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প্রতি সংখ্যা টি আনা 








সাময়িক প্রসঙ্গ 


বর্তমান সংখ্যা হইতে "আতিক জগৎ” একাদশ! ff 


খ পদার্পণ করিল। গত ১০ বৎসর কাল ধরিয়া -. 
মরা নানা বিশ্র-বিপত্তির মধ্য দিয়া দেশের সেবা 
্নাছি। ব্যবসা-বাণিজ্য সমঘু্ধ বাঙ্গালী জ্ঞাতির 
্য যাহাতে একটা বিচারবুন্তিসন্মত জনমত হা 
| এবং দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালী যাহাতে 
হার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারে সেই 
দশ লইয়াই “আথিক জগৎ? প্রতিষ্ঠিত 
ত্রাছিল। গত দশ বৎসরের মধ্যে এই উদ্দেস্ত' 
‘চল সাধিত হইয়াছে তাহার বিচারতার দেশ-' 
দীঘ উপপ্র অর্পণ করিয়া আজ আমরা “আমাদের ' 
হুক, অনুগ্রাছক ও পৃষ্ঠপোষকদের নিট কৃতজ্ঞতা 

পন করিতেছি । 


সাড়ে আট মাস পূর্বে দেশ উহার বহুবান্ধিত ' 
বীনতা .লাত করিয়াছে। কিন্তু রাজনীতিক, 
চত্রে এই স্বাধীনতা অজ্জিত হইলেও দেশের 
{নীতিক হ্বাধীনতালাভের এখনও বন্থ বিলম্ব 
ছ। এ “আধিক জগতের” প্রায় অর্থ- 
তিক পত্রের দায়িত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি 
বাইয়াছে। দেশের সর্বত্র যে অর্থনীতিক গতি 
ইয়ান এবং সমাজের র্স্তরে যে অৰ্থনীতিক, 
», বিরাদ্রমান তন্ডনত আমরা বরাবর দেশের 

। “দেশী শাসবপেক্তির উপর দোবারোপ করিয়া 
এশিয়াছি। ,কিন্তু দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে 
দ্র প্রভাব হিদুরিত না হইলেও আছ আধিক 
পাচ নীতি ও কর্দপন্থা নির্ধারণের 'বিদেশীর 


এন,ক্ষমতাই',নাই। এদিকে, আমরা বিশ্বার 
য়া হাছাদিগের হা দেশের শাসনভার অর্পণ 
ছি তীঁছারা আট পর্য্যন্ত দেশের অৰ্থনীতিক 


BLE on কোন হু কর্্পন্থ 
নন করিতে পারেন; নাই। হয়ত নানা 
তিবন্ধকের জন্য তাহাদের’ পক্ষে উচ্াঁকরা এখন 
তত. অসম্ভব হইয়াছে। কিন্ত দেশবাসী চির" 
৪ শাসকশক্তির অক্ষমতা! বরদাস্ত করিতে -প্রারে 
1 এজন্ত এতদিন আমরা ধাছাদিপকে একান্ত 

প্র মনে করিয়া চিন্তায়, বাক্যে ও ফা'র্ধ্যে 
রন ‘করিয়া আলিয়াছি ভবিষ্যতে হয়ত 
নাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইবে । 


এই দায়ি পালনে টি আমাদের মনে বল 
দেন--উহাই প্রার্থনা করিতেছি। ৃ 
জমি খাস সম্পর্কে অর্ভিনান্স 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট একটি অপ্ভিনান্স জারী 
করিয়া কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাহিরে 
এ প্রদেশের যে কোন: স্থানে সরকারীভাবে 
প্রয়োজন মত জমি খাস করিয়া লওয়ার ক্ষমতা 
গ্রহণ করিয়াছেন। জমি খসি করিয়া ও তৎসম্পর্কে 
সংস্কার ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া 


নিম্নক্নপ উদ্দেশ্যে তাহা ব্যবহার করা হইবে বলিয়া 


গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। প্রথ মতঃ এইরূপ 
জমিতে অদ্ান্ক প্রদেশ হইতে আগত আশ্রয় 





বিষয়ী 


বিষয় 
সাময়িক প্রসদ 
খাঁভ-লমন্তা | ৃ ৪. 
বিনিয়ন্ত্রণের' ব্যর্থতা ও গবর্ণমেন্ট ' 
7 খেয়ালীর খাতা' 8 ৮ 
' আিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল | 
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প্রার্থীদের 'বসবাঁসের দুবন্দোবস্ত করা হইবে। 
দ্বিতীয়তঃ এইসব জমিতে ছোট সহর, আদর্শস্থানীয় 

গ্রাম এবং 
হইবে। তৃতীয়তঃ অমি : খাস করিয়া কৃষি উন্নতি, 
বন সংস্থাপন, মাছের চায়. বৃদ্ধি :ও শিল্প সংগঠন 
মূলক কাদে তাহা প্রয়োজন. যত ব্যবহার করা 
হইবে। যে অমি লরকারীভাবে খাস করা হইবে 


১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের বাজার, 
' বাড়িয়াছে। ফলে বিভিন্ন স্রব্যের মৃল্য চড়াইয়া 


মুল্য অমুযায়ী তজ্ঞন্ভ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। 
গবর্ণমেপ্টের মূল : উদ্দেষ্য-ও লক্ষ্যের: কথা 
বিবেচনা করিয়া তাহাদের বর্তমান ব্যবস্থা জন- 
সাধারণ সমর্থনের দৃষ্টিতে ঘেখিবেন বলিয়া আমরা 
আশা করি। নানা অবস্থার চাপে বাধ্য হুইয়া 








কুষি' উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা, 


পুর্ব পাকিস্থান হইতে বিস্তর. সংখ্যক লোক এ 





প্রদেশে সরিয়া. আসিতেছে। কলিকাতায় 
পূর্বেই লোকের বাসস্থান সমন্তা জটিল হইয়া দেখা 
দিয়াছিল। "পূর্ববঙ্গের শরপাগতদের অস্ত এক্ষণে 
কলিকাতা সহরে লোকের ভিড় আরও নিদারূণ- 
তাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শরণাগতদের সম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গ গন্রর্ণমেণ্টের একট! দায়িত্ব রহিয়াছে। 
কলিকাতা হইতে কিছু সংখ্যক লোককে অন্তত 
সরাইয়া লইতে না পারিলে এসহরে লোকের স্বাস্থ্য: 
ও নাগরিক সুথ স্বাচ্ছন্দ্য বিপর্যস্ত হইবার আশঙ্কা 
আছে।; এই, অবস্থায় গবৰ্ণমেণ্ট কলিকাতার 
রাছিরে উপযুক্ত জমি খাপ. করিয়া বাহির হইতে 
আগত আশ্রয়প্রাথাদের 'জগ্ত সমুচিত বাসোপ- 
নিবেশের ব্যবস্থা করিতে চান এবং নূতন সহ্র, আদর্শ 
গ্রাম প্রভৃতি গড়িয়া তুলিয়া কলিকাতার মত বৃহৎ 
সহরের লোকবাছল্যের চাপ তাহা দারা লাঘব 
করিতে চান, ইহা খুবই ভাল কথা । কৃষি, শিল্প ও, 
মতন্ত ব্যবসায়ের সমুচিত উন্নতির অন্থ গবর্ণমেপ্টকে 
এখন হইতে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া কার্ধ্যে ব্রতী, 
. হইতে, হইবে। সেই ধরণের উন্নতিমূলফ কাজের, 
জঙ্কও ব্যবহারোপযোগী জমির প্রয়ো্ন বড় হইয়া 
দেখ! দিবে. . জমি খাস করিয়া গবর্ণমেন্ট সে, 
উদ্দেশ্তেও তাহা ব্যবহার করিবেন বলিয়া, 


' ভ্বানাইয়াছেন। কাঁজেই জমি খাস করিবার বর্তমান, 


কাধ্যনীতি সকল দিক হইতেই বিশেষ সমর্থনযোগ্য 
বলিয়া আমরা মনে bl | 


বেঙ্গল “মিলওনা্স” এসোসিয়েশনের ব্িমাসিক 
সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া উছ্থার সভাপতি শ্রীযুক্ত 
ছুরেশচন্ত্র রায় অস্তাস্ত বিষয়ের সঙ্গে এদেশে 
বন্তের মূল্য বৃদ্ধির কথা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন । ' 
তিনি বলিয়াছেন, কীচামালের বাড়তি দর, 
শ্রমিকদের মঞ্জুরী বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে যুদ্সময় 
হইতে সকল শিল্পপ্রব্যেরই উৎপাদন খরচ 


দিবারও কারণ ঘটিক়্াছে। কিন্ত অভান্ত ক্ষেত্রে 
তৈয়ারীঞমালের , মূল্য যেরূপ বেশী পরিমাণে 
বাড়িয়াছে ভারতীয় কাপড়ের কলের উৎপক্ন' 
বন্ত্রের দর পেক্সপ বৃদ্ধি পায় নাই। বন তৈয়ারের 


পাশা টি তি 5 
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[ শুরা মে, ১৯৪৮ 





প্রধান কাচামাল--তুলার দূর যুদ্ধের পূর্বব সময়ের 
তুলনায় ভারতে প্রায় ৫. গুণ বাড়িয়াছে। 
আফ্রিকার তুলা ও মিশরের তুলার. দর বৃদ্ধি 
পাইয়াছে যুদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায় য্থাক্রমে 
৬ গুণ ও ৭ গুণ! শ্রমিকদের মদুরীও যুদ্ধের পূর্ব 
সময়ের তুলনায় তারতে ৩ গুপের মত যাড়িয়াছে। 
কাপড়ের কলের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কম্মলা ও 
অন্ত সব কিছুর মৃল্যও বেশ কিছু বুদ্ধি পাইয়াছে। 
এই অবস্থায় কাপড়ের কলের তৈয়ারী বসন্তের 
দর দ্ভাধ্যতঃ যেরূপ বেশী হারে বাড়িবার কথা 
ভারতে কার্য্যতঃ তাহা তত বেশী মাত্রায় বাড়ে 


নাই। কাপড় তৈয়ার কুরিতে তুলা ব্যবহারেই 


অৰ্দ্ধেক খরচ ব্যয়িত হয় । সেই তুলার দর ৫ 
শুধ হইতে ৭ গুণ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। কলের 
প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
শ্রমিকদের মজুরীও চড়িয়াছে। কিন্তু ভারতীয় 
মিল সমৃছ যুদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায় মোটা 
কাপড়ের দর আড়াইগুণ ও মিছি কাপড়ের দর 
সাড়ে তিনগুপের বেশী বৃদ্ধি করেন নাই। ইছাতে 
* এই চড়া মূলোর যুগে ভারতীয় মিলের তৈয়ারী 
কাপড়ই জগতে সবচেয়ে সত্তা বন্তরের স্থান 
অধিকার করিয়াছে। 
বাজারে কাপড়ের ক্রমিক চড়া মুল্য লক্ষ্য 
করিয়া ধাছারা উদ্বেগ ও আশঙ্কা বোষ্ক করিতেছেন 
এবং এক টাকার কাপড় ছয় টাকায় খরিদ করিয়া 
ধাঙ্ারা ভাগ্যকে ধিকার' দিতেছেন বঙ্গীয় কল 
মালিক সমিতির সভাপতি শ্রীধুক্ত সুরেশচন্ 
রায়ের মুখে এই সব কথা শুনিয়া তাহারা বিস্মিত 
হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্ীযৃত্ত রায় যাহা 
বলিয়াছেন তাহা সত্য, আর, জনসাধারণ 
যাছা কার্ধ্যতঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন তাছাও মায়া 
বা ধাধা বলিয়। উড়াইয়া দেওয়া! যায় না। অনেক 
মিল মালিকই যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধোত্তর যুগে 
কাচা মালের দর বৃদ্ধি ও শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি 
অনুযায়ী তেয়ারী বস্ত্র মুল্য- তেমন কিছু বাড়ান 
নাই, নানা কারণে তাহা তাহারা পারেনও 
নাই। কিন্ত মিল মালিকরা বস্ত্রের মুল্য তেমন 
কিছু বৃদ্ধি না করিলেও অতিলোভী ব্যবসায়ী ও 
সমাক্দ্রোহী চোরাকারবারীদের কারসাজির অন্ত 
বস্তুতঃ বন্দরের মূল্য অনেক স্থলেই অত্যধিক হারে 
চড়িয়া উঠিয়াছে। আর দেশের ক্রেতা সাধারপকে 
সেতস্ভ বেশী রকম ক্ষতি ও অসুবিধা ভোগ 
করিতে হুইতেছে। ইছার প্রতিকার করিতে 
হইলে মিল মালিকদের উচিত বেশী সংখ্যায় 
Fair Price Shop বা ক্ষা্্য দরের, দ্রোকফান 
স্থাপন করিয়া তাহার মারফতে সাধারণের 
নিকট বস্তু বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা, আর 
গবর্ণমেণ্টের উচিত কঠোর হস্তে চোরাবাজারী 
কারপার্জি ও নূল্য বৃদ্ধি দমন করা । আমরা 
সেব্হুতে. তাহাদের আশু মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতেছি । 


সর্বপ্রথম মান্্রাজ সরকার এদেশে দিনিষপত্র 
বিক্রয়ের উপর কর আদায়ের রীতি: প্রবর্তন 
করেন। পরে অল্প করেকটি প্রদেশেও এই কর 
বসানো হইয়াছে। যুক্তগ্রদেশ সরকার এতদিন 


স্ 


এই কর ধার্ধ্য করেন নাই। চলতি ১৪৪৭-৪৮ 
সাল হইতে এ প্রদেশেও বিক্রয়কর, বসানো 
হইয়াছে । প্রথম যখন বিক্রয়কর নির্ধারণ 
করা হয় তখন কয়েকটি প্রদেশের অর্থসচিবর] 
এরূপ ঘোঁষপা" করিয়াছিলেন যে, প্রাদেশিক 
লরকারসমুহের সাময়িক অর্থাভার দূর করার 
ভন্ই তাঁহারা ও ট্যাক্স বসাইতে বাধ্য হুইয়াছেন। 
ভবিষ্যতে যথাসম্ভব শীঘ্র ও কর তুলিয়া লওয়া 
হইবে। কিন্তু পরে সে প্রতিশ্রুতি প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টসমূহ রক্ষা করেন নাই। বিক্রয়কর 
কোথায়ও তুলিয়া লওয়া হইতেছে না। প্রাদেশিক 
রাজস্ব তালিকায় উহা আজ স্থায়ী আসন লাভ 
করিয়াছে।. প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিবর। 
রাজস্ব বৃদ্ধির অন্ত কোন সৃবিধাজনক ক্ষেত্রের 
সন্ধান না করিয়া নিতান্ত সহজ পন্থা হিসাবে 
বিক্ৰয়করের উপরই বেশী করিয়া 
ঝুঁকিয়াছেন। অনেক স্থলে ক্রেতা সাধারণের $ 
ক্ষতি ও অসুবিধার কৃথা বিবেচনা না করিয়া 





ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্তমানে পাকিস্থা। 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে এ রাষ্ট্রে কার্যা পরি: 
করিতেছে। পাকিস্থানের মুদ্রা ব্যবস্থা ও প. 
স্থান সরকারের আধিক বিলি ব্যবস্থা এখন 
ব্যাক্কের ম্রফতে নিয়স্ত্রিত হুইতেছে। 
আগামী ৩০শে ছুন হইতে পাকিস্থানে ভ/ 
রিজার্ভ ব্যাক্ষের এই শ্রেণীর কাজ, কারব 
হুইবে। ১লা ভুলাই হইতে পাকিস্থানে 
ব্যাক্কের দায়িত্ব ও কর্তব্ভার গ্রহপের 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট একটি নুতন রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক স্থান 
উদ্কোগী হুইয়ান্ছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যা' 4 
আদায়ীকৃত মূলধন হইতেছে € কোটি টা | 
পাকিস্থানের রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মু 
নিদ্ধিউ হইবে ৩ কোটি টাকা। পাকি] 
গবর্ণমেপ্ট এই মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগ নি 
প্রদান করিবেন এবং তাহার বলে ব্যাঙ্কের ব 
পরিচালনার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবেন। ব 










ব্যাপকতর ক্ষেত্রে উহা প্রয়োগ করা হইতেছে । **শতকরা ৪৯ ভাগ মূলধন জনসাধারণকে পরবর 


মাদ্রাজ সরকারের রাধিক আয় ৪৪ কোটি ৭০ লক্ষ 
টাকা। উহার মধ্যে এক বিক্রয়কর দ্বারাই ১১ 
কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আদায় করা! হুইতেছে। 
বিক্রয়কর বাবদ পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টে ও বোম্বাই 
গবর্ণমেন্ট বৎসরে যথাক্রমে ২ কোটি ৭০ লক্ষ 


“ টাকা ও ৪০ লক্ষ টাক! পাইতেছেন। যুক্তপ্রদেশে 


এবার হইতে যে বিক্রয় কর ধার্ধ্য হইয়াছে, তাহাতে 
১৯৪৮-৪৯ সালে যুক্তপ্রদেশ সরকারের ৪ কোটি 
টাকার উপর আয় হইবে বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে। 


বিক্রয়কর দ্বারা সহঙ্জে মোটা রাজন্বের সংস্থান 
ছয় ইহাই এই কর সম্পর্কে 'প্রাদ্েশিক সরকার- 
সমূহের বড় আকর্ষণ হইয়া দীড়াইয়াছে। কিন্ত 
যে ক্রেতা সাধারণের নিকট হইতে এই কর 
আদায় করা হয় তাহাদের ছুঃখহ্র্দশা ও অসুবিধার 
কথা বিবেচনা! করিলে: জ্াষ্যতঃ এই কর আদায় 
করা না। এদেশে অধিকাংশ লোকই 
দ্রিজ্ব বলিয়া! খুব কম পরিমাণ ভোজ্য সামগ্রী 
পাইয়া তাহাদিগকে কোন প্রকারে দিন- যাপন 
করিতে হয়। যুদ্ধের সময় কইতে, দেশে জিনিয- 
পত্রের দর কয়েকগুণ বাড়িয়া গিয়াছে । তাহার 
উপর বিক্রয়করের এই জুলুমের ভম্ক জনসাধারণ 
এখন আগের চেয়েও কম দ্রব্য সামগ্রী পাইতেছে। 
ফলে তাছাদের *জীবনযাত্রার মান দিন দিনই 
নিয়তর স্তরে পৌছিতেছে। বিলাসদ্রব্যের 
তালিক। প্রস্তুত করিয়া প্রাদেশিক লরকারসমূহ 
যদি একান্তভাবে তাহার উপরই বিক্রয়কর ধাৰ্য্য 
করিতেন, তবে তাহাতে আপত্তি‘ করিবার কিছু 
থাকিত না। কিন্তু অধিক আয়ের লোভে 
প্রাদেশিক সরকারসমূ এদিক দিয়া ভয় ও নীতির 
মৰ্য্যাদা বিশেষ কিছুই রক্ষা করিয়া চলির্তছেন 
না। 'অনেক নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের 
উপরও , তারা, বিক্রয়কর বাধ্য করিয়া 
রাখিয়াছেন। জনকল্যার্পের থাতিরে নির্বিচারে 
যে কোন জিনিষের উপর অধিক হারে 
বিক্রয়কর চাপাইবার..এই নীতি বধাসম্ত শীঘ্র 
বন্ধ হওয়া উচিত। 





"করিতে বলা ছইবে। 


তদম্যায়ী পরিচালক বো 
সাধারণ অংশীদারদেরও প্রতিনিধি থাকিৎে 
মোট ৮ জন সঘন্ত নিয়! ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীর পরিচাম 
বোর্ড গঠিত হুইবে। € জন লন্ত পাকি- 
সরকার মনোনরন করিবেন । বাকী ৩ 
সাধারণ অংশীদারদের দ্বার! নির্বাচিত হইবে. বু 
চাকা, করাচী ও লাহোরে ব্যাক্ষের স্থানীয় বো, 
প্রতিষ্ঠিত হুইবে। ব্যাক্ষের শেয়ারের উপর শতকরা, 
৪ টাকা হারে কম্যুলেটিভ ভিভিডেও বা লভ্যাংশ 
প্রদান করা হইবে। উহাতে ব্যাঙ্কের লাভে হইতে 
বৎসরে ১২ লক্ষ টাকা বণ্টন করিতে হই 
ভারতীয় রিপ্লার্ড ব্যাঙ্কের বৎসরে ৮ কোটি হুই 


.১৪ কোটি টাক! পর্যযস্ত আয় হয়। উহা হইতে ং 


লক্ষ টাকা নিয়োগ করিয়া অংশীদারদিগ। 
শতকরা বাধিক ৪ টাক হারে লভ্যাংশ প্রদান ক 
হয়। পাকিস্থান রাষ্ট্র ব্যাক্ষেরও বেশ কিছু ল: 


'দ্বাড়াইবে বলিয়া পাকিস্থান সরকার ২ 


করিতেছেন। পাকিস্থান রাষ্ট্র ব্যাঞ্কের লাভ দছ' | 
প্রথমে ব্যাঙ্কের একটি মজুত তহবিল গড়িয়া তোল ! 
হইবে। মন্ধুত তহবিলের পরিমাণ ও বে | 
টাকায়«পৌছিলে নির্ধারিত লভ্যাংশ প্রদানের পম 
ব্যাক্কের বাৎসরিক লাভ পাকিস্থান সরকারের 
রাজকোষে দেওয়া হইবে। মিঃ. অছিদ হুসেন 
পাকিস্থান রাষ্ট্র ব্যাঞ্ষের গবর্ণরের' পদ গ্রহণ করিবেন: 


শিল্প কারখানার শ্রমিকদের মাথাপি্‌ ' 


ইউনাইটেড be ব্যাঙ্ক লিমিটেডে 
বাখিক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া উহার চেয়ারম্যা; 
শ্রীযুক্ত জি ডি বিরলা তাহার অভিভাষণে এদের 
উৎপাদন বৃদ্ধির লমন্কা নিয়! বিস্তৃত আলোচন 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে '( 
পণ্যের উৎপাদন বাড়িতেছে না এবং 


. প্রাকৃতিক সম্পদ সত্বেও এদেশ যে আদ পর্য 


দরিজ্র থাকিয়া যাইতেছে শ্রমিকদের কর্শ্বামুয়াণ 
অভাব ও উহাদের মাথাপিছু কম উৎপাদন তা? 
একটি প্রধান কারণ। প্রযুক্ত বিরল! উপযুক্ত সং 
বিবরণ উদ্ধ ত.করিয়া দেখান যে, মাঁকিন যুজরাত 
প্রতি শ্রমিক গড়ে প্রতি ঘণ্টায় যে কাজ. করি 
পারে, ভারতের প্রতি শ্রমিক রতি-'টার, তা! 




















ওরা মে, ১৯৪৮ ] 


নায় মাত্র ৯৪০, ভাগ কাজ সমাধা করিতে 
র। ইহার অর্থ, দ্রাডায় এই যে, মাঁফিন 
রাষ্ট্রের একজন শ্রমিক এক ঘন্টায় যে কাত 
্ন ভারতের একজন শ্রমিকের পক্ষে সে কাজ 
তে প্রায় ১৫ ঘণ্টা সময় লাগে। মাথাপিছু 
পাদন এইরূপ কম বলগিয়াই আধুনিক প্রগতির 
ও ভারতে পণ্যের উৎপাদন বিশেষ কিছু 
[তেছে না। কাজেই শ্রীবুক্ত বিরলার মতে 
দন বুদ্ধির জগ্ত শ্রমিকদের কর্দক্ষমতা বুদ্ধির 
এখন হইতে বেশী করিয়া জোর দিতে 
॥। এদেশে শ্রমিকের নিয়তম মন্ুরীর হার 
পণ করিবার এবং শ্রমিকদিগকে বেশী আয়ে 
বধ দিবার যে প্রশ্ন উঠিয়াছে, সে সম্পর্কে শ্রীযুক্ত 
বিরল! বলেন যে, শ্রমিকদিগের প্রাপ্যের পরিমাণ 
বাড়াইয়! তাহাদিগকে সমুচিত উৎসাহ দেওয়া যে 
প্রয়োজন, ভাহ! তিনি অস্বীকার করেন না । তবে 
প্রদেয় অর্থের সহিত শ্রমিকের মাথাপিছু উৎপাদন 
বৃদ্ধির সর্তও থাকা উচিত। যে বেশী কর্মক্ষমতা 
দেখাইতে পারিবে, সে বেশী পারিশ্রমিক পাইবে 
এইরূপ একট! নীতি কার্যকরী করা ছাড়া 
সাধারণভাবে বেশী আয়ের ব্যবস্থা দ্বারা উৎপাদন 
বৃদ্ধির কাজ বিশেষ কিছু প্রারিষ্ত হইবে বলিয়া! 
তিনি মনে করেন ন!। 
hi এদেশের কলক্কারখানায় শ্রমিকদের মাথাপিছু 
৭. উৎপাদন যে অন্ত অনেক দেশের তুলনায় 
কম এবং তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি 
' করা! ছাড়া যে এদেশে পণ্যের যোগান বৃদ্ধি পাওয়া 
কঠিন, পেধিবয়ে আমরা শ্রীযুক্ত জি ডি বিরলার 
, লহিত একমত। কিন্ত এদেশের শ্রমিকদের কম 
7. উৎপাদন শক্তি তাহাদের প্রকৃতিগত দৌর্ধবল্য 
7 ও শ্বাভাবিক কর্দবিমুখতার পরিচারক বলিয়া 
J আমরা মনে করি না। এদেশে কলকারথানার 
আয় মালিক ও শ্রমিকদের ভিতর গ্যাষ্যভাবে 
1. বণ্টিত হয় না। শ্রমিকদের বঞ্চিত 
= করিয়া, তাহাদিগকে জীবনযাত্রার নিয়প্তরে 
: ফেলিয়া রাখিয়া! কল-যাঁলিকরা অনেক স্থলেই 
= নিজেদের জগ্ত ,অপরিমিত মুনাফার স্বপ্ন দেখিয়া 
| থাকেন। শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে 
পুঁজিবাদীরা পুরামান্রায় তাহাদের শ্বকীয় লাভের 
কারবার হিসাবে ব্যবহার করিতে চান। ইহাতে 


|. "শ্রমিকরা তাহাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বিশেষ, 


উত্পাহ বোধ করে না। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির 
কাজে তাহাদের সহযোগিতার অভাব দেখা দেয়। 
তাহাদের ব্যক্তিগত কর্শক্ষমতাও বিকাশ লাভ 
করিতে পারে না। এদেশে শ্রমিকদের মাথাপিছু 
উৎপাদন কম থাকিবার ইহাই মূল কারণ। সেই 
মূল কারণ দূর করিতে হইলে জনকল্যাণের 
আদর্শ অমুযারী কলকারখানা সম্পর্কে ব্যক্তিগত ও 
কোৌম্পানীগত মুনাফা! বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করিতে হুইবে। 
শ্রমিকদিগকে মাথাপিছু বেশী আয়ের সুযোগ 
দিতে হইবে। অধিক পণ্য উৎপাদন করিয়া 
কলকারথানার আয় বৃদ্ধি করিতে পারিলে সেই 
* বৰ্ধিত আয়ের ষ্কায্য অংশ যে তাহারা পাইবে সে 
বিশ্বাস শ্রমিকদের মনে জগ্রত করিতে হুইবে। 
“ শ্রীযুক্ত বিরলা শ্রমিকদের কর্ধক্ষমতার সহিত যোগ 
রাখিয়া সেভাবে তাহাদিগের অন্ত বেশী পারি- 
শ্রমিক প্রদানের নীতি কার্যকরী করিতে চান, 
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তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। উৎপাদন 
বৃদ্ধির জঙ্ক সেরূপ সর্ত্ কার্য্যকরী হওয়া আমরা 
প্রয়োজন বলিয়াই মনে করি। কিন্তু উৎপাদন 
বৃদ্ধির কাজে শ্রমিকের পূর্ণ সহযোগিতা আদায়ের 
অগ্ভ কলকারখানার কার্যপরিচালনায় তাছাঁদিগকে 
কর্তৃত্বের অংশ দিবার ও কলকারখানার লাভ গ্কায্য 
তাবে মালিক ও শ্রমিকদের ভিতর বণ্টন করিয়া 
দিবার যে দাবী আহ উঠিয়াছে, দেশের পু'জিবাদী- 
দ্লিগকে তাহাও পৃরাপুরিতাবে মানিয়া নিতে 
হইবে । ও 
রুষি' জমির উৎপাদ্ধিক। শক্তি 
সম্পর্কে তদন্ত 

এদেশের জমিতে অন্য অনেক দেশের তুলনায় 
যে একর প্রতি কম ফসল উৎপাদন হয় সে কথা 
আদ ুবিদিত। চাষাবাদের উন্নত. প্রক্রিয়া 
অবলহনে বিলম্ব ইহার একটা! কারণ সন্দেহ নাই । 
কিন্তু জমির উৎপাদিকা শুক্তি হাসের মারাত্মক 
গতিও উহার মূলে রহিয়াছে বলিয়া 
অনেকের বিশ্বাস। সালে মিঃ 
তোয়েলকার নামক একজন বিশেষজ্ঞ এদেশে কৃষি 
জমির অবনতি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। তাহার পর অনেক কৃষি বিশেষজ্ঞের 
মনেই এই প্রশ্ন বারবার উদ্দিত হইয়াছিল এবং 
তাঁছারা এদেশের জমি সম্পর্কে একটা তদন্ত 
পরিচালনা করিয়া বিষস্থটী ভালভাবে অবধারণ 
করিবার অন্ত সুপারিশ করিয়াছিলেন । এবারডিনের 
মেকলে ইনষ্টিটিউট অব লয়েল রিসার্চের ডিরেক্টর 
ডাঃ আলেক্দেও্ডর ষস়ার্ট ১৯৪৫ সালে এদেশে 
ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব. এশ্রিকালচারেল রিসার্চের 
কার্ধ্যধারা সম্পর্কে তদন্ত করিতে আলেন। তিনি 
ছয় মাস কাল ভারতে থাকিয়া এদেশের জমি 
সম্পর্কে তথ্যান্থসন্ধানের চেষ্টা করেন! তাহার 
গব্ষপাঁর ফলে ভারতে কৃষি জমির উৎপাদিক! 
শক্তি দিন দিনই হাস পাইতেছে বলিয়া তিনি 
সিদ্ধান্ত করেন। তবে কোন সাময়িক মন্তব্য ও 
ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভর না করিয়া 
ভারতে কৃষি জমির উৎপাদ্দিকা শক্তির গতি ও 
স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য তিনি ভারত গবর্ণমেন্টকে 
উপযুক্ত .বিশেষভ্রের দ্বারা ব্যাপক ভাবে জমি 
তদন্ত ও জরীপ করইবার পরামর্শ দেন। এরূপ 
ভাবে তথ্যান্থসন্ধান করিয়া ব্যাপারটা সঠিকভাবে 
অবধারণ করা ও পুরে তদম্থযায়ী সমুচিত 
প্রতিকারের ব্যবস্থা করাই তাহীর মতে শ্রেয়। 
অমির উৎপাঁদিকা শক্তি হাঁস সম্পর্কে এই শ্রেণীর 
ছসিয়ারী সত্বেও বৃটিশ আমলে কোন গবর্ণমেন্ট 
জমির. জরীপ ও তদন্ত কার্যের কোন ব্যাপক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। আজ, জনবৃদ্ধির 
সঙ্গে দেশে খানের 'উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্ন বড় 
হইয়া দেখা দিয়াছে! স্বাধীন ভারতে প্রক্ৃত 
জাতীয় সরকারও আজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তাই 
জমির জরীপ ও তদন্ত কাধ্য চালাইবার ব্যাপক 
ব্যবস্থাও আজ অবলম্বিত হইতে চলিয়াছে। ভারত 
গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা একটি সয়েল 
সার্ভে কমিশন গঠন করিয়া ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিন 
বৎসরে এদেশের জমি সম্পর্কে একটা ব্যাপক 
তথ্যাঙ্ছসদ্ধান 'কার্ধ্য পরিচালনা করিবেন । এই 
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সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশেই অন্ততঃ একটি 
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জেলার জমির অবস্থান ও গুণাগুণ সম্পর্কে পূর্ণ 
বিবরণ সংগ্রহ করা হইবে। তাহা ছাড়া অন্ঠান্ক 
অঞ্চল সম্পর্কেও নমুনাযূলক বিবরণ সংগৃহীত 
হইবে। এইভাবে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে 
কমিশন তাছাদের রিপোর্টে জমির উৎপাঁদিকা 
শক্তির উন্নতি সম্পর্কে সময়োচিত নির্দেশ 
প্রদান করিবেন। ভারতের লোকের থাগ্যাভাব 
মিটানোর সমস্তা আজ যখন নিতান্ত জটিল হইয়া 
দেখা দিয়াছে এবং কৃষি উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট যখন কৃষকদের জীবন- 
যাত্রার যান উন্নয়নে সচেষ্ট হইয়াছেন, তখন এদেশের 
জমির উৎপাদন শক্তি সম্পর্কে রূপ একটা ব্যাপক 
তদন্তের ব্যবস্থা খুবই সঙ্গত বলা চলে । অচিরে 
সয়েল সার্ভে কমিশন গঠন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র এরূপ 
তদস্ত কার্ধ্য সুরু করা হউক, ইহাই আমরা চাই। 
পূর্ববঙ্গের সুপারির ব্যবসায় 
পাটের মত স্ুপারিও বেশী পরিমাণে পূর্ববঙ্গ 
হইতে কলিকাতায় আমদানী হয় এবং এই বন্দরের 
মারফতে পরে তাহ! বিদেশে রপ্তানী হয়। ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের শুদ্ধ নীতির প্রতিক্রিয়ায় পূর্ববঙ্গের এই 
সপার্ধির ব্যবসায় আজ অচল হুইয়া পড়ার উপক্রম 
হইয়াহছ। পরিণায়ে সুপারির উৎপাদনকারী- 
দিগকে আজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
হইতেছে। পাঁকিস্থানে স্বপারির উপর প্রতি মণে 
দশ আনা করিয়া উৎপাদন শুন্ক দিতে হয়। 
বাছিরে রপ্তানীর অস্ত পূর্ববঙ্গ হইতে 
কলিকাতায় সুপারি আমদানী করিলে তাহার 
উপর প্রতি মণে ২৫৩০ .আনার মত চড়া হারে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেপ্টকে শুষ্ক প্রদান করিতে 
হয়। অন্ত নানাভাবে প্রতি মণে আরও ১০ 
টাকার মত বেশী খরচ পড়ে। কাজেই শেব 
পর্য্যন্ত রপ্তানীযোগ্য সুপারির দর দাড়ায় মকর] 
৪০ টাকার উপর। এত বেশী দরে বাহিরে 
স্থপারির ক্রেতা পাওয়া ছু্ধর। এই অবস্থায় 
ব্যবসায়ীদিগকে হয় সুপারির ব্যবসা ছাড়িতে 
হুইবে, না হয় উৎপাদনকারীদিগকে তাহাদের 
উৎপন্ন হ্থপারির জপ্ত কম মৃল্য দিয়া নিজেদের ক্ষতি 
বাচাইতে হইবে। বেশী হারে শুল্ক নির্ধারিত 
হওয়ার ফলে এখন আর ব্যবসায়ীরা মণপ্রতি 
& টাকার বেশী দরে উৎপাদকদের নিকট 
হইতে সুপারি ক্রয়ে বড় একটা রাজী হইতেছে না। ' 
যে সুপারি গ্রামাঞ্চলে উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে এক- 
তৃতীয়াংশ বাহিরে চালান দেওয়ার পক্ষে অযোগ্য 
বলিয়া বিবেচিত হয়| তাহা ব্যবসায়ীরা কোন 
কালেই ক্রয় করে না। যে সুপারি ব্যবসায়ীর! ক্রয় 
করিয়া থাকে তাহার জন্কও তাহারা মণপ্রতি 
& টাকার বেশী মূল্য দিতে প্রস্তুত নয়। এই 
অবস্থায় পূর্বের স্থপারির উৎপাদকরা আজ 
খুবই অসুবিধায় পড়িয়াছে। তাহাদের আয়ে 
ভাট! দেখ দিয়াছে। সুপারি উৎপাদন ঈভজনক 
হইবে না মনে করিয়া তাহারা আজ ওঁ সম্পর্কে 
উদ্দাসীন হইয়া পড়িতেছে । শুকের হার কমানো না 


হইলে সুপারির উৎপাদন ও তাহার ব্যবস! 
পরিচালনা সম্পর্কে লোকের উৎসাহ ফিরিয়! 
আিবে না। সে হিসাবে ম্থুপারির উপর স্তস্ত 
তিদ্ক হাস করা সম্পর্কে ভারত ও' পাকিস্থানের 
রাষ্ট্র কর্ণধারদের পক্ষে পারস্পরিক সহযোগিতা- . 
মূলক কার্ধযনীতি স্থির করা দরকাঁর। 
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ভারতের থাদ্ত-সমস্ত| আলোচনার জন্ত ভারত 
সরকারের -খান্ভসচিব * শ্রীযুক্ত *জয়রামদাস 
দৌলতরামের সভাপতিত্বে সম্প্রতি নৃতন দিল্লীতে 
কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার ৷ এবং 
দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের, লইয়7 এক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এ “সম্মেলনের আলোচনার 
ফলে দেশের খা্ভ-লমন্তা সমাধানকঙ্লে কোন দিক 
দিয়া কিরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের দিদ্ধান্ত 
হইয়াছে তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। তবে" 


সম্মেলনের বাভাপতি হিসাবে শ্রীযুক্ত জয়রামদাস 


দ্ৌলতরাম তাহার অতভিভাযণে খান সম্পর্কে যেসব 
তথ্যবিবরণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা সকল দিক 
দিয়াই বিশেষ 'ভরসাব্যঞ্জক বলা চলে। ভারতে 
খাতের উৎপাদন বাড়িতেছে, বিদেশ” হইতে 
অধিক্‌ পরিমাণে খাত আমনদানীর সুবিধা দেখা 
যাইতেছে অধিরুত্ত বাড়তি : অঞ্চলসমূহ হইতে 
ঘাটতি অঞ্চলযমূহের অঙ্ক. ক্রমেই বেশী. পরিমাপ 
খান প্রেরণ, করা হইতেছে। কাজেই শ্রীযুক্ত 
জয়রামদাস';.দৌলতরামের মতে খান্ক সম্পর্কে 
পূর্বের : মত এখন ,আর বেশীরকম : আ্বাশঙ্কা, 
বা উদ্বেগের কোন কারণ নাই | ,../ - 

॥ খান্ধশন্তের আভ্যন্তরীণ যোগানের কথা 
আলোচনা ' করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত ' জয়রামদাস' 
দৌলতরাম ভরানাইয়াছেন যে, গত ১৯৪৬-৪৭ 
সালের তুলনায় ১৯৪৭-৪৮ লালে ওঁ দিক দিয়া 
দেশের অবস্থার বেশ. কিছু. উন্নতি ঘটিয়াছে। 
১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতে ৩ কোটি ৯৫ লক্ষ ২৮ 
হাজার টন খাস্তশন্ত উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৭-৪৮ 
সালে খাদ্ধশন্তের উৎপাদন বাড়িয়া ৪ কোটি ৪ লক্ষ 
২৫ হাজার টন দাড়াইয়াছে। অর্থাৎ এক ' বৎ্যরে' 
ভারতে ' খাঘ্যশস্ডের: উৎপাদন ৯ লক্ষ টন বৃদ্ধি: 
পাইয়াছে। মান্রাজ প্রদেশে সময় মত বৃষ্টি না' 
হওয়ায় উৎপাদন পূর্বের তুলনায়' ১২ লক্ষ টন হাস 
পাইয়াছে। 7 তাহা ছাড়া সাধারণভাবে ভারতের? 
অন্ত প্রায় সমস্ত' অঞ্চলেই বেশী খান্তশন্ত উৎপন্ন 
হইয়াছে। 1 মাপ্রাজে খান্ত ! ফসলের * অনধন্ম 
দেখা না গেলে তারতে খানের উৎপাদন মোট’ 

















বোর্ড__ SEE 
শ্ীমোহনলাল জালান, শতাপতি f 

মিঃ জার ওয়াহেদ আদমজী শ্রীল্ষমী নিবাস বিড়ল। 
' প্ৰীসতীশ চরণ লাহ শ্ৰীপাম্নালাল বংশীলাল পি 
রায় বাহাদুর কেদারনাথ খৈতান, শ্রীজাওল। প্রসাদ ভারভিয়া . 

এম, বি, ই, এম্‌ 1 লি শ্রীশুভকরণ ভোলারাম 

টিভি জয়পুরিয়া, এম, এল, সি :কুমার প্রমথনাথ রায় 
. সকল প্রকার ব্যান্কিং-কার্ধয কর! হয় 


জিডি ELE 


'খাত-সমস্যা " 
rere লক্ষ টনের, চেয়ে অনেক" বেনী, বৃদ্ধি 
পাইত লন্দেহ নাই ।; একথা সত্য-যে, ভারতে 
খাপ্তের অভাব বর্তমানে যেরূপ বেশী তাহাতে এক 
বৎসরে (৯ লক্ষ টন বেশী ‘খাদ্য উৎপন্ন হইলেই 
তাহা'ত্বারা এদেশের ঘাটতি পরিপূরিত হইবে না। 
কিন্ত খান্তের উৎপাদন এইভাবে বাড়িয়া চলা দেশের 
পক্ষে' বাস্তবিকই খুব’ ভরসার কথা ।' এইভাবে 
খন্তের উৎপাদন বাড়িয়া চলিলে ভবিষ্যতে হয়ত, 
একদিন আমরা খাঁতের' ধিক 'দিয়!.”বাস্তবিকই 
স্বাবলম্বী হইতে পারব । 


' কেন্দ্রীয় সরকার দেশের উত্বত্ত” অঞ্চল 
হইতে খাত ' সংগ্রহ করিয়া ঘাটতি অঞ্চল- 
সমুহকে তাঁহা সরবরাহ করিয়া 'থাকেন। প্রথমে 
আশা করা গিয়াছিল এবার হয়ত দেশে এ উদ্দেশ্বে 
৩ লক্ষ টনের বেশী খাতুশন্ত সংগ্রহ করা যাইবে না । 
কিন্তু ফেব্রুয়ারীর পর হইতে অবস্থার সমূহ উন্নতি 
লক্ষ্য করা গিয়াছে " শ্রীযুক্ত জয়রামদাস ‘দৌলত-' 
রাম জানাইয়াছেন যেসব-প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে। 
বাড়তি ফর্সল উৎপন্ন হয় ‘যেসব প্রদেশ ও দেশীয়' 
রাজ্্য:ধটতি এলাকাসমূহ্র 'অভাব'পূরণে কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাজে বিশেষভাবে " * সহায়তা" 
করিতেছেন।. ঘাটতি" . এলাকাসমূছে ' সরবরাহ 
করিবার' অস্ত উহাদেরঞ্গনিকট 'ছইতে ' কেন্দ্রীয় 
সরকার এবার ৫ লক্ষ টন খান্তশন্ত পাইবেন বলির! 
আশা ,করা হইতেছে । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
মোট ১৮৩টি “জেলা রহিয়াছে। উছাদের' "মধ্যে 
৮৮টি হইতেছে ঘাটতি জেলা । অর্থাৎ সমস্ত 
জেলায় যে খাগ্শন্ত জন্মে তাহ] ' দ্বারা" লোকের 
প্রয়োজন মিটে না'।' এ সব স্বেলাঁগুলিকে" থান্ত-: 
শন্তের ' দিক দিয়! ' স্বাবলহী;: করিয়া” " তুলিবার' 
জন্ত সুপরিকল্লিততাবে ' ' চেষ্টা “ 
হইবে । '' 
উহাদের স্বভাব, পরিপৃরিত না. হয় : 





বাড়তি অঞ্চলের সহয়িতায় "উহাদের প্রয়োজন " 
মিটাইবার'ব্যবস্থা করিতে "হইবে ।: 'ভারত এক ও 
অভিন্ন সে কথা ম্মরণ' রাখিয়া 'প্রীযুক্ত .দৌলত'রাম' 
বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাধ্যকে থাটভি অঞ্চলের 
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হেড অফিস--১*, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 








এদ্‌, সি, মজুমদার, জেনারেল ম্যানেত্রার 














, আমদানীর দিক দিয়া পুর্ববকাঁর অন্থবিধা* অনেক 


করিতে" 
যতদিন 'নিজন্ব.' উৎপাদন- দ্বারা" 
ততদিন 












' বণ্টনযোগ্য খাতের পরিমাণ ২৬ লক্ষ টন পর্যন্ত 





সাহাযার্থে যথাসম্ভব বেশী পরিমাপ 
ছাড়িতে অস্থরোধ করিয়াছেন। 

তবে এদেশে খান্শন্তের উৎপাদন 
তুলনায় বেশ কিছু বৃদ্ধি না পাওয়া প 
আভ্যন্তগীণ সংগ্রহ ব্যবস্থা দ্বার! ঘাটতি অঞ্চ 
অভাব পরিপুরণ করা হুক্ষর।. সেক 
আপাততঃ আমদানীর উপরই বেশী ' করিয়া 
করিতে হইবে | খানের *দিক দিয়া ' তায় 
বিভিন্ন অঞ্চলের অভাব পূরণের জগত বর্তমানে ' 
বৎসর ২০ লক্ষ টন হইতে ২৫ লক্ষ টন খান্ত" ব! 
হইতে আমদানী কর! প্রয়োজন। গত ফেব্রু 









গবর্ণমেণ্ট আলোচনা করেন তখন প্র সালে 
১৭ লক্ষ টনের চেয়ে বেশী পরিমাণ খান্ত বাহির 
হইতে পাওয়ার, 'কোন আশাই তাহারা 
দেখিতে পান নাই। । কিন্ত শ্রীযুক্ত জয়রামদাস' 
নৌলতরাম এক্ষণে ঘোষণা + করিয়াছেন যে, 


পরিমাণে কাটিয়া গিয়াছে । ১৯৪৮ সালে.২০ লক্ষ, 
টনের মত খাস্তশন্ত বাহির হইতো? পাওয়া যাইবে, 
বলিয়া তিনি বর্তমানে আশা । করিতেছেন. ৷ তবে 
থান যচিব ইহা ভালভাবেই ' জানাইয়। . 
দিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে খান্তশন্ত আনিয়া 
দেশের অভাব পূরণ করা মোটেই আনন্দ বা 
গর্বের বিষয় নহে।' খাও আমদানীর অন্ধ প্রতি 
বৎসর বিস্তর অর্থ বিদেশে নিয়োগ করা এই দরিদ্র 
দেশের পক্ষে মোটেই বাঞ্চনীয় নহে। এদেশে 
যদি খাদ্যের উৎপাদন বাড়িত এবং ' এদেশের 
লোকদিগকে গু অর্ধ প্রদান করিয়া যদি প্রয়োজনীয়” 
খাদ্য পাওয়া সম্ভবপর হইত তবে তাহা সকল দিক 
দিয়াই শুভ ও কল্যাণকর হইত । খানের উৎপাদন 
বাড়াইয়া দেশকে এ' বিষয়ে ' স্বাবলম্বী করিয়া: 
তুলিবার আন্ত শ্রীযুক্ত দৌলতরাম সমগ্ত প্রদেশের? 
লোকদের নিকটই আবেদন উপস্থিত 
করেন। ! রিয়া & 
দেশের অভ্যন্তর হুইঁতে ও বাহির হইতে ১৯৪৭" 
সালে 'ভারত সরকার যে খান্তশ্ত সংগ্রহ" 
করিয়াছিলেন তাহা হইতে € লক্ষ টন' ১৯৪৮ 


' লালের প্রথমে তাছাদের হাতে অবশিষ্ট হিল।' 
' সেই অবশিষ্ট খাতশস্তের সহিত ১৯৪৮ সালে বাহির 


হইতে আমদানীযোগ্য ও দেশের বাড়তি 
অঞ্চল হইতে সংগ্রহযোগ্য খান্ধশন্ত যোগ 
করিয়া চলতি বৎসরে ' কেন্দ্রীয় সরকার 
তাহাদের হাতে মোট ৩৪ লক্ষ টন খাত্শস্ত 
পাইবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে", 
এদেশের ঘাটতি অঞ্চলসমূছে কেন্দ্রীয় সবকার 
১৯৪৮ সালে ২২ লক্ষ টন খা যোগাইবেন' 

বলিয়া ইতিপূর্বে “তাহারা কথা দিয়াছিলেন ।. ূ 
খাত সংগ্রহ বিষয়ে অধিকতর আশাপ্রদ অবস্থা 

লক্ষ্য করিয়া পবর্ণমেন্ট. ঘাটতি অঞ্চলসমূছে, 

বৃদ্ধি করা স্থির করিয়াছেন বলিয়া! খাদ্পপচিব 
ঘোষণা করিয়াছেন। 


(পরবস্তা অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় টি ) 
















বস্ত্রবিনিয়ন্ত্রণের নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হুইয়াছে। 
শিল্পের প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের নিকট স্তাষ্য 
বসত বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া 

শ্রুতি দেওয়ার. পর বিগত জাুয়ারী মাসের 
ভাগ হইতে বসন্তের মূল্য ও পাইকারী এবং 
বণ্টন সম্পর্কে যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ রহিত করা 
য়াছিল। ' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বজ্ের মূল্য 
যারপের ক্রয়ক্ষমতার, বাহিরে চলিয়া যায়। 
র মত সহরেই সাধারপশ্রেণীর ধুতি ও 
ডী নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা দেড়গুণ হইতে 
গুণ মূল্যে বিক্রয় হুরু' হুয়। ' পল্লী: অঞ্চলের 
অবস্থা আরও শোচনীয়। মূল্য বৃদ্ধি ব্যতীত 
শীমাস্ত অঞ্চল হইতে পাৰিস্থানে অবৈধ রণ্যানীর 
ব্যবসাও জাকিয়া উঠে। কাপড়ের কলের 
সাপিকগণকে মূল্য নির্া [রণের যে ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছিল তাহারও বহক্ষেত্রে অপব্যবহার হইতেছে, 
বলিয়া আমরা মনে করি। বঙ্তেপু যে অভাব ও 
চাহিদা আছে তাহাতে যে কোন মূল্যে ধুতি ও, 
শাড়ী বিক্রয় হুইবে বলিয়া পশ্চিম ভারতের কোন, 
ক্লোন মিলেয় কর্তৃপক্ষ “অযৌক্তিক মূল্য ছাপিয়! 
বাজারে বস্তু ছাড়িতেছেন।, অনুচিত মূল্যের 
প্রতিবাদ করিলে খুচরা দোকানদার বলে 
বড়বাজার হইতে তাহাকে বেশী মূল্যে বস্ত্র ক্রয়. 
করিতে ,. 'হইয়াছে। বড়বাজারের পাইকারী 
ব্যবসারিগণ বলে, দিলবর্তৃপক্ষই চোরাবাজারের আন্ত . 
দায়ী, কারণ মুক্রিত মুল্য অপেক্ষ! বেশী মূল্য না, 

দিলে মিল হুইতে কাপড় পাওয়া যায় লা। 

কাহার উক্তি সত্য এবং আসল গলদ কোথায় 
তাহা আমরা সঠিক বলিতে পারি না। তবে এই 
ব্যাপক কালোবাজারের পশ্চাতে ক্ষুদ্র খুচরা! 

“দোকানদার অপেক্ষা রুই কাতল! জাতীয় বড় বড় 
ব্যবসায়ীদের যে অদৃ্য হস্ত রহিয়াছে তাহা অনুধাবন 
করা শক্ত নয়। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু সেদিন 
স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, জনকতক সাধু 
মিলমালিক এবং ব্যবসায়ী ব্যতীত সংশ্লিষ্ট অভা্ত 
'মিলমালিক এবং ব্যবসারিপণ সকলেই 
বস্্ব্যবসায়ের হুনাতির সহিত, জড়িত। 

কালোবাজারের এই গোলকধাধায ক্রেতা 
'নসাধারণ অসহায়, গবর্ণমেন্টও নিক্রিয় দর্শকের 
ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন। বিগত চারিমাস 

নধ্যে কাপড়ের চোরাকারবারিগণ জনসাধারণের 
লক্ষ লক্ষ, টাকা লুটিয়া নিয়াছে এবং গব্ণমেণ্টের 
আয়ফর ও বিক্রয়কর ফাকি দিয়াছে । এই অবস্থায় 
-গব্রণমেণ্টের মুখপান্রগণ আশ্বাস দ্রিতেছেন, ছই্মাল 
কিংবা তিনমাস অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের,পর উপযুক্ত 

ব্যবস্থা অবলম্বন করা. হইবে। ইতিমধ্যে 

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববপাপ্রাবে বস্তু আমদানীর' লাইসেন্স 

বাতিল এবং কাপড়ের উপর মূল্য না ছাপিধার 

নির্দেশ দ্বারা-চোরাবাজারের মূল্য আরও এক ধাপ 

উপরে উঠিয়া গিয়াছে। বস্ত্র ' বিঁনিয়ন্রশের এই 

১ পরিণতি হইতে এদেশের ব্যবসায়ী ' সম্প্রদায়ের 

মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 


মহাত্মা “গান্ধী নিয়ন্তরপব্যবস্থা রহিত করার 
স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । নিয়ন্ত্রণ চালু 


| K 


থাকিলে হাতির প্রসার হয়, এবং পণ প্রসার হয় এবং পণ্য উৎপাদনে, 
জনলাধারণের উৎসাহ লোপ পায়_এই ছিল তাহার 
দৃঢ় অভিমত । কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারসমূদ 
গান্ধীজীর এই অভিমত গ্রহণ করিয়া বিনিয়স্ত্রণ 
নীতি ক্রমশঃ কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত করেন । গম, 
ভাল, তৈলবীজ, গুড় প্রভৃতি প্রাথমিক (primary) 
কৃষিপণ্য সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ রহিত হওয়ার পর 
এই সমস্ত পণ্যের চলাচল বৃদ্ধি পাইয়া মৃল্যও হাল 
পায়। চিনির উপর যে নিয়ন্ত্রণ ছিল তাহা রহিত 
করার পর বিভিন্ন মোকামে চিনির পাইকারী ও 
খুচরা মূল্যও হাস পাইয়াছিল। ব্যবসায়ীদের 
ফারসাজীর দরুণ ইহার মূল্য অবশ্য পুনরায় লামা, 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু বস্ত্র বিনিয়ন্রপের ফল সম্পূর্ণ 
বিপরীত: হুইয়াছে। ইহা হইতে এরূপ ধারণা 
কর! অঙ্গত হইবে না যে, ক্বয্পিণ্য বিলিয়ন্্শের 
উদ্দেগ্ত 'সফল ' হইয়াছে, কিন্ত শিল্পপশ্যের 
বিনিয়্্রণ সার্থক হয় -নাই। এস্কলে চাহিদা ও. 
যোগানের একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। গম, ডাল, 
তৈলবীজ ও গুড়ের চাহিদার তুলনায় সমগ্র দেশে 
যথেষ্ট যোগান রহিয়াছে বলিয়া বিনিয়ন্ত্রণের পর, 
ইছাদের মূল্যবৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক নে বলিয়া 
কেহ কেহ ‘বলিতে পারেন। উৎপাঁদন হাস, 
পাওয়ায় চাহিদার তুলনায় বন্ত্ের মোট যোগান 
কম বলিয়া বিনিয়ন্্রণের পর্ব বন্ধের ল্য বৃদ্ধি 
পাওয়াও স্বাভাবিক ইহাদের এই বক্তব্য হইতে 
পারে। কিন্ত বিচার্ধয এই যে, বিনিয়ন্্রণের পর. 
বন্ধের মূল্য যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে চাহিদা ও 
যোগানের পরিমাপ দ্বারা তাহার যৌক্তিকতা 





“বিনিয়ন্্রণের ব্যর্থতা ও গবসেণ্ট .. .. 


প্রতিপন্ন করা যায়-কিলা। বনের বর্তমান মূল্যের 
সহিত চাহিদা ও যোগানের সম্পর্ক যে খুব কম, 
পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা উপলব্ধি করা 
যায়। 'পশ্চিম ভারত হুইতে পশ্চিম বঙ্গে প্রতি 
মাসে সাত হাজার গাইট বস্ত্র আমদানী হওয়ার 
কথা। কিন্তু ছুই মাসকালমধ্যে এই প্রদেশে ৫২. 


হাজার গাঁইট বস্ত্র আমদানী হওয়া সত্বেও বস্ত্র 


মুল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার কি যৌক্তিকতা আছে? 
বস্তু একটি সুগঠিত বৃহৎ শিল্পের পণ্য । ইহার 
পাইকারী ব্যবসারও মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর ' মধ্যে 
কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে। কাজেই নিয়ন্ত্রণ রহিত 
হওয়ার পর লোভী শিল্পপতি এবং ব্যবসায়িগণ 
মুনাফা শিকারের উদ্দেশ্যে যে চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত হয় তাহার ফলেই বর্তমান চোরাবাঁজারের 
উদ্ভব হইয়াছে। বস্ত্র এবং গান শ্রেনীর শিল্পপণ্যের 
তায় কৃবিতাত পণ্যের উৎপাদন; চলাচল এবং 
ব্যবসায় কেন্দ্রীভূত নহে বলিয়া গম, ভাল, তৈলবীজ 
প্রভৃতি সম্পর্কে বিনিয়ন্তরণের পর এরূপ চোরাবাজার 
দেখা দেয় নাই |, বন্ধের উৎপাদন বুদ্ধি পাইলে 
শিল্প এবং ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার দরুণ 
কালোবাজঞাত্রের অস্তিত্ব লোপ পাইবে সন্দেহ নাই । 
বিনিযন্ত্রণের পর বহুলোৌক একই সময়ে বস্ত্র ক্রয়ের 
জন্তু উন্মুখ থাকিবে বলিয়া এই সমস্ত অলাধু শিল্পপতি 
ও ব্যবসায়ী রুঝ্সিম উপায়ে বাজারে বস্তরের যোগান 
বৃদ্ধি হইতে দিতেছে না এবং পাকিস্তানে অবৈধ 
রপ্তানী করিয়াও,. ভারতের অভ্যন্তরে বসন্তের 
সরবরাহ হাস ' করিয়া দিতেছে । বস্ত্র সম্পর্কে 


বিনিয়ন্রণের যে পরিণতি লামরা লক্ষ্য করিতেছি 





জাতীয় স্বাধীনতার মূল ভিত্তি অর্থনৈতিক, স্বাধীনতা 


' হেড অফিস £4১৫, নেতালজী সুভাষ রোড. কলিকাতা! 
১১০ স্থাপিত ১৯১০ ইং | | 
RL সিডভিডন্ত হ্যাক 
আদাধী মূলধন ও বিজার্ড 
কার্যকরী তহবিল 
শাখা ও এজেন্সী ঃ 
সকল প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্রে । 





১৫ লক্ষ টাকার উপন্ন 
"২ কোটি টাকার উপর 


আমানতের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতষ্ঠান। 
দীর্্ব ৩৬ বৎসর ধরিয়া দেশসেবায় নিয়োজিত এবং অভিজ্ঞ ও লক্ধপ্রতিষ্ঠ 


ঘা 
Ki) 


ব্যবসায়িবর্গ দ্বার! সুপরিচালিত। 











ঙ 





অস্ভান্ত নিয়ন্ত্রিত শিল্পপপ্যের ব্যাপারেও অল্প বিস্তর 
এরূপ অবস্থার পুনরাবৃত্তি হইবে বিয়া আমরা 
আশঙ্কা না করিয়া পারি না। 


ইহার প্রতিকার কি? বস্ত্রস্পর্কে গভর্ণমেন্ট 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের কথা অলোচনা 
. করিতেছেন । কিন্ত ইহাতে কি লমন্তার সমাধান 
হইবে? বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং বস্তু রেশনিং ব্যবস্থায় 
ক্রেতা জনসাধারণের যে দুর্গতি হইয়াছে তাছা 
ভাবিয়া ইহার পুনঃ প্রবর্তন জনসাধারণ সমর্থনের 
দৃষ্টিতে দেখিবে ন!। জনসাধারণের অত্যাবশ্তুক 
যে সমস্ত পণ্যের উৎপাদন ও যোগান কম 
এবং যে সমস্ত আবশ্যকীয় পণ্য স্যায্য যৃল্য 
অপেক্ষা বেশী ' দরে বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে শেই সমস্ত পণ্যের পাইকারী ও খুচরা 
ব্যবসায়, সম্পর্কে কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন 


করিলেও বর্তমানে অন্যায় হইবে ন1। গবর্ণমেন্ট এবং: 


জাতীয় কংগ্রেস নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। কোন কোন প্রদেশে মোটর বাস, 
ট্রাম প্রভৃতি যানবাহনকেও সরকারী অথবা 
আধা সরকারীভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা 
হইতেছে । এই নীতি অস্থসারে ' জনসাধারণের 


অত্যাবপ্তক কয়েকটা পণ্য যথা বক, 
চিনি, কেরোসিন, লবণ, কাগজ প্রভৃতির 
বণ্টন (Distribution) ব্যবস্থাও গরবর্ণমেন্ট 


সরাসরি গ্রহণ করিতে পাঁরেন। ইহাতে এই 
সমস্ত পণ্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যবসায় 
লোপ পাইবে সত্য। কিন্ত জনসাধারণের স্বার্থের 
খাতিরে কয়েক সহত্র ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত যুনাফা 
বন্ধ হইলে তাহাতে ক্ষোভের কারণ নাই। 
আমাদের প্রস্তাব এই যে, বিশেষ বিশেষ পণ্যের 
আভ্যন্তরীণ এবং এমন কি বহির্ব্বাপিজ্যও গবর্ণষেন্ট 
কর্তৃক গ্রহণ করা যাইতে পারে কিনা তথ্সম্পর্কে 
যাবতীয় তথ্য আলোচনা করা যাইতে পারে। 
এই ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের 
ভীবিকার্নের পথ রুদ্ধ হইবে এরূপ আশঙ্কা হইতে 
পারে। কিন্তু কোন পণ্যের অন্তর্ববাণিজ্্য এবং 
বহির্বাণিজ্য গবর্ণমেপ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিলে বে 
সমস্ত সরকারী কর্মচারীর পদ স্ষ্ট হইবে তাহাতে 
এই সমস্ত ব্যবসায়ীদিগকে নিযুক্ত করা যাইতে 
পারে। সরকারী প্রচেষ্টা হিসাবে এই শ্রেণীর 
ব্যবসার পরিচালনা আর্থিক দিক দিয়! ক্ষতিকর হইবে 


আর্থিক জগৎ 








[ ৩রা মে, ১৯৪৮ 








বলিয়া যে ধারণ! আছে, তাহাও আমরা অমূলক 
মনে করি। ব্যবসায় হইতে যে আয়কর ও 
বিক্রয়কর আদায় হয় এই ব্যবস্থায় তাহা পাওয়া 
যাইবে না। কিন্তু জনসাধারণকে গ্াষ্য মূল্যে 
পণ্য বিক্রয় করিয়াও সরকারী পরিচালনায় বিভিন্ন 
পণ্যের ব্যবসায় হইতে গবর্ণমেণ্ট প্রভূত পরিমাণে 
অর্থ রাজস্ব হিসাবে আদায় করিতে পারেন! 
বর্তমানে বস্তু প্রভৃতি কয়েকটা পণ্যের উৎপাদন 
ব্যয় €মিলের লাভ সহ) এবং বিনিয়স্ত্িত খুচরা 
মূল্যের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায় তাহার 
সামান্ত অংশ চলাচলের মাশুল প্রভৃতির জন্ত ব্যয়িত 
হয় এবং বেশীর ভাগই লাভ হিসাবে মধ্যব্যবসায়ীদের 
পকেটে যায়। এই লাভের একটা ক্ষুদ্র অংশও 
কমিশন বা পরিচালন! ব্যয় হিপাবে গ্রহণ করিলে 
গবর্ণমেপ্টের বহু পরিমাণ অর্থ আয় ছইতে পারে। 
ৃষটান্তশ্বর্ূপ বস্ত্র ব্যবসায়ের কথাই উল্লেখ করা 
যাউক। বর্তমানে ধুতি ও শাড়ী মুদ্রিত মূল্য 
অপেক্ষা দেড় গুণ হইতে দ্বিগুণ দামে বিক্রয় 
হইতেছে । মুদ্রিত যুল্যেও দেখা যায় চস] 
দাম হইতে খুচরা মূল্য প্রতি গে প্রায় ছুই আনা 
বেশী। এই স্থলে গবর্ণমেণ্ট যদি পরিচালন! 
ব্যয় হিসাবে গঞ্জ প্রতি ছুই পয়সা মাত্র কমিশন 
গ্রহণ করেন, তবে সমগ্র ভারতের উৎপর় প্রায় 
৩৮০ কোটী গল্প বস্ত্র হইতে গব্ণমেণ্টের বাধিক 
প্রায় বার কোটী টাকার মত আয় হইতে পারে। 
ইহাদ্বার| পরিচালনা ব্যয় মিটাইয়াও গবর্ণমেণ্টের 
লাভ থাকিবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূছও 
শ্ব স্ব এলাকার অবস্থা বিবেচনায় এই শ্রেণীর 
ব্যক্তিগত ব্যবসায় আইনের সাহায্যে বন্ধ করিয়া 
দিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারেন। 
থাঁঘ্য-সমস্ত| 
( ৪ৰ্ঘ পৃষ্ঠার পর ) 

শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরামের বক্তৃতায় 
খানের দিক দিয়া ভারতের অবস্থার গতি যাহা 
প্রকাশ পাইয়া তাহা বেশ উৎসাহ্ব্যঞ্জক সন্দেহ 
নাই। কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ঘাটতি অঞ্চলের 





লোকেরা খান্ত সম্পর্কে বাস্তবিক পক্ষে অবস্থার 


কোন উন্নতির লক্ষণ এখন পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ 
করিতেছে না । আংশিকভাবে খাস * বিনিয়নত্রণের 
কাধ্যনীতি অবলম্বিত হইবার পর বিভিন্ন প্রদেশে 
খাতের দর হ্রাস না পাইয়া তাহা বরং পূর্বের 
তুলনায় বুদ্ধি পাইয়াছে। *রেশন প্রথায় সী 











মি ও বিক্ৰীত মূলধন 

সংরক্ষিত তহবিল 
 আমানত-_ 

কার্যকরী 
লণ্ডন £ঃ বাররেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, 


মধ্যপ্রাচ্য £ বারকেজ ব্যাঙ্ক (ভি, সি, ও) 





দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


বি রিটা “রোড, কলিকাতা। স্থাপি 


আদায়ীকৃত মূলধন ( অগ্ৰিম আদায়ীসহ ) 


মুলধন 
(৩১শে চৈত্র, ১৩৫৩, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৭) অডিট সাপেক্ষ । 


বৈদেশিক এজেণ্টসমূহ : 
আমেরিকা £ গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক 
অষ্ট্রেলিয়! £ ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি ' ক্যানাড। ঃ বারক্রেজ ব্যাঙ্ক ক্যোনাডা) 


ম্যানেজিং ডিরে্টর--ডাঃ এস, বি, দত্ত এম-এ, পি-এচ-ডি (ইকন) লগ্ন, বার-এট-ল_ ; 


স্থাপিত--১৯২২ 
২,০০, ০০ ১০০০. 


১১০ ০১৬ ০১ ০০০২ 


৭৪১৫০,০০১ টাকার উপর 

২৯১০০১০০০২২ টাকার উপর 
১৩,২৫,০০,০০০ টাকার উপর 
১৬১০০১০০১০০ ৩৯ টাকার উপর 


মালয়: ইণ্ডিয়ান ওভার সিজ ব্যাঙ্ক লিঃ 














' বিশেষ করিয়াই লক্ষ্য করিতেছি। 


বন্টনের দায়িত্ব প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমৃহ এখন 
সম্পূর্ণ পরিহার করেন নাই সত্যঃ কিন্তথ 
উপযুক্ত যোগানের অভাবে তাহাদিগকে কো 
প্রকারে সে দায়িত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে হইতেছে 
মাথাপিছু যে পরিমাণে খাস্ক সববরাহ করা উচিত 
লে পরিমাণ খাদ্য এখনও তাহারা সরবরা 
করিতে পারিতেছেন না। ফলে সফল দি 
দিয়াই লোকের দুঃখ দুর্দাশ] বাড়িয়া চলি 
পশ্চিম বঙ্গে বর্তমানে আমরা এইরূপ দুঃখদু্দি 
মা 
বোম্বাই, কোচিন এবং ব্রিবাগ্কুর অঞ্চলেও 
খানের দিক দিয়া অবস্থার মোটেই কোন উন্ন 
ঘটে নাই, বরং অভাব ও অঙ্ুবিধা যে নানাদিক 


দিয়া বেশী পরিমাপে বাড়িয়াই চলিয়াঁচে খাছ 
সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গিয়া ও সব প্রদেশ ও. 
দেশীয় রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীরা তাহা? ভালভাবেই 


ব্যক্ত করিয়াছেন। খাগ্ের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
শিথিগ হওয়ার পর পশ্চিম বঙ্গ ও এ সব অঞ্চলে 
খাদ্য নিয়া ব্যাপক চোরাকার্বার সুরু হুইয়াছে। 
প্রকাশ্ত বাজার হইতে খাদ্যদ্রব্য অদৃশ্য হইয়া 
মছুতদারদের গুদামে গিয়া সঞ্চিত হইতেছে । দর" 
চড়িয়া উঠিয়া ক্রমেই তাহা দরিদ্র জনগাধারণের 
নাগালের বাহিরে গিয়া দ্রীড়াইতেছে। যানবাহনের” 
অব্যবস্থার জন্ভ ও আস্তঃগ্রাদেশিক বিধিনিষেধের 
চচদ্য উদ্ব ত্ত অঞ্চল হইতে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য 
ঘাটতি অঞ্চলে গিয়া পৌছিতেছে না। ঘাটতি 
অঞ্চলের জগ্ভ কেন্দ্রীয় সরকারের ষে খাঘ্য প্রেরণ 
করিবার কথ! যানবাহনের অভাবে তাহাও ঠিক 
সময়ে পাওয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের পক্ষে 
কঠিন হুইয়া দীড়াইয়াছে। উহার ফলে খাছের ' 











। অভাব দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। খাদ্বের- 


রেশন হাল, খাদের মুল্য বৃদ্ধি, খাছ নিয়া ব্যাপক 

মুনাফাবৃত্তি--ঘাটতি অঞ্চলের নিত্যনৈমিত্তিক- 
ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে। এই শ্রেণীর অবস্থা 

যতদিন চলিতে থাকিবে ততদিন খাদ্যের দিক দিয়া 

বিপদ ও সঙ্কট কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া ঘাটতি 

এলাকার লোকের! কিছুতেই মনে করিতে পারিবে 

না। কাজেই খাদ্য সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গিয়া. 
কোন কোন বক্তা যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে; 

ঘাটতি এলাকার জন্য বেশী খান যোগানে! সম্পর্কে 

এবং চোরাকারবার ও মূল্য বৃদ্ধি নিয়গ্রণ সম্পর্কে 

কেন্দ্রীয় সরকারকে অচিরে মুসঙ্কল্লিত কার্য্যনীতি 

অবলম্বনের 'যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহা, 

আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। খাঁদ্বের উৎপাঁদন- 
কিছু বাড়িলে, আমদানীর সুযোগ কিছুটা 

প্রসারিত হইলে এবং ঘাটতি এলাঁকা- 

সমুহের জন্য বরাদ্দ সামান্য পরিমাণ বাড়াইলে' 
তাহাতেই সমন্তার সমাধান হইবে না। 

খান্ধদ্রব্য যাহাতে ঠিক সময় গন্তব্য স্থানে গিয়া 

পৌছে, খাঘ নিয়া যাহাতে মুনাফাবৃত্তি না' 
চলে, প্রাদেশিক স্রকারসযূহের অব্যবস্থার 
অন্ত যাহাতে সরবরাহকৃত খাগ্চের অপচয় বা 

অপব্যবহার না ঘটে সে বিবয়ে সুপরিকল্পিত ' 
নীতি স্থির ও কার্যকরী করিতে হইবে। এ 

সব বিষয়ে ভারতের বর্তমান জাতীয় সরকারের 
বিশেষ কোন ক্কৃতিত্ব ও সাফল্যের পরিচয় এখন 

পর্য্যন্ত আমরা পাই, নাই। অদূর . ভবিষ্যতে 

তাহারা সে সব বিবয়ে কতদূর মনোযোগী ও 

তৎপর হুন তাহাই দেখিবার বিষয় . 


| | রে | | 
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কারখানার কর্মীদের সবকিছু কল্যাণের মৃত হলো! ক্যানটান। সমস্ত বিভাগের 
কর্মীদের মধ্যে অস্তরঙ্গতার যোগাযোগ স্থাপনে ক্যানটীন অনেকথানি সাহায্য 
করে । থেটে থেটে হয়রান হয়ে গেলে কর্মীর! ক্যানটানৈ বসেই বিশ্রাম করেন, 
খাওয়া-দাওয়া করেন এবং একটুখানি সময় সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পগু্রবে 

কাটিয়ে তাদের শ্রাস্ত ক্লান্ত দেহমনকে আবার সতেজ ও সরস করে তোলেন। 

তা ছাড়া তাদের খেলাধূলা, নানারকম আমোদ-প্রমোদ এবং পাঠাগার 
. প্রভৃতির ব্যবস্থাও ক্যানটানের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে। এক কথায় ক্যানটানকে 

রম কারখানার প্রাণকেন্দ্র বল৷ চলে, এর ভালে|-মন্দর ওপর কর্মী ও কারখানার মঙ্গল- 
অমঙ্গল নির্ভর করে। এই জন্তেই ক্যানটীনের সুব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখা 

শিল্পপতি মাত্রেরই কর্তব্য । ক্যানটান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বিশ্রামের পক্ষে 

উপযোগী হওয়া চাই ; খাস্ধদ্রব্য সস্তা হবে অথচ কচি'ও পুষ্টি দিক 

থেকে সেগুলো! যাতে সবার পক্ষে উপযুক্ত হয় সে দিকেও নজর পাথতে 

হবে। আর এই সঙ্গে ক্যানটাীনে রাখতে হবে প্রচুর চা। 

কারখানার কঠোর পরিশ্রমের পর দেহ-যনে উৎসাহ উদ্ভম 
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গরমের অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের আপিস 
বদিবার সময় পরিবর্তনের একটা কথ! উঠিয়াছে। 
ইছার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া রাখিতেছি। 
সকাল সাতটা হইতে বেল! ১টা পধ্যস্ত আঁপিসের 
সময় কক্সিলে তাহাতে কাহারও সুবিধা হইবে না। 
এমনকি সরকারী কর্মচারীদেরও' না। প্রথমতঃ 
সাতটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সারিয়া আপিসে 
উপস্থিত হওয়। দুরের বাসিন্দাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 
বেলা ১টার পরে বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া কতখানি 
কথকর তাহাও দিল্লীর বাসিন্দারা জানেন। ' 


« + El ® 


ছুপুরের সময় অর্থাৎ বেলা ১টার পর হইতে 
নিজের বাড়ীর চাইতে লেক্রেটাকিয়েটের ঘরগুলি 


. যে অনেক সুখের তাহাও দিল্লীর নর্থ রক ও সাউথ 


ব্লকে যাঁছারা কান্দ করেন তাহারা জানেন। 
যাহারা কাজ করেন না তাহাদিগকে শুধু এইটুকু 
বলিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এ ছুই ব্লকের 
প্রত্যেকটিই এয়ার কণ্ডিশনড_। অবশ্য ওঁ ছুই 
ব্লকের বাহিরে লাঁজাহান রোড ও অষ্যাম্ক 
হাটমেণ্টে কিছু সংখ্যক লোক কাজ করে। কিন্ত 
তাহাদের সংখ্যা তুলনায় অল্প। 
ক রঃ তত 

কর্মচারীদের কথা ছাড়িয়া কাজের কথ! 
বিবেচনা করিলে সকাল সাতটা হইতে দুপুর ১টা 
পর্য্যন্ত অত্যন্ত আপত্তিজনক । কারণ এ-ব্যবস্থায় 
গবর্ণমেণ্টের  কার্ধ্যদক্ষতা-_-এফিপিয়েদ্সি_-আবরও 


কমিয়া যাইবে। সকাল বেলা আপিস করাটা 
অনেকটা! স্কুলের হাফ৩হলিডের মতো, একটা! ছুটি 
ছুটি ভাব লাগিয়া থাকে। এমনিতেই সরকারী 
দপ্তরখানা হইতে চিঠির জবাব পাইতে মাস পার 
















সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয় || | 
হেড অফিস-_পি-৭ মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা । ' | 
| শাখাসমূহ 
উত্তর কলিকাতা ২--৬২, গৌরীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা $_-১৩৮1১, রপা (রাড, 
কাশিয়াং এবং খুলনা । 
A 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ- 


পাপের োপারাণ DEP পেতেও সে 





খেয়ালীর খাতা 


(মতামতের জগ্য সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


হইয়া যায়। ইহার উপরে আবার সকালে আপিস 


করিলে মাঁদ বছরে পৌছিবে। 

ঞ * * ক 
এসবতো হইল হৃবিধা অসুবিধার কথা। 
নীতির প্রশ্নটাও ভূলিলে চলিবে না। গরমে 
দিল্লীতে অগ্ভান্ত বেসরকারী কা্কর্দ ঠিকমতোই 
চলিবে। ইনপিওরেন্ল কোম্পানী দশটা পাঁচটার 
আপিস করিবে, ব্যাঙ্কগুলি লেনদেন চালাইবে, 
দোকান-পসার সবই যথারীতি বসিবে। শুঁধু এক 
সরকারী কর্দচারীরাই গরমের দোহাই পাড়িয়া 
বেলা একটায় দপ্তর গুটাইবেন এ কী রকম কথা? 
সরকারী বড়-কর্তাদের মেজাজ গরম থাকে 
শুনিয়াছি। শরীরট1ও উত্তপ্ত হয় কিনা জানি না। 

# 2 [ f 
ষটংরেজ্র-আমলে' শৈলবিহারকে আমরা নিন্দা 
করিয়াছি। ইংরেপ্জেরও অজুহাত ছিল এ গরষ। 
গর্যদেশের লোক গরম সহিবে, তাহাতে ব্যস্ত 
হওয়ার কী আছে? আমাদের মেয়েলী ব্রতকথায় 
আছে শনি সামান্ত একটু পন্ধ পথে একবার প্রবেশ 
করিলে আর রক্ষা নাই। সে ভঙ্ধ সর্বদাই সঙ্জাগ 
দৃষ্টি রাখিতে হয়। আমাদের কংগ্রেস শাসনেও 
কখন কোন্‌ ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে শনি ঢুকিয়া বসে 
লে-জগ্ভ অতিরিক্ত সাবধনতান্ প্রয়োজন আছে। 
এমন অনেক ব্যাপার আছে, যা! প্রথমে অতি 
নগণ্য মলে হয়, কিন্তু কিছুদিন পরে তাহাই 
বিরাটাকার হুইয়! দেখা দেয়। | 
ক্ষ bl bd 
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বিগত যুদ্ধের পর এদেশে বেসামরিক বিমান 
চলাচল ব্যাপক হুইয়া উঠিতেছিল। বিমানযাত্রার 
সঙ্গে এদেশে যে ভীতির ভাব জড়িত ছিল, তাহা 
অনেকটা দূর হইয়াছিল, শুধু দুরের পাল্লায় 


লী চে Le) Ed Ll 
নন | অব্যবস্থার দিক দিয়া ফা প্রাইত্র পাইবে 
||| পালম বিমান খাটিটি। ভারতবর্ষের রাজধানীর 
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নয়, ঢাকা-কলকাঁতার মধ্যেও ব্যানষাজ্রায় 
ভীড় লক্ষ্য করিয়াছি । আশঙ্কা হইতেছে 
যাত্রার এই জনপ্রিয়তা হাস হইবে । 
কারণ ভাড়া । রেলে স্বভাবতঃ বাহার! 


সঙ্গে সঙ্গে বিমানযাক্সার ভাড়া যে-ছারে 
হইয়াছে তাহাতে একমাত্র বাহার! গভর্ণট 
পঘ্নসায় যাতায়াত করেন এবং যে-সকল ব্যব 
ইনকামট্যাক্স এড়াইতে চাহেন, তাহারা ছাড়া 
কেছ বিমানে চাপিতে পারিবে এমন মনে হয় না? 
ব্যাপারটা যাত্রীদের পক্ষে যাঁছাই হউক, বিমান 
কোম্পানীগুলির পক্ষেও খুব লাতজনক হইবে এমন 
মনে হইতেছে না। প্রত্যেকটি বিমানে যত 
বসিবার জায়গ! আছে ততঙ্জন বাত্রী না হইলে যে 
বিমান পাভিসে লাভ না হুইয়া লোকসান টে, ইহা 
বুঝিতে অনেক বেশী গণিতজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন 
নাই। | 
* + চর ০ 

বিমানযা্রাকে আকর্ষণীয় করিয়া তোলার 
দণ্ড আরও যে-কয়েকটি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন 
তাহার একটি হইল বিমান ঘ'টিগুলিতে যাত্রী ও 
যাত্রীদের বিদায় বা অভ্যর্থন! জানতে আগত 
বন্ধুবান্ধবদের বসিবার ও সময় কাটাইবার জন্ত একটি 
পরিফার পরিচ্ছন্ন স্ুক্চিপূর্ণ আবহাওয়া । 
সাণ্টাজু্, উইলিংডন ও দমদমের আয়োজন এরিক, 
দিয়া ভালোই, যদিও উহার আরও 'অনেক 
উন্নতিলাধন সম্ভব। বিশেষ করিয়া দমদমে মোটর 
গাড়ী পার্ক করিবার আরও সুব্যবস্থা হওয়া উচিত 1 


এয়ারপোর্ট _যেখানে প্রায় পৃথিবীর সবচেয়ে 

নামকরা সািসের বিমানগুলি একবার করিয়া 
থামে--তাহা যে এত জঘন্ত হইতে পারে তাহা! 

নিজের চোখে না দেখিলে বিশ্বাস 'করা কঠিন 

হইত। তৃষ্ণা পাইলে এক, গ্লাস ও ক্ষুযার্ত হইলে 

এক পয়সার চিনা বাদাম ভাজ্জ| পর্য্যন্ত পাওয়ার 

জো নাই। যদি বলেন যে, বাছার। নল 
যাতায়াত করেন তাঁহারা চিনাবাদাম খান না, 

তাহাদের জ্ঞাতার্থে বলা যাইতে পারে যে 

চিনাবাদামকে “পী-নাট” বলিয়া. সেলোফিন 

কাগজের মোড়কে দিলে উহার কৌলীন্যত্ব বৃদ্ধি 

পায়। বাটি ভন্তি ডাল অতিথিকে খাইতে দিলে 

আপনার কৃপণ নাম হইবে, কিন্তু গ্রেট ই্টার্ণে ূ 
লেণ্টিল সুপ_চামচে দিয়া পরম গর্বের সঙ্গে হো 

ও গেষ্ট হুইজনেই গিলিতে পারেন। 


পালমের পরেই গৌ€াটি ও'ভ্রলপাইগুডির নাম 

করিব। অবশ্ত এই ছুইটি জায়গায় বিমান চলাচল 

সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। পাকিস্তানে করাচীর 
€ পরবর্তী অংশ ১২ পৃষ্ঠায় রষটবয ) 




















ভারতে কাপড়ের কলকজ। আমদানী-_ 
নীং ইংলণ্ড হইতে ভারত : ও পাকিস্থানে 
র কলের যন্ত্রপাতি আমদানীর পরিযাণ খুব 
পাইয়াছে। গত ইংরাজী বৎসরের প্রথম ছুই 
ইংলণ্ড হইতে ভারত ও পাকিস্থানে ৩৫ লক্ষ 
ছাজাব ৩২৪ পাউণ্ড মূল্যের ১২,৯৯০ টন 
র কাপড়ের কলের বন্বপাতি আমদানী 
ছিল। চলতি বৎসরের এই ছুই মাসে উহার 
শপ যথাক্রমে ৫৪ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬ শত 
ও ১৭,১৬৬ টন দীড়াইয়াছে। এই 
দাঁনীর মধ্যে ভারত ও পাকিস্থানের আমদানীর 
মাণ কিরূপ তাহা জানা যায় নাই। ' 
চেকের টাকা আদায়ের নৃতন ব্যবস্থ- 
বর্তমানে কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিত হওয়ার 
সময়ের পরিবর্তন ছেতু কলিস্কাতার সমস্ত ক্রিয়ারিং 
ব্যাঙ্ক এরূপ স্থির করিয়াছেন যে, ব্যাঙ্কে শনিবারে 
'কোন চেক অম] দিলে এ দিন উক্ত চেকের টাকা 
আদায় না করিয়া (০1691) পরবর্তী অফিন 
খোলার দিনে উহার টাকা চেক-দাতার নিকট 
হইতে আদায় করিয়া চেক প্রার্পকের হিসাবে জমা 
দেওয়া হইবে | গত ১লা মে হইতে, এই ব্যবস্থা 
হইয়াছে। 

পাকিস্থান কেন্দ্রীয় ব্যান্ক_করাচীর 
সংবাদে প্রকাশ ষে, পাকিস্থানে যাহাতে আগামা 
১লা ছুলাই তারিখ হইতে উহার কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ_ 


তোডভ্রোড চলিতেছে। 'ওঁ তারিখ হইতে উক্ত 
ব্যাঙ্ক অব পাকিস্থান পাকিস্কানে নোট প্রচলন, 
পাকিস্থান সরকারী খণের বিলি ব্যবস্থা এবং 
পাকিস্থানের মুদ্রার সহিত ভিন্ন দেশের মুদ্রার বাট্রার 
হার নিয়ন্ত্রণের কান্দ গ্রহণ করিবে। ব্যাঙ্কের 
মূলধন হইবে ৩ কোটা টাকা এবং উহার ৫১ ভাগ 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন। বাকী ৪৯ 
ভাগ জনসাধারণের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে। 
এই ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডে ৮ জন ডিরেক্টর 
থাকিবেন এবং করাচী, ঢাকা ও লাহোরে এক 
একটী করিয়া স্থানীয় বোর্ড থাকিবে । ব্যাঙ্কের 
অংগ্রীদারগণকে শতকরা বাধিক ৪ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইবে । জনাব জছিদ ছোসেন 
ব্যাঙ্কের প্রথম গবর্ণর হইবেন এবং করাচীতে যে 
বাড়ীতে বর্তমানে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিস 
'ছিয়াছে সেই বাড়ীতে ব্যাঞ্ধের হেড অফিস 
"স্থাপিত হইবে। . 
মাদ্রাজ্জে সরকারী কাগজের কল__ 
মাদ্রাজ প্রদেশের রাজমাহেম্ত্রী নামক স্থানে অন্ধ 
পেপার মিল নামে ষেকাগঞজের কল রহিয়াছে 
তাহা লিকুইডেশনে গিয়াছে। সম্প্রতি মাদ্রাজ 
হাইকোর্ট এই কলের লিকুইডেটারের নিকট উক্ত 
কলের যাবতীয় সম্পত্তি মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের নিকট 
২৫ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্ৰয় করিবার জন্ত নির্দেশ 
দিয়াছেন। মা্রা্জ গবর্ণমেণ্ট এখন হুইতে স্বয়ং 
এই কল পরিচালন! করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
থান্ভ উৎপাদন আন্দোলনের পরিণতি 


থান্ত উত্পাদন করার যে প্রচেষ্টায় ব্রতী 


ব্যাঙ্ক অঞ্চ পাকিস্থানের কাজ আরম্ভ হয় তজ্জন্ত 


_ভারত লরকার গত ১৯৪২ সাল হইতে অধিক 





হইয়াছেন তজ্জন্ত একমাত্র কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টেরই ' 
প্রতি বৎলরে € কোটী টাকা করিয়া খরচ হুইতেছে। 
কৃষি বিভাগের মতে গত ৬ বৎসরে এই আন্দোলনের 
ফলে, ভারতে ৩1 লক্ষ টনের বেশী অধিক খাদ্য 
উৎপন্ন হয় নাই । কিন্ত উহ! সত্বেও গত ১৯৪৭ ' 
সালে ভারত সরকার বিদেশ হইতে ১০০ কোটা 
টাকা মূল্যের খাগ্ত আমদানী করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। ৃ 
কুশিয়ঃর ক্ষমতা-আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 


আইন সভায় একটা বিশেষজ্ঞ কমিটী এরুপ রিপোর্ট 


দিয়াছেন যে, মোভিয়েট রুশিয়াব শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
গুলিতে বর্তমানে বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের 
সমান হারে শিল্পপ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে 'এবং 
সামরিক সরঞ্জাম প্রস্ততে উত্ত দেশের ক্ষমতা বিগত 
যুদ্ধের পূর্বেকার সময় অপেক্ষাও বুদ্ধি পাইয়াছে। 

ভারতে সুপারির অবস্থ।--অবিভক্ত ভারতে 
বৎসরে ৪৮ লক্ষ মপ.করিয়া সুপারি উৎপন্ন হইত । 
উহার শতকরা ৫৫ ভাগ বাজলায়, ১৫ ভাগ মান্রাজে, 
আসাম, বোম্বাই, মহীশূর ও জরিবাস্ছুরে ৬ ভাগ করিয়া 
এবং কোচিনে বাকী অংশের অধিকাংশ সুপারি 
উৎপন্ন হইত । অবিভক্ত ভারতে বৎসরে ২২ লক্ষ 
মণ করিয়া সুপারি বিদেশ হইতে আমদানী হইত 
এবং উহার অধিকাংশ মালয় হইতে এবং সামা 
অংশ সিংহল হইতে আমদানী হইত। তবে উক্ত 
২২ লক্ষ মপের মধ্যে ২ লক্ষ মণ সুপারি পুনরায় 
বিদেশে রপ্তানী হইত। বাঙলায় বরিশাল, 
নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও খুলনা জেলাতেই বাঙলার 
মোট সুপারির ৯০ ভাগ সুপারি উৎপন্ন 
হইত এবং এ সব অঞ্চল এক্ষশে 
পাকিস্থানের মধ্যে পড়িয়াছে। ফলে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রকে এক্ষণে বিদেশ হুইতে প্রতি বৎসর 
১৬ লক্ষ মণের মত সুপারি আমদানী করিতে 
হুইবে। বর্তমান বাজার অনুযায়ী উহার মূল্য 
দঁড়াইবে ১২॥ কোটী টাকা। 

পাটের অবস্থা--১৯৪৭ সালের জুলাই হইতে 
গত মার্চ মাস পর্য্যন্ত ৯ মাসে কলিকাতার 
চটকলগুলিতে ৪৪ লক্ষ ৩৩ হাজার বেল 
পাট খরচ হইয়াছে । গত বৎসর এই সময়ে 
৪০ ' লক্ষ ৯৬ হাজার বেল পাট খরচ 
হইয়াছিল। এবার ৯ মাসেঞ&বাহির হইতে 
কলিকাতায় ৪৯ লক্ষ ৪৪হাজ্ঞার বেল পাট 
আমদানী হুইয়াছে--গত বৎসর ৯ মাসে উহার 
পরিমাণ ছিল ৪৮ লক্ষ ৮৩ হাঞ্জার বেল। উক্ত 
৯ মাসে কলিকাতা হইতে বিদেশে ১২ লক্ষ 
৯৭ হাজার বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে । গত বৎসর 
১১ লক্ষ ৮১ হাজার বেল রপ্তানী হুইয়াছিল। 


পাকিস্থানের চা রপ্তানী--পাকিস্থান 


গবর্ণমেণ্ট উক্ত দেশে উৎপন্ন চা হইতে চলতি 
বৎসরে ইংলন্ডে ২ কোটা পাউণ্ড চা রপ্তানী 
করিতে দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 





আর্ধিক হ্রনিয়ার খবরাখবর 


কাপড়ের অন্ভাবের প্রতিকার 
পাকিস্থানে বর্তমানে কাপড়ের যে দারুণ অভাব 
দেখা দিয়াছে, তাহার প্রতিকারের অন্য পাকিস্থানের 
অর্থলচিব মিঃ গোলাম মহম্মদ উক্ত দেশের প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে হাতেকাটা সুতায় কাপড বুনিবার সঙ্কল্প 
গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, 
কায়েদে আজম জিরা, জনাব লিয়াকৎ অলী থান ও 
তাঁছার পত্বী এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, 
তাহারা পাকিস্থানে উৎপন্ন বস্ত্র ছাড়া আর 
কোন বন্ত্র পরিধান করিবেন লা। 
_ সুদুর প্রাচ্যের অর্থনীতিক সম্মেলন 
আগামী ১লা জুন তারিখে উতকামন্দে জাতি- 
সঙ্যের সুদুর প্রাচ্য অর্থনীতিক যন্মেলনের তৃতীয় 
অধিবেশন হইবে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু এই সম্মেলনের উদ্বোধন 
করিবেন। ভারতে এই প্রথম উক্ত সপ্পেলনের 
অধিবেশন হইতেছে। 

বিক্রয়করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-_ 
পাকিস্থানের কেন্দ্রীর গবর্ণমেণ্ট উক্ত দেশের সর্বত্র 
উৎপাদক হইতে ব্যবহারকারী ' পর্যন্ত সর্বস্তরে 
প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতি টাকার 
ছুই পয়লা হারৈ যে বিক্রয়কর প্রবর্তিত করিয়াছেন, 
তাহার প্রতিবাদে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের ব্যবসারি- 
গণ গত ২৬শে এপ্রিল তারিখে হরতাল করেন। 
উহ্ারা একটা সভায় এক্সপ জানাইয়াছেন যে, 
আগামী ১৫ই মে তারিখের মধ্যে বিক্রয়করের 
পরিমাপ যদি উপরোক্তভাবে এক টাকায় এক পাই 
হিসাবে ধার্য করা না হয় এবং পশ্চিম বাঙলার 
অনুকরণে কতিপয় জ্রিনিযকে যদি বিক্রন্নকর 
হইতে অব্যাহতি না দেওয়া হয় তাহা হইলে 
এ তারিখ হইতে পূর্ব পাকিস্থানের সর্ব্বত্র দোকান- 
পাট অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইবে। 

মাদ্রাজ হইতে ভীতবস্ত্র রপ্তানী মাদ্রাজ 
হইতে ভারতীয় বিভিন্ন অঞ্চলে তাতবন্ত্র রপ্তানী 
সম্পর্কে যে সব বিধিনিষেধ ছিল তাহা মাদ্রাজ 
গবর্ণযেণ্ট বাতিল করিয়! দিয়াছেন। হাতে স্থচীর 
কাজ করা কাপড় রপ্তানী সম্পর্কেও অনুরূপ 
স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে । 

পীকিস্থানে শিল্প ও বাণিজ্যনীতি_-গত 
২৭শে এপ্রিল তারিখে করাচীতে করাচী বণিক 
সভার বাধিক অধিবেশন হয় এবং উহাতে ৎ শত 
বৃটীশ বণিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই 
অধিবেশনে কায়েদে আজম জিরা ঘোষণা 


'করিয়াছেন যে, পাকিস্থানে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলা- 


বারুদ, জলবিদ্যুৎ, রেলের মালগাডী, টেলিফোন, 
টেলিগ্রাফ ও বেতারযন্ত্র--এই কয়টা শিল্প গবর্ণমেণ্ট 
স্বহস্তে পরিচালনা করিবেন এবং বাকী সমস্ত 
শিল্পে বেসরকারী ব্যক্তিগণকে সর্বপ্রকার সুষোগ- 
সুবিধা দেওয়া হইবে । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন 
যে, পাকিস্থান যাহাতে বিদেশে বণ্তানী করিবার 
জন্য মালপত্র কলিকাতায় মজ্তুদ করিতে পারে 
তজ্গ্ ভারত গবর্ণমেন্ট সম্মতি দিয়াছেন। উহার 
ফলে বর্তমানে পাকিস্থান হইতে চট্টগ্রাম বন্দর 
দিয়া যে পাট রপ্তানী হইতেছে তাহার তুলনায় .. 





ক 


অনেক বেশ পাট পাকিস্থান হইতে বিদেশে 
রপ্তানী হইতে - পারিবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে । তিনি আরও বলেন যে, পাকিস্থানের 
লোক যাহাতে গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ ব্যতীত 
স্বাধীনভাবে বিদেশের সহিত আমদানী ও রপ্তানী 
বাণিজ্য চালাইতে পারে তত্প্রতিও পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট লক্ষ্য রাখিবেন। 


ভারতীয় বজ্জ্রশিক্প-_বলীয় কাপড়ের কল- 


ওয়ালা সমিতির প্রথম ভ্রেমাসিক অধিবেশনে উহ্বার 
. সভাপতি শীসুরেশচজ্জ রায় তারতীয় বন্তরশিল্পের 


অবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিব্য়ের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, 
ইংরাজগণ বরাবরই ভারতীয় বন্্শিল্পফে ধ্বংস 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং উদ্থারা তারতীয় 


' ৰন্্রশিলেয় উপর যে উৎপাদন শুষ্ক বসায় তজ্ছন্ত 


তারতের কাপড়ের কল্গুলিকে ১৮৯৬ সাল হইতে 
১৯২৫-২৬ পর্য্যন্ত ২২ কোটী ২৮ লক্ষ ৩৯ হাজার 
১৫০ 'টাকা দিতে হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, 
১৪৩৭ সাল হইতে আপান যুদ্ধোষ্ধমে ব্রতী হওয়ায় 


"ও পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের . 


বসশিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে 
ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে. ৪৮৭ "কোটী গজ 
কাপড় উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে 


“যে "স্থলে ২ কোটী ৩৪ লক্ষ ৯০ হাজার একর 


অমিতে €* লক্ষ €১ হাঁজার বেল তুলা উৎপন্ন 
হইয়াছিল সেইস্থলে ভারতে মাত্র ১ কোটী 


৪৮ লক্ষ ৬* হাজার একর জমিতে ৩৫ লক্ষ ' 
৬৬ হাজার বেল তুলা উৎপর হইয়াছে ।, 


ভারত, 
বিভাগের ফলে লম্বা! আঁশযুক্ত তুলার অধিকাংশ 
পাকিস্থানের ভিতর পড়িয়াছে । এনস্ভ ভারতের 
কাপড়ের কলগুলির তুলার খুব অভাব ঘটিয়াছে। 
ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সালের তুলনায় বর্তমানে ভারতীয় 


" তুলার মুল্য 9] গুণ, আফ্রিকার তুলার মূল্য ৬ গুপ 


অপেক্ষা বেশী এবং মিশরের তুলার মুল্য ৭ গুণ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরযুক্ত রায় বলেন যে, ভারতে 
শ্রমিক অশান্তির জঞ্জও ভারতীয় বঙ্্রশিল্লের মিন 


' ক্ষতি হইতেছে।, 


ভারতে খাস্ভের অবস্থা দিল্লীতে সম্প্রতি 
ভারতের বিভিন্ন প্ৰদেশ ও দেশীয় রাজ্যের খান্ধ 
সচিবদের যে সম্মেলন হুইয়া গিয়াছে তাহাতে 
তারতের খাত সচিব জীজয়রামরাস দৌলতরাম 
ভারতের খান্ধের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতির 
কথা ব্য বরিয়াছেন। তিনি বলেন যে, 
ভারতের ৭টী প্রধান প্রধান খান্তশস্ত উৎপাদনকারী 


. প্রদেশের "মধ্যে মান্রাজে বৃষ্টির অভাবের দরুণ 


১২ লক্ষ টন কম খান্তশন্ত উৎপন্ন হইলেও ১৪৪৬৪৭ 
সালে যে স্থলে উক্ত ৭টী প্রদেশে ৩ ফোটা ৯৫ লক্ষ 
২৮ ছালার টন খান্তশম্ত উৎপন্ন হইয়াছিল সেই 
স্থলে ১৯৪৭-৪৮ সালে উক্ত এটী প্রদেশে ৪ কোটী 
৪লক্ষ হ৫ হাজার টন খান্ভশন্ক উৎপর হুইয়াছে। 


আমদানী সম্বন্ধে তিনি বলেন বে, গত ফেব্রুয়ারী - 


মাসে এরূপ আশঙ্কা করা গিয়াছিল যে, চলতি 
১৯৪৮ সালে ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে ১৭ লক্ষ টনের 
বেশী খাভশন্ত আমদানী করিতে পারিবে না 3 কিন্ত 
এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, চলতি বৎসরে বিদেশ 


. হইতে ২* লক্ষ টন খান্তশন্ত আমদানী কর! বাইবে। 
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খাতের অবস্থার আর এক দিক হইতে এই উন্নতি 





হুইস্বাছে যে, পুর্ষে ভারত সরকার গ্রদেশগুলি হইতে 


৩ লক্ষ টনের বেশী খান্শন্ত পাইবার আশা করেন 
নাই--কিন্ত এক্ষণে উচ্বারা € লক্ষ টনের আশ! 
করিতেছেন। ১৯৪৭ সালের জের ছিসাবে ৫ লক্ষ টন 
খান্তশন্ত লইয়া চলতি বৎসরে ভারত সরকারের 


, হাতে ৩৬ লক্ষ টন খান্তশস্ত মজুত হইবে, মনে 


হইতেছে | উহার মধ্যে ঘাটতি অঞ্চলে ইতিমধ্যেই 
হ২ লক্ষ টন খাম্ভশন্ত দেওয়ার বরাদ্দ হুইয়াছে। 
সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, অবস্থার আরও উন্নতি 
না হওয়া পৰ্য্যন্ত ভারতে খান নিয়ন্ত্রণ নীতি বজায় 
রাখা হইবে । - 

ট্রান্সপোর্ট EE LEE বাজলার 
অর্থসচিব শ্রীনলিনীরঞ্জন লরফার গত ২৬শে 
এপ্রিল তারিখে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট 
জানাইয়াছেন যে, গবর্ণমেন্ট প্রস্তাবিত ট্রান্সপোর্ট 
কর্পোরেশনের গঠনের অন্ত তোড়জোড় আরম্ভ 
করিয়াছেন, এবং ইতিমধ্যেই ১০* খানা বাসের 
অন্ত অর্ডার দেওয়া হইয়াছে । তিনি আরও বলেন 
যে, কর্পোরেশনের প্রধান কর্শ্মকর্তা হিসাবে ভারত, 
সরকারের বেসামরিক -বিমান চলাচল বিভাগের 
ডিরেক্টর মিঃ এন সি ঘোষকে নিয়োগ করিবার জন্ভ 
গবর্ণমে্ট চেষ্টা করিতেছেন । 

কলকারখানায় ,কর্ম্ম পরিষদ--ভারতীয় 
শিল্প সম্মেলনের নির্দেশ মত ভারত সরকার ভারতে 
যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০ বা ততোধিক মছ্ধুর 
কাজ করে সেই সব প্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে ওয়ার্কস 
কমিটি বা কৰ্ম্ম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দিয়াছেন। 
এই সব পরিষদে সদগ্ত সংখ্যা অনধিক ২০ জন 
হইবে এবং উদ্ধার অর্ক শ্রমিকগণ এবং অর্ধেক 
পরিচালকগণ মনোনীত করিবেন। শ্রমিক ও 
পরিচালকদের বিরোধের মীমাংসা এবং 


কলকারখানার উৎপাদন বুদ্ধির ব্যবস্থাই এই সব 
কর্দ পরিষদের কাজ হইবে। 


কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থাঁ-ভারতের 
কয়লার খনিগুলিতে গত ফেব্রুয়ারী মাসে ২৫ লক্ষ 


৩৭স্াজার ৩৭৫ টন কয়লা উত্তোলিত হুইয়াছিল। . 


হুগলী ব্যাঙ্ক, লিঃ 

৪৬, ধৰ্ম্মতলা ষ্ীট, কলিকাতা । . 

৩৯ ১২-৪৭ পর্যন্ত আমাদের 
উন্নতির পরিচয় 


- (পরীক্ষা সাপেক্ষ ) 
আদাগীরত মূলধন ' , ২৯১৪৭১০০০২৬. 
সংরক্ষিত তহবিল ১১১০০৪৯০০২২ 
আমানত ৪১৪৬০৮১০০০২ 
নগদ তহবিল ১৬০,৮৯১০০০২২ 
কোম্পানীর কাগজ . ১১০৪১৪৯১০০২ 
হিসাব সংখ্যা €৯১৫২১ 


* সংরক্ষিত তহবিল বৃদ্ধি 
* আমানত বৃদ্ধি . 

* নগদ তহবিল বৃদ্ধি €২ লক্ষ টাক! 
* কোম্পানীর কাগজ বৃদ্ধি ৬৮ লক্ষ টাক] 
[১০০০০১১১১১১ ১১১১১১১১১১১ 

শ্রীধীরেন্্রনারায়ণ, মুখোপাধ্যায়, 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
শ্রীরতিমোহন গোস্বামী, চীফ-এফাউন্টেন্ট 








১ লক্ষ টাক! 
৩৬ লক্ষ টাকা 

















[ওরা মে, ১৯ 


মার্চ মালে উদ্ধার পরিমাণ ক্ষমিয়া ২৪ 
৪১ হাজার ৯৭ টন দীড়াইয়াছে। কয়লা শিল্পের 
অবনতির . প্রতিকারার্থ ভারত সরকার কত 
প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার অবলম্বন করিয়াছেন। 


ভোটার তালিকা প্রপয়ন-_নতারতের 
শাসনতন্ত্র অন্বায়ী যে সাধারণ নির্বাচন 
তজ্জস্ত পূর্ণ বয়স্কের ভোটার তালিকা প্রস্তুতের 
পশ্চিম বল সরকার এই প্রদেশের জেলা 
মিউনিসিপালিটি ও ইউনিয়ন বোর্ডগুলির 
অর্পণ করিয়াছেন । ১৯৪৯ সালের ১লা 
তারিখে জী-পুরুষ নির্বিশেষে যাহাছের ২১ 
বয়স পূর্ণ হইবে তাছাদিগকেই পূর্ণ বয়স্ক 
গণ্য কয়া হইবে। ভারতীয় নাগরিক হাড়া | 
বিদেশী নাগরিক এই ভোটার তালিকায় ' 
পাইবে না। বর্তমান তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যাহা 
পিতা কি মাতা অথবা পিতামহ কি পিতামহীর 
জন্ম হইয়াছে এবং যাহারা কোন বিদেশের নাগরিক 
হন নাই তাহারা ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য 
হুইবেন। যাহাদের পিতামাতা বা পিতামহ পিত 
অবিভক্ত ভারত, ব্রহ্গাদেশ, মালয় বা সিংহলে জন্ম 
হইয়াছে সেই সব ব্যক্তির' মধ্যে যাঙ্ারা ভারতে 
স্থায়ী বাসিন্দা (০1010116 ) বলিয়া গণ্য হইবেন 
তাহাদিগকেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া 
গণ্য করা হইবে। ১৯২৫ সালের তারতীয় 
উত্তরাধিকার আইন অনুসারে যাহারা ভারতের 
স্থায়ী বাসিন্দা বলিয়া গণ্য অথবা নূতন শাসনতন্ত্র 
প্রবর্তিত হইবার এক সাস পূর্বের যাহারা ভারতের 


' কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এরূপ ঘোষণা 
করিবেন যে, তিনি ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা হইতে ইচ্ছুক 


তাহা হইলে তিনিও তারতের স্থায়ী বাসিন্দা 
বলিয়া গণ্য হইবেন । তবে ১৯৪৮ সালের ৩১শে | 
মার্চ তারিখে যাহাদের ভারতে কোন বাসস্থান 
ছিল না এবং যাহারা এই বৎসরে অন্ততঃ ১৮০ দিন 
ভারতে বসবাস করে নাই তাহারা নির্ব্বাচন 
তালিকার অন্বর্ত/ক্ত হইবেন না। 


ব্যাক্ষের উপর অভিনব আদেশ-_্রীহটের 


অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গণ ১৫ই এপ্রিল | 
তারিখে, গ্রছষ্ট্রের তালিকাভূক্ত (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের) ' 


'্যাঙ্কসহ সমত্ত ব্যাঙ্কের এজেণ্টের উপর এই মর্ম্দে 


এক .আদেশ জারী করিয়াছেন যে, উহবাদিগকে 


- পাকিস্থানে র.হিদ্দু ও মুসলমানদের ছিসাবে উহাদের 


নিকট কত টাকা আমানত আছে তাহা জানাইতে 
হইবে এবং প্র টাকা অবিলম্বে পাকিস্থান 
ট্রজারীতে জম! দিতে হইবে । যতদিন পর্্যস্ত' 
এই টাকা জমা দেওয়া না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত 
ব্যা্চগুলিকে উহাদের বাড়ীঘর ও অন্ভান্ক সম্পত্তি 
বিক্রয় না করার জন্ভও নির্দেশ দেওয়। হইয়াছে । 


জমি খাসের অঙ্িনাব্দ-_পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণযেপ্ট ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল্যাণ্ড ডিভেলপম্প্টে এওঁ 
রানিং অগিনাঞ্ নামে একটা অভিনান্স জারী 
করিয়াছেন। এই অভিনান্দ কলিকাতাসহ সমস্ত 
পশ্চিমবঙ্জে বলবৎ হইবে এবং উহা! অনুযায়ী ». 
পবর্ণষেন্ট ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের ' 
মূল্যের ভিত্তিতে. ক্ষতিপূরণ দিয়া .যে ফোন জমি 
খাল করিয়া তাহার উন্নতি বিধান করিতে 








. 
১ পাতা ই 
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পারিবেন। এই জমি খাস করিবার উদ্দেশ্য হইবে 


১0১) বাহির হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থাদের 


রসবাসের ব্যবস্থা, (২) শহর, আদর্শ গ্রাম ও কুবি 
কলোনী স্থাপন, (৩) সহর ও পল্লী অঞ্চলে বসবাসের 
অবস্থার উন্নতি, (8) কৃষি, বন, মাছের চাষ ও 
শিল্পের প্রসার । এই সব কাজ গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে 
না করিয়া উহার ভার কোন প্রতিষ্ঠান ব! 
কোম্পানীর হাতেও দিতে পারিবেন। 
মাথাগুণতির ভোড়জোড়-_আগামী ১৯৫১ 
সালে ভারতে যে মাথাগুণতি হইবে তজ্জন্ত চলতি 
১৮৪৮ সালের মধ্যেই বাড়ীঘরের তালিকা প্রণয়ন 
এবং বাড়ীতে মার্কা দেওয়ার কাঙ্জ শেষ করিবার 
অন্ত ভারত সরকার প্রাদেশিক গব্ণমেন্টগুলির 
উপর নির্দেশ দিয়াছেন। এজপ্ভ পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 
এই ব্যাপারে জেল! বোর্ড গ্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান- 
গুলির উপর যথাষথ নির্দেশ দিয়াছেন। এই 
সম্পর্কে তারত সরকারের সেন্সাস কমিশনার মিঃ 
ইয়েটস সম্প্রতি কলিকাতায় আলিয়াছিলেন। 
চাকুরিয়ার ভারতে প্রভ্যাবর্তবন-_পশ্চিম 
বম হইতে ২৫ জন মুসলমান সমেত যে ১০০ অন 
ডাক ও ভার বিভাগের কর্মচারী অস্থায়ীভাবে 
পাকিস্থানে কাজ করিবঠর সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন 
* করিয়াছিলেন তাঁহারা ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবার 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিম বলের 
যে সমস্ত কর্শচারী অস্থায়ীভাবে ভারতে কাজ 
করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন তাহাদের মধ্যে 
, একজনও উহাদের মত পরিবর্তন করেন নাই । 


আমেরিকা-ভারত বাণিজ্য ১৯৪৭. সালে 


. ভারত গবর্ণমেন্টের, প্রতিনিবিগণ আমেরিকার ' 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১২ কোটা ডলার্ন এবং কানাডা 


হইতে ৩ কোটা ডলার মূল্যের মালপত্র নগদ মূল্যে 
ক্রয় করিয়াছেন। এই বৎসরে বেসরকারী 
ভারতীয়গণও উক্ত ছুই দেশ হইতে কয়েক কোটা 
' ডলার মূল্যের মালপত্র ক্রয় করেন। এই সময়ে 
খান্শন্ত, সার, ট্রা্টর, রেলের ইঞ্জিন, বেতার বার্তা 


" প্রেরক বস্ত্র, বয়লার ইত্যাদি, গবেষণাগারের জিনিষ- 


পত্র, কাগদ ও রাসায়নিক ভ্রব্যই বেশী আমদানী 
হুইয়াছে। 


শ্ীজগজীবন রাম ইন্দোরে একটি বক্তৃতায় এরূপ 


প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেরাধী, সাংবাদিক ইত্যাদি 
বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিগণকেও শ্রমিক সংজ্ঞার অস্তর্ড,ক্ত 


করিবার জন্ভ তিনি চেষ্টা করিতেছেদ) তীর 
এই , চেষ্টা. সফল হইলে উপরোক্ত ব্যঃভগণ 
কারখানা আইন, বেতন প্রদান আইন, শ্রমিক 


ক্ষতিপূরণ আইন ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধা পাইবে। ' 


পাকিস্থানে রেজিস্টার্ড একাউণ্টাণ্ট_ 
ভারত সরকার যে সব একাউণ্টাণ্টকে রেজেষ্টরীতুক্ত 
করিয়া উছাদিগকে যৌথ কোম্পানীর অভিটের 
ক্ষমতা দিয়াছেন সেই সব একাউপ্টান্ট গত ১লা 
এপ্রিল তারিখ হইতে পাকিস্থানে উপরোক্ত 
ধরণের কাজের, অধিকার হইতে. বঞ্চিত হইয়াছেন। 


, তবে ভারতের 'এই ধরণের কোন একাউপ্টাণ্ট : 


পাকিস্থানে কাজ করিতে ইচ্ছক হইলে ত্য 


তাহাদিগকে পাকিস্থানে রেজেটরীকৃত হইবার জন্ত |. 
" সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। :. | 


” ৪ 





বুদ্ধিজীবীদের স্ৃবিধা-_ভারতের শ্রমমন্ত্রী. 


৯. রিকি: 


১১ 





লৌহ ও ইস্পাত বিনিয়ন্ত্রণের দাবী 
পশ্চিমব্দ লৌহ ব্যবসায়ী সমিতি একটা বিজ্ঞপ্তিতে 
এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতের লৌহ.ও 
ইস্পাত কারখানাসমূহ এবং এদেশের লৌহ 
ব্যবসায়ীদের হাতে ম্বাতাবিক সময়ে ১ লক্ষ ৪৬ 
হাজার টন করিয়া লৌছ ও ইন্পাত মজুদ থাকিভ। 
কিন্ত বর্তমানে এদেশে, কারখানা ও ব্যবসায়ীদের 
নিকট ২ লক্ষ ৫৬ হাজার টন লৌহ ও ইম্পাত 
মজুদ রছ্য়াছে। এজন্য উক্ত সমিতি লৌহু ও 
ইস্পাতকে নিয়নত্রমুক্ত করিবার ' জন্ত ভারত 
শরকারের নিকট দাবী জানাইয়াছেন। তবে 
উচ্নারা লৌহ ও ইস্পাতের যৃল্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা 
রক্ষা করিবার পক্ষপাতী । 


ভারতে চর্মশিল্সের গুকুত্ব_মাত্রাজে 
সম্প্রতি চর্ধশিল্পের গবেষণার অন্ত যে ' কেন্দ্রীয় 
লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
তন্ুপলক্ষে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প 
গবেষণার ডিরেক্টর স্তার শীস্বিত্বপ্ূপ ভাটনগর বলেন 
যে, অবিভক্ত ভারতে ১৮ কোটী গরু, € কোটা 
মহিষ, ৪ কোটা ৬০ লক্ষ ভেড়া, ৫ কোটী ৮০ লক্ষ 
ছাগ এবং ১ কোটী ২০ লক্ষ শগ্াগ্ শ্রেণীর পণ্ড 
ছিল। উচ্থা হইতে ভারতে বৎসরে ২ কোটি 
গরুর চামড়া, ৫৭ লক্ষ মহিষের চামড়া, ৎ কোটী 
৭৫ লক্ষ ছাগের চামড়া এবং ১ কোটী ৭০ লক্ষ 


ভেড়ার চামড়া পাওয়া যাইত। ইণ্ডিয়ান হাইডস' 


লেস কমিটীর মতে উহার মুল্য ১৯ কোটা টাকা। 
বর্তমানে এই মূল্য দ্বিগুণ হইবে। তবে ভারত 
বিভাগের ফলে গোমহিবাদির এক-বষ্ঠাংশ এবং 
ছাগ ও ভেড়ার এক-অষ্টমাংশ পাকিস্থানের মধ্যে 
পড়িয়াছে। তিনি বলেন যে, ভারতে" চামড়া 
ট্যান করিবার এবং চর্দশিল্পভাত বিশেষ দ্রব্য 
প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইলে ভারতের অর্থসম্পদ 
উল্লেথযোগ্যভাবে বন্ধিত হুইবে। 

বিদ্যুৎচালিত টট্রেণের ব্যবস্থা--ভারত 
সরকার আগামী তিন বৎসর কালের মধ্যে দিল্লী 


, হইতে সিমলা, এলাহাবাদ ও জয়পুর পর্য্যন্ত 


বিছ্যুৎচাঁলিত রেলগাড়ী গ্রত্তন করিবেন সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। 


ঢাকুরিয়া ব্যান্কিং 

শ্পোস্ক্রেশন লিও 
, হেড অফিস := | 

২১-এ, ক্যানিং ্রাট, কলিকাতা 


কোম্নগ্নর, আওরজা বাদ, রঘুনাথ- 
গঞ্জ, বারহারওয়া, রামপুরহাট,. 
ও সাহিবগঞ্জ। " 


ম্যানেজিং ডাইরেইর-_ 
শ্রী ডি, এন, চ্যাটাজ্জরণ, 


এফ, আর, ই, এস (লণ্ডন) 





পাকিস্থান খণের সাফল্য_-পাকিস্থান্‌ 
গবর্ণমেপ্ট যে ৪ শ্রেণীর ধণপত্র বাহির করিয়াছেন 
তাহাতে গত ২*শে এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত 
৩৭ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। 
কীচড়াপাড়ায় আদর্শ সহর-_পশ্চিম বঙ্গ 
সরকার কলিকাতা হইতে ৩০ মাইল দূরবর্তী 


,কীচড়াপাড়াতে একটী আদর্শ সহথর নিপ্ধাণ করিবেন 


স্থির করিয়াছেন । উহাতে বাসভবন নির্মাণের 
অগ্য ১০ হাজার প্রটের ব্যবস্থা করা হইবে। প্রকাশ 
যে, পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট কলিকাতা মিউনিসি- 
পালিটীর অধীনস্থ একটা স্থানও খাস করিয়া তাছা 
প্লট ছিলাবে বিলি করিবার ব্যবস্থা করিবেন। 
ভারতের অর্থনীতিক কর্ম্মসূচী--নিথিল 
ভারতীয় কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক নিযুক্ত ইকনমিক 
প্রপ্রাম কমিটী ভারতের ভন্ভ যে অর্থনীতিক কর্ম- 
সুচী প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাকে ভারত গবর্ণমেন্ট 
কি ভাবে কাৰ্য্যে পরিণত করিতেছেন তৎপ্রতি 


দৃষ্টি রাখিবার জন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি 


বোস্বাইয়ে উহাদের সাম্প্রতিক অধিবেশনে 
একটা কমিটী গঠন করিয়াছেন । পণ্ডিত জওহরলাল, 
নেহরুকে ই কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত করা 


হইয়াছে। 
* ভাকর! বাঁধ--পূর্ব পাঞ্জাবে শৃতলজ্র নদীর 


উপর ভাকর! নামক স্থানে ৪৫০ ফুট উচ্চ একটা 
বাধ নিৰ্শ্বাণ করিয়া উহার জল সাহায্যে এ প্রদেশের 
৪৫ লক্ষ একর জমিতে অলগিঞ্চনের যে পরিকল্পন। 
হইয়াছে তাহার কা নিয্নমিতভাবে অগ্রসর 
হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই কাজ সম্পূর্ণ 
করিতে ৪হ কোটী টাকা ব্যয় হুইবে। 

পাকিস্থানে কোম্পানী গঠন--১৯৪৭ 
সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে চলতি বৎসরের 
৩১শে মার্চ তারিখ পর্য্যন্ত ৭! মাসে পাকিস্থানে 
মোট ৩ধটী যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরীকুত 
হইয়াছে এবং এই সব কোম্পানীর জন্ত প্রায় 
১০ কোটী টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া 
হুইয়াছে। পূর্বববঙ্গে রেজেষ্টরীন্কত কোম্পানীর 
সংখ্যা ১০ এবং উহার মধ্যে একটা চটকলের জন্ত 
এক কোটি টাফা মৃদধন সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া! 
হইয়াছে । উপরোক্ত ৩৫টি যৌথ কোম্পানীর 
মধ্যে অধিকাংশ কোম্পানীই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। 
শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অন্ত এই সময়ে বেশী 
কোম্পানী রেজেষ্টরী ছয় নাই । 

কঙ্সিকাভা-গল্সা সেচকার্ধ্য_কলিকাতা-গজ1 


সেচকার্ধ্য সহস্ধে গত সপ্তাহের “আতিক জগতে” যে 


সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তৎসহন্ধে আরও সংবাদ 
জানা গিয়াছে । এই সেচকার্য্য ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ 
গেচকার্য্যের অন্তৃতম হুইবে এবং এজ ব্যয় হইবে 
৬০ কোটী টাকা পরিকল্পনামতে পশ্চিম বঙ্গের 
মুশিদাবাদ ও মালদহ জেলার সীমাস্তব্তী ১০ 
মাইল প্রশস্ত যে সঙ্ধীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া গঙ্গা নদী 
প্রবাহিত হইয়াছে সেই ভূখণ্ডে তিলডাঙ্গার নিকট: 
পঙ্গানদীর উপর একটা বাঁধ নির্মাণ করা হইবে। 
পরে এই বাঁধের জল ভাগীরথী নদীতে প্রবাহিত, 
করা হুইবে। উহার ফলে কলিকাতা হইতে 
পাটনা পর্য্যন্ত বারমাস নৌকা! সাহায্যে মালপত্র' 
চলাচল সম্ভব হুইবে। ভাগীরখীতে (হুগলী). 
অধিক পরিমাণে জল প্রবাহ হওয়ার দরুণ কলিকাতা 


সা 


৪ 


৯২ 


= 


আর্থিক জগৎ / 


[ওরা মে, ১৯৪৮ 





বন্দর বারমান বিনা আয়াসে জাহাজ চলাচলের 
উপযুক্ত রাখা সম্ভব হুইবে। বাঁধের অলরাশি 
যুশিদাবাদ ও নদীয়া জেলার অল্পয, জলঙগী, চূর্ণা 
প্রভৃতি নদীর-সহিত যুক্ত করিয়া এই ছুই জেলার 
আবাদী জমিতে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা হইবে। 
উহা ছাড়া কলিকাতা হইতে তিলভাঙ্গার বাঁধের 
উপর দিয়া রাজপথ ও রেলপথের প্রসার করতঃ 
পশ্চিম বঙ্গের সহিত যালদছ ও পশ্চিম দিনাজপুরের 
যোগসাধন করা হইবে । 
লবণ আমদানী, বন্ধ_-কলিকাতার লবণ 
গুদামসমূছে অত্যধিক ' পরিমাণে লবণ যদ্ধৃত 
হওয়াতে ভারত সরকার এডেন ছাড়া আর সমস্ত 
বিদেশ হুইতে ভারতে লবণের আমদানী বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন। : | 
সাপ্তাহিক কাগজ বন্ধ--কাগঞ্জের অভাব 
' হেতু কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের নির্দেশে 


পূর্ব বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশে সমস্ত সাপ্তাহিক ' 


কাগজের প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিতে সঙ্কল্প 
'করিয়াছেন। | 

'_ বক্সের মুল্য বৃদ্ধির প্রত্বকার---বস্ছের 
বিমিয়ন্ত্রণের পর তারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্ধের 
অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া ভারত সরকার 
গত ২৩শে এপ্রিল. তারিখে একটী বিজ্ঞপ্তিতে 
' জানাইয়াছেন যে, তাছারা আরও” তিন মাস 
অপেক্ষা করিয়া মেখিবেন এবং এই সময়ের মধ্যে 


দেশবাসী কি ভাবে স্তায্য মূল্যে বস্তু পাইতে পারে 


তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবেন। কলওয়ালারা 
বর্তমানে যে দরে বস্তু বিক্রয়' করিতেছে তাহার 
তুলনায় বস্ত্রের উপর অনেক কম মূল্যের ভাপ 
দিতেছে। উহার ফলে উহাদের পক্ষে গবর্ণমেন্টকে 
ট্যাক্স. ফাকি দেওয়ার অন্ত খুব সুবিধা 
হুইয়াছে। এই কারণে ভারত গবর্ণমেন্ট স্থির 
করিয়াছেন যে, এখন হইতে মিল কর্তৃক বিক্রীত 
বন্তের উপর পাইকারী ও খুচরা মূল্যের ছাপ দেওয়া, 
হইবে না! | 
পুর্ব্ববঙ্গে' বস্সের অন্ভাব-_পুর্বরব্ের 
অয়ামরিক সরবরাহ বিতাগের মঞজী মিঃ মুকুল 
আমীন সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিক্ট এরূপ 
ষন্জব্য করিয়াছিলেন যে, বৎসরে মাথা পিছু দশ গজ 
করিয়! বস্ত্র দিলেও পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের অন্ত 
বৎসরে ২ লক্ষ ৭৬ হাজার বেল কাপড় প্রয়োজন। 
কিন্তু পূর্ব রজের কলগুলিফে রংগ্রে মাত্র ২৪ 
হাজার বেল কাপড় উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
ইণ্ডিয়ান স্বাইনিং .ফেভারেশন- হুপ্রসিদ্ধ 
করলা ব্যবসায়ী দিঃ দে, এন মুখাজ্থী আগামী 








হেড অফিস- _স্পিভশগু 
টেলি £—SHILLBANK 
কোন £ : ১৬৬ 


এস্‌, দন্ত, এম-এ, বি-কহ, আর-এ, 
জেনারেল য্যালেজার | 





অন্যান্য শাখা_্রীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, .শিলচর 
"ও নওগঁ। (আসাম) । 





বৎসরের জন্ত ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের 
সভাপতি নির্বাচিত হুইয়াছেন। 2 
“ পুর্ব্বব্ধে সরকারী ব্যাঙ্ক --বিশবন্ত সুত্রে 


জান! গিয়াছে যে, পূর্ব্বজের গবর্ণনেণ্ট উহাদের 
পরিচালনায় ব্যাঙ্চ, অব ইষ্ট পাকিস্থান 
নামে একটি ব্যাঙ্ক গঠন করিতে সঙ্কল্প 


করিয়াছেন। উহার মূলধন হুইবে ১ কোটি" ২৫ 
লক্ষ টাক! এবং উছার মধ্যে গবর্ণমেন্ট ৬৫ লক্ষ 
টাকার মুলধন সরবরাহ করিবেন। 


লবণ প্রস্ততে উৎসাহ দান-_দিল্লীর - 


সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতবর্ষ যাহাতে, লবণের 
ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে তঙ্জন্ত জন- 
সাধারণকে লবণ প্রন্ততে উৎসাহ দেওয়া হইবে 
বলিয়া গবর্পয়েন্ স্থির করিয়াছেন । নূতন ব্যবস্থা 
অস্থ্যান্্রী ব্যক্তিবিশেষকে অনধিক দশ একর 
পরিমিত স্থানে লবণ প্রস্তুত করিয়া তাহ! গুদাম- 
জাত ও বিক্রয় করিতে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া 
হুইবে। ব্যাপকভাবে লবণ প্রস্তুতের জন্ 
গর্ণমে্ট সমবায় সধিতিগুলিকে উৎসাহ দিবারও 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ৃ 

ভারতীয় জাহাঞজজ : কোম্পানীর 
অগ্রগতি--ইংলণ্ডে জাহাজ কোম্পানীসমূহের 
ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড কিংডম “কন্টিনেন্টাল 
কনফারেন্স নামে যে প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহাতে 
ভারতের দিদ্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীকে 
অন্ততম সদন্ত করা হুইয়াছে। উহার ফলে 
সিদ্ধিয়া কোম্পানী ভারত, পাকিস্থান, আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের যে ফোন দেশে জাহাজী 
র্যবসা চালাইবার সুযোগ সুবিধা পাইবে। প্রকাশ 
যে, ওঁ শব দেশে ব্যবসা চালাইবার অঙ্ক সিদ্ধিয়া 
কোম্পানী শীঘই-৮টি আধুনিক ধরণের জাহাজ ক্রয় 
করিবেন । I 

ভারতে প্লে মৃত্যুসংখ্য--ভারতবর্ষে 
গত ১৮৯৬ সালে প্লেগের মড়ক আরম্ভ হয় । উছার 
পর গত ১৮৯৮ সাল হইতে ১৯০৮ 'সালের মধ্যে 
এদেশে পেগ রোগে ৬* লক্ষ এবং পরবর্তী ১০ 
বৎসরে, ৪* লক্ষ লোর মারা যায়। অতঃপর 
ভারতে প্লেগে মৃত্যুসংখ্যা অনেক 'কমিয় যায়। 
১৯৩৯ যাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্ধ্যন্ত এদেশে 
প্লেগে প্রতিরৎসর-গড়ে ১৯,৩৪৭দন করিয়া 
লোক ' মৃতুামুখে পতিত হুয়। বাজলা 
দেশে সালেই প্লেগ্র-রোগে সবচেয়ে 
বেশী লোক মরে? এই বৎসরে মৃত্যসংখ্যা 
ছিল : ১ লক্ষ ২৪ হাদ্ার ৮৪ উছার। 
পর বাজলায় প্লেগ রোগের অস্তিত্ব একপ্রকার 


১৯৩৫ 


শিলং ব্যান্কিং কণোবেশন লিঃ 





কলিকাতা শ্রাঞ্চ £ ১৫, নেতাজী সুভাষ ভাব রোড 
ডো :—BANKSHILLO | 
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বিলুপ্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি কলিকাতায় পুনরায় 


প্লেগের প্রাদূর্ভাব ঘটিয়াছে। . সম্প্রতি কলিকাতায় 
প্লেপ সন্দেছে. শতাধিক রোগীকে হাসপাতালে প্রেরণ 
করা হুইয়াছে। উদার মধ্যে এই পর্ধ্স্ত ৭ জন 
রোগ মার! গিয়াছে। ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় বলেন 
যে, হাসপাতালে প্লেগ সন্দেহে যত রোগী যাইতেছে 
তাহার শতকরা ৩০ জন মাত্র প্লেগের রোগী এবং 
প্রেগও মারাত্মক ধরণের নহে। জনসাধারণ 
যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছপ্ন থাকে তজ্জন্ত সহরে 
বিবিধ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হুইয়াছে। | 
(৮ম পৃষ্ঠার পর) 


খবর রাখি না। কিন্ত ঢাকার বিমান খাটিটির 


অবস্থা যে কোন মফঃস্বল ষ্টেশনের মালগুদামের 


চাইতেও নিফুট । যেখানে মাল ওজন ও কাষ্টমসের 
পরীক্ষা চলে সেখানকার চালায় টিনগুলি কাঝরার 
মতো শতছিদ, এক পসল! বৃষ্টি নামিলে বাহিরে 
গাছপালা ভিজিৰার আগেই বিমান স্বাটির/তিতরে 
যাত্রীদের আমা-কাপড় ভিদ্রিয়া জল হওয়ার 
সম্ভাবনা । 


©. 
Ld 


|| ন ঙ | °. 

কলিকাতায় গরম পড়িবার, সঙ্গে সঙ্গেই. 
যাছাদের বাহিরে যাওয়ার কথা মনে হয়, 
তাহাদের এবার বড়ই যুদ্ধিল। দাজ্জিলিঙে 
যাইতে হইলে পাকিস্তানের মধ্য দিয়া যাইতে 
হইবে | শ্্রীকন্তা লইয়া অনেকেই তাহাতে 
বিশেষ 'উৎসাছ বোধ করেন না। পিমলা, *যুসৌরী 
অনেক দূরের পাল্লা। 'যাহাদের অল ছুটি 
তাহাদের যাভায়াতেই সময় কাটে, পাহাড়ে বাস 
করা হয় অতি অল্পদিন মাত্র। তাহা. ছাড়া ওঁ 
ছুই আরগায়ই পাঞ্জাবী শরণার্থীদের ভীড়ে. পা 
ফেলিবার ভায়গা নাই। কাছাকাছি আছে 
মাত্র পুরী । 
সুবিধার নয়। ভাড়া বাড়ী পছন্দদই অথবা অপছন্দ 
মৃতো একেবারেই মিলে না। হোটেল একমাস 
বি, এন, আরকে বাদ দিলে *বাকীগুলিতে সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন অত্যন্ত অল্প এবং আশ্চর্ধ্যের 
কথা যে, তাহ সত্বেও স্থানাতাব । 





চি 
সি ৪ 





সেখানকার থাকিবার ব্যবস্থা 


কলিকাতার কাছাকাছি দিন তিনচারের অস্ত 


বেড়াইয়া আসা যায় এমন একটা স্থান নাই। 
কিন্ত থাকিতে বাধা ছিল না। বাংলা গধর্ণমেপ্টের 
রাজন্ব বিভাগকে যদি বিশ্বাস করিতে হয় তবে 
কলিকাতার খুব কাছেই সমুদ্রতীরে দীঘ! নামক 
স্থানে একটি সামুদ্রিক গ্রমোদ-ভবন কেন্ত্র গড়িয়া 


. তোলা নাফি খুবই সহজ । মেদিনীপুরের একজন 


ভূতপূর্ব্ব জেল! মঠাজিপ্রেট-_-প্রবিনয়রঞ্ন সেল এই 
সম্পর্কে এককালে অত্যন্ত উৎসাহীও হিলেন। 
তীছার মেদিনীপুর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ঁ 
প্রস্তাবটি ধানাচাপা পডিয়ছে। 

বর্তষানে এই বিষয়টা নি সরকার 
একবার ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে 
পারেন। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত সম্পর লোকদের 
ওখানে জমি বিলি বন্দোবস্ত করিলে অল্পসময়ের 
মধ্যে বেসরকারী চেষ্টায়ই একটি সমুদ্রতীরন্থ সহর 
গড়িয়া উঠিতে পারে। কলিফাতা হইতে এ 
স্থান পর্য্যন্ত মোটর চলাচলের .উপযোগী রাত! 
তৈয়ার করিয়া দিলে, দ্াঙ্জিলিং ও পুরীর কথা 
তাবিযা আমাদের হয়তো আর দীর্ঘনিশ্বাসঙ 
ফেলিতে হইবে না। খেয়ালী 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার. 

কলিকাতা, -৩০শে এপ্রিল--এ সন্তাহেও 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে । ভারত সরকার যে ট্রান্সফার অব. 
প্রপার্টি অভিনান্স আরী করিয়াছেন, তাহার 


বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে শেয়ার কারবারীদের মনে ; 
উদ্লেগের সঞ্চার হইয়াছে । সম্পত্তির উপর আয়কর 
প্রদান করা, হইয়াছে বলিয়া ইনকাম ট্যাক্স ' 


কমিশনারের সার্টিফিকেট না থাকিলে ওঁ অভিনান্দ 
অনুসারে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইবে না। 
& অভিনান্দে উল্লিখিত সম্পত্তির ভিতর শেয়ার ও 
শিক্িউর্লিটিসমৃহও ধরা হইবে বলিয়া শুনা 
“যাইতেছে। সম্পৃত্তি হস্তান্তর অভিনান্দের ভিতর 
শেয়ার ও সিকিউরিটি অন্তভূক্ত কিনা ক্যালকাটা 
ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের কাঁ্ধ্যকরী সমিতি 
তাহা! খোলাথুলিভাবে ভানাইবার জ্রন্ত ভারত 
-গবর্ণমে্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। ভারত 
গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে এখনও কোন প্রত্যুত্তর 
পাওয়া যায় নাই। ফলে এই অনিশ্চিত অবস্থায় 
বারে কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ীরের ক্রয়বিক্রয় 


হাস পাইয়াছে। হায়দরাবাদ সমন্তা . ক্রমেই, 


'জটিল হইয়া দীড়াইতেছে। উহাতে রাজনৈতিক 
'গোলযোগেধ আশঙ্কাও দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
“সে কারণেও শেয়ার ব্যবসায়ীরা কাজ কারবার 
'শম্পর্কে উৎসাহ বোধ করিড়েছেন না। ফলে 
বাজারে প্রায় সকল বিভাগেই দরের নিষ্লাভিমুখী 
"প্রতি লক্ষ্য করা গিয়াছে । ভবে কয়েকটি চটকল 
‘কোম্পানী বোনাস শেয়ার বাহির করিবেন বলিয়া 
খবর প্রচারিত হওয়ায় পাটকল শেয়ার বিভাগে 
সপ্তাহের শেষ দিকে দরের কিছুটা উন্নতি সাধিত 


“হইয়াছে । 
অদ্য কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা 


সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৬৪০ আনা, ৩ টাকা 
সুদের (১৯৮৬) খণপঞ্জ ৯৮৪৬০ ও ২ টাকা 
দুদের (১৪৫৩-৫৫) খুপপত্পর ১০২/০ আন 
: | 

' অস্ত বাজারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা! 
কোম্পানীর শেয়ারের সর্বোচ্চ দর নিম্নরূপ 
' প্মীড়াইয়াছে £-ব্যাঙ্ক-বে্গদ সেন্ট্রাল ১১/০, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৭২১ কয়লার খনি--বেঙ্গল ৫১৫২, 
' এ্রমালগেষেটেভ ২৫৪০ সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৮০3 চট- 
' সকল- হাওড়া ৭৮1০, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩১৯২, নদীয়া 
' ৬১২, প্রেপিডেন্সী ৭২ $ বিবিধ-_বার্ক্মা কর্পোরেশন 
৩০/০, ইণ্ডিয়ান কপার ২/০, ক্যালকাটা ইলেক- 
ট্রিক ২৪॥০, টিটাগড় পেপার ৪০/০, ইণ্ডিয়ান 
স্তাশস্ভাল এয়ারওয়েজ ৭%/০,৮২ 5 ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইত্ডিয়ান আয়রপ এগ, ষ্টীল ২৯/%০, ষ্টীল কর্পোরেশন 


' ২৪০০ আনা । | 
পাটের বাজার 

কলিকাতা, ৩০শে এপ্জিল-__এসধ্যাহে পাটের দর 
- বেশ তেজী দেখা গিয়াছে। যদিও চটকলওয়ালারা 
“ পাট ক্রয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু গর দেখাইতেছেন 
না তথাপি পাট ও চটের সম্ভবপর কাটতির কথা 
বিবেচনা- করিয়া ব্যবসায়ীরা উহার দর চড়া হারেই 
বলবৎ রাখিতেছেন। অন্ত আলগা পাটের বাজারে 


বাজাদের হালচাল 


সুপারভাইদ্রড জাত বটম পাটের দর প্রতি মণ 


৩৭২ টাকা দীড়াইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে 


ফাষ্ট ও লাইটনিং শ্রেণীর পাট যথাক্রমে প্রতি বেল 


. ১৯১২ টাকা! ও' ১৮৬২ টাঁকা'দরে বিক্রয় ছইয়াছে। 


বাছিরে রণ্ডানীযোগ্য ফাট পাটের দর দবীড়াইয়াছে 
প্রতি বেল ১৮৯২ টাঁকা। | 

মফঃশ্বলের খবরে প্রকাশ, প্রায় সকল 

জেলাতেই নূতন পাট বপনের কাজ সমাপ্ত হইয়া 
আলিয়াছে। . | 
সোনা ও রূপ 

কলিকাতা, ৩০শে এপ্রিল-_এস প্তাছেও সোনার 

দর বেশ তেজী দেখা গিয়াছে। গত ২২শে 

এপ্রিল বোষ্বাইয়ে প্রতিভরি সোনার দর ছিল 


১১৫৮০ আনা। অন্ত বোস্বাইয়ের বাজারে তাহ] 
১১৬/০ আনা  দীড়াইয়াছে। কলিকাতার 


বাজারে অস্ত প্রতিতরি সোন! ১১৭০/০ আনা, 
বড়ালবার ১১৭/৯ আনা ও দিদি যতই) 
৭৪ টাকা হ্বাড়াইয়াছে ৷ 

শর বোদ্বাইয়ের বাঞ্জারে প্রতি ১৯০ ভরি 
রূপা ১৭৩৪০ আনা ও কলিকাতায় তাহা ১৭৫]০ 
আনা দীড়াইয়াছে। 





চাকুরীদানের ব্যবস্থা-_বাঙ্গলার পুনর্ববসতি, 


ও নিয়োগ বিভাগের ডিরেক্টর প্রীযূত মল্লিক প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখের 
পর হইতে ৩১শে মার্চ তারিখ পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গের 
এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেপ্গুলিতে' মোট ৩৫ হাঁজার 
৯২৭ অন চাকুরী প্রার্থী নাম রেজেষ্টরী করিয়াছিল। 
উহার মধ্যে ৮ হাজার ৫৪৯ জনকে চাকুরী দেওয়া 
হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ হইতে 
সশশ্ব কলেষ্টবলের কাজের জন্ভ ১৬ শত লোক এবং 
পুলিশ কনেষ্টবলের কাজের অন্ত ১৪ শত লোক 
গ্রহণ কর! হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, 
ইদানীং পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিম বঙ্গে আগত চাকুয়ী- 
প্রার্থাদেরও নাম - এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেজগুলিতে 
রেলেষ্টরী কর! হইতেছে এবং এই ভাবে প্রত্যহ 
প্রায় ২৫ জন করিয়া আশয়প্রার্থা নাম রেজে্টরী 
করিতেছে । তিনি আরও বলেন যে, এই প্রদেশে 


ূ ৪৬টী বিভিন্ন ধরণের শিল্পে কারিগরী শিক্ষা দিবার 


জন্ত ১৭টী শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং উছাতে 
পূর্ব বঙ্গ হইতে আশ্রয় প্রাথিগপণকে শিক্ষা- 
দানের হুযোগ সুবিধা করিয়া দৈওয়| হইয়াছে। 
এই লব শিক্ষা কেন্দ্রে কা শিখিতে ১২ হইতে 
১৮ মাস সময় লাগে । | 

পাঁকিস্থানে বীমার কাজ বন্ধ_ঢাকার 
সংবাদে প্রকাশ যে, পাকিস্থানের, বীমা আইনে 
ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির উপর নানা কঠোর 
বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হওয়াতে গত ১৫ই এপ্রিল 
তারিথ হইতে সমস্ত ভারতীয় বীমা কোম্পানী 
পূর্বববঙ্গে বীমার কাজ বদ্ধ করিয়া দিয়াছে। ' 

নৌ-বিস্তায় বাজালী__সম্প্রতি ১৯ জন ভার- 
তীয়কে নৌ-বাছিনীতে স্থায়ীভাবে কমিশন দেওয়া 


'হুইয়াছে। উদ্ধার মধ্যে ,নিক্নলিখিত বাঙ্গালীগণও 


আছেন--চিত্তপ্রিয় রায়, হবিষল মুখোপাধ্যায়, 
শত্তোষকুমার সিংহ । 


ভারতে কারিগরী বিষ্তা শিক্ষার 
ব্যবস্থা--ভারতে উচ্চতর ধরণের কারিগরী বিদ্যা 
শিক্ষাদানের কি ব্যবস্থা করা যায় তৎসম্পর্কে ভারত 
সরকার শ্রীনলিনীরগুন সরকারকে সভাপতি করিয়া 
একটা কমিটী গঠন করিয়াছিলেন । এই কমিটীর 
রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে 
বোদ্বাইয়ের নিখিল ভারতীয় কারিগরী শিক্ষা 
সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে গত ২২শে এপ্রিল 
তারিখে শ্রীযুক্ত সরকার ভারতে কারিগরী শিক্ষা 
ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে, কলিকাতার 
নিকটে এবং বোম্বাইয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
ম্যাসাচুসেটস ইনষ্টিটিউট অব টেকনলব্রির অনুকরণে 
কারিগরী শিক্ষার জগ্ক ২টা বৃহদাকার কলেজ, 
প্রতিষ্ঠা করা হইবে । এই ছটী কলেজের প্রত্যেক 
কলেছে হাতার করিয়া আগার গ্রাজুয়েট এবং 
১ হাজার করিয়া পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রকে কারিগরী 
বিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হছইবে। উক্ত ছুইটী 
কলেঞ্জের অন্ত ভারত সরকার এককালীন ৩ কোটী 
৪ লক্ষ টাকা এবং বাৎসরিক হিসাবে 8৪ লক্ষ । 
৬১ হাজার টাকা করিয়া ব্যয় করিবেন। কলিকাতার 
নিকটে যে কলেজ হইতেছে তাহাতে একজন 
ডিরেক্টর ও ৮ জন বিভাগীয় ডিরেক্টর নিযুক্ত করা 
হইবে এবং এপ্রন্ত লোক সংগ্রহের ব্যবস্থা হইতেছে। 
তিনি বলেন যে, এই কলেজের অস্ত. ইতিমধ্যেই 
ধানবাদের নিকটে জমি খাস করা হইয়াছে । 

.খৌঁজ পরিষদ- বর্তমানে দেশের সমক্ষে যে 
সমস্ত রাজনীতিক, অর্থনীতিক, সামাম্মিক ও সংশ্লিষ্ট 
অন্তান্ক সমস্তা দেখা দিয়াছে তৎসম্বন্ধে বিবরণ 
সংগ্রহের জঙ্ক ভারতীয় লোপিয়ালি্ই দল কতিপয় 
বিশেষজ্ঞের উদ্ভোগে খোঁজ পরিষদ নামে একটি 
পরিষদ গঠন,করিয়াছেন। কলিকাতায় ১৪নং বেণ্টিঙ্ক 
ট্রীটে উদার কেন্দ্রীয় অফিস স্থাপিত হইয়াছে । 

দেশের অর্থনীতিক অবস্থা--কংগ্রেসের 
ওয়ার্কিং কমিটী গত ২২শে এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে 
উহাদের অধিবেশনে ৯ জন সদন্ত লইয়া এফটী 
স্থায়ী কমিটা গঠন করিয়াছেন। দেশের অর্থনীতিক 
অবস্থা সম্বন্ধে এই কমিটী সময় সময় ওয়ার্কিং 
কমিটীর নিকট উহাদের রিপোর্ট পেশ করিবেন। 


ইংল্ডে জোটবন্দী ব্যবসা সম্বন্ধে তদন্ত 
-ইংল্ডে বর্তমানে বিভিন্ন শিল্পে জোটবন্দীভাবে 
একচেটিয়া ব্যবসা চলিয়া! অনলাধারণের কিরূপ 
ক্ষতি হইতেছে তৎসহ্ন্ধে তদস্তের দগ্ধ ইংলণ্ডের 
কমত্দ সভা গত ২২শে এপ্রিল তারিখে একটা 
কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন । 
। গাণ-পরিষদের অধিবেশন-__আগামী মে 
মাসে ভারতীয় গণ-পরিষদের যে অধিবেশন 
বিবার কথা ছিল তাহ! জুলাই মাস পর্য্যন্ত স্থগিত 
রাখ! হইয়াছে। এ 'মাসের কোন তারিখে 
পরিষদের পুনরধিবেশন বসিবে তাহা এখনও 
ঘোষণা করা হয় নাই। 


ভারতে ীম রোলার নির্ম্মাণ_রাস্তা সমান 
করিবার জবম্ত টীম চালিত যে ভারী রোলার ব্যধহত 
হয় তাহা পূর্বে ভারতে প্রস্তত হইত না। সম্প্রতি 
টাটা কোম্পানীর জাম্সেদপুরস্থিত কারখানায় 
এই স্টীম বোলারের নির্মাণ কাধ্য আরস্ত হইয়াছে । 
গত ২২শে এপ্রিল তারিখে ভারতের শিল্পমন্ত্রী 
ডাঃ মুখাজ্জি জামসেদপুরে ভারতে নির্থিত প্রথম 
রাম রোলারের উদ্বোধনকাধ্য সম্পন্ন কক্বিয়াছেন। 


১৪ 








- আর্থিক জগৎ [ ওরা মে, ১৯৪৮ 


জীবনবীমায় ' . 
- লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী 
লিমিটেড 








৫ 4 ঢাক পিটাইয়া. আমরা জনসাধারণকে জানাইতেছি যে, বার্সা 
HK রর, গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত, টিম্বার প্রজেক্ট বোর্ড হইতে পু, 7... 
2) মার্কা. . সেগুন কাঠের আমরাই প্রধান আমদানীকারক। 
নি আপনাদের প্রয়োজনীয় সাইজ কাঠ, চৌকাগুড়ি 'এবং দরজা, 
মি. কপাট প্রভৃতির কর্দ পাঠাইয়া পাইকারি এবং খুচরা দরের 

জনক পত্র লিখুন । | 
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পাইকারি গুদাম £ 
২০১ শালিমার রোড, হাওড়া ৩২ সি, চিন এভিনিউ 
টেলিফোন : হাওড়া ৪৬৭ টেলিফোন £ বড়বাজার ১৪৬৩ 


দি কলিকাতা বিজ্ডার্স. ষ্টোরমৃ্‌ লিঃ 
৩২এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ঃ2. কলিকাতা ক া 













হেড অফিস-_১৪, চি নজির কলিকাতা ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯... 

ব্রা+_ বড়বাজার, স্ামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলন! ও পাটন।। 
উপযুক্ত সিহিউরিসিতে টাকা ধার দেওয়া হয় ' 
সকল: প্রক্ষাল হ্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কল! হয়। . 

_. ম্যানেজিং ডিরেকর_ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি | 

জেনারেল ম্যানেলার--মিঃ ৪9৯46 ূ 










বি জনতার কারণ বাবহারই বোধ হইবে। 



















$নং মিল .. ২নং মিল 
| কয়া (নদীয়া) _ কদর (২৪পরপণা) | পপ 
_ ম্যানেজিং. এজে্টস ঃ * চক্রবর্তী সম্দ 'এণ্ড কোঃ 
"০" পোঃ কৃষ্টিয় বাজারি ( নী) ) 













. হেড অফিস £ যশোহর-খুলন! ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিজ্ডিংস্‌ 
১২, নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকাতা : 
| ভবানীপুর খুলনা । 
প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান ৷ EE 
' ক্লিয়ারিং-এর স্ুবিধায়ুক্ত সর্বপ্রকার ন্যাক্কিং কার্য্য করা হয়। yr 


.. ভশৈলেন্দনাথ ঘোষ 



























এ চ্যাটার্জি, বি-কম? সিএ, আই, 








4418 Ce চা সত কানিত, 


“ ‘ PHONE : B. ৪. 6382. 





EE 
একাদশ বর্ষ] 
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CE বাণিজ্য- ি্স-অবনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক 


সম্পাদক ভ্ৰীষতীন্দ্রনাথ 


Monday, 10th May, 1948. দু নে নেশা ১৩৫৫. 





‘ REGD. NO. c 2506 





[ য় সংখ্য 








বনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, 


মিল মালিকদিগকে ও ব্যবসারীদিগ্রকে তোয়াজ 


করিয়া গবর্ণমেন্ট বস্ত্র মূল্য ভাষ্য স্তরে সীমাবদ্ধ 
রাখিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ 
হাতে । মিল মালিকরা ও ব্যবসামীর। গবর্ণমেপ্টের 
বিশ্বাস ও আস্থার কোন মর্য্যাদাই রাখেন নাই। 
কাজেই তারত গবর্ণমেন্ট বস্ত্র মূল্য নিয়ন্ত্রণের জঙম্ভ 
অন্ত কোন সুবিধাজনক উপায়'অবলম্বলের কথা চিন্তা 
করিতেছেন। উৎপাদন খরচ সম্বন্ধে তথ্যামুসন্ধান 
করিয়া বস্তরের শষ্য মূল্য স্থির করিয়া দেওয়ার 
“দায়িত্ব তাঁহারা টেরিফ বোর্ডের উপর স্ত 
০ করিয়াছেন। টেরিফ বোর্ড ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে 
বিচার বিবেচনার কাজ নুরু করিয়াছেন। তাহারা। 
বঞ্ট্রের যে মূল্য ভাষ্য বলিয়া ঘোষণা করিবেন 
গবর্ধমেন্ট তর্ছ্যায়ী .বঙ্ত্রের উৎপাদনকারীদিগকে 
অর্থাৎ খিল মালিকদিগকে কাপড় বিক্রয়ের নির্দেশ 
দিবেন। যদি মিল মালিকরা ভাব) মূল্যের চেয়ে 


বেশ্ী মূল্যে কাপড় বিক্রয় করেন তবে বন্ধিত মুল্য 


বাবদ মিল মালিকদের যাবতীয় অতিরিক্ত আয় 
" সরকারী রাজ্কোবে টানিয় লওয়া হুইবে। 


গবর্ণমেন্ট আশা করেন, এইরূপ ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী ৃ 


হইলে অতিরিভ্ত মূল্যে কাপড় € বিক্রয় 


করিয়া কিছু লাভ নাই বুঝিয়া বন্ত্রোৎপাদকরা 


কাপড়ের মুল্য ভ্ভায্যত্তরে লীমাবন্ধ রাখিবেন। ' 
মিল মালিকদের মুনাফাবৃতি দমনের অস্ত 
গবর্ণমেন্টের এই পরিকল্পিত ব্যবস্থা আমরা 
সমর্থন করি। কিন্ত এইরূপ বিধান দ্বারা আসল 
২উদ্দেস্ত কতদূর সাধিত হুইবে সেবিষয়ে আমাদের 
সন্দেহ রহিয়াছে। প্রথমতঃ গবর্ণষেন্ট তাহাদের 
অনুপযুক্ত 'বিধিব্যবস্থার অন্ত ও গাফিলতির অস্ত শিল্প 
ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ধার্য আয়কর ঠিক 
ঠিক ভাবে 'আদ্ায় করিতে _ পারিতেছেন লা। 
আয়কর ফাকি দিয়া এদেশে বহু ব্যক্তি ও ফার্ম 
অপরিমিত ধন সঞ্চয়ের সুযোগ পাইতেছে। এই 
অবস্থায় মিল মালিকরা, তাহাদের, উৎপর 
, কাপড়ের জঙ্ত ভাষ্য দরের চেয়ে বেশী মূল্য আদায় 
* করিলে গেট সব ক্ষেত্রে তাহা ঠিক ঠিক 
ভাবে ধারতে পারিবেন ও সেই বন্ধিত আয়ের 
পবটাই সরকাহ্ী, 


Ed 


রাজকোবে টানিয়া লইতে 


পারিবেন বলিয়া আশা করা বৃথা । দ্বিতীয়তঃ 
কাপড় লইয়া এদেশে কেবল বন্তের উৎপাদকবাই' 
মুনাফাবৃত্তি চালাইতেছেন না, সাধারণ ব্যবসায়ী 
ও চোরাকারবারীরাও সমধিক” চড়া মূল্যে বস্ত্র 
বেচিয়া মোটা লাভের ব্যব্স্থা ফরিয়া থাকেন। 
কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পরিকমিত: বিধানে ব্যবসায়ী 
ও চোরাকারবারীদের লে মুনাফাবৃত্তি 
দূমনেরঃকোন কথা নাই। . কাজেই এইরূপ 
ব্যবস্থায় বস্ত্র মূল্য বিশেষ কিছু দমিত হওয়ার * 
আশা আমরা দেখিতেছি না। 





_বিষয়-সুী 
বিষয় 


সামরিক প্রসঙ্গ ূ 

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন 

গবর্ণমেন্ট ও কংগ্রেসের 
অর্থনৈতিক কৰ্হুচী 

খেয়ালীর খাতা 

আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 

বাজারের হালচাল 


.বিড়লার বুক্রনীতি . 

পণ্যজ্রব্যের যোগানের তুলনা টাকার যোগান 
বেশী রকম বৃদ্ধি পাওয়ায় যুদ্ধের সময়ে ' 
ভারতে মারাত্মক ইনফ্লেশনের সৃষ্টি হুইয়াছিল। 
যুদ্ধ সমাত্য হওয়ার পর পৌণে তিন বৎসর-কাল 
অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও ইনফ্লেশন যে আজও দমিত, 
ছয় লাই প্রচলিত মুদ্রার পরিমাপ এবং পণ্যমূল্য ও. 
জীবনযাত্রা ব্যয়ের ক্রমিক বৃদ্ধি হইতে তাহা আমরা, 
বেশ বুঝিতে পারিতেছি ৷ নান! শ্রেণীর অত্যাবস্তাকীয় 
অব্যের (যথা বসু, ) দর যুদ্ধোতর যুগে নুতন করিয়া 
বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থায় অনেরু ব্যবসায়ী 
ও চোরাকারবারী মোটা মুনাফার সুযোগ বেশী, 
করিয়াই ভোগ করিতেছে। কিন্ত অল্প আয়ছীবী, 
সাধারণ লোকদের হুঃখ হুর্দশা ইহাতে ক্রমাগত 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। চড়া দরের জন্ত প্রয়োজনীয়, 





"তাৰ বজায় 


ব্য সামগ্রী কিনিতে না পারিয়া জনলাধারণু: 
ত্রাহি মধুস্দন রব. তুলিয়াছে, সত্বর ইনফ্রেশনের, 
অবসান, কামনা, করিতেছে। কিন্তু ভারতের. 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে কোন সছুপায়, বিধান 
রিচ পারিতেছেন না। গবর্ণমেন্ট ইনফ্লেশনের 
প্রতিকার করিবেন কি, যেসব বড় পু'িবাদী ও 
শিল্পপতিদের "পরামর্শ ও নিৰ্দ্দেশ অমুগারে. 

“ এদেশে সরকারী অর্থনৈতিক কৰ্্মনীতি স্থির ও. 
কার্য্যকরী হইতেছে দেশে যে এখনও ইনফ্লেশনের , 
রহিয়াছে, একথাটা, তাহারা, 
শ্বীকারই করিতেছেন না,। "ভারতের অন্ততম বড় 
শিল্পপতি ও শ্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত লি ভি. 
বিড়লা সম্প্রতি. ইউনাইটেড কমার্শিয়াল, ব্যাঙ্ক: 
লিমিটেডের বাধিক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া ঘটা! 
করিয়া ইন্ফ্লেশন সম্পর্কে কতকগুলি উপ্টা কথাই" 
আমাদিগকে শুনাইয়াছেন।, তিনি বলিয়াছেন,. 
ভারতে মুদ্রার আদান প্রদান ও ব্যবহার কার্ধ্যতঃ. 
মোটেই কিছু বাডিতেছে ন!। ফলে যুদ্ধোতর; 

যুগে দিন: দিনই ,টাকার অলচ্ছুলতার ভাব্‌ মূর্ত. 
হইয়া উঠিতেছে। ইনক্লেশনের (অর্থ প্রসারণের ) 
রদলে দেশ ডিফ্লেশনের (অর্থ সক্কোচনের ) 

কবলে নিপতিত হইতেছে। হুদের হার বাড়িয়া 

চলার ভিতর ডিফ্রেশনের সে ক্রম স্ফুট আভাফ 
পাওয়া যাইতেছে । এইরূপ গতি দেশের শিল্প. 


ব্যবসায়ের পক্ষে ও উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে অমুকূল।, 


নছে।। পণ্য দ্রব্যের মূল্য যে স্বরে আসিয়া. 
পৌছিয়াছে তাহা শে. তুলনায় নামিয়া যাইতে, 
দেওয়া.ঠিক 'হইযে না। কাজেই শিল্প ব্যবসার 
কল্যাপে পণ্য দ্রন্োর দর চড়া রাখিবার জন শ্রীযুক্ত 
বিড়লা গবর্ণমেপ্টকে রিক্লেশন ( Reflation ). 
নীতি অর্থাৎ নূতন . করিয়া. কতকাংশে মুদ্রা, 
প্রসারুণের নীতি অস্থসরণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। 
শ্রীযুক্ত বিড়লার.এই বক্রনীতি হৃচতুর পূ.জ্বাদী 
হিসাবে তাঁহার খ্যাতি বাড়াইবে সন্দেহ নাই, 
কিন্ত দেশ দরদী ও সমাজদরদীর যে ভেক তিনি, 
অনেক সঁময়ে গ্রহণ করিয়া থাকেন উহা দ্বারা 
তাহা ভালভাবেই, উন্মোচিত হইবে। পণ্য মূল্য, 
বেশী রকম চড়! থাকিবার জঙ্ক দেশের, জনসাধারণ ' 
নিদারুণ হুঃখ হুদ্দশা. ভোগ করিতেছে। ইলযফ্লেশন 


১৩ 





পিত না হইলে ও পণ্য মূল্যের দর না কমিলে 
সাধারণ লোকদের ছুঃখ গ্লানি দুর হওয়া অমস্তব। 
কিন্ত শ্রীযুক্ত বিড়লা তাঁছার ব্যজিগত স্বার্থে নিজের 


ও জাত ভাইদের স্বার্থে এদেশে পণ্য নুল্য হাস না 


ক্রার পক্ষে সাফাই গাহিয়াছেন,।- অধিক কি, তিনি 
শিল্প ব্যবসায়ের কল্যাণে ও উৎপাদন বৃদ্ধির 
অন্ুহাতে নূতন করিয়া অর্থপ্রসারপের ‘নীতি. 
অবলম্বন করিবার ও পণ্য মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ, 
বাড়াইবার নির্দেশ দিয়াছেন। আদ্ষিকার ব্যাপক 
দুঃখ গ্ানির ভিতর জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে' 
ইহার চেয়ে ক্ষতিকর ও মারাত্মক প্রস্তাব আর কিছু 

হইতে পারে না। লে হিসাবে দেশের হিতকামী 
ব্যক্তি মাত্রই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দড়াইবেন এবং 


জাতীয় গবর্ণমেন্ট অতি লোভী সম্প্রদায়ের এই. 


শ্রেণীর স্বার্থ নির্দেশ লযত্বে পরিহার করিবেন 
বলিয়া আমরা আশা করি। 

ডিফ্রেশনের অযৌক্তিক অজুহাত 

শ্রীযুক্ত জি ডি বিড়ল বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ' 
সুনিপুণ সেক্রেটারী ও কেরাণীকুলের অভাবও 
তাহার নাই। কাজেই তিনি যখন যাহ! বলিয়া 
থাকেন ছজ্ন্ত যুক্তির আড়ম্বর দেখাইতে তিনি 
কসুর' করেন লা। বর্তমান ক্ষেত্রে তাই তিনি 
টাকার ক্রমিক অসচ্ছলতা ও ডিফ্লেশনের অজুহাত 
তুলিয়াছেন। এদেশে ইনফ্রেশনেরু ভাব এখনও 
বজায় রহিয়াছে কিনা তাহা বুঝিবার পক্ষে প্রচলিত 
মুদ্রার পরিমাপ, উৎপাদনের গতি, পণ্যমূল্যের ছার 
এবং জীবন যাত্র। ব্যয়ের গতি বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখাই ভাষ্য পদ্থা। কিন্ত শ্রীযুক্ত ব্ড়িলা সেই 
সমস্ত, বিবেচনা করিয়া কোন' কষ্ট সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেন নাই। দেশে 
éffective volume of money বাড়ে নাই বা 
টাকার আদান-প্রদান ও ব্যবহার কার্য্যতঃ বৃদ্ধি 
পায় নাই বলিয়া একটা মনগড়া উক্তি করিয়াই 
তিনি ইনয্লেশনফে নন্তাৎ টুকরিয়া . দিয়াছেন। 
তাহার মতে ইনফ্রেশন কাটিয়া গিয়া এক্ষণে 
ডিফ্লেশ ন বা অর্থপক্কোচনের, কাজ সুরু হুইয়াভে। 
সেই ডি ফ্লেশনের প্রমাণ স্বরূপ তিনি সুদের হার 
বৃদ্ধির কথা তুলিয়াছেন। 
' কিন্ত ইনফ্রলেশন কাটিয়া যাওয়ার কথা যেমন 
অলীক, দেশে ডিফ্রেশন স্থষ্টি ও টাকার সদ্যে হার 
বুদ্ধির কথাও তেমনই শ্রীযুক্ত বিড়লার কল্পনা! বিলাল 
ছাড়া আর কিছু নছে। : সুদের হার যদি কোন ' 
কোন ক্ষেত্রে কিছু বাড়িয়া থাকে তবে ডিফ্লেশনের 
অগ্ তাহ! বাঁড়ে নাই। কতকগুলি বিশেষ অবস্থার 
ভম্ভই তাহ! বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদেশে টাকার 
বাপ্রারে বেশ প্রাচুর্য্য ও সচ্ছলতা লক্ষিত হইতেছে । 
বাধিক শতকরা আট আনা সুদের সর্তে এখনও 
ব্যাক্ষলমুছের ভিতর সামরিক খণের (০&ll money) 
আদান প্রদান হুইতেছে। সাধারণভাবে ব্যাক্ক- 
, সমূহের আদায়ী বা প্রদেয় সুদের হার বাড়ে নাই। 
যদি কোন ক্ষেত্রে সুদের হার বাড়ানো হুয় তবে 
লেনদেনের ঝুঁকি ও টাকা ও মালপত্র প্রেরণের 
বিশেষ অন্মুবিধার জগ্ই তাহা বাড়ানো হয় 
টাকার .অভাব বা অসচ্ছলতার জন্ভ নছে। 
কোম্পানীর কাগজের সুদের হার কিছু বাড়ানো 
হইতেছে দেখিয়া শ্রীযুক্ত বিড়লা বিশেষ করিয়া 
_ তাঁহাকে ডিক্লেশনের পরিস্চক বলিয়া মনে 


আর্থিক জগৎ FE 





[ ১০ই মে, ১৯৪৮ 





করিয়াছেন | কিন্ত একথা আদৰ কাহারও অবিদিত 
নহে যে, টাকার অভাবে লোকে কোম্পানীর কাগজ 
কিনিতে চায়-না বলিয়া কোম্পানীর কাগজের দাম 
কমে নাই কিংবা তাহার উপর প্রদেয় সুদের হার . 
বৃদ্ধির কারণ ঘটে নাই } ভারত সরফার নানাদিক 
দিয়া' জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমন্তার 
সম্মুৰীন হইতেছেন দেখিয়া কোম্পানীর কাগথ্রের 
উপরে কিছু পরিমাণে লোকের আস্থাহীনতার কারণ 
দেখা দিয়াছে । তাহার ফলেই উহার, দাষ 
কমিয়া গিয়াছে। আর নূতন ক্রিয়া, উৎসাৎ 


সঞচারের অন্ত কোম্পানীর . কাগজের সুদ : কিছু | 


বাড়াইতে হইতেছে । কাজেই হুদের,হার বৃদ্ধির 


নজীর দেখাইয়া এদেশে ভিফ্রেশন সুর হইয়াছে ০ 


বলিয়া রব তোলা নিতান্তই অযৌক্তিক। 
শরযুক্ত বিড়লার যে সে'রব তুলিয়াছেন তাহাতে 


যুক্তির চেয়ে ব্যবসায়িক ফন্দী ফিকিরই 
' সাহার নিকট. বড় বলিয়া প্রমাণিত 
হুইয়াছে। এ 

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি সম্পদ 


র্যাড.ক্রিফ,রোয়েদাদ অনুযায়ী যেভাবে পূর্ববঙ্গ 
ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠিত হইয়াছে তাহাতে: 
পূর্ববঙ্গের আয়তন €৪ হাজার ১০০ বর্ণ মাইল 
ও ও প্রদেশের জনসংখ্যা (১৯৪১ সালের আদম- 
সুমারী অন্থলারে) ৪ কোটি ১৩ লক্ষ অন 
দাড়াইয়াছ। অপর দ্বিফে পশ্চিবঙ্গ প্রদেশের 
আয়তন হইতেছে ২৮ হাজার ৭০০ বর্গ মাইল। 
আর এই প্রদেশের লৌকসুংখ্যা হইতেছে ₹ কোটী 
১৮ লক্ষ-জন। যেভাবে এ ছুইটি প্রদেশ গঠিত 
হইয়াছে তাহাতে প্রধানতঃ পূর্ববকার অবিচ্ছিন্ন 
বাংলার শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চল পশ্চিমব ও কৃষি সমৃদ্ধ 
ভূভাগ পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভত্ত হইয়াছে। আতীয় 
গরশবর্য্য ও লোকের জীবনমানের উন্নতির দিক 
হইতে শিল্প ব্যবসায় একাত্ত প্রয়োজন সন্দেহ নাই। 
কিন্তু লোকের অভাব পূরণ ও লোকের ভরণ- 
পোধণের ব্যবস্থার জগত কুষিই জাতীয় উন্নতির মূল, 
বনিয়াদ হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে। খাডড্রব্য ও 
শিল্পোষোগী কাঁচামালের দিক দিয়া কোন দেশ 
পরনির্ভরশীল থাকিলে নানা অন্বিধা তাহাকে 
প্রতিনিয়তই ভোগ করিতে হয়, জাতীয় অগ্রগতির 


পথ এ কারণে বিদ্বসক্ষুল হইয়া দাড়ায় কাজেই. 
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে কোন-শ্রেলীর কি কৃষি পণ্য কি 
পরিমাণে উৎপন্ন হয়, জনসংখ্যার মোট প্রয়োজন ও 
শিল্প কারখানার প্রয়োঞ্জন অগ্পাতে উৎপাদনের 
হার যথোচিত কনা, যেদব দিক দিয়া' ঘাটতি 
রহিয়াছে তাহা পূরণের উপায় কি_ী সব বিষয়ে 
তথ্যান্থসন্ধানের ব্যবস্থা ও সমুচিত প্রতিকারমূলফ 
কাধ্যনীতি অবলম্বন করা দরকার । পশ্চিমবঙ্গে ধান, 
পাট, চা, সরিষা, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি প্রধান কৃষি 
ফসলের জন্ত কি'পরিমাণ জমি আবাদ হইয়া থাকে 
এবং তাহার ফলে কি পরিমাপ ফসল উৎপন্ন 
হুওয়ার কথা, সরকারী পূর্বাভাস নিয়ে 
তাহার বিবরণ উদ্ধত করা হুইল। তামাক 
সম্পর্কে ১৯৪৬-৪৭ সালের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 
অষযান্ক ফযলের ক্ষেত্রে ১৯৪৭-৪৮ সালের বিবরণ, 
উদ্ধত করা হুইয়াছে। 
বিভিন্ন কৃষি ফমল সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা 
অনেকটা ধারণা করা চলে। 


এ সব বিবরণ- হইতে 


কৃষি ফসলের জঙ্গি ও অন্ুমো দিত উৎপাদন 
শল্ত আবাদী জমি অনুমিত উৎপাদন , 

আমন ধান ৬৫,০০,০০* একর. ২৮,০৫,০০০ টন * 
আউস 5 ১৪,১৫,১০০ * ৩,৭2,০০০ * 
বুরো ,, ৩৬,০০০ * ১৮,৭৩০ * 
পাট] ২২৯,১৭৫ * ৫৪৯,৪৭০ বেল 
রাই সরিষা ৯,৪৪১৫০০ রি 

ইক্ষু ৬৩,১০০ ৮ ১০১০৩,১০০ টন 
তামাক, র্‌ ৫১০০০ ২১, ০০৩ * 
শরিললনীতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত আগরওয়ালের 

বিরূপ মন্তব্য 


ভারত গবর্ণমেণ্ট গত ই এপ্রিল ভারতীয় 


‘ডোঁমিনিয়ন আইন সভায় যে শিল্পনীতি ঘোষণা 
করিয়াছেন আইন সভা ও আইন সভার বাহিরে 


কতিপয় কংশ্রেসী নেতা তাহাতে মহাত্মা গান্ধীর 


নীতিবাদের জয় লক্ষ্য করিয়া উৎফুল্প হইয়াছেন। 


গান্ধীজী যে ধরণের সমাজতন্ত্বাদের কথা 
বলিয়াছিলেন উহাদের মতে তাঁহাকে ভিত্তি 
করিয়াই নাকি ভারত গবর্ণমেন্টের বর্তমান 
শিল্পনীতি স্থির ও কার্য্যকরী হুইয়াছে। কিন্ত 
শিল্পনীতির সম্পর্কে মুল প্রস্তাবগুলির তাঁৎপর্য্য 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে অদ্ত কোন সমাজতন্র- 
বাদের পর্যায় ত নেই মহাত্মাদীর ঘোষিত 
সমাতন্ত্রবাদের পর্য্যায়েও তাহা ফেলানো যাইবে 
বলিয়া আমর] মনে করি লা। ওয়ার্দা কলেছের 
প্রিন্সিপাল শ্রীধুক্ত এ এস এন আগরওয়াল 
মহাত্মা গান্ধীর নীতিবাদ ও আদর্শবাদের সহিত 
নুপরিচিত। তিনি মহাত্বার জীবদশায়ই ' 
Gandhian Plan of Economic Develop- 
2500 ও অন্তাপ্ত পুণ্ডক লিখিয়া খ্যাতি অর্জন = 
করিয়াছিলেন। সম্প্রতি “হরিজন” পত্রে এক প্রবন্ধ 
লিখিয়া তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের ঘোবিত 
শিল্পনীতির বিরূপ লম়ালোচনা 'করিয়াছেন। মহাত্মা 
গান্ধীর 'আদর্ণ ও মতবাদকে ভিত্তি করিয়া যে এ 
নীতি স্থিরীকৃত হয় নাই তাঁছা তিনি ভাল করিয়াই 
*দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন; সরল ভাবে 
বলিতে গেলে মডারেট বা মধ্যপন্থী ধারার অনুসরণ 
করিয়া ভারত সরকারের শিল্পনীতি স্থির.ও ঘোষিত 
হইয়াছে। যে জনসাধরপ স্বাধীনতার সফল 
"অমুভৰ করিতে চায় তাহার! সন্তুষ্ট হইতে পারে 
এমন কিছুই উহার ভিতর নাই। যাহারা বর্তমান 
শিল্পনীতির ভিতর মহ্বাত্ম। গাঙ্কীর ঘোষিত 
সমাঅতন্ত্রবাদের জয় লক্ষ্য করিতেছেন তাহাদের 
সহিত এ বিষয়ে, আমি একমত,নছি। উহাতে 


যদি কোন কিছুর জয় লক্ষ্য করা গিয়া থাকে তবে, 


তাহ! হইতেছে 12160 ০০0710109 বা ‘মিশ্র 
অর্থনীতি? অয়।* আর বর্তমান যুগের সেই ‘মিশ্র 
অর্থনীতিকে কম বেশী পরিমাণে ধনতন্ত্রবাদ বলিয়া 
উল্লেখ করা যায়। চলতি বড় শিল্প কারখানা 
সম্পর্কে বেসরকারী মালিকানা ও কর্তৃত আপাততঃ 
দশ বৎসরের জগত যথারীতি বহাল রাখার ব্যবস্থা 
হুইয়াছে। দশ বৎসর পরও যে এ সমস্ত জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত কর! হইবে সেরূপ কোন সুস্পষ্ট 


নীতি গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করেন নাই । ভোজ্য দ্রব্য * 


সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে লোকের অভাঁব পূরণের 
ভদ্ভ গবর্ণমেণ্ট কুটিরশিল্পের সংগঠন' ও প্রগার 


সম্পর্কে জোর 'দিয়াছেন। কিন্ত অনাড়ঘবর 


bl 


5 পা 


wv 





১০ই মে, ১৯৪৮] 


ভীবনযাজ্জীর আদর্শ, -কায়েশী শোষণের অবসান 


ও মানুষের শ্রমের পরিপূর্ণ মর্যাদা দানের 


" ভিত্তিতে মহাত্মা গাস্থী যে বিকেঙ্ীকৃত শিল্প ব্যবস্থা 


গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা কার্যে প্রতি- 
ফলিত করার কোন হুপরিকল্পিত প্রয়াস উহার 
ভিতর নাই। সমবায়ের আদর্শে শিল্প বিকেন্ত্রী- 
করণের নীতি অনুসরণ করাই যে পর্যাপ্ত কর্ম 
স্বযোগ সৃষ্টি এবং শ্রম ও হুলধনের ভিতর সমম্থয় ও 
সহযোগিতা বিধানের কার্য্যকরী উপায় উহা 
গবর্ণমেন্ট ঠিক ঠিকভাবে হদয়ঙলগম করিয়াছেন বলিয়া 
বুঝা যায্ন না। সমবায় পদ্ধতিতে অসংখ্য 
কুটির শিল্প কারখানা স্থাপন করিয়া শ্রমিকদিগকে 
উৎপাদন যন্ত্রের সত্যিকার মালিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে না পারিলে উৎপাদন . বৃদ্ধির কোন 
হঙ্কারই কাজে আগিবে না।' মহাত্মা গান্বীর 
নীতি অন্যারী মৌলিক শিল্পগুলিকে 
সম্পত্তিতে পরিণত কর! 'ও সাহসের সহিত ভোদ্য 
দ্রব্যের শিল্পগুলিকে বিকেন্ত্ীক্ৃত করাই ভারতের 
অথনৈতিক ছুঃখ হুর্দিশা দূর করার একমাত্র বাস্তব 
উপায়। দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে 
যে,' জাতীয় গবর্ণমেণ্টের শিল্পনীতি সেই সব 
দিক দিয়া মোটেই সত্তোষজনক হয় লাই। 
উহা দেখিয়া ৰরং আমরা অনেক বিষয়েই 
হতাশ হইয়াছি'” ভারতের বর্তমান জাতীয় 
সরকার যে কংগ্রেসের পূর্বেকার নীতি 
অম্যায়ী ও গাহ্বীদীর নীতি অনুযায়ী 
এদেশের শিল্প নীতি নির্ধারণ করিতেছেন না এবং 
মিশ্র অর্থনীতির নামে তাহারা যে অনেক পরিমাণে 
ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিরই পরিপোষকত! ররিয়া 
চলিয়াছেন শ্রীযুক্ত আগরওয়ালের মন্তব্য হইতে 
তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। ' , 


' ভারতে দিয়াশলাই কারথান। 

ভারতে যে সব শিল্পে বিদেশী বণিকরা আজও 
বেশীরকম্‌ প্রভাব বিস্তার রুরিয়া, রহিয়াছে 
তাঁহাদের মধ্যে দিয়াশলাই অগ্ভতম | এই শিল্পে 
দেশীয়দের উদ্ভম অবশ্ত গত কতিপয় বদর যাবৎ 
বেশ ভালভাবেই সুরু হুইয়াছে। দেশীয় 
কোম্পানীর সংখ্যা বিদেশী কোম্পানীর চেয়ে বেনীই 


ধাড়াইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি বিদেশী কোম্পানী, 


যে পরিমাণ দিয়াশলাই' এদেশে উৎপাদন ও বিক্রয় 
করিতেছে সবগুলি দেশীয় কোম্পানীর মিলিত 
উৎপাদন লে তুলনায় অনেক কম। তাহাদের 
মুনাফার অংশও সে কারণে নগপ্য। ভারতে 
দিয়াশলাই তৈর়ারের জগ্জ ১৫০টির মত কারখানা 
রহিয়াছে । ফিন্ত সুইডিস ম্যাচ কোম্পানী কর্তৃক 
স্থাপিত ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ান ম্যাচ কোম্পানী এবং 
আসাম ম্যাচ কোম্পানী নামক ছুইটি 
প্রতিষ্ঠানই এদেশে দিয়াশলাই নির্দাণ ও বিক্রয়ের 
ব্যবসায়ে অনেকটা একচেটিয়া প্রতৃত্ব বিস্তার 
করিয়া আছে। এদেশে বৎসরে প্রায় ২ কোটি 
প্রোস দিরাশলাই উৎপর হয়। তাঁহার মধ্যে 
শতকরা ৮০ ভাগ হইতে ৮৫ ভাগ উপরোক্ত হুইটি 


* কোম্পানীই উৎপাদন করিয়া থাকে । ক ধরণের 


একচেটিয়া প্রভাব প্রতিপত্তির সুযোগে কোম্পানী 
হুইটির'বেশ কিছু লাভ হুইতেছে। (১৯৪৪ সালে 
উচ্ছাদের লাতের পরিমাপ ছিল ৯৯ লক্ষ টাকা) 


শি 
be 


জাতীয় ' 


* আর্থিক জগৎ 


ইহা সত্য যে, পূর্বের মত 





ওঁ দুইটি 


কোম্পানী এখন আর 'দিয়াশলাইয়ের মূল্য হাঁস 
করিয়া ও অন্যভাবে অস্তায় প্রতিযোগিতা হরি , 


করিয়া দেশীয় প্রচেষ্টার পথে তেমন ভাবে অন্তরায় 
হট করিতে পারিতেছে লা, আর ভারতীয় 
অংশীদারও তাহারা গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু বলত: 
বিদ্দশী বশিকদের দ্বারা পরিচালিত ও বিদেশী 
বণিকদের। মুনাফা! বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত এই 
দুইটি কোম্পানীকে দিয়াশলাই শিল্পে এত বেশী 
প্রভাব ও আধিপত্য বজায় রাধিবার সুযোগ দেওয়া 
আর কিছুতেই সঙ্গত নতে। এই শ্রেণীর কায়েমী 
ব্যবসারিক অধিকার ও শোষণ দমিত করার অঙ্ক 
ভারতের জাতীয় সরকারের পক্ষে অচিরে সমুচিত 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা সঙ্গত । 


সরিষার তৈলের মূল্যবৃদ্ধি 

সরিষার তৈলের দর নূতন করিয়া চড়িয়া 
উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রয়োজনীয় 
সরিষার জম্ত পশ্চি-বঙের তলের কল- 
গুলিকে বিশেষভাবে যুক্তগ্রদেশ ও বিহারের 
উপর নির্ভর করিতে হয়। তৈলবীজ সম্পর্কে 
অন্ভান্ত প্রদেশের নির্ভরতার ম্থযোগ গ্রহণ 
করিয়া যুক্তগ্রদেশ ও বিহার প্রদেশের লোকেরা 
তৈলবীভের ভন্ত চড়া মূল্য আদায় করে। যাঁন- 
বাহনের অব্যবস্থার অন্য তৈলবীজ বেলী পরিমাণে 
এসব অঞ্চল হইতে আসিতেও পারে না। & 
ধরণের অসুবিধার ভিতর পশ্চিমবঙ্গের তৈলের 
কলগুলিতে তৈল উৎপাদনে বেশী খরচ পড়িতেছে, 


আর তাহার ফলে কল মালিকরা তৈলের'দর বৃদ্ধি 


করিতে বাধ্য হইতেছেন বলিয়া তাহার! সাধারণকে 
কৈফিয়ৎ দিতেছেন। কিন্ত তৈলের দর বৃদ্ধির মূলে 
কল যালিকদের গাফিলতিও যে অনেক পরিমাণে 
নিহিত রহিয়াছে, আশুতোষ অয়েলমিলের অংশীদার 
শীষুক্ত ভবানীপগ্রসাদ পাল সম্প্রতি সংবাদপত্রে এক 
বিবৃতি দিয়া তাহা খোলাখুলিভাবেই বিবৃত 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রয়োজনীয় সরিষা 
আমদানী সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট পশ্চিমবঙ্গের তৈলের 
ফলগুলিকে অনুপতিপত্র দিয়া থাকেন। ওঁ অঙুমতি- 
পত্রে অনুযায়ী রেলপথে সরিষা আনয়ন সম্পর্কে 


বিশেষ সুবিধা দেওয়! হুইয়া থাকে! কিন্তু বাংলার ' 


ৰড় বড় কল যাঁলিকরা এ অমুমতিপত্র অমুযায়ী 
সাক্ষাৎতাবে নিজেরা বাহির হইতে সরিষ! 
আমদানী না করিয়া কিছুটা লাভ পাওয়ার সর্তে 
& অনুমতিপত্র সরিষা ব্যবসায়ী্ের নিকট বিক্রয় 
করিয়া দেন। সরিষা ব্যবসায়ীরা এ অন্ুমতি- 
পত্র অমুষায়ী বাহির হুইতে সরিষা সংগ্রহ করে 
ও যথাসম্ভব চড়া দরে এও সরিষা এপ্রদেশের 
বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে । ব্যবসায়ীদের 
নিকট হইতে এরূপ চড়া দরে সরিষা যোগাড় 
করিতে হয় বলিয়া তৈলের কলে তৈল উৎপাদনের 
ব্যয়ও স্বভাবতঃই খুব বেশী পে । দ্বিতীয়তঃ 
জীধুত্ত পাল তৈলের মূল্যবৃদ্ধির ' অগ্চতষ কারণ 
হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের বিরূপ কার্ধ্যনীতির 
কথা উল্লেখ করেন। ২/৩ মাস পূর্ক্বে পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেপ্ট এপ্রদেশ হইতে পূর্বরবঙ্গে সরিবার তৈলের 
রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। উহাতে সরিষা 
ও মরিষার তৈলের মুল্য বেশ কিছু নামিয়। 
গিয়াছিল। কিন্তু এ সমস্তের অভাব ও অপ্রাচুরধ্য 


১৭ 


সত্বেও সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমে্ট আদার অনেক 
নৃতন ব্যবসায়ীকে এপ্রদেশ হইতে পূর্বববঙ্গে 
সরিষার তৈল রপ্তানী করিবার লাইসেন্স দিতেছেন। 
ইহাতে যোগানের, তুলনায় সরিষার তৈলের 
চাহিদা খুব বাড়িয়া যাওয়ায় উছার মূল্য দিন দিন 
চড়িয়া উঠিতেছে। 

সরিষার তৈলের মুল্য বৃদ্ধির কারণ হিসাবে 
শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ পাল যে ছুইটি বিষয় উল্লেখ 


করিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গের ক্রেতা-সাধারণ তাহ! 
, ক্ষোভের সহিভই লক্ষ্য করিবে সন্দেহ নাই। 


পূর্ববঙ্গের লোকদের অন্নবস্ত্র সমস্ত! 

ভারত হইতে বিতক্ত হইবার পর অন্নবন্তের 
দিক দিয়া নূতন পূর্ববঙ্গ প্রদেশের চাহিদা! ও যোগান 
কি দীড়াইয়াছে পূর্ববঙ্গ সরকারের বেলামরিক 
মাল সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী জনাব মুরুল আমীন 
সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে তাহা বিবৃত 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ১৯৪১ সালের 
আদম সুমারী রিপোর্ট অনুসারে পূর্ব পাকিস্থানের 


. জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটী ১৩ লক্ষ। বৎসরে লোক- 


সংখ্যা শতকরা ১৩৮ ভাগের যত বাড়িতেছে। 
সেই হিসাবে ধরিলে পূর্ব পাকিস্থানের বর্তমান 
জনসুংখ্যা দাঁড়ায়.৪ কোটী ৪৬ লক্ষ। মাথাপিছু 
সপ্তাহে ৩ সের ২ ছটাঁক হিসাবে চাউল বরাদ্দ . 
করিলে এ প্রদেশের জন্ভক বৎসরে মোট ৬৪ লক্ষ 
৪৭ হাজার টন চাউল দরকার। ভালক্পপ ধান 
জগ্মিলে পূর্ব পাকিস্থানে বৎসরে ৬৩ লক্ষ ৯৯ হাজার 
টন চাউল উৎপন্ন হওয়ার কথা ( পূর্বন পাকিস্থানে 
যোট আবাদী জমির পরিমাণ ১ কোটী ৮৯ লক্ষ : 
একর). কাজেই চাউলের দিক দিয়া সম্ভবপর 
ঘাটতির. পরিমাপ হইতেছে ৪৮ হাজার টন বা 
মোটামুটি হিসাবে ৫০ হাজার টনের মত। কলের 
চিনির দিক দিয়া চাহিদা ও যোগানের কথা 
আলোচনা করিতে গিয়া বেসামরিক মাল সরবরাহ 
সচিব জানান, পূর্ববঙ্গ তিনটি চিনির কল চালু 
আছে। দর্শনা, গোপালপুর ও সেতাবগঞ্জে ওঁ 
তিনটি কল অবশ্থিত। পূর্বববঙ্গে বৎসরে কলের 
চিনির মোট প্রয়োজন হইতেছে ৫৫ হাজার টন। 
গত বৎসর উপরোক্ত তিনটি কলে ১২ হাজার ' 
টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। এবার সে স্থলে 
২২ হাজার টন চিনি প্রস্তুত হইয়াছে। বস্ত্র 
সম্বন্ধে জনাব মুরুল আমীন জানান যে, পূর্ববঙ্গের 
লোকদের ভরঙ্ক মাসে ২৩ হাজার বেল কাপড় 
দরকার।. অথচ পুর্ববঙ্গে যে কাপড়ের কল 
রহিয়াছে তাহাতে মাসে কাপড় উৎপন্ন হয় মাত্র 


ঘি 


২ হাজার বেল। ২২ 

এই বিবৃতি হইতে দেখা যাইতেছে চাউল, 
চিনি, বস্ত্র কোন দিক দিয়াই পূৰ্ব্ব পাকিস্থান 
আত্মনির্ভরশীল নহে। চাউলের দিক দিয়া 
ঘাটতির পরিমাণ অল্প। প্রদেশের উৎপাদন বাড়াইয়া 
তাহা হয়ত,অদুর ভবিষ্যতে পূরণ করা যাইতে 


পারে। কিন্তু চিনি ও বস্তু সম্পর্কে ষে বিপুল 


ঘাটতি রহিয়াছে, নিজেদের উৎপাদন বাড়াইয়! 


_ শীঘ্ৰ তাহা পূরণ করা কঠিন। .এ&ঁ সব অত্যাবস্তকীয় 


জিনিষের জন্ত পূর্ব পাকিস্থানাক ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের 'উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে 
হইবে। রীতিমত এ সব ব্রিনিষের জোগান 
পাইতে হইলে পাকিস্থান সরকারের পক্ষে ভারতের 
সহিত সম্রীতি বজায় রাখিয়া চলাই উচিত। : 


সি 


ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্ত একটি 
স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বড় হুইয়া 
দেখা দিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণট সে 
প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ১৯৩৯ সাল 
হইতে এন্প আইনের একটি খসড়া তৈয়ারে 
মনোযোগী হুইয়াছেন। কিন্ত নানা কারণে 
এতদিন মধ্যে পাকাপাকিভাবৈ ধী্ূপ কোন আইন 
প্রণয়ন ও বলবৎ করা সম্ভবপর হয় নাই। প্রথমে 
ভারত সরকারের নির্দেশে ভারতীয় রিজার্ভ. ব্যাঙ্ক 
ব্যাক আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। দীর্ঘকাল 
এ খসড়া নিয়া আলাপ আলোচনা চলিবার পর 
১৯৪৪ সালে ভারত গবর্ণমেন্ট উছার" ভিত্তিতে 
একটি সরকারী বিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ 
করেন। কিন্তু যুদ্ধে অস্বাভাবিক অবস্থায় এরূপ 
কোন আইন প্রণয়ন করিতে যাওয়ার অসুবিধা 
আছে বলিয়া পরে এ প্রস্তাব পাষয়িকতাবে স্থগিত 
রাখা হয়। ১৯৪৬ গালে ভারত গবর্ণমেণ্ট আবার 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ব্যাঙ্ক আইনের একটি 
নুতন খিল উপস্থিত করেন। পরিষদের একটি 
নির্বাচিত কমিটি ও বিলের বিভিন্ন প্রস্তাব বিবেচন] 
করিয়া তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংশোধনের নির্দেশ 
দেন। ' কিন্ত এতদূর অগ্রপর হইয়াও €শষ পর্য্যন্ত 
আইন প্রণয়নের কাজ আবার পিছাইয়া পৃড়িতে 
আরম্ভ করে। ১৯৪৭ সালে এই বিল সম্পর্কে 
কোন ব্যবস্থাই অবলঘন করা হয় নাই। কিন্ত 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে একটি আইন প্রণয়নের কাজ 
আর অধিক দিন পিছাইয়া দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত 
নহে বলিয়! ভারতীয় ডোমিনিয়ন মস্ত্রিমভা বর্তমানে 
ওঁ বিষয়ে কার্ধ্যকরীভাবে উদ্ভোগী, হইয়াছেন। 
গত মাৰ্চ মালে ভারতীয় ভোমিনিয়ন আইন সভায় 
ভারতীয় ব্যাঙ্ক আইনের একটি নূতন বিল তাহারা 
পেশ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
নির্ববাচিত কমিটি দ্বারা, সংশোধিত ১৯৪৬ লালের 
বিলের ' বিধি বিধানকে ভিত্তি করিয়াই মুখ্যতঃ 


. এই নূতন বিলটি রচিত হইয়াছে। তবে ভারতবর্ষে 


যে রাজনৈতিক পরিবর্তন আলিয়াছে তাহার কথা 
বিবেচনা করিয়া বিলের কোন কোন ধারা 
পরিবর্তন .করা হুইয়াছে। ভারতের 
ভিত্তিতে মুলধন সম্পর্কে পূর্বেকার বিধান কিছু 
মাত্রায়।শিথিল করা হইয়াছে আর বিশেষ করিয়া 
নৃতন ব্যাঙ্ক চফাম্পানীর প্রদেয় লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ 
করার জন্তু একটি অভিনব বিধান উহাতে যোগ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে । ১৯৪৬ সালের ব্যাঙ্ক 
বিলটি ৰেন্দীয় ব্যবস্থা পূরিষদে পেশ হওয়ার পর 
আমরা : উহ! নিয়া বিষ্ঠারিত আলোচনা 
করিয়াছিলাম। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
নির্বাচিত কমিটি এ বিল সম্পর্কে যে সব সংশোধন 
মূলক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাও 
আমরা যথাসময়ে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা 
করিয়াছিলাম | কাজেই ১৯৪৬ সালের বিলের 
উপর ভিত্তি করিয়া বর্তমানে যে নৃতন বিল উপস্থিত 
করা হইয়াছে এই প্রবন্ধে ধারাবাহিক ভাবে 
তাহার কোন বিস্তারিত আলোচনা আমরা করিতে 
যাইব না। বর্তমান বিলে পূর্বেকার প্রস্তাব 


প্রস্তাবিত বত ব্যাঙ্ক আইন 


হইয়াছে এবং যে নিত নতন বিবার নৃতন বিধান যোগ করা 
হইয়াছে তাহাই শুধু আমর! উল্লেখ ও সমালোচনা 
করিব । 

১৯৪৬ সালে যখন একটি ব্যাঙ্ক বিল উপস্থিত 
করা হয়, তখন ভারতে বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক শান 
বজায় ছিল। ভারত শাসন আইন অনুযায়ী তখন 
বৃটেনে রেজেট্রীকৃত ও ভারতে ব্যবসারত কোন 
ব্যাঙ্ক কোম্পানীকে বিদেশী ব্যাঙ্ক হিসাবে 
ধরিয়া তাহাকে বিশেষ কোন নিয়ম ফাহুলের 
আওতায় ফেলানে কঠিন ছিল। কাজেই এ বিলে 
সাধারণভাবে বিদেশী ব্যান্ক সম্পর্কে কতকগুলি 
বিধিনিষেধ অবলম্বনের নির্দেশ থাকিলেও মূলধন, 


মজুত প্রভৃতি তহবিল সম্পর্কে বৃটিশ ব্যাঙ্ক সমূহের 


উপর শেক্সপ বিধিনিষেধ কার্য্যকরী করার প্রস্তাব 
তাহাতে ছিল না। এক্ষণে ভারতবর্ষ স্বাধীন 
হইয়াছে এবং বৃটিশ- ফর ও ব্যবসা প্রতিষ্টান 
সম্পর্কিত আইনগত রক্ষা-কবচ সমস্তই 'উঠিয়া 
গিয়াছে ।' কাজেই বৃটিশ ব্যাঙ্ক: সমূহকে বিদেশী 
ব্যাঙ্ক ধরিয়া বর্তমান বিলে অন্তান্ দেশের ব্যাঙ্ক 
সমূহের সমপর্য্যায়ে তাহাদের উপরও সব রকমের 
বিধিনিষেধ কার্যকরী করার প্রস্তাব হইয়াছে। 
পৃর্বকার বিলে দেশীয় রাজ্য সমূহকে বৃটাশ ভারত 
হইতে আলাদা করিয়া দেখা হুইয়াছিল। দেশীয় 


রাজ্যের ব্যাঙ্ক সমূহকে বিদেশী ব্যাঙ্ক "হিসাবে 
ধরিয়া 


তাহাদের কাব্যধারা সম্পর্কে অনেক 





. সম্পর্কে যে মব ছোটখাট পরিবর্তন সাধন কর! .. 


কড়াকড়ি বিধিনিষেধ জারী করার প্রস্তাব 
হইয়াছিল। কিন্তু আজিকার পরিবর্তিত অবস্থায় 
অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 
সন্মিলিত হওয়ায় সেই ব্যবস্থা সংশোধন করা 
হইয়াছে। প্রস্তাবিত ভারতীয় ব্যাঙ্ক আইন 
দেশীয় রাজ্যেও সমভাবে বহাল হইবে এবং দেশীয় 
রাজ্যের ব্যাঙ্ক সমূহ ভারতীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে অন্তান্ত 
ব্যাঙ্কের সমান সর্ভাধীনে কাজ কারবারের দ্বিধা 
পাইবে বলিয়। বর্তমান বিলে উল্লেখ করা হইয়াছে । 
এই' ধরণের ব্যবস্থা যে সর্ববথা সঙ্গত ও সমর্থনষোগ্য 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৃ 

ব্যাঞ্চের নিয়তম মূলধন সম্পর্কেও বর্তমান 
বিলে কিছু পরিবর্তন সাধন করা. হইয়াছে । 
পুর্ব্বেকার বিলে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল: 
(১) আদাযীক্কত মূলধন ও মন্কৃুত তহবিল 
মিলাইয়া ১ লক্ষ টাকা না হইলে কোন ব্যাঙ্ক 
ব্যবসা চালাইতে পারিবে ন! ; (২) যে প্রদেশ বা 
ষে এলাকায় -( Banking regions ) ব্যাঙ্কের 
হেড আফিগ অবস্থিত, সে এলাকা ছাড়া অস্ত" 
প্রদেশ- বা এলাকায় কাক চালাইতে হইলে 
আদায়ীকৃত মূলধন" ও মজুত তহবিল দিলাইয়, 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের কম পক্ষে ১০ লক্ষ টাকার - 
অর্থসঙ্গতি থাকিতে হুইবে ; (৩) কলিকাতা ও 
বোস্বাইয়ে কাজকারবার চালাইতে হইলে তজ্জন্ত 
ব্যাঙ্কের অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা মূলধন থাকিতে 
হইবে। বর্তমান বিলে ব্যাঙ্কের ১ লক্ষ টাকা 
নিয্নতম মূলধনের (মজুত তহবিল লইয়া বিধান 
অক্কুম রাখা হইয়াছে। তবে উপরোক্ত ২য় দফ। 
সংশোধন করিয়া বেশী নৃলধনের কড়াকড়ি হাঁস 
করা হইয়াছে । নূতন প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, 
আদায়ীক্কত মুলধন ও মন্ধুত তহবিল মিলাইয়! 
অন্যুন ৫ লক্ষ টাকা হইলেই যেকোন ব্যাঙ্ক যে 
কোন (প্রদেশে কাজকারবার চালাইতে পারিবে । 
তবে কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ের অঙ্ক অতিরিক্ত 
৫ লক্ষ টাকা মূলধনের ব্যবস্থা বর্তমান বিলেও 
অক্ুপ্ন রাখা হইয়াছে । কতদিন মধ্যে ব্যান্কসমূহকে 
উপরোক্ত রূপ মূলধন দেখাইতে হইবে তদ্বিষরে 
পূর্বেকার এক এক বিলে এক এক রকম নির্দেশ 
ছিল। এ লব নির্দেশ বর্তমান বিলে সংশোধন 
করা হইয়াছে । ব্যাঙ্ক আইন বলবৎ হওয়ার পর 
মূলধন সম্পর্কে আইনের বিধান ঠিক ঠিকভাবে. 
কার্যে পরিণত ফর] সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চলতি 
ব্যান্কণমৃছকে উর্দীপক্ষে ছুই বৎসরকাল সময় দিতে 
পারিবেন বলিয়া সংশোধিত ধারায় নিনিউভাবে 
উল্লেখ করা হইয়াছে। 

ভারতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরণের ব্যাঙ্কের সংখ্যাই 
অধিক | এদেশে ব্যাঙ্কের নিম্নতম মূলধনের পরিমাণ 
বেশী করিয়া নির্ধারণ করিলে তাহাতে অনেক 
ক্ুত্র ও মাঝারি ব্যাঙ্কের পক্ষে অন্ডিত্ব বন্ায় রাখা 
কঠিন হুইবে--একথ! আমরা প্রথম হইতেই বলিয়া 
আসিতেছি। নূতন বিলটিতে পূর্ববকার প্রস্তাব 
সংশোধন করা হইয়াছে এবং আদামীক্ৃত মূলধন ও 
মন্তৃত তহবিল মিলাইয় অন্ন ৫ লক্ষ টাকা হইলেই 
যে কোন ব্যাঙ্ক যে-কোন প্রদেশে কাজ কারবার 

(পরবস্তা অংশ ২০ পৃষ্ঠায় ক্্টধ্য ) 


চর 





৬ 


'গবর্ণমণ ও কংগ্রেসের অর্থনৈতিক - কর্মসূচী 


স্বাধীনতা লাভের পর দেশের অর্থনীতি- 
ক্ষেত্রে কংগ্রেসের আদর্শ অন্থ্যায়ী 'সংস্কারমূলক 
কাৰ্য্যক্ৰম স্থির করার জন্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় 
সমিতি পণ্ডিত নেহেকুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি 
(Economic Programme Committee) 
নিয়োগ করেন। দেশের সমষ্টিগত স্বার্থ বিবেচনায় 
উক্ত কমিটি কৃষি ও শিল্প ব্যবসায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি, 
বণ্টন ব্যবস্থা ও মালিকানান্বত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে 
বিশদ সুপারিশ করিয়া কংগ্রেস সভাপতির নিকট 
তাহাদের রিপোর্ট পেশ করেন। বিগত জামুয়ারী 


মাসে এই রিপোর্ট জনসাধারণের অবগতির জস্ত 


প্রকাশিত হুইয়াছে। বিবিধ বিষয়ে কমিটি যে 
সমস্ত সুপারিশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দমিদারী প্রথা 
অহিত, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা 
বিলোপ, শিল্প কোম্পানীর সর্বোচ্চ লভ্যাংশের 
হার শতকর] «২ টাকায় নির্ধারণ এবং পাঁচ বৎসর 
অন্তে বেসরকারী মৌলিক ও পাবলিক ইউটিলিটি 
শিল্পসমূহকে জাতীয়করণ ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ 
"উল্লেখযোগ্য । 

যাষ্রীয় সমিতির সাম্প্রতিক বোস্বাই অধিবেশনে 
করিটির রিপোর্ট গৃহীত হইয়াছে। কমিটির 


'্ুপারিশসমূহ কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্য়েন্ট- 


সমুহ কর্তৃক যথাযথ কার্যকরী হয় কিনা তাহা 
আলোচন! এবং বিভিন্ন সুপারিশ সম্পর্কে কার্যক্রম 
নির্ধারণের জন্ত রাষ্ট্রীয় সমিতি প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
নেহেক্র সভাপতিত্বে একটি ষ্টাণ্ডিং কমিটীও গঠন 
করিয়াছেন? সভাপতি ব্যতীত, জনাব রফি 
॥ আহম্মদ কফিদোয়াই, শ্ৰীশঙ্কররাও দেও, প্রফেদার 
এন, জি, রূপি, ডাঃ পট্টভি লীতারামিয়া, 
জীত্রগজীবন রাম, শ্রীগুলজারিলাল নন্দ, শ্রী জে, সি, 
»কুমারাপ। এবং শ্রীঅননদাপ্রদাদ চৌধুরীকে উক্ত 
ষ্টাণ্ডিং কমিটির সভ্য ছিপাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। 
কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী অর্থ নৈতিক সংস্কারসাধন 
সম্পর্কে কংগ্রেস গবর্ণষেপ্টপমূহও নানা কারণে 
যে দাফল্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই তাহা 
অস্বীকার কর! যায় না। ' রাষ্ট্রীয় সমিতি এই 
অবস্থার প্রতিকারের উদ্দেষ্যেই উক্ত ষ্টাণ্ডিং কমিটি 
গঠন করিয়া! কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 
সমূহের কার্ধযাবলী বিচার করার ভার অর্পণ 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম 
কমিটির সুপারিশ সমূহ কার্ধ্যকরী করা সম্পর্কে 
আলোচ্য ষ্টাপ্তিং কমিটি গবর্ণমেন্টকে কিরূপ নির্দেশ 
দিবেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই। 
তবে এই বিষয়ে ষ্টাপ্ডিং কমিটি সময়ে সময়ে 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির নিকট নিজেদের অভিমত. 
জ্ঞাপন করিবেন বলিয়া রাষ্রীয় ঘমিতিতে গৃহীত 
প্রস্তাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । অধ্যাপক রঙ্গ 


‘যে, ইহ পার্লামেন্টারী বোর্ডের তুল্য বলিয়া গণ্য 
করা হইবে । নিখিল ভারতীয় বাত্রীর় সমিতি 


কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের শিল্পনীতি | 
“নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন কিনা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই | 


॥ পারেন। ম্যানেজারের নিকট 


উক্ত কমিটির প্রধান কার্ধ্য হইবে । সরকারী নীতি 
-এবং রাষ্ট্রীয় সমিতির বিঘোধিত উদ্দেশ্যের মধ্যে সময় 
সাধন করাও উক্ত কমিটির অষ্ততম উদ্দেশ্য হইবে। 





| বিক্রেতা উভয়েই শ্রন্ঠ স্ুবিণ 


"ষ্টাণ্ডিং কমিটির উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন | 






অর্থনৈতিক বর্ধস্থচী সম্পর্কে প্রোগ্রাম কমিটি 
যে সমস্ত সুপারিশ করিয়াছেন বিগত হরা 
ফেব্রুয়ারী তারিখের “আথিক জগতে” তাহার 
বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় সমিতি 
কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর অর্থনীতিক্ষেত্রে এই সমস্ত 
স্বপারিশই 'কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য বলিয়া 
পরিগণিত হুইবে এবং নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী 
নির্বাচনের সময় কংগ্রেস মনোনীত প্রাধিগণকে 
এই সমস্ত সুপারিশ কার্ধ্যকরী করা হুইবে বলিয়া 
ভোটারগণকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে । 

অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম কমিটীর হ্থুপারিশসমূছ 
কার্য্যকরী করার পক্ষে বর্তমান কেন্দ্রীয় গভর্ণ- 
মেণ্টেরও দায়িত্ব রহিয়াছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় 


গভর্ণমেন্ট সম্প্রতি যে শিল্পীনীতি ঘোষণা করিয়াছেন 


তাহার সহিত প্রোগ্রাম কমিটীর সুপারিশসমূহের 


যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়া এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় - 


সরকারের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে জনসাধারণ 
বিভ্রান্ত হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা হুয়। অবশ্য 
এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রোগ্রাম 
কমিটার সুপারিশসমূছ কংগ্রেসের দীর্ঘকালীন 
নীতি হিসাবে কার্যকরী করা উদেশ্য । এই 
সমস্ত সুপারিশ দ্বারা কৃষি ও শিল্প ব্যবসায়ে যে 
আমূল সংস্কারের কার্য্যক্রম নির্ধারণ করা হইয়াছে 
তাহা বাস্তবে পরিণত করা সময়সাপেক্ষ | কিন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারেব শিল্পনীতি প্রধানতঃ উৎপাদন 
বৃদ্ধির অগ্য অপেক্ষাকৃত অল্প মেয়াদী কার্য্যহ্কচী 
হিসাবে গ্রহণ করা হুইয়াছে। কেন্দ্রে এবং 
প্রদ্েশসমূহে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মনে শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে আশঙ্কা দেখ! দিয়াছিল তাহা! 
দুর করার উদ্দেশ্যেই ভারত গভর্ণমেপ্ট শিল্প 
আতীয়করণ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর কিরূপ 
নিয়ন্ত্রণ থাকিবে তৎসম্পর্কে সরকারী নীতি ঘোষণা 
করিয়াছেন। নিখিল ভারত রাধ্রীয় সমিতি 
কর্তৃক অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম কমিটীর রিপোর্ট 
গৃহীত হওয়ার পর ভারত সরকারের শিল্পনীতির 


ইট ইণ্ডিয় 


টথিবেশ্জ কোং লিঃ] 


৪নৎ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । | 


আমাদের বীমাপত্রর ক্রেতা ও 
ও উদার সর্ভাবলী প্রান্ত হন! | 
কর্মনিষ্ঠ, পরিশ্রগী ও সহিষ্ণু বন্মা 

এজেন্সি দ্বার! প্রচুর আয় করিতে 


আজই আবেদন করুন । 















মেয়াদ আরও সন্কীর্ণ হইয়া পড়িল। সম্ভবত 
বর্তমান কেন্দ্রীয় গতর্ণমেপ্টের আয়ুক্কাল পর্য্যস্তই 
এই শিল্পনীতি কার্যকরী থাঁকিবে। আগামী 
২/৩ বৎসরের মধ্যেই নৃতন শাসনতন্ত্র অ্্যায়ী 
কেন্দ্রে এবং প্রদেশসমূছে নির্বাচন হইবে । নূতন 
গভর্ণমেণ্ট বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প নীতি 
মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবেন না। বরং 
নির্বাচন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সমিতির 
নির্দেশমত প্রোগ্রাম মিটার নুপারিশসমূছ 
কার্যকরী করাই তাঁহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক 
হইবে। এই অবস্থায় আমাদের মনে হয়, যে 
উদ্দেস্তে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট শিল্পনীতি ঘোষণা 
করিয়াছেন তাহা বহলাংশে বিফল হইবে এবং 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণ যে আশঙ্কার বশবর্তাঁ হুইয়া 
শিল্প সম্পর্কে সরকারী নীতি ঘোষণার জন্ভ দাবী 
জানাইতেছিলেন তাহা দূর হইবে না। | 
কংগ্রেসের কার্ধ্য স্ুচীতে ম্যানেজিং এজেন্সী 
প্রথার বিলোপ, সর্বোচ্চ লত্যাংশের হার নির্ধারণ 
এবং পাচ বৎসর অন্তে নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিল্পসমৃহকে 
ভ্রাতীয্ সম্পত্তিতে পরিণত করার উদেশ্য ব্যক্ত 
করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতিতে 
উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কয়লার খনি, লৌহ ও ' 
ইস্পাত শিল্প, বিমানপোত শিল্প, জাহাজ শিল্প এবং 
টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতারষন্ত্র নির্মাণের 
শিল্প আগামী দশ বৎসরের মধ্যে জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করার উদ্ষেশ্ত গবর্ণমেন্টের নাই। 
গবর্ণমেণ্টের শিল্পনীতি এবং কংগ্রেসের কাৰ্য্যসূচী 
এই- বিষয়ে পরস্পরবিরোধী। দ্বিতীয়তঃ ম্যানেজিং 
এজেন্সী প্রথা এবং লত্যাংশের সর্বোচ্চ হার 
নির্ধারণ সম্পর্কেও শিল্প নীতিতে কিছু উল্লেখ করা 
হয় নাই। ব্যাঙ্ক এবং বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করা কংগ্রেস কন্ধন্থচীর অন্তত ক্র 
করা হইয়াছে । সরকারী শিল্প নীতি ঘোষণায় এই 
শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও কিছু বলা হয় নাই। 
বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পুরাপুরি কংগ্রেম 


মন্ত্রিসভা নছে। কংগ্রেস কর্ধহগীতে শিল্প সপ'্ক 
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যে সনস্ত- চরম সংস্কারের প্রস্তাব করা হইয়াছে 
আুম্রিসভার অকংগ্রেণী সদস্যগণ তাহাতে সম্মতি 
জ্ঞাপন না করিলে হয় তাহাদিগকে পদত্যাগ 
করিতে হইবে,নতুব! নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নূতন 
ম্িমণ্ডল গঠিত না হওয়া’ পর্য্যন্ত এই সমন্ত 


গতর্ণমেপ্ট দ্বিতীয় পদ্থাটীই 'অমুসরণ করিবেন। 
ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার বিলোপ . সাধন এবং 
লত্যাংশের সর্ক্োচ্চ হার নির্ধারণ প্রভৃতি প্রস্তাব 
এখন কার্য্যকরী করার প্রচেষ্টা হইলে উৎপাদন 
বৃদ্ধির সমন্তা সমাধান কর! সম্ভব হুইবে না। 
কংগ্রেস কর্দসুচীর যৌজিকতা সুপ্ত করা আমাদের 
উদ্দেন্ত নয়। বরং আমরা এরূপ অভিমত পোষণ 
করি যে, সরকারী শিল্পনীতি দ্বারা জনসাধারণের 
- স্বার্থ অপেক্গা পু'জিপতি এবং কায়েমী শ্বাথবিশিষ্ট 
_ ব্যক্তিদের স্বার্থের প্রতিই অধিকতর সহামুতূতি 
প্রদর্শন .করা হুইয়াছে। কংগ্রেসের অর্থনৈতিক 
কার্য্যস্চী কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতির তুলনায় 


অধিকতর অগ্রসর । কিন্তু এই কর্মসুচী পুরাপুরি 


বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে যে পারিপার্থিক 
অবস্থার প্রয়োজন, বর্তমানে তাহার অভাব। 
কংগ্রেস, আইন পরিষদ এবং.এমন কি মন্্রিার 
মধ্যে এখনও বহু প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি রহিয়াছে। 
ইহাদের সাহায্যে প্রগতিবিরোধী কায়েমী স্বার্থ 
অর্থনৈতিক ব্যাপারে কংগ্রেসের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিতে 
সর্বদাই সচেষ্ট থাকিবে। এই শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াণীল 
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ব্যক্তি রাজনীতি হতে বিতাড়িত হইলে পরই 


কংগ্রেস কর্নৃচী কার্যকরী করার প্রকৃষ্ট সমর 
উপস্থিত হইবে। তৃমিব্যবস্থা এবং কৃষির উন্নতি 


সম্পর্কে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন, লেচ. 


ব্যবস্থার উন্নতি, উন্নত 'বীজ ও সার সরবরাহ 
এবঃ সমবায় যৌথ চাষের প্রসার প্রভৃতি কংগ্রেস 
কর্ণবহুচীর অন্তভূক্তি করা হুইয়াছে। এই সুমস্ত 


প্রস্তাব অল্প আয়াসেই কার্যকরী করা যাইতে. 


পারে এবং এখন হইতেই এই সম্পর্কে যথোচিত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য । কিন্তু 
এই সমস্ত ব্যাপারেও কায়েমী স্বার্থ যে প্রতিকূলতা 
করিতে পারে জমিদারী বিলোগের প্রস্তাব 
কার্যকরী করার ব্যাপার হইতেই তাহার পরিচয় 
পাওয়া বার'। বিভিন্ন প্রদেশে জমিদারী প্রথা 
রহিত করিয়া! কৃষক সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ 
সম্পর্কে আনয়ন করার অন্থ কংগ্রেস প্রাদেশিক 
গরভর্ণমে্ট সমুহকে বহ্পূৰ্ক্বেই নির্দেশ দিয়াছেন। 
কিন্তু নানা অছিলার , কংগ্রেসের এই নির্দেশ 
উপেক্ষা করা হইতেছে। সম্প্রতি বিহার প্রদেশের 
আইন পরিষদে এই সম্পর্কে একটী আইন গৃহীত 
হইয়াছে মাত্রণ অগ্তান্ত প্রদেশে এখনও 
তথ্যান্ুসন্ধান এবং আইনের খসড়া প্রস্তুতের 
প্রাথমিক কাধ্যই চলিতেছে। কংগ্রেসের 
অর্থনৈতিক আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে 
দ্বিধাঞ্ন্ত যনোতাব দুর করিয়া গতর্ণমেপ্ট 
সমূহকে সর্বপ্রথম সক্রিয় করিয়া তুলিতে 
হইবে। নে 


‘ সেন্ট্রাল অফিস--গুলং ম্যাজো লেন । 
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উপযুক্ত সিকিউল্লিটিতে টাকা ধান দেওয়া হয়! 
সকল প্রকার ন্যাক্কিং কাষ্য করা হয়।.. 
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প্রস্তাবিত ব্যাচ আইন . - 
৫৮ পৃষ্ঠার পর) ৃ 
চালাইতে পারিবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, 
ইহা খুবই সুখের বিষয়। ইহাতে দেশের অনেক 
ছোট ও মাঝারি ব্যাঙ্ক ভাবী ব্যাঙ্ক আইনের আতঙ্ক « 


‘হইতে কিছুটা রেহাই পাইবে সৃন্দেছ নাই। 


ব্যাঙ্কের নিমতম মূলধনের পরিমাণ পূর্বেকার বিলের 
তুলনায় বর্তমান বিলে কম করিয়া নির্ধারিত 
হুইয়াছে। যে সব ব্যাক্কের এই পরিমাণ মূলধন 
নাই এখন হইতে চেষ্টা করিয়া ব্যাঙ্ক আইন সজাবঘ 
হওয়ার সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহা বৃদ্ধি করিয়া 
লইতে পারিবে সন্দেহ নাই। ব্যাঙ্ক আইন বলবৎ 
হওয়ার পর মূলধন সম্পর্কিত বিধান ঠিক ঠিকভাবে, 
কার্ধ্যকরী কর] সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হুই বৎসর 


"কাল সময় দিবেন । ইছাও ছোট ও মাঝারি ব্যাঙ্ক 


সমূহের পক্ষে খুব ভরসার কথা। 

তবে নৃতন, বিলের ১৫ নং.. ধারার নং 
উপধারায় নৃতন ব্যাঙ্ক কোম্পানীর প্রদেয় লত্যাংশের 
হার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ষে বিধান পরিকল্পিত হইয়াছে, 
তাহা আমরা! সম্পূর্ণ আপত্তিকর,বলিয়াই বনে করি।, 
ওঁ উপধারায় বলা হুইয়াছে, ১৯৪৮ সালের ১লা' 
জুয়ারীর পর ভারতের কোন প্রদেশে রেজেষ্্রীকৃত- 
কোন ব্যাক কোম্পানী তাহার আদারীকুত শেয়ারের: 
উপর শতকরা! ৯ ভাগের বেশী লভ্যাংশ প্রদান, 


‘করিতে পারিবে না.। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানকে যে শ্রেণীর: 


দায়ও দায়িত্ব বহন করিতে হ্য়, তাহাজে 


: অংশীদারদিগকে বেদ্দী লভ্যাংশ প্রদানের কোন 


বৌ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের না থাকাই বাহুনীয়।, , 
বেশী লভ্যাংশ প্রধানের বৌক দেখা গেলে ব্যাঙ্ক; 
ব্যবসায়ীরা অধিক , লাভের আঙ্ক টাকা দাদল: 
করিয়া ব্যাঙ্কের আর্ধিক ভিত্তি কষ করিতে পারেন। 
সেরূপ একটা অবস্থা আমানতকারীদের স্বার্থের 
দিক হইতে ক্ষতিকর। এই হিসাবে ব্যাঙ্ক 
কোম্পানীর প্রদেয় সর্বোচ্চ লত্যাংশের হার 
নির্ধারণ করিয়া দেওয়া অসঙ্গত নহে। কিন্ত 
বর্তমান বিলে চলতি ব্যাক্ষসনূহে খাদ দিয়া যেভাবে. 
কেবল নূতন ব্যাঙ্ক কোম্পানীর প্রদেয় লভ্যাংশের, ূ 
হার বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা আমরা 

কোন মতেই সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি না। ' 
বর্তমানে দেশের অনেক বড় বড় ব্যাঙ্ক কোম্পানী 

আদায়ীকৃত নূলধনের উপর বাবিক শত্তকরা ১৪1 ১৫ 


টাকা! হারে লভ্যাংশ প্রদান করিতেছে । এই 
অবস্থায় নুতন ব্যাঙ্ক কোম্পানীর পক্ষে যদি, শতকরা 
৯ টাকার বেশী হারে লভ্যাংশ দেওয়া একবারে' 


নিষিদ্ধ হয়, তবে চলতি বড় ব্যাঙ্ক’ সমূহের, 


প্রতিযোগিতার লমক্ষে তাহারা কিছুতেই দাড়াইতে, 
পারিবে না। লত্যাংশ সম্পর্কে উপরোক্ত 
নিষেধাজ্ঞার ' অস্ত সাধারপণেধ নিকট হইতে 
প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা তাহাদের, পক্ষে 
কঠিন হইয়া দীড়াইবে। এইরূপ কোন বিধান 
বলবৎ করিতে গেলে তাহা প্রকারান্তরে এদেশে: 
নৃতন ব্যাক্ক স্থাপিত হুইতে ন! দেওয়ারই 


' সামিল হুইবে। বদি সাধারণভাবে সকল ব্যাঙ্কের 


লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা না হয় তবে 
বাছিয়] বাছিয়। কেবল নুতন ব্যাঙ্কের জন্ত সেরূপ 
কোন ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী করিতে যাওয়া অযৌক্তিক। 
বর্তমান বিলটি ভারতীয় ডোমিনিয়ন আইল সভার . 
আগামী, অধিবেশনে আলোচিত হওয়ার সময় 
লভ্যাংশ সম্পৰ্কিত ওঁ বিধান সম্পর্কে ‘একটা 
পুনর্বিবেচনা হইবে বলিয়া আমরা আশ! করি। 


এই সপ্তাহের “খেয়ালীর খাতা" প্রকাশ হইবার 
পূর্বেই ভারতবর্ষের নিজস্ব বিমান সারিস 
ভারতবর্ষ ও, ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াত সুরু 
করিবে। টাটা কোম্পানীর সহিত ভারত 
গবর্ণমেন্টের যোগাযোগে যে নতুন বিমান কোম্পানী 
গঠিত হইয়াছে তাহারাই এই সাভিস পরিচালন! 
করিবেন। তাঁহার! কনষ্টেলেশান নামক চারটি 
ইঞ্জিন বিশিষ চারখানা বৃহৎ বিমানপোত লইয়া 
প্রথমে যাত্রীবহনের কার্য সুরু করিবেন। পরে 
প্রয়োজন মতে! বিমানের সংখ্যা আরও বাড়ানো 
হইবে। প্রথম ক্রীত বিমানপোতগুলির একটিতে 
প্রধানমন্ত্রী দিল্লী সহর পরিভ্রমণ !করিয়! উহার 
উদ্বোধন করিয়াছেন। 


* * [J |] রঃ 
ভারতবর্ষ ও বহিবিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষের 
নিজন্ব যাত্রীবহনের এই নূতন উদ্যম ভারতবর্ষের 
পক্ষে একটা বিশেষ শ্মরধীয় ঘটনা । ইংরেজ 
জন্ম সুরু হওয়ার পর হইতে অলপথেও ভারতীয় 
জাহাজের নিয়মিত যাল্রীবহনের এ পর্য্যন্ত কোন 
ব্যক্ুহা ছিল না। “একদা যাহার বিজয় সেনানী 


হেলায় লঙ্কা করিল অয়, একদা যাহার .অর্ণবপোত' 


ভ্রমিল ভারত সাগরময়__ইহা গানের মধ্যে ছিল, 
আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ছিল না। এক্ষণে 
যে-সকল ভারতীয় বিদেশে যাইবেন তাহাদের মধ্যে 
কেছ 'কেহ যে নিজ দেশের বিমানে যাতায়াত 
করিতে পারিবেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের 
বিষয়। 
5 [ # a [ 
, বাংলাকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবী 
জানাইয়। কলিকাতায় সম্প্রতি কয়েকটি সভাসমিতি 
হইয়াছে । উদ্ভোক্তাদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হইবে 
বলিয়া আমার মনে হয় না! ভাবার এঁতিয়, 
সাহিত্যসম্পদ ও সমৃদ্ধি দ্বারাই যদি রাষ্ট্রভাষা 
নির্ধারিত হুইত তবে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে 
বাংলার দাবী অবস্তই অপ্রতিরোধনীয় ছিল। 
একমাত্র রবীন্দ্রনাথের রচনার অন্ভই বাংলাকে 
রাষ্ট্রভাষা করা যাইত। কিন্তু গণতন্ত্রের যুগে সংখ্যা 
দ্বারা দাবী নির্ণাত হয়, শক্তির দ্বারা নছে। হিন্দী 
ভারতবর্ষের যত লোকে বলিতে ও বুঝিতে পারে, 
বাংলা তত লোকে পারে না! দক্ষিণ ভারতের 
লোক হিন্দী বোঝে না সত্য; তাঁহারা বাংলাও 
বোঝে না। দক্ষিণ ভারতকে বাদ দিলে হিন্দী 
উত্তর ভারতের অল্প বিস্তর সকল প্রদেশের 
লোকেরাই বুঝিতে পারে। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ 
মিলাইয়া কোনক্রমে মনের কথা বুঝাইতেও পারে | 
সুতরাং শত! করিয়া বাংলাকে হিন্দীর স্থলব্তা কৰা 
চলিবে না। 
* + * Ed 
কেছ কেহ হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা স্বীকার 
করিয়া লইয়া বাংলাকে বিকল্প রাষ্ট্রভাষা! করিতে 
,চাহৈন। তাহাতে সরকারী দপ্তরখানার কান্সকর্ম 
পরিচালনা কঠিনতর হইবে । একটি ফাইলে ছুই 
ভাবায় লেখ! গ্রাফিলে মকল কর্দচারীকেই ছুইটি 
ভাষা জানিতে *হইবে। তদুপরি ইংরেজী আমরা 
৩" 1 


থয়ালীর খাত 


(মতামতের জগ্ সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারিৰ না। পরিত্যাগ 


করা উচিতও হইবে না। ফলে তিনটি ভাষা না 
জানিলে সরকারী দপ্তরখানায় চাকুরী পাওয়। 
যাইবে না। যাহাদের মাতৃভাষা বাংলা কিবা 
হিন্দী নহে; যেমন মাত্রাজের অধিবাসী, কেছ 
কেন্দ্রীয় দপ্তরে চাকুরী প্রার্থী হইলে তাহাকে চারটি 
ভাষা--তামিল, হিন্দী, বাংলা ও ইংবাঁজী শিখিতে 
হইবে। | 
রি ক শু ' ১ 
বাংলাকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা. করিবার দাবী 
ন! করিয়া প্রদেশের সরকারী ‘ভাষা করিবার 
প্রয়াস কর! বাঞ্ছনীয়। ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের 
আমলে বাংল! সরকারী ভাবারপে স্বীকৃত হইয়াছে 
বটে কিন্তু গৃহীত হয় নাই । বিভাগীয় বডকর্তারা 
হইতে সরু করিয়া ফেরাণীরু! এখন পর্য্যন্ত বাংলা 


ভাষায় চিঠিপত্র ও ফাইল লেখা পুরাপুরি গ্রহণ ' 


করেন নাই । যতক্ষণ বাংলায় লেখা বাধ্যতামূলক 
না করিয়া শুধু ইচ্ছাধীন রাখা হইবে, ততদিন 
বাংলা কাৰ্য্যত: প্রাদেশিক রাষ্্রভাষারূপেও গ্রাহ 
হইবে না। 
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বাংলা ভাষার জগ্ভ আন্দোললকারিগণ সর্ব 
ভারতীয় লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রস্ব এলাকায় 
দৃষ্টি নিবন্ধ করিলে এদিক দিয়া অনেক বেশী 
কৃতকাৰ্য্য হইবেন। তাঁহারা প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার 
নিফট বাংলাকে যথাসম্ভব শীঘ্র সমস্ত সরকারী 


বিভাগে, যথার্থরূপে গ্রহণ করিবার দাবী জানান। 


তাহারা সভায় প্রস্তাব প্রচণ করিয়াই যদি ক্ষান্ত 


হন তবে ফল হইবে না। ক্রমাগত সংবাদপত্রে 
লেখা-লেখি করুন, স্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
দ্বারা ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করুন। 


| | সকল প্র্কীর ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয় ||| 
. হেড অফিস-_পি- মিশন রো! এক্সটেনশন, কলিকাতা। 


: শা 
উত্তর কলিকাতা ৪৬৬ লারীবাি 
দক্ষিণ কলিকাত1 ৫১৩৮১, রসা লোড, . 
কাণিয়াং এবং খুলনা । 1. 
১ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ র 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 


প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে গবর্ণমে্ট এই কয়টি 
ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করিলে বাংলা ভাষার 
প্রয়োগ ত্বরান্বিত হইবে-_ব্যবস্থা পরিষদে একমাত্র 
যাহাদের মাতৃভাষা বাংলা নহে তাহারা ব্যতীত 
কেহই বাংলা ভিন্ন অপর তাষায় রক্তৃতা করিতে 
পারিবেন না। "ব্যবস্থা পরিষদের কার্ধ্যবিধি 
তারত্তশাসন আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সুতরাং 


উহার পরিবর্তন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আওতার 


বাহিরে! কিন্তু প্রত্যেক ব্যবস্থা পরিষদই 
সদন্তদের সম্মতিক্রমে নিজস্ব কার্ধযপরিচালনার 
নিয়ম স্থির করিতে পারেনঃ অবশ সে নিয়ম 
ভারতশাসন আইনের মূলগত কোন বিধির পরিপন্থী 
হইতে পারে না। লীভার অব দি হাউগ হিসাবে 
প্রধানমন্ত্রী একটি প্রস্তাব আনয়ন করিয়া বাংলাকে 
সমুদয় বাংলাভাবাভাষী সদন্তদের পক্ষে বক্তৃতার 
বাধ্যতামূলক মাধ্যমরূপে স্থির করিতে পারেন। 


এ ™w ক পা 


সরকারী দপ্তরখানায় কর্মচারীদের সম্পর্কে 
বর্তমান ব্যবস্থামুদারে যে-কোন ব্যক্তি নিজের 
অভিরুচিমতো ইংরেজী অথবা বাংলায় নোট 
লিখিতে পারেন! কারণ, যে আদেশান্থ্যায়ী বাংলা 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের ব্যবহার্য্য ভাষার্পে গৃহীত 
হইয়াছে, তাহাতে কর্ধচারীদিগকে এই অভিরুচির 
সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। যাহার! বাংলা জানেন 
না বা।বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে অন্থবিধা' 
বোধ করেন, তাহারা ইংরেজীতেই লিখিবার 
অধিকারী । বাংলা যাহারা জানেন না, যেমন- 
ইংরেজ, মাদ্রাভী, বিহারী বা অন্ত প্রদেশের 
অধিবাসী কর্মচারীরা প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে 


যতদিন বাংলা না শিখিতে পারেন, ততদিন ইংরেজী 
(পরবর্তী অংশ ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 










লেন, 





আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর 


ভারতে পাটের চাব-বর্তমান বৎসরে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট কি 
পরিমাপ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে এবং উহ্না 
হইতে মোট কি পরিমাণ পাট পাওয়া যাইবে 
তৎসম্বন্ে দিল্লী হইতে একটা বরাদ্দ প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই বরাদ্দ অনুসারে চলতি বৎসরে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার একর 
জমিতে পাটের চাষ হুইয়াছে এবং উহা হইতে 


১৬ লক্ষ ৫৮ হালদার বেল অর্থাৎ গত বৎসরের, 


তুলনায় শতকরা ২৬ ভাগু বেশী পাট পাওয়া 
যাইবে আশা করা যাইতেছে । গত বৎসর ৫ লক্ষ 
৩৭ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হুইয়াছিল। 
এই বিবৃতি হইতে আরও জান! গিয়াছে যে, গত 
ভিসেম্বর মাসের পরে ভারতীয় চটকলসমূহ এবং 
বেল বীধিবার কারখানাগুলিতে ১৬ লক্ষ 
৩ হাজার বেল পাট মন্দ ছিল। গত 
১৯৪৬ লালের ডিসেম্বর মাসের শেষে উহার 
পরিমাণ ছিল ২১ লক্ষ ৩ হাক্গার 
বেল। | ও 
আফ্জেস্টিলাতে পাট রপ্তানী 
আৰ্জ্জেণ্টিনা একটা কষিপ্রধান দেশ বিধায় উহার 
কৃষিজাত পণ্য প্যাক করিবার অন্ত ও দেশে বহুল 
পরিমাণে পাট ও পাটজাত দ্রব্য ভারত হইতে 
. রপ্তানী হইয়া থাকে। সম্প্রতি আর্জেন্টিনার 
গবর্ণমেন্ট এই মর্খে এক 'আদেশ জারী. করিয়াছেন 
যে, উক্ত দেশের চটকলগুলিতে যথাসম্ভব 
আর্জেন্টিনাতে উৎপন্ন পাট ও .আগ্যাগ্থ .তন্ত 
ব্যবহার করিতে হইবে । উহার ফলে উক্ত দেশে 
ভারত হুইতে চট ও পাট রপ্তানী কমিয়া যাইবে 
আশঙ্কা করা যাইতেছে । 


পাকিস্থানের শিল্পনীতি-_ সম্প্রতি. পাকি- 
স্থান গবর্ণমেণ্টের-ভরফ হইতে উহাদের শিল্প নীতি 
সম্বন্ধে যে বিবৃতি বাহির হইয়াছে তাহাতে এরূপ 
জানান হইয়াছিল যে, উক্ত দেশে যে সমস্ত বিদেশী 
শিল্প-প্রতিষ্ঠান ব্যবসা চাঁলাইবে সেই সব শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শেয়ার পাকিস্থানের 
অধিবাপীকে দিতে হইবে । এই সম্পর্কে পরে 
জানা গিয়াছে যে, যে সমস্ত বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
বর্তমানে পাকিস্থানে রহিয়াছে এবং যাহাদের চালু 
শাখা অফিস ভবিষ্যতে পাকিস্থানে রেজে্রান্কত 
হইবে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে উপরোক্ত নীতি 
প্রযুক্ত হইবে না। 


বিভিন্ন দেশের লোকের কর্ম্মশক্তি- 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ব্যক্তি গড়ে প্রতি 


ঘণ্টায় যে পরিমাণ পণ্যন্রব্য উৎপাদন করে তাহার 


তুলনায় নিউজিল্যাণ্ডে ' প্রতি 'ব্যক্তি প্রতি 
ঘণ্টায় শতকরা ৮৭ ভাগ, কানাডায় ৭৫ ভাগ, 
অস্ট্রেলিয়ায় ৭৫ তাগ, ইংলগ্ডে ৫৬ তাগ, জার্ানীতে 
৪৬ ভাগ, হলাণ্ডে ৪৫ ভাগ, ন£ওয়েতে ৪০ ভাগ, 


সুইডেনে ৪০ ভাগ, ইটালীতে ২১ ভাগ, কুশিয়াতে 


১৮ ভাগ, ভারতে ৭ ভাগ ও চীনে ৩ ভাগ পণ্যদ্রব্য 


উৎপাদিত হয়| দেখা যাইতেছে যে, আমেরিকার 


যুক্তরাষ্ট্রে একজন লোক ঘণ্টায় যে পরিমাণ জিনিষ 


৮." উৎপাদন করে তাহা উৎপাদন করিতে ভারতে 


- লম্পত্তি রহিয়াছে। 
"ভারতের খণের পরিমাণ ৭৫০ কোটী টাকা। 


প্রায় ১৫ জনকে এক ঘণ্টা অথবা একজনকে 
১৫ ঘণ্টা খাটিতে হুয়। 


' বোম্বাইয়ে ছুটির সংখ্যা হ্রাস পৃথিবীর ' 


কোন দেশেই সরকারী অফিস সমূহে বৎসরে ৮ 
হইতে ১০ দিনের বেশী ছুটি দেওয়া হয়না । 
বোহাই প্রদেশে এই ছুটির সংখ্যা ২১ দিন। এন্ত 
বোষ্বাই গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে 
উক্ত প্রদেশে বৎসরে ১২ দিন যাক্স ছুটী দেওয়া 
হইবে এবং উহার মধ্যে ৫ দিন হিন্দু পর্বের জগ, 
২ দিন মুসলমান পর্বের জগ্ভঃ ২ দিন করিয়া পাশা 
ও খৃষ্টান পর্বের, জস্ক এবং ১ দিন জৈন পর্বের অস্ত 
নিদিষ্ট হইবে। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেন্টও এরূপ 
নীতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, সরকারী ছুটার সংখ্য! 
কমাইয়া দিতে হইবে! 
. ভূমির উৎপাদিকা শক্তি নির্ণয়-ভারত 
সরকার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কোন অঞ্চলের 
অমি কিরূপ ধরণের ফললের চাষের উপযুক্ত তাহা 
নির্ণ্র করিবার অন্ত দেশব্যাপী একটা মৃত্তিকা 
বিশ্লেষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
এই কাজে ৩২ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। 
ইংলগ্ডের এবাতিন সহরে মৃত্তিকা: বিশ্লেষণের জ্স্ত 
মেকলে ইনষ্রিটিউট নামে যে প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে 
তাহার পরিচালক ডাঃ ষ্টয়ার্টের নির্দেশ মত 
উপরোক্ত ব্যবস্থা পরিচালিত হুইবে। 

ভার্ত্ের খণ__-ভারতের অর্থ সচিব শ্রীষণু,খম 
চেট সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় বলেন যে, বর্তমানে 
ভারত গবর্ণমেণ্টের মোট খুশের পরিমাণ ২২ শত 
কোটী টাক! | উদ্থার বদলে ভারত গবর্ণমেপ্টের 
হাতে নগদ ও সম্পত্তিতে ১৪৫০ কোটী টাকার 
কাজেই প্রকৃত প্রস্তাবে 


তিনি' বলেন যে, তারতবাপীর বাধিক আয় 
(National Income) বৎসরে, ৪৫০০ কোটি 
টাকা। সেই তুলনায় খপের পরিমাণ খুব কমই 
বলিতে হইবে । 

. ভারতে চা উৎপাদন-_চলতি ১৯৪৮-৪৯ 
সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৫£ কোটী পাউণ্ড 
চা উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 
প্রকাশ যে, উহার মধ্যে ৯৩ কি ১৪ কোটী পাউণ্ড 
ভারতের ব্যবহারের অন্ধ রাখিয়া বাকী ৪১ কি ৪২ 
কোটী পাউণ্ড *চা বিদেশে রপ্তানী করিতে 
দেওয়া হুইবে। বর্তমান মাসের শেষ ভাগে 
এই বিষয়ে গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত 
হইবে। উক্ত ৪১ কি ৪২ কোটী পাউণ্ডের 
মধ্যে ইতিমধ্যেই ইংলগ্ডের ভাগে 


৩৩ 


কোটী পাউণ্ড দেওয়া হইয়াছে । কাজেই পৃথিবীর 
অস্থান্ত দেশের ভাগে ১১১২ কোটী পাউন্ডের বেশী 
পড়িবে না বলিয়া মনে হইতেছে । এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি ভারত সরকার চা নিয়ন্ত্রণ 





Eo 


আইন সংশোধন করিয়াছেন। এই সংশোধন 
অমুসারে প্রত্যেক চা বাগান ১৯৪৮ লালের ৩১শে 
মার্চ তারিখের তুলনার শতকরা ৪ ভাগ পর্য্যন্ত 
নৃতন ভ্মিতে চায়ের'চাষ করিতে পারিবে । উদ্ধার 
ফলে ভারতে অতিরিক্ত আরও '২৮ হাজার একর 
জমিতে চায়ের চাষ হুইতে পারিবে এবং উহাতে 
বৎসরে অতিরিক্ত আরও ১ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড 
চা জন্মন যাইবে । তবে চা নিয়ন্ত্রণ আইনের 
আওতাধীন সকল দেশকেই এই অধিকার দেওয়া 
হইয়াছে । 

ভারতে কেরোসিন তৈল উৎপাদন 
অবিভক্ত ভারতে ১৯৩৮ সালে ৮ কোটী ৭০ লক্ষ 
গ্যালন, ১৯৪৩ সালে ৯ কোটি ৬০ লক্ষ গ্যালন, 


১৯৪৪ সালে ৯ কোটী ৭০ লক্ষ গ্যালন এবং ১৯৪৫ .. 


সালে ৮ কোটী ২০ লক্ষ গ্যালন কেরোসিন খনি 
হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল । দেশ বিভক্ত 
হওয়ার ফলে পশ্চিম পাঞ্জাবের 
পাকিস্থানের অন্ভূিষ্টহওয়াতে অবিভক্ত ভারতে 
উৎপন্ন তৈলের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগের 
কিঞিথি ৰুম পরিমাণ তৈল ভারতের ভাগে 
পড়িয়াছে।  * রি 

ভারত-পাকিস্থান ডাক মাশুল-__তার্ত 
বিভাগের পর ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে স্থিতা বস্থা 
চুক্তির ফলে উভয় দেশের ডাক ও তার বিভাগের 
মাশুল পূর্ব্মবৎ বজায় ছিল। এই চুক্তির মেয়াদ 
১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে শেষ হওয়ার 
পর উভয় দেশ হইতে উভয় দেশে চিঠিপত্র ও 
টেলিগ্রাম প্রেরণের মাশুল অত্যধিক বদ্ধিত 
হুইয়াছিল। সম্প্রতি উতয় গবর্ণমেশ্টের মৃধ্যে 
আলোচলাক্রমে স্থির হইয়াছে যে, 
১৫ই মে তারিখ হইতে উভয় দেশ হইতে উভয় 
দেশে চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে 
১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখের পূর্ববর্ভা 
মাশুল বলবৎ হইবে। . 

ব্যাঞ্চের উপর আদেশ প্রত্যাহার 
শ্রীহট্টের অতিরিক্ত জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত স্থানে 
সমর্ভ ব্যাক্কের উপর ব্যাঙ্চগুলিতে পাকিস্থানের 
নাগরিকদের হিসাবে যে টাকা মজুদ রহিয়াছে 


খনিগুলি ' 


আগামী. 


তাহা পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের ট্রেজারিতে মুর 


করিবার জগ্ভ এবং যতদিন ওঁ টাকা মজুদ না করা 
হয় ততদিন পর্যন্ত ব্যাঙ্কের সম্পত্তি বিক্রয় না 
করিবার অন্ত যে আদেশ জারী করিয়াছিলেন তাহা 
প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে পূর্ব 
পাকিস্থানের গবর্ণমেপ্ট একটি বিবৃতিতে জানাইয়া- 
ছেন বে, সহকারী জেলা ম্যাদিষ্ট্রেট না বুবিয়! উক্ত 
আদেশ জারী করিয়াছিলেন। 

চোরাবাজার দমন আইন-ডাঃ প্রুপ 
ঘোষের প্রধানমন্ত্িত্বের আমলে চোরাবাজার দমনের 
অন্ধ যে আইনের খসড়া প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহার বিচার বিবেচনার ভার ভারত সরকারের 


উপর দেওয়া হইয়াছে। আশা কর! যায় যে, 


ভারত সরকার কর্তৃক উহ! অন্থমোদিত হইলে 


তৎপর তাহ! ব্ঙ্গলার আইন সভায় বিবেচনার্থ 


পেশ ফর! হইবে । 


১০ই মে," ১৯৪৮ ]. 


* কলিকাতায় সিনেমার সংখ্যা বৃদ্ধি 
কলিকাতাতে বর্তমানে ৬০টি সিনেমা গৃহ আছে এবং 
আরও ১৫টি নূতন সিনেমাগৃছ নিশ্মিত হইতেছে । 
মনে হইতেছে যে, আগামী কয়েক বৎসরের 
মধ্যে কলিকাতায়, সিনেমাগৃহের সংখ্যা ১০০তে 
কীড়াইবে। ' I 
জগতে জাহাজের আধিক্য-_গত ১৯৩ 
সালে পৃথিবীর সমস্ত দেশের হাতে জাহাজের 
পরিযাণ ছিল ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ ১০ হাজার টন। 
, বর্তমানে উহার পরিমাণ ৮ কোটি ৩৫ লক্ষ ১৩ 
হাজার ৭ শত টন অর্থাৎ শতকরা ৎ১ ভাগ বেশী। 
এই.কয় বৎসরের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হাতে 
জাহাজের পরিমাণ ৮৯ লক্ষ ১০ হাজার টন হইতে 
৩ কোটা ১ লক্ষ ৭০ ছাঁজার টনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইংলশ্ডের হাতে আহাজের পরিমাণ এই সময়ে 
সামান্ঠ কিছু কিয়া ১ কোটা ৭৮ লক্ষ ৫০ হাঁজাঁর 
টনে পরিণত হুইয়াছে। বর্তমানে অগ্তা্ভ দেশের 
হাতে জাহাজের পরিমাপ-_ ফ্রান্স ২৪ লক্ষ টন, 
নরওয়ে ৩৫ লক্ষ টন, হুল্যাও ২৫ লক্ষ টন, সুইডেন 
১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন, গ্রীস ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার 
টন, দেনমার্ক ১ লক্ষ ১০ হাজার টন, ভারতবর্ষ 
২ লক্ষ ৫* হাজার টন। 





জাহাজী ব্যবসাতে ভারত সরকার-- * 


ভারতীয় জাহাজ যাহাতে পৃথিবীর সর্বত্র যাত্রী ও 
মাল লইয়া চলাচল করিতে পারে তজ্জগ্ত বিলি 
ব্যবস্থা করিতে ভারত সরকার উদ্ভোগী হইয়াছেন। 
এজদ্ক ভারত সরকার কতকগুলি কোম্পানী গঠন 
করিবেন এবং প্রত্যেক কোম্পানীর শতকরা ৫১ 
'ভাগ শেয়ার ভারত সরকারের হাতে থাকিবে। 
একটা আরদর্শস্থানীয় প্রথম কোম্পানী শীঘই 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কোম্পানীর মূলধন হুইবে 
১০ ‘কোটী টাকা। উহার পরিচালক বোর্ডের 
“অধিকাংশ সন্ত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মনোনীত হুইবেন। 
এই ,কোম্পানীর পরিচালনা ভার সিদ্ধিয় ষ্টিম 
নেভিগেশন কোম্পানীর হস্তে দ্তস্ত হইবে এবং উক্ত 
কোম্পানী ভারত হইতে পারন্ত উপসাগর+ ভারত 
“হইতে অস্ট্রেলিয়া এবং তারত হইতে সুদূর প্রাচ্যের 
দেশসমূহ__-এই তিনটা লাইনের মধ্যে দুইটা লাইনে 
জাহাজ চলাচলের ভার লইবে। 

পাঁকিচ্ছানে খদ্দর শিল্প-_পাকিস্থান 
'গবর্ণমেপ্ট উক্ত দেশে কাপড়ের অভাব দুরীকরণের 
জন্ত উহার সর্বজ্ মোট ৯ লক্ষ চরকা ও 
-৩০ হাজার তাত প্রবর্তন করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এই সব চরকা ও তাত নিম্নলিখিত 
ভাবে ৰণ্টিত হইবে--পশ্চিষ পাঞ্জাব ৬ লক্ষ 
চরকা ও ২৫ হাজার তাত; সিন্ধু ৫০ হাঙর চরকা 
ওহ হাজার তাত) পূর্ব পাকিস্থান ৎ লক্ষ' চরকা, 


এই প্রদেশে বহু তাঁত রহিয়াছে বলিয়া উহাতে ৩ 


.নৃতন ভাতের প্রবর্তন কর] হুইবে না। বেলুচিস্থান, 
উত্তর-পশ্চিম সীমাক্ত প্রদেশ ও বাহাওয়ালপুরে 
মোট ৫০ হাজার চরক1 ও ৩ হাজার তাত প্রবর্তন 
করা হইবে। উস্ত পরিকল্পনায় মোট ২ কোটি 
টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ হুইয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টের তহবিল হইতে এই ব্যয় করা হইবে | 


পশ্চিমবঙ্গে লম্বা! আশের তুলার চাব ' 


পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর ৪ কোটী পাউও লঙ্কা 
"আঁশযুক্ত তুল ব্যবহৃত হয়। কিন্ত এই প্রদেশে 


চে 


. আধিক জগৎ 


উক্ত ধরণের তুলা উৎপর হয় না। সম্প্রতি অভিজ্ঞ 


মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, এই প্রদেশে 


পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা জদ্মিতে 
পারে এবং প্রতি একরে ৯ মণ করিয়া তুলার ফলন 
হইতে পারে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর 
এবং বাঁকুড়া জেলাই তুলা. চাষের বেশী উপযুক্ত 
বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 

সেভিংস অর্টিফিকেট বিক্রয়_তারতের 
অর্থসচিব শ্রীবগ্নুখম চেটি এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন 
যে, ভারত সরকার সেভিংস পার্টিফিকেট বিক্রয় 
করিয়া বৎসরে ১০০ কোটা টাকা তুলিতে চাহেন। 
কিন্ত এই দিক দিয়া বৎসরে ২২/২৩ কোটী টাকার 
বেশী আদায় হইতেছে না। তিনি বলেন যে, 
গবর্ণষেন্টের অভিপ্রেত *উদ্দেস্ত যাহাতে সিদ্ধ হয় 
তজ্ডন্ত গবর্ণমেণ্ট বিধিব্যবস্থা করিবেন । 


রিজার্ভ ব্যাঞ্ধের খণ- জান! গিয়াছে যে, 
আগামী ৩০শে জুন তারিখের পর হইতে ভারতীয় 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পাকিস্থানে অবৃস্থিত তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাক্কগুলিকে 
পাকিস্থান সিকিউরিটির জামীনে কোন 


টাকা ধার দিবেন না। তবে প্র তারিখের পর 


ইশ, 


হইতে পাকিস্থানে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চারু হইবে 
তাহা উপরোক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। 

ভারতে বৈদ্যুতিক কলককন্জা প্রস্তুত 
বিহ্যৎ কারখানাসযূহে যে সমস্ত ভারী ধরণের 
কলকজা ব্যবহৃত হয়'তাহা যাহাতে ভারতেই 
প্রস্তুত হইতে পারে তৎপক্ষে ভারত সরকার 
মনোনিবেশ করিয়াছেন। এজ্ভ গবর্ণমেপ্টের 
পরিচালনাবীনে একটি কারথানা স্থাপন করা 
হইবে। এই উদ্দেম্টে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে 
বিশেষজ্ঞ আমদানীর জন্ভ চেষ্টা চলিতেছে । এই 





‘সব বিশেষজ্ঞ প্রস্তাবিত কারখানার পরিচালনার 


সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়গণকেও [এই কাজে শিক্ষা 
দিবার ব্যবস্থা করিবেন। এই.উদ্দেপ্তে প্রাথমিক 
শিক্ষা লাভের জন্ত বিদেশে .একদল ভারতীয় 
ইঞ্জিনিয়ারকে প্রেরণ করা হইবে । 


রুশিয়ার সঞ্চিত স্বর্ণ আমেরিকার 
ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের রিপোর্টে প্রকাশ যে, 
১৯৪৭ সালের শেষ তারিখে সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের 
হাতে ২৫৭ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার. মূল্যের স্বর্ণ 
(প্রতি ৩৫ ডলার এক আউদ্দ বা ২॥ ভরি স্বর্ণের 


সমান ধরিয়া) ছিল এবং ১৯৪৬ গালের শেষ 





২৪. 





তারিখের "তুলনায় উহা! ১৭ কোটা €০ লক্ষ -ডলার 
বেশী ছিল। উক্ত রিপোর্টে ভারও বলা হইয়াছে 
যে ১৯৪৭ সালে আমেরিকার যুজরা ও সোভিয়েট. 
রা ছাড়া পৃথিবীর আর সকল দেশের গবর্ণমেন্টের 
হাতের শ্বর্ণ ই হাস পাইয়াছে'। 
দ্বিতীয় সমুদ্রগামী জাহাক্স--জানা গিয়াছে 
যে, সিদ্ধিয়া ষ্টিয় , নেভিগেশন কোম্পানীর, 
 ভিজাগাপইউমস্থিত জাহাজ নির্মাণের কারখানাতে 
আর একটি ৮০০০ উনের সযুদ্রপামী জাহাজ, 
নির্মাণের কাজ অনেক দুব অগ্রসর হইয়াছে। 
আগামী সেপ্টেম্বর মাসে উহা জলে ভাসান হইবে। 
গত ১৪ই মার্চ তারিখে এই কারখানায় প্রস্তুত 
প্জলউধা* নামক প্রথম সমুদ্রগাহী জাহাজখানা 
- জলে ভালান হইয়াছিল। 
: রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্ট এই মর্ধে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পাকিস্থানের অধি- 
বাসীদের -ষে শেয়ার আছে তাহার বদলে 
প্রস্তাবিত পাকিস্থান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শেয়ার দেওয়া 
হইবে না। তজ্জম্ত এই সব শেয়ারের মালিকগণকে 
শ্রেয়ার বাজারে উচছাদের শেয়ার বিক্রয় করিতে ; 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
ভারতে মালগ্রাড়ী প্রত্তত__ভারতে €রলের 
মালগাড়ীর অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে বিধায় ভারত- 
'বর্ষস্থিত সরকায়ী ও বেসরকারী কারখানাগুলিতে 
যাহাতে অধিক পরিমাণে মালপাড়ী নির্দিত হয়, 
তজ্জন্য গবর্ণমেন্ট বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
উহার ফলে গত তিন মাসের মধ্যে ভারতে নির্মিত 
মালগাড়ীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৰ্ধিত 
হুইয়াছে। 
শিক্ষার বাহন--ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
নিম্ন ও উচ্চ শিক্ষার জন্ত কোন ভাষাকে গ্রহণ করা 


আথিক জগৎ . 


[ ১০ই মে, ১৯৪৮. 





নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। 
মঙ্্রিসভার সদন্তদের নাম এবং উচ্বারা কে কোন 
বিভাগের ভার পাইয়াছেন তাহা দেওয়া হইল 
ডাঃ বিধানচন্ত্র রায়, প্রধান মন্ত্রী__সাধারণ শাসন 
বিভাগ, যানবাহন বিভাগ, উন্নয়ন বিভাগ, স্বাস্থা 
বিভাগ ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বিভাগ, গ্রীনলিনী 
সরকার-_অর্থ, বানিজ্য ও শিল্প বিভাগ, শ্রীকিরণ- 
শঙ্কর রায় পুলিশ ও জেল বিভাগ, রায় 
হরেম্সনাথ চৌধুরী_শিক্ষা বিভাগ, শ্রীপ্রফুল 
সেন_ অসামরিক সরবরাহ বিভাগ," শ্রীযাদবেজ্নাথ . 
পাঞ্জা কৃষি, পশু চিকিৎসা, বন ও মৎস্ত বিভাগ ; 





নিয়ে এই তাহারা কোন প্রকারের "ীব? অবশ্তই বাঙ্গালী 


হইবেন। তাছাদের সম্পর্কে গরবর্ণমেণ্টের কোন 
প্রকার করুণা করার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালী 
হইয়াও যাঁছারা বাংলায় মনের তাব প্রকাশ করিতে 
পারেন না, তীহারা স্বগৃহে স্ত্রী, পুত্র কঞ্তার সহিত 
কথাবার্তা বলেন কি প্রকারে তাহা অস্ুদ্ধনি' 
করা প্রয়োঞজন। শুনিতে পাই কোন কোন পদস্থ 
বাঙ্গালী সাহেবের’ ঘরে ছেলে-মেয়েকে শিশুকাল' 
হইতেই বিলাতী মেম গভর্পণেস রাখিয়া ইংরেজী 
‘শেখানো হয়, পাছে সন্তানের ইংরেজী উচ্চারণে * 
ক্রটি থাকে । যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লই যে, 


শ্রীবিমলচন্ত্র সিংহ- ওয়ার্ক ও বিন্ডি সেচ, জলপথ, ওঁ সকল কর্মচারীরা আপন আত্মীয় পরিজন, ' 
ভূমি ও ভুমি রাজস্ব বিভাগ ; শ্রীনিকুঞ্জবিছারী সকলের সঙ্গেই ইংরেজীতে কথোপকথন করিয়া 
মাইতি-_পমরায়, খশদান, সাছায্য ও পুনর্ববমতি থাকেন, তবে বলিব উহাদিগকে সরকারী কাধ্য 
বিভাগ ; শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মভুমদার--বিচার ও হইতে ছাড়াইয়া দিলেও বাংলাদেশের শাসন, 
আইন বিভাগ ; শ্রীকালীপদ মুখার্ছি_ শ্রম বিভাগ | ব্যবস্থা অচল হইবে না। 

_ পশ্চিম বঙ্গে সিমেন্ট বণ্টন-__পশ্চিম বজে ন “ 

এতদিন পর্য্যন্ত দিবে ব্যবছারকারীদের- মধ্যে উত্ত বাঙ্গালী হইয়াও বীহারা বাংলায় মনোভাব ' 
জিনিষ বণ্টনের দায়িত্ব ভারত সরকারের সিমেন্ট ব্যক্ত করিতে পারেন না তাহাদের সম্পর্কে একটি- 


সম্পর্কিত রিজিওনাল অনারেরী এডভাইসরের হস্তে অতি প্রচলিত গল্প আছে। গল্পটি কবিগুরু 
স্বত্ত ছিল। এক্ষণে এই দায়িত্ব পশ্চিম বঙ্গ রবীজ্নাথের সম্পর্কে। কথিত আছে যে, রবীন্্র- 


প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের হস্তে গ্ঘস্ত করা হুইয়াছে। 'নাথের কোন এক বিশিষ্ট বন্ধুর পুত্র ছয় বৎসর 
এই কাজের ভার ১১-এ ক্রি স্কুল হ্রীট, কলিফাতাস্থ পরে বিলাত হুইন্কত ফিরিয়া আসেন এবং একদিন 
প্রাদেশিক আয়রণ এড টিল লাইসেম্সিং অথারিটির কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কবির সে 
উপর গ্ত্ত করা হইয়াছে । উহার! নিজে কলিকাতা তিনি ইংরেজীতেই কথাবার্তা বলিতে থাকেন। 
কর্পোরেশনের এলাকাবীন ব্যক্তিদের আবেদন কৰি যতই বাংলায় প্রশ্ন করেন তিনি ততই- 
গ্রহণ করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন। ' বাছিরের ইংরেজীতে উত্তর দেন.। অবশেষে নিজেই কবিকে 
লোককে নিজ নিজ জেলা বা মহকুমাস্থ্িত বলিলেন, "You ৪০৩১ 
কন্ট্রোলার অব সিভিল সাপ্লাইয়ের নিকট আবেদন England for a long time and have 


I have stayed in 


করিতে হইবে । forgotten Bengali—-আমি অনেকদিন বিলাতে- 
খেয়ালীর খাতা থাকিয়া বাংল! ভুলিয়া গিয়াছি। কবি উত্তর' 
(২১ পৃষ্ঠার পর ) করিলেন, “তাইতে| হে, বাংলা ভুলে গেলে অথচ- 


হইবে, ভারতে ইংরাজী ভাষার স্থান কি হইবে ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন। অবস্ত তাহা- ইংরেজীও ভালো শিখলে না, উপায় হবে কি?” 


তাহা স্থিয়ীকরণ এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও দেশীয় 
ভাষায় বিবিধ শব্দ গঠনের জম্ক ভারত সরকার 
ভারতের ২২টী বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ও 
৪ জন শিক্ষাত্ততীকে লইয়া একটি কমিটি গঠন 
করিয়াছেন। ডাঃ শ্বনীতিকুষার চাটার্জ্জি এই 
কমিটীর অষ্কতম.লদন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন। 
পশ্চিম. বঙ্গের মন্ত্রিসভার রদ্রবদল্‌-- 
ভারতের স্বাধীনতা লাভের দিনে গত ১৫ই আগষ্ট 
তাঁরিখে ডাঃ প্রফুল্চন্্র ঘোষের নেতৃত্বে যে মন্ত্রিদভা 
গঠিত হয় গত সেপ্টেম্বর মানের প্রথম ভাগে উক্ত 
মিতা হইতে শীরাধানাথ দাস, যাদবেন্দ্রনাথ পাঞ্জা, 
বিমল সিংহ ও নিকুঞ্জ মাইতি পদত্যাগ করেন।, 
উহাদের স্থানে শ্রুনদাগ্রসাদ চৌধুরী, চারুচন্্র 
ভাণ্ডারী ও ভূপতি মজুমদারকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা 
হয়। পরে ১৯শে জানুয়ারী তারিখে কংগ্রেস 
এসেম্বলী পার্টি ডাঃ ঘোষের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন 
করেন এবং উচছ্ছার তিন দিন পরে ডাঃ বিধানচন্ত্র 
 ক্বায়ের নেতৃত্বে পশ্চিম বাক্গলার নুতন মন্ত্রিসভা গঠিত 
হয়। অতঃপর ৪ঠা এপ্রিল তারিখে এই মন্ত্রিসভায় 
শ্রীকিরণশক্কর রায় যোগদান করেন! সম্প্রতি 
কংগ্রেস এশে্বলী পার্টির অনেক সদন্ত ভাঃ রায়ের 
প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করাতে তিনি তাহার মন্ত্রিসভা 
হইতে শীহেমচন্র স্কর, এম এম বর্ম্মণ এবং ভূপতি 
. মনুমদারকে বাদ দিয়া গত ৬ই মে তারিখে একটী 





দিগকেও তাড়াতাড়ি বাংল! শিখিবার প্রেরণা দিতে 
হইলে একটা নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা দরকার, 
যাহার পরে কোনপ্রকারেই ইংরেজীর ব্যবহার « 
অনুমোদন করা হুইবে না| 
# ™» ০ 
কিন্তু “বাংলায় মনের 
করিতে যাহারা  অন্ুবিধ! 


রঃ 
ভাব প্রকাশ 
বোধ করেন” 
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৮. 


কেহ কেহ বাংলায় লিখিতে” ea করেন । 
তাহারা সত্য সত্যই মনে করেন যে, নিভুল- 
বাংলায় নোট লেখার অঙ্ক যতখানি বাংলা জানা" 
দরকার ততথানি তাহারা জানেন না। তাহারা" 
সব নহেন, নিজেদের অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন।- 
কিন্তু তাহাদিগকে জিজ্ঞাস] করি, ভীঁহার! কি 
সর্বদাই নিভুর্প ইংরেজী লিবিয়া থাকেন?" 


| তাহাদিগকে অবিলম্বে বাংলায় লেখা সুরু করিতে: 
| পরামর্শ দিব। তাহারা দেখিবেন, প্রথমে কিছুটা। 


কঠিন হইলেও অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃই প্রাঞ্জল। 
ংলা রচনায় অভ্যস্ত হইবেন। বাংলা আমাদের 


| মাতৃভাষা-_উহার রীতি-নীতির সহিত আমাদের 
| পরিচয় 
এষাতত্থ হইবে। 


জন্যগত । 


বাংলা ভাষা প্রচারকামীরা শুধু সরকারী” 


| দপ্তরখানায় বাংলাকে গ্রহণ করাইয়াই নিবৃভ- 
| হইবেন না। বে-সরকারী অথচ যাহাদের সঙ্গে 
| অনলাধারণের সম্পর্ক বেশী এমন প্রতিষ্ঠানগুলিতেও, 
| বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা ' করুন। 
| কলিকাতা ইলেকটি,ক্‌ সাপ্নাইর বিল কেন বাংলায় 
|' লেখা 


ট্রামের বোর্ড, বাসের রুট 
কলিকাত] 


হইবে না? 
নধর এখনও ইংরেজীতে কেন? 


| কর্পোরেশনের ট্যাক্সের রসিদ বাংলায় ছাপাইতে 


বাধাকি? * খেয়াল 


মে, ১৯৪৮ ] 


শ্রেয়ার 'হোলজ্ডারের্‌ দাবী_বন্ত্র ও সুতার 

য্য মূল্য কি হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে শুন্ক বোর্ড 
ফে তদস্তড করিতেছেন তৎসম্পর্কে বোঘাইয়ের 
শেয়ার হোল্ডার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মস্তব্য 
করিয়াছেন যে, অংশীদারগণ যাহাতে পূর্ব্বের 
তুলনায় অধিক লভ্যাংশ পায় তদহুযায়ী বস্ত্র ও 
সুতার মূল্য নির্ধারণ করিতে হুইবে। তিনি 
_ বলেন যে, বর্তমানে পণ্যদ্রব্যের হিসাবে টাকার 

মূল্য কমিয়া গিয়াছে বলিয়াই তিনি এই দাবী 
করিতেছেন। তিনি আরও বলেন যে, পরিচাঁলকগণ 
নানাভাবে কোম্পানীর লাভের বহুলাংশ আত্মসাৎ 


করিতেছে । উহা বন্ধ করিবার অন্য আইন প্রণয়ন 
করা আবশ্বক। 


লাভে শ্রমিকের ভাগ-__শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
লাভ কি ভাবে বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিঃ ব্যক্তিদের মধ্যে 
বন্টিত হইবে তাহা? আলোচনার অঙ্ক গত রা ও 


8ঠা মে তারিখে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় 


রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীদের এক বৈঠক হুয়। এই বৈঠকে 
শিল্পপ্রতি্ঠানের লাতের কত অংশ উহার অংশীদারগণ 
পাইবে এবং কত অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টিত 
হইবে তাহা স্থিরীকরপের জন্ত একটা, বিশেষজ্ঞ 
কমিটী গঠিত হুইয়াছে। 
ভারতে টেলিফোনের কারুখানা-_-তারতে 
বাহাজ্তে প্রয়োজনানুরূপভাবে স্বয়ংক্রিয় (automatic) 
টেলিফোনের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইতে পারে 
তজ্জন্ক ভারত সরকার একটি কারখানা স্থাপন 
করিতে সঞ্চল্প করিয়াছেন। এন্ধ একটি বৃটীশ 
কোম্পানীর সহিত তারত শরকারের একটি চুক্তি 
ছ। 
কলিকনতায় ট্যাক্সির সংখ্য! বৃদ্ধি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা সহরে আরও ৩০০ 
ট্যাক্সি চলাচলের জন্ত অনুমতি দিয়াছেন। এত্ত | 
তিন হাজার আবেদন পাওয়া. গিয়াছে। 


করিবার অন্ত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটী গঠন করা 
হইয়াছে । তবে উপরোক্ত ট্যান্সির শতকরা ২৫ 
ভাগ পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থাদিগকে 
দেওয়া হইবে স্থির হুইয়াছে। 
ভারতের নূতন বড়লাট- আগামী ২১শে 
জুন তারিখে ভারতের বর্তমান বড়লাট দর্ভ 
মাউণ্টব্যাটেন ভারতের বড়লাটের পদ ত্যাগ 
করিবেন; তাহার স্থানে পশ্চিম বাজল[র বর্তমান 
গবর্ণর চক্রবর্তী রালাগোপালাচারী ভারতের 
বড়লাট নিযুক্ত হইবেন। 
কুষিয়ায় সরকারী লটারী--সোভিয়েট 
গবর্ণষেন্ট উক্ত দেশের সামরিক ও অর্থনীতি 
শত্তিবৃদ্ধির জগ্ঠ লটারির সাহায্যে উক্ত দেশ হইতে 
২ হাজার কোটা রুষল (রুষ দেশীয় প্রধান মুদ্রা ) 
খণ গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। উক্ত খপের 
উপর শতকরা বার্ষিক ৪ রুবল হিসাবে যে পরিমাপ 
রুবল পাওয়া যাইবে তাহা প্রত্যেক বৎসর লটারি 
করিয়া খণদাতাদের, মধ্যে বিতরণ করা হুইবে। 
জটারিতে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ৯০০ রুবল: 
হইতে ৫০ হাজার রুবল পর্য্যস্ত হইবে । : ২০ বৎসর 
, পরে উক্ত ধাপের আসল অর্থ পরিশোধ করিয়া, 
দেওয়া হইবে। 


ভারতে পাকিস্থানের হাই কমিশনার 


. গত ইরা মে তারিখে ভারতবর্ষে পাকিস্থানেরং 
অস্থায়ী ছাই রুমিশনার খাজা সাহারুদ্ধিনের হাত, 


৪ চে 


কাহারা ' 
ট্যাক্সি চালাইবার অঙ্ুমতি পাইবে তাহা স্থির 


- আর্থিক জগৎ 


হইতে স্থায়ী হাই কমিশনার জনাব মহম্মদ ইসমাইল 


উহার কর্মভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
ট্রাক্টর সাহায্যে জমি চাষ--পূর্ব পাঞ্জাব 
হইতে প্রায় ১ লক্ষ.একযর জমি ছাড়িয়া মুসলমানগণ 
পশ্চিম পাঞ্জাবে চলিয়া পিয়াছে। পূর্ব পাঞ্জাব 
গবর্ণমেন্ট হুই শত ট্রা্টরের বা কলের লাঙ্গলের 
সাহায্যে এই জমি চাষ করিতে সক্বল্প করিয়াছেন। 
আসাম গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ আইন--আগাঁমী 


কয়েক সপ্তানের মধ্যে আসামের গ্রাহ্য পঞ্চায়েত, 


আইন পাশ হইরে। এই আইনের বলে আদামের 
গ্রামাঞ্চলের অধিবাসিগণ উহাদের নিজেদের 
নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা নিজ নিজ গ্রামকে 
স্বাবলম্বী করিতে এবং গ্রামের শাসনভার গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হইবে। এই ব্যবস্থায় গ্রামের 
প্রতিনিধিগণ গ্রামে শিল্লোক্লতিরও ব্যবস্থা করিতে 
সমর্থ হইবে। 

পশ্চিমব্ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক = 
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের বহু টাকা 
পূর্কবঙ্গে দাদন করা রহিয়াছে বিধায় এ ব্যাঙ্কের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাধারণের মনে একটা অনাস্থা 
ভাব শ্ৃষ্টি হইয়াছিল। এই জন্তু পশ্চিম বঙ্গের 





হিসাব-নিকাশের এই ফল খুবুই সন্তোষজনক বিবেচিত, 
হবে; কেন না কঠোর পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে অজিত 
সুদের হার £% কমিয়ে ধরা হয়েছে, ভবিষ্যৎ ব্যয়. ও 
বোনাসের খাতে এবং অন্যান্য যাবতীয় অনিশ্চিত ব্যয়- 

* সাপচক্ষে .একটি পৃথক তহবিলও রাখা হয়েছে। 
এছাড়া প্রিমিয়ামের নিয়তর হার, লগ্নীতে কম হারে সুদ ' 
অর্জন এবং বদ্ধিত মূল্যের বাজ্ধারে অধিকতর ব্যয় সত্বেও ” 
বর্তমান “ভ্যালুয়েশন' দ্বারা হিন্দুস্থানের অবিসম্বাদী 
নিরপত্তা, সুদৃঢ় আধিক' সঙ্গতি এবং পরিচালন ব্যয়ে 
মিতব্যয়িতাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। 
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গবর্ণমেপ্ট একটী , বিবৃতিতে জানাইয়ান্েন যে, 


পূর্বববঙ্গে ব্যাঙ্কের যে ১ কোটী ২৪ লক্ষ ৬৯ ছাঁজার 


টাকা দাদন করা রহিয়াছে তাহা আদায়ের দারিত্ব 
উহার! স্বয়ং . গ্রহণ করিয়াছেল। গবর্ণমেপ্ট 
আরও জানাইয়াছেন-যে, ব্যাক্কের পাওনা কোন 
টকা যদি অনাঁদায়ী থাকে তবে তাহা তাহারা 
শ্বয়ং, পূরণ করিয়া দিবেন এবং ভবিষ্াতে ব্যাঙ্কের 
লাভ হইতে এই টাকা আদায় করিয়া লইবেন। 

ব্রক্মে ভারতবাসীর অবস্থা-বর্গদেশের 
সরকারী চাকুরীতে এবং কর্পোরেশন প্রভৃতি 
স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে যে সমস্ত ভারতীয় 
নিযুক্ত রহিয়াছে তাহাদিগকে বর্তমান মে মাসের 
মধ্যে উহার! ফোন্‌ দেশের অধিবাসী হইয়া থাকিবে 
তাহ! জাঁনাইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
ব্ৰহ্মস্থিত অষ্যান্ক সমস্ত ভারতবাসীকে এগ এক 
বৎসরের সময় দেওয়া! হুইয়াছে। প্রকাশ যে, ব্রঙ্গে 
চাকুরীতে নিযুক্ত ভারতবাসীর মধ্যে প্রায় সকলেই 
উক্ত দেশ হুইতে ভারত বা পাকিস্থানে চলিয়া 
আসার পক্ষপাতী । 

খান্ত রেশন বাতিল--গত ১লা মে তারিখ 
হইতে পূর্ব পাঞ্জাবের সর্বত্র খাস্ের রেশন প্রথা 





হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্‌, ৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 
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আর্থিক জগৎ . 


[ ১*ই মে, ১৯৪৮ 





বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মাত্রাঘের খান্ত 
মন্ত্রী ভাঃ রাজা ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী 


. অক্টোবর মাস হইতে উক্ত প্রদেশেও খাস্ত রেশন ' 


বাতিল করিয়া দেওয়া হুইবে । 

' পাট সম্মেলন-_-করাচীর মংবাদে প্রকাশ যে, 
পাট ও পাটজাত দ্রব্য সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা 
নির্ধারণের ' জন্ত শীঘ্রই ভারত ও পাকিস্থানের 
প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা সম্মেলন আহুত হুইবে। 


জাহাজী বিস্ভায় ভারতবাসী-গত ১৯২৭ 


সালে ভিফরিণ' জাছাতে তারতীয়গণকে জাহাজ 
পরিচালনা বিশ! শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হওয়ার 
পর হইতে এই পর্য্যন্ত ৭২৪ জন ভারতবাঁসী' উক্ত 
শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে । . ভারতবর্ষ যদি আগামী 
€ বৎলরের মধ্যে ২০ লক্ষ টনের নূতন জাহাজ 
আয়ত্ত করে তবে উহার পক্ষে উপরোক্ত ধরণের 
শিক্ষিত অতিরিক্ত আরও হ হাজার পরিচালক 
এবং « হাজার. 'ইজিনিয়ার দররার . হুইবে। 
কাজেই নৌবিস্তা শিক্ষা দিবার অন্ত ভারতে 
ধিফকিণের মত আরও অন্ততঃ ছয়টী জাহাজের 
দরকার! 

ভারতে ডিজেল ইঞ্জিন প্রস্তুত_ভারতে 
ডিজেল ইঞ্জিন' প্রস্তুতের ভরম্ক সম্প্রতি একটা 
কোম্পানী রেক্জেষ্টরীকৃত হইয়াছে: এবং ডারত 
সরকারের একজামিনার অব. ক্যাপিটেল ইনু উক্ত 
_ কোম্পানীকে ৭৫ লক্ষ টাকা মু্গধন সংগ্রহের 
অনুমতি দিয়াছেন। 

 ্তীযুক্ত নিয়োগীর নূতন পদ-_ভারত 

সরকারের লাহাষ্য ও পুনর্বসতি বিভাগের ম্্রী 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগী গত ১লা যে তারিখ 
হুইতে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রীর 
পদ গ্রহণ করিয়াছেন । টু 

বন্্রশিয়ে ইংলণ্ডের - সাহায্য-_ইংলগের 


বনতশিল্ের উন্নতির অগ্ত বুটাশ গবর্ণমেন্ট ৯ কোটী - 


২০ লক্ষ-পাউও সাহায্য করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
উক্ত দেশের যে লব কাপড়ের কল একত্রীভূত 
হইয়া উহাদের আয়ত্বের মধ্যে অন্ততঃ 5 লক্ষ 
টাকু আন্তে সমর্থ হইবে সেই সব কলগুলিফে 
উহাদের পুরাতন যন্ত্রপাতি বদলাইয়া নূতন যন্ত্রপাতি 
সংগ্রহের সময়ে উহাদের মোট ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ 
গবর্ণমেন্ট সাহায্য করিবেন। 

ভারতে জাপানের বাণিজ্য প্রতিনিধি 
দল-_সম্গ্রতি জাপান হইতে একটা বাণিজ্য 
প্রতিনিধি দল ভারতে আপিয়াছেন। জাপান ও. 
ভারতের মধ্যে বাপিজ্যগত আদান-প্রদান বিষয়ে 
আলাপ-আলোচনাই এই প্রতিনিধি দলের উদ্দেপ্ত। 
প্রকাশ যে, জাপানে বর্তমানে বাহিরে রপ্তানীযোগ্য 
“অনেক কলকল্পা রহিয়াছে। উহার মধ্যে কাপড়ের 
কলের বস্ত্রপাতিই প্রধান। পক্ষান্তরে ভারত 
হইতে জাপানে তুলা, তৈলবীঞ্জ, পাট, চট, চামড়া, 
অপরিশোধিত লৌহ ইত্যাদি বহুল পরিমাণে 


রপ্তানী হইতে পারে। ভারতবর্ষ জাপান হইতে 


* রেশম ও ক্রঞ্জিম রেশম শিল্পের জন্ভ বিশেষজ্ঞ 
আমদানীর জঙ্ভও উৎসুক । উপরোক্ত প্রতিনিধি 
ভলের সহিত ভারতীয় প্রতিনিধিদের আলাপ- 
আলোচনার ফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই।' 
মাল গাড়ী বণ্টনের” ব্যবস্থা-_ব্যবসায়ী- 
দের মধ্যে যখোপযুক্ততাবে মালগাড়ী বণ্টর 





সম্বন্ধে উপদেশ দিবার শুদ্ব ভারত লরকার মিঃ 


. মাধুরের্‌ সভাপতিত্বে এবং বিভিন্ন রেলপথ ও 


বণিক সভার প্রতিনিধিসহ একটা কমিটী গঠন 
করিয়াছেন। প্রত্যহ এই কমিটীর সভা বসিতেছে। 
কলিকাতায় অললাধারণের মধ্যে যে সৰ পণ্যক্রব্যের 
চাহিদা লব চেয়ে বেশী, সেই সব পণ্যদ্রব্য আমদা নীর 
জন্ভক যাহাতে অগ্রে মালগাড়ীর ব্যবস্থা হয় তাছা 
দেখা উক্ত কমিটীর অন্যতম কাজ হইবে। 

, ভারতে নৃতন ইস্পাতের কল-_মাত্রা্ের 
সালেম জেলাতে প্রচুর পরিমাণে অপরিশোধিত 
লৌহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং দার্শ্মান 
বিশেষজ্ঞগণ এই লৌহের উৎকর্ষতা সঘৃন্ধে সুপারিশ 
করিয়াছেন। এত্রস্ত উক্ত জেলাতে একটা লৌহ 
ও ইস্পাতের কারখানা, স্থাপন সম্বন্ধে ভারত সরকার 
বিচার বিবেচন| করিতেছেন। এই কাজে 
একজন নরওয়ে দেশীয় বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া 
হইতেছে। 


প্রশংসনীয়, উদ্ভম__সংযুক্ত প্রদেশের 


দেউরিয়া ও গোরক্ষপুর দেদার শত শত গ্রাম 
প্রতি বৎসর বস্তার: জলে ভাসিয়া যহিত। এক্স 
ফসলের খুব ক্ষতি হইত। এই অবস্থার প্রতিকারের, 
অন্ভ সম্প্রতি উক্ত ছুই জেলার প্রায় ১০ হাজার 
লোক ৮ হাত চওড়া এবং ১২ মাইল দীর্ঘ একটা 
বাধ নির্াণে মনোনিবেশ করিয়াছে। এই দশ 
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ল্াক্ক লিলি 


স্থাপিত ১৯৪০ 
' সিডিউলভূক্ত ব্যাক 


সুবিধাজনক ঈর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ কর! হয়। 


বড়বাজার, শ্যামৰাজার, হাটখোলা (কলিকাতা) 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ, 
পাটনা সিট । ৃ 


পেঁ-অফিস £ ধিরকাদিম । 
জেনারেল ম্যানেজার £ 


এ চ্যাটার্জি, বি-কম। পিএ, আই, আই, 








হা হইয়াছে । . 


হাজার লোক কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেছে * 


, না। বীধটা যাহাতে যথাযথভাবে নির্ষিত হয় 


তজ্ঞন্ত সংযুক্তপ্রদেশের গধ্ণমেণ্ট জনসাধারণকে 
এফজন ইঞ্জিনিয়ার দিয়া সাহায্য করিতেছেন। . 
দখলীকৃত গৃহের সংক্ষার-_ঢাকা হইতে 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের ক্ষতিপূরণ অফিসার এই মর্শ্মে 
নির্দেশ দিয়াছেন যে, যাহাদের বাড়ীঘর সরকারী 
কাজের জন্ত দখল করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহারা 
শ সব বাড়ীঘরের ছোটখাট যোমতী কাজ 
যথা চুণকাম করা, বালির কা ইত্যাদি নিজেরা 
করিয়া দিবেন কিনা তাহা তাহাদিগকে ১৫ই মে 
তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে। বদি এই 
তারিখের মধ্যে কোন সংবাদ জানান লা হয়, তাছা 
হইলে উপরোক্ত ধরণের মেরামতী কাজের দায়িত্ব 
গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন এবং এজন্ত বাড়ী দখলের 
ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় টাকা হইতে অনধিক 
শতকর! ১৬ টাকা কাটিয়া রাখা হুইবে । 
জমিদারী ত্যাশী-উত্তর বিহারের রায় 
বাছাহুর প্রীমহেঙ্বরপ্রসাদনারারণ সিংহ নামক 
একজন বড় জমিদার তাহার জমিদারী বিনা 
ক্ষতিপূরণে গবর্ণমেন্টের নিকট সমর্পণ করিবেন 
স্থির করিয়াছেন। বন্যা একজন এম এ 
লি। , , 
সিদ্ধুর হিন্দুর উমা ভারঞতর. 
হাই কমিশনার শ্রী শ্রীগ্রকাশ জানাইয়াছেন- বে, 
সিদু প্রদেশে ১৪ লক্ষ হিন্দু ও. শিখ ..ছিল। উহার 
মধ্যে ইতিমধ্যেই ৮ লক্ষ হিন্দু ও -শিখ ভারতে 
চলিয়া আপিয়াছে এবং বাকী হিন্দুর মধ্যে ৪ লক্ষ 
ছিন্দুকে ভারতে আনিবার ব্যবস্থা হইতেছে। তিনি 


আরও বলেন' যে, হিন্দু ও শিখগণ সিল্ধুতে যে স্থাবর 


সম্পত্তি ' ফেলিয়া আপিয়াছে তাহার ল্য, ১৪ 
কোটী টাকা। 


'ভারতে অতিকায় বিমানপোত-সম্প্রতি 


| ভারত হুইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পর্য্যন্ত বিষান- 


পোত চালাইবার আগ্ত ভারত গবর্ণমেপ্ট ও এয়ার 
ইত্ডিরা লিঃএর সহযোগে এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টার- 
স্তাশম্ভাল লিঃ নামে যে কোম্পানী গঠিত হইয়াছে 
তাহার প্রথম বিমানপোত সহায়ে আগামী ৮ই জুন 
তারিখে কাজ আরম্ভ হইবে । সম্প্রতি ভারতের 


' প্রধানমন্ত্রী পৃঙ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং তার়ত 


সরকারের অগ্গান্ত বিশিষ্ট কর্মচারী বিমানপোতটী 
পরিদর্শন করিয়াছেন। বিমানপোতটি “কনষ্টে- 
লেশন জাতীয়। উদার মূল্য পড়িয়াছে ৩৩ লক্ষ 
টাকা । উচ্থাতে দশ হাজার অশ্বশক্তির মোটর 
এবং সতর্কতামূলক সমস্ত ব্যবস্থা রহিয়াছে। 


_ ধিযানপৌতচিতে ৪২ জন যাত্রী যাইতে পারিবে 


এবং উহ! বিশ হাজার ফুট উপর দিয়া ঘণ্টায় ৩০০ 


ঁ মাইল বেগে চলিতে পান্নিবে। আগামী [৮ই জুন, 


তারিখে উহা দিল্লী হইতে যাত্রী লইয়া লণ্ডন রওনা 
হুইবে। প্রকাশ যে, কোম্পানী শীঘই এই ধরণের 
আরও ২টি বিমানপোত ক্রয় করিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। | 
নেপালে শিল্পোন্পতি--নেপাল গবর্ণনেণ্ট 
উক্ত দেশে কাপড়ের কল, চটকল ও চিনির কল 
মিলিয়া ৭টি কল প্রতিষ্ঠা 'করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এগ কলকজার অর্ডার দেওয়া 


৪ ! 


' কোম্পানীর-কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৭ই যে_-এ সপ্তাহে .কলিফাঁতার 
শেয়ার বাজারে কোম্পানীর কাগঞ্জের দরের উন্নতি 
খটিয়াছে এবং পাটকল কোম্পানীর শেয়ার মূল্য 
' উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভেজী ছইয়! উঠিয়াছে। 
আর সঙ্গে সঙ্গে বাজারের অঙ্তান্ভ বিভাগেও কম 
‘বেশী পরিমাণে মূল্যের অগ্রগতি” লক্ষিত হইয়াছে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভ্ভায্য দরে বেশী মাত্রায় “কোম্পানীর 
কাগজ ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এই 
সংবাদে কোম্পানীর কাগজের উপর লোকের আস্থা 
অনেক পরিমাণে ফিরিয়া 'আপিয়াছে। সরক্ষারী 
খণপত্রের দরও পুনরায় তেজী হইয়া উঠিতেছে। 
গত ৩০শে এপ্রিল বাজারে ৩ টাকা সুদের (১৯৮৪) 
খ্রণপত্রের দয় দীডাইয়াছিল ৯৮1৩০ আনা । অন্ত 
বাজারে তাহ! ৯৯৪০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়া উঠিয়াছে। 
পাটকল কোম্পানীর শেয়ার দর বৃদ্ধি পাওয়ার 
পক্ষে এ সপ্তাহে কতকগুলি বিশেষ অনুকূল অবস্থার 
সৃষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ আ্াডিন হেও্ডারশন 
প্রোপের পরিচালিত কয়েকটি পাটকল 
কোম্পানী পুরাণে! শেয়ারের উপর অতিরিক্ত 
বোনাস শেয়ার প্রদানের িশধা্ত কৰিয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ চটের রপ্তানী সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট যে 
নিয়ন্ত্রণ নীতি চালু করিয়াছিলেন চট ব্যবসায়ের 
কল্যাণে তাহা বেশ কিছু শিথিল করা হুইবে বলিয়া 
এ সপ্তাহে গবর্ণমেন্ট প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে 
শ্বভাবতঃই পাটকল কোম্পানীর শেয়ার দর চড়িয়া 
উঠিয়াছে।* গত ৩০শে এপ্রিল হাওড়া কোম্পানীর 
শেয়ার দর ছিল ৭৮৪০ আনা। বর্তমানে বাজারে 
তাহা বাড়িয়া ৮১৪০ আনা ধাড়াইয়াছে। ' 
অন্ত কোম্পানীর কাগঞ্জ বিতাগে ৩২ টাক! 
নদের কোম্পানীর কাগ্ধ ৯৯৮০, ৩২ টাকা সুদের 
{ ১৯৮৬) খপপত্র ৯৯৪০ আনা, ২৫০ টাকা সুদে 
(১৯৪১) খণপত্র ৯৭%০, ৩২ টাকা মদের 
(১৯৫৩-৫৪) খূপপত্ৰ 2০২০/০ আনা । 
অস্ত বাজারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা 
কোম্পানীর শেয়ারের সর্ক্বোচ্চ দর নিমনক্নপ 
"্ঈাড়াইয়াছে £- ব্যাঙ্ক ক্যালকাটা! গ্কাশনেল ১৬1০, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৮২, ইউনাইটেড কমাশিয়াল 6১২ 
টাকা দাড়াইয়াছে ; কয়লার খনি--বেঙ্গল ৫২২২, 
এমালগেষেটেড ২৯৮০, বরাকর ২২৪৮০, সেন্ট্রাল 
নইপ্ডিয়া ৭৮০০ ; চটকল--হাওড়া ৮১৮০, বিড়লা 
৪২০, ইণ্ডিয়া ২১৭২, কাঁমারহাটি ৬৫৫২) 
প্রেসিডেন্সী ৭4/০, রিলায়েন্স ৮৩০ ; ইঞ্জিনিয়ারিং 
স্থণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড সীল ৩১%০, '্ীল কর্পোরেশন 
২৫1০ $ বিবিধ- বার্মা কর্পোরেশন ৩1৮০, ইণ্ডিয়ান 
“কপার ২1৩০, ডাঁনলফ, রবার ৭১২ হিন্দস্থান 
বিন্ডিং ১২৯ ইণ্ডিয়ান ভ]শনেল এয়ার ওয়েজ.৮০, 
-হাসিমারা (চা বাগিচা ) ১৯০৯। 
পাটের বাজার 
কলিকাতা, ৭ই মেঁ-চট রপ্তানী লম্পর্কে 
-গবর্ণমেন্ট কড়াকড়ি ভাবে নিয়ন্ত্রণ নীতি বজায় 
কাঁখায় তাহার বিরুদ্ধে চটকলওয়ালারা ও 


ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ দীড়াইয়াছিল। ' 


দীর্ঘ আলাপ .আলোচন! ও বাদ- -প্রতিবাদের পর 


৪ 
$ 





বাজারের হালচাল 
ভারত গবর্ণমেন্ট এতদিনে এ নিয়ন্ত্রণ নীতি 
কতক পরিমাণে শিথিল করিতে রাজী হইয়াছেন । 
মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাভা প্রভৃতি ডলার দেশ 
সমূহে চট রপ্তানীর অন্ভ উদারভাবে সমুচিত 
লাইসেন্স প্রদান করা হুইবে । মাল চালান 
দেওয়ার উপযোগী জাহাজ সম্পর্কেও সুবিধা 
দেওয়া হুইবে! তবে গবর্ণমেণ্ট আনাইয়াছেন 


যে, ট্রা্গিং" এরিয়ার বিভিন্ন দেশ যাহাতে 
তাছাদের প্রয়োজন অনুযায়ী চট পায় 
সেবিবয়ে তাহারা নজর রাখিবেন। এ সব দেশে 


ভারত হইতে কোটা-অনুযায়ী চট বপ্তানীর কাজ 
তাহারা বজায় বাধিবেন। গবর্ণমেণ্টের এই 
ঘোবণা প্রকাশিত হওয়ার পর পাট ও চটের 
বাজারে বেশ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। 
অপেক্ষাকৃত তেজী হইয়া উঠিয়াছে। অন্ত আলগা 
পাটের বাজারে ছুপারভাইপ্রভ, ভাত বটম পাটের 
দর মণকরা ৩৭0০ আনা ঁড়াইয়াছে। পাকা 
বেল বিভাগে 'রপ্তানীযোগ্য ফাষ্ট” পাটের দর 
দ্রাড়াইয়াছে প্রতি বেল ১৯৬ টাকা। 

সোনা ও রূপা 


কলিকাতা, এই মে-বোক্বাইয়ের বাজারে 
এ সপ্তাহে লোণার দর আরও তেজী হইয়া 
উঠিয়াছে। গত ৩০শে এপ্রিল বোস্াইয়ে 
প্রতি ভরি সোণার দর, ছিল ১১৬%০ 
আনা। অদ্য বোষাইয়ের বাঞ্জারে প্রতি ভরি 
সোপার দর ১১৭1০. আনা দীড়াইয়াছে। অদ্য 
কলিকাতার বাঙ্জারে প্রতি ভরি সোণা 
১১৮/০ আনা, বড়াল বার ১১৮০ আনা ও গিনি 
(প্রতি খণ্ড) ৭৫ টাকা! দীড়াইয়াছে। 

অদ্য বোগাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ তরি 
রূপার দর ১৭৬।%০ আনা ও কলিকাতায় তাহ! 
১৭৭৪০ আনা দীড়াইয়াছে। 


পাকিস্থান হইতে স্বর্ণ ও রোপ্য রপ্তানী 
বন্ধ-_পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট গত ৬ই মে তারিখ 
হইতে উক্ত দেশ হইতে ভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্য 
রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই ব্যবস্থা 
ভারতের সহিত পাকিস্থানের অর্থনীতিক 





"চুক্তির বিরোধী বলিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট উক্ত 


ব্যাপারের প্রতি পাকিস্থানের দৃষ্টি আক্বষ্ট করেন। 
কিন্ত পাকিস্থান গবর্ণষেণ্ট উহাতে কোন সাড়া দেন 
নাই! এজগ্ ভারত সরকারও গত ৭ই মে তারিখ 
হইতে পাকিস্থানে শ্বর্ণ ও রৌপ্য রপ্তানী বন্ধ করিয়! 
দিয়াছেন। 


হেড অফিন__-স্পিভলঙ, 
টেলি £ঃ-SHILLBANK 
ফোন £ শিলং--+১৬৬ 


মিল মালিকের অনাচার-বর্মানে ' 


কাপড়ের ষ্যায্য" মূল্য কি তৎ্সম্বন্ধে গুন্ধ বোর্ডের 
যে তদন্ত চলিতেছে তাঁছাতে সাক্ষ্য প্রদানকালে গত 
ভই মে তারিখে বোদ্বাইয়ের পাইকারী ও খুচরা! বস্তু 
বিক্রেতাদের গ্রতিনিবিগণ এরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, গত জাহয়ারী হইতে এপ্রিল মাস 
পর্য্যন্ত সময়ে বোশ্বাইয়ের অধিকাংশ কাপড়ের কল 
কাপড়ের উপর ছাপমারা মুল্যের তুলনায় . অধিক 


' মূল্যে কাপড বিক্রয় করিয়াছে। উহারা বলেন্‌যে, 


কোন-কোন কল'তিন শ্রেণীর ব্যবসায়ীর নিকট তিন 


প্রকার দরে কাপড় বিক্রয় করিয়াছে! অধিকন্ত , 


মিলেরই স্থলবত্তী মিল এজেন্ট ও মিল ব্রোকারগণ 
কাপড়ের ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কাপড়ের উপর 
অত্যধিক মূল্য আদায় করিতেছে। 


৷ আশ্রয়প্রার্থীর সাহাব্য-দিল্লীর সংবাদে 
প্রকাশ যে, ভারত সরকার পূর্ববঙ্গ হইতে আগত 
আশ্রয়প্রার্থাদের সাহায্যের অগ্চ পশ্চিমবজের 
শ্রম-বিভাগের অধীনস্থ. শিক্ষাকেন্্রগুলিতে 
আপাততঃ ২৫০ গুন ব্যক্তিকে কারিগরি বিদ্ধ 
শিক্ষা দ্বিবেন। অএডন্ক উহাদ্িগকে আহার ও 
বাসস্থান ব্যতীত 'অভিরিনিক্ত একটা ভাতা দেওয়া 
হইবে প্রকাশ যে, পরে উক্ত সংখ্যা আরও বৃদ্ধি 
করা হইবে। 
চান তাছাদিগকে বিস্তৃত বিবরণের অন্ত নিকটতম 
নিয়োগ বিনিময় ফেন্দ্রের এমপ্রয়মেপ্ট অফিযারের 
সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিতে অনুরোধ করা 
যাইতেছে । নিয়োগ বিনিময়, কেন্দ্রগুলির নাম, 
ঠিকানা নিয়ে দেওয়া হুইল: রিজিওগ্যাল 
এম্প্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, «নং কাউন্সিল হাউস সর, 
কলিকাতা ; সাব-বিজিওয্কাল এম্প্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, 
ধাদকা রোড, আসানসোল ; সাব-রিজিও্যাল 
এম্প্রয়মেপ্ট এক্সচেঞ্জ, ৪০, মিডল রোড, ব্যারাকপুর ; 
.সাব-রিজিওগ্ভাল এম্পয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, ক্যারোলীন 
ভিলা, কাছারী রোড, দার্জিলিং) সাব-রিজিওস্তাল 
এম্প্য়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, ২৭, ভবলন রোড, হাওড়া ) 
সাব-রিজিওণ্যাল এম্প্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, ৪৫, ওয়াটগঞ্জ 
স্বীট, খিদিরপুর | 

ভারতে কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি-_ভারতে 
গত, ১৯৩৯ লালে খনিগুলি হইতে ২ কোটী 
৪৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টন কয়লা উত্তোলিত 
হইয়াছিল। ১৯৪৭ সালে ৎ কোটা ৬৯ লক্ষ টন 
কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের 
তুলনায় উহা ৫ লক্ষ টন বেশী । 





কলিকাতা ব্রাঞ্চ £ ১৫, নেভীগী সুভাষ রোড 
টেলি :£-_BANKSHILLO 


ফোন ঃ ক্যাল-_৩৭৯৮ 


অন্তত শাধা_গ্রীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর - 
টপ ও নওপাঁ| (আসাম) ৷ 


এস্‌, দত্ত, এম-এ, বি-কয, আর-এ, 
জেনারেল ম্যানেজার । 





জীপ্রফুল্পকুমার চৌধুরী 
ম্যানেজিং ভিরেকউর | 






যাহারা এইরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিতে 


১ ২৮ | | | আৰ্থিক জগৎ - [ ১ই মে, ১৯৪৮ 


- +৮৫92292 678 A 
ভি অফিস--কুমিল্ল| ব্যাঙ্কিৎ কর্পোরেশন বিস্ডিংসৃ,। / 
৪নং ক্লাইভ ঘাট, ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । ৃ 






















' আদারীকিত তল ' নগদ ও অন্যান্য ব্যাঙ্কে ৩,২০,৮৩,০০০২ ' 1 
'_ ও রিজার্ভ ১,১৬,৩১,০:০১, কোম্পানীর কাগক্ 
s আমানত ১৫১৫৫০৪,০০০২ রি তি 
J ৰ , 3 £ ১০৮০৯ 
জ্বাটিকলতি + hee ES 0১০৫৫১০০০০৯ 
অন্তান্ত খাতে ১,৯২,৭৪,০০০১  অগ্যান্ত খাতে ১১৭৯৮৩১০০০২ 


5... (৩১-১২-৪৭ ইং তারিখের ব্যালান্স সীট হইতে উদ্ধ.ত)) 


. ১৯৪৭ সনের ডিভিডেগ্ড ওয়ারেণ্ট আগামী ১৬ই 
জুন হইতে ডাকে বিলি সুরু হইবে ) ' আপনার 

পরিজ হেড আফস ৪নং ক্লাইভ ঘাট * 
‘ষ্ীট (চারতলা ). কলিকাতা, অবিলম্বে আানাবেন।. ৫. 


সু মর 





Al হি ER রি এন, সি, দত্ত, 


L . ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেটটর - ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


এয়াশিও ব্রেন, কোছ লি: 
9_ হেত, অক্ষিস:বোশ্বাই 


নর্দার্ণ ই্ডিরা ডিভিনন অফিস £ 
১৫, নেতাজী হুভাষ রোড, কলিকাতা 
জেনারেল সেক্রেটোরী--রীব্যোনকেশ ব্যানান্দি ব্যানাজ্জি 


ই এন্গায়ার অব ইণ্ডিয়। 


1. ০", /লাযেল স্বানেজার' ,' রা ূ | লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী | 
মিঃ এইচ, চক্রবর্তী, বি-এল মিঃ পি চক্রবর্তী, বি-এ -লিমিটেড- ৃ 
IEAM সেক্রেটারী .. . | (1 ১ 


_ মিউচুয়াল aR কোং লিঃ 1 
১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা | .. - *? 


: একটি প্রপতিশীল ভীবন-বীমা প্ৰতিষ্ঠান | 







































লেপ ট. & 1. উক্তির পরিচয় 










ক্ষ লক (স্যাশনাল ব্যাক বিন্ডিংস /' ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ' 
মিশন রো 1 বার্ধিক রিপোর্ট হইতে প্রাপ্ত 
অনুয্লোদিত মূলধন ২,০০, 00 ,000,, টাকা রি রর 
আদাযীক্ষত মূলধন ৫0,00,000 টাকা . 8 1 REED = 
- মজুত তহঘিল - ২৪,০০,০০০২ টাকার উদহ্ব  [। - ডা 
ভারতীয় ব্যাঞ্চসমূহের মধ্যে “ক্যালকাটা স্যাশনাল” একটা শক্তিশালী এবং ' । চলতি বীমার পরিমাণ 
প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের সহায়তায় “ক্যালকাটা হা 


খ 


| “সাশনাল” আপনার যাবতীয় ব্যাঞ্চিং- প্রয়োজন মিটাইতে : সমর্থ । 


মার্তর ১৭৪২ টাকা জমা দিয়া, এই ব্যাঞ্ধে একটী কারেন্ট একাউণ্ট খুলিতে ‘ডি এম, দাস এণ্ড সন্স লিঃ. 
|  পারেন। মাত্র ১০২ দশ টাকা জমা এ 5৯5 চীফ এজেন্টস্‌ 
৩ যা || 
৬১. যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর ১৮ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয় | | বাংলা,, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম | 


] এক বৎসরের ভন্য স্থারী আমানত গ্রহ করা হ্য় এবং শতকরা ২৷* টাকা 
শকক্যালকাটা ন্যাশনালে”, আপনার একট একাউণ্ট নান 





৭, চার্চ লেন, কৃলিকাতা। 











| ১হ্হ, রিচ রও খুঁলিকাতা ধিক অগৎ প্রেলে প্রযতীজদাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা পা, মুদ্রিত ও প্রকাশিত! ১ 
EES 


? 
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ARTHIK JAGAT 


_সম্পাদক--শ্ৰীযতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 





ন্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্ধনাতি-বিষয়ক-সাপ্তাহিক 


প্রতি সংখ্যা /০ আনা ট 


িিটিটাটিিটাটািীি110াাতটা]াাাানাাাটানা টাটা লামা] 


একাদশ বর্ষ ] 


বীমার মারফতে অর্থ সঞ্চয় ও দ্বাদন, 
তারত সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর 
জেনারেল ডাঃ জে সি ঘোষ সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে 
ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীর কর্মীদের এক 
সভায় বক্তৃতা . গ্রসঙ্গে বীমার ম্যুঃফতে অর্থসঞ্চয় 
ও-ীদনের বিশেষ সার্থকতার কথা বিবৃত করেন। 
তিনি বলেন, যাহারা বীমা পলিসি গ্রহণ করেন 
তীছার! তাহাদের প্রদত্ত চাদ! দ্বারা পরোক্ষভাবে 
জাতীয় অর্থ »ম্প্দ বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়া থাকেন। 
এইভাবে যে অর্থ সঞ্চিত হয় তাহ! ধনোৎপাদনের 
নালা ক্ষেত্রে নিয়োদ্িত হইয়া থাকে। 
নিয়োজিত “অর্থ সম্পদ দেশে শিল্প প্রসারের কাজে 
পরম সহায়ক হুইয়া! থাকে | ডাঃ ঘোষ জাপানের 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলেন, সেদেশে বীমা 
পলিসিয় মারফতে সংগৃহীত অর্থ দেশের শিল্লোন্পতি 





. সাধনে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। জাপান 


সরকার স্কাশনাল . ইন্সিওরেন্দ স্বীম বা জাতীয় 
বীমা পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়াছিলেন। এ 
প্িকষ্পানা অন্জুসারে- প্রত্যেক লোফের পক্ষে 
ভাহার আয়ের শতকরাঁদশ তাগ বীমা 'পলিসিতে 
নিয়োগ কর। বাধ্যতামূলক ছিল। এইভাবে বিস্তর 
টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহা শিল্পের প্রয়োজনে 
নিয়োগ কর! হুইয়াছিল। এ পরিকল্পনার ফলে 
আপান শিল্প বাণিজ্যের দিক দিয়া দ্রুত উন্নতি 
সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল । বীমার এই শ্রেণীর 
গার্থকতার এদেশে তাহার বুল প্রচলন প্রয়োজন। 
জাতীয় উন্নতির জগ্ড নানাদিক দিয়া আজ পরিকল্পনা 
গঠনের যে তোড়জোড় চলিয়াছে তাহাতে বীমা 
মারফতে অর্থ সঞ্চয় ও সেই ধরণের কাজে এ অর্থ 
মূলধন হিসাবে ব্যাপৰু ভাবে ব্যবহার'করা যাইতে 
পারে। 

বীমার মারফতে অর্থ সঞ্চয় ও দদনের, যে 


বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে সে বিষয়ে ডাঃ জে সি | 


| লাভজনক স্বল্সমেয়াদী আমানতের ব্যবস্থা 


ঘোষের সহিত আমরা একমত । জাপানের 
অনুকরণে এদেশে একটি ভ্ভাশনেল ইন্সিওরেল্স স্কীম 


প্রবর্তন করিয্না সেভাবে অর্থ আহরণ ও তাহা 


জাতীয় উন্নতির কাজে ‘নিয়োগের ব্যবস্থা হইলে 


. তাহাতে সকল বিয়েই সুবিধা হইত সন্দেহ নাই। 


কিন্তু গবণমেণ্ট ভাশনেল ইন্দিওরেন্স স্কীন প্রবর্তন 


Monday, 17th May, 1948. সোমবার, ওরা গ্ৈষ্ঠ, ১৩৫৫ 


[ ওয় সংখ্য! 





' "সাময়িক প্রসঙ্গ 


করিয়া! জাতীয় শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতি সাধনে 


অর্থ নিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন দুয়ের কথা, এদেশে 
যে সব বীমা কোম্পানী রহিয়াছে তাহাদের তহবিল 
পর্য্যন্ত তাঁহারা ঠিক ঠিকতাবে এসব কাজে 
লাপাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন না। ভারতীয় 
বীমা আইন অনুসারে তাহারা বীমা কোম্পানীর 
তহবিলের শতকরা ১৫৫ ভাগ সরকারী ও 


বিষয় ' 
সাময়িক প্ৰসঙ্গ 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে সোরগোল 
জাতীয় সরকার কোন্‌ পথে 
খেয়ালীর খাতা 

| আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 





বণ ৮ 


, _ বাধ্যতামূলক 





আধা সরফারী পিকিউরিটীতে দাদন করা 
করিয়া রাখিয়াছেন। উহাতে 
শিল্প ব্যবসায়ে অর্থ খাটাইবার বিশেষ কোল সুযোগ 
বীমা কোম্পানী সমূহ পাইতেছে না। , দেশের 
শিপ্প বাণিজ্যের , কল্যাণে বীমা তহবিল দ্রাদন: 
সম্পর্কে এই শ্রেণীর অত্যধিক গোড়া নীতি অচিয়ে 
সংশোধিত হওয়া আবশ্যক । | 
" বিহারে জমিদারী উচ্ছেদের আইন 
বিহার গবর্ণমেণ্ট জমিদারী উচ্ছেদের অন্ত যে 
বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা বিহার ব্যবস্থা 
পরিষদ ও বিহার ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক পাশ 
হইয়াছে। নানারূপ সংশোধনের ফলে মূল বিলের 
বিধান ফোন কোন দিক দিয়া পরিবন্তিত হইয়াছে । 
মূল বিলে অমিদারী খাস করিয়া লওয়ার ক্ষতি 
পুরণ হিসাবে অল্প আর বিশিই জমিদারদের 
সর্ষোচ্চে নিট আয়ের ২০ গুণ ও লর্ব্বোচ্চ আয় 
সম্পন্ন জমিদারদের সর্বলিয়ে ৬ গুণ হারে 
ক্ষতিপূরণ দিবার প্রস্তাব হুইয়াছিল। সিলেক্ট 
কমিটি সর্ব্বোচ্চ ক্ষতিপূরণের হার ২০ গুপ 
হারে বজায় রাখেন। কিন্ত বড় জমিদারদের 
ক্ষেত্রে সর্ধ নিয় ক্ষতিপূরপের ছার কমাইয়! 








ওল 


ধনী নয় বা নি 


হেড অফিস-_কলিকাতা! 


শনম্গ্ু লিড্ঞল্রন্মোগ্ত অআঞ্ুলিল্ষতুচ্ম 
| ভিঙ্ঞান 





ফোন ঃ কলিঃ_-২৩৩৯ (৩ লাইন ) 








আমানতকারীর সুবিধার্থে 






নিয়মাবলীর জন্য'আবেদন করুন । 
''  ভান্নতেন্ন বিশিষ্ট ব্যবসা কেন্দ্রে শাখা৷ প্রতিষ্ঠিত। 
ম্যানেজিং ডিরেইর_ এস্‌, সি; পাল 












৩০ 


আর্থিক জগৎ 


চপ 
i; 


[ ১৭ই মে, ১৯৪৮ 





নীট আয়ের' € গুণ হারে নির্ধারণ করেন। 
বড় অমিদারর! এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে না 
পাঁরিয়া কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেস্ শ্রসাদের 
নিকট এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। 
ক্ষতিপূরণের হার বৃদ্ধির জন্ঠ তাহার! আন্দোলন 
ও তথ্বির সুরু করেন। কিন্তু উহার ফল বড় 
জমিদারদের পক্ষে আরও ক্ষতিকর হইয়াছে। 
ব্রমিদারী উচ্ছেদের বিলটি পাকাপাকি ভাবে পাশ 
করার সময় নিম্নতম ক্ষতিপূরণের হার আরও 
কমাইয়া ৩ গুণ হারে তাহা নির্ধারণ করা হইয়াছে। 
জমিদারদিগকে ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়া বড় ও ছোট 
অমিদারকে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের হার সম্পর্কে 
এইরূপ তারতম্য খুবই প্রয়োজন। বর্ধিষুঃ 
জমিদাররা তাহাদের বিরাট আয়ের ভিত্তিতে বেশী 
পরিমাণ ক্ষতিপূরণ লাভ করিয়া! যাহাতে 
গবর্ণমেন্টের প্রদেয় অর্থে লাখপতি হইতে 
কোটিপতি হুইয়! না দীড়ার এবং মুধিমেয়ের হাতে - 
সৃতন করিয়া যাহাতে অধিক ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত 
না হয় তাহা দেখা দরকার। অপরদিকে যে সব 
ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর আয় অল্প ও জীবনযাত্রার 
সমস্ত জটিল, সমৃদ্ধ জমিদারদের তুলনায় তাহাদিগকে 
বেলী হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়াই সবদিক: হইতে 
সঙ্গত । বিহারে জমিদারী উচ্ছেদের বে বিন্ধ পাশ 
করা হইয়াছে তাহাতে সেদিক দিয়া বেশ একটা 
_ বিবেচনাসম্মত নীতি অবলঘ্িত হইয়াছে, ইহা 
সুখের বিবয়। ৫০০২ টাকা ও ৫০০২ টাকার 
নিয় নীট আয় সম্পন্ন জমিদারদিগকে ওঁ আয়ের 
২০ গুণ ক্ষতিপূরণ দিয়া তাঁহাদের জমিদারী কিনিয়া 
লওয়ার প্রস্তাব, হইয়াছে । আয় বেশী হইলে 
ক্ষতিপূরণের হার এ তুল্পনায় কমিয়া আসিবে 
বাছাদের নীট আয় ১ লক্ষ টাকার উপর তাহারা 
তিন গুণের বেশী ক্ষতিপূরণ পাইবেন না বলিয়া 
স্থির হুইয়াছে। ' অন্তাস্ত প্রদেশে জমিদারী 
খাসের আইন 'পাশ. করার সময় ক্ষতি- 
পূরণ সম্পর্কে বড় ও ছোট জমিদারাদের ক্ষেত্রে 
এন্নপ- তারতম্ামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই 
সমীচীন হুইবে। 

বিহারে ছোট বড় ১২৭+ লক্ষ অমিদার 
রছিয়াছেন। জমিদারী হইতে তাহাদের বাধিক 
১৬ কোটা টাকা আয় হুইয়া থাকে! যে তাবে 
জমিদারী সমূহ কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব ,হুইয়াছে 
তাহাতে ক্ষতিপূরণ বাবদ গবর্ণমেণ্টকে ১৫০ কোটি 
টাকা প্রদান করিতে হইবে। ৪* বৎসরের কিতি 
বন্দী হারে ওঁ টাকা পরিশোধ করা. হইবে। 
জমিদারের প্রাপ্য টাকার উপর বাঁধিক শতকরা 
২০ টাক! হারে সুদ দেওয়া হইবে ।' বর্তমান 
বিলটি আইনে পরিণত হওয়ায় ছয়মাস কালে মধ্যে 
সমস্ত জমিদারী কিলিয়! লওয়া হইবে । 


, বাণিজ্য-নীতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত কুমারারা 


ভারতীয় শিল্প মালিক সঙ্বের (A! India 
organisation of Industrial Employers) 
সভাপতি সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বাহির হইতে 
আমদানীরুত দ্রব্যের মুল্য শোধের অন্ত এদেশ 
হইতে বাহিরে বেশী তৈয়ারী মাল রপ্তানী করিবার 
ব্গ্ঠ ওকালতি করিয়াছেন। রণ্তানীযোগ্য তৈয়ারী 
মাল হিসাবে এই শ্রেণীর শিল্পপতিরা ভারতীয় 


অধ্যাপক জে সি কুমারাপ্লা সম্প্রতি 


কাপড়ের কলের উৎপন্ন কাপড়কেও অন্ততৃক্তি করিতে 
চান। বাহিরে কাপড়ের রপ্তানীর অস্ুমতিপত্র 
সংগ্রহের জস্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে জোর 
তত্বির' চালানো হইতেছে । রপ্তানী যোগ্য পণ্য 
উৎপাদনের জন্ত বাহির হইতে যে কোন দরে 
যন্ত্রপাতি আমদানীরও বিশেষ চেষ্ট! শুরু হইয়াছে। 
দেশে এখনও যেখানে বস্তু খুবই ছুশ্রাপ্য ও ছুম্থপ্য 
সেখানে উহা, কতক পরিমাণেও বাহিরে রপ্তানী, 


করা অন্ায়। থান আযদানীর হৃবিধার জঙ্- 
তৈয়ারী মলের রপ্তানী বৃদ্ধি এবং রপ্তানী যোগ্য 


ব্য তৈয়ারের অন্ত যন্ত্রপাতি ও অন্ত মাল মসল্লা 
আমদানীর যে দাবী উঠিয়াছে তাছা ভারতের 
অর্থনীতিক প্রগতির দিক 
বলিয়া ধরা যায় কি না সেবিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের 
অবকাশ আছে। গাম্ধী-পন্থী অর্থনীতিবিদ 
হরিজন 
(Harijan) পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া এরূপ 
মতবাদের বিরুদ্ধে তোর প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দেশের অভ্যন্তরে 
খান্তের যোগান বাড়াইয়া তাহার দ্বারাই দেশের 
অভাব পূরণের সুব্যবস্থা করিতে হুইবে। সে 
হিসাবে থান্ভ ফসল বৃদ্ধির আন্দোলন চালানো ও 
নদ-নদী নিয়ন্ত্রণ করিয়া,জমির জলসেচ সম্পর্ক 
বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা খুবই প্রশংসনীয় 

যাইতে পারে। কিন্ত বাহির হইতে 
বেশী খান্ত আমদানীর সুবিধার জন্তু বাহিরে 
এদেশ হইতে বেশী মাল রপ্তানী এবং সেই মাল 
উৎপাদনের জম্ক বিদেশ হইতে অধিক পরিমাণ 
যন্ত্রপাতি ও. মাল মসল্লা আমদানীর যে কথা 
উঠিয়াছে তাহা দেশের অর্থনৈতিক ' স্বার্থের দিক 
হইতে সমর্থনষেগ্য নহে। রণ্ডানীর উদ্দেস্টে 
বেশী বন্ত্র তৈয়ার করিতে গিয়া যদি ' অপেক্ষাকৃত 
অধিক জমি তুলা চাবের ছগ্ত নিয়োগ করিতে হয় 
তৰে তাহাতে খান্ত ফললের জমি কমিয়! দেশের 
উৎপাদন ওঁ দিক দিয়া আরও হ্রাস পাইবে। 
রপ্তানী যোগ্য, তৈয়ারী মাল উৎপাদনের জন্ত বদি 
বাহির হইতে অধিক যন্ত্রপাতি ও মাল মসঙ্লা 
আমদানী করিতে হয়, তবে তাহাতে আমদানীর 
আধিক্য নূতন: করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। ধরন্ণপ 
বাণিজ্য নীতির ফলে তখন দেশের সমন্তা আরও 
জটিল হইয়া দেখা দিবে। শিল্পোন্নতির নামে ও 
দেশের অভাৰ পূরণের নামে যেকোন শ্রেণীর কল 
কারখানা স্থাপনই দেখের পক্ষে কল্যাণকর হইবে 


-না। দেশে অধিক চাউলের কল, চিনির কল ও 


বনল্পতি কীরখানা প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার ফল 
শেষপর্যন্ত, শুভ হুইবে না। কল কারখানার 
মারফতে এ সব খাত দ্রব্য উৎপাদন করিতে গেলে 


তাহার পুষ্টিগুণ হাস পায়। উহাতে খাদ্য সঙ্কট 


সমাধানের পথ প্রশস্ত না হুইয়া বরং অন্ুবিধা ও 
সমষ্ভা আরও ' বৃদ্ধি পায়। বাছির হইতে এই 
শ্রেণীর কল কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে 
গিয়া বাণিজ্যের পাল্লাই শুধু গ্রতিকূলভাবে 
ভারাক্রান্ত ফরা হয়। জাতীয় গবর্ণমেণ্টের আমলে 
দেশের অর্থনৈতিক রূপ ক্রুত পরিবত্তিত হইতেছে । 
সে পরিবর্তন তালর দিকে না গিয়া খারাপের দ্বিকে 


হইতে সমুচিত পদ্থা 


দেশের স্বার্থ বুঝিয়া নুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুমারে 
যদি গবর্ণষেণ্ট তাঁহাদের 'বাশিগ্য-নীতি স্থির ও 


কার্ধ্যকরী না করেন, তবে দেশের অর্থনৈতিক" 
বনিয়াদ সুদৃঢ় হওয়ার বদলে তাহা! অধিকতর 


ুর্বল হওয়ারই সম্ভাবনা আছে। যুক্ত রেসি 
কুমারাপ্লার এই মন্তব্য আমর! খুব সমীচীন ও 
বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি। 


_আশ্রয়প্রার্থাদের বসবাসের জন্য জমি 
থাস ও উন্নয়ন পরিকল্পনা 


বাছির হইতে পশ্চিম বঙ্গে আগত লোকদের 
বসবাস ও জীবন্যাক্সা সংশ্থানের জন্ধ পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট যে এ প্রদেশে জমি খাস সম্পর্কে একটি 
অভিনান্ম জারী করিয়াছেন লে খবর, আমরা 
ইতিপূর্বে প্রকাশ করিয়াছি । এ প্রদেশে 
বছিরাগতের আছ কি পরিমাপ অমি পাওয়া যাইতে 
পারে এবং কি ভাবে ও কতদূর পরিমাণে 
তাহাদিগকে চাষাবাদের 'ও শিল্প ব্যবসায়ের 
সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে, সেবি্ষয়ে পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারের শ্বীম সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য- 
বিবরণ সম্প্রতি ‘হিন্দুস্থান ষ্যাওডার্ড' পত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের মোট ' আয়তন ২৮ 
হাজার ২১৫ বর্গ মাইল । প্রতি বর্ণ মাইলে গড়ে 
৭০১ আন লোকের বালস। চাষাবাদের জন্ক G্তোট 
আবাদী জমির পরিমাণ ১ কোটি ৮ লক্ষ ৯০ 
হাজার ৯৬৫ একর। অপরদিকে ১৮ লক্ষ ৫১ 
হাজার ৯৮৫ একর এমন জমি আছে, যাহা 
কর্ষণযোগ্য হইলেও বর্তমানে পতিত অবস্থায় 
পড়িয়া রহিয়াছে । প্রকাশ, পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট 
এ কর্ষণযোগ্য পতিত অমিতেই বছ্রিগতদিগকে 
বসবাসের সুযোগ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন । 
তবে ওঁ বণ্টনযোগ্য জমির লবটাই বসবাসের অন্ত 
ও আবাদের জন্ত.পাওয়া যাইবে না। আবহাওয়া, 
বনজঙ্গলের অবস্থান, জলময় অবস্থা প্রভৃতি কারণে 
কতক জমি বসবাসের অযোগ্য বলিয়া ধরিতে 
হইবে। সংস্কার, জরীপ ও খাস সংক্রান্ত অসুবিধার 
কথা তাবিয়াও আপাততঃ কিছু জমি বাদ দিতে 
হইবে। গবর্পমেণ্ট বরাদ্দ করিয়াছেন, ১০০ একর 


ও তাহার বেশী আয়তনের বন্টনযোগ্য পতিত 


জমির মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ ও ১০০ একরের 
নিয় আয়তনের বণ্টনযোগ্য অনাবাদী জমির মধ্যে 
শতকরা ২৫ ভাগ ব্যবহারের অগ্ত পাওয়া যাইবে । 
& ভিত্তিতে পশ্চিম বঙ্গে ব্যবহারযোগ্য মোট 


পতিত জমির পরিমাপ দীড়াইবে ৫ লক্ষ ২৮, 
[হাজার ৭৯৩ একর | এ পরিমাণ জমি ২৫ হাজার 


৩৬টি কৃষক: পরিবার ও ১২ হাজার ৭৩৬টি 
শিল্পভীবী পরিষারের ( Artisan families ) 
কাজে লাগানো যাইতে পারে। প্রতি পরিবারে 
গড়ে ৫ জন করিয়া লোক ধরিলে এইভাবে মোট 
১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮৬০ আন আশ্রয় প্রার্থীর 


. বসবাসের হুব্যববস্থা হইবে। বণ্টনযোগ্য পতিত, 
জমি খাস করিয়া আশ্রয় প্রার্থী প্রতি কৃষক পরিবার 


পিছু € একর করিয়া, জমি বণ্টন করা হইবে | 
শিল্পী কারিগরদের প্রতি পরিবার পিছু জমি দেওয়া 
হইবে অর্ধ একর .করিয়া। এইভাবে যে জমি 
প্রদত্ত হইবে, তাহার অন্ত গবর্ণমেণ্ট নির্দিষ্ট হারে 


যাইতেছে বলিয়াই লোকের মনে আশঙ্কা ছাগিয়াছে। খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন। আশ্রযপ্রার্থীরা 


॥ 


একটি বৃটিশ জাহাজী কোম্পানী, 


, ব্যাপারে এ 


১৭ই মে, ১৯৪৮ ] 


নিজেদের বসবাসের অস্ত স্বকীয় চেষ্টায় কোন জমি 
খরিদ করিতে চাহিলে সরকার হইতে তঙ্জবম্ধ 
, কোন খণ দেওয়া হইবে না। তবে ক্রীত জমিতে 
* বাড়ীর তৈয়ারের ছ জন্ভ আশ্রয়প্রার্থারা তাহাদের 
প্রয়োজন মত গবর্ণমেপ্টের নিকট খণ প্রার্থনা 
করিতে পারেন। 

জাহাজী ব্যবসায়ে ব্রহ্ম সরকারের 

কৰ্তৃত্ব প্ৰতিষ্ঠা 

ভারতে বুটিশীয়দের, মালিকানা ও বর্তৃত্বাধীনে 
যে সব শিল্প 'ও ব্যবসা কোম্পানী পরিচালিত 
হইতেছে দেশের স্বার্থে সে সমস্ত কিনিয়া লওয়া 
প্রয়োজন বলিয়া অনেক কংগ্রেসী- নেতা ৰহু 
পুর্ব হইতে আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছিলেন। 
এদেশস্থ বৃটিশ ফার্দ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যে 
একচেটিয়া লাভের ব্যবসা চালাইতেছে এবং 
দেশীয়দের ব্যবসায়িক সাফল্যের পথে উছারা যে 


, অন্তরায় হুটি করিতেছে, তাহাতে উপযুক্ত ক্ষতি- 


পুরণ দিয়া এসব প্রতিষ্ঠান কিনিয়া লওয়া ও 
তাহাদের [উপর জাতীয় অধিকার সম্প্রসারিত 
করা খুবই সদ্দত। বৃটেনে ভারতের যে উদ্ধত 
ষ্টালিং পাওনা! সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার কতক 
অংশ দিয়া এ ধরণের ক্ষতিপূরণ শোধ করা 
হঠিন হুইবে না। কিন্ত বড়ই ছঃখের বিষয় এই 
বে, কংগ্রেসের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা 
আলিবার পর ওঁরূপ কার্য্যধার! অবলঘ্বন সম্পর্কে 
কংগ্রেস গব্ণমেপ্টের আদ আর বিশেষ কোন 
আগ্রহ তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না । 
কিন্ত ব্ৰহ্মদেশ স্বাধীনতা পাওয়ার ৪ যান কাল 
মধ্যেই "এ দেশের গবর্ণমেন্ট অন্ততঃ একটি বড় 
বৃটিশ ব্যবসা. কোম্পানী খাল করিয়া লওয়ার দৃঢ় 
অঙ্কল প্রকাশ করিয়াছেন। 

ব্রদ্দেশে ইরাবতী ফ্লোটিল্লা কোম্পানী নামক 
রছিয়াছে। 
.ইরাবতী, নদীতে 'ছোটি পোত বহর চলাচলের 
কোম্পানী দীৰ্ঘকালযাবৎ 
একচেটিয়া ব্যবসায়িক অধিকার সম্ভোগ .করিয়! 
আসিতেছে । . এই. কোম্পানী কিনিয়া লওয়া ছাড়া 
আভ্যন্তরীণ ভাহাজী ব্যবসায়ে ব্রহ্গদ্বেশের আতীয় 
অধিকার সুপ্রতিঠিত হওয়ার আশা নাই। 
কাজেই . জাতীয়, স্বার্থে এই কোম্পানীটি 
কিনিয়া লওয়ার ইচ্ছা জ্ঞাপন . করিয়া ব্রহ্ধ 
গবর্ণমেপ্ট কোম্পানীটিকে ,নোটিশ দিয়াছেন। 
আগামী ১ল! জুন বা তাহার পর এঁ কোম্পানীর 
মালিকান] ও কর্তৃত্ব গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিবে। 
ইন্গ ব্রহ্গ-চুক্তি অনুসারে কোন বৃটিশ সম্পত্তি খাস 
করিয়া লইতে হইলে তজ্ঞন্ত ভ্তাষ্য ক্ষতিপূরণ দিতে 
হইবে। .& নির্দেশ অস্থ্যায়ী ইরাবতী ফ্লোটিল্লা 
কোম্পানীর নায্য ক্ষতিপূরণ কি হইতে পারে 
তাহা স্থির করিবার জম্ভ ব্রহ্ম গবর্ণমেপ্ট একটি 
কমিশন বসাইয়াছেন। কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার 
পরই ও কোম্পানী কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে পাকা 
ব্যবস্থা অবলদ্িত হইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে । ব্যবসা বাণিজ্যে জাতীয় অধিকার 
সম্প্রসারিত করা সম্পর্কে ব্রহ্ম গবর্ণষেন্টের এই 
উদ্যোগ ও”্সৎসাহস প্রশংসনীয় । 

২ 


আর্থিক জগৎ 

৷ বস্্রমূল্য নিয়ন্ত্রণের উপায় 

২ এদেশে বস্ত্রের মুল্য নিষন্ত্রণের ব্যবস্থা কি 
হইতে পারে তাহা ব্যক্ত করিয়া শ্রীবুক্ত 
অনস্তশয়নম আয়েঙ্গার সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান টেরিফ 
বোর্ড বা শুন্ক সংরক্ষণ মণ্ডলীর সমক্ষে এক বিবৃতি 
দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, টেরিফ বোর্ড 
বর্তমানে নানাদিক দিয়া বস্তের ষ্কায্য মুল্য সম্পর্কে 
বিবেচনা! করিতেছেন, ইহা খুবই ভরসার কথা । 
এই বোর্ড সকল বিষয় তদন্ত করিয়া বস্রের যে 
ষ্কায্য মূল্য স্থির করিয়া দিবেন, ভারত গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে অচিরে তাহা যথাযথ কাধ্যকরী করা উচিত। 
বনের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়ায় পর 
মিল মালিকরা যে মুনাফাবৃত্তির ভাব দেখাইয়াছেন 
তাহা তাহাদের পক্ষে খুবই গঠিত হুইয়াছে | 
বস্ত্র নিয়ন্রপের জস্ত ইতিপূর্বে যে সব কমিটি ও 


. বোর্ড গঠিত হইয়াছিল তাহাতে দিল মালিক দিগকে 


যথেষ্ট কর্তৃত্ব ও প্রতাব খাঁটাইবার সুযোগ দেওয়া 
হইয়াছিল । ভবিষ্যতে টেরিফ বোর্ডের নির্দেশ 
অদুযায়ী বস্তের ষ্কাষ্য মূল্য কার্য্যকরী করার ও 
প্রতি ছয় মাস অন্তর তাহ! পুনবিবেচনা করিয়া 
দেখিবার অগ্ভ যে বোর্ড গঠন করা হইবে তাহাতে 
নিরপেক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ব্যকিদিগকেই নিয়োগ 
করিতে হইবে। মিল মালিকদের প্রতিনিধিদিগকে 
ওঁ বোর্ডের উপর কোন প্রভাব খাটাইবার স্থযোগ 
দেওয়া ঠিক হুইবে না। মিলের উৎপন্ন কাপড় 
যে সব মধ্য-ব্যবসায়ীদের মারফত সাধারণের 
নিকট বিক্রীত হয় তাহারা মিলের দরের উপর 
অনেক বেশী লাভ করিয়া থাকে। ইহাতে 
ক্রেতাদের উপর অধিক চাপ পড়ে। ভবিষ্যতে 
মধ্য-ব্যবসায়ীদের মুলাফাবৃত্তি কঠোর ভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। সাধারণ ক্রেতাদের 
নিকট বিক্রীত হওয়ায় সময় যাহাতে মিলের দরের 
তুলনায় কাপড়ের মৃল্য কিছুতেই শতকরা ১০1১২ 
ভাগের বেশী বৃদ্ধি না পায় সেবিষয়ে সতর্ক নজর 
রাখিতে হইবে । মিল মালিকদের মুনাফাও 
্াষ্য স্তরে বাধিয়া দিতে হুইবে। কোন মিল 
বেশী মুনাফা করিলে তাহা কেবল মালিক ও 
শ্রমিকদের ভিতর বণ্টন করিলে চলিবে না। 
ক্রেতা সাধারণের উপর চাপ কমাইবার জন্ত সেই 
মুনাফার ভিত্তিতে বস্ত্রের মূল্য হাস, করিতেও 
হইবে। ভারতে যে তুলা পাওয়া যার তাহা দ্বার! 
বেশী পরিমাণে মোট! কাপড় তৈয়ায়ের ব্যবস্থা 
হইলে কাপড়ের উৎপাদন বাড়িবে, কাপড়ও 
অনেকটা সহজলভ্য হইবে। সে কথা উল্লেখ 
করিয়া! শ্রীযুক্ত আযরেঙ্গার পুখ্যতঃ মোটা কাপড় 
উৎপাদনে ভারতীয় মিল সমৃহ্র' কাঁয্যশক্তি 
নিয়োগের পরামর্শ দেন। বাহিরে কাপড় রণ্তানী 
করা যদি নিতাস্বই প্রয়োজন হয়, তবে মিছি কাপড় 
হারাই সে প্রয়ো্ন মিটাইতে হইবে । 

কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
শ্রীযুক্ত অনস্তশয়নম্‌ আয়েলারের এই সব মস্তবা 
আমার খুব সুচিত্তিত ও বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই 
মনে করি । 


মাছের বাজার 


কয়েক মাস পূর্কে মাছের দর বৃদ্ধির প্রশ্ন নিয়া 


কলিকাতার বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের ভিতর 
একটা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হইয়াছিল। পশ্চিম 
বজ পবর্ণমেপ্ট তখন এই ব্যাপারে মধ্যস্থতা করিতে 
আগাইয়া আসিয়াছিলেন । তাহারা জনসাধারণকে 


১ 





প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন কলিকাতায় মাছের যোগান 
যাহাতে বৃদ্ধি পায় এবং বাজারে উহার দর 
যাহাতে ভ্ভায্য হারে নিয়ন্ত্রিত থাকে সে বিবয়ে 
অচিরেই তাঁহারা ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। 
কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মোলায়েম প্রতিশ্রুতি ও ভরসা 
সত্বেও ক্রেতা সাধারণকে আবার মত্গ্ সম্পর্কে 
জটিল সমভ্তার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। 
কলিকাঁতার বাজারে মাছের দর সমীচীনতা ও 
সম্ভাবনার মাত্রা ছাড়াইয়া ক্রমাগত বাড়িয়া 
উঠিতেছে। “হিনুস্থান ষ্র্যা্ডার্ড' পত্রের প্রতিনিধি 
পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মত্ত বিভাগে খোঁজ-খবর 
নিয়া বে সব তথ্য-বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহাতে যোগানের স্বল্নতাই এরূপ সৃল্য বৃদ্ধির কারণ 
বলিয়া খণিত হইয়াছে! কলিকাতায় দৈনিক 
২ হাজার মণ মাছের দরকার | কিন্তু এই সরে 
দৈনিক মাছের যোগান পাওয়া যায় এ তুলনায় 
অনেক, কম। গত এপ্রিল মাঘ হইতে সেই 
যোগান আবার নুতন করিয়া বেলী পরিমাণে হাস 
পাইতে আরম্ভ করিয়াছে । এপ্রিল মাসের প্রথম 
ভাগে কলিকাতায় গড়ে দৈনিক ১ হাজার ৩৮৫ মণ 
মাছের যোগান পাওয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগে 
মাছের যোগান সে তুলনায় আরও কমিয়া গড়ে 
দৈনিক ১ হাজার ১৭৪ মণ দীড়াইয়াছে। মাছের 
যোগান এইভ]ুবে কমিয়া যাওয়ার কারণ এই যে, 
পূর্ব বঙ্গ হইতে এখন আর পর্বের মত বেশী 
মাছের চালান আসিতেছে না। পূৰ্ব্বে পূর্বব বঙ্গ 
হইতে কলিকাতায় দৈনিক ১ হাজার মণের সত 
মাছ আমদানী হইত। ,ক্রযে হাস পাইয়া 
আমদানীর পরিমাণ বর্তমানে গড়ে দৈনিক ২৫০ 
মণে পর্যবসিত হইয়াছে। বদি পূৰ্ব্ব বঙ্গ হইতে 
মাছেয় যোগান পুনরায় বৃদ্ধি ন! পায় তবে মাছের 
বর্তমান চড়! দর নামিয়া আসার বিশেষ কোন 
আশা নাই বলিয়া ‘হিন্দুস্থান ষ্যাণ্ডার্ড' পত্রের 


প্রতিনিধি মন্তব্য করিয়াছেন 1 


পূর্ব পাকিস্থান হইতে মাছের যোগান কমিয়া 
যাওয়ায় কলিকাতায় মাছের দর বৃদ্ধি পাইভেছে 
ইহা সত্য কথা। কিন্তু পূর্কা বঙ্গ হইতে কেন 
মাছ আসিতেছে না, তাহার তথ্যানুসন্ধান 
করিয়৷ পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সে বিষয়ে 
গ্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। 
পশ্চিম বঙ্গ তথা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে পূর্ব 
পাকিস্থানে কোন দরকারী জিনিষের চালান বন্ধ 
হইলে পূৰ্ব্ব পাকিস্থান সরকার তাহা নিয়া 
আন্দোলন সুরু করেল । যে পর্য্যন্ত পুনরায় 
জিনিষপত্রের রীতিমত চালান সুরু না হয়, সে 
পর্য্যস্ত তদবির, তদারক, হুমকি কোন কিছু সম্পর্কেই 
তাহারা কসুর করেন না। কিন্ত পশ্চিম বঙ্গ 
সরকার পূর্ব পাকিস্থান হইতে মাছের যোগান 
বেশী রকম কমিয়া যাওয়া সত্বেও বিষয়টি পূর্ব বঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের দরবারে জোড়ালোভাবে উপস্থিত 
করিতেছেন না কেন? ভারত ও পাকিস্বানের 
ভিতর আত্তঃরাষ্ট্রেক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর 
পাকিস্থান হইতে রীতিমত মাছের যোগান পাওয়া 
সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট গ্তাধ্যতঃ দাবী উপস্থিত 
করিতে পারেন । পশ্চিম বঙ্গের নানা কেনে 
ব্যাপকভাবে মৎস্ত চাষের ব্যবস্থা করিয়া এবং 
অগ্তান্ত প্রদেশ হইতে মাছ আমদানী করিয়া 
পবর্ণমেপ্ট কলিকাতার অগ্ক মাছের যোগান 
বাড়াইবেন বলিয়া কথ! দিয়াছিলেন। শেই সব 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট 
কতদুর কি করিতেছেন তাহা তাঁহাদের পক্ষে, 
প্রকাশ করিয়! বল! কর্তব্য । 


বা 


ব্যাক ব্যবসায় ক্ষেত্রে সারগোল 


বাংলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে নূতন করিয়া 
এক অবাঞ্ছিত ধরণের সোরগোঁলের সুচনা হইয়াছে । 
তারত গবর্ণমেন্ট গত ২৪শে এপ্রিল “গেজেট 
অব ইত্ডিয়া”তে একটি ঘোষণা প্রকাশ করিয়া 
.পিডিউলশ্রেণীভূক্ত ব্যান্কগুলির তালিকা! হইতে 
কলিকতার ব্যাঙ্ক অব. কমার্লএর নাম কাটিয়া 
দেন। এই খবর প্রচারিত হওয়ার পর ব্যাঙ্ক 
অব, কমা্পের আমানতকারীরা তাহাদের গচ্ছিত 
টাকা তুলিয়া লওয়ার জন্ত উক্ত ব্যাঙ্কের অফিস 
সমূহে ধাওয়া (“রাপ” ) করিতে আরম্ভ করে। 
একসঙ্গে 'বেশী পরিমাণ দাবী দাওয়া উপস্থিত 
হওয়াতে ব্যাঙ্ক অব. কমাসের কর্তৃপক্ষের পক্ষে 
তাহা অবিলম্বে যথাযথ পরিশোধ করা কঠিন হইয়া 
দাডায়। ফলে গত ভই মে হইতে সাময়িকভাবে 
*এই ব্যাঞ্চের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া-হইয়াছে। 


বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, ব্যাঙ্ক অব. 


কমাসে'র” কা-কারবার বন্ধ হুইয়াই বর্তমান 
হুটগোলের পরিসমান্তি খটে নাই। এ ব্যান্কের 
' অবাঞ্চিত পরিণতিতে একেই সাধারণের মনে একটা 
আস্থাহীনতার ভাব সুচিত হুইয়াছে, তাহার উপর 
কতিপয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল হতে রুতিপয় ব্যাচের 
বিরুদ্ধে নানা ধরণের বিরূপ প্রচারকার্ধ্য চালানো 
হইতেছে । উহার . ফলে গত কিছুদিন যাবৎ অদ্য 
কয়েকটি ব্যাঙ্কের উপরও ‘রাণ’ হইতেছে, অর্থাৎ সেই 
শব ব্যাক্কের আমানতকারীরা তাহাদের গচ্ছিত 
টাকা তুলিয়া লওয়ার জন্ত ব্যাঙ্ক সমূহের আফিসে 
খাওয়া করিতেছেন। এই ধরণের সোরগোলের 
ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে এক অস্তত পরিস্থিতির 
সুত্রপাত হইয়াছে! আমরা যতদুর জানি, বাঙ্গালী 
পরিচালিত ব্যাঙ্কগুপি মোটামুটিভাবে নুদৃঢ 
আধিক ভিত্তির উপর প্রতিট্িত। আমানতকারীদের 





স্তাধ্য দাবী মিটাইবার সঙ্গতি ও সামর্থ্য 
উচ্ছাদের রহিয়াছে । কিন্তু বর্তমানে এমন ব্যাঙ্কের 
উপরও বাণ হইতেছে যাহার অর্থনঙ্গতি 
এক্স যে, আমাঁন্তকারীদের মোট পাওনার 
শতকরা ৮০৮৫ তাগ এ ব্যাঙ্ক যে কোন সময়ে 
পরিশোধ করিয়া দিতে পারে। কালেই বাঙ্গালী 
পরিচালিত ব্যাক্ষগুলি এই ধরণের বিপদ 


কাটাইয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া আমরা খুবই 


আস্থাবাম। তবে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি যতই 
ুদঢ হউক না কেন, 
থাকিলে রীতিমতভাবে বেশীদিন কাজ চালাইয়া 
যাওয়া কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভবপর নছে। নগদ 
ও অতি সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য সিকিউরিটি 
ছাড়া ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহছকে কিছু পরিমাণে অন্ত 
সব সিকিউরিটি নিয়াও কারবার করিতে হয়। 
সেই সর পিকিউগ্সিটি বিকাইয়া অল্প সময়ে নগদ 
অর্থ সন্ধুশান করা অনেক" লময়ে সম্ভবপর নহে। 
কাব্দেই এক সঙ্গে সব আমানতকারী তাহাদের 
গচ্ছিত টাক দাবী করিয়া বসিলে শেষ পর্য্য্ত 
বিশেষ শক্তিশালী ব্যান্ককফেও অচল দশায় উপনীত 
হইতে হয়। কাজেই বাংলার জনসাধারণ 
বিশেষ করিয়া ব্যাক্কদমূহে যাছাদের আমানত 
রহিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা, সেইরূপ সম্ভাব্য 
বিপদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে হু সিম্নার করিয়া দিতে 
চাই। অবস্থা বিপর্যয়ে একটি সিডিউল্ড ব্যাক্ষের 
কাজ বন্ধ হইয়াছে বলিয়া যদি অন্ত ব্যাঙ্ক 
সম্পর্কে তাহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়। উঠেন, 
নিজের! ব্যাঙ্কের আধিক অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ 
ন! করিয়া অভিসন্ধিপরারণ লোকদের বিরূপ 
প্রচারকার্ষ্যে বিভ্রান্ত হুইয়া তাহারা যদি যে কোন 
ব্যাঙ্কের উপর ধাওয়া করিতে আরম্ভ করেন, তবে 


তম এষ ৬য় টইগ মিশন 


আপনারও সাধনার সামগ্রী 


বাপুর ব্রত. 


৩৪-এ এবং বি, শশীভূষণ দে ট্রাট, কলিকাতা ।. 


৩৩, হনুমান রোড, নিউ দিল্লী। 


বন্ধ 
বাপুর অসমাপ্ত কাঁজ সমাধা করাই আপনার .সাধনার বিবয়। এই সাধনায় শুভেচ্ছা ও 
' অন্তরের মিলন স্ফর্ত হয়ে উঠবে। 
মাত্র কয়েক গণ্ডা পূর্বে বাপু বলেছিলেন, সম্প্রদায়গুলির মধ্যে শু$তচ্ছা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত 
হলে তিনি ১৪০ বৎসর পর্যন্ত বীচবেন। খুব বেশী বছর পূর্বের কথা নয়, যেদিন ১৮ দফ1 গঠনমূলক 


কর্মহুচীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি অন্তরের মিলনের ওপর জোর দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন, 
এই মিলনসৌধের ওপরই গড়ে উঠবে রাজনৈতিক এক্য। এটা সবারই জানা কথা যে, ইদানীং 
বাপুজী আপনাকে নিঃসঙ্গ মনে করতেন । এদিকে নৈরাস্তের ঘন অন্ধকার তকে প্রপীড়িত করে 
তুলেছিল ; কেন না, মন্ত্রিত্ব গ্রহপাদি ব্যাপারে এবং সভাস্মিতিকে রাজনৈতিক এক্যকে মুখ্য 
বলে গণ্য করা হলেও মনোহগতের এঁক্যকে একাস্তভাবেই পরিহার করা হয়েছে। 

আশা কর! যায় যে, বিভিন্ন দল ও মতের সেতৃবর্গ নিজেদের ' সামর্থানুযায়ী বাপুভীর স্বপ্নের 
ভারতবর্ষ ল্রাতৃত্ব ও সন্তাবসঞ্জাত ভারতবর্ষ গঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ হবার! সর্বপ্রবন্ধে সহায়তা 
করবেন। মনের উপর বস্তুর প্রভাব অপেক্ষা বস্তুর উপর মনের প্রভাব অধিক তাঁর এই জলন্ত 
বিশ্বাসে আমর! যতখানি আস্থাবান হব, ঠিক ততখানিই আমরা অবস্থার উন্নতি করতে পারব। 

আর এই সম্পর্কে আপনাদের নিজেদেরই মিশন সাণিয খ্যাণ্ড গুড উইল মিশন কর্তৃক গৃহীত 
কর্ষমুচীক্ষে কর্মে রূপায়নে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত প্রান! করা বাচ্ছে। 


অকপটে আপনাদের 





ক্রমাগত “রাণ হইতে 


তাহা দ্বারা তাহারা, নিজেদের ও দেশের বিপদ , 


ডাকিয়া আনিবেন। ক্রমাগত “রা” হইন্ডে 
থাকিলে ব্যাঙ্কসমূছ শিল্প-বাণিজ্যে অর্থ খাটানো 
বন্ধ করিয়া ও এসব ক্ষেত্রে পূর্বেকার নিয়োজিত 
অর্থ টানিয়া লইয়া নিজেদের নগদ তহবিল 
বাড়াইতে চেষ্টা করিবে। ব্যাঙ্কের হাতে 
যেসব শেয়ার ও সিকিউরিটি রহিয়াছে তাহা! 
তাহারা ত্রস্তভাবে বাজারে ছাড়িতে আরম্ভ করিবে। 
একসঙ্গে বেশী পরিমাণ সিকিউরিটি বিক্রয়ের 
অন্ত উপস্থিত হওয়ায় ফলে, শেয়ার বাজারে দর 
নামিয়! যাইবে । ফলে সকল দিকে দিয়াই নিদারুণ 
ব্যবসায়িক মন্দার সুচনা হুইবে। যদি এ সমস্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াও কোন ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের 
সমবেত দাবী পুরণ করিতে সমর্থ না হয় তবে 
শেষ পর্যন্ত _ ব্যাঙ্কের দর়জ্ঞা বন্ধ হইবে। ফলে 


তাহার সঙ্গে অনেকের কষ্টার্জিত সঞ্চয় নষ্ট হইবে । ' 


এসব ধরণের অহেতুক শোচনীয় পরিণতি যাহাতে 
না ঘটিতে পারে, সেজগ্ক 'জনলাধারণকে আমরা 
অযথা আতঙ্ক হুইতে ব্যাঙ্কের টাকা তুলিয়া লওয়। 
সম্পর্কে নিবন্ত হইতে অনুরোধ করি। বাঙ্গালী 
জনলাধারণ নানা ঞজবে বিভ্রান্ত হুয়া যদি দল 
বাধিয়া বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের পতন ঘটাইতে আরষ্ট 
করেন, তবে তাহার চেয়ে লজ্জা ও পরিতাপের 
বিষয় আর কিছু হইতে পারে লা। 


* তালিকাভুক্ত শ্রেনী হইতে ব্যান্ক অব কমাঁসেকর ' 


নাম কেন খারিজ করিয়! দেওয়া হইয়াছে সেবিষয়ে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কোন বিবৃতি দেন নাই। 
ছাইকোর্টে ব্যাঙ্কের দায় পরিশোধ সম্পর্কে সময় 
প্রার্থনা করিয়। এ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ যে আবেদন 
পেশ করিয়াছিলেন তাহা! হইতে অবস্ত মুল কারণ 
কতক পরিমাণে প্রকাশ পাইরাছে। পূর্ব 
পাকি্বানে ব্যাঙ্ক অব কমাসে'গ কিছু পরিনাণ 
সম্পত্তি, বিশেষ করিয়া কে, এল ব্যান্ককে উহার 
সহিত একাভূত করিবার সময় গৃহীত সম্পত্তি, 
রহিয়াছে। ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে জানানে! 
হইয়াছে যে, পাকিস্থানে অবস্থিত এ সব 


| স্পতির মূল্য পড়িয়া যাইবে এবং তথ্বাবৎ ব্যাঞ্চের 


যূলধন ও মদত তহবিলের ঘাট.তি দেখা যাইবে 
মনে করিয়াই রিপ্ার্ভ ব্যাঙ্ক সিডিউল শ্রেণী 


| হইতে উক্ত ব্যাঙ্কের নাম কাটিয়া দিয়াছেন। 


তাহারা অত্যোগ করিয়াছেন, রিজার্ভ বাকের 
একজন ইনম্পেক্টারের রিপোর্ট অনুযায়ী সরাসরি ও 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হুইয়াছে। ব্যাঙ্ক অব 
কমারর্ষে তালিকাভুক্ত শ্রেণীর বছিভুত বলিয়া 
ঘোষণা করিবার পুর্বে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে একবার 
সেকথা জানাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত রিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্ক 
কর্তব্যবোধ করেন নাই। 

ব্যাঙ্ক অব কঘাসে'র কর্তৃপক্ষের এই অভিযোগ 
লত্য হইলে তাহা খুবই ছুঃখের কথা। পাকিস্বানে 


কোন সম্পত্তি থাকিণে তাহার মূল্য পড়িয়া বাইবে 

বলিয়া মনে করিতে হুইবে এবং সেরূপ সম্পত্তির মুল্য 

কতকাংশে অনাদারী ধরিয়া সেজগ্ কোন ব্যান্ককে 

রাতারাতি পিডিটল তালিকা হইতে সরাইয়া 

দিতে হইবে--এ যুক্তি আজিকার দিলে কিছুটা 
€ পরবর্তী অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায় ভ্রইব্য ) 


£ 


জাতীয় সরকার নকার কোন্‌ পথে? 


' স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রায় এক বৎসর পূর্ণ 
হইতে চলিল। 
স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রে এবং প্রদেশলমুছেও 
কংগ্রেসের নেতৃত্বে. স্বাধীন মগ্্রিিগল প্রতিষ্ঠিত 
আছে। দেশীয়রাজ্যলযূছেও শ্বৈরাচারী রাল্রন্ধ- 
বর্ণের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও প্রতৃত্ব আর নাই। 
কয়েকটি বড় বড় দেশীয় রাজ্য বাদে অ্তান্ত রাজ্যসমৃহ 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভূক্ত হুইয়া জনপ্রিয় 
গবর্ণমেন্টের দ্বার]! শাসিত হইতেছে । কিন্তু এই 
পরিবন্তিত শাসন ব্যবস্থায় সর্বপাধারণের ুখ- 
সুবিধা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না 
এবং জনসাধারণের 'সমন্ত। সমাধানে কেন্দ্রীয় এবং 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসযূহ ভ্তায়স্গত ব্যবস্থা 
“অবলম্বন করিতে যথোপযুক্ত উৎসাহ প্রদর্শন 
করিতেছেন কি না তৎসম্পর্কে জনসাধারণের 
মনে একটা নৈরাস্তের ভাব জাগিতেছে বলিয়া 
আমরা অনুভব করিতেছি । 

দুই শত বৎসরের সাম্রাজ্যবাদী শান দেশের 
_ “উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া জনসাধারণের যে ক্ষতি 
-সাধন করিয়াছে, ঘাতীয় সরকার শাসনতার হাতে 
নিয়াই তাহা পরিপূরণ করিবেন এরূপ ছুরাশ৷ 
অক্গ্য কেহই পোষণ করে না। ' শিক্ষা স্বাস্থ্য, 
কবি, শিল্প ও ব্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে দরীর্ঘকালীন 
পরিকল্পনা নিয়া অগ্রসর হইতে হুইবে এবং 


কেন্দ্রীয়, ও প্রাদেশিক গবর্ণমে্টগমূহ এক্ষেত্রে 


উপযুক্ত লময় দাবী করিতে পারেন। কিন্তু 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং দেশবিভাগের ফলে 
- অন্ন, বন্ত্র ও বাসস্থান প্রভৃতি সম্পর্কে জনসাধারণ 
যে দৈনন্দিন অভাব অভিযোগের মধ্যে 
কালাতিপাত করিতেছে তাহা মোচন করিতে 
আাতীয় সরকার উপবুল্ত উৎসাহ প্রদর্শন 
করিতেছেন কিনা তদ্বিযয়ে জনসাধারণ ভাবিতে 
‘আরম্ভ করিয়াছে। আরও একটী ব্যাপারে 
জনসাধারপের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
-হইতেছে। কংগ্রেস এবং কংগ্রেন পরিচালিত 
-গবর্ণসেপ্টসমূছ ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের স্থাস্থ্, 
শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিতে 
প্রতিশ্রুত আছেন । স্বাধীনতা লাভের পর 
-ক্ষমতার আসনে সমাসীন হইয়! কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট- 
সমূহ অর্থনৈতিক ব্যাপারে যে সমস্ত নীতি 
অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন ভাহাতে নিঃ্ব 
“জনসাধারণ অপেক্ষা ভূমি, শিল্প ও ব্যবসায়ে 
-কায়েমী স্বার্থের প্রতিই তাঁহাদের দরদ ও 
-সহামুভূতি বেশী পরিলক্ষিত হয় বলিয়াও অভিযোগ 
শোনা যাইতেছে। কংগ্রেস গব্ণমেন্টপমৃহকে 
. লোকচক্ষে ছেয় প্রতিপন্ন করার জন্ত যে সমস্ত দল 
ও উপদল অপপ্রচার করিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের 
=কথা বর্তমান আলোচনার ' ,বহিভূর্ত। দল 
নিরপেক্ষ সাধারণ লোক আলাপ আলোচনায় যে 
মতামত ব্যক্ত ক্করিতেছে তাহা ভিত্তি করিয়াই 
প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আলোচন! করা হুইতেছে। 
সংগ্রামনীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস এ 
যাবৎ অনসাধারণের অকুঠঠ সমর্থন পাইয়াছে। 
যহাআ্ীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মর্ধ্যাদা কালক্রমে 
আরও বৃদ্ধি পায় এবং কংপ্রেপের আহ্বানে লক্ষ 


১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে 


লক্ষ ভারতবাসী কারাবরণ করিয়া কারাবরণ করিয়াছে, আন্দীয়- 
পরিজন হইতে বিচাত হইয়াছে এবং প্রাণ পর্য্যন্ত 
উৎসর্গ করিয়াছে । দেশের জনসাধারণ সক্রিয়- 
ভাবে কংগ্রেসের নির্দেশ পালন করিতে পারে 
নাই সত্য। কিন্তু কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি 
শ্রদ্ধা এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাহাদের 
যে আস্তরিক সমর্থন ছিল তাহাতেই কংগ্রেসের 
শক্তি ও মৰ্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে বৃটিশ 
সাাজাবাদের অবসানকল্পে কংগ্রেস যতদিন 
সংগ্রাম করিয়াছে ততদিন কংগ্রেসের নীতি ও 
কাধ্যকলাপ সম্পর্কে সমালোচনার প্রশ্ন উঠে 
নাই। কংগ্রেসের ভিতর দলাদলি ছিল ন! এরূপ 
বলা যায় না। কিন্ত বিভিন্ন দল বা উপদলের 
পন্থার মধ্যে পুরাপুরি সামপ্রম্ত না থাকিলেও 
উদ্দেপ্ত ছিল এক এবং অভিন্ন । দল উপদলের অস্তিত্ব 
ও পার্থক্য কখনই সর্বসাধারণের আলোচনার 
বিষয়বস্তু ছয় নাই জনসাধারণের নিকট একমাত্র 
কংগ্রেসের নাষই পরিচিত ছিল এবং এই প্রতিষ্ঠান 
সকল ব্যাপারে এবং সকল অবস্থাতেই সর্বসাধারণে র 
সমর্থন লাভ করিয়া আসিয়াছে । তখন 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করা অথবা কংগ্রেসের 
নীতিবিরুদ্ধ কাজ করা দেশ ও দশের স্বার্থবিরোধী 
কার্য বলিয়া পরিগণিত হুইত। কিন্তু বিগত 
আগস্টের পর যে পট পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাতে 
কংগ্রেস অথবা কংগ্রেন পরিচালিত কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ্রে কার্য্যাবলীর সমালোচনা 
জাতীয়তাবিরোধী কাধ্য বলিয়া গণ্য করা উচিত 
হইবে না। অবশ্ত সমালোচনার জন্তই সমালোচনা 
করা অথবা কংগ্রেসের তি 
অপপ্রচার করা যাছাদের লক্ষ, 


দেশদ্রোহী আখ্যা দিতে আমরা বিন্বুমাত্রও কুষ্ঠ 
বোধ করি, না। কংগ্রেসের নেতাগণ ভুলল্রাত্তির 
উর্দ্ধে নহেন। তাছাদের ভূলল্রাস্তি দেখাইয়া দিয়া 
আত্মবিশ্লেধপের সুযোগ দিলে তাছ! জাতিগঠনমূলক 
কার্যেরই সামিল বলিয়া গণ্য করা উচিত হুইবে। 

ফে্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট এবং প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ, 
তাছারা চোরাকারবার দমন করিতে সক্ষম হন 
নাই। কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানেও 
নানাবিধ নিয়ন্িত পণ্যের চোরাকারবার করিয়া 
মুনাফাশিকারীর দল কোটী কোটা টাকা উপাঞ্ন 
করিতেছে। হঠাৎ কোনও সময়ে হুই একজন 
নামআাদা ব্যবসায়ী চোরাকারবার অথবা মজুদ 
করার অপরাধে গ্রেপ্তার হইলেও তাহাদের নাম 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না এবং এই ব্যাপারের 
উত্তেজনা হাস পাওয়ার পরই তাহাদের মোকদ্দমা 
ধামাচাপা পড়িয়া যাইতেছে কংগ্রেস মস্ত্রিমগওলের 
এই দুর্বলতার উৎস কোথায়? বন্তের ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় সরকার মিলযালিকদের নিকট আত্মসমর্পণ 
করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বনত 
নিয়ন ্রণের প্রথমাবস্থা হইতেই, মিলমালিক ও 
ব্তব্যবসায়িগণ উহার বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে 
কিন্তু স্বাধীন ভারতে তাহাদের লোভ মাত্র! 
ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। উৎপাদন 
ও বণ্টন সম্পর্কে তাহাদের দাবী একটার পর 
আর একটী গভর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়া নিতেছেল। 
বন্ত্রবিনিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়াও গভর্ণমেপ্ট 
মিলওয়ালা ও বস্ত্রব্যবসায়ীদিগকে জনসাধারণের 


কষ্টাঙ্জিত অর্থ লুটিবার যে সুযোগ দিতেছেন 
ইহার কারণ অমুসন্ধান করিলে অনেক গুপ্ত রহস্তই 


বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস ঃ ৮৬নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


~ স্থাপিত_১৯১৮ 
আমাদের নিকট আমানতকারীদের অর্থ নিরাপদ্‌ কেন? 
৩০-৪-৪৮ তারিখে ব্যাঙ্কের অবস্থ। 
(১) আমাদের প্রাপ্য * ১০৪৭১৭২৬৬৭২ টাকা 
(২) জনসাধারণের নিকট অন্যান্য দেনা ১২২,৮৬১২ টাকা 
মোট ১০+৪৮৯৫,৫২৮২ টাকা 
_ ইহ মিটাইবার জন্য আমাক্বের আছে 
(১) নগদ ও ব্যাঙ্কে ** ১১৮৩১২৮,১৩৯২ টাকা ॥ 
(২) গবর্ণমেন্ট সিফিউরিট্রিতে লগ্ীকৃত বাজার ++ ৫,৫৬,০০,০০০ টাকা | 
(৩) প্রথম শ্রেণীর শেয়ারে লগ্নীকৃত দর ৫,৬১,০০০ টাকা | 
(৪) প্রথম শ্রেণীর ডিবেঞ্চারে লগ্নীকৃত ১৬,৩৫,০ ০০৯ টাকা ঢুঁ 
(6) প্রথম শ্রেণীর ও অনায়াসে আদায়যোগ্য 
সিকিউরিটির উপর বিখ্যাত ব্যবসায়ী- 
দিগকে আগাম দেওয়া, 4 ৪১৪৯১৪১৬১৯২ টাকা { 
(৬) অন্যান্য অত্যুন্তম পাওনা ৬৮০১০ ০০২. টাকা 


মোট ১২,১৭,৪৫,৭৫৮২ টাকা | 


,  চাহিবামান্র পরিশোধযোগ্য দায়ের শতকরা ১৩৭ ভাগ এবং মোট আমানতের শতকরা ৭৭ 
তাগ অনায়াসে রোক টাকায় পরিণত করার মত সম্পত্তিতে ন্যস্ত রহিয়াছে । 

দায়ের চেয়ে পাওনা এক কোটি আটবটি লক্ষ টাকারও অধিক | 

পাকিস্থান শাখাসমূহে আমাদের মোট আগাম ধার দেওয়া অর্থের শতকরা ছুই ভাগেরও কম 
ধ খাতে ন্তপ্ত রহিয়াছে এবং তাহার বেশীর ভাগই সোপা ও স্থায়ী আযানত ইত্যাদির উপর | 


দেওয়া হুইয়াছে। 


মিঃ জে সি দাশ, ম্যানেজিং ডিরেউর | 


মা রঙ 
bh 





আর্থিক জগৎ 


৩৪ ৃ [ ১৭ই মে, ১৯৪৮ 
প্রকাশ হুইয়া পড়িবে। পাকিস্থানে ' অবৈধ করিয়া চলার পক্ষপাতি ছিলেন না। তাহার ব্যাক ব্যবসায় ক্ষেত্রে সোরগোল 
রপ্তানীর দরুণ বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে বলা মন্িত্বকালে চোরাকারবার ও মজুতদারীর বিরুদ্ধে ত পৃষ্ঠার পর) | 


হয়। কিন্ত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই ত এই অবৈধ 
রপ্তানীর মূল কারণ। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু 
প্রকান্তে বলিয়াছেন, মুষ্টিমেয় মিলমালিক এবং 
ব্যবসায়ী বাদে অন্তান্ত সকলেই বস্ত্রেরে চোরা- 
কারবারের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাহার এই উক্তি 
হইতে মনে হয়, প্রকৃত অপরাধীদের নামধাম 
গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে আছে। ইহা সত্বেও 
যুনাফাশিকারী মিলওয়ালা এবং ব্যবলারীদিগকে 
কঠোরছস্তে দমন করার কোনরূপ উৎসাহ দেখা 
যায় না কেন জনসাধারণের মনে এই প্রশ্ন উদয় 
হওয়া খুবই স্বাভাবিক | 


কেন্সীয় সরকারের বাজেটে উৎপাদন বৃদ্ধির 
অজুহাতে শিল্প-ব্যবসায়ীদের উপর করভার যে 
ভাবে হাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার তুলনায় 
জনসাধারণের স্ুখসুব্ধামুলক বিশেষ কোন ব্যবস্থা 
করা হয় লাই। শিল্পসম্পর্কে কংগ্রেসের একটা 
কর্ণস্থচী থাকা সত্বেও শিল্পপতিগণকে সন্তুষ্ট করার 
উদ্দেস্তে কেন্দ্রীয় সরকার যে পৃথক একটা শিল্পনীতি 
ঘোষণা করিয়াছেন তাছ! দ্বারা শিল্পপতিদের 
আশঙ্কা নিরসন করার কার্যই সাধিত হুইয়াছে। 
ইহা দ্বারা ধনবপ্টনের বৈষম্য নিবারণ বা প্রধান 
প্রধান শিল্পে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রত্ঠার কার্য্যকরী 
পন্থা প্রদর্শিত হয় নাই। 


কাশ্মীর, হায়দর1বাদ, পাকিস্থান এবং আশ্রর- 
প্রার্থী সমন্তা নিয়! কেন্দ্রীয় সরকার বিব্রত আছেন 


* বলিয়া আত্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহারা পরিপূর্ণ 


মনোষোগ দিতে পারিতেছেন না বলা হয়। কিন্ত 
প্রদেশ সমূহ্রে অবস্থা কি ও চোরাকারবার এবং 
মুনাফাশিকার সকল প্রদেশেই কমবেশী চলিতেছে । 
অষ্তাঙ্ক প্রদেশের খুঁটিনাটী সংবাদ আমরা রাখি না। 
কিন্ত পশ্চিম বজের কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কেও 
জনসাধারণের মনোভাব যে পরিবর্তন হইতেছে 
তাহা! অস্বীকার করা যায় না। আইনসভার 
সদন্তগণ ডাঃ ঘোষ এবং তাহার সহ্কপ্রিগণকে 
অপসারিত করিয়া একটি “গতিশীল” মহ্থিসভা 
স্থাপনের প্রয়াস ' করিয়াছিলেন। রায়মন্ত্রিসভা 
গঠিত হুইল। কিন্ত মন্ত্রিপতার এই পরিবর্তনে 
সাধারণ লোকের সম্ন্তা সমাধান হওয়া দুরের কথা 


চোরাকারবাঁর এবং মুনাফাশিকারের ক্ষেত্র ক্রমেই | 


প্রসার হুইতেছে। নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যের মূল্য 
উর্দ্ধমুখী। বাসস্থানের অভাবে কলিকাতা সহরে 


“সরকারী কর্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববঙ্গের | 
পল্লী হইতে আগত জশ্রয়গ্রার্থী রাস্তায় রাস্তায় | 


ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং অসাধু বাড়ীওয়ালাগণ 


এই সুযোগে মোটা টাকা সেলামী নিয়া এবং বেশী | 
টাকায় বাড়ী ভাড়া দিয়া সাধারণ লোককে সর্বস্বান্ত & 
করিতেছে। ' বাড়ী রিকুইজিশন বা দখলকরার | 
যে দরকারী ব্যবস্থা আছে তাহাও এখন | 


গৃঁছন্বামীদের অস্থুকুলে চলিয়া গিয়াছে বলিয়। মনে 


হয়। আপীল করিলে বোর্ড অব, রেতেনিউ | 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রিকুইজিশন বাতিল করিয়া দিয়! | 
বাড়ীওয়ালাদিগকে প্রসন্ন রাখিবার প্রয়াস | 


করিতেছেন | ডাঃ ঘোষ হুনাতির সহিত আপোষ 





যে অভিযান চলিয়াছিল তাহাগ অস্তিত্ব এখন আর 
অনুভব কর! যায় না। চোরাকারবার দমন, 
বাসস্থান নির্মাণের জন্ভ আশ্রয়প্রার্থীদের নিকট 
জমিবিক্রয় এবং বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কয়েকটা 
আইনের খস্ড়াও তাহার সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। 
কিন্ত এই সমস্ত আইন কাৰ্য্যে পরিণত ফরার "পক্ষে 
বর্তমান গবর্ণষেণ্টের টালবাহানার কারণ কি? 
চোরাকারবার দমনের আইন দীর্ঘকাল যাবৎ কেন্সীয় 
সরকারের বিবেচনাধীন আছে। সংবাদপত্রে ইহা 
আলোচিত হওয়ার পর ডাঃ রায় সম্প্রতি ঘোষণা 
করিয়াছেন যে. একটা অভিভ্ভান্দ করিয়া উক্ত 
প্রাইনের উদ্দেপ্য কার্ধ্যকরী করা হইবে। সংবাদ- 
পত্রে সমালোচনা না হইলে চোরাঁফারবাক্স দমনের 
আইন হয়ত অনির্দিষ্টকালের অন্ত স্থগিত রাখাই 
হইত। বাড়ীভাড়া সংক্রান্ত যে আইনটা বর্তমানে 
চালু আছে, তাহা অতি মৃতু ধরণের । প্রস্তাবিত 
আইনটীতে অতিলোণ্ভী বাড়ীওয়ালাদিগকে দমন 
করার জন্ত কয়েকটী কঠোর বিধান আছে।. ইহা 
কার্যকরী না করায় অন্যান বাড়ীওয়ালাদের প্রতি 
গবর্ণমেন্টের পরোক্ষ সহাঙ্কুভূতিরই পরিচয় পাওয়া 
যায়! দুর্নীতি দমনে সরকারী ব্যর্থতার যে সমস্ত 
দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, তাছায় সহিত পশ্চিম 
বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার 
সম্মেলনে কায়েশী স্বার্থেই  ক্বব্ধা 
হইয়াছে। , 

নবগঠিত পার্লামেপ্টারী বোর্ডের মারফত 
কংগ্রেস গবর্ণমেপ্টসমূহের কার্যকলাপের প্রতি 
ওয়াকিং কমিটী ও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির 
মনোযোগ দেওয়া আশু কর্তব্য । নীতি অপেক্ষা 
ব্যক্তিগত এবং উপদলীয় স্বার্থে বিভিন্ন অঞ্চলে 
মন্ত্রিমগুলের ভাঙ্গাগড়া এৰং সরকারী কার্ধ্যক্রম 
নির্ধারিত.হইলে কংগ্রেস মর্ধ্যাদা হারাইবে এবং 
আগামী নির্বাচনে প্রবল প্রতিদ্বন্দিতার সন্মুখীন 


‘হইবে । সমাব্দতান্ত্রিক দল যে নেহাৎ অযৌক্তিক 


কারণে কংগ্রেস ত্যাগ করে নাই নেতাগণ- নিশ্চয়ই 
তাহা উপলব্ধি করিতেছেন। 


ঢাকুবিয়। ব্যান্ধিং 

শ্কশ্্েল্ব্েস্পল লিনও 
হেড অফিস: 

২১-এ, ক্যানিং ষ্রীট, কলিকাত। 


| ঢাকুরিয়া, সাউথ ক্যালকাটা, 
সোনারপুর, পোর্ট ক্যানিং, 
কোঙ্পগর, আওরঙ্গাবাদ, রঘুনাথ- 
গঞ্জ, বারহারওয়া, রামপুরহাট, 
ও সাহিবগঞ্জ। 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
শ্রী ডি, এন, চ্যাটাজ্জ্বী, 


' তাহারা অভিভ্তান্পস জারী করিয়াছেন। 







| বড়ই ছুঃখের বিষয় 












এফ, আর, ই, এস (লগ্ন) | 





_অদ্তুত বলিয়াই মনে হইবে । এ যুক্তি ব্যাপকভাবে: 
প্রয়োগ করিতে গেলে পাকিস্থানে কা-কারবার- 
ও সম্পত্তি রহিয়াছে এমন অনেক প্রতিষ্ঠানকেই 
অচল বলিয়া ধরিতে হুয়। খোদ রিজার্ভ ব্যান্কের 
পাকিস্থানী আফিসগুলি সম্পর্কেও ক্ষতির আশঙ্কা 
আছে বলিতে হইবে। আখের বিষয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" 
ও ভারত গবর্ণমেপ্ট আন্ভান্ ক্ষেত্রে সে যুক্তি 
অনুযায়ী তাহাদের কার্য্যনীতি স্থির করিতেছেন, 
না। পশ্চিম পাকিস্থানে হাঙ্গাম। বাধিবার ফলে- 
কতকগুলি ব্যাঙ্ক তাহাদের সম্পত্তি ফেলিয়া রাখিয়া 
দিল্লীতে ও পূর্ব পাঞ্জাবে সরিয়া আসিয়াছে ।: 
ভারত গবর্ণমেপ্ট ও ধরণের ব্যাঙ্ক সমূহকে সেডদ্ক 
বাতিল বা অচল বলিয়া ঘোষণা করেন নাঁই। বরং 
আমানতকারীরা যাহাতে একসঙ্গে বেশী টাকা দাবী 
করিয়া ব্যাঙ্ক সমূহকে বিপর্যস্ত না করেন সেজন্ত 
ব্যাঙ্ক 
সমূহকে তাহাদের বিপদ কাটিয়া উঠিবার ভন্ভ সময় 
দেওয়াই ও ব্যবস্থার উদ্দেশ্য । কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে, 
রিজ্জার্ড ব্যান্ত ও গবর্ণমেণ্ট এক ভিন্নরূপ মনোভাব 
অবলম্বন করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্থানে কোন 
দাঙ্গা হাঙ্গাযা বুধে নাই। সেখানে ব্যাঙ্চসমূহ্রে 
যে সব সম্পত্তি রহিয়াছে তাহা কোন প্রক্ষারে 
খোয়াও যায় নাই। অথচ পূর্ব পাকিস্থানে ব্যাঙ্ক 
অব কমাসের কিছু পরিমাণ সম্পত্তি 


"রহিয়াছে বলিয়া এ ব্যাঙ্কে তাহার! তালিকাভুক্ত. 


শ্রেণীর বহিভূত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।। 
যাছিয়া বাছিয়া একটি বাঙ্গালী ব্যাঞ্চের বিরুদ্ধে ' 
ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বনের কি অর্থ "আছে তাহ! 
আমরা বুঝিতে পারিতেছি ন1। 


পাকিস্থানে ব্যাঙ্ক অব কমালের যে সম্পত্তিং 
আছে তাহার মূল্য পড়িয়া গিয়া যদি বাস্তবিকই 
ওঁ ব্যাঙ্কের মূলধনের ঘাটতি দেখা যাওয়ার আশঙ্কা 
থাকে তবে এঁ ধরণের বিপদ কাটাইয়া উঠা সম্পর্কে 
পরামর্শ দেওয়া ও সাহায্য করাই র্রিক্বার্ড ব্যাক্ষের 
কর্তব্য ছিল। লাময়িকভাবে প্রয়োজনাহুরূপ খপ, 


| _ প্রদানের ব্যবস্থাও গ্লিজার্ড ব্যাক্ক করিতে পারিতেন।, 


পূর্বের আইন অস্ুসারে বিজার্ড ব্যাঙ্ক ব্যাঞ্চসমূহের- 
বিপদে তাহাদিগকে সহজে কোন অর্থ সাহায্য 


' || করিতে পারিতেন না। কিন্তু গত ২০শে সেপ্টেম্বর, 
| ভারতীয় রিদার্ড ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিয়া 


এবং সিভিউলড ও নন-সিডিউলড যে কোন ব্যাঙ্ককে- 
যে কোন সিকিউরিটির জামীনে টাক! কর্জজ দেওয়া 


| সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাক্ককে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া ভারত, 


গবর্ণষেপ্ট একটি অভিগ্ন্সি জারী করিয়াছেন। 
এই যে, ব্যাঙ্ক অব 
কমাসকে কোন বিষয়ে সাহায্য করিতে রিজার্ভ. 
ব্যাঙ্ক অগ্রসরটহ্ুন . নাই। তালিকাভূক্ত শ্রেণী 


| হইতে এই ব্যাঙ্কের নাম কাটির! দিলে উহার উপর. 
| লোকের আস্থার অভাব ঘটিবে জানিয়াও তাহারা 


ত্ুধুমান্র পাকিস্থানে সম্পত্তি রহিয়াছে বলিয়া &ঁ. 


| ব্যাঞ্চ সম্পর্কে বিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 


তালিকাভুক্ত শ্রেণী হইতে নাম কাটা যাওয়ার 
পর যখন আমানতকারীরা টাকা তুলিয়া লওয়ার 
(পরবর্তী অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 


চা 


১৫ই আগষ্টের পর হইতে কলিকাতা পুলিশের 
তৎপরতা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় হইয়াছে। 
বিশেষত: ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ অনেকগুলি 
অনহিতকর উত্তম দেখাইয়াছেন। ফুটপাথ হইতে 
ফিরিওয়ালা দূর করা একটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার ছিল প্রথমতঃ ইছাদের সংখ্যা অনেক 
‘বেলী । ঘিতীয়তঃ জনসাধারণ এই বিষয়ে অনেকটা 
উদাসীন ছিল। ফুটপাথ যে পথচলার জগত, বাজার 
করার জন্তু নহে এবিষয়ে অনসাধারণ অধছিত 
ছিল না । বরং পথ চলিতে চলিতে দাতের মাজন, 
জুতার কালি, চুলের ফিতা কেনাটাই যেন তাঁছারা 
অভ্যস্ত হইয়! পিয়াছিল। 

[ '@ [ ® 

ফুটপাথ হইতে ফিরিওয়ালা দূর করিতে 
পুলিশকে হুইটি পন্থা অধলম্বন করিতে হুইয়াছে। 
প্রথম নঘর--ফিরিওয়ালাদের ফুটপাথে দোকান 
বসাইতে না দেওয়া। 'ছই নম্বর ফিরিওয়ালাদের 
জঅন্গ পৃথক জায়গার ব্যবস্থা করা! এসপ্লেন্ডে, 
কালীঘাট, ভবানীপুর, বালীগঞ্র অঞ্চলে বর্তমানে 
যে.ফিরিওয়ালাদের বাজার বশির্তেছে সেগুলি দ্বারা 
যাহারা জিনিষ বেচে এবং যাহারা জিনিষ কেনে 
এই ছুই পক্ষই উপকৃত হুইভেছে। আগে 
পথচারীদের ফুটপাথে হাটিবার উপায় ছিল না বলিয়া 
তাঁহার! রাস্তায় নামিয়া পথ চলিত । ফলে মোটর- 
চালকদের অসুবিধা হইত, পথচারীরাও গাড়ী 
চাপা পড়িভ্ভ। সে দিক দিয়া অবস্থার উন্নতি 
বিধানের ভন্ত পুলিশ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। 


ঝা গু রঙ Ed 
রাস্তা পার হুওয়ার জন্ত চৌমাথার মোড়ে সাদ! 
দাগ দেওয়া হুইয়াছে। কিন্ত সে দাগের মধ্য দিয়] 


খুব কম লোকই রাস্তা পার হয়। ইহাতেও রাস্তার . 


ছুর্ঘটনা বৃদ্ধি পায়। কিছুকাল পূর্বের চৌরদীতে 
পুলিশ মাইক্রোফোনের সাঁহায্যে এ দাগ দেওয়া 
অংশের মধ্য দিয়া রাস্তা পার হওয়ার নিদ্দেশ 
দিয়াছে । এখন রাস্তার ছুই পাশে লোহার রেলিং 
বসাইয়া এমন ব্যবস্থা করা, হইতেছে যাহাতে 
. একমাঝ। দাগ দেওয়া অংশ ব্যতীত গন্তত্র রাস] 
পার হওয়া সহজ না হয়। অজনপাধাকণ পুলিশের 
সহিত সহযোগিতা করিয়া এই ব্যবস্থাকে সাফল্য- 
মত্ডিত করিলে উপকৃত হইবেন। 
[ * 

ট্রাফিক পুলিশের দৃষ্টি একটি যা আকৃষ্ট 
হওয়া আবশ্তক। তাহা। চৌমাথার মোড়ে গাড়ী 
চলাচলের নির্দেশ 'সম্পর্কে। পুরাতন. হাত 
দেখাইয়! গাড়ী থামানো এবং হাত উঠাইয়া গাড়ী 
চলিবার নির্দেশ দেওয়ার রীতিট।. বতশীঘ্র সম্ভব 
" পরিবর্তন করা দ্রকার। চৌরলী-পাঁক স্্রীটের মোড়ে 
ও হাওড়া ব্রীজের. কাছে ইলেকট্রীক আলোর 


সাহায্যে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা আছে তাহা 


সবকয়টি বড় চৌমাথায় করা হইতেছে না কেন? 


বিশেষ করিয়া চৌরঙ্গী-ধশ্বতলার মোড়ে চৌরঙগী-, 
কর্পোরেশন ট্রীটের মোড়ে এ ব্যবস্থা অবিলঘে করা 


দরকার। বহু মোটর ুর্ঘটনা ইহাতে নিবারিত 
হুহুবে। ] 
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খেয়ালীর খাতা 
( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নেন ) 
আপিল পাড়ায় গাড়ী "পাঞ্চিং ব্যবস্থার 
উন্নতিও অবিলম্বে আবশ্যক! ক্লাইভ ই্রাট, ক্লাইভ 
ঘাট গ্রীট, ফেয়ালি প্লেস, কাউন্সিল হাউস গ্রীটে 
গাড়ী, রাখিবার অত্যন্ত অসুব্ধি । কলিকাতায় 
গাড়ীর সংখ্যা বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাইবে । অথচ রাস্তাগুলির 
মাপ এখন বাড়াইবার উপায় নাই। সুতরাং 
পটাফিক-জ্যাম” অনিবার্ধ্য । তাহার উপর রাস্তায় 
হুই সারি গাড়ী দাড় করাইদে রাস্তা দিয় গাড়ী 
চালনা অত্যন্ত কঠিন হইয়া! পড়ে । 
এই অসুবিধা দূর ফরিবার অন্ত কলিকাতার 
প্রধান ব্যবসা ফেন্দ্র ভালহৌসী স্কোয়ার ও ক্লাইভ 
্বাটের কাছাকাছি একটি গাড়ী পার্কিং-এর আস্তানা 


খোলা দরকার । লালদীধির-অর্থাৎ পুকুরের 
চারিপার্শে যে অংশ বাগান আছে, সেখানে একটি 
‘পার্কিং প্লেসতৈয়ার করা যাইত। একটা 


দোতলা দালান যাছার উপরে নীচে সর্বজ্জই গাড়ী 
রাখা যাইবে। দোতলায় গাড়ী রাখা যে অসম্ভব 
নহে তাহা পার্ক স্্রটে ওয়ালফোর্ড কোম্পানীর 
শো-রুম বাহার] দ্রেখিয়াছেন তাহারাই জানেন। 
এই দালান ইমপ্রভমেন্ট ট্রাই বা কলিকাতা 
কর্পোরেশন করিতে, পারেনে। কিবা জায়গা! 
ইজারা লইয়া কোন একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও 
করিতে পারেন। ইহা লাভর্জনক হুইবে। কারণ 
বাহার! এখানে গাড়ী রাখিবেন, ' তাহারা মাসিক 
একটা ভাড়া দ্রিবেন। খোলা রাস্তায় রোদে ও 
বৃষ্টিতে গাড়ী ফেলিয়া রাখার চাঁইতে এই পার্কিং 
প্লেসে গাড়ী রাখিতে বহু মোটর মালিকই 
(আগ্রহাদ্বিত হইবেন এবং সামান্ত ভাড়ার টাকায় 
আপত্তি করিবেন না। 


পুলিশ কর্তৃপক্ষ হইতেও নিয়ম করিতে হইবে যে 
যাহাদের ড্রাইভার আছে তাঁহাদের গাড়ী রাস্তার 
পার্শ্বে না রাখিয়া ও ‘পার্কিং প্লেসে রাখিতে হইবে । 
একমাত্র মালিক চালিত মোটর প্াড়ীই রাস্তার 
ধারে পার্ক করা চলিবে। যাঁছাদের আপিল ‘পার্কিং 
প্লেগ’ হইতে দুরে তাহাদেরও এই ব্যবস্থায় অস্থৰ্ধা 
হইবে না । রেলের এনকোয়ারী আপিসের মতো 
পাঞ্চিং প্লেসে একটি আপিল থাকিবে যেখানে গাড়ীর 
মালিক টেলীফোন করিয়া তীহার প্রয়োজন মতো 
গাড়ীর নধর জাল/ইরা দিলে আপিম হইতে ভীহার 
ড্রাইভারকে নির্দেশ দেওয়া হইবে গাড়ী কখন 
কোথায় লইয়া যাইতে হইবে । 


ঞ্চ ®t [ LA 

করেফটি রাস্তায় পাকিং'এর সময় বাধিয়া 
দিয়াও বর্তমান অসুবিধা অনেকটা দূর করা যায়। 
এমন অনেক গাড়ীর মালিক আছেন যাহারা দশটায় 
আপিসে আলিয়া নিজের চেয়ারে বসেন এবং 
পাচটায় চেয়ার ছাড়িয়া বাড়ী যান। তাহাদের 
গাড়ীগুলি পুরা সাতঘণ্টা রাস্তার একাংশ জুড়িয়া 
থাকে। ধাহাদের ব্যবসায় ব! অন্ধক কোন কর্শ্মো- 
পলক্ষ্যে ক্রমাগত ঘোরাফেরা করিতে হয় তাহাদের 
গাড়ী রাখিবার অধিৰুতয় সুবিধা দেওয়া প্ৰয়োজন। 
এক ঘণ্টার বা ছুই ঘণ্টার জন্য কতগুলি পাকিং 
এলাকা নির্দিষ্ট রাখিলে ইহার সুরাহা হইতে পারে। 

কলিকাতা “কর্পোরেশন সহরের রাস্তাঘাট 
পরিষ্কার রাখার জঙ্ক একটি নূতন পরিকল্পনা প্রণয়ন 
করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। এই পরিকল্পনার 
একটি প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রত্যেক 
বাড়ীর বা দ্বোকানের মালিকের পক্ষে তাহার 
সুমুখের ফুটপাথটুকু পরিচ্ছন্ন রাখিতে ঘাধ্য কর! 


ফোন £ কলিকাতা--৩৪৩৬ গ্রাম_ইউনো| ব্যাক্কার্স 





ব্যাঙ্কা্' ইটনিয়ন লিমিটেড | 


( সিডিডন্ড ) 


[সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়|] 


হেড অফিস--পি-৭, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা৷। 


শাখাসমূহ 
উত্তর কলিকাতা £৬২, গৌল্লীবাড়ী লেন, : 
দক্ষিণ কলিকাতা £১৩৮1১, রসা রোড, 


মিঃ আর, এম, মিত্র, তি হে 


পা ্ 





কাশিয়াং এবং সবুলনা। 
| ূ 
ূ 


শত . 


হইবে। ইহার জন্ত আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা 
হুইয়াছে। বুদ্ধের আপের আর্েনীতে এই ধরণের 
আইন ছিল। কলিকাতায় উহার বিশেষ প্রয়োজন 
আছে। যেখানে জানালার উপর হইতে আবর্জনা , 
রাস্তায় নিক্ষেপ করিতে পারিলেই বাড়ীর বি 
তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছে মনে করে এবং 
. দোকানে বলিয়া ফিক করিয়া ফুটপাথে পানের 
পিক ফেলিতে যেখানে কাহারও বিবেকে বাধে না 
লেখানে আইনের সাহায্য ব্যতীত সুর পরিচ্ছন্ন 
রাখা সম্ভব নহে 


তে রঙ . শর চি 


.. অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ হইতে . 
* যাঁছারা .ফ.টবল টিম প্রেরণ করিতেছেন তীছারা 
কাজটা তালো করিতেছেন না। নির্বাচিত টিমের - 


খেলা খাহার] দেখিয়াছেন, তাহারা প্রত্যেকেই 
"আশাকরি এবিবয়ে আমার সঙ্গে একমত । ফ.উবল 
খেলার যে ষ্ট্যাপ্ডার্ড এই নির্বাচিত টিম দেখাইয়াছেন 
তাহাতে বিদেশে ভারতবর্ষের সুনান হানি হওয়া 
ছাড়া অন্ধক আর কিছু আশা করাই 'মূর্খতা। 
জিতিবার অন্ত খেলা নয়, খেলার অন্ভই খেলা এই 
সকল: কথা বলিয়া আত্মগ্রতারণা ফর! নিরর্থফ। 
কারণ খেলা যেমন ফেবল জিতিধার জন্ত, তেমনি 
উহা ফেবল হারিবার জন্তও নহে।- নব্যুই ফিলিট 
দুরে থাকুক, এই টিম ৭০ মিনিটও খেলিতে পারিবে 
কিনা আমার সন্দেহ আছে। 


[al bl as Ld 


খেলার দলের বৈদেশিক সফরের ব্যাপারে 
খেলোয়াড অপেক্ষা দলের ম্যানেজার ও নন্‌-প্রেরিং 
ক্যাপ্টেন প্রভৃতির আগ্রহটাই বেশী থাকে দেখিয়াছি ! 
আমরা এই ফুটবল দলের সম্ভবপর ম্যানেজার ও 
নন্‌-প্লেরিং ফ্যাপ্টেনকে টিম ছাড়াই আমাদের খরচে 
অলিম্পিক দেখিতে যাইতে দিতে রাজী আছি। 
তাহারা যেন দয়া করিয়া টিম লইয়া যাওয়ার পরি- 
কল্পনা পরিত্যাগ করেন । তাহাতে ছুই দিক দিয়া 
আমাদের অর্থাৎ ভারতবর্ষের জনসাধারণের লাভ। 
প্রথমতঃ পুরা দল পাঠাইতে যে খরচ ভাহা অপেক্ষা! 


. 'কইদ্ঘন লোকের বঙ্ক খরচ অনেক কম হইবে। 


দ্বিতীয়তঃ বিদেশে লোক হাসাইবার হুর্খতি হইতে 
ভারতবর্ষ রক্ষা পাইবে । _খেয়ালী। 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে সোরপোল 
(৩৪ পৃষ্ঠার পর ) 
আন্ত ব্যাক্ক অব কমায়ে'র উপর ধাওয়া করিল তখনও 
রিলার্ড ব্যাঙ্ক সময়োচিত অর্থ সাহায্য দারা 
এ ব্যান্ককে যক্ষা করেন লাই।' ব্যাঙ্ক অব কমার্স” 
সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের এই মনোভাব 
খুবই আপত্তি্নক ও বিশ্ময়কর, বলিয়া আমরা 
মনে করি । অদ্থান্ড শ্রেণীর ব্যাঙ্ক সম্পর্কে যাহাই 
হউক, অন্ততঃ সিডিউলড, ব্যা্কগুলির বিপদে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক উহার বিপুল অর্থ সম্পদ নিয়া ও সব ব্যাঙ্কের, 
পাশে দীড়াইবেন বলিয়া লোকের মনে যে বিশ্বাস 
ছিল, উ্ছাতে তাছা অনেক পরিমাপ খর্ব হইয়াছে । 





ব্যাঙ্ক অব ফমাসের পতনের পর বাংলার অন্ত ' 


খওটি সিভিউলভ, ব্যাঙ্ক সম্পর্কেও যে আমানত- 
কারীরা আতঙ্কগ্রস্ত হুইয়। উঠিয়াছে এ বিশ্বাস 
খর্ব হওয়া তাহার অন্ভতম কারণ সন্দেহ নাই। ' 


আর্থিক জগৎ 


কয়েকটি ব্যাক্ষে বর্তমানে যে রাণ হইতেছে 
সেই সব ব্যাঙ্ক নিজস্ব শক্তি সামর্থ্য নিয়া তাঁছাদের 
সাময়িক বিপদ কাটাইয়। উঠিতে পারিবে 
বলিয়া . আমরা আশা করিতেছি। কিন্ত তাই 
বলিয়া উছাদেয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছিসাবে 
রিআর্ভ ব্যাঙ্কের যে একটা কর্তব্য রহিয়াছে 
তাহা! অন্বীকার করা চলে না। সমস্ত গিডিটলড 


ব্যাঙ্কই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট একটা! সাপ্তাহিক 


বিবরণ দাখিল করিয়া থাকে । কোন্‌ ব্যাঙ্কের 


' আধিক তিভি কিরূপ উহা হইতে তাহারা তাহা 


বুঝিতে পারেন। দরকার বোধ করিলে কোন 


ব্যাঙ্ক সম্পর্কে বিশেবতাবে খোঁজ খবর নেওয়ার 


ব্যবস্থাও ' তাঁহারা করিতে পারেন। বর্তমান 
সক্টে রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের উচিত সেই ধরণের 
সংগৃহীত বিবরণের ভিত্তিতে উপরোক্ত ব্যাঙ্ক 
সমৃ সম্পর্কে একটা বিবৃতি প্রদান করা। 
যে লব ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া 
তাছাদের টাকা তুলিয়া লইতেছে সে লব ব্যাঙ্কের 
আধিক ভিত্তি যে স্বগৃঢ় আছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ তাহা ঘোষণা করিয়া যদি একটা বিবৃতি 
প্রদান ফরেন, তবে জনসাধায়প. আহতুক আতঙ্ক 
হইতে বৃক্ত হইতে পারে । ব্যাঙ্ক সমৃহও সেই 
এই শ্রেণীর বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাত করিতে 
পারে। দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কল্যাণে ও 
শিল্প ব্যবসায়ের স্বার্থে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের 
পক্ষে সেরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন করা খুবই সঙ্গত। 
তাঁছার৷া এখনও সেরুপ কার্ধ্যনীতি অবলম্বন 


করিতেছেন না, ইহ! নিতান্ত ছুঃখের বিষয় । বেশী 


সংখ্যক আমানতকারী . ব্যাঙ্চের উপর ধাওয়া করার 
ফলে দৃঢ় আর্থিক ভিত্তি সত্বেও অধিক পরিমাণ 


নগদ টাকার অভাবে যদ্ধি কোন ব্যাঙ্ক আমানত- 


কারীদের দাবী পরিশোধ সম্পর্কে অন্থবিধায় পড়ে 
তবে সে ক্ষেত্রেও সময়োচিত খপ দ্বারা উহাদিগকে 


সাহায্য করা রিজার্ভ ব্যাক্কের কর্তব্য। ব্যাঙ্কের ' 








সুবিধাজনক অর্ত্তে: লাধ্যরণ ব্যাচ সংক্রান্ত 


যাবতীয় কাজ করা হয়। 
ছেড অফিস. 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা! 


. শাখাসমুহ__ ' 
. বড়বাজার, শ্ংমবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা) 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ চাদপুর, বয়মনসিংহ, 
পাটনা লিটী। 
 পপে-অফিস £ মিরকাছিম। 
জেনারেল ম্যানেজার £ 
,. প্র,চ্যাটার্জি, বি-কম ; পিএ, আই, আই, 
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দীর্ঘমোদী পিকিউরিটি জামিন রাখিয়া সেরূপ অর্থ 
সাহায্য তাহারা অবশ্থাই প্রদান করিতে পারেন। 
গত ৎ*শে সেপ্টেষর তারিখের যে অভিনান্দের,' 
"কথা উপরে উল্লেখ কর] হইয়াছে সে অভিনান্দ 
অন্গলারে এ বিষয়ে তাহাদের যথেষ্ট ক্ষমতা ও ' 
সুযোগ রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে 
আমরা অচিরে এ তাবে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে 
অনুরোধ করিতেছি। বদি তাহারা এরূপভাবে 
কার্ধ্যে প্রবৃত্ত না ছন এবং ভারত গবর্ণষেন্ট যদি এঁ 
বিষয়ে তাহাদিগকে বাধ্য না করেন, 'তধে স্বাধীন 
ভারতের বর্তমান জাতীয় সরকারের সার্থকতা 
সম্পর্কে স্বতাবতঃই লোকের বনে সন্দেহ জাগ্যে। 


ইংলণ্ডে ইস্পাতের উগপাদন--গত 
এপ্রিল মালে ইংলগ্ডে যে পরিমাণ ইম্পাত উৎপর 
হইয়াছে, তদুসারে!উক্ত দেশে পূর্ণ বৎসরে ১ কোটী 
€২ লক্ষ ৮৩ হালার টন ইম্পাত উৎপন্ন হুইবে 
বলিয়া আশ! করা যাইতেছে । 

সরকারী সাহায্যে জাহাজ কোম্পানী 
ভারত সরকার নিজেদের ভাগে শতকয়! «১ ভাগ 
শেয়ার রাখিয়া সিদ্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেলন কোম্পানীর 
সছিত বিদেশে জাহাজযোগে যাত্রী ও মাল 
চলাচলের ভজন্ত যে একটি কোম্পানী গঠন করিতে 








* স্থির করিয়াছেন প্ডাছার সংবাদ গত সপ্তাছে 


প্রকাশিত হুইয়াছে। সম্প্রতি জাদ! গিয়াছে যে, 
এই ধরণের আরও হটী কোম্পানী গঠনের জন্তু 
ভারত সরকার ভারত হিষশিপ কোম্পানী এবং 


ইতিয়া' ট্রিমশিপ কোম্পানীর সহিত . আলাপ 


আলোচনা চালাইতেছেন। 
বাঞ্গলার আগামী গবর্ণর--প্রকাশ যে, 


. চক্রবর্তী গ্রীরাজগোপালাচানী তারতের বড়লাটের 


পদ গ্রহণ করার পর্‌ উড়িগ্তার লাট ডাঃ কৈলাসনাথ 
কটিভু বাদলার পবর্ণর হুইবেন। 

লবণ শিল্প কমিন্টা--ভারতে লবণ শিল্পের 
প্রসারের জন্ত ভারত সরকার সন্ট এক্সপার্ট কমিটী 
নামে যে একটী কমিটী. গঠন করিয়াছেন, আগামী 
২৪শে য়ে তারিখে উছারা 'কলিকাতায় আসিবেন। 


' কমিটী এখানে ৪ দিন অবস্থান করিয়া পশ্চিম বঙ্গে 


লবণ শিল্পের গ্রদার সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা 
করিবেন. উহার! কাখিও পরিদর্শন করিবেন। 
শিল্পের সাহায্যে বীমা--তারত সরকারের . 
শিল্প বিভার্গের ভিরেইর] ডাঃ জেপি ঘোষ 
দিল্লীতে বীমাকর্মাদের এক তায় বলেন 
যে, ভারতের প্রত্যেক ব্যক্তি বাহাতে 
বীমা করিতে বাধ্য ছয় তজ্জন্ত ব্যবস্থা হওয়া 
উচিত। তিনি বলেন যে, জাপানে প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে বাধ্যতানুলক ভাবে উছাদের 
আয়ের শতকরা ১০ তাগের মত বীমার প্রিমিয়াম 
হিসাবে দিতে হুয়। এই ভাষে বাঁধা কোম্পানী- ' 
গুলির হাতে যে অর্থ সঞ্চিত হয় তাহা দ্বার! 
জাপানে শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হুইয়াছে।: ' 
পরিশেষে ডাঃ ঘোষ এদেশে গৃহপালিত পশু ও 


. ফললের বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার 
কথাও উল্লেখ করেন। 


 পশ্চিষবজে নূতন মন্ত্রী--গ্রীযুক্ত ভূপতি 
মভুমদার পশ্চিমবলে ডাঃ রায়ের মম্্িসতার অন্ততষ 
মন্ত্রপদ্দে যোগদান করিয়াছেল। তিনি পূর্বের, 


মত সেচ সি ভার পাইয়াছেন L 


ey 


১৭ই মে, ১৯৪৮] | | আর্থিক জগৎ, | ১৩? 





চি 





॥'  কলকারথানার কাজে অভিজ্ঞ কর্মী _. . ১:৭1 
নিযুক্ত কর! «থেকে শুরু করে আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি পর্যস্ত যত ব্যবস্থাই করা যাক না কেন, 
তি একটি ক্যানটান না হলে কখনো তার কাজ ভালোভাবে চলতে পারে না। তার কারণ, কঠোর পরিশ্রমের ফাঁকে ' 
কর্মীদের অন্ত একটুখানি বিশ্রাম আর সামান্ত কিছু খাওয়! দাওয়ার ব্যবস্থা করতে ন! পারলে তাদের পক্ষে একটানা 
কাজ করে যাওয়! অসম্ভব। তাই ক্যানটীনকে কারধানারই একটি অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা উচিত এবং 
‘ কারখানার মতোই এর স্থব্যবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। আলো হাওয়া, আয়েশ-আরাম 
এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে ক্যানটীনকে কর্মীদের 
মনোমত করে গড়ে তুলতে পারলে কারখানার 
কাজে কথনে। তাদের পূর্ণ সহযোগিতার অভাব 
হয় না। তাই ক্যানটীনের কাজটি নেহাৎ 
নাকরলে-নয় গোছের ক'রে না চালিয়ে বেশ \ [ 
করিতকর্মা লোকের হাতে এর সমস্ত বিধি- ; 
ব্যবস্থার ভার ছেড়ে দেওয়৷ উচিত । ক্যানটানে 
ভালে! খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে যে প্রচুর চায়েরও 
বাবস্থা থাকা দরকার তা বলাই বাহুল্য । সব 
দিক থেকে ক্যানটীন ভালে! হলে কর্মীরা সহজে 
কাজে কামাই করে না এবং শিল্পাঞ্চলে কোনো ৃ 
বিক্ষোভ স্ষ্টির আশঙ্কাও অনেকখানি কমে EH: 
" যায়। তাই কানটীনের বাবস্থা করে মালিকরা | 
শেষ পর্যন্ত লাভবানই হয়ে থাকেন । 
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hb) ০. শি স্ 


পপ ESO 


আর্থিক ছুনিয়ার দুনিয়ার খবরাখবর 


ভারতে বন্্শিল্পের অবস্থ/-_বোম্বাইয়ের 
কাপড়ের কলওয়ালা সমিতির পক্ষ হইতে তারতে 
বসত্রশিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৯ সালে 
(১৯৩৯ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরে) 
ভারতে ৩৮৯টী কাপড়ের কলে ২ লক্ষং হাজার 
৪৬৪টী তাঁত এবং ১ কোটী ৫৯ হাজার ৩৭০টী টাকু 
ছিল। উদ্ধার মধ্যে ১ লক্ষ ৮৩ ছাতার তাঁত ও 
৮৯ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকু, চালু অবস্থায় ছিল। 
এই বৎসরে ভারতের সমস্ত কাপড়ের কলে মোট 
৪ লক্ষ ৪১ ছাতার ৯৪৯ জন মজুর কাজ করিত। 
উক্ত বৎসরে সমস্ত কলে ১৯ লক্ষ € হাজার 
৩৬৭ কেণ্ডি (প্রতি কেঙি ৭৮৪ পাউণ্ডের সমান ) 
তুলা খরচ হয় এবং প্র বৎসরে সমস্ত কলের 
আদারী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪২ কোটা ৮১ লক্ষ 
টাফ]। ১৯৪৭ সালে ভারতে কাপড়ের কলের 


সংখ্যা দীড়ায় ৪২৩। এ সব কলে তাঁতের সংখ্যা 


২ লক্ষ ২ হাজার ৬৬২ এবং টাকুর সংখ্যা ১ কোটা 
৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৭৩ ছিল। উহার মধ্যে 
১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৯০টা ভাত এবং ৯৫ লক্ষ 
৮৪ হাজার ২৫৭টা টাকু চালু অবস্থায় ছিল। 
উক্ত বৎসরে সমস্ত কলে মভ্ভুরের সংখ্যা ছিল 
৪ লক্ষ ৮৮ ছাজার ৩৭* জন। এই বৎসরে সমস্ত 
কলে ১৯ লক্ষ ৮৬ ছাজার ৭৮ কেণ্ডি তুলা খরচ 
হয়। পরই সময়ে সমস্ত কলের আদায়ী মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ৬৩ কোটা ৩২ লক্ষ টাফা। ১৯৪৭ 
সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে তারতে ৩৮টী নূতন 
কল নির্মাণের কাজ চলিতেছিল। রিপোর্টে এ 
সব কলের বিবরণ অস্তভূরক্ত হয নাই। 

' কেরোসিনের বরাঞ্জ. কমিল--একটি 
সরকারী ইস্তাছারে প্রকাশ, দেশের খাভ সংরক্ষণ ও 
শিল্প-সম্পদ বৃদ্ধির কার্যে ডিজেল তৈল ও জালানী 
তৈলের চাছিদা বাড়ির চলিয়াছে। এ বর্ধমান 
চাহিদা মিটাইবার উদ্দেস্তে ভারত গভর্ণমেপ্ট 
১৯৪৮ সনের মে ও জুন মাসের বেসামরিক 
কাৰ্য্যে ব্যবহার্য্য লাল কেরোসিন তৈলের পরিমাণ 
কমাইয় দিয়াছেন । 

ভারত গবর্ণমেন্টের নিয়োগ বিভাগ 
এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ডিসেম্বর 
(১৯৪৮) বাসে ৫৩টি বিনিময় ফেন্জের মারফৎ ১৬ 
হাজার ১০৩ জন কর্প্রার্থাকে চাকুরী দোগাড় 


করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। উহায় মধ্যে ৬ হাজার . 


৬০৯, জন জড়াই-ফেরৎ লোক | পশ্চিম পাকিস্থান 
হইতে আগত বাস্বহারাদের মধ্যে মোট ১০ ছাজার 


৫৬৬ জনকে ডিসেম্বর পর্যযস্ত সয়ে চাকুরী ঘোগাড় ' 


করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। বিনিময় প্রতিষ্ঠানের 
প্রথম হইতে গত ডিসেম্বর (১৯৪৭) পর্য্যন্ত সময়ে 
মোট ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩৬২ জন লোককে চাকুরী 
সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার মধ্যে 
লড়াই-ফেরৎ লোক হইতেছে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার 
২১৭ জন। এ ডিসেম্বর মাসে ₹ হাজার ৪৬১ অন 
লড়াই-ফেরৎ লোককে ২৪৯টি শিক্ষাকেন্জে তর্ত্ি 
করা হইয়াছে । এ মালে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা 


দীড়াইরাছে ৯ হাজার ৯৮৪ । 


কমোডোর এ, ভার এ চক্রবাত 
নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন এ, চক্রবর্ত্তাৰে সম্প্রতি 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কমোভোরের পদ দেওয়া 
হইয়াছে। ইতিপূর্বে আর কোনও ভারতীয় 
অফিসার নৌবাহিনীর এত উচ্চ পদ পান .নাই। 
কমোডোর চক্রবস্তা ক্যাডেট ছিসাবে মৌ- 
বাহিনীতে যোগদান করিয়া তিন বৎসর বিলাতে 
শিক্ষা গ্রহণ করেন। গত ৯৯৩৯ সনে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ আরস্তের অল্প পরে দুর-পাল্লার কামাল 
দ্াগার কাজ শিক্ষার্থ তিনি পুনরায় বিলাত যান। 
এ শিক্ষা প্ৰহণান্তে তিনি ১৯৪১ সনের মধ্য ভাগে 
তারতে ফিরিয়া আসেন ও বোষ্বাইয়ের গোলন্াজ 
শিক্ষালয়ের দ্বিতীয় সৈষ্ভাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ' ১৯৪৩ 
সনে তিনি খাস নৌ দ্রগুরের ষ্টাফ অফিসারের 
পদ গ্রহণ করেন। 
আশ্রয়প্রার্থীরি লাহাব্য-_প্রকাশ যে, পশ্চিম 
হলের ১৪টি কেন্দ্রে পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থাদের 
সাছায্যের জন্তু এই পর্য্যন্ত প্রায় ৪৫ "হাজার 
আবেদন পড়িয়াছে। উহা ছাড়া পূর্ববঙ্গ হইতে 
আগত প্রায় ছুই হাজার ছাত্র ছোষ্টেলে স্থান 
পাইবার জন্ত আবেদন করিয়াছে । 
সরকারী কর্মচারীর অনাচার-_ব্গ 
বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট উহাদের সমস্ত 
কর্মচারীর উপুর একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে 
১৯৪৭ সালের ১লা জাচুয়ারী তারিখে উহাদের 
সম্পত্তির পরিমাণ কিরূপ ছিল তাছা জানাইবার 
জন্তু একটা আদেশ জারী করেন। সম্প্রতি 
প্রকাশ বে, এই সমন্ধে গবর্ণমেপ্টকে মিথ্যা সংবাদ 
প্রেরণ করিবার জন্ত একশত জনের মত সরকারী, 
কর্মচারী অভিযুক্ত হুইয়াছে। গত জাছ্ছুয়ারী 
হইতে এপ্রিল পর্যন্ত তিন মাসে গবর্ণমেন্ট ৩০ 
জন সরকারী কর্শচারীর বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা 


অবলঘন করিয়াছেন। ঘুষ গ্রহণ, মিথ্যা রাহা - 


খরচের বিল ও অন্তান্ত ছুর্নাতির অভিযোগে 
উহার! দোবী প্রতিপন্ন হুইয়াছিল। 

মধ্ঃ প্রদেশে বস্মমূল্য কাস মধ্যপ্রদেশে 
বন্ত্ের মুল্য হাসের অন্ত উক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট 
কলগুলি হইতে প্রতি মাসে ২৫০০ বেল করিয়া 
কাপড় সংগ্রহ করিয়া তাহা সহর ও পল্লী অঞ্চলে 
নিজেদের দোকানের মারফতে বিক্রয় করিবেন 
স্থির করিয়াছেন | * 

আসামের শিল্পনীতি--আসানের প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীযুক্ত বার্দোলই ঘোষণা করিয়াছেন যে, আসামের 
সমস্ত শিল্পকে সরকারী সম্পত্তি হিলাযে দরকারী 
পরিচালনাধীনে আনাই আসাম পগবর্ণমেণ্টের 
উদ্দেশ্ধ। তবে 'গবৰ্ণমেণ্ট প্রথমে সিমেন্ট ও 
হুরাসাক় প্রস্ততে মন দ্বিবেন। তৎপর চিনি, 
কাগজ, তন্তশিল্প ও প্লাইউড শিল্পে মনোনিবেশ 
করা হইবে। ' 








অভিনন্দন জ্ঞাপক ' টেলিপ্রাম__দি্লীর 
সংৰাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার পুনরায় 
অভিনন্দন জ্ঞাপক টেলিপ্রাম সস্তা হারে প্রেরণ 
করিবার প্রথা বলবৎ করিয়াছেন'। এই ধরণের 
অনিনারী টেলিগ্রামের অন্ত দশ আনা এবং 
এক্সপ্রেস টেলিপ্রাষের অন্ত এক টাকা চার আনা 
ফি ধাৰ্য্য হইয়াছে । 


মস্কো পাঠাগার-_মক্ষোস্থ লেনিন পাঠাগারে 
গত বৎসর ১২ লক্ষ ৮০ হাজার লোক পড়াগুন! 
করিয়াছিলেন এবং উচছাদিগকে ৫৬ লক্ষ ৯৮ হাজার 
পুস্তক পড়িতে দেওয়া হুইয়াছিল। লাইব্রেরীতে, 
মোট পুস্তকের সংখ্য! ১ কোটী ১০ লক্ষ । 

আমেরিকার অর্থনীভিক উল্লতি__গত 
১৯৪৭ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি মাসে 
গড়ে চাকুরীজীবীর সংখ্যা ছিল € কোটী ৮০ লক্ষ | 
ওঁ বৎসরে উক্ত দেশে প্রতি মাসে বেকার ব্যক্তির 
সংখ্যা ছিল ২১ লক্ষ। ১৯৪৭ সালে উক্ত দেশে 
মোট ২৩১৮০ কোটী ডলার মূল্যের কৃষি ও: 
শিল্পজাত জ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই বৎসরে উক্ত 
দেশে €* লক্ষ ৫মাটরযানই প্রস্তুত হইয়াছে এবং 
উহার মধ্যে ২ লক্ষ ৬৪ ছাজার বাত্রীবাহী মেপ্টির- 
বান এবং ২ লক্ষ ৬০ হাজার মালবাহী মোটরযান: 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । মোট চিনি 
উহা যথাক্রমে ৭'৫ ও ২১ ভাগ। 

পশ্চিম বঙ্গের সরকারী হীরের 
বঙ্গ গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, এখন হইতে এই 
প্রদেশের সমস্ত সরকারী কনট্রাইট যোগ্যতা ও. 
সততার ভিত্তিতে বিতরণ করা হইবে। 'লীগ 


" গবর্ণমেশ্টের আমলে সাম্প্রদায়িক সংখ্যাম্থপাতের- 


ভিত্তিতে সরকারী কনট্রা্ট বিতরিত হুইবাঁর নীতি 
প্রবর্তিত হইয়া্ছিল। 
ভারতে বিদেশী বিশেষজ্ঞ--গত ১০ই মে 
তারিখে চেকোক্পোভাকিয়া হইতে এক দল বিশেষজ্ঞ 
ব্যক্তি ভারতে রওনা হইয়াছেন। তারতে আসিয়া 
উহ্বারা এদেশে শিল্পের গ্রাসার সন্বন্ধে উপদেশ, 
দিবেন । ৯ 
পাকিস্থানে শেয়ার সম্বন্ধে ভদত্ত-_.. 
পশ্চিম পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের ভিরেন্টর- 
উক্ত প্রদেশের যে সমস্ত ব্যক্তির ভারতীয় শিল্প-. 
প্রতিষ্ঠানে শেয়ার রহিয়াছে তাহাদের উপর 
এই মৰ্ম্মে আদেশ জারী করিয়াছেন যে, 
তারতীয় কোম্পানীতে উহাদের কত টাকার শেয়ার ' 
রহিয়াছে, এঁ সব শেয়ার বাবদ কত টাকা বর্তমান 
সময় পর্য্যন্ত দেওয়া হুইরাছে, কোন কোন 
কোম্পানীতে শেয়ার আছে, ওঁ সৰ কোম্পানীর ' 
ঠিকানা ৰি, শেয়ার সার্টিফিকেটগুলির নম্বর কি, 
এই সমস্ত বিষয় একটা নির্দিষ্ট সহরের মধ্যে 


ডিরেক্টরকে ভানাইতে হইবে। 


ভারতে পাটের চাব-ভারতে পাটের 
চাষের উন্নতি সম্পর্কে গবেষণার অন্ত. ভারত 
সরকারের কেন্দ্রীয় জুট কমিটি পশ্চিম বক্ষে ২টী এবং 
আসাষ, বিহার ও উদ্ধিঘ্যার় একটা করিয়া--মোট- 
€টী গবেষণা ফেন্ত্রু স্থাপন করিবেন: স্থির: 
করিয়াছেন।, 


৩৯ 


আর্থিক জগৎ 
ওমহনক্পেন্টুাচন 


সি পি) এলুমিনা, এলুমিনিয়াম মেটাল খ্যাণ্ড কম্পাউগুস প্রস্তুতের উদ্দেশ্য ব্যতীত অঙ্ক কোন কাজে শেয়ার বিক্রয়লন্ধ মূলধন ব্যয় না 
নী রি চি আদেশ মারফত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে । উহ্থার পুর্ণাঙ্গ কপি কোম্পানীর হেড অফিসে 
জনসাধারণ দেখিতে পারেন। সংগৃহীত যুলধনের কিয়দংশ আমদানী কর! মেশিনারীর জন্য ব্যয় করায় মত সময় না আসা পর্্যস্ত-ব্যয় করা যাইতে পারিবে 
না অথবা পরবর্তী কোন তারিখ পর্যস্ত-ল্ী করিয়া রাখিতে হইবে এবং ওঁ সময় যেতাবে' লী করিয়া রাখিতে বলা হুইবে, সেইভাবেই লর্দী করিয়া 
রাখিতে হইবে। আনা থাকা আবশ্যক যে, এই অনুমৃতি দির! ভারত সরকার কোন পরিকল্পনার আর্থিক সঙ্গতি অথবা উহাদের সম্পর্কে প্রকাশিত 


কোন মত্তব্য ব! মতের নিভূ্পিতা সম্পর্কে কোন দায়িত্ব প্রহণ করিতেছেন না। - 
মা ১৯১৩' সালের ৭ আইনের ৯২ (২) ধারাম়ুষায়ী নাগপুরে কোম্পানীসমূহের রেডিষ্টার মহোদয়ের নিকট এই প্রাসপেক্কী যথাযথভাবে দাখিল করা হইয়াছে | 
১৯৪৮ সালের ১৫ই মে শেয়ার বিক্রয় আরস্ত হইয়াছে এবং ১৯৪৮ সালের ৭ই জুন অথবা ভিরেক্টরবর্গের সিদ্ধান্তানুবারী এ তারিখের 
পূৰ্ব্বে বা পরে বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়। হইবে। | 


দি ভ্তাশনাল এলুমিনিয়াম কোম্গাণী 


১৭ই মে, ১৯৪৮ ] 





ইণ্ডিয়। লিমিটেড 


(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন!ছুসারে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের চতুর্থ দিবসে পাবলিক কোম্পানী হিসাবে সমিতিবন্ধ)। ; 


_অল্ছনোলিত স্যুভলঞ্বন্ল ৫৮ ০০৩ ০০০ ০০০৯২ 
ন্িজ্ঞলন্লার্থ স্যুতসম্বন্ ৩০০৫৮০০০৮০২ 
রস *_ নিয়লিখিতরূপে বিভক্ত 2 


শেয়ার ছোল্ডারগণের পুর্বে কোন কিছু পাওয়ার অধিকারী হইলে, তৎসাপেক্ষে কোম্পানী গুটাইলে, 
অভিনারী শেয়ার হোন্ডারগণ, এ সমস্ত শেয়ার বাবদ মূলধন মধ্যে ষত”টাকা আদায় দেওয়া হইয়াছে 
বা আম! দেওয়া হইয়াছে তাহা ফেরৎ পাইবার অধিকারী হইবেন এবং তৎপর 'যে -সব 'সম্পত্তি উদ্ব ত্ত 


থাকিবে, গুটানোর আরম্তের তারিখে অভিনারী শেয়ার ছোন্ডারগণই শেয়ার বাবদ মূলধন মধ্যে যত, 


টাৰ! আদায়*দেওয়] হইয়াছে বা জম! দেওয়] হইয়াছে সেই আমুপাঁতিক তাহার মালিক হুইবেন। . 
৪ 


৮ 


ডিরেক্টরবর্গ 


১। স্যার এম বি দাদাভাই, কে সি এস আই, 


কে সি আই ই, কে-টি, এল এল-ডি, 
চেয়ারম্যান । চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং 
ভিয়েউর $ দি মডেল মিলস্‌ লিঃ) দি বেরার 


য্যামুফ্যাকচারিং কোং লিঃ, দি নাগপুর 


|] 
প্রত্যেকটি ১০০১ টাকার করিয়া ১২৫,০০০টি শতকরা ৫০ টাকা সুদের কিউম্যুলেটিত প্রেফারেব্দ , . ইলেকাঁট্রক লাইট এণ্ড পাওয়ার কোং লিঃ, 
শেয়ার এবং প্রত্যেকটি ১০০২ টাকার করিয়! ২,৫০১০০০টি অভিনারী শেয়ার। ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর :  বলরাপুর 
f ॥  কোলিয়ারিদ্র ; প্রোপ্রাইটর £ নিউ 
আঘায় দেওয়ার নিয়ম চিগ্সিমিরি পনরি ছিল কোলিয়ারী প্রতৃতি, 
আবেদনের সহিত প্রতি শেয়ার বাবদ ২২. ছেনেপি রোড, নাগপুর | . 
বিলির পর প্রতি শেয়ার বাবদ ' ২৫২৬ . ১ ২। স্যার পি রে ডি, ক 
এফ এন আই, ডিরেক্টর জেনারেল, ইওাষ্রীজ্ 
এবং বক্রী টাকা প্রত্যেকটি কলের মধ্যে অন্যুন ছুই মাস সময়ের ব্যবধানে ২৫২ টাকার দুইটি কলে এণ্ড সাপ্লাই, গবর্ণমেন্ট অব. ইতিয়া, 
আদায় দিতে হইবে । নয়াদিল্লী। 

মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার সরকার ১১৫০১০০,০০০২ টাকা মূল্যের প্রত্যেকটি ১০৮২ টাকার করিয়া ৩। নারারাহা জবার সিং 
' ১১৫০১০০০টি অভিনারী শেয়ার নগদ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন ; উহা! পুরাপুরি বিলি করা হইবে এবং নি ্ i পরিচালক £ 
কোম্পানীকে মধ্যপ্রদেশ ও বেরার সরকার যে সব সুযোগ-সুবিধা! দ্িতেছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া ৬ জ প্রিন্ট এাও পেপার 
(এতৎসম্প্িত চুক্তি নিয়ে বর্ণিত হইয়াছে) তাহাদিগকে ৫,০০,০০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ ) মূল্যের নে £, দি অধরখণওড মাইনস্‌ লিঃ প্রভৃতি, 

সম্পূর্ণ আদারীক্কত ছিসাবে ৫০০০টি অভিনারী শেয়ার দেওয়া হুইবে। মী তি জহর ধর্রাগড়, শি রর 
মেযোরেওামে শ্বাক্ষরকারী ডিরেক্টরবর্গ, ম্যানেজিং এজেণ্টস এবং তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ভিন? ১ এস্কোয়ার, ম্যানেজিং 
২৫,০০,০০০২ টাকা মূল্যের ২৫,০০০টি অভিলারী শেয়ার নগদ ক্রয় করিয়াছেন। উহা পুরাপুরি বিলি রঃ. মেখ্রুর কেমিক্যালস খ্যাও্ 
a রি রঃ যু , ইন্ডাসট্রিয়াল ক লিঃ, শেষাশায়ী 
| | ব্রাদাল “লিঃ, ফার্টিলাইজাস”এগ কেমিক্যাল 
অবশিষ্ট প্রত্যেকটি ১০০২ টাকার করিয়া ১,২৫,০০০টি ৫২% পরিশোধযোগ্য কিউম্যুলেটিত বিবাঞ্ুর লিঃ, ত্রিচিনোপল্লী। kb 
প্রেফারেন্দ পেয়ার এবং প্রত্যেকটি ১০০২ টাকার করিয়া ৭০,০০০টি অর্তিনারী শেয়ার এক্ষণে বিক্রয়ার্থ ৫। এস্‌ বি দত্ত, এম এ, পি এইচ ভি (ইকন), 
সাধারণের নিৰুট উপস্থাপিত করা যাইতেছে । জনসাধারণের মধ্যে যে সব শেয়ার ছাড়া হইতেছে, (লণ্ডন ), ব্যারিষ্টার, য্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
তাহার শতকর! ৪০টি বেলায় মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের অধিবামিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত দরখাস্ত দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ছ লিঃ, ডিরেক্টর £ 
অগ্রগণ্য হইবে। j ৫ হিদুস্থান জেনারেল ইনসিওরেন্ল কোং লিঃ, 
কোম্পানীর পরিশোধযোগ্য প্রেফারেন্ম শেয়ারহোন্ডারগণ আপাততঃ (েয়ারগুলি সম্পর্কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোঁং লিঃ ইত্যাদি, 

আদাযীরুত মূলধনের উপর শতকরা বাঁধিক সাড়ে পাঁচ টাকা হিসাবে নিদিষ্ট কিউম্যুলেটিভ ১২, আৰ্ল হ্রীট, কলকাতা । 

প্রফারেন্দিয়াল লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী হইবেন এবং কোম্পানী গুটাইলে সমস্ত বকেয়া লভ্যাংশ ৬। প্রো: এস কে রায়, এম ই ই (হার্ভার্ড) 
তাহা অর্জ্দিত বা ঘোষিত হউক বা না হউক--গটাইবার প্রারম্ভ পর্যস্ত পাইবার অধিকারী হইবেন এম এ আই ই ই, এম আই, ই, ( ইণ্ডিয়া ) 
এবং প্রেফারেন্স শেয়ার বাবদ মূলধন মধ্যে যে টাকা আদায় দেওয়া বা আদায় হিসাবে জমা দেওয়া ডিরেক্টর: বেঙ্গল ইলেকটিক ল্যাম্প 
হইয়াছে, তাহা অনিনারী শেয়ার বাবদ কোন কিছু আদায় দেওয়ার পূর্বের তাহাদিগকে আদায় দেওয়া ওয়ার্কস্‌ লিঃ, বেঙ্গল বেপ্টিং ওয়ার্কস লিঃ 
হুইবে। কিন্তু ইহ! ছাড়া তাহারা কোম্পানীর লাভ বা সম্পত্তি সম্পর্কে আর কোন কিছু পাওয়ার প্রভৃতি, পোঃ যাদবপুর কলেজ, ২৪ পরগণা | 
অধিকারী হইবেন না। ছয় মাসের নোটিশ দিয়া কোম্পানীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ১৯৬৩ সালের ৭1 কেএ নারায়ণ রাও, ডি, এস-সি (লণ্ডন), 
১লা জানুয়ারী তারিখের পর যে-কোন সময়ে প্রেফারেন্স শেয়ারগুলি সমমূল্যে পরিশোধযোগ্য হইবে। এফ আর আই লি, ডিরেক্টর অব ইঙাষরীজ 
শেয়ারগুলির দরুণ তৎকালে আদায়ীকৃত মূলধনের উপর ব্যবসায় আরম্তের সার্টিফিকেটের তারিখ এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরার সরকারের 
হইতে বা তৎপর প্রেফারেন্স শেয়ারগুলি লভ্যাংশ পাইবার অধিকারী হইবেন। . সেক্রেটারী, সিভিল ষ্টেশন, নাগপুর, সি পি। 
উপরোক্ত বিষয়গুলি এবং অঙ্ক কোন শেয়ার ছোন্ডার শেয়ার ইন্স্যর সর্তা্যায়ী অভিনারী ৮। লেঃ কর্ণেল ই জি ম্যাকি, এম এ, 


আই ই ই, এম আই এম ই, এ আই ই ই, 
চীফ ইলেকট্রিক্যাল ইপ্জিনীয়ার ও জেনারেল 
ম্যানেজার, ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট, 
গবর্ণমেপ্ট অব. লি পি যাও বেরার, ১৪, 
তেলেনখেড়ি রোড, নাগপুর, সি পি। 


৪০- 


- আর্থিক জগৎ 


[ ১৭ই মে, ১৯৪৮ 
~~ 





ক 


১। শেঠ মধুর! দাস মোহ টা, ম্যানেছিং 
ডিরেক্টর, আর এস রেকচাদ মোহতা স্পিনিং 
খ্যাণ্ড উইভিং মিলস্‌, ছিনঘাট, সি পি। 

১০। রামরাও মাঝে! রাও 'দেশমুখ, প্রাইম 
মিনিষ্টার, রেওয়া ষ্টেট, রেওয়া, লি আই। 
১১। মিঃ ওয়াপ্টার দত্ত, ব্যারিষ্টার-এযাট-ল, 
€, মেয়ো রোড, এলাহাবাদ। 
ম্যানেজিং এজেন্টস 
হিন্দ-আলকেো! লিমিটেড, 
৮৪-এ? নেরবুদ1 রোড, জব্বলপুর | 


ব্যাকাস 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়! 
হেড অফিস £ বোম্বাই) 
সেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়। লিমিটেড, 
- মহাত্মা গান্ধী রোড, বোম্বাই । 


কুমিল্প৷ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । 


মেলা” মোল্লা এযাণ্ড মোল্লা, সলিসিটস “ 
গ্যাণ্ড নোটারী পাবলিক, 
৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, বোম্বাই । 
ক্রোকার্স 
কে ইউ আদঘানী, 
আপা খা বিল্ডিং, দালাল দ্ীট, বোদাই। 
ত্বস্তিক গ্র্যাণ্ড কোং, মাদ্রাজ ৷ 
কিষেণটাদ ঝুঁনঝুনওয়ালা, * 
৭, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাঁতা। 


এস বি বিলিমোরিয়। গ্যাণ্ড কোং, 
১১৩, এসপ্লানেভ রোড, বোদ্বাই। ৭ 
ব্যাটলীভয় ও্যাণ্ড পুরোহিত, 
২০৪, হর্ণবি রোড, বোষ্বাই। 
. রেজির্ড অফিস 
৮৪-এ, নেরবুদা রোড, জব্বলগুর | 


উদ্দেগ্তাবলী 
মেমোরেণ্ডামে বণিত উদ্দেস্তে, বিশেষ করিয়া 
মধ্যগ্রদেশের কাটুনীতে, এলুমিনা, এনুমিনিয়াম 
ধাতু 'ও এলুমিনিয়াম ৰুম্পাউণ্ড প্রস্তুত করার নিমিত্ত 
এই কোম্পানী গঠিত হুইয়াছে। 


এলুমিনিয়ামের প্রয়োজ্জনীয়ত! 

এলুমিনিয়াম যধ্যর্ঘতঃই এযুগের “অত্যাষ্চর্যয” 
ধাতু। ইহা অসম্ভব রকম হাল্কা, ঘাতসহ্‌, নমনীয়, 
মরচে ও রালায়নিক ক্রিয়া নিরোধে বিশেষ ক্ষমতা- 
সম্পন্ন, বিদ্যুৎ ও তাপের উচ্চ পরিবাহুক বিধায় 
এবং অন্তান্ত ধাতু সহযোগে বিশেষ মজবুত মিশ্র 
পদার্থ চুটি করার বিশেষ ক্ষমতা থাকায় শাস্তির 
সময়ে ও বুদ্ধের লমযে শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে ও 
সভ্য-সমাজ্ের জীবনযাত্রায় ইহার ব্যাপকতম ও 
বহুলতন প্রয়োগ অবাধে চলিয়াছে। 

ভারত সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ 
কর্তৃক অ-লৌহধাতুশিল্পসমূছের উপর শিল্পসংক্রান্ত 
প্যানেলের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
বলা হইয়াছে :- 

“ভারতবর্ষে এলুমিনিয়মের উৎপাদন ও ব্যবহার 
বুদ্ধির গুরুত্বের উপর আমরা বিশেষ জোর না দিয়া 
পারি না। ইছার উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
কাচা মালমশলা এখানে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে 
এবং তারতবর্ষে তামা, দস্তা, সীসা, টিন ইত্যাদি 
অ্ভান্য ধাতুর খনি ইত্যাদির অপ্রাচুর্য্য হেতু, ইহা 
স্পইই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এলুমিনিয়াম শিল্পের 
সমৃদ্ধির উপরই ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর 
করিতেছে । অগ্ঠান্ত অধিকাংশ অ-লৌহু ও লৌহ 
ধাতুমমূহের পরিবর্তে এলুমিনিয়াম ও উহার 
মিশ্রণে প্রস্তুত ধাতুসমূছ অনায়াসে ও সুবিধাজনক 
ছিসাবে ব্যবহার করা চলে!" (২৫ পৃষ্ঠা রষ্টব) 

“প্রথম পাচ বৎসর আমাদের ন্যুনতম লক্ষ্য 





হইতেছে গড়পড়তায় বাৰিৰ ১৫০০০ টন উৎপাদন 
এবং আমরা মনে করি যে, নূতন নূতন শিল্প 
কারথানা স্থাপন করিয়া এই পরিমাণকে অনায়াসেই 
ব্যবহার করা যাইতে পারিবে ।” (২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ৷ 

ভারত সরকার কর্তৃক ছেভী কেমিকযালস্‌ ও 
ইলেকট্রো-কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্রপ্জ প্যানেলের যে 
রিপোর্ট প্রকাশিত হুইয়াছে তাহাতে বলা 
হইয়াছে ৫ 

“€২৯নং প্যারা) ভারতীয়. শিল্পের ভবিষ্যৎ 
চাহিদা সমন্ধে সঠিক করিয়া কিছু বলা কঠিন। 
ইঞ্রিনীয়ারিং শিল্পের উন্নতি সাবিত হুইলে, 
২০০০০ টনের মত লাগিবে বলিয়া অন্থমান করা 
হইয়াছে) রাসায়নিক, বৈহ্যাতিক ও টেকৃনিক্যাল 
দিক দিয়া যেরূপ ব্যাপক ও বুহ্দাকারে উন্নয়নের 
পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে এই 
আন্ুমাণিক পরিমাণ মোটেই অপস্তব মনে হইবে 
না। তৈঅসপত্রাদির চাহিদা সম্পর্কে বলিতে গেলে, 


' ,মাথাপিছু একটি খালা ও একটি গ্লাল ভারতের 


অর্ধেক লোকের জন্ত ধরা হইলেও এলুমিনিয়ামের 
চাহিদা বছল পক্ষিমাপে বৃদ্ধি পাইবে । ভারতের 
তাঅ ও দস্তা সম্পদ, কুব কম, সেজন্ত আমাদের 
মতে তৈজসপত্রাদির অন্ত এলুমিনিয়াষ অধিকতর 
পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত । যদি যথেই খাঁটি 
ধাতু ব্যবহৃত হয়, তবে অতিশয় মশলা সংযোগে 
খাদি রান্না করিলেও তৈব্রদপত্রাদি ক্ষয়প্রাধ হয় 
না বলিয়া আমাদের জানা আছে। বহন কার্ধ্যাদি 
ব্যাপারেও এই ধাতু প্রচুর পরিমাণে লাগিবে | এই 
সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়াই আমরা অবিলম্বে 
উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া বাধিক ১৫০০০ টন 
করার এবং পরে ২০০০০ টনের ব্যবস্থা করার 
ুপারিশ করিয়াছি। এজন্য, অবিলম্বে ৫০০০ টন 
উৎপাদনের এবং শেষ পর্য্যন্ত উহ! বাঁড়াইয়া ৮০০০ 
=-=-=১০০০০ টন করা যাইতে পারে এরূপ আর একটি 
এনুমিনিয়ম প্ল্যান্ট কোন শক্তি সরবরাহের উৎসের 
নিকটে স্থাপন করার ব্যবস্থা করার অন্ত ভারত 
সরকারকে অন্থরোধ করা হইয়াছে।” এই সমস্ত 
বিশেষজ্ঞ সমিতিসমূহ সুপারিশ করায় নূতন নূতন 


কারখানাসমূছ স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষে এলুমি- ১ 


নিয়ামের বর্তমান উৎপাদনের পরিমাণ যে যথেষ্ট 
পরিমাণে বুদ্ধি করা প্রয়োজ্সন--যে সম্বন্ধে আর 
কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। 
কীচ। মাল 
জব্বলপুর জেলায় কার্য্যোপযোগী যথোপযুক্ত 
বঙ্সাইট প্রচুর পরিমাপে রহিয়াছে । এই .সমস্ত 
সম্পদ সম্পর্কে একটি বিবরণ দিতে যাইয়া ভারত 
সরকারের ভূতন্ত জরীপ বিভাগের তুততপূর্ব্ব ডিরেক্টর 
সার সিরিল ফল্প, ভি এস্‌-পি, এফ জি এস, এম আই 
যিন্‌ ই লিখিয়াছেন £-- - 
“এই উপাদানটি কুষ্টিক সোডাতে অনায়াসেই 


গলিয়া যায়, এমন কি ফরাসী দেশের সর্বোৎকৃষ্ট 


অঞ্চলের এই জাতীয় উপাদচনের চেয়েও ইছা অধিফ- 
তর অ্রবনীয়, কাজে৯্ট এলুমিন! প্রস্তুতের্র জন্ত বেয়ার 
‘প্রণালী প্রয়োগের পক্ষে ইছা বিশেষ উপযোগী । 
এনুমিনিয়ামে পরিণত করার উপযোগী এক টন 
এলুমিনা উৎপাদনের অন্য মোটামুটি ২ টন 
বল্পাইটের প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ এক টন এনুমি- 
নিয়াম প্রস্তুত করিতে হুই টন এন্মিনার প্রয়োজন 
হয়। কাছেই, ৪ টন কাচা বল্লাইট দ্বারা ১ টন 
এলুধিনিয়াম প্রস্তুত করা যায়। স্বতরাং ১০০০০ 
টন এলুমিনিয়াম ধাতু পাইতে হইলে ২০০০০ টন 
এলুমিনা প্রস্তুত করিতে হয় এবং এন্ড ৪০০০০ 
টন বল্সাইটের প্রয়োজন হয়। এই ছিলাব মত €০ 
লক্ষ টন সঞ্চিত" বস্পাইটে ১২৪ বৎসর চলিতে 
পারে । আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, কাটনির 
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ অঞ্চল, ১২৫ বৎসর যাবৎ 
উপরোক্ত পরিমাপ (৪০,০০০ টন বার্ষিক) উৎপাদন 
বজায় রাখিতে পারিবে এবং যদ্ধি এক 
নিয়ঙ্্রণাধীনে রাখা যায়, তবে আরও দীর্ঘতর কালও 


লিমিটেড 


চলিবে ।” ( মূল রিপোর্টের সম্পূর্ণ কপি কোম্পানীর 
রেজিষ্টার অফিসে দেখিতে পার! যাইবে 1) 
কয়লা প্রভূত পরিমাপে পাওয়া যায়|. এনুমিনা 
ও রাসায়নিক উপজাত জ্রব্যাদি প্রস্তুতের প্রযাণ্টের 
জন্য বৎসরে ২০০০০ টন কয়লার প্রয়োজন হইবে। 
, এবং বর্তমানে থার্শেল পাওয়ার প্লযাণ্ট হইতে শক্তি 
উৎপাদনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, কিন্ত পরবর্তী 
কালে গবর্ণষেণ্ট মনে করেন যে, হাইড্রো-ইলেকট্রুক 
প্রজেক্ট হইতেই অতি সস্তায় কোম্পানীকে শক্তি 
সরবরাহ করা যাইবে এবং সেইরূপ ব্যবস্থা হইলে 
কোম্পানীর থার্ষেল পাওয়ার প্রযান্টটি গবর্ণমেন্ট পুর! 
মূল্যে (শতকরা বার্ষিক ৫২ টাকা হারে মৃল্যাপকর্ষ 
বাদ দিয়া) ক্রয় করিয়া লইতে সম্মত হইয়াছেন। 
কিওলাইট, পেট্রোলিয়াম কোক এবং পীচও 
পাওয়া" যায়। কোম্পানী উবার নিক্বন্থ কার্বন 
ইলেকট্রভল প্রস্তুত করিবে। একটি কষ্টতিক সোডা 
প্ল্যাণ্টের ব্যবস্থা করার অগ্তও পরিকলন] করা 
হইয়াছে এবং সা চালান হইয়াছে। 
র 


কোম্পানী গ্ুইজারল্যাণ্ডে এলুিনিয়াম 


+ প্রস্ততের অস্ত বিশেষভাবে পরিকল্পিত একটি 


সম্পূর্ণাল পাওয়ার প্ল্যান্ট সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন এবং গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক মূল্যের ছুই- 
তৃতীয়াংশ ম্যান্গফ্যাকচারিং কোম্পানীকে আদায়ও ' 


, দেওয়া হইয়াছে এবং ১৯৪৮ সালের শেষ ভাগে 


উহা তারতবর্ষে স্তাসিয়া পৌছিবে বলিয়া আশ! 
*করাযায়। এনুমিনা প্ল্যান্ট রিডাকশন ওয়ার্কস 
ও রোলিং মিলের যন্ত্রপাতির জন্তও কথাবার্তা 
চলিতেছে এবং শীঘ্রই ডেলিভারী ' দেওয়ার 
প্রতিশ্রতিও পাওয়া গিয়াছে । র 
টেক্নিক্যাল কো-অপারেশন 
ইউরোপে এলুমিনা ও এনুখিনিয়াষের 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রস্তুতকারক সুইভারল্যাণ্ডের সোসিয়েট 
এনোনিম পাওয়ার আই, ইওডার্ি ত অই, এলু- 
মিনিয়াম অব লপেন হইতে যন্্রাদি পরিচালন! 
ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ার জন্ত 
ম্যানেন্জিং এজেন্টের একচি চুক্তি হুইয়াছে। 
সুইশ কোম্পানী” প্লাণ্টনযৃ চালু করার জন্তু 
তাহাদের বিশেষজ্ঞিগকে ভারতবর্ষে প্রেরণ 
করিবেন এবং আমাদের কম্মীদিগকে তাহাদের 
ইউরো পস্থ কারখানায় কান্দ শিখাইবেন। বেয়ার 
প্রসেস এলুমিনা প্যান্টের পরিকল্পনা ও সংস্থাপন 
করায় জন্ত আমেরিকার নিউ হয়র্কস্থিত ডে'র 
ইঞ্রিনিপ্নার্প ইনকোঃর গহিত ম্যানেঞ্জিং এলেপ্ট 
একটি চুক্তির কথাবার্তা চালাইয়াছেন। 
কোম্পানী কর্তৃক স্থাপিত কেমিক্যাল প্র্যান্ট 
চালু করার ও পুর্ণ সহযোগিতা পাওয়ার জন্য মিঃ 
এল গুপ্ত এম এল লি, এফ আই সি এস কনসাল্টিং 
কেমিষ্টের সত ম্যানেজিং এজেন্টের একটি চুক্তি 
হুইয়াছে। | 
প্রা্েশিক সরকারের সমর্থন 
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার লরকারের ম্যানেজিং 
এতে শতকরা €১ ভাগ শেয়ার রহিয়াছে এবং 
উহার সহিত আরও নিম্নরূপ চুক্তি হইয়াছে 
যে, গবর্ণমেন্ট (৯) কোম্পানীর অর্ঠিনারী শেয়ার 
মূলধনের খাতে দেড় কোটি টাকা বিনিয়োগ করি- 
বেন, (২) কোম্পানীর ডিরেক্টর হিসাবে কাজ 
করার জন্ত তিনজনকে মনোনীত করিতে পারিবেন, 
(৩) কোম্পানীর অন্য প্রস্তাবিত স্থানটি সংগ্রহ করিয়! 
দিবেন, ৫) আবশ্তুক রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণ 
করিয়া! দিবেন, (৫) কোম্পানী কতৃর্ক ব্/বহৃত 
জলের জন্য কোন ট্যাক্স বা সেস ধার্ধ্য করিবেন না, 
(6) প্রস্তাবিত স্থানে যথোপযুক্ত রেলওয়ে সাইভিং- 
এর ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। 


ভারত সরকারের সমর্থন 
ভারত সরকার বিশেষ মনোযোগ সহকারে পরি- 
'কল্পনাটির ভালমন্দ সমস্ত দিক পরীক্ষা করিয়া! 


লাখ 


১৭ই মে, ১৯৪৮ ] 


‘ছি ন্যাশন্যাল এলুমিনিয়াম কোম্পানী অব ইগ্ডিয়া লিমিটেড , 


দেখিয়াছেন এবং প্রাদেশিক সরকারকে তাহাদের 
পূর্ণ সহযোগিতার এবং এই উদ্ধমূটিকে সাফল্য- 
মণ্ডিত করিয়া! তোলার জম্থ সাহায্য করার আশ্বাস 
দিয়াছেন এবং ডিরেক্টার জেনারেল ইপ্তাধী এও 
সাপ্লাইকে কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের ডিরেক্টর 
হিসাবে কাছ করার অস্ত মনোনীত করিয়াছেন। 
প্রস্তাবিত স্থান 

প্রস্তাবিত শিল্পটির কারখানা গড়িয়া তোলার 
জন) কাটনী লহর হইতে প্রায় এক মাইল দুরে 
বি এন রেলওয়ে লাইনের সংলগ্ন একটি বিস্তীর্ণ 
জমি পছন্দ কর! হুইয়াছে। বাড়ী ঘর নির্খাণের 
“পক্ষে জমিটি বিশেষ উপযোগী এবং উহাতে উত্তম 
সান্তা ও রেলওয়ে যোগাযোগ আছে এবং 
নিকটবর্তী একটি নদী হুইতে সম্বৎসরব্যাপী জল 
পাওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে । (ম্যাপ দেখুন)। 

উপরোক্ত সমস্ত বিবয়গুলি বিবেচনা করিয়া 
ডিক্েক্টরবর্দ মনে করেন যে, কোম্পানীর শেয়ার 
'হোল্ডারপিগকে ছ্াায়লঙ্গত লভ্যাংশ দিতে সমর্থ 


কইবেন। 
উচ্যোক্তাগণ 
মধ্যগ্রদেশ ও বেয়ার সরকার এবং মিঃ ওয়াপ্টার 
দত কোম্পানীর উদ্যোক্তা । কোম্পানীর গঠন ও 
রেজিষ্রেশন ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের কথাবার্তা 
উদ্ভোক্তায়াই চালাইয়াছেল। উত্তোক্তারা তাহাদের 
"কাছের জন্য কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন 


প্ৰ 
* প্ৰাথমিক খরচ! 


যে লমস্ত টাকা খরচ হুইৰে তাছার সমস্তই 
স্যানেন্জিং এজেন্সী ফেরত পাওয়ার এবং যে সমস্ত 
দায়প্রন্ত হইবেন তাহার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার 
অধিকারী হুইবেন। প্রাথমিক খরচা বাবদ (আগার 
"রাইটিং কমিশন ও দালালী বাদে) অনধিক ছুই 
লক্ষ টাকা করাদ্দ করা হইয়াছে । 


ন্যুনতম শেয়ার বিক্রয়ের পরিমাণ 

ন্যুনতম যে পরিমাণ শেয়ার বিক্রম্ন হইলে 
'ভিরে্টরবর্গ শেয়ার বিলি কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে 
পারিবেন এবং যাহা, ডিরেক্টরদের মতে, কাধ্যকরী 
মূলধনস ১৯৯১৩ সালের ৭নং, ভারতীয় 
কোম্পানী আইনের ১০১ (২) ধারায় বর্ণিত বিষয়- 
সমুহের জন্য এই ইন্ুর শেয়ার বিক্রয় দার! 
তুলিতে হইবে তাহা হইতেছে__ছুই কোটি টাকা । 


কোম্পানী নিয়ন্ধপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইবেন £- 
(১ হিন্ব-আলকো! লিঃ এবং কোম্পানীর 
মধ্যে ম্যানেজিং এজেন্সীর চুক্তি ৷, 


(২) কোম্পানী ও মিঃ ওয়াপ্টার দত্তের মধ্যে 
কতিপয় বধিত অঞ্চলে মাইনিং অধিকার ক্রয় 
করার ইচ্ছাধীন গর্তে বল্সাইট সম্পর্কে বিক্রয় 
চুক্তি । 

(৩) কোম্পানীকে কতিপয় স্থযোগ-'সুবিধাদি 
প্রদান করিয়া এবং কোম্পানীর মুলধনখাতে 

.-গবর্ণষেন্ট কর্তৃক দেড় কোটি টাকা বিনিয়োগ করার 
ব্যবস্থা করার জঙ্ক কোম্পানী এবং মধ্যপ্রদেশ ও 
বেরার সরকারের মধ্যে এক চুক্তি । 


চুক্তিসমুহে ডিরেক্টরবর্গের স্বার্থ 


. চুক্তিনমূহে নিম্নলিখিত ভিরেক্টরবর্গের স্বার্থ, 
কহিয়াছে £-- 

(১) বিক্রয় চুক্তিতে বিত অসংস্কত বস্মাইট ও 
অম্পত্তিসমূছের বিক্রেতা হিসাবে এবং ম্যানেজিং 
এদেন্সী চুজিতে ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ ফার্শ্দের 
শেঙ্নার হোল্ডার ও ডিরেক্টর ছিসেবে মিঃ ওয়াপ্টার 
তের স্বার্থ আছে।. 

(২) ম্যানেজিং এজেন্সী চুক্তিতে প্রোঃ এস 
কে, রায়ের, ছিন্দ-আলকে! লিং-এর শেয়ার হোন্ডার 
ও ডিরেক্টর হিসাবে স্বার্থ আছে। 


আর্থিক জগৎ 
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' ভিরেক্টরের যোগ্যতা ও পারিশ্রমিক 
আর্টিকলস অব এসোপিয়েশনে নিয়ন্ধপ ব্যবস্থা 

করা হইয়াছে ৪ 

আর্টিকল ৯১- অন্ততঃ ২৫০ টি অভিনারী শেয়ার 
থাকিলে ভিরেক্টরের যোগ্যতা অজ্জন করা 
যাইবে) কিন্ত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত এক্স- 
অফিসিও ডিরেক্টরের বেলায়, তাহার 
অফিসিয়েল পদবীতে তাহাকে নিযুক্ত করা 
হইবে এবং তাহার যোগ্যতার জন্ত, আবশ্যক 
শেয়ারসমূছ গবর্ণমেন্টফে রাখিতে হুইবে।" 

আর্টিকল ৯৩--প্প্রত্যেক ডিরেক্টরের জন্তু প্রতি 
বোর্ড মিটিং-এ উপস্থিতির জঙ্ক সময় সময় 


ভিরেট্টরবর্দ্দ অনধিক ১০৯২ টাকা করিয়া 


যেরূপ ফী নির্ধারিত করিবেন সেইরূপ ফী 
কোম্পানীর তহবিল হুইতে ভিরেক্টরদিগকে 
আদায় দিতে হইবে। বোর্ডের সভায় 
যোগদান করার দরুণ যাতায়াতের, হোটেলের 
ও অন্তান্ত যে সমস্ত স্কায়সঙ্গত খরচাঁদি পড়িবে, 
ভিরেক্টরবর্দ তাছাও পাওয়ার অধিকারী হুইবেন। 

আটিকল ৯৪8--"ৰকোম্পানীয় কোন কাজ্ৰকৰ্ম্ম উপলক্ষে 
যদি কোন ডিরেক্টরকে “বিদেশে যাওয়ার বা 
বাস করার জঙ্ক বা অন্য কোন কিছু করার 
অন্ত বিশেষভাবে নিয়োগার্থ আহ্বান 
ফরা হয় এবং যদি তিনি সম্মত হন, তবে 
এরূপ ডিরেক্টরকে কোম্পানী একট! নির্দিষ্ট 
পরিমাণ অর্থ অথবা ডিরে্টরবর্দ কর্তৃক নির্ধারিত 
অন্ত বে কোনভাবে পারিশ্রমিক দিতে পারিবেন 
এবং প্রন্বপ পারিশ্রমিক, উপরে বর্ণিত তাহার 
ফী ও পারিশ্রমিকের উপর অতিরিক্ত বা 
তৎপরিবর্তে হইতে পারিবে |” . 


ডিরেক্টরবর্গের ক্ষমতা 


কোম্পানীর কাজ-কারবার ইত্যাদি ব্যাপায় 
পরিচালন] সম্পর্কে উপর যে ক্ষমতা 
বর্তিরাছে, তৎসম্পর্কে কোনরূপ বিধিনিষেধ 
' আটিকলৃস্‌ অব এপোসিয়েশনে আরোপ করা হয় 
নাই।. সাধারণ সভায় কোম্পানী কর্তৃক ভারতীয় 
কোম্পানীর আইন ও আর্টিকলস্‌. অব এসো- 
সিয়েশনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যদি কোন 
রেগুলেশন করা হয়, ভবে ডিরেক্টরদের ক্ষমতা 
উহার আওতায় পড়িবে। 


ম্যানেজিং এজেণ্টস-এর নিয়োগ ও 
পারিশ্রমিক 


আঁটিকিলস্‌ অব এসোলিয়েশনে এবং ম্যানেজিং 
এজেন্টের সহিত কৃত চুক্তিতে বিধান করা হইয়াছে 
যে, হিন্দ-আলকো| লিমিটেড, কোম্পানী সংগঠিত 
হওয়ার তারিণ হুইতে কুড়ি বৎসর কালের অঙ্ক 
কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট থাকিবেন। 

ভারতীয় কোম্পানী আইনের বিধানাধীনে 
ম্যানেক্সিং এজেণ্টস্‌ চুক্তির সর্তীধীনে, কোম্পানীর 
বাধিক নীট লাভের উপর শতকরা দশ টাকা 
(কিন্তু নূদপক্ষে মাসিক ৩৫০০ টাকার কম নছে) 
হিসাবে কমিশনস তাহাদের কাজের পারিশ্রমিক 
হিসাবে, পাওয়ার অধিক্কারী হইবেন । 

কোম্পানীর কার্ধ্যনির্বাহের অন্ত অথবা 
কোম্পানীর পক্ষ হইতে ম্যানেঘ্রিং এজেন্ট কর্তৃক 
নিযুক্ত কর্মচারী অথবা ব্যাঙ্কার, সলিসিটর, কমিশন 
এজেণ্ট, ডিলার, মুকাদম, দালাল প্রভৃতির 
পারিশ্রমিক বাদ দিবার পর এই পারিশ্রমিক ধার্য 
করা হইবে। - 

চুক্তির সর্তান্থসারে ম্যানিজিং এজেন্টস্‌, বোর্ডে 
ছুই্ন ডিরেক্টর মনোনীত করিতে পারিবেন। 


যে পরিমাণ শেয়ার থাকিলে তোট দেওয়া 
যাইতে পারে তৎসৎস্পর্কে বিশেষ অধিকার ও বিধি- 
নিষেধ অধীনে প্রত্যেক মেঘ্ার অভডিনামী শেয়ার- 
হোল্ডার হুইলে এবং স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে 


( অথবা কোম্পানীর মেম্বার নহেন বা ভোট দেওয়ার 
যোগ্যতাশূষ্ধ মেম্বার__শাধারণ প্রল্পি দ্বারা) হাত 
দেখাইয়া একটি ভোট দিতে পারিবেন। 
নির্বাচনাদি ব্যাপারে, স্বয়ং বা প্রভিনিধি নারফৎ, 
যতটি অভিনারী শেয়ার থাকিবে তাহার প্রত্যেকটির 
জঙ্ক একটি করিয়া ভোট দেওয়া যাইবে । 
প্রেফারেন্স শেয়ার-হোল্ডারদের কোন ভোটাধিকার 
নাই; কিন্ত তাহারা যে কোন সভায় উপস্থিত 
থাকিতে পারিবেন। 


হস্তান্তর ও ভোটাধিকার সম্পর্কে 
বিধিনিষেধ | 


যে সমস্ত শেয়ারের উপর কোম্পানীর লিয়েন 
আছে সেই সমস্ত শেয়ার হস্তান্তর হইলে, ভিরেক্টরবর্গ 
রেজিষ্টারী নাও করিতে পারেন এবং যে লমস্ত 
শেয়ারের টাকা পুরাপুরি আদায় দেওয়া হয় নাই 
সমন্ত শেয়ার যদি ভিরেউরদের 
অনুমোদিত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা ছয়, তবে 
ডিরেকউরগণ এ হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিতে 
অস্বীকার করিতে পারিবেদ। সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত 
শেয়ারসমূহের উপর কোম্পানীর কোন লিয়েন নাই । 
দালালী 
যে সমন্ত শেয়ার আগার রাইট করা হইবে না, 
সেই সমস্ত শেয়ার সম্পর্কে কোন অনচমোদিত 
দালাল বা দাসালদের ষ্ট্যাম্পযুক্ত দরখাস্ত মূলে যে 
পরিমাণ শেয়ার বিলি করা হুইবে, তাহার লিখিত 
মুল্যের উপর শতকরা অনধিক এক টাকা হারে 
দালালী কোম্পানী কর্তৃক দেওয়া হুইবে । 


কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করার. জন্ত বা ক্রয় 
করিতে স্বীকার করার জঙ্ সর্ভতাধীনে বা বিনাদর্তে 
অথবা সংগ্রহ করার জন্ক বা সংগ্রহ করিতে স্বীকার 
করার অস্ত (বিনা সর্তে বা সর্ভাধীনে ) কোম্পানী 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে কোন ব্যক্তিকে। শৃতকর! 
অনধিক তিন টাকা হারে কমিশন দিতে পারেন | 


ঘবলিলপত্রাদি 
মেমোরাও্ডাম এবং আর্টিকলস অব এসো 
পিয়েশনের কপি এবং উল্লিখিত মূল চুক্তি 
কোম্পানীর র্েছিই্টাড “অফিসে দেখ! যাইতে পারে 
এবং সমস্ত দলিলের নকলই কোম্পানীর দালালদের 


'ফিসে অফিসের স্বাভাবিক কার্য্যকালে দেখা 
যাইতে পারে। 


. শেয়ারের জন্য দরখাস্ত 
.যথানির্দিষ্ট ফরমে লিখিয়া শেয়ারের জন্য দরখাস্ত 
করিতে হুইবে এবং দরখাস্তের সঙ্গে দেয় টাকা সহ 
উছা ম্যানেজিং এপেপ্টন অথবা কোম্পানীর 
ব্যাঙ্কাপের নিকট পাঠাইতে হুইবে। যে 'ক্ষেত্রে 
কোন শেয়ার বিলি করা হইবে না, সে ক্ষেত্রে জমা 
দেওয়া সম্পুর্ণ টাকাই ফেরৎ দেওয়া হুইবে এবং 
যেক্ষেত্রে প্রাথিত সংখ্যক শেয়ার অপেক্ষা কম 
শেয়ার বিলি কর। হইবে, সে ক্ষেত্রে বিলিকৃত 
শেয়ার বাবদ পুরা টাকা কাটিয়া রাখিয়া বক্রী টাকা 
ফেরৎ দেওয়া হইবে । 
প্রসপেক্টীসের কপি এবং অভিনারী শেয়ার ও 
পৰিশোধযোগ্য প্ৰেফারেন্দ শেয়ারের জন্ত 
দরখাস্তের ফরম ম্যানেজিং এজেণ্টস ব! কোম্পানীর 
ব্যাঙ্কার ও তাহাদের শাখাসমূহে অথবা কোম্পানীর 


দালালদের নিকট পাওয়া যাইবে । 
ডিরে্রবর্গ 

এম বি দাদাভাই, এস কে রায়, 

জে সি ঘোষ, কে এ এন রাও, . 

বীরেন্দ্র বাহাছুর সিং, .ই জি ম্যাঁকী, 

ভি শেষাশায়ী, অধুরাদাস মোহ, 

এস্‌ বি দত্ত, আর এম দেশমুখ । 

দত, 


তারিখ ২৫শে মার্চ, ১৯৪৮। 


EEE 


[ ১৭ই মে, ১৯৪৮ 





পাদ পন লা দি 


ESE পারিনি 
দি ন্যাশনাল এলুমিনিয়াম কোগ্গানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড 


( ১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে নাগপুরে সমিতিবন্ধ ) 
অনুমোদিত হুলধন : £১৩০১০০১০০ ০২ টাকা প্রত্যেকটি ১০০২টাকা করিয়া. ৩,৫০,০০০ 
নারী শেশ্বার এবং প্রত্যেকটি ১০০২ টাকা করিয়া শতকরা ৫7০ টাকা সুদের 
>,৫০,০০০টি পূরিশোবযোগ্য কিউমযুলেটিত প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত। ' 
বর্ডষান হন: ৩,৭৫ ,০০১০০০১২ টাকা প্রত্যেকটি ১০০২ টাকা করিয়া ২,৫০,০০৪ 
'_ আর্ভিনারী শেয়ার এবং প্রত্যেকটি ১০০২ টাকা করিয়া শতকয়া ৫1০ টাকা সুদের 
১,২৫,০০০ পরিশোধযোগ্য কিউ্যুলেটিভ প্রেফারেন্স শোয়্যরে বিভক্ত । 
শেয়ারের টাকা নিয়লিখিততাবে আদায় দিতে হইবে £-- 
দরখান্তের সহিত প্রতি শেয়ার ৰাবদ ২৫২ টাফ। 
বিলির পর প্রতি শেয়ার বাবদ ২৫২ টাকা । 
বক্তী টাকা হুইটি সমান কিন্তিতে আদায় দিতে ০4 কম সময়ের ব্যবধানে 
কোন তাগিদ দেওরা হইবে না। 


মাননীয় 


প্রযুক্ত ডিৰেক্টর মহোদয়গণ বশীপে-০ 
দি ন্যাশনাল এুলুমিনিয়াম কোগ্মানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড 


৮৪-এ, নেয়বুদা রোড, জব্বলপুর, সি পি। 

ভক্রমহোদয়গণ, 
প্রত্যেকটি ১০০২ টকা ফরিয়া উপরোক্ত কোম্পানীর- অভিনারী বা প্রেফারেন্স শেয়ারের দরুণ 
প্রতি শেয়ার বাবর দরখান্তের সঙ্গে দেয় ২৫২ টাকা হিসাবে... টাক! এতৎসঙ্গে আমি/আমর! 
নগদ/চেকে পাঠাইলাম এবং আপনাদের কোানীর মেমোরেও্ডাম এবং আর্টিকেলন অয এসোসিয়েশনের 
সর্ভ ও নিয়মাংলী অনুযায়ী এ »ংখ)ক শেয়ার বা উহ! অপেক্ষা! কম্‌ সংখ্যক শেয়ার আমাকে/আঁমাদিগকে 
দেওয়ার জন্ভ আপনাদিগকে অনুরোধ কর! বাইতেছে। বিলির পর প্রতি শেয়ার বাবদ ২৫২ টাকা 
এবং বক্রী টাক! সমান হুই তাগিদে আদায় দিতে আমি/আমরা রাজী আছি এবং বিলিকৃত শেয়ারসমূহ 
সম্পর্কে আমার/আমাদের নাম নেঘারদের রেজিষ্টারে তুলিতে আমি/তআমরা এতদ্বারা আপনাদিগকে 


ক্ষমতা দিতেছি । 


£:.- সাধারণতঃ ধেতাৰে ত্বাক্ষর করেন**" 


। বড় হাতের ঃ নাম***১১*৩-০ 
হরফে ' £ পেশা... 
৷ £  ঠিকান৷... 
ৃ ভি | 


*৪৬৪০৬৬৬৬৪৬৯০৪৪৪৯৬৬০৪৫৭০৪১৬৪৯৪৩৪৫৪২৪২৪৬০৪৩ ৫৬৪৪৬৫৪৬৬৪৫ 


০৬৭১০৩৪৪৪৪৪০৩০০৪৭৯৪০৪৩৬৪৪৪৩৪৬৪৪৪৪+৬৪৪৫৪৫৩৪৪৪৩৪০৪৪৩৬৯৬৫ 


বিঃ ভ্রঃ- টাকা সহ এই ফরম রণ ই সরাসরি কোল্পানীর নিকট অথবা কোম্পানীর ্যঙ্কারদের | 


যে কোন শাখায়-অবশ্যই পাঠাইতে হইবে৷ 


. দি ন্যাশনাল এলুমিনিয়াম ক্োগ্মাসী অব ইণ্িয়া লিমিটেড - 


৮১. খাদের সঙ্গে দের টাকার রসিদ 


লিং, * ১০৬৩০, 


ক ৩ও তপ্ত 


শেয়ার বাবদ ২৫২ টাকা জযা-ছিলাবে মোট... 
₹৩৩৮৮৪৪৩৬০৪৪৪৬০ ০০ এর নিকট. হইতে পাইলাম । 


টাকা". ৪৩৪৪০৪৪ চে 


বিঃ জাত রি 


ইস্পাতের পরিদর্তে 'বাশ ব্যবহার 

. ভারতে বাৎসরিক ২০ লক্ষ টন' ইস্পাতের প্রয়োজন 
থাকিলেও উহার অর্চেকের বেশী উৎপন্ন হয় না। 

এজন ইস্পাতের পরিরর্ডে র্যবহারোপযোগী অপর 

জিনিব উত্তাবনার্থ. ব্যাপক . গবেষণা" চলিয়াছে'। 

জানা গেল যে, তারতীয় বাশ ইস্পাতের উপযুক্ত 

বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা চলে 'দেখা গিয়াছে 

যে, কংক্রিটের 'গীথুনী, ' ছাদ, থাম, দরজা ও 

জানালার কাঠামো এবং গৃছাদির মেঝের কাজে 

' ইস্পাতের পরিবর্তে বাঁশ ' ব্যবহার কর! চুলে. 
বাঁশের. সহযোগে কংক্রিটের গাধুনী অন্ন ৩০ 

বৎসর অব্যাহত থাকে । এবিষয়ে দেরাছুনের বন" 

গবেষণাগারে, আরও গবেষণা চালান: হইত ৷ 

বদি ও সকল,গবেবপা সফল হয় তবে দেশের গৃছ- 


" তারিখ... 


*৯৯৯১৪৪ 


উপরোজনাযীয় কোলন টি টি নী বা প্রেফারেজ শেরারের অন দরখাস্ত মূলে প্রতি” 
'মশটীকা নগদ/চেকে € আদায় পাওয়া সাপেক্ষে ) 


নির্ধাণ সমস্তার অনকটা. লাঘব হুইবে এবং বিদেশ 
হইতে গৃহ-নিৰ্্মাণের আহুবঙ্গিক দ্রব্যাদি আমদানির 
পরিমাণ হাস পাইৰে। 

কলিকাভাঁগানী পত্রে নিভূ্ল ঠিকানা 
জিখিবার পদ্ধতি বেঙ্গল ' সার্কেলের পোষ্ট 
মাষ্টার জেনারেলের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 
কলিকাতার অধিবাসীদের 
সাধারণতঃ নির্ভলভাবে ঠিকানা লেখা থাকে না-। 
কলিকাতাকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে 
'এবং এক একটি, অঞ্চলকে এক একটি সংখ্যা দারা 
চিহ্নিত করা “ হইয়াছে। কাজেই তদছ্যায়ী 
পত্রাদ্িতে & সংখ্যার উল্লেখ থাকা! প্রয়োগন। 
-নতুবা পত্রাদি আটক পড়িয়া থাকিতে পারে। 
কলিকাঁতাঁ-অধিবাসী কোন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি যেন 


নামীয় ' পত্রাদিতে ' 





তীহাদের পত্রে নিজেদের নির্ভ,ল ঠিকানা! লিখিয়! :' 
দেন। কলিকাতা .১, কলিকাতা ২--এইভাবে 
বিভিন্ন এলাকাখুলির সংখ্যা. স্থির করা হইয়াছে 
কলিকাতার প্রধান প্রধাল ভাকঘরগুলিতে একখানি, 
পুস্তক কিনিতে পাওয়া যাইবে, কলিকাতাৰ. 
কোন্‌ বাড়ী কোন্‌ এলকার মধ্যে পড়িয়াছে তাহা! 
এ পুস্তিকা লিখিত আছে। এ সব ছাড়া অন্তান্ত 
বহুবিধ তথ্য এ পুস্তকে আছে। পুস্তকের দাম তিন) 
টাকা। কলিকাতাগানী পত্রে ঠিকানা লিখিবার 
পদ্ধতি নি়ক্ূপ :ঃ--মেসাস”গয়ছ এযাণ্ড কোম্পানী, 
৭ সীতানাথ রোড, কলিকাতা--৬ । | 
. অর্ধপ্রথম এ নিশ্মিত 
জাহাজ-_বটেনের সর্বপ্রথম খ্যানুমিনিয়ম নির্দ্িত 
জাহাজ গত ২২শে এপ্রিল সনূত্রে তাসানো 
হুইয়াছে। এটি একটি মোটর চালিত টর্পেভো 
নৌকা বিশেষ এবং রাজকীয় নৌ-বহুরের অস্ত. 
পরীক্ষামূলক ভাৰে নিন্সিত।' বে পরিমাপ: 
এ্যানুষিমিয়াম এযালয় দিয়া জাহাজটি নিন্িত তাঁর 
ওজন ইস্পাতের এক-তৃতীয়াংশ যাল্সর। সেই জন্ত' 
জাহাছটির গতিবেগ এবং দুরপাল্লা উল্লেখযোগ্য । 
ইহাতে বুদ্ধোপকরণও অনেক বেশী পরিমাণে 
খাকিবে। 

হরটিকালচার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ 
এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, দি্লিখিত 
ব্যক্তিগণ ১৯৪৭-৪৮ সালের হর্টিকালচারের' 
ডিপ্লোমা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম বিভাগ 
_আর, এন, দেশপাণ্ডে, এস, আর, চৌধুরী ।, 
দ্বিতীয় বিতাগ--দলজিৎ পিং, এস, এন, ওায়াকেড ০. 
নির্খপজ্জিৎ সিং, কে, এষ, গণপতি, সনির পিং. 
গিল, জি, এন, দেশপাণ্ডে, দয়াফিষণ, রাজকুমার - 
ডুগাল, নানক 'টাদ খোসলা, সুরঞিৎ সিং কাং, সনৎ' 
লাল।। তৃতীয় বিভাগ--অগদীশ দাশ, কে, পি শুরু. 
কুলদীপ সাদি, আর এম, তুলসীয়ানী এবং কে, শর্মা ।. 
' বিহারে ' মন্ভপান নিরোধ-বি্ার ব্যবস্থা 
পর্রিদ উজ প্রদেশের সর্বত্র অবিলম্বে মন্ত বিক্রিয়। 
বন্ধ করিয়া, দিবার অন্ত গবর্ণমেন্টকে অস্থুরোধ 
করিয়া একটী প্রস্তাব. প্রহণ করিয়াছেন। এই 
পরস্থাবেলরবথম রচী জেলাতে উপয়োক্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বনের অন্ত অনুরোধ ক্র] হইয়াছে। 

জাপানে পাকিস্থানের বাণিজ্য প্রতি-. 
নিধি--করাচীর. সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতে 
আগত জাপানী বাণিজ্য প্রতিনিধি দল পাকিস্থান: 
ভ্রমণের পর স্বদেশে ফিরিয়া গেলে পাকিস্থান: 
হইতে একটা, বাণিজ্য, প্রতিিধিদল ্বাপানে 
যাইবেন |, 

ভারতে ইক্ষু উৎপাদদন_ভারত সরকারের" 
প্রদত্ত বিবরণীতে প্রকাশ যে, চলতি বৎসয়ে ভারতে .. 
মোট ৩৫ লক্ষ ৮৩ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ" 
হইয়াছে। গত বংসর 'উহার' পরিমাণ ছিল ৩২ 
লক্ষ ৫৯ হানার একর। 

ভ্রাম্যমাণ পোষ্টাফিস-গত ১লা মে. 
তারিখ. হইতে মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেনারেল- 
পোষ্টাফিসের অধীনে একটা ্রাম্যমাপ পোষ্টাফিস 
খোলা হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের লোক যাহাতে 
পোষ্টাফিসের সুবিধা পায় এবং চিঠিপত্র লিখিতে. 
অত্যন্ত হয় তজ্জন্তই এই ব্যবস্থা হুইয়ছে। ভারতে. 
এই ধরণের চেষ্টা এই প্রথম। 
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চ১৭ই মে, ১৯৪৮ ] 
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তুলার ভুরবস্থা--ম়মনলনিং দেলার সরিষা- 
বাড়ী অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর ২০ ছাজার মপের 
মত তুল! বাহিরে রপ্তানী হুইয়া থাকে । এবার 
পাকিস্থান গবরণেষ্ট উক্ত দেশ হুইতে বিদেশে 
রপ্তানীকৃত, তুলার উপর প্রতি. মণে ১২২ টাকা 
ছিলাবে রণ্ডানীগুদ্ধ ধার্য করাতে উক্ত অঞ্চল হইতে 
কোন তুলাই বাহিরে রপ্তানী হইতেছে না। . ) 
পাকিস্থান আশ্রয়প্রা ঘর ছুরবন্থা-_ 
ষুসলীম লীগের মুখপত্রে ‘ডন’ পত্রিকায় প্রকাশ যে, 


আশ্রয্নপ্রার্থী হিসাবে পাকিস্থানে যে সমস্ত লোক 


গিয়াছে তাছার নধ্যে ২৮ লক্ষ লোক বর্তমানে 


* বাসস্থানের অভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেডাইতেছে ! 


নেপালী রোপ্য, মুদ্রা . আমদানী 
নেপালে ষে রৌপ্য মুদ্রা চলতি আছে তাহার 
১১০৫টা মৃদ্রার 'ভিতরে ৭৫ ভরি রৌপা রহিয়াছে 
এবং ভারতবর্ষের ১০৫ টাকার বদলে উক্ত ১০৫২ 
টাকা অর্থাৎ ৭৫ তরি রৌপ্য, ক্রয় করা যায়। ‘এদিকে 
ভারতে ৭৫ তরি রৌপ্যের মূল্য ১৩২০ আআনা। এই 
কারণে বর্তমানে ব্যবসারিগশ নেপাল হইতে রৌপ্য 


,ষুঝ্জা আমদানী করিয়া তাহ! প্রচুর লাতে ভারতে 


বিক্রয় করিতেছে । নেপাল গবর্ণমেন্ট উক্ত ব্যাপার 
অবগত হইয়া যাহাতে নেপালী মুদ্রা ভারতে 
আসিতে না পারে এজন্ত সীমান্তে পুলিশ প্রহরী 
বসাইয়াছেন } 


জাপানে পাট রপ্তানী--দান! গিয়াছে যে, 
ভারত সরকার আগামী এক বৎসর কালের মধ্যে 
জাপানকে ১৪ হাজার টন (৭৭ হাজার বেল) 
পাট প্রদ্ধান কুরিবেন স্থির করিয়াছেন। জাপান 
উদ্ধার বদলে ভারতকে আমেরিকার বুজরাষ্ট্রের 
ডলার প্রদান করিবে । জাপানে ৩টী চটকল আছে 
এবং এই সব চটকলে বৎসরে ৮০ হাজার বেল পাট 
খরচ ছয়। ইদানীং পাটের অভাবে এই সব চটকল 
বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। | 

স্যামে স্বর্ণধনি আবিক্কার--স্তাম দেশের 
ব্যাঙ্কক হইতে ২০০ মাইল দূরে শ্যাম ও ব্রহ্ম দেশের 
সীমান্তে একটি বড় হ্বর্পথনি আবিদ্ৃত হইয়াছে । 








রী ANOTHER GOODYEAR PERFORMANCE.-RECOR ৮7 


বেল্ট ব্যবহার কালে ভিত: হবু সন্রেল্ল হমল্দেত উহাকে 
"তে শ৩৬ ্বা্রেন্রও অলিক্ক ল্বান্ত্র ০ল্লান্নভ্ 


এ করিতে হয় তাহার প্রতিকার! 


একটা বৃহদাকার করাত-্কলের প্রধান চালকযন্ত্রে যে সর্ববোৎকষ্ ধরণের ' 


'স্ভবল* বেপ্ট ব্যবহৃত হয় তাহাকেও প্রতি ২০ কি ৩০ দিন অন্তর অন্তর 


বহু খরচু করিয়া মেরামত করাইতে হুয়। . অবশেষে এই ধরণের কলে 
গুড ইয়ারের কম্পাস মার্কা দড়ির বেন্ট লাগান হইপ। উহা? তিন বৎসর 
স্থায়ী হইয়াছিল এবং এই সময়ের মধ্যে কখনও উহা মেরামত বা বদল করিবার 
প্রয়োজন হয় নাই। এই বেপ্টটা রাখিতে যে খরচা হইত তাহা হইতে 
উহাকে ৩৬ বার মেরাষতের খরচা এইভাবে বাচিয়া গেল। তারপর উহার 
স্থানে পুনরায় আর একটা কম্পাস মার্ক] বেণ্ট বসান হইল. উচ্থা হইতে- 
পুনরায় আর একটা এই. প্রমাণ পাওয়া গেল যে, শিল্পকার্ষ্যে গুড ইয়ারের 
প্রস্তুত রবারজাত অব্য_-বখা হোস, ষেপ্টিংং ঢালাই ত্ব্য, 
ও প্যাকিংয়েয় জিনিষ গুণে 'সর্বোৎকষ্ট এবং শেষ পর্য্যন্ত দামে সম্ভ]। 
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কাপড়ের বল হ্তাত্তর-_প্রকাশ যে, গত 
81 বৎসরের মধ্যে বোদ্বাইয়ের - শতকরা 
তাগেরও অধিক কাপড়ের কল হস্তাস্তরিত 
হুইয়াছে। 
পূর্বববজে নৃতন কাগঞ্জ প্রকাশে বাধা 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেষ্ট এ প্রদেশের সমস্ত জেলার 
কর্তাদের নিকট এই মর্ধে নির্দেশ দিয়াছেন যে, 
কোন ব্যক্তিকে যেন নৃতন ফোন পত্রিকা প্রকাশের 
অন্গমতি দেওয়! ন! হয়। পূর্ব বজে কাগজের 
অভাবের অন্থই এই আদেশ জারী হুইরাছে। 
' ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য চুক্তি 
ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে একটা বাণিজ্য চুক্তি 
সম্পাদনের অন্ত বর্তমানে উতর দেশের গবর্ণমেণ্টের 
মধ্যে আলাপ আলোচনা চলিতেছে! ভারতবর্ষ 
অষ্ট্রেলিয়া হইতে অনেক খান্তজ্রধা এবং গমজাতীয় 
খান্তশন্ত আমদানী করে। 
তারতের পাট ও তুলার এফজন বড় ক্রেতা । 
জাপানের বস্ত্র শিল্প--জাপানের বঙ্স শিল্প 
সম্বন্ধে সর্বশেষ বিবরণে প্রকাশ যে, গত- ১৯৪৭ 
সালের ১লা জুলাই তারিখে উক্ত দেশে ২৯ লক্ষ 
' টাকু ছিল এবং উছার মধ্যে হ২ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকু ৰাৰ্য্যকরী ছিল। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের 
মধ্যে এই টাকুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩ লক্ষ 
হইয়াছে এবং ১৯৪৯ লালের মধ্যে উহার সংখ্যা 
৪৯ লক্ষ করা হুইবে'। উক্ত দেশে* ১৯৪৭ সালের 
১লা জুলাই’ তারিখে ভাতের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ 
৭১ হাজীর ৩৮০। : ১৯৪৯ সালের মধ্যে উহা 
- ১ লক্ষ ৮৭ হাজারে 'পরিণত করা হইবে । 
সংযুক্ত প্রদেশে সিমেন্টের কারখানা 
_ সংযুক্ত প্রবেশের গবর্ণমেন্ট ইংলণ্ডের ভাইকার 
আর্দর্ং কোম্পানীর সহিত ২ কোটা টাস্কা মূল্যের 
সিষেন্টের কলকল! আযদানীর জগ একটা চুক্তিপত্র 
স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই কল চলিলে উহ্ছাতে 
প্রত্যহ ৭০০,টন করিয়া! সিমেন্ট প্রস্তুত হইবে। 
ভারতে দেশলাই শিল্প-ভারতে প্রতি 
বৎসর ২ কোটী, ৩৮, লক্ষ প্রোস দেশলাইয়ের 
প্রয়ো্ধন এবং গত ১৯৪৬ সালে ভারতে ২ কোটী 
৪৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮৮৭ গ্রোস দেশলাই উৎপল 
ছইয়াছিল। কাজেই দেশলাইয়ের ব্যাপারে 
ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ শ্বাবলঘী। তবে ভারতবর্ষ উছার 
আশে পাশের দেশসমুছে দেশলাই রপ্তানী করিয়া 
দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারে। তজ্দর্ত তারত 
সরকার আগামী ৩ বৎসর কালের মধ্যে দেশে 
আরও ৪০্টা নুতন দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপন 
করিতে লঙ্কল্প করিয়াছেন। 
২৪টা, বোদ্বাইয়ে ১২টা এবং বাললায় টী কারখানা 
স্থাপিত হইবে । এই সব কারখানার যন্ত্রপাতি 
- ভারতেই তৈয়ার হইবে এবং কারখানার 
প্রয়োজনীয় কাঠ ও অধিকাংশ রাসায়নিক ভ্রব্যও 
ভারতেই পাওয়া যাইবে । 
মাদ্রাজে পাটের চাষ-_মাভ্রাছের কৃষি 
বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ শিবরামণ সম্প্রতি এপ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত প্রদেশের পুর্ব ও 


পশ্চিম উপকূলে ₹০টা কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে : 


পাটের চাষ আরম্ভ করা হইবে | তিমি বলেন 
যে মান্রাজে পাটের সমশ্রেণীর একপ্রকার গাছ জন্মে 
যাহা হইতে পাটের মতই আঁশ পাওয়া বার? 


৬৬ 


'পক্ষান্তরে অষ্ট্রেলিয়া . 


"আলোচনা চলে। 


উদ্ধার মধ্যে মাপ্রাজে 





আর্থিক জগৎ 





৬ 


| [ ১৭ই মে, ১৯৪৮ 





এই গাছটী জাভা হইতে আমদানী হয় এবং উছা 
এক্ষণে মাত্র্টতে ও উত্তর ভারতের অনেক স্থানে 
প্রচুর পরিমাণে, জস্মিতেছে। ' মিঃ শিবয়ামণ এই 
গাছের চাবেরও বৃদ্ধি করা ছইবে বত মত প্রকাশ 
করিয়াছেন le 

বোদ্বাইয়ে যানবাহন ব্যবস্থা-_বোম্বাই 
প্রদেশের রাস্তাঘাটে, যে সমস্ত যানযাহুন, চলাচল 


করে তাহাকে সরকারী সম্পতিতূক্ত করিয়া সরকারী 


পরিচালনাধীনে আনা হইবে কিনা তৎম্বন্ধ 
বিবেচনার জন্ত উক্ত প্রদেশের গবর্ণকেণ্ট একটা 
কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। 

বিহারে জমিদারী প্রথার: অবসান 


,গত ১১ই মে তারিখে বিহার ব্যবস্থাপক সতায় 


জন্িদারী উচ্ছেদ বিল গৃহীত হুইয়াছে। ইহার 
ফলে বিহার প্রদেশে ছুইশত বৎসর যাবৎ প্রচলিত 
একটী সামস্ততায্রিক প্রথার অবসান হইল । ১৭৯৩ 
সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
হইতে এই প্রধার উত্তব হয়। ব্যবস্থাপক সভায় 
বিলের অনেকগুলি ধারা সংশোধিত :হর। 'বিলের 
নাম ছিল “বিহার সরকার কর্তৃক জমিদারী অধিকার 
বিল এখন নাম হইয়াছে-বিছার জমিদারী উচ্ছেদ 
বিল। ব্যবস্থাপক সভায় 'যেভাবে বিলটা 
সংশোধিত হুইয়াঁছে তাহাতে জমিদারী দখলের 
ক্ষতিপুবণের টাকা ৪০ বৎসরে পরিশোধ করা 
হইবে। দুদ দেওয়া হইবে শতকরা বাধিক আড়াই 
টাকা। বিলে ৩৭টী ধারা আছে। ব্যবস্থাপক 
সভায় ৪৫০টী সংশোধন প্রস্তাব আলোচিত হয়। ওরা 
মে হইতে ১১ই মে পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভায় 


তখন ২০ হইতে ৬ গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা 
হয় পিলেক্ট কমিটি উহা কমাইরা ২০ হুইতে 
৫ গুণ করে। তারপর জমিদাররা ভ।ঃ রাজেহ্গ 
প্রসাদের নিকট একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। 
ক্ষতিপূরণের হার আরও কমিয়া ২০ গুণ হুইতে 
৩ গুণ পর্য্যন্ত হয়। অনুমান ১৫০ কোটা টাকা 
ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে । গবর্ণর জেনারেল বিলটি 


,অঙ্মোদন করিলে ইহা আইনে পরিণত ছইবে 


এবং তখন হুইতে হয় মাসের মধ্যে জমিদারী 
বিলোপ হইবে। বিহারে অনুমান ১২ লক্ষ 
জমিদার আছেন। তাহাদের জঙিদারীর মোট 
আয় অনুমান ১৬ কোটী টাকা । বিরোধীদলের 
নেত! কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ বরারর বিল্রে 
বিরোধিতা করিয়া আপিরাছেন। তিনি ছাড়া 
আর সকলেই এই বিল পাশ হওয়ায় রাজস্ব 
মন্ত্রীকে অতিনন্দিত. করেন।. প্রীষহেশ্বর প্রসাদ 
নারায়ণও তাহাকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন যে, 
জমিদারী উচ্ছেদ হওয়ায় বিহারে আজ এক 
ধ্রতিহ্াসিক দিন। ডেপুটী প্রেসিডেন্ট প্রশ্তামা- 
প্রসাদ সিংহও অভিনন্দিত হন 

আটার মুল্য ও পরিমাণ বৃদ্ধি আটা 
মূল্য সের প্রতি হু'পয়সা বৃদ্ধি ’ক্রা হইবে বলিয়া 
জানা গিয়াছে। আগামী ১লা ৰদ হইতে আটার: 









চি লা % € কারধান্যর রং 
খন সপ উ শঁলি ক্কা তা 








বিলটা, যখন উত্থাপিত হয়, 


রেশন 'মাথাপিছু সপ্তা্থে তিন ছটাক বৃদ্ধিফরা * 
হইবে | তবে ইহাকে মূল রেশনের অন্তভূক্ত কর! 
হইবে না। যদি ফেছ ইচ্ছা করে তবে অতিরিক্ত 
৩ ছটাক আটা লইতে পারে। 

স্যাব্য মুল্যে বস্ত্র বি রি 
বাহিরে মফ:ঃস্বল অঞ্চলে কাপড় যাহাতে ভ্ভাষা 
মূল্যে বিক্রয় ছয় তজ্জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেক 
ইউনিয়নে একটি করিয়া দোকান খুলিবার ব্যবস্থা 
করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। খুব, বড় 


‘ইউনিয়নে ২টি করিয়া এরূপ দোকান খোলা হইতে 


পারে। প্রত্যেক ইউনিয়নের বর্তমান চলতি 
দোকানের মধ্যে এফটাকে সরকার মনোনীত 
করিয়! তাহাকে মিল হইতে কাপড় লরবরাছের 
ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। বিল হইতে যে দরে 
কাপড় বিক্রয় হুইবে তাহার উপর মুনাফা ধরিয়া 
একটি দর সরকার বাঁধিয়া দিবেন। মনোনীত 
দোকানকে উক্ত মূল্যে বন্্ বিক্ৰয় করিতে হইবে। 
প্রত্যেক ফেয়ার প্রাইজ সপ যাহাতে কাপড় 
সরবরাহ পায়, তজ্জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত 
সরকারের সরবরাহ সচিব ডাঃ 
মুখাজ্ডিকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, পশ্চিমবজের' 
মাসিক কোট! ৮ হাজার বেলের মধ্যে ৪ হাজার 
বেল যেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরবরাহ ব্যবস্থার 
উপর ছাড়িয়া দেন। ডাঃ মুখাঞ্জি ইহাতে পন্রত 
হইয়াছেন। পশ্চিষবঙ্গ সরকার মনে করেন 
এইরূপে মফঃস্বলের অন্ততঃ শতকরা ৬০ তাগ 
চাহিদার কাপড় স্তায্য দরে বিক্রয় হইবে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যস্থতায় এই কাপড় সরকার 


'মনোনীত সঙ্গত মূল্যের দোকানগুলিকে দেওয়া 


হইবে। এই ব্যবস্থা যাহাতে কার্যকরী হয় 


' তজ্জন্ত কতকগুলি ইন্স্পেষ্টর নিয়োগ করা হইবে ।' 


পুর্ববজের আশ্রয়প্রার্থী ছাত্রদের 
সাহাষ্য--পশ্চিম বঙ্গ সরকারের এক ‘প্রেস 
নোটে” বলা হইয়াছে যে, পুর্ববব্ের আশ্রয়গ্রার্থী - 


'ছাত্রদের অন্ত অনতিবিলঘ্ঘে অর্থ সাহাষ্যদানের 
বন্দোবস্ত করা হুইয়াছে। এই সম্পর্কে বর্তমানে 


যে সরকারী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহাতে ' 
বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়নরত আশ্রয় প্রার্ধা ছাত্রদের 
থাওয়া, পড়া, পুস্তক ও অন্তান্ত প্রয়োজনীয় দ্ৰব্য ক্ৰয় 
ও কলেদের মাহিয়ানার অন্ত টাক] ধার দেওয়া 
হইবে! ছাত্রের, খাঁহাতে তাহারা যে বিষয়ে 
পড়াস্তনা করিতেছেন তাহা শেষ করিতে পারেন 


' সেই জঙ্ভ তাঁহাদের মাপিক কিস্তিতে কিম্বা অন্তভাবে 


টাক) দিবাধ় বন্দোবস্ত থাকিবে! এই আস্ত 
তাহাদের কলেজের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে 
অন্ুমোদনপত্রে যোগাড় করিতে হুইবে। কলেছের 
কর্তৃপক্ষ মারফৎ তাহাদের আবেদনপত্র এডুকেশন 
অফিপার রিলিফ, ১৯নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্টরীটে 
দাখিল করিতে হুইবে। উক্ত ঠিকানার তাহার! 
ছাপান আবেদনপত্র পাইবেন । 

ফন্ত নদীর উপর পুল--গয়ার নিকটে ফন্ত 
নদীর উপয়ে যে এক লাইনের রেলের পুল রহিয়াছে 


“তাহার সাহায্যে যাক্রী ও মাল গাড়ী চলাচলের 


কার্ধয সুচারুভাবে সম্পর হইতেছে ন! বলিয়া রেল 
বিভাগ উহার নিকট আর একটা পুল নির্খাণ 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। এলগ্ ৩ লক্ষ হং হাজার 
৩ শত টাকা! ব্যয় হইবে। 


শ্যামাপ্রসা্ - 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
' কলিকাতা, ১৪ই মে-এ সপ্তাহে কপলিকাতার 
"শেয়ার বাজারে কাঞ্জ কারবারের কিছুটা মন্দা দেখ] 
গিয়াছে । কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ারের দর 
সামাগ্থ গণ্ডীর ভিতর উঠানামা করিয়াছে। 
ট্রান্সফার অব, প্রপার্টি অভিনান্সের ভিতর শেয়ার 
ও সিকিউরিটি অন্তর্ভ,্ত হইবে কিনা সেবিষয়ে 
বাজারে এক অনিশ্তার ভাব বিদ্যমান। 
ক্যালকাটা ষ্টক' এক্সচেঞ্জের কার্য নির্বাহক সমিতি 
“বিষয়টি খোলাখুলি ভাবে ব্যক্ত করিবার জন্ভ ভারত 
গবর্ণমেণ্টের নিকট যে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন 
। "অস্তাপি তাহার জবাব পাওয়া যায় নাই। ফলে 
“এই অনিশ্চিয়তার অগ্ত বাজারে কাজ কারবারের 
উৎসাহ কম দেখা যাইতেছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
সরকারী সিকিউরিটী কিনিতে আরম্ভ করায় 
গত সপ্তাহে তাহার দর কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। .কিন্তু এ সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
“সিকিউরিটি ক্রয় সম্পর্কে কিছুটা নিম্পৃহ হইয়া 
পড়ায় পুনরায় তাহার দর নামিয়া যাইতে 
"আরম্ভ করিয়াছে । গবর্ণমেন্ট বস্তের মূগ্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের স্বল্প ঘোষণা 
করায় এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার দর 
‘কিছুটা নিয্নাভিমুখী -হইয় দাড়াইয়াছে। টেরিফ 
, বোর্ড বন্তের গ্ভাষ্য মূল্য সম্পর্কে তাহাদের সুপারিশ 
পেশ না করা পর্য্যস্ত কাপড়ের কল বিভাগের 
“বিকিকিনির মন্দা চলিতে থাকিবে বলিয়া মনে 
‘হইতেছে * চটের ভবিষ্যৎ উজ্জল মনে হওয়ায় 
কট কলের শেয়ারের ' দর এখনও বেশ তেজী। 
নবার্ডছেলজাসের পরিচালনাধীন কয়েকটি কয়লার 
, “কোম্পানীর লভ্যাংশের হার ঘোবিত হুইয়াছে। কিন্ত 
ধর লত্যাংশ বিশেষ সন্ভোবদনক মনে না হওয়ায় 
বাজ্জারে'কয়লার খনির শেয়ার দর বাড়ে নাই। 
বরং কৃতকগুলি কোম্পানীর শেয়ার দর এসপ্তাছে 
সামিয়া পিয়াছে। 
অন্য কোম্পানীর কাগজ .বিতাগে ৩ টাকা 
"সুদের কোম্পানী কাগজের দর ৯৯২ট!কা, ৩২ সুদের 
€ ১৯৮৬) খপপত্রের দর ৯৯1০ (গত ৭ই মে তাহা 
ছিল ৯৯৭০) ও ৪২ সুদের (১৯৬০-৭০) খপ 
পত্রের দর ১১১৬০ আনা দীড়াইয়াছে। 
অদ্য বাজারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা! 


'কোম্পালীর শেয়ারের সর্বোচ্চ দর নিম্নক্ূপ 
' 'দীড়াইয়াছে £_- ' ব্যাঙ্ক বেঙ্গল সেন্ট্রাল ১০৮/০, 


“ছিদ্ুস্থান কমাশিয়াল ৩০২, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৮২ 
কয়লার খনি--বেঙ্গল ৫২৭২, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া 
৭8৮০ ইকুটেবল ৪১1০ , চটকদ-_হাওড়া ৮৩%০, 
কামারহাটি ৬৬০২, দ্ভাশনেল ৩০২, প্রেপিডেন্সী 
৭০/০; ইঞজিনিয়ারিং_ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড, সীল 
-৩০৪০) উ্রীল কর্পোরেশন ২৪/০, কুমারধুবী ১০1৩০ 5 
-বিবিধ--বার্ধ। কর্পোরেশন ৪৩০, ইণ্ডিয়ান কপার 


২৮০, টীটাগড় পেপার 5৪৩৮০, বিশ্বনাথ চো. 


বাগান ) ৫০1০ আনা! । 
পাঁটের বাঁজার 
কলিকাতা, ১৪ই মে--চটকল সমূহের মজুত 
পাটের পরিমাণ খুব কম থাকায় চটকলওয়ালার! 
বাজার হইতে পাট ক্রয় সম্পর্কে বেশ আগ্রছ 


বাজারের হালচাল 


দেখাইতেছে। ফলে পাটের দর নৃতন করিয়া 
চড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে।' পুরানো পাট 
বাজারে যাহা আছে তাহার পরিমাণ বেশী নাই। 
এই অবস্থায় নৃতন পাটের, জন্ত চটকল সমূহকে 
আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। 
নূতন পাট বাজারে উঠিবার পর গতবার তাহা 
মফঃম্বল হইতে কলিকাতায় আমদানী করা সম্বন্ধে 


" যথেষ্ট অন্থবিধা দেখা দিয়াছিল। পাট আনিয়া 
পৌছিতে যথেই বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এবার যাহাতে, 


সেক্সপ বিলম্বের কারণ না ঘটে, সেব্ষয়ে এখন 
হইতে সকলেরই সন্াগ হওয়া উচিত { যানবাহন 
সম্বন্ধে ভাঁলরূপ ব্যবস্থা দরকার । 


. , অদ্ধ আলগা পাটের বাজারে হুপারভাইভ, জাত 


বটম পাটের দর মণকরা ৩৯ টাকা দীড়াইয়াছে। 
গত ৭ই মে উছার দর ছিল মণকরা ৩৭1০ আনা। 
পাকা বেল বিভাগে চটকলওয়ালার প্রতি বেল 


২০৭ টাকা দরে ফাষ্ট৮পাট ক্রয়'করিয়াছে ৷ বাজাবে 


রপ্জানীযোগ্য ফাষ্ট পাটের দর দীড়াইরাছে প্রতি 
বেল ২০০ টাকা । ' 
সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ১৪ই মে--বোদ্বাইয়ের বাজারে 


. এ সপ্তাহেও সোনার দর তেজী দেখা গিয়াছে। 


গত «ই মে বোথাইয়ে প্রতি ভরি সোনার দর 
ছিল ১১৭৮০ আনা অন্ত তাঁহার দর দীড়াইয়াছে 
১১৭1৮০ আঁনা। অদ্য ক্লিকাতার বাচ্ষারে প্রতি 
ভর্নি সোনার দর ১১৭৮/৭ আনা, বড়াল বার 
১১৭৮০ আনা ও গিনি (প্রতি খণ্ড) ৭৫1০ আনা 
দীড়াইয়াছে। | 

অন্ত বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 


‘রূপার দর ১৭৮০ আনা ও কলিকাতায় তাহা 


১৮০1০ আনা দীড়াইয়াছে। 


দি ন্যাশন্যাল এলুমিনিয়াম কোম্পানী 


অব ইণ্ডিয়া লিঃ . 

অন্তরে উক্ত কোম্পানীর প্রসপেক্টাল বা বিবৃতি- 
পত্র প্রকাশিত হুইল। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত 
কাটনী অঞ্চলে এনুনিনিয়াম প্রস্তুতের কারখানা 
স্থাপনের জন্ত এই কোম্পানী গঠিত হুইয়াছে। 
বর্তমানে এনুমিনিয়াম একটী “অত্যাশ্চর্য্য ধাতু” 
বলিয়া বৈজ্ঞানিক মহলে পরিচিত এবং বিভিন্ন 
কার্ষেয এই ধাতুর ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়া 


চলিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ এরূপ ঞঅভিমত প্রকাশ 


করিয়াছেন যে, কাটনী অঞ্চলে আগামী ১২৫ বৎসর 
কাল পৰ্য্যন্ত প্রতি বৎসর ৪০ হাজার টন করিয়া 
এলুসিনিয়াম প্রস্তুতের অহ্য শুত্যুৎকষ্ট ধরণের 
বস্পাইট নামক মিশ্র ধাতু রহিয়াছে। কোম্পানীর 
অভিপ্রায়, বর্তমানে প্রতি বৎসর ১৫ হাজার টন 
ফরিয়! এলুমিনিয়াম ধাতু প্রস্তুত কর! এবং ক্রমে 
উহার পরিমাণ ২* হাজার টনে.বন্ধিত করা।! 
কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন € কোটী 
টাকা। উৎায় মধ্যে পৌপে' চার কোটি টাকার 
শেয়ার বিক্রয় করা হইবে। এই শেয়ার হইতে 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার গবর্ণমেপ্ট ১ কোটি ৫৫ লক্ষ 
টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন | কোম্পানীর 
উদ্ভোক্তা, ডিরেক্টরবর্গ ও ম্যানেজিং এন্েপ্টগণও 


২৫ লক্ষ টাকার শেয়ার ক্রয় করিস্বাছেন। বাকী 
প্রতি ১০০ টাকা মূল্যের শতকরা বার্ষিক ৫॥০ টাকা 
সুদের (কিউমূলেটিভ )-১ ফোটি ২৫ লক্ষ টাকা 
মূল্যের প্রেফারেন্স শেয়ার এবং প্রতি ১০০. টাকা 
মূল্যের ৭০ লক্ষ টাকার অর্ভিনারী শেয়ার 
জনসাধারণের নিকট বিক্রীত হইবে । 

কোম্পানীর অঙ্গ ন্ুইজারল্যাণ্ড দেশে সমগ্র 
কলকর্জা ও যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়! হইয়াছে 
এবং ইতিমধ্যে, উহার মূল্যের ছুই-তৃতীয়াংশ 
পরিশোধ করা হুইয়াছে। বর্তমান ইংরাজী বৎসর 
শেষ হওয়ার পূর্বেই এই সব যন্ত্রপাতি ভারতে 
আসিয়া পৌছিবে আশা করা যায়। 

ভারত সরকার এই কোম্পানীকে সর্বপ্রকারে 
সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং 
উহাদের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরকে 
উক্ত কোম্পানীর অগ্ততম ডিরেক্টর মনোনীত 
করিয়াছেন। 

কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে সার এয ৰি 
দাদাভাই, সার জ্ঞান ঘোষ, ডাঃ এস গি দত্ত প্রভৃতি 
অনেক বিশিষ্ট শিল্পব্যবসায়ীঃ ব্যাঙ্কার ও বিশেষজ্ঞ, 
ব্যক্তি বুহিয়াছেন।, হিন্দ-এলকো লিঃ কোম্পানীর 
ম্যানেজিং এেন্দী গ্রহণ করিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশ 
ও বেরার গবণশেণ্টের উক্ত ম্যানেজিং এজেক্দীতে . 
শতকরা! ৫১ ভাগ শেয়ার রছিয়াছে। ডিরেক্টরদের : 
মধ্যে মিঃ ওয়াপ্টার দত্ত এবং অধ্যাপক এম কে 
রায় এম ই ই ছোরভার্ড) ও ম্যানেজিং এজেন্দীতে ' 
রহিয়াছেন। 

সকল দিক হইতেই এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ 
অতি উচ্ছল। গত ১৫ই মে তারিখ হইতে এই 
কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে এবং 
আগামী ৭ই ডু তারিখ পর্য্যস্ত উছার শেয়ার 
বিক্রয় হইতে থাঁকিবে'। তবে উদার পূর্বেও 
শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতে পারে। 

কোম্পানীর রেজেষটরীক্কত অফিল এবং 
ম্যানেজিং এছেপ্টদের অফিসের ঠিকানা ৮৪-এ 


নর্বব,দা (Neruda) রোড, জরব্বলপুরে অবস্থিত | 


শিল্পে সংরক্ষণ নীতি-_ভারতে রূপার জরি 


ও লোহার তার শিল্প সংরক্ষণ শুকের সুবিধ! 


পাইবার যোগ্য কিনা তাহার বিচার ভার ভারত 

সরকার টেরিফ বোর্ডের ছত্তে ভ্ৃত্ত করিয়াছেন। 
পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে রাস্তা নির্মাণ 

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 


- সীমান্তের রান্তাসমূহ নির্ম্মাণের অস্ত একটি পৃথক 


প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বর্তমান 
অবস্থায় প্রায় ১০০০ মাইল রাস্তা নির্ঘাণের প্রস্তাব 
করা হুইয়াছে। অরীপ ও কার্ধ্য সম্পাদনের জন্তু 
একজ্বন ডেপুটি চীফ ইঞজিনীয়ারের উপর ভার দেওয়া 
হইবে। যে সকল ক্ষেত্রে জরীপের কার্ধ্য শেষ হয় 
নাই, সেখানে এক্ষণে শী কাধ্য সম্পূর্ণ করা এবং যে 
ক্ষেত্রে ঘরীপের কাজ শেষ হুইয়া গিয়াছে সেখানে 
রাস্তা নির্মাণ আরম্ভ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। 
যাহাতে রাস্তা নির্দাণের জগ্ক আবশ্যক দ্রিনিবপত্র 
ত্বরায় সরবরাহ করার সুবিধা দেওয়া হয় তহুদ্দেস্তে 


-তারত সরকারকে অনুরোধ কর! হইয়াছে বলিয়া ও 


ভ্রানা পিয়াছে। 





Be - . আর্থিক জগৎ. ্‌ | [ ১৭ই মে, ১৯৪৮ 











রেজিষ্টরড অফিদ--8, নেতাজী সুভাষ কোড, কলিকাতা। ০ রা 
অনুমোদিত মূলধন: ২০০১ ০০,০০০ 
বিনিকৃত ও বিজ হন ইহ ৰ বোনে মিট J 
উর ১ সপ ০, ৭৮৫৮২ টাকার উপর ৃ | | 
'সংর তহবিল-_ টু ২৯,০০,০০ Ef k 
আমানত ্ মিনিট উপর লাইফ এসিওরেল সোসাইটি 
কার্ধ্যকরী মুলধন ১৬১০০১০১০০০ টাকার ৃ্‌ - লিমিটেড -_ 
_(৩১শে চৈন্ত, ১৩৫৩, এপ্রিল, ১৯৪% অডিট সাপেক্ষ ।। "a LX 
লণ্ডন ? বারক্রেজ ব্যাঞ্চ লিঃ, তিতা ্যাাসটিটর্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক ভারতের প্রাচীনতম 
অষ্ট্রেলিয়া £ ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি ক্যানাড! £ বারক্রেন্জ ব্যাঙ্ক ক্যোনাডা) | 
মধ্যপ্রাচ্য : বারে ব্যাঙ্ক (ডি, সি, ও) মালয়: ইত্ডিয়ান ওভার লিজ ব্যান্ত লিঃ প্রতিষ্ঠান 





' ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ডাঃ || ম্যানেজিং ডিরেক্টর_ডাঃ এস, বি, দত্ত এম-এ, পি-এচ-ভি (ইকন) লগ্ন, বার-এট-ল | দত্ত এম-এ, পি-এচ-ডি (ইৰুন) লণ্ডন, বার-এট-ল 





স্থাপিত_ ১৮৭১ 


ব্যান ্যাধনার ব্যান্ধ লিমিটেড 


হেড অফিন-_ক্যালকাট। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিন্ডিংস্‌ 
রো, কলিকাতা । 


অনুমোদিত ৬ ২,00,00,000২ টাকা . 
আদারীক্কত মূলধন  ৫0,00,000, টাকা 
মজুত তহবিল ০ ২৪,০০,0০০২ টাকার উর্ধে 
, ভারতীয় ব্যাঙ্কসমুহের মধ্যে “ক্যালকাটা শ্াশনাল” একটা শক্তিশালী এবং ' 


EEE ETE 


চীফ এজেন্টস্‌ £ 
_ ৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, 


হুগলী. ব্যান্ধ লিঃ 


৪৩, ধৰ্ম্মতলা দ্ীট, কলিকাতা ৷ 


প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান । সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের সহায়তায় “ক্যালকাটা . 
ন্যাশনাল?” আপনার যাবতীয় ব্যান্ধিং প্রয়োজন মিটাইতে জমর্থ। মাত্র 
১০০২ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটা কারেন্ট একাউন্ট খুলিতে পাঁরেন। ', 
মাত্র ১০২ দশ টাকা জমা “দিয়া একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা যায়। 








'সেভিংস ব্যাঙ্কের জম! টাকার উপর শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 2৪৬ 4, উপ ১ 
এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা! ২।* টাকা .| | আদারীককত সুলধন ২৯,৪৭/০০০২ 
. হিসাবে সুদ দেওয়। হয়। সংরক্ষিত তহবিল ১১,০০, ০৪, 
“ক্যালকাটা ব্যাশনালে* আপনার একটি একাউণ্ট ল্লাধুন আমানত ' ৪,৪৬,০৮১০০৯২ 
নগদ তছবিল ১১৬০১৮৯১০০০ 
রো কোম্পানীর ফাগজ ১,০৪,৪৯,০০০২ 
পু 1 ছিসাব সংখ্যা + /8৯১৫২১ 
॥ টা { ২] ; * আঙানত বৃদ্ধি '_ ৩৪ লক্ষ টাকা 
৮২ * নগদ তহবিল বৃদ্ধি ' ৫ লক্ষ টাকা 


ft * কোম্পানীর কাগজ বুদ্ধি ৬৮ লক্ষ টাকা 

হেড অফিস--১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন-__ক্যাল ৫৯৮৯ বটি ইল 

ব্রাঞ্_বড়বাজার, স্টামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা। . 
উপযুক্ত সিকিউরিটিতে টাকা ধার দেওয়া. হয়! 
সকল প্রকার হ্যাহফিং কাষ্য কনা হয়। 


| ম্যানেজিং ডিরেক্টর-_ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এষুভি 
জেনারেল ম্যাদেতার-_মিঃ এন্‌, সি, ব্যানার, এন্তুএ (কদাস”) 











| শিলং ব্যান্কিং কথেরেধন লিঃ | 





| 
| হেড অফিন-_প্ণিলনং কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ১৫, নেতাজী সুভাষ রোত 
টেলি ঃ-SHILLBANK টেলি :--BANKSHILLO 
৷, ফোন £ শিলং--১৬৬ ফোন : ক্যাল--৩৭৯৮ ৃ 
অন্তা্ শি, বি করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর ০৯ মলিন চর তি 
lb Lid || || সেঙিংস--২২ টাকা, ফিন্ত্রড--৪২ টাকা পৰ্য্যন্ত 
এক্‌ দন্ত এম-এ, বি-কষ, আর-এ, ',  . _ জীপ্রফুল্পকুমার চৌধুরী মিঃ বি, বি, মণ্ডল, বি, এল, 


জেনারেল ম্যানেজার | | ম্যানেজিং ডিরেক্টর | * . জেনারেল ম্যানেজার 








১২২, বহুবাজার রী, কলিকাতা-_-আধিক জগৎ প্রেসে প্রযতীন্রনাধ ভট্টাচার্য্য দ্বার! সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
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প্রতি সংখ্যা /* আনা 


1] মাাাগাগাগামাগাগারামাগাগাযাগরাযাগারাাা]াগারাতাগহাথযা]ারযাা।াঞগাাঞাাাযামাঠাট 
Monday, 24th May, 1949, সোমবার, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫ 


[ ৪র্থ সংখ্যা 








ব্যাঙ্ক স্কটে”্র অবসান 

“ব্যাঙ্ক অব কমাসের' পতনের পর কলিকাতায় 
অষ্য কয়েকটি ব্যাক্কের আমানতকারীরাও তাহাদের 
সঞ্চিত টাকা সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 
গচ্ছিত টাক! তুলিয়া লওয়ার 'জম্ভততাহারা ব্যাক্ষগুলির 
উদর ধাওয়া করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিছুদিন 
. এই অবস্থা চলিবার পর ব্যাস্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে ধীরে 
ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে। যে 
সব ব্যাঞ্ষের উপর “রাণ হইয়াছিল তাঁহারা 
তাহাদের অস্তনিহিত শক্তি ও 'সামর্থ্যের বলে 
আমানতকারীদের দাবী দাওয়া যিটাইতে সমর্থ 
হুইয়াছে ।'ফলে এ সব ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের 
আস্থা ও নির্ভরতা ফিরিয়া আসিয়াছে। ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবাঞ্চিত সোরগোলেরও অবসান 
ঘটিয়াছে। নানা .গুজবের ফলে যখন কয়েকটি 
ব্যাক্কের উপর বিপদ্‌ ঘনাইয়া আসিতেছিল তখন 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে সেই শুজবের প্রতিবাদ 
করিয়া একটি বিবৃতি প্রদানের জন্ভ অনেকে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন। ব্যান্কসমূহকে প্রয়োজন 
মত সাহাব্য প্রদান সম্পর্কেও তাহাদিগকে ব্যবস্থা 
* করিতে বলা হইয়াছিল। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ তখন সেবিধয়ে মোটেই অবহিত হন নাই। 
কিছুদিন ব্যাঙ্কের দরজায় আমাঁনতকারীদের 
অবাঞ্ছিত ভিড় ও ব্রস্ততাবে টাকা তুলিয়া লওয়ার 
কাজ অব্যাহতভাবে চলিতে থাকার পর আজ যখন 
ব্যাঙ্কসমূছ : নিজেদের চেষ্টায় তাহাদের বিপদ 
কাটাইয়! উঠিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন রিজার্ড ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি, দিয়া 
ভাহাদের সাফাই গাহিয়াছেন। অহেতুক গুজবে 
আতগ্রত্ত। না হইতে তাঁহারা জনগাধারণকে 
সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। বনু বিলম্বে 
নিতান্ত দায় সারা ধরণের এই বিবৃতি ভারতীয় 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অপরিবর্থনীয় গোঁড়ামী ও 
তাহাদের অছদার কার্য্যধারারই পরিচয় দিতেছে। 
বৃটিশ আমলের পৌড়া নীতিবাদ কাটাইয়! উঠিয়া 
স্বাধীন ভারতের কেন্ত্রীর ব্যাঙ্ক যে এখনও দেশের 
স্বার্থ ও জাতীর ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের স্বার্থকে 
পুরোভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না ইহাতে 

তাহাই কম বেশী পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছে । 


সাময়িক প্রসঙ্গ 

ব্যাঙ্ক স্ব কমাস+ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঞ্চের 
বিবৃতিতে বলা হইয়াছে. যে, তদন্তের ফলে এই 
ব্যাঙ্কের কার্য্যধার! আমানতকারীদের স্বার্থের 
পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হওর়াতেই তালিকাভুক্ত 
শ্রেণী হইতে উহার নায কাটিয়া দেওয়া হুইয়াছে। 
কোন্‌ ' দিক্‌. দিয়া ব্যাঙ্কের কার্ধাধারা আমানত- 
কারীদের স্বার্থের পরিপন্থী হুইয়া দীড়াইয়াছে রিজ্ঞার্ড 


ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাহা! প্রকাশ করিয়া বলেন 'নাই। - 


ইহাতে জনসাধারণের পক্ষে ও ব্যাঙ্কের অনিষ্টকর 
কাৰ্য্যনীতি সম্পর্কে কোন ধারণা করা একেবারেই 
কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের অনিষ্টকর 





বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ 8৭-৪৯ 
স্বাধীন ভারতের করনীতি - to 


বৃটিশ ব্যাঙ্ক সমূ্থের বিচিত্র কার্য্যধায়া &১-৫হ ' 
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কাধ্যনীতির কথ! সঠিকভাবে বিবৃত করা হুইলে 
ব্যাঙ্কের আমানতকারীর! তাহাদের ছুর্ভাগ্যের হেতু 
বুঝিতে পারিত। অন্তাপ্ত ব্যাঙ্ক উহা হইতে 
সমুচিত শিক্ষা লাভ করিত। সংগঠন ও 
সংশোধনের পথে তাহারা অবহিত হুইত। কিন্ত 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাহাকেও সে সুযোগ দেন লাই। 
ব্যাঙ্ক অব. কমাসে 3” পতনের পরও রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তালিকাভুক্ত শ্রেণী হইতে উহার নাম 
কাটিয়া দেওয়ার রহন্ত গোপন রাখিয়া চলিয়াছেন। ' 
বিবৃতিতে উচহ্থার অনিষ্টকর কার্য্যনীতির কথা উল্লেখ 
করিয়াও তাহা! খোলাখুলি ভাবে বিবৃত করিতে 
তাহারা অসম্মত হুইয়াছেন। ব্যাক্ক-সঙ্কটের মত 
জাতীয় দুর্যোগ ও স্বার্থহানিকর বিষয়ে উহার মূলগত 


হেতু লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই লুক্কাচুর়ির খেলা 
তাহাদের আকক্ছ! সনাতনী নীতিবাদেরই পরিচয় 
দিতেছে। ব্যাঙ্ক অব. কমাসর্কে তালিকাভুক্ত 
শ্রেণীর বহিভূণ্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাহার! 
ওঁ ব্যাঙ্কের দ্রুত পতন ঘটাইয়াছেন। যে আমানত- 
কারীদের স্বার্থের ' কথা ভাবিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ তাহাদের বিবৃতিতে এত উদ্বেগ প্রকাশ 
করিয়াছেন, এই ব্যবস্থা দ্বারা প্রকারান্তরে সেই 
স্বার্থকে একেবারেই অলাঞ্জলি ' দেওয়া হইয়াছে। 
আমানতকারীদের স্বার্থ দেখিতে হইলে ব্যাঙ্ক অব, 
কমার্সকে তাহার কার্ধ্যনীতি সংশোধন সম্পর্কে 
হু সিয়ার করিয়া দেওয়া ও সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় 
সময় দেওয়াই সঙ্গত ছিল। কিন্তু তাহারা তাছা 
করেন নাই। বদি ব্যাঙ্কের কাধ্যনীতি সংশোধন 
করা অসৃম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তবে 
আমানতকানীদের স্বার্থে এ ব্যাঙ্কের সম্পত্তি আটক . 
ও দখল করিয়া লওয়াই সঙ্গত ছিল। ইহাতে 
ব্যাঙ্কের সম্পত্তি নূতন করিয়া থোয়! যাওয়ার পথ 
বন্ধ হইত এবং আমানতকারীরাও তাহাদের 
প্রাপ্য যথাসম্ভব ফিরাইয়া পাইত। কিন্ত 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ' সেরূপ বিবেচনাসম্মত 
কার্ধানীতি অন্থসরণ করেন নাই। অন্থান্ত ব্যাঙ্ক 
সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের বিবৃতিতে 
বলিয়াছেন, প্ব্যান্ক অব. কমার্সকে সিডিউলড, 


শ্রেণীর বহিভূতি ব্যাঙ্ক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে 


বলিয়া প্রত্যেক বাঙালী পিভিউজভ. ব্যাঙ্কের 
অবস্থাই অসস্ভোষনক বলিয়া মনে করার কোন 
কারণ নাই। কাজেই সাধারণের পক্ষে গুজবে 
আস্থা স্থাপন না করা ও প্রত্যেক ব্যন্কের 


অবস্থা আলাদা ভাবে বিচার করার চেষ্টা করা 


উচিত। দুপরিচালিত পিভিউলভ, ব্যাঙ্ক সমূহ 
তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


নিকট সাহায্যের জঙ্ক আবেদন করিতে পারে।” 


অন্তান্ভ ব্যাঙ্কের বিপদ কাটিয়া যাওয়ার পর বছ 
বিলম্বে এই শ্রেণীর বিবৃতি প্রদান করিয়া ‘ধরি 


"মাছ না" ছুই পানির মত ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে 


নিজেদের ফাকা অভিভাবকত্ব ফলাইতে যাওয়া 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষের পক্ষে নিতান্তই অদ্ভুত ও 
অশোভন বলিয়া আমরা মনে করি । কোন বিষয়ে 
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কোন দায়িত্ব না লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 'এইভাবে 
তাহার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মর্যযাদী কি ভাবে রক্ষা 
করিবেন তাছ! আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। 


জমিদারী বিলোপের প্র 


কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট জমিদারী খাস সম্পর্কে 
বিধিব্যবস্থা অবঙঘনে তৎপর হইয়াছেন। 
ইতিমধ্যে বিহার প্রদেশে অমিদরারী উচ্ছেদের 
একটিবিল পাশ করা হুইয়াছে।' মান্রাজেও 
অমিদারী খাসের বিল নিয়া ও প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট 
অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু কেবল 
জমিদারী প্রধা উচ্ছেদ করিলেই এদেশে তুমি- 
. ব্যবস্থার উপযুক্ত সংস্কার সাধিত হুইয়া কবি উন্নতি 
ও কৃষকদের জীবনযাত্রা উন্নতির পথ প্রশস্ত 
হইবে না। সে উদ্দেশ্যে গবর্ণমেন্টকে সক্রিয় 
নীতি অস্গুসরশ করিতে হইবে । জমিদারী 


! বিলোপের পর কৃষকদের ভিতর যাহাতে জমিজমা ' 


সুবন্টিত হয়, চাষাবাদের কাজে ক্বযকরন 
যাহাতে লমুচিত পরিমাণে উৎসাছিত হয় এবং 
জনকল্যাপের সমুচ্চ আদর্শ ও যুগোপযোগী উন্নত 
প্রক্রিয়া অঙুযায়ী যাহাতে কৃষির কা সুনিয়স্িত 
হয়, প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমুহকে সেরূপ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে হুইবে'। দুঃখের বিষয় ছার ও 
মাদ্রাজ সরকারের উপস্থাপিত বিলসমূহে সেরূপ 
বিধিব্যবস্থার কোন আভাস পাওয়া” যাইতেছে না। 


জমিদারী খান করিবার পর কিরূপ ভিত্তিতে নূতন, 


ভূমিব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইবে, কৃষকদের ভিতর 
উৎলাহ্‌ সঞ্চারের জন্ক ও তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের 
অন্ত কি সব উপায় অবলম্বন করা হইবে এ সব 
বিলে বিহার ও মাদ্রাজ সরকার তাহা কিছুই 
প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। ইহাতে এ সব বিল 
অনেক পরিমাণে অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে | 


আমরা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে, পশ্চিম বঙ্গ . 


গবর্ণমেন্ট এপ্রদেশে অমিদায়ী খাস সম্পর্কে যে বিল 
প্রস্তুত করিবেন তাহাতে জমিদারী বিলোপের 
বিধান অবলম্বনের সঙ্গে ভবিষ্যতে আদর্শ ভূমিব্যবস্থা 
গড়িয়া তোলার পরিপূর্ণ বিধিব্যবস্থার নির্দেশও 
তাহারা দিবেন বলিয়! মনস্থ করিয়াছেন। আদর্শ 
ভূমিব্যবস্থা গড়িয়া তোলার আস্ত গ্রাম পঞ্চায়েৎ 
প্রতিষ্ঠা, চাষাবাদের জমি মুখ্যতঃ কৃষকদের ভিতর 
বণ্টন করা, প্রতি কৃষক, পরিবারের প্রয়োজন 
অনুযায়ী তাহাদিগকে নিয়তম "পরিমাণ জমি 
দেওয়া এবং গ্রামাঞ্চলে সমবায় যৌথ ফার্ম হিসাবে 
অমি চাবাবাদের নীতি যথাসম্ভব প্রচলন করার কথা 
উঠিয়াছে। প্রকাশ, পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণষেপ্টের 
বিলটিতে এরূপ প্রপালীতে ভূমিব্যবন্থা 
সংস্কারের ও কৃষি উন্নতি সাধনের নির্দেশ থাকিবে । 
ভবিষ্যৎ কাৰ্য্যক্ৰম নির্দেশিত করিয়া এইভাবে এফটি 
সর্বাত্মক পরিকল্পনার ভিত্তিতে অমিদারী খাসের 
আইন প্রণয়ন ও কার্যকরী করাই শ্রেয়। সে 
হিসাবে আমরা পশ্চিম বঙ্গ সরকারের উপরোক্ত 
 সন্কল্পের কথ! জানিয়া তাহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান 
করিতেছি। 
শিল্প কারখানার লাভ ও 
শ্রমিকের মজ.রী 

সমাজ জীবনে ধন-বৈষম্যের গ্লানি. দূর করিবার 

জন ও উৎপাদন বৃদ্ধির কান্ডে শ্রমিকদের অধিকতর 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৪শে মে, ১৯৪৮ 





সহযোগিতা লাভের অন্ত কলমালিকদের মুনাফ! 
সীমাবদ্ধ করিবার ও শ্রমিকদের মজুরী: স্কায্য স্তরে 
বধিয়া দেওয়ার. কথা উঠিয়াছে। ভারত গবর্ণমেপ্ট 


করিতে প্রস্তুত নহেন ]. কাজেই, ছুই দিক রক্ষা - 
করিতে গয়া. হান! 'ভারাসে দক পোল - 
পাকাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আদর্শ ও 


তাহাদের শিল্পনীতি ঘোষণা. করিতে. গিয়া এ বাস্তবের সংঘর্ষে তাঁহাদের নীতি ও কার্্পন্থা 


ধরণের কার্য্যনীতি অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা 


ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে শ্রমিকদের মন্ুরী 


ষ্যায্য স্তরে বীধিয়া দেওয়া ও কলকারখানার 
মালিকদের প্রাপ্য মুনাফা সীমাবদ্ধ করিবার 
কথা উঠিলেও কি হারে ও কতদুর, পরিমাণে 


দ্বিধাগ্রস্ত ও অশ্পষ্ট হুয়া দাড়াইতেছে। কংগ্রেস 
নেতাদের এ দ্বিধা্রড়িত মনোভাব ভারতের 
জাতীয় সরকারের কার্য্যনীতিতে ইতিমধ্যেই বিশেষ- 
ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে॥ ইণ্ডিয়ান স্তাশগ্তাল 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রস্তাবসমূতেও তাহারই 


তাহা কার্য্যকরী ছওয়া উচিত সরকারী মুখপান্ররা- প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। 
সে বিষয়ে এখনও কোন আভাস দিতেছেন না। সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত অর্ভিনা্ 


সুখের বিষয়, ইণ্ডিয়ান গ্ভাশস্ভাল ট্রেড ইউনিয়ন 


কংগ্রেস তীহাদের সাম্প্রতিক বোম্বাই অধিবেশনে. 


বিষয়টি নিয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং এ সম্পর্কে 
ভাষ্য ব্যবস্থা কি হওয়া! উচিত তাছ! দোষণ! করিয়া 
একটি প্রস্তাবও তাছার! পাশ করিয়াছেন । ও 
প্রস্তাবে ইণ্ডিয়ান গ্শিগ্ঠাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 
দাবী করিয়াছেন, এদেশে কলকারখানার উদ্ধ ত 
লাভের শতকরা ৫৫ ভাগের বেশী অংশ কল- 
কারখানার অংশীদারদ্রের ভিতর বণ্টিত হইতে 
পারিবে,না। শ্রমিকদের স্তায্য নহুরী সম্পর্কে 
উক্ত কংগ্রেস দাবী করিয়াছেন, শ্রমিকদের দক্ষতা 
ও কাজের পরিমাপ বিব্চেনা করিয়া তদনুযায়ী 
তাহাদিগকে মঞ্জুরী দিতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
বড় বড় সহরের শিল্প কারখানাগুলিতে এক একটি 
শ্রমিক পরিবার যাহাতে নিম্নতম পক্ষে প্রতি মাসে 
একশত টাকা আয়ের সুযোগ পায় সে বিবয়ে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে । ১৯৪৭ সালের দ্রব্যমূল্যের 
ভিত্তিতে প্রতি শ্রমিকের মন্ধুরী এরূপ বাঁধিয়া 


দিতে হইবে । 
কলকারখানার উদ্বৃত্ত লীভের শতকরা ৫০ 


ভাগের বেশী অংশ মালিকদের ভিতর বণ্টিত 
হওয়া উচিত নহে বলিয়া ইণ্ডিয়ান গ্ভাশনাল ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস যে প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন 
তাহা আমরা আস্তরিকভাবে সমর্থন করি। তবে 
বাকী অংশ কিভাবে ব্যয় করা সঙ্গত সেবিবয়ে 
তাহারা কোন নির্দেশ দেন নাই, ইহা ছঃখের বিষয় | 
উৎপাদন বৃদ্ধির কাদে শ্রমিকের সহযোগিতা! 
লাভের অস্ত সে অংশের বেষ্টীর ভাগ তাহাদের 
তিতরই বণ্টন করা উচিত। কিন্ত 'কংপ্রেস 
কেন যে থোলাধুলিভাবে লে কথাটা বলিয়া 
দেন নাই তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি 
না। শ্রমিকদের মাসিক ভাষ্য ম্জুরীর হার দাবী 
করিতে গিয়াও দ্ভাশন্তারণ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেদ 
তাহাদের ক অনেকটা অস্পষ্ট আকারে 
উপস্থিত করিয়াছেন। বড় বড় সহরে শ্রমিকদের 
নিয়তম মাসিক মন্ুরী তাহারা ১০০ টাকা হারে 
নির্ধারণ করিতে বলিয়াছেন! কিন্তু প্রতি শ্রমিক 
পিছু ওঁ হারে মন্তুরী বীধিয়া দেওয়ার কথা না 
বলিয়া তাঁহারা, প্রতি শ্রমিক পরিবার পিছু এ 
হারে মজুরী, দিবার .ইঙ্গিত করিয়াছেল। প্রতি 
শ্রমিক পিছু নিম্নতম মজুরী ফি হওয়া উচিত উহাতে 
তাহা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে নাই। কৃষক মন্ধুরের 
কল্যাণ ও স্বার্থ অনুযায়ী এদেশে সরকারী কার্ধ্য- 
নীতি নিয়ন্ত্রণ করা নিখিল ভারত কংগ্রেসের লক্ষ্য! 


কিন্ত সেই লক্ষ্য অচুযায়ী দেশের পু'জিবাদীদের 
স্বার্থ এখনও তাহারা যথোচিত পরিমাণে খর্ব 
. 


তারত গবর্ণযেন্ট গত ৭ই ফেব্রুয়ারী এদেশে 
সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কে বিধিনিষেধ জারী করিয়া 
যে অ্ডিনান্স (ট্রান্সফার অব. প্রপার্টি অিনান্দ 
১৯৪৮) প্রবর্তন করিয়াছেন তাহার মর্দ ও ব্যাখ্যা 
নিয়া দেশে বিতর্কের হৃষ্টি হইয়াছে। ও অভিনান্দে 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, সম্পত্তির (কৃষি জমি 
ছাড়া) উপর. আয়ক্র প্রদান করা হইয়াছে বা 
প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া ইনকাম ট্যাক্স 
কমিশনারের নিকট হইতে সার্টিফিকেট দাখিল 
করিতে না পারিলে কোন সম্পত্তির ক্রয় বিক্রয় 


' রেজেন্রী করা হইবে না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 


কোন লোক খ্বাহাতে আয়কর ফাকি দিয়! 
নিঘেদের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অগ্তক্র চলিয়া 
যাইতে না পারে তাহার ' বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করাই এই অভিনান্সের লক্ষ্য। 
সে হিসাবে এ অটিনান্সের বিরুদ্ধে কিছু 
বলিবার নাই। কিন্তু আয়করের ফাকি বন্ধ 
করিতে গিয়া সম্পত্তি হস্তান্তরের স্কায়নঙ্গত কার্ধ্য- 


ধারা তাহা দ্বারা প্রতিরুদ্ধ বা অগ্তায় ভাবে 


বিলম্বিত না হয় তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। তাহা 
ছাড়! অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে ট্রান্সফার অব. ' 
প্রপার্টি অনিনাদ্লের বিধান প্রযুক্ত হইয়া যাহাতে 
ব্যবস! বাণিজ্য সম্পর্কে অহেতুক বিশৃঙ্খলা না ঘটে 
তাহা দেখাও দরকার। প্রথমে শুনা গিয়াছিল 
ওঁ অভিনান্নে উল্লিখিত সম্পত্তির ভিতর শেয়ার ও 
সিকিউরিটি অন্তর্ভুক্ত হুইবে না। কিন্ত কেন্্রীয় 
রাজস্ব বোর্ড এ অপিনান্সের আওতায় শেয়ার ও 
লিফ্চিউযনিটিৰেও ধরিতে চান বলিয়া পরে প্রকাশ 
পাইয়াছে। ইহাতে শেয়ায় বাজারে বেশী রকম - 
অনিশ্চয়তার ভাব হৃষ্টি হইয়াছে। শেয়ার ও 
সিকিউরিটি বিক্রয়ের জগ্ভ যদি ইনকাম ট্যাক্স 
কমিশনারের সার্টিফিকেট দরকার হয় তবে তাহাতে 
শ্রেণীর কাজ কারবার মোটেই অগ্রসর হইতে 
পারে না। কাজেই ট্রান্সফার অব প্রপার্টি 
অভিনান্দের ফলে যে উদ্বেগ ও আশঙ্কার ছাট 
হইয়াছে তাহাতে শেয়ার বাজারে একটা 
অবলাদের সুচনা হুইয়াছে। উক্ত অভিনান্সের 
আওতায় শেয়ার ও সিকিউরিটিও পড়ে কিন! 
তাহা! সঠিক ভাবে অবগত হওয়ার জন্ত ক্যালকাটা 
ষ্টক এক্সচেঞ্জের কার্ধ্যনির্বাহক সমিতি প্রায় মাস 
খানেক পুর্বে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক 
স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত 
সরকারের রাদ্রশ্ব বিভাগ আজ পর্য্যন্ত যেই 
্যারকলিপির কোন অবাঁৰ দেন নাই। 
ট্াব্ঘফার অব প্রপার্টি ' অভিনান্সে উল্লিখিত 


২৪শে মে, ১৯৪৮7 
সম্পত্তির ভিতর শেয়ার ও 





জ্রানাইতে রাজ্শ্ব বিভাগ কেন এই টালবাহন! 
করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি 
না। আমাদের কথা হইতেছে এই বে, 
শেয়ার, সিকিউরিটি ও সোনা রূপ! . প্রভৃতির 
নৈণন্দিন কাঞ্জ-কারবার যেরূপ বেশী তাহাতে 
ইনকাম ট্যাক্স কমিশনারের সার্টিফিকেট ছাড়! 
উলমন্ত বিক্রয়ের কাজ ব্বাইনগতত।বে শ্বীকৃত 
হইবে না বলিয়া কোন আদেশ গবর্ণমেন্ট স্তায়তঃ 
জারী করিতে পারেন না (যথাযোগ্য ক্ষিগ্রতার 
সহিত এসব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট 
প্রদান করিবার কোন ব্যবস্থাও গবর্ণমেণ্টের নাই)। 
সেরূপ আদেশ জারী করিতে গেলে তাহাতে শেয়ার, 
সিকিউরিটি ও সোনা রূপার কাজ-কারবার বন্ধ 
হুইয়া ব্যৰসা-বাপিজ্য ক্ষেত্রে বিরাট বিশৃঙ্খলার 
সৃষ্টি হইবে। কাজেই ট্রান্সফার অব প্রপাটি 
অডিনাত্দে উল্লিখিত সম্পত্তির ভিতর শেয়ার, 
 পিকিউরিটি ও গোনা রূপা অন্ততূক্ত নহে 
বলিয়া! অবিলম্বে ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একটা 
ঘোধপ] প্রদান করা সঙ্গত। 
রি-ইলিওরেন্স বা পুনবাঁম। 

কোন লোক ব্যক্তিগতভাবে” অধিক টাকার 
বীমা করিতে চাছিলে এফটি জীবন বীমা 
কোম্পানীর পক্ষে তাহার সাকুল্য দায়িত্ব গ্রহণ কর! 
ঠিক নছে। লেরূপ করিতে গেলে বীমা পলিপির 
বাকি নেক ক্ষেত্রে কোম্পানীর উপর মারাত্মক 
হইয়া দীড়াইবার আশঙ্কা আছে। কাজেই 
বেশী টাক্লায় একক পপিলি 
গেলে তাহা অংশতঃ অন্ত. কোম্পানীতে 
রি-ইন্সিওরেন্দ বা পুনবাঁমা করাই সাধারণ 


নিয়ম। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই শ্রেণীর 
পুনর্বামার কাজ সংগ্রহ ও তাহার দায়িত্ব বহনের 
আস্ত কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 

উঠিয়াছে। অনেক দেশের গবর্ণমেন্ট সরকারী 

রি-ইদ্সিওরেম্দ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া 
নিতেরাও জীবন বীমা কোম্পানীসমৃকে বেশী 
টাকার পলিণি পুনবাঁমা করিবার বিহিত সুযোগ 
দিতেছেন। কিন্ত ভারতে রি-ইন্সিওরেন্স সম্পর্কে 
সেক্স কোন সুব্যবস্থা আজ পর্য্যস্ত অবলঘিত হয় 
নাই। ইহাতে বেশী টাকার কোন পলিসি 
পাইলে তাহা পুনরাঁমা করিতে গিয়া কোম্পানী- 
সমূহকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। বড় 
দেশীয় গ্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর এ বিষয়ে পারস্পরিক 
সহযোগিতার "রীতি বর্তমানে কিছুটা গড়িয়া 


উঠিয়াছে সত্য, কিন্ত রি-ইন্সিওরেদ্ের দায়িত্ব গ্রহণ ' 
সম্পর্কে বিতিন্ন কোম্পানীর দাবী ও সর্ভ এখনও: 


এই: শ্রেণীর কাজ প্রসারের পক্ষে বিশেষ অহুকুল 
নহে। অন্ত কোন দেশীয় কোম্পানীতে পলিসি 
রি.ইন্সিওরেন্সের সুযোগ সব লময় পাওয়া যায় না 
বলিয়! বহু ভারতীয় বীমা কোম্পানীকে বেশী টাকার 
বীমা পলিসি র্রি-ইন্সিওরেন্স করিবার জরন্ভ অনেক 
সময় বিদেশী কোম্পানীর দার স্ব হইতে হয়। ইহাতে 
দেশীয় বীমা কোম্পানীয় মোট বীষার একটা 
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উন্নভিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 

বামা করিয়া দেশের শিল্প 

1] াঁণিজ্যকে হাড়াইয়া : 
তুলুন! . 


ৰ সিকিউরিটি 
অস্তভূক্ত কিনা এই বিষয়টি ঠিক ঠিকভাবে : 


পাওয়া. 


* আর্থিক জগৎ 


উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশী কোম্পানীর হাতে 
চলিয়া যায়। ‘এই সব অসুবিধা দূর করিবার অদ্য 
ভারত সরফাঁরের নিয়োজিত যুদ্ধোত্তর বীমা কমিটি 
তাহাদের রিপোর্ট এদেশে সরকারী উদ্যোগে একট 
রি-ইন্লিওরেন্স কর্পোরেশন স্বাঁপনের জন্য সুপারিশ 
করিয়াছেন। ভারতে বীমা ব্যবসাধের কল্যাণের 
দিক হইতে. এইরূপ প্রস্তাব: আমর খুবই সঙ্গত 
বলিয়া মনে করি | কিন্তু বডই ছুঃখের বিষয় এই 
বে, এদেশের বড় বীমা প্রতিীন সমূহের 
প্রতিনিধিদের মধ্যে কেহ ফেছ এই 
প্রস্তাবকে সমর্থনের - 
না { বোদ্াইয়ের ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেক্দ কোম্পানীঞ্জ, 
এসোসিয়েশন সম্প্রতি এই প্রস্তাবের বিরূপ 
সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, 


এদেশে রি-ইন্সিওরেন্স বা পুনবাঁষার অসুবিধা 
বিশেষ কিছু নাই।' যেটুকু অন্থবিধা রহিয়াছে 
দেশ স্বাধীন 'হওয়ার পর দেশীয় কোম্পানী সমূহ 
নিজেদের ভিতর পারস্পরিক সহয়োগিতাঁর বন্ধন 
গড়িয়া তোলার অবাধ সুযোগ পাইয়া তাহা সহজেই 
কাটাইয়া উঠিতে .পারিধে। বিদ়েদী কোম্পানীকে 


পুনবাঁষার যে অংশ দিতে হইতেছে ধীরে ধীরে 


চোখে দেখিতেছেন 





বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 

* ‘আৰ্থিক জগতেঃর দশম বর্ষ উত্তীর্ণ হওয়া 

উপলক্ষে চলতি মে মাসের শেষ সপ্তাহে উহার 

একটি বিশেষ সংখ্যা বাহির করা হইবে বলিয়া 

ইতিপূর্বে আমরা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া- 

ছিলাম। ছুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে 

যে, নানা অনিবার্য কারণে এবারকার মত 

এই বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশের সঙ্কল্প আমরা 

পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই 

অক্ষমতাজনিত ক্রটির জন্য আমরা আমাদের 

গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও লেখকবর্গের নিকট 
মার্জনা চাহিতেছি। 

বিনীত 
শ্রীনুধাংশুভুষণ রায়, 
যুগ্ন-সম্পাদক, ‘আঘিক জগৎ! 
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তাঁছাও অবশ্তই কনাইয়। দেওয়া সম্ভবপর হুইবে। 


কাজেই রাষ্ট্র বর্তৃত্বে রি-ইন্সিওরেন্দ কর্পোরেশন 
স্থাপন করিয়া বীমা কোম্পানী সমূহের . স্বাধীন 
কার্ধ্যধারার পথে বাধা সৃষ্টির কোন অর্থ নাই। 
কিন্তু ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেম্,কোম্পানীজ, এসোসলিয়ে- 
শনের এই যুক্তির সারবত্তা আমর কিছুই দেখিতেছি 
না। দেশ পরাধীন ছিল খলিয়াই যে এতদিন 
রি-ইন্সিওরেন্স বা পুলবাঁমা সম্পর্কে অঙ্গবিধা দেখ! 
গিয়াছিল তাহা নছে। আর স্বাধীনতার সঙ্গেই 
যে সে অন্বিধা কাটিয়া যাইবে তাহা ও. ধারণা 
করিয়া লওয়া অসঙগত | পুনবাঁমা সম্পর্কে এতদিন 
দেশীয় কোম্পানী সমূহ স্বায্য সুযোগ সুবিধ! পায় 





২ কোং লিঃ 


আধ্যশ্থান ইনসিওরেন্গ বিল্ডিং 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 
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নাই, ইহা সত্য কথা। আর সে অন্ুবিধা দূর 
করিতে হইলে লুবিধাজনক গর্তে কাজ 
কারবার প্রসারের স্ভায্য সুযোগ দেশীয় বীমা 
কোম্পানীসমূহকে অবশ্তই প্রদান করিতে হইবে । 
সরকারী কর্তৃত্থে রি-ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা 
করিলে তাহা দ্বারা পুনর্বাম! সম্পর্কে অর সময়ে 
বিধিসঙ্গত শ্ুযোগ প্রসারিত হওয়া সম্ভবপর । 
কাজেই আমর! ভারত গবর্ণমেষ্টকে লে বিষয়ে 
কা্ধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ 
করিতেছি । 


টেলিফোন সার্ভিস ও গবর্ণমেপ্ট 

এদেশের টেলিফোন সাভিস সম্পর্কে নানা- 
দিক দিয়া নিদারুণ অব্যবস্থা ও অসুবিধা দেখা 
দিয়াছে। তারত গবর্ণমেন্ট সেই অব্যবস্থার 
প্রতিকারের অন্ত এদেশে প্রথমতঃ শ্বয়ংক্রিয় 
টেলিফোন (Automatic Telephone) প্রচলন 
করিতে চান। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা টেলিফোনের 
প্রলার সাধনের প্রস্ত টেলিফোন ও এতদসম্পর্কিত 
যন্ত্রপাতি এদেশে তৈয়ার করিতে চাঁন। ভারতে 
টেলিফোন নির্বাণের কারখানা স্থাপনের প্রস্ত ভারত 
গবর্ণমেপ্ট ইংলণ্ডের অটোমেটিক টেলিফোন এগ 
ইলেকৃটি,ক কোম্পানীর সহিত আলাপ আলোচনা 
চালাইতেছ্িলেন।: সম্প্রতি এ কোম্পানীর 
সহিত ভারত সরকারের পনর বৎসরের একটি 
চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এ চুক্তি অনুসারে 
অটোমেটিক টেলিফোন এও ইলেক্ট্রিক কোম্পানী 
ভারতে টেলিফোন তৈয়ারের একটি কারখানা! 
স্থাপন সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেপ্টকে সাহায্য করিতে 
রানী হইয়াছেন। কোম্পানীর প্যাটেপ্ট অন্থযায়ী 
সমস্ত শ্রেণীর টেলিফোন ও টেলিফোনের যন্ত্রপাতি 
এ কারখানায় উৎপাদন করা যাইবে এবং তাহা 
ভারতে ব্যবহার করা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেষ্টের 
পুর্ণ অধিকার থাকিবে। কোম্পানী অভিজ্ঞ 
ইঞ্জিনিয়ার ও নুধক্ষ কারিগর পাঠাইয়া এদেশে 
টেলিফোন তৈয়ারের কাছে কার্য্যকরীাবে 
সহায়তা করিবেন। 

টেলিফোন সাভিসের গলদ দুর করার অন্ত 


এদেশে টেলিফোন ও এতদসম্পর্কিত যন্ত্রপাতি 


তৈয়ারের ব্যবস্থা কর! খুবই ভাল কথা। বিদেশী 
কোম্পানী ও বিদেশী কারিগরদের সহযোগিতা 
ছাড়া &ঁ কাৰ্য্যে অগ্রবর্তী হওয়া কঠিন। ভারত 
গবর্ণমেন্ট সেরূপ সহযোগিতা আদায়েরও পাকা 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা! সুখের বিষয়। কিন্ত 
ইংলঙে অটোমেটিক টেলিফোন এণ্ড ইলেক্ট্রিক 
কোম্পানীর সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের যে চুক্তি 
হইয়াছে তাহাতে পারিশ্রমিক ও লভ্যাংশ প্রভৃতি 
সম্পর্কে মূল সর্ত কি দ্রাড়াইয়াছে তাহা ভারত 
গবর্ণমেন্ট প্রকাশ করেন নাই দেখিয়া কেহ কেহ 
উদ্বেগ বোধ করিবেন লন্দেহ নাই। জনপ্রিয় 
জাতীয় সরকারের পক্ষে এই শ্রেণীর গোপনতা 
মোটেই শোভন বা সমর্থনষোগ্য নহে। 
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১৯৪৭ সালের নুতন ! | 
জীবন বীমার পরিমাণ | 
৮০২ লক্ষ টাকার উর্দ্বে | 
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- স্বাধীন ভারতের করনীতি 


বৃটাশ শাসনাধীন ভারত সরকারের করনীতি 
সম্পর্কে এরূপ অভিযোগ করা ' হইত যে, কর 
দ্বারা রাভন্ব সংগ্রহের ব্যাপারে সাধারপতঃ যে 
সমস্ত ক্রটা ও গলদ বিভিন্ন দেশে পরিলক্ষিত 
হয় ভারত সরকারের করনীতিতে যেই সমস্ত 
জট ও গলদের সংখ্যা ধ্যা সর্বাপেক্ষা বেখী। চায়, 
নীতি ' এবং কর আদায়ের দিক্‌ 'হইতে কোন 
দেশের কর্নীতিই ক্রটীশুপ্ত নছে। উন্নত দেশস্মূহে 
পরোক্ষ কর ( Indirect a২ ) অপেক্ষা বাজন্ের 
বড আয়কর, বুতিকর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করের 
0075৮ tax) "উপর নির্ভর করার নীতি উনবিংশ 
শতাব্বীতেই গৃহীত হুইয়াছে। আমদানী, রপ্তানী 
"ও উৎপাদনপ্ুন্ত এবং বিক্রয়কর প্রভৃতি পরোক্ষ 
'করের বোবা বেশীর ভাগ দরিস্্র জনসাধারণকেই 
বহন করিতে হয়।' ভারতের বৃটাশ ' শাসক 
সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ইছা উপেক্ষা ক্করিয়াছেন এবং 

করধার্ধ্য ব্যাপারে দরিদ্র অপেক্ষা ধনী সম্প্রদায়ের 
' ‘প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন, করিয়াছেন | ১৮৮৩-৮৪ 
‘সাল পর্যন্ত কর হিসাবে ভূমি রাজস্বই (7598 
- Revenue) ছিল ভারত সরকারের রাজন্ব সংগ্রহের 
'সর্বাপৈক্ষা বড় উৎস এবং ইহা ছারা মোট*সরকারী 
রাজন্বের শতকরা প্রায় €৪ ভাগু সংগৃহীত হইত। 
মিরাজ প্রত্যক্ষ কর হইলেও দেশের ক্কষক 
সমপ্রদায়কেই এই করের দায় মিটাইতে. হইয়াছে 
এবং দেশীয় ও বিদেশীয় জমিদারদের নানারূপ 
অত্যাচার শহা করিতে হইয়াছে। ১৯১৪-১৮ 
সালের প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে আয়কর ' বাবত 
"ভারত, সরকারের আয় ছিল মাত্র তিন 'কোটা 
টাৰ অবস্ত দেশে শিল্প-বাণিজ্যের ' প্রসার না 
হওয়ার দরুণ আয়কর দ্বার! বেশী পরিমাণ অর্থ . 
সংগ্রহের সুযোগ ছিল না। কিন্তু এই কর 
"আদায়ের নীতি এরূপ শিখিল ছিল যে ধনী ৭ 





৪নং 
আছায়ীকৃত মূলধন | 
মন, ও রিজার্ভ ১,১৬,৩১,০০০২ 
আমানত ঁ ১৫১৫৫১০৪,০০০২২ 
অব্টিত লাভ ১,৫০,০০০ 
অন্যান্য খাতে ১,৯২,৭৪,০০০২ 


‘count most, 


‘of Britishers $ 


পক এ (৭ | 
রেজিঃ অফিস কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন বিল্ডিং 


. ব্যক্তিগণ অনায়াসেই তাহাদের আয় অনুযায়ী 
কর নাদিয়া অব্যাহতি পাইতেল এবং গবর্ণমেপ্টও . 


এই সম্প্রদায় হইতে পুরাপুরি কর আদায় করার 


জন্য উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন না। আমলাতান্ত্রিক 


শাসনে ধনী ব্যজিদের নহযোগিতা এবং রুঅভক্তি 
বজায় রাখার উদ্দোস্টে , করধার্ধ্য এবং, কর আদায় 
সম্পর্কে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখাই ছিল সরকারী 
নীতি । দেশীয় ধনী ব্যক্তিদের স্বার্থের সহিত বৃটীশ 
শাসকদের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল বৃলিয়া 


কর সম্পর্কে অর্থবান ব্যক্তিদের' মতামতকৈই 


সরকারী মহলে প্রাধান্ত দেওয়া হইত 
(“That section ‘of the populace 
whose loyalty is worth-counting 


and whose power and , influence 
especially in a bureau- 
z 7 ll 
Craty,' is thats educated upper layer 
which forms the economic aristocracy, 
and it is this group that is placated 
by the Tax System, It also happens 
that the interests .of this class are 


‘closely intertwined with the intérests 


and their protests 


‘Against any measure that may effect 
‘them adversely, are far more effective 


in Government Circles”—Kumarappa, 
Public Finance aud 08: Poverty ). 


প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে প্রাদেশিক গবৰ্ণমেণ্ট- 


সমূহের, কোন পৃথক বাজেট বা কর আদায়ের 


ক্ষমতা ছিল না। কর স্থাপন ও কর আদায়ের 


ক্ষমতা তখন তারত সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত 
ছিল। যুদ্ধের পর (কেন্্ীয এবং প্রাদেশিক আয়" 
ব্যয় রই বা করা হয়। ৪৪১48 রপ্তানী . 





ঘাট ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা! ig 
'নগঁদ ও অন্যান্য ব ৩১২০, ৮৩১,০০৬ 
কোম্পানী ভাগে ০, 
ইত্যাদি . ৬১৬০১৫৪,০০০২ 
লগ্মী ' ৫১৯৮,৮৭১০০০২ 
হুণ্ী ৯১০৫,৫১১০০০২২ 
অন্যান্য খাতে .। ১১৭৯৮৩১০৯০২ 


টন ইং তারিখের ব্যালান্স সীট হইতে উদ্ধত) 


১৯৪৭ সনের ডিভিডেণ্ড ওয়ারেন্ট আগামী {৬ই | 
জুন হইতে ডাকে বিলি সুরু হইবে । 'আপনার 


'-রেছিঃ, হেড অফিস 


থাকিলে, কোম্পানীর 
৪নং ' ক্লাইভ ঘাট 


ছীট (চারতলা ), কলিকাতায় . অবিলম্বে জানাবেন । 


বি, কে, দত্ত, + 


টি ম্যানেছিং ডিরেক্টর 





ও উৎপাদনশুন্ক, আয়কর, লবণ ও অহিফেন শুন্কের 
কর্তৃত্ব ভারত সরকারের হাতে রাখিয়া ভূমিরা'জন্ ও 


আবগারীতুক) প্রভৃতি কয়েকটা নির্দিষ্ট কর সম্পর্কে 


প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহকে ক্ষমতা অর্পণ কর! 
হয়। শাসনতাস্ত্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টপমৃহফে প্রমোদ কর, ভুয়া 
খেলার উপর কর, বিক্রয়কর এবং কৃষি আয়কর 
ধাৰ্য্য করার ক্ষমতা দেওয়া [হিয় এবং মিমেয়ার 
রিপোর্ট অন্ায়ী কোন কোন রপ্তানীশুক' ও 
'আয়করের অংশবিশেষও নিষ্ট কয়েক্টী প্রদেশের 
মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয় । 

প্রত্যক্ষ কর দ্বার! রাজন বুদ্ধির নীতি গৃহীত 
হইলেও পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশসমূহে এখনও 
মোট রাছ্শ্বের বেশীর ভাগই পরোক্ষ করের 
মারফৎ আদায় হইয়া থাকে | আদায়ের দিক্‌ 
হইতে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা পরোক্ষ কর বেশী 
সুবিধাজনক | দ্বিতীয়তঃ, ভারতের, জনসাধারণের ' 
তুলনায় পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের জনসাধারণের 
মাথাপিছু আয় বেশী বলিয়া এই সমস্ত দেশে 
পরোক্ষ করের বিরুদ্ধে, খুব বেশী প্রতিবাদ উত্থিত . 
হয় না| কোঁন কোন দেশে শিল্প-ব্যবসায়ের 
মুলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেও প্রত্যক্ষ অপেক্ষা পরোক্ষ ' 
কর দ্বারা বেশীর ভাগ রাজত্ব আদায় করা 
হুইয়া থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধত পূর্বে এদেশে 
ভুষিয়াজশ্ব ' ব্যতীত প্রত্যক্ষ করের কোনরূপ 
প্রাধান্ত ছিল না। 'ইছার পর ক্রমশঃ: আয়করের 
পরিমাণ ও হার মস্থর গতিতে বুদ্ধি প্ুইতে থাকে। 
কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত কর দ্বারা - 
সংগৃহীত মোট কেন্দ্রীয় রাজন্বের বেশীর ভাগই. 
আপিত পরোক্ষ কর হইতে । বিগত দশ বৎসরের 
"মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কর দ্বারা সংগৃহীত 
রাজশ্বের পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে) - 


কিন্তু পরোক্ষ করের প্রাধান্ত হাস পায় নাই। দ্বিতীয় 


মহাযুদ্ধের ৰুয়েক বৎসর আয়কর বাবত আয়ের 
পরিমাণ বেশী হুওয়ায় পরোক্ষ করের প্রাধান্ত 
পূর্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে হাস 
পাইয়াছিল। কিন্তু বুন্ধবিরতির পয় এই 
অধস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং ফেব্ত্রীয় 
সরকারেয় করলন্ধ রাতরস্বের মধ্যে পরিমাণের দিক 
দিয়া আমর] পুনরায় পরোক্ষ করের প্রাধান্ড লক্ষ্য 
করিতেছি । ১৯৩৭-৩৮ সালে আমদানী ও 
রপ্তানীতুন্ক দ্বারা করলন্ধ মোট রাজন্বের শতকরা 
প্রায় ৫৮ ভাগ আদায় হইয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ 
হওয়ার পর বৈদেশিক বাণিজ্য' সঙ্কুচিত হইয়া 


y পড়ায় ইহা হাস পাইয়া ১৯৪৪-৪৭ সালে শতকরা 
| ২৭ ভাগে পরিণত হয়। 
মু সংশোধিত বাজেট অঙুনারে ইহার অংশ ফড়ায় 
পু করল মোট রাজস্বের শতকরা ২৮ ভাগের কিছু 
| বেশী। 
| অন্ভ তারতের যে বাজেট হুইয়াছে তাহাতে 


১৯৪৭-৪৮ সালের 


পাকিস্থানকে বাদ দিয়া ১৯৪৮-৪৯ সালের 


আমদানী ও রন্তানীশুক বাবত আয় করলদ্ধ মোট 


ৃ রাজস্বের-শতকরা ৩৪ ভাগেরও বেশী হইবে বলিয়া 


অনুমান করা হুইয়াছে। “১৯৩৭-৩৮ সালে কেঙ্গীয় 
উৎপাদনপ্তন্ক সমু বাবত আয়েক্স পরিমাপ ছিল 
(পরবর্তী অংশ ৫২ পৃষ্ঠায় "ডষ্টব্য ) 
! তে 


৫ 


0: 


bd 


'ক্সখেন 


স্বাটিশ ব্য সমূহের বিটি বিচিত্র. কাধ্যথারা 


সাধারণের নিকট হইতে টাকা আমানত 
গ্রহণ করা, নিরাপদে অথচ . লাতজনকভাবে 
সে টাকা দান করা, সময়োচিত খপ দিয়া শিল্প 
ব্যবসায়কে সাহাযা করা এবং আমানতকারীদের 
দাবী অমুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ্সহ তাহাদিগকৈ 
টাকা ফিরাইয়া দেওয়া-_এ সমস্তই ছিল অতীতে 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের কান্দ ৷ বর্তমানেও এই শ্রেণীর কাজ 
কারবারের ধারা যুলগতভাবে অক্ষর রছিয়াছে। 
তবে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এবং মাম্থুবের 
ব্যবসায়িক বুদ্ধি অধিকতর বিকাশ লাভ করিবার 
সঙ্গে ব্যাঙ্কিংয়ের রীতিনীতির, উন্নতি ঘটিষাছে। 
আর' উহার ক্ষেত্র ও সুযেটা-সস্তাবনা নৃতন নূতন 
দিকে প্রসারিত হইতেছে | কেবল টাঁকা আমানত 


- ও দাদন, নহে, ব্যবসায়িক তৎপরতা ও জনসেবাঁর 


আদর্শ হইতে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ মাহ্যের 
সামাজিক জীবনের অনেক কিছু প্রয়োজন মিটাইবার 
দায়িত্ব আজ নিজেদের স্বন্ধে গ্রহণ, করিতেছে। 
নান! বিষয়ে অনেক কিছু সুযোগ-সুবিধা আজ 
ব্যাঙ্কসমূহ তাছাদের আঁমানতকানী ও স্বার্থ সংগ্রিষ্ 
মহুলকে প্রদান করিতেছে । ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
বৃটেনের স্থান খুবই অগ্রগণ্য ।* নানা শ্রেনীর 
ব্যান্ধিং শাণিলও সেখানে বেশী করিয়া প্রশাব 
লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত কে, পি, দালাল ‘দি 
জার্পেল অব.দ্ি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব. ব্যাঙ্কাস? 
পত্রে সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ লিখিয়া তাহার ইংলণ্ড 
ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে বৃটিশ ব্যান্ক ব্যবসায়ের 
সে বৈচিত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 


( Banking Services in England.—By' 


EK. P. Dalal )| বৃটেনে ব্যাঞ্চিংয়ের ক্ষেত্র কি সব 
নুতন নূতন দিকে প্রসার লাভ করিয়াছে এবং 
বৃটিশ বাক্গুণি জনসাধারণের কাজে কতদিক 
"দিয়া আগাইয়া আসিয়াছে এ প্রবন্ধ হইতে সে 


'বিবরণ আমর! সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। উহা' 
"হইতে ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসাষীরা তাহাদের কাৰ্য্য 


প্রসার সম্পর্কে অনেক অভিনদ ক্ষেত্রের সন্ধান 


পাইবেন সন্দেহ নাই। 

বৃটিশ ব্যাক্কলমূহে যাহারা টাকা আমানত 
তাহাদের নানা * সামাজিক ও 
"অর্থনৈতিক প্রয়োজন নিটানো সম্পর্কে ব্যাঙ্কসযুছ 
বর্তমানে বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে । 
-ব্যাক্ষের উপর নির্দেশ দিয়া আমানতকারীর! 


'ন্বাহিরের .সছিত তাহাদের যাবতীয় লেনদেন 


যিটাইবার ঝামেলা হইতে 


বাবদ কোন্‌. তারিখে কি পরিমাণ প্রিমিয়াম 


'শদিতে হইবে, কোন ক্লাবে বা কোন দাতব্য 
' প্রতিষ্ঠানে কোন্‌ সময় মধ্যে কি হারে টাদ! দিতে 
‘হইবে, ছেলে-মেয়েদের অন্ত স্কুল বাঁ কলেছে 
* কি পরিমাণ ফি দিতে হইবে-এসমস্ত ব্যাঙ্ককে 
'-জানাইয়া দিলে ব্যাঙ্ক নিয়মিতভাবে তাহা 
“পরিশোধ করিয়া থাকে । আমানতকারীর ব্যাঙ্কের 


হিসাবে সে ব্যয় যথারীতি লিখিয়া. রাখ! হয়। 


; আমালতকারী ইচ্ছা করিলে যে কোন সময় এসব 


দিক দিয়া, অঁহার মোট ব্যয়ের বিবরণ পাইতে. 
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ব্যক্তিগতভাবে " 
অব্যাহতি পাইতে পারেন । জীবন বীমা পলিসি . 


bi 


কোন আমানতকারী বিদেশ ভ্রমণে যাইতে 
চাছিলে ব্যাঙ্ক তাঁহার পক্ষ হইয়া সব কিছু 
প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়া থাকে! 
বাহিরে যাওয়ার জন্য যে পাশপোর্ট বা ছাড়পত্র 
দরকার ব্যান্কের মারফতে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে 
তাহা আদায়ের ব্যবস্থা হইতে পারে। পাশপোর্ট 
লওয়ার পর ব্যাক্ক ভ্রমণকাধীকে ট্রাভলারস চেক 
বা সার্কুলার েটাস” অব ক্রেডিট দিয়া থাকে। 
অনেক বিদেশী ব্যাক্ষের সহিত বৃটিশ ব্যাঙ্কমমূহের 
ব্যবসাগত যোগাযোগ আছে। বড় বড় সরে 
সেই চেক ভাঙ্গাইয়া বিদেশী মুদ্রা পাওয়া জ্রমণ- 
কারীর পক্ষে মোটেই কঠিন হয় না। বুটিশ ব্যাঙ্ক- 
সমূহ বৃটিশ জাহাব্ কোম্পানীগুলির সহিত ও গ্রেট 
বৃটেন, আয়ার ও অষ্তা্ধ স্থানের বড বড় হোটেল- 


গুলির সহিত ব্যবসাগত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া 


থাকে । কাজেই ভ্রমণকারীরা, ব্যাঙ্কের চেক দিয়! 
জাহাজ ভ্রমণের খরচ ও হোটেলে থাকিবার খরচ 
মিটাইতে পারে। রি 

বৃটিশ ব্যাঙ্ছসমূহ্‌ কেবল দেশের টিনা ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানের নিকট চইতে আমানতই গ্রহণ করে 
না, ও সব প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে তাহারা খণ 
প্রদানও করিয়া থাকে। অধিকত্ত কিতাবে 
শিল্প ব্যবসায় পরিচালন! করিলে লাভের সুযোগ 


প্রসারিত হইতে পারে, কোন কোন দিকে ব্যবসা ' 


বাণিজ্য নৃতন করিয়া সম্্রপারিত করা যাইতে পারে 
সে বিষয়ে ব্যাঙ্কলমূছ ব্যবসায়ী ও শিল্লোষ্ভোগী- 





দিগকে সময়োচিত উপদেশ ও পরামর্শ দেয়। 
এই ধরণের এউভাইসরী সাতিসের অস্ত ব্যাঙ্ক 
সমুহ অনেক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়া থাকে, 
সকল বিষয়ে খবরাখবর রাখিয়া থাকে। দেশের 
অভ্যন্তরে ও দেশের বাহিরে" মাল চলাচল করিতে 
কি সব বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে, এজেন্সী 
স্থাপনের সুযোগ হ্ুবিধা কিরূপ, কোথায় শুল্ক 
সম্পর্কিত কি সব বিধিব্যবস্থা বর্তমানে চালু রহিয়াছে, 


বিভিন্ন দেশের বিনিময় হার কিরূপ এবং মাল 


আমদাণী-রপ্তানীর সুযোগ .কতদূর-সে বিষয়ে 
যাবতীয় তথ্য ব্যাক্ষসমূহ সংগ্রহ 'করিয়া থাকে। 
ব্যাঙ্কের সহিত যে সব ব্যবসায়ীর কাঁজকার বার 
আছে তাহারা ষে কোন সময় ব্যাক্কের আফিসে 
পত্র লিখিয়া বা ব্যাঙ্কের অফিসরদের সহিত দেখা 
করিয়া তাহা অবগত হইতে পারে। ব্যাঙ্ক এতসব. 
বিষয়ে নির্ভরযোগ্য খবর রাখে বলিয়া ব্যবসা 


বাণিজ্যের প্রকৃত সুযোগ বিবেচনা করিয়া উহা 


ব্যবশায়ীদগকে টাকা খপ দিতে পারে। .যে 
ব্যবসায়ীদিগকে টাকা খণ দেওয়া হয় তাহাদের 
সহিত নিবিড় যোগাযোগ হেতু উহাদের আধিক 
সঙ্গতি *ও শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে ব্যাঙ্ক খবর রাখিয়া 
থাকে। ফলে ব্যাঙ্কের প্রদত্ত টাকা নষ্ট হওয়ার বা 
আটক পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। 
আয়ফরের হার বৎসর বৎসর পরিবর্তিত হওয়ার 
দরুণ ব্যক্তি সাধারগকে ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে 
তাহাদের দেয় আয়করের পরিষাপ স্থির' করার 





0 জাতির শত্রু 


|| 


টিকিটে, রেলভ্রমণকারীদের . দারা 


[J 


Et 


রিড বৎসর প্রায় দগা কোটি টাকার মত 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়! ইহা আমাদের জাতীয় অর্থের ক্ষতি। 
এই সকল রেলভ্রমণকারীরা সত্যই জাতির ঘোরতর শক্র। 
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তাহাদের এই বিনা টিকিটে রেলভ্রমণ 
সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিবার প্রচেষ্টায় আপনার সক্রিয় সাহায্য ও 
সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। যে কেহ টিকিট'না লইয়া ভ্রমণ 
. করে বা করিবার চেষ্টা করে, তাহার আইনাম্ুসারে শাস্তি 


হওয়াংদরকার । 





ই, আই ও বি; এন রেলওয়ের পাব্লিক রিলেসনসৃ্‌ 
অফিসার কর্তৃক প্রচারিত । 





৫২ 


ব্যাপারে " যথেষ্ট বেগ পাইতে হয় বৃটিশ র্যা” 
সমূহ এই ব্যাপারে তাহাদের আমানতকারী ও আন্ত ' 


স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে 
বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাঁকে। . তাহার! 
বিশেষজ্ঞ অফিসর ছারা জায়করের হার অনুযায়ী 
দেয় ট্যাক্সের পরিমাণ ও হিসাব তৈয়ার ক্রিয়া 
দেয়। গবর্ণমেন্ট ফোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের 
উপর আয়কর ধার্য করিলে তাঁছা ঠিক ঠিক ভাবে 
নির্ণয় করা হইয়াছে কিনা -তাহাও ব্যাঙ্ক 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া থাকে। ব্যাক্ষের 
আমাঁনতকানী: ও অন্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি 
ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যান্কের নিকট পত্র লিখিয়া 
আয়কর সম্পর্কে বে কোন বিষয় অবগত হইতে 
পারে ।, 
' ইংলগ্ডেয ব্যাক্কসমূহ ব্যক্তিগত ও দার 
সম্পত্তির ট্রাষ্ট হিসাবেও কা করিয়া থাকে । যে 
উদ্দেশ্তে সম্পত্তি নিয়োগ করা হইবে তাহ! য্যাঞ্চফে 
জানাইয়! দিলে ব্যাক্ক তদচুয়ায়ী ওঁ সম্পত্তি বণ্টন, 
নিয়োগ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারে। 
ঠিক ঠিকভাবে ছিসাবপত্র রক্ষায় পক্ষে ইহাতে খুবই 
গুবিধা হয়। 
, ১. ব্যাঙ্কের সহিত বৃটেনে লোকের যোগাযোগ 
'এতই নিবিড়, যে, দৈনন্দিন জীবনে অনেক 


প্রয়োজনীয় বিষয়েই তাহারা নিজ নিজ ব্যান্কেয় 
পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, থাকে | কিসব বিকিউ্লিটিতে 
টাকা দাদন করা নিরাপদ, কি সব দায়, ও 
দায়িত্ব গ্রহণ করা৷ শ্রেয়'সে বিষয়ে ব্যাক্ষের পরামর্শ 
"অনুযায়ীই তাহারা কাজ করিবার - চেষ্টা করে। 





টেলিগ্রাম £ যেশখু 


আর্থিক জগৎ . 


[ ২৪শে মে, ১৯৪৮ 





'শিল্প ও ব্যবস! প্রতিষ্ঠান গড়িয়া গড়িয়া তোলার পূৰ্বে ত 


বটেই, বিবাহ করিয়া একটা সাধাজিক ও আর্থিক 
দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেও অনেকে ব্যান্কের সহিত 
পরামর্শ করা প্রয়োজন বোধ করিয়া থাকে। 
আর্ধিক দিক দিয়! কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে কিংবা 
কোন জটিল আধিক সমন্তার . সন্মুখীন হইলে 
তাহার প্রতিকারোপায় সম্পর্কে ব্যাঙ্কের সহিত 
পরামর্শ কর! যায়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সঙথানুতূতির 
সহিত এ সব বিষয়ে বিবেচনা করিয়া থাকেন এবং 
পময়োচিত উপদেশ দিরা থাঁকেন। সাধ্যান্গরূপ 
সাহায্য প্রদানেও উদার! কোন লষয় দ্বিধা করেন 
না। এই ধরণের সাছায্য ও সহযোগিতার ফলে 


'ইংলতে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত.জনসাধারণের 


একট! নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। সামাজিক 
কল্যাণ ও অর্থনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে এ দেশের 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ একটা বিশেষ অংশ. গ্রহণ 


করিতেছে। 


শ্রীযুক্ত কে পি দ্রাপালের প্রবন্ধ হইতে উপরে 
আনরা ইংলগ্ডে ব্যান্কের মারফতে অনসেবার যে সব 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম তাহা দৃষ্টে এদেশে ব্যাঙ্ক 
সাতিসের অন্তুপযুক্ততা! ও এদেশের ব্যাঙ প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের ক্রটিব্চ্যুতি সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে 


'পারিষেন। নূতন নুতন ক্ষেত্রে ব্যাঞ্কিংয়ের কারবার! 
প্রসারিত রুরিতে পারিলে তাহ্থাতে কেবল 


জনসেবার ও জনপ্রিয়তার পথই প্রশস্ত হয় না, 
' ৬৩. ভাগ বিভিন্ন পরোক্ষ করের মারফৎ আদায়' 


‘তাহাতে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও সমৃদ্ধির: পথও 


উন্মোচিত হুয়। সে হিযাৰে ভারতের ব্যাঞ্চসমূহ 


“বৃটিশ ব্যাঙ্কসমূহের দৃষ্টান্ত ' অনুযায়ী তাহাদের 








ফোন: কলিকাতা--৩২৯৯ » | 


যশৌহৱ্খুলন| ইউনিয়ন ব্যান্ধ লিমিটেড 


হেড অফিস £ যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিজ্ভিংস্‌ 
১৯ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিফাতা 
শাখা: 
| ভবানীপুর, খুন! । 
| এদল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতি্ঠান। 
Laila রিতা সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 












বঙথাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে। 


ইশ 
ইশ 


রি মিল - 
বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নদ্বীয়। )' 





‘কর্মক্ষেত্রের বিস্তার সাধনে এখন হইতে যথেষ্ট 


পরিমাণে মনোযোগী হইবেন বলিয়া আমরা আশা 
করি।। 


স্বাধীন ভারতের করনীতি 


: (৫০ পৃষ্ঠার পর ) 


৭ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা | ১৪৪৬-৪৭ ও ১৯৪৭-৪৮ 
সালে'ইছার পরিমাণ দীড়ায় যথাক্রমে ৪৪ কোটী 
৩২ লক্ষ টাক! ও ২০ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা।, 
বিভক্ত ভারতের ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেটে ইহার 
আমুমানিক পরিযাণ ধরা হইয়াছে ৩৪ -কোটী 
টাকা ।. প্রত্যক্ষকর হিসাবে আয়ফর ও কোম্পানী । 
কর বাৰত ১৯৩৭-৩৮ সালে আয়ের পরিমাণ ছিল 
১৪ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা | ১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৭-৪৮ 
সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া 'বথাক্রমে ১১৬ কোটী 
৮৬ লক্ষ টাকা ও ১১৫ কোটা টাকা দীড়ায়। 
এস্লে উল্লেখযোগ্য যে, অতিরিক্ত আয়কর এবং 
১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে শিল্পব্যবলায়ের উপর 
কর বৃদ্ধির জঙ্তই এই দফায় আয়ের পরিমাণ এরূপ 
অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৭- ৪৮ সালের 
প্রাদেশিক. বাজেটসমূহ আলোচনা করিলেও দেখ! 
যায়__প্রাদেশিক গবর্ণযেন্টলমূছের য়োট, করলন্ধ 
আয় .(ফেন্জীর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আয়কর 
ও রপ্তানী শুদ্কের, অংশ বাদে) ১৩০ কোটী ৪১ 
লক্ষ টাকার মধ্যে প্রায় ৮২ কোটী: টাকা অর্থাৎ, 
প্রাদেশিক কর বাবত মোট আয়ের শতকরা প্রায় 


হইয়াছিল। , ১৯৪৭-৪৮ সালের কেঙ্গীয় ও" 
প্রাদেশিক বাছেটসমূহ বিশ্লেষণ করিলে প্রতীয়মান' 


‘হইবে যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদেশসমূহকে- 


প্রদত্ত অর্থ বাদে বিভি্ন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কর 
বাবত উক্ত বৎসরে সংগৃহীত ৪৩২ কোটা, টাকার 


মধ্যে ১৯৩ কোটী টাক! প্রত্যক্ষ, কর দ্বারা এবং 


২৩৯ কোটী টাকা পরোক্ষ কর দ্বারা অর্থাৎ 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক করলন্ধ 'রাজন্বের শতকরা: 


"৪৫ ভাগ মাব্রংপ্রত্যক্ষ কর এবং ৰাকী ৫৫ তাগা 


পরোক্ষ কর স্বারা সংগৃহীত হইরাছে। 

স্বাধীনতা লাভের পর যে ছুইটী কেন্দ্রীয় বাজেট, 
হইয়াছে তাহাতেও করনীতির কোনরূপ পরিবর্তন” 
সুচিত হয় না। ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্ত শ্বাধীন, 
ভারতের পূর্ণ এক বৎসরের বাজেটে পোষ্টকার্ডের 
এক পয়সা মূল্য হাস এবং ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতি 
স্বীকার করিয়া সুপারির উপর উৎপাদন শ্ুন্ক রহিত. 
করা ব্যতীত, দরিক্র জনসাধারণের ' স্বার্থের প্রতি 
আর, ফোন স্থানামুভূতি প্রদর্শন করা হয় নাই। 
করধার্য্যযোগ্য ব্যক্তিগত আয়ের নিমতম পরিমাপ- 
আড়াই হাজার, হইতে. তিন. হাজার, টাকায় বৃদ্ধি 
করাও: বর্তমান মুদ্রান্ফীতি: ও, হুর্শ্মল্যের বাজারে: 


“যথেষ্ট 'সুবিযেচনার পরিচয় বলিয়া. ‘ধরা: যায় না। 


পক্ষান্তরে শিল্প 'ব্যবসায়ের উপর ুরভার বথেষ্ট' 
লাঘব কর! হৃইয়াছ্ধে। আলোচ্য বৎসরের বাজেট 
আলোচন! করিলেও দেখা যায় বিভিন্ন কর বাৰত. 
কেন্দ্রীয় সরকারের মোট যে ২৩৭ ফোটা ১৫ লক্ষ 


আয় অমুযান করা হইয়াছে তাহার অর্ধেক 
দানী, রণ্ডালী ও কেন্দ্রীয় উৎপাদন শ্তক্ধ এবং- 
অহিকেন 'শুকফ--এই চারিটী পরোক্ষ করের 
সাহায্যে পাওয়া যাইবে বিয়া যা ধরা 


( আগামী সংখ্যার সমাপ্য ) 


" হইয়াছে । 


এ 


বিহারের যেসকল অংশে বাঙ্গালীর বাস, 
সেগুলিকে পশ্চিম বঙ্গের অস্তভুক্ত করিবার যে 
আন্দোলন সুরু হইয়াছে তাহা প্রত্যেক বাঙালীর 
সমর্থন করা কর্তব্য | অবাঙ্গালীদেরও আপত্তি 
ফর! উচিত নহে । ভাষার ভিত্তিতে দেশের সীম! 
নির্দেশ একটি অতি পুরাতন নীতি। প্রথম মহাযুদ্ধের 
পরে ইউরোপে নানা নৃতন দেশ হৃষ্টির মূলেও 
‘এই নীতি বৰ্তমান ছিল, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে 
তাহ! পুরাপুরি মানা হয় নাই| বহুদিন আগে 
হইতেই কংগ্রেস ভাবার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন প্রদেশগুলির পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকার করিয়া লইরাছেন। বর্তমানে কংগ্রেসের 
হাতেই দেশের শাসন-ভার। সুতরাং তাহারা 


তাহাদের, পুরাতন. প্রতিশ্রতি পালন করিবেন ' 


টি সকলে আশা করে । 
| ৰ bl 

হার সরকার ও বিহারের কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ 
এই আন্দোলন পছন্দ করিতেছেন ন]! খবরের 
কাগজে যে-সকল সংবাদ বাহির হইতেছে, . সেগুলি 
,সবই সত্য হইলে বলিতে হইবে, তাহারা তাঁহাদের 
অপছন্দট! বেশ জোরের, সঙ্গেই প্রকাশ করিতেছেন। 
যে-সকল এলাকায় বাঙ্গালীদের বাস, সে এলাকায় 
জোর করিয়া হিন্দী চালু করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 
ইহ অন্তায়। বাংল৷ দেশের জনমতকে যথেষ্ট 
পরিমাণে জাগ্রত না করিতে পারিলে, এই অন্তায় 
প্রতিরোধ করা, কঠিন হুইবে। বাংলা গবর্ণমেণ্ট 
এ বিষয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন 
করিয়াছেন, ইহ! সুলক্ষণ । কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
এ বিষয়ে যাহা'করা সম্ভব তাহার চাইতেও বেশী 
করিতে পারেন বাংলাদেশের জনসাধারপ। সভা, 
সমিতি শ্রোভাযাত্রা ইত্যাদির মারফতে তাহারা 
নিজেদের দাবী পেশ. করুন| 

a রঙ এ পর 

এ বিষয়ে প্রাদেশিক কংগ্রেমকেই আগাইয়া 
আসিতে হইবে। কারণ অপর আর কোন 
রাজনৈতিক দলের কাছ হইত এব্যাপারে কোন 
সাহায্য পাওয়া যাইবে না। কারখানার শ্রমিকদের 
উস্কাইয়া রাস্তার লালবাণ্ডানহ শোভাযাত্রা ও 
উৎপাদনে বিদ্ধ জন্মানো যাহাদের পেশ! সেই 
প্রগতিশীল নেতাদের ইহার ধারে কাছেও দেখা 
যাইবে না। পুরানো খবরের কাগজে লাল 
কালিতে লেখা কোন পোষ্টারও রাস্তার ছুই পাশে 
দেয়ালগুলির শোভাবর্ধন করিবে না। 


[5] 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অল্প কিছুদিন 


হইল ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের সীমানা পুননির্দেশের 
দাবী জ্ঞানাইয়৷ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। 
এখানেই থামিলে ফল লাভ হইবেন! । যাহাতে 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে বিষয়টি আলোচিভ 
হুইতে পারে সে-জন্ক চাপ দেওয়] গ্রায়োজন। ডক্টর 
প্রফুল্ল ঘোষ ওয়াকিং কমিটিতে - বাংলাদেশের 
প্রতিনিধি । তিনি এ বিষয়ে বাংলাদেশের মনো- 
ভাব.ওয়াকিং কমিটিতে উত্থাপন করিতে পারেন। 
প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীূপে তাহার অভিজ্ঞতা হইতে 
তিনি এই প্রদেশের পরিধি বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা 


অবশ্যই বুঝিয়াছেন। 


* [ & EY 

অন্একে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার অস্ত 
দাবী যেমন মোড়ালো হুইয়া উঠিয়াছে, বাংলার 
দাবী ততটা হয় নাই। ভাছার কারণ, বাংলার 
সংবাদপত্র ও নেতৃবর্গ এই বিষয়ে বেশী মনোযোগ 
দেন নাই।  শরৎচন্্র বন্দু সম্প্রতি সভায় বক্তৃতা 
করিতেছেন বটে, কিন্ত তাহার বক্তৃত৷ ও 
বিবৃতির মধ্যে বাংলার আয়তন বৃদ্ধি অপেক্ষা নি 
নষ্ট-নেতৃত্ব উদ্ধারের গ্রচে্টাই বড় হুইয়া দেখা 


= ত 


খ্যয়ালীর খাতা 


(মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


দিতেছে বলিয়া আসল উদ্দেশ্তটা গৌণ হুইয়া 
যাইতেছে । বাংলার ভ্ভাষ্য প্রাপ্য: প্রমাণের ' 


জন্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কুৎসা রটনার দরকার হয় 
না, একথাট। শরৎ বাবুর নিশ্চয়ই জানা আছে। 

মনে ৬ * ৬ 

গপ-পরিষদে বাংলার সম্রম্তগণ প্রধানমন্ত্রী ও 
কংগ্রেসের শুষ্কাম্ক কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট বাংলার 
বক্তব্য পেশ করিয়াছেন কি না আমার জানা নাই। 
দিল্লীতে কর্খোপলক্ষে যে-সকল বাঙ্গালী আছেন, 
ভাহারাও এই বিষয়ে তাহাদের নিজ মাতৃভূমির 
অনেক সাহায্য করিতে পারেন। রাজধানীতে 
স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী, কংগ্রেস সভাপতি ও কংগ্রেস 
ওয়ার্কিং কমিটির অগ্তান্ত প্রভাবশালী সদন্তগণ 
থাকেন। বাংলাদেশের সমন্তা ও দাঁবীগুলি 
সেখানকার বাঁজালী-সমাজ সহজেই গবর্ণমেপ্ট ও 
কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিতে পারেন। 
নূতন ও পুরাতন দিল্লীতে বাঙ্গালীদের একাধিক 
প্রতিষ্ঠান আছে। তাঁহারা স্রভা করিয়া বা গ্রধান- 
মন্ত্রীর কাছে প্রতিনিধিদল পাঠাইয়া বাংলাদেশের 
প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। 

* « চর * 


প্যালেষ্টাইনকে লইয়া আমাদের পাকিস্তান যে 
বিপাকে পড়িয়াছে তাহা বোধহয় অনেকেই 
তলাইয়! দেখেন নাই। প্]ালেষ্টাইনে আরবদের 
প্রত্যেক মুসলিম  রাষ্ট্রই .টসম্ত 
পাঠাইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে প্যালেষ্টাইনের 
আরবদের অপেক্ষা আরবদের সাহায্যার্থে প্রেরিত 
বাহিরের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সৈঙ্কবাহিনীই যুদ্ধে 
অধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে । মিশর ও সিরিয়ার 
সৈগ্য বাহিনীর বিমান আক্রমণ ও গ্যালিলি দখলই 
প্যালে্টাইন রণাঙ্গনের প্রধান খবর। কিন্তু এই 
সম্মিলিত মুসলিম আক্রমণের মধ্যে পাকিস্তানের 
কেহ নাই। অথচ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র 
বলিয়া পাকিস্তানের গর্ব! 
a গু 
Pre ডি সরকার প্যালেষ্টাইন 
সম্পর্কে সরকারীভাবে টু শবটী পর্য্যন্ত করেন নাই। 
সেখানকার মুসলিম লীগ “ইহুদীদের আক্রমণাত্ক 





ক 





ব্যবহারের” নিন্দা করিয়াছে যাত্র। ' অনেকেই 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, প্যালেষ্টাইনে পাকিস্তান হইতে 
আরবদের সাহায্যার্থে সৈষ্ত পাঠানো হইতেছে ন! 
কেন? ইহার উত্তর দেওয়া আমার সাধ্য নহে। তবে 
অনুমান করিতেছি, বোধহয় কাশ্মীর ও প্যালেষ্টাইন 
সুই জায়গায় যোগান দেওয়ার মতো পাকিস্তানের 
যথেষ্ট সৈষ্ভ ও দাজসরঞ্জাষ নাই। 

যুদ্ধের প্ৰসাদে" ‘কালো বাজার’ ৰুথাটার সঙ্গে 
আমাদের পরিচয় পাকা হইয়াছে। সিমেন্ট, 
লোহা, অধুধ, কাপড়, রেলের বার্থ সব কিছুই 
স্বাভাবিক উপায়ে হশ্রাপ্য হইলেও কালো বাজারে 
পাওয়া যায়। কিন্তু উহা যে খেলার মাঠে 
যুদ্ধের আগে হইতেই চালু আছে সে কথাটা 
আমরা মনে রাধিনা। চার আনার টিকিট ছয় 
আনায় বিক্রয় 'করিয়া একশ্রেণীর লোক যে ছু- 


. পয়সা করিয়া লইত হহা' খেলার মাঠে 'ফিউ+ 


প্রথা প্রবর্তনের পুর্বে সবাই দেখিয়াছেন। 
বর্তমানে খেলার টিকিটের কালো বাজার আই, 
এফ, এ আঁপিসের আশেপাশে রানি বসিয়াছে। 


দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। চ্যারিটি ম্যাচের 
সাদা গ্যাপারীর কিছু টিকিট বিভিন্ন ক্লাবের 
মারফতে বিক্রয় হয়। উহা & ক্লাবগুলির 
সদস্তদের জন্ভ । বাকীটা আই, এফ, এ আপিলের 
মারফতে। কিন্ত যাহার কালো বাজারের কায়দা! 
জানে না. তাহারা এখান হইতে টিকিট কখনই 
কিনিতে পারে না । অন্ততঃ আমি কখনও পারি 
নাই। কেছ পারিয়াছে বলিয়াও শুনি নাঁই। 
দশটায় টিকিট বিক্রয় সুরু ছওয়ার কথা |. বেলা 
নয়টায় - আপিসে হাজির হইয়া শুনিয়াছি-_- 
“এখনও বিক্রয় সুরু হয় নাই, বেল! দশটায় হইবে।” 
দশটা! এক মিনিটে শুনিয়াছি “আর টিকিট নাই, 
সব বিক্রয় হুইয়া গিয়াছে।” বিক্রয় অবশ্যই 
হুইয়াছে। কী ভাবে এবং কত দামে হইয়াছে . 
তাহা জানিতে পারি নাই, যদিও bli 
bial 


“(পরব্ভা ও ৫৬ ১ পৃষ্ঠার জয) 


ন ইল ব্যাঙ্ষাস 


লক উন লিমিট 


( সিডিডন্ড ) 


(সকল প্রকার ব্যাকিং কাধ্য করা হয় হয় || 


হেড অফিস-_পি-৭, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


শা 
উত্তর কলিকাতা! UE (লন,. 
দক্ষিণ কলিকাত1 ৪১৩৮১, রস! (রাড, 
খড়াপুর, হাশ্রিয়াং এবং খুলনা । 
হা. 
ম্যানেজিং ভিরেউরঃ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 





.  : আর্ধিক হ্নিয়ার খবরাখবর 


দুগ্ধবতী গৌ-মহ্ষি আমদানী--গত মাৰ্চ 


মাসে কলিকাতায় বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ ও পুর্ব . 


পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেল! হুইতৈ ১,১১০টি দুগ্ধবতী 
গাভী এবং ১,৩৫৬টা দুগ্ধবতী মহিষ আমদানী 


হইয়াছে! - 

পুর্ব্ববজে পাটের চাষ ব্বৃন্ধি--শিন্রেয়ার 
এণ্ড মারে কোম্পানীর প্রদত্ত বিবরণ অন্ধসারে 
গত বৎসরের তুলনায় এবার পূর্বরবঙ্গে পাটের 
চাষ বেশী হইয়াছে । নিম্নে কয়েকটা অঞ্চলে গত - 
বৎসরে ১৬ আনা ধরিয়া এবার কি পরিমাণ পাটের 
চাষ হইয়াছে তাহা দেওয়া হইল- নারায়ণগঞ্জ ১৮ 
আনা, ঢাক! ১৯ আনা, টাদপুর ১৮ আনা, ছা্িগঞ্জ 
১৮ আনা, আস্তগঞ্জ ১৭ আনা, আখাউড়া ১৮ আলা, 
নিকলীদামপাঁড়া ১৯. আনা, তাঙ্গুরা ১৯ আন।, 
সিরাজগঞ্জ ১৯ আনা, লাকালিয়া! ১৮ আনা। 
মনে হইতেছে যে, এবার ভারত ও পাকিস্থানে 
১ কোটা ৰেল পাট জন্মিবে। 

ভারতে নির্দিত প্রথম এরোপ্লীন__ 
বরোদা গবর্ণমেণ্টের এরোপ্লানের কারখানায় 
' “িয়োদা”১, নামে একটি এক্বোপ্রান তৈয়ার হইয়াছে 
এবং গত ৯ই মে তারিখে পরীক্ষামূলকূতাবে 
উহাকে উড়ান হইয়াছিল । ভারতে নিগ্মিত উহ্ছাই 
পথম এরোপ্লান। . 

'আমদানী লাইসেন্স সম্পর্কিত পুস্তিকা 
এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, কলক্ুজা ও 
বৃহৎ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানী 
সম্পর্কে ভারতের আমদানী-ব্যবসায়ীদিপকে সাহায্য 
করিবার উদ্দেস্টরে ভারত গবর্ণমেন্ট ও সকল দ্রব্যের 
আমদানী-লাইসেম্ন মঞ্জুরীর সংশোধিত নিয়মাবলী 
সম্বলিত একখানি পুস্তিক প্রকাশের সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন) নয়াদিলীন্থ সরকারী প্রকাশন! বিভাগ 
হইতে এ পুস্তিকা কিনিতে পাওয়া যাইবে। 

দুণ্তিক্ষ তদন্ত কমিশনের সুপারিশ 
- অনুযায়ী অনুস্তত সরকারী কাধ্যক্রম__ 
ছুতিক্ষ তদন্ত কমিটির স্ুপারিশসমূহ কার্যকরী 
করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন প্রাদেশিক 
সরকার কোন্‌ কোন্‌ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন 
সেই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের খাস্ত দপ্তরের 
এক ' বিবরণী গত ১৮ই মে তারিখে প্রকাশিত 
হইয়াছে । গত ১৯৪৫ পালের সেপ্টেম্বর মাসে 
প্রকাশিত ছুত্তিক্ষ তদন্ত কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টে 
কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি বিবয়ে ব্যাপক উন্নতির 
সুপারিশ করা হয়। ভারতের পৌনঃপুনিক 
-খান্ধাভাব ও অপুষ্টি দূর করিবার শ্রস্ত খানশহ্যের 
উৎপাদন বুদ্ধির উদ্দেশ্যে কমিশন বিভিন্ন প্রকার 
সুপারিশ করেন। এই প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত 
করার ভার ছিল কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও দেশীয় 
রাজাসমূছের মধ্রিমগ্ুলীর উপর। কেন্দ্রীয় 
খাভদগ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বর্তমান রিপোর্টে 
বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কত্ৃকি গৃহীত প্রগতিমূলক 
কার্যকলাপের বিবরণ দেওয়া ' হইয়াছে । তদন্ত 
কমিশনের সুপারিশ ও তাহার পার্থে অমুচ্বত 
কার্য্যাবলীর বিবরণ ইহাতে মুদ্রিত হইয়াছে! 

‘ পুর্বব-পাকিস্থানাথত বান্তহারাদের 
শিক্ষার সুবিধ|--ভারত গব্ণমেন্টের পুনর্কসতি 








ও বিনিয়োগ সম্পৰ্কত কলিকাতাস্থিত আঞ্চলিক 
ডিরেক্টরের অফিসের এক বিজ্ঞপ্তিতে, প্রকাশ, 
পূর্বব-পাকিস্থানের যে-সকল বাস্তহারা কেন্দ্রীয় 
শ্রম দপ্তরের প্রদত্ত পেশাদারী ও কারিগরি শিক্ষার 
সুবিধা গ্রহণে ইচ্ছুক, তাহাদের উপকারার্থে ২৮নং 
থিয়েটার রোড, কলিকাতা-_ঠিকানায় একটি 
পৃথক অফিল খোলা হইয়াছে । এঁরূপ শিক্ষা 
দেওয়ার অন্ত বিভিন্ন শিক্ষাকেন্ত্রে এখন ৫০০ 
পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীকে লওয়া যাইতে পারিবে। 
শিক্ষাথিগণ যে বাস্তহারা হইয়াছে, লে সম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের প্রমাপপত্রসহ তাহার! 
প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে বেলা 
ওঁ অফিসে সাক্ষাৎ করিতে পারে। 


পাকিম্থানে বন্তরশিল্প-পূর্ববঙ্গে -৯টা 


কাপড়ের কল রহিয়াছে ।. উহার মধ্যে একটা 
কলের কাজ সপ্তাহ তিনেক ধরিয়া বন্ধ রহিয়াছে। 
বাকী কলগুলির কাজও আগামী ৮1১০ দিনের 
মধ্যে বন্ধ হইয়া যাইবে। পূর্ববঙ্গের সমস্ত 





(৮ 





বেঙ্গল ওয়াটার | 
ওম়ার্কাল পয 


t কলিকাতা *নাগপুর * বো দ্ব।ই 


১টার মধ্যে. 


কাপড়ের কলে উৎপর বস্ত্র পূর্বববন্ষের গবর্ণমেন্ট 
একটা নিদিষ্ট দরে ক্রয় করিয়া থাকেন। ইদানীং 
তুলার মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়া সন্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট 
এই দর বৃদ্ধি করিতেছেন না। অএল্লন্ত কলগুলি 
তুলা ক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়াতেই উপরোক্ত 
অবস্থার সুষ্টি হইয়াছে । করাচীর সংবাদে প্রকাশ 
যে, আগামী হুই বৎসর কালের মধ্যে পাকিস্থানে 
১০টী কাপড়ের কল স্থাপিত হইবে। পাকিস্থানে 
একটী বেন্ত্রীয় বয়নকারী ও হুতাকাটা সমিতি 
গঠিত হইয়াছে । এই সমিতি উক্ত দেশে ৩ লক্ষ 
নুতন তাঁত প্রবর্তন করিবেন। 


২৪ পরগ্ণণায় রেশন-_প্রকাঁশ যে, পশ্চিম 
" বলের গবর্ণমেন্ট ২৪ পরগণা জেলার সর্বত্র 
খান্তশহ্ত, বস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় নিত্যব্যবহার্য্য 
জিনিবের রেশন প্রথা বলবৎ করিবার অস্ত একটা 
পরিকল্পনা! প্রস্তুত করিয়াছেন। 


ইণ্ডিয়ান স্যাশন্যাল ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস_-বোদ্বাইয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ 
পরিষদের সভায় আগামী বৎসরের জঙ্ক শ্রীহরিহর 
নাথ শাস্ত্রী উহার সভাপতি এবং শীখান্দুতাই কে 
দেশাই উহ্থার “সাধারণ সম্পাদক নির্বযুচিত 
হইয়াছেন । 


পশ্চিম বঙ্গ সরকারের চাউল সংগ্রহ 
“বর্ত্তমান বৎসরের ১লা জামুয়ারী হইতে ১৫ই 
মে পর্য্যন্ত ৪1 মাসে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ৎ লক্ষ 
৮৮ হাজার ৭১০ টন চাউল ক্রয় করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন । গত বৎসর এই সময়ে উদ্ধার পরিমাণ 
ছিল ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৯৭৬ টন । 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রেলওয়ে--মগরা হইতে 
তারকেশ্বর পর্য্যন্ত বেঙ্গল প্রভিন্দিয়েল রেলওয়ে 
নামক যে রেলপথ রহিয়াছে তাহার পরিচালনাতার 
গ্রহণ করিবার অন্ত ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের সহিত কথা বার্তা চালাইতেছেন। 

পুর্ব্ববঙ্জে বিক্রয়করের সংশোধন - পূর্ব- 
বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট উক্ত, প্রদেশে নিয্লিখিত জিনিষ- 
গুজিকে বিক্রয় কর হইতে অব্যাহতি দিবেন বলিয়া 
ঘোষণ! করিয়াছেন--বিহ্যৎ, ১৮৭৮ সালের 
আফিং আইন অন্গসারে যে সমস্ত জিনিষের উপর 
উৎপাদন শুক্ক আদায় ধরা হয় সেই লব জিনিষ 
(আফিং ঘটিত ওধধাদি), হাতে কাটা সুতা, 
হাতে কাটা সুতায় বুন! কাপড় (যাহারা একমাত্র 
ও কাপড়ই বিক্রয় করে মাক্র ভাছাদিগকেই বিক্রম 
কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে ), পাট, মুদ্রিত 
পুস্তক চার্ট ম্যাপ সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্র, 
কেরোসিন, পেট্রল, দেশলাই, চিনি গুড় তৈল 
মাতগুড়, তামাক ও তামাকজাত ব্রব্য, পান ও 
হুপারি, চা, লবণ | | 

পাকিস্থানে উত্তরাধিকার কর--গত ১৮ই 
মে তারিখে পাকিস্থান পাল সেপ্টে উক্ত দেশের 
অর্থসচিব ষ্টেট ডিউটি আইন নামে একটি আইনের 
খসড়া পেশ করিয়াছেন। এই আইনের বলে যাহারা 
কুষিমম্পত্তি সহ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে অন্ন 
এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া তাহাদের 
এই সম্পত্তির উপর'একটা কর ধার্য করা হইবে। 


২৪শে মে, ১৯৪৮ ] 





" করের পরিমাণ কত হইরে তাহা গবর্ণমেন্ট বৎসর 
বৎসর স্থির করিয়া দিবেন । 

জাঙ্মাণ-ভারভ বাণিজ্য--১৯৩৯ সালে 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় হইতে 
জাৰ্ক্মাণীর সহিত ভারতের বাণিজ্য. বন্ধ হইয়াছে। 
এই বাণিল্য পুনরারস্ভের জন্য ভারত সরকার শীঘ্রই 
জার্দাণীতে একটী বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ 
করিবেন। ভারতবর্ষ জান্ধান্মী হইতে বিভিন্ন 
শ্রেণীর তন্তুদ্াত বস্ত্র, কৃবিষস্র, ছাপাখানার বন্ত 
ও অন্তান্ত যন্ত্র এনুমিনিয়াম সীট, রং ইত্যাদি 
আমদানী করিতে পারে এবং ভারত হইতে 
'জার্ধাধীতে রবার, অপরিশোধিত লৌহ, ম্যাঙ্গানিও, 
নিকেল, তুলা, পশম, চামড়া, গালা, পাটজাত 
ন্রব্য ও তামাক রপ্তানী হইতে পার়ে। 


ভারত হইতে গুড় রপ্তানী-_ভারত 
'সরফার এদেশ হইতে বিদেশে গুড় রপ্তানীর জন্ত 
ব্যবসায়িগণকে অনুমতি দিয়াছেন । তবে মাৎগুড় 
'প্তানীর কোন অনুমতি দেওয়া হইবে লা। মাল্র 
.সংযুজপ্রদেশ হইতে পূর্ব্ব বঙ্গে চিটাগুড় (লালী ) 
-বুানী করিতে দেওয়া হইবে। 

কর্ণকুলীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন__ 
-কর্ণফুদী নদীর উপর বাধ দিয়া তাহা হইতে জল- 
ধিছ্যুৎ উৎপাদনের জন্ভ প্রাথমিক বিলিব্যবস্থা 
অনেক দূর অগ্রসর হুঈয়াছে। এই পরিকল্পনায় 
৯২ মান 'ৎ৮ হাক্ধার কিলৌওয়াট করিয়া এবং 
বৎসরের কতক সময়ে ৪৭ হাজার কিলোওয়াট 
করিয়া বিছ্যুৎ পাওয়া বাইবে। এই বিদ্যুৎ 
চট্টগ্রাম বন্দর, চট্টগ্রাম জেলা এবং পূর্ববঙ্গের 
'দকিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলের জেলাগুলিতে সরবরাহ করা 
-হইবে। 


কাঠন্কুড়ি নদীর উপর একটি পুল নিত হইতেছে। 

এই পুলের উপর দিয়া কলিকাতা! হইতে মাত্রা 

পর্য্যন্ত একটি রাজপথ যাইবে । পুলটি ২,৮২৮ ফুট 

জন্বা হইবে এবং উছায় জন্ভ খরচ পড়িবে, ৪০ লক্ষ 
"টাকা । পুলটি ২৪ হাত চওড়া হুইবে । 

বিভিন্ন প্রদেশের পুনগঁঠন--ভাষার 

" ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পুনর্গঠন সম্বন্ধে 


কাঠজুড়ির উপর পুল--কটকের নিকটে 


আর্থিক জগৎ 


৫৫ 





জাপানে জীতিগঠনের প্রয়াস-_গত ১৭ই 
‘মে তারিখে জাপানী গবর্ণমেণ্ট উক্ত দেশের 
'অর্থনীতিক অবস্থা ১৯৫২ সালের মধ্যে যুদ্ধের 
পূর্ক্বেকোর সময়ের অন্থ্ূপ অবস্থায় আনিবার জঙ্ত 
একটা পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। 
এপ্রন্ত জাপান বিদেশ হইতে মূলধন গ্রহণ করিবে। 

কলিকাতায় জমির দর--কলিকাতার 
বড়বাঙ্গার অঞ্চলে বর্তমানে এক এক কাঠা (২০ 
হাত ৮১৬ হাত) জমি ৭৫ হাজার টাকা মূল্যে 
বিক্রয় ছইতেছে। ছুই এক স্থলে এই মূল্য এক 
লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। কলিকাতার সহরতলীতেও 
জমির মূল্য, দ্বিগুণ এবং অনেক ' ক্ষেত্রে. দ্বিগুণের 
বেশী হইয়াছে । | ্‌ 

বিরাট সেচ পরিকল্পনা-__মধ্যপ্রদেশের 
ওয়েলগঙ্গা নদীর উপরে একটী বিরাট সেচ 
কার্ষ্যের ব্যবস্থা হইতেছে। এই ব্যবস্থায় প্রথমে 
'আড়াই লক্ষ কিলোওয়াট করিয়া এবং পরিশেষে 
৬ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে। এই 
পরিকল্পনার ফলে ১ লক্ষ একর: জমিতে জল 
সিঞ্চনের ব্যবস্থা হইবে এবং উপরোক্ত নদীর ৩২০ 





, এখানে যে টাইপের এইচ সিভি 
ইঞ্জিন দেখান হচ্ছে তা" প্রত্যেক 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারী কাজের 


কাপ পি 


মাইল পরিমিত স্থানে বার মাস চপাঁচলের বিধ! 
হইবে। পরিকল্পনার জন্ত প্রথমে ৩৪ কোটী এবং 
শেষ পর্য্যন্ত ৫০ কোটা টাকা ব্যয় হইবে । উহার 
ফলে যে "কৃত্রিম হদের সৃষ্টি হইবে তাহা 
বোল্ডার বাঁধের পিছনে পৃথিবীর যে বৃহত্তম কৃত্রিম 
হুদ রহিয়াছে তাহা অপেক্ষাও বড় হইবে। 
কংগ্রেসের প্রভাব--সংযুজ প্রদেশে সম্প্রতি 
জেলা বোর্ডসমূছের যে সব পদে নির্বাচন হইয়াছে 
তাহার মধ্যে ১,৮৯৯টী পদ. কংপ্রেলশ অধিকার 


করিয়াছে । লোপিয়ালিষ্টগণ ৬১টী এবং 
ইঙ্ডিপেখেন্টগণ ১১৭টী পদ পাইয়াছে। ৭২টা 
পদে নির্বাচনের ফল এখনও প্রকাশিত, হয় নাই । 


ভারতের নূতন অডিটার জেনারেল 
ভারতের অডিটার জেনারেল স্তার বারট্র ষ্টেগ 
আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখ হইতে অবসর গ্রহণ 
করিবেন। তাহার স্থানে ভারত সরকারের রাজস্ব 
বিভাগের সেক্রেটারী গ্রীনরহরি রাওকে উক্ত পদে 
নিযুক্ত কর! হইবে বলিয়। ঘোষণা করা হুইয়াছে। 

পাকিস্থানে সামরিক তোড়জোড়--গত 
১৪ই মে তারিখে করাচীতে একটা বক্তৃতা প্রসঙ্গে 


নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে যে 
কোনটা আপনি বেছে নিতে 
পারেন--১,২ ও ৩ সিলেণ্ডারের 
এইচ সি এল) ৪) ৬) ৮ ও ১০ 
লিলেণ্ডারের এইচ সি ভি এবং ' 
৪, ৬১৮ ও ১০ লিলদেণ্ডারের 
এইচ নি ভি মেরিণ। 


এখন থেকে তারতবর্ষে একমাত্র আমরাই 
শিকাগোর স্ববিখ্যাত ডিজেল ইঞ্জিনিয়ারিং 
ফার্শ ভেন-জেভেরিপের প্রতিনিধিত্ব করবো। 
ভেন-জেভেরিণ ২৫ থেকে ৩১৫ অধ্বশক্রিযুক্ত 


ডিজেল ইঞ্জিন তৈরী করে থাকেন। এই সব 


ইতিকর্তব্যতা নির্ধীরপের জস্ভক ভারত সরকার উপর; 
সীত একটি কমিশন গঠন করিবেন। এই কমিশনে গিনি 2 Bi রঃ 9 
2 ইতিমধ্যেই ভারতের বিভিন্ন * খুব সহজ , নী অল্প রচে ক্রমাগত 
-সদন্ত মনোনয়নের জন্য রা রিবা ভারী জিনিব টানার বিশেষ কাজে যে ধরণের মজবুত 
প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীদের নিকট নির্দেশ দেওয়া বা | গঠন প্রণালী দরকার এই ইঞ্জিনের তা আছে, 
হি 5৮ 5 LAL sk ধরণের কাজের kl কি রকম 
* সুসামগ্রস্যপুর্ণ * পের ইঞ্জিন দরকার আমাদের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারগণ 

বিস্ভালয়ে রেভিও--পশ্চিম বের গবর্ণমেপ্ট * খুব টেকসই মে সম্বন্ধে আপনাকে উপদেশ দিতে প্রস্তুত আছেল। 


. এই প্রদেশের ৭** হাই স্কুলের প্রত্যেক স্কুলে একটি 
| করিয়া রেডিও সেট বসাইবেন স্থির, করিয়াছেন। 
এই লব সেটের মারফতে ছাত্রগণক্ষে ইতিহাস, 
ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে1 অল 
ইডিয়া রেডিও বুটাশ ব্রভকান্তিং কোম্পানীর 

- অনুকরণে প্রত্যহ ছাত্রদের উপযোগী একটা 
প্রোগ্রাম রেডিও মারফতে প্রচার করিবেন। 

'_ ষ্টালিং পাওনার মীমাংসা ইংলগ্ডের 
নিকট ভারতের পাওনা ষ্টালিং সম্বন্ধে একটা চূড়াস্ত 
অীমাংসার জগ্ বর্তমান মালের শেষভাগে ভারতের 
-অর্থনচিব শ্ীবগ্.খম 'চেটির নেতৃত্বে একটা প্রতি- 
নিধিদল ইংলণ্ডে রওনা হুইয়া যাইবেন। 


অল্প সময়ের মধ্যে (অধিকাংশ ইঞ্জিন নির্মাতা যে সময়ের মধ্যে ডেলিভারি দিবেন বলে 
চুক্তি করেন সে অনুপাতে অনেক কম সময়ের মধ্যে ) ডেলিভারি দেবার সর্তে বর্তমানে 
অর্ডার নেওয়া হুচ্ছে। এই সব অর্ডার আমাদের যে কোন অফিসে পাঠান যেতে পারে। 
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পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন Machine designing, 


[ ২৪শে মে, ১৯৪৮ 





Industrial X-ray 


ষে, পাকিস্থানে অন্ততঃ ২০ লক্ষ নাগরিককে অন্তর & Spectrology, Electrical insulation 


চালনা শিক্ষা দিতে হইবে। তিনি বলেন বে, 
তি নিরাপদ আছে--এরূপ একটা ধারণা 


রানি 
চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির জ্বস্ভ পূর্বববন্গের গবর্ণমেন্ট 
 উট্রপ্রামের যে সব চা বাগানে চায়ের চাষ বন্ধ 
করিয়া! দেওয়া হইয়াছিল সেই সৰ বাগানে পুনরায় 
চায়ের চাষ প্রবর্তন করিবেন স্থির করিয়াছেন । 
ন্যাশনাল কেডেট কোরে শিক্ষা্দান_ ' 
ভারত সরকারের সামরিক বিভাগ স্থির করিয়াছেন 
যে, স্থল-কলেছের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে 
৩৩ হইতে ৩৮ বৎসর বয়সের ব্যক্তিগণকে সিনিয়র 
কেডেট (কমিশ্ন প্রাপ্ত অফিসার ) এবং স্কুললমুহের 
১৩ ১৭ বৎসর বয়সের ছেলেদের মধ্য 
'হুইতে জুনিয়র কেডেট গ্রহণ করা হইবে। সিনিয়র 
'কেডেটগণকে এখন হইতেই শিক্ষাদান আরস্ত 
হইবে । জুনিয়র কেডেটগণের শিক্ষা গ্রীক্মাবকাশের 
পর আগষ্ট মাস হইতে আরম্ভ হইবে। 
পাকিস্থানে পণ্যদ্রব্য রপ্তানী--ভারত 
সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারত হইতে 
'অবাধভাবে পাকিস্থানে টাটক। ফল, টাটক! 
তরিতরকারী, দুধ ও ছুগ্ধজাত দ্রব্য, কাঁচা ও 
শুকনা মাছ, হাস-সুরগী জাতীয় পক্ষী, ডিম ও 
পশ্চিম বঙ্গে যে সমস্ত মসল্লা জন্মে সেই সমস্ত মসল্ল] 
রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে। অস্তান্ত জিনিষের 
রপ্তানীর একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ বাধিয়া গওয়া 
8 জন্য লাইসেন্স 
" লইতে 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ে বিজ্ঞান চর্চা_ 
কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের অধীনে ব্যবহারিক 
পদার্থবিষ্ঞা এবং ' ব্যবহারিক রসার়নশান্ত্ শিক্ষা 
দিবার জ্ভ বিশ্ববিচ্ালয়ের পক্ষ হইতে ভারত 
সরকারের নিকট ৬০ লক্ষ টাকা সাহায্য চাওয়া 
হইয়াছে । উদার মধ্যে ৫* লক্ষ টাকা বাড়ীঘর 
নিৰ্ম্মাণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ব্যয়িত' হইবে এবং পরে 
বৎসরে ১০ লক্ষ টাকা করিয়া অধ্য/পকদের 
বেতনের অগ্ভ খরচ হইবে) ভারত গবর্ণমেপ্ট 
এই পরিকল্পনামতে প্রাথমিক কিস্তি হিসাবে 
পৌনে তিন লক্ষ টাক] প্রদান করিয়াছেন। 
উপরোক্ত ছুইটী নূতন বিভাগে পোষ্ট গ্রাজুয়েট 
ছান্রগণকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা! দেওয়া 
হইবে Refrigeration Kngineering, [110 


technology, Oil technology, Ceramics, 
Pharmaceutics, Bio-chemistry, Radio- 
Physics, Electronics. | 

লভ্যাংশ ও শ্রমিকের বেতনের হার-_ 
বোন্বাইয়ে সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ভ্ভাশগ্তাল ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে সভা হইয়াছে তাহাতে 
এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, শিল্পে 
নিয়োজিত মূলধনের, উপর কোন অবস্থাতেই 
শতকরা! বাধিক € টাকার বেশী লভ্যাংশ দেওয়া 
হইবে না এবং প্রত্যেক শ্রমিক পরিবারকে ১৯৪৭ 
সালের পণ্যমূল্যের ভিত্তিতে মাসে অন্ততঃ ১০০ 
টাকা করিয়া পারিশ্রমিক দিতে হইবে.। 

বিদেশে ভারতের বিমান চলাচল 
এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারগ্ভাশক্তালের প্রথম বিমাঁন- 
পোত আগামী ৮ই জুন তারিখ হইতে যাক্রীবহন 
কাজ আরম্ভ করিবে। এই বিযানপোত বোম্বাই 
হইতে যাত্রা করিয়া একটানা কায়রোতে 
পৌছিবে এবং তথা হইতে জেনেভা হইয়া ২০ 
ঘণ্টার মধ্যে লণ্ডনে পৌছিবে। 

ভারতে গরেষণার প্রসার--ডারতে 
বর্তমান বৎসরে খান্ধল্রব্য, ওযষ্ধ, চামড়া, তত্তভ্জাতীয় 
জিনিষ ও বিছ্যুৎশিল্প সম্বন্ধে গবেষণার অন্ত ৫টা 
গবেষণাগার স্থাপিত হইবে । উদার মধ্যে চর্ম 
শিল্পের গবেষণাগার মান্রাজে এবং তন্তশিল্পের 
গবেষণাগার ফোয়ে্াটুরে স্থাপিত হইবে। এই 
€টী গবেষণাগারেরই সাকুল্য ব্যয ভারত সরকার 
বহন করিবেন। 

রয়টার ও এসোসিয়েটেভ প্রেসের 
হুস্তাস্তর- ভারতে .রয়টার ও ' এসোসিয়েটেড 
প্রেস নামে যে বৃটীশ সংবাদ সরবরাহক কোম্পানী 
রহিয়াছে তাহা ভারতে নবগঠিত প্রেস ট্রাষ্ট অব 
ইঙ্ডিয়া নামে একটী কোম্পানীর নিকট হস্তান্তর 
করিবার কথ! স্থির “ হইয়াছে । এই সম্পর্কে 
তারতবর্ষস্থিত ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার 
এজেন্দীর একদল প্রতিনিধি লণ্ডনে রওনা হইয়া 
গিয়াছেন। 

ভারতে বিদেশী চাউল-_আন্তর্জাতিক খান 
পরিষদের চাউল কমিটী বর্তমান ইংরাজী বৎসরের 
শেষ ৬ মাসে ভারতে বিদেশ হইতে পৌনে চার 
লক্ষ টন চাউল আমদানী করিতে দিবেন বলিয়া 
স্থির কক্িয়াছেন'। 

জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসাঁ-গত ১৫ই 


mination technology, Instruments & আগষ্ট তারিখ হইতে গত এপ্রিল মাসের শেষ 


ক ছেড অফিস--১৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কম্তিকাতা। 


ভবিষ্যতের সংস্থানে আমাদের 


“প্রভিডেণ্ট 


ডিপোজিট”. পরিকল্পনা সকলের পক্ষেই ০ 


লব 


ও লাভজনক । 


প্রতি মাসে মাঝ ১০২ টাকা সঞ্চয় করিলে ১০ বৎসর বাদে ১৬৩০২ টাকা পাওয়া 
যাইবে। কমপক্ষে মাসিক ২]০ টাক হারে সঞ্চয় করা যায়। 

মহিলাঁগণ ও নাবালক নাবালিকার পক্ষে অভিভাবকগণ এই হিসাব থুলিতে পারেন ॥ 
সঞ্চিত অর্থ কোনক্রমেই বাজেয়াপ্ত হয় না, আমানতকারীর বা আমানতকারিণীর মৃত্যু 


‘হুহলে তাহার নির্বাচিত প্রতিনিধিকে বা আইনসঙজ্গত উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হয় |) 


বিশদ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কের হেড অফিসে 
শাখায় অনুসন্ধান করুন । 


+ বা নিকটতম 
এস, দ্বত্ত 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


bs 


জে, এন, সেন 





পর্যস্ত অমি ক্রয় ও বিক্রয় করিবার ' যয 
পরিচালনার উদ্দেস্তে পশ্চিম বঙ্গে ৪৯টা যৌথ 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। উহাদের অন্ু- 
মোদিত মুলধনের পরিমাণ €' কোটী ৮৫.লক্ষ 
১০ হাজার টাকা। তবে সমস্ত কোম্পানীর 
বিক্রীত মূলধনের পরিমাণ মাত্র ৯ লক্ষ ৭৭ হাজার, 
৩৯০ টাকা। 


দামোদর পরিকল্পনা-দি্লীর সংবাদে 
প্রকাশ যে, ভারত সরকারের পূর্ত বিভাগের মন্ত্র 
দামোদর পরিকল্পনার প্রাথমিক কাজ সম্পূর্ণ 
করিয়াছেন। আগামী এক সপ্তাহ কালের 'যধ্যেই 
দামোদর ভ্যালী অথারিটির পরিচালকগণের নাম 
ঘোষণা করা হুইবে। তিলায়া নামক স্থানে 
প্রথমে যে বাধ নির্মাণ কর! হইবে, তাহার টেও্ডার 
আহ্বান কর! হুইয়াছে। ইতিমধ্যেই হাজারিবাগে 
কর্খচারী ও মদ্ভুরদের বাসভবন নির্পাণের কাজ 
আরম্ভ হইয়াছে। বর্ষার অতীতে আগামী, 
রা মাস হুইতে বাঁধের নির্দাপকাধ্য আরপ্ত' 

বে। 


কলিকাতার চতুর্দিকে রেলপথ-_কলি- 
কাতার চতুদ্দিকে রেলপথের . হ্ুবিধা সহন্ধে- 
তদস্তের অন্ত গত ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী 
মাসে ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড স্তার পদমঞ্ছি- 
গিলওয়ালার সভাপতিত্বে টািনাল ফেসিলিটি- 
কমিটী নামে একটা কমিটী গঠন করেন।. উক্ত 
কমিটী বর্তমানে কলিকাতার চতুর্দিকে ২৪ কোটা 
টাকা ব্যয়ে একটি রেলপথ নির্দাপের পরামর্শ 
দিয়াছেন। কমিটি কলিকাতার চতুর্দিকে ৯৩০ 
মাইল দুর পর্য্যন্ত সমস্ত রেলপথকে বৈছ্যাতিক 
রেলপথে পরিণত করিবার জগ্তও দ্বপারিশ/ 
করিয়াছেন। ও ; ; 

আসামে ট্রাক্টরের পন 
প্রধান মন্ত্রী শ্রীগোপীনাথ বরদলৈ পার্লামেপ্টারী 
সেক্রেটারী জরীমহেজ্র চৌধুরী সমভিব্যাহারে 
গত ৭ই মে মঙলদৈ মহকুমায়” সরকারী, 
কৃষিফেন্্র পরিদর্শন করেন। সেখানে তাহাকে. 
ট্রাক্টর চালাইয়া দেখান হয়। গত মাসে, 
আটটী ট্রাররের সাহায্যে যে ৩০০০ বিঘা 
জমি চাষ করা হয়, তাহা প্রধানমন্ত্রীকে 
দেখান হয়। বর্তমানে সেখানে ধান ও পাটের চাষ, 


করা হয়। যখন ১৪০০০ হাজার বিঘা জমি চাষ 


করা যাইবে, তখন উক্ত অঞ্চলটি সমৃদ্ধিশালী 
উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হইবে । সরকার, সম্প্রতি 
স্থান হইতে বে-আইনী আগন্তকদের সরাইয়া' 
দিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী সেখানকার কৃষি সম্পর্কিত, 
কাদ দেখিয়া অত্যন্ত সত্তোষ প্রকাশ করেন এবং 
আশা করেন যে, যখন এই কেন্দ্রে যান্পিক উপায়ে 
চাব কর! সম্ভব ছইবে, তখন সমগ্র প্রদেশটি 
স্বাবদী হইতে পারিবে। 





থেয়ালীর খাতা 

.' (৫৩ পৃষ্ঠার পর ) 
যাহারা উপরের লেখাগুলিকে অতিরঞ্জন মনে 
করেন, তাঁহার! আগামী ২৫শে মে, মঙ্গলবার: 
মোহনবাগান 'ও যহান্মোডান স্পোর্টিং-এর চ্যারিটি: 


: য্যাচের. টিকিট কিনিবার কালে ইহার সত্যতা পরীক্ষা, 


করিয়া দেখিতে পারিবেন । দাদা” বা মামার সঙ্গে- 
পরিচয় নাই'এমন কোন লোক যদি ১০টা বাজিয়া 

৩০ সেকেখ্ের সময় আই, এফ, এ আপিসে হইতে. 
খেলার টিকিট কিনিতে পারেন এবং “সব টিকিট- 


| ফুরাইয়া গিয়াছে" এই 'কথা না শোনেন, তবে, 


আমাকে লিখিয়া 'জানাইবেন। তাহার হস্তরেধা 
বিচার করিস্কা দেখিব। তিনি হয়তো এবছরের, 
ভাব্বিতে প্রথম পুরস্কার পাইতে 

চি 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

; কঁলিন্কাভা, ২১শে মে-ফলিকাতার শেয়ার 
ধাছারে নুতন করিয়া মন্দার হুচনা দেখা 
খাইতেছে। নানা কারণে কাজ কারবার সম্পর্কে 
ব্যবদার়ীদের উৎসাহের অজাব টিয়াছে। 
“কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার ক্রয়ে লোকের আগ্রহ 
না থাকায় উহাদের দর পড়িয়া বাইতেছে'। 
ট্রান্সফার অব. প্রপার্টি অরভিনান্দে উল্লিখিত সম্পত্তির 
ভিতর শেয়ার ও সিকিউ্লিটা অন্তর্ভুক্ত না করিবার ' 
আন্ত ক্যালকাটা, ইক. এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের 
কার্ধ্যনির্বাহক লমিতি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট 
আবেদন করিয়াছিলেন সম্প্রতি কলিফাতার 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব. কমার্সও সেরূপ দাবী উপস্থিত 
করিয়াছেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেপ্ট এ সম্পর্কে 
“কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। 
-অডিনান্দকে কেন্দ্র করিয়া শেয়ার বাদ্দারের্‌ 
কারবারীদের, উদ্বেগ ও আশঙ্কা বাড়িয়া চলিয়াছে। 
এদিকে প্যালেষ্টাইনে যুদ্ধ বাধিয়া! যাওয়ায় তাহাতে 
“আস্তর্জাতিক রাজনৈতিক আকাশে ঘনঘটার সঞ্চার 
হইয়াছে। অবস্থার গতি দেখিয়া ব্যবসায়ীরা 
লামা করিয়া কোন বিষয়ে অগ্রসর হইতে 
পারিতেছেন না। কোম্পানীর কাগজের 
বাজারে ‘উৎসাছ সঞ্চারের 
ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি ক্রয় করিতে 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা সিকিউরিটি ক্রস 
কর! বন্ধ করিয়াছেন। ফলে সকল দিক দিয়াই 
বাজারে মন্দার হুচলা দেখা যাইতেছে । নানারূপ 
.সোরগোলের ভজন্ত কোন কোন ব্যাঙ্ক কোম্পানীর 
‘শেয়ার দর পড়িয়া যাওয়ার নমুনা দেখা গিয়াছিল। 
সেই সোরগোলের অবসান হওয়ায় ও কতিপয় 


ব্যাঙ্কের সর্বশেষ উদ্বর্তপঞ্জে উহাদের সম্তোষ- ' 


জনক অবস্থার পরিচয় . পাওয়ায় দরের এই 


নিয্নগতি প্রতিরুদ্ধ হুইবে বলিয়া আশা করা 


যাইতেছে । 

অস্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা সুদের 
(১৯৮৬ ).থণপত্রের দর ৯৯৩০ আনা (গত ১৪ই 
.মে তাহা ছিল ৯৯০ ), ৩ টাকা সুদের কোম্পানীর 


কাগজ ৯৯০ আনা ও ৩ টাকা নদের 
(১৯৬৩-৪৫) খণপত্রের দর :১০১/০ আন! 
গ্দাড়াইয়াছে। 


অন্য বাজারে. প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা 
কোম্পানীর. . সর্ববোচ্চি শেয়ার দর নিম্নরূপ 
'দাড়াইয়াছে £ ব্যাঙ্ক_বেজ্গল সেন্ট্রাল; ১০৪০, 
ৰ্যালকাট! ম্তাশনাল ১৪৫০, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৬০ 3, 
করলার খনি--সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৭৩০, ইফুইটেবল 
-৩৯॥০, রাণীগঞ্জ '১৯॥০; চটকল- ছাওড়। ৮১1০, 
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ১৭০২ (প্রেফ.), কামারছাটি 
০৬৫৬০ প্রেশিডেক্দী ৭০ -) ইঞ্জিনিয়ারিং 
‘ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড টীল ২৯॥০০,ট্রাল কর্পোরেশন 
২৪০০; বিব্ধি--বাৰ্শ্দ! কর্পোরেশন ৪৬০, আসাম 
বেঙ্গল সিসেপ্ট ১৩০ (ভেফ,), ইণ্ডিয়ান কপার 


ইহাতে উক্ত, 


অন্তু রিছার্ত ' 
আরম্ভ 


এ 


"২৮০০, হিন্ুস্থান বিল্ডিং ১১1৮০, ইণ্ডিয়ান ভ্ভাশনাল . 


আয়ারওয়েজ- ৭০ বিশ্বনাথ ০ €৯1০- 
'জানা। 


বাজারের হাল? হালাল 


_লাটের বাজার বাজার 
কলিকাতা, ২১শে মে-একদিকে দির 


অমির বেশীর ভাগ পাকিস্থানের অন্তর্ভ ক্রু হওয়ায় 


এবং অপরদিকে সবগুলি চটকলই ভারতীয় 


যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত থাকায় পাটের যোগান ও 
ব্যবছুর সম্পর্কে একটা বেশী রকম অনিশ্চয়তার 
ভাব হৃষ্টি হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের চটকল- 
গুলি তাহাদের ব্যবছাধ্য যোগান প্রাওয়া সম্পর্কে 
নিশ্চিন্ত হইতে 'পারিতেছে না। চটকলগুলি 


ভারতে অবস্থিত থাকায় পাটের ভালরূপ কাটিতি 


সম্পর্কে পাকিস্থানের পক্ষে আশ্বস্ত থাকাও কঠিন 


হইয়া দীড়াইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যদি বেশী ' 


করিয়া পাট উৎপাদনের ব্যবস্থা করে তবে তাহাতে 
পাট নিয়া পাকিস্থানের কৃষকদিগকে অন্থবিধায় 
পড়িতে হুইবে। ' এই অবস্থায় করাচীতে 
নুতন করিয়া আন্তরিক সম্মেলনের অধিবেশন 
আরম্ভ হুইয়াছে এবং উ্নাতে পাটকে উভয় ' 
রাষ্ট্রের ভিতর আলোচনার একটি বিষয় বলিয়া 
ধরা হইয়াছে, ইহ! খুশির কথা। এই 
সম্মেলনের ফলে তারত ও 
পাকিস্থানের ভিতর একটা বুঝাপড়া সম্ভবপর 


হইলে তাহা সকল দিক দিয়াই সুবিধাজনক - 


হইবে সন্দেহ নাই। 
ভারতের চটকলগুলি গত এপ্রিল মাসে ৯১ 


১ এব রহ 
তৈরি করছে। এ জন্যই টায়ার তৈরির কাছে : | 
টায়ারের মধ্যে আজ ভানলপ সকলের সেরা! । 





be SHE FU EEE 'ফরিয়াছে'। 


হইয়াছে |, ১৯৪৭ সালের জুলাই হইতে গত ' 
এপ্রিল নাস পর্য্যন্ত ভারতের চটকলগুলি মোট ৫৮ 
লক্ষ ৮৩ হাজার ২৯৮ বেল্‌ পাট' ব্যবহার করিয়াছে। 

অন্য আলগা পাটের বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত 
টপ, মিডল ও বটম শ্রেনীর পাট যথাক্রমে মণপ্রতি : 
৪১২, ৩৯২ ও ৩৬২ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয 
হইয়াছে ।. পাকা বেল বিভাগে অন্ত রপ্তানী- 
কারকরা প্রতি ধেল ২৪২ টাকা দরে ফার্টপাট 
ক্রয় করিয়াছে। 


সোনা ও রূপা 


কলিকাতা, ২১শে যে_-এ সপ্তা্ক বোস্বাইয়ের 
বাজারে সোনা ও রূপার দরের নিয্নগতি লক্ষিত 


& বাবদ 
১৮৫ লক্ষ ৩৭ হাজার বেল কাচা পাট ব্যবহৃত 


হইয়াছে। গত ১৪ই মে যোষ্বাইয়ে প্রতি ভরি ২. 


সোনার দর ছিল ১১৭1০ আনা । অস্ত তাহা, 
নামিয়া ১১৪৮০ আনা দাড়াইয়াছে। কলিকাতার: 
বাঞ্জারে অন্য প্রতি ভরি সোনা ১১৬1/০, বড়াল ' 


বার ১১৬০ ও গিনি (প্রতি খণ্ড) ৭৪০ আনা! ,. 


দাড়াইয়াছে। | : 
অস্ত যোস্বাইয়ের বাজারে: প্রতি ১০০ তরি: 
র্লপার দর ১৬৯৮০ আনা ও কলিকাতায় তাহা 


১৭৩।০ আনা দাডাইয়াছে। 


চা 





টা ২৪শে মে, ১৯৪৮ 


নি [হউন ট 
গাছ ব্যাক লিঃ ইয়ান 




















ছেড অফিস--১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত|। ফোন- ক্যাল ৫৯৮৯ 


র 
বাঞ্*_বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, থুলন। ও পাটন!। হি 
উপযুক্ত সিক্িউরিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়! সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 
সকল প্রকার হ্যাহিং কার্য কল্পা হয়। | 
চেয়ারম্যান--প্রীয়ক্ত যদুনাথ রায় 
ম্যানেজিং ভিরেউর-_ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি নুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত | 





জেনারেল ম্যানেজার--মিঃ এম্‌, সি, ব্যানাজ্জি, এম-এ (কমাস”) . 


| শিলং ব্যান্ধিং কগোবেশন লিঃ | 





















হ্ডে অফিস-__স্পিভ্ল কলিকাতা ব্রাঞ্চ £ ১৫, তি বড়বাজার, শ্রমবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা) 
. টেলি £_SHILLBANK টেলি :_BANKSHILLO ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, VA ময়মনসিংহ, || 
ফোন £ শিলং--১৬৬ ‘ ফোন £ ক্যাল--৩৭৯৮ 1 রা পাটনা র্‌ 
৫প-অফিস £ যিরকাদিম |, 
অঙ্যান্য _শাখা--জীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিপচর 2 
ওসি! | এড্যা্ার্জি বিষ সি, আই, আই, 
এল্‌, দত, এম-এ, বি-কম, আর-এ, জীগ্রফুল্পকুমার চৌধুরী ্ 
‘জেনারেল ম্যানেজার | ৃ্‌ ৃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর! 1, টিক ৮ ০ 


| এনায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ | 
সেন্ট্রাল দত Hoi 


ঢাকা, ময়মনসিং, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, 
নবাবপুর . 


ক্যালকাটা ন্যাধনান ব্যান্ক লিমিটেড 
হ্ডে অফিদ--ক্যালকাট। চাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক কয 


রো, 


অনুমোদিত রি ২,0000,000২ টাকা 
_ আদায়াক্কত মূলধন , ৫0,00,000২ টাকা 


_ মজুত তহবিল ২৪,0০, 000 টাকার রা 






















এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
অজিতকুমায় সোষ হরেশচঞ্জ তটাতার্ধ্য 





১০০২ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটা কারেন্ট একাউন্ট খুলিতে পারেন। 

মাত্র ১০২ দশ টাকা জমা. দিয়া একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায়। 

সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকার উপর শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। . 

এক বাগে জয় দয আমানত গ্রহণ কর! হয় এবং শতকরা ২॥* টাক! 
হিসাবে সুদ্ধ দেওয়। হয়। - 

"ক্যালকাটা ্যাশনালে” আপনার একটা একাউণ্ট রাস্বন 

















হেড অফিস দ্থাপিত ক্লাইভ গ্রীট 
বিবি, ৪১৮. ১৯২৯ বিবি, ২৯৮০ |. 








 সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া || পর ব্যান্ধ মিঃ 


. হেড অফিস ১_৬১নং বহুবাজার ট্রাট 
মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ টি 
: ১৭৭-৩, ১ কলিকাত।। রে 2 | 


কলিকাতা পাখা? চা -এ, কর্ণওয়ালিশ স্রীট 
একটি প্রগতিশীল .জীবন-বীম!| প্রতিষ্ঠান ৃ 





অন্তান্ত শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, দিয়াত, 











মিঃ পি, এস, নারায়ণ, সাস্তাহার, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 
মিঃ এইচ, চক্রবর্তী,.বি-এল, | মিঃপি চক্রবর্তী, বি-এ সৈভিংস্‌ ২ টাকা | ফিড ৩০ আনা 
1... সেক্রেটারী এজেন্সী ম্যানেজার [জার চন্দতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, 
* 8175০ 


ন্‌. ১২২, বহছবাজার ট্রীট, কলিকাতা--আধিক জগৎ প্রেসে শ্রবতী ভ্রদোখ তষ্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত ৷ 


PHONE :.B. B. 6382 





মুল্য-_বাধিক সডাক ৯২. 


ofA CRLLELLELA |]াযঠাগাযাযাতাাঠাাযা। 


না] raion Ul 
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একাদশ বর্ষ] [ ৫ম সংখ্যা 
ব্যাঙ্ক সঙ্কটে’ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের . প্রসঙ্গ ' কোম্পানীর কাগজের বাজারে 


নানা গুজবের ফলে 'আমানতকারীরা 
আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ব্যাঙ্কের উপর ধাওয়া করিতে 


আরম্ভ করায় সমপ্রতি বাংলার কয়েফটি সিডিউলড, 


ব্যাঙ্কের সমক্ষে অপ্রত্যশিত বিপদের সুচন! দেখা 
গিয়াছিল। ওঁ সময়ে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে ও সমস্ত ব্যাঙ্কের 
' সহায়তায় অগ্রসর হন নাই ইতিপূর্বে তাহা আমরা 
ভালভাবেই প্দেখাইয়াছি। কিন্তু কেবল রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কই নহে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তাহার 


বিপুল অর্থসম্পদ সত্বেও এই সাময়িক বিপদে. 


বাঙ্গালী পরিচালিত পিডিউলড ব্যাঙ্কসমূহকে 
' প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদধানে যেরূপ উপেক্ষা 
দেখাইয়াছেন তাহাও নিতান্ত শোচনীয় ব্যাপার 
বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আদার়ী মূলধন ও 
মজুত তহবিলের দিক দিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 
ভিত্তি খুবই সুদৃঢ় । এই ব্যাঙ্কে লাধারণের ২৭৯ 
কোটি , টাকা আমানত রহিয়াছে। একটি 
বিশেষ আইনের রক্ষাকবচ লইয়া ইন্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা পরিচালিত হইতেছে । রিছার্ড 
ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের সহিত এই ব্যাঙ্কের প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ যোগাযোগ রহিয়াছে। এ লমস্তের বলেই 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আজ এতদূর সমৃদ্ধি ও মর্যাদা 
" লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সেকথা স্মরণ 
রাখিয়া দেশের স্বার্থে ও দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
কল্যাণে প্র ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনের সময়ে 
যথোচিত সাহায্যসুলক মনোভাব অবলম্বন করিবেন 
বলিয়া আশা করা যাইতেছিল। কিন্ত তাহারা 
লেরপ -কোন উদার নীতি একেবারেই অনুলরপ 
করেন নাই। আমানতকারীদের দাবীদাওয়া 
মিটাইবার জন্ত সাম্প্রতিক “ব্যাঙ্ক সঙ্কটে” কয়েকটা 
পিভিউলভ ব্যাঙ্ক সরকারী সিকিউরিটির জামিনে 
ইন্পিরিয়াল ব্যার্ধ হইতে টাকা কর্জ লইবার চেষ্টা 
ক্রিয়াছিল।। এওঁ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ সেরূপ 
খণ প্রনান সম্পর্কে অনেক কিছু কড়া সর্ত 


আরোপ করিতে আরস্ত করেন। কোম্পানীর 





কাগজের সাবেক মূল্যের তুলনায় শতকরা ২৩, 


টাকা কম মূল্য ধরিয়া সাধারণতঃ এ সিকিউরিটির 
বিনিময়ে নগদ টাকা সংগ্রহ করা যায়। প্রকাশ, 
বাঙ্গালী পরিচালিত কয়েকটি সিডিউলড ব্যাঙ্কের 
প্রদেয় কোম্পানীর কাগজের জামিনে ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক উহাদিগকে কোম্পানীর কাগজের সাবেক 
মূল্যের শতকরা ৮৫ ভাগের বেদী টাকা কর্জ্জ 
ছিসাবে প্রদান করিতে রাজী হন নাই। দাদনী 
টাকার নিরাপত্তা সম্পর্কে ইম্পিরিয়াল ব্যান্ক কর্তৃপক্ষ 
এতই সজাগ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহারা 
কোম্পানীর কাগজের জামিনেও শতকরা ১৫ ভাগ 
মারজিন (08161) না রাখিয়া টাকা কর্ল্ দেওয়া 
সঙ্গত বোধ করেন নাই৷৷ ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 


বিষয়-হুচী 


বিষয় 
সাময়িক প্রসঙ্গ 

, মৃত্যুকর 
স্বাধীন ভারতের করনীতি 
খেয়ালীর খাতা টি 
আধিক দুনিয়ার খবরাখবর . * 
বাজারের হালচাল 


বর্তমান কর্ণধারর] যে কিরূপ অত্যধিক গৌড়া নীতি 
অনুযায়ী ও ব্যাক্ষের কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন 
এবং বাঙ্গালী পরিচালিত সিডিউলড, ব্যাঙ্কসমূহের 
প্রতি উহার? যে কিরপ অন্ুদার ও বিরূপ 
মনোভাব পোষণ করিয়া থাকেন ইহাতে তাহাই 
সুচিত হইয়াছে। সরকারী সাহায্যপুষ্ট ও বিশেষ 
আইনের বলে অহেতুক ধরণের সুযোগ সুবিধার 
অধিকারী একটি ব্যান্কের পক্ষে এই আচরণ 
আমরা নিতান্ত গঠিত ও জাতীয় স্বার্থহানিকর 
বলিয়াই মনে করি। 


কোম্পানীর . কাগজের জামিনে উচার 
মূল্যের শতকরা ৮৫ -ভাগের চেয়ে বেশী টাকা 
কর্জ প্রদানে ফুদি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অন্বীকৃত 
হইয়া! থাকেন, তবে তাহা! ভারত গবর্ণমেণ্ট 
সম্পর্কেও একটা বিরূপ্‌ কটাক্ষের সামিল বলিয়া 
ধরা যাইতে পারে। ভারত গবর্ণমেন্টের 
আর্থিক সঙ্গতি সম্পর্কে আস্থা থাকিলে কেহ 
সরকারী সিকিউরিটি সম্পর্কে, এতদুর, অমর্য্যাদার 
ভাব দেখাইতে পারে না। সাধারণ উঠতি পড়তির 
নিয়মে কোম্পানীর কাগজের মুল্য বাক্জারে হঠাৎ 
কয়েক টাক! নামিয়া যাইতে পাবে | সে হিসাবে 
উহার জামিনে টাকা দিতে হইলে সাধারণ নিরাপত্তা 
বোধ হইতে উহার সাবেক মূল্যের তুলনায় 
শতকরা ৩1৪ ভাগ কম টার! প্রদান করা যাইতে ' 
পারে। কিন্তু তাই বলিয়া শাস্তির সময়ে শতকর! 
১৫ ভাগ কম করিয়া উহার গ্রহণ-মূল্য নির্ধারণ 
কর! কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে । ইহা দ্বার! 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কেবল ব্যবসায়িক 
সততারই অভাব দেখান নাই, পরোক্ষভাবে জাতীয় 
গবর্ণমেণ্টের অর্থসঙ্গত্ির উপরও তাহার! বিরূপ 


- ইঞ্জিত করিয়াছেন । কোম্পানীর কাগজের বাজার 


যথাসম্ভব চড়া হারে স্থির রাখা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেস্থলে বর্তমানে বিশেষভাবে, 
চেষ্টা করিতেছেন, সেস্থলে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 


তাহাদের এরূপ নীতি দ্বারা প্রকারান্তরে তাহ 


নিন্নাভিমুখী"করিয়া দেওয়ারই সাহায্য করিতেছেন। 
সকল দিক দিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ওঁরূপ 
অসহায়ক মলোভাব দেশের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর 
হইয়া দীড়াইয়াছে। সরকারীভাবে এ ব্যাঙ্কের 
শেয়ার কিনিয়া লইয়া যত' 'সত্বর উহাকে জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করার ব্যবস্থা হয় ততই মঙ্গল । 


পাকিস্থানের বহির্ধাণিজ্য 
পাকিস্থানের বহির্বাণিজ্যে আমদানীর তুলনায় 
রপ্তানীর আধিক্য দেখা যাইতেছে। গত ৯ মাসে 
পাকিস্থান হইতে বাহিরে বিভিন্ন শ্রেণীর ২৩ কোটি 


৬০ 


টাকার মাল রপ্তানী, হুইয়্াছে। অপরদিকে এ 
সময়ে বাহির হুইতে মাত্র ১২॥ কোটি টাকার মাল 
পাকিস্থানে আমদানী করা হুইয়াছে। ফলে 
বহির্ব্বাপিজ্যে পাকিস্থানের ১০ কোটী টাকার 


'মত অনুকূল উদ্ধত দাড়াইয়াছে। এই বিনিময়. 


সঙ্কটের দিনে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা বৈদেশিক 


মুদ্রার হিসাবে সাড়ে দশ কোটি টাকা উচ্চ ত্ত 


লাত করা পাকিস্থানের পক্ষে কৃতিত্বের কথা। 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট সে কৃতিত্ব জোর গলায় ঘোষণ! 
করিতেছেন । বহির্বাণিজ্যের অল্পুকৃল উছত্তের 
ভিত্তিতে পাকিছ্বানী নুক্রার যূল্যমান বেশ চড়া স্তরে 
বজায় থাকিবে বলিয়া অর্থসচিব জনাব গোলাম হুসেন 
ইতিমধ্যেই তাহার প্রচারকার্ধ্য সুরু করিয়াছেন। 
কিন্ত পাকিস্থানের . অবস্থা ও সমস্ত! তলাহয়! 
দেখিলে ব্যাপারটা তত লস্তোষজ্জনক বলিয়া মনে 
করা যায় না। আমদানী বাণিদ্য সম্পর্কে 
কসুকঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ 
সম্পর্কে অতিরিক্ত .তোড়জোডের ফলেই পাকি- 
স্থানের বহির্রবাণিজ্যে অনুকূল উদ্ধ ত্ত দেখা দিয়াছে। 


এই উত্বত পাকিস্থানের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য্যের 


পরিচায়ক' বলিয়া ধর! যায় না। পাকিস্থানে 
খান্ত, চিনি, বস্ত্র ও নানা শ্রেণীর ব্যবন্থার্য্য শিল্প- 
জবব্যো খুবই অতাব রহিয়াছে। ফলে গাধার 
লোকেরা সেখানে খুবই ছুঃখকষ্টের ভিতর দিন 


' াপন করিতেছে। পাকিস্থানে*শিল্প কারখানা ' 


বিশেষ কিছু নাই। যে অল্প সংখ্যক শিল্প কারখানা 
ঝহিয়াছে যন্ত্রপাতি, করলা, ইন্পাত ও অন্ত 
প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে সে সমস্ত ঠিক ঠিক 
তাবে পরিচালনা করা কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। 
সেই অভাব, ও ছুঃখচু্দিশার প্রতিকার করিতে 
হইলে বাহির হইতে বর্তমানে বিস্তর দ্রব্য 
সামগ্রী পাকিস্থানে আমদানী করা গ্রর়োজন। 
কিন্তু পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট শে বিষয়ে বিশেষ, 
কিছু গা লাগাইতেছেন না। তাহারা 
বরং বহির্ববাপিজ্যে রণ্তানীর আধিক্য দেখাইবার 
জান্ত কঠোরভাবে আর্দি্ানী ' বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া চলিয়াছেন। নান! জিন্বিপত্র সম্পর্কে 
পাকিস্থানের লোকদের বেশীরকম অভাব 
সত্বেও চলতি ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী হইতে 
জুন পর্যন্ত ছয় মালে বাছির হইতে মাত্র ৯ কোটি 
৫৫ লক্ষ টাকার মাল আমদানী সম্পর্কে পাকিস্থান 
সরকার অনুমতি দিয়াছেন । জনসাধারণকে উলঙ্গ 


রাখিয়া, তাছাদিগকে প্রয়োজনীয় শিল্পস্পব্য ব্যবহার - 


করিতে না দিয়া আমদানী, নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বহির্কাণিঘ্যে 
এইভাবে উদ্ব ত্ত দেখানোর ব্যবস্থা সত্যই অন্ভুত। 
ইহাতে বাহিরে পাকিস্থানের আধিক সঙ্গতির 


আর্থিক জগৎ 


ফয়িয়াছিলেন। বর্তমানে যে সব দেশীয় জাহাজ 
কোম্পানীর জাহাজ চলাচল কবিতেছে, তাছাদের 
নিয়োজিত আহাজী টন এ তুলনায় খুবই কম। 
উক্ত কমিটি এদেশের অতাব পূরণের জন্ভ এখন 
হইতে জাজ নিৰ্ম্মাণ ও সংগ্রহ কর! বিষয়ে 
গবর্ণমেন্টকে বিশেষভাবে তৎপর হইতে বলিয়া- 
ছিলেন। ২ লক্ষ টন মাল বহনের. উপযোগী 
জাহাজ যাহাতে আগামী & বৎসর হইতে ৭ বৎসর 
মধ্যে ভারতের আয়ত্তে আসে সে বিষয়ে তীছা- 


, দ্বিগক্ষে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। 


মুখ্যতঃ বিদেশী কোম্পানীর জাহাজ 'বারফতে 
বাছিরের দূরবর্তী দেশসমূহের সহিত ভারতের 
মালপত্র আদান প্রদানের কাজ নির্বাহ ছইয়া 
থাকে। আগামী কতিপয় বৎসর মধ্যে এ 
বাণিঞ্যগত আদান প্রদানের শতকরা অন্ততঃ ৫০ 
ভাগ যাহাতে জাতীর 'জাহাজ কোম্পানীর 
নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে পে বিষয়েও কমিটি গবর্ণমেন্টকে 


মনোযোগী হইতে বলিয়া ছিলেন । সুখের বিষয় তারত 


গৃবর্ণমেণ্ট শিপিং পলিসি কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী 
উপরোক্ত লক্ষ্য সাধনের অন্ত তারতীয় .জাছাজী 
ব্যবলায়ের সম্প্রলারণে যত্$পর হইয়াছেন । তীহারা 
অচিরেই ভারতে তিনটি নৃতন শিপিং কর্পোরেশন বা 


‘জাহালী কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া স্থির 


ঠাট বজায় থাকিতে পারে কিন্তু দেশের ' 


অভ্যন্তয়ে জনবিক্ষোভেন তীব্রতা দিন দ্বিন বাড়িয়া 
চলিবে বলিয়া আশঙ্কা হুহইতেছে। 
ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতি 
জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতি সম্পর্কে নির্দেশ 
দেওয়ার জন্ত ভারত 'গবর্ণমেণ্ট যে কমিটি 
( Shipping Policy Committee ) গঠন 
করিয়াছিলেন তাহারা তাহাদের রিপোর্টে ১৯৪৯ 
সালের শেষে ভারতের কম পক্ষে আড়াই লক্ষ টন 
পরিমিত জাহাজ প্রয়োজন হুইবে বলিয়া মন্তব্য 


করিয়াছেন। প্রত্যেকটি কর্পোরেশনের অনুমোদিত 
মূলধন হইরে ১০ কোটা টাকা। বিক্রীত শেয়ার 
মূলধনের শতকরা ৫১. ভাগ গবর্ণমেন্ট যোগাইবেন। 


প্রত্যেক কর্পোরেশনের অন্ত য্যানেজিং এজেণ্ট 


নিয়োগ করা হইবে। ' শতকরা হ৬ ভাগ শেয়ার 
ম্যানেজিং এজেণ্টরা গ্রহণ করিবেন । বাকী শেয়ার 
জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হইবে। 
১১ অন সন্ত লইয়া প্রত্যেক কোম্পানীর ডিরেক্টর 
বোর্ডৎ গঠিত হইবে । ছয়জ্বন ডিরেক্টর গবৰ্ণমেণ্ট 


মনোনয়ন করিবেন। বাকী ৫ জনের মধ্যে ৩ জন 


ম্যানেজিং এজেপ্টদের ত্বারা ও ২ জন লাধারণ 
অংশীদারদের দ্বারা মনোনীত 'হুইবেন। ' সিদ্ধি 
সীম কোম্পানী, ইণ্ডিয়া টমশিপ কোম্পানী ও 
ভারত লাইনস্‌ লিমিটেড যথাক্রমে প্রস্তাবিত 
তিনটি নূতন শিপিং কর্পোরেশনের ম্যানেজিং 
এজেণ্টস্‌ নিযুক্ত হইবেন বলিয়! প্রকাশ । 

” এ দেশে জাতীয় জাহাঁজী ব্যবসায়ের উন্নতির 
জন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট তিনটি নূতন শিপিং 
কর্পোরেশন গঠনের সঙ্কর করিয়াছেন, ইছা খুবই 
সখের _ বিষয় । গর্রমেন্ট নিজে, প্রত্যেকটি 
কর্পোরেশনের ৪শতফরা €১ ভাগ "শেয়ার ক্রয় 


‘করিবেন এবং ডিরেক্টর বোর্ডের বেশীর তাগ সমন 


নিয়োগ করিবেন, ইছাঁও খুব ভাল কথা। কবিত্ব ওর 
তিনটি কর্পোরেশনের ক্কার্ধ্য নির্কাছের জন্তু তিনটি 


বেসরকারী কোম্পানীকে ম্যানেজিং এছেপ্ট ছিসাবে . 


নিয়োগ করিবার যে প্রস্তাৰ হইয়াছে তাহা আমরা 
মোটেই সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি না। 
ম্যানেজিং এজেন্সীর মারফতে শিল্প কারখানা ও 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইলে তাহাতে দেশের 
কল্যাণ ও শ্রমিক স্বার্থের পরিবর্তে ম্যানেজিং 
এছেপ্টের লাভটাই কোম্পালী পরিচালনার বড় 
লক্ষ্য হইয়া দীড়ায়। সেজন্ক কংগ্রেসের 
অর্থনৈতিক কাৰ্য্যসূচী কমিটি ম্যালেিং প্রথা লোপ 
করিয়া দিবার জন্ সুপায়িশ করিয়াছেন। এরূপ 


[ ৩১শে মে, ১৯৪৮ 


সুপারিশ সত্বেও তারত গবর্ণমে্ট তাহাদের * 


প্রস্তাবিত শিপিং কর্পোরেশন তিনটি পরিচালনার 


অন্ত তিনটি বেসরকারী কোম্পানীকে ২০ বৎসরের 
গর্ত ম্যানেজিং এছেপ্টস্‌ ছিলাবে নিয়োগ করিবার 
সন্কল্প করিয়াছেন ইহা বাস্তবিকই ছুঃখের বিষয়। 


স্বাথীল ভারতের আইন পরিষদে ব্যবসায়ী 


সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব 
১৯৩৫ লালের তারত শাসন আইনে এদেশের 
আইন পরিবদগুলিতে নিদ্দিই সংখ্যায় ব্যবসারী 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লওয়ার ব্যবস্থা আছে ॥ 
কিন্তু স্বাধীন ভারতের অস্ত নূতন শাসনতন্ত্রের যে 


'খলড়া রচিত হইয়াছে তাহাতে আইন পরিষদগুলিতে 


সেভাবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লওয়ার 
নিৰ্দ্দেশ নাই।  গণ-পরিধদ প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, স্বাধীন ভারতের রাস্্রীয় পরিবদ্_ 
কাউন্সিল অব ষ্টেটে ২৫ জন সগন্ত প্রত্যক্ষভাবে 
বিশেষ নির্ববাচকম্গুলী ছারা মলোনীত হইবে। 
উহাতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অন্ততঃ কিছু 
সংখ্যক সদন্ত পার্পামেন্টে ৷ পাঠাইবার হ্ুযোগ 
পাইবেন বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু ডাঃ 
আছেদকরের সভাপতিত্বে গঠিত ড্রাফটিং কমিটি 
বা খলড়া' শাসনতঙ্্ প্রণরন কষিটি এ বিধান 
বানচাল করিয়া দিয়াছেন। তাহারা তাহাদের 
রিপোর্টে জানাইয়াছেন যে, সকল শ্রেণীর প্রাপ্ত- 
বয়ন্ক লোকদের ভোটে যখন আইন পরিবদসমূহ্র 
সদন্ত নির্বাচিত হছুইবেল তখন ব্যবগায়ী প্রতিনিধি 
কিছু সংখ্যায় অবশ্তই পরিষদে স্থানলাড করিতে 
পারিবেন। বিশেষ নির্ব্বাচকমণ্ডদী প্রতিষ্ঠা করিয়া 
সেজন্ত আসন সংরক্ষিত রাখার প্রয়োজন নাই। 
কিন্তু দেশের ব্যবসায়ী সমপ্রদায় ইহাতে মোটেই 
সন্তোববোধ করিতে পারিতেছেন না । ফেডারেশন 
অব ইণ্ডিয়ান চেস্বার্প অব কমান” এও, 
ইণ্ডাট্রীর সভাপতির নেতৃত্বে ব্যবসায়ীদের একদল 
প্রতিনিধি সম্প্রতি ভারতীয় গপ-পরিষদের 
সভাপতি, ডাঃ রালেজ্্র প্রসাদের সহিত 
দেখা করিয়া খসড়া কমিটির এ সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে ,তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। উহার! 
জানান যে, স্বাধীনতা লাভের পর প্রথমাবস্থায় 


. দেশের গবর্ণমেন্টকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা 


সম্পর্কে সংস্কার ও প্রগতিমূলক ফার্য্যধারা অবলম্বন 
করিতে ছইবে। এ সময় আইন সতাসমূহে 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকিলে তীঁহার! 
তাছাদের. বাপ্তৰ জ্ঞান ও' অভিজ্ঞতা হইতে এ 
ধরণের সংগঠন কার্ধ্যে বিশেষভাবে লাহাষ্য করিতে 
পারিবেন। কিন্ত ড্রাফটিং কষিটি যে মনোভাব 
অবলধন করিয়াছেন, তাহাতে উহাদের নির্দেশ 
অনুযায়ী স্বাধীন ভারতের আইন সভার কাঠামো 
রচিত হইলে তাহাতে আইন সভায় প্রত্যক্ষভাবে 
প্রতিনিধি "প্রেরণের সুযোগ, হইতে ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় বঞ্চিত হইবেন। আইন প্রণয়ন ও 
সরফারী কার্য্যনীতি নির্ধারণের ব্যাপারে তাহাদের 
কোন কথা খাটিবে না। ইহা শিল্প ব্যবসায়ের 
স্বার্থের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর হইবে । অভিজ্ঞ 
ব্যবসায়ীদের মতামত ও নির্দেশ হুইতে বঞ্চিত 
হওয়ার আইন সভাসমূহের সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে 
এক্‌দেশদশা হওয়ার আশঙ্কা আছে। কাজেই 
গণ-পরিষদ কর্তৃক বিষয়টি যাছাতে, পুনর্কিবেচিত হয় 
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আর্থিক জগৎ 


৬৯ 





সেবিষয়ে ব্যবস্থা করিতে ব্যবসারীদের প্রতিনিধি- 
দল ডাঃ রালেজ প্রসাদফে অনুরোধ করেন। 
আমরা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এই দাবী সঙ্গত ও 
লমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি । 
কাপড়ের বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে পরিকল্পন। 


" বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়ার পর 
বাংলায় কাপড়ের মুলা দিন দিনই বাড়িয়া 
.চলিয়াছে। তুলা ও কাপড়ের কলের ব্যবহার্য্য 
অগ্য গ্রব্যাদির মূল্য চড়িয়া উঠাতে কাপড়ের 
মৃল্যও গ্াধ্যতঃ কিছুটা বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে সন্দেহ ' নাই। কিন্তু বর্তমানে 
বাংলায় কাপড়ের যে চড়া দর দীড়াইয়াছে তত 
চড়া দরে কাপড় বিক্রয়ের কোন যৌক্তিকতাই 
দেখা যাইতেছে না। একথা খুবই সত্য যে, 
কাপড় লইয়া অব্যাহত মুনাফাবৃতি চলিবার 
ফলেই উহার এত দর বৃদ্ধির কারণ ঘটিয়াছে। 
এই যুনাফাবৃতি .ফাঁছাঁরা করিতেছে সে প্রশ্ন আজ 
লোকের লমক্ষে দীড়াইয়াছে। কেহ বলিতেছেন 
মিল, মালিকদের হ্বারসাভীর ফলেই কাপড়ের দর 
বাড়িতেছে। কেহ বলিতেছেন মধ্য-ব্যবসায়ীদের 
অতিরিক্ত মুনাফাবৃত্তির জগ্তই কাপড়ের দর এন্সপ 
উৰ্দ্বাজ্বিখী হুইয়া উঠিতেছে। কেহুবা কাঁপডরের 
বর্তমান চড়া মুল্যের জন্ত মিল মালিক ও ব্যবসায়ী 
উভয় শ্রেণীকেই দায়ী করিতেছেন। বাংলার 
মিল , মালিকরা কাপড় নিয়া বাস্তবিকই 
অতিরিক্ত মুনাফাবৃত্তির ভাব দেখাইতেছেন' কি না 
তাহা আমরা সঠিক ভাবে অবগত নহি। তবে 
তাহাদের পক্ষ হইয়া 
এসোসিয়েশন বাঁ বঙ্গীয় কল মালিক সমিতি 
কাপড়ের বণ্টন ও মুল্য স্থিরীকরণ সম্পর্কে 
সম্প্রতি যে শ্বেচ্ছামূলক নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের 
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ' আমরণ 
বন্ত্রেরে দুর্নীতি বন্ধ করিয়া সাধারণের 
দুঃখ দুর করা লম্পর্কে এপ্রদেশের কল- 
মালিকদের আন্তরিক আগ্রহ তৎপরতারই পরিচয় 
পাইতেছি। বদীয় কল মলিক সমিতির সভাপতি 
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্ত্র রায়ের সাম্প্রতিক বিবৃতি হইতে 
জানা যায়, উদ্ভ এলোসিয়েশন তুলার মূল্য বৃদ্ধি ও 
মিলের খরচপত্ বুদ্ধির অন্ত লব দফা বিষ্চেন! 
করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর কাপড়ের সর্বোচ্চ স্কাষ্য 
দর নির্ধারণ করিয়া দিবেন | এ সর্বোচ্চ হার 
অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার কাপড় কলগুলিকে 
তাহাদের উৎপন্ন বঙ্ের মূল্যবৃদ্ধি সীমাবদ্ধ রাখিতে 
হইবে। সর্বোচ্চ দরের গণ্ভী না ডিঙ্গাইয়! প্রত্যেক 
মিল উহার নিজ্জন্ব উৎপাদন খর চ অনুযায়ী যে দরে 
বস্তু বিক্রয় করিবে, ও মিলের উৎপন্ন কাপড়ের 
উপর ছাপ মারিয়া আগামী ১৫ই জুন হইতে তাহা 
ঠিক ঠিক ভাবে দেখানো হইবে। উহার উপর 
শতকরা ১০ টাকা বেশী মুল্য আদায় করিয়া 
ব্যবসায়ীরা তাহা বাজারে বিক্রয় করিবেন। সে 
খুচরা মূল্যও কাপড়ে উল্লিখিত থাকিবে । বঙ্গীয় কল 
মালিক সমিতি তাহাদের সদন্ত শ্রেণীভুক্ত কাপড়ের 


কলসমৃহকে উহাদের উৎপর কাপড়ের শতকরা 


২৫ ভাগ সমিতির নিকট জমা দিবার প্রস্তাব 

করিয়াছেন। এভাবে সংগৃহীত কাপড় অফিস, 

কলকারখানা ও সমবায় সমিতি প্রভৃতির মারফতে 
র্‌ | 


বেঙ্গল মিল ওনাঁ” 


নিদিষ্ট মূল্যে নির্ধারিত ক্রেতাদের ভিতর ৰণ্টিত ভাবে অগ্রসর হইতে পারে। বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে 


হইবে! 

বস্তু বণ্টন ও তাহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ কে বঙ্গীয় 
কল মালিক সমিতির যে স্বীম শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় 
ঘোষণা করিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থনযোগ্য 


' বলিয়াই মনে ফরি। কাপড়ের সর্ক্বোচ্চ মূল্য 


নির্ধারিত করিয়া কাপড়ের উপর তাহ! ছাপ 
মারিয়া দেওয়া হইলে ক্রেতা সাধারণ তদমুযায়ী 


দরদস্তর করিয়া কাপড় ক্রয়ের সুযোগ পাইবে । . 


পশ্চিম বাঠলার কাপড়ের কলসমূহের উৎপন্ন 
কাপড়ের শতকরা ২৫ ভাগ বঙ্গীয় কল মালিক 
সমিতির মধ্যস্থতায় অফিস, কারখানা ও সমবায় 
সমিতির কর্মচারীদের ভিতর নির্দিষ্ট মূল্যে ব্টিত 
হইলে তাহাতে এ শ্রেণীর ক্রেতাদের বিশেষ সুবিধা 
হইবে সন্দেহ নাই। বন্ নিয়া মুনাফাবৃত্তি ও 


হুনীতির যে খেলা সুরু হইয়াছে,  স্বীম কার্যকরী . 


হইলে তাহা অনেক পরিমাণে সংহত হইবে বলিয়া 
আমরা আশা করি। 


বীম! ব্যবসায় সম্পর্কে তদন্ত কমিটি 

ভারত গবর্ণমেপ্ট এ দেধীয় বীমা ব্যবসারের 
প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নতি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা 
করিতেছেন। কিন্ত কিভাবে সে উন্নতি ও সংস্কার 
সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা, তাহারা ঠিক 
করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ' বীমা আইন 
সংশোধন সম্পর্কে বিল উপস্থিত করিয়া পরে 
তাহার! নিজেরাই আবার সেই বিল নৃতন করিয়া 
সংশোধন করিয়াছেন । ভারতে স্বাধীন ভোমিনিয়ন 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ সংশোধিত 
বিলটিও অস্মপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। 
আর গবর্ণমেন্ট টা প্রত্যাহার করিরা লইয়াছেন। 
হয় নূতন করিয়া আবার একটি বীমা আইন 
সংশোধন বিল উপস্থিত করা হইবে, না হয় 
জাতীয়করণ নীতি অবলহন করিয়া বীম! ব্যবসায়ের 
কর্তৃত্ব গবর্ণমেপ্ট নিজেদের হাতে লইবেন বলিয়। 


শুনা যাঠুতেছে | কিন্তু গবর্ণমেণ্টের টালবাছনা ও ' 


দ্বিধাগ্রস্ত নীতির জঙ্ক শীত্র কোন বিষয়ে হুসঙ্ষলিত 
ব্যবস্থা অবলঘ্বিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। 
এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়] ফেডারেশন অব. ইণ্ডিয়ান 
ইন্দিওরেজ্স কোম্পানীজ-এর সভাপতি শ্রীযুক্ত এম, 
এন শেঠ সম্প্রতি এক বক্তৃতায় গবর্ণমেণ্টকে একটা 
সছুপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে 
বীমা ব্যবসার অবস্থা ও সমন্তা সম্পর্কে সরকারী 
যুখপান্ররা বিশেষ কিছু খবর” রাখেন না। এই 
অবস্থায় তাহাদের পক্ষে এই ব্যবসায়ের গলদ দুর 
কর! সম্পর্কে কোন সমুচিত প্রতিকারোপায় বিধান 
করা কঠিন। সরকারী বীমা বিভাগের এক একজন 
স্থপারিপ্টেণ্ডে্ট এক একরূপ দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বীমা 
ব্যবসায়কে বিচার করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের 
নির্দেশিত পদ্থাগুলির ভিতরও কোন মিল নাই। 
কাছেই সংশোধনের ধারা কি হওয়া উচিত, বিলের 
“বিধান কিরূপ “হওয়া সঙ্গত তদ্বিবয়ে গবর্ণমেক্ট 
মনঃস্থির করিতে পারিতেছেন না। শ্রীযুক্ত শেঠের 
মতে গবর্ণমেন্ট যদি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি 
নিয়োগ 'করিয়! ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা 
সম্পর্কে ভালরূপ তদন্তের ব্যবস্থা করেন এবং এরূপ 
কমিটির নির্দেশ অমুযায়ী যদি কার্য্যধারা অবলম্বিত 
হয়, তবে বীম! ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের কাজ সস্তোষজনক 


এরূপ তদন্তের নির্দেশ আমরা খুব সময়োচিত ও 
সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। তদন্তের ফলে বীষ! 
ব্যবসায়ের অবস্থা ও গৃতি ঠিক ঠিক তাবে ধরা 
পড়িবে । উহার গলদ তখন সকলেই অবধারণ 
করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্টও রোগের লক্ষণ 
অনুযায়ী সমুচিত প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করিতে 
পারিবেন । বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা লক্ষ্য করিয়! 
জাতীয়করণ নীতি অবলম্বন করা ছাড়া উহার, 


কল্যাণের পথ প্রশস্ত করার যদি অন্ত উপায় না. 


দেখা যায়, তবে সেরূপ ব্যবস্থাও অবশ্যই অবলম্বন 
করা যাইবে । কাছেই আমরা গবর্ণমেপ্টকে প্রথমে , 
বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে একটা তদস্ত কমিটী নিয়োগ 
করিবার জন্ অনুরোধ করিতেছি । 
দেশীয় জলযান ব্যবহার সম্পর্কে 
উৎসাহ দান ' 
ভারতের উপকূল বাণিজ্যে ও আভাস্তরীণ 


‘বাণিজ্যে বেশী পরিমাণে দেশীয় নৌকা ও ডিঙি 


প্রভৃতি: ব্যবহার সম্পর্কে ভারত গব্ণমেণ্ট. 
জনসাধারণকে উৎসাহ দিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন । দেশীয় নৌকা দ্বারা মালপত্র চলাচল 


সম্পর্কিত যানবাহনের অভাব কতদূর পরিমাপে, 


পূরণ কর! সম্ভবপর, এ সমস্ত শ্রেণীর যানবাহন 
তৈয়ার ও চলাচলের পক্ষে বর্তমানে কি সব 
অন্থবিধা রহিয়ান্বে, তৎসম্পর্কে তদন্ত করিবার জষ্য 
গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া-' 
ছেন। এই কমিটি নৌকা ও ডিঙ্গি প্রভৃতি 
নির্মাণের সুব্যবস্থা সম্পর্কে, এ সমস্তের 
কার্যকারিতা বৃদ্ধি সম্পর্কে, প্রীযারের প্রতি- 
যোগিভার সমক্ষে উহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার 
পদ্থা সম্পর্কে এবং নৌকা ও ডিজির মারফতে 
মালপত্র চলাচলের ব্যবসা লাভজনক,করিয়া তোল।' 
সম্পর্কে সময়োচিত নির্দেশ দিবেন। পরে প্র. 
নির্দেশ অমুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার-, 
সমূহ সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। : 
ভারতে আধুনিক ধরণের যানবাহন যাহা 
চালু আছে, তাহা এই বিরাট দেশের পক্ষে 
অঙ্পযুক্ত। যুদ্ধের সময় হইতে আবার ভারতীয় রেল-, 
ওয়ের যথেষ্ট অবনতি দষ্টিয়াছে। ফলে প্রয়োজনীয়, 
মালপত্র একস্থান হইতে অগ্ঠস্থানে ক্রুত চলাচল 
করা যাইতেছে না! রেলে নূতন ইঞ্জিনের জঙ্ত 
ও যালগাড়ীর অন্ত বাহিরে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। 
কিন্তু রেলওয়ে সচিব ভাঃ মাথাই জানাইয়াছেন যে, 
ছুই এক বৎসর মধ্যে- উপযুক্ত পরিমাণে সে সমপ্তের 
যোগান পাওয়ার কোন আশা নাই । এই অবস্থায় 
যানবাহন সম্পর্কিত বর্তমান অভাব ও অন্ুবিধ! 
পূরণের অন্ত দেশীয় জলযান সম্পর্কে বেশী পরিমাণে 
মনোযোগী হওয়া আজ প্রয়োজন হইয়া 
দীড়াইয়াছে। কেবল সাময়িক অভাব ও 
অসুবিধা পূরণের সমন্তাই নহে, নৌকা তৈয়ারের 


শিল্প ও তাহার মারফতে ব্যবসা-বাণিজ্য 
চালানোর রীতি অতি পুরাকাল হইতে 
আমাদের .জাতীয় অর্থনীতির অঙ্গ হইয়া 


দীড়াইয়াছে। এই শ্রেণীর ছোট শিল্প ও ব্যবপায় 
দ্বারা বহু লোকের জীবিকার্জনের সংস্থান হুইয়া 
থাকে। কাছেই বৃহৎ শিল্প ও বড় ধরণের ব্যবসা - 
বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায়-. যাহাতে এ সমস্ত 
বিপৰ্য্যস্ত না হয়, তাহ! দেখ! "দরকার । গবর্ণমেন্ট 
যদি তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নৌকা ও 
ডিঙ্গি প্রভৃতি নির্্মাণের সুব্যবস্থা সম্পর্কে মনোযোগী 
হন, হ্বীমারের প্রতিযোগিতা হইতে যদি উহ্নাদ্িগকে 
রক্ষা করেন এবং কতিপয় শ্রেণীর মালপত্র যদি 
একান্তভাবে উহাদের 'মারফতে চলাচল করিবার 
নির্দেশ দেন, তবে এ দেশীয় শিল্প ও ব্যবসায় পুনরায় 
প্রবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে । 


দুনিয়ার অনেক দেশেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি 
হইতে ও তাহার উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে 
কর আদায়ের রীতি আজ বিশেষ 'প্রচলন লাভ 
করিয়াছে। ট্যাক্স নির্ধারণের ব্যাপারে সবকারী 
আয়ের প্রয়োদন ও সামাজিফ নুবিচার-_-এই' ছুই 


দিকে. সামন্তন্ত রাখিয়া চলাই নিয়ম।  মৃত্যুকর ' 


দ্বারা সেই সানগ্স্ত ভালভাবেই রক্ষিত হইয়া ' 
থাকে। প্রচুর ধর্ন সম্পদ রাখিয়া কোন 
লোক পরলোক গমন করিলে সেই সম্পদ তাহার 
উত্তরাধিকারীদের অনাজ্দিত আয়ের সামিল হুইয়! 
থাকে। উহ! সমাজে ধলবৈধম্যের ক্ষেত্র প্রসারিত 


করে, লোকের ভিতর অর্থ ও সুখ লন্ভোগের কৃত্রিম 


'ব্যবধানকে অন্ুচিততাবে বাড়াইয়! তোলে। গবর্ণমেপ্ট 
মৃত্যুকর বা উত্তরাধিকার কর দ্বারা এই শ্রেণীর 
অনার্h্জিত আয়ের কতকাংশ টানিয়া লওয়ার ব্যবস্থা 
করিলে তাহাতে একদিকে যেমন মোটা সরকারী 


আয়ের সংস্থান হয়, অপর দিকে তেমনই সামাজিক 


১১১০ 
বাবদ রাজস্ব প্রকৃত জাতিগঠনমূলক কাজে 


ৰ্যয়িত হইলে তাহাতে দেশের জনগাধারণের 
জীবনমান উন্নয়ন সহজসাধ্য হয়। কিন্তু ইংলণ্ড, 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে মৃত্যুকর একটা, 
. সাধারণ ট্যাক্স হিসাবে পরিগণিত’ হইলেও তারতে 
এপর্যন্ত এরপ ফোন কর প্রবর্তিত হয় হাই। অবশ্য . 
ভারতে প্রবেট ও উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট প্রভৃতির 
উপর যে ষ্ট্যাম্প“বা ফি নির্ধারিত আছে তাহা 

কটা উত্তরাধিকার ট্যাক্সের সামিল বলা চলে । 
কিন্তু এই শ্রেণীর ফি দ্বারা বিশেষ কোন সরকারী, 
আয়ের ‘সংস্থান হয়'না। উত্তরাধিকার ুত্রে প্রাপ্ত 
সম্পত্তি প্রায় সমস্তই ট্যাক্সের আওতার বাহিরে 
থাকিয়া .যায়।0 ভারতের ট্যাক্সনীতি সম্পর্কে 

, তস্তের অন্ত ১৯২৪লালে যে টড হাণ্টার কমিটি 
"_ নিযুক্ত হইয়াছিল এদেশে মৃত্যুকর প্রবর্তিত না. 
থাকায় তাহারা উচ্ভা ট্যাক্স নীতির একটি বড় 
গলদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । যথাসম্ভব শীঘ্র 
তারতে এই কর বসাইতে তাহারা নিদ্দেশ 


ষ্ঠ 


'হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত 


নত ০ 





. DS নকলা হইতেছে 


_ মৃত্যুক 


সার্থকতা সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণায় উপনীত 


দিয়াছিলেন |) কিন্তু পরাধীন ভারতে 
ব্রিটিশ. অমলাতান্ত্রিক গৰৰ্ণমেণ্ট এদেশের হওয়া কঠিন। ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে মৃত্যুর 


প্রচলিত আছে। এ দেশের ওঁ বিশেষ কর সম্পবে 
কতকগুলি বিবরণ আমরা নিয়ে উপস্থিত 
করিতেছি । উহা হইতে মৃত্যুকরের হার, তাহ 
আদাযের রীতিপদ্ধতি ও সমা্জীবনের উপর 
এ করের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পাঠকবুর্দ কিছুট 


কারেমী, স্বার্থের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে 
উরূপ কোন ট্যাক্স, নির্ধারণের কাজে অগ্রবর্তী হন 
নাই ৯ ধনীর ব্ঘলে বিশেষ ভাবে গনীবদিগকে 
শোষণ করিয়াই তীছারা সরকারী রাজকোব 
পূরণের পাকা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, 
(দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এদেশের প্রদেশসমূহে আভা পাইবেন। 
দ্ধোন্তর পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য প্রচুর বৃটেনে ৯৯১৪ সাল হইতে তিন প্রফার মৃত্যুকর 
অর্থব্যয়ের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সেই অর্থ বলবই আছে। প্রথমতঃ, সেখানে" মৃত ব্যক্তির 
সংস্থানের কাছে. সাহাযা করিবার অস্ত ভারত সম্পত্তি হইতে একটি কর (Estate Duty ) 
সরকারের শেষ শ্বেতাঙ্গ অর্থপচিব তার আচ্চিবন্ড আদায় করা হইতেছে | দ্বিতীয়তঃ, মৃত ব্যক্তির 
আলা হর বরন নত ১৯ পরিত্যক্ত স্থাবর সম্পত্তি ও টাকা! পয়লা যাহাদের 
সালের এপ্রিল মাসে কে্জীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি ভিতর বা্টিত. হয় তাহাদের নিকট হইতে একটা 
হিল উপস্থিত করেন। কিন্তু নানা কারণে কর (14907 Duty) আদায় করা হইতেছে] 
পরবর্তী হুই বৎসর ও বিল বিবেচনা ও তাহা পাশ তৃতীয়ত: উত্তরাধিকার সুত্রে মৃত ব্যক্তির স্থাবর 
করিবার কাজ স্থগিত থাকে৷) সমাজদীবনে ধন সম্পত্তি যাহার! লাভ করে তাহাদিগকেও একটি 
বণ্টনের বিভেদ বৈষম্য দূরীকরণে ও সরকারী আয় ( কর প্রদান করিতে হইতেছে ( Succession 
বদধিয় প্রয়োধ্বনে মৃত্যুকরের বিশেষ শসার্থকতার এD॥y)। শেষোক্ত ছুইটি কর অবশ্ত একই ‘কর 
কথা স্বরণ করিয়া (স্বাধীন তারতের জাতীয় হিসাবে ধরা যাইতে পারে। সম্পত্তি কর আদায় 
সরকার সম্প্রতি ভারতীয় ডোমিনিয়ন . আইন হওয়াঁর পর মৃতু ব্যক্তির পরিত্যক্ত বাকী সম্পত্তি 
সভায় মৃত্যুকর সম্পর্কে নূতন করিয়া, একটি” বিল, যাহারা ভোগের জন্ত পাইবেন কিংবা বাহারা 
উপস্থিত করিয়াছেল।) উক্ত সভার আগামী উদ্থার উত্তরাধিকারী হইবেন তাহাদিগকে লিগেসি 
অধিবেশনে বিলর্টি বিশদভাবে আলোচিত ডিউটি ও সাকপেলন ডিউটি দিতে হইবে) ম্বাধী, 
হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । স্ত্রী, পুত্র কিংবা কঙ্ক! সম্পত্তি পাইলে তাহাদিগকে 
মৃত্যাকর আদায়ের রীতিপদ্ধতি কি ও লমাজ- সম্পত্তি মূল্যের ৎ ভাগ শুমুপাতে ওঁ কর দিতে 
জীবনের উপর তাহার সম্ভবপর প্রতিক্রিয়া কি' হয়। তাই কিংবা ভগিনী সম্পত্তি পাইলে 
্রাড়াইতে পারে, দেশের লোক তাহ! জানিবার তাহাদের নিকট হইতে শতকরা ১৪ ভাগ হারে 
জন্ত আগ্রহ দেখাইতেছেন। কিন্ৃত্যুকর সম্পর্কে কর আদায় করা হয়। অন্ত ধরণের উত্তরাধিকারী 
বর্তমান সরকারী বিলটি খুবই অসম্পূর্ণ; প্রথমে বা সম্ভোগকারীকে শতকরা! ২০ ভাগ হারে “কর 
মৃত্যুকরের যূলনীতি ও তাহার প্রয়োজনীত! আইন দিতে হয়। ১৯৪৭ সাল হইতে এইরূপ হারে 
সভার লদ্দের দ্বার! যানাইয়া লইয়া পরে এই কর বাধ্য করা হইয়াছে। উহার পূর্বের এ সব ক্ষেত্রে 
কর্‌ আদায় সম্পর্কে অন্ত যাবতীয় বিধিব্যবস্থা স্থির করের* হার ছিল অর্ধেক । কেহ পরলোকগমন 
ও কার্ধ্যকরী করা হইবে বলিয়া শুন! যাইতেছে। করিবার পূর্বে অনহিতকর কার্যে সম্পত্তি দান 
লে সব বিধিব্যবস্থা পূরাপুরিভাবে ঘোষিত না করিয়া পিয়া থাকিলে দান গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের 
হওয়া পৰ্য্যন্ত প্রস্তাবিত মৃত্যুকরের স্বরূপ ও তাহার. নিকট হুইতে শতকরা ১০ ভাগ হারে কর আদায় 
করা হয়। এণব ক্ষেত্রে পূর্বের যে ছার বলবৎ ছিল 
এখনও তাহাই আছে। জনহিতৰুর প্রতিষ্ঠানে ২ 
হাজার পাউন্ডের (২৬,৬২০ টাক!) নিম্ন পরিমাণ 
অর্থ দান করা হইলে তাছার উপর কোন কর 
আদায় করা হয় না। বিধবা ও শিশুরা মৃত ব্যক্তির 
নিকট হইতে উত্তর[ধিকারহুত্রে প্রান্ত ₹ হাজারি 
পাউণ্ডের নিম্ন মূল্যের কোন সম্পত্তি পাইলে তজ্জন্ত 
তাহাদিগকে ট্যাক্স দিতে হয় না| ১০০ পাউগ্ডের 
(১,৩৩১ টাকা) নিয় যুল্যের সম্পত্তি কেহ 
উত্তরাধিকারহুত্রে পাইলে তাহা সম্পুর্ণ করমুক্ত 
বলিয়া বিবেচিত হুইয়া থাকে। 
(বর্তমানে বুটেনে .বে Estate Duty বা সম্পত্তি 
৭ কর আছে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মূল্য অনুসারে, 
তাহার হারের কম বেশী ঘটিয়া থাকে ।- কোন 
. ব্যক্তি ₹ হাৱ্বার পাউগ্ডের কম মূল্যের সম্পত্তি 
রাখিয়া, গিয়া থাকিলে তাহার উপর কোন সম্পত্তি 
কর দিতে হয় না। ২ হাজার পাউগ্ডের সম্পত্তি 


/ পর্বর্তী অংশ ৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


শান্ত্রীর আবিষ্কৃত তিনটা 
_ কেশতৈলই সুদীৰ্ঘকাল যাবত 


সুনামের সহিত সৃপরিচিত। 
গুণে, গরিমায় ইহারা 
অনবদ্য ও অপরাজেয়? 


শি 


”? 


স্বাধীন ভারতের করনীতি 


'* পুর্ববন্তী প্রবন্ধে কেন্দ্রীয় করব্যবস্থায় পরোক্ষ 


করের প্রাধান্ত বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া যে 
আলোচনা করা হইয়াছে তৎসম্পূর্কে বিগত ত্রিশ 
বৎসর মধ্যে 'করব্যবস্থায়, কিরূপ উন্নতি ঘটিরাছে 
-তাছাও বিবেচনা করিতে হইবে] এই সময় মধ্যে 
প্রত্যক্ষ কর ছিসাবে আয়করের সংখ্যা এবং হার 
যে ভাবে বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে ' করব্যবস্থার 
উন্নতি লাধন হইয়াছে স্বীকার করিতেই হইবে। 
কর সম্পর্কে নিদ্দিষ্ট একটী নীতি অবলম্বন করা 
কৌন দেশেই সম্ভবপর নছে। কর স্থাপন এবং 
কর আদায়ের যে সমস্ত কেতাবী নীতি আছে 
করব্যবস্থার তাহার সমন্বয় সাধন করিয়া অগ্রসর 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় । তবে গ্ভায় ও নীতির দিক্‌ হইতে 
বিশেষ লক্ষ্য 'রাখা প্রয়োজন যে, রিগ্রেসিত কর- 
লমৃহ'( অর্থাৎ যে ব্যবস্থায় বেশী আয় অপেক্ষা 
অল্প আয়ের উপর উচ্চতর হারে করধার্য্য 
হয়) এক সময়ে সম্পূর্ণ রহিত করা সম্ভব না 


- হইলে ক্রমশঃ ইহাদের মুংখ্যা এবং চাপ হাস 


করিতে হইবে। ' 

এদেশে প্রাদেশিক কর ধ্যবস্থাযও প্রত্যক্ষ, 
অলৈক্ষা পরোক্ষ করের প্রাধান্ত যে অধিক তাহা 
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ফেব্রীয 
করব্যবস্থার সহিত প্রাদেশিক ফরব্যবস্থার তুলনা 


. করিলে প্রতীয়মান হয় যে, কেন্ত্রীয় করনীতি 


"অধিকতর অগ্রদর এবং 


১৯৩৫ 


করব্যবস্থার অস্তভূ ক্রু করা হইয়াছে। 


শালের তারত শাসন আইন দারা পদেশসমূহকে নী 
প্রত্যক্ষ কর হিসাবে কৃষি আয়কর এবং মৃত্যুকর | 


প্রাদেশিক করব্যবন্থা ও 
পৃরাপূরি না হইলেও প্রধানতঃ রিগ্রেসিত, শ্রেণীর | 
'অন্তৰ্গত। “ইহার প্রধান কারণ এই যে, আয়কর | 
প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্ৰসমূহ কেন্সীয় সরকারের | 





/ (পূৰ্বান্বৃত্তি ) 
আমাদের সুপরিচিত বিক্রয়কর। প্রত্যহ এই 
করের অস্তিত্ব জনসাধারণ অনুভব করিতেছে এবং 
বিক্রয়করসমূছের হারে পণ্যের শ্রেণী ও মূল্য 


অনুসারে তারতম্য না করায় ইহাকে রিগ্রেসিভ 


কর বলিয়া অভিষ্িত করা যাইতে পারে। 

স্বাধীন ভারতে করনীতির সংশোধন ও সংস্কার 
করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রাদেশিক করব্যবস্থায় 
প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে | জাতিগঠনমূলক কার্যের' 
জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসযুদ্ের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব 
রহিয়াছে এবং এই বাবত বিভিন্ন প্রাদেঞ্রিক 
গবর্ণমেন্টের অর্থের প্রয়োজনও ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। কিন্তু গরদেশসমৃছ্রে পক্ষে কর দারা 
রাজন্য বৃদ্ধির সুযোগ সীষাবন্ধ। বর্তমানে বিক্রয়কর 
দ্বারা প্রাদেশিক রাজস্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলিয়াছে। 
বিভিন্ন প্রদেশে বিক্রয়করের হার একরূপ নয়। 
দ্বিতীয়তঃ এই: করব্যবস্থায় যে সমস্ত পণ্যকে 


অস্তভূক্ত কর! হয় নাই তাহাদের সংখ্যাও খুব 


কম এবং এই কারণে অল্প আয়বিশিষ্ট জনসাধারণ- 
কেই এই করের বেশীর ভাগ বহন করিতে হয়। 


বর্তমানে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বহু খাদ্রব্যের ? 


ক্রুয়বিক্রয় বিক্রয়করের অস্ততু ক্ত। নিত্যব্যবহার্য্য 


বিভিন্ন পণা সম্পর্কে রিক্রয়কর রহিত করা কর্তব্য 
এবং ইহায় ফলে আয় হাঁস পাইলে সৌখীন ও 


বিলাঁসভ্রব্য সমূহের উপর অধিক হারে বিক্রয়কর 


স্থাপন করিয়া তাহা পরিপুরণ করা যাইতে পারে 


বালিগপ্জ রিয্যাল পরণাটি | 


প্রদেশসমূহের পক্ষে প্রত্যক্ষ কর দারা আয় 
বৃদ্ধির স্থযোগ সীমাবদ্ধ বলিয়া বেশীসংখ্যক পরোক্ষ 
কর স্থাপন করা সমর্থনের অযোগ্য। প্রার্টদশিক 
গবর্ণমেন্টসমূহকে : কর ব্যতীত রাঁজন্ব বৃদ্ধির 
অগ্তান্ত ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিতে হুইবে। 
অলসেচ ও বনবিভাগের আয় অল্প আয়াসেই 
বৃদ্ধি করা যাইতে পারে । যানবাহন, বিছ্যুৎ এবং 
গ্যাস প্রভৃতির পরিচালনা ও সরবরাহের ব্যবস্থা 


প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিলে তারাও 


আয় বৃদ্ধির' সম্ভাবনা আছে। তামাক, দ্রেশলাই 
প্রভৃতি নির্দিষ্ট কয়েকটা পণ্যের চাহিদার হাস বা 
বৃদ্ধি সাধারণতঃ ঘটে না। এই সমস্ত পণ্যের 
বিক্রয় ব্যবস্থাও এ্রকচেটিয়াভাবে প্রাদেশিক 


জরকারসমূহ গ্রহণ করিতে পারেন ।' 


' " প্রাদেশিক কর সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে 

রর্তমানে নীতিগত: পার্থক্য ও করের. হারের 
তারতম্য আছে। এই পার্থক্য বৃদ্ধি পাইলে এক 
প্রদেশ হইতে অঙ্ক প্রদেশে মূলধন স্থানান্তরিত 
হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। প্রাদেশিক কর- 
সমূহের মধ্যে “সমতা ও সমন্বয় সাধন করিয়া, 
মূলধন চলাচলের এই আশঙ্কা দুর করা গ্রয়ো্ন। 
দ্বিতীয়তঃ বিতিন্ন প্রদেশে ' মাথাপিছু প্রাদেশিক 
করের যে পরিমাণগত, পার্থক্য আছে, তাহাও 
যথাসম্ভব দূর করিয়া প্রাদেশিক করসযূছের চাপ 
যাহাতে সকল প্রদেশে "সমভাবে প্রতিফলিত হয়, 





বিন্ডিং মোগাটিটি দি; 


পুর্বে বাঙ্গিগঞ্জ ব্যাঙ্ক নামে অভিহিত ছিল ) 


স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়। তদমুলারে কয়েকটা | 
প্রদেশে কৃষি আয়কর চালু হইয়াছে; কিন্তু কোন | 











প্রদেশেই মৃত্যুকর প্রচলিত, করা সম্ভব হয় নাই। প্র বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক বিন্ডিংস, ২৬, হিন্দুস্থান পার্ক, 
বর্তমানে প্রত্যক্ষ করের এই ক্ষেেও কেন্দ্রীয় | 

ৃ্‌ ডিরেক্টর বোর্ড 
সরকার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং মৃত্যুকর সম্পর্কে দর 


একটা কেন্দ্রীয় আইনের খসড়াও প্রস্তুত হইয়াছে। | 
কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে মন্তপান 
নিযোধের নীতি গৃহীত হওয়ায় 'প্রদেশসমূহ 
"আবগারী শুক্কের আয় হইতে ক্রমশঃ বঞ্চিত হইতেছে | 
এবং মগ্তপান বৰ্জ্জন নীতি ব্যাপকভাবে কার্ধ্যকরী | 
হইলে প্রাদেশিক রাঅশ্বের একটা প্রধান উৎস | 
সঙ্কুচিত হইয়া এই দফায় আয় অপেক্ষা শাসন- 
ব্যয়ের আধিক্য দেখা দিবে। বর্তমানে 'মাপ্রা | 
প্রদেশের: চব্রিশটা জেলার মধ্যে ' ১৬টি ুঁ 
“জেলায় এবং, মধ্যপ্রদেশের প্রায় অর্দেক | 
মগ্কপান নিরোধ ব্যবস্থার অন্তভূক্তি আছে।; 
সংযুক্ত প্রদেশ, বোত্বাই 'এবং বিহারেও '| 
‘ব্যাপকতাঁবে এই ব্যবস্থা 'চালু 'করার সিদ্ধান্ত 
'ছইয়াছে। মস্তপান বর্জনের দরুণ প্রাদেশিক 
রাজন্বের যে ক্ষতি দেখা দিয়াছে তাহা পরিপূরপের প্র 
নিমিত্ত প্রদেশদমূহ আর একটী-পরোক্ষ এবং প্র 
বরিগ্রেলিভ করের শরপাপর হইতেছে । ইহা | 


- অতীশচরণ লাহ, এস্কোয়ার, জমিদার এবং ব্যাঙ্কার 
পুলিনকৃষ্ণ রায়, এস্কোয়ার, জমিদার এবং ব্যান্কার 
'' কে, সি, ঘোষ, এস্কোয়ার, ব্যবসায়ী | 
; এসসি, নান, এস্কোয়ার, ব্যবসায়ী . 
' ঞ্লোঃ এন্‌, সি, মৈত্র, এম-এ, বিএস = ম্যানেজিং. 
"০, ডাঃ এস্‌, এন্‌, সিংহ, এমবি. 7 '_ ডিরেটটয়ঘবয় 
শান সি,দাস, এক্কোয়ার 


একমাত্র স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়। 
মিহি 


ম্যানেছার-_-এ, মুখাণ্জি, এক্ষোয়ীর 










_ উপযুক্ত জমি 


সম্বন্ধে শীঘ্রই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে। 


৬৪ পি. 2 


তাহার ব্যবস্থা করিতে উহ ১৯৪৪-৪৫ সালের 
প্রাদেশিক বাজেটসমুহ আলোচনা করিলে দেখা 
- যায় প্রাদেশিক করসমূহের মাথাপিছু পরিমাপ 
" বিভিন্ন গদেশে নিয়রূপ £--বোদ্বাই ৯৬২, বাঙলা 
৪২, বান্ান্দ ৭২ বিহার ২২, সংযুক্ত প্রদেশ ৪২, 
সিন্ধু ১৯২ এবং উড়িষ্যা ২&২ । অর্থকরী প্রচেষ্টায় 
জনসাধারণ অর্থবিনিয়োগ করিলে যদি প্রাদেশিক, 
করের চাপ বৃদ্ধি পায় তাহাতে কিছু আসে যায় 
মা। ছৃষাত্তস্বরূপ সিদ্ধুর কথা উল্লেখ করা যায়। 
জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির দরুণ সিদুর অনসাধারণের 
পক্ষে কৃষিকার্য্য বারা আয় বৃদ্ধির সুযোগ ঘটিয়াছে। 
কিন্ত একমাত্র রাজ্য বৃদ্ধির প্রস্তই বিভিন্ন প্রদেশে 
প্রাদেশিক করের হার ও পরিমাণের মধ্যে যে 
পার্থক্য রফিয়াছে তাহা৷ অচিরে দূরীভূত হওয়া 
বাঞ্চনীয় | : 
আয়কর, আমদানী, রপ্তানী এবং উৎপাদনশুদ্ 
. প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর স্থাপনের, 
ক্ষমত] কেন্দ্রীয় গবর্ণষেপ্টের আছে তদ্ছার! একাধারে 
যেমন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন কর! সম্ভবপর, 
তেমনি ইহার সাহায্যে ধনধণ্টনের বৈবম্যও 
বহুলাংশে দুর করা যায়। উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্তে 
তারত সরকারের,বিগত বাজেটে শিল্প ব্যবসায়ের 
কর্তার পূর্বববন্তী বাজেটের তুলনায় যেতাঁবে *হাস 
করা হইয়াছে, তাহাতে প্রথমতঃ উদ্দেপ্ত সাধনের 
জন্ভই প্রয়াস করা হইয়াছে। “শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে উক্ত বাজেটও সন্তুষ্ট করিতে, 
পারে নাই। তবে শিল্প ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্টের মনোভাব অনুধাবন করিয়া এই 
" বাজেটফে তাঁহারা মন্দের ভাল বলিয়া গ্রহণ 
* করিয়াছেন।, তদানীস্তন অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ 
আলী খাঁর বাজেট অনুসারে প্রতি টাকায় সাড়ে 
১৫ আনা: কর দিয়াও শিল্পপতিগণ লক্ষ লক্ষ টাকা 
মুনাফা করিয়াছেন।  ধনবন্টনের বৈষম্য দুর 
করিতে হইলে শিল্প ব্যবসায়ীর উপর. সর্ব্বোচ্চ কর 
স্থাপন ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই। শিল্প ব্যবসায়ের 
নিয্নতম মুনাফা বজায় রাখিয়া লাভের সমগ্র 
অর্থও কর হিসাবে আদায় করিলে শিল্পের, 
উন্নতি ও মুলধন বিনিয়োগের পথে. বিশেষ 


| 14550171101 Oils 


Aroniatic Chemicals 
Synthetic ‘Perfumes 


AROMATIC CHEMICALS :— 


আর্থিক জগৎ :- 


A 


অন্তরায় দেখা দিবে বসিয়া আশঙ্কা করার, হেতু 


নাই। উচ্চ কর স্থাপনের ফুলে শিল্পে মূলধন আকৃষ্ট 
না হইলে ধনী ব্যক্তিগণ তাহাদের সঞ্চিত অর্থ.নিয়! 
ৰি করিবেন? বিভিন্ন দেশের অনিশ্চিত. রাঁজ- 
নৈতিক ভবিষ্বৎ এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি বিবেচনা: করিয়াও বহু লোক বিদেশে 
মূলধন বিনিয়োগ করিতে সাহসী হইবে না। শিল্প 
ব্যবসায়ের নিয়তম মুনাফা রজার রাখিয়া উচ্চছারে 
কর স্থাপনের ফলে রাজত্ব যে হারে বৃদ্ধি পাইবে 
তদছপাতে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর 
পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ করের চাপ হাস করা যাইতে 
পারে। 'ইছাতে অনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পান্তীয়া প্রকারাত্তরে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির রা 
উম্মুক্ত হুইবে। 

শিল্প ব্যবসায়ের উপর যধাসম্ভব উচ্চ হারে কর 
স্থাপনের জার একী যুক্তি এই বে, অন্তান্ত দেশের 
তুলনায় এদেশে কর কাকি দেওয়ার প্রবৃত্তি সমধিক 
এবং ইহাতে রাজস্বের যে ক্ষতি হয় উচ্চ হারে কর 
আদায় করিয়া তাহার কতকাংশ পরিপূরণ করা 


যাইতে পারে । করের হার বেশী হইলে ফাকি: 


দেওয়ার প্রবৃত্তিও ব্যাপক হয় বলিয়া একটি কথা 
আছে। কিন্তু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের 
* ভুবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া করভার হাস করিলেই 
অবস্থার উন্নতি হইবে না। দৃহিতলী এবং জনমতের 
আমূল পরিবর্তন ব্যতীত ফাকি দেওয়ার প্রবৃত্তি 
এদেশ হইতে লোপ পাইবে বলিয়া ভরসা হয় না। 

দীর্ঘকালের সংরক্ষণ শু অল্প আয়বিশিষ্ট 
জনসাধারণের উপর অযৌক্তিক কর ভার। 
সংরক্ষিত শিল্পের মালিকগণ বিগত কয়েক : বৎসর 
ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রেরণায় জনসাধারণের স্বার্থ যে 
ভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে সংরক্ষণ 
নীতিরও আমূল, পরিবর্তন ' প্রয়োজন | ' যে সমস্ত 
শিল্প সংরক্ষণের দরুণ সুগঠিত হইয়াছে, তাহাদের 
সংরক্ষণ রহিত করা কর্তব্য। আগামী কয়েক 


বৎসর বিদেশী প্রতিযোগিতার আতঙ্ক নাই ।- 


কাজেই মুষিনেয় যে কয়টী দেশ হইতে পণ্য 
আমদানীক সুযোগ আছে, তাহার সন্যবহাযর কর! 
বানীয়। 


And other materials for 
Manufacturers of Soaps 
and Toilet Requisites. 


- Fruit Essences : 


LEMON, ORANGE, 
ICE CREAM SODA. 
GREEN MANGO’ 
BANANA, VANILA 


৪ GERANIOL, PARACRESOL, ACETATE, . 


TERPENYL ACETATE, ETC. 


And other quality Perfumes. 


Techhical, Fine and Heavy Chemi- 
cals, Stearic Acid, Cetyl Alcohol, 
. Nipagin Preservatives, etc. 


COMPLETE PRICE LIST ON REQUEST, 


THE CALCUTTA 
CHEMICAL Co, Lit. 
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[ ৩১শে মে, ১৯৪৮ 


মৃত্যুক্র, 
(৬২ পৃষ্ঠার পর ) 


রাখির! পির! থাকিলে তাহার উপর সম্পত্তি মুল্যের 


শতকরা ২ ভাগ অন্থুপাতে কর' আদার করা হয়।, 
সম্পত্তির মূল্য বেশী হইলে করের হারও বেশী হুয়। 


মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত ১০ হাজীর পাউণ্ড বুল্যের 


(১,৩৩,১০২ টাকা) সম্পত্তির উপর শতকরা ৬ 
ভাগ, ২০ হাজার পাউণ্ড মুল্যের সম্পত্তির উপর" 
শতকরা ১২ তাগ, ৫০ হাজার পাউণ্ড মুল্যের 
সম্পত্তি উপর শতকরা :২৪ ভাগ, ১ লক্ষ পাউগ- 
মুল্যের সম্পত্তির উপর শতকরা ৩৫ ভাগ এবং 
কড়াই লক্ষ পাউণ্ডের সম্পত্তির উপর শতকরা ৫* 
এবং ২০ লক্ষ পাউণ্ডের সম্পত্তির উপর শতকরা ৭৫ 
ভাগ হারে সম্পত্তি কর দিতে হুয়। 

(সম্পত্তি কর ও উত্তরাধিকার কর (লিগেসি' 
ডিউটি ও সাকপেসন ডিউটি একত্রে) ইংলগ্ডে- 
সরকারী আয়ের এক বড় অবলম্বন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে সম্পত্তি কর 
ও উত্তরাধিকার কর হইতে বৃটিশ সরকারের বৎসরে 


' যথাক্রমে ৮ কোটি পাউও ( ১৪৬ কোটি টাকা )' 


ও ৯০ লক্ষ পাউণ্ড ' (১৯ কোটি, টাকা) আক 
হইত। সম্পত্তির মুল্য বাড়িয়া যাওয়ায় এবং করের 
হার বৃদ্ধি পাওয়ার বর্তমানে এ ছুই দফায় বুটিশ' 
সরকারের যথাক্রমে ১৬ কোটি" পাউণ্ড (২১২ 


* কোটী টাক! ও ১৪' কোটী পাঁউণ্ড (১৮৬ কোটি? 


টাকা ) আয় হইতেছে। 

এত বেশী পরিমার্শে মৃত্যুকর (সম্পত্তি কর ও 
উত্তরাধিকার কর ) আদায়ের ফলে ইংলগ্ডে সমাজ-- 
জীবনে ধনবৈষস্য হাসের পক্ষে তাহা বিশেষ: 
ভাবে সহায়ক হুইতেছে। ১৯৪৭ সাল হুইতে- 
করের হার চড়াইয়া দেওয়া হছইয়াছে। সমাঁজ- 
জীবনের উপর উনার চরম প্রতিক্রিয়া এত অল্প: 
সময়ে ঠিক ঠিক ভাবে হৃদয়দয করা! সম্ভবপর নছে। 
কিন্তু ই! স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে, যেরূপ: 
বন্ধত হারে ইংলণ্ডের ধনী লোকদের উপর আয়কর, 
স্পারট্যান্স ও মৃত্যুকর বসিতেছে, তাহাতে সম্পত্তি 
বজায় রাখিয়া সেই কর ঠিক ঠিক তাবে পরিশোধ 
করিয়া যাওয়া ভবিষ্যতে কাহারও পক্ষে বড় একটা: 
সম্ভবপর হইবে না| এক পুরুষের (generation). 
আমলে না ছউক পরবস্তা পুরুষের আমলে 
অনেক ধনবানের সম্পত্তিই কর প্রদানের জন্ত 
'অংশতঃ বিক্রীত হুইয়া যাইবে । উহাতে কায়েনী, 
স্বার্থের হস্তচ্যুত সম্পত্তি অপেক্ষাকৃত কম ধনবানদের 
হাতে চলিয়া যাইবে। ফলে ভাগ্যবানদের সম্পত্তি, 


* ও ধন সম্পদ ক্ৰমে ক্রমে সাঁধারপেরংভিতর বন্টিত 


হইবে. মুটিমেয়ের বদলে তাহা অনেকের কাজে 


, আলিবে! সরকারী আয় বৃদ্ধির অবলম্বন হিসাবে 


ত বটেই, আধুনিক যুগে সমাজীবনের ধনবৈ্যম্য 


' দূর করার ব্যাপারে সে কারণে মৃত্যুকরের 4 
. বেশী করিয়া ধরা পড়িতেছে। ' 





কুলের ছেলেদের জন্ত চলচ্িত্র-_লগুনের 
কাউন্টি কাউন্দিল স্কুলের ছেলেদের শিক্ষামূলক 


' চলচিত্ৰ প্রদর্শনের অস্ত একটি পরিকল্পনা! 


করিয়াছেন ; তার আয়োজনও সম্পূর্ণপ্রায়। এই 


. কানে আমুমানিফ ব্যয় হইবে পাঁচ লক্ষ টাকা। 


bd 


5 


১ * একটি অসমৰিত সংবাদে প্রকাশ, বাংলাদেশে 
লবণ তৈয়ারীর জন্ত সরকারী পরিকল্পনা হইতেছে । 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত লবণবিশেষজ্ঞ কমিটি 
সম্প্রতি কলিকাতায় আপিয়াছিলেন | প্রকাশ যে, 
তাহারা বাংলা সরকারের সঙ্গে এই পরিকল্পন] 
সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনাও করিয়াছেন। 
মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি স্থানও এই কমিটি 
পরিদর্শন করিয়াছেন। কমিটি ইতিপূর্বে বোম্বাই 

৬. খারাগোদা পরিদর্শন করিয়া পশ্চিম ভারতে লবণ 
উৎপাদনের সম্ভাবনা পরীক্ষা শেষ করিয়াছেন 
আশা করা যাইতেছে যে, অনতিবিলম্বে বাংলাদেশে 
লবণ উৎপাদনের পরিমাপ বৃদ্ধির দম্ভ এই কমিটি 
যথাযোগ্য ব্যবস্থা সুপারিশ করিবেন। 


* * * * 


বাংলায় লবণশিল্পটি বর্তমানে.এক প্রকার নাই 
বলিলেই চলে। সআুন্দরবন ও মেদিনীপুরের 
| ॥ _ লসমুৱ্রোপকুলন্থ অঞ্চলে গ্রামবাসীরা নিজেদের 
j ব্যবহারের অস্ত কিছু সামাস্থ পরিমাণ লবণ তৈয়ার 
করিয়া থাকে ।' কিন্তু একটি ঢু শিল্পূপে লবণ 
তৈয়ারীর ব্যবস্থা এই প্রদেশে* প্রচলিত নাই। 
অর্থচ লবণ তৈয়ারের সুযোগ এই প্রদেশে যথেষ্ট 
বিভমান রহিয়াছে। মেদিনীপুর জেলায় 
পুরুষোত্রমপুরে একটি কোম্পানী বৌদ্রতপ্ত লবণ ও 
কড়াইতে জাল দিয়া কিছু পরিমাণ লবণ তৈয়ার 
করিতেছে বটে, কিন্তু ক্ষুত্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের 
প্রয়োজনে তুলনায়ও উহা কণা মাত্র। শুধু 
পশ্চিষবঙ্গেই বৎসরে ৩৩ লক্ষ মণ লবণের 
প্রয়োজন। 


* * চু চা 


লবণ তৈয়ারীর জগ্ভ একাধিক কোম্পানী 
ইতিপূর্বে, এই প্রদেশে গঠিত হইয়াছে। কিন্ত 
উপযুক্ত অর্থ ও অভিজ্ঞতার অভাবে প্রায় লবগুলিই 
ব্যর্থ হইয়াছে । সরকারী সহায়তায় এই শিল্পটিকে 
গড়িয়া তুলিতে পারিলে লবণের জঙ্য আমাদের 
প্রনির্ভরশ্মীলতা বহুলাংশে দূর হইবে। অর্থনৈতিক 
দিক দিয়াও এই প্রদেশ লাভবান হুইবে। কারণ 
আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ॥ও' পূর্ববঙ্গের ' লবণের 
চাহিদাও কলিকাতা বন্দর হইতেই মিটানো হইয়া 
ধাকে। মেদিনীপুরে বর্তমানে যেখানে লবণ 
তৈয়ার হইতেছে তাহা ছাড়া আরও কয়েকটি স্থানে 
লবণশিল্প প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। কাখির 


সমুদ্রতীরস্থ এলাকা, দেউলী ও রামনগর ইহার 
' মধ্যে প্রধাল। rf 
F * ক 


বাংল! গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে কলিকাতার 
যানবাহন সমন্তার সমাধানকল্পে কতিপয় বাস 
চানাইবার যে প্রস্তাব হইয়াছে? তাহা কার্ধ্যকরী 
; হইলে সুখের বিষয়। কী ব্যবস্থায়.এই বাস সার্ভিস 
পরিচালনা করা হইবে তাহা আঁমি জ্ঞাত নহি। 
আশা করি, গবর্ণমেপ্ট অভিজ্ঞ" ব্যক্তিবর্গের দ্বারাই 
এই সাভিস পরিচালনা কৰিবেন। বেসামরিক 
সরবরাহ বিভাগের গ্ভায় ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনায় 


করদাতাদের কোটি কোটি টাকা লোকলান 
তি . 





থেয়ালীর খাতা 


( মতামতের জঙ্য সম্পাদক দায়ী নহেন) 


করিবেন না। খাদ্ভদ্রব্য' বেচা-কেনা স্বাভাবিক. 


নিয়যে দেশের ব্যবসায়ীরা করিয়া থাকেন, গবর্ণমেপ্ট 
করেন লা! তন্রপ যানবাহন পরিচালনাও 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীদেরই কাঁজ। 
ু্ভিক্ষের পরে জনসাধারণের খাস্ধন্রব্য যোগানের 
ভার গবর্ণমেপ্ট লইয়াছেন। কিন্ত উহ! সুচারুরূপে 
নিষ্পন্ন করিতে পারিতেছেন না। এক্ষণে যান 
বানের ব্যবস্থায় গবর্ণমেপ্ট মাথা গঙ্গাইতেছেন।' 
তাহ! কতদূর কৃতিত্বের সহিত সমাধা করিবেন, 
তাহ! দেশবাসী সাগ্রহে লক্ষ্য করিবে। 
ঙ্ চি চে » | 

এই সম্পর্কে আমার কয়েকটি প্রস্তাব আছে। 

কলিকাতায় জনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


' কাজেই ট্রাম-বাসে ভীড় বাড়িয়াছে। ট্রাম ও 


বাসের সংখ্যা বুদ্ধি করিলে. ভীড় হাস পাইবে। 
কিন্ত সহরের রাস্তায় কতগুলি বাস একসঙ্গে চলিতে 
পারে তাহার একটা সীমা নির্দিষ্ট আছে। সেই 
সীমা অতিক্রম করিলে রাস্তার ভীভ বাভিবে গাড়ী, 
ঘোড়া, রিক্সা, মোটর ও বাস চালানো কঠিন হইবে 
এবং বহু দুর্ঘটনা ঘটিবে। বর্তমানে কলিকাতা 
সহরে যোটরগাভীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
1১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৪৮ সালের 
এপ্রিল মাসের মধ্যে কলিকাতায় ব্যজিগত মোটর 
গাড়ীর সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বাসও অনেকগুলি বাড়িয়াছে। লরী জাতীয় 
গাড়ীর সংখ্যা কম হয় নাই। 
স্তর ক নত ঙ 
সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যদি বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি না 
করিয়া বাসের আকার বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দেন 
তবে অধিক সুফল লাভ হইবে । ইহাতে ব্াস্তায় 
চলতি গাড়ীর সংখ্যা না বাড়াইয়াও অধিক সংখ্যক 


ফোন 2 কলিকাতা_-৩৪৩৬ 


যাত্রী যাতায়াতের ব্যবস্থা হইবে। ডবল-ডেকার 
বাসের প্রচলন করিয়া ইহা করা সম্ভব হইবে। 
এককালে কলিকাতায় ডবল-ডেকার বাসের সংখ্যা 
অনেক ্বিল। উহা! কেন হাল পাইয়াছে তাহা 
পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও বাসের মালিকরাই আানেন। 
জনসাধারণের * পক্ষ হইতে এগুলি অধিকতর 
সুবিধাজনক । 
® bl * # |) 

নৃতন বাসকুট প্রবর্তনও ভীড় হাস করিবার 
একটি উপ্মৃয়। বিশ্বতঃ সমাস্তরাল রাস্তায় বাস 
চালনা করিলে বর্তমানের কটগুলির বাসের ভীড় 
কমিবে। উদাছর্পরূপে ভবানীপুরে হরিশ মুখাজ্জী 
রোড দিয়া হাজরা রোড হইতে ভালহৌসী স্কোয়ার 
পর্য্যন্ত বাস চালাইলে রস! রোডের বাস-ট্রামগুলির 
যাত্রী সংখ্যা কিছু কমিবে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে গণেশ এভিনিউ দিয়া ডালহৌসী স্কোয়ার 
এবং মৌলালী হইতে হুরেন্্র বানাজ্জাঁ রোড দিয়া 
ডালছৌসী পর্য্যন্ত বাস চলিলে ধর্ধতলা ষ্ট্রীটের 
যানবাছুনগুলির উপর যাত্রীর চাপ হাস পাইবে। 
সমগ্র' আমহা্ট গ্্রীটে বাস চলিলে কর্ণওয়ালিশ গ্রীট 
ও আপার সার্কুলার রোডে অনুরূপভাবে যাত্রীর 
ভার লাঘব হইবে । 

' Ll ৬ ঠি ফা 

আরব ও ইহুদীদের যুদ্ধে ভারতবর্ষ কোন পক্ষে 
সহাম্ভূতি দেখাইবে ইহা বর্তমানে নানা 
আলোচনার বিবয়। ইহুদী রাণ্রকে স্বীকার করিয়া 
লওয়ার অন্ত এসরাইলের কর্তৃপক্ষ ভারত' 
গবর্ণমেপ্টের নিকট আবেদন জানাইয়াছে, 
বলিয়া! প্রকাশ। এ সম্পর্কে নেহরু সরকার 
কী করিবেন তাহা এখনও অজ্ঞাত । তবে 

(পরবর্ভাী অংশ ৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


| সকল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য করা হয়|] 


হেড অফিস--পি-৭, মিশন রে! এক্সটেনশন, ক্লিকাতি। 


_শাখাসমূহ=_- 
উত্তর কলিকাতা 8-৬২, গোরীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা ৪_-১৩৮1১, রস! (রাড, 
খড়াপুল, কাশিয়াং এবং খুলনা | 


Xx 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি'। 





' আৰ্থিক ছ্রনিয়ার খন খবরাখবর 


ভারত সরকার কর্তৃক অবিভক্ত ভারতের 
খপদায় গ্রহণ--এক সরকারী ইস্ভাহারে প্রকাশ 
যে, ভারত বিভাগের পূর্বে সরবরাহকারী ও 
অস্ভান্ত পাওনাদারদিগের নিকট অধণ্ড ভারত 
সরকারের যে সকল দেনা ছিল তাহা ক্রুত 
পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারত সরকার 
কিছুদিন যাবৎ চিন্তা করিতেছেন । ভারত বিভাগের 
সময় স্থির করা হইয়াছিল যে, হুইটি ডোমিনিয়নের 
প্রত্যেককে নিজ নিজ এলাকার দাধীগুলি আপাততঃ 
মিটাইয়! দিতে হুইবে এবং পরে উভয় সরফারের 
মধ্যে দেনা পাওনা সম্পর্কে বন্দোবস্ত করা হুইবে। 
কিন্তু বছ দেনা, ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়া 
পাকিস্থান অন্তর্ভ,ক্ঞ এলাকার দেনাগুলি এখনও 
শোধ করা হয় নাই। পাঞ্জাবের গোলযোগ, 
লোকাপসাবপ ও দায় সম্পর্কে উভয় ভোমিনিয়নের 
ভিতর মতাটুনক্য হওয়ায় গত ডিসেম্বর মাস 
হইতে পাকিস্থান সরকার কর্তৃক দেনা শোধ বন্ধ 
করাই, ইহার কারণ। ঠিকাদার ও লরবয়াহকারী- 
দিগের অন্গুবিধার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া 
'ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, এই সকল 
দেনা শোধের দায় তাহারাই গ্রহণ করিবেনু এবং 
(শালিসীর সাহায্যে পাকিস্থানের নিকট হইতে 
তাহাদের অংশ পরে আদায় করিবেন । 

মাল চলাচলে ভারতীয় €নীকাদি_ 
ভারতীয় নৌকাদির মারফতে ভারতের উপকূলবাী 
'বাণিজ্য বুদ্ধি করা সম্ভব কি না পে বিষয়ে 
'অন্ুসন্ধান চালাইবার জন্ত ভারত গভর্ণমেন্ট একটি 
'কমিটি গঠন করিয়াছেন। বোশ্বাইয়ের বোম্বাই 
"সীম নেভিগেশন কোম্পানী লিমিটেডের জেনারেল 
‘ম্যানেজার মিঃ পি, এ, বুচ উক্ত কমিটির সভাপতি 
'হইয়াছেন। 

সূতা সম্পককীয় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য 
সমূহু--পূর্বতন টেকৃস্টাইল কন্ট্রোল বোর্ডের 
স্থলে যে নূতন উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইয়াছে, 
উহার সদন্তদের নাম গত ' ৎংশে মে তারিখে 
প্রকাশিত হুইয়াছে। তুলাঞ্জাত সুতার উপর 
হইতে ক্রমে ক্রমে নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া লওর়া 


সম্পর্কে তারত সরকারের নূতন নীতি অন্পুসারেই . 


এই নুতন উপদেষ্টা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা হুইয়াছে। এই বোর্ডের কর্তব্য হুইবে 
(১) তুলাজাত সুতা সম্পকাঁয় নীতি ও এরূপ হৃতার 
উচিত মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে সয়াকরকে পরামর্শদান 
ও (২) স্থত! শিল্পের উন্নতি সম্পকাঁয় সকল বিষয়ে 
যরকারকে পরামর্শদান। মিঃ ক্র্চরাল্র থ্যাকারসে, 
মিঃ নেভিল, এন ওয়াদিয়া, মিঃ কম্তরভাই লালভাই, 
মিঃ অদ্বালাল সরাভাই, শ্রী শ্রীরাম, মিঃ মংতুরাম 
অয়পুরিয়া, মিঃ আর, সি, জাল, মিঃ পি, ডি, বিড়লা, 
মিঃ এস, সি, রায়, মিঃ বি, ডব্লিউ, বাটুচেলার, 
স্যার জেম্স্‌ ভোয়াক, মিঃ হুরিহরনাথ শাঙ্ত্রী, মিঃ 
খাও্ুভাই দেশাই ও মিঃ টি, এ, রামলিঙ্গম্‌ চেয়ার 
এই কমিটির সদন্ত নিযুক্ত হুইয়াছেন। 
বহির্ভারতীয় বিমান-চলাচলের স্মারক 
ভাক-টিকিট--এক সংবাদে প্রকাশ, বহির্ভারতীয় 
' বিমান চলাচল ব্যবস্থাুলারে প্রথমতঃ বোম্বাই 
হইতে লগ্ন পর্য্যন্ত বিমান চালনার. আয়োজন 


‘ও খাম বিক্রয় করা হইতেছে । 


করা হইয়াছে। এই প্রথম বিমা: এই প্রথম বিমান চলাচল 
ব্যবস্থাটিকে স্বরণীয় করিয়া রাখিবার জঙ্ত বিশেষ 
ধরণের ভাক-টিকিট ও খাম বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করা হুইয়াছে। ২৯শে মে তারিখ হইতে 
ভারতের ২৮টি লহরে এই বিশেষ ভাঁক টিকিট 
ওঁ ডাক টিকিটের 
উপর হাল্কা! মেঘের পটভূমিকায় একটি উজ্ডীয়মান 
বিমান অঞ্ধিভ থাকিবে । টিকিটের উপরে “এয়ার 
ইণ্ডিয়া ইন্টারভ্ভাশস্তাল” বিমানের নীচে “ফাষ্ট 
ফ্লাইট” ও *৮ই জুন (১৯৪৮ )” এবং লর্ববনিয়ে 
প্ৰৃত্ডিয়া পোষ্টে” কথাগুলি লিখিত থাকিবে। 
ভারতে প্লাইউড, শিল্প-এক সংবাদে 
প্রকাশ, প্লাইউভ. ও চা-এর বাক্স তৈয়ার শিল্পের 
সংরক্ষণ সম্পর্কে তারতীর শ্তক্ক নির্ধারণ প্রতিষ্ঠানের 
নিকটে যে দাবী উপস্থিত কর! হুইয়াছিল তাহা! 
তদন্ত করিয়া এ শুদ্ধ প্রতিষ্ঠান একটি বিবরণী 
তৈয়ার করিয়াছেন। ' ওঁ বিবরণীতে বলা হইয়াছে 
যে, প্লাইউড, শিল্পের উন্নয়ন বাঞ্চনীয়--বিশেষতঃ 


ভারতীয় চা-শিল্পের পক্ষে উহ! বিশেষ প্রয়োজন। 


শুদ্ধ প্রতিষ্ঠান বলেন যে, এদেশ হইতে বিদেশে 
বিশেষতঃ সিংহল এবং মধ্য ও সুদূর প্রাচ্যের দেশ- 
গুলিতে রপ্তানির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । তাহা 
ছাড়া যেসব ক্ষেত্রে সেগুপ্‌ কাঠ'ব্যবহার কর! উচিত, 
এখন' প্রায় তাহার সকল ক্ষেত্রে প্লাইউড. ব্যবহার 
করাযায়( তাহাতে কাঠের ব্যয়ও অনেকট! কম 
হয়। শুক্ক প্রতিষ্ঠানের বিবরণী হইতে জানা যায়, 
এদেশের দুইটি কারখানায় চা-এর- বাক্স তৈয়ার 
করিবার উপযোগী উৎকষ্ট প্লাইউভ. প্রস্তুত হয়। 
অন্তান্ভ কারখানায় চেষ্টা করিলে অঙুরূপ উৎকৃষ্ট 
প্লাইউড, প্রস্তুত হইতে পারে। সেইঅগ্ত শ্তষ্ক 
প্রতিষ্ঠান আমদানিকৃত প্লাইউড ও ব্যাটেনের উপর 


শতকরা ৩০ ভাগ রাজদ্ব শুক্কের পরিবর্তে শতকরা 


২৫ ভাগ সংরক্ষণ শুল্ক বসাইবার. সুপারিশ 
করিয়াছেন। ২২শে এপ্রিলের ঘোবণান্যারী শুক 
হার শতকর] ৩০ ভাগ হিসাবে চালু রাখিবার জন্য 
গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

ভারতে চাউল আমদ্রানীর পরিমাণ 
বৃদ্ধি__জানা গেল যে, আত্তর্জাতিক জরুরী খাত 
পরিষদের চাউল কমিটি বর্তমান বৎসরে ভারতের 
ভজন্ত ৮ লক্ষ ২৫ হাজার, টন চাউল বরাদ্দ 
করিয়াছেন। আঁশ করা যায় যে, ইহার ফলে 


ভারত গবর্ণমেণ্টের খাত্ত* দপ্তরের বিঘোধিত খাদ্য 


সম্পৰ্কীয় পূর্বাভাষের অনেকটা! উন্নতি ঘটিবে। 
ভারত সরকারের খণ গ্রহণের ব্যবস্থা 

ভারতের অর্থসচিব শ্রবুখম চে, এরূপ 

আভাব দিয়াছেন যে, সেভিংস সার্টিফিকেটের 


মারফতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট হইতে 
বৎসরে যাহাতে ১০০. কোটা টাকা খণ পাইতে 
পারেন তল্ডন্ত ভারত সরকার একজন কমিশনার 
নিযুক্ত করিবেন ৷, 





পাকিস্থানের খণ--পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 
গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে যে খণ গ্রহণ আরম্ভ 
করেন তাহাতে ৮ই মে তারিখ পর্য্যন্ত ৪১ কোটা 
৪২ লক্ষ ৪৪ হারার ২ শত টাকা পাওয়া গিয়াছে! 
এই খ্পগ্রহণ এখনও চলিতেছে । 

শেয়ার বাজার সম্বন্ধে ভদত্ত--তারতের 
শেয়ার বাজারগুলি, সম্বন্ধে ভারত সরকার ডাঃ 
জে পি টমানের উপর ভার দিয়াছিলেন। তিনি 
যে রিপোর্ট দিয়াছেন, ভারত, সরকার শীঘ্রই 
তাহ! প্রকাশ করিবেন। অতঃপর শেয়ার বাজার- 
গুলির সংস্কারের জদ্ গবর্ণমেণ্ট একটী আইন পাশ 
করিবার ব্যবস্থা করিষেন | 


বিদ্ুুৎ-রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণ!--ভারত 
সরকার বিহ্যৎ-রসায়ন (Hlectro-chemical) 


+ সন্ধে গবেষণার দ্য মাপ্রাজ প্রদেশের কড়াইকুড়ি 


নামক স্থানে ৬০০ একর জমি খাস করিয়াছেন। 
উদার মধ্যে ৪৫০ একরে উক্ত গবেষণাগার এবং 
১৫০ একরে এফটী ফলেজ স্থাপিত হুইবে। এই 
কলেজের জন্য মাদ্রা্জের সুপ্রসিদ্ধ শিল্প পরিচালক 
শার আলাগাপ্পা চেটিয়ার ১৫ লক্ষ টাকা দান 
করিয়াছেন । ee 

শরণার্থীদের বাসগৃহের ব্যবস্থ।_ভাগ্মত 
সরকার আগামী ৬ মাস কালের মধ্যে দিল্লীর 
নিকটে € কোটী টাকা ব্যয়ে একটী কলোনী 
নিৰ্ম্মাণ করিতে স্বল্প করিয়াছেন। এই কলোনীতে 
উন্নত ধরণের « হাজার, কারিগরদের ব্যবহারযোগ্য 
১ হাজাপ এবং দোকানের উপযোগী ৎ হইতে ৩ শত 
বাসগৃহ নিপ্িত হইবে। উহা ছাড়া এখানে 
বিস্তালয়, হাসপাতাল, ক্লাব ও অন্তান্ক ধরণের গৃছও 
নির্মিত হইবে । শরপাধিগণ দীর্ঘ কালের কিস্তিতে 
মূল্য পরিশোধের সর্ে এই সব গৃছে বসবাস 
করিতে পাইবে ।  . 1 | 

আলু বীজের ব্যবন্থা--পশ্চিম বঙ্গ সরকার 
দাঞ্জিলিংয়ের মিকটবর্তী একস্থানে ১৫০ একর 
জমিতে গোল আলুর চাষের ব্যাবস্থা করিতেছেন। 
আগামী অক্টেবের মাস হইতে পশ্চিম বলের সমতল 
অঞ্চলে যে আলুর চাষ আরম্ত হইবে তাহার ভন্ত 
বীজ লরবরাহুই দাজ্জিলিংয়ে আলুর চাষের 
উদ্ষেপ্ত | উহার ফলে বীজের জন্ত ৬ হাজার মণ 
আলু পাওয়া হইবে এবং উহ্াত্বারা সমতল অঞ্চলে 
> লক্ষ মণ আলু অন্মান যাইবে। পশ্চিম বলের 
দাঙ্জিলিং অঞ্চলে বৎসরে ৫০ হাজার মণ আলু, 
পাওয়া যায়। উচ্থা ছাড়া পশ্চিম বঙ্গের জন্ত বাহির 
হইতে বৎসরে ৩ লক্ষ মণ আলু আমদানী করিতে 
হয়।, | | | 

পশ্চিম বঙ্গে লবণ উৎপাদন-_-ভারত 
সরকার, কর্তৃক নিযুক্ত লবণ বিশেষজ্ঞ কমিটীর সহিত 
পরামর্শক্রমে পশ্চিম ৰঙ্গ সরকার মেদিনীপুর অঞ্চলে 
৮ হাজার একর পরিমিত স্থানে ৩টী লবণের 
কারখানা স্থাপন করিতে লক্বল্প করিয়াছেন।' উহা : 
ছাড়া পশ্চিম বঙ্গে বর্তমানে যে সমস্ত লবণের 
কারধাল! আছে, সেই সব কারখানাকেও পশ্চিম বঙ্গ 
সরকার সাহায্য করিবেন স্থির ফরিয়াছেন। 
এই সব ব্যবস্থায় পশ্চিম বঙ্গে বৎসরে লবণের 
উৎপাদন দীড়াইবে ৭৫ লক্ষ মণ। 


Ld 


৩১শে মে, ১৯৪৮ ] 


পাট আমদানী ও খরচ-_গত ভুলাই হইতে 
এপ্রিল মাস পধ্যস্ত ১৯ মাসে কলিফাতা ও চটকল 
অঞ্চলে বাহির হুইতে ৫৫ লক্ষ ৩৪ হাজার বেল 
পাট আমদানী হইয়াছে।. পূর্ব বৎসরে উহার 
পরিমাণ ছিল ৫৩ লক্ষ ২১ হাজার বেল। এই 
দশ মাসে চটকলসমূহে ৪৯ লক্ষ ৪৪ হাজার বেল 
পাট খরচ হুইয়াছে। পুর্র্ব বৎসরে উহ্বার পরিমাণ 
ছিল ৪৫ লক্ষ ৬১ হাজার বেল। 

' ভারতের অর্থসচিব সঙ্দেলন--ইংলও 
হইতে ষ্টালিং পাওনা সম্বন্ধে বৈঠকের পর ভারতে 


প্রত্যাবর্তন করিয়া ভারতের অর্থসচিব শ্রীষগ্,খম : 


চেট্ট আগামী জুলাই নাসে দিল্লীতে ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের অর্থসচিবদের একটী সম্মেলন 
আহ্বান করিবেন। এই সম্মেলনে কেঙ্জীয় 
গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের মধ্যে সরকারী 
রাজন্বের ভাগ বণ্টন, বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে আয়" 
করের টাকা বণ্টন, জমিদারী খাসের অর্থনীতিক 
প্রতিক্রিয়া এবং মন্তপান নিরোধের অর্থনীতিৰ ফল 
ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হইবে । 

শ্রীযুক্ত বিড়লার প্রস্তাব-সুপ্রসিদ্ধ শিল্প 
পরিচালক মিঃ জি, ডি, বিড়লা একখানা পুস্তিকায় 
'আগামী € বৎসরে ভারতে শিল্প, যানবাহন, কৃষি 
ইত্যাদির উন্নতির দন্ত ১,২২০ ক্করোটী টাক। ব্যয়ের 
একটা পরিকল্পনা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত 
করিয়াছেন । তাঁহার মতে এই ভাবে ১,২২০ কোটী 
টাকা.ব্যয় করিলে দেশে প্রতি বৎসর ১,১০১ কোটী 
টাকা মুল্যের অতিরিক্ত ধনসম্পদ উৎপন্ন হইবে । 

পুশ্চিম বঙ্গের সৈম্য বাহিনী--পশ্চিম বঙ্গে 


একটি আঞ্চলিক শৈম্ত বাহিনী গঠন করা. হইবে I 


স্থির হুইয়াস্ছ। এই বাহিনীতে কৃষক ও শ্রমিক- 
গণকেই অধিকতর সুবিধা দেওয়া হইবে। মোট 
কতজন সৈম্ত গ্রহণ কর! হুইবে তাহা এখনও স্থির 
হয় নাই। প্রকাশ যে, আগামী শীতকালে এই 
বাহিনীর লোকজনকে শিক্ষাদান কাৰ্য্য 'আরস্ত 


হইবে। শিক্ষা .সমাপ্ত করিতে ৩ মাসের মত | 


সময় লাগিবে। 
পাকিস্থানে নিনেম। বন্ধ_গত ১৯৪৬-৪৭ 


সালে ভারতে বিদেশী ফিল্মমের উপর আমদানী- 
শুদ্ধ বাবদ ১ কোটী ৫৫ লক্ষ ৮৩ হাসার ৪০২ টাকা 


"আদায় হয় এবং উহার মধ্যে বর্তমানের পাকিস্থান 


রাষ্ট্রের এলাকায় আদায় হয় মাত্র ১৪ লক্ষ ২৩ 
হাজার ৩৭ টাকা। সম্প্রতি পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 


“ বিদেশী ফিল্মের উপর শুদ্ধের হার প্রতি ফুটে 


এক আনার পরিবর্তে হুই আনল! নির্ধারিত 
করিয়াছেন। এঞ্জস্ক ১২ হাজার ফুটের এক একটা 
ফিল্ম ১৫ বার প্রদর্শন করিতে শুদ্ধ দিতে হইবে 


-২২ হাজার ৫ শত টাকা । উহা সম্ভবপর নহে 


খলিয়া পাকিস্থানের ১১৭টা সিনেমা গৃহের প্রায় 
সকলগুলিই বন্ধ হইবার এবং এজপ্ বহুসংখ্যক 
ব্যক্তি বেকার হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। 


থান্তশন্তের জন্য টিউবওয়েল--তারতের, পর 


“বিভিন্ন অঞ্চলে টিউবওয়েলের সাহায্যে জল সিঞ্চন 
করিয়া যাহাতে খান্ভশন্তের উৎপাদন বৃদ্ধি করা 
যায় তজ্জন্ত আগামী ৫৬ বৎসর কালের মধ্যে 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৬ ভাজার টিউবওয়েল 
স্থাপনের জন্তু ভারত সরকার সঙ্কল্প ,করিয়াছেন। 


“এই সব টিউবওয়েল হইতে যাহাতে পাম্পের 


আর্থিক জগৎ 


সাহায্যে জল তোলা বায়, তজ্জন্ত বৈহ্যতিক 
শক্তিরও ব্যবস্থা হইষে। 

পশ্চিম বাজলায় কৃষি ও পশুপালন 
বোর্ড--পশ্চিম বাঙলার গবর্ণমেণ্ট উহ্নাদিগকে 
কৃষি, পশুপালন ও পশ্ুপক্ষীর চিকিৎসা সম্বন্ধে 


উপদেশ দিবার অন্ধ বোর্ড অব এগ্রিকালচার, . 


এনিমেল হাজবেগুরি এণ্ড ভেটারিনারী এইড 
নামে একটী বোর্ড গঠন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্ত্র দাশগুপ্ত এবং রথীন্তরনাথ ঠাকুরকে এই, 
বোর্ডের অষ্কতম সদন্ত নিষুক্ত' করা হইয়াছে । 
পুর্ব্ববঙ্জের মাছশিল্প-_পূর্বব্গ গবর্ণমেন্ট 
উক্ত প্রদেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত মাছের 


যে সময়ে ডিম হয় সেই সময়ে মাছ ধরা বন্ধ 


করিবার উদ্দেশ্যে একটা আইন প্রণয়ন করিবেন 
স্থির করিয়াছেন। এই প্রদেশে মাছ শুকান, 
চালানের পূর্বে ঠাণ্ডা গুদামে মাছ সংরক্ষণ, 
সামুদ্রিক অঞ্চলে মাছ ধরা এবং মাছের চাষের 
প্রসার ইত্যাদি ব্যাপারেও গবর্ণমেণ্ট সাহায্য 
করিবেন স্থির করিয়াছেন ।* এই সব কাজের অস্ত 
একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা হুইতেছে। 


দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে। 


৬ 


শাণ-পরিষর্ধের অধিবেশন- দিল্লীর সংবাদে 
প্রকাশ যে, আগামী ১২ই জুলাই তারিখ হইতে 
ভারতীয় গণ-পরিষদের আগামী অধিবেশন আরম্ভ 
হইবে।  * 
পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাষের দুরবস্থা 
দেশ বিভাগের ফলে বাদলার চটকলগুলি একান্ত- 
ভাবে পাকিস্থানের পাটের উপর নির্ভরশীল হুইয়! 
উঠায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবার অধিক পাট 
উৎপাদনের একটা আন্দোলনে ব্রতী হুন এবং 
কৃষকদের মধ্যে পাটের বীজ বিতরণ করেন। 
কিন্তু বীজ অতি নিকৃষ্ট ধরণের হওয়ার দরুপ পাটের 
চারা উঠিবার পর উহাতে ফুল ধরিয়াছে এবং 
ডালপালা গজাইয়াছে। এজগ্ত ২৪ পরগণার বনু 
অঞ্চলে কৃষকগণ পাটের জমি ভাঙ্গাইয়া তাহাতে 
ধানের চাষ, করিতে সক্কল্ন করিয়াছে । প্রকাশ, যে 





' কোম্পানীর হাতে বীজ সরবরাহের ভার দেওয়া 


ছয় তাহারাই নিকৃষ্ট ধরণের বীজ দিয়া এই অনর্থ 
ঘটাইয়াছে। এই জন্ত এই বিষয়ে ' তদন্তের জন্ত 
জনসাধারণের তরফ হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট 


| যোগাযোগ ঘটাইয়া দিয়া 





চু ঘাতিগ থাড উইল মিন 


দিল্লী অফিস £--৩৩, হনুমান রোড 
কলিকাতা অফিস £--৩৪এ ও বি, শশিভুষণ দে ষ্টীট 
প্রেসিডেন্ট £ জেনারেল সেক্রেটারী £ 


ডাঁঃবিসি রায় অতুলানন্দ চক্রবর্তী 








বিভিন্ন সম্প্রদায়, শ্রেণী ও প্রদেশের লোকদের মধ্যে গান্ধীভীর ভাষায় “আস্তরিক সৌহার্দ/ 
স্থাপন করাই এই মিশনের উদ্দেশ্ব। ইহা সেই জাতীয় সৌহার্দ্য যাহা দলগত শ্বার্থেষণার 


চেয়েও গভীরতরভাবে অস্তরে নিবন্ধ থাকে, কারণ একদল, তাহা রাজনৈতিক বা অর্থনেতিক ' 


যে কোন ধরণেরই হউক না, চাঁয় অপর দলকে বর্জন করিতে, তাহার ফলেই হয় বিরোধের সাষ্টি । 
ইহা চায় এইরূপ দলগত সঙ্ধীর্ণতার ভাবকে দুরু করিয়া' তৎপরিবর্তে আমাদের সেই বৃহত্তর 


একত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে, যাহার ফলে, মাছুষ প্রশস্ততর সমভূমিতে মমবেত হইয়া সমস্তাসমূহের 


সমাধানে সমভাবে কাজ করিতে পারে। এই মিশনের কর্তব্য হইতেছে--এক স্মবৃহ্ৎ মাতৃভূমির 
শত্তান হিসাবে, এমন কি তার চেয়েও বৃহত্তর মানব পরিবারের লোক হিসাবে পরস্পরের মঙ্গল 
চিন্তা দ্বারা এক প্রাণতার ভাবকে উদ্ব ত্ব করা। ব্যষ্টিগত আদর্শবাদ দ্বারা কেবলমাত্র. ব্যষ্টিগত 
শ্বার্থকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আমাদের বৈষম্যসমূহ সম্পর্কে আমরা এত অধিক সচেতন ষে, 
তৎ্লম্বদ্ধে কোন কিছু না বলিলেও চলে। আমাদের অভিন্নতাও যে কোথায় তাহা বুঝারও 
ইহাই সময়। যতই আমাদের একাত্মবোধ জন্মিতে থাকিবে ততই আমরা একত্রে ব্ববাঁল, 


' কাক্কর্য করিতে ও বাচিয়া থাকিতে পারিব। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, একতার সমন্তা 


মূলতঃ এটা মানসিক সমস্তা ছাড়া আর কিছু নহে। ভাবাবেগপ্রহ্ত ও অসম্ভব বলিয়া এই 
যুক্তিকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ম্যাকবেথের সেই অপূর্ব উক্তি “ব্যাধিগ্রস্ত মনের তুমি সেবা 
করতে পার না" সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের সনদেও সেই উক্তির প্রতিধ্বনি শোচনীযুভাবে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহাও খ্োধুপা করিতেছে--“মামুযের মনেই যুদ্ধের হুষ্টি, কাজেই মানুষের 
যনকেই গড়িয়া তুলিতে হুইবে শাস্তি রক্ষার উপযোগী করিয়া ।” 

বহু রকমারি সমন্ত/র সমাধানকল্লে চেষ্টা করার জঙ্ভ অসংখ্য সঙ্ঘ-সমিতি ও প্রতিষ্ঠান 
রহ্য়াছে। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি সেই দীর্ঘ অবজ্ঞাত সমস্ত! অর্থাৎ যে বাহিক পরিবেশের 
বিবৃদ্ধির ফলে আমাদের অস্তপিহিত একত্বের শ্বরূপকে আমাদের দৃষ্টিপথের অস্তরাল করিয়া 


রাখে তাহা হইতে আমাদের মানসিক পটভূমি কাজে মুক্ত করার জন্তু এবং যাহা দেখিতে পাইলে 


আমাদের দ্বন্দের অনেকটা প্রশমন হয়, আমাদের বিরোধ হাস পায় এবং যে বিষয়ে আমাদের 
কোন ভেদ নাই সেই বিষয়ে লইয়া যাওয়ার জন্ত আমাদিগকে গ্রবুদ্ধ করে__-সেই জাতীয় কাজের 
ভার গ্রহণের জলন্ত আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের হ্ত্টি। কতদূর পর্যন্ত আমরা এক. এবং কতদূর 
পর্যন্ত আমরা আমাদের ভেদবুদ্ধিকে অবশুপ্ত করিতে পারি--তাহা যাহাতে ফুটাইয়া তোলা যায় 
তাহারই সাহায্য করিবে এই প্রতিষ্ঠান। মিশনের প্রম্পেক্টাসে আমাদের কর্ম হুচী আপনাদের 
অবগত্যর্থে বর্ণিত হইয়াছে এবং উহাতে আপনাদের পরামর্শ, প্রস্তাব ও সহযোগিতার জদ্ত 
কামনা. করা হইয়াছে। আমাদের একমাত্র কর্তব্য হইতেছে-_আমাদের টৈনগ্গিন জীবনে যখনই 
পরস্পরের মধ্যে সৎকার্য করার অবকাশ ঘটিবে তখনই তাহা করাইয়া পরস্পরের মনের , 








আমাদের মধ্যে শুভেচ্ছাকে বাস্তবে ফুটাইয়া তোলা। | 
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৬৮ 


নি্গপচ্স্থ রেলকন্বীদের সুবিধানদদান-_ 
সম্প্রতি ভারত গতর্ণমেণ্টের রেল দপ্তর হইতে 
সকল রেল শাসন কর্তৃপক্ষের নিকটে একটি 
নির্দেশনামা প্রেরিত হুইয়াছে। ইতিপূর্বে 
গেজেটেড অফিলারগণ শুবিধা হারে রেলের যত 
পাশ, পাইতেন, তাহা কমাইয়া অর্ধেক করা 
এবং নন-গেজেটেড ও নিয়পদস্থ কর্মচারীদের সমান 


' সংখ্যা ও নিয়মে পাশ দেওয়াই উক্ত নির্দেশনামার 


মূল কথা। পূর্বতন নিয়মাহুযায়ী নিয়পদস্থ 
কর্দচারিগণ তাহাদের চাকুরীর ৬ বৎসর হইতে 
পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত বাৎসরিক মাত্র ছুই দফা 
এবং ১৫ বৎসর চাকুরী সমাপনাস্তে তিন দফায় 
সুবিধা হারে রেলের: পাশ প্রাইতেন এবং উক্ত 
পাশের সাহায্যে -বৎসরে এক দফার 'বেশী অপর 
রেলপথে ভ্রমণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু নূতন 
নিয়মানুযারী তাহারা ৬ বৎসর চাকুরী করার 
পরেই বাৎসরিক তিন দফায় পাশ পাইবেন এবং 
প্রত্যেক দফায়ই ভারতের যে কোন. রেলপথে 
ভ্রমণ করিতে পারিবেন। 

শিল্প সম্পর্কায় বিশেষজ্ঞ টিকা 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠনের প্রারম্ভিক 
কাধ্যক্রম হিসাবে ভারত সরকার নিয়োজিত 
মূলধনের উপযুক্ত লাভ ও শ্রমিকদিগের উপযুক্ত বেতন 
সম্পর্কে অন্সন্ধান করিবার জগ্ত একটি বিশেষজ্ঞ 
কমিটি নিয়োগ করিতেছেন । এই বিতশষক্ঞ কমিটির 
সদ্বন্ত থাকিবেনা(৯) স্তার বীরেন মুখার্জি, 
(২) মিঃ এ, ভি, অফ, (৩) মিঃ এম, পি, জৈন, 
(৪) অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জি, (6) মিঃ অশোক 
মেহতা, (৬) মিঃ খাওুভাই, কে, দেশাই, (৭) হিঃ 
ভি, এম, কাপিক এবং শিল্প ও সরবরাহ দপ্তর, 
শ্রম দগ্ুর, রাজন্ব দপ্তর ও বাণিজ্য দধরের 
প্রত্যেকটি হইতে অনধিক হুইজন করিয়া প্রতিনিধি। 
কমিটিকে নিম্নলিখিত বিষয় সমুহে .নিশেবভাবে 

মনোযোগ দিবার অন্ত অমুরোধ করা হইয়াছে 
(১) শিল্পে নিয়োজিত মূলধন কিভাবে নির্ধারিত 
হওয়া উচিত, (২) মূলধন শ্রম ও সঞ্চয় তাঙারের 
মধ্যে মোট লাভের অর্থ বণ্টনের সময় কর বা শুস্ক 
এবং মুদ্রার মূল্য হাসকে কিভাবে গ্রহণ করা উচিত, 
(৩) সঞ্চিত অর্থ ভাগারের উদেস্ত কি এবং ইহার 
পরিমাণ কত হওয়া উচিত, (৪) শিল্পে নিয়োজিত 
মূলধনের উপযুক্ত পরিমাণ লাভ কত হইতে পারে ) 
সকল শিল্পের জগ্ঠ লাভের একই হার নির্ধারিত 
হইবে অথবা বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন হার নির্দিষ্ট 
হুইবে এবং তাঁহার নীতিই বাকি হওয়া উচিত। 
ষ্টব্য-_উপযুক্ত পরিমাণ লাভ এরূপ হওয়া উচিত 
যাহাতে শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, 
(6) করের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে নিয়োজিত 
মূলধনের লাভেরও হাস বৃদ্ধি হওয়া উচিত কি 


না-ষদি কে) ক প্রতিষ্ঠান অয়েন্ট &ক' কোং 


অথবা (খ) ব্যক্তি বিশেষের কোং হয়? 
(৬) অতিরিক্ত লাভের শ্রধিকদিগের অংশ কি 


ভাবে নির্ধারিত হুইবে ? (৭) অতিরিক্ত লাভ . 


প্রতি বৎসরই বণ্টন "করিয়া দেওয়া উচিত কি 
না অথবা উহার একাংশ অতীত বা ভবিষ্যৎ 
ক্ষতি পুরপের অন্ত স্বতন্র করিয়া রাখা উচিত । 
(৮) ৬ ও ৭ ছত্ৰে’ বণিত লাত শ্রমিকদিগের ভিতর 
কিভাবে বণ্টন রুরা হইবে? ৫৯) প্রথম হইতে 


i 


আর্থিক জগৎ 


অষ্টম ছত্র পর্য্যন্ত বণিত বিষয় সমূহে সরকারী 
তত্বাবধান কিভাবে গ্রহণ করা হইবে? (১০) 
সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতির উপর ভিত্তি করিয়া 
উপযুক্ত লাভ নির্ধারণের জ্ন্ত কিরূপ পদ্ধতি 
অবলম্বিত হওয়া উচিত ? (১১) উপরিউক্ত বিচাৰ্য্য 
বিষয়সমূহের ভিত্তিতে লাভ বণ্টন যদি অকার্ধ্যকরী 
বলিয়া মনে হয় তাহ! হইলে, সরকার কর্তৃক 


ঘোষিত নীতির মূল বিষয়গুলি কাৰ্য্য পদ্দিশত , 


করিতে গেলে অন্ত কোন্‌ পন্থা গ্রহণ করা সম্ভব? 
ভারত-পাকিস্থান বাঁপিজ্্য--তারত ও 
পাকিস্থানের বাণিজ্য সম্বন্ধে করাচিতে উভয় দেশের 
প্রতিনিধিদের বৈঠকে একটী রফা হইয়াছে বলিয়া 
‘জানা গিয়াছে। এই রফা অনুযায়ী . তারত 
পাকিস্থানকে . কয়লা, ইস্পাত, কাপড়, কাগজ, 
রাসায়নিক জব্য, ট্যানকরা চামড়া, জুতা, রং ও 
বাণিশ এবং রেলে ব্যবহার্ধ্য জিনিষ দিবে । উবার 


বদলে পাকিস্থান ভারতকে পাট, তুলা, খাতশন্ত 


ও চামড়া প্রদান করিবে । রফার মেয়াদ ১ল! 
ভুলাই হইতে এক বংসর পধ্যন্ত ধরা হইয়াছে। 
তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই রফা ১লা জুলাই 
হইতে ১৯৪৯ লালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত বলবৎ 
থাকিবে। 
_. পশ্চিম বাঙগলায় খান্ডের অবস্থার উন্নতি 
পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী শরীপ্রফুল্ল 
সেন এরূপ ভানাইয়াছেন যে, এই প্রদেশে ১৯৪৭ 
লালে'৩৮ লক্ষ টনের তুলনায় ১৯৪৮ সালে ৩৩ লক্ষ 
টন চাউল উৎপন্ন হইলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবার 
জাহুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত ৪ মাসে ২ লক্ষ 
৬৭ হাজার টন চাউল সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হুইয়াছেন। 'গত' বৎসর ,এই সময়ে ২ লক্ষ ১১ 
হাজার টন চাউল সংগৃহীত হইয়াছিল। 

চান্দিনা স্বত্ব সম্বন্ধে অন্ডিনান্দ__ পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার অস্থায়ী চান্দিনা স্বত্ব আইনের মেয়াদ 
একটি অভিনান্স বলে গত ৎ৫শে মে হইতে এক 
বৎসরের অস্ত পুনরায় বুদ্ধি করিয়াছেন। 

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন- দামোদর 
উপত্যকা সেচ কার্যের পরিকল্পনার অঙ্ক দামোদর 
ভ্যালী কর্পোরেশন নামক যে প্রতিষ্ঠান গঠন করা 
স্থির হইয়াছে শ্রী 'এস এম" মন্তুমদার আই সি এস 
তাহার চেয়ারম্যান এবং ডাঃ বিলি গুহ ও ফুলটাদ 
বৰ্মা তাহার সদস্ত হইবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে । 

আনসার বাহিনী- পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্টের 
পরিচালনায় আনসার বাহিনী নামে যে আধা- 
সাময়িক বাহিনী গঠিত হইয়াছে তাহাতে সম্প্রতি 
৩০ জন মহকুম! এডভুটান্ট নিয়োগ করা হইয়াছে। 


উচ্বার মধ্যে একজনও হিন্দুকে গ্রহণ করা হয়' 


নাই। 

বল্পশিল্প ও রিতা 
‘হিন্দুস্থান ষ্টাওার্ড’ পত্রের সংবাদদাতা বিশ্বস্তহত্রে 
অবগত. হইয়াছেন যে, তারত সরকার ভারতের 
বন্জ শিল্প এবং বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবসার পরিকল্পনাভার 
স্বহত্তে গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 





" তাহারা 


1 ৩১শে মে, ১৯৪৮ 


সরকারী ছুটী__ আগামী ১০ই 'জুন তারিখ . 
সম্াটের-জম্মদিবস বিধায় দিন ভারতের সর্বত্র 
সরকারী অফিগসমূহ বন্ধ থাকিবে বলিয়া! জান 
গিয়াছে। 

‘কাগজের নিয়ন্ত্রণ নীতি- প্রকাশ । যে, 
ভারত সরকার ' শীদ্রই কাগজের নিয়ন্ত্রণ নীতি 
সম্বন্ধে উহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন। এই 
সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টগুলির মতামত গ্রহণ 
করা হইতেছে । পশ্চিমবঙ্গে প্রতি মাসে ৎ হাজার 
টন ফাগজের দরকার। কিন্ত পশ্চিমবলের জদ্ 
মাসে মাত্র ৫১০ টন কাগজের বরাদ্দ ছিল_-যদিও 
সম্প্রতি উহার পরিমাণ ৭০০ টনে বুদ্ধি করা 
হুইয়াছে। এই প্রদেশের ১২ শত ছাপাখানা, 
৫০০ প্রকাশক, ২৫০টা কাগজের ষ্টেশনারী ভ্্ব্য 
প্রস্তুতকারক এবং ৪৭€টী কাগজ বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান 
কাগজের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট । উপযুক্ত পরিমাণ 
কাগঞ্জ না পাওয়ার জগ্ত এই সব প্রতিষ্ঠানের, 
বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। 


খেয়ালীর খাত! 

(৬৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
ভারতবর্ষের মুসলিম সংবাদপত্রেগুলি আরবদের 
পক্ষাবলম্বনের জন্ভচ বিশেষ" ওকালতি আরম্ভ 
করিয়াছেন। ইহ! কৌতুকজনক। কাশ্মীরের 
প্রসঙ্গ উনো'তে আলোচনার কালে সিরিয়! সর্বদা 
ভারতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়! পাকিস্তানের পক্ষ 
সমর্থন করিয়াছে। স্বতরাং ভারতবর্ষ বর্তমানে 
কেন সিরিয়া ও তাহার অস্ভান্ত মিতালী রাজ্যকে, 
সমর্থন করিবে তাহা আমাদের রা অগোচরণ। 


প্যালেষ্টাইন “বিভাগের * প্রশ্নে * ভারতীয় 
মুদলমানদের প্রবল আপত্তি। অথচ ভারত 
বিভাগের জন্ভ তাহারা অতীতে মুসলিম লীগে 
ভিড়িয়া দেশের বুকে দাঙ্গা-হাঁঙ্গামার তাওব 
করিয়াছেন এবং ভারত বিভাগ সম্পুর্ণ করিয়া 
ছাড়িয়াছেন। .সুবিধাবাদে ভারতীয় মুসলযানদের- 
তুলনা নাই। ভারত বিভাগে তাহাদের লাভ, 
সুতরাং ভারত মনগড়া ছুই জাতির ভিত্তিতে 
বিভক্ত করিতে হুইবে। প্যালেষ্টাইন বিভাগে 
তাহাদের ক্ষতি, সুতরাং ছুই জাতি সেখানে সত্য 
সত্য বিদ্যমান সত্বেও উহা তাহারা চাহে না।. 
চমৎকার আব্দার বলিতে হুইবে! 

ইংরেজেরাও * মুসলয়ানদের পক্ষ সমর্থন 
করিতেছে । ভারতবর্ষেও ইংরেজ রাজকর্খচারী- 
ও বেসরকারী বণিকেরা ইতিপূর্ব্বে সর্বদাই উহা 
করিয়াছে । বর্তমানেও সুযোগ পাইলে করিবে। 
রয়টারের সংবাদে বাহ! প্রকাশ, তাহাতে দেখা: 
যাইতেছে, ইংরেজ সেনানায়কের! আরব বাছিনীর 
আক্রমণ পরিচালনা করিতেছেন । প্যালেষ্টাইন 
বিভাগের প্রশ্নে ইংলণ্ডের রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলি 
ইতিপূর্বে আরবদিগকেই সমর্থন করিয়াছে। এই 
পত্রিকাগুলিই ভারতে মুসলিম লীগের ভারত 
বিভাগের দাবী সর্বাস্তকরণে সমর্থন করিয়াছে। 
এধন বলে, ভারতবর্ষের, তুলনা 
প্যালে্টাইনে খাটে না, কারণ প্যালেষ্টাইন 
আরবদের দেশ, ' ইহুদীরা বহ্রাগত। এইরূপ 
ধঁতিহাপিক প্রশ্ন তুলিলে উত্তরে আমরা যদি বলি, 
ভারতবর্ষও অমুসলমানদের': দেশ, মুসলমানের! 
বছিরাগত, তবে তাঁহাদের জবাব কী? 


কোক্সানা প্রসঙ্গ 
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদারিক দাঙ্গা ছীঙ্গামার 
“অন্ত দেশের ব্যাহ্ধব্যবসায় ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনিশ্চয়তার 
ভাব সৃষ্ট হইয়াছিল। এই অবস্থা সত্বেও সুপরিচিত 
হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড আলোচ্য বৎসরে নানাদিক। 
দিয়া উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ 
হইয়াছে ইহা সুখের বিষয় । এই ব্যাঙ্কের ১৯৪৭ 
সালের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় পূর্ব বৎসরের 
তুলনায় এ সালে ব্যাঞ্চের মন্তুত তহবিল, এই 
ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানত ও এই ব্যাঙ্কের নগদ 
তহবিল সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৬ সাজের 
৩১শে ডিসেম্বর হুগলী ব্যাঙ্কে জনসাধারণের ৪ 
কোটি ১০ লক্ষ টাকা আমানত ছিল। সেই 
"আমানত ৩৬ লক্ষ টাক! বাড়িয়া ১৯৪৭ সালের 
শেষে মোট ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকায় দীড়াইয়াছে। 
কোম্পানীর লাভ হইতে আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের 
মনত তহবিলে ১ লক্ষ টাকা গ্রস্ত করা হইয়াছে। 
ফলে ওঁ তহবিলের পরিমাণ বৎসর শেষে ১১ লক্ষ 
টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। আজিকার রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার দিনে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের 
দান নীতি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন । 
"উপযুক্ত নগদ টাকার সংস্থান রাখিয়া সেভাবে 
ব্যাঙ্কের ভিত্তি হুঢুঢ় করা দুরকার। বড়ই সুখের 
বিষয় এই যে, হুগলী ব্যাক্ষের কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত 
দূরদশিতা নিয়া সেভাবে উহার দাদন নীতি নিয়ন্ত্রণ 
-করিতেছেন। ব্যাঙ্কের তহবিলের , বেশীর ভাগ 
ংশই লগদে ও লছজে নগদে পপ্নিবর্তনষোগ্য 
অবস্থায় রাখা হইতেছে । গত ১৯৪৬ সালের শেষে 
ব্যাঙ্কের হাতে নগদে ও কোম্পানীর কাগজে মোট 


১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ছিল। মোট আমানতী ৷ 


অমার উ্ছা ছিল শতকরা ৩৫'২ ভাগ । ১৯৪৭ সালে 
নগদে ও কোম্পানীর কাগজে ব্যান্ষের সংরক্ষিত 
অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা 
স্াড়াইয়াছে। অর্থাৎ ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকার 
শতকরা ৫৯৫ ভাগই নগদ ও লহজে নগদে 
পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হুইয়াছে। ইহাতে 
ব্যাক্কটির নির্ভরষোগ্যতা বাঁড়িবে ও তাহা অধিকতর 
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হুইবে বলিয়া আমরা 
"আশ করি। 

ব্যাঞ্চিংয়ের কাজ চালাইয়া গত বৎসরের উদ্ধত 


সহ ১৯৪৭ সালে হুগলী ব্যাঙ্কের ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ' 


টাফা নিট লাভ দীড়াইয়াছে। ও নিট লাভ 
হইতে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা নিয়োগ 
করিয়া ব্যাক্কের অংশীদারদিগকে শেয়ারের 
উপর শতকরা ৭] ভাগ 'হারে লভ্যাংশ 
প্রদান কর] হইয়াছে। ব্যাঙ্কের নিট লাভ হইতে 
১ লক্ষ টাকা মজুত তছবিলে স্তস্ত না করা হইলে 
ব্যাঙ্কের প্রদেয় লভ্যাংশের হার এ তুলনায় বৃদ্ধি করা 
যাইত সন্দেহ"নাই। কিন্ত বেশী লভ্যাংশ প্রদানের 
বদলে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ ব্যাক্কের আধিক ভিত্তি 
অধিকতর হুদূঢ করার দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন দেখিয়া 
আমরা সুখী হইলাম। কৃতী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত 
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
হিসাবে বর্তমানে ব্যাঙ্কটি পরিচালন! করিতেছেন। 
তাহার কর্থকুশলতায় ব্যাঙ্কট' উত্তরোত্তর উন্নতি 
লাভ করিবে দিয়! আমরা আশা করি। 


"করিয়াছিলেন । 


'াড়াইয়াছে £ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ২৮শে মে--ট্রাব্সকার অব প্রপার্টি 
অভিনান্দে উল্লিখিত সম্পত্তির তিতর শেয়ার ও 
সিকিউরিটি অন্তু ক্রু কিনা তাহা খোলাখুলিভাবে 
ব্যক্ত করিবার জগ্ত অনুরোধ করিয়া ক্যালকাটা ষ্টক 
এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের কার্য্যনির্বাহক সমিতি 
ভারত গবর্ণষেণ্টের নিকট স্বারকলিপি পেশ 
এতদিন পরে গবর্ণমেপ্ট সেই 
প্বারকলিপিয়-জৰাব দিয়াছেন। প্রকাশ, ভারত 
গবর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন যে, শেয়ার ও সিকিউরিটির 
ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে ট্রান্সফার অব প্রপার্টি অভিনান্স 
দ্বারা কোন অসুবিধা হুষ্টি করা তাহাদের উদেশ্য 
নছে। অর্থাৎ উক্ত অভিনাক্জে ইনকাম ট্যাক্স 
কমিশনারের সার্টিফিকেট ছাড়া কোন সম্পত্তির 
ক্রয় বিক্রয় রেজেষ্টারী করা যাইবে না বলিয়া বে 
বিধান রহিয়াছে, তাহ! শেয়ার ও সিকিউরিটি 
সম্পর্কে প্রয়োগ করা হইবে না। ট্রান্সফার অব 
প্রপার্টি অডিনাদ্পের দরুণ শেয়ার বাদারে যথেষ্ট 
অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি ৫ইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের 
উপরোক্ত জবাবে লে অনিশ্চয়তার ভাব কাটিয়া 
গিয়াছে। রাজনৈতিক গোলযোপেয় কারণ, না 
থাকিলে উহাতে শেয়ার বাজার বেশ 
চড়া হইয়া উঠিত। কিন্তু প্যালেষ্টাইন ও 
হায়দরাবাদ সম্পর্কে উদ্বেগের ফারণ থাকায় শেয়ার 
কারবারী এখনও শাহস করিয়া কোন বিষয়ে বিশেষ 
অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না! তবে 
প্যালেষ্টাইনের গোলযোগ আর বেশীদুর অগ্রসর 
হইবে -না এবং হায়দরাবাদ সম্পর্কে নিজাম 
গবর্ণমেন্ট ও ভারত গবর্ণষেণ্টের ভিতর একটা 
মিউমাট হুইবে বলিয়া আশা করিতেছেন। ইহাতে 
বাজারে কোন কোন বিভাগে দরের কিছুটা উন্নতি 
দেখা গিয়াছে ; যদিও কোম্পানীর কাগজের দয় 


' এখনও নিয়ই রহিয়াছে । 


অন্ত কোম্পানীয় কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা 
সুদের (১৯৮৬) খণপত্রের দ্র ৯৯/০ ৩২ 
টাকা সুদের (১৯৭০-৭৫ ) খুপপত্রের দর ৯৯৪৩/৬ 
ও ৩২ সুদের (১৯৪৯-৫২ ) দেশরক্ষা খপপত্র 
১০১৩০ দীড়াইয়াছে। 

অন্ত বাজারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা 
কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর নিম্নরূপ 
ব্যাঙ্ক-_বৈজল সেন্ট্রাল ১০৮০, 
হিন্দুস্থান কমাশিয়াল ২৫৪০, ইশ্পিরিয়াল ২০১০২ 3 
কয়লার খনি-_ বেঙ্গল ৪৯৫২, এমালগেষেটেভ 
২৬1৮৯, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৭:/০, ইকুইটেবল ৩৯১২) 
চটকল হাওড়া ৮১২, ইণ্ডিয়া ২১৮২) 
ইঞ্জিনিয়ারিং--ইতিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল ২৯৪০, 
স্বীল কর্পোরেশন ২৪1৮০ ; বিবিধ-_ইতডিয়ান 
্ভাশনেল' এয়ারওয়েজ ৭৮০, আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট 
১0৮০, বি আই কর্পোরেশন ৮/০ । 


* পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৮শে মে-_ পুরানো! পাটের ৰিকি- 
কিনি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এখন বাজারে 
সামাগ্ক পরিমাণে নূতন পাটের ক্রয় বিক্রয় সুরু 
হুইয়াছে। প্রতি মণ ৩৮1০ আনা ও ৩৫]০ আনা 
দরে যথাক্রমে নূতন লাত মিডল ও বটম শ্রেণীর 
পাট বিক্রয় হইতেছে। পাকা বেল বিভাগে 
এ সপ্ত।ছে বপ্তানীকারকরা পাট ক্রয়ে বিশেষ কিছু 


কি 


উৎসাহ দেখান নাই। পাটের দরও কিছু পরিমাণে । 
নামিয়া গিয়াছে । , বাজারে ফাষ্ট পাটের. দর 
দাড়াইয়াছে প্রতি বেল ১৯৫ টাকা। 

গত এপ্রিল মাসে বাহিরে ২ লক্ষ ৩৭ ছাজার 
বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে । গত ১৯৪৭ সালের 
জুলাই হইতে চলতি ১৯৪৮ লালের গত এপ্রিল 
পর্ব্যস্ত মোট পাট রপ্তানী হইয়াছে ১৫ লক্ষ ৩৫ 
হাজার বেল। পূর্ব মরশুমে ওঁ সময়ে মোট ১২ 
লক্ষ ৯৭ হাজার বেল পাট রপ্তানী হইয়াছিল। 


সোনা ও রূপ 

কলিকাতা, ২৮শে মে-_এ সপ্তাহে ৰোষ্বাইয়ের 
বাজারে পুনরায় সোনার দর কিছু তেজী হইয়া 
উঠিয়াছে। গত ২১শে মে বাজারে প্রতি ভরি ' 
সোনার দর ছিল ১১৪৮০ আনা । অন্ত বাঞারে 
তাহা ১১৮০ আনা ফ্াড়াইয়াছে। কলিকাতার 
বাজারে অদ্য প্রতি ভরি সোনা ১১৫%০ আনা, 
বড়াল বার ১১৫1/০ আনা, গিনি প্রেতিখও ) 
৭81৮০ আন! দীড়াইয়াছে। | 

অন্ত বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভি 
রূপার দর ১৬৯1৮%০ আনা ও রিনার তাহা 
১৭১৪০ আনা দীড়াইয়াছে। 


পুর্বববঙ্গে চাউলের মূল্য পল 
গবর্ণমেণ্ট এতদিন রেশনের মারফতে নানাস্থানে 
যে চাউল দিতেছিলেন তাহার অঙ্ক প্রতি মণে 
১৮৮০ আনা ক্রিয়া মূল্য আদায় করিতেছিলেন। 
গত ২৪শে মে তারিখ হইতে এই dd পরিমাণ 
২১।০ আনায় বর্ধিত করা 

সুর্ম্ম। মেল-_প্রকাশ যে, আগামী ১লা জুন 
তারিখ হইতে অগন্লাথগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ হইয়া শর্মা 
মেল যাতায়াত করিবে । 

সংখ্যালঘুর স্থার্থহানি-_পূর্ব- 

বলের গবর্ণমেণ্ট ইতিপৃর্বের্ব ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
উহার! সরকারী চাকুরীতে শতকর! ত্রিশ জনকে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হুইতে গ্রহণ করিবেন। কিন্ত 

সম্প্রতি উহার! ৮২ জন সব-রেজিষ্রীর নিয়োগকালে 
উহার মধ্যে মাত্র ১৪ জনকে অমুসলমানদের মধ্য 
হইতে গ্রথণ করিয়াছেন। 

ধীবরদের জাহাধ্য--পশ্চিমবঙ্গে স্থতার 
অভাবে মাছ ধরা জাল প্রস্তুত ন! করার দরুণ 
মাছের অত্যন্ত অতাব ঘটিয়াছে। এই অবস্থার ' 
জন্ভ ভারত গবর্ণমেপ্ট পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের হাতে 
৪৫ লক্ষ টাকা মুল্যের ৫ ছাঁজার' বেল সুতা প্রদান 
করিয়াছেন। উচ্থা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জেলেদের মধ্যে 
বণ্টন করা হছইবে। 

ট্রেড লাইসেন্সের ফি-কলিকাতা কর্পো- 
রেশন কলিকাতায় বিভিন্ন শ্ৰেণীত বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানের ফি'র পরিমাণ নৃতনভাবে নির্ধারিত 
করিয়াছেন। উহার বিস্তৃত বিবরণ গত ২০শে যে 
তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত ছইয়াছে। 

মিউনিসিপ্যালিটির উন্নতি-_সংখঘুক্ত 
প্রদেশের গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশের এলাহাবাদ, 
আগ্রা, বেরেলী, বেনারস, কানপুর, ঝান্দী ও 
মীরাট-__এই সাতটি মিউনিসিপ্যালিটাকে কর্পো- 
রেশনের মর্যাদা দান করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
এই সব কর্পোরেশনে যে লমস্ত মেয়র নির্বাচিত 
হইবেন তাহাদিগকে মাসে ৎ হাজার টাকা বেতন 
দেওয়া হইবে। 

শ্রীহটে বিহারীর বসভি- পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট 
প্রীহট জেলায় বিহার হইতে বহুলংখ্যক লোক 
আনিয়া ভাহাদিগের জন্ত শ্রীছট্র জেলায় বসবাসের 
ব্যবস্থা করিতে স্থির করিয়াছেন। এভস্ত সুবিদ- 





' নগর অঞ্চলে ৭ হাজার একর জমি গ্রহণ করা 


হুইয়াছে। গবর্ণমেপ্ট নবাগতদের, বাসগৃহ নিৰ্বাণ 
করিয়া দিবেন এবং উচ্নাদিপকে প্রদত্ত জমির জঙ্ত 
একটা নামমাঝ খাজানা গ্রহণ করিবেন । 








০ Co আৰ্থিক জগৎ . ! [ ৩১শে মে, ১৯৪৮ 


ইউনাইটেড! 
ইণ্ডাষ্টী য়াল৷ 


ল্ব্যান্দর: লিনিডটডেড ' 

"এ স্থাপিত-১১৪০ 
 সিডিউল্রভূক্ত ব্যাক 

: পাই গুদাম £ খুচরা গোলা : 


7. চেয়ারম্যান: রে 
২1১১ শীলিমার রোড, হাওড়া ৩২পি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ্ট' প্ৰীত যহনাথ প্নায় 


টেলিফোন : হাওড়া ৪৬৭: টেলিফোন ; বড়বাডার ১৬৬৩ | সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত | 
যাবতীয় কাজ করা হয় 


" দি. কলিকাতা - বিজ্ভার্ন পা লিঃ হেড অফিস_-- 
৩২৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ২ ই কলিকাতা ১২ ১২ ৭ ওয়েলেসলী প্লেন, কলিকাতা 
বড়বাজার, স্তামবাজার, হাটখোলা (কলিকাতা), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ, 























বাড়ী টিয়ার করুন 


ঢাক পিটাইয়া আমরা জনসাধারণকে জানাইতেছি যে, বারা EF 
গভর্ণয়েণ্টের প্রতিষ্ঠিত -টিশ্বার. প্রজেক্ট বোর্ড. হইতে I. P.58. || 
টি মার্কা? সেগুন কাঠের আমরাই. প্রধান আমদানীকারক। | 
. আপনাদের প্রয়োজনীয় সাইজ কাঠ, চৌকাগুড়ি এবং দরজা, '. টু 
নি -পৃতির কচি গতি যর লরি নং বে দূ 





, জম্য পত্র লিখুন । 















তীয় জয়েন্ট & পাটন! সিটী। 

ভারভায় বৃহত্তম ক ব্যাঙ্ক হর | 

অনুমোদিত মুলধন ৯১*,+*,***১ টাক|  রিজার্ড ও অত্যান্ত তহবিল ৩,৩,০৪,০টাকা ৷৷ পপ-অফিস ২ মিরকাদিস। 
বিলিকৃত মুলধন ৫,৭৭,৫০৯৯**২ টাকা আমানতের পরিমাণ (৩১-১২-৪৭তারিখে) ১,২৩,১৫,৩৭,*০০১ টাকা .. ৫ ভাইরেক্টর ইন- রম 

খিশ্ৰীত মু্লধন &১৭৬,০৪,৫৭*২ টাকা, মিঃ পি, bl 





আদায়ীকৃত মূলধন ৩,১৪,২১,২২*২ টাকা , হেড অফিস--নহাঞ্ধা! গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই " 

স্তার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেক্ারফ্যান |; * স্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ, PEE লী 
শান এজেন্টস্‌ ১ বারক্রেস ব্যাঞ্চ লিঃ ও মিভল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ | নিউইয়র্ক এজেন্টস্‌ ঃ গা ইউ অব নিয় 
এ ' ও.চেজ ন্যাশনাল ব্যাক্ষি, অফ. দি সিটি অফ. নিউ ইয়র্ক, 

সকল প্রকার ব্যাসথিং কার্য্য কুয়া হয়। সর্ভাবলী পত্র লিখিয়া জানুন । 

লিকার শাখাসমূহৰ অকন ১০০, নেতাজী হুভাব রোড; বড়বাজার-_+১, ক্রাশ ষ্টীট ॥ Hs লিওসে ষ্ট্ৰীট, |. 8: :. রর | 
স্তামবাজার-_-১৩৩, কর্ণওয়ালিস হাটখোল!|--৷৪, শৌোভাবাজার'ষ্রীট । ভবানীপুর-_৮-এ, রস! রোড। বঙ্গদেশ_-চারা, | |... : বি | 
চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, নীরকাদিন, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাধ্ার? মরমদসিংহ, কানিংপত. | | 'সেব্টাল. অফিস ওনং ম্যাঙ্গো লেন।। - 2" 
ঝ্বা়গ্জ, চাদপুর, কুল্টী এবং যোজপুর। বিহার-জামসেদপুর, জাফরপুর, সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর,সীতানারি, বেডিকা, | | 1 + "ফোনঃ কলি: ২৮৫৭ j 
মিধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, দোঁগাছিয়া, ঃভাগলপুর, পানা, পাটন! সিটি, কাঁটিহার, কিযাণগঞ্জ, ধরবেশ্াপ্র,'সাহেধরপ্র, ৮. . 
বালিয়া, বেরাগানযা, কল গদ, মনিপুর, পুরলিয়া, নেও, বনি ও বার | উদিত, বালের 1: j এ মি Ee: : গড 














1 ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ বাজিতপুর, 
* নবাবপুর 
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কল-মালিক সম্প্রদায় ও গবর্ণমেপ্ট 
পূর্বেকার টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ভ উঠিয়া 
যাওয়ার পর ভারত গবর্ণমেণ্ট বস্তু সম্পর্কে পরামর্শ 
দেওয়ার অস্ত একটি টেক্সটাইল এডুতাইদরী বোর্ড 
গঠন স্তরিয়াছেন। ১৪ জন সদন্ত নিয়া এই বোর্ড 


গঠিত হইয়াছে । ১৪ জন সদন্তের মধ্যে শীহরিছর 


নাথ শাস্ত্রী ও শ্রীধাওবলাল দেশাই শ্রমিক ও 
জনলাধারপের প্রতিনিধি হিসাবে বোর্ডের সদন্ত 
মনোনীত হুইয়াছেন। বাকী প্রায় সকল সদন্তই 
কল-মাদিক সম্প্রদায়ের লোক। গবর্ণমেন্ট 
জানাইয়াছেনঃ প্রথমতঃ বন্ত্র.সম্পর্কে সরকারী নীতি 
নির্ধারণের ব্যাপারে, ও বিশেষ করিয়া কাপড় ও 
স্থতার গ্ায্য মৃল্য: স্থিরীকরণ সম্পর্কে পরামর্শ 
দেওয়ার জন্তই তাহারা, উক্ত বোর্ড গঠন করিয়াছেন। 
দ্বিতীয়তঃ বস্ত্র শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে তাত, টাকু 
প্রভৃতি সরঞ্জাম বণ্টন বিষয়ে এবং কয়লা ও 


কাঁচামাল সরবরাহ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াও এ 


বোর্ডের কা হইবে। 

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য উপরোক্ত 
বোর্ড গঠিত হইয়াছে তাহাতে কল-মালিক, শ্রমিক 
ও জনসাধারণের মধ্য হইতে সমান সংখ্যক 
প্রতিনিধি ও বোর্ডে লওয়া হইলেই. তাং! সঙ্গত 
হইত। কিন্ত গবর্ণমেণ্ট মুখ্যতঃ মিলমালিকদের 
প্রতিনিধিদের, নিয়া এ বোর্ড গঠন করিয়াছেন 
ইছা দুঃখের বিষয়। টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ডে 
মিলমালিকদের প্রতিনিধিদের প্রীধাঙ্ভ থাকায় 
তাহাদের প্রভাবে এদেশে বস্তু নিয়ন্ত্রণের কার্য্যধার। 
অনেক বিষয়ে জনম্বার্থের পরিপন্থী হুইয়া 
ঈ্াড়াইয়াছিল। ইহা সত্বেও . ্রকষ্ণরাজ 
থ্যাকালে? শ্রীকস্তর ভাই লালভাই, শ্রীআত্বালাল 
সারাভাই, শ্রী জি ডি বিড়লা ও স্তার শ্রীরামপ্রমুখ 
ঝুনো. মিলমালিকদের লইয়া গবর্ণমেপ্ট যেভাবে 
বর্তমান এডভাইজারী বোর্ড গঠন করিয়াছে 
তাছাতে আমরা গবর্ণমেণ্টের সুবিবেচনার পরিচয় 
পাইতেছি না। মিলমালিকরা গ্যায্য দরে বস্তু 
বিক্রয় করিবেন_ উহাদের নিকট হইতে এই 
সর্ত আদায় করিয়া গবর্ণমেন্ট বস্তু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
প্রত্যাহার করিয়াছিলেন । কিন্ত বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রপের 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


পর মিজমালিকদের মধ্যে অনেকেই যে সে 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই সে কথা গবর্ণমেপ্ট 
নিজেরাই ঘোষণা করিয়াছেন | ইহার পরও বস্ত্র 
সম্পর্কে সরকারী নীতি নির্ধারণে পরামর্শ দেওয়ার 
অগ্ মুখ্যতঃ মিলমাজিকদের প্রতিনিধি নিয়া একটি 
বোর্ড গঠন করিবার কি যৌক্তিকতা আছে তাহ? 
আমরা বুঝি না। বসন্তের স্তাষ্য মূল্য স্থিরীকরণ 
সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া এ বোর্ডের অন্থতম কাজ 
হইবে কিন্ত বোর্ডের অধিকাংশ সদস্তই যেখানে 
মিলযালিক সেখানে অনগ্থার্থের চেয়ে মিলের স্বার্থেই 
তাঁহারা বসত মুল্যের হার নির্ধারণের পক্ষপাতী 





বিষয়-সুচী 

বিষয় '' | পৃষ্ঠা 

সাময়িক প্রসঙ্গ ৭১-৭৩ 

এপিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের 

অর্থনৈতিক সমস্তা ৭৪ 

পাওনা লিং ও লণ্ডন বৈঠক ৭৫-৭৬ 

খেয়ালীর খাতা ৭৭ 

আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৭৮-৮২ 

বাজারের হালচাল ৮৩-৮৪ 
২২ 
হইবেন বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। 'শ্বদেশ্ী? 


যুগ হইতে ভারতের জনসাধারণ দেশীয় বস্ত্র 
শিল্প প্রতিষ্ঠার অঙ্ক যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ করিয়া 
আলিয়াছে। জাপান ও অন্ভান্ত দেশের 
সত্তা বস্ত্রের প্রতিযোগিতার ফলে ভারতের 
কাপড়ের ফলগুলি যাহাতে ঘায়েল হইয়া! না পড়ে 
সে জন্ত শতকর! ৫০ ভাগ হইতে শতকরা ৭৫ ভাগ 
পর্যন্ত রক্ষণ শুক্কের চাপ জনসাধারণ নিজেদের 
সন্ধে বন করিয়াছে। সম্তা দরে বিদেশী কাপড় 
পাওয়ার সুযোগ থাকা সত্বেও স্বদেশী বস্তু শিল্পকে 
চুপ্রতিষ্ঠ করার অন্য বেশী দরে দেশী কাপড় তাহারা 
ক্রয় কৰিয়াছে! সমৃদ্ধির দিনে এদেশের কাপড়ের 
কলের মালিকদের মধ্যে অনেকেই যে, সাধারণের 


' ক্ষেত্রে না 


সে শ্বার্থত্যাগের কথা শ্বরণ রাখেন নাই গত 
তিন মাসের পিদারুণ মুনাফাবৃত্তি হইতে তাহা 
আমর! তালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছি। ইহার ' 
পরও মূখ্যতঃ মিলমালিকদের প্রতিনিধি লইয়া 


“টেক্সটাইল এডভাইজরী বোর্ড গঠন করা ও 


তাহাদিগকে বসন্তের ষ্তায্য মূল্য স্থিরীকরণ,সম্পর্কে 
পরামর্শ দিতে বলা জনসাধারণের ভাগ্য লইয়া 
পরিহাস ছাড়া আর কি হইতে পারে? . 


পা . 


অর্থ দাদ্দনের নিরাপদ ও লাভজনক ক্ষেত্র 
সীমাবদ্ধ থাকায় তারতের আবনবীমা কোম্পানী- 
সমূহের সমক্ষে ক্রমেই এক জটিল সমন্তা আত্ম- 
প্রকাশ করিতেছে । তহবিল দাদনের অসুবিধা 
ক্রমেই এত বেশী পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে 
যে, বীমা কোম্পানীসমূহ অন্ত কোন সুরিধাজনক 
দেখিয়া নির্ধারিত পরিমাণের 
চেয়েও বেশী অর্থ সরকারী ও আধা-শরকারী ' 
সিকিউরিটিতে . দাদন করিতেছে।, বীষ্ণা 
তহবিলের ৫৫ ভাগ এ সব সিকিউরিটিতে দাদন 
করিলে. আইনের বিধান রক্ষিত হইতে পারে; 
কিন্ত বীমা কোম্পানীলমূহ উহাদের তহবিলের 
শতকরা ৬৯ ভাগ অংশই ওঁ সব সিকিউরিটিতে 
দাদল করিতেছে (১৯৪৬ সালের হিসাব)।, 
সরকারী ও লরকার অনুমোদিত সিকিউরিটির 
উপর দেয় সুদের হার খুবই কম। এই অবস্থায় 
এ সব পিকিউরিটিতে বীমা কোম্পানীসমৃদ্ধের 
বেশীর ভাগ অর্থ নিয়োজিত হওয়ার ফলে উহাদের 
আয় বিশেষভাবে পড়িয়া যাইতে আরস্ত করিয়াছে। 
ধ্রূণ পড়তি আয়ের ফলে অনেক কোম্পানীফেই 
বীমার দায়িত্ব পূরণের জগ্ত আজ প্রিবিয়াম বৃদ্ধির 
কাঁধ্যনীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। ইহাতে, 
বীমা পলিলিতে' টাকা খাটানো সাধারণের পক্ষে, 
কম লাভজনক হইয়া দীড়াইয়াছে। এই দরিদ্র 
দেশে বীমার প্রসার সে কারণে বাধাপ্রাপ্ত 
হইতেছে। ইণ্ডিয়ান হন্সিওরেন্ন ইন্িটিউটের 
বাধিক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া উহার সভাপতি 
্রীযুক্ত পি আর গুপ্ত তাহার অভিভাযণে অস্তান্ঠ 


৭২ 


বিষয়ের সঙ্গে বীমা ব্যবসায়ের উপরোক্ত সমন্তা 
নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
খান্ত, বাসস্থান ও ব্যবহারোপযোশী শিল্পত্রব্যের 
দিক দিয়া ভারতের লোকদের অভাব মোচনের 
জন্য বর্তমানে জাতিগঠনযূলক কাজে প্রচুর মূলধন 
- নিয়োগের কথা উঠিয়াছে। এই অবস্থায় ভারতের 
জীবনবীযা কোম্পানীসমূহ উছাদের সঞ্চিত তহবিল 
দানের উপযুক্ত সুযোগ পাইতেছে না, ইহা 
নিতান্ত ছুঃখের বিষয়। কোম্পানীসমূহের বীম! 
স্তহবিলের পরিমাণ ১৯৪৬ সালের শেষে ১৫১ 
কোটি টাকা দীড়াইয়াছিল। বীমা কোম্পানী- 
সমূহের নিরাপত্তা খর্ব না করিয়া কি ভাবে এ 
তহবিল কৃষি, শিল্প, জনন্বাস্থা ও বাসস্থান সম্পৰ্কিত 
গঠনমূলক ও উরতিমূলক কাজে বেশী পরিমাপে 
নিয়োগ কর! যায়, সে বিষয়ে দেশের গবর্ণমেন্টের 
বিশেষভাবে অবস্থিত হওয়া উচিত। প্রত্যেক 
' কোম্পানীকে স্বাধীনভাবে ও আলাদা ভাবে 
যে কোন, দিকে অর্থ দাদনের অব্যাহত 
সুযোগ দিলে তাহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে 
সে অধিকারের অপব্যবহার হইতে পারে। এই 
অবস্থায় শিল্প সংগঠন, বামভবন নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থা 
উন্নয়ন, বিদ্যুৎ শক্তি সম্প্রগারণ প্রভৃতির অন্ত 
গবর্ণমেষ্ট নিজেদের উদ্যোগে. উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান 





স্থাপন করিয়া বদি বীমা কোম্পানীসমূহক্ষে তাহার ' 


সুলধন যোগাঁইতে বলেন, তবে* তাহা সকল দিক 
দিয়াই বিশেষ সুবিধাজনক হুইবে। বীম! 
কোম্পানীলমূহ উহাদের সঞ্চিত অর্থ নিরাপদ ও 
লাভজনকভাবে. দাদন করিবার যথেষ্ট স্যোগ 
পাইবে। ব্যাপকভাবে জাতিগঠনমূলক কাজ সুরু 
করিবার পক্ষে গবর্ণমেন্টেরও মূলধনের অভাব 
থাকিবে না। 

বীমা কোম্পানীর তহবিল দাদনের ক্ষেত্র 
প্রসারিত করা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত পি আর গুপ্তের 
এই নির্দেশ আমরা খুব সুচিত্তিত ও সমর্থনযোগ্য 
বলিয়াই মলে করি। গবর্ণমেন্ট সেভাবে উহাদের 
তহবিল সহ্যবার সম্পর্কে অচিরে ন্ুব্যবস্থা 
করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


খনি শিল্পের উপর প্রাদেশিক সরকারের 
অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ | 


বিহারে জমিদারী উচ্ছেদ সম্পর্কে সম্প্রতি-যে 
বিল পাশ করা হইয়াছে. তাহাতে কয়লার খনি 
সরকারে খাস করিয়া লওয়া সম্পর্কেও বিহার 
সরকারকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব হুইয়াছে। 
কাছেই এই বিলটি আইনে পরিণত হইলে বিহার 
সরকার এওঁ প্রদেশের যে কোন কয়লার খনি 
কিনিয়া লইবার ও তাহার কাজ ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ 
করিবার অধিকার পাইবেন। সমগ্র দেশের 
যাবতীয় কলকারথানাই করলার উপর একান্তভাবে 
নির্ভরশীল। এইরূপ অবস্থায় কয়লা শিল্পকে 
তারতীয় অর্থনীতির অন্ততম প্রধান ভিদ্ভি হিসাবে 
রিয়া এক সর্বাত্মক নীতি অনুযায়ী এই শিল্পের 
কাজ কেন্ত্রীর সরকারের নির্দেশে পরিচালিত 
হইবে বলিয়া যেখানে সকলে আশা করিতেছে, 
সেখানে প্রদেশগত ভাবে এই শিল্প নিয়ন্ত্রণের 
প্রস্তাব খুবই অদ্ভুত । ভারতে উৎপন্ন মোট 
কয়লার শতকরা ৬০ ভাগ বিহার প্রদেশে 


আর্থিক জগৎ 
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উৎপাদিত হইয়া থাকে । বিহারের কয়লাই লৌহ 
ও ইন্পাত শিল্প পরিচালনার মূল উপাদান। 
এইরূপ অবস্থায় বিহার গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাদের 
নিজন্ব ইচ্ছা ও অভিরুচি অন্যায়ী এ প্রদেশের 
কয়লার খনিগুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করেন 
তবে ভারতের শিল্প ব্যন্সায় ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত 
বিভ্রাট ঘটিবার আশঙ্কা আছে। কাজেই 
কলিকাঙার বেঙ্গল চেম্বার অব কমাস বেঙ্গল 
গ্াশনাল চেম্বার অব কমাস” ও ইণ্ডিয়ান চেম্বার 
কমাল”সম্প্রতি: ধুক্তভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী 


পণ্ডিত টঘষওহরলালের নিকট এক বিবৃতি পেশ ' 


করিয়া বিহার সরকারের ওঁ পরিকুলিত ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন দেখিয়া 
আমর! সুখী হইলাম । এ" যুক্ত বিবৃতিতে বলা 
হইয়াছে যে, জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি হিসাবে 
করল! শিল্পের স্থান যেরূপ অগ্রগণ্য তাহাতে 
প্রদেশগতভাবে এ শিল্পের উপর কর্তৃত্ব বিস্তারের 
কোন সুযোগ প্রাদেশিক সরকারসমুহকে দেওয়া 
মোটেই সঙ্গত নছে। সমগ্র দেশের স্বার্থে এক 
সামগ্রিক পরিকল্পনা অমুযায়ী কয়ল! শিল্পের কাজ 
সুনির্বাছের ব্যবস্থা করিতে হইবে। খনি সম্পর্কিত 
যাবতীয় বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তে 
রাখিয়া তৎসম্পর্কে প্রদেশগত হস্তক্ষেপের সুযোগ 
একবারে বন্ধ করিয়া দিতে হুইবে। যদি'তাহা 
না কর! হয়, তবে বিভিন্ন প্রদেশের বিতিন্ন প্রকার 
আইন কাম্ণুনের ফলে কয়লা শিল্পের ক্ষেত্রে 
অবাঞ্ছিত বিশৃঙ্খলা কৃষ্টি হইবে। কয়লা সম্পদের 
অপরচয়ের ল্ুষোগ বাড়িয়া এবং উহার উৎপাদন, 
বণ্টন ও মূল্য স্থিরীকরণ সম্পর্কে বিভ্রাট ঘটিয়া সমস্ত 
দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি বিপর্যস্ত হইবে । এই 
সব যুক্তি দেখাইয়া উপরোক্ত চেথারসমৃছ তাহাদের 
যুক্ত বিবৃতিতে বিহার মিদারী বিলের উপরোক্ত 
বিধান নাকচ বা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। 
কয়লার খনিকে সম্পূর্ণতাবে কেন্দ্রীয় সরকারের 
ক্ষমতাধীন বিষয় হিসাবে ঘোষণ। করিয়া ভারত 
গবর্ণমেন্টকে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এযাক্ট অনুযায়ী 
একটা অভডিনান্স জারী করিতেও তাহারা অন্থরোধ 
করিয়াছেন। খনি শিল্পকে কেন্গীয় সরকারের 
আয়ত্তে রাখিয়া ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক 
স্বার্থ অমুযায়ী তাহার কাদ পরিচালনার ব্যবস্থা 
কর! সম্পর্কে চেম্বারসমূছের এই দাবী আমর! সর্ব! 
সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি। 


_ বিদ্যুৎ ক্ষোম্পানী জাতীয়করণের 
প্রস্তাব বাতিল 


পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক 
সাপ্লাই কর্পোরেশনের সম্পত্তি কিনিয়া লওয়ার 
সিদ্ধান্ত করিয়াও ১৯৪৭ লালের ৩১শে ডিসেম্বর 
কোম্পানীর উপর তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় নোটিশ 
জারী করেন নাই ইছাতে দেশের জনসাধারণ 
বিস্মিত হুইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট তখন 
জনসাধারণকে এই বলিয়া! আশ্বস্ত করিয়াছিলেন যে, 
&ঁ কোম্পানীর সম্পত্তির মুল্য নৃতন .করিয়া 
ভেলুয়েসন ন! করাইয়া উছাকে পূর্ববকার ভেলুয়েসন 
অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে সেই ক্ষতিপূরণের 
পরিমাণ খুব বেশী হুইবে। কাজেই গবর্ণমে্ট 


নূতন করিয়া কোম্পানীর.সম্পত্তিয মুল্য নির্ণয় করিয়া. 
তৎপর তাহাদের উপর নোটিশ প্রদান করিবেন। 
কিন্ত লণ্ডন হইতে রয়টার সম্প্রতি যে খবর দিয়াছেন 
তাহাতে ক্যালকাটা ইলেকৃটিক কর্পোরেশন জাতীয়- 
করণ সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের এখন আর 
কোন উদেশ্য নাই বলিয়া প্রচারিত হুইয়াছে। 
লগ্ুনে ক্যালকাটা ইলেক্টিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের 
বাধিক সভায় উহার লভাপতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট বিছ্যুৎ শিল্প 
জাতীয়করণ সম্পর্কে অনেক তোড়জোড় 
সত্বেও গত বৎ্রের শেষে কোম্পানীকে 
নোটিশ না দেওয়ায় গাছারা অনেকটা বিশ্মিত 
হুইয়াছিলেন। যাহা হুউক, কোম্পানীর 
সম্পত্তি বিকাইয়! যাওয়ার আশঙ্কা বর্তমানে “দুর 
হইয়াছে । ভারতের সরকারী কর্তৃপক্ষ.চলতি শিল্প 
ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিনিয়া লওয়ার বদলে নুতন 
শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলাতেই, তাহাদের অর্থ 
সম্পদ নিয়োগ করিবেন বলিয়া কোম্পানীকে জ্ঞাপন 


করিয়াছেন । ২০ বৎসর পরে ইলেক্টিক কর্পো- 


রেশন কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে নোটিশ প্রদানের 
পুনরায় একটা সুযোগ আলিবে। বিশেষ আলাপ 
আলোচনা দ্বারা কোম্পানীটি কিনিয়া 'লওয়া 
সম্পর্কে তার অ$গেও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 
তবে কোম্পানীর চেয়ারম্যান জানাইয়াছেন "সেরূপ 
আলাপ আলোচনা সুরু করিবার কোন গরজ 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট বর্তমানে কিছুই দেখাইতেছেন 
না। কাঞ্জেই আগামী ২০ ' বৎসরের মধ্যে 
ক্যালকাটা ইলেকৃট টুক কর্পোরেশনের স্বত্ব ও সম্পত্তি 
বিকাইয়া যাওয়ার কোন আশঙ্কাই নাই দেখিয়া এ 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ নৃতন শেয়ার মুলধন সংগ্রহ 
করিয়া কোম্পানীর 'কাধ্য সম্প্রসারিত করিবার 
সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। নূত্তন শেয়ার বাহির 
করিবার এই সঙ্কল্প ঘোষণা করিতে গিয়া 
কোম্পানীর চেয়ারম্যান আনাইয়াছেন যে, 
কলিকাতায় বিদ্যুতের চাহিদা খুবই বেশী, আর 
কোম্পানীর কার্য্যধার! সম্প্রসারিত করিয়া মোট! 
আয়ের সংস্থান হুইবে বলিয়া তিনি খুবই আশা 
পোষণ করিতেছেন । 

একটি বুটিশ বিছ্যুৎ কোম্পানী ভারতে তাহাদের 
কাতর কারবার সম্প্রলারিত করিয়া অপরিমিত 
মুনাফার স্বপ্ন দেখিতেছে এবং সেই সুবিধার কথা 
ঘোষণা করিয়া বৃটিশ ধনপতিদ্িগকে এই ফোম্পানীর 
নূতন শেয়ার ক্রয়ে আহ্বান করিতেছে--ম্বাধীন 
ভারতে জাতীয় সরূকারের-আমলে ইহা অনেকের 
কানে বিজ্রপের মতই শুলাইবে! ক্যালকাটা 
ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন কলিকাতা ও 
তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিছ্যৎ সরবরাহের 
একচেটিয়া অধিকার তোগ করায় তাহাতে নান! 
দিক দিয়া লোকের যথেষ্ট অঙ্গব্ধি! ও ক্ষোভের কারণ 
্াড়াইয়াছে । মোটা বেতন ও লভ্যাংশ মারফতে 
প্রতি বৎসর বিস্তর টাকা বিদেশীর পকেটস্থ 
হইতেছে ; এই অবস্থায়, ১৯৫০ গালে এ কোম্পানীর 
স্বত্ব ও অধিকার কিনিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াও 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট কেন গত; ১৯৪৭ সালের 


শেষে তৎসম্পর্কে কোম্পানীর উপর : প্রয়োজনীয় 
নোটিশ প্রদান করিলেন না.এবং পরে জাতীয়করণ 
সম্পর্কে সব আলাপ আলোচনা তাহারা ..ফেন 


af 


খই জুন, ১৯৪৮] 


" একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন, তাহা নি ক্ষোত 


ও বিস্ময়ের ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে। চলতি 
শিল্প প্রতিষ্ঠান আপাততঃ ভাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করার ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টের নাই বলিয়া 
ভারত গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন সত্যা, কিন্ত 
এদেশস্থ বিদেশী কোম্পানী সম্পর্কে সে নীতি 
অবলঘিত লা হওয়াই বাঞ্চনীয়। যদি বিদেশী 
কোম্পানী কিনিয়া না লওয়াই আপাততঃ স্থির 
হয়া থাকে তবে এসব কোম্পানীর কার্য্যধারা 
নৃতন করিয়া সম্প্রসারিত হওয়া ও উহাদের 
মারফতে অর্থনৈতিক শোষণের নূতন নাগপাশ 
লুটি হওয়ার পথ অন্ততঃ গবর্ণমেণ্ট পাকাপাকি 
ভাবে বন্ধ করিবেন বলিয়া অনসাধারণ আশা 
কুরে। ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন 
্রাতীয়করণের চেষ্টা কেন একেবারে পরিত্যক্ত 


হুইল এবং জাতীয়করণের বদলে ফেন এই 


কোোম্পাণীকে নূতন করিয়া ব্যবসা সম্প্রসারণের 
হুযোগ দেওয়া হইতেছে তৎসম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট ও ভারুত গবর্ণমেণ্টের নিকট জনসাধারণ 
স্তযযতঃই কৈফিয়ৎ দাবী করিতে পারে | 


ভারত ও পাকিস্থানের ভিতর মালপত্র 
5... লইয়| যাতায়াত | 


কি সব । মালপত্র ভাইয়া! বিনা শুল্কে ভারত 
হইতে পাকিস্থানে ও পাকিস্থান হইতে ভারতে 
যাতায়াত করা যাইবে তৎসম্পর্কে পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট সম্প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হইয়াছে 
যে, কোন * লোক তাহার নিজের প্রয়োজনীয় 
বিছানাপত্র ও মোটবহর লইয়া বিনা 
শুন্ধে যাতায়াত করিতে পারিবেন। তবে 
প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র ও জিনিষপত্র অর্থে এই 
ক্ষেত্রে নিজের ও এক সঙ্গে ভ্রমণকারী পরিবার 
পরিজনদের প্রয়োক্ষনীয় বিছানাপর্র, জামা-কাপড়, 
গৃহস্থালীর আলবাবপত্র, গহনা, অত্যাবশ্রাকীর 


" যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম গ্রভৃতিই বুঝাইবে। গহনার 


ক্ষেত্রে যাত্রীদের পামাপ্সিক মর্য্যাদ। অনুযায়ী সঙ্গত 
পরিমাণ অলঙ্কারই শুধু তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া 


নিতে দেওয়া হইবে। অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও 


সরঞ্জাম অর্থে যাত্রীদের জীবিকা ও পেশা অনুযায়ী 
তাহাদের ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও দরঞ্জামই বুঝাইবে। 
তবে ইহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়! দেওয়া হইয়াছে 
যে, উপরোক্ত সকল শ্রেণীর দ্রব্য সামগ্রীই যাত্রীরা 
তাছাদের নিন্ম ব্যবহারের আন্ত. সদে করিয়া 
নিতে পারিবেন । বিক্রয় করিবার বা উপহার 
দিবার উদ্দেশ্টে কোন জিনিষ বিন! শুল্কে দিতে 
দেওয়া হুইবে না। তাঁছা ছাড়া একথাও উল্লেখ 
থাকে যে, বিন! শুকে গ্রহপযোগ্য মালপজের ভিতর 
মোটরযান, পিয়ানো, গাড়ী, বস্ের থান, অস্ত্রশস্ত্র 
অন্তভূত্ত হুইবে না। যাত্রীরা তাহাদের সঙ্গে 
করিয়া ৩ ছটাফের বেশী মদ, £০টির বেশী লিগার 
বা সিগারেট, এবং ২০০টির বেশী বিড়ি বিনা! শুল্কে 
নিতে পরিবেন না। যাত্রীদের সঙগীয় মালপত্র 
তল্লাস করিয়া এ সব নিয়ম রক্ষিত হইতেছে কিন! 
তাছা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইবে। ভারতীয় 


“যুক্তরাষ্ট্রের এক স্থান'হইতে পাকিস্থানের মধ্য দিয়া 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তস্থানে যদি কেছ যাতায়াত 


* আক জগৎ 


করেন, তবে মালপত্র নিনিতভাবে বুক করিয়া 
গার্ডের জিম্মায় তাহা রাখিরা, দিলে সে মালপত্র 
তল্লাস করা হইবে ন1। | 

যাত্রীদের মালপত্র সম্পর্কে শুদ্ধ আদায়ের 
সাধারণ 'ৰিধিনিযেধ বর্ণনা করিয়া পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট উপরোক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন 
দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। পাকিস্থানে যাওয়ার 
সময় ও পাকিস্থান হইতে ভারতে আসিবার সময় 
বিনা শুক্ষে কি সব মালপত্র কি পরিমাণে সঙ্গে 
করিয়া নেওয়া যাইবে যাত্রীরা তাহা এতদিন 
পরকষ্টরূপে অবগত ছিল, না। - খোলাখুলিতাবে 
ঘোষিত কোন সরকারী নীতির অভাবে শু 
বিভাগের কর্মচারীরাও যাত্রীদের উপর অযথা 
জুলুম চালাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।. বর্তমান 
বিজ্ঞপ্তির পর ওঁ বিষয়ে অবস্থার যথেষ্ট উতি ঘটিবে 
এবং নিয়ম ও নীতির মর্ধ্যাদা' ঠিক ঠিক তাবে 
রক্ষিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। তবে 
হুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, 
পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বর্তমান বিবৃতিতে কোন 
কোন. বিষয়ে কিছু কিছু অপ্পষ্ঠতা বহিয়াছে। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমর! বলিতে পারি, গহনার ক্ষেত্রে 
যাত্রীদের , সামান্তিক অর্য্যাদা অনুযায়ী সঙ্গত, 
পরিমাণ অলঙ্কার বিনা শুক্কে নিতে দেওয়া হইবে 
বলিয়া যে উক্তি করা হইয়াছে, তাহাতে অনেক 
ক্ষেত্রে অহেতুক তারতম্য ও অবিচারের কারণ 
ঘটিতে-পারে। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের তালিকা 
না দেওয়ায় তাহাতে কোন্‌. ধরণের সরঞ্জাম সঙ্গে 
লওয়া যাইবে এবং ভদ্রগৃহস্থ পরিবারের 
প্রয়োজনীয় সেলাইয়ের কল, রেডিও প্রভৃতি বিন! 
সুন্ধে আদৌ নেওয়া যাইবে কিনা সে বিষয়ে দ্বিধা 
ও সন্দেহের কারণ দীড়াইবে। উহাতে শুদ্ধ 
বিতাগের কর্্চারীরাও যাত্রীদিগকে অযথা হয়রান 


করিবার সুযোগ পাইবেন অন্দেছ নাই। এই সব 


বিষয় খোলাখুলি বর্ণনা করিয়া পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণেণ্ট 
পুনরায় একটি বিবৃতি দিবেন বলিয়া আমরা 


খানের দিক-দিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা 


' ও সমশ্তা বিবেচনা করিবার জন্ত স্টার পুরুষোত্তম 


ঠাকুরদাসের সভাপতিত্বে যে খাঁত কমিটি (ম০০৫- 
grains Policy Committee ) গঠিত হইয়াছিল 
সম্প্রতি সেই কমিটির শেষ রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে। খাতের দিক দিয়া ভারুতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
মোট প্রয়োভ্রলীয়তা কি এবং যোগান বাদ দিয়া 
বৎসরে এদেশের কিরূপ ঘাটতি দীড়ায় ওঁ রিপোর্টে 


তাহা! বিশেষভাবে বর্ণনা করা হুইয়াছে। অবিকস্ত : 


সেই ঘাটতি পূরণের উপায়ও সুচিত্তিতভাবে বিশ্লেষণ 
করা 'হইযাছে। খাঁত্যের রেশন প্রথা অনুসারে 
ভারতে গ্রামাঞ্চলের প্রতি পূর্ণবয়স্ক লোক পিছু 
দৈনিক ১৬ আউন্স ও সহর অঞ্চলের প্রতি পূর্ণবয়স্ক 
'লোক পিছু দৈনিক ১২ আউন্স খান্তের বরাদ্দ ধরা 
হইয়াছে । সেই বরাদ্দ অঞ্ুযায়ী ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত লোকের জদ্ভ বৎসরে ৪ কোটি 
৪8 লক্ষ টন খাস্তশন্ত দরকার! কিন্ত ভারতীয়, 
যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে খাস্তশন্ত, উৎপন্ন হইতেছে মাত্র 


৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টন। কাজেই খাদ্তশন্তের 
ধাটতি হইতেছে ৰৎসরে ৪৫ লক্ষ টম। তবে 


৭ 





কমিটি বলিয়াছেন.ষে, মাথাপিছু যে হারে এদেশে 
খান্ত যোগানের নীতি শুঁচলিত হইয়াছে তাছা 
লোকের প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই যথোপযোগী 
ৰলা যার না। শারীরিক পুটি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য 
খাণ্যশন্ত, তরিতরকারী, ফল, দুধ প্রভৃতি মিলাইয়া 
প্রতি পূর্ণবয়স্ক লোক পিছু দৈনিক ৪০ আউদ্ 
খাতের যোগান প্রয়োভ্ঞন। 
লোক ছুধ ও ফলমূল খুব কম পরিমাণেই ব্যবছার' 
করিয়া থাকে। সে হিসাবে দেখিতে গেলে এদেশে 


খাদ্যের মোট প্রয়োজন ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টনের চেয়ে 
অনেক বেশী। বর্তমান উৎপাদনের তুলনায় 
মোট ঘাটতিও সেকারণে ৪৫ লক্ষ টনের. চেয়ে. 
বেশ কিছু অধিক বলা চলে। এদেশের প্রধান খাস্যশত্ত 
চাউল ও গম। তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কোন্‌ প্রদেশে 
কি পরিমাণে তাহা উৎপন্ন হইতেছে, খাদ্য কমিটির 
রিপোর্ট হইতে সে. বিষয়ে ১৯৪৭-৪৮ সালের 


অচ্ুমিত বিবরণ আমরা নিয়ে উদ্ধত করিলাম £-- 
১৯৪৭-৪৮ সালে থাস্ভশস্যের উৎপাদন 
প্রদেশ চাউল ' গম 

(টন) (টন) 7 
»পশ্চিঘবজ ৩৪,৬৩,০৬০ ২৭,০০০ 
আসাম’ ১৩,১৮,০০০ ee 
বিহার ২৬,২৯,০৩০ ৩,৮৯,০০০ 
বোদ্বাই ‘ aq,86,000 ২,৮০,০০০" 
মধ্যপ্রষ্রেশ .:১৭১০৬১০০০ ৩১৪৩১০০৩ 
পূর্ব পাঞ্জাব ""৯৭১০০০ ৯১০ ৭,০০০ 
মাদ্রাজ e ৪০১৩৫১০৩০ ১১০০০ 
উড়িষ্যা ১৩,৬১,০০০ ২,০০০ 
যুজগ্রদেশ ১৯১৫৬)০০৩ ২৫,০ ০১৪০০ 
আজমীর উন ৯৪৩০০ 
কুর্দ ৩৪,০০০ পপ 
দিল্লী এ ১০১০০০ 

ঘাটতি পূরণের উপায় 


খাগ্ধ কমিটি বলিয়াছেন, ভাবতে ৮ কোটি 
৮০ লক্ষ একর কর্ষণযোগ্য জমি পতিত অবস্থায় 
রহিয়াছে । এদেশে খান ফললের ভরষ্ভু আবাদী 
মোট ১৭ কোটি একর জঙ্গির মধ্যে মাত্র ৩ কোটি 
৩০ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ২০ ভাগ জমিতে ' 
সেচের সুব্যবস্থা হইয়াছে । এদেশে ধানের জমির 
শতকরা! ৬২ ভাগ ও গম চাষের জমির শতকরা 
২২৪ ভাগে মাত্র উন্নত শ্রেণীর বীঞ্ল বপন কর! 
হইয়া থাকে । এদেশের জমিতে উপযুক্ত শ্রেণীর 
সার বিশেষ কিছুই প্রয়োগ করা হয় না। থা্ক 
কমিটির মতে মুখ্যতঃ এই সব কারণেই ভারতে 
খাদ্যের বেশী রকম ঘাটতি দেখা দিরাছে। বিদেশ 
হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া বর্তমালে এই ঘাটতির 
কতকাংশ পূরণের বাবস্থা হইতেছে । কিন্ত খাদ্যের 
মত একান্ত আবশ্যকীয় বিবয়ে বিদেশের উপর 


, নির্ভরশীল থাকা ও যে কোন মূল্যে বিদেশ হইতে " 


খাদ্য আমদানী করা কমিটির মতে দেশের পক্ষে 
কল্যাণকর নহে। কমিটি তাই দেশে খাদ্যের 
উৎপাদন বাড়াইয়া তাহ! দ্বারা লোকের অভাব 
পরিপূরণের নির্দেশ দিয়াছেন তীছার] বলিয়াছেন, 
আগামী কয়েক বৎসর মধ্যে ভারতে খান্ভশস্যের 
বাৎসরিক উৎপাদন ১ কোটি টন পর্য্যন্ত বাড়াইতে 
হইবে । তাহাদের মতে নদী নিয়ন্ত্রণ ও সেচব্যবস্থ 
সম্প্রসারণের পরিকর্না কার্য্যকরী করিয়া! বৎসরে 
৪০ লক্ষ টন, সেচ উন্নয়ন, উন্নত শ্রেণীর সার ও 
বীদ্ সরবরাহ সম্পর্কে প্রাদেশিক পরিকল্পনা 
কার্যকরী করিয়া বৎসরে ৩০ লক্ষ টন এবং কর্ষণ- 
যোগ্য পতিত জমিতে খাদ্য ফসল চাষের সুব্যবস্থা 
করিয়া আরও ৩৯ লক্ষ টন বেশী খাদ্যশন্ত উৎপাদন 
করা যাইতে পারে । ফুড গ্রেনস্‌ পলিপি কমিচির 
ও হুপারিশ।অহুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক 
সরফার ও দেশীপ্দ রাজ্যের গবরমেষ্টপমুহ অচিরে 
খান্যোৎপাদন.. বুদ্ধির কাজে আন্তরিকভাবে 
মনোযোগী হইবেন বলিয়া! আমরা আঁশ! করি। 


এদেশে সাধারণ, ' 


বসিয়া ও তর প্রাচ্যের. অর্য অর্যনৈতিক্ক সমস্যা 


. এসিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের দেশসমূহের অর্থনৈতিক 
সমস্তা বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের সমুচিত আধিক . 
প্রগতি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার জন্ড ইউ এন ও 
বা সম্মিলিত বাস প্রতিষ্ঠান গত ১৯৪৭ সালে 


একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কমিশন (Economic 


Commission for Asia and Far East 
সংক্ষেপে 1045) গঠন: করিয়াছিলেন। 
ইতিপূর্বে এ কমিশনের ছুইটি সম্মেলন হইয়া 
গ্রিয়াছে। গত ১লা জুন হইতে উভকামণ্ডে এ 
কমিশনের তৃতীয় সম্মেলন বপিয়াছে। তারতের 
প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওছরলাল নেহেরু এ সম্মেলনের 
উদ্বোধন করিয়াছেন। এসিয়া ও সুদূর-প্রাচ্যের 
দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতি : সম্পর্কে ' সৰ 
দেশকে নির্দেশ দেওয়া এবং সেরূপ উন্নতি সম্পর্কে 
পাশ্চাত্যের শিল্পসমৃদ্ধ দেশসমূহ ও সর্ক্োপরি 
সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ব কি সাহায্য করিতে পারেন 
তদ্বিযয়ে ইউ এন ওর দরবারে প্রস্থাব পেশ.করাই 


উক্ত কমিশনের কাদ্দ। পণ্ডিত নেহেরু উত্কাষণ্ড ” 


সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে পিয়া অর্থনৈতিক 
কমিশনের সেই কাজ সুনির্ব্বাছ করা সম্পর্কে অনেক 
দিক দিয়া সময়োচিত ও শুচিন্তিত *ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। এসিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের দেশসমূহের 
বর্তমান সমস্তা কি এবং কি তাবে সেই সমন্তার 
সমাধান হইতে পারে, আর সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান 
ও পাশ্চাত্যের শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিই বা সেবিষয়ে 
কতদূর সাছাষ্য করিতে, পারে পণ্ডিত নেহেরুর 
:. বন্তৃতায় অতীব বিচন্দপতার গৃহিত তাহা বিত 
. হুইয়াছে। 

এলিয়া ও সুদূর প্রাচ্যে এক শত কোটি 
লোকের বাল। পাশ্চাত্যের কয়েকটি শক্তিশালী 
দেশ এতদিন এই ভূখণ্ডের অনেক অঞ্চল পদানত 
করিয়া রাখিয়াছে।. ওপনিবেশিক অর্থনীতির 
বনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়া উছ্াদিগকে শোষণ ও 


শাসন করিয়াছে । ফলে এসিয়া ও সুদুর প্রাচ্যের, 
'অনেফ দেশ পরাধীনতার কবলে পিষ্ট হইয়াছে। 


' অর্থনৈতিক দিক দিয়া উহার! পাশ্চাত্য দেশসমূহের 
তুলনায় নিদারুণ পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। অগণিত 
জনসাধারণের ছুঃখ গ্লানি এতদিন. অফুরন্ত হইয়া 


দেখা দিয়াছে। দীর্ঘকাল পর আজ এসিয়ার 


দেশসমূহে সেই তিমির রজনীর অবসান তিমির রজনীর অবসান ঘটিবার 
সুচন! হুইয়াছে দেখিয়া পণ্ডিত নেহেরু তাহার 
Ey আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এসিয়ার 


দেশপমুছে বর্তমানে একটা রাজনৈতিক চেতনার 


সঞ্চার হুইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে অনেক 
দেশ আভি আত্মনিয়নত্রণের পূর্ণ অধিকার পাইয়াছে। 
রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারণের সঙ্গে অর্থনৈতিক 
আত্মনর্ধযাদা লাতের সছুপায় সম্পর্কে তাহারা 
চিন্তা ভাবনা করিতেছে। জনগণের জীবনযাত্রার 
মান উন্নয়ন সম্পর্কে তাছারা ক্রমেই বেশী পরিমাণে 


মনোযোগী হইতেছে । লম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান 
কর্তৃক নিয়োজিত এপিয়ার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ' 
‘কমিশন যদি এই কাৰ্য্যে এপিয়ার দেশগুলিকে 
সাহায্য করিতে অগ্রসর হুন এবং বাহিরের শিল্প-' 


সমৃদ্ধ দেশগুলির নিকট হুইতে প্রয়োজনীয় সহায়তা 
আদায়ের যদি তাহারা ব্যবস্থা করিতে পারেন 
তবে এসিয়ার অর্থনৈতিক -উন্নতির পথ বিশেষ 


প্রশস্ত হইবে সন্দেহ নাই। তবে পণ্ডিত নেহেরু 


ছুঃখ করিয়া বলেন যে, এসিয়ার অনেকগুলি 
দেশ বর্তমানে স্বাধীন হইলেও কোন কোন দেশে 


পাশ্চাত্যের সাম্রাঘ্যযাদী দেশসমূহের ক্ষমতা ও 
অধিকার কায়েম রাখার সংগ্রাম এখনও চলিতেছে । 


উহ্থাতে সেই স্ব পরাধীন অঞ্চলের অর্থনৈতিক 


উন্নতির পক্ষে নিদারুণ বাধা ধড়াইয়াছ্ে | তাহাতে 
এপিয়ার শাস্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পথে বি্ব 


ঘটিতেছে। এলিয়ার সমস্ত দেশে যুগপৎ অর্থনৈতিক 
সংগঠনের কার চালানো কঠিন*হ্ইয়া দীড়াইয়াছে। 
এসিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের দেশলমূছের . অর্থনৈতিক 


প্রগতি ও অগণিত জনসাধারণের ফল্যাপ দেখিতে 
‘হইলে কতিপয় বিদেশী শক্তির কায়েমী স্বার্থ 


রক্ষার এই সংগ্রাম অচিরে বন্ধ হওয়া উচিত। 


পণ্ডিত 'লেহেরুয় এই মন্তব্য এসিয়ার সর্বাপ্রগণ্য' 


নেতা হিসাবে তাঁহার নির্ভীক ম্পষ্টবাদিতা ও 
সৎসাহসেরই পরিচয় দিতেছে। 

বিশ্বের দেশগুপিফে লঙ্ববদ্ধ করিয়া সমবেত 
প্রচেষ্টায় তাহাদের সমস্তা সমাধানের চেষ্টা পূর্বেও 
হইয়াছে এখনও হইতেছে। কিন্তু এসিয়ার দেশগুলি 
এই সব সঙ্বের নিকট কখনও স্থবিচার 'পায় নাই, 
এখনও ! hat না। পত্তিত নেহেরু ইহা খুব 


৬ & ঢাক পিটাইয়া আমরা জনসাধারণকে জানাইভেছি' যে, বার্সা j 
£41১১) গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠিত টিশ্বার প্রজেক্ট বোর্ড হইতে I. P. B. | 
2 মার্কা সেগুন কাঠের আমরাই প্রধান আম্দানীকারক। 
> ১ আপনাদের প্রয়োজনীয় সাইজ কাঠ, চৌকাগুড়ি এবং দরজা, 
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পাইকারি গুদাম £ 
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ছুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করেন। পাশ্চাত্যের 
কতরুগুলি দেশ এঁ সব লঙ্ব পরিচালনায় নেতৃত্ব 
করিতেছেন, তাহাদের নিকট ইউক্লোপ ও 
আমেরিকার কোন কোন দেশের প্রয়োজ্জনই বড় 
বলিয়া মনে হুইতেছে। আর সেই প্রয়োজনের 
খাতিরে এনিয়া ও আফ্রিকায় অনুন্নত দেশ সমূহের 
সমন্তা তাহারা উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। পণ্ডিত 
নেছেরুর মতে পাশ্চাত্যের কতিপয় প্রধান দেশের 


'রাষ্রকর্ণধারদের এই মনোভাব ছুনিয়ার কল্যাণের 


পক্ষে মোটেই পরিপোষক নহে। এই ভাবে 
কাজ চলিলে সন্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা 
বিশেষ কিছু দীড়াইবে বলিয়া আশা করা বায়. 
না। তিনি বলিয়াছেন, পছুনিয়ার যেসব দেশ 
আজ এঁখব্য্য 'ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাছারা- 
যদি অন্ত দরিদ্র দেশ সমূহের হুঃখ, দুর্দশা 
সম্পর্কে উদাসীন থাকিয়া সে সৌভাগ্য বরাবর 
তোগ করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিয়া থাকে 
তবে তাহা নিতান্ত ভূল ছাড়া আর কিছু নছে। 
দুনিয়ার এক অঞ্চলের সহিত অন্ত অঞ্চলের 
যোগাযোগ আজ এতই নিবিড় বে, কোন অংশ 
অর্থনৈতিক দিক* দিয়া পশ্চাৎপদ থাকিলে তাহ] 
অন্ত অংশফেও অবোঁগতির পথে টানিয়া আনব |” 
পণ্ডিত নেহেরু যাহ! বলিয়াছেন, ভাঙার তাৎপর্য/ 
এই যে, এসিরার কোটি কোটি জনসাধারণের 
জীবনযাত্রা যদি বরাবর নিয়ন স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে 
তবে পাশ্চাত্যের শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলি তাহাদের 
ধশবর্ষেঃর বনিয়াদ অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিবে না। শিল্প- 
পণ্যের উৎপাদন বাড়িবার সঙ্গে “পাশ্চাত্যের 
শিল্পসমৃত্ দেশগুলির তেয়ারী মাল বিক্রয়ের সমস্যা 
নিদারুণ হইয়া দেখা দিবে। অতি উৎপাদন ও 
ব্যবসায়িক মন্দার শোচনীয় পরিণতি উছাদের 
সমক্ষে জটিল সঙ্কটের হুচনা করিবে । যুদ্ধবিগ্রহের 
কারণ খটিয়া সেদিক দিয়াও শাস্তি ও সমৃদ্ধির 
বনিয়াদ ধ্বসিয়! পড়িবে। কাজেই কেবল মানবিক 
সহানুভূতি ও উদারতা হইতেই নয়, নিজেদের 
স্থায়ী সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিজেদের , স্থায়ী 
কল্যাণের কথা ভাবিরও পর্ডিত নেহেরু পাশ্চাত্যের 
উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশগুলির নাষ্ট্রক্ণধারদিগকে এপিয়ার 
অবনত দেশসমূহের সমুচিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি 


| সম্পর্কে জোর দিতে বলেন। যদি পাশ্চাত্যের 


লোকেরা এখনও সেভাবে এসিয়ার সমন্তাকে বিচার 
করিতে প্রস্তুত না হয়, তবে তাহা তাহাদের নিতান্ত 
সঙ্ধীণতা ও অদুরদশিতাই বলিতে হইবে। পপ্তিত 
নেহেরুর এই সময়োচিত সাবধান ঘানীতে 
পাশ্চাত্যের উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের লোকেরা এবং 
লস্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররা তাহাদের 
কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে লজাগ হইবেন বলিয়া 
' আমরা আশা করি। ' 

এপিয়ার দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতি 
সাধনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া 
পণ্ডিত নেহেরু বলেন, এশিয়ার অনেক দেশেই 
কৃষি ও শিল্প সাধনার স্বাভাবিক সুযোগ বর্তমান । 
প্রাকৃতিক সম্পদকে যধাযথ কাদে লাগাইবার 
ভুব্যবস্থা হয় নাই বলিয়াই ওঁ সব দেশ অসুম্ূত ও 

K পরবর্তী অংশ ৭৬ i ব্য ) 











. পাওনা ফ্টালিং ও লণ্ডন বৈঠক 


, ইংলগ্ডের নিকট ভারত ও পাকিস্থানের পাওনা 
ষ্টালিং সম্পর্কে অন্ত বুটীশ চ্যাব্দেলার অব দি 
এন্সচেক্ার স্তার টাফোর্ড ক্রিপসের সহিত ভারতের 


৬ 


"অর্থলচিব মিঃ চেট্রী এবং পাকিস্থানের অর্থসচিষ " 


মিঃ গোলাম মহম্মদের সরাসরি আলোচনা আরম্ভ 
হওয়ার কথা। তারতীয় দলের সেক্রেটারিয়েট 
মিঃ নররি রাওয়ের নেতৃত্বে ইতিপূর্কেই পৌছিয়া- 
ছেন এবং বৃটাশ গভর্ণমেণ্ট ও ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনার 
ব্যাপৃত আছেন। ইতিপূর্বে ষ্টালিং আদায় সম্পর্কে 
নয়াদিল্লীতে যে সাময়িক চুক্তি সম্পাদিত হয়, 
তাহাতে বৃটাশ গভর্ণমেন্ট কিংবা ভারত ও 
পাকিস্থানের কোন মন্ত্রী বোগদান করেন নাই। 
বিভিন্ন গতর্ণমেপ্টের উচ্চপদস্থ কর্শচারিগশই 
‘উল্লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন এবং স্ব স্থ গতর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক তাহা অন্থমোদন করাইয়া নিয়াছেন। বিগত 
৩১শে ডিসেম্বর এই চুক্তির মেয়াদ পরিপূর্ণ হওয়ায় 
পাওনা ষ্টালিং সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত নীমাংলায় 
"উপনীত হওয়ার জন্ত এদেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় দাবী করিয়া আসিতেছেন। পাওনা ষ্টালিং 
সম্পর্কে এক্সপ জনমত অমুধাৰন করিয়া কেন্্রীর 
শগভর্ণভমণ্ট ও বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের সহিত যথাসম্ভব 
লত্বর আলোচনা আরম্ভ করার প্রয়াস করেন। 
৯৯৪৮-৪৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট আলোচনা 
বপ্রপঙ্গেও অর্থলচিব মিঃ ষণুখম্‌ চেট্রী আশ্বাস 
দিয়াছিলেন যে, ষ্টালিং সম্পর্কে বুটীশ গভর্ণমেণ্টের, 
সহিত আলোচনা করিয়! চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত 
হওয়ার জন্তঞ্পভর্ণমেণ্ট সচেষ্ট থাঁকিবেন। অর্থসচিব 
মিঃ চেষ্টরীর নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধিদল গঠিত 
হইয়াছে | মিঃ টি, টি; কুষ্চরামাচারী, স্তর ভি, টি, 
ক্রষ্ণরামাচারী, স্তর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, 
রিজার্ভ ব্যাক্কের গভর্ণর স্তার চিন্তাষণ দেশমুখ এবং 
ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমাস” এণ্ড 
ইণ্ডাট্রীজের সভাপতি মিঃ লালজী মেরোত্রা এই 
দলের লদন্ত । অধ্যাপক এন, জি, রঙ্গ এবং বিখ্যাত 
“অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক কে, টি, শা'কে উক্ত 
গ্রভিনিধিদলে গ্রহণ করা হুইবে বলিয়া সংবাদ 
প্রকাশিত হুইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা! 
হয় নাই। এই শ্ৰেণীয় গুরুত্বপূর্ণ লম্মেললের 
"আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়া ভারতের দাবী 
যুজিসহকারে উত্থাপন করার পক্ষে মিঃ চেষ্রী এবং 
তাহার সহযোগিগণ যে বিশেষ যোগ্য ব্যক্তি 
"তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অধ্যাপক শা’কে দলের 
“অন্ততম সদন্ত মনোনীত করিলে প্রতিশিধিদলটী 
"আরও শক্তিশালী হইত বলিয়া আমরা মনে করি। 
“দেনা পাওনার আলোচনায় যুক্তির সহিত অপ্রিয় 
-সত্যভাষণেরও প্রয়োজন উপস্থিত হয়| এই বিষয়ে 
“অধ্যাপক শা’র ক্ষমতা অতুলনীয়। 

ভারতের পাওনা . ্রাণিং লম্পর্কে গোড়! 
হইতেই বৃটেনের কোন কোন শক্তিশালী নহল 
অপপ্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের উদেশ্য 
পাওনা ষ্টালিংএর পৰিমাণ হাস করিয়া ইহার 
লামান্ক অংশ ভারতকে প্রত্যর্পণ করা। 
বিলাতের রক্ষণশীলদল হইতেই এই শ্রেনীর প্রস্তাবের 
অবতারণা করা হয়। মিঃ চার্চিল এবং অর্থনীতি 















বিষয়ক ইংলণ্ডের ছুইটী বিখ্যাত সংযাদপত্রও এই 
অপপ্রচেষ্টা সমর্থন করিয়াছেন দেখিয়া এদেশের 
জনসাধারণ বিন্মিত হুইয়াছে। 

রক্ষণদীলদলের বক্তব্য এই যে, ভারতের পাওনা 
ষ্টালিং যুদ্ধধণ ব্যতীত আর কিছুই নছে। বৃটেনের 
সমরপ্রচেষ্টা ভারতবর্ষকেও-শক্র কবল হইতে রক্ষা 


'করিয়াছে বলিয়া পাওনা . ষ্টালিংএর ফতকাংশ _ 


ভারতের পক্ষে মকুষ করিয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে 
বলিয়া তাঁছাদের অতিমত |. . ইছার উত্তরে. আমরা 
এই মাত্র বলিতে চাই যে, বৃটেনের এই দাবী শ্বীকার 
করিলে আমেরিকাও ভারতবর্ষের নিফট-বহু পরিমাণ 
অর্থের দাবী করিতে পারে। “ফাইনান্সিয়েল 
টাইম্‌স” নামক লগুনের একটী সুপরিচিত 
সংবাদপত্র এই সম্পর্কে বৃটিশ প্রতিনিধিদলকে বে. 


অযাচিত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহ! বর্তমান, 


প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে.পারে। উক্ত সংবাদ- 
পত্রের মতে বৃটেনে উৎপর.মালমশল্লা দ্বারা পাওনা, 
ইাপিংএর একটা বিশিষ্ট _অংশ পরিশোধ করা 


বর্তমান সময়ে কিংবা দুর ভবিষ্যতেও সম্ভব হইবে, 


না। উক্ত সংবাদপত্রে তারতের পাওনা ইালিংকে 
হুই শ্ৰেণীতে বিভক্ত করিয়া অভিমত প্রকাশ করা 


হইয়াছে যে, যুদ্ধের পর. বাণিজ্য ব্যপ্দেশে 


তারতবর্ষের যে পরিমাণ ষ্টালিং পাওনা হইয়াছে 
তাহা যুদ্ধের সময়কার, পাওনা ষ্টালিং হইতে, 
পৃথকভাবে বিবেচনা. করিতে হুইবে। প্রথমোক্ত 
শ্রেণীর পাওনা ষ্টালিং (ইহার মোট পরিমাণ 


৫০ কোটী টাকার বেশী হুইবে না) তারতবর্ষকে 
পরিশোধ করা হুইবে ; কিন্তু যুদ্ধের সময় যে 
পরিমাণ ষ্টালিং ভারতের পাওনা হইয়াছে, 
তৎসম্পর্কে মার্শাল পরিকল্পনা কাৰ্য্যকরী হওয়ার পর 
আলোচনা করা হুইবে। 

বৃটেনের বর্তমান আথিক হুরবস্থা বিবেচনায় 


আদা়ীকৃত মূলধন 

ও রিজার্ভ ১১৬,৩১,০০০৯, 
আমানত ১৫১৫৫,০৪,০০ ০২ 
অবন্টিত লাভ ১,৫০,০ ০৩২২. 
অন্যান্য খাতে ১৯২,৭৪,০০০২ 


(৩১-১২-৪৭ ইং তারিখের ব্যালান্স সীট হইতে উদ্ধত) .. 


১৯৪৭ সনের ডিভিডেণ্ড 


জুন হইতে ডাকে বিলি সুরু হইবে 
ঠিকানার , পরিবর্তন থাকিলে কোম্পানীর ' 


ছি রিচ ডা 


স্বীট (চারতলা ), কলিকাতায়, অবিলম্বে জানাবেন! 


বি, কে, দত্ত, - 
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর . 


ছু. ম্পষ্টভাবেই বলিরাছেন যে, পাওনা 


LNT UT (57 


রঞ্জিঃ অফিস কুমিল্লা ব্যাফ্িৎ কর্পোরেশন বিল্ডিং সূ, ক 
Ci টং ক্লাইভ ইট, কলকাত | 





পাওনা ষ্টালিং পরিশোধের পদ্ধতি ও সময় সম্পর্কে 
বৃটিশ গবর্ণমে্ট কোন দাৰী-দাওয়! উত্থাপন করিলে, 
তাহা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা! কর] অন্তার 
হুইবে না। কিন্তু পাওনা ষ্টালিংএর পরিমাপ' হাস 
করিয়া দেওয়ার কোন প্রস্তাব বুটীশ গবর্ণমেপ্ট 
উপস্থিত করিলে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের পক্ষে 
তাহা সরাসরি অগ্রাহ করা ব্যতীত উপায় নাই। 
বৃটেন নিজের স্বার্থে ভারতের জনমত উপেক্ষা 
করিয়া! ভারতবর্ষকে যুদ্ধে লিগ করিয়াছিল। যুদ্ধের 
ফলে ভারতের বহু লোবক্ষয় হইয়াছে এবং দেশের, 
অর্থনৈতিক ভিত্তিও বিপৰ্য্যস্ত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ 
যুদ্ধের কয়েক ধৎসর ভারতের অভ্যন্তরে পণ্যমূল্য 
উচ্চছারে থাকা সত্বেও বৃটিশ গবর্ণষেপ্ট যুদ্ধ-. 
ব্যপদেশে অপেক্ষান্কৃত অ্পমূল্যে ভারতবর্ষ হইতে, 
মাপপঞ্জ ক্রয় করিয়াছে। এই অপরিশোধিত 
মূল্যের পরিমাণ হাস করার জন্ত ইংলগ্ডের 
দ্বায়িত্বশীল মহল হইতে কিরূপে প্রস্তাব উত্থিত 
হুইল তাহা আমর! হৃদ্য়দম করিতে পারি না। 
পাওনা হর করার প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতীয় 
প্রতিনিধিদল যে দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করিবেন, 


তাহা সুনিশ্চিত । প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ 
.চেষ্টী লণ্ডনে উপস্থিত হুইয়া এক, বিবৃতি প্রসঙ্গে 


ইাণিংএর 
পরিমাণ হাস করার কোনরূপ প্রশ্নই উঠিতে পারে, 
না। এই প্রসঙ্গে মিঃ চেট্টা আরও বলিয়াছেন 
যে, পাওনা ষ্টালিং ব্যাঙ্ক অব ইংলপ্ডের নিকট, 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গচ্ছিত অর্থ। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক সরকারী প্রতিষ্ঠান নহে বলিয়া: পাওনা ষ্ঠালিং 
রিজার্ভ ব্যাক্ষের অংশীদারদের সম্গত্তি। কাজেই 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড এই পাওনা ষ্টালিংএর 
লাকুল্য পরিশোধ করিতে আইনতঃ বাধ্য | 

বিগত যুদ্ধে ইংলণ্ডের, আধিক বনিয়াদ যেরূপ 






নগদ ও অন্যান্য ব্যাঙ্কে ৩১২০,৮৩,০০০২ 
কোম্পানীর কাগঙ্গ 
ইত্যাদি . ৬,৬০,৫৪, ০৪৯ 
৭ ৫৯৮৮৭, ০০০৯২ 
১১০৫, ৫১,০০০, 
১৭৯:৮৩১০৬০৯ 


ওয়ারেন্ট আগামী ১৬ই 
। আপনার ;. 


ক্লাইভ ঘাট, 


৪নং 


এন, সি, দত্ত, 


/ 


৬ 


বিপর্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে পাওনা ঠ্ার্সিং 
পরিশোধ সম্পর্কে ইংলগুফে বথাসন্তব দীর্ঘকালের 
সময় দেওয়া অযৌক্তিক হুইবে না। ভারতের 
আসন্ন প্রয়োজন শুনুযায়ী ইংলণ্ড এবং আমেরিকা 


হইতে কলকক্ত| আমদানী করার অন্ত ষ্টানিং সম্পর্কে 


প্রথমতঃ একটি সাময়িক চুক্তি নিষ্পন্ন করা যাইতে 
পারে। ইহা দ্বারা আগামী পাচ বৎসর সময় 
মধ্যে প্রধানতঃ ভারতের প্রয়োজন বিবেচনায় 
পাওনা ষ্টালিংএর একটা নির্দিষ্ট অংশ কলকজা 
রপ্তানী দ্বারা অথবা! ডলারে পরিবর্তুনযোগ্য 
ইাণিং বৃটেনকে পরিশোধ করিতে হইবে এবং পাচ 


বৎসর অস্তে ষ্টালিং দেনা পরিশোধ সম্পর্কে চূড়ান্ত: 


মীমাংসার অন্ত পুনরায় আলোচনা করা যাইতে 


পারে। এই শ্রেণীর কোন সিদ্ধান্ত মানিয়া নিলে 


পাঁচ বৎসর সময় মধ্যে বৃটেনের আর্িক বনিয়াদ 
পুনর্গঠনের হুযোগ হইবে এবং ইহার ফলে 
বৃটেনের পরিশোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইরা সাকুল্য 


পাওনা ষ্টালিং প্রত্যর্পণ: করা সম্ভব হুইবে।. 


ভারতীয় প্রতিনিধিদল এই শ্রেণীর একটি চুক্তিতে 
সম্মত হইবেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 
তবে এই প্রকার' কোন চুক্তি ভারতের স্বার্থের 
অনুকূল কিংবা পরিপন্থী হইবে তাহা নির্ভর 
করিতেছে আগামী পাঁচ বৎসর মধ্যে বৃটীশ 
গভর্ণমেন্ট কি পরিমাপ ট্টাপিং খণ শোধ করিতে 
রাভী' হইবেন তাহার উপর। এই অর্থের 
পরিমাণ কম হইলে ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার ফলে পরিণানে ইংলওও 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ; কারণ পরিশোধযোগ্য ষ্টালিং 
কম হইলে ইংলণ্ড হইতে মালপত্র আমদানী' কর! 
ভারতের পক্ষে সম্ভব হুইবে না এবং ভারতের 


সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্যও লঙ্কুচিত হইয়া 


পড়িবে। 

ষ্টালিং আলোচনার ভারতীয় প্রতিনিধিদল 
তিন বৎসর কিংবা পাঁচ বৎসরের জন্ত একটি 
সাময়িক, চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হইতে পারেন। 
কিন্তু এই সময় মধ্যে ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী 
ষ্টালিং প্রত্যর্পণ করার ন্যুনতম দাবী যদি বৃটাশ 
গভর্ণমেন্ট অগ্রাহ্য করেন এবং ভারতীয় প্রতিনিবিদল 





স্ব বজ জত 


বৃটীশ গভর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুযায়ী কোন চুক্তি 


সম্পাদন করেন, তবে ইহা দেশবাসীর প্রতি 
বিশ্বাসঘাঁতকতারই সামিল বলিয়া গণ্য হইবে। 
বর্তমান লণ্ডন বৈঠকের ফল অটোয়া চুক্তির ষ্কায় 
ভারতের স্থার্থবিরোধী হইলে মিঃ চে্টীকেই তঙ্জন্ত 
বিশেষ ভাবে দায়ী থাকিতে হইবে । 


এসিয়! ও সুদূর প্রাচ্যের অর্থ নৈতিক 


সমস্তা 
(৭৪ পৃষ্ঠার পর) 
দরিদ্র রহিয়াছে। আধুনিক সমুন্নত প্রক্রিয়া 


অমুযারী যদি জমি চাষাবাদ ও ফষুল উৎপানের 
ব্যবস্থা হয় এবং প্রয়োজনীয় নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিয়া যদি ঠিক ঠিকভাবে তাহা পরিচালনার 
ব্যবস্থা হয়, তবে অনেক দেশই কষি ও শিল্প সমৃদ্ধ 
ভূভাগে পরিণত হইতে পারে । তাহাতে জনগণের 
ফুঃখ দারিদ্র্যও বহল পরিমাণে ঘুচিতে পারে । এ 
বিষয়ে হুনির্দেশ প্রদান করাই এসিয়ার আঞ্চলিক 
অর্থনৈতিক কমিশনের বড কাজ হুইবে। 

তবে পশ্তিত নেহেরু বলিয়াছেন যে, এপিয়ার 
দেশগুলিতে মূলধন, যন্ত্রপাতি এবং সুদক্ষ কর্ম ও 
কারিগরের বর্তমানে বিশেষ অভাব রহিয়াছে । এই 


অভাব পূরণ করিতে লা পারিলে কৃষি ও শিল্প, 
. সমৃদ্ধির বনিয়াদ সুদৃঢ় করা সহজ হইবে না। 


পাশ্চাত্যের উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশগুলি এই ব্যাপারে 
এসিয়ার দেশগুলিকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে 
পারে। কিভাবে ও কিসর্তে সেই সাহায্য আদঘাঁয় 
করা যাইতে পারে তাহাই আজিকার বড় প্রশ্ন 
হইয়া দাড়াইয়াছে। এপিয়ার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক 
ফমিশন এবিষয়ে সমুচিত প্রস্তাব ও স্কীম স্থির করিয়া 
সন্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের  সমক্ষে ও 
আলাদাভাবে পাশ্চাত্যের শিল্প সমুদ্ধ দেশ সমূহের 
সমক্ষে তাহা পেশ করিতে পারেন। তবে এ 
সম্পর্কে একট! বিষয় পণ্ডিত নেহেরু সকলকে 
বিশেষতাবে স্বরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন বোধ 


.করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মূলধন, যন্ত্রপাতি 


ও অভিজ্ঞ কারিগর দিয়া এসিয়ার দেশসমূহের 
অর্থনৈতিক উন্নতিতে কোন পাশ্চাত্য দেশ সাহায্য 


শান্ীব আবিষ্কৃত তিনটা 
কেশতৈলই সুদীৰ্ঘকাল যাবত 
সুনামের সহিত স্থপরিচিভ ! 
গুণে, গরিমায় ইহারা 
অনবদ্য ও অপরাজেষ। 





হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত 


[ ৭ই জুন, ১৯৪৮ 





করিতে চাছিলে এসিয়ার লোকেরা তাহা আগ্রহের" * 
সহিত গ্রহণ করিবে। কিন্তু সেইরূপ সাহায্য প্রদান 
করিতে আসিয়া কোন দেশ যদি সেই সাহাষোর- 
ছু'তায় এসিয়ার কৌন অঞ্চলের উপর নিজেদের" 


. রাজনৈতিক ও অর্থনৈকিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, 


করেন, তবে এসিয়ার লোকেরা তাছা বরদাস্ত 
করিবে না। এশিয়ার দ্রেশসমূহকে সাহায্য করিতে 
হইলে সাম্রাপ্যবাদী শাসন ও অর্থনৈতিক শোবণের' 
উদেশ্য পরিহার করিয়া প্রকৃত সৌহৃত্ত ও উদারতাব 
ভিত্তিতেই তাহা প্রদান করিতে হুইবে। যদ্দি- 
সেভাবে বাহির হইতে কোন সাহায্য না পাওয়া ' 
যায়, তবে এপিয়া ও স্তুদুব প্রাচ্যের দেশসমূহকে 
পারস্পরিক সাহাষ্য ও সহযোগিতার বন্ধন গড়িয়া" 
তুলিয়া নিজেদের সঙ্ঘবন্ধ প্রচেষ্টায়ই আত্মোশ্নতির 
পথ দেখিতে হইবে। এভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির 
পথ প্রশস্ত করিতে ম্বভাবতঃই কিছুটা বিলম্ব" 
হইবে। কিন্ত পরবধ্যতা ও বিদেশী শক্তির 
অর্থনৈতিক শোষণ হুইতে মুদ্ত থাকিবার জন্য সে. 
ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে করিতে হইবে। 

পরিশেষে পণ্ডিত নেহেরু এলিয়ার দেশসমুহের" 
অর্থনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে একটি আভ্যন্তরীণ 
সমন্তা সম্পর্কেও সকলের লময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ" 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, উৎপাদন ব্যবস্থার" 
সহিত শ্রমিকের সুখ সুবিধা ও কল্যাণের যোগ না 
থাকায় এবং সমাজজীবনে ধন বণ্টনের ব্যাপারে- 
বিরাট অসায্যের ভাব বর্তমান থাকায় সে কারণে" 
এসিয়ার অনেক দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ, 
বাধাপ্রাপ্ত হুইতেছে। এসিয়ার অথনৈতিক, 
উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে হইলে ধন বৃণ্টন সম্পর্কে, 
এই গলদ দুত্র করিতে হুইবে, পামাজিক গ্যায়, 
বিচারের সুযোগ সুবিধা উম্মুক্ত করিতে হইবে 
কৃষক শ্রমিকের নায্য পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে, 
এসিয়ার দেশসমূহের উৎপাদন ব্যবস্থা সুসংগঠিত 
করিতে পারিলে তাহা কৃষি শিল্পের কার্যধারধ 
বিস্তারের পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হইবে। 
জাতিগত ও অঞ্চলগত সমৃদ্ধি ও এখৰ্য্য বুদ্ধির পক্ষে 
উহা সৰ্বথা অনুকুল হইবে। এঁ ভিত্তিতে এশিয়ার: 
দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে যত্বপর' 
হওয়ার জন্য পণ্ডিত নেহেরু অর্থনৈতিক" 
কমিশনকে অবহিত হইতে বলেন। 

এশিয়ার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কমিশন 
(20০৮0) বদি পণ্ডিত নেহেরুর এ সব. 
সুচিত্তিত উপদেশ ও নির্দেশ সম্মুখে রাখিয়া 
তাহাদের কার্যে ব্রতী হন, তবে তাহারা এই 


' অনুন্নত ভূখণ্ডের কৃষি ও শিল্পোরতির কাজে যথেষ্ট 


সহায়ত! করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশ! 
করি। 


পাকিস্থানের বিদেশী বাণিজ্য--গত 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ লালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত পাকিস্থানের করাচী ও চট্টগ্রাম 
বন্দর দিয়া যথাক্রমে ৩২ কোটি ৮৩ লক্ষ এবং ১৬ 
কোটি ৯২ লক্ষ টাকার মালপত্র বিদেশে রগানী 
হইয়াছে এবং এই সময়ে উক্ত ছুইটি বন্দর দিয়! 





‘বিদেশ হইতে যথাক্রমে ১৩ কোটি ৮১ লক্ষ এবং 


২ কোটি ৬৬ লক্ষ, টাকার মালপত্র বিদেশ হইতে 
আমদানী" হইয়াছে। | 


_ গ্রত ১৬ই আগষ্টের পর হইতে প্রত্যেক 
দিনই কোনো না কোনো! নেতা আমাদের স্বরণ 
করাইয়া দিতেছেন যে, স্বাধীন ভারতে জনসাধারণের 
দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। অস্বীকার করি না। 
দায়িত্ব সত্যই বাড়িয়াছে। কিন্তু কোনো কোনো 
নেতাকে, এখন স্বরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন 
হইয়া পড়িতেছে যে, শ্বাধীন ভারতে নেতাদের 
ঘায়িত্থেরও একেবারে অবসান হয় নাই। দায়িত্ব 
জ্ঞানহীন উপদেশ বর্ষণ, অর্থাৎ পুরানো কথার 
পুনরাবৃত্তি, জনগণকে উদ্ধ দ্ধ .করে না--উত্যক্ত 
করে। আমাদের কেবলই শ্মরণ করাইয়া দেওয়া 
হইতেছে যে, জিগীরের দিন শেষ হইয়াছে, 
কার্যের দিন আপিয়াছে। কয়েকজন নেতাকে 
সবিনয়ে, কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় শরণ করাইয়! দেওয়া 
প্রয়োজন যে, তাঁহাদেরও বক্তৃতার দিন শেষ 
হইয়াছে এবং কার্ধ্যের দিন আলিয়াছে। 
গু . গু [) 

'সকলেই গভীর বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করিতেছেন 
যে, স্বাধীনতা লাভের পরে কংগ্রেসের সংগঠনী 
€ organisaticnal) দিকটা এমন মর্দাত্তিক 
ভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে যে, কম্যুনিষ্ট ও অষ্তাম্ক 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দলগুলি যখন সভা, শোভাযাত্রা, 
প্রচারপত্র, প্রাচীরপত্র ইত্যাদি দ্বারা জনমত বিভ্রান্ত 
করিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে, কংগ্রেস তখন 
জনসাধারণের সঙ্গে পুনরায় অন্তরঙ্গ যোগাযোগ 
স্থাপনের বেসনো উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করিতেছে 
না। এই নিক্ষিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ইছা! আশ! 
করি যে, কংগ্রেসের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কেবলই 
অযৃথ। বাগবিষ্তার না করিয়া শীঘ্রই সেই দিকে 
মনোযোগ দিবেন | 


bd * bl 


পশ্চিম বঙ্গ সরকার ক নিযুক্ত পরিভাষা- 
সংসদ. সরকারী কার্ধ্যে ব্যবহার্য পরিভাবার যে 
প্রথম স্তবক প্রকাশ করিয়াছেন দৈনিক পত্রিকার 
স্তপ্তে তাহ! লইয়া বিস্তৃত আলোচনা হইয়া 
গিয়াছে । সেই আলোচনা শুধু বিস্তৃতই হয় নাই, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরূপ হুইয়াছে। তজ্জগ্ভ 
একমাত্র দ্বৈনিক পঞ্রগুলিকেই দায়ী করা বা দোষী 
পাব্যস্ত করা যায় নাঃ ।কোনে! কোনে! পত্রে 
সমালোচনা অতি-কঠোর হুইয়া থাকিলেও . ইহ! 
উহাদের অসহযোগিতার পরিচায়ক বপিয়া মনে 
করিলে ভুল হুইবে। পরিভাষা সংসদের উচিত 
সমস্ত বিষয়টির পুনধিবেচনা করা, সরকারের উচিত 
সংসদের প্রতিনিধিত্ব বিত্ৃততর করা। কেন তাহা 
বলিতেছি। 

একাস্ত উঁচু দরের শিল্পীর পক্ষে জনমত সমন্ধে 
ওদাশীন্ত ক্ষমনীয়, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
প্রয়োজনীয় হইতে পারে--অজস্তার শিল্িবৃন্দ যেমন 
ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের আত্মবিকাশের প্রশত্ততম 
ক্ষেত্রের সন্ধান করিয়াছিলেন, লোকলোচনের 
অন্তরালে নির্জন গুহার নিভৃত অভ্যন্তরে । কিন্তু 
বাঙলা সরকারের পরিভাষা সংসদ নিশ্চয়ই তেমন 
কোনো শিলপনপ্ির উদে্ত লইয়া কাজে অগ্রসর হন 


 গ্রয়ালীর খাতা 


(মতামতের জদ্ভ সম্পাদক দায়ী নছেন) 


নাই। তাহাদের নিয়োগের একমাত্র কারণ ছিল 


এমন কতগুলি কথার হৃত্টি করা যাহা সর্বজনবোধ্য 
হইবে এবং সর্বর্নগ্রাহ হইবে। দৈনন্দিন কাৰ্য্যে 
এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনে শতাধিক বৎসর যাবৎ 
যে বিদেশী কথাগুলি দিয়া এতদিন আমরা কাজ 
চালাইয়া আদিতেছিলাম শ্বাধীনতার' স্বর্য্যোদয়ে 
অত্যন্ত সহজবোধ্য কারণেই তাহার পরিবর্তন 
সাধন প্রয়োজন হইয়া পড়িল। তাই শৃষ্টি হইল 
পরিভাবা-সংসদের |. কিন্তু তাহাদের প্রথম স্তবক 
পড়িয়া প্রমাদ গণিতে হয়। প্রশ্ন জাগে যে, সংলদের 
সদশ্তদের উদ্দেশ্য এবং সরকারের উদ্দেশ্য একই ছিল 
কিনা। উদেশ্য যাছাই হোক, ফল যে বিপরীত 
হইতে চলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সংসদের 
কথাশাল হইতে এমন কতগুলি কথা বাহির 
হইয়াছে যাহা বাজারে চলিবে না। 'টাকশাল 
হইতে এমন মুদ্রা বাহির করিয়া কী লাভ যাহা 
গয়ল গ্রহণ করে না, কয়লাওয়ালা ফিরাইয়া দেয়? 


El) * |] 3 

প্রতি ভাবার প্রতি শব্দই মূলতঃ অর্থহীন একটা 
ধ্বনিসমনি মাক্র।' ক্রমে তাহ! অর্থ আহরণ 
করে প্রাত্যহিক প্রচলনের দ্বারা । লেই 
প্রচলনের পদ্ধতিতে অনেক সময় অর্থাত্তর 
ঘটে। “রাগ” কথাটার আদি অর্থ উহার 
বর্তমান বাঙলা অর্থের যেমন একেবারেই বিপরীত । 
কিন্তু প্রচলন না হইলে একেবারেই লোকাস্তর 
ঘটে। সেই রকম শব্দ থাকা আর না থাকা 
সমান। সেই রকম শব্দের উদ্ভাবন তাই অযথা 
কালক্ষয় মাত্র । সংসদের সংস্কত্‌-গ্রীতির আতিশয্যে 
তাহাদের পরিভাষা অস্যক্লার বাঙালী ব্যবহৃত ভাষা 
হইতে এতই পৃথক এতই দুরীভূত হইয়াছে যে, ইহার 
অতি অল্লসংখ্যক শব্দই রাইটার্স“ বিন্ডিংসের, থুড়ি 
মহাকরণের বা্চিরে ব্যবহৃত হইবে |: 


কলিকাতা--৩৪৩৬ 


সাধারণ মধ্যবিত্ত: বাঙালীর প্রতি বিন্দুমাত্র 
অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়াও একথা স্বীকার করিতেই 
হুইবে যে, তাঁহার পাঠপিপাঁসা ভয়ানক রকম প্রবল" 
নয়। সকালে উঠিয়া বাজারে যাইবার পৃর্কে 
যিনি গৃছিণীর গঞ্জনা উপেক্ষা করিয়। মিনিট দশেক, 
বাঙলা দৈনিকের শিরোনাখাগুলির উপর একবার 
চোখ বুলাইয়া লইতে পারেন. কি পারেন না 
তাঁহার বাকী দিনটায় আর কিছু একটা 
পড়িবার সুযোগ প্রায়শই হয় না। 'অধিকাংশ 
বাঙালীর বেলায়ই তাহার সমস্ত পাঠ যখন, 
একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্রেই নিবন্ধ, তখন 
ইছা আশা করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত নয় যে, 
উদ্ভাবিত পরিভাবার 'প্রচলনের অগ্চ সংবাদপত্র-' 
গুলির সহযোগিতার শ্ুষোগ গ্রহণ করা হুইবে। 
কিন্ত তাহা হয় .নাই। সংসদের একজন সদস্তও, 
সাংবাদিক নহেন। আভিধানিক আছেন, তাষাবিদ্‌ 
আছেন, উতিহাসিক আছেন, দার্শনিক আছেন, 
“করণিক”ও আছেন“-নাই শুধু সাংবাদিক । 
সম্রনীকান্ত্ দাস? প্রথমতঃ, তিনি সংসদে সাহিত্য- 
পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন, 
সাংবাদিক হিসাবে নয়। তিনি মালে একবার 
“সংবাদ-সাছিত্য” লেখেন_-তাহা সাহিত্য কিনা 
সাহিত্যিকগণ বলিতে পারেন, সংবাদ যে নয় তাহা 
আমিও বলিতে টি ও 


গত ৯ জা নর 

মোদ্দা ' কথা, কোনো বাঙলা দৈনিকের 
সম্পাদকের জম্য পরিভাঁষা-সংসদে স্থান হয় নাই। 
বাঙলা ভাবার যাহার! retailer খুচরা বেপারী, 
সংসদের পরিভাবা সংগ্রহের (প্ৰথম স্ভবকে এই 
কথাটির বাঙলা,-_অথাৎ সংস্কৃত, খুঁজিয়া 
পাইলাম না ), তাহাদের অপাংক্তেয় করিয়া রাখায় 
তাহাদের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। ' কিন্ত 
পশ্চিম বঙ্গ সরকারের উদ্দেস্টই বোধ হয় ব্যথতার 
পর্যবসিত হইতে বপিয়াছে । আমার আশঙ্কা এই 
যে, আজ থেকে ছয় বৎসর পরেও আমরা বিপদে 
পড়িলে “পুলিশ, পুলিশ” বলিয়াই চীৎকার করিব 
এবং “আরক্ষিক" বলিয়া গলা ফাটাইয়া মরিলেও 
কেউ সাড়া দিবে না! j 


EE | 


( সিডিডন্ড ) 


[সকল প্রকার ব্যাক্কিংকার্য্য করা হয়।] 


হেড অফিস-পি-এ, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা। 


শাখাসমূহ 
উত্তর কলিকাতা ৪-৬২, গৌল্লীঘাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা £১৩৮1১, রসা লোড, 
কাশিয়াং এবং খুলনা । 
Xk. 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 





_ আর্িক ভুলিয়া খব খবরাখবর 


. জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-_দক্ষিণ ভারতের 
নহাবালেশ্বর পাহাড় হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত 
. কোয়ানা নামক যে নদী গিয়াছে তাহার উপর 
৩২০০ ফুট লম্বা এবং ৩০০ ফুট উচ্চ একটী বাধ 
নির্দাণ করিয়া তাছা হইতে বিছ্যুৎ উৎপাদন সম্বন্ধে 
তারত সরকার বিচার বিবেচনা করিতেছেন। এই 
কাজে ২৫ কোটী টাকা ব্যয় হইবে এবং উছা হইতে 
আড়াই লক্ষ কিলোওয়াট বিছ্যুৎ উৎপন্ন হুইবে। 

: ভারতে ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি_ 
ভারতে বর্তমানে বৎসরে ১২॥ লক্ষ টন ইস্পাত 
উৎপাদনের উপযোগী কারখানা রহিয়াছে, যদিও 
নানা কারণে ১৯৪৭ সালে তারতে ৮ লক্ষ ৪১ 
হাজার টনের বেশী ইস্পাত উৎপন্ন হুর নাই। 
পক্ষান্তরে ভারতে বৎসরে ২৫ লক্ষ টন ইম্পাতের 
প্রয়োজন। এই অভাব দুরীকরণের জন্ত ভারত 
সরকার এদেশে বৎসরে ৫ লক্ষ টন ইম্পাত 
উৎপাদনের উপযোগী হটা অথবা ১৯ লক্ষ টন 


ইস্পাত উৎপাদনের উপযোগী ১টী ইম্পাতের / 


“কারখানা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন প্রথম 
শ্রেণীর কারখানার প্রত্যেকটীর অন্ত ৭* কোটা 
টাকা এবং শেষোক্ঞ শ্রেণীর কারখানীর অন্ত 
১৪০ ফোটা টাকা ব্যয় ছুইবে। উহা ছাড়া ভারতে 


বর্তমানে যে ছুইটী বৃহৎ/ইম্পাতের কারখানা আছে ' 


তাহার পরিচালকগণ পবর্ণমেণ্টের নিকট ২০ ও 
১৭ কোটা টাকা ' সাছাধ্য চাহিয়াছেন। উহার! 
বলেন যে, উক্ত সাহায্য মঞ্চুর হইলে এই হুইটা 
| কারখানাতে বৎসরে অতিরিক্ত হিসাবে ৬ ও ৩ লক্ষ 
উন ইস্পাত উৎপন্ন হইবে। ৪. 
'' ভারতে গম উৎুপাদ্দন-__গত' -১৯৪৬-৪৭ 
_ "সালে বৰ্তমান ভারতের এলাকাধীন অঞ্চলে ৯৯ লক্ষ 
টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল | চলতি ' ১৯৪৭-৪৮ 
পালে উদার পরিমাণ বাড়িয়া ১ কোটী ১০ লক্ষ 
টন হুইয়াছে। চলতি বৎসরে সংযুক্ত - প্রদেশে 
২৫ লক্ষ টন, পূর্ধব-পাপ্রাবে ৯ লক্ষ টন, বিহারে 
৩ লক্ষ ১৯ হাজার টন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৭ হাজার 
গম অঙ্মিয়াছে। ' - 
ভারত সরকারের . খণ-_ গত ৯লা জুন 
তারিখ হইতে €ই ছুন তারিখের মধ্যে ভারত 
সরকার ১৯৬২ সালে আসল টাকা পরিশোধের 
'সর্ভে শতকরা বাধিক পৌনে. তিন টাফ! সুদে 
৩৫ কোটী টাকা খপ গ্রহণ করিবার কথা ঘোষণা 
কেরিয়াছিলেন। উহার মধ্যে ১লা জুন তারিখেই 
৩৫ কোটী টাকার খপের আবেদন পাওয়াতে উক্ত 
তারিখেই খপ গ্রহণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। 
এরোপ্পেনে ডাক বিলি-গত '১লা জুন 
(তারিখ হইতে ইংলণ্ডের লণ্ডন সহরের চতুদ্দিকে 
২৫ মাইল লম্বা একটি বৃত্তাকার রাস্তায় 


হেলিকপ্টার জাতীয় একখান! এরোপ্লেনের সাহায্যে 


[ভাকের চিঠিপত্র বিলি আরস্ত হইরাছে। জগতে 
.. উক্ত বরণের প্রচেষ্টা এই নূতন। 

ভারতে ব্যাঙ্কের পতন--গত ১৯৩৪ সাল 
হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত ১২ বৎসরে তারতে 
৭১৫টি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে। উহার পরবর্তী 
আড়াই বৎসরে যে লব ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে 
তাহার সংখ্যাও অর্ধ শতের কম হুইবে না। 


| 
1 
1 
| 


করিতেছেন। 


পাকিস্থানের উপর ভারতের নির্ভরতা 
ভারতে বৎসরে যে আট হাজার টন এণন্টিমনি 
ধাতু দরকার, তাহার প্রায় অর্ধেক চিত্রল হইতে 
আসে। উহা, ছাড়া বৎসরে ২০ লক্ষ গরুর চামড়া 
€ লক্ষ মহিষের চামড়ু, ১৫ লক্ষ বিবিধ শ্রেণীর 
চামড়া, ৪৫ হাজার টন বাঁশ, উল্লেখযোগ্য পরিমাণ 
শক্ত কাঠ, ২৫ হাজার টন জালানী কাঠ, ২০০ টন 
পেন্সিল নির্দাণের কাঠ, * লক্ষ বেল তুলা, গ্রতৃত 
পরিমাপ পাট, ১০ ছাজাক়্ টন সাজিমাটী, ৫ হাজার 
টন সোয়া, ৩ হাজার টন তাপিন, বহুল পরিমাণ 
জিপলাম এবং ২০ লক্ষ মণ সৈন্ধব লবণের অন্ত 


' ভারত পাকিস্থানের মুখাপেক্ষী । 


পাট রপ্তানী--পত ভুলাই হইতে এপ্রিল 
যাস পর্যন্ত ১০ মাসে কণিকাতা বন্দর দিয়া বিদেশে 
১৫ লক্ষ ৩৫ হাঁজার বেল পাট বপ্তানী হইয়াছে। 
গত বৎসরে এই দশু মাসে রপ্তানীর পরিমাপ ছিল 
১২ লক্ষ ৯৭ ছাজার বেল। * 

বাস সার্ভিসে সরকারী কর্তৃত্ব-.বোত্বাই 
গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশের সমস্ত বাস সাতিস 
উদ্ছাদের নিজেদের তত্বাবধানে আনয়ন করিবেন 
স্থির করিয়াছেন। তদন্ুসারে গত '১লা জুন তারিখ 
হইতে পুপা-আছহন্মদনগর সাতিস, ও উদার সংশ্লিষ্ট 
সাতিসগুলি সরকারী পরিচালনাধীনে আসিয়াছে । 
বর্তমান বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই দাক্ষিণাত্য 


এও উত্তর গুদরাটের সার্ভিসগুলিও সরকারী 


পরিচালনাধীনে আসিবে । ' 
ভারতে « বিমানপোত " নির্ম্মাণ_ভারত 
সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ তারতে 
যাহাতে সামরিক এবং যাত্রী ও মালবাহী বিমান- 
পোত প্রস্তুত হুইতে০ পারে তাহার বিলিব্যবস্থা 
এজন্ত কোন আমেরিকান যা 
ইউরোপীয় ফার্ধকে লাইসেন্স দেওয়া হইৰে।- 
ইতিমধ্যে তারতের হিনুস্থাম এয়ার ক্রাফট 
কোম্পানীও বিভির ধরণের এরোপ্লেনের ভিজাইন 





. ইল বিবি ৪৮৪৯) |, 
“বিষ্ণুপুর ব্যাক লিঃ 
রি ছেড অফিয--বিষ্ণুপুর .' 


শাখা--বীকুড়া, পুরুলিয়া 
কলিকাতা শাখা-৬২,নেতাজী সুভাষ রোড 


ও ১৩৭, বহুবাজ্ঞার ট্রাট, (কোলে বিল্ডিং) 


সেভিংস-_২২ টাকা, ফিন্সভ_-৪২ টাক! পৰ্য্যস্ত। 
টি বি, বি, মণ্ডল, বি, এল, 
জেনারেল ম্যানেজার . 





প্রস্তুতে ব্যস্ত আছেন। ইতিমধ্যেই বিমানচালক দের 
শিক্ষাদানের অন্ধ পাঁগিভাল শ্রেণীর বিমানপোত 
নির্মাণের কাজ উক্ত কোম্পানীর কারখানাতে 
আরম্ভ হইয়াছে। 

ভারতে মোটরযান প্রস্তুভ_ভারতে 
বর্ততযানে বিদেশী সরঞ্জাম সাহায্যে মোটর- 
যান প্রস্তুতের ৭টী কারখানা রহিয়াছে এবং গত 
১৯৪৭ সালে এই লৰ কারখানায় ১০৪৩৩টী 
মোটরকার ও ট্রাক তৈরী হয়। উহ! 
ছাড়া হিনুস্থান মোটর লিঃ-র উথা এবং 
ফোরগরক্থিত কারখানাতে এইভাবে বর্তমানে 
মোটরযান প্রস্তত হুইতেছে। আশ] করা যায়, 
হিনুস্থান যোটর ওয়ার্কস এবং বোদ্াইয়ের প্রিমিরর 
অটোমোবাইল , কোং শীঘ্রই উহাদের নিজস্ব 
সরঞ্জামের লাহাব্যে মোটরযান প্রস্তুত আর্ত 
করিবেন। 

বান্তত্যাগী ছাত্রদের বাসম্ান__পশ্চিম 
খাঙ্গলার গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, নিখিল 
ভারতীয় প্রদর্শনীর ইল ও পেতিলিয়নগুলির রদ- 
রদল করিয়া উহাতে পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত এক 
হাজার ছাত্রের বাসের ব্যবস্থা করিবেন। সমগ্র 
প্রদর্শনী ক্ষেত্রটী €টী কলোনীতে বিভক্ত করা হুইবে 
এবং প্রত্যেক কলোনীতে একটী করিয়া খাবার ঘর, 
রান্নাঘর ও সানৈর আগার নির্মাণ করা হইবে । 
সমস্ত কলোনীগুলি একজন নুপারিপ্টেপ্ডেন্ট ও ৫ জন 
সহকারী সুপারিণ্টেপ্ডেণ্টের অধীনে থাকিবে | 

গৃশ্চিম'বঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা পশ্চিম - 
বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশর সমস্ত পল্লী অঞ্চলে 
চিকিৎসার ব্যবস্থার জগ্ভ ২ কোটী ২* লক্ষ টাকা 
ব্যয়ের একটী পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন এবং 
আগামী অক্টোবর যাস হুইতে এই পরিকল্পনামতে 
কাজ আরভ হইবে । এই পরিকল্পনা অমুযারে 
প্রদেশের ৬৪*টী ইউনিয়ন বোর্ডে ৪টী করির। 
বেস ৬৪*টা হাসপাতাল প্রতিঠিত হইবে । 
এতদতিরিক্ত প্রদেশের ৬০টী থানায় 
প্রত্যেকটীতে ৫*টী ৰেড. সহ ৬০টী হাসপাতাল 
স্থাপন করা. হইবে। এই সমস্ত হাসপাতালেই 
ইনডোর ও আউটডোর রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা 
“ হইবে। এই পরিকল্পনার জন্ত ইতিমধ্যেই পল্লী অঞ্চল 
হইতে ৮. ৮লক্ষ টাকা চাদা উঠিয়াছে এবং আরও 
5 লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিরাছে। 

'পশ্চিমবজে চাউল উৎপাদন-_সরকারী 
নু গত বৎসরে ৮৩ লক্ষ ১ ছাজার 
একরের স্থলে এবার পশ্চিম বাঙ্গলার ৮০ লক্ষ 
২৫ হাজার একর জমিতে আমন ধানের চাষ 
হইয়াছে। এবার প্রতি একরে ১২৪ যণ চাউল 
ধরিয়া পশ্চিম বঙ্গে মোট ৩০ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩ শত 
টন, চাউল উৎপন্ন হুইয়াছে। উহা স্বাভাবিক 
উৎপাদনের তুলনায় শতকয়া ৮৪ ভাগ। গত 


বৎসর ৩১ লক্ষ ৩৮ হাজার ১ শত টন চাউল উৎপর 
জু 


ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য-_বর্তমান ইংরাজী 
বৎসরের প্রথম ৪ মাসে ভারত হইতে সমুদ্রপথে 
বিদেশে ৯৭ কোটী টাকা bd মালপত্র রণ্তানী 
হইয়াছে। 


- এই মে, ১৯৪৮ ] রর . আর্থিক জগৎ ৭৯ 











কারখানার কর্মীদের সবকিছু কল্যাণের মূল হলে! ক্যানটান। সমস্ত বিভাগের 
কর্মীদের মধ্যে অস্তরঙ্গতার যোগাযোগ স্থাপনে ক্যানুটীন অনেকখানি সাহায্য 
করে। খেটে খেটে হয়রান হয়ে. গেলে কর্মীরা ক্যানটানে বসেই বিশ্রাম করেন, 

খাওয়া-দাওয়া করেন এবং একটুখানি সময় সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পগুজবে .. 
কাটিয়ে তাদের শ্রান্ত কান্ত দেহমনকে আবার সতেজ ও সরস করে তোলেন। , 
ও | তা ছাড়া তাঁদের খেলাধূলা, নানারকম আমোদ-প্রমোদ এবং পাঠাগার 

প্রভৃতির ব্যবস্থাও ক্যানটানের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে। এক কথার ক্যানটানকে 

কারখানার প্রাণকেন্দ্র বলা চলে, এর ভালো-মন্দর ওপর কর্মী ও কারখানার মঙ্গল- 
অমঙ্গল নির্ভর করে। এই জন্তেই ক্যানটীনের সুব্যবস্থার দিকে দৃটি রাখা 
৮ শিল্পপতি মাত্রেরই কর্তব্য । ক্যানটীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বিশ্রামের পক্ষে 
উপযোগী 'হওয়া চাই ; থাস্তদ্রব্য সস্তা হবে অথচ রুচি ও পুষ্টির দিক 
থেকে সেগুলো! যাতে সবারু পক্ষে উপযুক্ত হয় সে দিকেও নজর রাখতে 
হন্ধে। আর এই সঙ্গে ক্যানটানে রাখতে হবে প্রচুর চা। 

কারখানার কঠোর পরিশ্রমের পর দেহ-মনে উৎসাহ উত্তম 

এনে দিতে চায়ের ভুড়ি নেই। 


A 
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- খনি-বিস্ভা শিক্ষার সুযোগ-_ধানবাদে খনি- 
বিদ্যা শিক্ষা দিবার জল্ভ যে বিদ্যালয় আছে, 
তাহাতে আগামী জুলাই মাস হইতে প্রেসন আরম্ত 
হইবে। ওঁ সেসনে অন্তান্ত বৎসরের তুলনায় 
দ্বিগুণ ছাত্র ভন্তি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।, 

শরণার্থীর সংখ্যা--নয়াদিল্লীর সংবাদে 
প্রকাশ যে, এই পর্য্যত্ত তারত হইতে ৬০ লক্ষ 
মুসলমান পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে এবং পশ্চিম 
পাকিস্থান হইতে ৪৭ লক্ষ ও পূর্ব পাকিস্থান হইতে 
১০ লক্ষ হিন্দু ভারতে চলিয়া আপিয়াছে। তারত 
সম্নফার এই পর্য্যন্ত স্থানত্যাগীদের জন্ভ ১৯ কোটী 
৮৮ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন। 

পশ্চিম বঙ্গে সৈম্যা সংগ্রহ_পশ্চিম বলের 
প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায় এরূপ জানাইয়াছেন যে, এই 
প্রদেশের আঞ্চলিক বাহিনীতে ১৩ হাজার এবং 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে ১০ হাজার সৈগ্ভ গ্রছণ 
করা হুইবে ।" 

আলুর চাষ সম্বন্ধে গীবেষণ।__সমগ্র তারতে 
গোল আলুর চাষের প্রসারের 'জন্ত গবেষপার 
উদ্দেন্তে ভারত সরকার বিহারে একটা গোল আনু 
গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছ্ছেন | 

জগতে চিনির উৎপীদ্ন-__ আগামী ৩১শে 
আগষ্ট তারিখে যে চিনির মরশুম শেষ হইবে, 
তাহাতে গত বৎসরের তুলনায় আঁধার ৩ লক্ষ 
১৭ হাজার মেট্রিক টন বেলী চিনি উৎপন্ন 
হইবে বলিয়া বরাদ্দ হইয়াছে । এদিকে গত 
১৯৩৭ লালে সমগ্র জগতে ২ কোটী ৭৭ লক্ষ 
৫* হাজার মেট্রিক টন চিনি ব্যবহৃত হইয়াছিল-_ 
এক্ষণে উহার পরিমাণ কছিরা ২ কোটী ৪৭ লক্ষ 
মেট্রিক টনে পরিণত হইয়াছে। 


পাকিস্থানের খণ--গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী . 


তারিখ হইতে পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট যে ৪ প্রকারের 
খণ গ্রহণ আরম্ভ করেন, তাহাতে এই পর্য্যন্ত 
৪৯ কোটী টাকার উপর খেণ সংগৃহীত হওয়ায় 
পাকিস্থান . গবর্ণমেন্ট ১লা জুন হইতে উহা টা 
খণ গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। 

ভারতে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন--ভারতে 
স্বয়ংক্রিয় (204601৭00 ) টেলিফোনের যন্ত্রপাতি, 


নির্ধাপের অন্ত ভারত সরকার লিভারপুলের ' 


অটোমেটিক টেলিফোন এণ্ড ইলেকট্রিক 
কোম্পানীর সহিত একটি ৯৫ বৎসরের চুক্তি সম্পাদন 
' করিয়াছেন। এই কোম্পানী ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত 
একছেটিয়াভাবে ভারতে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের 
যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিবেন এবং উহার বিনিময়ে 


উক্ত সময়ের মধ্যে ভারতে যাহাতে এই সব 


যন্ত্রপাতি নিন্মিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা 


করিয়া দিবেন। 
রত-পাঁকিস্থান বিমান চুক্তি--যাত্ৰী ও 
যালবাহ্থী বিমানপোত চলাচল সম্পর্কে ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে একটা চুক্তি স্থিরীকত হইয়াছে 
বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে উতয় দেশের 
গবর্ণমেন্ট এই চুক্তি এখনও মঞ্জুর করেন নাই। উক্ত 
চুক্তি অন্যায়ী পাকিস্থান ভারতীয় এলাকার উপর 
দরিয়া ১০টি এবং ভারতবর্ষ পাকিস্থানের এলাকার 
উপর দিয়া ১০টী বিমান সান্তিস পরিচালনা করিতে 
পারিবেন । 

পাকিস্থানে কাপড়ের মুল্য--পাকিস্বানের 
কাঁপডের কলগুপি পাকিস্থান গধর্ণমেণ্টের নির্ধারিত 
দরে কাঁপড় সরবরাহ করিতে অসমর্থতা জ্ঞাপন 
করাতে পাকিস্থান গধর্ণমেণ্ট মিলের প্রাপ্য দর 
বন্ধিত্ করিয়াছেন । মোটা কাপড়ের দর শতকরা 
২৫ ভাগ, মাঝারি কাপড়ের দর শতকর1 ৩৩ তাপ 
এবং মিহি কাপড়ের দয় শতকরা ৫ ভাগ বন্ধিত 
কর! হুইয়াছে। ৪ হইতে ১৪, নং, সুতার দর 
শঁতকরা ২৫ ভাগ, ১৪ হইতে ৪০ নং সুতার দর 
শতকরা ৩৩ ভাগ এবং ৪১ হইতে উৰ্দ্ধ নম্বরের 
তার মুল্য শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। 

কাগজের নিয়ন্ত্রণ দিল্লী হইতে ভারত 
সরকার এই মর্দে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, কাগজের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে অনেক 
তারতম্য রহিয়াছে বিধায় আপাততঃ ভারতে 
কাগজের উপর দিয় নীতি তুলিয়া লওয়া হুইবে 
না। 

পাকিস্থান ষ্টেট ব্যাস্ত পাকিস্থানের ষ্টেট 
ব্যাঙ্কে নিয়লিখিত € অন ডিরেক্টর মনোনীত 
হইয়াছেন--জনাব হোসেন কাসেম দাদা, এস এ 
আলভি, সার মরভাঁব আলী, জনাব ওয়াছিদ-উজ- 
জমান এবং প্রীযোগরেশচন্ত্র দাস । শেষোক্ত ২ জন 
পূর্ববঙ্গের অধিবাসী । আগামী ১২ই জুন তারিখে 
উক্ত ব্যান্কের ডিরেক্টরদের প্রথম সতা হুইবে। 

পাকিস্থানে সিনেমী-_-পাকিস্থানে ফিল্মের 
উপর অত্যধিক শুল্ক ধার্য্য হওয়াতে ওঁ দেশের 
১৭২টী সিনেমা গৃহের কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম 
হইয়াছে বলিয়া গত সপ্তাছে সংবাদ দেও 
হুইয়াছিল। এই সম্পর্কে পরে জানা গিয়াছে যে, 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট উহাদের বাধ্য করের পরিমাণ 
ছুই আনা হইতে গ্রমাইয়া আধ আনায় পরিণত 
করিয়াছেন। 


হেড চ অফিস১8, টি সুভাষ রোড, কলিকাত|। ফোন__ক্যাল ৫৯৮৯ 


ব্রাং_বড়বাজার, শ্যানবাজার, ভবানীপুর, বসিয়হাট, খুলনা ও পাটন।। 
উপযুক্ত সিহিউরিটিতে টাকা! ধার দেওয়া হয়। 
সকল, প্রকার ল্যাক্কিং কাৰ্য্য কলা হয়। 
- ব্যানেছিং ডিরেউর-ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
জেনারেল ম্যানেজার__মিঃ এন্‌, সি, ব্যালাজি, এম-এ (কমাস”) 





রর ৭ই-জুন, ১৯৪৮ 


নেপালের অর্থনীততিক উন্নতি__নেপাল' 
গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশের উন্নতিমূলক কাজের অন্ত 
একটা পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। * 
উক্ত পরিকল্পনামতে নেপালের সর্বত্র শিল্পকারখানা' ' 
স্থাপন, বিছ্যৎ সরবরাহ, সংবাদ আদান প্রদানের' . 
নুষ্যবস্থা, রাস্তাঘাট, রেলপথ ও বিমান সার্তিসের 
প্রসার এবং আদর্শ কলোনী স্থাপনের ' ব্যবস্থা 
হইবে। শিক্ষার প্রসারের অন্ত একটি বিশ্ববিস্ভালয় ও, 
সংস্কৃত কলে স্থাপিত হুইবে | ৮ 

জেট ইঞ্জিনের আবিষ্ষর্ভার পুরস্কার 
ইংলণ্ডের এয়ার কমোভোর হুইটল এোপ্রানের' 
অন্ত জেট ইঞ্জিন আবিষ্কার করিয়া বিষানপোত- 
চালনার ক্ষেত্রে এক নবধুগ আনয়ন করিয়াছেন। 
তাহার এই আধিফারের অস্ত বৃটাশ ঠীবর্পমেপ্ট 
তীহাকে ১ লক্ষ পাউণ্ড পুরস্কার দিয়াছেন J 

পাকিস্থানে ভারতীয় নোট-_পাকিস্থান 
-গবর্ণমেপ্ট একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া! উক্ত দেশে 
যাহাদের হাতে ভারতীয় নোট রহিয়াছে তাছায় 
বদলে অবিলম্বে পাকিস্থানের নোট গ্রহণ করিবার 
অন্ত উপদেশ দিয়াছেন। গবর্ণমেপ্ট বলেন যে, 
পরে-বখন পাকিস্থানে ভারতীয় নোট অচল বলিয়া, 
ঘোষণা করা হইতে, গেই সময়ে জনসাধারণের 
পক্ষে ভারতীয় নোটের বদলে পাকিস্থানের নেট 
পাইতে দেরী হইতে পারে এবং একন্ জনসাধারণ. 
অসুবিধায়, পড়িতে পারে। আগামী ৩০শে' 
সেপ্টেম্বরের পরে এক টাকার নোটসহ কোন 
ভারতীয় নোট পাকিস্থানে চালু থাকিবে না। 

পাকিস্থানে নোট ঘুদ্রেণ--পাকিস্থান গবর্ণ- 
মেপ্ট উক্ত দেশের নোট, ষ্ট্যাম্প, টিকেট” ইত্যাদি” 
হাপিবার জগ্ঠ ইংলণ্ডের টমাস ডি লা রু এণ্ড কোং. 
নামক একটী কোম্পানীর সহিত ১৫ বৎসরের 
একটা চুক্তি ক্লুরিয়াছেন। উক্ত কোম্পানী 
পাকিস্থানে ৪০ লক্ষ টাক! আদায়ী মূলধন লইয়া 
একটা কোম্পানী প্রতিষ্টা করতঃ উহাদের মুদ্রাযন্তর 
স্থাপন করিবে। এই উদ্দেশ্যে শীঘ্রই কতিপয়, 
বিশেষজ্ঞ করাচীতে পৌছিবেন। 

ত্রজ্মদেশে বিদেশী রাজকর্্মচারী-_রহ্গ- 
দেশের সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত বিদেশীগপ যদি 
উক্ত দেশের নাগরিক বলিয়া ঘোষণা না, করেন, 
তবে তীহাদিগকে ৩ মাসের নোটীশ দিয়া ছাড়াইয়া- 
দেওয়া হইবে বলিয়া ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া-- 
ছেন। বিদেশীদের মধ্যে যাহাদের সহিত চাকুরীর 
চুক্তি রহিয়াছে; তাহাদের সম্বন্ধে এই নিয়ম থাটিবে 
না। ভবে ব্রহ্মদেশে এই ধরণের যে ৩ হাজার 
ভারতীয় রাজকর্মচারী রহিয়াছেন তাহাদিগকে হুই 
বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মদেশ্রের ভাষা;শিখিতে হুইবে। 

গৃহ সরঞ্জামের. মুল্য বৃদ্ধি_গত ১৯৪৭ 
লালের নবেম্বর মাসের তুলনায় ১৯৪৮ সালের ছে 
মাসে কলিকাতা ও উহার আশপাশে গৃছনিন্্ীপের" 
সরঞ্জামের মুল্য নিম্লিখিতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে-- 
ইট প্রতি হাজার €৫ হইতে ১০০২ টাকা চুপ' 
প্রতি ১০০ মণ ২১০২ টাকা হইতে ৬০০২ টাকা ;- 
সুরকী প্রতি ১০০ মণ ১০০৯৬ টাকা হইতে ১৬০২৬ - 
টাকা বাঁপি-্রাতি ১০০ মণ ৮০২ টাকা হইতে. ' 
২০০২ টাকা) লিষেন্ট প্রতি টন ৯৮০২. টাকা 
হইতে ২২০২ টাকা! এবং ইম্পাত প্রতি, টন ৬০০২ 





- টাকা হইতে ১০০০২ টাঁক11 


এই জুন) ১৯৪৮ ] 


: আশ্তরক়প্রার্থীর জন্য সহর-_কচ্ছের অধিপতি 


(মহারাও) সিন্ধু হইতে আগত হিন্দু ও শিখ 
আঁশুয়প্রার্থীদের অঙ্ক একটি সহর নির্মাণের উদ্দেশ্তে 
তাহার রাজ্যের ১৫ হাজার €০০ একর অর্থাৎ প্রায় 
২৫ বর্গমাইল পবিমিত স্থান বিনামূল্যে প্রদান 
করিয়াছেন। এই স্থানে সহর নির্মাণের জঙ্ত 
আড়াই কোটা টাকা খরচ হুইবে এবং উছ্ছাতে ২ লক্ষ 
স্থানত্যাগী স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে পার়িবে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও শেয়ার বাজার- জানা 
গিয়াছে যে, ভারতীয় পার্লামেন্টের আগামী 
অধিবেশনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সরকারী কৰ্তৃত্বাধীনে 
আনয়ন এবং শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ সমন্ধে ২টি 
আইন উপস্থিত করা হইবে। গব্ণমেণ্ট এই 
হুইটি আইন প্রপয়ন্রে ভার অর্থ বিভাগের জয়েণ্ট 
সেক্রেটারী শীপরেশচঙ্ত ভট্টাচার্যের উপর অর্পণ 
করিয়াছেন। | 


ত-পাকিষ্ছান বাণিজ্য চুক্তি 
প্রত ২৪শে মে তারিখে করাচীতে ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত 
হইয়াছে। এই চুরি অনুযায়ী ভারতবর্ষ 
পাকিস্থানকে একট! নির্দিষ্ট পরিমাণ মত করলা, 
ইস্পাত, কাগজ, রাসায়নিক জব্য, চামড়া, ভুতা, 
রং, বানিশ ও রেলের সরঞ্জাম প্রদান ৰুরিৰে এবং 
উছার বদলে পাকিস্থান ভারতকে একটা নিদি 
পরিমাণ অদুযায়ী পাট, তুলা, খান্তশন্ত, চামড়া ও 
লৈদ্ধব লবপ প্রদান করিবে। উভয় দেশে উভয় 
দেশের পণ্যদ্রব্যের উপর বর্তমানে বে, সমস্ত 


. আমদানী ও রপ্তানী শুক্ক ধাৰ্য্য আছে তাহা 


বলবৎ. থাকিবে । 

শ্রমিকের রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা 
ভারত সরকার কিছুদিন পূর্বে এমপ্লয়িজ ষ্টেট 
ইনসিউরেন্দ আইন নামে যে আইন পাশ 
করিয়াছেন, তদমুযায়ী উহার! শীঘ্রই একটা এমপ্নয়িজ 


"ষ্টেট ইনপিউরেন্স কর্পোরেশন, এবং মেডিক্যাল 


বেনিফিট কাউন্সিল গঠন করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
উহার ফলে আগামী তিন মাস কালের ' মধ্যে 
ভারতের ২৫ লক্ষ শ্রমিক রোগের সময়ে একপ্রকার 
বিন] ব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ পাইবে। এজন 
শ্রমিকগণকে প্রিমিয়াম হিসাবে বৎসরে মাত্র ৬ 
টাকা দিতে হইবে । বাকী টাকা কলকারখানার 
মালিক ও গবর্ণমেন্ট প্রদান কর্িবেন। 

দেশ বিভাগের অর্থনীতিক ফল-_ 
ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার ফলে দেশের অৰ্থনীতিক, 
ক্ষেত্রে কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তে 
তথ্যানথসন্ধানের ভার ভারত, সরকার বোঘাইয়ের 


স্বনামধ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক সি এন ভকীলের ' 


উপর অর্পণ করিয়াছেন । , ২. 

পাকিস্থান মন্ত্রীর অদ্ভুত খুক্তি_পাঁকি- 
স্থানের নানাস্থানে এক একটী দেশলাই ৩৪ আনী। 
মূল্যে বিক্রয় হইতেছে দেখিয়া করাচীতে পাকি- 
স্থানের পার্লামেণ্টে জনৈক সদস্ত পোষ্টাফিসসমূহ্র 
মারফতে দেশলাই কিজ্ঞয়ের প্রস্তাব করেন । উহার 
উত্তরে মন্ত্রী সর্দার আবছুর রব নিস্তার বলেন যে, 
পোষ্টাফিসগুলি মুদি দোকান নছে। 

উন্নততর চিকিৎসা! বিজ্ঞ! শিক্ষা--পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার স্থির করিয়াছেন যে, এই প্রদেশে 
মেডিক্যাল স্কুলের 'সাহায্যে হ্াত্রগপকে চিকিৎসা? 

৪ 


আর্থিক জগৎ 


বিদ্যা শিক্ষা না দিয়া সমগ্র শিক্ষা কলেজের মারফতে 
প্রদত্ত হইবে। এই প্রদেশের ছয়টি মেডিক্যাল 
কুলের মধ্যে কলিকাতাস্থ ক্যান্বেশ স্কুলকে একক 
ভাবে এবং গ্তাশন্তাল ফেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট ও 
ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুলকে একন্রীভূত করিয়া 
একটি মেডিক্যাল কলেছ করার কথা স্থির হইয়াছে। 
উহা ছাড়া জলপাইগুড়ি, বর্ধমান ও বীকুড়াতে যে 
তিনটি স্কুল আছে তাহাতে আপাততঃ নাশিং, 
ধাত্রী বিদ্তা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং এই 
সব স্থলকেও পরে কলেতে পরিণত করা হুইবে। 
ইয়েন ডলার' বাটার ছার-_জাপানের 
বাণিজ্য -বিভাগ উক্ত দেশের প্রতি ২৮০ হঁয়েন 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ১ ডলারের সমান হইবে- 


বলিয়! স্থির করিরাছেন। 


হল্যাণ্ড হইতে কলকব্জা। আমদানী_ 
ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে সম্প্রতি 


একটী পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে । এই পুত্ডিকায়. 


জানান হইয়াছে বে, হুল্যাণ্ড হইতে ভারতে প্রায় 


৭৫ শ্রেণীর বিবিধ ধরণের যন্ত্রপাতি আমদানীর, 


স্মযোগ ছু বিধা রহিয়াছে এবং আগামী ছুই হুইতে 
১৮ মাসের মধ্যে এই লব যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইতে 
পারে। 





চি ৮৯ 
বোদ্বাইয়ে আলুর চাষ-_বোষ্াই প্রদেশের 
সাতারা প্রভৃতি কয়েকটী জেলায় আলুর চাষ প্রবর্তন" 
এবং সম্প্রসারণের জন্ত বোম্বাই গবর্ণমেপ্ট কৃষকগণকে' 
শতকরা বাধিক ৩ টাকা সুদে ১২ লক্ষ টাকা খণ' 
দান করিবেন বিয়া স্থির করিয়াছেন। 
উচ্চ বেতনের সরকারী কর্ম্মচারী--ভারত 
সরকারের অধীনস্থ বেসরকারী কর্ধচারীদের মধ্যে 
রেভিনিউ বোর্ডের চেয়ারম্যানের বেতনই লব চেয়ে 
বেশী। তিনি মাসে ৫১৬০০ টাকা বেতন পাল। 
উহ্হার পর ভারত সরকারের অধীনে ৩৬' জন' 
বেসামরিক কর্মচারী আছেন যাহারা ৪,৯০০ টাকার 
উপর এবং ১৭০ জন কর্মচারী আছেন বাহার! 
৩ হাজার টাকার উপর বেতন, পাইয়া থাকেন। 
সর্ক্বোচ্চ পরিমাণে দুগ্ধ উৎপাদন--বৃটেনে - 
ছয় বৎসর বয়স্ক একটি গাভী ২৪ ( চব্বিশ ) ঘণ্টার 
১৯৮ পাউণ্ড বা প্রায় ২০ গ্যালন হৃথ্ধ উৎপাদন 
করিয়া পৃথিবীতে রেকর্ড স্থাপন কফরিয়াছে। 
গাভীটির নাম *মিনি”। এর পূর্বেও কয়েকবার 





ওঁ সময়ের মধ্যে সে ১৮ গ্যালনের বেশী হুদ্ধ, 
উৎপাদন করিয়াছে। সম্প্রতি তার প্রধান খাঞ্ত 
হইল ঘাস। “মিনি” ইংলগ্ডের অন্তর্গত “রিংউভ'-যাসী 
মিঃ পিয়ারসনের সম্পত্তি। 


৮২ I 


আর্থিক জগৎ. 





পাকিস্থানে তাত ও চরকা-_পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ওঁ দেশের 
জনসাধারপের বন্ধের প্রয়োজন মিটাইবার অন্য 
৫ লক্ষ তাঁতের দরকার । উছার মধ্যে ৩ লক্ষ 
তাঁত পাকিস্থানে রহিয়াছে। এই লব তাতে 
প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা করিয়া কাজ চালাইতে হইলে 
সত] সরবরাহের অন্ত ২২ লক্ষ চরকার গ্রয়োজ্জন। 
উহা, লক্ষ্য করিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট ১৯৪৮ 
সালের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়লিখিত সংখ্যক 
চরকা প্রবর্তন করিতে বল্ল করিয়াছেন-_ পূর্ব 
আড়াই লক্ষ, পশ্চিম পাঞ্জাব, ৬ লক্ষ, সিদু ৫* 
হাজার, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ২৫ হাজার, 
বেলুচিস্থান ৬ হাজার, . বাহাওয়ালপুর ১৫ হাজার, 
খয়ারপুর « হাজার । কাঁলাতের সংখ্যা, এখনও 
স্থির হয় নাই। 
' পশ্চিমবজে. . ইষ্টক' ' শিল্প-_-পশ্চিমবজের 
৩৫০টী. ইটখোলাতে ১২ .শত ইট পোড়াইবার 
কলে (94৫ 20811) বৎসরে '১ কোটী ইট তৈয়ার 
হয়। উহার মূল্য € ফোটা টাকা । এই কাজে 
১ লক্ষ মুর নিযুক্ত থাকে। কিন্তু কয়লার অভাবে 
এই শিল্পটী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সমস্ত 
ইটখোলার অন্ত প্রতি মাসে ১২ শত মালগাড়ী 
ভর্তি কয়লার প্রয়োজন হইলেও বর্তমানৈ মাসে 
> শত মালগাড়ী ভর্তি কয়লার বেশী করলা পাওয়া 
যাইতেছে না। বেঙ্গল স্কাশঙ্কাল চেম্বার অব 
কমার্স এই বিষয়টার প্রতি তারত সরকারের দৃষ্টি 
আবু করিয়াছেন। - 

ইণ্ডিয়ান স্যাশন্যাল ট্রেড. ইউনিয়ন 

' কংগ্রেস সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ইণ্ডিয়ান ভাশঙ্কাল 

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথমূ,বাধিকঅধিরেশনে 
উহার সভাপতি শ্রীইরিহরনাথ শান্জ্রী , এরূপ 
জানাইয়াছেন যে, ১৮টা “বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পের 
€৭৭টী ইউনিয়নের মোটমাট সাড়ে আট লক্ষ 
শ্রমিক উক্ত কংগ্রেসের সমন্ততূক্ত, হুইয়াছেন। 
ভারত সরকার এজস্ভ এই 'ফংগ্রেলকে শ্রমিকদের 
প্রতিনিধিযুূলক সভা! বলিয়! মানিয়া লইয়াছেন। 

স্থানচ্যুত স্থপতি ও হঞ্জিনীয়ারগণ_ 
কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্ববসতি দণ্তরের এক 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, স্থানচ্যুত স্থপতি ও পরামর্শরাতা 
ইঞ্জিনীয়ারগণ অনধিক তিন হাজার টাকা সরকারী 
খপ লইতে পারিবেন। উক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের 
মধ্যে বাছারা ভারতে স্থায়ী বসবাস স্থাপনে ইচ্ছুক 
তাঁহারা স্থানীয় আধিক ব্যবস্থার অনুকুল বিবেচিত 
হইলেই এই খণ পাইবেন। জেল! কর্তৃপক্ষদিগকে 
অগৌণে এ বিবয়ে আবেদন আহ্বান করিতে 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 

ভিসির ভবিস্তৎ__ইংলগ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রং 
প্রস্তুতকারক কোম্পানী ছইজ বার্ল্দার এণ্ড সন্দের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এক্স ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
উদ্ধার এক্ষণে রং প্রস্তুত কার্যে তিপির তৈলের 
পরিবর্তে কয়লা হুইতে প্রস্তুত একপ্রকার তৈল 
ব্যবহার করিতেছেন এবং তিসির তৈলের ব্যবহার 
উহ্ারা ইতিমধ্যেই শতকরা ৪৭. ভাগ কমাইয়া 
দিয়াছেন। ভারতবর্ষ তিনি এবং তিলির তৈলের 
একটা বড় রপ্তানীকারক দেশ। এক্ষণে ' এ 
কোম্পানী আর তিসির তৈলের অন্ত ভারতের 

১ উপর নির্ভরষ্ীল নহে! 


“ভারতে চায়ের চাষ-_বিগত. ১৮৩৯ সালের 

পূর্কে ভারতের মুসৌরি, মাজাজ ও আসাম অঞ্চলে 
ভারত সরকার স্বয়ং চায়ের চাষ: করিতেন । 
১৮৩৯ সালে আসাম টি কোম্পানী প্রতিঠিত হয়। 
উচ্থাই চা উৎপাদনের জন্ত ভারতের সর্বপ্রথর 
যৌথ কোম্পানী। উহার পর ১৮৩৯ সালেই জোড়ছাট 
চা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়| ১৮৩৮ সালের ৬ই মে 
তারিখে সর্বপ্রথম ৮টী বাক্সে ৩৫০ পাউও চা লণ্ডনে 
রপ্তানী হয় এবং ১৮৩৯ সালের. ১০ই জানুয়ারী 
তারিখে উদ্থা,লগ্নে প্রথম নীলামে বিক্রয় হয়। 
। পশ্চিম বক্সে কাঠের অন্তাব--পশ্চিষ 
বঙগের'বন-গুঙগল হইতে প্রতি বৎসর ৫১,৩৫০ টনেয় 
মত শালকাঠ এবং ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৬* টনের 
মত জালানী কাঠ পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রদেশে 
উপরোক্ত উতয় শ্রেণীর "কাঠের চাহিদাই অনেক 
বেশ্ী। ' এই অভাব-পরিপূরণের জন্য পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট' এই: প্রদেশে নৃতন' নূতন বন' শ্্টি এবং 
বন অঞ্চল 'হুইতে যাছাতে 'সহজে কাঠ আনান 
যাইতে পারে তজ্ন্ত রাস্তাঘাট নির্্গাপের সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যে কষকগণকে 
গাছের বী্ঘ সরবরাহ কর! হইবে। j 


বৃটেনে নিপ্লিত গৃহের সংখ্যা-গত মার্চ - 
মাসে বৃটেন বহু সংখ্যক স্থায়ী গৃছ নির্মাণ করিয়া 


রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে । এই এক মাসের মধ্যে 
অন্ন ২৭,৩৫৭টি গঁছের নির্স্মাপকার্য্য শেষ হয়। গত 
মাসের তুলনায় উহা ২,৫০০ বেশী। এই সংখ্যার 
মধ্যে পুননিন্মিত যুদ্ধবিধ্বস্ত গৃছগুলিকেও গণ্য ফরা 


হইয়াছে । তা ছাড়া এ সময়ের মধ্যে ৩,২০০টি 
অস্থায়ী গৃহ নির্মিত হইয়াছে । এইভাবে মার্চ মাসে 
সর্ববস্তদ্ধ ₹৭,৩০২টি পরিবারের বাসের সংস্থান কর! 
সম্ভব না . 





HEA... a 
| ভার হু ওয়াটার 


| কলিকাতা *নাগপুর * বো ঘ্ব।ই ২ 
শর 


[ ৭ই জুন, ১৯৪৮ 


পুস্তক পরিচয় 
মনীষী মওলানা আবুল কালাম আজাদ 
রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল প্রণীত। 
প্রকাশক-_নূর লাইব্রেরী, ১২1১ সারেঙগ লেন, 
কলিকাভা। 
কংগ্রেধের অন্্রতম সর্বজ্জনযান্ত নেতা হিসাবে 
এবং বিশেষ প্রতিভাবান ও ব্যক্তিত্বশ।লী রাজ- 
নীতিবিদ ছিসাবে মওলানা আবুল কালাম 
আজাদের নাম আম ভারতের ঘরে ঘরে 
হুপরিচিত। বাল্যে ও যৌবনে শিক্ষারদীক্ষার 
ক্ষেত্রে অসামান্ত পারদশিতা দেখাইয়া এই কর্্বী- 
পুরুষ অতঃপর জনসেবা ও দেশসেব! তাছার 
জীবনের লক্ষ্য. ও সাধনা ছিসাবে গ্রহণ করেন। 
তদবধি নানাভাবে তাহার ঘ্ায়া এদেশবালী উপকৃত 
হইয়াছে । এই শাস্তজ্ঞ পত্তিত একদিকে উদার 
ধর্মমত প্রচার করিয়া ছিলু মুসলমানের লক্ধী্ঘ 
সাম্প্রদানিফকত| দুর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
অপয়দিকে তেষনই হিন্দু মুসলমানের এক্যবন্ধ 
প্রচেষ্টার ভিত্তিতে তিনি প্রবল প্রতাপান্থিত, বৃটিশ 
শক্তির বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন 
পরিচালন করিয়াছেন। কংগ্রেসের, সতাপতি 
হিসাবে হয় বংসুরকাল তাহার নেতৃত্বে এই জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানের কাৰ্য্যধারা পরিচালিত হইয়াছে, |» কি 
সংগ্রামে, কি বিদেশী শক্তির সৃহিত রাজনৈতিক 
আলাপ আলোচনায়-_সফল ক্ষেত্রেই এই ভীক্ষুণী 
পুরুষের অপরিসীম ব্যক্তিত্ব সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। 
শুরলান্ত দেশকর্স্মী হিসাবে বছ লাঞ্ছনা ও হুঃখ 
হুর্তোগ তাঁহাকে তোগ করিতে হইয়াছে। কিন্ত 
আদর্শের মানি ও কর্ধপ্রেরণার অভাব তাহার 
সুদীর্ঘ জীবনে কোনদিন প্রকাশ পায় নাই। 
সুপরিচিত সাহিত্যিক জনাব রেজাউল করীমের 
লিখিত বর্তমান পুস্তকটিতে লেই মহিমান্বিত 
দেশনেতার জীবনী সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে । 
বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়। কংগ্রেসের রাষ্ট্র 
পতির আসনে উপবিষ্ট থাকার সময় পর্য্যন্ত মৌলানা 
আজাদের জীবনের ঘটনাবলী উহাতে বিত 
হইয়াছে । তাঁছার ধর্মমত এবং সমানৈতিক ও 
রাজনৈতিক মতবাদ নিপুণতার সহিত বিশ্লেষিত 
হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকটির বহুল প্রচার 
কামনা করি। '_ 


বাইসাইকেলের, রপ্তানী বৃদ্ধি_বৃটেন 
হইতে গত মার্চ মাসে ১,৫৭১৩৪৩টা বাইপাইকেল 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । এই বৎসরের প্রথম 
তিনমাসের মধ্যেই সর্বশুদ্ধ প্রায় ৬ কোটী টাকা 
চুমুলোর বাইসাইকেল বৃটেন হইতে রপ্তানী হয়। এই 
মূল্য পরিমাণ গত বংসরের তুলনায় ৎ কোটি টাকা 
বেশী। এওঁ একই: সময়ে মোটর সাইকেল রপ্তানী 
হইয়াছে ১৭,৪৫হটা, তুলনায় গত বৎসরে হইয়াছিল 
১২,৫৩৪ এবং যুদ্ধের পূর্বব বৎসরে হয় ৪৯৪৩। 
রবারের উৎপাদন ও খরচ--এরূপ 
অনুমিত হইয়াছে যে, ১৯৪৮ সালে সমগ্র ভগতে 
রবার পাছ হইতে স্বাভাবিক উপায়ে ১৩ লক্ষ 
৯০ হাজার টন রবার উৎপন্ন হইবে | এই বৎসরে 
সমগ্র জগতে ১৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টন রবার খরচ 
হইবে | উহার মধ্যে .শ্বাভাবিক ধারের খরচ 
হইবে ১৩ লক্ষ.১* হাজার টন। বাকী চাহিদ। 
- ক্কজ্িষ রবার দ্বার! মিটান হইবে । , 





সপ 


কোম্পানীর কাগন্জ ও শেয়ার 

_ কলিকাতা, ৪ঠা জুন--এ সপ্তাছে কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে মোটামুটি মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে । হায়দরাবাদ সম্পর্কে এখনও কোন 
সন্তোষজনক মীমাংসা হইতেছে 'লা দেখিয়া শেয়ার 
কারবারীরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। রাজনৈতিক 
অনিশ্চয়তার অদ্ঠ কাজ কারবারে তাহারা মন 
দিতেছেন না। ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ার মৃল্য 
নিয়াভিমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বস্ত্রের উপর 
পুনরায় নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তিত হইবে বলিয়া গুজব 
"উঠায় কাপড়ের কলের শেয়ার দর নামিয়া যাইতে 
আরম্ভ করিয়াছিল। পরে তাহা প্রতিক্ুদ্ধ হইয়াছে। 


কোম্পানীর কাগঞ্জ বিভাগে সপ্তাহের শেষ দিকে. 


দরের কিছুটা পুনরুল্নতি দেখা! গিয়াছে । ভারত 
সরকার শতকরা বার্ষিক ২৪০ আনা সুদে ১৯৬০ সালে 
পরিশোধনীয় ৩৪ কোটি টাকার খপপত্র বিক্রয় 
করিবেন বলিয়া ঘোষণা! করিয়াছিলেন। ১৯৪৮- 
৫২ সালে পরিশোধের সর্তে ইতিপূর্বে তাহারা যে 
-খণপত্র বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্তেই এই 
নূতন খানপত্তর গ্রহণের ফুড আহ্বাল জানানো 
হঠুয়াছিল। গত >লা জুন খণপত্র বিক্রয়ের কাজ 
আরম্ত করার দিনই তাহা সম্পূর্ণভাবে বিক্রীত 
হইয়া বায় ।' অল্প সময়ে এইভাবে ৩৫ কোটি টাকা 
উঠিয়া আসাতে তাহা দ্বারা ভারত সরকারের 
আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে লোকের বেশীরকম আস্থার 


'_. ভাবই সুচিত হুইক্লাছে। ইহার ফলে কোম্পানীর 


কাগব্দ বিভাগে পুনরায় একটা তেজী ভাবের সঞ্চার 
হইয়াছে । 


অত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাক 


"সুদের (১৯৮৬) প্রণপত্রের দর সর্ব্বোচ্চে ৯৯%০ 
আনা, ৩ টাক!' সুদের (১৪৭০-৭৫) খপপজের 
দর ৯০৮/০ আনা, ৪-টাকা! সুদের ( ১৯৫৬-৬০ ) 
খ্ণপত্রের দর ১১২9০ আনা ও ২৮০ আলা সুদের 
(১৯৬২) সালের ধণপত্জের দর সর্ক্বোচ্চে ১০০ 
টাকা দীড়াইয্নাছে। 
.অস্য বাজারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা 


.কোম্পানীর সর্ব্বোচ্চ শেয়ার দর নিম্নরূপ দাড়াইয়াছে ঃ 


ব্যাঙ্ষ__রিজার্ভ ব্যান ইউনাইটেড 
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ৮১৮০ 5, কাপড়ের কল-_কাপপুর 
টেক্সটাইলস্‌ ১০৮৩/০, নিউ তিক্টোরিরা ৪/০; 
কয়লার খনি-_বেঙ্গল ৪৯০২, ভারত কলিয়ারি ৭1০, 
রাণীগঞ্জ ১৭২, তাঁলচের ৪1/৯7 পাট কল-_ 
হাওড়া ৭৮৮০, কামারহাটি ১৬৯২, রিলায়েন্স ৮২২, 
'এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩০৪২) ইঞ্জিনিয়ারিং--ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ এণ্ড টাল ২৯/০, কুমারধুবী ৯৪৮০, টীল 
কর্পোরেশন ২৪২ 3; বিবিধ-বার্খা কর্পোরেশন 
৩৮/০, 'ইত্ডিয়ান কপার ২৩০, আলাম বেঙ্গল 
পিমেণ্ট ৭8০, 
ইলেকট্রিক ২৫%০, টিটাগড় পেপার 
তেজপুর (চা বাগিচা ) ২২1০ আনা। 
পাটের বাজার, 
কলিকাতা, ৪ঠা জুন_সমপ্রতি করাচিতে যে 


আত্তঃরাষ্িক সম্মেলন অন্ুঠিত .হুইয়াছে তাহাতে 
পাট সমশ্তা নিয়া ভারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের 


১০০৯৪ 


8৪২০, 


বাথগেট কোং ৫৪৩০, ক্যালকাটা , 


বাজারের হালচাল 
ভিতর আলোচনা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। 
আলোচনার ফল কি দ্াড়াইয়াছে তাহা এখনও 
বিস্তারিত জানা যায় নাই। প্রকাশ, পাট ও 
চটের দর যেরূপ চড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে উহার 
পরিণতির কথা ভাবিয়া উতয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি- 
নিধিরাই উদ্বেগ জ্ঞাপন করিয়াছেন। পাট ও 
চটের দুর্ম্ম ল্যতার অস্ত বিদেশে পাটের অন্ধুকল্প দ্রব্য 
ব্যবহারের ব্যাপক পচেষ্টা লক্ষ্য করা যাইতেছে। 
ইহাতে পাট ও চটের কাটতি হ্রাস পাইবে বলিয়াই 
আশা করা হইতেছে। তবে পাটের চড়! দর 
সম্পর্কে একমত হইলেও করাচি সম্মেলনে পাটের 
দর নাইয়া দেওয়া সম্পর্কে কোন কার্য্যনীতি 
স্থিরীকৃত হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে । এবার 
বেশী পাট উৎপন্ন হইবে আর তাহার ফলে যোগান 
ও চাহিদার শ্বাভাবিক নিয়মে পাটের দর কিছুটা 
নামিয়া আপিবে বলিয়া আশ্বা করা হইতেছে । 


অদ্য কাচা বেল বিভাগে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল 
ও বটম শ্রেণীর নৃতন পাটের মণকরা দর যথাক্রমে 
৩৯ টাকা ও ৩৬ টাকা দীড়াইয়াছে। পাকা বেল 
বিভাগে বাহিরে রপ্তানীযোগ) ফাষ্ট পাটের দর 
দীড়াইয়াছে প্রতি বেল ১৯৬ টাক।। 


সোনা ও রূপা ' 
কলিকাতা, ৪51 জুন--এসপ্তাছে বোস্বাইয়ের 
বাজারে সোনার দর ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর উঠানামা 
করিয়াছে। গত সপ্তাহের তুলনায় এবার দরের 
গতি অপেক্ষাকৃত নিয় । গত ২৮শে মে বোস্বাইয়ে 
।্রতি ভরি সোনার দর ছিল ১১৫/০০ আনা। অন্য 


জামার কারখানীগুলিতে 
- ‘ee আমাদের পদ্ধতিতে 
" ' মিষ্তীনন প্রস্তুতের প্রণালী শিক্ষা দেওয়! হইবে। 


# 


তাহা কমিয়। ১১৫২টাকা দীড়াইয়াছে। কলিকাতার 
বাঁজারে অদ্য প্রতি ভল্পি সোনার দর ১১৫/%০ 
আনা, বড়াল বার ১১৫/০ আনা ও পিনি প্রতি 
খণ্ড ৭৪৪০ আনা দাড়াইয়াছে। 

অন্য বোশ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার দর ১৬৮৪০ আনা ও কলিকাতায় তাহা 


১৬৯০ আনা দীড়াইয়াছে। 


চামড়া ট্যান করিবার জন্য বাবলা গাছ 
_চামড়া কষাইবার (ট্যান করিবার) জন্ত যে 
ট্যানিক শ্যালিডের প্রয়োজন হয় তাহা বাবলা 
গাছের ছাল হইতে পাওয়া 'ষায়। সাধারণ 
ভারতীয় বাবলা গাছের ছাল হইতে বেশী ট্যানিক- 


এ্যাসিভ পাওয়া যায় না বলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিক! 
হইতে উৎকুষ্ট শ্রেণীর বাবলা গাছের ছাল 
(আফ্রিকায় বলা হয় বটুল্‌ গাছের ছাল) ভারতে 
আমদানি করা হইয়া থাকে । ১৯৪২-৪৬ সাল 
পর্য্যন্ত গত দশ বৎসরে দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে 
ভারতে মোট ২৮ হাজার টন বাবলা-ছাল 
আমদানি করা হইয়াছে এবং তাহাতে খরচ 
পড়িয়াছে ৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা | মান্রাজের 
সরকারী বন-বিভাগে গত ২* বৎসর যাবৎ বাবলা 
গাছের ছাল হইতে ট্যানিক এযাপিড উৎপাদন 
সম্পর্কে গবেবণা চালাইবার পর বর্তমানে জানা 
গিয়াছে যে, *দাক্ষিপাত্যের নীলগিরি পাহাড়ে 
(৫ হইতে ৭ হাজার ফুট উচুতে) যে বাবলা গাছ 
জন্মায় তাহা ঠিক দক্ষিণ-আফ্রিকার বাবলা গাছের 
সমতুল্য | কেন্দ্রীয় সরকারী বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প 
গবেষণ! পরিষদ হইতে প্রকাশিত পত্রিকার 
নবেম্বর (১৯৪৭) সংখ্যায় এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে 


বিশদ আলোচনা করা হুইয়াছে। 










সং 


ভারতের প্রধান প্রধান সহরে পরিবেশনের নিমিত্ত 


ভারতীয় মিষ্টান্ন প্ৰস্তত কাৱিতে 
তিন লোকের গ্রয়োজন | 












পি 
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হেড অফিস--*২৬এ, কর্ণওয়ালিশ ছ্টাট । 


চিরে Co | আর্থিক জগৎ | | { [এই জুন, ১৯৪৮ 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিদ_ক্যানকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিচ্ডিংস্‌ : 
মিশন রো, কলিকাতা 1 


অনুমোদিত মূলধন . ২,00,00,000 টাকা 
আদায়ীক্কত মূলধন . . ৫0,00,000, টাকা . 
| মজুত তহনিল, . - ২৪,0০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে 
চিত্র একটা শক্তিশালী এবং. 
প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান । সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের সহায়তায় “ক্যালকাটা 
' ম্যাশিনাল” আপনার যাবতীয় ব্যান্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ । মাত্র 
* ১০০ টাকা জমা দিয়া এই ব্যাঙ্কে একটী কারেন্ট একাউন্ট খুলিতে পারেন. । 
মাত্র ১০২ দশ টাকা জমা দিয়া একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা যায়। 
. সেঁভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ১৷০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 
এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হয় এবং শতকরা ২। টাকা 
হিসাবে তু দেওয়া হয়। . 

















ূ | "ক্যালকাটা স্যাশনালে* আপনার একটী একষাউণ দ্লাখুন 


বাংলার বস্ত্র-শিশ্পের অগ্রদূত 


মোহিনী মিলদ্‌ লিঃ 


এই নিলেন | 
_ বস্াদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে। ্ 





২ নং মিল শা নং [| মং ছিল: | , ৱি দিন খা | 
১৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা 
কুষ্টিয়া € নদীয়। ) | বেলঘরিয়া ২৪৭ (২৪ পরগণী)_ | জেনারেল.সেক্রেটারী--্ব্যোমকেশ ব্যানাচ্জি | 


ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌'ঃ * চক্রবর্তী সন্স এণ্ড সন্দ এণ্ড কোং 
' পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নদ্বীয়! ) : 








'টেলিগ্রাম : যেশখু 


গান ইনি বা দিছো 


হেড অফিস £ যশোহর-খুলন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিজ্ভিংস্‌ 

১৯ লেভাজী oh রো কলিকাতা, 

ভবানীপুর, খুলনা । « 

প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান। : 
দিতির রিনি ররর নাছ কার্য করা হয়। 


' ভশৈদেন্জনাধ। ঘোৰ 














সুবিধাজনক আর্তে সাধারণ ব্যাঙ সংক্রান্ত : 
যাবতীয় কাজ কর। ছয় 


শিলং. ব্যান্কিং কগে রেশন লিও. || বিত 


, হেড অফিস-__স্পিভনগ কমিকাতা ব্ৰাঞ্চ : ১৫, নেতাজী সুভাষ রোড Ee 


টেলি £-SHILLBANKE টেলি :-BANKSHILLO j _বড়বাজার, স্তামবাদার, হাটখোলা (কলিকাতা), | 
ফোন £ শিলং--১৬৬ ফোনঃ ক্যাল--৩৭৯৮ ঢাকা, ৬ চাদপুর, ময়মনসিংহ) 
অঙ্তান্ত শরাখা_্রীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর ee a 
ও নওগগী। (আসাম)। ... ॥ _ পেঁ-অফিস'ঃ নিয়কাদিয | 
ভাইর়েউর ইন-চার্জ £ 


. এস, দত, এন-এ, বি-কম, আর-ও, | | গ্রীপ্রকুল্লকুমার চৌধুরী রাতে এ 
রাবী ম্যানেজিং ছিরেক্টর ৷ he মিঃ পি, এন, রায় ' 








১২২, বছবাজার স্্রীট, কলিকাতা--আথিক জগৎ প্রেসে জীবতীঙ্গনাখ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত! 


PHONE : B. B. 6382. | 


FF rE 


সু বার্িক সডাক ৯৯ 


b ‘. . লা JAGAT 
ব্যবসা বানিজ্য-িক্প-অর্ধনীতি-বিষয়কসান্তাহিক 


টি hwo 


লাকা TRA PLS UAE াগাযায়াযাগায়ামুগযা 


একাদশ বর্ষ] 





Monday, 140 June, 1948, লোনা ভে জে, ১৩৫৫ : 
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| প্রতি সংখ্যা ৮ আনা 





[ ৭ম সংখ্য 








ধালিং পাও! সম্পর্কে ষণ্মু খম 
চেট্টির উক্তি 

ভারতের ষ্টালিং পাওনা আদায় সম্পর্কে লগ্নে 

বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত, ভারতীয় প্রতিনিধিদের 


আলাপ আলোচনা চলিয়াছে। তারতবাসীর বছ 
স্বার্থত্যাগের ফলে ভারতের. এই পাওনা অজ্জিত 


হইয়াছে। কাজেই এই পাওনার সাকুল্য অংশ 


সত্বর আদায়ের ব্যবস্থা হউক এবং তাহ! এদেশ- 


রাশীর স্বার্থে পরিপূর্ণ ভাবে সত্যবহার করা হউক. 


তাহা আমরা চাই। কিন্ত. হুঃখের সহিত বলিতে 
হইতেছে যে, শ্রীষণ্য,খম চেটির উপর ভারতীয় 
প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব ভার অপিত হওয়ায় 
তাহাতে ষ্টালিং পাওনা আদায়ের আলোচন! 
ভারতের বিহিত স্বার্থ অমুযায়ী ঠিক ঠিক ভাৰে 
পরিচালিত হুইবে কিনা সে বিষয়ে কোন কোন 
মহলে সন্দেহের ছায়াপাত হুইয়াছে। অঁবণু,খম 
তাঁহার “পজিবাদী মনোভাব ও বুটিশ-তেবা 
নীতিবাদ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে-কোন 
সর্ভে বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের সহিত আপোষ 
রফা করিয়া না বসেন_-ইহাই আশঙ্কা। 


শ্রীগুখন চেটি সম্প্রতি লণ্ডনে এক বক্তৃতায় E 
ভারতের ষ্টালিং পাওনাকে ' ভারতীয় রিজার্ভ | 


ব্যাঙ্কের সম্পত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । রিজার্ভ 


ব্যাঙ্ক অংশীদারদের প্রতিষ্ঠান | সে হিসাবে তাহার ' 
মতে ষ্টালিং পাওনাও এ ব্যাঙ্কের অংশীদারদেরই | 
সম্পত্তি । ষ্টালিং পাওনার স্বরূপ সম্পর্কে এই উক্তি | 


দ্বারা ধাণিং পাওনার প্রকৃত তাৎপর্য্যকে চাপিয়া 
যাওয়া! হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারপা। 
কাজেই অধ্যাপক মিহ্রিকুমার সেন সংবাদপঞ্রে 


এক বিবৃতি দরিয়া এই ধরণের উক্তির বিরূপ 


সমালোচন! করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিম্সিত 


হই নাই। শ্রীযুক্ত সেন বলিয়াছেন, উহভ ষ্টালিং | 
ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড কর্তৃক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাক্ষের, | 


হিসাবে জমা রাখ! হইয়াছে . সন্দেহ নাই। 
কিন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সে উদ্বত্তের ধারফমান্র। 
বাস্তবিক পক্ষে ভারত গবর্ণমেপ্ট ও 
এদেশবাসী জনসাধারণই সে উদ্ধ তের অধিকারী । 
যুদ্ধের শমরে বৃটেন তারত হইতে ৪৩১ কোটি 


সাময়িক প্রসঙ্গ 

_ টাকা মূল্যের মালপত্র নিয়া নগদে তাহার মুল্য 
শোধ করিতে অক্ষম হুইয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে ' 
বৃটেনের চাপে পড়িয়া ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশে 
ও প্রাচ্য ভূখণ্ডে সংরক্ষিত বৃটিশ সৈগ্ভ বাহিনীকে 
ষ্টালিং সিকিউরিটির ফাকা ক্রেভিটে ৯ হাজার 





বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৮৫৮৭ 
প্রফিট শেয়ারিং বা 
লাভের অংশ বণ্টন ৮৮-৮৯ 
বিদেশী মূলধনের দাবী 2০ 
*খেয়ালীর খাতা ৯১-৪২ 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৯৩-৯৬ 
বাজারের হালচাল ৯৭-৯৮ ূ 





৪১* কোটি টাকার খান্ত, বস্ত্র ও অস্ত উপকরণ 


. যোগাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এট ভাবেই তারতের : 


উদ ত্ত ষ্টালিং পাওনার হ্যা হইয়াছিল। বৃটেনকে . 
ক্রেভিটে মাল দিতে গিয়া ভারতে এ শ্রেণীর পণ্যের ' 
মূল্য পরিশোধের" আন্ত ভারত গবর্ণমেপ্টকে 
বেপরোয়া ভাবে নোট ছাড়িতে হ্ইয়াছিল। 
উহাতে ইন্ফ্লেসন ঘটিয়া ভারতে জিনিযষপত্রের , 
দর শতকরা ৩০০ ভাগের মত বাড়িয়া উঠিয়াছিল 
সেই ইনৃফ্লেসন এখনও চলিতেছে । এদেশে যে 
লোক বর্তমানে ১০০ টাকা পায় ১৯৩৯ লালের ' 
তুলনায় তাঁহার সে আয় প্রকৃতপক্ষে ৩০ টাকার, 
বেশী নছে। কাজেই ইনফ্রেসন এদেশে লোকের . 
/আয়ের উপর শতকরা ৭০ ভাগ ট্যাক্সের সামিল 
হইয়া দীড়াইয়াছে।' বৃটেন যুদ্ধের সময় ভারতের 
প্রাপ্য পরিশোধ করে নাই এবং বর্তমানেও উদ্বৃত্ত 
ষ্টালিং পরিশোধ সম্পর্কে টালবাহুনা করিতেছে 


বলিয়াই ভাবতবাসীকে এইভাবে নিদারুণ 
পরোক্ষ ট্যাক্সের চাপ বহন করিতে 


হইতেছে) 
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তম্যাম্না। 
আমানতী টাকার শতকর! ৭৫ ভাগ নগদ টাকায়, গবর্ণমেণ্ট 


সিকিউরিটিতে ও ব্যা্কসমুহে. গচ্ছিতরূপে 


আমানতের অবপিষ্ঠাংশ স্বর্ণ, গবর্ণমেন্ট পেপার, রেলওয়ে ও গবর্ণমেপ্ট বিল, 


সংঃ আছে। 


_জীবনবীমা পলিসি ও অগ্তান্ত অঙুমোদিত জামিন গ্রহণে লগনী করা হইয়াছে। 
অত্যল্ল সময়ের মধ্যে এই লম্ীকৃত টাকা নগদ টাকায় পরিবর্তলযোগ্য। 


বিগত $৭ বৎসরব্যাগী 


এই ব্যাঙ্কের দেশসেবা অতুলনীয়। . 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ এস, সি, পাল রি 
ভোগ 


৮৬ 








ভারতের পাওনা ষ্টালিং যে কেবল 'রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের সম্পত্তি নহে; তারতের জনসাধারণের 
অত্র স্বার্থত্যাগের তিতর দিয়া যে এই পাওনা 
অজ্জিত হইয়াছে এবং এই পাওনা আদায় সম্পর্কে 
জনসাধারণের দাবীই যে সর্বাগ্রগণ্য অধ্যাপক মিহির 
কুমার সেনের উপরোক্ত বর্ণনায় তাহা ভাল করিয়াই 
ধরা পড়িয়াছে। শ্রীব্ম,খয চোর ষ্টালিং পাওনাকে 
রিজার্ভ ব্যাক্কের লম্পত্তি হিসাবে না, ধরিয়া 
এদেশবামী জনসাধারণের কষ্টার্জিত সম্পত্তি 
হিসাবে দেখিবেন এবং অনগণের দাবী হিসাবে 
ও লাকুল্য পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে বুটিশ 
গবর্ণমেণ্টের আলন্প যনোযোগ আকর্ষণ করিবেন 
বলিয়াই আমরা আশা করি। তাহাতে ই্রাপিং 
পাওনা পরিশোধের দায়. ও দায়িত্ব বৃটিশ 
রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিব্দিদের মহলে বেশী 
করিয়া ধর! পড়িবে বলিয়া আমাদের ধারপা। 


অধ্যাপক আইনগ্রীইনের সাবধান বাণী 


৷ ভারতের জমিতে একর প্রতি ফললের 
উৎপাদন বাড়াইবার লঞ্চ অনেকেই এদেশে জমি 
চাঁবাবাদ কাঞ্জে- ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর বা কলের 


লাঙ্গল ব্যবহারের কথা বলিতেছেন। এদেশের, 


জমিতে বেশী পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগের 
কথাও উঠিয়াছে। সিন্ধিতে রাগায়নিক সার 
উৎপাদনের জগ্ক গবর্ণমেণ্ট একটি কারখানা 
প্রতিষ্ঠাও করিয়াছেন। ট্রাক্টর ব্যবহার করিলে 
ভূমি কর্ষণের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। আর 
তাহাতে ফসলের উৎপাদন যে বেশ বাডিয়া যায় 
'অগ্যাস্ত দেশের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহ! ভালভাবেই 
"প্রতিপন্ন হুইয়াছে। রাসায়নিক সার যথা 
- এমোনিয়াম সালফেট জমিতে প্রয়োগ করিলে 
তাহাতে জমির উৎ্পার্দিকা শক্তি বৃদ্ধি পায় ইহাও 
খুবই সত্য কথ! । কিন্ত এশমস্ত দ্বারা জমির স্থায়ী 
উন্নতির পথ প্রশস্ত হয় কিনা সেবিষয়ে বিদেশে ও 
এদেশে অনেকের মনে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। 
ট্রা্টর ব/বছার ও রাশায়নিক সার প্রয়োগের ফলে 
আপাততঃ জমির উৎপাদ্দিকা শক্তি কৃত্রিমভাবে 
বৃদ্ধি পাইয়া পরে কতিপয় বৎসর অন্তর জমির 
উৎপাদ্দিকা শক্তি আবার কমিয়া যাইতে আরম্ভ 
করে বলিয়া কেছ কেহ বলিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে 
ক্ুধি জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির অগ্চ আধুনিক 
যুগোপযোগী নীতিতে ট্রাক্টর ও রাসায়নিক সার 
ব্যবহারের কথা উঠিয়াছে। এই অবস্থায় ট্রা্টর ও 
রাসায়নিক সার প্রয়োগের ভবিষ্যৎ নিয়! এদেশে 
কাহারও কাছারও মনে উদ্বেগ দীড়াইয়াছে। এহেন 
সময় বেনারল হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেদ্দেলার 
ডাঃ অমরনাথ বঝাঁ’এর সহিত উপরোক্ত বিষয়ে 
বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আইনষ্টাইনের 
যে আলোচনার খবর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
আমরা খুর প্রণিধানযোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
ডাঃ শমরনাথ বাঁ ইন্টারস্ভাশনাল রোটারী 
এসেম্বলীতে যোগদানের অস্ত সম্প্রতি কুইবেকে 
গিয়াছিলেন। সেখানে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের 
সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের সময় উক্ত বৈজ্ঞানিক 
ভারতের উদ্দেশ্যে একটি সাবধান বাণী ধ্বনিত 
করেন। তিনি এদেশের লোকদিগকে ইহা ভাল 
করিয়া জানাইয়া দিতে বলেন যে, ট্রাক্টর ও 
রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিয়া ভারতে সাময়িক 
ভাবে ফসলের উৎপাদন বাড়াইয়া দেওয়া যাইবে 
সত্য, কিন্তু ' পরিণামে তাহার ফল ভারতের 


পক্ষে শুভ হুইবে না। ট্রাক্টর ও রাসায়নিক সার - 


ব্যবহারের ফলে শেষ পর্যন্ত ভারতের জমির 
স্বাভাবিক উৎপািকাঁ শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া 
যাইবে । আর উহার চরম পরিণতি হিসাবে 
ভারতের লোকদিগকে ভবিষ্যতে নূতন করিয়! 
দূর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া 
ও তাহার ফলাফল সম্পর্কে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যেরূপ বেশী, তাহাতে তাহার 
এ সাবধানবাণী মোটেই উপেক্ষা করা বায় না। 
ভারতে ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ও রাসায়নিক সারের 





~ 


- আৰ্থিক জগৎ 


[ ১৪ই জুন, ১৯৪৮ 





বাবছার প্রচলন করিবার পূর্ব্বে তারত গবর্ণমেপ্ট 
জমির উপর উচার প্রতিক্রিষা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের 
দ্বারা একটা তদন্তের ব্যবস্থা করাইবেন বলিয়া 
আমরা আশা করি। হু 


পণ্য আঁদান প্রদান সম্পর্কে 


সম্প্রতি কবাচীতে ভারত ও পাকিশ্থান 
সরকারের প্রতিনিধিদের ভিতর যে সম্মেলন 
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অহুঠিত হুইযাছিল তাহার ফলে উভয় রাষ্ট্রের. 


ভিতর অত্যাবস্তকীয় পণ্য আদান-প্রদান সম্পর্কে 
একট! বোঁঝাঁপডা হইয়াছে । এক এক 
রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা নিজেদেব প্রয়োজন 
অনুযায়ী অন্য রাষ্ট্রকে মালপত্র রপ্তানী করিতে 
অন্যরোধ করিয়াছিলেন । যদিও সেই দানী অঙ্থ্যারী 
যথোচিত পরিমাণ মাল সরব্রাতের প্রতিশ্রুতি 
পাওয়া যাষ নাই, তথাপি সুবিধা ও সামর্থ্য 
অচ্যারী যথাগস্তর বেশী মাল রপ্তানী করিতে 
উতয় রাষ্ট্রই সন্মত হইয়াছেন। ২০ প্রকার 
পণ্য আদান-প্রদান সম্পর্কে উভষ গবর্ণমেণ্টের 
ভিতব একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে | 
শীত্ই উভয় গনর্ণমেন্টের  অন্ুযোদনক্রমে 
আপাততঃ এক বৎসরের অন্য ও চুক্তি 
কার্ধ্যকরী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। 
পাকিস্থানের প্রয়োজন মিটাইবার অগ্ক ভারত 
গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিরা ভারত হইতে পাকিস্থানে 
এক বৎসরে ৪ লক্ষ বেল বসু, ২০ হাজাঁৰ টন 
সরিষার তৈল,প্রতি মালে ১ লক্ষ ৮৩ হাজার টন 
কয়লা, প্রতি তিন মাসে ১৫ হাজার টন 
ইস্পাত, ১ হাজার উন ঢেউ টিন, ৪ হাজার 
টন ঢালাই লোহা এবং বৎসরে ৭ হাজার 
৫০০ টন কাগজ রপ্ানী করিতে রাণী 
হুইয়াছেন। উহার বিনিময়ে পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের 
প্রতিনিধিরা পাকিস্থান হইতে ভারতকে খাদ্যশন্ত, 
তৃলা, লবণ, পো্টাসিয়াম নাইটে, জিপসম, 
সাজিমাটি সরবরাহ করিবেন বলিয়া কথা 
দিয়াছেন) ভারতে খান্সের ঘাটতি খুবই বেশী। 
সে কারণে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির! 
পাকিস্থান হইতে খান্ক আমদানীর উপরই বেশী 
জোর দিয়াছিলেন। পাকিস্থানের লরকারী 
প্রতিনিধিরা জানাইয়াছেন, তাহারা এক বৎসরে 
কমপক্ষে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন খাছাশন্য ( গ্রধানতঃ 
চাউল) তাবতে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। 
পাকিস্বানে উদ্ত্ত দেখা দিলে এ তুলনায় বেশী 
খান্তশস্ত প্রেরপণেরও চেষ্টা হইবে । পাকিস্থান বাষ্ট্ 
হইতে ভারতে বৎসরে &০"লক্ষ বেল পাট রপ্তানী 
করা হইবে । ভারতীয় বুদ্বরাষ্ট্রের নিজন্ব যোগান 
মিলাইয়া তাহা দ্বারা ভারতের গুয়োজন মিটানো 
যাইবে বলিয়া আশা! করা যাইতেছে। বাহির 
হইতে ভারতে বৎসরে ৯ লক্ষ বেল তুলা পাওয়া 
দরকার! পাকিস্থান তত বেশী তুলা যোগাইতে 
পারিবে না! পাকিস্থান সরকারের প্রতিনিধিরা 
আনাইয়াছেন যে, তীঙ্কারা চরকা ও হত্তচালিত 
তাতশিল্পের বহুন্স প্রচলন সম্পর্কে যে পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে পাকিস্থানের উৎপন্ন 
ভূলার কতকাংশ তাহাদের নিজস্ব প্রয়োজনে 
সংরক্ষণ করা আবশ্তক হইয়া পড়িয়াছে। সে 
ধরণের প্রয়োজন মিটাইয়া আপাততঃ বৎসরে 
দীর্ঘ ও মাঝার আঁশযুক্ত & লক্ষ ৫০ হাজার, 
বেলের বেশী তুলা ভারতকে সরবরাছ করা 
যাইবে না, ইহাই তাহাদের মত। এ সমস্ত 


ছাড়া পাকিস্থান ভারতকে ২০ লক্ষ মণ সৈম্ধব 


লবণ, ৫ হাজ্রার টন পোটেশিয়াম ' নাইট্রেট 
সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। 

বিদেশ হইতে মাল আমদানী ও বিদেশে মাল 
প্রেরণ সম্পর্কে এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্ রাষ্ট্রের বন্দর 
ব্যবহার . সম্পর্কে করাচী সম্মেলনে উভয় 
ডোমিনিয়নের তিতর একটা বোঝাপড়া হুইয়াছে 
বলিয়া শ্বান৷ গিয়াছে। প্রকাশ, পাকিস্থান 





সরকারকে কোন আমদানী শুষ্ক না দিয়া ভারত . 
বাছির হইতে করাচী বন্দর দিয়া পেট্রোল ও 
কেরোসিন আমদানী করিতে পারিবে । কলিকাতা 
বন্দর দিয়] পূর্বব পাকিস্থানের আন্ত পেট্রোল ওঁ 
কেরোসিন আমদানী করিতে সে বাব্দ ভারত 


+ গবর্ণমেপ্টকে কোন আমদানী শুষ্ক দিতে হইবে 


না। পাকিস্থান বিনা শুক্ধে কলিকাতা বন্দর দিয়া 
পাট রপ্তানী করিতে ও ভারতবর্ষ বিনা শুন্কে 
চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া চা রপ্তানী করিতে 
পারিবে । নানা প্রয়োজনীয় জিনিবপত্র সম্পর্কে 
ভারত ও পাকিস্থান একে অগ্কের উপর 
বেশী পরিমাপে নির্রশীল। সেই নির্ভরতার 
কথা স্বরণ রাখিয়া উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধির! 
জিনিষপত্র আদান-প্রদান সম্পর্কে পারস্পরিক 
সহযোগিতার বন্ধন 'যথালভ্ভব পুনর্বহাল করিতে 
রাজী হইয়াছেন, ইহ! খুবই সুখের কথা। 
এরূপ পারস্পরিক সহযোগিতামুলক চুক্তি যত 
শীঘ্র কার্যকরী হয় ততই মঙ্গল। 


পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ব্যবসায়ীদের 
সাহাষ্য 


পূর্ববঙ্গের যেসব ব্যবসায়ী নিজেদের ব্যবসা 
বাণিজ্য ছাড়িয়া কিংবা ব্যবসা বাণিজ্য ছাভিতে 
বাধ্য হইয়া বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে আলিয়া আশ্রয় 
লইয়াছেন তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান সম্পর্কে 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টের রিলিফ এও রিহেবিলিটেলন 
কমিশনার সম্প্রতি একটি স্কীম ঘোষণা করিয়াছেন। 
তিনি জানাইয়মুছেন, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত 
ব্যবসারীদিগকে এ প্রদেশে নুতন করিয়া ঝ্ববস! 
বাণিত্য সুরু করিবার সুযোগ দিতে পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট উৎসুক আছেন। সেই লক্ষ্য অনুযায়ী 
তাহারা ব্যবসায়ীদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য প্রদান 


করিতে প্রস্তুত | যেসব ব্যবসায়ী পূর্ববঙ্গ হইতে 


আসিয়া বর্তমানে জীবিকা সংস্থানেক উপযুক্ত ক্ষেত্র 
সন্ধান করিতেছেন তাহাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা 
ও দক্ষতা অম্তুযায়ী নূতন ব্যবলা বাণিজ্যের ক্রীম 
তৈয়ার করিয়া তাহা পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টের রিলিফ 
ডিপা্টমেণ্টের শিকট উপস্থিত করিতে পারেন। 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট কতিপয় ব্যবসায়ীকে নিয়া 
শীদ্রই একটি বোর্ড অব. বিজনেসম্যান গঠন 
করিবেন। শরণাগত ব্যবসায়ীদের তর হইতে 
উপস্থাপিত স্বীমলযূছ এ বোর্ড বিবেচন! করিবেন। 
বোর্ড ষে স্কীম অন্থুমোদন করিবেন সেই স্কীম 
কার্যকরী] করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ব্যবদায়ীদিগকে 
সর্বোচ্চে ৫ হাজার টাকা পধ্যস্ত খপ প্রদান 
করিবেন। পূর্ববঙ্গের ব্যবযায়ীদিগকে ভারত ও 
পাকিস্থানের ভিতর আমদানী ও রপ্তানী বাণিগ্য 
চালাইবার কাজে নিয়োগ করা. যাইতে পারে। 
ছোট ছোট শিল্প পরিচালপার .কাজে, বাগ 
চলাচলের ব্যবসায়ে ও অষ্চান্ধ ধরণের কাঞ্জ 
কারবারে পূর্ববঙ্গের ব্যবসায়ীদের উপযুক্ত 
কর্মনিয়োগের ব্যবস্থা হইতে পারে । শরণার্থীদের 
কর্দনিয়োগের জন্ভড তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য 
প্রদানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার একটি 
রিহেবিলিটেনন ফিনান্স কর্পোরেশন স্থাপন 
করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ব্যবসায়ীদিগের 
জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে সেরূপ 
সাহায্য আদায় করা সম্পর্কেও পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 
চেষ্ট! করিবেন। 


পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ব্যবসায়ীদিগকে জীবিকার 
ক্ষেত্রে নৃতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের এই পরিকলিত চেষ্টা 
আমরা বেশ সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
পূর্ববঙ্গের যে সব ব্যবসায়ী শরপাগত হিসাবে 
বর্তমানে এপ্রদেশে রহিয়াছেন, নূতন করিয়! 


ব্যবসা বাণিজ্য সুরু করা সম্পর্কে তাহারা তাহাদের 


প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেণ্টের নিকট উপস্থিত 


করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। 


১৪ই জুন, ১৯৪৮ ] 
কাগজের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 


অন্ত কয়েকটি জিনিষের উপর হইতে সরকা'রী 
১ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহারের পর কাগজ বিনিয়ন্ত্র 
সম্পর্কেও কথা উঠিয়াছিল। তারত গবর্ণমেণ্ট 
বিষয়টি নিয়া বিব্চেনা করিতেছিলেন। নান! 
দিক বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া আপাততঃ তাহার! 
কাগজের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথানিয়মে বহাল রাখারই 
সিদ্ধান্ত করিক়্াছেল। কাগজের কলের মালিকরা 
কাগজের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ার অন্ত 
গবর্ণষেণ্টের নিকট দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন । 
যে হারে কাগজের দর নিিস্্রিত রাখা হইয়াছে, 
কাগজ উৎপাদনের বন্থিত খরচের তুলনায় তাহা 
অসদতরূপ নিয় বলিয়াও তাহারা অভিযোগ 
করিয়াছিলেন । ভারত গবর্ণষেপ্ট উহাদের দাবী 
অমুযায়ী কাগজ বিনিয়ন্ত্রণে সম্মত হন নাই। তবে 
উৎ্পার্দন খরচ বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিয়া তাহার! 
কাগজের নিয়জিত দর প্রতি পাউণ্ডে এক আনা! 
৬ পাই হারে বৃদ্ধি করিতে রাজী হইয়াছেন। 
কাগলের স্ভাষ্য মূল্য কি তাহা পাকাপাকিতাবে 
স্থির করিবার ভার তাঁহারা টেরিফ বোর্ডের উপর 
প্রদান করিবেন। টেরিফ বোর্ড কর্তৃক বিষয়টি 
বিবেচিত না হওয়। পর্যন্ত কাগজের কলসমুছের 
সুবিধার. জন্য কাগজের নিয়ন্ত্রিত দর আপাততঃ 
প্রতি পাউণ্ডে ছয় পয়সা হারে বাড়াইয়া দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে। 

বন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ার ফল 
দেশের পক্ষে শুত হয় লাই। নিয়ন্ত্রপ ব্যবস্থা 
রহিত হওয়ার সুযোগে কাপড়ের কলওয়ালার] 
ও ব্যবসায়ীর! বস্ত্র নিয়া নিদারুপভাবে মুনাফাবৃত্তি 


খ 





সুরু করিয়দছেন। অত্যধিক চড়া মূল্যে কাপড়, 


কিনিতে গিয়া অনসাধারপ ফতুর হইতেছে। ইহা 
দেখিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। 
কাগজের কন্ট্রোল ব্যবস্থা উঠাইয়া দিতে 
আপাততঃ তাহারা অনিচ্ছুক হইয়াছেন। অবস্থার 


গতি যেন্সপ তাহাতে কাগজের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা" 


বজায় রাখা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্তে 
আমরা বিস্মিত হই নাই। কিন্ত কাগজের 
কনট্রোল 'ব্যবস্থার ভিতর এমন সব ক্রটি-ব্চিতি 
ধরা পড়িয়াছে যাহার প্রতিকার না হইলে কেবল 
এই ব্যবস্থা বলায় রাখিলেই অনসাধারণের স্বার্থের 
দিক হইতে তাহার ফল শুভ হইবে বলিয়া আমর! 
মনে করি না। কাগত্ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্তরালে 
কাগজ নিয়া মুনাফাবৃত্তি ও দুর্নীতির খেলা 
চলিয়াছে। কাগজের কলের মালিকরা অনেক 


২ স্থলে ছাপাখানাগুলিকে ও জনসাধারণকে কোটা 


ও অন্ুমতিপত্র অনুযায়ী কাগজ দিতে অন্বীকার 
করিতেছেন । কারণ জানিতে চাছিলে মালগাড়ীর 
অভাবে কাঁচামাল আনা যাইতেছে না, শ্রমিক 
অশান্তির অন্ত মিলের উৎপাদন বজায় রাখা 
যাইতেছে না-গ্রসৃতি অজুহাত তাহারা 
দেখাইতেছেন। আললে অনেক মিল চোরা- 
বাজারে বেশী দরে কাগজ বিক্রয় করিতেছে 
বলিয়াই ছাপাখানা ও জনসাধারণের পক্ষে 
নির্ধারিত দরে কাগজ পাওয়া কঠিন -হুইয়া 
দীড়াইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে । গবর্ণমেণ্ট 
কাগঘের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল রাখেন তাহাতে 
আপত্তি নাই, কিন্ত কনট্রোল ব্যবস্থার অন্তরালে 
২ 


আক জগৎ 


“দেশের উৎপন্ন কাগজ নিয়া দুর্নীতি ও মুলাফাবৃত্তি 
যাহাতে না চলে তাহা গবৰ্ণমেণ্টের দেখা উচিত। 


পাটের ভবিষ্যৎ 


সম্প্রতি করাচীতে যে আন্তঃরাষ্ট্রেক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে অন্তাগ্ভ বিষয়ের সঙ্গে 
পাটের সমন্তা নিয়াও ভারত গবর্ণমেণ্ট ও পাকি- 
স্থান গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের ভিতর বিশ্যেভাবে 
আলোচনা হুইয়াৰছ। পাটের দর বেশী পরিমাণে 
চড়িয়া যাওয়ায় তি বাজারে উহার ভবিষ্যৎ 
কাটতি কিরূপ 'দীড়াইবে তাহা নিয়া কোন কোন 
মহলে উদ্বেগ ও আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে। 
অগ্চান্ত দেশের লোকেরা ভারত হইতে পাট ও 
চট নিয়া এতদিন মুখ্যতঃ জিনিষপত্র প্যাক করিবার 
কারে তাছা ব্যবহার করিয়াছে । পাটের দর কম 
থাকাঁতেই এতদিন প্যাক করার উপাদান হিসাবে 
উহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্ত পাটের 


দর বাড়িয়া যাওয়ায় এখন হুইতে বিদেশের 


লোকেরা প্যাক্কিং কাজের জন্য অস্থ অমুকম্স পদার্থ 
'বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবে 
বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র 
পাটের পরিবর্তে ইতিমধ্যেই কাগঞ্জ ও অন্ত 
জিনিষের ব্যবহার কিছু পরিমাণে প্রচলন হইয়াছে । 
পাটের দর বর্তমানে যেরূপ বেশী মাত্রায় চডিয়া 
উঠিয়াছে, তাহাতে উহার পরিবর্থে অদ্য জিনিষ 
কাজে লাগাইবার চেষ্টা দিন দ্বিন অধিকতর 
প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । যদি তাহা 
হয়, তবে ভারত ও পাকিস্থানের উৎপন্ন পাটের 
কাটতি কমিয় গিয়া এই ছুই দেশের কৃবকর্দের 
দুঃখ হুর্দশার কারণ ঘটিবে। বিদেশী মুদ্রা অর্জনের 
একটি বড় অবলম্বন হইতে বঞ্চিত হইয়া ও ছুই 
দেশের 'গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট অন্ুবিধার কারণ দেখা 
দিবে। কাছেই পাটের অত্যধিক যৃল্য ও তাহার 
পরিণতি সম্পর্কে কোন কোন সরকারী প্রতিনিধি 
করাচী লম্মেলনে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্র প্রশ্ন 
যথারীতি উহাতে আলোচিত হয়। তবে পাটের 
মূল্য একান্তই অধিক বলিয়া ধরিয়া সম্মেলন এখনই 
উহা নামাইয়া দেওয়ার সম্পর্কে কোন বিধান 
অবলম্বনের ব্যবস্থা করে নাই। পাটের বর্তমান 
মূল্য সত্যই খুব বেশী কিন! এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় 
বাছিরে পাটের অস্ুকল্প জিনিষ ব্যাপকভাবে 
ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা বাস্তবিকই রহিয়াছে কিনা 
তাহা বিবেচনার অস্ত সম্মেলন প্রথমে একটি তদন্ত 
কমিটি বসানোই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন। 
খঁরপ একটি তদন্ত কমিটি বি পাটের মূল্য 
অত্যধিক চড়! বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করেন 
তথন উহার প্রতিকার সম্পর্কে ব্যবস্থা করাই ঠিক 
হইবে বলিয়া অধিকাংশ প্রতিনিধি তাহাদের 
অভিমত জ্ঞাপন করেন। এবৎসর পাটের 
উৎপাদন বেশী হইবার সম্ভাবনা । যদি তাহা হয় 


তবে যোগান ও চাহিদার শ্বাভাবিক নিয়মে পাটের, 


দর শতকরা অন্ততঃ ১০ ভাগ নামিয়া যাইবে 
বলিয়াই কোন কোন প্রতিনিধি মন্তব্য করেন। 
পাটের বর্তমান মুল্য অত্যধিক চড়া কিনা 
এবং তাঁহার প্রতিক্রিয়ায় বিদেশে. পাটের 
অস্থকল্প পদার্থ ব্যবহারের মাত্রা বিশেষ ভাবে 
বাড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে কিনা একটি 
বিশেষজ্ঞ কমিটী দ্বারা তাহা বিবেচনা করিয়া 


k ৮? 





দেখিবার প্রস্তাব আমরা খুব সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য ' 
বলিয়া মনে করি। পাটের জমির বেশীর ভাগ 
পাকিস্থানের অত্ততূ পু হইয়াছে । পাট ওঁ রাষ্ট্রের 
একটি প্রধান" সম্পদ | সে হিসাবে পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট রূপ তদন্ত সম্পর্কে অচিরেই মনোযোগী 
হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


রেশন দোকানের ভেজাল খান 

পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট জনন্থার্থের খাতিরে 
কলিকাতায় খাছের রেশন ব্যবস্থা চালু রাখিয়াছেন। 
কিন্তু রেশন খাস্ের ভেজাল তাহারা এখনও 
বন্ধ করিতে পারেন নাই। রেশনের চাউল ও 
গমের ভিতর এখনও ধান, ভূষি, পাথরকুচি প্রভৃতি 
বেশী পরিযাণেই লক্ষিত হইতেছে । রেশন সপের 
পচা থাছ্ও অনেক সময়ই লোকের দুর্ভোগের 
কারণ ছইতেছে। সরকারী গুদামের ম্যানেজার 
ও রেশন সপের কর্ধচারীরা লীগ মন্ত্রিমগুলের 
আমলে কম ওজনের রেশন মাল জনসাধারণকে 
সরবরাহ করিয়া মোটা মুনাফা করিতেছিলেন। 
পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান কংগ্রেস মন্ত্রিমগুলীর 
আমলেও কম বেশী পরিমাণে তাহাই 
চলিতেছে । ইহাও থাস্তের কণ্টোল ' ব্যবস্থা 
সম্পর্কে জনসাধারণেব ক্ষোভের সীমা নাই। 
সম্প্রতি একটি খবরে প্রকাশ, জনসাধারণের চাপে 
ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা এসব অনাচার সম্পর্কে 
কিছু কিছু তদন্ত করিতেছেন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে 
দুর্নাতিপরায়ণ অফিসর ও কর্ধচারীদের বিরুদ্ধে 
আইনাহুগ ব্যবস্থাও কিছু পরিমাণে অবল্িত 
হইতেছে। রেশন গ্রহীতারা রেশন থাগ্ের ভেজাল 
সম্পর্কে ক্রমাগত অভিযোগ করায় সম্প্রতি পশ্চিম 


. বঙ্গ গবর্ণমৈন্টের ছুইজন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী 


বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের চারিটি গুদাম 
ও কলিকাতার সাতটি রেশন দোকানে গিয়া তথায় 
মজুত খান্তের গুণাগুণ সম্পর্কে তদন্ত করেন। 
এ তদন্তের ফলে ৩২টি থলিয়! পূর্ণ পচা চাউল 
আবিষ্কৃত হয়। বহুদিনের পুরানে! কয়েক সহ্ত্র 
মণ অব্যবহাৰ্য্য আটাও মজুত অবস্থায় পাওয়া 
যায়। সন্দেছ কর] হইতেছে যে, পুর্বকার লীগ 
গবর্ণমেন্ট যামুষের পক্ষে অব্যবহার্য্য বলিয়া যেসব 
চাউল ও আট! নামমাত্র মুল্যে বিক্রয় করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন তাহাই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া 
সরকারী গুদাম ও রেশন সপের কর্খচারীরা বর্তমানে 
একটা! লাভের ব্যবসা সুরু করিয়াছে। গব্ণমেন্টের 
সরবরাহকৃত থান্তের সহিত এই সব পচা খাদ্যদ্রব্য 
মিশাইয়া তাহা নির্ধারিত দরে সাধারণের 
নিকট বিক্রয় করিতেছে। এ ধরণের সন্দেহ 
হইতে সরকারী গুদামের তিন জন অফিসর ও 
দুইজন রেশন সপের মালিককে আদালতে অভিযুক্ত 
করা হইয়াছে। ; 
এতদিন পরে পশ্চিম বঙ্গের মন্ছিলভা রেশন 
থাগ্ের ভেদ্রাল সম্পর্কে লজাগ হইয়াছেন, ইহা - 


সখের বিষয়। ব্যাপকভাবে তদন্ত কার্ধ্য চালাইলে 
গবর্ণমেণ্ট এসম্পর্কে সরকারী গুদাম ও রেশন সপের 
বহুবিধ হুর্নীতি ধরিতে পারিবেন € জনের 
চেয়ে অপরাধীর সংখ্যাও তখন অনেক বেশী 
দাড়াইবে সন্দেহ নাই। রেশন খাগ্যের উপর 
কলিকাতার লোকদের স্বাস্থ্য নির্ভর করিতেছে ॥ 
কাজেই এ খান্ত সম্পর্কে যে কোন ধরণের দুনীতিই 
কঠোর হস্তে দমন করা উচিত। 


প্রফিট শেয়ারিং বা লাভের অংশ ঘণন 


সম্প্রতি উতকাম্ণ্ড সম্মেলনে বন্তৃতা দিতে 
গিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু এশিয়ার দেশসমূহের অর্থনৈতিক সংগঠন 
সম্পর্কে একটি প্রধান অসুবিধা ও প্রতিবন্ধক সম্পর্কে 
সকলের সময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন যে, উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত 
শ্রমিকের স্থখ-সুব্ধা ও কল্যাণের যোগ না থাকায় 
এবং সমাঞ্জজীবনে ধন বণ্টনের ব্যাপারে বিরাট 
অসাম্যের ভাব বর্তমান থাকায় সে কারণে 
এশিয়ার অনেক দেশে উৎপাদন বুদ্ধির কাজ 
বাধাপ্রাপ্ত হুইতেছে। এশিয়ার অর্থনৈতিক 
উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে হুইলে ধন বণ্টন 
সম্পর্কে ও কৃষক-শ্রমিকদের প্রাপ্য সম্পর্কে 
এই গলদ দুর করিতে হইবে। সামাজিক ছ্ায় 
বিচারের সুযোগ সকল দিক দিয়া উন্মুক্ত করিতে 
হুইবে। কৃষক-শ্রমিকের ভ্ভাষ্য পারিশ্রমিকের 
ভিত্তিতে এশিয়ার দেশসমুছের উৎপাদন ব্যবস্থা 
সুসংগঠিত করিতে পারিলে তাহাতে উৎপাদন 
বৃদ্ধির কাজে উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হুইবে ॥ 
'কুষিশিল্পের সম্যক অগ্রতির পক্ষে উহা সহায়ক 
হইবে। জাতিগত ও অঞ্চলগত সমৃদ্ধি ও ওুঁখৰ্য্ 
বৃদ্ধির পথ তখন প্রশস্ত হুইবে।' 
- সাধারপভাবে এশিয়ার দেশসমুহের অর্থ- 
নৈতিক প্রগতি সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু যে বিশেষ 
অন্থবিধা ও প্রতিবন্ধকের কথা বিবৃত করিয়াছেন, 
তাহার নিজের দেশ . ভারত সম্পর্কেও তাহা 
বিশেষভাবে প্রযোজ্য । এ দেশে বেসরকারী শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের মাপিকরা শ্রমিকদিগকে গ্ভাষ্য মনুরী 
না দিয়া নিজেরা বেশী মুনাফা আত্মসাতের বৌক 
দেখান। ইহাতে জনসাধারণের জীবনযাত্রা 
উন্নয়নের পথে বিদ্র দাড়ায়। মুষ্টিযেয্রের হাতে 
বেশী অর্থ সঞ্চিত হওয়ার ফলে সমাজে ধনবৈষম্যের 
গ্রানি দেখা দেয়। এই ধরণের মুনাফাবৃ্তি দেখিয়া 
কলকারখানা র শ্রমিকরা নিছক ধনী শিল্পপতিদের 


পেট ভরাইবার জন্তু বেশী পণ্য উৎপাদনে আগ্রহ 


বোধ করে না। আস্তরিক ক্ষোদ্ থাকার অন্ত 
সময়ে অসময়ে ধর্শঘট ঘোবণা করিয়া ও কল 


মালিকদের উপর প্রত্যক্ষ চাপ দিয়া তাহারা ' 


তাহাদের দ্রাখী পূরণের চেষ্টা করিয়া থাকে.। 
শ্রমিকদের উৎসাহের অভাব, তাহাদের অনুপস্থিতি 
ও ধর্শঘটের অস্ত ভারতে উৎপাদন বুদ্ধির কাজ 
বিশেষভাবে বাধাপ্রাণ হইতেছে | পণ্যর যোগান 












- সাদা ব্যাঙ্ক লিং 


সিডভিউ্ড ব্যাক 


হেড অফিস--১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত!। ' ফোন--ক্যাল ৫৯৮৯ 
বাধ" বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটন!। 
উপযুক্ত সিকিউনিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ন্যাক্কিং হ্াষ্য কৰা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরে্টর_ডাঃ অমজকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এম্‌, সি, ব্যানাজ্জরি, এফ-এ (কমাস-) ' 


বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমে্ট ও জনসাধারণের সমবেত 
দাবী শ্রমিকদের আন্তরিক সহযোগিতার অভাবে 
নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত ছইতেছে। 

এই অবস্থায় ভারতের আর্থিক প্রগতির জন্ভ ও 
এদেশে জনসাধারণের ব্যবহাধ্য পণ্যসামগ্রীর 
উৎপাদন বাঁড়াইবার অঙ্ক শ্রমিকের সহযোগিভা 
লাস্ছের প্রশ্ন আছ দেশের গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে বড় 
হইয়া দেখা দিয়াছে। সুখের : বিষয় ভারত 
গবর্ণযে্ট সে প্রশ্ন সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা ভাবনা 
করিতেছেন। শ্রমিকদের ষস্তায্য প্রাপ্য নির্ধারণ 
করিয়া তাহাদিগকে কলকারথানার লাভের অংশ 
দিয়া কি ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির কান্ধে তাহাদের 


‘পরিপূর্ণ সহযোগিতা লাভ করা যায়, গবর্ণমেণ্ট 


সে ৰ্বয়ে বিশেষভাবে উদ্বোগী হইয়াছেন । গত 
ডিসেম্বর মাসে ভারত গবর্ণমেণ্টের নেতৃত্বে দিল্লীতে 
যে শিল্প সম্মেলন অনুঠিত হয়, তাহাতে মালিক- 
শ্রমিক বিরোধ মীমাংসািল্পে একটি বিশেষ প্রস্তাব 
গৃহীত (1৮০৩ resolution ) হয়। প্রস্তাবে 
শিল্পকারখানার শ্রমিকদের জন্ত ছাধ্য মন্তুরী ও 
নিয়োদিত মূলধনের উপর প্রদেয় লাতে র গ্ভাষ্য 


হার স্থির করিয়া এবং উপযুক্ত মজুত তহবিলের , 
* সংস্থান রাখিয়া শিল্পকারধানার বাড়তি লাভ 


মালিক ও শ্রমিকদের ভিতর সঙ্গত পরিমাপে বণ্টন 
করিয়া ( Profit sharing ) দেওয়! সম্পর্কে 
গবর্ণমের্টিকে কাধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
নির্দেশ দেওয়া হয়। শিল্প সম্মেলনের ওঁ প্রস্তাব 


ভারত গবর্ণমেন্ট গ্রহণ ফরেন এবং গত ৬ই এপ্রিল 
যাপন 


ভারতীয় ডোমিনিয়ন আইন সভায় ভারতের 
শিল্পনীতি বিশ্লেষণ করিবার সময়ে শিল্প সম্মেলনের 


প্র প্রপ্তাব অনুযায়ী যথোচিত কার্ধ্যধারা অবলম্বন 


করা হইবে 'বপিয়া গবর্ণমেণ্টের তরফ 
ঘোষণা করা হয়। 

- সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা বিধিব্যবস্থা তা 
পারে তৎমম্পর্কে স্যুচিত নির্দেশ প্রদানের জদ্য 


ভারত গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি, 


গঠন করিয়াছেন। ন্তার বীরেন মুখাঞ্জি, 


শ্রী এ ডি অফ্‌, শ্রী এম পি জৈন, অধ্যাপক 


রাধাকমল মুখাঞ্জি, শ্রীঅশোক যেহভা, শ্রীখাও্ভাই 
কে দেশাই ও শী ভি এম কাণিককে এ কমিটির 
সন্ত হিসাবে গ্রহণ করা হুইয়াছে। তাহাছাড়া 
ভারত সরক্ষারের শিল্প, শ্রম, রাজন্ব ও বাণিজ্য 
দণ্তরের তি ই তি জন করিয়া 


প্রতিনিধি ওঁ কমিটিতে লওয়া হইবে বলিয়া , 


ঘোষণা করা হুইয়াছে। শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের 
উপর প্রদেয় লভ্যাংশের হার কিরূপ হওয়া উচিত, 
শ্রমিকদের স্তায্য মজুরী, কি হারে নির্ধারণ করা 
সঙ্গত, শ্রমিকের গ্াষ্য মছুরী ও মালিকের সঙ্গত 
লাভ যোগাইয়া ও প্রয়োজনীয় মজুত তহবিলের 
সংস্থান করিয়া কপকারখানার কোন অতিরিক্ত 
লাত দাভাইলে তাছাতে শ্রমিকের অংশ কি হওয়া 
উচিত ইত্যাদি বিবয় বিবেচনা করিয়া কমিটিকে 
তৎসম্পর্কে অবলম্বলীয় কার্ধ্করী বিধিব্যবস্থার 
নির্দেশ দিতে বলা হইয়াছে। শ্রমিকদিগকে 
কলকারখানার বাড়তি লাতের অংশ দিয়া তাহাদের 
প্রতি ভ্ভায় বিচার দেথানো হুইবে বলিয়া 
গবর্ণমেন্ট কথা দিয়াছেন। উপরোক্ত বিশেষজ্ঞ 
কমিটি সকল প্রকার স্বার্থ বিশ্লেষণ করিয়া যদি 
লাভ বণ্টনের কোন সরাসরি বিধিব্যবস্থা অবাস্তব 
বলিয়া মনে করেন, তবে গবর্ণষেণ্টের ধোবিত নীতির 
ভিত্তিতে শ্রমিকের বিহিত স্বার্থ সংরক্ষণের অন্ত 
অগ্ক কি পদ্থা অগ্চসরণ করা যাইতে পারে, 
তৎসম্পর্কেও কমিটিকে নির্দেশ দিতে বলা 
হইয়াছে। 


কলকারথানার লাভে শ্রমিকের অংশ নির্ঘারঞ্রের ' 


ব্যবস্থা! ইংলণ্ড ও মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে 
ব্যাপকভাবে অনুশ্যত হইলেও ভারতে এই ধরণের 
প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অভিনব বলা চলে। ভারতের 
কোন কোন শিল্প কোম্পানী শ্রমিকদের মজুরী 
ছাড়া কোম্পানীর বেশী মুনাফা হইতে সময়ে 
শ্রমিকদের বোনাস দিতেছে । * ইছাতে 
শ্রমিকদের বদ্ধিত পাওঁনার কিছুটা হুবিধা হইয়াছে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু এলব ব্যবস্থা মালিকদের মরক্ি 
ও অভিরুচির উপর নির্ভরশীল থাকায় লাভ বণ্টনের 
কোন খিবেচনাসম্তত রীতি এদেশে গড়িয়া 
উঠিতেছে না। শ্রমিকরাও এ ধরণের সাময়িক 
উদারতার দান দ্বারা বিশেষ কিছু উপকৃত হইতেছে 
না। মালিকদের মুনাফাবৃত্তি সম্পর্কে তাছাদের 
ক্ষোত মিটিতেছে না। কাজেই. শ্রমিকদের স্বার্থের 
প্ত ও তাহাদের বিক্ষোভের কারণ দুর করিয়া 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে তাহাদের উৎসাহ প্রেরণা 


সারের জগ্ত_কলকারখানার-জাভ বণ্টন সম্পর্কে 


একটা বাধাধর! নিয়ম প্রচলন করা আদ্র একাস্ত 


প্রয়োজন হইয়া দীড়াইয়াছে। 595 sharing 


বু লাভ বণ্টনের পাকাপাকি ব্যবস্থা করিতে হইলে 
প্রথমতঃ শিল্প কারখানার শ্রমিকদের প্রাপ্য সঙ্গত 


মন্গুরী ও কারখানায় নিয়োজিত মূলধনের উপর . 


প্রদের লত্যাংশের গ্ভাধ্য হার নির্ধীরণ করিতে 
হইবে। এদমস্ত মিটাইয়, 


দ্বিতীয়তঃ কল" 
কারখানার আয় হইতে কি পরিমাণ অর্থ 


ভবিষ্যতের জঙ্ক মজুত রাখা ও কি পরিমাপ অর্থ 
কাৰ্য্য সম্প্রলারণের অন্ত নিয়োগ কর! উচিত তাহা 
স্থির করিতে হইবে। তৃতীয়ত; এ ধরণের বিধি 
ব্যবস্থার প্র শিল্প কারখানার” কোন অতিরিক্ত 
লাভ দীড়াইলে তাহার কি অংশ মালিক ও কি 
অংশ শ্রমিকরা পাইবে তাহা বাধিয়া দিতে হইবে। 


/ চতুৰ্ঘতঃ < ওঁ ভাবে নির্ধারিত হার অমুযাঁয়ী কল- 


কারবালার মালিকরা যাহাতে , শ্রমিকদিপকে 


১৪ই জুন) ১৯৪৮] 





লাভের অংশ প্রদান করে ও শ্রমিকরা যাহাতে 
" তাহা ঠিক ঠিকভাবৈ পায়: তৎসম্পর্কে গবর্ণমেন্টকে 
নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এ 
সব বিবষে সমুচিত নীতি ও কাধ্যকরী পন্থা স্থির 
করিয়া দিবার জগ্ভ ভারত গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত 
বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ কবিয়াছেন দেখিয়া আমর! 
সুখী হুইলাম। শ্রমিকদের গ্াাষ্য মজুরীর হার 
নির্ধারণ, কলকারখানার অংশীদারদের প্রাপ্য সঙ্গত 
লভ্যাংশ স্থিরীকরণ এবং সর্ব্বোপরি কলকারখানার 
অতিরিজ্ঞ লাভ শ্রমিকদের ভিতর বণ্টনের প্রশ্ন 
খুবই জটিল। উপযুক্ত তথ্য বিবরণের ভিত্তিতে 
সকলের বিহিত স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়াই ও 
সব বিষয়ে স্থির দিদ্ধান্তে পৌছিতে হইবে। বিশেষজ্ঞ 
শিল্প ব্যবসায়ী, অভিজ্ঞ শ্রমিক প্রতিনিধি ও বিচক্ষণ 
"অর্থনীতিবিদদের সাহাযা ছাড়া সেরূপ কোন 
“সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। গবর্ণমেন্ট সেন্ূপ 
লোক নিয়া বর্তমান কমিটিটি গঠন করিয়াছেন। 
ইহা আমরা খুব ভরসার বিবয় বলিয়াই মনে করি। 
আমর! পূর্বেই বলিয়াছ্ছি শ্রমিকদের গ্ঠাষ্য 
মছুরীর ছার নির্ধারণ, কলকারখান।র অংশীদারদের 
প্রাপ্য সঙ্গত লভ্যাংশ স্থিরীক্রপ এবং সর্ধোপরি 
কলকারখানার অতিরিক্ত লাভ শ্রমিকদের ভিতর 
বণ্টনের প্রশ্ন খুবই জটিল। সফল, স্বার্থের ভিতর 
যথাগক্ণুব সামগ্রন্ত রাখিয়া ম্কায় বিচারের ভিত্তিতে 
কমিটিকে এ সব সম্পর্কে হ্ুনির্দেশ প্রদান করিতে 
হইবে। শ্রমিকদের গ্ভায্য যঞ্জুরীর হার নির্দ্ধারণ 
করিতে গিয়া তাহাদের জীবনযাত্রার ব্যয় ও কল- 
কারখানার আথিক সঙ্গতি ন্ুৃচিস্তিততাবে বিশ্লেষণ 
করিতে হইবে। নিয়োজিত মূলধনের উপর প্রদেয় 
লভ্যাংশের ভাষ্য হার স্থির করিতে গিয়া শিল্প 





কোম্পানীর অংশীদারদের সম্পর্কে গ্ভায় বিচার | 





দেখাইতে হইবে। নিম্ন তম মজুরী কম বপিয়া মনে 
করিলে শ্রমিকরা কলকারখানার কাজে উৎসাহ 
+ বোধ করিবে না । অংশীদারদের প্রাপ্য অমুচিতভাবে 
সীমাবদ্ধ কর) হইলে তাহাতে শিল্প কারখানায় অর্থ 
নিয়োগে জগ্িকারকরা বিমুখ হইবে। এইরূপ 
বিরোধী স্বার্থের ভিতর সামপ্রন্ত রক্ষা করিয়া 
কমিটিকে যথাসপ্তব সমুচিত হার নির্ধারণের চেষ্টা 
করিতে হইবে |, কোন শিল্প কোম্পানীর অতিরিক্ত 
‘লাভ কি হারে মালিক ও শ্রমিকের ভিতর বর্টিত 
হইবে তাঁছা স্থির করিতে শিয়াও দুই বিরোধী 
স্বার্থের ভিতর সামন্ত বিধানের প্রশ্ন বড় হইয়া 
দেখা দিবে । যাঁলিক ও শ্রমিক এই ছুই পক্ষের 
প্রচেষ্টা, দান ও সেবার মর্ধযাদা বিচার করিয়া তৎ- 
সম্পর্কে কমিটি সুনির্দেশ দিবেন বলিয়াই আমর! 
আশা করি। তবে এ সম্পর্কে আমরা কমিটিকে 
একটা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতে চাই। এদেশে 
ভানেক শিল্প কোম্পানীই তাহাদের লাভের পরিমাপ 
ঠিক ঠিক ভাবে তাহাদের উদ্র্তপঞ্পে প্রদর্শন করে 
না। এবিবয়ে অনেক ক্ষেত্রে গোজামিল ও 
কার্যাজি লক্ষিত হইয়া থাকে । শিল্প কারখানার 
অতিরিক্ত লাভের একটি অংশ যদি শ্রযিকদিগকে 
"দিতে হইবে বলিয়া স্থির হয়, তবে শিল্প কোম্পানীর 
মালিকদের কারসাজি নুতন করিয়া বাড়িয়া যাইতে 
পারে। লাভের পরিমাণ কম দেখাইয়া 
শ্রমিকদিগকে ফাকি দিবার চেষ্টা বেলী পরিমাণে 
অনুহ্থত হইতে পারে। ফাঁজেই লাভের কি হার 
শ্রমিকদিগকে দিতে হুইবে কেবল তাহা নির্ণয় 
PE. PEE 








আর্থিক জগৎ 


করিলেই শ্রমিকদের সম্পর্কে সুবিচার হইবে না। 
শিল্প কোম্পানীর মালিকরা যাহাতে নিজেদের স্বার্থে 
‘কোম্পানীর অর্থ অপচয় ও অপব্যবহার করিয়া 
এবং হিসাবের মারপ্যাচ করিয়া উদ্ধত্ত লাভের 
পরিমাণ কম করিয়া দেখাইতে সমর্থ না হয়, 
সেবিষয়েও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা কমিটিকে নির্দেশ 
করিতে হইবে । অপরদিকে উৎপন্ন পণ্য সামগ্রীর 
দব অত্যধিক চডা রাখিয়া তাহার ভিত্তিতে শিল্প 
কারখানার বেশী লাভ দেখানোও বাঞ্ছনীয় নছে। 
লাভ বণ্টনের নীতি স্বীকৃত ও কার্যকরী হইলে 
কোন কোন কলকারখানার মালিক ও শ্রমিকরা 
মিলিয়া লাভের পরিমাণ রাঁড়াইবার জদন্ক সেরূপ 


কারসাঞ্জি অবলম্বন করিতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা: 


হইলে তাহাতে ক্রেতা-সাধারণের স্বার্থ বিশেষ- 
ভাবে অবহেলিত হইবে । কাজেই অনন্থার্থে এ 
ধরণের অপরিমিত লাভের "সুযোগ খর্ব করিবার 
নির্দেশও কমিটিকে দিতে হইবে | কমিটি সকল 
দিক লক্ষ্য রাখিয়া কলকারখানার লাভ স্থিরীকরণ 
ও তাহা বণ্টন সম্পর্কে সুচিন্তিত সুপারিশ প্রদান 
করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 

প্রফিট শেয়ারিং বা লাভ বণ্টনের কথা উঠায় 
এক শ্রেণীর ধনতন্ত্রবাদী সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র 
' উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তুলিয়াছেন। উহাদের 
মতে লাভ বণ্টনের ব্যবস্থা অবান্তর ও অসম্ভব। 
ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরূপ ব্যবন্থা সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ হুইয়াছে। ভারতে ওঁ নীতি অনুসরণ 
করিতে গেলে তাহাতে উৎপাদন সম্পর্কে 
"বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলা 'দেখা ' দিবে। কিন্ত 
আমরা উহাদের এই মতামত সমর্থন করি না। 


সেন্ট্রাল অফিস--ওনং ম্যালে। লেন | 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 


ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ বাজিতপুর, 
নবাবপুর 


এলায়েভ ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


অজিতকুমার সোম 
ডিরেক্র-ইন্-চার্ছ 


হরেশচক্জ্র ভট্টাচার্য্য 
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৮৯ 





লাভ বণ্টনের ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী করিতে এ দেশের 
বর্তমান অবস্থায় বাধা বিশ্ন' যথেষ্ট রহিয়াছে তাহ! 
মানি, কিন্তু উহা অবাস্তর ও অসম্ভব বলিয়া ধরিয়া 
লইতে আমরা] প্রস্তুত নহি। ইংলও ও মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে লাভ বণ্টনের ব্যবস্থা কোন দিক দিয়! 
কতদূর ব্যর্থ হইয়াছে তাহা কোন সামগ্িকপত্রেই 
দেখাইতে পারিতেছেন না। আমর! যতদূর আনি, 
এই ব্যবস্থা সে সব দেশের মালিক ও শ্রমিকর! 
স্থায়ীভাবে মানিয়া লইয়াছে ও উহা প্রত্যাহারের 
কোন আয়োজন উদ্োগ সে সব দেশে মোটেই 
দেখা যাইতেছে না। ভারতের কল মালিকরা 
ক্লকাঁরখানার কাজে গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপে পছন্দ 
করে না। কিন্তু তাহারা নিজেদের চেষ্টায় যে 
কলকারথানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিটাইতে ও 
কলকাবথানার উৎপাদন বাড়াইতে সক্ষম 
হইতেছে ন! ভাছা বিশেষ দুঃখের সহিতই 
আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইতেছে । এইরূপ অচল 
অবস্থা দেশের পক্ষে ও দশের পক্ষে মোটেই 
কল্যাণকর নহে । কাজেই মালিক-শ্রমিকের 
বিরোধ দুর করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির সুব্যবস্থা! 
সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টকে মনোযোগী হইতে হইবে। 
ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি কলকারখানার শ্রমিকদের 
স্কাষ্য মেজুরীর হায় স্থির করিয়া দেন, কার্ধ্য 
পরিচালন! ব্যয় মিটাইয়া ও নিয়োজিত 
মূলধনের উপর *সঙ্গত হারে লভ্যাংশ যোগাইয়া 
কলকাঁরখানার যে উদ্ধত্ত লাভ দীড়াইবে 


তাহা যদি মালিক ও শ্রমিককের ভিতর সঙ্গত 
হারে বন্টনের ব্যবস্থা হয়, তবে এদেশে শ্রমিক 
বিক্ষোভের মূল কারণ দুর হইবে। শ্রমিকর!- 
যদি ইহা বুঝিতে পারে যে, নিজ নিজ যোগ্যতা 
অনুযায়ী তাহার! স্তায্য মন্ুরী পাইবে এবং 
কারখানার উদ্ব গু লাভ দীড়াইলে মালিকদের মত 
তাহারাও উহার অংশীদার হইবে তবে উৎপাদন 


. বৃদ্ধি সম্পর্কে তাহারা নিশ্চয়ই উৎসাহ বোধ 


করিবে । ফলে সকল বিরোধের অবসান ঘটিবে, 


| উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ সহজসাধ্য হইবে এবং 


লোকের ভ্রীবনযাক্র! উন্নয়নের পথ প্রশস্ত চইবে। 
কাঞ্জেই স্বার্থবাদী সম্প্রদায়ের কোন বিরূপ মন্তব্যে 


॥ কর্ণপাত না করিয়া দেশের কল্যাণে, এ ধরণের 


ব্যবস্থা অবলম্বনে গবর্ণষেন্টকে আজ সুসঙ্কলিত 
হইতে হইবে। শ্রমিকরা কলকারখাঁনার লাভের 
ভাগীদার হইবে শুনিয়া যে সব শিল্পপতি আতঙ্ক- 
গ্রস্ত হুইয়। উঠিয়াছেন, যুগের ধারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া 
ও দেশের একাস্ত কল্যাণে উৎপাদন বৃদ্ধির 
প্রয়োজনীয়তা ম্মরণ করিয়া আমরা তাহাদিগকে 
এই ধরণের স্বার্থত্যাগ বরণ করিয়া নিতে অঙ্ুুরোধ 


করি। 





৩,৫৩,*৪,০** টাকা 
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- ঢাকা, 
ময়মনসিংহ, কালিংপল্ত, | 


* কিযাণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, 
মিধুবাপি, খাগ্াড়িয়া, রকসউল, নৌগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পান! সিটি, কাঁটিহার 
ধাঁলিয়া, বেরাগ। নয়া, কলগঙ্গ, সমস্ভিপুর) পুরুলিয়া, দেওর। বদমংখি ও বক্সার | উড়িস্তা--সম্বলপুর, বাঁলেশ্বর | 


, উতকাঁষণ্ডের মনোরম আবহাওয়ায় এশিয়া ও 
' দূরপ্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের? যে অধিবেশন 
' আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে অস্ত দেশসযৃদ্ধের 
অর্থনৈতিক সমস্তা সমাধানের জন্য কার্ধাকবী পম্থা 
অবলম্বনের বিশেষ সম্ভাবনা না থাকিলেও উহাতে 
বিভিন্ন দেশের গ্রতিনিবিবর্গী যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত 
করিতেছেন, আত্বর্ীতিক অর্থনীতিব ব্যাপারে 
তাহা বিশেষ 'প্রণিধানযোগা | কমিশনের 
শিল্পোরতি সম্পর্কিত কমিটীব আলোচনায় মার্কিন 
প্রতিনিধিদলের নেতা ডাঃ হেন্বী গ্রাঁডি কমিশনের 
অন্তর্গত দেশগুলিতে বৈদেশিক মূলধন নিয়োগ ' 
সম্পর্কে পনর শত শব্দ সমন্বিত এক বিবৃতি প্রদান 
করেন এশিয়ার অমুয়ত দেশসযুহ, বিশ্যেতঃ 
ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে শিল্লোরতির জগ্য পাশ্চাত্য 
দেশসমূহকে জাঁভাষা করার যে দাবী ও অন্যুরোধ 
জ্ঞাপন করা কয়, ভাচার প্রতাত্তব হিসাবেই 
ডাঃ গ্র্যাডি উল্লিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন 
বলিয়া, সম্মেলনের সদপ্তগণের ধাবণা জমন্যায়াছে। 
ডাঃ গ্র্যাডির সম্পূর্ণ বিবৃতিটী সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয় নাই । কিন্তু উদ্ধাব যে সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, আ্পাতরৃষ্টিতে ‘তাহা 
অযৌক্তিক মনে করিবার হেতু নাই। বিদেশী 
মূলধনের নিরাপত্ত! (৪০U7i) ) এবং স্কায়সল্রত 
মুনাফা (Reasonable Return) সম্পর্কে এশিয়া 
ও দূরপ্রাচ্যের অনুন্নত দেশসমূহ , প্রতিশ্রুতি না 


দিলে শিল্পোন্নতির ব্যাপারে বিদেশ হইতে মূলধন, 


যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ কারিগর সংগ্রহ করা যে 


সম্ভব হইবে না, ইহাই ডাঃ গ্র্যাডির বিবৃতির, 


সার মন্ধব। কোন অঙুন্নত দেশের রাজনীতি ও 
অর্থনীতিক্ষেত্রে বিদেশী মূলধনের গুভৃত্ব জাতি হইবে 
এরূপ আশঙ্কার কারণ থাকিলে বিদেশী মূলধন 
যাহাতে আকৃষ্ট না হয় তজ্জগ্ধ আইন কানুন 
করিয়া বিদেশী মুলধনকে দূরে রাখা অদ্বায় হইবে 
না। কিন্ত বিদেশী মূলধনের আমদানী বন্ধ করার 
ব্যবস্থা করিয়া এবং এই সম্পর্কে নির্দিষ্ট নীতি 
ঘোষণা করিয়া কোন কোন দেশের শাসকগণ্‌ 
বিদেশী মূলধন আসিতেছে না বলিয়া 'যে প্রতিবাদ 
স্তাপন করেন, তাহা তাঁহাদের কথায় ও কার্ধ্যে 
- সঙগতির সম্পূর্ণ অভাব বলিয়া ডাঃ গ্র্যাভি মন্তব্য 
, প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্রেশী মূলধন ব্যতীত 
অনুন্নত দেশলমূহের পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নতি 
সাধন দীখ লময়সাপেক্ষ। ডাঃ গ্র্যাভি মনে 
করেন, অঙুরত্‌ দেশসমূহের পক্ষে বিদেশী যুূলধনের 
সহায়তা গ্রহণ না করার কোন অর্থ হয় না। 
বিদেশী মূলধন মান্তেই রাজনীতি ও অর্থনীতি 
'ক্ষেক্রে বে পুভূত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয় না 
তাহার প্রযাণ হিসাবে ডাঃ গ্র্যাডি আমেরিকায় 
বৃটিশ মুলধন এবং কানাডায় আমেরিকান মূলধনের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ছুইটী যুদ্ধে আমেরিকা 
কর্তৃক বৃটিশ গবর্ণমেন্ট পরাজিত হওয়ার পরও 
বৃটিশ যূলধন আমেরিকায় সাদরে গৃহীত হইয়াছে 
এবং ইছাঁর ফলেই আমেরিকার শিল্পোক্তি সম্ভব 


হইয়াছে। কিন্তু আমেরিকার রাজ্রনীতি ও অর্থনীতি 


ক্ষেত্রে বৃটিশ মুলধনের মালিকগণ কোনরূপ অস্তার 


বিদেশী মূলধনের দাবী 


প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া আমেরিকার 
জনসাধারণ মনে করে না। কানাডার শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমুছে কোটি কোটি ডলার আমেরিকান 
মূলধন নিয়োদিত রহিয়াছে । কিন্তু ডাঃ গ্র্যাভি 
বলেন যে, ইহা সত্বেও কানাডার রাজনীতি কিংবা 
অর্থনীতিক্ষেত্রে আমেরিকার প্রভুত্ব বিস্তৃত হয় 
নাই। 

" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বর্তমান দুনিয়ায় 
অমুক দেশসমুছকে মূলধন দিয়া সাহায্য করার 
'্সামধ্য একমাত্র ভামের্িকারই আছে এবং কি 
' সর্ভে এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলিকে আমেরিকা 
হইতে মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে ডাঃ গ্র্যাডি 
আলোচ্য বিবৃতিতে তাহারই” আভাব প্রদান 
করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রকারান্তরে ইহাও 
বুঝাইতে প্রয়াস করিয়াছেন যে, মূলধন বিনিয়োগ 
করিয়া কোন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
ক্ষেন্তরে দিশা করায় জাজ আমেরিকার 
নাই। | 


নিরাপত্তা ও ্াষ্য মুনাফা -- যুদ্ধখন বিনিয়োগের, 


এই ছুইটী সর্ত সম্পর্কে ডাঃ গ্র্যাডি যে সুস্পষ্ট 
ঘোষণা এবং প্রতিশ্রুতির দ্বাবী জ্ঞাপন কর্রিয়াছেন, 
বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তাহ! অসমত 
মনে করার হেতু নাই। ভারতের শিল্পপতিগণও 
গবর্ণমেপ্টের নিকট হইতে শিল্পবাবশায়ের 
তবিষ্যৎ সম্পর্কে এই ধরণের একটা সুনির্দিষ্ট নীতি 
ঘোষণার দাবী করিতেছিলেন এবং এই দাবী 
অনুযায়ী ভারত গবর্ণমেপ্ট কিছুদিন পূর্বে তাহাদের 
শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্ত বিদেশী 
মুলধন জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী রাজনৈতিক 
অর্থনৈতিক প্ৰভূত্ব বিস্তার করিবে না এশিয়ার 





জীবনবীমায় 


বোঝে দিটটুয্যাল 


| লাইফ এসিওরেন্স সোসাহটী 


চীফ এজেণ্টস্‌ £ 
৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, 
কলিকাতা । 





' দেশের রালনীভি এবং 


জনসাধারণ এখনও এরূপ ভরসা পাইতেছে না... 
বিদেশী মূলধন, বিশেষতঃ আমেরিকার' স্টার 
প্রতাপশালী একটি দেশের মৃলধনকে অনুন্নত 
দেশসমৃছ কেন সন্দেহের চোখে দেখে তাহার 
কারণ বিশ্লেষণ করিয়া ভারতীয় প্রতিনিধিদলের" 
অন্ততম উপদেষ্টা ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ডাঃ গ্র্যাডির, 
বিবৃতির একটী জবাব দ্রিয়াছেন। বিদেশী মুলধনের' 
ইতিহাস পর্যযালোচন! করিলে দেখা যায়, এশিয়া, 
আফ্রিকা ও আমেরিকার যে সমস্ত অঞ্চলে ইউরোপ 
ও আমেরিকার মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে তথায়' 
স্থানীয় জনসাধারণের রাজনৈতিক এবং অথনৈতিক 
স্বাধীনতা বলিয়া কিছু নাই। অষ্টাদশ শতাব্দী 
হইতে আরম্ভ করিয়া বিগত মহাযুদ্ধ পর্যন্ত 
ইউরোপ অনুন্নত দেশসমৃহকে এক ভাবে শোষণ, 
করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের গর আমেরিকাও 
এই শোষণের ক্ষেঞে পদার্পণ করিয়াছে । বৃটিশ" 
মূলধন ভারতের শিল্প বাণিজ্যের গতি অবরুদ্ধ, 
করিয়া দেশকে কাচামাল উত্পাদনের উপনিবেশরূপে 
পরিণত করিয়াছে এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসক 
সম্প্রদায়ের সহিত হাত মিলাইয়াঁ প্রত্যক্ষভাবে 
শাপনযন্ত্র পরিচালনা 
করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া, মালয় এবং আফ্রিকার 
স্থানীয় অধিবাসীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। 
ইউরোপীয় মূলধন বর্তমান বিংশ শভাব্দীতেও- 
ইহাদিগকে পশুর গ্ভাঁয় জীবন যাপন করিতে বাধ্য 
করিতেছে।' শ্বেতাঙ্গ মালিকদের পশুপাঁলনক্ষেব্র,. 
রবারের বাগান এবং খনিসমূছে শ্রমিকের কাজ 
কর! ব্যতীত. ইহাদের আর কোন উচ্চতর পেশা, 
নাই। অর্থইনতিক শ্বাধীনতা বা রাজনৈতিক 
আকাঙ্ষা বলিয়াও ইছাদের কিছু নাই। এশিয়ার 
বৃহত্তম ভূখণ্ড চীন স্বাধীনদেশ বলিয়া পরিচিত 1. 
কিন্ত ইউরোপীয় ও মান মূলধনের চাপে চীন! 
অথনৈতিক ক্ষেত্রে এখনও সম্পূর্ণরূপে পরাধীন |, 
মধ্যপ্রাচ্যের আরব ধেঁশগুলিও শ্বাধীন। কিন্তু. 
তেলের খনি ও রেলপথসমূছে যে বিদেশী মূলধন 
থাটিতেছে তাহা এই সমস্ত দেশের রাজনীতি-. 
ক্ষেত্রেও প্রভূত্ব বিস্তার করিয়াছে 

“দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাজনৈতিক ও, 
অর্থনৈতিক' সাম্রাজ্যবাদের রূপ ক্রমশঃ 
পরিবর্তন হইতেছে সত্য । পূর্বের বিদেশী মূলধনের, 
মালিকগণ যেরূপ খোলাধুলিভাঁবে অনুন্নত দেশ 
সমূহের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতেন, দ্বিতীয়: 
মহাযুদ্ধের ফলে রাজনীতিতে দক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করার সেরূপ সুযোগ বিশেষভাবে কু 
হুইয়াছে। পুরাতন রাজনৈতিক সামাধ্যবাদের 
পরিবর্তে নৃতনভাবে অর্থনৈতিক আধিপত্য 
স্থাপনের যে প্রয়াস দেখ! যায়, তাহাতে এরূপ 
বুঝাইবার চেষ্টা করা হয় যে, বিদেশী, মূলধনের 
সহিত রাঁজনীতির কোন সম্পর্ক থাকিবে না এবং 
অনুন্নত দেশের আধিক উন্নতি সাধনের অগ্তই বিদেশী 
মূলধন নিয়োগ করা হইতেছে। গকল দেশেই 
রাজনৈতিক দলাদলি বর্তমান 'আছে। এই 
বিভেদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিদেশী মূলধন স্বীয় 

( পরবর্তী,অংশ ৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


bd 
< 
ঃ 


__ অর্ধাদা সচেষ্ট ছিলেন 


_ স্তার ওলাফ ক্যারো. নানক এক ভদ্রলোক 
সম্প্রতি বিলাতের ইষ্ট ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনে 
বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, উত্তর-পশ্চিম 


সীমান্ত প্রদেশ ভারতবর্ষের হুর্ণহার,। উচ্ছা সুরক্ষিত, 


রাখা প্রয়োজন । ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। 
এই খরচ ভারত ও পাকিস্তান ছুই গবর্ণমেন্ট.মিলিয়া 
করা দরকার । যদিও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
ভারতের এলাকার নহে, তবুও এই খরচের অংশ 
স্কারতঃ ভারতবর্ষের বহন করা উচিত, কারণ 
সীমান্তের পার্বত্য জাতিকে সীমান্তে ঠেকাইতে ন! 
পারিলে তাহারা দিল্লী পর্যাপ্ত যাইয়া পৌছিতে 
পারে। 
* ক # . 

খরচট] কি ভাবে হুইবে তাহারও নির্দেশ বক্তা 
দিয়াছেম। সীমান্তের উপজাতীয়দের ব্রিটিশ 
" শাসনের আমলে ভারতীর রাজন্ব হইতে মোটা 
টাফা দান খয়রাত করা৷ হট্ত। সহজ বাংলা 
তাষায় ইহাকে ঘুষ বলা যাইতে পারে। টাকা 
' দিয়া মুখ বন্ধ না করিয়া হাতবন্ধ করা হইত, 
যাহাতে তাহারা] তারতীয় , (সে সময়কার) 
এলাকায় চুকিয়া উৎপাত না করে। ক্যারো 
মহাশয় নেই পুরাতন রীতিই বজার রাখিবার 
পক্ষপাতী । ' 

+ 


*- * ‘a 


উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রক্ষাব্যর্বস্থা সম্পর্কে 


এই বিলাতী ভদ্রলোকের উদ্বেগ অনেক পাঠকের 
কাছে বিল্লয়কর মনে হইতে পারে। তাহাদের 
অবগতির জগ্ভ-বল! আবশ্যক যে, উদ্বেগ একেবারে 
অহেতুক নয়। এই ভদ্রলোক ইণ্ডিয়ান সিভিল 
সার্ভিসের একজন ভূতপূ্ব্ব সন্ত ) লর্ড লিনলিখগোর 
আমলে ইনি এন্সটানে'ল এফায়ার্স” ভিপার্টমেণ্টের 
সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৪? লালে কংগ্রেসের 
উপরে গতর্ণমেন্ট যে দমননীতি চালাইয়াছিলেন, 
এই ক্যারো মহাশয় ও তাহার আর এক বন্ধু নার 
রিচার্ড টটেনহাম ছিলেন তাহার উদ্ভাবক । 
| Ll * * 

গুই ম'চাতে বাশের ঠেকা দেওয়ার মতে! 
ভ্রনাব:জিয়া ও মুসলীম লীগকে উঁচুতে খাড়া রাখিতে 
এই ওলাফ ক্যারো। 
মাইনরিটির অনুমোদন ব্যতীত ভারতবর্ষে কোন 
রাধনৈত্িফ পরিবর্তন করা হুইবে না, এই 
প্রতিশ্রুতি দ্বারা লর্ড 
মুসলীম লীগকে ভারতবর্ষের ' ভাগ্যনিয়স্রণের 
অধিকার দিয়াছিলেন। লর্ড লিনলিখগোকফে 
এই ব্যাপারে পরামর্শ হিসি এই 
ওলাফ ০ Vr 

* + Ed 

জাপান-যুদ্ধের সমর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিতেপ্ট 
রুজভেপ্ট ফিলিপস্‌ লামক একজন এমেরিকানকে 
ভারতরর্ধে প্রেসিডেন্টের - ব্যক্তিগত দূত 
নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ফিলিপস ভারতবর্ষের 
“অবস্থা পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া রুজভেল্টকে যে গোপনীয় 
+ শল্্ লেখেন, তাহাতে কংগ্রেসের অসাধারণ 
প্রভাব, ব্রিটাশরের প্রতি ভারতীয়' জনগণের বিহেষ, 


bd 


লিনলিখগো ' 


থয়ালীর খাতা 


(মতামতের অস্ত সম্পাদক দায়ী নহেম.) 


ব্িটাশ কর্ধচারী কর্তৃক মুসলীম লীগকে বাড়াইবার 


চেষ্টা ইত্যাদি অনেক অপ্রিয় স্ত্যের উল্লেখ ছিল। 


ক্যারো তাছ! জানিতে পারিয়া অত্যন্ত উদ্মা প্রকাশ 


করিয়া এমেরিকার ব্রিটিশ এম্বেপীতে এক 
টেলিগ্রাম পাঠান। সেই “ক]ারো টেলিগ্রাম” লইয়া 
ইল-মা্িন কূটনৈতিক সম্পর্ক সে সময়ে অত্যন্ত 
ঘোরালো হ্ইয়াছিল। । 
ঙ্া EY চর ® 

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে সীমান্ত 
প্রদেশে মুসলীম লীগদল হারিয়া গেলে কংগ্রেস 
মন্ত্রিত্ব গঠন করেন) মুসলীম লীগকে বাচাইয়া 
রাখিবার অন্ত তখন শুর ওলাফ ক্যারো৷ সীমান্ত 
প্রদেশের গবর্ণর-্থইয়া আসেন।. কী ভাবে ক্রমশঃ 
তিনি পাঠানদের খান আবাল গফুর খানের প্রভাব- 
মুক্ত করিয়া লীগে ভীড়াইয়াছেল সে-তথ্য আবাল 
কইঘুম খান, ডক্টর খানসাহহৰ ও ওয়াজিরীস্তানেন্ 
পলিটিক্যাল এজেপ্টের সহকায়ী মীর মকবুল 
হোসেন সম্পূর্ণরূপে জানেন। অবশেষে কাছার 
দৃঢ়তায় লর্ভ মাউপ্টব্যাটেন, তীছাকে গব্ণরপদ 
হইতে অবসর গ্রহণ ফরিতে বাধ্য করেন, সে-কথা 
অত্যন্ত গোপনীয় হইলেও দিল্লীর উর্ধতন 
রাজনৈতিক মহলে একেবারে অপরিজ্ঞাত নয়! 

ভা .- ও * * 

জনাব জিন্না জানেন, ওয়াত্রিরীস্তান ও আশে 
পাশের পার্বত্য অঞ্চলের লোকদের টাকা দেওয়া 
বন্ধ করা মারাত্মক । সুতরাং তিনি পাকিস্তান 
প্রতিহত হওয়ার পরেই আশ্বাস দিয়াছেন, ইংরেজ 
আমলে তাহারা যে অর্থসাহাব্য পাইত তাহা বলায় 
রাখা হইবে। রাখাতো হইবে, কিন্ত রাখা যায় 
কেমন করিয়া? টাকা কোথায়? সুতরাং 


পাছাড়ীরা পাকিস্তান গবর্ণমেশ্টের কাছে টাকা - 
চাহিবে না--এক ঢিলে ছুই পাখী মারা যাইবে . 


কাশ্মীরও পাকিস্তানের দখলে আসিবে । 

, কিন্তু কাশ্মীরে তেমন যুৎ হুইল না। বরফ 
গলিবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী হানাদারদের 
কাশ্মীর হুইতে হটিয়া আসিতে. হইতেছে। 
পাহাড়ীরা এবার বুঝিতে পারিতেছে যে, কাশ্মীরে 
গেলেই প্রচুর লুটের যে প্রলোভন দেখানো 
হইয়াছিল তাহা আর মিলিতেছে না| আুতবাং 
এবার পাকিস্তানের টনক নড়িয়াছে! আগেকার 
সেই হুঙ্কার নাই। লিয়াকৎ আলী এখন 
বলিতেছেন ইউ, ,এন, ও কমিশন আসিয়া 
পৌছিবার আগেই ভারত গভর্ণমেন্ট সামরিক 
জয়লাতের হার! কাশ্মীরে নিজ শক্তি প্রতিঠিত 
করিতে চাঁহিতেছে | সত্যি তো,,কী ভয়ানক অক্তায় 
কথা! যুদ্ধে ছারিয়া পাকিস্তানের শক্তি প্রতিষ্ঠা 
করিবার সুবিধা না করিয়া দিয়া তাহারা কিনা 


“নিজেরাই জিতিতে চাহিতেছে !! 


* ক * 


পাকিস্তানের কর্তাদের নয়, 
পাকিস্তানের 'মুরুবিবদেরও হুশ্চিন্তা সুরু 
হুইয়াছে। তাঁহারা এখন বলিতে শুরু 
করিয়াছেন, কাশ্মীরকে হুই ভাগে ভাগ করিয়া 
অর্ধেক পাকিস্তান ও. অর্ডেক ভারতকে দেওয়া 


শুধু 


' হউক । কেন? তাহা না হুইলে পাকিস্তানের 


সমর্থকেরা কাশ্মীর হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত 
হয়! সীমান্ত প্রদেশের রক্ষা ব্যবস্থার খরচ 


পাকিস্তানের কর্তারা উহাদের কাশ্বীরে লেলাইয়া পাকিস্তানের পক্ষে একা বহন করা! মন্তব হইবে না, 








ূ ফোন ঃ কলিকাতা-৩৪৩৬ 


গ্রাম_ইউনো ব্যাঙ্কা্ 


বাসা ইটনিয়ন লিমিটেড 


( সিডিডন্ড ) 


| [সকল প্রকার ব্যাকিং কার্য করা হয় ।|| 


হেড অফিস--পি-৭, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
_শাখাসমূহ-- 
উত্তর কলিকাতা £৬২, গৌরীবাড়ী লেন, 


খড়াপুর, কানিয়াং এবং খুলনা | 


Xx 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
REE Fa বি-এ, এ-আই-আই-বি। 





| 
দক্ষিণ কলিকাতা 2_-১৩৮1১, ব্রসা ব্লাড, | 
| 
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তাই এখন দিল্লীর নিরাপত্তার অদ্ক স্তার ওলাফ 
' ফ্যারোর চক্ষে সীতার পানি বহিতেছে ! 
i [] t [ টি] 
ভারতবর্ষে ইংরেজমাত্রই মুসলীম লীগের সমর্থক 
. ছিল একথা আমরা সবাই জানি। শিলাতেও 
ইংরেছমাত্রই যুসলীষ-প্রেমষিক সে-কথা ক্রমশঃ 
পরিফার হইতেছে । ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত কর, 
কাশ্মীরকে দ্বিখণ্ডিত কর। কারণ তাহাতে 
সুসলমাঁনেরা খুশী 'হয়। প্যালেষ্টাইনকে ভাগ, 
করিও না, কারণ তাহাতে মুসলমানের! 'রাগ' 
হুইবে || গবর্ণষেপ্ট অব ইত্ডিয়ায় যত ইংরেজ 
বড় কর্মচারী ছিল সবাই পাকিস্তানে চাকুরী 
বইয়াছে। আরব সৈজ্দলের সেনাপতি পদে 
“আছেন অনেক ইংরেজ অফিদার | 
* # # bd 
সম্প্রতি বিখ্যাত বিটিশ সাংবাদিক কিংসলে 
মার্টিন ইংরেজদের এই: মুসলীম-প্রীতি' সম্পর্কে 
একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ , লিখিয়াছেন। 
তাহাতে Why. the British officers in 
Karachi are more Pakistani than the 
people of Pakistan তাঁহার যুক্তিপূৰ্ণ ব্যাথ্য। 
আছে। আমাদের দেশীয় কোন সংবাদপত্রে এই 
প্রবন্ধটার বাংল! অনুবাদ প্রকাশিত হইলে খুশী 
হইতাম Le 





‘বিদেশী মূলধনের দাবী . 
" (৯০ পৃষ্ঠার পর ) 

স্বার্থের পরিপোষক দলবিশেষর সহিত মিতালি 
স্থাপন করে এবং নেপথ্যে থাকিয়া অর্থনৈতিক . 
এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রশ্তাব বিস্তার করে। 
ইউরোপের বুন্ধবিবস্ত দেশসমূহের ? পুনর্গঠনের 
নামে মার্শাল পরিকল্পনার আবরণে: যে 
" মাৰ্কিন যূলধন.প্রেরণ করা হইতেছে, তাঁহার কোন 
রাজনৈতিক উদেশ্য নাই ইহা কেহ বিশ্বাল করিবে 
না। ইহা এক প্রকার, স্পট হুইয়! উঠিয়াছে যে, 
ইউরোপকে সাম্যবাদ এবং রুশিয়ার গ্রভাব হইতে 
সুক্ত রাখার উদ্দেশ্য নিয়াই মার্শাল পরিকল্পনার 


সাহায্যে বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে আমেরিকান . 


প্রভুত্ব বিস্তারের প্রচেষ্টা হইতেছে। বিদেশ 
মুলধনের আধুনিক দৃষ্টান্ত এই মার্শাল পরিকল্পনার 
শ্বরূপ কল্পনা করিলেও বিদেশী নুলধন সম্পর্কে যে 
সন্দেহের অবসান হয় ন! ডাঃ গ্র্যাডির ভায় বিচক্ষণ 
ব্যক্তির পক্ষে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন দয়। 
নিয়োজিত. বিদেশী মূলধনের ভ্াষ্য মুনাফা! 
প্রদান সম্পর্কে ডাঃ গ্র্যাভি যে প্রতিশ্রুতির দাবী 





হেড অফিস__স্পিভগ 
টেলি :-SHILLBANK 
ফোন £ শিলং--১৬৬ 







এস্‌, দত্ত; এম-এ, বি-কম, আর-এ, 
জেনারেল ব্যানেকার | 











১ 


_ খেয়ালী 


শিলং. ব্যান্ধিং কগোরেশন লিঃ 





সন্কান্ত শাখা__শ্রীহট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, .শিলচর 
ও নওগা (আসাম) । 


আর্থিক জগৎ 


করিয়াছেন তাহার উপর আমরা ততটা. গুরুত্ব 
আরোপ করিতে চাই না। পারম্পরিক আলোচনা 
দারা মুনাফা সম্পর্তে উতয্নপক্ষের প্রহশ যোগ্য 
একটা সিদ্ধান্তে পৌছান অসম্ভব নয়। ‘কিন্ত 
মূলধনের নিরাপত্তা সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি চাওয়া 





হইয়াছে তাহার সহিত রাজনৈতিক কোন সম্পর্কে ' 


নাই বলিয়া সহজে বিশ্বাস করা যায় না। 
' মূলধনের নিরাপভ! বলায় রাখিতে দাদনকারী 
দেশ খণগ্রহীতা দেশের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ ভাবে হস্তক্ষেপ করিবে না ইহার 
নিশ্চয়তা কি?' 

সম্মিলিত জাতি সংসদ ৰ! অনুরূপ কোন 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের: মারফতে মার্শাল 
পরিকল্পনা! কার্যকরী করা .উচিত বলিয়া 


আমেরিকার প্রাক্তন তাইস্-প্রেশিডেন্ট মিঃ হেনরী 


ওয়ালেস্‌ প্রস্তাব, রুরিয়াছিলেন। এশিয়ার ও 
দুরগ্রাচ্যের দেশনমূছে কৃষির পুনর্গঠন জাতীর 


শিল্পের প্রসার এবং "কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি 


38858984 


22252 
87:57 5 


জীবন মা 






ভেবে . 
(দেখনা 
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টু, আমেরিকাঁ_২৩০০২ 
কানাডা-১৫ ৭ ৩৯৬ 
গ্রেটব্রিটেন--৯ ৭ ৩২ 
ভারত বর্ধ_১২২ 











কলিকাতা ৱাঞ্চ : ১৫, নেতাজী সুভাষ রোড 
‘টেলি :—BANKSHILLO 


' ফোন £ ক্যাল--৩৭৯৮ 


, জরীপ্রফুল্কুনার চৌধুরী 
ম্যানেজিং ভিবেউর | 


[.১৪ই জুন, ১৯৪৮ 


ব্যাপারে যে সাহায্যের প্রয়োজন, তাহা আতি- 
সংসদ, এবং অন্কান্ত বিশেষ আত্বর্াতিক 
প্রতিষ্ঠানের মারফৎ প্রদান করার অন্ত উতকাম্ও 
সম্মেলনে কুশিয়ার প্রতিনিধিদলের পক্ষ 'হইতেও 
একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে। এশিয়া 
এবং দুরপ্রাচ্যের দেশসমূহ এই শ্রেণীর প্রস্তাব 
সর্বতোভাবে সমর্থন করিবে বলিয়া. আসাদের 
বিশ্বাস | আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক” যদি এই সাহায্য 
ভাগবীটোয়া করার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে 
ইহাতে 'রাজ্জনৈতিক- অভিসন্ধি আরোপ করার 
কোন অবকাশ থাঁকিবে না। কিন্তু আমেরিকা 
এবং আমেরিকার অনুগামী বৃটেন 'কি এই ব্যবস্থায় 
সম্মত হুইবে? মোট কথা, আমেরিকা এবং 
বৃটেন স্বতন্ত্র ও একক তাবে বিদেশে মূলধন 
বিনিয়োগের অধিকার পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত 
বিদেশী মূলধন সম্পর্কে এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য 
সন্দেহের অবসান খটিবে না। 


আমেরিকার খনিজ েম্পদ্ব-_গত রি 


সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের খনি হইতে মোট 
২০ কোটা ভলার মূলের ধাতুদ্রব্য উত্তোলিত 
হয়| ১৯৪৭ সাল পৰ্য্যন্ত উহার পরিমাণ ৬০ গুণ 


‘বৃদ্ধি পাইয়া ১২৪০ কোটী ডলারে পরিণত 


হইয়াছে । ‘* 
ভারতে কাগজের অবস্থা_বর্তমানে 
ভারতে ১৫টি কাগজের কল আছে। গুলিতে 


॥- বৎসরে আনুমানিক ১ লক্ষ ১০ ছাজাক্ টন কাগজ 


প্রস্তুত হয়। ১৯৩৯-৪০ সালে বিদেশ হইতে এদেশে 
প্রায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টন কাগজ ও বোর্ড 
আমদানী হুইয়াছিল। ভারতে মাথাপিছু কাগজ . 


-ও বোর্ড ব্যবহারের পরিমাণ ১৪ পাউণ্ড, বৃটেনে 


'ছাপাইবার কাগজ প্রচুর 


১৫০'পাউণ্ড, কানাডায় ১৭৫ পাউণ্ড এবং মাঁফিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ৩০০ পাউণ্ডের উপর । ভারতে গণশিক্ষা 
প্রসার করিতে হইলে অল্পমূল্যের লিখিবার ও 
পরিমাণে 
হইবে। / ০ 

আইনষ্টাইনের  অতর্কবাণী--বিশ্ববিক্রিত 
বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আইনষ্টাইন কাশী হিন্দু বিশ্ব 
বিভালয়ের তাইস চ্যান্সেলার ভাঃ অমরলাথ 
বার বারফতে ভারতের জনসাধারণকে আধুনিক 
ধরণের বৈজ্ঞানিক কৃষির বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া 
দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ট্রাক্টর ও অন্থান্ত 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ এবং রাসায়নিক সার 


' প্রয়োগ দ্বারা জমির উৎপার্দিকাশক্তি সামরিকভাবে 


বন্ধিত. করা যায় বটে। কিন্তু উহার ফলে 
পরিশেষে জমির উর্বরাশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়। 
দেশের অবর্ণনীয় ও অপূরণীয় ক্ষতি হুইয়া থাকে । 

. কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই 
কোম্পানী--সম্প্রতি কলিকাতা ইলেক্ট্রিক 


' সাপ্লাই কর্পোরেশনের ১৯৪৭ সালের যে হিসাব 


প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত 

বৎসরে কোম্পানী ৬০ কোটা ৯০ লক্ষ ইউনিট বিছ্যাৎ 
~~ 

বিক্রয় করিয়াছে। এই বৎসরে কোম্পানীর আয় 

হইয়াছে ২৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৩২ পাউণ্ড এবং 

ব্যয় হইয়াছে ১৮ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭৯৫ পাত । 

আয় হইতে ব্যয় -ওটাক্স ইত্যাদি বাদ দিয়া 


' কোম্পানীর হাতে নিট = লক্ষ ৪০ হাজার ৪৬১ 


পাউণ্ড অবশিষ্ট থাকিবে । হু 


প্রয়োজন . 


আমেরিকার রপ্তানী বাণিজয-_-১৯৪৭ 
সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশ হইতে যত 
মালপত্র ও মজুরী আমদানী হইয়াছিল তাহার 
তুলনায় আমেরিকা বিদেশে ১১৩০ কোটী ডলার 
বেশী মূল্যের মালপঞ্স ও মঞ্জুরী রপ্তানী করিয়াছে | 
চলতি ১৯৪৮ সালে উহার পরিমাণ ১০০০ কোটী 
ভলার হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 
পুর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের অভিযোগ-_পশ্চিমব্গ 
সরকার একটা বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, পূর্বববঙ্গে , 


হিন্দুদের উপর অত্যাচার অবিচার সম্বন্ধে সমস্ত 
অভিযোগ চিফ সেক্রেটারী অথবা প্রভিশন্যাল 
ডেপুটী সেক্রেটারী, হোম (পলিটিক্যাল) ডিপার্টমেন্ট, 
গবর্ণমেপ্ট অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল, রাইটাস” বিজ্ভিং, 
কলিকাঁতা--এই ঠিকানায় ২ কপি করিয়া পাঠাইতে 
. হইবে । এক কপি সম্বন্ধে পশ্চিম বের গবর্ণমেপ্ট 

বিচার বিবেচনা করিবেন এবং অঙ্ক কপি 
.পুর্বববলের গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ করা 
হুইবে। 

বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগ প্রতিষ্ঠা 
এফ সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, গত ১লা জুন 
তারিখ হইতে ভারত সরকার একটি বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা! বিভাগ স্থাপন করিয়াছেন । এই বিভাগটি 
প্রধান মন্ত্রীর পরিচাঁলনাবীনে থাকিবে । বৈজ্ঞানিক 
ও শিল্প সম্পককাঁয় গবেষ্ণা কাউন্সিল, আপবিক 
গবেষণা বোর্ড ইহার অন্তর্ভক্ত হইবে। ইহা 
কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তান্ট বিভাগের বৈজ্ঞানিক 
কার্য্যাবলী সংহত করিবে এবং এই কার্য্যে বিশিষ্ট 
বৈজ্ঞানিকদ্িগকে লইয়া! গঠিত একটি কো-অভিনেশম 
কমিটি এই বিভাগকে সাহায্য করিবে । 

কেন্দ্রীয় সাভিসে লোক নিয়োগ £_ 
এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৯৪৭ সালের 
জুলাই মাসে ফেডারেল পারিক সাঙিস্‌ কমিশন 
কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার ফলে যে সকল প্রার্থী 
ভারতীয় এযাড মিনিষ্ট্রেটিভ, সাভিম এবং সেণ্টাল 
সার্ভিসে ১ম শ্রেণীর উপযুক্ত বলিয়া গণ্য 
হইয়াছেন তাঁহাদের ভিতর প্রায় একশত অনকে 
নিয়োগ কর! হৃইয়াছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা সাপক্ষে 
৩৭ অন প্রার্থীকে ভারতীয় এযাভমিনিষ্রেটিভ 
সার্ভিসে এবং ৬ জনকে বৈদেশিক বিভাগে নিয়োগ 
করা হইয়াছে। আন্তান্ত কেন্দ্রীয় সার্ভিসে 
নিয়লিখিত সংখ্যায় নিয়োগ করা হইয়াছে :_ 
ইনকাম-ট্যাক্স্‌ সাঁভিস_-৯) ভারতীয় অডিট্‌ 
ও একাউন্টস্‌ লাণ্িস_-€) ইস্পিরিয়াল কাষ্টম্‌স্‌ | 
লাভিস--৫ ; পোষ্টাল সৃপারিনটেণ্ডেণ্টস্‌ সাভিস__ 
৪; ভারতীয় রেলওয়ে এফাউণ্টস্‌ সার্ডিস_-৭১ 
দেশীয় রাজ্যসমুহের রেলওয়ে এগ্টাব্িশমেপ্ট 
ভিপার্টমেন্ট--৮ 3 দেশীয় বাজ্যসমূছের রেলওয়ে 
টরাব্দপোর্টেশন ট্র্যাফিকু এবং কমাশিয়াল' 
ভিপার্টমেণ্ট--১৬। নির্বাচিত  প্রার্থাদিগকে, 
ফলাফল ঝানান হইয়াছে এবং তাহাদের স্বাস্থ্য, 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ভারতীয় পুলিশ 
সাঁভিসে প্রধেশের যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থাদিগের 
ভিতর ৪০ জনকে নিয়োগের শ্রম্ভ নির্বাচন 
করা হইয়াছে! কয়েকটি : অমুসন্ধান কাৰ্য্য শেষ; 
করিয়া তাহার পর তাহাদিগকে জানান হুইবে। 
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আর্ধিক দনিয়ার খবরাখবর 


ভারতে তুলার ব্যবহার- গত ১৯৪৬ সালের 
১জা সেপেম্বর হইতে ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারীর 


শেব পর্য্যন্ত ছয় মাসে বর্তমান ভারতীয়, 


ভোঁমিনিয়নের এলাকাভূত্ত অঞ্চলের কাপড়ের 
কলগুলিতে ১৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮০৯ বেল তুলা 
খরচ হুইয়াছিল। এবার উত্ত ৬ মাসে তুলা 
খরচের পরিমাপ দাড়াইয়াছে ১৬ লক্ষ ২০ হানার 
৫১৭ বেল। উহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, গত 
বৎসরের তুলনায় এবার ভারতের কলগুলিতে 
বেশী পরিমাণে কাপড় ও সুত! প্রস্তুত হইতেছে। 
বন্তের 'মুল্যবৃদ্ধির প্রভিকার--ভারতের 
শিল্প মন্ত্রী ডাঃ শ্তামাপ্রসা্ মুখোপাধ্যায় আগামী 
২০শে জুন তারিখে দিল্লীতে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের 
এক বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। ইদানীং কাপড়ের 
মূল্য যে ভাবে বন্ধিত হইয়াছে তাহার প্রতিকার 


- ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনাই এই বৈঠকের প্রধান 


উদ্দেষ্য । বৈঠকে দেশের অস্তান্ত শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের 
মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কেও আলোচনা হইবে । 


টা AA 
ৰ 





হিসাব-নিকাশের এই ফল 


হবে; কেন না কঠোর পদ্ধতি অবল্ম্বন কারে অর্জিত 
সুদের হার $% কমিয়ে ধর! হয়েছে, ভবিষ্যৎ ব্যয় ও 
বোনাসের খাতে এবং অন্যান্য যাবতীয় অনিশ্চিত ব্যয়-, 


সাপক্ষে একটি পৃথক 
এছাড়া প্রিমিয়ামের নিয়তর 


অর্জন এবং বদ্ধিত মূল্যের বান্ধারে অধিকতর ব্যয় সত্বেও 

বর্তমান ভ্যালুয়েশন' দ্বারা হিন্দুস্থানের অবিসম্বাদী 
'' 'নিরাপুত্তা, সুদৃঢ় আর্থিক সঙ্গতি এবং পরিচালন ব্যয়ে ' 

মিতব্যয়িতারু প্রমাণ পাওয়া যায়। 


ৰ চলতি বীমা 






রি 
চি 


K 
KS 








| বীমা তহবিল 


১ ৫ ৮ 


| ছ্ সং 
বাপারটি হিঃ 


হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্‌, ৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলি 


মাফিন-ভারত বাণিজ্যের ১১৪৭ সাল 
১৯৪৭ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্্র হইতে 
৪০ কোটী ৩৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ডলার মূল্যের 
মালপত্র ভারতে আমদানী হুইয়াছে এবং ভারত 
হইতে আমেরিকায় ২৫ কোটী ৩৬ লক্ষ ৭৫ হাজার 
ডলার মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে । ১৯৪৬ 
সালে এই আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ ছিল, 
যথাক্রমে ১৮ কোটী ১০ লক্ষ ৬৫ হাজার ডলার এবং 
২৩ কোটী ৭৬ লক্ষ ৬৪ হুন্দার ভলার। । ১৯৩৬-৩৮ 
সালে গড়পরতায় প্রতি বৎসরে উহার পরিমাপ ছিল 
৩ কোটী ৫৪ লক্ষ ৩৬ হাজার এবং ৭ কোটী ৪৯ লক্ষ 
৫২ হাছার ডলার । | 

কেডেট কোরে অধ্যাপক ও শিক্ষক-_ 
ভারতীয় ছ্কাশস্ভাল কেডেট কোরের পশ্চিম বঙ্গ 
বিভাগের সামরিক কর্তৃপক্ষ সৈম্ক বিভাগে সিনিয়র 
ও জুনিয়র অফিসার হিসাবে শিক্ষা দিবার অন্ত পশ্চিম, 
বঙ্গের শ্ুল-কলেজসমূছ হইতে ৩৩ জন অধ্যাপক 
এবং ৮৩ জন শিক্ষককে বাছাই করিয়াছেন। 









* 


as 


খুবুই সন্তোষজনক বিবেচিত 





তহবিলও রাখা হয়েছে। 
হার, লগ্নীতে কম হারে সুদ 


8৭ কোটি ৮৮ লক্ষের উপর. 





সে 
ক 


সামাটাটি নি: 


কাতা 


হারের 


| ৯৪ 





আর্থিক জগৎ 


[ ১৪ই জুন, ১৯৪৮ 








লস: রপ্তানী ব্যবসায়ের ফি-- অরুরী বিষয় আলোচনার অন্ত একটি বৈঠক হইবে । মোট চাহিদার নয়-দৃশমাংশ পরিমাপ মোটর 


এদেশে যাহারা আমদানী বা রপ্তানী ব্যবসায়ে 
লিপ্ত আছে তাহাদের নিকট হইতে বৎসরে € শত 
টাকা করিয়া এবং যাহারা আমদানী ও রপ্তানী 


উতয়বিধ ব্যবসায়ে শিগ্ত আছে তাহাদের নিকট , 


হইতে বৎসরে উহ্থার দ্বিগুণ পরিমাণ' টাকা 
লাইসেন্স ফি হিসাবে আদায় করিবার বিষয়ে 
ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন। 
£ জাপানের তুলা ক্রয়-_জাপান আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৩০ লক্ষ বেল তুলা ক্রয় করিবে 
স্থির করিয়াছে । এই তুলার জন্ত যে ৬ কোটি 
ডলার দরকার হইবে তাহ! যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় 
ব্যাঙ্ক জাপানকে ধার দিবে। 

মেধাবী আশ্রক্সপ্রার্থীদের নিয়োগ 
_ ব্যবস্থা--তারত পরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর হইতে 
. নিষ্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে: 
পাকিস্থান হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে যে 
“খুব মেধাবী লোকও অনেক আছেন একথা ভারত 
সরকার আনেন) এই মেধাবী' লোকদিগকে বত 
শীপ্র.সন্ভধ প্রয়োজনীয় কর্ধে নিয়োগের জন্ত ভারত 
সরকার. সম্প্রতি একটি “নিয়োগ যোগাযোগ 
সমিতি” স্থাপন ফরিয়াছেন। উচ্চ . শিক্ষিত 
আত্রয়প্রার্থাদের যথাসত্বর উপযুক্ত কর্দে নিয়োগের 
ব্যবস্থা করিতে সাহায্য করা উক্ত সমিতির অন্ততম 
প্রধান কর্তব্য। কেন্ত্রীয়, প্রাদেশিক এবং দেশীয় 
রাজ্য সরকারসমূছের অধীনে এবং ব্যবসায় ও শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমূছে আশ্রয়প্রাথীদের নিয়োগ করিবার 
যাবতীয় ব্যবস্থা উক্ত সমিতি অবলম্বন করিতেছেন । 
ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনের হুব্ধা করিয়া 
_ দিবার অন্ত ভারত সরকার অধ্যাপক এইচ 


নিঘুক্ত করিয়াছেল। . 

পূর্বব- ও পশ্চিম বঙ্গের Eel 
আগামী সপ্তাহে, কলিকাতাতে পূর্বব ও পশ্চিম বঙ্গের 
| লী মধ্যে উভয় প্রদেশের কতকগুলি 


স্‌? ২, 
ভারবানটকে “বিশেষ নিয়োগ সংযোনক অফিসার” . 


প্রকাশ যে, এই সন্বেলনে অন্াস্ত বিষয়ের সঙ্গে গঙ্গা, 
তিস্তা?) লোমেশ্বরী, গোমতী ইত্যাদি যে সমস্ত নদী 
উভয় প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সেই 
সব নদীতে বাধ নিৰ্ম্মাণ এবং সেচ 'কার্ষ্যের ব্যবস্থা 
সম্বন্ধেও আলোচন! হুইবে । 

ভারতের প্রথম বিদেশী বিমান সার্ভিস 
_গত ৮ই জুন তারিখ হইতে তারতের বোম্বাই 


হইতে লণ্ডন পর্যন্ত একটা বিমান সারি খোলা 


হইয়াছে । ভারতে বিদেশগাষী এই প্রথম বিমান 
সার্ডিস খোলা হুইয়াছে। .এী তারিখ রাত্রে 
একখানা বিমানপোত ৩৫ জন যাত্রী লইয়া লণ্ডন 
যাত্রা করে এবং ১০ই তারিখে উহ! লগুনে পৌছে। 
বিমানপোতধানা পরিচালনা করেন ক্যাপ্টেন :কে 
আর পঞ্জদার। 

ভারতের বৈদ্যুতিক মোটর শিল্প 
বর্তমানে তারতে বাৎসরিক এক লক্ষাধিক 
অধ্বশক্তিবিশিষ্ট মোটরের প্রয়োজন হুয়। তাহার 
মধ্যে ৯২ হাজ্ঞার$বিক অশ্বপক্তিবিশিই অর্থাৎ 


হেড অফিস ম্ঘাপিত ক্লাইভ রী" 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ , বি, বি, ২৯৮০ 


রক ব্যান্ধ লিঃ 
হেড অফিস :_-৬১নং বছবাজ্জার গ্রীট 


"কলিকাতা শাখা: 


৮১নং নেতাজী সুতাষ রোড 
৮২।২-এ, কর্ণওয়ালিশ স্রীট 

| অষ্যান্ত শাখা £ 

চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাঁজসাহী, সিরাজগঞ্জ, 
সান্তাহার, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 


সুদের হার £ 
সেভিংস্‌ ২ টাকা ফিক্সড ৩1০ আনা 


'বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 





নাইটে ইত নযা টা 


_ নিনম্মিতেত্ভ _ 
প্রগতিশীল জমি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান 


হেড অফিস-_৫, ক্লাইভ ঘাট ফ্ৰীট, কলিকাতা 


কোগ্মানী কলিকাত1.9 শহরতলীতে মূল্যবান বন্ধ জমি সংগ্রহ 
করিয়াছে। পূর্ব বিজ্ঞপিত জমিসমূহের বিলি ব্যবন্থ। হইয়া গিয়াছে । 


অন্তর্বত্ণ ব| ইন্টারিম্‌ ডিভিডেগু ১৯৪৭-৪৮-এর 


জন্য 


আয়করমুক্ত শতকরা 


৫৯ 


টাকা। 





বিশেষ লাভজনক সতে’ স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয়। 
এণ্ডাউমেণ্ট স্বীম” এই কোম্পানীর আকৰ্ষণীয় ব্যবস্থা 


“হোম 


সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন | 





ভারতের মাত্র পাঁচটি: বৃহৎ কারখানায় নির্স্মিত 
হইতেছে । দেশের ছোট ছোট কারখানাগুপির 
নির্ধাপ-ক্ষমতা উহার সহিত যোগ করিলে ভারতকে ' 
এবিষয়ে স্বাবলম্বী বল! চলে। দেশে বর্তমানে যে 
সকল কারখানা স্থাপন করা হইতেছে, গুলিতে 
কাজ নুরু হইলে ভারতের বাৎসরিক মোটর 
উৎপাদনের মাআ বাড়িয়া ₹ লক্ষ ৬২ হাজার. ৫০০ 
অখণক্তির সমান হইবে। ভারতীয় মোটর গুণে 
বিদেশী মোটরের'নষকক্ষ এবং উ! ব্যবহার করিয়া 


কাহারও কোন অনুবিধার শ্যটি হয় নাই। ট্যারিফ 


বোর্ড আগামী ১৯৪৯ সনের শেষ. ভাগে উক্ত শিল্প 
সম্পর্কে পুনরায় থোঞখবর লইবেন বলিয়া আশ] 
করেন । এ সময়ের মধ্যে বাঙ্গালোরে আধুনিকতয 
বৈছ্যাতিক মোটর নির্াপের জন্তু একটি কারধান! 
স্থাপিত ছইবে। ইতিমধ্যে বোর্ড এই শিল্পের 
সংরক্ষণের অন্ত মোটরের মুল্যের উপব শতকরা 
১০ টাকা, ছিসাবে রক্ষপত্ত্ বার্ষে/র সুপারিশ 
করিয়াছেন এবং ভারত সরকার উহা অনুমোদন, 
করিয়াছেন। . 
বিমান -চলাচজ--ভারত গবরপমেপ্ট 
বোম্বাইয়ের অদ্বিক! এয়ার লাইনম লিমিটেভকে 
বর্তমান বৎসরের, ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বোষাই 
হইতে পুণা হুইয়। বাঙগালোর পর্য্যন্ত বিমান 
চালাইধার অস্ত সাময়িক অনুমতি দিয়াছেন। এই 
পথে সপ্তাহে তিনবার করিয়া বিমান যাতায়াত 
করিতে পারিবে এবং বিশেষ অরুরী প্রয়োপ্ন ন! 
হইলে কোন বিমান হায়দরাবাদে অবতরণ করিতে 
পারিবে না। অবিলম্বে এই পথে বিমান চলাচল 
দুরু হইবে। গত ৭ই জুন তারিখ হঁতে মাদ্রাজ 
হইতে ভিজাগ(পউম ও নাগপুর হইয়া দিল্লী পর্য্যন্ত 
একটা অ্ৈধাগ্তাহিক বিমান সাদ খোলা 


' হইয়াছে। পিটার এয়ারওয়েজ এই. সাভিসের 


পরিচালক। 

চিনি, ক্লে প্রস্থৃতি কয়েকটি শিল্প 
ক Li সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ছল, প্লেট- 
পেন্সিল, হাইড্রোলিক ব্রেক ফ্লুইড, কুত্রিষ রেশম 
ও তূলা, মিশ্রিত ও ক্রিম রেশমী কতা এবং চিনি 
শিল্প সম্পকীয় কেন্দ্রীয় শুন্ক নির্ধারণ বোর্ডের 
প্রশ্নাবলী শিল্পযালিক ও অ্া স্বার্থ-দংগিষ্ 
ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরপের জন্ত তেয়ারী কণা 
হইয়াছে। এ সকল শিলে ধাছাদের কোন প্রকার 
স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ সকল প্রতিষ্ঠান, শল্য অথবা 
ব্যক্তি তাহাদের বক্তব্য উক্ত বোর্ডের নিকটে 
উত্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলে ইঙডিয়ান ট্যারিফ 
বোর্ডের পেক্রেটাগীর নিকট হইতে (কন্টাক্টর 
বিল্ডিং, নিকল্‌.রোভ, ফোর্ট, বোম্বাই ঠিকানা ) 
ও প্রশ্নাবলীর নকল পাইবেল। আমদানীকারক ও 
ব্যবছারকদের অন্ত পৃথক প্রস্নাবলী রচিত 
।ছইরাছে। বোর্ডের সেক্রেটারীর, নিকটে ঝর 


এপ্রশ্নাবলীর জরন্ক আবেদন করিবার সময়ে কোম্‌ 


+ 


শিল্প সম্পন্বায় প্রশ্ন বলী চাওয়া হইতেছে--তাহা 
উল্লেখ করিতে ছইবে। এ সকল প্রশ্নাবলীর 
উত্তর ও অন্থান্ধ সংধাদাদি আগামী €ই ছুলাইয়ের 
মধ্যে বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকটে, উপরোক্ত : 


ঠিকানায়. ন! পৌছিলে উহা] বিবেচিত 
হইবে না। 2 & 


সি 


যে কাজ হয়) পরিমাপ শতকরা ৭৭ 


১৪ই জুন, ১৯৪৮ ] 





আখিক জগৎ 


৯৫. 





উচ্চপদ্ের সরকারী চাকুরীতে লোক ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন-_-তারতের উৎপন্ন হয়। উহা রি ই 25 বাস পে 


নিয়োগ--ভারত সরকার 
পারিক সারি কমিশনের মারফতে পরীক্ষা গ্রহণ 


"করিয়া ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্রেটিভ সাভিন, ইণ্ডিয়ান « বর্তমানে ভারতে ১৪ লক্ষ কিলো ব্য 
“পুলিশ সািল ইত্যাদি (পৃর্ধতন আই পি এম, : EO RECON SOENEE 


আই পি এস ইত্যাদি) শ্রেণীর উচ্চপদে ১৩৭ 
"জন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়াছেন | কিন্তু বর্তমানে 
দেখা যাইতেছে যে, এই সব পদে যে সংখ্যক লোক 
নিযুক্ত হইতেছে তাহার তুলনায় অনেক বেশীগুণ 
পদ খালি হইতেছে । 


বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্য হুইতে ভারতীয় শাসন 
'বিভাগে ২৫৫ টী, ভারতীয় পুলিশ বিভাগে ২৬৫ টা 
এবং আরও অনেক গেজেটেড চাকুরীতে লোক 
"গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়াছেন । যাহার! বন্তমানে 
বরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন এবং যাহারা 
সম্প্রতি ফেডারেল সাভিন /কষিশনের পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াও চাকুরী পান নাই তাহাদিগকে এই 
সব কাজে সুযোগ দেওয়া হইবে । এন্ত বাহির 

হইতেও আবেদন আহ্বান করা হুইয়াছে। আগামী 


ই জুলাই, ১৯৪৮ তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট ফরমে ' 
.সেক্রেটারী, স্পেশিয়াল রিক্ুটমেন্ট বোর্ড, মিনি 


জব হোন এফেমাস% নিউ দিল্লা--এই ঠিকানায় 


“আবেদন করিতে হুইবে | 


ভারতে বেসামরিক বিমান চলাচল 


সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে, গত ১৯৪৭ সালে 


ভারতের বেশামরিক বিমানপোতশুলি ১৯৪৬ 


সালের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ মাইলের পথ 


"অতিক্ৰম করিয়াছে এবং উহাদের টন মাইলের 


(এক টনষ্মাল এক মাইল দুরে বহন করিতে 
ভাগ 


বৰ্ধিত হইয়াছে । ভারত বিভাগের; পর ভারতে 


-হশুটা বিমান কোম্পানী ছিল এবং উহাদের 


অসুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪২ কোটী ২০ 
লক্ষ টাকা | উহার মধ্যে ৮টা কোম্পানী মোটমাট 


১৩২৯৫ মাইল ল্বা ২২টী পথে নিয়মিতভাবে বিমান « 


‘চালনা করে। উহাতে ১৬৬টাঁ বিমানপোভ্‌ ছিল 
এবং এই সব বিমানপোতে ২২৯ জন বিমানচালক 
ও ১৩০ জন অগ্ান্ত কর্মচারী ছিল। সমস্ত পথে 
১৬টা দৈনিক লাতিল ও ৪ংটা সাপ্তাহিক সানি 
ছিল। এই সব সািদে বিমানপোতগুলি মোট ৪৬ 
নলক্ষ ৪৮ হাজার ১৫৫ মাইল বিমান ভ্রমণ করে এবং 
একটন মাল ৮০ লক্ষ মাইল দুরে লইয়া গেলে যে 


পরিমাপ মাল বহন কর! হয় সেই পরিমাণ মাল এ. 


লব বিমানপোত বহন করে। এই বৎসরে বিমান- 


পোতগুলিতে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮০৬ জন যাত্রী 
চলাচল করে। এই ভাবে নিয়মিত বিমান লাতিন 
“ছাড়া উক্ত বৎসরে অনেক বিমানপোত অনিরমিত- 


ভাবেও বাত্রী ও মাল বহন করিয়াছিল। এই 
বৎসরে মাত্র ৮টা বিমান হূর্ঘটনা হয় এবং 
উহার ' মধ্যে €টি ছূর্ঘটনাতে প্রাণহানি 
ঘটে অলামরিক বিমান বিভাগের জন্ভ ভারতে 
১৯৪৬ সালে ১৬টী বিমান অবতরণ কেন্্র ছিল-_ 
১৯৪৭ শালে উহার সংখা! দাড়ায় ২৬। ১৯৪৭ 


লালের শেবে ভারতে রেজেষ্টরীকৃত বিমানপোতের : 
সংখ্যা ছিল ৫৫১। ছয় নাস পূর্বের সংখ্যা ছিল । 


৪৮২ । 


সম্প্রতি ফেডারেল ওয়ার্কস, মাইনস এণ্ড পাওয়ার বিভাগের মন্ত্রী 





এজন ভারত গবর্ণমেন্ট 
বয়সের সীমা তুলিয়া দিয়া ২৭ হইতে ৪৫ বৎসর 


যাহাতে ২০ লক্ষ কিলোওয়াট এবং ১৯৫৫ সালে 
৩৭ লক্ষ কিলোওয়াট হয় তজ্জন্ত গবর্পমেপ্ট বিলি- 
ব্যবস্থা করিতেছেন! 


শ্রীযুক্ত গ্যাডগিল এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, 





টি মতিন যাও গয় উই দি 
দি আপি ে ই 


অতুলানন্দ চক্রবর্তী | 


































এমন একটি আদর্শের কথা বল! হইতেছে, যাহা আপনি সানন্দে নি্রন্ব বলিয়া! প্রহণ 
করিবেন ; বাস্তবিক উহা! আপনার নিজেরই আদর্শ | সংবাদপত্র যে কিভাবে শাস্তি রক্ষা করিতে 
পারে, আমি সেই কথাচিই বলিতেছি। | | 

কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, তৃতীয়পক্ষ চলিয়া গেলেই আমাদের মধ্যে এক্য ফিরিয়া আলিবে 1 
প্রি আবার কেছ কেহ শাস্তির সর্ত হিসাবে দেশ বিভাগের দাবী আনাইয়লাছিলেন ) কিন্তু স্বাধীন ও 
| বিভক্ত ভারতবর্ষে সকলের প্রকাস্তিক আশা সত্বেও শাস্তি ফিরিয়া আসে নাই) পক্ষান্তরে ছুইটি 
(| ভোমিনিয়নের মধ্যে সম্পর্কের কথা বাদ দিলেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আজ সর্ব প্রকারের অনৈক্য. 
প্রি দেখা যাইতেছে তন্মধ্যে প্রাদেশিক ও দলগত অনৈক্যই অপেক্ষাকৃত মারাজ্মক। আভ্যন্তরীণ 
ঘর কলহ ও সর্বপ্রকার দুর্নীতির বিকদ্ধে পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেল প্রায় প্রত্যহই কংগ্রেস 
কণিগণকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। গান্ধীলী ইতিপূর্বে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিদ্বা গিয়াছেন 
এবং কংগ্রেসের গঠনতগ্ত্রের পুনর্গঠন ও উচার আদর্শের পুনরুজ্জীবনের কার্যে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন। গান্ধীজী যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, কংগ্রেদের ব€মান সভাপতি তাহাই 

অনুলরণের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া যনে হয় । 
j কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেসের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া প্রতিত্বন্দী প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
সংগঠিত হইতে চলিয়াছে। আশঙ্কা করা যাইতেছে যে, কয়েকটি কমিউনিষ্ট দলও এই নবগঠিত 
| সমাজতন্ত্রী প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিবেন। ইহা ছাড়া এমন লোকও রছিয়াছেন, যাহার! কংগ্রেসের 
অত্যন্তরে থাকিয়া গঠনমূলক বিরোধিতার পথে কংগ্রেসকে ঠিকপথে চালাইয়া লইবার জন্তু প্রতাব- 
প্রতিপত্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেন। অট্নক্য সর্বদাই থাকিবে, কিন্তু আমা- 
দিগকে সর্বতোভাবে মৈত্রী বজায় রাখিতে হইবে এবং প্রক্যাবুদ্ধি দ্বারা অঙ্থপ্রাশিত হইতে হইবে । 
: ভারতের ইতিহাসে শান্তিরক্ষার সমহ্যা ইতিপূর্বে কোন দিনই এত জটিল ছইয়া উঠে নাই; 
অথচ আত্র ভারতবর্ষকে নবলব্‌ স্বাধীনতা রক্ষার কার্যে শক্তি ও একতা লইয়া অগ্রশয্ন হইতে 
হইবে ; বাট বৎসরের কঠোর সংগ্রামের ফলে এই স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের 
কার্যকলাপ দেখিয়া মনে হয়, অনুপযুক্ত জনসমাজের উপর যেন বাছির হইতে এই, স্বাধীনতা 
চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে । | 

এই দারুণ বিপদের সময় প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে শাস্তি পুনঃপ্র তঠার কার্ষে যথাসাধ্য 
আত্মনিয়োগ করিতে হুইবে। জনসমাজের উপর সংবাদপত্রের গভীর. প্রচার রহিয়াছে ।. 
সম্প্রীতির আবহাওয়া সৃষ্টি এবং ভারতে শাস্তি ও সুসংহত এঁক্যের পথে ভারতকে চালাইস্বা 
লইবার কার্ষে সংবাদপত্রের সাহায্য প্রশ্নোজন। সেইজগ্ত আমি নিয়লিখিত প্রস্তাব করিতেছি :-- 

প্রত্যেকটি প্রভাবশালী, দৈনিক পত্রিকা__ধরুন সপ্তাহে একবার "ইউনিটি ফোরাম” 
প্র শিরোনামা দিয়া একটি স্তস্ত পৃথক করিয়া রাখুন। বিভিন্ন প্রদেশের জনমাধারণ, বিভিন্ন সম্প্রদায় 
ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ষে সকল বিষয়ে এক্য ও শুভেচ্ছ। রহিয়াছে, এই স্তদ্ভে যেই 
সকল সংবাদ ও মতামত প্রকাশ করুন| শুভেচ্ছা বিষয়ক এই সকল প্রচারকার্ষের ফলে পরম্পরের 
মধ্যে নৈকট্য স্থাপন সহজ হইয়া উঠিবে এবং সমগ্র দেশ মানবসমাজ ও বিশ্ববিধাতার নামে 
ভারতের সকল নরনারীর মধ্যে সৌ্রাত্র বন্ধনে প্রতিষ্ঠার গৌরবময় দিনটি নিকটবর্তাঁ হইবে এই 
“ফোরামে” কেবলমাত্র সংবাদই প্রকাশিত হইবে নাঃ রাজনৈতিক নেতা, অ-রানৈতিক 
বুধমণ্ডলী ও চিন্তাশীল তুরুপ-তরুণীরা৷ ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি ' সম্পর্কে 
এমন প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন, যাহাতে সকলে মিলিয়! মিশিয়া থাকার (একট! .আকাঙ্ষ 
আমাদের মনে জাগিয়া! উঠিতে পারে। [ 

আমাদের মিশন বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্কিবন্দের বক্তৃতার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । দৃষ্টিতঙগীর পরিবর্তন করা, বিরোধ হাস করা এবং নবলব্ধ স্বাধীনতার সম্পূর্ণতা 
সাধনের উদ্দেপ্তে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগের উপযোগী আবহাওয়া হ্্টিই এই সকল বক্তৃতার, 
উদ্দেস্ত। খ্যাতনামা দৈনিক ও সাময়িকপত্রের সম্পাদক ও পরিচালকবুন্দের নিকট হইতে উৎসাহ 
পাইলে ইউনিটি ফোরামে প্রকাশিত এই সকল জিনিষ সংগ্রহ, গুপয়ন, বণ্টন প্রভৃতি কার্ধের জন্য 
মিশন সানন্দে একটি ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করিবেন। 

১৯৪২ সালে আমি এই পরিকল্পনার কথা মহা গান্ধীকে জানাইয়াছিলাম। জবাবে তিনি । 
লিখিয়াছিলেন--“ইউনিটি ফোরাম গঠনের প্রস্তাব ভালই ।” কিন্তু সে সময় এই কাল আরম্ভ ' 
কর! সম্ভব হয় নাই। কেননা, লময় উপযোগী নহে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন । কিন্তু : 
আজ উপযুক্ত সময় উপস্থিত। এই ‘ফোরাম? পরিকল্পনা বিবেচনা! করিয়া দেখার জন্ত আমি 
সংবাদপত্রের সম্পাদকগপের নিকট আবেদন জানাইতেছি। যদি বর্তমান অবস্থা ও প্রয়োজনের কথ! 
চিন্তা করিয়া তাহারা ইহাকে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন, তবে কার্ধক্ষেত্রে উহাকে গ্রহণ করুন|: 

5 সিটি ইনকোয়ারী := অকপটে আপনাদের : 
ক্যালকাটা স্যাশানাল ব্যাঞ্চ লিঃ অতুলানন্দ চক্রবভা | 
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পশ্চিম বঙ্গে জমিদারী উচ্ছেদ--পম্চিম 
বঙ্গে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ এবং পরবস্তাকালে 
জমির চাঁষবাসের ব্যবস্থা সমন্ধে কিরূপ আইন 
প্রণয়ন করা হইবে তৎসঙ্গন্ধে পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের ভূমি ও ভূমিরাঞ্জন্থ বিভাগ উক্ত 
গবর্ণমেন্টের ॥ নিকট বিভৃত সুপারিশ ' দাখিল 
করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সৰ 
সুপারিশগুলি মন্ত্রিসভার একটি সব-কমিটিতে বিচার 
বিবেচনা করা হইবে। উর সিদ্ধান্ত প্রাদেশিক 
কংগ্রেস পার্লামেপ্টারি পাটির দ্বারা বিচার বিবেচনা 
* করাইয়া তৎপর এজ্গ্ত একটি ব্যাপক আইনের 
খসড়া রচনা করা হইবে। 
গ্রাম' পঞ্চায়ে- সংযুজগ্রদেশের ৫০ 
হাঁজার গ্রামে এক একটি পঞ্চায়েৎ গঠন করিয়া 
উহার হাতে গ্রামের শিক্ষা, স্থাস্থা, শান্তিরক্ষা 
ইত্যাদির ভার দেওয়ার জগ্ত উক্ত প্রদেশ যে “গাও 
হুকুমত আইন’ নামে আইন পাশ হইয়াছে 
তদহৃসারে আগামী নবেহর মালে উক্ত প্রদেশের 
প্রামগুলিতে সাধারণ নির্বাচন হইবে। 
ইপ্ডিন আমদানী-_ভারত সরকার তারতীয় 
রেলপথসমূছ্থের ব্র্ডগেজের অন্ত আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে ১০*টী এবং কানাভাতে ১০০টা ইঞ্জিনের 
. ফরমায়েস দিয়াছেন । প্রথম ইপ্রিনগুলির যুলল্য ১ 
কোটী ২০ লক্ষ ডলার এবং দ্বিতীয় ইঞ্জিনগুলির মূল্য 
১ কোটী ৩০ লক্ষ ডলার হইবে । 
বস্ত্রশিল্পের নৃত্ধন কমিটি-_-ভারত সরকার 
টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া তৎস্থলে 
বিশিষ্ঠ কাপড়ের কলের পরিচালকগপকে লইয়! 
তিন্টী '্ুদ্রত্র এডভাইসারি কমিটী গঠন 
করিয়াছেন। উহাদের প্রথমটি গব্ণমেপ্ট কর্তৃক ক্রীত 
বঙ্তের মূল্য নির্ধারণ ও বন্ধশিল্প সম্পর্কিত সরঞ্জামের 
কন্ট্রা্ট হিতরণ বিষয়ে, দ্বিতীয়টী তুলা বিষয়ে এবং 
তৃতীয়টি কাপড়ের কলে ব্যবহারের অন্ত বিদেশ 
হইতে আমদানীরৃত সাজসবঞ্জামের বণ্টন বিষয়ে 
গবর্ণমেপ্ট উপদেশ দিবেন । 








বাজলার পাটের চাষ _ পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 
হিসাৰ মতে ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্বববঙ্ে ১৩ লক্ষ 
৭৩ হাজার ৭৫৫ একর এবং পশ্চিম বঙ্গে ৬ লক্ষ 
৪৫ হাজার ৬৮৫ একর জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছিল । উহাদের হিসাব অস্ুষারী বর্তমান 
বৎসরে পুর্বববঙ্গে ২০ লক্ষ ৩০ হাজার ৮০৫ একর 
এবং শ্রীহট্টে (পাকিস্থান ) ২৭ হাজার ৮৬৫ একর 


জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। 
ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি__ভারত সরকারের 


.সেন্দাস কমিশনার মিঃ ইয়েটস এরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের তুলনায় বর্তমান 
সময় পর্য্যস্ত ভারতে জনসংখ্যা শতকরা! ১৫ ভাগ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

পূর্বববজের শরণার্থীর সংখ্যা সর্বশেষ 
হিসাব অনুসারে জানা গিয়াছে যে, পূর্কাবঙ্গ হইতে 
১১ লক্ষ হিন্দু শরণাথাঁ হিসাবে পশ্চিম বঙ্গে 
আপিয়াছে। উহার মধ্যে কলিক 'তা ও উহার 
আশেপাশে ৬॥ লক্ষ, নদীয়ায় ১ লক্ষ ৯২ হামার, 
২৪ পরগণায় ৪৩ হাজীর, বর্ধমানে ৪১ হাজার, 
হুগলীতে ৩২ হাঘার, অলপাঁইগুড়িতে ৩* হাজার, 


সুশিদাবাদে ২৭ হাজার, মেদিনীপুরে ২০ হাজার ' 


এবং অন্তান্ত ৬টী জেলাতে ২৩ হাজার ৪ শত 
শরণীর্থা রহিয়াছে। শরপার্ধীদের মধ্যে সহরের 
ভদ্রলোক ৩ হইতে ৩1 লক্ষ, পল্লা অঞ্চলের 


ভদ্রলোক ৫! লক্ষ এবং কুধিজীবী ও কারিগরের 
সংখ্যা ১ লক্ষ হইবে। পূর্ববঙ্গ হইতে কতজন হিন্দু 
আসাম, বিহার ইত্যাদি প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছে 
তাহার হিসাব এখনও জানা যায় নাই। 

ভারতীয় বৈমানিকের কৃতিত্ব-_হত্ডিয়ান 
একোনটিক্যাল ইঙ্জিনিয়াসের 


সোসাইটী অব 
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১৯৪৬. অপক্ষা নুতন নীমা 
শতকরা ৩২ ভাগ বৃদ্ধি 

























সভাপতি শ্রীবীরেন রায় এক ধরণের নূতন বিমান- 
পোতের পরিকল্পনা উত্তাবন করিয়াছেন। এই 
সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের পরামর্শের জগ্ভ তিনি ইংলগ্ডে 
গিয়াছেন। বিষানটিতে ৩ অন যাত্রী যাইতে 


‘পারিবে এবং উচ্ছা প্রধানতঃ বিমানচালিনা বিদ্তা 


শিক্ষা দানের কাজে ব্যবহৃত হইবে | 

আমেরিকা কর্তৃক ভারতকে খণ দান-_ 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব ভারতীয় রাজদুভ 
জনাব আসফ আলি এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
ভারতে গঠনমূলক এবং আয়জনক কাজের জগত 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িগণ ১০০ হইতে 
২০০ কোটী ডলার খপদানে প্রস্তুত আছেন। ' 

ভারতের শিল্পকার্যেয ব্যবন্ধত মোটর-_ 
বোষ্বাইয়ে ইলেকট্রিক কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
নামে একটী কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই 
কোম্পানী ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যব্হযত 
মোটর  নির্দাপের উদ্দেস্টে যন্রপাতি আমদানীর 
ন্ত বৃষ্টলের নিউনেস ইপ্তাত্রীজের সহিত একটা চুক্তি 
করিয়াছেন। : উক্ত কর্পোরেশনের কাজ চালু 
হইলে উহ্নাতে প্রতি মাসে ৩ হাজার করিয় “মোটর 
নিপ্লিত হইবে । | 

ভ্রন্মদেশের সেগুনের ব্যবল!--বহ্গদেশের 
সেগুন কাঠের ব্যব্যা এতদিন শুটী বৃটিশ ও ২টী 
্ৰহ্গদেশীয় কোম্পানীর ক্রায়ত্ত ছিল। গত ১লাৎ্ছুন 
তারিখ হইতে ব্রহ্ম সরকার এই ব্যবসাটী উহাদের 
্বহত্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ষ্টেট টিগ্বার এক্সট্রাকসন 
অরগেনাইজেশন নাযে একটী সরকারী প্রতিষ্ঠান 
এখন হইতে সেগুনকাঁঠি আহরণ ও উহার “বিক্রয় 
ব্যবস্থা পরিচালনা করিবেন। 


কম শুদ্ধে আমদানী রপ্তাণী_তারত- 


সরকারের প্রতিনিধি সম্প্রতি সম্মিলিত জাতিসজ্বের- 


উদ্ধোগে একটা চুক্তিপন্রে সহি করিয়াছেন। এই 
চুক্তি অনুসারে ভারত সরকার অপেক্ষাকৃত কন 
শুষ্ক ধাৰ্য্য” করিয়া বিদ্ধেশ হইতে ছুপ্ধভাত দ্রব্য, টিনে 
ভর্তি খাঁ্ধ দ্রব্য, ফল, তরিতরকারী, বিশেষ শ্রেণীর 
‘রাসায়নিক দ্রব্য আলকাতিরা, রং, বিশেষ শ্রেণীর 
কলকজ্া, মোটরযান, রেডিও সেট, টাইপরাইটার, 
চক্ষু চিকিৎসা সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি, পশম, বস্তু, সার 
ও রেফ্রিজারেটার আমদানী করিতে দিবেন। উচছার 
বদলে বিদেশে অপেক্ষা্তত কম শুদ্কে ভারতীয় 
পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তুলাজাত দ্রব্য, কাগজি 
বাদাম, মশল্লা, আচার ও চাটনী, এসেনশিয়াল। 
অয়েল, চা ও তামাক রপ্তানী হইতে পারিবে। 

দুগ্ধবতী গো-মহিষ আমদানী--গভ বে- 
মাসে বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ এবং পূর্বব পাঞ্জাব হইতে 
৯হ টী ছুপ্ধবতী গাভী এবং ৯০৭ টী হুগ্ধবতী মহিষ, 
কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে । 

ব্রক্মদেশ হইতে চাউল রপ্তানী-- 
১৯৪৬-৪৭ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে বিদেশে ৭ লক্ষ 
টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে 
উক্ত দেশ হইতে ১৫ লক্ষ টন এবং ১৯৪৮-৪৯. 
সালে ২৫ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী হইবে আশ! 
করা যাইতেছে। যুদ্ধের পূর্বে উক্ত দেশ হইতে 
বিদেশে প্রতি বৎসর <৫ লক্ষ টন করিয়া চাউল, 
রপ্তানী হইত। ১৯৫০-৫১.সালের পূর্বে ব্রহ্মদেশ, 
এই পরিমাপ চাউল রপ্তানী করিতে পারিবে বলিয়া 
মনে হয় না।- | 


4s 


“কোম্পানীর * 


এয়ারওয়েজ ৭দ০, 
জেনারেল নেভিগেশন ১০৮, কর্ণফুলী (ঢা বাগিচা) | 


\ 


" কোম্পানীর কাগন্ধ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১১৪ জুন- হায়দরাবাদ সম্পর্কে 
এগুকতর উদ্বেগের কারণ দেখা দিয়াছে। দিল্লীতে 
হায়দরাবাদের প্রতিনিধিদল ভারত গবর্ণমেণ্টের 
সহিত যে আলাপ আলোচনা চালাইতে 
আগিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হুইয়াছে। কাঁজেই 
নিকামের নিকট হইতে নূতন নির্দেশ গ্রহণের অন্ত 
প্রতিনিধিদল আবার হায়দরাবাদে ফিরিয়া, গিয়াছে । 
হায়দরাবাদের সহিত মিটমাট না হওয়ায় যে-কোন 
সময় হায়দরাবাদ সীমান্তে ভারতীয় পৈচ্ক বাহিনীব 
সহিত রাজকরদের সঙ্বর্ষ, বাধিয়] যাওয়ার, আশঙ্কা 
'আছে। অবস্থার এই গতি" দেখিয়া . ১শেয়ার 
বাজারে , ব্যবসায়ীদের কাঞ্জকারধারের উৎগাহ 
লোপ পাইয়াছে। তবে শখের বিষয়' এই যে, 
প্রধান প্রধান শিল্প কোম্পানীর শেয়ার দর এখনও 
গভ, সপ্তাহের তুপনায় নামিয়া যায় নাই। কয়েকটি 
পাট কল কোম্পানীর সম্তোষঞ্জনফ লভ্যাংশ 
প্রদানের খবর ঘোষিত হওয়ায় পাটকল শেয়ার 
বাজারে বরং দরের একটা তেক্দীভাব লক্ষিত 
হইয়াছে । কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দর 
মোট্টামুটি স্থির আছে! 

অন্য কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাক! সুদের 
(১৯৮৬ ) খণপঞ্জের দর সর্বোচ্চ ৯৯%০ আনা ও 
২৪০ আনা সুদের (১৯৬০) খণপত্রের দর 
১০০০/০ আনা দীড়াইয়াছে। 

অগ্য বাজারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা 
সর্ব্বোচ্চি শেয়ার দর নিম্নরূপ 
পীড়াইয়াছে : ব্যান্ক_রিআার্ভ ব্যাঙ্ক 
ছিন্দুন্থান কমাপিয়াল ব্যাঙ্চ ৩০২, ভারত ব্যাঙ্ক 
৪৮০০, ইম্পিব্য়াল ২,০১৬২3 কয়লার থনি-- 
এমালগেমেটেভ ২৬২, বেঙ্গল ৪৮৫২৬ ভারত 
কলিয়ারী ৭/০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৭8৩০, ইষ্ট 


১০৬৯১ 


‘ইণ্ডিয়া ৩০।০, নিউ বীর্ভূম ১৬1৮০ ; পাটকল ২ 


হাওড়া ৮১০০, কামারহাটি ৬৫৮২, বজবঞ্জ 
২১৩২৬ বেলভিডিয়ার ২৯৯২ ডেণ্ট! 
ইঞ্জিনিয়ারিং__ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীপ ২৯।৩/০, 
স্টীল কর্পোরেশন ২৪1০, টেক্সটাইল যেপিনারি ৭0০, 
্ভাশনাল আয়রণ ৭৪০ 
৩৮/০, ইন্ডিয়ান কপার ২৭০, 
গিষেন্ট ৭/০, ভালমিয়া সিষেপ্ট (ভেক.) ৮৮০, 
বি আই - কর্পোরেশন ৮৪০, 
টিটাগড় ৪১1%০, 


২৭৮০০, লেড়ু ৯৮০৯1 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১১ই জুন-_অত্যাবশকীয় পণ্য | 
"আদান প্রদান সম্পর্কে সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের : 
সহিত পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের যে চুক্তি হইয়াছে | 
তদছপারে পাকিস্থান এক বৎসরে ৫০ লক্ষ বেল সু 
পাট ভারতে রপ্তানী. করিতে রাজী হুইয়াছে। ছু 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে ২০ লক্ষ বেল পাট ছু 
হইতে | 
'আমদানীক্ৃত ও ভারতে. উৎপন্ন পাট লইয়া & 
"ভারতের মোট যোগান দীড়াইবে ৭* লক্ষ [তা 


উৎপন্ন হুয়। কাজেই পাকিস্থান 


২৯১২ 
5 বিবিধ-_বার্ধ! কর্পোরেশন 
আসাম বেঙ্গল পর 


ইণ্ডিয়ান ষ্যাশনাল | 
ইণ্ডিয়ান 


ঘাজামেন হালচাল 


বেল। ভারতের চটকলগুলিতে সাধারণতঃ 
৬০ লক্ষ বেলের মত পাট ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। কাছেই উপরোক্ত যোগান দ্বারা 
রীতিমত ভাবে চটকলগুলির কাজ চালানো 
যাইবে। অধিক কি ভারত ৮1১০ লক্ষ বেল পাট 
বাহিরে রপ্তানী . করিতেণ্ড পারিবে । পাট 
আমদানী সম্পর্কে ভারতের মহিত পাকিস্থানের 
এই চুক্তির ফলে আপাততঃ পাটশিল্প সম্পর্ষে 
উদ্বেগের কারণ দূর হুইয়াছে। 


এ সপ্তাছে কলিকাতার পাটের বাজারে নূতন 
পাটের দূর তেজী দেখা গিয়াছে | . অদ্য ইণ্ডিয়ান 
জাত মিডল শ্রেণীর নূতন পাটের দূর মণকরা 
৩৯৫০ আনা ধড়াইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে 
জুন মাসে রপ্তানীর সর্ভে ফাষ্ঈ পাটের দব 
দাডাইয়াছে ১৯৬২ টাকা। 


হুণ্ণী ব্যাঙ্ক লিঃ 















প্রধান কার্ধ্যালয :  কেন্্রীয় কার্য্যালয় £ 
৪৩, ধর্্মতল। গ্রীটা ৪২, চৌরলী 
কলিকাতা 
ফোন ফোন 
ক্যাল £ ২২৬০ পি,কে £ ৪৯৭৫ 
(৩ লাইন ) (৩ লাইন ) 






পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলের প্রাণপকেছে 
অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার সেবায় 
নিয়োছিত। | 


“ব্যাক্কিং” ও লমাজ সেবায় হুম্পষ্ট যোগা- 


যোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য) আপনার 
সন্বপ্রি আমাদের কর্ধপদ্থা নির্দেশক । 


শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
এম-এল-এ 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর | 











esl 
bh টা 


. তাহা 


- — 80, 
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, টেলিগ্রাম ঃ * ফোন্__ ক্যালকাটা 
সঞ্চয়, ক্যালকাটা! ই ২১২৫ এবং ৬৪৮৩ 
হেড অফিস £ | 
১০, নেতাজী সুভাষ রোড, কৃলিকাতা | 


ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান £ 
শ্রীসি, সি, দত্ত, আই, সি, এস্‌ (অবসর প্রাপ্ত) 


জেনারেল ম্যানেজার এবং সেক্রেটারী 


শ্রীন্ুধেন্দুকুমার নিয়োগী 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 


শ্রীদেবীদাস রায় 





, সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ১১ই.জুন--এসপ্তাছে বোস্বাইয়ের! 
বাজারে সোনার দর পুনরায় কিছু তেজী হইয়া 
উঠিয়াছে। গত ৪ঠা জুন বোধাইয়ের বাজারে' 
প্রতি তরি সোনার দর ছিল ১১৫২ টাকা! অস্ত! 
বাড়িয়া ১১৬৪/০ আনা ঈাড়াইয়াছে 
কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর' 
১১৬1/০ আনা, ব্ড়াল বার ১১৬০ আনা ও 
গিনি প্রতি ধণ্ড ৭৫%০ আনা দড়াইয়াছে। রি 

অদ্য বোষ্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর 
১৭৩৭০ আনা ও কলিকাতায় তাহা ৯৭৪1০ আন! 
দাড়াইয়াছে। | | 


কলিকাতায় তোটরযান-__কলিকাতায় 
বর্তমানে যোট ৪০৭৮৯ টা মোটর যান রহিয়াছে । 
উহার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মোটরযাঁনের সংখ্যা 
এইরূপ £-প্রাইভেটমোটর গাড়ী--২৫৭৭১, মোটর 
সাইকেল--২৩৬৮, মোটর লরী--৪৩৪৯, ট্যাক্সি 
১০০০, বাস-_-৬৮৬, চুক্তিবদ্ধ গাড়ী__৬৩৩, ট্রেইলার 
ডেলিভারি ভ্যান--৫২১ এবং ট্রাউর--২১। 
গত ছুই বৎসর কালের মধ্যে কলিকাতায় পেট্রল 
চালিত যানের সংখ্যা ১০৬৫৮ টী বন্ধিত হ্ইয়াছে। 

শিয়ালদহে টিকিট বিক্রয়_৮৷১০ মাল 
পুর্বে শিয়ালদহ ধেশনে প্রত্যহ ১৪ হাজারের মত 
টিকেট বিক্রয় হইত। এক্ষণে উহা বাড়িয়া প্রত্যহ 
১৯ হাজারে পরিপত হুইয়াছে। উহার মধ্যে 
উত্তরাঞ্চলের, স্টেশনের অগ্ভ ১০ হাঁজার, দক্ষিণ 
অঞ্চলের ষ্টেশনের জন্য ৭ হাজার এবং ভানকুনির 
দিকের ষ্টেশনের অন্ত ২ হাজার টিকেট বিক্রয় হইয়া 
থাকে 1 

জগতে ইস্পাতের উৎ্পপাঁদ্ন_গভ ১৯৪৭ 
মালে সমগ্র জগতে ১৪ কোটী ৪৬ লক্ষ ৯৯ হাজার 
মেট্রিক টন ইম্পাত উৎপন্ন হয়। উচার মধ্যে 
৭ কোটী ৭১ লক্ষ ৫৩ হাজার অর্থাৎ শতকরা 





. ৫৩ ভাগ ইস্পাতই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন 


হয়।. চলতি ১৯৪৮ সালের প্রথম তিন মাসে উক্ত 
দেশে ২ কোটী ৪৩ হাঁদার ৩০৫ টন ইম্পাত উৎপন্ন 
ছে । 











[ ১৪ই জুন, ১৯৪৮ 








হেড অফিস £--১৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । 
‘ স্থাপিত ১৯১০ ইং 


সিডিউল স্যাল্ছ 


আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ ১৫.লক্ষ টাকার উপর 


শাখা. ও এজেন্সী ই 
সকল প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্রে 
আমানতের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান | 
. দীর্ঘ ৩৬ বৎসর ধরিয়া! দেশসেবীয় নিয়োজিত এবং অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ 


২ কোটি টাকার উপর 
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ব্যবসািবর্ দার! সুপরিচালিত! | | রণ বে 2 


, HEE THEE অর বাল্য 
a . HEEL HEE ROH. কে 


একটি প্রগৃতিশীল 


' মিঃ পি; এস, নারায়ণ, 
র টি ১ | 


মিঃ এইচ, চক্রবর্তী, বি-এল 
সেক্রেটারী 





কলিকাতা *নাগপুর * বোলাই 
CO NEE nurs TROT LTTE SURE 


অব ইত্ডিয়া - জুমার না 
মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্দ কোৎ লিঃ নন 
$১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 





জীঘন-বীমা প্রতিষ্ঠান 





ইণ্যাষ্রীয়াল 
ল্যান্স ভিলন্িতত্ভ 


স্থাপিত--১১৪০ 


মিঃ প্রি চক্রবর্তী, বি-এ 
এজেন্সী ম্যানেজার 








| মিচ = suc BEO 


হারাতে +, ৭৮৫০০০০২ টাকার উপর 


সংরক্ষিত তহবিল 
আমানত-- 
কার্যকরী 


এজেণ্টসমুহ : 
লণ্ডন: বাররেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, . . আমেরিকা £ গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক 
আষ্ট্রেলিয়। £ ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি ক্যানাভা! £ বারক্লেজ ব্যাঙ্ক (ক্যানাভা) 
' মধ্যপ্রাচ্য £'বারক্রেজ ব্যাঙ্ক (ডি, সি, ও) ' 
ম্যানেজিং ডিরে্টর-ডাঃ এস, বি, দত্ত এম-এ, পি-এচ-ডি (ইকন) লগুন, বার-এট-ল 


মি না ভা নয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত_১৯২২ 


৮৫ এ চৈত্র, ১৩৫৩, ' He এপ্রিল, ১৯৪৭) অডিট সাপেক্ষ । 
| বৈদেশিক 











'সিডিউললভূক্ত ব্যাক 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত য্রনাথ প্লায় | 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
বাবভীয় কাজ কর। হয় 
ছেড অফিস-_ 
৭, ওয়েলেললী প্লেন, কলিকাতা 
শাখাসমুহ-_ 
বড়বাজার, শ্ামবাদ্ার, হাটখোঁল। (কলিকাতা), |; 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ 
পানা সিটী। 
পে-অফিস £ মিরকাদিষ। 
ডাইরেক্টর ইন-চার্জ্জ £ 
| মিঃ পি, এন, রায় 


টব 
বা লিঃ 





- ২,০০, ০০ ৮০০০. 


১৯৩০ ৬০১০০০২২ 





২৯১০০৯০০০২৬ টাকার উপর 
১৩,২৫,০০,০০০ টাকার উপয় 
১৬১০০১০০১৩০ ০০২২ টাকার উপর 



















' "মালয় £ ইণ্ডিয়ান ওভার লিজ ব্যাঙ্ক লিঃ 
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ভিত, 


[৮ম সংখ্য। 








ভূমিব্যবস্থা' সংস্কারের খাপছাড়া নীতি 
' বোস্বাই সরকারের ধাজস্ মন্ত্রী মিঃ মোরারজী 
দেশাই সম্প্রতি বোস্বাই লেঞ্িসলেটিভ পার্টির এক 
সভায় ওঁ প্রদেশে ভূমি ব্যবস্থা, সংস্কার সম্পর্কে 
বোগ্পই সরকারের ভাবী কার্য্যনীতির কথা ঘোষণা 
করিয়াছেন! তিনি বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে বোম্বাই 
প্রদেশে, কোন ভূম্যবিকারীর হাতেই ৫০ একরের 
বেশী জমি থাকিতে দেওয়া হইবে না। যে সব 
ভূম্যধিকারীর হাতে ৫০ একরের বেশী অমি 
রহিয়াছে তীহাদ্িগকে প্রজাদের নিকট সেই 
অতিরিক্ত জমি বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে। কি 
. দামে জমি ছাড়িয়া দিতে হইবে, গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
* নিয়োজিত ট্রাইবুনেল তাহা স্থির করিয়া ,দিবেন। 
দ্বিতীয়তঃ বোম্বাই গবর্ণমেপ্ট ওর প্রদেশে কোন 
অমির মালিককে কোন চাষভূমি পতিত রাখিতে 
দিবেন না । কোন চাষভূমি পতিত পড়িয়া থাক্কিলে 
গবর্ণমেন্ট তাহা গ্রহণ করিবেন এবং গ্যাষ্য ভূমি- 
রাজন্ব প্রদানের সর্ে জমি গ্রহপেচ্ছ, কৃষকদিগকে 
তাহার চাষাবাদ করিতে দিবেন। তৃতীয়তঃ কৃষি- 
জমির বিক্রয় ও হস্তান্তর সম্পর্কেও বোম্বাই সরকার' 
কতকগুলি বিধিনিষেধ জারী করিবেন। কোন 
জমির মালিক তাঁহার জমি বিক্রয় করিতে চাহিলে 
যেক্কবক তাহা চাষ করিতেছে তাছাকেই উহা 
কিনিবার প্রাথমিক সুযোগ দিতে হইবে। এ কষক 
সেই জমি খরিদ.না করিলে পার্শ্ববর্তী জমির চাষীকে 
উহা কিনিবার সুযোগ দিতে হুইবে! কোন 
অবস্থায়ই কৃষক শ্রেণীর বহ্ভূর্তি কোন লোকের 
নিকট কৃষি জমি বিক্রয় করা যাইবে না। 
ভূমিব্যবস্থা সংস্কার সম্পর্কে বোদাই সরকারের 
& পরিকল্পনায় সাধারণ চাষীদের স্বার্থে. সব 
কিছুরই মোড় খুরাইবার চেষ্টা সুস্পষ্ট । কিন্ত 
ভূম্যবিফারীদের হাতে ৫* একর জমি থাকিতে 
পারিবে বলিয়া যে উক্তি করা হইয়াছে তাহাতে 
বোক্বাই প্রদেশে ছোট আকারে জমিদারী প্রথা 
বজায় রাখার প্রয়াসই আমরা দেখিতেছি। 
জমিদারী প্রথা একবারে রহিত করিয়া দেওয়া 
সম্পর্কে কংগ্রেস যেখানে সুসঙ্কল্িত হইয়াছেন এবং 
জমিবারীসমূহ কিনিয়া লইয়া অঁক্ৃত কৃষকদের 








সাময়িক প্রসঙ্গ 


ভিতর কৃষি জমি বণ্টন করিয়া দেওয়াই যেখানে 
তাহারা নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানে 
বোস্বাইয়ে জমিদারদের ৫০ একর করিয়া জমি ভোগ 
করিতে দেওয়ার কি অর্থ আছে তাহা আমরা বুঝি 
না। জমিদারী বিলোপের পর ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে কিভাবে অমির নূতন বিপিব্যবস্থা করিতে 
হইবে তদ্বিষয়ে নীতি ও কর্ধপন্থা স্থির করিবার 
জগ্ভ কংগ্রেস সভাপতি একটা এগ্রারিয়ান রিফর্দস্‌ 
কমিটী গঠন করিয়াছেন । - ওঁ কমিটী বর্তমানে সব 
বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। সেই 
কমিটীর রিপোর্টের, অন্ত অপেক্ষা না করিয়া বোম্বাই 
গবর্ণমেপ্ট আলাদাভাবে নিজেদের ইচ্ছামত ভূমি 


ব্যবস্থার ভাবী বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ 


করিয়াছেন-_-ইহাও অদ্ভুত বলিয়া ঠেকিতেছে। 


সমস্ত প্রদেশে ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের কা যাহাতে 
একই নীতিতে অগ্রসর হয় সেজন্য এপ্রারিয়ান 
রিফর্মস কমিটার সুপারিশের অস্ত অপেক্ষা করা ও 
পরে একযোগে তদহুযায়ী সংগঠন কার্ধ্যে ব্রতী 
হওয়াই আমাদের মতে বিভিন্ন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টসমূহের কর্তব্য 
ভারতের জনবান্ুল্য 

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পত্ডিত জওহরলাল নেহেরু 
এশিয়ার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কমিশনের 
উতকামণ্ড সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গিয়া ভারতের 


জলসংখ্যা সম্পর্কে' মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, ভারতে কৃষি ও শিল্পের সুযোগ সম্ভাবন! 
যেক্সপ তাহাতে এদেশের বর্তমান জনসংখ্যাকে 
অত্যক্কি'বল! যায় না। পণ্ডিত নেহেরু উপধুক্ত 
তথ্য বিবরণের .ভিত্তিতে কৃষি ও শিল্পের সুযোগ 
সম্ভাবনা বিশ্লেষণ ন! করিয়া নিছক তাহার ধারণা 
হইতেই এরূপ উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু কৃষি ও 
শিল্পের দিক দিয়া ভারত যেরূপ ধীর ও মস্থর 
গতিতে প্রগতির পথে অগ্রসর হুইয়া চপিয়াছে, 


‘তাহাতে জনবৃদ্ধির বর্তমান অত্যধিক হার দেখিয়া 


আমরা মোটেই আশ্বস্ত বোধ করিতে পারিতেছি 
না। কাজেই ডাঃ কৃষ্ণলাল শ্রুধরণী 'অমৃতবাজার 
পত্রিকায় সম্প্রতি পণ্ডিত নেহেরুর উক্তির যে 
বিরূপ সমালোচনা: করিয়াছেন তাহাতে আমরা । 

বিস্মিত হুই নাই। ডাঃ শ্রীধরণী বলিয়াছেন, " 
লোকের জীবনযাত্রার কিরূপ মান আমরা আদর্শ 
হিসাবে ধরিতে চাই তাহা স্থির করিয়া নিয়া 
তাহার ভিত্তিতেই আমাদিগকে বর্তমান 
জনসংখ্যার সঙ্গতি বা অসঙ্গতি বিবেচনা 
করিতে - হইবে। বর্তমানে ' এদেশের লোকদের 


অধিকাংশ যেরাঁপ ছুঃখ-দারিত্যের ভিতর দিন 


যাপন করিতেছে আমরা যদি তাহা নিয়াই 
সন্তুষ্ট থাকিতে চাই, তবে দেশের জনসংখ্যাকে 
অত্যধিক বলিয়া আমরা মনে নাও করিতে পারি। 
কিন্ত পাশ্চাত্যের অগ্রগামী দেশগুলির সমপর্ধ্যারে 
আমরা যদি এদেশের লোকদের জীবনযাত্রার মান 
উন্নত দেখিতে চাই তবে তারতের লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধির গতি যে সত্যই আশঙ্কাজনক 'সে কথ! 
আমাদিগকে শ্বীকার করিতে হইবে। 
ভারতের প্রদেশসমূছের আয়তন . ৪১ কোটি 
একর। উহার মধ্যে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ 
একর বনজঙ্গলে সমাকীর্ণ, ৬ কোটি ২* লক্ষ 
একর অমি অনাবাদী। ১৭ কোটি ১০ লক্ষ একর 
জমিতে বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ হুইয়া 
থাকে। উহাতে এদেশে মাথাপিছু আবাদী অমির 
পরিমাণ দীড়ায় '৬৮ একর । আবাদযোগ্য পতিত 
জমি চাঁবাবাদের আমলে আপিলেও এদেশে 
মাথাপিছু ১১ একরের বেশী চাষভূমি পাওয়ার 
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আশা নাই। অথচ বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রতি 
লোকের আহার্ষ্যের প্রয়োজন মিটাইতে লোকপিছু 
২৫ একর কৃষিভূমি প্রয়োজ্জন। ডাঃ কৃষ্ণলাল 
শ্রীধরণী অতঃপর শিল্পের দিক দিয়া এদেশে লোকের 
জীবিকা সংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে আলোচনা: 
করেন। তিনি বলেন, ভারতে শিল্প প্রসারের 
নৃতন ক্ষেত্র ও সম্ভাবনা রছিয়াছে। তবে এঁদিক 
দিয়াও আমাদের অন্থবিধার দিকটা আমাদিগকে 


মনে রাখিতে হইবে । আমাদের দেশে উৎকুষ্ট ' 


শ্রেণীর লৌহের যোগান রহিয়াছে । কিন্তু কয়লা 
ও তল সম্পদের দিক দিয়া এদেশের ঘাটতির কথা 
স্থুবিদিত। দেশের অভ্যন্তরে শিল্পপণ্য কাটতির 
স্যোগও সীমাবন্ধ। কাজেই এদেশে শিল্প দ্বারা 
সাক্ষাৎভাবে ১ ফোটির বেশী লোকের জীবনযাত্রার 
সংস্থান হওয়া কঠিন। সে সমস্ত বিষয় বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে ডাঃ শ্রীধরণীর মতে এদেশে 
অনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান গতি অত্যধিক বলিয়াই 
মনে করিতে হুইবে। | 
সরকারী কৃষি বিভাগের গলদ 

কষি উন্নতির সুব্যবস্থা করা ও জনগণের 
প্রয়োজনীয় আহাধ্য উৎপাদনের সহুপায় বিধান 
ফরা--এসমস্তই সরকারী কৃষি বিভাগের কাজ। 
কিন্তু এদেশে সরকারী কৃষি বিভাগ পরিচুলনায় 
করদাতাদের প্রদত্ত অর্থ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয়িত 
হইলেও উপরোক্ত বিষয়ে উক্ত বিভাগের বিশেষ 


কোন কৃতকারধ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না।' 


অধ্যাপক জে সি কুমারাপ্না তাই সম্প্রতি ‘হরিজন’ 
(‘H৭্rijan’ ) পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া কেন্দ্রীয় 


কৃষি বিভাগের পুনর্গঠন দাবী করিয়াছেন। তিনি. 


বলিয়াছেন, “ভারতের মত কৃবিপ্রধান দেশে 
অগণিত জনসাধারণের আহার্য্য সংস্থানের সুব্যবন্থ! 
করাই সরকারী কৃষি বিভাগের কাজ। এই 
বিভাগের জন্য ব্যরিত টাকা খানের ঘাটতি ও 
জনসাধারণের অনশন অর্ধাশনের বিরুদ্ধে বীমা 
প্রিমিয়ামের মতই গ্যারাপ্টীযুক্ত হওয়া উচিত। 
কিন্তু এই বিভাগের পিছনে করদাতার প্রদত্ত প্রচুর 
অর্থব্যয় করা সস্বেও যেভাবে দেশের লোককে 
পুনঃপুনঃ অনশন অর্ধাশনের ' সম্মুখীন হইতে 
হইতেছে, তাহাতে সরকারী ক্রি বিভাগ সংগঠনে 
ও তাহার পরিচালনায় যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে 
বলিয়াই মনে হয়। এ গলদ দূর করার অঙ্ক 
অকর্দ্ণ্য ও দোষী লোকদের অপসারণ দরকার। 
এদেশে জনসংখ্যার চাপ অধিক । লোকের আহার্ধ্য 
সংস্থানের পূর্ণ -হুযোগ দেখিতে হইলে এদেশের 
জমিতে থান্ত কমল চাষ সম্পর্কেই সমধিক জোর 
দেওয়া সঙ্গত। কিন্ত আমরা যতদূর দেখিতেছি 
সরকারী ক্রযি বিভাগ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের 
সুব্যবস্থা করিয়া কলকারথানাগুলিকে সাহায্য 
করিতেই কমবেশী পরিমাণে ব্যস্ত রুহিয়াছেন। 
ইন্টারগ্ভাশনাল কটন এডভাইতরী কমিটিতে যে 
ভারতীয় প্রতিনিধিদল প্রেরিত হুইয়াছিলেন তাহারা 
ভারতের কাপড়ের কলগুলির সুবিধার, জন্ভ এদেশে 
তুলা চাষের জমি' বাড়াইবার জন্ভ সুপারিশ 
করিয়াছেন। সেভাবে বাণিজ্য ফললের চাষ 
বাড়াইবার দিকেই কৃষি বিভাগের বিশেষ মনোযোগ 
দেখা যাইতেছে। খান্ত ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে এঁ বিভাগ এখনও পরিপূর্ণরূপে মনোযোগী 
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হইতেছেন না। নিউ সাউথ ওয়েলস্‌-এ অমির 
জঅলসেচের সুব্যবস্থা করিয়া একর প্রতি ১৭৫ টন 
চাউল উৎপাদন সম্ভবপর হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ 
কেন্দ্রে প্রতি একরে” ৪ টন পর্য্যন্ত চাউল উৎপাদন 
সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এসব 
দিক দিয়া এদেশের সরকারী কৃষি বিভাগ কোন 


' কৃতিত্ব .আজ পর্য্যন্ত দেখাইতে পারিয়াছেন কি? 


এদেশে কৃষি উন্নতির সুযোগ প্রসারিত করিতে 
হইলে সরকারী কৃষি বিভাগের পুনর্গঠন দরকার । 
বাণিজ্য ফসল উৎপাদনের বিধিব্যবস্থা সরকারী 


কৃষি বিভাগের উপর গ্ভত্ত ন! রাখিয়া একটি ল্য 
এক্সপ্লয়টেসন ভিপার্টমেণ্ট” খুলিয়া তাহার মারফতেই 


ওঁ সব কাজ সমাধা করিতে হইবে । সাধারণ 
সরকারী রাজন্ব হইতে এ বিভাগের খরচ নির্ববাছ 
না করিয়া বাণিল্্য. ফধল দ্বারা যেসব ব্যবসায়ী ও 


_কলওয়ালারা উপক্কত হইবেন তাহাদের নিকট 


হইতে চাদ! লইয়াই "ল্যাও একপ্রয়টেসন 
ডিপার্টমেন্টের; ব্যয্স মিটাইতে . হইবে.” 
শ্রীযুক্ত জে সি* কুমারাপ্লার প্র সব 


উক্তির তিতর এমন লব হ্চিস্িত মন্তব্য ও 


নুনির্দেশ রহিয়াছে, যাহা দেশের স্বার্থে ঠিক ঠিক 
ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা ভারত গবর্ণমেণ্টের 
কর্তব্য। 
জাতীয় সরকার কোন্‌ পথে? 
স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে ও গবর্ণমেপ্টের 
উদ্যোগে সুপরিকলিত নীতিতে জ্রাতিগঠন ও 


আধিক সংগঠনের কাজ সত্বর সুরু হইবে বলিয়া 


সকলে আশা করিয়াছিল। কিন্ত লব দিকে আজ 
পর্য্যন্ত জাতীয় সরকারের প্রকৃত উদ্যোগশীলতার 
পরিচয় না পাইয়া! অনসাধারণ ক্ষুণ্ন হইতেছে । 
জাতীয় সরকারের ক্রটিবিচ্যুতি আদ কেবল 
জনসাধারণই উপলব্ধি করিতেছে না, ভারত 
গবর্ণমেন্টের মন্ত্রীদের মধ্যেও কেহ কেহ তাহা 
স্বীকার করিতেছেন । রেলওয়ে সচিব ডাঃ জন 
মাথাই সম্প্রতি মাপ্রাজে সাংবাদিকদের নিকট এক 


বিবৃতিতে জানাইয়াছেন, ভারতের শিল্পোন্নতি ও. 


কৃষি উন্নতির জদ্ভ বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা 
বিশেষ দরকার । আমেরিক্কা! এ বিষয়ে ভারতকে 
বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারে। তবে আমেরিকা 
ভারতকে সাহায্য করিবে, কি যন্ত্রপাতির 
প্রয়োজন ও সন্থযবহার সম্পর্কে যে পরিকল্পনার 


ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্র হইতে সাহায্য আদায় : 
করিতে হুইবে ভারতবর্ষে আজও সে পরিকল্পনা .'. 


প্রস্তুত হয় নাই । অর্থনৈতিক পরিকল্পন! সম্পর্কে 
এপর্ধ্যস্ত অনেক গব্যেণা ও আলোচন! হইয়াছে। 
কিন্তু অস্পষ্ট ধরণের Blue চrints বা কর্ধনচী 
ছাড়া এপর্য্যস্ত কোন বিষয়ে কার্য্যকরী প্ল্যান ও 


খুঁটিনাটি প্রস্তাব কিছুই স্থির হয় নাই।. 


ফলে যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের, 
সহিত. নির্ধারিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে কোন বিশদ 
আলোচনা কঠিন হুইয়া দাড়াইয়াছে। বাস্তবক্ষেত্রে 
সাহাধ্য আদায়ের পথেও যথেষ্ট বির ঘটিতেছে। . 

ডাঃ জন মাথাইয়ের এই উক্তিতে প্ল্যানিং বা 
পরিকল্পনা, গঠনের ব্বিয়ে ভারত সরকারের নিদারুণ 
ক্রটিবিচ্যুতি ধরা“ পড়িয়াছে । শিল্প প্রসারের 
শয়ুচিত রিধিত্যব্থা ছাড়া, ভারতের, আধিক: ছূর্গতি 


মোচন হওয়ার আশা লাই, শিল্প প্রসারের জঙ্ভ, 


কষি উন্নতি সাধনের জগ! ও যানবাহন ব্যবস্থার ' 


গলদ দুর করার দম্য বাহির হইতে এদেশে যথা সম্ভব 


শীঘ্র বেশী পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানী করা দরকার," 


এই ধরণের উক্তি ও দাবী আমরা জাতীয় সরকারের 
মন্ত্রীদের যুখে অনব্রতই শুনিয়া আলিতেছি। 
কিন্তু এসব বিষয়ে কার্ধ্যকরী প্ল্যান ও প্রস্তাব 
আব পর্ধ্স্ত প্রায় কিছুই গড়িয়া উঠে নাই। কি 


ধরণের যন্ত্রপাতি কতদুর পরিমাপে দরকার - 


সে বিষয়ে কোন 'সুম্প্ট দাবী বর্তমান 


' প্রবর্ণমেপ্ট কোন দেশের সমক্ষে উপস্থিত করিতে 


সমর্থ নন। ইহা এক দিক দিয়া বর্ত্তমান জাতীয় 
সরকারের ব্যর্থতা ছাড়া আর কি হইতে পারে? 
কেবল পরিকল্পনা গঠন ও কার্যকরী প্রস্তাব 
স্থির করিবার ব্যাপারেই নহে, ক্ষিপ্রতার সহিত 
দুসঙ্কলিত ধরণের বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের যে নীতি 
অন্াগ্ক বিষয়ে বর্তমানে গবর্ণমেন্টের নিকট লোকে 
আশা করিতেছে, জাতীয় সরকারের অনেক সচিবই 


সেরূপ কর্ণ্বদক্ষতার পরিচয় আত পর্য্যন্ত দিতে 


পারিতেছেন না। ইঞ্জিন ও মালগাড়ীর অভাবে 
দেশে রেল চলাচলের কানে নিদারুণ অবনতি 
ঘটিয়াছে। যে ইঞ্জিন ও" মালগাড়ী দেশে আছে, 
নানারূপ বিশৃঙ্খলার জন্ত তাহাও ঠিক ঠিক সদ্ব্যবহার 
কর! হইতেছে না'। কিন্ত রেলওয়ে লচিব দিল্লী, 
উতকামণ্ড ও মাত্রার্জে বসিয়া গতাম্থগতিক নিয়মে 
রেলওয়ে অফিলারদের প্রদত্ত রিপোর্ট ঘাটিয়াই 
সময় কর্তন করিতেছেন। দেশের লোক চায় 
এমন সব মন্ত্রী জাতীয় সরকারের কাধ্যভার 
গ্রহণ করুক যাহারা সনাতন নিয়মে 
অফিসরদের মুখে অভাব ও , অন্বিধার 
ফিরিস্তি শুনিয়া তাহার ভিত্তিতে রেল 
বিভাগের নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করিবেন না। 
যে স্থানে ইঞ্জিন ও মালগাড়ী আটক বা অচল 
হইয়া রহিয়াছে, নিলে সে স্থানে আসিয়া সরে- 
অমীন সকল অবস্থার তদারক করিবেন এবং তাহা 
যথারীতি চালু করিবার ব্যবস্থা করিয়া ক্ষিগ্রতার 
সহিত তাহার কর্তব্য সমাধা করিবেন। ইঞ্জিন 
ক্রয় সম্পর্কে বিদেশে ছোটখাট অফিসর প্রেরণ 
না করিয়া নিদ্দেরা পিয়া লাক্ষাৎভাবে বিদেশী 
গবর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবেন 
এবং সেভাবে আমদাণীর সুযোগ প্রলারিত 
করিৰেন। | 

ভারত হইতে ইউরোপে বিযান চলাচলের জন্তু 
কিছুদিন পূর্বে ভারত গবর্ণমেণ্টের উদ্যাগে এয়ার 
ইত্ডিয়া ইন্টার গ্ভাশানাল নামে একটি কোম্পানী 
গঠিত হইয়াছিল। এই কোম্পানী গত ৮ই জুন 


হইতে বিমান চালনার কাজ সুরু করিয়াছে! প্র. 


তারিখে কোম্পানীর একটি বিষানপৌত মধ্য 
রাত্রির, কিছু পূর্বে বোষ্বাইয়ের সেপ্টা্রুজ বিমান 


খাটি হইতে. যাপ্রা করিয়া পরদিন রাত্রি ১১ টায় ' 


লগ্নে. পৌছে। . ৰ 
এয়ার ইণ্ডিয়া ইপ্টারস্তাশনাঁল কোম্পানী ভারত 


হইতে লণ্ডনে বিমানপোত চলাচল করিতে আরম্ভ 
করায় এদেশের বিমান চলাচল ব্যবসায়ে এক 


_নুবযুগের সুচনা'হইল । গত কয় বৎসরে তারতে 


২১শে মে, ১৯৪৮] 





. বিমান চলাচল ব্যবস্থাৰ জত সম্প্রসারণ ঘাঁটিলেও 
এদেশের কোৌঁম্পানীগুলির কাধ্যধারা এতৰিন 
দেশের, অত্যন্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। একমাত্র 
ফলিকাতা-রেছুন রুট ছাড়া অস্ত কোন রুটে বাহিরে 
দেশীয় কোম্পানীর বিমানপোত চলাচল হইত না। 
কতিপয় লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীর সহযোগিতায় ভারত 
গবর্ণমেন্ট এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্তাশনাল কোম্পানী 
_ গঠন করিয়া বর্তমানে তাহার মারফতে ইউরোপের 
সহিত ভারতের নিশ্ব বিমান সাভিসের গোড়া 
পত্তন করিয়াছেন; ইহা খুবই সুখের বিষয়। 
বর্তমানে লণ্ডন পর্ধ্যস্ত বিমানপোত চলাচল স্বর 
হইয়াছে । পরে ইউরোপের অষ্ক প্রধান সহরগুলির 
সহিতও ভারতের বিমানগত যোগাযোগ স্থাপন 
করা হইবে ! ভারত হইতে ইউরোপে বিমানপোত 
চালনায় এই সাপ্ডিসটি যাহাতে সর্বতোভাবে 
দেশের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেজগ্ভ ভারত গবর্ণমেণ্ট 
এয়ার ইত্ডিয়া ইন্টারছ্ভাশনালের বেশীর ভাগ শেয়ার 
নিজেরা ক্রয় করিয়াছেন। কোম্পানীর কাজ 
পরিচালনা! সম্পর্কে কর্তৃত্ব খাটাইবার পূরা অধিকার 
তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন। 
অত্যাবশ্যকীয় পণ্য রপ্তানীর অযৌক্তিক 
প্রস্তাব 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব, কমাসের সভাপতি 
শ্রীঞ্চেশবপ্রসাদ গোর়েক্কা সম্প্রতি তাহার এক 
বক্তৃতায় ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ 
সম্পর্কে বিশেষভাবে ঘোর দিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, কেবল লোকের জীবনযাত্রার মান 
উন্নীত করার জন্ভই নহে বহির্বাণিজ্যে অনুকুল 
উদ্বত্ত লাভের জঙ্কও রপ্তানীর পরিমাণ বাড়ানো 
দরকার। "আজ দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা 
উঠিয়াছে। উৎপাদন বাড়াইতে গিয়া বাহিরে 
যেসব জিনিষ কাটতির বেশী সুযোগ রহিয়াছে 
সেসব জিনিবের যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কেও ভোর 
দিতে হইবে। 
ভারতের আধিক ভিত্তি সুদৃঢ় রাখিবার অন্য ও 
বাহির হইতে এদেশে আমদানীকুভ প্রব্যাদির মূল্য 
পরিশোধের অন্ত বিদেশে এদেশের রপ্তানী বাড়ানো 
দরকার। কিন্তু তাই বলিয়া দেশের লোককে 
বাঞ্চত করিয়া বর্তমান অভাব অনটনের ভিতর 
কোন আবশ্তকীয় জিনিষ রপ্তানীর অন্ত সরাইয়া 
লইতে 'যাওয়া অন্থচিত | ভারতের শিল্পপতিরা 
নিজেদের উৎপাদন দ্বারা এদেশের লোকদের 
প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইতেছেন না । অত্যধিক 
মূল্য দিয়াও লোকে অনেক জিনিষ সংগ্রহ করিতে 
পারিতেছে না। কিন্তু ভারতীয় শিল্পপতির! 
বাহিরে মালপত্র রপ্তানী করিয়া তাহাদের উৎপন্ন 
মালের স্থায়ী বৈদেশিক বাজার শৃষ্টির জন্ভক ও 
অতিরিক্ত মুনাফার জগ্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। 
সপ্ত বেশী করিয়া চা, তৈলবীজ, তুলা কাপড়, 
চট, চিনি প্রভৃতি রপ্তানীর কথা উঠিয়াছে। রপ্তানীর 
জন্ত এ সমস্ত বেশী পরিমাণে উত্পাদনেরও দাবী 
উঠিয়াছে। ভারত হইতে বেশী করিয়া চা ও চট 
রপ্তানী হউক তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। 
কিন্ত এই ছুর্দিনে উপরোক্ত অন্ধ সব জিনিষ অধিক 
পরিমাপে বাহিরে রপ্বানীর চেষ্টা আমরা সমর্থনের 
দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। এদেশের উৎপর তুলা, 
তৈলবীজ, কাপড়, চিনি প্রভৃতি দ্বারা এদেশের 
ন্‌ 


আঁথক জগৎ 


লোকদের অভাব মিটিতেছে না। এই অবস্থায় 
বর্তমানে ওঁ সমস্ত বেশী পরিমাণে বাহিরে রপ্তানী 
করিতে যাওয়া অস্ভাঁয়। আদ্িকাঁর দিনে ভারতের 
উৎপন্ন কাপড় ত এক গঞ্জও বাহিরে প্রেরণ করা 
সঙ্গত নহে। ভারতীয় চিনি বাহিরে রপ্তানী করা 
সম্পর্কে এতদিন একটা নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। 
শিল্পপতি ও বপ্তানীকারকদের চাপে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
সম্প্রতি সে নিষেধাক্ঞা উঠাইয়া লইয়াছেন। এদেশে 
চিনির যোগান এখনও শ্বল্প, তাহার দরও খুব চড়া । 
এই অবস্থায় এখনই যদি বাহিরে চিনির রণ্যানী 
হুরু হয় তবে অধিকতর মূল্য দিয়াও লোকে 
উপযুক্ত পরিমাণ চিনি পাইবে না। তুলা, তৈল- 
বীজ, চিনি ও চট অধিক মাত্রায় রপ্তানী করিবার 
অন্ত এদেশে যদি তুলা, তৈলবীজ, ইক্ষু ও পাটের 
চাষ বাড়ানো হয় তবে তাহাতে খাদক ফসলের 
জমি বমিয়া খাঁন্তের দিক দিয়া দেশের ঘাটতি বৃদ্ধি 
পাইবে। রপ্তানী বুদ্ধির সঙ্গে তখন বাহির হইতে 
নূতন করিয়া অধিক খাস্চদ্রব্য আমদানীর উপর 
জ্রোর দিতে হুইবে। কাজেই আজিকার দুর্দিনে 
ওঁ সমস্ত জিনিষের রণ্ডানী বাড়াইয় প্রকৃতপক্ষে 
লাভ কিছুই দীড়াইবে না বরং ক্ষতি ও 
অসুবিধাই বৃদ্ধি পাইবে। প্রথমে, দেশের 
উৎপাদন দ্বারা দেশের লোকের অভাব পূরণের 
পাক] ব্যবস্থা করিয়া তৎপরই আমাদিগকে রণ্যানী 
বৃদ্ধি সম্পর্কে মনোযোগী হইতে হইবে। 
ভারতের শোচনীয় জনস্বাস্থ্য 

সম্প্রতি ‘হিন্দুস্থান ষ্টাঙার্ড’ পত্রে এক প্রবন্ধ 
লিবিয়া ডাঃ পি জি চৌধুরী ভারতের শোচনীয় 
জনম্বাস্থ্যের কথা বর্ণনা! করিয়াছেন। এদেশে এক 
হাজার প্রস্থতির ভিতর ২৪ জন প্রসব কালে 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়! যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করে 
তাহাদের মধ্যে হাম্জারে ১৪২ জন অল্প সময়ের 
মধ্যেই, প্রাণ হারায়। যে শিশু বাচিয়া থাকে 
তাহার ভবিষ্যৎ গড় পরমামু ২৭ বৎসরের বেশী 
নহে। অথচ ' জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহে 
অবস্থার গতি অন্রূপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্থৃতি 
মৃত্যুর সংখ্যা হাজারে মাত্র ৩। সেখানে হানার 
জন শিশুর মধ্যে মাত্র ৫৪ জন যুত্যুমুথে পতিত 
হয়। মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক একজন লোক গড়ে 
৬২ বৎসর বাচিয়া থাকে । ভারতে বিভিন্ন রোগের 
প্রকোপ যেরূপ বেশী সেরূপ আর ফোন দেশেই বড় 
একট] লক্ষিত হয় লা । ভারতে প্রতি বৎসর ১ লক্ষ 
লোক ব্যস্ত রোগে মারা যায়! টিকা লইলে বসন্ত 
দমিত হইতে পারে। “কিন্তু ভারতে বৎসরে 
শতকরা! দশ ভাগের বেশী লোক টিকা লয় না। 
ম্যালেরিয়া জর এদেশের একটি বড় অভিশাপ 
হইয়া দীড়াইয়াছে। এই রোগে বৎসরে প্রায় 
১০ কোটি লোক আক্রান্ত হয় ও,কষ্ট পায়। 
ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিয়া ও এ রোগের ফলে হীন 
স্বাস্থ্য হইয়া প্রতি বৎসরে পড়ে ২০ লক্ষ লোক 
প্রাণত্যাগ করে। এদেশে প্রত্তি চারিজন লোকের 
ভিতর একজন ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত। প্রতি দিন 
২ লক্ষ '€০ হাজার লোক ম্যালেরিয়ায় ভূগিতেছে 
ও ২ হাজার ৭৪০ জন এ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতেছে । তারতে প্রতি বৎসর বন্ধা রোগে 
৫ লক্ষ লোকের জীবনাবসান ঘটিতেছে। ২৫ 'দক্ষ 
রোগী হাসপাতাল ও চিকিৎয! কেন্দ্রের বাহিরে 
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থাকিয়া" অন্তের ভিতর ওঁ রোগ ছড়াইতেছে। 
ভারতে প্রতি বৎসর কলের] রোগে ২ লক্ষ লোক 
এবং আমাশয় ও পেটের অস্থথে ২ লক্ষ 
৫০ হাজারের মত লোক প্রাণ হারাইভেছে। 
ভারতে ১০ লক্ষের মত কুষ্ঠরোগী রহিয়াছে। 

ভারতে অনস্বাম্থ্যের, এই শোচনীয় চিন্ত 
সভ্যঅগৎকে বিস্মিত করিবে। স্বাধীন ভাবতে 
আল্র যেখানে প্রকৃত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে সেখানে উপধুক্ত'পরিকল্পন! গ্রহণ করিয়া 
অকাল মৃত্যু ও রোগ শোকের মর্খান্তিক ছুঃখ- 
ছুর্দশা দূর করিতে অচিরে সচেষ্ট হওয়া ভারত 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত সঙ্গত । 


কৃষিপণ্য বিক্রয় সম্পর্কে সুব্যবস্থা 

ভারতে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা সম্পর্কে 
নির্দেশ দেওয়ার আগ ভারত গবর্ণমেষ্ট শ্তার টি 
বিদ্রয় রাঘবাচারিয়ারের সভাপতিত্বে একটি সাব 
কমিটি ( Marketing .Sub-committee of 
the Policy Committee on Agriculture, 
Forestry and Fisheries) গঠন করিয়াছিলেন। 
সম্প্রতি এ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। 
কমিটির মতে এদেশের কৃষকদিগকে বেশী পরিমাণ 
॥ কৃষিপণ্য উৎপাদন সম্পর্কে উৎপাহ দিতে 
'হইলে কৃষিপণ্য বিক্রয় করিয়া তাহার গ্যায্য মূল্য 
আদায়ের পথ প্রশত্ত করা দরকার । . কমিটি 
তাহাদের রিপোর্টে এ বিষয়ে অনেক কিছু সুনির্দ্দেশ 
প্রদান করিয়াছেন। পণ্য উৎপাদকরা সমবায় প্রথায় 
সঙ্ববন্ধ হইয়া তাহাদের উৎপন্ন জিনিষ বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিলে তাহাতে সকল বিষয়ে সুবিধা হইতে 
পারে। এইভাবে অন্য অনেক দেশের কৃষকর] 
বেশ সুফল পাইয়াছে। কমিটি তাই এদেশের 
সৰ্ব্বত্ৰ সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি স্থাপন সম্পর্কে 
বেশী পরিমাণে জোর দিয়াছেন। তাঁহার! 
বলিয়াছেন, কোন গ্রামের শতকরা ৬০ ভাগ পণ্য 
উৎপাদকৰ যদি সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপনে সম্মত 
হয় তবে বাকী উৎপাদকদিগকে আইন দ্বারা এরূপ 
সমিতিতে যোগদান করিতে বাধ্য- করা যাইতে 
পাঁরে। যে ক্ষেত্রে কোন গ্রামে সমবায় প্রথায়' 
পণ্য বিক্রয়ের নীতি কার্যকরী করা নিতান্তই 
সম্ভবপর লয় সেক্ষেত্রে যুক্তপ্রদেশে ও মাপ্রাজজের 
খাঁষ্য সংগ্রহ কমিটির মত ক্কবিপণ্য খরিদের কম্ত 
বিশেষ কমিটি স্থাপনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। 
সমুচিত মুল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুবিধার জঙ্ক 
কমিটি দেশে রাস্তা প্রসার, গ্রামাঞ্চলের সহিত 
সহর, রেলস্টেশন ও গ্রামার ষ্রেশনের সংযোগ সাধন, 
রেল ষ্টেশনে ও ব্যবসা কেন্দ্রে উন্নত শ্রেণীর গুদাম 
ঘর স্থাপন, রেলের মাশুল ও অন্য যানবাহনের 
ভাড়া নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সম্পর্কেও সমুচিত বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছেন। ' ক্ষিপণ্যের 
শ্ৰেণীবিভাগ সম্পর্কে জোর দিয় তাঁহারা বাহিরে 


উছা চালান ও বিক্রয়ের পথও প্রশস্ত করিতে 
বলিয়াছেন। এদেশে ক্কবিপণ্য বিক্রয় সম্পর্কিত 
যাবতীয় বিধিব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের অন্ধ ও 
প্রয়োজনমত সকল বিষয়ে উন্নতিযুলক কার্যকরী 
বিধান সমুহ অবলম্বনের জন্ক উপরোক্ত সাবকমিটি 
ভারত গবর্ণমেন্টকে এদেশে একটা নিখিল ভারত 
পণ্য বিক্রয় বোর্ড (All India Marketing 
18991) হ্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। আমরা 
কমিটার এসব সুপারিশ খুব সুচিন্তিত ও বিবেচনার 
যোগ্য বলিয়াই মনে করি! 
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তারিখের “আথিফ জগতে" সাধারণ আলোচনা 


(৬ 


বিগত মাচ্চ মাসে ভোমিনিযন আইন সভায়, কোন সম্পত্তি দান করিলে তৎসম্পর্কে মৃত্যুকর 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মৃত্যুকর প্রবর্তন সম্পর্কে দিতে হুইবে না জীবনবীমার পলিনি_সম্পর্্কে 
যে একটা আইনের খপড়া উপস্থাপিত করা হইয়াছে মৃত ব্যভির কোন_:13970179 বা Assignee 
তাহার উদ্দেশ্ত ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ৩১শে যে (/থাকিলে পলিসি বাবদ প্রাপ্ত-অর্থও_করধার্ধ্যযোগ্য” 
বলিয়া বিবেচিত হইবে। মৃত ব্যক্তি কোন ' 
করা হুইয়াছে। এদেশে মৃত্যুকর একটা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত কোম্পানীর (Controlled Company) 
নৃতন ধরণের কর বসিয়া বর্তমান প্রবন্ধে প্রস্তাবিত$//নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে মৃত্যুকীল হইতে 
আইনের উল্লেখযোগ্য বিধানসমূহ জনসাধারণের অনৃদ্ব তিন বৎসর পূর্বব পর্য্যন্ত এরূপ হত্াত্তরের 
অবগতির অস্ত আলোচনা করা যাইতেছে। ' ফলে মৃত ব্যক্তির যে আয় হইয়াছে তাহাও 

সর্বপ্রথম ইহা উল্লেখ করা প্রয়োতন যে, করধার্যযোগ্য হইবে । 
প্রস্তাবিতআইনটী মৃত্যুকর ধার্যোর আইন বলিয়া মৃত ব্যক্তির যে সমস্ত সম্পত্তি মৃত্যুকরের 
, কথিত হইলেও সরকারীভাবে ইহাকে ৃত্যুকরেরর্ী স্তভুক্ত হুইবে না, প্রস্তাবিত আইনের তৃতীয় 
আইন না বলিয়া সম্পত্তিকর বলিয়া অভিহিত করা পরিচ্ছেদে তাছার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 


প্রস্তাবিত সৃত্যুকর আইন রা 


করা হইয়াছে। বর্তমানে ইংলগ্ডে যে সম্পত্তিকর, 
আছে তাহাতে কোন ব্যক্তি ছুই হাজার পাউগ্ডের 
(প্রায় ২৭ হাজার টাকা) কম মুল্যের সম্পত্তি 
রাখিয়া গেলে তাহার উপর কোন সম্পত্বিকর 
দিতে হয় লা। এই হিসাবে প্রস্তাবিত আইনে 
মৃত্যুকর স্থাপনের ক্ষেত্র খুবই সূচিত কর! হইয়াছে, 
এবং আইনসভা কর্তৃক করধার্ধ্যযোগ্য সম্পত্তির 
মূল্যের নিয়তম পরিমাণ এক লক্ষ টাকার উপরে 
নির্ধারিত হইলে হহা দ্বারা সংগৃহীত বাজশ্বেন 
পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হুইবে বলিয়া আশা কর! 
যায়না। এ রী 
প্রস্তাবিত আইনের পঞ্চম পরিচ্ছেদে সম্পত্তির 
মূল্য কি ভাবে নির্ধারিত হইবে তাহার বিবরণ, 


হইয়াছে ( A Bill to provide for the 1e৮y/{/%ভারতরর্মের_রাহিরে অবস্থিত স্থাবর ও অস্থাবর (7) দেওবা হইয়াছে । সাধারণতঃ সাধারণতঃ মৃত ব্যক্তির মৃত্যু 
and collection of an Estate duty in সম্পত্তি সাধারণতঃ মৃত্যুকরের অন্ততুক্তি হইবে না। কালে বাজার দরে সম্পত্তি বিক্রয় করিলে যে মূল্য 
the Provinces of India ) )(ইংলপ্ডের নী কিংবা হর মৃত্যুর পর স্ত্রী কিংবা স্বামী কোন “পাওয়া যাইত বলিয়া অনুমান করা হুইবে তাহাই 
সম্পত্তিকর সংক্রান্ত আইনসমূছের অনুকরণে আলোচ্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলে উক্ত সম্পত্তির মূল্য ছিপাবে পরিগণিত হুইবে। মৃত, 
আইনের খসড়াটী রচিত হইলেও উভয়ের মধ্যে উত্তরাধিকারী মৃত্যুর পূর্বে সেই সম্পত্তি সম্পর্কে) ব্যজিরমৃত্যুর দরুণ সম্পত্তির মৃণ্য হাস পাইয়াছে 
নানা বিয়েই সাদৃশ্য অপেক্ষা পার্থক্যই বেশী মৃত্যুকর প্রদান করিতে হইবে না। অল্প সময়ের এরূপ প্রমাণ করিতে পারিলে মূল্য নির্ধারণ 
পরিলক্ষিত হয়। আইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অর্থ%%/ব্যবধানে কোন সম্পত্তির বিভিন্ন উত্তরাধিকারীর ব্যাপারে তাহা বিবেচিত হইবে। সম্পত্তির মূল্য 

সচিব যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়-- মৃত্যু হইলে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে বারবার যেং.নির্ধারণ_ সম্পর্কে মৃত ব্যক্তির খণ এবং 
প্রাদেশিক পুনর্গঠন পরিকল্পনাপমুহ -কাধ্যকরী মৃত্যুকর দিতে হয় তাহাতে সম্পত্তির উপর পারলৌকিক কাধ্যের অস্ত ভায়সঙ্গত বায় 
করিতে প্রদেশসমূহকে অ করার অস্ভই অযৌক্তিক করভার পতিত হয়। ইহার বাদ দেওষা হুইবে। মৃত ব্যক্তির, কোন 
মৃত্যুকর স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং এই প্রতিকারের উদ্দেস্তে প্রস্তাবিত আইনের { ৎ৯নং (সম্পত্তি ভারতের বাহিরে অবস্থিত থাকিলে তজ্জন্ত 





করলন্ম অর্থ প্র্দেশসমূছের মধ্যে ভাগ করিয়া 


ধারায় এরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছে যে, মৃত 


দেওয়া হইবে । মৃত্যুকরের হার কি হইবে এবং ব্যক্তির মৃত্যুর পর পাঁচ বৎসর মধ্যে উত্তরাধিকারীর 
এই করের আয় কি হারে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে মৃত্যু হইলে মৃত্যুকরের পরিমাণ. নিয়ক্নপ হাঁস করা 
বণ্টন করিয়া দেওয়া হুইবে, তদ্বিষয়ে আলোচ্য হইবে :_-মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর এফ বৎসর সময় 
আইনের পাওুলিপিতে কোন প্রস্তাব করা হয় নাই। মধ্যে উত্তরাধিকারীর মৃত্যু হইলে শতকরা ৫০ ভাগ, 
গ্রদেশসমূহের সহিত আলোচনা করিয়া এই সম্পর্কে “ছুই বৎসর মধ্যে মৃত্যু হইলে শতকরা ৪০ ভাগ, 
একটা সিদ্ধান্ত করা হইবে এবং একটী পৃথক আইন তিন বৎসর মধ্যে মৃত্যু হইলে শতকরা ৩০ ভাগ, 
দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত কাঁধ্যকরী করা হুইবে। দ্বিতীয় চার বৎসর মধ্যে মৃত্যু হইলে শতকরা ২০ ভাগ 
আর একটী আইনের সাহায্যে করের হার নির্দিষ্ট , এবং পাঁচ বৎসর" মধ্যে মৃত্যু হইলে শতকরা ১০ 
করিয়া দেওয়া হুইবে। ১৯৩৫ সালের ভারত ভাগ। 

শাসন আইনে কষিজমির উপর উত্তরাধিকার কর (9 এক লক্ষ টাকার অনধিক বিশিষ্ট 
স্থাপনের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে গ্রদেশসমৃহকে দেওয়া (Principal 5৪10) সম্পত্তির উপর কোনরূপ 


চি, বলিয়া প্রস্তাবিত কেম্গীয় মৃত্যুকর আইন, মুস্ুকর ধার্য হইবে না বলিয়া, ৩ংনং ধারায় উল্লেখ 


কৃষিজমি সম্পর্কে প্ৰযোধ্য হইবে না। কর্ষণযোগ্য ঃ - 
ইট ইপ্ডিয় 


ভূমি সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমৃহ মৃত্যুকর স্থাপন 
ইন্দিঙৱেগ্ম কোং লিঃ 


করিতে পারেন, বলিয়া অর্থলচিব মত প্রকাশ 
৪নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । 


করিয়াছেন। আমাদের ধারণা কেন্দ্রীয় মৃত্যুকর আইন 
চালু হওয়ার পর প্রদেশসমূছেও ক্কবিজমি সম্পর্কে 
মৃত্যুকর স্থাপন করিয়া রাজস্ব, বৃদ্ধির প্রচেষ্টা আরম্ভ 
হুইবে।) 
মৃত ব্যক্তির কোন্‌ কোন্‌ নিও সম্পত্তি সম্পর্কে 
মৃত্যুকর বা সম্পত্ভিকর বাধ্য হুইবে, প্রস্তাবিত 57 
আইনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাহার বিশদ বিবরণ | আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
দেওয়া হইয়াছে । কর্ষণযোগ্য. ভূমির সম্পত্তি বাদে | বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ ম্লুবিা 
ও উদার সর্তাবলী প্রাপ্ত হন। 

কৃরিতে হুইবে। মৃক্ু পূর্বে তিন বৎসরের কম কর্মনিষ্ঠ, পরিশ্রগী ও সহিষ্ণু বন্ধা 
সূ মধ্যে মৃত ব্যক্তি কোন সম্পত্তি অন্ত কাহাকেও এজেন্সি দ্বারা প্রচুর আয় করিতে 
দান, করিয়া: গেলে তাহাও কর ধার্যের যোগ্য | পারেন। ম্যানেজারের নিকট 
বলিয়া বিবেচিত হুইবে। কিন্তু মৃত্যুর এক বৎসর আজই আবেদন কক্ষন। 
বা তদুদ্বলময় মধ্যে ভনছিতকর কাছে মৃত-ব্যত্তি পু 
















মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত অন্তান্ স্থাবর ও অস্থাবর 
সম্পত্তির মূল্যের উপর এই সম্পত্তি কর_ প্রদান 


শাসন সংরক্ষণ বা আদায় তহশিলের অতিরিক্ত ব্যয় 
হইয়াছে প্রমাণিত হইলে সম্পত্তির মূল্যের অনধিক 
শতকরা পাচ ভাগ পর্য্যন্ত মৃত্যুকর স্থাপন ব্যাপারে 
সম্পত্তির মূল্য হইতে বাদ দেওয়া হইবেণ 

প্রস্তাবিত আইনের শেষ তিনটী পরিচ্ছেদে 
মৃত্যুকর আদায়ের পন্থা এবং এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
রাজন্ব বোর্ডের বিবিধ "বিবয়ক ক্ষমতার উল্লেখ করা 
হুইয়াছে। 


ধনবৈবম্য নিবারণের উনার পৃথিবীর উন্নত 
দেশসমূহে মৃত্যুকরের 'যুলনীতি গৃহীত হইয়াছে । 
এদেশের ধনী সম্প্রদায় প্রস্তাবিত করের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করিবেন সন্দেহ নাই) কিন্ত তাঁহাদের 
বিরুদ্ধতা এই সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট এবং আইনসভার 
মত পরিবর্তনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে 
সক্ষম হুইবে বলিয়া মনে হয় না। মৃত্যুকরের 
বিরুদ্ধবাদীর! এরূপ যুক্তি প্রদর্শন ন যে, এই 
শ্রেণীর কর প্রকৃতপক্ষে মূলধনের উপর একটী কর. (': 
(Capital Levy ) এবং ইহার ফলে অর্থপঞ্চয়ের 
প্রবৃত্তি হাস পাইবে এবং মৃতব্যক্তি তাঁহার 
জীবদ্দশায় ব্যয়বহুল জীবনষাপন করিয়া পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির পরিমাণ হাস করিয়া যাইতে চেষ্টা 
করিবে। শিল্প বাণিদ্যে মূলধন বিনিয়োগ করিয়! /, 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে আবেদন করা. হইতেছে, 
মৃত্যুকর স্থাপনের প্রস্তাবে তাহাও সফল হইবে 
না বলিয়া বিকুদ্ধবাদীর! যুক্তি উত্থাপন করিবেন 
সন্দেহ নাই। মৃত্যুকর দ্বারা পঞ্চয়ের প্রবৃত্তি 
হাস এবং অধিক ব্যয়ের স্পৃহা যে কতকটা 
বৃদ্ধি পায় তাহ! সত্য । কিন্ত ইহার ফলে শিল্প, 
ব্যবসায় এবং অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয় অন্তান্ত 


(পরবর্তী অংশ ১০৪ পৃষ্ঠায় ব্য ) 
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ভারত গবর্ণমেন্টের উপস্থাপিত পূর্ববকার ব্যাঙ্ক 
“বি৷ প্রত্যাহার করিয়া বর্তমান ডোমিনিয়ন গবর্ণ- 
'মেন্টের অর্থসচিব শরণ, খম চেটি ভারতীয় পার্লা- 
'মেণ্টের গত অধিবেশনে তংস্থলে একটি নৃতন বিল 
সদন্তদের বিবেচুনার ভদ্ভ উপস্থিত করেন। সেই 
বিলটি না পাওয়ায় এতদিন প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন . 
সম্পর্কে নৃতন গরর্ণমেন্টের প্রস্তাব ও নির্দেশসমূহ 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা - করিবার . সুযোগ 
আমাদের হয় নাই। সম্প্রতি সরকারী গেজেটে 
খু বিলটির পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । উছাতে 
পুর্ধকার বিলের সহিত বর্তমান বিলের পার্থক্য 
ঠিক ঠিক ভাবে বরিবার নুবিধা হুইয়াছে। 
বর্তমানের পরিবন্তিত অবস্থার কথা স্বরণ রাখিয়া 
ব্যাঙ্ক আইনের ভিতর নূতন যেসব বিধান গবর্ণমেণ্ট 
সংযোজিত করিয়াছেন তাহার মর্ম ও তাৎপর্য্য 
উপলব্ধি করিবার সুযোগও জনসাধারণ পাইবে, 
সন্দেহ নাই। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে নৃতন 
বিলের কয়েকটি প্রধান প্রধান নির্দেশ নিয়া 
সংক্ষেপে আলোচনা কৰিব। রর 

গত ১৯৪৬ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বধন 
ব্যাঞ্চ বিল উপস্থিত করা হয়, তখন এদেশে বৃটিশ 
“আমলাতান্ত্রিক শাসন বজায় ছিল। ভারত শাসন 
আইনের বিধান অনুযায়ী বৃটেনে রেজিদ্বীন্কত ও 
এদেশে কাঁধ্যরত কোন ব্যাঙ্ক কোম্পানীকে বিদেশী 
ব্যাঙ্ক হিমাবে ধরিয়া তাহাকে বিশেষ কোন নিয়ম 
কাহ্ুনের আওতায় ফেলানো কঠিন ছিল। কাজেই 
এওঁ বিলে সাধারণভাবে বিদেশী ব্যাঙ্ক সম্পর্কে 
কতকগুলি বিধিনিষেধ অবলম্বনের নির্দেশ 
থাকিলেও মূলধন, মন্তুত তহবিল প্রভৃতি সম্পর্কে 
বৃটিশ ব্যাঙ্কলমূছের উপর সেরূপ কোন বিধিনিষেধ 
কার্য্যকরী করার প্রস্তাব উহাতে ছিল না। এক্ষণে 
'ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে এবং বৃটিশ ফার্ম ও 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আইনগত রক্ষাকবচ 
সমস্তই উঠিয়া গিয়্াছে। কানেই বৃটিশ ব্যাস্ক- 
সমূহকে বিদেশী ব্যাঙ্ক হিযাবে ধরিয়া বর্তমান বিলে 
'অস্কা্ভ দেশের লমপর্ধ্যায়ে উহাদের উপরও নানারূপ 
বিধিনিষেধ কার্যকরী করার প্রস্তাব হুইয়াছে। 
পূর্বকার বিলে দেশীয় রাজ্যসমূহকে বৃটিশ ভারত . 
সইতে আলাদা করিয়া দেখা হইয়াছিল। দেশীয় 
রাজ্যের ব্যান্কগুলিকে বিদেশী ব্যাঙ্ক হিসাবে ধরিয়া 
বৃটিশ-ভারতে উহাদের কার্ধ্যধারা সম্পর্কে নানারূপ 
কড়াকড়ি বিধান .জারী করার নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছিল। কিন্তু আপ্রিকার পরিবন্তিত অবস্থায় 


‘অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্তভূক্ত 


হওয়ায় সেই বিধান সংশোধন করা হইয়াছে । 
ভারতীয় পার্লামেন্টের আইনগত পরিধি অনুযায়ী 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন ভারতীয় প্রদেশসমূহের মত 
দেশীয় রাদ্যেও কার্ধ্যকরী হইবে এবং দেশীয় 
রাজ্যের ব্যাক্ষসমূহ ভারতীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে এদেশে. 
অস্ভান্ত ব্যাঙ্কের সমান সর্ভাধীনে কাঙ্জকারবারের 
সুবিধা পাইবে বলিয়া বর্তমান বিলে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । 'অপর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
হইতেছে এই যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়াকেও বর্তমান, বিলের কোন কোন ধারার 
“আনলে আনিবার প্রস্তাব হুইয়াছে। বিশেষৰ একটি 


তন ব্যাঙ্ক বিল 


আইনের বিধান অন্বযায়ী এদেশে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 
কার্ধ্যধার! নিয়ন্ত্রিত ছইতেছে। সাধারণ ব্যাঙ্কের মত 


প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের বিধিনিষেধ উহার উপর. 


প্রয়োগ না করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া পূর্ববর্তী গবর্ণমেন্ট 
মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্সিরিয়াল ব্যাঙ্ক একটি 
কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক হইয়াও'যদি ব্যাঙ্ক আইনের বিধান 
অনুযায়ী তাহার কার্য্যধারা পরিচালনা করিতে 
বাধ্য না হয়, তবে উহার অসম প্রতিযোগিতায় 
অন্তান্ত ব্যাঙ্কের অহেতুক ক্ষতি সাধিত হওয়ার 
আশঙ্কা আছে। কাছেই ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে, 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের আওতায় ফেলিবার 
জন্ত দেশে জোর দ্রাবী উঠিতেছিল। ভারতের' 
বর্তমান জাতীয় সরকার মে দাবী একেবারে 
অশ্বীকার করেন নাই। বর্তমান বিলের ১১, ১৩, 
১৭, ১৯, ২০, ই২---৩০) ৩৩, ৩৪, ৩৬--৪৭) ৪৯ ও 
৫১নং ধারা এ ব্যাক্ষের উপর প্রযুক্ত হুইবে বলিয়া 
তাহারা নির্দেশ দিয়াছেন, ইহা খের বিষয়। 
নিয়তম পক্ষে কিরূপ মূলধন থাকিলে এদেশে 
ব্যাঙ্ক কোম্পানীফ্ে কাজকারবার চালাইতে দেওয়া 


.,'_ হ্ভ্লীনলপ লরি ও বাসের টায়ার যে কী পরিমাণ ধকল ' 
", | সহ্থ ঝরতে পারে তা একবার লক্ষ্য করে দেখবেন। 
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হইবে বর্তমান বিলের নং ধারায় সে বিষয়ে 
। নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। উহাতে বল! হইয়াছে £ 
(১) কলিকাতা ও বোদ্বাই সহর ছাড়া কোন একটি 
স্থানে ব্যান্কিংএর কাজ চালাইতে হইলে আদায়ীরুত 
মূলধন ও মজুত তহবিল মিলাইয়া প্রত্যেক, ব্যাঙ্ক 
কোম্পানীকে কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা দেখাইতে 
হইবে! (২) কলিকাতা বা বোম্বাই বা এ উভয় 
সহরে কারবার চালাইতে হইলে আদাযীকৃত 
মূলধন ও মন্ভুত ‘তহবিল যিলাইয়া প্রত্যেক ব্যাঙ্ক 
কোম্পানীর অতিরিক্ত « লক্ষ টাকা থাকিতে 
হইবে । (৩) কলিকাতা ও বোম্বাই' ছাড়া কোন 
এক প্রদেশের কয়েকটি কেন্দ্রে যদি কোন ব্যাঙ্ক 
কাজকারবার চালাইতে চায় তবে এ ব্যাঙ্ককে 
উহার প্রধান ব্যবসা কেন্ত্রের জন্ত আদায়ী মূলধন 
ও মজুত তহবিল মিলাইয়া ১ লক্ষ টাকা দেখাইতে 
হইবে । যে জেলায় ব্যাঙ্কের হেড অফিস অবস্থিত, 
' সে জেলায় অন্য এক একটি শাখা কেন্দ্রের জস্ 
অতিরিক্ত ১০ হাজার টাক! এবং প্রদেশের অন্তর 
এক একটি শাখা কেন্দ্রের জন্য অতিরিজ ২৫ হাজার 





Cm HEE 
০০ 


রি 


টিয়া 
টাক! মূলধন দেখাইতে হইবে। তবে আদায়ী 
মুলধন ও মজুত তহবিল মিলাইয়া মোট ৫ লক্ষ 


টাকা হইলে প্রদেশের যে কোন স্থানেই ব্যবসা! . 


চালানো যাইবে । - (৪) অঙ্ক প্রদেশে ব্যবসা 
চালাইতে হইলে প্রত্যেক শাখার প্রষ্ক অতিরিক্ত 
২€ হাজার টাকা মুলধন দেখাইতে হইবে । তবে 
আদারী মূলধন ও মুত তহবিল মিলাইয়া মোট 
১০ লক্ষ টাকা হইলে উহার, বলে যে কোন 
ব্যাঙ্ক কলিকাতা ও বোম্বাই সহ .ষে' কোন 
. প্রদেশের যে কোন স্থানে ব্যবসা ab i 
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পূর্ববকার বিলে ব্যাঙ্কের নিম্নতম মূলধন সম্পর্কে 
যে নির্দেশ ছিল, বর্ত্তমান বিলে, সে তুলনায় 
প্রয়োজনীয় নিয্নতম মূলধনের প্ররিমাপ কোন কোন 
ক্ষেত্রে কিছু পরিমাপে হাঁস করা হইয়াছে ইহা 
সখের বিষয় । ভারতে 'ক্ষুদ্র ও 'মাঝারি 
ব্যাঙ্কের সংখ্যাই অধিক। ব্যান্কের নিয্নতম 
মুলধনের পরিমাপ খুব বেশী করিয়া নির্ধারণ 
করিলে তাহাতে উহাদের অস্তিত্ব বজায় 
রাখা কঠিন হুইতে পারে। আধিক সঙ্গতি 
“কম থাকার অস্ত ১৯৩৪ সাল হুইতে ১৯৪৫ সাল 
পর্য্যন্ত এদেশে ৭১৫টি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ফেল 
পড়িয়াছিল। সে কথা স্বরণ রাখিয়! প্রস্তাবিত 


ব্যাঙ্ক আইনে ব্যাঞ্চেয় নিয়তম মূলধন সম্পর্কে একটা ' 


বিধান সংযোজিত করা ছাড়া উপায় নাই। কিন্ত 
এদেশের বিশেষ অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে সেই নিক্নতম মূলধনের পরিমাপ পাশ্চাত্যের 
উন্নত দেশসমূহের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী বেশী রকম 
উর্ধস্তরে ধার্য্য করা চলেনা! পূর্বকার বিলের 
তুলনায় বর্তমান বিলে ব্যাক্কের নিয়তম মূলধনের 
পরিমাণ. কোন কোন দিক দিয়া কিছু হাস কর! 
হইয়াছে ইহা কতকটা ভরসায় কথা। কতদিন 
মধ্যে ব্যাঙ্কসমূহকে উপরোক্তরূপ মূলধন দেখাইতে 
হইবে তঘিষয়ে পূর্বাকার এক এক বিলে এক এক 
‘রকম নির্দেশ ছিল। সেই সব. বিধান রংশোধন 
করিয়া প্রস্তাবিত ব্যাক্ক আইনটি কার্যকরী হওয়ার 
তিন বৎসর মধ্যে ব্যাকষসমূহকে এরূপ নিয়তম 
‘মুলধন দেখাইতে বলিয়া বর্তমান বিলে নির্দেশ 


Hb) 


আর্থিক জগৎ, 


- [২১শে জুন, ১৯৪৮ 





মাল কাল মধ্যে চলতি সকল ব্যাঙ্ক, প্রতিষ্ঠানকেই 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট লাইসেন্সের’ পন্য আবেদন 


করিতে হুইবে। যে লব্‌ নৃতন ব্যাঙ্ক কোম্পানী 


দেশে স্থাপিত হইবে তাহাদিগকে কাজ শুরু 


‘করিবার পূর্বেই এরূপ লাইসেন্সের ক্গ্ক আবেদন 


করিতে হুইবে। লাইসেন্স ছাড়া ভরিষ্যতে 


কোন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানকেই কাজ চালাইতে দেওয়া 
হইবে না। কোন ব্যাঙ্ককে লাইসেন্স প্রদানের 


পূর্বে ওঁ ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের বিহিত স্বার্থ 


দেওয়া হইয়াছে । অধিকত্ব কোন ব্যাঙ্কের বিশেষ - 


অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া! রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাকে 
সেব্ষিয়ে অতিরিক্ত এক বৎসর সময় দিতে 
পারিবেন বলিয়াও উল্লেখ করা হুইয়াছে। দৈশে 
ষে সব ব্যাঙ্কের উপযুক্তরূপ মূলধন নাই, তাহারা 
এখন হইতে মুলধন বৃদ্ধি সম্পর্কে সজাগ হইয়া 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের বিধান অনুযায়ী নিজেদের 
ভিত্তি সুতূঢ় করিতে মনোযোগী হইবে বলিয়া 
আমরা আশা করি। ব্যাঙ্ক আইনের জন্য আতঙ্ক- 
গ্রস্ত না হইয়া গঠনমুদাক কাজ দ্বারা সে ভাবে 
নিজেদের শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করাই ছোট ও 
মাঝারি ব্যাঙ্কসমূছের কর্তৃব্য। 


এদেশে ব্যাঙ্ক কোম্পানী গঠন করিয়া তাহার 
মারফতে ব্যাক্কিংয়ের কাজ কারবার চালাইতে 
এতদিন কোন লাইসেন্সের দরকার হুইত না। 
নূতন ব্যাঙ্ক বিলের ২১নং ধারায় সেবিষয়ে একটি 


বিধান সংযোজিত করা হইয়াছে । উহাতে বলা 


হইয়াছে, প্রস্তাবিত, ব্যাঞ্চ আইন. বলবৎ হওয়ার ছয় 


‘প্রদান না করিতে পারেন। 


সংরক্ষণ করিয়া ঠিক ঠিক ভাবে কা পরিচালনা 
করিতেছে কিনা তছিবয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তথ্যাঙ্ণ- 
সন্ধান করিবেন। কোন ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা 
আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া 
বিবেচিত হইলে রিজার্ভ ব্যাক ও ব্যাক্ককে লাইসেন্স 
কোঁন ব্যাঙ্কের 
কার্য্যধারা আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী 
বলিয়া বিবেচিত হইলে লাইসেন্স দেওয়ার পরও 
যে কৌন 'সময় উহ! কাটিয়া দেওয়া যাইতে 
পারিবে। এদেশে ব্যাক্কের .আমাঁনতকারীদের 
স্বার্থ নিরাপদ. করিবার জগ্চ লাইসেন্স সম্পর্কে এরপ 
ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে বলিয়াই আমরা, মনে 
করি। 

তবে নৃতন ব্যাঙ্ক বিলের ১৫নং ধারার' ংনং 
উপধারায় নূতন ব্যাঙ্ক কোম্পানীর লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে যে বিশ্ষে বিধান পরিকল্পিত হইয়াছে, 


তাহা আমরা সম্পূর্ণ আপত্তিকর বলিয়াই মনে করি।, 


উছাতে বলা হইয়াছে, ১৯৪৮ সালের লা 
জাচুয়ারীর প্র ভারতে রেজেট্রীফৃত কোন; ব্যাঙ্ক 
কোম্পানী উহার আদারীকত শেয়ারের উপর 
গর্ব্বোচ্চে শতকরা ৯ ভাগের বেশী লভ্যাংশ প্রদান 
করিতে পারিবে না। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানকে যে 
ধরণের দায় ও দায়িত্ব বহন করিতে হয়, তাহাতে 
অংশীদারদিগকে অধিক হারে লভ্যাংশ প্রদানের 
কোন ঝৌক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের না থাকাই 
বাঞ্ছনীয়। বেশী লভ্যাংশ্‌ প্রদানের ঝৌক দেখা 
গেলে. অধিক লাভের অস্ত টাকা দাদন করিয়া 
ব্যবসারীরা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের আধিক ভিত্তি 
ক্র করিতে পারেন। সেই হিলাবে ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় সর্ধ্বোচ্চ লত্যাংশ নির্ধারণ 
করিয়া দেওয়া অ্জত লহে। কিন্ত বর্তমান 
বিলে চলতি ব্যাঙ্ক সমূহকে বাদ দিয়া যেভাবে 


কেবল নূতন ব্যাঙ্ক কোম্পানীর প্রদেয় লভাংশের 


হার নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা 
আমরা সমর্থনযোগ্য * বলিয়া মনে করি না। 
বর্তমানে অনেক বড় ব্যাঙ্ক কোম্পানী তাহাদের 


'আদায়ী মূলধনের উপর শতকরা ১৪1১৫ ভাগ হারে 


লভ্যাংশ প্রদান করিতেছে । এই অবস্থায় নৃতন 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যদি শতকরা ৯২ টাকার বেশী 
লভ্যাংশ দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ হয়, তবে এ সব 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কার্যোপযোগ্নি ' মূলধন সংগ্রহ 
করা নিতান্তই কঠিন হইয়া দাড়াইনে। কাজেই 
ধ্ররূপ বিধান কার্যকরী করিলে তাহা প্রকারান্তরে 
এদেশে নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে না 
দেওয়ারই সামিল হইবে । ভারতীয় ডোমিনিয়ন 
আইন সভায় নূতন ব্যাঙ্ক বিলটি আলোচিত হওয়ার 
সময় ও বিধানটি তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে 


- বলিয়া আমরা আঁশা-করি। 





তন ব্যান্ক বিলেন্ব ২৮ নং ধারায় ব্যাক্ষ 
প্রতিষ্ঠানের ' ব্যালান্স সীট বা উ্বরতপত্র প্রস্তুত 
সম্পর্কে কতগুলি বিধিনিষেধ সংযোজিত হইয়াছে 
এদেশে যেভাবে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের উদ্বর্ভপত্র রচিত 
হইয়া থাকে তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় 
খোলাখুলি ভাবে দেখানো হুয় না। অস্পষ্ট ধরণের 
সংক্ষিপ্ত হিসাবপত্রে দ্বারা যেভাবে সম্পত্তি ও. 


‘দায়ের অঙ্ক প্রদর্শন করা হয়, তাহাতে কোন 


ব্যাঙ্কের আিক ভিত্তি ঠিক ঠিক ভাবে হৃদয়জম করা, 
সাধারণের পক্ষে খুবই কঠিন হইয়া দীড়ায়। সেই 
অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্য নিয়]! নূতন বিলের- 
বর্তমান ধারাটী পরিকল্পিত হুইয়াছে। ব্যালান্স: 
সীট সম্পর্কে যাহাতে কোন কারসাত্রি চলিতে না. 
পারে, সে জ্রঙ্ক প্রয়োজনীয় অনেক প্রকার তথ্য. 
বিবরণের নাম করিয়া তাঁহ! প্রত্যেক ব্যাঙ্ককেই- 
উহার উদ্্ভপত্রে যথারীতি সংযোজিত করিতে বলা 
হইয়াছে। ব্যালান্স সীট সম্পর্কে এসব নির্দেশ 
ঠিক ঠিক ভাবে কার্যকরী হইলে হিসাঁবপত্র 
সম্পর্কে ছুীতিপরায়ণ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কারসাজি 
অলেকটা বন্ধ হইবে এবং ব্যাঙ্কের ব্যালান্স জীট- 
দেখিয়া শিক্ষিত লোকের! অন্ততঃ উহার কার্ধ্যধারার 
গতি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া পারিতেন বলিরা' 
আমরা আশা করি। 





প্রস্তাবিত মৃত্যুকর আইন 
(১০২ পৃষ্ঠার পর ) 


দেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়! তাহ! বলা যায় না। 
ইংলণ্ডে মৃত্যুকর ধার্য্যযোগ্য সম্পত্তির নিয়ভম মূল্য 
মাত্র ২৭ হাজার টাকায় নির্ধারিত থাকিলেও- 
তথায় শিল্পব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগের প্রবৃত্তি ' 
হাস পাইয়াছে বা মৃত্যুকরের দরুণ ইংলগ্ডের অর্থ- 
নৈতিক অবনতি 'ঘটিয়াছে, এরূপ বলা চলে না ।- 
মৃত্যুকর প্রবর্তনের পক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, এই” 
কর কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বহন করিতে হয় না" 
( “It falls on no person in particular”) 1 
ইংলণ্ডে ইহা সরকারী রাস্ব সংগ্রহ্রে, একটা প্রধান 
উৎসরূপে পরিগণিত হইয়াছে এবং এই কর যে. 
অল্প আয়াসে আদায় করা সম্ভব (28511. 
Collected Revenue) তাহাও প্রমাণিত” 
হইয়াছে। 'উচ্চছারের মৃত্যুকর হইতে অব্যাহতি 
লাভের ভরম্ভ জীবিতাবস্থায় সম্পত্তি দান, বিক্রয় বা 
অন্ত উপায়ে হস্তাস্তর করার একটা প্রবৃত্তি জন্মে 
সত্য কথা । কিন্ত আইনের সাহায্যে এই প্রবৃত্তিও- 
কতকাংশে দমন করা সম্ভব। ইংলপ্ডের আইনে 


, যে কোন মূল্যের সম্পত্তি দান করিয়া গেলেই তাহা 


মৃত্যুকরযুক্ত হয় না। তথায় মৃত্যুকরের অস্তভু্ত 
হইবে না দত্ত সম্পত্তির এরূপ একটা নির্দিষ্ট নিয়তম 
মুল্য স্থির করা আছে। প্রস্তাবিত ভারতীয় আইনে. 
তদ্ৰূপ কোন বিধান নাই | মৃত্যুর তিন বৎসর 
অথব1 বেশী সময় পূৰ্ব্বে মৃতব্যক্তি যে কোন মূল্যের 
সম্পত্তি দ্রান বা হস্তান্তর করিয়া পেলে তাহার উপর 
মৃত্যুকর প্রদান করিতে হইবে না 'বলিয়া উল্লেখ 
করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে দান বা হস্তান্তরের 
সম্পত্তির একটা নিয়তম পরিমাপ বা মূল্য নির্দিষ্ট না 
থাকিলে ভারতীয় আইনটা: করটাশষ্ট হইবে 
না! চ 


২১শে জুন, ১৯৪৮ ] রা আর্থিক জগৎ ৮. ১০৫ 


tat -- 





নিযুক্ত করা থেকে শুরু করে আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি পর্যন্ত যত ব্যবস্থাই করা যাক না কেন, 
জানিনা আহলে খন কাভার ভারোতাবে চত পারেনা তাকান কঠোরসরিরওের কাকে: | 
কর্মীদের অন্ত একটুখানি বিশ্রাম আর সামান্ত কিছু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে ন! পারলে তাদের পক্ষে একটানা সি নু 
কাজ করে যাওয়। অসন্তব। তাই ক্যানটীনকে কারখানারই একটি অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা উচিত এবং " 
সাঃ কিনা যি আলতা) আয়েশ-আরাম ' 
এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে ক্যানটীনকে কর্মীদের - 
মনোমত করে গড়ে তুলতে পারলে কারখানার | : 
"কাজে কখনো তাদের পূর্ণ সহযোগিতার অভাব | 
, হয় না। তাই ক্যানটীনের কাজটি নেহাৎ 
না-করলে-নয় গোছের ক’রে না চালিয়ে বেশ 
করিতকর্মা লোকের হাতে এর সমস্ত বিধি- রা ৃ 
ব্যবস্থার ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত। ক্যানটীনে 
ভালে! খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে যে প্রচুর চায়েরও 
বাবস্থা থাকা দরকার তা বলাই বাহুল্য। সব / J 
দিক থেকে ক্যানটীন ভালো হলে.কর্মীরা সহজে EK 
কাজে কামাই করে ন! এবং শিল্পাঞ্চলে কোনো . . 
বিক্ষোভ স্বষ্টির আশঙ্কাও অনেকথানি কমে 
যায়। তাই ক্যানটীনের ব্যবস্থা করে মালিকরা 
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এই লেখাগুলি মুদ্রিত হইয়া পাঠকের 
করকমলে উপস্থিত হুইবার পূর্বেই লর্ভ মাউণ্টব্যাটেন 
স্বাধীন ভারতের প্রধম বড় লাটের আসন পরিত্যাগ 
করিয়া প্রথম ভারতীয়ের অন্ত সেই আসন ছাড়িয়া 
দিবেম। পশ্চিম বলের পক্ষে এই ঘটনাটি বিশেষ 
শ্রীতিপ্রদ, কেননা শ্রীচক্রবস্তী রাজাগোপালাচারী 
" বাঙলার গবর্ণরের পদে যে অসামান্ত সাফল্য অর্জন 
করিয়াছেন তাছারই সরুতজ্ঞ প্রশংসা সুচিত 
হইয়াছে তাঁহার নুতন নিয়োগে । ক্ষুরধার বুদ্ধি 
ও অপরিসীম মানবতা, এই ছুই ষহুৎ গুণের এমন 
অপরূপ সমন্বয় ইতিহাসে ভূরি ভুরি নাই । রাজাজীর 
সেই গ্রতিতা এখন বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাহার বিকাশের 
সুযোগ পাইবে। তিনি তাহার নূতন দায়িত্বপূর্ণ 
পদে সমগ্র দ্রেশবালীর আস্তরিক শুতেচ্ছা লাভ 
করিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 
"বেশী দিনের কথা নয়। মা অল্লাবিক দশ 
মাস পূর্বের একটি দৃষ্য মনে পড়িতেছে। .১৪-১৫ই 
আগঞ্টের মধ্য রানি । নবলব্ধ স্বাধীনতার 
অনমুভূতপূর্কা উদ্মাদন] সেদিন এই নগরীর প্রতি 
নরনারীর জীবনে যে জাগরণ: আনিয়াছিল তাহা 
কেবলমাত্র আমুপ্রাসিক জাগরণ ছিল না, আক্ষরিক 


ছিল-_কেহুই সেরাজে ঘুমায় নাই। লাটগ্রাসাদের, 


সন্মুখে বিরাট জনতার সমাগম হুইয়াছিল। আমি 
ছিলাম ওই প্রাসাদের ভীতিপ্রদ শুত্যত্তরে। 
‘বাঙলার মসনদের 'ভূতপূর্ব্ব অধিকারিগণের 
. পুর্ণাবয়ব তৈলচিত্রগুলি সেদিন দেওয়াল হুইতে যে 
পড়িয়া যায় নাই তাহার একমাত্র কারণ এই যে-- 
রবীন্্রীথের আক্ষেপ সত্বেও--ছবি শুধু 'ছবি, 
তাহাদের নিজ ইচ্ছা নাই, থাকিলেও তদনুযায়ী 
কাৰ্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। লে বাহাই 
ছোক, রাজাজী যখন ধীরে ধীরে অগ্রীসরং হইয়! 








ফোন £ কলিকাতা --৩৪৪ 


| বাঙ্কায' উম রিম 


( সিডিউন্ড ) 


[সকল প্রকার ব্যাকিংকার্ষ্য কর হয়।] 
“হেড অফিস-__পি-% মিশন রে। এক্সটেনশন/কলিকাতা। 


শাখাসমূহ রা 
সি উত্তর কলিকাতা £ "৬২ পাৰীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা £১৩৮1১, রসনা রাড, 
খড়াপুর, কাণ্রিয়াং এবং হুলনা। চি 
ER. 
ম্যানেজিং ডিরেটর£ঃ ' 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি | 





'দ্বাড়াইয়াছিলান। সেই অবিস্মরণীয় 


খেয়ালীর খাতা 


(মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 





তাহার আপন গ্রহণ করিলেন তখন আমার সঙ্গে 


যে বন্ধুটি ছিলেন, তিনি বলিলেন, “জানো, এই 
আসনটিতে প্রথম বসেছিলেন ওয়ারেন হেটিংস ।” 
ইতিহাস পৰ্য্যালোচনা করিবার মতো মনের 
অবস্থা ছিল না কিন্তমর্দে মর্দে উপলব্ধি করিতে- 
ছিলাম যে, আমরা ইতিহাসের এফ সন্ধিক্ষণে 
অনুষ্ঠানের 
নায়ক ছিলেন রাজাজী । 
ড় bd K ক রক 

লাটগ্রাপাদের অভ্যন্তরে বাহিরের কোলাহল 
সাধারণতঃ প্রবেশ করে না| - ১৯৪৩ সালে সহজ 
সহংশ্র অলাহারী যখন রাস্তায় রাস্তায় নিক্ষল মাথ! 


খু'ড়িয়া শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছে তখন ' 


সেই আর্্বনাদের এতটুকু রেশও সার জন হার্বার্টের 
নির্রার ব্যাঘাত ঘটায় নাই। কিন্তু মান্য তো 
কেবল কান দিয়াই শোনে না--তাছা হইলে তো 
নিদ্রিত বা মৃতেরও শুনিতে বাধা ছিল না। শ্রবণ 
কার্যে কর্ণের' প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য কিন্ত 
মস্তিফের বা অস্তরের সহযোগিতা ব্যতীত শুধু মাত্র 
কর্ণের একক প্রচেষ্টা ব্যর্থ । সেই ১৫ই আগস্টের 
মধ্যরাত্রে আমাদের সকলের সকল চেতনা ছিল 
অতিমাত্রায় আগ্রত । তাই লাটপ্রাসাদের 
কালোচিত নৈঃশব্যকে অতিক্রম করিয়াও সেই 
‘স্বরণীয় রাত্রে বাহির হইতে কানে আসিতেছিল 
আনন্দোন্সাদ জনতার জয়ধ্বনি-- “মহাত্মা 
গান্ধীকী অয়”, “জয় হিন্দ“, “বন্দে মাতরম্*, “পণ্ডিত 
নেহরু কী দয়”, “রাজাজী কী জয়” ইত্যাদি । 

কিন্ত স্বীকার করিতেই ছইবে যে, সেই রাত্রের 
সেই মহা এক্যতানে বেসুরো ছুয়েফটা ধ্বনিও 
একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। মাঝে-মাঝে কানে 
আসিতেছিল--০০ Back Rajagopalachari, 








গ্রোনম--ইউনে৷ ব্যাঙ্কাস” 





রাজাগোঁপালাচায়ী ফিরিয়া যাও। স্বার্থান্বেষী 
যাহার! সেদিন এই লঙ্ডাকর রব তুলিয়া বাজলার 
অনপনেয় কলঙ্কের কারণ হইয়াছিল তাহাদের 
চিন্তাহীনতার আলোচনার সময় আজ নয়, ক্ষেত্র 


ই নয়। কিন্তু এইটা বিশেষ আনন্দের সঙ্গেই 


লক্ষণীয় যে, আজ যখন রাজাজীর বিদায় গ্রহণের 
সময় আসিল তখন আমরা সকলে মিলিয়া বিয়োগ- 
ব্যথা অনুভব করিতেছি__ইছাতে কোনো বেজ্ুরো 
মতভেদ শুনিতেছি না। সকলে মিলিষা আজ 
তাহাকে বলিতেছি, “তুমি আমাদের দীন [করিয়া 
গেলে কিন্ত (তাহার অন্ত ক্ষোভ: করিব না। 
তোমার নেতৃত্বকে কেন আমর! ধরিয়া রাখির 
আমাদের প্রাদেশিক পরিসরের সংকীর্ণতায় ? 
আমরা তোমাকে হারাইলাম, ত কিন্তু সমগ্র 
ভারতবর্ষ তোমাকে পাইল। আমাদের : অশ্র 
আনন্দাশ্র ৮ ” 
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এই প্রসঙ্গে গত বৃহস্পতিবার রাত্রে কলিকাতা 
বেতার ফেন্সের একজন বক্তা একটি অতি সুন্দর 
কাছিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। বিলাতের জাহাজ 
নির্মাণের কারখানাগুলিতে নাকি এফটি বিশ্বশব 
তাৎপর্যপূর্ণ অগ্ষ্ঠানের রীতি আছে। সেখানে 
বখন আহা তৈয়ারী সম্পূর্ন হয় এবং ডক হইতে 
অবতরণ করিয়া জলে সেই জাহাদ তাহার আপন . 
অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে, মন্ভুররা তখন ' একটি বিবিধ 
উৎসবের” আয়োজন রুরে।' জাহাজ-তাসানোর 
দিন সারা, সকাল তাহার! কাদে_-ছায়? তাহাদের 
কাজ শেষ হইয়াছে, বহু যত্ে নিশ্মিত জাহাজ 
এখন তাহাদের কোল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। 
কাদার পালা শেষ হইলে অপরাহে সেই বন্ধুরা 
আনন করে--আজ্র তো আনন্দের দিন, যে কাজে 
ছাত দিয়াছিলাম ঈশ্বর তাহা সফল ফরিয়াছেন। 
জাহাজ যাহাতে ভাসিতে পারে সেই জন্তই 
তো এত দ্বিন এত পরিশ্রম করিয়াছি, আজ 
আমাদের প্রচেষ্টা ফলবতী হুইয়াছে। রাজালীর , 
দিল্লী যাক্রাও তেমনি আমাদের একাধারে বেদনার , 
ও আনন্দের বিষয়। এ যেন সভ্োবিবাহিতা, , 


' ৰুন্ভাকে শ্বস্তরালয়ে পাঠানো । মা সেই: সময় ' 


কাদেন বিয়োগবেদনায়, কিন্ত সেই ক্রন্দন তো, 
শুধু ক্রন্দন নয়! :. l 
” * ১৬ ৬. ' 

" আমি বাজাজীর বিশেষ অনুরাগী বিশেষ করিয়া' 
এই জন্য যে, তিনি সেই স্বল্নসংখ্যক রাজনীতিকদের 


অন্ততম বাহার রাজনীতির, পায়ে আীবনের সার ' 


সুব কিছু বলি দেন” নাইন রাজাছী, গড়াতে 
ছিলেন সালেষ জেলার উকীল, পরে বিশ্বীর্প পার 


স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়া রাজনীতিতে যোগ" দিয়া 


ছিলেন তখন যখন রাজনীতি মানে 'লাটপ্রাসাদে 
বাস ছিল না, ছিল কারাপ্রাচীরের “ অন্তরালে 
নিঃসীম- নিসঙ্গতা ৷ এই জীবনটি পরে বছ'রিচিত্স' . 
ধারায় প্রবাহিত. হইয়া বর্তমান সাফল্যে উপনীত 
হইয়াছে কিন্ত কদাপি কলারলিফতা পরিহার করে 
.নাই। লাটভবনে কীর্ভন তিনিই সম্তব করিয়াছেন, 

( পরবন্তা অংশ ৯১০ পৃষ্ঠায় জু্টব্য ) 


আর্থিক হুনিয়ার খবরাখবর ' 


, রেজ বিভাগে 'অব্যবস্থা_-১৯৪৬ সালে 
ভারতের সমস্ত কয়লার খনি হইতে ২ কোটী 
' ৯৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮৫০ টন কয়লা উত্তোলিত হয় 
এবং উহার মধ্যে ২ কোটী ৫৩ লক্ষ. ৫ হাজার 
৭৫৩ টন কয়লা বাহিরে রপ্তানী হয়। ১৯৪৭ 
সালে ৩ কোটী ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ১৪৫ টন কয়লা 
খনি হইতে উত্তোলিত হইলেও খনির মুখ হইতে 
বাহিরে ৎ কোটী ৫১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬২৫ টন 
কয়লা রপ্তানী হইয়াছে । রেল বিভাগের অব্যবস্থাই 
কয়লা রপ্তানী হাসের কারণ। ই আই. রেলের 
মিঃ মাথুর বলেন যে, ভারতের .যেসব কারখানাতে 
মালগাড়ী নিক্সিত হয় সেই সব কারখানায় বর্তমানে 
অর্ধেক কংখ্যক মালগাড়ী নিশ্মিত হইতেছে। 
এদিকে মেরামতের: অভাবে ৬ হাজার যালগাড়ী 
অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে। তিনি বলেন যে, 
শীঘ্রই ফেরামতের অন্ত ২৫০টা রেলের ইঞ্জিনেরও 
কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় মালগাড়ীর 
সমন্তার যে শীঘ্র সমাধান হয় তাহার আশা”কম। 

ভারতে তুলার চাহিদা ও যোগান 
গৃত' ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর হইতে চলতি বৎসরের 
আগষ্ট পর্য্যন্ত ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে ৩৫ 
লক্ষ বেল তুলার দরকার হইবে বলিয়া অমুমান করা 
হইতেছে। অথচ ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতে তুলা 
অন্িয়াছে ২৫ লক্ষ বেল। অবশ্য ১৯৪৭ সালের 
'১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতের কাপড়ের কলসমৃহ 
এবং তুলা ব্যবসায়ীর নিকট ৩২ লক্ষ বেল তুল! 
মজুদ ছিল এবং চলতি বৎসরে ভারতে পাকিস্থান 
. হইতে ৪ লক্ষ বেল ও বিদেশ হইতে ৪ লক্ষ বেল 
তুলা আমদানী হইবে আশা করা যাইতেছে। 
তবে চলতি বৎসরে ভারত হইতে বিদেশে ১১ লক্ষ 
বেল তুল! রপ্তানী হইবে। 

পাকিস্থান হইতে পাট আমদানী__ 
প্রকাশ যে, সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য 
চুক্তি অনুসারে পাকিস্থান ভারতকে ৫০ লক্ষ বেল 
পাট দিতে স্বীকৃত হুইয়াছে। কিন্ত পাকিস্থান 
ভারতের নিকট এই সর্ত আদায় করিয়াছে যে, 
চলতি বৎসরে ভারত বিদেশে ৯ লক্ষ বেলের বেশী 
পাট রপ্তানী করিতে পারিবে না। 

' গিয়াছে যে, এবার পাকিস্থান বিদেশে ২০ লক্ষ 

বেল পাট ব্বপ্তানী করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। 
'ভারতের চটকলগুলিতে প্রতি বৎসর ৬০ লক্ষ বেল 
পাট খরচ হয় এবং উহার মধ্যে ভারতে ২০ লক্ষ 
বেল,পাট উৎপন্ন হয়, 

মাদ্রাজে ভীত শিল্প-_মান্রা্ঘ গবর্ণমেপ্ট 
উক্ত প্রদেশের” তাতশিল্প সমন্ধে তদন্ত করাইয়া 
এরূপ অবগত হইয়াছেন যে, এই প্রদেশে বর্তমানে 
&-জুক্ষ ৪১ হাজার ৮৭৯টা তাত রহিয়াছে এবং 
উহাতে ১৯ লক্ষ লোক কাৰ্য্যে নিযুক্ত আছে। এই 
সব তাতে ১৯৪৫ সালে ৩ কোটী ৮৩ লক্ষ গজ, 
১৯৪৬ শালে ৩ কোটী ১৫ লক্ষ গজ এবং ১৯৪৭ 
সালে ২ কোটী ৮৮ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। 


সুতার অভাবই উক্ত প্রদেশে তাত শিল্পের 


ক্রমাবনতির কারণ । র্‌ 


পাকিস্থানে বীমা কোম্পাঁনী--পাকিস্থা | 
গবর্ণমে'ট এনূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, উক্ত দেশে 


8. 
{ 


ত্রান! ' 


প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকে গবর্ণমেণ্টের নিকট 


নাম রেজেষ্রী করিতে হইবে । এই রেজেষ্টুরীর 
সময় প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকে বিভির শ্রেণীর 
বীমার জদ্ত নিয়লিখিত পরিমাণ টাকা গবর্ণষেন্টের 
নিকট আমানত করিতে হইবে--কেবল জীবনবীমা 
১ লক্ষ টাকা, অগ্রিবীমা ৭৫ হাঁকার টাকা, সামুদ্রিক 
বীমা ৫০ হাজার, অষ্যাঙ্ক বীমা ৭৫ হাজার, জীবন, 
অগ্নি ও সামুদ্রিক বীমার জন্ভক এক সঙ্গে টা লক্ষ 
টাকা, জীবন ও. অস্ত ছুই শ্রেণীর বীমা এক সঙ্গে 
হ লক্ষ টাকা, জীবন ও অগ্ভ তিন শ্রেণীর বীমা 
এক সঙ্গে ২] লক্ষ টাকা, জীবনবীমা ছাড়া অন্ত যে 
কোন ছুই প্রকার বীমা এক সঙ্গে সোয়া লক্ষ টাকা, 
জীবনবীমা ছাড়া অগ্ ৩ শ্রেণীর বীমা এক সঙ্গে 
পৌনে ছুই লক্ষ টাকা । 

রপ্তানী বিলের জাঁমীনে টাকা দান-_ 


'ভারত সরকার এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, চট্টগ্রাম 


হইতে যে সমস্থ মালপত্র রপ্তীনী হইবে তৎসম্পর্িত 
বিলের জ্ঞামীনে তারতে অবস্থিত কোন ব্যাঙ্ক 


‘কোন টাকা দিতে পারিবে নী। রপ্তানীকারক- 


গণকে এজগ্ভ পাকিস্থানের ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হইতে 
হইবে | 

ভারতে জমবায়ের প্রসার- গত ১৯৩৯ 
সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্য্স্ত ৮ বৎসরে ভারতে 
সমবায় আন্দোলনের কিরূপ প্রসার হইয়াছে 
তৎসমন্ধে. ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটী রিপোর্ট 
প্রকাশ করিয়াছেন। এই রিপোর্ট হইতে জানা 
বায় যে, ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রভিন্সিয়াল ও সেন্ট্রাল 
কো-অপারেটীত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৬১৪ এবং 
উহাদের সন্ত সংখ্যা ছিল ৎ লক্ষ ২৬হাজার। 
১৯৪৪-৪৫ সালে এই সব ব্যাঙ্কের কার্যকরী মূলধন 
ছিল ৬০ কোটা ৪০ লক্ষ টাঁকাঁ_-১৯৪৫-৪৬ সালে 
উছা ৬৯ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকায় পরিণত হয় | 
এই সময়ের মধ্যে ভারতে কৃষি সমবায় সমিতির 
সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩৫৮ হইতে ১ লক্ষ ৪৬ 
হাজার ৯৫৮তৈ এবং সাস্ত সংখ্যা ৫০ লক্ষ, ১৩ 
হাজার হইতে ৫৫ লক্ষ ১ হাজারে বর্ধিত হয়। এই 
সময়ে অমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। 
উহ্বার সংখ্যা ছিল ৩৮৯ | তবে এই সময়ে ব্যাক্কগুলির 


“সন্ত সংখ্যা এবং কার্যকরী মূলধন বন্ধিত হইয়াছে। 
এই সময়ে কৃষি বছিভূর্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা 


২১ হাজার ৯২৪ হইতে ২৩ হাজার ৮৩৮-এ বান্ধিত 
হুইয়াছে। এই সমস্ত সমিতির সদন্ত সংখ্য! ৩১ লক্ষ 


৩১ হাজার হইতে ৩৪. লক্ষ ৩৫ হাজারে বদ্ধিত, 


হইয়াছে । ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতে সমবায় 


প্রথায় ১৭টী বীমা কোম্পানী ছিল। 

- অবাধ চিনি রপ্ডানী--ভারত সরকার ভারত 
হইতে যে কোন স্থানে অবাধে চিনি .ও লঞেঞ্জ 
ইত্যাদি যিষ্টদ্রব্য রপ্তানী করিতে দিবেন স্থির 
টা এই রণ্যানীর জন্ধ কোন লাইসেন্স 

লইতে হুইবে না। 





লাইসেন্স বোর্ড এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়া 


রেল কর্মচারী বিরোধের মীমাংসা 
ভারতের নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ( এক্ষণে ইষ্ট পাঞ্জাব) 


রেলপথসহ ৯টী সরকারী রেলপথের কর্ধচারী ও 


শ্রমিকদের সহিত রেলপথের পরিচালকদের বেতন, 
কাজের সময় ইত্যাদি লইয়! বিরোধ উপস্থিত 
হওয়াতে ভারত সরকার গত ১৯৪৬ সালের ২৩শে 
মার্চ তারিখে এই বিরোধের মীমাংসার ভার জজ 
রাজাধ্যক্ষের উপর অর্পণ করেন। তিনি গত 
১০ই মার্চ তারিখে তাহার সুপারিশ ভারত 
সরকারের নিকট দাখিল করেন। সম্প্রতি ভারত 
সরকার জানাইয়াছেন যে, তাহারা উক্ত সুপারিশে 
কাজের সময় ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সব নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে তাহা. গ্রহণ করিলেন। ছুটা সম্বন্ধে 
গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত পরে ঘোষণা করা হইবে। 
ভারতে খানের অবস্থা--ভারতে ইদানীং 
বিদেশ হইতে ২৫ লক্ষ টন খাদ্যশন্ত আমদানী 
হইয়াছে এবং দেশে উদ্বত্ত খাদ্যশস্য হইতে ৫ লক্ষ 
টন পাওয়া গিয়াছে । উহার ফলে ভারত সরকার 
বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত উহাদের হাতে ৩] লক্ষ টন 
থাতশন্ত নভুদ করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা 
করিতেছেন। তবে মৌরাষ্ট্র, বিহার এবং পশ্চিম 
বঙ্গের অগ্ভ ভারত সরকারের ৪ লক্ষ টন খাদ্ধশম্ত 
দরকার হুইতে পারে। অস্ত কোন অঞ্চলে খান্ত- 


'শন্তের বর্তমানে কোন ঘাটতি নাই। 


ইণ্ডাট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের 
ভিরেক্টর-_ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে দীর্ঘ 


দিনের মেয়াদে মূলধন সরবরাহ করিবার উদ্দেস্তে 


ভারত সরকার ইগ্তাগ্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন 
নামে “যে প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন তাহাতে 
নিয়লিখিত ব্যক্তিগণকে ডিরেক্টর মনোনীত কর! 
হইয়াছে শ্রীআান্বেগাওকার, সার জে দি ঘোষ, 
শ্রীথান্দুভাই কে দেশাই, সার বীরেন্ত্রনাথ মুখার্জি, 
শ্রী তে সি দাস, পণ্ডিত কে সান্তানম, শ্রীমানেকলাল 
প্রেমটাদ, শ্রীরাষলিঙ্গম চেটটয়ার ও শ্রী আর জি 
সরাইয়া। উহা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 
কর্তৃক বোর্ডে সার শ্রীরাম ও ডাঃ গ্যাডগিল ডিরেক্টর 
মনোনীত হইয়াছেন। মিঃ রামনাথকে কর্পো- 
রেশনের ' ম্যানেঞ্জিং * ডিরেক্টর মনোনীত করা 
হইয়াছে। 

কলিকাতা হইতে ঢাকা ও চট্টগ্রাম 
বিমান পথ--এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 
অবিলম্বে কলিকাতা-ঢাকা পথে দৈনিক যাত্রী ও 
মালবাহী বিমান চলাচলের অন্ত বিমান চলাচল 
লিঃকে 
সাময়িক লাইসেন্স মপ্তর করিয়াছেল। প্রয়োজন মৃত 
দৈনিক ছুই বা তত্তোধিকবার বিমান চালনার ক্ষমতা | 
এই কোম্পানীকে দেওয়া, হইয়াছে। উক্ত বোর্ড 
কলিকাতা-চট্টগ্রাম পথে সপ্তাহে তিনবার করিয়া 
বিমান চলাচলের অস্ত ভারত এয়ারওয়েজ কোংকে 
অমুমতি দিয়াছেন। প্রয়োভন মত দৈনিক : 
বিমান চালনার ক্ষমতাও এই কোম্পানীকে দেওয়া 


' হইয়াছে । বাত্রীদিগের ভাড়া মাথাপিছু প্রতি 


মাইলে ৪ আনার বেশী হইতে পারিবে না এবং 


, মালের ভাড়া পাউণ্ড প্রতি যাত্রীদিগের ভাড়ার ' 


জি বেশী করা চলিবে না॥। 


১০৮ 


আর্থিক জগৎ 





শোন নদীর উপর বীধ-বিহার গবর্ণমেপ্ট 


ডেরি অন শোনের নিকটে শোন নদীর উপর ৪. 


কোটা টাকা ব্যয়ে একটা নূতন বাধূ নির্দাপের 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহার ফলে সাহাবাদ, গয়া, 
পাটনা ও মুদেয় জেলাতে অধিকতর পরিমাণে 
জমিতে জলসিঞ্চনের সুব্ধি হুইবে। 

আমেরিকাতে বিরাট, সেচকার্য্য- 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইডাহো। ও অরেগন ষ্টেটের 
সীমানা দিয়া সেক নদী নামে যে গভীর নদী 
রহিয়াছে তাহাতে ৪৪ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬০ হাজার 
ডলার ব্যয়ে একটা বাধ , নির্থাণের পরিকল্পনা 
আমেরিকার গবর্ণমেন্ট অনুমোদন কক্গিয়াছেন। 
বাধটি ৭৪০ ফুট উচ্চ এবং ৭২৬ ফুট অপেক্ষাও লঘা 
হইবে । উহার পিছনে ৯৩ মাইল লম্বা একটি 
বিরাট হুদের শৃষ্টি হইবে | 

কৃষিজাত্‌ পণ্য বিক্রয়_তারত সরকারের 
কৃষি) বন ও মহল কমিটির. পলিসি কমিটীর 
মার্কেটাং সব কমিটা ভারত সরকারকে এই মর্দে 
এক নির্দেশ দিয়াছেন যে, কৃবিজাত পণ্যের শ্রেণী 
বিভাগ করিয়া উহ! গুদামআাত করতঃ তৎপর 
'তাহা বিক্রয় করিবার উদ্দেপ্তে ভারতের 
প্রত্যেক পল্লীতে সমবায় প্রথায় এফটী করিয়া 
পণ্য বিক্রয় করিবার সমিতি গঠন কর! হউক 
এবং কোন গ্রামের শতকরা ৬০ জন "লাক 
, এই সমিতিতে যোগদান করিতে, ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলে বাকী ৪০ অনকেও বাধ্যতামূলক ছিসাবে, 
সমিতিতে যোগদানের ব্যবস্থা কর! হউক ৷” 
কমিটী আরও বলেন যে, সমস্ত গ্রাম্য সমিতি এক 
একটা প্রাদেশিক.পমিতির মধ্য দিয়া সর্ব-ভারতীর 
সমিতির সহিত যুক্ত হুইবে । 

পশ্চিম বঙ্গের নুতন গবর্ণর-_-পশ্চিম বঙ্গের 
গবর্ণর শ্রীরাজাগোপালাচারি ভারতের বড়লাট 
নিযুক্ত হওয়াতে তৎস্থলে উড়িষ্যার গবর্ণর 
ডাঃ টৈলাসনাথ কাটন্কু পশ্চিম _ বজের 
গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
_ ভূতপূৰ্কা ভারতীয় রাজদূত জনাব আসফ' আলা 
উড়িষ্যার গবর্ণর নিযুক্ত হুইয়াছেন। 

শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরান্--যে 
সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান উছাদের কারখানায় বিজ্ধ্যৎ 
সরবরাহের অন্ত আবেদন করিত্বা থাকে, সেই সব 
আবেদন বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিবার অণ্ড 


পশ্চিম বঙ্গ সরকার ইলেকৃট্টিসিটি,সাপ্লাই কন্ট্রোল 


বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করিয়াছেন। 
বিছ্যৎ ব্যবহারকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ 
হইতে এই 'বোভে” শ্রীযুক্ত ভি এন শেন সদন্ত 
নির্ববাচিত হুইয়াছেল। 

কলিকাতায় দুধের অভাব--কলিকাতার 
৬২ লক্ষ অধিবাশীয অন্ত প্রত্যহ ৪৫ হাজার মণ 
হুধের প্রয়োজন । কিন্তু সরে প্রত্যহ ৩৭০০ মণ 
মাত্র ছুদ্ধ সরবরাহ হয়। | 

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন-__দামোদর 


“গেচ পরিকল্পনার পরিচালনার অন্ত দামোদর ত্যালী ' 


অথরিটী নামে যে প্রতিষ্ঠান ' গঠিত ' হইয়াছে 
শ্রাএস এন মজুমদার তাহার সভাপতি এবং 
ডাঃ স্থধীর সেন সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। 
অথরিটির অঙ্ক হুইজন সদড হইতেছেন ডাঃ বি' 
সি গুহ এবং বানি বর্ধা। | 


,পাঁকিস্থানে ভারতীয় নোট _-পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট এই অর্থে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, আগামী ১লা জুলাই তারিখ হইতে 
পাকিস্থানে ভারতী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর কোন 
কর্তৃত্ব থাকিবে না বলিয়া পারিস্থানের অধিবাসীদের 
হাতে যে কাটা ছেঁড়া নোট আছে তাহা ব্দল 
করিবার জন্ভ ভারতে পাঠাইতে হইবে | এই জঙ্ক 
পাকিস্থানের অধিবাসিগণকে নির্দেশ দেওয়া 
হইতেছে যে, উহারা. যেন ৩০শে জুন তারিখের 
পূর্বেই উহাদের হুস্তস্থিত সমস্ত তারতীয় নোটের 
বদলে পাকিস্থানের নোট গ্রহণ করেন। 

ইণ্ডিয়ান ইনজিউরেজ্স ইনষ্টিটিউট 
১৯৪৮-৪৯ সালের অস্ক ইণ্ডিয়ান ইনসিউরেন্স 
ইনস্টিটিউটের সভাপতি হিসাবে বোম্বাই মিউচুয়ালের 
লী জেলি দোষ দত্তিদার এবং সম্পাদক হিসাবে 
প্যালেডিয়াম ইলসিউরেদ্দ কোম্পানীর শ্রী এইচ 
পি নাগ নির্বাচিত হইয়াছেন! 

পাকিষ্থানে রেল কর্ম্মচারী--ভারত হইতে 
যে সমস্ত রেলকর্দচারী, পাকিস্থানে চাকুরী করিবার 
উদ্দেশ্যে তথায় চলিয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে 
৯ হাজার কর্দচারী উদ্ধত হইয়াছে। এই সমস্ত 
কর্খচারিগণকে যাহাতে বিতিন্ন, সওদাগরী অফিস 
এবং পাটের কারখানাতে চাকুরী দেওয়া যায় 
তজ্জস্ত চেষ্টা চলিতেছে । , 


সংযুক্ত প্রদেশে জাতীয় বাহিনী-_ সংযুক্ত * 


প্রদেশের গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশের ১ লক্ষ ৭ হাজার 
গ্রাম হইতে ১২ লক্ষ লোককে সামরিক শিক্ষায় 
শিক্ষাদান করিবেন স্থির করিয়াছেন! তজ্জন্ত 
ইতিমধ্যেই শিক্ষক হিসাবে ২ং হাজার লোককে 
আগেয়ান্ত চালনায় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে । উছারা 
প্রত্যেকে ৪টী গ্রামের ৪৮ অন করিয়া লোককে 
সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবেন। 

দেশ বিভাগের অৰ্থনীতিক ফল-_ভারত- 
বর্ষ বিভক্ত হওয়াতে, উহার অৰ্থনীতিক ক্ষেত্র 
কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাঙ্ছ পর্যযালোচন। 
করিয়া একটী রিপোর্ট প্রকাশের জন্ভ, তারত 
সরকার সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ ভকীলের 
উপর ভারার্পণ করিয়াছেন। শ্রী টি এম দেশাই 
এবং এস এ পণ্ডিত অধ্যাপক ভকীলকে এই 


ব্যাপারে সাহায্য করিবেন। 


সেচকাৰ্য্যের জঙ্য চিউবওয়েল--ভারত 
সরকার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে 
লেচকার্য্যের সুবিধার আন্ত বৃহ্দাকার ৬ হাজার 
টিউবওয়েল খনন করিতেন এবং এই সব টিউব- 
ওয়েল হইতে বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে জল 
উত্তোলন করা হইবে। এই কাজে উপদেশ দিবার 
অন্ত ভারত সরকার কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিষ্তালয়ের 
সেচ-বিশেবজ্ঞ অধ্যাপক জনষ্টন এবং মিঃ 
হফ ষ্টেটোরকে ভারতে আনিতেছেন। উহারা ৪ 
সপ্তাহ্কাল ভারতে অবস্থান করিবেন। 

বিভিন্ন দেশের অধিবাসীর সন্ভাবিত 
আফুর পরিমাণ-__নিউজিপ্যাও. &৫ "বৎসর, 
অষ্ট্রেলিয়া ৬৩১ বৎসর, সুইডেন ৬৩১ বৎসর, 
জার্শ্মানী ৫৯৯ বৎসর, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ৫2> 
বৎসর, ইংলণ্ড ৫৮৮ বৎসর, ফ্রান্স. ৫৪'২ বৎসর, 


আপান ৪৪'৯ বৎসর, বৃটীশ ভারত ২৬৯ বৎসর, 
বাল! ২৪৯ বৎসর । 


[ ২১শে জুন, ১৯৪৮ 





দমদম বিমান বন্দর-দমদম বিমান 
বন্দরটীতে যাহাতে পৃথিবীর সমস্ত দেশের ছোটবড় 
বিমানপোত অবতরণ করিতে পারে তজ্জন্ত এবং 
বিমান চালনা সংক্রান্ত সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধার" 
ব্যবস্থার জন্তু ভারত সরকার এই বিমান বন্দরের 


.লক্পীসারণে, ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন স্থিষ 


করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে উক্ত 
বন্দরটী পৃথিবীর মধ্যে একটী আধুনিকতম বিমনি- 
বন্দরে পরিণত ছইবে। 

আমেরিকায় কার্ষের নিযুক্ত ব্যক্তি 
গত মে মাসে আমেরিকার ধুজরাষ্ট্রে বেসামরিক 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৫ কোটা ৮৫ 
লক্ষ । উদার মধ্যে কৃষি বছিভূত কাজে ৫ কোটা, 
৮ লক্ষ এবং কৃষিকার্ধ্ে ৭৯ লক্ষ লোক নিযুক্ত 
ছিল। এই মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বেকার 
ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ। 

ভারতে পঙুখাস্ভের অনভ্াব--ভারতে 
(পোকিস্থানসহ) ২০ কোটী গরু, ৪ কোটী মহিষ 
এবং বহুসংখ্যক ভেড়া ছাগল ইত্যাদি পণ 
রহিয়াছে। কিন্তু ভারতে যে ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ 
একর 'গোচারণতূমি রহিয়াছে তাহাতে এই সব 
পশুর শতকরা ৬০ ভাগের বেশী থাস্ত উৎপন্ন হয় 
না।' এজন এদেশে উপরোক্ত ধরণের পত্ত অন্ভান্ত 
দেশের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর । 

ইংলণ্ডে বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা- 
বৃটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা আগামী 
£ই ভুলাই হইতে নির্ধারিত কর্মসুচী অন্গযায়ী 
কাজ আয়ন্ত করিবে। এক্ষণে বৃটেনের প্রত্যেক 
নরনারী এবং শিশু বিনামূল্যে সকল প্রকার রোগের 
চিকিৎসার সুযোগ পাইবেন। এই পরিকল্পনাটি, 
কাহারও দানের উপর নির্ভরশীল নহে, করদাতা 
হিসাবে প্রত্যেকেই পরোক্ষভাবে ইহার ব্যয় বহন 
করিবেন। সাধারণে ইচ্ছামত গৃহচিকিৎসক কর্তৃক 
চিক্কিৎনিত হইতে পারিবেন) ইহা - ব্যতীত 
হাসপাতালের সাহায্য গ্রহণ করিধারও তাহাদের 
অধিকার থাকিবে। ডাক্তারী বিধালমত ওবধ 
ইত্যাদি পরিকল্পনার অন্ততূ্তি যে কোন ওধধালয় 
হইতে বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য। বৃটেনে এই জাতীয় 
স্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ব্যাপকভাবে কাধ্যকরী 
করার জন্ত সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হুইতেছে। 
আগামী জুলাই হইতে প্রথম নয় মালের ব্যয়, 
বাবদ প্রায় ২০০ কোটি টাকা ধার্ধ্য কর! হইয়াছে। 
পূরা বৎসরে বৎসরে ২৮২ কোটী ১৭ লক্ষ 
টাকা ব্যয় .হুইবে এবং উদার মধ্যে গবর্ণমেন্ট 


২৩৯ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা প্ৰদান 
করিবেন। বাকী টাকা, জনসাধারণের নিকট 
হইতে আদায় করা হইবে। নূতন ব্যবস্থায়. 


ইংলণ্ডের ২০৭২৯ জন রেজেষ্টরীকৃত ডাক্তারকে 
উহাদের প্রাইভেট প্রাকৃটিস হইতে বিরত হুইয়া 
সরকারী চাকুরীতে যোগদানের মুযোগ দেওয়া 
হইবে। তবে কেহ ইচ্ছা করিলে প্রাইভেট 
প্রাকৃটিসও করিতে -পার্রিবেন। এখন পর্যন্ত 
উপরোক্ত চিকিৎসকদের, মধ্যে অর্দেকেরও বেনী 
সংখ্যক চিকিৎসক গবর্ণমেণ্টের অধীনে সর্ধসময়ের 
জগত চাকুরী গ্রহণে রাজী হইয়াছেন। উচ্ছাদের 
মধ্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ মালে ৪ হাজার পাউণ্ড 
পর্য্যন্ত বেতন পাইবেন। 


২১শে জুন, ১৯৪৮ ] 


আর্থিক জগৎ 





জাপ-ভারত বাপিজ্য চুক্তি-প্রকাশ যে, 
উভয় দেশের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান সম্পর্ধে 
জাপান ও ভারতের মধ্যে একটা চুক্তি হুইয়াছে। 
এই চুক্তি মূলে ভারত ভাপানকে ৮৫ হাজার বেল 
তুলা, ১৪ হাজার টন পাট এবং জাপানের প্রয়োজন 
নত অল, চামড়া, হাড়ের গুড়া, রেড়ি,' তিসি, 
চীনাধাদাম, লাক্ষা, শপ, পশম, লোম, তামাক, 
সিগারেট ও ওষধ প্রদান করিবে। উহার বদলে 
জাপান হইতে ভারতবর্ষ পটারি, মাস, দেশলাই 
ইত্যাদির কারখানার যন্ত্রপাতি, ওঁষধপত্র, বস্ত্র ও 
সুতা, কৃত্রিম রেশম, প্লাইউড, রঞজনজ্রব্য, চামড়া, 
রবারের জিনিষ, কাগজ, রেশম, রেলের সাজ- 
সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক তার ও: িবিককারযোর যন্ত্রপাতি 
পাইবে। : 
| জামসেদপুর ধাডবিজ্ঞান গবেষপাগারের 
ভিরেক্টর-_ওহিওর অন্তর্গত ক্লিভল্যাণ্ডের 
কেস্‌ ইনগ্রিটিউট্‌-অব. টেল্নলজির ধাতু বিজ্ঞানের 
অধ্যাপক ও ধাতু বিভা পরীক্ষাগারের ডিরেক্টর 
ভাঃ জর্জ স্তাকু আমলেদপুরের আতীয়' ধাতুবিদ্ধ 
গবেধণাগারের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি 
“আগামী ১লা অক্টোবর (১৯৪৮) তারিখে তাঁহার 
'কার্ধ্যভার গ্রহণ করিবেন। 
পবর্ণমেণ্টের গবেষণা ও উন্নয়ন পরিষদ যে নূতন 
'পাচটি গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন জাতীয় 
ধাতুবিততা গবেবণাগার তন্মধ্যে অস্ততম | অন্য চারিটি 
গবেষণাগারের নাম হইতেছে আতীয় রাসায়নিক 
গবেষণাগার, জাতীয় পদার্থবি্ভা গবেষণাগার, 
জাপানি গবেবপাকেন্ত্র এবং কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎ 
গবেষণা মন্দির । জাতীয় ধাতুবিগ্কা গবেষণাগারে 
ধাতুবিস্তা সংক্রান্ত নকল প্রকার গবেষণা চলিবে। 
তাহা ছাড়া ধাতুপিও, খনিজ দ্রব্য, স্ফটিক প্রভৃতি 
সম্বন্ধেও সেখানে গবেষণা চালানো হুইবে। তামা, 
এলুমিনিয়াম, ম্যা্গানিজ, দস্তা, টিটানিয়াম ও 
'বেরিলিয়াম এই সকল লৌহেতর ধাতু ভারতে 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল ধাতুর 
“গবেষণার দিকে এ গবেষণাগারে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখা হুইবে।' 

বিমান ডাকের নূতন র্যবস্থ।-_বিমানে 
“চিঠিপত্র প্রেরণ সংক্রান্ত আরও কতকগুলি সুবিধার 
ব্যবস্থা ডাকবিভাগ শীঘ্রই করিতেছেন। ভারতীয় 
ভডাকঘরগুলিতে আভ্যন্তরীণ বিমান ডাকে ব্যবন্ধারের 
অস্ত বিশেষ, ধরণের চিঠির কাগজ ও লেপাফা 
পাওয়! যাইবে । চিঠির কাগলগুলি লাল রংয়ের 
ছাপা থাকিবে এবং একখানা ছুই আনা করিয়! 
‘বিক্রয় হইবে। লেপাফাগুলি হইবে ফিকা নীল 
রংয়ের এবং প্রত্যেকটীরদাষ হইবে %১* পরয়সা। 
চিঠির কাগ্জগুলিতে চিঠি লিখিয়া তাজ করিয়া 
দিলে লেপাফার মত দেখাইবে। 

ভারত হইতে ভাতবস্ত্র রপ্তানী--ভারত 
গবর্ণমেন্ট জানিতে পারিয়াছেন, তাতবন্ত্র রগডানীর 
জগ্গ যে সমস্ত লাইসেন্স মঞ্চুর করা হইয়াছিল, 
তাহার সাহায্যে অন্াঞ্ভ বহু বস্তু ভারতের বাহিরে 
চালান দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। এজগ্ত পবর্ণমেণ্ট 
"স্থির করিয়াছেন যে, রপ্চানী লাইসেন্সের সহিত যে 
"প্রদেশে উক্ত বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে সেই প্রদেশের 
টেক্সটাইল কমিশনার অথবা এরূপ কোন অফিসার 
ন! থাকিলে ডিরেক্টর অব_ইণ্ডাই্রীক্স অথবা তাহার 


সমপ্রতি ভারত, 


নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার কর্তৃক 
প্রদত্ত সার্টিফিকেট এবং যে বস্ত্র প্রেরণ করা 


হইতেছে তাহার শ্ীলমোহরাক্কিত নমুনা দেওয়া 


না থাকিলে ভবিষ্যতে তাতবস্ত্র রপ্তানীর অনুমতি 
দেওয়া হইবে না . 

গণ-পরিষদের আগামী অধিবেশন 
আগামী ভুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় 
গণ-পরিষদের যে ত্বধিবেশন বপিবার কথ! ছিল 
তাহা আগামী ১৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত পিছাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে । তবে ব্যবস্থা পরিষদ হিসাবে 
উক্ত পরিষদের আগামী আগষ্টের শেষ ভাগে 
অধিবেশন বলিবে। 

সংযুক্ত প্রদেশের উদ্ভম-_সংযুক্ত প্রদেশের 
গবর্ণষে্ট নৈনিতাল জেলার তরাই অঞ্চলে ৫০ 
হাজার একর পরিমিত বন জঙ্গল সমাচ্ছন্ন জমিতে 
চাষাবাদের ব্যবস্থা করিয়া তাহাতে ৩৫০০টা 
পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা করিষেন স্থির 
করিয়াছেন। তজ্জন্ত ৩০টী ট্রা্টর প্রত্যহ ১২ হইতে 
১৪ ঘণ্টা করিয়া কাল করিতিছে। আশা করা 
যায় যে, অবিলম্বেই উহার মধ্যে ৮ হাভার একর 
জমিতে ফসলের চাষ আরম্ভ হইবে। 





এখানে যে টাইপের এইচ পি ভি 
ইঞ্জিন দেখান হচ্ছে তা” প্রত্যেক 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারী কাজের 
উপযুক্ত। 


* খুব সহজ 

* অত্যন্ত নিরাপদ 

* রাখার খরচ খুব কম 
* সুসামঞ্স্যপূর্ণ 

* খুব টেকসই 


গঠন 


$০৯ 





বেনোস শেয়ারের বানুল্য--রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
অব ইণ্ডিয়া বুলেটীনের পরত এপ্রিল মাসের সংখ্যায় 
'এন্সপ জানান হইয়াছে যে, বর্তমানে ভারতীয় 
কোম্পানীগুলির্‌ মধ্যে উহার অংশীদারগণকে বোনাস 
শেয়ার দানের একটা হিড়িক পড়িব" পিয়াছে। 
গত ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪৮ 
সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতীয় কোম্পানীগুলি 
বোনাস হিসাবে যে পরিমাপ টাকার শেয়ার প্রদান 
করে, তাহার মধ্যে গত মার্চ মাস পর্য্যন্ত € মাসেই 
১৬ কোটী ৫০ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকার অর্থাৎ মোট 
প্রদত্ত শেয়ারের শতকরা $৮৬৫ ভাগ প্রদত্ত 
হইয়াছে। বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে এবং 
বিনামূল্যে-_এই উভয় ভাবেই বোনাস শেপার 
দেওয়া হইতেছে । দেখা গিয়াছে যে, উপরোক্ত 
হ বৎসর ৭ মাসে ১২৭টী কোম্পানী ৮৭ লক্ষ ১৩ 
হাঞ্জার ৭০৫টী বোনাস শেয়ারে ২৮ কোটী, ১৬ লক্ষ 
৫১ হাজাকস টাকা প্রদান করিয়াছে । উহার মধ্যে 
কাপড়ের কলের ৬১টী কোম্পানী ১১ কোটী ৩৩ 
লক্ষ €৩ হাজার টাকা এবং ২১টী চা কোম্পানী 
১ কোটী ২৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা প্রদান 
করিয়াছে। . 


₹ ভেন-জেভেরিণ 


সি 


নিয়োক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে যে 
কোনটী আপনি বেছে নিতে 
পারেন--১,২.ও ৩ সিলেত্ারের 
এইচ সি এল ; ৪,৬, ৮ ও ১০ 
সিলেণডারের এইচ সি ভি এবং 
৪,৬,৮ ও ১০ সিলেণ্ডারের 
এইচ সি ভি যেরিণ। 


এখন থেকে ভারতবর্ষে একযাত্র আমরাই 
শিকাপোর ন্ুবিখ্যাত' ডিজেল ইঞ্জিনিয়ারিং 
ফার্ম ভেন-জেভেরিণের প্রতিনিধিত্ব করবো। 
ভেন-জেভেরিণ ২৫ থেকে ৩১৫ অশ্বশভিযুক্ত 


ডিত্রেল ইঞ্জিন তৈরী করে থাক্চেন। এই সব 
ইঞ্জিন সহজে চালানো যায়, এর গতিবেগ সহজ 
এবং নির্ভরযোগ্যভাবে ও অল্প খরচে ক্রমাগত 
ভারী জিনিষ টানার বিশেষ কাজে যে ধরণের যজবুত 


প্রণালী দরকার এই ইপ্রিনের তা আছে, 


আপনার বিশেষ ধরণের কাতর অন্ত কি রকম 
টাইপের ইঞ্জিন দরকার আমাদের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারগণ 
. পে. সমন্ধে আপনাকে উপদেশ দিতে প্রস্তুত আছেন। , 


অল্প সময়ের মধ্যে (অধিকাংশ ইঞ্জিন নির্মাতা যে সময়ের মধ্যে ডেলিভারি দিবেন বলে 
চুক্তি করেন সে অস্থপাতে অনেক কম সময়ের মধ্যে ) ডেলিভারি দেবার সর্তে বর্তমানে 
অর্ডার নেওয়া হচ্ছে। এই সব অর্ডার আমাদের যে কোন অফিসে পাঠান যেতে পারে। 


Exclusive 


 MAHINDRA} 


Distributors in Indio 


টে 


INDRA 


GATEWAY BUILDING, APOLLO BUNDER, BOMBAY 


Branches 


12, HINDUSTHAN BUILDING, HOGG STREET, 
51126 PLACE, 


ন PLAZA CINEMA, 1st FLOOR 
HG SEE CREE রাতে 


CALCUTTA 
NEW DELHI 





১১৬ 


আমেরিকার হাতে স্বর্ণ _গত, ১৯৪৭ 
সালের শেষে পৃথিবীর সমস্ত গবর্ণমেন্টের কেন্দ্রীয় 





ব্যাঙ্কের, হাতে. মোট ৩৭০০ কোটা ডলার,” মুল্যের | 


(প্রতি আউন্সের মূল্য ৩৫ ডলার ধরিয়া) স্বর্ণ 
ছিল। উবার মধ্যে একমাত্র আমেরিকার যুক্ত- 
রাষ্ট্রের গবর্ণমেন্টের হাতে ২৩ হাজার ডলার মুল্যের 
(শতকরা ৬০ তাপ ) স্বর্ণ ছিল! 


ইংলণ্ড হইতে বজ্র ও 'সুভার রপ্তানী 
বৃদ্ধি--গত ১৯৩৯ সালে ইংলগু হুইতে বিদেশে 
১১ কোটী ৩৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭ শত পাউণ্ড 
সুতা এবং ১৩৯ কোটী ৩৩ লক্ষ ৭৫ হাজার গজ 
বস্তু বিদেশে রপ্তানী হুইয়াছিল।' যুদ্ধের ফলে 
উহু! কমিয়া ১৯৪৫ সালে সত রপ্তানীর পরিমাণ 
১ কোটা &১ লক্ষ ২ হাজার ৫ শত পাউণ্ড এবং 
১৯৪৪ সালে বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাপ ৪৩. কোটা 
৪২ লক্ষ ৩১ হাঁজার গজে পরিশত হুয়। উহার 
পর হইতে ইংলগ্ডের বন ও সুতা রণপ্তানীর 
পরিমাপ দিন 'দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪৭ সালে 
ইংলও হইতে ২ কোটী ৬৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬ শত 
পাউণ্ড সুতা এবং ৫৩ কোটী ১১ লক্ষ ৮৯ হাজার 
গজ বস্তু রগডানী হইয়াছে। চলতি বৎসরের প্রথম 
তিন মাসে রপ্তানীর পরিযাপ_স্তা ১ কোটী 
২৫ লক্ষ ৭০ হাজার পাউও, এবং বস্ত্র ১$ কোটা 
৯ লক্ষ ৪০ হাজার 'গজ। | 


যন্সমারোগের নূতন ওঁষধ--বিলাতের 
‘ল্যানসেট’ পত্রিকায় সম্প্রতি যন্মারোগেয একটি 
নৃতন ওঁবধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। 
" উধধটির নাম “Para-Aminosalicylic Acid’, 
সংক্ষেপে P. A, 5. ছয়টি রোগীর ওপৰ 
যাট দিন ধরিয়া .এই ওঁষধটি প্রয়োগ করিয়া 
দেখা হয়। ফলাফল অত্যন্ত সম্ভোষনক। 
উঁধধটি যন্ারোগের জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি নিবারণ 
করে। রোগীর কফ পরীক্ষা করিয়া দেখা 


যায় জীবাণুর সংখ্যা অনেক কিয়! গিয়াছে এবং. 


তাদের আক্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উপরুস্ধ 
রোগীর জরের দ্রুত হ্রাস, শরীরের ওজন বৃদ্ধি এবং 
অস্তান্ত উপসর্গের উপশম দেখিয়া মনে হয় যে, 
গুঁবধটির অন্ান্ত গুপও আছে। 


ভারতীয় লাক্ষা, শিল্পের বিপদ-_আানা 
গিয়াছে যে, ভারতীয় লাক্ষ] শিল্প এক প্রবল 
প্রতিযোগিতার লম্দুখীন 


9 শিল্পের আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। 

গত মহাযুদ্ধের পূর্কে সমগ্র পৃথিবীর প্রয়োজনীয় 
লাক্ষার শতকরা ৯০ ভাগই ভারত যোগাইত-। 
অবশিষ্ট দশমাংশ শ্তামদেশ, ইন্দোচীন - এবং 
রহ্মদেশে উৎপন্ন হইত। কিন্ত এ সকল দেশে 
কাচা লাক্ষা গালাইবার ব্যবস্থা না থাকায় 'সকল 
দেশ হইতেই ভারতে উহা প্রেরিত হুইত। কাজেই 
ভারতের উহা একচেটিয়া ব্যবসা ছিল।, খবর 
পাওয়া প্রিয়াছে যে, শ্তামদেশ এখন লাক্ষা 
উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়াই বিরত রহে নাই, 
সেখানে লাক্ষা গালাইয়া সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র ও 
অন্তান্ভ দেশে চালান দেওয়! হুইতেছে। যুন্ধ-পূর্ব 
সময়ে স্তামদেশ হইতে বাৎসরিক পাচ হাজার টন 
লাক্ষাদণ্ড বিদেশে রপ্তানী হইত এবং তাহার মধ্যে 


ওপর 


হইয়াছে ।: অধুনা- 
প্রাপ্ত ছিসাবে প্রকাশ, গত ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে, 


আর্থিক জগৎ 


অধিকাংশই ভারতে. আমদানী হইত। কিন্ত গত 
১৯৪৭ সালের প্রথম নয় মাসে একমাত্র ব্যাঙ্ক 
হইতেই আনুমানিক দশ হাজার টন লাক্ষাদণ্ড ও 
দেড় হাজার টন গালা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে 
যাহার পরিমাণ ভারতের উৎপন্ন মালের এক- 
চতুর্থাংশ । শ্তামদেশের' কাঁরখানাগুলিতে বাৎসরিক 
ছয় হাজার টন গাল! উৎপন্ন হয়। উহ্থা পরিমাণে 





ভারতের উৎপন্ন গালার এক-তৃতীয়াংশ । ওঁ ” 


“দেশের গালা বেশ উন্নত রকমের হইয়াছে। অথচ 
উহ্থার দাম তারতীয় গালার দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র 
ভারতের বৃক্ষ হইতে লাক্ষা সংগ্রহ করিয়া ৩০ লক্ষ 
পরিবারের ভরণপোষণ হয়। এদেশে লাক্ষা 
হইতে গাল! প্রস্তুত কার্ষ্যে আরও ৩০ ভাঁজার 
কর্মী নিয়োছিত আছে। 
জগতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি_ প্রকাশ যে, যুদ্ধ, 
ছুততিক্ষ এবং মড়ক সত্বেও গত দশ বৎসর কালের 
মধ্যে অপগতের জনসংখ্যা ১৭ কোটী বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং আগামী ২€ বৎসর কালের মধ্যে আরও 
৫০ কোটী লোক বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা 
যাইতেছে । গত ১৯৩৯ সালেও জগতের উৎপন্ন 
শস্যের পরিমাণ, এত কম ছিল যে, জগতের হুই- 
তৃতীয়াংশ লোককে অর্ধাশনে দিন কাটাইতে 
হইত ! 
" ভারত-আসাম রেলপথ সম্পূর্ণভাবে 
ভারতীয় এলাকার মধ্য দিয়া বিহারের কিষেণগঞ্জ 
হইতে আসামের ফক্রিগ্রাম পর্যন্ত ১৫* - মাইল 
লম্বা যে রেল লাইনের পরিকল্পনা হইয়াছে 
তাছার প্রথম অংশ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং 
গত ২১শে জুন হইতে এই লাইনে যাত্রী 
ও মাল চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রথম 
অংশে কিষেপগঞ্জ হইতে দিনাজপুর জেলার 
ঠাকুরগাও পর্য্যস্ত নেরো গেজ লাইনকে মিটার 
গেজে রূপান্তরিত করা হুইয়াছে। ঠাকুরগাও 
হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত যে নেবে! গেজ লাইন 
আছে তাহাকে ফিটার গেজে রূপান্তরিত করিবার 
কাজও আরস্ত হইয়াছে এবং জুলাই মাসের মধ্যে 
এই লাইন খোল! হইবে! শিলিগুড়ি হইতে 
ফকিরপ্রাম পর্য্যস্ত পাহাড় ও বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া 
যে ৭০ মাইল লম্বা নুতন রেলপথ নির্সিত হইবে 
তাহাতে ৩২টা রেল ষ্টেশন এবং ৪টা বড় পুল 
(উহার মধ্যে তিস্তা নদীর উপর একটা পুল হুইবে ) 
নির্মাণ করিতে হইবে ।. ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারীর 
মধ্যে এই লাইনের কাজ শেষ হইবে আশা করা 
যাইতেছে । রি 
কলিকাতায় সংবাদপত্র_সম্প্রতি জান! 
গিয়াছে যে, কলিকাতা হইতে ২৯টী দৈনিকপত্র 
এবং ২৫৪টী সাময়িকপঞ্জ প্রকাশিত হয়। দৈনিক- 
পত্রের মধ্যে বাঙ্গলায় 2১টী, ইংরাজীতে চা, 
হিন্দীতে ৪টী, উৰ্দতে €টী, গুরুমুখীতে ১টা, পত্রিকা! 
প্রকাশিত হয়। উহা ছাড়া বাজল1 ভাবায় হটা 


. দ্বিসাপ্তাছিক, ৪১টী সাপ্তাহিক, ৮৯টী মাসিক, ১হটা 


পাক্ষিক, ইংরাজী ভাষায় ২৫টি সাপ্তাহিক, ৫৩টি 


* মাসিক, ৩টি পাক্ষিক, ৪টি ভ্রেমাসিক, উদ, ভাবায় 


৬টি সাপ্তাহিক, হিন্দী ভাষায় ৮টি সাপ্তাহিক, ১টি 
পাক্ষিক, €টি মাসিক, গুরুমুখী তাষায় হটা 
সাপ্তাছিক, হটা মাসিক এবং উড়িয়া ভাষাতে ১টী 
সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত হইরা থাকে । 





[২১শে জুন, ১৯৪৮ 


পুস্তক পরিচয় 

বাংলা বর্ধজিপি--১৩৫৫ সাল--বাংলা 
ভাবায় রচিত ইয়ার বুক বা বাধিকী। শ্রীশিশির . 
কুমার আচার্য্য চৌধুরী সম্পার্দিত। ' প্রকাশক-_ 
সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ, 
কলিকাতা । মৃল্য-_ছুই টাকা। | 
বাংলা বর্ষলিপির ১৩৫৫ সালের নূতন সংখ্যাটি: 
দেখিয়া আমরা খুবই সখী হইলাম। অঙ্কাম্ক 
বৎসরের মত এই বাধিকীটিতে ভারতের রাজনীতি, 
শাসননীতি, অর্থনীতি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিবরণ” 
সম্তলিত ও সংগৃহীত হইয়াছে। কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক, 
বীমা, জনস্বাস্থ্য, খেলাধূলা প্রভৃতি বিবয়ে তথ্য ও 
সংখ্যাবিবরণ উপস্থিত করা হইয়াছে । অধিকন্ত 
বিভক্ত ভারতের ভিত্তিতে ভারতের নৃতন শাঁসন- 
তান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক রূপ উহাতে চিত্রিত, 
হইয়াছে। নূতন পশ্চিম বঙ্গ রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র 
উহ্থার কৃবি সম্পদ ও ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতি" 
সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে । এত লব বিষয় 
সংযোজিত হওয়ার ফলে বাংল! বর্ষলিপির নৃতন 
সংস্করণটির কলেবর বাঁড়িয়াছে, উহা অধিকতর 
নির্ভরযোগ্য ও কার্য্যোপযোী হইয়া উঠিয়াছে। 
দেশের পর্িবপ্তিত অবস্থায় উহার ভিতর সমস্ত বিবয়ে" 
নূতন তথ্যাদি পাইয়া সকল শ্রেণীর পাঠকই উহা 
দ্বারা বিশেষভাবে উপক্কৃত হইবেন বলিয়া আমরা 
আশা করি। এই পুস্তকটির শেষ দিকে বর্্ুমান 
সময়ের বিশিষ্ট বাঙ্গালীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া, 
হইয়াছে । ১৩৫৫ সালের একটা দ্রিনপঞ্জীও উহাতে 
সরিবেশিত কর! হইয়াছে। মোট কথা সম্পাদক 
শ্রীধুজ্জ শিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী এই ইয়ার 





বুকটিকে সময়োপযোগী ও গ্রীয়োজনোপযোগী 


করিয়া তুলিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই। 
আমরা এই শ্রেণীর তথ্যবহুল বাধিক প্রস্তকের বহুল 
প্রচলন কামনা করি । 


খেয়ালীর খাতা 
| (১০৬ পৃষ্ঠার পর ) 
আর্ট এগডিবিশনে তাহার উপস্থিতি কখনও বাদ. 
যায় নাই। মাস কয়েক পূর্বেও একটি মাদ্রাজী 


সাপ্তাহছিকে তাহার লেখা টি মনোরম ছোট, 
গল্প গা হইয়াছে | 





৫ * 


টি রাজনীতির প্রধান ক্রুটি এই যে, ইহা" 
লইয়া বাহাদের কারবার তাহার! মানুষকে 
ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করেন না। সমষ্টির : 
হিসাবে সকল সমন্তার আলোচনা! করিতে গিয়া 
তাহারা প্রায়শঃই একফভাবে ব্যক্তির কথা বিস্মৃত 
হন। “নিহত” তখন “Casualty” "হয় । একটু 
সংখ্যা বৃদ্ধি মাত্র,-একবারও মলে হয় 'না যে, 
“নিহত” মানে একটি নারী বিধবা হইয়াছে, মা 
আরেকটি সন্তান হারাইয়াছে। মানবীয় সমশ্যার 
এই যে একান্ত অ-মান্থবিক ( de-humanised ), 
আলোঁচনা_-ইহা একমাত্র রাছ্জনীতিকের পক্ষেই: 
সম্ভব। সাহিত্যিক সমষ্টিকে লইয়া মাথা ঘামান না, 
তাহার কান্ধ ব্যক্তিকে লইয়া ইন্দিরা একটি 
হতভাগিনী রমণী, নারী সমাজের নামহীন একটা, 
Unit মাত্র নয়। তাই আমরা ইন্দিরার দুঃখের- 
কথা পড়িয়া অভিভূত হই; যদিও সংবাদপত্রে 
পাঞ্জাবের পাচ হাজার নারী হরণের খবর পড়িয়া, 
আরেকটা লিগারেট ধরাই মাত্র, কাদি না|, 
ছোটগল্প-লেখক রাজাজী যে বড়লাট হুইবেন. 
তাহার কাছ হইতে আমরা ইহাই আশা করিব যে, 
তিনি মমুষ্যকে, ব্যক্তিকে সেই মৰ্য্যাদা দিবেন, 
যে-মর্য্যাদা সে সাহিত্যিকের কাছে পায়, 
রাজনীতিকের কাছে চায় কিন্তু পায় না। 


" , খেয়ালী 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
'কলিকাতা, ১৮ই জুন--হায়দরাবাদের সহিত 
ভারতের রাজনৈতিক মীমাংসার আলোচনা ব্যর্থ 
হইয়া যাওয়ায় শেয়ার বাজারে শ্বভাবতঃই কিছুটা 
নৈরাশ্্ের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে । মঙ্গলবার 
পর্য্যন্ত সকলেই আঁশা করিয়াছিল এই আলোচনা 
সাফল্যমণ্ডিত হইবে। কিন্তু বুধবার দিন উহা ব্যর্থ 
হইয়াছে বলিয়া খবর প্রচারিত হয়। 
দশহরা উপলক্ষে কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ 
ছিল। এদিন বেসরকারী ভাবে যে শেয়ার ক্রয়- 
বিক্রষের কাজ হয় তাহাতে ইঞ্জিনিয়ারিং 
কোম্পানীর শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের 
দর কিছুটা নামিয়া যায়। অন্তান্ত 'বিভাগে দর 
সম্পর্কে তেমন কোন নিয়গতি লক্ষিত হয় নাই। 
হায়দরাবাদের সহিত আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার 
সংবাদে প্রথমে যে সব শেয়ারের দর পড়িয়া 
গিয়াছিল পরে আবার সে সমস্ত কিছু 
পরিমাণে তেজী হইয়! উঠিয়াছে। ইহার কারণ 
এই যে, হায়দরাবাদের সহিত কৌন চুক্তি না 
হইলেও অবিলম্বে ভারতের সহিত এ রাজ্যের 
কোন সংঘর্ষ বাধিয়া যাওয়ার আশঙ্কা বড় একট! 
দেখা’ যাইতেছে না। পত্তিত নেহেরু তাহার 
বক্তৃতায় ইহা স্পষ্টভাবেই জানাইয়! দিয়াছেন যে, 
ভারত গবর্ণমেপ্ট যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন 
হইতে প্রস্তুত আছেন। অর্থনৈতিক বয়কট নীতি 
অবলম্বন করিয়া তিনি হায়দরাবাদ রাজ্যকে শেষ 
* “পৰ্য্যন্ত চুক্তিব সর্তে রাজী করাইতে পারিবেন বলিয়া 
আশা রাখেইি। হায়দরাবাদের সহিত আলোচনা 
আপাততঃ ব্যর্থ হইলেও প্রধানমন্ত্রীর এই সব 
উক্তিতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লোকের মলে আস্থার 
সঞ্চার হইয়াছে । 
অদ্য কোম্পানীর কাগঞ্জ বিভাগে ৩ টাক! 
সুদের (১৯৮৬ সালের ) থপপত্রের সর্বোচ্চ দর 
॥ ৯৮০০ আনা (গত ১১ই জুন তাছা ছিল ৯৯%০ 
আনা), ৩ টাকা সুদের ( ১৯৫৩-৫৫ সালের ) খণ- 
পত্রের, দর ১০২০/০ ও ৩ টাকা! সুদের ( ১৯৬৬-৬৮ ) 
খণপত্রের দর ১০০%০ আনা দীড়াইয়াছে। 
অদ্য বালারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা 
কোম্পানীর পর্কোচ্চ শেয়ার দর নিম্নরূপ 
'াড়াইয়াছে £ কয়লার খনি--বেলল ৪৯৬২, 
সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৭1০, এমালগেমেটেড ২০২ নিউ 
বীরভূম ২দ৩০, ষ্যাওার্ড ১৫৮০, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল 
চটকল-_ছাওড়া ৩২৪৮০, বেলভিডিয়ার 
৩০৭২, ইত্ডিয়া ২০০২ মেঘনা 
গ্কাশনেল ২৯২, প্রেসিভেদ্সী ৭/০ ; ইঞ্জিনিয়ারিং 
_ইপ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড 'ষ্টীল ২৮/০, ষ্টীল 
কর্পোরেশন ২৩৮/০ ) বিবিধ--বার্শ্মা কর্পে- 
রেশন ৩1/০, ইণ্ডিয়ান কপার ২৮/০, ডালমির। 
সিমেন্ট, ৮২, বি আই কর্পোরেশন ৮/০, 
মেদিনীপুর অমিদারী ৯২৯, ইষ্টার্ণ কাছাড় 
(চা বাগিচা ) ৬৮/০ । | 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১৮ই জুন--এ সপ্তাহে পাটের 


tue 9 
১৪৯২, 


বাজারের অবস্থা পূর্বববৎই ছিল। পুরাতন পাটের 


। 


বুধবার ' 


বাজারের হালচাল 
বিকিকিনি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে । নূতন পাটের 
বিকিকিনি ও আমদানী শী্রই সুরু হইবে বলিয়া 
আশা করা যাইতেছে। বিভিন্ন জেলায় নিয্নন্্রমির 
পাট কিছু কিছু কাটা সুরু হইয়াছে । কলিকাতার 
বাক্জারে নূতন পাটের অগ্রিম বেচাকেনা আরম্ভ 
হইয়াছে । 
দর মণকরা ৩ টাকা কম। 

অদ্য আলগা পাটের বাজারে ন্ুপারভাই অভ. 
,জাত বটম শ্রেণীর নূতন পাটের দর দাডাইয়াছে 
মণকরা ৩২ টাকা । পাকা বেল বিভাগে রপ্তানী 


যোগ্য ফাষ্ট পাটের দর দীাড়াইয়াছে প্রতি বেল 


১৯৬ টাকা । 
সোনা ও রূপ 

কলিকাতা, ১৮ই জুন--এসপ্াছে বোথ্াইয়ের 
বাজারে সোনার দরের কিছুটা নিম্লগতি লক্ষিত 
হইয়াছে । গত ১১ই জুন বোদ্বাইয়ে প্রতি ভরি 
সোনার দর ছিল ১১৩৬1/৩ আঁনা। অস্ত বাজারে 
তাহা! ১১৫২ টাকায় দীড়াইয়ান্তে। কফলিকাতার 
বাজ্তারে অদ্য প্রতি ভরি সোনার দর ' ১১৫৮%/৩ 
আনা, বড়াল বার ১১৫৪০ আনা ও গিনি ৭৫1০ 
আনা দীড়াইয়াছে। 

অন্ত ধোম্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি রূপাব দব 
১৭৫৮০ আনা ও কলিকাতায় তাহা ১৭৬।০ আনা 
ঈাডাইয়াছে। 


রশিয়ার কৃষিকার্য্যে বিদ্যুতের ব্যবহার 


গত ১৯১৬ সালে অর্থাৎ রুশ বিপ্রবের অবাবহিত 
পুর্ব উক্ত দেশের পল্লী অঞ্চলে মাত্র ৮০টী বিদ্যুৎ 
উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ছিল। উহা বৃদ্ধি পাইয়া 
১৯২৪ সালে ৪৫০টীতে পরিণত হুয়। ১৯৪০ 
সালে উহার সংখ্যা দাডায় ১০৮২৫ | এই সময়ের 
মধ্যে কশিয়ার কৃবিকার্ষ্যে ব্যবহৃত বিদ্যুতের 
পরিমাণ ১২ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ৪২ কোটী 
৫০ লক্ষ কিলোওয়াটে বুদ্ধি পায়। যুদ্ধের সময়ে 
ঘহু সংখ্যক বিছ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র বিধ্বস্ত 
হওয়াতে বিদ্যুতের ব্যবহার কিছু হাস পায়। 
তবে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ব্যবহৃত 
বিদ্যুতের পরিযাণ ৭৮ কোটী ৪০ লক্ষ কিলোওয়াটে 
পরিণত হুইয়াছে। এক্ষণে পল্লী অঞ্চলের বিদ্যুৎ 
সরবরাহ কেন্্রগুলি হইতে ১৭৭০০ যৌথ কৃষি 
কেন্দ্রে এবং ঘছ সহ্অ যান্ত্রিক ও ট্রাক্টর ফেন্তরে 
বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে । 

ভারতে সাফ চিনি উৎপাদন--সরকারী 
বরাদ্দ অনুসারে চলতি ১৯৪৭-৪৮ সালের মরশুমেষ 






অনুমোদিত মূলধন 


পুরাতন পাটের তুলনায় নূতন পাটের, 


আপনার জাতীয় চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান 
সভা! ত ্কান্সা ভিনন্বিতে 


শেষ পর্যযস্ত ভারতের ১৩৪টা আধুনিক ধরণের 
চিনির কলে মোট ১ কোটা € লক্ষ ৫৩ হাজার 
৯ শত টন আখ পেষাই করা হইবে এবং উহা 
হইতে ১০ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭০০ শত টন সাফ চিনি 
ও ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার টন যাতগুড় উৎপন্ন হইবে। 
চলতি বৎসরে গড়ে প্রতি একশত টন আখ হইতে 
উৎপন্ন চিনির পর্রিমাণ দীড়াইবে ১০'০১ টন | 
আমদানী ও রপ্তানী ব্যবসায়ে 
লাইসেন্স-সম্প্রতি এই মর্দে এক সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তারত সরকার 
আমদানী ও রপ্তানী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর 
লাইসেন্স ফি ধার্ধ্য করিবার বিষয় বিবেচনা করিয়া 
দেখিতেছেন। এই সংবাদটি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন । 
সমগ্র ভারতে ৬০টি ঠাণ্ডা) গুদাম 
প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা-জানা গিয়াছে যে, 
আগামী গ্রীষ্ম আসিবার পূর্বেই আলুর বীজ এবং 
ফল, শাকসবজী, ছুধজাত দ্রব্যাদি, ডিম, মাছ, 
মাংস প্রভৃতি ভ্রুত পচনশীল জ্রব্যসমূহ রক্ষা করিবার 
অন্য ভারত সরকারের কৃষিদগ্ুর সমগ্র ভারতে খুব 
সম্ভব ৬০টি ঠাণ্ডা গুদাম প্রতিষ্ঠার যন্র ও কয়েকটি 
বরফ প্রস্তুত যন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবেন। 
দেশের বিভিন্ন অংশে ৪০টি কেন্ত্রে এই যন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং উহার প্রত্যেকটি কেজ্রের 
৩০০০ মণ হইতে ৩০০০০ যণ পৰ্য্যন্ত দ্রব্য গুদাম- 
জাত করিযার ক্ষমতা থাকিবে। সর্বশুহ) উহাদের 
ক্ষমতা হইবে প্রায় ১২! লক্ষ মপের মৃত। তখন 
প্রচুর পরিমাপে পচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণ করা সম্ভব 
হইবে এবং প্রয়োজন হইলে সারা বৎসর সরবরাহ 
বজায় রাখা যাইবে। বর্তমানে জনসাধারণের 
ব্যবহারের অন্থ দেশে প্রায় ১২টি এরূপ যন্ত্র আছে। 
রেলপথের জন্য ইঞ্জিন সংগ্রহ ঃ-_ 
ভারতের রেলওয়েখুলিয় অন্ত অবিলঘে ইঞ্জিন ক্রয় 
করা যাইতে পারে কিনা এবং কতগুলি পাওয়া 
যাইতে পারে তাহা স্থির করিবার জগ্য চীফ 
রেলওয়ে কমিশনার মিঃ কে, সি, বাখলে বিমান- 
যোগে ইউরোপ ও আমেরিকা le করিয়াছেন। 
তিনি এ সম্পর্কে বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, 
নুইজারল্যাণ্ড ও মাকিন যুক্তরা্র পরিদর্শন 
করিবেন। ইতিপূর্বে ৭৫০ খানি বড় মাপের ও 
৩৩ খানি ছোট মাপের ইঞ্জিন সরবরাহ 
করিবার জন্ম বৃটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাকে 
যে অর্ভার দেওয়া হইয়াছে তাহার উপরে অতিরিক্ত 
আরও ইঞ্জিল ক্রয়ের চেষ্টা করা হইবে। মিঃ 
বাখলে ইঞ্জিনের টুকরা অংশ ক্রয়েরও চেষ্টা 
করিবেন। ' ভারতে ইঞ্জিন তৈয়ারের কারখানা 
স্থাপনের জন্ত যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে সে 
সম্পর্কে কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য পুর্বে রী সব 
দেশে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল 
যন্ত্রপাতি যাহাতে ভারতে আনয়ন করা যায় সে 
সম্পর্কেও মিঃ বাখলে সচেষ্ট থাকিবেন। এ 
কারখানার প্রথমাবস্থায় কাজ চালাইবার অন্ত 
বিদেশ হইতে যাহাতে শিক্ষিত কারিগর পাওয়া 
যায় তিনি সে বিষয়েও চেষ্টা করিবেন। 






৫,০০,০০০, 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র উচ্চ বেতনে 
ও কমিশনে এজেন্ট ও অর্গানাইজর আবশ্যক । 


হি ম্যানেজিং এজেন্টস £ 
মেলাঁস/বিল্লা ব্রাদার্স” ( ইণ্ডিয়া ) লিমিটেড 


১৬৷১৭, কলেজ ষ্ট্ৰীট, 
সেন্টাল আফস 





কলিকাতা-_ 
ডি ১২ 


চি আর্থিক জগৎ | [ ২১শে জুন, ১৯৪৮ 


'ক্যানকাটা ন্যাধনান ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিস_ ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাক বিশ্ডৎস 
রো, কলিকাতা । 
দা ২,00,00,000 টাকা 
আদারীক্ষত মূলধন ' ' ৫0,00,000, টাকা. দি 
সংরক্ষিত তহবিল. . ২৪,০০ 00১২টাকার ভার্ছ ' | 
' ভারতীয়. ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে “ক্যালকাটা, ্যাশনাল” একটা শক্তিশালী এবং . | 
প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান। স্মগ্র দেশব্যাপী ০০2৮ 
স্তাশনাল” আপনার যাবতীয় ব্যাক্কিং প্রয়োজন 'মিটাইতে সমর্থ।' ম 
১০*২ টাকা জম! দিয়া এই ব্যাক্কে একটা কারেন্ট একাউণ্ট পানে, 
মাত্র ১০২ দশ টাকা জমা দিয়া একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা যায়। 
সেতিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ১1০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 
এক বৎসরের চন স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হয় এবং শতকরা ২॥ টাকা 
সাত 




















২ হর রর পা রে বি 891 ® sll 
রি i ্ রর বো 
ক্ৰুলিকাত৷ *নাগপুর * বো ঘ্বঃ ৰ 

: ভবানীপুর খুলনা । 58088820850 ৯৭ 


| প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 
ক্রিয়া ₹এর স্থিধায়ুক্ত সর্বপ্রকার ব্যাকিং কাধ্য করা হয়। 


বু ঘোষ - 














রড YS 0 ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯: 
ব্রা _বড়বাজার, স্টামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা। 
উপযুক্ত সিকিউদ্লিটিতে টাকা থান দেওয়া হয়। 
সকল প্রক্কান্ন হ্যাকিং কাধ্য কলা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরে্র-_ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
জেনার়েল' ম্যানেজার-_মিঃ এম্‌, সি, ব্যানাজিরি, এম-এ (কমাৰ) 


| শিলং ব্যান্ধিং: বণেরিগন লিঃ 


হেড অফ্সি_শ্জনং ' |: “লিকাত। বাঃ ১৫, নেতাজী সুভাষ 





সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাক্ক সংক্রান্ত | 
|. যাবভীয় কাজ কর। হয় | 


/ 


হেড অফিস-. . 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 





[০ শাখাসমূহ ৮. 
বড়বাজার, শ্তামবাজার, হাটখোঁল। (কলিকাতা), 
.-' চাঁকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ, 
পাটনা সিটী। 
ভাইরেক্টর ইন-চার্জ্জ £ 
মিঃ পি, এন, রায় 





এ —SHILLBANK "টেলি —BANKSHILLO 


| ফোন £ শিলং--১৬৬ i ' ফোন £ ক্যাল--৩৭৯৮ 
' অন্তান্ত শাখা-প্রীহ্ট, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, গৌহাটী, শিলচর 
- =" "> ও নও (আসাম)। : § - 


55 - :জগ্কুুমার চৌধুরী 
| জেনারেল ম্যানেজার । : : . . ২ ম্যানেজিং ভিরেক্টর। 


















* ১২২, বহুবাব্ার স্রী, কলিকাতা--আথিক জগৎ প্রেসে শ্রীযতীজ্রনাধ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।  * 






PHONE : B: B. 6382 








সরকারী “প্ল্যানিৎস্য়ের গতি 

গত কয় বৎসর হইতে ভারত গবর্ণমেন্ট নানা 
কমিটি ও সাঁব-কমিটি গঠন করিয়া এদেশে যুদ্ধোত্তর 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রস্ততের তোড়জোড় 
দেখাইূতেছেন। কিন্তু আসলে অনেক প্রয়োজনীয় 
বিষয়েই ষে-কার্ষ্যোপযোগী সঠিক পরিকল্পনা আজও 
স্থির হয় নাই এবং খুঁটিনাটি বিবরণ সহ সমুচিত্ত 
প্রস্তাব যে আজও উপস্থিত কর! হয় নাই, ভারত 
সরকারের অন্ভতম মন্ত্রী ডাঃ জন মাথাই গত সপ্যাহে 
এক বক্তৃতায় নিজেই তাহা শ্বীকার করিয়াছেন। 
মার্কিন যুক্তাষ্্র হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর কথা 
অনেক দিন হইতে আলোচিত হইতেছে। কিন্ত 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্তান্য দেশ যন্ত্রপাতি দিয়" 
ভারতকে সাহায্য ৰুরিবে কি এদেশে কি ধরণের 
যন্ত্রপাতি কতদূর পরিমাণে দরকার তাহাই আজ 
পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। ভারতের নূতন আভীয় 
সরকার এদেশের শাসনভার গ্রহণ করিবার পর 
হইতে নদ-নদীর অলন্োত নিয়ন্ত্রণ ও সঙ্গে বন্ধ! 
নিয়ন্ত্রণ, কষিভূমির জলসেচের ব্যবস্থা ও জলবিছ্যুতের 
উৎপাদনের কাজ প্রসারিত করিবেন বলিয়! ঘোষণ! 
করিতেছেন। কিন্ত ও দিক দিয়াও পরিকল্পনা গঠন 
ও তাছা' কার্যকরী করার ব্যবস্থা আজ পর্য্যস্ত 
বেশীর অগ্রীবন্তা হইতেছে না। একমাত্র দামোদর 
উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত 
করার বন্দোবস্ত কিছুদুর অগ্রপর হইয়াছে। কিন্ত 
ওঁ পরিকল্পনা সম্পর্কেও বর্তমানে নানা ত্রুটি বিচ্যুতি 
বেশী, করিয়াই ধরা পড়িতেছে। দামোদর নদের 
উপর আটটা বাধ নির্ম্মাপের যে প্রস্তাব হইয়াছে 
তাহার মধ্যে ক্ষুদ্রতম বীধটী নির্মাণ সম্পর্কে 
সম্প্রতি টেওার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহার 
ফলে মান্র একটি ভারতীয় ফার্দের নিকট হইতে 


, * আবেদন পাওয়া গিয়াছে । গবর্ণমেন্ট বাধের অগ্থ 


অর্থব্যয়ের যে বরাদ্ধ ধরিয়াছিলেন উক্ত আবেদনে 
তাহার চেয়ে আড়াইগুণ বেশী . অর্থ দাবী করা 
হইয়াছে । দামোদর উপত্যকা উন্নয়নের সমগ্র 
পরিকল্পনাটি কার্ধ্যকরী করার জন্ত সরকারীভাবে 
৬৯ কোটি' টাক] ব্যয় অন্মিত হুইয়াছে। প্রাপ্ত 
টেগারে যে অর্থ দাবী করা হুইয়াছে-সেই ভিত্তিতে 
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সাময়িক প্রসঙ্গ 


সমগ্র দামোদর পরিষল্পনা কা্যাৰুরী করিতে 
মোট ব্যয় দীড়াইবে ১৫০ কোটী টাকার উপর। 
উহাতে এদেশে সরকারী পরিকল্পনার হাম্তকর 
গতি ভাল করিয়াই ধরা পড়িয়াছে। পরিকল্পনা 
গঠন করিতে গিয়া গবর্ণমেপ্ট উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ 


নিয়োগ করিয়া সকল বিষয় ঠিক ঠিক তাবে 


অবধারপণ করিবেন এবং তাহার ভিত্তিতে নির্ভর- 


যোগ্য ব্যয় বরাদ্দ প্রস্তুত করিবেন ইচছাই সকলে: 
কিন্ত বর্তমান গবর্ণমেণ্ট' 


আশা করিতেছে । 
উপযুক্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া এবং যথোচিত 
বিচার বিশ্লেষণের নীতি অবলম্বন করিয়া এখনও 


বিষয় 
সাময়িক প্রসঙ্গ 


মিঃ বিড়লার নৃতন পরিকল্পনা 
ভারতে বীমা ব্যবসায়ের গতি 


১১৭-১৮ 


খেয়ালীর . খাতা ১১৯ 


আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল 


১২০-২৪ 
১২৫-২৪ 





যে প্ল্যানিং সম্বন্ধে আন্তরিকভাবে কার্যে ব্রতা 


হইতেছেন না, ইহা তাহারই-পরিচায়ক বলা চলে। 


বস্তু নিয়! মুনাফার্বত্তি 
ভারতে বস্তু নিয়া মুনাফাবৃত্তির খেল! অব্যাহত 
ভাবে বহিয়া চলিয়াছে। কলমালিক ও বস্তু 
ব্যবসায়ীরা ষ্কায্য দরে কাপড়" বিক্রয় করিবেন 
তাঁহাদের নিকট হইতে এই ভরসা পাইয়া ভারত 


গবর্ণমেপ্ট গত জানুয়ারী মাসে বস্ত্রের উপর হইতে, '" 


কন্ট্রোল 'ব্যবস্থা তুলিয়া লইয়াছিলেন। . কিন্ত 
উহার! সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিবার ফলে দেশে 
গত কর মাস কাপড়ের দর বেশী রকম চড়িয়! 
উঠিক়্াছে । অবস্থার গতি দেখিয়া ভারত 
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গবর্ণমেপ্ট গত মাসে এক বিবৃতিতে কলমালিক ও 
ব্যবসায়ীদের কার্য্যের নিন্দা করেন। কাপড়ের 
মুল্য হাস না. করা হইলে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হুইবে বলিয়া ৪ বিবৃতিতে তাহারা 
সাবধান বাণীও উচ্চারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই 
কাকা চোখ রাফ্টানীতে কেহই বিশেষ কর্ণপাত 
করে নাই। বস্ত্ের মূল্য বেশীরকম চড়িয়া যাওয়ার 
পর গবর্ণমেণ্টের মনস্রপ্টির জন্ড আপাততঃ মিল 
মালিক ও ব্যবসায়ীরা বন্ধের মূল্য এ স্তরেই 
সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন যাত্র। এ ধাপ্পার ফলে মিল . 
মালিকদের উদ্দেষ্য অনেকটা সিদ্ধ হইয়াছে। 
জনসাধারণ বস্ত্র মূল্য সম্পর্কে এখন আর তেমন 
কোন বিক্ষোভ দেখাইতেছে না।: গবর্ণযেন্টও, 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের হুমকি আপাততঃ: ত্যাগ 
করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। ফলে বন্ধ 
বিনিয়ন্্রণের পর বসন্তের মূল্য যে স্তরে চড়িয়া 
উঠিয়াছিল তাহ! ওঁ স্তরেই স্থায়ী হওয়ার নমুনা 
দেখা যাইতেছে। ক্রেতা সাধারণকে ক্রমাগত 
শোষণ করিবার পক্ষে উহ) একটা বড় অন্তর হইয়া 
দাড়াইয়াছে। - 

এদেশে বস্তের গ্াষ্য মূল্য কি হওয়া উচিত সে 
বিষয়ে তদস্ত করিয়া সমুচিত নির্দেশ প্রদানের ঘন 
'ভারত গবর্থমেণ্ট টেরিফ বোর্ডের উপর ভার 
দিয়াছিলেন। টেরিফ বোর্ডের রিপোর্ট পাওয়া গেলে 
গবর্ণমেন্ট তাহাদের সুপারিশ অনুযায়ী এদেশে 
বস্তরের দয় বাধিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিবেন বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছিলেন। প্রায় মাসখানেক হইল উক্ত 
বোর্ডের রিপোর্ট' গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ করা 
হইয়াছে । কিন্ত গবর্ণমেপ্ট এখন পর্য্যন্ত ও রিপোর্ট 
প্রকাশ করিতেছেন না। টেরিফ বোর্ডের নির্দেশ 
অনুযায়ী অচিরে এদেশে বস্তের দর বাঁধিয়া দিবার 
কোন চেষ্টাও তাহারা করিতেছেন না। বন্তের 
চডতি দর নিয়ন্ত্রণ করিয়া জনসাধারণের ছঃখ 
ছুর্ভোগের প্রতিকার সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের 
এই টালবাহনা ও উদাসীনতা আমাদিগকে বিশ্িত ' 


করিয়াছে। 
বস্তু বিনিয়ন্রপেয় পর কাপড়ের মূল্য অত্যধিক 


চড়াইয়া দিয়া দেশের মিলমালিকরা ও ব্যবসায়ীরা 
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এপধ্যস্ত কি. পরিমাণ অভিনুনাঁধা করিয়াছেন '£ 
সেবিযয়ে প্রক্কৃত তথ্য আমরা অবগত নছি। তবে 
ও ধরণের মুনাফা যে কিরূপ বেশী সম্প্রতি একটা 
ব্যাপারে তাহার আভাস পাওয়া "গিয়াছে । বস্ত্র 
খিলিয়ন্ত্রণের নীতি ঘোষণা করিবার সময়ে 
গবর্ণযেণ্ট ও তারিখে কলমালিক ও ব্যবলায়ীদের 
(Quota-holder) হাতে মজুত বস্ত্র সম্পর্কে এরূপ 
অর্ডার দিয়াছিলেন যে, পূর্ব নির্ধারিত দরের তুলনায় 
বেশী দরে এই কাপড় বিক্রয় করিলে তৎ্বাবদ যে 
অতিরিক্ত লাভ' হইবে তাহা গবর্ণষেপ্টকে সেস 
হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। প্রকাশ, ও সেসের 
দফায় গবর্ণমেণ্ট কলমালিক ও ব্যবসায়ীদের 
নিকট হইতে ৫ কোটী টাকা পাইয়াছেন। মিল 
মালিকরা তাঁহাদের গত কয়েক মাসের উৎপন্ন 
কাপড় অত্যধিক চড়া দরে বিক্রয় করিয়া যে 
লাভ করিয়াছেন উহা নির্ণর ও তাহার উপর 
সেস্‌ আদায়ের কোন শীতি এখন পর্য্যন্ত বলবৎ হয় 
নাই। ফলে এরূপ লাভের যাত্রা এখন পর্যন্ত 
অজ্ঞাতই রহিয়াছে! তবে বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রণের” ও 
তারিখে নিলমালিক ও ব্যবসায়ীদের হাতে সভূত 
শ্বল্প পরিমাণ কাপড় বিক্রয় করিয়া যদি ৫ কোটী 


টাকা অতিরিক্ত লাভ হইয়া থাকে তবে বক্স, 
.বিনিয়ন্ত্রণের পর গত কয় মাসে ক্রমাগত*বেশী দরে 


বস্ত্র বিক্রয় করিয়া মিলযাঁলিকরা যে তাহার উপর 
অনেক কোটী টাক! মুনাফা". করিয়া লইয়াছে 
তাহাতে কোন সংশয় নাই। বঙ্ছের মূল্য নিয়ন্ত্র 
সম্পর্কে কোন কার্ধ্যকরী বিধান অবলম্বন, না করিয়! 
এই ভাবে নিলমাঁলিকদিগকে অতি মুনাফা 


,কৃৰ্বিতে দিবার কি অর্থ আছে তাহা আমরা 
বুঝিনা । 


কয়ল! হইতে পেট্রোল 


ভারতে বৎসরে ৩০ লক্ষ টন পেট্রোল ব্যবহৃত 


'ছয়। এদেশে পেট্রোলের উৎপাদন কম বলিয়া 


এদেশের ব্যবছার্য্য বেশীর ভাগ পেট্রোলই বাহির 
হইতে আমদাঁনী করিতে হয়। ওঁ আমদানীর 
অন্ত বৎসরে ১০ কোটি টাকার মত ব্যয় দাড়ায়। 


পেট্রোল আধুনিক যুগে একটি মুল্যবান সম্পদের 


স্থান অধিকার করিয়াছে । বিশে করিয়া বান- 


বাছনের অন্ত উহার প্রয়োজন আল অপরিসীম 
হইয়া দেখা দিয়াছে । কাজেই পেট্রোলের ব্যবহার 
ভারতে কমানো চলে না। বর্তমানে/যে পেট্রোল 
এদেশে ব্যবহৃত হইতেছে ভবিষ্যতে বরং এদেশে 
তাহার তুলনার বেশী পেট্রোল ব্যবহার' করারই 
প্রয়োজন দড়াইবে। বুন্ধবিগ্রহের সুচনা হইলে তখন 
বেশী পেট্রোলের যোগান না পাইলে ভারতের 
আত্মরক্ষার কাজ কঠিন হুইয়া দীড়াইবে। অথচ 
পেট্রোল আমদানী করিয়া তারতের সে প্রয্নোজন 
ঠিক ঠিক তাবে মিটালো যাইবে না| যে পেট্রোল 
আমদানী করা সম্ভবপর হইবে, তজ্জগ্ত' বিস্তর 
টাকাও দেশের বাহিরে চলিয়া বাইবে। কাজেই 
ভারতের অত্যন্তরে পেট্রোলের যোগান বৃদ্ধির 


' ব্যবস্থা একান্ত দরকার । নখের বিষয় এই বে, 


ভারত গবর্ণমেপ্ট বর্তমানে সে বিষয়ে বিশেষভাবে 
মনোযোগী হইয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে জার্মানী ও 
ইউরোপের ফ্রান্স, চেকোল্লোভেকিয়া, , প্রভৃতি 
আর্খান অধ্যুষিত দেশগুলিতে কয়লা হইতে পেট্রোল 


রত রিয়া ব্যাপকভাবে অন্ুন্যত টিভিতে । 
উহার ফলে আার্খানী তাঁছার পেট্রোলের 
প্রয়োজনীয়তা অনেক, পরিমাণে মিটাইভে সনর্থ 
হইয়াছিল। তারতে কয়লা হইতে সেইভাবে 
পেট্রোল তৈয়ার করা যায় কিনা ভারত গবর্ণমেন্ট 
তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন মার্কিন 
যুক্তরাধু, ফ্রান্স ও চেকোগ্লোডেকিয়ার কতিপয় 
বিশেষঞ্ত ভারতের করলা দেখিয়া তাহা হইতে 
পেট্রোল উৎপাদন সম্ভবপর বলিয়া মন্তব্য 
করিয়াছেন। উহাতে আশানম্বিত হুইয়া ভারত 
গবর্ণমেন্ট এদেশে উৎপন্ন কয়লার কতকগুলি নমুনা 
মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করিয়াছেন। সেখানে 
বিশেষজ্ঞ লোক হারা তাহার রাসায়নিক বিশ্লেবপ 
কাৰ্য্য সম্পন্ন হইবে । যদি এরূপ পরীক্ষার ফলে 
ভারতের কয়লা হইতে পেট্রোল তৈয়ার সম্ভবপর 
বলিয়া পাকাপাকিতাবে স্থিরীরত ছয়, তৰে ভারত 
গবর্ণমেন্ট অচিরে ১০ লক্ষ টন পেট্রোল ,তৈয়ারের 


উপযোগী কারখান] এদেশে স্থাপন *করিবেন বলিয়া! ' 


যন করিয়াছেন। কয়লা ছইতে পেট্রোল তৈযাঁরেব 
ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের এই উদ্যোগ 
দেশের স্বার্থের দিক হইতে খুব সঙ্গত ও প্রশংসনীয় 
বলিয়া আমর] মনে কষরি। 


থাছাদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য ঠাণ্ড! গুদাম 

খা্াজ্রব্য বেশী সময় সংরক্ষণ করিয়া রাখিবার 
জন্য জগতের বিভিন্ন উদ্লতিশীল দেশে 0০1৭ 
96০85 ঝা ঠাণ্ডা গুদামের প্রচলন হইয়াছে । 
ঠাণ্ডা গুদামের বিশেষ উপকারিতা এই যে, এীন্নপ 
গুদামে খানত্রব্য রাখিলে তাহা সহজে পচিয়া নষ্ট 
হইতে পারে না।' দীর্ঘ সময় এ সমস্ত তাজা 
থাকে। দূর হইতে দৃরান্তরে সহজেই ও সমস্ত 
চালান দেওয়া যায়| এক স্থানের উৎপন্ন জিনিষ 
দূরবর্তী অঞ্চলের লোকের! ব্যবহার করিতে পায়। 
ভারতে আধুনিক ধরণের ঠাণ্ডা গুদামের সংখ্যা 
থুব কম! মাত্র ১২টি এমন ঠাণ্ডা গুদাম রহিয়াছে 
যাহা চালানী খাস্ন্রব্য সংরক্ষণের জন্ত সাধারণে 
ব্যবহার করিতে পায়। ফলে ঠাণ্ডা গুদামের 
অভাবে এই গরম দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর খানতজুব্য 
সংরক্ষণের প্রশ্ন খুবই জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে । 
ভারতে প্রয়োজনীয় খাগ্ত্রব্যের স্বল্প যোগান সত্বেগ্ 
প্রতি বৎসক্ধ বিস্তর পরিমাণ ফল, ভরিতরকারি, 
ছুগ্চজাত দ্রব্য, ডিম, মাছ ও মাংস পচিয়! নষ্ট 
হুইতেছে। এই অপচয়ের,ভগ্ভ থাগ্দ্রব্যের অভাব 
আরও নিদারুপভাবে বুদ্ধি পাইতেছে। ঠাণ্ডা 
গুদামের অভাবে বীছ হিসাবে গোল আলু সঞ্চয় 
করিয়া রাখা কঠিন ছইয়া দীড়াইয়াছে। বীজ 
হিসাবে রক্ষিত গোল আলুর শতকরা প্রায় ৫০ 
ভাগই পচিয়া নষ্ট হইতেছে । বড়ই সুথের বিবয় 
এই যে, খান্ধদ্রব্য ও বীজের এই শ্রেণীর অপচয় 
যথাসম্ভব বন্ধ করার জগ্ ভারত সরকারের কৃৰি 
বিভাগ সম্প্রতি একটি পরিকল্পনা! প্রস্তুত করিয়া ছেন। 
তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, এদেশের অস্ত, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশ 
হইতে শীঘ্রই ৬০টি ঠাণ্ডা গুদাম স্থাপনের উপযোগী 
সাজসরপ্রাম তাহারা ক্রয় করিবেন। শ্রী ৬০টি 
ঠান্ডা গুদাম দেশের ৪০টি কেঙ্ছে প্রতিষ্ঠা কর! 
হইবে। ছোট ও বড় ঠাণ্ডা গুদাম হিসাবে এক 
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শা 


একটিতে নিয়ে ৩ হাজার" মণ ও উর্দে ৩০ হারার 
মণ খাচ্ছপ্রব্য ও বীজ সংরক্ষণ করা যাইবে । ছোট 
শ্রেণীর একটি ঠাণ্ডা গুদামের সরঞ্জামের জন্ত দেড় 
লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে বলিয়া প্রকাশ 
কলিকাভার শিয়ালদহ ষ্টেশনে সম্প্রতি বেসরকারী 
প্রচেষ্টায় একটি ঠাণ্ডা গুদাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
ভারত গবর্ণমেন্ট যে ৬০টি ঠাণ্ডা গুদাম স্থাপনের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার - মঝে[পৃিনটি 
পশ্চিমবঙ্গের ৰুলিকাতা, হাওড়া’ ও শেওঁ 
' স্থাপিত হইবে বলিয়া জানা 'গিয়াছে। “তিন 
ঠাণ্ড! গুদামের মধ্যে একটি ফল, তরিতরক রি 
মাছ, মাংস, ডিম ও ছুগ্ধজাত ভ্রধ্য সংরক্ষণের কাজে 
ব্যবহার করা 1 হইবে। বাকী দুইটি বিশেষ করিয়া 
আনুর বীজ সংরক্ষণের অন্ত ব্যবহার করা হইবে। 

. এদেশে ৬০টি ঠাণ্ডা গুদাম স্থাপন সম্পর্কে ভারত 
গবর্ণমেণ্টের এই পরিকল্পনার কণা জানিয়া আমরা 
সুখী হুইলাম। খাগত্রব্য সংরক্ষণ সম্পর্কে এই 
ধরণের বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থা দেশে যত ব্যাপক- 
ভাবে প্রচলিত হয় ততই মজল। 


ভারতে মেসিন টুল তৈয়ারের শিল্প 
ভারতে যেসিন টুল তেয়ারের শিল্পকে রক্ষণ 
শুল্কের সুবিধা ও অন্ত প্রকার সুবিধা প্রদানের 
হুপারিশ করিয়া ভারতীয় টেরিফ বোর্ড গত বৎসর 
তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন।” ভারত 
গবর্ণমেন্ট সেই সুপারিশ সম্পর্কে সম্প্রতি তাহাদের 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। টেরিফ বোর্ড মেসিন 
টুল শিল্পকে একটী মৌলিক শিল্প, হিসাবে ধরিয়া 
‘উহার সমুচিত উন্নতি বিধান সম্পর্কে গবর্শমেন্টের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন । এই শিল্পের 
সুবিধার রপ্ত অধিক মান্রায় ঢালাই লোহা, ইস্পাত, 
কয়ল! প্রভৃতি লহবরাহের অগ্ঠ নির্দেশ দিয়াছিলেন। 
গবর্ণমেন্ট সে সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে 
টেরিফ বোর্ড ভারতের মেসিন টুল কারখানাগুলির 
সংরক্ষণের ভ্রদ্ধ বিদেশ হইতে আমদানীকৃত যেসিন 
টুলের উপর উহার মূল্যের শতকর1 ২৫ ভাল হারে 
রক্ষণ শুক্ধ আদায়ের যে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা 
গবর্ণমেপ্ট সঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে ফরেন 
নাই। তাই তাহারা রক্ষণ শুক ধার্যের বদলে 
' সাবপিডি বা সরকারী সাহায্য দ্বারা বা শ্থবিধাঁনক 
মনে করিলে অগ্করূপ সহায়তা দ্বারা ভারতের 
মেসিন টুল শিল্পের উদ্নতিসাধনে যত্রপর হইবেন 
বলিয়া জানাইয়াছেন। এবিষয়ে নির্দিষ্ট ধরণের 

প্রস্তাব পরে ঘোষণা করা হইবে। 
টেরিফ বোর্ডের বরাদ্দ অনুয়াহী আগামী 
তিন, বৎসর এদেশে বাৎসরিক ৯ কোটি 
টাকার মেপিন টুল দরকার হইবে। এদেশে 
বর্তমানে যে সব কারখানা আছে, 

বৎসরে মাত্র দেড় কোটা টাকার মেসিন টুল উৎপন্ন 
হয়। কারথানাগুলির সম্প্রসারণ করিয়া বড় জোর 
ৰৎসরে ৎ কোটি টাকার মেসিন টুল উৎপাদন 
করা যাইতে পারে। কাজেই দেখা বাইতেছে, 
প্রয়োজনীয় মোট ৯ কোটি টাকার মেসিন টুলের 
ভিতর ৭ কোটি টাকার মেসিন. টুলের, জন্ত এদেশ 
বাহিরের উপর নির্ভরশীল ৷. এত বেশী পরিমাণ 
মেসিন টুল যেখানে বাহির হইতে আনিতে 
হইতেছে, সেখানে আমদানীকৃত যেসিন টুলের 
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উপর শতকরা ২৫ ভাগ হারে রক্ষণ শু্ক বসানো 
হইলে তাহাতে মেলিন টুলের দয় বেশ কিছু 
বাড়িয়া যাইবে । সেই বাড়তি দরে মেসিন টুল ক্রয় 
করিতে গিয়া ভরেতের কলকারখানাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে। ভারতের কয়েকটি মেসিন টুল কারখানার 
সুৰি্ধার জন্তু অন্ত শিল্প কারখানার এতদূর অসুবিধা! 
' হৃষ্টি করা মোটেই সঙ্গত নহে। কাজেই ভারত 
প্রবর্ণমেণ্ট ভাঁরতের মেসিন টুন শিল্পকে আপাততঃ 
এ শুন্কের সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব পরিহার 
1 করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। - তবে রক্ষণ 
' শুদ্ধের প্রস্তাব পরিহার করিলেও গবর্ণযেণ্ট টেরিফ 
বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী মেসিন টুল শিল্পকে 
“দেশের একটি মৌলিক শিল্প হিসাবে স্বীকার করিয়া 
নিয়াছেন। এই শিল্পের সুবিধার জন্য সরকারী 
সাবসিডি ও অঙ্ক ধরণের সাহায্যের ব্যবস্থা করা 
'হুইবে বিয়া জানাইয়াছেন। রক্ষণ শুন্কের বদলে 
সাবসিভি প্রদানের ব্যবস্থা হইলে তাহাতে 
ভারতীয় মেসিন টুল শিল্প তাছার প্রয়োজনীয় 
সহায়তা পাইবে অথচ আমদানীক্কত মেসিন টুলের 
মূল্য বৃদ্ধি ঘটিবার ও মেসিন টুল ব্যবহারকারীদের 
ক্ষতি সাধিত !হুইবার' কোন কারণ তাহাতে 
দাড়াইবে না। লে হিসাবে টেরিফ বোর্ডের 
সুপারিশের তুলনায় গবর্ণমেণ্টের বর্তমান প্রস্তাব 
আমরা অধিকতর বিবেচনাসম্মত বপিয়াই মনে 
করি। তবে ১৯৪৭ সালের জুন' যাসে টেরিফ 
বোর্ডের রিপোর্ট গবর্ণমেন্টের নিকট *পেশ হওয়ার 
পর পুর! !এক বৎসর অস্তে তাহার] ও সম্পর্কে 
তাহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা আমর! 
বাণিজ্য দপ্তরের প্রকৃত দায়িত্বশীলতার পরিচয় 
বলিয়া মনে "করিতে পারি না। এতদিন পরে 


মেপিন টুল শিল্পকে সাবসিভি ও অগ্ঠক্পপ সাহায্য , 


প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়া সেরূপ সাহায্য সম্পর্কে 
নিৰ্দিষ্ট প্রস্তাব এখনও তাহারা ঘোষণা করিতেছেন 
না, দেশের একটি অত্যাবশ্যক শিল্প সম্পর্কে ইহাও 
তাহাদের অযৌক্তিক টালবাহনাই বলিতে হইবে। 
টেন হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রশ্ন 
ভারতের ট্টালিং পাওনা আদায় সম্পর্কে 
শ্রীষগ্য,খয চোঁ উর নেতৃত্বে যে ভারতীয় প্রতিনিধিদল 
লণ্ডনে গিয়াছেন তাঁহারা পিং পাওনার বদলে 
বৃটেন হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহের উপর 
বেশী পরিমাণে জোর দিতেছেন বলিয়া প্রকাশ । 
কিন্তু বৃটেনে যন্ত্রপাতির উৎপাদন যেরূপ 
কম এবং বৃটেন তাহার রাজনৈতিক সুবিধা 
ও ব্যবলাস্নিক লাভের সুবিধা অনুযায়ী উৎপন্ন 
যন্ত্রপাতি বন্টনে ঘেরূপ ব্যস্ত, তাহাতে এ 
দেশ হইতে আগামী কতিপয় বৎসর ভারতে বিশেষ 
কিছু যন্ত্রপাতি আসিবার সম্ভাবনা! আমর! দেখিতেছি 
না। গত ১৯৪৭ সালে বৃটেন হূইতে বাহিরে 
' ১৮ কোটি পাউণ্ডের যন্ত্রপাতি রপ্তানী হইয়াছিল । 
উহার মধ্যে ৩ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ মাত্র শতকরা 





ী উন্নভিশাল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
১. ব্ৰাণিজ্যকে বাড়াইয়া 
! : তুলুন | 


আর্থিক জগৎ 


১৭ ভাগ যন্ত্রপাতি ভারত ও পাকিস্থানে রপ্তানী 
হইয়াছিল। ভবিষ্যতেও এই নীতির ব্যতিক্রম 
ঘটিবার আশা নাই । বৃটেন ভারতের নিকট দেনদার 
হইলেও যন্ত্রপাতি দিয়া সেই দায় পরিপূরণের আগ্রহ 
তাহার কম। যন্ত্রপাতির বিশ্বজোড়া চাহিদার 
ভিতর ভারত ও পাকিস্থানের অন্ত ভবিষ্যতেও 
বেশী যন্ত্রপাতি সরবরাহের কোন গরজ বৃটেন বোধ 
করিবে না। ভারতের শিয্পোহতির অন্ত মৌখিক 
দরদ ও উচ্ছাস জানাইয়াই বৃটিশ রাজনীতিবিদরা 
তাহাদের কর্তব্য শেষ করিবেন। বৃটেনের 
ওভারসীজ ট্রেড মিনিষ্টর মিঃ এ বটমলে সম্প্রতি 
িয়টারে'র নিকট যাহা বলিয়াছেন, তাহা এবিষয়ে 





- খুবই উল্লেখযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন, “আগামী 


৩1৪ বৎদরে ভারত ও পাকিস্থানের যে যন্ত্রপাতি ও 
জাজপরঞ্জাম দরকার হইবে বৃটেনের পক্ষে সে সমস্ত 
সরবরাহ করিবার সুবিধা হুইবে না। 
পাকিস্থানের শিল্লোব্নতিতে সাহায্য করিবার ইচ্ছা 
বৃটেনের রহিয়াছে । কিন্ত বুটেন তাহার নিদ্ধের 


শিল্পসমৃদ্ধি ফিরিয়া আনিবার সমস্যা নিয়া এতই ' 


ব্যতিবীটু, যে, সেই সমস্ত সমাধান না হওয়া পৰ্য্যন্ত 
যন্ত্রপাতি রপ্তানী সম্পর্কে বিশেষ কোন তৎপরতা 
ওঁ দেশ দেখাইতে পারিবে না। বর্তমানে বৃটেনে 
ইস্পাতের উৎপাদন বাঁড়িয়াছে ইহা একটা শুভ 
লক্ষণ সন্দেহ নাই, বিস্ত এ ইস্পাত দিয়া বাড়তি 
যন্ত্রপাতি উৎপাদন বৃটেনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। 
ইস্পাতের বিনিময়ে বাহির হইতে থাক 
ও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যবস্থাই 
বুটেনকে আগে করিতে হইবে ।” এইরূপ উক্তির 
পরও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অঙ্ক বৃটেনের মুখ 
চাহিয়া বসিয়া থাকা ভারতের পক্ষে অমুচিত। 
ষ্টালিং পাওনা ভাঙ্গাইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্তান্ 
দেশ হতে কি ভাবে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা যায় 
সে চেষ্টা দেখাই ভারতের কর্তব্য । 
তৈলবীজ ও তৈল-শিল্প 

ভারত হইতে প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকার 
তৈলবীজ বাহিরে রপ্তানী কর! হয় এবং অপর্দিকে 
বাহির হইতে নান! শ্রেণীর বিস্তর পরিমাণ তৈল 
এদেশে আমদানী করা হয়। কীচামাল রপ্তানী 
কৰিয়া এই ভাবে সেই মাল হইতে তৈয়ারী নানা 
উপকরণ বিদেশ হইতে গ্রহণ করার এই রীতি 


দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। কেননা কাঁচামালের 


রপ্তানী দ্বারা যে আয় হয়, অনেক ক্ষেত্রেই তজ্জাত 
তৈয়ারী মাল আমদানী করিতে তাহার তুলনায় 
অনেক বেনী মূল্য শোধ করিতে হয়। পুর্বে দেশে 
বিভিন্ন শ্রেণীর তৈলবীজ হইতে তৈল উৎপাদনের 
শিল্প বিশেষ কিছু গড়িয়া উঠে নাই। সে সময়ে 
ব্যাপকভাবে তৈলবীজ রপ্তানীর যদিবা একটা 
যৌজিকতা ছিল এখন তাহা একেবারেই নাই। 
এক্ষণে দেশে তৈল-শিল্প অনেকটা ব্যাপকভাবে 
গভিয়া উঠিয়াছে। সরকারী উৎসাহ ও সহযোগিতা! 
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শম্ব্জ্ঞান্স 
ইনসিওরেন্স কোঁৎ লি, 
আধ্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং 
১৫, চিতরঞ্জন এভিনিউ, কলিক1ত! 


ভারত ও' 


১১৫ 





পাইলে এই শিল্পের আরও নূতন কারখানা দেশে 
স্থাপিত হইতে পারে। এই অবস্থায়ও গবর্ণমেন্ট 


বর্তমানে এদেশ হইতে প্রতি বৎসর বিস্তর পরিমাণ 
তৈলবীজ বাহিরে রপ্তানী হইতে দিতেছেন, ইহা 
খুবই দুঃখের বিষয়। -খোম্বাই অয়েল যার্ছেন্টস্‌ 
চেম্বারের সভাপতি মিঃ দায়ুদ হাজী নেসার সম্প্রতি 
এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ভারতে . তৈলের 
কারথানাগুলিতে বর্তমানে বৎসবে ৩০০ কোটি 
টাকা মৃণঠর ৮০ লক্ষ টন তৈল উৎপন্ন 
হইতেছে। ফলে ভারতের তেল-শিল্প বর্তমানে 
ভারতের অস্ততম প্রধান শিল্পের স্থান অধিকার 
করিয়াঞ্ছে। এই অবস্থায় পৃর্ধ্বের মত এক্ষণে বেশী 
পরিমাণ তৈলবীঞ্র এদেশ হইতে বাহিরে রপ্রানী 
হইতে না দেওয়াই সঙ্গত। ভারতের উৎপন্ন 
তৈলবীদ্দ দেশের অভ্যন্তরে তৈলবীক্ষ কারখানা- 
সমূহে ব্যবহার করা হইলে তাহাতে স্বদেশী তৈল- 
শিল্পের: উন্নতির পথ "প্রশস্ত হইতে পারে। 
তৈলের খৈল দেশের জন্তু সংরক্ষিত হওয়ায় তাহা 
দ্বারাও দেশ উপকৃত হইতে পারে । কাজেই মিঃ 
দায় হাজী নেলারের মতে ভারত হইতে তৈল- 
বীজের রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়াই ভারত 


, গবর্ণমেন্টের পক্ষে বর্তব্য। আমরা তাহার এই 


মন্তব্য খুব সুচিত্তিত বলিয়াই মনে করনি । ভারতের 
ভৈল-শিল্পের সুবিধার অস্ত ও দেশের স্বার্থের অন্ত 
ঠবলবীত্ের রপ্তানী একেবারে বন্ধ" না করিলেও 
তাহা অন্ততঃ হাস করা সম্পর্কে গবর্ণম্ণ্ে 
বিবেচনা, করিবেন বলিয়া আমরা আশা 
করি। সম্প্রতি ভারত হইতে ব্যাপকভাবে যে 
চীনাবাদাম রপ্তানী সুরু হইয়াছে, অনুরূপ দৃষ্টিভজি 
হইতে তাহার রপ্তানী হাস করার ফথাও গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে বিবেচনা করা সঙ্গত! 


দুঞ্ধ সমস্তা ও গুড়া দুগ্ধ 

অন্কত্র স্তাশম্ভাল নিউট্রিমেণ্টস্‌ লিঃর ডিরে্টর 
শ্রী এস সি চাটাঞ্জি কর্তৃক প্রেরিত “দুগ্ধ সমস্ত! 
ও গুঁড়া দুগ্ধ প্রস্তুতকারক কোম্পানী” রা 
একখানা, পত্র প্রকাশিত হইল। . 
চাটাজ্জির মতে উক্ত স্তাশগাল নিউ টা 
কোম্পানীর তিনটী কারখানায় বর্তমানে যে গুড়া 
দুগ্ধ উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা সমগ্র ভারতের চাহিদা 
মিটিতে পারে। কিন্ত দুঃখের বিষয় যে, উক্ত 
কোম্পানীর প্রস্তুত গুঁড়া ছুগ্ধের মূল্য আমদানীকৃত 
গুড়া ছুগ্ধের মুল্যের তুলনায় বেশী বলিয়া কি পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার এবং কি ভারত লরকার কেছুই উক্ত 
কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন না। 
আমরা, এই সংবাদে বিশ্মিত হুইলাম( প্রথম 
অবস্থায় দেশীয় শিল্পের পক্ষে দরের দিক দিয়া 
বিদেশজাত অমুরূপ শিল্পদাত দ্রব্যের সহিত 
প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নছে। এই অন্ঠই দেশীয় 
শিল্পের উন্নতির অন্য গবর্ণমেণ্টের লাহাষ্য দরকার। 
এই দিক হইতে ন্যাশন্যাল নিউটট্রমেপ্টস্‌ কোং 
গবর্ণমেশ্টের নিকট রক্ষপত্তক্ক বা অর্থসাহায্যের 
(সাবসিডি ) দাবী করিতেছেন না। উহার! মাত্র 
উবাই চাহিতেছেন যে, গবর্ণমেন্ট যেন উহাদের গুড়া! 
ছুগ্ধের চাহিদার একট! উল্লেখযোগ্য অংশ উপরোক্ত 
কোম্পানী হইতে ক্রয় করেন। উহার মধ্যে 
অযৌক্তিক কিছু নাই। কোম্পানীর গুঁড়া হুগ্ধের 
মূল্য কিছু বেশী বলিয়া গবর্ণমেপ্ট যদি এই শ্রেণীর 
দুগ্ধ বিদেশ হইতে আমদানী করেন, তাহা হইলে 
দেশীয় শিল্পের উন্নতিতে উহাদের আগ্রহের অভাবই 
প্রমাণিত হইবে। 
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৮০ লক্ষ টাকার উর্দে। | 


০:95-:9595285552958955০5-5০-ল্লুলল 


২ 


L 


বহ-আলোচিত বোম্বাই পরিকল্পনার অন্ততম 
রচয়িতা মিঃ জি, ভি, বিড়লা সম্প্রতি আর একটী 
নৃতন পরিকল্পনা প্রকাশ .করিয়াছেন। ভারতের 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার যান উন্নত" করার 
সোপান হিসাবে. কষি, শিল্প, জ্রনস্বাস্থ্য, শিক্ষা 
প্রভৃতির উন্নতি সাঁধন করিতে হইলে পাঁচ বৎসর 
সময় মধ্যে কি পরিমাণ অর্ধের প্রয়োজন হইবে এবং 
এই অর্থ কি উপায়ে সংগ্রহ করা হুইবে বোম্বাই 
পরিকল্পনায় তাহা আলোচিত হুইয়াছে। ১৯৪৪ 
সালের গ্রথমভাগে বোষাই পরিকল্পনা প্রকাশিত 
হয়। ইহার পর ভারতের রাজ্বনীতিক্ষেত্রে বিপুল 
পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। যে অবিভক্ত 
ভারতকে ভিত্তি করিয়া বোম্বাই পরিকল্পনা রচিত 
হইয়াছিল তাহ! ছুইটী সম্পুর্ণ পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্রে 
পরিণত হুইয়াছে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 
পাঞ্জাব, সিদু ও উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশে যে 
সাম্প্রদায়িক হত্যালীলা সুরু হয় তাহাতে গবর্ণমেণ্ট 
" বিব্রত এবং অনসাধারণ বিমুঢ় হইয়া পড়িয়াছে। 
অত্যাবশ্যকীয়, পণ্যের, সরবরাহ হাস, মুল্য বৃদ্ধি, 
. চোরাকারবারের প্রসার এবং এই সমস্ত অবাঞ্চিত 
অবস্থার প্রতিকার সাধনে গবর্ণমেন্টের “অক্ষমতা 
জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন বিপর্যস্ত করিয়া 
তুলিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর 
সরকারী এবং বেসরকারী মহলে উন্নয়ন পরিকল্পনা 
' প্রণয়নের যে জোয়ার আলিয়াছিল তাহাতেও 
তাঁটা পড়িয়াছে মনে হয়। অনসাধারণও যেন 
এই সমস্ত পরিকল্পনার উপর বর্তমানে তেমন গুরুত্ব 
আরোপ করে না। উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্বার! 
জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি ছইবে, সাধারণ 
লোকের পক্ষে এরূপ কল্পনা "করাও যেন অসম্ভব 
হইয়া পড়িতেছে। ঃ 


কিন্তু পরিকল্পনা-বিশার়দ মিঃ বিড়লার উৎসাহে 
ভাটা পড়ে নাই। বোধাই পরিকল্পনা কোনি 


কল্পনা প্রণয়ন হইতে বিরত থাকিতে পারেন নাই। 
বোম্বাই পরিকল্পনার ব্যাপকতা, বিরাটত্ব এবং উহা! 


কার্যকরী করিতে যে বিপুল ' পরিমাণ: অর্থের 
প্রয়োজন হুইবে তাহা, বিবেচনা করিয়া. উক্ত 
পরিকল্পনা: অসম্ভব _ বলিয়া কোন কোন মহল 


সমালোচনা করিয়াছিলেন। ভারত বিভাগের 
পর উক্ত পরিকল্পনা যে আরও অকেজো হুইয়া 
পড়িয়াছে, মিঃ বিড়লা তাহাও অনুধাবন করিয়া- 
ছেন। তাহার সাম্প্রতিক পরিকল্পনাটী একমাত্র 
ভারতীয় ডোমিনিয়নের পক্ষেই প্রযোজ্য এবং 
আকার ও অর্থব্যয়ের দিক্‌, দিয়াও বর্তমান 
পরিকল্পনাটী বোদ্বাই পরিকল্পনার তুলনায় 
অপেক্ষাকৃত হুত্র। 

মিঃ বিড়লার নূতন পরিফল্পনায় পাচ বৎসরের 
অস্ত মোট ১২ শত.২০ কোটী টাকা অর্থাৎ বাৰিক 
২৪৪ কোটা টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে। 
ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বোদ্বাই পরিকল্পনায় প্রথম 
পাচ বৎসরের জঙ্ক ১৯৩৯ সালের পণ্যমূল্যের 
ভিত্তিতে মোট ১৪ শত কোটী টাকা ব্যয় করার 
প্রস্তাব ছিল। যুদ্ধের পর পণ্যমূল্য ও মজুরী 
গড়পড়তা তিনগুণ বুদ্ধি পাইয়াছে ধরিলে বোম্বাই 
পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে বর্তমানে মোট 
৪,২০০ কোটী টাকা ব্যয় করিতে হয়। 
মিঃ বিড়লার নূতন পরিকল্পনা বাবদ ১,২২০ 
কোটী টাকা অর্থাৎ বোম্বাই পরিকল্পনা কার্যকরী 


' করিতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইত, তাহার 


মাত্র এক-তৃতীয়াংশেরও কম ব্যয় হইবে বলিয়! 
অন্থমান কর! হুইয়াছে। 

“বোম্বাই পরিকল্পনায় কৃষি, শিল্প ও চলাচল 
ব্যবস্থার উন্নতির অদ্ঘ যথাক্রমে ২০০ কোটা টাকা, 
৭৯০ কোটী টাফা এবং ১১০ কোটী টাকা বরাদ্দ 
করা হইয়াছিল। আলোচ্য পরিকল্পনায় কৃষি ও 
চলাচল ব্যবস্থা' বাবদ ব্যয়ের বরাদ্দ বুদ্ধি 


করিয়া “যথাক্রমে ৩৪৬ কোটা টাকা এবং ২৬০. 
কোটা টাকা ধরা হইয়াছে । পক্ষান্তরে শিল্লোরতির 


ব্যয় হাস করিয়া কারখানা" ও খনিজ শিল্পের অন্ত 
৭৯০ কোটি টাকার স্থলে 'মাত্র' ৪২৮ কোটা টাকা 


'অমুমান করা হুইয়াছে। 
কাজে লাগে নাই দেখিয়াও তিনি উন্নয়ন পরি- ' 


পরিকল্পনাটী কাধ্যকরী করিতে মোট যে 


১২২০ কোটী টাকা ব্যয় হইবে এদেশের পক্ষে 


তাহা বেশী, এবং অযৌক্তিক নহে বলিয়া মিঃ 
নিপা রে এই পরিমাপ অর্থ ব্যয়ের 
ফলে জনসাধারণকে আবশ্রকীয় পণ্য ব্যবহার 


হইতে বঞ্চিত থাকিয়া ছুঃখ-ছুর্শশা ভোগ করিতে 
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সংরক্ষিত 
আমানত-_ 
কার্যকরী 


লণ্ডন : বারঃকুজ ব্য লিঃ, 


মধ্যপ্রাচ্য $ বারক্লেজ্জ ব্যাঙ্ক (ভি, সি, ও) 





দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


রেজিস্টার্ড জল ছানি সুভাষ রোড, কলিকাতা । স্থাপিত--১৯২২ 


আদায়ীকৃত মুলধন (অগ্রিম আদায়ীসহ) 
তহবিল | 


মুলধন 
(৩১শে চৈত্র, ১৩৫৩, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৭) অডিট সাপেক্ষ । 


বৈদেশিক এজেণ্টসমূহ : 
আমেরিকা! : গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক 
অষ্ট্রেলিয়া: ঃ ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি ক্যানাভা £ বারকেেন্স..র্যাস্ক ক্যোনাডা) 


[ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ডাঃ এস, বি, দত্ত এম-এ, পি-এচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল 


২,০০, ৩০ ১০০০২ 

+ ১১০০১০১০০০১ 
৭৪১৫০১০০০২ টাকার উপর 
২৯১০০১০০০৯২ টাকার উপর 
১৩১২৫১০০১ ০০০২. টাকার উপর 


১৬১০০১০০১ ০১০০০২২ 





মালয়: ইণ্ডিয়ান ওভার পিজ ব্যাঙ্ক লিঃ 








মিঃ বিডলার নূতন পরিকল্পনা - 


হইবে না বলিয়াও তাহার ধারপা। মিঃ বিড়লার 
হিসাব অনুযায়ী ভারতের বর্তমান বাধিক জাতীয় 
আয়ের পরিমাণ প্রায় ৫২৯০ কোটী টাকা এবং 
১,২২০ কোটা উক্ত জাতীয় আয়ের মাত্র শতকরা 
৪৬ ভাগ । মিঃ বিড়লার পরিকল্পনার সমর্থক, 
জনৈক লেখক এই হিসাবটী আরও বিশদভাবে 


' "আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের বর্তমান 


অর্থগচিব এদেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিলাব 
করিয়াছেন ৪,৫০০ কোটী টাকা । উক্ত লেখক 
বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মিঃ কলিন ক্লার্কের ছিসাব' 
উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ এদেশে 
জাতীয় আয়ের শতকরা ৬ ছইতে ৭ ভাগ সঞ্চিত 
(5851085 ) হুইয়া যুলধনে পরিপত হুয়। এই 
হিসাব অনুসারে উক্ত লেখক দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, ভারতের জাতীয় আয় হইতে প্রতি 
বৎসর ফ্ে২৬০ কোটী হইতে ৩১৫ কোটী টাকা 
সঞ্চিত হয় তাহা দ্বায়া অনায়াসেই মিঃ বিড়লার 
সাম্প্রতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করা যাইতে পারে 
এবং সঞ্চিত অর্থ এই বাবদ ব্যয় করা হইলে 
জনসাধারণের উপরও ফোনরূপ অর্থনৈতিক চাপ 
অনুভূত হইবে না। 

পরিকল্পনাটী কার্যকরী করিতে পাঁচ বৎসরে 
যে ১,২২০ কোটা টাকার প্রয়োজন হুইবে তাহা 
কি উপায়ে সংগ্রহ করা উচিত তৎমম্পর্কেও মিঃ 
বিড়লা মোটামুটি আলোচনা করিয়াছেন। 
উক্ত পরিকল্পনার জগ্ভ বিদেশ হইতে কলকজ! 
এবং বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি আমদানী করিতে প্রায় 
৫১৭ কোটী টাকা অর্থাত মোট ব্যক্মের অর্ছেকের 
কিছু কম বিদেশে বায় করিতে হইবে বলিয়া 
মিঃ বিড়লা অনুমান করিয়াছেন। বুটাশ গবর্ণমেণ্টের 
নিকট পাওনা ষ্টালিংএর পরিশোধ সম্পর্কে তিনি 
বিশেষ আশা পোষণ করেন না বলিয়া পরিকল্পন! 
বাবদ বিদেশে যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা বৈদেশিক 
মুদ্রা সঞ্চয়, রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমেরিকার নিকট 
হইতে ডলার পণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রহ করার 
সুপারিশ করিয়াছেন । | 

আলোচ্য পরিকল্পনাটী কার্য্যকরী করার ব্যাপারে . 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই প্রধান 'ংশ গ্রহণ করা সমীচীন 
হইবে বলিয়া মিঃ বিড়লা মনে করেন। বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং শিল্পব্যবসায়িগণ প্রয়ো্নীয় 
অর্থের শতকরা ৩৮ ভাগ মাত্র বিনিয়োগ করিবেন 
এবং পরিকল্পনাটী কার্যাকরী করিতে" শতকরা 
৬২ ভাগ অর্থ শ্বয়ং গবর্ণমেণ্ট সরবরাহ করিবেন। 

পরিকল্পনা সম্পর্কে সাধারণের ওঁৎসুক্য হাস 
পাইলেও অর্থনৈতিক উন্নতির অঙ্ক পরিকল্পন! 
প্রণয়নের যৌক্তিকতা আমরা অস্বীকার করি না 
এবং মিঃ বিডলা যে এই সম্পর্কে চিন্তাভাবনা 
করিতেছেন তজ্জন্ত তাঁহাকে থন্তবাঁ জ্ঞাপন 
করিতেছি । তাহার সাম্প্রতিক পরিকল্পনার বিস্তৃত 
বিবরণ আমাদের হস্তগত হয় নাই বলিয়া ইহার 
খুটীনাটী সম্পর্কে বর্তমানে কোনরূপ সমালোচন! 
করার অভিগ্রায়ও আমাদের নাই। তবে এই 
সম্পর্কে আমরা ছুই একটা সাধারণ মন্তব্য প্রকাশ 
করা প্রয়োজন যনে করি। মিঃ বিড়লার অভিমত 

(পরবর্তী অংশ ১১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


ভারতে -বীমা, ব্যবসায়ের গতি 


নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্দ কোম্পানীর বাধিক 
সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া এই কোম্পানীর 
চেয়ারম্যান মিঃ এ ডি অফ ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের 
গতিগ্রকৃতি সুচিত্তিতভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 
ভারতীয় বীমা কোম্পানীর গত ৩০ বৎসরের 
উন্নতির কথা উল্লেখ করিয়া তিনি শ্লাঘা [বোধ 
করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ও আগামী দিনের 
নানা জটিল সমস্যার ক্ষথা উল্লেখ করিয়া তিনি 
ভারতীয় বীমা ব্যবলায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট 
উদ্বেগও প্রকাশ করিয়াছেন । ভারতের অনেক বীমা 
কোম্পানীর আথিক তিত্তি যথোচিতরূপ সুদৃঢ় নছে। 
কতকগুলির কাধ্যধারায় ঝুঁকিদারী মনোবৃত্তি ও 
অমিতব্যগ্নিতার বিশেষ আভাষ পাওয়া যাইতেছে । 
এই সব গলদ দূর করিতে না পারিলে মিঃ অ্ফের 
মতে ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহ সাফল্যের 
সহিত ভাবী সমস্যার সম্মুখীন হইতে পারিবে না 
' বীমা কোম্পানীর আয় হ্রাস ও ব্যয় বুদ্ধির ফলে 
বীমা প্লিসির প্রিমিয়াম হার উত্তরোত্তর বাড়িয়া 
যাইবে। জগতের অনেক উন্নতিশীল দেশের 
তুলনায় ভারতে মাথাপিছু বীমার পরিমাপ 
এমনই কম। প্রিমিয়াম বুদ্ধির ফলে ভবিষ্যতে 
একদশে বীমার সমুচিত প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হইবে। 
কাজেই মিঃ অফ মময় ,থাকিতে ভারতীয় বীমা 
ব্যবসাঁয়কে সুসংগঠিত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন । 
মিঃ অফ উপযুক্ত সংখ্যা-বিবরণ উদ্ধত করিয়া 
তাহার ভিত্তিতে ভারতীয় বীম! ব্যবসায়ের গতি- 
প্রকৃতি অবধারণ করিয়াছেন। 
ভবিষ্যৎ ওঞয়োজন বিবেচনা করিয়া তদমুযায়ী বীমা 
ব্যবসায়ের সংস্কার ও সংগঠনের প্রস্তাব তিনি 
উপস্থিত করিয়াছেন। ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের 
স্বার্থে ও দেশের স্বার্থে তাহার মন্তব্য ও সুপারিশ- 
"সমূহ ভালভাবে আলোচিত ও বিবেচিত হওয়া 
গ্রয়োজন। 

ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের গত ৩০ বৎসরের 
ইতিহাস আলোচনা করিয়া মিঃ শ্রফ. দেখাইয়াছেন 
যে, এই সময়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ নান! 
দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করিয়াছে। 
১৯১৭ সালে ভারতের জীবন: বীনা কোম্পানীসমৃহ 
২ কোটী টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। 


১৯৪৬ সালে সেইস্থলে এদেশের জীবন বীমা 


কোম্পানীসমূহ ১৩১ কোটি টাকার নৃতন বীমাপত্র 
প্রদান করিয়াছে । ১৯১৭ সালে ভারতীয় জীবন 
বীমা কোম্পানীসমুহের চলতি বীমার পগ্চিমাপ 
ছিল ২৪ কোটি টাকা । ক্রমে বাড়িয়া ১৯৪৬ সালে 
তাহা ৫১৪ কোটি টাকার. দাড়াইয়াছে। ভারতীয় 
জীবন বীমা কোম্পানীসযূছের বীম! তহবিল 
ব্সরে ১০ কোটি টাকা করিয়া বাড়িতেছে। 
বর্তমানে তাহার পরিমাণ ১১৭ কোটি টাকা 
ঈাড়াইয়াছে। এই বিবরণ ভারতীয় বীমা 
ব্যবসায়ের উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচায়ক সন্দেহ 
নাইন কিন্তু এই বিরাট জনবহুল দেশের পক্ষে বীমা 
ব্যবসায়ের এই অগ্রগতি মিঃ শ্রফ তেমন সস্তোষ- 
জনক বলিয়া মনে করেন না। জগতের উন্নতিশীল 
দেশসমূহে বীমা ব্যবসায়ের যে উন্নতির ধা লক্ষ্য 
করা যাইতেছে, তাছাতে এদেশে বীমার কাজ 


বাস্তব সমস্যা ও, 


আরও সম্প্রসারিত ও মাথাপিছু বীমার পরিমাণ 
আরও অনেক বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। ''টৃষ্টাস্তি্বরূপ 
তিনি যাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলপ্ডের কথা উল্লেখ 
করেন। মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে জীবন বীমা কোম্পানী- 
সমূহের কাজ এতই প্রসারিত হইতেছে যে, 
সেখানে বৎসরে ৩৫০ কোটী ডলারের নূতন বীনা 
তহবিল হি হইতেছে। ইংলঞগ্ডে জীবন বীমা 
কোম্পানীর বীমার তহবিল বৎসরে গড়ে ১২ কোটী 
পাউণ্ড করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। লসেহ্থলে ভারতে 
জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ্ের তহবিল বৎসরে মাত্র 
১০ কোটী টাক! করিয়া বৃদ্ধি পাওয়া তেমন বিশেষ 
কিছু লনহে। ভায়তের লোকসংখ্যা যেরূপ বেশী, 
তাহাতে এদেশে মাথাপিছু বীমার পরিমাণ 
বাড়াইয়া বীম! তহবিলের পরিমাণ বাৎসরিক ১০০ 
কোটী টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা মিঃ শ্রফের মতে 
জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
তবে মিঃ অ্রফ. একথা জোর দিয়াই বলিয়াছেন 
যে, ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সমক্ষে যে সব সমস্যা 
দেখা দিয়াছে এবং তাহাদের কার্য্যধারায় যেসব গলদ 
প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে এ সমস্তের প্রতিকার 
না হইলে উপরোক্ত লক্ষ্যের পথে বিশেষ কিছু 
অগ্রবর্তী হওয়া ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী- 
সমূহের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বীমা পলিসি 
জনসাধারণের নিকট জনপ্রিয় হইলে, মাথাপিছু 
বীমার পরিমাপ বাড়িলে তবেই বীমা তহবিল বৃদ্ধির 
অনুকুল অবস্থা শৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু ভারতের 
বর্তমান অবস্থা তাহার প্রতিকূল। ১৯৩৭ লালে 


ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের তহবিল 
নিয়োগ করিয়া তাহার উপর শতকরা ৪'৭৬ ভাগ 
সুদ পাইয়াছিল। বীমা তহবিলের উপর আদায়ী 
সুদের হার ক্রমে হাস পাইয়া ১৯৪৬ পালে তাছা 
শতকরা মাত্র ৩২০ ভাগে দীঁড়াইয়াছৈ। 
ভারত সরকারের চীফ. মনি পলিসির অন্ত এদেশে 
কোম্পানীর কাগজের উপর আদায়ী সুদের হার 
বেশী পরিমাপে নাধিয়া পিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আধা- 
সরকারী সিকিউরিটির উপর প্রদেয় সুদের হারও 
হাস পাইয়াছে। অথচ ভারতীয় বীমা আইনের 
৭নং ধার! অন্গসারে জীবন বীমা তহবিলের 
শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী ও আধা-সরকারী 
সিকিউরিটির দাদন কর! এদেশের জীবন বীমা 
'কোম্পানীসমূহের পক্ষে বাধ্যতামূলক করিয়া রাখা 
হইয়াছে । ইহাতে শ্বতাবতঃই জীবন বীমা 
কোম্পানীসমূহের যথেষ্ট আয় হাসের কারণ 
ঘটিয়াছে। ভারত গবর্ণমেপ্ট বীমা কোম্পানীর 
উপর চড়া হারে আয়কর ধার্ধ্য করিয়া সে দিক 
দিয়াও তাহাদের আয় টানিয়া লইতেছেন। সকল 
দিক দিয়া আয় হাসের গতি দেখিয়া জীবন বীমা 
কোম্পানীসমুহ একদিকে বোনাস হাস ও অপর 
দিকে প্রিমিয়াম বৃদ্ধির কার্ধ্যনীতি অবলম্বনে বাধ্য 
হইয়াছে। বোনাসের- হার হাস পাওয়ায় বীমা 
পলিসিতে টাকা নিয়োগ সম্পর্কে স্বভাবতঃই 
জনসাধারণ নিম্পৃহ হইয়া পড়িতেছে.। প্রিমিয়াম 
হার বৃদ্ধি পাওয়ায় এই দরিদ্র দেশে বীমা পলিসি 
ক্রয়ের সামর্থ্যও লোকের কম দেখা যাইতেছে। 





চির /%5/ 7755 Da 57851) 


লি হবার উট, বলিল, 


ফ্যেশ-লিনি,১৭৬১ + 
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আর্থিক জগৎ 





কাজেই মাথাপিছু বীষার পরিমাণ বাড়িবে কি 
ভবিষ্যতে উছা হাস পাইবার আশঙ্কাই বরং এদেশের 
বীমা পরিচালকদিগকে ভাবাইয়া তুলিতেছে। 
বীমা কোম্পানীর আয় হ্রাস পাওয়ার ফলে যে 
সমন্তা শ্ষ্টি হইয়াছে মিঃ অফের মতে দেশের 
" গবর্ণমে্টের পক্ষে তাহার সমাধান সম্পর্কে 
অচিরে আগাইর়া আসা উচিত। বীমা আইনের 
২৭নং ধারা সংশোধন করিয়া বীমা কোম্পানীসমূহকে 
তহবিল দাদনে অধিকতর শ্বাধীনতা দিলে বীমা 
কোম্পানীর আয়ের সুযোগ অপেক্ষাকৃত বাড়িতে 
পারে। প্ররোজনীয় মূলধনের অভাবে এদেশে 
অনেক জাতিগঠনযূলক কাজের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত 
হইতেছে। ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের 
বীমা তহবিলকে জাতীয় সম্পদ হিসাবে ধরিয়া 
গবর্ণমেপ্ট নিজেরা যদি জাতিগঠনমূলক কাজে সেই 
তহবিল নিয়োগের সুব্যবস্থা করেন, তবে একদিকে 
জাতিগঠনমূলক কাজে মূলধনের অভাব দুর হইতে 


পারে, অপর দিকে তহবিল দাদনের উপযুক্ত 


লাভজনক ক্ষেত্র পাইয়া! বীমা কোম্পানীগুলিও 
বিশেষ উপকৃত হইতে পারে। ভারতীয় বীম! 
ব্যবসায়ের বর্তমান সমন্তা-সমাধানের অগ্ত ভারত 
গবর্ণমেন্ট সেভাবে কার্যে অগ্রসর হুইবেন বলিয়া 
মিঃ অফ আশা করেন। আমরা তাহার এই নির্দেশ 
খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি।  * 

তবে মিঃ শ্রফ একথাও বলিয়াছেন যে, ভারতীয় 
বীম! কোম্পানীসমূছের আধিক ভিত্তি সুদৃঢ় না 
হইলে এবং তাহাদের কার্ধ্যধারা পলিসি গ্রাহকদের 
বার্থ অনুযায়ী ঠিক ঠিকভাবে পরিচালিত না হইলে 
এদেশে বীমার জনপ্রিয়তা ও প্রচলন আশানুরূপ 
বাঁড়িবে না। এদেশে বীমা পলিসির কাটতি 
বাড়াইতে হইলে বীমা কোম্পানীর আধিক ভিত্তি 
এতদূর সুদৃঢ় ও তাহাদের কার্য্যধারার আদর্শ 
এতদূর উন্নত হওয়া উচিত, যাহাতে তাহাদের উপর 
সাধারণের পরিপূর্ণ আস্থা দীড়াইতে পারে। কিন্ত 
এদেশে এমন কোম্পানী রহিয়াছে, যাহার! বাঁকিদারী 
কাজকারবারের কৌঁফ দেখাইয়া, বেহিসাধীতাবে 
নিজেদের খরচপত্র বাড়াইয়া (এবং ত্যানুয়েশনের 


বির কলিকাতা। 


আমাদের সেভিৎস ব্যাঙ্ক বা “সঞ্চয়ী” হিসাবের 
বিশেষ সুবিধাজনক সর্ভীবলী 8 ' 


9 মাত্র ১০২ টাকা দিম হিসাব খোলা যায়'। 

$ শতকরা ১1০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 

৬ আমানতকারী সপ্তাহে দুইবার টাকা উঠাইতে পারেন। 

® হিসাবে ৫০২ টাকা ন্যুনতম জমা থাকিলে চেক বছি দেওয়া হয়। 


বিশদ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কের হেড অফিসে 
বা নিকটতম শাখায় অনুসন্ধান করুন। 


এস, দত 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


ব্যাপারে নিয়ম ও নীতির মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া 
সাধারণের আস্থার তিত্তি ক্ষুপ্র করিয়া ফেলিতেছে। 
মিঃ এ ডি শ্রফ তীহার বক্তৃতায় উপযুক্ত 
তথ্যবিবরণ উদ্ধত করিয়া দেখান যে, ভারতের 
১০৫টি উল্লেখযোগ্য জীবন বীমা কোম্পানীর মধ্যে 
১৯৪৬ সালে ৭২টি কোম্পানী রিণুয়েল প্রিমিয়ামের 
শতকরা ১৫ ভাঁগেরও বেশী কার্য্যপরিচালন! বাবদ 
ব্যয় করিয়াছিল। যে 
ত্যালুয়েশন রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছিল তাহাদের 
মধ্যে ৫৯টি কোম্পানীরই ঘাটতি দেখা গিয়াছিল। 
৮৬টী কোম্পানী তাহাদের ভেলুয়েশনে আদায়ী 
সুদের হার শতকরা ৩০ আনার যত অতিরিক্ত 
হারে বরাদ্দ করিয়াছিল। ভারতে এমন অনেক 
ছোট কোম্পানী রহিয়াছে, মোট কাজের পরিমাণ 
কম বলিয়া কার্ধ্যপর্িচালন1 বাবদ প্রিমিয়াম আয়ের 
বেশী অংশ ব্যয় করিয়া যাছাদিগকে এই ছুদ্দিনে 
অন্ভিত্ব বজায় রাখিতে হইতেছে । ১৯৪৬ শালে 
এদেশে ৯৬টী জীবন বীন! কোম্পানীর নূতন কাজের 
পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ টাকার নীচে । মিঃ শ্রফের 
বর্ণনায় অনেক ভারতীয় জীবন বীমা! কোম্পানীর যে 
দৌর্ধল্য ও গলদ ধরা পড়িয়াছে তারতীয় বীমা 
ব্যবসায়ের কল্যাণ ও অগ্রগতির দিক হইতে তাহা 
আমরা আশঙ্কাজনক বলিয়াই যনে করি।, বীমা 
কোম্পানীসমূছের এই সব দোৌর্কল্য ও গলদ দূর 
করিয়া তাহাদিগের ভিত্তি অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় করিতে 
না পাৰিলে, বিশেষ করিয়া তাহাদের খরচের হার 
হাস করিতে না পারিলে ভারতীয় বীমা কোম্পানী- 
সমূহের অনপ্রিষতা আশানুরূপ বৃদ্ধি পাওয়া কঠিন। 
এদেশে মাথাপিছু বীমার পরিমাণ অন্তান্ক দেশের 
সমপর্যযায়ে বাড়িয়া যাওষার আশাও বুথা । কাজেই 
মিঃ এ ভি অফ এদেশে বীমা ব্যবসায়ের স্থায়ী অগ্তর- 
গতি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত, কবিবার ভষ্য একত্রীকরণ 
নীতিতে দুর্বল কোম্পানীলমুহের শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি 
করা, আইনের বলে বীমা কোম্পানীর কার্য্যধারা 
নিয়ন্ত্রণ করা ও বীমা কোম্পানীসমূহের ব্যয়ের 
সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করিয়া দেওয়া একান্ত 
প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। দেশের স্বার্থ ও 
বীমা ব্যবসায়ের স্বার্থের দিক হইতে তাহার এই 
সব নির্দেশ আমরা খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়া 
যনে করি। 


জে, এন, সেন 


জেনারেল ম্যানেজার | 





১৫৭টি কোম্পানীর ' 


| কয়লা, . উষধ, 
| সমাবিরোধী চোরাকারবার এবং যুনাফাশিফারের: 


সু বিড়লা নিশ্চয়ই তাহ! 
প্র পরিকল্পনা ছারা পাঁচ বৎসর কিংবা! দশ বৎসর পর 


. [ ২৮শে জুন, ১৯৪৮ 


€ ১১৬ পৃষ্ঠার পর) 
এই যে, আমাদের জাতীয় আয়ের যে অংশ প্রতি ' 
বৎসর সঞ্চিত হয় তাহা বিনিয়োগ করিলেই তাহার 





(পরিকল্পনা! কার্যকরী করা যাইবে এবং ইহার 


ফলে দেশের মধ্যে আবশ্যকীয় পণ্যের ব্যবছাঁর 
হাস পাইবে না বা জনসাধারণেয় উপর কোনরূপ 
শঙ্কায় চাপ পড়িবে না। মিঃ বিড়লা আতীয়- 
আয়ের যে হিসাব দিয়াছেন তাঁহার যাথার্থ্য 
প্রমাণিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান সময়ে 
জনসাধারণের মধ্যে হাজারকরা কয়জনের সঞ্চয় 
করিবার মত ক্ষমতা আছে? বৈদেশিক মুদ্রা 
সংরক্ষণ এবং রপানী বৃদ্ধির অস্ত তিনি যে 
প্রস্তাব করিয়াছেন: ইছাঁর ফলে দেশের অভ্যন্তরে 
নিশ্চয়ই আবশ্যকীয় পণ্যের আরও অভাব দেখা 
দ্বিবে। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান গ্রধান 
পণ্য, যথা--পাট, তুলা, চামড়া প্রভৃতি পাকিস্থানেই , 
বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কাজেই রপ্তানী বৃদ্ধি ' 
করিয়া ৫১৭ কোটী টাকা বৈদেশিক মুক্তা সঞ্চয় 
করিতে হইলে এদেশ হুইতে চিনি, বস্তু, কয়লা, 
লৌহ ও ইস্পাত এবং তৈলবীজ প্ৰভৃতি পণ্যরপ্তানীর- 
পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি কর! ' অত্যাধশ্যক হইবে 
এবং ইহার ফলে দেশের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় 
পণ্যের ষে জোগান হাস ও মূল্য বৃদ্ধি পাইবে তাহা 
জনসাধারণের পক্ষে আরও. ছুঃখদুর্দশার কারণ 
হইবে। আমেরিকা হইতে খণ গ্রহণের যে 
প্রস্তাব আছে তাহাতে তারতীয় রাজনীতিতে 
আমেরিকার প্রভূত্ব দেখা দিবে কি না তাহাও- 
ভাবিবার বিষয়। মার্শেল পরিকল্পনূর খণের 


মারফৎ ইতিমধ্যেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের 
রাজনীতিক্ষেত্রে মার্কিন প্রতত্ব প্রতিফলিত করার 
প্রচে্ী শ্বরু হইয়াছে । সাধারণভাবে আমাদের 
বক্তব্য এই যে, উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্ক দেশের 
অভ্যন্তরেই সরকারী খণ দ্বারা যথাসম্ভব বেশী 
পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত | 
অলপাধারণের অত্যাবশ্যক পণোর জোগান 
যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া বৈদেশিক মুক্রার জন্য 
রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমদানী সঙ্কুচিত করা যাইতে 
পারে। ফোন কু রাষ্ট্র যদি কোনরূপ, 


স্প্র অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অভিসন্ধি ব্যতিরেকে 


উন্নয়ন ব্যাপারে অর্থবিনিয়োগ করিতে রাজী হয় 
তবে ভন্রপ খণও গ্রহণযোগ্য । পাওনা ষ্টালিং 
সম্পর্কে মিঃ বিড়লা ফেন নৈরাশ্ত প্রকাশ করিলেন 
তাহ] আমাদের হৃদয়লম হয় না । তাহার মত ব্যক্তি 
যদি এরূপ প্রচার করেন যে, বুটাশ গবর্ণমেন্ট লিং 
খণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ, তবে তাহা ভারতের, 
্বার্থের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হুইবে সন্দেহ নাই। 
ভারতের অনসাধারণের হুঃখকষ্ট লাঘব করার: 


| উদ্দেশ্তপ্রপোদিত হইয়াই মিঃ বিড়লা এই শ্রেণীর 


পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। বর্তমানে বস্তু, 
খাস্পপ্য প্রভৃতি সম্পর্কে যে, 


ব্যবসায় চলিতেছে তাহাতে জনসাধারণের অবস্থা 
যে দিনের পর দিন অবনতির পথে চলিয়াছে মিঃ 
অবগত আছেল। 


দেশের উন্নতি হইবে এরূপ আশার বাণীতে 


টু জনসাধারণ সন্ধষ্ট হইবে না। চোরাকারবার দমন 


এবং আবশ্যকীয় পণ্যের জোগান বৃদ্ধি ও মৃল্যহাঁস 


| করিয়া সাধারণ লোকের বর্তমান সমস্তার সমাধান: . 
॥ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আমাদের অনুরোধ মিঃ 


বিড়লা এই ব্যাপারে একটা ৮৮৮৪ পরিকল্পনা 
প্রণয়ন করুন। 


খেয়ালীর খাতা 


( মতামতের জন্ সম্পাদক দায়ী নহেন ) 








কিঞিদধিক পঞ্চদশ , মাসের বৈচিক্র্যবহুল 
অবস্থিতির পরে মাউণ্টব্যাটেন দম্পতি ভারত 
হইতে বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে দিল্লীতে যে পৌর- 
সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছেন তাহ! সংবাদপত্রে এমন 
বিশদ বিবরণী সহকারে প্রকাশিত না হইলে 
অনেকের কাছেই নিতান্ত অবিশ্বান্ত ঠেকিত। প্রিয় 
কন্ভার দুরারোগ্য পীড়ার নিরাময়ের অন্ত সম্রাট 
শাজাহান একদিন বিদেশী চিকিৎসকের শরণাপন্ন 
হইয়াছিলেন । ' সেই চিকিৎসক কী উপায়ে ক্রমে 
শোষক ও শাসকে পরিণত হইল এবং তাছার 
পরিণাম এই হতভ্যুগ্য ভারতবর্ষে ছুই দীর্ঘ শতাবী- 
ব্যাপী কী ভীষণ অভিশাপের সুচনা! করিল তাহার 
ইতিহাস ফাউন্টেন পেনের কালিতে লিখিবার' 
নয়_ ইতিহাস নিজে তাহার নির্মম হস্তে সেই 
কাছিনী অশ্রুসিক্ত কুধিরাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া, 
রাখিয়াছে প্রত্যেক ভারতীয়ের ব্ক্ষপটে। সেই 
কাছিনীরই সর্কশেষ অধ্যায়ে আসিয়া আমরা যে 
এমন সর্ধছুঃখ সর্ধগ্লানি বিশ্বৃত হইয়া সেই শাসনেরই 
সর্বশেষ প্রতিনিধিকে এমন ভাবখাবেগের সঙ্গে 
বিদায় দিব, ইহা গত বৎসর এমন দিনেও কি 
একেবারেই অভাবনীয় ছিল না? কোন বিপ্লবের 
কল্যাণে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি-- আগষ্ট 
বিপ্লব, লা বোস্বাইয়ের লৌ-বিপ্লব, না তেভাগা 
বিপ্লব--জানি না কিন্তু ইল-ভারত সম্পর্কে যে একটি 
মহাব্ঞিব সাধিত হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে মাউণ্টব্যাটেনদের বিদায় সন্বর্ধনায়। 
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১৯৪০ লালে গোরক্ষপুরের এক অধ্যাত 
আদালতে আঁসামীরূপে জবানবন্দী দিতে গিয়া 
জছরলাল বলিয়াছিলেন-_-”আমার বক্তৃতার যে 
অনুলিখিত প্রতিবেদন বর্পাবতারের সম্মুখে উপস্থিত 
কর! হইয়াছে, তাহার ভাষা বড়োই 
শোচনীয় ও বেদনাদায়ক । আমি রচনাবিলাশী, . 
সময় পাঁইলেই শব্দচয়নে অপরিসীম যত 
গ্রহণ করি এবং সাধ্যমতো সুন্দর করিয়া 
কথা বলিতে চেষ্টা করি।” মাউন্টব্যাটেনদের 
সম্মানে প্রদত্ত ভোঘসতায় পণ্ডিতজী যে সুন্দর 
বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার ভাবামাধুরধধযে পরম 
পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। অঙুবাদে সেই সৌন্দর্য্য 
অক্ষুঞ্ থাকিবে না, কিন্তু তবু তাহা লইয়া! আলোচনা 
করিবার লোভ সম্বণ করিতে পারিতেছি 
না। “আমাদের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেলদের যে-বন্ধন 
তাহা কখনো ছিন্ন হইবার নয়, আমাদের আরো! 
দেখা হুইবে, না-হইলেও আমরা চিরকাল 
তোমাদের ম্মরণে রাখিব” অন্তরের অন্তস্তল 
হইতে উদ্ভূত এই উক্ভিতে অতিকথন নাই। ইছার 
আস্তরিকতা সর্য্যালোকের মতোই স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট । 
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লর্ড মাউপ্টব্যাটেন নিজে নাকি তাহার সকল 
কর্ের বিচার করেন এই কল্পিত মাপকাঠি দিয়া যে 
আজ হইতে দশ বৎসর পরে ইহা কীরূপ 
দেখাইবে। দশ বৎসর দুরে থাক, দশ দিনও হয় 
নাই যে তিনি ভারত ত্যাগ করিয়াছেন। আজ 
ভাই তাহাকে আমরা তাঁহার মাপকাঠি দিয়! 
বিচার করিতে পারিব না। কিন্তু দশ বৎসর পরে 
ইতিহাস তাহার অমোধ নিয়মে যে-রায়ই দিক না 
কেন এ-কথা অন্বীকার করিতে পারিবে লা যে, ছুই 
শত বৎসরের মধ্যে আর কোনো ইংরেজ ভারতের 
এতখানি বন্ধুত্ব, এতখানি প্ৰীতি অর্জন করিতে পার্বে 
নাই। প্রচারের বড়যন্তর দ্বার! জনপ্রিয়তা লাভ কর! 
যায় হয় তো-_কিস্ত সত্যকার জলগ্রীতি বড়ে। ছুর্লভ | 
তাছা' পাওয়া যায় একমাত্র প্রীতিরই বিনিময়ে । 
মাউণ্টব্যাটেন দম্পতি এই গ্রীতিদান করিয়াছিলেন 


অকাতরে, তাই আমরাও আমাদের অবারিত : 


হৃদয় হইতে পত্র প্রতিদান দিলাম অক্পর্পভাবে | : 


রাজপরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তাযুক্ত, সুদর্শন, 
সুনাবিক এই ভদ্রলোকের সম্বন্ধে গবেষণার অস্ত 
নাই) আমার সঙ্গে তীহার ব্যক্তিগত পরিচয় 
নাই কিন্তু দূর হইতে যতবার হঁছাকে দেখিয়াছি 
ততবারই এমন একটা অসামাস্ত কর্ধক্ষমতার নির্ভুল 
আবহাওয়া তিনি তাহার পরিবেশে পরিব্যাপ্ত 


করিয়াছেন যাহাতে হৃদয় তুষ্ট হুইয়া বলিয়াছে-_ 


ইনি নিঃসন্দেহে একভ্রন অসাধারণ পুরুষ । বড়- 
লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের রীতিই এই যে, তাঁহার 
কোনো কথ! বিন! অনুমতিতে বাহিরে প্রকাশ কর! 
চলেলা। তথাপি একট! কথার উল্লেখ এই প্রসঙ্গে 
করিব ষাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমার নিজের মনে 


এতটুকু সন্দেহ নাই, যদিও আদালতে ইহা ' 


প্রমাণ করিতে পারিব লা। লর্ড যাউণ্টব্যাটেন 
একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি 
যদি আর মাস ছয়েক আগেও ভারতের 
বড়লাট নিযুক্ত হইয়া আিতাম তাহা 
হইচেও বোধহয় এই ঘেশটারু মর্ধাত্িক ব্যবচ্ছেদ 
রোধ করিতে সমর্থ হইতাম 1” “যদি” লইয়া তর্ক 
চলে না কিন্ত আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে, এই 
উক্তি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি । লর্ড ওয়েভেলের 
পরিবর্তে লর্ভ মাউণ্টব্যাটেন যদি লিনলিথগোর 
উত্তরাধিকারী হইতেন তাহা হইলেও বোধহয় 
ভারতের ইতিহাস আজ অন্তরূপ হুইত। মাউপ্ট- 
ব্যাটেন যখন- আসিলেন তখন--ওয়েভেলের 
রূপকই ব্যবহার করিতেছি--রোগীর অবস্থা এমন 
যে অস্ত্রোপচার ব্যতীত অন্ত উপায় ছিল না। সেই 
অস্ত্রোপচার যে অসমান্ত দক্ষতা ও ক্ষিগ্রতার সঙ্গে 
সাধিত হইয়াছে ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। 


লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের জন্ত যাহা 
করিয়াছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী সে সম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন তাহার উপর আর বিশেষ কিছু যোগ 
করিবার নাই। আমরা অকৃতজ্ঞ নই। কিন্ত 
দেশব্যাপী তাহার প্রশংসাকীর্থটনের মধ্যে ভারতের 
শ্বেতা সম্প্রদায়ের নৈঃশব্যটা বড়ো বিস্ময়কর 
মনে হুইতেছে। তীহারা যেন মাউণ্টব্যাটেনের 
“জয় হিন্দ” ধ্বনি একটু বাভাবাড়ি বলিয়া মলে 
করিতেছেন। আজিও যেন তাহাদের এই ধারণা 


শা 





| সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়।] 


হেড অফিদ-_পি-গ মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা । 





উত্তর কলিকাতা $--৬২, গৌরীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা 8১৩৮১, রস! রোড, 

যড়াপুর, কাশিয়াং. এবং খুলনা ।, 
মিঃ আর, এম, মিত্র,বি-এ, এ-আই-আই-বি। 48৬ 


যে, এই লোকটা মিছামিছি এত বড় রাজ্যটা 
বিলাইয়া দিল | অথচ এই শ্বেতাঙ্গগণ একটু ভাবিয়া 
দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, মাউণ্টব্যাটেনের 
নিকট তাহাদের কৃতজ্ঞতার কারণ সর্বাপেক্ষা 
অধিক। নানাবিধ অরাজকতার মধ্যেও আজও 
যে ভারতের যে কোনো শ্বানে সন্ধ্যামাগমে 
শ্বেতাঙ্গিনীগণ তাহাদের (ধরিয়া লওয়া যাক যে 
তাহাদের নিজেদেরই ) স্বামীর বাহুলগ্রা হইয়া 
স্বচ্ছন্দ ও নিরুপদ্রব নিরাপত্তায় ভ্রমণে বাহির 
হইতে পারেন, তাহার জগ্ত দায়ী লর্ড মাউণ্ট- 


ব্যাটেনের ভারতগ্রীতি।- ভারতবর্ষে ভবিষ্যতে 
যতদিন ইংরেন্দ থাকিবে ততদিন তাহার 
সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করা উচিত যে, 


এদেশের তাহার "অস্তিত্ব সম্ভব করিয়াছেন 
মাউণ্টব্যাটেন। বৃটেন যদি ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব চাহে 
তবে তাহাকে মাউণ্টব্যাটেলের মতো প্রতিনিধিই 
প্রেরণ করিতে হইবে, মঙ্কটনের মতো নয়। 


বড়লাট ও প্রধান্মন্ত্রী মাউণ্টব্যাটেন ও নেহরু 
এই দুয়ের মধ্যে যে অপরূপ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়া 
স্বাধীন ভারতের প্রথম অবস্থায় অপরিসীম কল্যাণ 
করিয়াছে, সেই বন্ধুত্বের সেতু ছিলেন লেডী 
যাউণ্টব্যাটেন। তাঁহার সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহেরু 
যাহা বলিয়াছেন তাহ! একাধারে কাব্য এবং 
ইতিহাস। “অদ্রে, 'এবারে তোমার উদ্দেস্টে 
কয়েকটি কথা নিবেদন করব। দেবগপ ব! দয়াশীল! 
কোন পরী তোমাকে দিয়েছেন রূপের মাধুরী আর 
বুদ্ধির দীপ্তি, দিয়েছেন মোহিনী লালিত্য আর 
উচ্ছল প্রাণশক্তি । ' বিধাতার এই দানের সঙ্গে 
তুমি যোগ করেছ তোমার গভীর মানবতা... : 
তোমার ব্যক্তিত্ব তাই অপরূপ রূপ ধরে আর্তের 
কাছে দেখা দিয়েছে সহায়তা হয়ে, গীড়িতের 
কাছে আরোগ্য হয়ে, তাঁপিতের কাছে সাত্বন! 
হয়ে।” ব্যক্তিগতভাবে পণ্ডিত নেহুরুর সঙ্গে এই 


'অনামান্তা মহিলার যে নিবিড় বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত 


হইয়াছিল তাহার আভাস আছে প্রধানমন্ত্রীর 

কথাগুলিতে। সেই বন্ধুত্ব পরস্পরের প্রতি 

শ্রদ্ধায় দীপ্ত এবং প্রীতিতে মধুর | 
"খেয়ালী 












Led afer 


ডর লুপ — _—_—_—————— ল্লু্ট্খ্সালে জি যবেহ লেপ 
স্লল্্য্ল লল্্শলশশা 


আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর 


কলিকাভার আশেপাশে বৈদ্যুতিক পশ্চিম বঙ্গে গোল আলুর অভাব-. 


রেল-গত ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত 
সরকার কলিকাতার আশেপাশে জনসাধারণের 
চলাচল ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শদাঁনের ছন্ত টার্সিস্তাল 
ফেনিলিটি কমিটী নামে" যে কমিটী বসান তাছার 
রিপোর্ট প্রকাশিত হুইয়াছে। 


নিৰ্শ্মাণের পরামর্শ দিয়াছেন। এই রেলপথটী 
দমদম হইতে চিৎপুর রেলওয়ে ইয়ার্ড হুইয়া হাওড়া 
পুলের গোড়া পর্য্যন্ত আসিবে এবং এখান হইতে 
খিদিরপুর ভফ যাঝেরছাট ও বালীগঞ্জ হইয়া পুনরায় 
দমদম পর্য্যন্ত যাইবে। উচ্ছা ছাডা কমিটী কলিকাতা 
হইতে সান্তাহার, ভানফুমি, বজবজ ও 


ডায়মওছারবার পর্ধ্যস্ত এবং হাওড়া হইতে বর্ধমান ও ' 


খড়াপুর পর্য্যন্ত রেলপথকে বিছ্যুৎচাসিত রেলপথে 
পরিণত ফরিতে পরামর্শ * দিয়াছেন। সমগ্র 
পরিকল্পনাটীর অস্ত ২৫ কোটা টাকা ব্যয় হইবে । 

পশ্চিম পাঞ্জাবে রেশন- পশ্চিম পাঞ্জাবের 
যে সমস্ত 'অঞ্চলে চাউলের রেশন প্রথা বলবৎ ছিল 
তাহার সমস্ত অঞ্চল হইতে উহা ছি দেওয়া 
হইয়াছে। 

বিশ্ববিস্তালক়ে ছাত্রসংখ্া হাস বঙ্গ 
বিভাগের ফলে কলিকাতা! বিশ্বধিভারয়র ছাত্র 
সংখ্যা উদ্লেধযোগ্যভাবে হাস এ গত 
, বৎসর এই বিশ্ববিস্ালয়ের অধীনে ৬১ 


ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল। ibe, 


এই সংখ্যা কমিয়া ২৯ হাজারে পরিণত হইয়াছে। 
আই এ ও আই এম-সি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 
২১ হাজার হইতে ১৪ হাজার এবং বি এ, বি এস-সি 
- পরীক্ষার্থীর ' সংখ্যা ৬ হাজার হইতে ৪ হাজারে 
হাস পাইয়াছে। বি কম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 
১৬ শত হইতে ১৫ শতে ফ্লাড়াইয়াছে। 

পুর্ব্বব্ধে শিল্প-বাণিজ্য-_পূর্বববদে শিল্প 
ও বাণিল্যের উন্নতি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার অন্ধ 
পূর্ববঙ্গ সরকার জনাব এস এস আহমদকে শিল্প 
উপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি এই সম্পর্কে 
le প্রাথমিক তথ্যতালিকা সংগ্রহে ব্যস্ত 


জারি চাকুরিয়া--প্রকাশ ' 


যে, ভারত শরকার উহার অধীনস্থ অস্থায়ী 
কর্্চারীদের মধ্যে শতফর! €০ জনফে অবিলম্বে 
স্বামী চাকুরিয়াতে পরিণত করিতে সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। 

আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত--জনাব 
'আসফ আলীর স্থলে সার রাম রাও আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ৰা্দূত নিযুক্ত হইয়াছেন। 


সার রাম রাও বর্তমানে জাপানে ভারতীয়. 


লিয়াসো মিশনের . দলপতি হিসাবে কাজ 
করিতেছেন। ' 

অল্প ভাড়ায় রেলে ভ্রমণ-_বর্ঘানে 
ভারতীয় রেল কর্খচারিগণই অল্প ভাড়ায় রেলে 
অমপের সুযোগ পাইয়া থাকে । প্রকাশ বে, তারত 
সরকারের সকল বিভাগের কর্ণচারিগণই যাহাতে 
এই সুবিধা পায় তৎপক্ষে তারত সয়কার বিচার 
বিবেচনা করিতেছেন। 


কমিটী কলিকাতার 
চতুর্দিকে এফটা বিছ্যৎচালিত বৃত্তাকার যেলপধ 


পশ্চিম বঙ্গে প্রতি বৎসর ১ কোটী % লক্ষ ৯৩ 
হাজার ৬ শত মণ গোল আলুর দরকার। কিন্ত 
এই প্রদেশে বৎসরে ৯৩ লক্ষ যপের বেশী আলু 
উৎপন্ন হয় না। এই প্রদেশে ৯৩ হাজার একর 
জমিতে আলুর চাব হয় এবং এই জমির অর্ডেক 


হুগলী ও বর্ধমান জেলাতে অবস্থিত।" পশ্চিম বঙ্গে 


আলুর এই অভাব মিটাইবার অন্ত পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ের একটি 


. পরিকল্পনা প্রস্তুত: করিয়াছেন! উক্ত পরিকল্পনা 


অনুসারে এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে মৃত্তিকা 
পরীক্ষা করিয়া ছারা রিত্যিব্রত্রে সারি চাষ 
প্রবর্তন করা হুইবে। 

রেলে ব্যয় সঙ্কোচ--ভাগতের রেলওয়ে 
বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ মাথাই এরূপ মস্তব্য করিয়াছেন 
যে, পে-কমিশনের সুপারিশ কার্ধ্যে পরিণত করিবার 


অন্ভ তারতীয় রেলপথগুলিতে বৎসরে ৩০ ফোটা 


টাক! ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে রেলে যাত্রী 
ও মালের ভাড়া আর বৃদ্ধি করা সম্ভব নছে। 


| 62855555558 


দিকে চেষ্টা করিতে হইবে | 

ভারতীয় জীবন-বীমা চট 
ইণ্ডিয়া এলিউরেন্স কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের 
সভাপতি প্র এডি শ্রফ এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন 
বে, বর্তমানে ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানীগুলির 








সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
: যাবতীয় কাজ করা হয় 
| হেড অফিস 
৭, ওয়েলেসলী প্লেন, কলিকাতা 


- শাখাসমূহ 
বড়বাজার, শ্তামবাঁজার, হাটখোলা! EE 
চাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ, ' 
পানা সিটী। 
পে-অফিজ £ মিরকাদিম। 


ডাইরেক্টর ইল-চার্জ £ 
মিঃ পি, এন, রায় 














বীমা তহবিল বৎসরে ১০ কোটা টাকা করিয়া বৃদ্ধি 
পাইতেছে। কিন্তু নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মতে দেশে 
বীমার ব্যবসার প্রসার করিলে এই তহবিল বৎসরে 
১০০ কোটী টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে । 

জী জে সি.দাসের সম্মান--ভারত সরকার 
কর্তৃক প্রতিঠিত ইত্ডাত্রীয়াল ফিনান্স কর্পে- 
রেশনের ডিরেক্টর বোর্ডে তালিকাভুক্ত 
্যাকষগুমির পক্ষ হইতে শ্রী জে সি দান অগ্ততম 
ডিরেক্ট মনোনীত হুইয়াছেন। শ্রীদুত দাস বেঙ্গল 
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও পরিচালক 
বোর্ডের লতাঁপতি। বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক বাবসায়ের 
তিনি অন্ততম পথপ্রদর্শক । কৃতী ব্যান্ক-ব্যবসারী 
এবং হিসাব পরীক্ষক হিসাবে তিনি ইত্তাই্ীয়াল 
ফিনান্দ কর্পোরেশনের অতীপ্সিত উদ্দেশ্ত সিদ্ধির 
পথে বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবেন বলিয়া 
আমরা আশা করি। তাহার এই সন্মান ফেবল: 
তাহার ব্যক্তিগত সন্মান নহে--যে বেঙ্গল সেন্টাল 
ব্যাঙ্কের তিনি কর্ণধার উহা! সেই ব্যাঙ্কেরও একটা 
বড় রকম সন্মান। 


ভারতীয় নৌবাহিনীতে লক্কর সংগ্রহ 
ভারত গবর্ণমেণ্টের দেশরক্ষা দপ্তরের ও এক 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, তারতীয় নৌবাহিনীর 
অতিরিক্ত চাছিদ! মিটাইবার অন্য লক্কর (কেডেট) 
তত্তি করা হইতেছে | “এতদিন পর্য্যন্ত তারতের্‌ 
বিশেষ কয়েকটা অঞ্চলের, লোকেরাই মাত্র 
নৌবাহিনীতে যোগদান করিত । কিন্তু বর্তমানে 
আশা করা যাইতেছে যে, ম্বাীনি ভারতের 
লৌবহরে দেশের সরুল স্থানের লোক যোগদান 
করিবে। লক্কর ভণ্তি ছুইটী পদ্ধতিতে হুইতেছে। 
১৮ হইতে ২৩ বৎসর বয়স্ক যাহারা অল্লকালের জন্য 
যোগদান করিতে চাহে, তাহাদিগকে পাচ বৎসর 


| কাল কার্ষ্যে থাকিতে হইবে । পরে তাহাদিগকে 


আরও পাঁচ বৎসর রিজার্ভ বাছিনীতে রাখা যাইতে 
পারে; অবশ্য উহা লঙ্করদের নিজেদের ' ইচ্ছার 


ll উপর নির্ভর করে। এইরূপ লক্ষরদের সনৃত্রযান্রার 


প্রারস্তে ছয়মাস কাল শিক্ষা গ্রহণ করিতে হুইবে। 
১৫ই হইতে ১৬২ বয়ঞ্কেরী নিরবচ্ছিপ্নভাবে 
চাকুরীতে যোগ দিতে চাহিলে তাহাদিগকে 
সাধারণতঃ ১২ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করা হয়। 
অতঃপর তাহার] আরও কিছুকাল চাকুরী করিতে 
পারে। তাহাদিগকে প্রথমতঃ ভিজাগাপত্তষের 
শিক্ষাকেন্ত্রে দেড় বৎসর থাকিতে হয় এবং পরে 


| ছয় মালকাল, সমুদ্রে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। 


উপরোক্ত উভরবিধ লক্করদের বধ্য হইতে মনোনীত 
প্রার্থাদিগকে কমিশন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। - 
ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে মুদ্রা 
বিনিময়-_ভারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের মধ্যে 
এই মর্থে একটা চুক্তি হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ হইতে 
পাকিস্বানে এবং পাকিস্থান হুইতে ভারতে 
অবাধভাবে টাকা, নোট ইত্যাদি মুদ্রা আমদানী 
রপ্তানী হইতে পারিবে । আরও জানা গিয়াছে যে, 
ভারত ও পাকিস্থানের টাকার বিনিময় হার 
সমমূল্যে হুইবে-_অর্থাৎ তারতের এক টাকা 


পাকিস্থানের এফ টাকায় লমান বলিয়া গণ্য হইবে | 


২৮শে জুন, ১৯৪৮ ] 


আর্থিক জগৎ 


১২১ 





' টেলিফোনের ট্রাঙ্ধ কল সম্পর্কে 
সংশোধিত ব্যবস্থ টেলিফোনের ট্রাঙ্ট কল 
বাতিল করা ও উচা বিলঘ্বিত করিয়! রাখা সম্পর্কে 
বর্তমানে যে ব্যবস্থা 'আছে তাহা আগামী ১লা 
জুলাই তারিখ হইতে সংশোধিত করা হইবে। 
ট্রাঙ্ক কলে বে নম্বরটি চাওয়া হইয়াছে সেখান হইতে 
কোন সাড়া না পাওয়া গেলে, বিনি ট্রাঙ্ক কল 
চাহিয়াছেন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহা জানাইয়া 
দেওয়া হইৰে এবং এ কলটি বাতিল করিয়া 
দেওয়া হইবে, কি উছা বিলম্বিত করিয়া রাখা 
হইবে সে সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা কর! 
হইবে। যদ্দি বিলম্বিত রাখাই সাব্যস্ত হয়, তৃবে 
প্রথম কলের আবঘণ্ট! পরে বাঞ্ছিত নম্বর পাওয়ার 
অন্ত পুনবায় চেষ্টা করা হইবে এবং তখনও যদি 
কোন সাড়া না পাওয়া যায় তবে তাহা যিনি 
ট্রাঙ্ক কল চাহিয়াছেন তাহাকে জানানো হইবে এবং 
ওঁ কল নিক্ষল বলিয়া ধরা হইবে। “সাড়া নাই”_ 
এরূপ স্থলে বিশেষ বিশেষ লোকের কল হইলে 
উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। যদি 
বাঞ্ছিত ব্যক্তিকে না পাওয়া যায় এৰং যদি 
আরও জানা যায় যে, (প্টাখানেকের মধো 
তাঁহাকে পাওয়! যাইবে, তবে তাহাকে পাওয়ার 
জন্য নির্দিষ্ট সময়াস্তে আর একবার চেষ্টা করা 
হইকে। 

ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য চুক্তি_গত 
২৬শে মে তারিখে করাচীতে ভারত ও পাকিস্থানের 
যে বাঁপিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হয় তরম্থুলারে উভয় 
দেশ উভয় দেশকে ১ল! জুলাই হইতে ৩১শে আগষ্ট 
পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে নিয়লিখিত পরিমাপ দ্িনিবপত্র 
দিতে রানী হুইয়াছে। ভারত হইতে পাকিস্থান 
কয়লা (প্রতি মাসে) ১ লক্ষ ৮৩ হাজার টন। কাপড় 
ও স্থতা ৪ লক্ষ বেল (উহার এক-চতুর্থাংশ হুইবে 
সুতা )। ইস্পাত, কাচা লোহা ও পুরাতন লোচা 
(প্রতি তিন মাসে) ১৫ হাজার টন) এতদতিরিক্ত 
প্রতি তিন মালে ১ হাঁজার টন চঢেউটীন ও ৪ 
হাজার টন কাচা লোছা। কাগজ ও বোর্ড 
৬ হাজার টন। রাসায়নিক দ্রব্য__হাইড্রোলিক 
এগিড ২৭০ টন, নাইট্রিক এসিড ২০০ টন, 
ম্যাপনেশিয়াম সালফেট ৮০০ টন। এসবেষ্টস্‌ 
শীট ২৫০০ টন, রঞ্জন দ্রব্য ২৫০০ টন, পাটদাঁত 
দ্রব্য ৫০ হাজার টন, হরিতকী ২০০০ টন, পশমী 
জিনিব ১১ লক্ষ পাউণ্ড, সরিবার তৈল ২০ হাজার 
টন, চীনাবাদাষের তৈল €০০০ টন, পায়ে মাথা 
সাবান ২০০০ টন, তামাক ৭ লক্ষ পাউও। 
পাকিস্থানে অন্তান্ত আরও বহুবিধ জিনিবের রপ্তানী 
ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। পাকিস্থান 
ভারতবর্ষকে নিয়লিখিত জিনিব প্রেরণ করিতে 
হ্বীকৃত হইয়াছে__কীচা পাট ৫০ লক্ষ বেল (এই 


সম্পর্কে ভারতবর্ষ স্বীকার করিয়াছে যে, উছা বিদেশে . 


৯ লক্ষ টনের বেশী পাট রপ্তানী করিবে না), তুল! 
ভা লক্ষ বেল, চাউল ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন, গম 
১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন, জিপসাম প্রত্যহ ১০০০ টন, 
গরুর চামড়া ১০ লক্ষ, মহিষের চামড়া ২ লক্ষ, 
অগ্ঠান্ শ্রেণীর চামড়া ১৫ লক্ষ, সৈদ্ধব লবণ ২০ লক্ষ 
মণ, পটাশিয়াম নাইট্রেট ৫ হাজার টন, গরু ও মহিষ 
€৫০্টা। অন্তান্ত কতিপয় জিনিবের রপ্তানী 
পাকিস্থানের বিবেচনাধীন আছে। 
৪ 





সাভিস ণ্যাণ্ড গুড 


দিল্লী অফিস £ ৩৩, হুমুমান রোড, 
কলিকাতা অফিম,£ ৩৪এ ও বি, শরশিছুষণ দে ট্রীট। 
(১৯১৩ সালের তারতীয় কোম্পানী আইনের 
২৬ ধারা অনুপারে রেজিষ্টারীকৃত ) 


কার্ধ্যকরী সমিতি 


সভাপতি £ ভাঃ ৰি সি ব্ৰায়। 
সহঃ সভাপতি £ স্তার এম সুলতান আমেদ, মাদাম 
সোফিয়া ওয়াদিয়, শ্রী এন সি ঘোষ। 


সস্তগণ £ ডাঃ তারাচাদ, ডাঃ এইচ সি মুখার্জি, 
শ্রী এন কে পাতিল, ডাঃ আর আমে, ডাঃ আর 
লি মজুমদার, ডাঃ কালিদাস নাগ, শ্রী এস এন 
মোদক, শ্রী দি বি সরকার, ' ভীঅতুলানন্দ চক্রবস্তা 
সাধারণ সম্পাদক ( প্রতিষ্ঠাতা )। . 


চিন্তা করুন- উহ্াই প্রথম কর্তব্য 


পরস্পরের সহিত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার 
আকাঙ্ষাকেই শুভেচ্ছা বলা হয়। ইহা প্রধানতঃ 
মনের উপরই নির্ভর করে। আবার একথাও 
ঠিক, অপরের ৰুল্যাণলাধন না করিয়া শুভেচ্ছার 
পরিচয় দেওয়া যায় না। অতএব শুভেচ্ছা ছুটি 
করিতে হয়, প্রচার করিতে হয় এবং কার্য্ের দ্বার! 
চুূড়াত্তভাবে পরীক্ষা করিয়া লইতে হর। সাতিস খ্যাণড 
গুভউইল মিশনের দ্বারা আমরা ইহাই বুঝাইতে 
চাহিতেছি। উহা যে আপনারও নিজন্ব মিশন, সে 
নিশ্চিত বিশ্বাস আমাদেরও রহিয়াছে। আমরা 
যাহাতে আপনার সহিত একযোগে চিন্তা করিয়া 
দেখিতে পারি, পরস্পরের মতামত তুলনা করিয়া 
দেখিতে পারি, তজ্জন্ত আপনার প্রস্তাব আহ্বান 


করিতেছি । সহযোগিতার প্রথম ধাপে রহিয়াছে 
সমালোচনা 3 অব্যবহিত পরেই আপনার 
সহযোগিতা পাওয়া যাইবে, এই আশায় 


আমরা সানন্দে আপনার সমালোচনার প্রতীক্ষা 
করিতেছি । 

মানুষের দুঃখ আজ এত গভীর যে, কেবলমাত্র 
কথা বলিয়া উচা দূর করা যাইবে লা। সমঙ্কা 
সমাধানের অন্ত সক্রিয় প্রয়াস প্রয়োদ্রন। অতএব 
শুভেচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে হুইবে, জীবনের 
বিভিন্ন সমন্তার ক্ষেত্রে উহ্ধাকে প্ৰয়োগ করিতে 
হইবে ; অর্থাৎ হুনিদিষ্ট সেবার দ্বারাই উহা প্রকাশ 
করা প্রয়োজ্রন! কিন্ত তৎসত্বেও চিন্তা ও কার্ধাঃ 
মতবাদ ও উচ্ছার প্রয়োগ এগুলির মধ্যে কোন 
দুর্ভেন্ত প্রাচীর গড়িয়া তোলা চলে না। দেহের 
সহিত আত্মার, শব্দের সহিত অর্থের যে অধিচ্ছেষ্ 


সম্পর্ক রহিয়াছে, সে সম্পর্ক এ সকল ক্ষেত্রেও 


বর্তমান। যথাযথ চিন্তা না করিয়া! কাঁজ করিলে, 
সে কাজ ুনুভাবে সম্পন্ন হয় না। চিন্তা না করিয়া 
কাজ করা, কাজ ন! করিয়া চিন্তা করার তুলনায় 
অধিকতর যারাত্মক। 

কেবলমাত্র তন্বকথায় বিশ্বাসী হওয়া অযার্জনীয় 
অপরাধ । আবার এ কথাও ঠিক যে, সর্ধপ্রকার 
কার্ধ্যকরী আবিফারের পিছনে তত্তকথাই রহিয়াছ। 
সে মতবাদ প্রয়োগ করিতে করিতে আম্রাঁ মূল্যবান 
সম্পদের অধিকারী হইতে পারি, উহাই হইবে 
সঠিক মতবাদ । কেবলমাত্র চিন্তা করিয়াই যে কিছু 
লাভ হয় না একথা ঠিক; একথা আরও সত্য যে, 
গভীর চিন্তার উপর যাহ! প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহাকে 
মোটেই প্রতিষ্ঠিত বলা যায় না। ৰে মুহুর্তে আমর! 


চিন্তা করিতে আরম্ভ করি, সে মুহূর্তে আমর] 


সমস্তা সমাধানের দিকে অগ্রসর হুই। আর 


ডিজ্ঞাদা দ্বারা আমাদের লক্ষ্যস্থলের নিকটবর্তী 
হইয়া থাকি । 


প্রথমতঃ আমাদিগকে গভীর আত্তরিকতার 
সহিত চিন্তা ' করিয়া দেখিতে হইবে; সুতরাং 
কার্ধ্ের ক্ষেত্রে চিস্তার স্থান মোটেই নগণ্য লছে। 
শ্রীরামরষ্জ তাহার মধুর “কথামূতেশর দ্বারা 
আমাদের চিন্তাজীবনকে উজ্জীধিত করিয়াছিলেন; 
এই কথামৃত যখন আমাদের সক্রিয় জীবনে আলিয়া 
প্রবেশ করিল, তখন ফুল হইতে ফলের আবির্ভাব 
হইল এবং রামকুষ্ণ সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুপি 
সুনিৰ্দিষ্ট কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল। বর্তমান 
প্রয়োজনের যুগ ও বর্তমান নিকটবর্তী আর একটি 
উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতেছে । গান্ধীজী হিন্দু- 
মুসলমান এক্য প্রচারে ব্রতী হইলেন--সপ্ডাঞছের 
পর সপ্তাহ তিনি “ইয়ং ইত্ডিয়া” ও প্রিজন” 
যারফৎ এবং প্রতি সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা 
মারফৎ চিস্তার উন্মেষকারী বাণী শুনাইলেন। 
১৯৪৬ সালে কলিকাতায় হুতাকাণ্ডের পর 
নোয়াখালী পরিক্রযার মধ্য দিয়া তিনি সাম্প্রদায়িক 
ধক্যের ক্ষেত্রে সুনির্দিই কাজ লইয়া অগ্রসর হন। 
তাহার কার্য্যস্ূচীতে এমন কতকগুলি বিষয় ছিল, 
যেগুলি জ্ঞানী.ব্যক্তিরা অস্থাধী ও আধ্যাত্মিক বিষয় 
বলিয়া! বাতিল করিয়! দিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ 
ডাওী অভিযান, ব্যক্তিগত সতাগ্রহ অথবা ১৮ দফা 
বিশিষ্ট গঠনমূলক কার্যস্চীর প্রধান বিষয়--“হদয়ের 
এঁক্যের* কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
সেজ্ধই নির্দিষ্ট কাঘ বলিতে সকল ক্ষেত্রে স্থল 
কাছ বুঝায় না। কাজেই কাছের সহায়ক হিসাবে 
চিন্তাশক্তির অনুধাবন করার ষে অপরিছার্য্য 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, উহাকে যেন আমরা! 
অন্বীকার বা উহার গুরুত্ব হাস না করি। দ্বিতীয়তঃ 
আমর! যেন একথা স্মরণ রাখি যে, বাস্তব না হইলে 
তাহা যে কাল্পনিক হুইবে, এমন কোন কথা নাই। 
এ সম্পর্কে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের 
প্রসপেক্টাসের উল্ভিবিত ৭ দফা বিশিষ্ট কার্ধ্যস্থচী 
লক্ষ্য করিবেন। 

ইছা মোটেই ধরিয়া লওয়! হইতেছে না যে, 
আমাদের প্রসপেক্টাস বা উহার সহিত যে পুস্তিকা 
রহিয়াছে, উহাতে নির্ভুল চিন্তার পরিচয় রহিয়াছে 
বা উহা! গ্রহণযোগ্য হইয়াছে। অবশ আমরা 
আমাদের পন্থা সঠিক বলিয়া বিশ্বাস করি। ভুলই 
হউক যা বা নির্ভ,লই হউক, কতকগুলি বিষয় 
সম্পর্কে আমাদের মলের কথা আপনাদের নিকট 
উপস্থিত করিয়াছি। এ সকল বিষয় সম্পর্কে . 
আপনি চিন্তা করিয়া দেখুন (বা অন্কান্ত বিষয়ে 
পরামর্শ দিন )। উহার যেটুক গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
মনে করেন, তাহাই গ্রহণ করন এবং আপনার 
যাহা! দেওয়ার আছে, তাহা আমাদিগকে দিন। 
তবেই লমবেতভাবে চিন্তা ও কাজের দ্বার" 
আমর! এই মিশনকে সার্থক করিয়! ‘তুলিতে 
” পারিব। 

শাস্তি স্থাপন, বিশেষ করিয়া! প্রাদেশিক বিরোধ ' 
ও দলগত কলহ নিবারণের পথ নির্ধারণের উপায় 
এবং সে সম্পর্কে, মত ও পথের অএঁক্য পাধনের 
অন্থ সপ্তাহে একবার করিয়া “ইউনিটি ফোরাম” 
শিরোনামায় একটি স্তম্ভ থুলিবার জন্ক সংবাদপত্র 
সম্পাদকবৃন্দকে অস্থরোধ জানাইয়া আমরা সম্প্রতি 
যে পত্র লিখিয়াছিলাম, সে সম্পর্কে আপনার 
মতামত জানিতে চাছিতেছি। আপনার অবাবের 
প্রতীক্ষা করিতেছি। 


অকপটে আপনাদের--অতুলানন্ চক্রবর্ত্তী 


সহরে এই ঠিকানায় খেঁজখবর লওয়া যাইতে পারে 
ক্যালকাটা ভাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ। 


১২২ 


আর্থিক জগৎ 








ভারতে খানজ্ব্ত আমদানি-আগামী 
১০ই জুলাই (১৯৪৮)-এর মধ্যে এক মাসে 
ভারতে ৩ লক্ষ ১৬ হাজার টন আমদানিকৃত 
খাদ্যদ্রব্য আলিয়া পৌছিবে। এইগুলি বহিয়া 
আনিতে ৬*টিরও অধিক জাহাজের প্রয়োজন 
হইবে। উক্ত পরিমাণ খাস্ঘদ্রব্যের মধ্যে 
চাউল ও গম হুইবে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টন। 
অষ্ট্রেলিয়া হইতে অধিকাংশ গয এবং ব্রহ্গদেশ, 
হইতে অধিকাংশ চাউল আলিতেছে।' অষ্ট্রেলিয়া 
হইতে ১ লক্ষ ২৮ হাজার টন গম পাওয়া যাইবে। 


আমেরিকার ফুক্তরাষ্ী হইতে ৯ হাজার টন গম 
আসিবে। 


পাকিস্থানে চিঠিপত্র প্রেরণ-ভারত 
হইতে পাকিস্থানে চিঠিপত্র ইত্যাদি, প্রেরণের 
মাশুল সম্বন্ধে সাধারণের সুস্পষ্ট ধারণ! লাই। 
এন্ত নিয্নে উছা দেওয়া হইল-__চিঠি, পোষ্টকার্ড, 
বুক প্যাকেট, প্যাটার্ণ প্যাকেট, নমুনা প্যাকেট, 
সংবাদপত্র, রেজে্রারী খরচা, এক্সপ্রেস ডেলিভারি 
ভারতে প্রচলিত পূর্ববর্তী হার অমুযায়ী। 
ইনসিউর করা চিঠি ও মণিঅর্ডার_-এ | এয়ারমেল- 
সারচার্ভ এক তোলা ওজনের পর্য্যন্ত চিঠিতে দেড় 
আনা এবং পোষ্টকার্ডের জন্তু তিন পয়সা । পার্শেল 
ভারতের মত, তবে পাকিস্থানে প্রত্যেক পার্শেল 
রেজেষ্টাত্ী করিয়া পাঠাইতে হুইতে। টেলিগ্রাম 
৮ শব্দ পর্য্যন্ত ১/%? আনা এবং অতিরিক্ত 
প্রত্যেক শব্দের জন্য %০ , আলা) এক্সপ্রেস, 
টেলিগ্রাম অর্ডিনারীর দিগুপ। প্রেস টেলিগ্রাফ প্রথম 
৪০ শব্দের জন্য ১০ আনা এবং অতিরিক্ত প্রত্যেক 
হটী শব্দের অন্ত ৎ আনা করিয়া। এক্সপ্রেস প্রেস 





 £. ঢাক পিটাইয়া আমরা জনসাধারণকে জানাইতেছি যে, বার্মা | 
গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠিত টিম্বার প্রজেক্ট বোর্ড হইতে I. P. B. | 
মার্কা সেগুন কাঠের আমরাই প্রধান আমদানীকারক। 
আপনাদের প্রয়োজনীয় সাইজ কাঠ, চৌকাগুড়ি এবং দরজা, &ঁ 
কপাট প্রভৃতির ফর্দ পাঠাইয়া পাইকারি এবং খুচরা দরের টর 





Tet." 





রচিয়াছে প্রস্তাবিত লাইনটা তাহাকে দুই ভাগে 


লিিউন্ড ব্যাঙ্ক 
হেড অফিস--১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত! | ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 
"_ ব্রাঞ্চ-বড়বাজার, ষ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা। 
উপযুক্ত সিক্ষিউন্লিটিতে টাকা ধার দেওয়! হয়) 
সকল প্রকার ম্যাক্কিং 
ম্যানেজিং ডিরেক্র-_ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
জেনারেল ম্যানেজার-_মিঃ এন্‌, সি, ব্যানাজ্জিঃ এম-এ (কষাস”), 






পাইকারি গুদাম : 
২০১, শালিমার রোড, হাওড়া ৩২ সি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 
টেলিফোন ঃ হাওড়া ৪৬৭ 


* দি কলিকাতা বিল্ডার্ণ ফ্টোরম্‌ লিঃ 
৩২এ, চিত্তরপ্রল এভিনিউ :: 


« 


টেলিগ্রাম উহার দ্বিগুণ । উপরোক্ত ফি সমূহ গ্‌ত 
১৫ই মে তারিখ হইতে বলবৎ হইয়াছে। 
ম্যানেজিং ভিরেক্টরের দশ্ড- রাড রোডের 
বাবস্থান ব্যাঙ্ক পিঃ-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 
এল এম মুখার্জি ব্যাঙ্কের ১৯৪২ হইতে ১৯৪৭ 
সাল পর্যন্ত রিপোর্ট প্রভৃতি যৌথ কোম্পানীর 
রেজেষ্্রারের নিকট দাখিল না করাতে ৩২০০ টাকা 
অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। 
পুর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থাদের তথ্যসংগ্রহ 
_ভারত সরকার পূর্ববঙ্গ হইতে ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সব্দ্ধে 
তথ্য সংগ্রন্থের অন্ধ কলিকাতাস্ব ইণ্ডিয়ান 
ঠ্রেটিটিক্যাল ইনট্রিটিউটের হাতে ৭৫ হাজার ৮ শত 
টাকা প্রদান করিয়াছেন। আশ্রয়প্রার্থার সংখ্যা, 
উহাদের জীবিকানির্ববাছের পন্থা, পূর্বতন আয় ও 
বর্তমান আয়, আশ্রয়প্রাথিপণ কর্তৃক পাকিস্থানে 
ত্যন্ত সম্পত্তির মূল্য, উহাদের ক্ষতির পরিমাণ, 
উহাদের কাহার কিরূপ ধরণের সাহায্য আবশ্যক 
ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগৃহীত হইবে । 
কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি_প্রকাশ, এবার 
১ কোটী ৫ লক্ষ লোক কংগ্রেসের সদস্য হইয়াছে । 
গত ১৯৪৬ সালে সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৫ ক্ষ । 
নূতন রেলপথ-ই, আই, রেলে বিহার 
প্রদেশের বরওয়াদি ষ্টেশন হইতে মধ্য প্রদেশের 
বিজুরি ষ্টেশন পর্যন্ত একটা ১৫০ মাইল লম্বা 
রেলপথের নির্স্গাপকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমানে 
উড়িষ্যা, বিহার ও মধ্যগ্রদেশের মধ্যে ৩০০ মাইল 
লম্বা, ও ১৫০ মাইল প্রশস্থ যে পার্বত্য অঞ্চল 
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কার্য ক্ষন্না হয়। 




















জন্য পত্ৰ লিখুন । 






খুচরা গোলা £ 






টেলিফোন £ বড়বাার ১৬৬৩ দর 





£ কলিকাতা ১২ 





‘নোটের প্রচলন করিবে। 


[ ২চশে জুন, ১৯৪৮ 





ভাগ করিবে। উক্ত: অঞ্চলে কয়লা ও অগ্ান্ত 
জিনিযের খনি রহিয়াছে। লাইনটা সম্পূর্ণ করিতে, 
চটা বড ও ২০০ ছোট পুল নির্মাশ করিতে হইবে। 


সাকুল্য লাইনের জন্য ব্যয় হইবে ১০ কোটী -টাঁকা।' 


পাটের অন্তাব--প্রকাশ, আগামী ১ল! জুলাই 
তারিখে অর্থাৎ পাটের মরশুম আরস্ত হইবার দিনে 
ভারতীয় চটকলগুলির হাতে মাত্র ১৯ লক্ষ বেল 
পাট মজুদ থাকিবে । অথচ চটকলগুলির হাতে 
লব সময়ে ২৫ লক্ষ বেল পাট মন্দ থাকা আবশ্যক । 
এক্সন) চটকলওয়ালারা ভারত হইতে বিদেশে পাট 
রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ভারত সরকারকে , 
অহ্যুরাধ করিয়াছেন। | 

ভারত-পাকিস্থান বিমান চুক্তি -১ল৷ জুলাই 

হইতে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে একটী বিমান 
চুক্তি বলবৎ হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে । এই চুক্তি 
অনুসারে ভারতবর্ষ পাকিস্থানের এগাকার উপর 
দিয়া ১১টী এবং’ পাকিস্থান ভারতীয় এলাকার উপর 
দিয়া ৯টা বিমান সাভিন খুলিতে পারিবে। ভারতীয় 
সার্ভিসের মধ্যে কলিকাতা ঢাকা, ফলিকা তা-চট্টগ্রাম 
ও কগিকাতা-রেঙগুন সাভিস অন্থতম। 

পাকিস্থানে ভারতীয় নোট- পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট একটি বিবৃতিতে জানাইতেছেন যে, 
আগামী ৩০শে জুনের পরে পাকিস্থানে ভারতীয় 
নোট চলতি থাকিবে ন! বলিয়া একটা ধারণার 
শষ্টি হইয়াছে ।- উছা'সত্য নছে। আগামী ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পাকিস্থানে ভারতীয় নোট চলতি 
থাকিবে । তবে ছেঁড়া কাঁটা ভারতীয় নোট ৩০শে . 
জুনের মধ্যে বদল করিয়া উদার পরিবর্তে 
পাকিস্থানের নোট গ্রহণ করিতে হুইবে। 

কলিকাতায় জল সরবরাহ কলিকাতায় 
পানীয় জল সরবরাহ বৃদ্ধি করিবার তগ্ভ কলিকাত। 
কর্পোরেশন ৮ লক্ষ টাকা! ব্যয়ে ২০টি ৬ ইঞ্চি 
ব্যাস বিশিষ্ট ৩০০ ফুট গভীর নলকূপ স্থাপন করিতে 
স্থির করিয়াছেন। এই সব নলকূপ হইতে বৈদ্যুতিক 
পাম্পের সাহায্যে জল তুলিয়া তাহ! কর্পোরেশনের 
পরিক্রত জলের পাইপের ভিতর টুকাইয়া দেওয়া 
হইবে এবং এইভাবে সুরে প্রতি ঘণ্টায় ২০ হাজার 
গ্যালন অতিরিক্ত জল সরবরাহ হুইবে! 

পাকিস্থান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক--আগামী 
১পা জুলাই তারিখ হইতে পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক কার্ধ্যারস্ত করিবে । এ দিন উক্ত ব্যাঙ্কে 


ই পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির 


তরফ হুইতে ৭০ কোটি টাফ! জম! হুইবে আশা 
করাযায়। এই ব্যাঙ্কের ইস্সু বিভাগ পাকিস্থানে 
চট্টগ্রাম ও পেশোয়ারে 
এই ব্যাঙ্কের শীড্রই দুইটি শাখা অফিস খোল 
হইবে । | | 

বেভিন বয়দের ' নিয়োগ -বেভিন 
পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সমস্ত ভারতীয় যুবকন্তুক 
ইংলণ্ডে শিক্ষা দান করা হইয়াছে তাহার সংখ্যা 
৮৪৭ জন উহার মধ্যে ৮৯ জন পাকিস্থানে চলিয়া 
গিয়াছে এবং পূর্ব-পাঞ্জাবের ৬৪ জন বেভিন বয়ের 
কোন খোন্দখবর পাওয়া যাইতেছে না। বাকী 
বেভিন বয়ের মধ্যে ৫৫৫ অন চাকুরীতে নিযুক্ত 
আছে এবং ৩৩জন নিজের ব্যবসাতে লিপ্ত 
রহিয়াছে । বাকী বেভিন বয়দের ' মধ্যে ৯৭ অল 
এখনও বেকার আছে। 


২৮শে জুন, ১৯৪৮ ] 


আর্থিক জগৎ 





ভারতীয় পাল'মেণ্ট_আগামী ৯ই জুলাই 
তারিখ হইতে ভারতীয় পার্লামেণ্ট--অর্থাৎ আইন 
সভা হিসাবে ভারতীয় গণ-পরিষদের অধিবেশন 
বসিষে। এই অধিবেশনে কারখানা আইন, 
আয়কর ও ব্যবসা লাতকর আইন এবং মৃত্যুকর 
আইনের পড়া আলোচিত হইবে । 

পশ্চিম বঙ্গে স্বাস্থ্যনিবাস--পশ্চিম বঙ্গের 
গবর্ণমেন্ট মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রোপকুলে দীঘা 
নামক স্থানে একটি এবং ডায়মণ্ড হারবার হইতে 
২০ মাইল দুরে ফ্রেঞ্সারগঞ্জ নামক স্থানে সমুদ্রোপ- 
কুলে আর একটি শ্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করিবেন “স্থির 
করিয়াছেন । দীঘাতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য 
একটি ৩৫ মাইল লম্বা রেলপথ খোলার কথা 
স্থইতেছে। 

কাপড়ের লাভে গবর্ণমেন্টের অংশ 
প্রকাশ যে, কাপড় বিণিয়ন্ত্রণের পর কলওয়ালারা 
স্থাপামারা মূল্যের তৃগনায় বেশী মূল্যে কাপড় বিক্রয় 
করিয়া যে লাভ করিয়াছে তাহা হইতে ভারত 
- সরকার শেল হিসাবে € কোটী টাকা আদায় 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

বিলাতী বেগুনের চাঁব-স্থানিক অবস্থা 
বিবেচনা করিয়া যেখানে যেখানে সম্ভব সেই সেই 
" স্থানে বর্তমানের তুলনায় অধিকতর ব্যাপকভাবে 
বিলাতী বেগুনের চাষ করিবার পরিকল্পনা তৈয়ার 
কর! উচিত বলিয়া ভারত সরকারের কৃষি দপ্তর 
প্রাদেশিক, স্থানীয় ও দেশীর রাজ্যের 
'গব্ণমেপ্টদিগের নিকটে প্রস্তাব করিয়া 
পাঠাইয়াছেন__এইক্সপ জানা গিয়াছে । এ সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভবপর সকল প্রকার সাহায্য ও 
'উপদেশ দিতে সম্মত আছেন। 

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ 

‘ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ সম্প্রতি উহার 
সংগঠন ও বর্ধসথচী সম্পর্কে এক পুস্তিকা প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় পরিষদের ইতিহাস, 


ইহার গঠন লম্পর্ষায় আইন-কাম্থুন ও ইহার সহিত | 
 সংঘুক্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কমিটি এবং কৃষি বিষয়ক ০ 


কেন্দ্রীয় গবেবণাগারগথজির বিবরণ সঙ্গিবিষ্ট 
হহুইয়াছে। তাহা ছাড়া দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ কমিটি 

*ও অন্থানা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গঠনতাম্ত্রিক উদ্দেপ্ুও 
" এই পুস্তিকাঁয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে! আশা করা 
স্বায় ষে, এই পুন্তিকা কৃষি সমস্তা সম্পর্কে চিন্তাশীল 
ব্যক্তি এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের 
সদন্তদের বিশেষ প্রয়োজনে লাগিবে। যাহার! 

আধিক সাহায্যের জন্য উক্ত পরিষদের সমক্ষে 
গবেষণামূলক পরিকল্পনা দাখিল করেন, তীাঁহারাও 
উহার সাহায্য লইতে পারিবেন। পুস্তিকাটির 
. শেষে কয়েকটি পরিশিষ্ট ছুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। 
তাহাতে পরিষদের ভবিষ্যৎ ও কর্ধসৃচী সম্পর্কে 
অসম্ভাব্য সকল সংবাদ লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। 
পুপ্তিকাটির, দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হুইবে। 
তাহাতে কৃষি ও পশুপালন লম্পকাঁয় গবেষণার 
“বিবরণ থাকিবে। 

“জগতে বস্্রের উৎপাঁদন--গত ১৯৩৪-৩৮ 
সালে গড়পড়তায় প্রতি বৎশূরে সমগ্র জগতে 
৩২০৫ কোটা গজ কার্পাস বস্ত্র উৎপর 
হইয়াছিল এবং উহার মধ্যে ৬২৯ কোটি 
৮০ লক্ষ গর বস্তু বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। 


১২৩ 
ভারতে তৈলবীজ উৎ্পাদন-_ভারতে 


১৯৪৭ সালে সমগ্র জগতে ২৭৩১ কোটি 


গছ বস্তা উৎপন্ন হয় এবং "উহার মধ্যে ৩৬৮ 
কোটী ৬০ লক্ষ গজ বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হুয়। 
পৃথিবীর বড় বড় উৎপাদনকারী দেশ_-১৯৩৬-৩৮ ও 
১৯৪৭ সাল--ইংলণ্ড--৩৫০ ও ১৮০ কোটী গদ ; 
আমেরিকার যুক্তরাষ্্র--৮৫৩ ও ১০৮০ কোটা গজ 3 
জাপান ৪২৩ ও ৬৬ কোটী গল্প 3 ভারত ও 
পাকিস্থান ৩৯২ ও ৩৪০ কোটা গজ ;- ক্রান্দ ১৪০ 
ও ১৩০ কোটা গজ ; রুষিয়া ৩৬০ ও ২৫০ কোটী 
গজ। এই সময়ে বিভিন্ন বড় বড় রপ্তালীকারক 
দেশ ও উহাদের রপ্তানীর পরিমাঁপ_-( ১৯৩৬-৩৮ 
এবং ১৯৪৭) ইংলণ্ড ১৭৪ ও ৫৩ কোটা গন্ধ; 
আমেরিকার যুজরাষ্ট্র ২৫ ও ১৫০ কোটী গজ; জাপান 
২৫১ ও ৪০ কোটী গজ; ভারতবর্ষ ২ ও ৫ কোটা 
গদ ; ফ্ৰান্স ৩৭ ও ৩২ কোটী গঞ্জ; ইটালী ৩৬ ও 
১১ কোটী গজ ; বেলজিয়াম ১৪ ও ১২ কোটী গল? 
হল্যাণ্ড ১৮ ও ৭ কোটী গজ । 

জগতে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি 
আমেরিকা র যুক্তরাষ্ট্রের কবিবিভ্পগ এরূপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে, এবার জগতে ৭১৫ কোটা 
বুশেল চাউল উৎপন্ন হইবে। গত বৎসর ৭০০ 


কোটা বুশেল এবং যুদ্ধের পূর্বে ৭৪৫ কোটী বুশেল 
চাউল উৎপর হুইয়াছিল। | 





বাংলার বন্তর-শিণ্পের অগ্রদূত 


=মোহিনী যিলদ্‌ লিঃ 


প্রতি বৎসর 'সরিষা, তিসি, চীনাবাদাম প্রভৃতি 
মিলিয়া '৮০ লক্ষ টন তৈলবীজ উৎপাদিত হয়। 
বর্তমান বাজার -অমুযায়ী উছার মূল্য ৩০০ কোটি 
টাক!। এই তৈলবীজের অর্ধেক এদেশেই 
পিষ্ট হয়। উহা! হইতে যে তৈল ও খইল পাওয়া 
যায় তাহার মূল্য ২৪০ কোটা টাকা। ভারতে যদি 
অধিকতর পরিমাণে তৈলবীপ্গ হইতে তৈল 
নিফাশনের ব্যবস্থা হয় তবে এদেশ হইতে বৎমরে 
বিদেশে ৩০০ কোটী টাকার তৈল রপ্তানী হইতে 
পারে। ' : 

মানবদেহের পুষ্টি ভারত গবর্ণমেণ্টের 
শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের পরীক্ষাগারে 
বাংলাদেশের অন্কুরিত ছোলা হইতে তিনটি 
ন্ফটিকবৎ পদার্থ আবিষ্কার কর! হইয়াছে । ইহাদের' 
একটর নাম প্বায়োচানিন সি”! ইছা মানবদেহের 
বৃদ্ধিকারক উপাদান বলিয়া প্রমাণিত হুইয়াছে। 
পরীক্ষার ফলে আরও একটি চমৎকার বিষয় জানা 
গিয়াছে যে, লোয়াবিনের তাজা অন্ুরে সাধারণ 
ছোলা অপেক্ষা ৬ গুণ এবং কাবলি ছোলা অপেক্ষা 
৩৩৭ “বায়োচানিক পি” উপাদান আছে। 
সোয়াবিন ও বাংলার ছোলার যে পুটিকারিত! ও 
শরীর গঠন গুণ আছে--তাহার কারণ উহাদের 
সুপ্ত অনুরে শরীরের বৃদ্ধিকারক উপাদান থাকে । 


ওই হ্িকেলল্ত 
হন্গাদির জনপ্রিয়তার কারণ ঘ্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


| নং মিল 
কুষ্টিয়া (নদীয়া ) 


| ম্যানেজিং এজে্টসু £-চক্রেবত্তী সম্স এণ্ড কোং 
| পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া 













অচ্কুমোদিত মূলধন 
বিলিকৃত ও বিক্রীত মুলধন 
আদায়ীকৃত 


মূলধন 
মজুত তহুবিল 


বিদেশী এজেণ্টগণ $ ) 


শ্রীজে, সি, 





০০০০ 


হেড অফিস :_৬৭এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাঁত|। 


সর্ধ প্রকার ব্যান্কিৎ ব্যবসায় কর! হয়। 


| কলিকাতা বাংল! , বিহার . 

॥ হ্যারিসন রোড, শ্যামবাজার, , ঢাকা, রংপুর, বগুড়া, পাটনা, গয়া 
| মাণিকতলা, জোড়াসাঁকো, বহরমপুর, পাঁবনা, রাচী, হাজারীবাগ, 

{| বড়বাজার, বহুবাজার, বাঁকুড়া, কৃষ্ণনগর, কোডারম! গিরিডি, 
| ভবানীপুর, হাওড়া, শালকিয়া, নবদ্বীপ, জলপাইগুড়ি পুরুলিয়া ; 

| পশ্চিম ভারত-__বোস্বাই উত্তর ভারত-_বেনারপ, নিউ দিল্লী 


লণ্ডন __মিডল্যাণড ব্যাঙ্ক লিঃ ৃ 
লিউ ইয়র্ক- ভ্কাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউ ইয়র্ক 
ও চেজ গ্ভাশনাল ব্যাঙ্ক অব দি-সিটি অব নিউ ইয়র্ক 
অষ্ট্রেলিয়ান-ব্যান্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস 


দ্রাশ- ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


২নং মিল 
বেলঘরিয়া৷ ২৪ পরগণা) 


[৯১১১১ 





) ্ | 

এ 
1203 ০০ সতত ৯৩৪৭১ 70135791784 
. 


২১০০১০০১০০০ 
৭৫০০ টাকা 
৭8,৭০,২৮১ টাকা 
১৮১৫০)০ ০০ টাক। 





১২৪ 





মুধ্য প্রদেশে কাগজের, কল- ব্ধ্যপ্রদেশের 
ওয়ার্ছা নদীর তীরে বালারস! নামৰ স্থানে একটা 
কাগজের কল স্থাপনের উদ্ভোগ আয়োজন 
হইয়াছে এই কলে প্রত্যহ .৪০ টন করিয়া 
কাগজ ও বোর্ড তৈয়ার হুইবে। কলের অন্ত যে 
কোম্পানী রেজেই্রীক্কত হইয়াছে তাহার আদ্বায়- 


যোগ্য মূলধন ১ কোটী টাকা। উনার শতকরা. 


৫০০১ ভাগ মধ্যগ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিবেন 
এবং বাকী শেয়ারের কোন অংশ যদি অবি্রীত 
থাকে তবে সেই পরিমাণ অংশের সমপরিমাণ 
টাকা গবর্ণমেপ্ট কোম্পানীকে শতকরা বাধিক 
৪ টাকা সুদে ধার দিবেন। গবর্মেণ্ট এই কলের 


- জন্তু জমি খাস করিয়া দিবেন এবং কলের ভন্ভ . 


নির্বাচিত স্থানের নিকটে ১৩৭০৮৭ একর জমিতে 
'যে সরকারী বাঁশ বন রহিয়াছে, তাহা হুইতে 
কোম্পানীকে বাশ আহরণ করিতে দ্বিবেন। 
গরবর্ণষেপ্ট ফোম্পানীকে শ্বল্প মূল্যে বিছ্যুৎও সরবরাহ 
করিবেল। .একপস্ত গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীর ম্যানেজিং 


এজেন্টদের প্রাপ্য টাকার এক-চতুর্থাংশ পাইবেন। 





এম্গায়াৰ অব ইণ্ডিয়। 

লাইফ এসিওরেন্স কৌম্পানী 

মিটে 

রি স্থাপিত £ 
হেড অফিস :. এল্পায়ার হাউস, বোস্বে 

উন্নতির পরিচয় 


১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পরাস্ত 
বাৰ্ষিক রিপোর্ট হইতে প্রাপ্ত 





১৮৯৭ 


।. সম্পত্তির পরিমাণ 
৮১০০০ ০১০ ৩০২২ টাকা 


চলতি বীমার পরিমাণ 
২১,০০,০০৪০০৩২ টাকা 





f ০ 
ডি, এম, দাস এণ্ড সন্দ লিঃ 
চীফ এজেস্টস্‌ 
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম 


"৭, চার্চ লেন, কলিকাতা । 





রেঃ ও হেড 













৫ ১৯১৩-৩৬ ভারতীয় কোম্পানী আইনে সমিতিবদ্ধ ) 
অফিস-_১৩1১৭, কলেজ ষ্ট্ৰীট, 
অফিস 


আর্থিক জগৎ - 


কলের প্রন্থ কানাডাতে যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া 
হইয়াছে! দেড় বৎসর সময়ের মধ্যে সমস্ত 
কলকজা ভারতে পৌদ্ধিবে জাশা করা যার. 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রপণ্ডানী-_গত 
১৯৪৭ লালে আমেরিকার যুক্তরান্ত্রী মোট 
১৪৪৫ কোটী ৬০ লক্ষ ডলার নৃল্যের মালপত্র 
বিদেশে রগডানী করিয়াছে । উন) আমেরিকার 
উৎপন্ন  মালপত্রের শতকরা ১২ ভাগ। বাকী 
৮৮ ভাগ আমেরিকা নিজেই ব্যবহার করিয়াছে। 
এই বৎসরে আমেরিকা বিদেশে খাদ্রব্য ও 
খাছ্াশন্ত রপ্তানী করিয়াছে ২৩৬ কোটা ৫০ লক্ষ 
ভলার। ' 

, ইংলপ্ডের তুন্ধের জোগান বৃদ্ধি-__ইংলণডে 
বর্তমানে কুক্সিম উপায়ে গাভীর গর্ভলঞ্চার প্রথা 
খুব প্রচলিত হুইয়াছে। গত ১৯৪৬ সালে উক্ত 
দেশে ২৫,৫০০ গাভীর কত্রিষ উপায়ে গর্ভসঞ্চার 
কর! হয়। ১৯৪৭ সালে উহ্থায় সংখ্যা বুদ্ধি পাইয়া 
৯* হাজার হইয়াছে। এইভাবে পর্ভনঞ্চারের 
ফলে ইংলগ্ডের গাভীগুলি পূর্বের তুলনায় অনেক 
বেনী পরিষাণ ছুগ্ধ'দিতেছে। 





গ্রে 








রে বেঙ্গল ওয়াটার প্ুন্* +" 
| চিন 


| ভা SLE } 
ররর 


নি 


| _ সমমূল্যে এখনও কিছু শেয়ার পাওয়া যায়।_ | 


এজেন্সী ভারতের সব্ধত্র আছে। 
১ বহে (২৪ ole 


মেশান বিল তদা” ইত) নিট, ৮ 


এজেন্টস 





' কাজ সুরু 


' মধ্যে 


[ ২৮শে জুন, ১৯৪৮ 


( ১) Careers for High School Boys. 
বা উচ্চ ইংরাজী বিস্তালয়ের ছাত্রদের ভাবী 
কর্মসংস্বান_-জনৈক শিক্ষাত্ৰতী’ প্রনীত. ইংরাজী 
পুন্তক। প্ৰকাশক --নিউ ইণ্ডিয়া পারিকেশনসৃ, ৪৮নং. 
ল্যান্সডাউন রোড-কলিকাত!। ' মূল্য ছুই টাকা। 

(২) Careers {or Girls _বালিকাদের 
ভাবী কর্থসংস্থান_জনৈক শিক্ষাব্রতী” প্রণীত, 
ইংরাভী পুস্তক ৷, প্ৰৰকাশক--নিউ ইণ্ডিয়া পার্রিকে- 
শনস্‌, ৪৮নং ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা ।' 
মূল্য এক টাকা চারি আনা । 

এদেশে যেদব ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ হর 
বিদ্যালয়ে অধায়ন করিতেছে পরীক্ষার পর তাহারা, 
উপযুক্ত কর্মসংস্থানের জন্য কোন পথে অগ্রসর 
হইবে, বিশেষ শ্রেণীর কিসব উচ্চতর শিক্ষা ও বৃত্তি 





১ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে জীবিকার ক্ষেত্রে 


মুপ্রতিষ্ঠ করা যাইবে তাহা অভিভাবকদের সমক্ষে 


এক ব্ড সমল্লা। সেই লমন্তার সমাধান সম্পর্কে. . 


সযুচিত পথ প্রদর্শনের জন্তু উপরোক্ত ছুইথানা পুস্তক 
রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর 
জীবিকা অবলম্বন করিতে হইলে কোথায় কোন্‌: 
প্রতিষ্ঠানে বিশেষ শিক্ষা লাভ.করিতে হইবে, কৃষি- 
শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে দেশে বৃত্তি শিক্ষা 
ও কারিগরি শিক্ষা লাভের ও শিক্ষানবিশ ছিসাকে 
করিবার সুযোগ কি রহিয়াছে, 
চাকুরী ও কর্ণসংস্থানের জঙ্গম কিসব পরীক্ষার অন্ত, 
প্রস্তুত হইতে হইবে, উপযুক্ত শিক্ষায়তন ও- 
প্রতিষ্ঠানের নাম করিয়া, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, ফি. 
প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া সবিস্তারে তাহা বর্ণনা করা 


. হইয়াছে। .সরকারী চাকুষী লাভের অন কিসব 


প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সুযোগ রহিয়াছে; 
কাহার নিকট কোন্‌ সময় সেজ্ন্ক আবেদন করিতে 
হইবে তাহাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ছাত্র ও ছাত্রীদের 
কর্মসংস্থানের স্মযোগ আলাদাভাবে এই ছুইট 
পুস্তকে সুন্দর ভাবে বিবৃত কর! হইয়াছে। যে সক 
নির্ভরযোগ্য তথ্য বিবরণের ভিত্তিতে পুস্তক দুইটি 

রচিত হইয়াছে, তাহাতে ছাত্র ও ছাত্রীরা ও ছুইটি- 
পুস্তক পড়িয়া নিদ্রা ভাবী কর্মসংস্থান সম্পর্কে 
উপযুক্ত পথের সন্ধান পাইবেন। এসমস্ত পাঠ: 
করিয়া অভিতাবকরাও ছেলেমেয়েদের জীবন পথের 
গতিনির্দেশ সম্পর্কে সমুচিত সাহায্য পাইবেন । 
এই ছুইটি পুস্তক প্রকাশ করা সম্পর্কে নিউ ইণ্ডিয়া 
পারিকেশনসূ-এর উদ্যোগশীলতা আমরা খুব 
প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি | এই জীবন সংগ্রামের, 
দিনে বালক-বালিকাদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের 
ব্যাপারে উহা বেশ কাজে আসিবে সন্দেহ নাই। ' 


লণ্ডনে দ্রেত গৃহ নিৰ্ম্মাণ ব্যবন্থা__লশুনের 


কাউন্টি কাউন্সিল বৃটেনের রাজধানীর সকল রকম 
সুখ সুবিধা বিধানের জগ্ভ দায়ী। কাউন্টি 


কাউন্সিল সেইজন্য লওনে গৃহ নির্দাপের বহু ব্যয়- 
সাধ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। . লগ্নে বাল- 
স্থানের সমন্তা বর্তমানে অত্যন্ত লক্কটঅনুক ।. 


' এই পরিকল্পনাম্যায়ী এই বৎসর ৯,০০* বাসগৃহ 


নিশ্মিত হইবে, তাহাতে আমুমানিক ব্যয় হইবে. 
২২,৬৩,০০,০০০ টাকা! আগামী কয়েক বছরের 
১,০০,০০০ নূতন গৃহ নিৰ্বাণ . করাই 
পরিকল্পনার উদ্দেস্ত |... 


' না এবং 
॥ ঝুগ্তানী মাল সম্বন্ধে কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রথা ও পারমিট 


টিঠি-পন্ু 


( মতামতের ভ্রম সম্পাদক দায়ী নছেন ) 
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হাশয়, 

“পশ্চিমবঙ্গে হুক্ধের অভাব” নাম দিয়া পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার, যে দুগ্ধ সম্বন্ধে সরকারী ইস্তাহার জারী 
করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই' অত্যন্ত কৌভৃহলো- 


ক্ষীপক। _. 
সকলেই অবগত আছেন গবরণমেন্টের অর্ডার ' 


সম্বন্ধে গত ' যুদ্ধের সময় হুইতে আরম্ভ করিয়া 
যতদিন' যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে গুড়া দুধের 


' "আমদানী বুহ্ছজনিত কারণে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল 


ততদিন" সরকার গুঁড়া দুধের সামা সামান্ত অর্ডার 
সাময়িকতাবে আমাদিগকে দিতেন। দেশী 
‘কোম্পানী বলিতে দ্ভিটা মিক্ক” প্রস্তুতকারী 
কোম্পানীকেহ মুখ্যভাকে বোঝা যায়। ইহাই সমগ্র 


, "ভারতবর্ষে সর্ববৃহৎ ও অগ্রণী প্রস্ততকারক, ইহা 


বলিলে অত্যুক্তি কর! হইবে না। ইহার কারখ্যনার 
কার্য্য- বর্থমানে কলিকাতা, বারাণসী ও সিরাজগঞ্জ 
এই তিন স্থানে চলিতেছে । হহা. ব্যতীতও 
যুক্তপ্রদেশের তরাই নামক স্থানে আর একটি 
কারখানা খোলার প্রস্তাৰ চলিতেছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণষেন্ট কেন সমস্ত ভারতবর্ষের জন্ত যে পরিমাপ 


সাড়া ছুদ্ধের প্রয়োজন লেই পরিমাণ গুঁড়া দুগ্ধ ও শেয়ার বিক্রয় করিয়া দিতে আরম্ভ করে, 


এই কোম্পানী সরবরাহ করিতে সমর্থ। সরকার 
যে মুল্য দিয়া যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানী করিয়াছেন « 
তাহারা 'শতকরা ৫*. টাকা বেশী দাম দিয়া 

সরকার এই খাঁড়া হুগ্ধ লইবেন বলিয়া বিজ্ঞপ্তি 
দিয়াছেন। কিন্তু কার্ধ্যতঃ কি হইবে তাহা পরে 
বিচার করা হুইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন ভারত 
সরকারও বহু লক্ষ টাকার গুঁড়া দুগ্ধ ইতিমধ্যে 
এদেশে আমদানী করিয়াছেন। পূর্বে আমরা মাত্র 
কয়েকটি নামকরা প্রচলিত ছুগ্ধের নামই জানিতাস। 
কিন্তু বর্তমানে বাজারে একটু দৃষ্টি দিলেই আনা 
যাইবে এই জাতীয় ছুগ্ধের নামও যেমন বিচিত্র 
ইহাদের প্রকার ভেদও তেমনি বিভিন__আনীত 
হইয়াছে বহ দেশ হইতে । কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস 


আময়। আজ পধ্যন্ত স্বদেশী প্রতিষ্ঠান হইয়াও : 


স্বদেশী সরকারের নিকট হইতে একটি অর্ভারও 
পাই নাই, আমাদের অপরাধ, আমাদের মূল্য বেশী। 


কিন্ত আমরাও গবর্ণমেপ্টকে জানাইতে চাই যুক্তরাষ্ট্র 


‘হইতে আগত গুঁড়া ছুগ্ধের মূল্যের শতকরা ৫০ 
'ভাগ বেশী মূল্যে আমরাই সমস্ত চাহিদা 
"পারি । অদ্যাবধি আমর! বহু টেগার' দিয়াছিঃ 
'বছ দরখাস্ত করিয়াছি; বহুবার দিল্লী যাতায়াত 
করিয়াছি ; কিন্ত কি বাংলা, সরকার, কি ভারত 
সরফার কেহই, কর্ণপাত করেন নাই 

দেশ স্বাধীন হইয়াছে অথচ দেশী কোম্পানীগুলি 
ফোন প্রকার লহামুভৃতি'পাইবে না, ইছা বাস্তবিকই 
‘দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। , অথচ আশ্চর্য্য এই 
যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত নীতিই হইতেছে, 


' দেশের প্রয়োজনীয় জিনিব পাওয়া গেলে এ 


বিনিষের অন্ত বিদেশে অর্ডার দিতে দেওয়া হইবে 
এই নীতির ফলেই বিদেশ হইতে 


প্রথা, প্রবর্তন করা হইতেছে । এই হুই নীতির 

সীমঞ্জন্ত দেখিতে পাইলেই আমরা সুখী হুইব । 
আমাদের কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাকাল যাবৎ আমরা 

বিদেশী সরকারের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য 


- তো পাইই নাই,উপরস্ত অশেষ অন্থবিধ! ও নানাবিধ 


প্রতিকূল ব্যবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া 
বর্থগানে আমরা এই সাফল্যের জগ্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের 
স্বাধীন সরকারের নিকট সহাম্ৃভৃতি ও পৃ্ঠপোবকত! 
কামনা করি। সরকারী সহানুভূতি ও আমুকুল্য 
পাইলেই এই সমস্ত স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান দেশের প্রভূত ' 
উপকারে আলিবে। ইহাই'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। 
বিনীত ( স্বাঃ )-_এস চ্যাটাচ্জী, ডিরেক্টর, হ্কাশনাল 
নিউটিমেণ্টস্‌ লিঃ, ১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিফাতা। 


df 


বাজারের হাল 
কোম্পানীর কাগন্ ও শেয়ার শ্ব 


কলিকাতা, ২৫ংশে জুন--এ সপ্তাহে কলিকাতার 
“শেয়ার বাজারে বেশ একটু মন্দার ভাব লক্ষিত 
হইয়াছে। নানাশ্রেণীর শেয়ারের দর পূর্বের 
তুলনায় নামিয়া গিয়াছে। হায়দরাবাদ সমস্তার 
অন্ত কিংবা দেশে-কোন রাজনৈতিক গোলযোগের 
আশঙ্কায় শেয়ার বাজারে এই অবনতি ঘটে নাই। 
কতকগুলি কারণে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর শেয়ার 
দর পড়িয়া যাওয়ায় তাছার প্রতিক্রিয়াতেই শেয়ার 
বাজারে সাধারণ ভাবে এইরূপ অবসাদের 
ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। ইত্ডিয়ান আয়রণ 
এগ ষ্টীল কোম্পানী ও গ্রীল কর্পোরেশনের 
কারখানার শ্রমিক গোলযোগের সংবাদ প্রচারিত 
হওয়ার ও ছুইটি ফোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করিরা 
দেওয়া সম্পর্কে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর ঝৌক দেখ! 
বায়। জুন মাসের শেবে “বাগ্মাসিক হিসাবে নগদ 
টাকার প্রাচুর্য দেখাইবার জগ কয়েকটি ব্যাঙ্কও 


এক সময়ে ইত্ডিয়ান আয়রনণ এও ষ্টীল কোম্পানীর 
শেয়ার বেশীপরিমাণ বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 


হওয়ায় তাহাতে এসব শেয়ারের দর নামিয়া! যায় 1. 


গত ৮ই জুন বাঞ্জারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড, ষ্টীল 
কোম্পানীর শেয়ারের দর * ছিল ২৮/০ আনা। 


২৩শে জুন তাহা কমিয়া ২৭%/০ আনা দীড়ার। ১ 


পরে ওঁ দর আরও: কিছু নামিয়া , গিয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর শেয়ার পড়িস্ু! যাওয়ার 
সঙ্গে বাঁজারে! অন্ত কয়েকটী বিভাগেও দরের 
নিয্নাভিমুখী . গতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। 

অন্ত “কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা 


'নুদের (১৯৮৬) খণপত্রের পর্বেবীচ্চ দয় ৯৬%৩/০ 


আনা (গত ১৮ই জুন তাহা ছিল ৯৮1০ আনা ), 
৩২ টাকা সুদের (১৯৫৯-৬৩১) খপপত্রের দর 
১০১০/০ আনা, ৪২ টাকা নদের, ( ১৯৪০-৭০ ) 
খণপত্রের দর ১১০1০ আনা দীড়াইয়াছে। 


সেন্ট্রাল অফিস-_তনং,ম্যাজো। লেন । 
'*. ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 


চাকা, ময়মনসিংহ, কিশোবগঞ্জ, বাজিতপুর, 
“নবাবপুর 


এলায়েড ব্যাঙ্ক একটী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
অজিতকুমার সোযষ 
ডিরেটর-ইন্‌-চার্জ্জ 


হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
ম্যাদেজিং ডিরেউর 





হালচাল 


অন্ত বাজারে প্রধান ' প্রধান শিল্প ও ব্যবশা 
কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর নিম্নরূপ 
ড়াইয়াছে 2-__ব্যাঙ্ক__রিজার্ড ব্যাঙ্ক ১৭৭১, 
ইন্পিরিয়াল ২০০০২ ইউনাইটেড কমার্শিয়াল 
৬০1০ ) কয়লার খনি-_ইকুইটেবল ৩৫1০ ? সেন্ট্রাল 
ইণ্ডিয়া ৬৮/০, নিউ বীরভূম ১৫০০১, পাটকল-- 
হাওড়া ৩৫৮৩০১০, বেলভিডিয়ার ২৯৮২১ বঙ্জব্জ 
২০২৫০, স্কাশনেল ২৭৮৮০, প্রেধিভেন্সী ৬%/০ 
ইঞ্জিনিয়ারিং_ইপ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড প্রাল কোং 
২৭৮/০, কুমারধুবী ৯২, ষ্টীল কর্পোরেশন ২২৮৮০ 
(গত ১৮ই জুন তাহা ছিল ২৩%/৪) ; বিবিধ- বার্ন 
কর্পোরেশন ৩৪০, ইণ্ডিয়ান কপার ২1০১ ক্যালকাটা 
ইলেকট্রিক ২৪৮০/০, বাথগ্রেট এণ্ড কোং ৫1০, 
টিটাগড় ৪০৪০, বিশ্বনাথ (চা বাগিচা ) ৪৯/০। 


পাটের বাজার . 


কলিকাতা, ৎ৫শে ছুন_-চটকলসমূছে মনত 


" পাটের স্বল্লতা দেখ! গিয়াছে । কাছেই তবিষ্যতে 


পাট্রে অভাবে কল চালানোর অন্থবিধা দেখ! 
যাইতে পারে আশঙ্কা করিয়া ভারতীয় চটকল 
সমিতি ভারতের বাহিরে পাট রপ্তানী বন্ধ করার 
জন্তু দাবী তুলিয়াছেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত ও 
পাকিস্থানে স্বোট ৯০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে 
বলিয়া মনে হইতেছে। উহার মধ্যে ২১ লক্ষ বেল 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হওয়ার কথ|।: সম্প্রতি 
ভারত ও পাকিস্থানের ভিতর যে চুক্তি 


' হইয়াছে তাহাতে পাকিস্থান তাহার উৎপন্ন পাটের . 


মধ্যে ৫০ লক্ষ বেল ভারতকে পরবরাহ করিবে । 
উহাতে ভারতে নূতন পাটের' মোট যোগান 
দাড়াইবে ৭১ লক্ষ বেল। চটকলের গুদামে ও 
ব্যবসায়ীদের হাতে যে ১১ লক্ষ বেল পুরান পাট 
রহিয়াছে, তাহ! যোগ করিলে ১৯৪৮-৪৯ সালে 
ভারতের মোট যোগান দ্রাড়াইবে ৮২ লক্ষ বেল। 
চটকলগুলির বৎসরে ৬০ লক্ষ বেল পাট দরকার । 
পে হিসাবে ১৯৪৮-৪৯ সালে চটকলগুলির পাটের 
অভাব ঘটিবে না। কাজেই 'কতক পাট বাহিরে 
রপ্তানী+”করা' যাইবে। তবে ভবিষ্যতে পাটের 
যোগান কিন্নুপ পাওয়া যাইবে তাহা অনিশ্চিত 
বলিয়া এখন হইতে পাট শিল্পের কল্যাণে পাট 
রপ্তানী কিছু পরিমাণে হাস করা অযৌক্তিক নহে. 

অদ্য আলগা পাটের বাজারে আগষ্ট-দেপ্টেম্বরে 
ডেলিভারি দেওয়ার সর্ভে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল 
পাটের দর মপকর! ৩৯০ "আনা দীড়াইয়াছে। 
পাকা বেল বিভাগে যপ্তানীযোগ্য ফাষ্ট পাটের দর 
প্রতি রুল ১৯৯ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

| সোনা ও রূপ 

কলিকাতা, ২৫শে জুন--এসণ্ডাছে বোম্বাইরের 
বাজারে সোনার দর উঠানামা করিয়াছে কম। 
গত ১৮ই জুন বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি, 
সোনার দর ছিল ১১৫ টাকা। অন্তও বাজারে 
সোনার দর তাছাই দীাড়াইয়াছে। কলিকাভার 
বাজারে অস্ত প্রতি তরি দোনার দয় ১১৫৪০ 
“আনা, বড়াল, বার ১১০০ আনা ও গিনি 
( প্রতি খণ্ড ) ৭৫২ টাকা দীড়াইয়াছে। 
, অস্ত বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার দয় ১৭৫৩০ ও কলিকাতায় তাহ! ১৭৪1০ 
আনা দ্টাড়াইয়াছে। 


[ ২৮শে জুন, ১৯৪৮ 


হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


| ৪০ তা রা ৪২, চৌরলী , 























কলিকাতা : 
ফোন . শা , ফোন, 
ক্যাল ঃ ২২৬০ পি,কে £ ৪৯৭৫ 
(৩ লাইন) (৩ লাইন ) 








-। পশ্চিম বলের শিল্পাঞ্চলের প্রাপকেঞ্জে 
"অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার সেবায় 
" নিয়োজিত। ll, 
প্ব্যাক্কিং” ও সমাজ সেবায় স্ল্প্ট ষোগাঁ* || 
যোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য) আপনার 
সন্ধি আমাদের কপ নির্দেশক । "|! 
: ভ্ীধীরেজ্দরনারায়ণ মুখোপাধ্যায় | - 
/ এম-এল-এ 
ম্যানেজিং ভাইরেউর | 
১৯, মুরারিপুকুর রোড, উট; 
কলিকাতা 








হেড অফিস স্থাপিত . ক্লাইভ স্ত্রী 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ - বি, বি, ২৯৮৯ 


. হেড অফিস £--৬১নং বহুবাজার গ্রাট 


উল ইন্সিওরে কোৎ লিঃ 
১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 


একটি প্রগতিশীল জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠান 
মিঃ পি,এস, নারায়ণ 
মিঃ এইচ, চক্রবর্তী, বি-এল. . মিঃ পি চক্ৰবৰ্তী, বি-এ 
এ এজেম্দী ম্যানেজার 


বানি? নষ্ট এণ্ড লোন শী 
.. এভিনন্িটেজভ .. রে 


খু উন্নয়ন ও বাড়ী নিৰ্ম্মাণ কার্ষ্যে ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাজম্পক্ন কলিকাতার ' 
অন্যতম সুপ্রতিষ্ঠিত ' 


| Building Society . 
‘আপনি কি আপনার বাড়ীর জন্য টাকা! জনাই তেছেন' 
আমাদের স্থায়ী আমানতে টাকা রাখিয়া আপনার ঈপ্চিত বাস্ত সংগ্রহ করুন। 
: আমানতকারীকে বাস্তর অন নানাপ্রকার হবিধা দিয়া থাকি। 


স্থায়ী আমানতের সুদের 'হার ? 
- ৬ মাসের জন্য শতকরা ৩ টাকা ২ বৎসরের জন্য শতকর! ৫২ টাকা 
১ বৎসরের অন্য % ৪৭. রঃ ৩ ৮ 2 23 33. ৬৯* 39° 


রক্ষণ কলিকাতায় ও তাহার ' লাগাও. ||| . বর্তমানে সাপুর, টালিগঞ্জ, কসবা ও বেল- 
টালিগঞ্জ ও বেহালা 'মিউনিসিপ্যালিটার ঘরিয়া Housing Scheme-এ ছোট bi 


কলিকাতা ৮১নং নেতাজী সুভার রোড] " 
দিত হাহ রি | 


+ চট্টগ্রাম, চন্দমনগর, রাম পিরাজগঞ, 
সান্তাহার, _ জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ | 
সনদের হার £ 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিল্ড ৩০ আনা 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় |. 





uw 


বোধে রে | 

: লাইফ এসিওরেন্স সোপাইটী 
1 _লিমিটেড 

ভারতের প্রাচীনতম 
প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিত__১৮৭১ -.. 








i ... জীবনবীমায় | 











রর ব্যবস্থা হইতেছে । * . রি 
মধ্যে ছোট ছোট বহু রাস্তর ব্যবস্থা জমি--৮০ ~~ হইতে ২৬০ ou কাঠা a j 
করিয়াছি ও করিতেছি। - ছোট বাস্্_-৯০০*২ হইতে ২৪০০০ টাকা 'কেন্জ্তিকো ত্র এণ্ড সম্তব 
এ অনুষ্ঠীনপত্রের জন্য লিখুন ' | 






চীফ এছেন্টস্‌ ঃ রি 
.৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, 
' কলিকাতা । 


| ফোন: পা্ৰবঞ | বি মুন্তোফী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
অফিস সকাল ও . ১০৯নং রাঁসবিহারী এভিনিউ 
| বৈকালে খোলা থাকে। কলিকাতা 
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সরকারী আস বেতনের হার . 
জাতীয় সরকারের আমলে ভারতে যেরূপ 
মোটা হারে উর্ধতন সরকারী অফিসরদের বেতন 
ও ভাতার ছার নির্ধারিত হইতেছে তাহা দেখিয়া 
অনেকে ক্ষুব্ধ হইতেছেন। কংগ্রেসের পূর্ব 
ঘোষিত আদর্শ ও এই দরিদ্র দেশের আধিক 
' অমামৰ্থ্যের কথা তাবিয়! কেহ কেহ তাহা অসঙ্গত 
ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিতেছেন। “হরিজন” 
পত্রের সম্পাদক কে জি মস্রুওয়াল! সম্প্রতি ক পত্রে 
' 'এক প্রবন্ধ লিখিয়া অত্যধিক ছাঁরে এদেশে সরকারী 
অফিসরদের মাহিয়ান! ও ভাতা নির্ধারণের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। তিনি 
, কংগ্রেস কতিপয় বংসয় আগে একটি প্রস্তাব পাশ 
করিয়া এদেশে সরকারী অফিসরদের সর্বোচ্চ 
'মাহ্য়ানার, হার ৫০০ টাকায় বাঁধিয়া দিবার 
সুপারিশ করিয়াছিলেন। - ব্যক্তিগতভাবে কোন 
অফিসরের পদের গুরুত্ব যাহাই হউক না কেন 
উচ্ছার চেয়ে বেদী পাওনার কোন সুবিধা কাহাকেও 
না দেওয়াই ছিল কংগ্রেসের লক্ষ্য। এই দরিদ্র 
দেশের আধিক অসামধ্যের কথা ভাবিয়া ও.উচ্চ 
চাকুরীর ক্ষেত্রে উচ্চ নীচের অহেতুক ব্যবধান দুর 
করিবার সঙ্কল্প নিয়া কংগ্রেস ওঁর়প নির্দেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের প্ররূপ 
প্রস্তাব যখন, পাশ, হয়, তখন প্রচলিত মুদ্রামূল্য 
অনুযায়ীই এদেশে' সরকারী অফিপরদের সর্বোচ্চ 
মাহিয়ানার হার ৫০০ টাকায় বাঁধিয়। দেওয়ার 
ক্রথা, বলা হুইয়াছিল। বর্তমানে বুদ্রামৃল্য এ 
তুলনায় হাস পাইক্লাছে। সে ছিসাবে সর্বোচ্চ 
াহ্য়ানার হার পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি অনুযায়ী £০০ 
টাকার ' উর্দ্ধে নির্ধারণ করিতে বাওয়! অন্থচিত 
নহে। কিন্ত কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট যে হারে কার্য্যতঃ 
উর্ধতন অফিসরদের মাহিয়ানা ও ভাতার সর্বোচ্চ 
- হার বাঁধিয়া দিতেছেন.এযং গণ-পরিষদের লদনরা 
প্রস্তাবিত শাসনতগ্ত্রে যে ভাবে রাষ্ট্রের বড় বড় 
পদগুলির অন্ত মোটা মাহিয়ানা বরাদ্দ করিয়াছেন 


তাহাতে কংগ্রেসের পূর্ব ঘোষিত নীতি প্রত্যাহত' 


হওয়ার নমুনাই "দেখা যাইতেছে. প্রস্তাবিত 


SEE প্রেমিডেণ্টের মাগিক "মাহিয়ানা 


বলিয়াছেন, 





‘সাময়িক প্রসঙ্গ 


€ হাজার ৫০০ টাকা, গবর্ণরদের মাসিক মাছিয়ানা 
৪ হাজার ৫০০ টাকা, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান 
বিচারপত্তি ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির 
মাহিয়ানা যথাক্রমে ৫ হাজার. টাকা ও ৪ হাজার 
টাকা হারে নির্ধারিত হুইয়াছে। মাহিয়ানা, ছাড়া 
প্রেসিডেণ্ট ও গবর্ণরদের জন্ভ মোটা ভাতারও 
ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। মাহিয়ানা 9 ভাতার 
এ সমস্ত হার- এই দরিদ্র দেশের পক্ষে অধিক 
বলিয়াই মনে হুয়। ইংরাজ জাতি ভারতে আসিয়া 
এদেশের লোকদের ভূলাইবার জগ্ত আ'কজমক 





ও আড়ম্বরের সমারোহ 'দেখাইয়াছিলেন । দরবার, 
শোভাযাত্রা! ও ব্হ্বাঁড়ম্বর দ্বারা অনসাধারণকে 
তাজ্জব লাগাইয়া দিবার্‌ কারসাতি তাহারা অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। তদবধি এ ধরপেয় অড়ম্বর প্রীতি 


এদেশের লোকদের একটা মজ্জাগত ছূর্ববলতার 
সামিল হইয়া দাড়াইরাছে। ইংরাজ শাসকরা 
লোকের লমক্ষে ' সরকারী, 'অফিসরদের 
মৰ্য্যাদা বৃদ্ধির জন্ত দেশর স্বার্থের বিনিময়ে 


রাজকোব হইতে তাহাদিগকে মোটা মাহিয়ানা ও 


ভাতা দিতেন। .ইংরাজ - শাসকরা এদেশ হইতে. 
বিদায় লওয়ার পর স্বাধীন ভারতে এ রীতি 
অনুযায়ী উর্ধতন সরকারী অফিপরদের মোটা! 
মাহিয়ানা ও মোটা ভাতার ব্যবস্থা খুবই পরিতাপের 
বিষয়। দেশের কল্যাণ দেখিতে হইলে সরকারী 


চাকুরী সম্পর্কে এখন হুইতে' নূতন আদর্শ হৃষ্ট 
করিতে হইবে। অত্যধিক . মোটা মাহিয়ানার 
লোভে উচ্চ পদ ,লাতের উচ্চাকাজ্ষা পোষণ না 
করিয়া এদেশের উল্ভোগী যুবকরা! যাহাতে দেশ 
'সেবা ও সমাজ সৈবার অধিকতর সুযোগ লাভের 
'জস্ভ উচ্চ পদ অধিকারে সচেষ্ট হয়, সে উন্নত আদর্শই 
এখন হইতে তাহাদের সয়ক্ষে ধরিতে হইবে । 

“ উর্দ্ধতন সরকারী অফিশরদের মাহিয়ানা * 
সম্পর্কে কে জি মস্রুওয়ালার এই সব মন্তব্য আমর! - 
খুব হুচিস্তিত ও বিবেচনার যোগ্য বু 
করি) 

পাকিস্থানের রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক 


গত ১লা ছুলাই হইতে পাকিস্থান রা ব্যান্কের 
কাজ সুরু হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থলে 
এই ব্যাঙ্ক পাকিস্থান ভোমিনিয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
কার্ধ্য পরিচালনা করিবে। পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠাত। 
ও বর্তমান গবর্ণর জেনারেল ফায়েদে আজম 
মহম্মদ আলী জিরা ওঁ রাষ্ট্রের সব কিছু কার্য্যধারাই 
ইঞ্লামিক, আদর্শ অনুযায়ী নিয়ন্ত্ৰণ করিতে চান। 
গত ৯লা ভুলাই করাচীতে পাকিস্থান রাষ্ট্র ব্যান্কের 
উদ্বোধন, করিতে গিয়াও ব্যাঙ্কের কর্ কর্তা দিগকে 
সেই, আদর্শ অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানের কাজ 
পরিচালন! করিবার নির্দেশ তিনি দিয়াছেন 
পবস্থার -গলদ খুবই, সুস্পষ্ট ।' মান্ব, সমাজের 
" অমক্ষে নানা জটিল সমন্তার সৃষ্টি করিয়া উহ! 
তাহাদিগকে ধ্বংসের . পথে ঠেলিয়া দিতেছে । 
সামাজিক ভ্তার বিচারের আদর্শে পাশ্চাত্যের 
অর্থনৈতিক নীতিবাদ বা৷ বিধিব্যবস্থা গড়িয়া উঠে 
নাই।. মানুষের সহিত মানুষের বিভেদ বৈষম্য 
বাড়াইয়া উছা বরং যুদ্ধবিগ্রছেরই সুচল! করিতেছে। 
কাজেই পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক নীতিবাদ, অমুসরণ 
করিয়া পাকিস্থানের লোকদের “লার্ধপ্রনীন উন্নতি 
ও সুখ-সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করা যাইবে না। প্রকৃত 
ইল্লামিক আদর্শ অনুযায়ী সমতা ও সামাজিক 
দায় বিচারের ভিত্তিতে পারিশ্থানে নূতন 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, গড়িয়া: তুলিতে হইবে। 


৯২৮ 


নবপ্রতিষ্ঠিত দাস ব্যাঞ্কটিকেও ওঁ আদর্শ অনুযায়ী 
পরিচালনা করিতে হুইবে। 
পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার ভিতর 
যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে । সামাজিক '্তায় বিচারের 
উপর উছা প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া বেশী রকম হুঃখ 
গ্লানি ও সংঘাতের কারণ ইীড়াইতেছে ইহা সত্য 
কথা। এই অবস্থার পাঁন্ছাত্যের অন্ধ অনুকরণ না 
করিয়া সামাজিক সুবিচার ও জনগণের শখ শ্বাচ্ছন্দ্যের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, পাকিস্থানের অর্থনৈতিক 
কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রণ ও... রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাক 
পরিচালনার ব্যবস্থা করা হউক তাহা! ভাল কথা। 
কিন্তু কায়েছে আজম জিয়া ইল্লামিক আদর্শের কাকা 
বুলি আওড়াইয়া সংক্ষেপে যাহা বলিতে চাহিয়াছেন 
তাহাতে সেই লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা মোঁটেই আশ্বস্ত 
হইতে পারিতেছি না। তাহার মুখে ইঙ্সামের 
সমুরত আদর্শবাদের কথা এদেশের জনসাধারণ 
অনুবরতই শুনিয়া আসিতেছে কিন্তু ইল্ল্মিক 
আদর্শবাদ বলিতে যে কি বুঝায় এবং সে আদর্শবাদ 
অনুযায়ী রাষ্ট্র ও বাষ্ট্রকর্ণবারদের করণীয় কি তাহ! 
নিঃ'জিননা কোন দিন ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান নাই। 


তাহার নেতৃত্বে যে ভাষে মুললিম লীগের কাৰ্য্য ধারা 


নিমন্ত্রিত হইয়াছে এবং বর্তমানে যে তাবে পাকি স্থান 
বাট্রের কার্য্যধার! নিয়স্ত্রিত হইতেছে, তাহাতে 
ইশ্লামিক আদর্শের কোন মহুনীক়্তা কার্য্যতঃ 
লক্ষ্য কর! যায় নাই। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা 
ত' বটেই, মিঃ জিরার নিজ সম্প্রদায়ের দরিদ্র 
ক্কষক শ্রমিকরা আজ পর্যন্ত তাহার নিকট 
কোন গ্ভায় বিচার পায় নাই। লার্বজনীন 
ল্রাতৃভাবের আধিক্য ত যুগ্লিম লীগ, পরিকল্পিত 
প্রত্যক্ষ সত্বর্ষের ভিতর দিয়া ভালতাবেই উপলব্ধি 
কর! গিয়াছে । পাকিস্থানে অবস্থার গতি 
যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে মিঃ ছিল্না ও 
তাহার পেটোয়! মুল্লিম নেতারা তাহাদের নিজস্ব 
রাজনৈতিক উদেশ্য ও অর্থনৈত্বিক লক্ষ্য হইতে 
যাহা! লঙ্গত বলিয়া মলে করিবেন তাহাই সেখানে 
. ইঞ্লামিক আদর্শ অনুযায়ী বলিয়া ধরিতে হুইবে। 
. পাকিস্থানের লোকদের অন্ন বন্তের কষ্ট, তাহাদের 
* জীবন যাত্রার ক্রমিক 'নিয়গতি-_এ সমস্তের তিতর 
দিয়! সে নীতির :অহ্মিকা ও অভিশাপ তাল 
করিয়াই সুচিত হইতেছে। এ চিরাচরিত নীতি 
অমুযায়ী পাকিস্থানের রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা যদি 
নিয়মিত হয় তবে উহার 58 
ধারণা পোষণ করা যাইতে পারে কি? 
- কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট 
সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের ১৯৪৮-৪৯ 
সালের যে বাজেট উপস্থিত করা হুইয়াছে- তাছাতে 
বেলী রকম ঘাটতি অস্মিত হুইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ 
সাজে বিশ্ববিস্ভালয়ের আয় হইবে ৫৭ লক্ষ ৬৩ 
হাজার টাকা । অপর দিকে ব্যয়: টাড়াইৰে ৮৯ 
লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। কাজেই ঘাটতি পড়িবে 
৩২ লক্ষ টাকা । .১৯৪৭-৪৮ সালের বাদেটের বে 
1১২ লক্ষ টাকা ঘাটতি .বিশ্ববিতালয় এ পৰ্য্যন্ত 
" পরিপুরণ করিতে পারেন নাই তাহা যোগ করিলে 
০৯৪৮-৪৯ সালের বাজেটে মোট ঘাটতির পরিমাণ 
‘৪৪ ‘লক্ষ “টাকায় পৌছধিৰে। ' কলিকাতা 


বিশববিভালয়ের বাজেটে এত বেশী পরিমাণ ঘাটতি ' 


দেখা যাওয়া শোচনীয় ব্যাপার সন্দেহ নাই ।- কিন্ত 


জা জগৎ, 
যে সব কারণে এরপ ঘাটতি দ্াড়াইয়াছে তাহার 


' কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিশ্ববিভালয়ের 
* কর্তৃপক্ষকে সেন্স দোষ দেওয়া যায় না! বাংলা 


দেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
ছাত্র ও পরীক্ষার্থীদের; সংখ্যা হাস পাইয়াছে। 
১৯৪৭-৪৮ সালে পরীক্ষার ফি বাবদ যে টাকা 
আদায় হইয়াছে ১৯৪৮-৪৯ সালে সে তুলনায় এ 
আর ৫ লক্ষ হ৬ হাজার টাকা অগ্ুপাতে 


হ্রাস পাইবে। অপর দিকে ১৯৪৮-৪৯. সালে" 
আকাল না 'পাইয়া * 


“বিশ্ববিস্তালয়ের খরচপত্র 
তাহা বরং বৃদ্ধি পাইবে। এ বৎসর বিশ্ববিস্তালর 
কর্তৃপক্ষ যে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা কাধ্যকরী করার 
সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহাতে ১৭ লক্ষ টাকার মত 
অতিরিক্ত ব্যয় দীড়াইবে। ৫ লক্ষ ২৫ ছাঁজার 
টাকা অধ্যাপক ও কর্মচারীদের -মাগগি ভাতা বাবদ 
নিয়োগ করিতে হুইবে। বিশ্ববিভালয়ের কর্তচারী 
সমিতি ও বিশ্ববিস্তালয় কর্তৃপক্ষের, ভিতর বিরোধ 
মীমাংসা সম্পর্কে , সরকারী ট্রাইবিউনাল যে 
রায় দিয়াছেন তাহার ফলেও বিশ্ববিদ্যালয়কে 
কর্মচারীদের প্রাপ্য হিসাবে অতিরিক্ত ৩। লক্ষ 
টাকা প্রদান করিতে হইবে । ১৯৪৭-৪৮ সালের 
বাজেটের ১২ লক্ষ টাকার ঘাটতির জেরও 
বিশ্ববিস্তালয়কে মিটাইতে হুইবে। "এই অবস্থায় 
বিশ্ববিস্ভালয়ের যে যথেষ্ট অর্থাভাব দেখা দিবে 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় 
প্রাচ্য ভূখণ্ডের একটি অগ্রণী শিক্ষাকেন্ত্র ছিসাবে 
ভগতে সুপরিচিত । ইছার মর্ধ্যাদা ও প্রভাব ধায় 
রাখিতে হুইলে যুগোপযোগী ধারা অঙ্ুযায়ী উহায় 
শিক্ষা! প্রদানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা ও নূতন 
নৃতন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়া লোকের শিক্ষা দীক্ষার 
পথ উনুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। আভিকার 


দুর্দিনে সামাস্ত মাহিয়ানা ও ভাতা পাইয়া বিশ্ব- 


বিদ্যালয়ে অধ্যাপক 'ও কর্মচারীরা! স্বচ্ছন্দ মনে 
তাহাদের কাজ ঠিক ঠিক ভাবে, নির্বাহ করিয়া! 
চলিবেন এরূপ দাবী করা চলে না। কাজেই 
উহাদের মাহিয়ানা ও ভাতাও বৃদ্ধি করা দরকার । 
বিশ্ববিদ্তালয়ের কর্তৃপক্ষ এসব দিকে উপযুক্ত, 
ব্যবস্থা. অরলঘনে উদ্ভোগী হইয়াছেন ইহা ভাল 
কথা ।, অর্থাভাবে বিশ্ববিভালয়ে এ. সর পরিকল্পনা 


যাহাতে ব্যাহত না হয় ভারত গবর্মেন্ট ও পশ্চিম 


বঙ্গ গবর্ণমেন্টের তাছা দেখা উচিত। 
হায়দরাবাদ রাজ্যের বিরুদ্ধে 
হায়দরাবাদ রাজ্যের সহিত রাজনীতিক 
মীমাংসার আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় ভারতের প্রধান- 


.সত্রীএক সাংবাদিক বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এ 


বাক্যের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট নীতি কাঁধ্যকরী 
কর! সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়াছেন। হায়দরাবাদের 
‘বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট নীতি কোন দিক 
দিয়া কতদূর পরিমাণে কাধ্যে অনুক্যত হুইবে 
তাহা! এখনও পরি্ছুউতাবে ধরা পড়ে নাই। 
আপাততঃ বিমানপথে ও স্থলপথে ভারত 
হইতে হায়দরাবাদ রাজ্যে মোটরযান, পেট্রোল, 
ধাতুদ্রব্য রাসায়নিক স্রব্য প্রভৃতির চালান 
বন্ধ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। হায়দরাবাদের 
নিজাম ভারতের সহিত: আপোষ রফায় রাজী 


'না' হইয়া ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের অন্ত প্রস্তুত 
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হুইতেছেন। সে জঙ্কু বাহির হইতে নানা- 


রূপ যুদ্ধোপকরণ তিনি সংগ্রহ করিতেছেন বলিয়া : 
প্রকাশ। হায়দরাবাদ রাদ্যের এই ধরণের 
অভিসন্ধি বুঝিয়া ভারতের পক্ষে সতর্ক হওয়া 
প্রয়োদ্ন। বিমানপোতে বা স্থলপথে ও রাজ্যে 
মোটরযান, পেট্রোল, ধাতুত্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য 
প্রভৃতি সামরিক উপকরণের রপ্তানী বন্ধ করাও 
খুবই সঙ্গত। তবে অর্থনৈতিক বয়কট নীতি 
অন্ুমরণ করিতে গিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এ রাজ 
অন্ত আর কি সব জিনিষপত্রেক রপ্তানী বন্ধ করিবেন 
তাহাই প্রশ্থ। হায়দরাবাদ রাজ্যের ভৌগোলিক 
সংস্থান যেরূপ, তাহাতে ভারতের ভিতর দিয়! 
ছাড়া এ রাজ্যে কোন জিনিব বাহির হইতে 
চালান হওয়া অসভ্ভব। কাজেই ভারত গবর্ণষেপ্ট . 
ইচ্ছা করিলে হায়দরাবাদ রাজ্যের লকল শ্রেণীর 
আমদানী বাণিজ্যই বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। 
লেক্ূপ করিলে হায়দরাবাদ রাজ্যের উৎপন্ন খান 
ফসল ছাড়া এ 'রাজ্যের লোকদের পক্ষে বিদেশ 
হইতে ও তারত হইতে অতিরিক্ত ফোন খানের 
যোগান পাওয়া কঠিন হইবে । বস্তু, লবণ, শাবান, 
ওষধ প্রস্তুতি যেলব ভিনিষের উপর হায়দরাবাদ 
বিশেষ ভাবে বাহিরের উপর নির্ভরঞ্ীল, তাহার 
যোগান পাওয়াও এ রাজ্যের লোকদের পক্ষে ছুফর 
হইবে। কিন্তু সুনিশ্চিত বয়কট নীতি অনুসরণ. 


করিয়া এখনই হায়দরাবাদ রাজ্যকে & সব জিনিষ 
হইতে বঞ্চিত করা ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 


সমীচীন হইবে বলিয়া আমর! মনে করি না। 
হায়দরাবাদের জনসংখ্যার ভিতর অধিকাংশই 
হিন্দু। উহারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে খুবই | 
সহামুভূতিসম্পন্ন ও বন্ধু ভাবাপন্ন। * হায়দরাবাদ 
রাজ্যে ভারত ও বিদেশ হইতে খান্ত শস্ত, লবণ, বস্তু, 


বধ প্রভৃতির চালান বন্ধ করিলে নিলাম গবর্ণমেণ্ট 


দেশের স্বল্প যোগান দ্বারা. সরকারী, চাকুরীয়া, 


রাজকর বাহিনী ও অমুরাগী মুসলিম জনসমাজের 


অতাব পূরণে যত্বপর হইবেন। উহাতে ভারতের 
প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হায়দরাবাদ রাজ্োর হিন্দু 
জনসমান্জের ছুঃখ-ছুর্ভোগ বাড়িয়া চলিবে। 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বয়কট নীতির 


ফলে তাহাদের এই দুর্দশার কারণ টাড়াইয়াছে 
বলিয়া -শিাম গবর্ণমেন্ট প্রচার, করিতে আরম 
করিবেন | উহাতে, হায়্দয়াবাদ , রাজ্যের হিন্দু 
লমালও শেষ পর্যন্ত ‘ভারতীয় রাষ্ট্রে প্রতি 
বিরূপভাবপন্ন হইয়া 'দ্াড়াইবে। সেইরূপ একটা 
অবস্থা ভারতের পক্ষে মোটেই প্রীতিকর হইৰে 
না। কাজেই থাস্ত, বস্তু প্রভৃতি বেসামরিক 
মালপত্র সম্পর্কে অচিরেই অর্থনৈতিক বয়কট 
নীতি অন্ুপরণ না করিয়া অস্ত বিবেচনাসন্মত নীতি 
কার্যকরী করিয়া হায়দরাবাদ রাজ্যকে সায়েস্তা 
করার চেষ্টাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া আমরা, মনে 
করি। 
থাগ্ পরিকঙ্গন। কার্যকরী করার 
অসুবিধা 


সার পুরুযোত্তমদাল ঠাকুর দাসের সভাপতিত্বে 


গঠিত একটি খাছ কমিটি ( Food Grains 


Policy Committee ) এদেশে খাতের উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্পর্কে নানারূপ নির্দেশ দিয়া তাহাদের 
রিপোর্ট ভারত গবর্ণমেপ্টের, নিকট পেশ 
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,  আঁ্থিক জগৎ 


১২৪৯ 





করিয়াছেন খাছের দিক দিয়া দেশের অস্হায় 
অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট সেই 
. সমস্ত সুপারিশ যথাসম্ভব কাধ্যে পরিণত করা 
সম্পর্কে বত্ূপর হইয়াছেন। খাদ্য কমিটি এদেশে 
খাদ্ধ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিয় অস্ত তীহাদের 
রিপোর্টে জমির উপযুক্ত জলসেচ ব্যবস্থার উপর 
বিশ্ষে ভাবে জোর দিয়াছেন । ভারত গবর্ণমেপ্ট 
নদ-নদীর জলশোত নিয়ন্ত্রণ করিয়া তৎসঙ্গে সেচের 
উদ্দেশ্যে জল সঞ্চালনের যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন, কমিটি তাহ! বিশেষ প্রশংসনীয় ও 
ভরসাজনক বলিয়া মনে করিয়াছেন। ও সব 
পরিকল্পনা ছাড়া কমিটি বেশী সংখ্যায় টিউব ওয়েল 
স্থাপন করিয়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাম্পিং 
* ব্যবস্থার সাহায্যে অমির অল সেচের ছোটখাট 
বন্দোবস্ত কার্য্যকরী করিবারও নির্দেশ দিয়াছেন। 
শী সুপারিশ  অন্থযায়ী 
স্কষি, বিভাগ নানা স্থানে টিউবওয়েল 
স্থাপনে যত্বপর হুইয়াছেন। কমিটি € বৎসরে 
৬ হাঁজার টিউবওয়েল বসাইতে বলিয়াছেন। কৃষি 
বিভাগ ইতিমধ্যে ৪৫০টি নূতন টিউবওয়েল 
যসাইয়াছেল। আরও ১ হাজার ২০০টি টিউব- 
ওয়েল শীগ্রই স্থাপন করা সম্পর্কে তাহার! ব্যবস্থা 
অবলহ্বনন করিতেছেন। ফসলের উৎপাদন 
বাড়ানোর জম্র খান্ত কমিটি “তাহাদের রিপোর্টে 
আধুনিক যন্-সহযোগে চাষাবাদের রীতি এদেশে 
যথাসম্ভব প্রচলন করার কথ! বলিয়াছেন। এজগ্য 
তাহারা ব্হসংখ্যক ট্রাটর বা কলের লাঙল 
আমদানীর আগ্ঠ সুপারিশ করিয়াছেন। ভারত 
| সরকারের কৃষি বিভাগ বহু সংখাক কলের লাঁজলেন 
অন্ত বাহিরে অর্ডার দিয়াছেন ; অনেক লাঙ্গল 
"' ইতিমধ্যে পৌছিয়াও গিয়াছে। কিন্তু অসুবিধা 
দাড়াইয়াছে ডিসেল অয়েল (তৈল) নিয়া ।' ডিলেল 
অয়েল ছাড়! ট্রা্টর চলিতে পারে না। উহা 
ছাড়া জমির জঙলসেচের জন্ত টিউবওয়েলের সাহায্যে 
পাম্পিং ব্যবস্থা কার্যকরী করাও কঠিন, অথচ 
, ডিগেল অয়েল ভারতে বিশেষ কিছু পাওয়! যায় 
না। বাহির হইতে এ তৈল আমদানী করিতে 
' হয়। দুনিয়ার তেলের যোগান কম 
বলিয়া এবং বিশেষ করিয়া! বর্তমানে প্যালে্টাইন 
সংক্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহের' অন্ত পারস্ত হইতে তৈল 
* 'আমদানীর অসুবিধা দেখী যাওয়ার ফলে এ দিক 
দিয়া দেশের প্রয়োজন মিটানো নিতান্ত কঠিন 
হইয়া দ্ীভাইয়াছে। কাজেই জালানী শক্তির 
অভাবে.বহু ট্রা্টর অকেছো থাকিয়া যাইতেছে। 
যে সব টিউবওয়েল বসানো হইয়াছে পাম্পিয়ের 
আধুনিক বন্দোবস্ত ছাড়া তাহা দ্বারা জমিতে 
ভালরূপ জল সিঞ্চনও অসম্ভব হইয়া দাড়াইয়াছে। 
খাত কমিটি এদেশে খাছ ফসলের উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্তু নদী নিয়ন্ত্রণ পরিকললনার উপর নির্ভর 
করিয়াছেন । ওঁ সব পরিকল্পন! যদি যথাযথ কার্ধ্যে 
পরিণত করার ব্যবস্থা হয় তবুও সে সমস্ত দ্বারা 


১০1১৫ বৎসরের আগে কৃষি সম্পর্কে কোন সুফল' 


পাওয়ার আশা নাই। সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের 

ঝরন্ত কমিটি আপাততঃ টিউবওয়েল স্থাপনের উপর 

বিশেষ করিয়া জোর দিয়াছেন। একর প্রতি বেশী 

খাঁ ফসল উৎপাদনের জন্ত তাহারা ট্রাক্টর সাহায্যে 

যাঞ্িক কৃষিকার্ধ্যের ব্যাপক প্রচলন সাধন করিতে 
ও 


ভারত সরকারের, 


বলিয়াছেন। বিস্তভিসেল অয়েলের যে অভাব 
দেখা যাইতেছে, তাহাতে শেষে: ছুই নির্দেশ বে 
কবে ঠিক ঠিক ভাবে কার্যে পরিণত হয় তাহা বলা 
কঠিন'। ইহাতে অবিলঘ্বে দেশে খাগ্ত ফসলের 
উৎপাদন বৃদ্ধি “সম্পর্কে খাছ : কমিটির সুপারিশ 
অনেকট! অবাস্তব বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে না 
কি? | 
জাঁমদারীর ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পর্কে 
নুতন প্রস্তাব 

জমিদারী ক্রয়ের বিধিব্যবন্থা সম্পর্কে নির্দেশ 
দেওয়ার ভগ্ভ যুজওুদেশ গবর্ণমেপ্ট- যে কমিটি 
নিয়োগ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি সেই কমিটি তাহাদের 
রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। প্রকাশ, কমিটি ও 
রিপোর্টে জমিদারীর নিট আয়ের পরিমাপ অনুসারে 
জমিদারদিগকে কম খেশী হারে ক্ষতিপূরণ দিবার 
নির্দেশ দিয়াছেন। নিট আয় কম' হইলে 
ক্ষতিপূরণ বেশী হইবে। নিট আয় বেশী হইলে 
ক্ষতিপুরণের হার, দাড়াবে কয। বিহার 
'গ্রদেশেও অনেকটা প্র নীতিতে ক্ষতিপূরণের হার 
সাব্যস্ত হইয়াছে। লে হিসাবে উচ্ছাতে নুতনত্ব 
বিশেষ কিছু নাই। তবে যুক্ত প্রদেশের জমিদারী 
উচ্ছেদ বম্টি ক্ষতিপূরণ পরিশোধের গীতি ও 
পদ্ধতি সম্পর্কে যেসব নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা! 
সকল দিক দ্বিয়াই অভিনব হলা চলে। তাহার! 
বলিয়াছেন, জমিদারদের ন্টি আয়ের অন্থপাতে 
তাহাদের যে ক্ষতিপূরণের টাকা প্রাপ্য দাড়াইবে, 
নগদ হিসাবে তাহা উহ্াদিগকে পরিশোধ করা 
ঠিক হইবে না। হিন্দি সময় অস্তে পরিশোধযোগ্য 
বণ বা খণপত্র দিয়া সে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ 
করিতে যাওয়াও অনুচিত । দেশে অর্থের প্রাচুর্য 
থাকায় বর্তমানে বেশ একটা ইনফ্লেশনের তাব 
লক্ষিত হইতেছে । ক্ষতিপূরণ হিসাবে জমিদারদের 
যে ১৩৬ কোটি টাকা পাওনা দীড়াইবে, তাহা নগদে 
পরিশোধ করিতে গেলে কমিটির মতে তাহাতে 
ইনফ্লেশনের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাইবে । ১৫২০ 
বৎসারের মিয়াদী বও প্রদান করিলেও তাহার 
ফল অনেকটা অমুরূপই দীড়াইবে।.. কাজেই 
কমিটি এঁরূপতাবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরিবর্তে 
জমিদারদের পাওনা অনুযায়ী তাহাদের নামে 
প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও গ্রাম্য 
পঞ্চায়েতে স্থায়ী আমানতী হিসাব ( Fixed 
Deposits) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করিয়াছেন। 
- কমিটির. এই নির্দেশ একদিক হইতে আমরা, 
খুব সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। নগদে ফিংবা 
কম সময়ের মিয়াদী বও দ্বারা ১৩৬ কোটি টাকা 
ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা হইলে 
তাহাতে ইনফ্রেশনের তীব্রতা বুদ্ধির কারণ ঘটিবে 
ইহা! সত্য কথা। তবেযাহাদের জমিদারী ক্রয় 
করা হইবে তাহাদের সাধারণ স্মযোগ সুবিধার 
দিকটাও" এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করিয়া দেখিবার 
বিবয়1 দেশে এমন দ্ষুদ্র জনিদার অনেক 
রহিয়াছেন, ধাহাদের অর্থ সমল এত কম যে, কিছু 
নগদ টাকা না পাইলে জমিদারী হাতছাড়া হওয়ার 
পর নিজের ও পরিবার-পরিজনদের খরচ মিটানোর 
ব্যাপারে তাঁহারা অসহায় হইয়া পড়িবেন, অর্থাভাবে 
উপযুক্ত ধরণের কোন নুততন জীবিকার ক্ষেত্র 
গড়িয়া তোলা তাহাদের পক্ষে কঠিন হুইয়া 


০ 


' কমিয়া 


দাড়াইবে। এই অবস্থায় জমিদারদের ও তাঁহাদের 
পরিবার পরিজনদের ভবিষ্যৎ অসহায়তার কথা 
চিন্তা করিয়া, তাঁহাদের পাওনা ক্ষতিপূরণের 
কতকাংশ নগদ হিসাবে তাহাদিগকে প্রদান 
করাই আমাদিগের মতে সঙ্গত হইবে। 


অর্থ নৈতিক অবস্থার গতি 

স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় 
সরকার, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর. দেশের অর্থনৈতিক 
অবস্থার উন্নতি সাধিত না হইয়া দিন দিন তাহা 
বরং অবনতির পথেই ধাবিত হইতেছে। দেশে 
নোটের প্রচলন বেশী থাফায় জিলিষপত্রের স্বল্প 
যোগানের ভিতর তাহার ফলে নিদারুণ ইনফ্লেশনের, 
ভাব প্রত্যক্ষ হুইয়া উঠিয়াছিল। বর্তমান জাতীয় 
সরঞ্চারের আমলে এখন পধ্যস্ত সেই ইনফ্রেশন 
কাটিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। 


নোট প্রচলন হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে তাহা নূতন 
করিয়া বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। নবেম্বর মাসে 
দেশে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ১৭৪ 
কোটি টাফা। জুন মাসে তাহা বাড়িয়া ১ হানার 
৩০২ কোটী টাকা. দীড়াইয়াছে। শিল্প পণ্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে গত কয় মাসের তোড়জোড় 
সত্তেও অনেক কিছু জিনিষের উৎপাদনই. নূতন 
করিয়া হাস পাইতেছে। এই সমসন্তের প্রতিক্রিয়ায় 
এবং মুনাফাশিকারীদের অতি লাভের কাঁরসাজির 
জগ্ দ্রব্য মূল্যের হার দেশে দিন দিনই চড়িয়া 
উঠিতেছে। জিনিষপঞ্জের পাইকারী দর ১৯৪৭ 
সালের নবেদ্বরের তুলনায় গত মে মাসে শতকরা 
২২ ভাগের মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। খথাস্বসামগ্রীর . 
মূল্য এ সময়ে সমষ্টিগত ভাবে শতকরা ১৭ ভাগ. 

বাড়িয়াছে। শিল্প কারখানার ব্যবহারযোগ্য 
কাচামালের দর পূর্বের তুলনায় শতকরা ১৭ ভাগ 
বেশী দড়াইয়াছে। তৈয়ারী মালের মৃল্যযান 
€হৃচক সংখ্যা) নবেম্বর মাসের তুলনায় গত মে 
মাসে শতকর1 ২৩ ভাগ বাড়িয়াছে। একদিকে 
শিল্প পণ্যের উৎপাদন হাস এবং অপর 
দিকে ইনফ্লেশন ও: দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এই গতি 
দেশের অবস্থার ক্রমিক অবনতিই সুচিত 
করিতেছে । কেবল ওঁ সব অশুভ ,জক্ষণই নহে 
ভারত সরকারের . আধিক অবস্থাও দিন. দিন 
শোচনীয় হইয়া! দাড়াইতেছে। গত নবেম্বর মাসে 
রিজার্ড ব্যাঙ্কে ভারত সরকারের ৩৭০ কোটি টাক! 
ব্যালান্ বা উদ্বত্ত ছিল। বর্তমানে সেই ব্যালান্স 
২১৭ : কোঁটি টাকা দীড়াইয়াছে।, 
রাজনৈতিক গোলযোগের আশঙ্কায় ও শিল্প 
ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত মনে করিয়া 
লোকে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে নুতন 
করিয়া অর্থ নিয়োগে সাহস ও উৎসাহ" বোধ 
করিতেছে না। বাড়তি টাকা ব্যাঙ্কে রাখিতে 
গিয়া . তাহারা ব্যাঙ্কের আমানতী জমার 
অঙ্কই শুধু ফাপাইয়া তুলিতেছে। সরকারী 
আধিক অবস্থা সম্পর্কে লোকের উদ্বেগ বাড়িয়া 
চলায় নূতন করিয়া সেদিক দিয়াও একটা! 


"অনিশ্চয়তার ভাব 'ছট্টি' হইতেছে। ' গবর্ণমেণ্টের ' 
.উপর আস্থা হাস পাওয়ার ফলে কোম্পানীর 


কাগজের দর নামিয়া যাইতেছে । 

অবস্থার .এই গতি. দেশের পক্ষে আশঙ্কা 
জনক বলিয়া আমর] মনে করি। ইনফ্লেশন 
দমলের- কার্যকরী . বিবিব্যবস্থা অবলম্বনে 
গবর্ণমেপ্ট যত্্পর হইলে - তাহাতে" দ্রব্য মূল্য 
বৃদ্ধিজনিভ ছুঃখছুর্দশ! লাঘব হইতে পারে।- 
অপ্রয়োজনীয় সরফারী খরচপত্র হাস করা হইলে 
তাহাতে গবর্ণমেন্টের আধিফ ভিত্তি সুদৃঢ় করার ও 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লোকের মনে আস্থা ও ভরসা 
সঞ্চারের উপায় হইতে পায়ে । ভারতের জাতীয় 
সরকার এখনও সে .সব' বিষয়ে আস্তনিকভাবে+ 
অবহিত হইতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়। 
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যুদ্ধের সময়ে এদেশে বেসামরিক প্রয়োনে 


ব্যবহার্য্য বাস, ট্রাম, নৌকা, মার, রেল প্রভৃতি ' 


সকল শ্রেণীর যানবাহন সম্পর্কেই বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খল! 
দেখা গিয়াছিল। ব্যক্তিগত ও কোম্পাঁনীগত 


' পরিচালনার তথাকথিত ক্রুটি বিচ্যুতি সত্বেও.দেশে 


বেসরকারী কর্ভৃত্বে পরিচালিত বাস, ট্রাম 
€কলিকাতার ট্রাম ব্যবস্থার কথা অবশ্য বাদ দিতে 
হইবে), নৌকা ও ছ্রীমার সাভিস সম্পর্কে বর্তমানে 
কিছুটা উন্নতির নযুন! দেখা যাইতেছে। কিন্ত 
সরকারী কর্তৃত্ব ও পরিচালনা! সম্পর্কে লোকে 
বেশীরকম উচ্চ ধারপা পোষণ ফরিলেও এদেশে 
ভারত গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত রেলপথসমূহের 
কোন দিক দিয়া কোন উন্নতি আজ পধ্যস্ত লক্ষ্য 
করা যাইতেছে না। বরং যুদ্ধের সময়ের তুলনায় 


'যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতীয় রেলওয়ের অব্যবস্থা ও 


বিশৃঙ্খলা নিদ্রারণতাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের 
সময়ে ইপ্রিনের অভাবে গাড়ীর সংখ্যা হাস 


' পাইয়াছিল। মালগাড়ীর অভাবে মালপত্র চলাচলে 


বির দেখা গিয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত নৃতন ইঞ্জিন 
ও নালগাড়ী বিশেষ কিছু বাড়িতেছে না। অপর 


' দিকে পুরানো ইঞ্জিন ও মালগাড়ীর মধ্যে অনেক - 


অচল হইয়া পড়িতেছে। যে ইঞ্জিন ও মালগাড়ী 
চালু থাকিবার কথা, রেল বিভাগের অব্যবস্থা ও 


. রেল বর্দচারীদের ক্রুটি -ব্চ্যিতির অন্ত তাহার 


মধ্যে কিছু অংশ আবার রীতিমতভাবে নিশ্চল 


“থাকিয়া বাইতেছে। ফলে সমষ্টিগত ভাবে অবস্থার 
“গতি অবনতির পথেই ধাবিত হইতেছে। ইঞ্জিন 
-ও মালগাড়ীর নিদারুণ অভাবের কথা আজ আর 


মুষ্টিমেয় লোকের নিছক জল্পনা-কল্পনা নছে। দেশের 
রেলযাত্রী ও মালপত্র চালানকারী মাত্রেই তাহ! 
প্রতিদিন মর্ধে মন্ত্রে উপলব্ধি করিতেছেন। তাহা 
ছাড়া সরকারী রেলওয়ের সবজাস্তা অফিলররাও 
এতদিনের সুখনিদ্রা ভঙ্গের পর সে অবনতি 
ও অসহায় অবস্থার কথা আজ কিছু কিছু স্বীকার 
করিতেছেন । ই, আই, রেলওয়ের চীফ অপারোটং 
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কে, বি, মাধুর ইণ্ডিয়ান 
কলিয়ারী ওনার” এসোসিয়েশনের বাধিক পরভায় 
সমপ্রতি এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, ভারতের 


কারখানাগুপি হইতে বর্তমানে পূর্বের তুলনায় 


অর্ধেক পরিমাণ মালগাড়ী'বাছির হুইয়া আসিতেছে। 
৬ হাজার সংখ্যক মালগাড়ী প্রয়োজনীয় মেরামত্তী 
কানের অভাবে ক্সীতিমতভাবে অচল থাকিয়া 
যাইতেছে। প্রতি মাসে ১ হাজার ৩০০টির বেশী 


মালগাড়ীর যোগান পাওয়া যাইতেছে না । অথচ - 


প্রতি. মাসে পুরানো মালগাড়ীর ভিতর ১ হানার 
৯১২টি মালগাড়ী অকেজো। হইতেছে। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে আনীত ও এদেশের রেলপথে ব্যবহৃত 
২৫০টি বড় ইঞ্জিন শীস্রই অচল্‌ হইবে। উপযুক্তরূপ 
মেরামত ছাড়া এসমস্ত ' কাজে আগিবে না। 
ফাই বর্তমানে ত বটেই, অদুর ভবিষ্যতেও 
যানবাহন লম্পর্কে অবস্থার কোন উন্নতির সম্ভাবন! 
দেখা যাইতেছে না। 


| ভারতীয় রেলওয়ের অব্যবস্থা ও অহ্পযোগিতার 


জন্ভ লোকের চলাফেরা সম্পর্কে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা 
দেখা দিয়াছে। আগের চেয়ে বেশী ভাড়া দিয়া 


যানবাহন সমস্য! 


. আগের চেয়ে অধিক অসুবিধ! ও শঅ্রশ্বাচ্ছন্দ্য 


জনসাধারণকে ভোগ করিতে হুইতেছে। মাল 
গাড়ীর অভাবে খান্ত, বস্ত্র ও অন্ত প্রয়োজনীয় 
মাল ঠিক ঠিক ভাবে একস্থান হইতে অন্ত স্থানে 
চালান দেওয়া! যাইতেছে না। সে জগ্ত ঘাটতি 
অঞ্চলের অভাব যথানময়ে পূরণের অসুবিধা 
মারাত্মক হইয়া 'দাড়াইয়াছে। যোগানের স্বল্পতা 
ও মূল্য বৃদ্ধি হেতু জনসাধারণের ছুঃখ-কষ্ট 
অসহনীয় হুইয়া দেখা দিতেছে । কাঁচা মাল ও 
কয়লার ঠিক ঠিক যোগান 'না পাইয়া দেশের 
নানাস্থানে কল-কারখানার কাজে-বিদ্ন দীড়াইতেছে। 
দেশব্যাপী অভাব অনটনের ভিতর সেকারণে 
অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্রের উৎপাদন হাস 
পাইতেছে। উহার ফলে জাতীয় ছুঃখ ছুর্ভোগ দিন 
দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। যানবাহনের অব্যবস্থা ও 
ত্রুটি বিচ্যুতি দেশের লোকের অনেক কিছু দুঃখকষ্টের 
মূল কারণ বলিয়া সকলেই বর্ণনা করিতেছেন। 
কিন্ত সেই মূল কারণ দুর করা সম্পর্কে এখনও 
কোন ম্থপরিফল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার 
নমুন! এদেশে আমরা দেখিতেছি না। 


তারতীয় রেলওয়ের নানাক্ূপ গলদ ও অব্যবস্থা 
লক্ষ্য করিয়া পুর্বে লোকে সেন্ত বৃটিশ আমলা- 
তাস্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উপর দোষারোপ করিত। 
ভাশনাল পরবর্ণষেপ্ট গঠিত হইলে ও জাতীর 
কর্তৃত্ব ও পরিচালন! সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতীয় 
রেলওয়ের ওঁ সব ক্রটি বিচাতি দূর করিয়া দেশের 
যানবাহন ব্যবস্থাকে রেশের ও দশের স্বার্থ অনুযায়ী 


নিয়ন্ত্রণ করা হইবে, ইহাই ছিল লোকের ধারণা । ' 


কিন্তু বর্তমানে সেদিক দিয়াও জনসাধারণকে 
নিরাশ হইতে হুইয়াছে। গত ১৯৪৬ সালের' 
সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে অন্তর্বন্তী সরকার গঠিত 
হওয়ার সময় হুইতে দেশের জাতীয় প্রতিনিধি- 


স্্ীনীয় মন্্রীরাই ' অঙ্ক সব কিছুর মত 
এদেশের সরকারী রেলপধ 'সমূছের কারধযধারা 
“নিয়ন্ত্রণ 'করিতেছেন। বুটিশের কারসাঞ্ধি ও 


সাআাজ্যবাদীদের প্রভাব প্রতিপত্তি এদিক দিয়া 
কোন বাঁধা হুষ্টি করে নাই। তথাপি ভারতীয় 
রেলওয়ের কোন উন্নতি সাধিত হইতেছে লা। বরং 
দিন দিন সব কিছুরই বেশী রকম অবনতি দেখা, 
যাইতেছে । - উহাতে বর্তমান জাতীয় সরকারের 
আন্তরিকতা ও কুতকার্ধ্যতা সম্বন্ধে দেশের জন- 


এনায়েছ ব্যাঙ্ক লিঃ 


সেন্ট্রাল অফিস-_তুনং ম্যাজো লেন । 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 


8 
€ j 


ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, 
| নবাবপুর ' 


এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


অজিতকুষার সোম হরেশচন্জ ভট্টাচার্য্য 
ডিরেউর-ইল্‌-চার্জ্জ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





সাধারণ ক্রমেই সন্দিহান হইয়া উঠিতেছে'। 
জাতীয় সরকারের মন্ত্রীরা সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি 
অবলম্বন করিয়া সব কিছু গলদ ও অব্যবস্থার 
প্রতিকারে বত্বপর হুইতেছেন না এবং পুরানো 
সিভিলিয়নদের দৃট্টিভঙ্গি হইতে সব কিছু সমন্তাকে 
বিচার করিতে গিয়া তাঁহারা অবস্থার গতি 
আরও শোচনীয় করিয়া তুলিতেছেন বলিয়া! 
অভিযোগ উঠিয়াছে। 

ইন্জিন ও মালগাড়ীর অভাব রাতারাতি পূরণ 
করা যায় না তাহা মানি। কিন্তু সেই অভাব 
পূরণ সম্পর্কে জাতীয় সরকারের আমলে অন্ততঃ 
একটা দুসন্কলিত চেষ্টা হক হুইবে, সে আশা ' 
দেশের জলসাধারপণ অবশ্তই করিতে পারে। কিন্ত 
প্রশ্ন হইতেছে, বর্তমান জাতীয় সরকার নে আশ! 
ও বিশ্বাসের কতদুর মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়াছেন? 
বিদেশ হুইতে উপযুক্ত সংখ্যক ইঞ্জিন ও মালগাড়ী 
পাওয়ার সুবিধা লাই--সরকারী অফিপরদের 
নিকট হুইতে গতাহুগতিক ধরণের সে রিপোর্ট 
পাইয়া রেলওয়ে সচিব তাহার উপর নির্ভর 
করিয়াই গা টিলা দিয়া বসিয়া আছেন। আস্থা- 
ভাজন ও বিশেষজ্ঞ লোকদের নেতৃত্বে এখন পর্য্যন্ত ' 
কোন পার্চেজিং মিশন বা ক্রয় মিশন বিদেশের 
কোন স্থানে প্রেরণ করা, হইয়াছে বলিয়া আমরা 
শুনি নাই। একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি 
বলিয়! রেলসচিব ডাঃ জন যাথাইয়ের সুনাম ছিল ।, 
তিনি নিজে বিদেশে গিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষ ও- 
ইঞ্জিন প্রস্ততকারকদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে 
প্রকৃত: অবস্থা বুঝিতে পাঁধিতেন। ব্যক্তিগত 
প্রভাব খাটাইয়া ও ভারতের একান্ত প্রয়োজনীয়তার 
কথা ব্যক্ত করিয়া, অল্প সময়ে কিছু নূতন ইঞ্জিন 
সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়ত তিনি করিতে পারিতেন। 
কিন্ত নূতন দিল্লীর সরকারী দপ্তরের আরাম কেদার! 
ছাড়িয়া তিনি নিদ্দে কোথাও যাইতে প্রস্তত নছেন। 
ফলে শুধু বিদেশে ইঞ্জিন ও মালগাডীর অর্ডার 
প্রদানেই আতীয় সরকারের কর্তব্য শেষ হইতেছে । 
নুতন ইঞ্জিন ও মালগাড়ী কারধ্যতঃ কিছুই প্রায় 
আসিয়া পৌছিতেছে না। | 

' ইঞ্জিন ও মালপাড়ীর জন্ভ বিদেশের মুখাপেক্ষী 
ন! থাকিয়া দেশে সেই সমস্ত যথাসম্ভব নির্্মাপের 
ব্যবস্থা খুবই দরকার! কিন্ত শেদিক দিয়া 
পরিকল্পনা গ্রহণের মৌখিক তোড়জোড় দেখা 
গেলেও কাৰ্য্যতঃ প্রকৃত সুবন্দোবস্ত কিছুই হইতেছে 
না। ইঞ্জিন তৈয়ারের যেকয়টি ছোট কারখানা 
ও মালগাড়ী তৈয়ারের' যেনব ওয়ার্কশপ দেশে 
আছে, অন্তর্বর্তী গবর্ণমেপ্ট গঠিত হওয়ার পর 
হইতে বর্তমান জাতীয় সরকারের আমল পর্য্যন্ত 
সেইসব কারখানা কিছু' মাত্ৰ সম্প্রসারিত হইয়াছে 


বলিয়া শুনা যায় নাই। নূতন সুসজ্জিত কারখানা 


স্থাপনের অনেক পায়তাড়া করিয়া শেষ পর্য্যন্ত 

তাছাও কেবলই পিছাইয়া দেওয়া হইতেছে। 

মিঃ মাথুরের যে উক্তি আমরা পুর্বে উল্লেখ 

করিয়াছি তাহাতে প্রকাশ, এদেশে নূতন মালগাড়ীর 

উৎপাদন পূর্বের তুলনায় হাস পাইয়াছে। “এতসব 

অব্যবস্থা সত্বেও জাতীয় লরকার আজ পর্যয্ত 
(শেষাংশ ১৩২ পৃষ্ঠায় জ্টব্য ) 








কালাবাজার দমনের অর্িনাঙ্গ 


.. কাদোবাজার দমনের অন্ত পৃশ্চিমবন্দের গভ- 
“মেণ্ট সম্প্রতি বে অিনান্স জারী করিয়াছেন, বিগত 
. ১৫ই জুন তারিখের “্কলিফাতা গেজেটে” এক 

অতিরিক্ত সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। 

প্রাক্তন ঘোষ মগ্্িসভার আমলে এই সম্পর্কে একটা 
' ব্যাপক আইন কার্যকরী করার প্রচেষ্টা হয় এবং 
.. একটী আইনের খসড়াও প্রস্তুত হয়। গভর্ণর 
জেনারেলের অস্থমতিয় জন্ভ খসড়াটী দিল্লীতে 
“প্রেরিত হইলে ইহাতে কতকগুলি আইনগত ক্রুটা 
ধরা পড়ে এবং এপর্য্যন্ত আইনের খসড়াটী ভারত 
সয্বকারের দপ্তরে বিবেচনাধীন অবস্থাতেই পড়িয়া 

'থাকে। এই আইনের প্রস্তাব, কার্যকরী না 
ছওয়ায় এসম্পর্কে সংবাদপত্রে _আলোচদ! আর্ত 
"হয় এবং, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মন্ত্রিমগ্ুল জনমত 
উপেক্ষা করিতে না পারিয়া আলোচ্য” অভিনান্দটী 
"জারী করিয়া পূর্ব প্রস্তাবিত আইনের গুরুত্বপূর্ণ 
ধারাসযুহ কার্ধ্যকরী করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
“এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সংবাদপত্রে আলোচিত 
“হওয়ার পূর্বে বর্তমান অস্িনাকগটী কার্য্যকরী করা 
-গভ্ণমেণ্টের পক্ষে অধিকতর শোভন ইত 
“সংবাদপত্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা দ্বারা যে বর্তমান 
'মন্ত্রিগভার নীরবতা ভঙ্গ করিতে হইয়াছে, তাছাতে 
“এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের খঁদাসীভই প্রকাশ পায়। 

. আলোচ্য, অভিনাঙগের বিধানসমূহ , বিগত 
“পয়লা ছাচ্ুয়ারী হইতে_সমগ্রা পশ্চিমবঙ্গে বলরৎ 
হইরাছে। অডিনান্সের হনং ধারায় কালো- 
বাজারের নটী . সংজ্ঞা নির্দেশে করা হুইয়াছে। 


“উছার ১নংউপধার! অন্থঘারে ব্াবপায়, উপলক্ষ্যে | 


(০8 purposes of trade) নির্দারিত মুল্য 
অপেক্ষা বেশী দরে কোন পণ্য ক্রয়. বা বিক্রয় 
* করিলে তাহ! কালোবাজারের কারবার বলিয়া 


পণ্য - হইবে. আলোচ্য উপধারায় “ব্যবসায় | 


"উপলক্ষ্যে এই. কথাটী জুড়িয়া দেওয়ায় ফালো- 


বাজারের অপরাধ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ . 8 


-ঘটিতে পারে বলিয়া . আমাদের আশঙ্কা, হয় এবং 
“আইনের এই ফাকে বছ সংখ্যক প্রকৃত অপরাধী 


"দণ্ড এড়াইয়া যাইতে সক্ষম হুইরে বলিয়াও আমর! ৯ 


মনে করি । কোন, ব্যক্তি ব্যক্তিগত প্রয়োক্ষনে 
“লোহালন্কড়,, সিমেন্ট বা অনুন্ূপ কোন নিয়ন্ত্রিত 
পণ্য ক্রয় করিয়া বেশী দরে, অপর কাহারও 
“নিকট, বিক্রয়. করিয়া এরূপ প্রমাণ” করিতে 
পারে যে, তাহার ব্যক্তিগত প্রয়োলন 
মিটিয়া গিয়াছে বলিয়া এই সমস্ত পণ্য তাহাকে 
- বিক্রয়, করিতে হইতেছে এবং, ইছা তাহার 
' স্বাভাবিক ব্যবলায় বা পেশা নহে। এরূপ ঘটনায় 


“নিয়ন্ত্রিত মুল্য অপেক্ষা বেশী দরে ক্রয় বিক্রয় | 
-সুইলেও,অপররাধীকে . সাল! দেওয়া সম্ভবপর হইবে | 


লা। যেকোন অবস্থাতেই. নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা 
“বেশী দরে ক্রয় বিক্রয় দণ্ডনীয়, হওয়া উচিত। -. 
রেশন প্রথার অস্তর্ভ,ক্ত ফোন পণ্য বা অম্তভাবে 
নিয়ন্ত্রিত কোন পণ্যের ক্রয় বিক্রয়, হস্তান্তর বা 
হস্তান্তরের প্রস্তাব, কলকারখানায় কোন নিয়ন্ত্রিত 
পণ্যের উৎপাদন প্রভৃতি সম্পর্কে যে'গমন্ত সরকারী 
আইন বা নির্দেশ বলবৎ আছে তাহা লঙ্ঘন করাও 
-ফালোবাজারের অপরাধ বলিয়া গণ্য' হুইবে নং 





ধারার বিডি উপবারর হে উপধারায় এরূপ উল্লেখ করা 
হইয়াছে। 

রেশন কার্ড, লাইসেন্স, পারমিট: প্রভৃতি জাল 
করিলে কিংবা! এই সমস্ত বে-আইলীভাবে ব্যবহার 
করিলে তাহাও কালোবাজারের অপরাধ বলিয়া 
ধরা হইবে। আলোচ্য ৎনং ধারার শেষ উপধারায় 
নিয়ন্ত্রিত পণ্য বে-আইনী মজুদ করা সম্পর্কে এরূপ 
বিধান দেওয়া হইয়াছে যে, কোন নিয়স্রিত পণ্য 
জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করার যে নির্দেশ 
আছে তাহা লঙ্ঘন করিয়া কেহ পণ্য বিক্রয় হইতে 
বিরত হইলে তাছাঁও চোরাফারবার বলিয়া গণ্য 
হইবে। ূ 

চোরাকারবারের ষে নয়টী সংজ্ঞা নির্দেশ করা 
হইয়াছে, তাহাতে কম ওজন দেওয়ার অপরাধ 
অন্তর্ভ,ক্ত করা হয় নাই। এই কারণে ংনং ধারাটা 
্রটীশৃচ্ভ বলিয়া, ধনে করা যায় না। রেশন 
দোকান হইতে চাউল ও আটা এবং কয়লার 
দোকান হইতে কয়লা ক্রয় করিলে যে ঠিকমত 
ওল পাওয়া যায় লা, তাহা এক প্রকার 


সর্বজনবিদিত । . প্রতিবাদ .করার মত সাছস ও 
ধৈর্য অনেকেরই নাই। নিয়ন্ত্রিত পণ্য ওজনে 
কম দেওয়ার অপরাধকেও চোরাকারবার বলিয়া 
গণ্য না করার কৌন হেতু আমরা অন্থবাৰন করিতে 
পারি না। 





করিবার গৌরব 


করিতে পারিবেন। " 


সাশ্বাত্ৰণৌন্র হলন্বান্্র নিস্মোজ্তিভ 


লাইট ₹ণ্ডিয়) লিঃ 


আগামী .২৪শে আষাঢ় (ইং জুলাই ১১৪৮) ব্বহস্সতিবাল্ল_ 


নথযাত্রার পুণ্যতি খিতি . 
১৬ নং রাসবিহারী এভিনিউ ভবনে 


লেক মার্কেট শাখার 


ভহতোঁলন ককল্তিতেেছে্ছেল £. 


গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষকবর্গের দ্বারে মিফ্টান্ন-সম্ভার পরিবেশন 
ও আনন্দই কর্তৃপক্ষ কামনা করেন। 
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(ইতি মা) লি ম্সিটেড ড্‌ 
বর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্ৰীট । 





চোরাকাঁরবারের অপরাধ প্রমাণিত হুইলে 
কিরূপ দণ্ড দেওয়াষ্হিইবে অর্িনান্সের ৩নং, ৪লং, 
৮নং, ৯নং, ১০ লং, ২০নং, ২১নং, এবং ২৩নং ধারায় 
তাহা বণিত হইয়াছে।৷ চৌরাকারবারের, অন্ত 
জরিমানাসহ সর্ধনিষ্ন ছয়মাস হইতে সর্বোচ্চ সাত 
বৎসর পর্য্যন্ত জেল হইতে পারে। ইহা! ব্যতীত 
যে পণ্য সম্পর্কে চোরাকারবার সংঘটিত ঘটিয়াছে, 
তাহা বাজেয়াপ্ত হইবে এবং পণ্যের সন্ধান না, 
পাওয়া গেলে সমপরিমাণ অন্ত কোন পণ্য অথবা 
চোরাকারবার সংক্রান্ত পণ্যের মূল্য অপরাধীর 
নিকট হইতে আদায় করা হছইবে। কোন ব্যক্তি 
তিন বা ততোধিৰু বার চোরাকারবারের দায়ে 
অভিযুক্ত হইয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে 
চোরাকারবার সম্পর্কিত. পণ্যের ব্যবসায় হইতে 
নিদিষ্ট সময়ের জন্ত বিরত থাকিতে, গবর্ণমেপ্ট 
নির্দেশে দিতে পারিবেন। গবর্মেন্টের এই 
নির্দেশ লঙ্ঘন করিলে অপরাধীকে জরিমানাসহ 
ছয়মাস পর্য্স্ত জেল. দেওয়া, চলিবে। চোরা- 
কারবার জনিত অপরাধে পূর্বোল্লিখিত জেল, ও 
দররিমান! ব্যতীত কোর্ট ইচ্ছা করিলে অপরাধীকে 
অনূর্ধ তিন বৎসরের জন্তু জামীনসহ মুচলেকা বন্ধ 
কোর্টের নির্দেশাম্যায়ী 
মুচালেকা ন! দিলে ভজ্ঞস্ত অতিরিক্ত একবৎলরের 
অস্ত ভেল দেওয়ার বিনা আছে। চোয়াকারবারের 













১৩২ 


আর্থিক জগৎ 





অন্ত অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে জামীনে খালাস 
দেওয়া হইবে না। শাস্তিগ্রাণ্ত চোরাকারবারীর 
অপরাধ জনসাধারণের নিকট প্রচার করার উদ্দেশ্রে 
অডিনান্সের হণ্নং ও ২১নং ধারায় যে বিধান 
দেওয়া হইয়াছে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট ইচ্ছা করিলে ("৮৩ 
Provincial Government may require 
that Person---) অপরাধীর দোকানে বিষ্বা 
ব্যবসাঁয় স্থলে অপরাধের বিবরণসম্বলিত একটি 
নোটিশ অন্যন তিন মাসের জন্ত টানাইয়া রাখিতে 
. নির্দেশ দিতে পারেন। ইহা উপযুক্ত বিবেচিত 
না হইলে অপরাধী ব্যবসায়ীর চিঠির কাগজে 
অপরাধ ও' শাস্তির বিবরণ মুক্রিত করার দ্ধ 
গবর্ণমেন্ট অপরাধীকে নির্দেশ দিতে পারিবেন। 
আলোচ্য অিনান্সের বিধানমত কোন ব্যক্তি 
দণ্ডিত হইলে তাহার বিবরণ সরকারী গেজেটে 
প্রকাশিত হুইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের 
বিবেচনা সাঁপক্ষে অপরাধের বিবরণ দিয়া প্রেস- 
নোটও প্রকাশ করা যাইতে পারে এবং গবর্ণমেপ্ট 
কর্তৃক নির্দিষ্ট সংবাদপত্রসমূহ্র সম্পাদক, মুদ্রাকর ও 
প্রকাশকের পক্ষে এই শ্রেণীর প্রেসনোট সম্পূর্ণ- 
ভাবে প্রকাশ কর! বাধ্যকরী হইবে। কোন 
সম্পাদক, যুদ্রীকর বা প্রকাশক উক্ত প্রেসনোট 
প্রকাশ করার বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহাদের 


ছয়মাস পর্য্যন্ত জেল এবং এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত 


জরিমানা হইবে। 
চোরাকারবারের অপরাধ প্রচারের জন্য ২০নং 
ও ২১ নং ধারায় যে বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহ! 


খুবই প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত 





হুইবে সন্দেই নাই। নোঁটাশ এবং সংবাদপত্রের 
সাহায্যে অপরাধীর নাম ধাম, অপরাধ এবং শাস্তির 
বিবরণ ঘোষণা কর! হইলে সামাজিক মর্ধযদাসম্পন্ন 
কোন ব্যক্তি এই শ্রেণীর সমাজদ্রোহী অপরাধ 
করিতে সহজে সাহসী হইবে না। কিন্ত অপরাধ 


প্রচার ও ঘোষণা করা প্রদেশিক গবর্ণমেন্টের 


মঞ্জির উপর ছাড়িয়া দেওয়ায় উক্ত ছুইটী ধারার 
গুরুত্ব হাস পাইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। 
সঙ্গতিসম্পরন ব্যবসায়িগণ  চোরাঁকারবারের 
অগারাখে অভিযুক্ত হইয়াও নানাক্ধপ ফন্দি ফিকির 
করিয়া গ্াষ্য শাস্তি এড়াইয়া যাইতেছে । আরও 
পরিতাপের বিষয় এই যে, ইহাদের নামধাম পর্য্যন্ত 
প্রকাশ কর! হয় না। আমাদের বিবেচনায় ২০নং 
ও ২১নং ধারায় উল্লিখিত বিধানসমূহ জেল ও 
জরিমানার সহিত সমভাবে প্রযুক্ত হওয়া উচিত 
এবং এই ব্যাপারে প্রদেশিক গবর্ণমেন্টের যে ইচ্ছা 
অনিচ্ছার সুযোগ রহিয়াছে, তাহা ৰহিত করা 
কর্তব্য । 

অভিনাদ্দের হ৩নং ধারায় চোরাকারবারের 
অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কোন এলাকা! 
হইতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্ড গবর্ণমেণ্ট বহিষ্কারের 
আদেশ দিতে পারেন। এই আদেশ লঙ্ঘন করিলে 
অপরাধী ব্যক্তিকে পুলিশ ওয়ারেণ্ট ব্যতিরেকে 
গ্রেপ্তার করিয়া নির্দিষ্ট এলাকা হইতে বহিষ্কৃত 
করিতে পারিবে। 

জলসাধারপণের অবগতির জন্ত আলোচ্য 
অভিনান্সের বিধানসমূহ বর্তমান প্রবন্ধে মোটামুটি 
আলোচনা কর! হইল। ইহ] কার্যকরী করিতে 
পবর্ণমেণ্ট বিশেষত: পুলিশ কর্মচারিগণ কিরূপ 
উৎসাহের পরিচয় দেন তাছা সকলেই বিশেষ 
আগ্রহের সছিত লক্ষ্য করিবে। 
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[ €ই জুলাই, ১৯৪৮ 
যানবাহন সমস্ত! 
(১৩০ পৃষ্ঠার পর ) 
তৎসম্পর্কে কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন বোধ * 
করিতেছেন না। ইহাতে জাতীয় সরকারের: 
গাফিলতিই এবিষয়ে একটা মূল কারণ বলিয়া 
লোকের সন্দেহ হইতেছে । 
যেসব ইঞ্জিন ও মালগাড়ী দেশে রহিয়াছে. 
সে সমস্ত ঠিক ঠিক ভাবে চালু রাখিবাঁর ব্যবস্থা, 
হইতেছে না। পরিচালনা ও জুনিয়ন্রণের 
তথাকথিত তোঁড়জোড়ের ভিতরও নানাস্থানে বহু ' 
মালগাড়ী বেশী সময় অচল হুইয়া থাকিতেছে। 


"হঁহা দ্বারা রেল বিভাগের অকর্মপ্যত1 ভাল করিয়াই 


প্রমাণিত হইতেছে । রেলপথে দীর্ঘকাল চালু, 
থাকিবার পর যে সব ইপ্রিন ও মালগাড়ী ঘায়েল ও 
বিকল হইতেছে, নূতন ইঞ্জিন ও মালগাড়ী পাওয়ার 
বর্তমান অসুবিধার কথা মনে রাখিয়া তাহ! সত্বর 
মেরামত ও সংস্কারের ব্যবস্থা দরকার । কিন্তু, 
আমরা সেদিক দিয়াও সরকারী রেল বিভাগের 


কোন তৎপরতার পরিচয় পাঁইতেছি না। যে লব. 


ইঞ্জিন ও মালগাড়ী বিফল হইতেছে, সত্বর মেরামত, 
করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র তাহাদিগকে কার্যে বহাল, 
করার কোন ব্যবস্থাই হইতেছে না। ফলে চঙ্গতি. 
ইঞ্জিন ও মালগাড়ীর সংখ্যা হাস পাইতেছে।, 
তাহাতে রেলওয়ের কার্যকারিতা! দিনদিনই খর্ব. 
হইয়া পড়িতেছে। ইঞ্জিন ও মালগাড়ী তৈয়ারের; 
সুব্যবস্থা করিতে অর্থ ও সুযোগ বেশী করিয়া' 
প্রয়ো্ন। সেস্ত এ কাজ যদিধা কিছুটা, 
পিছাইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে, ইঞ্জিন ও. 
মালগাড়ী মেরামতের অপেক্ষাকৃত হোটখাট' 


 ব্যবস্থাটুকুও কেন দেশে ঠিক ঠিক ভাবে কার্ধ্যকরী 


হইতেছে না, তাহা! আমরা বাস্তবিকই বুঝিতে 
অক্ষম । | 
' মোটকথা ভারতীয় রেলওয়ের কার্য্যধারা' 
বর্তমানে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহাতে 
আমর! হ্ুব্ধ না হইয়া পারি না। জাতীয় 
সরফারের আমলে রেলওয়ের এই ধরণের অব্যবস্থা 
ও অবন্তি সত্যই খুব 'পরিতাপের বিষয়। 
আমাদের মনে হয়, আধুনিক অগতে রেলওয়ে" 
পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের যে সব নূতন রীতিপদ্ধতি 
গড়িয়া উঠিয়াছে, বর্তমান রেল বিভাগের কর্তারা' 
তৎসম্পর্কে ওয়াকিবহাল নহেন। আৱিকার জটিল" 
পরিস্থিতিতে নিতান্ত পুরানো রীতিতে রেজওয়ের' 
কাজ নির্বাহ করিতে গিয়া তাঁহারা! ব্যর্থ ও 
নাজেহাল হইতেছেন। নুতন কার্যোপযোগ্ন 
লোক নিয়োগ করিয়া ও উপযুক্ত বিদেশী 
বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়া এ সব গলদ দূর করা 
সম্পর্কে জাতীয় সরকারের পক্ষে অচিরেই অবস্থিত 
হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া জাতীয় সরকারের, 
রেল-সচিব ও আতীয় সরকারের নিয়োজিত রেল, 
বোর্ডের সদল্তর] সনাতনী নিয়মে নিছক চাকুরীর 
মনোভাব নিয়া যে ভাবে তাহাদের দ্বায়িত্ব বহন 
কুরিতেছেন, রেলওয়ের প্রস্কৃত উন্নতি সাধন করিতে 
হইলে ভবিষ্যতে তাহাদের সে, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, 
ঘটাইতে হইবে। সমন্যা সমাধানের দ্বার সঙ্কল 
ও দেশের প্রতি প্রকৃত কর্তব্য বোধ নিয়া এখন. 
হইতে তাহাদিগকে কার্যে ব্রতী হইতে হইবে। 


, তানহা না হইলে ভাব্তীয় রেলওয়ের অব্যবস্থা 


ও গলদ দুর"হওয়ার কোন আশাই আমরা 
দেখিতেছি না। | 





কোন এক ইংরেজ যেন বলিয়াছিলেন যে, 
জীবনের আসল ট্র্যাজেডি তো মৃত্যুতে নয়, 
মরিবার পরেও বাঁচিয়া থাকায়। কথাট। শুনিতে 
একটু অদ্ভুত, কিন্তু অতিশয় কঠোর সত্য। 
অভিনেতার পক্ষে যেমন জানা গ্রয়োজন যে, কখন 
মঞ্চ হইতে বিদায় গ্রহণ করা উচিত, খেলোয়াড়ের 
পক্ষে যেমন জানা দরকার যে, কখন নিজেফে মাঠ 
হইতে গ্যালারিতে স্থানাস্তরিত করা সমীচীন, 
তেমনি রাজনীতিকের পক্ষেও এই জ্ঞান একাত্তই 
অত্যাবশ্যক যে, ঠিক কোন মুহূর্তে নৈইশষ্য অবলম্বন 
করিলে খ্যাতি চিরন্তনী হইবে । তাহা না হইলেই 
নানা মৰ্ম্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা হয়--কল্যফার 
দর্শকচিত্তহারী নায়ককে বৃদ্ধ ভৃত্যের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হইয়া হালি কুড়াইতে হয়, গত বৎনরের 
জনপ্রিয় গোলদাতাকে সহজ বল ‘মিস’ করিয়া 
অপবাদ বরণ করিতে হয়, বিগত যুগের শ্রদ্ধেয় 
নেতাকে গকলের, উপহাসাস্পদ ও তিরস্কারভাজন 
হইতে হয়। es 


| + 

চাৰ্চিল গাহেবের বর্তমান অবস্থা দেখিলে 
সত্যই ছুঃখ হয়। বৃটেনের মছাসংকটকালে যাহার 
নির্ভীক নেতৃত্ব একটা গোটা জাতিকে অবধারিত 
পরাঞ্জয়ের পঙ্ক হইতে গাত্রোখান করিয়া সুদুর 
জয়সাতভের প্রেরণায় উদ্ব দ্ধ করিয়াছিল, আদ্র সেই 
জাতিই তাহাকে ভাড়ের ভূমিকায় অভিনয় করিতে 
দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। একদা! 
বাহার উদাত্ত বক্তৃতা সমস্ত জগৎ ভক্তিভরে শ্রবণ 
করিয়া মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়াছে, আজ কিনা 
তাছারই উক্তি পাঠ করিয়া ক্লাইভ ট্রীটের সাহেবরা 
পর্য্যন্ত বিব্রত বোধ করিয়া লজ্জায় দ্রিত কাটে। 
‘ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো! 

এক যেছিল জমিদার । তাহার বিবাদ বাধিল 
পাশের গায়ের শিল্পপতির সঙ্গে। জধিদ্রারের ছিল 
অনেক পুরুষের আভিজ্রাত্য। সঞ্চিত প্রশ্বর্য্যে ভ'টা 
পড়িয়াছিল অনেক দিন হইতেই, শৃন্তগর্ভ 
আভিজাত্যবোধটা ঠিক সেই অমুপাতেই বাড়িয়া 
চলিতেছিল। সহুস! যখন নববিত্তশালী শিল্পপতির 
ওদ্ধত্যের সম্মুখীন হইলেন, সেটা ঠিক সহিল ন1। 
উকিলের ডাক পড়িল, ডাক পড়িল সলিলিটারের। 
মৌকদমা সব-ডিভিসলাল কোর্ট, সেসন্ল কোর্ট 
ইত্যাদির সিড়ি বাছিয়া শ্রিভি কাউন্সিল পর্য)স্ত 
উঠিল। অবশেষে যখন চরম রায়ে জানা গেল যে, 
শিল্পপতির হার হইয়াছে, জমিদার মহাশয় তখন 
বিজপ্নগর্ধে প্ৰীত হইয়া শ্বগৃছে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
হাঁক দিলেন, “ওরে উধোম, তেওয়ারী, গদাধর, 
রাম, নগেন, কে কোথায় আছিস, তামাক নিয়ে 
আয়!” বৃহৎ প্রাসাদের পরিহাসপ্রবণ প্রাচীরগুপি 
জমিদার মহাশয়ের আহ্বানের প্রতিধ্বনি. করিল, 
কিন্ত আর কেহ সাড়া দিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে 
আদালতের উদ্দিপর! পেয়াদা আসিয়া জানাইল যে, 
এই বাড়ীটাই শুধু নয়, তাঁহার সকল সম্পত্তির 
সর্বশেষ কপাটুকু পৰ্য্যন্ত নীলামে বিক্ৰয় হইয়া 
গিয়াছে । মোকদ্দমায় জয় ছাঁড়া আর কিছুই অবশিষ্ট 
নাই! অন্তকার চার্চিল সেই সর্বন্থাস্ত জমিদার ! 


WDথ্যর উৎসব বাতির পাল! শেষ হইলে 
পরদিন প্রভাতে বৃটেন চক্ষু মেলিয়! দেখিল যে, সে 
জয়লাত করিয়াছে বটে--কিস্ত এ তে! সেই জয় 
যাহাকে ইংরেজিতে বলে Pyrrhic Victory. 
গেই দেউলিয়া বৃটেন তার আগেই 
আসনচ্যুত করিয়া শ্রমিকদলের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া 
দিয়াছিল এই আশায় যে, ধনিক প্রভাবাম্থিত 
সংরক্ষণশীল দলকে সরাইয়া সমাজতন্ত্রের পথ সগৰ 
করিলে সমরোত্তর সংগ্রামে জয়ী হওয়া যাইবে। 


সেই আশা যে অন্ততঃ অংশতঃ সফল হইয়াছে 


তাহাতে সন্দেদ্ধ নাই। কিন্তু ইহাতে 
সাহেবের পাত্রদাহ বাড়িল বৈ কমিল লা।/ একে 


(েয়ালীর খাতা 


( মতামতের অন্য সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


তো ওথেলোর চাকরি গিয়াছে। তার উপর 


শ্রমিক দল যে নান! ওঁতিছাসিক কারণে বাহিরের 
সাআজ্য বিলাইয়া দিতে লাগিল, ইহা আর তাঁহার 
সহ হুইল না। একবারও তাঁহার এই সহজ কথাটা 
মাথায় আসিতেছে না যে, সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার 
মতো শক্তি বা সংস্থানই বৃটেনের ছিল না। সেই 
জমিদারের দশা । আজিকার হকার 
তাই তাহার শ্বদেশেও হাস্য উদ্রেক করে মাক্র 
এবং এদেশের “ষ্টেটস্ম্যান” বলিতে পারে যে, তিনি 
যাহা বকিতেছেন তাহা তাহার নিজের মত মাক, 
আর কাছারো নয় এ রি 
ভারতশত্র নাম্বার ওয়ান বলিয়া উহনষ্টন 
চা্চিলের যে খ্যাতি আছে, এবার তাহা তিনি 
আরও বাড়াইলেন। ইহাতে বিরক্তির অনেক 
কিছু থাকিলেও বিস্ময়ের বিশেষ কিছু নাই। সেই 
পুরাতন দ্বেষ, সেই পুরাতন ভীতি, সেই পুরাতন 
রীতি, সব কিছুই আছে।, নুতন যাহা তাহা 
কেবল কথাগুলি। নগ্ন ফকিরটা আর বাচিয়া 
নাই, এখন তাই সমস্ত রাগ গিয়া পড়িয়াছে 
নেহরুর উপর। মিষ্টার নেহকুর হিন্দু গবর্ণমেপ্ট 
€যৌলানা আজাদ ও রফি কিদোয়াই যে নিকষ 
কুলীন ব্রাহ্মণ তা কি আমরাই এত দিন জানিতাম 1) 
মুসলিমপ্রধান কাশ্মীরে দেখোঁ কী দৌরাত্যই না 
করিতেছে | শীঘ্রই হয়তো “প্রাচীন রাষ্ট্র” 
ছায়দ্রাবাদেও অন্রূপ আক্রমণ আর্ত হইবে! 
হায়, হায় ইত্যাদি। চাচ্চিলের অপরিশোধ্য 
ভারতবিত্বেষ আমার প্রায় গা-সহ হইয়া গিয়াছিল 
কিন্ত তাহার কাছে অন্ততঃ এটুকু আশ! করিয়াছিলাম 


যে, তাহার অসংযত বিলাপও এমন হাহ্যকররূপে : 


যুক্তিজ্ঞানবিব্জ্জিত গালাগালি হইবে না। আবার 
মনে হইল, যে-গায়কের গলা চিরভরে ভাঙিয়া 
গিয়াছে, সে কেন এমন করিয়া চেঁচাইয়া আপন 
খ্যাতির 
দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগে? রর 


ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী মিষ্টার চাচ্চিলের 
কুৎসিত কট,ক্তির যে সমুচিত উত্তর দিয়াছেন তার 
সুরটা কোমলে নয়, একেবারে সগ্তমে। ইহা 


তা একা হা 


॥ ফোন £ কলিকাতা--৩৪৩৬ 


গৌরবস্থতি আপন হাতে শেষ করিয়া ' 


লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “তুমি যে ভাষা বুঝ, 
সেই ভাষায়ই তোমায় বুঝাইব।'” সর্দার প্যাটেল: 
চাচ্চিলকে লইয়া ঠিক তাহাই করিয়াছেন। চার্চিল 
তাহার দ্ূলের একটা সভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন। 
সে দল সরকারবিরোধী । তাহার আসল উদেশ্য 
ছিল তাঁহার নিজের দলের সরকারবিরোধিতাকে 
ভাতাইয়া তোলা । ভারত সরকারের সমালোচন! 
তাহার মুখ্য উদেশ্য ছিল না। তাহার নিজের 
দেশের শ্রমিক সরকারের তীব্র নিদ্দাই ছিল তাহার 
বক্তৃতার মূল উদ্দেস্ত। সেই নিন্দার জন্ত কোনো 
মিথ্যাই অতিবৃহৎ নয়, কোনো কটুক্তিই অতি- 
অভদ্র নয়! বেয়াড়া শ্রমিকগুলাকে পিটাইবার 
জন্ত হাতের কাছে যে লাঠি পাওয়া যায় তাহাই 
উপযোগী । অতএব ভারতগ্রসঙ্গও আগিয়াছে। 
চা্চিলের বক্তৃতার অশালীনতা ও অশৌভনতার ইহা 
একটি কারণ। কিন্তু তাই বলিয়া অভত্রতাটা ক্ষমণীয় 
নয় এবং সর্দার প্যাটেলের গালি, তাঁহার পাওনা ছিল। 


সর্দারজীর রূঢ় প্রত্যজরের প্রয়োত্রন ছিল 
আরে] একটি গুরুতর কারণে । যে যতই বলুন 
ষে,. মিষ্টার চাচ্চিল যাহা বলেন তাহা একাস্তভাবে 
তাহার নিজেরই মত, বৃটেনের জনমত নয়, তাহার 
উপর নির্ভর করিবার কোনো সঙ্গত কারণ নাই। 
এই অনমুতপ্ত সামজাছ্যবাদীর' নেতৃত্বে নাতিবুহৎ 
কিন্তু অতীব গ্রুতিপত্তিশালী একটি দল যে পুনরায় 
সাম্রাত্যবিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছে, এই সন্দেহ 
আনৌ অযূলক নয়। হায়দ্রাবাদকে স্বাধীন 
অর্থাৎ ইংরেজাধীন-__রাঁখিবার জগ্ভ তাই এত 
ব্যাকুলতা । কাশ্মীরকে পাকিস্থানের হাতে তুলিয়া, 
দিবার অঙ্ক তাই এমন বিনিজ্র উৎকঠা। চার্চিল 
লাহেবের অধুনাতম নিক্ষল আক্ফালনকে একেবারে 
উপেক্ষা করা যায় ন! এই কারণে যে, তিনি হিজর 
য্যাজেঞ্ি'স গভর্ণমেণ্টের লীডার অব অপোজিশন্‌-__ 
অর্থাৎ বর্তমান সরকারের পতন ঘটিলে রাষ্ট্রচালনার 
ভার গিয়া পড়িবে তাঁছারই উপর। সেই 
সম্ভাবনাকে ' আমি নিজে একেবারে আসন্ন বলিয়া 
মোটেই মনে করি না। কিন্তু রাজনীতির অঞ্চবতার, 
অনিশ্চয়তার, অভাবনীয়তার কথা কে না জানে? 


; _খেয়ালী 





" হেড অফিস__পি-এ, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা। 


' উত্তর কলিকাতা ৪৬২, গৌরীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা ₹-১৩৮।১, রস! রোড, 
খড়াপুর, কাণ্নিয়াং এবং খুলনা । 
. X 


মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আইবি। '' ' 





আর্ধিক দুনিয়ার ুনিয়ার খবরাখবর 


পাটের অবস্থাঁভারত ও পাকিস্থানে 
বর্তমান বৎসরে কি পরিমাণ পাট উৎপর হইবে 
তৎসম্বন্ধে এখনও এই ছুই গবর্ণমেণ্ট হইতে সরকারী 
পূর্বাভাস প্রকাশিত হুয় নাই। আগামী ৬ই 
জুলাই তারিখ হইতে ভারতের পশ্চিম বাজলা, 
বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও. কুচবিহার এবং ত্রিপুরা 
বালে পাটচাষ সম্বন্ধে সরকারী বরাদ্দ প্রকাশিত 
হুইবে। তবে অনুমান কর! যাইতেছে যে, এবার 
ভারতে ২১ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হুইবে। 
পাৰিস্থানে পাটের সরকারাঁ বরাদ্দ কবে প্রকাশিত 
হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। পূর্বে 
অমুমান করা গিয়াছিল যে, পাকিস্থানে ৮০ লক্ষ 
বেল পাট উৎপন্ন হুইবে। কিন্ত বর্ষার ফলে পাট 
ফগল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে এক্ষপে মনে হইতেছে 
যে, পাকিস্থানে ৭০ লক্ষ বেলের বেশী পাট উৎপন্ন 
হইবে না। উহার মধ্যে পাকিস্থান ভারতকে 
€০ লক্ষ বেল পাট দিবে বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হুইয়াছে। 
গত ১লা ভুলাই তারিখে ভারতীয় চটকলগুলির 
হাতে ১১ লক্ষ বেল এবং কলিকাতায় বাজারে 
৩:লক্ষ বেল পাট মন্ুদ ছিল। কাজেই »লা জুলাই 
তারিখে যে পাটের বৎস্র আরস্ত হইয়াছে তাহাতে 
ভারতে মোট ৮৫ লক্ষ বেল (১ + ৫০4-১৪) পাটের 
জোগান পাওয়া যাইবে ,আশ্রা করা যাইতেছে। 
১৯৪৭ সালের জুলাই হইতে গত মে পর্য্যন্ত ১১ 
মানে কলিকাতা ও উহার আশপাশে বাহির হইতে 
৫৯ লক্ষ ৬৫ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। 
এই ১১ মালে কলিকাতা . বন্দর .দিয়া বিদেশে 
১৬ লক্ষ ৭০ ,হাকজ্ার বেল পাঁট রপ্তানী, হুইয়াছে 
এবং চটকলগুলিতে €২ লক্ষ ৯৯ হাজার বেল পাট 
খরচ হুইয়াছে। তবে এই হিসাবে ভারতীয় 
চটকল সমিতির বহিভূর্তি কলগুলিতে পাটের 
খরচের হিদাব দেওয়া হয় নাই! ' - 


“সারতে ‘চায়ের উপাদন-লারিরিনার 


যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ এরূপ বরাদ্দ করিয়াছেন 
যে, চলতি ১৯৪৮ লালে ভারতে মোট ৫৫ কোটী 
পাউণ্ড (গত বৎসরের চেয়ে ১ ফোঁটী পাউণ্ড বেশী) 
চা উৎপন্ন হুইবে। গত ১৪৪৭ সালে ভারত ও 
পাকিস্থানে ৫৮ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন 
ছয় এবং উহার শতকরা ১৪ ভাগ পাকিস্থানে 
উৎপন্ন হয়। 

ভারত হইতে সুদুর প্রাচ্য বিমান ডাক 
চলাচল_১ল! জুলাই (১৯৪৮) তারত হইতে 
জাপান, কোরিয়া, গুয়াম ও হাওয়াই পর্য্যন্ত বিমান 
ডাক চলাচল, আরম্ভ হুইয়াছে। ফিলিপাইনগামী 
বিমান ডাক এখন হংকং পর্য্যন্ত গিয়া তার পরে 
জলপথে যায়। কিন্তু এখন হুইতে উচা| সরাসরি 


যাইবে। তারত হইতে উপরোক্ত স্থানগুলিতে বিমান 


ডাক বছনের অন্ত প্যান-আনেরিকান এয়ারওয়েজ 
কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করা হুইয়াছে। এ 

সকল স্থান হুইতে ভারতগামী বিমান ভাকের 
পত্রাদি প্রথমে কলিকাতা আসিবে - পরে সেগুলি 
যথাস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে! জাপান, 
কোরিয়া ও গয়ামগামী বিমান ডাকের পত্রার্দির 
অস্ত নিয়লিখিত হারে মাতুল ধার্য্য করা হুইয়াছে-_ 
অর্ধ আউন্স যা উহার যেকোন অংশের জন্ভ ১৪ 





আনা, এক রক একখানি পোটকার্ডের জং অন্ত € আনা । 
হাওয়াইগামী এ ওজনের পত্র ও প্যাকেটের জস্ত 
১ টাকা ৪ আনা এবং পোষ্টকার্ডের অন্ভ.৮ আনা। 

তৈলের সন্ধানে, পাকিস্থান_ পাকিস্থানের 
কোন অঞ্চলে নৃতন তৈলখনি আছে কিলা তাহার 
সন্ধানের ভার পাকিস্থান: গবর্ণমে্ট বার্ধা অয়েল 
কোম্পানীর উপর . অর্পণ করিয়াছেন! এই 
কোম্পানী. সম্রতি পৃশ্চিম পাঞ্জাবের চাকওয়ালা 
এবং করাচী হইতে .১৭* মাইল দূরবর্তী শাকরা 
নামক স্থানে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি 
সহায়ে এবং আমেরিকান ও বৃটিশ বিশেষজ্ঞের 
সাহায্যে তৈলের সন্ধানে রত আছে। কিন্ত 
একজন এই পর্য্যন্ত ৪91৫ কোটা টাকা ব্যয় হইলেও 
কোন তৈলখনির সন্ধান পাওয়া যার নাই। ভবে 
বার্থা অয়েল কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ আশা করেন যে, 
ভূগর্ভ হইতে হুই মাইল নীচে তৈলখনির সন্ধান 
পাওয়া যাইবে। পূর্ব পাকিস্থানের পাথরিয়া 
নামক স্থানে তৈদখনি আছে,বলিয়া মনে হইতেছে। 
কিন্ত এই স্থানটি ভারত না পাকিস্থানের 


এলাকাতুক্ত তাহা লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হওয়াতে 
উহাতে তৈলখনির সন্ধানের কাজ স্থগিত আছে। 
' ইঞ্জিন আমদানীর ব্যবস্থা_ভারত সরকার 
এই পর্য্যন্ত বিদেশে ব্রড গেজের ৭৪০টী এবং 





বেঙ্গল ওয়াটার 
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মিটার গেলের ৩৩টা ইঞ্জিনের অন্ত: অর্ডার. 
দিয়াছেন | উহ্থার মধ্যে ১৯৪৯ লালের মধ্যেই 
৪৫০টা ইঞ্জিন ভারতে আসিয়া পৌছিবে আশা করা 
যায়। বিদেশে আরও !ইঞ্জিনের অর্ডার দেওয়ার 
অন্ত রেলপথসমূহ্রে চীফ কমিশনার শ্রী কে সি 
বাগলে গত ৭২শে জুন তারিখে বিমানযোগে 
ইউরোপ রওনা হুইয়া গিয়াছেন। 

বাজল! শটহ্যাণ্ডের প্রতিযোগিতা 
বাঙ্গলা তাবাক় শর্টহ্যাণ্ডের লেখাতে উৎসাহ 
দিবার উদ্দেশ্যে আগামী ডিসেম্বর মাসের 
প্রথম ভাগে পশ্চিম বদ সরকারের উদ্ভোগে 
কলিকাতায় একটি শর্টহাও্ড প্রতিযোগিতা হইবে ' 
এবং উহাতে যিনি প্রথম হইবেন তাহাকে ৫০০২. 
পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই প্রতিযোগিতায় 
সরকারী কর্থচরিগণও যোগদান করিতে পারিবেন। 
কোন ব্যক্তি উন্নততর ধরণের বাঙ্গল! টাইপ- 
রাইটার যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারিলে তাঁহাকে 
এক হাজার টারা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়াও 
পশ্চিম বাঙলা সরকার ধোষণ। করিয়াছেন । 

ভারতে পচাই সার উৎ্পাদন--সার 
উৎপাদনের অন্ত ভারতের সকল প্রকার উপাদানের 
সদ্যবহার করিবার উদ্দেপ্তে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট 
কেন্দ্রীয় সার (পচাই সার) উন্নয়ন কমিটি গঠন 
করিয়ান্িলেন। . ৫ই হইতে ৭ই ভুলাই 
(১৯৪৮) পর্যন্ত নাগপুরে ফেব্তরীয় কৃষিমন্ত্রী মাননীয় 
প্রীজয়রাযদাস দৌলতরাষের সভাপতিত্বে ও 
কমিটির, বৈঠক বসিবে। এদেশে পচাই সার 
উৎপাদনের কাঞ্জ কতদুর অগ্রসর হইয়াছে, লে 
সম্পর্কে বৈঠকে পর্যালোচনা করা হুইবে। ওঁ সার 
উৎপাদনের পরিমাপ বৃদ্ধির অস্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, সে 
সম্পর্কে কমিটি বিশেষ সুপারিশ করিবেন। এ 
সম সময়ে মধাপ্রদেশেও সার উন্নয়ন সম্পর্কে একটি 
সম্মেলন বসিবে। 


ষ্টেট ব্যাঙ্চ অব পাকিস্থান_-গত ১লা 
জুলাই তারিধে পাকিস্থানের বড়লাট কোয়াদে: 


আলম জিন্না করাচীতে পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
' হিসাবে “ষ্টেট ব্যান্ক অব পাকিস্থান্এর উদ্বোধন 
' করিয়াছেন) ,এই ব্যাক্ষের ৩ কোটা টাকার 


শেয়ারের,মব্যে ১ কোটা ৫১ লক্ষ: টাকার শেয়ার 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট ক্রয় করিয়াছেন এবং বাকী 
১. কোটা ৪৯) লক্ষ টাকার শেয়ার পাকিস্থানের 


' অধিবালীদের বৃধ্যে বিক্রয় করা হইবে।” উহার 


৪7258 


. হইয়াছে, তাহা এখনও জান! যায় নাই। তারতীয় 
, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে ভাবে ভারতে কাজ করিতেছে, 


উক্ত ব্যাঙ্কও পাকিস্থানে নোট প্রচলন, বাটার হার 


' স্থির রাখা, তালিকাভুক্ত ব্যাক্ষগুপির তদারকী 


ইত্যাদি ব্যাপারে সেইভাবে কাজ করিবে। 
ব্যাঙ্কের অংশীদারগপকে শতকরা বাধিক ৪ টাকা 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইবে! ভারতীয় নোট- 
সমুহ (এফ টাকার নোট উহার মধ্যে ধরা হইবে 
না) ৩১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পাকিস্থানে চালু 
ধাকিবে। তবে ভারতীয় টাকা, আধুলী ইত্যাদির 
পাকিস্থানে চালু থাকিবার সময় ১৯৪৯ গালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত নিদ্দি করা হইয়াছে। 


৫ই জুলাই, ১৯৪৮] 








কর্মীদের মধ্যে অস্তরঙ্গতার যোগাযোগ স্থাপনে ক্যানট্যুন অনেকখানি সাহায্য 
করে । খেটে থেটে হয়রান হয়ে গেলে কর্মীরা ক্যানটানে বসেই বিশ্রাম করেন, 
-খাওয়া-দাওয়া করেন এবং একটুখানি সময় সহকর্মীদের সঙ্গে 'গল্পগুজবে, 
কাটিয়ে তাদের শ্রাস্ত ক্লান্ত দেহমনকে আবার সতেজ ও সরস করে তোলেন। 
তা ছাড়া তাদের খেলাধুলা, নানারকম আমোদ-প্রমোদ এবং পাঠাগার 
EE BE SE NEE HE OS aed Bl oe 
কারখানার প্রীণকেন্দ্র বল৷ চলে, এর ভালো-মন্দয় ওপর কর্মী ও কারখানার মঙ্গল- 
অমঙ্গল নির্ভর করে। এই জন্তেই ক্যানটানের সুব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখা 
শিল্পপতি মাত্রেরই কর্তব্য । ক্যানটীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বিশ্রামের পক্ষে 
উপযোগী হওয়া চাই ; খাচ্ছত্ব্য শদস্ত৷ হবে অথচ রুচি ও পুষ্টির দিক 
থেকে সেগুলো যাতে সবার পক্ষে উপযুক্ত হয় সে দিকেও নজর রাখতে - 
লেডি 
কারখানার“কঠোর পরিশ্রমের পুর দেহ-মনে, উৎসাহ উদ্ভঘ, . 
এনে দিতে চায়ের জুড়ি নেই। 


. ইত্তিয়ান টী' মার্কেট একস্গ্যান্শন্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচায়িত 5 





A রি মিনি এর এ ৮. চহ্ 


৯৩৫ 


কারখানার কর্মীদের সবকিছু কল্যাণের মূল হলো ক্যানটান। সমস্ত বিভাগের ' 
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পরী ০ 
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১৩৬ 


হি 


LT ৫ই জুলাই, ১৯৪৮ 


ভারতীয় পালশমেণ্টের অধিবেশন না। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ণ্ডলি জনসাধারণের নিকট পাকিস্থানের অন্ত ফলিকাতাতেও ৩ কোটী টাকা, 


জানা গিয়াছে যে, আগামী =ই আগষ্ট তারিখে 
ভারতীয় পার্লাযেণ্টের অধিবেশন আরম্ভ হুইবে |). 
এই অধিবেশন ২১ দিন স্থায়ী হইবে এবং উহাতে 
বিছ্যুৎ বিল, মৃত্যুকর বিল, কারখানা বিল এবং 
হিন্দু কোড বিল পাশ করা হুইবে। আরও জানা 
গিয়াছে যে, আগামী অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে 
ভারতীয় গণ-পরিষদের পুনরায় অধিবেশন বপিবে 
এবং এই অধিবেশনেই ভারতীয় শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে 
চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। 

উচ্চ মুল্যের নোট-_ইতিপূর্ব্বে ভারত 
সরকার এরূপ ঘোষণা করেন যে, যাছাদের হাতে 
একশত টাকার উর্ধ মূল্যের নোট আছে ১৯৪৭ 
পালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পরে তাঁছার 
বদলে কোন অল্প যুল্যের নোট দেওয়া হইবে না। 
কিন্ত অনেক লোক এরূপ প্রচার করিতেছে যে, 
ভারত সরকার এখনও একশত টাকার উৰ্দ্ধ মূল্যের 
নোটের বদলে অল্প মূল্যের নোট দিতেছেন ‘এবং 
এইরূপ মিথ্যা প্রচার করিয়া অনেকের নিকট ১০০ 
টাকার উর্ঘ মূল্যের নোট বিক্রয় করিতেছে। 
ভারত সরকার সকলকে এই ধরণের প্রতারণা 
হইতে সাবধান হুইতে নির্দেশ দিয়াছেন । 

মৃতন রেডিও স্টেশন__গতত সপ্তাহে শিলং 
ও'গ্রৌছাটীতে টী এবং কাশ্মীরের, শ্রীনগরে ১টা 
রেডিও ষ্টেশন খোলা হুইয়াছে। 


ইন্দোনেশিয়ার বহির্ব্বাণিজ্য-হেগের 


'লংৰাদে প্ৰকাশ যে, ইন্দোনেশিয়ার লাধারপতান্ত্িক 


গবর্ণমেন্ট আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একটা 
কোম্পানীকে উক্ত দেশের আমদানী ও রপ্তানী 
বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দিয়া উক্ত দেশের 
সহিত ১৫ বৎসরের এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। 
এই অধিকারের বদলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
উক্ত কোম্পানী ইন্দোনেশিয়ার প্রয়োজনে যত 


- অর্থের, প্রয়োজন, তাহা প্রদান করিবে বলিয়া 


স্বীকার করিয়াছে। ূ্‌ 
কংগ্রেসের আগীমী অধিবেশম- আগামী 

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে জয়পুরে 

তারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন 


হইবে বলিয়া স্থির হুইয়াছে। দেশীয় রাজ্যে - 


তায়তীয় কংগ্রেসের অধিবেশন এই প্রথম । 
লৌহ্‌-ইস্পাতের এওভাইসরি কমিটী-_ 


ভারত সরকার সরকারী ও বেসরকারী সদন্ত 


লইয়া আয়রণ এও ষ্টিল এডভাইসয়ি কমিটী নানে ' 


একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। তারতে লৌহ ও 
ইস্পাতের উৎপাদন, উহার বিক্রয়, লৌহ কারখানায় 
কয়লা সরবরাহ, যানবাহনের ব্যবস্থা, শ্রমিক সমন্তা, 
বিদেশ হইতে লৌহ ও ইম্পাত আমদানী ইত্যাদি 
সমস্ত বিষয়ে উক্ত কমিটী গবর্ণমেপ্টকে উপদেশ 
দিবেন। বর্তমানে ভারত সরকারের আয়রণ এণ্ড টল 
কনট্রোলারের সভাপতিত্বে বে ষ্টিল কলট্রোল বোর্ড 
রহিয়াছে, তাহার যাবতীয় কাজ উপরোক্ত 
এডতাইসরি কমিটী গ্রহণ করিবেন। 
পাকিস্থানের টাকার ক্রয় বিক্রয়_ 
ভারতীয় রিদার্ড ব্যাঞ্চ স্থির করিয়াছেন যে, উহ্থারা 
পাকিস্থানের প্রতি ১০০ টাকা ৯৯৮৩৬ পাই মূল্যে 
ক্রয় এবং ১**৩ পাই মুল্যে বিক্রয় করিবেন। এক _ 


“হইতে পাকিস্থানী টাকার ক্রয়যূল্য এবং জনসাধারণের 
নিকট পাকিস্থানী টাকার বিক্রয় মুল্য নিম্ন 
লিখিতভাবে ধার্ধ্য করিবেন--ক্রয় মুল্য পাকিস্থানের 
প্রতি ১০০ টাৰ ৯৯৩০ আনা; বিক্রয় মুল্য 
পাকিস্থানের প্রতি ১০০ টাকা ১০০/০ আনা । 
অন্যুন € হানার টাফার অন্ত এই ক্রয় ও বিক্রয় 
মুল্য বলবৎ হুইবে । 

ভারতে নাগরিকের অধিকার--বর্ভমানে 
যাহারা পাকিস্থানের. স্থারী বাসিন্দা তাহাদের 


ভারতে নাগরিকের অধিকার অর্জন সম্বন্ধে ভারত , 


সরকার একটী তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এই সিন্ধান্ত অমুযারে পাকিস্থানের 
কোন স্থায়ী অধিবাসী যদি আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর 
তারিখের মধ্যে ভারতের কোন জেল! ম্যাদিষ্্রেটের 
নিকট এরূপ জানান যে, তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
নাগরিক হইতে অভিলাষী, তাহা হইলে তাহাকে 


. ভারতের নাগরিক বলিয়! গণ্য করা হুইবে। 


উড়িস্তায় বন্ নিয়ন্ত্রণের দাবী- বন্ধের 
নিয়ন্ত্রণ মুক্তির পর উড়িষ্যা প্রদেশে উহার মূল্য 
৩৪ গুণ বাড়িয়া! যাওয়াতে উড়িব্যা প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটী উক্ত প্রদেশে পুনরায় বন্ধের 
নিয়ন্তরণনীতি প্রবর্তনের জন্ত ভারত সরকারকে 
অনুরোধ করিয়া একটা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে ন। 

হায়দ্রাবাদের রাজস্বে ঘাটতি--১৯৪৭-৪৮ 
লালে হায়ন্রাবাদ রাজ্যে যোট ২৭ কোটী টাকা 
ব্যয় হুইবে বলিয়া বাঁতেটে বরাদ্দ ধর! হুইয়াছে। 
কিন্ত রাজ্যে অশান্তির জন্চ উহার জায় হাস ও 
ব্য়বৃদ্ধির ফলে চলতি বৎসরে উদ্ধার আয়ের 


“তুলনায় ব্যয় ১০ কোটী টাকা বেশী হইরে য্লিযা 


আশঙ্কা করা যাইতেছে। 

বিদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য চুক্তি 
বর্তমান সপ্তাহে ভারতীয় ও আমেরিকার 
যুজরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে উভয় দেশের 
একটী বাণিক্জাচুক্তির অভ দিল্লীতে আলাপআালোচনা 
আরম্ভ হইবে | জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার 
রুষিয়া, ভুগোশ্নাভিয়া, গৃইজারল্যা, চীন এবং 
আফগানিস্থানের সহিত অনুরূপ বাশিত্যচুক্তি 
সম্পাদনের জন্ভ তোড়জোড় করিতেছেন । 

বিহারে বিমান সাঁন্ভিস--গত ১ল! ছুলাই 
তারিখ হইতে বিহারে নালন্দা একার সাণিস 
নামে এফটী বিমান সাঁতিস খোলা হইয়াছে । এই 
সাণ্ডিসটা একটা . আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং 
বিহার গবর্ণমেণ্টের সহিত উহার আর্থিক সম্পর্ক 
রহিয়াছে । উক্ত সার্ভিসের বিমানপোতগুলি মানত 
বিহার প্রদেশের এলাকাতুক্ত অঞ্চলেই যাত্রী ও 
মাল লইয়া যাতায়াত করিবে। | 
' পাকিস্থানের কাপড় ক্রয়--বোদ্বাইয়ের 
সংবাদে প্রকাশ যে, গত' জুন মাসে পাকিস্থান 
গরবর্ণমেপ্ট বোধাই হইতে ৪! কোটী টাকা মূল্যে 
৩০ হাজার গাঁটের উপর কাপড় ক্রয় করিয়াছেন। 
উহা ছাড়া পাকিস্বান গবর্ণমেপ্ট গত মে মাসে পূর্বব- 





লক্ষ টাকার কম:টাককা উহার! ক্রয়-বিক্রঃ য় করিবেন 1 মহ 


মূল্যে ২০ হাজার বেল কাপড় ক্রয় করিয়াছেন 
ভারতে জাপানী কারিগর-_টোকিয়োর-". 
সংবাদে প্রকাশ যে, জাপাদ হইতে প্রায় ২০০ জন 
বিশেষজ্ঞ কারিগর ভারতে আলিবেন বলিয়া স্বির- 
হইয়াছে। উহারা ভারতের জাহাজ, ইঞ্জিন, কাপড়, 


: পটারি, গ্লাস ও অভান্ত কতিপয় শিল্পের কারখানাতে' 


বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করিবেন। 

ভারতের কৃষি ব্যবস্থা__জমিদারী প্রথার 
উচ্ছেদের পর ভারতের কৃষি ব্যবস্থা কি তাঁবে- 
পরিচালিত হুইবে তৎসঘন্ধে উপদেশ দিবার জঙ্ত 
নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতি এপ্রেরিয়ান রিফর্স- 
কমিটি নামে যে কমিটি বসাইয়াছিলেন তাহার 


সস্তগণ আগামী ৎ১শে ভুলাই তারিখে 
কলিকাতা পৌছিবেন। তাহারা ৪ দিন এখানে- 
অবস্থান করিবেন। 


ভারতে আমেরিকার মুলধন-_গত ১৯৪৩ 
লালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশে টাকার, 
হিসাব মোট ৪,৫৫৫ কোটা টাকা দাদন করা ছিল। 
উহার মধ্যে এসিয়ার দেশগুলিতে দাদনের পরিমাণ 
ছিল ২৪৯ কোটী টাঁকা। উছার মধ্যে ভারত 


"ও পাকিস্থানে ২৮ কোটী টাকা মাল্র--অর্থাৎ মোট 


দানের শতকরা এক ভাগের ছুই-তৃতীয়াংশ টাকা 
দাদন কর! ছিল। ভারত ও পাকিস্থানে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের দাদনের বিবয়ণ এইরূপ--.সম্পত্তি ২১ 


কোটী €০ লক্ষ টাকা, ট্রাষ্ট ও এষ্টেটে দাদন ৩- 


কোটী টাকা, সিকিউর্িটিতে দাদন ১ কোটী ১৫ 
লক্ষ টাকা, জমি বাড়ীতে ভত্ত ৫৬ লক্ষ টাক1। বাকী- 
টাকা আমানত ও বিবিধ দফায় দাদন করা 
ছিল। ভারতে আমেরিকার যে টাকা *্দাদন করা- 
আছে তাহার মধ্যে ৭ ফোটী ২৯ লক্ষ টাকা--ধর্শ্ম- 
প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি দাতব্য কাজে- 
নিয়োজিত। এদেশে আমেরিকানদের--+শিল্লে: 
৩ কোটী ২৬ লক্ষ টাফা, কেরোসিন কোম্পানীতে 


৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা, পারিক ইউচিলিটিজ 


কোম্পানীতে ৪৩ লক্ষ টাকা, ব্যবসায়ে ২ কোটী, 
৩২ লক্ষ টাকা এবং অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানে €৩ লক্ষ- ' 
টাকা দাদন করা আছে। ১৯৪৩ সালের পরে 
ভারতে আমেরিকার দাদন কিছু বাড়িয়াছে। তষে' 
মোট দাদনে তারতের অংশ হাস পাইয়াছে। 

বৃটেনের জনস্বাস্থ্য--গত ১০৪ বছরের: 
মধ্যে ইংলগু এবং ওয়েলসের জনসংখ্যা. 
১১৬০১০০১০৬০ হইতে ৪,৩০,০০,০০০ণয় বৃদ্ধি পায়।- 
তার অন্যতম কারণ শিশু মৃত্যু সংখ্যার ক্রম-হাস। 
এক শতাব্দী আগে হাজার প্রতি ১৫৩ জন শিশুর- 
জন্মের পর প্রথম বৎসরের মধ্যেই মৃত্যু হইত, সেই 
তুলনায় গত বৎসরের শিশ্মৃত্যু ছার প্রতি হাজারে 
৪১ জন মাত্র। জনসংখ্যা বৃদ্ধির আয় একট 
কারণ__মানষের আয়ুকাল বৃদ্ধি। বর্তমানে 
বৃটেনের গড় আয়ু_পুরুষের £৯ বৎসর এবং 
মেয়েদের ৬৩ বৎসর। একশ বছর আগে ছিল 
যথাক্রমে ৪০ এবং ৪২। এই আয়ুন্ধাল বৃদ্ধির মূলে 
আছে জনগণের স্বাস্থ্যোক্নতি। তাহারা পূর্বব-পুরুবদের, 
চেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অনেক বেশী চিকিৎসা এবং: 
চিকিৎসক্কের সাহায্য পাইতেছে। ' 

সমগ্র জগতে মোটরযানের সংখ্য! 
পৃথিবীর ১৪১টী দেশে তথ্য সংগ্রহের ফলে 
প্রান! গিয়াছে যে, ১৯৪৮ সালের প্রথমে সমগ্র 


জগতে মোট € কোটি ২৭.লক্ষ কার, ট্রাক, বাস 


ইত্যাদি মোটরযান ছিল। উহা. এক বৎসর ' 
পূর্বের তুলনায় ৭৭ লক্ষ ৭৭ হাজার বেশী। পৃথিবীর 
সমস্ত মোটরষানের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ মোটরযান 
ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োদিত রহিয়াছে । 


৫ই জুলাই, ১৯৪৮] 


ষ্টার্সিং পাওনার মীমাংসা প্রকাশ যে, 
ভারতের পাওন| ষ্টাপিংয়ের সম্বন্ধে একটা 
মীমাংসার জন্ত ভারত সরকার অর্থসচিব 
 শ্রীধগুখম চেটির নেতৃত্বে যে প্রতিনিবিদলকে 
ইংলগডে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা এই বিষয়ে 
আলোচনা শেষ করিয়াছেন ।: এই বিষয়ে বৃটীশ 
গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব ভারত সরকারের নিকট 
প্রেরণ করা হুইয়াছে। আগামী কল্য ৬ই জুলাই 
তারিখে এই বিষয়ে একটী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইযে 
বলিয়া জানা গিয়াছে। 
বিহারের খনিসমূহের ব্যবস্থা__বিহারে 
সম্প্রতি যে জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হইয়াছে, 
তাহা বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিহারের কয়লা, 
অন্র প্রভৃতি জাতীয় খনিগুলিও সরকারী সম্পত্তি 
' ছিসাবে সরকারী পরিচালনাধীনে আপিবে বলিয়া 
স্থির হইয়াছিল। ' এই নীতি ভারত গবর্ণমেণ্টের 





ঘোষিত ' শিল্পনীতির বিরোধী বলিয়া এই বিষয়ে - 


সীমাংগার জন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট ও বিহার গবর্ণ- 
মেণ্টের প্রতিনিধিদের পাটনাতে একটী বৈঠক 
হুয়। বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, খনিগুলিতে কাজ 
করা এবং খনির মধ্যে খনিজদ্রব্য আছে কি না, 
তাহ! অনুসন্ধান করার (prospectin॥£) জগ্য যে 
সমস্ত ইজারা দেওয়া আছে, তাছার মেয়াদ শেখ 
না হওয়া পর্যন্ত বিহার গবর্ণমেন্ট খনিগুলি নিজ 
হৃত্তে গ্রহণ করিবেন না। তবে এতদিন জমিদার- 
গণ রয়েলটী হিসাবে যে টাকা পাইতেন তাহা 
এখন কইতে বিহার গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য হুইবে। 
যে সমস্ত খনিজ জমিতে কাজ আরম্ভ বা খনিজের 
জন্য অনুসন্ধান কাৰ্য্য আরম্ভ হয় নাই, সেই সব জমি 
বিহার গবর্ণমেন্টের খাসে আসিবে। 
, বিনা টিকেটে ভ্রমণ--গত ১৯৪৭-৪৮ সালে 
বিনা টিকেটে ভ্রমপের 'জন্ভ জি আই পি রেলে 
& লক্ষ যাত্রী ধরা পড়িয়াছিল। রেল কর্তৃপক্ষের 
বিশ্বাস যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এই রেলপথে বিন! 
টিকেটে ভ্রমণকারীর সংখ্যা ১২ লক্ষ। গত 
এপ্রিল মাসে বি এন রেলে বিনা, টিকেটে ও 
অপেক্ষাকৃত অল্প দূরত্বের টিকেটে ভ্রমণ করে 
এরূপ €২,৯৪৮ জন লোক ধরা পড়ে এবং উছ্ছাদের 
নিকট হইতে ১ লক্ষ ৮ হাজার ৩৩২ টাকা আদায় 
করা হয়। এই মাসে উক্ত রেলে এরূপ ৬৭৫৪ 
জন ব্যক্তি ধর! পড়ে যাহারা, উছাদের মালপত্র 
বুক করে নাই। 

কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের আঘধিক 
অবস্থ।--১৯৪৭-৪৮ সালে কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ের 
৩১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৪০ টাকা আয় এবং ৪৩ লক্ষ 
৮৮ হাজার ৭৩৭" টাকা ব্যয় হইয়াছে । কাজেই 
এই বৎসরের শেষে বিশ্ববিস্ভালয়ের ঘাটতির 
পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ টাকার মত। ১৯৪৮-৪৯ 
সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭ 
৮৬৩ টাকা আয়, ৮৯ লক্ষ ৭০ ছাতার ২২৪ টাকা 
ব্যয় এবং ওৎ লক্ষ টাক! ঘাটতি -হুইবে বলিয়া 
অন্থমিত হইয়াছে । কাজেই ছুই বৎলরে বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের ঘাটতি হইবে ৪৪ লক্ষ টাকা |, এতছুপৰি 


বিশ্ববিদ্ধালয় উহার কাজের সম্প্রসারণের জঙ্ক . 


৭০ লক্ষ টাকা. ব্যয়ের একটা পরিকরন! প্রস্তুত 


করিয়াছেন। এই টাকার অন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের 


নিকট আবেদন কলা হুইয়াছে। 
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জক্ষ ৬৩ "হাজার, 


আর্থিক জগৎ 


মনুরাক্ষী সেচ পরিকল্পন!--পশ্চিম বঙ্গের 
সেচ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার, ঘোষণা 


করিয়াছেন, যে, আগামী সেপ্টেম্বর মাপ হইতে ' 


ময়ুরাক্ষী সেচ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবে এবং 
তিন বৎসরের মধ্যে এই কাল্ শেষ হুইবে। এই 
পরিকল্পনা সম্পুর্ণ হইলে পশ্চিম,বঙ্গে প্রতি বৎসর 
অতিরিক্ত আরও ৩ লক্ষ টন খাস্ভশম্ত উৎপন্ন 
হইবে। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে বৎসরে এই 
পরিমাণ খান্তশন্তেরই ঘাটতি রহিয়াছে। . 
মার্শাল পরিকল্পনায় জাছায্য-_মার্শাল 
পরিকল্পনা অনুসারে আমেরিকার যুক্তাষ্ট্রের 
পার্শামেন্ট বিদেশকে সাহায্যের জন্ত ৬০৩ কোটা 
৭ লক্ষ ১০ হাজার ২২৮ ডলার ব্যয়ের উদেশ্যে 
যে আইন পাশ করেন, যুক্তরাষ্ট্রের লভাপতি টুম্যান : 


‘গত ২৮শে জুন তারিখে তাহাতে স্বাক্ষর 


করিয়াছেন। 5? 

পশ্চিম বাজলার নূতন মন্ত্রী-_গত ₹৯শে 
ভূন তারিখ হইতে শ্রীযুক্ত" হেমচন্দ্র লঙ্কর ও 
মোহিনীমোহন বর্ণ, নৃতন মন্ত্রী হিসাবে পশ্চিম 
বঙ্গের মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছেন । উহ্বাদিগকে 
যথাক্রমে বন (সিঙ্কোন! বাদে ) ও সংৎস্ত বিভাগ 
এবং আবগারি বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছে। 

আটা ও ময়দার মুল্য বৃদ্ধি_-পশ্চিম বঙ্গের 
অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী প্রীগ্রফু্প সেন 
জানাইয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার ১৭২ টাকা 
মণ দরে গম কিনিয়া যে আটা ও ময়দ! প্রস্তুত 
করিতেছেন, তাহার প্রতি মণে পড়তা পড়িতেছে 
২১২ টাকা। অথচ পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট প্রতি মণ 
আটা ও ময়দা ১৫ টাকা দরে বিক্রয় করিতেছেন। 
এভ্ত উছাদের বৎসরে ৪ কোটা টাকা ক্ষতির 
আশঙ্কা দেখা দিয়াছে । এই কারণে উক্ত ক্ষতির 
পরিমাপ হ্রাস করিবার জন্ত পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
আটা ও ময়দার মূল্য বৃদ্ধি করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। 

তামাকের গবেষণ কেন্দ্র_বিহার 
প্রদেশের মোকামাতে ৫০ একর জমির উপর একটা 
তামাক গবেষণার কেঙঞ্ছ স্থাপনের অন্ত ভারত 
সরকার বিহার গবর্ণযেণ্টকে এককালীন ২ লক্ষ 
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৯৬ হাজার টাকা এবং বাৎসরিক হিসাবে ৩৭ হাজার 
টাকা সাহায্য করিতে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন। 
আশ্রয়প্রার্থীর জন্য সহুর নির্ম্মাণ_ভারত 
সরকার এলাহাবাদের নিকট নৈনী, ফাফামু এবং 
হলামসারা নামক স্থানে ৩০ কোটী টাকা ব্যয়ে 
৩ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থার বাসোপযোগী তিনটা আদর্শ 


সর নিৰ্ম্মাণ করিবেন স্থির করিয়াছেন |... 


ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি 
ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন, বাণিজ্য 
ও জাহান চলাচল সম্বন্ধে একটা বাণিজ্য চুক্তি 


স্থিরীকরণের অন্ত বর্তমান সপ্তাহে দিল্লীতে ভারত . 


ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে 


একটী বৈঠক বসিবে বলিয়া জানা গিয়াছে ।  . 
পশ্চিম বঙ্গে চিকিৎসার প্রাসার--পশ্চিম 


বঙ্গে চিকিৎসার প্রলারের জন্ক পশ্চিম বঙ্গ সরকার 
একটি পরিকল্পনা প্রস্তত করিয়াছেন। এই 
পরিকল্পনামতে উক্ত প্রদেশের প্রত্যেক জেলা, 
মহকুযা ও থানাতে একটি করিয়া এবং এই 
প্রদেশের ২০৫০টী ইউনিয়নে ২০৫০টা হাসপাতাল. 
ও ভিসপেন্সারি স্থাপন করা হুইবে। প্রত্যেক 
ইউনিয়ন হাসপাতালে একটি ভিসপেম্সারি ও ৪টা 
বেড সহ একটা হাসপাতাল খোলা হইবে । পরে 
বেডের সংখ্যা ১০ করা হুইবে। থানা হাসপাতালে 
৩০ হইতে ৫*টা, মহকুমা হাসপাতালে ৫০ হইতে 


২০০টী এবং জেলা হাসপাতালে ২০০ হইতে ৫০০টি 


বেড থাকিবে। 7 
কৃত্রিম রবার উৎপাদন--পত ১৯৪১ সালে 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৮ হাজার টন .কত্রিম - 


রবার উৎপন্ন হইয়াছিল-+৯৯৪৭ সালে উহার, 
পরিমাণ দরাড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ৬০ হাজার টন। 
কলিকাতায় . 


সিনেম।-পশ্চিম বঙ্গ ' 


গবর্ণযেপ্টের ফিল্ম সেব্দার বোর্ড এই প্রদেশে ফিল্ম 
প্রস্তুতের তন্বাবধান, অবাঞ্ছিত ফিম্মের প্রকাশ 
বন্ধ, ফিল্ম সম্বন্ধে গবেষণা এবং শিক্ষিত ভদ্রসমাজ 
হইতে যত অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে ফিল্ম শিল্পে, 
নিয়োগের ব্যবস্থার উদ্দেস্তে একটি আইন প্রণয়নের 
অন্ত গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছেন! প্রকাশ 
যে, পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট . এই প্রস্তাবে সন্মত 
হইয়াছেন । | 





CHIBI 


২৯১ ৮ ৩২২৬৩৩ 
২২৯ ২২২২১২২২ ই 
১১৯১১ Se 


He 
২২৬২ NN ২২ 






২২২ 


ভেষজ বিশারদ নগেন্জ নাথ । 
শান্ত্রীর আবিষ্কৃত তিনটা 
কেশতৈলই সুদীৰ্ঘকাল যাবভ. 
সুনামের সহিত স্থপরিচিত। 
গুণে, গরিমায় ইহারা 
অনবদ্য ও অপরাজেয়। 


.£কিমকল্যাণ ওয়ার্কস,. কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত 


~ 


১৩৮ 
খাভশন্ভের অপচয়--নয়া্দিম্লীর . একটা 





আর্ক জগৎ 
, ' শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের কৃতিত্ব__বর্তমান বৎসর 


সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতে প্রতি বৎসর ইন্দুর ও হইতে তারত,সরকার স্থির করিয়াছেন যে, যিনি 
পোকামাকড়ের, উৎপাত এবং আর্র আবহাওয়ার , রেজিস্টার্ড একাউন্টেন্সির (R. A. ),শেষ পরীক্ষায় 


কবন্ত ৩০ লক্ষ টন করিয়। খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়া! থাকে। 
এই খান্ভশস্য দ্বার]. কলিকাতা, যোষ্বাই, মাদ্রাজ ও 
দিল্লী সহরের সমস্ত ব্যক্তিকে সারা বৎসর খাওয়ান 


২7. সখাইভে'পারে। উক্ত অপচয়ের অন্ত ভারত সরকার 


পা 


৯ 


১৯৪৭ সালে বিদেশ হইতে ২০ লক্ষ টন খান্শস্য 
আমদানী করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
আসামে খান্ভদ্রেব্যের বিনিয়ন্ত্রণ__আসামে 
থাদ্ধশস্তের মূল্য এবং এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে খাত্ত- 
শন্ত প্রেরণ সন্ধে যে সমস্ত বিধিনিষেধ ছিল, আসাম 
গবর্ণমেন্ট গত ২৫শে জুন হইতে তাহা প্রত্যাহার 
করিয়াছেন'। তবে শিলংয়ে গবর্ণমেন্ট ' পূর্বের মত 
নিয়গ্রিত মূল্যে খাস্তশন্ত বিক্রয় করিবেন। 
অসামরিক সরবরাহ উপদেষ্টা কমিটী 
' পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের 
সহিত অনসাধারণের অধিকতর সম্তোবজনক সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠা এবং এই সম্পর্কিভ প্রচারকার্ষ্যের জঙ্ক 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার পারিক ' রিলেসন্দ ' এণ্ড 
পারিপিটি কমিটী নামে একটা কমিটী গঠন 
করিয়াছেন। মিঃ আর কে প্রামাণিক এম এল এ 


এই কমিটীর সভাপতি" এবং. মিঃ এ ঘোষ উহার" 


সেক্রেটারি নির্ব্বাচিত' হইয়াছেন! কথিটার সদন্ত 
হইয়াছেন-_-যিঃ এ সরকার, এন মাঝি এম এল এ 
এবং এ গায়েন এম এল এ। 

কলিকাতায় কয়ল! সরবরাহ্‌-_কলিকাতায় 


' যাহাদের কয়লা বিক্রয়ের লাইসেন্স রহিয়াছে, 


তাহার! চোরাকারবার করিতেছে এরূপ অভিযোগ 
হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী '৩১ে ভুলাই 
তারিখ হইতে উহাদের লাইসেন্স কাটিয়া নিয়া 
নুতন লোফকে কয়লা বিক্রয়ের লাইসেন্স দিবেন 
স্থির করিয়াছেন! এই উদ্দেস্তে._সহরকে ২৭টা 
ভাগে বিভক্ত করা হুইবে এবং গবর্ণমে্ট কর্তৃক 
নিযুক্ত একটী কমিটী উহার প্রত্যেক ভাগে 


প্রয়োজ্রনামুরূপভাবে কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা - 


করিবেন। | 
ইংলণ্ডে গৃহনিৰ্ম্মাণ--যুদ্ধের পরে ইংলণ্ডের 
গৃছহারাদের বসবাসের ব্যবস্থার অন্ত লণ্ডনে ১ লক্ষ 


' ৫৬ হাজার অস্থায়ী গৃহ এবং ৪ লক্ষ ১৭ হারার 


৭৩৯টী স্থায়ী বাসভবন নির্মাপের অস্ত একটী 
পরিকল্পনা খ্রি হয়| এই, পরিকল্লামতে সমস্ত 
স্থায়ী বাসভবন এবং অস্থায়ী বাসগৃছের মধ্যে ১ 
লক্ষ €১ হাজার বাঁসগৃছের নির্াণকার্ধ্য সম্পূর্ণ 
হইয়াছে। অস্থায়ী বাসগৃহগুলিতেই ৬ লক্ষ দোকের 
ব্যাবাসের ব্যবস্থা হইবে। - 

পুর্বব-পীকিস্থানে 'বস্ত্ শিল্প-পূৰ্ববনের 
কাপড়ের কলওয়ালা সমিতির সভাপতি মিঃ এস 
কে বসু এ প্রদেশের বস্তু শিল্প সন্ধে' নিয়লিখিত 
তথ্য তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন--চালু কল 3টা, 
নির্দ্মাপকার্য্য আরস্ত ' হইয়াছে এরূপ -কল 
৩টী, টাকুর সংখ্যা ৯২ হাজার, তাঁতের 
সংখ্যা ৪২৪, নিয়োজিত মূলধন ৩ কোটা টাকা, 
নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৩ হাজার, প্রতি মাসে' 
উৎপাদিত বস্তু ৩ হাজার বেল। এই এদেশে প্রতি 
ব্যক্তির দশ গজ হিপাঁবে প্রতি মাসে প্রয়োজনীয় 
, বনত £৫ হাজার বেল। 


প্রথম হইবেন, তাহাকে “বড়লাটের মেডেল” নামে 
একটা স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে । শ্রী জেলি 


‘দাসের আর্টিকেল ক্লার্ক শ্রীবিজ্রন সেনগুধ উক্ত 


পরীক্ষায় প্রথম হওয়াতে এই পদক লাভ 
করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত বর্তমানে পিটি 
কলেজের কমাস বিভাগের একজন লেকচারার । 

, ভারতে জীবিকা নির্ববাহের ব্যয়_ইত্ডিয়ান 
চে অব কমাসের সভাপতি প্রীকে পিগোয়েছ্। 


উক্ত প্রতিষ্ঠানের টত্রমাসিক অধিবেশনে তাহার : 


বক্তৃতায় এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালের 
তুলনায় বর্তমান সময়ে জীবিকা নির্ব্বাহের 


ব্যয় আমেরিকার” যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৬৩. ভাগ, . 


অষ্ট্রেপিয়ায় ৩০ ভাগ এবং ইংলণ্ডে ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কিন্তু ভারতে উহা শতকরা ২০০ 
ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে * তিনি বলেন যে, অন্তান্ত দেশের 
লোক বৃদ্ধাবস্থার দর্ভ ভাতা, শিশুর অন্ত ভাতা, 
পোষ্যবর্গের অন্ত ভাতা, চিকিৎসার. অঞ্ত সাহায্য 
ইত্যাদি অনেক প্রকারে সাহায্য পাইয়া থাকে। 
কিন্তু ভারতে সেরূপ সাহায্যও পাওয়া যায় না।. 

. আমেরিকায় গোল . আলুর চাষ- 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গত ২০ বৎসর কালের মধ্যে 
২৫ রকম উন্নত ধরণের গোল আলু আবিষ্কৃত ছইয়াছে 
এরং এই সব উন্নত ধরণের গোলআলু চাষের ফলে 
উক্ত দেশে প্রতি একরে পূর্বে যে স্থঝো ১১০ বুশেল 
গোল আলু উৎপন্ন হইত, সেই স্থলে এক্ষণে প্রতি 


একরে ১৫০ বুশেল. গোল আনু উৎপন্ন হইতেছে। 










ইন্সিওরেম্ন কোং লিঃ 
2 নং, কাউন্সিল হাউস ্রাট,. 

৬, ফট কলিকতি! ভরত টস -. 
মজে, কে. ইগ্াইস্‌ গ্রুপের সহিত সংগিই | 


হাঃ এ্যাণ্ড জেনারেল ছু 











[ ৫ই জুলাই, ১৯৪৮ 
পুস্তক-পরিচয় 


সুগম হিন্দী শিক্ষ।--বঙ্গভাষাভাষীদের 
হিন্দী শিখিবার পুস্তক। অধ্যাপক শ্রীশিবনারায়ণ 
লালা প্রধ্নত। প্রফাশক--বঙ্গাল হিন্দী মণ্ডপ’ 
_৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেদ_-কলিকাত।। মূল্য 
এক টাকা চারি আনা। 

স্বাধীন ভারতে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় 
প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হইতেছে। এ ভাষাকে 
বাহন করিয়া ভাষাগত বিভিন্নতা ভিতর এদেশের 
প্রদেশশুলিরতিতর এক্য সংস্থাপনের কথা উঠিয়াছে। 
এইরূপ অবস্থায় হিন্দী ভাষা শিখিৰার প্রয়োজনীয়তা 
ভারতীয়দের সমক্ষে আজ বড় হইয়া দেখ! দিয়াছে। 
বাংলার লোকেরা যাহাতে সহজে এই ভাষ। 
শিক্ষা ও অনুশীলন করিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া অধ্যাপৃক শ্রিশিবনারায়ণ লালা বর্তমান 
পুস্তফটি রচনা ও প্রকাশ ফরিয়াছেন। হিন্দী 


ভাবার ব্যাকরণ গত গঠন, হিন্দী শব ও হিন্দী 


বাকের, বিস্তাস বাংলা তাবার সাহায্যে এই 
পুস্তকে খুব বোধগম্যভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। 
বাংলা-শব ও বাংলা বাক্যের অনেক ছিন্দী অনুবাদ 
উহাতে সংযোজিত হুইয়াছে। লেখক নিজে 
একজন শিক্ষাব্রতী। ভাষা শিক্ষার বাস্তব 
প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাই নিথুতভাবে 
তিনি এই পুস্তকটি রচনা করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। আরিকার দিনে বাংলা ভাষা- 
ভাবীদের নিকট এই পুস্তকটির বেশ সমাদর হুইবে 
বলিয়া আমাদের ধারণা । | 


লণ্ডনের ভূগ্র্ভ রেলপথ--১৯৪৭ সালে 
লও্ডনের ভুগর্ড ট্রেণগুলি ২,০৪,০০,৪০,*০ মাইল 
ভ্রমণ করিয়াছে এবং €,৫৩,০০,০০,০০ যাত্রী বছন 
করিয়াছে। টিকিট বিক্রীর জন্ভ ১২৩০টি যন্ত্র 
ব্যবহৃত হয়। এই বছরে বিক্রীত সমস্ত, টিকিটের . 
মোট দৈর্ধ্যের পরিমাণ ১৬:০০ মাইল। ২০ ফিট 
হইতে ১৯০ ফিট পর্য্যন্ত গভীর তৃগর্ভে ট্রেণগুলি 
চলাচল করে। তুগর্ভ ট্রেণগ্ুণিতে মাঝ একটি 
শ্রেণী আছে। ভূগর্ভের “উত্তাপ ৭০ ডিগ্রী ফারেপ- 
হাইটে নির্দিষ্ট রাধার জস্ত ৮৬টি অতিকায় পাখা 
প্রতি মিনিটে ৪০০০০০০ ঘন ফুট বাতাস সুড়ঙের 
মধ্যে চালিত করে। রাত্রে যখন, চারি ঘণ্টার 
জন্য ট্রেণ চলাচল বন্ধ থাকে, তখন ৮০০ জন লাইন 
পরীক্ষক প্রত্যেকটি ইয়ার্ড পরিদর্শন করে। ফলে 
ছুর্ঘটনার হার পাচ লক্ষে একটি। 

বৃটেনের গৌ-ঘন- ইংলণ্ড এবং ওয়েললের 
মোট ৩৭,০০০,০০০ একর অমির মধ্যে ২,৪০,০০, 
০০০ একর জমিতে চাষ এবং ৬,০০০,০০০ একর 
জমিতে পশু চারণ! হয়, বাকী অংশ বাড়ী ঘর, 
কলকারখানা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হুয়। এই 
অংশের প্রতি বর্গমাইলে ৭৭ জন লোকের বাস, 
তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৪৫ জন লোক বাপ করে। 


বৃটেনের কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলিতে অন্তাগ্ গৃহপালিত 
পশুর সঙ্গে ৩০.০০১০০০ গাভী আছে। 

ভারতে কাগজের ব্যবহার--ভারতবর্ষে 
প্রতি ব্যক্তি প্রতি বৎসরে গড়ে ১. পাউণ্ড মাত্র 
কাগজ ব্যবহার করে। সেই তুলনায় আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ব্যক্তি কর্তৃক ২৪১ পাউণ্ড, কানাডাত 
১৭৫ পাউণ্ড, ইংলণ্ডে ১৫৪ পাউও, নরওয়েতে ৯৮ 
পাউও এবং ডেনমার্কে ৯৬ পাউণ্ড কাগজ ব্যবহৃত 
হয়। রী 





কোঙ্গানী প্রসঙ্গ 


' হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স 
__; সোসাইটি. লিঃ 
হিনদুস্ান কো" -অপারেটিভ  ইন্সিওরেন্দ 


সোসাইটির গত ১৯৪৭ সালের হিপাৰ দৃষ্টে জানা 


যায় ওঁ লালে কোম্পানী ৬৩ হাজার ৪৫৬টি' 


পলিসিতে মোট ১২ কোটি ৩১ লক্ষ ৮৩ হাার 
টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে । আলোচ্য 
বৎসরে সাম্প্রদায়িক 'দাজা হালামার জন দেশে 
যথেষ্ট বিশৃঙ্খল) : ও অনিশ্চয়তার ভাব সৃতি 
হুইয়াছিল। সাম্প্রদায়িক অশাস্তি ও দেশ বিভাগ 
আনিত বিভ্রাটের ফলে ব্যবসা-বাণিদ্যের পথে খুবই 
নন্থৃবিধা ও বিদ্ব দেখা . দিয়াছিল সেইরূপ 
"অবস্থার ভিতরও ‘হিন্দুস্থান আলোচ্য বৎসরে 
১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার নুতন কাজ সমাধা 


+* *করিয়াছে। ইহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের 


পক্ষে খুবই প্রশংলার ক্থা। এই কোম্পানীর 
প্রতি দেশের জনসাধারণের যে অকু আস্থা 
রহিয়াছে, ইহা তাহারই পরিচায়ক | 

১৯৪৭ শালে প্রিমিয়াম বাবদ হিন্দুস্থান কো- 
অপারেটিত ইন্সিওরেন্দ সোসাইটি লিঃর আয় 
দীড়াঁইয়াছে ২ কোটি, ৬১ লক্ষ টাকা । তহবিল 
নিয়োগ বাবদ আয় ৩২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা, 
_ জহি ও বাড়ী বিক্রয়জনিত লাভ ২ লক্ষ ৬৭ হাজার 
টাকা.ও অস্তাগ্ত ধরণের আয় . লইয়া কোম্পানীর 
“মোট আয় চাড়াইয়াছে ৎ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকার 
উপর । ব্যয়ের দিকে আলোচ্য বৎসরে পলিনি 
গ্রাহকদের বৃত্যু বাবদ "২৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, 
পলিপির মিয়াদ পুর্ণ হওয়া বাবদ ২৫ লক্ষ- ২৪ 
হাতার টাকা, ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ হ লক্ষ 
-৪৭ হাদ্ার টাকা, দাবী দীড়াইয়াছে। 
পরিচালন! বাবদ ও অন্তান্ত ধরণের ব্যয় মিটাইয়] 
আলোচ্য বৎসরে ১' কোটি £৮' লক্ষ টাকা 
-ফোম্পানীর বীমা তহবিলে গ্তত্ত কর! হইয়াছে। 
১৯৪৭ সালের প্রথমে 'ফোম্পানীর এ তহবিলের 
পরিমাণ ছিল ৯ কোটি € লক্ষ টাকা । বৎসরের 


“শেষে তাহা বাড়িয়া ১০ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা. 


প্বাড়াইয়াছে। গত.১৯৪৬ লালে কোম্পানী তাহার 
রিনিউয়েল প্রিমিয়ামের শতকরা ৯৭৬ ভাগ 
কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় করিয়াহিল। 
“আলোচ্য ১৯৪৭ সালে কোম্পানীর কর্ধচারীদের 
বেতন ও ভাতার হার . উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 
বাড়াইয়! দেওয়ার ফলে কোম্পানীর ব্যয়ের হার 
রিনিউয়েল প্রিমিয়ামের শতফরা ১৩১৫ ভাগ 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজিকার দিনে লোকের 
'জীবনযাত্রা। ব্যয় দিন দিন যে ভাবে বাড়িয়া 
চলিয়াছে, তাহাতে কর্মচারীদের সুখ সুবিধার 
জন্ত তাহাদের, বেতন ও ভাতা! বুদ্ধি না করিয়া 
'উপায় নাই। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সেরূপ 
কাধ্যনীতি অবলঘন করিতে গিয়া কোম্পানীর 
ব্যয়ের হার বৃদ্ধি করিয়াছেন, ইহাতে তাহাদিগকে 
দোষ দেওয়া যায় না। 


১৯৪৭ সালের শেষে ‘হিন্দুস্থানের’ মোট লম্পত্তির 


পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। 
উহার মধ্যে ৭. কোটি ৩৫ লক্ষ টাকাই সরকারী 


৩ Es 


কাৰ্য্য- 


বাজারের হালচাল 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
- কলিকাতা, ২রা ভুপাই--কলকারখানার 
লাভের কি পরিমাণ অংশ শ্রমিকদিগকে প্রদান করা 
সঙ্গত এবং কিভাবে যে অংশ আদায়ের ব্যবস্থা 
হইতে পারে তাহ! বিবেচনা করিয়া দেখিবার অন্ত 


ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি বিশেবজ্ঞ কমিটি নিয়োগ, 


করিয়াছেন। এ কযিটি বর্তমানে তাহাদের তদন্ত 
কার্ধ্য সুরু করিয়াছেন। শ্রমিকদিগকে কল- 
কারখানার লাভের অংশ প্রদানের এই প্রস্তাব 
মালিকপক্ষ সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেছেন 
না। ফলে শেয়ার বাজারে কা্-কারবারে ভাটা 
পড়িয়াছে তাহার উপর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সমুহ 
বাগ্াসিক ছিসাবে নগদ টাকার প্রাচুর্য দেখাইবার 
জন্য জুন মাসের শেষ কয়দিন বেশী করিয়া বাজারে 
তাহাদের হস্তশ্থিত শেয়ার বিক্রয় করিয়া দিতে 
আরস্ত করায় বাজারে শেয়ার দরের বেশ অবন্তি 
লক্ষ্য করা যাইতেছিল। ₹৯শে জুন ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ এণ্ড ফীল কোম্পানীর শেয়ার দর ২৬1০০ 


আনা পর্য্যন্ত নামিয়া পিয়াছিল। তবে গবর্ণমেণ্ট ' 


ইস্পাতের দর নূতন ফরিয়! বৃদ্ধি করিবেন বলিয়! 
বোম্বাই হইতে খবর আসায় পরে শেয়ার বাজারে 
পুনরায় কিছুটা উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার দর 
আবার বাড়িয়া উঠিয়াছে। অন্তান্ বিভাগেও 


' দর পুনরায় কিছুটা তেম্রী দেখা যাইতেছে। 


অত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা 
সুদের (১৯৮৬ )' খণপত্রের দর ৯৯২, ৩২ টাকা! 
সুদের (১৯৭০-৭৫) খণপজের দর ৯৯1/০ ও 
৪২ টাকা সুদের (১৯৬০-৭০) খণপরত্রের দর 
১১০৯ দীড়াইয়াছে। 

অসন্ত বাজারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা 


কোম্পানীর সর্কোচ্চ'' শেয়ার দর নিম্নরূপ. 


দাড়াইয়াছে £ ব্যাক্ক-বেজগল সেন্ট্রাল, ১০7৮০, 
হিন্দুস্থান কমাশিয়াল ২৮০, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৭1০ ) 
করলার খনি--বেলল ৪৪৫২, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া 
৭০/০, ইকুইটেবল ৩৮1০, সাউথ কারানপুরা ২০২) 


সিকিউরিটি ও সরকার অন্থুমোদিত সিকিউরিটিতে 


নিয়োজিত রহিয়াছে । ' ইহাতে “হিদুস্থানের সতর্ক 
দাদন নীতি ও এই কোম্পানীর সম্পত্তির নিরাপভাই 
প্রমাণিত হইতেছে। কোম্পানী, গত ১৯৪৬ সালে 
অংশীদারদিগকে শতকরা বাৰিক ৬ টাকা হারে 
লভ্যাংশ আয়কর) প্রধান, করিয়াছিল। 
আলোচ্য বৎসরের হিসাবে অংশীদারদিগকে 
শতকরা ৭০ টাকা হারে লভ্যাংশ (আয়করমুক্ত) 
দেওয়া হুইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। 

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্দিওরেন্স 
সোসাইটি লিঃ এ দেশে একটি বিশেষ জ্বনপ্রিয় ও 
শক্তিশালী বীমা প্রতিষ্ঠানের মর্ধ্যাদা লাভ 
করিয়াছে । এই কোম্পানীর কার্ধ্যধারার, ভিতর 
সুপরিচালনা ও জনসেবার আদর্শ সকল দিক 
দিয়াই সুস্পষ্ট । আমরা ‘হিনুস্থানের এই স্কতকার্ধ্য- 
তার জন্ত 'উছ্থার পরিচালকদিগকে এবং প্রধান 
কর্্কর্তা শ্রীযুক্ত নরেন্রনাথ দত্ত 'মহাশয়কে 
আস্তরিক ধন্তবাদ জানাইতেছি। ' | 


পান Rt ৩১1০) - বেলতিডিয়ার ২৯৮২ ' 
বজবজ ২০৫২ ইত্তিয়া! ১৯২1০, ল্যাম্সডাউন ২১৫২ 


'গ্ভাশনাল হ৭দও 5 ইঞ্জিনিয়ারিং ইতডয়ানআঁয়িরণ 
. এপ্ড স্টীল ২৮1০5, স্টীল কর্পোরেশন“২৩%০, ইণ্ডিয়ান 


কপার ২1/০, ক্যালকাটা, “ইলেক্ট্রিক ২৪৮০০, 
ইণ্ডিয়ান গাশনেল “এয়ারওয়েজ alo; ক্যালকাটা 
ট্রাম ২১০, * টিটাগড় ৪০/০,  এখেলবাড়ী 
€চা-বাগিচা ) ১১॥০ আন! । 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২রা জুলাই--জুন মাসের শেষে 
চটকল শমূছে মুত পাটের পরিমাণ ১১ লক্ষ বেল 
দাড়াইয়াছে। পূর্বে কোন সময়ই চটকল সমূহে 
মজুত পাটের পরিমাণ এত কম দেখা যায় নাই। 
ইহাতে চটকল সমূহের পক্ষ হইতে বেশী পাট 
ক্রয়ের বৌক দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা 
যাইভেছে। চটকলের মছ্ুত, পাটের পরিমাণ খুব 
কম থাকায় সে খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে 
বাজারে পাটের দর অপেক্ষাকৃত তেজী হইয়া! 
উঠিয়াছে। 

অন্য আলগা পাটের বাজারে মণকরা ৪০২ 
টাক! দরে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেমীর পাট 
বিক্রয় ছুইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে রপ্তানী: 
যোগ্য ফাষ্ট পাটের দর" দীড়াইয়াছে পতি বেল 
১৯৪ টাকা। . 

‘সোন! ও রূপী 

কলিকাতা, ২রা-জুলাই--এ সপ্তাহে বোস্বাইয়ের 
বাজারে সোনার দরের কোন উল্লেখযোগ্য উঠা- 
নামা ঘটে নাই। গত হ৫শে ভুল বোস্বাইয়ে 
প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ১১৫ টাকা। অভ্ভও 
বাজারে সেই হারই বলবৎ আছে। কলিকাতার 
বাজারে অস্ত প্রতি ভরি সোনার দর ১১৫1০, 
বড়াল বার ১১৫৩০ ও গিনি ৭৫ টাক! 
দাড়াইয়াছে। 

অন্য বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ তরি 
রূপার দর ১৭৪০০ ও. কলিকাতায় তাহ! ১৭৪০ 
আনায় দীড়াইয়াছে। 


, ভারতীয় শিল্পে চেকোষ্্লোভাকিয়ার 
জাহাব্য--ভারত পরিদর্শনকারা চেকোষ্লোতাকিয় 
টেকৃনিক্যাল মিশন চেকো শ্রোভাকিয়ার যন্র উৎপাদন 
রাসায়ানিক দ্রব্য, কীচশিল্প, সিরামিকস্‌ ও বিমান - 


সম্পর্কীয় বন্ত্রশিল্পে ভারতীয় ছাত্রদের পরীক্ষামূলক ' 


শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে সম্মত হইযাছেন। 
কার্যতঃ চোকোক্লোভাকিয়া ইতিমধ্যেই ভারতের 
বিমান ইঙ্জিনিয়ারদিগের শিক্ষাদানের সুবিধা করিয়া 
দিতে সুরু করিয়াছেন। মিশন ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে বক্তৃতাদানের জন্ভ চেকোগ্লোভাকিয়া হইতে 
অধ্যাপক প্রেরণের ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব 
উত্থাপন করিয়াছেন এবং কলিকাতা ও বোঘাইয়ে 
যে সকল উচ্চ শ্রেণীর কারিগরী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে সাহাষ্য 
করিবার অন্ত বিশেষজ্ঞ প্রেরণের কথাও 
বলিয়াছেন। মিশন . বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে 
চেকোপ্লোভাকিয়ার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার . 
কথা ভারত সরকারের গোচরীভূত করিয়াছেন। 
ভারতে ভিসেল ইঞ্জিন, ট্রাক্টর, টেলিফোনের তার, 


ভারী বিছ্যুৎচালিত বনস্ত্রপাতি প্রভৃতি নির্মাণ 
সম্পর্কেও তাহারা যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করিয়া- 


ছেন। জান! গিয়াছে যে, মিশন ভারতবর্ষে '' 
ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্বে 
একটি আফিল খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। উহাতে 
বিশেযজ্ঞদিপকে নিযুক্ত করা হইবে। তাহার! 
বিচ্যুৎ ও অষ্তান্ত যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বিস্তৃত পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিতে পারিবেন। 


£ SAE 


[ €ই জুলাই, ১৯৪৮ 


ইউনাইটেড] 
ইণ্াষ্ট্রীয়াল। 


সাল ল্নিপনিডভেভ 
স্থাপিত_১১৪০ 
সিডিউলভূক্ত ব্যাঙ্ক 
চেয়ারম্যান--প্রীযুক্ত যহুনাথ ল্লায় 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
'_ যাবতীয় কাজ করা হয় 
হেড অফিস-_ f 
৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা | 
"শাখাসমূহ 
চাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, ময়মনসিংহ, 
পাটনা! গিটী। 
পে-অফিজ : মিরকাদিয। 
ডাইরেক্টর ইন-চার্জ £ 
ম্ঃপি; এন, রায় 
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হেড অহিল-_18, নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা। - ফোন--ক্যাল ৫৯৮৯ 
বাঞ্*-বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিয়হাট, থুলন। ও পাটন!। 
উপযুক্ত সিক্িউপ্লিটীতে টাকা ধাল দেওয়া হয়! | 
সকল প্রকাল ব্যাবিং কার্য্য কলা, হয় 
ম্যানেজিং _ নাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম- 
, জেনারেল ম্যানেজার__মিঃ এন্‌, সি, ব্যানাজ্জি। এম-এ (মাস) . 


কে ঃ 
(৩ লাইন) . 


'পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেছে 


| ভি নেতাজী সভাৰ রোজ নিকাতি। টি , অবহিত ২৯ শাখা ফি আপনার সবার 


২,০০,০০, ০০০২ 
> বিলিক্ৃত ও মিলবে f 2,০০,৬০০ ১০০০২ 5 2. i f য়োজিত । ' lil 
| অতীত ঘন (অধিন দহ) " ৭৪,৫০,০০০২ টাকার উপর .. প্ৰ্যান্ধিং” ও লমাজ বেখার ছ্পঃ যোগা- 
সংরক্ষিত এই '.. " ২৯১০০১০১০২ টাকার উপর || যোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট, আপনার 
আমানভ-- : | ১৩১২৫০০০০০২ টাকার উপর  '|| || সন্পরি আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক । 
কার্ধ্যকরী ১৬১০১০৯০০০৯ টাঁকীর,উপর ভ্রীবীরেজ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


এম-এল-এ 


' ম্যানেজিং ডাইরেট্টর। 


ডা 1 


মুলধন . 
(খেপে চৈ ১ ১৩৫৩, , ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৭) অডিট সাপেক্ষ । 
বৈদেশিক 


লণ্ডন: SEA আঢ়য়ারিক: গ্যারি কোং অব নিউ ইয়র্ক 
_ আষ্ট্রেলিয়। £ ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি ক্যাঁনাডা £ বারক্রেজ ব্যাঙ্ক ক্যোনাভা) 
মধ্যপ্রাচ্য £ বাররেজ ব্যাঙ্ক ( ডি, সি, ও) মালয়: ইণ্ডিয়ান ওভার সিজ ব্যাঙ্ক লিঃ 
ম্যানেছিং ডিরেউর--ডাঃ এস, বি, দত্ত এম-এ, পি-এচনভি (ইকন) লণ্ডন, বারস্এট-ল 


ছেড অফিস . স্থাপিত. ফ্রাইত গ্রীট . 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৪ 


প্রবর্তক ব্যান্ধ লিঃ 


_ ষখোহর-বুন উন বা লিট || পট 
5. হেড অফিস £ বশোহর-খুলন| ইউনিয়ন ব্যাক বিন্ডিদ : নী সিসি 
Es নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা তন শা শাখা 

শাখা ঃ 
পারার চম্দননগর, যাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, 
রর ১৬7৬ ৰ রানি . জলপাইগুড়ি, " ময়মনসিংহ 











, টেলিপ্রাম £ বেশখু ফোন : কলিকাতা--৩২৯৯ 





| সুদের ছার ঃ 
রি ৰ দেজিন্‌ হও টাকা কিক আন! 





| ১২২, বছবাজার সরা, কলিকাতা --আধিক জগৎ প্রেসে ্ীযতীহনাৰ ছারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। . 


PHONE : B. B. 6382 
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[ একাদশ সংখ্য 








শিল্প প্রসারে জনগণের সহযোগিতা 
ক্যালকাটা! রোটারী ক্লাবের বাধিক সভায় 
বক্তৃতা দিতে গিয়া! পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণর ডাঃ 


কৈলাসনাথ কানু শিল্প প্রসার সম্পর্কে চাহিয়াছেন এবং সে সহযোগিতার পথ তিনি 
জনগণের সহযোগিতা আহ্বান করিয়াছেন। দেখাইয়াছেন, উহা ভাল কথা। কিন্তু লোকের 
ভাঃ ক্কাটজুর বক্তৃতার ‘বিশেষত্ব এই যে, হাতের সঞ্চিত টাকা দিয়া গবর্ণমেণ্টের 
কাকা কথায় শুধু শিল্প প্রপারের কাজে পিকিউরিটি ক্রয় করিলে কিংবা উহা স্থায়ী 
জনগণের লাহাষ্য ও সহযোগিতা দাবী আমানতী হিসাবে বাস্তলমূহে জম! রাখিলেই 
' করিয়াই তিনি তাঁহার কর্তব্য শেষ করেন, নাই। এদেশে শিল্প প্রসারের কান প্রধাবিত হইবে বলিয়া 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


ডাঃ কাটহু শিল্প প্রসারে জনগণের সহযোগিতা 


কোন্‌ দিক দিয়া কতদুর পরিমাণে সেই সাহায্য ও 
সহযোগিতা জনসাধারণ প্রদান করিতে পারে, 
তাহার আভাসও তিনি দিয়াছেন। বাঁহীদের হাতে 
কম বেশী অর্থ সম্পদ রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া 


ডাঃ কাটজ্জু যত বেশী আশা পোষণ করিতেছেন, 
তত বেশী আশ! আমরা এখনও পোবণ করিতে 





EEA 
Ky 





তাঁহাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেন যে, এই শ্রেণীর FE 'বিষয়-সুচী 

লোকের! নিজেরা নূতন শিল্প প্রতিঠান গড়িয়া || বিষয় 11১ ন পৃষ্ঠ 

তুলিয়া কিংবা পুরানো শিল্প: প্রতিষ্ঠানের কাজ সাময়িক প্রসঙ্গ হে ১৪১-৪৩ 

সম্প্রণারিত করিয়]-উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে সহায়তা || মুস্্ান্ফীতি:3 প্রণ্যযূল্য;,” 

করিতে পারেন। যারা সাক্ষাৎ ভাবে শিল্প "৮ ধৃদ্ধির অনিষ্টকর গতি ১৪৪ 
. প্রসারের কাদে আত্মনিয়োগ করিতে চান না বা || পূর্ব্ববজের আশ্রয়প্রার্থীদেব সমন্তা ১৪৫-৪৬ 

পারেন না, তাহারা নিজেদের লঞ্চিত টাকা দাদন [| আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ১৪৭-৫২ 

করিয়া শিল্পোন্নতির কাঁজে পরোক্ষভাবে সহযোগত], || বাজারের হালচাল 


ন ১৫৩-৫৪ | 
করিতে পারেন। সঞ্চিত টাকা দিয়া সরকারী" "এ 


পিকিউরিটি ক্রয় কর! হইলে, কিংবা সঞ্চিত টাকা পরিতেছি না।  এদেপেরি , শিল্লোক্নতি সম্পর্কে": 


ব্যাঞ্চে রাখিলে গবর্ণমেন্ট ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সমূহ কোন হস্ুচিত্তিত পরিকল্পনা নিয়া কেন্দ্রীয় ও 
লেই অর্থ শিল্প প্রসারের কানে নিয়োগ করিবেন। প্রাদেশিক সরকারসমূহ এখনও বার্ধ্য ব্রতী হন 
উহাতে শিল্পের প্রসার ও'উর্নতি সৃহভ্যাধ্য হইবে । নাই। এই অবস্থায় সরকারী সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া 
তবে ব্যাঙ্কের আমানত সম্পর্কে ডাঃ কাজু গবর্ণমেণ্টের হাতে বেশী অর্থ দিলেই যে শিল্লোন্তির 
বণিয়াছেন যে, চলতি আমানতে টাক! রাখিলে পথ প্রশস্ত হইবে, সে আশ্বাস ও ভরসা জনসাধারণ 


তাহা শিল্প প্রসারের কাজে নিয়োগ করা সম্ভবপর 
হইবে না। চলতি আমানতের টাকা আমানত- 
কারীর! যে কোন সময়ে তুলিয়া লইতে পারেন। 


এখনও পাইতেছে না। ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানতে 
বেশী টাকা সঞ্চিত হইলেই যে তাহা শিল্প প্রসারেব 
কাজে ঠিক ঠিক ভাবে নিয়োছিত হইবে সে 


এইরূপ অবস্থায় ও টাকা কোন দীর্ঘ মেয়ানী কাঞ্জে নিশ্চয়তাও আমরা দেখিতেছি না। ব্যাক্কের হাতে 
লাগানো যায় না। লঙ্লিকারকরা যদি কয়েক গচ্ছিত টাকা সেদিকে সছ্যবহার করিতে হইলে 
বৎসরের স্থারী আমানত হিসাবে ব্যাঙ্কে টাকা শিল্প প্রসারের অনুকুল আবহাওয়া দেশে হৃষ্টি করা 
রাখেন, তবেই ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে' সেই টাক! শিল্প দরকার। সুচিত্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ে নিয়োগ করা লম্ভবপর হইতে পারে! সমূহের দাদননীতি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কিন্ত 
কাজেই চলতি আমানতের বদলে স্থায়ী আমানতী এদেশের গবর্ণমেন্ট সে সব বিষয়ে এখনও কোন 
হিসাবেই এদেশে ব্যাঙ্কে টাকা রাখার রীতি বেশী তৎপরতা দেখাইতেছেন না। ডাঃ কাটভু শিল্প 
করিয়া গড়িয়া উঠা উচিত। প্রসারের সুবিধার জন্ভ লোকের সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্কে 





স্থায়ীভাবে আমানত রাখিতে বলিতেছেন। কিন্তু 
এদেশের বীমা কোম্পানীসমূছেরে হাতে 
জনসাধারণের গ্যন্ত বিস্তর নগদ টাকা যে দাদনের 
উপযুক্ত সুযোগের অভাবে ঠিক ঠিক ভাবে 
সদ্ব্যবহার হইতেছে ন্রা,তাহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন 
কি? শিল্প ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগের ন্থযোগ 
প্রসারিত করিতে হইলে প্রথমে শিল্পোল্নতির 
স্ুপরিকলিত বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণষেপ্টকে 
বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হইবে। তবে এই 
ইনফ্লেশনের দিনে লোকের হাতের বাড়তি অর্থ 
সরকারী সিকিউরিটি ক্রয় ও ব্যাঙ্কের স্থায়ী 


আমানতে যত বেশী গ্যত্ত করা হয়, ততই মঙ্গল । সে 


হিসাবে ডাঃ কাটজুর প্রস্তাব আমর! সমর্থন করি। 
কৃষি.মন্ত্রীর আনাড়ী বস্তুত 

কোন ব্যক্তি মন্ত্রিত্বের গদি লাভ করিতে 
পারিলেই সনাতন নিয়মে ‘অল ইত্ডিয়া রেডিও'র 
আসরে তাহার সমাদর বাড়িয়া যায়। তিনি যে 
বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন সেই বিভাগের 
কার্ধযধার! সম্পর্কে প্রথম নম্বরের অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
হিসাবে তাহাকে বক্তৃতা দিতে ডাকা হয়। পশ্চিম 
বলের কৃষি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত যাদবেন্্নাথ 
পাঁজা মহাশয়ও সেই নিয়মে ‘অল ইণ্ডিয়া রেডিওর 
কলিকাতা কে্জ হইতে এই প্রদেশের কৃষি-সমস্তা 
ও তাহার প্রতিকার সম্পর্কে লশ্রতি একটি বেতার 
বক্তৃতা দিয়াছেন। মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্য বিশ্লেষণের 
ধার! চযৎকার। পশ্চিম বঙ্গে আবাদী জমির 
পরিমাণ যে অল্প, এ প্রদেশে ধান, কলাই, তৈলবীজ্ 
প্রভৃতি সব কিছু ফধলের চাষ ও উৎপাদন যে কম, 
তাহার ফিরিস্তি তিনি দিয়াছেন । কিন্ত লোক-নংথ্য 
অনুপাতে কোন লিলনিষের প্রয়োজনীয়তা কিরূপ 
এবং এ প্রদেশের উৎপাদনের পরিমাণ'লে তুলনায় 
কতদুর কম, সেবিষয়ে কোন সংখ্যা-বিবরণই তিনি 
উপস্থিত করেন নাই এ প্রদেশের অভাব মিটাইবার 
লন্ত কি পরিমাণে কোন ফসল উৎপাদন করিতে 
হইবে তা তিনি লোকের সমক্ষে ধরিবার চেষ্টা 
ফরেন নাই! কম জমিতে ধান চাষ করা হয় বলিয়া 
যথোপযুক্ত চাউল উৎপন্ন হয় না । ক্লাইয়ের জমি 
ও তৈলবীজের জমি শ্বন্প বলিয়া এ প্রদেশে নগণ্য 
পরিমাণ ডাল ও তেল উৎপর হয়। তাহার 


১৪২ 





বক্তৃতায় কৃষি-সমহ্যা বর্ণনার ধারা অনেকটা 
এইভাবেই অগ্রসর হইয়াছে । অভাবের প্রতিকার 
কি ভাবে হইতে পারে, তাহা অবস্ত তিনি 
আলোচনা করিয়াছেন। তবে মে আলোচন! 
হইয়াছে হাতুড়িয়া কবিরাজের মাঁমুলী দাওয়াই ও 
মাদুলীর বিধান দিবার মত। দেশ যখন পরাধীন 
ছিল, তখন বর্ধমীনের জননায়ক শ্রীযুক্ত যাদনেন্্র 
পাঞ্জা কৃষকদের দুঃখ ছুর্গতির অদ্য বক্তৃতা ও 
বিবৃতিতে গবর্ণমেণ্টের উপর দোষারোপ করিতেন। 
কিন্তু এখন গবর্ণমেন্টের মন্ত্রী হইয়া তিনি তাহার 
বক্তৃতায় অন্ত সুর ভাঙ্িতে সুরু করিয়াছেন। 
পশ্চিম বঙ্গের কৃষি-সমন্তা সমাধানের জন্ত গবর্ণমেণ্ট 
পতিত জমি সংস্কার সম্পর্কে, জমির জলসেচ ব্যবস্থা 
সম্পর্কে ও আঅমিতে একর প্রতি ফললের উৎপাদন 
বুদ্ধি সম্পর্কে কি পরিকল্পনা অবলম্বন করিবেন এবং 
আদৌ সেরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন কিনা 
তাহ! তিনি কিছুই প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। 
তাহার পরিবর্তে কৃব্রি উন্নতি সম্পর্কে জনসাধারণের 
কর্তব্য কি তাহা দেখাইয়াই তিনি তাহার বক্তৃতা 
শেষ করিয়াছেন। তাহার মতে ক্বষির উন্নতি 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের পক্ষে বিশেষ কিছু করা 
সম্ভবপর নহে। কিয়া দঙ্গল ' ধরিয়া 
জনসাধারণকফেই নিজ নিজ কর্্মশজির বলে সকল 
সমন্তার লমাধান করিতে হইবে। কৃষি-সমন্তার 
সমাধান - করিতে হইলে জনসাধারণকে 
আস্তরিকভাবে কাজে অগ্রসর হইতে হইবে তাহা 
ভ্রানি। কিস্তুক্কষি বিভাগের মন্ত্রী ও কর্মচারীদের 
সে বিষধে বিশেষ কিছু করণীয় নাই তাহা! আমরা 
মানিয়া লইতে প্রস্তুত নছি। ইংলণ্ড, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 


প্রভৃতি দেশের সরকারী কৃষি বিভাগ কৃষি বিষয়ে! : 
গবেষণা চালাইয়া, অমির জল সেচের স্থবন্দোবস্ত ' 


করিয়া, ব্যাপকভাবে উন্নত সার ও বীজ সরবরাহ 
করিয়া এসব দেশে কৃষি উন্নতির পথ প্রশস্ত 
করিয়াছেন। সরকারী সাছায্য ও অনুপ্রেরণার 
ফলেই সেসব দেশে কৃষির অভাবনীয় উন্নতি ও 
সমৃদ্ধি সম্ভবপর হইয়াছে । শ্রীযুক্ত যাদবেন্্রনাথ পাজা 
, এগ্রদেশের কৃষিমন্ত্রী হইয়া সেই ধরণের সরকারী 
দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ভুলিতে বপিয়াছেন, 
ইহ! নিতান্ত দুঃখের বিষয়। গবর্ণমেণ্টের সক্রিয় 
সহযোগিতা ও প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া কৃষি ও 
শিল্পের দিক দিয়া পম্যক উন্নতি সাধন করা যদি 
দেশের লোকের পক্ষে সম্ভবপর হইত, তবে 
গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন চাপাইতে গিয়া 
বর্তমান মন্ত্রী ও গতধুগের কংগ্রেসসেবী শ্রীযুক্ত 
যাদবেজ্রনাথ পাজজার কারাবরণ ও লাঞ্ছনা ভোগের 
কারণ দীড়াইত না। 
কৃষির জন্য সরকারী ব্যয় 

কৃষি ভারতীয় - অর্থনীতির হুল ভিত্তি। এদেশে 
শতকরা ৭০' ভাগ লোকের ভাগ্য প্রত্যক্ষভাবে 
কৃষির সহিত জড়িত। কিন্তু এদেশের গবর্ণমেপ্ট 
কুবি উন্নতি সম্পর্কে পূর্বেও গা লাগান নাই, 
এখনও বিশেষ কিছু গা লাগাইতেছেন না । সনাতন 
নিয়মে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সরকারী 
আয়ের মোটা অংশ ব্যয়িত হইতেছে জাতীয় 
সরকারের আমলে দেই খরচপত্র- নৃতন করিয়া 
বাড়িতেছে । কৃষির অন্য সরকারী ব্যয় বরাদ্ধ 
পূর্বেও যেমন স্বল্প ছিল, এখনও প্রায় তাহাই 


আর্ক জগৎ. 


আহে। বর্তমানে ভারত সরকারের কৃষি দপ্তর 
হইতে প্এগ্রিকালচারেল সিসুয়েশন ইন ইণ্ডিয়া” 
নামে একটি মানিক পুস্তিকা প্রকাশ করা 
হইতেছে। তাহার এপ্রিল সংখ্যায় এবিষয়ে 
নির্ভববোগ্য তথ্য বিবরুণ উপস্থিত কর] হইয়াছে। 
উহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ৫টি প্রদেশের কৃষি 
বাজেটের কথা উল্লেখ করিয়া দেখানো ইয়াছে যে, 
ভারতীয় প্রদেশসমূছে মোট সরকারী ব্যয়ের শতকরা 
৩ ভাগ হইতে শতকরা! ৭ ভাগই শুধু কৃষির জঙ্ত 
ব্যয়িত হইয়া থাকে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার 
কৃষির জন্য যে অর্থ বায় করিষা থাকেন, তাহাতে 
এদেশেব জন পিছু ব্যয়ের পরিমাণ দাড়ায় বৎসরে 
মাত্র ১১ পাই। অথচ মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিব জগ 
মাথাপিছু সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৭৮ টাকা । 


ক্যানাডা ও ইংলণ্ডে মাথাপিছু সরকারী ব্যয়ের 


পরিমাণ বৎসরে যথাক্রমে ২১ টাকা ও ২ টাকা । 
কৃষি উন্নতির প্রশ্ন এদেশে যে কিন্ধপ উপেক্ষিত 
হইতেছে উহা! তাহারই পরিচায়ক । এদেশের 
আধিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে, খাস সামগ্রীর 
দিক দিয়া জনগণের অভাব দূৰ করিতে হইলে 
কৃষি উন্নতির জন্তু অধিক অর্থব্যয়ের নীতি 
গবর্ণমেপ্টকে গ্রহণ করিতে হুইবে। তবে একথা 
বলিয়া রাখা দরকার যে, কবির জন্তু বেশী অর্থব্যয় 
অর্থে কৃবি বিভাগের উর্দ্ধতন অফিলারদের বেতন 
ও ভাতা বৃদ্ধির দাবী আমরা করিতেছি না। 
(বর্তমানে কৃষির জগ্চ সে সামাঞ্ঠ অর্থ বরাদ্দ করা 
হয়, তাহার বেশীর ভাগই অফিসার ও বর্মচারী 
পরিপালনে ব্যয়িত হয় তাহা আমরা দুঃখের 
সহিতই লক্ষ্য করিতেছি ।) কুবি উন্নতির জন্য বেশী 
অর্থ“ ব্যয় করা অর্থে” কৃষি সম্পর্কিত গবেষণা, 
জমির জলসেচ ব্যবস্থা, উন্নত বীজ ও সার 
সরবরাহ, কুবি পণ্য বিক্রয়ের" ম্বব্যবস্থ! প্রভৃতির 
ব্যাপক প্রসারই আমরা দাবী করিতেছি। 

ভারতে খনিজ তৈলের' উৎপাদন 

ও ব্যবহার ' 

দিল্লীর “ইণ্ডিয়ান নিউজ ক্রনিকেল” প্র (এক 
প্রবন্ধ লিখিয়া মিঃ ডি এন ওয়াদিয়া খনিজ . তি 
উৎপাদন ও যোগান সম্পর্কে : :তারতের' অবস্থা 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ 
হইতে জানা যায়, জগতে বর্তমানে মোট ৪০ কোটি 


টন পেট্রোলিয়াম, বিশদ খনিজ তৈল ) উৎপর 


হয় ব্ৰহ্মদেশ সই" ভারতের উৎপাদন জগত্রে 
মোট উৎপাদনের শতকরী' ’ "৬ ভাগের বেশী ছিল 
না.। ইতিপূর্বে ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন 
হুইয়াছে। বর্তমানে পাকিস্থান নাম দিয়া ভারতের 
আরও কতকগুলি অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করা হুইয়াছে। 
ফলে এখন কেবলযাত্র ডিগবয়ের তৈলখনিই 


ভারতের জরচ্ভ অবশিষ্ট রহিয়াছে । এ স্থানের 


তৈলখনিতে বৎসরে আট কোটি হইতে সাড়ে 
আট কোটি গ্যালন খনিজ তৈল উৎপন্ন হয় । অথচ 
যে হারে এদেশে খনিজ তৈলের রেশন করা 
হইয়াছে, তাঁহাতেও এদেশের জন্ভ বৎসরে ৩০ লক্ষ 
টন খনিজ তৈল দরকার। সে প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্ত ১৯৪৭ সালে ইরাণ, মার্কিন বুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বব- 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে মোট ২২] লক্ষ "টনের 
মত খনিজ তৈল আমদানী করিতে হুইয়াছে। 
ও আমদানীর মুল্য হিসাবে ১০ কোটি টাকার মত 


J 


[ ১২ই জুলাই, ১৯৪৮ 


প্রদান করিতে হুইয়াছে। আমদানীক্কত খনিজ 
তৈলের ভিতর শতকরা ৩৫ ভাগ কেরোসিন, 





' শতকরা ৪৬ ভাগ জালানী তৈল, শতকরা ১০ ভাগ 


লু্রিকেটিং অয়েল এবং পেট্রোল ও বিমানপোত 
চালানোর তৈল শতকরা ৯ ভাগ ছিল। খনিজ 
তৈল আধুনিক যুগে একটি বিশেষ মুল্যবান সম্পদের 
স্থান অধিকার করিয়াছে । বিশেষ করিয়া যাঁন- 
বাহনের জন্য উহার প্রয়োজন আজ অপরিসীম 
হইয়া দেখা দিয়াছে । কাজেই খনিজ তৈলের 
ব্যবহার ভারুতে কমানো চলে না। যুদ্ধবি গ্রহের 
সুচনা হইলে তখন বেশী খনিত্র তৈলের যোগান 
না পাইলে ভারতের আত্মরক্ষা কঠিন হইয়া 
দীভাইবে। অথচ খনিত তৈল আমদানী করিয়া 
ভারতের ক্রমবন্ধিত প্রয়োজন ঠিক ঠিক ভাবে 
মিটানো- যাইবে না। যে তৈল আমদানী করা 
হইবে, তক্জন্ত বিস্তর অর্থ দেশের বাহির হইয়া 
বাইবে। কাজেই মিঃ ওয়াদিয়ার মতে ভারতের 
অভ্যন্তরে খনিজ তেলের যোগান বৃদ্ধির ব্যবস্থা] 
একান্ত দরকার । অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ করিয়া 
সেজস্ভ নূতন তৈলথনির সন্ধান করা প্রয়োজন । 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কয়লা হইতে অন্ত কয়েকটি 
দেশে পেট্রোল উৎপাদনের ব্যবস্থা হুইয়াছে। 
মিঃ ওয়াদিয়া এদেশের অভাব পূরণের অন্ত পেট্রোল 
উৎপাদনে সেই প্রক্রিয়া অমুমরণ সম্পর্কো ভারত 
গবর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে উদ্ছোগনী হইতে 
বলিয়াছেন। তাহার এই সব নির্দেশ বিশেষভাবে 
বিবেচনার যোগ্য ৷ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুধ ও দুগ্ধজাত 
. দ্রবোর উৎপাদন বৃদ্ধি 
শ্বেত জাতীয় লোকেরা আমেরিফায় উপনিবেশ 
স্থাপন করিতে আরম্ত করিবার পূর্বে এ ভূভাগে 
গো-মহিবাদি পশু ছিল ন1। কয়েক শতাব্দী পূর্বে 


ইউরোপ হইতে প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবাদি 
পণ্ড আমদানী হয়। 
মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবল গৃরাদি পশুর সংখ্যাই 
উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পায়, না, বৈজ্ঞানিক গবেষণা 


এই অপেক্ষাকৃত অল্প সময় 


দ্বারা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা অবলম্বন করিয়া মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা গাভী পিছু দুধের যোগান 
যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নান! শ্রেণীর গব্য 
শিল্পও ব্যাপকভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে। ডেয়রী 
ইও্ডাঠী সম্পর্কে খিশেবজ্ঞ মিঃ রমেন ব্যানাঞ্জি 
সম্প্রতি 'অমৃতবাজার পত্রিকায়’ একটি প্রবন্ধ 
লিবিয়া সে উন্নতির বিবরণ পিপিবন্ধ করিষাছেন । 
& প্রবন্ধ পাঠে আনা যায়, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
বর্তমানে (১৯৪৭) গাভীর সংখ্যা ২ কোটি ৬১ লক্ষ 
দাড়াইয়াছে। এ দেশে প্রতি লোক বৎসরে গড়ে 
৪২৮'পাউণ্ড (১ পাউণ্ড আধ সেরের কিছু কম) 
হুধ ও ক্রীম ব্যবহার করিতেছে। ওঁ দেশে মাখন 
ও পনীর ব্যবহৃত হইতেছে মাথাপিছু গড়ে বৎসরে 
যথাক্রমে ১০ পাউণ্ড ও ৭ পাউণ্ড । মাঁকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের কৃষকরা গাভী পালন এবং ছুধ ও গব্যত্রব্য 
উৎপাদনের শিল্পকে একটা লাভজনক অবসরকালীন 
শিল্প হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে । ১৯৪৭ সালে এ 
শিল্প দ্বারা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকদের ৩ কোটি 
৯০ লক্ষ ডলার আয় হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 
গবর্ণমেন্ট ডেয়রী ইণ্ডাই্রী সম্পর্কে নানাভাবে বিশেষ 
উৎসাহ তৎপরত। সঞ্চার করিতেছেন । সরকারী 


১২ই জুলাই, ১৯৪৮ ] 


কৃষি বিভাগের অধীনে সেখানে একটি ভেয়রী 
লেকসন রহিয়াছে। ওঁ দপ্তর গো-পালন, ছুণ 
উৎপাদন, গব্য দ্রব্য প্রস্তুত করণ সম্পর্কে আধুনিক 
উন্নত প্রক্রিয়া প্রচার করিয়া খাকে। এ দপ্তরের 
লোকেরা পল্লী অঞ্চলে গিয়া ক্ুষকদিগকে গব্যশিল্প 
সম্পর্কে উৎসা দিয়া থাকে। ছুধ'ও পব্য দ্রব্যের 
উৎকর্ষতা রক্ষা সম্পর্কে সুব্যবস্থা করিয়া থাকে। 
মান যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিভালয়গুলিতে অগ্ভান্ত 
বিষয়ের মত ভেয়রী শিল্প সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার 


ব্যবস্থা আছে। ছুগ্ধ শিল্প সম্পর্কে মাকিন যুক্ত- ' 


রাষ্ট্রের এই উন্নতিমূলক কাধ্যধার! এদেশের সমক্ষে 
একটা সমুজ্ছল দৃষ্টান্ত বলা চলে। 


ভারত ও পাকিস্থানে খান্তের যোগান 
অধ্যাপক সি এন ভকিল তাঁহার নব প্রকাশিত 
পুস্তক Hconomic Consequence of the 
Partition-a ভারত ও পাকিস্থানের প্রাকৃতিক 
সম্পদ, সরকারী রাজস্ব ও সাঁধারপভাষে অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা নিয়া বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছেন। এ পুস্তকে খাতের দিক দিয়া উভয় 
ডোমিনিয়নের স্বাতাবিক যোগান সম্বন্ধে তিনি 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা আজিকার অটিল খাস্ত 
সমন্তা দিনে বিশেষভাবে প্রপিধানযোগ্য। 
১৯৩৯-৪০ সালের বিবরণ উদ্ধ ত করিয়া খানের দিক 
দিয়া ভারত ও পাকিস্থানের মূলগত অবস্থা অধ্যাপক 
ভবকিল যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা এইরূপ 


ভারত পাকিস্থান 
খাদক ফসলের জমি-_-লক্ষ-একর ১৮৩৬ ৩৭৭ 
মাথাপিছু খাতের অমি-একর ০৬১ ০:৫৪ 
গমের জমি- লক্ষ একর ১৮১ ৮৭ 


গমের উৎপাদন--লক্ষ টন > ২৮ 
খানের জমি__লক্ষ একর ৫১5 
চাউলের উৎপাদন--লক্ষ টন ১৬৫ ৬৪ 

( খান্ভ ফসলের মোট জমি দেখাইতে গিয়া 
কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ ছাঁড়া ভারত ও পাকিস্থানের 
অন্তর্ভ,ক্ত অন্ত সব দেশীয়' রাজ্যকে ধর! হুইয়াছে। 
আলাদাভাবে ধান এবং গমের জমি ও উৎপাদন 
দেখাইতে গিয়া কোন দেশীয় রাজ্যকেই ধর! হয় 
নাই।) 
' এদেশ বিভক্ত হওয়ার পর EEE 
খাত্ত ফসলের যে জমি অন্তর্ভক্ত হইয়াছে--লোক- 
সংখ্যা অনুপাতে পাকিস্থানের তুলনায় তাহা কিছু 
বেশীই বলিতে হুইৰে। কিন্ত অধ্যাপক ভকিল 
দেখাইয়াছেন যে, জমির উৎপার্দিক1 শক্তি ও জমিতে 
ফসলের ফলন পাকিস্থানেই বেশী। পাকিস্থান 
জমির জলসেচের অপেক্ষাকৃত সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে । 
সেখানে জমিতে বৎসরে একটির বেশী ফসল 
উৎপাদনের সুযোগ অধিক । কাজেই ভারতের 
তুলনায় পাকিস্থানে একর প্রতি বেশী ফসল উৎপন্ন, 
হয়! অবিভক্ত ভারতে গম চাষের যে জমি ছিল 
তাহার দুই-তৃতীয়াংশ ভারতে ও এক-তৃতীয়াংশ 
পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । কিন্ত মোট 
গমের শতকরা ৬৫ ভাগ ভারতে ও শতকরা ৩৫ 
ভাগ পাকিস্কানে উৎপন্ন হইতেছে । অবিভক্ত 
ভারতে ধান চাষের যে জমি ছিল, তাহার তিন- 
চতুর্থাংশ ভারতে ও এক-চতুর্থাংশ পাকিস্থানে 
অত্তর্ভ.ক্ত হইয়াছে । কিন্তু মোট চাউলের শতকরা 
৭৩ ভাগ ভারতে ও শতকরা ২৭ ভাগ পাকিস্থানে 


আর্থিক জগৎ 
উৎপন্ন হইতেছে । খাঁভের দিক দিয়া ভারতীয় 
যুজরাষ্রের বাৎসরিক ঘাটতির পরিমাণ ৩০ লক্ষ 
টন হইতে ৫* লক্ষ টন ঠাঁভাইবে বলিয়া ভারত 
সরকারের খাদ্য ' বিভাগ বরাদ্দ করিয়াছেন! 
লোক-সংখ্যা অস্থপাঁতে পাকিস্তানে খান্ধের মোট 


যোগান বাহ্যাতঃ যথোপযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। 


কিন্ত একটা দিক দিয়া পাকিস্তানের অন্থবিধার 
কারণ -দীড়াইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্বানে গম ও 
চাউলের ঘাটতি রহিয়াছে! অপরদিকে পশ্চিম- 
পাকিস্বানে পনের বেশী পরিমাপ ও চাঁউলের 
সামাঙ্ পরিমাণ উদ্বস্ত রহিয়াছে | পশ্চিম- 
পাকিস্থানের উদ্ব শু দিয়া গমের দিক দিয়া পুর্ব্ব- 
পাকিস্থানের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভবপর । 
কিন্তু চাউলের ঘাটতি পরিপুরণ সম্ভবপর নছে। 
পূর্বব-পাকিস্বানের লোকেরা চাউলের বদলে অন্ততঃ 
কতক পরিমাণে গম ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হয় 
ভাল, নতুবা পাকিস্তানকে চাউলের আচ্চ বাহিরের 
উপর নির্ভর করিতে হউবে | খাতের দিক দিয়া 
পাকিস্থানের তুলনায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমন্তা 
অনেক বেশী জটিল। ভারতের ঘাটতি পূরণের 
ভগ্ক এদেশে জমির জলসেচ ব্যবস্থা দ্বারা একর 
প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাণিজ্য ফসলের চাষ 
কমাইয়া খান্ত ফসলের অস্ত বেশী ভুমি নিয়োগের 
সুযোগ ভারতের লোকদিগকে দেখিতে হইবে। 
অধ্যাপক ভকিলের এই সব মন্তব্য খুব সুচিত্তিত 
বলিয়াই আমরা মনে করি। 


বন্ত্রশিলের ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্থান 


অধ্যাপক তকিল তাহার ' উপরোক্ত পুস্তকে. 
বন্ত্রের দিক দিয়া উভষ রাষ্ট্রের অবস্থা যাহা বর্ণনা: 


করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের তুলনায় পাকিস্থানের 
অবস্থা খুব শোচনীয় বলিযাই মলে হয়! ১৯৪৩-৪৪ 
সালে অবিতজ্ত ভারতের ৪১০টি কাপডের কলে 
৪৮৭ কোি-.গ বস্তু উৎপন্ন হইয়াছিল! তাহা 
ছাড়া. হস্তচালিত তাতেও ১৫০ কোটি গজ কাপড 
প্রস্তুত  হইয়াছিল। ভারত বিভাগের Ee 
কাপড়ের, কল. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভূ 
হইয়াছে। বাকী ১৫টি কাপডের কল টি 
পাকিস্থানে পড়িয়াছে। ভারতেব কাপডের 
কলগুলির টাকু ও: ‘তাঁতের সংখ্যা যথাক্রমে 
১কোটি ও হ লক্ষ । অপর দিকে পাকিস্থানের 
কাপড়ের কলগুলির টা" ও তাঁতের সংখ্যা 
দাড়াইয়াছে যথাক্রমে" “মাত ৩ লক্ষ ও ৩ হাঁজ্জার। 
ভারতের মিলসমূহে ৪৬৮ কোটি গঞ্জ বস্তু উৎপন্ন হয় 
(১৯৪৩-৪৪ লালের হিসাবের ভিত্তিতে) । ' তাহা 
ছাড়া এ রাষ্ট্রের হস্তচালিত তাতসমূহেও ১৩৬ 
কোটি ৫০ লক্ষ গজ বজ্র উৎপন্ন হয়। ফলে এই 


্াষ্ট্রে বস্তরের বাৎসরিক আভ্যন্তরীণ যোগান দাড়ায়' 


৬০৪ কোটি ৫০ লক্ষ গ্জ। কিন্তু পাকিস্থানের 
মিলসমূছে মাত্র ১৯ কোটি গজ বস্তু উৎপন্ন হয়। 
হস্তচালিত তাঁতের উৎপন্ন হ৩ কোটি ৫০ লক্ষ গজ. 
বস্তু লইয়া পাকিস্থানের মোট উৎপন্ন বন্তরের 
পরিমাণ ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ গজ দীড়াইবার কথ|। 
অথচ টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ড মাথাপিছু যে 
হারে পাকিস্থানে বস্ত্র বণ্টনের নীতি অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, তাহাতে পাকিস্থানের অন্ক বৎসরে 
৯২ কোটি £০ লক্ষ গজ বস্তু দরকায়। অপর দিকে 
১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে ৬০৪ কোটি 


" কাটাইয়া 


১৪৩ 


গজ বস্ত্র উৎপর হইয়াছিল, বর্তমানে সেই হারে 
বস্ত্র উৎপাদন করিতে পারিলে এই রাষ্ট্রের 
লোকদের মাথাপিছু ১৬ গজ কাপড় সরবরাহ 
করিয়াও (মোট জনসংখ্যা ৩৫ কোটি ধরিয়া) 
বৎসরে প্রায় ৫০ কোটি গজ বস্তু উদ্ব ত থাকার 
কথা। 


সিন্ধু! কারখান! ও সরকারী গাঁফিলতী 
১৯৪৩ সালে ভ্তার' থিয়োভোর গ্রেগরীর 
সভাপতিত্বে যে খান্কমিটি বসিয়াছিল, তাহারা 
এদেশে ক্ুবিজমির উৎপাদিক! শক্তি বৃদ্ধি করার 
জন্ত ব্যাপক ভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহার 
করিবার কথা বলিয়াছিলেন। ভারতে এ সার 
উৎপাদনের জন্গ তাঁহার! অবিলম্বে উপযুক্ত কারখানা 
স্থাপন সম্পর্কে তারত গবর্ণমেন্টের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গ্রেগরী কমিটির সেই 
সুপারিশ গ্রহণ করিয়া ভারত গবর্ণষেপ্ট নিজেরা 
সিন্ধীতে এমোনিয়া সাল্‌ফেট উৎপাদনের একটি 
কারখানা স্থাপনে ব্রতী হন” শব ভারত গবর্ণমেণ্টের 
এ সঙ্কল্পের কথা জানিয়া সকলেই খুব আনন্দিত 
হইয়াছিল। ২1৩ বৎসর মধ্যে এ কারখানায় 
সাড়ে তিন লক্ষ টনের মত রাসায়নিক সার 
উৎপাদনের য্যবস্থা.. হইবে বলিয়া সকলে আশা ' 
করিয়াছিল। কিন্ত অবস্থার গতি দেখিয়া আজ 
সকলফেই নিরাশ 'হইতে হুইয়াছে। কেন না, 
€ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও আজ পর্য্যন্ত 
সিদ্ধণী কারখানা সম্পর্কে বিশেষ কিছু উন্নতি দেখা 
যাইতেছে না। কারখানার স্থান নির্বাচন ও জায়গা 
খাস করার ব্যাপার নিয়াই গবর্ণমেন্ট এ কয় বৎসর 
দিয়াছেন। কারখানার প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি আমদানীর চেষ্টা সুরু হইলেও আল পর্য্যম্ত 
কিছুই প্রায় বিদেশ হইতে আপিয়া পৌঁছায় 
নাই। কারখানার ডিজাইন সম্পর্কে একটি মার্চিন 
ফার্শ্মের সৃহিত চুক্তি হুইয়াছে। কিন্ত যন্ত্রপাতি 
সরবরাহ সম্পর্কে একটি বৃটিশ ফার্শের সহিত 
চুক্তি হওয়ার যে কথা ছিল, তাহা এখনও সমাপ্ত 
হয় নাই। কাজেই সরকারী উদ্তোগে রাসায়নিক 
সার উৎপাদনের পরিকল্পনা, এখনও পরিকল্পনা 
যাই রহিয়া গিয়াছে। যেক্সপ বীর গতিতে কার্য্যধারা 
অগ্রপর হইতেছে তাহাতে ১৯৫* সালের পূর্বে 
সিদ্ধ কারখানায় রাসায়নিক সার উৎপাদনের 
ফোন আশাই নাই। সিন্ধী কারখানার অস্ত 
মূলধনের কোন অসুবিধা দেখা দেয় নাই। কেন্দ্রীয় 
সরকারের বাজেটে সেলম্ক মোটা টাকা বরাদ্ধ 
করা হইয়াছিল। কয়েকটি প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টও 


ওঁ কারখানা স্থাপনে অর্থসাছাধ্য প্রদানে প্রস্তুত 
ছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কার্ধ্য পরিচালনার 
ক্রটাতে কারখানা স্থাপনের কাজ পিছাইয়া 
যাইতেছে। সরকারী দপ্তরের কর্ধদক্ষতার এমনই 
মহিমা যে, ও কারখানা সম্পর্কে কোন কিছু 
স্থির করিতে হইলে তাহারা ছয়মাস বা এক 
বৎসরের আগে সেবিবয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিতে পারেন না। পুরানো আমলাতান্ত্রিক 
রীতিতে কাজ নির্বাহের ব্যবস্থা হওয়ায়, তাড়াতাড়ি 
রাসায়নিক সার উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া 
খাত্যোৎপাদনের মাত্রা প্রধাবিত করিবার আনল 
উদ্দেশ্বই পণ্ড হইতে বসিয়াছে। জনকল্যাণযূলক 
পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ব্যাপার এই ধরণের 
টালবাহনা ও গাফিলতী শ্বাধীন ভারতের জাতীয় 
সরকারের পক্ষে খুবই অশোভন ও অমার্জনীয় 
বলিয়াই আমরা মনে করি। 


রঃ ুদ্রাক্ষীতি ও পণ্যমূল্য বি বৃদ্ধির অনিষ্টকর গতি 


যুদ্ধের » সযয়ে একদিকে সাধারণের ব্যবছার্য্য 
পণ্যের যোগান ভান ও অপরদিকে অধিক 
মাত্রায় অর্থ গ্রপারপের ফলে এদেশে ইনয়েশনের 
ছুটি হইয়াছিল। যুদ্ধের পর আড়াই বৎসর ' কাল 
সেই অবস্থা অনেকটা যথাযথভাবে বজায় থাকিবার 
পর স্বাধীন ভারতের বর্তমান জাতীয় সরকারের 
আমলে দেশে নূতন করিয়া আবার ইনফ্লেশনের 
গতি বৃদ্ধির নমুনা দেখা যাইতেছে। জিনিষপত্রের 
উৎপাদন হাস পাইতেছে, অর্থের যোগান 
বাড়িতেছে। ফলে পণ্য মূল্য ধাপে ধাপে বৃদ্ধি 
পাইতেছে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে উপযুক্ত 
সংখ্যা-বিধরণের ভিত্তিতে সব দিক দিয়া অবস্থার 


এই গতি বিশ্লেষণ করিব এবং এই মারাত্মক 


সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের উপায় কি হইতে পারে, 
তাহাও বিস্ৃতভাবে আলোচনা করিব । 

যুদ্ধের সময়ে দেশে খাস্শন্তের উৎপাদন হাস 
পাইয়াছিল। বুদ্ধের. পর নূতন করিয়া তাহা 
কমিয়া আলিবার লক্ষণ দেখ! দিয়াছে । ১৯৪৫ 
সালে চাউল, গম, বজরা, ভূষি ও বাপি মিলাইয়া 
ভারতে প্রধান প্রধান খাগ্চশন্তের মোট যোগান 
দীডাইয়াছিল ৪ কোটি ৪০ লক্ষ, টন। পরে তাহা 
হাস পাইয়া ১৯৪৬ সালে ৪ কোটি টন, ১৯৪৭ সালে 
৪ কোটি ১০ লক্ষ টন দাড়াইয়াছে। কেবল কৃষিপণ্য 
নহে শিল্প পণ্যের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ 
' কমিয়া গিয়াছে । ১৯৪৫ লালে ভারতের কাপড়ের 
কল সমূহে ৪৮০ কোটি গঞ্জের মত বগ্ উৎপন্ন 
হইয়াছিল। বর্তমানে বস্ত্রের় বাৎসরিক উৎপাদন 
কমিয়া ৩৮০ কোটি গর্পের মত দীড়াইয়াছে । 
ইস্পাতের উৎপাদন ১১ লক্ষ ৮০ হাজার টন 
হইতে ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টনে হ্রাস পাইয়াছে। 
সিমেন্টের মালিক উৎপাদন ১ লক্ষ ৬০ ছাছার টন 
হইতে ১ লক্ষ ১২ হাজার টনে লামিয়া গিয়াছে। 
এইরূপ কম উৎপাদনের ভিতর ভারত গব্্ণমেন্ট 
আবার আমদানী নিয়ন্ত্রণের কার্ধ্যনীতি অধলম্বন 
করিয়া এদেশে বেশী পরিমাণ বিদেশী পণ্য 
আসিবার পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই সব 
কারণে দেশে লোকের ব্যবহার্য পণ্যের যোগান 









পৃর্ববের তুলনার আরও কমিয়া নায় আরও কমিয়া যাইতেছে। রে 
প্রয়োঞ্জন মিটাইবার প্রপ্ত জিনিষপত্রের কম 
যোগানের ভিতর লোকে তাহা নিয়া কাড়াকড়ি 
করিতেছে । 


জিনিষপন্ত্রের যোগান কম দেখা গেলে অর্থ - 


প্রসারণের মাত্রাও যদি সে অনুপাতে হাস পায় 
তবে তাহাতে জিনিষপত্রের যুল্য বৃদ্ধির কাঁরণ 
ঘটে না। কিন্ত ল্রিনিবপত্রের যোগান হাস 


পাওয়া সত্বেও যদি দেশে অর্থের প্রচলন বাড়িতে ' 


থাকে, তবে তাহার প্রতিক্রিয়ায় পণ্য মূল্য বৃদ্ধি 
অবশ্থন্ভাবী হুইয়া দীড়ায়। যুদ্ধের সময়ে এইক্সপ 
অবস্থা" ঘটিয়া দেশে ইনক্লেখনের স্থচন! হইয়াছিল । 
জিনিবপত্রের স্বল্প যোগানের ভিতর অর্থ 


প্রপারণের মাত্রা নূতন করিয়া, বুদ্ধি পাওয়ায় ' 


বর্তমানে সেই ইনফ্লেণনের গতি আরও প্রধাবিত 


হইয়াছে। 3 
দেশে নানাকারণে অর্থ প্রশারপের মাত্রা 


বাড়িতে পারে । সাধারণ ব্যাক্ষগুলি যদি ব্যক্তি ও' 


ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিক মাত্রায় খপ প্রদান 
করিতে আরম্ভ করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি বেশা 
পরিমাণে বাজার হইভে সিকিউপ্িটী খরিদ করিতে 
থাকে, তবে দেশে টাকার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। 


জনসাধারণ যদি তাহাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যয়, 


করিতে আরম্ভ করে এবং যৌথ কোম্পানীসমূহ 


অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ প্রদান করিতে 
থাকে, তবে তাহাভেও কিছু পরিমাণ অর্থের 
যোগান, বাড়িতে পারে। বাহিরের সহিত 


দেনাপাওনার হিসাবে দেশের উদ্বৃত্ত পাওনা বৃদ্ধি 
পাইলে তাহাতে অধিক অর্বাগমের পথ প্রশস্ত 
হইতে পারে। সরকারী বাঁজেটে ঘাটতি দেখা 
গেলে, গবর্ণমেন্ট নিজেদের ব্যালান্স বা সঞ্চিত 
নগদ তছবিল খরচ করিতে আরম্ত করিলে দেশে 
বেশী অথ” প্রসারের কারণ ঘটিতে.. পারে। 
সর্ধ্বোপরি নূতন নোট.ও টাকা ছাডিবার যে. ক্ষমতা 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তথা গবর্ণমেণ্টের রহিয়াছে, তাহার! 
তাহাদের সেই, ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াও দেশে 
অধেব প্রচলন বাড়াইয়া দিতে পারেন। 


| ইউন ইটেড ইণ্ডাষ্টীয়াল ব্যান্ক লিঃ 
| ২ স্থাপিত-১৯৪০ - ঘর 
(সিডিউন্ড ও ক্লিয়ারিং ) 
হেড় অফিস--৭নং ওয়েলেসলী প্রেস, কলিকাতা ! 
চেয়ারম্যান-_ শ্রীযছুনাথ রায় 
-ুশাখাসমহ- 
বড়বাজার, শ্ঠীমবাজার, 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাপুর, পাটন। ও ময়ম্নসিংহ। 
ol পে-অফিস- মিরকাঁদিম। 
বালিগজ শাখা ১২ই জুলাই সোমবার ১৯৬নং রাসবিহারা 
এভেনিউতে ও ান্ষুড়া শাখা ঘাক্ড়াতে শীঘ্রই খোল! হইবে। : 


হাটখোলা (কলিকাতা ), 








ডাইরেক্টার-ইন্-চার্জ- শ্রীপ্রিয়নাথ রায়। 









|. স্বীকার করিতেই 


ভারতের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিহল 
দেখা বায়, বাহিরের সহিত দেনাপাঁওনার হিসাবে 
উত্বত্ত পাওনা 'দীড়াইবার ফলে কিংবা দেশের 
সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহ বেশী পরিমাপ থপ প্রদান 
করিবার ফলে এদেশে অর্থের প্রসার বৃদ্ধি পায় 
নাই। কতিপয় ধরণের অত্যাবস্তকী পণ্যের 
আমদানী বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আত্তর্জাতিক দেনা- 
পাওনার হিসাবে ভারতের উদ্ব ত পাওনা দাড়াইবার 
বলে ভারতের দায়ই বরং বাডিতেছে। সেই দার 
মিটাইবার লম্য গত ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে ভারতের 
উদ্বত্ত ষ্টালিং হইতে কোটি টাক? 
খরচ করিতে হইয়াছে। কাজেই বহির্ববাণিজ্যের 
মোট ছিসাবে ভারতের এখন আর কোন অর্থাগম 
হইতেছে না। সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান 
সমূহ নান! অবস্থার চাপে তাহাদের দাদন নীতি 
সম্পর্কে ক্রমেই বেশী রকম সতর্ক হইতেছে। খণ, 
সুপ্তি গ্রভৃতিতে অধিক টাকা নিয়োগ না করিয়া 
উনারা নগদ তহবিল বাড়াইতেছে এবং কোম্পানীর 
কাগজ ও সহজে নগদে পরিবর্তনষোগ্য অন্তান্ত 
পিকিউরিটিতে দাদনের পরিমাপ বৃদ্ধি করিতেছে। 
১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে ব্যান্কসমূহের বাণিদ্যগত 
খণের (Commercial advance) পরিমাণ ছিল 
৪১৩ কোটি টাক৷। ১৯৪৭ লালের লেপ্টেরে 
তাহ! বাড়িয়া ৪৯৮ কোটি টাকা দীড়ায়। 
ব্যাঙ্কসমূহে আমানতী জমা যেভাবে বাঁড়িতেছে, 
তাহাতে খপের পরিমাণ বৎসরে ৮৫ কোটি. টাকা 
বৃদ্ধি পাওয়া বেশী কিছু নছে। তবে এ দুই দিক 
দিয়া না হইলেও অগ্ঠ সব দিক বিয়া দেশে অথ 
প্রসারণের কম বেশী কারণ বাস্তবিকই ঘটিয়াছে। 
১৯৪৬ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪৭ সালের মার্চ 
মাসের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাজায় হইতে নিট ৩৬ 
কোটি টাকার পিকিউনিটি ক্রয় করিস়াছিলেন। 
তৎস্থলে ১৯৪৭ সালের মার্চ হইতে ১৯৪৮ সালের 
মার্চ মাসের মধ্যে তাছারা. নিট ৫২ কোটি টাকার 
সিকিউরিটি ক্রয় করিয়াছেন। এই অর্থ বাজারে 
ছভাইয়া পড়িয়া নগদ টাকার প্রাচুর্য্য বাড়াইয়াছে 
সন্বেহ নাই। লোকে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ কি 
পরিমাণে খরচ.করিতেছে তাহা ঠিক ঠিক ভাবে 
অবধারণ করা কঠিন। কি পরিমাণ কোম্পানী 
তাহাদের অংশীদারদিগকে অত্যধিক হারে 
লভ্যাংশ . প্রদান করিতেছে তাহা নির্ণয় করাও 
ভুফর। তবে এই ছুই ধরণের কাধ্যধারাই যে কম 
বেশী পরিমাণে দেশে আরম্ভ হইয়াছে, . তাহা 
হইবে। ভারত সরঙ্কারের 
আধিক অবস্থা ও তাহাদের বাজেট নীতি এদেশে 
অর্থ গ্রসারণের মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছে । অর্থনচিব 
শ্ীধশ্ন,খম চেটি ভারত সরকারের চলতি ১৯৪৮-৪৯ 
সালের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে 
রাদ্রশ্ব' ও মুলধন খাতে যোট ঘাটতি অনুমিত 
হইয়াছে ১১৫ কোটি টাকা। ট্যাক্স বাড়াইয়াও 
বাজেটের ঘাটতি পরিপৃরিত হইতেছে না। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে রক্ষিত সরকারী ব্যালান্স বা নগদ তহবিল 
দ্বারা সরকারী ব্যয় বহর মিটাইতে হইতেছে। 
গত নবেঘর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ভারত সরকারের 

( পরবর্তী অংশ ১৪৬ পৃষ্ঠায় ভষ্টব্য ) 


১৬০ 


| 


_ ছিল। 


পূর্কালঙ্গের আগ্রয়প্রার্থাদের সমস্থা 


পূর্ববঙ্গের আশয়প্রার্থীদের সম্পর্কে রুদ্ধদ্বার 
নীতি গ্রহণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি যে 
নির্দেশ জারি করিয়াছেন, ভাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করা আমরাও কর্তব্য বলিয়া মনে করি। 
‘বিগত ২৫শে জুন তারিখে প্রকাশিত এক সরকারী 
“বিজ্ঞপ্তিতে দেখা গেল, উক্ত তারিখের পর যে সমস্ত 
'আশ্ররয়প্রার্থী পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গ আসিবে, 
আশ্রর়প্রার্থা হিসাবে তাহাদের নাম রেজিষ্্রী হইবে 
লা এবং আশ্রয় প্রার্থীদের প্রাপ্য স্থুযোগ সুবিধাও 
তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না। বিভিন্ন সংবাদপত্র, 
'সভাসমিতি এবং এমন কি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় 
সমিতির কর্মীদের এক বৈঠকেও উল্লিখিত সরকারী 
নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। 
"উক্ত নির্দেশ জারীর কারণ বর্ণনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গীয় 
গবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন যে, পুর্বববঙ্গে বর্তমানে কোন্‌ 
সাম্প্রদায়িক গোলযোগ নাই এবং ভবিষ্যতেও তাহা 
"হুইবে বলিয়া পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভীত 
হওয়ার বিশেষ কারণ নাই। গবর্ণমেন্ট মনে করেন, 
অর্থনৈতিক কারণেই আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আশ্রয়প্রাথীদের আগমন 
সম্পর্কে একটা শেষ তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া না দিলে 
বাস্তত্যাগীর সংখ্যা ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাইয়া পশ্চিম 
বঙ্গের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এক বিরাট সমস্যার চটি 
কৰিবে। | 
২৫শে জুন বা উছার অব্যবহিত পূর্বে ও পরে 
রওয়ানা হুইয়া পূর্ববঙ্গের প্রায় পাঁচশত নরনারী 
কলিকাতায় ‘আসিয়া ' শিয়ালদহ ষ্টেশনে অবস্থান 
“করিতেছে ।* আলোচ্য সরকারী নির্দেশ সম্পর্কে, 
"অবহিত হুওয়ার পূর্বে আরও: বহুসংখ্যক পরিৰার 


,'ষে পশ্চিমবঙ্গে আসার অভিগ্রায়ে গৃহত্যাগ 


করিয়াছে, তাহাও অন্থমান করা কঠিন নয়। হ৫শে 
“জুনের সরকারী নির্দেশ ইহাদের পক্ষে জানা যে কোন 
‘কারণেই সম্ভব হয় নাই, তাহা সরকারী কর্তৃপক্ষ 
' 'নিশ্চরই হদয়পম করিবেন। কিন্তু ইহা সত্বেও 
কোনরূপ সময় না দিয়া সস্ভ আগত আশ্রয় প্রার্থীদের 
সম্পর্কে যে এই সিদ্ধান্ত কার্ধ)করী করা হইবে, 
‘তাহাতে আমর! অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়াছি। 
যে কোন কারণেই হুউক পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি 
এরূপ স্থির করিয়া থাকেন যে, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত 
-বাস্তত্যাগীদিগকে আশ্রয় দেওয়! হইবে না তবে, এই 
‘সম্পর্কে অন্ততঃ এক সপ্তাহের নোটাশ দেওয়] উচিত 
কিন্ত তাহার পরিবর্তে হঠকারিতার লছিত 
-গবর্ণমেণ্ট রাতারাতি এক প্রেম নোট প্রকাশ 
করিয়া নবাগত আশ্রপ্প্রার্থাদিগকে অযথ! হয়রানি 
“ও লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলিলেন। 
পূর্ববঙ্গে বর্তমানে কোন সাম্প্রদায়িক অশান্তি 
নাই এবং ভবিষ্যতেও সাশ্প্রনাযিক গোলযোগ 
সংঘটিত হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা নাই বলিয়া প্রেস 
নোটে উল্লেখ করা হইয়াছে । কোন্‌ তথ্যের উপর 
নির্ভর করিয়া পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেন্ট এরূপ অভিমত 
‘প্রকাশ করিয়াছেন, তা! আমাদের বুদ্ধির অগোচর। 
পাকিস্থানের কুত্রাপি বর্তমানে কোন ব্যাপক 
শাম্পরদায়িক দাঙ্গা হাজামা হইতেছে না। কিন্ত 


1 


" প্রতিনিয়ত পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে যে সমস্ত ক্ষ 


“এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনার সংবাদ আমিতেছে, তা! 


বিবরণই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ্য়। 





উপেক্ষা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট কেন এই 
শ্রেণীর বিকৃত তথ্য প্রচার করিতে প্রয়াস করিলেন ? 
পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষের উপর যে অত্যাচার ও 
নিধ্যাতন হইতেছে, পূর্ববঙ্গ সরকার তাহা গুণ্ডা 
ব্দমায়েসদের অপকীর্তি বলিয়। প্রচার করেল এবং, 
এই সমস্ত ঘটনার সহিত সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক 
নাই বলিয়াও উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমর! 
খতদুধ অবগত আছি, খুব কম সংখ্যক ঘটনার 
সংবাদ 
প্রেরণের অসুবিধা এবং ভবিষ্যতে আরও অত্যাচার 
সংঘটিত 8 হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা হইতে 


‘ছোট বড় বহুসংখ্যক ঘটনাই অপ্রকাশিত থাকিয়া 


যায়। 


পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদারিক উপদ্রব হুইবে বলিয়া 
মাইনরিটির ভীত হওয়ার “বিশেষ কারণ নাই, 
সরকারী প্রেস নোটে যে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা 
হইয়াছে তাহাতেও আমরা বিস্মিত হুইয়াছি। 
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটী দায়িত্বশীল 
গভর্ণমে্ট যে এই শ্রেনীর অভিমত প্রকাশ করিতে 
পারেন, তাহা আমাদের ধারণার অতীত ছিল। 
মাত্র কয়েকদিন পূৰ্ব্বেও পুর্বববঙ্গ মস্ত্রিসভার কয়েকজন 
সদন্ত প্রকাশ্ত বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, পশ্চিম 
বঙ্গে মুস্লিম মাইনরিটি। নানাভাবে নির্ধ্যাতিত 
হইতেছে । এরূপ উক্তি যে সত্যের অপলাপ 
মাত্র, পশ্চিমবঙ্গের যে কোন প্রত্যক্ষদর্শাই তাহা 
স্বীকার করিবেন। ইহার প্রতিবাদ করার পরিবর্তে 
পশ্চিমবঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট পূর্ববঙ্গের শান্ত আবহাওয়া 
এবং ভবিষ্যতেও পূর্বববঙ্গে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের 
বিশেষ আশঙ্কা নাই বলিয়! প্রকারান্তরে পূর্ববঙ্গের 
গভর্ণমেণ্টকে যে প্রশংসাস্থচক সার্টিফিকেট দিয়াছেন, 
তাহা পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের মনোবল বৃদ্ধির 
সহায়ত! না করিয়া পাকিস্থানী প্রচারের কার্য্যেই 


ব্যবহৃত হইবে। 
অর্থনৈতিক কারণেই বর্তমানে আশ্রয়প্রা ধিগণ 
বাস্তত্যাগ করিয়া চলিয়। আসিতেছে বলিয়! 


সরকারী প্রেস নোটে La কর! হইয়াছে। 


> bp ০০০%৪ ’ 
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‘পশ্চিমবঙ্গে আগমন করিতেছে। 


' অষ্তত্ৰ চলিয়া আসিয়াছেন। 





মাঘ ব্যাঙ্ক লিমিটে | 


₹( সিডিডন্ড ব্যাঙ্ক ) 
হেড অফিস ৮:১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত।। 


ফোন :- কলিঃ ও 


অর্থনৈতিক কারণ যে সাশ্রদারিক আবহাওয়া 
হইতেই উদ্ভৃত এবং ইহাকে সাশ্প্রদারিক কারণ 
হইতে পুথক করিয়া দেখা চলে লা, এই সহজ সত্য 


-গভরুষেপ্ট উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। 


পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার ফলেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুপমাজের :' 


অর্থনৈতিক বিপৰ্য্যয় ঘটিয়াছে এবং এই বিপর্ধ্যয় 


হইতে আত্মরক্ষা! করিবার উদ্দেস্তেই আশ্রয়প্রাধিগণ 
' সাম্প্রদায়িক 
নির্যাতন বদ্ধ করিতে পুর্বববজের বর্তমান মঙ্জ্রিপভার 


“সদিচ্ছা ' রহিয়াছে, ইহা আমরা শ্বীকার করি। 
‘কিন্তু শাসনব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা ও ক্রুটার দরুণ 


তাঁহাদের সদিচ্ছা কার্ধ্যকরী হইতেছে না এবং 
সংখ্যালঘু: হিন্দু সম্প্রদায়কে ধন, মান এবং প্রাণ 
নাশের আশঙ্কায় সর্বদাই সঙ্কিত ছইয়! বাস করিতে 
হইতেছে । এই আশঙ্কার সহিত অর্থনৈতিক 
বিপত্তি যুক্ত হইয়া তাহাদের অবস্থা অলহনীয় 


করিয়া তুলিয়াছে। পশ্চিমবলের ছ্ভায় পূর্ববঙ্গের, 


বিভিন্ন অঞ্চলেও ১৯৪৩ সালের ছুতিক্ষের করাল 
ছায়া পতিত হইয়াছিল) কিন্তু তখন পূর্বববের 
ুত্তিক্ষপ্রগীড়িত জনসাধারণ শিয়াল্দহ কিংবা 
কলিকাতার রাস্তায় ভীড় জমায় নাই। ইহার 
কারণ, সেই সময়ে সাশ্প্রদায়িক উম্মত্ততায় মানমন্তরম 
ও ধলপ্রাণ নাশের আশঙ্কা দেখা দেয় নাই। 


পূর্ববঙ্গের সহর ও পল্লী অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 


‘যে সমস্ত- প্রভাবশালী ও অর্থবান ব্যক্তি ছিলেন, 


তাহাদের অধিকাংশই নিজেদের ক্ষমতার উপর 
নির্ভর করিয়া পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে" সঙ্গেই 
বাস্ত ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া আসার মত ক্ষমতা যাহাদের ছিল না 
তাহারাই এতদিন পড়িয়া রহিয়া ছিলেন। 
অর্থনৈতিক বিপৰ্য্যয় হইতে ধ্বংস অনিবার্ধ্য বুঝিয়া 
এবং পূর্বববঙ্গে বাস করিয়া আত্মরক্ষা সম্ভব হইবে 
না দেখিয়াই নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারসমূছ 
বাস্তু ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের 
আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে আরাম আয়াসে জীবনযাপন 
কর! যাইবে আশ্রয়প্রাধিগণ কধনঃ এরূপ কল্পনা 


করে না। টিতে হি মি টনি এবং 


' খোলা হইয়াছে । 
সকল প্রকার ব্যাক্কিৎ কার্য করা হয়। 


জেনারেল ম্যানেজার £ “ | 


| ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম, ডি এন ব্যানার্জি, এম, এ ( কমার্স”) | 
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ব্যবসায় বাণিজ্য বন্ধ। সরকারী চাকুরীতে স্থান 
নাই। প্রজা দয়া করিয়া না দিলে হিপ 
ভূম্যবিকারীয় পক্ষে খাজনা,বা ফসল আদায় করা 
অসম্ভব । অনাদায়ী খাজনা এবং ফসলের জঙ্ক 
'আদালতের শরণাপন্ন হইলেও লাভ নাই। বরং 
ইহাতে সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের আশঙ্কা বৃদ্ধি 
পাঁয়। এই অবস্থাতেও হিন্দু জনসাধারণ কোন 
রফমে কালাতিপাত করিতেছিল। কিন্ত বর্তমানে 
পূর্কাবজের সর্বত্র পণ্যসূল্যের আধিক্য বিশেষতঃ 
চাউলের অভাব মধ্যবিত্ত হিন্দু জনসাধারণকে 
' আপন ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিতেছে । ২৫শে 
জুনের পর নোয়াখালী, ব্রিপুয়া, ঢাকা, বরিশাল 
এবং টাদপুর প্রভৃতি স্থান হুইতে যে সমস্ত 
আশ্রয়প্রার্থী, পরিবার শিয়ালদহে 'পৌছ্িয়াছে, 
তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ এবং আলাপ আলোচন! 
করিয়া “অমৃতবাজার্‌ পত্রিকার” সংবাদদাতা যে 
মর্দস্পর্শী বিবরণ দিয়াছেন (ওরা জুলাই তারিখের 
“অমৃতবাজার পত্রিকা” সষ্টব্য ), তাহা হইতেই 
সাম্প্রতিক বাস্ত ত্যাগের কারণ হৃদয়জম করা যায়। 
চাদপুর হইতে আগত এক আশ্রয়প্রার্থী তাহাকে 
বলিয়াছেন যে, তাহার গ্রামে এবং চতুষ্পার্ে 
ধানচাউল লুঠ আরম্ভ হইয়াছে । তাহার নিজের 
যে ধান ছিল, তাহার সাফুল্যই গুগ্ডারা জোর 
করিয়া নিয়া পিয়াছে। নোয়াখালীর একজন 
আশ্রয়প্রার্থী বলেন, পৌরোছিত্য করিয়া তিনি 
জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাহার গ্রামের শতকরা 
৯৫ জন অধিবাসী বাস্ত ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
আসিয়াছে। সপরিবারে , উপবাস 
তিনি দিন কাটাইতেছিলেন। কেহই তাহার 
অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে নাই এবং 
অনুরোধ করা লব্বেও কাহারও নিকট হইতে 
তিনি কোনরূপ সাহায্য লাভ করিতে পারেন 
নাই। তাহার গ্রাম হইতে এখনও কোন 'মুসলমান 
বান্ত ত্যাগ করে লাই, কারণ মুসলমানদের এই 
বিশ্বাস রহিয়াছে যে, প্রয়োজনের সময় সরকার 
তাহাদিগকে সাহাধ্য করিবেন। 

ভারত গভর্ণমেপ্ট আশ্রয়প্রার্থাদের যে সংজ্ঞা 
নির্দেশ করিয়াছেন, তাছা' হইতেই পশ্চিম বঙ্গের 
গভর্ণমেপ্ট পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থা সম্পর্কে এরূপ 
মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 
সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম বঙ্গের 
প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাক় 
যাহার বাস্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কেন্দ্রীয় 
লরকার তাহাঁদিগকেই আশ্রক়প্রার্থী হিসাবে 
গণ্য করিয়া থাকেন এবং পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেপ্টও 
এই শ্রেনীর বান্ ত্যাগীদিগকে সাহায্যগ্রদানের 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। আশ্রয়প্রার্থীর এই 
সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা অন্থমোদনযোগ্য বলিয়া আমর! 
মনে করি লা। আশ্রয়প্রাধিগণ সখের বশবর্তী 
হইয়া পিতৃপুরুষের ভিটা ও ঘরবাড়ী পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া আসিতেছে না। পশ্চিম পাঞ্জাব, 
সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থান 
হইতে যে সমস্ত হিন্দু ও শিখ আশ্রয় প্রার্থী ভারতে 
আলিয়াছে, তাহারা সকলেই সাম্প্রদায়িক হা্গামায় 
" ক্ষতিগ্রস্ত হইয়! আসিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করার 
হেতু নাই। পশ্চিম পাঞ্জাবের স্তায় শিল্প, ও পশ্চিম 
পাকিস্থানের অন্তান্ত প্রদেশে ব্যাপক দাজাহাঙগামাও 


করিয়া. 


আর্থিক জগৎ 


ঘটে নাঁই। অর্থনৈতিক কারণ এবং সাম্প্রদায়িক 


নির্যাতনের আশঙ্কা হইতেও বহু আশ্রয় প্রার্থী এই 
সমস্ত অঞ্চল হইতে আসিয়াছে । সিল্ধু প্রদেশে 
এখনও ৪০1৫০ হাজার অমুসলমান রহিয়াছে। 
দাঙ্গাহাজামা না থাকা সত্বেও এই প্রদেশ হইতে 
অমুগ্লমাঁনদের অপসারণ কার্য্য চলিতেছে এবং 
ডাঁরতে আসিয়া ইহারা আশ্রয় প্রার্থীর . স্থযোগ 


সুবিধা পাইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম ও 


পূর্ব-পাকিস্থানের আশ্রয় প্রার্থী দিগকে সমান সুযোগ 
সুবিধা প্রদান করার নীতি স্বীকার করিয়াছেন । 
এই অবস্থায় পূর্ব-পাকিস্থান হইতে আগত 
আশ্রয়গ্রার্থা সম্পর্কে ক্ুত্বত্বার নীতি গ্রহণ করা 
সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলিয়া আমরা মনে করি। ' 

আশ্রয়প্রার্থাদের সমস্তা কোন প্রদেশ বিশেষের 
নিজ্ন্ব সমন্তা নহে। এই .দায় প্রধানতঃ ভারত 
সরকারের । পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পিদ্ুর আশ্রয়- 
প্রার্থীদের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন স্বয়ং 
কেন্দ্রীয় গভর্ণমেপ্ট | এই হিসাবে পূর্ববঙ্গ হইতে 
আগত আশয়প্রার্থাদের দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের । 


পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেপ্ট এই দায়িত্ব পালনে কেন্দ্রীয় ' 


সরকারকে যথাসম্ভব সহযোগিতা করিবেন মাত্র। 
পশ্চিমবঙ্গীয় গতর্ণমেণ্ট যদি মনে করেন যে, 


'সহযোগ্িতা করার সামর্থ্য তাহাদের আর নাই, 


তবে ইহা স্পষ্টভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে জ্ঞাপন 
করা বর্তব্য। তাহা না করিয়া পূর্ববঙ্গের অবস্থা 
সম্পর্কে অবাস্তব প্রশংসা এবং বিতির অভ্ভুহাতে 
আশ্রয়প্রার্থীদের সমন্তা উপেক্ষা করার প্রয়াস 
করিলে তাহ! পূর্ববঙ্গের বিপন্ন সংখ্যালঘুদের 
প্রতি পশ্চিমবঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের সহাহ্ভূতির অভাব 
বলিয়াই বিবেচিত হুইবে। | 
যুদ্রান্ষীতি ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির 
অনিঃকর গতি 
(১৪৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 

৩৭০ কোটি টাকা ব্যালান্স ছিল। বর্তমানে .সেই 
ব্যালান্স কহিয়া ২১৭ কোটি টাকা দীড়াইয়াছে। 
গৰর্ণমেন্টের অতিরিক্ত ব্যয় ও তাহাদের ঘাটতি 
বাছেট প্রকারাস্তরে দেশে অর্থের যোগান বৃদ্ধি 
করিতেছে। তাহাছাড়া সাক্ষাৎভাবে লতি 
নোটের পরিমাণ বাড়াইয়! গবর্ণমেণ্ট মুস্্রাম্ষীতির 
নিদারুণ পরিপতির দিকে দেশকে ঠেলিয়া 
দিতেছেন। জাতীর সরকার বাড়তি নোট টানিয়া 
লওয়ার ব্যবস্থা করিবেন বঙ্গিয়াই যেস্থলে লোকে 
আশা করিতেছে, 'লেস্থলে নোটের প্রচলন গত 
নভেম্বর মাস হইতে ক্রমশ: বাড়িয়া চলিয়াছে। 
গত নবেঘ্বর মাসে এদেশে চলতি নোটের পরিমাণ 
ছিল ১ হাজার ১৭৪ কোট্টি টাকা, গত জুন মাসের 
শেষে তাহা বাড়িয়া ১ হাজার ৩৩০ কোটি টাকা 
ঈাড়াইয়াছে। 

উৎপাদনের স্ব্তার ভিতর দেশে অর্থ 
প্রসারণের এই গতি স্বভাবতঃই পণ্য মূল্যের হার 
চড়াইয়া দিতেছে । গত নবেঙ্বর মাসে জিনিবপত্রের 
পাইকারী .দর যাহা ছিল, গত যে মাসে তাহা 
লমষ্টিগতভাবে লে তুলনায় শতকরা ২২ ভাগের 
মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। খান্তসামগ্রীর মুল্য এ সময়ে 
শতকরা ১৭ ভাগ বাঁড়িয়াছে। শিল্প কারখানার 
ব্যবহারযোগ্য কাচামালের দর পূর্ব্বের তুলনায় 
শ্রতকরা. ১৭ ভাগ বেশী দাভায়াইছে। জৈয়ারী 
মালের মুল্য নবেম্বর মাসের তুলনায় গত মে মাসে 
শতকরা ২৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। নূতন করিয়া 
বিনিবপত্রের দর এইভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে 
মুষ্টিমেয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী ছাড়া অনসাধারণের 
ছুঃখছুর্দিশা অসহনীয় হইয়া দেখা দিয়াছে । কল- 
কারখানার শ্রমিক, আফিসের কেরাণনী ও 
সরকারী চাকুরীয়াদের মাহিয়ানা ও ভাতা পুনঃ পুনঃ 
বৃদ্ধি করিয়াও তাহাদের জীবনযাত্রার দাবী পুরণ 
করা যাইতেছে না। পণ্য মূল্য পুনঃ ' পুনঃ বৃদ্ধি 
পাইতেছে আর মাহিয়ানা ও ভাত! বৃদ্ধির দাবীও 
অলবরতই উত্থাপিত হইতেছে! কারখানার 


[-১২ই জুলাই, ১৯৪৮ 


মালিক, আফিসের কর্তৃপক্ষ ও গবর্ণমেন্ট কিছুতেই 
এ লমন্তার সমাধান করিতে পারিতেছেন না । 
লোকের বান্ধত জীবনযাত্রা ব্যয় মিটানোর দাবী 
অস্বীকার কর! চলে না । কিন্ত এই দাবী মিটাইতে 
গিয়া বেশী অর্থ প্রসারণ দ্বারা প্রকারাস্তরে পণ্যমূল্য 
বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রা! ব্যয় বৃদ্ধির নূতন কারণই সৃষ্টি 
করা হুইতেছে। ফলে ইনফ্লেশনের পাঁকচক্রে 
অবস্থার গতি সকল দিক দিয়াই শোচনীয় ও 
অসহনীয় হুইয়া দাড়াইতেছে। জাতীয় হূর্ধ্যোগ 
ও ছুঃখগ্লানি অফুরস্ত হইয়া দেখা দিতেছে। 

তথা প গতি প্রতিরোধ 
করিতে ন! পারিলে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি দৃঢ় 
হুইবে না। অধিকাংশের সুখ স্বাচ্ছন্দের পথ প্রশস্ত 
হইবে না। কাজেই গবর্ণমেপ্টকে ও ভনসাধারণকে 





, এখন হইতে সেব্ষিয়ে বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে 


হইবে । ভিনিষপত্রে উৎপাদন হাস আমাদের 

বর্তমান ছুঃখ-ছুর্দাশার মূল কারপ। কাজেই প্রথমে 

সুপরিকলিত নীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাই : 
আমাদিগকে করিতে হুইবে। এবিষয়ে প্রকৃত উৎসাহ 
তৎপরতা সঞ্চারের জগ্ত প্রয়োজনীয় কোঁন বিধিব্যবস্থা 
অবদঘ্বলেই শৈথিল্য করা চলিবে না। জিনিব- 

পত্রের অভাব ঘুচাইবার জন্ত আমদানী বাণিজোর 

সুযোগ সুবিধাও যথাসস্তর প্রসারিত করিতে হইবে । 

বেপরোয়াভাবে নোট ছাডিবার ফলে যুদ্ধের সময়, 

ইনক্লেশন হুষ্টি হইয়াছিল । নূতন করিষা নোটের, 
প্রচলন বাড়াইবার ফলে ইনফ্লেশনের তীব্রতা এখন- 
আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। ইনফ্রেশনের মুল কারণ এই 

মুদ্রানীতি গবর্ণমেণ্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অচিরেই: 
বন্ধ করিতে হইবে | সরকারী বাজেটে ঘাটতি পড়ায় 
ও গবর্ণমেন্ট তাহাদের সঞ্চিত নগদ তহবিল 

(ব্যালান্স) ব্যয় করিয়া ফেলিতে আরম্ত করায় 

তাহাতে এই ইনফ্লেশনের দিনে সেদিক দিয়াও. 
অর্থপ্রপারণের অনিষ্টকর গতি দেখা যাইতেছে ।, 
দেশের স্বার্থে এই, ধরণের নীতি ও কার্ধ্য- 
ধার! গবর্ণমেন্টকে বন্ধ করিতে হইবে । বাজেটে 
উদ্ধত দেখাইতে পারিলে তাল। যদি তাহা সম্ভবপর 
না হয় তবে অন্তত: আয়ের সহিত ব্যয়ের সামগ্রন্ত 

রাখিয়া চলিবার চেষ্টা গবর্ণমেন্টকে করিতেই হইবে ।- 
আশ্রয্‌প্রার্থাদের সাহায্য, কাশ্মীরের যুদ্ধের জন্ত ব্যয়" 
প্রভৃতি কারণে গবর্ণমেণ্টের খরচপন্র বাড়িয়াছে। 

এই অবস্থায় ব্যালান্সড, বাজেট দেখাইবার জন্তা অগ্ঠান্ঠ- 
দিকে ব্যয়ের মাত্রা যথাসম্ভব ত্রাস করিবার চেষ্টাই 

গবর্ণমেপ্টকে-করিতে হইবে নূতন ট্যাক্স বসাইয়া 

ও নূতন খণ, তুলিয়া লোকের হাতের বাড়তি- 
অর্থ টানিয়া লওয়া যাইতে পারে। সরকারী- 
অর্থপন্কটও তাহার দ্বারা মিটানো সম্ভবপর- 
হইতে পারে। তবে নূতন ট্যাক্সের দিকে- 
বেশী ঝোঁক দিলে তাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির, 
পক্ষে বাধা ছুটি হুইবে। সেজগ্ত ট্যাক্সের ব্দলে- 
খণ তোলার দিকেই গবর্ণষেণ্টকে বেশী পরিমাণে 
মনোযোগী হইতে হুইবে। যদি সরকারী" 
খণপত্র ক্রয়ে দেশের লোকের আগ্রহ 

না দেখা যায়, তবে লোকের বাড়তি আয়ের- 
অনুপাতে তাহাদিগকে কিছু পরিমাণ সরকারী বণ. 
ক্রয়ে বাধ্য করাও বর্তমান অবস্থায় অমুচিত হইবে 

না। কল কারখানার প্রদেয় বন্ধিত লভ্যাংশের- 
মারফতে যাহাতে বেশী অর্থ” লোকের হাতে 
ছড়াইয়া না পড়ে, সে জগ্ত প্রয়োজন হইলে 
লভ্যাংশের হার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে । নগদ- 
টাকা হিসাবে লভ্যাংশ প্রদানের রীতি উঠাইয়া 

দিয়া তৎস্থলে কতকাংশে সরকারী মিয়াদী বগ 

প্রদানের রীতি এদেশে প্রচলন করা সম্পর্কেও- 
গবর্ণমেপ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন । মোট 

কথা নৃতন করিয়া দেশে মুক্রাম্ফীতি ও পণ্য মুল্য 

বৃদ্ধির যে অনিষ্টকর গতি দেখা যাইতেছে, সুসঙ্কল্লিত 

কাধ্যনীতি, অবলম্বন করিয়া জাতীয় সরকারকে 

তাহা প্রতিরোধ করিতেই হইবে | তাহা না হইলে 

দেশের লোকের দুঃখ দুর্ভোগের সীমা থাকিবে না। 
বর্তমান জাতীয় সরকারও লোকের 'নিকট অক্ষম ও. 
অমুপযুক্ত বলিয়া প্রতিপর হইবেন, সন্দেহ নাই। 


আর্ধিক হনিয়ার খবরাখবর 


" দিল্লীতে  ইম্প্রুভমেন্ট ট্রীষ্টরের 
সভাপতিদের বৈঠক--ভারত গবর্ণমেন্টের 
উদ্যোগে দিল্লীতে ভায়তের সকল ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাই 
ও ভেভেলপমেণ্ট বোর্ডের সভাপতি ও সমন্দের 
এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে । দিল্লী ইম্প্রন্ভমেন্ট 
ট্রাষ্টের সভাপতি স্যার আর্থার ভীন এই বৈঠকে 
সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ, যাক্রাজ, 
যুক্তপ্রদেশ, বোগাই, পূর্ব পাঞ্জাব, মধ্যপ্ৰদেশ ও 
বেরার, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং আক্রমীর- 
মারওয়ারের সদন্তগণ ছাড়াও 'বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে 
পারিপাখিক স্বাস্থযরক্ষা কমিটির সান্তগণ এবং 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য, পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ, 
সাহায্য ও পুনর্বসতি, শ্রম ও যান চলাচল দপ্তরের 
প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। (১) ভূম্বামী ও 
রাষ্ট্র (২) সমবায় পদ্ধতিতে গৃহ নিৰ্ম্মাণ (৩) গৃহের 
নালিকত্ব ও ভাঁড়াটীয়ার স্বত্ব (৪) ইম্প্রভমেণ্ট 
ট্াষ্টের ক্ষমতা ও কাজ (8) যান ও পরিকল্পনা, 
কারিগরদের শিক্ষা প্রভৃতি এবং (৬) ব্যয় বরাদা 
বিষয়ে কাজ করিবার জন্ত 'উক্ত বৈঠকে বিশেষ 
আলোচনা হয়। 

আ্ত্যাংশ সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ কমিটির 
বৈঠক-__গত ২৫শে হইতে: ২৯শে জুম (১৯৪৮) 
পর্য্যস্ত নয়াদিল্লীতে লভ্যাংশ সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ 


কমিটির বৈঠক বসে । মূলধনের উপর যথোচিত : 


লাভ, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্ত 
উপযুক্ত অর্থ পৃথকভাবে ভ্রমা করিয়া রাখা, উদ্ধত 
লাভের মধ্য, হইতে শ্রমিকদিগকে অংশ দেওয়া 
ইত্যাদি সম্পর্কে ভারতীয় বণিক সভাগুলির 
ফেডারেশন, শ্রম ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কয়েকজন 
ধনবিজ্ঞান-বিশারদ এক লিখিত বিবৃতি এ সমিতির 
নিকটে দাখিল করেন। সমিতি ও বিবৃতি বিচার 
করিয়া দেখিয়াছেন। আরও কয়েকন্গন শিল্পব্যবসায়- 
সংশ্লিষ্ট ব্যতি, এবং শিক্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিনিধির মতামতও এ. ধৈঠকে অলোঁচনা করিয়া 
দেখা হয়। অত, ১২ই জুলাই (১৯৪৮) নয়াদিল্লীতে 
পুনরায় এ সমিতির বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
হইবে বপিয়। জানা গিয়াছে। 

ইংলগ্ডের জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনা-_ 
গত €ই জুলাই তারিখ হইতে ইংলগ্ডে জাতীয় 
স্বাস্থ্য পরিকল্পনামতে কাজ আরস্ত হইয়াছে । এই 
পরিকল্পনায় ইংলগ্ডের ২৭৫১টী হাসপাতালকে 
. সরকারী সম্পত্তি হিসাবে সরকারী পরিচালনাধীনে 

আনা হুইয়াছে। এখন হইতে ইংলগ্ডের প্রত্যেক 
পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি এবং তাহার পরিবারভুক্ত সমস্ত 
লোক বাড়ীতে থাকিয়া এবং প্রয়োজন হইলে 
হাসপাতালে থাৰিয়া বিনাব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ 
পাইবে । এজস্ভ তাহাকে সপ্তাহে প্রিমিয়াম 
হিসাৰে কিছু অর্থ দিতে হুইবে। 

দামোদ্ধর উপত্যক। পরিকল্পনা-_গত ই 
ভুলাই তারিখ হইতে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা 


" মতে কাঁজ্জ আরম হইয়াছে । আপাতত: কলিকাতায় 


উহার অফিস স্থাপিত হুইয়াছে। পরে বিহারের 
দামোদর উপত্যকাতে এই অফিস স্থানাস্তরিত 
হইবে। পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে যে, দামোদর 
পরিকল্পনার কাজের তত্বাবধানের জন্ভ দামোদর 


চা) 


ভ্যালী অথারিটী নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে 
মিঃ এস এন মজুমদার তাহার প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ 
(এডমিনিষ্রেটর) এবং মিঃ পি সি বর্ধা ও ভাঃবি সি 
গুহ উহার সদন্ত নির্ব্বাচিত হুইয়াছেন। ডাঃ সুধীর 
সেন এই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী এবং মিঃ এন 
আর চক্রবর্তী উদ্ধার অর্থনীতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত 
হুইয়াছেন। উচারা তিন বৎসরের আস্ত এবং প্রধান 
কর্মকর্তা ও সদস্তঘয় ছুই বৎসর উহাদের পদে 
অধিষ্ঠিত থাকিবেন। 

পূর্বব-পাকিস্থানের ছাত্রদের সুবিধা 
দান--তারত সরকারের নির্দেশক্রমে পশ্চিম বলের 
গবর্ণষেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গের 
কারিগরি ও ব্যবসাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে 
(Technical & Professional Institutions) 
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত ছাত্রগণ 
শিক্ষালাভের সুযোগ পাইবে। তবে ভর্তির 
আবেদনের সহিত উহাদিগকে পশ্চিম বঙ্গ সরকার 
কর্তৃক প্রদত্ত ভোমিসাইল সার্টিফিকেট পেশ করিতে 
হইবে। ছান্গণ উহ্বারা যে তারতের অধিবাসী 
তাহার প্রসাণপত্র এবং ছুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তির 
সার্টিফিকেট দাখিল করিয়া যদি এরূপ ঘোষণা করে 
যে, ভবিষ্যতে উহার! পশ্চিম বলের নীগরিক হুইয়া 
বাস করিবে তাঁছা হইলে তাহাদিগকে ডোষিসাইল 
সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে । 

ইজ-ভারতীয় বাণিজ্যে ভারতীয় 


'জাহাজ-_-ভারত ও ইংলপ্ডের মধ্যে বাণিজ্যে 


এতদিন বৃটীশ জাহাজ কোম্পানীগুলির একাধিপত্য 
ছিল। বর্তমানে ইণ্ডিয়া ট্রিমসিপ কোম্পানী নামে 
একটী ভারতীয় কোম্পানী এই বাণিজ্যে ব্রতী 


হইয়াছে । উহাদের ‘ইণ্ডিয়ান? ট্রেভারঃ নামক 
একখান! ১১ হাজার টনের জাহাজ শীঘ্রই চা ও 
পাট লইয়া! বোম্বাই বন্দর হইতে ইংলগ্ডে 


রওনা 





কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে আছে, সেই 


হইবে। উজ্ত ইত্ডিয়া ট্রিমসিপ কোম্পানীর বিক্রীত 
মূলধনের পরিমাণ,.২ কোটী টাকা এবং উহাদের 
মোটমাট ৮৫ হালার উনের ১১ খানা আহার : 
রহিয়াছে । উক্ত কোম্পানীর অর্ধেকের মত 
অফিসার ও নাবিক ভারতীয়। কালে উহারা 
ভারতীয়দের মধ্য হইতে সমস্ত অফিসার প্রহণের 
উদ্দেস্তে ভারতীয়গণকে শিক্ষা, দান করিতেছেন । 

ভারতে গমের চাঁধ--ভারতে গমের চাষ 
সমন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে যে প্রথম পূর্ববাভাব বাহির 
হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪৭-৪৮ লালে 
হায়দ্রাবাদ লইয়া তারতে ২ কোটী ১৩ লক্ষ ১৭ 
হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে । 
গত বৎসরে ২ কোটা ৪০ লক্ষ ৮৫ হাজার একর 
জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। কাজেই 
এবার ভারতে পমের চাষ শতকরা ১১'৫ ভাগ হাস 
পাইয়াছে। তবে এই হিসাবে মধ্যভারত, গুজরাট 
ও কর্ণাটের হিসাব ধরা হয় নাই। গত বৎসর 
এই সব অঞ্চলে ৪২ হাজার ২৭৪ একর জমিতে 
গমের চাষ হইয়াছিল। সমগ্র ভারতে ফললের 
অবস্থা সম্বন্ধে ডিসেঘর মাস পর্য্যন্ত যে বিবরণ পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাতে ফয়লের অবস্থা মোটামুটি ভালই 
ছিল বলিয়! জানা গিয়াছে । ' 


পুর্বে জমিদারী খাস- পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, & প্রদেশের সমস্ত 
জমিদারী খাস করিবার প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে 
উহারা উক্ত প্রদেশের যে সমস্ত জমিদারী বর্তমানে 
সমস্ত 
জমিদারীর মালিকানা ও পরিচালনা ভার উচ্ছারা 
স্বছত্তে গ্রহণ করিবেন! বর্তমানে পূর্ববঙ্গ “ 
গবর্ণমেণ্টের কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে ৮৮টার 
মত জমিদারী আছে এবং এই সমস্ত জযিদারীর 
মোট আয় ৭৫ লক্ষ টাকার মত। 


গ্রাম_ইউনো ব্যাস্কাস” 


[সকল প্রকার ব্যাং কায করা হয় || ] 





হেড অফিস_পি-, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা! | 

শাখাসমূহ 

উত্তর কলিকাতা £৬২, গৌরীবাডী লেন, 

দক্ষিণ কলিকাতা ৪--১৩৮।১, সা (রাড, 

খড়াপুর, কাশিয়াং এবং খুলনা । 
সং 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 


১৪৮ 


ভারতে একাউণ্টেন্সী শিক্ষাদান 
' ভারতবর্ষে বর্তমানে যাহার! চার্টার্ড একাউণ্টাণ্ট 
ইত্যাদি হিসাবে একাউণ্টা্ট ও অভিটারের 


কার করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে 
অধিকাংশ ব্যক্তিই বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত। 
ভারত গবর্ণমেপ্ট স্থির করিয়াছেন যে, 


ভবিষ্যতে যে সমস্ত দেশ ভারতে শিক্ষা প্রাপ্ত 
একাউপ্টাপ্টগণকে যোগ্যতাসম্পন্ন একাউপ্টাণ্ট 

বলিয়া! গণ্য করিবে, মাত্র সেই সব দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
ভারতীয় একাউন্টাণ্টগপকেই ভারত সরকার 

যোগ্যতাসম্পন্ী একাউণ্টাণ্ট বলিয়া গণ্য করিবেন। 

এই আদর্শসিদ্ধির জন্ভ ভারত সরকার ভারতে 

সরকারী ও বেসরকারী লদন্ত লইয়া ইনষ্টিটিউট অব 

চার্টার্ড একাউন্টাণ্টস অব ইণ্ডিয়া নামে একটী 

প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন স্থির করিয়াছেন। উহা 
ভারতে একাউপ্টেত্দী পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া 

সার্টিফিকেট প্রদান করিবে। এন্ত ভারতীয় 

পার্লামেশ্টের আগামী অধিবেশনে একটী আইন 

প্রণীত হইবে। | 

বন্ত্রের মুল্য সম্পর্কে টেরিফ বোর্ড 

ভারতে বস্ত্র নিয়ন্রণমুক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিতির 

শ্রেণীর বস্ত্রের ভায্য মুল্য কিরূপ হওয়া উচিত 

তাহার বিচার বিবেচনার তার তারত সরকার্‌ 
টেরিফ বোর্ডের হাতে অর্পণ করেন। বোর্ড এই 

সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, বর্তমানে যিলগুলি গত 

আাহুয়ারী মাসের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশী 

দরে মোট! কাপড়, ৭৫ তাগ বেশী দরে মাঝারি 

ধরণের কাপড় এবং ১০০ ভাগ বেশী দরে মিছি 

কাপড় বিক্রয় করিতেছে। কিন্তু তুলার মূল্য এবং 

শ্রমিকের মজুরী পূর্বের তুলনায় বেশী হইলেও 

উপরোক্ত দয় অনঙ্গত ও অত্যধিক । বোর্ড বলেন' 
যে, গত ১৯৪৩ লালে কারধানা আইন অনুসারে 

শ্রমিকগণ দৈনিক ৯ ঘণ্টা কাঞ্জ করিত কিন্তু চলতি 

বৎসরে ৮ ঘণ্টা কাত্র করিতেছে। উহা সত্বেও 

চলতি ব্লরের প্রথম তিন মাসৈ ভারতীয় 

কাপড়ের কল গুলিতে গড়ে ৩৬ কোটা ৫০ লক্ষ গজ 

করিয়া অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের তুপনায় চুশতকরা ১৬ 

হইতে ১৮ ভাগ বেশী কাপড় উৎপন্ন হইতেছে । 

বস্রেব এইরূপ মুল্য বৃদ্ধির প্রতিকারে কি ব্যবস্থা 

অবলঘন করা যায় তাহা স্থির করিবার অন্য আগামী 

২০শে জুলাই তারিখে দিল্লীতে ভারত গবর্ণমেন্টের 

প্রতিনিধি, প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহের মস্ত্িবর্গ, 

দেশীয় রাজ্যের কর্দগারিবর্গ এবং] টেক্সটাইল 

এডভাপারি কমিটির সদন্তবর্ধের "একটা সন্মেন 

বসিবে। উ্ছাতে বিশেষভাবে চোরাকারবার বন্ধ 

করা এবং বঙ্ধের মৃগ্য কমাইবার বিষয়ে আলোচন। 
হইবে। 

ভারতে রেলপথ ও রাস্তঘাটের প্রসার 

যুদ্ধের সময়ে যে সমস্ত রেললাইন তুলিয়া লওয়া 
হইয়াছিল তাহা পুনংস্থাপনের এবং নূতন রেললাইন 
প্রতিষ্ঠ! সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ভারত 
সরকারের নিকট যে সমস্ত সুপারিশ করিয়াছেন, 
তাহার বিচার.বিবেচনার অন্ঠ আগামী ২৮শে ও 
২৯শে জুলাই তারিখে দিল্লীতে ভারত সরকারের 
সেন্ট্রাল বোর্ড অব ট্রান্পোর্টের একটি বৈঠক 
বলিবে। উহার পর ৩০শে ও ৩১শে জুলাই 
তারিখে ভারত সরকারের ট্রান্সপোর্ট এডভাইসারি 


* 


আর্থিক জগৎ, 


[ ১২ই জুলাই, ১৯৪৮ 





কাউন্সিলের এক বৈঠক বসিবে। ভারতে প্রত্যেক 
গ্রামকে রাজপথ দ্বারা সংঘুক্ত করিবার জ্রস্ত ৪৫০ 
কোটী টাকা ব্যয়ে ভারতে ৪ লক্ষ মাইল লম্বা 
রাজপথ নির্াণের অন্ত যে পরিকল্পনা হইয়াছে, 
তদ্বিষয়ে শেষোক্ত বৈঠকে আলোচনা হইবে | এই 
উদ্দেশ্যে ‘মডেল হাইওয়ে এক’ নামে যে একটি 
আইন প্রণয়নের কথা হুইয়াছে, তাহার খসড়াও 
উক্ত বৈঠকে আলোচিত হুইবে । র 

ভারত হইতে পাট রপ্তানী--ভারত 
সরকার ঘোষণ| করিয়াছেন যে, চলতি ১৯৪৮ সালের 
জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসে ভারত 
হইতে হ] লক্ষ বেলের বেশী পাট রপ্তানী হইতে 
পারিবে না এবং তাহারও কোন অংশ আগামী 
৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে রপ্তানী করিতে দেওয়া 
হইবে না। ১৯৪৯ সালের প্রথম ছয় মালে কি 
পরিমাণ পাট রপ্তানী করিতে দেওয়া হুইবে তাহা 
পাকিস্থান হইতে ভারতে পাটের জোগানের 
পরিমাণ দেখিয়া স্থির করা হইবে। “ভারতের 
চটকলগুপির পাটের অভাব হইতে পারে মনে 
করিয়াই ভারত সরকার পাটের রপ্তানী এইভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছেন । 

ভারতের কাপড়ের” কলের যন্ত্রপাতি 
প্রস্তত-_গত ৫ই ভুলাই তারিখে ভারত সরকারের 


শিল্পমন্ত্রী ভাঃ শ্যামাপ্রলাদ সুখাজ্জীঁ কলিকাতায় 


একটা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতবর্ষকে 
আগামী ৪81৫ বৎসরের মধ্যে ৮০ হইতে 
৯০ লক্ষ কাঁপডের কলের টাকু বিদেশ হইতে 
আমদানী করিতে হইবে এবং এজদ্ভ মূল্য পড়িবে 
১০০ কোটী টাকার মত। তিনি বলেন যে ভারতে 


বদি কেছ কাঁপডের কলের যন্ত্রপাতি প্রস্ততে 
অগ্রসর হয় তবে তাহাকে গবর্ণমেন্ট সর্বগ্রকারে 
সাহায্য করিতে প্রস্তত আছেন। 

পাকিস্থানে যুক্তরাষ্ট্রের ধার-_আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট পাকিস্থান গবর্ণমেন্টকে 
১ কোটি ডলার (৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার মত) 
ধার দিবেন স্থির করিয়াছেন। পাকিস্থান এই 
ধারের বদলে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ওুঁষধ ও চিকিৎসার 
সরঞ্জাম, কৃবিকার্ষ্যের বন্ত্রপাতি, কলকারখালর 
যন্ত্রপাতি এবং পুনর্ব্বদতির অন্ত প্রয়োজনীয় দরব্য- 
সামগ্রী পাইবে। এই সব জিনিবের মধ্যে কতক 
জিনিষ ভারতেই রহিয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গে পদাতিক বাহিনী পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের জন্য ২ হাজার লোক 
লইয়া দুটি পদাতিক বাহিনীর ব্যাটেলিয়ন গঠন 
করিবেন স্থির করিয়াছেন । .১৮ হইতে ৪০ বৎসর 
বয়সের লোককে এই বাছিনীতে নেওয়া হুইবে। 
এজন্য “একজন রিক্রুটিং অফিসার নিয়োগ করা 
হইয়াছে। প্রাধিগণকে অস্ত ১২ই জুলাই হইতে 
সকাল ৯টা ও অপরাহু ৪টার মধ্যে তাঁহার লঙ্গে 
২৮নং থিয়েটার রোঁডে দেখা করিতে হইবে । 

মাদ্রাজে খান্ত রেশনিং--মাদ্রাজ প্রদেশের 
থাস্ত মন্ত্রী ডাঃ টি রান ঘোষণ। করিয়াছেন যে, 
উক্ত প্রদেশের সমস্ত স্থান হইতে যত সত্ব সম্ভব 
খাত রেশনিং তুলিযা দেওয়া! হইবে । তিনি বলেন 
যে, রেশনিংয়ের ফলে জনসাধারণ খান্তের অন্ত 
একান্তভাবে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভরশীল হইয়া 
পড়িযাছে এবং গবর্ণমে্ট যাছা দেন জনসাধারণকে 
বাধ্য হইয়া তাহাই গ্রহণ করিতে হইতেছে.) 








এস দিবি, রানার 
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পণ্য মূল্য বৃদ্ধির কুফল--গত আগষ্ট মাস 
হইতে বর্তমান বৎসরের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতে 
“মোট ১১৮২টী প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ধর্মঘট, হইয়াছে , 
উহার মধ্যে শতকরা ২৫€টী ধর্মঘটের কারণ 
পণ্যযুল্য বৃদ্ধির ভস্তক শ্রমিকদের জীবনযাত্রার 
বায়বৃদ্ধি ৷ 

ভারতে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন--ভারতে 
টেলিফোন যন্ত্রের বেকেলাইট নির্মিত আবরণ ছাড়া 
আর কিছু উৎপন্ন হয় না। অথচ এদেশে বৎসরে 
২৫ হইতে হাজার নুতন টেলিফোন 
যন্ত্রের প্রয়োজন রহিয়াছে । ভারত সরকার 
বর্তমানে এই শ্রেণীর যন্ত্র প্রত্যেকটি ১২০ টাকা 
মূল্যে বিদেশ হুইতে আমদানী করিতেছেন। 
দেশে উহা ৯৫ টাকা মূল্যে প্রস্তুত হইতে 
পারে। এই বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারত 
সরকার এই দেশে শ্রয়ংক্রিয় (automatic) 
- টেলিফোন যন্ত্র নির্মাণের একটী কারখান! স্থাপন 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। এক্ন্ত ইংলগ্ডের 
অটোমেটিক টেলিফোন ও ইলেকট্রিক কোং লিঃর 
সহিত ভারত সরকারের একটি ১৫ বৎসরের চুক্তি 
হইয়াছে । এই কোম্পানী বিদেশ হইতো যন্ত্রপাতি 
'ও কারিগর আনিয়া ভারতে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন 
যন্ত্র»তৈয়ার করিবেন এবং ভারতীয়গণকে এই 
কার্যে শিক্ষাদান ফরিবেন। ভারতে এই 
কারখানার স্থান এখনও নির্বাচিত হয় নাই। তবে 
আগামী অক্টোবর মাস হইতে উহার কাজ আরম্ভ 
হইবে এবং আগামী বৎসছুরর প্রথম হইতে এই 
কারখানায় প্রস্তুত টেলিফোন যন্ত্র পাওয়া যাইবে 
বলিয়া আম্মা করা,.যাইতেছে। ' - 

পাকিস্থানের ব্যাঙ্ক রেট-ষ্টেট ব্যাক্ষ অব 
পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় বোর্ডের বৈঠকে গত, ২র! 
জুলাই তারিখে এরূপ স্থির হইয়াছে যে; 
পাকিস্থানের ব্যাঞ্জ, রেট শতকর! বার্ষিক ৩ টাক? 
হইবে। রর 
ভারতে পণ্যন্রব্যের আমদানী--ষ্টাপিং' 
অঞ্চলের মুদ্রার কতকটা শ্বচ্ছলতা হওয়ার অন্য 
ভারত সরকার ভারতে বিদেশ হইতে খনুবিধ 
জিনিব আমদানী সম্বন্ধে কড়াকভি শিথিল 
করিয়াছেন। উহ্বার.ফলে-ভারতে অদূর ভবিষ্যতে 
যে সব জিনিষের' আমদানী বৃদ্ধি পাইবে তাহার 
মধ্যে নিয়লিখিত জিনিষণুলি অন্ততম--পেটুল ও 
কেরোসিন ইঞ্জিন, চটকলের সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক 
যস্রপাতি, রেলের সাজ সরঞ্জাম, কতিপয় ধরণের 
বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, আলকাতরা, রং, কাপড়ের 
কলের সরঞ্জাম, মাছ, মাখন, জযাট ও গুঁড়া দুগ্ধ, 
মসল্লা, সাগু, কতিপয় ধরণের উধধ, কাগজ, 
সেফটি ক্ষুরের ব্রেড, সেলাইয়ের কল, কেরোসিন- 
জাত দ্রব্য, খার্োষিটার, টেনিস বল ইত্যাদি | 
গত ওরা জুলাই তারিখে ভারত সরকার কর্তৃক 
প্রকাশিত অতিরিক্ত গেজেটে এই সব পণ্যদ্রব্যের 
পুরা তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। 


বিহারে জমিদারী খাস--প্রকাশ যে, 
আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ হুইতে বিহার 
গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশের সমস্ত জমিদারী খাস 
করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এজন্য 
ক্ষতিপূরণের টাকা হিসাৰে যদি ভারত সরকারের 
নিকট হইতে ৬৪ কোটী টাকা না পাওয়া যায় 





৩০ 


আর্থিক জগৎ 


তবে বিহার গবর্ণমেন্ট নিজেই উহা জনসাধারণের 


নিকট হইতে খণ হিসাবে গ্রহণ করিবেন। 
ভারতীয় শিল্পে চেকোক্োভাকিয়ার 
সাহাব্য-_চেকোল্লোভাকিয়] হইতে আগত 


টেকনিক্যাল মিশনের অধ্যক্ষ কার্্মা গত ২র! 
জুলাই তারিখে বোম্বাইয়ে এরূপ জানাইয়াছেন 
যে, উক্ত দেশে নিক ধরণের কয়লা দ্বারা কাজ 
চালান যায় এরূপ এক বিশেষ শ্রেণীর বয়লার 
আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহার বিবরণ ভারত 
সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে । তিনি 
বলেন যে, ভারত গবর্ণষেণ্টের নিকট কয়লা হইতে 
পেট্রল প্রস্তুতের একটা পরিকল্পনাও পেশ করা 
হুইয়াছে। 


১৪৯ 





বেতারে সংবাদ আদান-প্রদান-_ভারত 
সরকারের টেলিগ্রাফিক বিভাগ কলিকাতা হইতে 
বোম্বাই এবং বোম্বাই হইতে দিল্লীতে টেপিগ্রামের 
অতিরিক্ত হিসাবে বেতার যোগ্েও জনসাধারণের 
সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
শীপ্রই জনসাধারণ কলিকাতা হইতে মান্রাজে এবং 
কলিকাতা হইতে দিল্লীতে এই ভাবে সংবাদ আদান- 
প্রদানের সুযোগ পাইবে । বর্তমানে কলিকাতা 
হইতে দার্জিলিং, গৌছাঁটি, শিলং _ও আগড়- 
তলায় টেলিগ্রামের সংবাদ বেতার যোগে প্রেরিত 
হইতেছে। কালে ভারতের সর্বত্র টেলিগ্রাম 
তারের পরিবর্তে বেতার যোগে সংবাদ আদান- 
প্রদানের ব্যবস্থা হইবে। 





সাভিস গ্যাণ্ড গুডউইল 





(১৯১৩ সালের ভারতীয়- কোম্পানী আইনের 
২৬ ধারা অনুযারে রেজিষ্টারীকৃত ) 
দিল্লী অফিস--৩৩, হনুমান রোড, 
কলিকাতা অফিস 
৩৪এ ও বি, শশিভুবণ দে ষ্্রীচ 
টন ূ ঠ 


হা াাশ্ত্য্যালা লাশ 
লুল র্যা 








আমর! জ্ঞানের যুগে বাপ করিতেছি । কিন্তু 
আধুনিক জ্ঞানের গুরুভারের চাপে মানবের অন্তর 
হাপাইতে সুরু করিয়াছে । প্রচণ্ড শক্তি সহকারে 
মানুষ প্রকৃতির এবং মাঁনব-চরিব্রেব বিভিন্ন রহন্ত 
উদঘাটিত করিবার জন্ত অগ্রলর হইয়াছে। যান্তষের 
জ্ঞান প্রত্যহ বৃদ্ধি তইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
মানুষের দুঃখে” কষ্টও বুদ্ধি পাঁইতেছে। আঁমবা 
তোর পর তথ্য সংগ্রহ করিয়া, তাহার বিশালতা 
বুদ্ধি করিতেছি বটে; কিন্ত আলোকের সন্ধান 
পাইতেছি না। আমরা ক্ষমতা লাভ করিয়াছি এবং 
অধিক ক্ষমতালাভ করিবার চেষ্টা কবিতেছি বটে ; 
কিন্ত আমরা কোথায় যাইভেছি, তাহা বুঝবার 
উপযুক্ত আলোকের সন্ধান আমর! পাইতেছি না। 
আমরা রাজনীতি ক্ষেত্রে কূটনৈতিক চালবাঁজির 
বহুবিধ জটিলতায় দক্ষতা অর্জন করিতেছি ; কিন্ত 
যানবসমাজের প্রীতির বন্ধন ভয়াবহরূপে বিপর্যাত্ত 
হইয়াভে। অর্থনীতি সম্বন্ধে আমরা বিপুল জ্ঞান 
সঞ্চয় করিয়াছি, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে ধন 'বণ্টনের 
ক্রমবর্ধনশীল কুব্যবস্থার প্রবল প্রবাহে পড়িয়া আমরা 
ক্ৰমশঃ-বানচাল হইতেছি। মনোবিজ্ঞান, নীতি- 
বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞানে বিস্ময়কর উন্নতি সাধন 
সত্বেও, মানব হৃদয়ের মিলন ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার 
উত্তব হইয়াছে, তাহা দুর করিবার স্বান্রের সন্ধান 
পাওয়া যায় নাই। কিন্ত সেই মিলন সাধনের জন্তই 
মানুষ সমাজ গঠন করিয়াছে ৷ আমাদের পূর্ববপুরুষ- 
গণের পরিজ্ঞাত জ্যোতিধিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, 
রসায়ন বিজ্ঞান এবং -অঙ্কশান্ত্রের বিভিন্ন কু 
অধিকতর সুখী ও সুস্থ মানব-সমাজ্জ গঠনে 





আমাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারে নাই। 
সমাজ-বিজ্ঞান এবং সমা-জীবন সমস্থত্রে উন্নতির 
পথে অগ্রলর হইতে পারে নাই। জড়বিজ্ঞান 
আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করা অপেক্ষা অধিকতর 
বিপন্ন করিবার জন্তই প্রযুক্ত' হইতেছে । সব 
শেষ হইয়াছে, কিন্তু কোনই উপকার হয় 
নাই। 


মানব জাতির নৈতিক উদ্দেশ্রের সহিত তাহার 
মানসিক উন্নতির, শোচনীয় সঙ্ঘর্ষ চলিয়াছে। 
আধুনিক পরিবেশের মধ্যে মানবমন যে শিক্ষা 
লাভ করিয়াছে তাহা মাস্থষের অন্তর স্পর্শ 
করিতে পারে নাই। বিরাট জ্ঞানোপ্নতি 
শন্বেও মানুষের অন্তর জড়ীভূত এবং বিহ্বল 
রছিয়াছে। 


আমাদের মনে হয়, শান্তিতে বাস করা সন্বন্ধে 
আমরা অনেক কিছুই অবগত আছি।, যাহা হউক 
প্রন্কত ব্যাপার এই যে, ব্যক্তিগতভাবে আমর! 
অন্যের এবং সমষ্টিগতভাবে ভিন্ন দলের কল্যাণের 
প্রতি আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। হৃতরাং শান্তি 
ব্যাছত এবং তাহার ফলে বিরোধের হৃষ্টি হইতেছে। 
ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, আমরা এই সতাটি 
ভুলিয়া যাই অথবা উপেক্ষা করি যে, একমাত্র 
সন্মিলিতভাবেই সদ্বন্ত উপভোগ করা যায়। 
পারস্পরিক চিন্তা সমবায়ে একটি জনসমাণ্ধের উদ্ভব 
হর) একমাত্র পারস্পরিক সমস্বার্থের সমবায়েই 
বিরোধের কোনও আশঙ্কা থাকে না। বিরোধের 
পরিবর্তে তাহা এবং সমাজ সংরক্ষণের সহায়ক হুয়। 
অতএব অনছিত লাধনই সমাজের জীবন; আর 
অস্তত কামনা সমাজের মৃত্যুত্বরূপ। অনহিত 


শাধন বা জনকল্যাপই অনসমবায়ের আধ্যাত্মিক 


মূলধন । ইহাই অবাধ উন্নতির পথ আগাইয়া দেয় 
এবং ইহাই লাভল্পনকভাবে কার্য্যকরী হয়। বালুক! 
ভ,পের অন্তরালে ইহার অদৃষ্ঠ বা শুক হইবার 
কোনও আশঙ্কা নাই। 


মনভত্বের দিক দিয়! শুভেচ্ছার তাৎপর্য সর্ব- . 
সাধারণের শুভ কামনা; লৌকিক ক্ষেত্রে ইহার 
অর্থ সেবা_-পরম্পর মিলিয়া মিশিয়া বাস করা 
এ২ং পরস্পর পরস্পরের অভাব অভিযোগ দূব 
করিয়া পারস্পরিক পূর্ণতা সাধনের প্রবৃত্তি লইয়া 
পরস্পরের প্রতি ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত কর্তব্য পালন । 
ইহাই হইল একমাত্র আলঙ্ব__যাহার উপর ব্যজি- 
পত সমাজগপত এবং জাতিগত, এক কথায়, মানক 
জার্তির উন্নতি আবর্তিত হয়। | 


১৫০ 


আসামে সুতা রপ্তানী--পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 
আসামে ১৫ শত, বেল কার্পাদ সৃতা রপ্তানীর 
অনুমতি দিয়াছেন | 

- কৃষি মন্ুরদের দ্াৰী_গত ওরা ' জুলাই 
তারিখে প্রায় ১০০০ কৃষি মঞ্জুর ঢাকা সহরে একটা 
শোভাষাব্রা করিয়া জমির চাষীদের মধ্যে জমি 
বণ্টনের দাবী জানাইয়াছেন। . | 

পাকিস্থান বস্তশিল্পের প্রসার--পাকিস্থান 
গবর্ণমেনট স্থির করিয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্থানের 
কাপড়ের কলগুলিতে অতিরিক্ত আরও ১ লক্ষ 
টাক বসাইবেন। তবে নূতন টাকু বসাইবার 
, ফলে যে অতিরিক্ত সুতা উৎপন্ন হইবে তাহায় 


জানান হউক নি তির করা ' 


হইবে। 
. শ্বৌহাটা-শিলং মোটর HE SEE 
পব্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে' উক্ত 


প্রদেশে যত মোটর সার্ভিস রহিয়াছে 
তাছার সবগুলিক্ষে পবর্ণযেণ্টের সম্পত্তিতুক্ত 
করিয়া উছারা “নিজেরা পরিচালনা করিবেন। 
ইতিমধ্যেই গৌহাটী হইতে নওগা পরত 
মোটর সার্ভিগকে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত 
' ৰুৱা হইয়াছে। [ত্রক্ষণে গৌহাটী হইতে 


শিলং পর্য্যন্ত যে মোটর “মাতিম রহিয়াছে“. 


তাছা খাস করিবার অন্ত তোড়জোড় 
হইতেছে। -% ৮ 

পুর্বববজে হিন্দুর স্বার্থে উপেক্ষা __পূর্ব- 
বঙ্গের আনসার "বাহিনীতে ' (উহা একটা 
, আধাসাষরিক প্রতিষ্ঠান ) সম্প্রতি ৩৯ জন এজ টাণ্ট 
এবং, ৮৬ অন লহকারী এডজুটাপ্ট নিযুক্ত, করা 
হইয়াছে। উদার মধ্যে ১ আন যাক এডজুটাণ্ট 
এবং ৪ জন সহকারী এডদ্ছুটান্ট তফশিলী হিন্দুর 
মধ্য হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। সম্প্রতি এই 
প্রদেশে ১৪ জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ৩ জন ডি 
এস পি নিযুক্ত করা হইয়াছে । উহার মধ্যে 
১ জন মাত্র হিন্দু ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ 
পাইয়াছে। ভি এস পি-দের মধ্যে ১ জনও হিচ্দু 
নাই। 

পাকিস্থানে বিদেশী মুদ্রো নিয়ন্ত্রণ--গত 


১লা জুলাই তারিখে রেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্থান 


প্রতিঠিত হুইবায় পর ভারতীয় রিজার্ভ ধ্যান্কের 
, নিকট হুইতে এই ব্যাঙ্ক পাকিস্থানে বিদেশী মুদ্রা! 
নিন্রণের অধিকার লাভ করিরাছে। এই সম্পর্কে 


প্রাকিস্কান গবর্ণমেপ্ট একটি “বিবৃতিতে জানাইয়াছেন . 


"যে, অর্থনীতিক কাজ কারযার সম্পর্কে 
{ Financial transactions) ‘ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে মুদ্রা বিনিময় ব্যাপারে কোন 
বিধিনিষেধ জারী করা হইবে না'। 
হইতে ভারতে দ্বর্ণ ও রৌপ্য রপ্তানী হইতে 
পারিবে না। তবে অলঙ্কারপত্র এবং মূল্যবান 
প্রস্তর সম্পর্কে কোন নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হইবে 
না। া 
কেরোসিন সরবরাহ বৃদ্ধি__ভারত সরকার 


১৯৪৮ সালের শেষ ছয় মাপের জন্ত অতিরিক্ত 


পরিমাণে কেরোনিন পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়ান্েন। 
এত্ত বর্তমানে গবর্ণমেন্ট জনসাধারণকে যে পরিমাণ 
" কেরোসিন দিতেছেন তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫৫ 
ভাগ বেশী কেরোসিন দিবেন স্থির করিয়াছেন। 


পাকিস্থান * 


“আর্ক জগৎ | R ১ রঃ 


ইতিপূর্বে কেরোপিনের রেশন যে পরিমাণে কাটিয়া 
দেওয়া হইয়াছিল বর্তমান ব্যবস্থায়” তাহা সম্পূর্ণ 
ভাবে পুনঃ প্রবত্তিত হইল। 

মাজ্াজে মভপান নিরোধ-_মাপ্রাজের 
প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী খরা 
অক্টোবর তারিখ হইতে মাদ্রাজ সহর এবং মান্্রাজের 
৮টা জেলাতে মন্ত বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে । 
এই ব্যবস্থা হইলে সমগ্র মাপ্রাজ প্রদেশে মত্ত বিক্রয় 
বন্ধ করিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইবে । 

গৃহ সমস্যার প্রতিকার ব্যবন্থা_-সম্প্রতি 
দিল্লীতে তারত সরকার, ভারতের, বিতি্ন 
ইমগ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট: এবং বিভিন্ন প্রদেশের 


ডভেভেলপবেন্ট 'বোর্ডের প্রতিনিধিদের বৈঠকে 
ভারতের সমস্ত লহরে বাসগৃছের দারুণ অতাৰ এবং 
আশ্রয়প্রার্থাদের বাসগুহের সংস্থান 


বিষয়ে 





চি 


মধ্যে যাহাদের আয় মালে ২৫০ 


[ ১২ই জুলাই; ১৯৪৮ 


- ॥ পপ 


আলোচনা হইয়াছে । সম্মেলনে অদ্কান্ত প্রস্তাবের 
সহিত এরূপ স্থির হইয়াছে যে, এন্দেশের সহয়বাসীর 
টাকার কম" 
তাহাদিগকে বাসগৃহ নির্বাণের জর্ভ গবর্ণযেপ্ট অর্থ 
সাহায্য করিবেন। যাছাদের আয় মাসে ২৫০ 
টাকার বেশী তাহাদিগকে কো-অপারেটিভ 
হাউনিং দোপাইটির মারফতে গৃহ নির্স্মাপে সাহায্য 
করা হইবে। এই ধরণের সোসাইটি সহর অঞ্চলে 
বাড়ী নিশ্নাণ করিয়া তাহা উপরোক্ত শ্রেণীর 
বাক্তিগণকে ভাড়া দিবেন এবং ভাড়া ছিসাবে' 
প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের অনধিক শতকর। ১০ টাকা! 
কাটিয়া নেওয়া হুইবে। - এইভাবে বাড়ীর সৃপ্য ' 





মং 


শোধ হুইলে ভাড়াটিয়াকে বাড়ীর স্বত্স্বামিত্ব প্রদান 





করা হইবে । 

পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি-_কণিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় 
উদ্ধার বর্তমান ৰৎসরের বাজেটে ম্যা ট্রকুলেশন - 
হইতে আবস্ত করিয়া বি-এ, বি- প্রভৃতি পরীক্ষা 
পর্য্যন্ত পরীক্ষার ফি ৫২ টাকা হারে বৃদ্ধি করিবার 
প্রস্তান গ্রহণ করিয়াছেন । এই ব্যবস্থায় বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের আয় বৎসরে ২ লক্ষ ৮০ হাজার, 


/. ৬২৫২ টাকা বৃদ্ধি পাইবে । 





১২ই জুলাই, ১৯৪৮] 


, আর্থিক জগৎ 





ভারতে বিমান চালন। শিক্ষাদানের 
জন্য বিমানপোত--সম্প্রতি পাপিভাল প্রেট্টিল 
শ্রেণীর ৩ খানা বিমানপোত ইংলগ্ড হইতে ভারতে 
'আপিয়া পৌছিয়াছে। বর্তমানে ভারতের 
ব্যাঙ্গালোরস্থ বিমান কারখানতেও এই ধরণের 
বিমানপোত নিন্মিত হইতেছে । ভারতে বিমান 
পরিচালনা! শিক্ষাদানের কাজে এই সব বিমানপোত 
ব্যবহৃত হইবে। বিমানপোতগুলি সম্পূর্ণ আধুনিক 
"ও উন্নত শ্রেণীর হইবে । | 

পুর্বববঙ্গে চাউলের সর্ক্বোচ্চ মুলয-_ 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণনেণ্ট এই প্রদেশের সর্বত্র চাউলের 





১৫১ 





মুল্য প্রতি সের নয় আনায় এবং ধানের মূল্য প্রতি যোধপুর গরমে ক্ষতিপূরণ ছিসাবে ৯০ লক্ষ 


সের পাচ আনায় বাধিয়া দিয়াছেন। - গবর্ণমেন্ট 
একটি ইন্তাহারে জানাইয়াছেন যে, কেহ যদি উহা 
অপেক্ষ] অধিক মূল্যে ধান চাল বিক্রয় করে 
তবে তাহার তিন বৎসর পর্য্যন্ত জেল অথবা 
জরিমানা অথবা উভয়বিধ, শাস্তি হইতে 
পারিবে। 

যোধপুর ষ্টেট রেলওয়ে-_যোধপুর ষ্টেট 
রেলওয়ের ৩১৮ মাইল লম্বা রেলপথ সিন্ধু প্রদেশে 
পড়ায় যোধপুর গরর্ণন়েপ্ট এই রেলপথটা পাকিস্থান 
ষ্টেট রেলের হন্তে অর্পণ করিয়াছেন। এজন 


টাকা পাইবেন। 

ইন্দোর রাজ্যে সেচ টিন 
রাজ্যে চম্পা নদীর উপর একটী বাঁধ নির্ষাণের 
পরিকল্পনা স্থির হুইয়াছে। এই পরিকল্পনা সফল 
হইলে বাধ হইতে ৮০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্ধ্যং 
পাওয়া যাইবে এবং এই বাধের অল দ্বারা 
চম্পা উপত্যকায় ৩ লক্ষ একর জমিতে 
জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা হুইবে। পরিফল্পনাটীর 
কান্দ ১৯৫২ সালে শেষ হুইবে [বলিয়া জান! 
গিয়াছে। 
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«tn 


(LASS. 


45% lighter ~ 300% stronger 





Goodyear 
HD GLASS CORD 
Steam Hose 









and flexible, 





body, non.charring, 200 ibs 





Proved in Service —now, after more than a year of 
rigorous field tests, Goodyear announces a revolu- 
tionary new type of steam hose that sets a new 
high in flexibility, ease of handling and long life. 
It 1s sinewed with glass fibre cord—a new develop- 
ment spun from ‘silk-like filaments of glass, far 
superior to tonventional materials in strength and 


heat resistance. ‘The result is the finest hose ever 
‘offered for continuous high-pressure steam service— 
hike mill'screen cleaning duty. 


What it does—this new Goodyear HD GLASS -Cord 
Steam ‘Hose has proved its, ability to carry 200 
pounds saturated steam pressure at 388° F. for more 
than 300 hours under constant flexing. If flexion is 
slight or use intermittent it will give far longer 








MW i22 | 


THE GREATEST NAME IN RUBBER 


service. In field use it has lasted months where the 
best previous hose burst in weeks. 

Compare these facts— size for size, this new Goodyear 
HD GLASS Cord Hose averages 45% less weight and 
50% ‘thinner wall gauge than former 20551607009 
types of asbestos cord hose—yet it is 300% stronger t 
The secret is the glass cord's higher tensile. strength 
and an exclusive new Goodyear “flexible-braided" 
body construction that gives far greater adhesion, 
more brawn with less bulk. 


» How to order—see the G.T.M.— Goodyear Technical 


Man. Or phone your nearest Goolyear Industrial 
Rubber Products Distributor, local headquarters for 
hose, belting, moulded goods, packing and tank lining 
built to the world's highest quality standard. 








| 


১৯৪৭ 


প্রয়োজনে নিয়লিখিত পরিমাণ ইস্পাত প্রদান * 
করিয়াছেন--রেলপথ সমুহ ৯৪ ছাঁজার টন, শিল্প 


১৫২ 


[১২ই জুলাই, ১৯৪৮ 





ভারতে ধর্মঘটের ব্যাপৃকতা-_গত করেক 
বৎসরে ভারতে কতগুলি প্রতিষ্ঠানে ধর্দ্ঘট হইয়াছে 
এবং উদ্ধার ফলে প্রত্যেক বৎ্য়যে মোট কত 
দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে তাহা মিন্ে দেওয়া 


হইল-_ 
বৎসর বত প্রতিষ্ঠানে মোট বত 
ধর্মঘট ছিমের কা 
হইয়াছিল" নষ্ট হইয়াছে 
১৯৩৯ ১ ৪০৬ +, 82৯২৭৯৫ 
১৯৪০ ৩২২ ‘'৭৫৭৭২৮১ 
fl ১৯৪১ ৩৫৯ ৩০৩০৫০৩ 
১৯৪২ ARB &৪৭৯৯৬৫ 
১৯৪৩ ৭১৬ ২৩৪২২৮৭ 
১৯৪৪ ৬৫৮ _ ৩৪৪৭৩০৬ 
১৯৪৫ ৮২০ 80 ৫৪৪৯৯ 
১৯৪৬ ১৬২৯ - ১৫৭১৭৭৬২ 
২২৫১ " ; ১৪৫৪৪৬৬৬ 


মধ্য প্রদেশে আর একটি কাগজের 
কল-_মধ্য প্রদেশের গৰর্ণমেন্টের পৃষ্ঠপোবকতায় 
উক্ত প্রদেশে সাধারণের ব্যবহার্ধ্য কাগঙ্জ প্রস্ততের 
অচ্ঠ যে একটি বৃহ্দাকার ' কাগজের কল স্থাপনের 
বাবস্থা হইয়াছে .তাঁহা ইতিপূর্বে প্রকাশিত 


হুইয়াছে। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, উক্ত প্রদেশে 


গবর্ণমেপ্টের পৃষ্ঠপোবকতাতে আর 'একটি কাগজের 
কল প্রতিঠিত হইবে স্থির হুইয়াছে। এই কলে 
নিউজ প্রিন্ট বা সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ প্রস্তুত 
হইবে এবং প্রথম অবস্থায় ভারতের প্রতি বৎসরে 
সম্ভাবিত চাহিদা ৯০ হাজার টন মিউজ প্রিণ্টের 


, মধ্যে ৩০ হাজার টন কাগজ এই কলে. প্রস্তুত 


হুইবে। কলটীর জন্ভ যে কোম্পানী গঠিত হইয়াছে 
ভাছার মোট আদায়যোগ্য মূলধন দেড় কোটা 
টাকা । উহার মধ্যে ইতিমধ্যে ৫৫ লক্ষ টাকার 
শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে এবং এই শেয়ারের মধ্যে 
১৫ লক্ষ টাকার শেয়ার মধ্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট 
ক্রয় করিয়াছেন। মধ্য প্রদেশে নিউজ প্রিপ্ট 
্রস্থতের জন্ত কাগজ মণ্ড প্রস্তুতের উপযোগী 
বহু কাঠ পাওয়া এবং মধ্য প্রদেশ 
ভিতর 
প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছেন। অন্ান্ত, আরও 
অনেক প্রকারে গবর্ণমেন্ট এই কোম্পানীকে 
লাহাষ্য করিবেন। কোম্পানীর কোন শেয়ার যদি 


বাজারে অবিক্রীত থাকে তবে তাহাঁও মধ্যপ্রদেশ - 


গবর্ণমেন্ট ক্রয় করিয়! লইবেন জানাইয়াছেন। উহার 
বদলে মধ্য প্রদেশ গব্ণমেপ্টকে কোম্পানীর 


. ম্যানেজিং এজেক্সীতে চার আন! শেয়ার দেওয়া : 


হইয়াছে । আগামী ১৯৪৯ সালের শেষভাগ হুইতে 
এই কলে কাগজ উৎপাদন আঁরস্ত হুইবে আশা 
করা বাইতেছে। ' | 

ভারতে ইস্পাভ বণ্টন_তারত সরকার 
চলতি ১৯৪৮ সালের প্রথয় ছয় মালে বিবিধ শ্রেণীর 


প্রতিষ্ঠান সমূহ ৩৮ হাজার ৫৫৪ টন, যে সমস্ত শিল্প ' 
ইন্পাত হইতে অগ্রান্ত শিল্পদ্রধ্য প্রস্তুত করে সেই 
“সব শিল্প ১ লক্ষ ৪ হাজীর ৭২৪ টউন/ বেসামরিক 





শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ ৩৯ হাত হাজার ১১ টন, বিভিন্ন 
প্রদেশের প্রয়োজনে ৪৩ ভাজার ৭৫০ টন, দেশীয় 
রাজ্য সমূহ ১২ হাজার ১০ টন, গবর্ণমেন্ট কতৃক 
পৃষ্ঠপোষিত গৃহ নিৰ্ম্মাণের পরিকল্পনা ৪" হাজার 
৮ শত টন, বিদেশে রপ্তানী ৩ হাজার ৫ শত টন, 
সংবাদপত্র সমূহ ৯৩৮ টপ, আশ্রয়প্রার্থীর 
অস্ত গৃহ নির্মাণ ১৭ শত টন, মন্তুত ১৪ শত 
৮৪ টন। 

ষ্যাব্য মুল্যে কাপড় বিক্ে়_বোগাই 
সহয়ে বোদ্বাইক্নের কাপড়ের কলওয়ালা সমিতির 
উদ্ভোগে .হ৪টি গ্কাষ্য মূল্যের কাপড়ের দোকান 


ূ (faire price shop) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই সব ' 
ঘোকানে রেশন কার্ডের ভিত্তিতে কতিপয় নির্দিষ্ট 


শ্রেণীর কাপড় বিক্রীত হইতেছে। দোকানগুলি 
ক্রমেই অধিকতর জনপ্রিয় হইতেছে । প্রথমে এই 
লব দোকানে প্রত্যহ গড়ে ৩০ হাজার টাকার 


" কাপড় বিক্রয় হইত । এক্ষণে দিনে ৬০ হাজার 


টাকার কাপড় বিষ্রুয় হইতেছে এবং প্রত্যহ 
প্রত্যেক দোকানে ৩ হাজার লোকের ০ ভিড় 
হুইতেছে। 


চি 


বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক বিল্ডিং £ ২৬, 


পরিকপ্পনা .. . . 
প্লট নং « ' ন্নাধিক মোট 
৭ কা--ছ-বঃফুট দাম ' 

৭ ২_ ৮ ৪ ৭৫০০২ 

৮ ৩-_ দর ০ ৯৮৮০২ 
Ta ২-__ ৭৯৯) ৬৩০৭২ 

১০ » ২7৮77 0! ৬০৬২২ 

১৬... ২ ৮শা ০ ৬০৬২২ 

2২. হিপ ৬০৬২ 

১৩ মিল চাই ৬৯৬২২ 

২০ ২ ৮ ০ ৫৭৫০২ 

২১ ২৮ ৪ ৫৭৫০২ ১ 

২৭ ২ ৮ * ৫9৫০, 

৩১ ২-৮7 ০ ৫৭৫০২. 

৪৩ ই AE ৮৭ 

৪৭ ২--১৩--৩০ ৬৭৭৫২ ? 
৪৮ -৩--১৪--৪০ ৯২৮৩২ 

৫৬ ৩--. 8৪-২৬২ ৭৮৭৩২ 
৫৩ 2 ৩-_-১৫ ৭৩৭৯২ 

৫3. ১৫ ৭১৫৫ 

{ ie 2 '_ ডাঃ এস্‌, এন্‌, সিংহ, । , ম্যানেজিং 
প্রোঃ এন, সি, মৈত্র, '$ ডিরেক্টর 
এ খুখার্জি, ধ্যানেজার ৃ 
থর 


ঢান্ুরিয়া ফেঁশনের ধারে জমিজমা পরিকল্মনা 


উত্ভিস্তায় পু__ভারত সয়কার কলিকাতা 
হইতে মাদ্রাজ পর্য্যস্ত যে একটা প্রশপ্ত রাজপঞ্চ 
নির্্মাপে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহার আঙুলদিক 
ব্যবস্থা হিসাবে কটকের নিকটে কাঠজুড়িও' 
কুয়াশার নদীর উপর ছুইটী পুল নির্মিত হইবে। 
উহার প্রথম পুলটী ৩০৩০ফুট এবং দ্বিতীয়টি ১৮৫৯ 
ফুট লম্বা হইবে। এন্ত ব্যয় হইবে ৬৩ লক্ষ 
টাকা। ঃ 
+ ভারত হুইতে গেঞ্জি মোজ। রপ্তানী 
তারত সরকার ভারত হইতে বিদেশে (পাকিস্থাললহ), 
অধিকতর পরিমাণে গেঞ্জি, মোজা! ইত্যাদি 
ছোপিয়ারি অব্য রপ্তানী করিতে দিবেন স্থির 
করিয়াছেন। ছোলিয়ারি কারখানার পরিচালক--' 
গণকেই উহাদের মোট উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা, 
১০ ভাগের ভিতিতে এজন্ত রপ্তানী লাইলেন্দ' 
দেওয়! হইবে । পরিচলিকগপকে এজগ্ কলিকাতাস্থ- 
ডেপুটী চিফ কন্ট্রোলার অব এক্সপোর্টের নিফট- 
আবেদন করিতে হইবে। 





বিল্ডিং সোসাইটি লিমিটেড 


বালিগীঞক্ত শ্যাক্জ ভিন নামে অভিহিত 


হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা । 










(কাগ্সানী প্রসঙ্গ 


আধ্যস্থান ইনিওরেন্স কোং লিঃ 

সম্প্রতি আমরা আবর্ধ্স্থান ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানীর গত ১৯৪৭ লালের যে কার্ধযবিবরণী 
পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে এই 
কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া 
যায়। গত ১৯৪৬ লালে ‘আৰ্য্যস্থানের নূতন 
কাজের পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছিল ৭০ লক্ষ ৫৯ হাজার 
টাকা। সেই স্থলে ১৯৪৭ সালে কোম্পানী 
৪ হাজার হ৫৭টি পলিসিতে মোট ৮০ লক্ষ ৬৪ 
হাঞ্ার টাকার নূতম বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঁঙ্গামার 


জন্য দেশে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চিয়তার ভাব, 


স্ষ্টি হইয়াছিল । সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও দেশ 
বিভাগ জনিত বিভ্রাটের ফলে ব্যবসা বাশিজ্যের্‌, 
পথে খুবই অন্থবিধা ও বিশ্ব দ্বীড়াইয়াছিল। এই 
অবস্থারও ‘আৰ্য্যস্থান’ পূর্বব বৎসরের তুলনায় উহার 
নুতন কাজের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 


বাড়াইতে সমর্থ হুইয়াছে--ইহছা এই কোম্পানীর, 


ক্রমিক অনপ্রিয়তাই সুচিত করিতেছে। 


সালে প্রিমিয়াম বাবদ আর্্যস্থান 
ইন্দি্ুরেম্ম কোম্পানীর আয় দড়াইয়াছে ৯ লক্ষ 
৫৭ হাজার টাকা। সুদ বাবদ আয় ৭১ হাঙার 
টাকা ও অগ্থান্ত ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর 
মোট আয় ধড়াইয়াছে ১০ লক্ষ ২৯ হাজার 
টাকা । ব্যয়ের দিফে আলোচ্য বৎসরে পলিলি 
গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ৭৩ হাজার টাকা, পলিসির 
মিয়ার পূর্ণ ্তুওয়া বাবদ ৯০ হাজার টাকা এবং 
প্রত্যর্পণ মূল্য বাবাদ ১৫ হাজার টাকা দাবী 
র্দাড়াইর়াছে। কার্য্যপরিচালনা ব্যয় ও অষ্তাষ্ত 
ধরণের ব্যয় মিটাইয়া বাকী টাকা কোম্পানীর 
জীবন বীমা তহবিলে গ্তপ্ত কর! হইয়াছে। ১৯৪৭ 
সালের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১৭ লক্ষ ৬৩ হাতার টাক! 
ও বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ২২ লক্ষ ১৭ 
'ছাঁজার টাকা দীড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে 
কার্ধ্য পরিচালন! বাবদ কোম্পানীর ব্যয়ের হার 
'দীড়াইয়াছিল রিহুয়েল প্রিমিয়ামের শতকরা ১৮ 
ভাগ। 


১৯৪৭ 


কৃতী ব্যবসায়ী শ্রীধুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়ের 
"পরিচালনায় 'আর্ধ্যন্থান’ দিন দিন উন্নতির পথে 
অগ্রসর হুইয়া চলিয়াছে। এই ক্কৃতকার্ধ্যতার 
জন্তু আমরা শীযুক্ত রায়কে ধন্যবাদ জালাইতেছি। 





ভারতে সার উৎপাদন-_ভারতে আবর্জ্জন! 
ও মলমৃত্ৰ হইতে সার উৎপাদনের ব্যবস্থার অন্য গত 
৫ই জুলাই তারিখে নাগপুরে একটা সম্মেপন হুইয়া 
গিয়াছে । উহাতে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে 
৪০০ প্রতিনিধি যোগদান .করিয়াছিলেন। উক্ত 
সম্মেলনে ভারতের খাগ্ধসচিব এ্রীজয়রাম দাস 
দৌলতরাম বলেন যে, দেশব্যাপী চেষ্টা হইলে এই 
তাবে ভারতের ৬ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রামে বৎসরে 
৫০ কোটী টন সার উৎপন্ন হইতে পারে এবং 
এই সারের দ্বারা দেশে ৫০ "হইতে ৬০ কোটা 
লোকের খাদ্ধশৃন্ত উৎপন্ন হইতে পারে। 





বাজারের হালচাল 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
॥ কলিকাতা, »ই জুলাই-_-এ সপ্তাছে কলিকাতাঁর 
শেয়ার বাজারে অপেক্ষাকৃত মন্দার ভাব লক্ষিত 
হইয়াছে । কাজ কারবারের মাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে 
হাস পাইতেছে। শেয়ার দর নামিয়া যাইতেছে। 
বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার গতি দেখিয়া 
ব্যবসায়ীরা ভবিঘ্যৎ সম্পর্কে আশ্বস্ত হইতে 
পারিতেছেন না। প্যালেষ্টাইনে নূতন করিয়া 
সঙ্কট বাধিয়া উঠিয়াছে। উছাতে প্যালেষ্টাইনকে 
কেন্দ্র করিয়া একটী বড়রকম রাজনৈতিক গোলযোগ 
সৃষ্টি ওয়ার আশঙ্কা অনেকে দেখিতেছেন। 
হায়দরাবাদের কথা ভাবিয়া সেকাঁরণেও অনেকে 
উদ্বেগ বোধ করিতেছেন। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে 
অর্থনৈতিক ‘বয়কট নীতি ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে 
অবলম্বন করা হুইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারত 
ও হায়দরাবাদের ভিতর এঁকটা সংঘর্ষ বাধিয়া 
যাওয়াও বিচিত্র নহে। এই অবস্থায় ভবিষ্যৎ 


সম্পর্কে ব্যবসায়ীরা আশ্বস্ত বোধ করিতে 
পারিতেছেন না। কোন কোন ব্যবসায়ী নান! 
গুজবে আতঙ্কগ্রস্ত হুইয়া বেশী মাত্রায় 


তাহাদের হত্তস্থিত শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়া 
দিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহাতে শেয়ার দর 
কোন কোন বিভাগে বেশী পরিমাণে নামিয়! 
যাইতেছে। এইরূপ কারণে ইঞ্জিনিয়ারিং শেয়ারের 
দর এ সপ্তাহে অধিক মাত্রায় নিয্নাভিমুখী হইয়া 
দাড়াইয়াছে। গত ২র! জুলাই বাজারে ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ এও ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার দর ছিল 
২৮০০ আনা ও গ্রীল কর্পোরেশনের শেয়ার দর 
ছিল ২৩০০ আন! । 
২৫০০ আনা ও ২০৮৮০ আন! পর্য্যন্ত নামিয়া 
গিয়াছে। কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দয় অনেকটা! 
স্থিরই আছে। 

অগ্ভ কোম্পানীর কাগ্প বিভাগে ৩২ টাকা 
সুদের (১৯৯৮৮) খ্পপত্র সর্ধোচ্চে ৯১০ আনা, 
৩২ টাকা সুদের ( ১৯৬৩-৫৫ ) খপপন্তর ১০২৪০ 
আনা, ৪1০ আনা সুদের (১৯৫৫-৮৪০ ) খপপত্রের 
দর ১১২২ টাকা দীড়াইয়াছে। 

অদ্য বাজারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা! 
কোম্পানীর 


CE ACRE TE 














' ঘোষণা করিয়াছেন। 


অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে 


সৰ্ব্বোচ্চ শেয়ার দর নিম্নরূপ দীডাইয়াছে £ 
js EIR ০০১০৬ 2 ৮ ততে ২ম তো 


ব্যান্ক_বেঙ্গল, সেন্ট্রীল ১০1%০, ক্যালকাটা 
স্ভাশনাল ১২৮০, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৮০) কয়লার 
খনি- বরাকর ১৬/০, সাউথ কারাণপুরা ১৭1০, 
ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৮২; চটকল-_ হাওড়া ২৯1৮০ 
€গত ত্রা জুলাই তাহা ছিল ৩১1০ ), বজ, বগ, 
১৯৭২॥ চাম্পদালী ১৯০২" ষ্টাশনাল ২৭৩০, 
প্রেসিভেম্সী ৬৩০ ; ইঞ্জিনিয়ারিং--ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
এণ্ড টল ২৬০, ষ্টীল কর্পোরেশন ২১০, 
টেক্সটাইল যেসিনারী ৬1%০7 বিবিধ-বার্দ্দ 
কর্পোরেশন ৩০/০; ইণ্ডিয়ান কপার ২/০, 
ইণ্ডিয়ান স্কাশনাল এয়ারওয়েজ, ৬1৩০, এলুমিনিয়াম 
কর্পোরেশন ৫॥০, শ্রীগোপাল পেপার ৯/%০, 


সিংটম ৬/০| 
পাটের বাজার 

কলিকাতা, ৯ই ভুলাই--চট্কলসমূছের মন্ভুত 
পাটের পরিমাণ খুব বেশী মাত্রায় হাস পাওয়ায় 
ভারতীয় চটকল সমিতি পাটের ভবিষ্যৎ যোগান 
সম্পর্কে আশ্বস্ত হওয়ার অন্ত ভারত গবর্ণমেন্টকে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহিরে পাটের রপ্তানী 
বন্ধ করিয়া দেওয়ার অন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। 
এরূপ দাবী অন্ধ্যায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট আগামী 
৩০শে সেপটগ্বর পর্য্যস্ত ভারত হইতে বাহিরে বিশেষ 
কিছু পাট রপ্তানী হইতে দেওয়া হইবে ন! বলিয়া 
যে কারণে পাট রপ্তানী 
সম্পর্কে এঁরপ নিধেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে, 
তাহার কথা “বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
গবর্ণমেন্টের এই ব্যবস্থা সকলেই সমর্থনের দৃষ্টিতে 
দেখিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 

এসপ্তাহে 'কলিকাতার বাজারে পাটের দর 
অনেকটা পূর্বেকার ছারেই ছিল। তবে বেচাকেনা 
হইয়াছে খুবই কম। আলাগা পাটের বাজারে 
ইত্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দর 
দাড়াইয়াছিল মণকরা ৪০২ ট্যাকা। পাকা বেল 
বিভাগে রপ্তানী যোগ্য ফাষ্ট পাট প্রতি বেল 
১৯৮২ টাকা দরে লামান্ভ পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় 


হইয়াছে। | 
সোনা ও রূপ! 

“কলিকাতা, ৯ই জুলাই--এদপ্ডাহে বোস্বাইয়ের 
বাঞ্জারে পোনার দর পর্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্য 
পরিমাপ নামিয়া আসিয়াছে । গত ওরা জুলাই 
বোষস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল 
৯১৫২ টাকা। অস্ত বাজারে তাহা ১১৩/০ আনা 
দাড়াইয়াছে। কলিকাতার বাঞারে অদ্য প্রতি ভরি 
সোনার দর ১১৪৪০ আলা, বড়াল বার ১১৪১০ ' 
আনা ও গিনি ৭৫1০ আনা দীড়াইয়াছে। 

বোদ্বাইয়ের বাজারে অদ্য প্রতি ১০০ ভরি 

রূপার দর ১৬৬৪০ আনা ও কলিকাতার বাজারে 





ফারী 


টি 


জানাইতেছি বে, বার্্া 


গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠিত টিম্বার প্রজে্ বোর্ড হইতে শু, 9. পর 
মার্কা সেগুন কাঠের আমরাই প্রধান আমদানীকারক। | 
আপনাদের প্রয়োজনীয় সাইজ কাঠ, চৌকাগুড়ি এবং দরজা, & 
কপাট প্রভৃতির ফর্দ পাঠাইয়া পাইকারি এবং খুচরা দরের প্লে: 


পাইকারি গুদাম £. 
২০১, শালিমার রোড, হাওড় 
টেলিফোন হাওড়া ৪৬৭ 


জন্য পত্র লিখুন । 


খুচরা গোলা £ 
৩২ সি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ পি 
টেলিফোন £ বড়বাজার ১৬৬৩ 


দি কলিকাতা বিজ্ডার্স ফৌোরমূ লিঃ 


৩২এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ £2 


শির বসি ছা ও ০86 হত এ, 


৬০০ Lee পাত 





কলিকাতা ১২ 


SAV ett elena LADEN Dende শাক ঠা 
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লিলি বাৰ্লি মিলস্‌ লিমিটেড : 
; ৯৯, সুৱারিপুকুর রোড, ডল্টাডাঙ্গ 















জমি উন্নয়ন ও বাড়ী নিৰ্ম্মাণ কার্ধ্যে ১২ বৎসরের ভ্ঙিজতাসমপর কলকাতার 
, অন্যতম সুপ্রতিষ্ঠিত 
Building Society 
‘আপনি কি আপনার বাড়ীর জন্য টাকা জমাইতেছেন 


আমাদের স্থায়ী আমানতে টাকা রাখিয়া' আপনার ঈন্সিত বাস্ত সংগ্রহ করুন ' 
' আমানতকা নীকে বাস্তর অন্য নানাপ্রকার সুবিধা দিয়া থাকি।' ও + 


স্থায়ী আমানতের সুদের হার ১ 


৬ মাসের জন্য শতকরা টাকা ই বৎসরের জন্য শতকরা ৫২ টাকা 
১ বৎসরের জন্য .» ৪২ 1৮ ৩ ৬ 2 WN 
দক্ষিণ ‘কলিকাতায় ও তাহার লাগাও ||| বর্তমানে সাপুর, টালিগৃণড, কসবা ও রেদ- 
টালিগঞ্জ ও বেহালা মিউনিসিপ্যালিটীর ||| ধরিয়া 7০915 9০7501৩-4 ছোট বাস্তর 
kl মধ্যে ছোট ছোট বহু বাস্তর ব্যবস্থা, রাযি রর! 

করিয়াছি ও করিতেছি 1 ছোট 8 হইতে ২৫০০০. টাকা 


টানি জন্য লিখুন 
বি মুন্তাফী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
১০৯নং রাঁসবিহারী এভিনিউ 





্ ১৯১৩-৩৬ ভারতীয় কোম্পানী আইনে সমিতিবদ্ধ ) 

১৬1১৭, কলেজ ইট, কলিকাতা-(১২) 
অফিদ-_ জলপাইগুড়ি ূ 

[__সমমূল্যে এখনও কিছু শেয়ার পাওয়া যায়। | 


-. এজেন্সী ভারতের সর্ধত্র াছে। 
নিন ইছাপুর' (২৪ পরগণ।) 


কাৰ্য্য আরম্ভ, হইস্তাছে। 
মেশান” বিল্লা ত্রাদাস( 


রেঃ ও হেড 
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রাজারা HEELERS 


লা ] K JAGAT 
এস অর্থনীতি- বিষয়ক- সার্তাহিক 


ইতি জা ভট্টাচাৰ্য্য 








পুনর্বহাল করার দাবী 


খাদ্য ও বন্ধের দর অত্যধিক পরিমাণে চড়িয়া 
উঠায় পুনরায় ও সবস্কের উপর পুরাপুরি কন্ট্রোল 
বা নিরন্তর ব্যবস্থা বহাল করার দাবী উঠিয়াছে। 
ভারতীয় ডোমিনিয়ন আইন সভার সদন. শী আর 


কে লিদ্ধ এ সভায়[ুআগামী অধিবেশনে আলোচনার ' 


দ্ধ একটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। ' ওঁ প্রস্তাবে 
বলা হইয়াছে যে, যেহেতু খাত ও বন্দরের নিয়ন্ত্রণ 


ek HUES প্রত্যাহার করিবার পর ওঁ 


লাগত | বেশী পরিমাণে চড়িয়া 
উঠেছে এবং যেহেতু 'গবণমেন্ট ' অন্তভাবে ওঁ 
যুল্যবৃদ্ধি রোধ করিতে পারিতেছেন না, সেই 
হেতু পুলয়ায় এদেশে খান্ত ও বসন্তের উপর নিয় 
ব্যবস্থা পুনর্বহাল কর! হউক। 


ভারতে খান্ত ও বস্তের দর ক্রমান্বয়ে চড়িয়া, 


'উঠিয়া য়ে তাবে তাহা অনসাধারপের নাগালের 
বাহিরে গিয়া দীড়াইতেছে তাহাতে এ লমস্তের 


' উপর ‘কন্ট্রোল’ ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা সম্পর্কে 
শ্রীযুক্ত সিদ্ধের এ প্রস্তাব দেখিয়া আমরা বিস্মিত 
সই নাই। নিমুম্্ণ ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়ার সময় 
। কল-মালিফদের | 


ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও 
প্রতিনিধিদের সহিত গবর্ণমেষ্ট এইরূপ 
একটা বুঝাপড়া করিয়াছিলেন যে, তাঁছারা 
বিনিয়ন্রিত জিনিষপত্র নিয়া কোন যুনাফাৰৃত্তি 
চালাইবেন না । সকল দিক বিবেচনা করিয়া খাত ও 
বস্ত্র যে ভাষ্য দর হইবে তাহাই স্ধু তাহারা 
ভনসাঁধারপের নিকট হইতে আদায় করিবেন। কিন্ত 
কল-মালিক ও ব্যবসায়ীর! এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন 
নাই। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়ার পর দেশে 
গম, চিনি, চাউলের দর বাড়িয়া চলিয়াছে। বস্ত্রে 
দর সঙ্গতি ও সামঞ্জন্তের সীমা! ভিঙ্গাইয়! নিতাস্ত 
অভাবনীয় স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে। সরকারী 
নিরন্তর ব্যবস্থা উঠিয়া, যাওয়ার পর এ মূল্যবৃদ্ধির 


গতি দমন রুক্সিবার মত কোন যথোপযুক্ত ক্মমতা | 


গবর্ণমেন্ট খাটাইতে পারিতেছেন না। সাধারণের 
স্বার্থে মুনাফাবৃত্তি খর্ব করিবার মামুলী উপদেশ ও 


. নির্দেশ তাহারা ব্যবসায়ী ও কল-মালিকদিগকে 






সামরিক ময়িক প্রসঙ্গ 


দিয়া আসিতেছেন। - কিন্তু তাহা নিত কিন্তু তাহা! নিতান্তই ব্যর্থ 
হইতে বসিয়াছে.। মুনাফাশিকারীর দল ও 
সব নিৰ্দ্দেশ ও সতর্কবাণীতে কিছুমাত্র কর্ণপাত 
করিতেছে না। 

“কন্ট্রোল” ব্যবস্থা তুলিয়া আওয়ার সময় 
গবর্ণমেপ্ট জনসাধারণকে ভরস! দিয়াছিলেন যে, 


যদি ব্যবসায়ী ও কল-যালিকদের মুনাফাবৃত্তির ভন 
-া | 


পৃষ্ঠা | 
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সু খাত ও বন্তের দর অত্যধিক পরিমাণে 


বৃদ্ধি পায়, তবে তাহার! দেশে & লব জিনিবের 
উপর নূতন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 'বহাল করিতে 
দ্বিধা করিবেন না। অধিক কি এ্ররপ ব্যবস্থা 
তাহারা অধিকতর কঠোর ভাবেই প্রবর্তন 
করিবেন। দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর খাচ্চ দ্রব্য ও 
বস্ত্রের মূল্য দিন দিনই যেরূপ অত্যধিক পরিমাণে 
বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে গবর্ণমেপ্টের পক্ষে 
স্তায্যতঃই আঙ্গ ওঁ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ 
করিবার সময় আপিয়াছে। জনসাধারণের স্বার্থ 
ক্ষার অপরিহার্য দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের উপর গ্যন্ত 
রহিয়াছে। জাতীয় সরকারকে সে দায়িত্ব পালন 
করিতেই হইবে । তবে শ্রীযুক্ত আর কে সিদ্ধ তাঁহার 
প্রস্তাবে বলিয়াছেন এবং আমরাও বলিতে চাই 
যে, পুরানো নিয়মে অন্থপযুজ কন্ট্রোল ব্যবস্থা দাড় 
করিয়া খাস্ত ও বস্ত্রের বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের 
হৃবন্দোবস্ত করা যাইবে লা। অধিকতর কার্ধ্য-. 
কারিতার সহিত পদ কন্ট্রোল ব্যবস্থা গড়িয়া 
তোলা সম্পর্কেই গবর্ণষেপ্টকে সুগন্কল্পিত হইতে 


_ হইবে। চোরা কারবারের যোগ কঠোর হস্তে 


_ নোয়াখানী ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


সিডিউন্ড ও ক্লিয়ারিং 


ফোন-_কলিঃ ২৩৩৯ (৩ লাইন) 


হেড অফিস :_১৬নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা! 

ূ তেবাোজ্বপা -. 

আমানতী টাকার শতকরা ৭৫ ভাগ নগদ্ধ টাকায়, গবর্ণমেপ্ট 
গচ্ছিতরূপে সংরক্ষিত 


সং আছে। 


পেপার, রেলওয়ে ও গবর্ণমেন্ট বিল, 


জীবনবীনা পলিসি ও অন্তান্ত অনুমোদিত আমিন গ্রহণে লী. করা হইয়াছে। 


টাকা নগদ টাকায় পরিবর্তনযোগ্য। 
ব্যাঙ্কের দেশসেবা। অতুলনীয়। 


৷. ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ এস, সি, পাল 


ff 
: 


১৫৬ 


দমন করিতে,হইবে। 'শ্রীযুক্ত সিদ্ধ দেজন্ত গণ- 
পরিষদের ১৫ জন সদস্ক লইয়া একটি “'ভিজিলেন্দ 
কমিটি বসাইবার' প্রস্তাব করিয়াছেন । , আমরা এ 
প্রস্তাব খুবই লমর্থনযোগ/ বলিয়া মনে করি। 


ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য 
পূৰ্ব্বে ইংলগ্ডের সহিত ভারতের প্রতি বৎসর 
বহু কোটি টাফার মালপত্রের আদান প্রদান হইত । 
যুদ্ধের সময় বৃটেনের অক্ষমতার জন্ভ সেই বাণিজ্য 


কতকটা খর্ব হুইয়া পড়িয়ান্কিল। ভারত স্বাধীন . 


ছওয়ার পর ইংলণ্ডের সহিত সেই বাণিজ্য সম্পর্ক 
আবার নূতন করিয়া জ'কাইয়া তুলিবার আয়োজন 
হইতেছে। 'বাণিজ্য ব্যাপারে বৃটেনের সহিত 
মিতালী রক্ষা করিয়া চলিতে তারত গবর্ণষেন্ট 
যথেষ্ট আগ্রহ ও ইৎসুক্য দেখাইতেছেন। বৃটেনও 
ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিতে 
সমভাবেই উৎসুক সন্দেহ নাই। কিন্ত নিজেদের 
স্বার্থ ও নিজেদের লাভের সুবিধাই এ ব্যাপারে 
বৃটেনের লোকদের বড' লক্ষ্য হইয়া দীড়াইয়াছে। 
তারতের হুবিধার জগ্ক কোন দিক দিয়া নিজেদের 
বিশ্মান স্বার্থ ও উনারা ছাড়িতে প্রস্তুত নয় সেই 
 লঙককীর্ণ স্বার্থনীতির জন্ত বৃটেনের সহিত বাণিজ্য 
চালাইতে গিয়া ভারতকে নানাতাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে হইতেছে । ভারত গঁব্ণমেণ্ট সম্প্রতি মিঃ 
এম জে দেশাইকে লওনে ভারতীয় ট্রেড কমিশনর 
হিসাবে নিয়োগ করিয়াছেন। মিঃ দেশাই সম্প্রতি 
কলিকাতা আসিলে মাড়ওয়ারী চেম্বার অব কমাসের 
কার্ধ্যনির্বাহক কমিটির সদন্তরা ইল-ভারত 


বাণিজ্যের কয়েকটি দিক সম্পর্কে তীাছার সহিত: 


আলোচনা করেন। সদন্তরা তীহাকে জানান যে, 
বুটেনের সহিত ভারতের যে বাণিজ্যগত আদান 
' প্ৰদান হইতেছে, তাহাতে এদেশের আমদানীফাঁরক 
ও রপগ্তানীকারকর1 . ব্যবসাগত সুযোগ হৃবিধ! 
বিশেষ কিছুই পাইতেছে না। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
উলমস্ত বাণিজ্য এখনও পূর্বরক্চার নিয়মে বৃটিশ 
'আমদানী-রপ্ডানীকারক ফার্শ্দের যারফতেই নির্বাহ 
করিতেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহারা এ বিষয়ে ভারত 
হইতে তিথি রপ্তানীর কথা উল্লেখ করেন । এদেশের 
পণ্য বাহিরে যখন বপ্তানী ' ছয় তখন বিদেশের 
অর্ডার অমুযারী দেশীয় রপ্ডানীকারফরাই সেই 
বণ্ডানীর কাজ পরিচালনা করিবে, ইহাই সাধারণ 
নিয়ম হওয়া উচিত। কিন্ত তারত হইতে ইংলগ্ডে 
তিবি রপ্তানীর ব্যাপারে ভারতীয় বপ্তানীকারক্কর] 








' মিউটুয়াল হ ইসির কোং লিঃ 


২৭৭-এ, ee পাভনিউ কলিকাতা । 
ঞ্রান্কা্ি ওত্রগ্ভ্িশ্পীল 
জীবন, বীমা প্রতিভান, 


আর্থিক জগৎ , 
আজ পর্য্স্ত বিশেষ ফোন অংশই পাইতেছে না। 
বৃটিশ সরকারের খান্ভ বিভাগের নামে বৃটেনের 
প্রয়োনীয় যাবতীয় তিষি'ক্রয় করা হুইতেছে। 
এ মাল সংগ্রহ ও চালান করিবরি কাজে তাহারা 
ইউরোপীয় রপ্তানীকারক কার্শ্গুলিকেই নিয়োগ 


করিতেছেন। ফলে তিথির, রপ্তানী বাশিক্যে 


ভারতীয় রপ্তানীকারকর] কাঘ-কারবারের স্টাষ্য 
সুযোগ পাইতেছেন লা। মাড়ওয়ারী চেম্বারের 
সদস্তরা ভারতীয় রপ্তানীকারকদের স্বার্থে ইউরোপীয় 
তথা বুটাশ রপ্তানীকারকদের এই ধরণের 
কারেমী স্বার্থ খর্ব করা সম্পর্কে নব নিযুক্ত ট্রেড. 
কমিশনারের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তারতে 
বিদেশী গবর্ণমেন্ট সমুহের যেলব ট্রেড কমিশনর 
আছেন, তাহারা নিজ নিজ দেশের রপ্তানীফারকদের 
হুযোগ সুবিধা . সম্পর্কে সর্বদাই. বিশেষ নজর 
রাখিয়া থাকেন। তারতের নিযুক্ত লণ্ডনের ট্রেড 
কমিশনর অন্থরূপ তাবে ভারতীয় রগ্তানীকারকদের 
স্বার্থ রক্ষা করিয়| চলিবেন বলিয়া কমিটির সদন্তর! 
আশা করেন। মাড়ওয়ারী চেম্বারের এই সব দাষী 
আমরা খুব সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। 


বুটেনে সমাজ-কল্যাণ 

বৃটেনে ব্যাপকভাবে লমাজ-কল্যাণমূলক 
কার্য্যধারা অবলম্বন সম্পর্কে ছয় বৎসর পূর্বে স্তার 
উইলিয়াম বেভারিজ একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন। রাষ্ট্র ও সমার্জের ধনতাঙ্ত্রিক 
কাঠামো বজায় রাখিয়াও "কিভাবে জনসাধারণের 
মুখ স্বাচ্ছন্যা ও নিরাপত্তা বিধান করা যায় উহাতে 
তাহার পরিপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল । যুদ্ধের 
পরেই বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ই পরিকল্পনা অনুযারী 
করেফটি দিক দিয়া সমাজ-কল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছিছেন। পরিকল্পনাটিকে উপযুক্ত 
সংস্কার ও সংশোধন করিয়া বর্তমান জুলাই মাস হইতে 
তাহা বৃটেনে পুরাপুরি তাবে কার্ধ্যে পরিপত ররিযার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । বেভারিজ পরিকল্পনা ব্যাপক 
ভাবে কাৰ্ধ্যকরী 'হওয়ার ফলে ধনী ও দরিত্র 
নির্বিশেষে বৃটেনের প্রত্যেক লোক জীবন যাত্রার 
ভুর্ভাবনা ও অসহায়তা কাটাইয়া উঠিয়া অপেক্ষাকৃত 
ছুখ-স্বাচ্ছন্দ্ের ভিতর দিন যাপন করিতে পারিবে 
বলিয়া আশা করা যাইতেছে. | 

সমাজ-কল্যাণমূলক পরিকল্পনা অয়ুপারে 
বর্তমান বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মুখ্যতঃ চারিদিক দিয়! 
জাতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্য্য বৃদ্ধির কাজে ব্রতী হুইয়াছেন । 


£ বি, বি, ৩১৫৮ 


7. [ ১৯শে জুলাই, ১৯৪৮ 


প্রথমতঃ ভাঁশনাল ইন্দিওরেন্স বা জাতীয় বীম! 

স্বীয় অনুযায়ী তাহারা প্রত্যেক লোককে জীবনের 
ভবিষ্যৎ ছুত্বিপাকের বিরুদ্ধে বীমার সুযোগ গ্রহণে 
বাধ্য করিবেম। দ্বিতীয়তঃ ই্ডা্রীয়াল ইনজুরিজ 
ইন্সিওরেন্স স্বীম দ্বারা. তাহারা কলফারখানায় 
কার্ধ্যরত শ্রমিকদিগকে সম্ভবপর দূর্ঘটনা ও রোগ- 
শোকের বিরুদ্ধে সংরক্ষিত রাখিবেন। এ ধরণের 
বিপদ ঘটিলে বিপন্ন শ্রমিকদের চিকিৎসা ও ক্ষতি- 
পূরণের ব্যবস্থা হইবে। তৃতীয়তঃ দ্তাশনাল 
।এসিষ্ট্যাম্দ বা জাতীর সাহায্য মূলক ত্বীম দ্বারা 
সকল লোকের অন্ধ একটা নিম্নতম আয় বজায় 
রাখার ব্যবস্থা হইবে। কেহ কাজে অক্ষম হইলে, 
বেকার হুইলে কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় কাজ হইতে অবসর 
গ্রহণ করিলে জীবনযাত্রার ব্যয় মিটানোর অঙ্ক 
তাহাকে সরকার -হুইতে সাহায্য করা হইবে। 
প্রসূতি ও বিধবারাও এ সাহায্য পাইবে । শিশুদের 
অন্ত বিশেষ ‘ভাতার ব্যবস্থা হুইবে। চতুর্থতঃ 
স্কাশনাল হেলথ. প্লান বা জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনা 
অনুযায়ী লোকের প্রয়োজনবত সকলকেই বিনা মূলো 
চিকিৎসা লাভের" সুযোগ দেওয়া হইবে । সমাজ- 
কল্যাণমূলক পরিকল্পনার ব্যয় মিটাইবার অন্ত 
প্রথমতঃ কার্য্যরত লোকদের নিকট হইতে তাহাদের 
বীমার জন্তু তাহাদের আয় অনুযায়ী কম বেশী হারে 
গ্ায্য প্রিমিয়াম আদায় কর! হইবে। দ্বিতীয়তঃ 
কলকারখানার মালিকরা শ্রমিকদের বীমা তহবিল 
গড়িয়া তোলার জল্ত প্রতি শ্রমিক পিছু 
নিন্ধিষ্ট হারে চাদ প্রদান করিবেন। ভৃতীয়তঃ 
এভাবে আদায়ীকৃত অর্থ ছাড়া সমা-কল্যাপমূলক 
পরিকল্পনা! বাবদ ব্যয়িত বাকী সমস্ত অর্থই বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট যোগাইবেন। এ %নিকল্লনা বাবদ 
১৯৪৮-৪৯ সালে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ব্যয় ১১ কোটি 


৮০ লক্ষ পাউগ্ড দীড়াইবে বলিয়| অঙ্মিত 
হইতেছে। 
বৃটেনের উপর দিয়া গত কয় বলয় যাবৎ 


একটা বড় রকম আধিক হূর্য্যোগের, ঝড় বহিয়া 
চলিয়ান্ধে। নাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য সম্বল 
করিয়া বর্তমানে এ দেশকে কোনরূপে . চলিতে 
হইতেছে। এই অবস্থায়ও বৃটিশ পবর্ণমেণ্ট জন- 
সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্য বিধানের দায়িত্ব বিস্বৃত 
হন নাই। বরং বছ অর্থ ব্যয়ে বেভারিঅ: পরিকল্পনা 
কাধ্যকরী করার সঙ্কল্প প্রহণ করিয়াছেন, ইছা 
তাহাদের পক্ষে খুবই প্রশাসার কথা। . জনগণের 
দুঃখ দারিজ্র্য মোচনের কর্তব্যকে অন্ত লব কিছুর 
চেয়ে জরুরী বলিয়া মনে করিয়া 'অন্থান্ত দেশের 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও এইভাবে সমান-কদ্যাণের 
কাজে ব্রতী হওয়া একান্ত সত । 


ভারতে ওষধপত্র প্রস্তুতের 
সরকারী কারখানা . 

ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে প্রয়োজনীয় ওষধপত্র' 
প্রস্তুতের অন্ত এফটি সরকারী কারখানা প্রতিষ্ঠার ' 
সঙ্কল্প ফরিয়াছেন। যথাসম্ভব .কম খরচে ওঁষধ 
তৈয়ার করিয়া তাহা সুলভ মূল্যে জনসাধারণের 
ভিতর বিতরণই গবর্ণমেপ্টেক্স লক্ষ্য! ওউববপত্র 
প্রস্তুতের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক কিছু কীচাষালই 
এদেশে পাওয়া! যায়। কারখানা স্থাপনের পক্ষে 
বড় সমন্তা হইতেছে যন্ত্রপাতি পাওয়ার সমন্তা। 


— 


১৯শে জুলাই, ১৯৪৮ ] ঠি 


॥: আৰ্থিক জগৎ 





গবর্ণমেন্ট বর্তমানে ওঁ যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজে 
' ব্রতী হইয়াছেন। পবর্ণযেণ্ট কয়েকজন অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিকে নিয়া একটী পার্চেজিং বোর্ড বা ক্রয় বোর্ড 
গঠন করিয়াছেন। ' এ বোর্ডের সান্তর] যন্ত্রপাতি 
সংগ্রহের জ্রন্ভ বর্তমানে ইউরোপের নানাদেশে 
সফর করিতেছেন। যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে 
ইতিমধ্যে কতিপয় বিদেশী ফার্খের সহিত তাহাদের 
চুক্তি হইয়াছে, এবং শীঘ্রই কিছু পরিমাণে যন্ত্রপাতি 
এদেশে- আলিয়া পড়িবে বলিয়া প্রকাশ । যন্ত্রপাতি 
আসিয়া পড়িলে আগামী কয়েক মাস মধ্যে 
কারখানা স্থাপনের কাজ সুরু হইবে। পেনিসিলিন, 
বর্তমান যুগে একটী অত্যাবশ্তকীয় ওঁষধের স্থান 
" অধিকার করিয়াছে। কতিপয় রোগে পেনিসিলিন 
ব্যবহার আঞ্জ অপরিহার্য হইয়া দীড়াইয়াছে। 
প্রস্তাবিত সরকারী কারখানায় ও ওঁষধও বেশী 
পরিমাণে তৈয়ার করিবার ব্যহস্থা হইবে । ঠিক 
ঠিক ভাবে কারখানার কাজ সুরু হইলে ও 
প্রয়োজনীয় উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা 
গেলে আগামী ১৯৫০ সাল হইতে সরকারী 
কারখানার উৎপন্ন পেনিসিলিন 'এদেশে বিক্রয় 
করা সম্ভবপর হইবে । 
ওষধপত্ৰ প্রস্তুতের একটি সরকারী কারখানা 
", প্রঠিষ্ঠ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের এই উদ্ভোগ 
আমরা খুবই সমর্থনযোগ্য বপিয়া মনে করি। 
এদেশে রোগ শোকের আধিক্য রহিয়াছে। 
প্রয়োজনীয় সব কিছু উধধপত্রের জদ্যই বিদেশের 
মুখাপেক্দী হইয়া থাকিলে এদেশের চলে না।' জন- 
সাধারণ দরিদ্র বলিয়া চড়া দরে উপযুক্ত পরিমাণ 
বিদেশী ওধধ ক্রয় করিতেও তাহারা সক্ষম নয়। 
সরকারী কারখীঘবায় কম খরচে গ্রয়োলনীয় ওঁষধ- 
পত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি 
সুলতত মূল্যে তাহা জনসাধারপকে সরবরাহ করিতে 
পারেন, তবে জনকল্যাপের দ্রিফ হইতে সে উদ্ভম 
খুবই প্রসংশনীয় হইবে সন্দেহ নাই।' 
'_ অত্তাদরে বাহির হইতে বস্ত্র ও চিনি 
'_ আমদানী | 
অত্যাবস্তকীয় পণ্য আদান প্রদান সম্পর্কে 
ভারতের সহিত পাকিস্থানের কিছুদিন পূর্বে একটি 
চুক্তি হইয়াছে। এ চুক্তি অস্থসারে ভারত 
পাকিস্থানকে কিছু পরিমাণ বস্ত্র, কয়লা ও অন্তান্ত 
প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছে । ভারত গব্্ণমেন্ট চিনি রপ্তানী সম্পর্কে 
নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া দেওয়ায় এ জিনিষটিও পাফিস্থানে 
কিছু পরিমাণে চালান হুইবে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
পাকিস্থানে বজ্র ও চিনির উৎপাদন যেরূপ কম, 


তাহাতে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট ও দিক দিয়া লোকের | 
অভাব পূরণের পন্ভ এখন আর কেবল ভারতের | 


উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। একে 
ভারতীর মাল বেশী পরিমাণে সংগ্রহ করা যাইতেছে 
না, তাহার উপর উহাদের মূল্য ছুনিয়ার অন্কাম্ক 


স্থানের উৎপন্ন পণ্যের তুলনায় অনেফ ক্ষেত্রেই | 
বেশী; কাজেই পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে | 
সত্তা দরে ও বেশী পরিমাণে বস্তু ও চিনি প্রভৃতি | 
| সুদের হার ঃ 
[| সেভিংস্‌ ২২ টাকা 


সংগ্রহ করিয়া লোকের অভাব পরিপুরণে সচেষ্ট 

হইয়াছেন। চেকোঙ্লোভেকিয়ার সহিত পাকিস্থান 

গব্ণমেণ্টের আলাপ আলোচনার ফলে এ 

দেশ পাকিস্থানকে আগামী ১৯৪৯ 
৪ 





। বি, বি, ৪১৮ 





| কলিকাতা শাখাঃ_ 

















সালের ॥ 


জানুয়ারী মাসের মধ্যে ৫০ লক্ষ গজ বন্ত্র যৌগাইতে 


সন্মত হইয়াছে। রাশিয়াও পাঁকিস্থানকে ৫০ লক্ষ. 


গল্প বস্ত্র সরবরাহ করিতে রাজী হইয়াছে বলিয়া 
প্রকাশ । রাশিয়া হইতে বস্ত্র পাওয়ার অন্য 
পাকিস্তান ইতিমধোই এ দেশে ১ লক্ষ ৩৮ ভাক্ষার 
বেল তৃলা রপ্তানী করিয়াছে; জাপান হইতেও 


পাকিস্থানে ক্র ও কৃতা আমদানীর চেষ্ঠা হইতেছে । 


কিউবা, দক্ষিণ আমেরিকা, ও পোলাণ্ড হইতে 
ভারতের তুলনায় কম দরে চিনি পাওয়া সম্ভবপর । 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট সেই সব দেশ হইতে 
চিনি আমদানী 
বলিয়া প্রফাশ। বস্তু, চিনি প্রভৃতি অত্যাবস্থাকীয় 
দ্রব্য সম্পর্কে যুদ্ধের সময় হইতে ভুনসাধারণ যে 
মারাত্মক অভাব ও অস্থবিধা ভোগ করিতেছে 
তাহাতে বিদেশ হইতে যথাসম্ভব সম্ভা দরে ও 
বেশী পরিমাণে এই সমস্ত আমদানীর ব্যবস্থা করিয়া 
পাকিস্থান গবর্ণষেণ্ট সৰিবেচনারই পরিচয় দিতেছেন 
সন্দেহ নাই | 

ভারতের কল মালিকরা বস্প ও চিনির দর 
ক্রমাগত বৃদ্ধি করিয়া নিরবচ্ছিন্ন মুনাফা বৃত্তির স্বপ্ন 
দেখিতেছেন। বিদেশী বন্্ ও চিনি আমদানী 
করিয়া! পাকিস্থানের লোকদের অভাব পূরণ সম্পর্কে 
পাকিস্থানের গবর্ণমেন্টের বর্তমান চেষ্টা! তাহাদের 


ঠচতগ্ভ উদ্ৰেকে সাহায্য করিবে বলিয়া! আমর]. 


আশা করি। ভারতীয় কল সমূহের উৎপক্প বস 
ও চিনির মূল্য অত্যধিক বলিয়া পাকিস্থানের 
লোকেরাও তাহা বেশী পরিমাণে খরিদ করিতে 
পারিবে না। বাহির হইতে বস্ত্র ও চিনির 
আমদানীর পথ বন্ধ বাঁধিয়া ভারতের লোক দিগকফে 
তাহা এখন পর্য্যন্ত যে কোন দরে গছানো যাইতেছে 
সন্দেহ নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে বরাবর এই রীতি 
অব্যাহত রাখা যাইবে না। তারতীয় বন্ধ ও 
চিনির দর ক্রমেই যেভাবে অনসাধারণের নাগালের 
বাছ্িরে চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে লোকের 
গ্রয়োজন সত্বেও দেশে এসব জ্রিনিষের কাটতি 
হাস পাইবে। স্বদেশী শিল্পের তথাকবিত মাহাত্মা 
ভুলিয়া জনসাধারণ তখন সম্ভা দরের বিদেশী শিল্প 
দ্রব্যেরই অনুরাগী হুইয়] দীড়াইবে। পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টকে যেভাবে বিদেশী দ্রব্য আমদানীর 
সুযোগ দেখিতে হইতেছে, জনসাধারণের চাপে 
ভারত গবর্ণমেপ্টকেও তখন রক্ষণন্তন্ তুলিয়া দিয়া 


হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ ষ্ট্রাট 
১৯২৯ 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


ছেড অফিস £-_-৬১নং বহুবাজার ট্্রাট 
৮১নং নেতাদী সুভাষ রোড 
৮২২-এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্্রীট 
অন্তান্য শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহা,. সিরা অগঞ্জ, 
সান্তাহার, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 











ফিল্পড ৩%৪ আনা 
(বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হুয় 


সম্পর্কেও ব্যবস্থা কবিতেছেন, 















১৫৭ 





বাহাস করিয়া সত্তা দরে বিদেশী বস্ত্র ও চিনি 
আমদানীর পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। দেশী 
বসত ও চিনির দর যেরূপ বেশী, তাহাতে বিদেশের 
হাটে এসব জিনিষ বিশেষ কিছু কাটিবার আশা 
নাই। পাকিস্থানের ধাজার যাইতে বপিয়াছে। 
এই অবস্থায় ভারতের বাক্গারেও যদি বিদেশী 
জিনিব কাটতির পথ প্রশস্ত হয়, তবে ভারতীয় 
বস্শিল্প ও শর্করা শিল্পের চরম: হুর্দশারই কারণ 
ঘটিবে। সেই পরিণতির কথা স্বরণ করিয়া 
ভারতীয় কাপড়ের কল,ও ভারতীয় চিনির কলের 
মালিকদের পক্ষে জনসাধারণের স্বার্থে না হইলেও 
নিজেদের স্বার্থে. অন্ততঃ এখন হুইতে উৎপন্ন 
জিনিষের দর যর্থাসম্তব নামাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা 
সঙ্গত । 

ইস্পাত শিল্পের সরকারী কারখানা 

১৯৪৫ গালে ভারতের হম্পাত কারখানা- 
গুলিতে ১১ লক্ষ ৮০ হাজার টন ইস্পাত উৎপর 
হইয়াছিল। ১৯৪৭ সালে ইস্পাতের উৎপাদন 
হাস পাইয়া ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টন দাড়াইয়াছে। 
আধুনিক যুগে ইস্পাত বিশেষ মূল্যবান সম্পদের 
স্থান অধিকার করিয়াছে। ইস্পাত আধুনিক শিল্প 
কারখানার একটি অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক উপকরণ। 
ভারতে যে ইন্পাত উৎপন্ন হয় তাহা মার্কিন 
যুক্তরাধু, ইংলণ্ড . প্রভৃতি দেশের তুলনায় 
স্বল্ল। ভারতের আভ্যন্তরীণ যোগান ' দিয়া 
কোনদিনই এদেশের প্রয়োজন মিটে না। তাহার 
উপর এক্ষণে আবার উৎপাদন হাস পাইতে আরম্ভ 
করায় এই বিরাট দেশের অভাব মিটানোর লমন্তা 
নিদারুণ জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। তারত 
গবর্ণমেন্ট চলতি কারখানাসমূহে ইস্পাতের উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্পর্কে উৎসাহ দিতেছেন। ইহা ভাল কথা. 
কিন্ত এদেশের চলতি কারখানাসমূছের ক্ষমতা 
সীমাবদ্ধ । এই সমন্তের ভিতর.বৎসরে মোট ১২1 লক্ষ . 
‘টন ইস্পাত উৎপন্ন হইতে : পারে'। শিল্পের জন্ত, 
বাড়ীধরের.অদ্ক ও অন্য সব প্রয়োজনে ইস্পাতের 
চাহিদ! যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে কারখানাঈমূহে 
উহাদের যথাশক্তি ইস্পাত উৎপাদনের ব্যবস্থা 
হইলেও তাহাতে ভারতের চাহিদা বিশেষ কিছু 
মিটালো যাইবে না। তাই ভারত গবর্ণমেণ্ট 
নুতন কারখানা স্থাপন করিয়া এদেশে ইস্পাতের 
উৎপাদন ভালনপ বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন 


স্ব জানিয়া আমরা সুখী হইলাম । এদেশে নূতন 


| ইস্পাত কারখানা স্থাপন করিতে হইলে তাহার 
বি, বি, ২৯৮৪ 


জন্য যূলধনের বরাদ্দ, স্থান নির্বাচন, পটু কারিগর 


] সংগ্রহ ও কাঁচামালের, যোগান সম্পর্কে বিবিব্যবস্থা 
. | প্রয়োজন। সর্কবোপরি উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আমদানীর 


ব্যবস্থা দরকার । অতিজ্ঞ বিদেশী ফার্সের পরামর্শ 


ও কার্যকরী সহযোগিত! ছাড়া ও ধরণের বিধি- 
| ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসম্ভব । তাই নূতন ইম্পাত 
| কারখানা স্থাপন সম্পর্কে ভারত গবর্ণমে্ট সেরূপ 
| বিদেশী ফার্শের সহযোগিতা লাভে উদ্ভোগী 
| হইয়াছেন। 
{ কিপার্শ কোম্পানী, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মেসার্স 
|. আর্থার ম্যাকৃকে কোম্পানী ও লগুনের মেসার্স” 
| ইন্টার স্তাশনাল বন্ষ্রীক্লন কোম্পানীর সহিত 
ভারত গবর্ণমেপ্টের আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। 
| গবর্ণমেন্ট নূতন ইস্পাত কারখানা স্থাপন সম্পর্কে 


রা 


এবিষয়ে পিটস্বার্থের মেসাস 


১৫৮ 


এ তিনটি ফার্্মকে পরামর্শ ও সাহায্যদাতা হিসাবে 
গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন 
ইতিমধ্যেই মার্কিন ফার্খটির সহিত ভারত 


গবর্ণমেপ্টের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে । অস্ত: 


ছুইটি ফার্খের সদিতও শী্রই যথোচিত চুক্তিপত্র 
সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । ভারত 
গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, তাহারা যথাসম্ভব শ্রীন্র 
এদেশে .১০ লক্ষ’ টন ইস্পীভ উৎপাদনের নৃতৃল 
কারখানা স্থাপন করিবেন । ১০ লক্ষ টন ইস্পাত 


উৎপাদনের জন্ভ একটি কারখানা গড়িয়া তোলা 


সঙ্গত, না ৫ লক্ষ উন ইস্পাত উৎপাদনের উপযোগী 
ছুইটি কারখানা স্থাপন করিয়া এ প্রয়োজন 
মিটাইবার ব্যবস্থা সঙ্গত-_তাহাই প্রধান 
বিচার্ধা বিষয় হইয়া .চাড়াইয়াছে। উপরোক্ত 
পরামর্শবাতা ফার্খসমূহ প্রথমে বাস্তব হ্যোগ 
সুবিধা সম্পর্কে তদত্ত করিয়া এ বিষয়ে তাঁছাদের 
রিপোর্ট প্রদান ফরিবেন। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে উহার! 
কারখানার স্থান নির্ববাচন, কারখানার ডিভ্রাইন 
প্রস্তুত ও কারখানার যন্ত্রপাতির বরাদ্দ তৈয়ার 
সম্পর্কে পরামর্শ দিবেন।| তৃতীয়তঃ যন্ত্রপাতি 
সংগ্রহ সম্পর্কে ও তজ্জন্ত অর্ডার প্রদান সম্পর্কে 
ফার্্সমূহ গবর্ণমেপ্টকে সাহায্য করিবেন । চতুর্থতঃ 
যন্ত্রপাতি আসিয়া পৌছিলে অহা বসাইয়া কারখানা 
চালু করা সম্পর্কে উহার! সহযোগিতা করিবেন্‌। 
ইস্পাত কারখানা সম্পর্কে এই সব বিধিব্যবস্থা 
সমাধা করিতে পাঁচ বৎসর লাগিবে। যদ্দি পাচ 
লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের উপযোগী ছুইটি 
কারখানা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়, তবে এক একটি 
কারখানা স্থাপন করিতে ৫০ কোটি টাকা দরকার 
হইবে বলিয়া প্রকাশ। দশ লক্ষ টন ইস্পাত 
উৎপাদনের উপযোগী একটি কারখানা গড়িয়া 
তুলিতে মোট খরচ কিছু কম পড়িবে সন্দেছ নাই | 
কিন্ত ভবিষ্যতে দরকার মত উৎপাদনের পরিমাণ 
দশ লক্ষ টনের বেশী বাড়ানো যাইবে না। ছুইটি 
কারখানা স্থাপন করিলে এক একটির উৎপাদন 
প্রয়োজনমত ৫ লক্ষ টনের চেয়েও বাড়ানো যাইবে । 


ধালিং পাওনা ও পাকিস্থান 


ইংলত্ডের নিকট ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং সম্বন্ধে 
সম্প্রতি উভয় দেশের মধ্যে যে রফা হইয়াছে 
তৎসম্বছ্ধে। অন্যত্ৰ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে 
আলোচনা কর! হুইয়াছে। ভারতের অর্থসচিব' 
প্রীধগুখম চেট্টি বলিয়াছেন যে, ষ্টালিং পাওনা 
সম্পর্কে বর্তমান আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হইবার 
অব্যবহিত পূর্বে ইংলগ্ডের ' নিকট ভারতের ৯১৬ 
"কোটী পাউণ্ড বা ১৫৪৭ কোটী টাক! পাওনা ছিল। 
এই টাকা হইতে ভারতে অবস্থিত বুটীশ 
গবর্ণমেণ্টের সাময়িক সাজসরক্লামের মূল্য বাবদ 
১৩০ কোটী টাকা এবং ভারতের কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট হইতে যে সমস্ত ইংরাজ 
বাজকর্দচারী অবসর লইয়াছেন তাহাদের পেন্সন 
' বাবদ ১৯৭ কোটা টাকা কাটাইয়া দেওয়া হুইয়াছে। 
উক্ত ৩২৭ কোটা টাকার মধ্যে পাকিস্থানের দেয় 


হিসাবে কত টাকা ধরা হইয়াছে তাহা এখনও. . 


জানা যায় নাই। মোট পাওনা ১৪৭ কোটী 
টাকা হইতে উক্ত ৩২৭ কোটী টাকা বাদ দিয়া যে 
‘টাকা অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাছার মধ্যে কত টাকা 


আর্থিক জগৎ, 


পাকিস্থানের প্রাপ্য হুইবে বলিব্রা স্থিরীকৃত হুইয়াছে 
তাহাও এখন পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় লাই। এই 
সম্পর্কে সুন হইতে এসোদিয়েটেভ প্রেস অব 
ইণ্ডিয়া যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহাতে বলা হুইয়াছে 
যে উহার পরিমাণ ১৬ হইতে ২০ কোটী পাউণ্ড 


‘অর্থাৎ ২১৩ কোটা টাকা হইতে ২৬৬ কোটী টাকা 


হুইবে। মোট প্রাপ্য ১৫৪৭ কোটী. টাকা হইতে 
পেন্সন ও সামরিক, সূরজামের মূল্য বাদ দিয়া যে 
টাকা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা হইতে পাকিস্থানের 
এই পরিমাণ টাকা প্রাপ্য হইবে--লা মোট ১৫৪৭ 
কোটী টাকার মধ্যে উহার এই টাকা প্রাপ্য হুইবে 
তাহাও উপরোক্ত সংবাদ হইতে বুঝ! যাইতেছে 
না। যাহা হউক আগাধী ২১শে জুলাই তারিখে 
ইংলণ্ডের অর্থস্চিব বৃটীশ পার্লামেন্টে এই বিষয়ে 
একটা বিবৃতি প্রকাশ করিবেন । এই তারিখে 
বোধ হয় পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টও উচ্ছাদের বিবৃতি 
প্রকাশ করিবেন এবং উহা হইতে ষ্টালিং পাওনার 
মধ্যে পাকিস্থানের দ্বায় মিটাইয়! উহার, কত টাকা 


পাওনা থাকিবে তাহা বুঝা যাইবে। পাকিস্থানের 


প্রাপ্য টাকা হইতে আগামী ৩ বৎসর কালের মধ্যে 
বুটাশ গবর্ণমেন্ট উহাকে কত টাকা প্রদান করিবেন 
এবং এই টাকার মধ্যে কত টাকা ডলার জাতীয় 
মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে দেওয়া হইবে তাহাও 
এই সময়ে জানা যাইতে পারে। 


দক্ষিণ আফ্রিকায় পাট রপ্তানী সম্পর্কে 
কারসাজি, 


দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেন্ট প্রবাসী ভারতীয়দের 
প্রতি যে ছুর্ক্যবহার করিতেছেন তাছার প্রতিবাদে 
ভারত গবর্ণমেণ্ট ওঁ দেশের সহিত গত ছুই বৎসর 
যাবৎ বাণিজ্য সম্পর্ক ছির করিয়াছেন। দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ভারত হইতে যেসব জিনিষ রপ্তানী 
হইত তাহার মধ্যে চট অন্কতম প্রধান পণ্য ছিল! 
প্যাকিংয়ের কাছে চট ও থলিয়া বিশেষ ভাবে 
প্রয়োজন। তারত ছাড়া অন্ত কোন দেশ হইতে উছা 
সংগ্রহ করা সম্ভবপর নছে। ছুই বৎসর যাবৎ চটের 
যোগান না পাইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা, 
বিশেষভাবে ব্যবসায়ীরা খুবই অন্থবিধায় পড়িয়াছে। 
তাহারা খুব চড়া 'দর দিয়া নানা কারসাজিতে 
চট যোগাড়ক্লরিবার চেষ্টা করিতেছে। ইটালী, 
শ্যাম, ইন্দোচীনা ও হংকংয়ের কয়েকটি ব্যবসায়ী 
ফার্খ অতি মুনাফার লোভে ভারত হইতে চট 
সংগ্রহ করিয়া তাহা দঙ্গিণ আফ্রিকায় প্রেরণের 
সুযোগ দেখিতেছে। এসব দেশের কোন কোন 
ব্যবসায়ী ফার্্ নিত্ঘ নিজ দেশের প্রয়োজনের 
নাম করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
চট আমদানীর লাইসেন্স সংগ্রহ করিতেছে 
তারতের সমক্ষে ডলারের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে 
ঘুব বড় হুইয়া দেখা দিয়াছে। উহারা চটের 
মূল্য ডলারে পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া 
নি নিজ দেশে ব্যবহারের নামে 
সহজেই ভারত গবর্ণমেণ্টের শিফট হইতে চট 
চালানের ছাড়পত্র লাভ করিতেছে । পরে সেই 
চট ভারতের বাহিরে নিয়া তাহা দক্ষিণ আফ্রিকায় 
প্রেরণ করিতেছে। ইটালীর কতিপয় ব্যবসায়ী 
ফার্ম ভারত হইতে জেনোয়া বন্দরে চট নিয়া 
তথা হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় রপ্তানী করিতেছে। 


. [১৯শে জুলাই, ১৯৪৮ 


স্যাম, ইন্দোচীন ও হংকংয়ে প্রেরিত ভারতীয় চটের 
কতক অংশ ব্যাঙ্কে পৌছিয়া তথা হইতে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় চালান হুইতেছে। এই ধরণের 
কারসাজির কথা অনেক দিন হইতেই শ্তনা 
যাইতেছে) কিন্তু এতদিন ভারত গবর্ণমেন্ট 
তৎসম্পর্কে কোন প্রতিকার পদ্থা অবলম্বন করেন 
নাই। বর্তমানে এবিবয়ে তাহাদের কিছুটা নজর 
পড়িয়াছে, ইহা সুখের বিষর। জেনোয়াতে 
রপ্তানীর অস্ত আহাজে চট বোঝাই হওয়ার পর 
সম্প্রতি একটি জাহাজ ভারত গবর্ণমেট আটক 
করিয়াছেন। যে ফার্থ চট চালান দিতেছিল 
তাহারা জেনোয়া হইতে উহা দক্ষিণ আফ্রিকায় 
প্রেরণ করিবে বলিয়া খবর পাওয়াতেই তারত ' 
গবর্ণমেন্ট উছ্া আটক করিয়াছেন। প্রকাশ, 
তাহারা এবিষয়ে ইটালী গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন। ইটালী পবর্ণমেন্ট যদি এভাবে প্রেরিত 
পাট দক্ষিণ আফ্রিকায় রপ্তানী করা হইবে না বলিয়া 
কথা দেন, তবেই এ আটক মাল ছাড়িয়া দেওয়া 
হইবে। যে পধ্যস্ত ইটালী গবর্ণমেন্ট সেরূপ 
কোন গ্যারা্টি না দেন, সেপর্য্যস্ক ওঁ ইতালীয় 
ফার্দকে চট প্রেরপের আর কোন অনুমতিপক্র 
দেওয়া হইবে না। ভারত গবর্ণমেন্টের এই ' 
ব্যবস্থা খুবই সঙ্গত হুইয়াছে। প্রবাদী ভারতীয়দের 
প্রতি হুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার 
স্থিত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করা হুইয়াছে। ষে 
পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার গব্ণমেণ্ট তাহাদের 
আচরণ সংশোধন করিতে রাজী না হন, সে পর্য্যন্ত 
বাণিজ্যগত বয়কট নীতি ঠিক ঠিক ভাবে চাঁলাইয়া 
যাইতে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় চট বা অঙ্ক 
কোন ভারতীয় জিনিব রপ্তানীর কোন কারসাজি 
বরদাস্ত করা চলিবে না। সে হিসাবে স্যাম, 
ইন্দোচীন ও হংকংয়ে চট নিয়া পরে তাহা দক্ষিণ 
আফ্রিকায় চালান দেওয়ার কারস্ীভিও কঠোর 
ভাবে দমন করিতে হইবে । 


- কাশ্মীরের রেশম শিল্প 

রেশম ও রেশম বস্ত্র উৎপাদন কাশ্মীরের 
প্রধানতম শিল্প । কাশ্মীরের নব পঠিত গবর্ণমেণ্ট 
বর্তমানে সেই রেশম শিল্পের সমুচিত উন্নতি বিধানে 
যত্তপর হুইয়াছেন। এতদিন যেতাবে রেশম বস্তু . 
উৎপাদন ও তাহা বিক্রয়ের কাজ পরিচালিত 
হইয়াছে তাহাতে সাধারণ তত্তবায়রা উহা" দ্বারা 
বিশেষ উপকৃত হইত না। মধ্যব্যবসায়ীর! 
কারখানায় তন্তবায় নিয়োগ করিয়া - তাহাদের 
মারফতে রেশম বস্ত্র উৎপাদন করাইত। আর 
তাহা হইতে মোটা মুনাফা আয়ত্ব করিত। কার- 
খানার তন্তবায়দিগকে দৈনিক মন্তুরী দিয়া কাজ 
করানো হইত । উহাতে গড়ে প্রতি তত্তবায়ের মাসে 
৩০২ টাকার বেশ্গী পড়িত না। এই অবস্থা রেশম 
শিল্পের সম্প্রসারণের পক্ষে অনুকুল নহে বলিয়া 
কাশ্মীর গবর্ণষেণ্ট ও শিল্পকে সরকারের হাতে লওয়ার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । গবর্ণষেপ্ট স্থির করিয়াছেন, - 
যেসব ভন্তবায়ের তাত আছে তাঁহার! তাহাদিগকে 
বিনা মূল্যে কাচা রেশম সরবরাহ করিবেন। 
রেশম বস্তু উৎপাদিত হওয়ার পর গবর্ণমেণ্ট তাহা 
নিজের! বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। এই 
ব্যবস্থায় মধ্যব্যবসায়ীধের মুনাফাবৃত্ধির কোন 
সুযোগ থাকিবে না। উৎপন্ন রেশম বসন্তের মূল্য 
অনুযায়ী তন্তবায়দিগকে ভাষ্য পারিশ্রমিক দেওয়া 
সম্ভবপর হইবে । কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের বান্দর এই যে, 
উহাতে গডে প্রতি সাধারণ তন্ববায়ও মাসে দেড় 
শত টাকার মত রোজগার করিতে পারিবে । ফলে 
রেশম বন্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে রাজ্যে একটা 
বিশেষ উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হুইবে। 
কাশ্মীরে রেশম শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে ও তস্তবায় 
শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা সম্পর্কে কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের এই 
উদ্মোগ আমরা খুব প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। 


র্‌ 
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' ‘যুদ্ধের সময় বিপাকে পড়িয়া বৃটেন ভারত 
ছইতে ষ্টাপিং সিকিউরিটির - বিনিময়ে এদেশ 
হইতে বথেচ্ছ পরিমাণ মাল ও /সান্ডিস 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের “লোকদের 
প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া বৃটেনের স্বার্থনির্দ্দেশের 
চাপে ভারত গব্ণমেন্ট এ দেশকে মালপত্র 
যোগাইতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। এইভাবে বৃটেনের 
নিকট ভাঁরতের পাওনা হিলাবে যে বিস্তর ষ্টা্িং 
খণ জমিয়া উঠিয়াছিল বুদ্ধের অব্যবহিত পরই 
বুটেনের পক্ষে তাহ! মিটাইয়া দেওয়া সঙ্গত ছিল। 
কিন্তু বুটিশ গবর্ণমেন্ট তব দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট 
ও নানারপ ছুঃখছূর্দশার নজীর দেখাইয়া ভারতের 
পাওনা সাকুল্য ষ্টাগিং পরিশোধ সম্পর্কে কোন 
পাকা রফা করিতে সম্মত হন নাই। ভারত 
গবর্ণমেন্টের চাপে দুইবার দুইটি মধ্যবর্তী চুক্তি 
সম্পাদন করিয়া ভারতের পাওনা ্টাপিংয়ের 
কতকাংশ ছাড়িয়া দিয়া আংশিকভাবেই শুধু বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট তাঁছাদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। 
কিন্ত এইরূপ যাণ্মাপিক চুক্তি দ্বার! ভারতের বিশেষ 
কোন উপকার হয় নাই। ভারতের সঞ্চিত ষ্টালিং 
এঞ্জেশের শিল্লোন্নতির পক্ষে বড় অবলম্বন । বিদেশ 
হইতে শিল্লোপষোগী যন্ত্রপাতি ও অগ্য গ্রয়োদ্রনীয় 
মাল আনিতে গিয়া ভারতকে বিশেষভাবে এ 
উত্বত্ত ট্রাগিংয়ের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে 
কিন্ত পাওনা ষ্টালিংয়ের সাকুল্য অংশ বুটেন আদৌ 
পরিশোধ করিবে কিনা এবং যদি সাকুল্য অংশ 
পরিশোধ করা স্থির হ্য় তবে কত বৎসর মধ্যে 
কি পরিষাপস্্ানিং,ভারতের প্রয়োজনে খরচ 
' করিতে দেওয়া হইবে তাহা! বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এতদিন 
' প্রফাশ করিয়া বলেন নাই। ছয় মাস সময় মধ্যে 
স্বল্প পরিমাণ ষ্টালিং ছাড়িধাঁর প্রত্িশ্রতি দিয়াই 
হারা ছুইটি মধ্যবর্তী চুক্তি সম্পাদন করিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত এইরূপ যাগ্াসিক চুজির উপর 
“ভিত্তি করিয়া তারতের শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রমারণ 
সম্পর্কে এদেশের পক্ষে কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা কঠিন। ছয় মাল পরে কি পরিমাণ 
ষ্টালিং ভাঙ্গাইবার সুবিধা হইবে তাহা যেখানে 
'জানা নাই সেখানে শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি ও অঙ্ক 
মালপত্র আমদানী সম্পর্কে কি নিশ্চয়তা দেশের 
লোক পাইতে পার? এই সমস্ত অন্ুবিধার 
কথা বিবেচনা করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট সমগ্র 


ষ্টালিং' পাওনা , পরিশোধ সম্পর্কে বৃটিশ 
গবর্ণমেণ্টের সহিত একট! পাকা রফা করিবার 
ভজন্ত গত জুন মাসের ' প্রথমে অর্থসচিব 


শ্রীবগখম চেট্ির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল লণ্ডনে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই প্রতিনিধিদল এক 
মাসকাল আলাপ আলোচনা চালাইয়া উদ্ধ ত্ত 
স্টাপিং সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের সহিত একটি 
চুক্তি সমাধা করিয়া আসিয়াছেন। সেই চুক্তির 
সর্তাবলী কি এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষ কোন 
দিক দিয়া কতদুর সুবিধা পাইবে গত ১৫ই জুলাই 
নূতন দিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীধগ্ম,খম 
চেটি তাহা বিবৃত করিয়াছেন। 

বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতের সমস্ত ষ্টাপিং পাওনা 
পরিশোধ করিবেন না, অন্ততঃ যুদ্ধকালীন পাওনার 

রি 


অজুহাত দেখাইয়া কতকাংশে উহা কতকাংশে উদ! মকুব করিয়া 
দিবার দাবী করিবেন--এইরূপ একটা আশঙ্কা 
এদেশের লোকদের মনে সঞ্চারিত” হুইয়াছিল। 
শ্রীবগুখম চেট্ি তাহার বিবৃতিতে এবিষয়ে যাহা 
বলিয়াছেন, তাহাতে ভারতের লোকদের সে.আশঙ্ক] 
আজ অনেকটা দূর হইবে! শ্রীযুক্ত চেটি ইহা 
খোলাখুলি ভাবেই জানাইয়াছেন যে, ষ্টাপিং চুক্তি 
আলোচনার সময় ভারতের পাওনার কোন অংশ 
মকুব করিয়া দেওয়া সম্পর্কে বৃটিশ চেন্দেলার 
অব. এক্সচেকার শ্ার ঠ্র্যাফর্ড জ্রৌপস্‌ 


'বা স্ভঠ কোন বৃটিশ প্রতিনিধি একবারেই 


কোন দাবী উপস্থিত করেন নাই। 
যেতাবে ভারতের পাওনা সঞ্চিত হইয়াছে তাহার 


. কথা স্মরণ করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উহা পরিশোধ- 


যোগ্য খশ' বলিয়াই ধরিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চেটির 
মুখে এই ভরসাবাণী শুনিয়া এদেশের অনসাধারণ 
আশ্বস্ত হইবে সন্দেহ নাই। বছ স্বার্থত্যাগের 
ভিতর দিয়া ভারতের যে পাওনা “অর্জিত হইয়াছে 
তাহা অযথা খোয়। যাইবে না ইহা বাস্তবিকই 
সাত্বনার কথা। 

সাম্প্রতিক ষ্টালিং চুক্তি আলোচনার ফলে 
অন্য কয়েকটি দিক দিয়াও এবার পাকা সিদ্ধান্তে 
পৌঁছানো সম্ভবপর হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময়ে ভারতের যে সামরিক ব্যয় দীড়াইয়াছিল 
তাহার কি অংশ বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বহন করিবেন 
তৎসম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
ভিতর একটা চুক্তি হইয়াছিল। সে চুক্তি অনুসারে 
বৃটিশ গবর্ণষেন্ট ট্রা্িংয়ের ছিসাবে যাহা! শোধ 
করিয়াছিলেন তাহা ছাড়া আরও কোন পাওনা 
রহিয়াছে কিচ ন! সেবিবয়ে উভয় পক্ষের ভিতর 
এতদিন কোন আপোষ মীমাংসা হয় নাই। 


"এবার সে বিষয়েও একটি চুড়ান্ত বোঝাপড়া 


হইয়াছে; সামরিক ব্যয়ের অংশ হিসাবে বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট ভারতকে যাহা দিয়াছিলেন তাহ: 
ছাড়া আঁরও ৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ 
৭৩ কোটি টাকা তাহাদিগকে প্রদান করিতে 
হইবে।' যুদ্ধের সময় বৃটিশ গুবর্ণমেণ্ট এদেশে 
যেলব সৈল্তাবাস ও খাটি নির্মাণ করিয়াছিলেন 
১৯৪৭ সালের গত এপ্রিল মাস হইতে তাহা 


| Essential Oils 


‘ Aromatic Chemicals 


Synthetic Perfumes 


AROMATIC CHEMICALS :— 


GERANIOL, PARACRESOL ACETATE, 
TERPENYL ACETATE, ETC. 


And 
Technical, Fine and Heavy Chemi- 


cals, Stearic Acid, Cetyl Alcohol, 
Nipagin Preservatives, etc. 


COMPLETE PRICE LIST ON REQUEST, 





"অনেকেই ইতিমধ্যে 


other quality Perfumes, - 


তাহারা ভারত গবরেন্টের হাতে ছাড়িয়া 
দিয়াছেন। এদেশে আনীত বুটাশ সামরিক 
উপকরণও অনেকাংশে বর্তমানে ভারত গবর্ণমেন্টের 
আয়ত্তে আসিয়াছে । এই সমস্তের মুল্য পরিশোধ 
করিয়া দিবার দায় ভারতের রহিয়াছে। সেই দায়ের 
পরিমাপ কত এতদিন তদ্বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে 
পৌঁছান যায় নাই। এবার তৎসম্পর্কেও একট! 
চূড়ান্ত বোঝাপড়া হইয়াছে! খাতাপত্রে বৃটিশ 
সৈষ্ভাবাস, সামরিক ঘাটি ও সমরোপকরণ প্রভৃতির 
মূল্য দেখানো হইয়াছিল ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড 


অর্থাৎ ৫০০ কোটি টাকা। উভয় পক্ষের ভিতর 


আলাপ আলোচনার ফলে এ সমত্তের ক্রয় 
মূল্য ১০ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ১৩৩ কোটি 
টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। ওঁ টাকা 
ভারতস রকারের দায় বলিয়া ধরা হইয়াছে । 
তাহা ছাড়া লণ্ডনে ষ্টালিং চুক্তি সম্পর্কিত 
আলোচনার ফলে বৃটিশ অফিসরদের পেন্সন 
বাবদ ভারতের দেয় টাকা সম্পর্কেও একটা পাকা. 
রকম বোঝাপড়া হুইয়াছে। ভারতবর্ষ বিভক্ত 


" হওয়ার পর অবসরপ্রাপ্ত অফিসরদের পেন্সন 


মিটাইবার দায় ভাক্মতীয় যুক্তরাষ্ট্র গধর্ণমেণ্টের উপর 
গস্ত হইয়াছে। বর্তমানে ভারত্‌ গবর্ণমেন্টফে 
বৎসরে ৬২ লক্ষ পাউণ্ড (৮ কোটি টাক1) বাহিরে 
পেন্সন (কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বতন অফিপরদের) 
বাবদ দিতে হইতেছে। ইউরোপীয় চাকুরিয়াদের 
অবসর প্রহণ করিয়াছেন। 
বাকী ধাহারা আছেন, তাহারাও শীস্রই অবসর গ্রহণ 
করিবেন। নূতন করিয়া কোন ইউরোপীয় 
অফিসর নিয়োগ করার ইচ্ছা বর্তমান গবর্ণযেণ্টের 
নাই। কাজেই তবিষ্যতে ক্রমেই পেন্সন বাবদ দায় 
কমিয়া যাইবে। পূর্বকার অফিসরদের ও শীপ্রই 
যাহারা অবসর গ্রহণ করিবেন তাহাদের সাকুল্য 


' পেন্সন ১৪ কোটি ৭৫ লক্ষ পাউও (১৯৭ কোটি 


টাকা) দীড়াইবে বণিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টের অধীনস্থ বৃটিশ অফিমরদের 
পেন্সন বাবদও মোটমাট ২ কোটি ৫ লক্ষ পাউণ্ডের 
(২৭ কোটি টাকা) মত দায় দীড়াইবে বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে। ভারতের পাওনা ষ্টালিং হইতে & 
পরিমাপ *অর্থ আলাদা করিয়া নিয়া বৃটিশ 


And তি materials for 
Manufacturers of Soaps 
and Toilet Requisites: 
Fruit Essences : 


LEMON, ORANGE, 
ICE' CREAM SODA, 
GREEN MANGO! 
‘ BANANA, VANILA 


THECALCUTTA 
CHEMICAL Co. Ltd. 


Panditia Road: :: CALCUTTA -29 


/ 


$১৬০ 





গবর্ণমেণ্টের নিকট যন্ধুত রাখা স্থির হুইয়াছে। 
এই সব দিক দিয়া ভবিষ্যতে বাদ প্রতিবাদের 
আর কোন কারণ দ্বাড়াইবে না। 

তবে বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমান 
চুক্তিতে ভারতের পাওনা সমস্ত উৎ্ত্ত 
পিং পরিশোধ সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
সহিত ফোন দীর্ঘ মেরাদী রফা হয় নাই। 
বৃটিশ গবর্ণষেন্ট, পাওনা ষ্টার্লিয়ের কোন 
অংশ মকুব করিয়া দেওয়া সম্পর্কে কোন দাবী 
করেন মাই । কিন্তু কি ভাবে, কি সর্ব এবং কত 
দিনে সাকুল্য খণ পরিশোধ করা হইবে তৎসম্পর্কে 
এখনও তাঁহারা কোঁন পাকা কথা দিতেছেন না! 
ধাগাপিক চুক্তি সম্পাদন করিয়া কিছু কিছু ষ্টা্িং 
ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছিল। শ্রীবশ্নুখম চেটির 
বিবৃতিতে প্রকাশ, এবার তৎস্থলে বৃটিশ গবর্ণষেন্ট 
পিং পাওনার কতকাংশ পরিশোধ সম্পর্কে 
ভারতের' সহিত একটা ত্রৈ-বাধিক চুক্তি 
করিয়াছেন। চলতি ১৯৪৮ সালের, জুলাই মাস 
হইতে ১৯১ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত এই চুক্তি 
কার্যকরী থাফিবে। এদেশে পাওনা ঠ্রালিংয়ের 
মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছে বর্তমানে ১১৬ কোটি 
. পাউণ্ড । পেন্সনের দায় মিটাইয়া, বৃটিশ সামরিক 
খাঁটি ও সামরিক উপকরণ প্রতৃর্তি ক্রয় করিয়া এবং 


পাকিস্থানের পাওনা অংশ ওঁ রাষ্ট্রকে ছাড়িয়া দিয়া, 


ভারতের হিসাবে ৮০ কোটি ্ালিং ( ১,০৬৭ কোটি 
টাকা) পাওনা অবশিষ্ট থাকিবে । ও অবশিষ্ট 
পাওনার মধ্যে বর্তমান চুক্তি অনুমারে উপরোক্ত 
তিন বৎসরে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট মাত্র ৮ কোটি 
পাউণ্ড ভারতকে ছাড়িয়া দিতে সন্মত হইয়াছেন। 
কাজেই দেখা যাইতেছে ভারতের পাওনা ৭২ কোটি 
পাউণ্ড সম্পর্কে ' এখনও কোনরূপ ' বোঝাপড়া 
হয় নাই। কবে সে বোঝাপড়া হইবে এবং কিভাবে 
সে পাওনা আদায় হইবে তাহা সমস্তই অনিশ্চিত । 
শ্রীবগ্ন,খম চেটি লগ্ডনে যে উক্তি করিয়াছিলেন 
তদনুসারে সেই পাওনা ষ্টাপিং বৃটিশ চেন্দেলার অধ. 
একসচেকারের জিম্মায়ই থাকিয়া যাইবে । উহা! 
. ভারতের কাছে লাগাইতে দেওয়া বা না দেওয়া 
. তঁহাদেরই ইচ্ছাধীন থাকিবে । ইহাতে ম্পষ্টতঃই 
বুঝা যাইতেছে যে, ভারতের সাকুল্য ষ্টালিং পাওনা 
পরিশোধ সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে একটি চুড়ান্ত 
চুক্তিপত্রে আবদ্ধ করার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আগামী 
তিন বৎসরে ৮ কোটি ষ্টালিং ছাড়ার চুক্তি হইয়াছে 
(পূৰ্বে ভারতকে যে ষ্টাপিং ছাড়িয়া দেওয়া 





অনুমোদিত মুলঘন_ 
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন 


আাদায়ীকৃত মুলধন ( অগ্রিম আদায়ীসহ ) 


"সংরক্ষিত তহবিল 
আমানত-_ 
. কার্যকরী 


' লণ্ডন: বারক্রেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, 


মধ্যপ্রাচ্য £ বারকেজ ব্যাঙ্ক (ভি, সি, ও) 
ম্যানেজিং 





দি কুমিল! ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


রেজিষ্টার্ড অফিস_৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ।  স্থাপিত--১৯২২ 


34 
(৩১শে চৈত্র, ১৩৫৩, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৭) অডিট সাপেক্ষ ।- 


বৈদেশিক এজেপ্টসমূছ : . 
আমেরিকা £ গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউ হয়র্ক 
অষ্টরেলিয়। £ ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি ক্যানাড! £ বারকেজ_ ব্যাঙ্ক (ক্যানাডা) 


ভিরেইউর- ডা এস, বি, দত্ত এম-এ, 


আখথিক জগৎ  * 


[ ১৯শে জুলাই, ১৯৪৮ 





হইয়াছিল তাহার'মধ্যে ৮ কোটী” পাউণ্ড এখনও 
অব্যয়িত রহিয়াছে । উহাও তারত এ সময় খরচ 
করিতে পারিবে )। এ সাশান্ত পরিমাপ আদারী 
ষ্টালিংয়ের উপর ভিত্তি করিয়া শিল্পোক্নতির কোন 
ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়] কার্যে ব্রতী হওয়া ভারতের 
পক্ষে কঠিন। 
প্রয়োজন মিটানে সম্পর্কে এখনও আস্মরিক ভাবে 
উদ্যোগী হন নাই এবং খাতক হুইয়াও নিজের 
ইচ্ছা ও সুব্ধা অনুযায়ীই যে তীহার] মহাত্রনের 
দায় ধীরে সুস্থে পরিশোধ করিতে চান্‌ ইহা হইতে 
তাঁহাই প্রতিপন্ন হুইয়াছে। ভারতকে অলহায় 
বুঝিয়া তাহার উপর দিয়! একটা বেশীরকম সুবিধা 
আদায় করিয়া ওয়া ছাড়া উহা আর কিছুই নছে। 

ভারতের পাওনা 'ষ্টালিংয়ের মধ্যে ইতিপূর্বে 
যাহা এদেশকে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা হইয়াহ্ছিল, 


তাছার মধ্যে ৮ কোটি পাউণ্ড এখনও অব্যয়িত , 


রহিয়াছে । তাহা! ছাড়া বর্তমান চুক্তি অনুসারে 
আগামী তিন বৎসরে আরও ৮ কোটি পাউণ্ড 
ছাড়িয়া দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে । 
কাজেই ১৯৫১ সালের) জুন নাস পর্য্যন্ত তারত 
তাহার পাওনা প্রালিংয়ের যধ্যে ১৬ কোটি পাউণ্ড 


(২১৩ 'কোটি টাকা) ব্যবহার করিতে পাইবে । 


এদেশের খান্তের ঘাটতি পূরণের জন্ত ভারত 
গবর্ণমেপ্টকে বর্তমানে বাহির ছইতে বেশী পরিমাণে 
খাগ্দ্রব্য আমদানী করিতে হইতেছে। অদূর 
ভবিষ্যতে সেই আমদানী হাস করা চলিবে বলিয়া 
মনে হয় না। শিলপ্রসারের জমক, যে যন্ত্রপাতি 
ও কলকজা প্রয়োজন, তাহা ভারতে পাওয়া যায় 
না। বিদেশ হইতেই যথাসস্তব উহা সংগ্রহ করা 
হইতেছে । ভারতের কল্যাণে ভবিষ্যতে আরও 
বেশী পরিষাণে বাহির হইতে এসমস্ত সংগ্রহ 
করার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হুইকে। ভারতীয় 


,মাল বিদেশে রপ্তানী করিয়া বিদেশী মুদ্রার হিসাবে 
যে পাওনা দাড়ায় তাহা হারা এ ধরণের ' 


আমদানীকৃত পণ্যের সমস্ত মূল্য পরিশোধ করা 
সম্ভবপর নহে। এদিক দিয়া বাঁছিরের অতিরিক্ত 
দায় পরিশোধের পক্ষে উদ্ব ত্র ষ্টালিংই তারতের 
অবলম্বন । কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আগামী তিন 
বৎসর এ উদ্বৃত্তের যধ্যে যাহা ছাডিতে রাজী 
হইয়াছেন, তাহা ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় 
মোটেই পৰ্য্যাপ্ত নছে। কাজেই বেশী ষ্টাপিং 
পাওয়ার অসুবিধার জগ্গ বাছির হইতে উপযুক্ত 
পরিমাণ খাগ্য ও শিল্লোপযোগী যন্ত্রপাতি আমদানী 
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- . ৭৪,৫০,০০০২ টাকার উপর 
২৯১০০১০০০৯২ টাকার উপর 
১৩১২৫০০০০০২ টাকার উপর 
১৬১০০১০০১০০ ০৯ টাকার উপর 







মালয়: ইণ্ডিয়ান ওভার সিজ ব্যাঙ্ক লিঃ 
পি-এচ-ডি (ইকন) লণ্ডন,'বার-এট-ল 





বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট যে ভারতের. 


. হইবে। ৷ 





' সম্পর্কে আগামী তিন: বৎশর ভারতের যথেষ্ট 


বিদ্ন দীড়াইবে। শিল্পসমৃদ্ধ বৃটেনের সাময়িক ছুদ্দিনের 
অনুাত দেখাইয়া এই ভাবে ভারতের লোকদিগকে ' 
নিরর রাখা, ও শিল্পের দিক দিয়া এদেশকে- 
বরাবর . কোণঠাসা করিয়া রাখার কোন অর্থ 
হয় না। 

বর্তমান চুক্তি সম্পর্কে আর একটী বিশেষ 
অসুবিধার কথা এই যে, এ চুক্তি অনুসারে 
যে ষ্টালিং ভারতক্ষে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে 
তাহা ইচ্ছামত যে কোন দেশের মুদ্রায় রূপান্তরিত 
করার সুযোগ ভারত পাইবে না। পূর্বেকার 
অব্যয়িত ষ্টালিং লইয়া আগামী তিন বৎসরে ভারত, 
মোট ১৬ কোটা ষ্টালিং খরচ করিতে পারিবে । এ 
াপিং দিয়া ই্টাণিং অঞ্চলের যে কোন দেশ হইতে 
ভারত প্রয়োজনীয় মালপত্র ক্রয় করিতে পারিকে। 
কিন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি যেসব 
দেশে ডলারের হিসাবে মালপত্র ক্রয় করিতে হয়, 
সেখানে ওঁ ষ্টালিং ডলারে রূপান্তরিত করিয়া 
ইচ্ছামত তাহা ব্যবহার করা যাইবে 'না। মোট- 


“প্রদেয় ষ্টালিংয়ের মধ্যে চুক্তির প্রথম' বৎসরে ১ 


কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড শুধু বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ডলারে' 
রূপাস্তরিত করিবার ছুযোগ দিবেন। প্রথম" 
বৎলর উদ্ব ত্ত ষ্টালিং দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্র, ক্যান্তাডা' 
প্রভৃতি দেশ হইতে মালপত্র আমদানীর ফাজ- 
ভারতকে ওঁ ১ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ডে সীমাবদ্ধ 
রাখিতে হইবে। পরবর্থী ছুই বৎসর কি হারে 
ডলার যোগানো হইবে এবং তাহা আদৌ 
যোগানো হইবে কি না বর্তমান চুক্তিতে সে বিষয়ে 
কোন পাকা কথা দেওয়া হয় নাই। 7 
ইংলণ্ড হইতে- ও ষ্টালিং অঞ্চলের দেশ 
হইতে ভারতের প্রয়োজনীয় খান ও যন্ত্রপাতি বেশী ' 
পরিমাণে যোগাড় করিয়া দিধার কোন প্রতিশ্রুতি 
দেন'নাই। কার্ধ্যতঃ এট সমস্ত দেশ হইতে এ” 
ধরণের জিনিব অধিক পরিমাপে যোগাড় করিবার 
ফোন সুবিধাও নাই। ষ্টালিং অঞ্চল হইতে যথাসস্তব 
পেট্রোল, তৃলা,প্লাইউড সরবরাহ কর! সম্পর্কেই বৃটিশ" 
গৃবর্ণমেন্ট শুধু একট! ভরসা দিয়াছেন। বেশী পরিমাণ 
খাদ সংগ্রহের পক্ষে এবং অপেক্ষাকৃত সন্ত! দরে: 
অধিক পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানীর পক্ষে বর্তমান" 
দুনিয়ায় মাকণ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাভাই বড 
অবলম্বন। ডলার ছাডা এসব দেশের সহিত বাণিজ্য, 
করা চলে না । কাছেই প্রথম বৎসরে মাত্র ১ কোটি" 
৫০ লক্ষ ষ্টালিং ডালারে রূপান্তরিত করার কথা: 
দিয়া এবং পরবর্তী বৎসর সমুছে প্রদেয় ডলারের" 
পরিমাণ অনিশ্চিত রাখিয়া যাকিন যুক্তরাষ্ট্র. 


ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতের পক্ষে - , 


প্রয়োনীয় মাজপত্র আমদানীর পথে বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট যথেষ্ট বিদ্ন হুষ্টি, করিয়া রাখিয়াছেন ।, 
এই সব দিক বিবেচনা করিয়া বর্তমান চুক্তি সম্পর্কে, 
আমরা তেমন কিছু উৎসাহ বোধ .করিতে 
পারিতেছি না। তবে ভারতের প্রয়োজন: 
বিবেচনা করিয়া বুটেনকে ঠিক ঠিক ভাবে তাহার 
খুণ পরিশোধে বাধ্য করার ক্ষমতা যখন এদেশের 
লোকদের নাই, তখন বৃটিশ গবর্ণমেন্ট আগামী তিন 
বৎসর .যেভাবে যেটুফ ষ্টালিং ছাড়িতে রাজী 
হইয়াছেন তাহা নিয়াই.ভারতকে সত্বষ্ট থাকিতে 


' পশ্চিম বঙ্গের শ্রমিক-মালিক বিরোধ 


স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিম রঙের কল 
কারখানা ও সওদাগরী অফিল সমূহে যে ব্যাপক 
শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা-দেয়, তাহার প্রতিবিধানকল্পে 
গভর্ণমেন্ট কি 'কার্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন 
ইহার ফলাফল কি হইয়াছে তৎসম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমবিভাগ হইতে একটী 
বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । এই প্রদেশের 
শ্রমিক সমস্তা সম্পর্কে এই শ্রেণীর রিপোর্ট ইহাই 
সর্বপ্রথম । নির্দিষ্ট ' সময় অস্তে শ্রমিক-মালিক 
সম্পর্কের তথ্যসম্বলিত এই ধরণেব আরও রিপোর্ট 
প্রকাশ কর] হুইবে বলিয়া আলোচ্য রিপোর্টে 
বলা হইয়াছে। 
ছ্োয়াচে রোগের স্কায় শ্রযিক বিক্ষোভও 
বিভিন্ন অঞ্চলের বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানে ছড়াইতে 
আরম্ভ করে। ইহার ফলে . শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
উৎপাদন হাস এবং সামাজিক ও শাসনতাস্ত্রিক 
যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাহাতে কেন্দ্রীয় গভর্ণযে্টও 
বিব্রত বোধ করেন। ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় 
শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধিগণকে নিয়া যে 
সম্মেলন হয়, তাহাতে উৎপাদন বুদ্ধির দোহাই 
দিয়াষশ্রমিকবিক্ষোভ তিন বৎসরের অঙ্ক স্থগিত 
রাখার জধ্য একটা চুক্তি, সম্পাদিত ভুইয়াছে বটে ; 
কিন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও বহুসংখ্যক 
শ্রমিক-মালিক বিরোধ সংঘটিত হুইয়াছে। শ্রমিকদের 
অন্ত বাগগৃহ নিৰ্মাণ, চিকিৎমাব্যবস্থার উন্নতি, 
বীমা প্রভৃতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটা 
শ্রমিককল্যাণুমূলক পরিকল্পনাও প্রণয়ন ফরিয়াছেন। 
, কিন্তু বেসরকাঁী-শিল্প প্রতিষ্ঠানের সছিত কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই বলিয়! শ্রমিক 
বিক্ষোভ অমন্তা সমাধানের প্রাথমিক দায়িত্ব 
পড়িয়াছে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসযূত্রে উপর। 
শ্রমিক-মাঁলিক বিরোধ নিবারণকল্ে পশ্চিমবঙ্গে 
যে সরকারী নীতি চান্দু আছে তাহা ঘোষ মন্ত্রিসভার 
আমলে গৃহীত হয়। ডা: শীমুরেশচন্তর বন্দ্যোপাধ্যায় 
তখন পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী। বিরোধ মীমাংসার 


জন্তু অবস্থ| বিবেচনায় তিনটা পন্থা অবলম্বন করা: 


হুইয়া থাকে। প্রথমতঃ মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে 
কোন বিরোধের সুক্পপাত হইলে তাহা যাহাতে 
প্রশার লাভ না করিতে পারে, তছুদেস্তরে ওয়ার্কস্‌ 
কমিটী গঠন করিয়া শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে 
প্রত্যক্ষ আলাপ আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়। 
এই ব্যবস্থা কাধ্যকরী করার জন্ভ বিভিন্ন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও মালিকের প্রতিনিধি নিয়া 
এক একটা ওয়ার্কস্‌ কমিটী গঠন করা হইতেছে। 
ওয়ার্কস্‌ ৰুমিটী হারা বিরোধ মীমাংসা সম্ভব না 
হইলে সরকারী শ্রমবিভাগের সাহায্যে, আপোষ 
'মীযাংসার প্রচেষ্টা হুয়। . তাহাতেও বিরোধ 
অনীমাংপিত থাকিলে বাধ্যতামূলক সালিশীর অস্ত 
বিরোধের বিষয়টী বিচার ' বিভাগীয় অভিজ্ঞ 
কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত শিল্প ট্রাইবিউনেলে প্রেরণ 
কর] হয় এবং উক্ত ট্রাইবিউনেলের রায় মানিয়া 
নেওয়] শ্রমিক এবং মালিক উভয়ের . পক্ষেই 
বাধ্যতামূলক হুইয়া থাকে। : 
পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানা সমূহে শ্রমিক 


বিক্ষোভের কলে যে ক্ষতি হইয়াছে, আলোচ্য + | 





রিপোর্টে তাহার বিবরণ দিয়া বলা হইয়াছে যে, 
১৯৪৬ লালে' এই প্রদেশে মোট ৩৯৩টি শ্রমিক- 
মালিক বিরোধ সংঘটিত হয এবং ইহার ফলে 
৪ কোটী ৭০. লক্ষ. পর্ণ শ্রম-দিবল নষ্ট হইয়াছে। 
১৯৪৭ সালে এইরূপ বিরোধের সংখ্যা দাড়ায় 
৩৭৬টি এবং ইহাতে ৫ কোটী ৯০ লক্ষ শরম-দিবস 


নষ্ট হয়! বর্তমান বৎসরের জাহুয়ারী হইতে 


মার্চ পর্য্যন্ত. তিনমাস মধ্যে বিভিন্ন কলকারখানায় 


মোট ৮৮টি ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে ' 


বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ইহাতে" ৩ লক্ষ ৩৩ 
হাক্ষার শ্রম-দিবস নষ্ট হইয়াছে। 

৷ শ্রমিক-মালিক বিরোধের কারণ বিশ্লেষণ 
প্রসঙ্গে বলা হুইয়াছে যে, যুদ্ধের সময় হইতে 
পপ্যমৃল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি, পাইতে থাকায় শ্রমিকদের 
জীবনধারণের ব্যয়ও ক্রমশ: বাড়িয়া চলিয়াছে। 
যুদ্ধের সময়ও অত্যাবশ্তক পণ্যসমূ মহার্ঘ ছিল। 
কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পণামূল্য হ্রাস পাইবে 
বলিয়া জনসাধারণের ভায় শ্রমিক সম্প্রদায়ের মনেও 
আশা জাগিয়াছিল। কিন্তু তাহা সফল হয় নাই 
এবং পণ্যমূল্য, বৃদ্ধির সহিত শ্রমিকগণও মজুরী বৃদ্ধির 
দাবী করিতেছে । মালিষগণ মজুরী বৃদ্ধির এই 
দাবী সহজে মানিয়া নিতে রাজী না হওয়াতেই 
সংঘর্ষ দেখা দেয়। যুদ্ধ সমাপ্তির পর শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের লাভের হার হাস পাইয়াছে এবং 
কাচামালের অভাব ও কলকজ্ঞা আমদানীর 
অন্ুবিধার দরুণ বিভিন্ন শিল্পের সম্প্রসারণ করাও 
সম্ভবপর হইতেছে না। ইহাতে মালিকগণ 
শ্রমিকদের মঞ্জুরী বৃদ্ধি ও বোনাস প্রভৃতির দাবী 
সম্পর্কে কঠোর যনোভাব অবলম্বন করেন এবং 
কর্মচারী ও শ্রমিক ছাঁটাইয়ের দিকেও তাছাদ্ের 
লক্ষ্য পতিত হুইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
কলকারখানার মালিক এবং উপরস্থ কর্শ্মচারিগণ 
শ্রমিকদের সহিত অসন্থ্যবহারও করিয়াছেন এবং 
ইহার ফলেও শ্রমিদের মধ্যে অসস্তোষ জগ্দিয়া 
কালক্রমে তাহা বিরোধে পরিণত হুইয়াছে। যুদ্ধের 
সময় হইতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচেষ্টায় 


শ্রমিকদের বিন ইউনিয়ন কার্যাকলাপ ডি 


এরিয়ান ধেণার মিলস লি 


১২, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলিকাতা । 


ফোন  ক্যাল2 ১৪৬৪-১৪৬৫ 


আমাদের অংশীদারগণ, বন্ধুবান্ধব ও শুভাধ্যায়ী সকলেই জানিয়! 
আনন্দিত হইবেন যে, আমাদের কাগজের কলের যন্ত্রপাতির কতকাংশ 
ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং পশ্চিম বঙ্গের 
অন্তর্গত রাণাঘাটে মিলের নির্মাণকার্ধ্যও আরম্ভ কর! হইয়াছে। 
রাণাঘাটের এই মিলস্‌ সাইট গভর্ণমেন্টও অনুমোদন করিয়াছেন। 


সামান্য কিছু ফরফিটেভ শেয়ার 
এখনও সমমূল্যে পাওয়া যায়। 


বিস্ুত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টসৃতর নিকট লিঙুন। 


পায় এবং কোন কোন রাজনৈতিক দল বিশেষতঃ 
কমিউনিষ্ট পার্টি শ্রমিক-মালিক স্বর্ষ সৃষ্টি করিতেও 
সচেষ্ট থাকে। বিগত এক বৎসর মধ্যে যে সমস্ত 
বিরোধ মীমাংসার জগ্ত শ্রম বিভাগের নিকট 
প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই অর্থনৈতিক 
কারণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া আলোচ্য রিপোর্টে 
স্বীকার করা হুইয়াছে। মজুরী, বোনাস এবং 
ছাটাইয়ের প্রশ্ন হইতেই এই সমস্ত বিরোধের 
উৎপত্তি। 

আলাপ-আলোচনা দ্বারা বিরোধ মীমাংসা 
সম্ভব না হইলে শ্রমিক সম্প্রদায় ধর্দঘট করিয়া 
থাকে এবং অবস্থা বিবেচনায় নালিকগণও তালাবদ্ধ 
করিয়া থাকেন! ইহা! ছাড়াও বিরোধ চলিতে 


থাকার সময় এবং এমনকি বিরোধের বিষয়টী 


সালিশীতে দেওয়ার পরও শ্রমিক এবং মাঁলিকগণ 
পরস্পরের ক্ষতি করার উদ্দেশ্টে যে সমস্ত অবাঞ্চিত 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, 
আলোচ্য" রিপোর্টে তাহাও বর্ণনা করা হুইয়াছে। 
দাবী পূরণ না হইলে কোন কোন ক্ষেব্রে-শ্রমিকগণ 
ছিংসাত্মক কার্যকলাপের পরিচয় দিয়াছে। একই 
শিল্পগ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মধ্যে দুইটা পৃথক 
রাজনৈতিকদলের প্রভাব থাকিলে ভিন্লমতাবলম্ী 
শ্রমিকদের মধ্যে সম্ঘর্ষ দেখা দেয়। বিরোধ উপস্থিত 
হইলে অনেক প্রতিষ্ঠানে কম কাজ করার অস্তায় 
ব্যবস্থাও অবলঘিত হইয়া থাকে । রিপোর্টে উল্লেখ 
করা হইয়াছে যে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে শেষ পর্য্যন্ত ধর্মঘট 
সংঘটিত হইয়াছে, তাহার.অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মঘট 
হওয়ার পূর্ব্বে, শ্রমিক সম্প্রদায় কম কাজ করার 
কৌশল অবলঘন করিয়াছে। বিরোধের সময় 
কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকগণ কলকারখানার 
সম্পত্তি ন্ট করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। 
মালিকগণও নানাবিধ উপায়ে প্রতিশোধ গ্রহণ 
করিতে কসুর করেন নাই। শ্রমিক-মালিক বিরোধ 
উপস্থিত হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা! নানা 
অজুহাতে বেতন ও মজুরী প্রদান স্থগিত 
রাখিয়াছেন এবং শ্রমিকদের রেশন দোকান বন্ধ 
(পরবর্তী অংশ ১৬৩ পৃষ্ঠায় ভ্রষটব্য ) 
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(খয়ালার খাতা 


(মতামতের অন্ত সম্পাদক ঘায়ী মহেন) 


ভারতবর্ষে বিভিন্ন মাপের রেল লাইন বর্তমান ব্রড গঞ্জে পরিনপ্তিত করা হটক। এই প্রস্তাবটি হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু আমার মনে হয় 


বলিয়া চলাচলে বিস্তর অস্সুবিধ! ঘটিয়া থাকে। 
কলিকাতা হইতে জয়পুর একই গাড়ী চাপিয়া 
যাওয়ার উপায় নাই। কলিকাতা. হইতে দিল্লী 
পর্য্যন্ত বর গঞ্জের গাড়ীতে যাইয়া তাহার পর মিটার 
গজ গাড়ীতে বাকী অংশ যাইতে হয়। 'ইছাতে 
অযথা সময়ের অপব্যবহার হুয়। বালপত্রের 
বেলায় এই অসুবিধা আরও অধিকরূপে' অনুভূত 
হইয়া থাকে । কারণ ব্রড গজ হুইতে মিটার গঞ্জের 
গাড়ীতে মাল খালাস ও বোঝাই করিতে অর্থ, 
সময় ও পরিশ্রম আবগ্াক। সমস্ত রেল একই 
যাপের হইলে, মাঁদগাড়ীগুলি এক রেল হইতে অভ 
রেলে যাইতে পারিত। নাড়া 

বিহারের পুর্তবিভাগের মন্ত্রী জনাব আবছুল 
কায়ুম আন্দারী ট্রান্সপোর্ট বোর্ডের আগামী 
অধিব্শেনে এই সম্পর্কে রেলবিতাগের দৃষ্টি. আকর্ষণ 
করিবেন বলিয়া প্রকাশ । তিনি প্রস্তাব করিবেন যে, 
বিহারে বর্তমানে যে সকল অঞ্চলে মিটার গঞ্জ রেল 
FF আছে, সেগুলির মধ্যে কতকাঁংশ অবিলম্বে 


| ফোন 2 কলিকাতা--৩৪৩৬ 


অত্যন্ত সমীচীন। ইছা গৃহীত হইলে এবং কার্ধ্যে 
পরিণত হইলে দেশের কল্যাণ ছইবে। | 


পশ্চিমবঙ্গের সহিত আসামের যোগাযোগ 
পাকিস্তানের মধ্য দিয়া বর্তমানে ইঠ্টার্ণ বেল 
রেলওয়ের (ভূতপূর্ক বেঙ্গল আলাষ রেলওয়ে) 


.মারফতে করিতে হয়! ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড 


বিছার, জলপাইওড়ি ও.কুচবিহারের মধ্য দিয়া নূতৃন 
যোগাযোগের ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া ইতিপূর্বে 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশিত বিবরণে 
বিভিন্ন মাপের রেলওয়ে তেয়ারের প্রস্তাব আছে! 
কলিকাতা হইতে , কতকাংশ ব্রড গজ, তাহার পর 
বিহারের অন্তর্গত কতকাংশ মিটার গল্প, জলপাই- 
গুড়িতে কিছুটা ব্রড গজ এবং পুনরায় কুচবিহারে 
মিটার গঞ্জ রেল লাইন বলিবে। ইহার ফলে 


যাত্রীদের ও মালপত্রের একাধিকবার ওঠা-নামা ও 
খালাস- “বোঝাইএর প্রয়োজন হইবে 1 


বর্তমানে যে সকল রেল চালু আছে যথাসম্ভব 
তাহা কাছে লাগগাইবার উদ্দেস্তেই এইরূপ ব্যবস্থা 








গ্রাম-_ইউনো ব্যাঙ্কার্প 


| কঙ্কন” ইনিয়ন লিমিচে | 


( সিডিউন্ড ) 





| [সকল প্রকার ব্যারং কাধ করাহয়।]| 


হেড অফিস-_পি-এ, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা ।- 
শাখাসমূহ” 
উত্তর কলিকাতা ৪৬২, গৌরীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাভা £--১৩৮।১, রসা রোড, 
খড়াপুর, কাশিয়াং এবং খুলনা। 


|... তক 
টা: ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ 
‘ মিঃ আর, এম, ও বি- “এ, এ নাছ হরি | 





ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ £- 


রা বন্ত্র-শিপ্পের অগ্রদূত 


-মোহিনী মিলঘ্‌ লিঃ 


হু সিহে 
স্ত্রাদির জনপ্রিয়তাল কারণ হ্যবহানেই বোধগম্য হইবে । 


ছা $নং মিল ' যান লো 
কুষ্টিয়া (নদীয়া! ) বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) 


ডা - পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নৱবীয়! ) 


রণ 





সন্ল এণ্ড চক্রবর্তী সন্প এণ্ড কোং 







আপাততঃ অধিকতর ব্যয় সাপেক্ষ হইলেও ভবিষ্যতে 


একই মাপের লাইনের রেল হইতে.যে সুবিধা পাওয়া 


যায় তাহা বিবেচনা করা উচিত ছিল। . বিশেষতঃ 

কোন কোন অংশে ভারো গজের রেল: লাইনকে 

যখন মিটার গজে পরিণত করিতে হইতেছেই, 

তখন উহাকে পুরাপুরি ব্রড গঞ্জে পরিবর্তিত 
করিতে কী আপত্তি ছিল তাহা বুঝিতেছি না। পথ 

ছর্গম ও পর্কতসঙ্কুল হইলে মিটার গঞ্জ ও ব্রড গজে 
ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োজনে খুব তফাৎ হইবে বলিয়া 
মনে হয় না। বর্তমানে এই নুতন রেলপথ অরীপের 
পৰ্য্যায় আছে। সুতরাং নির্দাণ কাধ্য আরম্ভ 
হওয়ার পূর্বে রেলওয়ে বোর্ডকে এই বিষয়ে আর 
একবার ভাবিয়া দেখিতে অন্থরোধ করিতেছি । 


|] * রঃ 

গত শনিবার বেঙ্গল ভ্াশগ্তাল চেম্বারের এক- 
সভায় কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাক্তার 
শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গ হইতে আগত 


" শরণার্থীদের সম্পর্কে যাছা বলিয়াছেন তাহার প্রতি 


সফলের মনোযোগ . আক্বষ্ট হওয়া গ্রয়োগন। 
কলিকাতায় একভ্রের লোকের যনে” এই 
শরণাথাদের প্রতি একটা  বিরূপতার ভাব 
অন্সিতেছে। শুধু শরণার্থীদের প্রতিই নহে, 
পূর্বধঙ্গের যে সফল লোক দীর্ঘকাল ধরিয়া 
কলিকাতায় ও পশ্চিমবজের অগ্ঠান্ড স্থানে বসবাস 
করিতেছেন, তাহাদের" প্রতিও একট! অপ্রসন্নতার 
ভাব ক্রয়শঃ বিস্তার লাভ করিলে অর্থাৎ 
পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা মনে করিতেছেন বে, 
নবগঠিত প্রদেশটার নাম ' অনুযায়ী উহাতে 
একান্তভাবে পশ্চিমবজ্বাপীদেরই স্থান হুইবে। 
পূর্বধ্ধবাসীরা , ভিন্নপ্রদেশের লোক হিসাৰে 
এইখানে বিদেশীবান্স] তাহার! উড়িয়া আসিয়া 
জুড়িয়া বলিয়াছে।. | 


* « * . 
শ্তাষাপ্রসাদ এই মনোভাবের তীর নিন্দা 


করিয়া বলিয়াছেন, “বাঙ্গালীকে আমরা এক অথ 


প্রদেশের লোক হিসাবেই দেখিয়াছি, “পশ্চিমবঙ্গের 
লোক”, “পূর্ববঙ্গের লোক” বা “উত্তর বঙ্গের 
লোক”--এইরূপ আঞ্চলিক অধিবাসীর্ূপে কখনও 
শ্রেণী বিতাগ করি নাই। . ভাষা, শিক্ষা, এ্ীতিহ্থ ও 
সংস্কৃতির দিক দিয়া বাঙ্গালী জাতি এক ও 
অবিভাজ্য 1” হইতিপূর্কে আর কোন বাক্লালী নেতা" 
এইরূপ স্পষ্ট ভাষায় সত্য কথা বরণ করাইয়া দেন 


 নাই। গত দশ বৎসয় সাম্প্রদারিকতার বিষ পান 


করিয়া আমর! তাহার ফল হাতে হাতে পাইয়াছি। 
ভারতীয় ইউনিয়নে সাম্প্রদায়িকতা এক্ষণে যদিব! 
দুর হইয়াছে, প্রাদেশিকতা উপ্রভাবে মাথা 
তুলিতেছে। একই প্রদেশের অবিধাসীঘের মধ্যেও 
আবার পূর্ব ও পশ্চিম ভেদ টা্রিয়া আনিয়া 
বাছারা বিতেদ জাগাইতেছেন, তাহারা দেশের 
কতখানি অমঙ্গল করিতেছেন, তাহা বুঝিবার শক্তি 
তাহাদের নাই। . 
* # [ . ¥ 

দেশ বিভাগ কেহই আনন্দের সঙ্গে নানিয়া! লয় 

নাই। এমন কি যে মুসলিম লীগ বিভাগ 


১৯শে জুলাই, ১৯৪৮] ' 


. ,আধিক জগৎ, 


১৬৩ 





চাহিয়াছে তাহারাও যাহা পাইয়াছে তাছাতে খুসী 
হয় নাই। কংগ্ৰেস দেশ বিভাগে যখন সম্মতি 
দিয়াছিল, তখন উপায়াস্তর ছিল না বলিয়াই 
নিয়াছিল। পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ নিজেরা 
পাকিস্তানে রছিবে ইহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়াও 
- "পশ্চিমবঙ্গের উদ্ধুরকল্পে দেশ বিভাগে কখনও 
আপত্তি জানায়, নাই। সুতরাং বর্তমানে তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইতে 
আসিয়া কোন অস্ায় কাজ করে.নাই। স্তামাপ্রসাদ 
পশ্চিমবঙ্গবালীদের স্বরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, 
পূর্ববঙ্গের সমস্ত হিন্দুর প্রতি তাহাদের একটা 
নৈতিক দায়িত্ব আছে। ইছা অত্যন্ত সময়োচিত 
হ্ইয়াছে। 


LE) a ঙ চর 

শরণার্থীদের আগমনে কলিকাতা ও অন্ত 
স্থানে বাসস্ানের অভাব, থাদ্ব্রব্য হুর্ম্ম ল্য, রাতা-' 
খাট : অপরিচ্ছন্ন হইতেছে )-ইছাতে স্থানীয় 
লোকদের অলেক অন্ুবিধা জন্মিয়াছে। সুতরাং 
. তাহার! শরণার্থীদের প্রতি প্রথমে প্রসন্ন না হইতে 
পীরেন। কিন্তু যাহার! পৈত্রিক বাসভূমি পরিত্যাগ 
করিয়া অন্তত্র আশ্রয় থ,ভিতে বাধ্য হইতেছে তাছারা 
সম্পূর্ণরূপে নিরুপায় হইয়া, উহা করিতেছে। 
সহানুভূতির সহিত তাহাদের সমন্তা সমাধানে 
সকলেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্তব্য । 


ূর্ববঙ হইতে আগত ব্যক্তিদের মধ্যে এবং 
“পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘকাল যাবৎ বলবাস করিতেছেন, 
এমন লোকের | 
ইউনিয়নের নাগরিক অধিকার পাইতে চাছেন, 
‘তাহাদিগকে আগামী ৩০শে যৈপ্টেম্বরের মধ্যে এ 
মর্ধে পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের 
‘নিকট দরখাস্ত করিতে . হুইবে। এই সংবাদটি 
খুব বেশী লোক পরিজ্ঞাত নছেন। অথচ সময় 
মাত্র আড়াই মাপ অবশিষ্ট আছে। বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এই সম্পর্কে জনসাধারপকে 
অবহিত করিতেছেন না কেন? কি ভাবে দরখাস্ত 
করিতে হইবে, দরখাস্তের ফর্ম কোথায় পাওয়া 


যাইবে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দরখাস্ত ' 


আাঁখিল করিবার প্রণালী কী ইত্যাদি সমুদয় তথ্য 
জ্ঞাপন করিয়। প্রাদেশিক কংগ্রেস অবিলম্বে নির্দেশ 
না দিলে বহু লোক নাগরিক অধিকার: হইতে 


বঞ্চিত হইবে। 


এই উদ্দেপ্যে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ব্যক্তিদের 
মধ্যেও শীঘ্রই ছুই একটি জনছিতকর, প্রতিষ্ঠান 
গঠিত হওয়া প্রয়োজন। এই নাগরিক অধিকারের 
উপরেই ভবিষ্যৎ ভোটদালের ক্ষমতা জন্মিবে। 
কলিকাতায় পূর্বববাংলার অধিবাসীদের কতিপয় 
-সতা-শমিতি বর্তমীন আছে। তাহারা তাহাদের 
নিজ নিজ এলাকায় নবাগত ব্যক্তিদের নাগরিক 
“অধিকার প্রাণ্তিতে সহায়তা করিতে পারেন । 
বাংল দৈনিকপত্রগুলিও এব্যয়ে প্রয়োজনীয় 
“তথ্য ও নিৰ্দ্দেশ দান করিয়া লাহায্য করিতে 
পারেন। মোটের উপরে. এই বিষয়ে সাধারণ 
.লোক এখনও যথেষ্ট সচেতন হুন নাই এবং অবিলম্বে 
ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে বহুসংখ্যক লোক 
' "ভারতীয় ইউনিয়নে বিদেশী হইয়া রছিবে। 
| | খেয়ালী 


মধ্যে ধাঁহারা ভারতীয় - 






পশ্চিম বঙ্গের শ্রমিক-মালিক বিরোধ 
(১৬১ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
করিয়া দিয়াছেন । বেতনের হার ছুটী প্রভৃতি 
সম্পর্কে কর্মচারী ও শ্রমিকদের দাবী অগ্রাহ্হ করার 


উপায় না থাকিলে মালিকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে 


এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া এই সমস্ত দাবী 
নাকচ করার প্রয়াস করিয়াছেন। তারা পূর্ব্বের 
ব্যবসার গুটাইয়া দিয়া নুতন নামে পুনরায় ব্যবসায় 
চালু করিয়াছেন এবং অবাঞ্ছিত কর্ণ্চারী ও শ্রমিক- 
দিগকে বরখাস্ত করিয়া নিজেদের পছন্দমত নূতন 
কর্মচারী ও শ্রমিক নিযুক্ত করিয়াছেন। অষ্কায় 
ভাবে যে সমস্ত কর্মচারী ও শ্রমিককে বরখাস্ত করা 


হইয়াছে তাহাদের . পুননিয়োগের জন্ত শিল্প 





রর নেক্ষল ওয়াটান প্রন 
ওযসার্কস ১৯৪০১ লিঃ 

কঁলিকাত৷ *নাণপুর * বো ই 
আতর িস রেগে 







. ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
- ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম, ডি 


হেড অফিস :_-১৪,,নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । 


ফোন :_কলিঃ ৫৯৮৯ 
গিনিভি ও ঘনগগা শাখা 
খালা হ 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য কর! হয়। 





ট্রাইবিউনেপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাপিকগণকে 
নির্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দেশ কার্যকরী করিতে, 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকগণ আইনতঃ বাধ্য। কিন্ত 
কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিফগণ এই নির্দেশ 
পালনে অসম্মত হইয়া বরখাস্ত শ্রমিককে পুননিয়োগ 
করিতে শিল্প ট্রাইবিউনেলের নির্দেশ দানের ' 
অধিকার ও ক্ষমতা আছে কিনা তৎসম্পর্কে প্রশ্ন 
উত্থাপন করিয়া হাইকোর্টে মামলা রুদ্ু 
করিয়াছেন। ইহার ফলে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত 
প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত ট্রাইবিউলেলের রায় 
ঝর্ধ্যকরী করা যাইতেছে না এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক 
বা কর্ধচারিগপকে কষ্ট ও অনিশ্চয়তার মধ্যে 
কালযাপন করিতে হইতেছে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবীর সকল 
ধনতাসত্রিক দেশেই শ্রমিক সমস্তার গুরুত্ব ক্রমশঃ 
উপলব্ধি করা যাইতেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
শ্রমিক-মালিক বিরোধের সংখ্যা যে গতিতে বুদ্ধি 
পাইতেছিল, তাহাতে এক সময়ে দেশের উৎপাদন 
যন্ত্র বন্ধ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। 
খের বিষয় বর্তমানে এই বিরোধের তীব্রতা 
কতকটা হাস পাইয়াছে। ইহা নিতাস্ত সাময়িক 


কিনা এখনও তাহা বলা যায় না| শ্রমিকসমন্তা 
সর্বভারতীয় সমন্ত। | + কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক 
গভর্ণমেপ্টসমৃহকে লমবেতভাবে এইপমন্তার সমাধানে 
সচেষ্ট হইতে হুইবে। পশ্চিমবঙ্গ গভ্ণমেণ্ট কর্তৃক . 
শ্রমিক-মালিক বিরোধ সংক্রান্ত এই ধরণের 
রিপোর্ট প্রকাশের সিদ্ধান্ত, সময়োচিত হইয়াছে 


বলিয়া আমর! মনে করি। . সরকারী শ্রমবিভাগের ' 


কর্মচারিগণকে পূর্বে সন্দেহের চক্ষে দেখা হইত। 
জনসাধারণের এই মনোভাব পরিবর্তন করিয়া . 
সরকারী কর্ধমচারিগণকে ঘনিষ্ঠভাবে শ্রমিক সম্প্রদায়ের 
সহিত মেলামেশ! করিতে হুইবে এবং তাহাদের 
অভাব অভিযোগ ও চ্কায্য দাবীসমূহ যাহাতে 
উপেক্ষিত না হয়, তজ্জন্ত শাস্তিপূর্ণ উপায়ে 
কলকারখানার মালিকদের সহিত মীমাংসার 
উপনীত হইতে হুইবে। বিক্বোধসমৃহ বাধ্যতামূলক 
সালিশীতে প্রেরণ না করিয়া প্রত্যক্ষ আলাপ 


,আলোচনা বা আপোষ মীমাংসা দ্বারা যতদুর 


সম্ভব সমাধান করার প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। 
শ্রমবিতাগের কর্দচারিগণ শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আসিতে সক্ষম হইলেই বিরোধমমূহ আপোষে 
মীনাংসা করার পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া আমরা 
আশা করি। 


ইয়াছে। 


জেনারেল ম্যানেজার £ | 


এন ব্যানাঞ্জি, এম, এ (কমার্স) : 





আর্থিক দুনিয়ার 'খ' হুনিয়ার' খবরাখবর 


, পুনরায় নিয়ন্ত্রণের, প্রস্তাব--তারতীয় 
পার্শামেন্টের আগামী অধিবেশনে উদ্ধার অন্ততম, 
বদন্ত শী আর কে সিদ্ধ এই: মর্খে একটা প্রস্তাবের 
, লোটীশ দিয়াছেন যে, গম, চাল, কাপড়, কয়ল! এবং 
ছধের মূল্যের উপর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ নীতি. বলবৎ 
করা হউক এবং চোরাকারবাঁর বন্ধ করিবার আন্ত 
দেশের, সর্বত্র ভিজিলেন্স কয়িটী গঠন ক্রা হউক । 

পাকিস্থানে পণ্যদ্রব্য সরবূরাহু--পূর্বব্জের 
গবর্ণমেন্টের শিল্প বিভাগের মন্ত্রী একটা , বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন যে, এই প্রদেশে বিবিধ প্রকার পণ্য 
, জ্রব্যের অভাব দেখিয়া ভাছা সরবরাহের জন্ত এই 

পর্যন্ত প্রায় ৪০টী বিদেশী ফার্ম পূর্বববজে উহাদের 
অফিস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 
মুদ্রাস্ফকীতি ও  উচচমুল্য-_ভারতে 
মুদ্রাস্ষীতিছেতু জিনিষপত্রের মূল্য দিন দিন রদ্ধিত 
হইতেছে দেখিয়া তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
আলোচনার অস্ত ভারতের" অর্থসচিব শীবশবুখম 
চেটি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের 
অর্থসচিবদের একটী সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন । 
আগামী মাসে'এই সম্মেলন বসিবে। 

* ভারতে মাছের সংন্থান_তারত সরকার 

সম্প্রতি ভারতে মৎস্ত সরবরাহ সম্বন্ধে একটি তথ্য- 
"বহুল পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। উহাতে বলা 
. হইয়াছে বে, ভারতে প্রতি বৎসর ১৭ কোটি 
৯৩ লক্ষ মণ করিয়া মাছ ধরা পড়ে এবং উহার 
মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মিঠা জলের মাছ। এই 
' হিসাবে ভারতে প্রতি ব্যক্তির হিসাবে প্রত্যহ 
০" আউন্স করিয়া মাছ পূড়ে। ভারতে মাছের 
এই অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তারত . সরকার 
বর্তমানে মাছের চাষের উন্নতির অন্ত ভারতের বিভিন্ন 
', প্রাদেশিক গবর্ণষেপ্টকে অর্থ সাছায্য করিতেছেন । 
. ভারতের বিপুল লযুদ্রোপকৃলে গভীর সমুক্রে মাছ 
ধরিবার কোন'ব্যবস্বা নাই। আধুনিক ধরণের 
'উলার জাতীয় জাহাজ যোগে যাহাতে গভীর 
লমুকে মাছ ধরা যায় এবং এই মাছ যাহাতে টাটকা 
ও শুফ অবস্থায় ভারতীয়' জনসাধারণের মধ্যে 
বণ্টিত হইতে পারে তৎসন্বন্ধেও তারত সরকার 
বিচার বিবেচনা করিতেছেন। উহ্ারা ভারতে 
অস্ত বিক্রয় সম্বন্ধে শীগ্রই একটি সংশোধিত ও. 
'.বন্ধিত-কর্লেবর রিপোর্ট প্রকাশ করিবেন । 
শেয়ারের সর্কবনিন্দ, দর--কলিকাতা - ষ্টক, 


এক্সচেঞ্জ উচ্থাতে বিক্রয়যোগ্য ' বিভিন্ন শ্রেণীর, ' 


শেয়ারের একটা সর্বনিয মূল্য বাঁধিয়। দিয়াছেন। 
এই ব্যবস্থা চলতি বৎসরের শ্রেষ পর্য্যন্ত বলবৎ 
থাকিবে । শেয়ারের মধ্যে সর্ঝন্মি হিসাবে ইণ্ডিয়ান 
আয়রণের দর ২৫৫০ আনা, ইল কর্পোরেশনের দর. 
১1০ আমা, হাওড়া ছুটের দর ২৮১ টাকা, 
ৰয়াফর কোলের দর ১৬২ টাকা, বুটীশ ইত্ডিয়া 
' কর্পোরেশনের দর ৭দ* আনা, ইণ্ডিয়া টিমশিপের দয় 
১০২ টাকা এবং শোন ত্যালীর দর ৭॥* আনা নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটা, . ভিবেঞ্চা়, 
প্রেফারেন্দ শেয়ার, ইলেক ক শেয়ার, ব্যাঙ্ক 
শেয়ার, রবার' শেয়ার, . চারের শেয়ার, 
ইনসিউরেন্দের, শেয়ার এবং রেলের শেয়ারের কোন 
সর্দি দর. বাধা হয় দাই। ' 


গগনা কর! হুইয়াছে। 


সংযুক্ত প্রদেশে, সত প্রদেশে, ভূম্যবিকারীর 
সংখ্য।-_সংযুক্ত প্রদেশে তুম্যযিকারী অর্থাৎ 
যাহারা জমির খাজানা হইতে লব্ধ আয়ের উপর 


নির্ভরশীল তাহাদের সংখ্য] € লক্ষ ১০ হাজার এবং" 


পোষ্যবর্গ লইয়া উহাদের সংখ্যা হইবে ১৫ হইতে 
২০- লক্ষ! 

পুর্ণবয়ক্কের শিক্ষাদীন-ভারতে পূর্ণবয়স্ক 
ব্যক্তিদের মধ্যে বর্তমানে শতকরা ১০ জুন মাত্র 
লেখাপড়া জানে । উহাদের মধ্যে শিক্ষিতের 
সৃংখ্যা কিতাবে বন্ধিত করা যায় তৎসম্বন্ধে উপদেশ 
দিবার অন্ত ভারত সরকার এডাণ্ট এডুকেশন কমিটী 
নামে একটী কমিটী গঠন করিয়াছিলেন। উক্ত 
কমিটী তিন বৎসর কালের মধ্যে তারতের অন্ততঃ 


, শতকরা ৫০ জন লোক যাহাতে লেখাপড়া শিখিতে 


পারে 'তৎপকঞ্ষে ভারত সরকারের নিকট একটী 
পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন । আগামী জামুয়ারী 


মাস হইতেই 'এই পরিকল্পনা মতে কাজ আর - 


হইবে আশা করা যায়। 
ভারত ও পাকিস্থানে টব 


চলতি বৎসরে ভারত ও পাকিস্থানে মোট ২৮ 

৮৬ হাজার ৪৭০ একর অ্রমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছে বলিয়া! জান! গিয়াছে । গত বৎসর ২৭ 
লক্ষ ৪ হারার ৩৫৫ একর জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছিল। চলতি বৎসরের জমির মধ্যে ভারতে 
৭.লক্ষ ২৬ হাজার ৬২০ একর এবং পাকিস্থানে 


গত বৎসরে উহার পরিমাণ ছিল বথাক্রমে ৬ লক্ষ 


৪€ হাজার ৬৮৫ একর এবং ২০ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬৭০, 


একর বর্তমান বৎসরে ভারতে পাটের চাষের জমির 
যে পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে তাহা যে জমিতে 
প্রকৃত প্রস্তাবে পাটের চাষ হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে 
কিন্তু পাকিস্থানে বত 
জমিতে পাটের চাষের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে 


' তাহাই উপরে ' উল্লিখিত হইয়াছে । পাকিস্থানে 


পর্কত প্রস্তাবে উহা অপেক্ষা বেশী জমিতে পাটের 
চাষ হইয়াছে বলিয়া মনে হুইতেছে। উপরোক্ত 
হিসাবে উড়িষ্যার পাটের জমি অন্ততূক্তি হয় নাই। 

ভারতে বিরাট,ইম্পাতের কারখানা 
ভারত সরকার বৎসরে ১০ লক্ষ টন করিয়া ইস্পাত 
প্রস্তুত হইতে পারে এরূপ ধরণের ইম্পাতের 


: ' কারখানা স্থাপনে শঙ্কর করিয়াছেন। এজন € 


লক্ষ টনের ংটী কারখানা স্থাপিত হইলে ৫* কোটী 
টাক! এবং ১০ লক্ষ টনের . ১টী কারখানা স্থাপিত, 
হইলে তঞ্জন্ত উহা অপেক্ষা কিছু কম টাকা ব্যয় 
স্ইবে | কিন্ত ৫ লঙ্ষ:টনের কারখানা স্থাপিত হইলে 


“পরে উহার গ্রত্যেকটিকে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত 


প্রস্তুতের উপযোগী; কারখানায় রূপান্তরিত কর! 
যাইবে । ১০ লক্ষ টনের কারখানা স্থাপিত হইলে 
সেরূপ কোন সুবিধা পাওয়া যাইৰে না। এই সৰ 


বিষয়ে পরামর্শ দানের জল্ঞ এবং কারখানার স্থান 





নির্বাচনের অন্ত ভারত সরকার আমেরিকার 
যুক্তয়াষ্ট্রের - মেসার্প কোপাস উক্ত 'দেশের 
আর্থার ম্যাক কি এণ্ড কোং এবং ইংলগডের ইণ্টার 
স্কাশন্তাল কনট্রাকশন কোং--এই তিনটী 
বিশ্ববিধ্যাত ইস্পাতের কারখানার প্রতিনিধিগণকে 


উপদেষ্টা ছিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন। আগামী ৬ মাস 


কালের মধ্যে উহারা ভারত সরকারকে উহাদের 
সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিবেন | তবে ইম্পাতের কারখানা 
নির্মাণ শেষ হইতে ৫ বৎসর সময় লাপিবে এবং ৭. 
বৎসরের পূর্বে এই সব কারখানাতে উদ্ধার চূড়াস্ত' 
ক্ষমতা অহথযায়ী ইস্পাত প্রস্তুত হইবে না। 

সফট কোক সেস্‌ পোড়া 
কয়লার বিক্রয় বৃদ্ধি করিবার উদ্গেত্টে প্রচার, 
কার্ধ্যের জগ্ত পত ১৯২৯ সালে ভারত সরকার সকট্‌ 
কোক সেস কমিটি নামে যে কষিটি বসাইয়াঁচিলেন 
গত ৩০শে জুন তারিখ হইতে তাহা বাতিল করিয়া, 
দেওয়া হুইয়াছে | 

ইংলণ্ডে ইস্পাত উৎপাঁদন--গত জুন 
মাসে ইংলণ্ডে যে পরিমাণ ইস্পাত উৎপর হইয়াছে 
তাহাতে সার! বৎসরে উক্ত দেশে ১ কোটী ৫৪ লক্ষ- 


৪৪ হাজার টন ইস্পাত উৎপাদন হইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে । ইতিপূর্বে ইংলণ্ডে আর কখনও 
এত অধিক পরিমাণে ইস্পাত উৎপন্ন হয় নাই । 


ভারতে যুদ্ধ জাহাজ আমদানী-_ভারতবধ 
ইংলণ্ড হইতে সম্প্রতি একটি ক্রুলমার জাতীয় এবং 


২১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৫* একর অমি অবস্থিত। হটি ডেষ্রয়ার জাতীয় যুদ্ধ জাহাজ ক্রয় করিয়াছে। 


লর্ড মাউণ্টব্যাটেন সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় এরূপ 
বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ শীস্রই আরও একটি জুজার 
জাতীয় এবং ২টি এয়ার ক্রাফট ক্লেরিয়ার জাতীয়। 
যুদ্ধ জাহাজ ইংলণ্ড হইতে ক্রয় কর্দযবে। 

বিবাহে ব্যয়বাহুল্য রহিত-_পাকিস্থান 
পার্লামেন্টে পূর্ববঙ্গ হইতে নির্বাচিত সদন্ত জনাব: 
নূর আহন্মৰ বিবাছে ব্যয়বাহুল্য রহিত করিবার 
অন্ত একটি আইনের খসড়া পেশ করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এই আইনে বিবাহে ব্যয়ের একট? 
সীমা নির্ধারগ করিয়া দেওয়া হইবে, যৌতুকের 
পরিমাপ সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং 
বিবাহের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়া হইবে । উক্ত আইন একমাত্র মুসলমানদের 
বিবাছেই প্রযোজ্য হইবে । 

বাজলায়্ নারিকেল শিল্পের সম্ভাবনা_ 
গত ৯ই জুলাই তারিখে বেঙ্গল কোকোনাট; 
ইণ্ডাীজ লিঃর উদ্ভোগে আহত একটি প্রীতি 


"সম্মেলনে উক্ত কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর: 
শ্রীযুক্ত সন্তোষ রায় পশ্চিষ বঙ্গে নারিকেল শিল্পের, 


সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে,. 
পশ্চিম বাছলায় বর্তযানে প্রায় ৬ লক্ষ নারিকেল' 
গাছ আছে। একটু চেষ্টা করিলে আগামী ৭ বৎসক্ং 
কালের মধ্যে এই প্রদেশে আরও ২০ লক্ষ ফলবান: 
নারিকেল গাছ হইতে পারে এরং উহ্থা হইতে, 
ব্থসুরে ১০ কোট টাকা আয় হইতে পাবে । তিনি 
আরও বলেন যে, পশ্চিম বাজলায় প্রতি বৎসর 
৬৫ লক্ষ গ্যালন নারিকেল তৈল আমদানী হয় এবং: 
উহার মধ্যে দক্ষিণ ভারত হইতে ১২ লক্ষ গ্যালন" 
তৈল আলে । পশ্চিম বাছছলার নারিকেল গাছের" 
চাষ বুদ্ধি পাইলে এই প্রদেশে গরচুর পরিমাণে, 
নারিকেল তৈল উৎপন্ন হইতে পাকে ও বাহিরে অর্থ 
প্রেরণের পথ বন্ধ হইতে পারে । এই প্রসঙ্গে তিনি, 
নারিকেলজাত হুক! শিল্প, দড়ি শিল্প, পাপোষ, 
কাপেট, বুরুষ, গদি ইত্যাদি শিল্পের কথাও উল্লেখ 
করেন * 


১৯শে জুলাই, ১৯৪৮] :  আখিক জগৎ 





| কলকারথানার কাজে অভিজ্ঞ কর্মী 
"নিযুক্ত করা থেকে শুরু করে আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি পর্যন্ত যত ব্যবস্থাই করা যাক না কেন, * 
একটি ক্যানটীন না হলে কথনে! তার কাজ ভালোভাবে চলতে পারে না । তার কারণ, কঠোর পরিশ্রমের ফাকে 
কর্মীদের জন্তু একটুখানি বিশ্রাম আর সামান্ত কিছু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে না পারলে তাদের পক্ষে একটানা. 
, কাজ করে যাওয়। অসম্ভব । ভাই ক্যানটানকে" কারথানারই একটি অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা উচিত এবং 
কারখানার মতোই এর সুয্যবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। আলো হাওয়া, আয়েশ-আরাম 
এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে ক্যানটীনকে কর্মীদের 


মনোমত করে গড়ে তুলতে পারলে কারখানার 
কাজে কখনে তাদের পূর্ণ সহযোগিতার অভাব. 
হয় না। তাই ক্যানটীনের কাজটি নেহাৎ ৪ 
না-করলে-নয় গোছের ক'ব্রে ন চালিয়ে বেশ 
করিতকর্মা লোকের হাতে এর সমস্ত বিধি" 
ব্যবস্থার ভার ছেড়ে দেওয়! উচিত। ক্যানটানে 
ভালো খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে যে প্রচুর চায়েরও 
ব্যবস্থা থাকা দরকার তা! বলাই বাহুল্য । সব 
দিক থেকে ক্যানটান ভালে! হলে কর্মীরা সহজে 
কাজে কামাই করে না এবং শিল্পাঞ্চলে কোনো 
কিম্বা | চট বিক্ষোভ স্থপ্টির আশঙ্কাও অনেকখানি কমে 
LC পপ Cf. দ্ যায়। তাই কানটানের ব্যবস্থা করে মালিকরা 
: : শেষ পর্যন্ত লাভবানই হয়ে থাকেন। 
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কাশ্মীরের রেশম শিল্প-_কাশ্শীর গবর্ণমেন্ট 
উক্ত দেশের রেশম শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে গবর্ণমেন্টের 
সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া গবর্ণমেণ্টের পরিচালনা- 
ধীনে আনা হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন । উদার 
ফলে রেশমের কারিগররগণ বর্তমানে যেস্থলে প্রতি 
মাসে ত্রিশ টাকা করিয়া মজুরী পাইতেছে, সেই 
স্থলে ভবিষ্যতে উহারা মাসে একশত হইতে 
দেড়শত টাকা করিয়া মঞ্জুরী পাইবে। -. 
পুর্ব্ব-পাকিম্থানে বিক্রয়কর- পূর্বপাকিস্থানে 
বর্তমানে যেভাবে বিক্রযনকর আদায় হইতেছে 
তাহার পরিবর্তনের জন্ত পুর্বব-পাকিস্থানের ব্যবসায়ী 
শ্রেণী পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট 
আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট 
বর্তমান ব্যবস্থার রদবদ্লে রাজী নছেন। এজন 
বাবসায়িগণ উহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হইবেন স্থির করিয়াছেন! আগামী ৩১শে ভুলাই 
তারিখে ঢাকা সহরে ব্যবসায়ীদের একটা সভায় 
এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। 
বোন্বাইয়ে গৃহ নিৰ্দ্মাণ-বোস্বাই 
গবর্ণমেন্টের শ্রম ও গৃহ নির্দাপ বিভাগের মন্ত্র 
শ্রীগুলজারিলাল নন্দ এরূপ আনাইয়াছেন বে, 
বোম্বাইয়ে যাহাতে অধিকতর সংখ্যায় জনসাধারণের 
বাসোপযোগী গৃহ নির্পাপ হইতে পারে তজ্জস্ত 
গবর্ণমেন্ট উক্ত সহরের সমবায় হাউদ্ধিং সোসাইটাঁ 
গুলিকে উহাদের নিন্মিত বাড়ীর জমি ও বাড়ীর 
মোট মূল্যের শতকরা ৭৫ ভাগ পরিমাণ টাক] 
শতকরা বাধিক ৩ টাকা হারে ৩০ বৎসরের মধ্যে 
' সাক্কুল্য টাকা পরিশোধের চুক্তিতে ধার দিবেন। 





গবর্ণমেপ্ট এই সব" সমিতিকে বাড়ীঘর নির্দাণের 
সরঞ্জাম দিয়াও সাহাষ্য করিবেন। 

পশ্চিম বলে চিনির কল- পশ্চিমব 
গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশে কয়েকটা চিনির কল স্থাপনের 
জন্ভ ভারত সরকারের অনুমতি পাইয়াছেন। 
যাছারা চিনির কল স্থাপনে ইচ্ছুক, তাঁছাদিগকে এই 
বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গের শিল্প বিভাগের ভিরেইউরের 
সহিত আলাপ আলোচনা করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন 
করা হইয়াছে। 

ঘানির জন্য বর সরফারের 
অয়েল সীড কমিটী তৈলবীজ হইতে কুটীর শিল্পের 
মারফতে তৈল লিফকাশনের জঙ্ক উন্নত শ্রেণীর ঘানির 
আবিষর্তাকে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছেন। এই ঘানিতে প্রত্যেক বারে 
যাহাতে ১০ সের করিয়া তৈলবীজ পেবাই হইতে 
পারে এবং একটী মাত্র মহিষ উ্বা যাহাতে 
চালাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হুইবে । 
উহার বিক্রয় মৃল্য ২০০ টাকার বেশী হইতে পারিবে 
না এবং উহাতে পিষ্ট তৈলবীজের থৈলে শতকরা! 
১০ ভাগের বেশী তৈল থাকিতে পারিবে না । ' 

ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 
পুস্তকাদি--ভারত সরকার বর্তমানে ২৬ হাজারের 
মত রিপোর্ট, পুস্তক ইত্যাদি প্রকাশ করেন এবং 


প্রত্যেক বৎসর উচছাদের দ্বারা ৩ হাজারের মত. 


নূতন ধরণের পুস্তক ও রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 
উহাদের গ্রন্থাগারে বিক্রয়ের অদ্র ৭৫ লক্ষ ৭৮ 
হাজারের মত বই মজুদ থাকে এবং এই কাজে ৪৯০ 
কর্মচারী সাহাষ্য করিয়া থাকেন। 


এস বিবি ,তদরনতর এণ্ড ভাত ' 
SAO ৮৮৫9 S37 3 DE NED 


Er 
৯২.৪,৯১৯৩/৯, দহুল্াড্যনত স্ব, শলিলসতা, 


[ia 


০ 


+ DS, 


যাসারজাতী এতিনিউ = 


মেগেন-নিলি,১৭৬১ 
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ইংজগডের রপ্তানী বাণিজ্য-_ইংলণ্ডে 
রপ্তানীষোগ্য মাঁলপত্রের উৎপাদন শতকরা ১০ 
তাগ এবং রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ৩৫ ভাগ 
বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও চলতি ১৯৪৮ সালের প্রথম 
ছয় মাসে উক্ত দেশ বিদেশ হইতে যত টাকার মাল- 
পত্র আমদানী করিয়াছে ভাহার তুলনায় উক্ত দেশ 
বিদেশে ২০ কোটী পাউণ্ড কম মুল্যের মালপত্র 
বণ্ডানী করিয়াছে। 

ভারতে নাগরিকের অধিকার-_ভারতীয় 
গণপরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্র প্রসাদ 
জানাইয়াছেন যে, ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত 
হইবার অব্যবহিত পূর্বে যাহারা ভারতে অন্যুন 
এক মাসকাল বাস করিবে এবং তায়তের 
অধিবাসী (01010119) বলিয়া নিজেদের 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবে তাহারাই ভারতের 
অধিবাপী বলিয়া গণ্য হইবে । উচ্থার! 
যদি অন্ত দশ জনের মত ভোটার হইবার যোগ্যতা- 
সম্পন্ন হয় তাহা হইলে ভোটাধিকারও পাইবে। 

ভারত হইতে কাপড় লইয়। যাওয়ার 
ব্যবস্থা-ইতিপূর্ব্বে ভারত সরকার এরূপ নিয়ম 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন যে, যাহার! ভারত হইতে 
ভারতের অগ্ত কোন স্থানে যাইবে তাহারা ইচ্ছা 
করিলে সঙ্গে করিয়া ৩০ পাউণ্ড ওজনের» পর্য্যন্ত 
কাপড় লইয়। যাইতে পারিবে। ৮ই জুলাই 
তারিখে ভারত সরকার একটী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ 
করিয়া জানাইয়াছেন যে, এইরূপ ভাবে ১০ 
পাউন্ডের বেশী কাপড় লইয়া যাওয়া যাইবে না। 
ইতিপুর্ক্বে ভারত সরকার নিয়ম প্রবর্তন করেন যে, 
সঙ্গে করিয়া ভারত হইতে পাকিস্থানে ১৩ পাউও 
পর্যন্ত কাপড় লইয়া যাওয়া | উহ্ছার 
পরিমাণও কমাইয়া ৩ পাউণ্ড করা হুইয়াছে। 
কার্পাস বন্ধের মূল্যের উপর শতকরা ২৫ টাকা 
হারে রপানী শুদ্ধ দিতে হইবে। 

শিল্প সহায়ক কমিটি-_গত বৎসর শিল্প 
সম্মেলনে এক্সপ শিছাস্ত হয় যে, তারতের বিভিন্ন 
শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত গবর্ণমেপ্ট দর্ধগ্রকারে 
সাহায্য করিবেন। এই প্রস্তাব অমুমারে গবর্ণবেন্ট 


চসমপ্রতি বিভিন্ন শিল্পের জন্তু কতকগুলি 


ভিভেলপমেণ্ট কমিটী গঠন করিয়াছেন। এই সব 
কমিটী সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির নিত্যনৈমিত্তিক অভাব 
অভিযোগ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া উহাদের 
লাহাষ্য সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টকে পরামর্শ দিবেন। 
প্রতি তিন মাসের মধ্যে একবার করিয়া এই সব 
কমিটীর অধিবেশন বসিবে। 

পাটের ' অনুকল্প আবিক্ষার-_-সোদপুর 
খাদি প্রতিষ্ঠানে পাটের অন্ুকল্প হিসাবে এক 


প্রেকার গাছ আধিফার হইয়াছে। গাছটীর নাষ 
চুকাই। উচ্ধা ৮ফুট অপেক্ষাও বেশী লঙ্বা হয়। 
উহার আঁশ পাটের অপেক্ষাও চকচকে এবং শক্ত । 
ভারতীয় চটকল সমিতির গবেষণাগারে পরীক্ষা 


করিয়া উহা প্রমাণিত হুইয়াছে। চুকাই গাছ 


হুভারতের পকল অঞ্চলেই জম্মে। মার্চ হইতে 


এপ্রিলের মধ্যে উহা চাষ করা যায় এবং যে সৰ 


£ুস্থানে জল দাড়ায় না সেই সব শ্থানেও উন জম্মে। 


ফলে যে সব অঞ্চলে পাট জন্মে লা সেই সব 


£অঞ্চলেও উছার চাষ হইতে পারে। চুকাই গাছ 
। পচাইয়া উহা হইতে পাট গাছের তুলনায়ও সহজে 


উহ্থার ছাল আছরণ করা যায়। 


১৯শে জুলাই, ১৯৪৮ ] 





পাকিস্থানে জর্দান বিশেষজ্ত-_দার্খাপ্ীর 
যে অংশ ইঙ্গ-আমেরিকার দখলে রহিয়াছে সেই 
অংশ হইতে সমপ্রতি তিনজন জার্্ান বিশেষজ্ঞ 
করাচীতে আসিয়া পাকিস্থানে বস্ত্র, চট ইত্যাদি 
প্রস্তুতের উপযোগী কলকল! আমদানীর বিষয়ে 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের সহিত আলোচনা 
করিতেছেন। এই সব যন্ত্রপাতির বদলে পাকিস্থান 
জার্দানীকে পাট প্রদান করিবে স্থির করিয়াছে। 
এই সব বিশেষজ্ঞ পাকিশ্থানে চটকল ও কাপড়ের 
কল প্রতিষ্ঠা বিষয়েও প্রস্তাব করিয়াছেন। 

আশ্রয় প্রার্থার জন্য গৃহনির্ম্মাণে সাহায্য 
ভারত সরকারের 'রিছেবিলিটেশন ডিভলপমেণ্ট 
“বোর্ড ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আশ্রয়প্রার্থাদের 
লন্ত বাড়ীঘর নির্মাণের সাহায্যার্থ বিভিন্ন গ্রদেশকে 
বাড়ী নির্খাপণের সাসরপ্রাম প্রদান করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এই সব সাজসরঞ্জাম যাহাতে 





স্বাধীন ভারত খুব শীঘ্রই তা'র নিজস্ব ইঞ্জিন তৈরী করবার 
আশা পোষণ করছে। ইতিমধ্যেই নাগরিক বিভাগ সহ 
যান-নির্শাণ কারখানা স্থাপনের এক নুতন পরিকল্পনা গ্রহণ 
কব! হয়েছে। পশ্চিম বাংলার বর্ধমান বিভাগের মিহি . 
জামের নিকটবর্তী স্থানে এই কাবধানা বসানো হবে। নুতন 
কারথানাগুলোর অন্ত প্রয়োজনীয় ইন্পাতের জিনিষপত্রাদ্ি 
প্রস্তুত করার কাতর চলছে--আশলা করা যায়, ১৯৪৮ সালের 
আগষ্ট মাস থেকে ইস্পাতের জোগান পাওয়া যেতে খাকষে 
ইতিমধো কর্মচারীদের বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ, 
জ্তানিটারী বন্দোবস্ত, বিদ্যাৎ সরবরাহ ইত্যাদি কাছে হাত 


* দেওযা হয়েছে । 


লোকো নিৰ্ম্মাণ পরিকল্পনা” দ্বার! ১৯,৯০* লোককে * 
কাজে নিঘু্ত কবা হবে। আরও দু'একটা কারখানা 
স্থাপিত হ'লে ভারত লই যান-নির্ম্মাণ ব্যাপারে ধ্ৰাবলম্বী 

, £হ'তে পাববে। যন্ত্রপাতি, কারথানাব জন্তু ইপ্পাত-দ্রব্যাদি এবং 
তন্বাবধাধক কর্ম্মচাবী ও কারিগরদের অন্ত নগবস্থাপন সমেত 
এই পরিকল্পনাতে আমুমানিক ব্যয় হবে ১৩ কোটা টাকা ৷ 

' ১৯৪৭-৪৮ লালের জন্ত বায বরাদ্দ হয়েছিল ৪০ লক্ষ চাকা, 
এবং ১৯৪৮-৪৯-এব অন্ধ হযেছে ২ কোটী ৮গ্তালক্ষ টাকা । 


কলিকাতা তরেলওঢ়েয়সমূতের পাব লিক 


SAR. 





: আৰ্থিক জগৎ 
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বিভিন্ন প্রদেশে অবিলম্বে পৌছিতে পারে তজ্জন্ত 
রেল কর্তৃপক্ষকেও নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। 

গৌহাটী-শিলং মোটর সাভিস- 
কমাশিয়াল কেরিরিং কোম্পানীর গৌহাটী-শিলং 
মোটর সান্তিস আসাম . গবর্ণমেন্ট খাস করিয়া 
নিজেদের পরিকল্পনাধীনে নিবেন বলিয়া যে 
সংবাদ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়ছে তৎসম্পর্কে 
পরবর্তী সংবাদে জানা গিয়াছে যে, আগামী ৩১শে 
ডিসেম্বর তারিখে উক্ত কোম্পানীর একচেটিয়া 
অধিকারের মেয়াদ. শেষ হইলে আসাম গবর্ণমেন্ট 
এই সাতিস স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন) বর্তমানে 
উক্ত সান্তিসে কোম্পানীর ৩০টী বাস ও কার এবং 
বনু ট্রাক চলিতেছে এবং উক্ত সাঁভিসে ৮ শতের 
মত লোক নিয়োজিত আছে। 

চাকুরী প্রার্থীর ভিড়__ভারত লরকার 
ইতিপূর্বে আই এ এস, আই পি এস শ্রেণীর 


জল সরবরাহ, 


ভাবতীয় "পার্লামেন্টে ১৯৪৮-৪৯ সাহের যে - রেলওয়ে - ' 
' বাজেট 'পেশ 'করা হয়েছিল, ভাচত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওবে। . 
কম্মাদের অন্ক আধুনিক ধরণের 


রকমের দুখহৃবিধাব ব্যস্থা, খাকবে। 


ক 


চাকুরীতে ৫২০টী পদ পূরণের অস্ত যে আবেদন 
আহ্বান করিয়াছেন তাহাতে গত ১২ই জুলাই 
পর্ধ্যস্ত ১৬ হাজার আবেদন পড়িয়াছে। আগামী 
২৬শে ভুলাই আবেদন গ্রহণের শেষ দিন। এ দিন 
পর্য্যন্ত ২০ "হাজার আবেদন পড়িবে বলিয়া মনে 
হইতেছে । 

ভারত সরকারের টেলিফোনের কারখানা 
টেলিফোন গ্রাহক যন্ত্র প্রস্তুতের জন্তু ভারত 
সরকার যে একটি কারখানা স্থাপনের সক্ষল্প 
করিয়াছেন তাহা বাঙ্গাললোরে স্থাপিত হইবে 
বলিয়া জানা গিয়াছে । এই কারখানার অস্ত 
২] কোটি টাকা খরচ হইবে । উহাতে দৈনিক 
১০ হাজার লোক কাজ করিবে এবং মালে 
২ হাজার করিয়া টেলিফোন গ্রাহক যন্ত্র প্রস্তুত 
হইবে | উহাই হইবে ইদানীং ভারতে ভারত 
সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম কারখানা | 





বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ খাতে 


বায়-বরাজ্দ দেখান হয়েছিল ২৫ কোটা, ২২ হাজার টাকা । 
এই সব' বাসগৃহে- সুস্থ জীবনযাত্রার পক্ষে আবন্তকীষ 
স্ব 







১৬৮ | 

মাদ্রাজে পাচজাতীয় পাছের চাষ 
মাত্রা গবর্ণমেণ্টের ক্ববিবিতাগ জাতা হইতে 
আনীত পাটজাতীয় একপ্রকার গাঁছের পরীক্ষা- 
বুলক চাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জুলাই মাসে 
এই গাছের বীজ বপন করিতে হয় এবং মাস 
চারেক পর উহা? হইতে পাটজল্লাতীয় একপ্রকার 
তন্ত পাওয়া যায়। এই গাছের চাষ খুব সহজ এবং 
উদ্াতে বেশী জলের প্রয়োজন হয় না। উক্ত 
গান্ধ হইতে যে তন্ত পাওয়া যায়, তাহাও নাকি 
উন্নত ধরণের । পরীক্ষার পর উপযুক্ত বিবেচিত 
হইলে মাদ্রাজ গবর্ণমেপ্ট উক্ত প্রদেশে এই গাছের 
ব্যাপকভাষে চাবের ব্যবস্থা কযিবেন। 

ভারত-কুষিয়া খান্ভ চুক্তি গত ১২ 
জুলাই তারিখে দিল্লীতে তারত ও রুষিয়ার মধ্যে 
খান সম্পর্কে একটি চুক্তিপত্র সহি হইয়াছে । এই 
চুক্তি অনুযায়ী রুষিয়া ভারতীয় চায়ের বদলে 
ভারতকে ৫০ হাজার টন গম প্রদান করিবে! 
আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই এই গম তারতে 
আসিয়া পৌছিবে। 

ঢাকাতে ডেপুটি হাই-কমিশনার-- 
পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কনা শ্রীমতী 
অপর্ণা রায় ঢাকাতে ভারত সরকারের ডেপুটি 
হাই কমিশনার পদে নিযুক্ত হুইগ্থাছেন। এই পদ 
পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র, সমিতির সভাপতি 
জীহ্মরেন্্রমোহন ঘোষকে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্ত 
তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। 

তারত হুইতে বস্ত্র রপ্তানী-_বর্তমাল 
১৯৪৮ সালের প্রথম ছয় মাসে ভারতে উৎপন্ন 
কাপড় হুইতে ভারত সরকার বিদেশে 
২১ কোটি গজ কাপড় রপ্তানী করিতে দিবেন 


' আখিক জগৎ 


[ ১৯শে জুলাই, ১৯৪৮ 





স্থির করিয়াছেন। উহার মধ্যে ৭ কোষ্টি ৭০ লক্ষ 
গজ কাপড় আমেরিকার যুক্তযাধ এবং ডলার 
দেশগুলিতে রপ্তানী হইযে। 

ভারতীয় পালণমেন্ট--আগামী ৯ই আগষ্ট 
তারিখ হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত 
ভারতীয় পার্লামেন্টের একটি অধিবেশন হইৰে। 
এই অধিবেশনে অস্তান্ত বিষয়ের সহিত হিন্দু 
আইন, উত্তরাধিকার আইন, আয়কর ও বাবসা 
লাতকর ( সংশোঁধন ) আইন বিষয়ে আলোচনা 
হইবে। ূ 

পশ্চিম বঙ্গে মাছের অভাব- পশ্চিম ' বঙ্গে 
মাছের অভাবের প্রতিকারের উদ্দেস্টে মাছের চাব ও 
মাছ ধরার নুব্যবস্থার অন্য পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্টকে 
উপদেশ দিতে ভারত সরকার এই প্রদেশে 
ছুইজন বিশেধজ্ঞকে প্রেরণ করিয়াছেন। ' উ্না 
ছাড়া ভারত সরকার সমুজ্ে মাছ ধরার জন্ক 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টকে এফটি শক্তিশালী লা 
জাতীয় জাছাজ প্রদান করিয়াছেন। এদিকে 
পশ্চিম বঙ্গ সরকার নিজেও নাছ সরবরাহের অন্ত 
চেষ্টা করিতেছেন। সুন্দরবন অঞ্চলে মাছ ধরিয়া 
তাহা কলিকাতায় চালান দিবার জন্ত গবর্ণযেন্টের 
পষ্ঠপোষফতাতে একটি প্রাইভেট লিমিটেড 
কোম্পানী গঠিত হুইয়াছে। . 

ম্যা ঈক পরীক্ষার ফল-_এবার কলিকাতা! 
বিশ্ববিস্তালয়ের অধীনে ২৯ হাজার ৪৯৩ জন ছাত্র 
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল । গত ১৫ই ভুলাই 
তারিখে এই পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। 
১৬,৮৮৩ জন ( শৃতকুর! ৫৭'২৬ জন) ছাত্র পাশ 
করিয়াছে এবং উহার মধ্যে ১,৬৮৫ জন প্রথম 
বিভাগে, ৩১২৯৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১১,৫২৫ 


| 


জাতীয় স্বাধীনতার মূল ভিত্তি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 


মঘহালক্মা বক 


হেড অফিস দিবা কলিকাতা । 
স্থাপিত ১৯১০ ইং 


টিনভিউল্ভু ল্যান 


'আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ 
হ্যার্যাকরী তহবিল 


১৫ লক্ষ টাকার উপর 
২ কোটি টাকার উপর 


শাখা ও এজেন্সী £ 


সকল প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্রে | 


আমানতের সর্ববাপেক্ষ। নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


দীর্ঘ ৩৬ বৎসর ধরিয়া! দেশসেবায় নিয়োজিত এবং অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ 
ব্যবসায়িবর্গ দ্বারা স্ুপরিচালিত। 





জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। গত বৎসর 
শতকর! ৭০ জন ছাত্র পাশ হইয়াছিল। 
স্থানত্যাগীদের ভারত সরকার কর্তৃক 
খণদান- বর্তমানে যে সমস্ত ব্যক্তি নিজ বাড়ীঘর 
পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্র আশ্রয় প্রহণ করিয়াছে 
ভারত সরকার সেই সমস্ত. ব্যক্তিকে 


(Displaced persons .) এবং এই ধরণের 


পরিবার, ফার্স এবং অংশীদারী ব্যবণায়ি- 
গণকে খপদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।, 
এজস্ত থিয়েটার কমিউনিকেশন বিজ্ডিং, কনট রোড, 
নিউ দিশ্লী-_এই ঠিকানায় রিকেবিলিটেশন ফিনান্দ 
এডমিনিষ্ট্েশনের হেড অফিযে নিদিষ্ট ফরমে 
আবেদন করিতে হুইবে। তিনখানা করিয়া 
আবেদন করিতে হুইবে। পূর্ব পাঞ্জাবের ডেপুটী 
কমিশনারগণ, পশ্চিমবঙ্গের রিলিফ ও 
রিছেবিলিটেশন বিভাগ এবং অগ্যান্ত বিভিন্ন 
প্রদেশের চিফ সেক্রেটারিদের নিকট প্রতি করম. 
এফ আন! মূল্যে পাওয়া যাইবে । ৫ হাজার টাকা 
ও তৎনিয্ন পরিমাপ টাকার খণের আবেদন গৃহীত, 
হইবে না। যাহারা খণ পাইবেন তাহাদিগকে দশ 
বৎসরের মধ্যে হৃদ সহ সাকুল্য টাকা .পরিশোধ 
করিতে হইবে । সমবায় সমিতি ও যৌথ কোম্পানী 
উর্ধে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং অনান্য শ্রেণীরপ্প্রার্থী 
উর্ধে ৫* হাজার টাকা পর্যন্ত খণ পাইবে। 

ভারত বিভাগের অর্থনীতিক ফল-_ভারত, 
বিতক্ত হওয়ার ফলে উহার অর্থনীতিকক্ষেত্রে-: 
বিশেষভাবে উহার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে--কিরূপ 
প্রতিক্রিত্ধা দীড়াইয়াছে তৎসঘন্ধে দিল্লী বিশ্ববিভা'লয়ে 
শ্বলামখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ তি কে আরতি, 
কাওয়ের নেতৃত্বে একটা NEA 0 আরজ 
হইয়াছে। এই কাজে তাহাকে একদল শিক্ষিত 
ব্যক্তি সাহায্য করিতেছেন। উচ্ছাদের গবেষণার' 
ফল পরে একটা পুস্তকে প্রকাশিত হুইবে। 

বন্ত্রের মূল্য কীাস--বলীর কল মালিক 
সমিতিয় সভ্যশরেশীভুক কাপড়ের কল সমূহ গত মে 


| মাসে উহাদের প্রস্তুত বজ্ের যে, মূল্য নির্ধারণ 


করেন তাছার তুলনায় বর্তমানে মুল্য শতকরা ১০ 
হইতে ১৫ তাগ কমাইয়া, দিবেন বলিয়া স্থির, 
করিয়াছেন। বর্তমানে তুলার মূল্য হাল পাইয়াছে 


ভারতে পেনিসিলিনের কারখানা--- 
ভারত সরকার ১০ কোটী টাক! ব্যয়ে পেনিপিলিন- 
প্রস্তুতের অন্ত এক্টী কারখানা স্থাপন করিবেন স্থির 


“করিয়াছেন। এগ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেস্ে ভারত. 
| সরকারের 
| গিয়াছেন। 


একটা প্রতিনিধিদল ইউরোপে 
আগামী কয়েক মাসের মধ্োই- 
কারখানাটি প্রতিষঠিত হইবে এবং ১৯৫০ সালের, 
মধ্যে এই কারখানায় প্রস্তুত পেনিসিলিন সাধারপের- 
করা. 


গাড়ী নির্াণের কারখানাগুলিতে গত মে বাসে” 
৩৩৮্টী যালগাড়ী নির্মিত হইয়াছে | এপ্রিল 
মাসের তুলনার এই সংখ্যা কম। ‘কারখানা সমূহে 
পর্ধযাপ্তরূপে ইন্পাত পরররাহ না হওয়ার অন্তই- 
মালগাড়ীর সংখ্যা হাস পাইয়াছে | 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৬ই .ভুলাই-_-গত সপ্তাহের শেষ 
“দিকে কলিকাতার শেয়ার বাঁজারে বিভিন্ন 
কোম্পানীর শেরার দর বেশীরকম নামিয়া যাইতে 
আরস্ত করে! অবস্থার এই গতি দেখিয়া 
ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেল্ড এসোসিয়েশনের কার্ধ্য 


নির্বাহক কমিটির সস্তা আশঙ্কিত হইয়া পড়েন। 


শেয়ার মূল্য ক্রমাগত নামিয়া যাইতে থাকিলে 
শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে ঘোরতর' ছু্দিনের সুচনা 
হুইবে মনে করিয়। বিভিন্ন শেয়ারের নিম্নতম 
মূল্যের হার স্থির করিয়া দেওয়া সম্পর্কে তাহারা 
সিদ্ধান্ত করেন। প্র. সিদ্ধান্ত অনুসারে এসপাহ 
হইতে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড, ট্রীল, কোম্পানীর 
শেয়ারের নিম্নতম দর নির্দারিত হইয়াছে ২৫॥০ 
আন1। অগ্তান্ত কোম্পানীর মধ্যে হীল কর্পোরেশনের 
নিয়তন শেয়ার দর ২০] আনা, হাওড়া জুট 
'মিলস্‌ লিমিটেডের নিম্নতম শেয়ার দর ২৮২ টাকা, 
বরাকর কোল্‌ কোং লিমিটেডের নিয়ম শেয়ার 
দর ১৬২ টাকা, বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনের 
নিয়তম শেয়ার দূর ৭৪০ আনা ও ইণ্ডিয়া ্ীমসিপ 
,কোম্পানীর নিন্নতম শেয়ার দর ১০২ টাকা 
"হারে, বাঁধিয়া ' দেওয়া হইয়াছে | এ নিম্নতম 
হারের নীচে কোন বেচাকেনা রেজেষ্টরী করা 
হইবে না বলিয়া স্থির হুইয়াছে। ক্যালকাটা ষ্টক 
এক্সচেঞ্জ লিমিটেড কোম্পানীর কাগজ, ডিবেঞ্চার, 
বিদ্যুৎ কোম্পানীর শেয়ার, ব্যাঙ্ক শেয়ার, 
"চা-বাগিচার শেয়ার, বীমা কোম্পানীন শেয়ার, 


রেলওয়ে শেয়ার, রবার কোম্পানীর শেয়ার ও . 


লাধারণ ভীবে যৌথ কোম্পানীর প্রেফারেন্স 
‘শেয়ার সম্পর্কে ফোন নিম্নতম মুল্যের ছার বাধিয়া 
এদেন নাই। . প্রধান প্রধান শিল্প কোম্পানীর 
সাধারণ শেয়ারের নিয়তম মূল্যের হার বীধিয়া 
দেওয়ায় এসপ্াছে বাজারে কাজকারবারের পরিমাপ 
খুবই কমিয়া গিয়াছে। যাহারা বর্তমান অবস্থায় 


শেয়ার ধরিয়া রাখিতে প্রস্তুত নয় তাহারাই শুধু - 


ধলিয় দরে উচ্ছা' বিক্রয় করিয়া দিবার চেষ্টা 
করিতেছে । কোম্পানীর কাগজের দর এসপগ্াছে 


“তেজী দেখা গিয়াছে। 
অস্ত কোম্পানী কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা 


-সুদের (১৯৮৬ ) খণপঝ্রের সর্ধ্বোচ্চ দর 2210, ৩৭. 
“টাকা সুদের ( ১৯৬৩-৬৫ ) খপপত্রের সর্বোচ্চ দর 
১০১/০, ৪২ টাকা সুদের ( ১৪৬০-৭৪ ) খণপত্রের 
বদর ১১০৩০ দীড়াইয়াছে। 
'. অন্ধ বাঞ্জারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা 
“কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর নিম্নরূপ 
ক্াড়াইয়াছে £ ব্যা্_বেজল সেন্ট্রাল ৯1০ 
রিআার্ড ব্যাঙ্ক ১০৭1০, ভারত ব্যাঙ্ক ৪৪০ | কয়লার 
-খনি_ বরাকর ১৬০০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া -৬॥০, 
-কাণীগঞ্জ ১৫৪০, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৫%০। চটকল-_ 
“আগড়পাড়া ২৩/০, বালী ২৫৫৯ গৌরীপুর (প্রেফ) 
১৩৮২০ হাওড়া ২৮।%০, কাযারহাটি ৩২১২, লরেদ্দ 


বাজারের হালচাল 


_ ই্তাহ্ী 4৮০, টিটাগড় পেপার ৩৮/০, মেদিনীপুর 


জমিদারী ৮৬২, তিস্তা ভেলী (চা-বাগিচা ) ৩২ | 
পাটের বাঞ্জার 

কলিকাতা, ৯৬ই ছুলাই-_পূর্বধ্জ গবর্ণমেণ্টের 
কুবি বিভাগের ডিরেক্টর যে প্রাথমিক পূর্বাভাস 
প্রকাশ করিয়াছেন: তাছাঁতে শ্রীহট জেলা সহ 
পূর্ববঙ্গে এবার ২১ লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমিতে 
পাটের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 
গত বৎসর প্রীহট সহ পূর্বে মোট ই০ লক্ষ ৫৮ 
হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল 
বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল । এবার ময়মনসিংহ, 
ফরিদপুর, নোয়াখালী, গ্রিপুরা, ঢাকা, রংপুর, 
বগুড়া ও শ্ৰীহট্ট, জেলায় অতিরিক্ত বারিপাত ও 
শিলাবৃষ্টির অন্তু পাট ফললের সমূহ ক্ষতি ঘটিয়াছে 
বণিয়া কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর প্রকাশ 
করিয়াছেন। | 

গত জুন মাসের শেষে ভারতীয় চটকল সমূহের 
গুদামে মুত পাটজাত দ্রব্যের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ 
১৯ হাজার টন। গত কয় বৎসর আর কখনও চটকল 
সমূহের হাতে অবিক্রীত চট ও থলিয়ার পরিমাণ 
এত কম দেখা যায় নাই'। 

অগ্ঠ কলিকাতায় আলগা পাটের বাজারে 
ডিষ্টিক্ট তোষা মিডল শ্রেণীর পাটের দ্র মণকরা 
৪১২ দীড়াইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে অস্ত 
রপ্তানীযোগ্য ফার্ট পাটের দর প্রতি বেল ২০০ 
টাকা দীড়াইয়াছে। রর 

সোনা ও রূপ! 

-কলিকাতা,.১৬ই জ্ুলাই--এসপ্তাছে বোম্বাইয়ের 
বাজারে পোনা ও রূপার দরে অপেক্ষাকৃত 
তেজীভাব লক্ষিত-.হুইয়াছে। গত এই ভুলাই 
বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল 
১১৩1/০ আনা, অদ্য তাহা ১১৩৩০ আন! 


দাড়াইয়াছে। কলকাতার বাঞ্জারে অন্ত প্রতি 
তরি সোনার দর ১১৪৫০) বড়াল বার ১১৪।১)০ ও 
গিনি ৭৫1৮০ আনা  দবাড়াইয়াছে | 

অন্ত বোষ্বাইয়ের বাঁজারে প্রতি ১০০- ভরি 
রূপার দর ১৭০7০ (গৃত ৯ই ভুলাই তাছা ছিল 
১৬৬০) ও কলিকাতায় তাহা ১৭১৪০ আনা 
দাড়াইয়াছে। 


নিউ ইয়ার বুক, ১৯৪৭--ইংরাদী ভাষায় 
রচিত বাধিকী। শ্রী পি সি সরকার বি-এল 
কর্তৃক সম্পাদিত। .প্ৰকাশক--এশ সি সরকার 


এণ্ড সন্দ লিঃ--১পি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা I 
যুল্য-_২দ%০ আন!। 

এই মুপরিচিত বাধিক পুস্তকটির ১৯৪৮ 
লালের নৃতন সংস্করণ দেখিয়া আমরা প্রীত 
হইলাম | অগ্কান্ত বৎসরের মত এই বাধিকীটিতে 
ভারতের রাজনীতি, শাসনলীতি; রাজস্বনীতি 
প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সঙ্কলিত 
ও সংগৃহীত হইয়াছে । কৃষি, শিল্প, ব্যাস্ত, বীমা, 
যানবাহন, শিক্ষা, অনশ্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য 
ও সংখ্যাবিবরণ উপস্থিত করা হইয়াছে । অধিকত্ধ 
বিভক্ত ভারতের ভিত্তিতে স্বাধীন তারতের নূতন 
শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক রূপ উহাতে চিত্রিত 
হইয়াছে। ভারতের প্রস্তাবিত শাসনতন্ের খসড়াটিও 
উহাতে উদ্ধত করা হইয়াছে। পুস্তকের শেষে 
ভারতের বিশিষ্ট লোকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া 
হইয়াছে। এত সব দিক দিয়া জ্ঞাতব্য বিবরণ সন্নি-' 
বেশিত ও সংযোঞ্জিত হওয়ায় এই বাধিক পুস্তকটি . 
এবার অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও প্রয়োজনোপযোগী, 
হইয়া দীড়াইয়াছে। ন্থুধী মহলে এই শ্রেণীর. 
তথ্যবহুল ও সময়োপযোগী বাধিক পুস্তকের 
বেশ সমাদর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাপ | 


"ন ্্তাষ্্রায়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশন 


ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে দীর্ঘ মেয়াদী খপ 
দানের জন্য ভারত সরকার ইণ্ডাষ্ীয়াল ফিঙ্কান্স 
কর্পোরেশন নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন 
আগামী ৯ই হইতে ১১ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তাহার 
শেয়ার বিক্রয় করা 'হইবে। কর্পোরেশনের 
অগ্থুমোদিত মূলধন ১০ কোটী টাকার মধ্যে এক্ষণে 
৫ কেটি টাকার শেয়ার বিক্রয় হইবে । এই শেয়ারের 
মধ্যে ভারত সরকার ১ কোটি টাকার এবং রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক ১ কোটি টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন। 
বাকী ৩ কোটি টাকার শেয়ার তালিকাভুক্ত ব্যাস্ক, 
বীমা কোম্পানী, ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট এবং অনুরূপ 
ধরণের প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করা হইবে । 
কর্পোরেশনের প্রত্যেকটী শেয়ারের মুল্য ৫ হাজার 
টাকা এবং প্রত্যেক শেয়ারের পুরা মূল্য এক সঙ্গে 
দিতে হছইবে। ভারত সরকার এরূপ প্রতিশ্রুতি 
দিযাছেন যে, উছার শেয়ারের উপর অন্যুন শতকরা 
বাধিক ২৷০ টাকা হারে লভ্যাংশ দিবার ব্যবস্থা: 
করিবেন এবং উহার আসল টাকার জন্যও গবর্ণমেণ্ট 
দায়ী থাকিবেন। কর্পোরেশনের লাতের উপর 
ভারত সরফার আয়কর ও সুপার ট্যাক্স পাইবেন] 


( সিডিউল্ড ও ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্ক ) 
, ছেড অফিস--১৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত।। 


৬ আমাদের সেভিংস ব্যাঙ্ক বা “সঞ্চয়ী” হিসাবের 
বিশেষ সুবিধাজনক সর্তীবলী ঃ 


মাত্র ১০২ টাকা দিয়! হিসাব খোলা যায় । 
শতকর ১০০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়! 


সপ্তাহে 


দুইবার টাকা উঠাইতে পারেন। 


হিসাবে ৫০১ টাকা ন্যুনতম জম! থাকিলে চেক বহি দেওয়া হুয়। 
বিশদ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কের হেড অফিসে 
ব! নিকটতম শাখায় অনুসন্ধান করুন। 
জে, এন, সেন 
জেনারেল ম্যানেজার 


নদীয়া ৮১২। ইঞ্জিনিয়াঙ্জিং__ছ্ীল 
-কর্পোরেশন ₹০1০, কুমারধুবী 21/০, টেক্সটাইল 
.মেলিনারি (প্রেফ.) ৭*২। বিব্ধি_ইগ্ডিয়ান 
কপার ২1০, বেঙ্গল কেমিক্যাল (২য় প্রেফ.) 
"৭০২, এলুমিনিয়াম কর্পোরেশন ৫7/০, বি আই 
-কর্পোরেশন ৭%/০, ভানলফ, রবার ৮৫২, রোটাস্‌ 


“৩০৫৯৪ 


প্র এস, হত 
্ . ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





[ ১৯শে জুলাই, ১৯৪৮ 








লিলি বার্লি মিলস্‌ লিমিটেড 
১৯, মুরারিপুকুর ছে রোড, উল্টাভা্, 



















“হেড অ+ ee ষ্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিচ্ভিত, মিশন রো, কলিকাতা 























মুলধন ২১০০১০০১০০২ 
আদায়ীকৃত মুলধন ৫০১০৯ ,০০০২ টাক! দর 
সংরক্ষিত পহু ন্ল :* ২৪,০০,০০০২ টাকার উর্দ্ধে 

ও শাখাসমুহ ৫ 

পশ্চিম বল বিহার বোম্বাই, মাদ্রাজ ’ 
বড়বাজার (কলিঃ) পাটনা ফোর্ট বোম্বাই) মাদ্রাজ 
তবানীপুর * গক্ন! ' কলষাদেবী € রা ০০1৮৭ 
বালীগঞ্জ  * উড়িস্ক! সাওহাষ্ট রোড (৮) এলাহাবাদ 
ক্যানিং রী * কটক আমেদাবাদ কাটরা (এলাহাবাদ) 
হাটখোলা *  মধ্যপ্রদেশ ও বেরার মন্ষটি মার্কেট লক্ষৌ 

» '( আহমেদাবাদ ) আমিনাবাদ লিয়ে) 





Sl রোড 'ফোনপুর) 
আসাম অমরাবতী দিল্লী. পাত (পাকিস্তান) 
গৌছাটা রাজপুতান। দিল্লী. চাক! 
ডিক্রগড় আজমীর সদ্রবাজার (দিল্লী ) চট্টগ্রাম 


লণ্ডন এজেপ্টস্‌ £--মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
মাত্র ১০০ টাকা দরিয়া আপনি একটি কারেণ্ট একাউন্ট খুলিতে পারেন । 
মাত্র দশ টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস ব্যান্ক একাউণ্ট খোলা বায়। 


সেতিংস ব্যাঞ্চের জমা টাকার উপর শতকরা! ১॥০ টাকা হারে 
হুয়। এক বৎসরের অন্ত স্থায়ী আমানত গ্রহণ ক্র। হয় এবং রা 


২।* টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 
ন্যাশনালে আপনার একটি একাউণ্ট রাখুন ।' 


টেলিগ্রাম £ যেশখু ফোন £ কলিকাতা-_-৩২৯৯ 


যাহা ইউনি বার দিদি 


যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিন্ডিংস্‌ 


৯ “নেতা সুভাষ রোড, কলিকাতা 
বার খুলনা । 


প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 
এরি বিধায় সর্বপ্রকার ব্যা্কিং কার্য্য বা হয়। 





ভরশৈলেন্জনাথ ঘোষ ৷ 








| ইউনাইটেড, | 
টা ব্যান দিঃ 


(স্থাপিত ১৯৪০.) 
সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 
. হেভ. অফিস £৭, ওয়েজের়লী প্রেস, 
কলিকাতা । 


SHIRTS জীযনুনাথ রায় 
‘শাখাসমূহ 


' বড়বাজার, স্তাষবাজার, হাটখোলা (কলিঃ ), 


ঢাকা, নায়ায়ণগঞ্জ, টাদপুর, পাটনা, ময়মনসিংহ 
পে-অফিস--মিরকাদিম 
বালিগঞ্জ শাখা ১২ই জ.লাই 
১৯৬, রাসবিহারী এভেনিউতে 
খোলা হইয়াছে । 
দাকুড়া শীধ। শীঘ্রই খোলা 




























(৩ লাইন) ' 
। পশ্চিম বলের শিল্পাঞ্চলের . প্রাণকেন্দ্রে 


অবস্থিত'২$টি শাখা! অফিস আপনার সেবায় 


নিয়োজিত | 
প্ব্যাঙ্ধিং” ও লযাজ সেবায় সুস্পষ্ট যোগা- 
যোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য, আপনার 
সন্তুষ্টি আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক । . 
শরীধীরেজ্ঞনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


এম?” এল-এ 


সাং ভাইরেক্টর | 


এলায়েড ব্যাঙ্ক নি; 


সেন্ট্রাল অফিস -ওনং ম্যান্গো লেন । 
. ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 


 ঢাকা/মক়মনসিংফ, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, 


ই 2 2 








'এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্টান 


ম্যানেজিং ডিরেইর 


অজিতকুষার সোন 
ডিয়েউর-ইন্‌-তার্জ 


£ 


সালের খুণশে ভূন পর্য্যন্ত এক বৎসরে ৫০ লক্ষ 
. পি কাজেই আগামী ৩ বৎসর ' 
কালের মধ্যে পাকিস্থানকে ২ কোটি পাউণ্ড দিবার 


' মুলক কাছ এবং আশ্রয়গ্রা 


গাগা! পরায় 


| ষ্টালিং হইতে আগামী '৩০শে ছু ? rs 


| পাউণ্ড জের রহিয়াছে, তাহা হইতে জিন জুন ইম্পাত কারখানা, তামার খনি ও রিনি 


la nu 


PHONE : B. 2 Eta 


ঘর 


+ 





CENTRAL ANB 
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ফী { 








আযান |] K JAGAT 
সা-বাণিজ্য-শিকস-অ্থনীতি- বিষয়কক-সাপ্তাহিক- 


সম্পাদক--শ্ৰীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


াঠাযারঠাগাযাঠাজহারজারাঠা। যাগ্রারহঃগাছাযাাজামরাতারাহাযাঘাঘামাঘাাঘাা]াাগমঘাাহঘাযাাহা TEE 
Monday. 26th July, 1948. সোমবার, ২০ই শ্রাবণ, ১৩৫৫ 












্‌ প্রতি সংখ্যা ৬ আনা 





: alley oi 


[ ত্রয়োদশ সংখ্যা 








ধার্লিৎ পাওন।ও পাকিস্থান 

ইংলণ্ডের নিকট পাওনা ষ্টাপিং আদায় সম্পর্কে 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত ভারতের যে চুক্তি 
হইয়াছে, তাহা গত সপ্তাহের ‘আথিক অগণে? 
একটি “'সম্পাদসুর় গ্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে 
আলোচিত হুইয়াছে। সম্প্রতি এই বিষয়ে বৃটিশ 
গবর্ণমেণ্টের সহিত পাকি চুক্তি হইয়াছে 
তাছার' বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে KR উক্ত বিবরণে 
প্রকাশ যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট পাকিস্থদ্ভুর পাওনা 
সময়ের 


মধ্যে পাকি' SR উহ | 


আশরযাবাদের সম কউ দো 


৫০ লক্ষ পাউণ্ড একুনে এইতো! 
এই এক র্লোটি ধাউঙ্ের মধ্যে 



















' ডলার জাতীয় মুদ্রায় রপাস্তরিউ* 


হইবে। চুক্তিতে আরও স্থির 
পাকিস্থান গৃব্ণমেণ্ট ১৯৫০ লালের 


পর্য্যন্ত এক বৎসরে €০ লক্ষ 'পাউও” এয 





নিশ্চয়তা চেগা হইয়াছে। ' তবে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, পাকিস্থানের উন্নতি- 
র্ব্বসতিয় অঙ্ক 
ভন হয় 
১ 








যদি এতদতিরিক্ত আরও & 
তাহা হইলে$ বৃটিশ 


বিবেচনা করিবেন। 


পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, এই বিষয়ে: ইততিয়া 
ভারতের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্প্রতি যে চুক্তি” 





: প্রপস্গ 
পর্যাস্ত এক বৎসর কালের মধ্যে ভারতকে দেড় 
কোটি কৈ ডলার জাতীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত 
করিতে দেওয়া হইবে । 

্বাদিং ,পাওনার মধ্যে পাকিস্থার্টে্স পাওনা 
কত সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহ! জানা যায় নাই। তবে 
মোটামুটিভাবে এরূপ বগা বাইতে পারে যে, উভয় 
দেশের পাওনার হার অনুযায়ী পাকিস্থান ইংলণ্ডের 
নিকট হইতে ভারতের তুলনায় অধিকতর স্ুৰিধা- 
ক শর্ত লাভ করিয়াছে। 





ই 





বিষয়- 

bl পৃষ্ঠা 
সং ১৭১৭৪ 

ট.লমাধানে জাতীয় সরকারের . 
ছিধাগ্রস্ত নীতি '. ১৭৫-৭৬ 
চ্‌ক্তির গলদ ১৭৭ 
সাজ বখাতা” ১৭৮-৭৯ 
ধিক হুনিয়ার খবরাখবর . ১৮০-৮৪ 
বাজারের ছালচাল ১৮৫-৮৬ 








নুতন শিল্প প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব 

খনি অকল ও 
শিল্পের উপর প্রাদেশিক সরকারসমূহের কর্তৃত্ব 
বায় থাকিলে তাহাতে সমগ্রভাবে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি ও ধার কারণ দাড়াইতে 
, পারে মনে করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন অব 
গণপরিষদের সভাপতির নিকট এক 
স্বারকলিপি পেশ করিয়া বিহার ও পশ্চিম বের 


- কারখানা সমস্তই এই 


.ক্কতিপয় ধরণের প্রধান প্রধান“ 


হইয়াছে, তাহাতে আগামী জুন '_মাস পর্য্যন্ত , শিল্পয়মৃত্ধ অঞ্চলকে নিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ 
ভারতকে এক পয়সাও দেওয়া হইবে না এবং উহার ' গঠনের দ্রাবী উপস্থিত করিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের 
পরবর্তী ছুই বৎসরের প্রত্যেক বৎসরে ভারতকে আসানসোল মহকুমা ও বিহারের সাওতাল পরগণা, 
৪ কোটি পাউণ্ড করিয়া! দেওয়া হইরে। ষ্টালিংরে হাজারীবাগ, যানভুম ও গ্িংভূনের ছিলার মোট 
ডলার জাতীয় মুক্রায় রূপান্তরিত করা সমন্ধে, ১১,৬১৩ বর্গমাইল জায়গা নিয়া এই নূতন শিল্প 
ভারতের সঙ্গে এই রফা হুইরাছে, যে, ভারতের -প্রদেশ গঠন করিতে বলা হইয়াছে। তারতের 
সহিত এই সম্পর্কিত পুর্ববতন ছুইটি চুক্তিতে প্রদত্ত কয়লা সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ' এই অঞ্চলে 
রিং হইতে ভারতের পাওনা হিসাবে যে ৮ কোটি অবস্থিত। (বিহার ও বাংলার লৌহ সম্পদ ও 





এলাকার . অস্তভূক্তি। 
সমগ্র ভাতের শিল্প ও ব্যব্সাগত উন্নতির পক্ষে 


এই লমস্ত-সম্পদ বড় অব্লঘ্ন। কাজেই প্রাদেশিক , 
সরকার ও প্রাদেশিক আইন সভার দ্বারা গ্রদেশগত... 


্বার্থ অনুযায়ী এই ‘সমস্ত আছরণ ও উৎপাদনের 
কাজ নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহা দেখা, 
সেজছ্ একটি শ্বতঙ্থ শিল্প প্রদেশ গঠন করিয়া 


. পশ্চিম বদ ও বিহারের. এ সব শিল্প অঞ্চল কেন্দ্রীয় 


সরকারের সাক্ষাৎ কর্তৃত্থে লওয়াই সঙ্গত। 
প্রদেশে কোন মগ্রিমগুল থাকিবে, না। . কেন্ত্রীয় 
সরকার একজন গবর্ণর « নিয়োগ করিয়া তাছার- 
মারফতে এবং অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ লোক দারা 


গঠিত কতিপয় ' সরকারী দগ্ুরের ,মারফতে এ 
পরিচালনা করিষেন।, 


প্রদেশের, শাপনক্কার্ধ্য 
এইরূপ'ব্যবস্থা হইলে এ সব অঞ্চলের অত্যাবস্তুকীয় 
শিল্প ঠিক ঠিকভাবে গড়িয়া তোলার সুবিধা হইবে 
এবং তাহা দ্বারা ভারতের, "সমস্ত প্রদেশের 
লোকেরাই সমভাবে উপকৃত হইবে_ইহাই 
ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের সভ্যদের ধারণা ॥ 
নৃতন শিল্প প্রদেশ গঠনের এই প্রস্তাব সম্পর্কে 
গণপরিবদের সভাপতি ও সন্তরা কিংমনোভাব 
অবলম্বন করিবেন তাহা আমাদের জানা নাই। 


. তবে এই প্রস্তাব দেখিয়া আমরা মোটেই সন্ত হই 
নাই। শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলকে নিয়! স্বতন্ত্র প্রদেশ 


গঠন ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব তাহা 
পরিচালনার নীতি যদি স্বীকৃত হয় তবে এদেশে 
প্রদেশগত আঞ্চলিক সভা বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট 
থাকিবে না। ..পশ্চিম বঙ্গ 'ও বিহারের শিল্পসমৃদ্ধ 
অঞ্চল, ছিনাইয়া লইয়া আজ .নৃতন শাসন অঞ্চল 


গঠনের দাবী উঠিয়াছে। এর নীতি। অনুযায়ী কাল 


বোম্বাইয়ের বস্তরশিল্প কেজুকে' এবং যুক্তপ্রদেশের 
শর্করা শিল্প কেজ্কে আলাদা করিবার দীবী 
উঠিতে পারে। এই. ধরণের . বিধিব্যবন্থা 


' অবলঘ্িত হইলে প্রাদেশিক শাসন বিভাগেক্ষ 


বর্তমান নীতি: পদ্ধতি ধ্বসিরা পড়িবে । এহেন 
কোন কারণ হু, করা দেশের 
স্বার্থের দিক হইতে বর্তমানে মোটেই সঙ্গত 


হুইবে না। আধুনিক বুগের ভাবধারা অন্যায়ী 


এদেশে যে গণতান্ত্রিক শীলন ব্যবস্থা ৪ তোলার 


001), NO. C, 2500. , 


জিত িিন 


প্রয়োজন ।, 


১৭২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৬শে জুলাই, ১৯৪৮ 





ব্যবস্থা হইয়াছে শিল্প প্রদেশ গঠনের নীতি স্বীকৃত 
হইলে তাহার মূল্যে কুঠারাঘাত ফর! হুইবে। 
কোন আইন সতা ও মগ্্রিপভা গঠন ন! করিয়া 
যদি গব্ণর ও তাছার সরকারী দ্র দ্বারা এরূপ 
প্রদেশ শাসনের ব্যবস্থা ছয় তবে এঁরপ প্রদেশের 
লোকেরা তাঁছাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার 
হইতে একেবারে বঞ্চিত হইবে। তাহা ছাড়া 
পশ্চিম বঙ্গ ও বিহারের শিল্পমমৃত্ধ অঞ্চল নিয়া একটি 
স্বতম্ শিল্প প্রদেশ গঠন করিলে তাছাতে এ ছুই 
প্রদ্েশই' শিল্পসম্পদ ও সরকারী রান্বের দিক 
দিয়া বেশী রকম ছুর্ববল হুইয়া পড়িবে । কাজেই 
সকল দিক দিয়াই ও প্রস্তাব সম্পর্কে আপত্তি করিবার 
আছে। পশ্চিম বঙ্গ ও বিহারের শিল্পদম্পদ আহরণ 
ও শিল্প কারখানা পরিচালনার কাজ লক্কীর্ণ 
প্রাদেশিক স্বার্থ অন্যায়ী নিয়ন্ত্রিত না হুয়_ইহাই 
যদি বর্তমান প্রস্তাবের লক্ষ্য হইয়া থাকে তবে 
প্রদেশপত সত্বা বজায় রাখিয়াও কেন্দ্রীয় সরকার 
তীহাদের বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতা অনুযায়ী সে 
দিক দিয়া নিয়ম ও নীতির মর্ধ্যাদা রক্ষা করিবার 
বাবস্থা করিতে পারেন বলিয়া আমাদের ধারণা । 
লবণের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
এদেশে লবণের উৎপাদন বৃদ্ধির জগ্ত ভারত 
দ্বর্ণমেন্ট জনসাধারণকে সমুচিত উৎসাহ ও 
ন্ুবিধা প্রদান করিতে *মনন্থ করিয়াছেন। 
"১৯৩২ লালের পূর্বের এদেশে সরকারী লাইসেন্স 
ছাড়া লবণ উৎপাদন একবারে নিবিদ্ধ ছিল। 
১৯৩২ সালের গ্াম্বী-আরউইন চুক্তি অনুমারে 
তারত গবর্ণমেপ্ট সেই, বিধিনিষেধ কিছু পরিমাণে 
শিথিল করেন । কিন্তু তাহাতে লবণ উৎপাদনের 
সুযোগ সুবিধা তেমন কিছু প্রসারিত হয় নাই । 
ওঁ চুক্তি অনুসারে গরর্ণমেন্ট বিনা লাইলেন্সে 
শুধু গ্রামবাসীদিগকে তাছাদের নিজেদের প্রয়োজনে 
সাঁমান্ত আকারে লবণ উৎপাদনের স্বাধীনতা 
দেন। উৎপন্ন লবণ বাছিরে চালান দিবার ও 
তাহা নিয়া ফোন বাবলা বাণিজ্য গড়িয়া তোলার 
কোন অবাধ অধিকার প্রাযধাসীয়া পার নাই। 


ভারত গবর্ণমেন্ট বর্তমানে যে নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত ' 


করিয়াছেন, তদনুলায়ে ১৯৪৪।লালের কেন্দ্রীয় লবণ 
আইনের বিধিব্যবস্থা বিশেষ ভাবে শিথিল কর! 








, ফোনঃ ক্যালঃ ১৪৬৪-১৪৬৫ 


আমাদের অংঙীদারগরণ, বন্ধুবান্ধব ও শুভাধ্যায়ী সকলেই জানিয়া 

'* আনন্দিত হইবেন যে, আমাদের কাগজের কলের যন্ত্রপাতির কতকাংশ 

॥ ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড হইতে আসিয়। পৌছিয়াছে এরং পশ্চিম বঙ্গের 
অন্তর্গত রাণাঘাটে মিলের নির্মাণরার্ধ্যও- আরম্ভ করা হুইয়াছে। 
রাণাঘাটের এই মিলস্‌ সাইট গ্রভর্ণমেন্টও অনুমোদন করিয়াছেন। 


[সামান্য কিছু ফরফিটেভ শেয়ার 
= এখনও সমমূল্যে পাওয়া যায়। 
₹ বিস্তত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টস্এর নিকট লি 


ঘর 
te H 
, 


| গেণার মিলস লিঃ 


১২, চৌরঙ্গি ক্কৌয়ার, কলিকাতা । 


হইবে। এওঁ পরিকল্পনা অছ্থসারে ভবিষ্যতে ব্যক্তিগত 
ভাবে কিংবা যৌথভাবে ছোট কারখানা স্থাপন 
করিয়া বিনা লাইসেছ্দে লবণ উৎপাদন কর! 
যাইবে। লেই ভাৰে উৎপন্ন লব্ণ বাহিরে চালান 
ও বিক্রয় করিবার ন্বাধীনতাও জনসাধারণের 


থাকিবে । একযাঁত্র গর্ত এই থাকিবে যে, 


কারখানার মারফতে ও ব্যজিগত প্রচেষ্টায় লবণ 
উৎপাদনের জম্ক কোন একটি ক্ষেত্রে ১০ একরের 
বেনী জায়গা ব্যবহার করা যাইবে না। দশ 
‘একরের চেয়ে বেশী জায়গা নিয়! কারখানা স্থাপন 
করিতে হইলে তজ্ঞ্ বর্তমান রীতি অনুযায়ী 
ভবিষ্যতেও লাইলেম্দ লইতে হইবে। ভাঙ্গত 


গবর্ণমেণ্টের এই পরিকল্পনা "কার্যকরী হইলে লবণ, 
, উৎপাদনের ছোট ও মাঝারি ধরণের শিল্প প্রচেষ্টা 


দেশে বেশ উৎসাহিত হইবে এবং তাছাতে লবণের 
উৎপাদন উল্লেখযোগ্যব্ূপে ০ বৃদ্ধি পাইবে বিয়া 
আমরা আশ! করি। লবণ উৎপাদনের অধিকার 
সম্্রলারিত .হইলে এবং দেশে লবণ নুপ্রাপ্য ও 
সুলভ হইলে তাহাতে দেশের জনসাধারণ 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির সুফগ কিছুটা 
উপলব্ধি করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। 

জনগণের জীবনধাআার মান উন্নয়ন কংগ্রেস 
বহ পূৰ্ব্ব হইতে তাঁহার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসযূহ বিভিন্ন 
দিক দিয়া বর্তমানে জনকল্যাণমূলক পরিকলীনা 
গঠনে যত্বপর হুইয়াছেন। কিন্ত এদেশের অধিকাংশ 
লোক যেভাবে অপংখ্য পল্লীর ভিতর ছড়াইয়! 
বছিয়াছে, তাহাতে পল্লী ও সহরকেন্দ্ের সহিত 
যথাসস্তব যোগস্ুত্র স্থাপন না করিয়া জনকল্যাণ- 
মুলক কোন পরিকল্পনাই এদেশে ব্যাপকভাবে 
ফার্য্যকরী করা যাইবে না। উপযুক্ত রাস্তাঘাট 
ও যানবাহন দার! স্থদূরবর্তা পল্লী অঞ্চলের সহিত 
সহর ও রেল ষ্টেশনের সংযোগ ঘটাইতে না 
পারিলে কৃষিশিল্লের উন্নতি এবং শিক্ষা ও জনন্থাস্থ্য 
প্রসারের অনেক কিছু পরিকল্পিত বিবিব্যবস্থা 


পল্লী-জীবনের আওতার বাহিরে থাকিয়া যাইৰে। " 


এই অবস্থায় এদেশে রাস্তাঘাট প্রসারের কার্ধ্য- 


গ্রাম 2 Aryoplants 


লি 







নীতিকে জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনার খুব বড় স্থান 
দেওয়া যে প্রয়োজন, ' ইণ্ডিয়ান রোভস্‌ এণ্ড 
ট্রান্সপোর্ট ডেতেলপমেন্ট এসোসিয়েশনের বাধিক্ল 
সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ আই এ টি সেনন সম্প্রতি 
তাহা ভালভাবেই বিবৃত করিয়াছেন। দুঃখের 
বিষয় এদেশে রাস্তাঘাটের সমুচিত উন্নতি সাধনের 
পরশ্নকে এদেশের. গবর্ণমেপ্টসমূহ এখনও তত, বেশ 
গুরুত্ব দিতেছে । মিঃ শেনন বলিয়াছেন, গত 
কয় বৎসরে পর্বের তুলনায় এদেশে রাস্তাঘাট কিছু. 
বাড়িয়াছে সন্দেহ 'লাই। কিন্তু এদেশের পল্লী 
, অঞ্চলের সচিত সংযোগ স্থাপনের জগ্ক যে পরিমাপ 
রাস্তাঘাট দরকার লে তুলনায় বর্তমান অগ্রগতির .. 
ধারা খুবই অনুপযুক্ত বলিতে হইবে । ১৯৪৩ সালে 
নাগপুরে চীফ ইঞ্জিনিয়ারদের যে সম্মেলন হয়, 
তাহাতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার মাইলব্যাপী নূতন 
গ্রাম্যরাস্তা তৈয়ারের সুপারিশ করিয়া! এক প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। আজ পর্যন্ত এদেশে সেই সুপারিশ, 
কার্যকরী করা সম্পর্কে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত 
হইতেছে না। একে উপযুক্ত পরিকল্পনা শিয়া 
কার্যে ব্রতী হওগ্লার চেষ্টা নাই, তাহার উপর যেসব 
পরিকল্পনা স্থির হয় তাহাও অর্থাতাবে ঠিক ঠিক 
তাবে কাৰ্য্যে পরিণত করা হয় না। এদেশে 
রাস্তাঘাটের উন্নতি সম্পর্কে পরিফল্পনা গঠন ও 
বিবিব্যবস্থা অবলম্বনের জগ্ত নাগপুর লন্মেলনে 
একটি সেন্ট্রাল রোড বোর্ড গঠনের প্রস্তাৰ 
হুইয়াছিল। তারত গবর্ণমেপ্ট এখন পর্য্যন্ত সেরূপ 
কোন বোর্ডও গঠন করেন নাই দেখিয়া মিঃ ।লেনন 
ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। 
এদেশে রাস্তাথাটের উন্নতি সম্পর্কে মিঃ 
সেননের উপরোজ মন্তব্য খুব সময়োচিত ও' 
সুচিন্তিত বলিয়াই আমরা মনে ঝরি। ব্যাপকভাবে 
জনকল্যাণমূলফ বিবিব্যবন্থা] অবলম্বনের প্রারন্তে 
রাস্তাধাটের সমুচিত প্রসার সাধনের বন্দোবস্ত 
করিয়া এদেশের পল্লী অঞ্চলের সহিত সহরাঞ্চলের 
সংযোগ সাধনের চেষ্টা কর! গবর্ণমেন্টেকর 
‘পক্ষে একান্ত সঙ্গত বলিয়াই আমরা মনে 


করি। : - রঃ 
'বিনিয়ন্ত্রণ নীতির ব্যর্থতা 

গত ডিসেম্বর মাসে ভারত গবর্ণমেন্ট তাহাদের 
নৃতন খাস্তনীতি ঘোষণা করেন। এ নীতি অনুযায়ী, ' 
এদেশে ক্রমে ক্রমে খান্ডদ্রব্যের উপর হইতে 
কন্ট্রোল, ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়া স্থির হয়। খা 
নিয়ঞ্জণ ব্যবস্থা শিথিল করিতে গিয়া গবর্ণষেন্ট আশা 
করিয়াছিলেন, বিনিয়ন্ত্রণের পর দেশে খা্ড নিয়া 
চোরাধাজারী কারলাজি বন্ধ হুইবে। মজুত খাস্দ্রব্য 
বাঙ্গায়ে বাহির হইয়া আসিবে আর উহাদের দরও 
ক্রমে ক্রমে লামিয়া যাইবে। বিনিয়ন্রপের পর . 
দেশে খাছত্রব্যের যোগান 'বাড়িবে তাহার ফলে” 
বাহির হইতে আমদানী ।কমিয়া ভারতের অনুকুল , 
বৈদেশিক সিকিউরিটি সংরক্ষণ করা চলিবে বলিয়াই 
গবণমে্ট ধারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু গত সাত মাসে 
এ খান্তনীতির ফল, দেখিয়া .কার্ধ্যতঃ আমাদিগকে 
নিরাশ হইতে হইয়াছে । ফেন না, বিনিয়ন্রণের পর 
কোথাও খাঁদ্ধত্রব্য পূর্বের তুলনায় সুপ্রাপ্য হয়, 


»নাই। উদার মূল্যও ভাস পায় নাই। যরং গত 


ডিসেম্বর মাসের তুলনায় দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর খান্ত- 
নৃব্যের দর বেশ কিছু চড়িয়া উঠিবার নমুনাই আমর! 


: 
তি 


Lai 


'বাড়িয়া চলিয়াছে। 


২৬শে জুলাই, ১৯৪৮] 


দেখিতেছি। সম্প্রতি 'ক্যাপিটেল” পত্র যে সংখ্যা- 
বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! দৃষ্টে জানা যার, 
“গত ভিসেম্বরের তুলনার বর্তমানে সমস্ত প্রদেশেই 
চাউল ও গমের দর বেশ কিছু চড়িয়া উঠিয়াছে। এ 
সময় মধ্যে গমের দর বোম্বাইয়ে শতকরা! ১০০ ভাগ 
হুইতে ২০০ ভাগ পৰ্য্যন্ত, মধ্যগ্রদেশে শতকরা ৭৫ 
ভাগ হুইতে ১০০ ভাগ পৰ্য্যন্ত, যুক্তপ্রদেশে শত- 
করা ৫০ ভাগ হইতে শতকরা ৯০. ভাগ পর্য্যন্ত 
এবং পূর্ব-পাপ্াবে শতকরা ৫০ ভাগ, পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে রেশন প্রথা 
অনুসারে বোশ্বাইয়ে চাউলের যে নিয়ন্ত্রিত দর ছিল, 
সে তুলনায় এ প্রদ্ধেশে বর্তমানে তাহা শতকরা 
১০০ ভাগ হইতে ২০০ তাগ বেশী দীড়াইয়াছে। 
মাজ্্রাজে তাহা! শতকরা €০ ভাগ হইতে ১৪০ তাগ, 
বিহারে শতকরা ২০ ভাগ হইতে ১০০ ভাগ এবং 
মধ্যপ্রদেশে তাহা শতফর! ১০ ভাগ হইতে ৫০ তাগ 
বাড়িয়াছে। যবের দর পূর্বের তুলনায় বর্তমানে 
বোশ্বাইয়ে শতকরা ৭০ ভাগ হইতে ১৫০ ভাগ এবং 
মান্রাজে ও যুক্তপ্রদেশে তাহা শতকরা ১০ ভাগ 


হইতে শতকরা ৮০ ভাগ পর্্য্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


বিনিয়ন্ত্রণের পর দেশের অভ্যন্তরে থাদ্শল্তের 
যোগান ৰাড়িবে এবং তাহার ফলে বাহির হইতে 
খাতের আমদানী কমাইয়া দিয়া তৎবাবদ বৈদেশিক 
সিকিউরিটি নিয়োগের পরিমাণ হ্রাস করা যাইবে 
বলিয়া যে আশ! ফর! গিয়াছিল, তাহাও অন্রূপ- 


ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। 
১৯৪৭ সালের প্রথম ছয় মাসে ভারতে বাহির 
হইতে ১২ লক্ষ ৭১ হাজার টন খান্তশন্ত আমদানী 


“করিতে হইয়াছিল। চলতি ১৯৪৮ সালের প্রথম 


ছয় মাস সেস্থলে ১৭ লক্ষ ৪৯ হাজার টন খাহাশহা 
আমদানী করা হইপ্রাছে। এ লামদানীক্কত খাস্ত- 
শন্তের মধ্যে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন চ্চলারের 
বিনিময়ে সংগ্রহ করিতে হুইয়াছে। বড়ই পরিতাপের 
বিষয় এই যে, এত বেশী থাদ্যশন্ত আমদানী 
করিয়াও ঘাটতি এলাকার প্রয়োজন ঠিক ঠিক 
ভাবে মিটানে! যাইতেছে না; খান্তের আমদানী 
হান করিয়া বৈদেশিক সিকিউরিটি বাচানোর 
পথ মোটেই প্রশস্ত হইতেছে না। ব্যবসায়ীদের) 
মুনাফা বৃত্তির জন্তু দেশে খাত্তদ্রব্যের মূল্য দিন দিনই? 
এই অবস্থায় বিনিয়ন্ত্রণের 
ফলে কোন' দিক দিয়াই কোন সুফল দেখা 
যাইতেছে না। 
নির্ধারিত মূল্যে খাস্তদ্রব্য পাইত। বিনিয়ন্ত্র 
নীতির ফলে অনেক স্থলে সেই বরাদ্দ প্রথা উঠিয়! 


যাওয়ায় মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের দ্বারা জনসাধারণ 


নি্ধারণভাষে শোষিত হইতেছে। এই অবস্থায় 
গবর্ণমেপ্টের পূর্বব প্রতিশ্রুতি অনুসারে দেশে নূতন 


. করিয়া খান্তের কন্ট্রোল ব্যবস্থা বলবৎ করা ছাড়া 


“আমরা আর গত্যন্তর দেখিতেছি না। 


কৃষির জন্য দরকারী ব্যয় 
কৃষি ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি। 


এদেশে শতকরা ৭০ ভাগ লোকের ভাগ্য প্রত্যক্ষ 


তাবে কৃষির সহিত অড়িত। কিন্তু স্বাধীন ভারতের ' 


কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সমৃছ্থের কর্ণধাররা 
তাহাদের বক্তৃতা ও বিবৃষ্ঠিতে কৃষি ও কৃষকের ' 


উন্নতির অন্ত অনেক কিছু বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের 


কথা বলিলেও, কাধ্যতঃ তাঁহারা ' এপর্য্যস্ত ও 
২. 


বরাদ্দ প্রথার আমলে লোকে ' 


. আখথিক জগৎ 


১৭৩ 





বিষয়ে বিশেষ কিছু গরজ দেখাইতেছেন না। 
বৃটিশ আমলের রেওয়াজ অনুযায়ী এখনও ভারতে 
আইন, শৃঙ্খলা ও দেশ রক্ষার কাজেই 
সরকারী রাজন্বের বেশীরভাগ খরচ করা হইতেছে । 
সরকারী বাজেটে কৃষি বাবদ ব্যয় বরাদ্দ এখনও 
খুবই হ্বল্প। ভারত সরকারের কৃষি দপ্তর হইতে 
প্রপ্রিকালচারেল সিস্ুয়েশন ইন ইণ্ডিয়া’ নামক 
যে মাসিক পুস্তিকা প্রকাশ করা হইতেছে তাহার 
গত এপ্রিল সংখ্যায় কৃষিবাব্দ অন্ত কয়েকটি 
দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের তুলনায় ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরফাঁরের ব্যয়ের পরিমাণ 
নিম্নরূপ দেখানো হইয়াছে ৫. . 


কৃষি বাবদ ব্যয় 
যোট ব্যয় প্রতি জন 
বরাদ্দ * পিছু ব্যয় 
মাকিণ যুজরাষ্ট্র ৩০৯৮৮ লক্ষ ডলার ৭৭/১১ পাই 
ৰ্যানাডা ৭৮৬ , 9 ২০৮০৫ ,, 
প্রেট বুটেন ৬৬ »প্াউও ২২ টাৰ! 
ভারতীয় যুক্তরা্র ২,০২ » টাক! ১১ পাই 


( মাঞ্চিণ যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ১৯৪৩-৪৪ সালের, 
ক্যানাডার ক্ষেত্রে ১৯৪৩ সালের, বৃটেনের ক্ষেত্রে 
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১৯৪৫-৪৬ সালের এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে 
১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাব দেওয়] হইয়াছে । 

কৃষির উন্নতি বিধানের দায়িত্ব এদেশে বিশেষ 
ভাবে প্রাদেশিক সরকার সমূহের হাতে চ্যপ্ত 
সন্দেহ নাই। কিন্ত ' তাহারা রুষি বাব্দ যে 
ব্যয় করিতেছেন তাাও তাঁহাদের মোট ব্যয়ের 
তুলনায় অতি সামান্ভ। উপরোক্ত “এপ্রিকালচারেল 
সিহুয়েসন ইন ইত্ডিয়া” নামক পুস্তিকায় মাদ্রাজ, 
বোষ্বাই, পশ্চিম বঙ্গ, মধ্যগ্রদেশ ও পূর্কা পাঞ্জাবের 
চলতি ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট আলোচনা করিয়া 
এ দিক দিরা সরকারী ব্যয়ের তথ্য বিবরণ 
উপস্থিত করা হইয়াছে। এ বিবরণ নিযে উদ্ধত 
করা হইল £_- 


প্রদেশ সমূহে কৃষি বাবদ ব্যয় 


প্রদেশে কৃষি বাবদ মোট বায়ের লোকের, 
ব্যয় শতকর! অংশ মাথাপিছু 


বায় 
বোম্বাই ২১৪৯১০০৪০০৯ ৬৫ ১/৪ পাই 
পশ্চিমবঙ্গ ২,৩১,০০,০০০২ . ৭২৩ 8৩১০ পাই 
যাদ্রা ১,৬৯১০০,০০০২ ৩০২ 1/০ আন! 
পূর্বপাঞ্জাব ৫৮১০৩১০০০৯২ ৩২৬ 
মধ্যপ্রদেশ ৫৭০০১০০০২২২ ৩৬২ 1১১ পাই 
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রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভবন, জোড়াসীকোর এই সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়িতে রবীজ্জ্রনা 


প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রাণ মনীষী £ 


এর্‌ গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। 


তাঁহাদের উদ্দেন্ত ছিল,-- জীবন-বীমার দ্বার! ব্যক্তি ও জাতির আখিক-উন্নতি 
সাধন করা। এ বিষয়ে ‘হিনুস্থান' পূর্বাপর দেশবাসীর নিকট হইতে সর্বাত্তরিক 
সহযোগিতা! লাভ করিয়। আসিতেছে এবং গত ৪১ বৎসরের জন-সেবায় ইহ! আজ 


।ভারতের অন্ততম সর্ববৃহৎ বীমা"প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। 
সোসাইটির অসামান্জ সাফল্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ৫ 


ক 


সপ ) 


1 মোট সংস্থান '"* ১১ ৮৪ 


চে ৃ দাবী শোধ (১৯৪৭) 





১৯৪৭ লালের 


, + 


কিন্ত হিন্দুস্থানের গর্ব তাহার এই সকল কোটি কোটি টাকার অঙ্কে নহে, সে যে তাহার 
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অকুণ্ঠ দেবা দারা অসংখ্য পরিবারের অর্থ-মংস্থান করিয়! দিতে পারিতেছে, ইহাই 







৮১২4২ 
১, 


কো-অপারেটিভ ইহ্িওরেলস দোপাইটী.লিঃ 


8, BST 9157 -ঠিক্ুান বিবি * লার্শেলযিতা 


১৭8 


রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার 

তারতের রপ্তাণী বাণিজ্য প্রসার সম্পর্কে 
ভারত গবর্ণমেপ্ট ফি সব বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে চান, সম্প্রতি বোঘ্াইয়ে ইণ্ডিয়ান মার্চেপ্টস্‌ 
চেঘারের এক সভায় বাণিজ্যসচিব শ্রীযুক্ত কে সি 
নিয়োগী, তাহা বিবৃত করেন। তিনি জানান, 
বিভির দেশে ট্রেড কমিশনার বা সরকারী বাণিজ্য 
প্রতিনিধি নিয়োগ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট ব্যবস্থা 
করিতেছেন। উপযুক্ত লোক পাওয়ার অসুবিধা 
সত্তেও কয়েকটি দেশে ইতিমধ্যে বাণিজ্য প্রতিনিধি 
নিয়োগ করা হুইয়াছে। শীঘ্রই অস্ট্রেলিয়া ও মিশরে 
বাণিজ্য প্রতিনিধির আফিল স্থাপন করা হইবে । 
পাকিস্থানের ছুই এলাকায় ছুই জন ট্রেড 
কমিশনার বসানো হইবে । এই সব প্রতিনিধিরা 
ভারতীয় রপ্তানীকারকদের সহিত যোগস্থত্র রক্ষা 
করিবেন । বিদেশের হাটে কোন্‌ সব ভারতীয় 
মাল কাটতির সুযোগ রহিয়াছে তৎসম্পর্থে তাহারা 
'পরামর্শ ও নির্দেশ দিবেন! বিদেশে ভারতের 
বাণিজ্য স্বার্থ সম্পর্কে উছারা যত্বপর হুইবেন। 
প্রীযুক্ত নিয়োপী বলেন যে, ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য 
সম্প্রসারণ সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে 
ভারত গবর্ণমেপ্ট প্রস্তুত আছেন। এ বিষয়ে 
কার্যকরী .বিবিব্যবস্থা কি হুইতে পারে এক্সপোর্ট 
এডভাইসরী কাউন্সিলের আগামী ৫ই আগষ্টের 
অধিবেশনে . তৎসম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করা হইবে। তবে এ সম্পর্কে দেশীয় রপ্তানী- 


কারকদের সহযোগিতা যে খুবই প্রয়োজন, 


বাণিখ্যসচিব ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টস্‌ চেম্বারের সদন্ত- 
দিগকে তাহা বিশেষভাবে '্ররণ রাখিতে বলেন। 
তিমি বলেন, উপযুক্ত ডলার সিকিউরিটির অভাবে 
কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে 
প্রয়োজনীয় মালপত্র আমদানী করা ভারতের 
পক্ষে কষ্টকর হইয়া দীড়াইয়াছে। ভারতের রপ্তানী- 
কারকদের উচিত এ সব দেশের প্রয়োজন ও চাহিদা 
অন্গযায়ী বিচিত্র ধরণের ভারতীয় মাল বেশী পরিমাণ 
রপ্তানী করার ব্যবস্থা করা । ও ধরণের চেষ্টা 
সুরু হইলে একদিকে যেমন রপ্তানী বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে দেশ উপকৃত হইবে, তেমনই 


ভলার প্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া ভারতে : 
অত্যাবশ্যকীয় খাত্ত ও যন্ত্রপাতি আমদানীর সুযোগ " 
“ এদেশের লোকের 


প্রসারিত ছইবে। রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের 
ন্ত শ্রীবুক্ত নিয়োগী অতঃপর তাঁহার বক্তৃতায় 
এদেশের জাহাজী ব্যবসায়ের সমুচিত উন্নতি সাধনের 
প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। তিনি জানান যে, 
বহির্বাপিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় জাহাজে মাল 
চলাচলের রেওয়াত্ যথাসম্ভব প্রসার করিবার -আরন্ 
 গ্রবর্ণমেন্ট চেষ্টা করিতেছেন। ভারতীয় জাহাজী 
ব্যবসাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্ত তাহার! 
নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন। ভবিষ্যতে বিদেশের 
সহিত যখন এদেশের বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা 


হইবে, তখন এরূপ চুক্তিতে মাল আদান-প্রদানের ' 


একটা নির্দিষ্ট অংশ. ভারতীয় জাহাজে চলাচল 
সম্পর্কে সর্ব রাখার ব্যবস্থা হইবে। ভারতের 
রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রলারণ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নিয়োগী 
বে সব বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলিয়াছেন, 
তাহা দেশের পক্ষে খুবই ভরসা-ব্যঞ্জক বলিয়াই 


সঃ আমরা মনে করি। 


আর্থিক জগৎ , 
পশ্চিম বঙ্গে বহু উদ্দেগ্যমুলক 
সমবায় সমিতি 

পশ্চিম বঙ্গের দরিদ্র অধিবাসীদের অবস্থার 
উন্নতিবিধানের জস্ত পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের সমবায় 
ও পল্লীখণ বিভাগের মন্ত্রী গ্রনিকুপ্রবিহারী 
মাইতি এই প্রদেশের সর্বত্র বছ উদ্দেশ্মূলক 
(2001001605৩) সমবায় সমিতি গঠনের একটি 
পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। পরিকল্পনাটি 
এখনও পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক 'গৃহীত হয় নাই। 
তবে শ্রীযুক্ত মাইতির গ্ার ব্যক্তি যখন উহা! গ্রহণ 
করিয়াছেন তধন পশ্চিম বঙ্গ পবর্ণমেন্ট উহাতে 
আপত্তি ফরিবেন বলিয়া মনে হয় না। পরিকল্পনার 
মূল কথা এই যে, পশ্চিম বঙ্গে এক বা থা৩টি গ্রামের 
প্রতি আড়াই হানার লোক লইয়া এক একটি বহু 
উদ্দে্তযূলক সমবায় সমিতি গঠন করা হুইবে এবং 
সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে এরূপ € হাজার সমিতি গঠিত 
হইবে! উক্ত সযিতিগুলিতে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক 
নরনারী সদন্ত হইবেন। সদন্ত হওয়ার জস্ত প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে ২ টাকার শেয়ার ক্রয় করিতে হইবে এবং 


' এই শেয়ারের মধ্যে ১৪০ টাকা প্রথম আদায় করা 


হইবে। সমিতিগুলিতে যাহাতে দেশের দরিদ্রতম 
অধিবাসীও সদন্ত হইবার সুযোগ পায় ভজ্জগ্যই 
উহার সদস্তদের ক্রয়ষোগ্য শেয়ারের পরিমাপ এত 
কম করিয়া! ধরা হইয়াছে । এই লব পমিতির হাতে 
সমিতির এলাকাভুক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের জগত 
নিয়লিখিত কাজের দায়িত্ব থাকিবে--যথা, জন- 
সাধারণের প্রয়োজনে টাকা ধার দেওয়], অধিকতর 
পরিমাণে খাগ্ভজ্ব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা, গৃহপালিত 
পশুর উন্নতিবিধান, ছোটখাট লেচকাধ্য ও জল- 
নিকাশের ব্যবস্থা, হাসমুরগী পালন, মাছের চাষ, 


কুটির শিল্পের প্রসার, হাতে ফাটা সুতায় 


হস্তচালিত তীতে বন্ধবয়ন, গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থযরক্ষা, 
গ্রামে উৎপন্ন কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় 


ব্যবস্থা, জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ' 


পাইকাত্ী দরে ক্রয় করিয়া তাহা গ্ভাষ্য মূল্যে জন- 
সাধারণের নিকট বিক্রয় করাঃ জনসাধারণকে 
সমবায়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া 
তোলা । এই সব উদ্দেশ্তসি্ির জগ প্রতোক 
সমিতিকে পশ্চিম বাংলা সরকারের কৃষি, শিল্প, 
সেচ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগ সর্বপ্রকারে সাছাষ্য 
করিবেন । 


বর্তমানে দেশের দরিদ্র অধিবাসীদের বিশেষতঃ 
পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের সমক্ষে যে সমস্ত সমস্ত! 
দেখা দিয়াছে তাছার সমাধানকল্লেই যে উপরোক্ত 
পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে তাহাতে সন্ন্হে নাই। 
একমাত্র সমবায় পন্ধতিতেই যে উহার সমাধান 
সম্ভবপর তাহাও সুনিশ্চিত । কিন্তু নিতান্ত ছঃখের 
বিষয় এই যে, দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার ফলস্বরূপ 
মধ্যে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, 
দলাদলি ও ম্বার্থপরতার প্রভাব এত বেশী যে, 
এদেশে আজ পর্য্যন্ত সমবায়ের কোন উল্লেখযোগ্য 


সাফল্য দেখা দেদ নাই। যেটুকু সাফল্য দেখা, 


দিয়াছিল তাহাও অধুনানুপ্ত লীগ গবর্ণষেণ্টের 
সাম্প্রদায়িকতা -ও পক্ষপাতিত্বের জন্ত বিলুপ্ত 
হইয়াছে! যাহা হউক, এক্ষণে দেশ স্বাধীনতা 

লাভ করিয়াছে এবং দেশের নাগরিক জীবন হুইতে 
বিদেশী শাসকবর্দ ও“সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রভাব- 
প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হুইয়াছে। এক্ষণে দেশে সমবায় 
প্রণালীতে জনসাধারণের অভাঁবঅভিযোগ 
নিরাকরণের সুযোগ উপস্থিত হুইয়াছে। কিন্ত 
এখনও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ষে অযোগ্যতা, 
ছুনীতি, আশ্রিতবাৎসল্য ইত্যাদির প্রভাব রহিয়াছে 
তাহা শ্রীযুক্ত মাইতির শুভ-প্রচেষ্টাকে পণ্ড করিয়া 
দিতে পারে। উদার প্রতিকার হিসাবে গবর্ণমেপ্ট 
যদি দক্ষ ও সততাসম্পন্ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রস্তাবিত 


সমবায় সমিতিগুলির কার্ধ্যকলাপের উপর সতত . 


সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, গবর্ণমেন্টের সমস্তগুলি বিভাগ 
যদি আন্তরিকতার লহিত 'সমৰায় দমিতিগুলিকে 


লাহায্য করেন এবং সমবায় সমিভিগুলির দোষক্রটি 


[ ২৬শে জুলাই, '১৯৪৮ 


ছামুভূতির গছিত 'বিচার-বিবেচনা করিয়া সময়- 
মত উছার সংশোধনের যদি ব্যবস্থা হয় তাহা! হইলে 
প্রস্তাবিত সমিতিগুলি কার্যযক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত 
হইতে পারে 1 আশ! করি, সমবায় মন্ত্রী এই সব 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। 


পশ্চিম বঙ্গের খাঁন সমস্ত! 


পশ্চিম বঙ্গ পবর্ণমেন্টের বেলামরিক মাল 
সরবরাহ সচিব শ্রীধুক্ত প্রফুল্লচন্দ সেন সম্প্রতি এক 
বেতার বক্তৃতায় এ প্রদেশের খান্ত লমন্ত! নিয়া 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গে 
থান্ের চাহিদা ও যোগানের কথ! বর্ণনা করিতে 
গিয়া শ্রীযুক্ত সেন জানান যে, এ প্রদেশের 
বর্তমান লোকসংখ্যা হইতেছে ২ কোটি ৪০ লক্ষ । 
এগ্রদেশে যে চাউল উৎপন্ন হয়, তাছা দ্বারা 
এ প্রদেশের লোকদের চাছিদা মিটে না। এ প্রদেশে 
প্রীতি .লোকপিছু আবাদী জমির পরিমাণ দেড় 
বিঘার চেয়েও কম। উদ্ছার মধ্যে সোয়া! এক 
বিঘার চেয়েও কম জমিতে ধানের চাষ হইয়া 
থাকে। প্রতি বিধায় গড়ে ৫২ মণ ধান উৎপন্ন 
হয়। ফলে চাউলের দিক দিয়া বাৎসরিক চাহিদার ' 
তুলনায় যোগান ৬ লক্ষ টনের মত কম দরীড়ায়। 
এ প্রদেশে' বৎসরে ২ লক্ষ ৭* হাজার টন গম 
দরকার অথচ গম উৎপন্ন হয় বৎসরে মাত্র ২২ 
হাতার টন। এই সব কারণে পশ্চিম বঙ্গের খাস্ত 
সমন্তা খুবই জটিল। পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট সেই 
সমন্তা সমাধানের জন্ত চেষ্টা করিতেছেন; শ্রীযুক্ত 
সেন সেই প্রচেষ্টায় জনসাধারণের শ্রাত্তরিক 
সহযোগিতা: কামনা করেন। খান্ত সমন্তা 
সমাধানের ব্যাপারে জনগণের সহযোগিত। একান্ত 
প্রয়োজন। প্রযুক্ত সেন সহযোগিতা 
লাভের অন্ত জনসাধারণের কাছে আবেদন 
জানাইয়াছিলেন ইহা! ভাল কথা । তবে গবর্ণমেপ্ট 
থান্তোৎপাদণ বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন্‌ দিক দিয়া কি 
চেষ্টা করিতেছেন এবং কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণের 
কিরূপ সহযোগিতা শ্রয়োজন তাছা শ্রীযুক্ত সেন 
বিবৃত করেন নাই। ইহাতে মস্ত ব্যাপারটাই 
অস্পষ্ট থাকিয়া .গিয়াছে। এ প্রদেশে খানের যে 
বেশীরকম ঘাটতি রহিয়াছে তাহা কাহারও 
অবিদিত নাই। এখন যে জিনিষটা সকলেই জানিতে 
চাছিতেছে তাহ! হইতেছে এই যে, পশ্চিম বঙ্গে 
সত্বর খাস্তের উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে এ প্রদেশের , 
গবর্ণমেন্ট কোন পরিকল্পনা প্রস্তত করিয়াছেন 
কিনা এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারীভাবে 
কোন কার্যকরী চেষ্টা সুরু হইয়াছে কিনা ? 
বেসামরিক মাল সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচক্জ 
লেন ও কৃষিমন্ত্রী শ্রঘুক্ত যাদবেন্দ্রনাথ পাজা সেই 
জিনিষটা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিয়া বলিলে 
আমরা সুধী হইব । 


গত ডিসেম্বর মাসে ভারত পরকার তাহাদের 
নূতন খাছ্ের নীতি ঘোষণা করেন। এ নীতি 
অমুযায়ী এদেশে খান্তের কন্ট্রোল ব্যবস্থা ক্রমে 
ক্রমে শিথিল করিয়া দেওয়৷ স্থির হয় । এওঁ নীতি 
গ্রহণ করিয়া যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও. মধ্য প্রদেশের 
গবর্ণমে্ট খান্ত রেশনিং ব্যবস্থা তুলিয়া দেন। কিন্তু 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট এ প্রদেশের বেশী রকম 
ঘাটতির কথা স্বরণ 'রাখিক়া কলিকাতা ও আর 
কয়েকটি অঞ্চলে রেশন প্রথা বজায় রাখাই সিদ্ধান্ত 
করেন। এইভাবে রেশন প্রথ! বজায় রাখার 
সিঙ্গাস্ত জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছে 





' এবং সেলগ্ত আমরা পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টকে 


ধগ্ভবাদ দিতেছি। যুক্ত প্ৰদেশ, বিছার, মধ্যপ্রদেশ 
ও অন্কান্ত স্থানে বিনিয়স্রণের পর খাচ্ছদ্রব্যের ঘর 
বেশী পরিমাণে চড়িয়া উঠিয়াছে । পশ্চিম বঙ্গ 
গবণমেপ্ট £এখনও নিয়ন্ত্রিত দরে এ প্রদেশের 
৭২ লক্ষ লোককে চাউল ও পম সরবরাহ 
করিতেছেন। রেশন প্রথা বনায় রাখার ফলেই 
রঃ উহা সম্ভবপর হাত তাহাতে সন্দেহ 
লাই। ৰ 


বস্ত্রসঙ্কট সমাথানে জাতীয় তায় সরকারের দ্বিধাগ্ন্ত নীতি 


. বন্ত্রপঙ্কট সমাধানের উপায় নির্ধারণের অস্ত 
শত ২১শে জুলাই দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের 
শিল্পসচিব ডাঃ শ্রাযাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 
"সভাপতিত্বে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের, প্রধান- 
মন্ত্রীদের এক সম্মেলন বসিয়াছিল। ছুইদিন আলাপ 
আলোচনার পর সেই সম্মেলন সমাপ্ত হইয়াছে। 
"সম্মেলনের শেষে ভারত সরকার এক বিবৃতিতে 
জানাইয়াছেন যে, টেক্সটাইল এডভাইসরী বোর্ড 
এবং বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের 
প্রধানমন্ত্রীদের সহিত আলোচনার ফলে বন্ত 
লমন্ত] সমাধান সম্পর্কে যে সব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব 
"উপস্থাপিত হইয়াছে গবর্ণমেন্ট বর্তমানে তাহা 
বিবেচনা করিয়া, দেখিতেছেন। যাহাতে ক্রেতা 
'সাধারণ ভাধ্য.“মূল্যে যথোপযুক্ত পরিমাণ বন্তর 


পাইতে পারে, সেই উদ্দেস্তে গবর্ণমেন্ট শ্রীপ্রই তাহার 


"তাঁহাদের বস্পনীতি পরিবর্তন সম্পর্কে ' একটা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন | বেসরকারী সবত্রে প্রকাশ, 
ভারত গবর্ণমেন্ট বন্সঙ্কট সমাধানের ন্ট আংশিক- 
ভাবে ‘কন্ট্রোল’ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার কথা 
'ভাবিতেছেন | কাপড়ের কলের উৎপন্ন বসন্ত 
কতস্কাংশ সরকারের হাতে. লইয়া প্রাদেশিক 
'সরককারসমূছের দারা স্থাপিত বা নিয়ন্ত্রিত দোকানের 
মারফতে দ্বাষ্য দরে তাহা! বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
হইলে জনসাধারণের পক্ষে কাপড় পাওয়ার 
'সুবিধ| হইবে এবং আসল সমন্তা চুকিয়া যাইবে 
বলিয়া মিলমালিকদের প্রতিনিধির! বুঝাইতেছেন। 
আর গবর্ণমেণ্টও নাকি সেই ধরণের আংশিক 
“নিয়ন্ত্রণের নীতি অস্থমরণ করিয়া তাহাদের কর্তব্য 
“শেষ করিতে চান | ‘ডি কন্ট্রোল! 'বা বিনিয়ন্ত্রণ নীতি 
কার্যকরী হওয়ার পর গত, ছয়মাস বন নিয়া 
এদেশে অব্যাহত মুনাফাবৃত্তি চলিধার পর গবর্ণমেন্ট 
, ৮ষে এখনও কঠোরহত্তে সেই যুনাফাবৃত্তি দমন 
করা লম্পর্কে মনস্থির করিতে পারিতেছেন না, 
জনসাধারণের ধেশীরকম দুঃখ গ্লানি দেখিয়াও 
তাহারা. যে মুনাফাখোর মিলমালিকদের শ্বাথের 
সহিত ক্রেতা সাধারণের স্বার্থের একটা সাময়িক 
গৌজামিল ঘটাইয়া এখনও উভয় দিক রক্ষার 
ভালে আছেন উপরোক্ত সরকারী বিবৃতি ও 
বেসরকারী খবর হইতে তাহাই আক ভাল 
“করিয়া ধর! পড়িয়াছে। - 
“অথচ কাপড়ের কলওয়ালারা ও বস্তরব্যবসায়ীর! 
যে নিজেদের স্বার্থের চেয়ে আর কাহারও শ্বাথথকে 
,কিছুমার আমল দিতে রাজী নন এবং কাপড় 
বণ্টন ও বিক্রয়ের আংশিক দায়িত্বও যে তাহাদের 
হাতে ছাড়িয়া দেওয়] নিরাপদ নয়, সে তথ্য আজ 


আঙ্জ কাহারও উপলব্ধি করিতে বাকী নাই। . 


দেশের চিন্তানায়ক ও অর্থনীতিবিদরা মিলমালিকদের 
স্ুনাফাবৃত্তির কঠোর সমালোচনা করিয়াছেল। 
বিনিয়ন্ত্রণের পর মিলমালিকদের লাভের কারসাজির 
জগ্ভ বস্রের দ অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া উঠায় 
তাহারা সাধারণের কল্যাণে নূতন করিয়া 
পুরাপুরি কন্ট্রোল ব্যবস্থা বলবৎ করিবার দাবী 


বহর দেখিয়া সরকারী মহলেও ক্ষোভের সীমা 
নাই। দিচ্টী ‘সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান- 









মন্ত্রী পত্তিত জওহরলাল নেহেরু যে সব 'মোনৃষ্টার' 
বা দানব বস্ত্র বিনিয়ন্ত্রণের পর জনসাধারণের 
স্বার্থের বিনিময়ে ১০০ কোটি টাকার উপর মুনাফা 
করিয়াছে তাছাদের'উদ্দেশ্তে সাবধান বাণী উচ্চারণ 
করেন। তাহাগ মতে বস্তুমূল্য বৃদ্ধির গতি দেশে 
কাশ্মীর ও হায়দরাবাদের চেয়েও গুরুতর সমন্তার 
চুটি করিয়াছে। ওঁ সমস্যার সমাধান না করিলে 
দেশেরও কল্যাণ নাই, আনসাধারপের সমঙ্গে 
গবর্ণমেপ্টেরও যথেষ্ট মর্য্যাদা হানি ঘটিবে। পণ্ডিত 
নেহেরু বলেন, কোন আংশিক প্রতিকার পদ্থা 
অবলম্বন করিয়া! সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান হুইবে না। 
সকল দিক বিবেচনা করিয়া সম্যক্‌ গ্রতিকারোপায় 
অবলম্বনের নির্দেশ সম্মেলনের সশ্যদিগপকে প্রদান 
করিতে হইবে । ভাঃ শ্তামাপ্রদাদ মুখোপাধ্যায়ও 
বক্তৃতায় বিনিয়ন্ত্রণ নীতির ব্যর্থতা উদাত্ত- 
ভাবে ঘোষণা করেন। ধারবার সাবধান বাণী 
উচ্চারণ সত্বেও মিলমালিকরা তাঁহাদের মুনাফাবৃত্তি 
বন্ধ করেন নাই! এই অবস্থায় আর কাল বিলম্ব 
না করিয়া বস্ত্রসমন্তা সমাধানের সম্যক্‌ প্রতি- 
কারোপায় বিধান করাই ডাঃ মুখাঞ্জির মতে 
গবর্ণমেন্টের কর্তব্য । দিল্লী সম্মেলনে উপস্থিত 
প্রধানমন্ত্রীদের ভিতর অনেকেই বিনিয়ন্ত্রণ নীতির 
ফল দেশের পক্ষে মারাত্মক হইয়াছে বলিয়া 
তাহাদের বক্তৃতায় স্বীকার করেন। উড়িত্যার 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত হরেক মহাতব, মধ্যগ্রদেশের 
প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত রবিশঙ্কর স্তর, মান্রাজের 
বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত 
রেড্জী এবং বরোদার প্রধানমন্ত্রী ভা: জীবরাজ 
মেহতা দশের স্বার্থে বস্তু বিক্রয় ও বণ্টনের উপর 
পূরাপূরি ‘কন্ট্রোল’ প্রবর্তনের দাবী করেন। 

কিন্ত সমস্তার জটিলতা অনেকে. হৃদয়ঙ্গম করা 
সত্বেও এবং প্রধানমন্ত্রী মুনাফাখোর 'দানবদের? 
হাত হইতে ক্রেতা সাধারণকে বীচাইবার জগ্ভ 
আকুলভাবে আবেদন করা সত্বেও সম্মেলনের সিদ্ধান্ত 
আংশিক নিয়ন্ত্রণের চেয়ে বেশী দুর গিয়া পৌঁছায় 


নাই। কলওয়ালাদের মুনাফাবুতি মারাত্মক সীমায় 
গিয়া পৌছিয়াছে এবং “ভিকনৃট্রোল+ নীতি ব্যর্থ 


টট 


| বিক্ৰেতা উভয়েই শ্ৰেষ্ঠ স্বুবিধা | : 
| ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। | 
| কান, পরিশ্রগী ও সহি কমা ? 
॥ এজেন্ি দ্বার! প্রচুর আয় করিতে 
জানাইতেছেন। কলওয়ালাদের নির্লজ্জ মুনাফাবৃতির | পারেন | ম্যানেজারের নিকট 


| আজই আবেদন কক্ষন। 









হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াও কয়েকটি প্রদেশের 
প্রধানমন্ত্রীর কল মালিকদের পক্ষ টানিয়া 
তাঁহাদের অতি মুনাফার স্ুষোগ আংশিকভাবে 
বজায় রাখার জন্ভ কলের উৎপন্ন বসের কত্কাংশই 
শুধু সরকারী কর্তৃত্ব ষ্তায্য মূল্যে বণ্টনের প্রস্তাৰ 
করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
গোবিন্দবল্লভ পদ্থ, বোঘাইয়ের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত 
বি জি খের এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ 
বিধানচজ্ঞ রায়ের মতে সরকারী দোকান বা 
অমুনোদিত এজেপ্টদের মারফতে কিছু পরিমাণ বস্ত 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জনসাধারণকে সরবরাহ করিবার 
ব্যবস্থা হইলেই সকল সমস্ত! চুকিয়া যাইবে । বন্দ 
সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে টেক্সটাইল 
এভডভাইলন্ী বোর্ডের বৈঠক বলিয়াছিল। এ 
বৈঠকের ১৪ জন সদন্তের মধ্যে ১৩ জনই মিল- 
মালিকদের প্রতিনিধি। কাজেই ও বোর্ডও 
কল মালিকদের স্বার্থের খাতিরে পুরাপুরি 
কন্ট্রোল ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। অঁ বোর্ডের মতে বিনিয়ন্ত্রণ 
নীতির ফলে কাপড়ের কলের উৎপাদন ১৯৪৮ 
সালে বাড়িয়া চল্নযনাছে। গত কয় মাসে উৎপাদনের 
যে গতি দেখা গিয়াছে তাহাতে এবার শেষ পর্য্যন্ত 
৪২০ কোটি গজ বস্তু উৎপন্ন হইবে । ১৯৪৭ লালের . 
তুলনায় এই বৃদ্ধির পরিমাপ দীড়াইবে শতকরা 
১০ ভাগ। গত জুন মাসের মধ্যতাগ হইতে মিল- 
মালিকরা কাপড়ের মূল্য হাঁস করিয়া চলিয়াছে, 
যদিও খুচরা বিক্রয় মূল্য তদঙ্পাতে এখনও 
নামিয়া আসে নাই। এই অবস্থায় টেক্সটাইল 
এডতাইসরী বোর্ডের মতে বন্ছ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
পুনর্বহাল করিতে যাঁওয়া অন্ুচিত। তবে দেশের 
লোকের দাবী একেবারে উপেক্ষা করিতে ন! 
পারিয়া তাহারা আংশিক নিয়ন্ত্রণের একটা পরি- 
কল্পনা গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন 
বলিয়া প্রকাশ । এই পরিকল্পনা অনুসারে নাকি 
কাপড়ের কলের উৎপন্ন কিছু পরিমাণ বন্র 
প্রাদেশিক সরকারের মারফতে জনসাধারণের 
ভিতর বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে বলা হুইয়াছে। 


সস টেক্সটাইল এভতাইসরী বোর্ডের এই হিতোপদেশ 
| ও কয়েকজন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীর উপরোক্ত 
চু মন্তব্য দারা ভারত গবর্ণমেন্ট এতই প্রভাবান্বিত 
ছু ঢু হইয়াছেন যে, তাহারা কঠোরভাবে পুরাপুরি 
| ্ রর ্‌ কন্ট্রোল ব্যবস্থা অবল্ঘনের পথে না গিয়া 
|ইন্মিবেশ কোং লিঃ 

মূল্যে কিছু পরিমাণ বস্ত্র অনপাধারণের ভিতর 


৪নৎ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা |] 
k | বণ্টনের কর্তৃত্ব মিলমালিকদের উপর ছাড়িয়া 


আংশিক নিয়ন্ত্রণের দিকেই ঝীকিতেছেন। নির্ধারিত 
বণ্টনের ব্যবস্থা! করিয়া বাকী সমস্ত বস্ত্র বিক্রয় ও 


দেওয়া এই নীতির লক্ষ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ । 

বস্তু সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট এখনও কোন পাকাপাকি 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নাই। এই অবস্থায় তাহাদের 
মনোভাব সম্পর্কে এখনই কোন ইঙ্গিত কর! হয়ত 


| ঠিক হইবে না। কিন্তু বঙ্পপমন্তা সমাধানের জঙ্ত 
টু আংশিক নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তনের যে কথা উঠিয়াছে 
j তাছাতে আমরা ক্ষুদ্ধ না হইয়! পারি না। 
ন নিয়্ণ ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়ার সময় কল মালিক '. 


বন্ত্রেকর 


ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সহিত 


~ 


তে 


$১৭৬ 


গবর্ণমেন্ট এইরূপ একটা বুঝাপড়া করিয়াছিলেন যে, 
তাহার! উহু! নিয়া কোন মুলাফাবৃতি চালাইখেন না । 
সকল দিক বিবেচনা করিয়া বন্তরের যে ম্কাষ্য দর 
হইবে তাহাই শুধু উহ্থার] জনসাধারণের নিকট 
হইতে আদায় করিবেন। কিন্ত কল মালিক ও 


' ব্যবসায়ীরা ওঁ প্রতিশ্রুতি একেবারেই রক্ষা করেন 


নাই। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠিরা যাওয়ার পর 'গত 
ছয় মাসে তীহারা যথেচ্ছ তাবে বন্সের মুল্য 
বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণ শোষণ করিয়াছেল। 
হৃয়ং প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেছেরুর 
মতে এইভাবে যে মুনাফা করা হইয়াছে তাহা 
১০* কোটি টাকার কম নহে। ইহার পরও 
জনসাধারণের স্বার্থে বন্ত্রের বিক্রয় ও বণ্টন 
পূরাপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
এখন আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে 
পারে না। বঙ্ছের, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়ার 
সময়] ভারত গবণষেপ্ট জনসাধারণকে ভরসা 
দিয়াছিলেন যে, যদি ঝলমালিক ও ব্যবসায়ীদের 
মুনাফাবৃত্তির গন্ধ দেশে কাপড়ের দর অত্যধিক 
পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তবে তাহারা দেশে উহার 
উপর নূতন করিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল করিতে 
দ্বিধা করিবেন না । অধিক কি, এরূপ ব্যবস্থা তাহার! 
অধিকতর ব্যাপক ও কঠোর, ভাবেই প্রবর্তন 
করিবেন। বর্তমানে দেশে বস্রের দর যেরূপ 


. অত্যধিক পৰিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে 


এখন সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পূরাপুরি কন্ট্রোল 
ব্যবস্থা অবলঘনেরই সময় আসিয়াছে। তাহার 
পরিবর্তে আজ যদি গবর্ণমেণ্ট আংশিক |'কন্ট্রোল’ 
ব্যবস্থা বার! নিজেদের গা বাচাইবার চেষ্টা করেন, 
তবে তাছ জনসাধারণের শহিত বিশ্বীসঘাতকতারই 


উপস্থিত করিয়াছেন এবং টেক্সটাইল এভভাইসরী 
বোর্ড বাছা! দিয়া গবৰ্ণমেণ্টকে সহজে বাজি মাৎ 
করিবার পরামর্শ দিতেছেন, তাহা দ্বারা বর্তমান 
জটিল বস্ুসঙ্কটের সমাধান হুইবে না । সরকারী 
দোকান ও অনুমোদিত দোকান হইতে নির্ধারিত 
মূল্যে কিছু পরিমাণ বন্ধ পাইলেই জনসাধারণ 
জাতীয় সরকারের জাতীয় স্বাথপ্রবপতার নজীর 
দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে না। কিছু পরিমাণ 
বন্ধ নির্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের ভিতর বণ্টন 
করিয়! বাকী বস্ত্র বিক্রয় ও বণ্টন সম্পর্কে মিল 
মালিকদের কর্তৃত্ব কারন রাখার ব্যবস্থা হইলে 
ভাহাতে ক্ষোত ও বিশৃঙ্খলার হেতু থাকিয়াই 
যাইবে। শ্বদেশী যুগ হইতে ভারতের জনসাধারণ 
দেশীয় বন্রশিল্প প্রতিষ্ঠার অন্ত যথেষ্ট স্বার্থ ত্যাগ 
করিয়া আসিয়াছে, জাপান ও অস্তান্ত দেশের সস্তা 
বন্ত্ের প্রতিযোগিতার ফলে শরতের কাপড়ের 
কলগুলি যাহাতে খায়েল হইয়া না পড়ে সেজন্ত 


আর্থিক জগৎ 


শতকয়া ৫০ ভাগ হইতে শতকরা..৭€ ভাগ পর্ধ্যস্ত 
রক্ষশণ্তকের চাপ জনসাধারণ নিজেদের ' সন্ধে 
বহন করিয়াছে। সম্তা দরে বিদেশী কাপড় 
পাওয়ার সুযোগ থাকা সত্বেও স্বদেশী বস্ত্র 
শিল্পকে সুপ্রতিঠ করার জস্ত বেশীদরে 
দেশী কাপড় তাহারা ক্রয় করিয়াছে। সমৃদ্ধির 
দিনে এদেশের কাপড়ের ফলের মালিকদের 
মধ্যে অনেকেই যে সাধারণের সে স্বার্থত্যাগের 
কথা স্মরণ রাখেন নাই, গপত ছয় যাসের নিদারুণ 
মুনাফাবৃত্তি দেখিয়া তাহা আমরা মর্খে মর্দে 
উপলব্ধি করিয়াছি। ইহার পরও মিল মালিকদের 
হাতে বসত বিক্রয় ও বণ্টনের কোন দারিত্ব স্বত্ত 
থাক! জনসাধারণ আর কিছুতেই সঙ্গত বলিয়া! মনে 
করিবে না। গবর্ণমেন্ট বদি কলের উৎপন্ন কতক 
পরিমাণ বস্তু বিক্রয় ও বণ্টনের ভার স্বহস্তে লইয়া 
বাকী অংশ সম্পর্কে মিল মালিকদিগকে কর্তৃত্ব 
জাহির করিবার সুযোগ দেন, তবে তাছা! 
আংশিকভাবে মিল মূলিকদের মুনাফাবৃত্তির প্রশ্রয় 
দেওয়ারই সামিল হুইবে। 

কাপড়ের কলের উৎপন্ন কতক পরিমাণ বন্ত 
সরকারী দোকান ও অছ্ুমোদিত দোকানের 
মারফতে ভাষ্য দরে বিক্রয়ের যে কথা উঠিয়াছে, 
অন্ত একটি কারণেও আমরা উহাতে মোটেই 
উৎসাহ বোধ করিতে পারিতেছি না। ফেনন! যে 
ভাষ্য দরের লোভ উহা হারা দেখানো হুইয়াছে, 
সেই ভাষ্য দর আসলে জনসাধারণের স্বার্থে 


নির্ধারিত হইবে কি না সে বিষয়ে,সদোছ রহিয়াছে। ' 


মিলের উৎপন্ন বন্দরের (ir 03০9 বা সঙ্গত মূল্য 
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কি তাহা নির্ধারণের জন্ত তাঁরত গবর্ণমেপ্ট টেরিফ.. 
বোর্ডের উপর ভার দিয়াছিলেন। টেব্রিফ. বোর্ড: 
প্রায় দেড় মাস হইল এ বিষয়ে তাহাদের সিদ্ধান্ত, 
ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট €পশ করিয়াছেন। ক্রিস্ক 
ভারতের জাতীয় সরকার জনশ্বার্থের খাতিরে 
এখনও সে সিন্ধান্ত প্রকাশ করা প্রয়োজন মলে: 
করেন নাই । তৰে খবরের কাগজে টেরিফ, বোর্ডের 
রিপোর্টের যে সংক্ষিত্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে. ' 
তাহা হইতে জানা যায়, গত জানুয়ারী মাসের, 
তুলনায় কাপড়ের .ফলওয়ালারা বর্তবানে শতকরা 
৫০ ভাগ বেশী দরে মোটা কাপড়, ৭৫ ভাগ বেশী 
দরে মাঝারি ধরণের কাপড় এবং ১০০ ভাগ বেলী 
দরে মিহি কাপড় বিক্রয় করিতেছেন। তুলার মূল্য 
এবং শ্রমিকের মন্তুরী পূর্বের তুলনায় বেশী হইলেও- 
টেরিফ, বোর্ডের মতে উপরোক্ত দর নিতান্ত 
অসমত ও অত্যধিক। টেরিফ. বোর্ডের মন্তব্য 
টেক্সটাইল এডভাইসরী বোর্ড গ্রহণ করিতে 
অস্বীকার করিয়াছেন । তাঁহারা যে হারে কাঁপড়ের- 
ভাষ্য মূল্য বীধিয়া দেওয়ার সুপারিশ করিয়াছিলেন' ' 
উক্ত বোর্ড তাহা সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। 
কাজেই ভারত সরকারের শিল্পসচিব কল মাঁলিকদের- 
মরজি বুঝিয়া বশংবদ গোমন্তার মত কাপড়ের ভায্য- 
মূল্য সম্পর্কে নির্দেশ প্রদানের অন্ত একটি নূতন 
কমিটি নিয়োগ ..করিয়াছেন। টেরিফ. খৌর্ডের 


সভাপতি শ্রীযুক্ত জি এল-মেহুতা৷ এবং উদ্ধার সদনত" 
ডাঃ হীরেন্রলাল দে কায়েমী স্বার্থের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি 


'না হইলেও সমাজতন্ত্রবাদী বা সাম্যবাদী হিসাধে- 


তাহাদের কোন খ্যাতি বা ছনর্শম নাই। তথাপি _ 
তাহাদের গুচিত্তিত সিদ্ধান্ত জনসাধারণের শ্বার্থের 
কিছুটা অনুকূল বলিয়া মিল মালিক অধ্যবিভ- 
বর্তমান টেক্সটাইল এডভাইলয়ী বোর্ডের মনঃপূত 
হয় নাই। আর পবর্ণমেপ্ট মিরা মালিকদিগকে- 
সন্ধ্ট করিতে ব্যগ্ররেলিয়া ভাষ্য মূল্য স্থির করার 
জন্য নুতন একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন 
এবার আর নিরপেক্ষ ব্যক্তি ও অর্থনীতিবিদদের 
উপর তার দেওয়া নছে। সকার শ্রীরাম, শেঠ কম্বরতাই 
লালভাই ও স্তার নোভলি ওয়াঁদিয়া এই তিনজন 
বড় মিল মালিক 'নিয়াই এবারে মুল্য নির্ধারণ কহিটি 
বসানে। হইয়াছে । জনসাধারণের স্বার্থের দিকে 
নজর রাখিয়া এদেশে কাপড়ের ন্ভাষ্া দর যে কিরূপ" 
যথাযথভাবে স্থির কর! হইবে ইহা হইতে তাহার- 
নমুনা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাক্রেই বুঝিতে পারিবেন। 
এই অবস্থার আংশিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দ্বারা কোন' 
দিক দিয়াই আমর! কিছুযাত্র সুফল পাওয়ার আশা- 
দেখিতেছি লা। বর্তমান গবর্ণমেপ্ট যদি জনসাধারণের 
কঙ্যাণ চাঁন এবং জাতীয় সরকার হিসাবে যদি- 
তাহারা তাহাদের মর্ধযাদা অক্ষুণ্ন রাখিতে চাল তবে" ' 
মুনাফাখোর মিল মালিকদের সমাজ বিরোধী 
কাৰ্য্যকলাপ তীহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিতে 
হুইবে। পুরাপুরি ‘কন্ট্রোল’ নীতি প্রবর্তন করিয়া 
টেরিফ,বোর্ডের নির্দেশিত স্কাষ্য মূল্যে কলের 
উৎপন্ন সমস্ত বস এদেশের জনসাধারণের ভিতর 
বিক্রয় ও বণ্টনের পাকা; ব্যবস্থা করিতে হইবে |, 
এ ব্ষিয়ে বর্তমান গবৰ্ণমেণ্টের কোন ক্রুটি বিচ্যুতি 
ও গাফিলতি দেখা গেলে দেশের লোক তাহা 


|| ,নিতাস্ত ক্ষোভের বিষয় বলিয়া মনে করিবে। , 
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. উন্নভিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 

' বীমা কনিয়া দেশের শিল্প 
- বাণিজ্যে হাড়াইয়! 
| তুলুন। 


জআাশ্্যকজ্ছান 
ইনসিওরেন্স কোং লিঃ 


আধ্যস্থান ইনসিওরেক্স বিল্ডিং 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা 
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৮৯ লক্ষ টাকার উর্দে। | 


062 66-06-2010 8882280-িললস্এ 
“ চর + চা 


/ 


বৃটেনের নিকট ভারতে পাওনা ষ্টালিং সম্পর্কে 
সম্রুতি লণ্ডনে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার 
বিস্তৃত বিবরণ বিগত সপ্তাহের “আধিক জগৎ»এ 
মোটামুটি আলোচনা করা হইয়াছে। অর্থলচিব 
ভীষগুখ চেটি কর্তৃক চুক্তির সর্তসূহ প্রকাশিত 
হওয়ার পর এই সম্পর্কে বিভিন্ন মহলের মতামতও 
প্রকাশিত হুইতেছে। কেহ কেহ এই চুক্তি 
সম্পাদনের জদ্ভধা অর্থপচিঘকে অভিনন্দিত 
করিয়াছেন। ইহাদের মতে বৃটেনের বর্তমান 
আধিক অবস্থা বিবেচনায় ভারতের পক্ষে অধিকতর 
সম্তোষ্নক ফোন চুক্তি কর] সম্ভবপর ছিল না। 
অপর পক্ষে কোন কোন মহলের অভিমত এই যে, 
এই চুক্তি দ্বারা ভারতের স্বার্থ উপেক্ষা করা” 
হইয়াছে । বিরুদ্ধ সমালোচকের মধ্যে এমনও 
হুই একজন আছেন, যাহারা এই চুক্তিকে ভারতের 
স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া আখ্যা দিতেও 
কুিত হন নাই। 

বৃটেন কর্তৃক ভারতের ষ্টালিং খণ পরিশোধের 
এই চুক্তিতে আমরাও যে সন্তুষ্ট হইতে পারি 
নাই, তাহা পূর্ববর্তী গ্রবন্ধেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। 
স্থানকালপাক্স বিবেচনায় এই চুক্তিকে মন্দের ভাল 
বলয়] স্বীকার করিয়া নেওয়াই আমাদের অভিমত | 
স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধিগণ ভারতের স্বার্থ 
বিসর্জন দিয়া বৃটীশ গৃভর্মেপ্টের অন্তায় দাবী 
দাওয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এরূপ 
বিকৃত অভিমত আমরা ' সমর্থনের 'যোগ্য মনে 
রি না। মোট ৮০ কোটী পাউণ্ড পাওনার মধ্যে 
আগানী তিন বত্ঘধর মধ্যে মাত্র ৮ কোটী পাউণ্ড 
খণ পরিশোধের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং বাকী ৭২ 
কোটী পাউণ্ডের পাওনা আদায় সম্পর্কে তিন 
বৎসর অন্তে পুনরায় আলাপ আলোচনা হইবে । 
এই হিসাবে আলোচ্য চুক্তি দ্বারা মূল সমস্কার 
অতি দামাগ্চ আয়সেই সমাধান হইয়াছে এবং 
পূর্ববর্তী ছুইটী চুক্তির দ্কায় বর্তমান চুক্তিটীকেও 
সম্পূর্ণ সাময়িক বলিয়া মনে কর! অসঙ্গত হুইবে 
না। 

চুক্তির বিরুদ্ধ সমালোচকগণ যে সমস্ত মতামত 
ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার কোন কোনটীতে 
যৌক্তিকতা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন কোন 
' সমালোচক প্রকৃত অবস্থা হৃদয়লন না করিয়া 
নেছাৎ ভাবপ্রবণতাবশতঃই চুক্তির সর্তসমূহ বিচার 
করিয়াছেন। দৃষ্াত্তস্বরূপ অবসরপ্রাপ্ত বৃটীশ 
কর্চারীদের পেন্সনের কথা বলা যায়। পাওনা 
ষ্টালিং হইতে মোট ২২৪ কোটা টাকা বাদ 
দিয়া এই পেন্সনের দায় মিটানে হইয়াছে । কোন 
কোন মহলের এরূপ অভিমত যে, পেন্সন বাবদ 
এই অর্থ প্রদান করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ 


নাই। বুটাশ গবর্ণমেন্ট সাত্রাজ্য রক্ষা এবং বৃটেনের . 


স্বার্থের খাতিরেই সামরিক এবং বেসামরিক 
বিভাগের উচ্চপদসমূছে বুটাশ কর্মচারী নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন এবং ভারত স্বাধীন হওয়ার পর 
এই সমন্ত কর্মচারীর পেন্দনের দায় ভারতের 


উপর না চাপাইয়া স্বয়ং বৃটীশ গবমেন্টেরই, 


8 
গ্রহণ কর! কর্তব্য । আয়ারল্যাণ্ড বৃটীশ কর্চারীদের 


পেন্সন দিতে যে' অস্বীকার করিয়াছিল, তাহার 
ত) 








ফ্টার্লিং ং চুক্তির গলদ 


নজীর উল্লেখ করিয়া করিয়া এই শ্রেমীর সমা শ্রেণীর সমালোচকগণ 
বলিতেছেন যে, পেব্দনের এই দায়িত্ব গ্রহণ করা 
ভারতীয় প্রতিনিধিদের পক্ষে উচিত হয় নাই। 
সংঘর্ষের মধ্য দিয়! স্বাধীনতা লাত হইলে এই 
শ্রেণীর দায় সম্পর্কে হয়ত কোন কথাই উঠিত 
না। -ফিন্ত বৃটেনের সহিত প্রধানত: আপোষ 
মীমাংসা দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা যে অর্জিত 
হইয়াছে একথা অন্বীকার করা যায় না। এই 
অবস্থায়-_ভদ্রতা এবং সৌজন্তের খাঁতিরেও পেন্সন 
প্রধানের দায়িত্ব অস্বীকার করা চলে না। 
সমালোচকদের এই অভিমত গৃহীত হইলে যে সমস্ত 
ভারতীয় বর্তমানে পেন্সন তোগ করিতেছেন, 
তাঁহাদের পেন্দনের দায়িত্বও বৃটীশ গবর্ণমেন্টকে 
গ্রহণ করিতে হয়; কারণ এই সমস্ত কর্মচারীও 
অবসরপ্রাপ্ত বৃট্‌শ, কর্চারীদের স্ঞায় সাম্রাজ্য 


রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। 
বর্তমান চুক্তির সর্বগ্রধান গলদ এই যে, পাওনা 


বুটেন ফোন দাবী দাওয়া উত্থাপন করিবে না 
এরূপ কোন সর্ত ইহাতে উল্লেখ করা হয় নাই। 
শ্রীুক্ত চেটি বলিয়াছেন, আলোচনার কোন স্তরেই 
বুটীশ গরর্ণমেণ্ট এসম্পর্কে কোন কথা উত্থাপন 
করেন নাই। ইহা হইতে তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন যে, পাওনা 
ষ্টালিং হাস করার প্রশ্ন চিরতরে বাতিল হইয়া 
গিয়াছে । অধ্যাপক সি, এন, ভকীল দেখাইয়াছেন 
যে, ইজ-মাফিন খণ-চুক্তির সর্জ অনুযায়ী বৃটেন 
ষ্টালিং দেনার পরিমাণ হাস করিতে প্রতিশ্রুত। 
এদিকে মিঃ চার্চিলের এফ প্রশ্নের উত্তরে বৃটেনের 
অর্থসচিব স্তার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্‌ হাউস অব, 
কমন্সে জবাব দিয়াছেন যে, চুক্তির মেয়াদ অস্তে 





বৃটেনের নিকট ভারতের প্রাপ্য পিং সম্পর্কে 
নৃতনভাবে আলোচনা করার অধিকার বুটেন ও 
ভারত উভয়পক্ষেরই থাকিবে । মিঃ চাচ্ছিল তারতের 
ষ্টালিং পাওনা মকুর করার একজন উগ্র সমর্থক। 
তাহার প্রশ্নের জবাবে স্তার ষ্টাফোর্ড ক্রীপসূ 
যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় 
যে, ষ্টালিং দেনা হাস করার প্রস্তাব সম্পর্কে 
বুটাশ গবর্ণমেপ্ট এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন 
নাই এবং অবস্থাবিবেচনায় ভবিষ্যতে এই দাবী 
পেশ করিতে পারেন। পাওনা হাস করার 
বিপক্ষে এদেশে যে প্রবল অনমত স্থষ্টি হইয়াছে 
তাহা! শ্রীযুক্ত চেট্ির অবিদিত নাই। তিনি নিজেও 
একাধিকবার বলিয়াছেন যে, ভারতের পাওনা হ্রাস 
করার প্রশ্ন আলোচনার অযোগ্য. এবং সম্পূর্ণ 
অবান্তর । এই অবস্থায় ভারতীয় প্রতিনিধিদল বুটীশ 
গবর্ণমেন্টের নিকট হুইতে এই ব্যাপারে কেন একটী 


॥ নির্দিষ্ট গ্রতিশ্ররতি আদায় করার প্রচেষ্টা করেন 
ষ্টালিংএর পরিমাণ হাস করার ভ্রন্ত ভবিষ্যতে |) 


নাই, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। যে প্রশ্ন 
নিয়া দেশের অত্যন্তরে এত আলোচন! হইয়াছে, 
তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত চেট্ট এবং তাঁহার লহষোগিগপ 
আলোচনার সময় কৈন নীরব রছিলেন জন- 
সাধারণের তাহা আনিবার অধিকার আছে। 
আশা করি, অর্থসচিৰ এই বিষয়ে একটা বিবৃতি 
দিয়া সন্দেহ নিরসন করিবেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিক 
শ্রীযুক্ত মমু সুবেদার বলিয়াছেন, চারি বৎসরে ভারত 
বৃটেনকে যে ষ্টালিং খণ দিয়াছে, আট বৎসরে 
তাছার অর্দ্ধেকেরও বেশী অপরিশোধিত রহিয়াছে 


এবং পাওনার পরিমাণ হাস করার জন্ত বৃটেন 
কর্তৃক প্রস্তাব উত্থাপনেরও সম্ভাবনা রহিয়া 
গিয়াছে। 

( শেষাংশ ১৭৯ পৃষ্ঠায় দ্ৰব্য ) 
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ক্যানিংহ্রীট * কটক Et লাল কা (এলাহাবাদ) 
হাটখোলা *  মধ্যপ্রদ্বেশ ও বেরা, মস্কটি মার্কেট 
হাইকোর্ট '*  নাগপুর ( আহমেদাবাদ) 'আমিনাবাদ (লক্ষৌ) 
ৰালীঘাট * নাগপুর সিটি করা টি 
রা জব্বলপুর পূৰ্বৰ পাঞ্জাব কানপুর' 

জলপাইগুড়ি ভ্রব্বলপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট অমৃতসর মেষ্টন রোড (কানপুর) 
আঁসানসোল রায়পুর দিল্লী আশ্রা 
আসাম অমরাবভী ১০1 পুর্ব (পাকিস্তান) 
গৌহাটী _রাজপুভান। দিল্ী ঢাক! 
ডিব্ৰুগড় আজমীর সদরবাজার (দিল্লী) চট্টগ্রাম 


লণ্ডন এজেপ্টস্‌ £-- 


মিডল্যাগু ব্যাঙ্ক লিঃ 
মাত্র ১০০ টাক! দিয়! আপনি চিনবেন 
মাত্র দশ টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা যায়। 


সেভিংস ব্যান্কের জম! টাকার উপর শতকরা ১০ টাক! হারে সুদ দেওয়া 
হয়। এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানভ গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা 


২॥০ টাকা হিসাবে সুদ pes হয়। 


ন্যাশনালে আপনার একটি 


একাউণ্ট রাখুন। 





. একটি অসমধিত সংবাদে প্রকাশ যে, 
কলিকাৃতার ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীটি আলীপুরে 
. বাংলার পুরাতন লেফটেস্তাণ্ট গবর্ণরদের' বাসস্থান 
“বেল্ভেডিয়ারে” স্থানান্তরিত হুইবে। এই সংবাদটি 
সত্য হুইলে পরিতাপের বিষয়। ইম্পিরিয়েল 
লাইব্রেরীতে যাহারা পুস্তক পড়িতে যান, তাহারা 
অধিকাংশই ছাত্র, স্কুলের মাষ্টার, কলেজের প্রফেসর 
বা গবেধপারত বিস্যান্তরাগী ব্যক্তি। তাঁছাদের 
মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনের নিঘন্ব মোটর 
গাড়ী বা অন্ত প্রকারের যানবাহন নাই । 
বাসে এমন কি কেছ কেহ পদব্রজে এ লাইব্রেরীতে 
যাতায়াত করেন। বেলভেভিয়ারে স্থানান্তরিত 
করিলে তাহাদের পক্ষে ও স্থানে যাইয়া বই পড়া 
প্রায় অসাধ্য হুইবে। 


-বেলভেভিয়ারের সর্বাপেক্ষা নিকট ট্রাম 


লাইন--ধিদিরপুরের ট্রীম। ' বাসরুটও তাহাই।- 


উদ্থা হইতে যেলভেডিয়ার পায়ে হাটিয়। প্রায় কুড়ি 
মিনিটের পথ। যে-সকল মহিলা হম্পিরিয়েল 
লাইব্রেরীতে পড়িতে যান তাঁহাদের পক্ষে এতথানি 
দুরত্ব -হাটিয়া যাওয়া অত্যন্ত ক্লেশকর হইবে! 
সন্ধ্যার পরে একাকী যাতায়াতে অনেক প্রকার 
বিপদেরও আশঙ্কা আছে। মোটের উপর 
প্রস্তাবিত শ্থানাস্তরের ফলে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীটি 
বিদ্ভাম্‌রাগী ও পাঠে আগ্রহ্মীণ শ্ী-পুক্রষের নিফট 
অনধিপম্য হইয়া পড়িবে. অর্থাৎ লাইব্রেরীটি 
ধাহাদের প্রয়োজনে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহারা 
উহ্না হইতে সামান্তই উপকৃত হুইবেন। 
Ld Ll Ld মি, 

বুদ্ধের পূর্বে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীকে একবার 

নয়াদিল্লীতে স্থানান্তরিত করার কথা হুইয়াছিল। 





ট্রাম বা' 


খেয়ালাপ্ খাতা 


€মেতামতের জনক সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


ইম্পিরিয়েল লাইবেরীতে পড়িতে যান তাহাদের 


কথ! চিন্তা করিয়াই গবর্ণমেন্ট পরে তাহাদের. 


সেই প্রস্তাব বর্জন করেন। কিন্তু এক্ষণে আলীপুর 
বেলভেডিয়ারে লাইব্রেরীটিফে স্থানাস্তরিত ঝুরিলে 
উহা দিল্লীতে স্থানাস্তরেরই সমতুল্য হইবে । আমি 
আশা করি, কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের এই অবিবেচনা- 
প্রস্থত প্রস্তাব পরিত্যাগ করিবেন। 


Ll কা LY + প্র 

, কলিকাতার ষ্টেটসম্যান প্জিকা কিছুদিন পূর্বে 
একটি পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, 
ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীকে স্থানান্তরিত করা যদি 
অপৰিহাৰ্য্য হুইয়া থাকে, তবে উহাকে বর্তমান 
লাটপ্রাসাদে সরাইয়া লওয়! হউক | বাংলার লাট 
বেলভেডিয়ারে যাই থাকিতে পারেন। ভারতবর্ষের 
রাজধানী দিল্লীতে স্থানাস্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত 
বাংলায় লাট ৰেলতেডিয়ারেই খাকিতেন । বর্তমান 
লাটপ্রাসাদটি তখন গতর্ণর জেনারেলের বাসস্থান 
ছিল। সুতরাং এক্ষণেও বাংলার, গভর্ণর 
বেলভেডিয়ারে থাকিলে শাসনব্যবস্থার' দিক দিয়া 
অথবা : গভর্ণঝের. পদমর্যাদার, দিক. দিয়া কোন 


কিন্তু কলিকাতায় যেসকল পাঠক সর্বদা 


আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। ষ্টেটসৃম্যানের, 


গ্র্ভাবটি আমি সমীচীন মনে করি এবং বাংলায় 


গভর্ণর ও দিল্লীর কেন্রীয় মন্ত্রিভা উভয়কেই ইহা 


ভাবিয়া দেখিতে অন্থুরোধ করি। 
বু Ld a [ ছু 

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আগরতল। 
হইতে কলিকাতায় এরোপ্রেনে করিয়া কিছু মাছ 
আমদানী করা হইয়াছিল। , তাহার" অব্যবহিত 
পরেই বিষ্ল ফ্রেইটর নামক নৃতন এক শ্রেণীর 
বিমানে বোম্বাই হইতে দিল্লীতে মাছ আমদানী 
কর] হইয়াছে বলিয়। সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 


গ্রাম_-ইউনো! ব্যাঙ্কাস” || 





(সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। || 
₹ হেড অফিস--পি-?, মিশন রো! এক্সটেনশন, কলিকাতা ৰ 


শা টি 
উত্তর কলিকাতা EE FE লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা ঃ-_১৩৮১, বসা (রাড, 
খড়াপুর, কালিয়াং এবং স্থলনা। 
X f 
.ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 


| 


ll 


পরীক্ষা কিয়া দেখিতে 


: এই ছইটিদৃটাস্তই শুধু পরীক্ষামূলক না কি ভবিষ্যাতে 


নিয়মিতভাবে বু দুরবর্ত্তা স্থান হইতে কলিকাতা 
ও দিল্লীতে মৎস্য চালান দেওয়ার চেষ্টা তাহা 
বুঝিতে পারতেছি না। কয়েক বৎসর পূর্বে 
পরলোকগত বৈমানিক ভবদেখ মুখোপাধ্যায় 
উড়িষ্যার চিন্কাহুদে ধৃত মৎন্ত বিমানে কলিকাতায় 
আনিবার এক পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তখন 
উত্ভিষ্যায় কোন বিমানক্ষেত্র না থাকাতে সে 
পরিকল্পনা কার্ধ্যে পরিণত হইতে পারে নাই। 
বর্তমানে ভুবনেশ্বযে যখন একটি বিমানক্ষেত্র তৈয়ার 
হইয়াছে তখন এ পরিকল্পনাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
পারেন। 
র্‌ i bd 
সম্মিলিত আতিপুঞ্জের যে কমিশন কাশ্মীর 
শীমন্ত। সমাধানের জন্ত ভারতবর্ষে আপিয়াছেন 
তাহার! কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করিয়াছেন ।, 
তাহার পরে তাঁহারা সরজমিনে তদন্ত করিয়া 
একটা সন্তোষজনক মীমাংসা করিবেন। কাশ্মীরের 


"যুদ্ধে যুদ্ধবিরতি কিরূপে সম্ভব হুইবে বুঝিতে 


.পারিতেছি না. ভারতীয় সৈপ্রদের এুদ্ধবিরতি 
কঠিন নহে, প্রধান সেনাপতির আদেশ জারির 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সকল রণাঙ্গনে সৈস্থেরা যুদ্ধ 


* থামাইতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানের বেলায় তাহা! 


সম্ভব কি? পাকিস্তান বরাবরই বলিয়া 
আসিতেছে, কাশ্মীরের যুদ্ধে তাছাদের কোন হাত 
নাই। উপজাতীয়েরা সীমান্ত প্রদেশ হইতে 
কাশ্মীরে যাইয়া যুদ্ধ করিতেছে। পাকিস্তানের 
তিতর দিয়া যাইয়া তাহারা যুদ্ধ করিতেছে। কিন্ত 
তাহাদিগকে কাশ্মীরে যাইতে বাধা দেওয়ার 
ক্ষমতা পাকিস্তানের নাই। তাহা সত্য হুইলে 
তাহাদিগকে যুদ্ধবিরতি মানিতে বাধ্য করিবে কে? 
পাকিস্তানের নিজ কবুলতি অস্থলারেই লে ক্ষমতা 
পাকিস্তানের নাই। 
Ll রঙ হু ষ্ঠ 

পাকিস্তান যদি উপজ্রাতীয়দের যুদ্ধ থামাইতে 
রাজী করিতে পারে এবং যুদ্ধবিরতির পূর্ণ দ্বায়িত্ব 
গ্রহণ করে তবে উহ্বাতে কাশ্মীর যুদ্ধে পাকিস্তানের 
হাত আছে, ইহা প্রমাণ হয়। বাহাদের উপর 
আমার কোন কর্তৃত্ব নাই তাহাদের হইয়া ফোন 
দায়িত্ব আমি লইতে পারি না, ইহা সকলেই জানে । 
সুতরাং পাকিস্তান কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতির সর্ত গ্রহণ 
করিলে মর্টার, বেতারবার্তা ও আধুনিফ অস্ত্রশস্ত্র 
সহযোগে কান্দীরে হানাদারদের যুদ্ধ ও তত্ত্রত্য 
অধিবাসীদের উপর বে সকল বীতৎস অযাস্থষিক 
অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে তাহার আসল রহন্ত 
প্রকাশিত হইবে। ইহা যে পাকিস্তান কর্তৃক 
পরিকল্পিত ও পরিচালিত যুদ্ধ সে কথা বহিষ্জগতের 
নিকট প্রমাণিত হুইবে। 

ৰ গ্ ভর” 

বোত্বাইর ব্যবসায়ী মন্ভাই মেটা আমেরিকার 
কাইজার-ফ্রেজার কোম্পানীর সহিত যোগাযোগে 
ভারতবর্ষে মোটর তৈয়ারীর একটি কারখান! 
খুদিতেছেন। বোথাইর.$লল্লিকটস্ব ইহাদের 
ফ্যাক্টরীতে শীগ্রই মোটর ভৈয়ার আরম্ভ হইবে 





২৬শে জুলাই, ১৯৪৮] 


বলিয়া প্রকাশ । সম্পূর্ণ মোটর গাড়ী এই ফ্যাক্টরীতে 
তৈয়ার হইবে কিমা আমেরিকা হইতে বিভিন্ন অংশ 
আমদানী করিয়া জোড়া দেওয়া হইবে তাহা এখনও 
জানা যায় নাই। যাহাই হউক, ইহাদের কারখানায় 
কিছু সংখ্যক ভারতীয় কারিগর ফাল পাইবে এই 
দিক দিয়া এইরূপ কারধান! স্থাপন সুখের বিষয়! 
ভারতীয় মোটর ক্রেতাদের ইহাতে খুব আনন্দিত 
ভহওয়াপ্ কারণ নাই। কারণ দেখা গিয়াছে যে, 
* "ভারতবর্ষে তৈয়ারী মোটর গাড়ী বিদেশ হইতে 
আমদানী গাড়ীর তুলনায় মূল্যে বিশেষ সুলত 
নহে। কারখানা স্থাপনের পূর্বরে সংবাদপত্রের 
“বিজ্ঞাপনে ও সংবাদে ১৫ শত টাকায় মোটর 
বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা! সম্পর্কে অনেক আশ্বাস 
থাকে কার্ধ্যকালে দেখ যায়, এ দেশের 
'উতৎপাদন-ব্যয় কম হওয়ার দরুণ যে টাকাটা বাঁচে 
তাহ! ফ্যাক্টরী মালিকের পকেটে বায়, ক্রেতারা 
'যে-তিমিরে সে-তিযিরেই থাকে । 


১ প্রীলিং চুক্তির গলদ 
(১৭৭ পৃষ্ঠার পর ) | 
বৃটীশ মুদ্রা পাউণ্ড ষ্টাপিংএর মূল্য হাস করা 
"হইবে বলিয়া কিছুকাল পূর্বে গুদ্রব রটিয়াছিল। 
স্যার চুনিলাল মেটা মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
পাউঞ্ডের মূল্য ভাল পাইলে ভারতের পাওনা 
ষ্টালিংও শূক্ধে মিলাইয়া যাইতে পারে। তাহার 





"অভিমত এই যে, পাউণ্ডের মূল্য হাসের সম্ভাবনা, ; 
আলোচনা করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হুইতে' “ : 


এক্কপ প্রতিশ্রুতি আদায় করা উচিত ছিল ধে, 
পাউন্ডের মূল্য প্রকৃতপক্ষে হাস করা হুইলে 
ভারতের পাওন! ষ্টালিং স্বর্ণ অথবা পণ্য দ্বারা 
পুরাপুরি আদায় করা হইবে । স্তার চুনিলাল মেটরি 
সমালোচনায় দূরদরশিতায় পরিচয় আছে সন্দেহ 
নাই! কিন্ত এ সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
পাউগ্ডের মূলা হাস কয়ার প্রস্তাব সম্পূর্ন ভিত্তিহীন 
স্বলিয়া বুটাশ গবর্ণষেষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। 
কাজেই ভবিষ্যতে কি পরিবর্তন "থটিবে তাছার 
'সম্ভ!বনাকে ভিত্তি করিয়া বর্তমান চুক্তিতে কোন 
* সর্ব আরোপ কর! সম্ভব ছিল না| ভারতের পক্ষ 
হুইতে এই দাবী উদিত হইলে বৃটীশ পক্ষ হুইতেও 
এরূপ দাবী উঠিত যে, ভারতীয় টাকার মূল্য 
“ভবিষ্যতে হাস পাইলে পাওনা ষ্টালিংএর পরিমাণও 
'তদমুষায়ী হাস করা হইবে। | 
বৃটীশ গব্ণমেণ্ট যুদ্ধের সময় এদেশে যে সমস্ত 
“বিমান অবতরণ ক্ষেত্র ও লৈষ্কাবাস নির্শ্বাণ করিয়া- 
‘ছিলেন এবং যে সমস্ত কলকজ্ঞা আমদানী করিয়া- 
ছিলেন, ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে তাছা 
"ভারত সরকারের নিকট গ্তত্ত করা হইয়াছে । এই 
'সমস্ত স্থাবর ও অগ্থাবর সম্পত্তির মুল্য বাবদ পাওনা 
-ষ্টাপিং হইতে তারত সরকার বৃটেনফে ১৩০ কোটা 
টাকা দিবেন বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। প্রযুক্ত 
অহ সুবেদার বলেন, এই সমস্ত সম্পত্তি ফিরাইয়া 
"নিয়া যাওয়া বৃটেনের পক্ষে সম্ভব নয় এবং 
- 'প্ররুতপক্ষে এরিঝরিয়া, উত্তর "আফ্রিকা, মিশর প্রভৃতি 
“দেশে এই শ্রেণীর সম্পত্তি পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
ফাছেই এই বাবদ কোন মূল্য দেওয়া ভারত 
সরকারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হুয় নাই। এই বাবদ 
“যে ১৩৩ কোটা টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহ! ভারত 
"কর্তৃক বৃটেনকে দান হিসাবেই দেওয়া হইয়াছে 
-বলিয়া তিনি মনে করেন। 
বুটাশ যূলধনে পরিচালিত কোম্পানীসমূহ্রে 


[| "লভ্যাংশ ইত্যাদি এবং বুটাশ প্রতিষ্ঠান সমূহ বিক্রয় : 


করার দরুণ যে অর্থ বৃটেনে প্রেরিত হয়, তাহা 


পাওনা ষ্টালিং হইতে পরিশোধ কর! হুইবে বলিয়া ' 


শ্রীযুক্ত সুবেদার ইহা ' 
“আলোচ্য চুক্তিযু একটা ক্রটি মনে করেন। পাওনা ' 


ফোন ব্যবস্থা হয় নাই। 


আর্থিক জগৎ 


১৭৯ 





ষ্টালিং হইতে এই সমস্ত লত্যাংশ ও বিক্রয়লনধ অর্থ হইল | ভারত গব্ণমেন্ট খাশন্ত এবং কলকতা! 


বৃটেনে পরিশোধ করিলে ভারতের সহিত বাণিজ্য- 
ব্যপদেশে বৃটেনের চল্তি আয় ( current 
earnings ) হাস পাইবে এবং ইহার ফলে ভারত 
হইতে বৃটেনে প্রয়োজনীয় মালমসল্লা আমদানী 
করারও অসুবিধা হইবে শত্য। কিন্তু যে সমস্ত 
বৃুটাশ প্রতিষ্ঠান বিক্রয় করা হইতেছে তাহাদের 
মূল্য আটক ষ্টাপিং হইতে পরিশোধের ধ্যবস্থা 
হইলে যুক্তিযুক্ত হইত বলিয়া আমরাও মনে করি। 

পূর্বের ছুইটা চুক্তি অঙ্যায়ী ভারতবর্ষকে মোট 
৮ কোটী ৩ৎ-ক্ক পাউও ষ্টালিং ছাড়িয়া দেওয়া 
হুইয়াছিল। কিন্তু ইছা হইতে এযাবৎ মাত্র 
৩০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করা হইয়াছে বলিয়া অর্থসচিব 
উল্লেখ করিয়াছেন! পূর্বেকার অব্যয়িত ৮ কোটী 
পাউণ্ড এবং বর্তমান চুক্তির অন্তর্গত ৮ কোটা পাউও 
মোট ১৬ কোটী পাউণ্ড ষ্টাপিং আগামী তিন বৎসর 
মধ্যে পরিশোধ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই 
সম্পর্কে আমাদের জিত্রান্ত এই যে, ৮ কোটি ৩০ লক্ষ 
পাউণ্ড হইতে মাত্র ৩০. লক্ষ পাউণ্ড কেন ব্যয় করা 
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জীবন বাম! প্রতিষ্ঠান 





আমদানীর ব্যাপারে যথাসম্তব উদারনীতি অবলম্বন 
করিয়া আসিতেছে। ইহ! সত্বেও এত অল্প পরিমাণ 
ষ্টালিং কেন ব্যয় হুইল তাহার কারণ অনুসন্ধান করা 
কর্তব্য। শিল্পপতিগণের উঁদাসীভের ফলেই লিং 
মুদ্রা মুত থাকা সত্বেও কি কলকজ্জা আমদানী 
হয় নাই- অথবা আমদানীর ব্যাপারে ভারত 
সরকারের কঠোরতার দরুণই এই পরিষাপ 
বৈদেশিক মুক্তা ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই--তাহার 
বিবরণ জানিতে জনসাধারণ বিশেষ উৎসুক হুইবে। 
ষ্টালিং মূল্যে যন্ত্রপাতি এবং কলকজা সংগ্রহ কর! 
হয়ত এই সময়ে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু দেশের 
অভ্যন্তরে বহুবিধ শিল্পপপ্যের যে অভাব আছে, তাছা 
এই ষ্টালিংএর সাহায্যে আমপ্রানী করিয়া দেশের 
অভাব কতকাংশে মোচন করা যাইত এবং ইহার 
ফলে বুদ্রাক্ষীতিরও কত্তকটা উপশম হুইত। 
আমাদের মনে হয় তারত সরকারে সংশ্লিষ্ট বিভাগ 
সমূহ এই বিষয়টি অগ্ুযাবন : করিয়া না দেখির! 
কর্তব্যকার্ধ্যে গুরুতর অৰছেলার পরিচয় দিয়াছেন। 
তা শা শী, 











ফোন : বি, বি, ৩১৫৮ 


ঘব ইত্ডিয় 





আর্থিক হ্রনিয়ার খবরাখবর 


এয়ার কনডিশনড, গীড়ী- প্রকাশ যে, 
রেলপথসযুছের কেন্দ্রীয় এডতাইসরি কাউন্সিল 
ভারতের সমস্ত রেলপথ হুইতে এয়ার কনভিশনড 
গাড়ী তুলিয়া দিবার অন্ত এবং রেলের ডাইনিং 
কারসমূছে মত্ত বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিবার জঙ্ত 
রেলওয়ে বোর্ডের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। 

পশ্চিম বঙ্গে শুস্ক বেষ্টনী_ প্রকাশ যে, 
পশ্চিম বঙ্গের ৯২৬ মাইল লম্বা সীমান্তে ৫ মাইল 
প্রশস্ত একটা শুল্ক বেষ্টনী স্থাপন বিষয়ে কর্তৃপক্ষ 
বিচার বিষেচনা করিতেছেন । পশ্চিম বঙ্গ হইতে 
বে-আইনীভাবে যাহাতে কেহ অন্যত্র মালপত্র 
রপ্তানী করিতে না পারে তজ্জন্ভই এই ব্যবস্থার 
প্রয়োজন হুইয়াছে। উপরোক্ত ৫ মাইল পরিমিত 
স্থানে পুলিশ, অসামরিক সরবরাহ বিভাঁগেত্ত 
কর্মচারিবর্গ এবং শুদ্ধ বিভাগের কর্দচারিবর্গ এক 
সঙ্গে মিলিয়া পাহারা দিবে। 


ব্যয় সক্কোচের প্রয়ৌজনীয়ভা--ভারত 
সরকার গত নবেম্বর মাস হইতে বর্তমান সময় 
পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কে উহাদের মজুদ টাকা হইতে 
২৫৭ কোটি টাক! খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। 
এজগ্ত ব্যয় সঙ্কোচের শঁয়োজন হওয়াতে 
গবর্ণমেন্টের নিতাস্ত অরুরী ছাড়া অন্ত পরিকল্পনা 
বর্তমানে স্থগিত রাখার কথা হইতেছে। 

পাকিস্থানে উৎপন্ন পাঁট-__গত বৎসর 
পাকিস্থানের এলাকাভুক্ত অঞ্চলে' মোট ৮০ লক্ষ 
বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ব্যবসায়ী মহল 
বরাদ্দ করিয়াছিলেন। কিন্তু পাকিস্থান গবৰ্ণমেণ্ট 
সম্প্রতি এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত বৎসর ও 
অঞ্চলে মাত্র ৬৮ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। 
গত বৎসরের ফসল হইতে এই, পর্য্যত্ 
তারতে ৩৭ লক্ষ বেল পাট আমদানী হইয়াছে 
এবং বিদেশে ৩ লক্ষ বেল পাট রপ্তানী 
হুইয়াছে। কাজেই ব্যবসায়ী মহলের অস্থমান 
যদি সত্য হয় তাহা হইলে গত বৎসরের 
উৎপন্ন পাটের অর্দেকাংশ এখনও পাকিস্থান 
রৃছিয়া গিয়াছে! চলতি বৎসরে পাকিস্থানে কত 
পাট উৎপন্ন হইবে তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে 
না। ' তবে উদ্ধার পরিমাণ ৭০ লক্ষ বেল হইবে 
ব্লিয়া মনে হইতেছে। 

শিল্প. . প্রসারে পীকিম্থান--পাকিস্থান 
গবর্ণষেণ্ট আমেরিকার যুজরাষ্ট্রে ঘটা কাপড়ের 








লি ০৩নম্ভরীলল ল্যাব অব ইত্ঞন্লা লিও 
জ্ছাপিভ-_ডিসেম্বর--১৯১১ 


কলের যন্ত্রপাতির এবং ইংলণ্ডে একটি জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতির অভণর দিয়াছেন। 

ভারতে পাকিস্থানের তুলা-_পাকিস্থানে 
বর্তমান বৎসরে ১২ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হইবে 
বলিয়া অস্থমিত হুইয়াছে। উচ্ছার মধ্যে পাকিস্থান 
৬1 লক্ষ বেল তুলা ভারতকে প্রদান করিবে বলির! 
স্থির করিয়াছে। 

পশ্চিমবজে সমবায় পরিকল্পন)_ কংগ্রেসের 
এগ্রেরিয়ান রিফর্মম কমিটীর নিকট সাক্ষ্যদীনকালে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় ও পল্লীধণ বিভাগের 
মন্ত্রী প্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি এই প্রদেশের একটা 
সমবায় পরিকল্পনার কথা' প্রকাশ করিয্লাছেন। 
প্রস্তাবের মন্দ এই যে পশ্চিমবলের পল্লী অঞ্চলে 
গ্রত্যেকটীতে ৫ শত করিয়া -লোক লইয়া ৫ 
হাজার বহু উদ্ে্যযুলক সমবায় সমিতি 
( Multipurpose Society ) গঠন করা হইবে। 
এই সব সমিতির কাজ হুইবে গ্রামের লোককে 
প্রয়োজনমত খপদান, গ্রামে খাদ্বদ্রব্যের উৎপাদন 


বৃদ্ধি, গৃহপালিত পণ্তর উন্নতিবিধান, ছোটখাট 


সেচকার্ধ্যের ব্যবস্থা, মাছের চাষ, হাস মুরষ্জী পালন, 
কুটার শিল্পের প্রতিষ্ঠা, হাতে কাটা হৃত! হইতে 





জৃছের হার £ই-_ 
সেভিংস--২২ টাকা, ফিক্প্ত 8২ টাকা! পৰ্ধ্যসন্ত। 
£ বি, বি, মণ্ডল, বি, এল, 





ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট ষ্টক ব্যাস্ক 


অনুমোদিত যূলধন ৬,৩০, 
বিলিকৃত মূলধন 
বিঙ্লীত সুলধন ৫১৭৬১ *৪,৫৭* টাকা! 
আদায়ীকৃত মুলধন ৩,১৪,২১,২২০ টাকা 
হার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান | 


চিনি ক৬৬ ৬ টাকা 


রিজার্ভ ও অন্তান্ত, তহবিল 
৫,৭৭,০০,৯০০২ টাকা আমাদের পরিমাণ (৩১-১২-৪৭ তারিখে) > ২৩,১৫,৩৭,* 


৩,৫৩, +৪, ০০ ‘টাকা 
*** টাকা! এ 


1 


নিব Hd cal ফোর্ট,-বোষ্বাই 


ম্যানেজিং ডিরেকউর £ মিঃ এইচ, নি, ক্যাপটেন, জে, পি। 


জেনারেল ম্যানেজার 





: রেলপথ নিন্মিত 
সর্বাপেক্ষা অধিক দীর্ঘ বি্যুৎচালিত রেলপঞ্চ 


সিসি নিশি বারকরেস ব্যাঞ্চ লিঃ ও মিডল্যাও ব্যাক্ক লিঃ। নিউইয়র্ক এজেন্টস্‌ ঃ দি গ্যারাট্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইরর্ক 
ও চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ. দি সিটি অফ. নিউ ইয়র্ক 
সকল প্রকার ব্যান্কিং কার্য্য করা হয়। সর্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুম। 
কলিকাতার অফিস--১**, মেতাজী সুভাষ রোড, বড়বাজার--+৯, ক্রশ ট্রাট ৪ দিউমার্কেট-১*, জিগুনে স্ট্রীট, 
শ্কামবাজার-_-১৩৩, কর্ণওয়ালিস ই্রীট?। হাউখোলা-_৭, শোভাবাম্রার হট । তবানীপুর-_৮-এ, রসা রোড । বঙ্গদেশ-_চাকা] 
চট্টগ্রাম, লারারণগঞ্জ, শীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়যদসিংহ, কালিংপ্ত, 
রায়গঞ্জ, চাদপুর, কুল্টা এবং: বোলপুর বিহার-জামসেদপুর, মজাফরপুর, সাসারাষ, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীভামারি, 
মিধুবাধী, থাগাড়িয়া, রকসউল, নৌগাছিয়া, ' ভাগলপুর, পাটনা,, পাটন সিটি, কাটিহার, কিষাপগঞ্র, করবেশগঞ্জ, 
ধাঁদিয়া, বেরাগ।মরা, কলগঞ্গ, সমস্তিপুর, পুরুলিয়া, দেওতর, বনমংখি ও বল্সার ] উড্ভিয়া- সন্বলপুর, বালেষ্বর | 


বেছিয়া, 
সাহেবগঞ্জ 


তাতে কাপড় বুনা, গ্রামের স্থাস্থ্যরক্ষা, গ্রামে 
উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা, পাইকারী দরে' 
এনসাধারণের প্রয়োজনীয় ভ্রধ্যসামগ্রী কিনিয়া 
তাহা গ্রামে স্তায্য মূল্যে বিক্রয় ও গ্রামবাসীর মধ্যে, 
সমবায়ের আদর্শ প্রচার করা । এই সব সমিতি 
গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য ট্যাক্স আদায় করিবায়ও ভার 
গ্রহণ করিতে পারে। প্রত্যেক সমিতিতে গ্রামের 
্ত্ী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি 
সদন্ত হইবেন এবং উহার! সমিতির অন্যুন হ টাকার 
শেয়ার ক্রয় করিবেন। শ্রীযুক্ত মাইতি বলেন ষে 
গবর্ণমেন্ট যে সমস্ত অন্িতকর কাজে অবতীর্ণ 
হন তাহার সুফল প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ভোগ 
করিয়া থাকে । এই সুফল যাহাতে দেশের পল্লী 
অঞ্চলের দরিদ্র ব্যক্তিগণও ভোগ করিতে পারে 
তছুদেশ্তেই এই সব সমিতি গঠন করা হইবে এবং 
এই সব সমিতি হইবে দেশের গবর্ণমেপ্ট এবং 
জনসাধারণের মধ্যে যোগসুত্র | 

কলিকাত। ও হাওড়াতে নৃতন টেকি 
-গত জুন্‌ মাসে কলিকাতা ও হাওড়াতে ৩৮৪টি 
নূতন দোকান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । উদ্ধার মধ্যে 
১৪৫টি মুদি-দোক্লাল, ৩টি কাপড়ের ঞদাকান,, 
২৫টি অলঙ্কারের দোকান এবং ২৫টি মসল্লার- 
দোকফান। 
_. বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটিয়ার বিরোধ-_ 
কলিকাতার হ৬টি থানাতে প্রত্যহ বাড়ীর 
মালিকদের বিরুদ্ধে ভাড়াটিয়াগণ গড়ে ২৫০টি: 


করিয়া অভিযোগ করিতেছে । গত ১৯৪৭ সালের 
জুন হইতে ১৯৪৮ লালের মে পরাস্ত রেন্ট: 
''কন্ড্রোলারের আদালতে ১২,৩০০ মামলা 


রুজু হয়। এই সময়ের মধ্যে পূর্ব পুর্ব বৎসরের 
মাষলাসহ ১২,৯২৪টী . মামলার নিষ্পত্তি হয়।, 
সেঙগামী লওয়ার জদ্ভ এই শব মামলায় ২১ জন 
ৰাড়ীওয়ালার জরিমানা হয়। এই সময়ে রেপ্ট- 
কন্ট্রোলারের কাছে বাড়ী ভাড়া বাবদ ২৫ লক্ষ 
৩৫ হাজার ২০৬ টাকা আমানত হয় এবং 
বাড়ীওয়ালাদিগকে ২৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৭২৭ টাকা: 
প্রদান করা হয়। 

খা্ভ সরবরাহে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়" 
--চলতি বৎসরে অনগাধারণের নিকট অল্প মূল্যে 
খান্তত্রব্য বিক্রয়ের অস্ত বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মোটমাট 
৪৭ কোটি পাউণ্ড ব্যয় হইবে। উহা গত বৎসরের, 
তুলনায় ৭! কোটী পাউণ্ড বেশী। 

দীর্ঘতম বিদ্যুৎচালিত রেলপথ--- 
সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট উর্নাল পর্বত হুইতে- 
সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত একটি ১৪৬০ মাইল লম্বা! বিদ্যুৎ-. 
চালিত রেলপথ নির্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই, 
হইলে উহা পৃথিবীর মধ্যে, 


I 

ভারতে চিকিৎসকের প্রয়োজন__ভায়তের' 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর লগ্ুনে একটী 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ভারতে যদি সর্বসাধারণের 
চিকিৎসার ব্যবস্থার জগ্ভ কৌন পরিকল্পনা! প্রবর্তিত 
হয় তাছা হইলে এই দেশে ২০ লক্ষভাক্তারের 


প্রয়োজন হইবে। কিন্তু বর্তমানে এদেশে ডাক্তারের 
সংখ্যা মাত্র €০ হাজার। | 


২৬শে জুলাই, ১৯৪৮] 


আর্থিক জগৎ 


১৮5 








পাকিস্থানে চিনির অবস্থ|__পাফিস্থানে 
প্রতি বর আড়াই লক্ষ টন সাফ চিনির প্রয়োজন 
কিন্ত উক্ত দেশে বৎসরে ২৫ হাঞ্জার টনের বেশী 
চিনি উৎপন্ন হয় না। বর্তমানে মক্রন নামক স্থানে 
একটি চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । উহাতে 
বৎসরে ৫০ হাজার টন করিয়া চিনি উৎপন্ন হইতে 
পারে। ইতিমধ্যে পাকিস্থান ভারত হইতে ১৯ 
হাঘার টন চিনি ক্রয় করিয়াছে এবং আরও ৫ 
হাজার টন চিনির অর্ডার দিয়াছে। তবে ভারতে 
চিনির মূল্য প্রতি মণ ৪০ টাকা- পক্ষান্তরে কিউবা 
ও ব্রান্জিল হইতে করাচিতে চিনি আমদানী করিতে 
প্রতি মণে মাত্র ১৭ টাকা খরচা পড়ে । এন্ত 





ম্যালেরিয়া থেকে মুক্তি 


পাওয়ান জন্য প্যালুড়িনের 
উপর নির্ভর কক্ষন 
প্রতি তিন দিনে ১টা বড়ি 


অথব। সপ্তাহে ১ দিন ৩টী 
বড়ি আপনাকে ম্যালেরিয়ার 


পাকিস্বান কিউবা হইতে ৩০ হাছার টন এবং 
ব্ৰাজিল হইতে ১০ হাজার টন চিনি ক্রয় করিয়াছে! 
ভলারের আরও সংস্থান হইলে পাকিস্থান এ সব 
দেশ হইতে চিনি শ্যামদানীর পরিমাণ আরও বৃদ্ধি 
ফরিবে সন্কল্প করিয়াছে। 

ভারতের রপ্তানী বৃদ্ধি--গত জুন মাসে যে 
ছয় মাস শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষ হইতে 


বিদেশে ২০৩ কোটী টাকার মালপত্র রপ্তানী 


ছইয়াছে। ১৯৪৭ সালের এই ছয় মাসে ১৬৩ 
কোটি টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল। এই 
হিসাবের মধ্যে ভারত হইতে পাকিস্থানে ষে মাল- 
পত্র রপ্তানী হইয়াছে তাহা ধর! হয় নাই। 


শিশ্পের সহায়তা রে 
. প্যালুডিন 


আজকালকার দিনে নিয়োগ কর্তাদের কাছে শ্রমিকদের 
অনুপস্থিতি একটা ব্যয়বাহুল্য সমস্যা! 


কলিকাতায় সরকারী বাজ- প্রকাশ যে, 
বর্তমান ইংরাদ্ী মাস শেষ হইবার পূর্বেই পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেপ্টের ২৬ থানা বাস কলিকাতার রাস্তায় 
যাত্রীবহন কার্যে নিযুক্ত হুইবে। এই সব বাস 
একতলা এবং উহার প্রত্যেকটিতে ২৬ জন লোক . 
বপিতে পারিবে । প্রকাশ যে, বোম্বাইয়ে পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের জগ্ভ-আরও €০ খান! বাস মজুদ 
রহিয়াছে । 

পাওঁতে রেলের অফিস--পাঙুতে আসাম 
রেলপথের অফিসাদির এবং রেল কর্দ্মচারীদের 


বাসগৃহ নিৰ্শ্মাণের অস্ত রেলওয়ে বিভাগ ৩ কোটি 
টাকা ব্যয় মঞ্জ,র করিয়াছেন। 








of | 
তু 





ম্যালেরিয়ার জন্য প্রতি বছর আপনার কারখানার, অফিসের 
ও চাষের কাজে মোট কত ঘণ্টার কাজ নষ্ট হয় 'তা’ বিচার 


হাত থেকে রক্ষা করবে। ক'রে দেখেছেন কি? 

ষাহারা অধিক সংখ্যক শ্রমিক ie 
খাটান তাঁদের বিশেষ আপনার কর্মচারী এবং শ্রমিকদের প্রত্যেকের জন্য মাসে মাত্র ণ 
সুবিধা দরে দেওয়া হয়। দশ পয়সা খরচ করে ম্যালেরিয়া থেকে মুক্তি দিতে পারেন । 




















পরীক্ষিত ওষধ 
| ম্যালেরিয়! নিবারণ ও আরোগ্য করে " 
ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাফ্টিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
কলিকাতা বোম্বে মাদ্রাজ কোচিন নিউ দিল্লী কানপুর করাচী রেঙ্গুন কলমে! 
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. আথিক জগৎ, 


[ ২৬শে জুলাই, ১৯৪৮ 





. মেয়েদের চাকুরীর স্যোগ-__ভারত সরকার 
এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ভারতীয় এভমিনিষ্রেটিভ 
. সাত্িস, ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস, ইত্যাদি শ্রেণীর 
সর্বোচ্চ চাকুরী হইতে আরম্ভ করিয়া নিয়তম সকল 


'. শ্রেণীর চাকুরীতে যোগ্যতাসম্পর মেয়েদিগকেও 


গ্রহণ করা হইবে । যাহাতে যোগ্যতাসম্পন্ন যেয়ের! 
এই সব চাকুরীর জন্ত আবেদন করিতে পারে এন্ত 
উহাদের আবেদনের সময় আগামী আগষ্ট মাল 
পর্য্যন্ত বন্ধিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
ঝরিয়ায় প্রধানমন্ত্রী--একটি সংবাদে জানা 

গিয়াছে যে, ভারতের বড়লাট ্ররাপাগোপালাচারী 
এবং প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আগামী 
আগষ্ট মাসে বরিয়ার কয়লার খনি অঞ্চলে ভ্রমণে 
আসিবেন। উঁহারা এই অঞ্চলে ১টি ইস্পাতের 
কারখানা, ১টি সিমেন্টের কারখান! এবং ১টি কয়লা 
হইতে পেটুল প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের বিষয়ে 
পৰ্য্যালোচনা করিবেন। 

ভারতে খান্ভশত্ত আমদানী-_ভারতের 
খাঁন বিভাগের ম্ত্রী শ্রীজয়রাযদাস দৌলত্রাম 
এন্রপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে বিদেশ হইতে 
গত ১৯৪৪ সালে ৭ লক্ষ ৬০ হাজার টন, ১৯৪৫ 
সালে ৯ লক্ষ ১০ হাজার টন, ১৯৪৬ সালে ২১ লক্ষ 
উন এবং ১৯৪৭ সালে ২ লক্ষ টন খান্তশত্ত 
আমদানী হইয়াছে । চলতি ১৯৪৮ সালে আমদানীর 
পরিমাণ আরও বেশী হইবে। এই আমদানীর 
জন্ত গবর্ণমেণ্টের ১৯৪৬ সালে ৮০ কোটা এবং 
১৯৪৭ সালে ১০০ কোটা টাকা ব্যয় হয়--চলতি 
১৯৪৮ লালে উহার পরিমাণ ১২০ কোটী টাক! 
হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। 





পাকিন্বানে ভারতীয়দের রেজেষ্টরী 
করণ- পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট করাচী হইতে গত 
১৭ই ভুলাই তারিখে নিম্নলিখিত মর্দে এক বিজ্ঞপ্তি 
প্রকাশ করিয়াছেন_যেছেতু ভারতবর্ষ একটা 
বিদেশ তজ্জন্ত ভাঁরতীয়পণ যদি পাকিস্থানে প্রবেশ 


, করিতে চাহে এবং পাকিস্থানের অধিবালিগণ যদি 


ভারতে প্রবেশ করিতে চাহে তাহা হইলে তজ্জন্ত 
তাহাদিগকে ১৯৩৯ সালের বিদেশী রেছেইরীকরণ 
আইন অন্লারে নাম রেজেষ্টরী 'করিতে হুইবে। 
এজগ্ঠ যাহারা ভারত হইতে পাকিস্তানে আসিবে 
তাহাদিগকে নিজ নিজ জেলার প্রধান পুলিশ 
কর্মচারীর নিকট নাম রেজেষ্টরী করিতে নির্দেশ 
দেওযা হইতেছে। 

ভারতে কয়ল! হইতে তৈল প্রস্তুত 
পেলের ও অন্তান্ শ্রেণীর তৈলের ব্যাপারে 
ভারতবর্ষ খুব বেশী পরযুখাপেক্সী বলিয়া ভারত 
সরকার ভাবতে কয়া হইতে তেল প্রস্তুতের 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের জস্ক 


' বিদেশ হইতে একদল বিশেষজ্ঞকে ভারতে আনয়ন 


ye 


করিয়াছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
কোপাস-কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ উহাদের অন্কতম। 
উছারা ভারতে কয়ল! হইতে বৎসরে ১০ লক্ষ 
টন পেল ও ডিজেল অয়েল উৎপাদন সম্বন্ধে 
আগামী সেপ্টেম্বর মালের মধ্যে ভারত সরকারের 
নিকট রিপোর্ট পেশ করিবেন। এরূপ অঙমুমান 


করা হইয়াছে যে, ১ উন পেট্রপ উৎপাদন করিতে 
৭টন কয়লার দরকার হুইবে। কাজেই ১০ লক্ষ 
টন পেট্রল তৈয়ার করিতে বৎসরে ৭০ লক্ষ টন 
কয়লার দরকার হইবে । উহা ভারতৈ বৎসরে যে 
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। নু শ্লিনসতা, 


ফোল-নিএনি,১৭৬১ 





কয়লা উত্তোলিত হয় তাহার এক-চতুর্াংশ। এই 
ধরণের একটা কারখানা স্থাপন করিতে ৫০ কোটী 
টাকা ব্যয় হুইবে। এতদতিরিক্ত এই কারখানা 
চালাইতে ২ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ গ্রস্ততের 
অঙ্ক একটী কারখানার ভগ্রও অর্থব্যয় আবশ্যক 
হইবে । এরূপ কারখানা স্থাপিত হইলে উহাতে 
বৎসরে ১৫ কোটী টাকা মূল্যের পেট্রল ও পেটুল- 
জাত জ্রব্য উৎপন্ন হুইতে পারিবে। ভারত 
সরকার ভারতে পেট্রল ও পে্রলজাত দ্রব্যের 
অভাব পূরণের জদগ্ক কয়লা হইতে পেল প্রস্তুত, 
পেলের সহিত বাধ্যতামূলকভাবে সুরাসার মিশ্রণ 
এবং মধ্যপ্রাচ্য হইতে .অপরিক্রত তৈল আনিয়া 


পরে তাহা ভারতে পরিশ্রুত করিবার বাবস্থ/--এই 


তিন ধরণের কার্ধ্যক্রম অবলম্বন করিয়াছেন। 
বিমান বাহিনীর মনোনীত, অফিসার 
ভারত গবর্ণমেণ্টের দেশরক্ষা দণ্ডুরের এক বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ, ভারতীয় বিমান বাহিনীতে অফিপার 
হিসাবে ধোগদানেচ্ছু মনোনীত প্রাধিগণের নিকটে 
কোয়েঘ্াটোরস্থ শিক্ষাকেজ্জে যোগদানের জস্ক 
নির্দেশপত্র ইতিপূর্বে প্রেরণ করা হয়। কিন্ত 
সম্প্রতি উক্ত কথিত ১০টি পত্র প্রাপকের অভাবে 
ফিরিয়া আলে. তাহার মধ্যে কষ্দাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক ,ছেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বাটা, গোরী ষ্রীমার খাট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া! নামে 
জনৈক প্রার্থীর নামীয় নির্দেশপত্রও ছিল। উক্ত 
বিজ্ঞপ্তিতে আরও প্রকাশ, এ সকল প্রার্থীর 
অবিলম্বে কোয়েঘাটোরস্থ শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান 
করা উচিত। 
বক্সের মুল্য ক্রাস--বাঙ্গলার কাপড়ের 
কলওয়াল সমিতির সভাপতি শ্রী এস সি বায় 
জানাইয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলসমৃহ 
উহাদের উৎপন্ন বন্ত্রের মূল্য আরও হাগ করিবে 
স্থির করিয়াছে । তবে মূল্য হাসের পরেও বসন্তের 
নিযন্ত্রমুক্তির পূর্ব্বেকার সময়ের তুলনায় মোটা ও 
মাঝারি কাপড়ের মূল্য শতকর! ২৮ ভাগ, মিহি 
কাপড়ের মুল্য শতকরা ৩৫ ভাগ এবং খুব মিহি 
কাপড়ের মূল্য শতকরা ৪৩ ভাগ বেশী থাকিবে। 
রেশনের চাউলের মুল্য--ইতিমধ্যে এরূপ 
এফটা গুজব রটিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেণ্ট 
রেশনের চাউলের মৃল্য প্রতি মণ ১৬1০ আনা 
হইতে ২০1০ আনায় বর্ধিত করিবেন। গবর্ণমেন্টের 
পৃক্ষ হইতে আনন হইয়াছে যে, এই গুজব সত্য 
ন্ছে। 
পাকিস্থানী হিন্দুদের পুলর্র্বসতি-_ 
পাকিস্থান হইতে বিতাড়িত অমুললমানদের 
পুনর্ধবসতি সম্বন্ধে ভারত সরকারের এই বিভাগের 
মন্ত্রী শীমোহনলাল শাকসেনা এক্সপ মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্থান 
হুইতে আগত ব্যজিগণ যেরূপ সাহায্য পাইবে 
পূর্ব পাকিস্থান হইতে আগত ব্যক্তিগণও ঠিক 
সেই প্রকার সাহায্য পাইধে। তবে পশ্চিমবঙ্গ ও 
উহার সংলগ্ন দেশীয় রাজ্য ও প্রদেশগুলিকেই পূর্বব- 
পাকিস্থানের স্বানত্যাগী অমুদলমা নগণের পুনর্ববতির 


'জন্ভ অধিক পরিমাপে ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই 


প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচত্্ 
রায় বলেন যে, এই পর্য্যন্ত পুর্বপাকিস্থান হইতে 
পরার ১১ লক্ষ হিন্দু আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ 
আসিয়াছে। ' * 


-২শে জুলাই, ১৯৪৮ ] 


আৰ্থিক জগৎ 





উড়িষ্যায় পাটের চাষ ব্বদ্ধি-উড়িষ্যা 
গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত প্রদেশে পাটের 
স্টাব দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি করিবেন। এত্ত বালল! 
"হইতে উন্নত ধরণের পাটের বীজ ক্রয় করা হইবে 
এবং উছাতে ব্যয় হইবে € লক্ষ টাকা! উড়িষ্যাতে 
বর্তমানে বৎসরে ২৩ হাঁঞজার একর জমিতে পাটের 
চাষ হয়; 

পাকিস্থানের নোট বদল-_রিজঞার্ড ব্যাঙ্কের 
তরফ হইতে জ্রানান হইয়াছে যে, উক্ত ব্যাঙ্কের 
বোম্বাই, কলিফাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ ও কাপুর 
অফিসে পাকিস্থান হইতে আনীত ভারতীয় 
“নোট যাহার উপরে ইংরাজী ও উৰ্দ্ধ, ভাষায় 
পগবর্ণমেন্ট অব পাকিস্থান” এই কথাগুলি মুদ্রিত 
রহিয়াছে সেই সব নোটের বদলে ভারতীয় নোট 
দেওয়ার ব্যবস্থা ছইবে। তবে এঞ্জন্ক বদলকারি- 
গণকে একশত টাকার পরিমিত্ত নোটের জন চার 
আনা এবং পরবর্তী প্রত্যেক একশত টাকার অস্ত 
চার আনা হিসাবে কমিশন দিতে হইবে। 

কলিকাতা কর্পোরেশনের ট্যাক্স 
কলিকাতা কর্পোরেশন বাহির হইতে এই সহরে 
আমর্ধানীক্ত কয়লা (উহার মধ্যে গৃহস্থালীর কাজে 
ব্যবহৃত পোড়া কয়লা ধরা হইবে না); পাট, মদ, 
স্পিরিট, সিগার, সিগারেট ও পাঁইপে ব্যবহৃত 
তামাকের উপর একট! কর বলাইবেন, স্থির 
করিয়াছেন। এজ্রন্ধ পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত 
গবর্ণমেন্টের সম্মতি আবশ্যক হইবে। এই কর 
পিলে কর্পোরেশনের আয় বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকা 
বৃদ্ধি পাইবে। 

ভারতের কৃষি ব্যবস্থা_দিখিল উতর 
রাষ্ট্র সমিতি জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর দেশের 
কৃষি ব্যবস্থা কি ভাবে পরিচালিত হইবে তৎমদ্বদ্ধে 
উপদেশ দিবার অগ্ড কৃষি সংস্কার কমিটি 
(Agrarian Reforms Committee) নামে যে 
কমিটী বসাইয়াছেন তাহার সভাপতি ডাঃ পরে সি 
কুমারাপ্পা গত ২১শে জুলাই তারিখে কলিকাতায় 
এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, দেশের জনসাধারণের 
মধ্যে অধিকাংশই দেশের ভূমি সম্পদ প্রত্যক্ষভাবে 
দেশের গবর্ণমেন্টের হস্তে ছত্ভ করিবার পক্ষপাতী । 
"তিনি আরও বলেন যে, বহু সরকারী কর্মচারী 
কৃষকদের নিকট হইতে টাকার হিসাবে খাজানা 
“আদায় ন| করিয়া অমির ফসল দারা খাঁজানা 
“আদায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই ভাবে থাজানা 
“আদায়ের দায়িত্ব বছ উদদেশুমূলক সমবায় সমিতির 
হন্তে অর্পণ করা যাইতে পারে। 
, পাকিস্থান হইতে পাট রপ্তানী_প্রকাশ 
“যে, পাকিস্থানে উৎপন্ন পাট হুইতে ভারতবর্ষকে 
০ লক্ষ বেল পাট দিবার ফলে উক্ত দেশে চলতি 
-বৎসয়ে বিদেশে রপ্তানীর জন্য ১৫ লক্ষ বেল পাট 
পাওয়া বাইবে। এই পাটের মধ্যে প্রথম কিস্তি 
হিশাবে ইংলণ্ডে ১ লক্ষ বেল এবং ফ্রান্সে &০ 
হাজার বেল পাট রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে 
বলিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন। 

স্থানত্যাগীদের ভারত সরকারের 
খণদান--গত সপ্তাহের আধিক জগতে এই 
সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
একটি বিষয় উল্লিখিত হয় নাই। উপরোক্ত প্রণ 
মাত্র শিল্প পরিচালক ও ব্যবসাগ্লিগণকেই দেওয়া 


হইবে এবং যাহারা পূর্ব হইতেই এই লব কাজে 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে তাহারাই এই খণ 
পাইবে। ভবে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ও কারিগরি 
শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যজিদের বেলায় পুর্ব্ব অভিজ্ঞতার সর্ত 
উপেক্ষা করা যাইতে পারে । 

পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উন্নভি_-পশ্চিমব্ 
গবর্ণমেন্ট উহাদের হুরিপঘাটাস্থিত কৃষি গবেষণ! ও 
পণ্ড প্রজনন কেন্দ্রের অস্ত ৪টি ট্রা্টর বা চাঁষযন্ত 
সংগ্রহ করিয়াছেন। উহার! কষিবিভাগের বীজ 
উৎপাদন কেন্দ্রগুলির অন্ভও ৬টি ট্রাটর সংগ্রহ 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সব ট্রাক্টর 


প্রয়োজনযত কৃষকগণকে ধারও দেওয়া হইবে। 


এই প্রদেশে যে সমস্ত পতিত জমি রহিয়াছে 
_ তাহাতে চাষের ব্যবস্থার অস্ত গবর্ণমেন্ট ১৫টি ভারী 
ধরণের ট্রা্টর ক্রয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
উহার মধ্যে জমি সমতল করিবার জন্ত ৩টি ট্রা্টরে 
বুল ভক্মার যন্ত্ও থাকিবে । পরে এই ধরণের 
আরও ১৫টি ট্রাক্টর ক্রয় করা হইবে । অমিতে জল 
সেচনের জন্ত পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণষেপ্ট প্রত্যেক বৎসর 
২০টি করিয়া ছোটখাট সেচকা্ধ্য সম্পূর্ণ করিবেন 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। 


৮৩ 

পুর্বে পাটের চাঁষ--পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 
একটী বিজ্ঞপ্তিতে জাঁনাইয়াছেন যে, চলতি বৎসরে 
পূর্কাবঙ্গে ২১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪৫০ একর জমিতে 
পাটের চাষের লাইসেন্স দেওয়া হয় এবং এই 
পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে বলিয়া 
বরাদ্দ করা হইয়াছে । গত বৎসর ২৩ লক্ষ ৬৪ 
হাজার ৫১৫ একর জমিতে পাট চাষের লাইসেন্স 
দেওয়া হয় এবং ২* লক্ষ ৫৮ হাজার ৬৫০ একর 
জমিতে পাটের চাষ হয়। এবার বস্তার জন্ 
ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, 
্রীহ্, রংপুব ও বগুড়া ঞ্রেলায় পাট ফসলের বেশী 
পরিমাণে এবং কুষ্টিয়া, যশোহর ও খুলন! জেলায় 
অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে । কাজেই 
ফললের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। এবার কৃষকের 
হাতে গত বৎলরে উৎপন্ন হইতে মন্ধুদ পাটও 
অলমাকসে আছে। 

কাগজের মুগ্য--ভারতে উৎপন্ন বিভিন্ন 
শ্রেণী কাগজের স্যায্য মূল্য কি তৎলম্বন্ধে কাগজ 
শিল্পের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শের জলন্ত 
ভারতীয় টেরিফ বোডের সদন্তগণ অন্ত হ৬শে 
জুলাই তারিখে কলিকাতায় পৌছিবেন। 








১ 





এখানে যে টাইপের এইচ পি ভি 
ইঞ্জিন দেখান হচ্ছে তা” প্রত্যেক 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারী কাজের 
উপযুক্ত। 


* খুব সহজ 

* অভ্যস্ত নিরাপদ . 
* রাখার খরচ খুব কম . 
* সুসামঞ্জস্যপুর্ণ 
নিন 


' পে সম্বন্ধে 


_- ভেন-জেভেরিণ 


ভিত্ভ্িল 
ইঞ্জিনের জন্য 


নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে যে 
কোনটী আপনি বেছে নিতে 
পারেন--১,২ ও ৩ সিলেণ্ডারের 
এইচ সি এল. ৪, ৬, ৮ ও ১০ 
সিলেগ্ডারের এইচ দি ভি এবং 
৪, ৬,.৮ ও. ১০' সিলেণ্ডারের 
এইচ পি" ভি ' মেরিণ। 


, এখন থেকে ভারতবর্ষে একমাত্র আমরাই 
শিকাগোর সআবিখ্যাত ডিজেল" ইন্জিনিয়ারিং 
ফর্্স ভেন-ত্রেভেরিণের প্রতিনিধিত্ব করবো। 
ভেন-জেভেরিণ ২৫ থেকে ৩১৫ অশ্বশজিযুক্ত 


ভিজেল ইঞ্জিন ‘তৈরী করে থাকেন। এই সব 

ইঞ্জিন, সহজে চালানো যায়, এর গতিবেগ সহজ 

" এবং নির্ভরযোগ্যভাবে ।ও অল্প খরচে ক্রমাগত 

ভারী জিনিষ টানার বিশেষ কাজে যে ধরণের মজবুত 

, গঠন প্রণালী, দরকার এই ইঞ্জিনের তা আছে, 

আপনার বিশেষ ধরণের কাজের অন্ত কি রকম 
টাইপের ইঞ্জিন দরকার আমাদের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারগণ 


আপনাকে: উপদেশ দিতে প্রস্তুত আছেন। 


অল্প সময়ের মধ্যে (অধিকাংশ ইঞ্জিন নির্মাতা যে সময়ের মধ্যে ' পিতার দিবেন বলে 
চুক্তি করেন সে অনুপাতে অনেক কম সময়ের মধ্যে) ভেপিভারি দেবার শর্তে বর্তমানে 
অর্ডার নেওয়া হচ্ছে। এই সব অর্ডার আমাদের যেকোন অফিসে পাঠান যেতে পারে। 


Exclusive 


MAHINDRA{ MAH 


GATEWAY BUILDING, APOLLO BUNDER, 


Bronches 
HINDUSTHAN BUILDING, HOGG SIREET, 
CONNAUGHT PLACE, 


' 42, 


L PLAZA CINEMA, 154 FLOOR 


AMS 
॥ 


চনত যা in India 


INDRA 


BOMBAY 

এ আঃ 
CALCUTTA 
NEW DELHI 


MEN 


১৮৪, 


আশ্ররপ্রার্থীর চাকুরী--জানা গিয়াছে যে, 
ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্থান হইতে পশ্চিম বঙ্গে 
আগত আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে' ৫ শত ব্যক্তিকে 
চাকুরী দিবেন জানাইয়াছেন। তদনুলারে 'পশ্চিম 
বলের গবর্ণমেন্ট € শত নাম ভারত সরকারের 
নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। 


, ভারতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি-যে সব 
“ অঞ্চলে পাট উৎপন্ন হইতে পারে না সেই সব 
অঞ্চলে পাট জাতীয় তত্তর চাষ এবং পাট চাষ 
সম্বন্ধে গবেষণার সম্বন্ধে আলোচনার জন্তু আগামী 


সোনার ভল্ত্রী 


নিয়ম 2--০সোনার তরী” 





























= 


- এই প্রতিযোগিতায় আপনার ক্ষতি কিছুই নাই) 


178507101 Oils 





GERANIOL, PARACRESOL ACETATE, 
TERPENYL. ACETATE, ETC. 





And other quality Perfumes, 

Technical, Fine and Heavy Chemi- 

cals, Stearic Acid, Cetyl Alcohol, 
Nipagin Preservatives, etc. 







COMPLETE PRICE LIST ON ও 


'পশ্চিম ভারত-_বোম্বাই 


বিদেশী এজেণ্টগণ $ 1 


পুত্বস্কচা শ্ব-- 2.০0২ 
মাসিক পত্রিকার যাণ্রাসিক মূল্য ১/০ মণিঅর্ভার করিয়া রসিদের 
নম্বর, তারিখ, নিজ নাম, ঠিকান] ও পার্খববতাঁ হুকটি ৪ হইতে, ১২ পর্ধ্যস্ত সংখ্যা দ্বারা এমনভাবে 
পুরণ করিয়া পাঠান, যাহাতে ছকের প্রত্যেক সারি এবং কোপাকুণির যোগফল |_| | 

২৪ হুয়। একটি সংখ্যা মাত্র একবার ব্যবহার করিবেন। ১৯৪৮ ধৃষ্টাব্দের 
১৫ই আগস্ট পর্যন্ত সমাধান গ্রহণ করা হুইবে। আগামী আশ্বিন মাসের |! 

সোনার তরীর সংখ্যায়, পিপল্স্‌ ক্রেডিট ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সমাধান প্রকাশিত হুইবে। পূর্ণ সংখ্যক 
৫০০০ ‘সোনার তরী’র গ্রাহক না হইলে গ্রাহক অনুপাতে পুরস্কার মূল্যের হাসবৃদ্ধি হইবে। ' 


Aromatic Chemicals 
Synthetic Perfumes 


AROMATIC CHEMICALS :— 


বেঙ্গল’ সেনট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ | 


হেড অফিস আজ নেতাজী সুভাব রোড, কলিকাতা । 


আর্থিক-জগৎ . 


৩০শে ভুলাই তারিখে কলিকাতায় লার 
দতার সিংয়ের সভাপতিত্বে কেন্্রীর জুট কমিটার 
একটা সভা'হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 
তারতের বিভিন্ন প্রদেশে পাটের বীজ উৎপাদনের 


অন্ত ভারত সরকার দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় যঞ্জুর 
করিয়াছেন। 


মঘুরাক্ষী সেচ পরিকল্পনা-_মক্ষী সেচ 
পরিকল্পনা অনুযায়ী সীওতাল পরগপাতে ময়ূরাক্ষী 
নদীর উপর একটা বাধ নির্মাণ সম্পর্কে বিহার ও 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণযেণ্টের যে মতভেদ দেখা দিয়াছে 





| ৮ |. 


কারণ প্রকৃতই ১০ মূল্যের দ্বারা একখান! 


উৎক্বষ্ট মাসিক পত্রিকা ৬ মাস পাইতেছেন, অধিকন্ধ ভাগ্য পরীক্ষার সুবর্ণ সুযোগ রহিয়াছে। 
১টিয় অধিক সমাধান পাঠাইতে হইলে প্রত্যেক অতিরিক্তের দম্ভ ॥০ আনা পাঠাইতে হুইষে। 


সোনার তরী কার্ধালয়_-১১ডি, আরপুলি লেন, কলিকাতা-_১২। 


And other materials for 
Manufacturers of Soaps 
and Toilet Requisttes. 

Fruit Essences: 


LEMON, ORANGE, 
ICE CREAM SODA, 
GREEN MANGO: ls 
BANANA, VANILA 


THECALCUTTA | 
CHEMICAL 0০, Lid. | 


Panditia Road :: উট: 





অনুমোদিত মুল ২১০০) ০0,০0০০ 

বিলিকৃত ও বিশ্ৰীত মুলধন ৭৫,০০,০০০ টাকা 

' আদায়ীকৃত মুলধন . - ৭৪,৭০,২৮১ টাকা 

মজুভ তহবিল ১৮,৫০,০০০ টাকা 

সর্ধ প্রকার ব্যান্কিং ব্যবসায় কর! হয়। 
*. বাংলা! বিহার 
হ্যারিসন রোড, শ্যামবাজার; .ঢাকা, রংপুর, বগুড়া, পাটনা, গয়া. 
মাণিকতলা, জোড়াসাঁকো, বহরমপুর, পাবনা, রাঁচী, হাজারীবাগ, 
বড়বাজার, বহুবাজার, বাকুড়া, কৃষ্ণনগর, কোডারমা, গিরিডি, - 

বানু হাওড়া, শালকিয়া, নবদীপ, জলপাইগুড়ি পুরুলিয়া 


২৮ 


উত্তর ভারত-_বেনারস, নিউ দ্ী 


লণ্ডন __মিভল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউ ইয়্র্ক-_ভ্াশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউ ইয়র্ক 
ও চেজ ভ্ভাশনাল ব্যাঙ্ক অব দি সিটি অব্‌ নিউ ইয়র্ক 


ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস 


শ্রী জে, সি, বাশ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৷ 


[ ২৬শে জুলাই, ১৯৪৮ 


ভারত সরকার তাহার মীমাংস] করিয়া দিয়াছেন ।? 
এই বাধ নিন্মিত হইলে সীওতাল পরগণার ২৪. 
হাজার একর পরিমিত জমি বার মাস লে? 
নিমজ্জিত হইবে এবং একজন্ত ২০ হাজার সওতাল" 
গৃহছারা হইবে বলিয়াই বিহার সরকার উক্ত বাঁধ 
নির্মাণে আপত্তি তোলেন। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট 
এই সব লোকের পশ্চিম বাঙ্গলায় বসবাসের ব্যবস্থা 
করিয়া দিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ময়ুরাক্ষী 
পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে ৭ কোটী টাকা'ব্যয় 
হইবে এবং উহা সম্পূর্ণ হইলে পশ্চিমবঙ্গের ৬ লক্ষ 
এফর জমিতে ৬০ লক্ষ মণ ধাষ্ক উৎপাদন করা 
সম্ভব হইবে। আলোচ্য বাধ হইতে ৪ হাজার 
কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে । 
শিল্পের লাভ ও শ্রমিকের অংশ--ভারতের- 
বিভিন্ন শিল্পগ্রতি্ঠানের লাভের 'একাংশ শ্রমিক-' 
দিগকে প্রদান বিষয়ে পরামর্শদানের জঙ্ত ভারত 
সরকার বে বিশেষজ্ঞ কমিটী গঠন করিয়াছেন 
আগামী ৩০শে জুলাই তারিখে তাহার একটা 
অধিবেশন হইবে । এই অধিবেশনের পর.-কষিটী 
উহাদের রিপোর্ট গবর্ণষেন্টের নিকট পেশ 
করিবেন। | | 
ভোটার তালিকা ও আশ্রয়গ্রার্থী__ 
ভারতীয়. গণ -পরিবদের দপ্তর হইতে জানান 
হইয়াছে যে, আগামী ১লা জানুয়ারী তারিখে 
যাহাদের বয়গ ২১ বৎসর পূর্ণ হইবে তাছাদিগকেই 
আগামী শাসনতন্ত্র নির্বাচনের অন্ত ভোটদাতা 
বলিয়া গ্রহণ করা হইবে । এই সময়ে ষে সমস্ত 
আশ্রয়গ্রার্ধা ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের 





| অতিগ্রার় জ্ঞাপন করিবে তাহাদিগকে ভোটার 
| তালিকার স্থান দেওয়া হইবে। পরে যদি দেখা' 


যায় যে, এই শ্রেণীর আশ্রয় প্রার্থী ভারতে নির্দিষ্ট 
পরিমাণ সময় বসবাস করে নাই তবে ভোটার 


| তালিকা হইতে তাহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া 


হুইবে। 

মাভ্রাজে ন্যায্য মূল্যে খান্ভশত্য বিক্রয়__ 
মাদ্রালের বে সব অঞ্চলে খাগ্ভশস্তের উপর নিয়ন্ত্রণ 
প্রথা নাই সেই সব অঞ্চলে জনসাধারণ যাহাতে 
ভাষ্য মূল্যে খাস্তশস্ত ক্রয় করিতে পারে তজ্ভন্ত 
ই গবর্ণমেন্ট ৮৫০০টী খাগ্তশন্তের দোকান 
থুলিয়াছেন। 

মাদ্রাজ বাস, সাভিস-_মান্রাছ প্রদেশের 
আইন সভা! উক্ত প্রদেশের সমস্ত বাস সাতিসকে 
গবর্ণমেন্টের সম্পত্তিভুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
পরিচালনার জন্ড একটা আইন পাশ করিয়াছেল। 
'প্রথমে মাদ্রাজ সরে এই আইন প্রযুক্ত হইবে 
এবং তৎপর অন্তান্ স্থানে উছা সম্প্রপারিত হুইবে। 

রেলে ছাটাই হইবে না_ রেলের ক্দ- 
চারীদের মধ্যে অসন্তোষ হৃষ্টির উদ্দেস্যে এক শ্রেণীর 
লোক এরূপ প্রচার করিতেছে যে, রেলপথসমু 
হইতে শীঘ্রই বহুসংখ্যক লোককে ছাটাই করা 
হইবে । রেলওয়ে বোর্ড হইতে এই বিষয়ে জানান 
হইয়াছে যে, উপরোক্ত:সংবাদ সম্পূর্ণ সিথ্যা। 

পাকিস্থান কর্তৃক ভারতকে চাউল প্রদান 
-_পাৰিস্থানেয় লিছু প্রদেশে এবার হ লক্ষ ২০' 
হাজার টন চাউল উদ্ব ত্র হইয়াছে । উহা হইতে 
' পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট ভারতকে ৭০ হাজার টন 
চাউল প্রদান করিয়াছেন। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ২৩শে জুলাই--এ সপ্তাহের প্রথম 
“দিকে কলিকাতা বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ার 
দ্র খুর নিয় ছিল। ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ 
এসোপিয়েশন যে নিন্নতম দর বাধিয়া দিয়াছেন 
সেই দরে বাজারে ইণ্ডিয়ান আররণ এণ্ড ষ্টীল 
কোম্পানী এবং ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের কোন 
শরিদ্দার ছিল না । নিয়তম দরের ভ্রম্ক কাঁদ্- 
কারবারের পরিমাণ খুবই কম ছিল। বন্তুরনীতি 
স্থিরীকরণ সম্পর্কে দিল্লীতে শস্মেলন বলিবার ফলে 
এবং গবর্ণমেন্ট পুনরায় পুরাপুরি কন্টেল ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করিবেন আশঙ্কায় যোদাইয়ের বাজারেও 
এ সপ্তাহের প্রথম দিকে খুব মন্দার ভাঁব পরিলক্ষিত 
'হইয়াছিল। কিন্তু বন্্ সম্মেলনের ফলে সূরকানী- 
ভাবে বন্ত্রশিল্প নিয়ন্রণের ফোন কঠোর ব্যবস্থা 
অবসধিত হইবে না বলিয়া পরে বুঝা যাওয়ায় 
সপ্তাহের শেষ দিকে বোম্বাইয়ের শেয়ার বাঁদারে 
অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটিয়াছে। বোদ্বাইয়ের 
বাজারে অবস্থার এই গতি দেখিয়া কলিকাতার 
বাজারেও শেষ পর্য্যন্ত কিছুটা উৎসাহের ভাৰ 
সঞ্চারিত হুইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ : এণ্ড ;ষ্টীল 
কোম্পানীর শেয়ার দর পূর্বের তুলনায় সামন্ত চড়িয়া 
উঠিয়াছে। অগ্ঠান্ত শেয়ার বিভাগেও কিছু উন্নতি 
-ঘটিয়াছে। কোম্পানীর কাগজ বিভাগে এবার দর 
বেশ একটু তেজী ছিল। সপ্তাহের প্রথম দিকে 
'গবর্ণসেন্ট ২০ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের 


খপপত্রের টাক পরিশোধ করিয়! দিতে আরম্ভ - 


করায় তাহাতে বাঞ্জারে কিছু অর্থ ছড়াইয়া পড়ে। 
এ অর্থ দিয়া নূতন করিয়া কোম্পানীয়' কাগজ 
কিনিয়া রাখার ঝোঁক দেখা যাওয়ায় কোম্পানীর 
কাগজের দর তেজী হইয়া উঠে! 

অন্ত কোম্পানীর কাগদ বিভাগে ৩২ টাক! 
পদের (১৯৮৬) খণপঞ্জের দর ৯৯1০, ৩২ টাকা 
লুদের (১৯৫১-৫৪) খপপত্রের দর ১০২%/০, ৪৯ 
টাকা সুদের (১৯০০-৭০) খুপপত্রের দূর ১১০০ 


আনা ছিল। 
অন্ত বাজারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা! 
কোম্পানীর শর্বোচ্চ শেয়ার দর নিযনক্প 
, ছাড়াইয়াছিল :-ব্যাঙ্ক__রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৮০, 
ভারত ব্যাঙ্ক ৫/০; কাপড়ের কল- বেঙ্গল 
নাগপুর ২৭২, কাপুর টেক্সটাইল ১৯৬০, ভানবার 
২৮৫২) কয়লার খনি-_এমালগেষেটেড ২৩৭০০, 
বরাকর ১৬৪০, ইকুইটেবল ৩৫1৮০ রাণীগঞ্জ 
১৫৪৯) ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল ৫%০) পাটকল-_ 
প্যাংলো ইণ্ডিয়া ২৯১২, হাওড়া ২৮৪৮০, দ্ভাশনাল 
৭1০, বেজভিডিয়ার ৩০৩২ 3 ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইত্ডিয়ান আমরণ, এগ টীল ২৫/০, ঠীল কর্পোরেশন 
২২১২ 3 বিবিধ--বার্ধা কর্পোরেশন ৩২, ভালমিয়া 
সিমেন্ট ৮/০, বাথগেট এন্ড কোং ৫৩০, ইণ্ডিয়ান 
'স্তাশনাল এয়ারওয়েল, ৬/০, টিন আলী (চা 
বাগ, ১৯৪০ | 

পাটের বাঞ্জার 

কপ ২৩শে ছুল্যাই__এ সপ্তাহে গত 
১৯৪৭-৪৮ লালের যে ব্বিরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা দৃষ্টে জানা যায় ১৯৪৬ সালের ভুলাই মাস 
হইতে ১৯৪৭ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত যেস্থলে 
এদেশ হইতে বাহিরে ১৬ লক্ষ ৫২ হাজার বেল 
পাট রপ্তানী হইয়াছিল শেস্থলে ১৯৪৭ সালের 
স্কুলাই নায় হইতে 1৯৯৪৮ লালের গত জুন মাল 


বাজারের হালচাল 
পর্য্যন্ত এদেশ হইতে বাহিরে মোট ১৭ লক্ষ ৯৯ 
হাজার বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে! ভারতের 
পাটকলসমূহে ১৯৪৬-৪৭ সালের মরশ্ুমে 
৫৩ লক্ষ ৯৩ হাজার বেল পাট . ব্যবহৃত 
হইয়াছিল । সেইস্থলে ১৯৪৭-৪৮ সালেরম রশুমে 
৫৮ লক্ষ ৫ হাজার বেল পাট ব্যবহৃত হইয়াছে। 

এ লপ্তাছথে কলিকাতার বাজ্রারে পাটের দর 
তে্ী ছিল। অদ্য আল্গা পাটের বাজারে 
ইণ্ডিয়ান জাত ও ডিখ্রিষ্ট বটম শ্রেণীর পাট 
যথাক্রমে, মণপ্রতি ৪০ টাকা ও ৩৯ টাকা দরে 
বিক্রীত হুইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে ফাষ্ট পাটের 
দ্র প্রতি বেল ২১৩ টাকা দীড়াইয়াছে। 


সোনা ও রূপ! | 
কলিকাতা, ২৩শে জুলাই---এ সপ্তাহে বোশ্বাইয়ের 
বাঙ্ছারে সোনার দ্র পুনরার নিয়াভিমুখী হইয়! 
দীড়াইয়াছে। গত ১৬ই জুলাই বোম্বাইয়ে প্রতি- 
ভরি সোনার দর ছিল ১১৩০০ আনা । অন্ত 
বাজারে তাহা ১১২০০ 'আনা দীঁড়াইয়াছে। 
কলিকাতার বাজারে অন্য প্রতিতরি সোনা 
১৯২1/০ আনা ও পিপি ( একখণ্ড ) ৭৪8০ আনা 
ঈাড়াধয়াছে। 
অস্ত বোশ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ তরি 
রূপার দর ১৭৭২ টাকা ও কলিকাতায় তাহা ১৭৫২ 
টাকা দীভাইয়াছে। . 





মিশন 


চে 





(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনের 
২৪ ধারা অসুলাকে রেজিইাবীকৃত ) 
দিল্লী অফিন--৩৩, হনুমান রোড, 
কলিকাতা অফিল-_ 
৩৪এ ও বি, শশিভূষণ দে ট্রাট 
. প্রেসিডেন্ট £ 
ডাঃবিসি রায় 
জেনারেল সেক্রেটারী £ 
অতুলানন্দ চক্রবর্তী ., 
' বিশদ বিবরণের জন্য লিখুন £-_ 
সহরে খোঁজখবর লইবার স্থান £__ 


দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 
লিমিটেড 








অর্থনীতি এব 
২৬ত্ভিচ্ছা! 


একটি অনপ্রবাদে, প্রশ্ন করা হইয়াছে.১-- 
অপরিবর্তনীয় ত্রি-ভুজটি কি1"**প্রশ্নের এই উত্তর 
দেওয়া হইয়াছে-_ব্যক্তি, তাহার স্ত্রী এবং তাহার 
মভুরী। বৃহত্তর সমাজ ক্ষেত্রে মূলধন ( অর্থ ও 
শিল্পনীতি) শ্রম এবং শাস্ত খরিদ্ার--এই তিনটি 
লইয়া এঁ ত্ৰিভূজ গঠিত। কাপট্যহীন খরিদ্দারই 
ত্রিভূজের ভিত্তিভূমি গঠন করেন--ইছাদের সন্বন্ধের 
মধ্যে যে অচল অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহা দূর 
করিবার জপন্ত গবর্ণমেপ্ট, জনসাধারণ এবং এই 
তিনটি স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া “বোর্ড অব 
কনট্রোল” গঠন করা আবশ্যক | এই বোর্ড 
সামপ্রস্ত সাধনের যস্স্বরূপ হইবে । কিন্ত অগ্তদিকে 
আবার এই যন্ত্রের চালক নমুধ্যগণ যদি সেবা ও 
সদিচ্ছার দ্বারা অমুপ্রাণিত না হন, তাহা হইলে 
যন্ত্রের কাজ ,ভাল হইতে পারে না। কিন্ত 
এইভাবে যদি বিষয়গুলি গঠিত লা হর, মানবতার 
দিকটির উপর যদি জোর দেওয়া না হয় এবং 
প্রত্যেকটি 'বিবয় যদি কৃত্রিম 'উপায়ে “মীমাংসা 
করিবার, চেষ্টা হয়, তাহা হইলে মূলধন ও শ্রমের 
পরস্পর সহযোগিতার জন্ক পণ্ডিত নেহরু যে 


চীৎকার করিতেছেন, তাছা' অরণ্যে রোদনে পর্য-- 


বসিত হইবে এবং ভারত উৎকৃষ্ট দ্রব্যসভার উৎপাদন 
রুরিলেও' তাহা কদাচ মুফলপ্রদ হইবে না। 


সাভিস গ্যাণ্ড গুভ্ভইল 


একদিকে আছে অর্থ দুঠনকারী, আর একদিকে 
আছে চির-অসন্থষ্ট দিনমজুর, আর তাহাদের মধ্যে 
পড়িয়া পিষ্ট হইতেছে অসহায় খরিদ্দার। অন্তরে 
সদিচ্ছা জাগরুক না হইলে এবং সমাজ জীবনে 
তারসায্য রক্ষার উদ্দেশ্টে সেবার মনোভাব লইয়া 
কাজ না করিলে তচুপরি সর্বজনীন শাস্তির ভিত্তিতে 
সামগ্রিক উন্নতিলাধনে অগ্রসর না হইলে এই 
অশাত্তির অবসান হইবে না। 

আর একটি বিষয় আছে. তৎগ্রতি বিশেষ 
মনোযোগ দেওয়া আবশ্তক। কেবলমাঝ 
পণ্যোৎপাদন দ্বারাই কোনও জাতি ক্রযোরতির 
পথে অগ্রসর হইতে পারে না। শ্রমিকদিগকে 


, তুষ্ট করিবার জগ্ভই' আমরা একান্তভাবে ব্াপ্র। 


মোটের উপর তাহার! কিছু করে এবং তন্থারা 
কিছু উপার্জনও হয়। কিন্ত সমার্জে এমন বছ 
সংখ্যক স্ত্রীপুরুষ আছে, যাহাদের কিছুই করিবার, 
নাই, তাহার! নিজেদের পক্ষে এবং জাতির পক্ষে 
উপযোগী হইবার সুযোগও প্রাপ্ত হয় না) শৃতরাং, 
তাহারা জীবনধারণের আনন্দেরও আস্বাদ পায় না। 
বেকারের শতকরা হার এত বেশী যে, তাহার 
সহিত শ্রমিক সংখ্যার তুলনা হয় লা। শ্রমিকগণ 
বাহৃতঃ আমাদের সবটুকু সেহের একচেটিয়া 
অধিকারী হইয়াছে। ইহার একটি কারণ হইতেছে 
যে, তাহারা তাঁহাদের মনোভাব প্রকাশ করিতে 
পারে এবং লময় সময় গোলযোগ তি করিয়া 
দাবী আদায় করিতে পারে) আর একটি কারণ 
এই যে, ক্লাইভ ষ্রীটের পদ্ধতিতে যাহার। আমাদের 
ভাগ্যনিয়নতরণ করে, সেই সকল প্রকাণ্ড ব্যবসায়ি- 
গণের তাহাক়্াই শিরঃশুল। কিন্ত আমাদের এই 


" বিষয়টি অনুতব করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে 


যে, এই বিপুলসংখ্যক বেকার যদি স্বাধীন ভারতের 
গঠনতন্ত্রে কোনও যোগ্য স্থান প্রাধ না হয় এবং 
আমাদের জনশক্তির বেশীর ভাগ যদি পুজাপরায়ণ 
ও উৎপাদনশীল না হয়, তাছা হইলে কেবলমাত্র 
কারখানায় দ্রব্যোৎপাদন বৃদ্ধি হইলেই শান্তিপূর্ণ 
উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে না। প্রকৃতপক্ষে তখন, 
আমাদের উন্নতি আকশ্মিকভাবে শোচনীয় পরিণতি 
প্রাপ্ত হইবে। ুতরাং গধর্ণমেন্টের এবং আমাদের 


নেতৃবর্গের অধিলঘ্বে বেকার সমস্ডায হস্তক্ষেপ 


করা আবশ্যক । তাহারা যেমন শ্রমিকদের 
'ষ্কায়সঙল্গত শভিযোগ দুর করিবার এবং দেশের 
শিল্সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা কুরিতেছেন, তেমনি, 
ইহার প্রতি লক্ষ্য করাও তাহাদের 
কর্ত্য্য। k 


[ ২৬শে জুলাই, ১৯৪৮ ' 



















ূ (স্থাপিত ১৯৪০ ) . 
সিডিউন্ড ও ব্লিয়ারিং, 
হেড, অফিস : ৭, ওয়েলেসলী ॥্লেস্‌, 

কলিকাতা। ll 

. চেয়ারম্যান £ শ্রীষদুনাথ রায় 
._, =শীখাসমূহ_ 
বড়বাজার, শ্তামবাছার,. হাটখোলা! (কলি:), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, পাটনা, ময়মনসিংহ 
পে-অফিস--মিরকাদিম 
বালিগঞ্জ শাখা ১২ই জ.লাই 

‘| ১৯৬, রাসবিহারী এভেনিউত্তে 
. খোল। হইয়াছে। ' ন. 























বানি লগ আঠ 


| বাড়ী 'তয়ারী করুন 
পিটাইয়া আমরা জনসাধারণকে জানাইতেছি যে, বারা 


ঢাক 
গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠিত টিস্বার প্রজেক্ট বোর্ড হইতে I. P. B. |... 
মার্কা সেগুন কাঠের আমরাই প্রধান . আমদানীকারক্‌। & 





্ ২ জি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ না র এ ২২ | 
টেলিফোন £ হাওড়া ৪৬৭ ৮৮ বড়বাজার ১৬৬৩ এম্গাাৰ ঢা ইণ্িয় 
দি কলিকাতী' বিজ্ডার্ন ফ্টোরম্‌ লিঃ লাইফ কাম্পান 
দি. টিউটর ££ ১ "| এসিওরেন্স ৫ এ 
| সস “ "লিমিটেড 


স্থাপিত £ ১৮৯৭ 
হেড অফিস £ এল্পায়ার হাউস, বোদ্ছে 








(দিডিউভ ব্যাঙ্ক) রঃ র 
" হেড অফিস--১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ।: ফোন-ক্যাল ৫৯৮৯ ' উন্নতির পরিচয়. 
টা 4 2 পাটা], ' ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
উদ জামিনে টাকা. ধার দেওয়া হয়৷ | বার্ষিক রিপোর্ট হইতে প্রাপ্ত :. 


সকল প্রককা্ন ল্যাক্কিং কাৰ্য্য করা! হয়। 


ভা: অমলকুদার রারচো:ুী এম-ভি . মিঃ এন) সি, ব্যানাজ্ি, এম-এ (কমাস”) 
যানে ডিরে্টর l জেনারেল দ্যানেজার 










সম্পত্তির পরিমাণ 
1৮১০৬১০০৪০ ০০৯ টাকা 

' চলতি বীমার পরিমাণ 

২৯,০০,০০,০০০২ টাকা! 





ইবনু 


(১৯১৩৩৬ তার্তীর নে আইনে ৮১১৮ ), 


= লাহ হাৰ . চীফ এজেণ্টস্‌ : 
সমমূল্যে এখনও কিছু (শেয়াল পাওয়া যায়। | বাংলা, বিহার, 'উড়িম্যা। ও আসাম || 
[৬৬ ভারতের সর্বত্র নাছে। | . 
44 8 (২৪ পর্ণ) "০, চাৰ্চ লেন, কদিকাতা। 





মেলা” বিলাস লিমিটেড, নো এলেন | রি 
সি 2 হব চাৰ বারা সন্নিত রহিত ও প্রকানিত। 
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বন্ত্রের উচ্চমুল্য ও গবর্ণমেপ্ট 

দেশের জনলাধারপ যাহাতে বস্ত্রের মুনাফা” 
শিকারীদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া 
স্তায্য মূল্যে বস্তু পাইতে পারে তজ্জন্ত ভারত 
সরকারু গত" ৩০শে ছুলাই তারিখে একটী নৃতন 
কার্যক্রমের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। নিলে 
উহার মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হইল। আগামী 
সপ্তাহে আমর! এই কার্ধ্যক্রম সম্বন্ধে আমাদের 
যতামত প্রকাশ করিব। কার্য্যক্রমচী এই_(১) 
কাপড়ের কলগুলিতে যাহাতে উহার উৎপাদন 
ক্ষমতা অনুযায়ী কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে এবং 
কলে যাহাতে জনপাধারণের পরিধানের অনুপযোগী 
ও টেকলই নহে-_-এরূপ বস্ত্র উৎপন্ন হইতে না পারে 
গবর্ণমেপ্ট তাহার ব্যবস্থা করিবেন (২) গবর্ণমেপ্ট 
কলে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণীর বন্তের স্ভাষ্য যৃল্য 
(স্থির করিয়া দিবেন (৩) কলে উৎপাদিত সমস্ত 
বন্ ও স্ৃতার উপর এই 'ন্তায্য মূল্যের ছাপ মারিয়া 
দেওয়া হইবে । এই উদ্দেষ্যে বর্তমানে কলগুলিতে 
যত কাপড় ও সুতা মজুদ আছে তাহা আটক করা 
হইয়াছে। (৪) বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের 
প্রয়োঘনমত উহাদের প্রত্যেকের অন্ত একটা 
নিদ্দিষ্ট পরিমাণ বস্তু বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইবে 
এবং এই লব প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য যে সমস্ত 
পাইকারী ব্যবসায়ীর নাম সুপারিশ করিবেন 
তাহাদিগকেই প্রদেশের ও দেশীয় রাজ্যের আন্ত 
বরাদ্দ কাপড় ও.সৃতা হইতে বিক্রয়ের জন্য 
কাপড় ও সুতা দেওয়া হইবে। (৫) ইচ্ছা 
করিলে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের 
কর্তৃপক্ষ উচছাদের অন্ত বরাদ্দ কাপড় হইতে 
কতকাংশ কাপড় উহাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত 
দোকানের সাহাব্যে ধিক্রয় করিতে পারিবেন । 
ভারত গব্্ণমেন্ট আশা করেন যে, এরূপ 
‘ক্ষেত্রে গবর্ণমেপ্টসযুছ দেশের নিয্ন আয়বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণকে কাপড় দিবার উপরই বিশেষ জোর 
দিবেন। (৪) প্রত্যেক প্রদেশে পাইকারী 
হিসাবে আনীত কাপড় হইতে গবর্ণমেণ্টের বিক্রয়- 
যোগ্য কাপড় বাদ দিয়! যে কাপড় অবশিষ্ট থাকিবে 
' তাহা কাপড় ব্যবহারকারীদের সমবায় সমিতি 
(০০05000978? co-operatives) ও বেসরকারী 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


দোকানের মারফতে বিক্রীত হইবে | এই সব 
দোকানের পরিচালকগণকে লাইসেন্স লইতে 
হইবে এবং এই সব দোকানে যদি স্কাষ্য মূল্যে 


কাপড় বিক্রয় হয় তাহা হইলে উহাদের কাজে, 


গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। তবে উহাদের 
কাৰ্য্যকলাপ লন্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট সতত নজর 
রাখিবেন। (৭) বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে 


‘যে সমস্ত নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত খুচরা দোকান 


থাকিবে তাহা কাপড়ের উপর মিলের ছাপের 
কিছু অতিরিক্ত মূল্যে কাপড় বিক্রয় করিতে 


'পারিবে। এই অতিরিক্ত মূল্য কত পর্যন্ত হইতে 


পৃষ্ঠা 


১৮৭-৮৯ 


বিষয় 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব 
ইনফ্রেশন প্রশমনের উপায় 
খেয়ালীর খাতা 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল 


১৯৩ 
2৯১-৪৩ 
১৯৪ 
১৯৫-৯৮ 
১৪৯-২০০ 


পারে তাহা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়! দিবেন। 
তবে প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা 


করিলে উহার কম মূল্যে কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করিতে পারেন। 


(৮) পাইকারী ও খুচরা 
বিক্রেতাগণ যাহাতে 'অনাবস্যকর্পে অতিরিক্ত 
বন্পু মজুদ রাখা, অত্যধিক যুল্যে কাপড় 
বিক্রয় এবং অগ্চবিধ ছুর্নীতির আশ্রয় গ্রহপ 
করিতে না পারে তজ্ঞগ্ত প্রাদেশিক ও দেশীয় 
রাজ্যের গবর্ণমেন্টগুলিকে ইচ্ছামত উহাদের নির্দিষ্ট 
মূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাদের. হস্তস্থিত 
কাপড় খাল করিয়া লইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। 
(৯) যদিও বর্তমান পরিকল্পনা মতে যাহাতে 
কাজ হয় তাছার' দায়িত্ব প্রাদেশিক ও দেশিয় 
রাজ্যের গবর্ণমেন্টগুলির হস্তে ভত্ত করা হইয়াছে 
তথাপি এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখার হস্তক ভারত সরকার 











অবিলম্বে একটা এনফোসমেণ্ট বিভাগ প্রতিষ্ঠা 
করিবেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট যাহাতে উপরোক্ত 
পরিকল্পনার খেলাপকারিগপকে কঠোর শাস্তি দিতে 
পারেন ভজ্জন্ও স্বহন্তে ক্ষমতা গ্রহণ করিবেন। 
(১০) বর্তমানে ,দেশের পাইকারী ও খুচরা 
বিক্রেতাদের হাতে যে বস্ত্র আছে তাহাতে ছাপ 
দেওয়া না থাক্লিও বিক্রেতাগণ এই সব বস্তু 
আগামী ৩১শে অক্টোবর তারিখ পর্য্যস্ত তাহা বিক্রয় 
করিতে পারিবে । এই সব বিক্রেতার কেহ যদি 
অত্যধিক চড়া মুল্যে বস্ত্র বিক্রয় করে তবে তাহার 
বস্তু উপরোক্ত ৮নং বিধান অনুযায়ী খাস না 
লওয়া হইবে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ড এ ব্যাঙ্কের 
১৯৪৮ সালের গত ৩%শে জুন পধ্যস্ত এক বৎসরের 
ষে কার্যবিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে 
১৯৪৭ সালের জুলাই হইতে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী 
পর্য্যন্ত ৭ মাসে ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের গতি- 
প্রকৃতি সম্পর্কে একটী লংক্ষিপ্ত বিবরণ সংযোজিত 
কর! হুইয়াছে। এ রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, 
পূব্বের তুলনায়, নানাদিক . দিয়া ভারতীয় 
বহির্বাণিঘ্যের বেশ কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে। 
১৯৪৬ সালের ভুণাই হইতে ১৯৪৭ সালের 
জাুয়ানী পর্য্যন্ত ৭ মাসে ভারত (পাঁকিস্থানসহ ) 
হইতে বিদেশে বেসরকারী কাজ্দকারবারের হিসাবে 
১৮৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ও. সরকারের হিসাবে 
( on government account ) 88 লক্ষ টাকার 
মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হুইয়াছিল।: ১৯৪৭ 
সালের জুলাই হইতে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী 


' পর্য্যন্ত ৭ মাসে সেই স্থলে এ ছুই ছিসাবে যথাক্রমে 


২৬২ কোটি €০ লক্ষ টাকা ও ১৫ কোটি 2০ 
লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। সুখের কথা 
এই যে, রপ্তানী যে অন্থপাঁতে বাড়িয়াছে আমদানী 
সে অনুপাতে বাড়ে নাই। উপরোক্ত সময়ে 
বেসরকারী কাজকারযারের, ' হিসাবে বিদেশ 
হইতে এদেশে মালপত্র আমদানীর পরিমাণ 
১৭৫ কোটি ৭০ লক্ষ.টাকা হুইতে .২৩৭ কোটি 
৮০ লক্ষ টাকা পৰ্য্যন্ত বাড়িয়াছে। সরকারের 
হিসাবে মালপত্রের আমদানী না বাড়িয়া তাহা বরং 
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১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা হাস পাইয়াছে। আমদানীর 
তুলনায় রপ্তানী এইরূপ বেশী হওয়ায় বরধির্বাণিজ্যে 
,এঁকটা অনুকূল উদ্ব ভু দীড়াইয়াছে। ১৯৪৬ সালের 
জুলাই হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৭ মাসৈ বহির্ববাণিজ্যে 
০ ভারতের ১৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা আমদানী- 
আধিক্য বা ঘাটতি দেখা গিয়াছিল। সেই স্থলে 
১৯৪৭ সালে 'ভুলাই মাস হইতে ১৯৪৮ সালের 
জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৭ মাসে ভারতের (পাকিস্থানসহ) 
বহিৰ্্বাণিজ্যে ১১ কোটি. ৮০ লক্ষ টাকা বপ্তানী- 
আধিক্য বা উদ্ধত্ত দেখা দিয়াছে। 
বহির্ববাণিজ্ে ঘাটতির বদলে এইরূপ উদ্ৃত্ত 
দেখা যাওয়া খুবই সুখের বিষয়। কিন্তু একটা 
বিবয় শ্মরণ করিয়া এখনও তারতীয় বহির্ববাশিজ্যের 
 গতিগ্রক্কৃতি সম্পর্কে আমরা বিশেষ আই্বস্ত বোধ 
করিতে পাঁজিতেছি, না। ভারতে লোকের 
চাহিদা মিটাইবার জঙ্ত নানাশ্রেণীর ব্যবহার্য 
দ্রব্য আমদানীর বিশেষ প্রয়োজন সত্বেও ভারত 
গার্ণমেন ১৯৪৭ সালে বাহির হইতে জিনিষ- 
পঞ্জের : আমদানী নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াছিলেন। 
[সেই হুকঠোর । নিরিস্ণ র্যবস্থার জন্যই ১৯৪৭ 
(লালের ভুলাই হইতে ১৯৪৮ সালের জাহুয়ারী 
পর্যন্ত আলোচ্য ৭ মালে ভারতের আমদানী 
(বাণিজ্য তেমন কিছু বৃদ্ধি পায় নাই।, আর 
তাহার ফলেই, এরূপ. অনুকূল উদ্বত্ত সম্ভবপর 
.হুইয়াছে। আমদানী নিয়ক্লণ ব্যবস্থা বর্তমানে 
অনেক পরিমাণে শিথিল করা হুইয়াছে। এই 
অবস্থায় এখন হইতে বিদেশ হইতে জিনিবপত্রের 
"যোগান বাড়িয়া চলিবে। এই গতিয় সহিত 
'তাঁল রাখিয়া, ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যও যদি 
বেনী পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তবেই বহির্ববাপিজ্যের 
মোট হিলাবে এদেশের অনুকূল উদবত্ত বজায় 
। থাকিতে; পারে। ,সে কথা মনে রাখিয়া রপ্তানী 
এ বাণিজ্য সম্্রগারপ সম্পর্কে এখন হইতে হথপরি- 
-ক্ষলিত কার্ধ্যনীতি অবলম্বিত হওষা প্রয়োজন । 


আদায়ী ৮ কোটি ধালিং খরচ ন। 

ষ্টাপিং চুক্তির সর্ভাৰলী বর্ণনা করিতে গিয়া 
“ভারত সরকারের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত ষণ্মখম চেটি 
, আনাইয়াছেন যে, পুর্ববকার মধ্যবর্তী চুক্তি অনুদারে 
।গৃত এক বৎসরে বৃটেন ভারতকে যে ৮ কোটি 
. ৩০ লক্ষ ষ্টালিং. ছাড়িয়া! দিতে সম্মত হইয়াছেন 
( ভারতবর্ষ এ সময়ে তাছাৰ মধ্যে মাত্র ৩০ লক্ষ 
: ষ্টাৰ্লিং খরচ করিতে সমর্থ হইয়াছে | বাহির 
হইতে জিনিষপত্রে ও কলকজ! আমদানীর জন্ভ 
ভারতের পাওনা! ষ্টালিং বেনী পরিমাণে ছাড়িয়া 
। দেওয়া সম্পর্কে যে স্থলে দাবী হইতেছে সে স্থলে 
গত এক বৎসরে বৃটেনের দেওয়া ৮ কোটি ৩০ লক্ষ 
'ষ্টালিংও ভারতবর্ষ ব্যবহার করিতে পারে নাই, 
“ইহা নিতান্ত ছুঃখের বিবয়। কেন ওঁ ষ্টালিংয়ের 
মধ্যে ৩০ লক্ষের বেলী এক বৎসরে ভারতের 
কাজে লাগানো সম্ভবপর হয় নাই তৎসম্পর্কে 
অর্থসচিব কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া , দরকার বোধ 
করেন নাই। কিন্ত এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া 
. দেশের অভাব পুরণ সম্পর্কে বর্তমান গবর্ণমেন্টের 
. কুটি বিচ্যুতি ও গাফিলতি ভাল করিয়াই ধরা; 
: পড়িয়াছে।, ভারতের খানের অভাব মিটাইবার 
; অন্ত অদসাধারণের চাপে গবর্ণমেন্ট বাহির হইতে . 


C 


তাহা সহায়ক হইত 


খাত সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্ত অস্ত 
প্রয়োজনীয় জিনিবপত্র আমদানী সম্পর্কে 
তাছাদের কোন আত্তরিকৃ, আগ্রহ নাই, সে 
বিষয়ে তাহারা ফোন পরিকল্পনাও প্রস্তুত 
করেন নাই।, ভরত সরকারের অস্ততম 
মী ডাঃ জন মাথাই কিছুদিন পুর্বে ছুঃখ করিয়া 
বলিয়াছিলেন যে, ভারতকে যন্ত্রপাতি যোগাইতে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্ভান্ত দেশ পুন্তত আছে, কিন্ত 
এ সব দেশ তাহ] সরবরাহ করিবে কি, এদেশের 


রক্ত কি সুর যন্ত্রপাতি আম্দানী' করা প্রয়োজন 


তৎলম্পর্কে পবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত কোন: বিশদ 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন নাই। প্রাপ্তব্য ৮ কোটি 
টালিং খরচ না হওয়ার রহস্ত যে কি উহা হইতে 
তাহার আভাষ পাওয়া যাঁয়। গত বৎসর যে ষ্টালিং 
বৃটেন ছাড়িতে রাজী হইয়াছিল তাছার মধ্যে বেশী 

ংশ ডলারে র্নপান্তরিভ করার ম্ুবিধা ছিল ন!। 


সে হিসাবে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা, হইতে 


ইচ্ছামত মাল আমন্লানীর হয়ত অসুবিধা ছিল। 
কিন্তু ভারত গবর্ণমেপ্ট চেষ্টা করিলে ওঁ অর্থ নিযোগ 
করিয়) বুটেন ও ষ্টালিং এরিয়ার অন্তা্ দেশ হইতে 
অনেক কিছু মাল অবস্তই সংগ্রহ করিতে : 
পারিতেন। ভারতের লোকের! নানা প্রয়োজনীয় 
জিনিষের অভাবে নিদারুণ দুঃখ দুর্দশা ভোগ 
করিতেছে । কাজেই এ তাবে মাল আযদানীর 
ব্যবস্থা হইলে তাহাতে লোকের দুঃখ গ্লানির কিছুটা! 
উপশম হইত, এদেশে ইনফ্রেপন প্রতিরোধেও 
সন্দেছে নাই। কিন্ত 
'আমদানী নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি করিয়া ভারত 
গবর্ণমেন্ট বাহির হইতে মাল আনার পথে একটা 
বিশ্র হৃষ্টি করিয়া রাধিয়াছিলেন। আমদানী 
নিয়হ্ুপের বড় কারণ দেখালে] হইয়াছিল বৈদেশিক 
সিকিউরিটির অভ্ভাব। কিন্তু ৮ কোটি পাউণ্ড 
পাইয়াও যে স্থলে খরচ .কর! হয় নাই সেম্থলে 
ষ্টালিং এরিয়া সম্পর্কে অস্ততঃ বৈদেশিক সিকিউরিটির 
অভাব যুক্তিসহ বলিষা ধরা যায় না| বর্তমানে 
ভারত গবর্ণমেন্ট আমদানী নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি 
অনেকটা হাস করিয়াছেন। ইহাতে এক্ষণে 
তাছাদের কিছুটা সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে বলিয়াই 
বুঝ! যায়! 

সরকারী আধিক অবস্থার গতি 

ব্যাপকভাবে জআতিগঠনযূলক কোন কাজ 
সুরু না করিয়াও ভারত সরকার তাহাদের আয়ের 
সহিত ব্যয়ের সামঞ্জগ্ত রক্ষা করিতে পারিতেছেন 
না। বাজেটে ইতিমধ্যেই ঘাটতি পড়িয়াছে। 
দৈনন্দিন ব্যয় মিটাইবার জন্ত বর্তমানে তাহাদিগকে 
পূর্বেকার নগদ তহবিল . ভাদ্গিতে হইতেছে। 
নানাদিক দিয়া নূতন যে আবশ্তকীর ব্যয় বরাদ্দ 
দ্রাড়াইতেছে তাছাতে অনুর ভবিষ্যতে ভারত 
সরকারের আধিক অবস্থা আরও খারাপ হইয়া 
দীড়াইবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। 
কাশ্মীরের যুদ্ধ শেষ না হওয়ায় এ বাবদ যথেষ্ট 
অর্থ ব্যয় হইতেছে। এক্ষণে নুতন করিয়া আবার 
হায়দরাবাদ নিয়া বিরোধ পাকিরা উঠিয়াছে। 


বদি হায়দরাবাদ নিয়! যুদ্ধ বাধে তবে এ দৃফায়ও 


; ভারত সরকারের উপর যথেষ্ট ব্যয়ভার চাপিবে। 
কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশের 
: গবর্ণমেন্ট বৰ্তমানে অমিদারী বিলোপের কাৰ্য্যধারা 


পিছাইয়া রাখা যাইবে না। 


বর্তমানে প্রযাণিত হইয়াছে। 


* পরিকল্পনা , 


শা শি 


অবলম্বনে বত্বপর হুইয়াছেন। জমিদারদিগকে যে 
ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে দীর্ঘমেয়াদী. খণপত্র দিয়া 
তাছারী কতকাংশ আপাততঃ মিটাইয়া দেওয়া, 
সম্ভবপর হইবে সন্দেছ নাই, কিন্তু জমিদারদের 
প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া কতকাংশ নগদেও 
পরিশোধ ফরিতে হুইবে। প্রাদেশিক সরকার-, 
সমূহের আর্থিক অবস্থা যেন্দপ তাহাতে এ নগদ 
টাকা তাহারা সঙ্কুলান করিতে পারিবেন না। 
কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারকেই তাহা যোগাইতে 
হুইবে। অমিদারী ক্রয়ের জন্তু বিভিন্ন প্রদেশে 
নগদ হিসাবে প্রদেয় ২০০ কোটি টাকার জগ্ভা 
ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী পেশ 
করা হুইয়াছে বলিয়া প্রর্লাশ। জমিদারী প্রথা 
উঠাইয়া দেওয়া সম্পর্কে কংগ্রেল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিরাঞ্ছেন।, কালেই এরূপ নগদ টাক! 
প্রদান করিয়া জমিদারী ক্রয় সম্পর্কে প্রাদেশিক 
সরকারসমূহকে সাহায্য করিতেই হইবে। বিভিন্ন 


। দিক দিয়া যুদ্ধোত্তর জাতীয় উন্নতির পরিকল্পন! 


কার্ধ্যকরী করা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট পুর্ব 
হইতে প্রতিশ্রুতি দিয়া আপিয়াছেন। দেশের 
প্রয়োজন মনে রাখিলে ও পূর্বেকার প্রতিঞ্ুতি 
ম্মরণ করিলে ওঁ সব পরিকল্পনা আর অধিক দিন 
বিভিন্ন যুদ্ধোত্তর 
পরিকল্পনার মধ্যে কেবল নদনদী ন্ঞিন্ রণ ও 
জ্রলস্সোত হইতে বিছ্যাৎ উৎপাদনের পরিকল্পনার 


'ভ্রচ্ম ৭০০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছিল । এই 


বরাদ্দ মোট প্রয়োজনের তুলনায় কম বলিয়াই 
এক দামোদর 
উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ব্যয় অনুমিত 
হইয়াছিল ৫৫ কোটি টাকা। টেওার আহ্বান 
করিতে গিয়া গবর্ণষেন্ট ইহা স্পষ্টতঃই বুঝিতে 
পারিয়াছেন যে, ১৫০ কোটি টাকার কমে এই 
কার্যে পরিণত করা যাহৰে না। 
অন্যান্য পরিকল্পনা নিয়া নদনদী নিয়ন্ত্রণের সমগ্র 
পরিকল্পনা বাঁবদ মোট ব্যয় ১ হাজার ৭৫ কোটি 
টাকা দাড়াইবে বলিয়! এক্ষণে বুঝা যাইতেছে । 
জাতিগঠনমূলক কাজের অপরাপর পরিকল্পনা 
দিবা আরও কিছুকাল পিছাইয়া রাখা সম্ভবপর 
হয়, নদনদী নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনায় হাত দিয়া তাহা 
এখন আর স্থগিত রাখা জাতীয় সরকারের পক্ষে 
কিছুতেই উচিত হইবে লা। কি ভাবে এ পরি- 
কল্পনার জন্য ও জমিদাগী ক্রয়ের জন্য অর্থ সম্কুলান 
ফরা হইবে তাহাই বড় সমন্তা। 


জাতীয় সরকারের মর্ধ্যাদা রক্ষা করিতে হইলে 
বর্তমান গবর্ণমেষ্টকে এই সব শমন্তা সমাধান 
করিতেই হইবে । আমাদের মনে হয় এই 
অবস্থায় কিছুটা অগ্রীতিকর হইলেও গবর্ণমেণ্টকে 
আয় বুদ্ধির সুযোগ দেখিতে হুইবে। কেন্দ্র 
সরকারের দণ্তর ছাটাই করিয়া অবান্তর ও 
অগ্রয়োঞ্জনীয় ব্যয় কঠোরভাবে হাল করিতে 
হইবে। সম্ভবমত ধনীদের উপর ট্যাক্স বাড়াইয়া 
বন্ধিত রাদস্বের ব্যবস্থা করিতে হইবে । মৃত্যুকর 
সম্পর্কে যে বিল উপস্থিত করা হইয়াছে তাড়াতাড়ি 
: পাশ করিয়া লইয়া উহা আইনে পরিণত করিলে 


, খর ্রফায় মোটা আয়ের সংস্থান হইতে পারে। 
আয়কর ফাকি দেওয়ার পথ কঠোরভাবে বন্ধ 


করিলে তাহাতেও বেশী রাজন্য আদায়ের পথ 
প্রশস্ত হইতে পারে। তাহাছাড়া নূতন খপ 
তুলিবার ব্যবস্থা করিয়া সেদিক দিয়াও 'গবর্ণমেপ্ট 
অর্থের সংস্থান করিতে পারেন। সমন্তার জটিলতা 
বুঝিয়া উপযুক্ত লৎদাহস নিয়া ভারত গবর্ণমেন্টের | 
পক্ষে এখন হইতে ওঁ ভাবেই কার্ষ্ে প্রবৃত্ত হওয়া 
উচিত।। 


LEE 
LE 2 


২রা আগষ্ট, ১৯৪৮ ] 


অর্থনীতির সাফল্য 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক 
প্রসারের অন্ত তারত গবর্ণমেষ্ট ১৯৪৭ সালের 
' অক্টোবর মাসে ওঁ দেশে একটি ট্রেড, মিশন প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। বোদ্বাইয়ের সুপরিচিত ব্যবসায়ী 
শ্রী এস এম নানাভাতি ওঁ মিশনের একজন সদন 
ছিলেন। শ্রীযুক্ত নানাভাতি ইছার পূর্কাও আরও 
হইবার রাশিয়ায় গিয়াছিলেন। উক্ত ট্রেড. মিশন 
'সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য বিস্তার 
সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের নিফট কি রিপোর্ট পেশ 
করিয়াছেন তাহা! আমরা আনি না। তবে শ্রীযুক্ত 
নানাভাতি কিছুদিন পূর্বে বোদ্বাইয়ে এক বক্তৃতায় 
তাহার সোভিয়েট ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে এ 
দেশের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাফল্য সম্পর্কে 
যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা উল্লেখযোগ্য বলিয়া 
মনে করি। তিনি বলিয়াছেন, “সোভিয়েট রাষ্ট্রে 
কার্ধ্যরত কৃষক ও শ্রমিকদের জীবনযাক্জার মান 
দিন দিনই উন্নততর হইয়া দীড়াইতেছে। এ 
দেশের পরিকলিত অর্থনীতিক বিবিব্যবস্থাই 
যে এই অব্যাহত উন্নতির কারণ, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কৃষি ও শিল্পের দিক দিয়া উৎপাদন যত 
বাডিবে, সোভিয়েটের জাতীয় সম্পদ. ও এঁখর্য্য 
ততই বৃদ্ধি পাইবে। সোতিয়েটের জাতীয় 
সম্পদ বুদ্ধি পাইলে এ দেশের পরিকল্পিত 
অর্থনীতি অনুসারে তাহার সুফল মুখ্যতঃ কার্যারত 
লোকেরাই ভোগ করিবে। কাজেই সোভিয়েট 
নাগরিকরা নিজেদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কে এবং 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে খুবই আগ্রহাস্িত। 
সোভিয়েট গবর্ণষেণ্ট শ্রমিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের 
দিকে বিশেষ নর রাখিয়া থাকেন । শ্রমিকরা 
যাহাতে যুগোপযোগী কথ হ্ৃবিধার ভিতর দিন 
‘ যাপন করিতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
গবর্ণমেন্ট মস্কোর সহ্রতলীতে কয়েক সহ্য 
সজ্জিত বাসভবন নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। গত যুদ্ধের 
সময় সোভিয়েট রাশিয়াকে নানাভাবে যথেষ্ট ক্ষতি 
স্বীকার করিতে হইয়াছে । কিন্ত সুপরিকল্পিত বিধি- 
ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া যুদ্ধের পরই দেশের 
উৎপাদন ব্যবস্থা! পুনরায় সুসংগঠিত করিয়া লইতে 
সমাতন্্রবাদী সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের বিলম্ব হয় 
নাই । সোতিয়েটের লোকদের যে কৃষি ও শিল্প পণ্য 
প্রয়োজন, সোভিয়েট গবর্ণমেপ্ট দেশে ইতিমধ্যেই 
তাহার চেয়ে বেশী পণ্য উৎপাদনের সুব্যবস্থা 
করিয়াছেন। এত বড় একটা যুদ্ধের পর হুই 
বৎসর মধ্যেই যে সোভিয়েট রাশিয়া কষি ও শিল্প 
পণ্যের দিক দিয়া বেশ কিছু উদ্ব তত দেখাইতে সমর্থ 
হইয়াছে, ইহাতে এ দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক 
বিধিব্যবস্থার বিশেষ সাফল্যই সুচিত হইতেছে ।” 
পশ্চিম বঙ্গের শিঙ্গোন্নতি 
পশ্চিম বলের বেসামরিক মাল সরবরাহ 
বিভাগের মন্ত্রী প্ীযুক্ত প্রফুল্লচন্স সেন সম্প্রতি এক 
বক্তৃতায় এগ্রদেশের লোফদের শিল্প বিমুখতার 
কথা উল্লেখ করেন এবং সেই সঙ্গে এগ্রদেশের 
প্রয়োজন মিটাইবার অস্ত ছোঁট বড় সমস্ত ধরণের 
শিল্প গড়িয়া তোলার উপর জোর দেন। তিনি 
বলেন, এপ্রদেশে কয়লা শিল্প, পাট শিল্প, লৌহ 
শিল্প ও চা শিল্প কিছুটা ব্যাপকতাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। 
২ 





' পশ্চিম বঙ্গে বর্তমানে 


আর্থিক জগৎ 


কিন্ত অন্ত অনেক দিক দিয়াই এগ্রদেশের লোকেরা 


বহুল পরিমাণে বাহিরের উপর নির্ভরশীল । . 


প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া তোলা সম্পর্কে এপ্রদেশের 
লোকদের এখনও বিশেষ কিছু উৎসাহ তৎপরতার 
পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। এপ্রদেশে নূতন 
কল কারখানা গড়িয়া তোলার অস্ত উদ্ভোগী 
শিল্প ব্যবসায়ীর অতাব, শিল্প কারখানায় কাজ 
করিবার জগ্ভ শ্রমিক ও মিম্ত্রীও এপ্রদেশে বেশী 
পাওয়া যায় না। অলপাইগুড়ী জিলায় ১৫৪টি চা- 
বাগিচা রছিয়াছে। ও সব চা-বাপিচায় কর্দরত 
শ্রমিকের সংখ্যা ৩ লক্ষ । উহাদের মধ্যে ২ লক্ষ 
৭০ ছাজারই অবাঙ্গালী। এপ্রদেশে ট্রাম ও বাস 
চালানোর কাঁজে যে সব মিশ্তরী ও ফিটার নিয়োজিত 
আছে তাছাঁদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই কম। 
ইহা দ্বারা শিল্পকার্যে এগ্রদেশের লোকদের 
উদাসীনতা ও বিমুখতাই স্থচিত হইতেছে । পশ্চিম 
বঙ্গে অনবসতভির সংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ৭৫২) 
এইরূপ বেশী লোকসংখ্যার ফলে এপ্রদেশে লোক 
পিছু আবাদী জমির পরিমাণ দীড়াইয়াছে দেড় বিঘার 
চেয়েও কম । ভারতে মাথাপিছু এত কম আবাদী 
জমি আর কোথায়ও বড় একটা দেখা যায় না। 
একদিকে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ হাস করিবার 
জন্ত ও অপর দিকে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দিক 
দিয়া পশ্চিম বজকে আত্মনির্ভরশীল করিবার অন্ত 
এপ্রদেশে শিল্প প্রসারের সুব্যবস্থা করিতে হইবে । 
৩৪টি কাপড়ের কল 
রহিয়াছে । মাথাপিছু ১৬ গজ হিসাবে মিল বস্ত্র 
প্রয়োজন বলিয়া ধরিলে শ্রীযুক্ত সেনের মতে এই 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত এপ্রদেশে ৭০টি কাপড়ের 
কল দরকার। কেবল বড় কারখানা শিল্প নছে। 
ছোট ও মাঝারি ধরণের অনেক শিল্প গড়িয়া 
তোলার সুযোগ সম্ভাবনা ও গ্রয়োজনীয়তাও 
এপ্রদেশে যথেষ্ট রহিয়াছে । শ্রযু্ত সেন তাহার 
বক্তৃতায় সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
তিনি শিল্লোরতি দ্বারা এপ্রদেশের সমৃদ্ধি ও এশ্বর্য্য 
প্রসারণে সকলকে এখন হইতে বিশেষভাবে উদ্ভোগী 
হইতে বলেন। 

শিল্প প্রসার সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেনের 
এই আবেদন খুবই সময়োচিত। এপ্রদেশের 
কল্যাণে এগ্রদেশের জনসাধারণ উহাতে সাড়া 
দিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। তবে 
গবর্পমেন্ট নিজেরা এগ্রদেশের শিল্লোন্নতির কাজে 
কতদুর পরিমাণে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাহা 
তাহাদের প্রকাশ করা উচিত। 

ইনফ্লেশনের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
| লোকদের দুর্দশী 

ইনফ্লেশন ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে ভারতে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের! যে কিরূপ আধিক 
দুর্দশার সন্মুখীন হুইয়াছে পণ্ডিত কে শাস্তনম 
সম্প্রতি দিল্লীর “হিন্দুস্থান টাইমস্‌” পত্রে এক প্রবন্ধ 
লিখিয়া সে করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি 
বলিয়াছেন, ভারতে টাকার মুল্য যুদ্ধের পূর্ব 
সময়ের তুলনায় বর্তমানে এক-তৃভীয়াংশের কম 
ঠাড়াইয়াছে। অর্থাৎ এক টাকায় পূর্বে যে দ্বিনিষ 
মিলিত বর্তমানে সরে তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ্রেরও 
কম জিনিষ পাওয়! যাইতেছে ! টাকার মূল্য যে 
পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে টাকার হিসাবে কল 


১৮৯ 


কারখানার শ্রমিকদের আয় অনেক ক্ষেত্রে তদমুরূপ 
বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই । কিন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত 
চাকুরীয়াদের ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধির মাত্রা সে স্তরে 
গিয়া পৌছায় নাই। সোজাসোজি হিসাব করিতে 
গেলে এই শ্রেণীর লোকদের আয় গড়ে শতকরা 
€০ ভাগের বেদী বাড়ে নাই বলিয়াই ধরিতে 
হইবে! চাঁকুরীয়াদের মধ্যে এমন লোকও 
আছেন বীহারা বেশী মাহিয়ানা ও বেশী 
উপরি পাওনা দ্বারা সাধারণের চেয়ে বেশী 
আয়ের অধিকারী হইয়াছেন! কিন্ত অধিকাংশ 
মধ্যবিত্ত চাকুরীয়াদের কথা বিবেচনা করিতে গেলে 
টাকার ক্রয়ক্ষমতা ও মূল্য অনুসারে তাহাদের 
প্রকৃত আয় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অর্ধেক 
দীড়াইয়াছে বলিয়াই ধরিতে হইবে। যুদ্ধের পূর্বের 
মধ্যবিজ শ্রেণীর চাকুরীয়াদের জীবন যাত্রা ছিল 
শ্রমিকদের তুলনায় উন্নততর । বেশী বেতনের 


চাকুরীয়ারা সন্তানসম্ততির জগ্ত তাঁহাদের আয় 
হইতে কিছু অর্থ সঞ্চয়ও করিতে পাঁরিতেন। কিন্ত 
আজ অবস্থা পরিবন্তিত হইয়াছে। এক্ষণে 
শ্রমিকদের আয় ও জীবনযাত্রার মাল উন্নত 
হইতেছে অপর দিকে মধ্যবিত্ত চাকুরীয়াদের ছুঃখ 
হর্দশা ক্রমেই নিবারণ হইয়া দেখা দিতেছে। 
শ্রমিকদের অবস্থা উন্নত হওয়ার সঙ্গে সমাজ জীবনে 
উচ্চ নীচের তথাকথিত বিভেদ ধীরে ধীরে লোপ 
পাইতেছে ইহা ভাল কথা, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
চাকুরীয়ারা ইনফ্রেশনের চাপে ছঃখ দারিড্যোর 
চরম স্তরে গিয়া না পৌছে তাহাও দেখা দরকার । 
চাকুরীয়া ছাড়া আর এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত আছেন 
যাঁহার! বাড়ী ভাড়া, পেন্দন ও দাদনী টাকার 
সুদের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করেন। 
ইনফ্লুপশন ও পণ্যমৃল্যবৃদ্ধির ফলে এই শ্রেণীর বাধা 
আয় দিয়া তাহাদের খরচপত্র ষিটানো দিন দিনই 
কষ্টকর হইয়া দীড়াইতেছে। এই শ্রেণীর লোকদের 
প্রতি সাধারণের সহানুভূতি কম। অনাজ্জিত আয় 
সম্বল করিয়া বাহার] জীবন ধারণ করেন তাহাদের 
শ্রেণী বিলুপ্ত হইয়া গেলে দেশের ক্ষতি নাই 
বলিয়া কাহারও কাহারও ধারণা । কিন্ত উহাদের 
সমন্তাকে এই ভাবে দেখা চলে না। এদেশে 
এখনও বেকার ভাতা, বার্ধক্য ভাতা ও বিধবা 
ভাতা প্রদানের কোন নিয়ম কার্যকরী হয় নাই। 
এই অবস্থায় বাড়ীভাড়া, পেন্সন ও দার্দনী টাকার 
সুদের উপর যাহার! নির্ভর করিয়া আছেন" 
তাহাদের আয় বেশীরক্ষম পড়িয়া গেলে এই শ্রেণীর 
লোকের! সমাজের গলগ্রহছ হইয়া দীড়াইবে। 
তাহাতে সমান জীবলের দুঃখ হূর্দশা অনেক 
বাড়িয়া যাইবে। কাজেই এই শ্রেণীর মধ্যবিত্তের 
পড়তি আয়ের সমন্তাও উপেক্ষা করা চলে না। 

ইনফ্লেশন ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির চাপে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর দুঃখ ছুর্দশা যাহা দীড়াইয়াছে শ্রীযুক্ত কে 
শাস্তনম তাহা বর্ণনা করিয়া অতঃপর উহাদের 
সম্পর্কে গবর্ণষেণ্টের নিকট ন্ৃবিবেচনা 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এদেশে আয়কর 
বসাইতে গিয়া গবর্ণমেপ্ট আয়করদাভাদের 
পোষ্য সংখ্যা সম্বন্ধে এখন পর্য্যস্ত কোন সুবিবেচনার 
পরিচয় দিতেছেন লা। মাহিয়ানা ও আয় নিদিষ্ট 
সীমায় পৌছিলে পোষ্যসংখ্যা যার যাহাই' হউক 
না কেন তাহাদিগকে সমান হারে আয়কর দিতে 
হইতেছে। যেসব মধ্যবিত্ত চাকুরীয়ার উপর 
নির্ভরশীল লোকের পরিমাণ বেশী উহাতে তাঁহাদের 
খুবই স্থঃখ গ্লানির কারণ দাড়াইতেছে। শ্রীযুক্ত 
শান্তনম আগানী বাজেটে পোব্য সংখ্যা অনুপাতে 
লোককে আয়কর হইতে অব্যাহতি দিবার বা 
তাহাদের নিকট হইতে কম হারে আয়কর 
আদায়ের রীতি প্রবর্তন করিবার দাবী 
করেন। তাহার এই দাবী সঙ্গত বলিয়াই 
আমরা মনে করি। 


দাবী ” 


bt 


(শয়ার বাজার নিয়ল্রণ প্রস্তাব 


বিগত যুদ্ধের কয়েক বথসর তারতের 
শেয়ার বাজজারসমূছে বিপুল কর্ম্বব্যস্ততার পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের হ্যোগে কলকারখানা" 
সমূহের লাভের পরিমাণ আশাতীত বৃদ্ধি পায় 
এবং 'ব্যাঞ্চ বীমা কোম্পানী প্রভৃতি ব্যবসায় 
গ্রতিষ্ঠানসমূহও যুদ্ধের “কনট্রান্ে অর্থবিনিয়োগ, 
স্বর্ণ, রৌপা, বা শেয়ার ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি দ্বারা 
প্রভূত অর্থ উপার্জনের ম্থুযোগ লাভ করে। 
এই কর্দচাঞ্চল্যের দরুণ ছোট বড় প্রায় সকল 
শ্রেণীর কোম্পানীর শেয়ারের মূল্যই দিনের পর 
দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে । যে সমস্ত অধ্যাত 
কোম্পানী শেয়ার বাজারের . অন্তর্ভ,স্ত ছিল না 
তাহাদের শেয়ার হইতেও শেয়ারমূল্যের দ্বিগুণ 
বা তিনগুণ লভ্যাংশ পাওয়ার সুযোগ উপস্থিত হয় 
এবং নানা শ্রেণীর লোক শেয়ার বাজারের 
বাহিরে এই সমস্ত শেয়ার জনসাধারণের নিকট 
বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করিতে সক্ষম 
হইয়াছে । শেয়ার বাজারের এই উত্তেজনা 
হইতে বহু অজ্ঞ লোকও রাতায়াতি বড়লোক 
হওয়ার স্বপ্ন দেখিতে থাকে - এবং উঠতি 
বাজারের নিশ্চিত লাভ প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনের 
সঞ্চিত বথাসর্ববন্ব তাহারা এই শেয়ার কেনাবেচার 
ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে। কিন্তু শেয়ার 
বাজারের এই উত্তেজনা স্থায়ী হইল না। যুদ্ধ শেষ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের মুনাফার পরিমাণ হাস পাইতে থাকে । 
অতঃপর কেজে অন্তর্বর্তী গবর্ণযেন্ট প্রতিষ্ঠা, 
রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, সাম্প্রদায়িক হুত্যালীলা, 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বিপর্যয়, লিয়াকত আলী থার 
" বাজেট, পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়, শ্রমিক 
বিক্ষোভ এবং শিল্প সম্পর্কে ভবিষ্যৎ সরকারী শীতি 
প্রভৃতি বিবিধ কারণে শেয়ার বাজারলমুহ ক্রমশঃ 
অবসাদগ্রস্ত হইতে থাকে এবং বর্তমানে ইহাদের 
কার্যকলাপ একরপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেও 
অত্যুক্তি হয়না । যে সমস্ত আনাড়ী লোক উত্তেজনার 
মুখে শেয়ার ব্যবপারে আত্মনিয়োগ করিয়া লক্ষ লক্ষ 
টাকার স্বপ্ন দেখিতেছিল তাহারা বাঁজারের এই 
গতিপরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারে নাই । মোহাবিষ্টের 
মত কাজ করিয়া হঠাৎ এক সময়ে দেখিতে পাইল 
তাছাদ্দের কয়েক বৎসরের লাভ ত গিয়াছেই, 
উপরস্ত মূলধনও নষ্ট হুইয়া সর্বশ্থাস্ত হুইয়াছে। 
__ নিদিষ্ট নিয়মে কাৰ্য্যপরিচালনা ' হইলে 

কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহ বা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক 


কারণ ব্যতীত স্বাভাবিক অবস্থায় শেয়ারের মূল্য 
উচ্চছারে বৃদ্ধি বা হাঁস পাইতে পারে না। কিন্ত 
প্রকৃতপৃক্ষে তাঁহাই ঘটিয়াছে। ভারত ব্যবচ্ছেদ 
দ্বারা যে রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে 
তাহাতে শেয়ার বাধারে এক্সপ অস্বাভাবিক 
পরিবর্তন হওয়ার কথা ছিল না। কিন্ত যে সমস্ত 
ধূর্ত, ফন্দীবাজ ও বিত্তশালী - লোক আনাড়ী 
লোককে ঠকাইয়া শেয়ারের কারবারে লক্ষ লক্ষ 
টাকা লাভ করিয়া থাকে শেয়ার বাজারের বর্ত্তমান 
অবস্থার জগ্ঠ তাছারাও বহুলাংশে দায়ী। শেয়ার 
বাজারের এই শ্রেণীর কাৰ্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া 
ভারত গবর্ণমেন্ট এই সম্পর্কে বিস্তৃত অনুধস্থান 
ও রিপোর্ট প্রদানের জন্ত অর্থনচিবের দপ্তরের অর্থ- 
নৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ পি, জে টমাদকে নিয়োগ 
করেন। ১৯৪৫, ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালের প্রথম 
ভাগ পর্য্যন্ত শেয়ার বাঁজারসযৃছের কার্যাবলী পরীক্ষা 
করিয়া ডাঃ টমাস এক রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন 
এবং ভারত সরকার সম্প্রতি এই রিপোর্ট সাধারণের 
অবগতির অস্ত গ্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ টযাস তাহার 
রিপোর্টে ভারতে শেয়ার বাজারের ইতিহাস, বর্তমান 
অবস্থা) গঠন, পরিচালনা এবং অগ্তান্ত দেশে শেয়ার 
বাজারসমৃহ কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার বিশদ 
আলোচনা করিয়াছেন এবং ভারতের শেয়ার 
বাজারসনূহ হইতে অবাঞ্চিত কার্যকলাপ যাহাতে 
দূরীভূত হয় তদুদ্দেশ্রে শেয়ার বাঞ্জার নিয়ন্ত্রণের 
কয়েকটা সুপারিশও করিরাছেন। তাঁহার মতে 
শেয়ার বাজারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক একটী আইন প্রণয়ন করা 
কর্তব্য। শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় কোন নির্দিষ্ট 
প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নছে বলিয়া প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টপমূহ এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ। 


অবলঘ্ধন করিতে অক্ষম। উক্ত আইন কার্য্যকরী . 
করার অগ্ভ ডাঃ টমাস জনসাধারণের প্রতিনিধি. 


নিয়া বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাসম্পন্ন একটী পৃথক 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশও করিয়াছেন! 
তাহার মতে কোন কেন্ত্রীয় দপ্তরের পক্ষেই উক্ত 
আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ ও কার্য্যকরী করার 
ক্ষমতা এবং সুবিধা নাই । 

শিল্প বাণিনা, ব্যাঙ্ক ব্যবসায় এবং এক কথায় 
দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে শেয়ার বাজার যের্কপ 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে তদ্বিবেচনায় ডাঃ 
টমাস মনে করেন যে, শেয়ার বাজারসমুছ 
সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী পরিচালনায় ছাড়িয়া দেওয়! 


বাংলার বস্ত্রশিণ্পের অগ্রদূত 


_ল্মোহিনী মিলম্‌ লিঃ 


ওই নিলেন 
বস্নাদির জনপ্রিয়তা কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


স্পা 


ূ ১নং মিল নি ২নং মিল ৰ 
' কুষ্টিয়া (নদীয়) বেলঘরিয়া ২৪ পরগণা) 


ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ $-- 


সন্স এণ্ড কোং 





পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নদীয়। ) 


যায় না। নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা 
হইয়াছিল যে, ইহাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা, খর্ব হুইবে, 
ভারতের শিল্পোক্তি ব্যাহত হইবে এবং সরকারী 
কর্তৃত্বে যোগ্যতার সহিত নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগ 
করা সম্ভব হুইবে না। কিন্তু ডাঃ টমাস আমেরিকা, 
জাপান প্রভৃতি দেশের নজীর উল্লেখ করিয়া 
বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি গ্রহণ করেন নাই। তিনি 
জোরের সহিত অতিমত্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
ভারতে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চালু করিতে 

হইলে, সর্বপ্রথম শেরার বাজারের, কার্ধযকল।প 

সংশোধন করা অভ্যাবশ্তুক | 


প্রস্তাবিত আইন দ্বারা শেয়ার বাজারসমূহের 
আভ্যন্তরীণ কার্য্যকলাপ কি ভাবে নিয়প্রিত হইবে 
ভাঃ টমালের রিপোর্টে তাহার বিশদ আলোচনা 
করা হইয়াছে। প্রথমতঃ উক্ত আইনের সাহায্যে 
শেয়ার বাঞ্ার ও শেয়ার ব্যবসায়ীদের জঙন্ত 
লাইসেশ্শ প্রথার প্রবর্তন, ক্রয়-বিক্রেযবোগ্য 
শেয়ার রেজি্িকরপ এবং এই সমস্ত শেয়ার সম্পর্কে 
নির্দিষ্ট সময় অস্তে রিটার্ণ বা বিবরণী গ্রহণ, ‘বাদল! 
বুযাঙ্ক ট্রান্সফার’ এবং অন্তান্য আপত্তিকর প্রথার 
উপর বিধিনিষেধ আরোপ, শেয়ার দ্লালদের 
কমিশন নির্ধারণ, শেয়ার বাজারের সদন্ত এবং 
দালালদের খাতাপত্র পরীক্ষা এবং শেয়ার বিক্রয়ের 
উপর একটা বিক্রয়কর স্থাপন প্রভৃতি ব্যবস্থা! ' 
অবলম্বন করা হইবে । 

শেয়ার বাজারের গঠন ও কার্যকলাপ 
সংশোধনের অতিপ্রায়ে ডাঃ টমাস আরও 
কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন, যথা £--একই 
নগরে বা সহরে প্রতিদ্বন্বা কোন শেয়ার বাজার 
স্থাপনের অনুমতি দেওয়া যাইবে না। অন্তান্ত 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্লায় শেয়ার বাজারকে যৌথ 
কোম্পানী কিসাবে রেঞিট্রি করার প্রয়োজনীয়তা 
নাই। শেয়ার বাজারের পরিচালনা বোর্ডে 
বাহিক্ষের যোগ্য লোক নিযুক্ত করিতে হইবে! 
বাদলারঃ বিধানসহু ফাট্‌কাবাছার বন্ধ করিয়া 
দেওয়া জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে প্রয়োজন এবং 
ইহার পরিবর্থে নিউ ইয়র্ক সহরের শেয়ার বাঞ্ারের 
সভায় নগদ টাকায় ক্রয়বিক্রয়ের প্রথা সুবিধাজনক 
হইবে। ভারতের শেয়ার বাজারসমূছে দালাল হইতে 
জবারকে (0010059) পৃথক করা সম্ভবপর নয়। 
কিন্তু শেয়ার বাজারের সদক্তদিগকে নি নি 
মকেলের সহিত প্রধান (Principal) ছিলাবে 
কেনাবেচার কাজ করিতে দেওয়া উচিত হইবে না। 
শেয়ার বাজারে ঢুকিবার আবস্তিক যোগ্যতা! 
হিসাবে কিছুকাল শিক্ষানবিশী করার বিধান 
করিতে হইবে এবং তজ্জন্ত এ বিষয়ে কলিকাতা ও 
বোম্বাই বিশ্ববিস্তালয় কর্তৃক ডিপ্লোমা প্রদানের 
ব্যবস্থা কর! বাঞ্চনীয় । শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ 
করিতে হইলে কোম্পানী আইনও আংশিক 
সংশোধন করা প্রয়োজন বলিয়া ডাঃ টমাস উল্লেখ 
করিয়াছেন । শেয়ারের হঠাৎ মূল্য বৃদ্ধি বা হাসের, 
ব্যাপারে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কোন কোন 
সময় হাত থাকে । এই ক্রটা মোচনের অন্ত ডাঃ 


€পরবর্ভী অংশ ১৯২ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 


ইনফ্েশন প্রশমনের উপায় 


. শ্বাধীন ভারতের বর্তমান জাতীয় সরকারের 
আমলে দেশে নূতন করিয়া ইনফ্লেশন বৃদ্ধির 
মারাত্মক নমুনা দেখা যাইতেছে । জিনিষপত্রের 
উৎপাদন হাস পাইতেছে, অথচ দেশে অর্থের 


যোগান নানাভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে. 


পণামূল্য ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাইতেছে। উপযুক্ত 
সংখ্যা বিবরণ সাহায্যে 'আধিফ জগতের গত ১২ই 
জুলাইয়ের সংখ্যায় দেশের এই অবস্থা আমরা 
‘বিশ্লেষণ করিয়াছি। জ্িনিবপঞ্জের দর ক্রমাগত 
বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মুষ্টিমেয় শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও 
কিছু সংখ্যক ধনীনন্দন ছাড়! জনদাধারণের হুঃখ- 
দুর্দশা অসহনীয় হইয়া দেখা দিয়াছে। ইনযফ্লে- 
শন তথা পপ্যমৃল্যবৃদ্ধির গতি প্রতিরোধ করিতে 
না পারিলে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে 
না! অধিকাংশের সুথ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথ প্রশস্ত 
হুইবে না। কাজেই গবর্ণষেন্টকে ও জনসাধারণকে 
এখন হইতে সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত 
হইতে হুইবে। ভারত গবর্ণমেপ্ট এ সমন্া 
সমাধানের জন্ভ নূতন দিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের 
'অর্থসচিবদের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। 
" ইনক্লেশন প্রতিরোধ সম্পর্কে ও সম্মেলনে আলো- 


'চনার ধায়! কোন্‌ দিকে অগ্রসর হইবে তাহা. 


আমর] বলিতে পারি না। তবে ইনফ্লেশন কেবল 
'ভারতেই ঘটে নাই, কম বেশী পরিমাণে তাহা 
'অন্তান্ভ দেশেও ঘটিয়াছে। অন্তান্ভ দেশের গবর্ণমেপ্ট 


ইপফ্লেশন দমন সম্বন্ধে কি সব বিধিব্যবস্থা অবলম্বন" 


করিয়াছেন তাহা আলোচন! করিয়া দেখিলে 
"এদেশে মুদ্রাশ্ফীতি ও পণ্যযূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের 
'উপযোগী পদ্থা অবস্থই স্থির কর! যাইতে পারে। 
রিজার্ভ ব্যাক্কের মাসিক বুলেটিনের গত জুন 
সংখ্যায় মিঃ এম আর ভেমলি নামক একজন 
বিশেষজ্ঞ লেখক অল্তান্ত দেশে ইনফ্লেশন দমনের 
-সাশ্ুতিক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিয়াছেন ( How they Tackle 
Inflation By M,. R. Damle—Reserve 
Bank of India Bulletin— June, 1948 ) | 
"পাঠকদের অবগতির অন্ত এবং দেশের সরকারী 
কর্ণবারদের বিবেচনার অন্ত ও প্রবন্ধ হইতে মুক্রা- 
স্কীতি ও পণ/মূল্য প্রতিরোধ সম্পর্কে মার্কিন 


যুক্তরা্, রাশিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, 
'অহ্বিয়া প্রভৃতি দেশের অমুস্ৃত কতিপয়, 
ধরণের বিধিব্যবস্থা আমর! বর্তমান প্রবন্ধে 


আলোচনা করিব। 


জিনিষপত্রের যোগান ও অর্থ প্রচলনের মাত্র! 
-_এসমস্তের উপর পণ্যযূল্যের হার নির্ভর করিয়া 
থাকে। লোকের চাহিদা অনুপাতে জিনিষপত্রের 
যোগান কম দেখা গেলে দেশে অর্থ প্রসারণের 


মাত্রাও যদি সে অনুপাতে স্থান পায় তবে অভাবের 


তীব্রতা বাড়িলেও সাধারণভাবে পপ্যমূলা চড়িয়া 
'উঠিবার কারণ ঘটে ল!। কিন্ত পণ্য সামগ্রীর যোগান 
কাস পাওয়া সত্বেও যদি দেশে অর্থের প্রচলন 
বাড়িয়া! চলে তবে তাহার প্রতিক্রিয়ার পণ্যযূল্য বৃদ্ধি 
অবস্থস্তাবী হইয়া দীড়ায়। লোকের হাতে বেশী 
"অর্থ ছড়াইয়া, পড়িবার ফলে বাড়তি ক্রন-ক্ষমতা 









নিয়া ভিনিবপত্রের স্বল্প যোগানের ভিতর তাহা 


"নিয়া উহ্থারা কাড়াকাড়ি করিতে আরম্ভ করে। 


ফলে জিনিষপত্রের দর ধাপে ধাপে বাড়িয়া চলে। 
যুদ্ধের সময় এরূপ অবস্থার জন্তু জগতের অনেক 
দেশেই ইনক্লেশন সৃষ্টি হইয়াছিল। যুদ্ধের পর 
অনেক দেশেই লোকের চাচিদা'অমুপাতে তাহাদের 


, ব্যবহাৰ্য্য পণ্যের যোগান আশানুরূপ বাড়িতেছে 


না, অথচ নানাদিক দিয়! অর্থ প্রসারণের মাক 
নুতন করিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে । 
এই অবস্থায় বর্তমানে কোন কোন দেশে 
ইনফ্লেশনের গতি পুনরায় তীব্রতর হুইয়া দেখা 
দিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে প্রথম ইনফ্রেশন দেখা 
গিয়াছিল। যুদ্ধের শেষ দিকে অর্থাৎ ১৯৪৪-৪৫ সালে 
তাহার প্রতিকারের অস্ত বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেন্ট 
নানারপ প্রক্রিয়া অবল্লম্বন করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। মুদ্ধের পর সুদিনের স্থচনা মনে করিয়া 
পরে সেই সব বিধিব্যবস্থা অনেক পরিমাণে প্রত্যাহার 
করা হইয়াছিল। কিন্ত যুদ্ধোত্তর যুগে নূতন করিয়া 
ইনফ্লেশনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গত ১৯৪৭ 
সাল হইতে আবার ইনফ্লেশন নিয়ন্ত্রণের কার্য্যধারা 
সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্টকে যত্বপর 
হইতে হুইয়াছে। 

ইনফ্লেশনের কারণ ও স্বরূপ সম্পর্কে আমর! 
উপরে যাহা ব্যক্ত করিয়াছি তাহাতে ইনফ্রেশন 
নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের মুখ্য উপায় হইতেছে 
ছুইটি-_একটি হইতেছে দ্রিনিষপ্দ্ের উৎপাদন 
বৃদ্ধি করা, অপরটি হইতেছে অর্থ প্রসারণের 
মাত্রা হাস করা। এ ছুইদিক দিয়! জ্বাতীয় 
কাধ্যধারা যতদুর সাফপ্যমণ্তিত হইবে ইনফ্রেশনও 
ততদুর পরিমাণে প্রশমিত থাকিবে । কাজেই 
পাশ্চাত্যের অনেক দেশের গবর্ণমেণ্টই আজ ওঁ 
ছুই বিষয়ে কম বেশী পরিমাপে যত্রপর হইয়াছেন। 


লাইফ এসিওপ্েস সোসাইটি 
লিমিটেড 


ভারতের প্রাচীনতম 
প্রতিষ্ঠান 
স্বাপিত-_১৮৭১ 


ঢক্্লিদ্গান্ল এণ্ড জ্নল্ 


চীফ এজেপ্টস্‌ £ 
৮নৎ নেতাজী সুভাষ রোড, 
কলিকাতা। 


তবে কতকগুলি কারণে যুদ্ধোত্তর জগতে পণ্য- 
দ্রব্যের উৎপাদন সত্বর যথোচিত পরিমাপে বৃদ্ধি 
করিবার সুবিধা এখনও বিশেষ প্রসারিত হইতেছে 
না। পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে 
যন্ত্রপাতির সমুচিত যোগান প্রয়োজন, বাহির 
হইতে তাহা আমদানী করিবার যত বৈদেশিক 
সিকিউরিটির সংস্থান থাকা দরকার। কিন্ত 
বুদ্ধোত্তর জগতে যন্ত্রপাতির উৎপাদন ও যোগান 
এখনও তেমন কিছু বাড়িতেছে না। মাঞিন 
যুক্তরাষ্র, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ দিবা যন্ত্রপাতি 
কিছু পরিমাণে রপ্তানী করিতে পারে বিশেষ 
প্রয়োজন সত্বেও জগতের অনেক দেশ উপযুক্ত 
ডলার সিকিউরিটির অভাবে তাহা! বিশেষ কিছুই 
সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। উহাতে গবর্ণমেপ্ট 
ও জনসাধারণের আগ্রহ সত্বেও অনেক দেশে 
পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন এখনও যথোপযুক্তরূপ 
বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হুটতেছে না। ফলে ইনফ্রেশন 
দমনের জঙ্ক অনেক দেশের গবর্ণমেণ্টকেই আত 
বিশেষ করিয়া অর্থ প্রসারণের মাত্রা হাস করার 
দিকেই জোর দিতে হুইতেছে। 


নানাকারণে "অর্থ প্রসারণের মাত্রা বাড়িতে 
পারে। প্রথমতঃ কোন দেশের সরকারী বাজেটে 
যদি ক্রমাগত ঘাটতি দেখা দেয়। গবণমেপ্ট যদি 
নিজেদের ক্যাশ ব্যালান্স বা সঞ্চিত নগদ তহবিল 
খরচ করিতে আরম্ভ করেন এবং তাছাতেও 
খরচ না মিটিলে উছার! যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
মারফৎ নোট ছাড়িয়া নিজেদের ঠাট বজায় 
রাখিবার চেষ্টা করেন, তবে দেশে অর্থের যোগান 
বাড়িয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ দেশের ব্যাঙ্ক: 
সমূহ যদি বাকি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমৃহকে 
অধিক মাত্রায় খপ প্রদান করিতে আরম্ভ করে 
এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি বেশী পরিমাণে বাজার 
হইতে সিকিউরিটি খরিদ করিতে থাকে, তবে 
তাহাতেও দেশে টাকার প্রচলন বৃদ্ধি পাইতে 
পারে। জনসাধারণ বদি তাহাদের সঞ্চিত অথ 
ব্যয় করিতে আরম্ভ করে এবং যৌথ কোম্পানী- 
সমূহ যদি অংশীদারদিগকে বেশী লত্যাংশ প্রদান 
করিতে থাকে তবে তাহাতেও অর্থের যোগান ও 
ব্যবহার বাড়িয়া যাইতে পারে । ইনফ্রেশন নিয়ন্ত্রণের 
দম্ভ জগতের অনেক দেশেই বর্তমানে অতিরিক্ত অর্থ 
প্রসারের এঁ ধরণের সমস্ত পথই যথাসম্ভব রোধ 
করিবার চেষ্টা হইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিনের 
উপরোক্ত প্রবন্ধে সেই সব বিধিব্যবস্থা সংক্ষেপে 
বর্ণনা করা হইয়াছে। 

যুদ্ধের সময়ে সামরিক ব্যয়ের চাপে প্রায় কোন 
দেশের সরকারী. বাজেটেই আয়ের সহিত ব্যয়ের 
সামগ্ত রক্ষা সম্ভবপর হয় নাই। ফলে অনেক 
গবর্ণমেন্টকেই বাজেটের ঘাটতি মিটাইবার অস্ত 
অতিরিক্ত নোট ছাড়িবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল । 
যুদ্বোত্তর যুগে যুদ্ধ ও দেশরক্ষার অত্যধিক চাপ 
হইতে রেহাই পাইয়া বর্তমানে কোন কোন 
দেশের গবর্ণমেন্ট ব্যালান্সভ্‌ বাজেটের উপর জোর 
দিয়াছেন। সরকারী আয় দিয়া! সরকারী ব্যয় 
পরিপূরণ সম্পর্কে তাহারা বিশেষভাবে বত্রপর 


১৪৯২ 


আথক জগৎ 


[ ২রা আগষ্ট, ১৯৪৮ 





হইয়াছেন। অধিক কি, বাজেটে উত দেখাইবার 
জন্তও কোন কোন পবর্ণমেপ্ট বিশেষভাবে চেষ্টা 
করিতেছেন। উপরোক্ত প্রবন্ধ দৃষ্টে জানা যায়, 
ফ্রান্স ও বৃটেনে এ ব্যালাব্দড বাঁজেটের নীতি 
বিশেষভাবে অবলঘিত হইয়াছে। ফ্রান্সের 
ভূতপূর্বব মন্ত্রী মিঃ রেনি মেয়ার গত ডিসেম্বর মাসে 
এ দেশের গবর্ণমেপ্টের ১৯৪৮ সালের যে বাজেট 
উপস্থিত করেন তাহাতে সরকারী আয় অনুপাতে 
সরকারী ব্যয়ও সীমাবদ্ধ রাখা হয়। বদ্ধিত খরচ- 
পঞ্জের পরিকল্পনা যে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের একেবারে 
নাই তাহা নহে তবৈ সেজগ্ত নোট বৃদ্ধির পথে না 
গিয়া তাহারা মাঞ্ষিন সাহায্যের উপরই নির্ভর 
করিতেছেন। বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট হুই বৎসর যাবৎ 
তাহাদের বাজেটে উদ্ব ত্ত দেখাইয়া ইলফ্লেশন দমণ 
সম্পর্কে যে আস্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন । 
১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে ৪৩ কোটি ৬০ লক্ষ 
পাউণ্ড উদ ত হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে শা 
ষ্যাফোর্ড জীপস্‌ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ১৯৪৮-৪৯ 
সালের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহাতে 
সরকারী আয় হইতে ব্যয় মিটাইয়া বৎসরের শেষে 
৭৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড .উদ্ব-স্ত থাকিবে বলিয়া 
অনুমিত হুইয়াছে। ব্যালান্সভ, বাজেট ও পারপ্লাস 
বাজেটের এই রীতি অচুক্ত হওয়ার ফলে ফ্রান্স 
ও ইংলণ্ডে অতিরিক্ত নোট হাড়িবার কোন 

প্রয়োজন এখন আর দীড়াইতেছে, না। ফলে 


ইনফ্রেশন বৃদ্ধির একটি বড় হেতু আজ বিদুরিত ' 


হুইয়াছে। 
". (কেবল নৃতন নোট ছাড়া বন্ধ করা. নছে যুদ্ধের 
সময় হইতে অতিরিক্ত যে নোট ছড়াইয়া-পড়িয়াছে 


ইনফ্লেশন দমন করিতে হইলে তাহাও বথাসম্ভব ' 
টানিয়া লওয়ার ব্যবস্থা দরকার।) ইউরোপের : 


কয়েকটি দেশের গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে শে বিষয়ে 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ১৯৪৮ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফরাসী গবর্ণমেপ্ট এক 
ভিক্রি জারী করিয়া € হাজার ফ্রাঙ্ক ও তাছার 
উর্ধযূল্যের সমস্ত নোট অচল বলিয়া ঘোষণা 
করেন। অপেক্ষাকৃত দরিস্র লোকদের এই শ্রেণীর 
বল্পসংখ্যক নোটের বদলে তাহাদিগকে কম মূল্যের 
সমুচিত পরিমাণ নোট সরবরাহ কয়া হয়। কিন্ত 
ধনী লোকদের এই শ্রেণীর বেশসংখ্যকফ নোট 
আপাততঃ সরকারী হেফাজতে অচল করিয়া 
রাখার ব্যবস্থা হয়। ইহার ফলে দেশে প্রচলিত 
মুদ্রার পরিমাণ ১ হাঁজার ২৪ শত কোটি ফ্রাঙ্ক 
পরিমাণে হাস পাঁয়। যুদ্ধের সময় লোভিয়েট 
রাশিয়ান বেশী পরিমাণ নোট ছড়!ইয়া পড়িয়াছিল । 
গৃত ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েট গৰর্ণমেপ্ট এক ভিক্রি 
জারী করিয়া প্রচলিত মুদ্রার মূল্য কঠোরভাবে 
হবার করেন এবং তৎস্থলে নুতন মুদ্রা প্রচলন 
করেন। পুরাতন ১০ কবল দিয়া জনসাধারণকে 
এক্‌ একটি নূতন রুবল . গ্রহণ করিতে বলা হয়। 
পুরাতন রুবলের ব্যবছার বন্ধ করিয়া নূতন রুবল 
দেশে চালু করা হয়। উহাতে দেশে চলতি অর্থের 
পরিমাপ যথেষ্ট পরিমাণে হাস পায়। অষ্্রীয়া এবং 
কুমানিয়াতেও এই নীতিতে প্রচলিত মুদ্রার 
পরিমাণ হাস কর! হুইয়াছে। 

(তোহা ছাড়া বেশী, পরিমাণে সরকারী খণপত্র 
বিক্রয় করিয়া! এবং বিশেষ বরণের ট্যাক্স বসাইয়! 


লোকের হাতের বাড়তি অর্থ টানিয়া লওয়া 
সম্পর্কেও বর্তমানে কয়েকটি দেশের গবর্ণমেপ্ট 
বত্বপর হুইয়াছেন। ছাদনী অর্ধ হইতে ইংলণ্ডে 
যাছাদের বৎসরে ২৫০ পাউগ্ডের বেশী আয় হুয় 
তাছাদের উপর (যদি উহাদের মোট আয় ২ 
হাজার পাউন্ডের বেশী হয়) বৃটিশ চেন্দেলার স্ব 
এক্সচেকার এবার নৃতন এক ট্যাক্স চাপাইয়াছেন। 
কৃষিশিল্প ' ও 'ব্যধস! বাণিজ্য হইতে যে সব 
ব্যক্তিক্ন ও কোম্পানীর বাঁধিক আয় সাড়ে চারি লক্ষ 
ফ্রাঙ্কের বেলী আয়কর ও সুপার ট্যাক্স ছাড়া ফ্রান্দে 
তাহাদের উপর এবার একটি বিশেষ ইনফ্রেশন কর 
(special tax to combat inflation) ত 
করা হইযরাছে। ডেনমার্কে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে 
১* কোটি ক্রোনার (ডেনমার্ক মুক্তা) খপ্‌ তুলিবার 
জঙ্ত একটি বিশেষ খণপত্র ( anti-inflation 
loan ) বিক্রয় কর! হয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, দেশের ব্যাঙ্কলমূহ যদি 
ব্যক্তি ও ব্যবসা গ্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিক মাত্রায় 
খণ প্রদান করিতে আরম্ভ করে এবং যৌথ 


কোম্পানীসমূহ যদি অংশীদারদিগকে হেশ্রী হারে . 


লভ্যাংশ প্রদান করিতে থাকে তবে তাহাতেও দেশে 
অর্থ প্রসারণের মাত্রা বাড়িতে পারে। রিজার্ভ 
ব্যাক বুলেটিনে প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠে জানা যায়, 
কয়েকটি দেশের গবর্ণমেপ্ট উপরোক্ত ছুই বিষয়ে 
নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 
ইতালী গবর্ণমেপ্ট গত ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে 
ইতালীর ব্যান্কসমূহের উপর এফ অর্ডার জারী 
করিয়া উছছাদিগকে জিনিবপঞ্জ ও শ্বর্ণের বদলে 


ছাড়া. অন্ত কোন ভিত্তিতে খপ প্রদানের মাত্রা 


বিশেষভাবে হাস করিতে বাধ্য করেন। মূলধন ও 


যক্ঞুত তহবিলের দশ গুণের চেয়ে বেশী আমানতী 


জন! দীড়াইলে তাছার শতকরা ২০ ভাগ ইতালীর 
কেন্জরীয় ব্যাঙ্কে জম! রাখিতে কিংবা এ পরিমাণ অর্থ 


সরকারী খণপঞ্জ ক্রয়ে নিয়োগ করিতে ব্যাঙ্কসমূহ 


বাধ্য থাকিবে বলিয়! গবর্ণমেন্ট এক নিয়ম প্রবর্তন 
করেন। সাধারণ ব্যাক্ষসযু যাহাতে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক হইতে বেশী পরিমাণ থপ গ্রহণ করিয়া তাহা 
ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োগ করিতে না পারে সেভ 
কেন্জীয় ব্যাঙ্কের আদায়ী সুদের হার শতকরা ৪ 
তাগ হইতে শতকরা ৫॥ ভাগ পর্য্যন্ত চড়াইয়া দেওয়া 


হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্ত্ীয় ব্যাঙ্ক_ফেডারেল - 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অমুরূপ উদ্দেশ্য হইতে ১৯৪৭ সালের 
জুলাই মাস হইতে তীছাদের রি-ভিস্কাউপ্টিং হার '' 
শতকরা ১ ভাগ হইতে ১3 ভাগ পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি " 
করেন। পূর্বের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের : 


সদন্তশ্রেণীতৃক্ত ব্যাক্কপমূহ উহাদের নিকট গচ্ছিত 
চলতি আমানতী জমার শতকরা 
ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মন্তুত রাখিত। ১৯৪৭ 
সাল হুইতে উছাদিগকে তৎস্থলে ওঁ শ্রেণীর 
আমানতী জমার শতকরা ২২ ভাগ কেন্জীয় ব্যাঙ্কে 
মছ্ুত রাখিতে বাধ্য করা হইয়াছে। ফ্রান্সেওঁ 
ব্যান্কের ক্রেভিট নিয়ক্পপের ব্যবস্থা অবলম্থিত 
হইয়াছে। যৌথ কোম্পাম্পনীলমূহ যাহাতে বেশী 
হারে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়া অর্থের যোগান ও 
ব্যবহার বাড়াইয়া দিতে না পারে সেভগ্ 
সুইডেনের গবর্ণমেপ্ট কোম্পানীলমূহের লাতের 
কৃতকাংশ অব্যরিত রাখিৰার ও তাহাদের প্রদেয় 


২০ ভাগ, 


নত্যাংশের হার আদায়ীকৃত মূলধনের শতকরা € 
ভাগে সীমাবদ্ধ করিবার" প্রস্তাব করিয়াছেন। 
ইংলণ্ডের যৌথ কোম্পানীদমুহ যাহাতে , 


স্থেচ্ছামূলকভাবে তাহাদের প্রদেয় লত্যাংশের হার 
সীমাবদ্ধ রাখে সেজন্ত বৃটিশ গবর্ণমেন্ট উহাদের 
উপর বর্তমানে চাপ দিতেছেন। অর্থ গ্রসারণের 
যাত্রা হাস তথা ইনফ্লেশন দমন সম্পর্কে বিভিন্ন 
দেশের এ সব অবলন্বিত বিধিব্যবস্থা হইতে ভারত 
সরকার এদেশে মুদ্রান্দীতি ও পণমৃল্য রোধ 
সম্পর্কে তাঁহাদের করণীয় বুঝিতে পারিবেন বলিয়া 
আমর! আশা করি। 


' শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রভাব 

: (১৯৪ পৃষ্ঠার পর ) 
টমাস প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কোম্পানীর পরিচালক 
ও প্রধান কর্দ্মচারিগপের শেয়ার ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কিত ' 
বিবরণ অমুসন্ধানের জন্ত কোম্পানী আইনে একটী 
বিধান থাকা উচিত। কোম্পানীর শেয়ার 
‘আও্ডাররাইটীং? এবং প্রথম শেয়ার বিক্রয়ের 
বিবরণও পরীক্ষার জন্ত কোম্পানী আইনে এরূপ 
বিধান সংযোজিত কর] কর্তব্য বলিয়া তিনি 
সুপারিশ করিয়াছেন । 

শিল্প বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগ করার সদিচ্ছ! 
অপেক্ষা ভুয়াখেলার মনোবৃত্তি নিয়াই অর্গিকাংশ- 
লোক শেয়ার বাজারে চুকিয়া! থাকে। দ্বিতীয়তঃ 
শিল্প বাণিজ্য এবং দেশ বিদেশের অর্থনৈতিক গতি 
কি হইতে পারে তৎসম্পর্কে যান্ধাদের বিশেষ জ্ঞান 
নাই সেই শ্রেণীর লোকই এদেশে বেশীর তাগ' 
শেয়ারের কাজকর্দ করিয়া থাফে। এই গলদ- 
হইতেই শেয়ার বাজারে নানারূপ আপত্তিকর প্রথা, 
কায়েম হয় এবং নানাশ্রেণীর অবাঞ্চিত অবস্থা 
দেখা দেয়। ডাঃ টমাসের রিপোর্টটি তারত 
গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ করিবেন এবং 
কি ভাবে ইহা] কার্ধ্যকরী করিবেন তাছা এখনও. 
অনিশ্চিত। রিপোর্টে নিয়ন্রণের ভম্য যে কেন্দ্রীয় 
আইন এবং পৃথক ওকটী কার্ধ্যকরী প্রতিষ্ঠান 


স্থাপনের সুপারিশ করা হুইয়াছে তাহা এদেশে 
জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিবে, সন্দেহ লাঁই।, 





শেয়ার বাজারের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ 


ও সংশোধনের জন্ত যে সমস্ত প্রস্তাব কর! হইয়াছে 


'তাহা'ও আমর! মোটামুটি সমর্থন করি এবং একটা 


কেন্দ্রীয় আইনের মারফৎ এই সমস্ত সুপারিশ 
কার্ধ্যকরী কর! কর্তব্য বঙ্গিয়া মনে করি। কিন্তু এই 
আইনের দ্বারা শেয়ার বাজারের সমস্ত গলদ দূর. 
হইবে বলিয়া আমর! ভরসা করি ন!। আইনের 
সাহায্যে ব্যবসায় ধাঁশিজ্যে সততা প্রতিষ্ঠা করা যায়, 
না.। প্রস্তাবিত আইনের ফাকে বর্তমান আপত্তিকর 
প্রথার' কতকগুলি রহিয়া যাইবে বলিয়াই আমর! 
আশঙ্কা করি বস্তুতঃ ডাঃ টমাস যে সমস্ত ক্রুটীর 
কথ! উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কতকগুলি সম্পর্কে. 
বিভিন্ন শেয়ার বাজারের গঠলতত্ত্রেই নানারূপ 
বিধিনিষেধ আরোপ করা হুইয়াছে। ইহা! সত্বেও 
অসাধু ব্যবনায়িগপ এই সমস্ত বিধান লঙ্ঘন করিরা' 
থাকে। শেয়ার বাজারকে গলদমুক্ত করিতে. 
হইলে শেয়ারের কাধ্যকলাপ সম্পর্কে শেয়ার 
বাজারের সন্ত ও সংশ্লিষ্ট অস্কান্ত ব্যক্তিদিগকে- 
সর্বপ্রথম একটী ব্যবসায়িক রীতি বা কন্ভেন্সন 
শি করিয়া তদছুসারে চলিতে হইবে এবং প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষতাবে কেহ এই কন্ভেন্সন ভঙ্গ করিলে 
তাহার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলঙ্বল 
করিতে 'হইৰে। ডাঃ টমাসের প্রস্তাবিত আইন 
এই শ্রেণীর কন্তেন্সন গ্রপয়ন এবং কার্যকরী 
করার সহায়তা করিবে মাত্র। 


২রা আগষ্ট, ১৯৪৮] আঘথিক জগৎ, ' ১৯৩ 
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রর ! কারখানার কর্মীদের সবকিছু কল্যাণের মূল হলে! ক্যানটান। সমস্ত বিভাগের | 
| কর্মীদের মধ্যে অস্তরঙ্গতার যোগাযোগ স্থাপনে ক্যানটান আনেকখানি সাহায্য ' ! 


li j করে। খেটে খেটে হয়রান হয়ে গেলে কর্মীরা ক্যানটীনে বসেই বিশ্রাম করেন, ' | 
খাওয়া-দাওয়া করেন এবং একটুখানি সময় সহকর্মীদের সঙ্গে গরগুজবে | 

কাটিয়ে তাদের শ্রাস্ত ক্লান্ত দেহমনকে আবার সতেজ ও সরম করে তোলেন। 

তা ছাড়া তাদের খেলাধুলা, নানারকম আমোদ-প্রমোদ এবং পাঠাগার 

_ প্রত্থৃতির ব্যবস্থাও ক্যানটানের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে! এক কথায় ক্যানটীনকে 
/ কারখানার প্রাণকেন্দ্র বলা চলে, এর ভালো-মন্দর ওপর কর্মী ও কারখানার মঙ্গল- ' 
অমঙ্গল নির্ভর করে। এই জন্তেই ক্যানটানের সুব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখা! , 
৷ শিল্পপতি মাত্ৰেরই কর্তব্য। ক্যানটান পরিফার পরিচ্ছন্ন এবং বিশ্রামের পক্ষে 
:_ উপযোগী হওয়া চাই ) খান্তদ্ৰব্য সস্তা হবে অথচ কুচি ও পুষ্টির দিক 
_,থেকে সেগুলো! যাতে সবার পক্ষে উপযুক্ত হয় সে দিকেও নজর রাখতে 
হবে। আর এই সঙ্গে ক্যানটানে রাখতে হবে প্রচুর চা। 
.কারখানার কঠোর পরিশ্রমের পর দেহ-মনে উৎসাহ উদ্তম 
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মাজাজের এক বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু 
হিন্ুস্থানী ভাবায় অনাবশ্যক সংস্কত শব আমদানী 
সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন। একদল লোক 
হিনৃস্থানী হুইতে উর্দ, শঙ্ব একেবারে ঝাটাইয়া 
বিদ্বায় করিবার পক্ষপাতী । তাহাদের প্রতি 
প্রধান মনত্রী় এই তিরস্কার অত্যন্ত সহয়োচিত। 
বিশেষ করিয়া সংস্কৃত শব্দের প্রতি এই অন্থরাগ 
একান্তরূপে ভাবাতাত্বিকও নয়। মুসলীম লীগের 
হ্ঠকারিতার ফলে বর্তমানে ভারতবর্ষে যাহ! কিছু 
সুদলষানী তাহার প্রতিই এক শ্রেণীর লোকের মনে 
একটা প্রচ্ছন্ন বিরূপতার হরি হইয়াছে । ইহা 
খুব অন্বাতাবিক নয়, স্বীকার করি, কিন্তু সমর্থন 
করি না। 

& t |] ডি 

ভারতীয় সত্যতা ও সংক্কতির ক্ষেত্রে 
যুসলষানের দান কতখানি তাছা উত্তর ভারতের 
সহিত বাছার কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তাহার 
কাছে অবিদিত নাই। মুসঙ্গীম লীগ ভারতবর্ষের 
সর্বাপেক্ষা! ক্ষতি সাধন করিয়াছে তাহাতে আমি, 
নিঃসদেছ। কিন্ত তাহার জঙ্ত রাগ ফরিয়াতো 
তাজমহলকে তাঙ্গিয়া ফেলা চলে না। কাব্যে 
শেয়র বাদ দিয়া দ্রোহ! এবং সঙ্গীতে $ংরী পরিত্যাগ 
করিয়া তজন.ধরিতে আমি রাজ্গী নই এবং তজন 
অপেক্ষা ভোজনে ধাহাদের আগ্রহ অধিক তাহায়াও 
যে বিরিয়ানী ছাড়িয়া হুবিয্যারে রুচি দেখাইবেন 
এমন মনে হয় না। রঃ 

উর্দূ এবং হিন্দী হুই ভাব! সম্পর্কেই আমার 
অজ্ঞতা এফেবারে নিখুত এবং এই ছই-এ মিলিয়া 
যে হিনদুস্থানী তাহাতে আমার দখল তার চাইতেও 
মারাত্মক । কিন্তু এ কথা অবস্তই বলিব যে, ছিল্‌ 
ফাদ. দিয়া হৃদয় লিখিলেই হৃদয় আমার ময়ূরের 
মতো নাচে না এবং বেদরদীর বদলে নির্দয় লেখা 
আমার কাছে অনাবস্তক নির্দয়তা মনে হয়। 
‘বেহু স’ মা বলিয়া! “অজ্ঞান” বলিলে জ্ঞানের বৃদ্ধি 
ছয় আমি মলে করি না। হিন্দী যদি বলিতেই হয় 
তবে সালোয়ার-পায়জাম! পরিছিত! সম্ভ পরিচিতা 
তন্বী বান্ধবীকে “বৈঠিয়ে” বলিরা অভ্যর্থনা না 





খয়ালীর খাতা 


(মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নহছেন ) 


ফরিয়া বরং “তসরিফ, রাধিয়ে” কছিব | তাহাতে 


শ্রীযুক্ত পুরুবোতমদাস ট্যাগুন রাগ করিলেও 
মহিলা নিচ্ছে খুপী হুইবেন, এই ভরা রাখি। 
ভাষা ঈষ্পর্কে হীহারা ওচিবাইগ্রপ্ত তাহারা 
ভুলিয়া যান যে, টাকার জোরে মামলা জেতার 
মতো, জেদের জোরে শব তৈয়ার করা চলে, কিন্তু 
তাহাকে প্রচলিত করা যায় না। জমিতে কিছু- 
কাল বাস করিলে তাহাতে যে দখলী স্বত্ব জন্মে 
তাছা হইতে তাহাকে উৎখাত করা প্রকৃত 
মালিকের পক্ষেও হুঃসাধ্য-_এ কথা উকিল মাজ্েই 
ডিক্রী পাইলেও 


চালাইবার 
লিখিয়াছেন, ‘তাসের দেশে” উপহথাসের খড়া হন্তে 
রজাবতরণ করিয়ুছেন। 'ফল হয় নাই। 
বাধ্যতামূলক” আজও বাংল! সংবাদপত্রের স্তত্তে 
বন্ীকররণ কবচের বিজ্ঞাপনের স্কায় 
বিরাজ করিতেছে ! 
[ | নক [ ' | 

মনে আছে, কিছুকাল পূর্বে বাংলা ভাষার 
মাথায় তুকা ফেজ পরাইবার একটা উৎকট প্রয়াস 
দেখিয়াছিলাম। উদ্ভোক্তারা তখন সরফারী 
শিক্ষাবিতাগের কর্ণধার ছিলেন অর্থাৎ কাণ ধরিয়া 
টানিতেছিলেন। তাই ছেলেদের অন্ত লিখিত 
প্রাথমিক পুষ্তকগুলিতে জলকে পানি এবং 
আকাশকে আশমান্‌ না লিখিলে তাহা! ভি পি 
আই কর্তৃক পাঠ্যপৃস্তকরূপে অনুমোদিত হুইত না। 
যদিও ধন্তবাদকে “শোকরিয়া” হইতে দেখিয়া বহু 
নিরীহ বাজালী-মুসলমান শিক্ষকেরও শোক উল্লেক 
হওয়ার কথ! শুনিয়াছি। “পাখী সব করে রব 
ফজর হইল. পভিতে হইলে শুধু ছাত্র নয়, 
মাষ্টারদেরও গায়ে জর আসিবায় কথা! অত্যন্ত 
সুখের বিষয়, গত ১৫ই আগষ্ট বাংলাকে ফার্সী 
করিবার এই কোশিশ খুদ এনস্তেকাল ফরমাইয়াছে, 
অর্থাৎ থাক্‌, ব্যাখ্যা ফরিয়! আর কাজ নাই ! 


[সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়।) 


হেড অফিস-_পি-% মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
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খাসমূহ 
উত্তর কলিকাতা £--৬২, গৌনীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা ৪১৩৮১, রস! (রাড, ' 
খড়াপুল্, কাশিয়াং এবং খুলনা । 


Xx 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আই-বি। 





* সন্ধ্যায় 


বিজ্ঞান শানে কনে প্রত্যেক ফ্রিয়ারই তাঁহার 
সমতুল্য বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। কখনও কখনও 
প্রতিক্রিয়া যে প্রতিশোধের পর্য্যায়ে যাইয়া 
পৌছতে পারে তাছারও দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি । সম্প্রতি 
বাংল! ভাষার ক্ষেত্রে ইস্লামীকরণের প্রতিক্রিয়া 
পশ্ডিতীকরণে পরিপত হইয়াছে। একটা! গ্রভাতকে 
প্হুবেহ” হইতে দেখিয়া যাহায়া আৰ্তনাদ 
করিয়াছিলেন, তার বিভাগকে “প্রৈশকরণ”-এ 
পরিণত করিয়া তীাহারাই হর্যধ্বনি করিতেছেন ! 
মা ও কাশীর মধ্যে এই টানাটানির ফলে 
ভাবাজননীর কাশগ্রাপ্তি না হইলেই রক্ষা 1! 


সংদ্ধতকে বাদ দিয় বাংল! ভাষ! বাঁচিতভে 
পারে না। সংস্কৃহীন বাংলায় মুদ্রী দোকানের 
আাবেদা লেখা চলে, সাহিত্য রচনা হুয় না। 
বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্ত্র প্রত্যেকেই সংস্কৃত 
শব্দের প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। চলতি ভাবার 
ধাহাকে জনক বলা হয় সেই প্রমথ চৌধুরীও 
সঁস্কতকে বৰ্জ্জন করিতে পারেন নাই। সংস্কতকে 
এড়াইপ্লা চলিলে আর যাহাই হউক কোন মঙ্গল 
অঙ্গনে “মধুকর-পদতভর্-কম্পিত 
চম্পক ফুটিতে পারিত না । 


ভীমনাপের সন্দেশ এবং মহেশ হয়রার মণ্ডা 
একই বস্তুতে প্রস্তত। ছানা এবং চিনি। তফাৎ 
শুধু এ বন্তদয়ের মাত্রা বিভাগে । বাংল! ভাবার়ও 
সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে এই মাত্রাজ্জান বজায় 
রাখাটাই আসল কথ! । 

ঞ Lad a [ 

কিন্তু যে-প্রসঙ্গ গোড়াতে সুরু করিয়াছিলাম 
তাছাতেই প্রত্যাবর্তন করিতেছি। লে-প্রসঙ্গে 
যে-কথাটা সবচেয়ে জরুরী তাহা এই যে, 
বাঙ্গালীদের অবিলম্বে হিনুস্থালী শেখা প্রয়োজন। 
সে হিন্স্থানী হিন্দীর মাসী কিদ্বা উর্দুর 
পিসী হইবে, তাহা ধীছাপা শিখিবেন তাছাদের 
ব্যক্তিগত রুচির উপরই ছাড়িয়া দেওয়া যাউক । 
আলল কথা, শেখা এবং খুবই তাড়াতাড়ি শেখা। 


- LY) L L ® 
বাংলাকে বাছারা ভারতের রাষ্ট্রতাবা করিতে 
চাছেন তাহাদের উদ্দেন্ত মহৎ, বঙ্ষতাবার প্রতি 
অনুরাগ অপরিসীম 'এবং আশাও দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু 
তাহাদের সাধারণ কাশজ্ঞান সে-অন্থপাতে বথেষ্ট 
নহে। নতুবা তীছার! বুঝিতে পারিতেন, চাল 
যেমন পুনরায় পাচ টাকা মণ আর কোনদিন 
বিকাইবে না, তেমনি বাংলাও ভারতের বা্রভাবা- 
রূপে গৃহীত হইবে না। বাংলা, তাবা মোদের 

গরব,.কিস্ত মোদের আশা আর নয় 

¢ * Ld ® 
শুনিতে ব্দেনা লাগিতে পারে, কিন্তু 
অধিকাংশ অপ্রিয় বাক্যের ভায় ইছাও সত্য। 


ক্ষেত্রে আপন স্থান লইতে হইবে। নতুৰা নাশংদে 
বিজয়ায় সঙজয়। ইংরেজী যেদিন এদেশে প্রচলিত 
হইয়াছিল লে-দিন বাঙ্গালীই সর্বপ্রথমে তাহা 
শিখিয়াছিল। সেই কারণেই বিগত দেড়শত বৎসর 
বাজালী অর্ধবভারতে সর্বপ্রথম সারিতে ছিল। 
হিন্ৃস্থানীর বেলায়ও বাঙ্গালী তাহাই করুক এবং 
শী্ই করুক । শুধু “শো যাও ষ্টেডৌ” দৌড় জিতে 
ইহ! ঈশপের গল্পে প্রমাণিত হইয়াছে? কিন্ত বাস্তব 
জগতে নছে। সেখানে যে আগে থাকে সে যে 
সর্বদাই অনাবশ্তাক নিসার কাল হরণ করিয়া 
পশ্চান্বত্তীর অগ্রীপযনের সুবিধা করিয়া দিবে এমন 


be 


আর্থিক দ্রনিয়ার খবরাখবর 


, আমেরিকায় শিল্পোল্পতি--আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে গত মে মাসে 
১৯৩৫-৩৯ গালে গড়পড়তা উৎপাদনের তুলনায় 
শতকরা ৯২ ভাগ বেশী শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। 

পাকিস্থানের খপ পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 
কয়েক মাস পূর্বে যে ৪ ধরণের খণ গ্রহণ করিবেন 
বলিয়া থোবণা করেন তাহাতে গত রা জুলাই 
পর্য্যন্ত উহার মোটমাট ৪৬ কোটী ৪৬ লক্ষ ৯৩ 
হাজার ১০০ টাকা পাইয়াছেন। 

পাটের আমদানী রগানী-_গত ১৯৪৭ 


সালের জুলাই হইতে গত জুন পর্য্স্ত এক বৎসরে . 


কলিকাতা ও মিল অঞ্চলে বাহির হইতে মোট 
৮৪ লক্ষ ১৪ ছাতার বেলগ পাট আমদানী হুইয়াছে। 
পুর্ব বৎসর ৫৯ লক্ষ ৯ হাজার বেল আমদানী 
হইয়াছিল। এই এক বৎসরে কলিকাতা হুইতে 
বিদেশে ১৭ লক্ষ ৯১ হাজার বেল পাট রপ্তানী হয়। 
পূর্ব বৎসরে রপ্তানীর পরিমাণ ছিপ ১৬ লক্ষ ৫২ 
হানার বেল। উক্ত বৎসর কলিকাতাঁর চটকল- 
সমূহে মোট ৫৮ লক্ষ ৫ হাতক্জার বেল পাট খরচ 
হইয়াছে) পূৰ্ব্ব বৎসরের খরচের পরিমাণ ছিল 
৫৩ লক্ষ ৯৩ হাজার বেল। 

ভারত-পাকিস্থান্‌ বিমান চুক্তি--তারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে বিমান চলাচল সম্পর্কে কিছুদিন 
পূর্বে যে চুক্তি হয় তাহা গত ১লা ভুলাই হুইতে 
বলবৎ হইয়াছে । এই চুক্তি অনুসারে নিয়লিখিত 
ভারতীয় বিমান সাপিযগুলি পাকিস্থানের উপর 
দিয়া যাতায়াত করিতে সমর্থ হইবে--€১) দিল্লী 
এবং/অথবা। যোধপুর হইতে করাচীঃ (২) দিল্লী- 
লাহোর, (৩) বোম্বাই-ফরাচী, (৪) আমেদাবাদ 
এবং/অথবা ভূঙ্জ-করাচী, (৫) তৃজ-করাচী, (৬) 
কলিকাতা-ঢাকা, (৭) কলিকাঁতা-চট্টগ্রা্, (৮) 
বোম্বাই অথবা দিল্লী হইতে করাচী এবং তথা 
হইতে মন্কট, পারত উপসাগর তীরবর্তী অঞ্চল, 
ওমান ও কাটারের বিভিন্ন অঞ্চল, ইরাণ ইরাক, 
মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের ইংলণ্ড পর্য্যন্ত বিভিন্ন 
অঞ্চল, (৯) বোম্বাই অথবা দিল্লী হইতে করাচী, 
মাসিরা, হেড়ামণ্টের বিভিন্ন স্থান, এডেন এবং 
তথা হইতে ডারেল সালাম পধ্যস্ত বিভিন্ন স্থান, 
(১০) কলিকাতা হইতে চট্টগ্রাম এবং তথা হইতে 
ব্ৰহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন এবং হংকং ও তথা হইতে 
চীন পর্য্যস্ত। 

'গুনে টেলিফোনের বিশেষ ব্যবস্থা-_ 
লগ্ুনের বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশের জঙ্ভ আলাদা 
টেলিফোন আছে । জনসাধারণের পুলিশ সাহায্যের 
প্রয়োজন হইলে, এই টেলিফোন ব্যবহার করিতে 
পারে। নীল রঙের একটি কাঠের স্থোট কামরার মধ্যে 
টেলিফোন থাকে: রিসিতার তুলিলেই নিকটতম 
থানার লে সংযোগ হয়। রাস্তার প্হ্রারত 
পুলিশের! থানায় রিপোর্ট পাঠাবার জগ্ভত এবং 
বিশ্রামের জন্ভ এই কামরাগুলি ব্যবহার করে। 
জনসাধারণ কামরার বাহির হইতেই টেলিফোন 
ব্যবহার, করিতে পারে। এই কামরার মাথায় 
একটি আলো আছে। ক্ষটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ‘যখনই 
পাহারারত পুলিশের সঙ্গে কথা বলিতে চায় তখনই 
এই আলো জলিয়া উঠে। এইভাঁষে সংবাদ আদান 

৪ 





প্রদানের ভ্রুততা এবং আঞ্চলিক বেতার গাড়ীগুলির 
জন্য গত বৎসর প্রায় ৭০০০ চোর ডাকাত ধর! 
সম্ভব ভয়। 

বৃটিশ ফিল্ম শিল্পের পুনকুজ্ভীবন-_সমগ্র 
বৃটেনে ৪,৭০০ ছবি-ঘর আছে। জাতীয় শিল্প 
সংরক্ষণের জন্ত সেখানে অনেক বেশী পরিমাণ 
বৃটিশ ছৰি দেখাইবার পরিকল্পনা করা হুইয়াছে। 
উহার ফলে বৃটেনে ফিল্ম শিল্পের ক্রত উন্নতি আশা 
করা যায় । “বোঁভ+অব ট্রেভের? প্রেসিডেণ্ট মিঃ 
হেরান্ড উইল্সন্‌ সাম্প্রতিক ঘোষণায় বলিয়াছেন 
যে, আগামী পয়লা, অক্টোবর হইতে বৃটেনের সমস্ত 
পিনেযায় যত ছবি দেখানো হুইবে তাছার শতকরা 
৪৫ ভাগ বৃটিশ ছবি দেখানো হইবে। এতকাল 
বৃটেনে প্রদর্শিত সমস্ত ছবির শতকরা প্রায় ৮০ 
ভাগ বিদেশ হইতে আসিত। এই সম্পর্কে 
আরও জানা গিয়াছে য়ে, ইংলণ্ডের ফিল্ম 


শিল্পে মূলধন সরবরাহের অঙ্ক বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট 


ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন নামে একটা প্রতিষ্ঠান 
গঠন করিয়া উহার হাতে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড 
প্রদান করিবেন। 

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে লোক সংগ্রহ 
--ভারত সরকারের দেশরক্ষা দপ্তরের এক 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বর্তমানে ভারতীয় সেনা- 
বাহিনীতে অফিসারের যে অভাব আছে তাহা 
পূরণ করিবার অন্ত ভারত সরকার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, উপযুক্ত লোকর্দিগকে অস্থায়ীভাবে 
কমিশন দেওয়া হুইবে। সেনাবাহিনীতে যাহারা 
পূর্কে অস্থায়ীভাবে অফিসার হিসাবে অথবা 


. সাধারণ সৈনিক হিসাবে কাজ করিয়াছেন তাহাদের 


আঁবেদনও বিবেচনা! করিয়া দেখা হইবে। 
আবেদনকারীদের বয়স ২০ হইতে ৪৫ বৎসরের 











২০ 


ক্যালকাট। | ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :- ক্যালকাটা ভাশনাল ব্যাঙ্ক বিজ্ডিংস, মিশন রো, কলিকাতা 


মূলধন ২০০১০০১০০০২ < 
আদায়ীকৃত মুঙ্গধন * ৫০১০০,০০ ০২ ূ 

সংরক্ষিত তহবিল রি ২৪,০ 0,000 টাকার উদ 
পশ্চিম বঙ্গ বিহার বোম্বাই মাদ্রাজ 
বড়বাজার (কলি পাটনা ফোর্ট (বোশ্বাই) মাদ্রাজ 
তবানীপুর * গয়া কলবাদেবী ( ০) এক্প্রদেশ 
বালীগঞ্জ উড়িস্কা সাঁওছাষ্টরোড (০) এলাহাবাদ 
ক্যানিং হ্রীট * কটক আমেদাবাদ কাটরা (এলাহাবাদ) 
হাটখোলা * মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার যন্কটি মার্কেট লক্ষ 
হাইকোর্ট * নাগপুর ( আহমেদাবাদ ) আমিনাবাদ (লক্ষৌ) 
কালীঘাট * নাগপুর সিটি মু f বজ 
শ্তামবাঁজার *  জব্বলপুর . পুৰ্বৰ পাঞ্জাব কানপুর 
জলপাইগুড়ি অববপুর ক্যান্টনমেন্ট অমৃতসর মেষ্টন রোড (কানপুর) 
আসানসোল রায়পুর আগ্রা 
আসাম অমরাবতী দিল্লী পুর্বববজ (পাকিস্তান) 
গৌহাটী রাজপুতানা দিল্লী ঢাক! 
ডিব্ৰুগড় আজমীর সদরবাজার (দিল্লী) চট্টগ্রাম 


লণ্ডন এজেণ্টস্‌ :--মিডল্যাগ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
মাত্র ১০০ টাকা দিয়া আপনি একটি কারেণ্ট একাউণ্ট খুলিতে পারেন। 
মাত্র দশ টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায়। 
সেভিংস ব্যাঙ্কের জম! টাকার উপর শতকরা ১০০ টাকা! হারে সুদ দেওয়া! 
হয় । এক বৎসরের শুন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হয় এবং শতকরা 
টাক হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 


ক্যালকাটা ন্যাশনালে আপনার একটি একাউণ্ট রাখুন। 


যধ্যে হওয়া চাই এবং তাঁহায়া হ্যাঁ ট্রিকুলেশান বা 
অস্রূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ হওযা চাই। নিকটস্থ 
রিক্রুটিং অফিস হইতে অথবা সাব এরিয়া হেড 
কোয়ার্টার্স হইতে যাবতীয় বিষরণ জানা যাইবে । 

আমেরিকার শ্রমিকের আয়--আমেন 
রিকার যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক আন্দোলন সন্ধে বিশেষন্ত 
ব্যক্তি মিঃ ষ্টানলী পেবারগট এন্সপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে, গত ৬০ বৎসরকালের মধ্যে 
উক্ত দেশের শ্রমিকদের “প্রকৃত আয়” শতকরা ৮৯২ 
ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকৃত আয় অর্থে পণ্যমৃগ্য 
বৃদ্ধির জঙ্য শ্রমিকদের প্রাপ্ত অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হাস 
বাদ দিয়া যে আয় দাড়ায় তাহাই ধরা হুইয়াছে। 

ভারতে আমেরিকার যন্ত্রপাতি-_ 
কংগ্রেসের ওয়াকিং কষিটীর অন্ততম সদস্য অধ্যাপক 
এন জি রঙ্গকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র 
সচিব মিঃ মার্শেল এরূপ বলিয়াছেন যে, যতদিন ' 
পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্র এবং পশ্চিম 
ইউরোপের দেশগুলির শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের 
ক্ষমতা! বৃদ্ধি না পাইবে ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ 
আমেরিকার যুক্তরাষ্্রী হইতে কলকন্জা পাইবে 
না। এই সম্পর্কে ভারতের বাণিজ্য সচিব 
শ্রী কে সি নিয়োগীর নিকট অল - ইণ্ডিয়া 
ব্যাহ্ুফেকচারাস: এম্ুসিয়েশনের সভাপতি 
এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলার ইত্যাদি শিল্পব্যবসায়িগণ 
ভারতে শিল্লোন্নতির অগ্য মূলধন সরবরাহে প্রস্তুত 
আছেন এবং এজন্য উহারা ভারতীয় শিল্পগ্রতিষ্ঠানে 
পরিচালক হিসাবে অংশীদার হইবার জগ্ভও দাবী 
করিতেছেন না। তবে এইভাবে মূলধন পাইতে 
হইলে তত্জস্ত ভারত গবর্ণমেন্টকে অগ্রবর্তী হইয়া 
চেষ্টা করিতে হইবে। 







১৯৬ 


আমেরিকায় বাড়ী নিৰ্ম্মাণ --১৯৪৮ সালের 
মে পৰ্য্যন্ত € মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মোট 
৩ লক্ষ &৬ হাজার বাপগৃহের নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ 
হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের উক্ত € মীসে এই ধরণের 
বাসগৃহের সংখ্যা উহা অপেক্ষা ৭৮ হাজার কম ছিল। 
ইংলণ্ডের শিল্পোন্নতি__ইংলণ্ডের বাণিজ্য 
বিভাগের মন্ত্রী সার টেফোর্ড ক্রিপস এক্নপ মন্তব্য 
করিয়ান্ধেন যে, গত এক বৎসরকালের মধ্যে 
ইংলণ্ডে শিল্পদ্ধব্যের উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি বলেন যে, বৃহ্দাকার শিল্পে 
উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৮ সালের তুলনায় 
শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ভারতের বহির্ব্বাপণিজ্য--তারতীয় রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের ১৯৪৮ লালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের রিপোর্টে জানান হুইয়াছে ' যে, গত 
জানুয়ারী পর্য্যস্ত ৭ মাসে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান 
বিদেশ হইতে উহাদের আমদানীর তুলনায় বিদেশে 
১১ ফোটা ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের বেশী মালপত্র 
রণ্যানী করিয়াছে । ১৯৪৭ সালের আহুয়ারী 
পর্য্যন্ত ৭ মাসে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান বিদেশে 
উহার রপ্তানীর তুলনায় বিদেশ হইতে ১৮ কোটা 
৯০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত মুল্যের মালপত্র আমদানী 
করিয়াছিল। রিপোর্টে আরও বল! হুইয়াছে যে, 
উপরোক্ত ৭ মাসে ভারতের ও পাকিস্থানের 
আমদানী ও রপ্তানী মিলিস্তা মোট বহির্বাপিজ্যের 
পরিমাণ ছিল ৫৪৩ কোটী ২০ লক্ষ টাকা। 
রিজার্ভ ব্যান্কের জাভ-_-গত জুন পর্যয্ত 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে এক বৎসর শেষ 
হইয়াছে উহাতে উহার মোট ১০ কোটী ৩৮ লক্ষ 
২৮ হাজার ৪২৮ টাকা ১৪ আনা ৮ পাই লাভ 
হুইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে লাভের পরিমাণ ছিল 
৮ কোটী ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৩০৯ টাক! ১৫ আনা 
১১ পাই। গত বৎসরের লাভ হইতে ব্যাঙ্কের 
অংশীদ্বারগণকে শতকরা বাধিক ৪ টাকা হারে 
( রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট সৰ্ব্বোচ্চ হার ) 
জভ্যাংশ দেওয়া হইবে এবং উহাতে ২০ লক্ষ টাকা 
ব্যয় হইবে । উহা বাদে যে.১০ কোটী ১৮ লক্ষ 
২৮ হাজার ৪২৮ টাকা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা 
হইতে পাকিস্থান, একটা অংশ পাইবে । ফেননা 
আলোচ্য সময়ে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তারত ও 
পাকিস্থান উভয়েরই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ 
করিয়াছিল। 





Ree SUE 
আছদায়ীকৃত মুলধন ( অগ্ৰিম আদায়ীসহ ) 
সংরক্ষিত তহবিল 

আমানত-_ 

কার্যকরী 


লণ্ডন: বারকেন্জ ব্যাঙ্ক লিঃ, 


মধ্যপ্রাচ্য £ বারকেজ ব্যাঙ্ক (ভি, সি, ও) 
ম্যানেজিং 





দি কুষিল্প। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ ূ 


মি যান হা রোড, কলিকাতা । স্থাপিত-_-১৯২২ 


এস, বি, দত্ত এম-এ, পি-এচ*ভি (ইরুন) লগ্ন, বার-এট-ল 


আৰ্থিক জগৎ 


পুর্র্ববে . চর্ম্মশিল্প--নারায়ণগঞ্জে এফটী 
জুতার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং উদ্ছাতে 
প্রত্যহ ৫ শত জোড়া করিয়া ভুতা প্রস্তুত হইতে 
পারিবে। এই কারখানাতে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি 
রলান হইয়াছে এবং চেকোল্লোভাকিয়ার বিশেষজ্ঞ- 
গণ উহার কাছে সাহায্য করিতেছেন। পূর্বববঙ্গে 
বলয়ে ৩ কোটা ৩০ লক্ষ ২৪ হাজার গরু ও 
মহিষের চামড়া এবং ৮০ লক্ষ ২৯ হাজার অন্ান্ত 
শ্রেণীর চামড়া পাওয়া যায়। উদার শতকরা ১৫ 
ভাগ বাদে আর সকলই বিদেশে রপ্তানী হয়। 
এই সব চামড়াকে পূর্বববঙ্গে ট্যান করিতে হুইলে 
ভজ্জন্ত পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্টকে ওঁ প্রদেশে ২০টী 
ট্যানারি খুলিতে হইবে । 

ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্ধ্য 


: ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ 


বি আর সেন একটা প্রবন্ধে এক্সপ মন্তব্য করিয়াছেন 
যে, (১) ভারতের যে সমস্ত দমি জঙ্গলাকীর্ণ 
(২) যেসব জমি তৃণ সমাচ্ছন্ন (৩) ব্যক্তি 
বিশেষের সম্পত্তি হিসাবে এক কিত্তায় ১৫০ ও 
তদুর্ধ একর পরিমিত যে সৰ জমি রহিয়াছে এবং 
(৪) মুললমানগণ যে সব বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গিয়াছে সেই সব জমিতে 
ট্রাক্টর ও অষ্যান্য কৃষিষস্ত্রের সাহাধ্যে ক্কষিকার্ধ্য 


চলিতে পারে। এই ৪ শ্রেণীর জমির সর্বসাকুল্য 
পরিমাপ হইবে ১ কোটী ৫০ হইতে ১ কোটী ৬০ 


লক্ষ একর। এই অমি চাষ করিতে ৪০ হাজার 
ভারী ও মাঝারি ধরণের ট্রাক্টর এবং এই নব 
ট্রী্টরের 'ঘন্ধ প্রভূত পরিমাপে পে্রলের প্রয়োজন 
হইবে। 


দক্ষিণ ভারতের খনিজ সম্পদ --বর্তমানে 
ভারতে যে সমস্ত বৃটীশ ও আমেরিকান ইস্পাত 
বিশেষজ্ঞ রহিয়াছেন তীছারা দক্ষিণ ভারতে একটা 
লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপন বিষয়ে 
অন্সন্ধান কার্যে লিপ্ত হুইয়াছেন। প্রাথমিক 


ভন্থসন্ধীনে জান! গিয়াছে যে, সালেম ও দক্ষিণ 
আর্কটে বহুল পরিমাণে অপরিশোধিত লোহ ও 
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কয়লা রহিয়াছে। সালেমে লৌহ প্রস্তরের 
পরিমাণ ৩০ কোটী টন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে 


_ এবং এই সব লৌহ প্রস্তরে শতকরা ৬০ ভাগ লৌহ 


রহিয়াছে । দক্ষিণ আর্কটে ৫০ কোটা. টন 
লিগনাইট বা করলা জাতীয় জিনিষ রহিয়াছে 
বলিয়া অন্থমিত হইয়াছে এবং এই লিগনাইট লৌহ 
প্রস্তুত কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না তাহ! 
জানিবার আন্ত উহার নমুনা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
প্রেরণ কর! হুইয়াছে। 

নেপাল-ভারত বাণিজ্য চুক্তি--দিল্লীর 
সংবাদে প্রকাশ বে, নেপাল শীপ্রই ভারতের সহিত 
একটা বাণিক্জা চুক্তিতে সহি করিবে । এই বিষয়ে 


, কথাবার্তার জন্ত একটা প্রতিনিধিদল নেপাল হইতে 


ভারতে আপিতেছেন। নেপাল হইতে ভারতে 
কাঠ, চাউল, চামড়া, উষধের গাছগাছড়া ইত্যাদি 
এবং ভারত হুইতে নেপালে কাপড়ের কলের 


যন্ত্রপাতি ও অগ্যান্ত জিনিষ রপ্তানী হইতে 
পারে। | 


বন্্রাভাব দুরীকরণে চরকা--কটকে একটী 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ প্রফুল্লচঙ্ ঘোষ ৰলেন যে, ফোন 
ব্যক্তি প্রত্যহ যদি এক ঘণ্ট। করিয়া চর্কা কাটে 
তাহা হইলে এ চরকার এক বৎসরের সুতায় ৩০ 
গদ কাপড় উৎপন্ন হইতে পারে। প্রত্যেক 
ব্যক্তির পক্ষে এই পরিমাপ কাপড় তাহার 
মতে যথেষ্ট। 

মাদ্রাজে গবেষণাগার-মাত্রাজের শিল্পমন্ত্রী 
জানাইয়াছেন যে, উক্ত প্রদেশের কোয়েছাটুরে 
বন্্রশিল্প সম্বন্ধে গবেষণার জন্ভ একটা গবেষণাগার 
স্থাপিত হুইবে। এন কোয়েছাটুরের ব্যবসার়িগণ 
২০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
উহা ছাড়া ভারত গবর্ণমেন্টের অর্থামুকুল্যে মাদ্রাজ 
প্রদেশে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসস্থিত ইনই্রিটিউট 
অব টেকনললির অমুকরণে একটী “উচ্চতর 
কারিগরিবিভ্ভা শিক্ষার অন্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হইবে । এই প্রদেশের কড়াইফুড়িতে ইতিমধ্যেই 
একটা বিছ্যুৎরাসায়নিক গবেষণাগার স্থাপিত 
হইয়াছে এবং ভায়তের প্রধানমন্ত্রী তাহা উদ্বোধন 
করিয়াছেন। এই সময়ে খ্যাতনামা শিল্প পরিচালক 
ডাঃ আলাগাগ! চেটিয়ার জানাইয়াছেন যে, তিনি 


তাহার নিজের অর্থে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, 


উচ্চতর পপিত সম্বন্ধে গবেষণার অন্ত একটি প্রতিষ্ঠান 
এবং একটা টেকনোলদিক্যাস ও পলিটেকনিক 
ইনষ্টিটিউট খুলিবেন। 

ভারত সরকারের উর্দ্ধতন চাকুরীর 
পরীক্ষা--ভারত সরকারের পররাষ্ট্র ও কমন- 
ওয়েলথ বিভাগ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
এপয়েপ্টমেন্ট বিভাগের সেক্রেটারি অবগত 
হইয়াছেন যে, বর্তমান বৎসরের শেষভাগে ভারতীয় 
পররাষ্ট্র বিভাগের উর্ধতন চাকুরীর অন্ত প্রার্থীদের 
একটা পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে । এই সময়ে 
ফেডারেল পাব্লিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক ইণ্ডিয়ান 
এডমিনিষ্্রেটিভ সাভিস জাতী উর্ধতন চাকুরীর 
প্রাথদেরও পরীক্ষা গ্রহণ কর! হুইবে। এই শৰ 
চাকুরীর বিস্বৃত বিবরণ উপরোক্ত এপয়েপ্টমেণ্ট 
বিভাগের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে । অফিস 
খোলা ধাকিবার সময়ে এই সব বিবরণ দেখিতে 
পাওয়া! যাইবে । 


২রা আগস্ট, ১৯৪৮] 


আর্থিক জগৎ 


3৯৫ 








পুর্ব্ববজে ছোটখাট শিল্প-_ পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 
ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি সহরের 
* চতুর্দিকে কতিপয় ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠার একটা 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন । এই পরিকল্পনা 
মতে গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক সহরের চতুদ্দিকে জমি 
খাস করিয়া তাহাতে কারখানা, অফিসাদি, শো-রুম 
ইত্যাদির উদ্দেশ্যে উহ! সাধারণকে বিলি করিবেন | 

পাকিস্ছান হইতে ভারতে পাট রপ্তানী 
ভারতে চলতি বৎমরে ৫০ লক্ষ বেল পাট 
রপ্তানীর ভগ্ভ পাকিস্থান সরকার যে চুক্তি 
করিয়াছেন তৎসম্পর্কে পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট গত 
' ২৪শে জুলাই তারিখে ঢাকাতে পাটের সহিত 
্বার্থসংঙ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি- 
'গণকে লইয়া একটা বৈঠক আহ্বান করেন। এই 
বৈঠকে পূর্ববঙ্গের বাণিব্্য মন্ত্রী জনাব হামিছুল 
হক জানান যে, বস্তার জঙ্ক রাজ্রসাহী বিভাগে 
পাট ফসলের শতকরা ২৪ ভাগ এবং ঢাকা ও 
চট্টগ্রাম বিভাগে শতকরা ১৫ ভাগ নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে। উহার ফলে চলতি বৎসরে পু্ব্ববে 
.&৫ লক্ষ বেলের বেনী পাট উৎপন্ন হইবে কি না 
সন্দেছ। এরূপ অবস্থায় ভারতে কি ভাবে ৫০ 
লক্ষ বেল পাট রপ্তানী হইতে পারে তাহা পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের একটা চিন্তার বিষয় হুইয়াছে। 
যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে পাট রপ্তানী হইতে 
পারে তজ্জ্ভ পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট এ প্রদেশ হইতে 
পাট রপ্তানীর অগ্ত লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তিত করিয়া 
প্রত্যেক লাইসেন্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির রপ্তানীর পরিমাণ 
“নির্দিষ্ট করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। 

ভারতে মোটরের সংখ্য! বৃদ্ধি--গত 
এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭ মাসে ভারতে 
'মোটরযানের সংখ্যা ২৬ ছাজার বৃদ্ধি পাইয়া ২ লক্ষ 
৩০ হাজারে পরিণত হইয়াছে। ভারতে বৎসরে 
যে পেট্রল দরকার তাঁছার শতকরা ১০ ভাগেরও 
ক্রম ভারতে পাওয়া যায়। বাৰী পেট্রল ইংলণ্ড 
ও আমেরিকার নিকট হইতে ক্রয় করিতে হয়। 
উহা অনিশ্চিত বিধায় ভারত সরকার পেটুলের 
রেশন শতকরা ৫০ ভাগ কমাইয়! দিবার যে ব্যবস্থা 
“করিয়াছেন তাহা বলবৎ রাখিবেন স্থির করিয়াছেন। 
"ভারতে বর্তমানে বৎসরে মান্র আড়াই কোটী 
গ্যালন পেটুলের যোগান রচিয়াছে। 

ভারতে খান্ভশত্ত আমদানী--গত বৎসর 
ভারতে বিদেশ হইতে ২৩ লক্ষ টন খাগ্ভশন্ত 
"আমদানী হইয়াছিল। চলতি বৎসরে এই 


আমদানীর পরিমাণ ২৮ লক্ষ টন হুইবে বলিয়! ' 


মনে হুইতেছে। 

আসামে পাটের চাষ- আলাম প্রদেশে 
"গত বৎস ২ লক্ষ ২ হাঞ্জার একর জমিতে পাটের 
চাষ হুইয়াছিল। চলতি ৰৎশরে এই প্রদেশে 
-হ লক্ষ ১০ হাজার ৩ শত একর জমিতে পাটের 
"চাষ হইয়াছে বলিয়া জাঁনা গিয়াছে। 

ভারতীয় নৌ-বাহিনীভে অফিসার 
নিয়োগ-ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে স্থায়ীভাবে 
অফিসার হিসাবে নিয়োগের ভ্বন্ধ ভারত সরকার 
কমিশন দিতে সক্কল্ল করিয়াছেন। 'প্রাধিগণকে 
আগামী ১লা নবেম্বর ও তৎপরবর্তী দিবসসমূহে 
এলাহাবাদ, বোস্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, নান্্রাঙ্দ ও 
নাগপুর-_এই ক্যটী কেন্দ্রের যে কোন কেনে 


পরীক্ষা দিতে হুইবে। যাছার্দের ১৯২৯ সালের 
খরা জুল এবং ১৯৩১ সালের ১লা জুনের মধ্যে জন্ম 
হইয়াছে ‘এবং যাহারা মেট্রকুলেশন বা উহার 
সমান কোন পরীক্ষা পাশ করিয়াছে তাহারাই 
কমিশন প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে । 
এই বিষয়ে ফেডারেল পার্লিক সার্ভিস কমিশনের 
নিকট আগামী হ৮শে আগষ্ট তারিখের মধ্যে 
আবেদন করিতে হুইবে । আবেদনের ফরষ এবং 
গত ১৭ই জুলাই তারিখের গেজেট অব ইণ্ডিয়াতে 
ভারত সরকারের ১১৮৩৫এ, ১১৮৫এ এবং ১১৮৫বি 
নং নোটীশে যে সব নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহার নকল ক্যাম্প অফিস, কাউন্সিল চেম্বান” 
নিউদি্লী__এই ঠিকানায় ফেডারেল পার্ক সার্ডিস 
কমিশনের সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিলে 
পাওয়া যাইবে । 


ভারতে মুদ্রার সিন রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের ১৯৪৭-৪৮ লালের রিপোর্টে প্রকাশ যে, 
গত ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসের শেষে 
ভারতে চলতি মুদ্রার পরিমাণ ছিল ২০৫১ ও 
২৯৫৩ কোটা টাকা । কিন্ত ১৯৪৮ সালের মার্চের 
শেষে উহার পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২১৪৭ কোটী 
টাকা । ভারতে পুর্বে কখনও এত অধিক মুদ্রা 
চলতি হয় নাই ।১ভারতে প্রচলিত নোট, তালিকা- 
ভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে চলতি আমানতে জম! টাকা 
এবং তারতে চলতি টাকা (০০2) একত্রে 
যোগ দিয়া তাহা হইতে তালিকাভুজ ব্যাক্কগুপিতে 
মজুদ টাকা (০০০) বাদ দিয়া যাহা দীড়ায় 
তাহাকেই চলতি মুদ্রা বলিয়া ধরা হুইয়াছে। 

পশ্চিম বঙ্গে উচ্চতর কারিগরী বিভ। 
শিক্ষার জন্য কলেজ--ভারত সরকার 
মেদিনীপুরের নিকটে হিজলীতে ১ কোটী টাকা 
ব্যয়ে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনষ্টিটিউট অব 
টেকনোলজির অনুকরণে একটা উচ্চতর কারিগরী 
বিদ্ধ শিক্ষার জন্ত প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এজস্ভ পশ্চিম বল্ল সরকার ভারত 
সপ্গকারকে এক হাজার একর জমি দিয়াছেন। 
এই সম্পর্কে চুড়াস্ত ব্যবস্থার জগ্ত ভারত সরকারের 
শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি ডাঃ তারাচাদ 
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চিচ নতম গেছে 


কলিকাতা আপিয়াছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী 


'ভাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় সহ হিজলীতে বাইবেন। 


পাকিস্থান সোদিয়ালিষ্ট পার্টি--পাৰি- 
স্থানের সোসিয়ালিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতি 
করাচীতে একটী সভায় পাকিস্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দেশ্টয় রাজ্যগুলিকে উহার সংলগ্ন প্রদেশের সহিত 
যুক্ত করিবার এবং বৃহদাকার দেশীয় রাজ্যগুলিতে 
পুর্ণ দায়িত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জঙ্ক দাবী 
করিয়া একটা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্ত 
প্রস্তাবে পাকিস্থানের সর্বর জমিদারী প্রথা বাতিল 
করিবার, কৃষিব্যবস্থাকে সরকারী পরিচালনায় আনি- 
বার, পাকিস্থানে মৌলিক ও ভারী শিল্পগুলিকে 
ভাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার এবং পাকিস্থান 
কুটার শিল্পের প্রসারের জন্ত দাবী কর! হইয়াছে। 

পশ্চিম বলে লৌহ ও ইস্পাত সরবরাহ 
পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী জানান যে, 
এই প্রদেশে জনসাধারণের গৃহ নির্মাণ, লৌহ 
সংগ্লি্ট শিল্প এবং কলকারখানার অন্য বৎসরে 
৫০ হাজার টন লৌহ ও ইন্পাতের প্রয়োজন । 
কিন্ত ভারত সরকারের নিকট হইতে বর্তমানে 
প্রতি তিন মাসে ৩ হাজার টনের বেশী লৌহ ও 
ইম্পাত পাওয়া যাইতেছে লা । উচা বুদ্ধি করিয়া 
পশ্চিম বঙ্গ প্রতি, তিন মাসে যাহাতে অন্ততঃ 
৬াহাত্ার টন লৌহ ও ইস্পাত পাইতে পারে 
এন্ত গবর্ণমেপ্ট চেষ্টা করিতেছেন । 


বস্তু ব্যবসায়ীর লাইসেন্স-_প্রকাশ যে, 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশে পাইকারী ও 


'খুচর] হিসাবে, এমন কি হকার ছিসাবে যাহারা 


কাপড়ের ব্যবসা করে তাহাদের সকলকে পশ্চিম ' 
বঙ্গ সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণে 
বাধ্য করিবেন। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্রেপ্তার--চট্টগ্রামে ' 
ট্রাম লাইন প্রতিষ্ঠার জঙ্ক চিটাগং ট্রামওয়েজ 
লিমিটেড নামক যে কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
তাহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মৌলবী মুসা চৌধুরী 
কোম্পানীর অর্থ আত্মলাৎ' করিবার অভিযোগে 
গ্রেপ্তার হুইয়াছেন। 


চলিভেছে। 


এই সম্পর্কে জোর তদন্ত 


ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্র নাথ 
শাস্ত্রীর রা তিনটী 


ই সুদীৰ্ঘকাল যাবত 
সহিত সুপরিচিত । 
গুণে, গরিমায় ইহারা 


অনবন্ত ও অপরাজেয়? 


হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত 
উই হই প্রচারিত 


১৯৮ 


ভারতের পশম অম্পদ্দ__অবিতক্ঞ তারতে 
সিদ্ধ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত' 
প্রদেশেই অধিকাংশ পশম উৎপন্ন. হইত বলিয়া 
ভারত বিতাগৈর ফলে ভারতের পশম সম্পদের 
শ্ুতকরা ৭* তাগই পাকিস্থানের ভাগে পড়িয়াছে। 
গত জাহুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত ৬ মাসে পাকিস্থান 
হইতে করাচী বন্দর দিয়া ২০ হাজার বেল পশম 
রপ্তানী হইয়ান্তে। ভুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
"আগামী ৬ মাসে আরও ১ লক্ষ ১০ হাজার বেল 
প্রশম পাকিস্থান হইতে রপ্তানী হুইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে। 

পশ্চিন বে পাটের চাষ ৰৃদ্ধি_পশ্চিৰ 
বঙ্গে বৎসরে অতিরিক্ত আরও ২০ লক্ষ বেল 
পাট উৎপাদনের জন্ত একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত 
হইয়াছে। বর্তমানে এই প্রদেশের কোন্‌ কোন্‌ 
অঞ্চল পাট চাষের উপযোগী তাহার একটা অরীপ 
' হইতেছে । এজন্য কেন্দ্রীয় জুট কমিটী পশ্চিম 
বঙ্গে ঘটা পাট গবেষণা কেন স্থাপন করিয়াছেন। 
. উহা ছাড়া চুঁচুড়াতে সেন্ীল এগ্রিকালচারেল 
জুট রিসাঁস+ ইনটিটিউট নামে একটী বৃছদাকার 
গবেষণা কেন্ত্র স্থাপিত হইতেছে । পশ্চিম 
ৰঙ্গ -গবর্লে্ট এজন একর জমি 
দিয়াছেন। 

. পশ্চিম বজে চাউলের অবস্থা-_পশ্চিষ 


¢e 


বঙ্গের সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী শীপ্রফুল্ল সেন বলেন 


যে, এই প্রদেশে রেশনের মারফতে ৬০ লক্ষ 
(লোককে চাউল দেওয়া.হয়। উহা ছাড়া লীমাবন্ধ 
রেশনিং প্রথায় যে সব অঞ্চলে ধান চাঁউলের মূল্য 
বেশী সেই সব অঞ্চলে, ২৫ লক্ষ লোককে অল্প 
মূল্যে চাউল লরবরাহ্‌_ ব্যবস্থা হইতেছে। 
এগ প্রতি মাসে গব্্ণমেন্টের ৫ হাজার টন 
চাউল এবং ১৬ হাজার টন গমের প্রয়োজন । গত 
১লা ভুলাই তারিখে গবর্ণমেণ্টের হাতে ১ লক্ষ ৬ 
হাজার টন চাউল এবং ৫* হাজার টন গম ও গম- 
জাত-ভ্রব্য মতুদ ছিল। জুলাই হইতে সেপ্টেষর 
পর্যন্ত গবর্ণমেন্ট এই প্রদেশ হইতে ৩০ ছাজার টন 
চাউল সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং ভারত 
গবর্ণষেণ্টের নিকট হুইতে ৩০ হাজার টন চাউল ও 
_ ৩০ হাজার টন গমজাত দ্রব্য পাইবেন আশা 
করেন। এই সব হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে 
যে, জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গবর্ণমেপ্টকে 
১ লক্ষ ৫৬ হাজার টন খাশন্ত দিতে হুইবে এবং 
উহার জন্য গবর্ণমেপ্টের হাতে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার 
উন খাতশস্তের সংস্থান হইরে। কাজেই ভারত 
গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে বদি অতিরিত্ব হিসাবে 
আরও ৮০ হাআর টন চাউল না পাওয়া বায় তাহা! 
হইলে ডিসেম্বরের পরে এই প্রদেশে রেশনিং প্রথা 
বজায় রাখা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব হুইবে না। 
এই প্রসঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য" বিষয় যে, 
গবর্ণমেপ্টের হুস্তস্থিত চাউলের মধ্যে ৪৫ হাজার টন 
চাউল লৰ সময়েই একস্থান হইতে অন্ত স্থানে 
“ চলতি অবস্থার থাকে বলিয়া গবর্ণমেপ্ট উদার 
সাহায্য পান না। শ্রীযুক্ত লেনের এই সব মন্তব্যের 
পর জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার চলতি বৎসরে 
পশ্চিম বঙ্গকৈ আরও £* হাজার টন চাউল প্রদান 
করিবেন স্থির করিয়াছেন।, পূর্বের উ্ারা te 
হার টন চাউল দিয়াছিলেন। 


আর্থিক জগৎ 
জিদ্িয়ার নৃতন জা 


' নেভিগেশন কোম্পানী সম্প্রতি “ল- আজাদ 


নামে একটী ৮৪২৫ টনের জাছাজ ক্রয় করিয়াছেন । 
এই জাহান্মখানা ভারত হইতে ইংলগ পর্য্যন্ত যাত্রী 
ও মাল লইয়া, নিয়মিততাতে, যাতায়াত করিবে। 
জাহাজখানিতে যাত্রীদের আরাম বিধানের অন্ত 
আধুনিক বরণের সর্বপ্রকার সাঁজসরঞ্জাম 
রহিয়াছে । সিদ্ধিয়া অদূর জবিব্যতে 'জল-জওছর? 
নামে আর একখানা ষাত্রী ও মালবাহী জাহাজ 
ক্রয় করিবেন। 

ভারতে লম্বা আ'শযুক্ত তুলা__তারত 
বিভাগের ফলে, অবিতক্ত ভারতে উৎপন্ন লম্বা আশ- 


যুক্ত তুলার জহির অধিকাংশ পাকিস্থানে পতিত. 


হওয়ায় এই জাতীয় তুলার জন্ত তারত পাকিস্থানের 
উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছে। এই, সম্পর্কে 


জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি মহীশূর রাজ্যে মাইশোর- 


এমেরিকান € নামে এক শ্রেণীর লম্বা আশযুজ 
তুলা আবিষ্কৃত হইয়াছেন উহার আশ ১১ .ইঞ্চি 
পর্য্যন্ত লম্বা হুয় এবং উ্ছার দ্বারা ৩৬ নম্বরের পর্য্যন্ত 
সুতা বুনা বায়। এই তুল্লা, প্রতি একরে ৪ শত 
হইতে ১৩৫০ (যীচি সমেত) পৰ্য্যন্ত 
উৎপন্ন হয়। মহীশুরের এই তুলার ব্যাপক চাষের 
ফলে ভারত লঙম্ব। আশযুক্ত তুলার ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী হইবে আশা করা যাইতেছে। ; 

ভারতে চিনির কল-ইত্িয়ান সুপার 
“মিলস এসোসিয়েশন সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্থানে 
সাফ চিনির কলের এফটী. তালিকা প্রকাশ 


করিয়াছেন | এই তালিকায় দেখা যায় যে, 


বর্তমানে তারতে ' ১৬৫টী এবং পাকিস্থানে টী 
আধুনিক ধরণের সাফ চিনির কল রহিয়াছে। 
তারতের কলগুলির মধ্যে ১৫৮টাতে সোজা আথ 
হইতে এবং ৭টীতে গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়! 


থাকে । পাকিস্থানের সবগুলি কল হইতেই সোজা, 


আখ হইতে চিনি হয়। 

হার্ড কারেন্দী অঞ্চল--ইংলগ্ডের নিকট 
ভারতের পাওনা ইালিংয়ের কতকাংশ ভারতকে 
হার্ড কারেন্দী অঞ্চলের মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে 
দেওয়া হইৰে বলা হইয়াছে । এই হার্ড কারেন্দী 
অঞ্চল কোনগুলি তৎমন্বন্ধে অনেকের সুস্পষ্ট ধারণা 
নাই। এজন্ত হার্ড কারেন্সী অঞ্চলের অনত্ত,ক্ত 
দেশগুলির নাম দেওয়া হইল-_উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ 
আমেরিকার অঞ্চল ও উদার সংলগ্ন দ্বীপ সমূছ। 
তৰে উদ্ছার মধ্যে ব্রাজিল, চিলি, উরুগোয়ে, যে সব 
অঞ্চল ষ্টালিং বা সফট কারেন্দী অঞ্চলের অন্তু ক্র 
সেই সব অঞ্চল, ভাচ মনিটারি এরিয়া ও ফ্রেঞ্চ 
ফ্রাঙ্ক এরিয়া হার্ড কারেন্দী এরিয়ার অন্তর্ভ,ক্ত 
নহে। উহা! ছাড়া নিম্ললিখিত' অঞ্চলগুলিও হাৰ্ড 
কারেন্সী অঞ্চলের অন্র্ভ ্ত-_বেলজিয়াম মনিটারি 
এরিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, পর্ভ্‌গীজ মনিটারি 


এরিয়া (পর্তুগীজ ভারত বাদে ) এবং জ্রার্ন্মানীর 
ইংলও ও আমেরিক! অধিকৃত অঞ্চল। 





[ ২রা আগষ্ট, ১৯৪৮ 


বোস্ধাইয়ে কাজ মশ্ড প্রস্তুতের 
কারখানা-_যোহ্বাই গব্্ণমেপ্ট উক্ত প্রদেশের 
কানাড়া জেলাতে বাশ হইতে কাগজ প্রস্তুতের মণ্ড. ., 
প্রস্তুতের জঙ্ত এক বা একাধিক কারখানা স্বাপনেয় 
অনুমতি দিবেন স্থির করিয়ান্কেন। 

ভারতে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি--চলতি 
বৎসরে ভারতে, ৫৯ কোটী ৫* লক্ষ পাষ্ট চা 
উৎপন্ন হুইয়াছে। পুর্বে ভরতে এত অধিক 
পরিমাণে চা উৎপন্ন হয় নাই। এই চায়ের মধ্যে 
৪২ কোটী পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানী হুইবে। 

জশাতে খান্ভের অবস্থা__বৃটীশ গবর্ধমেণ্টের 
এটী জেনারেল সার ছার্টলী স-ক্রস এরূপ মন্তৰ্য : 
করিয়াছেন যে, ১৯৩৮ সালের তুলনায় বর্তমান, 
সময়, পর্য্যন্ত জগতের লোক সংখ্যা ১৫ কোটী 
বন্ধিত হইয়াছে। 'কিন্তু এই লঙয়ের যধ্যে জগতে 
খান ভ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ৭ তাঁগ হাঁস 
পাইয়াছে। বর্তমানে যাহারা জম্মিতেছে তাহার! 
মাবামাবি বয়সে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত জগতের 
লোকসংখ্যা ছিগুণ হইবে--অস্ততঃ উহা যে ৫*. . 
কোটা বন্ধিত হুইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।- 
সার ছার্টলী আরও বলেন যে, আগামী ১৯৫১ সাল, 
পর্য্যন্ত জগতে খান্ভত্বব্যের উৎপাদম যুদ্ধের পূর্বেকার 
লময়ের অবস্থায় উপনীত হইতে পারে--কিন্ত এই” 
সময়ের মধ্যে লোকসংখ্যা আরও ২০ ‘কোটী 
বন্ধিত হইবে। কাজেই সমগ্র জগতের অধিবাসী 
শীত্রই অনশনের অবস্থায় উপনীত হুইবে এরূপ 
একটা আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। 

খাস্ত সংস্ছানে ভারত ও, পাকিস্থান 
অবধিতত্ত ভারতের, যে জমিতে খান্তশন্তের চাব" 
হইত তাহার মধ্যে ১৮ কোটী ৩৬ লক্ষ এফর- 
জমি ভারতে এবং ৩ কোটী ৭৭ লক্ষ এক্র অমি: 
পাকিস্থাদে পতিত হইয়াছে । ১৯৪১ সালের জন-- 
সংখ্যার হিসাবে উহার ফলে ভারতে প্রতি ব্যক্তির 
ভাগে *'৬১ একর এবং পাকিস্থানে প্রতি ব্যক্তির: 
ভাগে ০৪ একর খান্তশন্তের অমি পড়িয়াছে। 
কিন্তু পাকিস্থানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ, 
অপেক্ষাকৃত কম হইলেও উহ্বাতে সেচ কার্ষ্যেৰ' 
অধিকতর উন্নতি হইয়াছে এবং উহার অমির" 
উৎপাদিকা শক্তিও বেশী। পাকিস্থানে বর্তমানে- 
যে পরিমাণ পয উৎপর হয়, তাহা দ্বারা উদ্বার- 
অভাব মিটাইয়া বৎসরে ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার টন" 
গম উদ্ধত হইতে পারে | তবে পাকিস্থানে যে 
চাউল উৎপন্ন হয় তাছ! দ্বারা উচ্বার অভাব পুরণ 
হয় না। উচ্নার চাউলের ঘাটতির পরিমাপ বৎসরে, 
৭ লক্ষ ৬৫ ভাজার টন। ভারতে প্রতি বৎলরে" 
থান্তশন্তের ঘাটতির পরিমাণ ৩ হইতে €০ লক্ষ. 
টন। 

-আম্যমাণ ডাকখর--তারতের ডাক 
বিভাগের উদ্ভোগে ওয়ার্ধার (মধাপ্রদেশ ), 
চতুর্দিকে ১৮টি গ্রামে ডাক বিলির জর্ত নাগপুর 
কেন্গের অধীনে একটি পরীক্ষামূলক ভ্রামামাণ 
ডাকঘর খোলা হুইয়াছে। একটি মোটর গাড়ী- 
স্থিত ডাকঘর প্রায় ৪০* মাইল ঘুরিয়া ভাক লয়, 
বিলি করে, ভাক টিকিট বিক্রয় করে, অনির্ভার 
প্রহ্ণ করে ও অন্তান্ত আঁচুবলিক কার্ধ্য করে) যদি 
এই পরীক্ষা সফল হয় তবে দুর গ্রামাঞ্চলের অন্ত: 
এইরূপ আরও ঘোটরবাহী ডাকঘর খোলা হুইবে। . 





' কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৩১শে জুলাই--কয়েক শণ্তাহের 
"একটানা মন্দার পর এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে ফাজকাববারের একটা অস্পষ্ট উন্নতি 
লক্ষ্য করা' গিয়াছে। শেয়ার বাজার নিয়ন 
সম্পর্কে ডাঃ মাসের রিপোর্ট, প্রকাশিত হওয়ার 
পর গত গোমবার বাঞ্জারে একটা অবসাদ দেখা 
'যায়। টাটা : " আয়রণ 
সন্তোষজনক লভ্যাংশ প্রদান করিবে বলিয়া 
' "খবর, প্রচারিত হওয়ায় গত মঙ্গলবার হইতে 
বাজারে একটা উৎসাহের সঞ্চার হয়। বুধবার 
হইতে কতিপয় শেয়ার কারধারী বেশী শেয়ার 
কিনিয়া রাধিবার ঝৌৰ দেখাইবার ফলে অনেক 
বিভাগেই শেয়ার দর তেজী হুইয়া উঠে। 
-গবর্ণমেন্ট শেয়ার বাজারের মন্দ! দূর করা সম্পর্কে 
অবহিত হইয়াছেন এবং শেয়ার দর চড়াইয়! 
দেওয়া সম্পর্কে তাহারা উৎসাহ, দিবেন_ এমনই 
ধরণের অ্পনা-কল্পনা'র ফলে বাঞ্জারে কার্ডকারবারের 
পরিমাণ বুদ্ধি পায়। বৃহস্পতিবার দিনও বাজারে 
এ উৎপাহজনক ভাব বজায় থাকে। এ দিন 
অনেকঞ্চশেরারই বেশ তেজী দেখা যায়। গত 
সপ্তাহের পেব দিকে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টীল 
১ কোম্পানীর শেয়ার দর ছিল ২৫1 আনা । এ 
সপ্তাহে গত বৃহস্পতিবার তাছা ২৭০ আনা! পর্য্যন্ত 
বৃদ্ধি পায়। ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের দরও 
২৩৮০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়া উঠে। কিন্তু বোম্বাই 
হইতে হতাশাব্যঞ্জক খবর প্রচারিত হওয়ায় গত- 
কল্য কলিকাতার শেয়ার বাজারে আবার একটা 
বিরূপ গতি লক্ষিত হুইয়াছে। শেয়ার দর 
পুনরায় কিছু নামিয়া গিয়াছে । অন্ত ভারত 
' গৰৰ্ণমেণ্টের নূতন বন্তু নীতি ঘোষিত হইয়াছে। জন- 
সাধারণের স্বার্থে বস্ত্রের দর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্ট উহাতে সুদৃঢ় সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন! 
নূতন বস্ত্র নীতি ঘোষিত হওয়ার ফলে আগামী 
পপ্তাহে শেয়ার বাজারে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় 
'তাহা লক্ষ্য করিবার বিষন্ন । 


গতকল্য কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা 
সুদের কোম্পাশীর কাগজ ৯৯২ ৩২ টাকা সুদের 
(১৯৮৬) গ্রণপত্রের দর ৯৯০, ৩২ টাক! সুদের 
,( ১৯৬৬-৪৮ ) খপপত্রের দূর ১০০৮/০ ও ৪1০ টাকা 
সুদের (১৯৫৪-৬০] খণপত্রের দর ১১২২ টাক! 
'দাড়াইয়াছিল। 

পতকন্য প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা 
কোম্পানীর সর্কবোচ্চি শেয়ার, দর নিম্নরূপ 
প্াড়াইয়াছিল £_ 

ব্যাঙ্ক__রিজার্ড ' ব্যাঙ্ক ১১০০, ইউনাইটেড 
কমার্শিয়াল ৬২০, ভারত €%০ ) কাপড়ের কল-_ 
বাসন্তী ৯১০, [মহালক্দ্রী ৪/০, ডানবার ২৮৮৬ 
কাণপুর টেক্সটাইল ১১1০; কয়লার খনি 
বেঙ্গল ৪৫২২, বরাকর ২০৮৮০, এমালগেমেটেড 
২৭।০, রীণীগর্জ ১৮৮/০ ; চটকজ-হাওড়া ৩১/০, 
কামারহাটি ৩৩০২, গ্ভাশলাল ২৮/%০, নদীয়া 
১৮৬২ ১ ইজিনিয়ারিং--ইণ্ডিয়ান আয়রপ এণ্ড ষ্টিল 
-২৮1%০, টিল কর্পোরেশন ২২৮৮০, টেক্সটাইল, 


এণ্ড উল কোম্পানী 


বাজারের হালচাল 


মেসিনারী ৭৮০ ), বিবিষ-বার্ধা কর্পোরেশন 
৩!/০, আলাম বেঙ্গল সিমেন্ট ৭৬০, ক্যালকাটা 
ইলেকট্রিক ২৪০০, বড়দীঘি * (চা ' বাগিচা) 


8৫1%০। . | 

পাটের বাজার 
কলিকাতা, ৩০শে. ছুদাই_এদেশের বেশীর 
ভাগ পাট উৎপাদনকারী দেলা পাকিস্থানের 
অত্তভূক্ত হওয়ায় ভবিষ্যতে পাটের যোগানের 
অভাবে তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চটকলগুলির কাজ 
বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা দাড়াইয়াছে। 
কেন্্রীয় পাট কমিটি তাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে ষত্বুপর হুইয়াছেন। 
উক্ত কমিটির সভাপতি স্তার দত্তর লিং সম্প্রতি এক 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় পাট কমিটির 
কর্মচারীরা পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, আলাম ও উড়িষ্যার 
সরকারী কৃষি বিভাগের “সহযোগিতায় এসব 


প্রদেশের পাটের অমি সম্পর্কে তাস্ত ফরিয়াছেন। 


এর্প তদন্তের ফলে খাত ফলানোর অমি না 
কমাইয়াও ভারতে বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে 
অতিরিক্ত ১ লক্ষ ৮: হাজার একর জমিতে পাট 
চাষ করা সম্ভবপ্র বলিপ্বা স্থিণীরুত 'হইয়াছে। 
কিভাবে ওঁ অতিরিক্ত জমিতে পাটের চাষ 
করিয়া ভারতে পাটের উৎপাদন বাড়ানো 
যাইতে পারে দে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 
ও প্রাদেশিক সরকার , মিলিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবেন। 

শুদ্ব আলগা পাটের বাজারে ইণ্ডিয়ানজাত 
বটম "শ্রেণীর পাটের দর মণকরা ৪২২ টাকা 


দ্রাড়াইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে রপ্তানীযোগ্য' 


ফার্ট পাটের দর দড়াটয়াছে প্রতি বেল ২০৫২ 
টাকা. 


মাৎগুড় হইভে স্ুরাসার--সংযুক্ত প্রদেশে 


মাৎপুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুতের জগঙ্ত যে সমস্ত 
কল রহিয়াছে তাহাতে বৎসরে ৭৩ লক্ষ €০ হাজার 
গ্যালন সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারে। 
সালের মধ্যে এই প্রদেশে আরও ২৭ লক্ষ গ্যালন 
ুরাপার প্রস্ততের উপযোগী কলকজা বসান 
হইবে । তবে গত বৎসর এই ' প্রদেশে মাত্র ২৪ 
লক্ষ গ্যালন শ্রাধার প্রস্তত হইয়াছে। এই 
সূরাসার পে্রলের সহিত শতকরা ৩* ভাগ হিলাবে 


১৯৪৯ 


মিশাইলে উহা 8588 মতই কাজ করিয়া থাকে। 


ৃ as et: 





লোনা ও রূপা 


কলিকাতা, ৩০শে ভুলাই--এ সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের | 


বাজারে সোনার দরে পুনরায় একটা তেদীভাব : 


লক্ষিত হইয়াছে। গত হ৩শে জুলাই বোস্ধাইয়ে . 


প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ১১২৮০ আনা। . 
অন্ত তাহা ১১৩/০ আনা দাড়াইয়াছে। কলিকাতার : 
বাজারে অদ্য প্রতি ভরি শোনার দয় '১১৩০ 
আনা ও গিনি প্রেতিখও) ৭৪০ আনা দ্রড়াইয়াছে। ' 

অন্ত বোস্বাইয়ে ও কলিকাতায় প্রতি ১০০ ভরি ' 
রূপার দর ১৭৪৮০ আনা দীড়াইয়াছে। 


সংযুক্ত প্রদেশে বর্তমানে প্রতি বৎসর ৮৮ লক্ষ . 


গ্যালন পেটুল ব্যবহৃত হয়। রেশনিং উঠিয়া গেলে ' 
এই প্রদেশে বৎসরে ১ কোটি ৮০ লক্ষ গ্যালন। 


{পটলের প্রয়োজন হইবে। 


উড়িষ্যায় গ্রাম্য দির 
ব্যবস্থাপক পরিষদে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ আইন নামে 
একটা আইন' পাশ' হইয়াছে। উক্ত আইনের 


বলে প্রত্যেক গ্রামের পূর্ণ বয়স্ক নরলারী একটা 


করিয়া গ্রাম্য সভা গঠন করিবে এবং গ্রামের শিক্ষা, 


শ্বাস্থ্যোন্তি ও অগ্তান্ত উন্নতিমূলক কাজ এই সব ' 


গ্রাম্যগভার উপর ছ্যণ্ত করা হুইবে। | 
এলাৰ্ম্মসহ রিষ্টওয়াচ -সুইতারল্যাপ্ডের এ 

ঘড়ি নির্মাণের কারখানার পরিচালকগণ ঘোষণা 

করিয়াছেন: যে, তাঁহারা এলার্ম দেওয়া যায় 


এরূপ ধরণের একটী ' রিষ্টওয়াচ আবিফাঁর 


করিয়াছেন। 

খাগ্তশস্যের অপচয়--তারতের খাদ্যমন্ত্রী 
শ্রীয়রামদাস দৌলৎরাম এরূপ মন্তব্য করিয়াছে 
যে, পৃথিবীতে প্রত্যেক বৎসর পোকা, ইঁছুরের 
উপদ্রব এবং আর্্রতার অন্ত ৩ কোটী ৩০ লক্ষ টন 
খান্তশন্ত নষ্ট হইয়া থাকে । তিনি বলেন যে, 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে বর্তমানে বিদেশ হইতে 
যোটমাট যে পরিমাপ খাতশন্য আমদানী করিতে 
হয় তাহার পরিমাণও এইরূপ । 'ৰাজেই পোকা- 
মাকড়, ইহর ইত্যাদির হস্ত হইতে যদি খাছ্াশন্ত 
রক্ষা করা যায় তাহা হইলে জগতে রপ্তানীযোগ্য 
থাদ্পন্তের পরিমাণ দ্বিগুণ হইবে । তিনি আরও 
বলেন বে, ভারতে এইভাবে বৎলরে ৩০ লক্ষ টন 
খাহাশন্ত নষ্ট হয়। উহা বন্ধ করিতে পারিলে 
ভারতের খান্তের ঘাটতি সম্পূর্ণভাবে নিবারিত 
হইতে পারে। 


ফোন: কলিকাতা -_-৩২৯১ 


নানা উনি ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিস £ বশোহর-খুলনা। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিভ্ভিংস্‌ 
১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


ভবানীপুর, খুলনা । . | 
প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 
ক্লিয়ারিং-এর স্বিণায়ু্ সর্বপ্রকার ন্যাক্লিং কাধ্য কনা হয়| 





চেয়ারম্যান, 
গ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ 


[ ত্র! আগষ্ট, ১৯৪৮ 


ইউনাইটেড: | 
য়ন ব্যান লিঃ 


“(স্থাপিত ১৯৪০ ) 
' সিডিউল্য ও ক্লিয়ারিং 
|| হেছ.অফিস :৭, ওয়েলেসলী প্লেস, ' 
কলিকাতা। ৮ 


| । শৃশীখাসমূহ_ L 
যঞ্ধবাজার, ঠ্োঁনবা্জার, হাটথোল! (কলিঃ), 
ঢাকা, লারায়ণগল, চাদপুর, পাটনা, ময়মনসিংহ 

রনির | 

- | বালিগঞ্জ শাখা -১২ই জলাই| : 

১৪৬, রাসবিহারী এভেনিউতে 
খোলা হইয়াছে । 

বাঁকুড়া শাখা শীঘ্রই খোলা 

হইতেছে 





































জপ্রিয়নাথ রায়-ডাইরেক্টার-ইন-চার্জ 











স্থাপিত ক্লাইভ ইট 

. || বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ 
রে HN 

| (১) “আধিক জগৎ” প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়। ৃ কি ্ 

| (২) আক জগতের প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা, বাধিক || | ভে শক --৬১নং বছবাজার প্রা 

সডাক মূল্য ৯২ (নয় টাকা) এবং ষাণ্মাসিক সডাক মূল্য | | কলিকাতা শাখা :_০২-এ, কর্ণওয়ালিশ ইট 
810.(ঢার টাকা আট আনা) টাকা । | 


|"(৩) গ্রাহকণণ 'কোন বিশেষ তারিখ নিৰ্দেশ না করিলে যে || । 


চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, সিরাঅগঞ্জ, 
সপ্তাহে পত্রিকার মূল্য পাওয়া যায় সেই সত্তাহ হইতে লৎসল্প সান্তাহার, অলপাইগুড়ি, - যয়মনসিংহ | 
গণনা করা হয়। ' 


ছু সুদের হার 2 
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|| সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত টাকা কড়ি এবং অন্যান্য সমস্ত চিঠিপত্র | বাজার চলতি লেয়ার কর হরর করা হর 
ম্যানেজার, "আধিক জগৎ”, ১২২নং বন্থবাঁজীর ছ্রীট, কলিকাতা। ১২ 


ই ঠিকানায় প্রেরিতবয | চন 
দিল হন || হুগলী ব্যান লিঃ 
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পশ্চিম বকের শিল্পাঞ্চলের প্রাণবেঙ্জে | 
অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার সেবায় | 
 নিয়োজিত। . ৰ 

প্ব্যান্কিং” ও সমাজ সেবায় সুস্পষ্ট যোগা- 
যোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য, আপনার 
সন্ধি আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক | 


মিঃ এন্‌, জি, ব্যানাজ্ি, এম-এ ( কাস”) 
জেনারেল ম্যানেজার 
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ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের গতি 
তারত সরকারের বাণিজ্যলচিব প্রীধুক্ত কে, 
সি, দিয়োগী দিল্লীতে এক্সপোর্ট এডভাইসরী 
কাউন্সিলের সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া ১৯৪৭-৪৮ 
সালের ভারতীয় বহ্ির্বাশিজ্যের বিবরণ উদ্ধত 
করিয়াছেন, এবং উহার তিত্তিতে রপ্তানী বাণিজ্য 
সম্প্রসারণ সম্পর্কে ভারতের অবলগগনীয় - নীতি ও 
কর্ধধপন্থা বিশ্লেষণ করিয়াছেন । তিনি জানাইয়াছেন, 
/ ১৯৪৬-৪৭ সালে যে স্থলে ভারত হইতে বিদেশে 
5 ২৮১, কোটি টাকায় মাল রপ্তানী হইয়াছিল 
লেম্বলে ১৯৪৭-৪৮ পালে তারত হইতে বিদেশে 
৪১১ কোটি টাকার মালপত্র রপ্তানী ' হইয়াছে 
(বেগৰ মাল রি-এক্সপোর্ট কা পুনঃরণ্ডানী করা 
হইয়াছে তাহাও এই হিসাবে ধরা হইয়াছে )। 
অপরদিকে বিদেশ হইতে তারতে গত ১৯৪৬-৪৭ 
সালে ও ১৯৪৭-৪৮ সালে যথাক্রমে ২৫৮ কোটি 
' ও ৩৭৮ কোটি টাকার মাল আমদানী হইয়াছে। 
বাহিরের সহিত মালপত্র আদান প্রদানের 


+ 


বেসরকারী কাজ্জ কারবারের ছিলাবে ১৯৪৮ সালে 


ভারতীয় বহির্বাণিজো আমদানীর তুলনায় বপ্তানীর 
২৩ কোটি টাকা: আধিক্য দেখা গিয়াছিল। 
৯৯৪৭-৪৮ সালের হিসাবে সে আধিক্য বাড়িয়া 
৩৩ ফোটি টাকা ছ্াড়াইয়াছে। রপ্তানী বৃদ্ধি ও 
'বহির্ববাণিঘ্যে অনুকূল উদ্ব ত্ত বৃদ্ধির এই প্রতি 
খুবই ভরসার কথা সন্দেছ নাই। তবে শ্রীযুক্ত 
নিয়োগী এইরূপ রপ্তানী আধিক্য সম্পর্কে ভবিষ্যতের 
অন্ত আশ্বস্ত থাকা ভারতের পক্ষে কঠিন বলিয়া 
মন্তব্য করিয়াছেল। তিনি বলেন, ষদিও ১৯৪৮ 
লালের প্রথম ছয় মালে ভারত হুইতে ২০৩ 
কোটি, টাফার মালপত্র বাহিরে "রপ্তানী হইয়াছে, 
তথাপি দেশ বিভাগের পরিণতি ছিলাবে ভারতের 
রপ্তানী বাণিজ্য শেষ পর্য্যন্ত খর্ব হওয়ার আশঙ্কা 
রহিয়াছে। . পাকিস্থানের সহিত ভারতের যে 
আস্তঃরাষ্রক চুক্তি হইয়াছে তদমুযারে ভারত ৯ লক্ষ 
*_ বেলের বেদী পাট রগ্ডানীর "ভক্ত . পাইবে না। 
পাটের রপ্তানী সীমাধন্ধ- হওয়ায় .তারতের মোট 


রপ্তানীও সীমাবদ্ধ থাকিবে সম্দেছ .নাই। দেশ 


বিভাগের. ফলে তুলা ও চামড়ার দিক দিয়া রপ্তানী 
বৃদ্ধির সুযোগ ভারত পাইবে লা। পুর্বে ভারত 
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হইতে বেশী পরিমাণ কার্পাস বস্ত্র, তৈল ও তৈল- 
বীজ বাহিরে রপ্তানী হইত। এক্ষণে সেই সমস্তের 
রপ্তানী হাস পাওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে। 
এই অবস্থায় এখন হইতে রণ্তানী বাণিজ্য বজায় 
রাখা ও তাহা যথাসম্ভব বৃদ্ধি করার দিকে সকলের 
সমবেত মনোযোগ নিবন্ধ না হইলে বাণিজ্য 
ব্যাপারে ভোরত ভবিষ্যতে কোণঠাসা হুইবে 
বলিয়া শ্রীযুক্ত নিয়োগী আশঙ্কা করিতেছেন। 
ভারত হইতে বাহিরে যে মালপত্র ক্বপ্তানী হয় 
তাহার মূল্য খুব চড়া বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। 
চড়া মূল্যের জন্ত সাকিন যুক্তরাষ্ট্রের খরিদ্জাররা ও 








মাল ক্রয়ে অনিচ্ছুক হইতে পায়ে বলিয়া আশঙ্কা- 


জনক রিপোর্ট পাওয়া যাইতেছে । এই অবস্থায়' 


রপ্তানী বাণিজ্যের সুবিধার 'অন্ত পযুক্ত মিয়োগী 
তারতীয় মালের দর যথাসম্ভব লামাইয়! দেওয়ার 
প্রয়োজনীক়্ত1 - ব্যক্ত করেন। রপ্তানী বাণিজ্য 


সম্প্রসারণ করিতে ' হইলে' বিদেশী খরিদ্দারদের- 


প্রয়োজন ও রুচি অন্থযায়ী এদেশে বিচিত্র ধরণের 
মালপত্র বেশী পরিমাণে উৎপাদন করা প্রয়োজন। 
যথাযধরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়া তাহা বিদেশের 
হাটে প্রেরণ করা দরকার। শ্রীবুক্ত নিয়োগী সে 
বিষয়ে ভারতেয় শিল্পব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাহার এই পরামর্শ আমরা 
খুৰ সমুচিত ও বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে 


কৰি । | 
bed 
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পাকিস্থানে চটকল প্রতিষ্ঠার আয়োজন 

পাকিস্থানে পাট আছে, কিন্ত চটকল নাই। 
ভারতের চটকলগুলি পাকিস্থানী পাটের প্রধান 
খরিদ্দার। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক পাকিস্থান 
ভারতের চটফলগুলিকে এখন পর্য্যন্ত পাট যোগাইয়া 
আসিতেছে। কিন্তু চটশিল্প গড়িয়া তুলিতে না 
পারিলে যে পাটের তবিষ্যৎ উজ্জল নছে, ইছা 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট বুঝিতেছেন। ভারতের: 
চটকলগুলি পাকিস্থানের পাট দিয়া লাভবান্‌ 
হইতেছে, ইহাতে তাহাদের যথেষ্ট ক্ষোতেরও কারণ 
দাড়াইয়াছে। কাছেই পাকিস্থান গবরণসেন্ট পুর্বে 
সমুচিত চটকপ প্রতিষ্ঠার দিকে বাঁকিয়াছেন। 
পাকিস্থান অঞ্চল সেদিনও ভারতের অন্তভুক্ত 
ছিল। সে হিসাবে অঞ্চলের লোকদের সহিত 
ভারতের লোকেয়া! মনেপ্রাণে সৌদ্বন্তের ভাবই 
পোষণ করিয়া থাকে। কাজেই পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট যদি চটকল গড়িয়া তুলিয়া পাটচাবীদের 
স্থায়ী সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে পারেন তবে ভারতের" 
লোকেয়া তাহা. সুখের ' বিবয় বলিয়াই. মনে 
করিবে। কিন্ত পাকিস্থানে চটকল শিল্প গড়িয়া 





তাছাতে আমরা মোটেই সত্তোষ বোধ - করিতে 
পারিতেছি না।' পাকিস্থানের লোকেকা' নিজেদের" 


অম্তান্ত দেশের খরিদ্দারর! বেশী পরিমাপে তারতীর 


ব্যবস্থা না করিয়া ভাণ্তির টা 
করিতেছে। বৃটিশ গৰ্ণযেপটের ' 'ভুট কণ্টে লার 
চটকল : স্থাপনের : . স্যোগ-সুবিধা সরেজমীনে' 
তদন্ত করিবার আন্ত কিছুদিন পূর্বে - পূর্যাবজে 
আসিয়াছিলেন। ' সম্প্রতি ইংলে ' ফিরিয়া 
গিয়া তিনি এন্পপ মন্তব্য করিয়াছেন যে; ডাঙ্তির 
চটকলওয়ালারা যদি পূর্ব পাকিস্বানে চটকল 
স্থাপন . করিতে চাহে তবে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 
উহাদিগকে; সর্বপ্রকারে .সাহাষ্য১করিবেন বলিয়া 
প্রতিশ্রুতি দ্বিয়াছেন। সেই প্রতিস্ৃতি;কি তাহাও 
কিছু কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। - পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ পুর্বে যে শিল্পনীতি ঘোৰণা৷ করিয়াছিলেন 
তাহাতে এ রাষ্ট্রে বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 
ছুইটি সর্ভ ছিল। প্রথমতঃ বলা হইয়াছিল, বিদেশীরা 


২০২ 


কোন শিল্পপৃতিষ্ঠান স্থাপন করিলে তাহার শতকর! 
€১ তাগ শেয়ার পাকিস্থানের অধিবাসীদের ভিতর 
বিক্রয় করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ বিদেশীদের 
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানার * লান্তের একটা 
নিৰ্দিষ্ট অংশের অতির্নিক্ত কোন অর্থ পাকিস্থান 
হুইতে বাহিরে প্রেরণ করা যাইবে না বলিয়াও 
ঘোষণা করা হইয়াছিল. জানা গিয়াছে, 'ভাত্তির 
চটকলওয়ালার! এই সব সর্ত সানিয়া য়া পূর্বববঙ্গে 
চটকল”' স্থাপনে অনিচ্ছুক হওয়ায়, পাকিস্থান 
শাবর্ণমেন্ট এ ছুই সর্তই পরিবর্তন বা বাতিল করিতে 


আর্থিক দ্রগৎ 


দিয়া এবং গালগল্প করিয়া উচ্ার মধ্যে ছুই 


প্বণ্টা একেবারেই অপচয় করিয়া থাকে। বাকী 


সময়েও উহবারা ন্যনাতাবে কাজে ফাকি দিয়া থাকে। 
শ্রমিকরা ঠিক ঠিক ভাবে তাহাদের কর্তব্য করিলে 
দৈনিক হয় ঘণ্টার কর্ম প্রচেষ্টার ফলেই বর্তমানের 


তুলনায় দ্বিগণ কাজ পাওয়া যাইতে পারে । 


লম্মত হইয়াছেন। পাকিস্থানে .বিদেনীর| চটকল' 


স্থাপন কর্িলে তাহার "শতকরা ৭০ ভাগ শেয়ারই 
বিদেপ্রী মালিকরা যোগীইতে-পারিবেন। ' লাতের 
টাকাও ইচ্ছান্্রূপ পরিষাপে, তাহারা নিজ নিজ 
দেশে পাঁঠাইতে পারিবেন। “বৃটিশ শিল্পপতিদের 
স্বার্থনীতির চাপে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টেক শিল্পনীতি 
এইভাবে, পরিবর্তিত হুইতেছে জানিয়! আমরা 
(বিশেষ হুঃখিত হইলাম । কেন না এইভাবে 
শ্বেতাঙ্গ কলওয়ালাদের হাতে পাটশিল্লের ভৰিয্যৎ 
ছাড়িয়া দিলে তাহাতে পাকিস্থানের কল্যাপের 
চেয়ে অকল্যাপ্ই বেশী করিয়া দেখা দিবে বিয়া 
আমাদের ধারণ! | সেদিনকার অবিতক্ত তারতে 
গ্নেতাছ চটকলওয়ালাদের ' ব্যবসাদারী মুনাফাবৃতি 
ও শোষণবৃত্তির শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করিয়াও 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট পূর্কৰজের পাটশিল্প উদ্াাদের 
হাতে . তুলিয়া দিবার . সন্কর করিয়াছেন, ইহা 
তাহাদের দূরদৃষ্টির অভাবই বলিতে, হুইবে। 
পাকিস্থান গবপূয়েক্টের নিকট, হইতে স্থায়ী 
মালিকানা ও. যথেচ্ছ মুনাকাবৃতির, সনদ লইয়া 


শ্বেতা চটক্লওয়ালারা যদি একবার নেই রাষ্ট্রে, 


শিল্পাণিজোর ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে পারে, তবে 


তবি্য্যিতে আাহাদিগকে আর সেখান.হইতে সরানো, 


যাইবে ফি ন! সন্দেহ । 2 রঃ 


৷; ভারতীয় রেলওয়ের অব্যবস্থা ' 

‘_ যানরাহুনের অভাব ও অব্যবস্থার অন নে 
. চলাফেরার অন্বিধা দেখা দিয়াছে । মাল চালানের 
বিদ্বছেতু শিল্প বাশিজ্য পক্সিচালনা কঠিন হুইয়া! 
স্বাড়াইতেছ্বে ।. ঘাটতি এলাকায় লময় মত 
অত্যাবন্তকীয় মাল না পৌছাতে: অনসাধারণের 
ছুঃখ কষ্ট বাড়ির] চলিয়াছে। এই অবস্থায় সকলেই 
যানবাহন, ব্যবস্থার সমুচিত উন্নতি, বিশেষ করিয়া 
ভারতীয়- রেলওয়ের কার্ধ্যকারিতা বৃদ্ধি সম্পর্কে দাবী 
করিতেছে । কিন্ত: এদেশে সরকারী রেলওয়ের 
কার্ধযধারা, আজও, পূর্ববকার গদাইবক্করী দিরযেই 
ব্ছিয়া চলিয়াছে। : সম্প্রতি একজন রেল বিশেষজ্ঞ 


ভারতীয় রেলওয়ের ওয়ার্কপস, বা কারখানা ' 


লমৃছে যন্ত্রপাতি. র্যবার ও শ্রশ্নিক শক্তি 
নিয়োগের বিবিব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া 
যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা . দেখিয়! 
সকলেরই 'চক্ষু স্থির হইবে। 


. বলিয়াছেন, , কারখালাসমূছে ব্যবহৃত যম্ত্রপাতি 


ও নিযুক্ত শ্রমিকশক্তি অনুপাতে বে কাজ পাওয়া 


উচিত বর্তমানে সে তুলনায় শতকরা €০ ভাগ 


অর্থাৎ অর্দ্ধেক কাজ পাওয়া'যাইতেছে। শ্রমিকদের" 


, পড়ে দৈনিক ৮,ঘপ্টা, কাজ করিবার কথা। 


শ্রমিকরা 'কাঁদ আরস্ত : মাম্পর্কে: বিলম্ব, ক্রিয়া, ' 
তামাক. বিড়ি, খাইয়া, প্রসাধনের দিকে মনোযোগ ' 


- উক্ত বিশেষজ্ঞ 


শি 


ভারতীয় রেলওয়ের বর্তমান অব্যবস্থার 
আসল হেতু যে কি, এই 'রিপোর্ট হইতে 
তাহার আতাস পাওয়া যাইতেছে রেলের 
শ্রমিকরা যাহিয়ানা বৃদ্ধি ও তাতা বৃদ্ধির দাবী, 
জাঁনাইয়া ইতিপূর্বে আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। 
গবর্ণমেন্ট তাহাদের সে দাবী অনেকাংশে পূরণ 
করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
শ্রমিকর! যে ব্তেন ও তাতা- পাইতেছে, তারতে 
রেলশ্রমিকদের । বেতন ও ভাঁতার ছার সে তুলনায় 
কম লহে। এই অবস্থায়ও রেলশ্রনিকর! নানাতাবে 
তাহাদের" কাজে কাকি দিতেছে, ইহ! খুবই, 
দুঃখের বিষয়। 


ভারতে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি 

১৯৪৬-৪৭ সালে তারতে ৯ লক্ষ ১ হাজার, 
টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল! ১৯৪৭-৪৮ সালে 
দেশে ৩৫ লক্ষ একর 'জমিতে অর্থাৎ ১৯৪৬-৪৭ 
সালের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ বেশী জমিতে 
ইক্ষু চাষ হইয়াছে । চিনির উৎপাদনও ১৯৪৭- 
৪৮ সালে ১০ লক্ষ উনের উপর দীড়াইয়াছে বলিয়া 
জম্ুমিত হইতেছে । ভারতের অভ্যন্তরে ও ভারতের 
যাছিরে চিনির বেশীরকম কাটতি ছিল, আর 
চড়া দরে চিনি! বিক্রয় করিয়া গত কর বৎসর. 
চিনির কলের মালিকরা মোটা মুনাফা করিয়াছেন 
কিন্তু ক্রমেই 'অবস্থার গতি যাহা ' দড়াইতেছে' 
তাহাতে বেশী চিনি উৎপাদন করিয়া : সমভাবে, 
বেশী মুনাফা করিবার স্বযোগ সম্পর্কে -চিনির। 
কলের বালিকর! আদ আর আশ্বপ্ত বোধ করিতে, 


' পারিতেছেন না। জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার দিকে 


না তাকাইয়া. মালিক ও ব্যবসায়ীর বিনিয়ন্ত্রণের 
পর চিনির মূল্য যে তাৰে অতিরিক্ত হারে চড়াইয়া 
দিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় চিনি কাটতির সুযোগ 
দিন দিনই খর্ব হুইয়া পড়িতেছে'। চড়া মুল্যের 
জন্ত ভারতের লোকেরা বেশ চিনি ক্রয় ও ব্যবহার 
করিতে পারিতেন্কে দা। পাকিস্থানে বৎসরে “২ 
লক্ষ-টন ভারতীয় চিনি বিকাইত। ভারতীয় 
চিনির চড়া দর দেখিয়া. বর্তমানে পাকিস্থানের 
লোকেরাও বিমুখ হইয়াছে। পাকিস্থানের লোকদের 
ব্যবহারের জঙ্ত - পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট . কিউবা 
দক্ষিণ আমেরিকা ও পোলাণ্ড হইতে সস্তা চিনি 
যোগাড় করিতেছেন. ভারতীয় চিনি প্রতি 


সেরের, দর ১/০ আনা । প্রকাশ,.সেম্থলে কিউবা! 
হইতে সেয়প্রতি 1৮০ আনা ও ব্রেজিল হইতে 
সেরপ্রতি ॥/০ আনা দরে চিনি সংগ্রহ রুরা 
সম্ভবপর | কাজেই পাকিস্থান সরকার জনন্বার্থের 
খাতিরে এ বিষয়ে ব্রতী হুইয়াছেন। সম্ভা বিদেশী 





অস্ত অনেক ক্ষেতুয়ে। 


" ভারতের জনসাধারণের প্রতি 


[৯ই আগষ্ট, ১৯৪৮ 


চিনি আমদানীর ফলে, ইতিমধ্যেই পাকিস্থানের 
বাজারে তারতীয় চিনির চাহিদা স্থাস পাইরাছে। 
ভবিষ্যতে ভারতীয় চিনির কাটতি একেবারে বন্ধ 
হওয়াও বিচিত্র নহে। ভাকতীর চিনির দর যেরূপ 
বেশী তাছাতে অন্তান্ত দেশের বাদারেও উদ! 


_ ক্কাটতির কোন হুষোগ দেখা যাইতেছে না। 


এই অবস্থায় বাড়তি চিনি লইয়া এবার চিনির 
কলের মালিকদিগকে মুক্কিলে পড়িতে lin 
বলিয়াই মনে হুইতেছে। 


. কল মালিকদের নুতন কারসাঞ্জি 

চিনির বাজারে মন্দার লক্ষণ দেখিয়া চিনির 
কলওয়ালারা চিনির কাটতি. বজায় রাখা সম্পর্কে 
এক নুতন কায়শাঁজি অবলম্বন করিয়াছেন । চিনির 
চড়া ঘরের অস্ত পাকিস্থানের বাঞ্জার যাইতে 
বসিয়ান্ধে বুঝিয়া তাঁহারা কম' দরে পাকিস্থানে 
চিনি সরবরাহ করিতে আরম্ত করিয়াছেন।' 
প্রকাশ, ভারতে চিনিয় যে'দর চলতি আছে 
তাহার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম দরে ইণ্ডিয়ান 
সুপার সিণ্ডিকেট সম্প্রতি পাকিস্থানে ৫ হাজার 
টন চিনি চালান 'দিয়াছেন। বোস্বাইয়ের সুগার 
মার্চে্টস্‌.. এসোসিয়েশন . ইণ্ডিয়ান সুগার 
সিত্তিকেটের .এই কাধ্যনীতির বিরদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তারত সরকারের 
খাস্ত সচিবের নিকট এক টেলিগ্রাম প্রেরী করিয়া 
উক্ত এসোলিয়েশন তাত গবর্ণমেন্টকে এই 
ফাবসাঞ্জি বন্ধ করিতে বলিয়াছেন। ভারতে চিনি 
যে দরে বিজ্রীত হয় তাহার চেয়ে কষ দরে বাহিরে. 
চিনি রপ্তানী ক্র! নিতান্ত অঙ্ুচিত বলিয়া উক্ত 
এযোসিরেশন মন্তব্য করিয়াছেন]? ৭ 

আমরা বোষে স্থগার মার্চেন্টদ্‌ এসোসিয়েশনের 
এই দাবী খুব সঙ্গত বলিয়া মনে করি। ভারতে 
চিনির দর চড়া রাখিয়া কৰ দরে উহা বাছিরে 
রপ্তানী করার, রীতি খুবই মারাম্মক। ইণ্ডিয়ান 
সুগার সিঙিকেট গঁরূপ ব্যবস্থা অবলঘন, করিয়া, 
বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়াছেন। হুগার-মি্িকেট--চিনির কল- 
ওয়ালাদেরই প্রতিষ্ঠান। .সে হিসাবে এ ব্যাপারে 
ভারতীয় চিনির কলওয়ালাদের স্বার্থের কারসাজিই 
প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতীয় শর্করা শিল্পের 
সংরক্ষণের অন্ত দীর্ঘকাল পরোক্ষ ট্যাক্সের চাপ 
বহন করিয়। ভারতের জনমাধারগ যথেষ্ট স্বার্থ 
ত্যাগ করিয়াছে। সেই স্বার্থত্যাগের ফলে 
তারতের চিনির। কলগুলি সুপ্রতিঠ হইয়া আজ ' 
বাহিবের হাটে নিজেদের উৎপন্ন চিনি কাটতির 
সুযোগ দেখিতেছে। দেশের লোকের ক্ষতি ও 
স্বার্থত্যাগের কধা আজ আর, চিনির কলওয়ালাদের. 
মনে নাই । বিনিয়ন্ত্রণের, পর যথেচ্ছ চড়া দয়ে 
চিনি বিক্রয় করিয়া তীঁছারা অপরিমিত যুনাফা 
করিয়াছেন। ভারতে চিনির দর যথাসম্ভব চড়া 
রাখিয়া এক্ষপে উছারা অপেক্ষান্ৃত কম দয়ে 
পাকিস্থানে চিনি রপ্তানী করিতে আরজ 
ফরিয়াছেন। তারত এদেশের চিনি কলওয়ালাদের . 
সংরক্ষিত বাজার। ভারতের লোকদের 'যে কোন 
দরে দেশী চিনি কিনিয়া খাওয়া ছাড়া উপায় নাই। 
পাকিস্থানের লোকের! চড়া দরে ভাঁরতীর চিনি 
খরিদ, করিতে না চাছিলে তাহাদিগকে সেবিষয়ে 


বাধ্য ‘করা যায় লা। অতএব তারতে. চিনির 


৯ই আগষ্ট, ১৯৭৮] 


দর চড়া রাখিয়া পাঁকিস্থানে প্রেরিত চিদিয় 
বুল্য কমাইয়া দেওয়া হউক--ইছাই তাহাদের 
* যুক্তি। চিনির কলওয়ালাদের এই মনোবৃত্তির 
ভিতর আমরা জনস্থার্থবিরোধী নির্লজ্জ মুনাফা বৃত্তির 
তাবই লক্ষ্য করিতেছি। তারত পবর্ণমেন্ট 
'অবিলমে উছাদের এই কারসাজি বন্ধ করুন, 
না হয় বাছির হইতে সস্তা দরে চিনি আমদানির 
পথ প্রশস্ত করুন, ইহাই আমাদের দাবী । 


পুর্বঙ্গে বস্রাভাব . 
" ,, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বন্ধের অভাবে জন- 
সাধারণের ছুঃখছুদ্শ! অসহনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। 
কিন্তু লীগ গবর্ণমেণ্টের যেসব বড় বড় কর্তারা 
জনসাধারণের স্বার্থের জন্ধ পাকিস্থান চাহিয়া- 
ছিলেন পাকিস্থান পাওয়ার পর তীছারা জন- 
সাধারণের এ সব প্রয়োজন মিটানোর দিকে এখন 
আর মোটেই কিছু মনোযোগ দিতেছেল না। 
বক্তৃতা ও বিবৃতিতে জনকল্যাণ ও গরীবের গুখ- 
সুবিধা বিস্তারের বড় বড় বুলি তাহারা পূর্ব্বের 
মতই আওড়াইতেছেন। ভারত হইতে কাপড় 
দিয়! পাকিস্থানের লোকদের অভাব পূরণ না করা 
গেলে তাঁহার! বিদেশ হইতে সত্তা কাপড় আনিয়া 
দেশের হাটবাজার তণ্তি করিয়া ফেলিবেন বলিয়া 
ঘোষঞুু করিতেছেন । কিন্ত আসলে তাছ 
/কল্পনাধিলা বচনবিলাসই থাকিয়া যাইতেছে। 
বিদেশ হইতে কাপড় আনিয়! জনসাধারণের অভাৰ 
পূরণ কর। হইবে দুরের কথা, পূর্ব পাকিস্থানের 
কয়েকটি কাপড়ের কলে যে কাপড় উৎপন্ন হইতেছে 
তাহা পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট যথাসময়ে বিক্রয় 
ও বণ্টনের সুধ্যবস্থা করিতেছেন না। বস্ত্রের উপর 
কন্ট্রোল ব্যবস্থা বলবৎ থাকার অন্ত মিল মালিকের! 


তাহাদের উৎপন্ন মাল নিছেরা দেশের অত্যন্তরে . 


' চালান দিতে পারেন না । মিল হইতে বস্ত্র নিয়া 


তাছা দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করিবার অস্ত 


পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট এজেণ্ট নিযুক্ত রাখিয়াছেন। 
কিন্ত বর্তমান বন্থল্কটের ভিতর সেই এঞ্জেণ্টরা 


যাহাতে তাড়াতাড়ি মিলের গুদাম হইতে বস্তা. 


ছাড়াইয়া নিয়া তাঁহা বিভিন্ন অঞ্চলে বণ্টন করে 


তৎসম্পর্কে কোন হুনির্দেশ নাই | আশ্রিত ও ৃ 


দলভুক্ত লোক বুবিয়া বস্তু সংগ্রহের লাইসেন্স 
বিতরণ করা যায়। . কিন্ত তাহাতে রাতারাতি 
কাহারও ব্যবসায়িক কর্মক্ষমতা বাড়িয়া ধায় না। 
, অর্থের অতারেও এ ধরণের লাইসেন্দ প্রাপ্ত 
লোকদের মধ্যে অনেকে ঠিক সময়ে বিল হইতে 
কাপড় ছাড়াইয়া. লইতে পারে না। গবর্ণমেন্ট 
যাঁনবাছনের বন্দোবস্ত না করিলে তাহাতেও 
উৎপন্ন কাপড় মিলের গুদামে স্ত,পীকৃত হুই! 
‘থাকার কারণ ঘটে। বর্তমানে পুর্বে কাপড় 


বণ্টন সম্পর্ডে উপরোক্ত স্ল দিক দিয়াই অব্যবস্থ। : 
ও বিশৃঙ্খলার কারণ দেখা দিয়াছে। ইষ্ট বেঙ্গল কটন . 
মিলওনাস” এসোনিয়েশনের পক্ষ হইতে সম্প্রতি ' 


এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানালো হইয়াছে যে, 
সরকারী এজেন্টরা মিলের উৎপন্ন কাপড় সরাইয়া 
লইতেছে না বলিয়া মিলসমূহের সমক্ষে এক জটিল 
সমন্তার সুটি হইয়াছে। ৭* লক্ষ টাকা মূল্যের 
কাপড় পূর্ববঙ্গের কাপড়ের কলসমূহ্যে গুদামে 
স্তপীকৃত ছুইয়া রহিয়াছে। গুদামগুলি ভণ্তি হইয়া 
থাকায় নৃতন “করিয়া কাপড় উৎপাদন করা ও 
হুঁ 


, আর্থিক জগৎ 


সংৰক্ষণ করা রি হইয়া লক । এইরূপ 
অবস্থা চলিতে থাকিলে কাপড়ের কলসমূহ অদূর 
তবিষ্যতে বস্ত্রের উৎপাদন বদ্ধ রাখিতে বাধ্য হইবে 
বলিয়া মিলওনার্ন এসোসিয়েশন জানহিয়ান্েন। 
মাথাপিছু দশ গজ হিনাৰে পূর্বববঙ্গে যে কাপড় 


দরকার তাহার এক-দশমাংশই শুধু এ প্রদেশের , 


মিলসমূছে উৎপন্ন হুইয়া: থাকে। অথচ এই 
কাপড় মিলের গুদাম হইতে সরাইয়া লইয়া তাহা 
জনসাধারণের ব্যধছারে লাগাইবার ধ্যবস্থা নাই। 
ইহাতে কাপড়ের অতাবে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণকে 
অবর্ণনীয় হঃখছুর্দশা ভোগ করিতে হইবে বলিয়া 
মিলওনার্স এসোপিয়েশন আশঙ্কা ফরিতেছেন। 
কিন্তু মিলওনাস এসোধিয়েশন সেরূপ আশঙ্কা 
করিলেও ধাঁছাদের হাতে শাসন ক্ষমতা স্তম্ভ, 
কাপড় সরবরাহের মত ছোটখাট ব্যাপার. সম্পর্কে 
সমুচিত যনোযোগ নিবদ্ধ করিবার মত সময় 
তাহাদের কোথায়? মুশ্গিম আনন্বার্ধের নামে 
আন্দোলন চালাইয়া প্রধান মন্ত্রী ও তাহার 
সহযোগীরা নিজেদের স্বার্থ সম্প্রসারণের পাকা 
ব্যবস্থা করিয়া লইতে সমর্থ হুইয়াছেন। ঈদের 
সময়ে ও অস্ত সময়ে কাপড়ের অতাবে মুল্লিষ 
অনসমাজ যদি কষ্ট পায় তবে এখন আর তৎসম্পর্কে 
তাহাদের কোন করণীয় নাই। মুল্লিম লীগের 
জননেতৃত্ব ও অনকল্যাপের এই আদর্শ পাকিস্থানকে 
শোচনীয় পরিণতির দিকে ঠেলিয়া দিবে, সন্দেহ 
নাই। 


ভারতে মাছের যোগান বৃদ্ধির চেী 

, তারত সরকারের এক. সাম্প্রতিক বিবৃতিতে 
আকাশ, এদেশে বৎসঙ্মে মাছ ধরা হয় ১ কোটি ৭৯ 
লক্ষ ৩০ ছাজায় মণ। উহাতে এদেশে মাথাপিছু 


২০৩ 


মাছের যোগান দাড়ায় ২ আডউন্ন। লোকের 
প্রয়োজন মিটাইৰার পক্ষে এই যোগান, খুবই 
অন্থপযুক্ত। ভারত সরকার তাই নানাভাবে মাছের 
চাষ বৃদ্ধি ও মত্ত আহ্য়ণের সুযোগ সুবিধা প্রসার 

সম্পর্কে উৎসাহ প্রদানে বত্বপর হুইয়াছেন। যাছের 
উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাছ ধরার ব্যবস্থা সম্পর্কে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট যেসব উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিবেন কেন্দ্রীয় সরকার ততাৰ্দ তীছাদিগকে 


আধিন্ত সাহায্য দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন! 
ভারতের তটদেশবর্তী সমুক্রের জলে প্রচুর যত 
সম্পদ রুহিয়াছে। সেই মধ্ম্ ধরিয়া তাহা দেশের 


-অত্যস্তরে চালান দেওয়ার কোন সুব্যবস্থা আজ 


পর্য্যন্ত 'অবলঘিত হয় লাই। ভাৰত গবর্ণমেপ্টা 
বর্তমানে সে বিষয়েও তৎপর হুইয়াছেন। বোম্বাই ও 
মাপ্াজে সমুদ্র হইতে মৎস্ত আহরণের সুযোগ সুবিধা 
সম্বদ্ধে তদন্ত সুরু করা ছইয়াছে। কতিপয় স্থানে 
আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়োগ করিয়া মাছ ধরিষার 
পরীক্ষামূলক কা্ধ্যধার! পরিচালনা কর] হইতেছে? 
তদন্ত কার্ষে;র জন্ভ ও মাছ ধরিরার সুবিধার অভ 


করেক স্থানে টুলার নিয়োগ করা হইতেছে। মত্ত 


শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া এদেশে সাধারণের 
প্রয়োজনে মাছের যোগান বাড়াইতে হইলে মাছ 
ধরিবার কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োগ 
করা, ঠাণ্ডা গুদামে ধৃত মত্ত সংরক্ষিত রাখা এবং 
যানবাহনের সাচায্যে সত্বর.সেই মত্ন্ত চলাচলের 
ব্যবস্থা. ফরাই গথর্ণমেপ্ট বিশেষভাবে প্রয়োজন 
বলিয়া মনে করেন। শর ল্য বিষয়ে কার্যকরী 
বিধিবিধান অবলম্বনে গবর্ণমেন্ট আস্তরিকতাবে 
উদ্তোগী হুইয়াছেন বলিয়া উক্ত বিবৃতিতে প্রকাশ 
করা হইয়াছে । খান্ভ ছিসাবে, মাছের ব্যবহার 
এদেশে খুবই প্রচলিত. মাছের যোগান 
বাড়াইতে পারিলে খান সঙ্কট সমাধানে তাহা খুবই 
সহায়ক হইবে সন্দেহ মাই। কাজেই মাছের 
যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কে ভারত সরকারের ও প্রচেষ্টা 
খুবই সমর্থনযোগ্য হলিয়া আমর! মনে করি। 


চিলি বি 


০১১৭৫ অংশীদারদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ) 
রেজিরীকৃত অফিস ১_ আগরতলা (ত্রিপুরা রাজ্য ) 


হী হিপুরাধিপতি মহারাজ! মাণিক্য ' বাহাছুর . কর্তৃক প্রতিষিত ও 
পৃষ্ঠপোধিত। 

€ ব্যাঙ্কের বিলিকৃত অংশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা--তন্মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যাধীশ্বর ও 
রাজ্যাধীস্বরী এবং তদীয় রাজ সরকার কর্তৃক পঁচিশ লক্ষ অংশ ক্রীত হইয়াছে । 

৬ এই ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা সরকারের ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কাজ করিয়া থাকে। , 

ও ত্রিপুরা ৫েট ব্যাঙ্ক (পূর্বের যাহা সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুরা! সরকার কর্তৃক 
পরিচালিত হইত )' এই ব্যাঙ্কের সহিত একত্রীভূত হইয়াছে । 

€ এই ব্যাঙ্কের মোট পরিচালরুবর্গের এক-তৃতীয়াংশ ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক 
মনোনীত হইয়া থাকেন । 

৩ ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার নিয়োগ ত্রিপুরা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ । 

৬ ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ানের উপদেষ্টা (ত্রিপুরা রাজ্যের ভূতপূৰ্ব অর্থসচিব ) 



















এই ব্যাঙ্কের বর্তমান জেনারেল ম্যানেজার ৷ 
® টিনা জিয়ারাজের অ্নাহাছারাক বিডির খর্ধি। অকন বায সরু 
করিয়াছে। 
কলিকাতা অফিস-_১৪নং হেয়ার গ্রাট ! 
£ ত্রিপুরা রাজ্যের শাখাসমূহ £ £ আসামের শাখাসমূহ : 
(১) বিলনিয়া (২) ধৰ্মমনগর (৩) কৈলাসহর শিলচর 


(৪) খোয়াই (4) উদয়পুর (৬) সোনামুড়া, করিমগঞ্জ 


রায় সাহের এস সি দত্ত, জেনারেল ম্যানেজার | 
(ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ানের উপদেষ্টা) | 






প্রায় সাত যাস কাল বন্ধের উৎপাদন এবং 
ব্যবসায়ে অবাধ মুনাফাশিকারের 'ক্ুষোগ দিয়া 
ভারত গরবর্ণমেণ্ট বিগত ৩০শে ছুলাই বস্তু সম্পর্কে 
একটি নৃতন নীতি . এবং কার্ধাক্রম ঘোষণা 
করিয়াছেন। এই নূতন বস্তুনীতির মোটামুটি ' 
বিবরণ বিগত সপ্তাহের “আধিক জগতে” লিপিবদ্ধ 
করা হইয়াছে। নূতন কার্যক্রম অন্থলারে মিলের 
উৎপাদন হইতে. আরম্ভ করিয়া খুচরা বিক্রয় 
পর্য্যন্ত সকল স্তরেই কমবেশী সরকারী কর্তৃত্ব পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা করা হইবে বলিয়া বিভিন্ন মচলে আলোচা 
ব্ানীতি প্রশংসা লাভ ফরিয়াছে। গবর্ণমেপ্ট 
কর্তৃক ব্যবসায় বাণিজ্যের শ্বাতাবিক গতি নিয়ন্ত্রণ 
করা আমরা পছন্দ করি না। যুদ্ধের কয়েকবৎসর 
এবং বিগত জাহয়ারীর মাঝামাঝি পর্যাস্ত বস্ত্র 
রেশনিং চালু থাকার সময় কলওয়ালা, পাইকার, 
দোকানদার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর! প্রতি স্তরে 
ক্নসাধারণের অনুবিধা হি করিতে কম্মর করে 
নাই। নিয়ন্ত্রণ এবং রেশনিং বহাল থাকা সত্বেও 
হাজার হাজার গাইট বস্ত্র চোরাঁকারবারের দরত্রা 
দিয়া অদৃশ্য হইয়া পিয়াচে এবং লক্ষ লক্ষ লোক, 
বস্ত্রাতাবে  ছঃখছুর্দশা ভোগ করিয়াছে। কিন্ত 
বিগত ১৯শে জামুয়ারী-হইতে বস্তু বিনিয়স্ত্রণের পর 
' যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে জনসাধারণের 
ছুঃখছ্র্দিশা চরমে পৌছ্ছিয়াছে। বন্ত্রশিল্পের মালিক 
ও বস্তু ব্াবসার়িগণ জ্ঞাষামূল্য বস্ত্র বিক্রয় করিবে 
বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া বিনাদ্দিধায় সেই প্রতিশ্রুতি 
ভঙ্গ করিয়াছে এবং জনসাধারণ ও গবর্ণযেন্টকে 
বৃদ্ধা প্রদর্শন করিয়া চ্ভাযামূলোর দ্বিগুণ, তিনগুণ 
হারে বস্ত্র বিক্রয় করিতেছে । এই মুনাফাঞ্েও 
সন্ত না হুইয়া কতিপয় অতিলোভী ব্যব্সায়ী : 
পাকিস্তানে বেআইনী, বস্ত্র রপ্রানীর ব্যবসায়ে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছে। 'মিলমালিক' এবং খন্ত-. 
ব্যবসায়িগণ বিগত কয়েকমাসে যে মনোবৃত্তির 
পরিচয় দিয়াছে, তাঁছাতে জনসাধারণ এরূপ ধারণা 
করিয়া লইয়াছে যে, মুনাফাশিকারের প্রবৃত্তি 
ইহাদের অস্থিমজ্জাগত এবং দেশের ও জনসাধারণের 
চরষ হুর্দিনেও ইহাদের মনোভাব পরিবর্তনের 
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হতন বন্্নীতি 
আশা নাই। 'বস্তের এই সমতা অনুধাবন করিয়া 
আমরা পুরাপুরি রেশনিং প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের 
প্রস্তাব সমর্থন করিয়া আলিতেছি। _বিনিয়ু্ত্র 
সম্পর্কে আলোচনার জত দিল্লীতে প্রাদেশিক প্রধান 
মন্ত্রিগপের যে লান্মেলন অমুষ্ঠিত হয়.তাহাতে উডিম্যা, 
মধ্য প্রদেশ, মারা. এবং বরোদার প্রধানমন্ত্রীও 
পুবাঁপুরি বস্তু রেশনিং প্রবর্তনের স্বপক্ষে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন কিন্তু কার্ধাক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। 
উৎপন্ন বস্ত্ের একটি অংশ সরকারী দোকানের 


/ বাংফৎ অল্প, আয়বিশি্ জনসাধারণের নিকট 


বিক্রয় করা হইবে এবং অবশিষ্ট অংশের বিক্রয় 
ব্যাপারে ব্যবসায়িগণকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া 
হইয়াতে | গবর্ণমেন্টের নৃতন বস্ত্র নীতি টেক্সটাইল 
এভ.ভাইলরি বোর্ডের সমর্থন' লাভ করিয়াছে। 
কলওয়ালাদের প্রভাবায়িত, এই প্রতিষ্ঠানটিকে 
জামা বরাবরই সন্দেহহর চক্ষে দেখিয়া আঁসিয়াছ্ধি। 
.কাঞ্জেই যে কাৰ্য্যক্ৰম উক্ত বোর্ড সমর্থন করিয়াছে, 
তাহাতে মিলমালিক, ও ব্যবসায়ীদের মুনাফা- 
শিক্ষারের সবব্ধি! প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে থাৰিবেই, 
আমরা এরূপ স্বাশঙ্ক ন! করিয়া পারি না। 
কলওযালা ও বন ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে যে ছুলাম 
ও অপবাদ রটিত হইয়াছে তাছা শ্থালন করার 
নিমিত্তই টেক্সটাইল এডতাইপরি বোর্ডে, বন্তরশিলের 
প্রতিনিধিগণ নূতন বস্্নীতি সমর্থন করিয়াছেন 
কাপড়ের কলের উৎপাদন যাহাতে হ্রাস না 
পায় এবং আলসাধাঁরপের ব্যবজাঁরের অনুপযোগী ও 
টেকসই নহে এরূপ বসন্ত বাছাতে উৎপর না হয়, 
গবর্ণমেন্ট তাহার ব্যবস্থা করিবেন এই উদেশ্যে 
গধ্ণমেন্টের কি পরিকল্পনা আছে তাহা প্রকাশিত 
হয় নাই। সম্ভবতঃ প্রত্যেক কাপড়ের কলেই 
পরিদর্শনের অস্ত কয়েকজন,সরকারী কর্দচারী নিযুক্ত 
করা হইবে । ইছাতে উৎপাদনের ব্যবস্থা সফল হুইবে 
বসিয়া, আমরা মনে করি.না। অতিরিত্ত লাভের 
সুযোগ না দেখিলে অসাধু কলওয়ালাগ্ণ ঘুষ দিয়া, 
শ্রমিক বিক্ষোভ সংঘটিত করিয়া বা কলকআা! 
বিগড়াইয়া দিয়া সহজেই উৎপাদন হাস করিয়া 


'দিতে পারে।' 


রি 


বীরতুম ) 
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কাপড় ও সুতার জ্লাষামুল্য স্থির করি বসন্তের . 
উপর মূল্য নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইবে। এই 
সম্পর্কে ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশ ও বর্তমান 
মূল্যের: হার বিবেচনা , করিয়া টেক্সটাইল 
এড ভাইসরি বোর্ডের সহিত পরাধর্শক্রযে বর্তমান 
মজুদ বস্ত্র অন্ত একটি “এ. হক’ মূল্য স্থির কর! 
হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । বিগত আনুয়ারী মাসে 
বসন্তের যে মূল্য হিল, তাহার তুলনায় এই “এড. হুক্‌” 
মূল্য ' মোটা কাপড়ের: বেলায় শতকরা ২০২৪ * 
এবং মিহি কাপড়ের বেলায় শতকরা ৩০২ 
হইতে ৪০২ বৃদ্ধি করা হুইবে বলিয়া সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই 'ব্যাপীরে ট্যারিফ 
বোর্ডের সুপারিশ কেন গ্রহণ কর! হইল না 
তাহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। 

ট্যারিফ বোর্ডের সুপারিশ এডভাইলরি 
বোর্ডের সহিত আলোচনার পর এই ‘এড হুক” 
মূল্য স্থির করা হইয়াছে । প্রায় ছুইমাল হইল 
ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্ট 'ভারত সরকারের নিকট 
পড়িয়া যহিয়াছে। এই সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট এখনও 
কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন 
নাই বলিয়া সরকারী বিবৃতিতে উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । তবিষ্যতে বস্তরের মূল্য নির্ধারণে ট্যারিফ 
বোর্ডের সুপারিশ উপেক্ষা করিয়া কলওয়ালাদের 
অভিমতকেই প্রাধান্ত দেওয়া হইবে বলিয়া আমাদের 
আশঙ্কা হইতেছে । | 

মোট উৎপন্ন বস্তের কত ভাগ নিয়ন্ত্রিত 
দোকানের মারফৎ বিক্রয় হইবে' তিধয়ে সরকারী 


‘ বিবৃতিতে কিছু বলা হয় নাই। ‘উৎপন্ন বন্ধে 
। অবশিষ্ট অংশ যথেচ্ছ বিক্রয়ের যে ভুবিধা দেওয়! 


হইয়াছে, তাছাতে মোট উৎপাদনের একটা বড় 

ংশই এই নিয়্ত্রণমুক্ত বাজারে (Free market) 
বিক্রয় হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয় এবং ইহার 
দরুণ চোরাবাজার ও অবৈধ রপ্তানীর ব্যবসায়ও 
অক্ষুপ্ন থাকিবে । মুল্যের ছাপ থাকিলেই ক্রেতা 
যে স্কাষ্যমূল্যে বন্্ পায় লা তাহা আমরা প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি। বসন্তের উপর মুল্যের ছাপ রিল, 
খুচরা ব্যবসায়ীর লাতের ছারও নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়া হইল। কিন্তু বস্ত্রব্যবসাস্থিগণের ক্রয় বিক্রয় 
ও মজুত মালের বিবরণ দাখিল করার কোন 
ব্যবস্থা না থাকায় কন্ট্রোল চালু থাকার সময় 


|| ' বন্ধ যে ভাবে চোরাৰাজারে চলিয়া যাইত, আলোচ্য 


ব্যবস্থাতেও সেইরূপ উধাও হুইয়া যাওয়ার সম্পূর্ণ 
লস্ভাবল! আছে। ' রি 
অতিরিক্ত মুনাফা, -অবৈধ মজুত ও অস্তাস্ত 


. || অনাচারের অন্ত-ব্যবলায়ীদের -মজুব বস্ত্র জাধ্য 


মুল্যের পরিবর্তে খান করিয়া নেওয়া হইবে বলিয়া 


রর ' ভীতি প্রদর্শন করা হুইয়াছে। ' আমরা ভাবিয়া 


বিশ্মিত হুই অনসাধারণের স্থার্থবিরোধী এই শ্রেধীর 


কাৰ্য্যকলাপ সম্পর্কে এরূপ নরম ব্যবস্থা 
কেন অবলম্বন ‘করা হইল। মুনাফাঁশিকারী 
বন্্ব্যবসায়ীর প্রতি কাছারও দরদ .নাই। 


মজুদ বস্তু খাস করিয়া নেওয়া এবং ইহার 
জন্য অপরাধী ব্যবসারীকে - উপযুক্ত মূল্য দেওয়া 


র 'কোনব্ধপ শান্তি না দেওয়ারই সামিল বলিয়া আমরা 


(শেষাংশ ২০৬ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্ব্য ) 


ঘাসস্থান সমস্যা 


, খাস্ত ও বস্তু সমন্তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে আজ মধ্যে ধা বৃটেনে ৯ লক্ষ ৩৫ হাজার পাকায। ১ লক্ষ ৩৫ হারার পাকাবাড়ী নিপ্সিত যাহা হউক তারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
জটিল, বাসস্থান সমন্তাও মূর্ত হুইয়া উঠিয়াছে। হইয়াছে। বর্তমানে, আরও হ লক্ষ নূতন বাড়ী জওহরলাল নেহেরু এতদিন পরে দেশের বাণস্থান 
দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, কিন্তু .নির্মাশের কাদ্দ চলিয়াছে। কিন্তু ভারতে লোকের সমন্কা সমাধান সম্পর্কে একটা আশার বামী 
কাড়ীঘরের সংস্থান তেমন কিছু বৃদ্ধি পাইতেছে বামস্থান সমস্ত! খুব জটিল হইলেও এদেশে নূতন শুনাইয়াছেন। গত ওরা আগস্ট দিল্লীতে প্রাদেশিক 
না। পদ্দী অঞ্চল হইতে সহর অঞ্চলে লোক বাসভবন তৈয়ারের কাজ যোটেই কিছু অগ্রবস্তাঁ স্থাস্থ্যমস্ত্রীদের লন্ষেপন উদ্বোধন করিতে গিয়া 
সরিয়া আসার একটা গতি বহু পূর্ব হইতে লক্ষ্য হইতেছে না।, স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার তিনি জানাইয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেন্ট শ্ই 
করা যাইতেছিল। গত যুদ্ধের সময় হইতে নানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাসস্থান সম্পর্কে শ্থপরিকল্পিত একটি স্বতন্ত্র হাউজ্রিং ডিপার্টমেন্ট বা বাসস্থান 
কারণে সে গতি প্রধাবিত হইয়াছে । অথচ কার্ধ্যনীতি অবলদ্বিত হইবে বলিয়া সকলে আশা বিভাগ স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেদ। ও বিভাগ 
লোকসংখ্যা বাড়িলেও সহরে বাসভবনের সংস্থান করিয়াছিল। কিন্তু সে আশা ফলব্তী হয় নাই। গঠিত হওয়ার পর তীছারা এদেশে নূতন বাসভবন 
বাড়িতেছে না। এইরূপ অবস্থায় দেশ বিভাগের বাসস্থান সম্পর্কে আদ পর্য্যন্ত কোন পরিকল্পনা নির্দাণের কাজে সহায়তা করিবেন। তিনি আরও 
সময় হইতে আধার আশ্রয়প্রার্থীর সমন্ডা দেখা স্থির হয় নাই। পরিকল্পনা প্রস্তুত ও তাছা জানাইয়াছেন যে, ভারত গপবর্ণমেন্ট সন্ত! মূল্যের 
দিয়াছে। পূর্বৃপাঞজাব, দিল্লী, যুজগ্রদেশ ও বোদ্বাইয়ে কার্ধ্যকরী করার জন্ত কোঁন সরকারী বিভাগও বাড়ীঘরের উপকরণ সরবরাহের অঙ্ত শীত্রই 
পশ্চিম পাকিস্থানের বহু আশ্রয়প্রার্থী ছড়াইয়া স্থাপিত হয় নাই। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমৃহ্ও একটা Pre-fabricated House তৈয়ারীর 
পড়িয়াছে। পূর্ব পাকিস্থান হইতে আশ্রয়প্রার্থী বাচনিক সহানুভূতি জানাইয়া বাসস্থান সমন্তা কারখানা স্থাপন করিবেন। ইম্পাত ও সিমেন্ট 
আনিয়া পশ্চিমবঙে ভিড় অমাইতেছে। অথচ সম্পর্কে তাহাদের কর্তব্য শেষ করিতেছেন। ছাড়াই এ সব বাড়ী নির্মাণ করা যাইবে। নির্দিষ্ট 
গ্রামে বা সহরে বাড়তি বাসভবন নাই। নুতন বাড়ীঘরের সংখ্যা বাড়াইবার কোঁন পরিকল্পনা মাপের এক একটি সম্পূর্ণ বাড়ীর উপকরণ 
করিয়া সে সমস্ত নির্মাণের ব্যবস্থা কিছুই দেখা য়োটেই কার্য্যকরী হইতেছে না। প্রাদেশিক কারখানায় তৈয়ারী করিয়! তাহা জনসাধারণকে 
যাইতেছে না। ফলে লোকের বালস্থান সমন্তা সরকারসমৃদ্থের বাজেটে বাড়ীঘর নির্মাণ ও বাঁড়ীঘর ' সরবরাহ করা হইবে । জু, বপ্ট, প্রভৃতির দ্বারা এ 
“আজ অন্ত অনেক সমন্তাকে ছাড়াইয়া যাইতে নির্মাণের কাজে সাহাধ্য বাবদ যে ব্যয় ধর] হয় সব সংযোজিত করিয়া সহজেই বাস তবন হিসাবে 
আর্য করিয়াছে । কলিকাতা, বোষ্বাই, দিল্লী পরিকল্পনার অভাবে ও আত্তরিকতার অভাবে টীড় কর। যাইবে। ছুইটি গ্রকোরষ্ঠ, একটি রান্নাঘর ও 
প্রভৃতি সহরে গৃহস্থ ঘরের বারান্দায়, ফুটপাথে, শেষ পর্যন্ত তাহ! ব্যয় হয় না। ফলে সমন্তার একটি বারান্দাযুক্ত এক একটি বাড়ীর খরচ পড়িবে 
“রেলষ্টেশঞ্জে আশ্রয়হীন নরণারীর ভিড় জমিয়াছে। জটিলতা দিন দিন বাড়িয়া চলিলেও সমাধানের আড়াই হাজার টাকা পত্ডিত নেহেরু প্রাদেশিক * 
বাড়তি লোকের চাপে নাগরিক জীবনের সুখ- পথ আগাইয়! আসিতেছে না। 9. গবর্ণমেণ্টসমূহকে হাউজিং ভিপার্টমেণ্ট বা বাসস্থান 
স্বাচ্ছন্দ্য বিলুপ্ত হুইতে চলিয়াছে। রোগ, মহামারী দেশের শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার ধারা উন্নত বিভাগ খুলিয়া ভারত সরকারের কাজে সহযোগিতা 
প্রভৃতির প্রকোপ দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। না হুইলে-_-তাছাদের ক্ষোতের কারণ দূর না করিতে ও প্রদেশসমূহে বাসস্থান সমন্তা সমাধানের 
কেবল সহর নছে সহরতলীর শিল্প কারখানা হইলে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে উষ্ধাদের. কাজে যত্বুপর হুইতে বলেন। 
অঞ্চলের অবস্থাও অনেকটা অনুরূপ । কলকারথানায় আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া যাইবে না । কাজেই কেন্ত্রে ও প্রদেশসমূছে সরকারী বানস্থান 
শ্রমিক থাকিলেও শ্রমিকদের বালভবন সম্পর্কে উৎপাদন বৃদ্ধির জগ্ত শ্রমিকদের স্তায্য যঞ্জুরীর দণ্যর খুলিবার এই প্রস্তাব খুব সময়োচিত ও সঙ্গত 
কল কারখানার মালিকরা এতদিন বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করিতে হুইবে, তাহাদের কাজের সুখ- বলিয়াই আমরা মনে করি। এইরূপ দপ্তর গঠিত 
মাথা ঘামান লাই। বনস্তী অঞ্চলে অঙ্থপযুক্ত সুবিধা ধাড়াইতে হইবে । তাহাদের জন্য উপযুক্ত হইয়া বাসস্থান নির্ধাপের ব্যাপারে সকলকে উৎসাহ 
কাচ! বাড়ী ও অক্বাস্থ্যকর পারিপার্থিকতার বাসস্থানের সংস্থান করিতে হইবে। ভারত ও সাহায্য প্রদানের কাজে ব্রতী হইলে তাহাতে 
ভিতর অধিকাংশ শ্রমিক এতদিন পরিবার পরিপ্রন গবর্ণমেণ্ট সে প্রয়োজনীয়তা - স্বীকার করিয়া সমস্তা সমাধানের পথ অনেকটা আগাইয়া যাইবে 
নিয়া কায়ক্লেশে দিন যাপন করিয়া আপিয়াছে। তাহাদের শিল্পনীতি ঘোষণার সময় শিল্প শ্রমিকদের সন্দেহ নাই। 
যুদ্ধের সময় হইতে শিল্পকেন্দছে লোক বাড়িয়া যাওয়ায় অস্ক।স্তাষ্য মঞ্জুরী বধিয়া দেওয়ার, কল কারখানার সহর ও সহরতলীতে উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ 
প্সেই সব বস্তীর উপর অনসংখ্যার চাপ বেশী লাভে উহাদের অংশ স্থির করিয়া দিবার ও করিবার নানারূপ অস্থবিধা রহিয়াছে বলিয়া! 
'করিয়াই নিপতিত হইয়াছে । এক্ষণে আবার নৃতন শ্রমিকদের বলবালের সুবিধার জন্ত দশ বৎসরে অনেকে ইচ্ছা সত্বেও বাড়ীঘর তৈয়ারের কাজে হাত 
করিয়া আশ্রয় প্রার্থীর তিড়ও দেখা দিয়াছে। ১০ লক্ষ বাড়ী তৈয়ার করিবার সক্ষ্প জ্ঞাপন দিতে পারিতেছেন না। মূলধনের অভাবেও 
-ফলে উপযুক্ত বাসস্থানের অভাবে সকল দিক করিয়াছিলেন। কমিটি বসাইয়া শ্রমিকদের ষ্কায্য বাড়ীঘর নির্মাণের কাজ পিছাইয়া যাইতেছে। 
“দিয়াই সমান্ জীবনে বিপর্যয়ের সুচনা হইয়াছে। ” মজুরী ও কল কারখানার লাভে শ্রমিকের অংশ সরকারী বাসস্থান বিভাগ ওঁ ছুই বিষয়ে উদ্যোগী 
Food, shelter, security অর্থাৎ খাছ, নির্ণয়ের কাছে গবর্ণমেপ্ট ছাত দিয়াছেন! কিন্ত লোকদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতে 
বাসস্থান ও নিরাপত্তা--এই তিন দিক দিয়া শিল্প শ্রমিকদের জঙ্ভ বাসস্থানের 'সংস্থান সম্পর্কে পারেন। তাহারা আইন করিয়া বাসভবন গড়িয়া 
জনগণের সুখস্বাচ্ছন্য বিধানের লক্বল্প শিয়া এখন পর্য্যন্ত কোন পরিকল্পনা গঠন ও .তাহা তোলার উপযোগী পতিত জমি দ্বায্য মূল্যে খাল 
‘যুদ্ধোত্তর অগতে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট অবলঘ্বন করিয়া লইয়া তাহা, উদ্ভোগী লোকদের কাছে 
“মাত্রা সুরু করিয়াছিলেন। বাহিরের অন্ঠান্ত করিয়াছেন 38 মরা গুনি নাই। মির করিতে ও ইজারা দিতে শীত মার 


“দেশের খবর আমরা বিশে রাখি না,.তবে ইংলও ্ণব 


ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট ও তিন দিক দিয়! 
(সিডিউল্ড ks ) 


'জনগণপের অভাব দুরীকরণে অনেক কিছু ব্যবস্থ! 
“অবলম্বন করিতেছেন বলিয়া আমর! শুনিয়াছি। 
সাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ীঘর তৈয়ারের মালমসল্লার হেড অফিস--১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা! । রে ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ-বড়বাজার, শ্যামবাজার, ৮৮ ব্নগী 
| খুলনা, . গিরিভি পাটন!। 


অভাব নাই । কাজেই সে দেশে নূতন বাসভবন 
বসিরহ্থাট, 
* উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়। ' 


“তৈয়ারের কাজ দ্রুত তালে অগ্রসর হইয়া 
' সকল প্রকাল ব্যান্কিং কার্য করা হয়। 


চলিয়াছে। বৃটেনে ইম্পাত ও সিমেন্টের অভাব 
সত্ত্বেও বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেন্ট জনকল্যাণ সাধনের 
ডাঃ অমলকুষার রায়চৌধুরী, এম-ডি মিঃ এন্‌, পি, ব্যানাজ্জি, এম-এ (কদাস”) 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর জেনারেল ম্যানেজার 








সঙ্কল্প নিয়া নূতন বাড়ীঘর নির্বাণ সম্পর্কে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিতেছেন। যুদ্ধ সমাপ্তির পর ছুই বৎসরের 


* ৬ 
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তৈয়ারের অন্ত খপ হিপাবে প্রয়োজনীয় অর্থের 
কতকাংশও তাঁহার! সরবরাহ করিতে পারেন। 
এইক্সপ ব্যবস্থা হইলে নূতন বাসস্থান গড়ি! 
তোলার কাজে অবশ্যই একটা উৎসাহ-তৎপরতার 
হাতি হইবে। : 
যুদ্ধের সময় হইতে ৰাড়ীঘর তৈয়ারের মাল- 
মলল্লা ছুশ্রাপ্য ও দুর্গ,ল্য হইয়! দীড়াইয়াছে। 
ইস্পাত ও সিমেণ্টের যোগান কম, উহাদের মৃল্যও 
বেশী, সে কারণেও দেশে বাসভবন নির্মাণের কাজ 
অনেকটা পিছাইয়া রহিয়াছে । সরফারী বাসস্থান 
বিভাগসমূহ ভ্তাষ্য মূল্যে উন্তোগী লোকদিগকে বাস- 
তবন তৈয়ারের উপযোগী মালমসল্লী সরবরাহ 
করিবার বথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে পারেন। 
ইস্পাত ও সিমেন্ট প্রভৃতি বেশী পরিমাণে তৈয়ারের 
ব্যবস্থা হইতেছে । যে পর্যন্ত উৎপাদন সমুচিত 
" পরিমাপে বুদ্ধি না পায় সে পর্যন্ত তর সকলের 
দাবী ঠিক ঠিক ভাবে মিটালো যাইবে না ইহা 
সত্য 'কথা। 'কিন্তু ইস্পাত, সিমেপ্ট প্রভৃতির 
পারমিট বিতরণে অধিকতর বিবেচনাসম্মত কার্য্য- 
নীতি অনুসরণ করিয়া, এসমস্ত নিয়া চোরাকারবারের 
যোগ কঠোরতাষে দমন করিয়া বাসস্থান বিতাগ 
তথা গবপমেন্ট সমস্যার জটিলত1 অনেক পরিমাণে 








৮ 
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তৈরি করছে। এ জন্যই টায়ার তৈরির কাজে 
ডানলপের বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মেছে, যার ফলে 339 
টায়ারের মধ্যে আজ ডানলপ্‌ সকলের সেরা। চু চা 


| 


NE. 


£ "| ভাঁনলপই সকলের চেয়ে বেশিদিন ধরে টায়ার টু্ঘ/ 
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আর্থিক জগৎ 


[ ৯ই আগষ্ট, ১৯৪৮ 





হ্রাস করিতে পারেন। ঘুষের জোরে ও অনুরোধ 
উপরোধের জোরে সরকারী পারমিট আদার 
করিয়া অনেক ব্যবসায়ী নিজেদের জিম্মায় প্রভুত 
পরিমাণ ইম্পাত ও সিমেপ্ট আটক ' করিয়া 
রাখিতেছে। সুযোগ বুবিয়া পরে সে সমস্ত দ্বারা 
বেশ্ীরকম মুনাফা করিয়া লওয়াই উহাদের লক্ষ্য। 
ইছাতে বাসস্থান নির্ধাণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা 
সত্বেও উদ্ভোগী লোফেরা ঠিক সময়ে সমুচিত 
পরিমাণে ও উপযুক্ত মূল্যে ইন্পাত, সিষেন্ট প্রভৃতি 
সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। ফলে ৰাসতবন 
নির্মাণের কাজ তাহাদিগকে স্থগিত রাখিতে 
হইতেছে। এই শ্রেণীর ব্যবসাগত মুনাফাবৃত্তি 
বন্ধ করিয়া প্রকৃতপক্ষে ঘাছারা বাড়ীঘর নির্ম্মাপে 
উদ্ভোগী কেবল তাছাদিগফেই যদি পারমিট 
দেওয়া হয় তবে মালমসঙ্লায় কম যোগানের 
তিতরও বাড়ীঘর নির্মাণের কাজ অনেকাংশে 
প্রধাবিত হইতে পারে। 

বাড়ীঘর নির্্মাপের কাজে ব্যক্তি লাধারণকে 
এভাবে সাহায্য কর] ছাড়া সরকারী বাসস্থান 
বিভাগ তথা গবর্ণমেন্ট জনসাধারণের পক্ষ হইয়া 
নিজেরাও সাক্ষাৎভাবে উপযুক্ত খরবাড়ী ও 
উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রবর্তী হইতে পারেন। 


স্০৮ 















06216 ৩ 


সহর ও সহরতলীতে উপযুক্ত জায়গা খাস করিয়া 
সরকারী কর্তৃত্বে ও সরকারী অর্থে যদি ৰাসোপ- 
নিবেশ গড়িয়া তোলা হয় এবং পরে স্াষ্য মূল্যে ও 
জ্ঞাষ্া ভাড়ার যদি বালস্থানপ্রার্থী নাগরিকদের 
ভিতর তৈয়ারী বাড়ী বিক্রয় বা বণ্টন করা হয়৷ 
তবে সমন্তা সমাধানের পথ প্রশস্ত ছইতে পারে। 
বাড়ীঘয় নির্দাপে গবর্ণমেপ্ট : অর্থবায় করিলে 
সে অর্থ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা 'নাই। নির্দিত, 
বাড়ীঘর বিক্রয় করিলে বা! তাড়া দিলে সে টাকা 
সুদগছ ফিরিয়া আসিবে | বাড়ী যাহার! খরিদ 
করিবে তাহারা এককালীনভাবে টাক! না দিতে. 
পাগলে কিস্তি হারে তাহাদের নিকট হইতে মূল্য 
আদায়ের ব্যবস্থা হইতে পারে। সমস্ত কিন্তির টাকা- 
পরিশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত বাড়ী গবর্ণমেণ্টের 
নিকট বন্ধক থাকিবে । সে ছিসাবে ক্ষতির কোন' 
কারণ দীড়াইবে না। এ সব রীতিতে অচিরে 
এদেশে বাসস্থানসমন্তা সমাধানের কাজে অগ্রবর্তাঁ 
হওয়া আমরা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূছ্র 
পক্ষে একান্ত লগত বলিয়া মনে করি। 


নুতন বস্ত্রনীতি 

(২০৪ পৃষ্ঠার পর ) 
মনে করি। কোন ব্যবসায়ী বদি জানে যে, 
চোরাবাজারের মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিলে ইহাই 
তাহার সর্বোচ্চ শাস্তি হইতে পারে, তবে এই শ্রেণীর: 
অনাচার করিতে সে মোটেই দ্বিধা করিবে না।' 
আমাদের মতে বস্ত্রের চোরাবাজার সম্পর্কে একটা" 
পৃথক অ্ডিষ্কাল করিয়া জেল, জরিমানা, মজুদ 





'মাল আটক, অপরাধীর পক্ষে বাধ্যতামূলক বস্তু" 


ব্যবসায় পরিত্যাগ, নির্দিষ্ট এলাকা হইতে নির্ববাসন 
এবং অপরাধীর দোকান বা বাবসায়ন্থলে শাস্তির" 
বিবরণ সম্বলিত নোটীশ টানাইয়া রাখা প্রভৃতি 
বিবিধ শাস্তির ব্যবস্থা কর! উচিত । 

অসাধু সরকারী কর্ণচারিগণের কারসাজীতে: 
যে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্ত পণ্ড হয় কন্ট্রোলের আমলে" 
আমরা তাহার বহু পরিচয় লাভ করিয়াছি। নূতন 
বন্্নীতি সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যে কার্ধ্যক্রম স্থির 
করিয়াছেন, তাছা সফল করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট 
কর্মচারিগণকে সর্বপ্রথম যতুবান হইতে হইবে । 
কিন্ত এই ব্যাপায়ে কি জনসাধারণ নিঃসন্দেহ, 
হইতে পারে? ৩০শে জুলাই ভারত গবর্ণমেপ্ট- 
ফর্তক আলোচ্য বহ্থানীতি ঘোষিত হইলেও নাগপুর: 
সহকের কাপড়ের কলের মজুদ মাল তরা আগষ্টের 
পূর্বে আটক করা হয় লাই। পশ্চিম বঙ্গের মিল 
সমূছেও পুলিশ মোতায়েন করিতে অনাবস্তক বিল" 
ঘটিয়াছে বলিয়া জনরব শুনা যাইতেছে । কোন: 
কোন মিলের কর্তৃপক্ষ নানাভাবে সংবাদ সংগ্রহ 
করিয়া পুলিশের উপস্থিতির পূর্বেই যে বহু মজুর" 
মাল মিলের বাহিরে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, 
তাহারও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । 

বর্তমানে মিলের বাহিরে পাইকারী ও খুচরা 
ব্যবসায়ীদের হাতে যে মজুদ বস্ত্র আছে, তাহার, 
পরিমাণ কম নয় বলিয়া গবর্ণমেন্ট স্বয়ং স্বীকার 
করিয়াছেন। এই মজুদ 
ব্যবলায়িগণ ইচ্ছামত যে কোন মূল্যে বিক্ৰয় করিতে: 


বস্ত্র প্রকৃতপক্ষে 


' পারে। আমুয়ারী মাসের তুললায় বস্ত্রের মূল্যঃ 


দেড়গুণ হইতে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য 
বন্ত্নীতি ঘোবিত হওয়ার পর এই মৃল্য আরও বৃদ্ধি 
পাইতেছে। পাইকারী আড়ত এবং বৃহদাকার 
খুচরা দোকানের মজুদ বন্গও আটক করিয়া ভ্তায্য 
মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা গব্ণমেণ্টের 


কর্তব্য ছিল। | 


গবর্ণমেন্টের বন্ত্রনীতি সাফল্যমত্ডিত হইয়া, 
জনলাধারণের ছুঃখচ্র্দশ] দুর করুক, ইছাই আমরা 
আশা করি। এই সরকারী নীতি ও কার্যক্রমে যে 
সমস্ত ক্রুটী প্রতীয়মান হয় বর্তমান প্রবন্ধে তাছাই 
আলোচনা কর! হইল । তবিষ্যতে ইহ! কি ভাবে 
কার্য্যকরী হয় তাহ! অমুধাৰল করিয়া এই বিষয়ে 
আরও আলোচনা করা যাইবে। , 


কাশ্মীর আক্রমণের পিছনে পাকিস্তান রহিয়াছে, 
ভারতবর্ষ জাতিসঙ্ে এই অভিযোগ করিয়াছিল। 
পাকিস্তানের -সৈশ্কের! কাশ্মীরে যুদ্ধ করিতেছে 
তাহাও ভারতবর্ষে কাহারও অবিদিত নাই। 
কিন্ত পাকিস্তান গবর্ণমেন্ট সর্বদাই ইছা অস্বীকার 


করিয়াছে । জাতিপঙ্বে পাকিস্তানের পররাট্রনচিবও . 


ভারতবর্ষের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছে। 
উপজাতীয়েরাই কাশ্মীরে হানা দিয়াছে; ইহাই 
পাকিস্তানের বক্তব্য ছিল। কিন্তু সম্প্রতি প্রকৃত 
সত্য দিবালোকের ভার প্রকাশ পাইয়াছে। 
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জাতিসজ্ঘের যে কাশ্মীর কমিশন সরেজমিনে 
তদন্ত করিতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল তাহার 
নিকটে এক্ষপে পাকিস্তান স্বীকার করিয়াছে যে, 
কাশ্মীরে পাকিস্তানের সৈস্ত যুদ্ধ করিতেছে। 
কেন যে পাকিস্তান ইহা শ্বীকার করিয়াছে তাহা! 
কাহারও বুঝিতে বাৰী নাই। কাশ্মীর কমিশন 
দিল্লীতে থাকাকালীন ভারত গবর্ণমেন্ট কাগপত্রের 
দ্বারা অল্রাস্তরূপে কাশ্মীরের যুদ্ধে পাকিস্তানের 


অংশ গ্রহণু প্রমাণ করিয়াছেন) শাক দিয়া মাছ 


ঢাক! আর চলিবে না বুঝিতে পারিয়াই এখন 
পাকিস্তান তাহ] কবুল করিয়াছে। 


, , » * 
কলিকাতায় ১৯৪৪ সালের ১৬ই আগষ্ট যেরূপ 
পাকিস্তানের উদ্তোক্তার। মনে করিয়াছিল --হঠাৎ 
আক্রমণ করিয়া কার্ধ্যসিদ্ধি'করিবে সেরূপ কাশ্মীরেও 
তাহার! হঠাৎ আক্রমণ করিয়া উহ! দখল করিয়া 
লইবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায়ও যেরূপ 
তাহাদিগকে হুতাশ হইতে হইয়াছিল কাশ্মীরেও 
সেরূপ হইয়াছে। ভারতীয় সৈগ্ঠগণ ত্বরায় কাশ্মীরে 
উপস্থিত হুইয়া উহাদিগকে বাধা দেওয়ায় 
পাকিস্তানের বড় সাথে বাদ হইয়াছে। 
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জাতিসজ্ব কমিশনের নিকট হাতেনাতে ধর! 
পড়িবার আগে পর্য্যন্ত পাকিস্তান সর্বদাই কাশ্মীরে 
সৈষ্ক পাঠাইবার কথা অস্বীকার করিয়াছে । মিথ্যার 
ব্যোতি করাই যাহাদের কাজ তাহাদের কাছে 
ইহার চাইতে অন্ত রকম কিছু কেহই প্রত্যাশা 
করে না। এখন আবার বলিতেছে ভারতবর্ষ 
ইপির ফকিরের, সঙ্গে নিশিয়া হুই দিক দিয়! 
পাকিস্তানকে স'ড়ানী আক্রমণ করিবে এই তয়েই 
পাকিস্তান কাশ্মীরে সৈষ্ক পাঠাইরাছে। ইহাও 
যে কতখানি ডাঙ্া মিথ্যা তাহাও কাহারও বুঝিতে 
বাৰী নাই। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু সত্যই 
বলিয়াছেন যে, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার উপরই 
পাকিস্থানের নীতি, প্রতিষ্ঠিত 


ছু 

দিশ্ী হইতে প্রকাশিত একটি সংবাদে প্রকাশ, 
অর্থসচিব যণুখম চেটি” কয়েকজন খ্যাতনমি! 
অর্থনীতিবিদকে সম্প্রতি এফ কনফারেন্দে 
ভাকিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে দেশের 
বর্তমান আর্থিক সঙ্কটের বিষয় জানাইয়াছেন। 
ুদ্রাপ্বীতির দন্ড জিনিযপঞ্জের দাম যেরূপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে তাহাতে সমগ্র দেশের আর্থিক বনিয়াদ 
বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ যে, অর্থসচিব 

ত 














খেয়ালীর খাতা 


( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন) 


অর্থনীতিকগণকে মুগ্রান্ধীতির কারণ, উহার পরিমাণ 


এবং কী উপায়ে উহা রোধ করা যাইতে পারে, 


তাহা নির্দেশ করিয়া সপ্তাহ কাল মধ্যে একটি 
রিপোর্ট পেশ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। 
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ভারতবর্ষে মুদ্রান্ীতি সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ 
নাই। মুদ্রানীতি বন্ধ করিবার উপায় সম্পর্কে 
নানা জনের নানা মত রহিয়াছে। “আধিক 
জগতে’র পৃষ্ঠায়ও এই সম্পর্কে সম্প্রতি আলোচনা 
হইয়াছে । গবর্ণমেপ্ট যে উপায় অবলম্বন করিয়াই 
হউক, অবিলম্বে যুদ্রাশ্দীতি বন্ধ না করিলে দেশের 
সমূহ সর্ধনাশের সম্ভাবনা আছে। জীবনযাত্রা 
নির্বাহ কর! অসম্ভবরূপে ব্যয়সাধ্য হইলে সাধারণ 
লোকের নিকট স্বাধীনতার মূল্য কখনই স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইবে না। কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট যদি 
লোকের অন্ন, বন, বাসস্থান ইত্যাদি ক্রমশঃ 
সহজলভ্য ও সুলভ করিতে না পারেন, তবে 
অধিককাল তাহারা, জলপ্রিয় রহিবেন না। 

উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রাত্ফীতি নিবারণ 
অচিরেই সম্ভব কি না, সে বিষয়ে আমার মনে, 
সন্দেহ আছে। পশিল্পচুক্তি”, “প্রফিট শেয়ারিং” 
প্রভৃতি যত কিছু ব্যরস্থাই হউক না কেন, 
শ্রমিকদের নিকট হইতে পুরাপুরি কাজ পাওয়! 
যাইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। কারণ 
সুরভিসন্ধিপরায়ণ একদল লোকের প্ররোচনায় 
শ্রমিকদের মধ্যে বর্তমানে কর্তব্যজ্ঞটনের যে অভাব 
ঘটিয়াছে তাহ! শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে মনে হয় না। 
মজুরী বৃদ্ধি করিবার পরেও শ্রমিকেরা মন দিয়া 
কাজ করে না-এই সংবাদ বহু কলকারথানার 
পরিচালকের নিকট হইতে জানিয়াছি। “জাতীয়- 
করণের দ্বারাও শ্রমিকদের এই মনোভাব 
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পরিবর্তন কর! যাইবে কি না সন্দেহ। রেল ও ডাক 
বিভাগে পূর্বে যে-সকল লোক সাতদিনে যে কাজ 
করিত বর্তমানে-তিন সপ্তাথেও তাহারা তাহা 
করে না। জনসাধারণ এ ছুই বিভাগের অধিক 
সংস্পর্শে আসে এবং তাহারা আমার এই উজির 
সত্যতা সকলেই পরিজ্ঞাত আছে। 


প্রচলিত মুদ্রার পরিমাপ হাল করিয়াই মুদ্রা- 
স্ষীতি নিবারণ করিতে হুইবে। কী উপায়ে উহা 
সম্ভব , তাহা বিশেষজ্ঞ স্থির করিবেন। বিদেশ 
হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানী করিবার নীতিও 
অধিকতর সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন হইতে পারে। 
এদেশে ক্যাপিটেল গুডস আমদানী করিয়া 
উৎপাদন বৃদ্ধি করা আবশ্যক বটে। কিন্তু ক্যাপি- 
টেল গুডস্‌ রাতারাতি পাওয়ার সম্ভাবনা অল্ল। 
ইংলণ্ডের কলকারখানা হইতে ক্যাপিটেল গুডস্‌ 
পাইতে চার পাচ ৰৎসর লাগিবে। আমেরিকা 
হইতে. আনিতে গেলে প্রথমতঃ ডলারের প্রশ্ন, 
দ্বিতীয়তঃ আমেরিকান কলফজার দামও অনেক" 
বেশী। এই অবস্থায় ্ষনসিউমার গুভস্” যথোচিত 
পরিমাণে না আমা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। 
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, লীপষ্টিক, রুজ, পাউডার, মস্ত প্রভৃতি জিনিষ 
আমদানী করিয়া! জমা ষ্টালিং. খরচ কর! নিশ্চয় 
উচিত নহে । কিন্ত এদেশের কারখানাওয়ালারা 
নিজেদের লাভের মাত্রাট৷ আকাশে তুলিয়া ধরিয়া 
রাখিবার সভিপ্রায়ে সর্বদাই বিদেশ হইতে 
আমদানীর বিরুদ্ধে, তারম্বরে চীৎকার করিয়া 
থাকেল। ইম্পোর্ট কন্ট্রোলফে প্রচ্ছপ্ন 
রৃক্ষণশুদ্ধরূপে : ব্যবহার করিবায়' জনক ইছার! 
ব্যপ্র। কিন্তু, কললিউমারদের স্বার্থে উহা! 
(শেষাংশ ২১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


গ্রাম ইউনো! ব্যাঙ্কার্স 


yor Mati) 


¢ ~ সি 


[সকল প্রকার ব্যাকফিং কার্য কলা হয় । ূ 
হেড অফিস__পি-৭ মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা। « 
শাখাসমূহ , 
উত্তর কলিকাতা! ৪৬২, গৌন্নীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাত1 £--১৩৮]১, সা (রাড, 
খড়াপুল, কাশিয়াং এবং খুলনা। 
গা 
. ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ . 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি.এ, এ-আই-আই-বি। 





আর্ক দুনিয়ার খং খবরাখবর ” 


_কলিকাভায় সরকারী বাস--গত ৩১শে 
জুলাই তারিখ হইতে কলিকাভার রাস্তায় পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারের ২৬ খানা বাস যাত্রীবহন কার্ধ্যে 
নিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, গীয়ই গুবমেন্টের আরও 
৫০ খানা বাস বোদ্বাই হইতে কলিকাতায় আসিয়া 
পৌছিবে। বাসে যাত্রীর ভীড় কমাইবার জঙ্ক 
গবর্ণমেন্ট এইভাবে ক্রমে ৪০৪ খানা বাস কলিকাতা 
সরে চালু করিবেন স্থির করিয়াছেন। 

শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ-_ইত্ডিয়ান সুগার 
সিণ্ডিকেটের সভাপতি মিঃ কে কে বিড়লা এরূপ 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, গত ভ্ঞানুয়ারী মাসে, যখন 
তারতে চিনির কলের মরস্তম আরম্ভ হয় সেই সময়ে 
চিনিয় কলগুলিতে পূর্ব্ব বৎসরের উৎপন্ন চিনি হইতে 
৮০ হাজার টন চিনি মুর ছিল। উহার পর বর্তমান 
সমর পর্য্যস্ত কলগুলিতে ৭ লক্ষ ৭০ হাজার টন চিনি 
উৎপন্ন হইয়াছে । এই ৮ লক্ষ ৬ হাজার টন চিনির 
মধ্যে গত জুনের শেষ পর্যান্ত ফলগুলি হইতে মাত্র 
৩ লক্ষ ৪০ হাজার উন- ঘোট চিনির শতকরা ৪০ 
ভাগ রেলপথে অন্তত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে । 'যদি 
অবস্থার উন্নতি না ঘটে তাছা হইলে পুনরায় যখন 
কলগুলিতে চিনি উৎপর হইতে আরম্ভ হইবে তখন 
মজুদ চিনির পরিমাণ দীড়াইবে হ] লক্ষ টন এবং 
ক্রমে উচছার পরিমাপ ৫ লক্ষ টনে পরিণত হুইবে। 
যদি এরূপ হয় তাহা হইলে ১৯৩৬-৩৭ এবং 


১২৩৯-৪০ সালের মত কলে আখ না মাড়াইয়া 
তাছা পোড়াইয়া ফেলিতে হুইবে। 

ভারতীয় বনবিস্তা কলেজ-_সম্প্রতি 
দেরাছুনস্থ ভারতীয় বনবিষ্ভা কলেজের গত ১৯৪৬ 
সাল পৰ্য্যন্ত পঞ্চবাধিকী বিবরণী প্রকাশিত ছইয়াছে। 
তাহাতে জানা যায়, আলোচ্য সময়ে তারতে 
শিক্ষিত রেঞ্জাসে'র অভাব বিশেষভাবে অনুভূত 
হওয়ায় উক্ত কলেজে একটি নূতন ক্লাস খোল! 
হুইয়াছে। ওঁ কালের ৩৪ জন ছাল্রস্ছ বিভালয়ের 
মোট ছাজসংখ্যা গত ১৯৪৫-৪৬ সালে ১১৩ জন 
ছিল। প্রত্যেক ছাত্রকে বনবিষ্ভা কলেজে ছুই 
বৎসর কাল শিক্ষা! গ্রহণ করিতে হুয়। ছাত্রদিগক্ে 
বনবিদ্ভা সম্পর্কে নান! প্রকার শিক্ষাদানান্তে বিভিন্ন 
প্রদেশে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা 
হয়। অন্যুন আই, এস-সি পাশ শিক্ষার্থীরা 


শিক্ষোভরকালে চাকুরী প্রার্থির নিশ্চয়তাসহ, 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ও দেশীয় রাজ্যের মনোনয়ন 











মিউচুয়াল ইসিও কোং লিঃ 


প্রধান কাধ্যালয় ঃ 
১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা । 


এ্র্কতি ওত্রগ্গাভিন্পীলল 
জীবন বীমা! প্রতিষ্ঠান 





পাইলেই দেয়াছণের ছেয়াছনের ভারতীয় বনবিত। কলেজে 
তর্তি হইতে পারে। উক্ত কলেজ প্রাচ্য তৃখণ্ডের 
প্রাচীনতম বনবিভা! শিক্ষালয় । 

কলিকাতায় নৌ-বিদ্ভার কলেন্স--তারত 
সরকার কঙ্গিকাতায় একটি নৌ-বিস্ত। সম্পর্কিত 
ইত্রিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করিতে সঙ্কল্প 
ফরিয়াছেন। এই উদ্দেশে তথ্যানুসন্ধানের 'জন্ত 
ভারতীয় শৌ-বিভাগের ক্যাপ্টেন ভেতিস এবং অন্ত 
কতিপয় বিশেষজ্ঞ কর্মচারী সম্প্রতি কলিকাতায় 
আসিয়াছিলেন | ভারতে প্রস্তাবিত কলেজের মত 
কোন কলেজ নাই। | 

ভারতে পাটের চাষ বৃদ্ধি__ইতডিয়ান 
সেন্ট্রাল ভুট কমিটি এরূপ বরাদ্দ করিয়াছেন যে, 
চলতি বৎসরে ভারতীয় যুক্তয়াট্রের এলাকাভুক্ত 
অঞ্চলে গত বৎসর অপেক্ষা দেড় লক্ষ একর অধিক 
জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে এবং এই জমি হইতে 
অতিরিক্ত ছিসাবে ৪ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে । 
কমিটি আশা করিয়াছিলেন যে, চলতি যৎসরে ১ 
লক্ষ ৮৫ হাজার একর অতিরিক্ত জমিতে পাটের 
চাষ হইবে। কিন্তু কার্ধ্যতঃ তাহা সম্ভব হয় নাই। 
আগামী বৎসরে যাঁছাতে পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, 
উড়িষ্যা, আসাম এবং মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর ও ফোচিন 
অঞ্চলে ব্যাপক পাটের চাষ হয় তজ্জন্ত কমিটি পাট 
চাষের খরচ নির্ধারণ, সমগ্র দেশে কোথায় পাটের 
চাষ হইতে পারে তাহার জন্বীপঃ পাটচাষ সম্বন্ধে 
প্রচারকার্ধ্য এবং পাটের জমির জন উন্নততর 
শ্রেণীর বীজ উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে একটি 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এপ্রম্ক ভারত 
সঙ্গকারের নিকট উহাদের বাধিক সাহায্য € লক্ষ 
টাকার পরিবর্তে ১০ ' লক্ষ: টাকা সাহায্য 
চাহিয়াছেন। কমিটী বর্তমানে বিতি্ন প্রদেশে 
পাটের জন্ত রাসায়নিক সারও বিতরণ করিতেছেন। 

ইউরোপে ভারতের বাণিজ্য প্রতি- 
নিধিদের কর্তা-ভারত সরকার ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশে ভারতের বাণিজ্য সম্প্রলারণের অস্ত 
ইউরোপের সমস্ত বেশে ভারতীয় ট্রেড 
কমিশনারদের কাজে তদায়ক করিবার উদ্দেস্তে 
একজন ইনস্পে্টর জেনারেল নিযুক্ত করিবার 
সঙ্কল্প করেন। জানা গিয়াছে যে, ফ্রান্সস্থিত 


ভারতের ট্রেড কমিশনার সার এপ রাঘবন পিলাই 
এই পদে নিযুক্ত হুইয়াছেন। 


ফোনঃ বি, বি, ৩১৫৮, 


ভারত ও ও জার্মানীর বাণিজ) চুক্তি_. 
ভারতবর্ষের সহিত জার্দানীর ইংলণ্ড ও আমেরিকা 
অবিক্কত অঞ্চলের একটা বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত 
হইয়াছে। এই চুক্তি অন্থযারী ভারতবর্ষ উক্ত 
অঞ্চলে যোটমাট ১ ফোটা ২০ লক্ষ ৬৪ হাজার 
€ শত ডলার মূল্যের চীনাবাদাম, চীনাবাদামের 
তৈল, মশল্লা, চামড়া ও ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানী করিবে 
এবং উদ্ধার বদলে ভারতবর্ষ উক্ত অঞ্চল হুইতে 
উপরোক্ত মূল্যের রাসায়নিক দ্রব্য, গুবধ, যন্ত্রপাতি 

ও বিতির ধাতু পাইবে। 

দমদম বিমান ঘাটার অন্প্রসারণ-_ দমদম 
বিষান খাটীর মন্প্রসারণের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট 
এই বিমান স্বাটীর সংলগ্ন ৮'৭* একর জমি তারত 
সরকারকে খাস করিয়া দিয়াছেন। 

পাকিম্ছানে বিদেশী বিশেষজ্ঞ --করাচীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, চেকোক্পোতাকিয়া উহার 
বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আগামী ৬ মালের মধ্যে 
পাকিস্থানে কয়েকটা হালক! ধরণের ইজিনিয়ারিং 
কারখানা স্থাপন করিতে এবং পাকিস্থানের 
অধিবাসিগণকে কারিগরীবিভ| শিক্ষাদান করিতে 
সঙ্ক্প করিয়াছে । পাকিস্থানীদের শিক্ষা সমাপ্ত 
হইলে এই সব কারখানা পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের 
সম্পত্তিতে পরিণত হইবে । 

- বি-এ ও বি-এস-সি পরীক্ষার ফল-_গত 
৩০শে জুলাই” তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের 
বি-এ ও বি-এস-সি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে । 
এবায় বি-এ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ৬২৪ 
জন এবং বি-এস-লি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা 
৪৯'৩ অনল পাশ করিয়াছে । . 

পাকিস্থান হইতে আগত ব্যক্তিদের 
চাকুরী-_তারত গবর্ণমেপ্ট এরূপ নিয়ম করিয়াছেন 
যে, পাকিস্থান হইতে যাহার! গত ৩*শে সেপ্টেম্বর 
তারিখের পূর্ব্বে ভারতে আলিয়াছে তাহারা অন্ত 
দশ জনের মত ভারত গবর্ণমেশ্টের চাকুরী পাইবার 
সুযোগ পাইবে এবং যাছারা ৩০শে সেপ্টেম্বরের 
পরে জাপিয়াছে তাহাদিগকে ভারত গবর্ণমেণ্টের 
নিকট হুইতে একটা সার্টিফিকেট লইয়া তৎপর 
চাকুরীতে প্রবেশ করিতে হুইবে। সম্প্রতি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারও পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্থান হইতে 
আগত ব্যক্তিদের চাকুরী সম্বন্ধে অস্থরাপ নীতি 
প্রবর্তন করিয়াছেন । 

ভারতীয় শুষ্ক বিভাগের আয়--গত 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখ হইতে ১৯৪৮ 
সালের মার্চের শেষ পর্য্যন্ত ৭ মাপে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের শুদ্ধ বিভাগে মোট ৯৮ কোটা ৭৮ লক্ষ 
টাকা আয় হইয়াছে । উহার মধ্যে আমদানী-শুক্ 


। বাবদ ৫৬ কোটা ৩৮ লক্ষ টাকা, রপ্যানী-শুন্ক বাবদ 


১৭ কোটা হ১ লক্ষ টাকা, স্থল-স্তক বাবদ ১ কোটী 
৩২ লক্ষ টাকা এবং উৎপাদদ-শুদ্ক বাবদ ২৩ কোটী 
৮৭ লক্ষ টাকা আয় হুইয়াছে। 

ভারতে নুতন মন্ত্রী-প্রকাশ যে, তারতে 
যুদ্রাস্থীতি ও তজ্ঞনিত মূল্য বৃদ্ধির প্রতিকার 
ব্যবস্থার জন্ত ভায়ত সরকার শিনিষ্টার অব 
ইকনমিক একেয়াস” 'নামে একটা নূতন অঙ্ভিপদ 


“তি করিবেন। 


৯ই আগষ্ট, ১৯৪৮] 


. আর্থিক জগৎ 
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পাকিস্থানে আমদ্রানী-রপ্তানীতে বিধি- 
নিষেধ__গত ১লা আগষ্ট তারিখ হইতে ভারত 
হইতে পাকিস্থানে মালপত্র রপ্তানী এবং পাকিস্থান 
হইতে ভারতে আমদানী জিমিবপত্রের উপর যে 
শব বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হইয়াছে, পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট 
একটা বিজ্ঞপ্তিতে তাহা! প্রকাশ করিয়াছেন এই 
বিজ্ঞপ্তি অন্গযায়ী, ভারত, হইতে পাকিস্থানে লবণ, 
ম্পিরিট, নু ও বিয়ার, স্পিরিট মিশ্রিত যয, 
ম্পিরিট মিশ্রিত গন্ধদ্রব্য, রেডিস্নো সেট, মোটর- 
গাড়ী; মোটর সাইকেল, যোটর বাস, কার ও লরি, 
সাইকেল, ঘোড়ার জিন, চামড়াজাত কাপড় এবং 
রুট ও জুতা রপ্তানী করিতে পাকিস্থামকে আমদানী 
ত্্ধ দিতে হুইবে। পাকিস্থান হইতে নিয়নিখিত 


জিনিব্তি রপ্তানী করিতে রপ্তানী-শুল্ক দ্রিতে 
হুইবে--পাট, চামড়া ও তুলার বাঁজ। নিয়লিখিত 


'জিনিবগুলি পাকিস্থান হইতে রপ্তানী করা নিষিদ্ধ 


হইয়াছে-_বাড়ী নির্দাপ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের 
সরঞ্জাম, রাসায়নিক ভ্রব্য, বধ, যন্ত্রপাতি ও 
কলকজা, কলের সাজসরঞ্াম, .ধাতুদ্রব্য ও উহার 
বারা প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী, কাগজ, পেষ্টবোর্ড এবং 
উহা হুইতে প্রস্তুত জিনিষ, সেনিটারি দ্রব্য, যান 

ও উহার অংশ, পাট, তুলা ও পশষ হুইতে প্রস্তুত 
জবা, বিমানপোতি ও উদার অংশ, কুক ওয়াচ ও 
উনার অংশ, খইল, রবার টায়ার ও টিউব, 
বাইলিফেল, ছাড়, গিমেণ্ট, কাঠকয়লা, চামড়া, 
হারিকেন লণ্ঠন, সার, দেশলাই, তৈল ও তৈলবীজ, 


ম্যালেরিয়! 


কিনল ক্ষতিকর ! 


কাঠখণ্ড, স্বর্ণ.ও রৌপ্য, ষেশনারী দ্রব্য, চৰি, 
ক্রিম রেশম, গরু মহিষ, পণ্ড. খান, খানশহঃ 
বিদেশ হইতে আমদানী, খাদ্রব্য, লবণ, লঙ্কা, 
গোলমরিচ, চিনি, উত্ভিজ্ঞ ত্বৃত, চা, নারিকেল, 
পারী জাতীয় জিনিব ও ফল। এই ব্যবস্থামত 


কাজে সাহায্যের জন্ত পূর্বব পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 


বিভিন্ন স্থানে ৩৮টী শ্ুন্ধ অফিস স্থাপন করিয়াছেন। 
চট্টগ্রাম দিয়া পাট রপ্তানী--পগত ১৯৪৭ 
সালের ভুলাই হইতে ১৯৪৮ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত 
দশ মাসে চট্টগ্রাম . বন্দর দিয়া বিদেশে ৫ লক্ষ ১০ 
হাজার বেল পাট রপ্তানী হুইয়াছে। উদার মধ্যে 
গত এপ্রিল মাসে উক্ত বন্দর দিয়া ৎ কোটী ২৯ 
লক্ষ টাকা মূল্যের পাট বিদেশে রপ্তানী হয়। 


আজকের দিনে নিয়োগকারীদের সবচেয়ে বড় সমস্তা হ’ল কর্মচারীদের অমুপস্থিতি। ৰ 


নিয়োগকারীরা ক্রমেই বেশী সংখ্যায় বুঝতে পারছেন যে, তাঁদের কর্মচারী অথবা শ্রমিকদের, প্রতি 
‘ *_ ভিন দিনে একটি করে প্যালুডিন ট্যাবলেট সেবন করান মানেই-_ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে ভাদ্র 


নিশ্চিতরূপে রক্ষা করা । 


কাজেই প্যালুডিনের' জন্য ব্যয় করা তাদের পক্ষে লাভজনক,-আর এতে খরচও পড়ে কম, 


. মাথাপিছু মাত্র.দশ পয়সা । 


এ 


আপনার কশ্মঢারীর 


'ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্যালুডিনের উপরই নির্ভর করছে। 
বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্পমূল্যে দেওয়া হয়। 


ইন্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডফ্রীজ (ইতডিয়া) কি ৰ 


কলিকাতা বোন্দে .মাত্রা্জ কোচীন নিউ দিল্লী কাণপুর করাচী রেঙ্গুন কলন্দে|। | 
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২১০ 
" পশ্চিম বঙ্গে কলেজের সংখ্য! বৃদ্ধি--গত 
বৎসর পশ্চিমবঙ্গে ১২টী নূতন লেকেগু গ্রেড কলেজ 
এৰং হটী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হুইয়াছে। 
এই সব লইয়া পশ্চিম বঙ্গে কলেজের সংখ্যা 
দাড়াইয়াছে ৮৩। উহার .মধ্যে ৩৩টী কলেজই 
কলিকাতায় অবস্থিত। অবিভক্ত বঙ্গে ও আসামে 
কলেজের সংখ্যা ছিল ১১৭। | | 
পাকিস্থানে ভীতবস্র রপ্তানী-_ভারত 
সরকার তাঁতের বসন্তের রপ্তানীর উপর সমস্ত বিধি- 
নিষেধ তুলিয়া দেওয়াতে বর্তমানে ভারত হইতে 
পাকিস্থানে বহুল পরিমাণে তাঁতবন্্র রপ্তানী 
হইতেছে। গত কয়েক গপ্তাহে মাদ্রাজ হইতে 
ইতিমধ্যেই করাচীতে ৬ হাজার বেল তীতবন্তর 
রপ্তানী হ্ইয়ান্ধে এবং এই উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ 
বন্দরে ১৫ শত বেল তাতবন্ত্র মজুদ রহিয়াছে। 
বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের জম্ভও ৪ হাজার বেল 
তাতব্্ জাহাজে উঠান হুইতেছে। উহ! ছাড়া 
এরোপ্লানেও বহু তাঁতবন্ত্র পাকিস্থানে বাইতেছে। 
পাকিস্থানে চটকলের চেষ্টাঁ-ডাণ্ডির জুট 
কনট্রোলার মিঃ ভেলেটাইন সম্প্রতি এরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন যে,, ডাঙ্ডির চটকলওয়ালার! যদি 
পাঁকিস্থানে যাইয়া চটকল স্থাপন করিতে চাহে 
তাহ! হইলে পাকিস্থান গৰর্ণমেপ্ট উহাদিগকে 
. সর্বপ্রকার সুযোগ স্থবিধ! প্রদান করিবেন এরূপ 
আশ্বাস দিক্ষাছেন। এরূপ ক্ষেত্রে ভাগ্ির 
চটকলওয়ালাদিগকে চটকপ স্থাপনের মোট 
মূলধনের শতকরা ৭০ তার্গ প্রদান করিতে হইবৈ। 
বাকী ৩০ ভাগ পাকিস্থান প্রদান করিবে। 
নূতন ধরণের টায়ার-_বিশ্ববিশ্রত গুভইয়ার 
টায়ার এণ্ড রবার কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ উছাদের 
গবেষণার ফলে সম্প্রতি সুপার কুশন টায়ার নামে 
এক নূতন" ধরণের মোটর টায়ার আবিষ্কার 
করিয়াছেন। এই টায়ারের সাহায্যে এত নিরাপদ 
ও আরামদায়ৰুভাবে যোটর গাড়ী চালান যায় 
যাছা পূর্কে কখনও সম্ভবপর হয় নাই। টায়ারটীর 
বিশেষত্ব এই যে, উহাতে বায়ুর চাপ অনেক কম 
থাকার দরুণ উহ রাস্তায় যে কোন ক্ষুদ্র জিনিবের 
উপর দিয়! চলার সময়ে গাড়ীতে ফোন ঝাঁকি 
লাগে না। টায়ারটীর আর একটা বিশেষত্ব 
হইতেছে যে, উদ্ধার অস্ত যে কোন রাস্তায় যে কোন 
প্রকার পতিবিশিষ্ট গাড়ীর সহজে মোঁড় ফিরান 
যায়। উহার ফলে গাড়ীর চালকের পরিশ্রমের 
লাঘব হুয় এবং গাড়ীর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। ৫ 
. বৎসরের গবেষণার কলে গুডইয়ারের পক্ষে এই 
টায়ার আবিষ্কার কর! সম্ভবপর হইয়াছে । ভারতে 
সই এই টায়ারের নির্দাণ কার্ধ্য আরম্ভ হইবে। 
খাদি, এসন্থন্ধে শিক্ষার্দীন--পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেণ্ট করত প্রতিষ্ঠিত খাদি বোর্ডের চেষ্টায় গত 
জ্ঙগুয়ারী হইতে ভুল পর্য্যন্ত ছয় মাসে এই 


প্রদেশের ১২টী বিভিন্ন কেন্দ্রে ১৪৫ জন লোককে . 


চরকা কাটায় স্থশিক্ষিত করিয়া তোলা হুইয়াছে। 
ও সময়ের শেষে আরও ৪০ জন ব্যক্তি এই 
কাছে শিক্ষানবিশ ছিল। পশ্চিম বলে খাদির 
প্রসারের ভঙ্ক পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট উহাদের 
১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেটে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর 
করিয়াছেন। উপরোক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এক্ষণে 
বিভিন্ন গ্রামে জনর্সাধারণকে চরকা কাঁটা এবং তুলা 


'জারথক জগৎ. 


হইতে বীজ ছাড়ান ইত্যাদি. কাৰ্য্যে শিক্ষা 
দিতেছেল। ' এই পর্ধ্যস্ত পল্লী অঞ্চলে ১০০০ চরক! 
এবং ৩৩৪টী তকলী দেওয়া হইয়াছে ।' 
ইণ্ডিয়ান কালচারেল ট্রাষ্ট-ভারত 
সরকার দেশে সাহিত্য ও শিল্পকলার উন্নতির 
উদ্দেস্তে শীঘ্রই ইণ্ডিয়ান কালচারেল ট্রাষ্ট নাষে 
একটা ট্রাষ্ট গঠন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 
উজ ট্রাষ্টের উদ্ভোগে শিল্পকলা, সাহিত্য ও সঙ্গীত 
এবং নৃত্য ও অভিনয়ের জগ্ত তিনটা একাডেমী 
প্রতিষ্ঠিত হইবে।! লক্ষৌয়ে বর্তমানে ম্যারিস 
কলেজ নামে যে সঙ্গীত কলেছ রহিয়াছে তাহাকে 
একটা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানে, পরিপত করিবার 
অন্ত তারত সরকার সংযুক্ত প্রদেশের -প্রবর্ণমেশ্টকে 
অমুরোধ করিয়াছেন। ' কার্ণাটক সঙ্গীতের জন্য 
মাদ্রাজেও এই ধরণের একটী সঙ্গীত কলেজ স্থাপিত 
হইবে) এই প্রসঙ্গে আর একটা উল্লেখযোগ্য 
সংবাদ হইতেছে যে, ভারত সরকার হইতে প্রাপ্ত 
€ লক্ষ টাকা সাহায্যের ফলে শান্তিনিকেতনে 
সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্য ও কুটার শিল্পের বিষয়ে 
শিক্ষাদানের জন্ত বিনয় ভবন নামে একটী কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাতে ভারত নাট্যম্‌ শ্রেণীর 
হৃত্যকলা শিক্ষা দিবার প্রম্ভ বিশেষ ব্যবস্থা হটবে। 
- শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের লাভ- প্রকাশ 


যে, ভারত লরকার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাভে 


শ্রমিকের অংশ এবং শ্রমিকের গ্ঠাধ্য পারিশ্রমিক 
সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যত! নির্ধারণ এবং শ্রমিককে 
লাভের অংশ দিবার একটী পরিকল্পনা প্রস্তুতের 


জ্রন্ত একটী এভভাইসরি কাউন্সিল গঠন করিবেন।' 


এই কাউন্সিলে গবর্ণমেপ্ট, শিল্প পরিচালক এবং 
শ্রযিক--তিন পক্ষেরই প্রতিনিধি থাকিবেন। 
এই বিষয়ে তারত গবর্ণমেন্ট কমিটী অন প্রফিট 
শেয়ারিং নামে যে কমিটী বসাইয়াছিলেন তাহা 
সম্প্রতি এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, পরীক্ষামূলকভাবে 
নিদ্দিষ্ট সময়ের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন ফোন 
ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণের ব্যবস্থা 
করা হুইবে। 

ইণ্ডিয়ান স্যাশন্যাল ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রোস_-আত্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ ( ইণ্টার- 
ন্যাশন্যাল লেবার অরগেনাইজেসন বা আই এল 
ও) ভারতেয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে 
তারতের শ্রমিকদের ' প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান 
বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কংগ্রেসের 
সভাপতি শ্রীহুরিহরনাথ শাস্ত্রী এই সংবাদ ঘোষণা 
করিয়াছেন। 

ব্যবসায়ীদের মজুদ বস্ত্র আটক-_বর্তষানে 
পশ্চিম বঙ্গে পাইকারী ব্যবসায়ীদের হাতে যে 
বস্তু মজুদ আছে পশ্চিম বঙ্গ সরকার তাহা আটক 
করিয়াছেন এবং পাইকারী ব্যবসাহিগণকে এই সব 
বস্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল 
করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। প্রকাশ যে, 


ভারত সরকার কাপড়ের কলসমূহে মজুদ যেব্গ্র 





[.৯ই আগষ্ট, ১৯৪৮ 


আটক করিয়াছেন তাহাতে মূল্যের ছাপ দেওয়ার 
পর আগামী ২০শে আগষ্ট কি উহায় লম সময় 
হইতে এই কাপড় বাজারে ছাড়া হইবে। - 

বাঙ্গলায় নোটাফাইভ ব্যান্ক-_গত ১৯৪০ 
সালে পশ্চিম বাজলায় যে মহাজ্জনী আইন পাশ 
হুর তাহাতে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, 
তালিকাভুক্ত ব্যান্কসমূহ এবং পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক 
নির্দিষ্ট বা নোটীফাইভ র্যাক্ষগুলি এই আইনের 
আওতা হইতে বাদ যাইবে । এই বিধান অমুযায়ী 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যান্সগুলি উপরোক্ত 
আইনের আমলে আগে নাই বটে, কিন্ত 
তদ্দানীস্তন বালা গব্ণমেন্ট গত কয়েক বৎসরের 
মধ্যে নোটীফাইড ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা নির্দেশ না করার 
দরুণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকা-বহিভূতি ব্যান্বগুলি 
এবং এই শ্রেণীর যে সব ব্যাঙ্ক গত ১৯৪০ 
লালের পরে তালিকাভুক্ত হইয়াছে সেই সব ব্যাঙ্ক 
এখন পর্য্যন্ত উপরোক্ত মহাজনী আইনের বিধান 
মতে কাজ করিতে বাধ্য হুইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ" 
গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি নোটীফাইড ব্যাঙ্কের সংস্ঞা 
নির্দেশ করিয়াছেন। এই নির্দেশমতে যে সব. 
ব্যাঙ্কের আদায়ী মুলধনের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা 
পর্যন্ত হইবে এবং যে সব ব্যাঙ্ক খাড়া খতে শতকরা 
বাঁধিক ১০ টাকার বেশী এবং বন্ধষ্কী খতে শতকরা, 
বাধিক ৮ টাকার বেশী সুদ আদায় করিবে না 
সেই সমস্ত ব্যাঙ্ক নোটাফাইভ ব্যাঙ্ক বলিয়া 
পরিগণিত হুইবে। 

পুর্বববজে ব্যবসায়ীদের হরভাল--গত 
লা আগষ্ট তারিখে চাক! সহরে পুর্কাবজের সমস্ত: 
ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের একটী সন্মেলন হুয়। 
এই সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্ট যদি পূর্ববজে বিক্রয়-কর আদায়ের 
ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের বিক্রয়-করের অসুকরণে' 
সংশোধন না করেন তাহা হইলে পূর্কাবদের সমস্ত 
ব্যবসায়ী আগামী ২৪শে আগষ্ট ভারি হইতে 
উদ্ছাদের ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিবেন ।” 

ভারতে বাসগৃহের উর 5৩ 
সর্বত্র বাসগৃহের যে প্রকার অভাব ঘটিয়াছে তাহার 
প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার উহাদের 
স্বাস্থ্য মন্ত্রীর অধীনে গৃহ নিৰ্ম্মাণ বিভাগ নামে 
একটা বিভাগ থুলিতে স্থির করিয়াছেন । এত্ত 
গবর্ণমেপ্ট একটী কারখানা স্থাপন করিবেন। এই 
ফারখান! হইতে গৃছনির্দাণের সাজসরগ্রাম লইয়া 
আড়াই হাজার টাকা ব্যয়ে ছুইটী বাঁসের ঘর, 
১টী রায়াঘর, বাথরুম, ছোট বারান্দা, আঙ্গিনা 
সমেত এক একটী বাসগৃহ প্রস্তুত করা যাইবে । 


বাংলা নববর্ষের দেওয়ালপঞ্জী 


আমরা ৩নং রমানাথ মন্ধুমদার ধ্রীট কলিফাতাস্থ 
মেসাস+ প্ৰকাশিকা লিমিটেডের নিকট হইতে 
তাছাদের প্রকাশিত বাংলা ১৩৫৫ লালের দ্বেওয়াল- 
পঞ্জী পাইয়া আনন্দিত হইলাম।. জী দেওয়াপ- 
পঞ্ীর বিশেষত্ব দেশের প্রতিথযশা লোকদের 
জন্ম মৃত্যু ও অনেক এীতিহাসিক ঘটনার তারিখ 
অনুসারে এ দেওয়ালপঞ্জীতে উল্লিখিত হইয়াছে। 
ফলে ওঁ দেওয়াল পনঞ্জীটি লোকের খুব প্রয়োজনো- 


| পযোগী হুইয়াছে। ছাত্রসমাজের পক্ষে  দেওয়াল- 


পঞ্জী হইতে অনেক কিছু শিখিবার আছে। j 


হারের কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ভই আগষ্ট-_এ সণ্ডাছে নানাকারণে 
সকলিফাতার শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে । গত ৩১শে ভুলাই ভারত গবর্মমেন্ট 
স্তাহাদের নূতন বস্ত্নীতি: ঘোষণা করেন.। কতক 
পরিমাণ .. বস্ত্র সরকারী ব্যবস্থা: : অনুযায়ী 
বণ্টন করা হুইবে এবং টেরিফ, বোর্ডের সুপারিশ 
অনুযায়ী গবর্ণমেন্ট কাপড়ের দর লিয়ন্রিত রাধিবার 
চেষ্টা করিবেন শুনিয়া ব্যবসায়ীরা শঙ্কিত হইয়া 
পড়েন উদ্ধার ফলে ংর! আগষ্ট হইতে বাজারে 
একটা! অৰ্সাদের ভাব সুচিত হ্য়! তৎপ্র 
“শিল্প কারখানার লাত বণ্টন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 
কমিটির প্রস্তাবের মর্ধ প্রকাশিত হওয়ায় তাহাতে 
বাজারে আরও নিরুৎপাহের ভাৰ সঞ্চারিত হয়। 
“শিল্প কারখানার. লাভের একটা অংশ শ্রমিকদের 
‘ভিতর বণ্টনের প্রস্তাব দেশের শিল্প ব্যবসায়ীরা 
প্রথম হইতে অবাস্তব ও অনুচিত বলিয়াই মনে 
করিতেছেন। কিন্ত গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কমিটি 
সেই প্রস্তাব এদেশে কতিপয় শ্রেণীর শিল্প 
নকারখানায় আপাততঃ পরীক্ষানূলকভাবে কার্যাকরী 
করার নির্দেশ দিয়াছেন। বোষাইয়ের সংবাদপত্রে 
“যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা 
ন্যায় উপরোক্ত কমিটি শিল্প কারখানার 
'উত্ধত্ত লাভ আঁধাআধিভাবে মালিক ও শ্রমিকদের 
ভিতর বণ্টনের ভ্ত সুপারিশ করিয়াছেন । এ লব 
খবয় প্রচারিত হওয়ায় সপ্তাহের প্রথম দিকে 


কলিকাতার শেয়ার বাজারে শেরার দর নিম্লাভিমুখী " 


হইয়া দীড়ায়। ক্যালকাটা! ষ্টক এক্সচেঞ্জ কমিটি 
ইত্তিয়ান আয়রণ ' এও ষ্টিল কোম্পানীর শেয়ারের 
‘যে নিম্নতন দর বাধিয়া দিয়াছিলেন উচ্বার দর 
সপ্তাহের প্রথম দিকে তাহার তুলনায়ও নামিয়া 
স্বায়। অন্ত জুনেক কোম্পানীর শেয়ার দরও 
পড়িয়া যায়। ' তবে সপ্তাছের শেষ দিকে শেয়ার 
বাজার সেই অবসাদ কিছু পরিমাণ কাটাইয়! 
'উঠিয়াছে। শেয়ার দরেরও কিছু উন্নতি লক্ষিত 
শ্হইয়াছে। 

| অত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা 
স্ছদেয় ( ১৯৮৬ ) থণপর্রের দয ৯৯৩০, ২৫০ সুদের 
"{ ১৯৬১) খণপত্রের দর ৯11*, ৩' টাকা মদের 
‘(১৯৫৩-৫৫ ) খণপত্রের দর ১০২/* ও ৩ টাকা 
সুদের ( ১৪৭০-৭৫ ) খপপন্জের দর ১০০৩০ 
হাড়াইয়াছে। l { 

অন্ধ প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবস! জোশ 
লর্কোচ্চ শেয়ার দর নিররূপ দীড়াইয়াছে £-. 
-ব্যাক্ষ--ক্যালকাটা ১৫1০ ) কাপড়ের কল--কানপুর 
.টেক্সটাইলস্‌. ১২৮৭, এলগিন মিলস 
'কেশোরাম (প্রেফ ) ১৪৪০; কয়লার খনি-- 
“বেঙ্গল ৪৪৪২, লাউথ কারাপপুরা ২৩২, 'তালচর 
৪1০ ) চটকল--বল্যজ্ ২০৩২, হাওড়া ৩০1০, 
এনৈহথাটী ২৪৫২, ভ্ভাশনেল ২৮৪০ ) ইন্জিনীয়ারিং__ 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড টিল ২৬ %০, ষ্টিল কর্পোরেশন 
২২০, কুমারধুবী ৯1৮০) বিবিধ__ইগ্ডিয়ান 
কপার ২॥৩*, ইত্ডিয়ান ভাশনাল এয়ারওয়েজ 


৫৮৯৩ 


৭৮/০, টিটাগড় ৪১৪০, মেদিনীপুর ' জমিদারী -৩৬২ « 


বাগমানী ( চাঁ-বাপিচা )১৫০। 


বাজারের হালচাল 


' কলিকাতা, ৬ই. আগষ্ট--চটকলওয়ালারা বেশী 
পরিমাপ পাট ক্রয় করিতে আরম্ভ করায় সপ্তাহের 
প্রথমদিকে পাটের দর বেশী রকম তেজী দেখা 


পিয়াছিল। কিন্তু করাচীতে আতস্তরাটিক সম্মেলনের - 


ফলে পাট সম্পর্কে উভয় রাষ্ট্রের চুক্তি পাৰাপাকি- 


ভাবে গৃহীত ও সনর্ধিত হওয়ায় এবং পাকিস্থান 
'গরর্পমেপ্ট তাহাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 
ভারতে পাট সরবরাহ করিতে চেষ্টা করিবেন 


বলিয়া কথ! দেওয়ায় চটকলওয়ালারা পাট ক্রয়ের 
তাড়াছড়া বন্ধ করে।, পাটের অন্ত যে কোন 
বুল্য দিতেও তাহারা অনিচ্ছুক হয়। ফলে 
সপ্তাহের শেষ দিকে দর কিছু নামিয়া আসে। 
অন্য আলগা পাটের বাজারে ইত্ডিয়ান দ্দাত 
বটম শ্রেণীর পাটের দর দ্াড়াইয়াছে মণ প্রতি 


৪০২ টাকা । পাকা বেল বিভাগে বপ্তানীযোগ্য 


ফার্ট পাটের ঘর দীড়াইয়াছে ২০০২ টাকা 1 


পুর্বে কাপড়ের কলের বিপদ 
প্রকাশ যে, পূর্ববঙ্গের কাপড়ের কলগুলি হইতে 
বস্ত্র ক্রয় ফরিবার জান্প পূর্ববঙ্গ পবর্ণমেপ্ট যে 
সমস্ত গ্রকিউরিং এঞ্ডজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন, 
তাহার! কলসমূহছ হইতে সময় মত বস্সের' হৃল্য 
দিয়া তাহা ডেলিভারি লইতেছেন না। 
উহার ফলে ফলগুলিতে ৭০ লক্ষ টাকার 





মত কাপড় মজুদ হইয়াছে এবং অনেক, কলের 


পক্ষে খরচপত্র চালানো কঠিন হইয়াছে । এরূপ 


অবস্থা আর কিছুদিন চলিলে ফলগুলি বন্ধ হইয়া 
যাইবে 'বিষদটি পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেষ্টের দৃষ্টিগোচর 
করাহইয়াছে। -.... 4 
পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীর বিলিব্যবস্থা__ 

, জারত সরকারের সাহাষ্য ও -পৃনর্ধবসতি বিভাগের 


মন্ত্রী শ্রীমোছনলাল'সাকসেনা পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গের 
আশ্রয় প্রার্থাদের. সাহায্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের 
অন্ত কলিকাতা! আপিয়াছিলেন। তিনি এখানে 


আসিয়া একপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, পশ্চিমবজ 


গবর্ণমেন্ট'ষে প্রকার ব্যাপকভাবে সাহায্যের যথা 
করিতেছেন তাহাতে তিনি সন্ধ্ | ' 

চাকায় পাট 
আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখে চাকাতে 
পাটশিল্প, পাট উৎপাদনকারী এবং পাটব্যবসায়ীদের 
প্রতিনিধিদের একটা বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। 
এই বৈঠকে পাটের অনুকলপ তত্ত আবিষ্কারের 
আশঙ্কা, পাটের চাহিদা ও যুলা) দেশের অত্যত্তর 
হইতে বন্দরে পাট রপ্তানী ইত্যাদি বিষয় 
আলোচিত হইবে । ৯ রি 


হেড অফিম স্থাপিত . ক্লাইভ ট্্ীট 
বি, বি, ৪১৮ নি বি, বি, ২৯৮৬ 


রব ব্যাধ লিঃ 


হেড অফিস :--৬১নং বহুবাঞ্জার 'ট্রাট 


৮১নং নেতাজী সুতা রোড 
৮২1২-এ, কর্ণওয়ালিশ হ্রীট 
অন্যান্ত শাখা ঃ 
চট্টগ্রাম, চল্গননগর, রাজসাহী, সিরাজগজ, 
লাস্তাহার, অলপাইগুড়ি, _ ময়মনসিংহ 
| সুদের হার £ 
. সেভিংস্‌ ২১ টাকা , ফিক্সড ৩০ আমা 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় কর! হয় 


কলিকাতা শাখা: 





জস্মেলন--পূরব্বব্জ গবর্ণমেন্ট - 


৮ 
= 


| 

সোনা ও রূপ! | 

কলিকাতা, শুই আগষ্ট এ সপ্তাঙছে খোষাইয়ের: 
বাজারে সোনার দরের একটা নিয়গতি লক্ষিত! 
হইয়াছে । গত ৩*শে ঘুলাই যোম্বাইয়ে প্রতি! 
তরি সোনার দর ছিল ১১৩/০ আনা। অন্ত: 
বাজারে তাছা ১১২/০ আনা দীড়াইরাছে।! 
কলিকাতার বাজারে অভ প্রতি ভরি সোনার দর: . 
১১৩/৯ SL (প্রতি খণ্ড) ৭৪৮ আনা 


: অন্ত বোধে প্রতি ১০০ তরি রূপার দর" 
১৭৬%৯ আনা ও কলিকাতায় তাছা! ১৭৬৩০ আন! 
t [ 


! 
! 
1 
! 





খেয়ালীর খাতা 1 
(২০৭ পৃষ্ঠার পর ) 
কর! উচিত নহে। কোন শিল্প বদি বিদেশ | 
প্রতিযোগিতার . হাত হইতে রক্ষা, পাওয়ার । 
যথার্থ অধিকারী হয়. তবে টেয়িফ বোর্ডের নিকট 


তাহাদের দাবী; উপস্থাপিত “করিয়া তাহা প্রমাণ! 


. করিতে হুইবে। তখন টেরিফ বোর্ডের পরামর্শ 


অনুযায়ী গবর্ণষেপ্ট তাহাকে রক্ষণস্তক্ষের সুবিধা 
দ্রিবেন। বর্তমানে লিমেন্ট, লৌহ, কাগজ, হুতী ও 
পশম বন ইত্যাত্ি যত বেশী বিদেশ হইতে 
আমদানী কা যায় হু দেশের মঙ্গল । 


ঢাকার * একটি সংবাদে প্রকাশ যে, পাকিস্তান 
গবর্ণমেন্টের - স্বাস্থ্যসচিব জনাব হবিবুল্লা বাহার 
ডাক্তারী পাঠ্যপুস্তকগুপি বাংলায় তর্জমা ফরাইবার . 
উদ্ভোগ করিতেছেন।. তিনি একটি কমিটি নিযুক্ত 
করিয়া তাহাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, যথাসত্বর 
ভাক্তারী বই বাংলায় রচনা ও প্রকাশ, করিতে 
হইবে। সংবাদটি সত্য হইলে জনাব হবিবুল্লা . 
বাহারকে আমি ধত্তবাদ জান্যইতেছি। বাংলাকে 
প্রদেশের রাষ্্রতাষা করিতে হইলে বিস্তালয়গুলিতে * 
সর্বপ্রথম উহ! সম্পূর্ণরূপে, প্রচলিত কর! প্রয়োজন । 
ফারণ. সেখান হইতে শিক্ষালাত করিয়া যাহারা . 
বাহির হইবেন, তভাহারাই ভবিষ্যতে যাই 
পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হইবেন এ 

পূর্ব পাকিস্তানের নিকট হইতে এ বিষয়ে 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা করা উচিত। 
তাহারা কলেজে শিক্ষাদানের মাধ্যম বাংল! 
স্থির করিতে বিলম্ব করিতেছেন ফেন তাহা বুঝিতে 
পায়িতেছি না। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাব 
যদি একটি কারণ হইয়া থাকে, তবে গবর্পমেপ্ট 
পূর্ব পাকিস্তানের অনুরূপ এখানেও বিভিন্ন কমিটি 


। গঠন করিয়া তাহাদের হন্তে সে তায় চ্যত্ত করিতে 


পারেন। ব্যক্তিগতভাবে ওর বরণে পুপ্তক রচনায় 
উৎসাহ দেওয়া খাইতে পারে। প্রযুক্ত রাঅশেখর 
বহু রসারন শান্ত, চারুচন্্র ভট্টাচার্য্য পদার্থ- 
বিজ্ঞানে, গোপাল তত্রাচার্্য উদ্ভিদতত্তে, 
ডক্টর হুরেজনাথ লেন ইতিহাস, অধ্যাপক 
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় অর্থনীতি সম্পর্কে প্রাঞ্জল 
বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনায় হাত দিলে অচিরেই 
সুফল পাওয়া যাইতে পারে। সাংবাদিকদের 
মধো অনেক যোগ্য ব্যজি আছেন বীছাঁরা, 
এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে অনেক লহায়তা করিতে 
পায়েন। খেয়ালী 


৯১২ 


নই আগষ্ট, ১৯৪৮ ্‌ 

















» ( স্থাপিত ১৯৪০ ) 
সিডিউন্ড"ও ক্লিয়ারিং 
“ছেড অফিস : ৭, ওয়েলেসলী প্লেস্‌, 
কলিকাতা । 


“শাখাসমূহ 
'ৰড়বাজার, শ্রমবাজার, হাটখোলা (কলিঃ ), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, পাটনা, ময়মনসিংহ 
পে-অফিস--মিরকাদিম 
বালিগঞ্জ শাখ| $২ই জ.লাহ- 
১৯৬, রাসবিহারী এভেনিউতে 
' খোলা হইয়াছে। 
বাকুড়া শাখা শীঘ্রই খোল! 




















য়া, গেণার মি লিঃ 


১২, চৌরঙ্গি ককোয়ার, কলিকাতা। 


ফোনঃ ক্যালঃ ১৪৬৪- ১৪৬৫ প্রাম £ Aryoplants. 


আমাদের অংশীদীরগণ, বন্ধুবান্ধব ও শুভাধ্যায়ী সেই জানিয়! 
' আনন্দিত হইবেন যে, আমাদের কাগজের কলের যন্ত্রপাতির কতকাংশ 
ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং পশ্চিম বজের 
অন্তর্গত রাণাঘাটে মিলের নির্ম্মাপকার্য্যও আরম্ভ করা হইয়াছে। 
রাণাখাটের এই ' মিলস্‌ সাইট গভর্ণমেণ্টও অনুমোদন করিয়াছেন। 


সামান্য কিছু ফরফিটেড শেয়ার 
এখনও সমঘুল্যে পাওয়া যায়। 


বিস্তৃত বিবরাণর জন্য ম্যানেজিং টি ক লিল! 





le লে টে ও 


২) ৯ ডাক লিটাইয়া আমরা জনসাধার ীনাইতেছি যে, বাৰ 
এ (i পেস 5 
মার্কা সেগুন কাঠের আমরাই প্রধান আমদানীকারক । 
. আপনাদের প্রয়োজনীয় সাইজ কাঠ, চৌকাগুড়ি এবং দরজা, 


পাইকারি গুদাম £ 


২১, শালিমার রোড, হাওড়া ৩২ সি, চি এভিনিউ 


টেলিফোন £ হাওড়া ৪৬৭ 


দি কলিকাতা বিজ্ডা্ন ফৌরমূ লিঃ 
৩২এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ £ ১ কলিকাতা ১২ | 


১. ১২২, বন্বাজার স্্ীট, কলিকাতা--আৰিক জগৎ প্রেসে শ্রীষতীশ্্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত, 


পথ, 















টেলিফোন £ বড়বাজ।র ১৬৬৩ 





I 
্ীপ্রিয়নাথ রায়_ভাইরেক্টার-ইন-চা্ 


এলায়েট্ট ব্যাঙ্ক লিঃ | 
সেন্ট্রাল অফিস--<৩নং ম্যাঙ্গো| লেন। 
১ ' ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 















চাকা, ময়মনসিংহ, কিশোতগঞ্জ, বাজিতপুর, 
'_ নবাৰপুর 






এলারেড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
অজিতকুষার সোন হয়েশচজ ভটাচার্্য | 
ডিরেক্টর-ইন্-তা্জ ম্যানেজিং চিরে 






* 












| ও ARTH IK JAGAT 
8০৮৮2 হি 


রতি সংখা। /* আনা. 


















সি 16৮ August, 1945, সোমবার, ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৫৫, 


1 ১৬শ সংখ্যা 








Hl 








আবার নি রী আসিয়াছে । গত বৎসর এই তারিখেই ভারত তাহার বহুবাঞ্ছিত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। এই 

' স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দেশের যে লক্ষ লক্ষ অধিবাসী নানাভাবে নির্ধ্যাতন ভোগ ও চূড়াস্তরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন আজ স্বাধীনতা - 
লাভের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে তাহাদিগকে প্রণাম করি। আর উদ্দেশে প্রণাম করি সেই মহামানব মহাত্মা গান্ধীকে যিনি তাহার তপস্ত 
ও আত্মত্যাগের দ্বার! এই বহু ভাষাভাষী, বন্ধ ধর্ম্মমতের উপাসক ও বহুধাবিচ্ছিয় দেশকে এক্যবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ৪* কোটী 

র .ভারতবাসীকে স্বাধীনতা লাভে উদ্ব দ্ধ করিয়াছিলেন । আজ মহাপুরুষ নশ্বর জীবনের সমস্ত প্রকার নিন্দা-প্রশংসার উদ্ধে। তিনি যে 
_ ভাবে চাহিয়াছিলেন দেশ সেই ভাবে স্বাধীনতা লাভ করে নাই। দেশের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক দেশে 
. পরিণত হইয়াছে। এজন্য আজ ভারতের ত্রিশ কোটা হিন্দু পাঁকিস্থানে অবস্থিত দেড় কোটী হিন্দুর কথা ভাবিয়া স্বাধীনতা লাভের আনন্দ 

" উপভোগ করিতে পাঁরিতেছে ন1। পক্ষান্তরে পাকিস্থানের ৭ কোটী মুসলমান ভারতে অবস্থিত ৪ কোটা মুসলমানের কথা ভাবিয়া স্বাধীনতার 











আনিয়াছে। মহামানব মহাত্মা গান্ধী এই অনর্থকে প্রতিরোধ করিবার জন্যই আখাবিম্জন দ্বিলেন। আজ 298 জি কীতে 
আবার তাহার উদ্দেশ্যে ভক্তি ও  শদ্ধা নিবেদন করি । ৃ ইউর 
€ শেষাংশ ২১৪ নীচে জট), ও ূ এ 














নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছে না । মানুষের ছুর্বদ্ধি ও অহেতুক বিদ্বেষপরায়ণতাই ভারতের বুকে এই অনর্থ ডাকিয়া টি রি 


২১৪ 


পাপা 





ইনফে শন ও জাতীয় সরকার 

গিনিষপত্রের স্বল্প যোগানের ভিতর নূতন 
করিয়া নোটের প্রচলন বাড়িয়া চলায় ভারতে 
ইনফ্লেশনের তীব্রতা বৃদ্ধি ,পাইতেছে। পণ্যযূল্য 
ধাপে ধাপে চড়িয়া উঠিতেছে। ফলে দেশে জন- 
সাধারণের ছুঃখছূর্দশার আজ আর সীমা নাই। 
উহা দেখিয়া! ভারতীয় ভোমিনিয়ন আইন সভার 
অনেক সদস্যই আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। 
ডোমিনিয়ন আইন সভায় যুদ্রান্ফীতি ও পণ্যমূল্য 
বৃদ্ধি সম্পর্কে গত ১১ই আগষ্ট যে আলোচনা হয় 
তাহাতে এ অবস্থার সম্যক প্রতিকার সম্পর্কে 
গ্রবর্ণমেণ্টের অকর্ধণ্যতার জগ্ভ কতিপয় সদস্য তীব্র 
ভাষায় তাঁহাদের উপর দোবারোপ করেন। 
ইনফ্রেশন দমন করিতে হইলে প্রথমতঃ পণ্যের 
উৎপাদন বাড়ান সম্পর্কে সুগঙ্কল্লিত বিধি ব্যবস্থা 
প্রয়োঞন। গবর্ণমেপ্ট শিল্পপতি ও পঁজিৰাদীদের 
স্বার্থ সব সময়ে বড় করিয়া দেখিতেছেন. এবং 
উহাদের মন যোগাইয়া চলাই তাছাদের নীতি । সে 
- কারণেই উৎপাদন কার্ধ্যতঃ বাড়িতেছে না বলিয়া 
কেছ কেছ অভিযোগ করেন। অধ্যাপক রঙ্গ বলেন, 
শিলশ্রমিকর! গবর্ণমেন্টের কথামত চলিতে প্রস্তুত 
'আছে। সোসালিষ্ট পার্টি ও কম্যুনিষ্ট পার্টি এক- 
যোগে চেষ্টা করিয়াও বোস্বাইুয়ে শ্রমিকদিগকে 
ধর্দঘট করাইতে পারে নাই। আগলে দেশের 
শিল্পপতি ও গজিপতিরাই গবর্ণমেপ্টকে আস্তরিক- 
ভাবে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে সহায়তা 
করিতেছেন না। দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট এই 
শ্রেণীর ভদ্রমছোদয়দিগকে শায়েস্তা করার দিকে 
তাঁহাদের শক্তি ও ক্ষমতা নিয়োগ করিতেছেন না। 
শিল্প সচিব ডাঃ শ্তামাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় কাপড়ের 
কলের মালিকদিগকে তোয়াজ ও তোষামোদ 
করিয়া কাপড়ের দর কমাইতে চাহিয়াছিলেন। 
তিনি সে বিষয়ে ব্যর্থ হইয়াছেন। সে কথা উল্লেখ 
করিয়। শ্রীযুক্ত অনস্তশায়ন আয়েজার বলেন, “আমর! 
ডাঃ মুখাজ্জীকে শিল্পপতিদিগকে তোষামোদ ও 
তাহাদের প্রিয় হওয়ার যথেষ্ট সময় দিয়াছি। কিন্তু 


রি ১৬ই আগ ১৯ ১৯৪৮ 








অনেক A সুবিধা দিয়াও তিনি উহাদিগকে পথে 
আনিতে পারেন নাই। উহার! চরম মুনাফাৰৃত্তি 
দ্বারা জনসাধারণকে পথে বসাইয়াছেন। | শিল্প- 
পতিদের ওঁ ধরণের মনোবৃত্তি দেখিয়া আজ ইহা 
বলিবার সময় আসিয়াছে যে, যদি শিল্পপতিদের স্বার্থ 
ও জনসাধারণের স্বার্থের ভিতর একটাকে বাছিয়া 
নিতে হয় তবে জনসাধারণের স্থার্থকেই গবর্ণমেণ্টের 
বাছিয়া নেওয়া উচিত। উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে গলদ 
ও অন্থুবিধা বহা ওঁ সব মন্তব্যের ভিতর প্রকাশ 


পাইয়াছে তাহা যে অনেক পরিমাণে সত্য তাহাতে * 


কোন সন্দেহ নাই। ইনফ্রেশন দমনের জন্য 
বক্তৃতা ও বিবৃতিতে কেবল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 


শি 













বিষয় রি পৃষ্ঠা 
স্বাধীন ভারতের জয়যাত্রা! ২১৩ 
সাময়িক প্রশঙ্গ ২১৪-১৬ 
স্বাধীনতার এক বৎসর ২১৭-১৮ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রপাস্তর ২১৯ 
খেয়ালীর খাতা ২২০-২২ 
আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ২২৩-২৮ 


বাজারের হালচাল ২২৯-৩০ ূ 


আবেদন না করিয়া সেই সব মৃলগত দোৌর্কল্য ও 
গলদ কাটাইয়া উঠ। সম্পর্কে সচেষ্ট হওয়াও জাতীয় 
সরকারের কর্তব্য। ইনফ্রেশন দমনের জন্য অন্য 
বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে লোকের হাতের বাড়তি 
অর্থ টানিয়া লওয়া। গবর্ণমেণ্ট যদি নৃতন ট্যাক্স 
বসাইয়া ও খণ করিয়া! বাড়তি অর্থ টানিয়া লইতে 


সমর্থ না হন তবে গীখাণ্ডভাই দেশাইয়ের 


মতে লোকের সঞ্চিত বাড়তি অর্থ 2৫52 রা আটক 
করাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে গঙ্গত। এদেশে এই 


শ্রেণীর প্রস্তাব শুনিয়া অনেকে আঁৎকাইয়। উঠিতে 


পারৈন, কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য দেশে এইরূপ 


স্বাধীন ভারতের জয়যাত্র। 
(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 


সাপ 


ব্যবস্থা পূর্বেই অবলগ্থিত হইয়াছে। ইনফ্লেশনের 
মত অস্বাভাবিক অবস্থায় জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের 


জন্য প্রয়োজন হুইলে এইরূপ জরুরী ব্যবস্থা , 


অবলম্বনে গবর্ণমেণ্টের পশ্চাৎপদ হওয়া ঠিক নহে. 
ইস্পাত শিল্প সম্প্রসারণ 

" ভারতের লব চেয়ে বড় দুইটি ইম্পাত কোম্পানী 
টাটা আয়রণ এও ষ্টীল কোম্পানী এবং সীল 
কর্পোরেশন অব. বেঙ্গল উহাদের কারখানার 
সংস্কার ও কাৰ্ধ্য সম্ুসারণের জন্ত ভারত 
গবর্ণমেন্টের নিকট যথাক্রমে ২০ কোটি ও ১৭ 
কোটি টাকা খণ চাহিয়াছেন। টাটা কোম্পানী 
যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা! কার্যে 
পরিণত হুইলে উহাদের কারখানায় বৎসরে 
অতিরিক্ত ৬ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত হুইবে। টাল 
কর্পোরেশনের ক্কীম কাধ্যকরী হইলে উহাদের 
কারখানায়ও বর্তমানের তুলনায় ৩ লক্ষ টন বেশী 
ইম্পাত তৈয়ারের সুবিধা হুইবে বণিয়া প্রকাশ । 


= ভারতে ইস্পাতের চাহিদার তুলনায় যোগান খুব 


কম। এদেশে সবগুলি ইন্পাত- কারখানায় ১২॥ 


. লক্ষ টন ইম্পাত উৎপন্ন, হওয়ার কথা। কিন্ত 


আসলে বর্তমানে বৎসরে, ইস্পাত উৎপাদিত 
হইতেছে ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টন। এইরূপ কম 
উৎপাদন দ্বারা এই বিরাট দেশের অভাব মিটানো 
কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এ* অবস্থার এদেশে 
ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির যে কোন প্রস্তাব ও 
পরিকল্পনা আমরা সমর্থন করি।. ভারত গবর্ণমেন্ট 
নিজের দশ লক্ষ টন ইন্পাত উৎপাদনের উপযোগী 
কারখানা স্থাপনের কথা বিবেচনা করিতেছেন। 
& পরিকল্পনা অনুযায়ী ইম্পাত উৎপাদনের ব্যবস্থা 
করিতে বিলম্ব হুইবে। ইতিমধ্যে বেসরকারী 
কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত ইম্পাত কারখানা” 
সমূহের কার্য্যধারা সম্প্রসারণের যদি একটা ব্যবস্থা 
হয় তবে খুব ভাল কথ|। কাজেই টাট। আয়রণ 
এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী এবং ষ্টীল কর্পোরেশন স্ব 
বেঙ্গল গে উদ্দেশ্যে প্রশ্নোজনীয় মূলধনের অন্ত 
গবর্ণমেন্টের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহাও 


স্বাধীনতা লাভের এক বৎসর অতীত হইল। এই এক বৎসরে স্বাধীনতার অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধি পক্ষে আমরা কতদূর কি. 
করিলাম তাহা অনুধাবন করিব। স্বাধীনতা লাভের প্রধান উদ্দেশ্য বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিয়া জনসাধারণের নিরাপত্তা 
বিধান এবং দেশে ধনসম্পদ বৃদ্ধি ও যথোপযুক্তভাবে উহার বন্টন দ্বারা দেশবাসীর জীবনযাত্রার আদর্শের উন্নতি। এই দুইটা উদ্দেশ্যের 


: মধ্যে প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে আঃ 





নাদের জননায়কগণ গত এক বৎসরে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই এক বৎসরে উহারা 


প্রায় ৭* লক্ষ আশ্রয় প্রার্থীর ভারতে বসবাস ও সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভারতের উত্তর সীমানাস্থিত কাশ্মীর রাজ্যে শত্রুপক্ষের 





আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ন 


ন এবং ভারতের শত শত সামন্ত রাজ্যে বিনা রক্তপাতে জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সামান্য 


| /এক বৎসর কালের মধ্যে পৃথিবীর আর কোন গবর্ণমেন্ট এরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন কি না সন্দেহ । কিন্তু ভারতের এঁক্য ও 
নিরাপত্তার দিক দিয়া আমাদের জননায়কগণ অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে এখন পধ্যন্ত আমরা স্বাধীনতার 


কোন সুফল দেখিতে পাইতেছি না। 


উহার কারণ এই যে, বিদেশ হইতে গত এক বৎসরে. শতাধিক কোটা টাকা মূল্যের খাদশস্ত 


আমদানী করিতে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ অশান্তি দূরীভূত করিতেই আমাদের শাসক শ্রেণীকে উহাদের শক্তি সামর্থ্য ও অর্যমঙ্গতির 
বেশীর ভাগ ব্যয় করিতে হইয়াছে। ফলে আমাদের জাতীয় গবর্ণমেট আমাদিগকে দুর্ভিক্ষের ও অনশনের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন, 
বটে। কিন্তু একট! স্বাধীন জাতির অধিবাসীর পক্ষে কোনওরূপে আধপেটা খাইয়। বাচিয়া থাকাই প্রধান কথা নহে ।: সে মানুষের মত 


বাঁচিতে চাহে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আনন্দ উপভোগ করিতে চাহে । আমাদের. জাতীয় গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে উদাসীন নহেন 1 * : 


উহার! দেশের সর্ববাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বহুমুখী কর্ম্মপন্থায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই. কর্মপন্থার সফল পাইতে কিছু দিন দেরী আছে । 
ততদিন যি আমরা আমাদের জাতীয় গবর্ণমেন্টকে অকুঠভাবে সমর্থন না করি, উহাদের সহিত সহযোগিতা না করি তাহা হইলে আমরা 
দেশপ্রোহিতাই করিব। স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকী দিনে দেশবাসীর নিকট আমাদের উহাই একমাত্র নিবেদন । 


রে 


"১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৮] 


আর্থিক জগৎ : 





০ 


দেশের প্রয়োলন বুঝিয়া  সহামুভূতির সহিত 
বিবেচন! করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে লঙ্গত। যতদুর 
, বুঝ! যাইতেছে দেশে টাকার বাজানের বর্তমান 
অবস্থায় উপরোক্ত কোম্পানীসমূছ ভিবেঞ্চার দ্বারা 
ও অষ্কভাবে সমুচিত পরিমাপ টাকা তোলা সম্পর্কে 
আশ্বন্ভবোধ করিতেছে না বলিয়াই উহার! 
গবর্ণমেন্টের নিকট গ্রণপ্রার্থা হইয়াছে । বেসরকারী 
উদ্যোগে বড় 'মৌলিক শিল্প পরিচালনা করিতে 
দেওয়ার অসুবিধা এই যে, মূলধনের অভাব, কার্ধ্য 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ক্রটি-বিচ্যুতি প্রভৃতি কারণে দেশের 
প্রয়োজন অনুযায়ী সে সমস্তের পূর্ণ সম্প্রসারণ সব 
সময়ে সম্ভবপর হয় না। মৌলিক শিল্পের সমুচিত 
উন্নতি ও "দেশের স্বার্থে তাহা মুনিয়ন্ত্রণের অন্ত 
মৌলিক শিল্প জাতীয়করণের দাবী তাই আন 
সর্বত্রই তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। কোন শিল্প 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত না করিয়া সরকারী 
রাকোষ হইতে তাহার পিছনে কোটি কোটি 
টাকা নিয়োগ ক্করিবার ঝুঁকি অনেক। তাই 
দেশের স্বার্থ দেখিতে হইলে ইস্পাত শিল্প জাতীয়- 
করণের নীতি কার্ধযতঃ: [গ্রহণ করাই ভারত 
গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য । 
'অর্থনৈতিক-মন্ত্রী-দপ্তর গঠনের প্রস্তাব 
ভারতীয় ভোমিনিয়ন আইন সভায় মুদ্রানীতি 
ও পণ্যমু্্য বৃদ্ধি, সম্পর্কে যে বিতর্ক হয় তাহাতে 


ংশ গ্রহণ, করিতে গিয়া ভারতের প্রধান মস্ত্রী' 


পশ্ডিত জওছরলাল নেছেরু এদেশে এ ধরণের 


অর্থনৈতিক সমস্তা সমাধানের দামিত্বভার গ্রহণের. 


জন্য একটা নূতন সরকারী দপ্তর খুলিবার প্রস্তাব 
করেন। একজন নূতন মন্ত্রীর অধীনে এ বিজাগ 
পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। বিশেষজ্ঞ 
লোক রাখিয়া এ দপ্তর সমস্ত অর্থনৈতিক সমন্তা 
অমুধাবন' ও বিচার বিশ্লেষণ. করিবেন | আর 
তাহার ভিত্তিতে সমন্তা সমাধানের যাবতীয় বিধি 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হুইবে। অর্থনৈতিক সমন্তা 
সমাধানের অন্ত কেন্জ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের 
কার্য্যধারার ভিতর সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করা 
অর্থনৈতিক দপ্তরের মন্ত্রীর প্রধান কর্তব্য হইবে। 
একটি সরকারী অর্থনৈতিক দণ্তর প্রতিষ্ঠা 
সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর এই প্রস্তাব আমরা খুব সঙ্গত 
ও লমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। ' বৃটেনের 
জটিল যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের অগ্ঠ 
এ দেশে এইরূপ মন্ত্রী-দগুর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে । 
সেই দপ্তরের ভার লইয়াছেন স্তার '্যাফর্ড ক্রীপস্। 
তিনি অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পন! গঠন করিয়া 
তদমুযায়ী বৃটিশ সরকারের রাজস্ব, শিল্প, বাণিজ্য, 
যানবাহন ও শ্রমনীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। 
জাতীয় অর্থনৈতিক লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিত থাকিয়া 
উপয়োক্ত সমস্ত বিভাগকে সেই লক্ষ্য অমুযায়ী 
একযোগে প্রয়োজনীয় কার্ধ্যধার1! অবলম্বন করিতে 
হুইতেছে। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের 
জন্ত সুপরিকলিত কার্ধ্যনীতির যেরূপ অভাব দেখ! 
যাইতেছে এবং বিভিন্ন সরকারী বিভাগের লামপ্রস্ত- 
হীন কাধ্যধারার জগ্ত নাবিক উন্নতির কাজ যেরূপ 
বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে এদেশে এরূপ একটি 
বিশেষ ক্ষমতাসম্পর অর্থনৈতিক মন্ত্রী-দপ্তর প্রতিষ্ঠা 
কর! আজ খুবই প্রয়োজন হইয়া দীড়াইয়াছে। 
তবে এদেশের হ্তার, ্যাফর্ড ক্রীপস্‌ কে: হুইবেন 
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ভাবে মন্ত্রী নিয়োগ কর! হইয়াছে সেভাবে 
অর্থনৈতিক বিভাগের মন্ত্রী নিয়োগ কৰিলে আসল 
উদেশ্য সাধিত হুইবে না।- এ মন্ত্রীপদে এমন 
একজন লোক বসাইতে হইবে বাহার অভিজ্ঞতা 
ও ব্যক্তিত্ব অপরিসীম, যিনি নানা জটিল বিষয়ে 
লত্বর সিদ্াস্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং বীছার 
নির্দেশ ও অনুন্থত বিধিব্যবস্থার সহিত তাল 
রাখিয়া ভারত সরকারের অর্থ, শিল্প, শ্রম ও 
যাল্বাহন বিভাগের মন্ত্রীরাও তীহাদের স্ব শ্ব 
বিভাগের কার্যাধারাকে নিয়ন্ত্রিত . করিতে বাধ্য 
থাকিবেন? শ্রীযুক্ত অনস্তশায়ন আয়েলার & পদের 
গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেরুকে. তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া- 
ছ্েন। আমর] তীছার এই অমুরোধ খুব সমীচীন 
বলিয়াই মনে করি। জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন 
সম্পর্কে ও দেশের অর্থনৈতিক সমন্তা সমাধান 
: সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরুর * আন্তরিকতা সকল 
সন্দেহের অতীত | অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ অর্থনীতি- 
বিদদের পরামর্শ অগুযায়ী তিনি যদি অর্থনৈতিক 
সমন্তা সমাধানে সুসঙ্কল্লিত হন তবে ভারত 
সরকারের অন্তা দপ্তরের মনত্রীরাও তাহার কাছে 


সহযোগিতা করিতে বাধ্য হইবেন সন্দেহ নাই।' 


আমরা আশা করি পণ্ডিত নেহেরু নিজে 
প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক দপ্তরের মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিয়া 
উহ প্রাণবন্ত ও সার্থক করিয়া তুলিবেন। 
সিকিউরিটি কেনাবেচ। সম্পর্কে রিজার্ভ 
“ব্যাঙ্কের নীতি 
গত কয়মাস যাবৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 
এদেশে সিকিউরিটি কেনাবেচা সম্পর্কে যে নীতি 
(Open Market Policy) অনুসরণ করিতেছেন 
তাহা শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মনঃপুত না হওয়ায় 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উহার বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ ধ্বনিত করিতে সুরু ফরিয়াছেন। 
ইতিপূর্বে শ্বনামধ্যাত শিল্প ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত 
জি ডি বিড়লা ইউনাইটেড কমাশিরাল ব্যাঙ্কের 
বাৰিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কোম্পানীর কাজের বাজার দর চড়া রাখিবার 
অন্ত বেশী করিয়া কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতেছেন 
না বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি 
পাঞ্জাব হ্থাশনেল ব্যাঙ্কের অংশীদারদের সভায় 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে ওঁ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, লালা 
যোধরাঁও অনুরূপ কারণ দেখাইয়া রিজার্ভ 
০ব্যান্কের , বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য, করিয়াছেন। 
কিন্ত এই অভিযোগ আমরা! সমর্থনের দৃষ্টিতে 
দেখিতে পারিতেছি না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


কার্ধ্যমীতির বিরুদ্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া! তাহারা .. 


এই ব্যাপারে দেশের স্বার্থের বদলে মুষ্টিমেয় 
ব্যবসায়ীর স্বার্থটাই ঝড় করিয়া দেখিয়াছেন বলির! 
মনে হয়। দেশে ব্যবসায়িক মন্দার সুচনা দেখা 
গেলে এবং কোম্পানীর কাগজের মূল্য নিন্নাতিযুখী 
হইয়া- দীড়াইলে সেরূপ ক্ষেত্রে বেশী পরিমাণে 
সরকারী সিকিউরিচি ক্রয়ে 'যত্ুপর হওয়া কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের কর্তব্য । সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে 
সিকিউরিটির মূল্যের নিন্নগতি প্রতিক্ু্ধ হইতে 
পারে এবং সিকিউরিটির স্থলে বাজারে নগদ 
টাকা ছড়াইয়া_ পড়ার_.ফলে : ব্যবসায়িক কর্্ম- 
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তাহাই সমন্তা। অন্য অনেক বিভাগের অন্য যে তৎপরতা বৃদ্ধি পাইতে 'পারে, ইহাও' সত্য কথা। 


কিন্তু প্রকৃত ব্যবসায়িক মন্দা বলিতে যাহা বুঝায় 
এদেশে এখনও তাহার সুচনা হয় নাই । অবসাদের 
ভাব যেটুকু হৃষ্টি হইয়াছে তাহাও টাকার 
অসস্ছলতার আন্ত নহে, তাহা সৃষ্টি হইয়াছে 
অষ্যৰ্ধি কারণে । দেশে টাকার বিস্তর যোগান 
রহিয়াছে । জিনিবপঞ্জের স্বল্প যোগানের তিতয় 
দেশে নোটের প্রচলন বৃদ্ধি ও লোকের ক্রয়ক্ষমত 
বৃদ্ধির ফলে নিদারুণ ইনফ্রেশন ঘটিয়াছে। এই 
অবস্থায় বাজার হইতে পিকিউরিটি ক্রয় করিয়া 
লোকের হাতে ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে 
বেশী করিয়া অর্থ সঞ্চালন করার বদলে 
এখন বরং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হত্তস্থিত সিকিউরিটি 
বিক্রয় করিয়া বাজার হইতে বাড়তি 
টাকা টানিয়া লওয়াই বেশী প্রয়োজন হুইয়া 
দাড়াইয়াছে। সরকারী সিকিউরিটির মূল্য নিক্নাভিমুখী 
হওয়ায় এঁ' সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া বাজার 
চড়াইয়া দিবার যে দাবী উঠিয়াছে প্রকৃত 
কার্ধ্যকারণ বিচার করিয়া দেখিলে তাহাও বিশেষ 
যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় লা। বৃটিশ 
আমলে যে সব বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি 
কোম্পানীর কাঁগজে অধিক পরিমাণে অর্থ নিয়োজিত 
রাখিতে দ্বিধা করেন্তনাই আজ তাহাদের মধ্যে কেহ 
কেছ জাতীয় সরকারের উপর বিনা কারণে 
"আস্থা হীন হইয়! তাহাদের হত্তস্থিত সিকিউরিটি বেশী 
পরিমাণে বিক্রয় করিয়া দিতে আরম করিয়াছেন। 
এই ধরণের অপ্রত্যাশিত মনোভাব ও বিরূপ 
কাধ্যধারার ফলেই সরকারী সিকিউরিটির মূল্য 
কমিয় যাওয়ার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। পিকিউরিটির 
মূল্য কম থাকিলে উহা বিক্রয় করিয়া লাতবান: 
হওয়া যায় না। তাই অতি-লোতী কারবারীরা 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কোম্পানীর কাগজের বাজার 
চড়াইয়া দিবার পরামর্শ দিতেছেন। মুল কারণ 
ও উদ্দেশ্য যেস্থলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের 
জানিতে বাকী নাই সেস্কলে মুষ্টিমেয় কারবারীর 
স্বার্থবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অ্ত নিব্বিচারে বেশী 
করিয়া সরকারী সিকিউরিটি ক্রয় করিতে তাঁহারা 
শ্বভাঁবতঃই রাজী হুইতেছেন ন!। ব্যাঙ্ক ও অন্য 
কতিপয় ধরণের প্রতিষ্ঠান যাহাতে নগদ টাকার 
উপযুক্ত সংস্থালের অভাবে উহাদের কাজ কারবার 
পরিচালন! সম্পর্কে অন্বিধায় না পড়ে সেঞজগ্ 
সীমাবদ্ধ পরিমাণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদের হস্তস্থিত' 
সিকিউরিটিই শুধু ক্রয় করিতে প্রস্তুত আন্ছেন। 
সিকিউরিটি ক্রয় সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের 
এই বিচার-বিবেচনামূলক নীতি আমরা বর্তমার্‌ 
অবস্থায় সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়াই মনে করি । 
যুক্তপ্রদেশে খাচ্ নিয়ন্ত্রণ 

গত ভিসেম্বর মাসে ভারত গবর্ণমেন্ট তাহাদের 
নূতন খান্ভনীতি ঘোষণা করিবার পর যুজ্রদেশ 
সরকার খাভদ্রব্যের উপর হইতে 'কন্ট্রোল” ৰ! 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া লন। কিন্তু উহার ফল ও 
প্রদেশের লোকদের পক্ষে মোটেই শুভ হয় নাই। 
যুদ্ধের পৃর্ব্বে কাপপুরে খান্তদ্রবোর মুল্যের সুচক্চ- 
সংখ্যা ছিল যেস্থলে ১০০, গত নবেম্বর মাসে তাহা 
বাড়িয়া সেই স্থলে ৩৮৯ দীড়াইয়াছিল। ডিসেম্বর 
মাঁস হইতে খাত্ত সম্পর্কে বিনিয়ন্ত্রণ নীতি অবলঘ্িত 
হওয়ার ফলে বর্তমানে উহ! চড়িয়া "৫০০ ' 
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আথক জগৎ 





দাড়াইয়াছে।, ভিসেম্বর মালে 
বেতনের সরকারী কর্ণচারীমের জীবনযাত্রা ব্যয়ের 
হুচক সংখ্যা ছিল ৪৪৬। ঘর্তমালে তাহাসে তুলনায় 
বাড়িয়া ৫৫০ দাড়াইয়াছে। খাত ‘নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 


তুলিয়া লওয়ার পর যুক্তপ্রদ্েশের অন্ত অনেক 


সহরেও খান্ডদ্রব্যের দয় এবং লোকের জীবনযাত্রা 
ব্যয় অনুঙ্পভাৰে বাড়িয়া চপিয়াছে। ইহা! দেখিয়া 
যুক্ত প্রদেশ গরবর্ণমেন্ট আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। 
তাহারা মুল্য বৃদ্ধির গতি প্রতিরোধ করিবার অস্ত 
এবং জীবনযাত্রা ব্যয় দাবাইয়া রাধিবার অন্ত 
নূতন করিয়া আংশিকভাবে খাচব্রব্যের ‘কন্ট্রোল’ 
বলবৎ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, 
গবর্ণমেন্ট সহর অঞ্চলে রিলিফ গ্রেন্‌ সপ স্থাপন 
করিয়া তাহার মারফতে অল্প আয়সম্পন্ন লোকদের 
(যাহাদের আয় মাসে ১০০ টাকা ৰা তাহার নীচে) 
পম, আটা, ময়দা প্রভৃতি যোগাইবেন। উহাদিগকে 
আপাততঃ টাকার ৎ সের ৪ ছটাক ছিলাবে গম 
সগ্গবরাহ করা হইবে । অক্টোবর মাস হইতে দাম ' 
কমাইয়া টাকায় ২ শের ১২ ছটাক করিয়া গম 
দেওয়া হইবে। বুক্তপ্রদেশে গমের দর বর্তমানে 
যেখানে মণপ্রতি ২৫ টাকা, সেখানে উপরোক্ত 
হারে সরকারী দোকান হইতে গম যোগানোর 
ব্যবস্থা হইলে তাহাতে যুক্তপ্রদেশের জনসাধারণ 
অনেকটা উপকৃত হইবে লন্দেহ নাই। আগষ্ট 


মাসের মধ্যভাগ হইতে কাপপুর, আগ্রা, বেনারস, . 


এলাহাবাদ ও লক্ষৌতে ওঁ পরিকল্পনা অমুযায়ী 
খা বণ্টনের কাজ সুরু হইবে। সেপ্টে মাসের, 
প্রথম প্রথম হুইতে দেক্সাছুন, সাহারাণপুর এবং অন্ত, 
কয়েকটি সহরেও এ ব্যবস্থা বলবৎ করা হইবে 
বলিয়া আশা করা যাইতেছে। অল্প আয়সম্পন 
লোকের ছুঃখছুর্দিশা লাঘবের অস্ত সরকারী দোকান 
খুলিয়া তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে খান 
যোগাইবার এই পরিকল্লিত ব্যবস্থা যুক্তগ্রদেশ 
সরকারের প্রশংসনীয় উদ্তমেরই পরিচয় দিতেছে । 

ভারতীয়, ভোমিনিয়ন আইন লতার গত মার্চ 
মাসের অধিবেশনে তারতে মৃত্যুকর প্রবর্তন সম্পর্কে 
এফটি আইনের খসড়া উপস্থিত কয়া হইয়াছিল । 
কোন, লোক মৃত্যু সময়ে ১ লক্ষ টাকার উৰ্দ্ধ 
মূল্যের সম্পত্তি (.কর্ষণযোগ্য ভু-সম্পত্তি বাদে ) 
রাখিয়া, গেলে তাছার উপয় 
কর আদার করা হুইবে বলিয়া ও বিলে প্রস্তাব 
কয়া হইয়াছিল । অগুতের, অনেক উনল্নতিণীল 
দেশে বহু. পূর্ব হইতে এঁরূপ কর আদায়, করা 


হইতেছে ।. ভারতে ইলফ্লেশন .দমনের অন্ত ধনী ' 


লোকদের হাতে: কেন্ীভূত বাড়তি-অর্থ যধাসস্ভৰ্‌ 


টানিয়া লওয়া দরকায়। কাণ্জেই গয়ন্ত দিক:বিবেচনা। 


করিয়া মৃত্যুকর বিল উত্থাপিত হওয়ার প্র ' হুইতে 


অনেকেই -. উহ : সমর্থনের দুতিতে ; দেখিয়া ডু 
আশিয়াছেন'। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, . 
মৃত্যুকর বিল উপস্থিত করিবার পর উহা তাড়াতাড়ি . 


পাশ করিয়া.লওয়া ও উদ্া কার্ধ্যতঃ বলবৎ করা 
সম্পর্কে ভারত সরকারের - অর্থসচিব কোন গ) 
লাগাইতেছেন না। গত ৯৯ আগষ্ট. ভারতীয় 
ভোমিনিয়ন' আইন সভার --অধিবেশন আরম্ভ 
হাওয়ার পর. যেস্থলে বিলটির . ধারাবাহিক 


আলোচনা রর হইবে দি আশা বা ছিল, 


কাশপুরে অলপ. 


হইতে একটা. 


সেস্থলে অর্থসচিব ভ্রীবশ্ম,খম চেটি এ বিল সম্পর্কে 
সিলেক্ট কমিটির শুড়ান্ত রিপোর্ট উপস্থিত করার 
সময় আইন সভার আপামী বাজেট অধিবেশন 
পর্য্যন্ত পিছাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করেন। কতিপয় 
বিশিষ্ট সন্তের আপত্তি সত্বেও তারতীর ভোমিনিয়ন 
আইন লতা এ গ্রস্তাবই অনুমোদন করিয়াছেন । 
ইনফ্রেশল গ্রতিরোধকল্লে ধনীদের বাড়তি অর্থ 
টানিয়া লওয়ার অন্ত মৃত্যাকরের মত একটি প্রত্যক্ষ, 
করের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সত্বেও গবর্ণমেন্ট 
উদ্ধার আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাধিয়াছেন 
দেখিয়া আমর] খুবই ছুঃখিত হইলাম। অর্থসচিব 


ওঁ বিলের আলোচনা আপাততঃ স্থগিত 'রাখার. 


পক্ষে ছুইটি যুক্তি দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
মিতক্ষরা আইন অস্থুলারে হিন্দু যৌথ পরিবারভুক্ত 
কোন লোক মারা গেলে তাহার সম্পত্তি নির্ণয় 
করার অন্থবিধা দীড়াইতে পারে। তারতীর 
ভোমিনিয়ন আইন তায় যে হিন্দু কোড, বিল 
উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা পাশ হইয়া গেলে এ 
সম্পকিত ' অসুবিধা, ভবিষ্যতে, থাকিবে না। 
কাজেই মৃত্যুকর বিলের বিবেচনা আরও কিছুকাল 
স্থগিত. রাখাই সঙ্গত। 
প্রবর্তনের মত একটি জরুরী বিবয়ে প্রাদেশিক 
সরকারসমূছের পরাষর্শ লওয়ার অদ্থও এ বিলের 
আলোচনা পিছাইয়া দেওয়া! দরকার। কিন্তু এ 
সব অহ্কুহাত যে মোটেই যুক্তিসহ সহে, ভোমিনিয়ন 
আইন সতার বিতর্কে কতিপয় সদন্ত তাছা ভাল 
ভাষেই উন্মোচিত করিয়াছেন। হিন্দু কোড, বিল 
কৰে পাশ হুইকে তাহার যেখানে, নিশ্চয়তা নাই 
সেখানে উহ্বার জম্ত মৃত্যুকর বিল, স্থগিত রাখা 
অধ্যাপক এন, জি, রঙ্গ ও মিঃ বি, শিব্বারাও 
প্রমুখ বক্তাদ্বের মতে খুবই অরম্ণুচিত। .গবর্ণমেন্ট 
যুত্যুকর .আদায়ে নুপঙ্থলিত হইলে মিতক্ষর! 
আইনের অন্ত তাছা বাধাপ্রাপ্ত হইবার কথা নছে। 


. এমন্পর্কে মৃত্যুকর আইনে অবশ্থই ব্যবস্থা অবলম্বন 


করা যায়। প্রাদেশিক সরকারসমূহের সহিত 
পরামর্শের জন্য মৃত্যুকর বিল স্থগিত রাখার কথায় 
মিঃ আর, কে পিদ্ধ বিশ্বময় প্রকাশ করেন। 
তারতীয় ভোমিনিয়ন, আইন সভায় এ বিল 


উপস্থাপিত হওয়ার পর ৪ মাস গত হুইয়াছে। 


হাদী ব্যাঙ্ক লিঃ । 


"প্রধান কার্য্যালয়:  'ফেন্দরীয কার্য্যালয় £ 


৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্রীট ' 8২, চৌরজী 
এ কলিকাতা | 
ফোন ফোন 

' ক্যাল £২২৬০- পি,কে £ ৪৯৭৫ 

॥ (৩ লাইন) - * (৩ লাইন) - 





পশ্চিম বলের শিল্পাঞ্চলের প্রাপকেজে 
' অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার রোযার i 
‘নিয়োজিত । 

প্ৰ্যাঞ্ধিং” নি রানা 
,যোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট, আপনার 
সন্ধি আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক | 





তাহা ছাড়া মৃহ্যুকর, 


[ ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৮ 





ও সময় ভারত সরকারের" অর্থবিভাগ কেন যে 
সে পরামর্শ লওয়ার চেষ্টা করেন নাই সে বিষয়ে 
তিনি প্রশ্ন করেন। ইহাতে মৃত্যুকর বিল স্থগিত , 
রাখা সম্পর্কে অর্থসচিবের যুক্তি নিতান্ত খেলে! 
bes মনে হইতেছে | 


' পশ্চিম বঙ্গে সরকারী বাস ডি 

কলিকাতায় বাসের সংখ্যা পূর্ব হইতেই কিছু 
কিছু করিয়া বাড়িতেছিল। সম্প্রতি ২৬টি নূতন 
বাস লইরা পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট নিজেরাও একটি 
বান সাণডিস গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই বাসগুলি 
নং রুটে চলাচল করিতেছে। কলিকাতার 
জনবাছল্য অঙ্ুপাতে যানবাহন যেরূপ অপর্য্যাপ্ত 
তাহাতে এই সরে বাসের সংখ্য! বৃদ্ধি পাওয়াতে 
ও বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণষেপ্ট সরকারী 
কর্তৃত্বে বাস চালাইবার ব্যবস্থা করাতে আমরা খুবই 
আনন্দিত হুইয়াছি। বেসরকারী উদ্যোক্তাদের 
হাতে যানবাহন ব্যবস্থার সমস্ত দায়িত্ব ছাড়িয়া 
দিলে তাহাতে যানবাহনের সমুচিত প্রসার সব 
সময়ে সম্ভবপর হুয় না। যালত্রীদিগের সুখ হুবিধা 
বিধানের বদলে মুনাক! করিবার আগ্রহই. থাকে 
বেশী। এই কারণে যাস্্রিক বানবাছন চলাচলের 
দায়িত্ব আজ অনেক দেশেই সরকারী কর্তৃপক্ষ ও 
মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষদের হাতে তুলিয়া লওয়! 
হইতেছে । পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট সেই যুপৌপযোগী - 
নীতি অমুযায়ী কপিকাতা। লৰে একটি সব্কারী 
বাস লাভিস গড়িয়া তুলিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন, 
ইহা সুখের কথা । কিন্তূ-যাত্রী সাধারণের সুযোগ 
হ্ৃুবিধা বিস্তার, না সরকারী য়াজকোবের অন্ত 
মুনাফা আহ্রপ-কোনট| যে এই প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য তাহা আমরা এখনও 
কিছু - বুবিয়া উঠিতে .. পারিতেছি না। ' 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট কলিকাতায় ' যে বাস' 
চালাইতেছেন তাহাতে চলাচলের ভাড়ার হার 
বেসরকারী . বাসের তুলনায় কিছু বেশী করিয়া 
নির্ধারিত হুইয়াছে। .প্রকাশ, বেসরকারী বাস 
লাক্চিসের সহিত প্রতিযোগিতা এড়াইয়া চলিবার 
অন্ভই তাড়া সম্পর্কে এরূপ ব্যবস্থা অবলদ্বিত 
হইয়াছে। কিন্তু প্রতিযোগিতা এড়াইয়া চলা 
সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের এই বিশেষ উদ্দেস্তের - 
চাটি আমর! কিছুই হৃদয়দ্গম করিতে পারিতেছি 
না। কম তাড়া লইয়া তাল সািস দেওয়া এবং 
যানবাছন পরিচালনার উন্নত আদর্শ হুষ্টি করা 
আমরা যৃতদূর জানি ইহাই হইতেছে অগ্তান্ত দেশে 
সরকার পরিচালিত ও নিয়ন্লিত যানবাহন ব্যবস্থার 
জক্ষয। ইহার একটা বিশেষ সুফল এই যে, 
বেসরকারী বানবাছুন পরিচালকরা ইহাতে সরকারী 
যানবাহনের প্রতিযোগিতার সমক্ষে দাড়াইবার . 
অন্ত নিজেদের সাভিসও উন্নত করিতে বাধ্য হয়। 
হী ঝৌক কিছুটা সংবরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত 

সস্তা ভাড়ায় যাত্রী চলাচলের সুযোগ দেওয়া ছাড়া 
তাহাদের উপায় থাকে না। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
সেইরূপ উন্নত আদর্শ লইয়া, বাস ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
সুসঙ্গত প্রতিযোগিতা শির বাসনা লইয়া! কেন 
তাহাদের বর্তমান সা্িস পরিচালনা করিতে 
আগ্রহ্থান্থিত নন তাহা ,আমরা বুঝিতে পায়িতেছি 
না। প্রতিযোগিতা এড়াইয়া চলাই যদি তাহাদের 
লক্ষ্য হয় তবে বেসরকারী বাসের লমান হারে 
ভাড়া! নির্ধারিত না করিয়া তীছারা কেন উহা 


' অপেক্ষাকৃত চড়া হারে বাঁধিয়া দিলেন তাহাও 


আমাদের নিকট কিঞ্চিৎ রহন্তনয় দিয়াৰ বু 
হইতেছে। - র 


ভারতবর্ষ স্বাধীন ভোমিনিয়ন রাষ্ট্রের পর্যায়ে 
উন্নীত হওয়ার পর এক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে । 
বহুদিনের সংগ্রাম ও শ্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়া 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট এদেশের লোকেরা 
স্বাধীনতা পাইয়াছিল। আজ ১৯৪৮ সালের ১৫ই 
আগষ্ট দেশব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া সেই 
স্বাধীনতাকে বাচাইয়া রাখিবার এবং জাতীয় কল্যাণ 
ও জাতীয় এঙ্বর্ধ্যের ভিতর দিয়া মেই স্বাধীনতাকে 
ভবিষ্যতে প্রাপবস্ত ও সার্থক করিয়া তুলিবার উদ্দগ্র 
কামনাই জনসাধারণ জ্ঞাপন করিবে সন্দেছ নাই। 
একথা 'সত্য যে, স্বাধীনতা লাভের পর দেশের 
জনগণ তাহাদের অভাব ও ছুঃখগ্লানি সত্বর বিদুরিত 
হইবে বলিয়া যে আশা পোষণ করিয়াছিল গত এক 
বৎসরে তাহা ফোন দিক দিয়াই বিশেষ পরিপুরিত 
হয় নাই। দেশে অনেক অত্যাবশ্যক জিনিষের 
উৎপাদন হাস পাওয়ায়, পণ্যমূলোর হার চড়িয়া 
উঠায় জাতীয় ছুর্য্যোগ বরং নূতন করিয়া বাঁড়িয়াই 
চলিয়াছে। ইহা দেখিয়া অনেকে নিরাশ হুইয়াছেন। 
কেছ কেহ আতীয় সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে 
খোলাখুলি ইঙ্গিত করিতেছেন। জনগণের ছুঃখ 
মোচন ও জাতিগঠনমূলক কাধে জাতীয় সরকারের 
ভ্রটিবিচ্ীতি যখন যাহা প্রকাশ পাইয়াছে আমরাও 
তাহার বিরূপ সমালোচনা করিতে ছাড়ি নাই। 
কিন্তু তাই বলিয়া সমস্যার জটিলতা হদয়দগম না 
করিয়া কেবল তাঁহাদের উপর দোষারোপ কর! ঠিক 
নছে। যেটুকু সাফল্য তাহারা দেখাইতে সমর্থ 
হইয়াছেন শহামুভূতিহীন বিরূপ সমালোচনার 
বৌকে তাহা অস্বীকার করিতে যাওয়া অম্ুচিত। 
ভারতের মত পশ্চাৎপদ দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি 
সাধনের পক্ষে একটি: বৎসর মোটেই কিছু বেশী 
 পযয় নছে। বিশেষ করিয়া ছুই শত বৎসরের 
সামাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের পর যে ঘুণে ধরা 
শাসন ব্যবস্থা আমরা হাতে পাইয়াছি তাহাতে এত 
অল্প সময়ে সংশোধন ও সংগঠনের কোন বিরাট 
পদক্ষেপ ভায্যতঃ আশা করা যায় না। তাহাছাড়া 
প্রথম হইতে আশ্রয়প্রার্থা সমস্যা নিয়া ও 
কাশ্মীর সমস্যা নিয়া গবর্ণমেন্ট ব্যাপৃত রহিয়াছেন 
বলিয়! অন্ত কোন বিষয়ে সুনঙ্ধল্লিত কার্য্যধার! 
অবলম্বনের, পক্ষে অন্থবিধাও দাড়াইয়াছে। 
এ সমস্ত সত্বেও গত এক বৎসরে জাতীয় 
আত্মবিকাশ ও অগ্রগতির পথ যে অনেক 
দিক. দিয়া আমাদের সমক্ষে উন্মোচিত 
হইয়াছে এবং বর্তমানের অভাব , অনটন 
সত্বেও ভাবী সমৃদ্ধি ও ভাষী সাফল্যের বীজ 
যে' কতক পরিমাণে ঝোপিত হইয়াছে তাহাতে 
নন্দেহ নাই। ; 


রাজনৈতিক অগ্রগতির দিক দিয়া গত এক 
বৎসরে শ্বাধীনতার সুফল আময়া ভাল করিয়াই 
লক্ষ্য করিয়াছি। স্বাধীন ভারতের ভাবী শাসন- 
তান্ত্রিক কাঠামো রচনা করিবার বর্তমান 
গণপরিবদ গঠিত হুইয়াছিল। গণপরিযদ তাহাদের 
প্রাথমিক আলোচনা শেষ করিয়া একটী কমিটীর 
উপর শাসনতন্ত্রের খাড়া রচনার ভার দিয়াছিলেন। 
এ কমিটী কয়েক মাস পূর্বে ভারতের খলড়া রাষ্ট্র 
বিধি দেশের লোকদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। 


স্কাধীনতার এক বৎসর 


& খসড়া উপস্থিত হওয়ার ফলে ভাবী শাসনতন্ত্র 
গঠনের দিক দিয়া একট! হুষ্পষ্ট অগ্রগতি আমরা 
লক্ষ্য করিয়াছি। আত্মনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা 
গড়িয়া উঠার ফলে গত এক বৎসরে বিদেশের 
দরবারে ভারতের মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া 
গিয়াছে। মাঞ্কিন যুক্তরাষর, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স 
প্রভৃতি দেশে ভারতের রাষ্ট্রপ্রতিনিধি নিযুক্ত 
হইয়াছেন। তাছাছাড়া বিভিন্ন দেশে ভারতের 
বাণিজ্য প্রতিনিধি বলানো হুইয়াছে। উহাতে 
অন্তাম্থ দেশের সহিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
আলোচনা চালানো এবং প্রয়োজনীয় মিতালী রক্ষা 
করিয়া চলার পথ প্রশস্ত হুইয়াছে। তবে 
রাজনৈতিক দিক দিয়া ভারতের জাতীয় সরকারের 
সব চেয়ে বড় সাফল্য প্রকাশ পাইয়াছে দেশীয় 
রাদ্যগুলিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সন্মিলিত করার 
ব্যাপারে। দেশীয় রাজ্যের শ্বৈরাচারী নৃপতিরা 
তাছাদের বাজ্যগুলিকে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার 
বাহিরে রাখিয়া এতদিন তাঁহাদের ইচ্ছামত 
শাসনকার্ধ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ভারত বিভক্ত 
হওযার পর কয়েকটা দেশীয় রাজ্য পাকিস্থানে যুক্ত 
হইয়াছে। বাকী দেশীয় রাছ্যগুলির মধ্যে একমাত্র 
হায়দরাবাদ ছাড়া অন্ত লবগুলিকে ভারতের সহিত 
সংযুক্ত করা হইয়াছে। ভারত সরকারের দেশীয় 
[জ্য , বিভাগ কেৰলমাজ্র দেশীয় রাজ্যগুলিফে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হুন 
নাই, উহাদের স্বৈরাচারী শান ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া 
এদেশের শাসনতাস্্রিক লক্ষ্য অনুযায়ী গণতাঞ্সিক 
আদর্শে তাহা যথালভ্ভব পুনর্ঠন করারও 
চেষ্টা করিতেছেন। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই 
প্রমুখ কয়েকটি প্রদেশের সহিত অনেকগুলি ছোট 
দেশীয় রাজ্যকে সংযোজিত করা হুইয়াছে। উহারা 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব পূরাপুরি 
ভাবে মানিয়া লইতে রাজী হুইয়াছে। তাহা! 
ছাভা এক এক অঞ্চলের কতকগুলি দেশীয় রাজ্যকে 
একত্র সংযোজিত করিয়া কয়েকটি সম্মিলিত নূতন 
প্রদেশ গঠন করা হুইয়াছে। এ সব প্রদেশে 
গণতান্ত্রিক শালন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হুইতেছে। 
দেশীয় বাজ্যগুলিকে ভারতের সহিত যুক্ত করার 
ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অধিকতর শক্তিশালী 
হুইয়াছে। দেশীয় হৃপতিদের শ্বৈরাচাগী শাসন 
ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার ফলে ওঁ সব রাজ্যের 


- লোকদের গণতাস্ছিক অধিকার প্রসারিত হইতেছে। 


ও ব্যাপারে ভারতের বর্তমান জাতীয় সরকারের 
কৃতকাৰ্য্যতা খুবই প্রশংসনীয় । 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বর্তমান জাতীয় 
সরকারের সাফল্য তেমন প্রত্যক্ষ না হইলেও 


ক্রি, শিল্প). যানবাহন সম্পর্কে কিছু কিছু 
উন্নতিযূলক কাধ্যধার] ভারত সরকার গত 
এক বৎসরে অবলম্বন করিয়াছেন। তারতে 
খাগ্চত্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে ও বাহির 
হইতে উহার আমদানী বাড়ানো সম্পর্কে জাতীয় 
সরকার প্রথম হইতেই যরপর ছইয়াছেন। 
তাহাদের চেষ্টায় ১৯৪৭-৪৮ সালের হিসাবে ভারতে 
খান্তের উৎপাদন ১৯৪৬-৪৭ সালের তুলনায় ১০ লক্ষ 
টন পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ 
সালের জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসে বাহির 
হইতে ভারতে যথাক্রমে ৭ লক্ষ টন ও ১১ লক্ষ 
টন থাগুশত্ত আমদানী হইয়াছিল। সেইস্থলে 
ভারতের বর্তমান জাতীয় সরকার ১৯৪৮ সালের 
প্রথম ছয় মালে বাহির হইতে ১৭ লক্ষ টন খান্তশন্ত 
আমদানী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উহার ফলে 
পূর্ব্বের তুলনায় খাচ্ছান্ব্যের যোগান সম্পর্কে দেশের 
অবস্থার কতকটা উন্নতি ঘটিয়াছে। তবে বাহির 
হইতে খাঘদ্রব্য আনিয়া জনসাবারপের অভাব 
পুরণের ব্যবস্থা দ্বারা দেশের স্থায়ী কল্যাণের পথ. 
প্রশস্ত হইতে পারে না। কাজেই গবর্ণমেন্ট দেশে 
খাস্দ্রব্যের উৎপাদন লমুচিতভাঁবে বৃদ্ধি করা 
সম্পর্কেই বর্তমানে জোর দিতেছেন। দাসোদর 
নদ ও অন্ত কয়েকটি নদনদীর জলল্রোত নিয়ঙ্রণ 
সম্পর্কে ভারত সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন। নিয়ন্ত্রিত আলশ্োত নদনদীর 
তীয়ব্তী ও সমীপবর্তা কৃষি ভূভাগে সঞ্চালিত 
করিয়া তাহা দ্বারা অলসেচের সুবন্মোবস্ত করিবার 
স্বীমও এ লব পরিকল্পনার সহিত যুক্ত রহিয়াছে। 
সব পরিকল্পনা অুযায়ী কাছ স্মাধা হইলে 
তাহাতে দেশে খাতশস্তের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । . 
খান্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে অন্ত সম্ভবপর 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ত ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে ভারত গবর্ণমেন্ট সবার পুরুযোতম ঠাকুরদাসের 
সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করিয়ীছিলেন। 
ওঁ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমানে গবর্ণমেন্ট 
পতিত অমি সংস্কার করিয়া তাছা চাষাবাদের 
আমলে আনিবার কাজে যত্রপর হইয়াছেন। ট্রাক্টর 
বা কলের লাঙ্গল সরবরাহ করিয়া গবর্ণমেন্ট উন্নত 
যন্ত্রপাতি সহযোগে এদেশে কৃষিকাঁধ্য পরিচালনার 
কাজেও বিশেষ উৎসাহ দিতেছেন। 

তারতে বিভিন্ন শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন হাস 
পাওয়ায় তাহাতে এক আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির 
উদ্ভব হইয়াছে ; এদেশে যে লব ইস্পাত কারখানা 
রহিয়াছে তাহাতে বৎসরে ১২ লক্ষ ১৪ হাজার টন 
ইন্পাত উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্ত ১৯৪৭ সালে 


(স্তর RL RT ESE সর 


হিমালয়ান ইণ্িবে কোম্পানী লিঃ 


রেজিঃ অফিস-_শিলৎ, (আসাম ) 


রাজনৈতিক স্বাধীনতার .সঙ্গে .চাই আর্থিক স্বাধীনতা। 
ভবিষ্যতের নিশ্চিত সংস্থান এবং অনিশ্চিত ক্ষতির '্রতিবিধান বীমা । 


অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক 


ৰ 
1 
| : জীবন, অগ্নি, নৌ, হর্ঘটনা ও মোটর বীমার জন্য। | 
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ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছে ৮ লক্ষ ৫০ হাতার টন। 
এদেশের কাপড়ের কলসমূহে বৎসরে ৪৭০ কোটি 
গজ বন, সিমেন্ট কার্থানায় ২০ লক্ষ ৭৬ হাজার 
টল লিমেপ্ট, কাগজের কলসমূছে ১ লক্ষ ১০ হাতার 
টন ফাগজ উৎপন্ন হইতে পারে। সেম্থলে ১৯৪৭ 
সালে ও সব দিকদিয়া উৎপাদন দাড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ৩৭৭ কোটি গজ, ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টন 
ও ৮৬ হাজার উন। অবস্থার এই গতি দেখিয়া 
তারতের বর্তমান জাতীয় সরকার প্রথম হইতে 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে সচেষ্ট ছইয়াছেন। যদিও 
শিল্পপতিদের মুনাফার স্বার্থ বঙ্গা় রাখিয়া ও 
তাহাদের প্রতি আপোষমুলক মনোভাব নিয়া 
গবর্ণমেপ্ট চলিতে চাঁহিতেছেন বলিয়া একটা 
অভিযোগ উঠিয়াছে, তথাপি শিল্প প্রসার সম্পর্কে 
তাহাদের কর্মগ্রচেষ্টা আন্তরিকই বলিতে হইবে। 
১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় শিল্প দপ্তরের 
প্রতিনিধি, প্রাদেশিক সরকারসমূছের শিল্প সচিব এবং 
দেশের শিল্পপতি ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের 
নিয়! দিল্লীতে এক শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
খী সম্মেলনে শিল্প প্রসারের কালে সাহায্যের অন্ত 
কতকগুলি কাৰ্য্যক্ৰম স্থিযীকৃত হয়। তারপর গত 
৮ই এপ্রিল গবর্ণমেপ্ট তীছাদের শিল্পনীতি ব্যাখ্যা 
ও বিশ্লেষণ করিয়া একটি বিবৃতি প্রদান করেন।, 
শিল্প ব্যবসায়ে বর্তমান বেসরকারী উদ্ভম ও কর্দ- 
প্রচেষ্টার সুযোগ যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এদেশে শিল্প 
প্রশাযরের প্রয়োজনীয় সুব্যবস্থা অবলম্বনের নীতি 
ওঁ বিবৃতিতে ঘোবণ| করা হয়। সরকারী 
কর্তৃত্ব ও. যাদিকানায় কতিপয় মৌলিক শিল্প 
গড়িয়া তোলার সঙ্ধ্নও গবর্ণমেন্ট এ সঙ্গে 
প্রকাশ করেন। বর্তমানে ও নীতি অনুসারে 
দেশে শিল্প প্রলারের কাছ নিয়ন্ত্রিত 
হইতেছে । গবর্ণমেপ্ট দেশের স্বার্থ বিবেচন] 
করিয়া সাক্ষাৎভাবে বিমানপোত নির্মাণের শিল্প, 
ইম্পাত শিল্প, কলা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় 
পেট্রোল উৎপাদন শিল্প ও রাসায়নিক সার 
তৈয়ারের শিল্প - গড়িয়া তোলা সম্পর্কে 
মনোযোগী হইয়াছেন। এ সমস্ত বিষয়ে যে সব 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হুইয়াছে এবং যে সব, 
বিবিব্যবন্থা অবলম্বন করা হইতেছে তাহা ফলপ্রস্থ 
হইলে দেশের সমং উপফার সাধিত হইবে সন্দেহ 
নাই। ' জাহাজ ও মোটর তৈয়ারের বেসরকারী 
প্রচেষ্টাকেও গবর্ণমেন্ট সর্ধপ্রকারে সাহায্য 





লণ্ডন : বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, 


. অষ্ট্রেলিয়া ঃ 


মধ্যপ্রাচ্য £ বাররেজ ব্যাঙ্ক (ভি, সি, ও) 


দি কৃষিজ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ | 


মুলধন-_ 
€৩১শে চৈত্র, ১৩৫৩, লি? এপ্রিল, ১৯৪৭) অডিট সাপেক্ষ । 


আানেরিকা: গানা টা কোং শব নিউ ইয়র্ক 
ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি ক্যানাভা,ঃ বাররেল ব্যাঙ্ক ফ্যোনাভা) 


ম্যানেজিং. ভিরেক্টর-_ডাঃ এস, বি, দত্ত এম-এ, পি-এচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল 


আথিক জগৎ 


করিতেছেন! ভারতীয় রেলওয়ের জগ্ত বাহির ; 
হইতে: ইঞ্জিন ও মালগাড়ী আমদানী এবং দেশে, ' 


এ সমস্ত তৈয়ারের ব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কতক 
পরিমাপে উদ্যোগী হইয়াছেন | 
ভারতের আধিক প্রগতির অস্ত ও এদেশে 


জনসাধারণের ব্যবহার্ধ্য পণ্যসামগ্জীর উৎপাদন, 


বাড়াইবার জঞন্ত শ্রমিকের সহযোগিতা লাতের প্রশ্ন 
দেশের গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে বড় হইয়া দেখা 
দিয়াছে। শ্রমিকদের ভিতর কর্দপ্রেরণা শ্যি 
করিবার অস্ত ও ধর্মঘটের কারণ দূর করিবার জন্য 
জাতীয় গবর্ণমেণ্ট শির কারখানায় শ্রমিকদের গ্াষ্য 
মজুরী স্থির করিয়া দিবার এবং কলকারথানার 
বাড়তি লাতে শ্রমিকের অংশ নির্ধারণ করিয়া 
দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এ লব প্রস্তাব 
বিবেচনা! করিয়া সমুচিত কার্ধ্যপন্থার নির্দেশ 
দেওয়ার অন্ত কয়েকটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। 
কমিটির নির্দেশ গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ কর! 
হইলে ও তনম্থযায়ী কার্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
ফরা হইলে এদেশে শ্রমিক বিক্ষোতের কারণ 
অনেকটা দুর হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। 
তারত গব্ণমেন্ট তাহাদের শিল্পনীতি ঘোষণা করার 


সময়ে এদেশে শিল্প শ্রসিকদের অন্ত ১০ বৎলরে ১০ 


লক্ষ বাসভবন তৈয়ার 'করিয়া দিবার প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন। প্র প্রস্তাৰ অনুযায়ী কাজ এখনও 
সুরু হয় নাই। তবে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু 
সম্প্রতি এক বক্তৃতায় তারত সরকারের অধীনে 
একটি হাউজিং ভিপার্টমেন্ট বা বাসস্থান 
বিভাগ খুলিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। 
উপরোক্ত যাবতীয় প্রস্তাব ও কার্যক্রমের তিতর 
দিয়া কৃষি, শিল্প, যানবাহন প্রভৃতির উন্নতি ও শ্রমিক 
সমন্তা ও বাসস্থান সমন্তা সমাধান সম্পর্কে জাতীয় 
সরকারের অল্পবিস্তর তৎপরতার পরিচয় আমরা 
পাইতেছি। 

কিন্ত ষে বিষয়ে গত এক বৎসরে ভারতের 
জাতীয় সরকারের শোচনীয় ব্যর্থতা লক্ষ্য করা 
গিয়াছে এবং যাহা নিয়! তাহাদের বিরুদ্ধে জনগণের 
বিক্ষোত আজ তীব্র হুইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে 
তাহা হইতেছে পণযমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের সমস্তা । 
দেশে অনেক শ্রেণীর পণ্যেরই উৎপাদন ৰাড়িতেছে 
না। অথচ ঘাটতি বাজেটের অগ্ত, সরকারী নগদ 
তহবিল ধোয়াইয়া যাওয়ার অন্য রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক তথা গবর্ণমেন্ট নিত্য নূতন নোট 







রেজিস্টার্ড অফিদ-_৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । . স্থাপিত_-১৯২২ 
‘ রি ২০০১০০১০০০২ টাকা 
| বিলিকৃত ও বিজি ১১০০১৯৪১৬০৩ 
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দেশে ছাড়িতে বাধ্য হইতেছেন। পূর্বেই 
দেশে বেশী পরিমাণ নোট প্রচলিত ছিজ। 
তাহার ,উপর নূতন করিয়া নোট ছাড়িবার ফলে, 
দেশে ইনফ্লেশন তীব্র হইয়া দেখা দিতেছে। 
কন্ট্রোল ব! নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্ত পণ্যমৃল্য পূর্বে 
কিছুটা সংযত ছিল। ডিসেম্বর মাস হইতে থা 
সম্পর্কে এবং ফেব্রুয়ারী মাল হইতে বস্ত্র সম্পর্কে 
বিনিয়ন্্রণ নীতি অমুন্থত হওয়ায় পণ্যযুল্য অব্যাহত, 
গতিতে চড়িয়া উঠিতেছে। নোট প্রচলনের মাত্রা 
এবং চোরাকারবারীদের কারসাঞ্জি জিনিষপত্রের 
দুর বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছে। 
ফলে অত্যাবশ্তকীয় পণ্যসামপ্রী অনেক পরিমাণে 
জনসাধারণের নাগালের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় 
তাহাদের অফুরন্ত ছুঃখহুর্দশার কারণ দেখা দিয়াছে । 
গবর্ণমেন্ট জিনিষপত্র উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কিছু 
কিছু চেষ্টা করিতেছেন । কিন্তু অস্ত কোন দিক দিয়া. 
ইনক্লেশন দমনে তাহাদের কোন আন্তরিক উৎসাহ, 
তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। 
সরকারী আয়ের পহিত ব্যয়ের সামগ্জন্ত রক্ষিত হইলে" 
বাজেটের ঘাটতি নিবারিত হইলে নোট ছাপিবার, 
প্রয়োজন দুর হইতে পারে। আশ্রয়প্রা্ীদের' 
সাহায্যের জন্য ও কাশ্মীরের যুদ্ধ পরিচালনার 
জন্ত বর্তমানে পবর্ণমেণ্টফে অধিক অর্থ বায় করিতে, 
হইতেছে . তাহা জানি। কিন্তু তাই «বলিয়া. 
অভান্ত দিক দিয়া সরকারী দণ্তরসমূ্ধের অবান্তর" " 


ব্যয় হাস করার কোন বাধা থাকিতে পাঁরে' 


না। সরকারী দগ্ুরের ব্যয় সঙ্কোচ 
সম্পর্কে যে কমিটি বসানো হইয়াছিল তাহারা" 
ইতিমধ্যে সেবিষয়ে অনেক, সুনির্দ্দেশ দিয়াছেন, 
বলিয়া প্রকাশ। নুতন ট্যাক্স বলাইয়া ও বণ তুলিয়া 
লোকের বাড়তি ক্রয় ক্ষমতা টানিয়া নওয়ার ব্যবস্থা 
হইলে তাহাতেও ইনক্লেশন গ্রশমনের পথ প্রশস্ত" 
হইতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এবিষয়েও বিশেষ 
কিছু মনোযোগী হইতেছেন লা । মৃত্যুকর প্রবর্তনের" 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াও তাছা সত্বর/কার্যযকরী করা, 
সম্পর্কে গবর্ণষেপ্ট মন দিতেছেন ন! 1 চোরাবাজার' 
দমন সম্পর্কে গপবর্ণমেপ্ট এ পর্য্যন্ত কোন, 
হৃলক্কলিত ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই বিনিয়স্বণের-' 
পর খান্তত্রব্যের বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে . 
এতদিন কোন চেষ্টা হয় নাই। মিল মালিকদের , 
বেপোরায়া মুনাফাবৃত্তির ফলে কাপড়ের দর অত্যধিক- 
চড়িয়া যাওয়ার পর দীর্ঘকাল টালযাহুনা করিয়া" 
গবর্ণমেণ্ট বসন্তের উপর বর্তমানে আবার একটা. 
আংশিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ করিয়াছেন। - 
ইহার ফল ভবিষ্যতে কি দীড়ায় তাহা. 
দেখিবার বিষয় । োটামুটিতাবে ইনফ্লেশন দমনের, 
ব্যাপারে বর্তমান গবর্ণমেন্টের যে শৈথিল্য ও, 

গাফিলতী প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আমরা নিন্দ! 
না করিয়া পারি না। ইনফ্রেশনের সহিত দলগপের- 
ভাগ্য এত নিবিড়ভাবে জড়িত যে, কোন শ্বাধীন' , 
দেশের গবর্ণমেন্টের পক্ষেই উদ্া উপেক্ষা করিয়া . 
চলা মারাত্মক | তবে মুক্রান্ফকীতি ও পণ্যনূল্য বৃদ্ধি, 

প্রতিরোধ সম্পর্কে ভারতীয় ভোকিনিরন আইন 
সভার বর্তমানে জোর দাবী উপস্থাপিত করা ' 
হুইয়াছে। জাতীয় গবর্ণমেণ্টেয় পক্ষ হইতে প্রধান, 

মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু এবিষয়ে শীত্রই উপযুক্ত 

কার্ধ্যনীতি ঘোবণা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, 

ইহা তরগার কথা লন্দেছে নাই। স্বাধীনতার: 

প্রথম এক বৎসরে 'অর্থনৈতিক -বিবিব্যবস্থা 

অবলম্বনের কাজে, ‘যে ক্রচিবিচ্যুতি শটিয়াছে, ' 
তাহা! হইতে শিক্ষা লাত করিয়া এখন হইতে 

দেশের সমৃদ্ধি গঠন ও জনগণের তাশ্য উন্নয়নে, 

জাতীয় গবর্ণমেন্ট অধিকতর নুসক্কপ্িততাবে' 

উদ্ভোগী হইবেন বলিয়া আমরা আশ! করি। 


রিজার্ভ  ব্বযাক্জের রূপান্তর 


* চৌদ্দ বৎসর পূর্বে দেশের জনমত এবং কেন্্রীয 
আইন পরিষদের কংগ্রেস পার্টির বিরোধিতা সত্বেও 
অংশীদারদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভারতের কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের আইনটী ১৯৩৪ 
সালে বিধিবন্ধ হয়। এই সুদীর্ঘ সময় মধ্যে 
ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিরাট 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং অংশীদারদের প্রতিষ্ঠান 
এই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্ধ্যাবদী আলোচনা করারও 
সুযোগ হুইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের নীতি নির্ধারণ 
ও কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব অংশীদারদের 
প্রতিনিধি বেসরকারী প্রতিনিধিদের উপর ম্ত্ত 
থাকিবে, লা গবর্ণমেন্ট শ্বয়ং ইছা গ্রহণ করিবেন 
সে প্রশ্ন আজ অবাস্তর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহকে ভ্ভাশানেলাইঅ বা জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা পৃথিবীর 
সকল দেশেই ক্রমশঃ উপলব্ধি, হইতেছে। 
অর্থনীতিক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করিয়া 
সমগ্র স্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্র যে ভাবে সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করিতেছে কেন্্ীয় ব্যাঙ্কসমূহ জাতীয়- 
করণের নীতিও তাছার অন্তর্তি। কানাডা, 
নিউজিল্যাও, ইতালী, প্যারাগুয়ে এবং উরুগুয়ের 
কেন্দ্রীয় ব্যাধি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। 
১৯৪৫ সালে ফ্রান্সে কেন্দ্রীয় ব্যান্ক জাতীয়করণের 
একটা আইন গৃহীত হুইয়াছে। উক্ত বৎসরে 
অষ্ট্রেলিয়াতেও একটা আইনের সাহায্যে 
কমনওয়েলথ, ব্যাঙ্ক অব. অগ্্রেলিয়ার নীতি নির্ধারণ 
ও কাৰ্য্য পরিচালনার দায়িত্ব গবর্ণমেন্ট স্বয়ং গ্রহণ 
ফরিয়াছেন। পরবর্তী বৎসরে বিলাতের শ্রমিক 
গৰণমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব. হংল্যাওকে স্কাশানেলাইজ 
করার ভজন্ত এক যুগান্তকারী আইন কার্য্যকরী 
করেন। 

বৃটিশ শাসন অবসানের পূর্কা হইতেই এদেশের 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ককেও জাতীয়করণের দাবী উতিত 
হুয়। জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের 
প্রতিনিষি দ্বারা মধ্যকালীন গধর্ণযেণ্ট গঠিত 
হওয়ার পর কেন্ত্রীয় আইন পরিষদে এই সম্পর্কে 
প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং তদদানীত্তন অর্থসচিব 
জনাব লিয়াকত আলী খাঁ তাহার বিবৃতিতে উল্লেখ 
করেন যে, এই প্রস্তাব গবণষেণ্ট বিশেষ যত্ুসহকারে 
বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। মধ্যবর্তী গবর্ণমেপ্ট 
ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এই সম্পর্কে আর কোনরূপ বিচার 
বিবেচনা কর! সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পর ডোমিনিযন আইন সভায় শ্রীযুক্ত 
মোহনলাল শকসেনা (বর্তমানে সাহায্য ‘ও 
পুমর্ধবসতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 


ও ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক ম্াশানেলাইজ করার এক 


প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে 
অর্থসচিব শ্রীযুক্ত ষণ্ুখম চেটি প্রস্তাবের সারমর্ম 
গ্রহণ করিয়া বিবৃতি দেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক জাতীয় সম্পত্তিতে পর্নিণত করার 
নীতি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে । আগামী 
৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টেরও ব্যাঙ্কার .ছিসাবে কাৰ্য্য 
করিবে বলিয়া উদ্জ তারিখের পর রিজার্ভ ব্যাক্কের 


শেয়ার ক্রয় করিয়া উহাকে পুরাপুরি সরকারী 
নি 


প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে বলিয়া তিনি আশ্বাস 
দেন। তদমুযায়ী ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন 
সংশোধনকল্লে একটি আইনের খনড়া--Reserve 
Bank (Transfer to Public Ownership) 
Bill, 1948- ভোমিনিয়ন আইন সভার বর্তমান 
অধিবেশনের প্রথম দিনেই অর্থসচিব কর্তৃক 
উপস্থাপিত হইয়াছে । 

প্রস্তাবিত আইনটীর বিস্তৃত বিবরণ এখনও 
পাওয়া যায় নাই । তবে বিভিন্ন মহল হইতে এ 
সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে, 
জনসাধারণের অৰ্গৃতির অন্ভ বর্তমান প্রবন্ধে তাহা 
আলোচনা করা যাইতেছে। ইছার পূর্বে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করা অবান্তর হইবে না। .আইন 
অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের 
পরিমাণ পাঁচ কোটা টাকা! এবং" ইহার প্রত্যেকটি 
শেয়ারের মূল্য একশত টাকা । বিগত ৩০শে জুন 
পর্য্যন্ত যে হিসাব নিকাশ হইয়াছে তাহাতে দেখা 
যায়, এই তারিখে রিজার্ড ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলের 
পরিমাণ ছিল পাচ ফোটা টাকা, হস্তস্থিত নগদ 




















ঘড়বাজোর, 


ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, 
এম-ডি 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


দার ব্যাঙ্ব লিঃ 


(সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক ) 


হেড অফিস__ 
5৪ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । 


ফোন--ক্যাল ৫৯৮৯ 


ও লগ্মীকুত অর্থ ১৮৩৫ কোটী ৮০ লক্ষ টাকার উপর 
এবং নীট মুনাফার পরিমাণ ৯ কোটী ৩৮ লক্ষ ২৮ 
হাজার টাকা। গবর্ণমেন্ট অভিস্তান্স করিয়া রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের লত্যাংশের "ছার শতকরা ৪২ টাকায় 
নির্ধারপ করিয়া দিয়াছেল। বর্তমানে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের একশত টাকা মূল্যের শেয়ার ১০৮২ 
হইতে ১১০২ পধ্যস্ত দরে ক্রয়বিক্রয় চলিতেছে । 
এক বৎসর পূর্বে এই শেয়ারের মূল্য ১১৫২ 
টাকারও উর্ধে বিকিকিনি হইতেছিল। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান অংশীদারদের শেয়ার 
ক্রয় করিয়া উহাকে সরকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত 
করাই প্রস্তাবিত আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য । ব্যাঙ্কের 
কার্যকলাপের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রসার করাও 
উছ্বার অগ্ততম উদেশ্য বলিয়া বণিত হুইয়াছে। 
প্রস্তাবিত আইনের সাহায্যে (১) ক্ষতিপূরণ দিয়া 
অংশীদারদের শেয়ার খাল করিয়া নেওয়া হইবে, 
(২) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণরের সহিত আলোচনা- 
ক্রমে ব্যান্কের কার্য্যনীতি সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 


নির্দেশ দিতে. পারিবেন এবং (৩) ব্যাঙ্কের 
( শেষাংশ ২২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 






জাজ 


শ্যামবাসার 


ভবানীপুর, বনগা, বসিরহাট, 
খুলনা, গিলিভি ও পাটনা। 


উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়! হয়। 
সকল প্রকার: ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 


মিঃ এন্‌, সি, ব্যানাজ্জি, 
এম-এ ( কমাস) 
জেনারেল ম্যানেজার 


ছায়দারাবাদের নিজাম কয়েকজন ইংরেক্স 
লেখক আমদানী করিয়া প্রচারকার্ধ্যে নিযুক্ত 
ককিয়াছেন। নিজ্ঞাম পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
' ধনী ব্যক্তিদের অদ্কতম। তাঁহার টাকার অভাব 
নাই। ইছাদের মোটা মাহিনা দেওয়া হইতেছে । 


অনেক টাকা খরচ করিয়া ‘পুস্তিকা, বিজ্ঞপ্তি 


ইত্যাদিও ছাপা হইতেছে | ' এইরূপ: একটি 
পুস্তিকার দেখিলাম ভাঁরতবর্ধকে সর্বদাই the 
Indian. Subcontinent ' অর্থাৎ - ভারতীয় 
. উপমহাদেশরূপে উল্লেখ করা হুইয়াছে। বিশেষ 

উদ্দেশ প্রণোদিত হুইয়াই এরূপ করা হুইয়াছে। 

®t | [ * 

হায়দারাবাদ ভারতবর্ষের অন্তর্গত একটি অংশ 
ইহা জানিলে স্বতাবতঃই লোকের মনে এই সিদ্ধান্ত 
জাগে যে, এ অংশের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ 
অনিভাজ্য। কাজেই হায়দারাবাদ যে ভারতবর্ষের 
অংশ নহে, পরিপূর্ণ স্বাধীন একটি দেশ তাহা 
প্রমাণ করিবার অস্ত নিজাম ব্যগ্র হুইয়াছেন। 
হায়দারাবাদ দেশ হইলে ভারতবর্ষকে উপমহাদেশ 
হইতেই হইবে। 


ইহার আগে জিয়া সাহেবও ভারতবর্ষকে 
উপযহাদেশকূপে প্রমাণ করিবার ব্যগ্রতা 
দেখাইয়াছিলেন। নিজাম ছিল্লার কাছেই দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছেন। দেশ বিভক্ত হওয়ার আগেও 
'দিজামের সঙ্গে মুসলীম লীগের যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ 
'সম্বন্ধ ছিল তাহা অনেকেই জামেন। জনাৰ 
জিয়াকে মুসলীম লীগ চালাইবার জন্ভ নিজাম বছরে 
'ছয় লাখ টাকা দিত বলিয়া বোম্বাইর. একটি 
পত্রিকায় একার খবরও বাহির হুইয়াছিল। 
এখনও পাকিস্থানের মধ্য দিয়াই নিঞ্জামের ঝাজ্যে 


ফোন £ কলিকাতা-_৩৪৩৬ 





. খেয়ালীর খাতা 


€(বতামতের জন্ক সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


বিমানযোগে অন্রশন্ত' আমদানী হইতেছে তাহা 


প্রমাণিত হুইয়াছে। 
ফী # 
কলিকাতায় একটি মেরিণ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 
স্থাপনের সম্ভাবনা আছে বলিয়া, কিছুদিন. পূর্বে 
এক সংবাদ বাহির হুইয়াছিল। অতঃপর সেই 
সম্পর্কে আর কিছুই শোনা যাইতেছে না। আশা 
করি প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হুর নাই। ভারতবর্ষে 
বর্তমানে মেরিণ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ একটিও নাই। 
ভাষক্সিপে'রই একটি অংশরূপে মেরিণ ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিখাইবার যে ব্যবস্থা আছে তাহা প্রয়োজনামুপাতে 


অতিশয় লামান্ড। স্থতরাং তি সত্বরই গবর্ণমেণ্ট ' 


এবিষয়ে চেষ্টিত না হইলেও ভারতবর্ষেয় ক্রবর্ধমান 
নৌবাশিজ্যের জন্ত বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারের মুখাপেক্ষী 
হইয়া! থাকিতে হুইডেব। 


“্ডাফরিপে সাধারণ নৌষিস্ভা শিখাইবার 


আয়োজনও দেশের প্রয়োজনের তুলনায় পর্য্যাপ্ত 


নছে। পূর্ববাঞ্চলে আর একটি ‘ডাফরিণ” বিস্তালয় 
খুলিলে বর্তমানের দ্বিগুণ সংখ্যক ছাত্রের শিক্ষার 
ব্যবস্থা হইতে পারে। মেরিণ ইঞ্জিনিয়ারিং 


, কলেজটি কলিকাতায় স্থাপিত হইলে ভাঁয়মণ্ড 


ছারবার অথবা সাগরম্বীপে ‘ডাফরিণ” প্রতিষ্ঠা কর! 
যাইতে পারে। এই হুইটি প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ 
সাধন তাহাতে সহজ হইবে ‘এবং উচ্ার ফলে 
অচিরেই দেশে নৌবাপিজ্যের জন্ত যথেষ্ট, সংখ্যক 
ভারতীয় যুখক পাওয়া যাইবে । 

ছু 


₹ জজ 

এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। পশ্চিম 
বঙ্গে দলপথে যে সফল টিনার, লঞ্চ, মোটরৰোট 
ইত্যাদি চলাচল করিয়া থাকে তাহার কর্মচারীরা 


গ্রাম_ইউনো ব্যাক্কাস” 


ব্যাঙ্কার্ম ইউনিয়ন লিমিটেড | 


( সিডিডন্ড ) 


(সকল প্রকার ব্যাংকার করাহয় | হয়|] 


হেড অফিস--পি-৭.মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতী। 


টা হক 
উত্তর কলিকাতা £ লা ২ারীবাডী লেন, 
দক্ষিণ Veco ৪-১৩৮৷১, রস! রোড, 
পুল, ক্াণিয়াং এবং ইলনা।, 
38৯০ Xk 
-  শ্যানেজিং ডিরেক্টর £ . 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 
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'অংশ- এন্ড উইল কোম্পানীর, পরিচালনাধীন 
| | 


টুসকলেই মুসলমান । লারেং, শুকানী, টিতে: 
লক্ষর প্রভৃতি কার্যে মুসলমানেরাই এতকাল ধরিয় 
নিযুক্ত আছে। মুললমানের প্রতি আমার কো 
চুষ্ট মনোভাব নাই এবং সম্প্রদার হিসাবে কো 
নিয়োগের দাবী উত্থাপন করাও আমি নীতিবিরদ 
জ্ঞান করি। কিন্ত আলোচ্য প্রলঙ্গে বিশেষ বিষেচ 
বিষয় হইল ওঁ সকল মুসলমানদের বাসস্থান | ইহার 
প্রায় শতকর! নিরানব্বই জনই স্রিপুরা, নোয়াখালী 
চট্টপ্রায ও সিলেটের অধিবাসী, সুতরাং পাকিস্থানে, 
প্রজ্জা। তারত ইউনিয়নের জলপথে যাতায়াতের 
অন্য সমুদয় যানবাহন অপর একটি বিদেশী রাষ্টে: 
প্র্লাদের দ্বারা চালিত হইবে ইহা বাঞ্চনীয় নছে। 


. অপর রাষ্ট্রের প্রজাদের উপর নির্ভর করিতে 
হইলে কোন না কোন সময়ে উহা সম্পুর্ণ অচল 
হইয়া যাইতে পারে । দেশ বিভাগের সময় রেলের 
ইঞ্জিন ড়াইতারগণ বেশীর ভাগ পাকিস্থানে চলি; 
যাওয়াতে রেল চলাচলে ফিরূপ বিদ্ব উপস্থিত 
হইয়াছিল তাহা আমাদের সকলেরই প্মরশে আছে? 
বর্তমানে অবশ্য উঁহাদের মধো» অনেকেই 
পাকিস্থানের স্বর্গরাজ্য সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন 
করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। 
কিন্তু ভারত ইউনিয়নকে যাহাতে সম্পূর্ণরূপে 
ইছাদের উপর নির্ভর না করিতে হয় তাহার অন্ত 
ভারত সরফার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন 
কিনা জানি না। ভারতীয় ইউলিয়নের 
অধিবাসীর্দিগকে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান জৈন 
নিধ্বিশেষে এই কাজে শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা 
করা প্রয়োজল। ইংলগের রেল, ট্টিমারের 
ড্রাইভার, খালাসী, ষ্টোকার, মিশ্বী সবই আার্দ্দেদীর 
লোফ--ইহা যেরূপ অবিশ্বান্ত ও অসম্ভব ব্যাপার, 


টিসি সম্পর্কেও তেমনি সমব্যাপায়ে 
লী পাকিস্থানের উপর নির্ভরশীলতা অশ্ুভকর। 
f পু [ Rh 


পশ্চিম বঙ্গের জলপখে যানবাহন. চলাচলের 
'মালিফানা প্রায় সম্পূর্ণটাই ইউরোপীরদের হাতে । 
ইত্তিয়া জেনারেল নেতিগেশান . ও রিভার হিম 
,নেভিগেশান নামক ছুইটি কোম্পানীই প্রায় শতৰুরা 
আশী ভাগ টিনার ও লঞ্চ প্রভৃতির মালিক। অবশিষ্ট 


বেঙ্গল আলাম রিভার প্রিমশিপ ও কলিকাতা 
.ছোরমিলার কোম্পানীর ছাতে। সাহেবদের দরদ 
ও .লহাস্থৃভৃতি . সম্পুর্টটাই পাকিস্থানের প্রতি। 
তাহার কারণ কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতার জনত 
আন্দোলন করিয়াছে, সংগ্রাম করিয়াছে এবং 
ইংরেজকে এদেশের শাঁসনক্ষমতা হইতে 


সর়াইয়াছে। কংগ্রেসের উপর রাগে পাফিদ্থানের 


উপর প্রশন্ন হইরাছে। 
৬ ষ্চ e |) 
এই বিলাতী জাহাল কোম্পানীওপি তাছানের 
ষিমার লঞ্চে নতুন লোককে শিক্ষানবিণী করিতে 
দিতে রাজী নছে। এমন কি অন্তত শিক্ষিত ডায়তীয় 


, ইউনিয়নের প্রল্লাদের তাহাদের চাকুরীতে লইতেও 


১৬ই আগষ্ট ১৯৪৮ | আথিক জগৎ, | | ২২১ 
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ূ কলকারখানার কাজে অভিজ্ঞ কর্মী 0.১৯ , 
নিযুক্ত করা থেকে শুরু করে আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি পর্যন্ত যত ব্যবস্থাই করা যাক না কেন, * 
শ্রকটি ক্যানটীন না হলে কখনে। তার কাজ ভালোভাবে চলতে পারে না । তার কারণ, কঠোর পরিশ্রমের ফাকে | 
কর্মীদের অন্ত একটুখানি বিশ্রাম আর সামান্ত কিছু থাওয়া দাওয়ার বাবস্থা! করতে না পারলে তাদের পক্ষে একটানা 
কাজ করে যাওয়া অসম্ভব। তাই ক্যানটানকে কারখানারই একটি অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা উচিত এবং | | . ছা 
কারখানার মতোই এর সুব্যবস্থা প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । আলো হাওয়া, আয়েশ-আরাম HE 
এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে ক্যানটীনকে কর্মীদের | J | | 
মনোমত করে গড়ে তুলতে পারলে কারখানার ং 
কাজে কখনে! তাদের পূর্ণ সহযোগিতার অভাব 
হয় না। তাই ক্যানটানের কাজটি নেহাৎ 
না-করলে-নয় গোছের ক'রে না চালিয়ে বেশ 
করিতকর্ম লোকের হাতে এর সমস্ত বিধি”. '" | EH 
ব্যবস্থার ভার ছেড়ে দেওয়। উচিত। ক্যানটানে ডু বির 
ভালো! খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে যে প্রচুর চায়েরও 
ব্যবস্থা থাকা দরকার তা বলাই. বাহুল্য । সব i | 
দিক থেকে ক্যানটান ভালো হলে কর্মীরা সহজে . ট 
- কাজে কামাই করে না এবং শিল্পাঞ্চলে কোনে! EO 
বিক্ষোভ সৃষ্টির আশঙ্কাও অনেকখানি কমে a) E 
যায়। তাই ক্যানটীনের ব্যবস্থা করে মালিকরা | টব 
শেষ পর্যন্ত লাভবানই হয়ে থাকেন। ' = 


~ 
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উদ্থাদের আপতভ্তি। তাহার! বলে যে, মুসলমানেযাই 
এই সৰুল' কাৰ্য্যে দক্ষতা লাত করিয়াছে, 
অমুসলমান ইহাতে দক্ষতার সহিত কাজ করিতে 
পারিবে না। এই যুজি মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে। 
মাঝি ও মাল্লা শ্রেণীর হিন্দুরা! জলপথের যে কোন 
কাজে যে-কোন মুসলমান অপেক্ষা যোগ্যতর বই 
অযোগ্য নহে। - 


পশ্চিম বঙ্গ সরকার আইনের বলে পশ্চিম বজের- 


নদীপথে যাত্রী ও মালবহুনকারী কোম্পানীকে একটা 
নিদ্দিষ্ট সংখ্যক অমুসলমানকে তাহাদের জলযান- 
গুলিতে নিযুক্ত করিতে ৰাধ্য করুন। দরিদ্রশ্রেণীর 
' বহু হিন্দু পূর্ববঙ্গ হইতে নিরাশ্রয় হইয়া বর্তমানে 
পশ্চিম বর্দে আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
অনস্তধাল উছাদিগফে রিলিফ ক্যাম্পে রাখিয়া 
খানবন্ছাদি দেওয়া সম্ভব নয়। উহ্াদিগফে কোন 
কাজে নিযুক্ত. করিবার ব্যবস্থা করিলে তাছারা 
আত্মসম্্ীনের সহিত জীবিকার্জনের সুযোগ 
পাইৰে এবং সরকারী রাজ্রশ্বের উপর ভারস্বরূপ 
হইবে না। সারেং, লস্কর, মিন্ত্রী ইত্যাদির কাজে 
এরূপ বাস্তহারাদের অনেকের চাকুরী হইতে পারে। 
অর্থনৈতিক কারণ ব্যতীত দেশরক্ষার বৃহত্তর 
প্রয়োজনেও এবিষয়ে অবিলম্বে অবহিত হুওয়া 
প্রয়োজন । পাকিস্থান যেরূপ নিলর্জের মতো 
_ ঘোমটা খুলিফা ফেলিয়াই কাশ্মীরের রঙ্গমঞ্চে 
অবতীর্ণ ,হইয়াছে' তাহাতে ভবিষ্যতে ফলাফল 
কোথায় কী রূপ হইবে বল! কঠিন। 
পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধ চাহি না ইছা সম্পূর্ণ সত্য । 
কিন্তু আময়া না চাছিলেও অপরপক্ষ উহা চাছিতে 
পারে। সকলেই জানেন, কান্মীরে আমরা নিজেরা 


যুদ্ধ করিতে যাই নাই, যাইতে বাধ্য হইয়াছি। 


সুতরাং তবিঘ্যতে বদি এরূপ না চাহিয়াও কোন 
অবাচ্ছনীয় অবস্থার সন্মুধীন হইতে বাধ্য হুই, 
তখন, যেন আমাদের রেলের ইঞ্জিন ও নদীর 
জাহাজ চালকের অতাবে অচল . হইয়া পড়িয়া 
সামরিক চলাচল ব্যবস্থাকে বানচাল করিয়! না 
দেয়। এখন হইতেই কেন্দ্রীয় সরকারকে সে ছিকে 
লক্ষ্য রাখিতে অস্থুরোধ করিতেছি। 
| "খেয়ালী 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রূপান্তর 

\ (২১৯ পৃষ্ঠার পর ) 
(কেন্দ্রীর ও স্থানীয় ভিরেক্টরর বোর্ডের গঠনতন্ত্র 
‘সংশোধন করা হইবে। প্রস্তাবিত আইনের ৩নং 
এ ধারায় বাধ্যতামূলক শেয়ার হস্তান্তর, ক্ষতিপূরণের 
হার এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধি লিপিবদ্ধ করা 
'হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের ৩*শে জুন পর্য্যন্ত যে 
(লভ্যাংশ পাঁওনা হইয়াছে তাহা অংশীদারগণকে 
প্রত্যর্পণ করা হুইবে এবং ইহার পরেও একটা 
‘নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যে লভ্যাংশ পাওনা হইবে 
তাহা দেওয়! হইবে বলিয়া উক্ত ধারার উল্লেখ করা 
তহেইয়াছে। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস হইতে ১৯৪৮ 
সালের ফেব্রুয়ারী পর্য)স্ত শেয়ারের যে বাজার দর 
ছিল তাহার গড় হিসাব করিয়া প্রতি শেয়ার 
সম্পর্কে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সাব্যস্ত করা হুইবে। 





" ক্ষতিপূরপের-অর্থ বাবদ অংশীদারগপকে_বাধিক .. 


আমরা - 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৮ 





শতকরা তিনটাক1 হুদের দীর্ঘমেয়াদী খুণপত্র 
দেওয়া হইবে। | 

॥ প্রস্তাবিত আইনে ক্ষতিপূরণের হার কি নির্দিষ্ট 
করা হইয়াছে তাহা আমরা এখনও অবগত 
নৃছি। বিগত বাজেট অধিবেশনে অর্থসচিব এই 
সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহা ভিত্তি 


' করিয়াই ক্ষতিপৃর্পের ছার ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 
পদ্ধতি আমরা উল্লেখ করিলাম । এই ব্যবস্থা - 


অংশীদারদের পক্ষে যে খুবই লাভজনক হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । ১৯৪৭ সালের মার্চ হইতে 
বিগত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ারের 
মুল্য উচ্চহারে বলবৎ ছ্বিল। ইহা ভিত্তি করিয়া 
ক্ষতিপূরণ দিলে অংশীদারদের কোনরূপ অসন্তোষের 
কারণ থাকিতে পারে বলিয়া আমর] মনে করি 
না। খপপত্রের সাহ্ছাযো .. ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 
প্রস্তাবও সমর্থনযোগ্য । তরে.য়ে সমস্ত অংশীদার 
অল্পসংখ্যক শেয়ারের মালিক তাহাদিগকে নগদে 
মূল্য দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হইবে । . 

৪র্থ ও €ম ধারায় ডিরেক্টর বোর্ডের পুনর্দাঠন 
এবং কেন্দ্রীয় বোর্ড পুনর্গঠিত না হওয়! পর্য্যস্ত 
গবর্ণর বা তাঁহার অন্থুপস্থিতিতে ডেপুটী গবর্ণর 
দ্বারা ব্যাক্কের কার্ধ্য পরিচালনার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । ১৯৩৪ লালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে 
ডিরেক্টরদের কার্ধ্যকাল পাচ বৎসর (অথবা 
ইহার পর কোন. ভিরেক্টরের .শ্থলবর্তী নিযুক্ত না 
হওয়া পর্য্যন্ত ) সাবাস্ত করা হইয়াছিল। প্রস্তাবিত 
জাইনে সংশোধন করিয়া ইহা চারি বৎসরে 
সীমাধন্ধ করা হইরাছে। মূল আইনের এম ধারায় 
রিজার্ভ ব্যাঞ্চের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের সর্বপ্রকার 











কা নাডা--১ ৫ ৭ ৩৬ 
প্রেটব্রিটেন_-৯ ৭ ৩২ 
ভারত বর্ষ_১ ২ 
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দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বোর্ডের উপর সন্ত করা হুইয়াছিল। 
ইহা সংশোধন করিয়া প্রস্তাবিত আইনে পরিচালনা 
ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার * 
প্রস্তাব হুইয়াছে। পুর্ব আইন অনুযায়ী নোট 

bt তিত্তি হিসাবে ষ্টালিং ছাড়া অন্ত কোন 
বৈদেশিক যুদ্রায় ইন বিভাগের সম্পত্তি নিয়োজিত 
রাখার-ব্যবন্থা ছিল ন!। কিন্তু ইতিমধ্যে ভাঁরতবর্থ 
আন্তর্জাতিক অর্থভাগারের সদন্ভ হওয়ায় উত্ত 
বিধান সংশোধিত হইয়াছে। "প্রস্তাবিত আইনে 
ইহাও বিধিবদ্ধ করা হুইয়াছে যে, ব্যান্কিং এবং 
ইন্ছ--উভয় বিভাগের জঙ্ভই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ষ্ঠার্গিং 
ব্যতীত অস্থান্ত কয়েকটা বৈদেশিক মুদ্ৰায়ও তহবিল, 
রাখিতে পারিবে । 

প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে ভোমিনিয়ন' 
পালবদেন্টে কোন কোন নহল হইতে দানারূপ 
আপত্তি উথাপিত হইবে সন্দেহ নাই। বোম্বাইয়ের 
শেয়ার-হোন্ডার্স এসোসিয়েশন নামক পু'জিবাদীদের,. 
একটা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই ইহার বিরুদ্ধে নানা 
প্রকাক়্ প্রচারকার্য্য চালাইয়াছে। আমরা আশা 
করি গবর্ণমেপ্ট এবং আইন সতার অস্তানড 
সদন্তগণ দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া প্রস্তাবিত আইনটী 
যত সত্বয় কার্ধ/করী হয় তদ্ধিবয়ে যত্ববান হইবেন। 
এই প্রসঙ্গে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের 
প্রস্তাবটী সম্পর্কেও ছু-এক কথা বরা! *উচিত। 
উক্ত ব্যান্কটা একুটাঁ বিশেষ আইনের দ্বারা 
গঠিত বলিয়া, অন্তান্ত কমাণিয়েল ব্যাঞ্চলযূহের 
তুলনায় উহা নানারূপ সুযোগ সুবিধা ভোগ 
করিয়া আসিতেছে। উহার পরিচালনা ব্যাপারেও 
বরাবর স্বেতাজ ব্যবসায়ীদের প্রতুত্ব থাফিতেছে ॥ 
এই প্রতিষ্ঠানকেও '্তাশানেলাইজ করার নীতি 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক গৃহীত হুইয়াছে। তারতের 
ৰাহিরেও উক্ত ব্যাঙ্কের শাখাসমৃহ বর্তমান আছে 
ধলিয়া উহ্নার কাধ্যধার] সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা 
যায় গবর্ণমেপ্ট তছিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন! 
আমাদের মতে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারী প্রতিষ্ঠানে. 
পরিশত হওয়ার পর ইম্পিরিগ্েল ব্যাঙ্কে বর্তমান. 
অবস্থায় চানু রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই৷ 
উক্ত প্রতিষ্ঠানকে স্তাশানেলাইজ করার নীতি 
যত দীত্র কার্যকরী কর! হয় তছিষয়ে গব্ষেণ্টের 
যত্বধান হওয়া কর্তব্য। প্ইম্পিরিয়েল”শ এই 
সাস্রাজ্যবাদী নামটা জনসাধারণ পছন্দ করে না 
ইন্পিরিয়েল ক্কষি গবেষণা কাউন্সিলের নাম ইত্ডিয়ান 
কুবি গবেষণা কাউন্সিলে পরিবন্তিত হুইল। 


| ইম্পিকিয়েল লাইব্রেরীর লাম পরিবর্তনের জন্ভও, 


শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা] আজাদ একটী আইনের প্রস্তাব 
পেশ করিয়াছেন। ইম্পিরিয়েল ব্যাফকে সত্বর 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া গবর্ণমেপ্ট 
ইহার একটা পছন্দসই নাম রাখিলে জনসাধারণ 


সত্যই খুশী হইবে । . 


কলিকাতায় কমাশিয়াল কলেজ 
কলিকাতায় গবর্ণমেন্ট কমাশিয়াল ইনষ্টিটিউট. নামে 
যে কমার্শিয়াল বল্ডে রহিয়াছে পশ্চিম বজ 
গ্বর্ণমেপ্ট তাহাকে একটা প্রথম শ্রেণীর কমাশিয়াল। 
কলেজে পরিণত করিবেন স্থির কৰিয়াছেন। 

জাপানে ধর্মঘট বন্ধ- জাপান গৰ্ণযেপ্ট 
উহাদের একটী আদেশে গধ্ণমেন্ট পরিচালিত 
কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের.ধর্মঘট বা »ক্যবন্ধতাকে 
দর কষাকধি বেআইনী কাজ বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছেন। 


আৰ্থিক দুনিয়ার খবরাখবর 


ভারতের রপ্তানী বাঁণিজ্য-_গত ৫ই আগই 
তারিখে ভারতের বানিজ্য মন্ত্রী এক্সপোর্ট 
এডভাইসরি কাউন্সিলের সভায় এরূপ আনাইয়াছেন 
যে, গত ১৯৪৬-৪৭ সালৈ ভারত হইতে বিদেশে 
২৮১ কোটি টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল 
সেই স্থলে ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারত হইতে বিদেশে 
৪১১ কোটি টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। 
আমদানী সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ১৯৪৬-৪৭ সালে 
বিদেশ হইতে ভারতে ২৫৮ কোটি টাকা যূলোর 
মালপত্র আমদানী হইয়াছিল এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে 
উদ্ধার পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩৭৮ কোটি টাকা। 
তিনি বলেন যে, এই ছুই বৎসরে বে-সরকারী 
আমদানী ও রন্তানীর হিসাবে ভারতের রপ্যানীর 
আধিক্য ছিল যথাক্রমে ২৩ ও ৩৩ কোটি টাকা। 
তিনি আরও ঘানান যে, গত ১৯৪৭ সালের প্রথম 
ছয় মাসে ভারত হইতে বিদেশে ১৬৩ কোটি 
টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল । ১৯৪৮ সালের 
ছয় মাসে উহার পরিমাপ ধড়াইয়াছে ২০৩ কোটি 
টাকা। 


অধিক খান্ত উৎপাদন পরিকল্পনা জানা 


গিয়াছে যয, যুক্তপ্রদেশ ও বোদ্বাই-এর অধিক খাদ্য 
উৎপাদন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জগ্ভ কেন্দ্রীয় 
কৃষি দপ্তর যথাক্রমে ১১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৫০ 
টাকা ও ৬৯ লক্ষ ৪ হাঁজাঁব ৮৩৩ টাকা ১৯৪৮-৪৯ 
সালের জগ্ক সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।  যুক্ত- 
প্রদেশের জঙ্গ মঞ্জুরীকৃত সাহায্যের মধ্যে ৩ লক্ষ 
৬৭ হাজার ২০০ টাকা নলকূপ খলনের অন্চ 
নির্ধারিত করা হইয়াছে এবং সঙ্থরের আবর্জনা 
পচাইয়া সার তৈয়ারী করার শুদ্ব ১ লক্ষ ৪ হাজার 
৮০০ টাকা বরবাদ কর! হইয়াছে । বোম্বাই 
প্রদেশের অন্ত মগ্চুরীকৃত সাহায্য হইতে ২৩ লক্ষ 
৯২ হাজার ৫৪১২ টাকা ছোটখাট সেচ ব্যবস্থার 
জন্ত এবং ২৯ লক্ষ ৪৩ হাজার ২১১ টাকা সার 
তৈয়ারী ও বিলিবণ্টলের ভ্র্ বায় করিতে হইবে। 
বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য ও কর্ণাটকের অত্যন্ত নীরস 
অঞ্চলগুলিতে ছোলা, গম, জোয়ার প্রভৃতি শন্তের 
বীত বণ্টনের অন্ধ ৬ লক্ষ টাকা নির্ধারিত করা 
হইয়াছে। 

পশ্চিম বলে সূতা সরবরাহু-_আানা গিয়াছে 
যে, পশ্চিম বঙ্গে তাতীদের ব্যবহারের জন্ত ভারত 
সরকার প্রতি মাসে ২ হাজার গাঁট করিয়া কার্পাস 
হৃতা পশ্চিম বঙ্গকে প্রদান করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এই সুতার কতকাংশ বিবিধ শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান ও ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া 
হইবে এবং বাকী অংশ সমবায় সমিতির 
মারফতে তাতীদের মধ্যে বণ্টন করা ছইবে। এই 
সঙ্গে পশ্চিম বলে যাহাতে তাঁভবন্ত্রের উৎকর্ষতা 
সাধন করা হয় এবং উদার পড়তা যাহাতে কম 
পড়ে তজ্জন্ত সমবায় বিভাগ হইতে তাতিগণকে 
উপদেশ প্রদান করা হইবে তাতিগণ যে বন্দর 
উৎপাদন করিবে তাহার বিক্রয়ের ভারও সমবায়, 
বিভাগের উপর ছ্যত্ত করা হইবে। ভারত সরকার 
পশ্চিম ধঙ্গকে যাহাতে প্রতি মাসে ৪॥ হাজার গাঁট 
করিয়া সুতা দেন তজ্জপ্ত পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট চেষ্ট| 
করিতেছেন। , | 

৪ 


টু (৪) খোয়াই 





পাকিস্থানে ভারতীয়দের ভারতীয়দের শেয়ার 
পশ্চিম পাঞ্জাবের শিল্প ও বাণিজ্য গ্রৃতিষ্ঠানগুলিতে 
ভারতীয়দের যে সমস্ত শেয়ার রহিয়াছে পশ্চিম 
পাঞ্জাব গবর্ণষেন্ট সেই সমস্ত শেয়ারকে 
স্থানত্যাগীদের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিয়া এই সব 
শেয়ারের ভিভিডেও্ড প্রেরণ বন্ধ করিয়া 
দিয়াছিলেন। ভারত সরকার উহাতে আপত্তি 
উত্থাপন করায় পাকিস্থান গবর্ণষেন্ট জানাইয়াছেন 
যে, বাছারা এই সব শেয়ার বিক্রয় করিতে চাহে 
তাহাদিগকে এই কাজে বাধা দেওয়া অথবা এই সব 
শেয়ারের ডিভিডেণ্ড ভারতে প্রেরণ করার ব্যাপারে 
কোন বাধা দেওয়া তাহাদের অভিপ্রেত নহে। 
তবে শেয়ার বিক্রয় করিতে হইলে তঙ্ঞন্ত স্থান- 
ত্যাগীদের সম্পত্তির: তত্বাবধানের জগ্কধ যে অছি 
নিয়োগ করা হইয়াছে তাঁহার (Custodian of 
Evacuee Property) নিকট আবেদন করিতে 
হুইবে। 

পাকিস্থানের বহির্ববাণিজ্য_গত ১৯৪৭ 
সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখ হইতে বর্তমান বৎসরের 
জুন যাস পর্য্যন্ত ১০] মাসে পাকিস্থান বিদেশ হইতে 
৩১ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী 
করিয়াছে এবং এই- সময়ে পাকিস্থান ৭০ 
ক্লোটী ৬০ লক্ষ টাকার মালপক্স বিদেশে রপ্তানী 
করিয়াছে । কাজেই এই সময়ে পাকিস্থান 
আমদানীর অতিরিক্ত ৩৮ কোটী ৯০ লক্ষ টাকার 
মালপত্র বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে। এই সময়ে 
পাকিস্থান ইংলণ্ড হইতে ৮ কোটি টাকার মালপত্র 


888 এবং ও ১৬ sal ২০ লক্ষ রতি 


মালপত্র রপ্তানী করিয়াছে। i সময়ে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্থানের রপ্তানী 
পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা এবং উক্ত 
দেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৮৬ 
লক্ষ টাকা। 

টেরিফ বোর্ডের মৃভন দায়িত্ব-_এতদিন 
পর্যযস্ত বিভিন্ন শিলের সংরক্ষণের জন্য বিদেশ হইতে 
আগত অনুরূপ শিল্পন্ব্যের উপর কি হারে রক্ষণ- 
শুক্ধ ধার্ধয করা আবশ্যক তাহা! নির্দ্ধারণ করাই 
ভারতীয় টেরিফ বোর্ডের কর্তব্য ছিল। ভারত 
সরকার এখন হইতে উক্ত বোর্ডের উপর নিয়লিখিত- 
রূপ দায়িত্বও প্রদান করিয়াছেন--€(১) দেশে 
উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাঁদন খরচা এবং উছার 
পাইকারী ও খুচরা মূল্য নির্ধারণ, (২) বাহির 
হইতে ভারতে যদি কোন ভ্রব্যসামগ্রী পড়তা 
অপেক্ষা কম মূল্যে আমদানী" হয় ( dumping ) 
তাহা হইলে তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা স্থিরীকরণ, 
(৩) রক্ষণত্ক্কের ফলাফল পরীক্ষা, (৪) ট্রাষ্ট, 
মনোপলি ইত্যাদির ভারতীয় শিল্পের উপর প্রভাব, 
(5) সংরক্ষিত শিল্পগুলি উহাদের উপর আরোপিত 
সর্তগুলি কিভাবে পালন করিতেছে তাহা দেখা । 

বিনা অন্ুমতিপত্রে লৌহ ও ইম্পীভ 
বিক্রয্স-_গ্রকাশ যে, আগামী ১লা সেপ্টেম্বর 
তারিখ হইতে ভারত সরকার রেজেষ্টরীকুত লৌহ 
ও ইস্পাত বিক্রেতাগপকে গবর্ণমেণ্টের অন্থমতিপত্র 
(permit) ব্যতিরেকে জনসাধারণের নিকট একটা 
নিদিষ্ট সীমা অনুযায়ী লৌহ ও ইম্পাত বিক্রয় 
করিতে নি | 


নব লিঃ | 


ও রাজ্যে সংস্থাপিত 2 অংশীদারদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ) 
(রেজিষ্টরীকৃত অফিস ?_-আগরতল! (ত্রিপুরা রাজ্য ) 


সর্গয় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিকয বাহাছুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও i 


পৃষ্ঠপোষিত । 


ব্যাঙ্কের বিলিকৃত অংশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা--তন্মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যাধীশ্বর ও | 
রাজ্যাধীশ্বরী এবং তদীয় রাজ সরকার কর্তৃক পঁচিশ লক্ষ অংশ ক্রীত হইয়াছে। | 
এই ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা সরকারের ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কাজ করিয়া থাকে। 
ত্রিপুর। ধেঁট ব্যাঙ্ক (পূর্বে যাহা সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক | 


পরিচালিত হইত ) এই ব্যাঙ্কের সহিত একত্রীভূত 


হইয়াছে। 


এই ব্যাঙ্কের মোট পরিচালকবর্গের এক-তৃতীয়াংশ ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক | 


মনোনীত হইয়া থাকেন। 


ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার নিয়োগ ত্রিপুরা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ । 
ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ানের উপদেষ্টা (ত্রিপুরা রাজ্যের ভূতপূরর্ব অর্থসচিব ) 
এই ব্যাঙ্কের বর্তমান জেনারেল ম্যানেজার । 
.. এই ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরভাগকে বিভিন্ন শাখা অফিস দ্বারা সংযুক্ত 


করিয়াছে। 
ঃ ত্রিপুরা রাজ্যের শাখাসমূহ ঃ 


| (১) বিলনিয়া (২) ধৰ্মমনগর (৩) কৈলাসহর 
(৫), উদয়পুর (৬) সোনাসুড়া 
রায় সাহেব এস সি দত্ত, জেনারেল ম্যানেজার | 


কলিকাতা অফিস-_১৪নং হেয়ার গ্রাট : - 


আসামের শাখাসমূহ £ 
শিলচর 
করিমগঞ্জ 





(ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ানের উপদেষ্টা) টু 


২২3 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৮ 





পুর্ব বঙ্গে সেচ পরিকল্পনা পূর্ব বঙ্গ 
গবর্ণমেপ্ট পাট চালানের সুবিধায় অন্ত টাদপুর, 
নারায়ণগঞ্জ, ও তৈর্বকে ' সংযুক্ত করিয়া , একটি 
৯৩০. নাইল, লম্বা খান কর্তন .' করিবেন স্থির 
কুরিয়াছেন।, এপ্রন্ত 9. কোটি টাকা ব্যয় হইবে। 

- বাড়ীভাড়া সম্বন্ধে অডিন্যান্স-_পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার উপ-ভাড়াটিয়াগণকে 
সমান. অধিকার দিবার এবং বাড়ীর , তাড়া বৃদ্ধি 
করিবার জগ্ত বাড়ীওয়ালাগপকে ক্ষমত্।! দিয়া এই 
প্রদেশে একটি অভিন্তান্দ জারি করিতে লক্ষ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তারত সরকার উহাতে 
সুমুমতি দেন লাই? ১৯৪৯ সালের অর্ডিষ্ধান্দে 

. বাড়ীওয়ালাগণ যে ভাড়া বৃদ্ধি করে তাহা অপেক্ষাও 

অধিক হারে প্রস্তাবিত অভিস্তান্দে ভাড়া বৃদ্ধির 
টার দিবার চেষ্টা হইয়ান্িল। প্রস্তাবিত বদ্ধিত 
হার এই ছিল-_বসতবাড়ীর জন্ত ৫০২ টাকা 
পর্ধান্ত' ভাড়ার উপর শতকরা ৬|০ টাক] হারে, 
৫০২ হইতে ১৫০২ টাকা, তাড়া পর্যন্ত, শৃতৃকরা 
৯, টাকা ছারে, ১৫ ~~ হইতে ৩০০ } টাকা তীড়া 
পর্য্যন্ত শৃত্কর। ১৮৭০ টাকা হারে এবং ৩০০২ 
টাকার উপ্‌র ভাড়ার উপর শতকরা ২০২ টাকা 
হারে। হাসপাতাল, অনাথাপার, শিক্ষা ও দাতব্য 
প্রতিষ্ঠানের অস্ত ব্যবহৃত বাড়ী, বলতৰাড়ী বলিয়া 
গণ্য হইবে। উহা ছাড়া সমস্ত বাড়ীর উপর 
উপরোক্ত , হারের দ্বিগুণ . হারে বাড়ীভাড়া 
ব্ভিত করিবার অন্ত 'উপযোদ অধ্িষতান্দে প্রস্তাব 
করা হয়|, 

ভারতে বিমান চুলাচল-_তারতীঃ পাঁলণ- 
'মেন্টে একটা; রর উত্তরে ২ জানা গিয়াছে যে, 
তারতে যে মত “বিদান কোম্পানী যাত্রী লইয়া 
চলাচল করে দেই সব কোম্পানীর, অধীনে বর্তমানে 
৭০০ বিষানপোঁত, রহিয়াছে, এই সব কোম্পানীর 
আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ,১০' কোটা ৪০ লক্ষ 
টাকা। উহাও জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার 
বোষঘ্বাইয়ের বিমানকেন্ত্রের ' উন্নতির জন্ত হ কোটী 
৬৫ লক্ষ টাকা, (দমদমের বিমানকেন্দ্রের উন্নতির 
জন্য ১ কোটা ৮৩ ' লক্ষ- টাক! . এবং দিল্লীর 


ভাড়াটিয়ার, 


বিমানকেজ্দ্ের উন্নতির অন্ত ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। 

ভারতের রৌপ্য বিক্রয়--ভারভীর পালা- 
মেণ্টে একটা প্রশ্নের, উত্তরে জানা গিয়াছে যে, 
যুদ্ধের পূর্বে ভারতের. হাতে ১৮. কোটা £০ লক্ষ 
আউন্স রৌপ্য ছিল এবং উদ্ধার .কতকাংশ ভারতে 
ও কতক্লাংশ ইংলণ্ডে মজুদ ছিল , উদ্ধার মধ্যে 
এই পর্য্যন্ত প্রতি আউদ্দ ১৭৪ পেনী হইতে ২৩২ 
পেনী দরে, মোটমাট ১৫ কোটী ২০, লক্ষ আউন্স 
রৌপ বুটীশ গবর্ণমেশ্টের নিকট, বিক্রয় করিয়া 


দেওয়া হইয়াছে । এজন ২১ কোটা ৪০ লক্ষ টাকা 


পাওয়া যায়। এই ব্যাপারে ভারতের ৫॥ 
কোটা টাকা ক্ষতি হুইয়াছে। 

পাকিস্থান-মিশর চুক্তি--পাকিস্থান গবর্ণ- 
মেপ্টের সহিত একটা শিল্প ও বাণিপ্য চুক্তির জন্ত 
আগামী অক্টোবর মালের প্রথষ ভাগে মিশর 
হইতে একটা প্রতিনিধিদল পাৰিস্থানে আলিবেন। 
প্রকাশ যে, এ সময়েপ্পাকিস্থান হইতে মিশরে পাট, 
চামড়া ও পশম রপ্তানী এবং মিশর কর্তৃক পশ্চিম 


'পাকিস্থানে একটী ব্যাঙ্ক ও বীমা. কোম্পানী স্থাপন 


এবং পর্ব পাকিস্থানে একটা চটফল স্থাপন বিষয়ে 
আলোচনা হইবে। . 

পশ্চিম পাঞ্জাবে মভ্ভপান নিরোধ-_ 
আগামী ১দা অক্টোবর, তারিখ, হইতে পশ্চিম 
পাঞ্জাবের সর্বত্র মদ্য বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইবে। এই তারিখ হইতে অমুসলমানগপকে মন্ত 
ক্রয়-বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে বটে। কিন্ত 
কেহ যদি কোন মুসলমানের নিকট মতা বিক্রয় করে 


তবে তাহার দেল ও জযর়্নিমানা| হইবে | ' এইতাবে 


ম্ত বিক্ৰয় বন্ধ করার জন্তু পশ্চিম পাঞ্জাবের আয় 
বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকা কমিয়া যাইবে । তবে 
অযুললমানগণ যে মদ বিক্রয় করিবে তাহার উপর 
শুন্বৃদ্ধির ফলে কতক টাক] উঠিয়া'আপিবে। 
কৃষি বৈঠক-_ভারত সরকারের খাত্মন্ত্র 
শ্রীয়রামদাস দৌলৎরাযের আমন্ত্রণে আগামী 
সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে" দিল্লীতে তারতের 
বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের কৃষি মন্ত্রীদের 


। . (সিডিউন্ড ও কিয়ারিং) 
2 চির নেতাজী স্বভাব রোড, কলিকাতা 





গু প্রতি মাসে মাঝ ১০২-টাকা সঞ্চয় করিলে ১০ বত্য় বাদে ১৬৩০২ .টাক1 পাওয়া 
'যাইবে। কমপক্ষে মাসিক ২1০ টাকা হারে সঞ্চয় করা যায়। -. 
6 মহিলাগণ ও নাবালক-নাবাপিকার পক্ষে 'অতিভাঁবকগপ এই হিলাব খুলিতে পারেন। 

ও . সঞ্চিত অথ কোনক্রমেই বাজেয়াপ্ত হয় না, আমানতকারীর- বা আমানতকারিমীর মৃত্যু 
। হইলে তাঁহার নির্বাচিত প্রতিনিধিকে বৃ আইিনসঙগত উত্তরা ববিক্যগীকে দেওয়া হয়ু।. , ' 


বিশদ বিবরূণের জন্য র্যাক্কের হেড. 


jo ১১০, i 
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একটা ছুই দিনব্যাপী সম্মেলন হুইবে । এই লম্মেলনে 
কৃষিজাত পণ্যের মুল্য স্থির রাখা, বনসম্পফ্িত 
নীতি নির্ধারণ, ভারতীয় বনসমূহের উন্নতি. ও. 
ঘনলম্পদের ব্যবহার, খান্কশস্কের উৎপাদন বৃদ্ধি 
এবং ১৯৫০ সালে কৃষি সম্পর্কে একটা সেম্াস 
গ্রহণ বিষয়ে আলোচন] হুইবে.। 
. ভারতে খাস্ধশত্য . আ।মদানী-_ ভারতীয় 
খানমন্ত্রী ভারতীয় পার্লামেন্টে এরূপ জানাইয়াছেন. 
যে, ভারত ১৯৪৬-৪৭ সালে বিদেশ হইতে ৮৮ কোটী - 
৯১ লক্ষ টাকা মূল্যে ২৫ লক্ষ ৭৮ হাজার টন এবং 
১৯৪৭-৪৮ সালে ১০৮ কোটা ৭৫ লক্ষ টাকা মুলোর 
২৬ লক্ষ ৫৬. হাজার টন খাত্তশন্ক আমদানী 
করিয়াছে | চলতি বৎসরে ভারতকে বিদেশ 
হইতে ১২০ কোটী টাকা মূল্যের খাদ্যশন্ত আমদানী 
করিতে হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 
ভারতে টাকু আমৃদানী-__গত ১৯৪৬ লালে 
ভারত সরকার এদেশে ৩০ লক্ষ টাকু আমদানী 
করিবার অনুমতি দ্বেন। উহার মধ্যে ৯৯৪৭ সালে 
৯ লক্ষ ২০ হাজার, টাকু আমদানী হইয়াছে এবং 
চলতি ১৯৪৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত ৪ লক্ষ টাকু 
আসিবে আশ! করা যাইতেছে। উহ! ছাড়া 
ভারত সরকার জাপান হইতেও ১ লক্ষ টাকু 
আমদানীর খ্যবস্থা করিয়াছেন। 

কুটার শিল্পের উন্নতি-_ভারতঞ্* সরকার 
উদার শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীর সভাপতিত্বে 
কটেজ ইণডাট্রে্জ বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও 
উন্নতি, বৃহৎ, শিল্পের সহিত কুটির শিল্পের সম্পর্ক 
নির্ধারণ, এই সমন্ধে প্রাদেশিক: 'গবর্ণমেপ্টলনুহের 
বিবিধ পরিকল্পনা পরীক্ষা এবং কুটির শিল্পজাত 
দ্রব্য বিক্রয় বিষয়ে উক্ত বোর্ড কাজ করিবেন । 

আশ্মিয়প্রার্থার জন্ত বসতি-_পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণযেণ্ট আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে আগত কারিগর 

শ্রেণীর ব্যক্তিদের জগত ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি 
বসতি স্থাপনের “বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। 
তজ্ন্ত কৃষ্ণনপরের নিকট ৩ শত বিঘা পরিমিত 
এক্ট স্থান এবং নবদ্ীপের নিকটে আর একটি 
স্থান পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। উহা! ছাড়া 
২৪ পরগণা জেলায় ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক হাজার 
আশ্রয়প্রার্থী কারিগরের বানোপযোগী একটি এবং 
আলীপুর দুয়ারে ৩ হাজার, আশ্রয়গ্রার্থীর 
. বাসোপযোগী-অর একটি বসতি স্থাপনের বিষয়ও 
গবর্ণমেপ্টের বিবেচনাধীন আছে। ভারতীয় 
পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে . 
যে, এই পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গ. হইতে আশ্রয় রার্থা 
হিসাৰে ১১৫ লক্ষ লোক পশ্চিম বঙ্গে ,আলিয়াছে। 
পার্লামেন্টে আর একটি প্রশ্নের উত্তরে আনা 
গিয়াছে যে, আস্রয়প্রার্থী হিসাবে পূর্ববঙ্গ হইতে 
১ লক্ষ লোক অিপুরা রাজ্যে এবং ১৫ হাজার ৫০ 
জন লোক কুচবিহার রাজ্যে আসিয়াছে : 

- রেশম শিল্পে. উৎষাহ ঘ্বান_ আসাম 
ন্ট উক্ত প্রদেশে রেশম পিলে উৎসাহ দানের 
অন্ত এরপ স্থির করিয়াছেন যে, যাহারা ১০০ হইতে 
১০০০ তত গাঁছ রোপণ করিয়া তাছার পাতা দ্বারা 
রেশম কীট পালন করিবে তাহাদিগকে গবর্ণমেন্ট 
প্রতি, গাছের ভত্ত, ও আমা করিয়া পুরক্ষার 


১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৮] 


পাপী 





পা 


ভারভের জননংখ্য।--ভারতীয় পালণমেণ্টে 
“ভারতের ডেপুটী প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল এরূপ 
জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৭ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
এলীকাভুজ অঞ্চলে মোট অধিবাসীর সংখ্যা ছিল 
৩১ কোটা-১৭ লক্ষ এবং উহার মধ্যে ১৭ কোটা 

১৪ লক্ষ পুরুষ এবং ১৬ ।কোটা ৩ লক্ষ সালোক 
ছিল। ১৯৪৮ লালে ভারতের জনসংখ্যা ৩৩ কোটা 
1৮০ লক্ষ হইবে বলিয়া অনুমিত জ্ইক্াছে। ' 

" ভারতে আগ্রবিক শক্তির গবেষণা 
আণবিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণার জন্ত ভারত সরকার 
এটবিক এনাঞ্দি আইন নামে একটী আইন পাশ 
করিয়া তাহার বলে এটমিক এনাঞ্সি কমিশন 


আর্থিক জগৎ 


২২৫ 





নামে একটা প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এই কমিশনটী প্রধানমন্ত্রীর অধীনে 
কাজ. করিবে এবং ডাঃ জে এইচ ডাব! উহার 
চেয়ারম্যান হুইবেন'। Cy | 

পশ্চিমবঙ্গে বশ্রের . সংস্থান--পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণষেণ্ট কলিকাতায় পাইকারী বন্ বিক্রেতাগণ 
কর্তৃক মুর ২৩ হাজায় গাঁট কাপড়ের' মধ্যে ২০ 
হাজার “গাঁট কাপড় আটক করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। এই ২০ হাজার গাঁট কাপড়ের 
মধ্যে € ছাতার গাট কাপড় আসামের জন্ত মুর 
রহিয়াছে! উহা ছাড়া গত ৩০শে আগষ্ট তারিখে 
পশ্চিমবজ্রের কাপড়ের ফলগুলিতে মজুদ ৩ ছাজার 





গাঁট কাপড় পাওয়া যায় এবং উদার পরে 
আরও ২ হাজার গাঁট কাপড় এ সব কলে 
উৎপন্ন হইয়াছে। এতদ্্যতীত পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
বাহির হইতে ১৪ হাজার গাঁট কাপড় পাইবেন 
আশা করিতেছেন । 88 ০ 
1 কাশ্মীরে জমিদারী প্রথার বিলোপ-- 
কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবহুল্লা উক্ত রাজ্য 
হইতে জমিদারী প্রথা যিলোপের ' প্রাথমিক ব্যবন্ 
ছিসাবে এরূপ" নিয়ম করিয়াছেন “যে, চাবিগণ 
উহাদের উংপন্ন ফলের ৪ তাগের একভাগ 
মালিককে প্রদান করিবে এবং বাকী ৩ ভা'গ চাষী 
নিজে পাইৰে। | Ee 


কয়েকটি বাছাই সব্জী বীজ সবেমাত্র আমদানী হইয়াছে 
রঃ প্রতি আউদ্দের. মূল্য 
বাঁধাকপি গ্লোব গ্লোরি, হা০, বাধাকপি একট্র। আলি এক্সপ্রেস ২৫০, বাঁধাকপি 
মাউণ্টেনছেড ড্রামতেড ২।০, ফুপগকপি আপি ও লেট সোবল ৯২, ফুলকপি গ্লোব 
বেটার ৪৯, চিনাকপি ২1০, ওলকপি ১1০, বট লাল গোল ১1০ ( প্ৰতি পাউণ্ড 
৯৮৯) শালগম ১২ (প্রতি পাউণ্ড ১২২) লেটুস ১৫৮০, মূলা বোদ্বাই ১নং লাল 4০ 
(প্রতি পাউণ্ড ৬২), মূলা লাল গোল ১২, টমেটো পারফেকসান ২৮০, পেয়াজ 
বোদ্বাই ॥০ (প্ৰতি পাউণ্ড ৬২), গাজর আমেরিকান ১%০ (প্রতি পাউণ্ড ১৩॥০ ), 
ফ্রেঞ্চ বীন' %০ (প্রতি পাউণ্ড ১॥০), সিলেরী ১।০, বেগুন মুক্তকেশী ২২ মটর 
আমেরিকান %০ (প্রতি পাউণ্ড ১॥০), মরশুমী উৎকৃষ্ট ফুল বীর (একশত রকম) 
প্রতি প্যাকেট ॥০, শশা (শীতের) ৪২। . : 
দেশী সক্জী বীজ-_প্রতি আউদ্দের মূল্য 
বেগুন ১২, লঙ্কা ২২, উচ্ছে1%০, করল! ২২, কাকুর ফুটি।০, কুমড়া মি্1০, 
চালকুমড়া 1০, খরমুদ্ধা 1০, খড়ো দিলপছনদ তিস্তা ১২, চিচিঙ্গ! ১1০, বিঙ্গ11০, 
ঢেঁড়স 19/০, তরমুজ ॥*, ধুন্দুল 1০, পাঁমকিন ১০, ভুট্টা ।০, লাউ ।০, শশা ॥০, স্কোয়াস | 
২২, পালম 9/০, শশাকআলু 1০, নটেশাক 1, ভেঙ্গোভাটা ০, খুই শাক 1০, |; 
সীম 1০, ঝিল্না ১২ পাতা ২২। | | ; 
{ অন্যান্য বীজ__প্রতি মণের মূল্য 


ধর্চে ৩০২, শণ ৩০২, পাটবীন্দ ৮০২ পোটবীক্ ১নং স্পেশাল প্রতি লের ৫২) 
এখন হইতে অগ্রিমসহ অর্ডার বুক করুন) নতুবা হতাশ হুইবেন। 
7 জুবিখ্যাত চারা ও কলম 
* আমাধের নির্বাচিত প্রতি ভজনের মূল্য--আম ১৫২ লিচু ১৫২, লেবু ১০২, 
'কষলালেবু ১০২, কলা ১০২, পেয্নারা ৮২, জামরুল ৮২, নারিকেল .১০২ 
ধু গোলাপজাম ৫২, কাঠাল ৪২, কদবেল ২1০১ জলপাই ৮২, ডালিম ৮২, আমড়া 
বিলাতি ৫২, সপেটা ১০২, কুল ১০২, লকেট ১০২, বাতাবীলেবু ১০২, চীপা ৫২, 


} ম্যাগনোলিয়া ২৫২, ভবা ১০২, রঙ্গণ ১৪২, পামগাছ ৮২, ক্রোটন ৮২, ঝাউগাছ ৮২, 
লতানে ফুলগাছ ১০২, সুপারি 1০, সুগন্ধি ও বড় জাতীয় গোলাপের কলম ১৯২। 
কৃষিলন্দসী পত্রিকার সম্পাদক ও গ্লোব নার্শারীর স্বত্বাধিকারী শ্রীঅমরনাথ 

রায়, এফ, আর, এইচ, এস্‌ (লণ্ডন) প্রণীত কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কৃবি-পুন্তক 
১।' বাংলার সন্জা ২০ ২1 চাষীর ফমল ২০ ৩। আদর্শ কলকর ২॥৷০ 
৪1 পুস্পোন্ভান ২৪ ৫। সরল পোল্ই্রী-পালন ২॥০ ৬ সরল | 
সারের ব্যবহার ১1০ ৭। মাছের চাষ ১) ৮। পশু খান্কের চাষ ১৫০ , 
| ক্যাটালগের জন্ত নিন্ললিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন 





২২৬. 


আসামে শিল্পোন্সতি_ আসাম গবর্ণমেণ্ট 
ইংলণ্ডে ৭৫ হাজার টাকু এবং ১৬২৫টা তাতের 
অর্ডার দিয়াছেন। উহু! ছাড়া আসাম গবর্ণমেপ্ট 
আরও ২৫ ছাজার টাকু ও ৬ শত তাতের ব্যবস্থা 
করিতেছেন। উক্ত ১ লক্ষ টাকু ও ২২২৫টী তাত, 
সাহায্যে আসামে ৪টী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করা 
₹ইবে। এই সব কলে কাজ আরম্ভ হইতে প্রায় 
€ বৎসর সময় লাগিবে এবং কলগুলিতে পূরাদমে 
কাজ হইলেও উচ্বাতে উৎপাদিত বন্ দ্বারা 
আসামের চাহিদার এক-চতুর্থাংশ মাত্র জোগান 
হইবে । আসামে যে একটা মাত্র সিমেণ্টের 
কারখানা ছিল তাহা পাকিস্থানের ভাগে পড়িয়াছে 
* বিধায় আসাম গবর্ণমেন্ট গারোপাহাড় ও মিকির 
পাহাড় অঞ্চলে বৎসরে ১ লক্ষ টন পিমেন্ট প্রস্তুতের 
উপযোগী সিমেণ্টের কারখানা স্থাপন করা বিষয়েও 
চিন্তাভাবনা করিতেছেন । | 
মৎস্য সম্বন্ধে বৈঠক--ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে নান্কের চাষ এবং মাছের 
জোগান বৃদ্ধির জঙ্ভ কতদূর কি কাজ হইয়াছে তাহা 





পর্ধযালোচনার জন্ক আগামী ৎণশে সেপ্টেম্বর হইতে ' 


৪ দিন পর্য্যন্ত দিল্লাতে ভারতের. বিভিন্ন প্রদেশ ও 
দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের একটা বৈঠক আহত 
হুইয়াছে। মৎস্ত বিশেষজ্ঞ “ডাঃ কেষ্টেভেনকে 
এই বৈঠকে যোগদানের জঙ্ক আমন্ত্রণ কর! 
হুইয়াছে। 

আমেরিকায় চটের রপ্তানী হ্রাস 
ভারতীয় চটকলগুলিতে প্রতি বৎসর যে চট তৈয়ার 
হয় তাহার শতকরা ৮০ ভাগ আমেরিকার যুক্তরাই 
ক্রয় করিয়া ধাকে। কিন্তু পাটের মূল্যবৃদ্ধি ছেতু 


আর্থিক জগৎ 
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চটের মূল্যবৃদ্ধির ভন্ত উক্ত দেশ গত বৎসর মার্চ 
পর্যযস্ত ৯ মাসে ষে স্থলে ভারত হইতে ৭০ কোটী 
গজ চট ক্রয় করিয়াছিল সেই স্থলে এবার এই ৯ 
মালে উক্ত দেশ ৬২ কোটা ৭০ লক্ষ গজ চট ক্রয় 
করিয়াছে। প্রকাশ যে, বর্তমানে উক্ত দেশে তুলা 
ও কাগজ নির্থিত থলের ব্যবহার বেশ বুদ্ধি 
পাইয়াছে। | 

পাকিস্থান প্নণ-পরিষদ-_আগামী ২৩শে 
আগষ্ট তারিখে করাচীতে পাকিস্থানের গণ- 
পরিষদের একটি এক সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন 
হওয়ার কথা ছিল। 'এই অধিবেশন অক্টোবরের 
শেষ কি নবেম্বরের প্রথম পর্য্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে । | 


ভারতীয় জাহাজের জয়যাত্রা--এই পর্য্যস্ত 
ভারতীয়, কোম্পানীর কোন যাত্রীবাহী ভাহাজ 
যাত্রী লইয়া ইউরোপের কোন. দেশে যায় নাই। 
গত ৬ই আগষ্ট তারিখে এই নিয়মের ব্যতিক্রম 
হইয়াছে । ওঁ দিন সিদ্দিয়া ষ্টীম নেভিগেশন 
কোম্পানীর ‘তরল আল্রাদ” নামক একখানি জাহাজ 
বোম্বাই হইতে ভারতীয় পতাক] উড়াইয়া ২৫০ জন 
যাত্রী ও ২০০ টন ডাক লইয়া ইংলণ্ডে রওনা 
হইয়াছে। তারতীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবু 
ফালাম আজাদের নামে উপরোক্ত জাহাজখানার 
নামকরণ হইয়াছে! 

কারখানায় শ্রমিকের খাওয়ার ব্যবস্থা-_ 
আগাম গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশের যে সব কারখানায় 


'প্রত্যছ ২৫০ জনের অধিক লোক কাজ করে সেই 


সব কারখানার পরিচালকগণের উপর এই 'মর্দে 
এক নোটীশ জারী করিয়াছেন যে, নোটীশ প্রাপ্তির 








~ 


i 


ছয় মাসের মধ্যে উহাদিগকে উহ্বাদের কারখানায় 


শ্রমিকদের খাওয়ার অন্ত এক একটী হোটেল 
খুলিতে হহবে। 


আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্র_আনেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর শিক্ষালাভের অন্ত ১৭৩ জন ছান 
উক্ত দেশে যাইতেছে। : উনার মধ্যে গত =ই 
আগষ্ট তারিখে ১৫৬ জন ছান্র ভারত হইতে 
বিমানযোগে আমেরিকা রওনা হইয়াছে। 
সম্পত্তি. হস্তাত্তর অর্ভিনান্স--সম্পক্তি 
হস্তান্তরের দলীল রেছেষ্টরীর সময়ে আয়কর বিভাগ 
হইতে বাধ্যতামূলকভাবে সার্টিফিকেট .দাখিলের 
জন্ত ভারত সরকার ইতিপূর্কে যে অভিনান্স জারী 
করেন তাহার মেয়াদ গত ৬ই আগষ্ট তারিখে ' 
শেষ হওয়ার ভারত সরকার ওঁ তারিখ হইতে উক্ত 
অভিনা্পটীকে পুনরায় জারী করিয়াছেন। 
কলিকাতায় মাছের দুর্ভিক্ষ_গত ১৯৪৭ 
সালের প্রথম ছয় মাসে পূর্ব বঙ্গ হইতে কলিকাতায় 
৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৪১ মণ মাছ আমদানী 
হইয়াছিল। এবার এই ছয় মালে মাত্র ১ লক্ষ ১২ 
হাতার ৬০৮ মণ মানু আমদানী হইয়াছে। ১৯৪৭ 
সালের এপ্রিল হইতে জুলাই পর্যন্ত প্রত্যেক 
মাসে পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যহ ৪ শত হইতে 
£] শত মণ করিয়! ইলিশ মাছ কলিকাতায় আমদানী 
হইত। এবার প্রত্যহ ২ শত হইতে ২॥দত মণ. 
মাত্র ইলিশ মাছ আমদানী হইতেছে । এই কারণে, 
কলিকাতায় মাছ ৩ টাকা হইতে ৮ টাকা দরে" 
বিক্ৰয় হইতেছে। 
পাকিস্থানের রেলপথ ক্রয়__পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট ১ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যে ময়মনসিংহ- 
তৈরববাজার রেলপথ এবং ১১ লক্ষ টাকা মূল্যে: 
, খুলনা-বাগেরছাট রেলপথ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। 
এতদিন এই হুইটা রেলপথ বেসরকারী কোম্পানী 
দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল। | 
পাকিস্থান হইতে ভারতে-পাট রপ্তানী” 


, "১ _-ভারত-পাকিস্থান চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্থান' 


ভারতকে চলতি বৎসরে ৫০ লক্ষ বেল পাট দিবে 
বলিয়া, যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, বচ্ভার জঙ্ক পাট 


' ফসলের ক্ষতি হওয়াতে এই প্রতিশ্রতি পালিত 


“ হইবে কি না তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হুইয়াছিল।' 
' পুর্ব-পাকিস্থানের বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব হামিদুল' 
হক এবার পাকিস্থানে ( পূর্ববৰল্ ) ৫৫ লক্ষ বেলের' 
বেশী পাট উৎপন্ন হুইবে না বলিয়া মন্তব্য করাতে 
এই আশঙ্কা ঘনীভূত হয়। যাহা হউক এই বিষয়ে 
' করাচীতে বর্তমান মাসের প্রথম সপ্তাছে ভারত ও, 
পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের যে বৈঠক হয় তাহাতে 
নাকি স্থির হইয়াছে যে, পাকিস্থান ভারতকে ৫০ লক্ষ 
. বেল পাই প্রদান করিবে । এই বৈঠকে এরূপ 


প্রকাশ-পায় যে, চলতি বৎসরে পাকিস্থানে ৭০ লক্ষ- 
বেল পাট উৎপন্ন হইবে 


পশ্চিম পাঞ্জাবে তুলা উৎপাদ্দন-_পশ্চিম' 
পাঞ্জাবে যে তুলার মরপ্তম শেষ হইয়াছে তাহাতে 
উক্ত প্রদেশে ৎ৭ কোটা টাকা মূল্যের ৯ লক্ষ বেল' 
তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ কর! হইয়াছিল। 
কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, এই প্রদেশে উহ! 
অপেক্ষা ৩ লক্ষ বেল এবং টাকার হিসাবে ৯ কোটা 
টাকার কম তুলা উৎপন্ন হইয়াছে । উক্ত মরশুমে 


সমগ্র পাকিস্থীনে ৪২ কোটী টাকা মুল্যের ১৪ লক্ষ- 
বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে । * 





১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৮ ] 


নখ তত 


. আর্থিক জগৎ 


২২৫ 





পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানে বেতার 


ব্যবস্থা-ঢাকার সংবাদে প্রকাশ ধে, আগামী ' 


কয়েক দিনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্থানের ঢাকা এবং 
পশ্চিম পাকিস্থানের করাচীর মধ্যে বেতরযোগে 
সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা হইবে! এজগ্ত 
ঢাকাতে একটি শক্তিশালী বেতার যন্ত্র আনা 
হইয়াছে। 

পাকিস্থানে সঙ্গে লইবার কাপড়-_তাঁরত 
সরকার সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে উছছাদের শুষ্ক বিভাগের 
ফর্দচারিগণকে এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, 
পশ্চিমধঙ্গ হইতে রেলপথে যাহারা পূর্ববঙ্গের কোন 


ধুতি অথবা এক. জোড়া শাড়ী অথবা অনধিক ১২ 
গজ কাপড় দ্বারা প্র স্বত পোষাক বিনা শুন্কে লইয়া 
যাইতে দেওয়া হইবে | % | 
প্লীইউড শিল্পের বিপদ-_ফলিকাতার 
আশেপাশে প্রাইউড প্রস্তুতের বে সমস্ত কারখানা 
আছে সেই সব কারখানায় আসাম, জলপাইগুড়ি, 
চট্টগ্রাম ও সিরাজগঞ্জ হইতে কাঠ আসিত। কিন্ত 
শেবোক্জ হুইটি স্থান পাকিস্থালে পড়ায় এবং পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্ট এই ছুইটি অঞ্চল হইতে কাঠ রপ্তানী 
নিষিদ্ধ ক্রিয়া দেওয়ায় এ ছুই স্থান হইতে এক্ষণে 
কলিকাতায় আর কোন কাঠ আধিতেছে না। 
মালগাড়ীর অভাবের জন্তু আসাম ও জলপাইগুড়ি 


হইতেও প্রয়োজনাহুরূপ কাঠ আসিতেছে না। 
এজন পশ্চিমবঙ্গে প্লাইউড শিল্প বিপন্ন হই! 
পড়িয়াছে। প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গে এই 
শিল্পে এক কোটা টাকার উপর মুলধন 
খাটিতেছে। হার 

পাকিস্থান হইতে তুল! রপ্তানী--গত 
বৎসরের আগষ্ট হইতে বর্তমান বৎসরের জুলাই 
পর্য্যন্ত এক বৎসরে পাকিস্থান হইতে বিদেশে ৪০ 
কোটী ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের ১১ লক্ষ ৬৮ হাজার 
গাট তুলা রপ্তানী হুইয়াছে। রপ্তানীর মধ্যে চীন, 
জাপান ও অষ্ট্রেলিয়া দেশেই বেশী তুলা রপ্তানী 
হইয়াছে । 


রেল ষ্টেশনে যাইবে তাহাদিগকে সঙ্গে এক জোডা! 





be 





ANOTHER GOODYEAR -PERFORMA 


CE-REE 


| বু 
বেল্ট ব্যবহার কালে ভিন স্বশ-স্নল্েল্র শব্দ উহাকে 
0ম ৩৩৬ স্বান্বেন্সও অন্ছিন্ষ বাল সেহ্রাসসত 


একটা বৃহ্দাকার-করাত কলের প্রধান চালকষস্ত্রে .যে সর্কোৎকই্ট ধরণের 
, “ডবল” বেণ্ট ব্যবহৃত হয় তাহাকেও প্রতি ২০ কি ৩০ দিন অন্তর অন্তর 
বহু খরচা করিয়া নেয়ামত করাইতে হয়।, অবশেষে এই ধরণের কলে মা 
ওল ইয়ারের কম্পাস মার্কা দড়ির বেপ্ট লাগান হুইল! উহ] তিন বৎসর ০ 
স্থায়ী হইয়াছিল এবং এই সময়ের মধ্যে কখনও উহ মেরামত বা বদল ক্রিবার  .. , 5০ 
প্রয়োজন হয় নাই। এই বেণ্টটী রাখিতে যে খরচা হইত তাহা হইতে 
উদ্থাকে ৩৬ বার মেরামতের খরচা এইভাবে বাচিয়া গেল। তারপর উহার 
.স্বানে পুনরায় আর একটা কম্পী মার্কা বেপ্ট বদান হইল। উহা হইতে এ 
. পুনরায় আর একটা এই প্রমাণ পাওয়া গেল যে, শিল্পকার্য্যে গুড ইয়ারের 
প্রস্তুত রবারজাত ভ্রব্য--যথা ' হোস, বেণ্টি, ঢালাই দ্রব্য, 
" ও প্যাকিংয়ের জিনিব গুণে সর্বোৎকৃষ্ট এবং শেষ পর্য্যন্ত দামে সস্তা । 
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ভুগ্ধশিল্প সম্বন্ধে গীবেষণাগীর-_ভারত 
সরকার ব্যা্জগালোরের নিকটে আগরম নামক স্থানে 
> কোটা“টাকা ব্যয়ে একটা ডেইরী রিসাস ইনষ্ি- 
টিউট স্থাপন করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন।' মহীশূর 
-গ্রবর্ণষৈন্ট এই কাজে ভারত সরকারকে সর্বপ্রকার 
সাহায্য ' করিবেন প্রতিশ্রতি দিয়াছেন। উক্ত 
গবেষণাগারে ছুদ্ধ হইতে মাখন, পনির ইত্যাদি 
প্রস্তুত, গো-মহিব পালন, দুগ্ধশিল্প সম্পকিত 
‘ইঞ্জিনিয়ারিং বিভা ইত্যাদি বিবয়ে গবেষণা ও 
শিক্ষাদান করা হুইবে । উহাতে প্রত্যহ €০ মণ 
. সুপ্ধ হইতে বিবিধ ছুদ্ধজাত দ্রব্যের প্রক্রিয়া দেখান 
+ হুইবে। 
ভারতে জাহাজী ব্যবসায়ের প্রসার-_ 
ভারতে জাহাজী ব্যবসায়ের জন্ত ভারত সরকার 
উহাদের বানিজ্য বিভাগের অধীনে একটি আহাজ 
বিভাগ খুলিবেন স্থির করিরাছেন। 'ভারতের 
উপকৃলৰ্ত্ত বন্দরে বর্তমানে যে সব বিদেশী জাহাজ 
কোম্পানী যাক্ী ও মাল বহন করিতেছে 
তাহাদিগকে উহাদের জাহাজের সংখ্যা কমাইয়া 
তারতীয় কোম্পানীগুলিকে এই বাণিজ্যে অধিকতর 
স্থান দিতে তারত সরকার এক্ষণে ব্যবস্থা 
করিতেছেন। বিদেশের মধ্যে যে সব দেশে বহুল 
পরিমাণে ভারতীয় মাল রপ্তানী হয় সেই সব দেশও 
যাহাতে ভারতীয় জাছাজ ফোম্পানীকে এই মাল 
বহনের অধিকতর ক্ষমত] দেয় তজ্জন্ত তারত 
সরকার চেষ্টা করিতেছেন। এদিকে . জাহাজী 
বাবসার বিস্তারের অন্ত গবর্ণমেপ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় 
৩টী নুতন জাহাজ কোম্পানী গঠিত হইবে স্থির 
হইয়াছে এবং শীঘই উহার মধ্যে একটা কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠিত হইবে | ভারতীয়গণকে জাহাজ চালনা 
বিস্তায় শিক্ষা দিবার জন্য পমামর্শ দানের উদ্দেশ্যে 
ভারত সরকার একটী কমিটা গঠন করিয়াছিলেন । 
এই কমিটীর রিপোর্ট বর্তমানে ভারত সরকারের 
বিবেচনাধীন আছে । 
ভারতে মোটরের জোগান--তারতে 
প্রত্যেক বৎসর ২ লক্ষ হুর” পাওয়ার পরিমিত 
বৈছ্যুতিক মোটরের প্রয়োজন হয় । আগামী ৩ বৎসর 
কালের মধ্যে উহার চাহিদা ৫ লক্ষ হু” পাওয়ারে 
পরিণত হইবে বলিয়া মনে ছইতেছে। উহার 
মধ্যে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পেই প্রতি ১৪ হাজার টাকুর 
ভদ্ভ ৩ হাজার হুর্ঁপ পাওয়ার করিয়া মোটরের 
প্রয়োজন হুইবে। বৈছাতিক মোটর নির্মাণ 
করিতে যে সব জিনিবের প্রয়োজন তাঁছা ভারতেই 
পাওয়া যায়। এন্ত ভারতে বর্তমানে যে তিনটা 
ইবছ্যতিক মোটর নির্শ্মাণের কারখানা আছে তাহা 
্বম্প্রসারপের এবং ১০টী নূতন কারখান! স্থাপনের 
জন্ত উদ্ভোগ আয়োজন চলিতেছে । এপ্ড মোট 
ব্যয় হইবে আড়াই কোটী টাকা। এই সমস্ত 
কারখানার যন্গপাতির অন্ত বিদেশে অর্ডার দেওয়া 
হইয়াছে এবং উছ! শীঘ্রই ভারতে পৌছিবে এবং 
আগামী ১৯৫০ নাল হইতে ভারতে ব্যাপকভাবে 
বৈ্যুতিক মোটর নির্শ্বাণের কাজ আরম্ভ হইবে 
আশা করা যাইতেছে । এরূপ' অস্থষিত হইয়াছে 
যে, আগামী € বৎসরের প্রত্যেক বৎসরে ভারতে, 
৫ হাজার করিয়া ডিজেল ইঞ্জিনের প্রয়োজন হইবে 
এবং পরে ক্রমশঃ উহার. চাহিদা! - বৃদ্ধি পাইবে। 
বর্তমানে বিদেশ হুইতে ভারতের ডিজেল ইঞ্জিন 


আমদানী হয়। এই অন্ত ভারতে ডিজেল ইঞ্জিন 
প্রন্ততের একটী কারখানা স্থাপিত হইতেছে। 
আশা করা যায় যে, উছাতে বৎসরে ৪ হাজার 
করিয়া ডিজেল ইঞ্জিন প্রস্তুত হইবে । 

ভারতে টেলিফোনের কারখানা-_-দানা 
গিয়াছে যে, ভারত সরকারের প্রস্তাবিত 
টেলিফোনের কারখানা ব্যাঙ্গালোরে স্থাপিত 
হইবে,। উবাই হইবে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও 
পরিচালিত প্রথম কারখানা । এই কারখানার জন্ভ 
ভারত সরকারের ॥ কোটী.টাকা! ব্যয় হইবে এবং 
উহাতে ১০. ছাক্ধার লোকের কাজের সংস্থান 
হইবে। আগামী অক্টোবর মাস হইতে এই 
কারখানায় প্রতি মাসে ২ ছাদ্দার করিয়া টেলিফোন 
গ্রাহকযন্্ নির্দাণ আরম্ভ হইবে। তবে পুরা উদ্যমে 
কারখানার কাজ পাইতে ১৩ হইতে ১৭ মাস সময় 
লাগিবে। বর্তমানে এই কারখানার প্রয়োজনীয় 
যন্পাতি জাহাজযোগে ভারতে আসিতেছে। 

পুর্বববঙ্গে পাট বস্তাবম্বীর কল- পূর্ববঙ্গ 
পাট বস্তাবন্দী করিবার উপযুক্তরূপ- যন্ত্রপাতি না 
থাকার দরুণ উহ্বার'পক্ষে বিদেশে পাট রপ্তানীর 
অন্তরায় উপস্থিত হুইয়াছে। ' প্রকাশ যে, আগামী 
বৎসর জুন মাসে বিদেশ হইতে পূর্ববঙ্গ ৫টা বস্তা 
বাধিবার কর্লকজ্ঞা! পৌছিবে এবং উচ্থার 
প্রত্যেকটীতে বৎসরে দেড় লক্ষ বেল করিয়া বস্তা 
বাধা যাইবে। 


সংযুক্ত প্রদেশে খাভশস্তের পুনঃনিয়জ্ণ 
--_সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণষে্ট ৭ মাস পূর্বে খান্ত 
শম্তের উপর নিয়ন্ত্রণনীতি তুলিয়া দেওয়ার পর এ 
প্রদেশে থাগ্তশন্তের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়াতে 
উহার! এঁ প্রদেশে পুনরায় সীমাবদ্ধভাবে খাতশস্তের 
নিয়ন্ত্রণনীতি বলবৎ করিয়াছেল। "নূতন ব্যবস্থায় 
এই প্রদেশের সর্বত্র অল্প মূল্যে খান্কশন্ত বিক্রয়ের 
অন্ক দোকান প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যাহাদের আয় 
মাসে ১০০২ টাকার কম তাহাদিগকে এই সব 
দোকান হইতে স্বল্পমূল্যে খাস্তশন্ত সরবরাহ করিবার 
ব্যবস্থা হইবে । প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যহ ৩ ছটাক 
গমের আট। অথবা ৪ ছটাক গম ও যব মিশ্রিত 
আটা দেওয়া হইবে । গবর্ণমেণ্ট খান্শন্তের কোন 
সর্বোচ্চ মূল্য স্থির করেন নাই। অথবা প্রদেশের 
এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে খান্ভশল্ত স্থানাস্তরে 
কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেন নাই। তবে 
যাহারা অধিক পরিমাণে খাস্তশস্ত মদ্ুদ করিবে 
*গবর্ণমেন্ট তাহাদের নিকট হইতে উহ! নির্দিষ্ট মূল্যে 
ছিনাইয়! লইতে পারিবেন । ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর 
মাসে কাপপুরে জীবিকা নির্বাছের মুল্যমান ছিল 
৩৮৯ ; এক্ষণে উহ! ৫০০তে পরিণত হুইয়াছে। এই 
সময়ের মধ্যে কম বেতনের সরকারী কর্ধচারীদের 
জীবিকা নির্বাহের ব্যয়-. ৪৪০- হইতে £€০এ 
পরিণত হইয়াছে। উহা হইতেই সংযুক্ত প্রদেশে 
খান্তশন্তের মূল্য কিরূপভাবে : বাড়িয়াছে তাছা 
বুঝা যায়। 









[ ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৮ 


উন্নততর ধরণের পাট--গত ৩১শে জুলাই 
তারিখে কেন্দ্রীয় জুট কম্গিটির সভাপতি স্যার দত্তার 
লিং চুচ্ড়াতে জুট এপ্রিকালচারেল ইনষ্টিটিউট, 
পরিদর্শন কালে ইনষ্রিটিউটের ডিরেউর ডাঃ বি লি 
কুণ্ডু ভাঁহাৰে উক্ত ইনষ্টিটিউটে উৎপন্ন একপ্রকার 
উন্নত ধরণের পাট দেখান । প্রচলিত শ্রেণীর পাটের 
তুলনায় এই পাট দেড়গুণ হারে উৎপন্ন হয়। 

ভারতে জাহাজ নির্মাণের উদ্ভোগ-_ 
ভিজাগাপক্মে সিদ্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর 
জাহাজ নির্দালের যে কারথানা, রহিয়াছে ভারত 
সরকার তাহার সম্প্রলারণের ব্যবস্থা করিবেন স্থির 
করিয়াছেন ।. এজছ্ভ বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ 
কারিগর আনয়নের ব্যবস্থা হইবে । 

মাথাগুণতির নূতন আইন--তারতে 
সেন্সাস বা মাথাগুপতি সম্বন্ধে বর্তমানে যে আইন ' 
বলবৎ আছে তাঁহার পরিবর্তে ভারত সরকার 
একটা নৃতন আইন পাশ করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
এই আইনের বলে ভারত গবর্ণমেপ্ট যে কৌন 
সময়ে মাথাগুপতির কাজে প্রবৃত্ত ছইতে পারিবেন । 
আইনে যাথাগুপতি, সম্পর্কে অনুষ্ঠিত অপরাধে 
সর্বোচ্চ হিসাবে ২০০ টাকার পরিবর্থে ১০০ টাকা 
জরিমানার ব্যবস্থা হইয়াছে । যাহারা এই ধরণের 
অপরাধে সাহায্য করিবে তাহাদিগকেও নূতন 
আইনের বলে শান্তিদানের ব্যবস্থা হষ্টবে। এই 
আইনে সেক্সাসের হিসাব-নিকাশের রদবদল 
ইত্যাদি শ্রেণীর অনাচার বন্ধ করিবার ব্যবস্থা 
হুইয়াছে। উক্ত আইনে এরূপ বিধানও দেওয়া 
হইয়াছে যে, যাহারা সেন্নাস সম্পর্কে.কাজ করিতে 
আদিষ্ট হইবে তাহাদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে 
এই আদেশ পালন করিতে হইবে । 

পরিত্যক্ত রেল লাইনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা_ 
গত যুদ্ধের লময়ে ভারতের বিতির স্থান হইতে 
অলেফগুলি রেল লাইন সামরিক প্রয়োজনে তুলিয়া 
নেওয়া হয়। এই সব লাইনের মোটমাট দৈর্ঘ্য ৭৯০ 
মাইল । সম্প্রতি তারত সরকারের কেন্দ্রীয় ট্রান্সপোর্ট 
বোর্ডে এই সব লাইনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে 
আলোচনা হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে রেলওয়ে মন্ত্রী 
ভাঃ অন মাথাই বলেন যে, বর্তমানে দেশে 
মৃত্রাস্কীতিজনিত অনিষ্টকারিভা 'দূর করা আবৰ 
বিধায় নেহাৎ জরুরী কাজ ছাড়া অন্ত কাজে 
গবর্ণষেন্ট অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন। বিশেষতঃ 
যে সব লাইন উঠিয়া শিয়াছে সেই সব লাইনে 
বাসের শাহাব্যে যাত্রী চলাচল হইতে পারে। 
কাজেই ব্যাপকভাবে এই সব লাইনের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নছে। 

ব্রক্মপুত্রের উপর পুল- আসাম গবর্ণমেপ্ট 
কামাধ্য। পাহাড়ের নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর 
একটা পুল নির্মাণ করিবেন স্থির করিয়াছেন । 











শ্রীরাধাগোবিন্দ ঘোষাল, হ।১ হরি বোস লেন 
(গ্রে ষ্ট্ৰীট ও সেন্ট্রাল এতিনিউয়ের মোড়) 
কমিকাতা--উচ্চাঙ্গ ও আধুনিক লঙ্গীত সম্বন্ধে 
অতিজ্ঞ-_অফিসের কাজকর্দ ও টাইপরাইটিং 
জানেন_নাগিং সম্বন্ধেও কিছু অভিজ্ঞতা আছে। 
বয়স ৪২। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির অধীনে চাকুরী- 
প্রার্থী। অফিসের কাজ ছাড়া ছেলেমেয়েকে 
লেখাপড়া ও সদীত শিক্ষা দিতে প্রস্তত আছেন। 
উপরোক্ত ঠিকানায় খোজ করুন । | 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

, কলিকাতা, ১৩ই আগষ্ট_রিজার্ভ ব্যাক্কের 
গব্ণর" স্যার চিস্তামন দেশমুখ গত হই আগষ্ট যে 
বক্তৃতা দেন তাহার ফলে এ সপ্তাহের প্রথম দিকে 
কলিকাতার শেয়ার. .বাজ্দারে । কিছুটা উৎসাহের 
সঞ্চার, হয়। স্যার চিন্তামন শেয়ার বাজারের 
কাজকারবার ঠিক: ঠিক '' ভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করিবার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত '" করেন-।” তবে 
ওঁ সঙ্গে তিনি. ইহাও বলেন. যে, শেয়ার 
বাদার নিয়ন্ত্রণের আইন প্রণয়ন করিতে 
গিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উচার কার্য্যধারা কঠিন 
করিয়। তোলা সঙ্গত হুইবে না। তাঁহার এই 
বক্তৃতার ফলে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণের, জন্ত অদূর 
ভবিষ্যতে খুব বেশী কঠোর ব্যবস্থা অবলহ্ষিত হইবে 
না বলিয়া শেয়ার ফারবাহীদের মনে ভরসা 
জন্মে। ফলে সপ্তাহের প্রথম ' কয়দিন বাঁজারে 
বিকিৰিনির পরিমাপ বাড়িয়া যায়। 


করে। কিন্তু এই উন্নতি শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকে 
লাই। ১১ই আগষ্ট ভারতীয় ডোমিনিয়ন আইন 
সৃতায় মুন্রান্কীতি ও/পণ্যমৃল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ সম্পর্কে 
“বিতর্ক হয় তাহাতে কয়েকজন সন্ত কঠোর হস্তে 
পণ্যমৃল্যবৃদ্ধি রোধ করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের উপর 
'চাপ দেন। শিল্প সচিব ডাঃ শ্বামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাহার 
সুদৃঢ় সঙ্কল্লের.কথা ঘোষণা করেন। ইনক্লেশন দমন 
সম্পর্কে অবলম্বনীয় কতকগুলি কাৰ্য্যক্ৰম ভারতীয় 
“ভোঁমিনিয়ন আইন সভার বিবেচনার জন্য উপস্থিত 
করা হুইবে বলিয়া প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু 
জানান। পণ্যযুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কড়াকড়ি 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া 
শেয়ার কারবারীর! কতৃকট। রিকৎসাহ হহয়া 
পড়েন। তাছাতে সপ্তাহের শেষ দিকে পুনরায় 
শেয়ার দর কিছু কিছু নামিয়া যাইতে আর্ত করে। 

অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা সুদের 
(১৯৮৬) খণপঞ্জের সর্ববোচ্চ দর ৯৯৪০, ২০ টাকা 
সুদের (১৯৬১) খপপত্রের দর ৯৭ টাকা, ৩ টাকা 
সুদের (১৯৫১-৫৪) খপপত্রের দর ১০২০৪ পাই ও 
৩ টাকা সুদের (১৯৫৩-৫৫) খণপত্রের দর ১০২/৩/০ 
আনা দীড়াইয়াছে। 

অন্ত প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর 
পর্কোচচ শেয়ার দর নিম্নরূপ দীড়াইয়ান্কে £_ 
র্যাঙ্ছ ক্যালকাটা, স্কাশনাল ১৫০, হিন্দুস্থান 
কমাশিয়াল ২৭৷০, রিলার্ড ব্যাঙ্ক ১১৩]০) কাপড়ের 
কল- াসস্তী ১০/০, কাপপুর টেক্সটাইলস্‌ ১১/০, 
এলপিন মিলস্‌ ৫৮৫০ / কয়লার খনি--এমাল- 
'গেষেটেভ ২৬1০, বেল ৪৪৫২, ভালগুর1 31/০; 
বরাকর ২৯৬, সেন্ট্রাপ ইণ্ডিয়া ৭/০, ওয়ে্টার্ণ 
বেঙ্গল ৫1৮০) চটকল--ছাঁওড়া ৩০1/০ বরানগর 
২৯১২ রিলায়েন্স ২৮০, ডেল্টা ২৪৩২3 
ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ছ্রীল ২৬০০, 
ষ্টীল কর্পোরেশন ২১৬০, টেক্সটাইল মেশিনারী 
৮0০ ) বিবিধ-বান্ী কর্পোরেশন ৩:/০, ইণ্ডিয়ান 
এনুমিনিয়াম কর্পোরেশন ১৮১৯, রোটাস ইণ্ডাররী 


কতিপয় শিল্প' 
কোম্পানীর শেয়ার দর চড়িয়া যাইতেও আরম্ভ 


বাজারের হালচাল 


৮1/০, বেঙ্গল প্পোর ৩৮২, টিটাগড় পেপার ৪১/০, 
বিশ্বনাথ (চা-বাগিচা) ৪৯৪০ , 
পাটের বাজার 

কলিকাতা, ১৩ই আগষ্ট ভারতবর্ষ হইতে 
বাহিরে পাট রপ্তানীর পরিমাপ হাস করা সম্পর্কে 
ইতিপূর্ব্বেই ভারত গবর্ণমেপ্ট ১ একটা! কার্য্যনীতি 
অবলম্বন করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালের জুলাই 
হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কি হারে পাট রপ্তানী হইতে 
দেওয়া হইবে তৎলম্পর্কে ভারত সরকারের একটি 
ঘোষণা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহা দৃষ্টে 
জানা যায়, কোন পুরানো রপ্তানীকারকই এ 
সময়ে বিদ্বেশের কোন স্থানের জগ্ অর্ডারী পাটের 
শতকরা ২€ ভাগের বেশী রপ্তানী করিতে পারিবেন 
না। একে পাটের রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হুইয়াছে 
তাহার উপর প্রতিমণ ৪০ টাকার বেশী দরে চটকল- 
ওয়ালারা বটম পাট কিনিবেন "না বিয়া পরস্পর 
সর্তবদ্ধ হইয়াছেন! ফলে এ সপ্তাহে পাটের দর 
কিছুটা নিয়াতিমুখী দেখা গিয়াছে । 7 

অস্ত আলগা পাটের বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত বটম 
পাট” মণকর1 ৩৯০ আনা "দরে ' ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে । পাকা বেল বিভাগে অস্ত ফার্ট পাটের 
ঘর দাড়া ইয়াছে প্রতি বেল ১৯৮ টাকা । 





কলেরার ওষধ_.কলিকাতা ট্রপিক্যাল 
স্কুলের ডিরেক্টারের নির্দেশ অনুসারে বাংলা ও 


বিহারে কলেরা রোগ চিকিৎসায় প্লালফাশুয়া- 
, নাইডিন” প্রয়োগ করা হয়।' 
কলেরা রোগ আক্রমণের প্রথম অবস্থায় “গালফাগুয়া-. 


দেখা গিয়াছে যে; 


নাইভিন” প্রয়োগ করিলে চমৎকার উপকার পাওয়া - 
যায়। আরও দেখা গিয়াছে যে, সালফাখয়ানাইড়িন ' 


. ধধটি//*সালুফাডিয়াজাইন” ও. শ্যালিলদাপফা- 


খিয়াজোল” অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফলদায়ক। 


কৃত্রিম উপায়ে গাভীর গর্ভসঞ্চার__.. 
'উপায়ে গাভীর গর্ভগঞ্চারের - 


বৃটেনে. , ক্কত্রিম 
প্রথা ধত বেশী প্রচলিত হুইতেছে-ছুপ্ 
উৎপাদনের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাইতেছে। 


এমিদ্ক মার্কেটিং বোর্ড-এর বাধিক বিবরণী হইতে 


জানা যায় যে, গত এক বৎসরে € ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত) বোর্ডের কেন্দ্রগুলির মারফৎ ৯০ হাজার 
গাভীর কৃক্সিম উপায়ে গর্ভলঞ্চার করা হুইয়াছে। 


পুনে এই সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার € শত। 
বোর্ডের কেন্দ্রগুপিতে বৃষের সংখ্যা ৬৯ হইতে 


১৮২তে বৃদ্ধি করা হইয়াছ্ে.।: বর্তমানে এ সংখ্যা 


২১২ | বোর্ড আশা করেন যে, ১৯৫৩ লালের মধ্যে 


দেশের শতকরা চষ্লিশটি গাভীর জগ্ত কৃত্রিম উপায়ে 
গর্ভসঞ্চারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে । এই উদ্দেস্টে 
বোর্ডের কেন্দ্রগুলির সংখ্যা ১২ হুইতৈ ৩০-এ বর্ধিত 
করার পরিকল্পনা করা হইয়াছে । 

চিনাবাদ্দাম হইতে বক্তর-বুটেনে লীদ্রই 
চিনাবাদাম হইতে ব্যাপকভাবে বন্দর উৎপাদন কর! 
হইবে । এই বস্ত্রের নাম আরভিল। পশমী বন্সের 
যাবতীয় গুণ ইছার মধ্যে পাওয়া যাইবে কিন্ত 
দোষগুলি থাকিবে না। এই কাপড় পোকায় 
কাটিবে নাঃ ইহাতে ভাজ পড়িবে না । দেখিতে 
উচ্ছল, নরম ও উষ্ণ । পশমের মতই ইহাকে যে 
কোন রও.করা যাইবে। 


সোনা ও রূপা নু 

কলিকাতা, ১৩ই আগষ্ট--গত ছে 
তুলনায় এ সপ্তাহে বোস্বাইয়ের বাজারে সোনার দর: 
কিছু চড়! দেখা ' গিয়াছে গর্ত ৬ই আগষ্ট 
বোম্বাইয়ে প্রতি তরি, সোনার দর ছিল ১১২৩০ 
আনা। অন্ত তাহা ১১৩]* আনা দীড়াইয়াছে। 
কলিকাতার বাজারে অন্ত প্রতি ভর্নি সোনার 


দর ১১২৮/০ আনা ও গিনি প্রতিথণ্ডের দর. ৭৫২ 


টাকা দীড়াইয়াছে। 


অদ্য বোম্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি কপার দর =, 


১৭৮%০ আনা ও কলিকাতায় তাহ! ১৬২ টাকা 
নাড়াইয়াছে। 


আসামে জমিদারী ব্যবস্থা বাতিল 
॥ আসাম, গব্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশে . জমিদারী ব্যবস্থা 
বাতিল করা সম্পর্কে একটা আইনের খসড়া 
প্রকাশ ফরিয়াছেন। এই আইনের ফলে যাহাদের 
জমিদারী খাস করা হইবে তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ ' 
দেওয়ার প্রস্তাব করা হুইয়াছে। 

মাছ চাষের গবেষণী ভারতে মাছের চুষ 
এবং মগ্ত সংশ্লিষ্ট বিবিধ শিল্পের সম্বন্ধে গবেষণার 
জন্য ভারত সরকার একটা উপদেষ্টা কমিটী গঠন 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই কমিটাতে 
কেন্জীয়, এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের 
প্রতিনিধিগপকে সদস্ত করা হইবে ॥ . 

"তালের রস হুইতে গুড় ভারতবর্ষে € 
"কোটার মত তালগাছ বৃহিয়াছে। জনসাধারণ ' 
এই সব গাছের ব্যবহার জানে না) যাহারা: 
দানে তাহারাও.উহার:রন হইতে তাড়ি ছাড় পরার 





কিছু উৎপন্ন কয়ে না এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া : 


রত 


ভারত সরকার: তালের রস, ,হইতে' গুড় চিনি, 
উৎপাদনের. যহত পন্থ সমন্ধে, গবেষণার: যথা 
করিয়াছেন। . 3৭ 

- ব্বুটেনে গৃহ ভি: রা 
অস্থাী গুছ নির্দাণ পরিকল্পনা অমুযায়ী শেষ বাড়ীটি 


এই বৎসর গ্রীক্মকালের মধ্যেই তৈরী শেষ হইবে । 


বৃটেনের পূর্ত মন্ত্রী মিঃ পি, ডব্লিউ, কি বলিয়াছেন 
যে, লগ্ন এলাকায় পরিকল্পনাহুধায়ী সমস্ত বাড়ী 
শুলিই তৈরী শেষ হইয়াছে। . সমস্ত বৃটেনে 


১৮০০০ অস্থায়ী গৃহ. নির্দাণের পরিকল্পনা ছিল; 
তার মধ্যে ১৫১০০০ বাড়ী তৈরী শেষে, হইয়াছে। . 


বাকী বাড়ীগুলি গ্রামাঞ্চলে তৈরী হুইবে এবং এই 
বৎসর গ্রীকালের মধ্যেই । 
হইয়া গেলে ৬ লক্ষ লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা 
হইবে । এই অস্থায়ী বাড়ীগুলির বিভিন্ন অংশ পূর্বেই 
প্রস্তুত করিয়া নেওয়া হয় এবং সেগুলি জোড়া দিয়া 
অতি অল্প সমরের মধ্যে একটি বাড়ী খাড়া কর! 
যায়। এই অস্থায়ী বাড়ীগুলি ছাড়া যুদ্ধের পর বৃটেনে 
স্থায়ী ধরণের ৪১৭৭৩৯টী নৃতন বাড়ী তৈয়ারী করা 
হইয়াছে । 

নারী পুরুষের সমানাধিকার-_সঙ্গিপিত 
জাতিসজ্বের অর্থনীতিক ও সামাছিক পরিষদ সঙ্ষের 
অস্বর্ত সমস্ত দেশের পবর্ণমেপ্টকে এই মর্ে 
নির্দেশ দিয়াছেন যে, উহারা যেন দেশের শিক্ষা ও 
অর্থনীতিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে সমানাধিফার 
প্রদানের ব্যবস্থা করেন। 


সব খাড়ীগুলি তৈরী : 


টে 







- [ ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৮ 
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: ডিব্ৰুগড় ' জি |. লদয়বাআার (দিল্লী) চট্টগ্রাম 
ih এজেণ্টস্‌ :-_মিউল্যাণ্ড ব্যাক্ক লিঃ 

-: ল্লাজ্র ১৯ টাকা দিয় আপনি একটি কারেন্ট একাউ খুলিতে পারেন। 
£ “ মাত্র দশ টাকা.জম| দিয়া একটি সেতিংস. ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা রায়। 


|] 


, সেতিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকর! ১1* টাকা: দেওয়। 
'হয়। “এক বৎসরের জন্ত স্থায়ী জামানত গ্রহণ করা TSA 


5 বি 
্যাশনালে. আপনার একটি একাউট রাখুন 


কল জলিল অ 
44  _ষোহিনী খিলদলঃ- 
বাদি জনিত বি ধম হই 


চর নং মিল 
কুষ্টিয়া (নদীয়। ) 


ত নি যানেদিৎ ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ £_চ। 
। পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নীয়। ) 
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সম্পাদক--জ্রীষতীনল্দ্নাথ ভট্টাচার্য 


দি টাটা টা টিটি টিটি 
Monday, 23rd August, 1948, 48. সোমবার, এই ভাদ, ১৩৫৫ 





প্রফিট শেয়ারিং ব! লাভের অংশ বণ্টন 
« গত ডিসেম্বর মাসে দিলীতে যে শিল্প সম্মেলন 
অনুচিত হয় তাছাতে শিল্প কারখানাসমূহের মালিক- 
শ্রমিক বিরোধ মীযাংসাকল্লে একটি বিশেষ প্রস্তাব 
(Truce gesolution ) গৃহীত হয়। ও গ্রপ্তাবে 
শিল্প কারখানার শ্রমিকদের জন্ত স্তায্য মজুরী ও 


, মালিকদের নিয়োজিত যুলবনের উপর প্রদেয় ষ্াব্য 
.  জত্যাংশ স্থির করিয়া এবং ভবিষ্যৎ, উঁতির জঙ্ক 
, “উপযুক্ত মজুত তহবিলের সংস্থান রাখিয়া শিল্প 


কারখানার বাড়তি লাভ' মালিক ও শ্রমিকদের 
ভিতর সঙ্গত পরিমাণে বণ্টন করিয়া দেওয়া সম্পর্কে ' 


নির্দেশ দেওয়া হয়। গবর্ণযেণ্ট শিল্প সম্মেলনের 


প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতে সম্মত : 


হুইয়ান্বেন। কলফারখানার লাভের অংশ বণ্টন 
‘এদেশে সম্ভবপর কি না, সম্ভবপর বলিয়া মনে 
হইলে তাহা কি ভাবে ও কতদূর পরিমাপে 


: ক্ষার্যকরী করা যাইতে পারে তাহা বিচার করিয়া 


দেখিবার অস্ত গবর্ণমেন্ট গ্তার বীরেন মুখাচ্ছির 
সভাপতিত্বে একটি কমিটি পঠন করিয়াছিলেন। 


: প্রফিট শেয়ারিং বা লাভ বণ্টনের প্রস্তাব উত্থাপিত 


হইবার পর গত ১৪ই জুনের 'আধিক জগতে’ 
আমরা এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া এক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিয়াছিলাম। ভারতের আধিক প্রগতির 
জড় এবং এদেশে জনসাধারণের ব্যবহাধ্য পণ্য 
সামশ্ত্রীর উৎপাদন বাড়াইধার জন্তু শ্রমিকের * 
সহযোগিতা লাভের প্রশ্ন আজ বড় হুইয়া দেখ! 
দিয়াছে । কলকারখানার লাভের অংশ মালিক ও 
শ্রমিকের ভিতর ভ্ভাষ্যতাবে বণ্টনের ব্যবস্থা হইলে 
তাহাতে শ্রমিকের ক্ষোভ বিদুরিত হইয়া উৎপাদন 
বৃদ্ধির কাজে তাহাদের পূর্ণ অ্হয়োগিত। লাভের 
পথ প্রশন্ত হুইবে বলিয়া আমাদের ধারপা। কিন্ত 
আমরা লাভ বণ্টনের প্রস্তাব. সমর্থন করিলেও 
দেশের শিল্পপতিরা ও তাহাদের মুখপত্র স্থানীয় 
কতিপয় সাময়িক পত্র প্রথম হইতে এই প্রস্তাব 
অবান্তর ও অনুচিত বলিয়াই প্রচার করিতেছেন । 
বড়ই সুখের বিষয় এই যে, ভারত গবর্ণমেন্টের 
নিষুক্ত' বিশেষজ্ঞ কমিটি লাভ বণ্টনের, প্রস্তাব 
এদেশের পক্ষে অরান্তব নহে বলিয়াই মত প্রকাশ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


করিয়াছেন। তবে সরাসরি সমস্ত শিল্প কারখানায় 
অবিলম্বে লাভ বণ্টনের নীতি কার্ধ্যকরী না করিয়া 


আপাততঃ পরীক্ষানূলকতভাবে উহা কাপড়ের কল, , 


ইস্পাত কারখানা, চটকল, সিমেন্ট কারখান। 
এবং সিগারেট ও টায়ার ভৈয়ারের প্রতিষ্ঠানসমূহেই 
শুধু এইন্ূপ ব্যবস্থা বলবৎ করিতে তাহারা নির্দেশ 
দিয়াছেন। আরও আন! গিয়াছে যে, *ফমিটি শিল্প 
কারখানার বাড়তি লাভ মালিক ও শ্রমিকদের 
ভিতর আধাআধি হারে বণ্টনের হ্ষপ্রারিশ 
করিয়াছেন। “কমিটির 'এই পলৰ’ সিদ্ধান্তের কথা 
জানিয়া আমরা খুবই হ্বখী হইলাম। আধাআধি 





২৩১-৩৩ 


সাময়িক প্রসঙ্গ .. 
ভাশনেলাইদেশনের বিপদ 
প্রাদেশিক কর-পদ্ধতির আলোচন! ২৩৫-৩৬ 
খেয়ালীয খাতা ২৩৭. 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল 


২৩৪ 


. ২৩৮৪০ 
২৪১-৪২ 


হারে বাড়তি লাভ বণ্টনের নীতি যদি অবিলম্বে 


১ কাৰ্য্যকৰী হ্য়, তবে অস্তরতঃ. উপরোক্ত কতিপয় 


শ্রেণীর শিল্প" প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ক্ষোভের ' 


কারণ দূর হইবে এবং উহ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির 
কাজে উৎসাহিত হইবে), ইহা আছিকার ছুদ্দিনে 
দেশের 'পক্ষে খুবই ভরসার কথা। 


' অর্থসচিবের পদত্যাগ 


ভারত সরকারের অর্থলচিব শীষণ্য,খম চস 


তাহার পদত্যাগপত্র পেশ কির ছিলেন৷ প্রধান 
মন্ত্রী, পত্ডিত' অওঁহরলালের হুপারিশক্রমে বড়লাট 
কর্তৃক সেই পদত্যাগপত্র গৃহীত হইয়াছে! 


কংগ্রেসসেবী ছ্িলাবে এবং অভিজ্ঞ অর্থনীতি, 


বিশারদ হিসাবে এক সময়ে দেশে শ্রীষশুখম চেট্টির 


খ্যাতি ছ্িল। কিন্ত পরবর্তী যুগে ভারতের পক্ষ 


হইতে বছুনিদ্দিত অটোয়! চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া 
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ও বুটিশের উমেদার হিসাবে নানা কংগ্রেসবিরোধী 
ও দেশবিরোধী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করিয়া 
তিনি খ্যাতির বদলে অধ্যাতিই বেশী 'করিয়! 
ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে গঠিত প্রথম ভোমিনিয়ন মন্ত্রিসভায় এহেন 
ষণ্মখম চে ট্টকে অর্থসচিবের পদে বহাল করায় 
তাহাতে ব্যাপারটা একটু অশোভন হইয়া! 
দীড়াইয়াছিল। প্রীধশুখম চে গত এক বৎসরে 
যে ভাবে অর্থসচিবের দায়িত্বভার পালন করিয়াছেন 
তাহাতে প.জিবাদীদের অনেক কিছু দাবীদাওয়! 
পুরিত হওয়ায় উহাদের মহলে তাহার মর্যাদা 
ও'লমাদর বাড়িয়া পিরাছে"। কিন্তু 'ইনফ্লেশন ও 
পণ্যযূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ সম্পর্কে অর্থসচিষের 
অকর্মপ্যত! ও গাফিলতীর ভরন্ভ দেশের জনসাধারণ 
আজ প্রায় পথে বসিয়াছে। স্বাধীনতার এক 
বৎসর অস্তে আজ জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে 
দেশের লোকের যদি কোন অভিযোগ, দীড়াইয্না 
থাকে তবে তাহা হইভেছে মুদ্রানীতি ও পণ্যমূল্য 
বৃদ্ধি প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ ; আর কতকাংশে 
দেশের পুঁঞিবাদী ও মুনাফাশিকারীদের তোষণ 
করার অভিযোগ । মুখ্যতঃ জ্ষগুখম চটির 
ক্রুটিব্চ্যুতির জন্তই এইসব ধরণের অভিযোগের, 
কারণ দাড়াইয়াছে। ফলে ভারতী ভোমিনিয়ন 
আইন সভার কংগ্রেণী সদস্তদের মহলে তাহার 
বিরুদ্ধে বেশী করিয়া ক্ষোভের সঞ্চার, হইয়াছে। 
উহারই অব্স্ভাবী পরিণতি হিসাবে আজ শ্রীযুক্ত 
চেটিকে মন্ত্রিসভা হইতে বিদায় লইতে হইল 
সন্দেহ নাই। তবে একটা বিশেষ .ঘটনাকে 
কেন্দ্র করিয়া তাহাকে অপসারণের কাজ ত্বরাযিত 
হইয়াছে | সেই ঘটনাটি হইতেছে এই :- যুদ্ধে 


..যুময়ে আয়কর ও মুনাফাকর ফাকি দিয়া অস্তায় 


ভাবে বিস্তর টাক] আত্মসাৎ করা হইয়াছে 
বলিয়া গত ৩১শে ডিসেম্বরের ভিতর গবর্ণমেন্ট 
আয়কর ' তদন্ত, কমিশনের নিকট কতিপয় ব্যক্তি 
ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। আয়কর, তদস্ত কমিশনের নিকট যে 
সব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ- উত্থাপিত 
হইয়াছে উত্ত কমিশনের সঙ্গতি, ছাড়া তাহা 
প্রত্যাহার কর! যাইবে না বলিয়া.যধন ভোমিনিয়ন 


চা 


২৩২ 


আইন'সতান্ একটি সংশোধিত বিল পেশ করার 
আয়োজন হুইতেছিল তখন অর্থসচিব শে কথা 
জানিয়াও তাড়াহুড়া করিয়া কতিপয় ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তুলিয়া লওয়ার অর্ডার 
দেন। জনকতক ব্যক্তিকে এইভাবে আয়কর 
কমিশনের তদন্ত হইতে অব্যাহতি দেওয়ার ফলে 
গত ১৩ই আগ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের 
সভায় কতিপয় সদন্ত উহ্বার বিরুদ্ধে আপত্তি 
উত্থাপন করেন। কেছ কেছ এব্যাপারে ব্যক্তি 
বিশেষ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতিত্বের নিন্দা 
করেন। কোন কোন সদন্ত এ ব্যাপারের জগ্ত 
দায়ী বলিয়া অর্থসচিবের পদত্যাগ দাবী করেন। 
এই শ্রেণীর দাবীর ফলে অর্থসচিব শ্রীষগুখম 
চে গত ১৫ই আগষ্ট ভারতের প্রধান মন্ত্রীর 
নিকট তাছার পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। এ 
পদত্যাগ পত্র ও ভারতীয় ভোমিনিয়ন আইন; সতায় 
তাহার ' বিবৃতিতে অর্থসচিব জানান যে, সংশোধিত 
বিল উত্থাপিত হওয়ার পুর্বে কতিপয় ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে. আনীত অভিযোগ তিনি প্রত্যাহার 
করিয়াছিলেন। কাজেই প্রস্তাবিত, .স্ংশোধিত 
আইনের বিধান এড়াইয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে রেহাই 
দিবার কোন অতিযোগ তাহার বিরুদ্ধে উঠিতে পারে 
না। তবে কাহারও বিরুদ্ধে উথাপিত অভিযোগ 
তুলিয়া লইতে হইলে আয়কর তদন্ত কমিশনের 
সম্মতি লইতে হুইবে বলিয়া আইন প্রণয়নের 


যে উদ্যোগ চলিতেছিল সে কথা জানিয়াও নিজ, 


দায়িত্বে কতিপয় ব্যক্তি সম্পর্কে অতিযোগ প্রত্যাহার 
করিয়া লওয়া যে শুস্ণচিত হইয়াছে তাহা তিনি 
স্বীকার করেন। অবশ্য অর্ডার প্রদানের 
সময় এই কথা তাহার মনে জাগে নাই। ইচ্ছায় 
হউক বা অনিচ্ছায় হউক ভুল যে একটা হইয়াছে 
প্রীষণ্,ধম চেট্রির এই বিবৃতির পর তাচছাতে 
আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। জাতীয় 
সরকারের কার্ধ্যপরিচালনায় এই শ্রেণীর ভুল খুবই 
মারাত্মক | ইহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের 
আস্থাহীনতার কারণ দীড়াইতে পারে, সরকারী 
মন্ত্রীরা ধনিকদের যুনাফাবৃত্তির প্রশ্রয় দিতেছেন 
বলিয়া অভিযোগ উঠিতে পারে। কা্েই জনসমক্ষে 
জাতীয় গবর্ণমেন্টের মর্ধ্যাদা অক্ষ রাখিবার অন্ত 
অর্থমচিবের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া প্রধানমন্ত্রী 
ও বড়লাট সঙ্গত কাজই করিয়াছেন বলিয়া 
আমাদের ধারপ।। 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী বাণিঙ্জ্য " 

ভারতবর্ষ যেভাবে বিতক্ত হইয়াছে তাহাতে 
ভবিষ্যতে বহির্বাশিজ্যের গতি কিরূপ ধঁড়াইবে 
তাহা একটা গবেষণার বিষয় হুইয়া দীড়াইয়াছে। 
অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় ভারত হইতে পূর্বে যে সমস্ত 
ধরণের মাল বাহিরে রপ্তানী হইত, তাছার সব 
কিছুই উভয় রাষ্ট্র এখন আর সমভাবে রপ্তানী 
করিতে পারিবে না। ফসলের জমি ও শিল্প পণ্য 
উৎপাদনের কারখানা কম বেশী পরিমাণে ভারত ও 
পাৰিস্থানে যুক্ত হওয়ার ফলে রপ্তানীও স্বাবতঃই 
সে অন্গুপাতে কম বেশী হুইবে। লক্ষৌ বিশ্ব- 
বিভ্ভালয়ের ভূতপূর্ধব গবেষক মিঃ জি এল বংশাল 
সম্প্রতি এক পুস্তিকায় এই পরিবর্তিত অবস্থার 
ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্থানের বহির্বাণিজ্যের 
স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । ভারতীয় 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৮ 





যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, দেশ বিভাগের 
ফলে পাট ও তুলা উৎপাদনের সমৃদ্ধ কৃষিভূভাগ 
যেভাবে পাকিস্থানে যুজ হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় 


, যুক্তরাই্র ও ছুইটি, পণ্যের রপ্তানী বাপিত্যে 


বিশেষ কিছু অংশ প্রহণ করিতে পারিবে না। 
যেটুকু পরিমাণে ভারত এসমস্ত রপ্তানী করিবে 


পাকিস্থান হইতে সে তুলনায় অনেক বেশী, 


পরিমাণ এ সমস্ত তাহাৰে আমদানী করিতে 
হইবে। ১৯৪৫-৪৬ লালে বহির্ববাপিজ্যের অবস্থা 
যাহা দীড়াইয়াছিল সে অমুপাতে পাটের দফায় 
১৫ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা ও কাচ! তূলার দফায় 
১৩ কোটি ৯২* লক্ষ টাকা পরিমাণে ভারতের 
ক্ষতি ছ্াড়াইবে। তবে তিনি বলিয়াছেন 
ষে, চায়ের দফায় ২৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা, 
তিবির দফায় ১৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, লাক্ষার 
দফায়, ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা, অভ্রের 
দফায় ২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা, বস্তের দফায় 
৩২ কোটি ৮* লক্ষ টাকা, চটের দফায় ৫৯ কোটি 
৫৩ লক্ষ টাকা ও পাকা চামড়ার দফায় ৫ কোটী 
৮২ লক্ষ টাকার রপ্তানী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বজ্ঞায় 
রাখিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়! 


ব্যাঙ্কসমুহের প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
গবর্ণরের উপদেশ 

রিভার্ভ ব্টাঙ্কের গবর্ণর হকার চিন্তামন দেশযুখ 
সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অংশীদারদের বাধিক সভায় 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে এদেশের বিভিন্ন আধিক সমন্তা নিয়া 
আলোচনা করিয়াছেন। ওঁ বক্তৃতায় তিনি দেশের 
ব্যাঙ্কসমূহের আধিক ভিত্তি উন্নয়নের জন্য ব্যাঙ্ক 
ব্যবসাক্ীদিগকে যেপব উপদেশ দিয়াছেন তাহা খুব 
সুচিপ্তিত ও সময়োপযোগী বলিয়াই আমরা মনে 
কর্ি। যুদ্ধের সময়ে এদেশে কতকগুলি ব্যাক্ষের 
কার্য্যধারার ভিতর নানা গলদ প্রকাশ পাইয়াছিল। 
গত ছুই বৎসর প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গানা 
ও দ্বিতীয়তঃ দেশ বিভগঞ্জনিত বিশৃঙ্খলার ভিতর 
ব্যাক্কসমূহ সেই সব.গলদ লংশোধন করিবার বিশেষ 
সুযোগ পায় নাই। বরং কতকগুলি ব্যাঙ্ক নৃতন 
করিয়া বিপদের সম্মুখীন হইরাছিল। ওঁ শ্রেণীর 
হাঙ্গামা কাটিয়া! গিয়া ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা 
ফিরিয়া আসিতেছে । এই অবস্থায় পূর্বেকার গলদ ও 
অব্যবস্থা দূর করিয়া এখন হইতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
ভিত্তি সুদৃঢ় কর সম্পর্কে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের 
মনোযোগ বিশেষভাবে নিয়োজিত হওয়া উচিত 
বলিয়! স্যার চিন্তামন মনে করেন । যেসব ব্যাঙ্কের 
প্রদত্ত খণ আদায় হওয়ার আশ! নাই এবং যে সব 
ব্যাঙ্কের সম্পত্তি খোয়া গিয়াছে উদ্বর্তূপত্রে সে 
সমস্ত আর সম্পত্তি ছিসাবে না দেখাইয়া খরচ বা 
নষ্ট সম্পদ হিসাবে তাহা গণ্য করাই ব্যাঙ্কলমূছের 
কর্তব্য । ভুয়া সম্পত্তি দেখাইয়া সঙ্গতি ও 
সামর্থ্যের একটা কৃত্রিম চিত্র দাড়া না করিয়া খাটি 
অবস্থার ভিত্তিতে উত্র্তপত্র রচনা করা এবং 
সংস্থান ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিকল্লে প্রয়োজনীয় 
সংগঠনের পথ বাছিয়া নেওয়াই ব্যাক্ষসমূহের পক্ষে 
সঙ্গত। দেশে উন্নতিশীন ব্যাঙ্কের সংখ্যা দিন দিন 
বাড়িতেছে দেখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গবর্ণর তাছার 
বক্তৃতায় সস্তোষ প্রকাশ করেন। তবে তিনি খর 
সঙ্গে উছাও বলেন যে, কতকগুলি ব্যাঙ্কের অবস্থা 
আপাততাবে উন্নতিশীল বলিয়া মনে হইলেও 


উহাদের দাদন নীতির ভিতর কিছু কিছু গলদ 
রহিয়াছে । কার্ধ্য পরিচালনার বন্ধিত ব্যয়ভার ও 
বেদী লভ্যাংশের দাবী মিটাইতে গিয়া কতকগুলি 
ব্যাঙ্ক টাকা নিয়োগ সম্পর্কে নিয়ম ও নীতির মর্ধ্যাদ্। 
সব সময় রক্ষা করিতে পারে লাই। দ্রুত উন্নতি 
দেখাইবার অগ্চ বেশী মুনাফার সন্ধানে উহারা 
বঁকিদার কাজ কারবারে অর্থ দাদন করিয়াছে। 
(যথা শেয়ারের আামীনে বেশী পরিমাণ টাকা দিয়া 
উহার! জুয়াড়ী কাদ্দকারবারের প্রশ্রয় দিয়াছে )। 
এই ধরণের দাদননীতির ঝুঁকি অনেক। কাজেই 
ব্যাঙ্কের তিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে ও উহার উন্নতির 
স্বারিত্ব দেখিতে হইলে ওঁ ধরণের দাদননীতি 
অচিরে সংশোধন করাই ব্যাক্ষ ব্যবসায়ীদের কর্তব্য। 
বাকিদারী কাজ কারখারের প্রশ্রয় দিলে তাহাতে 
ইন্ফ্লেশনের সাহায্য করা হুয়। সে কথা ভাবিয়াও 
এই শ্রেণীর দান যথাসম্ভব কমাইয়া দেওয়া ব্যাক্ক- 
সমুহের পক্ষে সঙ্গত | তাহাছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
গৰণয় অন্য একটি বিষয়েও দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী- 
দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, দেশের 
অনেক ব্যাক্কই সরকারী সিকিউরিটি খরিদ করিতে 
গিয়া মুখ্যতঃ দীর্ঘমেয়াদী সিকিউরিটিই বাছিয়া লয়। 
দীর্ঘকাল পরে যে সরকারী খপপত্র পরিশোধ 
করিয়া দেওয়া হইবে শ্বল্প মেয়াদী খণপত্রের তুলনায় 
তাহার উপর দেয় সুদের হার বেশী বণিয়া 
অনেক ব্যাক্ষই দীর্ঘ মেয়াদী খণপত্রে অধিক 
করিয়া টাকা নিয়োগ করিয়া থাকে। কিন্ত ব্যাঙ্ক 
সমূহকে যেরূপ স্বপ্ন মেয়াদী আমানত নিয়া কারবার 
চালাইতে হয় এবং সব সময়েই উপযুক্ত নগদ 
টাকার সংস্থান রাখিয়া চলা উহাদের পক্ষে যেরূপ 
দরকার, তাহাতে বেশী লাভের জগ্ দীর্ঘমেয়াদী 
সরকারী লিকিউপ্জিটিতে অধিক অর্থ নিয়োঞ্জিত 
রাখা উহাদের পক্ষে সঙ্গত নহে । শ্বল্পষেয়াদী সরকারী 
খণপত্রে টাকা রাঁধিলে তাহা কতিপয় বৎসর 
অত্তেই ফিরিয়া আসিবে । সে হিগাবে শ্বল্প মেয়াদী 
খণপত্রই ব্যাঞ্ষের টাকা দাদনের পক্ষে সব চেয়ে 
উপযোগী । হ্যার চিন্তাযুন দেশমুখ ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ীদিগকে সেভাষে তাহাদের দাঁদননীতির 
মোড় ঘুরাতে বলেন। তাহার এ উপদেশ খুৰ 
বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। 


জমিদারদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের 


| সমস্ত 

তারতের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসযুহ অনিদারী 
কিনিয়া লওয়ার যে সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন রিজার্ড 
ব্যাঙ্ক গবর্ণর স্তার চিত্তামন দেশমুখ তাঁহার বক্তৃতায় 
সে প্রস্তাবের অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে আলোচন! 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে হারে 
ক্ষতিপূরপ দেওয়ার কথা উঠিয়াছে তাহা 
প্রাদেশিক গবর্ণমে্টসমূহ যে কিতাবে পরিশোধ 
করিবেন সে সমন্তার কোন কুল কিনারা দেখা 
যাইতেছে না। ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট যাহা দেয় 
দাড়াইবে, তাহা! নগদে পরিশোধ করিবার মত 
সঙ্গতি কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টেরই নাই। 
আদায়ী সরকারী রাজন্থ হইতে এ শ্রেণীর দায় 
নিটানো একেবারেই সম্ভবপর নহে। কেন্দ্রীয় 
সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের নামে বাজার 
হইতে থণ তুলিয়া জমিদারদের পাওনা মিটানোর 
কথা উঠিয়াছে। কিন্ত সেরপ, খাণ সম্পর্কেও 


. ছিল। 
ক্রয়ের বিবিব্যবস্থা অসম্ভব করিয়া না তুলিয়া 


২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৮] 


আর্থিক জগৎ 
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অুবিধা রহিয়াছে। প্রাদেশিক সরকারসমূছের 
নামে এত বেশী টার খণ তৃলিবার চেষ্টা করা 


* হইলে তাছ! দাাদনকারীরা প্রাদেশিক সরকার- 


সমূহের লাধ্যাতীত খণ বলিয়াই মনে করিবে। 
প্রাদেশিক সরকারের আদায়ী. রাঁজন্ব, দারা 
নির্ধারিত সময় মধ্যে যে ধপপত্র যথাযথ পরিশোধ 
করা সম্ভবপর নহে, লে খণপত্র ক্রয়ে শ্বভাবতঃই 
লগ্মিকারকর] কিছুটা নিরুৎসাহ . বোধ কবিবে। 
কাজেই শেষ পর্য্স্ত উপযুক্ত, পরিমাণ টাকা 
সংগৃহীত লা হওয়ার আশঙ্কাও আছে। থপ তুলিয়া 
জমিদারদের পাওনা পরিশোধের এই অন্থবিধার কথা 
স্বরণ করিয়া অনেকে জমিপ্রারদের পাওনা! নগদে 
শোধ না করিয়া: উহছাদিগকে উহাদের পাওলার 
বদলে সরকারী বগু দিবার কথা বলিতেছেন । এরূপ 
ব্যবস্থা হইলে খণপত্র বিক্রয়ের অন্ত সাধারণের 
ছ্থারস্থ হইতে, হইবে না। পাওনাদার হিসাবে 
জমিদাকদিগ্কেই খণপত্র গছাইয়া দেওয়া চলিবে। 
কিন্তু তার চিত্তামন দেশমুখ এরূপ ব্যবস্থার, ভিতরও 
যথেষ্ট অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলাক্স সম্ভাবনা লক্ষ্য 
করিতেছেন। অমিদারদিগকে প্রদেয় সরকারী 
বগসমূহ যদি ট্রাম্সফারেবন্‌ ৰা বিক্রয়যোগ্য ও 
হস্তান্তরযোগ্য হয় তবে আজিফার, ছুর্দিনে তাহা 
দেশে ইনফ্লেশনের তীব্রতা বৃদ্ধি করিবে। 
জনিদারর্দের মধ্যে অনেকে নগদ টাকার জন্ভ 
অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া 
দিতে আরম্ভ করিবেন। উহাতে সরকারী 
। সিকিউরিটির বাঁজারে মন্দা দেখা দিবে | তবিব্যাতে 
খুব বেনী সদ পদানের সর্ত ছাড়া সরকারীভাবে 
কোন নূতন খণ তোলা কঠিন হইয়া দীড়াইবে। 
যদি, অমিদারদিগকে প্রদের বগুসমূহ বিক্রয় ও 
হস্তান্তর করা যাইবে না ৰলিয়! নির্দেশ দেওয়া হয় 
তবে, তাহা জমিদারদের সম্পর্কে অবিবেচনার 
| সামিল হইবে। বাজারে এসমত্তের ক্রয় বিক্রয়, বন্ধ 
থাকিলে উহাদের মূল্য পড়িয়া যাওয়ার কারণ ঘটিবে 
না সত্য, কিন্তু এ খণেয সুর যোগানো ও উছা 
পরিশোধ সম্পর্কে গব্ণযেণ্টের দায় ও দায়িত্ব 
কিছুমাত্র লাঘব হুইবে না। এই খণভারের ভক 
তষিয্তে সুবিধাজনক সর্ত্ে নূতন খণ বিক্ৰয় করা 
'্রবর্ণমেন্টের পক্ষে কঠিন হইয়া দাড়াইবে। | 
জমিদারীর ক্ষতিপূরণ প্রদান . সম্পর্কে যে 
অন্থবিধার কথা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর ব্যক্ত 
করিয়াছেন তাহা যে সত্য তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। কিন্ত এইভাবে জমিদারী ক্রয়ের 
প্রস্তাব, অবাস্তব বলিয়া আখ্যাত করিয়া আজ 
আর কোন লাভ নাই। দেশের কৃষি ও কৃষক 
সমাজের উন্নতির জগ্ত কংগ্রেস জমিদারী প্রথা 
উচ্ছেদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। দেশের স্বার্থে 
সে সঙ্কল্প কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরফারসমূহকে 
কার্যে পরিণত করিতেই হুইবে। নগদ টাকায় 
জমিদারদের প্রাপ্য শোধ করা কিংবা সরকারী 
বও দ্বার! তীছাদিপের দবাধী মিটানে! যদি সভার 
চিন্তামন দেশমুখের মতে গবর্ণমেণ্টসমূহের পক্ষে 
অনুচিত বা অসম্ভব বলিয়া, মনে হয়, তবে অন্ত 
সুসদ্দত ব্যবস্থা এবিষয়ে কি হইতে পারে তাহার 
নির্দেশ দেওয়াই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গবর্ণরের কর্তব্য 
অবাঞ্ছিত মন্তব্য দ্বারা . জমিদারী 
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তিনি এব্যিয়ে বাস্তব কার্ধ্যপন্থা নির্ধারণে তাঁহার 


'মনোযোগ নিবন্ধ ‘করিবেন বলিয়া আমরা আশা 


করি। 
পশ্চিমবঙ্গে বন্তের পুনঃনিয়ন্ত্রণ 
ভারত গ্রবর্ণমেণ্ট তাহাদের গত ৩১শে 
জুলাইয়ের বিবৃতিতে অনসাঁধারগৈর স্বার্থে 
প্রাদেশিক সরকারসমূহকে বস্ত্র পুনঃ নিয়ন্ত্রণের যে 


- ক্ষমতা দিয়াছেন তদচুসারে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট এ 


প্রদেশে পুরাপৃরিভাবে বস্ত্র রেশন প্রথা পুনঃ 
প্রবর্তন করিবেন বলিয়া প্রকাশ] বস্তু ব্যবসায়ীদের 
হাতে যে কাপড় রহিয়াছে তাহা আগামী ৩১শে 
অক্টোবরের মধ্যে বিক্রয় করিয়া দেওয়া সম্পর্কে 
ভারত গবর্ণমেপ্ট ব্যবসায়ীদিগকে সময় দিয়াছেন । 
পশ্চিমবঙ্গে তদমুযায়ী অক্টোবর যাস পর্য্যন্ত কোন 
রেশন ব্যবস্থা দাড় করা হইবে না। ব্যবসায়ী- 
দিগের হস্তশ্থিত কাপড়ের মধ্যে ২৬ হাজার বেল 
পশ্চিমবঙ্গ গধর্ণমেন্ট আটক করিয়াছিলেন। এ 
আটক কাপড় আগামী অক্টোবর মাস মধ্যে ষ্যায্য 
দরে জনসাধারণের ভিতর বণ্টন করিয়া দেওয়া 
হইবে | আগামী নভেঘর মাস হইতে গবর্ণমেপ্ট 
এ প্রদেশে পুরাপুরি রেশন ব্যবস্থা অঙুসারে কাপড় 
বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন। এ গ্রদেশের কাপড়ের 
ফ্বলগুলিতে যে কাপড় উৎপন্ন হইবে এবং অন্ভাপ্ত 
প্রদেশ হইতে যে কাপড় এ প্রদেশের জন্ভ পাওয়া 
যাইবে তাহা! সমস্তই সরকারী এজেন্সী ও সরকার 


অনুমোদিত দোকানের মারফতে সাধারণের নিকট * 


বিক্রীত হইবে । জানা গিয়াছে নভেম্বর মাস হইতে 
বাৎসরিক মাথাপিছু ১২ গজ,ছিসাবে এগ্রদেশে 
জনসাধারণের ভিতর. কাপড় বণ্টন করা হুইবে। 
রেশন প্রথায় কি দরে কাপড় বিক্রয় করা হুইবে 
তাহা এখনও পাকাপাকি তাবে স্থির হয় নাই। 
তবে প্রকাশ যে, বিনিয়ন্ত্রণনীতি কার্য্যকরী হওয়ার 
পূর্কে (গত ২০শে জামুয়ারী তারিখের পূর্ধ্বে ) 
কাপড়ের উপর যে মূল্যের ছাপ থাকিত সে তুলনায় 
নূতন রেশনিং ব্যবস্থায় কাপড়ের দর সর্বোচ্চ 
৩৭] ভাগের মত বেশী হুইবে। 

গত জানুয়ারী মাসে এদেশে বস্তু নিযণ নীতি 
ফার্ধ্যকরী হওয়ার পর হইতে কাপড়ের দর সঙ্গতি 
ও সামঞ্জন্তের সীমা ডিঙাইয়া যে ভাবে ক্রমাগত 


বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে খিনিয়ন্্রণ নীতির উপর 


এখন আর জনসাধারণের কোন আস্থা নাই। এই 
অবস্থায় পশ্চিম ৰঙ্গে কাপড় বণ্টনের সুব্যবহ্থার জন্ত 
এ শ্রদেশের গবর্ণমেপ্ট আগামী নভেম্বর হইতে 
রেশন প্রথা পুনঃ প্রবর্তনের সঙ্কল্প করিয়াছেন ইছা 
খুবই ভরসার কথ! । কিন্তু বে হারে ও যে মূল্যে 
সরকারী এজেন্দীতে জনসাধারণকে কাপড় সরবরাহ 
করা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে তাহাতে আমরা 
খুব সস্তোষবোধ করিতে পারিতেছি না। বন্ধ 
সম্পর্কে দিল্লীতে সম্মেলন অনুচিত হওয়ার সময়ে 
ভারত গবধর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে হহা জানানে! 
হইয়াছিল যে, ১৯৪৮ সালে দেশে বস্ত্রের উৎপাদন 
কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। উহার .ফলে শেষ 
পর্য্যন্ত ১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৮ সালে বন্ধের 
উৎপাদন শতষরা ১০ ভাগ বেশী দাড়াইবে বলিয়া 
গবর্ণমেন্ট অনুমান করিয়াছেন। কাপড়ের উৎপাদন 


' এইভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সবেও পশ্চিম বঙ্গে পূর্বের 


মত মাথা পিছু বৎসরে ১২ গজের মত স্বল্প হারে 


কাপড়ের রেশন প্রথা কার্য্যকরী করার কি অর্থ 
‘আছে তাহা আমরা বুঝি না। বিনিয়ন্্রণের পূর্বে 
কাপড়ের.যে দর নির্ধারিত ছিল তাহার তুলনায় 
শতকরা ৩৭! ভাগ চড়া দরে নবেম্বর মাস হইতে 
রেশন প্রথায় কাপড় বিক্রয়ের প্রস্তাবও আমরা 
জনসাধারণের স্বার্থের দিক হইতে খুব আপত্তিকর 
বলিয়াই মনে করি। আমর! যতদূর জানি এত 
বেশী হারে কাপড়ের দর নিয়ন্ত্রিত করার প্রস্তাব 
টেরিফ বোর্ড উপস্থিত করেন নাই। টেরিফ 
বোর্ডের সুপারিশ অগ্রাহ করিয়া ভারত গৃবর্ণমেপ্ট 
যদি মিল মালিকদের সুবিধার জগ্থ কাপড়ের স্কায্য 
মূল্য এইরূপ চড়! হারে নির্ধারণ করেন তবে 
জনস্বার্থ অবহেলা করিয়া তাহা শিল্পপতিদের 
মুনাফাবৃতি প্রশ্রয় দেওয়ারই সামিল হইবে । 


সম্তামূল্যে নুতন ধরণের বাসভবন 

'সত্তামুল্যে বাড়ীঘরের সম্পুর্ণ তৈয়ারী সরঞ্জাম 
জনসাধারণকে সরবরাহ করিবার জঙ্ক ভারত 
গবর্ণমেণ্ট একটি Prefabricated house 
নির্মাণের কারখানা স্থাপন করিবেন বলিয়া কিছুদিন 
পূর্ব প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 'নেছেরু এক বক্তৃতায় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
খবর জানিবার জঙ্ত সম্প্রতি ভারতীয় ভোমিনিয়ন 
আইন সভায় ভারত’সরকারের শিল্প সচিবকে প্রশ্ন 
কর! হুইলে তিনি এবিষয়ে একটি বিবৃতি দেন। 
ডাঃ মুখাচ্ছি বলেন, বৃটেনে প্রি-ফেব্রিকেটেড বাড়ী 
তৈয়ারের কারখানা যুদ্ধোত্তর যুগে খুবই প্রচলন 
লাভ করিয়াছে! বৃটেনের অনুকরণে ভারত 
গবর্ণমেন্ট দিল্লীর নিকটে ওঁরপ একটি কারখানা 
স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রস্তাবিত কারখানাটি 
গড়িয়া উঠিলে উহ! হইতে বৎসরে ৫ হাঁজার 


বাড়ীর সম্পূর্ণ উপকরণ বাহির হইয়া আসিবে। 


ক্রু, বণ্ট, প্রভৃতির দ্বারা ওঁ সব সংযোদ্িত করিয়া 
সহজেই বাসভবন হিসাবে দাঁড় করা যাইবে। 
দশ ফট লঘা ও নয় ফুট প্রশস্ত সুইটি প্রকোর্ট, একটি 
রাক্লাঘর এবং একটি বারান্দাযুক্ত এক একটি বাড়ীর 
মূলা দীড়াইবে আড়াই হাজার টাকা। এ ধরণের 
বাড়ীঘরের সরঞ্জাম তৈয়ার করিতে কেবল ' 
এলুমিলিয়ম ও সিমেন্ট দরকার হইবে। কারখানাটি 
স্থাপন করিতে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় দীড়াইবে বলিয়া 
গবর্ণমেন্ট অন্যান করিতেছেন, 

ভারতে লোকের বাসস্থান সমস্তা যেরপ জটিল 
হইয়া দেখা দিয়াছে এবং এদেশে নূতন বাসভবন 
নির্ধাণের অসুবিধা বর্তমানে যেরূপ বেশী, তাহাতে 
ভারত গবর্ণমেপ্ট প্রি-ফেব্রিকেটেড, হাউস তৈয়ারের 
একটি কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন জানিয়া 
আমরা খুবই সুখী হুইলাম। আড়াই হাজার টাকা 
মুলে) এক একটি বাড়ীর সম্পুর্ণ উপকরণ যদি ও 
কারখানা হইতে সরবরাহ করা হয় তবে বাসস্থানের 
অভাব পরিপুরণের পথ এদেশে অনেকটা প্রসারিত 
হইবে সন্দেহ নাই। প্রি-ফেব্রিকেটেড হাউসের 
একটি সুবিধা এইযে, উহা তৈয়ারের অন্ত 
ইস্পাতের মত হুর্ম,ল্য উপকরণের প্রয়োজন 
দীড়াইবে না। এলুমিনিয়ম ও সিমেন্ট দ্বারাই উহা 
প্রস্তুতের কাঁদ সমাধা হইবে | এই ভাবে তৈয়ারী ' 
বাড়ী ৩০ হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত টিকিবে বলিয়াও 
ভাঃ মুখাঞ্ছি প্রকাশ করিয়াছেন! কাজেই বর্তমান 
অবস্থায় Pre-fabricated hotse-এর প্রচলন 
এদেশে খুব সময়োপযোগী হইবে বলিয়াই আমাদের 
ধারণ! । 


ন্যাশনেলাইজশনের বিপদ 


পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের জায় ভারতেও অধিকন্তু এদেশে যত কাপড়ের কল, চিনির কল, 
বর্তমানে দেশের উৎপাদক ও বিক্রয় প্রতিঠান- কাগজের কল, ইস্পাতের ফল, সিযেণ্টের কল 
গুলিকে ভাশনেলাইজ-__অর্থাৎ 
রাষ্ীয়করণের দাবী উঠিয়াছে। এই জাতীয় ঘা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের অস্তভুক্ত। এই তাবে দেশে 
রাষ্্রীয়করণের অর্থ হইতেছে দেশের সমস্ত উৎপাদক জনসাধারণের ব্যবহার্য যে অগপিত প্রকার স্রব্য 
ও বিক্রয় প্রতিষ্ঠানশুলিকে (411 e৫৪5 0£ সামগ্রা আসে তাহ! দেশের জনলাধারণের মধ্যে 
production & distribution) সরকারী পাইকারী ও খুচযাভাবে বিক্রয়ের অন্ত দেশে যে লক্ষ 
সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া সরকারী পরিচালনাধীনে লক্ষ প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহাকে বিক্রয় প্রতিষ্ঠান 
আনয়ন করা। উক্ত দাবীর পিছনে যুক্তি হইতেছে (means of distribution) বলা হুইয়া থাকে । 
যে, দেশের উৎপাদক ও বিক্রয় প্রতিষ্ঠানগুলি এই হুই ধরণের প্রতিষ্ঠানের মাঝামাঝি আরও বহু 
দেশের মুটটিমের ব্যক্তির সম্পত্তি বলিয়া এই সব প্রকার প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে--যেদন বিদ্যুৎ গ্যাস 
প্রতিষ্ঠানের মারফতে যে লাভ হুইয়া থাকে তাহা ইত্যাদি উৎপাদন, টেলিগ্রাম টেলিফোন বেতার 
& সব যুষটিমের ব্যক্তির তোগে নিয়োজিত হইয়া ইত্যাদির মারফতে সংবাদ আদান প্রদান, রেল 
থাকে; কাজেই প্রলব উৎপাদক ও বিক্রয় ট্রীমার ট্রাম বাল ইত্যাদির সাহাযো মালপত্র ও 
গ্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি-সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত যাত্রীবহন, ব্যাঙ্কের কাজ, বীমার কাজ ইত্যাদি । 
রিয়া সরফারী পরিচালনাধীনে আনা যায়, তাহা এইগুলিকে ঠিক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান না বলিয়া 
হইলে এই সমস্্ের মীরফতে যে বিপুল পরিমাণ ইউটিলিটি প্রতিষ্ঠান বলা হুইয়া থাকে । তবে 
টাকা লাভ হয়, তাহা দেশের মুটিনেয় ব্যক্তির মোটামুটিভাবে 'এইগুলিকে উৎপাদল প্রতিষ্ঠান 
ভোগবিলাসে নিয়োজিত না হইয়া দেশের বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কাজেই দেশের সমগ্র 
সর্বসাধারণের কল্যাপজনক কার্যে নিয়োজিত উৎপাদক ও বিক্রয় প্রতিষ্ঠানকে সরকারী সম্পত্তিতে 
হইতে পারে। দেশের রাঁজশক্তির স্বার্থ এবং পরিণত করিয়া সরকারী পরিচালনাধীনে আনার 
দেশের জনসাধারণের স্বার্থ এক ও অভিন্ন--এই দাবীর তাঁৎপর্য্য হইতেছে দেশের কৃষি, শিল্প, 
মূলনীতির উপরই উপরোক্ত মতবাদ গ্রতিষ্িত। এই যানবাহন, সংবাদ আদান প্রদান, ব্যাঙ্ক ব্যবসা, 


‘জড় এতদিন এদেশে বিদেশীর শাসন বলবৎ থাকায় বীষার ব্যবসা, অন্তর্বাপিজ্য, বহির্ববাশিজ্য ইত্যাদি 
. এবং দেশের রাজশক্তির স্বার্থের সহিত দেশের যাবতীয় কাজে দেশের গবর্ণমেপ্টের একচেটিয়া 
 ' জনসাধারণের স্বার্থ পরস্পরবিরৌধী ছিল বলিয়া অধিকার প্রতিটা । 
এদেশে ভাশনেলাইজেশনের দাবী: তত প্ররূলণ - 


যে নীতি অবলম্বনে দেশে এই রাহ্রীয়করণ বা 


জাতীয় বা ইত্যাদি অগণিত শিল্প প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাঁহাও ... 


"হইয়া উঠে নাই। এক্ষণে দেশ শ্বাধীনতা লাভ 


করিয়াছে এবং দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিদের 
হাতে দেশের শাসনভার অপিত হ্ইয়াছে। এরূপ 
অবস্থায় দেশের রাজ্শৃক্তির স্বার্থ এবং দেশের 


' জনসাধারণের স্বার্থ ' এক ও ' অভিন্ন হুইয়া _ 


: দড়াইয়াছে। 


এই কারণেই বর্তমানে দেশের 


' উৎপাদক ও বিক্রয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী 
' সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া সরক্যারী পর্ধিচালনাবীনে 


চে ৮১ 


আনিবার অঙ্ক দাবী এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। 


তবে একথা অস্বীকার করিবার উপায় 'নাই যে,, 


ইদানীং কাপড়, চিনি ইত্যাদির ব্যাপায়ে দেশের 


| শিল্পরিচালক ও ব্যবসারী' সম্প্রদায় এরূপ 
| ছুনির্বার লোতের পরিচয় দিয়াছে এবং জন- 


চন 


সাধারণের স্বার্থকে উহারা BELL কি. সা? বিতত: 


করিয়াছে, যাহার জন্তও ভাশনেলাইজেশনের' 


. বর্তমানে খুব বেশী শক্তিশালী হুইয়া উঠিয়াছে। 


এই 
করা যাফ। 
কৃষি, পণ্ডপক্ষী পালন, মাছের চাষ, - জলজ 
ও যমৃজ সম্পদ আহরণ এবং 


দাবীর প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি 


প্রকার সম্পদ হইতে পশ্যন্রধ্য উৎপাদনের 


শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় । আরো! পরিক্ষার করিয়া 
বলিতে গেলে উৎপাদন অর্থে মিতে ফসল ফল- 
কলারি শাকসব্জী উৎপাদন, গো মহিষ ছাপ তেড়া 
হাল মুরগী ইত্যাদি পাপন, পুকুর খাল বিল হইতে 


মত আহরণ, বন হুইতে কাঠ নানাবিধ ফল,. 
প্রামীদ জব্য এবং শিল্প ভ্রযোর কাঁচামাল: আহরণ |; ডি 
ইত্যাদি সমস্ত প্রকার প্রচেষ্টাকে তো বুঝায়ই-_ 


উৎপাদক ‘প্রতিষ্ঠান. ৰপিতে.- 


এই সমস্ত. 










জাতীয়করণের দাবী উঠিরাছে.তাহার মূলনীতিতে 
কেহ আপত্তি করিতে পারেন .না। ফারণ দেশে 
" উৎপন্ন সম্পত্তি দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে সমভাবে 
‘ রণ্টিত না হুইয়া উহা দেশের :মুষ্টিনেয় বুদ্ধিমান -ও 
" কর্ম্মকুশল ব্যক্তির ভোগে .নিয়োজ্িত হউক, উদ! 
“কাহারও অভিপ্রেত হইতে পারে না। কিন্ত 
সমন্তা হইতেছে এই যে দেশের শিল্পপরিচালক 
ও. ব্যবসায়িগণ . দেশের ' উৎপাদক প্রতিষ্ঠান- 
গুলির 'মারফতে দেশে যে পরিষাপ ধন 
'সচপদ "উৎপাদন করিতেছে-_গবর্মেন্ট যি 
এই সব উৎপাদক পপ্রতিষ্ঠানগুলিয় পরিচালনাভার 


গ্রহণ করেন তবে তাহারা উচ্থা 


অপেক্ষা বেশী পরিমাণ বনসম্পদ-_-অন্ততঃ উছার 
সম পরিমাণ ধনসম্পদ উৎপাদন করিতে পারিবেন 
বেসরকারী বাণিজ্য 


এনায়েড ব্যান্ধ লিঃ 
. দেন্ট্রাল অফিস_ওনং ম্যাঙ্গেো| লেন:। 
ফোনঃ কলি; ২৮৫৭ 


রখ 


পকা লি, কিশোর বানি, 










এলায়েড ব্যাঙ্ক এফটী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


: অজিতকুষার সোম হয়েশচজ ভট্টাচার্য্য, 


গ্রতিষ্ঠানগুলি দেশের অধিবাসীদের নিকট যে মুল্যে " 
উহাদের প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিতেছে, 
গ্বর্ণযেন্ট তাহা অপেক্ষা কম মূল্যে, অন্ততঃ উছার 
সম মূল্যে দেশবাসীর নিকট উহাদের প্রয়োজনীয় 
ত্রব্যসামণ্্রী বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবেন কি না। 
যদি সরকারী পরিচালনায় দেশে উৎপন্ন দ্রব্য 
সামগ্রীর পরিমাণ কমিয়া যায় এবং দেশবালীর 
নিকট পণ্যদ্রব্য অধিকতর সহার্থ হইয়া উঠে তাহা 
হইলে স্তাশনেলাইজেশন বা জাতীয়করণের মূল 
উদ্দেন্তই পণ্ড হুইবে এবং উহা দ্বারা দেশের ভাল 
করিতে যাইয়া অৰুল্যাণই করা হুইবে। 

এই বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা 
তেমন উৎসাহজনক নছ্ে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
ইংলগ্ডের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


ইংলণ্ডের জাতীর গবর্ণমেন্ট যে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও 


কর্মকুশল এবং উছা যে একমাত্র ইংলণ্ডের 
জনসাধারণের : স্বার্থে: দিকে লক্ষ্য করিয়াই 
পরিচালিত হয় তাহাতে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্মেহ 
থাকিতে পারে না। কিন্তু এত! কর্দকুশলতা 
সন্থেও ইংলণ্ডে জাতীয়করণের প্রচেষ্টা একপ্রকার 
ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। ইংলণড শ্রমিক গুষরণমেপ্টের 
আমলে হুই বৎসরের অধিককাল পূর্বে উক্ত 
দেশের তিনটী বিমান সাভিস লরকারী 
পরিচালনাধীনে আনা হুয়। এই তিনটী বিমান 
লাভিসে বৃটাশ গবর্ণমেণ্টের গত ১৯৪৪-৪৭ সালে 


৯ কোটী ৩ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে উহ! 


অপেক্ষাও' বেশী: পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে। 
১৯৪৮-৪৯ সালেও ক্ষতির পরিমাণ ৮০ লক্ষ 
পাউণ্ডের মত হুইবে 'বলিয়া জানা গিয়াছে। এই 
ক্ষতি দেশের জনলাধার্ণেরই ক্ষতি । বৃটাশ গবর্ণমেণ্ট 
বৎসরাধিককাল পূর্বে: উক্ত দেশের কয়লার 
খনিগুলিকে জাতী সম্পত্তিতে পরিণত করেন। 
কিন্ত সরকারী পরিচালনায় প্রথম বৎসরে করলার 
খমিশুপির ৎ কোটী ৩২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৮৮. 
পাউণ্ড অর্থাৎ প্রতি টন কয়লা এক শিলিং 
করিয়া ক্ষতি হ্ইয়াছে। অথচ - বেসরকারী 
পরিচালনাধীনে ইংলগ্ডের কয়লা শিল্পে প্রতি টনে 
হুই শিলিং করিয়া লাভ হইত । যুদ্ধের পুর্ব যখন 
কয়লা শিল্পের উপর বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের কোন 
নিয়ন্রণমূলক ব্যবস্থাই ছিল না, তখন লাভের 
পরিমাণ আরও বেদী ছিল। ' এসময়ে ইংলণ্ডের 
কয়লার খনিগুপি হুইতে বৎসরে ২০ কোটী ৫০ লক্ষ 
টন কয়লা উত্তোলিত হইত--কিন্তু ১৯৪৭ লালে 
অর্থাৎ সরকারী পরিচালনার প্রথম বৎসরে ইংলগ্ডে 
কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ দীড়াইযাছে মাক 
১৮ কোটী ৭০ লক্ষ টন ইংলঞ্ডে সরকারী পরিচালনা 
ব্যবস্থার যে কেবল ক্ষতি ও উৎপাদন হাস ঘটিয়াছ্ছে 
এরূপ নহে, উছার ফলে দেশে শ্রমিক অশান্তিও 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৪৭ সালে ইংলণ্ডেয় 


খনিগুলিতে ১৯৪৬ সালের তুলনায় শতকরা ২৩ ভাগ 


বেশী বর্দঘট হইয়াছে। 


দেখা যাইতেছে বে, ইংলণ্ড এখন পর্যন্ত 
জাতীয়করণের দিকে যতটা অগ্রপর হইয়াছে 


তাহার কল কোন দিক দিয়াই দেশের জনসাধারণের 


( শেষাংশ ২৩৬ পৃষ্ঠায় অব্য ) 


এট .. 


“আঙ্ছসারে কেন্দ্রীয় এবং 


* গণ-পরিষদ : কর্তৃক ভারতের যে নুতন শাসন- 
তন্ত্র রচিত হইতেছে তাহাতে নানাদিক্‌ দিয়াই 
শীসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব হুইয়াছে। 
জনসাধারণের ভোটাধিকার, আইনসভা, মঙ্্রিসিতার 
গঠন ও ক্ষমতা এবং প্রাদেশিক গতর্ণর ও 
"প্রেসিডেণ্টের সহিত ইহাদের সম্পর্ক প্রভৃতি নান! 
বিষয়েই বর্তমান "ব্যবস্থার তুলনায় শাসনতন্ত্র 

খসড়ায় "গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব করা 


গ। কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যাপারে বিশেষতঃ 


র-ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কৌন পরিবর্তনের 
প্রস্তাব ইছাতে নাই। .বর্তমানে যে সমস্ত ফেব্ত্রীয় 
ও প্রাদেশিক কর বলবৎ আছে, নৃতন শাসনতন্ত্র 
কার্যকরী হওয়ার পর তাহা চালু থাকিবে এবং 
বিভিন্ন কর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্ট- 
সমূহের যে সমস্ত পৃথক অধিকার ও ক্ষেত্র নিদ্দিষ্ট 


আছে তাহারও রদবদল করা হুইবে বলিয়| মনে ' 


হয় না। বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় কর-ব্যবস্থার 
কোন পরিবর্তন কর! যুক্তিযুক্ত হইবেন ন! বলিয়! 
'শীসনতন্্র প্রণয়ন কমিটী মনে করেন। কেন্দ্র 
এবং প্রদেশলমূছের মধ্যে বিভিন্ন কর বর্তমানে 
যেরূপ পৃধুক করা আছে, নূতন শাসনতন্ত্র, চালু 
হওয়ার পর পাঁচ বৎসর তাহা, বলবৎ রাখার 
'জন্ত উক্ত কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। 

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ক স্থাপন 
ব্যাপারে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণষেপ্টসমূছের 
ক্ষষতা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত 
আইন অঙ্গ্যায়ী আমদানী শুন, রপ্তানীশুদ্ক, কতিপয় 
উৎপাদন শ্ক্, কোম্পানী কর, আয় কর উত্তরাধিকার 
কর প্রভৃতি আটটা কর স্থাপনের ক্ষমতা সম্পূর্ণ 
কূপে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টকে দেওয়া হুইয়াছে। 


. স্ভূমিরাজন্থ, নির্িষ্ট কয়েকটা আবগারী ও আমদানী 


প্ত্ধ, কৃষি আয়কর, পেশা! ও বৃত্তি কর, ফিক্রয়কর 
-বিহ্যৎকর, প্রযোদকর প্রভৃতি সতর্টী করকে 


কেন্দ্রীয় করের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পারে 


,না।' তেমনি কেন্ত্রীর গবর্ণমেন্টও প্রদেশসমূহের 


অন্ত নির্দিষ্ট কোন কর স্থাপন করিলে তাহা অবৈধ 
বলিয়া গণ্য হইবে। উপরে যে সমস্ত কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক করের উল্লেখ করা হইল তাহা 
ব্যতীত ভারতশীলন আইনে একটী (Concurrent 
338) বা করস্থাপন্র একটা যৌথ ক্ষেত্রেও 
"উল্লেখ আছে। উক্ত দফায় কোন নিদ্দিষ্ট করের 
সংজ্ঞা বা বিবরণ দেওয়া হয় নাই। কিন্ত আইন 


“উভয়েই উক্ত দফার. অন্তর্গত বিভিন্ন, শ্রেণীর ফি 
খার্য্য করিয়া একই ক্ষেত্র হইতে কর আদায় 
করিতে পারেন। ১৯৩৫ সালের, ভারতশালন 


আইন যুক্তরাষ্ট্র বা ফেডারেল শাসনতন্ত্রের নমুনা " 


অনুযায়ী রচিত হইলেও ক্রস্থাপন ব্যাপারে 
ব্অন্ভাস্ক ফেডারেল শাসনতম্ত্রের সহিত ইহার 


' - বিশেষ পার্থক্য আছে। আমেরিকা ও কানাভায়ও 
'_খুক্তরাট্রীয় বা ফেডারেল শাসনতন্ত্র বলবৎ আছে। 


কিন্তু এই হুই দেশের কর-ব্যবস্থায় ভারতের 
বায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূছের ক্ষমতা 


৫ 


'-অমুর্পতাবে সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক কর হিসাবে 
' “বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট 


প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট - 


৯২৭৭ 


৬ প্রাদেশিক কর-পদ্নতির আলোচনা 


এবং ক্ষেত্র বিভ্ৃতভাবে তাৰে, সিন কা করিয়া 'দেওয়! 
হয় নাই । ফতকগুলি নিৰ্দিষ্ট করা সম্পর্কে কেন্্রীয় 
গ্রণমেষ্টকে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে এবং 
প্রদেশসমূছের অন্তও নির্দিষ্ট কয়েকটা কর পৃথক 
করিয়া তৎ্লম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে 
ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত নিদিষ্ট কর 
বাদ দিয়া অবশিষ্ট অভান্ত করস্থাপনের ক্ষমতা 
( Residual power of taxation ) হয় কেজীয 
গব্ণমেণ্ট কিংবা প্রাদেশিক গবর্ণসেপ্টসমূহের 
উপর অর্পণ কর! হুইয়াছে। ভারতের বর্তমান 
শাসনতন্ত্র প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় করের ক্ষেত্র বলিয়া 
যে সমস্ত বিষয় নির্দিষ্ট আছে তাহবি বাহিরে 
করের অবশিষ্ট ক্ষেত ( Residual field of 
৪6০) বলিয়া কিছু নাই এবং এই সম্পর্কে 
প্রাদেশিক বা! ৰেজ্জীয় গবর্ণমেপ্টকে কোনরূপ 
ক্ষমতার অধিকারীও করা হয় নাই! তবে কোন 
কর স্থাপনের অধিকার নিয় কেন্ত্র এবং প্রদেশ- 
সমূহের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে 
আশঙ্কা করিয়া, ভারত শাসন আইনে এরূপ 
বিধান দেওয়া হইয়াছে যে, এই শ্রেণীর কোন 
বিরোধ বা মতানৈক্য দেখা দিলে কর স্থাপন 





' দেওয়া হয়| 


সম্পর্কে কেন্দ্রীয় EE) নীৰ অগ্রগণ্য 
বলিয়া বিবেচিত হইবে। 

১৯১৪-১৮ লালের প্রথম মছাযুহ্ের রর 
প্রাদেশিক গবর্ণযেপ্টসমূহের. পক্ষে কর স্থাপনের 
কোন পৃথক ও স্বাধীন ক্ষমতা ছিল না। তখন 
পর্য্যন্ত প্রদেশসমূছকে নিয়া সমগ্র ভারতের জনত 
একটী মাত্র বাজেট হইত এৰং ভারত গবর্ণমেপ্টই 
এই বাছেট রচনা করিতেন । ১৯১৯ সালের 
ভারত শাসন আইনে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন 
প্রদানের নীতি, গৃহীত হয়, তাহার ফলেই কর 
সম্পর্কে কেম্ত্রের উপর, প্রদেশসমূহের ' নির্ভরতা 
রহিত করা হয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহকেও 
স্বাধীন ভাবে বিভিন্ন দফায় কর স্থাপনের অধিকার 
১৯৩৫ লালের ভারত শাসন আইনে 
প্রাদেশিক করের ক্ষেত্র আরও ব্যাপক করা হয় 
এবং নিষেয়ার় বাটোরারা অন্গুসায়ে আয়কর ও 
কয়েকটা রপ্তানীস্ুক্ষের অংশও প্রদেশলযুছের মধ্যে 
ভাগ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। 

১৯৩৭ বালের নির্বাচনের পর ১৯৩৫ সালের 
ভারত শাসন আইন বিভিন্ন প্রদেশে কার্যকরী হুয় 
এবং জনসাধারণের, নির্ববাচিত প্রতিনিধি দ্বারা 


5 চিনি বন 


স্ববমা-সম্তভার বিশ্বধাতার অন্থপম দান। 
. বৈচিত্র্য ও রূপায়ণের বৈশিষ্ট্য অপরূপ ৷ 


চারুকলায়, স্থাপত্যে, .ভাস্কর্য্যে, কল্পনায় 
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হেড অফিদ-_-১২৬এ, কর্ণওয়ালিশ দ্ী। 


২৩৩ 


প্রাদেশিক মন্ত্রিসভতাসমূহ গঠিত হুয়। প্রাদেশিক 
মহ্রিগণ এই সময় হইতে জাতিগঠনমূলক বিডির 
পরিকল্পনা! কার্ধ্যকরী করিতে প্রয়োগ করেন এবং 
এই বাবদ স্বাভাবিক প্রাদেশিক বাজন্ব বাদে যে 
অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাহা 
সংগ্রহ করার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রদেশে নানাবিধ 
নূতন প্রাদেশিক কর স্থাপিত হইতে থাকে । বস্তুতঃ 
১৯৩৭ সালের পর বিগত কয়েকবৎসর মধ্যে 
প্রদেশসমূছে যে. সমস্ত নূতন কর স্থাপিত হইয়াছে 
বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলে না। 
এই সময় মধ্যে বিক্রয়, কৃষি আয়, পেশা ও বৃত্তি, 
বিছাৎ, আমোদ প্রমোদ, মোটরযান, জুয়াখেলা ও 
লটারী প্রভৃতি বিভিন্ন দফায় প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূছ নূতন কর স্থাপন করিয়াছেন । 
খু'টিনাটা বিশ্লেষণ করিলে এই সমস্ত কর-ব্যবস্থায় 


নানারূপ ক্রটী পরিলক্ষিত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ' 


ইছা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, নীতি হিসাবে এই 
সমস্ত কর হইতে দরিদ্র কৃষক এবং জনসাধারণকে 
অব্যাহতি দিয়া অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিদিগের নিকট 
হইতেই কর আদায়ের প্রয়াস করা হুইয়াছে। : 
স্বাধীন ভারতের নূতন শাসন প্রবর্তিত হওয়ার 
পর অস্ততঃ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বর্তমান কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক করবব্যবস্থা অপ্রিত্তিত রাখার ভন্ড 
গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটী গণ-পরিষদের নিকট 


সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটির প্রস্তাব এই 


যে, পাঁচ বৎসর অস্তে প্রেসিডেন্ট একটা ফাইনান্দ 
কমিশন গঠন করিয়া ফেম এষং প্রদেশগনূছের 
মধ্যে রাজন্ব বণ্টনের নীতি নির্ধারণের তার অর্পণ 
করিবেন। ফাইনান্স কমিশনের কাৰ্য্য আরম্ভ 
হইলে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও প্রান্নেশিক করের বিভূত 
আলোচনা আবপ্তক হইবে সন্দেহ নাই। কেন্দ্রীয় 
উৎপাদন শুক ব্যতীত বর্তমানে আয়কর, আমদানী 
ও রপ্তানী শুক্ক প্রভৃতি যে অল্পসংখ্যক বেক্ত্রীয 
কর দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত আছে তৎসম্পর্কে 
এ যাৰৎ নানান্ূপ তথ্যসম্থলিত পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছে। ' বেন্গীয় রাজন 
বোর্ডেও এই সমস্ত করের ইতিহাস, অর্থ- 
নীতিক্ষেত্রে এবং জনসাধারণের উপরবিভিন্ন করের 
প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা পুর্ণ 
বিষরণ সংরক্ষিত আছে। কিন্ত বিগত কয়েক 
। বৎসর মধ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমুহ যে সমস্ত 
নূতন প্রাদেশিক কর স্থাপন করিস্থাছেন তাহাদের 
' সম্পর্কে এই শ্রেণীর তথ্যপূর্ণ আলোচনা প্রকাশিত 
1 হয় নাই। বিতিন প্রাদেশিক করের এক একটি 

' আইন আছে এবং কার্ধপরিচালনার শ্রষ্ঠ আইনের 

অন্তর্ত,ক্ত কতৰগুলি নিয়মকান্ধন ও ( Rules ) 
আছে। প্রাদেশিক কর সম্পর্কে তথ্য আহরণের 
' পক্ষে এই গমন্তু আইন ও নিয়মকানুন ব্যতীত 
. আনসাধারশের আর কোন সুযোগ সুবিধা নাহী। 
বলা বাহুল্য আইনসতা কর্তৃক বিভিন্ন কর' সম্পর্কে 
- আইনের ঘোরালা তাষায় যে সমস্ত সংক্ষি আইন 
. প্রশ্নীত হয়, তাহা দ্বারা আইনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 

প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়। বিচার করা সাধারূপ- 
'& লোকের পক্ষে খুবই ফঠিন। আমরা দেখিয়া মুখী 
": হইলায়». সম্প্রতি অকফোর্ড ইউনিভালিটি প্রেস 
হইতে বিভিন্ন প্রাদেশিক করের তথ্যপূৰ্ণ আলোচনা- 


রি 


সঙলিত একটি পুস্তক (Provincial Taxation- 


আর্থিক জগৎ 


under Autonomy—B. 
Oxford University Press, Rs. 20/-) 
প্রকাশিত হুইয়াছে। পুস্তকের লেখক জীধুক্ত 
দাশগুপ্ত পশ্চিম বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের অর্থবিভাগের 
সেক্রেটারী, আলোচ্য পুস্তকে বিভিন্ন বিক্রয় কর, 
প্রাদেশিক আবগামী শুক, পণ্য সম্পর্কিত বিবিধ 
কর, ভূমি রাজস্ব, কৃষি আয়কর, পেশ! ও বৃত্তিকর 
এবং প্রবেট কর প্রভৃতি প্রাদেশিক কর বিভিন্ন 
প্রদেশে ফি ভাবে বলবৎ আছে, বিভিন্ন করের 
আয়ব্যয়। ইহাদের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি যাবতীয় 
বিষয়ে সকল প্রকার জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করা 
হুইয়াছে। ক্ষেত বিশেষে অন্তান্ত দেশে প্রচলিত 
অনুরূপ করসমূহের সহিত বিভিন্ন প্রাদেশিক করের 
পার্থক্য এবং প্রতিক্রিয়াও বিশ্লেষণ করা হুইয়াছে। 
‘কর-ব্যবস্থার অর্থনীতি” শীর্ষক একটি পৃথক পরিচ্ছেদে 
্রস্থকার করনীতি সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা 
করিয়াছেন। নুতন প্রাদেশিক কর সংগ্রহব্যপদেশে 
বিভিন্ন প্রদেশে কি জমায় ও ব্যয় হয় তৎসম্পর্কেও 
আলোচ্য পুস্তকে বিস্তৃত বিবর্ণ দেওয়া হইয়াছে। 
প্রাদেশিক কর সম্পর্কে এই শ্রেণীর তথ্যপুর্ণ 
পুস্তক ইহাই সর্বপ্রথম । পুন্তকের লেখক প্রযুক্ত 
দাশগুপ্ত একাধিক প্রাদেশিক করের আইনের খসড়া 
রচনার সহিত যুক্ত ছিলেন। ত্াছার অভিজ্ঞতা প্রন্থত 
এই গ্রন্থধান! কর এবং রা্জন্থ সম্পর্কিত আলোচনায় 


বিশেষ সহায়ক হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। 
টিটি ০০ 


ন্যাশনেলাইজেশনের বিপদ 
(২৩৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
পক্ষে কল্যাণজনক হয় নাই। যে দেশের গবর্ণমেপ্ট 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক কর্ণকুশল -বলিয়! 
খ্যাত, যে গবর্ণমেন্টে ঘুষ, ছুর্মীতি, আশ্রিতবাৎল্য, 
পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদির উপজ্রব নাই বলিলেই চলে 
সেই দেশেই যদি জাতীয়করণে এরূপ বিপদ 
দেখা দেয়, তাহা হইলে ভারতের মত দেশ--বে 
দেশে এখন পর্যন্ত দেশের গবর্ণষেপ্টে স্থায়ী 
ভিত্তির উপর . প্রতিঠিত হয় নাই এবং যে 
গবর্ণমেশ্টের মধ্যে ছুর্নীতি, অযোগ্যতা, সাম্প্রদায়িক 
ও প্রাদেশিক পক্ষপাতিত্ব, আশ্রিত বাৎসল্য ইংলণ্ডের 
তুলনায় অনেক বেশী, সেই দেশে জাতীয়করণের 
ফলে যে দেশবাসীর অবস্থার উন্নতি ঘটিবে, তাহার 
কি ভরসা রহিয়াছে? বিশেষতঃ এদেশের রেলপথ 
সমূহ, টেলিফোন কোম্পানী ইত্যাদি কতিপয় 
প্রতিষ্ঠান সরকারী সম্পত্তিভূক্ত হুইয়া সরকারী 
পরিচালনাধীনে আসার পর এই সব প্রতিষ্ঠানের 
বিলিব্যবস্থার যে প্রকার অবনতি ঘটিক়াছে তাহা 


হইতে ভবিষ্যতে যে ফল অধিকতর ভাল হইবে 
তাহা! কি ভাবে মনে করা যাইতে পারে? 
এদেশে বর্তমানে জাতীয়করণের যে দাবী 


' উঠিক্কাহে তাহার বিরুদ্ধাচরণের উদ্দেশ্যে আমর! 


এত সব কথা বলিতেছি না। আমর! সর্বাস্তঃকরণে 
জাতীয়করণের নীতি সমর্থন করি । তবে জাতীয়- 
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DasGupta. লিদ্ধির উদ্দেশ্যে জাতীয়করণ প্রয়োজন । 


করণই শেষ কথা নহে-_একটা বিশেষ উদ্গপ্তে- 


[ ২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৮ 
সেই 


উদ্দেশ্য হইতেছে সমষটটিগতভাবে দেশের ধন সম্পদ 
বৃদ্ধি এবং তাহা! যথোপধুক্তভাবে সর্বসাধারণের 
মধ্যে বণ্টন।" যদি দেখা যায় যে, এক্ষণে 
আতীয়করণের নীতি অবঙস্বন করিলে দেশে 
উৎপাদনের পরিমাপ হাস পাইবে এবং দেশের, 
জনসাধারণের নিকট অধিকতর মুল্যে পণাত্রব্য 
বিকাইবে তাহা হইলে জাতীয়করণের 
কোন হেতুই থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে অন্ত কি 
পদ্থায় জাতীয়করণের উদেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে 
তদ্বিযয়ে চিন্তা ভাবনা করাই শ্রেয় ৷ 

সেই পদ্থা হইতেছে দেশের সমস্ত উৎপাদক ও- 
বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের উপর উৎপাদন ও বিক্রয়ের" 
সর্বস্তরে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক কঠোর তাবে নিয়ন্ত্রণ- 
ব্যবস্থার প্রবর্তন | বর্তমানে এদেশের শিল্প ও. 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির যে লাভ হইয়া থাকে 
তাছাঁয অধিকাংশই গর্ণমেপ্ট আয়কর, সুপার ট্যাক্স 
ইত্যাদি হিসাবে আদায় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেল। 
বটে। কিন্ত শিল্পপরিচালফ ও ব্যবসায়িগণ নানা- 
কৌশলে লাভের পরিমাণ অনেক কম করিয়া, 
দেখাইয়া গবর্ণমেপ্টকে বৎসর বৎসয় কোটী কোটী 
টাকা ফাকি দিতেছে । পবর্ণমেপ্টকে এক্ষণে লাভের 
উপর ট্যাক্সের হার আরও বর্ধিত করিতে হইবে 
এবং শিল্পপরিচালক ও ব্যবসায়িগণ যাহাতে 
গবর্ণষেপ্টকে উচ্থাদের প্রাপ্য ট্যাক্স হইতে ' কোনও. 
রূপে ফাকি দিতে না পারে, তাছার.রাবস্থা করিতে, 
হইবে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে শিল্পপরিচালকগণ- 
নিজেদের ইচ্ছামত উহাদের পরিচালিত শিল্র- 
প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের পরিমাণ কমহিয়! দিতে 
পারে। এই দিক দিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি সতত সতর্ক, 
দৃষ্টি রাখেন এবং কোন অবস্থাতেই শিল্পপরিচালক-- 
গণকে উৎপাদনের পরিমাণ হাস করিতে না দেন). 
তাহা হইলে দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি হইতে বাধ্য। 
এরূপ ক্ষেত্রে দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ: '' 
যাহাতে লন্ব্টচিত্ে কাম করে তৎপ্রতিও, 
গবর্ণমেপ্টকে সতৃর দৃষ্টি রাখিতে হইবে । তৃতীয়তঃ- 
শিল্পপরিচালক ও ব্যবনায়িপ্রণ যাহাতে পণ্যদ্রব্যের 
ইচ্ছামত মূল্য ধাৰ্য্য করিয়া জনসাধারণকে শোষণ: 
করিতে না পারে, তজ্জ্তও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে হইবে । মোটের উপর এরূপ অবস্থায়" 
দেশের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি বে-সরকারী- 
ব্যক্তিদের হাতে থাকিবে বটে, কিন্ত এই ব্যবস্থায় 
শিল্পপরিচালক ও ব্যবসায়ী লাভেয়্ একটা নামমাত্র, ' 
অংশ পাইবে, দেশে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন 
বাড়িবে এবং ব্যবসায়িগণ দেশের পণ্যদ্রব্য, 
ব্যবহারকারিগপকে শোষণ করিতে সমর্থ হইবে না| . 
দেশের উৎপাদন ও বিক্রয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে. 
জাতীয়করণেরও উদেশ্য উহ্বাই। এই ব্যবস্থায়? 
সাপও মরিবে এবং লাঠিও ভাঙ্গিৰে না।' 

তবে আমরা একটা সামরিক ব্যবস্থা, ছিসাবেই' 
এই কর্দনীতির কথা উল্লেখ করিতেছি।.. 
এরূপ ক্ষেণ্রেও গবর্ণমেপ্টকে জাতীয়করণের 
মান আদর্শ সন্মখে রাখিয়া কাজ করিতে: 
হইবে এবং এজন্ত যে প্রাথমিক বিলি- 
ব্যবস্থা কর! দরকার তাহার ব্যবস্থা করিতে 
ছইবে--যাহাতে ভবিষ্যতে যখন গবর্ণমেন্ট দেশের 


সমস্ত উৎপাদক ও বিক্রয় গ্রতিষ্ঠানগুলির ভার 


গ্রহণ করেন তখন গরবর্ণমেপ্ট তথা। দেশবাসী উবার 
পূর্ণ জুকল তোগ করিতে পারে এবং জাতীয়করণে 
বৰ্তমানে যে বিপদ দেখা যাইতেছে, গবর্ণষেণ্টকে- 
তাহার সম্মুখীন হুইতে না হয়। মোটের উপর 
স্াশনেলাইজেশন বা দ্বাতীয়ফরণে আমরা পূর্ণ 
বিশ্বাণী-কিস্ত নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির সোপান 
ধরিয়া এই আতীয়করণে পৌছিতে হইবে। নচেৎ 
হিতে বিপরীত, হওয়ার আশঙ্কা! রহিয়াছে । 
এই জন্তই ভারত সরকার আগামী দশ বৎসর কাল 
পর্যন্ত জাতীয়করণের দিকে তেমন বঝৌক দিবেন, 
না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেল। উহাদের এই 
সিদ্ধান্ত আমরা খুবই দদিতাএদতে বলিয়া: 
মনে করি। 


“আধিক জগতের” পাঠকগ্রণের বোধহয় স্মরণ 
আছে যে, এই 'খেয়ালীর খাতা’র মারফতে বাংলা 
দেশের প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে আমি বহু দিন পূর্বের 
একটি গৃছনির্দাগ দপ্তর খুলিতে অন্থরোধ 
জানাইয়াছিলাম | সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার একটি 
অনুপ দগ্তর--মিনিষ্রী অব. হাউসিং--খুলিতে মনস্থ 
করিয়াছেন বলিয়া) সংবাদ পাওয়! গিয়াছে। 
সংবাদটি সত্য হইলে বিশেষ আনন্দের কথা। 
কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি বড় বড় 
শহরে বাসস্থান সমস্যা গুরুতর হুইয়া ধীড়াইয়াছে। 
এমন কি মফ:শ্বলের জেলা শহরগুলিতেও. বাড়ীর 
অভাবে লোকের বহু অসুবিধা হইতেছে । অবিলম্বে 
নূতন গৃহনির্মীণের ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে 
আগু কর্তব্য হইয়া দীড়াইয়াছে। ঠা" 
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গৃহনির্দাপের সহিত বর্তমানে একাধিফ বিষয় 
জড়িত বলিয়া একমাত্র আমির মালিকের চেষ্টায় 
এক্ষণে নূতন বাসগৃহ তৈয়ার অত্যন্ত কঠিন সাধ্য 
হইয়া পড়িয়াছে। ইট, ইম্পাত, চুপ, সুরকি ইত্যাদি 
প্রয়োজনামুপাতে এবং যথাসময়ে সংগ্রহ করা 
শতকরা নিরানব্বই: জনের ' পক্ষেই ' অসম্ভব । 
গবর্ণমেন্ট : একটি বিশেষ দপ্তরের মারফতে 
জনসাধারণকে প্রয়োজনাম্থপাতে এ সফল দ্রব্য 
জোঁগাইবার ব্যব্স্থা করিতে পারেন। তাহার! 
সরকারীস্অর্েও বাস্তহারাঁদের অন্ভ বাড়ী তৈয়ার 
করিতে পারেন। বিলাতে এরূপ একটি দপ্তর 
অনেকদিন পূর্বেই ' খোলা হইয়াছে । তাঁহারা! 
ইতিমধ্যেই বহু বাসগৃহ, নির্দাণ করিয়া বিশেষ 
তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছে? 
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॥' কলিকাতার বাজারে মৎস্তের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইয়া বর্তমানে পাচ টাক! সের পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। 
এই দাম দিয়া মৎ্য ক্রয় করা সাধারণ লোকের 
তো কথাই নাই, যথেষ্ট সচ্ছল ব্যক্তির 


কিন্তু উহাতে স্থায়ী ফল কিছুই হয়: নাই। 
বরং বর্তমানের দাম এ সময়কার দামের প্রায় 

. দ্বিগুণ হুইয়াছে। ৃ 
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আমদানী বৃদ্ধি ন! পাইলে মাছের দাম কমিবার 
সম্ভাবন! নাই। কলিকাতায় বর্তমানে জনসংখা! 
“ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ মাছের আমদানী বৃদ্ধি 
* হওয়া দুরে থাকুক, সাড়া, সিরাজগঞ্জ, গোয়ালন্দ ও 
খুলন! প্রভৃতি যে সকল স্থান হইতে কলিকাতার 
বাজারে মত্গ চালান আসিত তাহা পাকিস্থানের 
অন্ততৃক্ত হওয়ার ফলে আমদানী হাস পাহয়াছে। 
অবশ্য ইহার সঙ্গে মৎস্ত বিক্রেতাদের যুলাফাবৃত্তিতে! 
আছেই। সুতরাং কী-উপায়ে আমদ্বানী ও চাহিদার 
কিছুটা সামঞ্ন্ত করা যায় গবর্ণমেন্টের পক্ষে উহাই 

বিচাৰ্য্য । 
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বহুদিন পূর্বে চিন্ধীর মাছ কলিকাতায় আনয়ন 
করিবার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহ! 
পৰীক্ষা করিনা দেখা উচিত। সমুদ্র হতে 
ট্রলারের সাহায্যে মাছ ধরিয়া কলিকাতার বাজারে 
সরবরাহ করিবার পরিকল্পনাও হুইয়াছিল। ওঁ 
উদ্দেশ্যে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল বলিয়া 
শুনিয়াছিলাম। তাহারা মাছ কী পরিমাণ 
আমদানী করিতে পারিতেছেন তাহ! জনসাধারণ 
জানে ন!। যদি তাহাদের উত্তম সস্তোবজনক 
মনে হইয়া থাকে, তবে গবর্ণমেটী অগ্তান্ 
ব্যবসারীকে এগ সামুদ্রিক মত্ত ব্যবসায়ে উৎসাহিত 


থয়ালীর খাতা 


( মতামতের জন্তু সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


করিতে পারেন। প্রয়োজন হইলে সরকারী 


সাবসিডি অর্থাৎ অর্থসাহায/ দ্বিতেও ক্ষতি লাই | 


মাছের জ্রোগানকে চাহিদার সহিত সামপ্রন্ত 
বিধান মৎপ্ত বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের দ্বারাও কিছুটা সম্ভব 
হইতে পারে। কলিকাতায় অনেকগুলি বাজার 
আছে । মোট আমদানী কম বলিষা কোন বাজারেই 
উহার ক্রেতাদের চাহিদার তম্ুকূপ মৎস্ত আসে না, 
ফলে মূল্য বুদ্ধি পায় | সপ্তাহে কতকগুলি বাজারে 
মৎস্ত বিক্রয় বন্ধ রাখিলে সে বাজারের বিক্রয়ের 
মতন অঙ্ক বাজারে যাইতে পারিবে। সেখানে 
জোগান বৃদ্ধির দরুণ যুল্যও হাঁস পাইবে । কিরপে 
ইহা সম্ভব তাহা দৃষ্টান্ত দ্বার! ব্যাখ্যা করিতেছি। 


গৰর্ণমেন্ট আইনের দ্বারা” সপ্তাহে একদিন 
কলিকাতার একটি অঞ্চলে মত্ত বিক্রয় বদ্ধ 


* ঝাথিবেন | 'যেমন সোমবার শিয়ালদহ ব্হ্বাজার 


অঞ্চলের, কৈঠফখাঁনা বাভাঁর, কোলে বাজার ও 
বহুবাঁজার এই তিনটি বাজারে মধ্ভ বিক্রয় নিষিদ্ধ 
হইবে। মঙ্গলবার হাতিবাগান, শ্তামবাজার ও 


' বাগবাজারে মৎন্ত বিক্রয় হইবে না। এইরূপ 


পালাক্রমে সকল অঞ্চলের বাজারখুলিতেই একদিন 
মহন্ত বিক্রয় নিষিদ্ধ হুইবে। ইহার ফলে 
কলিকাতার অন্তান্ঠ বাজারের মধ্যে মোট আমদানী 


মাছ হুড়াইয়া পড়িবে এবং সেখানে বিক্রঃযোগ্য - 


মাছের পরিমাণ বাঁড়িবে | এই ব্যবস্থায় কলিকাতার 
প্রত্যেক অঞ্চলের লোক সপ্তাহে একদিন মাছ 
পাইবে না! - কিন্ত আর বাকী ছয়দিন সস্তা দামে 
পাইবে । যুদ্ধের সময়ে কলিকাতায় সপ্তাহে ছইদিন 
মাংসহীন দিন আইনের দ্বারা বহাল করা হইয়াছিল। 
সুতৰাং একদিন এক একটি অঞ্চলে ‘মৎস্তহীন দিন? 
হইলে কাহারও হঃখিত হওয়া উচিত নহে।, 


কলিকাঁতার ফুটবল মাঠে দর্শকদের আচরণ 
সম্পর্কে আই, এফ, এর সভায় বহ আলোচনা 
হইয়াছে। সংবাদপত্রগুলিও মাঝে মাঝে এ 
সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া থাকেন। কিন্তু অবস্থার 
বিশেষ কোন উন্নতি হইতেছে না। খেলার মাঠে 
পুলিশ ন! ভাকিলে, কীছনে গ্যাস্‌, যষ্টি চালনা না 
করিলে যদি ম্যাচ সাঙ্গ না হয় তবে সে-খেলা 











J ফোন £ কলিকাভা-_-৩৪৩৩ 


পাপ * 


একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া _ভালো। বাহারা 
খেলে তাহারা মোটামুটি সর্বদাই খেলোয়াডী 
মনোতাবের পরিচয় দেয়। কিন্তু তাহাদের 
সমর্থকেরাই উত্তেধ্রিত হুইয়া দাঙ্গাছাঙ্গাম! বাধায়। 
প্রত্যেক ক্লাবের কর্তৃপক্ষ তাহাদের সদস্তদের ইহা 
বুঝাইতে চেষ্টা করুন যে, খেলা খেলার জগ্যাই» 
রাজ্য জয়, অর্থপ্রীপ্তি'বা মোক্ষ লাভের অন্য নছে। 
খেলার পরিচালনা মনঃপৃত না হইলেই হাত, পা 
বা মাথা ফাটাইতে হুইবে, ইহা সুস্থ মপ্তিফের 
পরিচয় নহে। সেদিন ইষ্টবেঙ্ল ও ভবানীপুর 
খেলার দিনে খেলা দেখিতে যাইয়া যাহারা আহত 
হইয়াছেন তাহাদের প্রতি সমবেদনা জানাইবার 
প্রসঙ্গেই আমি এই কথ! বলিলাম । 

Ll [! ক রঙ 

অসমধিত সংবাদে প্রকাশ, হায়দারাবাদ ইউ, 

এন, ও-তে ভারত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নালিশ 
গানাইবে। আরও প্রকাশ যে, সিরিয়! হায়দারা- 
বাদের অভিযোগ জাতিসজ্বৰে উত্থাপন করিবে। 
পাঠকবর্থের স্বরণ থাকিতে পারে যে, ইতিপূর্বে 
কাশ্মীর সংক্রান্ত আলোচনার সময়ে সিরিয়া সর্বদাই 
পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে 
অত্যন্ত আক্রোশজনক মনোভাব দেখাইয়াছে। 
মিশরও হাঁয়দায়াবাদকে তারত গবর্ণষেণ্টের 
বিরুদ্ধে ব্যবহারের জগ্ভ এক স্কোয়াড়ন বিমানপোত 
দিয়াছে। এই সঁকল সংবাদ সত্য হইলে ভারত 
সরকারকে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব অবলম্বন 
করিতে হইবে । মুসলিম রাষ্ট্রগুলি যদি সর্বদাই 
ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রন্নদ্ধারা প্রভাবাঘ্িত হইয়া 
ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করে তৰে 
আমাদের পক্ষেও সে-দিক দিয়া বথেষ্ট কঠিন ব্)বস্থা 
গ্রহণ করিতে হুইবে। প্যালেষ্টাইনের ইহুদী রাষ্ট্র 
ভারত সরকারের অস্থমোদন প্রার্থনা করিয়াছিল, 
ভারত গবর্ণমেপ্ট আরবদের প্রতি সহামুভূতি 
প্রদর্শনের অগ্যই তাহা এখনও মঞ্জুর করেন নাই। 
সিরিয়া ও মিশর রূপ আচরণ করিতে থাকিলে 
আমরা অবিলঘ্ধে ইহদীরাধকে স্বীকার করিয়া 
তাহাদিগকে সর্বপ্রকার সাহায্য দান করিব এই 


. কথা সিরিয়া ও মিশরফে জানাইয়! দেওয়া দরকার । 
খেয়ালী 


গ্রাম_ইউনো ব্যাক্কা্স || 





( সিডিউল্ড )' | 


| | সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয় । || 


হেড অফিস--পি-৭, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
_ শাখাসমূহ | 
উত্তর কলিকাতা ৪৬২, গৌরীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা £₹_-১৩৮১, লস (রাড, 
খড়াপুন, কাশিয়াং এবং ধুলনা। . ! 
Xx | 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি { s 


পস্চিম বদ আইন সভা--আগামী ৬ই 
সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে পশ্চিম বল আইন সভার 
অধিবেশন বসিবে। এই অধিবেশনে বাড়ীভাড়। 
আইন, মাধ্যমিক শিক্ষা আইন, চোরাবাজার দমন 
আইন প্রভৃতি কতিপয় জরুরী আইনের আলোচনা 
হুইবে। 

ট্যাক্স ফাকি দিবার সন্ব্ধে তদস্ত-__ 
ভারতীয় পার্লাষেণ্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে জানা 
গিয়াছে যে, এই পর্য্যন্ত ইনফম ট্যাক্স ইনভডেষ্টিপেশন 
কমিশনের নিকট ১৫৩টী ট্যাক্স ফাঁকি দিবার ঘটনা 
সন্ধে তদন্তের ভার দেওয়া হুইয়াছে। 

ভারতে নুতন মোটরের কারখানা 
ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে, তারতে 
অষ্টিন মার্কা মোটর গাড়ী নির্দাণের অঙ্ক একটা 
কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব তারত সরকার মঞ্জুর 
করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই এই কারখানার 'কাজ 
আরম্ভ হইয়াছে । 
"_ ভারতে ব্যাঙ্কের অবস্থা --তারতীয় 
পালামেণ্টে একটী প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব 
জানাইয়াছেন যে, গত € বৎসরে তারতে ৪ৎটা 


ব্যাঙ্ক রিলার্ড ব্যাক্কের তালিকাভুক্ত হুইয়াছে এবং ' 
১৮৯টী নৃতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই 


আর্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


চায়ের র চাহিদা ও যোমানু যোখ।ন--কলিকাতার 
মেসার্স জে টমাস এণ্ড কোম্পানী উহাদের রিপোর্টে 
এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালে সমগ্র 
জগতে ৮৪ কোটা ৮০ লক্ষ পাউও চা উৎপন্ন 
হইবে ।” কিন্তু এই বৎসর লগতে মোট ৮৯ কোটী 
€* লক্ষ পাউণ্ড চা খরচ হুইবে। রর 
পশ্চিম পাকিস্থানের আশ্রার প্রার্থীর 
বসতি-_ভারতীয় পার্লামেন্টে একটী প্রশ্নের উত্তরে 
জানা গিয়াছে যে, পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত 
হিন্দু ও শিখ আশরর প্রার্থীদের মধ্যে বোস্থাইপ্রদেশ 
৪ লক্ষ, সংযুক্তপ্রদেশ ৩ লক্ষ, মধ্যপ্ৰদেশ ৩ লক্ষ, 
মাৎস্ত ইউনিয়ন ১ লক্ষ, বিকানীর. ৫০ হাজার, 
আজমীর ৫০ হাজার, উদয়পুর ১ লক্ষ, জয়পুর 
১ লক্ষ, মালব ইউনিয়ন ২ লক্ষ, দিল্লী ১ লক্ষ, 
,লৌরাই্র- ১ লক্ষ, যোবপুর €* ছাজীর,“বিজ্ধ্ প্রদেশ 
৫০ ছাজার এবং পূর্ব্ব পাঞ্জাব ও পূর্ব পাঞ্জাবের 
“দেশীয় রাজ্যসমূহ ১ লক্ষ ৩ হাজার আশ্রয়প্রার্থার 
বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিতে রাজী হুইয়াছে। 


সময়ে *টী তালিকাভুক্ত ব্যাফ তালিকা হইতে 


অপচ্থত হইয়াছে এবং উছার মধ্যে ৪টা ব্যাঙ্ক .. 


উহার কারবার খুটাইয়াছে। উহা ছাড়া এই 7. 


সময়ের মধ্যে ভারতে ১৫৯টী তালিকা বছিভূর্ত ' 


ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে। 
কয়লা হইতে পেট্রল প্রত্তত-_ভারতে 
কয়লা হইতে পেট্রল প্রস্তত সমন্ধে তথ্যামুসন্ধানের 


জন্ভ তারত সরকার বিদেশ হইতে কতিপয়/বিশেষজ্ঞ . 
উহাদের :- . 


ব্যজিকে ভাঁরতে আনিয়াছিলেন। 
পরিফল্পনামতে ভারত সর্মকার এদেশে করলা হইতে 


বৎসরে ১* লক্ষ টন তৈল প্রস্তুতের অস্ত ফোপার্স 


ফোম্পানীর সন্ধিত একটা চুক্তি করিয়াছেন। 
এই কোম্পানীর বিশেষজ্ঞগণ নীহ তারতে আলিয়া 
উক্ত পরিকল্পনায় খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় স্থির 
কৰিবেন। চুক্তিতে এই বিষয়ে সেপ্টেম্বরের 
নাঝাযাবি সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে 
কোম্পানীকে নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। 

. জাতীয়করণের প্রস্তাব--ইতিপূর্বে কথা 
হইয়াছিল যে, ভারত সরকার ইণ্ডিয়ান ভ্তাশক্তাল 
এয়ারওয়েজ নামক বিমান কোম্পানী এবং 
ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়াকে খাল করিয়া 
নিজেদের পরিচালনাধীনে আনয়ন করিবেল। 
প্রকাশ বে, গবর্ণমেন্ট :এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ 
করিয়াছেন । 


ভারতে কাগজের কঙ্গ_মহীশুর রাল্ল্ের- ' .. 
নাঞ্জানগুড় নামক স্থানে বর্তমানে কাতেরি ত্যালী | 


পেপার মিল নামে এফটী নৃতন কাগজের কলের 
'ষন্তরপাঁতি বসান, হইতেছে। এই স্থানটীয় নিকটে 
পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে কাগজ প্রস্তুতের উপযোগী বাশ 
রহিয়াছে। 'মহীশূর গবর্ণমেন্ট এই কলের কাজে 
বিশেষতাবে সাহাধ্য করিতেছেন । আগামী 
করেক মালের মধ্যেই এই কলে কাগজ প্রস্তুত 
হইতে আন্ত হইবে বলিয়া আশাকর! যাইতেছে | 


এখানে যে টাইপের এইচ পি তি 
ইঞ্জিন দেখান হচ্ছে তা? প্রত্যেক 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের তারী কাজের 





পৃথিবীর বৃহত্তম EET OEE 
বর্তমানে ব্রাবাজন নামক এক প্রকার বিধানপোত 
নির্মিত হইয়াছে । এই বিযানপোতের ওঙ্গন ১২৫ 
টন। উনার পাখা ছুইটার এক প্রান্ত হইতে অন্ত 
প্রান্ত পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ২৩০ ফুট এবং উদ্ছার দৈর্ঘ্য ১৭৯ 
ফট । এরোপ্লানটীতে.৮টী ইঞ্জিন বহিয়াছে এবং 
উহা! নির্মাণ করিতে খরচ / পড়িয়াছে ৬০ লক্ষ 
পাউও্ড। বিষানপোতটা ১০০ জন যাত্রী লইয়া 
যাতায়াত করিতে পারিবে এবং উছা হুইবে 
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বিমানপোত। 

বিমানযোগে ডাক বিলি--তারত সরকার 
সরকারী বিযানপোতের সাহায্যে নিরদিততাবে 
কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, নাগপুর ও দিল্লীর 
মধ্যে ডাকের চিঠিপত্র ও পার্খেল প্রেরণ সমন্ধে 
বিচার বিবেচনা ফরিতেছেন। বিমানপোতগুলি 
রাক্রিকালে ডাক লইয়া রওনা হইবে! ফলে ' 
পূর্ব্বদিনের চিঠিপত্র পরের দিন প্রাতে বিজি 
সহরে বিলি হইতে পারিবে। 


শিরিন 
ইঞ্জিনের জন্য 


নিয়োক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে থে 
কোনটা আপনি বেছে নিতে 
পারেন---১,২ ও ৩ সিলেগারের 
এইচ সি এল; ৪,৬, ৮ ও ১০ 
সিলেগ্ডারের এইচ সি তি এবং 
৪, ৬১৮ ও ১০ সিলেপ্তারের 
এইচ সি তি যেরিণ। 


bo 


এখন থেকে ভারতবর্ষে একমাত্র আমরাই 


শিকাপোর সুবিখ্যাত ডিজেল ইঞ্জিনিয়ারিং 
ফার্থ ভেন-জ্রেডেরিণের প্রতিনিধিত্ব করবে! । 
তেন-জেতেরিণ ২৫ থেকে ৩১৫ অস্থশক্তিযুক্ত 
ডিজেল ইঞ্জিন তৈরী করে থাকেন । এই সব 


উপযুক্ত। ইঞ্জিন সহজে চালানো যায়, এর গতিবেগ সহজ 
* খুব সহজ এৰং নির্ভরযোগ্যত্তাবে ও অল্প খরচে ক্রযাগত 

ভারী জিনিব টানার বিশেষ কাজে যে ধরণের মজবুত 
* অত্যন্ত নিরাপদ গঠন প্রণালী দরকার এই ইতরিনের তা আছে, 
* রাখার খরচ খুব কম আপনার বিশেষ ধরণের কাজের জন্ত ফি রকম 
* জুসাবঞ্জস্যপুর্ণ টাইপের ইঞ্জিন দরকার আমাদের অভিজ্ঞ ইঞ্জিণিয়ারগণ 
* খুব টেকসই সে সম্বন্ধে আপনাকে -উপদেশ দিতে প্রস্তুত আছেন। 


4 - 


১. অল্প সময়ের মধ্যে (অধিকাংশ ইঞ্জিন নির্মাতা যে সময়ের মধ্যে ডেলিভারি দিষেন বলে 


চুক্তি করেন ‘সে অনুপাতে অনেক কম লময়ের মধ্যে) ডেলিভারি দেবার সর্ডে বর্তমানে 
অর্ডার নেওয়া হচ্ছে। ০44 যে কোন অফিসে পাঠান যেতে পায়ে। 


সস 


Exclusive PERE in Indio কি 


MAHINDRA RA 


GATEWAY BUILDING, APOLLO BUNDER, 7555 


81701708765 
12, HINDUSTHAN BUILDING, HOGG STREET, রিকি 
PLAZA CINEMA, 1# FLOOR CONNAUGHT PLACE. NEW DELHI 
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'কেন্দ্রীয় সিল্ক বোর্ড--ভারতীয় পালণমেন্টে 
ভারতে রেশম উৎপাদনের উন্নতির জন্ভ একটা 
আইন পাশ হুইয়াছে। এই আইনের বলে 
সেমৃট্রীল সিদ্ধ বোর্ড নামে একটা বোর্ড গঠিত হইবে 
এবং উহ! রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উংক্র্ষতা 
সাধনের ব্যবস্থা করিবে | ভারতে বর্তমানে বৎসরে 
২০ লক্ষ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হয় এবং বিদেশ 
হইতে এদেশে বৎসরে € লক্ষ পাউণও রেশম 
আমদানী হয়। তারতে যাহাতে বৎসরে ৪০ লক্ষ 
পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হইতে পারে তন্মতে উপরোক্ত 
বোর্ড কাজ করিবে। | 


চোরা রপ্তানী র বান্থল্য--পশ্চিয বাঙলার 
চঅসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী শীযুক্ত প্রফুল্ল 


সেন এক্সপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে. বস্ত্র 
নিয়স্রণমুক্ত হইবার শঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় বস্ত 
ব্যবযাস্থিগণ পূর্ব পাকিস্থানে গোপনে বঙ্ রপ্তানীর 


সুবিধার অন্ত কলিকাতা হইতে ৫২ ছাজার ৬৯৪ 


হাজার গাঁট বস্ত্র পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাফিস্থানের 
সীমান্তবর্তী অঞ্চলে রপ্তানী করিয়াছিল। তিনি 
বলেন যে, ২৪ পরগণায় মালে ১০৭৫ বেল কাপড় 
খরচ হয়। কিন্তু উপরোক্ত উদ্দেন্তে ২৪ প্রগণার 
সীমাস্তবর্তী হাসনাৰাদ, হিনুলগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে 


২৮,৮৩৪ গঁট কাপড় রপ্তানী হুইয়াছিল। 


ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র কারখানা 
ভারতীয় পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে সামরিক 
বিভাগের মন্ত্রী সর্দার বলদেব সিং জানাইয়াছেন 


যে, ভারতে বন্দুক কামান ও গোলাগুলি প্রস্তুতের 
জড্ড ৩৬টি কারখানা আছে। তবে বর্তমানে মাত্র 
১৫টি কারখানায় কান্ব চলিতেছে । তিনি বলেন 
যে, কাপপুরে একটি ব্রেন পান তৈয়ারের কারখানা 
বসান হুইতেছে। 

উচ্চ মুল্যের প্রতিকার--রোটারি ক্লাবে 
একটি বক্তৃতায় পশ্চিম বঙ্গের প্র ডাঃ কাটন 
বলেন যে, বর্তমানে পণ্যদ্রব্যের মুল্য যে প্রকার 
চড়িয়াছে তাহাতে ক্রেতার ধর্দঘটই উহার 
প্রতিকারের সর্বোৎকৃষ্ট পঙ্থা। তিনি বলেন ষে, 
জনসাধারণ যদি নেছাৎ প্রয়োজন না হইলে কোন 
ব্য ক্রয় না করে, তাহা হইলে -পণ্যদ্রবোর মূল্য 
আপনা হইতেই কমিয়া আসিবে । 
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, ক’রে দেখেছেন কি? 


| পরীক্ষিত ওষধ 


ম্যালেরিয়া নিবারণ ও আরোগ্য করে 


ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাক্টিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ. 


শা কলিকাতা বোদ্বে মাজ্জাজ কোচিন নিউ দিল্লী কানপুর করাচী রেঙ্গুন কলম্বো 
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'শ্িশ্পের সহীয়তা করে 





/ 





ম্যালেরিয়ার জঙ্ প্রতি বছর আপনার কারখানার, অফিসের 
ও চাষের কাজে মোট কত ঘণ্টার কাজ নষ্ট হয় তা’ বিচার 


60 
আপনার কর্মচারী এবং শ্রমিকদের প্রত্যেকের অন্য মাসে মাত্র 
দশ পয়সা খরচ করে ম্যালেরিয়া থেকে মুক্তি দিতে পারেন ! 
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জামেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আয়ব্যয়_ 
গত সরকারী বৎসরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মোট 
৪৪৭৯. কোটী ডলার আয়, ৩৬৩০ কোটী ভলার 
ব্যয় এবং ৮৪* কোটী ভলার উদ্বত্ত হয়। এই 
উদ্ধত হইতে ৬*০ কোটী ডলার দ্বার! আমেরিকায় 
সরকারী খপ পরিশোধ করা হুইয়াছে। বৎসরের 
| পথে সরফারী ধণের পরিমাণ ছিল ২৫,২০০ কোটী 
ডলার । চলতি বৎসরে সামরিক ব্যয় ১১০ কোট, 
ভলার বৃদ্ধি পাইয়া ১২১০ কোটী, ডলারে পরিণত 
হওয়াতে এই বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটে 
১৫* কোটী ভলার ঘাটতি হইবে বলিয়া আশঙ্ক। 
উপস্থিত হইয়াছে। 
ভারতের অর্থসচিবের পদত্যা-_ 
ভারতের অর্থ সচিব 'ভ্ীবপ্ু,খম চেটি পদত্যাগ 
করিয়াছেন। এদেশে যাহারা পবর্ণষেন্টকে আয়কর 
ফাকি দিতেছে তাহাদের কতিপয় ব্যক্তির সম্বন্ধে 
তদন্তের আস্ত ইনকাম ট্যাক্স ইনভেঙরিপেশন 
ফমিশমের উপর ভার দিয়া তৎপর অর্থসচিব এই 


১ লব মামলা প্রত্যাহার করেন। এস তাঁহার : 


বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা হওয়াতেই তিনি পদ- 
ত্যাগ করিয়াছেন। তাহার স্থলে কে' তারতের 
অর্থগচিব হইবেন তাহা এখনও আনা ধায় লাই। 
ভারতে -বিজ্ত্যুৎ” সরুবরাহু--ভারতের 
প্রত্যেক গহর ও:পর্লীপ্রামে গৃহস্থালীর' এবং শিল্প- 
কার্ধ্যের প্রয়োজনে বি্্াৎ সরবরাহের ব্যবস্থা 
করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় পালাঁষেন্টে 
ইলেকটরসিটি (সাপ্লাই) আইন নামে একটা আইন 
পাশ হুইয়াছে। বিছ্ুৎ বিভাগের ভারপ্রাঞ্ত মন্ত্রী 
ভরীগ্যাভগিল এই উপলক্ষে বলেন যে, দশ বৎসরের 
মধ্যে উক্ত আইনের অভিপ্রেত উ্প্ত সিদ্ধ হইবে 
ভারতে যানবাহন নির্ল্মাণ--গত মার্চ 
বাসে ভারতের' প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু সিন্ধিয়ার ভিজাগাপউমস্থিত, কারখানায় 
নির্মিত প্রথম সমুত্রগামী জাহাজ ‘জল উষা’কে 
জলে তাসাল। এই কারখানায় ৮ হাজার টনের 
আরও একখানা জাহাজ নির্মিত হইরাছে এবং 
, আগামী মাসে উহা জলে ভাসান হৃইবে।, | 
.. ব্যাঙ্গালোরে হিন্স্থান এয়ারক্রযাফট ফ্যাক্টরী নানে 
_. বিমানপোত নির্মাণের যে কারখানা রহিয়াছে, 
তাহাতে আগামী ₹ বৎসরে ৫০ খানা বিমানপো্ত 
নির্সিত হইবে। - ভারতে বিদেশ হইতে সরঞ্জায় 
আনিয়া মোটর গাড়ী নির্দাপণের যে ৭টি কারখানা 
আছে তাহাতে ১৯৪৭. সালে ১*,৪৩৩টি মোটর 
গাড়ী ও ৯,০৬৯টি লরি 'নির্িত হয়। আগামী 


টেলিগ্রাম £ যেশখু 


৬ বৎসর কালের মধ্যে ভারতে সম্পুর্পভাবে 
আরম্ভ হইবে । তারত্ে বৎসরে ৩ লক্ষ সাইকেলের 
দরকার-_উছ্ছার 'নধ্যে বর্তমানে ভারতে বৎসরে 
৬২ হাজার করিয়া সাইকেল প্রস্তুত হুইতেছে। 
এমপ্রয়নেণ্ট এক্সচেঞ্জে ভিড়--পশ্চিনবজের 
কলিকাতার একটি এমগরমেণ্ট এক্সচেঞ্জ রহ্রাছে। 
উদ্ধা ছাড়া হাওড়া, খিদিরপুর, : আসানসোল, 
ব্যারাকপুর ও দাঞ্জিলিংয়েও ৫টি এক্সচেঞ্জ রহ্য়াছে। 


' সম্প্রতি জানা গিয়াছে বে, একমাত্র কলিকাতা 


এক্সচেঞ্জেই এই পর্যন্ত ২৬» হাজার ৬ শর্ত,লোক 
চাকুরীর অন্ত নাম রেলেষ্টরী করিয়াছে । পশ্চিম 
বঙ্গের সমস্ত একচেপ্জে এই পর্য্যন্ত মোট -কতঙ্গন 


“লোক চাকুরীর অন্ত নাম রেজেষ্টরী করিয়াছে এবং 


উ্ছার মধ্যে কত দন লোক এই পর্য্যন্ত চাকুরী- 
পাইয়াছে তৎসন্বন্ধে কর্তৃপক্ষ ফোন সংবাদ প্রকাশ 


করিতেছেন না। উহাতে মনে হয় যে, চাকুরী 


প্রার্থীদের মধ্যে খুব কম লোকই চাকুরী পাইতেছে। 

বিহার জমিদারী বাতিল আইন--বিহারে 
জমিদারী প্রথা বাতিল করিবার জন্ত যে আইন 
পাশ হইয়াছে, তাহাতে অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেপ্টের ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার 


‘বিধান রহিয়াছে বলিয়া বড়লাট এখন পর্য্যন্ত এই 


বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৯ 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


' হেড অফিস :--৬১নং বহুবাজার ট্রাট 


*_৮১নং নেতাজী সুতায় রোড 
কলিকাতা শাখা: ৮২1২-এ, কর্ণওয়ালিশ স্রীট 
'অন্তান্ত শাখা ঃ 
চট্টগ্রাম, চন্দমনগর, রাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 


সুদের ছার £ 
লেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্সড ৩৫০ আনা 





৮ ৪১৬০১০৯৫৯১৫ ৯79 করা হয় 


ফোন £ কলিকাতা _-৩২৯৯ 


হেত অফিস £ বশোহর-খুলন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিল্ভিংস্‌ 


যোহর-খনা ইউনিয়ন বা দিমিচেড 


১২ নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকাতা 


| টির নি ৬০৫৬ Ll 
ক্লিয়াননিং-এল স্মিধায়ুত্ত স্বপ্রক্ষার বি! কাধ্য কলা হয় ]. 
মি ইরিনা নে 





আইনটীতে সম্মতি দেন নাই। অনেকে আশঙ্কা 
করিতেছেন যে, শেষ পর্য্যন্ত এই আইনটী বাতিল' 
করিয়া দেওয়! হইবে এবং উহার স্থানে ০০ 
নূতন আইন পাশ করা হইবে। - 
 ইংলণ্ড হইতে কলকক্জা জারী: 
গত ১৯৪৭ সালে ইংলও হইতে যত. কলকর্জী 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, তাহার মধ্যে শতকরা, 
৪৩ ভাগই ভারতে রপ্তানী হইয়াছে । - ঃ 
পশ্চিম বজে বস্তের রেশনিং_ পশ্চিষধ্গ 
গবর্ণমেপ্ট আগামী ১লা মবেঘর তারিখ হইতে 
এই প্রদেশে বদরের পূর্ণ রেশনিং' প্রথা ' বলবৎ 
ফরিবেন স্থির করিয়াছেন। ইহার পূর্ব কলিকাতার 
সমস্ত পাইকারী ও খুচরা বন _বিজ্রেতাগপকে 
লাইসেন্স লইতে হইবে । ' 

'ভারতে লবণের  অভাব-_ভারতীয়া 
পার্লামেন্টে ভারতের শিল্পমন্ত্রী ডাঃ স্তামাপ্রলাদ- 
মুখাজ্জাঁ জানাইয়াছেম যে, ভারতে যে পরিমাপ, 
লবণ প্রস্তুত হয় তাছাতে ভারতের চাহিদা মিটে 
না। এজগ ভারতকে এই বৎসরে হ%০ আনা মণ 
দরে বিদেশ হইতে ৮৫ লক্ষ মণ এবং প্রতিমণ' 
৩ টাকা ‘দরে ২০ লক্ষ মণ সৈন্ধব লযণ পাকিস্থান, 
হইতে আমদানী করিতে হুইয়াছে। এজ 
ভারতৰাসীকে বিনা লাইসেন্দে অনধিক ১০ একর 
পরিমিত স্থানে লবণ প্রস্তুত করিয়! তাহা ইচ্ছামত, 
বিক্রয় করিতে স্বাধীনতা! দেওয়া হুইয়াছে। 

খান্ভ সরবরাহে গ্নবর্ণমেণ্টের সাহায্য_- 


তারতীয় পার্লাঙ্েন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে খাস্যমন্ত্রী- 


জানাল যে, তারুত সরকার ১৯৪৬ সালের এপ্রিল 
মাস হইতে পড়তা 'অপেক্ষা কম মূল্যে খান্তশস্ত” 
লসয়বয়াছের নীতি” গ্রহণ কয়েন। উহার কলে. 
পদেশনযুছে খাশন্ত, সরবরাহের জন্ত ভারত. 


|| সরকারের ১৯৪৬-৪৭ লালে ২* কোটী ৫৯ লক্ষ. 


টাকা এবং ১৯৪৭-৪৮' সালে ২৭ কোটী * লক: 
টাকা ক্ষতি.ছ্ইয়াছে। 

রপ্তানী বাণিজ্যে আশ্রয়গ্রার্থাছের' 
ছ্যযোগদ্দান--ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে আশ্রয়” 
প্রাধিগণকে বর্তমান মাস হইতে সুযোগ সুবিধা 
দেওয়া হইবে বলিয়া ভারত সরকার স্থির" 
করিয়াছেন 'এই নীতি অনুসারে ভারত হইতে. 


|| পাকিস্থান ২০ হাজার টন সরিষার তৈল রপ্তানীর. 


মধ্যে কতকাংশের রপ্তানীর জন্ত জশ্রনপ্রাধিগণকে' 
লাইসেন্স দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে । কলিকাতা, 
অফিস হইতে এ পর্ধ্যস্ত পাকিস্থানে রপ্তানীর জন্ভ- 
কমপক্ষে ১০ হাজার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। 
এক্ষণে পূর্ব্বৰজে এইসব লাইসেন্সের বলে সরিষার 
তৈল, সাজিমাটা, লবণ, সাবান, কাপড়, সুতা,. 
উদ্ভিজ্ঞ ঘ্বৃত, কলকজার অংশ ও দেশলাই রপডানী; 


হুইতেছে। 
আসামে সেচ পরিকল্পন--আসামে- 


জমিতে জল পিঞ্চন এবং ৰিহ্যৎ উৎপাদনের অন্ত. 
নিম্নলিখিত ৪টি পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিচার বিবেচন! 
হইতেছে) দিাং নবীর উপর € শত ফুট: 
লম্বা একটি বাধ-_অন্ধুমিত বিদ্যৎ উৎপাদন ২* লক্ষ 
কিলোওয়াট, (২) বরাক নদীর উপর ৪৮০ ফুট 
একটি বাধ--বিহ্যতের সন্ভাধলা ১৫ লক্ষ 
কিলোগয়াট, (৩) মানস নদীর উপর ৪৯৪ ফুট একটি 
বাঁধ--১২) লক্ষ কিলোওয়াট এবং ৫) সোমেশ্বরী 
নদীর উপর একটি বাধ--৯* হাঙ্গার কিলোওয়াট । 


ক 


. কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৎ০শে আগষ্ট--ভারত সরকারের 
অর্থলচিব শ্ীযষ্,খম চেটি পদত্যাগ করায় এ 
সপ্তাহের প্রথম দিফে কলিকাতার শেয়ার বাছারে 
একটা বিশেষ অবসাদের ভাব সৃষ্টি হইয়াছিল। 
কিন্ত প্রথম দিকে এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া 
তারত গবর্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্তনের 
যে সম্ভাবনা দেখ! দিয়াছিল পরে তাহা অমূলক 
বপিয়াই মনে হইয়াছে । কাজেই ব্যবসায়ীদের 
হতাশার ভাবও অনেক পরিমাণে কাটিয়া গিয়াছে। 
দিও বাজারে শেয়ার ক্রয় সম্পর্কে লোকের 
আগ্রহ বিশেষ কিছু লক্ষিত হইতেছে না, তথাপি 
যে কোন মূল্যে ব্যবসায়ীরা তাহাদের হস্তস্থিত 
শেয়ার ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নয়। শেয়ার দর 
“যেটুকু নামিয়া আসিয়াছে তাহার তুলনায় আর বেশী 
কিছু উছা নামিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই 
বিক্রেতাদের ধারণা । রাগ্নৈতিক ও অর্থনৈতিক 
দ্বিক দিয়া ফিছু একটু অমুকূল অবস্থার ' সুচল! 
হইলেই শেয়ার দর আবার চড়িয়া উঠিতে আরম্ভ 
করিবে ইহাই তাহাদের বিশ্বাস । এই বিশ্বাসে 
তাহার! শেয়ার ধরিয়া রাখিতেছেল বলিয়াই শেয়ার 
দরের পড়তি আপাততঃ বন্ধ €ইয়াছে। করলার 
খনি ও চটকলের শেয়ার সম্পর্কে এ সপ্তাহের শেষ 
দিকে দরের কিছুটা তেজী ভাব লক্ষিত হুইয়াছে। 
ভারত: গবর্ণমেপ্ট মুদ্রাপ্ফাীতি ও পণ্যমুল্য বৃদ্ধি 
প্রতিরোধ সম্পর্কে কড়াকড়ি বিবিব্যবস্থা অবলঘ্বন 
করিবেন শুনিয়া :গত সপ্তাহে, বাজারে একটা 
নিরুৎসাছের ভাব সঞ্চার হুইয়াছিল। হায়দরাবাদ 
"ও কাশ্মীর লমস্তার মীমাংলা না হওয়া পর্য্যন্ত 
ইনফ্রেশন প্রতিরোধ সম্পর্কে তেমন ব্যাপকভাবে 
কার্ধ্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলঘন করা সম্ভবপর নহে 
বলিয়া এক্ষণে বাজারে একটা ধারপার সঞ্চার 
-হইয়াছে। উহার ফলে শেয়ার বান্দারের গতি 
কিছুটা উৎসাছব্য্রক হুইয়া দীড়াইয়াছে। 

শ্র কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাক! 
"সুদের (১৯৮৬) খণপত্র ৯৯/০, ৩ টাকা সুদের 
(১৯৫১-৫৪) খণপত্র ১০২॥/০, ৪ টাকা সুদের 
(১৯৬০-৭০) খপপত্র ১১০॥/০ ও ৩ টাকা 
সুদের (১৯৭০-৭৪৫) প্পপত্র ১০০৩/০ আনা 
দাড়াইয়াছে। 


অন্ত প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবদা কোম্পানীর 
সর্কোচচ শেয়ার দর নিয়নন্ূপ দীড়াইয়াছে :__ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১১৩২, নাথ ব্যাঙ্ক ১৭॥০ ; কাপড়ের 


কল--কানপুর টেক্সটাইলস্‌ ১২০০, 


বেঙ্গল ৪৪৮২, বরাকর ২১২, ইকুইটেবল ৪১০০, 
সেন্ট্রাল ইত্ডিয়া ৭1০, ওয়েষটার্ণ বেল ৫/০, 


পাটকল--বেলভিডিয়ার ৩০৮ চাম্পদানী ২০১২ ৃ 


হাওড়া ৩০০, কামারছাটি ৩৯৭২, ইণ্ডিয়া ১৮৭২, 
ইঞ্জিনিয়ারিং--ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল ২৬1০, 
টেক্সটাইল মেসিনারি 
ভাশনেল এয়ারওয়েজ ৭৮০, 
ক্যালকাটা হলেক্‌ট্রিক ২৩০০, 
২১:৮০ । 


টিটাগড় ৪০৮০, 
হই হণ্ডিয়া 






ভানবার 
৩০৬২ 3 কত্রলার খনি-_-এমালগেমেটেভ ২৬২, 


৮৩ ; বিবিধ--ইতিয়ান : 





বাজারের হালঢাল 

কলিকাতা, ২*শে আগই--এ সগ্াহে পাটের 
বাজারের অবস্থা পূর্ববৎই ছিল। একে ভারত 
হইতে গ্রাটের রপ্তানী নিয়স্িত হইয়াছে তাহার 
উপর প্রতি মণ ৪০ টাকার বেনী দরে পাট ক্রয় করা 
হইবে না বলিয়া চটকলওয়ালারা সঙ্ববস্ধ 


হইয়াছেন। ফলে পাটের দর পূর্বের তুলনায় 
কিছুটা নিষ্লাভিমুখী হইয়া দ্রাড়াইয়াছে। 

অন্ত আলগা পাটের বাজারে সুপারভাইজড 
ভাত বটম পাট প্রতি বণ ৩৯০ আন! দরে ক্রয় 





১০২1১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা! 
চীফ অফিস £ £ আগরতলা! ( ঢ্ন্পুরা ষ্টেট ) 
প্রিয়নাথ ব্যানাজি 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 









বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে এ স্াছে 
ফাষ্ট পাটের কর দীড়াইয়াছে প্রতি বেল ১৯৫ 


টাকা। 
মোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ৎ০শে আগষ্ট-_এসণ্ডাহে বোন্বাইয়ের 
বাজারে সোনার দরের তেজীভাব লক্ষিত 
হইয়াছে। গত ১৩ই আগ বোদ্বাইয়ে প্রতি ভরি 
সোনার দর ছিল ১১৩1০ আনা। অন্ত বাজার 
বন্ধের সময় দর দীড়াইয়াছিল ১১৫৮০ আন! । 
কলিকাতার বাজারে অন্ত প্রতি ভরি সোনার দর 
১১৫।%০ আন! ও গিনি (প্রতিখণ্ড ) ৭৬1০ আনা 
দীড়াইয়াছে।। | 

অস্ত বোস্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভি কপার দর 

১৭৬৮৯ আনা ও কলিকাতায় তাহ! ১৭৫৭০ আনা 
দাড়াইয়াছে। 


বোম্বাইয়ে অভ্যাতদের উপর ট্যান্স_ 


বোস্বাই মিউনিসিপাঁল কর্পোরেশন উক্ত সহরে 
যাহারা ব্যবসা বা ভ্রমণের উদ্দেশে সাময়িকভাবে 
হোটেলে অবস্থান করিবে তাহাদের উপর একটা 
ট্যাক্স বসাইবেন স্থির করিয়াছেন। উহাদের 
হোটেল বিলের উপর শতকরা ১০২ টাক! ছিসাবে 
ট্যাক্স ধরা হইবে । এই ব্যবস্থায় বোম্বাই কর্পো- 
রেশনের বৎসরে ৪ লক্ষ টাকা আয় বাড়িবে। 
টাটা কোম্পানীর বোনাস_গত ৩১শে 
মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে 
টাটা কোম্পাশী উহার লাভ হইতে উহার কর্ণ্মচারি- 
গণকে ছুই মাসের বেতন বোদাঁস ছিগাবে প্রদান 
করিয়াছেন। এন্ম্ক কোম্পানীর ৫৫ লক্ষ টাকা 
ব্যয় হইবে । গত বৎসর কোম্পানী ৩ মাসের 
বেতন বোনাস দিয়াছিলেন, 'এবং এজগ্ ৭৬.লক্ষ ' 


. টাকা ব্যয় হুইয়াছিল। 


৬০ 


রঃ পব্যাক 
হেড অফিস--১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, ৮৪৫ ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 


ব্রাধ--বড়বাজার। 
বজিরহাট, 


খুলনা, 
উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার (ওয়! হয়। 
সকল প্রকার ন্যাক্কিং কাধ্য কন! হয়। 


ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
যানি; ভিরেউর 


£ “সিটিজেন্স, কলি 


. সিটিছেল অব ইণ্জিয় 


মিউচুয়াল ইমন্সিওরেন্স কোং লিঃ 





খ্যামবাজার, 
গ্রিরিডি 


' পাটনা। 


' মিঃ এল্‌, সি, ব্যানাজ্জিঃ এম-এ (কষাস”) 


জেলাক্লেল 8888 


ফোন £ [লন বি, ৩১৫৮ 


"_* প্ৰধান কাধ্যালয় £ 
১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা । 
ঞান্ষট্ি ভ্নাভিন্পীল. 


জীবন ঘীম! প্রতিষ্ঠান 





[ ২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৮ 








শশী শপ শী শশী 


[ ইউনাইটছ | 
ইয়ান ব্যাঙ্ক নিঃ 


. (স্থাপিত ১১৪০) 
সিডিউল্ড ও ক্লিয়ানিং 
হেড. অফিস : ৭, ওয়েলেসলী প্লেস্‌, - 
কলিকাতা। 


চেয়ারম্যান : আ্ীষদুনাথ রায় 
শাখাসমূহ 
বড়বাজার, শ্তামবাভার, হাটখোলা! (কলিঃ ), 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ঠাদপুর, পাটনা, ময়মনসিংহ 








































পরি পু বাঃ ই জাই] 
লিলি বাৰ্লি মিলস লিমিটেড || (পার তই 
১৯, মুরারিপুকুর রোড, উল্টাভাঙ্গা, | টন 








এন্গায়াৰ অব ইণ্ডিয়া 















|| লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী ) 
' আপনাদের প্রয়োজনীয় সাইদ: কাঠ, চৌকাগুড়ি এবং দরজা, | =_লিমিটেড= 
কপাট প্রভৃতির ফদ পাঠাইয়া পাইকারি এবং খুচরা দরের | টা a 


জন্য পত্র লিখুন । 
খুচরা গোলা £ | 
৩২ সি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ | 
টেলিফোন £ বড়বাজার ১৬৬৩ এ 


হেড অফিস: এল্পায়ার হাউস, বোন্বে -) 


উন্নতির পরিচয় 
১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
















.. জা গর EE mt 0 ১ বাধিক রিপোর্ট হইতে প্রাপ্ত. ৃ 
টিতে || [দল র 
এ SR) ৮ ৮১০০০ ০১০ ০০৯ টাকা ' 
এ U গঃ ক Ls গু নু ‘চল্লতি বীমার পরিমাণ 


২১,০০,০৩১০৩ ৩ টকা 


১২ চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলিকাতা । 


ফোনঃ ক্যা? ১৪৬৪-১৪৬৫ গ্রাম 2 Aryoplants 


ভি, এম, ঘাস এণ্ড সস লিঃ 


দের অংশীদ ' সকলেই জানিয়। চীফ এজেণ্টসূ 
আমাদের অংশীদারগণ, বন্ধুবান্ধব ও শুভাধ্যায়ী সকলেই 
আনন্দিত হুইবেন যে, আমাদের কাগজের কলের যন্ত্রপাতির কতকাংশ বাংলা, বিহার, উড়িম্যা. ও আসাম 
ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড হইতে আসির| পোৌঁছিয়াছে এবং পশ্চিম বদের নু 
অন্তর্গত' রাগাঘাটে মিলের 'নির্ম্মাণকার্য্যও আরম্ত করা হুইয়াছে। ৭, চার্চ লেন, কলিকাতা । 


রাণাঘাটের এই মিলস্‌ সাইট গভর্ণমেণ্টও অনুমোদন করিয়াছেন। 
সামান্য কিছু ফরফিটেড শেয়ার 
এখনও সমমূল্যে পাওয়া যায়। E 
বিঃত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টমূণুর নিকট লিইুন। 











, ১২২, বলার রী, কলিকাতা--আখিক জগৎ প্রেসে ল্রীবতীআনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


চি 33 6388 
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ব্যবসা-বাণজাশিক্-অর্ঝনীতি বিষয়ক-স Han CLES < 


[ ১৮শ সংখ্যা 








ূল্য__বার্ধিক সডাক ৯২. * সম্পাদক-_শ্রীততীন্্নাথ ভট্টাচাৰ্য : , প্রতি সংখ্যা /* আনা নি 
Ll যারা 
একাদশ বর্ষ] Monday, 30% August, 1948. সোমবার, ১৪ই ভাত, ১৩৫৫ ' 
ইনফে শনের কারণ ও তাহার প্রতিকার সাহায্য দিয়া তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য জনসাধারপের 


খোজ পারিষদের উদ্তোগে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
বিনয়কুমার সরকারের সভাপতিত্বে কলিকাতায় 
সম্প্রতি অর্থনীতিবিদদের এক সম্মেলন অনুঠিত 
হুইয়াছে। সমাজতাগ্রিক দলের ' নেতা' শ্রীযুক্ত 
জয়গ্রকাশশ্নারায়ণ এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন এবং 
অনেক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ উহাতে ুদরান্ফীতি ও 
পণ্যমূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে চিন্তিত তি পাঠ করেন 
ও বক্তৃতা দেন। 

দেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাঞ্জা মূল কারণগুলি 
, জনপাধারণ জানিতে চাহিতেছে ভারত গবর্ণমেণ্টও 
উহা! প্রতিরোধ সম্পর্কে সমুচিত' কার্যক্রম স্থির 
করার উপর জোর দ্বিয়াছেন। ' এই অবস্থায় 
অধ্যাপক বিনয় সরকারের অভিভ।যণ, শ্রীযুক্ত জয়- 
প্রকাশ নারার়ণের বক্তৃতা এবং বিভিন্ন অর্থনীতি- 
বিদদের প্রবন্ধ ' এ ছুই' বিষয়ে যথেষ্ট আলোক 
সম্পাত করিবে সন্দেহ লাই। সপ্তাহের শেষ দিকে 
অমুঠিত এই সম্মেলনের অভিভাষণ ও প্রবন্ধাদির 
কোন বিস্তৃত আলোচনা “আধিক জগতের বর্তমান 
সংখ্যায় সম্ভবপর নছে। অধ্যাপক সরকারের 
অভিভাষণে ইনফ্লেশনের কারণ যাহা দেখানে! 
হইয়াছে এবং তাহার প্রতিকারোপায় . যাহা 


নির্দেশিত হইয়াছে বর্তমান নিবন্ধে আমরা সংক্ষেপে : 


শুধু তাহাই উদ্ধৃত করিব। : 
শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের মতে ইলফ্লেশনের 


যূল কারণগুলি হুইল ৫১) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক | 


কর্তৃক দেশে নোটের ' প্রচলন বুদ্ধি, (২) 


দ্রব্য বাবছান্সকারীদের হাতে 'অধিক অর্থ | 


প্রলারপ, (৩) উৎপাদক ও ব্যবসাহ়িগণ 
কর্তৃক দ্রব্যযূল্যের হার বৃদ্ধি, (6) বাজারে পণ্য 
সামগ্রীর যোগান হাস এবং €৫) ব্যবসায়ীদের 
অতিরিক্ত মুনাফা ও. তাহাদের ট্যাক্স এড়াইবার 
কারসার্জি। ব্যাপক বিবিব্যবস্থা অবলম্বন করি! 
এই. সব কারণগুলি দূর" করাই ইনকফ্লেশন দমনের 
উপায়। বর্তমান অবস্থায় ইনক্লেশন দমনের 


কার্যকরী বিধিব্যবস্থা: কি হইতে' পারে তাহাও | 


অধ্যাপক সরকার তাহার অভিভাষণে বিশ্লেষণ 
করিয়াছেল। সেই বিধিব্যবস্থাগুলি হইতেছে £_ 
0১) বেশী আর অন্থপাতে ব্যবসায়ীদের উপর বেনী 


সাময়িক-প্রসঙ্গ 
হারে কর নির্ধারণ করা ও ট্যাক্স ফাকি দিলে তক্জন্ 
উপযুক্ত শান্তির ব্যবস্থা করা, (২) পণ্যন্রব্যের 
চাহিদা প্রয়োজন .অস্্যায়ী নিয়ন্ত্রিত করা, (৩) 
বাধ্যকরীভাবে অর্থ সঞ্চয়ের -রেওয়াজ গড়িয়া 
তোলা, (8) দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ' বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
করা, ey পণ্যের মূল্য ও বন্টন নিয়ন্ত্রিত করা, (৬) 
উৎপাদকদিগক্ে প্রয়োগরনমন্ত বাবসিভি বা অর্থ 


পৃষ্ঠা. 


২৪৩৪৫, . 


বিষয় 
সাময়িক প্রসঙ্গ... . . 


মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা ও তাহার প্রতিকার 


২8৪৬ 
কারখানা আইনের সংশোধন 
খেয়ালীর খাতা . 
আথিক্‌ ছুনিয়ার খবরাখবর 
বাঞ্জারের ভিদিছারা 


২৪৭-৪৮ 
২৪92-৫০ 
২৫১-৫৪ 
২৫৫-৫৬ 


পিছু আয় বাড়িয়া যায়। 





কল্যাণে কম দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা এবং (৭) 
সরকারী খরচপত্র হাস ও বাজেটে আয়ের সহিত 
ব্যয়ের সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়া চলা। দেশের 
বহির্কিপিত্য নিয়ন্ত্রণ ও ৰেণী মুল্যের নোট বাজার 
হইতে প্রত্যাহার করার কথাও এই সঙ্গে বিশেষ: 
ভাবে চিস্তনীর। অধ্যাপক সরকারের এই সব 
নির্দেশ খুবই নুচিত্তিত। কর্তৃপক্ষের দরবারে 
এসমস্ত যথারীতি বিবেচিত হইবে ০৮ আমরা 


আলা করি। ' এ “8 


সাধারণের আয় ও পারার মান ' 
গত ১৯৩১ সালে, তারতে গড়ে লোকের 
মাথাপিছু আর ছিল ৬২ টাকা। যুদ্ধের সময়ে 
ইনফ্লেশনের ফলে টাকার হিসাবে লোকের মাথা 
১৯৪৫-৪৬ সালের 


হিসাবে তাহা ১৯৮২ টাকা দীড়ায়। দেশ 


বিভাগের পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে লোকের মাথাপিছু 


বাৎসরিক গড় আর বর্তমানে ২০৪২ টাকায় 


পৌছিয়াছে বলিয়া ভারত সরকারের নুতন 


নি টিভি দিভীশচ্ নিয়ো এক 8888৫ 


| নোয়াখালী ইনি 


ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


গ্রাম--সেলফ_হেলপ 


সিডিউচ্ ও ক্লিয়ারিং 


ফোন--কলিঃ ২৩৩৯ (৩ লাইন) 


হেড অফিস্‌ :-১০নৎ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাঁত৷। 
ত্াম্ননা। 
আমানতী টাকার শতকর! ৭৫ ভাগ নগদ টাকায়, গবর্ণমেণ্ট 
সিকিউরিটিতে গচ্ছিতরূপে 


ও ব্যা্কসমূহে 


সং আছে। 


আমানতের অবশিষ্টাংশ স্বর্ণ, গবর্ণমেপ্ট পেপার, রেলওয়ে ও গবর্ণমেণ্ট, বিল, 


বিগত $৭ বংসরব্যাগী এই 
| ম্যানেজিং ডিন 


জীবলবীমা পলিসি ও অন্তান্ত অনুমোদিত জামিন গ্রহণে লগ্নী করা হইয়াছে। 
অত্যল্প' সময়ের মধ্যে এই লগীক্বত টাকা নগদ টাকায় পরিবর্তনযোগ্য । 


ব্যাঙ্কের দেশসেরা! অতুলনীয়। 
আশিংপাল_ 


সত 





88৪ 
প্রকাশ করিয়াছেন । ১৯৩১ সালে কতিপয় 
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের, “বিশেষ  করিয়! 


ডাঃ ভি, কে, আর, ভি, রাওয়ের গবেষণার ফলে 
ভারতে লোকের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ 
বাৎসরিক ৬৫২ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হুইয়াছিল। 
তারপর উচ্থা কি দীঁড়াইয়াছে তৎসম্পর্কে আর 


. কোন নির্ভরযোগ্য তদন্ত বা গবেষণা পরিচালিত 


হওয়ারও খবর আমর! অবগত নৃহি। ১৯৪৫-৪৬ 
সালের ও বর্তমানের যে বিবরণ শ্রীযুক্ত নিয়োগী 
উদ্ধত করিয়াছেন, তাঙ্ছা কিভাবে সংগৃহীত ও 
স্থিরীক্কৃত হইয়াছে তাহা তিনি প্রকাশ করিয়া 
বলেন নাই। যাবা হউক তারতে লোকের 
মাথাপিছু আয় বাড়িয়া চলা আনন্দের . কথা। 
তবে যেটুক বৃদ্ধির কথা শ্রীযুক্ত নিয়োগী উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহা দ্বারা ভারতীয় জনসাধারণের 
জীবন মান উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় না। 
এফেত গড় আয় দ্বারা সাধারণের অবস্থা 
ঠিক ঠিক ভাবে হৃদয়লম করা কখনই সম্ভবপর 
নহে (কেননা ধনী গরীব সকলের আয় মিলাইয়াই 
লোকের গড় আয় নির্ণীত হয়), তাহার উপর 
এদেশে লোকের গড় আয় যাহা বাড়িয়াছে 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধির তুলনায় তাহ! মোটেই:সৃত্তোষজ্রনক 
বলা যায় না। যুদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায় 
এদেশে জিনিষপত্রের দর বর্মানৈ যেরূপ বাড়িয়াছে 
মাথাপিছু গড় আয় তাহার সমান হারে বৃদ্ধি 
পাইলে তবে পণ্যমূল্যের সহিত তাহার সমতা 
রক্ষিত হইত। পণ্যযূল্যের তুলনায় ' গড় আয় 
বেশী বাড়িলে এদেশে লোকের জীবনযাত্রার মান 
উন্নীত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যাইত। কিন্ত 
শ্রীযুক্ত নিয়োগী মাথাপিছু গড় আয়ের যে পরিমাপ 
'দেখাইয়াছেন তাছাতে এ ছুইয়ের কোনটিই 
এদেশে খটিয়াহে -বঙগিয়া মনে হয় না। লোকের 
'আবনযাত্রার মান সাধারণভাবে উন্নীত হুইবে 
সুরের কথা. মাথাপিছু আয়ের পরিমাপ পণ্যমুল্য 
বৃদ্ধির সমান তালেও বৃদ্ধি পায় নাই। এদেশে 
লোকের মাথাপিছু গড় .আয় পূর্বেকার ৬৫২ 
টাকার স্থলে ২০৪২ টাকা হইয়াছে । অর্থাৎ তাহা 
৩ গুণের চেয়ে সামাঙ্ক কিছু বেশী বাড়িয়াছে। 
অথচ এদেশে পাধারণের ব্যবহার্য্য অনেক দ্রব্য- 
সামগ্রীর দর যে পূর্বের তুলনায় ৪ গুণ্‌, ৬ গুণ 
এমন কি ১০ গুণ পর্য্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে তাহা 


.আত আর কাহারও অবিদিত নাই। ব্রব্যমুল্য 


বুদ্ধির এই পরিপ্রেক্ষিতে মাথাপিছু আয়ের কথা 
বিবেচনা! করিলে লোকের প্রকৃত গড় আর 
{real income ) বর্তমানে পূর্বের - তুলনায় 
কমিয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে করিতে হুইবে। 
প্রকৃত আয় কমিয়া যাওয়ার শোচনীয় পরিপাম 
সাধারণ কৃষক, মন্ধুর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের, 
ক্রমবন্ধিত ছুঃখ গ্লানির ভিতর প্রতিনিয়তই আমরা 
প্রত্যক্ষ করিতেছি। | 


দেশ বিভাগের পর ভারতে মাথাপিছু 


আয় বৃদ্ধির কারণ 

সালের অবিভক্ত ভারতের 
তুলনায় বর্তমানে তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে লোকের 
মাথাপিছু গড় আয় ৬২ টাকা বাড়িয়াছে, 
দেখিয়া কেহ কেহ শ্লাঘা বোধ করিতে পারেন। 


১৯৪৫-৪৬ 


আর্থিক জগৎ 


কিন্ত তাহা বাস্তবিক পক্ষে আয় বৃদ্ধির পরিচায়ক 
বলিয়া ধরা যায় না। পাকিস্থানের লোকদের 
অর্থসম্পদ টানিয়া লওয়ার ফলে কিংবা তাহাদের 
তুলনায় মাথাপিছু বেশী অর্থাগষের নূতন সুযোগ 
প্রসারিত হওয়ার ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে লোকের 
গড় আয় বাড়ে নাই। অস্ত সম্প্রদায়ের লোকদের 
তুলনায় মুশ্লিষ সমাজের লোকদের আয় ও সাধারণ 
ভীবনযান্তার মান ছিল নিয্ন। কাজেই যুসলমান 
জনসমার্জের বেশীর ভাগ পাকিস্থানের অধিবাসী 
হওয়ায় এক্ষণে তাহাদিগকে বাদ দিয়া ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের গড় আয় পরিমাপ 
করিলে তাছা পূর্বের তুলনায় কিছু বেশী হওয়ার 
সম্ভাবনা । ইহাই হুইল বর্তমানে তারতে লোকের 
গড় আয় বৃদ্ধির যূল কথা । অঙ্ক কবিয়া এই ভাট 
লোকের আয় বৃদ্ধির পরিমাণ দেখাইলে তাহাতে 
লোকের অবস্থার কোন উন্নতি বুঝাইবে না । সে 
উন্নতি গড়িয়া তুলিতে হইলে ব্যাপকভাবে জাতি- 
গঠনমূলক কাজ চান্লাইয়া যাওয়া সম্পর্কে ভারত 
গবর্ণমেপ্টকে সুসঞ্চলিত হইতে হইবে । 
বন্ত্রের ভবিষ্যৎ 

: ভারত সরকার কর্তৃক বন্ত্রের উৎপাদন এবং 
বিক্রয়ের উপর পুনরায় নিয়ন্রণনীতি প্রযুক্ত হওয়ার 
পর ভারতের সমস্ত কাপড়ের কল এবং পাইকারী 
ব্যবসায়ীর নিকট মজুদ বন্ত্র আটক করা হইয়াছে 
এবং দেশবাসীকে ভরসা দেওয়া হইয়াছে যে, 
১লা পেপ্টেথর তারিখ হইতে জনশাধারণকে দ্বাষ্য 
মূল্যে বন্দ দেওয়া হুইবে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন 
প্রাদেশিক গবর্ণমে্ট কি ভাবে বস্প বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করা হইবে তাহা? জনসবক্ষে প্রকাশ 
করিতেছেন। বোষ্বাইয়ের সরবরাহ মন্ত্রী জানাইয়াছেন 
যে, উক্ত প্রদেশে সহরবাসীকে ২৪ গদ করিয়া 
এবং পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীকে ১৮ গঞ্জ করিয়া 
বসু দেওয়া হইবে । এই যন্ত্র বিক্রয়ের ভার 
পাইকারী ও খুচরা বস্ত্র ব্যবসায়ীদের হাতে স্বত্ত 
থাকিবে বটে, কিন্ত. উহার! যাহাতে অধিক মূল্য 
আদায় করিতে না পারে তজ্ঞন্ধ গবর্ণমেন্ট 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলঘন করিবেন। মান্রাজ 
গব্ণমেণ্টের তরফ হইতে ঘোষণা কর! হুইয়াছে 
যে, এই প্রদেশে বিক্রয়যোগ্য সমস্ত কাপড় ২টা 
সমঘায় সমিতির মারফতে বিক্রয় হইবে। পশ্চিম 
বঙ্গে সমধায়ের তেমন প্রীসার হয় নাই। কাজেই 
এই প্রদেশে অন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। 
সমপ্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করিয়াছেন 
যে, এই প্রদেশের কাপড়ের কলগুলিতে যে বস্তা 
মদ আছে তাহা ওয়েষ্ট বেল কো-অপারেটীভ 
ইত্ডাষ্রয়াল শ্রকিউরমেন্ট এও ডিক্রবিউশন সোসাইটী 
লিমিটেড নামক একটী কোম্পানীর মারফতে 
বিক্রয় করা হুইবে । এই কোম্পানীটির নাম পূর্বে 
কেছ শুনে নাই । সম্ভবতঃ বন্ছেয পুনঃনিয়ন্তর ব্যবস্থার 
কথা ঘোষণা করিবার পর উহা! রেজেষ্টরীকৃত 
হইয়াছে । যাহা হউক এই কোম্পানীর অংশীদার 
ও পরিচালক কাছারা তাহা পবর্ণমেণ্টের প্রকাশ 
করা উচিত। ইতিপূর্বে অনুরূপ উদ্দোস্তে বেঙ্গল 
টেক্সটাইল এসোসিয়েশন নামে যে প্রতিষ্ঠান.গঠন 
করা হইয়াছিল তাহার অভিজ্ঞতা জনসাধারণের 
পক্ষে তেমন গ্রীতিগ্রদ নহে। আলোচ্য সোসাইটা 
অধুনা বিলুপ্ত বি, টি, এর একটী নূতন সংস্করণ 
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না হইলেই মঙ্গল। এই গেল ৩১শে জুলাই 
তারিখে মিলে আটক বস্তের কথা | এই তারিখের 
পরে মিলগুলিতে যে বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে তাছা , 
এবং কলিকাতার পাইকারী ব্যবলায়ীদের নিকট 
যে বস্ত্র মজুত ছিল তাহার বিক্রয়ের ভার পাইকারী 
ও খুচরা বস্তব্যবসায়ীদের উপরই রহিয়া গেল। 
উচ্ছারা ক্রেতাদের নিকট হইতে কি দর আদায় 
করিবে তাহা এখনও অনিশ্চিত। যাহা হউক 
আর ছুই তিন দিন পরেই এই বিষয়ে সকলের 
চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভল্পন হুইবে এবং এদেশে 
ভনগাধায়পের সহনশীলতা কত বেশী তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 


বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের 
কেলেঙ্কারী 


১৯৪৭,সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে পশ্চিমবঙ্গ 

সরকারের সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেণ্ট বা বেসামরিক 
মাল সরবরাহ বিতাগের পরিচালনাভার কংগ্রেলী 
সচিবদের হাতে আলিয়াছে। কিন্তু মুসলিয লীগ 
মন্ত্রিসভার আমলে এ বিভাগের কার্ধ্যধারায় যে সব 
ক্ৰুটিব্চ্যুতি লক্ষিত হইতেছিল আজ পৰ্য্যন্ত তাহার 

অনেক কিছুই দূরীভূত হওয়ার কোন নমুনা 

দেখা যাইতেছে না । এজেন্সী, কনট্রাক্ট ও পারমিট 
বিতরণে হুনাঁতি, চাউল গম প্রভৃতি নিয়া 

চোরাবাজারী কারসাজি এবং গবর্ণমেষ্টের ক্রীত 

মালপত্র অপচয়ের অনেক কিছু অভিযোগ এখনও 

শুনা যাইতেছে। তাহা ছাড়া শিওকিবেশ 

বাষ্টার ও এম এল মাপারা নামে ছুইজ্জন ব্যক্তি 

বেলামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের বিশ্বাস তদ 
করিয়া ও বিভাগকে ৮ লক্ষ টাকা পাওনা সম্পর্কে 

কাকি দিবার চেষ্ট! করিয়াছে বলিয়া পুলিশ কোর্টে ' 
সম্প্রতি যে মোকদমা রুদু করা হইয়াছে তাহাতে 

সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের বর্তমান পরিচালক 
ও কর্ণধারদের গাফিলতী ও ক্রটিব্চ্যিতির একটা 

নূতন দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা গিয়াছে। প্রকাশ, 
উপরোক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত 
একটি ফার্ম লীগ মন্ত্রিসভার আমল হইতে 

বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের কালেন্টিং 

এজেণ্টস-এর অর্থাৎ ওঁ বিভাগের পক্ষ হইয়া 

রেশন দোকানসমূহ হইতে টাকা সংগ্রহের কাজ 

চালাইতেছিল। উহার রেশন দোকানসমূহ 
হইতে ৮ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের নাষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা না দেওয়ায় 
সম্প্রতি উহাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিবার 

প্রয়োজন দাড়াইয়াছে। মামলার প্রথম শুনানীতে 

আসামীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উপস্থিত 

করা হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, লীগ মহ্তিসভার 

আমলে উহাদের নিকট গবর্ণমেণ্টের যে পাওন! 

দ্রাড়াইয়াছিল তাহার মধ্যেও কয়েক লক্ষ টাক! 

এখন পর্য্যন্ত অনাদায়ী রছিয়াছে। 

এই মামলার ফল কি দাড়াইবে তাহা আমরা 

জানি না। তবে বেলামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ 

নিজেরা যখন আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ 

তুলিয়াছেন, তখন এই বিভাগের আধিক ক্ষতির 

একটা আশঙ্কা যে বাস্তবিকই দেখ! দিয়াছে তাহাতে 

সনোহ নাই। বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ 

বাবত ইতিপূর্বে গবর্ণমেন্টকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার 

করিতে হইয়াছে। নূতন করিয়া একটি কালে 
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ফার্দের বিশ্বীসঘাতকতার অন্ধ যদি ৮ লক টাকা, 
নষ্ট হয়, তবে তাহা খুবই দুঃখের কথা। আমাদের 
* ভিজ্ঞান্ত এই যে, একটি বেসরকারী ফার্শ্বকে এই 


ভাবে, রেশন; দোকান হইতে. গবর্ণমেণ্টের * পক্ষ 
হইয়া টাকা, 'সংগ্রহ' করিবার 'অমুমতি দেওয়া 
হইয়াছিল. কেন? বর্তমানে গবর্ণমেন্ট ' নিজেরাই 
অফিসরদের ' মারফতে 'টাক! সংগ্রহের ব্যবস্থা 
করিয়ান্ধেন বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। এইরূপ 
ব্যবস্থা আগে কাধ্যকরী .করার পক্ষে কি।অন্বিধা 
ছিল সে প্রশ্ন" লোকে অবশ্যই করিতে পারে। 
যদি টাকা সংগ্রহ করিবার আন্ত :এঞ্জেণ্টস নিয়োগ 
করিতেই হয়, তবে লীগ শাসনের চূড়ান্ত ছুর্নাতির 
আমলে যে ফার্ধ এজেণ্ট হিসাবে কাজ করিয়াছিল 
এবং যাহার নিকট এখনও পূর্বেকার গবর্ণষেণ্টের 
পাওনা অনাদায়ী রহিয়াছে সেই, ফার্দকেই এই 
দায়িত্বভার দেওয়া হইল কেন? 
বাস্তত্যাগীর সমস্ত! ' 

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বাস্তত্যাগীর সমন্তা অত্যধিক 
ভটীল হইয়া দাড়াইয়াছে। নোয়াখালীর ছাঙ্গামার 
লময় .হুইতে দেশ স্বাধীনতা লাভ করিবার 
অব্যবহিত পর পর্য্যন্ত পূর্কবল্গ হইতে প্রায় ১২ লক্ষ 
হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইয়াছে। উহার পর পশ্চিম 
বঙ্গে বাস্তত্যাগীর আগমনে কিছুট। ভটা পড়ে। 
কিন্তু বর্তমানে পূর্কাবঙ্গে ধানচাউলের মুল্য 
অন্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্তু অনশনে মৃত্যু 
হুইতে৷ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অগণিত হিন্দু (কিছু 
কিছু মুসলমানও ) পুনরায় । ,ভিটামাটী, ছাড়িয়া 


. পশ্চিমবঙ্গ আসিতে সুরু বরিযাছে। গত-জুলাই 


“মাসের প্রথম ১৫ দিলে: কলিকাতায় প্রত্যহ 
২।৩ শত করিয়া বাস্ততটাগীর আগমন হয় 
কিন্ত আগষ্ট মাসের প্রথম ১৫ দিনে কলিকাতায় 
প্রত্যহ ৮০০ হইতে ১০০০ হিন্দু আগমন করিতেছে। 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেপ্ট এই সব ছিন্দুর আহার “ও 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেছেন বটে, কিন্ত উহার! 
যে ধরণের খাদ্য ও বাসস্থান পাইতেছে তাহা 
মানুষের উপযুক্ত নহে। এড্রন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে 
দোষ দিয়া লাভ নাই। কারণ এই প্রদেশে 
আহাৰ্য্য ও বালস্থান উভয়েরই দারুন অভাব 
রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় গ্রীযুত সতীশচন্্র 
দাশগুপ্ত কতকগুলি কার্যকরী মন্তব্য করিয়াছেন। 
তিনি বলেন যে” বর্বমানে বাস্তত্যাগীদের 
সাহায্যের, অন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট ও পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট : যেভাবে কাজ করিতেছেন তাহা 
কোনওরূপে দৈনন্দিন সমস্ত! এড়াইয়া যাওয়া ছাড়া 
আর কিছু নছে। পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগী 
কিছু লোককে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলে উহার 
ফলে “পূর্ববঙ্গ হইতে উহার ১০গুপ লোক 
পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আপিবার জন্তু উৎসাহিত হুইবে। 
কাজেই গবর্ণমেপ্টকে এরূপ একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা 
'লইয়া কাছে অবতীর্ণ হইতে হুইবে যাহাতে 
‘পূর্বববজ্ের এক কোটী দশ লক্ষ লোফ ভারতে 
আসিয়া বসবাস করিতে পারে। অবশ্ত পূর্ববঙ্গের 
গবর্ণমেন্ট যদি এ প্রদেশে হিন্দুদের বসবাসের 
“অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি না করেন তাহা হইলেই 
'পশ্চিমবঙ্গকে উপরোক্ত, তাবে সমস্ত পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুদের অন্ত একটা ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
শ্রীধুত দাশগুপ্ত বলেন যে, এই বিষয়ে পূর্ব 
২ 


তালভাবেই ধরা পড়িয়াছে। 


. আর্থিক জগৎ 





গমনের সহিত “পশ্চিমবঙ্গের, গৰৰ্ণযেণ্টের 


আলোচনায় “প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক | যদি উভয় 
গধর্ণমৈন্ট এই 'সমন্তার সমাধানের জঙ্ক আতস্তরিক 
ভাবে চেষ্টা করেন এবং বাস্তত্যাগের 'মূল কারণ কি 
তাহা নির্ধারণ করিয়া তাহার যথাযথ প্রতিকার 
করেন তাহা হইলেই এই বাস্তত্যাগ বন্ধ হইতে 
পারে । শ্রীযুত দাশগুপ্রের এই প্রস্তাব বাস্তব 
দৃরিভদিপ্রস্থত | : তবে পশ্চিম “পাকিস্থানের 
স্বানত্যাগীদের ব্যাপার লইয়া ' ভারত সরকার 
ও পাকিস্থান সরকারের আলোচনা চলিতেছে। 
ভারত সরকার দাবী করিয়াছেন যে, পশ্চিম 
পাকিস্থান হইতে ভারতে আগত 'অযুসলমাঁনগণকে 
পাকিস্বানে ফিরিয়া যাইবার বাবস্থা করিয়া না 
দিলে ভারত সরকার ভায়ত হুইতে পাকিস্বানে গত 
মুশলযানগণকে ভারতে আসিষা স্যাযীতাবে 
বসবাস করিতে দিতে পারেন না। পাকিস্তান 
এখন পর্যন্ত এট দাবীব কোন, সন্তোষক্ললক উত্তর 
দেয় নাই। এরূপ অবস্থায় পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট যে 
ওঁ প্রদেশ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগত হিশুদের 
ফিরাইয়া নেওয়ার এবং পূর্বববজের 'হিন্দুপণকে স্থান 
ত্যাগে কার্য্যকরীভাবে নিরস্ত করিবার দিকে 
আন্তরিক চেষ্টা করিবেন তাহাতে সন্দেহ 'আছে। 
ইনফে শন ও জ্ীবনবীমা ব্যবসায় ' 
দেশের ভীবনবীমা কোম্পানীগুলি' উহাদের 
কার্ধ্যধারার মারফতে ইনফ্লেশন প্রশমনে যে 
প্রকারাস্তরে বেশ কিছু সাহায্য করিতেছে 
ওরিয়েপ্টাল গবর্ণমেপ্ট সিকিউরিটি লাইফ, 
এসিওবেক্দ কোম্পানীর চেয়ারম্যান স্যার পুরুষোত্তম 
ঠাকুরদাস সম্প্রতি ও কোম্পানীর বাধিক সতার 
বক্তৃতাগ্রসঙ্গে তাহা পাণ্ডিত্য সহকারে বিশ্লেষণ 
করেন। তিনি বলেন, লোকের হাতে বেশী অর্থ 
সঞ্চারিত হওয়া ও তাহাদের ক্রুযক্ষমতা বাড়িয়া 
যাওয়া পণামূল্য বৃদ্ধির একটি কারপ। জীবনবীমা 
কোম্পানীসমূছ - উহাদের পলিপি বিক্রয় করিয়া 
লোকের হাতের সে বাড়তি ক্রয় ক্ষমতা টানিয়া 
লইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে । বীয়া পলিনি 
ক্রয় ও চালু রাখিতে গিয়া : ব্যক্তিগতভাবে লোকে 
ষেটাকা নিয়োগ ফরে জিনিষপত্রের স্বল্প যোগানের 
ভিতর তাহা পণ্যদ্রব্য ক্রয়ে খরচ হইতে পারে না। 
ভবিষ্যৎ সংস্থান হিসাবে ও টাকা কোম্পানীসমূছের 
নিকট গচ্ছিত থাকে ।. এই ' অবস্থায় বীমা 
পিসিতে নিয়োজিত অর্থ ইনফ্রেশন বুদ্ধিতে ত 
সহায়তা করেই না, লোকের হাত হইতে ওঁ টাকা 


' রিয়া আসিয়া বীমা কোম্পানীর তহবিলে সঞ্চিত 


হওয়ার ফলে তদমুপাতে উচ্ছা বরং ইনফ্রেশন 
প্রশমিত রাখে । ইনফ্লেশনের সময়ে জীবনবীমা 


কোম্পানীতে টাকা ত্বত্ত কর! ব্যক্তিসাধারণের 


পক্ষে একটি. দিক. দিয়া বেশী লাতজনক বলিরা স্তার 
পুরুযোত্তম মন্তব্য করেন। বর্তমানে জিনিষপন্জের 
মূল্য চড়া -বলিয়! টাকার মূল্য খুবই কম। এই 
সময়ে বীমা কোম্পানীর পলিসিতে টাক! জমা 
রাখিলে তাহা! ভবিষ্যতে হয়ত এমন সময়ে পলিসি 
গ্রাহকরা ফিরিয়া পাইবেন যখন টাকার ক্রমক্ষমতা 
দাড়াইবে খুব বেশী। স্তার পুরুষোত্তম ঠাকুরদাসের 
এই সব মন্তব্যে বর্তমান ইনফ্রেশনের দিনে বীমা 
পলিপিতে বেশী করিয়া টাকা নিয়োগের সার্থকতা 
ছুঃখের বিষয় 





২৪৫ 





ইনফ্রলেশন প্রলমনে জীবনবীমা কোদ্পানীর 
কুল্যাপকর কার্য্যধাৰা সত্তেও ভারত গবৰ্ণমেণ্ট 
উদ্বাদের উপর বড় রকম ট্যাক্সের বোঝা 
চাপাইয়া রাধিয়াছেন। একদিকে বীমা তহবিলের 
উপর আদায়ী হুদের পরিমাপ হাস এবং অপরদিকে 
আঁয়করের চাপ ফলে দেশের জীবনবীমা কোম্পানী- 
সমূহকে আজ বাধ্য হইয়া পলিলির প্রিমিয়াম 
বাড়াইতে হুইতেছে। প্রিমিয়াম বৃদ্ধির এই গতি 
এদেশে জীবলবীমা প্রসারের পথে বাধা হুষ্টি 
করিবে সন্দেহ নাই। গার পুরুষোত্তদ 
দেখাইয়াছেল যে বর্তমানে যেখানে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র 
ও ক্যানাডার বীম! কোম্পানীপমৃহ আদায়ী সুদের 
উপর শতকরা ৯ হইতে ১০ ভাগ আয়কর দিতেছে 
সেস্থলে ভারতের ফোম্পানীসয়ুহকে উহাদের 
আদায়ী সুদের উপর শতকরা ২০ ভাগের উপর 
আয়ফর দিতে হইতেছে। সমাজজীবনে বীমার 
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং বর্তমান 
ছু্দিনে ইনফ্লেশন প্রশমনে জীবনবীমা ফোম্পানী- 
সমূহের কাধ্যধারার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া 
ভারত গবর্ণমেন্ট উদ্ধাদের উপর রপ্ত আয়কর 
কতক পরিন্নাপে লাঘব করিবেন বলিয়া আমরা 
আশা করি। | 
খাদ্য. ফসল, বৃদ্ধির. সরকারী পরিকল্পনা 
গত, ৯৪৩ সাল হইতে এদেশে খান্য ফসল 
বৃদ্ধি সম্পর্কে যে পরিকল্পনা কার্যকরী করা 
হইয়াছে তাহার সম্পর্কে একটি বিবৃতি সম্প্রতি 
ভারত গবর্ণধেপ্ট ভোমিনিয়ন আইন সভায় পেশ 
করিয়াছেন ।. প্রী বিবৃতি ভ্ইতে জানা যায়, খান 
ফসঙ বৃদ্ধির পরিকল্পনা, বাবদ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট 
ও প্রাদেশিক গবর্ণমেষ্টসমূহ ১৯৪৩ সাল হুইতে 
এ পর্যাস্ত মোট ৩১ কোটি টাকা বায় করিয়াছেন। 
& টাকার মধ্যে ১৯$ কোটি টাকা এক! কেন্দ্রীয় 
সরকারই যোগাইয়াছেন। কিন্তু অর্ধব্যয়ের বরাদ 
দেওয়া হইলেও সেই অর্থব্যয়ের ফলে খাদ্য ফসলের 
উৎপাদন কার্ধ্যতঃ কতদুর বাড়িয়াছে তৎসম্পর্কে 
কোন বিবরণ বর্তমান সরকারী বিবৃতিতে 
দেওয়া হয় নাই'। গত, ১৯৪৭ সালের ২৩শে 
এপ্রিল ভারত গবর্ণমেপ্টের একটি ইস্তাহারে বলা 
হইয়াছিল, খান্ত ফসল বৃদ্ধির পরিকল্পনা 
কার্যকরী হওয়ার ফলে দেশে বৎসরে ৩০ লক্ষ টম” 
করিয়া বেশী খান্ত ফসল উৎপাদন হইতেছে ।' সেই 
ইন্তাহারে ইহাঁও বলা হইয়াছিল যে, ভারতে 
বৎসরে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ 'টন' খাদ্তশস্ত প্রয়োজন! 
উহার মধ্যে & কোটি ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশন্ত দেশে 
উৎপর হইতেছে। খাত ফসল বুদ্ধির পরিকল্পনার * 
ফলে ফসলের উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়াতে 
ঘাটতির পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া 
তাহারা মন্তব্য করিয়াছিলেন। কিন্তু, সেই ধরণের 
বরাদ্দ ও ধারণ] ভূল বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। 
ফেননা, খাদ্য ফসল বৃদ্ধির আন্দোলনের ফলে বদি 
উৎপাদন কার্ধ্যতঃ বৎসরে ৩০ লক্ষ টন বাড়িত, তবে 
দেশে খাতের গড় উৎপাদন বর্তমানে (‘খাঘ ফলাও? 
আন্দোলনের চাঁরি বৎসর পরে) বাৎসরিক ৬ 
কোটি ৮০ লক্ষ টন দীড়াইত। তাছাতে দেশের 
প্রয়োদনের তুলনায় ৪* লক্ষ টন পরিমাণে খানের 
উদ্বত্ত দেখ! যাইত | কিন্তু বাস্তব অবস্থা দীড়াইয়াছে 
এইট যে, বাহির হইতে বংসরে ৩০৩৫ লক্ষ টন 
খান্ধ আমদানী করিয়াও দেশের অভাব মিটিতেছে 
না। ইহাতে এদেশে খাত ফসল বৃদ্ধির সরকারী 
পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে বপিয়াই লোকের ধারণা 
জন্িয়াছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়াও 
কেন থান্ত ফসল বুদ্ধির আন্দোলন দ্বার! প্রকৃত 
সুফল পাওয়া যাইতেছে না_সে বিষয়ে গব্ণমেণ্টের 
পক্ষে তদন্তের ব্যবস্থা করা উচিত। 


চি) 


মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা ও তাহার প্রতিকার 


. ইনৃফ্রেশন এবং এই শবাটীর তাৎপর্য সম্পর্কে 
অর্থনীতির ছাত্র ব্যতীত আমাদের দেশের 
জনসাধারণের কোন ধারণা ছিল না! কিন্ত বিগত 
১৯৪২ লালের মধ্যভাগ হইতে পশ্যযৃল্য . এবং 
জীবনযাক্লার ব্যয় যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে, 
তাহাতে অর্থনীতির পুস্তকের সহিত সম্পর্কহীন 
অগণিত অনসাধারণও বাস্তবজীবনে ইনৃফ্লেপনের 
বঅর্থ মর্শ্মে মর্শে উপলব্ধি করিতেছে। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে যে পরিমাণ পণ্য- 
দ্রব্যের পাইকারী মূল্য ছিল ১০০২ টাকা বর্তমান 
মাসের প্রথম সপ্তাহে তাহার মূল্য ছিল ৩৮৮১ 
টাকা। খাহ্ছাত্রব্যে মুল্যের সুচকও এই, সময় 
মধ্যে ১০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯৯৪ এ পরিণত 
হুইয়াছে। মূল্যমানের এই সরকারী হিসাবে 
বহুসংখ্যক পণ্যের নিয়ন্ত্রিত মূল্য. ধরা ছইয়াছে। 
কিন্তু ইহা সর্বববাদিসম্মত যে, অনগাধারণকে নিয়ন্ত্রিত 
মূল্য অপেক্ষা! বেশী দাম দিয়াই বহুবিধ প্রয়োজনীয় 
পণ্য ক্রয় করিতে হয়।, দ্বিতীয়ত: মূল্যবৃদ্ধির 
যুগে পাইকারী মূল্যের সহিত খুচরা দামের 
বিশেষ সামঞ্রন্ত থাকে না এবং স্বাভাবিক 
অবস্থায় পাইকারী ও খুচরা. মূল্যের মধ্যে যে 
পার্ঘক্য থাকে ইন্ফ্রেশনের যুগে সেই পার্থক্যের 
পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। পূর্বে পাইকারী 
মূল্যের যে সরকারী ছিসাব উল্লেখ করা হইল, 
তাহাতে মনে হইবে সাধারণ লোকের জীবন 
যাক্সার ব্যয় প্রায় চারিগুপ বুদ্ধি, পাইয়াছে। কিন্ত 
চোরাবাজার ও খুচরা মুল্যের হার বিবেচনা 
করিলে জীবনধারণের ব্যয় পাচগুণ হইতে সাতগুপ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যয়ের 
' হার ও পরিমাণ পাঁচ হইতে শাতগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার 
সঙ্গে অনসাঁধারণের আয় তদনুপাতে বৃদ্ধি হয় 
লাই বলিয়াই দেশের অভ্যন্তরে ইন্ক্লেশন সমপ্তার 
সৃষ্টি হইয়াছে! ,. ho 


পাকিস্তান গর্বের নীতির বিরুদ্ধ 
সমালোচনা করিগে পাকিস্তানের নেতাগণ 
_সমালোচকগণকে বলিয়া থাকেন ভিতরে ও 
বাহিরে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বছ শক্ত আছে। 
কাশ্মীর, হায়দরাবাদ এবং পাকিস্তানের প্রতি 
অনুলিনির্দেশ করিয়া এদেশের জনসাধারণের 
সমস্তাসমূহও চাপিয়া যাওয়ার অন্ত মামুলি উপদেশ 
বিতরণ করা হইত। কিন্ত পণ্যমূল্য ও জীবন- 





যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারী নীরবতা: 


ও অবর্মপ্যতা ডোমিনিয়ন আইন সভায় একাধিক 
সন্ত কর্তৃক কঠোর ভাষায় আলোচিত হওয়ার 
পর এ বিষয়ে নয়াদিল্লীর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের 
টনক লড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় গব্র্ণষেণ্ট প্রাথমিক 
ব্যবস্থা হিসাবে কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের 
উপদেশ: প্রার্থনা করিয়াছিলেন । তানুসারে 
অর্থনীতির .পণ্ডিতগণ দিপ্লীতে উপনীত হুইয়! 
তিন হাজার শব্দ সম্বলিত একটী সর্বলম্মত 
রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্টে সরকারী 
ব্যয়সক্ষোচ, প্রয়োজনীয় পণ্যের পুনপিয়ন্ত্রণ, সরকারী 
খপ গ্রহণ, উচ্চছারে করশ্থাপন এবং শিল্পপতি 
ও ব্যবসায়িগণ যে ট্যাক্স ফাকি দিতেছেন তাহ! 
বন্ধ করার জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন । শিল্পপতি 
ও ব্যবসার়িসন্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সহিত এই 
সমস্ত সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনার পর মূল্য 
বৃদ্ধির প্রতিকারের অপ্ত কি নীতি ও কার্যক্রম 
গরর্ণমেপ্ট অবলম্বন করিবেন তাহা ঘোষণা করা 


হইবে । 


‘দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের EE সি 
ইন্ফ্লেশনের স্মন্তা উদ্ভব হইয়াছে । কিন্তু তরিতবর্ষ 
€পাঁকিস্তানসহ ) ও চীন ব্যতীত কুত্ৰাপি দরিদ্র 
জনসাধারণের খান্ত ও পরিধেয় সম্পর্কে এরূপ 
ব্যাপক চোবাঁবাল্রার উদ্ভব হয় নাই বা মুনাফা- 
শিকারের প্রবৃত্তি দেখা 'দেয় নাই। মস্ত, মোটর 
গাড়ী, রেফ্রিজারেটার, বেতার গ্রাহুকযন্ত্র, রেশমবন্স 
প্রভৃতি লৌখীন পণ্যের চোরাবাজার: 'অষ্াঙ্ক 
দেশেও আছে। কিন্তু ইহাতে দেশের জনসাধারণ 


'সাধারণ থাস্ত ও বস্তের অভাবে কষ্টভোগ করে 


না। খাত এবং শিল্পের কাঁচামাল সম্পর্কে 
যুদ্ধবিধ্বস্ত ইংলণ্ড সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী হওয়া 
সত্বেও তথায় এদেশের ভ্যায় লাধারণলোকের 
জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায় নাই এবং নিত্যব্যবহার্য্য 
পণ্যের মৃল্যও ৪। ৫ গুণ বাড়িয়া যায় নাই। 
এই সমস্ত দেশে সাধারণের ব্যবহার্য খাত, বস্তু 
"ও উধধপত্ত্র সম্পর্কে মুনাফাশিকার ত্বণ্য সামাজিক 
অপরাধ বলিয়া গণ্য হুইয়া থাকে এবং সংশ্লিষ্ট 
শাসনকর্তৃপক্ষও এই সমস্ত অপরাধ কঠোর হস্তে 
দমন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশের 
অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। চাউল, কাপড় ও 
কুইনাইনের চোরাকারবার করিয়া যে ব্যক্তি 





|. লি তসেণ্ভালন হ্যাক অব ইহ্িঞন্সা ভিনও 
স্থাপিভ-_ডিসেম্বর--১৯১১ 


ভারতীয় বৃহত্তম জয়েণ্ট ইক ব্যান্ক 


অনুমোদিত মূলধন ৬১৩০১৯০১৯০২ টাকা 
,খিলিকৃত মূলধন 
ধিকীত মূলধন . ৫১৬১০৫১৫৭৯৭ টাকা 
আঁদায়ীকৃত মূলধন ৩,১৪,২১১২২*৭ টাকা 
স্তার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান | 












রিজার্ভ ও অন্াস্ত তহবিল 
tee টাকা আমানতের পরিমাপ (৩১-১২-৪৭ তারিখে) ১২৩১০৩৭১৭৯২ টাকা 


লগ্ন এজেন্টস্‌ £ বায়ক্লেস ব্যাঞ্চ লিঃ ও সিডল্যাগু ব্যাঙ্ক লিং | 
K ও চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ্‌ দি সিটি অফ. নিউ ইয়র্ক 

| সবল প্রকার ব্যাঞ্ধিং কার্য্য কর! হয়! সর্তাবলী পত্র লিখিয়া! জানুন । 

কলিকাতার শাখাসমূহ-_মেন অফিস--১০*, নেতাজী সুভাষ রোড, বড়বাজার_-৭১, ক্রশ ষ্টরীট ৪ নিউমার্কেট--১*, লিগুসে ছ্রীট, 
গ্তাবাজার-_১৩৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট $ হাউখোলা-_-৭৫, শোভাবাজার ষ্রীট ; ভবানীপুর-->-এ, রসা রোড । বঙ্গদেশ--চাকা 
চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, সীরকাদিষ, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, ভৈরববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপত, 
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সিধুবানী, খাগাড়িয়া, রকসউল, নোঁগাছিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পাটন! সিটি, কাটিহার, কিযাণগত্র, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, 
ধাঁলিয়া, বেরাগ।দয়া, কলগঙ্গ, সমত্তিপুর, পুরুলিয়া, দেওঘ্র) বনমংখি ও বক্সার | উদ্ভিস্কা- সন্বলপুর,“বালেশ্বর | 


৩৪৫৩১৯৪ ॥*** টাকা 
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ম্যানেজিং ভিরেউর £ মিঃ এইচ, লি, ক্যাপটেল, জে, পি। 
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পপ 





বিত্তশালী হইয়াছেন, আত্মীয়স্বলন বা বন্ধুধাহ্ধবের * 
নিকট তাহার সম্মান ক্ষু্ হওয়া দুরে থাঁকুক 
তাছার মর্যাদা আরও বাড়িয়া যায়। 
পুলিশের লোক এবং সরকারী কর্দচারিগণও 
তাহাকে লম্রমের চক্ষে দেখে। দুর্নীতির 
অপরাধে কোন মামলামোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইলে 
গণ্যমান্য ব্যজিগণও তাহার অন্ত উচ্চতর কর্তৃপক্ষের 
নিকট সুপারিশ করিয়া থাকেন। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাতেই 
চোরাবাজার এবং মুনাফাশিকারের ব্যবগায় যে 
প্রসার লাভ করে তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি 
এবং নিয়ন্ত্রণ পুনর্বহাল করিলেই যে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে 
জনসাধারণ পণ্য ক্রয় করিতে পারিবে আমাদের 
এরূপ ভরসা হয় না। কয়লার মূল্য এবং বিক্রয় 
ব্যবস্থা এখনও নিয়ন্ত্রণাধীন! ইহা সত্বেও 
‘প্রকান্যভাবে বাছাই কয়লা ২২ হইতে ৩২ মণ 
দরে বিক্রয় হইতেছে এবং আমদানী সামান্ড হাস 
পাইলেই কয়লার মূল্য ৪২ হইতে &২ টাকায় 
উপনীত ছয়।, অর্থনীতিবিদগণ নিয়ন্ত্রণ. ব্যবস্থা 
পুনরায় চানু করার সুপারিশ করিয়াছেন। ভাল 
কথা; কিন্তু বিগত কয়েকবৎলর যেভাবে নিয়ন্ত্রণ 
কার্যকরী হইয়াছে, তাহার পুনরাবৃতি হইলে 
ইন্ক্লেশনের সমন্তা আরও তীব্র হইয়া দেখা দিবে। 
আমরা চাই শাসনযস্ত্রের সংস্কার করিয়া গবর্ণমেন্ট 
চোরাকারবার ও মুনাফাশিকারীর বিরুদ্ধে 
কঠোরতম শান্তি এমন কি প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা 
করুন । এই শ্রেণীর শ্রান্তি দেওয়া হইলে স্বভাবতঃই 
মুনাফাশিকারের প্রবৃত্তি হাল পাইবে | 

শিল্পপতি ও ব্যবনায়িগণ বলিতেছেন পণ্যের 
যোগান হ্রাস পাওয়াতেই ইন্ফ্লেশন দেখা দিয়াছে। 
কথাটা আংশিক সত্য সন্দেহ, নাই। কলকারখানায় 
উৎপাদন কি কারণে হাল পাইয়াছে এবং কি 
উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় বর্তমান প্রবন্ধের 
তাহা আলোচ্য বিষয় নয়। নুতন কারখানা স্থাপন 
ও বিদেশ হইতে কলকজ! আমদানি করিয়া 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সময়ের প্রয়োজন। 
গবর্ণমেন্ট শিল্পপতি ও শ্রমিকনেতাদের সহিত 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করুন। 
কিন্ত যদি কোন প্রয়োজনীয় শিলের প্রতিনিধি- 
গণের মধ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা যায় তবে 
সেই শিল্পের পরিচালনাভার সাময়িকভাবে 
গবর্ণমেণ্টের স্বয়ং গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? 
পণ্যের যোগান বৃদ্ধির অন্ভতম পন্থা বিদেশ ছইতে 
প্রয়ো্নীয় পণ্যের আমদানী বৃদ্ধি করা। বিগত 
ছুই বৎসর মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের অজুহাতে 
গবর্ণমেপ্ট অযৌক্তিকভাবে কঠোর হন্তে আমদানী 
নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। ষ্টালিং চুক্তির ব্যাপারে এই 
কথা ফাস হইয়া যায় যে, বিগত ৩০শে জুনের মধ্যে 
আটকোটী ত্রিশ লক্ষ পাউও ষ্টালিং বিদেশে ব্যয় 
করার সুযোগ পাইয়াও ভারত সরকার এই সময় 
মধ্যে ৩০ লক্ষ পাউন্ডের বেশী খরচ করিতে পারেন 
নাই! কলকন্জা আমদানীর সুব্ধি না থাকিলে 
এই অব্যয়িত অর্থের. একটা অংশ দ্বারা 
জনসাধারণের ব্যবহার্য্য পণ্য আমদানী করিলে 
ইন্ফ্লেশন প্রশমিত না হইলেও ইছার তীব্রতা 

(পরবর্তী অংশ ২৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


উৎপাদন বুদ্ধির কাজে শ্রমিকের সহযোগিতা 
ব্মাদায়ের অন্ত এবং সাধারণভাবে শিল্প কারখানার 
অন্থুরদের অবস্থার উন্নতির অন্ত ভারত সরকারের 
শ্রমসচিব শ্রীযুক্ত অগভীবন রাম প্রয়োজনীয় 
শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়নে আন্তরিকভাবে 
ন্বপর হইয়াছেন! ইতিপূর্বে শ্রমিকদের নিয়তম 
মন্ত্রী নির্ধারণের আইন ও রোগ-বীমা আইন পাশ 
করা হইয়াছে । ভারতীয় ভোমিনিয়ন আইনসভার 
বর্তমান অধিবেশনে খনি মজুরদের জগ্ত প্রভিডেণ্ট 
ফ্যও এবং বোনাসের প্রস্তাব করিয়া একটি সরকারী 
বিল উপস্থিত করা হইর়াছিল। তাহাও উক্ত 
আইন সভায় গৃহীত হইয়াছে ।' বর্তমানে শ্রীযুক্ত 
জগজীবন রাম কর্তৃক উপস্থাপিত ভারতীয় 
কারখানা আইল ( Factorie৪ ACC) সংশোধক 
বিলটি ভারতীয় ডোমিনিয়ন আইন সভা কর্তৃক 
বিবেচিত হুইতেছে। ভারতের বর্তষান জাতীয় 
‘সরকার যে কেবল শ্রমিকদের 'সম্পর্কে দরদের 
উচ্ছাস জানাইয়াই তাহাদের কর্তব্য শেষ ফরিতে 
চান না, কলকারখানার শ্রমিকদের অবস্থার প্রস্কৃত 
উন্নতি সাধনে তাহাদের যে আস্তরিক আগ্রছ 
রছিয়াছে»এই সম্ঘ্ত তাছারই পরিচায়ক । ' 


ভারতে বর্থমানে যে কারখানা আইন চালু 
আছে, ১৯৩৪ সালে তাহা রচিত ও প্রবন্তিত 
হুইয়াছিল। এ আইন কার্ধ্যকরী হওয়ার পর 
শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কে জগতের ভাবধারা অনেকদুর 
“অগ্রমর হুইয়াছে। কারখানার শ্রবিকদের সুখ 
স্মুবিধা বিস্তার সম্পর্কে আইন প্রণয়নের কাজ 
নানাদেশে বহুদুর সম্প্রপারিত হইয়াছে 
"আন্তর্জাতিক শ্রমিকপঙ্য ছুনিয়ার শ্রমিক সমাজের 
উন্নতির অদ্য অনেক প্রকার কার্ধ্যক্রম স্থির করিয়া 
তাঁছা বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেপ্টের স্ক্ষে উপস্থিত 
কগিয়াছেন। এই অবস্থায় যুগোপযোগী নীতি ও 
আদর্শ অনুযায়ী ১৯৩৪ সালের ভারতীয় কারখানা 
আইনটি সংস্কার ও সংশোধন করা আজ একান্ত 
প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে। একথা সত্য যে, 
-১৯৪৪, ১৯৪৫, ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে কয়েকটি 
নুতন ধারা যোগ করিস! ও পূর্বেকার কয়েকটি ধারা 


রদবদল করিয়া এই আইনটিকে কোন ফোন দিক ' 


দিয়া ইতিষধ্যে পরিবর্তন করা হইয়াছে। কিন্ত 
হুনিয়ায় বিভিন্ন দেশের প্রচলিত ভাবধার! ও শ্রমিক 
কল্যাণের নৃতন আদর্শের দিক হইতে বিচার 
করিলে সে পরিবর্তন খুব 'সামাস্তই বল! চলে। 
ভারত সরকারের শ্রমসচিব সে গলদ হৃদয়ঙ্গম 
করিয়া এদেশে শ্রমিক কল্যাণের মুলভিত্তি ও 
নিয়ামক ১৯৩৪ সালের সেই পুরানো কারখানা 
“আইনটিকে আছর যুগোপযোগা নীতিতে সকল 
‘দিক দিয়া সুগঠিত করিবার কানে ব্রতী হইয়াছেন, 
ছা খুবই সুখের বিষয়। 


ছোটখাট সংস্কার ও সংশোধনের ' ব্যবস্থা নহে, 
এবার শ্রমিক সমাজের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়া 


কারখানা আইনটিকে অনেক দিক দিয়াই পরিবন্তিত, 


করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। চলতি কারখানা 
আইন অনুসারে বিশ জন বা ততোধিক লোক লইয়া 


পরিচালিত কর্প্রতিষ্ঠানকে কারখানা বলিয়া ধরা 


হয়। নুতন সংশোধন রত্ন কারখানার সে সং্ষা 
ব্লাইয়া দেওয়া হইয়াছে । উহাতে বলা হুইয়াছে 
যে, ফোন প্রতিষ্ঠানে দশ জন বা ততোধিক লোক 
নিযুক্ত থাকিলে ও উহাতে বিহ্যৎ শক্তি ব্যবহৃত 
হইলে তাহাকে কারখানা পদ্ববাচ্য বলিয়া ধরা 
হইবে । উহার উপর কারথানা আইনের লন কিছু 
বিধান কার্যকরী করা যাইবে। কোন কর্দ- 
প্রতিষ্ঠানে ২০ জন বা ততোধিক লোক নিয়োজিত 
থাকিলে তাহাতে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত না হইলেও 
উহ) কারখানা বলিয়া পরিগণিত হইবে। 
কারখানার সংদ্তা এইভাবে পরিবর্তিত হওয়ায় 
বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতে বেশী সংখ্যক শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানকে কারখানা আইনের আমলে আন! 
সম্ভবপর হুইবে । বর্তমানের তুলনায় অধিক সংখ্যক 
শ্রমিকের স্বার্থ এই আইন দ্বারা সংরক্ষিত হইবে। 
শ্রমমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম যে বিবৃতি দিয়াছেন 
তাহা হইতে জানা যায়, পূর্বে যেম্থলে ২৫ লক্ষ 
শ্রমিকের স্বার্থ কারখানা” আইন দ্বারা সংরক্ষিত 
হইত, সেস্থলে নূতন লংশোধিত আইন ছারা ৩৫ 
লক্ষ শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে । ইহা উল্লেখ- 
যোগ্য সুব্যবস্থা বলিয়াই ধরা যাইতে পারে. 

চলতি কারখানা আইনে দেশের কলকারখানা- 
সমূহকে “পিজনেল' ( সাময়িকভাবে বৎসরে কয়েক 
মাস কার্ধ্যরত) ও 'পেরেনিয়াল' (সারা বৎসর 
কার্য্যরত) হিসাবে, ভাগ করা হইয়াছে, 
“সি্ভুনেল' কারখানাসমৃহকে কাজের সময় ও. অষ্ত 
নিয়মকানুন সম্পর্কে ‘পেরেনিয়াল’ কারখানাসমূছের 
তুলনায় বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে । কারখানা 








. "কারখানা আইনের সংশোধন 


আইনের নৃতন সংশোধিত বিলে লে সব. [বিশেষ 
সুবিধা লোপ করার নির্দেশ রহিয়াছে । ‘সিজনেল’ 


5 ফারথানাসযৃহের মালিকরা শ্রমিকদের বেশী সময় 


খাটাইবার সুবিধা ও নানাদিক দিয়া কারখানা 
আইনের বিধিনিষেধ হইতে রেছাই পাওয়ার সুবিধা 
ভবিষ্যতে আর পাইবেন না। ইহাতে ‘সিজনেল’ 
কারখানাসমূহের শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ঘটিবে 
সন্দেহ নাই । | 

১৯৩৪ সালের তারতীয় কারথানা আইনে ফল- 
কারখানার শ্রমিকদের সাপ্তাহিক কাজের সময়- ৫৪ 
ঘণ্টা হারে নির্দেশিত হইয়াছিল। সংশোধিত 
বিলে কাজের সেই সময় হাস করিয়। তাহা সপ্তাহে 
৪৮ ঘণ্টা হারে নির্ধারণ করা হইয়াছে । এই 
ব্যবস্থা খুবই যুগোপযোগী, শ্রমিকদের পক্ষে উহ! 
বিশেষ কল্যাণকর হুইবে সঙ্গেহ নাই। তবে, 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে কলকারখানার শ্রমিকদের কাজের 
সময় বর্তমান সপ্তাহে ৪৪ ঘণ্টা হারে নির্ধারিত 
হইতেছে ; যদিও সে কথা মনে করিয়া! আমরা 
কোন ক্ষোভ জানাইতে চাই না। এদেশে 
উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বর্তঘানে যেরূপ বড় 
হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহাতে শ্রমিকদের সাণ্তাহিক 
কাজের সময় ৪৮ ঘণ্টার চেয়ে হাস করার দাবী 
এক্ষণে না উঠাই সঙ্গত। চলতি কারখানা আইন 
অনুলারে দণ্ডদশ বৎসর বয়স্ক শ্রমিককে পূর্ণবয়ন্ক 
শ্রমিক বলিয়া ধরা হয় এবং তাহাকে পুরা সময় 
কাজ করিতে বাধ্য করা ছুয়। ১২ বৎসর হইতে 
১৬ বৎসর বয়সের শ্রমিককে শিশু শ্রমিক বলিয়া 


ধরা হয়। তাহাদের কাজের সময় দৈনিক ৫ ঘণ্টা । 
REE SEES 


হেড অফিস :--১৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । 
স্থাপিত ১৯১০ ইং 


পিজি নাজ 


 আদায়ী মূলধন ও রিজা্ড 
হ্কার্যাকলী তহবিল 


১৫ লক্ষ টাকার উপর 
২ কোটি টাকার উপর : 


শাখা ও এজেন্পীঃ 


সকল প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্র্ে। 


আমানতের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্তিষ্ঠান। 


দীর্ঘ ৩% রংসর ধরিয়া দেশসেবায় নিয়োজিত এবং অভিজ্ঞ ও লব্বপ্রতিষ্ঠ 
ব্যবসাসটিবর্ বারা সুপরিচালিত। 





২৪৮ 


আর্থিক জগৎ 








সংশোধিত আইনে পুর্ণবরস্ক শ্রমিকের নিন্নতম, 
বয়স বাড়াইয়া ১৭ হইতে 
হুইয়াছে। ১৩ বৎসরের নিয্নবয়স্ক কোন শিশুকে, 
কলকারখানার কাজে নিয়োগ করা যাইবে না; 
বলিয়া! নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । ১৩ বৎসর হইতে, 
১৭ বৎসরের শ্রমিকদের. দৈনিক . কানের সময়- 
নির্ধারিত হইয়াছে. ৪২ ঘণ্টা ।,, সংশোধিত 
আইনটিতে শ্রমিকদের জন্য মাহিয়ানা সহ বৎসরে 
কিছু দিনের ছুটির ব্যবস্থা করা, হইয়াছে। বিনা, 
অনুমতিতে উৰ্দ্বপক্ষে ২০ দিন কাজে অনুপস্থিত, 
থাকিলেও কোন শ্রমিককে বরখাস্ত করা হইবে না 
বলিয়া উহাতে এক নুতন, বিধান ..সংযোজিত 
হইয়াছে ।: এই সব বাযস্থার . ফলে এদেশে? 
শিল্প-শ্রমিকদের কাদের মুখ সুবিধা 
ভবিষ্যতে অনেকটা . বা যাইবে, সন্দেছ 
মাই) 

চলতি কারখানা আইনে শ্রমিকদের “স্বাস্থ্য ও 
নিরাপত্তা” (Health and Safety ) শীর্ষক একটি 
অধ্যায় আছে। উহাতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষা 
সম্পর্কে ও তাহাদের সুথ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান সম্পর্কে 
কতকগুলি অবলম্বনীয় বিধিব্যবস্থার । নির্দেশ 
রছিয়াছে।, বর্তমান সংশোধক বিলে পূর্বেকার 
স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা” শীর্ষক একটি * অধ্যায়ের বদলে 
স্বাস্থ্য ও ‘নিরাপত্তা’ নামক ছুইটি অধ্যায় ষষ্ট 
করা হইয়াছে । অধিক কি: 'শ্রধিক কল্যাণ, 
(Labour Welfare) নামে উহাতে নূতন 
একটি অধ্যায় সংযোজিত ৰুর! "হইয়াছে। কল- 
কারখানার শ্রমিকদের শ্বাস্থ্য- ও নিরাপত্তা রক্ষা, 
ও তাহাদের কল্যাণের ব্যবস্থা সম্পর্কে উপযুক্ত 
বিধিব্যবন্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা এ সমস্ত 
অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কল- 
কারখানার মালিকদিগকে এ সমজ্ত দিক দিয়া 
নিম্নতম পক্ষে কি সব দাবীদাওয়! পূরণ করিতে 
হইবে পূর্বের তুলনায় তাহা অনেকটা নিদ্দিষ্ট তাবে 
ও বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । কারখানা 
বাটা নির্শাণ করিতে পিয়া আলো প্রবেশ, হাওয়া 
চলাচলের সুবিধা প্রভৃতির দিকে নজর রাখা, কাজের 
সময়্রমিকদের স্বাস্থ্য যাহাতে কোন দিক দিয়া 
বিপন্ন না হয় তত্িষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং শ্রমিকদের 
আহার বিহার ও বাসস্থান সম্পর্কে সমুচিত উন্নতি 
ব্ধান করার অপরিহার্য দায়িত্ব কারখানার 
মালিকদের উপর ভ্ঞস্ত করা হইয়াছে! যেসব 
ছোটখাট কর্ধপ্রতিষ্ঠান কারখানার পদবাচ্য হইবে 
না তাহাদিগকেও এ সব নিয়ম ও নীতি মানিয়া 
চলিতে বাধ্য করা যাইবে বলিয়া বর্তমান রী 
বিধান দেওয়া হইয়াছে। . 
। পুরানো 'কারখানা আইনে শ্রমিকদের অথ 
সুবিধা সম্পর্কে যথোপযুক্ত নির্দেশ ছিল না | নির্দেশ 
যাহা ছিল শীসনতাপ্ত্রিক অব্যবস্থার জন্ত ও তদারকী 
ব্যবস্থার শৈধিল্যের জগ্ত তাহাও ঠিক ঠিকভাবে 
রাধ্যকরী হইত না। সে কথা বিবেচনা করিয়া 
সংশোধিত বিলটিতে কারখানা আইনের বিধি 
বিধান কাৰ্য্যে বহাল করা সম্পর্কে সরকারী তাবে 
যথোচিত সুব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে | সংশোধিত কারখানা আইনের বিধি 


বিধান কলকারখানার মালিকদের ঠিক ঠিকভাবে 
আখির টিতে জালা আলাল জে কী এপি, 


॥ ১ 
১৮ বৎসর করা 





সযুহের হাতে বিশেষ, ক্ষমতা ও দায়িত্ব অপিত 
ভটগাছে। প্রাদেশিক সরকার যে সব নিয়মাবলী 
বাঁধিয়া দিবেন তাহা যানিয়া না চলিলে কারখানার ' 
মালিকরা দণ্ডনীয় ভইবেন । পুরানো কাবখাঁনা 


- ঈশ্প্রসারণেব সময়ে এবং নৃতন কারখানা প্রতিষ্ঠার ' 


সময়ে যাহাতে শ্রমিকদেব স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কারখানা বাটী নি্দ্মিত হয 
সে জগ্ভ ওঁ সব কাৰ্ধ্যারস্ডের সময়ে যাবতীয় 


পরিকল্পনা প্রাদেশিক সরকার দ্বাবা অন্ছমোঁদন . 


করিয়া লইতে হইবে । কলকারখানার কার্য্যধারা 


. আইনানুগ বীতিতে পরিচালিত হইতেছে কিনা 


সে বিষয়ে সতর্ক নজর রাখিবার জন্তু ইনস্পেক্টর বা 
তদারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে । সংশোধিত 
কারখানা আইনে শ্রমিকদের কাঁজের' সময, ছুটি- 
ছাটা ও তাহাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ 
সম্পর্কে নিন্নতম সুব্যবস্থা যেভাবে নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে এবং : শ্রয়োজ্ছনীয় খুটিনাটি 
বিষয়গুলি যেভাবে বিস্তারিত ভাবে বণিত হইয়াছে 
ত্বাহাতে ভবিষ্যতে এইসব তদারকের] তাহাদের 
কর্তব্য ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং 
ঠিক ভাবে শব কিছু বিধান কার্ধাকরী করিতে 
উদ্যোগী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 
ভারতীয় কারখানা আইনটি এইতাবে সংশোধন' 
করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা' হওয়ায় তাহাতে এদেশে 
শ্রমিক কল্যাণের পথ নি শত হইবে সনদে 
নাই। 


সা 
1 (২৪৬ পৃষ্ঠার পর) মি 


কতকটা হাস পাইত। যাই হউক ভারত সরকার 





সেই তুল সংশোধন করিয়া বর্তমানে আমদানী , 


নিয়ঙ্্রণ বহুলাংশে শিথিল করিয়াছেন। আমাদের 
প্রস্তাব এই যে, বর্তমানে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ 
খাস্তশন্ত (চাউল ও গম) এবং জনসাধারণের 
পরিধানযোগ্য বস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করা 
হউক। প্রথম মহাযুদ্ধের পরও এদেশে ইন্ফ্লেশন 
এবং . পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সুচনা দেখা দিয়াছিল। 
কিন্তু ইছা দীৰ্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই এবং 


ইট ইণ্ডিয়া 


ইন্মিঙরেখ্য কোং লিঃ 


৪নৎ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । 


আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্ৰেত! উভয়েই শ্রেষ্ঠ স্থুনিধা 
ও উদান্ন সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
কর্ধনিষ্ঠ, পরিশ্রতী ও সহিঞ্ণ ক্মা 
এজেন্সি দ্বান্না প্রচুর আয় করিতে 
পারেন। ম্যানেজারের নিকট 
আজই আবেদন কক্ষন। 


'“ক্করা যায় নাই। 






[ ৩০শে আগষ্ট, ১৯৪৮ 


ইন্ফ্লেশনের' তীব্রতাও বর্তমানের স্যার উপলব্ধি 
ইহার “প্রধান কারণ “তখন 
্রহ্ধদ্দেশ হইতে. ইচ্ছামত চাউল এবং জাপান ও 
ইংলণ্ড হইতে প্রচুর বস্ত্র আম্দানীর সুযোগ ছিল, 
বর্তমান অবস্থায় খাম্বশন্ত এবং বন্দু আমদানীর জ্ন্ধু 
স্রদ্ধান্ক বৈদেশিক খরচ হ্রাস করিয়া যত বেশী: 





পরিমাণ সম্ভব বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করাও, 
অযৌক্তিক হইবে বলিয়া, আমাদের মনে, 
হয় না.। 


বুটাশ গবর্ণমেন্টের নিকট ভারতের পাওনা 
ষ্টাপিংও যে এদেশে উন্রেশন সৃষ্টির অগ্কতম কারণ 
তাহা অনেকের জানা নাঁই। ভারতে. বুটীশ 
গবর্ণমেণ্টের সামরিক ব্যয়, বাবত ভাৱত সরকার 
বুটাশ গবর্পমেণ্টের পক্ষে ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্য্যন্ত 
কোটী টাকা বায় করিয়াছেন। পণ্য, 
কলকজা বা বৈদেশিক মুদ্ৰা দ্বারা বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট 
তাহা পরিশোধ না করিয়া ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের 
খাতায় ভারতীয রিজার্ভ বাঙ্কের নামে ঝর টাকাব 
স্মমূলোর ষ্টাপিং অমা রাখেন। উক্ত আমানতী 
ইার্সিংএর, ভিত্তিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট ছাপাইয়া 
চলেন! এদিকে পণ্যের উৎপাদন ও আমদানী হাস' 
পাইতে থাকে। কেন্দ্রীয়. এবং প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসমূছের : বাজেটেও উপযুর্যপরিঞ্চ ঘাটতি 
দেখা দেয়। গবর্ণমেণ্টের খণ সংগ্রহের প্রচেঠাও ' 
সাফল্যমত্ডিত হৃয় নাই] এই সমস্ত কারণে পণ্যোর 
যোগানের তুলনায় অর্থের প্রচলন, বৃদ্ধি পা এবং 
কয়েক শ্রেণীর লোকের হাতে প্রচুর বাড়তি অর্থ 


সঞ্চিত হ্য়। 
প্রচলিত বাড়তি অর্থ টানিয়া নেওয়া ইন্ক্লেশন 


প্রশমনের একটী প্রধান উপায়। এই উদ্দ্তে 
অর্থনীতিবিদগণ উচ্চ হারে কর স্থাপন, সরকারী 
খণ গ্রহণ এবং কর ফাকি দেওয়া বন্ধ করার জন্তু: 
নুপারিশ করিয়াছেন। উচ্চ হারে কর স্থাপন 
করিলে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ ক্ষুব্ধ হইবেন সন্দেহ: 
নাই এবং ইহাতে উৎপাদন হাঁসের আর একটা নূতন 
অজুহাত স্ষ্টি হইবে। বস্ততঃপক্ষে বর্তমানে যে 
সমস্ত প্রচলিত কর আছে, তাহাদের হার বুদ্ধি- 
করার বিশেষ সুযোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। 
তবে এই সম্পর্কে ইন্ফ্রেশন দমনের জন্তু বেশী আয়- 


১,৭৪০ . 


বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ ও কোম্পানীর উপর নিদিষ্ট 
প্র একটী কর স্থাপন করার প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য ॥ 


আয়কর ফাকি দেওয়ার রীতি বন্ধ করার অন্ত পূৰ্বেই 


| একটী তদস্ত কমিশন স্থাপন কর! হইয়াছে 
| প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতিবিদপণ যে সমস্ত সুপারিশ 
॥ করিয়াছেন, সমস্তার গুরুত্ব বিবেচনায় প্রতিকার' 
| হিসাবে তাহা খুবই মৃদু, হইয়াছে। বাড়তি অর্থ 


টানিয়া নিতে হইলে অনভিপ্রেত হইলেও কঠোর 


| ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন! এই সম্পর্কে 
| ব্যাহ্ধসমূহের দাদন ও আমানত নিয়স্ত্র। যৌথ 
॥ কোম্পানীর লভ্যাংশ নির্ধারণ এবং উচ্চযুলোর নোট 
॥ অচল করিয়া দেওয়া প্রভৃতি ব্যবস্থা ইন্ফ্লেশন 
] প্রশমনের অন্ত কোন কোন দেশে অবলম্বিত 
॥ হইয়াছে! মৃদু ব্যবস্থা দ্বারা যদি মুদ্রাস্ষীতি রোধ 
| করার সম্ভাবনা না থাকে, তবে ফ্রান্স, ইতালী ও 
॥ রাশিয়ার অনুচ্ত কঠোর 
{| করাও এদেশে অপরিহার্য হইয়া উঠিতে 


| ০০2] 


নীতি অবলম্বন 


i লইয়া বাংলাদেশের 


বন্দে মাতরম্‌ সঙ্গীতকে, জাতীয় স্দীতরপে 
সরকারীভাবে গ্রহণ করা হইবে ফি হইবে না তাহা 
লাদেশের সংবাদপ্ঞগ্তলিতে কিছুকাল 
যাবৎ আন্দোলন চলিতেছে। এই রঙ্গ হইতে আমি 
ইচ্ছা করিয়াই দূরে রহিরাছি! কারণ আলোচনা 
যাহা চলিতেছে তাহাতে যুক্তি অপেক্ষা ভক্তির 
প্রাবল্য অধিক! ভক্তি যে সকল ক্ষেত্রেই বিচার- 
বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া চলে না তাহা তো জানা 
কথা। 


[ es s ক 
সম্প্রতি ভমিনিয়ন পার্লানেপ্টে প্রধানমন্ত্রী 
ভারতের জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে যে-বিবৃতি দিয়াছেন 
তাহাতে এই আলোচনার সমাপ্তি ঘটা উচিত। 
তিনি বলিয়াছেন, কোন্‌ সঙ্গীত ভারতের আতীয় 
সঙ্গীত হইবে তাহা চৃড়াস্তরপে নির্ঘারপের ভার 
গণপরিষদের | যথাসময়ে তাহারা তাহা! স্থির 
করিবেন। আপাততঃ কেন্দ্রীয় সরফার বিভিন্ন 
প্রদেশপালদের অভিমত সংগ্রহ করিয়া ‘অনগণ- 
মনঃকে সামফ়িকতাবে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহ 
করিয়াছেন। সুতরাং যন্দে মাতরম্‌ ও জমগণমন 
লইয়া বৰ্তমানে বাক্বিতণ্ডা সম্পূর্ণ অনাবস্তুক। 
Ll Ll * Ll 


ভারতবর্ষ সম্পর্কিত সমুদয় ব্যাপারেই 
গণপরিযদের মতামতই শেষ কথা। কিন্তু গণ- 
পরিষদের সম্মুখে বিচার-বিবেচনার জস্ভ 
গবর্ণমেপ্টকেই'একটা। প্রস্তাব উত্থাপন করিতে-হয়। 
আমি আশ! .করি, নেহরু-সরকার অনগণমনকেই 
জাতীয় সঙ্গীতরূপে: গ্রহণের প্রস্তাৰ পেশ করিবেন। 
কারণ জাতীয় সঙ্গীতের যে সকল গুণ থাকা 
প্রয়োজন জনগণমন গানটিতে তাছার সব করটিই 
বর্তমান। 


জাতীয় সঙ্গীতরূপে বন্দে মাতরম্‌ অপেক্ষা 
জনগণমন-এর অধিকতর উপযোগ্গিতা প্রমাণের 
অপেক্ষা রাখে ন]। বাছাদের বুদ্ধি কোন বিশেষ 
কারণে অন্কতত্তি বারা আচ্ছন্ন নহে ) শুর সম্পর্কে 
যাহারা একেবারে» বঙ্ধকাল! নছে এবং কাধ্যরসে 
ধাহাদের কিছুমাত্র অধিকার আছে, তীহারাই 
জাতীয় সঙ্গীতরূপে বন্দে মাতরযের অন্থুপযোগিতা! 
উপলব্ধি করিয়াছেন। মনে মনে স্বীকার করিয়া 
‘অনেক কথা কেন যে. মুখ খুলিয়া বলা হয় না 
তাহা! আমরা সকলেই মনে মনে জানি ।. 
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' অত্যন্ত মোলায়েম করিয়া বললেও বলিতে 
হইবে যে রচনা হিসাবে বন্দে মাতরম্‌ অত্যন্ত অক্ষম 
এবং কবিতা হিসাবে অতিশয় পঙ্গু । আজকার 
দিনের যে ফোন ক্কুলের ম্যাগাজিনেও উহা অপেক্ষা 
অধিকতর, উঁচুদরের : কবিতা প্রকাশিত: হইয়া 
থাকে । বন্ধিমেক প্রতি আমার শ্রদ্ধা গভীর, বাংল! 
সাহিত্যের তিনি অদ্ততম শঅষ্টা। কিন্ত, তাহার 
পন্ড রচনার উৎকর্থকে আমি অসাধারণ গণ্য করি 
' বলিয়াই তাহার বৰিত লেখার বার্থ প্রয়াসকেও 
ধন্ত ধম্ভ করিতে চাহি না-ঠিফ যেমন, রবীক্রনাথের 
লাহিত্যকিকে করি বলিয়াই তাহার, 


তত 


খেয়ালীর খাতা 


(মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন) 


অঙ্কিত ছবি লইয়া মাতামাতি করি না। তাহা 


করিলে এই ছুই মহাপুরুষের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পাইবে 
না। বলে মাতরম্‌ সঙ্গীতের যধ্যে আজ যাহারা 
অপূর্ব্ব সুষমা ও অনির্বচনীয় তাবসম্পদ আবিফষার 
করিয়া গদগদ হইয়াছেন তীছাদের চেতনা সঞ্চারের 
অন্তই এই অপ্রিয় সত্যটা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার 
প্রয়োজন ঘটিয়াছে। কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ভালো, 
কিন্তু যাহারা “ক” দেখিলেই কৃষ্ণ ভাবিয়া আবেশে 
হৃচ্ছিত হন ভীহারা হয় মূর্থ নয়তো তণ্ডতপস্বী। 
< * " || 
, আবস্তই স্বীকার করিব যে, রচলার তালে! মদ 
দিয়াই কোন দেশের জাতীয় সঙ্গীত স্থির হয় না। 
‘লং জিভ দি কিং অপেক্ষা সহল্ৰগুণ অধিক 
কাব্যৰসপূৰ্ণ সঙ্গীত রচন! কর! ব্রিটেনের কবিগণের 
পক্ষে নিশ্চয়ই কঠিন ছিল না কিন্ত অষ্তাম্ত বিষয়ে 
সমতা থাকিলে যাহার রচনা উচ্চন্তরের তাহাফে 
গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। জনগণমম-অধিনায়কের সহিত 
তুলনা করা যাইতে পারে এমন ভাবরসসমৃদ্ধ জাতীয় 
সঙ্গীত অন্ত আর কোন দেশের আছে বলিয়া আমার 
জানা নাই। 


"বন্দে মাতরমের সমর্থকের! বলেন, এই গানটির 
সন্বিত- আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিছাস 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। খুবই সত্য কথা। কিন্তু 
ইহার্‌: জবাব প্রধানমন্ত্রী অননুকরণীয় ভাষায় 
দিয়াছেন,_It represents the passion and 
poignancy of that struggle, but 


perhaps not so much the culmination 
০৫1৮ ছঃখের বিষয়, এই সহ ও সত্য কথাটাই 
আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোক 
উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না যে, সংগ্রামের যুগ 


পার হুইয়া আমরা সংগঠনের যুগে পৌহিয়াছি। 
নদী পার হওয়ার কালে তরনী অবশ্যই . অতি 
প্রয়োজনীয় বস্ত, কিন্তু তীরে পৌছিয়া লেই 
নৌকাকেই ভাঙার চালাইবার চেষ্টা না করিয়া 
গাড়ী ব্যবহার করিলে নৌকার প্রতি অসম্মান 
প্রদর্শন হয় না, সাধারণ কাওজ্ঞানের পরিচয় 
পাওয়া যায় মাত্ৰ৷ 
Ll Ll » * 

. কেবল প্রাচীদত্ব বা জাতীয় আন্দোলনের সহিত 
ঘনিষ্ঠতাই যে কোন কিছুকে জনগণের মনে স্থায়ী 
করিতে পারে না তাছায় প্রমাণ খুজিতেও তো 
দূরে যাইতে হইবে না। আমরা শৈশব হইতেই 
দেখিয়াছি ধ্বনি হিসাবে ‘বন্দে মাতরস্ই ছিল 
লর্বজনগ্রাহা। শভাসমিতিতে বক্তৃতা শেষ হইত 
বন্দে মাতরম্ বলিয়া, জাতীয়তামূলক অনুষ্ঠানের 
নিমন্ত্রণপত্রের মাথায় লেখা থাকিত ‘বন্দে মাতরম্ঠ। 
শোভাযাত্রায় জয়ধ্বনি হইত “বন্দে মাতরম্ঠ। 
এই "বন্দে মাতরম্* ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া কত দেশ- 
কর্মী হাসিমুখে কারাবরণ করিয়াছেন, অন্র্যামপন্তা 
অন্তঃপুরিকার! প্রান্ত দিবালোকে বিদেশী বহর 
দোকানে পিকেটিং করিয়াছেন, বিপ্লবী বালক 
অবিচলিত চিত্তে ফাঁসির রজ্জু গলায় পড়িয়াছেন। 
কোথায় গেল, সেই বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনি? আজ 
‘জয় হিন্দ’ আসিয়া তাহাকে কি প্রায় পুরাপুরি 
স্থানচ্যুত করে নাই ? অথচ ‘জয় ছি” সুরু হইয়াছে 
মাত্র ১৯৪৬ পালে।..জয় হিন্দের বিরুদ্ধে তো 
বন্দে মাতরম্‌ তক্তদেয প্রতিবাদ করিতে দেখি না। 


প্রতিবাদে কোন ফল যে হুইত ন! তাছ! তীহারা 


জানেন। 
* চি * ঞ 


আতীয় সঙ্গীতের ভ্ায় জাতীয় পতাকাও 
সা 
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মৰ্য্যাদা লাভ করিয়া থাকে । অথচ যে জাতীয় 
পতাকা লইয়া কংগ্রেস দীর্ঘকাল সংগ্রাম পরি- 
চালনা করিয়াছেন তাহা বর্তমানে পরিবন্তিত কর! 
হইয়াছে, চরকার বদলে উহাতে অশোকচক্র যুক্ত 
কৰা হইয়াছে। চরকার খধি গ্রান্ধীজীও তাহাতে 
আপত্তি করেন নাই। আজ যাহারা গাস্ধীজীর 
হাতের লেখার ব্লক ছাপিয়া বন্দে যাতরমের প্রতি 
তাহার অন্থরাগকেই শেষ কথা বলিয়া চাঁলাইতে 
চাহিতেছেন, তাহাদিগকে প্রশ্ন করিতে পারিতাম, 
গাঙ্থীভীর অভিমত কি শুধু জাতীয় সঙ্গীতের 
বেলায়ই অলঙ্ঘনীয়, দেশবিভাগে, পাঁচশত টাকা 
বেতন প্রভৃতির বেলায় নহে? কিন্তু সে প্রশ্ন না 
তুলিয়াও বলিব যে, গান্ধীজী যে অমগ্রণযনকে 
তুচ্ছজ্ান করিতেন তাছার কোন প্রমাণ নাই।. 
® Ld [ [ 
জাতীয় সঙ্গীতের মূল কথা হুইল হর । যে সুর 
সকলেই গাঁছিতে পারে, অর্কেন্্ীয় বাজানো যাইতে 
পারে, বদ্দে যাতরমের গলা-কাপানো অন্থনাসিক 
দুর হারমোনিয়াম সহযোগে বৈঠফখানায় তালো, 
সভার উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবেও আপত্তি নাই, 
কিন্ত যখন আপামর সাধারণ সকলে গাছিবার সময় 
উপস্থিত, হয় তখন উহা অত্যন্ত অন্থবিধাজনক। 
অনগণমনের সুরটি শুধু যে শ্রবশন্খকর তাহা 
নছে, গতিশীল, সহজসাধ্য ও অর্কেষ্টার উপযোগী । 
বিদেশীদের কাপেও উহা! কিরূপ মধুর তাহা 
- ইউনাইটেড নেশনসের জেনারেল এসেত্বলীতে 
[ LN + » 
' অভান্ত হুই একটি প্রদেশ বন্দে যাতরমের 
অমুকুলে মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া যে সফল 
যঞ্চিমতক্ত বাঙ্গালী আনন্দে উদ্বাহ হইয়া নৃত্য 
করিতেছেন, তাহাদের অবগতির অভ গোঁছাটির 
একজন কংগ্রেলকম্মীর উত্তি উদ্ধৃত করিতেছি। 
এই কর্মাটি শিলং বেতারকেন্ত্র উদ্বোধনের দিনে 
ধনগণষন” সঙ্গীতের বিরুদ্ধে বিক্ষোতকে সমর্থন 
85885858 তিনি বলিলেন, “হিন্দী রাষ্ট্রভাষা 











শতকরা ১৪৭ ভাগেরও অধিক। - 






[বেঙ্গল সেন ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


টাক! না রাখিবার নিরাপদ স্থান 
অনুমোদিত মুলধন oe ২১০০১৪৬১০০০ টাকা 
২৯ বি মূলধন ৭৫১০০১০০০২ টাকা 
"৭8,৭০0,২৮১ টাক। 
মন্কুত তহবিল ১৮, ৫০ কট টাকা 
কোম্পানীর কাগজের মূল্য . 
ক্রয় মুল্যের তুলনায় ' ৩৫,5৬5০: টাকার বেশী tote 


নগদ; ব্যাঙ্কে মজুত এবং কোম্পানীর কাগজে ব্যান্কের নিন্য দাদন টাকার : 
পরিমাণ মোট আমানতের শতকরা ৮২ ভাগ এবং চাহিবামাত্র পরিশোধনীয় দায়ের | 


ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সব্প্রকার কাক্কম” হয়। . 
লণ্ডন এছেপ্টস £, মিভল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউইরর্ক এজেপ্টস : স্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক এবং 
চেস ষ্যাশনাল ব্যান অব দি সিটি 
অষ্ট্ৰেলিয়ান এজ্েণ্টস 8. নাছ জর নিউ ভিলেন 


বরাহনগর শাখা নং কামীপুর রোডে _ 
(কলিকাত৷ ) শরীপ্রই খোল! হইতেছে। 


আথক জগৎ 


হইবে; কালেই হিন্দীতে জাতীয় সঙ্গীত হুইলে 
আপত্তি নাই। বন্দে মাতরম্‌ অনেকটা সংস্কৃত- 
মিশ্রিত, তাহাও না হয় মানিয়া লইব। কিন্ত 
খাঁটি বাংলা গান জনগণসন আসামীরা কিছুতেই 
গাছিবে না ।” বিহিত রিটা 
লক্ষণই বটে ! 


® রঙ |] নত 

কেছ কেছ এমনও প্রস্তাব করিতেছেন যে, 
বন্দে মাতরমূকে অর্বেস্্রায় বাজাইবার উপযোগী 
নতুন সুর বসাইয়া লঙয়া যাউক | জাতীয় সঙ্গীতের 
ধর্ম সম্পর্কে যাহাদের লেশমান্ত ধারণা আছে, 
তাহাদের পক্ষে এরূপ প্রস্তাব কল্পনা করাও 
বাতুলতা। সঙ্গীতের যে ভাব সে তো ফেবলমাজ 
কথায় নয়; কথা ও শ্বরের সন্মিলনে । বরং 
কথাকে বাদ দিয়া সুরের প্রভাবকে যদি বা 


সঙ্গীতের বলার বল! যাইতে পায়ে, হ্থুর বাদ দিয়া 


কথাকে নহে। বন্দে মাতরমের সঙ্গে জাতীয়তায় 
যে অঙ্ছেস্ত সম্বন্ধ উহার অমুরাগীরা দাবী 
করিতেছেন তাহা যে সত্য নছে তাহার 
সর্বাপেক্ষা বড় প্রযাণই এই যে, এখনই 
বাজারে উদার চার পাঁচটি সুর্ন প্রচলিত 
আছে। তিমিরবয়শের হ্থরের মনে দিলীপ রায়ের 
সুরের মিল লাই, কংগ্রেসে গীত সুর হইতে ওক্কার- 
নাথের হুর পৃথক | ' “শ্মশান ভালো বাঁসিস্‌ বলে 


শ্মশান করেছি হৃদ্বি* গানকে “কে বিদেশী, 


বন-উদাসী”র সুরে গাঁছিলে এবং ব্রহ্ধসঙ্গীভ ঢাকার 
ছাদ পেটানো “আহা বেশ বেশ এয তঙিতে 
গাছিলেও উহারা যথাক্রমে রামপ্রসাদী ও রবীন 
সঙ্গীত থাকে কিনা তাহা বলিতে সঙ্গীতজ্ঞ ' হওয়ার 
প্রয়োজন মাই। 


ঢা Be 

বদের লগ জাীয়তামূলক জনপ্রিয় 
সঙ্গীতগুলির মধ্যে অন্ভতম হুইয়া চিরকাল বাচিয়া 
রছিবে, যেমন দ্বিজেম্রলালের, রবীন্দ্রনাথের, 
অতুলগ্রপাদ্দের অনেক গান আছে এবং থাকিবে। 
ভি 280 সভালমিতিতে উন! গীত 


নিউইয়র্ক । | 


জব 


শী জে সি দাশ, ম্যানেজিং ভিরেউর | | 


: হইয়াছে। 


[ ৩-শে আগষ্ট, ১৯৪৮ 


হইলে কাহারও কোন আপত্তি নাই। কিন্ত 
সরকারীভাবে গৃহীত জাতীয় লঙ্গীত বলিতে যাহা 
বুঝায় তাছার অন্ত ‘জনপণমন'ই সর্বাপেক্ষা * 
উপযোগী। হা স্বীকার করাই তালো। 


_ক্কবি জমিতে গৃহ নির্াণ_মাজাজ 


গবর্ণমে্ট উক্ত প্রদেশে কৃষির উপযুক্ত জমিতে 
যাহাতে কেছ বাড়ীর নির্মাণ করিতে না পানে ' 
তজ্জন্ক একটা আইনের খসড়া মাত্রা ব্যবস্থা 
পরিবদে পেশ করিয়াছেন। খলড়াটীর বিবেচনা- 
ভার একটা সিলেউ কমিটার হাতে দেওয়া 
হইয়াছে। 

আশ্তরীক়প্রার্থীকে চাকুরী দান--দিল্লীর 
সংবাদে প্রকাশ যে,. প্রত ১৯৪৭ লালের ১৫ই 
আগষ্ট তারিখ হইতে ১৯৪৮ লালের '২০শে জুন 
পর্য্যন্ত তারত সরকারের . বিভিন্ন দপ্তরে মোট 
৯,৪২€৫টী, চাকুরী খালি হুইয়াছিল। উদার মধ্যে 
৭,৫৩৭টী চাকুরীই পাকিস্থান হইতে ভারতে আগত 
আশ্রয়প্রীর্থীকে প্রদান করা হুইগ্নাছে। এহী। 
ব্যবস্থায় ফলে প্রতি ব্যক্তির অন্ত € জন ধরিয়! 
৩৮ হাজার আশ্রয়প্রার্থার অন্নসংস্থানের পথ 
হুইয়াছে। | 
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিট্রিকযাল ইনিিউউ_ 
ভারত সরকার .আগামী ৩ বৎসরকাঁলি পর্য্যন্ত 
ইত্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটউটকে প্রতি বৎসরে 
€ লক্ষ, টাকা করিয়া সাহাধ্য দিবেন স্থির 
করিয়াছেন। গত ১৯৩২ সালে ডাঃ প্রশান্ত 
মহুলানবিশ এই ইনগ্িটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। 
বর্তমানে উহ! উদ্ধার কলিকাতা অফিস এবং উহার 
পুণা, যোদ্বাই, মহীশূর, মাক্লাল, লাহোর ও লক্ষৌ 
অফিসের মধ্য দিয়া ফাজ কয়িতেছে। ইনষ্টিটিউট 
এই পর্যাস্ত ভারতের বেন্ত্রীর় ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টগুলির তরফ ছইতে . ১২১৯টা বিষয়ে 
তথ্যতালিকা! সংগ্রহ করিয়াছে । 

মাছি ধ্বংসের চেষ্ঠা_-চিকিৎসকগণের মতে 
মাছির দ্বারা টাইফয়েড, কলের! প্রভৃতি ২০ রকম 
মারাত্মুক ব্যাধিয় বিস্তার ঘটে ।' এন্ত আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে রাসায়নিক জ্রব্যের সাহায্যে বাছির বংশ 
নির্দুল করিবার অন্ত ব্যাপকভাবে চেষ্টা আরম্ভ 
কর্তৃপক্ষ আশা করেন যে, আগামী 
১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে একটাও মাছি থাকিবে না। 
ভারতে ' শ্রমিক অশীস্তি__ভারতীয় 
পাপণমেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে 
যে, ১৯৪৭ লালের ১৫ই আগষ্ট তারিখ হইতে 
বর্তমান বৎসরের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ভারতে মোট 
১,৩৫৫টী  ধর্ষঘট ছয়। এই সব ধর্মঘটে মোট 
১৩ লক্ষ ৬২ হাজার ২৪৪ জন শ্রমিক লিপ্ত ছিল' 
এবং ধর্মঘটের জন্ত যোট ৮৪ লক্ষ ১৫ হাজার 
৯৪৫ দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে। | 

পারি ও লঙ্কার ব্যবলা-ব্জ বিভাগের 
পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় € শত ব্যবসায়ী বৎসরে 
+ কোটা টাকার সুপারি ও ১ কোটা টাকার শুকনা 


| শঙ্কা বিকিফিনি ফরিত। '্মপারির শতকরা 


৭ ভাগই পূর্বের বরিশাল প্রতৃতি জেলা হইতে 

জালিত।| বঙ্গ বিভাগের ফলে পূর্কাৰদ হইতে 
এই সৰ জিনিষের আমদানী কমিয়া ঘাওয়াতে এই 
ব্যবলায়ে অত্যন্ত মন্দ! দেখা! দিয়াছে। 


a 


আর্ধিক দুনিয়ার নিয়ার খবরাখবর 


বালতি শিল্পের জন্য লৌহ--পশ্চিমবদ্গের 
ব্বালতি শিল্পের জগ্চ ভারত সরকার- সম্প্রতি ১৩৫০ 
উন লৌহ ও ইম্পাত দিয়াছেন। বালতি শিল্পের 
প্রতিনিধি সভার মারফতে এই লৌহ ও ইস্পাত 
'বিক্রীত হুইয়াছে। 

মাছ ব্যবসায়ের লাইসেন্স--প্রকাশ বে, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতায় যাহারা ,খুচর! 
হিসাবে মাছ বিক্রয় করে তাহাদিগকে লাইসেন্স 
লইতে বাধ্য করিবেন। গবর্ণমেন্টের বিশ্বাস যে, 
এই ব্যবস্থায় মাছের উচ্চমূল্য রোধ করা সম্ভবপর 
হইবে। | 

ভারতে বৃহদাকার সেচ পরিকল্পনা 
'বর্তমানে তারতে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, 
মহানদী পরিকল্পনা, ভাকরা বাধ, তুঙ্গভদ্রা 
"পরিকল্পনা, রিহান্দ বাধ, ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা এবং 
'ভদ্রা বাধ_-এই *টী পরিকল্পনামূলে কাজ আরম্ত 
হইয়াছে । ভারত সরকার বর্তমানে নিম্নলিখিত 
১২টী বৃহদাকার সেচকাধ্য সম্বদ্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ 
করিতেছেন--কোশী উপত্যকা, রামপদ সাগর, 
তাণ্ডী. উপত্যকা, নর্ধদা উপত্যকা, মহানঘী 
উপত্যকা, সূক্ররমতী বাঁধ, বর্পুত্র উপত্যকা, লায়ার 
বাধ, রামগঙ্গা বাধ, ওয়েন গঙ্গা, চদা উপত্যকা ও 
কষা বাধ। 


কাপড় সরবরাহ--দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ 
যে, গত ফেব্রুয়ারী হইতে. জুন পর্যন্ত, ৫ মাসে 
বোম্বাই ও আমেদাবাদ হইতে ৭ লক্ষ ৩০ হাজার 
গাঁটেরও অধিক পরিমাণ কাপড় ভারতের নানাস্থানে 
প্রেরিত হয়। জুলাই মালে একমাত্র বোম্বাই 
হইতেই রেলপথে ১ লক্ষ ২৬ হাজার গাঁট কাপড় 
স্ভারতের নানাস্থানে প্রেরিত হয়। 

পাটের ফাটকা বাজার বজ্ধ-_পশ্চিমবঙ্ 
'গ্াবর্ণমেন্ট একটা অভিনাম্ম জারী করিয়া কলিকাতাস্থ 
পাটের ফাটকা বাজার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। 
এই অরিনাদ্দ অন্ুসায়ে কে ফাটক! বাজারে 
'বিকিকিনি করিলে অথবা এই উদ্দোস্তট্ে বাঁড়ীঘর 
ব্যবহার করিতে দিলে তাহার ১ হাজার টাকা 
পর্য্যন্ত জরিমানা এবং ১ বৎসর পর্য্যন্ত জেল হইতে 
পারিবে । ইদানীং ফাটকাবাজারের কার্যকলাপের 
ফলে পাটের দর চড়িয়া যাইতেছে বলিয়াই 
'পশ্চিমব্গ গবর্ণমেপ্ট উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
-করিয়াহেন। 


কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন--কংখ্রেস 
শ্দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে আগামী ১৯, 
২৯২ ও ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে জয়পুরে তারতীয় 
,জাতীয্ব কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে । তাহার পূর্বে 
৯ ও ১০ই ডিসেম্বর তারিখে বিষয় নির্বাচন সমিতির 
অধিবেশন হইবে । এই উদ্দেস্তে ং লক্ষ লোকের 
“বসবাসের ম্থবিধার উপযুক্ত বাঁড়ীঘর পিশ্মিত 
হইতেছে বাড়ীগুলি এরূপ ভাবে নিন্মিত হইতেছে 
যাহাতে কংগ্রেসের অধিবেশনের পর উহা আশ্রয়- 
প্রার্থাদের বলবাসের অন্ত ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে 
পারে। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে ৩৫ হাজারের 
মত ভেলিগেটে যোগদান করিবেন বলিয়া মনে 
হইতেছে! কংগ্রেসের সঙ্গে একটা প্রদর্শনী বলিবে 


এবং উহাতে ১৮৮৫ সাল ৮৮৫ সাল হইতে আর আরম্ভ করিয়! 
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস 
দেখান হইবে। 

বাজলায় চলচ্চিত্রের প্রসার-__গভ ৩১শে 
মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে 
বালালার ফিলম সেন্দার বোর্ড মোট ১৫ লক্ষ ৯১ 
হাজার ১৪৬ ফুট লম্বা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অনুমতি 
দেন! উচ্ছার মধ্যে ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ২০৪ ফুট 
আমেরিকান, ৫ লক্ষ ৯০ হাজার ৬৫০ ফুট ভাক্সতীয় 
ভাষায় রচিত, ২ লক্ষ ৯১ হাজার ৩৪৩ ফুট 
বৃটিশ এবং ২০ হাজার ৯৪৯ ফুট অন্ন 
দেশীয় ফিলম ছিল। এই বৎসরে বোর্ড ১৪৩টি 
ফিলম ও ২৪৯টি টপিক্যাল ফিলম প্রদর্শনের অন্থমতি 
দেল। উক্ত বৎসরে অশ্লীল বলিয়া ৬৩টি ফিলমের 
প্রদর্শনে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। উনার মধ্যে 
ভারতীয় ফিলম ছিল ছুয়টি।* গত ৩১শে মার্চ 
তারিখে কলিকাতায় সিনেমা গৃহের সংখ্যা ছিল 
৬৩টি। উহ্থা ছাড়া পশ্চিম বঙ্গের অদ্তা্ স্থানে 
উক্ত তারিখে ১০৮টি সিনেমা গৃহ ছিল। 

গৃহসরঞ্রামের অভাব-__প্রকাশ যে সিমেন্ট, 
ইস্পাত, ইট প্রভৃতি গৃহনিরশ্নাণের সরঞ্জামের উপর 
কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণনীতি প্রয়োগের অস্ত ভারত 
সরকার তারতের সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় 
রাজ্যের উপর নির্দেশ দিয়াছেন। এই সব 
জিনিষের অভাবের জঙ্ক ভারত সরকার 

স্বয়ং বাড়ীঘর নির্দাণের কান্ত অনেকটা কমাইয়া 
দিয়াছেন। 

আমেরিকা হইতে কলকন্স আমদানী 
ভারত সরকার এরূপ সিদ্ধান্ত করিরাছেন যে, ভারতে 
উন্নয়নমূলক কাদের জন্ত আগামী ৩ হইতে ৫ 
বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে ২ শত কোটী টাকা মুল্যের কলকন্ধা 
আমদানী করিতে হুইবে। এই বিষয়ে ওয়াশিংটন- 
স্থিত ভারতীয় রাজদুত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
বাণিজ্য বিভাগের সহিত আলাপ আলোচনা 
চালাইতেছেন। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, 
আমেরিকা বদি ভারতের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনের 
জঙ্ক ভারতকে এই পরিমাণ কলকল্পা দিতে রাজী 
হয় তাহ! হইলে ডলারের অভাব ভারতে কলকজ! 
আমদানীর কোন বিদ্ধ জন্মাইবে না। ভারতের যে 
সৰ কলকজ্জার দরকার হইবে তাহা টান 
আহাজ ৩০ কোটা টাকা, মেলিন টুল ২০ 
টাকা, লৌহ ও ইম্পাত তৈয়ারের কলকজা ১৫ 


- কোটি টাকা, মোটর গাঁড়ী ও লরী ২* কোটি টাকা, 


একোপ্লান ১০ কোটি টাকা, ক্ববিকার্য্যের কলকজা 
১০ কোটি টাকা, কাপড়ের কলের ফলকজা ১০ 
কোটি টাকা, বয়লার ও ইপ্রিন ৩৫ কোটি টাকা, 
রাসায়নিক স্রৰ্য প্রস্তুতের কলকন্জা ১৯ কোটি টাকা 
এবং বিবিধ শ্রেণীর কলকজ্া ২০ কোটি টাকা । এই 





সব কলকজ! ছাড়া ভীরতবর্ধ আমেরিকার নিকট 
বৎসরে ৬ লক্ষ টন করিয়া ইস্পাত এবং কাগজ ও 
অন্তান্ত ভ্রব্যও দাবী করিয়াছে। 


প্লাইউড শিল্পের উচ্চশিক্ষ1-_তারত 
সরকারের-শিক্ষাবিতাগ ক্যাপ টেন প্রণবকুমার বসু 
রায়চৌধুরীকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ওয়াশিংটন ষ্টেট, 
বিশ্ববিস্তালয়ে হুই বৎসর কাল প্লাইউড (Wo০d 
Technology— Plywood manufacture 
machinery and utilization) শিল বিষয়ে 
উচ্চতয় শিক্ষালাতের জন্যে আমেরিকায় 
পাঠাইয়াছেন। ক্যাপ্টেন চৌধুরী গত ২৩শে 
আগষ্ট বিমানযোগে রওনা হুইয়। গিয়াছেন। 
ঢাকা বিশ্ববিভ্ভালয় হইতে 11, 9০. ভিশ্্রী 
লাত করিয়া,' ক্যাপ্টেন চৌধুরী দেরাদূন Forest 
Research Institute এ একবৎসর Research 
Work করিয়া ১৯৪২ হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত গত 
মহাযুদ্ধের সময় সামরিক বিভাগে ছিলেন। তৎপরে 
বীরভূম জিলায় থাড বিভাগের ডিন্রিকৃট্‌ কন্ট্রোলার 
ছিলেন। 
পাকিস্থানে যৌথ কোম্পানীর ছুর্দশী__ 
পূর্ববঙগস্থিত পাকিস্থান কটন মিলস লিঃ এবং 
ইণ্ডিয়ান ক্রেসেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃর ম্যানেজিং ডিরেক্টর" 
জনাব সহিহুল আলম এই ছুইটী কোম্পানীর 
অংশীদারগপকে প্রতারণার অতিযোগে গ্রেপ্তার 
হইয়াছেন। অঙ্ুরূপ অভিযোগে ব্যাঙ্ক অব ইষ্টাৰ্ণ 
পাকিস্থান লিঃর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব ইলিয়াস 
মোল্লা ( ভূতপূৰ্ব্ব এম এল এ), অনাব পালামুল্লা 
এবং জনাব আনোয়ার হোসেনও গ্রেপ্তার 
হইয়াছেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, অহুরূপ 
অভিযোগে চট্টগ্রাম ট্রাম কোম্পানী লিঃর ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর জনাব মুসাও প্রেপ্তার হুম । 


ডাক ব্যবস্থার উন্নভি--ভারতের সংবাদ 
আদান প্রদান বিভাগের মন্ত্রী জনাব রফি আহম্মদ 
কিদোয়াই এরূপ জানাইয়াছেন যে, ভারতের 
প্রতি € হাজার লোকের অগ্ভ একটা 
করিয়া টেলিগ্রাম অফিস প্রতিষ্ঠা, “প্রতি ৩০ 
হাজার লোকের জগ্ত একটা করিয়া টেলিফোন 
এক্সচেঞ্জ স্থাপন এবং বেতারযোগে খুব কম লময়ের 
মধ্যে দেশের সর্বত্র টেলিগ্রাম প্রেরণের ব্যবস্থা 
করাই ভারত গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়।' বর্তমানে 
কলিকাতায় ২৬০০ নুতন টেলিফোন গ্রাহক যন্ত্র 
বসান হইতেছে। 

বীমা আইন- ভারতীয় বীমা আইনের 
সংশোধনের উদ্দেষ্তে পরামর্শ দিবার জম্ক তারত 
সরকার বাণিল্য বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারি এস 
রঙ্গনাথনের সভাপতিত্বে একটী কমিটি গঠন 
করিয়াছেন। - 

ফ্ঁতুল বিচির ব্যবসা EE ভেলের 
বিচি যাহাতে কেছ ময়দার সহিত মিশাইতে না 
পারে তছুনদেস্তে পশ্চিমধ্গ সরকার সমস্ত তেঁতুলের 
বিচির' ব্যবসায়ীকে লাইসেন্স লইতে এবং প্রতি 
সপ্তাহে তেঁতুলের বিচি আমদানী ও বিক্রয়ের 
ছিসাব দিতে .বাধ্য করিবেন বলিয়া জানা 
গিয়াছে। 


২৫২ 


ভারতে জাহাজ আমদানী-_তারতীয় 
পার্লাবেন্টে বাণিজ্য যয়ী জানাইয়াছেন যে, 
১৯৪৭-৪৮ সালে তারতবর্ধ বিদেশ হইতে ১ লক্ষ 
২০ হাজার টনের জাহাজ ক্রয় করিয়াছে।' 
১৯৪৮-৪৯ ' সালে এই ক্রয়ের পরিমাণ ১ লক্ষ ৫০" 
হাজার টন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 
ভারতবাসীর “ মাথাপিছু আয়--তারতীয় 
পার্বামেন্টে শরীযুত ক্ষিতীশ্‌ নিয়োগী জানাইয়াছেন 
যে, ভারত সরকারের বাণি্য বিভাগের মতে" 
১৯৪৫-৪৮ সালে অবিভক্ত ভারতে প্রতি ব্যক্তির 
মাথা কিছু গড়পতা আয়ের পরিষাণ ছিল ১৯৮ 
টাকা। তৰে বর্তমানে মাত্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রদেশগুলির বদি হিসাব ধরা হয় তাহা হইলে 
এই আয়ের পরিমাণ হুইবে ২*৪ টাকা। 
কয়লার খনির শ্রমিকের প্রভিডেণ্ট 
ফণ্ড-গত ২০শে আগষ্ট: তারিখে ভারতীয্স- 
পার্লামেন্টে কয়লার খনির শ্রমিকদের অন্ত গ্রতিভেপ্ট 
ফণ্ডের ও যোনাসের ব্যবস্থা করিয়া একটী, আইন 
পাশ হইয়াছে । এই আইনের ফলে. কোন শ্রমিক 
এক খনি ত্যাগ করিয়া অন্ত খনিতে আশ্রয় গ্রহণ, 
ফরিলেও তাহার প্রতিডেণ্ট ফণ্ডের কোন হজ 
হইবে না। 
- ' সংযুক্ত প্রদেশে বজ্র EEE 
প্রদেশে বস্ত্র বিক্রয় সম্বন্ধে উক্ত প্রদেশের কাপড়ের 
কলওয়ালাগগ গবর্ণমেণ্টের নিকট একটা পরিকল্পনা 
পেশ করিয়াছিলেন। গবর্ণসেপ্ট' এই-. পরিকল্পনা, 
প্রত্যাখ্যান. করিয়া উহাদের নিজস্ব, (একটা 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। , 7 177, 1. 
পাকিদ্বানে-. কংগ্রেস--পূর্কা পাকিস্থানের . 
কংগ্রেস কঙ্গিগণ, পাকিস্থান ভাশস্তাল,কংগ্রেস নামে 
একটা প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন. ভারতে ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেস যেভাবে কাজ করিতেছে, পূর্ব 
পাকিস্থানের এই কংপ্রেয "সেই ভাবে -জাতিবর্ণ 
নির্বিশেষে পূর্কা পাকিস্থানের জনসাধাপের সেবা 
করিৰে। শীযুত হুরেশচজ্র দাশগুপ্ত এয এল এ 
এই প্রতিষ্ঠানের শতাপতি এবং শরীযুত মনোরঞ্জন 
ধর এম এল এ উদ্ছার সম্পাদক নির্বাচিত 
'হইয়াছেদ। . . 
. ভারতে নাগ্ঝরিকের অধিকার--ভারত 
সরকারের তরফ হইতে. এরূপ জানান, হইয়াছে যে 
ভারতে নাগরিকের অধিকার অর্জনের জন্ত কোন 
নিয়ম কানুন এখনও স্থির হয় নাই এবং ভারতের 
নূতন শাসনতঙ্ত্রে উহ স্থির, .হইবে.।- ইতিমধ্যে 
এরূপ ব্যবস্থা হইবে যে যাহারা ৩০শে সেপ্টেম্বরের 
পূর্বে ভারতে আসিয়া ভারতে স্থায়ীভাবে 
বসবাসের অভিপ্রায় ঘোষণা করিবে তাহাদিগকেই 
তারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য. কর! নিত 


হিমালয়ান হীব্িৰেন্ৰ কোল্গাদী দি রঃ | 


[রেজিঃ অফিস-_শিলৎ, (আসাম) ' 
জীবন, অগ্নি,. নৌ, দুর্ঘটনা ও মোটর বীমার জন্য । 


আৰ্থিক জগৎ 


তারতে চাকুরী পাওয়ার জনত এই সৰ লোকের 
কোন, যোগ্যতার (eligibility ) সার্টিফিকেট 
গ্রহণ করিতে হইবে না। পশ্চিম বলের অনেক 


স্থানে' ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকা প্রণয়ন আরস্ত' 


হইয়াছে । কলিকাতায় সেপ্টেম্বরের হয় সপ্তাহ 


' হইতে তোটার তালিকা প্রণয়ন আর্ত হইবে। 


ছেঁড়া কাটা নোটের বদলী-_&ট' ব্যান 


অব পাকিস্থানের ঢাকা অফিস হইতে এরূপ " 


জানান হইয়াছে, যে সামাস্ত পরিমাণে জখম 
তারভীর নেটের বদলে ষ্টেট ব্যাঙ্কের অফিল হুইতে 
পাকিস্থানী নোট দেওয়া হইতেছে এবং বত টাকার 
মোট জমা দেওয়া হইতেছে তাছাঁর সমপরিমাণ 
পাকিস্থানী নোট দেওয়া হইতেছে । তবে 


" ভারতীয় নোউগুলি যদি খুব বেশী পরিমাণে ময়লা 


ও জীর্ণ থাকে তবে তাহা গ্রহণ করিরা ভারতীয় 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট পাঠান হইতেছে এবং 
তারত হইতে নির্দেশ পাইলে তৎপর উহার 
সম পরিমাণ পাকিস্থানী নোট জমাকাীকে প্রদান 
কর] হইতেছে। 

চোরা কারবারী ধরার ব্যবদ্থ1-_বোস্বাই 
পবর্ণমেণ্ট এরূপ স্থির করিয়াছেন যে, জনসাধারণের 
মধ্যে কেহ যদি গবর্ণমেণ্টের কাছে চোরাকারবারী, 
মুনাঁফাশিকারী এবং ধে-আইনী রপ্তানীকায়্ীকে 
ধরাইয়া দিতে পারে তবে তাহাকে গবর্ণমেপ্ট 
বিশেবভাৰে পুরক্কত করিবেন। এদিকে তায়ত 
সরকার এই শ্রেণীর লোকের কঠোর শাস্তি 
বিধানের অন্ত একটা আইন প্রণয়ন করিতে সঙ্কল্প 


২ করিয়াছেন। ' 


+. কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি-_বোদাইয়ের 
'ইপ্তাই্রীয়াল কণ্তিশন এনকোয়ারি ফমিটা উক্ত 
প্রদেশের সমস্ত কাপড়ের কলে প্রত্যহ ৩ দল 
শ্রমিকের সাহায্যে ২৪ঘণ্টা কাজ চালাইবার নুপাররিশ 
করিয়াছেন। কমিটার মতে এই ভাবে কাজ 
হইলে কাপড়ের উৎপাদন শতকরা ৩৭ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইবে। তৰে বোস্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালা- 
গণ উক্ত প্রস্তাৰে এই বলিয়া আপত্তি তুলিয়াছেন যে, 
উহাদের হাতে বেশী পরিমাণে মিলের সাঞ্জসরঞ্জাম 
নাই। এরূপ অবস্থায় যদি প্রত্যহ কলে ২9 ঘণ্টা! 
কাজ চালান হয়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে 
দিলগুলিক্ষে সৃরুঞ্জামের অভাবে কাজ বন্ধ করিতে 
হইবে। 

উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়--প্রকাশ যে, 
ভারত সরকারের ফিনান্স বিভাগ বিতিত্ন প্রাদেশিক 
গরব্ণমেন্টের নিকট এই মর্শে এক নির্দেশ জামী 
করিয়াছেন যে, বিভিন্ন প্রদেশে উন্নয়নমূলক কাজের 


জন্ক যে অর্ধব্যয় হুইবে. তাহার অর্ক ভারত . 


সরকার এবং বাকী, অর্ধেক প্রাদেশিক সরকার 


... , , ক্লাজনৈতিক. স্বাধীনতার ..সঙ্গে চাই আধিক .-্বাধীনতা। 
এ ভবিস্তততের.নিশ্চিত সংস্থান এবং অনিশ্চিত ক্ষতির গুতিরিধান বীমা 
|. . - অৱশিষ্ট শেয়ার. বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক 


চি চকে সক 3 £ আক সে চে সনে 


+ em Aer শী শি 
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' বহুন করিবেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, চলতি 
বৎসয়ে ভারত সরকারের নিকট হইতে ৬] কোটী 





টাকা পাওয়া যাইবে এরূপ বরাদ্ধ ধরিয়া বিভিন্ন, 


প্রকার উন্নয়নমূলক কাজের অন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
বাজেট রচনা করিয়াছিলেন। 

ভারতে সিমেন্টের অবস্থা পশ্চিম 
বাঙলার অসমারিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী এরূপ 
মন্তব্য করিয়াছেন যে যুদ্ধের আগে ভারতে বৎসরে 
৩০ লক্ষ টন করিয়া সিমেন্ট উৎপন্ন হইত এবং 
তারত বিভাগের ফলে ৬ লক্ষ টন সিমেন্ট প্রস্তুতের 
ফল পাকিস্থানে পড়িয়াছে। কাজেই বর্তমানে 
ভারতে বৎসরে ২৪ লক্ষ টন পিমেন্ট প্রস্তুতের 
উপযোগী যন্ত্রপাতি রহিয়াছে। কিন্ত নানা কারণে 
দেশে বৎসরে ১৮ লক্ষ টনের বেশী পিমেপ্ট উৎপন্ন 
হইতেছে না । অথচ দেশে ৬০ লক্ষ টন পিমেপ্টের 
চাঁছিদ! রহিয়াছে । তিনি বলেন যে তারত সরকার 
পশ্চিষবজকে উহার চাহিদার অনুপাতে অনেক কম: 
সিমেন্ট দিতেছেন এবং তজ্জন্ভ গত মে মাস হইতে 
এই প্রদেশে "সিমেন্ট বিক্রয়ের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেপ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ" 
গবর্ণমেন্ট ভারতে উৎপন্ন পোর্টলাও সিষেশ্টের দর; 
প্রতি টনে ৮৭/০ আনায় এবং বিদেশ ছইতে' 
আষদানী অমুরূপ ধরণের সিমেণ্টের দর প্রতি টনে 
১৭৭1০ আনায় নির্ধারিত করিয়া দিয়াজ্ছন। 

সিদ্ষিতে সারের কারখান!--বিহার 
প্রদেশের সিঞ্চি, নামক স্থানে ভারত সরফার যে 
সার প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের সঙ্চল্প করিয়াছেন 
নানা কারণে ১১৪৬:ও ১৯৪৭ সালে তাছার কাজ 


“বেশী অগ্ৰগর হয় নাই । বর্তমান বৎসরের প্রথম 


হইতে উহার কাজজ্রততর করা হইয়াছে এবং 
আশা করা যাইতেছে যে ১৯৫০ সালের মধ্যে উহার 
কাজ শেষ হইবে। এই কারখানার জন্ত ব্যয় 
হুইবে ১৭ কোটি টাক! এবং উহাতে বলরে লাড়ে 
তিন লক্ষ টন করিয়া এমোনিয়াম সালফেট জাতীয়, 
সার প্রস্তুত হুইবে। আমেরিকা ও ইংলগ্ডের' 
বিশেষজগণ এই কারখানার কাদে সাহায্য 
বর 

..ভারতে শিল্প, EEE সংবাদে- 


প্রকাশ-বে, ১৯৪৭ লালেয় ১৫৪. আগষ্ট তারিখে. 


স্বাধীনতা লাভের পর. হইতে ' ভর বৎসরের 
ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত ৪ মাসে ভারত সরকারের 
কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটেল ইসুল নোট ১৫৫টি 
ভারতীয় ক্ষোম্পানীকে ৫৪ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা 
মুলযন সংগ্রচ্থের অনুমতি দিয়াছিলেন। উহার 
মধ্যে বিবিধ শিরগ্রতিষ্ঠানের অন্ত ২৮ কোটী ৫ লক্ষ- 
টাকা মূলধন সংগ্রহের অঙ্গুমতি দেওয়া হয়। 
ভারতীয় এম, আর, সি, পি--এই বৎসর 
বৃটেনে একব্রিশ জন চিকিৎসক এম, আর, পি, পি 
ডিপ্জী লাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে চারম্মন ভারতীয় । 
উছাদের নাম £ ডাঃ ভি, তি, শা (বোদ্বাই), ডাঃ 


আমি জঙ্গলওয়ালা (বোম্বাই), ডাঃ তি, ব্যানাক্ি- 


| হি ন 
হইংলণ্ডে গৃহ নির্ন্মাপ-_বৃটেনের স্বাসথাম্্রী 
| যে, গত জুন মানে বৃটেনে. 
০৯০ স্থায়ী ধাসগৃহ নির্মাণ করা হইয়াছে। 


: হানে এড পিব সংখ 99 


আর হয় নাই। 
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জার্মান-ভারত বাণিজ্য : চুক্তি_পশ্চিম 
জার্মানীর যে অংশ ইংলণ্ড ও আমেরিকার অধিকৃত 
তাহার সহিত ভারতের একটী বাণিজ্য চুক্তি 
সম্পাদিত হুইয়াছে। এই চুক্তি যতে ভারত 
জার্দানীকে কৃবিজাভ দ্রব্য ও অন্তান্ত কাঁচামাল 
দিবে এবং উহার বদলে ভারত কলকজা ও 
রাসায়নিক জ্রব্য পাইবে । এক বৎসরে এই ভাবে 
মোট বাণিজ্যের পরিমাণ হইবে ৩ কোটী ডলার | 
_ পাকিস্থানের নোট ক্রুয়-বিক্রয়__ভারতীয় 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে জানান হইয়াছে যে, 
উক্ত ব্যাঙ্কে পাকিস্থানের টাকার বিনিহয় সম্বন্ধে 
জনসাধারণকে হুবিধা দেওয়া হইবে। ব্যাঙ্কের 
বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রার্খ ও 
কাণপুর অফিস হইতে পাকিস্থানের ১০০ টাকার 
বদলে ভারতের ৯৯॥৩০ আনা দেওয়া হুইবে এবং 
ভারতের ১০/০ আনার বদলে পাকিস্থানের 
১০০ টাকা দেওয়া হইবে । এখন হইতে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক চট্টগ্রামে ডেলিভারি . দেওয়ার জস্তও 
পাক্িস্থীনের টাকা ক্রয়-বিক্রয় করিবেন। 
উর্দ্ধতন চাকুরীর জঙ্ঘা পরীক্ষা-_ভারত 
সরকারের গত ২০শে আগষ্ট তারিখের একটা 
বিন্্রপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারত সরকারের অধীনে 
নিমলিখিত শ্রেণীর বিভিন্ন উর্দ্ধতন চাকুরীর জঙ্ 
, আগামী ডিসেম্বর মাসে ফেডারেল পাবলিক সান্ডিস 
কমিশন, কর্তৃক একটী পরীক্ষা গৃহীত হইবে। 
চাকুরীসমূহের নাম--(১)' ইত্ডিয়ান এডমিনিষ্রেটিভ 
সাপ্িস, (২) ইণ্ডিয়ান ফরেন লাভিস, (৩) ইণ্ডিয়ান 
পুলিশ সার্ভিস, (৪) ইণ্ডিয়ান অডিট এও একাউণ্টস 
সান্ডিস, (৫) মিলিটারি একাউণ্টগ সার্ভিস, (৬) 
ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে একাউন্টস সাঁভিস, (৭) 
ইম্পিরিয়াল কাষ্টমস সাতিস, (৮) ইনফম ট্যাক্স 
অফিসার্স সাভিস (ক্লাশ ওয়ান গ্রেড টু), (2) 
ট্রাব্সপোর্টে ট্রোফিক) এবং ষ্টেট রেলপথসমূহের 
কমার্শিয়াল বিভাগসমূহ সুপিরিয়র রেভিনিউ 
এষ্টারলিশমেণ্ট সাভিস, (১০) ষ্টেট রেলওয়েসমূছের 
এষ্টারিশমেপ্ট বিতাগ, (১১) ইণ্ডিয়ান পোষ্টাল 
'লার্ভিস (রাস ওয়াল)।' ১৯৪৮ সালের ১লা 
আগষ্ট তারিখে যাহাদের বয়স ২১ হইতে ২৫ 
বৎসরের মধ্যে তাহারা ৯নং সার্তিসে প্রতিযোগিতা 
' করিতে পারিবে । উক্ত তারিখে যাহাদের বয়স 
“২১ হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে তাহারা অন্ত সমস্ত 
সাতিসে প্রতিযোগিতার অধিকারী হুইবে | তবে 
তফশিলী হিন্দুদের বয়স উহা! অপেক্ষা ৩ বৎসর 
বেশী হইলেও তাহার! প্রতিযোগিতার সক্ষম 
হুইবে। চাকুরী প্রার্থার নিয়তম যোগ্যতা আই এ 
এস এবং আই এফ এসের বেলায় কোন অনুমোদিত 
বিশ্ববিস্তালয়ের আর্ট, সায়েন্স বা কমাস” ডিগ্রী 
বা উহার সমান কোন উপাধি। অষ্কান্ত শ্রেণীর 


চাকুরীতে অনুমোদিত যে কোন বিশ্ববিগ্ভালয়ের়', 


যে কোন ডিগ্রী বা উহার সমান উপাধি! 
আবেদনের. সঙ্গে ৮২1০ আনার একটা 
' ট্রেজারি রসিদ বা পোষ্টাল অর্ডার ' এবং বয়স, 
চরিত্র ও শিক্ষাগত বোগ্যতা সম্বন্ধে তিনটা; 
সার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে। 'তপশিলী হিন্দুদের 


১০1০ ,আনার ট্রেজারি রসিদ বা পোষ্টাল অর্ডার * 


পাঠাইলেই চপিবে। পরীক্ষা সম্বন্ধে সমস্ত, 


খু'টানাটা ৰ্যিরণ শদ্রই প্রকাশিত হইবে । টুপরোক্ত : 


'সার্টিফিফেটগুলি আবেদনের সঙ্গে পাঠাইতে হুইবে 
বিধায় প্রত্যেক আবেদনকারীকে এই সব 
সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে । পরীক্ষার খু'টীনাটী বিবরণ ও লোটাশ 
প্রকাশিত হওয়ার পর আবেদনকারীদের নিকট 
নিয়মাবলী ও আবেদনের ফরম প্রেরণ করা 
হইবে। 

বন্ত্রের উৎপাদন ব্ৃদ্ধি__ভারত সরকারের 
টেক্সটাইল কমিশনার গ্রীধৃত টি লি বরাট 
কলিকাতায় এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে 
বন্্ের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বস্কে গবর্ণমেণ্ট একটী 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনামতে 
সমগ্র ভারতকে €টী কেন্দ্রে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক 
কেন্দ্রে একভ্রন করিয়া ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হইবে। 
কেন্ত্রগুলির প্রধান অফিস বোম্বাই, আমেদাবাদ, 
ইন্দোর, মাদ্রাজ ও কাণপুরে স্থাপিত হইবে। 

ভারত ও পাকিস্থানে আশ্রয়প্রার্থীর' 
সংখ্যা--ভারতীয় পার্লামেন্টে একটী প্রশ্নের 
উত্তরে জানা গিয়াছে যে, এই পর্য্যন্ত পাকিস্থানের 
পশ্চিম পঞ্জাব হইতে ৩৯ লক্ষ ৪৫ হাজার, উত্তর পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ ও উদ্থার সংলগ্ন দেশীয় রাজ্য হইতে 


হ লক্ষ ৭৮ হাজার? সিন্ধু হইতে ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার, 
বাহাওয়ালপুর রাজ্য হইতে ১ লক্ষ ৫৯. হাজার 
এবং পূর্ববঙ্গ হইতে ১০ লক্ষ ৪০. হাজার 
অমুসলমান ভারতে চলিয়া আসিয়াছে । বর্তমানে 
পাকিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে নিম্নলিখিত সংখ্যক 
অমুসলমান রহিয়াছে--পশ্চিম পাঞ্জাব ২৭ হাজার, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৫ হাজার, সিদু লক্ষ 
৮৮ হাজার, বেনুচিস্থান ৭৫ হাজার, পূর্ববঙ্গ ১ কোটী 
১০ লক্ষ এবং বাহাওয়ালপুর ১৪ হাজার। আরও 
জানা গিয়াছে যে, তারত হইতে ৫৭ লক্ষ ৬৮ হাজার 
মুসলমান পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে এবং এখনও 
তারতে প্রায় ৪ কোটী মুসলমান রহিয়াছে। 
পাকিস্থান হইতে ভারতে যে লব লোক আসিয়াছে 
তাঁহার মধ্যে এখনও ২৮ লক্ষ লোকের ফোন 
কাতকর্শের সংস্থান হয় নাই। 

শ্রীযুক্ত দাসের পদত্যাগ--স্টেট ব্যাঙ্ক অব 
পাকিস্থানে চাকার জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্জ্র 
দাস ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তিনিই উক্ত 
ব্যাক্কের একমাত্র হিন্দু ডিরেক্টর ছিলেল। 
সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, শ্রীযুক্ত দাল এই পদে 
ইস্তফা দিয়াছেন। 











“ম্বদেশী-ুগের প্রারস্তে ' 


রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভবন, জোড়াসীকোর এই সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ : 
হিন্দুন্থান’এর গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। 


প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রাণ মনীষী « 





তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল,-_ জীবন-বীমার দ্বার! ব্যক্তি ও জাতির আর্ধিক-উন্নতি 
সাধন করা। এ বিষয়ে ‘হিন্দুস্থান’ পূর্বাপর দেশবাসীর নিকট হইতে সর্ধাস্তরিক 
সহযোগিত! লাভ করিয়! আসিতেছে এবং গত ৪১ বৎসরের জন-সেবায় ইহা আজ 
ভারতের অন্ততম সর্ববৃহৎ বীমা"প্রতিানে পরিণত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের 
সোসাইটির অসামান্ সাফল্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ছে 


নুতন বীমা ১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর 
মোট চল তিবীমা ৫৫ » ৩৩ 5 » ; 
{ প্রিসিয়ামের আর ৫ =», ৬১ +i" 
'[ ৰীমা তহবিল" ১০ , ৩৩ » 7৮ ৯ 
| মোট সংস্থান ”" SHE 5, 


টিটি ।দ্বাবী শোধ (৯৪৭) """ প্রায় €৪ লক্ষ টাক! 


কিন্ত হিন্স্থানের গর্বব তাহার এই সকল কোটি কোটি টাকার অঙ্কে নহে, পেরে তাহার 
অকুঠ সেবা দ্বার অসংখ্য পরিবারের অর্থ-সংস্থান করিয়| দিতে পারিতেছে, ইহাই 






কো-ভপালোটিভ ইন্সিওর্রেন্ন দোদাইাটী.লিঃ 
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আধ! সরকারী জ্রাহাজ কোম্পানী-- 
ভারতীয় পাল'যমেণ্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে জালা 
গিয়াছে যে, ভারত সরকার সিদ্ধিয়! হিম নেভিগেশন 
কোম্পানী, ইণ্ডিয়ান ষ্টিম নেতিগেশন কোম্পানী 
এবং ভাবত লাইনস লিঃ এই তিনটা জাহাজ 
কোম্পানীর সহযোগে তিনটী বড় জাহাজ কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠিত করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই 
কোম্পানীর গ্রত্যেকটার মূলধন হইবে ১০ কোটা 
টাকা এবং এই টাকার অধিকাংশ তারত সরকার 
প্রদান করিবেন। এই সব কোম্পানী ভারতবর্ষ 
ও বিদেশের সহিত যাত্রী ও পণ্য আমদানী 
রধ্যানী করিবে। 

আমদানী রপ্তানীর উন্নতি_জানা গিয়াছে 
যে, ভারত হইতে বিদেশে এবং বিদেশ হইতে 
ভারতে আমদানী ও রগ্ানীর হুব্যবস্থা করিবার 
জন্ত ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ ইংলণ্ডের 
ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের 
অনুকরণে একটা প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার বিষয়ে 
চিন্তাভাবনা করিতেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হইলে উহার পরিচালনাঁভার গবর্ণমেন্টের হাতে 
সষ্ত থাকিবে। | | 
,  পশ্চিমবজে গোল আলুর অবন্থা-_ 
পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেন্টের নির্দেশে এই প্রদেশে 
গোল আলুর অবস্থা সম্বন্ধে ভারতীয় ্্যাটিট্িক্যাল 
ইনটিটিউট একটা তদস্ত করেন। উক্ত তদন্তে জানা 
গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গে গোল আলু চাষের উপযুক্ত 
১ লক্ষ একর জমি আছে এবং এই জমিতে গোল 
আলু চাষ করিতে হইলে বীজ ছিসাবে ৭ লক্ষ 
মণ গোল আলু দরকার । উহার মধ্যে এই প্রদেশের 
ককষকদের হাতে ১] লক্ষ মণ বীজ 'রহিয়াছে। 
বাকী যীজ মহীশূর, নীলগিরি পর্বত, সিমলা, 
আসাম ও ব্ৰহ্মদেশ হইতে. আমদানী করিতে 
হইবে। ইনষ্টিটিউট যলেন যে এইভাবে ১ লক্ষ 
একর জমিতে ৭ লক্ষ মণ বীল সহায়ে চাষ হইলে 
পশ্চিমবঙ্গে বৎগরে প্রয়োজনীয় দেড় কোটী মণ 
গোল আলুর মধ্যে ১ কোটী ২০ লক্ষ মণ গোল 
আনু পাওয়া যাইতে পারে। 

পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং-পশ্চিমব্গ বর্তমানে 
কলিকাতা ও উদ্ধার পার্বতী অঞ্চলে রেশন কার্ডের 








Essential Oils 





AROMATIC CHEMICALS :— 


GERANIOL, PARACRESOL ACETATE 
TERPENYL ACETATE, ETC. 


And other quality Perfumes, 


Nipagin Preservatives, etc. 


Aromatic Chemicals 
Synthetic Perfumes 


Technical, Fine and Heavy Chemi- 
cals, Stearic Acid, Cetyl Alcohol, 


COMPLETE PRICE LIST ON REQUEST, ' 


আর্থিক জগৎ 

মারফতে ৬০ লক্ষ লোকের নিকট চাউল বিক্রয় 
করা হুইতেছে। উচ! ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 
জলপাইগুড়ি ও অন্তাস্ভ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রেশনিং 
প্রধায় ১৭ লক্ষ লোককে সপ্তাহে ছুই সের করিয়া 
চাউল দিতেছেন। এজপ্ত প্রতি মণে ১৭ টাকা 
মূল্য গ্রহণ করা হইতেছে। * 

পাকিস্থান হইতে পাট আমদানী-- 
করাচী হইতে পাকিস্থান গবর্ণমে্ট একটা- বিকৃতি 
প্রকাশ করিয়া জানাইফ়াছেন যে, তারত-পাকিস্থান 
বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্থান ভারতে ৫০ লক্ষ 
বেল পাট রপ্তানী হইতে দিবে এবং এই রপ্তানীয় 
অন্য কাঁহাকেও লাইসেন্স লইতে হুইবে না। 

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কর্মিটা__আগামী 
€ই গেণ্টেমর তারিখে দিল্লীতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং 
কমিটীর একটা অধিবেশন হইবে । 
" ছুদ্ধের যোগান বৃদ্ধি-_ভারতে ছত্ের 


'যোগান বৃদ্ধির অন্ত ভারত সরকার একটি পঞ্চ 


বাধিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং উহা চাস, 
করিবার অন্ত শীত্রই প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলিকে 
নিৰ্দ্দেশ দেওয়া হইবে । এই পরিকল্পনাতে ছু ও 
ষাঁড় উৎপাদনের জন্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ফার্খ প্রতিষ্ঠা, 
সহর অঞ্চলের গো-মহিযাদির অন্ত কলোনী স্থাপন, 
কৃত্রিম উপায়ে পাভীর গর্ভগঞ্চার, অপর ধরণের 
গো-মহিষের উন্নততর প্রজনন ব্যবস্থা, সমর্বায় দুগ্ধ 
ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা এবং পণ্ড খাতের উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করা হইবে। 

কলিকাতার চতুর্দিকে রেলপথ-_ 
/ফপিকাতার . টান্মনেল ফেসিলিটি কমিটী 
কলিকাঁতার চতুর্দিকে একটা বৃত্তাকার রেলপথ 
নির্দাপের বে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা কার্ষ্যে 
পরিণত করিতে € কোটা ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় 
পড়িবে বলিয়া জানা ‘পিয়াছে। এই প্রস্তাবটা 
বর্তমানে ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ডের বিবেচনাধীন 


আছে। 

বরক্মদেশে ভারতবাসী- তরদ্মদেশে বর্তমানে 

১০ লক্ষ তারতবাসী রহিয়াছে এবং উক্ত দেশে 

উচ্ছাদের সম্পত্তির পরিমাণ ১৩০ ফোটা টাকা ।. 
ব্রহ্মদেশের বর্তমান বিদ্রোহ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহা 

হইলে তারত সরকার উক্ত দেশ হইতে ভারতীয়- 


And other materials for 
Manufacturers of Soaps 
and Toilet Requisites. 


Fruit Essences : 


LEMON, ORANGHKH, 
ICE CREAN SODA, | 
GREEN MANGO: 
BANANA, VANILA 





THECALCUTTA 
CHEMICAL 09. Lid. 


Panditia Road t:; CALCUTTA-29 











[ ৩*শে আগষ্ট, ১৯৪৮ 


গণকে স্থানাস্তরিত করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
তবে এখনও সেরূপ মারাত্মক কোন অবস্থা ঘটে 


| } 

তুলার মুল্য নির্্ধারপঁ--ভারত সরকার ৩২ 
ভাগের ২৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা আঁশযুক্ত ঝরিলা 
শ্রেণীর তুলার প্রতি ৭৮৪ পাউও ওজনের এক এক 
কেণ্ডির মূল্য ৪৯৫ টাকার কম এবং ৬২০ টাকার 
বেশী হইতে পারিবে না বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। 
এইভাবে ৪ তাগের ৩ ইঞ্চি লম্বা পর্য্যন্ত আঁশযুক্ত 
ঝরিলা শ্রেণীর তুলার মূল্য ৪৭৫ টাকা হইতে ৬০০ 
টাকা নির্ধারণ করা হুইয়াছে। অন্তান্ত শ্রেণীর 
তুলার মৃল্যও/এই অমুপাতে নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

পাকিস্থান ষ্টেট ব্যাঞ্ধ__'£েট ব্যাধ অব 
পাকিস্থানের প্রত ১২ই. আগষ্ট তারিখের অবস্থা 
সম্বন্ধে উদ্ত ব্যাঙ্ক হইতে যে বিবৃতি প্রকাশিত 
হইয়াছে তাছাতে দেখ! যায়, এই ব্যাঙ্কের মোট 
আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা। 
উহার মধ্যে পাকিস্থান' গবর্ণমেন্ট শ্বয়ং ১ কোটা 
৫১ লক্ষ টাফার' শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন এবং 
জনসাধারণের মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ টাকার শেয়ার 
বিক্রয্ন হইয়াছে । কাজেই' এই ব্যান্কের 'মোট ৩ 
কোটী টাকার শেয্নারের মধ্যে এখনও ১ কোটী 


৪৭ লক্ষ টাকার শেয়ার অবিক্রীত রহিয়াছে। 


কোম্ী সেচ পরিকল্পনা--পাটনার”্একটা 


'সংবাঘে জানা গিয়াছে যে, কোশী নদীর উপর সেচ" 


পরিকল্পনার জন্ত মোট ১০০ কোটী টাক! ব্যয় হইবে 
এবং উহ। সমাপ্ত হইতে ১২ বৎসর সময় লাগিবে। 
এই পরিফর্মনায় কোলী' নদীর উপর যে প্রধান 
বাধটী নির্মিত হইবে তাহা নেপাল রাজ্যে পতিত 
হুইয়াছে। এই 'বাধটীর জন্ভই ৪ কোটী টাকা ব্যয় 
হইবে এবং আগামী অক্টোবর মাপ হইতে উহার 
কাজ আর্ত হইবে। 

কলিকাতায় টেলিফোন_-কপিকাতায় যে 
স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটিক) টেলিফোন ব্যবস্থ! প্রবর্তিত 
হুইবার কথা হুইরাছে, তদমুযায়ী কলিকাঁতার উত্তরে 
ভাটপাড়া ও চুচুড়া পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে বব পর্য্যন্ত 
হংটী কেন্দ্র স্থাপিত ছইবে এবং প্রত্যেক কেনে 
একটা করিয়া এক্সচেঞ্জ থাকিবে । ইতিমধ্যেই এই 
লব এক্সচেঞ্জের 'স্থান নির্বাচিত হুইয়াছে। ১২টা স্থান 
ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট খাস করিয়া 
লইয়াছেন। এই সব স্থানে শীগ্রই বাড়ীঘর 
নির্মাণের কাজ জরম্ত হুইবে। ইতিমধ্যে 
এসপ্লানেডের নিকটে ৬টা পাবলিক টেলিফোন 
বসানো হুইবে এবং উহা হইতে জনলাধারণ প্রতি 
‘কলের’ অন্ত ২ আনা দিয়া টেলিফোন করিতে 
পারিবে 

ভারতে খানশন্ত আমদানী- “ভারতীয় 
পার্পামেপ্টে খান্ডমন্ত্রী দানাইয়াছেন যে, চলতি 
১৯৪৮ সালে তারত সরকার বিদেশ হইতে ৫৫ 


, কোটি ১ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৪ লক্ষ ৫ হাজার টন 


পম এবং ৪৬ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৮ লক্ষ 
৬৩ ছাজার € শত টম চাউল আমদানী করিবেন। 
. একশত টাকার নোট--ইতিমধ্যে তারতের 
নানাস্থানে এরূপ গুদব .রটিয়াছিল যে, ভারত 
সরকার ১০০ টাকার নোট অচল বলিয়। ঘোষণা 
করিবেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটা বিবৃতি 
55৮48 


‘তিতি ম্বই। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ৎ৭শে আগ&--ইনফ্রেশন দমনে 
"ভারত সরকারের তোড়জোড় দেখা যাওয়ায় তাহার 
প্রতিক্রিয়ায় কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দার 
স্চনা হুইয়াছে। পণ্যমূল্য বৃদ্ধি নিবারণ সম্পর্কে 
ভারত সরকারের পক্ষ হইতে পালণামেণ্টে শীঘ্রই 
'অরুরী বিবিব্যবস্থা ঘোষণা করা হইবে প্রধান মন্ত্রী 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন! 
বর্তমানে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও শিল্পপতিদের 
"ভাকিয়! গবর্ণমেপ্ট তাহাদের সহিত এ বিষয়ে 
পরামর্শ করিতেছেন। অর্থনীতিবিদরা যে শব 
নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া! সংবাদপত্রে 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহ! লকল দিক দিয়া 


ব্যবসায়ীদের কাজে কঠোর বলিয়া মনে হইতেছে ।. 


পণ্যের মূল্য ও বণ্টন সম্পর্কে কড়াকড়ি কন্ট্রোল 
ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তিত হইলে তাহাতে শিল্প 
ব্যবসায়ীর যোগ সুবিধা প্রতিরুদ্ধ হইবে। শিল্প 
কোম্পানীর মুনাফা ও লভ্যাংশ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
যদি সরাসরি কোন নিয়ন্ত্রণনীতি কার্যকরী না 
করেন তবে অন্ততঃ বৃটেনের মত তাহারা এদেশেও 
শিল্পপতিদিগকে শ্বেচ্ছামূলকভাবে এ সমস্ত নিয়ন্ত্রণ 
“করিতে বাঁসিবেন সন্দেহ নাই। ' পশ্যমূল্য বৃদ্ধির 
"গতি যেভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে 
জনস্বার্থ রক্ষার অন্ত সেনূশ কার্ধ্যনীতি 
অবলম্বন করা ছাড়! আর গত্যন্তর দেখা যাইতেছে 
-ন!। মুনাফা ও লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইলে 
“তাহাতে শিল্প কোম্পানীর শেয়ার দর পড়িয়া 
যাইবারই আশঙ্কা আছে। এইরূপ জল্পনাকল্পলার 
ভিতর ম্বভাবতঃই বাজারে অবসানের ভাব 
"আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । কাজকারবারে মন না 
শদিয়া ব্যবসায়ীরা উপযুক্ত কার্য্যনীতি স্থির করিবার 
‘জন্তু ধীরভাবে অবস্থার গতি লক্ষ্য করিতেছেল। 

অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ টাক! 
দের (১৯৮৬) খণপত্রের সর্বোচ্চ দর ৯৯৪০, 
৩২ টাক] সুদের (.১৯৪৯-৫২) খণপত্রের দর 
১০১০০, ৩৯ টাকা সুদের ( ১৯৫৩-৫৫ ) খণপত্রের 
দর ১০২৮/০ ও ৪. টাকা সুদের ( 5৯৬০-৭০ ) 
-খপপজের দর ১১০৷/০ আনা দীঁড়াইয়াছে। 

অগ্ প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর 
-সর্ববোচ্চ শোয়ার দর নিয়রূপ দীড়াইয়াছে :- ব্যাঙ্ক 
»_বেঙ্গল সেন্ট্রাল ১০/০, রিজার্ভ ১১৩৯ হিন্দুস্থান 
একমাশিয়াল ২৭1০1 কাপড়ের কল-_নিউ ভিক্টোরিয়া 
৩৮/০ | কয়লার খনি-_ভালগুড়া ৮।৮০, বরাকর 
১৯৭০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৬৮০৪, ইকুইটেবল ৩৮৪০) 
তালচর ৪দ০। চটকল-_এ্যাংলো ইণ্ডিয়া (প্রেফ) 
১৬০১ বরানগর ২৭৫১ হাওড়া ২৯%/০, চ্তাশনেল 
-২৭/০। ইঞ্জিনিয়ারিং ইব্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ইল 
“২৫০০, কুমারধুবী ৯!/০, ছ্ীল কর্পোরেশন ২১৩/০। 


বাজারের হালঢাল 


বিবিধ-এলুমিনিয়াম কর্পোরেশন ৬৯৬ বার্া 
কর্পোরেশন ৩৮০, ইণ্ডিয়ান কপার ২০০, ভালমিয়! 
সিমেন্ট ৯1৩০ ক্যালকাটা! ইলেক্ট্রিক ২৩০০, 
ইণ্ডিয়ান স্তাশনেল এয়ারওয়েন্ ৭৩০, প্রীগোপাল 
পেপার ১০৮০, বাঁঘমারী ১৭০ আন! । | 
পাটের বাজার 

কলিকাতা, ২৭শে আগষ্ট_পাটের দর যাহাতে 
অতাধিক চড়িয়া না উঠিতে পারে সেজস্ত পাটের 
ফাটকা কারবার বন্ধ করা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের 
গবর্ণর একটি অডিনান্স জারী করিয়াছেন। ওঁ 
অষ্ভিনাক্দ অঙুসারে গবর্ণষেন্ট পাটের অগ্রিম 
বেচাকেনা রোধ করিতে ও যে বাড়ীতে এই শ্রেণীর 
কাজকারবার হয় সেই বাড়ীর মালিককে তাহা 
বন্ধ করিয়া দিবার অর্ডার দিতে পারিবেন। 
পাটের দর ইতিপূর্কেই কিছু নামিয়া আসিয়াছিল। 
এই, 'অভিনান্দের ফলে ভবিষ্যতে পাটের দর 
আরও নিয়নাভিমুধী হইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে। গতকল্য আল্গা পাটের বাজারে 
মণপ্রতি ৩৯০ আপা দরে ইণ্ডিয়ান জাত বটম 
পাট ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে 
রপ্তানীযোগ্য ফাষ্ট” পাটের দর দীড়াইয়াছে প্রতি 
বেল ১৯৪২ টাকা। 





এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ__চাকুরী প্রার্থীর 
সাহায্যের জন্ক গত ১৯৪৫ সালের জুলাই মাস 
হইতে ভারতে কতকগুলি এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ 
স্থাপিত হুয়। অবিভক্ত ভারতে এই সব 
এক্সচেঞ্জের সংখ্যা ছিল ৭০। বর্তমান তারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে এই সব এক্সচেঞ্জের সংখ্যা দীড়াইয়াছে 
€৪টী| পাশ্প্রতিক একটা বিবন্ধুণে প্রকাশ যে, 
উপরোক্ত ১৯৪৫ সালের জুলাই হুইতে গত ৩০শে 


জুন পধ্যন্ত ভারতের সমস্ত এক্সচেঞ্জে ১৬ লক্ষ ৪৮. 


হাজার 8৪৫ জন চাকুরীপ্রার্থার লাম রেজেষ্টরী 
হুইয়াছিল। উহার মধ্যে এক্সচেঞ্গগুলির সাহাষ্যে 
৩ লক্ষ ৯৩হাজাঁর ৮২৪ ভনের চাকুরীর সংস্থান 
হইয়াছে। .. এইভাবে চাকুরীপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধো 
সৈগ্ভবিভাগ হইতে ছাটাই করা লোকের সংখ্যা 


২ লক্ষ ১২ হাজার ৯৩২ দন, আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা' 


৪৬ হাজার ৬২১ জন এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত বিশেষ কাজ 
হইতে যুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১ লক্ষ ৮০ হাজার 
৮৯২ জন। , 

আশ্রয়প্রার্থীকে আন্দামানে প্রেরণ 
“হিসৃস্থান ষ্টাপ্তার্ভ' পত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদে, 
প্রকাশ যে, আন্দামান দ্বীপে পূর্ববধঙ্গ হইতে আগত 
আশরয়প্রার্থাদের বসবাসের কিরূপ ব্যবস্থা হইতে 
পারে তাহার. তদন্তের অন্য পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 
তথায় কয়েকজন কর্মচারীকে প্রেরণ করার বিষয়ে 
চিন্তা করিতেছেন। | 


সোনা ও রূপ! 
কলিকাতা, ২৭শে আগষ্ট--এ সপ্তাছে বোষ্বাইয়ের 
বাজারে সোনার দর তেজী ছিল। গত ২০শে 
আগষ্ট বোত্বাইয়ে প্রতিভরি সোনার দর ছিল 
১১৫।৮০ আনা, অস্ত বোদ্বাইয়ে তাহা ১১৫০/০ 
দাড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে অন্ত প্রতি 
ভরি সোনার দর ১২১৪/০ আনা ও গিণি প্রতি খণ্ড 
৭৬1৮০ আনা দীড়াইয়াছে । 
বোম্বাইয়ে ও কলিকাতায় অস্ত প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার দর ১৭৬৭০ আনা দীড়াইয়াছে। 
বিহারের প্রশংসনীয় উ্ভম-_বিহারে 
যাহাতে বনসমূছ্রে ফোন অপচয় না ঘটে ভজ্জন্ত 
বিহার সরকার উক্ত প্রদেশের প্রাইভেট ফরেষ্ট 


আইন অস্ুঘারে ও প্রদেশে বেসরকারী ব্যক্তিদের 


সম্পত্তিভূক্ত যে সমস্ত বন মহাল আছে তাহার 
পরিচালনাভার স্বয়ং প্রহণ করিয়াছেন । 

পল্লীরক্ষা সমিতি_বোদ্ধাই প্রদেশের 
২১৪৭২টী পল্লীগ্রামের মধ্যে ৬০৯৯টী পরীগ্রামে 
পল্লীরক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং এই সব 
সমিতিতে মোট ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮৯২ জন সদন্ত 
যোগদান করিয়াছেন । রর 

চীনে মুদ্রা সংস্কার--চীন দেশে বর্তমানে 
প্রচলিত ভলারের মূল্য অন্বাভাবিকরূপে হ্রাস 
পাওয়াতে উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট এই ডলার 
বাতিল করিয়া ‘সান’ নামে এক নৃতন ধরণের , 
ডলার প্রবর্তন করিয়াছেন। এই ডলার শ্বর্ণমান- 
যুক্ত হইবে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এক ডলার 
এই.ধরণের ৪ ডলারের সমান হইবে | যে ডলার 
বাতিল কর! হুইল তাহার ৩০ লক্ষ ডলারের বদলে 
নূতন এক ছল্ার দেওয়া হইবে । 


বিদেশে উচ্চ শিক্ষার্থে ডাক্তার প্রেরণ 
কেন্দ্রীয় শ্বাস্থ্যদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, 


ভারত গবর্ণমেণ্টের পরিফল্পনাম্যায়ী ৪৮ জন 
চিকিৎসককে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের অদ্য 
যলোনীত কর! হইয়াছে । মনোনীত শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে মেজর এ, কে, বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ এইচ, কে, 
চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বি, এন, দাশগুপ্ত, ডাঃ এস, সি, 
রায়, ডাঃ লালমোহন ভট্টাচার্য্য, ডাঃ এ, বি, রায় 
চৌধুরী, ডাঃ হুধীরচন্ত্র নিয়োগী, ভাঃ পি, লি, 
সান্ন্যাল ও ডাঃ শহুরেজ্রচন্দ দত্ত নামে কয়জন 
বাঙ্গালীও আছেন । “ 

গঙ্গার উপর পুল-_প্রকাশ যে, ভারত সরকার 
মোকামার নিকট গঙ্গানদীর উপর ১৩ কোটি টাকা! 
ব্যয়ে একটি পুল নির্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই 
পুলের উপর দিয়া রেলপথ এবং রাজপথ উত্তয়েরই 
ব্যবস্থা থাকিবে এবং উহা এত উচ্চ করিয়া নিৰ্ম্মাণ 
করা হইবে যাহাতে বর্ষার সময়েও এই পুলের নীচ 
দিয়া জাহাজ চলাচল করিতে পারে | 
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| উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 
l বীমা করিয়া দেশের শিল্প 
' ঘাণিজ্যকে ঘাড়াইয়া 
| তুলুন । 
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বআম্ঘ্যক্ভ্ান্ন 
হনসিওরেন্স কোং লিঃ 


আৰ্য্যস্বান ইনসিওেন্স, বিল্ডিং 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা 





_-১৯৪৭ সালের নুতন 1 
জীবন বীমার পরিমাণ_ || 
৮০২ লক্ষ টাকার উর্ধে। | 

না 
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২৫৬ আর্থিক জগৎ [ ৩০শে আগষ্ট, ১৯৪৮ 


ইউনাইটেড, 
যা ব্যান্ব নি; 


(স্থাপিত ১৯৪০ ) 


“সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 
| হেউ,অফিস লে ছে 
ৰ কলিকাতা। 


' চেয়ারম্যান £ শ্ৰীযদনাথ রায় 
_শীখাসমযূহ_- 
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা (কলিঃ), | 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, পাটনা, ময়মনসিংহ ' 
পে-অফিস--মিরকাদ্বিম 
বালিগঞ্জ শাখা ১২ই জ.লাই|, 
১৯৬, রাসবিহারী এভেন্ডিতে |. 
খোলা হইয়াছে ।. 






































E ব্যাক * 
| হেড অফিদ-_$৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কপিকাতা। ফোন--ক্যাল ৫৯৮৯. 
+ ব্াঞ্চ--বড়বাজার, শ্টীমবাজার, ভবানীপুর, .ৰনর্গী, : ss. এ 
বসিরহাট, খুলনা, শ্িরিভি ও ' পাটনা। | 
উপযুক্ত জামিনে, টাকা' পরার দেওয়া হয়। te EM 


সকল প্রককান্ন ব্যাঞ্কিং কাধ্য কর! হয়। "| 
ক মা এম-ডি মিঃ 2৮৮১: 
জিং ডিরেক্টর দেদার নাদের 


বা দ্যা এও লোন এদেশী 
',. লিসিডেড 
উল ও াড়ী নিৰ্ম্মাণ কার্ষ্য ১২ বৎসরের অভিজ্ঞভাসম্পয় কলিকাভার 


‘ অন্যতম সুপ্রতিষ্ঠিত ' 
| Building Society 


‘আপনি কি আপনার বাড়ীর জন্য টাকা 'জমাইতেছেন 
আমাদের স্থায়ী আমানতে টাকা রাখিয়া আপনার ঈন্গিত বাস্ত সংগ্রহ করুম। 
আমানতকারীকে বাস্তর জন নানাপ্রকার সুবিধা-দিয়! থাকি 


স্থায়ী আমানতের. সুদের হার 


ক্যাল ২২৬০. | পিকে £ ৪৯৭৫ 


(ও লাইন) (ওলাই), .. 


পশ্চিম বের শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেজ্ে 
"অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার সেবায় 
নিয়োজিত । 


পব্যাঙ্কিং ও সমাজ, নাঃ সপ যোগা- 
যোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য, আপনার 
সন্ত আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক | 


"৬ মাসের জন্য শতকরা ৩২ টাকা 
১ বৎসরের জন্য » ৪৯ ৮, 


ই দক্ষিণ ' কলিকাতায় ও তাহার লাগাও 


টালিগঞ্জ ও বেছালা মিউনিসিপ্যালিটার 
পি মধ্যে ছোট ছোট' বছ বাস্তর ' ব্যবস্থা 
| করিয়াছি ও করিতেছি 


২ বরের সন্ত শতকরা ৫২ টাকা 


129 29 5 ৬৯ 19 Tf 
নি টালিগঞ্জ, কসবা ও বেল- | 
ঘরিয়া Housing Scheme- ছোট বাস্তর , 


ব্যবস্থা হইতেছে। 
জদি---৮০০২ হইতে ২৬০ ৩৯. কাঠা 


ছোট বাস্ত--৯০০০২ হইতে ২৫০০০ টাকা ks 


1 রি _ অনুষ্ঠানপতরের অন্ত লিখুন 


ফোন £ পার্ক ৯৭৬ ১ রি 
অফিস . সকাল: ও 
বৈকালে খোলা থাকে। 





বি মুস্তোফী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
জি 








১২২, বহুবাজার সীট, রি জগৎ প্রেসে জ্ীবতীঙ্রনাখ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত | 


PHONE : B. B. 6382: 


BBL 


PALLET ERATE TALE TE TTA EA TFRLTALLTELL SUELO 
Monday, 6th September, 1948. সোমবার, ২১শে ভাত, ১৩৫৫ 
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- ARTH IK JAGAT 
 ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থবীতি-বিষয়ক-সান্তাহিক 


সম্পাদক-_শ্রীতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 











ইনন্ক্লেন ও গবর্ণমেণ্ট ' 

ুত্রাপ্ফীতি ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ 
সম্পর্কে ব্যাপক কাৰ্য্যক্ৰম অনুসরণ করার কথা 
ভারত গবর্ণমেপ্ট চিন্তা করিতেছেন। এ বির্যয়ে 
দেশের অর্থনীতিবিদ, শিল্পপতি, শ্রমিক নেতা প্রভৃতি 
শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সহিত তাহাদের £আলোচনা 
হইয়াছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেছেরু যত 
ত্র ভারতীয় ডোমিনিয়ন আইন . সতায় ইনফ্লেশন 
প্রতিরোধমূলক বিধিব্যবস্থা। সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের 
সিদ্ধান্ত ঘোষণ। করিতে পীরিবেন বলিয়া যনে 
করিয়াছিলেন, তত শীঘ্র তিনি ৰ! তাঁহার গবর্ণমেপ্ট 
* তাহা.স্থিরকরিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এই 
* ব্যাপারের উপর জনকল্যাণের প্রশ্ন বিশেষভাবে 
নির্ভর করিলেও নেহেরু সরকারের ম্বভাবন্ুগভ 
খিধাগ্রস্ত নীতির অআগ্ত সব কিছুই পিছাইয়! 
যাইতেছে । তবে ইনফ্রেশন প্রশমনের জন্ত কি 
করা দরকার তাহা স্থির করিয়া উঠিতে না 
পারিলেও ওঁ উদেশ্বে গবর্ণমেণ্ট কি নৰ ব্যবস্থা 
একেবারেই অনুলরণ করিবেন লা দেশের শিল্পপতি, 
ব্যবসায়ী ও ধনিক শ্রেণীর লোকদের আববস্ত করিবার 
অস্ত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু গত ওরা সেপ্টেম্বর 
ভারতীয় ভোমিনিয়ন আইন সভার তাহা ঘোবণ! 
করিয়াছেল। জগতের অন্ত কয়েকটি দেশে ইনফ্লেশন 
দমনের অন্ত লোকের ছাতের বাড়তি আয় টানিয়া 
লওয়া বা অচল করিয়া দেওয়ার উদ্দেস্তে ব্যাঙ্ক 
সমৃছে লোকের গচ্ছিত আমানত কতকাংশে আটক 
কর! হইয়াছে। কতিপয় দেশে উর্ধ মূল্যের নোট 
অচল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন দেশে 


প্রচলিত পুরানে৷ মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিয়া তাহার ' 


কয়েকটি দিয়া একটি করিয়া নূতন মুদ্রা গ্রহণে জন- 
সাধারণকে বাধ্য করা হুইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট 
ইনফ্রেশন দমনে বন্ধপরিকর হইয়াছেন শুনিয়া 
এদেশেও এ শ্রেণীর কঠোর ব্যবস্থা অবলছিত হইবে 
বলিয়া গুজব প্রচারিত হুইতেছিল। অর্থনীতি- 
বিদদের সুপারিশ ও শ্রমিক নেতাদের দাবীর 


ভিতর লোকের বাড়তি খায় টারনিয়া লওয়ার ও 
উচ্চমূল্যের নোট অচল করিয়া দিবার হুম্প্ট দাবী. 


দেখিয়া ধনিক শ্রেণীর লোকের! তাহাদের হৃত্তস্থিত 
১০০ টাকা ও তদুর্ঘ মূল্যের মোট ভাদাইয়া 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


ফেলিবার ও ব্যাঙ্ক হইতে আমানতী টাকা তুলিয়া 
লওয়ার ঝৌক দেখাইতে আন্ত করিয়াছিলেন 
প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু উহাতে বিচলিত হইয়া 
সকলকে আশ্বস্ত করিবার জন্ত ভারতীয় ভোখিনিয়ন 
আইন সভায় এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। 
তিনি স্থম্পষ্টভাবে' ইহা 
যে, ইনয্লেশন দমনের জন্ত টাক! 


১০০ 


মূল্যের নোট অচল করিয়া ধিবার কিংবা 


কোন শ্রেণীর মুদ্রার মূল্য হাস করিবার সঙ্বলপ 
গবর্ণমেন্টের নাই।' ব্যাঙ্কপমূছে লোকের যে, 
আমানত রহিয়াছে তাহার কোন অংশ আটক 
করিবার কোন ইচ্ছাও গবর্ণমেন্ট পোষণ করেন না। 


বিষয়-হুচী 


পৃষ্ঠা 


২৫৭০৫৯ 


বিষয় 

সাময়িক প্রসঙ্গ - 
ইনফ্লেশন দমনের উপায় ২৬০ 
প্রস্তাবিত বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন ২৬১-৬৩ ' 
খেয়ালীর খাতা ২৬৪-৬৫ 
আঁধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল 


২৬৬-৬৮ 
২৬৯-৭০ 


পণ্ডিত নেহেরুর এই ঘোষণায় দেশের ' 
“শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও সঞ্চয়কারীরা বিশেষভাবে 


আশ্বস্ত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু লিনিবপত্রের 
চডা মূল্যের ফলে নাদ্ছোল হুইয়া দেশের যে 
জনসাধারণ 'গবর্ণমেণ্টের নিকট ইনফ্রেশন দমনের 


কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী করিতেছে তাহারা 


উহাতে নূতন করিয়া হতাশ হইবে বলিয়া আমরা 
আশঙ্কা করিতেছি। কেননা কতিপয় শ্রেনীর লোকের 
হাতে যে বাড়তি আয সঞ্চিত হইয়াছে তাহার 
কতৰাংশ অবিলম্বে টানিয়া লওয়া বা সাময়িক 
ভাৰে আটক করার ব্যবস্থা না হইলে কি করিয়া 
যে এদেশে ইনফ্রেশন অচিরে দমিত হুইবে তাহা! 
আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারতেছি না । 






ঘানাইয়া দিয়াছেন 





" বড়লাটের 
" হন্তের এই বরাদ দেখিয়া তাছাদের চক্ষু তারকা 
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মামযাহাহাযাতাঞ।রয়ারাযাতাানাাজগঠাহাররাতাথছাহাগাি 


১৯শ সংখ্য। 
বড়লাটের বেতন 


শ্বেতাঙ্গ বড়লাটের স্থলে একজন ভারতীয়কে 
বড়লাটের আসনে বসানো হুইয়াছে। কিন্তু এই 
পরিবর্তনের ফলে বৃটিশ আমলের বিপুল মাহিয়ান! 
ও ভাতার বরাদ্ধ, হাস পায় নাই। একজন 
ভারতীয়কে .বড়লাটের মর্ধ্যাদা দিয়! পূর্ববকার 
শ্বেতাঙ্গ বড়লাটের মত তাঁহার আধিক সাচ্ছল্য ও 
বাহিক ঠাট বজায় রাথার অগ্ত এদেশের জাতীয় 
সরকার বৃটিশ আমলের নীতি অনুযায়ীই ভাছার 
‘বিপুল বেতন ও রাহা খরচের ব্যবস্থা করিয়াছেন।, 
ভারতীয় ডোনিনিয়ন আইন সভায় শ্রীযুক্ত এইচ 
ভি কামাথের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
নেহেরু জানাইয়াছেন যে, বড়লাটের বেতন, ভাত! 
এবং আনুষঙ্গিক খরচ আগের মতই রহিয়াছে, . 
চুই একটি ক্ষেত্রে সামান্ত কিছু! অদল বদল 
করা হুইয়াছে মাত্র । তাহার বিবৃতি অনুসারে 
মাসিক বেতন ২০,৯০*২ টাকা, মালিক ব্যয়” 
নিয়ামক ভাতা ৩,৭৫০ টাকা, মোটর ভাতা ও - 
রাহাখরচ ৫,২০২ টাকা, কন্টাক্ট ভাতা ২৯,১৬৬২ 
টাকা ও গৃহস্থালী ও কর্ণচারী রাখার ব্যয় 
€০,০০২ টাকা মিলাইয়া প্রথম ভারতীয় 








" বড়ঙাটের জগ্ বর্তমানে মাসে মোট ১লক্ষ » হাজার 


৬৬৬২ টাকা ব্যয় করা হুইতেছে। কংগ্রেদ 
নেতারা তাহাদের পূর্ব ঘোষিত আদর্শ ও এই দরিদ্র 
দেশের আধিক অসামর্ধ্ের কথা ভাবিয়া 
এদেশে সরকারী কর্মকর্তাদের বেতন ও 
ভাতা বিশেষভাবে হ্বাসপ করিবেন - বলিয়া 
যাহারা আশা করিয়াছিলেন, প্রথম' ভারতীয় 
জগ্ক জাতীয় সরকারের দরাঁজ 


নিশ্চয়ই কপালে উঠিবে। পণ্ডিত নেহেরু এই যুক্তি 
দেখাইয়াছেন যে, বড়লাট- হুইতেছেন স্বাধীন 
ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি ও মুকুটমনি। 
দেশবাসীর লমক্ষে ও বিদেশের সমক্ষে যাহাতে 
রাষ্ট্রপতির ০3811 অর্থাৎ সন্মান ও মর্যাদা অঙ্গ 
থাকে সে দিকে 'লক্ষ্য রাখিয়াই তীছার বেতন ও 
ভাতা আগের স্তরে বজায় রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে । ' 
রাষ্ট্রপতির 91815 বজায় রাখার জন্ত বেছিসাধী- 
ভাবে অত্যধিক বেতন ও ভাত! বরাদ্দ করার এই 


২৫৮ 


যুক্তি নিতান্তই অদ্ভুত। আড়ঘরহীন জীবনযাত্রা 
ও সামাঙ্ত কটিবাস সত্বেও যে দেশে মহাত্মা গান্ধীকে 
আপামর জনসাধারপ জাতির জনক ও গুরু ছিলাবে 
পৃত্ধা করিয়াছে সে দেশে মোটা নাহিয়ান! অমুসারে 
রাষিক ভিগিটি ও ব্যক্তিগত মর্যাদা রক্ষার এই 
নূতন মাপকাঠি হুষ্টি করিয়া পণ্তিত নেহেরু 
কংগ্রেসের সমুচ্চ আদর্শকে ধূলিসাৎ করিতে উদ্ভত 
হুইয়াছেন। নিজেকে তিনি লোকের সমক্ষে খেলো 
করিয়া তুলিতেছেন। বিশ আমলে, গবর্ণর 
জেনারেল ও গবর্ণরদের অন্ত যে মোটা বেতন 
নির্ধারিত ছিল তাহা কংগ্রেস নেতারা খুব 
আপত্তিকর বলিয়াই মনে করিতেন। এইদেশে 
অগণিত জনসাধারণ যেখানে নিতান্ত হুঃখছুর্দশার 
ভিতর জীবন যাপন করিতেছে সেখানে রাষ্ট্র শাসক 
ও পরিচালকের মোটা মাহিয়ানা ও ব্যয়ের বর 
মোটেই দ্তাষ্য বা সঙ্গত নছে-_ইহাই ছিল তাহাদের 
ধারণা । মাঁহিয়ানা ও ভাতার অঙ্ক দ্বারা জনসমক্ষে 
কোন লোকের বা 'রাষ্ট্রপালকের পদমধধ্যাদা বৃদ্ধি 
পায় না, লেই মর্ধ/াদ। বৃদ্ধি পায় তাহাদের অনসেবা, 
প্রতিভা ও স্বার্থত্যাগ দ্বারা--ওঁ সমস্তই এদেশের 
কংগ্রেস নেতারা প্রচার করিতেন। কিন্ত রাষ্ট্র 
পরিচালনার ক্ষমতা হাতে পাইয়া কোন কোন 
কংগ্রেস নেতা আজ তাহা ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ 
করিয়াছেন, ইহ! নিতান্ত ছুঃখের বিষয়! এদেশে 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইলেও অনগপের 
ভাগ্য উন্নয়নের কাদ আজও মোটেই কিছু অগ্রবর্তী 


চ 


হয় নাই। এই অবস্থায় কংগ্রেসী মন্ত্রী, কংগ্রেসী ' 


বড়লাট ও কংগ্রেণী গবর্ণররা যদ্দি মাছিয়ানা ও 
ভাতার চেয়ে দেশ. ও দশের কল্যাণ সাধনের 
প্রশ্নটা বড় বলিয়া গ্রহণ করেন এবং সেভাবে পদের 
মর্ধ্যাদা রক্ষা করিতে শচেষ্ট হন তবেই তাহা নঙ্গত 
ও শোতন হইবে। 
শ্রমিক বিক্ষোভের কারণ 

কলকারথানার শ্রমিকরা উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে 
'আস্তরিকভাষে সহযোগিতা করিতেছে না বলিয়া 
অভিযোগ উঠিয়াছে ! যুদ্ধের সময় হইতে কয়েকবার 
মাহিয়ানা ও ভাতা বৃদ্ধি সত্বেও শ্রমিকদের এই 
মনোভাব খুব নিন্দনীয় বলিয়! কল মালিকরা প্রচার 


ফরিতেছেন। ছিশিষপত্ের বর্তমান ছুত্রাপ্যতার ; 


ভিতর ফোন কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট বাধাইয়া 
উৎপাদনের কাজ ব্যাহত করিবে তাহা আমরাও 
সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য মনে করি না। কিন্ত যুদ্ধের 
সময় হইতে মাহিয়ানা! ও ভাতা বৃদ্ধির ফলে 
শ্রমিকদের ক্ষোভ মিটিরা গিয়াছে, তাহাদের 
'স্তাষ্য দাবী দাওয়া সমস্তই পরিপুরিত হইয়া গিয়াছে 
সেরূপ কোন ভ্রান্ত ধারণা আমাদের নাই। 
শ্রমিকদের মাহিয়ানা বৃদ্ধির সহিত তাহাদের আবন- 
যাত্রা ব্যয় বৃদ্ধির তুলনা করিলে ইহা স্পষ্টতঃ দেখা 
যায় শ্রমিকরা কোথায়ও বিশেষ লাতবান হয় নাই। 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধির তুলনায় প্রকৃত পচ্ছে তাহাদের আয় 
বাড়িয়াছে কম। কলিকাতার সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক 
সম্মেলনে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন ‘Labour, 
Government and Inflation’ শীর্ষক যে 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহাতে উপযুক্ত তথ্য 
বিবরণ সহ এ বিষয়টি তালভাবে প্রদর্শন করা 
হইয়াছে। ' ওঁ প্রবন্ধ দৃষ্টে জানা যায় ৯৯৩৯ সালে 
তারতে কারখানা শ্রমিকদের মাথাপিছু বার্ষিক গড় 


আর্ক জগৎ 


আয় ছিল ২৮৭ টাকা! ক্রমে বাড়িয়া ১৯৪৬ সালে 


‘ তাহা ৬১৯ টাকা ছাড়ায় । অর্থাৎ উপরোক্ত সময়ে 


কারখানা শ্রমিকের মাথাপিছু গড় বাঁধিক: আয় 
শতকর! ১১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়! কিন্ত পণ্যমূল্য বাড়িয়া 
যাওয়ার ফলে এ সময়ে শ্রমিকদের জীবনযাত্রা 
ব্যয় অনেক বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ 
গালের ফুলনায় ১৯৪৬ সালে শ্রধিকদের জীবনযান্রা 
ব্যয় বোস্বাইয়ে শতকরা ১৪৬ ভাগ, আমেদাবাদে 
শতকরা ১৮৬ তাগ ও কাণপুরে শতকরা. ২২৮ ভাগ 


প্যত বৃদ্ধি পাইয়াছে। , কাছেই দেখা যাইতেছে 


ভারতে কলকারখানার শ্রমিকদের প্রকৃত আয় 
মোটেই বাড়ে নাই। মাহিয়ানী ও ভাতা যেটুকু 
বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা দ্বারা পূর্ববকার চেয়ে বেশী 
সুখ সুবিধা ভোগ করা দুরের কথা আজিকার 
দুর্্ম ল্যের বাজারে পূর্বেকার চেয়ে কম খাদ্য 
খাইয়া, কম বস্ত্র পরিয়া শ্রমিকদিগকে দিন 
গুদ্ররাণ করিতে হইতেছে । ১৯৩৯ সালের 
তুলনায় ১৯৪৬ সালে ভারতের কলকারখানালমূছে ' 
শতকরা ৩৮ তাগ পরিমাপে বেশী লোকের কর্ণ- 
সংস্থান হইয়াছিল । শ্রমিকদের অনেক পোষ্যস্থানীয় 


লোক উহাতে কলকারখানার কাজে নিয়োজিত, 


হওয়ার সুযোগ পাইয়াছিল। ফলে ওঁ দিক দিয়া 
অনেক শ্রধিক পরিবারের কিছুটা বর্ধিত আয়ের 
সংস্থান হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৬ সাল হইতে 
ভারতের কলকারখানাপমূহে লোক ছাটাইয়ের 
কাছ সুরু হইয়াছে । ১৯৪৫ সালে কলকারথানা- 
সমূহে যে সংখ্যক লোক কাজ করিত ১৯৪৬ সালে 
কর্ম্মনিযুক্ত লোকের সংখ্যা সে তুলনায় শতকরা ৭ 
ভাগ হাস পাইয়াছে। লোকের কর্মসংস্থানের 
ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া , পড়ার সেদিক দিয়াও 
যুদ্ধোত্তর যুগে অনেক শ্রমিক পরিবারের আয় 
ছানের কারণ দীড়াইয়াছে। এই সব তথ্য বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে এদেশের কলকারখানা শ্রমিকদের 
ক্ষোভের কারণ সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন 
বলিয়া আমরা আশা করি। 


[ ৬ যেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ 


ডাক্তার .ও আইনজীবী প্রভৃতি এমন অনেক 
শ্ৰেণীর লোক রহিয়াছেন যাহাদিগকে সংজ্ঞা 





' অনুসারে প.জিবাদী বলিয়া আখ্যাত করা যায় না। 


এদেশে বাধিক ছুই লক্ষ টাকার বেদী আয় আছে 
ধরিয়া ধাাদের নিকট হইতে আয়কর আদায় করা 
হয় তাঁহাদের সংখ্যা হইতেছে মাত্র, ৩২২1 এই 
লব তথ্যবিবরণ আলোচনা করিলে ভারতে ছোট 


. ও বড় প.জিবাদীর সংখ্যা ১ হাজাকের বেশী হইবে 


ন! বলিয়া মিঃ বিরল মনে করেন। এদেশে 
পজিবাদের আতঙ্ক (Danger of Capitalism) 
ছড়াইতে যাহার! বাস্ত প.জিপতিয় সংখ্যা বিচার 


'ৰুরিলে, তাহাদের সে প্রচারকার্ষ্য মিঃ বিরলার 


মতে নিতান্ত হান্তাস্পদই বলিতে হইবে। 

, যাহারা মূলধন খাটাইক্লা নিজেদের, যুনাফার- 
সংস্থান করেন, ০৪pitali5 বা প.পিপতি অর্থে 
সাধারপতঃ তাছাদেরই বুঝায়। সেই সংজ্ঞা মনে 
রাখিলে ভারতে প,জিপতির সংখ্যা এক হাতারের 
, চেয়ে অনেক বেদী বলিয়াই ধরিতে হইবে। তবে 
খুব বড় প,জিপতির সংখ্যা যে এক হাঞ্জারের বেশী ' 
হইবে না তাহা আমর! স্বীকার করি। মিঃ বিরলা 
পজিপতির সংখ্যা কম বলিয়া 'পঞিবাদের আতঙ্ক” 
বলিয়া একটি রব উঠা বিশ্ময়ের ব্যাপার বলিয়া মনে 
করিয়াছেন কিন্তু তাহা] ঠিক নছে। আতঙ্কের 
কারণ যে বাস্তবিকই আছে তাহা আজিকার 
জাতীয় ছু্দিনে সফলের স্বার্থ ও সকলের দাবী 
উপেক্ষা করিয়া মুষ্টিমেয় কাপড়ের কলওয়ালা ও. 
চিনির কলওয়ালার অব্যাহত বেপর়োয়। যুনাফাবৃত্তি 
দেখিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। পঁজি- 
গতিদের স্বার্থের প্রসাব অতিক্রম করিয়া জাতীয় . 
গবর্ণমে্ট পর্য্যন্ত অনেক ' ক্ষেত্রে অনস্বার্থসন্্রত 
নীতি অনুসরণ 'করিতে পারিতেছেন না--ইহা 
বাস্তবিকই ভয়ের কথা সন্দেহ নাই। 

পুঁজিপতিদের দান 
মিঃ বিরলা তাহার প্রবন্ধে পপ্িপতিদের 
সংখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া অতঃপর তাহার। আসল 


মিঃ বিরল! ও তাহার পু'ক্তিবাদী সম্প্রদায় বজব্য বিষয়ের দিকে অগ্রপর হন। তিনি বলেন, 


সুবিখ্যাত শিল্পপতি ও পু'্জিপতি মিঃ জিডি 
বিরল! সম্প্রতি দিল্লীর “ছিনুস্থান টাইমস্‌" পত্রে “দি 
ব্যাটল্‌ অব. প্রভাকলন (উৎপাদনের সংগ্রাম) 
শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। নামে 
উৎপাদনের সংগ্রাম হইলেও মিঃ বিরলা উছাতে 
এদেশে জিনিষপত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির কোন 
সুচিন্তিত পরিকল্পনা উপস্থিত করেন নাই, কিংবা 
সেবিষয়ে কোন সছৃপায় বিশ্লেষণ করেন নাই। 
পরিবর্তে খ প্রবন্ধে তিনি সুফৌশলে দেশের 
পুঁজিবাদী সম্প্রদায়ের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন 
এবং পজিবাদী বলিতে মুষ্টিমেয় লোককে 
বুঝাইলেও উহাদের সহযোগিতা ও উহাদের 
সাধনার দান ছাড়৷ যে দেশের কল্যা্ নাই সে 
কথাটাই তিনি সকলের কাণে ভালভাবে প্রবেশ 
করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন'।-* তিনি 
বলিয়াছেন, এদেশে পঁজিবাদীর সংখ্যা এত অল্প 
যে, সংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলে তাহাদিগকে 
অগ্রাহ করা চলে । এদেশে বাধিক দশ হাজার 
টাকার বেশী আয়সম্পন্ন যেসব লোক আয়কর 
প্রদান করিয়া থাকেন তাঁহাদের সংখ্যা হইতেছে ৬৪ 
হাজার। উহাদের ভিতর মন্ত্রী, সরকারী চাকুকিয়া, 


সংখ্যার দিক দিয়! নগণ্য হইলেও সমাজ জীবনে 
পজিপতিদের দান অস্বীকার করা চলে না,। 
রাজনীতিবিদের সংখ্যাও দেশে অল্প, কিন্তু তাহাদের 
দান দ্বার তীছার] দেশে সম্মান ও মর্ধ্যাদার আসন 
অধিকার করেন। সেইরূপভাবে পজিবাদীর 
সংখ্যা কম হইলেও দেশের সমৃদ্ধি গঠনে তাহাদের 
বিগত ও সন্তাধ্য দান ( Contribution—past " 
and potential towards national wealth) ্ 


দ্বারা শ্রেণী বা সম্প্রদায় হিসাবে তাঁহারা সমাজ 
।ভীবনে একটা অগ্রগণ্য স্থান অধিকার করিয়া 


থাকেন। ভারতের পুনর্গঠন সম্পর্কে বেসরকারী 
ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে বলিয়া 
যতদিন স্বীকার করা হুইবে ততদিন পটনিবাদী 
সম্প্রদায়কে গণ্য করিতেই হইবে। 

অল্পকালের ভিতর 'রাষ্ট্রের মালিকানা ' ও 
কর্তৃত্বে লব কিছু শিল্প গড়িয়া তুলিয়া 
অনসাধারণের অভাব পূরণের ব্যবস্থা কর! 
সম্ভবপর নছে। সে হিপাবে এদেশে 
বেলরফারী ও ব্যক্তিগত শিল্প প্রচেষ্টার যথেষ্ট 
প্রয়োজনীয়তা ববহিয়াছে। কাজেই দেশের সমৃদ্ধি 
গঠনে ভথাকধিত পঁঞ্জিপতি সম্প্রদায়ের সাহচর্য্য 
ও সহযোগিতা যে প্রম্নোঞ্জন তৎসম্পর্কে আমরা 
মিঃ বিরলার সহিত একমত। কিন্ত তিনি 
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জনসাধারণকে তাহ স্মরণ করাইয়া দিলেও দেশের 
প্রতি পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের কর্তব্যটা তিনি 
, অনেকটা সুকৌশলে এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা 
করিয়াছেন । আজিকার জাতীয় ছু্দিনে নিজেদের 
স্বার্থবৃত্তি ও মুনাফাবৃত্তি খর্ব করিয়! প,জিপতিদের 
পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধির কাছে আস্তরিকভাবে অবহিত 
হওয়া উচিত। কিন্তু জনসাধারণের দাবী ও 
জাতীয় গবর্ণমেন্টের অনুরোধ উপরোধ সত্বেও 
উচ্ছার] সে বিয়ে শৈথিল্য দেখাইতেছেন। দেশের 
প,জিপভিরা সকলের স্বার্থে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর 
জোর দিবেন দূরের কথা, পণ্যের যোগান কম 
রাখিয়া জিনিষপত্রের ছুপ্রাপ্যতার ভিতর তাহারা 
চড়া মুনাফা করিবার মতলব আঁটিয়াছেন বলিয়া 
অভিযোগ, উঠিয়াছে। পঁজিপতিরা যদি এই 
নীতি সংশোধন না করেন তবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে 
কেবল সাধারণের ক্ষোভ ও দ্বণাই তীব্র হইয়া! দেখা 
দিবে না, জাতীয় গবর্ণমে্টও অনস্বার্থের খাতিরে 
উহাদের কায়েমী অধিকার সকল দিক দিয়া খর্ব 
করিতে বাধ্য হইবেন সন্দেহ নাই। 


সমাজত কল্যাণ বিষয়ক শিক্ষা 

আধুনিক যুগে সকল দেশেই সমাজ কল্যাণ- 
মূলক কার্ধ্ধারর উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া 
হইতেছে। শ্রমিক সমাজের কল্যাণের জগ্ত বিভিন্ন 
দেশের গঁবর্ণমেণ্ট সমূহ নানা আইন প্রণয়ন 
করিতেছেন। সকল শ্রেণীর বড় শিল্প কারখানায় 
ওয়েলফেয়ার অফিসার নিয়োগ করিয়া তাহাদের 
মারফতে শ্রমিকের সুখ সুবিধা সম্পর্কে নজর রাখা 
হইতেছে। শ্রষষিক ছাড়া সমাজের অন্তান্ত শ্রেণীর 
লোকদের কল্যাণের প্রশ্নও আজ সকল দেশেই 
বড় হইয়া দেখা দিতেছে । সমাজ সেবা ও সমাজ- 
কল্যাণের কাজ অগ্রবর্তী করার জন্তু সর্বত্রই 
কল্মী দল গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে। উপযুক্ত 
শিক্ষায়তনের মারফতে সেই কম্মা দলকে শিক্ষিত 
করিয়া তোলার ব্যবস্থা হইতেছে! ভারতে শ্রমিক 
কল্যাপ ও সাধারণ লমাজ-কল্যাপের কাজ দিন দিন 
কিছু কিছু করিয়া প্রসারিত হইতেছে। কিন্ত 
এবিষয়ে উপযুক্তরূপ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদানের 
ব্যবস্থা এদেশে আজও বিশেষ কিছুই হয় নাই। 
কলিকাতা বিশ্ববিভ্াালয়ের কর্তৃপক্ষ অগ্রণী হইয়া গত 
১৯৪২ সালে সমাজ কল্যাণ বিষয়ে শিক্ষা প্রসারের 
অন্ত একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাথমিক 
প্রচেষ্টা হিসাবে এ বিভাগে বিশেষ করিয়া শুধু 
শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত কর্মী ও 
চা্ুরীয়াদেরই শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হয়। এই 
বিভাগটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গবর্ণমেপ্ট ও দেশের 
অনেক শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিকট 
হইতে নালা ভাবে বেশ কিছু সহযোগিতা পাওয়া 
যাইতেহে। শ্রমিক কল্যাণ মূলক কাজে নিয়োজিত 
সরকারী বর্শচারীদিগকে গবর্ণষেণ্ট কলিকাতা 
বিশ্ববিভালয়ের এই বিভাগে শিক্ষার অন্ত 
পাঠাইতেছেন। তাহাছাড়া দেশের বিভিন্ন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানও তাহাদের লেবার ওয়েলফেয়ার 
অফিসারদের এ বিভাগে উপরোক্ত বিষয়ে 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভের জদ্ক প্রেরণ করিতেছে । 
এই সহযোগিতা ও সাফল্য দ্বারা উৎসাহিত হইয়! 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয় বর্তমানে একটি All India 
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ভারত সমাজ কল্যাণ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প 


করিয়াছেন। ওঁ শিক্ষায়তনে শ্রমিক কল্যাণের 
সঙ্গে সমাজ কল্যাণমূলক অন্যান বিষয়ও শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থা হইবে। শিক্ষাদানের বিধিব্যবস্থা 
কি তাবে গড়িয়া তুলিলে তাছা দেশের পক্ষে 
উপযোগী ও সাথক হইতে পারে বিদেশের ৃ্টাস্ত 
হইতে সেসব বিষয় অনুধাবন করিয়া তৎসম্পর্কে 
উপযুক্ত নির্দেশ প্রদানের জন্ত কলিকতা৷ বিশ্ববিষ্যা- 
লয়ের কর্তৃপক্ষ গত বৎসর তাহাদের এপয়েপ্টমেন্টস্‌ 
বোর্ডের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেজ্কুমার সার্যালকে 
হংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি 
ইংলণ্ড হুইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার রিপোর্ট 
বিশ্ববিস্তালয় কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিয়াছেন। 
ইংলণ্ডে অবস্থান কালে শ্রীযুক্ত সান্যাল সেখানকার 
বিভিন্ন বিশ্ববিস্তালয়ের সমাজ কল্যাণ বিভাগের 
অধ্যক্ষদের সহিত আলোচনা করিয়াছেল। অনেক 
সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্য্যধাবা 
সম্পর্কে সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। 
অধিকস্ত নানা শিল্প প্রতিষ্ঠানে গিয়া তথায় শ্রমিক 
কল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা স্বচক্ষে পর্ধ্যবেক্ষণ 
করিয়াছেন! দেই অভিজ্ঞতা ও তথ্যাহসন্ধানের 
ভিত্তিতে তিনি তাঁহার রিপোর্টে এদেশে সমাজ 
কল্যাণ মূলক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার সমুচিত পরিকল্পনা 
উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সাক্স্যাল ইংলণ্ডে 
গিয়া যেভাবে সমাত্র কল্যাণমূলক বিষয়ে 
প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহ! লক্ষ্য 
করিলে তাহার বিশেষ কৃতকার্ধ্যতা ও উদ্ভোগ- 
শীলতার প্রশংসা করিতে হয়। সমাজ কল্যাণ 
মুলক শিক্ষা সম্পর্কে যেসব নির্দেশ তিনি উপস্থিত 
করিয়াছেন তাহাও খুব সুচিন্তিত ও সময়োচিত 
বসিয়াই আমরা মনে করি। শ্রীযুক্ত সার্যালের 
নির্দেশ অনুযায়ী এদেশে সমা কল্যাণমূলক 
শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার কাজ অগ্রীবর্তী হইলে তাহা 
দ্বারা দেশের একটা বড় অভাৰ পরিপুরিত হইৰে 
সন্দেহ নাই। 
সিমেণ্টের যোগান ও বণ্টন 

ইস্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতির উপযুক্ত যোগানের 
অভাবে নূতন বাড়ীর বিশেষ কিছু নির্মাণ করা 
যাইতেছে না। ফলে দেশে বাসস্থান সমস্যার 
জটিলতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। কি জন্ত 
ইস্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণ পাওয়া 
যাইতেছে না এবং এ সমস্তের যোগান ও বণ্টন 
সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা 
কি তাহা এ প্রদেশের লোকেরা জানিতে 
চাহিতেছে ৷ পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের বেসামরিক 
মাল সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী শীযুক্ত প্রফুল্লচজ্জ সেন 
সম্প্রতি এক বক্তৃতার সিমেন্ট সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের 
অবস্থা ও 'সমন্তা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, দেশ বিভাগের পর অবিভক্ত ভারতের 
সিমেণ্ট.কারখানাগুলির মধ্যে ৬ লক্ষ টন সিমেন্ট 
উৎপাদনের কারখানা পাকিস্থানে অন্তৰ্ভুক্ত 
হুইয়াছে। ভারতে যে সব কারখানা আছে 
তাহাতে নানা কারণে ঠিক ঠিকভাবে কাজ 
চলিতেছে না। বর্তমানে ভারতের কাঁরখানাসমূহে 
বৎসরে মাত্র ১৮ লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হইতেছে। 
অথচ এদেশে বৎসরে কমপক্ষে €০ লক্ষ টন সিমেন্ট 
প্রয়োদ্বন। এই অতাবের জন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট 


পিমেন্ট বণ্টন সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ রাখিয়া 
ছেন। যে পিযেন্ট দেশে উৎপর হয় তাছা 
ভাষ্যতাবে বিভিন্ন প্রদেশের ভিতর বণ্টন 
করাই ভারত সরকারের নীতি। এই ব্যবস্থা 
অ্সারে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসযুহ প্রতি তিন মাস 
অন্তর প্রদেশসমূহে বণ্টনের জম্ভ নির্দিষ্ট পরিমাণ 
সিমেন্ট পাইয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত সেনের বক্তৃতায় 
প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের জন্ভ প্রাপ্ত সিমেন্ট বণ্টনের 
জভ্ভ এ প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট একটি পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করিয়াছ্েন। এই পরিকল্পনা অনুসারে 
বণ্টনযোগ্য সিষেন্ট যে সব প্রতিষ্ঠানে ও 
যে সব কাজে সরবরাহ করা হইবে তাছা 
হইতেছে :--৫১) সরকারী দপ্তর সমূহ, (২) 
মিউনিসিপ্যালিটি ও ডি বোর্ড, (৩) শিক্ষা? স্বাস্থ্য 
ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, (৪) গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পিত 
জাতিগঠনমূলক জরুরী কাজ, (৫) চাউলের কল, 
(৬) যে সব আবেদন সম্পর্কে তদস্ত করিয়! গবর্ণমেণ্ট 
পিমেন্ট প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, (৭) সিমেণ্ট 
হইতে টালি, সল্ট প্রভৃতি নির্দাপের প্রতিষ্ঠান, 
(৮) বাড়ীঘর তৈয়ার ও মেরামতের জঙ্ত যে সব 
নৃতন আবেদনকারীর আবেদন গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
অমুমোদ্বিত হুইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিফট 
হইতে প্রাপ্ত সিমেণ্টের পরিমাণ কম বঙিয়া ষ্কাষ্য 
পরিমাণে সকলকে “সিমেন্ট যোগানো দুঃসাধ্য হইয়া 
দীড়াইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট তাই ভারত, 
গবর্ণষেপ্টের নিকট বেশী সিমেন্টের জঙ্ক আবেদন 
করিয়াছেন বলিয়া শ্রীযুক্ত সেন জানাইয়াছেন। 
কলিকাতার মত এক বিরাট সহর পশ্চিমবঙ্গে 
রছ্য়াছে। এ সহরের জন্যই বৎসরে প্রভূত 
পরিমাণ সিমেন্ট গ্রয়োজন। সে কথা বিবেচন! 
করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে পশ্চিমবজের জন্য 
প্রদেয় সিমেণ্টের পরিমাপ বাড়াইতে" বল! 
হইয়াছে। | 

শ্রীযুক্ত সেন তাহার বক্তৃতায় ভারতে পিমেপ্টের 
চাহিদার তুলনায় যোগানের শ্বল্মত। উল্লেখ, 
করিয়াছেন, এ প্রদেশের অন্ত গৃহীত সিমেন্ট 
বণ্টনের স্কীম ঘোষণা করিয়াছেন। অধিকন্ত তিনি 
সিমেন্টের কোট! বাড়াইবার জন্ঠ ফেব্দ্রীয় সরকারের 
নিকট দরবার করিতেছেন বলিয়াও জানাইয়াছেন। 
এ সমস্তই খুব তাল কথা। কিন্ত এ বৎসর 
এ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ লিমেপ্ট কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের 
নিকট হইতে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট পাইয়াছেন এবং 
কি হারে কি সব শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের 


ভিতর সেই সিমেন্ট বশ্টিত হইয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত. 


সেল প্রকাশ করিয়া ন! বলাতে তাহার বর্ণনা 
অসম্পূর্ণ থাকিয়! গিয়াছে। সে বিবরণ দেওয়া 
হইলে প্রাদেশিক বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ 
কার্য্যতঃ লিমেন্ট বণ্টন সম্পর্কে বিবেচনাসম্মত 
নীতি অনুসরণ করিতেছেন কিনা তাহা! জনসাধারণ 
বুঝিতে .পারিত। সিমেণ্ট বণ্টনের সরকারী 
কড়াকড়ি সত্বেও এই বস্তুটি নিয়া এ প্রদেশে 
চোবাবাজানী কা কারবার দিন দিন বাড়িয়া 
চলিয়াছে। 
প্রশ্রয় পাইতেছে। জাতীয় সরকারের আমলে 
জনদরদী মন্ত্রীদের জনস্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রতি 
সন্বেও কি করিয়া এই শ্রেণীর হুর্নীতি চলিতে পারে 
তাহাই আমরা ভাবিতেছি। 


0 


'পারমিট” নিয়! দালালী ও ব্যবসাদারী . 


ইলফেপন দমনের উপায় 


নে 
চি 


1 রি পরিষদের উড্ভোগে কলিফাতায় অর্থনীতি- 
০২৩ 


“বিদদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । দানা দিফ 
দিয়া ইলফ্লেশন দমনের সমুচিত বিধিব্যবস্থা 
“নির্দেশ করিয়া ও সম্মেলন কয়েকটি প্রস্তাৰ "পাশ 
করিয়াছেন ভারত গবর্ণমেন্টের টাচ 
"সেই সব প্রস্তাব, তাহাদের নিকট পেশ 

হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের না 


অধ্যাপকরা' তীাছাদের অর্থনীতির আলোচনার . 


ক্ষেত্র ক্লাশ রুমের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রাখিতে 
“অত্যন্ত বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ 
শুনা যায়। অর্থনীতির গৌড়া নীতিবাদ কপচানে! 
স্ছাড়া দেশের বাস্তব সমন্তা নিয়া তাঁছার! বড় একট! 
মাথা ঘামান না বলিয়া তীছাদের বিরুদ্ধে অনেকে 
“ক্ষোভ জানাইয়া থাকেন। ষ্টালিং ব্যালান্স, দেশ 
‘বিভাগের অর্থনৈতিক পরিণতি, মুদ্রাক্ষীতি 
“ও পণামুল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে বোম্বাইয়ের 
“কতিপয় অর্থনীতিবিদ তথ্যপূৰ্ণ পুস্তকাদি প্রকাশ 
চকরিয়া সেই, সব বিষয়ে জনসাধারণ ও 
শগবর্ণমেপ্টের সয়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 
ক্রলিফাতা বিশ্ববিস্তালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপকরা 
সে বিষয়ে এতদিন আগাইয় যান নাই, ইছা 
আমরা দুঃখের সহিতই লক্ষ্য করিয়াছি । যাহা 
হউক, কলিকাতায় গত ২৭, ২৮ ও হ৯শে আগষ্ট 
তারিখের সম্মেলনে বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদরা, 
ইনফ্লেশনের কারণ ও প্রতিকারোপায় আলোচনার 


যেভাবে সক্রিয় অংশ 'প্রহণ করিয়াছেন, তাহ! 


দেখিয়া আমরা খুবই ।আননিত হইয়াছি। 
"অর্থনীতির কতিপয় অধ্যাপক ইনক্লের্শন সম্পর্কে 
পাপ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থিত কক্সিয়! ইনফ্লেশনের নান! 
দিক সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকসম্পাত করিয়াঁছেন। 
তাহাদের তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ও দূরদৃ্টিসম্পন্ন। মন্তব্যের 
ফলে ' ইনফ্লেশনের কারণগুলি- ঠিক  ঠিকতাবে 
উদঘাটিত হইয়াছে; উহাদের সমুচিত ' প্রতি- 
কারোপায়ও নির্দেশিত হুইয়াছে। এ সব'মন্তব্য 
ও নির্দেশকে ভিত্তি করিয়া অর্থনীতিক সম্মেলনের 
প্রস্তাবসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা “বর্তমান 
'প্রবন্ধে' সেই সব প্রস্তাব নিয়া সংক্ষেপে আলোচনা! 
করিব এবং ইনফ্লেশন দমনে অর্থনৈতিক সম্মেলনের 
নির্দেশিত কার্ধ্যক্রমের গুরুত্ব ও সার্থকতা বিশ্লেষণ 


ক্ষয়িব। 
পণ্য্রব্যের কম যোগানের তিতর নানা দিক 


"শদিয়া অর্থ, গ্রসারণের ' মান্রা বাড়িয়া চলাতেই 


দেশে ইমজ্লেশনের শৃতি হইয়া" জিনিবপজের "দর 
ধাপে ধাপে বাড়িয়া উঠিতেছে। অর্থনৈতিক 
সম্মেলনের মতে পণ্যের যোগান ও: অর্থনঞ্চারের 
ভিতর সামঞনহীনতাই বর্তমান - সঙ্কটের মূল 
হেতু | যুদ্ধের সময়ে. গবর্ণমেন্ট দেশে ' নির্বিচারে 
বেশী নোট ছাড়ায় তাহাতে প্রথমে এরূপ 
সামপ্রন্তহীনতার, সুচন| হুইয়াছিল। যুদ্ধের 
পর দেশে পণ্যের যোগান বাড়িতেছে না। কিস্ত 
গবর্ণমেন্ট নোটের প্রচলন দিন দিনই নুতন করিয়া 
বৃদ্ধি করিতেছেন! উহাতে লেই সাধঞ্জ্হীনতার 
মাত্রা অধিকতর প্রসারিত হুইতেছে। ০০ much 
money chasing too few goods” লর্থাৎ হুল্প 
পরিমাণ জিনিব ক্রয়ে অধিক' পরিমাণ অর্থ 


নিয়োজিত হওয়ার ফলে পশ্য্বব্যের দ হওয়ার ফলে পণ্যভবব্যের দর দিন দিন 
বাড়িয়া ' যাইতেছে। এই অবস্থার প্রতিকার 
করিতে হইলে দেশে অর্থ প্রলারপের মাত্রা হাস 
করিতে হইবে । বে বাড়তি অর্ধ লোকের হাতে 


ইতিমধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা! টানিয়! লওয়ার 


ঘ্যবস্থা করিতে হুইবে । কিতাৰে তাহা সম্ভবপর 
হইতে পারে অর্থনৈতির সন্মেলনের প্রথম প্রস্তাবে 


তাহার আভাষ দেওয়া ছইয়াছে। 


২. বর্তমানে দেশে নৃতন করিয়া যে বেশী নোট, 


ছাড়া হইতেছে তাহার প্রধান কারণ ভারত 
লম্নকারের বাজেট নীতি। তারত গবর্ণমেপ্ট 
তাহাদের আয়ের লহিত ব্যয়ের সামঞ্জস্ত রক্ষা 
করিয়া চলিতে পারিতেছেন না।. ফলে বাজেটে 
ক্রমেই বেশী রকম ঘাটতি পড়িতেছে। সেই 
ঘাটতি পূরণের অগ্ঠ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ক্রমাগতই 
নুতন নোট ছাড়া হইতেছে। নৃতন অর্থ ছড়ানোর 
এই গতি বন্ধ করার অন্ত অর্থনৈতিক সম্মেলন 
'লরকারী বাজেটে আর়ের সহিত ব্যয়ের সামঞ্ন্ত 
রক্ষা করিয়া চলার দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। 
এই দাবী আমর! 'খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। 
যুদ্ধোত্তর যুগে ইনফ্লেশন দমনের জগত বৃটেন, ফ্রান্স 
ও অষ্বান্ত দেশে ব্যালান্সড় বাছেট দেখাইবার 
নীতি স্বীকৃত ও কাৰ্য্যত: অনুক্ত হুইতেছে। 
তারতেও সেইতাবে বাজেট ব্যালান্স করার দিকে 
গবর্ণমেপ্টকে বিশেষতাবে মনোযোগী হইতে হইবে। 
আশ্রয়প্রাধাদের সাহায্যের জন্ত, কাশ্মীরের যুদ্ধের 
জভ্ভ, আমদানীকৃত খাত সম্পর্কে সাবপিভি প্রদানের 
অন্ত বর্তমানে গবর্ণমেপ্টকে অধিক অর্থ খরচ করিতে 
হইতেছে তাহা জানি। কিন্তু তাই বলিয়া অন্তান্ত 
বদিক দিয়া সরকারী দণ্তরসমূছের অবান্তর ব্যয় হাস 
করার কোন বাধা থাকিতে পারে না। সরকারী 
দণ্তরসমূহের ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কে যে কমিটি বলানো 
হইয়াছিল, তাঁছার ইতিমধ্যে সে বিষয়ে অনেক 
স্ুনির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। 

কেবল নূতন নোট ছাড়া বন্ধ কৰা নহে, যুদ্ধের 
লময় হইতে যে বাড়তি নোট দেশে ছুড়াইয়া 
পড়িয়াছে ইনফ্লেশন দমন করিতে হইলে তাহাও 
যথাসম্ভব ‘টানিয়া লইতে হইবে। লোকের 
হাতে ও'ব্যাক্কসমূহ্ষ হাতে কেন্ত্রীভূত অর্থ যাহাতে 
অধিক: পরিমাণে ক্রেভিট প্রসারণে ও পণ্যযুল্য 
ক্রয়ে নিয়োজিত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে। অর্থনৈতিক সঙ্গেলনের মতে 
এ, বিষয়ে প্রকৃত সঙ্ছপায় হইতেছে (১) দেশে 
ঘর্তমানে কিপরিমাঁণ নোট চলতি থাকা প্রয়োজন, 
একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা তাহার সর্বোচ্চ 
পরিমাণ স্থির করা ও তদম্যায়ী নোটের প্রচলন ও 
ধ্যবহার সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া ; (২) বেলী 


১0 ঠা দিয়া কে কো: বেশী 





মুত্র আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে তাছা যথাসম্ভব 


অবধারণ করা ও ব্যভ্তিলসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ' 


অর্থগল্পদের একট] সর্বোচ্চ পরিমাণ বাধিয়! দিয়। 
বাকী অর্থশম্পদ আটক করিয়া ফেলা, (৩) ব্যাঙ্ক- 


সমূহ যাহাতে তাহাদের হাতে সঞ্চিত অর্থপম্পদের 


বলে অধিক পরিমাপে ক্রেডিট প্রসারের কাজ 
চালাইতে না পারে, সেজগ্র ব্যাফসমূহের নিকট 
হইতে বাধ্যকরী আমানত ছিলাবে বর্তমানের 
তুলনায় তবিষ্যতে অধিক পরিমাপ টাকা গ্রহণ 
সম্পর্কে, রিজার্ভ, ব্যাক্ককে- ক্ষমতা দেওয়া, (৪) 
সরকারী শুপপত্রে ক্রয় সম্পর্কে দেশে বাধ্যকরী 
নিয়ম প্রবর্তন করা, নিম আয়ের লোকদের বাদ 
দিয়া বেশী আয়ের লোকদিগকে তাহাদের সামর্থ্য 
অনুলারে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে সরকারী খপপত্র 
ক্রয় করিতে নির্দেশ দেওয়!। অধিকত্ধ অর্থনৈতিক 
সম্মেলন ভারতে ইলফ্রেশন দম্নের জন্ত এদেশের 


- পাওনা ষ্টালিং আদায় সম্পর্কেও অবিলম্বে একট! 


ব্যবস্থা করার দাবী জানাইয়াছেন। ষ্টালিং 
সিকিউরিটিকে জামীন স্বরূপ ধরিয়া তাহার 
তিত্রিতে এদেশে প্রচুর পরিমাণ নোট ছাড়া 
হইয়াছে। ষ্টালিং পাওনা পরিশোধিত. ন! হইলে 
সেই কাকা নোট তুলিয়া লওয়ায় ব্যবস্থা কঠিন 
হইয়া দাড়াইবে। কাছেই এই পাওনার বদলে 
ভারতে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন কিনিয়া লওয়ার 
ব্যবস্থা করিব্যর জন্ত সন্মেলন প্রস্তাব করিয়াছেন। 
পাওনা ষ্টাপিংয়ের বদলে এদেশস্থ বৃটিশ শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান. ও বৃটিশীদের ক্রীত শেয়ার, খপপত্র 
প্রভৃতি কিনিয়া, লওয়! হইলে নিয়োজিত ষ্টাপিংয়ের 


অনুপাতে এদেশে ছড়ানো বাড়তি নোট ভারত ' 


গবর্ণমেপ্টের পক্ষে সহঘেই তুলিয়া লওয়া সম্ভবপর 
হইবে। পাওনা ষ্টাগিংয়ের বদলে এইভাবে 
ক্যানাভা, অষ্ট্রেলিয়া ও অন্তান্ত দেশে ইতিমধ্যে 
বৃটিশ সম্পত্তি ক্রয় করিয়া, লওয়া হইয়াছে। এদেশে 
সঞ্চারিত বাড়তি অর্থ টানিয়া লওয়া ও তাহার 
ব্যবহার যথাসম্ভব বন্ধ করিয়া দেওরা সম্পর্কে 
অর্থনৈতিক সম্মেলনের এ সব প্রস্তাব আম্র] খুব 
সুচিত্তিত বলিয়াই মনে করি। ইনক্লেশনের মত 
অস্বাভাবিক অবস্থায় জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের 
জন্ত এইরূপ জ্ররুযী ব্যবস্থ! অবলঘনেই গবর্ণমেণ্টকে 
আজ হুসক্কর্িত হইতে হইবে। ইনফ্লেশনের দিনে 
পণ্যত্রব্যের ছুপ্রাপ্যতা ও হুর্ম,ল্যতার ভিতর কম 
আয়সম্পর ও স্থায়ী আয়সম্পন্ন লোকদের ছুঃ খচূ্দিশা 
নিদারুণ হইয়া দেখ! দেয়। এই অবস্থায় জন- 
সাধারণের শ্বার্থরক্ষা করিতে হইলে প্রব্যসামগ্রীর 


দর আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা ও রেশন প্রথার. 
নির্দিষ্ট হারে এই 'সমস্ত লোকের ভিতর, 
বণ্টন করা নিতান্ত সাবশ্তক হইয়া দীড়ায়।. 


পণ্যের মূল্য ও বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া এই 
তাবে ইনক্লেশনের ভিতরও জনগণের নখনুবিধা 
কতকাংশে বজায় রাখা অন্ভান্ত দেশে সম্ভবপর 
হইয়াছে।, অর্থনৈতিক সম্মেলন যেই নীতি 
অনুযায়ী তারতের জললাধারণের . স্বার্থে এদেশেও 
খান, বস্ত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মুল্য ও 
বণ্টন সম্পর্কে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ নীতি ৷ প্রবর্তন 
' {শেষাংশ ২৮২ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য) 


*/ 


-সমৃহই কাধ্যকরী করা হয়। 


প্রস্তাবিত বাড়ীভাডা ? নিয়ন্ত্রণ আইন 


ইরা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্তান্ত নিউনিসিপাল 
লহরে বর্তমানে যে বাড়ীতাড়া নিয়ন্ত্রণের আইন 
ন্বলবৎ আছে, তাহার বিধানসমূহ সর্বপ্রথম 
কলিকাতা সহ্‌রে ১৯৪৩ লালের বাঁড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ 
আদেশের ( Calcutta House Rent Control 
05461, 1943) বলে চালু করা হুইয়াছিল। 
১৯৪৬ লালে বাড়ীভাড়া সম্পর্কে যে পরিবর্তিত 
-অভিনান্দ (Calcutta Rent Ordinance, 
1946) জারী করা হয়, তাহাতেও সামান্ক 
-অদলবর্দল করিয়া পূর্ব্বো্ত অভিনান্দের বিধান 
১৯৪৬ সালের 
-অভিনান্দের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে 
-গবর্ণমেপ্ট একটী বিশেষ আইন (The West 
13510291 Expiring Laws Act, 11948) 
শ্রৰ্তিত করিয়া ইহার বিধানসমূহ বর্তমান সময় 
স্পর্যযস্ত বলবৎ রাধিয়াছেন। কিন্ত ১৯৪৮ লালের 
আইনে উক্ত অগিনাত্সের কোনরূপ সংশোধন 
করা হয় নাই। ফল এই দীড়াইয়াছে যে, 
১৯৪৩ লালে যে আদেশ জ্ঞানী কর! হইয়াছিল 
প্রকৃতপক্ষে তাহা দ্বারাই বর্তমানে বাড়ীভাড়া 
"নিয়ন্ত্রণ এবং বাড়ীর মালিক ও তাড়াটীয়ার মধ্যে 
-সম্পর্ক নির্ণয় করা হুইতেছে। বাড়ীভাড়া নিয়ন্রণের 
'্থইটী অরিনান্স ও পরবর্তী ১৯৪৮ সালের আইন 
বলবৎ থাকার দরুপ লক্ষ লক্ষ ভাড়াটীয়া গৃচ্যুত 
হয় নাই সত্যকথা। কিন্তু বিগত ছয় বৎসর 
"মধ্যে, প্রচলিত বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনের বহু 
ত্ৰুটী পরিলক্ষিত হইয়াছে। ভাড়াটীয়ার স্বার্থের 
দিক্‌ হইতে এই সমস্ত ক্রটী নিয়ন্ধপ £_(১) উপ- 
ভাড়াটীয়া বা সাব.টেনেন্টদের স্বার্থরক্ষার ফোন 
-ব্যবস্থা বর্তমানে নাই। বাড়ীর মালিক উপ- 


ভাড়াটীয়ার উপরিস্থ ভাড়াটীয়াকে গৃহচ্যুত করিলে ' 


উপভাড়াটায়াকেও সঙ্গে সঙ্গে গৃহত্যাগ করিতে 
হয়; (২) বাড়ী ভাড়া নেওয়ার সময় বাড়ীর 
"মালিক উচ্চমুল্যে ফার্নিচার বা আসবাব ক্রয় 
করার অঙ্ক তাড়াটীয়াকে বাধ্য করিলে আইনত 
"তাহার কোন প্রতিবিধান নাই। ভাড়া ব্যতীত 
' সেলামীর যে কুপ্রথা দেখা দিয়াছে, প্রচলিত আইন 
সন্বারা তাহার প্রতিকার হইতেছে না। বর্তমান 
“আইন সংশোধনের 'জন্ক বাড়ীওয়ালাদের যুক্তি 
এই যে, ইহা দ্বারা তাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষমতা 
প্লোপ ফরা হুইয়াছে। ১৯৪৩ লালের আদেশ 
হারা ১৯৪১ সালে যে তাড়া ছিল তাহার শতকরা 
'্শটাঁকায় বৃদ্ধি করার অধিকার দেওয়া হুইয়াছিল। 
এই সময় মধ্যে পণ্যমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয় 
'অপস্ভব বুদ্ধি পাইক্সাছে কিন্ত ভাড়া বৃদ্ধি করার 
"সুযোগ না থাকাস যে সমস্ত লোক 
-বাড়ীভাড়ার উপর একাস্তভাবে নির্ভরশীল, 
তাছাদের পক্ষে মহা সমন্তার স্ুষ্টি হইয়াছে। 
বর্তমানে মালিকের সম্মতি ব্যতিরেকেও 
'ভাড়াটীয়া তৃতীয় ব্যক্তির নিকট সম্পূর্ণ বাড়ী 
“কিংবা বাড়ীর অংশবিশেষ ভাড়া: দিতে পারে। 
বাড়ীওয়ালাগণ এই প্রথ। আইনের সাহায্যে বদ্ধ 
করার পক্ষপাতী । উপযুক্ত সময়ে ভাড়াটীয়া 
সালিকের নিকট ভাড়া অর্পশ করিতে লচেষ্ট 


হইয়াছিল কিনা বিয়োর, তৎসম্পর্কে বিরোধ দেখা দিলে 
ভাড়াটায়াগণ মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া অথবা 
রেপ্ট কম্ট্রোলারের দণ্তরে ভাড়া জম] দেওয়ার 
সময় মালিকের নাম ও ঠিকানা 'সম্পর্কে 'ভুল 
বিবরণ: দিয়া ।অনেক সময় বাড়ীর মালিককে 
হয়রানি ও অপদস্থ করিয়া থাকে, বর্তমান আইনে 
এই ব্যবস্থায় কোন -প্রতিবিধান নাই। 
বাড়ীওয়ালা ও -ভাড়াটায়াদের এই সমস্ত 
পরম্পর বিরোধী অভিযোগের প্রতিবিধানের অন্থ 
গবর্ণমেন্ট বিগত বৎলর একটী অস্থায়ী আইন 
(The West Bengal Premises Rent 
Control—Temporary Provisions— Bill, 
1947 ) প্রণয়নের প্রস্তাব করেন। কিন্তু সময়ের 
অভাবে প্রাদেশিক আইন সভার বিগত বাজেট 
অধিবেশনে এই আইন 'পাশ করা সম্ভব হুয় 
নাই। প্রস্তাবিত আইনের বিধানসমূহ কার্ধ্যকরী 
করা. বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া গবর্ণমেপ্ট একটা 
অডিনান্দ জারী করার জপ্ত ভারত সরকারের 
অনুমতি প্রার্থনা করেন। : ্রস্তাবটী 


কিন্ত 








আইনসভার বিবেচনাধীন, ছিল বিধায় গবর্ণর 
জেনারেল অভিনান্স জারী করার প্রস্তাবে সম্মতি 
না দিয়া আইনসভার দার! ইহা! পাশ বরাইয়! 
নেওয়ার অস্ত পশ্চিমবীয় গবর্ণমেপ্টকে নির্দেশ 
দিয়াছেন। তদন্ুসারে ১৯৪৬ লালের, কলিকাতা 
বাড়ীভাড়া অর্ভিনান্দের প্রয়োজনীয় বিধানসমূহ 
লহ বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটীয়াগপ বর্তমানে যে 
সমস্ত ব্যাপারে অঙ্গবিধা ভোগ করিতেছে তাহার 
প্রতিবিধানাথ একটা নূতন অস্থায়ী, আইনের 
খসড়া (The West Bengal Premises 
Rent Control—Temporary Provisions 
—Bill, 1948) প্রকাশ করিয়াছেন। আইন 
সভায় গৃহীত হওয়ার পর ১৯৫০ সালের ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত উক্ত আইনটাকে চাঙু : রাখার জন্ত 
পবর্ণমেপ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রাদেশিক 
আইন সভার সন্মতি সাপেক্ষে ১৯৫৩ সালের 
মার্চ মাস পর্য্যস্তও ইহা বলবৎ রাখা যাইতে পারে 
বলিয়া ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন।, 


২৬২ 


প্রস্তাবিত আইনের যাবতীয় বিধানসমূহ 
আলোচন! করার প্রয়োজন নাই ; কারণ ইহাতে 
বর্তমানে প্রচলিত, আইনের কয়েকটা .ধারাও 
সংযোজিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত ধারার বিষয়- 
যন্ত.' জনসাধারণের অজ্ঞাত নয়। বাড়ীভাড়া 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে সমস্ত নূতন প্রস্তাব করা 
হইয়াছে মোটামুটিভাবে তাহার আলোচনা 
আবশ্যক । 

- প্রস্তাবিত SE রা 
ষাঙার্ড ভাড়ার অতিরিক্ত তাড়া আদায় করা, 
সেলামী নেওয়া এবং রেণ্ট কন্ট্রোলারের লিখিত 
অনুমতি ব্যতীত এক মাঁসের ভাড়া অতিরিক্ত 
অগ্রিম: নেওয়া নিষিদ্ধ করা হুইয়াছে। ৩৩ ধারায় 
এই.শ্রেণীর অপরাধের জগ্ত অতিরিক্ত ভাড়া 
মেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত তাড়ার পাঁচণ্ডণ অর্থ 
জরিমানা, সেলামী নেওয়ার ব্যাপারে সর্বোচ্চ 
ছুই হাজার টাকা জরিমাদা এবং একমাসের 
তাড়াঁর বেশী অগ্রিম নেওয়া হইলে অতিরিক্ত 
অর্থের 'ছিগুণ বাড়ীমালিকের নিকট হইতে 
জরিমানা হিসাবে আদায় করা হুইবে। সংশ্লিষ্ট 
ভাড়াটীয়া বা প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টের অভিযোগ- 
ক্রমে বাড়ীর মালিককে এই শাস্তি দেওয়া হুইবে। 
ফোন বাড়ীর মালিক ষ্টাপ্ডার্ড তাড়ার বেশী অর্থ 
তাড়া হিসাবে আদার করিলে কিংবা সেলামী 
নিলে ৪০ ধারা অনুযায়ী তাহাকে ফৌজদারীতে 
সোপর্দ করা যাইতে পারে এবং এই সম্পর্কে 
কোন 'জামীন দেওয়া হইবে না। যষ্ঠধারা মতে 
বাড়ীভাড়া দেওয়ার সর্ত্ত হিসাবে ভাড়াটীয়ার 
নিকট: আস্বাবপত্র ক্রয় করার দাবী উত্থাপন 


করা টলিবৈ না এবং ফোন ভাড়াটীয়ার: নিফট . 
আস্বাঁৰপত্র বিক্ৰুর করিতে হইলে বাড়ীর মালিককে: 


রেপ্ট কন্ট্রোলারের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে 
এবং বাজারমূল্যে আস্বাধ বিক্রয় করিতে হইবে। 

প্রস্তাবিত আইনের ৮ম ও ৯ম খারায় রেন্ট 
কন্ট্রোলার কতৃক ষ্টাণ্ডার্ড তাড়া নির্জারণের 
বিষয় উল্লেখ করা হুইয়াছে। য়ে কোন বাড়ীর 
মালিক অথবা তাড়াটীয়ার ' আবেদনক্রমে রেন্ট 
কন্ট্রোলার ষ্টাপ্ডার্ড তাড়া নির্ধারণ করিয়া দিষেন। 
কলিকাতা সহর সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের বাড়ীতাড়া 
নিয়ড্রণ আদেশ অথবা ১৯৪৬ সালের বাড়ীভাড়া 
অভিনান্স অনুযায়ী বাড়ীর যে ভাড়া হয় তাছা 
ভিত্তি করিয়! বসবাসের বাড়ীর ক্ষেত্রে বাড়ীর 
তাড়া অমুযায়ী শতকরা ৬1০ আনা হইতে ২০২ 
টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া ষ্টাপ্তার্ড ভাড়া নির্ধারিত 
হইবে বসবাসের বাড়ী ব্যতীত অঙ্তান্ত শ্রেণীর 
বাড়ীর ক্ষেত্রে শতকরা ১২০ আনা হইতে ৪০২ 
টাকা পর্যস্ত ভাড়া বৃদ্ধি, করিয়া ট্টাপ্তার্ভ ভাড়া 
ঠিক করা হইবে। কলিকাতার বাহিরে অস্কান্ত 
সহরে এই বৃদ্ধির হার বসবাসের বাড়ীর বেলার 
শতকরা ১*২ টাকা হুইতে ২৫২ টাকা এবং 
অভ্ভান্ত শ্রেণীয় বাড়ী সম্পর্কে শতকরা ২০১ টাকা 
হইতে ৫০২ টাকা! পর্যন্ত হইবে। 

যে সমস্ত বাড়ী ১৯৪৬ সালের ১লা অক্টোবরের 
পর নির্রিত হইয়াছে, ১৯৪৬ লালের ১লা অক্টোবর 
কোন বাড়ীর তাড়া রেন্ট কন্ট্রোলারের 
মতে কম বা বেশী থাকিলে এবং আরও 


+ 


আর্থক জগৎ 


পালিটির কর. এবং বাড়ীর সুবিধা অন্ৃবিধা প্রভৃতি 
বিবিধ বিবয় বিবেচনা করিয়া রেণ্ট কন্ট্রোলার 
বাড়ীর মালিক ৰ! ভাড়াটীয়ার আবেদনক্রনে ষ্টাওার্ড 
ভাড়া নির্ধারণ করিয়া! দিবেন। 

প্রস্তাবিত আইনের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১১মং 
ধারা * হইতে : -১৬নং ধারায় সাবটেনেন্ট বা 
উপতাড়াটীয়াদের সম্পর্কে বিধান দেওয়া হইয়াছে। 


* ১১নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, কোন ভাড়াটীয়া 


যদি হয় মাসের বেশী লময়ের অন্ত তৃতীয় ব্যক্তির 
নিকট সম্পুর্ণ বাড়ী: বা. ইহার 'অংশ বিশেষ ভাড়া 
দেয়-_-তবে উপযুক্ত সময়ে বাড়ীর মালিককে ভাড়া 
দেওয়া সত্বেও প্রথমোক্ত তাড়াটীয়াকে 'উচ্ছেদ কর! 
চলিবে। বাড়ীর পুননির্দাপ বা মালিকের নেজের, 
ব্যবহারের জন্তও ভাড়াটীয়াকে উচ্ছেদ করা যাইতে 
পারে। প্রস্তাবিত আইন কার্যকরী হওয়ার পর 
বাড়ীর মালিক কিংবা উপরিশ্থ প্রথম ভাড়াটীয়া 
(529116০7005 First degree ) সম্মতি 
ব্যতীত কোন সাবটেন্ধেণ্ট বা উপতাড়াটীয়া অন্ত 
কোন কাহাকেও ভাড়া দিলে তাহা আইন বিরুদ্ধ 
হইষে। ১১নং ধারার ৪নং উপধারায় সাবটেনেণ্ট 
বা উপভাড়।টীয়াদের সম্পর্কে এরূপ প্রস্তাব কর 


হইয়াছে পুনুনিদ্দাণ অথবা বাড়ীর মালিকের 


বসবাসের প্রয়োজন ব্যতীত অন্ত কোন কারণে 
কোন বাড়ীর ভাড়াটীয়াকে উচ্ছেদ করা হইলে 
উক্ত বাড়ীর সাবটেনেণ্ট বা উপভাড়াটীয়াগণ 
তাড়াটীয়ার অধিকার লাত করিবে এবং মালিকের 
প্রত্যক্ষ ভাড়াটীয়! বলিয়া স্বীকৃত হইৰে। ইছাদের 
সম্পর্কে ষ্টাপ্তার্ড ভাড়া নির্ধারণের জন্ত রেন্ট 
কন্ট্রোলারের নিকট আবেদন করা চলিবে এবং 
রেপ্ট কনৃট্রোলারের : 
উপভাড়াটায়াগণ মালিককে পূর্বেকার চলৃতি 
ভাড়াই প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে। 
১৩নং ধারায় দীর্ঘকাঁলের বাসিন্দা উপভাড়াটীয়া- 
পগপকে ' প্রত্যক্ষ ভাড়াটিয়ার অধিকার 
দিয়া এরূপ বিধান দেওয়া হুইয়াছে কোন উপ- 
ভাড়াটায়া ১৯৪৬' সালের ১লা অক্টোবর তারিখে 
অথবা উদ্থার পরে কোন বাড়ীতে দশ বৎসর বাস 
করিয়া থাকিলে তাছাফে সরাসরি মলিকের প্রত্যক্ষ 
তাড়াটীয় ছিসাবে স্বীকার করিতে হইবে । 


ভাকবিভাগ্গের মারফৎ ভাড়ার অর্থ মালিকের 


নিকট মনিঅর্ভার-করার- প্র ফেরৎ না' আসিলে 
বাড়ীর মালিক ভাড়া গ্রহণ করিতে অশ্বী কৃত 
হইয়াছে বলিয়া. প্রমাণ করা: চলিবে না। রেপ্ট- 
কমৃট্রোলারের নিকট তাড়া জমা দিলে জমা 
দেওয়ার পনর দিনের মধ্যে রেন্ট কন্ট্রোলারকে 
তাছা মালিকের নিকট মনিঅর্ভার যোগে প্রেরণ 
করিতে হইবে। তাড়া জনা দেওয়ার সয় 
ইচ্ছাপূর্বক মালিকের নান ও ঠিকানা সম্পর্কে 
ভুল বিবরণ উল্লেখ করিলে মালিকের অভিযোগক্রমে 
ভাড়াটীয়ার পাঁচশত টাক: পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে 
পারে। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদের বিতিয্ন ধারায় হোটেল, 
যোডিং প্রভৃতি সম্পর্কেও হোটেল বা বোর্ডিং চার্জ 
এবং ছোটেলের বাসিন্দাদিগকে উচ্ছেদ সাধন 
ব্যাপারে কয়েকটি বিধান দেওয়া হইয়াছে । ২৬নং 
ধারায় খ-উপধারায় এরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে 
ফোন হোটেল বা বোর্ডিংএর বাসিন্দা একাদিক্রুমে 


চুড়ান্ত. নির্দেশ সাপক্ষে, 


[ ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ 
ছইমাসের বেশী অন্গপন্থিত থাকিলে হোটেল বাড 


'বোগ্ডিং-এর মালিক তাহাকে আইলমত উচ্ছেদ 


করিতে পারিবে । 

প্রস্তাবিত আইনটি পৰ্য্যালোচনা করিলে ইহাই 
প্রতীয়মান হয় যে, ১১নং ধারায় উপতাড়াটীয়াদের: 
স্বার্থরক্ষার ক্ষীণ প্রচেষ্টা ব্যতীত প্রধানতঃ বাড়ীর: 
মালিকদের দাবীদাওয়া মিটানর উদ্দেস্তেই ইহ! 
প্রণীত হইয়াছে। ভাড়াটীয়া উচ্ছেদ, তাড়াবৃদ্ধির 
বিধান, ভাড়াটীয়া এবং রেপ্ট-কন্ট্রোলার ' কর্তৃক 
মনিঅর্ডারযোগে মালিকের নিকট ভাড়া প্রেরণের 
ব্যবস্থা ইত্যাদি দ্বারা বাড়ীওয়ালাদের কায়েমী- 
স্বার্থ ভুরক্ষিত হুইবে সন্দেহ, নাই | সেলামী এবং 
অতিরিক্ত ভাড়া গ্রহণ এখনও দণ্ডনীয় । কিন্তু 
সাধারণ তাড়াটীয়ার পক্ষে এই সমস্ত অপরাধ 
প্রমাণ করা এক প্রকার অসম্ভব । আলোচ্য আইন” 
দ্বারা বাড়ীওয়ালাদের এই শ্রেণীর অপরাধ দমনের 
বিশেষ সহায়তা হইবে বলিয়া মনে হয় লা। 


ইনফে শন দমনের উপায় 

j (২৬০ পৃষ্ঠার পর) 
করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের এই 
নির্দেশও আমরা খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই- 
মনে করি। 
' মুল্লান্থীতি ইনফ্লেশনেব প্রধান কারণ হইলেও. 
পণ্যদ্রব্যের কম যোগানের ফলেই যে” বর্তমান 
জটিলতার হি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই | সেই 
হিসাবে ইনফ্লেশন দমনের ব্যবস্থা করিতে হইলে 
বাড়তি মুদ্রা নিয়া লওয়ার সঙজে জিনিষপত্রেক্” 
উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধির কথাও অবশ্তই চিন্তা 
করিতে হইবে । অর্থনৈতিক সম্মেলনে লমবেত- 
অর্থনীতিবিদর! এদেশে ইনফ্রেশনের আলল কারণ” 
মুদ্রাস্ষীতির কথাই বিশেষভাষে বিবেচনা 
করিয়াছেল। উহার প্রতিকার সম্পর্কে সম়ুচিত- 
বিধিব্যবস্থার নির্ছেশও তাহার! দিয়াছেন । কিন্ত. 
উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্ন উপেক্ষা না করিলেও" 
সুচিপ্তিত বিশ্লেষণ ও বিশদ কার্যক্রম স্থিরীকরণের 
পথে না গিয়া সংক্ষেপে সমন্তা লমাধানের: 
কয়েকটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াই তাহারা তাঁহাদের" 
কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। সম্মেলনের প্রস্তাবে" 
বলা হইয়াছে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে” 
যানবাহন ' সংক্রান্ত 'অন্থবিধা ও অন্ত নাঁনা-- 
প্রকার “অসানগ্রত, ব্যবস্থা ও অনাচার দুর 
করিতে হইবে দ্িনিষপঞ্জের যোগান বাড়াইবার 
আন্ত আমদানী নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতি প্রয়োজন মত- 
শিখিল.করিতে,হুইবে। জিনিষপত্র নিয়া মজুত-- 
দারী ও চৌঁরাঁকারবারীর কারসাজি কঠোরভাবে, 
দমন করিতে হইবে ।” এই প্রস্তাবের ভিতর 
অনেক .কিছু..বিধিষ্যবস্থার ইঙ্গিত থাঁকিলেও" 
উৎপাদন বৃদ্ধির জটিল সমন্তার কথা বিবেচন। 
করিয়া অর্থনৈতিক, সম্মেলন সব কিছু: বিষয় 
অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে আলোচনা করিলে ও- 
সুনিৰ্দিষ্ট ধরণের কার্যক্রম নির্ধারণ করিলে আমরা 
সুখী হইতাম। 

যাহা হউক অর্থনৈতিক সন্মেলনের প্রস্তাবসমূহ 
মোটামুটিভাবে বেশ সময়োচিত ও হুচিন্তিত- 
বলিয়াই আমরা মনে করি। ভারত গবর্ণষেপ্ট- 
ইনফ্লেশন দমনের কার্য্যকরী বিবিব্যবস্থ। সম্পর্কে 
বর্তমানে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা ' করিতেছেন। 
অর্থনৈতিক সম্মেলনের নির্দেশিত কার্ধ্যক্রস 
তাহাদিগকে ঠিক পথ বাছিয়া নিতে সাহায্য: 
করিবে বলিয়াই আমরা আশা করি। 
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কারখানার কর্মীদের সবকিছু কল্যাণের মূল হলো ক্যানটান। সমন্ত বিভাগের 
কর্মীদের মধ্যে অস্তরঙ্গতার যোগাযোগ স্থাপনে ক্যানটীন অনেকখানি সাহায্য 
করে। খেটে থেটে হয়রান হয়ে গেলে কর্মীরা ক্যানটীনে বসেই বিশ্রাম করেন, 
খাওয়া-দাওয়া করেন এবং একটুখানি সময় সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পগুজবে 

| : কাটিয়ে তাদের শ্রাস্ত করলাস্ত দেহমনকে আবার সতেজ ও সরল করে তোলেন। 
| f তা ছাড়া তাদের খেলাধুলা, নানারকম আমোদ-প্রমোদ এবং পাঠাগার . 

/ প্রভৃতির ব্যবস্থাও ক্যানটানের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে। এক কথায় ক্যানটানকে 
/ কারখানার প্রাণকেন্দ্র বলা চলে, এর ভালো-মন্দর ওপর কর্মী ও কারখানার মঙ্গল- 

অমঙ্গল নির্ভর করে। এই অন্তেই ক্যানটীনের ুব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখা 
- 3 -' শিল্পপতি মাত্রেরই কর্তব্য । ক্যানটান পরিষ্কার পরিচ্ছরর এবং বিশ্রামের পক্ষে 
উপযোগী হওয়া চাই ; খাদ্তদ্রব্য ফপ্তা হবে অথচ রুচি ও পুষ্টির দিক 
\ থেকে সেগুলো যাতে সবার পক্ষে উপযুক্ত হয় মে দিকেও নজর রাখতে 
হবে। আর এই সঙ্গে ক্যানটীনে ব্রাথতে হবে প্রচুর চা। 

কারখানার কঠোর পরিশ্রমের পর দেহ-মনে উৎসাহ উদ্মম 
এনে দিতে চায়ের জুড়ি নেই। | 
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বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত লোকের আধিক অবস্থা 
সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার 
আলোচনা করিয়াছি। ইহারা সর্বাপেক্ষা অধিক 
বিপদগ্রস্ত তাবে কালাতিপাত করিয়া থাকে। 
একজন বি, এ পাশ কেরাধী যুদ্ধের পুর্বে চল্লিশ 
হইতে বাট টাক! বেতন পাইত | এক্ষণে সে উর্ধে 
একশত বা একশত কুড়ি টাকা পাইয়া থাকে । 
ই দ্বারাই তাহাকে তাছার পরিবারের সমুদয় ব্যয় 
নির্বাহ করিতে হয়। ইহা! কীরূপ ছুঃলাধ্য কার্য্য 
বাছা] টুনা সবিশেষ পরিজ্ঞাত ৮৬ 


RnR mn ও 

একজন ভত্র বাঙ্গালী কেরাশীর পরিবারের 
'লোকসংখ্যা গড়পড়তা ছয় জন। তিনি নিজে, 
তীছার স্ত্রী, সম্তানসন্ততি তিনটি, বিধবা' মা.। 
ইহার উপরে অনেকেরই একটি ছোট ভাই আছে। 
কাহারও কাহারও বিবাহযোগ্যা ভগ্নী অথবা বিধবা 
'ভন্মীও প্রতিপালন করিতে হয়। বর্থমান দুর্শ্ধলোর 
বাজারে এতগুলি লোককে তরণপোষণ করিতে 
ন্যুনপক্ষে পাঁচশত টাকার প্রয়োজন হয়। তাহাকে 
তাছার শিক্ষার্দীক্ষান্থযায়ী জীবনযাত্রার একট! 
নির্দিষ্ট মান রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। জামাকাপড়, 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও আত্মীয়কুটুদ্বিতা বজায় 
রাখিয়া চলিতে উহ্থা, অপেক্ষা অল্প-টাকায় সংকুলান 
হইতে পারে না । 


কেরাপীদের অবস্থা উন্নতির জন্ত বিশেষ কোন 
চেষ্টা হয় নাই। গবর্ণমেন্ট শ্রধিক কল্যাণ যে সফল 
আইন করিয়াছেন তাহার সমস্তই মুর শ্রেণীর 
অন্ভ। শ্রমিক নেতায়াও একমাত্র মছুরদের অন্তই 
রদ দেখাইয়া থাফেন। ইছার কারণ এই যে, 
মজুদের ধর্মঘট বাধাইয়! বিশৃঙ্খলা হি করা 
যায় এবং তাহা দ্বারা রাজনৈতিক প্রতিপত্তি 
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করেন নিজকে প্রগতিশীল ' প্রমাণ 


ব্যাঙ্কের কর্দচারীরা 


খয়ালীর খাতা 


( মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 





লাভ হয়] অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে 
বর্তমানে কেরাপীদের অপেক্ষা মজুর শ্রেণীর আর্থিক 
অবস্থা অনেক উন্নত। 
|) uw ন a 

কেরাণীরা নিজের! সঙ্ঘবন্ধ হইতে পারে না 
বলিয়াই তাহার মালিকদের মনোষোপ আকর্ষণ 
করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহাদের হুঃখ-ছুর্দিশ। 
সম্পর্কে সংবাদপত্রে কখনও বিশেষ আন্দোলন 
হয় না। কারণ সংবাদপত্রের সম্পাদকের! মনে 
করিতে 
হইলে যাহারা কান্ডে বা হাতৃড়ী লইয়া কাজ 
করে তাহাদের অগ্ভ কাদিতে হইবে। যাহার! 
কাগজ কলম লইয়া কাজ করে তাহারা সর্বহারা 
নছে সুতরাং সম্পাদকগপণের রনোযোগ লাভ 
করিতে অপমর্থ। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন 
সভার সদশ্তগণও কুলী যজুরদের শ্বার্থরক্ষার জন্যই 
সর্বদা আকুলি বিকুলি করিয়া থাকেন? কেরাণীদের 
কথা তাহাদের স্বরণে থাকে না।- আজ পর্ধ্যন্ত 
কোন আইন পরিষদে প্রশ্নোত্তরে বা বক্তৃতায় 
কেরাণীদের সম্পর্কে কখনও কোন উচ্চবাচ্য হয় 


নাই। রেল ও ডাক বিতাগের কেরাণীরা অবশ্ 


অনেক মনোযোগ ও সুযোগ ছুবিধা লাভ 
করিয়াছে কিন্তু তাছ! এ বিভাগের নিয়স্থ কর্মচারী 
যেমন ড্রাইতার, খালাসী, পয়েণ্টসূয্যান, পিয়ন 
প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়া পাইরাছে। শুধু 
কেরাশীদের জন্ত আজ পর্য্যন্ত কোন সুবিধা দেওয়া 
হয় নাই। 
জা ঞ্ iL A 

যুদ্ধের সময়ে কেরাণীরা নিজেদের মধ্যে কিয়ৎ- 
পরিমাণে সঙ্ঘবন্ধ হইয়াছেন। কলিকাতার বিভিন্ন 
সওদাগরী আপিন, কারখানা, বীমা কোম্পানী ও 
নিছেরা লক্ববন্ধ হুইয়া 





নত লাজ কলিকাতা । 


উত্তর কলিকাতা £ পাত লেন, 
9৬ কলিকাতা £১৩৮1১, বসা রোড, 
পুনঃ পুর, কাশিয়াং এবং খুলনা। 
| X 
} ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। ? 


ইউনিয়ন গঠন করিয়াছেন। ইছা অত্যন্ত স্বুদ্ধির " 
কাজ হ্ইয়াছে। ইহার লুফলও তাহারা! 
পাইয়াছেন। বেতনের হার পরিবর্তন, মাগী 
ভাতা ও বোনাস লাভ এই ইউনিয়ন গঠনের 
ফলে অনেক সহ হুইয়াছে। তাহ! ছাড়া 
ইউনিয়ন গঠনের ফলে তাহাদের চাকুরীর মর্ধ্যাদাও 
অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতিপূর্বে একজন 
কেরাণীকে আপিসের বড় সাহেব বা বড়বাবু যেক্ধপ 
অবজ্ঞা করিতে পারিতেন এখন তাহা! পারেন না। 
ক চা ক * 


ইউনিয়নের যারফতে কেরাপীরা যতখানি 
সুবিধা লাভ করিতে সক্ষম তাহা সম্পূর্ণ এখনও 
সম্ভব হয় নাই। তাহার কারণ অধিকাংশ ইউনিয়ন 
তাহাদের “নিজেদের শক্তি ও কার্যক্রম সম্পর্কে 
সম্যকরূপে অবহিত নহে। ফলে তাহার! 
হঠকারিতার ত্বার! নিজেদের ক্ষতিসাধন করিতেছে। 
গত ছুই বৎসয়ে কলিকাতায় কেরাশীদের 
ইউনিয়নের কঠকারিতায় এইক্প করেকটি পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে । আমি রাজনৈতিক নেতৃত্ব লাভ 
করিতে উৎসুক নহি। সুতরাং আমার পক্ষে 
শ্রমিক নেতাদের ভার মভুরদের ছুঃখে ক্রন্দন করিয়া 
বক্ষ ভাসাইবার প্রয়োজন নাই । আমি কেরাণীদের 
জস্ভই বেদনা! বোধ করি। সুতরাং তাহাদের 
সতর্ক হইবার অন্ত কয়েকটি কথা বলিতেছি। 
কথাগুলি অপ্রিয় হইলেও তাহাদের মঙ্গলজনক 


হইবে মনে করি 
0 


ইউনিরনঞুলিতে ন লোক আনিয়া 

সভাপতি করিবার প্রথা ইউনিয়নের পক্ষে আনি 
কল্যাণকর জ্ঞান করি৷ না। কোন শ্রমিকনেতা 
বা নামকর! রাক্ষণীতিককে সতাপতি করিবার 
সার্থকতা মনজুরদের ইউনিয়নের ক্ষেত্রে যেরূপ 
হুবিধাজনক, কেরাণীদের ক্ষেত্রে সেরূপ নছে। 
বাহিরের লোকেরা মজুরদের যেরূপ ধর্ম্মখটে 
উত্তেজিত করিয়া থাকেন, কেরাণীদের পক্ষে তাহা 
মারাত্মক । কারণ কেরাণীদের এই কথাটি সর্বাগ্রে 


স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ধর্মঘট তাহাদের অন্ত 
নহে। 
* 


* এ # 
কারখানার মদ্ুরের পক্ষে দীর্ঘকাল, ধর্মঘট 
করিয়া থাকা সম্ভব। কারণ যে মুর নিজ 
কারধাঁনায় দৈনিক ভিন টাকা মজুরীতে কাজ 
করে, ধর্মঘটের সময় অন্ততঃ মোট বহিয়া একটাক! 
উপায় করা তাঁহার পক্ষে সহজ! কেরানীদের 
পক্ষে তাহা সম্ভব নছে। তাহাকে মাসের শেষে 
বাড়ীভাড়া, মুদীর দেমা, ছেলের স্কুলের বেতন, 
মেয়ের হরলিক্স, স্ত্রীর ওবধের কথা ভাবিতে হুয়। 
দ্বিতীয়তঃ, ধর্মঘট শতকরা ৯৯টি ক্ষেত্রেই ভয় 
প্রদর্শন, মারামারি ও বলপূর্ববক কর্খে যোগদালেচ্ছু- 
দিগকে বাধাদান করিয়া সফল হয়। কেরানীকা 
তাহাদের সামাজিক সম্রম, শিক্ষা ও মনোভাবের 
ছারা সম্পূর্ণরূপেই ও সকল পন্থা গ্রহণ করিতে 
অপারগ । 


কারখানার মন্ুরদের ও আপিসের কেরাণীদের 


কার্যক্রম এক হইতে পারে না। বর্বটের দ্বারা 


উই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮] 





আর্থিক জগৎ 


২৬৫ 





কেয়ানীর! কিরুপতান্দে নিজেদের স্বার্থের ছাঁদি 
করিয়াছেন তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করিতেছি । ডাক বিভাগীয় ধর্মঘটের সময় 
'কেরামীদিগকে আমরা সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম। 
তাহা অগ্রাহ করিয়া! তাহার! ধর্মঘট করিয়াছিলেন। 
ফলে নাকে খৎ দিয়া তাঁছাদিগকে পুনরায় চাকুরীতে 
'ঢুকিতে হইয়াছে, ধর্দঘটকালীন সময়ের বেতন 
ফাটা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সয়কারের কেরাণীদিগকেও 
"আমরা অনুরূপ ভাবে সাবধান করিয়াছিলাদ। 
তাহারা ধর্দঘট করিয়া! চাকুরী হারাইয়াছেন। 


u গা চু] ¥ 
সম্প্রতি একটি বিখ্যাত ব্যাঙ্কের কেরাণীরা 
খর্শঘট করিয়াছিল । আবার সকলেই কাঞ্জে যোগ 
দিয়াছে । কাজে যোগ দেওয়ার পূর্বে তাহাক্া 
নেতালী সুভাব রোডে ফুলের মাল! গলায় পরিয়া! এক 


শোভাযীত্রা করিয়া তাছাদের জয়লাভ ঘোষণ!, 
করিয়াছেন। তাহা বোধহয় নিজেদের নিরাশ মনে: 
কারণ ব্যাঙের 


কথঞ্চিৎ সাত্বনা সঙ্চারের অন্ত । 
কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে 
দেখা বায় যে, বর্ঘটীরা একটি বিষয়েও তাহাদের 
দাবী আদায় করিতে পারেন নাই। ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের 
পূর্বে যাহ! দিতে শ্বীক্ৃত ছিল, শুধু তাহাই 
দিয়াছে। নু রি 

আর একটি, বিখ্যাত বীমা কোম্পানীতেও 
কেরাণীয়া ধর্মঘট করিয়া অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছেন, 
কোম্পানী ধর্মঘটী কেরাণীদিগকে বরখাস্ত করিয়া 
নতুন লোক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনগুণ দরখাস্ত পাওয়া 
গিয়াছে । কোম্পানী নূতন লোক নিযুক্ত করিয়াছে, 


কাজ কর্দ চলিতেছে এবং ধর্দঘটীদের চাকুরী 
যাইতে বনিয়াছে। 


Ll Ll ধু Ll 

একমান্ত.কেরাণীদেরই বধর্ম্মবট করিবার “যথেষ্ট 
অধিকার আছে। নির্য্যাতিত, অবজ্ঞাত, ভুঃস্থ বলিতে 
তাহাদিগকেই বুঝায় । কিন্তু অধিকার থাকিলেও 
তাহা! খাটাইতে যাওয়া সর্ব! নিরাপদ নছে। 
ধর্মঘট না করিয়া আলাপ আলোচনা দ্বারাই 
তাহাদের সুবিধা আদায় করিতে হুইবে | ধর্মঘটের 
ভয় দেখাইবে কিন্তু ধর্মঘট করিষে না, ইহাই 
হইবে তাহাদের নীতি। - খেয়ালী 


বাড়ীভাড়া আইন__ আগামী ২৪শে 
সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চিম বলের আইন সভায় 


পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্টের . পরিচালিত বাড়ীভাড়! 








আইনের খসড়া সমন্ধে আলোচন! আর্ত হইবে। 


হ৬ত্ভ-ইল্জাল্ড্রেজ্ আবিষ্কৃত এবং একমাত্র হ৩ভ্ভ-হন্লান্বেন্্ 
দ্বারাই প্রস্তুত ..... 
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সাইজটি বেছে 


দেওয়ালগুলোর রং সাদা কিংবা কালে! 
যা’ পছন্দ তাই পাবেন ৪৬৬৬৬ 





ষ্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ -_- ন্ুপার-কুশন 
৫৫০-১৫  £ এর বদলে ৬.৪০-১৫ 
৬,০০-১৫ +? এর বদলে ৬,৭০-১৫ 
৬.৫০-১৫ 3 এর বদলে ৭.১০-১৫ 
বিড | £ এর বদলে ৭.৬০-১৫ 
৭.০০-১৫ 

৬.০০-১৬ ২ এর বদলে ৬,৭*-১৬* 
৬.৫০-১৬ ৫ এর বদলে ৭.৬০-১৬% 





+ দীত্রই ভারতে তৈরী হবে। 


‘TO ABSORB 


AND... 







আপনার নিকটবর্তী গুভ-ইয়ার ব্যবসায়ীর কাছে 
এক সেট সুপার-কুশনের জন্ভে এখনই অর্ডার দিন। 





. জগতে খান্তাভাবের আশক্কা-_সন্গিনিত 
আতিসজ্ের খাত ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের ( এফ এ ও) 
ভূতপূর্বব ডিরেক্টর জেনারেল পার জন বয়েড 
ওর এক্সপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, অগতে জনসংখ্যা 
যেভাবে বদ্ধিত হইতেছে তাহাতে আগামী ২৫ 
ৰৎসর কালের মধ্যে জগতে খান্ভের উৎপাদন 
দ্বিগুণ বন্ধিত করিতে হইবে। কাজেই পৃথিবীর 
সমস্ত দেশ যদি জন্মনিয়স্বণে মনোনিবেশ না 
করে তাহা হইলে আগামী ২৫ ৰৎসর কালের 
মধ্যে জগতে মারাত্মক রকম খান্ঠাভাব দেখা দিবে। 
কলওয়ালার কাণু- এদেশে যাহার! 
আয়কর ফাকি দিয়া থাকে তাহাদের ধরিবার 
জন্ত ভারত সরকার ইনফমট্যাক্স ইনভেষ্তিগেশন 
কমিটী নামে একটা কমিটী গঠন করিয়াছেন। 
এই কমিটী আমেদাবাদের কলওয়ালাগণকে 
উহাদের কলের ১৯৩৯ সাল হইতে 
১৯৪৭ সাল পৰ্য্যন্ত সমস্ত বৎসক্গের হিসাব 
নিকাশ দাখিল করিতে নির্দেশ দেন। কিন্ত 
কলওয়ালারা ১৯৩৯ হইতে ১৯৪২ সাল পৰ্য্যন্ত 
৪ বৎসরের হিসাব দাখিল করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন 
করিয়াছে। 
ভারতের ঘ্বভ শিল্প-_ভারত সরকারের কৃষি 
বিভাগ হইতে ভারতের ত্বত শিল্পের অবস্থা 
সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাছ! হইতে 
জানা গিয়াছে যে, এদেশে বৎসরে ৭৭ কোটী 
টাকা মূল্যের € লক্ষ টন স্বৃত উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
উহার মধ্যে পাঞ্জাবে শতকরা ১৫'৭ ভাগ, সংযুক্ত 
প্রদেশে ১৩৮ ভাগ, মান্রাজে 
বিহারে ৫'৪ ভাগ দ্বত উৎপন্ন হয়। ভারতে যে 
স্বত উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা প্রায় ৩০ তাগ 
স্বত উৎপাদনকারিগণ স্বয়ং ব্যবহার করে এবং 
বাকী ৭০ ভাগ বাজারে বিক্রয় হয়। ভারতে 
বৎসরে নেপাল প্রতৃতি স্থান হইতে ৬৬ হাজার 
মণ ঘ্বত আমদানী হয় এবং ভারত হইতে বৎসরে 
মালয়, সিজাপুর, বহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে অনুরূপ 
পরিমাণ স্বত্ত রপ্তানী হয়। 
অভ্রশিল্পের বিপদ--ভারত হইত্তে প্রত্যেক 
বৎসরে ৎ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ১১ হাজার 
২৫০ টন অত্র বিদেশে রপ্তানী হয় এবং উহার মধ্যে 
অধিকাংশই ডলার দেশগুলিতে রপ্তানী হুইয়] 
থাকে। কিন্ত বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে একপ্রকার ক্বঝ্জিম 
অল্র আবিষ্কৃত হুইয়াছে।' উহার ফলে ভারতীয় 
অন্রশিল্লের একটা বিপদ হুষ্টি হইয়াছে। 
জ্ঞারত-আসাম রেলপথ--সম্পূর্ণ ভারতীয় 
এলাকার মধ্য দিয়া ভারত হইতে আসাম পর্য্যন্ত 
যে রেলপথের নির্শ্মাপকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে আগামী 
১৯৫০ সালের প্রথম ভাগে তাহার কাজ শেষ 
হইবে বলিয়া ভারতীয় পাপণমেন্টে একটা প্রশ্নের 
উত্তরে দন! গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ 
তারতীয় এলাকা দিয়! আসাম পর্য্যন্ত যে রাজপথ 
নির্মিত হইতেছে তাহার কাজ আগামী শীত খতুর 
মধ্যেই শেষ হইবে বপিয়া.জান! গিয়াছে । : 
পুর্ববজ হইতে দুগ্ধ আমদানী বন্ধ 


পাকিস্থান সরকার, পুর্ব হইতে ভারতে দুগ্ধ ও. 


৯৮ ভাগ এবং, 


আর্ধিক ছ্রনিয়ার নিয়া খবরাখবর 


ছুধজাত দ্রব্যের র রণ্ডানী নিষিদ্ধ করিয়া দি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। 

মহীশুরে রেশম শিল্প--ভারতে যে রেশম 
উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৬০ তাগ রেশমই 
মন্থীশূর রাজ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই রেশম 
শিল্পকে বিদেশ হইতে আমদানী. রেশমের প্রতি- 
যোগিতা হইতে রক্ষা করিবার সম্পর্কে বর্তমানে 
ভারতীয় টেরিফ বোর্ড বিচার বিবেচনা 
করিতেছেন | 

পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থীর সাহায্য 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট একটী বিবৃতিতে জানাইয়াছেন 
যে, বর্তমানে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ৮৪ হাজার 
লোককে নগদ অথবা খাদছ্রদ্রব্য দ্বারা সাহায্য কর! 
হইতেছে। উহার মধ্যে ১৬ হাজার ১ শত লোক 
সাহায্য কেন্দ্রে বাস করিতেছে এবং ৩,৩০০ লোককে 
উপার্জনের অগ্ত কাজ দেওয়া হুইয়াছে। এই 
প্রদেশে প্রায় ২ লক্ষ ৩৩ হাজার € শত আশ্রয়- 
প্রার্থী স্থায়ীভাবে বসবাস হুক করিয়াছে। 

ইক্ষু সম্বন্ধে গীবেষণা-_ঘানা গিয়াছে যে, 
বর্তমানে কাণপুরে ইক্ষু সম্বন্ধে গবেবণার জম্ক ভারত 
সরকারের ইনষ্টিটিউট অব সুগার টেকনলজি নামে 
যে গবেষণাগার রছিয়াছে তাহা লক্ষৌয়ের নিকটে 
ভাদরুক নামক স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া উহাকে 


ইক্ষু সম্বন্ধে একটা, বৃহত্তর গবেষণাগারে : পরিণত, 


করা হইবে । এজস্ত ৫৫৫ একর জমি খাস করা 
হইয়াছে। উক্ত গবেষণাগার স্থাপন. করিতে 
৬০'লক্ষ টাকা ব্যয় হুইবে'।' এই গবেষণাগারটী 
এপিয়াঁর মধ্য রার্ববৃহৎ গবেষণাগার ইইবে। 

বিদেশী বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ 
বোম্বাই হইতে যাত্রী ও মাল লইয়া পিদ্ধিয়া টিম 
নেতিগেশন কোম্পানীর “জল আজাদ" নামে ৮৪২৫ 
টনের যে জাহাজখানা গত ৬ই আগষ্ট তারিখে 
লণ্ডনে রওনা” হইয়াছিল তাহা গত ২৭শে আগষ্ট 
তারিখে লণ্ডনে পৌছিয়াছে। এই সর্বপ্রথম 
একটী ভারতীয় জাহাজ ভারতের বহির্বাণিজ্যের 
কাজে নিযুক্ত হইল।' 

ভারতে চাউল আমদ্ানী-_জানা গিয়াছে, 
ইন্টারগ্ভাশগাল ইমারক্ষেব্দী ফুড কমিশনের রাইস 
কমিটী চলতি ১৯৪৮ সালে ভারতে বিভিন্ন দেশ 
হইতে ৮ লক্ষ ২৫ হাজার টন চাউল রপ্তানী করিতে 
দিবেন বলিয়া! স্থির করিয়াছেন । 

পণ্যন্রব্যের মূল্যমীন-_গত ১৪ই আগষ্ট 
তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সাধারণ 
শ্রেণীর পণ্যব্রব্যের মূল্যমান ( ১৯৩৯ সালের আগষ্ট 
পর্য্যত্ত এক বৎসরে ১০০ ধরিয়া ) ০৬ পয়েপ্ট 
কমিয়া ৩৮৬'৩৭এ পরিণত হুইয়ান্ছে। এই সপ্তাজে 
খান্ভ্রব্ের ৰৃল্যমান ০*৪ পয়েন্ট কমিয়া ৩৯৮০এ 
পরিণত হুয়। 

ভারতে কাগজের কল- সংবাদপত্র টি 
উপযোগী কাগজ ( নিউন্দ প্ৰিণ্ট ) উৎপাদনের জন্য 





বোদ্বাইরে স্তাশত্তাল নিউজ প্রিন্ট এগ্ড পেপার 
মিলস নামে যে কাগজের কল স্থাপনের উদ্ধোগ- 
আয়োদ্ন চলিতেছে জ্জম্ত কানাডা হইতে ৪৫ 

লক্ষ ডলার মূল্যে যন্ত্রপাতি আনার কথা হইতেছে । 
কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেদ্ার শ্রী পি এন 
নায়ার এগ কথাবার্তা চালাইতেছেন। 

ভারতে ওঁষধ প্রস্তুত_ভারতে পেনিসিলিন, 

সালফৌনেমাইভ ইত্যাদি শ্রেণীর উধধঃ 
প্রস্তুতের জগ্ভ ১ কোটী টাকা মূল্যের কলকজা! 

ক্রয়ের উদ্দেষ্যে মের জেনারেল, সার সহিব পিং. 
সোকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে 

ভ্রমণাস্তর সমপ্রতি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 


তাহার ভ্রমণের ফলাফল শীঘ্রই গবর্ণমেণ্টের নিকট - 
পেশ করা হইবে। 


পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রসার--কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্তালয়ের সিনেট ও লিঙ্িকেট সভা গত 
২৮শে আগষ্ট তারিখে পশ্চিমবঙ্গের নিয়্লিখিত ৯টী 
নূতন কলেজের এফিলিয়েশন দিয়াছেন-_রায়গঞ্জ- 
কলেজ ( পশ্চিম দিনাজপুর ), গড়বেতা কলেজ 
(মেদিনীপুর ), বিদ্যাসাগর কলেজ ( সিউড়ী ), 
বাকুডা সম্মিলনী কলেজ, ফকিরটাদ কলেজ 
(ভায়মণ্ডারবার ), উলুবেড়িয়া কলেক্স ( হাওড়! ),. 


বিদ্যাসাগর কলেজ (-নবন্ধীপ ), বানুরধাট কলেজ 
(পশ্চিম দিনাজপুর ), দাঞ্জিলিং গবর্ণমেন্ট কলেজ। 


ভারতে, কলের লাঙ্গল নির্দ্ধাণ_ভারতীয়” 
পালামেস্টে খ খাগ্তমন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, ভারতে 
টার বাঁ কলের লাল নির্মাণের জন্ভ ভারত 


‘*. সরকার একাধিক পরিকল্পন! সম্বন্ধে বিচার ৰিবেচনা 


করিতেছেন। 

বিহারে শিল্পে সাহাষ্য-_বিহার গবর্ণমেন্ট- 
ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হও্ডাষ্রিয়াল 
ভিভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অনুকরণে বিহার” 
' প্রদেশে € কোটা টাকা মূলধন লইয়া ইণ্ডার্রিয়াল 
ডভিভেলপমেপ্ট এণ্ড ফিনান্দিয়াল কর্পোরেশন 
নামে একটী প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিহারে 
‘তেলের কল, গালার কারখানা, অল্রের কারখানা, . 
কাচ কাগজ চামড়া সুরাসার রাসায়নিক দ্রব্যের 
কারথানা ইত্যাদি শিল্প কারখানা স্থাপন করা 
হুইবে। কর্পোরেশনের, মূলধনের শতকরা ৫১ 
ভাগ বিহার সরকার ক্রয় করিবেন এবং উহার সমগ্র- 


মূলধনের উপর শতকরা বাধিক ২০ টাকা হারে 
ভিভিভেণ্ডেঞ প্যারিন্টি দিবেন। 


শিল্প উপদেষ্টা কমিটী_ভারত সরকার 
উদ্ছাদের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীর” 
সভাপতিত্বে একটা কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা কষিটা- 
গঠন করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই কমিটীতে 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণযেপ্টসমূহ, শিল্প সম্পর্কিত 
বিবিধ প্রতিষ্ঠান এবং বড় বড় শিল্প ও শ্রমিক 
সঙ্গের প্রতিনিধিগণ সদম্ভ হুইবেন। কমিটী 
নিয়লিখিত বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিবেন-- 
শিল্পের নীতি নির্ধারণ, বিভিন্ন শিল্লের উৎপাদন 
ক্ষমতা অনুযায়ী কা হইতেছে কি না তাহা দেখা, 
শিল্পে কাচামাল সরবরাহ, বিদেশ হইতে কলকজা 
ও কীচামাল আমদানী এবং গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
কমিটাতে প্রেরিত শিল্প সম্পর্কিত বিবিধ সমন্া। 





আর্থিক জগৎ 





৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ ] 


ভারতে সৈষ্য অংগ্রহ--গত ১লা সেপ্টেম্বর 
তারিখে ভারতীয় পার্লামেন্টে ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে আঞ্চলিক সৈস্ত সংগ্রহের জন্তু একটা 
' আইনের খলড়া পাশ হুইয়াছে। এই আইনের 
. বলে প্রথমে ১ লক্ষ ৩০ হাতার টসস্ত সংগ্রহ করা 
হইবে এবং পরে ক্রমে উহার সংখ্যা বৃদ্ধি করা 
হইবে। 

ভারতে চটকল-_ভারত সরকার উড়িয্যা 
প্রদেশে একটী এবং বিহার প্রদেশে হটী চটকল 
স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। 

পাকিস্থানে ভারতীয় নোট-_পাকিস্থানে 
বর্তমানে যে ভারভীয় নোট চালু রহিয়াছে 


আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের পরে তাহা আর চালু 
থাকিবে না বলিয়া বর্তমানে পাকিস্থানের অনেকেই 
ভারতীয় নোট গ্রহণ করিতেছে না এবং অনেকে 
অপেক্ষাকৃত কম মুল্যে এই সব নোট গ্রহণ 
করিতেছে । পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট করাচী হইতে 
একটী বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, 
এরূপ করিবার কোন হেতু নাই। গবর্ণমেপ্ট বলেন 
যে, ৩০শে সেপ্টেম্বরের পর হইতে এই সব নোট 
বাজারে অচল হইলেও ওঁ তারিখের পর হইতে 
১৯৪৯ সালের ৩০শৈ জুন পর্য্যন্ত রেট ব্যাঙ্ক অব 
পাকিস্থানের বিভিন্ন অফিস, গবর্ণমেন্টের ট্রেদারি ও 
সব-ট্রেঙ্গা্ি এবং ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখাসমূহ 


২৬৭ 
এই সব নোটের বদলে.সমান মূল্যের পাকিস্থানী 
নোট প্রদান করিবেন। 

ভারতে তৈলের অভাব-_ভারতের শিল 
মন্ত্রী ভারতীর পার্লামেণ্টে জানাইয়াছেন যে, ভারতে 
মাঞ্র ১ কোটী ৭০ লক্ষ হইতে ১ কোটী ৮০ লক্ষ 
গ্যালন পেট্রল পাওয়া যায় । বিস্ত ভারতে বৎসরে 
১৮ কোটী গ্যালন তৈলের প্রয়োজন। ব্রহ্মদেশ 
হইতে কবে যে পেট্রল পাওয়া যাইবে তাহারও 
স্থিরতা নাই। এজগ্ভ ভারতে কয়লা হইতে পেট্রল 
প্রস্তুতের কি ব্যবস্থা কর! যায়, তজ্জন্ত ভারত 
সরকার আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের 
সহযোগিতায় অনুসন্ধান কাধ্যে লিপ্ত আছেন। 
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শিল্প পালনে “‘প্যালুড়ি ন’ 


স্বাস্থ্যবান লোকমাত্রই সুখী । সুখী লোকেরাই কাৰ্য্যক্ষম হয়_আর কার্ধ্যক্ষম শ্রমিক থাকিলেই 


উৎপাদন বেশী হয়। 


বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকরা মাথাপিছু কম বেশী মাত্র দশ পয়সা মাসে খরচ করে তাঁদের শ্রমিকদের 
ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারেন। 


প্রতি তিন দিন অস্তর একটি করে ট্যাবলেট অথবা প্রতি সপ্তাহে কোন নিন্ধিষ্ট দিনে তিনটি ট্যাবলেট সেবন করলে 


ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে নিশ্চিতরূপে রক্ষা পাওয়া যায়! বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে অল্পমূল্যে দেওয়া হয়। 





ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে 


'প্যালুড়িনের উপর নির্ভর করুন। 
ইম্পিরিয়াল 










কেমিক্যাল 


এটি, আপনায় কারখানার আশে-পাশে ৭২ 
পি যেসব জারগার সশা ডিম পাড়ে সে সব 
ঢু জায়পায় কীট-নাশক 'গ্যাসেক্সেন' ব্যবহার 
& করুন। স্থাশীর ম্যালেরিয়া প্রতিরোধকারী $ 
মতিন বছ থাকে ইন এ 


ইণ্ডিজ (ইত্ডিয়া ) লিঃ 
কলিকাতা! বোম্বে মাদ্রাজ কোচিন নিউ দিল্লী কানপুর করাচী রেন্দুন ' কলন্বে। 














২৬৮ 

ভারতে মোটর গাড়ী নির্দমাণ--ভারতীয় 
পার্লামেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে 
যে, ভারতে এখনও কোণ কারখানাতে 
মোটরপ্রাড়ী ও উচ্ছার সাজ-সরগ্জাম নিৰ্ম্মাণ আরম্ভ 
হয় নাই। তবে আশ] করা যাইতেছে যে, 
১৯৫৩-৫৪ লালের মধ্যে ভারতের মোটর 
কারখানাগুলিতে মোটর গাড়ীর যাবতীয় সরঞ্জাম 


এবং মোটরগাড়ী নির্মাণ আরম্ভ হইবে। 
ভারতে এরোপ্লেন-_ জানা গিয়াছে যে, 


ব্যাঙ্গালোরে হিন্ুস্থান এয়ারক্রাফট লিঃর যে 
এএরোপ্রেন নির্ধাণের কারখানা রহিয়াছে তাহাতে 
বর্তমানে ভারতীয় বিমানবাহিনীর সাধরিক বিমান 
ছাড়া আর কোন বিমানপোত প্রস্তুত হইতেছে না। 
তবে ভারতে বেসামরিক বিমানপোত নির্াণের 
জম্য বর্তমানে ভারত সরকার হা৩টী বিদেশী 
বিমানপোত কারখানার পরিচালকদের সহিত 
আলোচনা চালাইতেছেন। 

দামোদর পরিকল্পনা--দামোদর ভ্যাণী 
কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রী এল এন মজুমদার 
একটা সাংবাদিক বৈঠকে এরূপ জানাইয়াছেন যে, 
আগামী € বৎসর কালের মধ্যেই দেশবাসী 
দামোদর সেচ পরিকল্পনার সুফল ভোগ করিতে 
আরম্ত করিবে। 

রেফ্রিজারেটারের কারখানা -কটকের 
নিকট মঞ্ানদীর তীরে রেফ্রিজারেটার নির্দাণের 
অস্ত একটা ৫০ লক্ষ টাকা মূলধনের কারখানা 
স্থাপিত হইতেছে এবং শেফিন্ডের একটা বিশেষজ্ঞ 
কারখানার পরিচালক এই কাজে সাহায্য 
করিতেছেন। আশা করা যায় যে, আগামী ১৯৪৯ 
সালের মাঝামাঝি সময় হইতে। এই কারখানায় 
রেফ্রিজারেটার নির্মাণ আরম্ভ হইবে । 

ভারতের খাস্ত সমহ্যা চলতি বৎসরে 
ব্ৰহ্মদেশ ভারতকে ৫ লক্ষ ৮৮ হাক্দার টন চাউল 
দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, উহার মধ্যে ৪ লক্ষ 
৪৫ ছাজার টন চাউল এই পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। 
ব্রঙ্মদেশে বিদ্রোহের অন্ত বাকী ১ লক্ষ ৪৩ হাজার 
টন চাউল পাওয়া যাইবে কি না তাহাতে সন্দেহ 
উপস্থিত হুইয়াছে। পাকিস্থান এই বৎসরে 
ভারতকে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন গম এবং ১ লক্ষ 
৭৫ হাঁজার টন চাউল দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল! 
কিন্তু পশ্চিম পাকিস্থামে বন্ধায় ফসলের বিশেষ ক্ষতি 
হওয়াতে পাকিস্থান চুক্তিমত গম ও চাউল 
দিতে সমর্থ হইবে কি না তাহাতে 
সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। এদিকে তারতেও 
সংযুক্ত প্রদেশ ও পূর্ব, পাঞ্জাবে বন্যায় জন্ত 
খানশন্তের ক্ষতি হুইয়াছে। এই সব কারণে 
'তারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, পাকিস্থান ছাড়া 


স্অন্তাস্ক বিদেশ হুইতে উহ্ছারা এবার ২০ লক্ষ টনের. 


পত্ষিবর্থে ২৫ লক্ষ টন খাদ্তশস্ত আমদানী করিবেন। 
পশ্চিম পাঞ্জাবে শরণার্থী-ভারত হইতে 
“যে ৬৫ লক্ষ, মুসলমান পশ্চিম পাকিস্থানে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে অর্ধেক লোকের 
এখনও পুনর্বসতির কোন ব্যবস্থা হয় নাই। 
পুর্বববন্ধের আশ্রয়প্রার্থী-_ভারতীয় 
.পালবমেন্টে একটী প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য ও 
পুনর্ধনতি বিভাগের মন্ত্রী শ্রশাকসেনা এরূপ 
জনাইয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সমস্ত 


আর্থিক জগৎ 


পতিত জমি পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থীর 
অন্ত সংরক্ষিত থাকিবে এবং প্রয়োজন হইলে উড়িস্যা, 
বিহার এবং সংযুক্ত প্রদেশের পূর্ববাঞ্চলও এই কাছে 
ব্যবহৃত হুইবে। তিনি আরও বলেন যে, এই 
বিষয়ে ভারত সরকার কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যের 
সহিতও কথাবার্তা চালাইতেছেন । 

বড়লাটের অন্ত ব্যয়--তারতীয় পালাষেন্টে 
একটা প্রশ্নের উত্তরে ভারতের বড়লাটের অন্ত যে 
ব্যয় হ্য় তাহার নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া হুইয়াছে 
-বেতন মাসে ২০৯০০ টাকা, রাষ্ট্রের প্রয়োজনের 
জন্তু ব্যক্তিগত ভাতা মানে ৩৭৫০ টাকা, চুক্তিমতে 
ব্যয়যোগ্য এলাউন্দ মাসে ২৯১৬৬ টাকা, রাষ্ট্রের 
প্রয়োজনে রক্ষিত যানবাহনের ব্যয় মাসে ৫২৫০ 
টাকা এবং বড়লাটের নিজের অফিসের বেতন 
ইত্যাদি বাবদ ব্যয় মাসে ৫০৫০০ টাকা! 

ভারতে জেচকার্ধ--ভারতের বিভিন্ন স্থানে 


যে সমস্ত সেচকার্ধ্য হইবে তৎসম্বন্ধে ভারত সরকার ' 


একটি বান্ধিত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন । এই 
তালিকা মতে ভারতের সমস্ত স্থানে সেচকার্ধ্যের 
ধ্যবস্থা হইলে ভারতে বর্তমানে যে ৪ কোটী ৮০ 
লক্ষ একর জমিতে জল সিঞ্চনের সুবিধা রহিয়াছে 
তদতিরিক্ত আরও হ কোটা ৭০ লক্ষ একর জমিতে 
জল পিঞ্চন করা সম্ভবপর হুইবে। বর্তমানে ভারতে 
জলপ্রবাহ হইতে মাত্র পাচ লক্ষ ফিলোওয়াট 
বিহ্যৎ উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত সেচকাধ্যসযুহের 
মারফতে বিছ্যাৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইলে ভারতে 
৯০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা 
হইবে। এরূপ অমুমিত হুইয়াছে যে, ভারতে ৪ 
কোটী কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী 
জলপ্রপাত রহিয়াছে। আরও অনুমিত হইয়াছে 
যে, ভারতের নদীসমূছে ও মাটীর নীচে যে অল 
রহিয়াছে তাছার মাত্র ৬ ভাগ বর্তমানে জমিতে 
জল সিঞ্চনের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে এবং বাকী 
৯৪ ভাগই অপচয় হইতেছে ও উহ! দেশের জন- 
সাধারণের জীবন ও সম্পত্তির চূড়াস্তরূপ অনিষ্ট 


সাধন করিতেছে । 
ভারত ও বিদেশের মধ্যে টেলিফোন-_ 


ভারতবর্ষের সহিত বর্তযানে ইংলগ্ডের রেডিও- 
টেলিফোন যোগে কথাবার্তা বলিবার হ্যোগ- 
সুবিধা রহিয়াছে। ফ্রান্স, হুলাণ্ড, বেলজিয়াম, 
লাব্সেমবার্গ ও সুইজারদ্যাণ্ডের . সহিতও গত ১ল! 
সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে অযুক্ূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। 

ভারতের' নুতন ' অর্থনচিব--প্রকাশ যে, 
জরীষ্য. খন চেটি ভারতের অর্থলচিব পদ হইতে 
ইস্তফা দেওয়ায় তাহার স্থলে ভারতের রেলওয়ে 
বিভাগের, মন্ত্রী ডাঃ জন মাথাই ভারতের অর্থসচিব 
পদে নিযুক্ত হইবেন এবং ভারতীয় পপ-পরিষদের 
সন্ত পত্তিত ৰে সাস্তানম ভারতের রেল বিভাগের 
মন্ত্রী হইবেন। 

মন্ভপান নিরোধের চেষ্টা পরিত্যক্ত 
ভারতের সর্বত্র মন্তপান নিরোধ করিবার যে চেষ্টা 
আরম্ভ হইয়াছিল প্রকাশ যে, তাহা পরিত্যাগ 
করিবার অঙ্ক ভারতীয় অর্থনীতিবিদ এবং 
শিল্প পরিচালকগণ গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিয়াছেন । 
উহাদের যুক্তি এই যে, মত্ত বিক্রয়ের অন্ত ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশ বৎসরে ২৭॥ কোটী টাকা ট্যাক্স 
পাইয়া থাকে | মস্ধপাঁন বন্ধ হইলে এই টাকাটা 


[ ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ 


দেশের জনসাধারণ লাধারপ পপ্য্ব্য ক্রয়ে 
নিয়োজিত করিবে এবং উহার ফলে পণ্যদ্রব্যের 
মূল্য আরও অধিক চড়িয়া বাইবে। 

পাকিস্থানে ভারতীয়ের প্রবেশ--প্রকাশ " 
ষে বর্তমান দেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সঁযয় 
হইতে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 'ভারত হইতে 
যাহাতে কেহ পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধির 
অনুমতি না লঈয়া ভারতে প্রবেশ করিতে না 
পারে তজ্জন্ত অন্ুমতিপত্রের ব্যবস্থা করিবেন। 

বিমান চালন! শিক্ষার বিভালয়_-আগামী 
১লা অক্টোবর তারিখ হইতে ব্যা্গালোরে বিমান- 
পোত চালনা বিস্তা শিক্ষা দিবার জগ্ভ একটা 
বিস্তালয় স্থাপিত হইবে। এন্ত ৪টী বিষানপোত 
ক্রয় করা হুইয়াছে। - 

ভারতে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক--তারতীয় 
পার্পামেন্টের একটী প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে 
যে, যুদ্ধ সমান্তির পর ভারতীয় সৈম্ধদল হইতে 
১৪ লক্ষ ৮৭ হাঁজার পৈষ্কৰে অবসর দেওয়। 
হইয়াছিল। বর্তমানে উহাদের মধ্যে কতক সৈশ্রকে 
পুনঃ নিয়োগ করা হুইয়াছে। 

হায়দ্রাবাদ রাজ্যের বাজেট-__ছায়দ্রাবাদ 
রাজ্যের ১৯৪৭-৪৮ সালে হ২ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা 
আয় ও ২৬ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা খ্যয়হেত ৪ কোটা 
৩৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি হুইয়াছিল। ১৯৪৮-৪৯ 
সালে এই রাজ্যের আয় ২৪ কোটী ১৪ লক্ষ এবং 
ব্যয় ২৬ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা হুইবে বলিয়া 
অনুমিত হুইয়াছে। 

ভারতে পশমের অবস্থা--তারত সরকারের 
কৃষিবিভাগ হইতে প্রকাশিত একটা পুস্তিকায় প্রকাশ 
যে, ভারতে বৎসরে ৫ কোটা ৪৫ লক্ষ ৩০ হাজার 
পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হয়। উহার মধ্যে ৪ কোটা 
১১ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড পশম বিদেশে রপ্তানী 
ূয়। তবে ভারতে বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর 
১ কোঁটী ৯২ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড পশম আমদানী 
হয়। ভারতে শিল্পকার্য্যে ব্লরে যে ৩ কোটী 
২৬ লক্ষ ৫০ হাঁজার পাউণ্ড পশম ব্যবহৃত হয়, 
তাহার ৪৯৬ ভাগ র্যাগ নির্মাণে, ২৮৭ ভাগ 
আলোয়ান নিশ্বাণে, ১১৬ ভাগ কাপে নির্মাণে, 
৬৮ ভাগ জুতানির্দাণে এবং ৩৩ ভাগ অন্থান্ভ কাজে 
ব্যবহৃত হয়! ভারতে বৎসরে যে পশম উৎপর 
হয় তাহার যুল্য ৭ কোটা টাকা এবং উছার মধ্যে 
৪ কোটী টাকার পশম বৎসরে বিদেশে রপ্তানী 
হইয়া থাকে } রা 

. শীন্ধী-স্থৃতি তহবিল -মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি 
রক্ষা, তাণ্ডারে গত জুলাই মাসের শেষ পর্য্যন্ত 
১ কোটা টাকার উপর আদায় হইয়াছে বলিয়া 
প্রকাশ। এতদতিরিজ্ত ভারতের বিশিষ্ট শিল্প 
পরিচালকগপ € কোটী টাকা প্ৰদান করিতে 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন! 

ভারত সরকারের উদ্ধ তন চাকুরী-_গত 
৩০শে আগষ্ট তারিখের “আতিক জগতের” ২৫৩ 
পৃষ্ঠায় ভারত সরকারের অধীনে ইণ্ডিয়ান 
এডমিনিষ্ট্রেটিভ সাণ্ভিস জাতীয় উর্দ্ধতন চাকুরীর 
যে পরীক্ষার কথা প্রকাশ পাইয়াছে, সেই পরীক্ষা 
আগামী ২০শে ডিসেম্বর তারিখে হইবে বলিয়া 
জানা গিয়াছে । কলিকাতায় এগডারলন হাউসে 
এই পরীক্ষা হইবে | 
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কোম্পানীর কাগজ ও. শেয়ার 

কলিকাতা, ওরা সেপ্টেম্বর-_-ইনফ্লেপন দমনের 
জন্তু ভারত গবর্ণমেপ্ট 'কঠোর বাবস্থা অবলম্বন 
করিবেন বলিয়া আশঙ্কা করিয়া শেয়ার কারধারীর! 
নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন। ইনফ্লেশন দমনের 
অন্ত ট্যাক্স বৃদ্ধি, ব্যাঙ্কের জমা টাকা আটক, উৰ্দ্ধ 
মূল্যের নোট বাতিল, মুনাফা ও লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ, 
কনট্রোল বাবস্থা পুনর্বহাল প্রভৃতি যেসব দাবী 
উঠিয়াছে তাহাতে সাহস করিয়া তাহার! কেন 
“দিকেই অগ্রসর হুইতে পারিতেছে না। এই 
অবস্থায় বাক্তারে শেয়ারের বিক্রেতা থাকিলেও 
ক্রেতা বিশেষ মিপিতেছে মা। ফলে স্বতাবতঃই 


শেয়ার দরের মন্দ! সুচিত ইরাছে | এ সপ্তাহের, 


প্রথম দিকে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ঠ্রীল কোম্পানীর 
শেয়ার দর কালকাট1 ষ্টক একচেঞ্ এসোসিয়েশনের 
নির্ধারিত নিয়তম দরের তুলনায়ও নীচে নামিয়া 
গিয়ান্িল। যাছাহউক পরে সপ্তাছেব শেষ দ্বিকে 
বোম্বাই হতে উৎসাতব্যপ্ক খবর প্রচারিত হওয়ায় 
বাজারে কিছুট। উন্নতির সুচনা দেখা পিয়াছে। 
অরভ'ডোখিনিয়ন আন সভায় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
নেছেরু উনফ্লেশন দমনের অন্ত ১০* টাকা ও 
তাহার উর্দ্ধ মূল্যের নোট অচল কর! হইবে 
না এবং ব্যাঙ্কে লোকের গচ্ছিত টাকা আটক 
করা হুইবে না বলিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার 
ফলে আগামী সপ্তাহে শেয়ার বাজারে নূতন 
করিয়া কিছুটা উৎসাহ সঞ্চারিত হইবে বলিয়া 
আমর, আশা করি। 


অস্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা 
"সুদের (১৯৮৬) খপপত্রের সর্ব্বোচ্চ দর ৯৯৮০/০ 
"আনা, ৩ টাকা সুদের ( ১৯৫৩-৫৫) খাণপত্রের দর 
১০৩২ টাকা, ৩২ টাকা মদের (১৯৬৩-৬৫) 
স্ঈণপত্রের দর ১০১২ টাকা, ৪২ টাকা সুদের 
(১৯৬০-৭৪) খ্ণপত্রের দূর ১১০1/০ আনা 
ধীড়াইয়াছে। 

অন্ত বাজারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা 
কোম্পানীর সর্বোচ্চ দর নিম্নক্নপ দাড়াইয়াতে £:_ 
ব্যাক্ক--বেছগ সেন্ট্রাল ১০২ হিন্দুস্থান কমাশিয়াল 
২৮৯॥ ইন্পিরিয়াল ১,৯৭০২, “রিজার্ভ ১১২২) 
কয়লার খনি-এমালগেমেটেড ২৫২ .বরাকর 
১৯৮০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৪৮/০, ইকুইটেবল 
৩৯২, ওয়েষ্টার্থ : বেঙ্গল ৫০)  চটকল-_ 
ধ্যাংলো ইণ্ডিয়া ২৯৫২, হাওড়া ২৯৩০, কেলভিন 
৩১৪২ ইপ্রিনিয়ারিং-ইত্ডিয়ান আয়রণ এও 
স্টীল ২৫॥/*, কুমারধুবী ৯৮০, স্টীল কর্পোরেশন 
-২০/০,. টেক্সটাইল মেসিনারী ৮/* $ বিবিধ 
বার্া কর্পোরেশন ৩০/০, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক 
-২২৮০০, এলুমিনিয়াম কর্পোরেশন ₹॥%০, ইণ্ডিয়ান 
দ্কাশনেল এয়ারওয়েজ ৭৮০, টিটাগড় ৩৮৪০০, 
হুলদিবাড়ী ( চা বাগিচা ) ৩১০। 


ভারতে বিদেশ হইতে আনঘানী-- 
বর্তমান বৎসরের প্রথম ছয় মাসের প্রত্যেক মাসে 
খিদেশ হইতে নিয়্লিখিত পরিমাণ টাকার পণ্য্পব্য 
ভারতে আমদানী হইয়াছে__জানহুয়ারী ৩১ কোটা 
১৭ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা, ফেব্রুয়াৰী--৩০ কোটা 
৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা, মার্চ--৩৫ কোটী ৩ লক্ষ 
২৪ হাজার টাকা, এপ্রিল__২৯ কোটী ৭ লক্ষ ২৮ 
হাজার টাকা, মে--৪৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৮ হাজার 
টাকা, জুন--৩৫ ফোটি ৭৪ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। 

পশ্চিমবঙ্গে মাছের চাষ-_ পশ্চিমবঙ্গে 
বাহার! পুকুরে মাছের পোনা ছাড়িতে আগ্রহশীল 
তাহাদিগকে পোনা সরবরাহের অন্ত পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার ব্যবস্থা করিয়াছেন । এজগ্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
"অৰ ফিসারিআঁ, সেন্ট্রাল সার্কেল, ওয়েষ্ট বেঙ্গল, 
.&০ এ, থিয়েটার রোড--এই ঠিকানার আবেদন 
ব্করিতে হইবে। 





বাজারের হালচাল 


কলিকাতা, ৩রা সেপ্টেম্বর--চটকল মালিকেরা 
সঞ্ঘবদ্ধ হইয়া পাটের দর হাস /করিতে 
উদ্তোগী হুইয়াছেন। পুর্বে তাঁহারা পাট 
ক্রয়ের যে দর বাধিষ! দিয়াছিলেন বর্তমানে 
নূতন করিয়া তাহা তাহারা হাস করিয়াছেন। 
এক্ষণে স্থির ছইয়ছে মিল মালিকরা মণ প্রতি 
৪১॥০ আনার বেশী দরে মিডল শ্রেণীর 
দ্বপারভাইঅভ. পাট ও ৩৯০ আনার বেশী দরে 
বটম শ্ৰেণীয় সুপারভাইজড ক্রয় ফরিবেন না। পাটের 
ফাটকা| বাপ্পার আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে, তাহার উপর যিল মালিকরা কোট করিয়া 
পাটের মূল্য কমাইয়া দিতে আরম্ভ ফরায় পাটের 
বাজার ক্রষেই নিয্নাভিমুখী হইয়া দ্ীডাইতেছে। 
অগ্য আলগা পাটের বাজারে হত্ডিয়ান ডিগ্রি 
পাটের মণপ্রতি দর দীড়াটয়াছে ৩৭1০ আঁন1। 
পাকা বেল বিভাগে প্রতি বেল ১৯৫ টাকা দরে 
ফাষ্ট পাট বিক্রয় হইয়ান্ধে | 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাভীবকরণ--গত হর! 


সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় পালমেণ্টে ভারতীয় 
রিজার্ভ ব্যান্ককে সম্পূর্ণতাবে সরকারী সম্পত্তিতে 
পরিণত করিয়া সরকারী পরিচালনাধীনে আনার 
জন্য একটা, আইনের খসড়া পাশ হইয়ানে। এই 
আইনের বলে বর্তমানে যাহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
অংশীদার আছেন তাহাদিগকে উহাদের শেয়ারের 
টাকা ফেরৎ দিয়! দেওয়া হইবে 

পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিকার--ভারতে 
ুদ্রাক্ষীতি এবং তজ্জনিত পণ্যযূল্য বৃদ্ধির প্রতিকারে 
কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন ফরা হইবে তৎসম্বদ্ধে ভারত 
সরকার ভারতীয় পাল মেণ্টে ওরা সেচপ্টধর 
তারিখে একটী বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবেন কথা 
ছিল। কিন্তু ভারতীয় পালণমেণ্টে যে' সমস্ত 
কংগ্রেী সদন্ত _ রহিয়াছেন তাহারা! এই বিষয়ে 
উত্থাপিত সমস্ত প্রস্তাব বিচার বিবেচনা করিয়া 
গবর্ণমেপ্টকে উপদেশ দিবার জন্ভ একটী কমিটী 
গঠন করাতে গবর্ণমেন্ট উচাদেয় সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
করা স্থগিত রাখিয়াছেন। তবে আগামী ৭1৮ 
দিনের মধ্যেই গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত 
হইবে আশা করা যাঁয়। 

পশ্চিম বজে চাউলের অবম্থা-পশ্চিম 
বলে গত ১৯৪৬-৪৭ লালে বিবিধ শ্রেণীর ধানের 
৩৬ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৪৭-৪৮ 
সালে উদ্ধার পরিমাণ কমিয়া ৩৪ লক্ষ টনে 
স্বাভাইয়াছে। উহ্থা সত্বেও পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
চলতি বৎসরের জ্রান্য়ারী হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত 
৮ মাসে ৩ লক্ষ ৬৬. হাজার টন চাউল সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। গত বৎসর এই কয় 
মাসে ৩ লক্ষ ৩২ হাজার টন চাউল সংগৃহীত 
হইয়াছিল। তবে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ব্রহ্ধদেশ 
হইতে চাউল আমদানী ব্যাহত হওয়াতে পশ্চিম 
বলের সরবরাহ মন্ত্রী এরূপ জানাইয়াছেন যে, পশ্চিম 
বঙ্গে রেশন কার্ডের মারফতে যে চাউল দেওয়া হয় 
তাছার পরিমাণ কমাইয়! দেওয়া হইবে । 


খান্ভশন্তের চলাঁচল- বর্তমানে ভারতের" 


বিভিন্ন স্থানে খান্তশন্তের মূল্য চড়িয়া যাওয়াতে 
ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, এক প্রদেশ 
হইতে অন্ত প্রদেশে চাউল, গম, যব ও ভুট্টা 
রপ্তানীর ব্যাপারে যে সব বিধিনিষেধ রহিয়াছে 
তাহা প্রত্যাহার ফর! হইবে ন1। 

কয়ঙগ। সরবরাহ-_কলিকাতায় পোড়া ফয়লাঁর 
যোগান পর্ধ্যাপ্তরূপ হওয়াতে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট 
এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, কয়লা বিক্রেতাগণ 
প্রতি ব্যক্তির কাছে একবারে ১০ মণ পর্য্যন্ত 
কয়লা বিক্রয় করিতে পারিবে | পূর্বে ৫ সেরের 
বেশী কয়ল! বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ছিল। তৎপর 
উহা এক মণে পরিণত করা হইয়াছিল। 


নোনা ও রূপা। 

কলিকাতা, ওরা, সেপ্টেম্বর--এ ঝপ্তাছে 
বোস্বাইয়ের বাজারে গোণার দর বেশ 
তেজী দেখা গিয়াছে। ' গত হ২৭শে আগষ্ট 
বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি লোপার দর ছিল ১১৫1০ 
আন! । গতকল্য বোদাইয়ে তাছা ১২০ টাকা 
পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। অস্ত তাহা কমিয়া ১১৮০ আনা 
দীড়াইয়াছে। অস্ত কলিকাতায় প্রতি ভরি সোণার 
দর ১১৯/০ আনা ও গিপি (প্রতিখণ্ড)' ৮০৪০ আনা 
দীড়াইধাছে। 

অদ্য বোদ্ধাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি রূপার ' ঘর 
১৭৩৪ আনা ও কলিকাতায় তাহ! ১৭৬৮০ আনা 
ঈাডাইয়ানে। 


বক্স ও তুলার চুক্তি --পত মার্চ মাসে ভারত 


ও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এরূপ চুক্তি হয় যে, 
পাকিস্থান তারতকে যে তুলা দিবে তাছার প্রতি 


২০ গীঁটের পরিবর্তে ভারত পাকিস্থানকে ১২ গাঁট 


করিয়া তৃপা প্রদান করিবে । এই চুক্তির মেয়াদ 
৩১শে আগষ্ট তারিখে শেষ হইয়াছে'। তবে উহার 
মেয়াদ ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এক বৎসর কালের 
অন্ত বন্ধিত করা হইয়াছে। এই এক বৎসরে, 
পাকিস্থান ভারতকে ভা লক্ষ গাঁট তুলা প্রদান 
করিবে এবং ভারত পাকিস্থানকে. উহার বদলে 
৪ লক্ষ গাঁট কাপড় ও সুত! প্রদান করিবে। 
পশ্চিম বঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ্‌-_পশ্চিম 


' বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট এই এদেশে বিহ্াৎ সরবরাহ সম্বন্ধে 


উচাদের নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। এই নীতি 
অনুযায়ী (১) বর্তমানে এই প্রদেশে যে লব 
কোম্পানীর  বিছ্বাৎ সরবরাছের লাইসেন্স 
আছে গেই সব কোম্পানীর লাইসেন্সের 
মেয়াদ শেষ হইলে- গবর্ণমেপ্ট যদি মনে 
করেন যে বিদ্যুৎ সরধরাছ কাজে কোন 
বিশ্ব সৃষ্টি হইবে না তাহ! হইলে তাহারা নিজে , 
লাইলেন্সপ্রাপ্ত স্থানে বিছ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব 
গ্রহণ করিবেন, (২) অন্বান্ত অঞ্চলে বিছ্যুৎ 
লরবরাঞ্থের জঙ্ক পবর্ণমেপ্ট বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে মিলিয়া আধা-সরকাঁরী বিদ্যুৎ সরব্রাছ 
কোম্পানী স্থাপন করিবেন এবং (৩) যে সমস্ত 
শহর বিচ্ছিন্নতাবে অবস্থিত সেই লব সহরে 
বেসরকারী ব্যক্তিগপণকে বিছ্যৎ সরবরাহের দ্ধ 
লাইসেন্স দেওয়া হইবে । এই সব স্থান হইতেছে-_ 
কাণি, শিলিগুড়ি, রামপুরহাট, তারকেশ্বর, ঘাটাল, 
হিলি, জঙ্গীপুর, আরামবাগ, আলীপুর ছুয়ার, 
জামুরিয়া, বালুরখাট, ঝাড়গ্রাম, কান্দী ও ইংলিশ 
বাজার | যাহাদের পর্যাপ্ত অসঙ্গতি এবং বিদ্যাং 
শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে মাত্র তাছাদিগফেই' 
লাইসেন্স দেওয়া হইবে । 

পুর্বে চাউলের অবস্থা- পূর্ববঙ্গের 

সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী জনাব এম, এন, খান এরূপ 
জানাইয়াছেন যে, এই প্রদেশে স্বাভাবিকরূপে ফসল 
হইলে বৎসরে ৬৭ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইতে 
পারে। কিন্ত এই প্রদেশে কমপক্ষে বৎসরে ৬৮ লক্ষ 
টন চাউলের প্রয়ো্জন। তিনি বলেন যে, উল্নত 
ধরণের কৃবিব্যবস্থ। প্রবর্তন ও জলপিঞ্চনের ব্যবস্থা / 
হইলে পূর্ববঙ্গে চাউলের উৎপাদন সহজেই 
শতকরা ১০ ভাগ বন্ধিত করা যাইতে পারে। 
এগোপিয়েটেভ' প্রেসের একটা সংবাদে প্রকাশ 
যে, পূর্ববঙ্গ যাহাদের ১০ একরের অধিক ধানের 
জমি আছে তাহাদের নিকট হইতে গবর্ণমেন্ট 
বাধ্যতামূলক তাবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান 
ক্রয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। যাহাদের এইরূপ 
জমির পরিমাণ ১০ একরের কম তাহাদের 
ইচ্ছামত উহাদের বিক্রয়ষোগ্য ধানের পরিমাণ 
নির্ধারিত করিতে পারিবে । 

কলিকাতায় দোকানের সংখ)1--কলিকাতা 
সছরে ৯৫ হাজার খুচরা দোকান রহিয়াছে । 





২০7 আর্থিক জগৎ 5 [ ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮' 
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| সিরাত ক্রিয়ান্সিং 
. ভেষজ বিশারদ ন্গেম্্রনাথ শান্ত্রীর রিভিও পেস 
"_ ,িমকল্যাপ, -ওয়ার্কস, কলিকাতা কর্তৃক ~~ _শীখাসমূহ__ 
উস রা বড়বাজার, স্তামবাজার, হাটখোলা (কলিঃ), 
| চাকা, নারায়ণগঞ্জ, টাপুর, পাটনা, ময়মনসিংহ 
পে-শ্রফিল--মিরকাদিম 
বালিগঞ্জ শাখা ১২ই জ.লাই 
ছেড কি চি ০ কুলিকাতা। ৫৯৮৯ ১৯৬, রাসবিহারী এভেনিউতে 
বাঞ্চ--বড়বাজার, শ্যামবাজার, . জবার বন 
বসিরহাট খুলনা, | গিরিডি পাটনা। খোলা হইয়াছে এবং 
উদ 'জামিনে' টাকা থার দেওয়া হয়। বারুড়া শাখা ১৩ই আগ 
সকল প্রকান্প হ্যাক্কিং কাধ্য কল্না হয়। | খোলা হইয়াছে । 
ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি মিঃ এল্‌ সি, র্যানা জিমি, এন-এ (কমাস”) 





| উপ্রিরনাথ রায়--ভাইরেক্টার-ইল-চার্জ 





' ম্যানেজিং ভিরেক্টর . . 
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রিজার্ড ব্যান্কের শেয়ার.কিনিয়! লইয়া উহাকে [মা & টি প্র | 


পুরাপুরি সরকারী ব্যাঙ্কে পঞ্জিণত 'করা সম্পর্কে উহ্থাদিগকে সুনিয়ন্রিত করা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
ভারত গবর্ণষেট্টের তরফ হইতে যে রিল উত্থাপিত জাতীয়করণের উদ্দেশ্য । িনতু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


| হইয়াছিল তাহা! ভারতীয় ভোমিনিয়ন আইন লভ! শাখা অফিসের. সংখ্য! যেরূপ কম" তাহাতে কেবল 


কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে । এদেশে. ব্যাঙ্ক জাতীয়” র্‌ ব্যাঙ্ক খাস করিয়া উপ্নযোক্ত উদ্দেশ সাধিত 


করণের এই প্রথম ব্যবস্থাকে' অনেকেই সমর্থনের হইতে পারে না! . ইন্পিরিয়াল ' ব্যাঙ্কের “শাখা 


প্রতিষ্ঠান হিসাবে এতদিন কাজ চালাইয়! আসিয়াছে। 


৷ ডেপুটি গবর্ণর 


যে ফোন বৃটিশীয় ৫০ পাউও নিয়া ভায়তে আসিয়া 
. অতীতে ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৫০. 
' হাতার পাউণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিত | . উ- ব্যাঙ্ক 


দৃষ্টিতে . দেখিবেন সন্দেহ: নাই। তবে রিজার্ভ অফিসের সংখ্যা যেরূপ বেশী, উহার সম্পত্তি, যেরূপ. 
ব্যাঙ্ছ জাতীয়করণের লঙ্গে; ইন্পিক্লিয়াল ব্যাস্ত অধিক এবং কাখ্যক্ষেত্র যেরূপ স্ুপ্রসারিত তাহাতে 


জাতীয়করণের কোন উদ্ভোগ না দেখিয়া ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে উছাকেও জাতীয় সম্পত্তিতে 
ভোমিনিয়ন আইন ভার ফোন কোন সদন্ত ক্র পরিণত করা হইলে সেই উদেশ্য ভালভাবেই 


,ইইয়াছেন। প্রীযুক্ত বি দাস এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, সাধিত হইতে পারে | রিজার্ভ. ব্যাঙ্ক ও ইন্পিরিয়াল 


৭১৯৪৭ লালের ১৫ই আগষ্টের পূর্বে ভারতীয় সিভিল দ্যান্কের মারফতে দেশের কৃষি, শিল্প, ও ব্যাঙ্ক 
সািস ছিল দেশের প্রথম নঘর শত্র, আর তাঁধার ব্যবসায়কে কার্যকরী, সাহায্য ও dls etd 
পরই দ্বিতীয় নম্বর শক্ত ডিল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক | এই. | 
ব্যাঙ্ক ব্যান্ক অব ইংলণ্ড ও বৃটিশ পব্ণমেন্টের ধাযাধর! 


এই প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এদেশের স্বর্ণ ও রৌপ্য 
মুদ্রা গলাইয়া তাহা বাহিরে চালান করা হইয়াছে। 


দেশীয় শিল্প প্রচেষ্টায় প্রয়োজনামুর্ূপ সাহায্য করে 
নাই । যদি তাছার। তাঁছা! করিত তবে শিল্পের. 
দিক দিয়া ভারতের এত হু্দিন দেখা যাইত না। 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের গবর্ণরের সাম্প্রতিক বিবৃতিতে তখন গব্ণয়েণ্টের পক্ষে সম্ভবপর হইবে কাজেই 


পু | প্রকাশ, ব্যাঙ্কের অফিদারদের ,মধ্যে এখনও তিনি ইন্পিগ্রিয়ালব্যাক্ককে অধিলঘ্বে লয়কারে খাস 


€৬ অন ইউরোপীয় রহিয়াছেন। (ভারতীয় করিয়া লওয়ার প্রস্তাব করেন। ; । 

অফিলারের সংখ্যা ৯৬ আন-)। ব্যাঙ্কের ইন্সিরিয়াল ব্যাক্কের বিরুদ্ধে পরীযুক্ত ৰি দানের 
কর্তৃপক্ষ সদয় হইয়া সম্প্রতি একজন ভারতীয়কে , অভিযোগ অনেক পরিষাণে সত্য। ও ব্যান্ধফে 
হিসাবে নিয়োগ করিতে জাতীয় সম্পত্তিতে , পরিণত করা সম্পর্কে পরীযুক্ত 
রাজী হুইয়াছেন। আমাদের দাবী হইতেছে, কৃষ্চমাচারীর যুক্তিও অথগ্নীয় বলিয়া আমর মলে 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে অবিলম্বে জাতীয় সম্পত্তিতে করি! গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভাত সরকারের 
পরিণত করিতে হইবে । ইউরোপীয় অফিসারদের প্রাক্তন অর্থসচিব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ইন্পিরিয়াল 
একেবারে বিদায় করিতে হইবে এবং তরী ব্যাক্কের ব্যাঙ্ক এ ছইটিকেই খাস্‌ করিয়া লওয়ার সঙ্কল্প 
গ্রবর্ণর পদে একজন  তারতীয় নিয়োগ করিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন অথচ এখন ভারত গবর্ণমেন্ট 
হইবে |” প্রীযুক্ত টি ক্ফ্ণমাচারী তাহার বক্তৃতায় ইন্পিরিয়াল্: ব্যাঙ্ক জাতীরকরণ সম্পর্কে গা 
বলেন, সমস্ত দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে একটী রাষ্ট্র লাগাইতেছেন না। ব্যাপারটা অনেকের নিকট 
যাকের আওতার ইরা যাওয়া এবং দেশের রে রহত্তময় বলিয়া মনে হইবে নে নাই। 


Monday, 1 13th September, 1948, সোমবার, ২৮শে তা ১৩৫৫ 
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২০শ সংখ্যা 


পশ্চিম বঙ্গে.খান্য ফসলের ঘাটতি 

পশ্চিম বঙ্গে লোকের চাহিদা অনথপাতে বিভিন্ন 
রনিশস্তের উৎপাদন কিরূপ কলিকাতয ইণ্ডিয়ান 
ষ্্যা টিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউট সম্প্রতি সে বিষয়ে একটা ' 
অরীপকার্ধ্য চালাইয়াছিলেন । সেই অরীপকার্ধ্যের 
ফলে কতকগুলি নৃতন তথ্য সংগৃহীত ও প্রচারিত 
হুইয়াছে। পশ্চিম ৰঙ্গে বাধিক, ৭২ লক্ষ মণ গম ও 
বাণির চাহিদা রহিয়াছে ষ্যাটিটিকেল ইনটিটিউটের 
অরীপকার্ধ্যের ফলে ' জানা গিয়াছে এ প্রদেশে 
১৯৪৭-৪৮ সালে ১. লক্ষ ৪৭ হাজার একর জমিতে 





' গম ও বাপির চাষ হুইয়াছে। আর তাহার ফলে 


১১ লক্ষ মণ পরিমাণে ও সমস্ত উৎপন্ন হওয়ার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে'। অন্তান্ত ধরণের রবিশত্তের 
দিক দিয়াও এ প্রদেশের অবস্থা মোটেই 
সন্তোষনক নহে। উপরোক্ত জরীপকার্ধ্যের 
ফলে জানা,গিয়াছে, পশ্চিম বঙ্গে ৯ লক্ষ ১০ হাজার 
একর জমিতে ছোলা ও অন্তান্ত কলাইয়ের চায 
হইয়াছে। তাহাতে মোট ৬১ লক্ষ ৪৩ হাজার 
হণ কলাই উৎপর হওয়ায় কখা। অথচ এ প্রদেশে 
বৎসরে যে কলাই ব্যবহৃত হয় তাহার পরিমাণ 
দেড় কোটি মণের কম নহে। ‘গোল আলু ও 
সরিষার দিক দিয়াও পশ্চিম ৰঙ্গে যথেষ্ট ঘাটতি 


- রহিয়াছে । এ প্রদেশের অন্ত ‘বৎসরে ২৪ লক্ষ 


মণ সরিষা প্রয়োজন। অথচ এ প্রদেশে বৎসরে 


১ লক্ষ ৬৭ হাঁজার একর জমিতে সরিষার চাষ হয়, 


আর তাহার ফলে সরিষা উৎপর হয় ৬ দক্ষ ৭৪ 
হাজার অপ। ১৯৪৭-৪৮ লালে পশ্চিম বঙ্গে ৭১ 
হাজার একর জমিতে গোল আলুর চাষ হইয়াছে 
এবং তাহাতে এ প্রদেশে ৬৭ লক্ষ ৫৬ হাজার মণ 
পোল আলু উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। " 
পশ্চিম বঙ্গে বিভিন্ন খাত ফসলের এই ঘাটতির . 
কথা হুবিদিত। এ প্রদেশে কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
জাতীয় গবর্ণষেন্ট প্রতিঠিত হওয়ার পর এই ঘাটতি 
পূরণ সম্পর্কে সুলঙ্ক্িত চেষ্টাযত্ব সুরু হইবে 
বলিয়া সকলে আশা করিতেছে । কিন্ত এ বিষয়ে 
গবর্ণমেণ্টের কোন সুপরিকল্পিত বিবিব্যবস্থার 
আভাষ পাওয়া যাইতেছে না। পশ্চিম বলের কৃষি 
মন্ত্রী এবং বেসামরিক'মাল সরবরাহ বিভাগের ম্তরী 


-ছুছুনেই অবশ্ত বক্তৃতা ও বিবৃতিতে ঘাটতির 


২৭২ 





কথাটা জোর গলায়ই প্রচার করিতেছেন। কিন্ত 
. অভাব পূরণের অন্ত মামুলী নীতিতে জনসাধারণের 
সহযোগিতা আহ্বান ছাড়া এ সমস্তের 
উৎপাদন, বৃদ্ধি সম্পর্কে সুচিন্তিত সরকারী 
:.. পরিকল্পনার , কোন আঁচ পাওয়া যাইতেছে না। 
জনসাধারণের সহযোগিতা আহ্বান ও বাহির 
হইতে খাতদ্রব্য সংগ্রছের অতিরিক্ত তোড়জোরের 
ভিতর এ প্রদেশে খান্োৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারের নিজস্ব চেষ্টাযত্বের কথা বেমালুম 
চাপা পড়িয়া যাইতেছে। 
বিপন্ন ব্যাঙ্কের ৰ 
সরকারী দায়িত্বজ্ঞান 

তারতীর ডোমিনিয়ন আইন সভায় শ্রীযুক্ত 
অরুণচন্ত্র গুছের এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত 
সরকারের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত কে সি নিয়োগী জানান 
খে, ঘুদ্ধাবসানের পর বাংলায় কতগুলি ব্যাঙ্ক 
কারবার গুটাইয়াছে সে সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট 
নির্ভরযোগ্য বিশদ -বিবরণ পান নাই। যতদুর 
"জ্ঞানা গিয়াছে, এ "সময় বাংলায় ২৪টি ব্যাঙ্ক 
লিকুইভেশনে গিয়াছে, ৯টি ব্যাক্ষের পুনর্গঠন 
সম্পর্কে আবেদন বিবেচনাধীন আছে এবং ৯টি 
ব্যাঙ্কে লিকুইডেশনে দিবার আবেদন সম্বন্ধে 
বিচার করিয়া দেখা হইতেছেশ। শ্রীযুক্ত গুছ আরও 
বিজ্ঞান! করেন যে, কতকগুলি ব্যান্ষের কারবার 
বন্ধ হওয়! সত্ত্বেও উহার পরিচালক-স্থানীয়, ব্যক্তিরা 
বৎসরের পর বৎসর ও মালের পর যাগ ওঁ লব 
প্রতিষ্ঠান হইতে মোটা যাহিয়ানা গ্রহণ করিতেছেন 
কিনা এবং যদি উহ্থা সত্য হয়, তবে তাঁহাতে 
আবানতকারী ও অংশীদারদের ক্ষতি সাধন কর! 
হইতেছে বিধায় গবর্ণমেন্ট ' উহা বন্ধ করিবার 
ব্যবস্থা করিবেন কিনা। এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত 
নিয়োগী বলেন যে, গবর্ণমেন্ট উপরোক্ত প্রশ্নের 
প্রধম অংশ সম্পর্কে কিছু খবর রাখেন না। 
পরিচালকরা রীতিমত মোট! মাহিয়ান! পাইতেছেন 
কিনা সেবিবয়ে গবর্মমেন্ট যেস্থলে খবর রাখেন না 
সে স্থলে 'আমানতকারীদের স্বার্থে এ বিষয়ে 
গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের কথা উঠে ন! বলিয়া যু 
সিয়োগী মন্তব্য করেন! 

আমর! অর্থসচিবের জবাব শুনিয়া এবং বাংলার 
ফেলপড়া ব্যাঞ্ষসমূহের আমাঁনতকারীদের স্বার্থ 
রক্ষার ব্যাপারে সরকারী দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়া 
সম্পর্কে তাহার চেষ্টা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। 
বাংলায় বে' সব ব্যাঙ্ক অচল হইয়াছে? তাহাদের 
ভিতর সাধারণ লোকের বিস্তর অর্থ লঞ্চিত 
ছিল। ব্যাক্কের কাজ বন্ধ হওয়ায় সেই সব 
আমানতকারীর! আজ, যথেষ্ট অন্ুবিধা ও ক্ষতির 
সম্মুখীন হুইয়াছে। ব্যাঙ্কের অবশিষ্ট সম্পত্তি রক্ষা 
করিয়া তাছা ছারা যথাসম্ভব দায়,মিটানোর ব্যবস্থা 
- হইলে আমানতকারীরা অন্ততঃ কতকাংশে 
তাহাদের পাওনা ফিরাইয়া পাইতে পারে। কিন্ত 
ব্যাঙ্কের কা অচল হওয়ার পরও যদি পরিচালকরা 
বথেচ্ছভাবে উঁহার সম্পত্তি ক্ষয় করিবার সুযোগ 
পায়, তবে সেই কতকাংশ আদায়ের পথেও বি 
ধাড়াইবে লন্দেহ নাই। এই অবস্থায় সাধারণ 
আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার অন্ত ফেলপড়া 
ব্যাঙ্কের সম্পত্তি সম্পর্কে সতর্ক নজর রাখা ও উহার. 
অধিকতর অপচয়ের পথ বন্ধ করা গবর্ণমেন্ট ও 


র সম্পর্কে 
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আর্থিক জগৎ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে বর্তব্য। তাহার! শে কর্তব্য 
পালন করিবেন দূরের কথা, ও লব ব্যাঙ্ক সম্পর্কে 
নির্ভুল খবর ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার গর 
পর্য্যন্ত বোধ করেন না, ইছা নিতান্ত হুঃখের বিষয়। 
শ্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকারের নিকট এর 
চেয়ে বেশী দাঁয্রিত্বজ্ঞান আমরা আশা করিতে 
পারিনা কি? 
রেশন বন্ত্রের মুল্য নির্ধারণ 

ভারত গবর্ণমেণ্ট জনম্থার্থের খাতিরে এদেশে 
বস্ত্র উপর পুনয়ায় কন্ট্রোল বা নিয়, ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। নভেম্বর মাস হইতে 
বন্ত্রের রেশন প্রথা কার্যকরী .করা সম্পর্কে 
তাহারা প্রাদেশিক, গব্ণমেন্টসমৃছকে ক্ষমতা 


প্রদান করিয়াছেন। বিনিয়ন্ত্রণের পর কলযালিক 
ও ব্যবসায়ীদের অব্যাহত মুনাফাবৃত্তির 
জন্য এদেশের জনসাধারণ যেভাবে 


শোষিত হইয়াছে তাহাতে বস্ত্রের রেশন প্রথা 
পুনঃপ্রবর্তনের এই প্রস্তাব জনসাধারণ খুব 
সমর্থলযোগ্য বলিয়াই মনে করিবে । কিন্তু কেবল 
বস্ত্রের রেশন প্রথা কার্যকরী হইলেই এদেশে 
জনকল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে না। কি হারে ও 
কি মূল্যে রেশন বস্ত্র বর্টিত হুইবে তাহার উপরই 
অনন্থার্থ রক্ষার প্রশ্ন বিশেষ ভাবে নির্ভর করিবে। 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট আগামী নভেম্বর মাস হইতে 
রেশন প্রথায় বৎসরে মাথাপিছু, ১২ গঞ্জ হিসাবে 
বস্তু বন্টন করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে । ১৯৪৮ 
সালে ভারতে বন্দরের উৎপাদন কিছু কিছু করিয়! 
যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে এবার শেষ পর্য্যন্ত 
১৯৪৭ সালের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ বেশী বন্ধ 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট প্রকাশ 
করিয়াছেন , কাপডের উৎপাদন এইভাবে বৃদ্ধি 
পাওয়। সত্বেও পশ্চিমবঙ্গে পূর্বের মত মাথাপিছু 
বৎসরে ১২ গঞ্জের মত শ্বল্পহারে কাপড় বণ্টনের 
কি যৌক্তিকতা আঁছে তাহা আমরা বুঝি না। 
১২ গজ বস্ত্র দিয়া অনেকেরই প্রয়োজন মিটিবার 
নছে। এইরূপ কম হারে বস্ত্র সরবরাহ করা হইলে 
উৎপাদনকারীদের যুনাফাবৃত্তির অস্ত না হইলেও 
বন্তব্যবহারকারীদের স্থার্থবৃত্তির 'চীপে ভবিষ্যতে 
এপ্রদেশে বস্ত্রের চোরাকারবার প্রশ্রয় পাইবার 
আশঙ্কা আছে। ভারত গবর্ণমেন্ট মাথাপিছু 
বস্তু লরবরাছের হার সম্পর্কে' এখনও কিছু 
বলিতেছেন না। তবে শিল্পসচিব ডাঃ শ্তামাপ্রসা্ 
মুখোপাধ্যায় ভারতীয় ভৌমিনিয়ন আইনসভায় 
বক্তৃতা প্রসজে রেশন বস্তের সম্ভাব্য মূল্য সম্পর্কে 
একটা আভাস দিয়াছেন। তিনি বেলিয়াছেন, 
কাপড়ের স্তাষ্য মূল্য সম্পর্কে টেরিক, বোর্ড যে 
সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন এবং এ গুপারিশ 
সম্পর্কে পরে শিল্পপতিরা যে মন্তব্য করিয়াছেন, 
ও ছইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এদেশে আপাততঃ 
বস্যূল্যের একটা হার নির্ধারণ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । (“Prices have for the present 
been fixed on an ad hoc basis , with 
due regard to the recommendations 
“by the Tariff ‘Board and 
expressed by the 
প্রচলিত মূল্যের তুলনায় 


made 
views 
Industry” ) 


মোটা কাপড়ের মুল্য গড়ে শতকরা ২০ তাগ' ও 


, = [ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ 
মিছি বন্তের মৃল্য গড়ে শতকরা ৪০ ভাগু, হাস 
করা হুইরাছে। বিনিয়ন্ত্রেণের পর এদেশে বন্ত্রের 
মূল্য যেরূপ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে 
তাহাতে উপরোক্ত হারে বন্ধের মূল্য হাস করা 
হইলে তাহা এদেশের জনসাধারণ সঙ্গত ব্যবস্থা 
বলিয়া মনে ৰুয়িবে না। টেরিফ, বোর্ডের রিপোর্ট 
পবর্ণমেপ্ট আজ পর্যন্ত প্রকাশ করা সঙ্গত বলিয়া 
নে করেন নাই। শুন! যায়, বিনিয়ন্তরণনীতি 
অবলঘ্ধনের পর গত জামুয়ারী মালের তুলনান্থ 
এদেশে কাপড়ের কলওয়ালারা মোটা কাপড়ের 
মূল্য শতকরা £০ ভাগ এবং মিহি কাপড়ের দর 
শতকরা ১০* ভাগ বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া 
টেরিফ বোর্ড তাহাদের রিপোর্টে মন্তব্য করিয়াছেন। 
টেরিফ বোর্ডের মন্তব্য ও সুপারিশ এদেশের 
কল-মালিকরা, ‘সঙ্গত মনে করেন না বলিয়া ভারত 
গবর্ণমেন্ট তাহাদের পুঞ্জিযাদী তোবণের মনোভাব 
হইতে কল-মালিকদের প্রতিনিধিদের উপরই 
কাপড়ের সৃঙ্গত মূল্য স্থির করিবার ভার দিযা- 
ছিলেন। উচায় ফলে শেষপর্ধ্যস্ত মোটা কাপড়ের 
মুল্য মাত্র শতকরা ২০ ভাগ ও মিছি কাপড়ের 
মুল্য মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ হাল করার পিদ্ান্ত 
হইয়াছে । কল-মালিকদের স্বার্থ নির্দেশ মানিয়া 
লইয়া এইরূপ ্বল্পহারে কাপড়ের মূল্যু হাস করাতে 
অনন্থার্থের প্রশ্ন অনেক পরিমাণে - অবছেজিত 
হইয়াছে বলিতে হুইবে। 


লম্বা আঁশযুক্ত তুলার যোগান বৃদ্ধির 


সমতা 

' লম্বা আঁশযুক্ত উৎ্রু্ তুলা উৎপাদনের সমৃদ্ধ 
কৃষি অঞ্চল পাকিস্থানের অন্তর্ক্ত হওয়ায় ভারতের 
কাপড়ের কলসমূছের লমক্ষে একটা জটিল সমস্ত! 
দেখ! দিয়াছে। মিহি কাপড় উৎপাদনের উপযোগী 
তুলা উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা কঠিন হুইয়া 
দাড়াইয়াছে। এই বস্ত্-সক্কটের দিনে কোন 
কাপড়ের কল তুলার অভাবে বন্ধ থাকিলে তাহা! 
খুবই শোচনীয় ব্যাপার হইবে। তাই গবর্ণমেপ্ট 
ও মিল-মালিকরা উৎকৃষ্ট তুলার যোগান বৃদ্ধি 
সম্পর্কে সছুপায় চিন্তা করিতেছেন । বেঙ্গল মিল 
ওনাস+এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্ত 
রায় সক্প্রতি এক বক্তৃতায় এঁ বিষয়ে যে নির্দেশ 
দিয়াছেন” তাহা খুবই বিবেচনার যোগ্য বলিয়া 
আমরা 'মনে কর্সি। তিনি বলিয়াছেন, এদেশে 
লম আঁশযুক্ত তুলার যে অভাব দেখা দিয়াছে 
তাহাতে প্রথমতঃ বাহির হইতে এসমস্ত সংগ্রহ 
কর! বিষয়ে দেশের ব্যবসায়ীদিগকে ও গবর্ণমেন্টকে 
বিশেষভাবে তৎ্পর' হইতে হুইবে। মিশরে 
উৎকৃষ্ট তুলার বিস্তর যোগান রহিয়াছে । এদেশীয় 
প্িনিষপত্রের বিনিময়ে মিশর হইতে তুলা আমদানী 
সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে আলোচনা চালান হুইরাছিল 
তাহা ব্যর্থ হইয়াছে । বাহ! হউক, ভারত গবর্থমেন্ট 





এবিষয়ে আশা ছাড়েন নাই। তাহারা বর্তমানে 


মিশর গবর্ণমেণ্টের সহিত পুনরায় আলোচনা সুরু 
করিয়াছেন, ইহা ভরসার কথা । দ্বিতীয়তঃ 
শ্রীযুক্ত রায়ের নির্দেশ হইতেছে এই যে, ভারতে 
স্থারীভাবে লঘা আঁশযুক্ত তুলার যোগান বৃদ্ধির 
জন্ত এদেশে উহা উপযুক্ত পরিমাণে উৎপাঁদনের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । তিনি বলিয়াছেন, ভারত 
সরকার নদনদী নিয়স্রণের সঙ্গে 'নদনদীর - নিয়তি 


১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮] আধিক জগৎ 


জলশোত দ্বারা কৃষি ভূমির সেচ ব্যবস্থার উন্নতি বাজেয়াপ্ত করিবারও নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। 
সম্পর্কে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে . তবে, তাহা সম্পূর্ণতঃ নী'অংশতঃ বাজেয়াপ্ত কর! 
ভারতে লম্বা জীশযুক্ত তুলা উৎপাদনের অনেকটা হুইবে তাহা আঁদালত স্থির করিবেন।  " « 

সুবিধা হইবে। তবে একথা মনে রাখা দরকার বন্দরের কন্ট্রোল অর্ডার লঙ্ঘন করিয়া এদেশে 
যে, € বৎসর হইতে ১* বৃৎসরের আগে এই সব যাহারা মোটা মুনাফা আয় করিয়া থাকে, দোষী 
পরিকল্পনা যথাযথ কার্ষ্যে রপায়িত হইবার আশা বলিয়া সাব্যস্ত হওয়ার পর তাছাদিগের নিকট হইতে 
নাই। সে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণসেপ্ট- শুধু জরিমানা আদায় করিলে তাহাতে তাহাদের 
সমূহকে হাত গুটাইয়া বলিয়া থাকিলে চলিৰে না। উপযুক্ত সাজা হইল বলিয়া ধরা যায় না। মুনাফার 
বিভিন্ন অঞ্চলের সুযোগ সম্ভাবনা অনুযায়ী যথাসম্ভব অঙ্ক হইতে জরিমানার টাকা গণিয়া দিয়া নিজেকে 
লম্বা আঁশযুক্ত ভুলা উৎপাদন সম্পর্কে তীছাদিগকে খালাস করিয়া লওয়া অনেক অপরাধীর পক্ষেই 
অবস্তাই একটা সুব্যবস্থা করিতে হইবে । তৃতীয়ত: সহজসাধ্য । .সেঅন্ত অত্যাবসুকীয় দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ 
শ্রীযুক্ত রায়ের নির্দেশ হইতেছে এই যে, যে পর্য্যন্ত সম্পর্কে পূর্ববকার আইন ছার এদেশে বনের চোরা- 
উপযুক্ত, পরিমাণে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার যোগান কারবার দমিত হয় নাই। বর্তমানে ভারত 
বৃদ্ধি না পায় সে পর্য্যন্ত এদেশের জনসাধারণকে গবর্ণমেন্ট সেই আইন সংশোধন করিয়া টেক্স- 
সাধারণ দেশী তুলা হইতে উৎপন্ন মোটা বন্দ টাইল কন্ট্রোল অর্ডার অযাস্ত করার অভিযোগে 


নিয়া সন্ত থাকিতে হইবে। জনলাধারণ মোটা দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের বাধ্যকরীভাবে কারাদওড' 


কাপড় খরিদ ও ব্যবহারে প্রস্তুত থাকিলে লম্বা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা! খুবই সমীচীন 
আঁশযুক্ত তুলার অপ্রতুলতার তিতর দেশী ছোট হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। জরিষানা 
আঁশযুক্ত তুলা দিয়া যথীসম্ভব বেশী বস্তু উৎপাদনের আদায়ের সম্ভাবনা থাকা সত্বেও যাহারা বন্ত নিয়ন্ত্রণ 
দিকে মিলমমূহের কাধ্যধারা নিবন্ধ করা যাইতে অর্ডার অযান্ত করিতে তয় পায় না, বাধ্যকরী 
Be পায়ে। শ্রীযুক্ত রায়ের এই সব নির্দেশ বর্তমান কারাদণ্ডের ব্যবস্থা দেখিয়া তাহারা এ বিষয়ে 
অবস্থায় খুব যুক্তিসমত বলিয়াই মনে করি। অনেকট| নিরপ্ত হইবে বলিয়া আমরা স্তাষ্যতঃ 
বস্ত্র নিয়ন্তণ আদেশ অমান্যের জন্য সাজা আশা করিতে পারি। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক্রিবার 
পূর্বে যখন দেশে বন্ধের উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রস্তাবও তাহাদিগকে দ্মিত রাখিতে, সাহায্য 
বলবৎ ছিল তখন দেশের অসাধু কলমালিক; করিবে সন্দেহ নাই। ভারত গবর্ণমেন্ট বস্ত্রের 
মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ও অতি লোভী দোকানদারর। চোরাকারবারীদের বহুদ্বিন অব্যাহত মুনাফাবৃদ্তি 
নানা কারসাজিতে সে নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রায়ই অমান্ত চালাইবার সুযোগ দিয়া এতদিনে উহাদিপকে দমন 
করিত। ফলে কন্ট্রোল ব্যবস্থা. সত্তেও দেশে ও সায়েস্তা করা সম্বন্ধে অনেকট! অবহিত হইয়াছেন 
. বস্তু, নিয়া চোরাকারবানের বেশু আধিক্য দেখ! দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই সুখী হইলাম।. এই 
যাইত। এবার নৃতন-করিয়া বস্তরের, উপক্ষ. নিয়ন্ত্রণ জটিল বস্ত্র. , সঙ্কটের দিনে যাহারা অতি 
নীতি. প্রযুক্ত হওয়ার পর যাহাতে অপাধু ব্যক্তিরা মুনাফাবৃত্ির অন্ত মনোবৃত্তি হইতে জনসার্দারণ্কে 
সেই নীতি লঙ্ঘন করিতে লাহসী না হয় শোষণ করিতে চাহিবে তাহাদিগের জন এমনই 
সেন্ট পূর্বের তুলনায় এবার অপরাধীদের ধরণের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাই প্রয়োজন । 
কঠোরতর শান্তি দেওয়ার ব্যবস্থা, হইবে। তবে গবর্ণমেন্ট "আইন প্রণয়ন করিলেও প্রকৃত 
পর্বে দেশে অত্যাবস্তকীয় জ্রব্য সামগ্রী নিয়ন্ত্রণ অপরাধীদের ধরিয়া 


সম্পর্কে যে আইন ( Rssential- Supplies — 


Temporary Powers—Act) ছিল তাহাতে 
অপরাধীর . দণ্ড সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ 
লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটা .. 
: লিমিটেড 


ছিল না। বস্ত্ের নিয়ন্ত্রণ অর্ডার ,জভবন বা অমান্ত 
করিবার অভিযোগে কেহ দোষী সাব্যস্ত হইলে 

ভারতের প্রাচীনতম 
প্রতিষ্ঠান 


ফোর্ট তাঁহাকে জেল দিতে পারিতেন কিথা শুধু 
স্থাপিত-_-১৮৭১ 


জরিমানা আদায় করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে 
লন্চিলান্র এণ্ড স্নম্চল 


যথাসময়ে বিচারালয়ে 


পারিতেন। অপরাধীর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা প্রায়ই 
হইত না, সামাস্ত ধরণের জরিমানা আদায় করিয়া 
দোষীদের খালাস করিয়া দেওয়াই রেওয়াজ হইয়া 
দবড়াইয়াছিল। ভবিষ্যতে অপরাধীরা যাহাতে এত 
সহজে মুক্তি না পায়,সে উদ্দেশ্বে ভারত সরকারের শিল্প- 
সচিব ডাঃ শ্তামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় অত্যাবস্তকীয়' 
অব্য সামন্ত্রী সম্পর্কিত আইন সংশোধন করিয়া, 
ভারতীয় ভোমিনিয়ন .আইন সভায় এফটি বিল 
উপস্থিত করিয়াছিলেন। ও বিলটি আইম সভা কর্তৃক 
গৃহীত হুইয়াছে। এ সংশোধক বিলে নির্দেশ : 
দেওয়া হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি বন্ত সম্পর্কে 















চীফ এছেন্টস্‌ £ | 
ফোন সরকারী নিয়ঙ্রণমূলক অর্ডার জঙ্ঘন বা অমান্ত 
কাক অভিযোগে, দোষী সাব্যস্ত হইলে. বিচারকারী। ৬ নেতাজী: হৃভাষ রোড 


. আদালত তাহাকে কারাবাসের অর্ডার দিতে. বাধ্য, 
থাকিবেন। স্ঃশোধক বিলটিতে অপরাধীর সম্পত্তি 1 
২ নি 










২৭৩ 
সোপর্দ করিবার পাকা ব্যবস্থা ন! হইলে পূধিপত্রে 
কারাদণ্ডের বিধান ধার! বন্তের ক্ষেত্রে চোরাবাজার 
ও মুনাফাবৃত্তি দমনের আসল উদ্দেগ্ত বিশেষ কিছু 
সাধিত হইবে না। লে কথা ভাবিয়া গবর্ণমেণ্ট 
অপরাধীদের ধরিবার অন্ত জনসাধারণের 
আস্থাভাজন লোকদের লইয়া একটি জবরদস্ত 
এনফোস-মেন্ট বিভাগ এদেশে গঠন করুন, ইহাই 
আমাদের দাবী। . 

সিমেপ্টের উৎপাদন হ্রাস ও তাহার 


| . কারণ 
বাড়ীঘর তৈয়ীরের জন্তু এবং শিল্প কারখানা 


নির্মাণের অন্ত ভারতে বেশী পরিমাপ পিমেপ্ট 
ঘরকার। কিন্তু এদেশে সিমেন্টের উৎপাদন দিন 
দিন হাস পাইতেছে। দিল্লী হইতে এসোপিয়েটেড 
প্রেস যে খবর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জান! 
যায়, এদেশে যেসব সিমেন্ট কারখানা রহিয়াছে 
তাহাতে বৎসরে ২০ লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপন্ন হওয়ার 
কথা। কিন্ত ওঁর্প উৎপাদন ক্ষমতা সত্বেও 
এদেশে কোন বৎসর ১৬ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৫ 


টনের বেশী সিমেন্ট উৎপন্ন হয় নাই। ওঁ পরিমাণ 


সিমেন্ট ১৯৪৩ সালে এদেশে উৎপর হুইয়াছিল। 
ক্রমে সেই উৎপাদন হাস পাইয়া বর্তমানে তাহা 
বাৎসরিক ১৪ লক্ষ ৪১ হাজার টন দীড়াইয়াছে। 


শ্রমিক-মালিক বিরোধ ও কারখানাসমূছে পুনঃ পুনঃ 
ধর্দ্ঘটই উৎপাদন হাসের প্রধান কারণ 
বলিয়া প্রকাশ I ১৯৪৭" সালে ' সিমেণ্ট 


কারখান! ' সমূহের হং ' হীজার ১৪৩ জন 
শ্রমিক র্ঘট ' করিয়াছিল। তাহাতে শ্রমিকদের 
২৩ হাজার ৩৯ রোঞ্জের ফাজ নষ্ট হইয়াছিল। ১৯৪৮ 


লালের ডামুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ৭টি ক্ষেত্রে 


বর্দঘট অনুষ্ঠিত হুইয়াছিল। তাহাতে ১১ হাজার ' 
৩৯২ জন শ্রমিক যোগদান করিয়াছিল। ১ লক্ষ 
২২ হাজার রোজের কাজ নষ্ট হইয়াছিল। ধৰ্ম্মখটের 
মূল কারণ বিবৃত করিতে গিয়া এসোপিয়েটেড 
প্রেসের সংবাদদাতা৷ সিমেপ্ট কারখানার শ্রমিকদের 
নিয় মভুরীর হারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
বর্তমানে এদেশের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের 
বালে ৫৭. টাকা হইতে ৮৭ টাকা, ইঞ্জিনিয়ারিং 
কারখানার শ্রমিকদের মাসে &৫ টাকা হইতে ৮৩ 
টাকা ও কাগজের কলের শ্রনিকদের মাসে” ৪১ 
টাকা হইতে ৬১ টাকা পর্ধ্যস্ত নিয্নতম 
আয় দীড়াইয়াছে। কিন্তু দিমেপ্ট কারখানার 
শ্রমিকদের বর্তমানে মাসে নিন্নতম আক 
মাত্রা ৩৪ টাকা হইতে ৫৭ টাকা 
দাড়াইয়াছে। অজ্ঞান্ভ শ্রেণীর শিল্প কারখানার 
শ্রনিকদের তুলনায় সিমেণ্ট কারখানার শ্রমিকদের 
আয় যেরূপ কম তাহাতে এই ছুর্দ,ল্যতার বাজারে 
উ্ছারা যে বিক্ষোভ, জানাইয়া কাজে পাফিলতী 
করিতে আরম্ত করিবে তাহাতে আরু বিচিত্র কি! 
এদেশে 'সিমেণ্টের উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে কি 
সছপায় হইতে পারে তাহ! বিবেচনা করিবার জন্তু 


' বর্তমানে রাচিতে ভারত সরকারের শ্রম সচিব 


জীযুক্ত ভগন্জীবন রামের সভাপতিত্বে লিমেন্ট 

কারখানার মালিক, শ্রমিক ও সরকারী প্রতিনিধিদের 

একটি সম্মেলন বসিয়াছে। সিমেন্টের উৎপাদন 

বৃদ্ধির জন্ত ও সম্মেলন আিকার ছুদ্দিনে শ্রমিকদের 

সুখ সুবিধা বিধানের প্রশ্নটা বিশেবভাবে বিবেচন। 
টির বলিয়া আমরা আশা' করি: 


কৃষি ভারতীয় অর্থনীতির মূল তিত্তি, কবির 
উপর এদেশের ৩৩ কোটি লোকের আচার্য্য 
সংস্থানের প্রশ্ন বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে । 
এহেন কৃষিকে সুসংগঠিত করিয়া দেশের সমৃদ্ধি 
গড়িয়া তোলার ও লোকের জীবনযাত্রার. মান উন্নত 
করিবার দায়িত্ব আজ জাতীয় গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে 
বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে 
বিভিন্ন প্রদেশের কৃষি মন্ত্রীদের সম্মেলন উদ্বোধন 
করিতে পিয়া ভারত সরকারের কৃষি ও খাভ 


বিভাগের সচিব প্রযুক্ত অয়রাম দাস দৌলতরাম. 


যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে এদেশে 
কুষি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে ব্যক্ত 
করা হইয়াছে। এ বিষয়ে অবলম্বনীয় : কার্ধ্যক্রম 
সম্পর্কেও সময়োচিত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 
ভারতবর্ষ পূর্বেই কৃষির দিক দিয়া পম্চাৎপদ 
ও খাতের দিক দিয়া ঘাটতি দেশ ছিল। দেশ 
বিভাগের পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা পরী দিক 
দিয়া আরও শোচনীয় হইয়া দীড়াইয়াছে। 
কতকণুলি সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চল পাকিস্থানের অন্তু ক্র 
হওয়ায় ভারতে অনেক কিছু কবি পণ্যেরই ঘাটি 
বাড়িয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত জয়রাষ দাস দৌলতত্রাম 


টা “ভারতে যে লোক বহিয়া! গিয়াছে 


তাহার তুলনায় এদেশে কৃষির সুযোগ সম্ভাবনা 
অপেক্ষাকৃত কম দীড়াইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অনসংখ্যা দীড়াইয়াছে পূর্বেকার অবিভক্ত ভারতের 
শতকরা ৭৭'৭ তাগ। অথচ. অবিতক্ত ভারতের 
তুলনায় এই রাষ্ট্রে আয়তন দীড়াইয়াছে শতফরা 
৭৩১ ভাগ । , মোট সেচগ্রাপ্ত জমির শতকরা ৭ 
ভাগ, এই রাষ্ট্রে পড়িয়াছে।, অবিভক্ত ভারতে 
ধাল 'চাবের ও গম চাষের যে জমি ছিল তাহার 
মধ্যে যথাক্রমে শতকরা. ৭২৫ ভাগ ও ৭০ ভাগ 


তারতীর বুক্তরা্ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাতে 
খাতের দিক দিয়া জনসাধারণের অতাঁব পূরণের ' 
সমস্তা পূর্বের তুলনায়, আরও জটিল হইয়া 


দীড়াইয়াছে।* তবে মাথাপিছু কম জমি লইয়াও 
হুনিয়ার অন্ত “অনেক দেশ চাষাবাদ ক্রিয়ার 





পরি ক্যালঃ ১৪৬৪-১৪৬৫ 





এরিয়া গেণার রনি লিঃ 


১২, চৌরঙ্গি ফ্োয়ার, কলিকাতা । 


আমাদের অংশীদারখণ, বন্ধুবান্ধব ও শুভাধ্যায়ী সকলেই জানিয়া 
আনন্দিত হইবেন বে, আমাদের কাগজের কলের যন্ত্রপাতির কতকাংশ 
. ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং পশ্চিম বঙ্গের 
অন্তর্গত রাণাঘাটে মিলের নির্ম্মাপকার্য্যও আরস্ত কর! হুইয়াছে। 
রাণাঘাটের এই মিলস্‌ সাইট গভর্ণমেণ্টও অনুমোদন করিয়াছেন। 


সামান্য কিছু ফরফিটেড শেয়ার : 
এখনও সমমূল্যে পাঁওয়| যায়।. : 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টসূএর নিকট লিব্ুন। 


ভারতে কৃষি স সংগঠন - 


উন্নতি দ্বারা লোকের রা লোকের আছাধ্য 'স সংস্থানের ও 
জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের যে ব্যবস্থা করিয়াছে 
তাহা দেখিয়া শ্রীধুক্ত জয়রাম দাস ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মোটেই হতাশ নহেন। 
কৃষি সংগঠনের সমুচিত কার্য্যপন্থা অন্ুন্থত হইলে 
এদেশের সমন্তা অবস্ই সমাধান করা যাইবে 
বলিয়া তাহার ধারণা । তিনি ' বলিয়াছেন, 
তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যেস্থলে লোকের মাথাপিছু 
খাতশন্তের জমি হইতেছে অর্ধ একর সেস্কলে 
ডীন দেশে মাথাপিছু খাম্তশত্তের জমি হইতেছে 
মাত্র এক-চতুৰ্থাংশ একর। অথচ এইরূপ কম 
জমি দ্বারাই চীন দেশে ভারতের তুলনায় শতকর! 
৩০ হইতে &০ ভাগ বেশী লোকের তরণপোষণের 
সংস্থান হইতেছে। চীন দেশের ও দৃষ্টান্ত হইতে 
এদেশের যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিবার আছে বলিয়া 
যুক্ত দৌলতরান মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 
দুনিয়ার অন্তান্ত'দেশে অমি হইতে একর প্রতি যেরূপ 
বেশী খাত ফসল উৎপাদন করা হইতেছে তাহাতে 
তারতে প্রতি একর জমি হইতে বর্তমানের তুলনায় 
অন্ততঃ তিনগুণ বেশী খাস্ত ফল উৎপাদনের আশা 
অবশ্তই পোষণ বরা যায়। পেজন্ক চাষাবাদ 
প্রক্রিয়ার সমুচিত উন্নতি সাধনের পরিকল্পনাই 
সর্বাগ্রে গ্রহণ করা দরকার! শ্রীযুক্ত দৌলতরাম 


বিভিন্ন প্রদেশের কৃষি 'মগ্ত্রীদিগকে সেথা স্মরণ ' 


করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে এখন হুইতে খাতের 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে বিশেষভাবে বদ্ুপর' হইতে 
যলেন। তাহার মতে এখন হইতে বিভিন্ন 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এরূপ হুসন্কলিত 
কর্ধসথতী নিয়া কাৰ্য্য ব্ৰতী হওয়া উচিত যাহাতে 
আগামী ১৯৫২ সালের মধ্যে সব গ্রদেশই 
খাস্ের দিক দিয়া পূরাপুরিভাবে ' আত্মনির্ভরশীল 
হইতে পারে) যাহাতে 'অপ্রভ্যাশিত' ধরণের 


“দৈব ছুর্ধিপাক ছাড়া কোন প্রদেশকে সাহায্যের: 


বন 
জদ্ত কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হইতে না হয়। 
১৪৪৭-৪৮ সালে ডাঃ বাসেজআগ্রলাদ এদেশের 
খান্ছোৎপাদন : বৃদ্ধির. £ পঞ্চবার্ষিক পর্িকনা 


“গ্রাম $ Aryoplants 


'করিবেন বলিয়া' তিনি জানান। 
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প্রবর্তন করেন। এ পরিকল্পনা অঙ্যায়ী বিভিন্ন 
প্রদেশের জন্ত খাদোৎপাদনের বাধিক ষ্কায্য হার 
বাবিয়া দেওয়া হুইয়াছিল। খাঁভোৎপাঁদনের 
পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্ত গত বৎসর বেজ্দীয় 
সরকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে সাহায্য 
বাবদ ২ কোটী টাকা ও ধূপ বাবদ ১ কোটী ৩৬ লক্ষ 
টাকা মঞ্জুর ফরিয়াছিলেন। কিন্তু গত বৎলরের 
ফলাফল সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশ হুইতে যে রিপোর্ট 
পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কোথাও খান্ডের উৎপাদন 
নির্ধারিত স্তরের শতকরা €০ ভাগের" উপরে 
পৌঁছায় নাই। উৎপাদনের হার বাড়াইতে না 
পারিলে এদেশের লোকদের কল্যাণ নাই। লে 
কথা মনে: করাইয়া দিয়া কৃষিমন্ত্রী সকল প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টকে নূতন উদ্ধম নিয়া খাস্তোৎপাদন বৃদ্ধির 
কাজে তৎপর হইতে উপদেশ দিয়াছেন। তাহার 
উপদেশ আমর! খুব সময়োচিত ও হুচিস্তিত 
বলিয়াই মনে করি, খানের দিক দিয়া দেশকে 
স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হুইলে এমনই ধরণের 
হুসন্কলিত'ও সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টাই দরকার । 

ভারত সরকারের পরিকল্পনা অন্ষমী প্রদেশ- 
সমূছে কেন খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর 
হয় নাই তাহার কারণ দেখাইতে গিয়া কতিপয় 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট বন্্রপাতি, সার, বীজ, কয়লা, 
লিমেন্ট, লোহা। প্রভৃতির .কম যোগানের কা, 
যানবাহছনযোগে প্রয়োজনীয়. মাল চলাচলের 
অন্থবিধার কথা ও অর্থাভাবের কথ! তুলিয়াছেন। 


সে ধরণের অন্থৃবিধা যে বাস্তবিকই রহিয়াছে ভারত - 


সরকারের ক্কষিমন্ত্রী প্রীযুক্ত জয়রামদাল দৌলতরাষ 
তাছা স্বীকার করেন। ভারত সরকার এইসব 
অন্থবিধা দুর করা সম্বন্ধে বর্তমানে চেষ্টা 
করিতেছ্ছেন। ভবিষ্যতেও তাহারা তাহা অবস্তই 
তবে তিনি 
একথাও বলেন যে, বাহির হইতে কতিপয় ধরণের 
প্রয়োজনীয় উপকরণ "পাওয়ার অসুবিধা. দেখা 
দিয়াছে বলিয়াই প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ্রে 
পক্ষে খান্োৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা সম্পর্কে নিশ্টে্ট 
হইয়া বসিয়া থাকা ঠিক হুইৰে না। স্থানীয় 
এজেন্সী, স্থানীয় মালমসল্ল) প্রভৃতি যথাসম্ভব কাজে 


-লাগাইয়া খাতোৎপাদন বৃদ্ধির সমুচিত সুব্যবস্থা 


তাহাদিগকে অবশ্তই অবলম্বন করিতে ছইবে। 


এদেশের গ্রামাঞ্চলে দেড়লক্ষ সবার সমিতি 
রহিয়াছে । উহাদের কার্য/করী তহবিল ২০ কোটা 


ৰ প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টনমূহ উদব সমবায় 
সমিতির সাহায্য নিয়! ব্যাপকভাবে কৃষি উন্নতি ও 
খাতোৎপাদন বৃদ্ধির কাজে ব্রতী হইতে পারেন। 


সবার সমিতি সমূহ নিজেদের তহবিল হইতে ও 


দরকার বোধ করিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
টাকা কর নিয়া কৃষি উন্নতির কাজে অর্থ নিয়োগ 
করিতে পারে! সব সমিতি উপযুক্ত বীজাগার 
গড়িয়া তুলিয়া ও উপযুক্ত শ্রেণীর সার উৎপাদনের 
কাজে যত্বপর হইয়া উরত বীজ ও সার সম্পর্কে 
গ্রাযাঞ্চলের স্থানীয় অতাব অনেক পরিমাণে পূরণ 


করিতে পারে! চলতি সমবায় সমিতি. সমূহকে 


(শেষাংশ ২৭৬ পৃষ্ঠায় জৱব্য ) '' 


= 


পশ্চিম বঙ্গের বস্ত্রশিল্প 


পশ্চিমবঙ্গের ছত্রিশটী কাপড়ের কলের 
কর্মচারী ও মন্কুরদের মদ্ধুরী, ভাতা, বোনাস, 
প্রতিডেণ্ট ফণ্ড, ছুটী, কাজের সময় ইত্যাদি 
বিবিধ বিষয়ক দাবীদাওয়া সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক নিয়োছিত শিল্প ট্রাইবিউনেল সম্প্রতি 
একটী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রদান করিয়াছেন। 
উক্ত রায়টীকে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া উল্লেখ করার 
কারণ এই যে, ইছা দ্বারা এই প্রদেশের বস্্রশিল্লে 
নন্ুরী-বৃদ্ধির প্রশ্নটী উৎপাদনের সহিত সংযুক্ত 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন কাপড়ের কলের 
আধিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া ট্রাইবিউনেল এই 


গিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উৎপাদন বৃদ্ধি - 


পাইলেই শ্রমিকদের য্জুরীও বৃদ্ধি করা যাইবে 
“এবং উৎপাদন হাস পাইলেই মজুরীর হার হাস 
ফরা হইবে। ট্রাইবিউনেল নূতন শ্রমিকদের 
{ unskilled Labour ) জন্ত পর্বনিয় মাসিক 


মজুরী নির্ধীরণ করিয়াছেন: ২৬1/১ পাই এবং" 


{ন অবস্থাতেই এতদপেক্ষা কম মন্তুরী কোন 
/ শ্রমিককে দেওয়া যাইবে না বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। 
বর্তমানে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাতা 
i ইত্যাদি বাদে নৃতন শ্রমিকদের জঙ্ত মূল বেতনের 
হার নির্ধারিত হুইয়াছে মাসিক ২০০৫ পাই। 
প্রতি তিনমাস অন্তর প্রত্যেকটী কাপড়ের কলের 
"উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে কি না তৎসম্পর্কে তদন্ত, 
করা হইবে এবং তদন্তের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি 
"পাইয়াছে প্রমাণিত হইলে ননুরীর হারও তদমুপাতে 
বুদ্ধি পাইবে। তজ্রপ উৎপাদন হাস হইয়াছে 
এরূপ প্রমাণিত হইলে মজুরীর হারও আমুপাতিক 
"তাবে হ্বাস করা হুইবে। 

' কাপড়ের কলের শ্রমিকদের মদুরীর হাস 
“বৃদ্ধি বন্্ের উৎপাদনের উপর নির্ভর করিবে বলিয়া! 
ট্রোইবিউনেল যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা বর্তমান 
প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। . উ্রাইবিউনেলের 
মতে বর্তমানের তুলনায় মন্ত্রীর 'হার বৃদ্ধি করার 


“মত লঙ্ঘতি এই প্রদেশের বন্ত্রশিল্পের নাই। 


কথাটা জনসাধারণের নিকট অবিশ্বান্ত নে হইতে 


-পারে বলিয়! ট্রাইবিউনেল বিস্তৃততাবে কাপড়ের , 


-কলাসমূহেক্র আধিক অবস্থা ও পরিচালনা সম্পর্কে 
"আলোচন! করিয়াছেন এবং এবিষয়ে যে সমস্ত 
তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে পশ্চিমবজের 
বন্ত্রশিলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 'আমরা যথেষ্ট শঙ্কা 
বোধ করিতেছি। 


বর্তমানে সমপ্র পশ্চিমবঙ্গে ছব্রিশটী কাপড়ের. 


কল রহিয়াছে । ইছাদেক় মধ্যে তিনটা কলে 
একমাত্র কতাকাটার কাজ হয়।  প্নরটী কলে 
-সুতাকাটা ও বন্তুবয়ন দুই শ্রেণীর কাজই হুইয়া 
থাকে এবং বাকী আঠারটা কলে শুধু বয়নকার্ষ্য 
“চলিয়া থাকে। লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে 


, একটী কাপড়ের কল চালু করিতে হইলে প্রাথমিক 


মূলধন অন্ততঃ বিশকোটা টাকা হওয়া প্রয়োজন । 


' কিন্তু পশ্চিমবজের বন্ত্রশিল্লের অবস্থা আলোচনা ' 


“করিলে দেখা বায় যে, এই প্রদেশের মাত্র আটটা 


-কাপড়ের' কলে বিশলক্ষ টাকা বা' তদুর্ধ পরিমাণ : 
*মুলধন নিয়োজিত করা হইয়াছে এবং মূলধনের , 


Jatt ক উট fariz farm aim) ৩০৭৯৯৭ 


প্রতিষ্ঠানকেই uneconomic unit বলা যায়। 
এই প্রদেশের বন্তশিক্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জন: 
সাধারণের মনে লন্দেহ আছে বলিয়াই কাপড়ের 
কলের পরিচালক্ষপণ যে প্রয়োজনীয় ‘মূলধন সংগ্রহ 
করিতে সক্ষম হন নাই ট্রাইবিউনেল এরূপ ইঙ্গিতও 
করিয়াছেন। বাললাদেশ, বিশেষতঃ কলিকাতার 
মত ব্যবসায়কেন্দ্র হইতে বন্তরশিল্পের উপযুক্ত মূলধন 
সংগ্রহ কযা যে সম্ভব হয় নাই তাহার আর একটী 
কারণও আছে বলিয়া আমরা মনে করি এবং ইহ! 
হুইতেছে অধিকাংশ কাপড়ের কলের পরিচালকদের 
সম্পর্কে সাধারণ লোকের আস্থার অভাব। 

উপযুক্ত মূলধনের অভাবে উৎপাদনের ব্যয় 
অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং মিলের পক্ষে 
বস্ত্রব্যবসায়ীদের ' সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন 
করাও চলে না। প্রত্যেক ব্যবসাতেই ধারে মাল 
ক্রয় বিক্রয়ের রীতি প্রচলিত আছে। বস্তব্যবসায়ি- 
গণও পরে মূল্য দেওয়ার সর্ভে মিল হইতে বন্ ক্রয় 
করার প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্ত উপযুক্ত 
বৃলধনের অভাবে এই প্রদেশের দিলসমূহ এই 
ব্যবস্থায় রাজী হইতে পারে না এবং ফলে শেদিং 
এজেণ্ট বা দালালদের কুক্ষিগত ছুইয়া পড়ে । এই 
এজেপ্টগপই প্রকৃতপক্ষে বনের উৎপাদন' এবং মূল্য 
নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । যুদ্ধের পূর্বে 
এজেপ্টদের প্রভাব এত বেশী ছিল যে, তাহাদিগকে 
সর্বময় কর্তা বলিলেও অত্যুক্তি হইত না| 

শিল্প ট্রাইধিউলেলের রায়ে এই প্রদেশের প্রধান 
প্রধান যোলটা কাপড়ের কলের আধিক অবস্থার 
বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এস্বলে উল্লেখযোগ্য 
যে, এই সমস্ত তথ্য “2৪৪৩-৪৪ সাল, হইতে 


। বিক্রয়. 


১৯৪৫-৪৬ সাল পৰ্য্যন্ত মাত্র তিন বৎসরের অস্ত । 
ইহার পরবর্তী সময়ে, বিশেষতঃ বস্তু বিনিয়ন্্রণের পর 
অবস্থা কিরূপ দীড়াইয়াছে তৎসম্পর্কে অনথরূপ তথ্য 
প্রকাশিত হইলে বন্ত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থাটা 
হৃদয়ঙ্গম করা বাইত। আমাদের বক্তব্য এই যে, 
প্রধানত; ১৯৪৩-৪৪ লাল হইতে ১৯৪৫-৪৬ সাল 
পর্য্যন্ত তিন বৎসরের আধিক অবস্থা বিচার করিস 
মদ্ুরী বৃদ্ধির বিরোধ সম্পর্কে রায় দেওয়া সঙ্গত হয় 
নাই। আলোচ্য যোপটী মিল ১৯৪৩-৪৪ সালে 
৯ কোটা ১২ লক্ষ টাকা, ১৯৪৪-৪৫ লালে ৮ কোটী 
৩৮ লক্ষ টাক! এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে ৭ কোটী ৯১ 
লক্ষ টাকার বস্ত্র বিক্রয় করিয়া যথাক্রষে ৭৬ লক্ষ 
€৭ হাজার টাকা, ৫১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা -এবং 
৫৯ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা নীট মুনাফ! করিয়াছে। 
উদ্লিখিত যোলটা মিলের মধ্যে কেশোরাম কটন 
মিলসও অন্তর্ত ক আছে। কেশোরাম কটন মিলের 
হিসাব বাদ দিলে ১৫টী মিলের বিক্রয় এবং মুনাফার 
পরিমাপ দীড়ায় নিম্বক্পপ ৫ 

১৯৪৪-৪৫ 


১৯৪৩-৪৪ ১৯৪৫-৪৬ 


৫১২০০০৪০ 8৪৬৫০০০০০ 8৭2০০০০০ 


নীটমুনাফ! ৬৬৩৪০০০ ৪৩৯৮০৪০ 
. আলোচ্য তিন বৎসর মধ্যে কেশোরাম কটন মিল 


8৯2৩৮০০০ 


“বারে ১৫টী মিলের আদায়ীক্কত মূলধন এবং. রিজার্ভ 


তহবিলের. পরিমাণ.ছিল নিয়রূপ £_- 
১৪৪৩-৪৪ ১৯৪৪-৪৫ . ১৯৪৫-৪৬ 
নি মূলধন 
১৮২০০০০০ ১৯১০০০০০ ২২৪০০০০ 
রিআর্ড তহবিল-_ , 


3৮০০০০০ ১৯৪৫০০০ ২৩২৭০০০ 















ৱি, রণ, ঢ় . 


কের আগ চি? 


তি টি “হেড অফিস; 
.. OR সারা 





যফিং 





* অশ্্াতি যে পাঁচটি” শাখা খৌলা ক 
| 6 টদদননগর | 
7 ষ সিউড়ী খেল) 

৬ ছুঁদুড়া * 
| গু মোদনাপুর - 
| গু দার্জিলিং 











- 


, ১৯৪৬-৪৭ সালের হিসাঁবান্্যায়ী প্রযাণিত হয় রং 


২৭৬ 


উল্লিখিত তালিক! হইতে দেখা যায় ১৯৪৩-৪৪ 
এৰং ১৯৪৪-৪৫ সালে"একটা কাপডের কলের 
মুলবনের পরিমাণ গড়পড়তা ১২1১৩ লক্ষ টাকার 
বেশী ছিল না। পরবর্তী বৎসরে সামাস্ বৃদ্ধি 
পাইয়া ইহা ১৫ লক্ষ টাকাতেও পৌঁছিতে পারে 
নাই। প্রিজার্ভ তহবিলের অবস্থা আরও 
শোচনীয় । ১৯৪৩-৪৪ এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে 


আলোচ্য ১৫টী মিলের মধো একটীরও রিজার্ভ 
তহবিল দেড় লক্ষ টাকা হয় নাই। 


পাঁচশত তাত এবং ১৭: হাজার টাকু থাকিলেই 
একটা কাপড়ের কল এদেশে সাধারণতঃ লাভজনক 
প্রতিষ্ঠানে হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে! কিন্ত 
পশ্চিষবলে বর্তষাঁনে যে হক্রিশটা মিল আছে 
তন্মধ্যে মাত্র ছয়টাতে উপরোক্ত সংখ্যক তাঁত ও 
টাক আছে) সমগ্র ভারতের বস্তরশিল্লে বোদ্বাই ও 
আমেদাবাদের স্থান সর্বপ্রথম । সেই অঞ্চলেও 
সুজ্রাকাঁর এবং লাতজনক নহে এর্লপ কাপড়ের কল 


আছে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা তথাকার মোট 
কাপড়ের কলের মাত্র শতকরা ১৭টী। 


পশ্চিম ভারতের ' বস্ত্র শিল্পের ' তুলনায় ওই 


প্রদেশের কাপভের কলসমূছের গড়পড়তা 
উৎপাদন ব্যয়ও রেলী। ব্যয়বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ 


_ করিয়া ট্রাইবিউনেল প্রথমতঃ দৈথাইয়াছেন যে, ' 
“ পশ্চিমবঙ্গের . 


মিলসমূহ বিদেশী : তুলার 'উপর 
বোম্বাই ' বন্ধুশিল্প অপেক্ষা বেদী নির্ভরশীল। 


এই বৎসরে বোদ্বাইর মিলসমূহ শতকরা ২২৭ ভাগ - 
বিদেশী তুলা ‘এবং ৭৭৩ ভাগ ভারতীয় তুলা 
ব্যবহার করিয়াছে। পক্ষান্তরে "এই প্রদেশের 
মিলসমূহে একই সময় মধ্যে শতকরা' ৪০'৫৪ ,তাগ 


বিদেশী তুলা এবং ৫৯:৪৬ ভাগ ভারতীয় ' তুলা 


ব্যবহৃত হইয়াছে | বয়নের অন্ত যে সুতার প্রয়োজন 


হয় তৎসম্পর্কেও এই প্রদেশ আমদানীকৃত হুতার 


উপর অধিকতর নির্তয়শীল। | 
বোম্বাই প্রদেশে গড়পড়তা ১'৯ জন শ্রমিক 
এক একটি তাত চালাইয়া যে স্থলে ৬,৭০৪'৬ 
পাউও বসত উৎপাদন করে সেই স্থলে এই প্রদেশে 
প্রত্যেকটি তাঁতের জন্ক গড়ে ২'৪ হইতে ২'৭ জল 
শ্রমিকের প্রয়োঘন হয় এবং উৎপর বন্ত্রের পরিমাগ' 
৪৫৮৮৮ পাউন্ডের বেশী হয় না। ট্রাইবিউনেল 


'হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যোস্বাইর বন্তশিল্পের 
' একটি শ্রমিক যেখানে ৫৩২ হইতে €৪২ গজ বস্ত্র 


আর্থিক জগৎ 


উৎপাদন করিতে সক্ষম, তংস্থলে এই ' প্রদেশের 


করনা শ্রযনিক দ্বারা মার ৪২ গজ হইতে ৪.. 


বন্তু পাওয়া বায়। 
টাইবিউনেলের নিকট শ্রমিকদের পক্ষ হইতে 


বলা হইয়ান্ছে যে, মিলের কর্তৃপক্ষ নাল খরিদ বিক্রয় 
ব্যাপারে গোপনে বহু অর্থ উপার্দন করিয়াছেন । 
উপযুক্ত প্রমাণাভাবে ট্রাইবিউনেল ইহ! স্বীকার 


' করেন নাই এবং ব্যালান্স শটে বপিত লাতক্ষতির 


বিবরণই গ্রহণ করিয়াছেন। . কিন্তু উহাতে 
পশ্চিমবঙ্গের বন্ত্রশিল্পের বে অবস্থা প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা মোটেই সন্তোষজনক বলিয়া 
অভিহিত করা বায় না। উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে 
হইলে মভুরদের সহামুভূতি এবং কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি 
ব্যতীত অকেজো কলকজার পরিবর্তন, অপেক্ষাকৃত 
কম মূল্যে কাচামাল ক্রয়, পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতি 
এবং সর্বোপরি ব্যয় হ্রাস করা বিশেষ প্রয়োজন। 
পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্রশিল্প বর্তমানে যে অবস্থায় ' আছে, 


'বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 
মিল হুইতে পূর্বের নত ২৮ পাউণ্ড কাগজের 
যোগান না পাওয়ায় আমরা বর্তমান সংখ্যা 'আধিক 
জগৎ’ ২০ পাউণ্ড কাগঞ্জে ছাপিতে বাধ্য হুইলাম। 
আমরা ভাল. কাগজ সংগ্রহ করার বিষয়ে সচেষ্ট 
আছি। যোগ্রান। পাওয়া গেলেই “আধিক দগংৎ’ 
পুনরায় উৎকু্টত্র কাগজে ছাপার ব্যবস্থা হইবে । 
বিনীত 
কাৰ্ষ্যাধ্যক্ষ_-‘আথিক অপৎ! 





তাহাতে ' অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই অদূর 


ভবিষ্যতে এরূপ পরিবর্তন সাধন করা কঠিন হইবে 
সন্দেহ নাই। বৰ্তমান বন্রাভাবের যুগে ০২ 
কাপড়ের কলসমূহ হয়ত অসিত বজায় রাখিতে 
সক্ষম হইবে । কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা প্রত্যাবর্তন 
ফরিলেই তীব্র প্রতিযোগিতার উত্তব হুইবে এবং 


নুতন কলকজা স্থাপন ব্যাপারেও একই সময়ে 


গ্রচুয় অর্থব/য়ের প্রয়োজন দেখা দিবে। বন্তরশিল্পের 
ক 


PMACHIHERY. এ 


100/1011 ৰা 





১ 4 ঢাক পিটাইয়া আমরা জনসাধারণকে জানাইভেছি যে, বার্সা 
গতর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠিত টিশ্বার প্রজেক্ট বোর্ড হইতে প্রা. P. ৪. 
মার্কা সেগুন কাঠের আমরাই প্রধান' আমদানীকারক | 
আপনাদের প্রয়োজনীয় সাইজ কাঠ, 'চৌকাগুড়ি এবং দরজা, 


বাট পরত ক পাঠাই পাইকারি এবং গু দরের 
ৃ অন্ত পত্র লিখুন। 


২০১, শালিমার রোড, হাওয়া ৩২ সি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 


পাইকারি, গুদাম: 
টেলিফোন £ হাওড়া ৪৬৭ 


খুচরা গোলা £ 


টেলিফোন £ বড়বাজার ১৬৬৩ 


“দি. কলিকাতা বিজ্ডা্ন ফোরসূ লিঃ 
ও ৩২ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ££ কলিকাতা ১২ 





[ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ 


অধিকাংশ মালিক ও পরিচালকগণ বর্তমানে ফম 
উৎপাদন করিয়াও উচ্চ মুনাফার সুখে বিতোর 
আছেন। শিল্প ট্রাইবিউনেলের রায় প্রকাশিত : 
হওয়ার পর নিজেদের স্বার্থেই ভবিষ্যতের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করা তাহাদের আস্ত কর্তব্য । 


ভারতে কষি সংগঠন 
€ ২৭৪ পৃষ্ঠার পরম ) 

নিয়া ও দরকারমত নুতন সমবায় সমিতি গঠন' 
করিয়া ও ধরণের কার্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলঘনে' . 
যন্ধপর হইলে বাহির হইতে বীজ, সার প্রভৃতি 
সংগ্রহ করার অসুবিধা সত্বেও এবং সরকারী 
রাজনের স্বল্নতা সত্বেও কৃষি সংগঠন ও খান্ভোৎপাদন 
বৃদ্ধির কাজে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট সমূহ বেশ কিছ 
আগাইয়া চলিতে. পারিবেন সন্দেহ লাই। কৃষি, 
মন্ত্রীর এই নির্দেশ আমরা আত্তরিকভাবে সমর্থন, 
করি। সমুন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার 
উপযোগী অর্থ ও মাল মলল্প! নাই বলিয়! আমাদিগকে 
হাত গুটাইয়! বলিয়া থাকিলে চলিবে না। সঙ্ববন্ধ 
প্রচেষ্টায় স্থানীয় স্থযোগ ল্ভীবনা অনুযায়ী কৃষি 
পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির যথোচিত যব 
আয়াদিগকে-করিতে হইবে । 

কোন দেশের-জন্ত কৃষি সংগঠন ও খাছোৎপাদন' 
বৃদ্ধির সমুচিত পরিকল্পনা রচনা করিতে হইলে. ' 


তাহার পূর্ব্বে দেশের . প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সকল" 


দিক দিয়া সঠিক তথ্য অবগত হওয়া দরকার ।, 
কিন্ত এদেশে যে গীতিতে কুবি বিষয়ক সংখ্যা, 
ব্বিরণ সংগ্রহ করা হয় তাহাতে উহার উপর. 
বিশ্ষে কিছু নির্ভর করা যায় না। খালের 
উৎপাদন এবং তাহার উদ্ব রও ঘাটতি-_সব কিছু, 
সম্পর্কেই . এদেশে অনেকটা, আন্দাজের উপর 
ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করিতে হয়। ইহাতে 
ফোন দিক দিয়াই প্রকৃত সুফল পাওয়ার পথ প্রশস্ত 
‘হয় না|. কৃষি মন্ত্রী শীযুক্ত জয়রাম দাস দৌলতরাম 
তাই তাহার বক্তৃতার সংখ্যা তথ্য সম্পর্কে সেই" 
গলদ দুর করিবার উপর [বিশেষভাবে জোর 
দিয়াছেন। তিমি বলিয়াছেন, এদেশে কৃষি” 
সম্পর্কিত সংখ্যা বিবরণ অনেক স্থলেই বাস্তব, 


_ অবস্থার ঠিক ঠিক প্রতিলিপি নহে । গতাম্থগতিক - 


রীতিতে সংগৃহীত বিবরণ বৈজ্ঞানিক তথ্যামুসন্ধানের 
ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তাহা শতকরা 
২ ভাগ হইতে শতকরা ২০ ভাগ পর্য্যন্ত প্রান্ত. 
বলিয়াই প্রমাশিত, হুইয়াছে। ক্কষি সংগঠন ও. 
খাভোৎপাদন বৃদ্ধির, পথে ভালভাবে অগ্রসর হইতে, 
হইলে ভারতে সংখ্যা তথ্য ওঁ গলদ দুর: 
করিতে হইবে। নির্ভরযোগ্য লোক ও এনজেন্সীর ' 
মারফতে কৃষি সম্পর্কে সঠিক তথ্য অব্ধারণের কাজে - 
কেন্দ্রীয় সরকার. ও প্রাদেশিক সরকার সমূহকে 
আত্তরিকভাবে ব্রতী হুইতে হইবে। সম্মিলিত রাষ্র-- 
পুঞ্জের কৃষি ও খাঁন্য বিভাগ হইতে সমস্ত দেশকেই 
১৯৫০ সালে কৃষি সম্পর্কিত একটি তথ্যবহুল 
আদমন্ুষারী . রিপোর্ট তৈয়ার করিতে বলা 
হইয়াছে ।, ভারত গব্র্মেণ্ট ওঁরপ -আদমন্ছ্ষারী - 
রিপোর্ট তৈয়ার সম্পর্কে যথোচিত .বিষিব্যবস্থা- 
অবলম্বনে উদ্ভোলী হইবেন বলিয়া শ্রীযুক্ত দৌলতরাম 
প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষি সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য ' 
সংখ্যা বিবরণ সংগ্রহ বিষয়ে তাহার এই উত্তম 
আমর] খুব প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি। এবিষয়ে. 
প্রকৃত সুব্যবস্থা অবলথ্বিত, হলে জাতীয় উন্নতির. 
পরিকল্পনা গঠনে ও কৃষি সংগঠন ও ধাভোৎপাদন, 
‘বৃদ্ধি সম্পর্কে তাহা খুব সহায়ক হইবে সন্দেহ লাই'।' 


কাশ্মীর যুদ্ধে কয়েক জন ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারী 
পাকিস্তানের হুইয়া যুদ্ধ পরিচালনা কর্মিতেছেন 
বলিয়া বিশ্বস্ত সুত্রে সংবাদ পাওয়া প্রিয়াছিল। 
সম্প্রতি একজন পাকিস্তানী সৈষ্ক ভারতীয় দলের 
হাতে বন্দী হইয়াছে। সে এওঁ সংবাদ সমর্থন 
করিয়াছে । কয়েকজন এরূপ সামরিক কর্মচারীর 
নামও লে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। পাকিস্তান 
গবর্ণমেণ্ট একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে এ সংবাদের 
প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, একজন ব্রিটনও 
কাশ্মীরে লড়াই করিতেছে না! অতঃপর কাহারও 
মনে আর. কোন সন্দেহ থাকা উচিত নছে। 
পাকিস্তান কি কখনও সত্য বই মিথ্যা বলিয়াছে? 
বিশেষ করিয়া কাশ্মীরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা 
সম্পর্কে তাহারা কি আগাগোড়াই শুধু whole 
truth and ‘nothing but the truth 
বলিতেছেন না? 
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বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত্বের প্রস্তাবিত 
শাসনতম্ের্‌ খসড়া লইয়া যে আলোচনা চলিতেছে 
তাহাতে একটি বিশেষ কৌতুকজনক ঘটনা ' 
খচিয়াছে। কমিউনিষ্ট সমস্ত শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু 
মহাশয় খসড়াটির সমালোচনা করিতে ধাড়াইয়া 
বলিয়াছেন,_ইহা। অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ খসড়া । ইহার 
পশ্চাতে স্বাধীনতার দৃিতদি নাই। কারণ যাহার! 
এই খসড়া রচনা করিয়াছেন, তাহারা কেহই 
স্বাধীনতার অস্ত সংগ্রাম করেন নাই। খুব ঠিক 
কথা । আমরাও মনে করি যে, খসড়াটি ঞ্যোতিবাবু 
ও তীছার দলীয় লোকদের ছারা রচিত হওয়া উচিত 
ছিল। তাহা! হৃইলেই উহাতে স্বাধীনতার পূর্ণ 
পরিচয় থাকিত। কারণ ১৯৪২ সালে আগষ্ট 
বিদ্রোহের সময় একমাত্র ড্যোতিবাবুর দলই তে। 
ইংরেজের . সহিত সহযোগিতা করিয়া ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্ৰাম চালাইয়াছিলেন। তাহা কি 
অকৃতজ্ঞ দেশবাসী ইতিমধ্যেই তুলিয়া গিয়াছে? 
জজ হি | [| 


খসড়া শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিফ 
কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডাক্তার সুরেশ 
ন্যাপাধ্যায় 'মহাশয়ও কয়েকটি প্রস্তাব 

। তাহার, একটি শাসনকর্তাদের 

সর্বোচ্চ, বেতন . সম্পর্কে। এদেশে” সরকারী 
কর্মচারীদের ধেতন দীর্ঘকাল ররিয়াই ব্ছ কঠোর 
সম বিষয় হইয়া আছে।. ইতিপূর্বে 
রা দায়িত্বপুর্ণ পদে নিযুক্ত করা হইত) 
তাহাদের. বেতনের হারও অত্যন্ত অধিক ছিল। 
বর্তমানে তারতীয়েরাই লে-লকল কাজ 
করিতেছেন। . ভারতবর্ষের আধিক সঙ্গতি ও 
দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহিত. সামপ্রন্ত 
" বাখিয়াই তাঁহাদের বেতন নির্ধারিত হওয়া 
প্রয়োজন। সুতরাং নীতির দিক হইতে 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লছিত আমার মতত্বৈধ 
নাই।, 
। কিন্ত সরকারী কর্মচারীদের বেতন িরঘায়ণের | 
প্রশ্নে ছুইটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় সমালোচকদের 


খখয়ালান খাতা 

( মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন) 
দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। প্রথমতঃ দেশের জীবনযাত্রার 
ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারত সরকারের 
বিভাগীয় সেক্রেটারীরা ইতিপূর্বে চারুছাদ্দার টাকা 
বেতন পাইতেন। যুদ্ধের পূর্বে যখন চাউলের 
মূল্য পাঁচ টাকা মণ ও মৎন্ডের দাম দশ আনা সের 
এবং এক জোড়া ধুতির দাম ছুই টাকা ছিল তখন এ 
মাহিনায় যে সচ্ছলতা বুবাইত এক্ষণে চল্লিশ 
টাকা মণ চাউল, চার টাকা সের মাছ ও বারোটাকা 
জোড়া ধুতির দিনে তাহ! বুঝায় না। পূর্বের 
যেখানে একজন সরকারী পিয়ন সর্বসাকুল্যে 
মাসিক ১৪ টাকা বেতন পাইত আজ সে সেখানে 
ভাতা প্রভৃতি লইয়া ৭০ টাকা পাইতেছে। সুতরাং" 
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঠিক পারিশ্রমিক 
কিরূপ হুইবে তাহা নির্ণয়ের্পময় দেশের বর্তমান 
ছুর্ঘ ল্যতার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। 


ন [ হং ® 
দ্বিতীয়তঃ যোগ্য লোকেরা যাহাতে সরকারী 
কার্যে যোগ দিতে আকৃষ্ট হয় তাহার ব্যবস্থা.কর! 
দরকার। সরকারী কার্যে বেতনের ছার দেশের 
অন্তান্ত বেসরকারী কর্শ্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অপেক্ষা 
অল্প হইলে স্বভাবতঃই দেশের প্রতিভাবান ব্যক্তিরা 


সরকারী কর্ম গ্রহণে ইচ্ছক হইবেন ন! । কলিকাতার ' 


রঙ 


একটি ব্যাঙ্কের কর্দকর্তা যদি মাসিক চার সহন্র 
টাকা বেতন পান তবে ছুই হাজার টা বেতনে' 
গবর্ণমেণ্টের Finance Secretary ছওয়ার অন্ত 


প্রথম শ্রেণীর লোক পাওয়া কঠিন হইবে। রাষ্ট্র ' 


পরিচালনার অন্ত সর্বদাই শুধু দেশপ্রেমের দ্বারা 
উদ্ধন্ধ হইয়া লোকেরা বিনা বেতনে বা অল্প বেতনে 
কাঞ্জ করিতে থাকিবে মনে হয় না। ফলে দেশের 
বিদ্ধান, বুদ্ধিমান ও সুনিপণ কর্মীরা ব্যবসা-বাণিজ্য 


বা বেসরকারী কাজ কর্মে আত্মনিয়োগ করিবে এবং . 


যাহারা ওঁ সকল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে অপারগ 
হইবে রা অযোগ্য বিবেচিত হইবে শুধু তাহারাই 


সরকারী কাঁজে আসিবে। দেশের গবর্ণমেপ্ট অপটু “ 


ও অক্ষম লোকের পরিচালনায় অব্যবস্থা ও 
কুব্যবস্থায় ভরিয়া উঠিবে |: এ 


|] FE * [ 
বর্তমানে রাষ্ট্রের কোন কোন ক্ষেতে বেতনের 
যে উচ্চ হার চলিত তাহা লমর্থন, 


করা আমার উদ্দেশ্য নহে। নিশ্চয়ই 
& সকল বেতনের দ্বার কঠোর হস্তে ছাটিয়। দেওয়া 
উচিত । কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের বেতন 
লইয়া যখন সভা-সমিতি বা সংবাদপত্রে আলোচনা 
(শেষাংশ ২৭৮ পৃষায় ভষটব্য ) 





| | সকল প্রকার ব্যাফিং কা করা হয়।| 





হেড অফিস-_পি-% মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


শা 


| শাখাসমূহ . :. 
উত্তর কলিকাতা $--৬২, গৌনীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা £-১৩৮৷১, রসা রোড, 








খড়াপুর, কাশিয়াং এবং খুলনা । 
হা 

- ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 

মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ- 


আই-আই-বি। 


i ০ সপ পিসি সপ শা কাশ 





সি 


/ 


পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙ্কের পতন-__ভারতীয় 
পার্লামেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব 
জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধ শেষ হইবার পর হইতে এই 
পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে ২৪টি ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে 
গিয়াছে, ৯টি ব্যাঙ্কের লিকুইভেশনের জঙ্ভ 
আবেদনের বিচার হইতেছে এবং ৯টি ব্যাঙ্কের 
পুনর্গঠনের জর্জ হাইকোর্টে আবেদন নহিয়াছে। 


উহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলির নাম-_. 


ক্যালকাটা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ, সিভিল ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়ালিঃ, বেঙ্গল কমাশিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারেল 
ব্যাঙ্ক লিঃ এলারেভ এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ, বগুড়া 
: সিটি ব্যান্ধ লিঃ, ভাগীরথী ব্যাঞ্কিং” এওঁ হাউসিং 
কোং লিঃ, ইনকর্পোরেটেভ ব্যাঙ্ক লিঃ, সেন্ট্রাল 
কমাশিয়াল ব্যাঙ্ধ লিঃ, .প্যালিফিক ব্যাঙ্ক লিঃ, 
সানলাইট ব্যাঙ্ক, লিঃ, কণ্টিনেপ্টাল ব্যাঙ্ক. অব এসিয়া 
লিঃ, হিদুস্থান ইত্তাত্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ, গ্তাশনাল 
কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ, ভারতী সেন্ট্রাল 'বাঙ্ক লিঃ, 
নিউ ন্তাশঙ্কাল ব্যান্ক লিঃ, কালকাট ক্রেডিট ব্যাঙ্ক 
লিঃ, সেন্টাল পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ, ইকনমিক 
ব্যাঙ্ক লিঃ, ইষ্টাৰ্ণ কষ্টিনেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ, স্তাশগ্তাল 
মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ, পাইয়োনীয়ারস্‌ কমার্শিয়াল 
বা লিঃ, হিন্দস্থানপ্যাপডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ, পাইয়োনীয়ার 
ইত্াট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ, কালকাটা ইগ্ডাই্রীয়াল 
ব্যাঙ্ক লিঃ। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলির নাঁম-_ 
বেঙ্গল ওরিয়েপ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ, গিরীশ ব্যাঙ্ক 
পিঃ,. কুবের ব্যাঙ্ক লিঃ, দার্জিলিং ব্যাক্ক 
লিঃ, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ, গ্রেট ইষ্টাৰ্ণ 
ব্যাঙ্ক লিঃ, হবারবন , ব্যাঙ্ক লিঃ, 
ক্যালকাটা মভার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ, বেঙ্গল মার্কেন্টাইল 
ব্যাক লিঃ। তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলির নাম-_ 
ভোমিনিয়ন ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ, রিলারেন্স ব্যাঙ্ক 
রি সেন্ট্রাল ব্যান্কিং কর্পোরেশন লিঃ, সিটাডেল, 


ব্যাঙ্ক লিঃ, হিন্দুস্থানি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ, বাস্থান 
ব্যাঙ্ক.লিঃ, ষ্টালিং ব্যাঙ্ক লিঃ, ইণ্ডিয়ান ডাশগ্তাল 
ব্যাঙ্ক লিঃ, দাশ ব্যাঙ্ধ লি: । এই ৪২) ব্যাঙ্ক ছাড়া 
নিম্নলিখিত ব্যাঞ্কগুলিও উপরোক্ত সময়ের মধ্যে 
দরজা বন্ধ করিয়াছে- এপোপিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়া লিঃ, ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইতিয়! লিঃ, 
হারাদি ব্যাঙ্ক লিঃ, কুইিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ, 
ব্যাঙ্ক অব কমা’ লিঃ, ষ্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ, ইষ্ট 
বেঙ্গল কমাঁশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ । 

পাঁটচাষীর দাবী-_পূর্ববঙ্গের পাটচাষিগণের 
প্রত্নিধিবর্গ উক্ত প্রদেশে প্রতিমণ পাটের সর্বব- 
নিয় মুল্য ৪৫ টাকায় বার্ধ্য করিতে এবং 
পাকিস্থানের ১৫০ জন এন্েণ্টকে একচেটিয়াতাবে 
পূর্ববঙ্গ হইতে পাট রপ্তানী অধিকার 
দিতে পাকিস্থান পাবর্ণমেণ্টের, নিকট দাবী: 
আনাইয়াছেন। 

বিমান ডাকের খাম -ভারত সরকারের 
সংবাদ আদান প্রদান বিভাগ স্থির করিয়াছেন ষে, 
দেশের অভ্যন্তরে একস্থান হইতে, অগ্তস্থানে বিমান 
যোগে চিঠিপত্র প্রেরণের সুবিধার্থ আগামী :১৫ই 


সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে উহায়া নীল রঙ্গের দশ 
পয়সা মূল্যের খাম এবং ছুই আনা মূল্যের পোষ্টকার্ড 
বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবেন। 

পাকিস্থানে ব্যাক্ক__ একমাত্র পাকিস্থান 
এলাকায় ব্যাঙ্কের কাজ করিবার অষ্ট পাকিস্থানে ৭৫ 
লক্ষ টাকা বিলিকৃত মূলধন লইয়া! মুসলিম কমাশিয়াল 
ব্যাঞ্চ লিঃ নামে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
ব্যাঙ্কের ঢাকা অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে উহার 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব মির্জ্রা আহম্মদ ইস্পাছানী 
বলেন যে, ব্যাঙ্কের সাকুল্য মূলধন মুসলমানদের 
নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং উছা একটা 
শতকরা ১০০ ভাগ পাকিস্থানী ব্যাঙ্ক । 

ভারতে লৌহ ও ইস্পাত! উৎপাদন 
ভারতীয় পার্লামেণ্টে জানান হইয়াছে যে, গত জুন 


| দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ | 


সেন্ট্রাল El নেতাজী সুভাষ রোড, (পূর্বের ৪নং ক্লাইভ স্ত্রী ) কলিকাত৷ । 


স্থাপিত ঃ 


১৯২২ 


কলিকাতাস্থ শাখাসমূহ; £ ৮; নেতাজী স্ভাষ রোড (পূর্বের ৪, ক্লাইভ ্ট ১, 


দক্ষিণ কলিকাতা--১৩৯বি, রসা রোড, কলিক 


তা 


কলেজ স্ট্রীট মার্কেট--২২৫, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, কলিকাতা! 


শ্যামবাজার--৯৯৩, কর্ণওয়ালিস 
ধৰ্্মতল!--১৫৭বি, .ধর্্মভল! ষ্ট্ৰীট, | 
বালিগঞ্জ_২১০1১এ, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা 


ট্রাট, কলিকাতা 
কলিকাত।। 


-অন্তান্য শাখাসমূহ 
বোলপুর চাদপুর , পাটনা নওগা t 
বীকুড়া চট্টগ্রাম পান! পিটি তিনমুকিয়া 
2 এড রা দালাল ষ্্ীট 
কৃষ্ণনগর ময়মনসিংহ ভাগলপুর (ফোর্ট বোছে) 
| বেদিনীপুর নারায়ণগঞ্জ মজঃফরপুর 
| বরিশাল নিতাইগঞ্জ ধুব্ড়ী ফলবাদেবী (বোছে) 
| ভৈরব বাজার পাবনা ডিব্ৰুগড় . বেনারস 
ভ্রাহ্মণবাড়িয়া . পুরাণবাজার (ত্রিপুরা) গোহাটি ৪০, যুকুরনালা মধু 
কুমিল্লা রাজলাহী োঁড়ছাট * চেষি স্ৰী, মাদ্রাজ 
বৈদেশিক এজেপ্টসমৃত £ = 


'লও্ডন--বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিক! _গ্যারাণ্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক এবং আইরিং ট্রাই কোং | ! 


, অষ্ট্রেলিয়া-_ব্যাঁক্ষ অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিডনী, ক্যানাভা--বারক্লেজ ব্যান্ক (ক্যানাভা ) 


মধ্য এসিয়া-_বারক্েজ ব্যাঞ্চ (ডি, সি,) 


মালয়__ইত্ডিয়ান ওভারসিজ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ 


ূ ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইক), লন, বার-এট-ল। 


, ঘর কোন কারণে উভয়ের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটিলে 


. .এই সপ্তাহে ছাত্রদের সম্পর্কে . 


আৰ্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


মাসে যে এক বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে 
ভারতে ৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৭৭৭ টন 
ইস্পাত প্রস্তুত হইয়াছে । ৮,৫৯৭ 
কলিকাতায় ট্রামের ভাড়।--কলিকাতায় 
ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের 
জন্ত যে ট্রাইবুনেল বসান হয়, তাহ! টামের ভাড়া 
শতৃকরা ১০ ভাগ বন্ধিত করিবার জন্ত সুপারিশ 
করেন। তবে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী 
এবং পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে নাকি এরূপ 
রফা হইয়াছে যে, ট্রাষ কোম্পানী প্রতি টিকেটে 
এক পয়সা করিয়া ভাড়া বন্ধিত করিবেন। 


থেয়ালীর খাত 

(২৭৭ পৃষ্ঠার' পর )' 
হয় তখন বক্তা ও আলোচনাকারীর1- উপরোক্ত 
বিষয় ছুইটি একেবারেই মনে রাখেন না। এই 
জন্ঠই এই স্থলে তাহা উল্লেখ করিলাম | চিকিৎসার 
অন্ত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়কে একবার 
বাড়ীতে ডাকিলে যদি ১২৮ টাকা ফি দিতে 
আমরা সম্মত হই, তবে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর কাক 
করিতে আহ্বান করিয়া পাঁচ শত টাকার বেশ 
মাসিক বেতন দিতে আপত্তি করিলে চলিবে কেন ? ! 
দেশের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও আধিক, 
বনিয়াদ যদি বেসরকারী কর্শচারী, ব্যবসায়ী, উকিল, 
মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি অন্ত আর. সকলের 





' পক্ষেই বজায় থাকে, তবে একমাত্র সরকারী 


কর্মচারীদের ব্যাপারেই সমাজতান্ত্রিকতা বহাল 
করিবার চেষ্টা একদেশদশিতার পরিচয় |. 


ধলডাতস্টি সম্পর্কে তুতপূৰ্ব প্রধানমন্ত্রী ডক্টর 
প্রফুল্লচন্র ঘোষ, একটি অত্যন্ত গ্রয়োজনীয় ও 
যুক্তিপূৰ্ণ কথা বলিয়াছেন। খসড়া শামনতন্ত্ে 
প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী ও প্রাদেশিক গবর্ণর উভয়েই 
জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হুইবে বলা 
হইয়াছে । ইহা অনাবশ্তক | উহাদের মধ্যে 
একজন নির্বাচিত ও.অপরভ্রন মনোনীত হুইলেই 
চলে। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত এবং গবর্ণর মনোনীত 
হওয়া বাঞ্চনীয়। ভারত সরকারের যিনি সর্ধ প্রধান 
কর্তা হইবেন . অর্থাৎ 'প্রেসিভেন্ট বা রাষ্ট্রপতি 
ধাবর্ণরদিগকে মনোনীত করিবেন। গবর্ণর ও 
প্রধানমন্ত্রী উভয়েই জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত 
হইলে শুধু যে অনর্থক ছুইটি নির্ব্বাচনের ব্যয়, সময় 
ও শক্তির অপব্যয় হইবে তাহা নহে, কোন সময়ে 
অত্যন্ত 
হুতবুদ্ধিকর অবস্থার হুষ্টি হইবে । কারণ উতয়ের 
প্রত্যেকেই দাবী করিতে পারিবেন যে, জনসাধারণ 
তীহার পশ্চাতে আছে । | 

tJ + গু hy ১] ঙ 
বিগত সপ্তাহে সাধারণ কেরামীদের ধর্গ 
সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলাম তাহ! অমুগর্ করিয়া 
অতিমত 
লিখিব স্থির করিয়াছিপাম। গত কয়েকদিনের 
বাংলাদেশের ছইটি প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রে 
এই বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 


4 


“ আশ্বস্ত বোধ করিতেছি। অত্যন্ত বিলম্ঘে হইলেও 


বাংলার সংবাদপন্রগুঙ্গির' সম্পাদরুগণ যে জাগরিত 
হইয়াছেন . তাহা! শুত-লক্ষপ। একদল, লোক 
আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে যে বিশৃঙ্খল, 
অনাচার ও উপস্থবের সৃষ্টি করিতেছেন সে'সম্পর্কে 
কঠোর তাবায় তাহারা অনসাধারপকে এইরূপ 
ভাবে- ক্রমাগত সাবধান করিতে থাকুন। নতুবা 
অচিরেই ভারতবর্ষের, বহু ছুঃখ কলের পর এই 
সত্ভ লব্ধ স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে । ভারতবর্ষকে 
চীন বা ব্রহ্মদেশের প্যায় যাহাতে লশন্্র অস্তবিপ্নবে 
ক্ষতবিক্ষত না হইতে. হয় তাহার জন্ত সকলেরই 
অধিলঘ্বে অবছিত হওয়া প্রয়োজন হইয়। উঠিয়াছে। 









১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ ]. 


আর্ক জগৎ 





ভারতে. ব্যাঙ্কের স্তুবিধা_-গত ১৯৪৭ 
* সালের ৩০শে জুন তারিখে ভারতের সমস্ত 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের হেড অফিস, শাখা অফিল ও 


০ ॥ 
‘পে অফিস লইয়া মোট ৩৫৬৬টি অফিস ছিল। 
৯৯৪৮ লালেয় জুন মালে উদার সংখ্যা ৩৪৯০. 


 "হুইকাছে। তবে ভারত বিভাগের ফলে যে সব 
"অকিয পাকিস্থানের অন্ততুক্তি হইয়াছে তাহ) বাদ 
“দিলে ভারতে এই ধরণের, ব্যাঙ্ক অফিসের সংখ্যা 
'আরও কম হইবে । ১৯৪৮ সালের শেষে ভারত 


"ও পাফিস্থানে তালিকাভুক্ত নহে এরূপ ব্যাঙ্কের 





ইংকণ্ডে গোধনের উন্মভি__কেমব্রিদ্ের 


, স্কষিবিষ্ভালয়ে একটি অভিনব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা 


সাফল্যযণ্ডিত.হছইতে চলিয়াছে। আগামী কয়েক 
মাসের মধ্যে একটি গাভী প্রসব লা করিয়াও প্রায় 
কুড়িটি বলের জননী হইতে চলিয়াছে। ঘটনাটি 
অন্ভুত হইলেও সত্য। কেমবিত্র কবিবিদ্তালয়ের 
অধ্যক্ষ ডাঃ স্থাম এই অসম্ভবকে সম্ভব করার 
উপায় আবিফার করিয়াছেন। 
জগ্ত পুরস্কৃত একটি গাভীর' গর্ভ সঞ্চার করান হয় 
সর্বাপেক্ষা তাল জাতের একটি বৃষের সাছায্যে। 


প্রচুর ছুগ্ধ দেওয়ার 


২৭৯ 


গৃর্ভাশয়ে প্রযেশ করাইয়া দেওয়া হয়। 

সেই কুড়িটি গাভীয় মধ্যেই গর্ভের লক্ষণ 
প্রকাশ পায় এবং আশা করা যায় যে, আগামী 
কয়েক মাসের মধ্যেই তাহারা, সকলেই গো বৎসের 
জন্মদান করিবে । এই আবিষ্কারের ফলে গোধনের 
বিরাট উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। যেনৰ .. 
গাভী অতি লামান্ত পরিমাণ ছুগ্ধ দেয় তাহাদের 
বৎসর! দৈনিক ৩০ সের হইতে একমণ পর্য্যন্ত ছুগ্ধ 
দিবে--কারণ তাহাদেয় পিতামাতা উভয়েই খুব 
ভাল জাতের । এর ফলে দেশের ছুগ্ধ উৎপাদনের 


সংখ্যা ছিল ৬৫৯। ১৯৪৮ সালের শেষে .উহ্হা এই গাভীর ভ্রুণ যখন ডিম্বাবস্থায় তখন-লেইটিকে পরিমাপ অতি ক্রুত প্রচুর পরিমাণে" বাড়ান সম্ভব 
“বাড়িয়া ৬৮৫ হুইয়াছে। : বাহির ককিরা নিয়া অন্ত কুড়িটি গাভীর হইবে | - 
০ ং | হে ° + 


প্রতি আউদ্দের মৃল্য - 
বাধাকপি গ্লোব গ্লোরি ২॥০, বাধাৰুলি এক্রা আলি.এক্সপ্রেস ২৫০, বাঁধাকপি 
মাউন্টেনছেড ডরামছেড ২৫০, ফুলকপি আশি ও লেট সোবল ৯২, ফুলকপি গ্লোব বেটার 
৪২, চিনাকপি ২০, ওলকপি ১০, বীট লাল গোল ১1 (প্রতি পাউণ্ড ১৮২), 
| শালগম ১২ (প্রতি পাউণ্ড ১২২), লেটুস ১/%০, মূলা বোদ্বাই ১নং লাল ॥* (প্রতি 
পাউণ্ড ৬২), মূলা লাল গোল ১২ টমেটো পারফেকসান ২৮০, পেয়াজ বোঘাই 
বকা ॥০ (প্রতি পাউণ্ড ৬২, গার্তর আমেরিকান ১%০ (প্রতি পাউণ্ড ১৩০), ফ্রেঞ্চ 
চলি বীন ৮০ (প্রতি পাউণ্ড ১০০), সিলেরী ১০, বেগুন শী ২২, মটর আমেরিকান 
পি ৮০ (প্রতি পাউণ্ড ১০০), ষরশুমী উৎকৃষ্ট ফুল বর্ম (একশত রকম) প্রতি প্যাকেট 
9| 1০, শশা (শীতের) ৪২। 
দেশী সব্জী বীজ-_প্রতি আউন্দের মূল্য ' 
| বেগুন ১২, লঙ্কা ২২, উচ্ছে /০, করল! ২২, কাকুর ফুটি।০, , কুমড়া মিষ্ট।০, 
হচালকুমড়া 1০, খরমুজ] 8০, খড়ো দিলপছন্দ তিস্তা ৯২, ১1০, বিঙ্গা ॥০, 
টেড়স 1৮০, তরমুজ ॥*, ধুন্দুল 1০, পামকিন ১০০, তুষ্টা 1০, লাউ 1০, শশা 1০, স্কোয়াস 
২২৬, পালম 9/০, শাকআনু 1০, নটেশাক ॥০, ভেঙ্লোভাটা ।০, পুই শাক।০, 
সীম ॥০, ঝি! ১২ পাতা ২২। | 
ৃ অন্যান্ত বীজ-_প্রুতি মণের মূল্য - 
[| বঞ্চে ৩০৬ শণ ৩০২, পাটবীজ ৮০২ (পোটবীজ্জ ১নং স্পেশাল প্রতি সেক্স ৫২) : 
এখন হুইত্বে অগ্রিযসহ অর্ডার বুক করুম) নতুবা হতাশ হুইবেন। 
সুবিধ্যাত চার! ও কলম 
i আমাদের নির্বাচিত প্রতি ডনের মুল্য__আম ১৫২, পিচু ১৫২, লেবু ১০২৪ ” 
কমলালেবু ১০২, কলা ১০২, পেয়ারা ৮২, জামরুল ৮২, নারিকেল ১০২ 
পট গোলাপজাম ৫২, কাঠাল ৪২, কদবেল ২/০, জলপাই ৮৬, ডালিম ৮২, আমড়া 
বিলাতি ৫২, লপেটা ১০২, কুল ১০২, ভাফেট ১০২ বাতাবীলেবু ১০২, চাপা ৫২, | ধনে j 
২ ম্যাগনোলিয়া ২৫১, জবা ১০২, রজণ ১০১, পামগাছ ৮২, ক্রোটন ৮২, ঝাউগাছ ৮২ I! NF 00 হাতের 
[| লতানে ফুলগাছ ১০২, জুপারি ২1০, সুগন্ধি ও বড় জাতীয় গোলাপের কলম ১৯২। EAE 7. 
'প]কবিলক্ষণী পত্রিকার সম্পাদক ও গ্লোব নার্শ রীর স্বত্বাধিকারী ভ্রীঅমরলাথ 
রায়, এফ, আর, এইচ, এস্‌ (লণ্ডন) প্রণীত কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কৃষি-পুন্তক 
১। বাংলার সন্জী ২৷০ ২। চাষীর ফসল ২০ ৩ | আদর্শ ফলকর ২1০ 
| ৪। পুস্পোভান ২০ - ৫। সরল পৌল্ট্রী-পালন ২।০ ৬। সরল 
[১৬] সারের ব্যবহার '১1 ৭। মাছের চাষ ১॥০ ৮। পশু খাভের চাষ ১৪০ 
ছি ক্যাটালগের জন্ত নিয়লিখিত ঠিকানায় পল্র লিখুন-- 
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নূতন ধরণের রেলগ্লাড়ী-ভারত সরকার 
রেলের তৃতীয় শ্রেণীর ' যাত্রীদের জভ আপাততঃ 
৩৫ৎটী যাল্রীগাড়ী নির্খাপের সঞ্চল্প করিয়াছেন। 
১৯৪৯ সালের মাঝামূঝি সময়ে এই সব গাড়ীর 
ডেলিভারী পাওয়া যাইখে। এইসব গাড়ীর 
প্রত্যেকটীতে ১০টী করিয়া বৈচ্যুতিক পাখা এবং 
একটী করিয়া-পানীয় জলের কল থাকিবে ।, এই 
সব গাড়ীর পরীক্ষা সাপক্ষে আপাততঃ তৃতীর 
শ্রেণীর খান্দ্রীর্‌ পন্ত কোন গাড়ী নির্দাপ করা হইবে 
ন! বলিয়া! রেলওয়ে বোর্ড স্থির করিয়াছেন। 
জাপানে শিল্পের অবস্থা-শ্রাধূত চমনলাল 
" সম্প্রতি জাপান প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া 
“ভারতে, প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন 
যে, যুদ্ধের পূর্বে জাপানে শিল্পের যেরূপ অবস্থা ছিল 
,তাছার তুলনায় জাপানীগণ বর্তমানে, ৪০ হইতে 
০ ভাগ শিল্প পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
বোম্বাইয়ে. ফিলম প্রস্তত-__বোদ্বাইয়েই 
ভারতীয় মুলধনে ওরিয়েপ্টাল ই'টারষ্ভাশস্তাল 
প্রভাকলনস নামে একটা ফিলম প্রস্তুতের কোম্পানী 
গঠিত হইয়াছে। হলিউডের বিশেষজ্ঞগণের সাহায্যে 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রদর্শনের যোগ্য তারতীয় 
ফিলম ই কোম্পানীর ই,ভিয়োতে প্রস্তুত হইবে। 
& বৎসরে ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ ৬০ ছাতার 
করিয়া নূতন গৃহ নির্মিত হয়। যুদ্ধের সময়ে ১৯৩৯ 
সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ লালের মে পর্য্যন্ত 
ইংলণ্ডে ৎ লক্ষ নূতন গৃহ নির্মিত হয় বটে।' কিন্ত 
এই সময়ে ইংলণ্ডের মোট ১ কোটি ৩০ লক্ষ গৃছের 
মধ্যে ৪০ লক্ষ গৃহই শক্রর আক্রমণে বিধ্বস্ত ও 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে যুদ্ধাবসানে ইংলণ্ডে ১২] লক্ষ 
নৃতন গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দ্েয়। উদ্ধার 
মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের শ্বতঙ্রভাবে ব্যবহারের 
' উপযোগী ৭॥ লক্ষ গৃহ নির্দাণের জন্ক ১৯৪৫ সালে 


একটি পরিফল্পনা হয়! এই পরিকল্পনামতে”' গৃহ. 


নিৰ্ম্মাণ কার্য বর্তমান শরৎথকালের মধ্যেই শেষ 
হুইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 

ভারত ও পাকিস্থানে নারীর 
উদ্ধায়কার্ধ্-_ভারত সরকারের একটি বিবৃতিতে 
গ্রকাশ.যে, গত ১৯৪৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখ 
হইতে চলতি ১৯৪৮ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখ 
পর্যন্ত ভারত হইতে ৯৬৫১টি মুসলমান নারীকে 
উদ্ধার করিয়া পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের হাতে 
দেওয়া হইয়াছে এবং এই সময়ে পাকিস্থান হইতে 
₹৫৫৬টি হিন্দু নারীকে উদ্ধার করিয়া ভারতে 
পাঠান হুইয়াছে। উক্ত বিবৃতিতে প্রকাশ যে, 
এখনও পাকিস্থানে ৩৩ হাজার হিন্দু নারী এবং 
ভারতে ২১ ছাতার মুসলমান নারী গুপ্তা কবলিত 
অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে। 


্প্্্্পি্পািশা শশী টা শা শালা 
চলন, রত CAE HED (০০2 পুন, পাও EDR SHES COE APE ESE RE tine TE ERE FRE EE সর 


| হিমালয়ান ইন্বিরেখাকোম্গানী লিঃ 


রেজিঃ অফিস- শিলং, (আসাম ) 
' জীবন, অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা ও মোটর বীমার জন্য। 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে 
"ভবিষ্যতের নিশ্চিত সংস্থান এবং অনিশ্চিত ক্ষতির প্রতিবিধান বীমা। 
১... অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক 


চল এ পন ESE FET PEE ESHER সন [ক FEI ESRF DI EGE TEI EE. 


সম ন হে চেল নন 


" আর্থিক জগৎ 
তৈলের তথ্যভালিকা-_-গত ১৯৪৬ সালে 





পৃথিবীর সমস্ত দেশে মোট ৩৭ কোটী ৩ লক্ষ টন , 


তৈল উৎপন্ন হয়। উদার মধ্যে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে ২৩ কোটী টন, ইরাপে ১ কোটী ৯০ লক্ষ 
উন, সৌদী আরবে ৮০ লক্ষ টন, ইরাকে ৪৫ লক্ষ 
টন, বেরিনে ১০ লক্ষ টন এবং কোয়াটে ৮ লক্ষ 


টন তৈল উৎপন্ন হুয়। এই বৎসরে রুশিয়াভে, 


কত টন তৈল উৎপন্ন হয় তাহা প্রকাশ পায় নাই। 
তৈল উত্তোলনের অধিকার লাভের জন্ত এংলো- 
ইরাশিয়ান অয়েল কোম্পানী ইরাণ গবর্ণমেপ্টকে 
বৎসরে ২' কোটী পাউণ্ড এবং এ 
আমেরিকান কোম্পানী সৌদী আরধকে ১ কোটী 
৭০ লক্ষ ডলার খাজানা দেন। ইরাকের মোটু 
৩৬ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৭] লক্ষ অধিবাসীই তৈল 
শিল্পের মারফতে জীবিকা! নির্ববাহ করে। 

চায়ের ভবিষ্যৎ_গত মহাযুদ্ধের পূর্বের 
জাভাতে প্রতি বৎসর 3৭] কোটী পাউণ্ড চা উৎপন্ন 
হইত। কিন্ত গত বৎসব এ দেশে উহার এক- 
সপ্তযাংশ মাত্র চা উৎপর হুইয়াছে। চলতি বৎসরে 
উদ্ধার দ্বিগুণ চা উৎপন্ন হইবে আশা করা 
যাইতেছে । তবে তারত ও জাঁভাতে প্রতি বৎসরে 
১৯ কোটী পাউণ্ড অতিরিক্ত চা উৎপাদনের ব্যবস্থা 
হুইয়াছে। কাজেই আভা যখন স্বাভাবিকভাবে 
চা উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবে তখন জগতের 
চাহিদার তুলনায় অনেক বেশী চা উৎপন্ন হইবে 


, গিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। 


ভারতীয় চিকিৎসকের পরলোকগমন-_ 
"গত ৯ই আগষ্ট তারিখে আমেরিকার নিউইয়র্ক 
সহরে নুপ্রসিঘ্ধ ভারতীয়’ চিকিৎস্ক ডাঃ হ্বব্বারাও 
পরলোকফগমন করিয়াছেন। তিনি পেশী, যরুৎ 
রভতশৃল্ভতা, ক্যান্দার প্রভৃতি বহু বিষয়ে মৌলিক 
গবেষণা করিয়া বছ নূতন তথ্য উদবাটিত 


করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুর পর সুপ্রসিদ্ধ “নিউইয়র্ক .. 
’ পরীক্ষা করিয়! এরূপ মন্তব্য করেন যে, তাহার; 


ছেরান্ড' পত্র তাহাকে দেশের (আষেরিকার) 


একজন সর্বাপেক্ষা অধিক লব্ধগ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক . 


বলিয়া ঘোষণা। করিয়াছেন। 








LOS জে 
১ এ গু বার রং 


১ শুস্মভলা তলা ১ ২ তা 


চাই আৰ্থিক স্বাধীনতা । 






। 
| 


[ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ 


ভারত সরকারের. জাহাজ ক্রয়_এ্রকাশ 





যে, ভারত সরকার তিনটা জাহাজ কোম্পানীর , 


না নিব জাহাত্ কোম্পানী 


গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহাদের জগ্ঘ আমেরিকা 
‘হইতে কয়েকটা জাহাজ ক্রয় করিবেন। , প্রস্তাবিত 
কোম্পানীগুলির প্রত্যেকটীর মূলধন হইবে ১০ 


কোটী, টাকা এবং উহার €১ ভাগ প্রবর্ণমেণ্ট ও. 


২৬ ভাগ ম্যানেজিং এজেপ্টগণ প্রদান করিব্নে ॥ 
বাকী ২৩ ভাগ জনসাধারণের নিকট হইতে শেয়ার 


বিক্রয় করিয়া আদার করা হইবে। 


' পুর্ব্ববলে নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠা__পুরর্ববঙ্ে 
বর্তমানে শিল্পগ্রতিষ্ঠার জন্ত যে সব কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে জনসাধারণ সেই সব কোম্পানীর, 
শেয়ার ক্রয়ে কোন উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে 
না। এজ পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট ঠিক করিয়াছেন 
যে, উহার! উহাদের নিজেদের মুলধনে কতিপয় 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন এবং এই সব 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বোর্ডে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী 
ও শিল্প পরিচালকগণকে গ্রহণ করা হুইবে। 
এইভাবে কাল আরম্ভ করিবার পর যদি জনসাধারণ: 
এই সব কোম্পানীর শেয়ারের অধিকাংশ ক্রয় 
করিয়! 'লয় তবে উন] পরিচালনার ভার বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানের হস্তে ্স্ত করা হইবে । * 

পাকিস্থানে ত্যক্ত জম্পত্তি-ভারতীয়' 
পার্লামেণ্টে এরূপ আনান হইয়াছে যে, বর্তমানে 
একমাত্র দিল্লীতে যে সমস্ত হিন্দু ও শিখ আশ্রয়পরার্থী 
রহিয়াছে তাহারা পাকিস্থানে ৭০০ কোটী টাকা, 
মূল্যের সম্পত্তি ফেলিয়া আসিয়াছে বলিয়া: 
গবর্ণমেণ্টের নিকট ছিসাব দাখিল করিয়াছে । 

ডাক্তারের বিপূদ্--ইংলগ্ডের মিডলসেক্সের 
অবিবাদী জন বাউমেন হাণ্টার নামক একজন: 
ডাক্তার গত ১৯৪২ সালে জেমস ফরবেঁ ছোয়াইট- 
ফোর্ড নামক একজন আমেরিকান  ইঞ্জিনিয়ারকে' 


তলপেটে ক্যান্সার হইয়াছে এবং কয়েক মাসের 
বেশী তাহার আমু নাই। কিন্তু কার্ধ্যতঃ উত্ত- 


ইঞ্জিনিয়ারের কিছুই হয় নাই। এন্ড উজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার. 
"ডাক্তারের বিরুদ্ধে এই 
মামলা করেন যে, উক্ত ডাক্তার মনোযোগ সঙছ্কাঁরে। 


বলিয়া ক্ষতিপূরণের 


তাহাকে পরীক্ষা না করিয়াই উপরোক্ত মন্তব্য: 


* ৰুরিয়াছিলেন। মামলায় ডাজারের বিরুদ্ধে ৬৩০০. 
"পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ ডিক্রী হুইয়াচ্কে। st 
"_ ভারতেয় আথিক রগ শবর্ণ-- 

মেপ্টকে জমিদারী উচ্ছেদের ক্ষতি 
- ২০০ কোটা টাকার মত প্রাদেশিক 'গবর্ণমেপ্ট- 
মন্তপান নিরোধ- 
করিতে হইলে ভারতের প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টগুলির- 
আয় ৯০ কোটী টাকা হ্রাস পাইবে। ভারতের: 
উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্ক আগামী ৭ বৎসয়ে ৮০০, 
কোটী টাকা খরচ হইবে এবং দামোদর প্রভৃতি. 


পর অন্ত 


গুলিকে খপ দিতে হুইবে। 


কতিপয় বৃহদাকার সেচ পরিকল্পনার জন্ত ৭০০ 


কোটী টাকা ব্যয় হুইবে । তৰে বর্তমানে, 


পণ্যদ্রব্যের মুল্য যে ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং- 
দামোদর পরিকল্পনার কাজের জন্ত যে তাবে 
টেওার পাওর] যাইতেছে তাহাতে মনে হইতেছে 
যে, উক্ত পরিকল্পনার জন্ভই ১৬০ কোটী টাকা এবং- 
সুমন্ত সেচ 'পরিকল্পনার জন্ত ১৭৫০ কোটী টাকা। 
ব্যয় হইবে |. 


| 


১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮] 


| আর্থিক জগৎ 





ভারতীয় গণ-পরিবদ--আগামী ৪ঠা নবেম্বর 
* বেলা ১১ টার সময় ভারতীয় গণ-পরিষদের 
অধিরেশন আরম্ভ হইবে। এই অধিবেশনেই 
“পরিষদ কর্তৃক ভারতীয় শামনতন্ত্রের খসড়া সম্বন্ধে 
চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে বণিয়া প্রকাঁশ। 
সংযুক্ত প্রদেশের বাঁজেট-_সংযুক্ত 
প্রদেশের বাজেটে ১৯৪৭-৪৮ সালে ৩৪ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি হইবে বলিয়া বরাদ্দ কর! হুইয়াছিল। এক্ষণে 
উক্ত বৎসরের বাজেটের চূড়ান্ত হিসাব অহুযায়ী 
১ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত ক্যা বলিয়া 
ধ্ছান! গিয়াছে । 
বন্যায় সিন্ধুর ক্রুতি--সিন্ধু প্রদেশে সম্প্রতি 


যে বন্ধা হইয়াছে তাঁছার ফলে এক কোটা টাকা, 


মুল্যের ধান নষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়!ছে। 
এই বস্তার জন্য সিন্ধু পবণমেণ্টের রাজস্বেরও 
৯ কোটী টাক! ক্ষতি হইবে বলিয়া অনুমান করা 
হইয়াছে। 

ভারত হইতে পাকিস্থানে গমন--প্রকাশ 


যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের অন্থকরণে পাকিস্থান | 


'গাবর্ণমেণ্টও ভারত হইতে কেহ পাকিস্থানে 


যাইতে চাহিলে তাহাকে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের | 
নিকট হইতে অস্ুযতিপন্রে লইতে হইবে বলিয়া ॥ 


নিয়ম প্রবর্তন করিবেন। 


পাকিস্থানে কাপড় নিয়ন্ত্রণমুক্ত_ | 


পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট উক্ত দেশে তারত ছাড়া অন্ত 
সমস্ত দেশ হইতে আগত বজ্সের মুল্য, বিক্রয় ও 


চলাচল সম্বন্ধে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রত্যাহার | 


করিয়াছেন । তবে গবর্ণষেণ্ট বলিয়াছেন যে, উছার 
ফলে যদি কাপড়ের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া যায় 
তাহা হইলে তাহারা পুনরায় নিয়ন ণনীতি প্রবর্তন 
করিবেন। 

ভারতীয় জাহাজের জয়যাত্রা সিদ্ধিয়া 


"ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর ‘অল আজাদ? নামে যে চুল মত টিপি 
আহাবথানা ইংলণ্ডে গিয়াছে তাহা আগামী ২৫শে ছু কালকাটা | ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক নি 


সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলপু হইতে ১০০ জন যাত্রী 
হেড অফিল :_ ক্যালকাটা দ্যাশনাল ব্যাক বিজ্ডিংস, মিশন রো, কলিকাতা 


হইবে। এই | 


ও মাল লইয়া ভারতে রওনা 
কোম্পানীর ‘জল জওহর" 'নামক জাহাঘখান। 
আগামী সপ্তাহে, ভারত হইতে যাত্রী ও মাল লইয়া 


ইংলণ্ডে রওনা হইবে । এই কোম্পানীর বর্তমানে এ 


২৯খান! জাহাজ রহিয়াছে। 


ভারতে সিমেন্ট হারল ঃ 


বহর ২৫ লক্ষ টন লিমেপ্ট প্রস্তুতের উপযোগী 


কল কারখানা »হিয়াছে। কিন্তু ধর্শথট ইত্যাদির ণ 


ভাড়া বর্তমানের মতই থাকিবে । একমাত্র আপার 


ক্লাসেই ঘুমাইবার জঙ্ঘ বার্থের র্যবস্থা হইবে | তবে , 


সৰ্ব্বত্ৰ ইপ্টার ক্লাসেও এই ব্যবস্থা প্রবর্থন করা যায় 
কিনা তাহা বোর্ডের বিবেচনাধীন আছে। 
ভ্ঞাঁরভে বস্তের' বণ্টন ব্যবস্থা--ভারতৈর 
নানা স্থানে যাহাতে যথাযথভাবে বস্তের বণ্টন হয় 
তজ্জন্চ ভারত সরকার শী জেটলীকে ভিয়ে্টর অব 
এনফোসমেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি 
শ্রী দেটলী বলিয়াছেন যে, ১৫ই অক্টোবর তারিখের 
মধ্যে তিনি তাহার অফিসের বিলিব্যবস্থা ঠিক 
করিবেন। ভারত সরকার একটি অর্ডিনাম্স দ্বারা 
তাহার উপর বিবিধ ক্ষমতা অর্পণ করিবেন। 
ভারতের কাপড়ের কলগুলি হইতে যাহাতে চোরা- 


বাঞ্তারে কোন কাপড যাইতে না পারে, কাপড়ের 
কলে কোন যন্ত্রপাতি যাহাতে অকেজে। হইয়া না 
থাকে, ভারত ও পাকিস্থানের ও ভারতের বিতিন্ন 
প্রদেশের মধ্যে কাপড়ের" যে চোরাই চালান 


হেত অক দ্বাপ্িত- নাই 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ ” বি, বি, ২৯৮০ 


প্রবর্তক ব্যান্ধ লিঃ 


২_-৬১নং বহুবাজার গ্রীট 





হেড অফিস 


কলিকাতা kil ৮২২-৩, কর্ণওয়ালিশ হ্রী 


অন্যান্য শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ময়মনপিংছ 
সুদের হার £ - 
সেভিংস্‌ ২ টাকা ফিক্সড ৩1০ আনা 
রালরি চলতে নীরা ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 








৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 





২৮৬ 


চলিতেছে তাহা বদ্ধ করা, ভারত সরকারের 
বস্ত্রনীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশকে উপদেশ দেওয়া 


"ও উহাদের কাজ নিয়ন্ত্রিত কর! এবং বস্ত্র ও সুতার 


নিয়ন্ত্রণনীতি কোনওরপে হ্ষুপ্র হইলে তাহার 
প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা শী জেটলীর প্রধান 
কাজ হুইবে। এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষকে “ টী 
অঞ্চলে বিভক্ত কর] হুইবে এবং প্রত্যেক অঞ্চলে 
একজন করিয়া ডেপুটী ডিরেক্টর অব এনফোসমেন্ট 
থাকিবেন। | 
পণ্যজ্ব্যের মুল্য ভাস--ভারত সরকারের 
অর্থনীতিক উপদেষ্টার প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে গত 
২১শৈ আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
তাহাতে সাধারণ শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য 
১ভাগ কমিয়া ৩৮২*৭ ভাগে ৫১৯৩৯ সালের, 
আগষ্টের শেষে ১০০. ধরিয়া ) পরিণত হইয়াছে । 
এই সপ্তাহে খাগ্ডদ্রব্যের মূল্য ০২ ভাগ কিয়া. 
৩৯৭৭৩ এ পরিণত হুইয়াছে। , 
ভারতে খামের খাটভি- ভারতীয় পার্লামেন্টে 
ভারতের খাদ্মন্ত্রী এরূপ জানাইয়াছেন যে, প্রত্যহ 
প্রতি ব্যক্তির ডঙ্ক ৫ আউন্স খান্ধশস্ত ধরিয়া ভারতে 
প্রতি বৎসর ৪ কোটা ৮০ লক্ষ টন খাস্তশন্ডের 
প্রয়োজন রছিয়াছে। কিন্ত ১৯৪৭ সালে ভারতে 
৪ কোটা ২০ লক্ষ ‘টন খাস্তশহ্য উৎপন্ন হইয়াছে। 
উহার মধ্যেও অনেক খাগ্শস্ত অপচয় হয় এবং অনেক 
খান্শহ্য বীজ হিসাবে ব্যবহৃত হুয়। তিনি বলেন 
যে, ১৯৪৭ সালে ভারত সরকার বিদেশ হইতে ৯৮ 
কোটী ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৩ লক্ষ ৩০ হাজার 
টন থাগ্শন্ত আমদানী করিয়াছেন। এই বৎসর 
দেশের লোকের নিকট, হইতে বিভিন্ন গবর্ণমেপ্ট 


১০২ কোটী টাকা মৃল্যে'৪০ লক্ষ টন খান্ধশস্ত ক্রয় 
করিয়াছেন। উক্ত বৎসরে ভারতে রেশনের . 
মারফতে ১০ কোটা লোকের মধ্যে খাস্তশন্ত বিক্রয় 
করা হইয়াছে | 





২০০,০০০ ০৩২২ টাকা! 
৫০, ০০২০০ ০২২ টাক! 
২৪,০০,০০০২২ টাকার উদ্ধে 


টাকা - সঞ্চয় কর! বড় কথা” কিন্ত কি টাকা নিরাপদে রাখাও কম কথা লহে। 
“ক্যালকাটা! ভ্ভাশনালে* আপনার টাকা ভ্রমা রাখিয়া আপনি টাকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে 
নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। সমগ্র ভারতব্যাপী শাখা-প্রশাখার সহায়তায় “ক্যালকাটা 
ভাঁশনাল” আপনার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল, কাজ হ্ুনির্ববাছ করিতে সমর্থ। 


শাখা সমুহ £ 





লে অ আক যর | ক কলত ৮, 

'৩৩৫ উন মাত্র সিমেন্ট উৎপন্ন হুইয়াছে। উহ! | তবানপুর = আসাম oot চাটি 8 

যাহাতে অবিলম্বে প্রতি মানে ২॥ লক্ষ টনে | বাদীগ : ৮. গোঁহাটা ih ll 

পরিণত করা বার, তজ্জস্ত ভাত গবর্ণমেপ্ট একটি || ক্যানিং ইট: ৮». চিক্রপড় মন্বট মার্কেট আমিনাবাদ লেঙ্কে) clo 

পরিকল্পনা সন্ধে বিচার ফরিতেছেন। . উড এডি /(নাহলেছাযার:) ফেরী জববলপুর ক্যাপ্টনমেন্ট 
ভারতে রেল ব্যবস্থা--ভারতীয় রেলওয়ে [ছু কালাাট » হরাট টিবি অযরাব্তী 

বোর্ড স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ১ জা জানুয়ারী চু ামবাদার ৮. আজমীর দিল্লী eS ৪ পুর্বর্ববন্জ (পাকিস্থান 

তারিখ হইতে ভারতের সমস্ত গেলপথে ফা রর ৪8৮ সি পা (দিলী) উরি মি চা 

সেকেও, ইণ্টার ও থার্ড-এই ৪টী ক্লাসের লগুন এজেপ্টস্‌ :_মিডল্যাশু ব্যাঙ্ক লিঃ 

পরিবর্তে আপার, ইন্টার ও অ্ভেনারী--এই ভ্রু মাত্র ১০০ টাকা দিয়া আপনি একটি কারেন্ট একাউণ্ট খুশিতে পারেন। মাত্র দশ টাকা জমা 


দিয়া একটি সেভিং ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা বায়। সেতিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর 
শতকরা ১1০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। এক বৎলরের জস্ত স্থায়ী আমানত 


| গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা হ1০ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 
ঘ ক্যালকাটা স্যাশনালে আপনার একটি একাউন্ট রাখুন। 
চু চে তর জা 


তিনটা ক্লাসের প্রবর্তন করা হইবে। আপার | 
ক্লাসের তাড়া বর্তমানের ফাষ্ট” ক্লাসের ঠ্রু 
তাড়া অপেক্ষা কিছু ফম-যথা প্রতি 
মাইলে ছুই আনা' ধাৰ্য্য হইবে। অগ্ক ছুই শ্রেণীর 





২৮২ 


আর্থিক ভগৎ 





চাউলের বরাদ্দ হ্রাস--বর্তমানে কলিকাতায় 
রেশনের দোকানগুলির মারফতে প্রতি ব্যক্তিকে 


প্রতি সপ্তান্ছে ১ সের ১১ ছটাক চাউল এবং ৮ ছটাক. 


করিয়া আট! ও ময়দা দেওয়া হইতেছে। পশ্চিম 
. বঙ্গের অসামরিক বিভাগের মন্ত্রী শীপ্রফু্প সেন 
জানাইয়াছেন যে, আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখ 
হইতে চাঁউলের পরিমাণ কমাইয়া ১ সের € ছটাক 
এবং আটা ও ময়দার পরিমাণ বাড়াইয়া ১৪ ছটাক 
করা হইবে। এই প্রদেশে শ্বাতাবিক্ক বৎসরে ৫ 
লক্ষ টন আউশ ধাগ্তঘাত চাউল উৎপন্ন হয়। কিন্ত 
এবার আ লক্ষ উনের বেশী উৎপন্ন হইবে লা বঙিয়। 


দানা গিয়াছে । এই প্রদেশে বৎসরে ৩২ লক্ষ টন 
আমন ধাঞ্চাত চাউল উৎপন্ন হুয়। কিন্তু উছাও | 


কম হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। 


একশত টাকার নোট--ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
ভারতীয় পার্লামেন্টে এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
১০০ টাফার নোট অচল বলিয়া! ঘোষণা করিবার 
এবং ব্যাক্ষে সাধারপের যে টাকা মজুদ আছে 
তাহার কোন অংশ আটক করিবার গবর্ণমেন্টের 
বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই। 

_ ভারতের অস্থায়ী চাকুরী--ভারতীয় পার্লা- 
মেণ্টে ভারতের অর্থসচিব এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন 
যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে বর্তমানে যে সমস্ত 
অস্থায়ী চাকুরীয়! রহিয়াছে তাহাদের শতকরা ৫০ 
জনকে অবিলম্ষে চাকুরীতে স্থায়ী করা হুইবে। 

পুর্র্ববজের আশ্রয়প্রার্থী-সর্বশেষ সংবাদ 


হইতে জানা গিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গ হইতে এই পর্য্যন্ত 


১২ লক্ষ ৫৮ হাজার হিন্দু আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে 
পশ্চিমবঙ্গে আপিয়াছে। তবে উহার মধ্যে সামাস্ত- 
সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্থানের আশ্রয় প্রার্থীও আছে । 








[ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ 





পশ্চিমবলের কোন স্থানে কত আশ্রয় প্রার্থা 
, আলিয়াছে তাহার সংখ্যা এইরূপ £--কলিকাতা 


৮ লক্ষ, বর্দধমীন_-৪৪৫২৯, বীকুড়া_-৪১৬৫, বীর- 
ভূম-_-২৬৬৩, মেদ্রিনীপুর--১৩৪৬৩, হুগলী 
৩৩৬৯৫, হাঁওড়া-_ ২০৩৯, পরগণ = 
৬৯৫৮২, নদীরা--১৯১৮২৭, মুশিদাবাদ-_-২৮৮০৪, 
মালদহ-_৪০*০, দার্জিলিং--৪৪৮৭, অলপাইগুড়ি 
--৩৪৩২৭। 

চোরাকারবারে ' মৃত্যুদণ্ড _দাংছাইয়ের 
ভেলা আদালত চোরাকারবারের অভিযোগে এক 
ব্যক্তির প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। 


2৪ 


| লি 
ত্রিণুর| মঢাণ ব্যাঙ্ক 
( সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক ) 
- পৃষ্ঠপোষক £ 
ত্রিপুরার মহারাজ! বাহাদুর . 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাজের 
জন্য সপ্ধূর্ণ নিরাপদ | 
আমানত-_-৩ কোটি ৯০ লক্ষের উপর 
ফার্ষযকরী তহবিল 
৪ কোটি ৩০ লক্ষের উপর 
,.. রেজিষ্টার্ড অফিস £ 
১০২১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 
চীফ অফিস ঃ আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট ) 
প্রিয়নাথ 
এডভোকেট, ত্রিপুরা হাইকোর্ট 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 





হেড অফিস EE TE TET বি 
'স্থাপিত ১৯১০ ইং 


সিডিউল লাজ . 


আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ 
কার্যকরী তহবিল 


শাখা ও 
' সকল প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্রে। 


১৫ লক্ষ টাকার উপর 
২ কোটি টাকার উপর ' 


এজেন্সী ঃ 


আমানতের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 


দীর্ঘ ৩৬ বৎসর ধরিয়া দেশসেবায় নিয়োজিত এবং অভিজ্ঞ ও লৰ্কপ্ৰতিষ্ঠ 
" ব্যবসায়িব্গ দ্বারা সুপরিচালিত। 





-১৭ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হয়। বাকী ৯৫ লক্ষ 


পুস্তক-পরিচয় 

-' বর্ষপজী--১৩৫৫ (দ্বিতীয় বর্ষ) _্বিজয়ভূষপ ' 
দাশগুপ্ত সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীসস্তোষরঞ্ন 
লেনগুপ্ত--২৫1এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ--কলিকাতা। 
যুল্য-_তিন টাকা আট. আলা। 

আমরা 'বর্ষপপীর” ১৩৫৫ সালের: সংস্করণ 
দেখিয়া খুবই গ্রীত হইলাম। এই বাংলা “ইয়ার 
বুৰ’ বা বাধিক পুস্তকটিতে ভারতের রাজনীতি, 
শাসননীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে তথ্যবহুল বিবরণ 
সঙ্কলিত ও সংগৃহীত হুইয়াছে। সাহিত্য, কৃষি, 
সঙ্গীত, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা, অনস্থাস্থ্য, 


| খেলাধূলা প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণের জ্ঞাতব্য 
] বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছে.। অধিকস্ক বিভক্ত 
| ভারতের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্থানের নূতন 


শাসনতাস্ত্রিক ও অর্থনৈতিক রূপ উচাতে চিত্রিত 
হইয়াছে। শ্বাধীন ভারতের যে খসড়া রাষ্ট্রবিধি 


| গণপরিষদ রচনা করিয়াছেন উচ্থাতে সংক্ষেপে 


তাহার মুল. বিধিবিধানগুলি বর্ণনা করা 
হইয়াছে । এত সব বিষয় সংযোপ্রিত হওয়ায় . 
এই বাঁধিক পুস্তকটি পাঠ করিয়া সমস্ত শ্রেনীর 
পাঠকই বিশেষভাবে উপক্ৃত হইবেন বলিয়া 
আমরা যনে করি। বিজয়বাবুক নিপুণ সম্পাদনার 
গুণে এবারকার বর্ষপঞ্জীটি খুব তথ্যবহুল ও 
নির্ভরযোগ্য হুইয়াছে। সেকারণে সুধীমহলে উহার 
বেশ কিছু সমাদর চ্যাষ্যতঃ আশা করা যায়।, 


ভারত সরকারের উদ্ধ তন চাকুরী--ভারত 


সরকার আই, এ, এস) আই, পি, এশ ইত্যাদি 
উর্ধতন চাকুরীতে যে ৫৪৫ জন লোকৰ নিযুক্ত 
করিবার . সঙ্কল করিসাছেন,। তজ্জন্ত ১৬৮০০ 
আবেদন পড়িয়াছে। এইসব চাকুরীর মধ্যে কতক: 
চাকুরী প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টমৃছের সিতিল ও 
পুলিশ সার্ভিসে নিযুক্ত ব্যক্তিপিগকে এবং কতক 
চাকুরী স্পেশিয়াল রিক্তুটমেণ্ট বোর্ডের মনোনীত 
ব্যক্তিগণকে দেওয়া হইবে। এপ্রন্ত কোন পরীক্ষা 
দিতে হইবে নাঁ। বোর্ড বিভিন্ন প্রদেশে গিয়া 
আবেদনকারীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা দ্বারা 
লোক মনোনীত করিবেন। উপরোক্ত ১৬৮০০ | 
আবেদনের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আবেদনের ' এ 
ছিলাব £-_আদাম ২৫০,' বিহার ৭০০, ০০ 
মধ্য প্রদেশ ৭০০, পূর্ব পাঞ্জাব ২১৫০, মাত্রা 
৪১০০) উড়িয্য! ২৫০, ০৪ প্রদেশ ৩৫৫০, 
বাদ্গলা ২৪০০ । 
পশ্চিম বাজলায় গোল আনুর্ম চাষ - " 
পশ্চিম, বাঙ্গলায় ১2৪৭-৪৮ শালে ৭১২৬৩ একর 
জমিতে গোল আঁনুর চাষ হইয়াছিল। এবার 
উহাতে ১ লক্ষ ১০ *ছাঁজার একর জমিতে গোল 
আলুর চাষের ব্যবস্থা হইতেছে এবং এন্ত ব্রহ্মদেশ 
হইতে বীত্ষ' আমদানী করা হইবে । ১৯৪৭-৪৮ 
সালে গোল আলুর চাষের অন্ত: ১ লক্ষ ২০ হাজার 
মণ বীজ ব্যবহৃত হুয়। 


- ভারতে লবণের EEE 
পার্লামেন্টে এরূপ জানান হইয়াছে যে, 

প্রতি বৎসর ৬ কোটি.১২ লক্ষ মণ লবণের দর 
এবং উদার মধ্যে ভারতে প্রতি বত্লর ৫ কে 













পাকিস্থান, এডেন প্রভৃতি বা হুইতে আ 
হয়। - 





. নদীয়া 


. কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১০ই সেপ্টেম্বর_ইনফ্লেশন দমনের 


ক্মন্ভ ১০০ টাক! ও তাহার উর্্ধ মূল্যের নোট অচল 
করা হুইবে না এবং ব্যাক্কে লোফের গচ্ছিত টাকা 

আটক রাখা হইবে না বলিয়া প্রধান মন্ত্রী ভারতীয় 
'ভোমিনিয়ন আইন সভায় একটি বিবৃতি দেওয়ার 
পর এসগ্তাছের, প্রথম দিকে কলিকাতায়, শেয়ার 
ৰাজায়ে কিছুটা উৎসাহের সঞ্চার.হইয়াছিল। কিন্তু 
পরে কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সম্পর্কে অবস্থায় গতি 
জটিল হইয়া উঠার নমুনা. দেখা যাওয়ায় আবার 
-বাছারে নূতন করিয়। অবসাদের ভাব হুষ্টি হইয়াছে। 
পাকিস্থান গবর্ণষেপ্ট কাশ্মীরে অস্ত্র স্বরণ 
করিতে রাজী লা হওয়ায় সেখানকার যুদ্ধ 
চলিতে ধাকিবে বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। 
হায়দরাবাদ ও ভারতের ভিতর বিরোধ চরম সীমায় 
"আসিয়া পৌছিয়াছে। হায়দরাবাদের স্থিত 
ভারতের যুদ্ধ অবধারিত হুইয়া দীড়াইয়াছে। 
হায়দরাবাদ গবর্ণমেপ্ট যদি স্বেচ্ছায় ভারতীয় সৈষ্ক 


, -বাছিনীকে পেকেন্দারাবাদ পৌছিবার অনুমতি লা 


দেন, তবে ভারতীয় সৈম্ত বাহিনী জোর করিয়া 
হায়দরাবাদ রাজ্যে প্রবেশ করিবে বলিয়া পত্তিত 
“নেহেরু ঘোবণ! করিয়াছেন'। ইতিমধ্যে হারদর!- 
ৰাদ্‌ হইতে ইউরোপীর অধিবাসীদের সরাইয়! 
ওয়া হইয়াছে । কাজেই 'যুদ্ধ বাধিয়া যাইতে 
“আর বিলম্ব মাই। কাশ্মীরে যুদ্ধ চালাইয় যাওয়া 


' “ও ছায়দরাবাদকে সায়েস্তা করা এ হুইটিই দেশের 


“লোক বর্তমান অবস্থায় বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে। 
"তৰে ভারত সরকারের খরচপত্র ইতিমধ্যেই যেরূপ 
"বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে, বুদ্ধের ব্যাপকতা বুদ্ধি 
পাইলে সামরিক ব্যয়ও বাড়িয়া চলিবে। সরকারী- 
“খরচ বৃদ্ধির ফলে দেশের অর্থনীতিক অবস্থার উপর 
“কিরূপ চাপ পড়িবে তাহাই ভাবিবার বিষয় হইয়া 
স্বাড়াইয়াছে। কাছেই শেয়ারের কাজকারবারে 
আজ আর লোকের কৌন উৎসাহ নাই। শেয়ারের 

বিক্রেতা বেশী, খরিদ্দার কম |. ফলে শেয়ারের ' দর. 
-শ্বভাবতঃই নিন্ন দীড়াইয়াছে। 


' অত কোম্পানী কাগজ বিভাগে ৩ টাফা সুদের 


কোম্পানীর কাগজের দর ৯৯৮৯, ৩ টাকা সুদের 


[১৯৮৪ ) ধণপত্রের দয় ৯৯1০/5, ২০ সুদের 
(১৯৬০) খণপত্রের :. দর ১০০/5০ ও ৩ টাকা 
দের, (১৯৪৯-৫২) 'খপপত্রের দর. ১০০%/০ 


'দাড়াইয়াছে। 


অন্য বাজারে প্রধান প্রধান শিল্প ও, 
ব্যরসা কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দূর নিনব্ূপ 
'বীড়াইয়াছে :-ব্যাঙ্ক_রিজাভ ১১২২, ভারত 
৪৮০০ ; কয়লাখনি-_-এমালগেমেটেভ, ২৪২ বরাকর 
হ০1%০, ইকুইটেবেল ৫1৮০ ) চটকল--আগরপাড়া 
২৫দ০০ এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ২৯১২, কামারছাটি ৩০৬২ 
৮৭২ মেঘনা ১৩৮২ 9 ইঞ্জিনিয়ারিং__ 
কুমারধুবী ৯০, টল কর্পোরেশন ২০৮৩/০, টেক্সটাইল 
মেসিনারি ৭8০ ) বিবিধ--বার্খা কর্পোরেশন ৩৮ * 


ইণ্ডিয়ান কপার ২০, ক্যালকাটা ট্রাম কোং ২১৭০১ , 


ক্যালকাটা ইলেকট্রিক ৯৭০, তেজপুর (চা বাগিচা) 
৬৮1 | 


' জ্ঞাপন 


করিয়াছেন। 


বাজাৱের হালচাল 


ফলিকাতা, ১০ই সেপ্টেঘবর--চট কলওয়ালার! 


সঙ্ঘবন্ধ হইয়! পাটের মূল্য ফমাইয়া দিতে আরম্ভ 
করার পাকিস্থানের পাট উৎপাদক ও ব্যবসায়ীর! 
তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছে। ইষ্টারণ 


'পাক্ষিস্থান সেন্ট্রাল ভুট গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশন এবং 
জুট ট্রেডাস ্ট্যাপ্ডিং কাউন্সিল সমপ্রতি এক প্রস্তাব. 


গ্রহণ করিয়া পাটের মূল্য হ্রাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
করিয়াছেন। 


টাকা হারে বাধিয়া দিবার অন্ত অনুরোধ 
কেন পাটের মৃল্য কমিয়া 
যাইতেছে--তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া 
পর্ব-পাকিস্থান গবর্ণমেন্টকে তাহারা ' একটি বিবৃতি 
প্রদান করিতেও বলিয়াছেন 
' অস্ত আলগা পাটের বাজারে 'সুপারভাইজড, 
ডিষ্িষ্ট পাট প্রতি মণ ৩৮ টাকা ও পাকা বেল. 
বিভাগে প্রতি বেল ফাষ্ট পাট :২০০ টাকা 
দীড়াইয়াছে। 

ট্রাররের ব্যবহার--ভারতে 
টাউরের ব্যবহার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কৃষি:সচিৰ 
শীঘয়রামদাস দৌলতরাম' ভারতীয় পালণমেন্টে 
গত ₹৮শে "আগষ্ট তারিখে এক বিবৃতি দেম। 
তাহাতে জানা যায় যে, ভারতের বিতি্ প্রাদেশিক 
সরকারের প্রচেষ্টায় মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার ৭৯৫ 
একর জমি ট্রাটরের দ্বারা চাষ করা হইয়াছে এবং 
ও সকল জমিতে ৮ হাজার ৬৪২ টন শন্ত উৎপন্ন 
হইবে। তাহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় ট্রা্টর প্রতিষ্ঠান 
' যুক্তপ্রদেশে ২৫ ছাঁজার ৮০০ একর ও মধ্যপ্রদেশে 
৮ ছাজার একর জমি চাষ করিয়াছেম এবং প্র 
সকল জমিতে ১১ হাজার, ২৬৭ টন শন্ত উৎপন্ন 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ক্কুষি-সৃচিবের 


প্রদত্ত বিবৃতি হইতে আরও জানা" যায় যে, মত্ত 


ইউনিয়নে মুসলমানদের পরিত্যক্ত. ৫০ হাজার 


' একর জমি, কেন্দ্রীয় ট্রাই প্রতিষ্ঠান : কর্তৃক, 
করিত হুইবে এবং ইতিমধ্যেই ও. কাজ কিছুটা! 


অগ্রসর হইয়াছে। 
জমিতে কৃত্রিম জার-_ আচার্ধা ্রচু্চঙ্রের 


তৈলচিত্র উদ্বোধন উপলক্ষে একটা লভায় বাঙলার“ 
শ্বনামধ্যাত বৈজ্ঞানিক. অধ্যাপক “নীলরতন ধর ' 


এরূপ মন্তব্য ' করিয়াছেন যে, আবাদী জমিতে 


নাইট্রোজেন জাতীয় বৈজ্ঞানিক সার ' প্রয়োগ | 


' করিলে তাহাতে তেমন স্মল হয়না । কেননা 


এই ব্যবস্থায় অধিকাংশ নাইট্রোজেন জাতীয়, 


জিনিষ উড়িয়া যায়| . তিনি বলেন যে, গোবর, 
পচা গাছপালা, চিটাগুড়, পচা খড় ইত্যাদিই 
জমির সর্বোৎকৃষ্ট সার। 
মাছুরের অভাব--কলিকাতায় পার 
পূর্ববঙ্গ হইতে =! লক্ষ টাকা মুল্যের মাহুর ও 
চাটাই আয়ুদানী হুইত। কিন্ত ভারত সরকার 
পাকিস্থান হইতে আগত মাছুর ও চাটাইয়ের 
উপর আমদানী শুন্ধ ধার্য করাতে এক্ষণে ২৫ 
ইরা এই 'সব ছিনিষ 
আমদানী হইতেছে না। এজন্ত কলিকাতায় এই 


সব জিনিষ অত্যন্ত হর্ষল্য হইয়া উঠিয়াছে। 


তাহারা পূর্ব-পাকিস্থান . 
গব্্ণমেন্টকে পাটের নিয়তয মূল্য মণপ্রতি ৩০২ : 


বিদেশ হইতে মোট ২০ কোটী টাকা 


মোনা ও রূপ! 

কলিকাতা, ১০ই সেপ্টেম্ব--গত সপ্তাহে 
ৰোদ্বাইয়ের বাজারে সোনার দয় বেশ তেজী হুইয়া 
উঠিয়াছিল।. এ লপ্তাহে তাহা আবার নামিয়া 
আশিয়াছে। গত ওরা সেপ্টেম্বর বোদাইর়ে প্রতি 
ভরি সোমার ঘর ছিল ১১৮০ আন! । অন্ত বাজারে 
তাহা ১১৫২ টাকা দীড়াইয়াছে। কলিকাতায় অন্ত 
প্রতি তরি. সোনার দর ১১৫/০ ও গিনি (প্রতি 
খণ্ড ) ৭৭৮০ আনা দাড়াইয়াছে। | 

অন্ত বোদ্বাইয়ে প্রতি ১০ ভরি, রূপার দর 
১৭৪ টাকা ও কলিকাতায় তাহা ১৭৫৪০ আনা 
দীড়াইয়াছে।' 


7 দচ্চিমবলে বিভিন্ন শস্তের উৎপাদন _ 


ইণ্ডিয়ান ষ্টেচিষ্টিক্যাল হনষ্টাটউটের মতে ' ১৯৪৭-৪৮ 
লালে পশ্চিমবঙ্গে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার একর জমিতে 
গম ও ষবের চাষ হয় এবং উহাতে ১১ লক্ষ মণ পম 
ও যব উৎপন্ন হয়। অথচ এই প্রদেশে বৎসরে ৭২ 
লক্ষ'মণ গম ও যবের দরকার । এই বৎসরে পশ্চিষ 
বাজলায় ৯ লক্ষ ১০ হাজার একর জমিতে ছোলা ও 
বিবিধ ডালের চায় হয় এবং উহাতে, ৬১ লক্ষ ৪৩ " 
হাজার মণ ছোলা! ও ভাল উৎপন্ন হয়। এই প্রদেশে 
বৎসরে ছোলা! ও ডালের প্রয়োজন 5॥ কোটা মণ। 
উক্ত বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে, ১ লক্ষ ৬৭ হাজার একর 


জমিতে সরিধার চাষ হয় এবং উদ্াতে ৬ লক্ষ ৭৪ 


হাজার মণ সরিষা হয়। এরই প্রদেশে বৎসরে ২৪ লক্ষ 
মণ সরিষার. প্রয়োজন। এই প্রদেশে বৎসরে ৭১ 
হাজার একর জমিতে গোল আলুর চাব হয় এবং 
উহাতে ৬৭ লক্ষ ৫৬ হার মণ গোল আলু উৎপন্ন 
হয়! | 
পুর্বে চাউলের, য়া ৪টী 
সহরে বর্তমানে চাউলের রেশন প্রথা বলবৎ 
রছিয়াছে। পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট এক্ষণে নিয়লিখিত 


আরও ১১টী ' সহরে চালের . রেশন প্রবর্তন 


করিবেন স্থির, করিয়াছেন-__ পাবনা, লিরাঁজিগজ, 


 কুটিয়া) ফরিদপুর, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 
মাদারিপুর, ফেপী, মাপিকগঞ্জ, রাজবাড়ী ও 
'সৈদপুর | এই উদেশ্যে আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর 


তারিখ হইতে গবর্ণমেন্ট' চাষীদের নিকট হইতে 
বাধাতারুলকতাবে চাউল সংগ্রহ আৰম্ভ করিবেন। 

' ভারতে কলকল্জ। | ' আমদানী--গত জুন 
মানে যে তিনমাস শেষ . হইয়াছে তাহাতে ভারতে 
মূল্যের 
ফলকজ| ও কলের সাজনরঞ্জান আমদানী 
হুইয়াছে। 

, সম্বিলিত জাতিসঙেদর ব্যয়--আগ্গামী 
১৯৪৯ সালে সন্মিলিত জাতি সঞ্ষেরবিবিধ কাজের 
জন্ভ ৩ কোটী ৩৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫৮৭ ডলার ব্যস্ন 
হইবে. বলিয়া বাজেট করা হইয়াছে। 

পুর্ব্ববঙ্জে বিমান চালনা শিক্ষা-_পুর্বধলে ' 

বিমানপোত চালনা শিক্ষা দিবার অন্ত চাকায় 
ইষ্টাৰ্ণ পাকিস্থান ফ্লাইং ক্লাব লামে একটি বিমান 
বিস্তালয় স্থাপিত হুইয়াছে। এজগ্ত ৪টি বিমানপোত 


ক্রয় করা হুইয়াছে। বিমান চালনা সম্বন্ধে 
বিশেষজ্ঞ জনাব রলিদ আহম্মদ এখানে শিক্ষাদান 
598 রি 


২৮৪ এ | _ “আর্থিক জগৎ 








লিলি বাৰ্লি ঈিলসূ লিমিটেড 


ই 

















ডাইরেক্টার-ইন-চার্্জ শ্রীপ্রিয়নাথি রায় 









. ১৯, নিরব রোড, উন্টাডাঙগ, 














টেলিগ্রাম £ যেশখু 2 | ফোন £ কলিকাতা-_৩২৯৯ 


গান উন ব্যাঙ্ক ন 


হেড অফিস £ যশোহর-খুলনাইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিক্ডিংল্‌ 
7 রোড, কলিকাতা . 


্‌ তিন ও নি ী রতি্ীন 
ক্লিয়ারিংএর শুবিধাযুন্ড সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কার্য্য কন্না হয়| : 











: জিপ নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা । লাল $০ | 
নাইবা ,স্ঠৌীমবাজার, ভবানীপুর বনর্গা, : 7? 

, শ্িরিভি পাটন!। | 

৭ উপর 'জামিনে: টাক! ধার. দেওয়া হয়। ' 


f ডি ০৯ 
ভি এল্‌ঃ বাজি এ (নাশ?) * 


টিটি বাংলার নর শিশ্নের অপহৃত 
_যোহিনী মিলম্‌ লিঃ. 
রর মির জনি ব্য হইব i 


'ইনং মিল, 
বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) 


লি একটু সন্স এণ্ড কোং 
পোঃ কুষ্টিয়৷ বাজার ( নদীয়। ) 
















ইউনাইটেড, 
উন বাধ ছিঃ 


'( স্থাপিত ১৯৪০) : . 
সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 


হেড. অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী প্রেস, 
কলিকাতা । 








_ শাখাসমূহ .. 
বালীগণ্জ কেলি:), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
টাপুর, পাটনা, ময়মনসিংহ, বাকুড়। 
' পে-অফিস-মিরকাদিম 








অবস্থিত ২১টি শাথা অফিস আপনার সেবায় 
নিয়োজিত। 


প্ৰ্যান্কিং”" ও সমাজ সেবায় সুস্পষ্ট যোগা- 
যোগ 'রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য, আপনার 


' সন্ধি আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক । 


88874 ৃ 


* এম-এল-এ, 


চাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বানিতপুর, 
'এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
ভিত্লেউর-ইন্-চার্জ ম্যানেজিং ডিরেটর 





১২২, বন্ধবাজার ন্ট, কলিকাতা--আধিক জগৎ প্রেসে পীষতাশ্রনাখ তট্রাচার্ধ্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 








জমা B. B. 6382 রর Sr 











" গত মে' যাসে ব্যাঙ্ক অৰ কমাসের পতনের, 
পর বাঙ্গালী পরিচালিত কতিপয় ব্যাঙ্ক সম্পর্কে 
লোকের আম্থাহীনতার ভাব দেখা গিয়াছিল। 
আমানতকাত্তীরা তাহাদের গচ্ছিত টাকা তুলিয়া 
ওয়ার জন্ত সব ব্যাঙ্কের উপর ধাওয়া (রাঁপ) 
করিতে আরপ্ত করিয়াছিল । ' কিছুদিন এই অবস্থা 
চলিবার পর ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে আবার 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছিল। : যেসব 
ব্যাঙ্কের উপর 'রাণ হইয়াছিল তাহারা তাহাদের 
অন্তর্নিহিত শক্তি 'ও সামর্থ্যের বলে আমানত- 
কারীদের দাবী দাওয়া মিটাইয়| দিতে সমর্থ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


দিতে দঃ ভা ডা নিজের! ব্যাঙ্কের আধিক অবস্থা 
বিচার বিশ্লেষণ, না. করিয়া অভিসন্ধিপরায়ণ 
লোকদের ্বাথপর প্রচারকার্ধ্যে বিভ্রান্ত হুইয়া 
তাহারা যি দল বাধিয়া যে কৌন ধ্যাঙ্কের. উপর 
ধাওয়! করিতে থাকে, তবে অলেক.ভাল ব্যাক্ককেও 
তাহারা ফেল। করিয়া, 
পরিচালিত ব্যাঙ্চ-প্রতিষ্ঠান এইভাবে ফেল" পড়িতে 
থাফিলে তাহাতে বাংলার ঘোরতর অসি সাধিত 


হুইবে। শিল্পী বাশিল্যে. বাঙ্গালীর. আত্বোক্সতির ' 


ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িবে। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 


হইয়াছিল। কিন্ত কয়েক মাস না যাইতেই আবার 1 


বাজলার ব্যাক্ক-ব্যবসায়ক্ষেত্রে নূতন করিয়া ' এক 
সোরগোলের ুচনা হইয়াছে। অভিসন্ধিপরায়ণ 
লোকদের বিরূপ, প্রচারকার্ধ্য ও নানা জল্পনা" 
কল্পনায় বিল্রান্ত হইয়া আবার করেকটি ব্যাক্ষের 
" আমানতক্কারীর ব্যাঙ্কের উপর ধাওয়া করিতে 


- ক্রু করিয়াছে। টাক] তুলিয়া সওয়ার অতিরিপ্তত 
চাপে তিন চারিটি ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই । দরজা বন্ধ. 


করিতে বাধ্য হুইয়াছে। অন্ত কয়টি ব্যাঙ্ক এই 


ধরণের অবাছিত ' বিপদ কাটাইয়া উঠিবার : 


গত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে । একথা 
মনে রাখা দরকার যে, ব্যান্ক-গ্রতি্ঠানের 
তিতি যতই সুদৃঢ় হউক লা কেন, পুনঃ পুনঃ 
বা ক্রমাগত ‘ৰাণ’ হইতে থাকিলে রীতিমত 
ভাবে বেশী, দিন কাজ. .চালাইয়া যাওয়া 
উচ্ধাদের : পক্ষে সম্ভবপর নছে। নগদ 'ও 
অতি সহজে নগদে পক্ষিবর্তভনযোগ্য সিকিউরিটি 
ছাড়া ব্যা্ক-প্রতি্ঠানসমূহকে কিছু পরিমাণে অন্ত 
সব লিকিউরিটি নিয়াও কারবার করিতে হয়। সেই 
সব সিকিউরিটি বিকাইয়া অল্প সময়ে নগদ অর্থ 
'সঙ্কুলান কয়৷ অনেক সময়েই সম্ভব হয় না। কাজেই 
. আকসঙ্গে সব আমানতকারী তাহাদের গচ্ছিত টাকা 
দাবী করিয়া বসিলে শেষ পর্যন্ত বিশে শক্তিশালী 
ব্যাক্কেরও অচল হুইয়া পড়ার আশঙ্কা থাকে। 
, কাজেই বাংলার জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া ব্যাঙ্ক 
সমুহে যাহাদের আমানত রহিয়াছে, তাহাদিগকে 
আময়া সেই পন্তার্য পরিণতি সম্বন্ধেহু শিয়ার করিয়া 


‘২৮৫-৮৭ 
চোরাবাঁজার ও গবর্ণমেন্ট | 
শ্রমিকের দাবী ও ছোটথাট 
খেয়ালীর খাতা ভি ‘ 
আঁথিক ছুনিয়ার খবরাখ্রর - 
‘বাজারের হালচাল . 


২৮৮ 


তি 


২৮৯-৯১ 
২৯২৯৩ 


২৯৪-৯৬ 
২৯৭-৯৮ 


অর্থহীন জল্পনা-কল্পনার প্রতিবাদ করিয়া, উহাদের 
কাৰ্য্যধারা সম্পর্কে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিয়া 
অচিরে এই শ্রেণীর অবাঞ্ছিত বিপদ প্রতিরোধে 


সচেষ্ট হওয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ" ও গবর্ণমেপ্টের 
একান্ত কর্তব্য । আমরা সে বিষয়ে তাহাদের. 


লময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি? : 


শর ভরত 


কংগ্রেসের বিঘোধিত বি অনথযায়ী আতীয় 
সরকারের আমলে এদেশে অচিরে জমিদারী 
উচ্ছেদ ও যাদক বর্জনের ব্যাপক কার্ধ্যনীতি 
অঙুস্থত হইবে বলিয়া আশা কর! গিয়াছিল। কিন্তু 
নানা কারণে ছুই ধরণের বার্ধ্যনীতিই, অনির্দিষ্ট 
কালের অন্ত স্থগিত থাকিবার আশঙ্কা দেখা 
দিয়াছে। . জমিদারদের বেশী ক্ষতিপূরণ দিবার 


উপর জোর দিয়া কংগ্রে কর্তৃপক্ষ প্রাদেশিক, 


থা], মায়া! গাংনীর 
দি 200 September, 1948, সোমবার, ৪ঠ] আশ্বিন, ১৩৫৪ 


.ছাঁড়িরে। বাঙ্গালী : 





REGD. NO. 0. 2506 


প্রতি সংখ্যা /* আনা 





[ ২১শ সংখ্যা 


গবর্ণযেণ্ট সমুহের পক্ষে অবিলঘ্বে জমিদারী খাস 
করা "অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। কেন্দ্রীয় 








সরকারও এত বেশী টাকা, প্রদেশসমূহকে ফর্্জ 


ছিসাৰে প্রদান ‘করিতে সাহসী হুইতেছেন না। . 
ফলে 'জমিদারী নিলোপের কার্যক্রম বানচাল 
হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক .সরকারলমৃহ এঁকফ্নোগে দেশে মাদক ' 
বর্জনের ব্যাক কার্ধাধারা অন্থসনুণের তোড়জোড় 
দেখাইতৈছিলেন। ইন্ফ্লেশন দমন সম্পর্কে 
পরামর্শ করিবার 'জন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট যে অর্থনীতি- 


'বিদ ও শিল্পপতিদের ডাফিয়াছিলেন তাহারা ধীপ .... 


কার্ধযনীতি অবলম্বনের বিরদ্ধে মন্তব্য করিয়াছেন। 
তাহারা বলিয়াছেন, মাদক ভবের ক্রয়-বিক্রয় 


. হইতে গবর্ণমেন্ট সমূহের বৎসরে যে ৩২ কোটি 
' টাকার মত আয় হয় মাদক বর্জ্জনের আন্দোলন . 


সুরু করিলে সে আয়ের পথ বন্ধ হুইবে। ওঁ টাকা 
জনসাধারণের হাতে থাকিয়া গিয়া দেশে 


,ইন্ফ্লেশনের চাপ বৃদ্ধি করিবে। মাদক বর্জনের 


বিরুদ্ধে এই যুক্তি আমরা খুব অনুরদর্শী বলিয়াই 
মলে করি। ৩২ কোটি টাকা জনসাধারণের নিট 
হইতে আদায় না হইলে উহা লোকের বন্ধিত 
আয়ের সামিল হইবে উছাই তাহারা দেখিতেছেন। 
কিন্তু মাদক দ্রব্য ক্রয়ের দিক দিয়া লোকের অর্থ 
অপচয় বন্ধ হইলে তাহা দশের পক্ষে ও দেশের 
পক্ষে কিরূপ কল্যাপকর হুইবে তাহা তাহার! 
বিবেচনা করিতেছেন না। এদেশের লোকের 
বৎসরে ১০০ কোটি টাকার মত মাদক অব্য ক্রয়ে 
খরচ করে বলিয়! অস্থমিত হইয়া থাকে । একথা 
বিদিত যে, এদেশে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা ৷ 
মাদক দ্রব্য বাবদ যে টাকা থরচ করে, নিয়ন্তরের 
লোকদের সমহিকৃত খরচের ব্ছর তাহার চেয়ে 
বেশী ।' ধনীরা মাদক দ্রব্যের পিছলে অর্থ ব্যয় না 
করিলে তাহাদের হাতে বেনী টাকা জমিয়া যাইবে 
আর অত্যাবস্তকীয় জিনিষপত্র ক্রয়ে .সে টাকা . 
নিয়োগ করিরা উহ্ারা পণ্যমূল্য বাড়াইয়া দিতে 
সাহায্য: করিবে তাহা ছ£খের কথা ।' কিন্ত নিম্নন্তরের 
লোকের! মাদক দ্রব্য পরিহার করিলে তাহাদের যে 
টাকা বাঁচিবে তাহ! খা, বস্তু প্রভৃতি ক্রয়ে 
নিয়োজিত হওয়ার ফলে উহাদের জীবনযাত্রা 





২৮৬ 


প্রণালীর কিছুটা উন্নতি .ধটিবে। অবান্তর ব্যয়ের 
বদলে তখন প্রয়োজনীয় ব্যয় বুদ্ধির দিকে লোকের 
দৃষ্টি নিবন্ধ হুইবে । উছ1 সামাজিক অগ্রগতি ও 
লোকের হখ-ম্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিবে। 
সে হিসাবে জনকল্যাণের দিক হইতে মাদক 
বর্জনের ক্ার্য্যপীতি আমরা আন্তরিকভাবে 
সমর্থন করি। ভায়তনর্ম- যেরূপ অনুন্নত 
দেশ, তাহাতে /. ইন্জেপন। দমনের নামে 
ব্মনসাধারণের ভাগ্য, উ্য়নের, কোন কাজ স্থগিত 
রাখা বা বাতিল, করার' কোন কথা -আপাততঃ 
এদেশে না উঠাই বাণী! ছাতীয় সরকার যদি 
কোন অভুছাতে এ সব কাজ বন্ধ খেন তবে তাহা 


কংগ্রেসের সমুচ্চ আদর্শবাদ. বিসর্জন দেওয়ারই - 


সামিল হইবে। ইন্ক্লেশন দমনের নামে মাদক 
বর্জনের নীতি পরিহার না করিয়া, ছুলক্ষললিততাবে 
ইন্ফ্লেশনের মূল কারণগুলি দূর করা সম্পর্কেই 
গব্রণমেপ্টের্ মনোযোগ নিবন্ধ হওয়া উচিত; 


. আমদানী বাণিজ্য ও ইনফেশেন, . 

জিিনিষপত্রের কম যোগানের তিতির বেশী 
করিয়া নোট ছড়ানোর ব্যবস্থা! হওয়ায় তাহাতে 
দেশে ইন্ক্রেশনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।, পশ্য- 
মূল্য ধাপে ধাপে চড়িয়া, উঠিতেছে। ইন্ফ্লেশন 
দমন করিতে হইলে নোট বৃদ্ধির গতি সংবরণ করা 
বয়কার, আর ওঁ সঙ্গে লোকের ব্যবহার্য দ্রব্যাদির 
যোগান বৃদ্ধিও একান্ত প্রয়োজন । যন্ত্রপাতির 
'অতাবে, 


দেশে শিল্পপশ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ, মোটেই 
অগ্রসর হইতেছে না| . দেশের গবর্ণমেণ্ট এইসব 
অসুবিধা দূর করিয়া উৎপাদনের কাজ প্রসারিত 
করুন, তাছা আমরা চাই । কিন্তু যতদিন পর্যন্ত 


শিল্পপ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভবপর না হয় ততদিন 


পধ্যস্ত জনসাধারণকে কেবল কম জিনিয ব্যবছার 
, করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বলা ঠিক নহে। লোকের 
অভাব পূরণের অন্ত বাহির হইতে শিলপ্রব্য 


আমদানীর পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়া গবর্ণমেন্টেয' 


পক্ষে খুবই সঙ্গত। বাহির হইতে বিচিত্র স্রব্য 
লস্তারের যোগান পাওয়া গেলে লোকে তাহা বেদী 
পরিমাণে ব্যবহার করিতে পায়িবে। লোকের 

ক্রয় ক্ষমতার কতকাংশ অন্ভাত জিনিষ ক্রয়ে 
নিন হইলে তাছাতে' থাড, ৰঙৰ ' প্রভৃতি 
অত্যাবন্তকীর' দ্রব্যসামগ্রী নিয়া কাড়াকাড়ি 
কতকটা হাস পাইৰে। তাহাতে এঁগব ভ্রব্য- 
সামগ্রীর উপর ইন্রেশনের চাপ কিছু কিছু করিয়া 
কমিয়া আলিবে। অনেক জিনিষেরই আমদানী 
কম বলিয়া এদেশের শিল্পপতির! শিল্পপ্রষ্যের' কম 


' মূলধনের অভাবে ও নর্ষোপরি 
কাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার অন্ত- 






আর্থিক জগৎ . 


রাখিক্কাছিলেন। গত বৎদর ভারতের পাওনা 
ষ্টালিংয়ের মধ্যে ৮ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বৃটিশ 
গবর্ধষেন্ট ছাড়িয়া দিতে-রাজী থাকা সত্বেও ভারতে 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ হেতু তাহার মধ্যে ৮ কোটি 
পাউণ্ডই খরচ করা সম্ভবপর হয় নাই। বর্তমানে সে 


নিয়ন্ত্রণ নীতি তাহারা কতক। পরিমাণে শিখিল, 


করিয়াছেন সত্য! কিন্ত আমদানী সম্পর্কে বিচার 
বিশ্লেষণের নীতি এখনও খুব বেশী করিয়াই অন্ত 
হুইতেছে। বিচার বিশ্লেষণের নীতি একবারে 
উঠাইয়! দেওয়া হউক, সে দারী আমরা করি না। 
কিন্তু ষ্টা্নং এরিয়ার দেশসমূহ হইতে পণ্য 
আমদানী সম্পর্কে সে নীতির এখন আর বিশেষ 


কিছু প্রয়োজন আছে বণিয়া মনে কয়া যায় না। 


. পাকিস্থান সরকারের বাণিজ্য. নীতি 
পাকিস্থান কেন্দ্রীয় সরকায় এ রাষ্ট্রের লোকদের , 
অভাব পূরণের জঙ্ ও ইনক্রেশরনের গতি প্রশমিত 


0 করার অন্ত আমদানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপর" 
বিশেষভাবে গোর দিয়াছেন। বাহির ৭ হইতে 


সস্তা দরে কয়লা, চিনি, বন্ত্র প্রভৃতি আমদানী 
সম্পর্কে পাকিস্থান সরকার পূর্বেই সমুচিত বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বন' করিয়াছিলেদ। ' বর্তমানে 


'লোকের ব্যবনার্য্য ছোটখাট শিল্প 'ব্রব্ও বেশী 


পরিমাণে বাহির হইতে আমদাৰী সম্পর্কে তাহারা 
উদ্ভোগী হইয়াছেন । আমদানী নিয়ন্ত্রণের পূর্বেকার 


‘নীতি বাতিল করিয়া দিয়া তাঁহারা বিনা লাইসেন্দে 
'যথাসম্ভব বেশী পরিমাপে 


এক্ষণে সুতা, পশম, 
সিগারেট, তামাক; বাইসিকেল। বিদ্যুৎ সরঞ্জাম 


প্রভৃতি পাকিস্থানে আনিবার অবাধ দ্বযোগ 


দিয়াছেন। ' ৰুৰাচীর.এক খবরে প্রকাশ, এ ধরণের 


উদার ব্যবস্থার ফলে এক্ষণে পাকিস্থানে অনেক 


এনগায়ার বন ইণ্ডিয়া 


লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী 


হি 








১৮৯৭, 


Il হেড অফিস: দয়ার হাউস, বোন্ছে 


_ উন্নতির, পরিচয় 


১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পযন্ত * 
বাথ রিপোর্ট হইতে প্রাপ্ত 


অভির নরিদাণ 













[ ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ 


প্রকার শিল্প ভ্রব্যেরই যোগনি বাড়িয়া চলিয়াছে। 
মূল্যের হারও কিছু কিছু করিয়া হাস, 
পাইতেছে। .জাজিকার ছুদ্দিনে জনসাধারণের 
স্বার্থের দিক হুইতে উহা খুব আশার কথা সন্দেহ 
নাই । ভারতে বিদেশী শিল্পব্রব্য সম্পর্কে এরূপ 
উদ্ধার নীতি অবলধিত না হওয়ার একটা কারণ 
এই যে, শন্তা দরের বেশী পরিমাণ বিদেশী শিল্প 
আমদানী হইলে তাহার ফলে দেশীয় শিল্পের ক্ষতি 
ঘটিবে বলিয়া ভারত গবর্ণমেটে আশঙ্কা 
করিতেছ্বেন। কতিপয় ধরণের অত্যাবস্তকীয় 
দেশীয় শিল্প সম্পর্কে পেন্ধপ স্ুবিবেচনার যে 
প্রয়োজন আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। 
কিন্তু তাই বলিয়া যে কোন শিল্পকে সংরক্ষণ 
সুবিধা দিবার জন্ত .আমদানী, সম্পর্কে ও রূপ 
নিয়ন্ত্রণ নীতি বজার রাখা এখন আর মোটেই 
' বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করা বায় না। ভারতের 





' অনেক-শিল্পোন্ধোগী কম খরচে, উৎকৃষ্ট শিল্প স্রব্য 


উৎপাদনের সুব্যবস্থা করিতে আগ্রহী নন।"' রক্ষণ- 
শুক্ক, আমদানী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির : আড়ালে থাকিয়া 
এবং সম্তা দরের" রিদেশী, শিল্প দ্রর্যকে দেশের 
বাজায় হইতে হটাইয়া রাখিয়৷ তাহারা সেই 
সুযোগে বেশী মুনাফা, করিয়া লওয়ার দিকেই ঝৌক 

। তাহাদের এই শ্রেণীর মুনাফা 
বৃত্তিকে অহেতুক ভাবে প্রশ্রয় না দিক জনন্যার্থের 
খাতিরে লাধারপের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যথাসম্ভব 
সম্তা দরে:ও বেশী পরিমাপে বাছির হইতে 
আমদানীর ব্যবস্থা করাই বর্তমান অবস্থায় ভারত 
গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য । 


রেলের ইঞ্জিন ও তাহার যোগান 


ভারত সরকারের চীফ কমিশনার ..অৰ 
রেলওয়েজ মিঃ কে সি বাখ লে এদেশের অন্ত রেলের 


, ইঞ্জিন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইউরোপ ও আমেরিকা 


ভ্রমণে পিয়াছিলেন'। ' তিনি এ সফর হইতে 
ফিরিয়া আসিয়া সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে এক 
সাংবাদিক, বৈঠকে তাহার কৃতকার্য্যতা ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন! তিনি জালাইয়াছেন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, 
বেলজিয়াম,  ছুইজারল্যাও, চেকোরোভেকিয়া, 
হাজারী, হুল্যাণ্ড এবং মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র ঘুরিয়া 
এ শব দেশের বিভিন্ন ফার্ধের নিকট . হইতে তিনি 
৯৬৩টি রেলের ইঞ্জিন যোগানোর আশ্বাস. 
.পাইয়াছেন।। ওঁ .ইজিনের মধ্যে ৯৪৬টি ১৯৪৮ 
লালে, ৪৫৫টি ১৯৪৯ সালে এবং ৩৬টি ১৯৫০ 
সালে ভারতে আসিয়া পৌছিবে বলিয়া আশ! করা 
যাইতেছে |! ১৯৪৯-৫০ লাল এবং ১৯৫০-৫১ 
সালের অন্ধ বাছিরে মোট ৩৯০টি ইঞ্জি 

অর্ডার দেওয়া হইবে। উত্তর আমের্সিকা 
২৭০টি ইঞ্জিনের জণ্, ফ্রান্সে ২০টি ইঞ্সিবে id 
এবং ইংলণ্ডে ১০*টি ইঞ্জিনের অন্ত অর্ডার’ দেও 
হইবে । মোট ৩৯০টা ইঞ্জিনের ভিতর Rl যোৰে 
ব্রড গণ লাইনের ' ইঞ্জিন, ১৭০টি হইবে মিটার 
গজ ইব্রিন ও'২০টি হুইবে লেরো গং ইঞ্জিন । এ 
সব (৩৯০টি ) ইঞিলের, মোট খরচ 'দ্রাড়াইবে ১৪ 










যোগানের ভিতয় নিজেদের উৎপন্ন জিনিহ নিয়া 
বেণী রকম মুনাফাবৃত্তি চালাইতেছেন। বাহির 

হইতে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে বিচিত্র শিল্পত্রব্য 
আমদানী করিতে পারিলে তাঁছার 
প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্প্রব্যের দরও নামিয়া 
" আসিবে | কাছেই সকল দিক দিয়াই জন- 
সাধারণের সুবিধা হুইবে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট 
সে লব কথা তাবিয়া আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কে 


কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মত। যুদ্ধের পূর্ব সময়ের 
তুলনায় ইঞ্জিনের মুল্য কিরূপ বাড়িয়াছে তাহা 
পিজ্ঞাসা কর! হইলে মিঃ বাখ্‌লে তছন্তরে জানান 
যে, যুদ্ধের পূর্বে যে স্থলে এক এফটা ইঞ্জিনের মূল্য 
ছিল ১ লক্ষ টাকার 'মত, বর্তমানে সেইস্থলে এক 
একটি ইঞ্জিনের মূল্য দাড়াইয়াছ়ে ৪ লক্ষ টাকা। 
ভারতে ইঞ্জিন তৈয়ারের বিধিব্যবন্থা সম্পর্কে মিঃ: 
বাধলে বলেন যে, বর্তমানে এদেশে কোন ব্রড গজ 
ইঞ্জিন তৈয়ার হয় না। মিছিদামে যে কারখান। 
স্থাপনের পরিকল্পনা হইয়াছে, তাছাতে ত্রন্ধপ 


-1৮১০০+০০১৪ ০০৯২ টাক! - 


চলতি বীমার পরিমাণ 
'২১,০০,০০,০০০২ টাকা 










ডি, এম, দাস এণ্ড সন লিঃ 
চীফ এজেস্টস্‌ ৷ 
বাংলা, বিহার, উড়িযযা, 'ও আসাম 


এতদিন সমুচিত সুযোগ সুবিধা প্রদানে যন্ধবান হন . ইঞ্জিন তৈয়ারের ব্যবস্থা হুইবে। মিহিজাম কার- 
মাই । কঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি জারী করিয়া অনেক 9 চাৰ্চ লেন, কিলিকাতা। ' | খানায় ১৯৫০ লালের শেব ভাগ হইতে ইঞ্জিন 
ব্য লামশ্রীয় আমদানীই তাহারা বরং এতদিন বন্ধ তৈয়ার আরম্ভ হইবে। বৎসরে উহাতে ১২০টি 


২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮] 


ফরিয়া ইঞ্জিন নিন্রিত হইবে। 





ইজিন তৈয়ারের 


কা শিক্ষা) করিবার অন্ত আগামী বৎসর ২০ জন . 


অতিত্ত কৰ্ম্মাকে বিদেশে প্রেরণ করা ছইবে। ছয় 
নাস শিক্ষ] লাভের পর উহার ফিরিয়া আসিলে 
তাহাদিগকে মিহিজাম কারখানায় নিয়োগ করা 
হইবে 1 ! 
ৰেলগাড়ীর সংখ্যা কম এবং নানাদিক দিয়া 
অব্যবন্থ। ও বিশৃঙ্খল! খুব বেশী বলিয়া বর্তমানে যে 
যান্ী সাধারণ নিতান্ত হুর্ভোগ ভোগ করিতেছে, 
' তাহার! মিঃ বাখলের এ বর্ণনায় বিশেষ কোন 
বাত্বন! পাইবে ন!। আরও' পূর্ব হইতে রেলের 
ইঞ্জিনের যোগান বাড়ানোর কেন ব্যবস্থা হয় নাই 
সে প্রশ্নই তাহার! করিবে। 
যে রেল বিভাগ ও রেল কমিশনার বাহির হইতে 
ইঞ্জিন আমদানী ও এদেশে ইঞ্জিন তৈয়ারের 
বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে মনোযোগী হইয়াছেন তাহা 
জৰিয্যৎ সম্পর্কে ভরসার কথা । ' 

পশ্চিম বঙ্গে থান্য দ্রব্যের চাহিদা ও 

| যোগান | 
ইণ্ডিয়ান ট্্যাটি্িফেল ইনগ্িটিউটের জয়ী 
কার্ষ্যর ফলে রবি শন্তের দিক দিয়া পশ্চিম বঙ্গের 
যে ঘাটতি অমুনিত হইয়াছে, গত সপ্তাহের 'আধিক 
জগতে’ আমঙ্জা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণজেণ্টের বেসামরিক মাল সরবরাছ বিভাগের 


সচিব সীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ সেন নিজেই সম্প্রতি এক ' 


বেতার বক্তৃতায় বিতির খাঘ্য ফসল সম্পর্কে এ 
প্রদেশের ঘাটতির পরিমাণ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। খাতের দিক দিয়া পশ্চিম বলের 
প্রকৃত অবস্থার কথা সবাই পানিতে উৎসুক | লে 
কথা মনে করিয়া] শ্রীযুক্ত নেনের প্রদত্ত তথ্যাদি 
সংক্ষেপে আমর] সাধারণের জ্ঞাতার্থে উপস্থিত 
কিতেছি। 

শ্রীযুক্ত প্রস্কুল্লচন্্র সেনের বন্তৃতা হইতে জানা 
যায়, পশ্চিম বঙ্গের মোট জনসংখ্যা হইতেছে 
হা কোটি। তাহার মধ্যে ৭৩ লক্ষ লোক সহরাঞ্চলে 
ৰাগ করিয়া থাকে। এ প্রদেশের লোকদের 
জন্ত বৎসরে বিভিন্ন শ্রেণীর যে খাত ফসল প্রয়োজন, 
পশ্চিম বে তাহার উৎপাদন বৎসরে মোট ৬ লক্ষ 
টনের মত কম দাড়ায়। এ প্রদেশের প্রধান খান্ত 
ফলল হইতেছে ধান। শতকরা] ৭৭ তাপ জমি এ 
ফললের ভদ্ভই নিয়োজিত আছে। কিন্ত এ প্রদেশে 
চাউলের স্বাভাবিক বাৎসরিক উৎপাদন ৩৩ লক্ষ 
টনের বেশী নছে। অথচ পশ্চিম বঙ্গের লোকদের 


চাহিদা যিটাইবার জন্ভ বৎসরে ৩৭ লক্ষ টন চাউল. 


দয়কার হয়। যুদ্ধের পূর্বে এগ্রদেশে শিল্প ও খনি 
অঞ্চলের শ্রমিকদের জন্তু বৎসরে প্রায় ২ লক্ষ টন 
মোটা চাউল বাঁছির হইতে আমদানী করা হুইত। 
গমের দিক দিয়াও পশ্চিম বঙ্গের ঘাটতি খুবই বেশী। 
এ প্রদেশে বৎসরে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টন গম 
প্রয়োজন হয়। সে স্থলে গম উৎপন্ন হয় বৎসরে 
যাআ ২৫ হাজার টন। অন্তান্ত খা দ্রব্য. সম্পর্কেও 
পশ্চিম বঙ্গকে বেশী পরিমাণে বাহিরের যোগানের 
উপর নির্ভর করিতে হয়। এ প্রদেশে বৎসরে 


২ লক্ষ ৭৫ হাজার টন কলাই ও ৮০ হাজার টন 


চিনি প্রয়োজন হুয়। তাছার মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ 
২০ হানার টন কলাই ও ৪ হাজার টন চিনি পশ্চিম 


বঙ্গে উৎপন্ন হয়। * পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা বৎসরে : 


~ 


তবে এতটা বিলয্বেও ' 


আখিক জগণ্, 


১ লক্ষ টন পরিমাপ সরিবার তৈল ব্যবহার করে। 

অথচ এ প্রদেশে সরিষা জন্মে ২৫ হাজার টন এবং 

তাহা হইতে, তৈল উৎপন্ন হয় » হাজার টন । 
জীধুক্ত সেন বিভিন্ন খান্ত ফসলের দিক দিয়া 


পশ্চিম বঙ্গের ঘাটতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, 





ই তাল কধা! কিন্তু একজন যন্্রী হিসাবে এ 


ঘাটতির কথাই কেবল লোকে তাহার নিকট হইতে 
স্ুনিবাঁর প্রত্যাশা করে না। কিভাবে উৎপাদন 
বাড়াইয়া এই ঘাটতি পূরণ করা হুইবে তাহার 
বিধিবাবস্থার কথাও ' শুনিতে চায়। সেই 
গ্রায়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সেনের বক্তৃতায় 


কোন আভাষ পাওয়া যাইতেছে না, ইহা নিতান্ত 


হুঃখের বিষয় । 

ভারতে ঘ্ৃতের উৎপাদন ও ব্যবহার 

“ভারত সরকারের ডিরেক্টর অব. মার্কেটিং-এব 
দপ্তর হইতে সম্প্রতি ঘৃত সম্পর্কে যে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে, এদেশে বিয়ের 
উৎপাদন, ব্যবহার ও মূল্য সম্পর্কে বিস্তারিত 
বিবরণ দেওয়া .হইয়াছে। উক্ত গিপোর্ট দৃষ্টে 
জান] যায়, ভারতে বৎসরে ৫ লক্ষ টনের উপর স্বৃত 
উৎপর হয়। টাকার ছিসাবে ইহার মূল্য ৭৭ 
কোটি টাকার যত। উৎপর ঘ্বৃতের শতকরা ৬২ 
ভাগ ভারতীয় প্রদেশসমূজে ও বাকী অংশ দেশীয় 
রাজ্যসমূছে উৎপপ্ন হয়। বি উৎপাদনের দিক দিয়া 
পাঞ্জাব, যুক্তগ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বিহার প্রদেশই 
অগ্রণী। ধর সমস্ত প্রদেশে যথাক্রমে মোট 
উৎপাদনের শতকরা ১৫৭ ভাগ, ১৩৮ ভাগ, 
৯'৮ ভাগ, ও ৫'৪ ভাগ ঘি উৎপন্ন হয়। সমগ্রভাবে 
ভারতে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৮2 মণ ও প্রতি 
গ্রামে গড়ে ২১৪ মণ ও প্রতি একশত জন 
অধিবাসী পিছু ৩৬ মণ ঘি উৎপন্ন হুয়। স্বত 
ব্যবহারের দিক দিয়া গোয়ালিয়র রাজ্য ও সিদ্ধ 
প্রদেশ সব চেয়ে অগ্রণী। এ হুই অঞ্চলে বৎসরে 
মাধাপিচু ১৫৫ সের ও ১১২ সের ধিব্যবহৃত 
হয়। ত্বৃত ব্যবহারের দিক দিয়া বাংলার লোকেরা 
সবচেয়ে পিছনে রহিয়াছে। “বাংলাদেশে গড়ে 
জনপিছু ঘি ব্যবন্ধৃত হয় বৎসরে মাত্র ১৩ সের। 
তারতে উৎপন্ন স্বৃতের শতকরা ৩০ ভাগ 
উৎপাদকর! নিজৈদের সংসারে ব্যবহার করে, ৰাকী 
সমস্ত খিই বাঞ্জারে বিক্রয় “করা হুয়। ভারতবর্ষে 
বংশরে গড়ে ৬৬ হাজার মণ ঘি .লমীপবর্তী অঞ্চল- 
সমূহ হইতে আমদানী হুইত।. নেপাল হইতেই 
বেশীর ভাগ ঘি আসিত। : গত কর বৎসরে নেপাল 
হইতে উবার আমদানী কিছুটা কমিয়া সিয়াছে। 
ভারতবর্ষ গড়ে ৬৬ হাজার নণের মত ঘি ব্ৰহ্মদেশ, 


মালয় দ্বীপপুপ্ত এবং আফ্রিকায় রপ্তানী ফরিয়া 


থাকে। যুদ্ধের লময় হইতে অঙ্তাঙ্ক খাব্রব্যের 
নত ধিয়েরও দাম বাড়িয়া পিয়াছে। ১৯৩৮ সালের 
তুলনায় ১৯৪৩ সালে ঘিয়ের দর দ্বিগুণ বাড়িয়া 


গিয়াছিল। তারপর ' মূল্য আরও বেষ্ট চড়িয়া 


উঠিয়াছে। 





হইতে হয়। 


২৮৭ 


শারীরিক পুষ্টি ও স্বাস্থারক্ষার জন্ বিয়ের মত 
পুষ্টিকর হুপ্ধভ্বাত খানের ব্যবহার এদেশে বৃদ্ধি 
পাওয়া দরকার । বিয়ের উৎপাদন বাড়িলে ত্ববেই 
উদ্ধার ব্যাপক ব্যবছার সম্ভবপর হইতে পারে । 
বেশী পরিমাণে ধি প্রস্তুতের সুবিধার জন্ত ভিরে্উটর 
অব. মার্কেটিং তাহার রিপোর্টে এদেশে, প্রথমে 
অধিক পরিমাপ হুগ্ধ উৎপাদনের উপর জোর দিতে 
বলিয়াছেন। 


কৃষি পণ্যের মুল্য নির্ধারণের প্রস্তাব 


কৃষি পণ্যের মুল্য বেশী রকম উঠানামা করিবার 
ফলে এদেশে কৃষির "ব্যাপারে খুবই অনিশ্চয়তার 
ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। কৃষকরা সেজন্ত আস্থা 
ও ভরসা নিয়া তাঁহাদের চাষাবাদের কাজ 
পরিচালনা করিতে পারে না। পণ্যের যৃল্য বেশী 
রকম বৃদ্ধি পাওয়ার ভন্ভ যেমন সময় সময় কৃষকদের ' 
বাড়তি/পাওনার নুবিধা হয়, পণ্যের দর আকস্মিক 
ভাবে বেশীরকম নামিয়া যাওয়ার জন্তও সময় সময় 


তাহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। 


পণ্যের উঠানামা পণ্য . ব্যবহারকারীদের 
(consumers ) পক্ষেও বিশেষ অন্বিধাজনক 
হইয়া দীড়ায়। যে কোন সময় দাম অত্যধিক 
বাড়িয়া যাওয়ায় তান্ধীদের যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন 
এইরূপ একটা অবস্থা দেশের পক্ষে 
ও দশের পক্ষে মোটেই কল্যাণকর নহে বলিয়া 
১৯৪৬ সালে নিযুক্ত কৃষ্ণমাচারী কমিটী এদেশে কষি 
পণোর মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পবর্ণমেন্টকে সমুচিত 
বিধিব্যবস্বা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাহার! 
বলিয়াছিলেন, ভারত গবর্ণমেপ্ট একটি 411 India 
Agricultural Prices Council গঠন করিয়া 
বদি কৃষি দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় সম্পর্কে তদন্ত ফরেন 
এবং কৃষকের শ্বার্থ ও পণ্য ব্যবহারফারীদের স্বার্থ” 
বিবেচনা করিয়া যদি তাহারা কৃষিপণ্যের ষ্ায্য 
মূলা নির্ধারণের ব্যবস্থা করেন, তবে এদেশে ক্কষি- 
পণে)র মূল্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তার ভাব দুর ছইতে'' 
পারে। এই ক্থূপারিশ অনেকে খুব সঙ্গত বলিয়া 
মনে করিলেও এ সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত এ দেশে 
কোন কাৰ্ধ্যনীতি অঙ্ুহত হয় নাই" আমরা দেখিয়া 
সুখী হইলাম, লক্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কৃষি মহ্রীদের 
সম্মেলনে বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে এবং তাহারা 
ক্কঞ্চমাচারী রিপোর্টের সুপারিশ অন্থ্যায়ী এদেশে 
কবিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা 
করিতে তারত গবর্ণমেন্টকে সুস্পষ্ট নির্দেশ 
দিয়াছেন। এ সম্মেলনের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে 
যে, যদিও বর্তমান' অবস্থায় কুষ্ণমাচারী কমিটির 
সুপারিশ অনুযায়ী ব্যাপক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের 
সুযোগ কম তথাপি, ক্ৃষিপপ্যের মূল্য নির্ধারণ 
সম্পর্কে এখন হইতে কাজ নুরু করা খুবই উচিত| 
সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা, উহার 
মারফতে কৃষি পণে/র পড়তা খরচ সম্পর্কে তদন্ত 
চালানো ও তাহার ভিত্তিতে কৃষি পণ্যের মুল্য 
নির্ধারণের ব্যবস্থা সঙ্গত। 


কৃষিমন্ত্রী সম্মেগনের এই প্রস্তাব আমরা সমর্থন 
করি। আমরা আশা করি, এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে 
এদেশে একটি কেন্দ্রীয় কৃষিমূল্য সংসদ গঠন করিতে 
ভারত গবর্ণমেন্ট অচিরেই যত্বপর হইবেন। 


. ব্যবহার করা--ইত্যাদি ধরণের কালোবাভারি 


' বাড়িয়া 





 ডোরাবাজার, ও সার ও শবর্ণমন্ট 


যুদ্ধের সময়ে গ্িনিষপত্রের প্রাপ্যতা. ও. 
ছুর্খ,ল্যতার তিতর এদেশে চোরা কারবারের প্রকোপ 
বাড়িয়াছিল। ভবিষ্যৎ লাতের অন্ত 'ভ্রব্যসামপ্রী 
মজুত করিয়া রাখা, পণ্য সামগ্রী বিক্রয় 'করিতে 
গিয়া নিয়স্তিত ব! নির্ধারিত দরের. তুলনায় বেশী. 
ৰূল্য আদায় করা, রেশন কার্ড, লাইসেন্স, পারমিট ” 
প্রভৃতি জাল করা বা 'এ' সমস্ত. বে-আইনীভাবে 


কারসাজি বেশী পরিমাণে প্রশ্রয়, পাইয়াছিল 
উছাতে জনসাধারণের ছুঃখক্ অবর্ণনীয় হইয়া 
দেখা দিয়াছিল। চোরাবাজারেক্স প্রকোপ এইভাবে 
চলিতে দেখিয়া কংগ্রেস নেতারা 
নিতান্তই 'ব্যধিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াহিলেন। কংগ্রেসের 
হাতে, দেশের শাসন ক্ষমতা আসিলে এই ধরণের . 
সমাজ্ড্রোহী কাধ্যধারা' কঠোর হস্তে দমন করা 
হইবে বলিয়া তাহার! জনসাধারণকে ভরযাবানী ' 
শুনাইয়াছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 
আমেদাবাদ হর্গ হইতে' মুক্ত হইয়া এক বক্তৃতায় 
বলিয়াছিলেন যে, চোরাকারবারীরা যে ধরণের 
অপরাধে অপরাধী তাহাতে উহাদের ধরিয়া 
শমীপব্তী, ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলাইযা ফাপি দেওয়াই 
উচিত। এই সমস্ত শুনিয়া ও লক্ষ্য করিয়া দেশের : 
জনলাধারণ খুবই আশ। করিয়াছিল কংগ্রেস দেশের 
শাসন ক্ষমত) হাতে পাইলে নেতার! আস্তরিক 
তাবে চোরাবাজার দমনে উদ্তোগী 'হইবেন। 
আর তাহাতে একটা অঘন্ত বরণের 'দুনীতি ও 
অনাচারের হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইবে। 
১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারত স্বাধীন হওয়ার 
পর কংগ্রেসের হাতে পূর! শাসন ক্ষমতা 
আশিয়াছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে কেন্দ্রে ও প্রদেশ- 


' সযূদ্ধে জাতীয় গরর্ণমেন্ট- প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
অধিক কি যে পণ্ডিত নেহেরু চোরাকারবারীদের 


ধরিয়া সমীপবর্থা ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলাইয়া মারিবার 
সঙ্কর প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনিই ভারতীয় 
জাতীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছেন। কিন্তু এত সব পরিবর্তন সত্ত্বেও 
দেশে জনসাধারণের ছুঃধকষ্ট দুরীকরণের পথ 
প্রশস্ত হইতেছে না। দেশে ক্রমাগত বেশী নোট 
প্রচলিত হওয়ায় ও উৎপাদন হাস পাওয়ায় জাতীর 


সরকারের আমলে ইনফ্লেশনের গতি নূতন, 
করিয়া প্রধাবিত হইতেছে ' ও পশ্যমূল্য, ধাপে বাপে 


দিক-০৩্নন্ভরাীল ল্যান্স অব. ইতি লিও. 
স্থাপিভ--ডিসেম্বর--১৯১১ | 


ক্ষোভের নিঃশ্বাস মোচন 


বৃদ্ধি পাইতেছে। কংগ্রেস' নেতারা । কংগ্রেস নেতারা-শাসন কর্তৃত্ব 
পিয়া দেশ হুইতে যে চোরাবাজারী ছুনাতি কঠোর 


হস্তে দূর করিবেন বলিয়া,আশা; করা যাইতেছিল - 


সে'ছুনাঁতি এই সুযোগে নুতন করিয়া প্রসার লা. 
করিতেছে । -অলাধু ব্যবযায়ী, 
মজুহদার, পারমিট'ও লাইসেন্সের দালাল প্রভৃতি 


শ্রেণীর সমাতর্রোহী .ও . ছুনীতিপরায়ণ ' লোকের : 
সংখ্যা, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ভাতীয় সরকার . 


এনমস্ত দেখিয়াও . দেখিতেছেন, না। 'চোরা- 
ফারবারীদের শোষণ ও জুলুম হইতে. জনসাধারণকে 


রক্ষা করা সম্পর্কে কোন ম্ুসঙ্কলিত। বিধিবিধান. - 


তাহার: অবঙগ্বন করিতেছেন না।_ জনমতের 
চাপে যদিবা, সময় সময় কিছু, কিছু ব্যবস্থা 


অবলম্বনে তঁহারা উন্চোগী_ হইতেছেন সরকারী, 
কর্মচারীদের গাফিলতীর জন্ত ঠিক: ঠিক ভাবে.. 
সে সমস্ত কার্যকরী না হওয়ায় আসল সমস্তার . 


বিশেষ কিছু প্রতিকার । হইতেছে ন] কাশ্মীর 
সমন্তা, হায়দরাবাদ স্মন্তা প্রভৃতি বড় বড় ব্যাপার 
নিয়া, ভারত, দসরকার ব্যস্ত আছেন তা জানি । 
কিন্তু দেশরক্ষা করেতে পিয়া লোক রক্ষার গহ 
এত. বেশী, পরিয়াণে উপেক্ষিত হওয়া ঠিক নহে। 


* তাহাছাড়া মনে রাখা দরফার যে, চোয়ারাজার, 


দমন সম্পর্কে বিপুল অর্থব্যয়ের কোন প্রশ্ন জড়িত. ৃ 
- অহ্থযোদ্রন না করিয়া তাহা বড়লাঁটের বিবেচনার . 


নাই। সরকারী. কর্মকর্তাদের নদ সঙ্কল্প.-ও 


সুকঠোর বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে তাঁহাদের আন্তরিক , 


আগ্রহই.. এবিষয়ে বড় প্রয়োজন... সে ; তাবে 


চোরাকারবার. দমনের জগ্ক উপযুক্ত কার্য্যনীততি 


অন্ত হইতেছে, না দেখিয়া. জনমাধারণ বিস্মিত 
হইতেছে ।, অনেক, অসহায় .নরনারী, লীরবে 
করিতেছে। কিন্তু 
দেশের জাতীয় সরকারের .কর্ণধাররা যে এখনও 


চোরাকারবারীদের দমন করিতে তাহাদের যথা-,. 
শতি নিয়োগ করিতে বনধপরিকর নহেন কংগ্রেদী,. 


লাট বড়লাটদ্বের অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপে পশ্চিমবঙ্গ 
বাবস্থা পরিষদে গৃহীত ব্ল্যাক মার্কেটিং বিল বা 
চোৱাবান্গার দন বিলের শোচনীয়রূপ অঙ্গচ্ছেদের 


ব্যবস্থা দেখিয়া ..তাহা আমরা বেশ. বুঝিতে . 


পারিতেছি। 


পশ্চিম. বঙ্গের প্রাক্তন: ঘোষ, eo; 


প্রদেশে, চোরাকারবার , দমন . সম্পর্কে কিছুটা. 


আন্তরিকভাবে উোগী হইয়া ছিলেন.। ভান 


ভারতীয়, বৃহত্তম, 'জয়েন্ট ইক ব্যাঙ্ক 


অনুমোদিত মূলধন ৬,৩৯১৭**৭৯২ টাক! 
বিলিকৃত মূলধন 
বিকীত মুলধন £,৭0,১৬,৭০* টাকা 
জাদায়ীকৃত মূলধন ৩১৪৭২৭৪৩০০৭ টাকা 
হ্যাক এইচ, পি, মোদী, কে, বিঃ ই, চেয়ারষ্যান | 
৮ বারক্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লি: । 


কলিকাতার শাখীসমুহ--মেন অফিস--১০ *, নেতাজী হুভাষ রে 


গ্তামবাজার--১৩৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ; হাটধোলা-_৭৫, শোভাবাজার স্ত্রীট ) ভবানীপুর--৮-এ, রসা রোড । বগদেশ-_ঢাকা 
চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি, বর্ঘমান, দিনাজপুর, রংপুর, তৈরধবাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপঞ্ত 
গারগঞ্জ, চাদপুর, ফুল্‌টা এবং যোলগুর। বিহার-জামসেদপুর, মআফ- 


নিধুবানী, খাগাড়িয়া, রকসউল, মোঁপাছিয়া, ভাগলপুর,পাটনা, 


ধালিয়া, রান 8৪ ডি পিয়া, দেও, বদমংধি ও বসায়) উদ্ভিক্কা--সন্বলপুর, বালেশ্বর | 


রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল 
৫,৭৭,০০,০০০৭ টাকা আমামতের পরিষাশ (৩০-৬-৪৮ তারিবে) ১,৩৪,৭২,৪৬,***১ টাকা 


ও দি চেন্জ ন্যাশনাল ব্যাক্ক অফ. দি সিটি অফ. নিউ ইরর্ক 
সকল প্রকার ৰ্যাঙ্কিং কার্ধ্য করা হয়। সর্ভাবলী পত্র লিবিয়া জানুন। 


৩,৫৬, ৩৮ ॥*** টাকা 


হেড অফিলমহান্দা গান্ধী য়োড, ফোর্ট,' যোদ্বাই 


স্যানেজিং ডিৱ্েউর.£ :মি: এইচ, নি, ক্যাপটেন; জে, :পি। 
: নিউইয়র্ক এজেণ্টস্‌ £ দি গ্রযায়াট্টি ট্রাই কোং অব নিউইয়র্ক, 


ভ; বড়বাজার--"১, ক্রশ ইট ৪ মিউনার্কেট-১০, লিওসে হ্ীট, 


১ সাসারাম, পরা, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেটিয়া, 
পাটন! সিটি, কাটিহার, কিযাণগপ্র, ফরবেশগঞ্জ, সাহেবগপ্র, 


মুনাফাশিকারী,।. 


_ Trial ) ব্যবস্থা করিতে বলা. হইয়াছিল। 













a 


কারসাঞ্ধি দমনেয় উদ্দেশ্তে.ডাঃ ঘোষ তাছার পুলিশ 


বাহিনী নিয়া কতকগুলি বড়'বড় প্রতিষ্ঠানে ছানা: 


কতিপয়. ব্যবসায়ীকে ধরিয়া 


দিয়াছিলেন। 


"আদালতে সোপর্দ করিয়াছিলেন । কিন্ত সুকঠোর 
আইন প্রণয়ন: ছাড়া অপরাধীদের ধরিয়া যথোচিত 


শান্তি দেওয়া কঠিন বলিয়া ডাঃ ঘোষ ও তাহার 
মন্ত্রিপতা অতঃপর পে বিষয়ে 
বিধি-ব্যবস্থা ' অবলম্বনে উদ্ভোগী হছন। 
তাহাদের চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থাপরিবদে 
Black Marketing Bill, k 


দিয়া সুকঠোর বিধিবিধান অবলম্বনের নির্দেশ 
ছিল। উহা আইন হিসাবে কার্যকরী হইলে 


তাহা দ্বারা চোরাকারবার অনেক পরিমাণে দমিত' 


হইবার আশা ছিল। কিন্তু যে সুকঠোর বিধিব্যবন্থার 
জড় শ্রী বিঙটি,. খুবই কর্ষের্যাপবোগী, বলিয়া মনে 
হুইতেছিল লে সুকঠোর," বিধিব্যবস্থাই এ বিল 
আইনে পরিণত করা সম্পর্কে . উর্ধতন কর্তৃপক্ষের . 
আপত্তির কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে। . পশ্চিম বঙ্গ 
ব্যবস্থা পরিষদের সদ্স্তরা বিলটী পাশ করিবার 


পর তাহা অছ্মোদনের জন্তু বখারটুতি গবর্ণর . 


বাহাহুরের নিকট উপস্থিত করা হয়। প্রাক্তন 
গবর্ণর শ্রীযুক্ত, রাঙ্জাগোপালাচারী, উছা সরাসরি 


জঙ্চ দিল্লীতে প্রেরণ করেন। সেখানে উহা 


অনির্দিষ্ট কালের, জন্ত সরকারী দধরে নখিবন্দী . 


হুইয়! থাকে |. বিলটি অনুমোদিত হইয়া! ফিরিয়া 
আসিতে অপ্রত্যাশিতরূপ,বিলঘ দেখিয়া অনেকেই 
বিরূপ মন্তব্য করিতে-আরম্য করে ।, চোরাবাজার 
দমনে এই শোচনীয় টালবাহনার ভাব দেখিয়া . 
কোন কোন সংবাদপত্র তীত্র ভাষায়. গবর্ণমেণ্টের 
নিন্দা করিতে থাকেন । পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রায় 
মন্ত্রিসভা অনমত উপেক্ষা করিতে না পারিয়া এ 


বিল আইনে পরিণত হওয়া সাপক্ষে গত জুম . 


1947 পাশ হয়| 
'খ বিলে চোরাকারবার দমন সম্পর্কে অনেক দিক 


কার্ধ্যকরী; 


মাসে একটি অভ্িনান্দ ভারী করিয়া চোরাবাজার . 


দমনে উত্তোগী হন। 
বিলের কতকগুলি নির্দেশ এই অগিনান্স দারা 


১৯৪৭ লালের ব্র্যাক মার্কেটিং. 


সাময়িক ভাবে কার্ধ্যকরী করার ব্যবস্থা হইলেও . 


গর. বিলের কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধান . 


আলোচ্য অভিনাসটিতে ঠিক ঠিক তাবে যুক্ত হয় , 
নাই |. ১৯৪৭ সালের বিলটিতে চোক্বাকারবারীদেয় . 


ধয়িয়া সরাসরি তাহাদের বিচারের, ( Summary 
কেহ 
চোরাকারযারের, অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হইলে. 
তাহাকে অরিখান| সহ সর্ধনিয়ে ৩ বৎসর ও 


 লর্ষোচ্চে ৭ বৎসরের কারাদণ্ড দেওয়া যাইবে, , 
বলিয়া নির্দেশ দেওয়া 


: হইয়াছিল । অভিযুক্ত 
ব্যক্তিদের সরাশরি বিচারের ব্যবস্থা করিবার 
বিধানটী অভিনান্দ্টিতে সংযোজিত হয় নাই। 


টং 


দোষীদের সর্বনিয কারাদণ্ড উহাতে তিন বৎসর . 


হইতে কমাইয়! ছয় মাস নির্ধারিত করা হুইয়াছে। 


অন্ত:কয়েকটি দিক দিয়াও অপরাধীদের সম্পর্কে 


অপেক্ষাকৃত উদার বিধিব্যবস্থা 'অবলঘনের নির্দেশ 
দেওয়া হুইয়াছে। উহার ফলে বর্তমান অভিনান্সটি 
. (শেষাংশ ২৯০ পৃষ্ঠায় জষটুব্য ) 


বিগত একবৎসর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বহুসংখ্যক 
শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-মালিক বিরোধ 
সম্পর্কে সরকারী শিল্প ট্রাইবিউনেলের এয়োয়ার্ড বা 
রায় প্রকাশিত হুইয়াছে। শ্রমিক সম্প্রদায়ের" 
প্রতিনিধি ও মালিক আলাপ আলোচনা দ্বারা 
বিরোধ মীমাংসা . করিতে অসমর্থ হইলে এবং 
পরকারী লেবার কমিশনারের বধ্যস্থতায় বিরোধের 
মীমাংসা অসম্ভব হইলে তৎসম্পর্কে চূড়াস্ত নির্দেশ- 


জানের ভার গবর্ণমেন্ট নিয়োজিত বিচার বিতাগীর 


কর্দচারী ঘার! গঠিত একটি শিল্প ট্রাইবিউলেলের 
'উপর ষ্কন্ত করা হুয়। ট্রাইবিউনেল উভয় পক্ষের ' 


বক্তব্য এবং লিখিত বিবৃতি ইত্যাদি বিচার করিয়া র 
" মধ্যে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল তাহার প্রাথমিক. 
উত্তেজনা অনেকটা হাস পাইয়াছে। বর্তমানে শিল্প 


শ্রমিকদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করিয়া 
থাকেন তাহা গ্রহণ এবং কার্যকরী করিতে শ্রমিক 
ও মালিক উভয় পক্ষই আইনতঃ বাধ্য। কোন 
বিরোধ ট্রাইবিউনেলের বিচারাধীন থাকার সময় 
বর্দঘট এবং কলকারখান! লক্‌ আঁউট বা বন্ধ করিয়া 


দাবীও ছ্াটখাট শিল্পব্যবসায় 


পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু ছোটখাট প্রতিষ্ঠান- 


' সন্দেহ নাই। বোনাস্‌, শ্রমিকদের মধ্যে লম্যাংশ 


বণ্টন, প্রভিডেণ্ট-ফাণ্ড, চাকুরীর স্থায়িত্ব এবং 


গুলিফে ভারাক্রান্ত করিয়া শ্রমিকদের দাবী দাওয়া 


শ্রমিক কল্যাণমূলক অন্তাম্ক ব্যবস্থা অব্লঘনের যে পূরণের নিমিত্ত যে সমস্ত শির্দেশ দেওয়া হইয়াছে - 


সমস্ত দাৰি করা "হয়, তাহার মূলে রহিয়াছে 
আমাদের নবলব স্বাধীনতার প্রেরণা! রাজশক্তির 
সাহায্য ও সহামুভূতির.উপর নির্ভর .করিয়া দেশীয় 


শিল্প ব্যবসায়ের উপর তাহার তৰিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া 
'অনধাবন করিয়া আমরা শঙ্কা অস্থভব করিতেছি। 
কোন '।প্রতিষ্ঠানের “শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে 


ও বিদেশী মাপিকগণ এতদিন এই দাবীকে বিরোধ উপস্থিত হইলে--দৃষ্াস্তত্বর্ূপ কলিকাতা: ও ' 


বিবেচনার যোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই এবং 
কোন শ্রনিক বা কর্মচারী এই সম্পর্কে উচ্চবাচ্য 
কক্িলে অবিলম্বে তাহার বর্ণচ্যুতির আদেশ 


‘হইত I 


স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই প্রদেশের শ্রমিকদের 


প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সম্প্রদায় অপেক্ষা আফিসাদিতে 
নিষুক্ত নিয়মধ্যবিত্ত চাকুরীয়াদের মধ্যেই বিক্ষো্তের 
ভাবটা বেশী প্রবল ‘বলিয়া ' মনে হয় এবং 


* কয়েকটী প্রঠিষ্ঠানকে বাদ দিয়া 


হাওড়ার ' ১৬৬টী, ছাপাখানা সম্পর্কে শিল্প 
ট্রাইবিউনেলের যে একট এয়োয়ার্ড কিছুকাল 
পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে তাছা উল্লেখ করা যাইতে 
পারে--এই ' সমস্ত: ছাপাখানার মধ্যে নিনি 


হাপার্ানার আয়ব্যয়ের হিসাব আলোচনা করিলে 
দেখা বাইবে যে, 'এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান বর্তমান সময়ে ' 
কোনগ্রকারে অস্তিত্ব বজায় ক্াখিতেছে মাত্র এবং 


অধিকাংশ ' 


সামান্ত ব্যয়াধিক্য in ইহা'দের' 'কাজকর্শ বন্ধ 


হইয়া যাইবে] ৩1৪ বৎসর দেশের 'শিল্প 


দেওয়া বে-আইনী বলিয়া পণ্য হইয়া থাকে । শ্রমিক- বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই উত্তেজ্জনায় ইন্ধন . ব্যবসায়ে যে'সাময়িক টা পরিলক্ষিত হইয়াছিল - 


মালিক বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হইয়া কলকারথানার ' 


উৎপাদন যাছাত্ত ব্যাহত লা হয় তচুদ্দেশ্বেই এই 
ট্রাইবিউঞ্চেল গঠন করার, ব্যবস্থা হইয়াছে এবং 
বিভিন্ন ট্রাইবিউনেল যেন্কপ তৎপরতার সহিত 
বিচারাধীন বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেছেন 


তাহাতে গবর্ণমেন্টের এই উদ্দেস্ত বহুলাংশে লফল, 


হইয়াছে সন্দেহ নাই। 

মজুরীবৃদ্ধি, হুর ল্য ভাতা, বোনাস্‌, প্রতিডেন্ট- 
কাণ্ড, ছুটি, চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং চাকুরীর অষ্তান্য 
যোগ, অধিকার ও. দায়িত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন শিল্প 
ট্রাইবিউনেলকে বিচার করিতে হয়। যুদ্ধের পূৰ্বে 
প্রধানতঃ ফারখানা আইন এবং ওয়ার্কস্মেনস্‌ 
কম্পেন্সেসান আইন ব্যতীত শ্রমিকদের অভাব 
"অভিযোগ এবং দাবীদাওয়া পুরণ ফরার আর কোন 
ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই চলে। মনুরী,. বোনাস, 
প্রভিডেণ্ট-ফাও প্রভৃতি বিষয়ে শ্রমিকদের দাবী 
'দাওয়ার সাফল্য সম্পূর্ণরূপে মালিকের মন্দির উপর 
নির্ভর করিত, কারণ এই সম্পর্কে আইনের কোন 
বিধান ছিল না। বর্তমানে যে সমস্ত বিরোধ 
সংঘটিত হইতেছে তাহার অধিকাংশই শ্রমিকদের 
“আধিক দাবী-দাওয়ার সহিত অড়িত। কোন কোন 
ক্ষেত্রে ছাটাইয়ের ফলেও বিরোধের সৃত্রপাত হইতে 
‘দেখা যায় এবং ইহার সহিত ম্ুরী বোনাস, 


প্রভিডেণ্ট-ফাও্ড, ' ছুটি, চিকিৎসা প্রভৃতি বিশিধ 
বিষয়ক, দাবীও পরে বিরোধের বিষয়ীতৃত করা, 


হইয়া থাকে। শ্রমিকদের আধিক _দাবী-দাওয়া 
সম্পর্কে আইনের কোন বিধান না থাকা সত্বেও 
'উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই সমস্ত দানী পূরণ করিতে 
.কলকারখানার কর্তৃপক্ষের নৈতিক দায়িত্ব রহিয়াছে 


বলিয়া কয়েকটি ট্রাইবিউনেলের রায়ে উল্লেখ করা 
হুইয়াছে। বৃটিশ আমলের পুরাতন ব্যবস্থায় কোন ' 
সরকারী ট্রাইবিউনেলের পক্ষে এরূপ নির্দেশ দিয়া 


প্রাইভেট এণ্টাক প্রাইজ বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার 
ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না বলিয়াই আমরা 
মনে করি । 

পণ্যমূল্য ' এবং জীবন-যাজ্রার ব্যয়বৃদ্ধি 
পাওয়াতেই মজুরী বৃদ্ধির দাবীদাওয়া উঠিতেছে 


যোগাইতেছে একটী 'বিশেষ রাজনৈতিক দল।, 
শ্রমিক 'লমস্তা সম্পর্কে কেন্সীয় গবর্ণযেন্ট সময়ে 
সময়ে. যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন এবং শ্রমিক 
. কল্যাপমূলক . যে স্স্ত আইনের প্রস্তাব করা 
হইয়াছে তাছার ব্যাখ্যা করিয়া এবং নততপূর্ণ. 
উপদেশ দিয়া, চিন্তাশীল শ্রমিক নেতাগণ কল- 
কারখানার শ্রমিকদের মন হইতে বিক্ষোভের কারণ 
অনেকটা দূর করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। শিল্প 
ট্রাইবিউনেল হ্বারাও পবর্ণমেণ্টের সদিচ্ছা শ্রমিকদের 
নিকট প্রমাণিত হইয়াছে ।. ট্রাইবিউনেল' নিয়োগ. 
করার ব্যবস্থা না হইলে এই প্রদেশে, ধরদঘটের 
সংখ্যা আরও বৃদ্ধ পাইত. এবং শ্রমিক- যালিক 
সম্পর্কও তিক্ত হইয়! পড়িত সন্দেহ নাই। 

যে সনস্ত বিচার বিভাগীয় কর্চারী দ্বারা 
শিল্প ট্রাইবিউনেল গঠিত হয় তাহাদের ষোগ্যতা ও 
সততা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। বৃহদাকার 


এবং সঙ্গতিসম্পন্ন শিল্প ও ব্যবর্সায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 


ট্রাইবিউনেলের যে সমস্ত নির্দেশ, প্রকাশিত হুইয়াছে 
তাহাতেও কোনরূপ অযৌক্তিকতা বা অসঙ্গতি 


| E [10 Oils: 


SUnthetig: 1767 fumes 
AROMATIC CHEMICALS & i 


। GERANIOL, PARACRESOL ACETATE, 
j TERPENYL ACETATE, ETC. " 


And thes GGA Perfumes, 

Technical, Fine and Heavy Chemi- 

cals, Stearic Acid, Cetyl Alcohol, 
Nipagin. Preservatives, etc. 


COMPLETE PRICE LIST ON ‘REQUEST. 


| Aromatic Chemicals’ 


তাহাতে ছাপাখানাগুলিরও“আঁয় পূর্ববাপেক্ষা বৃদ্ধি 
“পাইযরাছিল সন্দেহ নাই | কিন্ত যুদ্ধবিরতি, বিশেষতঃ 


ভারতবর্ষ. দ্বিধীকিভক্ত হওয়ার পর এই প্রদেশের ' 


ব্যবসা বাণিজ্যে পুনরায় মন্দা ছি হইয়াছে এবং 
ছাপাখানার ফাজকর্থও হাস পাইয়াছে। বিগত 
২৩ বৎসর মধ্যে কলিকাতা সহরেই' যহুযংখ্যক 
নূতন : ছাপাঁখানার পত্তন হইয়াছে এবং এখনও 
পাকিস্বান হইতে আগত বাস্তত্যাগিগণ দিনের পর' 
দিন দুই একটা করিয়া নুতন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা 
করিতেছেন। ইহার ফলে মুদ্রণ শিল্পে ইতিমধ্যেই 
রেট কাটিং আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কাগজের 
অভাব এবং উচ্চমুগ্যের দরুণ অনেকেই ইচ্ছান্্যায়ী : 
পুস্তকাদি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছে না। 
ইহাতেও ছাপাখানাগুলির আয় হাস পাইয়াছে। 


টাইপ, কাশি ও যন্ত্রপাতির মূল্য এবং কলফজা : 


মেরামত ও বাধাইয়ের ব্যয় অন্বাভাবিক বৃদ্ধি 
পাইমাছে। শ্রমিক ও ক্কর্চারীদের বেতন, 
ওতারটাইন ' প্রভৃতি সম্পর্কে প্রথম শ্রেণীর' 


ছাপাখানাগুলিৰে বাদ দিয়া হিল ও তৃতীয় 








'. 81821007561 materials 1007 11 
; সি of. Soaps 
and. Toilet Requisites. 


“Fruit. Essences : 


. ২. 08, ORANGE, : 

: ‘ICE-CREAM 90794, ' 

', GREEN MANGO, 
BANANA, VANILA 
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চে 2 


২৯০ 


আর্থিক জগৎ 


[২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ 





শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থা আলোচনা করিলেও 
প্রতীয়মান হইবে যে, বিগত ৬1৭ বংলরের মধ্যে 
মুল বেতনের হার প্রায় তিনগুণ এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে ইহারও, বেশী বৃদ্ধি করা হইয়াছে। 
প্রতিযোগিতা এবং শিল্প ব্যবসায়ে যে অবসাদ দেখা 
দিয়াছে তাহার, দরুণ, ছাপাখানাসমূহের আয় হার 
পাওয়া সত্বেও বেতন ও মন্ুযীর বর্তমান উচ্চ হার, 
রা করা যাইতেছে না এবং .অন্থান্ত ব্যয়ও 
ইন্ক্লেশনের দৌলতে ক্রমশঃ উর্দ্াভিমুখী হইতেছে। 
এই, অবস্থায় শিল্প ট্রাইবিউনেল যে নির্দেশ দিয়াছেন 
তদছুযায়ী,আলোচ্য ১৬৬টী ছাপাখানাকে বিভিন 
বিভাগের কর্ধচারীদিগকে বদ্ধিত হারে বেতন 


প্রদান ব্যতীত ২২. টাকা হারে হুর ল্য ভাতা :. 


এবং নীট মুনাফার শতকরা ৎ*২ বোনাস ছিসাবে 
দিতে হইবে! ট্রাইবিউনেল সাপ্তাহিক কাজের 
সর্বোচ্চ সময় ৪২. ঘণ্টায় নির্ধীরণ করিয়াছেন. এবং 
কর্চারীদিগকে পুরা, বেতনে ও ' অর্ধবেতনে 
নানাবিধ ছুটী দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন। 'এই 
, সিদ্ধান্তে আপুত্তিকর কিছু নাই ৰটে। কিন্ত 
বাধ্যকরী প্রভিডেণ্ট-ফাগ্ড খুশিবার যে নির্দেশ 
দেওয়া! হইয়াছে তাহাতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই 
ঘায়েল হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। চিকিৎসা এবং 
কর্মচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জঙ্ত যে নির্দেশ 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাও ছোটখাট প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে পালন, করা অসাধ্য হুইবে। ছাপাখানা 
সম্পর্কিত শিল্প ট্রাইবিউনেলের এই সমস্ত নির্দেশ, 
কারধ্যকরী করিতে পিয়া অধিকাংশ. ছোটখাট 


প্রতিষ্ঠানই বন্ধ হইয়া যাইবে এবং ফলে বৃছদাকার . 
বিল সম্পর্কে/সে স্ুসঙ্গত নীতির মর্ধ্যাদা রক্ষিত হয় 


ছাপাখানাগুপি সংঘবদ্ধ হইয়া মুক্রণের ব্যবসায়ে 
প্রায়, একচেটীয়! . অধিকার লাভ করিবে এবং 
খুলীমত সুগ্রণ ব্যয়ের হার নির্ধারণ করিবে। 
আলোচ্য ১৬৬টী ছাপাখালাতেই শ্রমিক- 
মালিক বিরোধ সংঘটিত হুয় নাই। অল্পসংখ্যক 
প্রতিষ্ঠানে যে বিরোধ দেখা দেয় তাহ! মীমাংসা 
করার দগ্ধ ট্রাইবিউনেলের উপর ভাঁরার্গণ করা 
হয়। কিন্তু ট্রাইবিউনেল গুটাকয়েক প্রতিষ্ঠানকে 
ফেঙ্গ করিয়া কলিকাতা, ও হাওড়াতে অবস্থিত 
কারখানা আইনের অন্তভূ্ত যাবতীয় ছাপাখানা 
সম্পর্কেই পাইকারীভাবে এই সমস্ত নির্দেশ ভারী 


করিরাছেন। আয়ব্যয় বিচার ন! করিয়া ছোটখাট - 


প্রতিষ্ঠানশুলিকে , এইতাবে ' তারাক্রাস্ত করিয়া 
তুলিলে পরিণামে, কর্তচার়ীদের ক্ষতিগ্রস্ত: হওয়ার 
আশঙ্কা বেলী। আমাদের ‘দেশে নজুরদের 
করসক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম: বলিয়া হভাবিতঃই 
প্রত্যেকটা: কাজের অন্ত, বেশী সংখ্যক’ শ্রমিককে 
নিযুক্ত করিতে হয় এবং ইহাতে, নুরী . ও বেতন 
বাৰ্দ ব্যয়ের পরিমাপও': ৰাড়িম্বা :'বায়। 
ট্রাইবিউলেলের নির্দেশের ফলে ছোটখাট 
গ্রতিষ্ঠানগুলি উঠিয়া গেলে, 'রেকারের সংখ্যাও 
তদহুপাতে বৃদ্ধি পাইবে এতহ্যতীত আয়কর, 
বিক্রয়কর ইত্যাদি বাবউগভরমে্টেরও আয় হ্রাস 
পাঁইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থাতাবের দরুণ 
এই প্রদেশের সরকারী কর্ম্মচারিপণের জগ্ত কেন্দ্রীয় 
বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করিতে 
. অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। গবর্ণমেপ্টকে 


আদর্শ নিয়োগবর্তা বা Ideal ‘HKmployer বলিয়া " 
গণ্য করা হুইয়া থাকে! কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যেম্থলে 


বেতন কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করিতে অসম্বত 
হইয়াছেন, 'সেম্থলে অর্থসঙ্রতিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প 
ৰ্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ট্রাইবিউনেলের রায় 
চাপাইরা দিয়া ইছাদের ধ্বংপ সাধনে কেন তৎপর 
হইয়াছেন তাহা আমরা হাদয়ঙ্গমা করিতে 
অসমর্থ । | 





. চোরাবাজার ও গেট 
Ee; 7 (২৮৮ পৃষ্ঠার পর) 


টু কঠোর ভাবে চোরাবাজার দমনের পক্ষে অনেকটা 
'অমুপযোগী হইয়া দীড়াইয়াছে। 


চোরাবাজার সম্পর্কে বর্তমান অভিনাধ্সটি 
আগামী নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত বলবৎ .থাকিবে। 
উদ্ধার, পর উপযুক্ত আইন হারা চোরাবাজার 
দমনের কাজ চালাইতে হইবে। যাহাতে সেরূপ 
আইন প্রণয়নের কা পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের 
বর্তমান অধিবেশনে সম্পন্ন হইতে পারে সে জন্ত 


পশ্চিম বাংলার বর্তমান গবর্ণর শ্রীযুক্ত কৈলাপনাথ 


কাটভু এতদিনে ১৯৪৭ সালের ব্ল্যাক মার্কেটিং 
বিলটি সংশোধন করিয়া পরিষদের নিকট ফিরাইয়! 
পাঠাইযাছেন। স্বাধীন ভারতের ব্যবস্থা পরিষদ 
সমূহে যে লব প্রতিনিধি বহিয়াছেন তাছারা 
জনন্বার্থের কথা ভাবিয়া' কোন আইনের খসড়! 
প্রস্তুত করিলে পবর্ণর পদবাচ্য নিরমতাস্ত্রক শাসন 
কর্তারা তাহা যথাযথ অনুমোদন করিবেন এবং ঠিক 


ঠিক ভাবে উহ! আইনে পরিণত ছইবে ইহাই নকলে 


আশা করিতেছে। কিন্ত আলোচ্য ব্ল্যাক মার্কেটিং 


নাই। বড়লাটের ন্ুপারিশক্রযে পশ্চিম বাংলার 
গবর্ণর উচ্থা গ্রহণ না করিয়! পরিষদের পুনবিবেচলার 
জগত উহ! উপস্থিত করিয়াছেন। গবর্ণর এক বাণীতে 
জানাইয়াছেন যে, গত ভ্বুন মাসে চোরাবাজ্ার দমন 
সম্পর্কে যে অডিনান্দ জারী করা হইয়াছে এ প্রদেশে 
চোরাবাজার দমন সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে 
গিয়া সেই অভিনাদ্দের ধারা যথাসপব অপুর রাখাই 
কর্তব্য । সেজন্ত ব্র্যাক মার্কেটিং বিলে চোরা- 


' কারবারীদের অপরাধ সরাসরি বিচার করিবার যে 


ব্যবস্থা' আছে তাহা তিনি তুপিয়া দিতে বণিয়াছেন। 


হিন্দু যৌথ পরিবার ' দ্বারা পরিচালিত কোন, 


ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চোরাকারবারের 
অতিযোগ দীড়াইলে ও যৌথ পরিবারের কর্তা- 
স্থানীয় ব্যক্তিদের-শ্বেচ্ছাকুত ক্রটিব্চ্যুতি প্রমাণিত 
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' দেশের প্রতি 


পারি নাকি? 


হইলে তাহাদিগকেও অংশতঃ দণ্ডিত করার নির্দেশ 
এ বিলে দেওয়া হইয়াছিল। গবর্ণর ও বিধানটিও- 
বাতিল করিয়! দিবার সুপারিশ করিয়াছেন। অধিক 


কি ও বিলে চোরাকারবারের অভিযোগে দোষী” 


সাব্যস্ত ব্যক্তিদের নিম্নতম পক্ষে ৩ বৎসর জেল 
দেওয়া যাইবে বলিয়া যে নির্দেশ ছিল তাহাও, 


তিনি কমাইয়া ব্ল্যাক মার্কেটিং অভিনাব্দের বিধান, 


অনুযায়ী তাহা ছয় মাস ছিসাবে নির্ধারিত করিতে. 
বলিয়াছেন। , 

চোরাবাজার দমনের বিল সম্পর্কে গবর্ণর" 
বাহান্থরের এই হস্তক্ষেপ ও উহার বিধিব্যবস্থা- 
শিথিল করা সম্পর্কে তাহার এই ওকালতি দেখিয়া” 
আমর! বাস্তবিকই বিস্মিত ও ছুঃখিত হুইয়াছি। 
দেশে চোরাবাজারের প্রকোপ দিন দিন বাড়িয়া 
চলায় জনসাধারণ নানাভাবে নাজেছাল ও বিগর্য্যস্ত' 
হইতেছে। এই বরণের অবাঞ্ছিত শোষণ ও জুলুম: 


হইতে রেহাই পাইবার জন্তু সকলে জাতীয় 
‘সরকারকে উপযুক্ত প্রতিকারোপায়্'বিধান করিতে 


অন্থরোধ করিতেছে। চোয়াকারবারীদের ধরিয়া 
কঠোর শাস্তি প্রদানের জন্ত সমবেততাবে দাবী ' 
জানাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ ' ব্যবস্থা পরিষদের: 
লদর! উপযুক্ত কঠোর ব্যবস্থ| নির্ধারণ করিয়া ' 
১৯৪৭ সালে যে বিলটি পাশ করিস্াছিলেন, তাহা” 
সেদিক হইতে খুব সঙ্গত ও সময়োঁচিত. বপিয়াই 
আমরা মনে করি। গব্ণরের..হস্তক্ষে্পের ফলে 
যদি সেই বিল যথাযধ আইনে পরিণত না হয় এবং 
আইন হিসাবে আছির করার পূর্কো যদি গবর্ণরের. 
নির্দেশ অন্্যার়ী এ বিলের কতকগুলি জরুরী বিধান? 
বাতিল বা রদবদল করিতে হয় তবে তাহ! দ্বারা 
এ প্রদেশে চোরাবাজার দমনের কাজ বিশেষ কিছু. 


সাফল্যমণ্ডিত হুইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে 


পারি না। চোরাকারবারীদের বিচার করিবার" 
কাজ যাহাতে অবথা বিলম্বিত না হয় সেজন 
সরাসরি উহাদের বিচারের ব্যবস্থা কর! একাস্ত- 
প্রয়োজন। নানাতাবে চোরাকারবারের প্রশ্রয় দিয়া, 
হিন্দু যৌথ পরিবারের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যাহাতে, 
শেষ পর্য্যন্ত গোমস্তা, দালাল্র প্রভৃতির ঘাড়ে দোষ: 
চাপাইর! নিদ্দের নিবিদ্ে রিয়া না দীড়াইতে. 
পারে সেজগ্ত উহাদের দোব প্রমানিত হইলে, 
উহাদের নিকট হইতেও জরিমানা! প্রভৃতি আদায়ের 
ব্যবস্থা খুবই দরকার। চোরাকারবারের মত অন্ত 
সমাজড্রোহকর কার্ধের অভ দোষী সাব্যস্ত হইলে 
কোন, লোক যাহাতে লঘু দণ্ডে নিষ্কৃতি না পায় 
তাহা! দেখাও খুবই সঙ্গত। এরূপ ক্ষেত্রে কম পক্ষে- 
তিন বৎসর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইলে তাহা প্রকৃত. 

পক্ষেই exemplary হুইবে । উহাতে সন্ত হইয়া। 
অনেকে চোরাকারবারের, ঝোঁক পরিহার করিতে, 
বাধ্য হুইবে। সে, হিসাবে আগেকার বিধি-- 
বিধানগুলি অক্ষর রাখিয়া সেতাবেই বিলটি আইনে। 
পরিণত করা আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি।। 
কর্তব্য ও জনশ্বার্থ রক্ষার' 
প্রয়োজনীর্ত! স্বীকার করিয়া পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা: 
পরিষদের লদস্তরা গবর্ণরের সংশোধন প্রস্তাবসমূহ 
সলম্মানে অপ্রাহ্ করিবেন এবং ১৯৪৭ সালের ব্যাক 
মার্কেটিং বিলটি যথাযথ আইনে পরিণত করিবার' 
উপর জোর দিবেন_ইছা! আমর! আশা করিতে 











এ ভালো খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে যে প্রচুর চায়েরও ' 
ব্যবস্থা থাকা দরকার তা বলাই বাহুল্য । সব 








রী... 


; " কাজে কামাই করে ন! এবং শিল্পাঞ্চলে কোনে! 
শা IIHF Bh দু বায় । ভাই কানটানের বাবস্থা করে মালিকরা 
রিও 8 শেষ পৰ্যন্ত লাভবানই হয়ে থাকেন। 


Lf 





~~ মা 


" দিক থেকে ক্যানটান ভালে! হলে কর্মীরা সহজে 





২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ ] . আৰ্থিক জগৎ ২৯১ 
SEL AE 5 | 
টা 88৯ 
| ! 
| 
| 
্ী bo 
তি? বর TEER OES RT lh Mp 8 
দত, - শ্রকটি ক্যানটীন ন! হলে কখনো তার কাজ ভালোভাবে চলতে পারে না। তার কারণ, কঠোর পরিশ্রমের ফাকে | 
১ * , ' কর্মীদের অস্ত একটুখানি বিশ্রাম আর সামান্ত কিছু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে 'না পারলে তাদের পক্ষে একটানা. 
2 --কাজ-করে যাওয়। অসম্ভব । তাই ক্যানটানকে কারখীনারই একটি অপরিহার্য অঙ্গ মনে .করা! উচিত এবং 
LEE + কারখানার মতোই এর সুব্যবস্থা প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য আনো হাওয়া, আয়েশ-আরাম . 
| ৪১৭০8, .. ৭ ররর ং এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে ক্যানটীনকে কর্মীদের 
ধা. | | মূনোমত.করে গড়ে তুলতে পারলে কারখানার : 
- Re bu bl কাজে কথনে। তাদের পূর্ণ সহযোগিতার অভাব 
~~ ' হুয় না। তাই ক্যানটানের' কাজটি নেহাৎ 
' নাকরলে-নয়, গোছের কবরে ন! চালিয়ে বেশ 
.করিতকর্ম লোকের হাতে এর সমস্ত বিধি- . | 
এ ব্যবস্থার ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত। ক্যানটানে 








| 


পা শিপ উ9 





' স্বুপতিগণের কাহারও সানীঙ্ত ক্রুটি দেখিলেই. . 
: ব্রিটিশ গবর্ণযেপ্ট ফি তাহাকে গদীচাত 
। নাই? ভূতপূৰ্ক ব্রিটিশ ভাইপরয়' লর্ড রিডিং 
। এই হায়দারাবাদের নিজামকৈই চক্ষু ৰজবৰ্ণ'ক্করিয়া ! 
' তিরস্কার করেন নাই ? .নিজানের প্যারামাউণ্টসি ' 


' অর্থাৎ লার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্ক মুর্ড রিডিং যৈ। তাহ ni নী না), কিন্ত, পর্দার. 
কড়া চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহ, কি এই. সকল. সরালে না সন হা হয 
'সংবাদপত্রের সম্পাদকপণ জ্ঞাত আ্মাছেন1.রিটিশ : ফর করিতেছেন পু? ৬ ৬ 


' করিতেন তাহা এই সংবাদপত্রগুণি ভাবিয়া 


আমলে নিজাষ যদি তীছার বর্তমান, উদ্ধত. 


' এই সংবাদপত্ৰগুলি ফি অবিদদে তাহাকে. -কাণ ' হায়দীরাষাদ'একটি স্বাধীন ‘ৰাষ্ট্ৰ নছে। 


' ভারতীয় সৈভ হায়দারাবাদে প্রবেশ করিয়াছে 


‘ইহাই ইংলঙডের 'সংবাদপত্রসমুহের ধারপা। | 
চেকোল্লোভাকিয়া যে একটি শ্বত্ রাষ্র এবং রাজনৈতিক বুদ্ধির সংযোগে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 


2 88 
465৯ ছি 
? 1 


খেয়ালীর খাতা 


€হতাবতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


এই সংবাদে ইংলগ্ডের সংবাধপত্রগুলি যে সকল পশ্চাতে বিশেষ হুরতিসদ্ধি,রহিয়াছে মনে হইতেছে। 


. মন্তব্য করিয়াছে তাহা অতীব শোচনীয় । জার্দেনী ইংরেজ-তারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবায় কালে দেশকে 
যখন চেকোঙ্লোভাকিয়া আক্রমণ করিয়াছিল ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, গিয়াছে। দেশীয় . 
একমাত্র তখনই তাহায়া এই প্রকার মন্তব্য রাজ্যগুলিকেও সরাসরি ভোমিনিয়ন . ছুইটির 


করিয়াছিল। অর্ধাৎ জার্সেনী, কর্তৃক চেকোঙ্সো- অন্তর ক্ত না করিয়া এমন অবস্থায় রাখিয়া দিলেন, 
তাৰিয়া আক্ৰমণ ও বর্তমানে হায়দায়াৰাদে যাহাতে ভারতবর্ষ ইউরোপের বন্ধান রাষ্ট্রের ভার 
ভারতীয় সৈস্কের প্রবেশ একই পর্য্যায়ে পড়ে, ভিন্ন তির ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হুইয়া পড়ে। দেশীয় 
রাজস্তবর্গের দেশপ্রিতা ও সর্দার পেটেলের 


ছায়দারাবাদ যে ভারত ভোমিনিয়নেরই একটি সেই চাল বিফল হুইয়াছে। একমাত্র হায়দরাবাদ 
অংশ তাহা ও সকল সংবাদপত্র জানিয়া” 'গুনিয়াও ব্যতীত সমুদয় দেশীয় রাজ্য তারত ইউনিয়নে যোগ 
‘গোপন করিতেছে। '. - দিয়াছে। শাসনকার্যের সুবিধার অন্ত বিভিন্ন 
দেশীয় রাজ্য লইয়া এক একটি: রাষ্বগ্ুলী গঠিত 
‘হইয়াছে সুদ কুত্র কতগুলি দেশীয় রাজ্য বর্তমান 
বিভিন্ন. প্রদেশের সহিত মিশিয়াও গিয়াছে। 
নিজেদের ছহুষ্ট প্রচেষ্টা এইরূপভাবে বানচাল হইয়া 
যাওয়াতে ব্রিটিশ পবর্ণমেণ্ট ছুঃখিত হইয়াছেন | 
একমাত্র হায়দারাবাদই এখন তাহাদের তরণস্থল। 


ব্রিটিশ” শাসদৃর্ধীনে হায়দরাবাদের নি 
এইরূপ আচরণ করিলে ব্রিটিশ গবর্ণষেন্ট কী 


দেখিয়াছে -কি? ইতিপূর্বে ,দেশীয় রাজ্যের 


করেল।, 


পরিচালিত রক্ষণশীল দল শান্তি আস্ঠালন ' 
, করিতেছেন । শ্রমিক দল অর্থাৎ গবণমেণ্ট : প্রকাশে . 


ব্যবহারের শতাংশের একাংশও' ' ক্করিতেন তবে ছাঁরদারাবাদ অভিযোগ করিতে পারে না, কারণ 


ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া, গৃদী হইতে টানিয়া ইংরেজ, তাঁর়তবধফে অন্থবিধায়। ফেলিবায় সুযোগ 
জিতে মা শাহি 


খন একবার পাইয়াছে তাহী ছাড়িষে না। 





[সকল প্রকার ব্যাং কাৰ্য্য করা হয়।) 
হেড অফিস--পি-এ, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা. 


-_পাখাসমৃহ-- 
উত্তর কলিকাতা £_৬২, গৌরীবাড়া লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা ৪১৩৮১, বসা রাড, 
পুর, কালিয়াং এবং খুলনা । ... 
. ৯ | 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি 
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ব্রিটিশ সংৰাদপত্ৰগুলির এই সকল মন্তব্যের - ইংরাজ। 


কি হায়দরাবাদে. সিমর্ধন করিবার ্ভ ‘চার্চিল! ' 


কঃ) সিকিউরিটি কাউন্সিলের লিকট_. 


কিন্ত 


“. শিকিউরিটি কাউন্সিলের নত়াপতি এখন অকন 





“পাওয়ার “প্লিটিয্ৈন.; 


০ 


রি 


অভিযোগ বিচার.করিবার জন্ত এক দিনের হয্যেই 
কাউদ্দিলের-.মিটং . 'ডাকিয়াছেন। সিকিউরিটি 
কাউন্সিলের রায় ভারতবর্ষের 
সম্ভাবনাই অধিক। কারণ উহ্বাতেও ইংরাজ 'ও 
এমেরিকার পরই সর্বাপেক্ষা বেদী। এমেরিফাও 
ইংরেছের হাতে হাত মিলাইয়া ভারতবর্ষকে অব 


করিতে চাহিবে। কাশ্মীর সম্পর্কে অ(লোচনার 
কালেও ইহাই দেখা গিয়াছিল। 


তিনি....তাড়াতাড়ি হায়দরাবাদের 


বিপক্ষে যাওয়ার 


অতঃপর তারতবর্ষ কি করিবে তাহা “ভাবিয়া | 


স্থির করা প্রয়োজন। ইংরেজ ও সেই সঙ্গে 
এমেরিকা সর্বদাই ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যাইবে 
ইহ! বুঝিতে এখন আর, কাহারও বাকী 
নাই। সুতরাং ভারতবর্ষ কাহার সঙ্গে থাকিবে 
এবং কাহার সঙ্গে থাকিলে তাহার সুবিধা হইবে 
তাহা বিচাৰ্য্য বিবয়। পৃথিবীর আস্তর্জাতিক 
রাজনীতি ক্রমশঃ ছুইটি বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে নিবদ্ধ 
হইয়া পড়িতেছে। এফপক্ষ ইংরাজ ও এমেরিক!, 
অপর পক্ষ হইতেছে রাশিয়া। তারতবর্ষের 
স্বাভাবিক সহানুভূতি ইংরাজের পক্ষে ছিল। 
ইংরাজের সঙ্গে রাই্ীনৈতিফ ফারণে ভারতের 
মর ধুর ছিল মা এক! সত্য। বিপ্ত ইংরাজের 
“সাধ প্যাহিতা, সংস্কৃতি ভারতীরগণফ্ষে নানাভাবে 
উদ্ব দ্ধ করিয়াছে, ইংরাজের গণতাগ্রিক আদর্শের 


SE PTE TEN 


প্রতি আধাদৈ শ্রদ্ধা 'আছে। ছুতরাং ভারতবর্ষ . 


শাধীনতা পাওয়ার পরে স্বত্বাবতঃই ব্রিটেনের 
বন্ধুক্ূপে তাছার পক্ষে রছিতে চাহিয়াছে। পুরাতন 
টা 


“কিন্ত রিটেন হি * পাকিস্ানগ্রীতি ও 
ভারতবর্ষের প্রতি শক্রতামূলফ মনোতাবের দ্বারা 
_তাঁরতীয়দের সেই বন্ধুতার কোনই লক্মান 
রাখিতেছে না। বরং প্রকান্ডে ভারতবর্ষের 
শত্ৰুতা -লাঁধনের, [চেষ্টা করিতেছে. সুতরাং 
 আস্তর্্মাতিক রাঁজ্নীতিতৈ .. আমাদের বর্তমান 
নিরপেক্ষ লীতি পরিত্যাগ করিবার প্রয়োদ্রন যদি 
কখনও দেখা দেয়,” তবে আমরা বাধ্য হইয়াই 
ইংরেজের বিপক্ষ: রে স্থান লইব। এই কথাটা 


ইংরেজ ও এমেরিবা। উভয়কেই জানাইয়া দেওয়া 


দরকার । শিকিউৰিটি.. কাউন্দিলকেও ভারতীয় 
প্রত্নিবিগণ য়েন-স্পষ্ট' তাষায়-আনাইয়া দেন যে; 
; ইউ!’ এন, ষ্দিং (বিষয়ের । চারু: ও. নীতির: প্রশ্ন 
খিচার? না করিয়। ' .কুটনৈতিক প্রভার, অর্থাৎ 
বারা চার্লিত' হইতে 
থাকেন, । তরে, “লীগ, “অধ নেশানস। হইতে 
যেমন কমে, ক্রমে. পৃথিবীর বিতিন্' রাষ্ট্র বাহির হুইয়া 
“পিয়াল, বর্তমান বিশ্ববাসী সঙ্ব হইতেও অঙ্ছ্নপ 
' ভাবে, নট রাষ্ট্রের মধ্যে কেহ কেহ বাহির হইয়া 
যাইবে। তারতবর্ষ হয়ত শীঘ্রই, বিশ্বরাহ্ী সঞ্ঘের 
সং পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে | 
tS OE নী 
" তিন জন. বাঙ্গালীর a হায়দারাবাদ 
*আক্রমণে.সৈস্ভপরিচালনার ভার পড়িয়াছে। ইহা 
বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ আনন্দ ও গৌরবের, বিয়য় | 
শোলাপুর হইতে যে; প্রধান - “বীহিনীটি 
সেকাঙ্াবার্দের দিকে 'অগ্রর হইতেছে, তাহার 
নেতৃত্ব করিতেছেন মের জেনারেল জে, এন, 
চৌধুরী। তিনি-্যারিষ্রার এ, এন, চৌধুরীর পুত্র 
শ্বৰ্গগত জজ আশুতোব চৌধুরী ও সাহিত্যিক 
থ চৌধুরীর ল্রাতুষ্প,ত্র। বেজওয়াদা হইতে 
জাজ সৈগ্দলের সেনাপতি মেজর 
: জেনারেল কুত্র:ও বিমান বাহিনীর, পরিচালক এয়ার 
| ভাইস মার্শাল হুত্রত মুখোপ্য্যার _ ছইজদেই 


চে 








২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ ] 


তারতীয় সেনাদলে বিশেষ সন্মানিত ব্যক্তি । আমরা 


আশা করি অসামরিক জাতি বলিয়া বাঙ্গালীর যে 
অতীত হুন“ আছে তাহা মোচন করিয়া তাহারা 
আমাদের মুখ উচ্ছল করিবেন । ৫ 
খাজা নাজিমুদ্দিন নিজেও "বোধ হয়” কখনও 
গবর্ণর জেনারেল হইবেন বলিয়া স্বপ্ন দেখেন নাই৷ 
সৌভাগ্যক্রমে তাহা হুইয়াছেন। ১৯৪৬ সালের 
নির্বাচনে জুরাবদ্ধী সাহেব তীহাকে যে তাৰে 
ফোণঠাসা করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ 
বড়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হুইয়াছিল। কিন্ত মিঃ জিরা! 
রূখিলে যারে কে ? দেশ বিভক্ত হওয়ার পরে সুরা- 
বন্দীকে ঘায়েল করিয়া তিনি প্রধানমন্ত্রী হইলেন। 
তাহার পর মিঃ জিঙ্লার- মৃত্যুর পরে বড়লাটের 
গদী.পাইলেন। তাহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। 
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্‌ প্রতি মাসে এই সামান্য খরচে ' “প্যালুড়িন? দিয়ে. 
আপনার প্রত্যেকটি কর্মচারীকে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা ' 
‘করতে পারেন; অফিস, 


তারা কাজ করুন ন! কেন। এতে কর্মচারীদের অনুপস্থিতি 

| _সমস্তাও- অনেক পরিমাণে লাঘব করতে পারেন। 
7" ম্যালেরিয়ার অল্প ব্যয়মাধ্য"এ ওষুধটি জাতির শিল্পজীবন 
গড়ে তুলতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করছে। 





আর্থিক জগৎ 


২৯৩ 





নাজিমুদ্দিনের ভ্রাতা স্বনামধষ্ভ সাহাবুদ্দিনের 


ভাগাও কম নহে । তীহাকেও সুরাবদ্দা সাহেব 
বাংলার রাজনীতি হইতে বিতাড়িত করিয়াঞ্ছিলেন। 
নাজিমুদ্দিন যখন পূর্বববাংলার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত 
হন, তথন নাকি তাঁহার সমর্থকেরা সাছাবুদ্দিনকে 
মন্ত্রী করা চলিবেনা এইক্প প্রতিশ্রুতি আদায় 
করিয়াছিলেন। সাহাবুদ্দিন সাহেব কিন্ত অল্পদিনের 
মধ্যেই ভারতে পাকিস্তানের হাই-কম্নিশনার 
হইলেন। তাহার পরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় 


* গবর্ণমেন্টের মন্ত্রীও হুইরাছেন। দাঁদা বড়লাট আর 


ভাই মন্ত্রী ইহা খুবই কম দেখা যায়। বরাতের 


তোর থাকিলে সকলই সম্ভব। এক্ষণে 'বেগম' 


সাহাবুদ্িনেরও একটা বড় চাকরী হইলে আর 
কোন আপশোষ থাকিবে না। 
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কারখানা, কৃষিক্ষেত্র-- যেখানেই 
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নাজিমুদ্দিন সাহেব বড়লাট হুইয়াই বেতার 
বক্তৃতায় এনিমি অব দি টেট অর্থাৎ রাজ্যের শত্রুদের 


শাসাইরাছেন। মিঃ জিল্লার স্থলাভিষিক্ত ছইয়! 


তাহার পদাস্ক অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ।  ৃতরাং 
তিনি ঘন ঘন “এনিনি অব দি প্রেটের? জিগীর 
তুলিতে থাকিবেন ইহা! মোটেই অস্বাভাবিক নহে। 
তাহাতে পাকিস্তানের দযুদরর় সমন্তাও মিটিবে 
কিন্ত তিনি একা আর কত চীৎকার করিতে 
পারিষেন? জনাব যোগেক্ মণ্ডল নহাশর কি 
এ ব্যাপারে তাহাকে কিছুটা সাহায্য করিতে 
পারেন না? তিনি কি অন্ততঃ ছুই একটা বক্তৃতা 
বা বিবৃতি দেওয়ারও অবকাশ পাঁইতেছেন না? 
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প্রতি তিন দিন অন্তর একটি করে . 1" 
ট্যাবলেট, সেবন .করলে য্যালেরিয়াব ২. . ২২ 
আক্রমণ থেকে নিশ্চিতরূপে রক্ষা 

পাওয়া যায়। 
গুলিকে বিশেষ মূল্যে দেওয়া হয়। 


বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 


£ সব জায়গায় মশ! ডিম পাড়ে সে সব 
জায়গায় কীটনাশক 'গ্যাযেক্সেন+ 
ব্যবহার করুন। 


স্থানীয় ম্যালেরিয়া 


দু প্রতিরোধকাযী সমিতির কাছ থেকে EF 


সা ৭7626 CAP IBY 9৫০ ler 'প্যালুড়িনএ' yu 

4 17 ইম্পিরিক্সাল কেমিক্যাল ইণ্ডাট্রীজ ইন্ডিয়া) লিমিটেড .. 
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আর্থিক ছনিয়ার নিয়ার খবরাখবর 


ভারভে কলের লাজল' নিৰ্ম্মাণ 
বোস্াইয়ের নিকটবর্তী -গিউন নামক স্থানে 
ীপ্রভাভাই প্যাটেল নামক একজন ব্যবসায়ী একটা 
টার বা কলের লাঙ্গল শিষ্ধাপের কারখানা স্থাপন 
করিয়াছেন। এই কারখানায় নির্মিত প্রথম ট্রার গত 
১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত অওহর- 
লালের সমক্ষে চালু করা হইয়াছে। প্রফাশ যে, 
এই কারখানায় বৎসরে € শত ডিজেল, অয্বেল 


চালিত ট্রাইর এবং ট্রাউরে ব্যবহারবোগ্য ১৫ শত ' 


লাঙল প্রস্তত হইতে পারিবে । 

ভারত সরকারের খণ আদায়-- তারত 
সরকার গত ১৯৪০ লালে ৯৯৪৮ হইতে ১৯৫৩ 
সালের মধ্যে আসল টাকা পরিশোধের শর্তে 
শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা সুদের যে খপ গ্রহণ করেন 
তাঁহার সাকুলা টাকা আগামী ১৫ই' ডিসেম্বর 
তারিখে শোধ করিয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন। 

বোস্থাইয়ে বস্ত্র সম্মেলন _ভারত লরকারের 
শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ শ্তাযাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে 
বোথাইয়ে ভারতের বিতিন্ন* প্রদেশ ও দেশীয় 
রাজ্যের প্রতিনিধিদের একটী বৈঠক আহ্বান 
করিয়াছেন । এই বৈঠকে গবর্ণমেন্টের বর্তমান 
বন্ত-নীতি কতদূর কার্যকরী হইয়াছে এবং ভারতের 
কোন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যকে কি পরিমাণ বন্ত 
দেওয়া হইবে তত্বিযয়ে আলোচন! হইবে! 

ভারতে মন্যু পাট-_প্রকাশ যে, ভারতীয় 
চটকলগুলির হাতে বর্থমানে মাত্র ৯! লক্ষ বেল 
পাট মজুদ রছিয়াছে। পূর্বে চটকলগুলির হাতে 
মজুদ পাটের পরিমাণ কখনও এত হ্রাস পায় নাই। 
এপ্ন্ ভারত হইতে বিদেশে পাট রপ্তানী সম্পূর্ণ- 
ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে ফিনা তদ্বিষয়ে 
পারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন t 


বোদ্বাইয়ে জঙ্গিদারী প্রথা, উচ্ছেদ 
বোম্বাই গবর্ণমেন্ট এই মর্শে এটা আইন,পাঁশ 


করিতেছেন যে, ' প্রজাগণ যদি ভাষ্য মূল্য দিয়া . 


'ূম্যবিকারীর জমির উপর স্বামি ক্রয় করিয়া 
লইবার অন্ত লিখিতভাবে ভূম্যধিকারীকে নোটাশ 
দেয়, তবে ভূম্যধিকারী প্রজার নিকট . উছায় শ্বস্ব- 


। স্বামিত্ব বিক্ৰয় করিতে বাধ্য হইবেন। বোম্বাই 
সরকার আশা করেন যে, এই ব্যবস্থায় ৫ বতসর-' 


কালের মধ্যে দেশে সমস্ত জমিদারী বিলুপ্ত হুইবে। 
ভাব্য মূল্য 'কত তাহা গব্ণমে স্থির, করিয়া 
দিবেল। 

মন্তপান নিবি যে, আগামী ১লা 
অক্টোবর তারিখ হইতে পশ্চিম পাঞ্জাব' এবং উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মন্ত ক্রয়-বিক্রয় বা মজুদ 
রাখা বন্ধ করিয়া দেওয়া হুইবে। উহার ফলে 


পশ্চিম পাঞ্জাৰের রালস্বের বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকা ' 


এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজন্বের 
বৎসরে ১৭ লক্ষ-টাকা ক্ষতি. হুইবে । 
মান্রাজে একাধিক. বিবাহ নিষিদ্ধ - 
সাদ্রা্ ব্যবস্থা পরিষদে এই মৰ্ম্মে এক আইন পাশ 
, হইয়াছে যে, কোন হিন্দু এক স্ত্রী বর্তমান থাকিতে 
'্গ্ঠ স্ৰী বিবাহ করিতে পারিবে না | এই আইনে 


- ‘পশ্চিম হজে সমবায় 


নিঠুর ব্যবহার, উন্মন্ততা, পরিত্যাগ, অনারোগ্য 
ব্যাধি এবং পরধর্ম্ প্রংণ--এই কয়টা কারণে স্বামী 
ও স্ত্রী উভয়কে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারও দেওয়া 
হইয়াছে। রা | 


ভারতে ইঞ্জিন 
রেলওয়ে বোর্ড হইতে জানান 'হইয়াছে যে, 
ভারতীয় রেলপথ সমূহের জন্ভত বিদেশ হইতে 
বর্তমান ১৯৪৮ সালে ১৪৬টী, ১৯৪৯ লালে ৪৫€টী 
এবং ১৯৫০ সালে ৬২টা-_একুনে তিন বসবে 
৮৬৩টী ইঞ্জিন পাওয়া যাইবে। বোর্ড: আরও 
জানান যে, যিছিজামে রেলের ই্জিন নির্দাপের জন 
যে কারখানা বসান হইয়াছে তাহাতে ইতিমধ্যেই 


কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং উহাতে পূর্ণভাবে কাজ 


আরম্ভ হইলে বৎসরে ১২০টা, ইঞ্জিন এবং ৫০টা 


বয়লার নির্মিত হইবে । রেলওয়ে বোর্ড ফ্রান্স , 


দেশে মিটার গেজ রেলপথে ব্যবহৃত এক প্রকার 
ইঞ্জিন পরীক্ষা করিয়া] দেখিতেছেন। উহ! উপযুক্ত 
বিবেচিত. হইলে ১৯৫০ লালের মধ্যে রেলওয়ে 
ঘোর্ড আরও ১০০ ইঞ্জিন পাইবেন। ফলে ভারতে 


আমদানী মোট ইপ্রিলের সংখ্যা হুইবে .৯৬৩। 


ভারতে ১৯৫* সালের শেষে সমস্ত রেলে পুরাতন 
ইঞ্জিনের, সংখ্যা দীড়াইবে ১,১৫০ এবং এই সময়ের 
মধ্যে উহার স্থানে ৯৬৩টী ইঞ্জিন বদল করা যাইবে। 


বিহারে জমিদারী বাতিল-_বিহারে 


ভমিদারী প্রথা বাতিলের জগ্ত যে আইন পাশ 


হইয়াছে, তাহা! এখনও বড়লাটের. সন্মতি -লাক্ত, 
করে নাই। তবে, এই সন্মতিসাপক্ষে' বিহার 
গবর্ণমেন্ট এবস্ভ লমস্ত প্রকার বিধিব্যবস্থা 
করিতেছেন। আশা করা যাইতেছে যে, বড়লাটের 
সন্মতি 'লাভের পর ৩1৪ মাসের মধ্যেই বিহারে 
জমিদারী, প্রধা বাতিল হুইবে। 


বঙ্গের সমবায় সমিতিসমূহের বেঙিস্রার শরীবিষ্ণুপদ 
ভট্টাচাৰ্য্য জানাইয়াছেন-যে, পশ্চিম বঙ্গে গত. ১৯৪৭ 
সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে মোট ১৩২৯১টা 


১, সেন্ট্রাল ব্যান্ক ৩৯, পল্লী খপদান সমিতি ৯,৮১৪, 
আরবেন (সহরাঞ্চলের) ব্যাঙ্ক ৩২৯, শিল্প ইউনিয়ন 
৯, কষি বহির্ভত সমিতি ৭২১, কৃষি অ-খপদান 


সমিতি ১,৪৩৬, » কনজিউমাস? ষ্টোর ২১৫, বিবিধ ' 
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পূৰ্ব্ব বলে চরকা পুর্ব বঙ্গে ব্যাপকভাবে, 


চরকা প্রবর্তনের ভম্ভ খাদি গ্রৃতিঠানের গ্রীপতীশ 
চন্দ্র দাশগুপ্ত পূর্ব বঙ্গ গব্্ণষেন্টের অনুরোধক্রমে 
একটি পরিফল্পনা প্রস্তুত. করিয়াছেল। বর্তমানে 


এই পরিকল্পনাটি' ' গধর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন 
রহিয়াছে 


আমদানী-__ভারতীয় * 


" টাকা, ইলিশ ৩1০, 


সিভি পশ্চি | 


| EIN ইস্পাতের কারখান!- 

ভারতের ট্টাল রি-রোলিং এসোলিয়েশনের 
সভাপতি জরীএস, এস, রক্ষিত একটি বিবৃতিতে 
তারত লয়কারকে উহাদের প্রস্তাবিত . নৃতন 
ইম্পাতের কারখানা পশ্চিম বঙ্গের দুর্গাপুর নামক 
স্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন । 
তিনি বলেন যে, উহার নিকটে অপুর্বিশোধিত লৌহ 
ও কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে' এবং 
কলিকাতা লৌছ ও এ বিক্রয়ের প্রধাম 


-কেজ্র। 


কলিকাতায় মাছের. দর-পাইকারী ও 
খুচরা মৎস্ত বিক্রেতাদের সহিত পরামশক্রমে পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেপ্ট কলিকাতার বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর 
মাছের সর্বোচ্চ দয় ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে 


নিম্ললিখিতরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন :ঃ_রোহিত, 


কাতলা, যৃগেল; ও ফালিৰাউন প্ৰতি দের ৩২ 
পারশে হ1০, ভাঙ্গদা ২1০, 
আইর ১৫৮০, পালাল ও ভাইন ২২, বোয়াল ১০, 
টে্গরা ২২, যাগদ] চিংড়ী ১৮০, গলদা! ১৭০, পিজি 
৩৯, মাগুয় ৪২, কই ৩1০, শোল ১৪০। 

চান্দিনা স্বত্ব আইন-_চান্সিনা" স্বত্ব সমন্ধে 
পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে অভিনাহ্স জারী রহিয়াছে 


'তাহার বিধান সমূহ লইয়া পশ্চিমবঙ্গ আইন সভাতে 


গত ৯ই সেপ্টেখর তারিখে একটি আইন পাশ 
হইয়াছে। তবে এই আইনটী সর্ধাঙীণ নহে। : 


এ আইন সভার আগামী: অধিবেশনে এই 


সম্পর্কে একটী, ব্যাপক আইনের খলড়া বিবেচনার 
অন্ভ পেশ করা হইবে বলিয়া পশ্চিম বলের 
রেভিনিউ বিভাগের মন্ত্রী শ্ীবিমলচঙ্জ সিংহ প্রকাশ .. 


ককিয়াছেন। . 


. বেঙ্গল মিলিশিয়াতে লোক সংগ্রহ 
পশ্চিম বজের সৈষ্ভ বাহিনীর . (মিলিশিয়া) হটী :: 


-ব্যাটালিয়ানেয় জন্ত মোট ১,৩৩০ জন শৈষ্ক সংগ্রহ 


করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের আরও 
৪টা ব্যাটালিয়ান সংগ্রহের জন্ভও ভারত সরকার 


বিডিন্ন ধরণের সমবায় সমিতি ছিল। উহার মধ্যে অনুমতি দিয়াছেন । - 


“বিভিন্ন ধরণের সমিতির সংখ্যা--প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক ' 


- পাকিস্থানে জুতার উপর শুশ্ক-প্রকাশ 
যে, পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশের, পাঁছুক। 
শিল্পের সংরক্ষণের অন্ত বিদেশ হইতে উক্ত দেশে 
আমদানী জুতার উপর শতকরা ৪০ টাকা হারে 
আমদানী শুষ্ক ধাৰ্য্য করিবেন। আরও জানা ' 
গিয়াছে বে, বিদেশের বাজারে যাহাতে অধিক 
পরিমাণে পাকিস্থানলাত, চামড়া বিক্রয় হয় 
তদন্তে পাকিস্থান গবর্ণমে্ট উক্ত দেশ হইতে 
বিদেশে রপ্তানীকৃত চামড়ার উপর রপ্তানী শষ 
হাস করিবেন। 

পাট আমদানী রপ্তানী--গত ছুলাই মাসে 


কলিকাতায় বাহির হইতে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার বেল 


পাট আমদানী হইয়াছে । গত.বৎসর 'এই মাসে 
ৎ লক্ষ ১০ হাজার € শত বেল পাট আমদানী 


৮ | হইয়াছিল। এই মাসে  কলিকাত। হইতে বিদেশে 





৫২ হাজার, বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে। গত 
বৎসরের রানীর পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৭ হাজার 
বেল। 


চন 





২*শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ ] 





আর্থিক জগৎ: 


২৯৫ 





ভারতে তুলার খঁরচ_গত ১৯৪৭ সালের " সম্পর্কিত নিয়মূকাঙ্থন সবিস্তারে উল্লিখিত হইয়াছে । বহিরাগত আশ্রযপ্রার্থীদের বসবালের ব্যবস্থা করাই 


'সেপ্টেম্বর মাস হইতে গত এপ্রিল পর্যস্ত ৮ মাসে 
“ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে, মোট ২২ লক্ষ 
২৪৮ হাজার ৫৮৮ বেল তুলা খরচ হুইয়াছে। 
পূর্ববর্তী বৎসরে এই ৮ মাসে ২০ লক্ষ ৭৮ হাজার 
“১৪০৭ বেলগ তুল! খরচ হইয়াছিল। 
ভারতের জাহাজী ব্যবস!--দিল্ীর সংবাদে 
"প্রকাশ যে, জাছালী . ব্যবসা ও জাহাজ শিল্প সম্বন্ধ 
ভারত সরকারকে উপদেশ দিবার জঙ্ভ ইটালী 
‘হইতে কতিপয় বিশেষজ্ঞ দিল্লীতে পৌছিয়াছেন। 
"আরও প্রকাশ যে, বিদেশে যাত্রী ও মাল লইয়া 
‘চলাচলের জন্ত ভার়ত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় যে. 
ভিনটি জাহাঘ কোম্পানী প্রতিষ্টিত করিবার প্রস্তাব 
হইয়াছে, তাহার, মধ্যে প্রথম. কোম্পানীটী 
নঈস্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কোম্পানীর নাম 
হইবে ইণ্ডিয়া ইষ্টার্ ওভারসিঘ শিপিং কর্পোরেশন 
লিমিটেড । সিদ্ধিয়] ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর 
সহিত যোগাযোগে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইবে ' 
- এবং উদার মুলধন হইবে ১০ ফোটা টাকা। 
কোম্পানীর জগ্ভ আমেরিকণ হইতে ৪টি বৃহদাকায় । 
জাহাজ ক্রয় করা হইবে। 
-শতকর! ৫১ ভাগ ভারত সরকার এবং কোম্পানীর 
ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে সিদ্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন 
-কোম্পানীর অনধিক শতকরা ২৬ তাগ শেয়ার ক্রয় 
করিবেন। বাকী ২৩ ভাগ অনসাধারপের মধ্যে 
বিক্রয় করা হুইবে। যদি জনসাধারণ এই শেয়ার 
ক্রয় না করে, তাহা হইলে ভারত সরকারই উহার 
‘যে অংশ অবিজ্রীত' থাকিবে তাহ! ক্রয় করিবেন। 
তবে পরবর্তী কালে ভারত সরকার অতিরিক্ত 
'-িনাবে ক্রীত এই শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়া 
দিতে পারিবেন। কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে 
১১ জন ডিরেক্টর থাকিবেন এবং উহার মধ্যে 
- ৬ জল গবর্ণমেন্ট মনোনীত করিবেন। 
_. বোদ্বাইয়ে সিমেন্টের মুল্য হ্রাস 
 ধোগ্বাই গবর্ণমেন্ট উক্ত এদেশে সিমেন্টের মৃল্য 
"প্রতি টনে, চং॥৫, আনা ধাৰ্য্য করিয়াছেন LL 
প্রমিত য়ে তুলনায় ২/ৎ ক্ম। . | 
স্যাশনাদ, দাইত্রেরী-ডারত সরকারের 
শিক্ষণ দর হইতে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে 
কাশ, ১৯৪৭ লালের, ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী (নাম 
- পরিবর্তন) আইন “অনুসারে 'কলিকাতার . 
চইন্টিরিয়েল লাষ্টব্ৰেমীটি এখন ‘ভাশনাল লাইবেরী’ . 
(নামে অভিহিত হবে, ee 
8. .আপাঁনের স্হিত ভারতের বাণিজ্য - 
ভারতের সহিত, জাপানের যুদ্ধপূর্বাকালে: কিরূপ 
. বাণিজ্য চলিত এবং ব্যান অবস্থায় এই ছুই দেশের 
অন্য বাণিজ্যিক সম্পর্ক কিরূপ উন্নতি.লাভ করিতে 
.'প্রারে , ইত্যাদি . বিবরণ, শম্বলিত একখানি, 
জিকা ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে 
এ সম্মতি প্রকাশিত) 'হইয়াছে। --পুস্তিকাটির 
লাম "গাইড, টু ট্রেডিং উই, জাপান’ অর্থাৎ 
লা সঙ্গে বারিজ্যের পথ নির্দেশক। এই 
পুস্তিকা গত বৎসরের" ভারতীয় বাণিজ্যিক প্রতি- 
২. নিখিদলের রিপোর্টের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে 
এবং কোন্‌ কোন্‌" বরণের ' মূলধনী মাল জাপানে 
পাওয়া যাইতে, পারে. তাহার বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে এবং জাপানে ব্যবসায়ীদের প্রবেশ 






Fe, 






_ ফোম্পানীর মূলধনের ' 


হা রে 


এ পুস্তকে জাপানে প্রচলিত জাপানী ব্যবসায় 
সম্পৰ্কত শব্ধাদির এক পরিভাষা সংযোজিত 
হইয়াছে । নানা প্রকার যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক 
সরবরাহকারী বিখ্যাত আঁপানী প্রতিষ্ঠানগুলির 
ঠিকানাও ওঁ পুস্তকে পাওয়া যাইবে। ' 

. ভারভীয় নৌবাহিনীর সম্প্রসারণ --ভারত 
সরকার ইংলণ্ড হইতে যে কুল্গার ক্রয় করেন 
তাহা বোধাই 'আসিয়া পৌছিয়াছে। প্রকাশ 
যে, ভারত সরকার . ইংলণ্ড হইতে বুদারহাম, 
কিডাউট ও রেইডার নামীয় তিনটা ডেষ্ুয়ারও 
ক্রয় করিয়াছেন এবং এইগুলি আগামী ১৯৪৯ 
সালে ভারতে: পৌছিবে। . ভারত সরকার 
সমুক্রোপকুলে একসঙ্গে বৃহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক ও সৈন্ভ 
অবতরণ করাইবার উপযোগী একটা যুদ্ধজাহা 
ক্রয়েরও সঙ্কল্প করিয়াছেন! 

পশ্চিম বজে নৃতন সহর-পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
‘মেদিনীপুরের নিকটে ৩৮৮ একর .জমির উপর 
একটা সহর ির্াণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। 


এই সঙ স্থাপনেয্ন উদ্বেশ্য। 

' পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের খণ দান-_ফেন্সীর 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট উক্ত দেশের অত্তর্ভুক্ত বিডিন্ন 
প্রদ্েশকে মোট ১২ কোটী ২ লক্ষ টাকা খণ দান 
করিবেন স্থির করিয়াছ্েল। উহ্থার মধ্যে পশ্চিম 
পাঞ্জাব ৫ কোটা টাকা, পূর্ববঙ্গ ৪ কোটী টাকা, 
সিন্ধু ২॥০ কোটী টাকা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ ৫২ লক্ষ টাকা পাইবে। | 

নয়াদিম্রীতে ঘ্বত সম্মেপন--ব্বতের শ্রেণী 
বিভাগ ও উছার উন্নয়ন পরিকল্পনা! আলোচনা 
করিবার অঙ্ক ২*শে পেপ্টেত্বর তারিখে নয়াদিম্লীতে 
প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্য গবর্ণমেণ্টের এবং স্বত 
ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন বপিবে। 
কেন্দ্রীর কুবি সচিব মাননীয় প্রীদয়রামদাস 
দৌলতরাম ' ও সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন । 
স্বতের . শ্রেণী বিতাগ ও' বিক্রয়ের জঙ্ভ স্বৃত- - 
উৎপাদক ব্যবসায়ীদের সমবায় সমিতি গঠন, 
ঘ্বতের তেজাল সমন্তা, ত্বতের ভেজাল ধরিবার 
সহত্র উপায় প্রভৃতি আরও কয়েকটি বিষয় এ 
সম্মেলনে আলোচনা করা হইবে 1 





 ভেন*জেতেরিণ ' 


এ 


৯ 


। এখানে যে টাইপের এইচ লি তি 
' ইঞ্জিন-দেখান হচ্ছে তা’ প্রত্যেক . 
- শিল্প "প্রতিষ্ঠানের ভারী কাছের 
L উপযুক্ত । Le Ss 
* খুব সহজ 0 
দে 
* রাখার খরচ খুব কম _ 
* সুসামর্জস্পুর্ণ 
ক * খুব টেকসই হি 0 


jl ভাৰী 


পে সম্বন্ধে 





ভিজে 
ইঞ্জিনের জন্য 


নিয়োক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে যে 
কোনটা আপনি বেছে নিতে 
পারেন--১,২ ও ৩ পিলেণ্ডারের 
এইচ সি এল) ৪) ৬) ৮ ও ১০ 
সিলেগারের এইচ সি ভি এবং 
৪,6, ৮ ও ১০ সিলেণ্ডারের 
এইচ সি ভি যেরিণ। 


এখন. থেকে ভারতবর্ষে একমাত্র আমরাই 
শিকাগোর স্ববিখ্যাত ডিব্জেল ইঞ্জিনিয়ারিং 
ফার্দ ভেন-জেতেরিপের প্রতিনিধিত্ব করবো। 
ভেন-জ্রেতেরিণ ২৪ থেকে ৩১৫" অশ্বশক্তিযুক্ত 


ডিজেল ইঞ্জিন' তৈরী করে থাকেন। এই সব 
ইঞ্জিন সহজে ‘চালানো যায়, এর গতিবেগ সহজ . 
. এবং নির্ভরযোগ্যতাবে ও অল্প খরচে ক্রমাগত ' 


জিনিষ টানার বিশেষ কাজে যে ধরণের মজবুত 


_ গঠন প্রণালী দরকার / এই ইঞ্জিনের তা আছে, 
আপনার বিশেষ ধরণের কাজের ‘অন্য কি. রকম 
' "টাইপের ইঞ্জিন দরকার 'আমাদের অভিজ্ঞ ই্জিনিয়ারগণ। 


আপনাকে উপদ্বেশ দিতে প্রস্তুত আঁছেন। 


অয সময়ের মধ্যে (অধিকাংশ ইঞ্জিন নির্দাতা যে সময়ের মধ্যে ডেলিভারি দিবেন বলে 
চুক্তি করেন সে অমুপাতে অনেক কম সময়ের মধ্যে) ডেলিভারি দেবার সর্তে বর্তমানে 
। অর্ডার নেওয়া হচ্ছে I Ee সব বর আমাদের যেকোন অফিসে পাঠান যেতে পাঁরে। 
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. কোম্পানীকে যে টাক! দেওয়া 


২৯৬ 


কলিকাতায় ব্যাঙ্কের পভন- গত সপ্তাহে 
কলিকাতায় আরও €টী নূতন 'ব্যাক্কের পতন 
ঘটিয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে হহালক্ষী ব্যান্ক, 
পাইয়োনীয়ার ব্যাঙ্ক এবং ইষ্ট বেঙ্গল কমাশিয়াল 
ব্যাঙ্ক উহাদের দরজা বন্ধ করে। গত ১৭ই 
ফেপ্টেম্বর তারিখে ক্যালকাটা কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক 
এবং নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাক্চও উচ্াদের দরজা 
বন্ধ করিয়াছে। আমানতকারীদের দাবীক্কত টাকা 
পরিশোধের অসমর্থতাই এই সব ব্যাঙ্কের পতন্রে 
কারণ। এই সব ব্যাঙ্কের মধ্যে ইষ্ট বেঙ্গল 
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ছাড়া আর সকলগুলি ব্যাঙ্কই 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক হিল। এতগুলি 
তালিকাভুক্ত ব্যাক্কের ' একসছে পতনের 
ফলে কলিকাতায় কিছুটা চাঞ্চল্যের হাতি 
হইয়াছে। 
ভানলপ কোম্পানীর প্রশংসনীয় উদ্ভম_ 
গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তায়িখে মেট্রো সিনেমাতে 
বহু সংখ্যক দর্শকের সমক্ষে টেনিস খেল! সম্বন্ধে 
তিনটা ছবি দেখান হুইয়াছে। উহ্থার প্রথমটিতে 
টেনিস বলের এবং দ্বিতীয়টিতে টেনিস .রেকেটের 
নির্খাণ প্রণালী দেখান ছহুইয়াছে। তৃতীয়টাতে 
বুটাশ ডেভিস কাপ প্রেয়ার পেট হিউয়েসের টেনিস 
ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন কর! হইয়াছে । এই তিনটি 
ফিল্মই বিশ্ববিখ্যাত টায়ার প্রস্তুতকারক কোম্পানী 
ভানলপের উচ্ভোগে প্রদশিত হয়। টেনিস ' খেলা 
সম্বন্ধে এরূপ খুঁটিনাটি বিষয় সম্বলিত কোন ছবি 
ইতিপূর্বে আর কখনও দেখান হুয় নাই। 
ভারতে টেলিফোনের কারখানা -_তারতে 
টেলিফোন যন্ত্র নির্মাণের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে 
তারত গরকারের সহিত ইংলগ্ডের অটোমেটিক 
টেলিফোন এও ইলেকট্রিক কোম্পানী লিমিটেডের 
ষে চুক্তি হইয়াছে ভারতীয়, পার্লামেন্টে তাহার 
বিবরণ দেওয়া হুইয়ানে । উক্ত বিবরণ মতে এই 
কোম্পানীর সহিত ১৫ বৎসরের জন্ত চুক্তি 
হইয়াছে | চুক্তি মতে কোম্পানী মোটমাট ৮০ 
লক্ষ টাকা পাইবে-_কিন্তু উদার বলে টেলি- 
ফোনের কারখানাতে ৩১ কোটা. টাকা মূল্যের 
টেলিফোনের যন্ত্র পাওয়া যাইবে । ফলে বিদেশী 
হইবে তাহা 
অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা তাঁরতের বাচিয়া 
ষাইবে। 
ভ্ীরামপুর বয়ন বিভ্ভালয়-__প্ররামপুরে 
বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনটিটিউট নামে বয়নবিদ্তা শিক্ষা 
দিবার জন্ত যে শিল্প প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাছার 
সম্প্রসারণ করা হুইবে এবং কলিকাতা বিশ্ব- 


* বিস্ভালয়ের অধীনে এই ইনষ্টিটিউট হইতে বন্প শিল্প 


সম্বন্ধে উপাধি দেওয়ার ব্যবস্থা হুইবে বলিয়া স্থির 
হইরাছে। 

ভারতে নৌ-বিস্! সন্বন্ধে শিক্ষাদান 
নৌ-বিভ! শিক্ষা দিবার অস্ত ডাফরিণ জাহাজে যে 
ব্যবস্থা আছে তদমুযাদী প্রত্যেক বৎসর ৫০ জল 
"করিয়া! শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইত এবং প্রত্যেক 
শিক্ষার্থীকে ৩ বত্মর ফাল, শিক্ষা দেওয়া হুইত। 
সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে, উহার স্থলে প্রতি বৎসর 
৮০ জন শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইবে এবং ৎ বৎসরের 
মধ্যে উহাদের শিক্ষা সমাণ্ড কর! হইবে। এজ 
বোশ্বাইরে একটী নৌ-বিভ্ভার কলেজও স্থাপিত 


আর্থিক জগৎ 

হইতেছে এবং আগামী ১লা অক্টোবর তারিখ 
হইতে উহাতে শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হুইবে। 

ভারতীয় অর্থনীতিক সম্মেলন -_আগামী 
ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় অর্থনীতিক সম্মেলনের 
আগামী অধিবেশন হইবে । স্থান ও তারিখ এখনও 
নির্বাচিত হয় নাই। প্রেসিভেন্দী কলেজের অর্থ- 
নীতি বিভাগের সিনিয়র প্রেসার ডাঃ জে লি 
সিংহ এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন। 


ভারতে মুতন বন্দর-করাচী বদর 
পাকিস্থানের অন্বর্ত,ক্ত হওয়াতে উহার সদনিকটে 
ভারতীয় এলাকার মধ্যে কোন প্রথম শ্রেণীর বন্দর 
স্থাপন করা যায় কিনা তাহা তদন্তের জন্ত, ভারত 
সরকার একটী কমিটী গঠন করিয়াছিলেন । উক্ত 
কমিটি কাখিয়াবাড় ও কচ্ছের সীমান্তবর্তী কাজলা 
নামক স্থানে একী প্রথম শ্রেণীর বন্দর প্রতিষ্ঠার 
সুপারিশ করিয়াছেন | গবর্ণমেন্টও এই প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়াছেন এই বন্দর নির্সিত হইলে 
উহাকে রেলপথ দ্বার! অন্ত রেলপথের সহিত সংযুক্ত 
করিতেই ১* কোঁটি টাকা ব্যয় হইবে। 


, ভ্ৰন্দদেশের বাজেট তদ্মদেশের ১৯৪৮-৪৯ 


সালের যে বাজেট পেশ 'করা হইয়াছে : তাহাতে 


এই বৎসরে উক্ত দেশের আয় €২ কোটি ৮ লক্ষ 
এবং ব্যয় ৬২ কোটী" ১৭ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। 
কাজেই উক্ত বৎসরে ব্রহ্মদেশের ১০ কোটী ৯ 
লক্ষ টাক] ঘাটতি হুইবে । এই ঘাটতির কতকাংশ 
পূরণের জন্তু উক্ত দেশে ব্যবসায় লাভকর 
শতকরা ১৬১ ভাগ ছারে বাধ্য করা হইয়াছে। 
দিল্লীতে মৎস্ত বৈঠক-_ভারতে মাছের চাষ 
এবং এতদ্সংঙ্ি্ সমস্ত! সহদ্ধে আলোচনার জন্ত 
ভারত সরকারের খাস্ত ও ক্কষি বিভাগের উদ্ভোগে 


আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লীতে একটি 


বৈঠক বসিবে। এই বৈঠকে ভারতের সমস্ত প্রদেশ 
ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ যোগদান 
করিবেন এবং উহা ৪ দিল স্থামী হইবে। 


পশ্চিমবজে জাহাজ নির্দাণ--কলিকাতা শপ্তযপর হইবে 


পোর্টের পরিচালফবর্গী অনুসন্ধানক্রমে অবগত 
হইয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের ভায়মণ্ডহারবার, 
উলুবেড়িয়া এবং বোটানিক্যাল গার্ডেন ও 'রাজগঞ্জে 
মাঝামাঝি স্থানে বুছদ্নাকার জাহাজ নিশ্বাণের 
কারখানা স্থাপনের উপযোগী স্থান রহিয়াছে । তবে 
ভারমণ্ডারবারই লব চেয়ে উপযুক্ত, স্থান। 
সারতে তুলার চাষ বৃদ্ধি-_-ভারতীয় 
পার্শাষেন্টে কৃষিমন্ত্রী এরূপ জানাইয়াছেন যে, তুলার 
ব্যাপারে ভারতের পরনির্ভরত। দূরীকরণের জন্ভ 
ভারতে চলতি বৎলরে গত বৎসরের তুলনায় ৪* 
লক্ষ একর অতিরিক্ত অমিতে লম্বা ও মাঝারি 
আশের তুলার চাষ করা হইবে স্থির হইয়াছে! 
" ভারতে রবার উৎপাদ্ন-_-ভারতে বৎসরে 
১৬ হারার টনের মত রবার উৎপাদন হয়। 
তারতে প্রয়োজনের শতকরা ৮০ ভাগ। 


চি STEEL = ঘা 





উদ্ছা . 


[ ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ 


কৃষি জন্বন্ধে জেল্দাস--আগামী ১৯৫০ 
সালে ভারতে ক্কষি সম্বন্ধে একটী সেন্দাস হইবে ॥ 
এই সেন্দাসে ভারতের কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য 
সংগ্রহ কর! হইবে । 

এশিয়ার বৃহত্তম চিনির ETE পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশের মর্দীন নামক স্থানে একটী বৃহৎ, 
চিনির কল স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে। এই- 
চিনির কলটী হইবে এশিয়ার বৃহত্তম চিনির কল ।- 
উহাতে প্রত্যহ ৩ হাক্গার টন করিয়া আখ পেষাই" 
হইবে এবং বৎসরে উহাতে ৫০ হাজার টন চিনি- 
উৎপন্ন হইবে। কলটী স্থাপন করিতে ব্যয় হইবে: 
১॥ কোটী টাকা। ২টী বুটাশ ফার্ধ উহার জঙ্ত; 
কলকজা দিতেছেন। কিছু কলক্জা ইতিমধ্যেই" 
মর্দীনে পৌছিয়াছে।- 

ভারতে তৈদবীজ্জ উৎপাদন--গত ১৯৪৭-, 
৪৮ সালে ভারতে ৭ লক্ষ ৮২ হাজার টন সরিষা ও 
রাই, ও লক্ষ ৬৪ হাজার টন তিসি এবং ৩৪ লক্ষ 
৫৪ হাজার টন চীনা বাদাম উৎপর হুইয়াছে। এই 
তিন শ্রেণীর তৈলবীজের পূর্ব বৎসরে উৎপাদনেক্' 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৯২ হাজার, ৩ লক্ষ, 
২৮ ছাজার এবং ৩৫ লক্ষ ৮২ হাজার টন। 

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর ৃত্যু-_ক্লিকাতার- 
সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জে সি গলষ্টান ৯০ বৎসর বয়সে” 
পরলোকগয়ন করিয়াছেন 1 তিনি অতি অল্পবয়সে- 
ধার করিয়া ৫ ছাঁজার টাকা মূলধন সংগ্রহ করতঃ 
ব্যবসা আরম্ভ করিয়া উহাতে অসামগ্ি সাফল্য 
অৰ্জ্জন করেন এবং কালে গালার ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ 
স্থান অধিকার করেন। কলিকাতায় তাহার বহু. 
বাড়ীঘর ও জায়গা অমি রহিয়ান্কে। তিনি একজন, 
খ্যাতনামা ঘোড়ঘৌড়ের খেলোয়াড়ও ছিলেন। 

চলচ্চিত্ৰ শিল্পে মৃতন আবিষ্ষার-_ইংলতডেয- 
মিঃ আর্থার লেকন নামক এক ব্যক্তি একটা নূতন 
আবিষ্কার করিয়াছে। উহার ফলে চলচ্চিত্রের 
পর্দায় বাড়ীঘর, গাছপালা, যায প্রভৃতির শ্বাভাষিক- 
যে রং রহিয়াছে, সেই রংয়ে চলচ্চিত্র দেখান 


সৌরাষ্ট্রে শিল্প কর্পোরেশন--সৌরাষ্র 
পবর্ণমেন্ট উক্ত রাষ্ট্রে শিল্পে মূলধন সরবরাহের অভ 
ভারত সরকারের ইও্ডারীয়াল 'ফিমান্স কর্পোরে 
অনুকরণে একটী কর্পোরেশন গঠন ফরিবেন 
করিয়াছেন। উহার মূলধন হইৰে ২ কো 





. টাকা।' 


মতন ধরণের রেক্রিজারেটার--ব্রি্লের . 
এক রেফ্রিজারেটার ফার্খ ১৮ মাস গবেষণার, 
পন এক নুতন ধরণের রেফ্রিজারেটার 
আবিফার করিয়াছেন, যাহার মধ্যে রাঙ্গা 
কর! খাবার প্রায় এক বন্ধুর তাছা অবস্থায় 


! রাখা চলিবে। ইহার মধ্যে কোন' যাস্নিক 


জটিলত| নাই এবং ইছা চালাইতেও কোন কলা- 
কৌশলের প্রয়োজন করে না। সাধারণ রেফ্রি- 
জাবেটারের মতই দেওয়ালে প্রাে লাগাইয়! দিলেই 
ইহার কাজ সুরু হইয়া যায়। ইহায় আনুমানিক মূল্য 
৪০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৫৩০২ টাকা। মাশুল, শুক, 
বীমার খরচ ইত্যাদি অবশ্ত অতিরিজ্ঞ। শীত্রই 
উচ্ছার উৎপাদন সুরু হইবে । কারখানার মালিকরা 
আশা করেন যে, এই বছরের শ্েভাগে তাহা! 
সপ্তাহে প্রায় ২০০ .রেফ্রিজাকেটার নির্মাণ করিতে 
সমর্থ হইবেন এবং তদ্বারা মালে প্রায় ৩২,০০৯. 
পাউও মূল্যের সমান ডলার উপার্জন করিবেন । 


'"_ কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৭ই পেপ্টেম্বর-_এ সপ্তাঞের প্রথম 
দিকে 'নানা কারণে কলিফাতার শেয়ার বাজারে 
মন্দার তাব্‌ লক্ষিত হুইয়াছিল। হায়দরাবাদের 
সহিত যুদ্ধ সুরু হওয়ায় ব্যবসায়ীরা "কাজ কারবারে 
মন না দিয়া অপেক্ষা করিয়া অবস্থার গতি লক্ষ্য 
করাই গল্পত মরে করিতেছিলেন। ইনক্লেশন দমন 
সম্পর্কে গবর্ণষেন্ট ফি নীতি অবলম্বন করিবেন 
“তাহা নিয়াও -বাজারে একট! অনিশ্চয়তার ভাব 
বর্তমান ছিল. হায়দরাবাদ অভিযান সাঁফল্যযণ্ডিত 
হইবে ইহা সকলেই ধারণা. -করিতেছিলেন | তবে 


লিজা দীৰ্ঘকাল যাবৎ যে আয়োজন উদ্ভোগ , 


করিতেন্বেন তাহাতে;ছারদরাবাদকে. সায়েন্ধা, করার 
কাছে কিছুটা বিল হইতে পারে বলিয়া "অনেকের 


মনে আশঙ্কা, '-ছিল।, এইরূপ অবস্থার : . ভিতক.. 


কলিকাতার কয়েকটি বাঙ্গালী ব্যাস্কের বিপদ দেখা 2 


খাওয়ায় তাহাতেও বাজারে কাজ কারধারের 
আগ্রহ অনেক . পরিমাণে লোপ পাইয়াছিল।... 


* ম্বভাবতঃ বাজারের অনেক বিভাগে শেয়ারের দর '' 


“নিয় লক্ষিত হইয়াছিল। সপ্তাহের শেষে হায়দরাবাদ ' 
হইতে ভারতীয় শৈষ্ক বাহিনীর সাফল্যমপ্ডিত 
অগ্রগতির খবর আসায় বাজারে কিছুটা উৎসাহের 
‘ভাব লঞ্চারিত হুইয়াছে। নিজাম আত্মসমর্পণ ' 
করায় এখন শেয়ার বাজারের কিছুটা উন্নতি আশা 
করা যায়। ছায়দরাবাদের অভিযান” 
সার্থক হইতে চলায় সকলেরই নিকট ' 


বাজারের হালাল 

কলিকাতা, ১৭ই সেপ্টেম্বর-ুদ্ধের পূর্বের 
পাটের বেল, প্রতি দর ছিল ৩৫ টাকা। ক্রমে 
বাড়িতে বাড়িতে আদ্র তাহা প্রতি বেল 
২০০ টাকার, মত দীড়াইয়াছে। পাটের দরের 
অধিকতর চড়তি রোধ. করিবার জগ্ত চটকল- 
ওয়ালারা জোটবন্বীভাবে 'এক মিলিত -ফার্য্যক্রম 
স্থির করিয়াছেন! পাকিস্থানের পাট চাষীরা ও 


“ব্যবসায়ীরা উ্ছাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছে । পাটের নিরতম 
দর মণ-প্রতি ৪৫ টাকা হারে বাধিয়া দেওয়া সম্পর্কে 
তাহাদের - তরফ. হইতে পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের 
নিকট দাবী উপস্থিত. করা : . হইয়াছে ।" পাটের, 


নিয্নতম দর এরূপ চড়া হারে নির্ধারিত হইলে 


‘তাহাতে ভারতীয় চট শিল্পের খুবই অসুবিধা দেখা 


দিষে। তাই চটকলওয়ালারা-রক্রপ দাবী ‘দেখিয়া 
আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।' .তাকসতীয়, চটশিল্পের :, 


ভিতি সুদৃঢ় রাখার অন্ত তাহারা bs পাটের, 


॥ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে জোর দিতেছেন।-'. --- 
অগ্য আলগা পাটের, বাজারে কি 


ভি্ীক্ট পাট প্রতি মপ:৩৯, টরাফা ও পাকা, বেল, 
মিচা তি বেদ ফাষ্ট পাটের দর R০৫ টাকা 


দীড়াইয়াছে। 


লা গ্োহৃত্যা নিষেঘ-_বোম্বাই 
সরকার যে সব গো- মহিষ হুধ দেয় বা কৃষিকার্ধ্যে ' 


প্াবহত হয়;সেই লব গো-মছিষের হত্যা নিষেধ 
করিয়া একটা আদেশ জারী করিয়াছেন। 


Ro ১ এপ 


-গবর্পমেণ্টের মৰ্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে ' 


শেয়ার বাজারেও আস্থা ও ভরসার ভাব 'কিছু 


পরিমাণে ক্ষিরিয়া আলিবে বলিয়া আশা করা ; 


যাইতেছে | 


অদ্য কোম্পানীর কাগজ নিলে ৩ টাকা '- 
সুদের কোম্পানীর কাগজের দূর "৯৯৩০, ৩ টাকা ' 


সুদের (১৯৮৪) খণপন্রের . দর .৯৯1/০, ৩. টাকা : 


সুদের (১৯৫১-৪৪) খপপত্রের দর ই আনা 


ক্াড়াইয়াছে। 


অন্ত প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর i 


'লর্কোচ্ট শেয়ার দর নিয্নরপ দীড়াইয়াছে :_ 
ব্যাঙ্ছ--রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১১২২ 5 কয়লার খগি-_-ইওিয়া 
- ৬৮/০, ইকুইটেব্ল ৩৯[০, জয়ন্তী সেন্ট্রাল ১৮০০; 


সাউথ করানপুর্ন ২৩/০, তালচর ৪1/০ চটকল_ , 


হাওড়া ২2৩০, কাষারছাটি ৩০৬১১ নদীয়া, ৮৮০, 
সওরিয়েপ্ট ২৫৬২১ গ্ভাশনাল, 
ইঞ্জিশিয়ারিং--ইশ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড টীল ২৫৮০০ 3 


স্টীল কর্পোরেশন ২.১।০, টেক্সটাইল দেসিনারি ৭15. 


বিবিধ--বার্্া কর্পোরেশন ৩২, আসাম “বেঙ্গল 
পিমেন্ট ৭1০, ভালমিয়া : লিমেন্ট ৬৮/০, বাধগেট 
কোং ৫০০, ইণ্ডিয়ান ভাশিনাল: এয়ারওয়েজ ie 
হাসিনার! (চা-ৰাগিচা) ৫০1৯ আনা 


পুর্ব্ববজের নূতন প্রধানমন্ত্রী_পূর্ব্ববঙ্গের 


প্রধানমন্ত্রী খাজ্জা নানিমুদ্দীন . কায়েদে আজম 
জিরার স্থলে পাকিস্থানের বড়লাট নিযুক্ত হওয়াতে 
ব্তৎস্থলে পূর্ববঙ্গের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের 
মন্ত্রী জনাব হুরুল আমীন পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী 


পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহার মন্ত্রিসভায়, পূর্বতন, 


সকল মন্ত্ীই স্থান পাইয়াছেন। 


২৬।%০ 7 : ; 


তথে “ বর্দকার্ধ্য উপলক্ষে গো-মহিব - হুত্যাতে ' 


কাছারও ফোন ৰাধা হুইবে না। 








পোন! ও রূপ! 

১৭ই লসেপ্টেম্র-_-এ শপ্তাছে 
বোস্বাইয়ের বাজারে সোনার দরে কিছুটা 
তেজীভাৰ লক্ষিত হুইয়াছে। গত ১০ই 
সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি সোনার 
দর ছিল ১১৫ টাকা। অন্ত বাজারে তাহা 
সর্ধ্বোচ্চ ১১৬ টাঁকা' হীড়াইয়াছে। গত কল্য 


কলিকাতা, 


‘কলিকাতায় প্রতি ভরি সোনার দর ১১৫দ৮০. আনা! 


ও গিনি প্রতিখণ্ড ৭৭1৯ দীড়ায়। 

অন্ত যোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার দর ১৭৭০ আমা দীড়াইয়াছে। গতকল্য 
কলিকাতায়, হাই দয় ছিল ১৭৭ টাকা। 


কেন্দ্রীয় ও, আদেশ  ্ববর্ণমেন্টের 
আধিক' 'অম্পর্ক_মাত্রাজের একটি সংবাদে প্রকাশ ' 
যে, ভারতের;কেঙ্গীর :গবর্ণমেন্ট বর্তযানে পুঁদেশ- 
গুলিকে যেভাবে শর্থসাহায্য করিতেছেন, আগামী . 





. « বসরকাল পর্য্যন্ত তাছ! বজায়. রাথিষেন বলিয়া 


স্থির করিয়াছেন € বৎলন পরে কেন্্রীয় গবর্ণমেপ্ট 
এই সম্পর্কে পুনব্বিবেচন! করিবেন। 

' কলিকাতায় ভোটার তালিক! সংগ্রহ 
প্রকাশ যে, ভারতের আগামী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী 
নির্বাচনের জন্ত কলিকাতায় প্রাদেশিক ভোটার 
তাপিক। প্রণয়ন কার্য আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর 


. তারিধ হইতে জারন্ত হইবে। এই তারিখ হইতে 


গণনাফারিগণ তাঁহাদের কাজ .আরম্ত করিবেন। 
পশ্চিমবজে খান্ত অমত্তা- পশ্চিমবঙ্গের 
অসামগ্রিক সরবরাহ বিতাগের মন প্রীগ্রসল্প সেন 
এই প্রদেশ খাতের ব্যাপারে কি প্রকার পরনির্ভয়- 
শীল, তৎসমদ্ধে) একটা বক্তৃতা দিয়াছেন। ভিনি 


বলেন যে এই প্রদেশের আড়াই কোটী লোকের 


মধ্যে ৭৬ লক্ষ লোক সহরে বাস করে। এই 


' প্রদেশের সমস্ত লোকের জন্তু বৎসরে ৩৭ লক্ষ টন 
"_চাউলের দ্রকার-কিস্ত এই প্রদেশে বৎসরে ৩৩ 
লক্ষ টনের, বেশী চাউল উৎপয হয় না। এই প্রদেশে 
প্রয্নো্নীয়, পৌনে তিন লক্ষ টন গমের মধ্যে . 


উহাতে বৎ্য়রে মাত্র ২৫ হাজার, টন গরম উৎপর 


হয়। এই প্রদেশে ডালের দরকার বংসরে ২ লক্ষ 
. ৭৫ হাজার .টন--অথচ উহার' উৎপাদনের পরিমাণ 


বৎসরে.> লক্ষ ২০ হালার টন। এই প্রদেশে প্রতি 


"' “* বৎসর”১ লক্ষ টন সরিষার তৈল ব্যবহৃত হয়_-কিস্ত 


উৎপন্ন হর্‌ মাত্র ৯ হাজার টন.।.-উত্ত প্রদেশে 
চিনির প্রয়োজন প্রতি, বধ্লরে ৮০ ছাতার টন, অথচ : 
উৎপন্নহয় ৪ হাজার টন। : এই প্রয়জে প্রীযৃত.সেন 


, এই প্রদেশে প্রতি .বৎয় কত চাউল, উৎপন্ন 


হয় এবং উহার মধ্যে গ্বর্ণমেটট, কত; চাউল ক্রয় 
করিতে সমর্থ হন তাহার , নি্নণিখিত হিসাব 
দিয়াছেন :_১৯৪৪-উৎপাদন ৪২ লক্ষ ২১ হাজার 
টন, ক্রয় € লক্ষ ৭৯ হাজার টন ; ১৯৪৫--উৎপাঁদন 
৩৫ লক্ষ ১০ হাজার টন, ক্রয় ৪ লক্ষ ১৫ হাজার 
টন) ১৯৪৬--উৎপাদন ২৮ লক্ষ ৯৫ হাজার টন; 
ক্রয় ২ লক্ষ ৯৭ হাঁজার টন) (:১৯৪৭--উৎপাদন ৩৬ 
লক্ষ ৪৮ হাজার টন, ক্রয় ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার টন? 
১৯৪৮ বেরাচ্ছ)__উৎপাঁদন ৩৪ লক্ষ ১৭ ছাজার টন, ' 


" ক্রয় ৫ লক্ষ টন। 


২৯৮ ৭. [২*শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ 


ইটনাইটেড। 
ইয়া ব্যাঙ্ক দি 


. (স্থাপিত ১৯৪০ ) 


₹ সিডিউন্ড ও ক্লিয়ারিং 


হেড. অফিস ঃ ৭ ওযেলেদলী সে, 
TCR কৰিকাতা।' ২ Se 


:ছেয়ারম্যান 5 শীুনাথ রায় | 
EE চার্জ : শীপ্রিয়নাথ রা 


KE 

হঠ কল, 
ty 
et 


; 4২ ২ শীখাসমৃ--' ৃ 

বড়বাজার, শ্তামবাজার, হাটখোলা, 
" বালীগঞ্জ (কলিঃ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
' টাপুর, পাটনা, ময়মনসিংহ, বাঁকুড়া 
:"_ পে-অফিস_মিরকাদিম ্ 


€ড 
ইন্মিরেশ কোং লিঃ 
৪নং নেতাজী সুভাষ রোড,'কলিকাতা 
আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা, উভয়েই শ্ররষ্ঠ সুবিধা 
ও. উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
কর্শনিষ্ঠ, পরিশ্রগী ও সহিষ্ণ শ্মা 
এজেন্সি দ্বারা প্রচুর আয় কন্পিতে 


পারেন্‌। ম্যানেজারের নিকট 
আজই আবেদন কক্ষন। 







































































নি ব্যাক টি রা ২ 


EE নেতাজী সুভাষ যত | --ফোন--ক্যাল ৫৯৮৯, 

ge _ ব্ৰাঞ্চ-বড়বাজার, '' স্যামবাজ্ার, তি ০০৬০ 
'"বসিরহাট,): “খুলনা১ ' 'গ্রিরিডি;.. 'পাটন।। 84 
উপযুক্ত জামিনে টাকা, ধার, দেওয়া : হয়। 4 

। . সকল - প্রকার : ₹" ক্কা্য'কন্পা' হয়। : .:... 
ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এমভি ।.  মিঃ:এন১সি;ব্যানাজিজ, এম-এ (কমাস”) 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর ॥* জেনারেল য্যানেকার ,- 


বালিগঞজ দ্যা এণ্ড লোন এনেন্বী 
1 লিসিডেড 
পপ পা গা J 


‘Building Society 1. ১ টিন 


‘আপনি’ কি আপনার বাড়ীর নত টাক জমাইতেছেন' 


' আমাদের স্থায়ী আমানতে টাকা রাখিয়া আপনার ঈন্সিত বান্তসংগ্রহ"করুন। 
| 27441 5 


-স্থারী আমানতের সুদের হার. 





















ভ জালের অস্ত শতকরা ৩২ টাকা , 


১ বৎসরের জন্য » ৪৯১ ৮ 


দক্ষিণ. কলিকাতায় ও তাহার “লাগাও. 


টালিগঞ্জ, ও বেহালা-' মিউনিসিপ্যালিটার 


মধ্যে ছোট: ছোট বছ বাস্তর ব্যথা 


বিয়া ও কয়িতেছি। 







১২২, 


বৎসরের অন্ত শতকরা ৫ টাকা 


৩ 3s 20h 28 ৬৯, চট 


বর্তমানে সাপুর, টালিগঞ্জ, কসবা' ও -বেল- 


{| ঘরিয়াণ ‘Housing Schéme- ছোট বানর ; 
. বাবস্থা হইতেছে |... 


ভ্রমি--৮০০২ হইতে ২৬০০ কাঠা, 


ছোট বাস্ত -:৯০ ৪৪৯ হইতে ২৫০০০ ২. 'টাকা 


কলিকাতা 









ক রযতী্্নাথ ভট্টাচাৰ্য্য ছারা সম্পাধিত, মুত ও প্রকাশিত।  * . 
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ভিউ ই ইইউ 


গত ভিসেম্বর মাসে ভারত গবর্ণষেন্ট খান্ভপ্রব্যের 

উপর হইতে ক্রমে ক্রমে কনট্রোল যা নিয়্রণ 
ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়া সম্পর্কে এক নীতি ধোষণা 
করিয়াছিলেগ |. সেই নীতি কার্ধ্যকরী করার ফলে 
নানাস্থানে খানের ছৃশ্রাপ্যতা ও ছুর্দল্যতা বাড়িয়া 
যাইতেছে দেখিয়া বর্তমানে আবার তীছারা পুরা 
পুরি কনট্রোলের দিকেই ফিরিয়! যাওয়ার সক্কর 
করিয়াছেন। গত ২৪শে শেপ্টেম্বর ভারত 
সরকারের গাস্চমন্ত্ী শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম 
এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
ইনফ্রেশন দমনের অগ্ত.ও জনসাধারণের হুঃখ ছুর্দিশা 
যথাসম্ভব লাঘব করিবার জন্ভ ভারত গবর্ণমেপ্ট 
পুনরায় খান্তের উপর কনট্রোল, ব্যবস্থা বলবৎ 
করিবেন। আগামী অক্টোবর মালের মধ্যভাগ হইতে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট সমূহ এই নীতি ক্রমে ক্রমে 
কার্যকরী করা সম্পর্কে যত্তপর হুইবেন। ১৯৪৭ 
, সালের নভেম্বর মাসে খান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যতটুকু 
প্রসারলাভ করিয়াছিল ১৯৪৯ সালের অক্টোবরের 
মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ততদুর পরিমাপ এদেশে 
কন্ট্রোল পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাই ভারত গবর্ণমেণ্টের 
লক্ষ্য। বর্তমানে এদেশে রেশন প্রথায় ৩ কোটি 
লোককে খান্ত যোগানো হইতেছে । : আগামী 
অক্টোরর মাস মধ্যে জলপিছু দৈনিক ১২ আউন্স 
ছিসাবে,+ কোটি লোককে রেশন, প্রথায় খান 
যোগানোর 'ব্/বস্থা হইবে । চাউল, পম, ষৰ, 
ভুট্টা, বালি প্রভৃতির ক্রয়, বিক্রয় ও মূল্য সম্পর্কে 
ক্রমে ক্রমে পুরাদস্তর নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তিত হইবে I 
লরকারী এজেন্সী দ্বাড়া অন্ত কোন এজেক্সীর 
মারফতে এক প্রদেশ হইতে অন্ত প্রদেশে বা 
প্রদেশের একস্থান হইতে অন্ত স্থানে খাভদ্রব্য 
চলাচল করা নিবিদ্ধ করিয়া দ্বিবার ক্ষমতা 
, গরবর্ণমেন্টের থাকিবে । ভারত গবর্ণমেন্ট বিদেশ 
হইতে থান আমদানীর চেষ্টা করিবেন। প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট সমুহ নিজ নিজ এলাকা হইতে বথাসন্ভব 


খাভভ্রব্য ক্রয় কর! সমন্ধে অবহিত হইবে । এইভাবে 


যে খা্দ্রব্য সংগৃহীত হুহবে, তাহা দ্বারা রেশন 
ব্যবস্থা চালু রাখা হইবে। ৭ কোটি লোককে 
দৈণিক ১২ আউল্ম হিসাবে খা যোগাইবার যে 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


ঠা ভিন i কার্ধ্যকরী করিবার 
অন্য বাহির হইতে ৩০ লক্ষ টন খান্ড 'আমদাঁনীর ও 
প্রদেশ ছইতে ৩৭ লক্ষ টন খান সংগ্রহের প্রয়োজন 
দীড়াইবে বলিয়া খান্ভসচিষ বরাদ্দ করিয়াছেন। 
খান্ত দ্রব্যের একটা দর স্থির করিয়া লইয়া সেই 
দরে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ উহ! ক্রয় সম্পর্কে 
যত্বপর হুইবেন। খাতদ্বব্যের উৎপাদকদের ও 
খাভত্রৰ্য ব্যবহারকারীদের ভাষ্য স্বার্থের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া এ দর সঙ্গত স্তরে নির্ধারণ করা হুইবে। 
এয্নপ নির্ধারিত দরে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টের 
এজেপ্টদের নিকট খাভ্রবা বিক্রয় সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট 
উৎপাদকদের উপর বাধ্যকরী নিয়ম প্রয়োগ করিতে - 


নল .বিষয়-চী, 


সামরিক প্রসঙ্গ 
ব্যাক্কসন্কট ও তাহার শিক্ষা 


পৃষ্ঠা 
২299০১ 


৩৪২-৪৩ 


নৃতন শাসনতন্ত্র প্রাদেশিক 
রাজন্ব ব্যবস্থা 


৩০ 8-০৫ 
খেয়ালীর খাতা 

আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল 


৩০৬ 
* ৩৩ ৭-১০ 


‘৩১১-১২ 


পারিবেন। খান্ড সংগ্রহ বিষয়ে প্রাদেশিক সরকার 
সমূহকে উৎসাহ দিবার জন্ত সংগৃহীত প্রতিমণ খাস 
দিবেন। কোন প্রাদেশিক গবর্ণষেপ্ট অন্ত প্রদেশে 
খাত্রব্য রপ্তানীর ব্যবস্থা করিলে তাহার উপর 
মণকর1 হারে অতিরিক্ত একটা বোনাসও প্রদান 
কর! হুইবে। খাগ্াত্রব্যের মন্ভুতদারী ও মুনাফাবৃত্তি 
বন্ধ করার জন্ত গাবর্ণমেন্ট কঠোরতম সাজার ব্যবস্থা 
করিবেন'। এসেনসিয়াল সাপ্লাই. গ্যাউ যা 


অত্যাবশ্তকীয় ভ্রব্য সরবরাহ সম্পর্কিত আইন 


সংশোধন করিয়া খাজ্রব্য সম্পর্কিত অপরাধীদের । 
বাধ্যকরীভাবে কারাদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া 
হইবে। 


০ বা 0. জি ” 





ঠা মা, 
সু সংখ্যা 





বিনিয়ন্রশের পর খাদ্য নিয়া যে মুনাফাবৃতির 
খেলা স্থরু হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে খাভ্রব্য 
যেভাবে হুশ্রাপ্য ও হুর্শ,লয হইয়া দাড়াইতেহে, 
তাহাতে খানতন্ব্যের উপর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ নীতি 
প্রবর্তন করা সম্পর্কে তারত গবর্মমেন্টের এই 
সিদ্ধান্ত আমরা খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। তবে 
পুরানো নিয়মে অনুপযুক্ত কন্ট্রোল ব্যবস্থা দাড় 
করিয়া খাতের মূল্য ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণের সুবন্দোবস্ত 
করা যাইবে না। অধিকতর কার্য্যকারিতার সহিত 
সুদৃঢ় কন্ট্রোল ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্পর্কেই 
গবর্ণমেন্টকে উত্তোগী হইতে হইবে। নিয়ন্ত্রণ ও 
রেশন ব্যবস্থা পরিচালনায় ছুর্নীতি ও অপচয়ের 
পূর্ব্বেকোর গলদ কঠোরভাবে দূর করিতে হুইবে। 


শ্রীযুক্ত দৌলতরামের বক্তৃতায় সে বিষয়ে কোন 


সুস্পষ্ট নির্দেশ না দেখিয়া অনেকেই উদ্বেগ বোধ 
করিবেন সন্দেহ নাই। 


ভারতে বিদ্ধেশী মূলধন 
তারতে নানাক্ষেত্রে কি পরিমাপ বিদেশী মূলধন 


ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং ভারতের বাহিরে এদেশের 


লোকদের কি পরিমাণ অর্থসম্পদ আছে তাহ! নির্ণয় 
করিবার জগ্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ একটা তৃদস্ত ' 
কাৰ্য্য চালাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 

আন্তর্জাতিক মুত্র তহবিলের কর্তৃপক্ষ এ 
প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শ্রেণীভুক্ত সকল দেশকেই বিদেশ 
মূলধন সম্পর্কে তথ্যবিবরণ সংগ্রহের অন্ত নির্দেশ 
দিয়াছেন। সে নির্দেশ অমুসারেই ভারতীয় রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক উপরোক্তন্থপ তথ্য সংগ্রহের কাছে উদ্ভোগী 
হইতেছেন সন্দেহ নাই। কিন্ত এদেশের নিজস্ব 
প্রয়োজনেও এই শ্রেণীর তথ্য বিবরণ সংগ্রহ -করার 
বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে । এদেশে বৃটিশীয়দের 
দানের পরিমাণ কিরূপ তদ্বিবয়ে 'নানা্নে 
নানারূপ বরাদ্দ' উপস্থিত করিয়া থাকেন। কেহ 
কেহ বলিয়া থাকেন ভারতে বৃটিশ মূলধনের পরিমাণ i 
২৯০ কোটি টাকার বেশী নহে। কাহারও কাহারও 
মতে বর্তমানে উহা! ১,২০* কোটি টাকার মত 
দাড়াইয়াছে। রিআর্ভ ব্যাঙ্ক উপযুক্তরূপ 
তথ্যাহুযন্ধান করিয়া ও সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত 
রিপোর্ট প্রদান করিলে বিদেশী মূলধনের পরিমাপ 


সম্পর্কে সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিতে 


০০ 





. পারে। সকলেই গর বিষয়ে একটা সঠিক ধারণায় 
উপনীত হুইতে পায়ে। ভারতের পাওন! ষ্টালিংয়ের 
বদলে এদেশে নিয়োজিত বৃটিশ শিল্প কারখানা 
প্রভৃতি কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে অনেকেই দাবী 
করিতেছেন। এখেশস্থ বৃটিশ মুলধন ও এদেশ 
বৃটিশ সম্পত্তি সম্পর্কে পূরা বিবরণ সংগৃহীত হইলে 
এ ধরণের প্রস্তাব ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া 
দেখিবার সুযোগ হইবে সন্দেহ নাই। ভারতের 
আঁথিক সঙ্গতি ও শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োগ যোগ্য 
' মুলধনের পরিমাণ বুঝিতে হইলে বিদেশে 
ভারতীয়দের যে অর্থ সম্পদ রহিয়াছে তাহার 
. পরিমাণ সম্পর্কেও সঠিক তথ্য অবগত হওয়া 
দরকার। সেহিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ ধরণের 
বিবরণ সংগ্রহের ক্ার্ধেয উদ্োগী হইলে তাহা লক্ল 
দিক দিয়াই খুব সুখেয় বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। 
| লাভের অংশ বণ্টন 
ডিসেখর মাসে দিল্লীতে বে. শিল্প সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে শিল্প কারখানার শ্রমিকদের 
ক্ষোভ দূরীকরণের জঙ্ড এদেশে প্রফিট শেয়ারিং বা 
লাভের অংশ বণ্টন সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টকে 
ফার্ধযকরী বিবিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া 
ছয়। কলকারখালার লাতের অংশ শ্রমিকদের 
তিতর বণ্টন করা এ দেশের" বর্তমান অবস্থায় 
সম্ভবপর কিনা, সম্ভবপর বলিয়। মনে হইলে তাহ! 
কি তাবে ও কতদূর পরিমাণে অবিলম্বে কার্ধ্যে 
পরিণত করা যাইতে পারে তাহা বিচার করিয়া 
দেখিবার অন্ভ ভারত গবর্ণষেণ্ট গত এপ্রিল মাসে 
একটি বিশেষন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। সম্প্রতি 
সেই কমিটির রিপোর্টের সারাংশ সংবাদপক্সে 
প্রকাশিত হুইয়াছে। লাভ বণ্টনের প্রস্তাব উত্থাপিত 
হওয়ার পর দেশের শিল্পপতিরা ও তাহাদের 
মুখপত্রন্থানীয় কতিপপ্ণ গাময়িফ পত্র প্রথম হইতে 
এই প্রস্তাব অবান্তব ও অস্থচিত বলিয়াই প্রচার 
করিয়া আসিয়াছেন। বড়ই সুখের বিষয় এই বে, 
ভারত সরকারের নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি লাভ 
বণ্টনের প্রস্তাব এ দেশের পক্ষে অবাস্তব ও অনুচিত 
নহে বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে 
অবিলম্ছে সমস্ত শিল্প কারখানায় লাভ বণ্টনের নীতি 
কার্যকরী না করিয়া পরীক্ষামূলক ভাবে আপাততঃ 
€ বৎসরের অস্ত কয়েক শ্রেণীর বড় শিল্প 
কারখানাতেই শুধু উহা তাহার! বলবৎ 
করিবার নির্দেশ দিয়াছেন! প্রথম উদ্ভোগ হিলাবে 
এদেশে কাপড়ের কল, ইম্পাত কারখানা ( প্রধান 
প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলি ), চটকল, সিমেন্ট কারখানা 
এবং সিগারেট ও টায়ার তৈয়ারের প্রতিষ্ঠান 
সমূহেই লাত বণ্টনের নীতি কার্ধ্যক্মী করিতে বলা 


| _ হুইয়াছে। বিভিন্ন স্থানের অনেকগুলি কাপড়ের 


কলের মধ্যে আপাততঃ: এই নীতি আমেদাবাদ, 
, বোম্বাই ও শোলাপুরের কাপড়ের কলগুলির মধ্যেই 


. সীমাবদ্ধ রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে ' 


, রী সন ধরণের কারখানায় লাভ বণ্টনের নীতি 
কার্যকরী করিয়! বাস্তব অভিদ্ততা যদি সত্তোবজনক 
বলিয়া মনে হয় তবে গবর্ণমেণ্ট অগ্ঠান্ত শ্রেণীর শিল্প 
কারখানায়ও তাহা বলবৎ করিতে পাবেন বলিয়! 
কমিটি মন্তব্য করিয়াছেল। কি ভাবে শিল্প 
কারখানার বাড়তি লাভ স্থিরীকৃত হুইবে তৎসম্পর্কে 
কমিটি বলেন যে, শ্রমিকদের দ্ভাষ্য মজুরী ৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৭শে সেপ্টেম্বর, ৯৯৪৮ 








মালিকদের নিয়োজিত মূলধনের উপর সঙ্গত মুনাফা 
দিয়া ও ভবিষ্যৎ উন্নতির অন্য উপযুক্ত মন্ধুত 
তহবিলের সংস্থান রাখিয়া কল কারখানার আয়ের 
যে অংশ অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই বাড়তি লাভ 
বলিয়! ধরিতে ছইবে। উহার অর্ধেক শ্রমিকের 
ভিতর বণ্টনের ব্যবস্থা কয়িতে হইবে । মালিকদের 
নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ৬ তাগ হারে 
লভ্যাংশ দিলে তাহাই বর্তমান অবস্থায় তাহাদের 
সঙ্গত মুনাফার সামিল হইবে বলিয়া কমিটি মনে 
করেন। কলকারখানা বাড়তি লাতের শতকরা 
৫০ ভাগ শ্রমিকদের ভিতর বণ্টনের সময় প্রতি 
শ্রমিকের আয় অনুযায়ী তাহাকে লাভের আনুপাতিক 
অংশ দিতে হইবে, বলিয়া কমিটি নির্দেশ দিয়াছেন। 
শ্রমিকরা লাতের যে অংশ পাইবে তাহা প্রতি 
শ্রেণীর সকল শিল্প. কারখানা সম্পর্কে, একই হারে 
নির্ধারিত হুইবে, না এক একটি শিল্প কারখানার 
বাড়তি লাত অস্থ্যায়ী সেই সেই কারখানার 
শ্রমিকদের জন্ত তাহা আলাদা আলাদাভাবে 
(প016156) স্থিরীকৃত হইবে এ প্রশ্ন কমিটির, 
সমক্ষে দীড়াইয়াছিল। কমিটি শেষোক্ত নিয়মেই 
শ্রমিকদের প্রাপ্য লাতের অংশ . স্থির করিবার 
নির্দেশ দিয়াছেন। 

সম্পূর্ণ রিপোর্টটি না পাওয়া পর্য্যন্ত লাত বণ্টনের 
রীতি পদ্ধতি ও কমিটির খুটিনাটি মন্তব্য সম্পর্কে 
বিস্তারিত বিচার বিষেচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর 
মছে। তবে কমিটি অচিরে এদেশে কতিপয় 
শ্রেণীর শিল্প কারখানায় প্রফিট শেয়ারিংএর নীতি 
কাধ্যকরী করা সম্পর্কে যে সুপারিশ প্রদান 
করিয়াছেন তাহা আমরা খুব সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য 
বলিয়াই মনে করি। কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী 
কাপড়ের কল, ইস্পাত কারখানা, চটকল, সিমেন্ট 
এবং সিগারেট ও টায়ার তৈয়ারের কারখানায় 
যদি আধাআধি হারে বাড়তি লাত বণ্টনের নীতি 
কার্যকরী হয় তবে অন্ততঃ এই সব শ্রেণীর শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ক্ষোভের কারণ দুয় হইবে 
এবং তাহারা উৎপাদক বৃদ্ধির কাজে আস্তরিকভাবে 
উদ্তোগী হইবে, ইহা ভরসার কথা। গবর্ণমেণ্ট 
অচিরে এই ম্বপারিশ কার্যকরী করা সম্পর্কে 
আস্তরিকতাবে যতুপর হইবেন বলিয়া আমরা 
আশা! করি। 


তুলা ও পাটের যোগান বৃদ্ধির সমস্তা 

এদেশ বিভক্ত হওয়ায় তৃলা ও পাট উৎপাদনের 
সমৃদ্ধ কৃবি অঞ্চল পাকিন্থানে যুক্ত হুইয়াছে। উহাতে 
ওঁ সব ফসলের দিক দিয়া তারতের ঘাটতি দেখা 
দিয়াছে! সেই ঘাটতির পরিমাপ কিরূপ এবং 
কিভাবে তাহা পুরণ করা সম্ভবপর “ইণ্ডিয়ান 
ফাউদ্দিল অব এশ্রিকালচারেল রিসার্চের” সহ- 
সভাপতি স্তার দতর সিং সম্প্রতি এক বিবৃতিতে 
তাহা আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে বরে পাট ব্যবহৃত হয় 
৫৬ লক্ষ ৩০ হাজার খেল। ১৯৪৬-৪৭ লালে 
এদেশে (ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে) পাট উৎপন্ন 
হইয়াছিল মাত্র ১৩ লক্ষ ৪০ হাজার বেল। তুলা 
সম্পর্কে স্তার দতর সিং বলেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
ব্যবহারের জন্ত বংসরে ৪২ লক্ষ বেল তুল! দরকার 
হয়| ১৯৪৬-৪৭ লালে ২৪ লক্ষ বেল তুলা মাত্র 
এদেশে উৎপন্ন হুইয়াছিল। ঘাটতি পূরণের অন্ত 


পপি 


'এ লক্ষ বেল লঙ্বা আঁশযুক্ত তুলা মিশয়, ছুদান, 


বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি 


করিতে হুয়। বাকী ৯ লক্ষ বেলের জপ্ত পাকিস্থানের 
উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতে উৎপন্ন তুলার 
মধ্যে ছোট আঁশযুক্ত তুলাই অধিক। ক তুলার 
উৎপাদন নৃতন করিয়া বৃদ্ধি করিবার কোন 
প্রয়োজনীয়তা নাই। লঙ্বা ও মাঝারি অশাশযুক্ত 
তুলার 'অতাবই এদেশে খুব বেশী। ভারতের 
প্রয়োজন মিটাইবার জগ্ত এখন হইতে সেই তুলাই 
বেশী করিয়া উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
সেঞ্জষ্ক উন্নত বিধিব্যবস্থা 
লোকদিগকে যত্পর হইতে ছইবে। শ্রীযুক্ত দতর 
সিং বলিয়াছেন, এই জটিল খাস্ভাভাবের দিনে খাস্ত 
ফলের জমি কমাইয়া তাঁহা তুলা ও পাট উৎপাদনে 
নিয়োগ করা যাইবে না ) উন্নত বীজ বপনের ব্যবস্থা! 
করিয়া মুখ্যতঃ সেই ভাবেই তুলা ও পাটের জন্ত 
নির্ধারিত জমিতে বেশী পরিমাণে এ'সব ফসল 
অন্মাইবার ব্যবস্থা করিতে ছইবে। কলাই ও চীনা 
বাদামের অমিতে দ্বিতীয় ফপল ছিলাবে তুলার 
চাষ চলিতে পারে । পতিত জবি সংস্কার করিয়া 
তাহা পাট চাষের নৃতন জমি হিসাবে ব্যবহার 
করা যাইতে পারে। 

দুখের বিষয় এ সব নীতিতে ভারে পাট ও 
তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই চেষ্টা সুরু 
হইয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালেয় তুলনায় ১৯৪৭-৪৮ 
সালে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা প্রদেশে 
১ লক্ষ একর বেশী জমিতে পাটের চাষ হুইয়াছে। 


তাহাতে পাটের উৎপাদন ৫ দক্ষ বেলের মত বৃদ্ধি 


হইয়াছে। বেশী তুলা উৎপাদন সম্পর্কে যে চেষ্টা 
সুরু হইয়াছে, তাহাতে ১৯৪৮:৪৯ সালে ভারতে 
তুলার ঘাটতি ৫ লক্ষ বেল পরিমাণ হ্রাস করা 


সম্ভবপর হইবে বলিয়া স্তার দতর সিং আশ! কর়েন। 


ভেম্তাল থান্যের সমস্ত! 

নৃতন দিল্লীতে সম্প্রতি যে স্বত সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে বক্তৃতা দিতে ' গিয়া 
ভারত সরক্কারের খাদ্যপচিব 
দৌলতরাম এদেশে দুধ ও ঘ্বতের উৎপাদন 
বৃদ্ধির উপর জোর দেন। তিনি-বলেন, পুষ্টিকর 
থান্তের অভাবে এদেশে অলন্বান্থোর দিন দিন 
অবনতি ঘটিতেছে। ছুধ, তি, মাখন প্রভৃতি 
ধরপেয় খাচত্রব্য বেশী পরিমাণ উৎপাদন 
করা ও তাহা লোকের ব্যবান্নে আন! ছাড়া 
এই অধোগতি রোধ করিবার কোন উপায় 
দেখা যাইতেছে না। এই বিরাট দেশে ছুধের 
উৎপাদন এত কম যে জনপিছু প্রতিদিনের 
হিসাবে ৫1৬ আউদ্দের বেশী দুধের যোগান 
পাওয়া সম্ভবপর নহে । অথচ , পাশ্চাত্যের 
অনেক দেশেই জনপিছু দৈনিক ভারতের 
তুলনায় দশগুণ বেশী দুধ ব্যবহৃত ছইতেছে। 
ভারতের এই অতাঁৰ পূরণের জন্ভ হুথ্থের 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে ' সকলকেই যত্বপর হইতে 
হুইবে। ঘ্বত একটি বিশেষ পুষ্টিকর খাস্ভ। 


বেশী পরিমাণে ঘ্বৃত প্রস্ততের সুবিধার জন্যও 


এদেশে সর্বাঞ্ধে হুধের উৎপাদন বাড়ানো 
দরকার। তবে শ্রীযুক্ত দোঁলতরাম একথাও 
বলেন যে, কেবল বেশী মাত্রায় ছুধ ও ঘি 
উৎপাদনের ব্যবস্থা হইলেই . আলল উদ্দেপ্ত 


অবলম্বনে ভায়তের ' 


শ্রী্জয়রামদাস , 


২৭শে সেপ্টেম্বর, ৯৯৪৮ ] 





লাধিত হইবে না। সেই সব যাহাতে বিশুদ্ধ 
. অবস্থায় জনসাধারণের ভিতর বিক্রীত ও বর্টিত 


হয় তাহারও বন্দোবস্ত করিতে হইবে |. 


তিনি বলেন, খাঁ দ্রব্যে ভেজাল মেশানোর রীতি 
এদেশে ক্রমেই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাতে 
বিশুদ্ধ দুধ ও ঘি পাওয়া সাধারণের পক্ষে 
আজ দুর হুইয়া দীড়াইয়াছে। খাদ্যের সহিত 
আনন্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। এহেন খা 
জ্রব্যের ভিতর ভেজাল মিশাইয়া তাহা বিক্রয্ 
অন্বন্ত অপরাধ বলিয়াই মনে করিতে হইবে। 
এদেশের বিচারালয়ে ভেজালের অপরাধে কেহ 
অভিযুক্ত হইলে অনেক সময় সামান্য অরিমান! 
আদায় করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দওয়া হয়! 
তাহা তিনি নিতান্ত ছুঃখের বিষয় বলিয়া মনে 
করেন। এদেশে দ্বত পরীক্ষা ও তাহার শ্রেণী 
বিভাগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অুব্যবন্থা সম্পর্কে 
শ্রীযুক্ত দৌলতরাম খুব জোর দেন। গ্রামাঞ্চলে 
উৎপাদক সমবায় গড়িয়া তুলিয়া তাহার 
মাযফতে উপযুক্তরূপ শ্রেণী বিভাগ ৰুরিয়! 
স্বৃত বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইলে তাছাতে স্বৃতের 
ভেজাল বন্ধ হইতে পায়ে এবং উচার সমুচিত মূল্য 
আদায়ের পথ প্রশস্ত হইতে পারে। ব্যবছার- 
কারীদের লক্ষে তাহাতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ঘ্বৃত 
পাওয়া সহজ হুইতে পারে বলিয়া শ্রীযুক্ত 
দৌলতরামের বিশ্বাস । 

খান্যদ্রব্যে, বিশেষ করিয়া দ্বতের তেজাল 
দূর করা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত দৌলতরাম যাহা 
বলিয়াছেন তাহা আমরা সঙ্গত ও 'লমর্থন 
যোগ্য বলিয়া মনে করি। তবে তেজাল 
দুরীকরণের দায়িত্ব মুখ্যতঃ জনসাধারণের 
উপর ছাড়িয়৷, দিলে চলিবে না। কেন্দ্রীয় 
সঞ্ককার ও প্রাদেশিক লরকারসমূছকে 
এ বিষয়ে বিশেষভাবে উদ্ভোপী হইতে 
হইবে ।, এদেশে ঘ্বতের, শ্রেণীবিভাগ করিয়া 
উতর ত্বতের উপর অগমার্ক ছাপ দিয়া 
তাছা বিক্রয়ের জন্ত ভারত গবর্ণমে্টের 
এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং বিতাগ একটা বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । কিন্ত ১৯৩৮ লাল হুইতে 
এর ধরণের কাজ সুরু হইলেও আজ পর্যন্ত 
সরকারী তত্বাবধানে খুব কম পরিমাপ ত্বতেরই 
শ্রেণীবিভাগের ব্যবস্থা হুইয়াছে। গত বৎসর 
হা লক্ষ মণ ঘি অগমার্ক ছাপ দিয়া বিক্রয় করা 
হুইয়াছিল। দেশে মোট যে ঘি উৎপন্ন হয় 
উহা! তাহার শতকরা ২'ৎ ভাগের বেশী নহছে। 
কাছেই দ্বৃতের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে সরকারী 
বিধিব্যবস্থ। এদেশে আরও বেশী পরিমাণে 
সম্প্রদারপ করা ঘরকার। ম্যাদিষ্েট ও বিচার" 
পতিরা খান্ডদ্রব্যে তেবাল যেশানোর অপরাধে 
অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে সামান্য 
পরিমাপ জরিমানা আদায় করিয়া ছাড়িয়া দেন 
'বলিয়া শ্রীযুক্ত দৌলতরাম হুঃখ করিয়াছেন । ভেজাল 
দমন সম্পর্কে সুকঠোর আইন প্রণয়ন করিয়া 
নিন্নতম কারাবাসের নির্দেশ দিয়া ওঁ বিষয়েও 
গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত গ্রতিকারোপায়ের ব্যবস্থ। 
করিতে পারেন। আমরা সে বিষয়ে 
গবর্ণমেন্টের : বখোচিত মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতেছি । 

১২ 


আর্থিক জগৎ - 


ভারতে লাট বড়লাটদের বেতন 

তারতের জাতীয় সরকার যেরূপ উচ্চছারে 
এই দরিদ্র দেশে কংগ্রেণী লাট বড়লাটদের বেতন 
ও তাঁতা নির্ধারণ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া 
জনসাধারণের চক্ষুতারকা কপালে উঠিবার উপক্রম 
হইয়াছে । কেবল কংগ্রেসের ৰিখোষিত নীতি ও 
মহাত্মা গান্ধীর সমুচ্চ আদর্শবাদের দিক হইতেই 
উহ্থা অশোতন ও অঙ্গত নহে, আধুনিক যুগে 
জগতের অন্ত অনেক রাষ্ট্রে গবর্ণর ও গবর্ণর 
তেনারেলদের যে বেতন দেওয়া হইয়া থাকে সে 
তুলনায়ও উছ্া অত্যধিক বলা চলে। মিঃ 
পি এন খোশলা সম্প্রতি দিল্লীর ইণ্ডিয়ান “নিউজ 
ক্রনিকেল” পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া অষ্ট্রেলিয়া, 
"ক্যানাডা ও মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিয়া 
সে কথাটা! ভালভাবেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
তিনি দেখাইয়াছেন, অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণর জেনারেল 
যেস্থলে বৎসরে ১ লক্ষ ৭ হাজ্রার টাকার মত 
বেতন পাইতেছেন, সেস্থলে ভারতীয় গবর্ণর 
জেনারেলের জস্ত বেতন নির্ধারিত হইয়াছে বৎসরে 
আড়াই লক্ষ টাকার উপর। গবর্ণরদের বেতন 
সম্পর্কে মিঃ খোশলা বলেন, ভারতে প্রতি 
প্রাদেশিক গঁবর্ণরের মাসিক বেতন প্রায় ৬ হাজার 
টাকা হারে বীবিয়া দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু এত 
বেশী হারে মাহিয়ান! . দেওয়ার রেওয়াজ আজ 
* আর কোথাও বড় একটা দেখা যায় লা। 
অষ্ট্রেলিয়ার সব চেয়ে ঝড় প্রদেশ নিউ সাউথ 
ওয়েলস্-এর গবর্ণর মাসে ৫ হাজার পাউগ্ড বেতন 
পান। প্রতি ১০টি অস্ট্রেলিয়ান পাউণ্ড একটি বৃটিশ 
পাউণ্ডের সমান। সে হিসাবে টাকার অন্থপাতে 
এই মাহিয়ানার অঙ্ক বরাদ্দ করিলে তাছা দীড়ায় 
মাসে ৪ হাজার ১৬৬ টাক1। অস্ট্রেলিয়ার ক্ষুদ্র 
প্রদেশ ওয়েষ্টার্ণ অস্ট্রেলিয়ায় গব্্ণরের মাসিক 
বেতন ১ হাজার ১৬৬ টাকার যত। ভারতে 
গবর্ণরদের বেতন এ তুলনায় পাচগুণ্রেও বেশী। 
মাসিক প্রায় ৬ হাজার টাকা কিসাবে ভারতে 
এফ একজন গবর্ণরের বাধিক বেতন ৭২ হাজার 
টাকার মত দীড়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্র 
ষ্টেট সাউথ ডাকোটার গবর্ণরেৰ বেতন বৎসরে 
৯ হাজার ৯০* টাকা অর্থাৎ এদেশে এক একজন 
প্রাদেশিক গবর্ণরের মাহিয়ানার এক-সগুমাংশ। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পনরটি বড় ষ্টেটে গবর্ণরের গড় 
রাধিক বেতন হইতেছে ১০ হাজার ডলার অর্থাৎ 
প্রায় ৩৯ হাজার টাকা । ভারতে এক একজন 
গবর্ণরের মাহিয়ানার তুলনায় তাহা অর্দ্ধেকের 
চেয়ে কিছু বেশী। ক্যানাডার এলবারটা ও 
ব্রাশ্পউক-_-এই ছুই প্রদেশেরই গবর্ণরের বার্ধিক 
বেতন হইতেছে ৯ হাজার ডলার অর্থাৎ ৩০ হাজার 
টাকার মত। ভারতের গবর্ণরদের বার্ষিক বেতনের 
তুলনায় তাহা অর্ধেকের চেয়েও কম। | 
এই তুলনামূলক আলোচনা হইতে ভারতের" 
লাট বড়লাটদের মাছিয়ানার হার নিতান্ত অত্যধিক 
ৰলিয়াই মনে হয়। অষ্ট্ৰেলিয়া, ক্যানাড1 ও 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তুলনায় তারতে লোকের 
মাথাপিছু আয় কয। সেক্ধিসাবে এদেশে উর্ধীতন 
সরকারী কর্মকর্তাদের মাছিয়ানার হার অপেক্ষাকৃত 
কম করিয়া নির্ধারণ করাই সঙগত। কিন্তু হুঃখের 
কথা এই যে, বৃটিশ আমলের ব্যয়বহুল শাসন 





৩০১ 





ব্যবস্থাকে ধাহছারা ‘Rolls Royce administra 
tion ina country of dog carts’ বলিয়া 
বিদ্রপ করিতেন তীহারাই আজ নিঘেদের ছাতে 
ক্ষমতা পাইয়া বেশ কিছু উঁচু হারে কংগ্রেসী লাট 
বড়লাটদ্রের মাহিয়ানা ও ভাতার হার নির্ধারণ 
করিতেছেন । অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও অতি 
সাধারণ খদরের বেশভূষ। সত্বেও যাহার! দেশের 
লোকের নিকট যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সন্মান লাভ ' 
করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ বেতন ও ভাতার অঙ্ক 
বারা লোক সমক্ষে নিজেদের 0150165 বা মর্ধ্যাদা' 


বাড়াইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। 
রটেনে শিল্প জাতীয়করণের নীতি 


বৃটেনের শ্রমিক 'গবর্ণমেন্ট শিল্প ব্যবসায় 
তাতীয়করণের যে নীতি অমুলরণ করিতেছেন 
তাহার উদ্দেষ্য ও সার্থকতা বর্ণনা করিয়া বৃটিশ 
ইনফরমেসন লাভিসের অফিগার মিঃ বি ভি ব্রাউন 
সম্প্রতি কলিকাতায় একটি বক্তৃতা প্রদান 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সব কিছু 
অর্থনৈতিক গলদের সম্যক প্রতিকার হুইৰে 
মনে করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 'ছ্ভাশানেলাইজেসন” 
বা জাতীয়করণ নীতি গ্রহণ করেন দাই। 
বে-সরকারী কর্তৃত্বে পরিচালিত শিল্প কারখানার 
বিভিন্ন সমন্তা সফাধান করিতে না পারিয়া ও. 
উহাদের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ বিশেষ 
প্রসারিত করিতে না পারিয়া নাষ্ভগতি হইয়াই 
আজ তাহারা আতীয়করণের চরম পথ 
বাছিয়া লইয়াছেম। বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেন্ট 
আতীয়করণের যে কার্ধ্যহ্চী গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহ! যথাযথ কাৰ্য্যে পরিণত হইলে বৃটিশ শিল্প 
ব্যবসায়ের মাত্র শতকরা ২০ ভাগ সরকারের 
সাক্ষাৎ কর্তৃত্বাধীনে আপিবে। বাকী ৮০ ভাগ 
যথানিয়মে বেসরকারী পরিচালকদের হাতেই 
থাকিয়া যাইবে। বৃটেনে কয়লা শিল্প জাতীয়করণ 
সম্পর্কে মিঃ ব্রাউন বলেন, জাতীয়করণের পূর্কে ও 
শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিক ধর্ম্মবটের খুবই আধিক্য দেখা 
গিয়াছিল। বুটেনের মোট কার্ধ্যরত শ্রমিকদের 
শতকরা.৬ ভাগ করলা শিল্পে নিয়োজিত আছে। 
কিন্ত বৃটেনে মোট ধর্্ঘটের শতকরা ৬৪ ভাগ 
ঘটিত কয়লা শিল্পের ক্ষেত্রে। ১৯৪৭ সালের ১লা 
জামুয়ারী হইতে কয়লা শিল্প ভাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত হওয়ার পর গ্ভাশনেল কোল বোর্ডের 
কর্তৃত্বে উহা পরিচালিত হুইতেছে। বর্তমানে 
ধর্মঘটের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেকট। “হাস 
পাইয়াছে। নূতন যন্ত্রপাতি বলাইয়া কয়লার 
উৎপাদন বৃদ্ধি কর! সম্পর্কে পূর্কে খনির মালিকদের ' 
পক্ষ হইতে খুবই বিরোধিতা লক্ষ্য করা যাইতেছ্বিল । 
কয়লা শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার পর 
এ ধরণের বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের পথ এক্ষণে বেশ 
প্রশত্ত হইয়াছে । শ্রমিকদের সুবিধার আঙ্থ 
গবর্ণমেন্ট তাহাদের প্রত্যেককে সপ্তাহে দুইদিন 
করিয়া কাজ হুইতে অবসর দেওয়ার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন! তাহাদের মুখ শ্বাচ্ছন্য বৃদ্ধি লম্পর্কে, 
অন্রূপ বিধিব্যবস্থাও অবলম্বন করা হ্ইয়াছে। 


বর্তমানে কয়ল! শিল্পের শ্রমিকদের অনুপস্থিতির 
মাঝ্রা কমিয়া আপিয়াছে। তাহাদের ভিতর বেশী 
উৎপাদনের আগ্রহ জাগ্রত হুইয়াছে। ফলে ১৯৪৬ 
সালের তুলনায় ১৯৪৭ সালে বৃটেনে বেশী কয়লা? 
উত্তোলিত হুইয়াছে। 


হ্যাক সঙ্কট টি ও তাহার শিক্ষা 


ব্যান্ধদযূহও তাহাদের অবাঞ্ছিত বিপদ তাহাদের অবাঞ্চিত বিপদ হইতে উদ্ধার ভারত ৰন, রিজার্ড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ও গঙ্চি | 


আমানতকারীরা আতঙ্কগ্রস্ত রর তাহাদের 
টাকা তুলিয়া লওয়ার ভম্ক একসঙ্গে ব্যাঙ্কের 
উপর ধাওয়া করার ফলে সম্প্রতি বাঙ্গালী 
পরিচাপিত চারিটি পিভিউলড, ব্যাঙ্কের পতন' 
ঘটিয়াছে। অন্ত কয়টি ব্যাঙ্কের উপরও, 'রাণ’ 
হুইতেছিল। কিন্ত পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী, 
ভারত গবর্ণমেপ্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চেষ্টা ও 
তৎপরতার ফলে বর্তমানে এ লব ব্যাঙ্কের আমানত- 
কারীদের আস্থা ও ভরল! ফিরিয়া আপিয়াছে। ব্যাঙ্ক 


সমৃহও অবাঞ্ছিত. বিপদ কাটাইয়া, উঠিয়াছে। . 


বাংলায় জটিল ব্যাঙ্ক সঙ্কটের সুচন! দেখিয়! চোরিটি 
ব্যাঙ্ক ফেল পড়িবার পর) প্রথমে ভারত গবর্ণমেন্ট 
এ বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাক্কফে সমুচিত প্রতিকারমূলক 
ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা দিয়া ১৮ই সেপ্টেম্বর 
তারিখের ভারতীয় গেজেটে একটি বিশেষ আভিনান্দ 
'জারী করেন। এ অর্ডিনান্দে সিডিউলড. বা লন- 
পিডিউলড় যে কোন ব্যাঙ্কের বিপদে উহাকে 
উপযুক্ত সিকিউরিটির জামিনে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার 
বিশেষ ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়। অষ্কান্ত 
পিক দিয়া ব্যাঙ্ক সমূহের কাধ্যধারা সংশোধন ও 


নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও কতকগুলি ধরণের বিশেষ দায়িত্ব, 
/ 


কেন্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ভ্বত্ত করা হয়। এই 
অর্ডিনান্দ ভারী হওয়ার পর গত ২০শে সেপ্টেম্বর 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গবর্ণর মিঃ এম জি মেক্রি 
কলিকাতায় আসেন। . তিনি বিপন্ন ব্যাক্ক সমূহের 
অবস্থা পৰ্য্যালোচনা করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ' 
হইতে উহ্থা্দিগকে যথাসম্ভব সহায়তা করিতে 
, উদ্ভোগী হুন! ২১শে সেপ্টেম্বর সকাল বেলায় 
সংবাধপন্রে পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ 
বিধানচজ্জ রায়ের একটি 'বিবৃতি প্রকাশিত হয়। 
অযথা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ব্যাঙ্কসমূহের বিপদ না 
ঘটাইবার অন্ত উহাতে তিনি আমানতকারীদের 


প্রতি আবেদন 'ানান। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ' 


নূতন ব্যাঙ্ক অডিনান্স অনুযায়ী যাহাতে বাঙ্গালী 
ব্যাক্কগুলির সাহায্যে অগ্রপর-হন সে বিবয়ে তিনি ও 


তাহার গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব চেষ্টা করিবেন বলিয়াও . 


তিনি জ্ঞাপন করেন। এ. দিন ছুপুরে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের ডেপুটি গবর্ণর, পশ্চিম বলের প্রধানমন্ত্রী ও 
"ভারত সরকারের রাজন্ব বিভাগের জয়েণ্ট 
সেক্রেটারী কতিপয় ব্যাঙ্কে গিয়া উহাদের অবস্থা 
স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করবেন। মিঃ মেক্রি উপস্থিত 
'আমানতকারীদের আন্ত ' করিয়া বলেন যে, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিপন্ন ব্যান্বগুলিকে যথাসম্ভব অর্থ 
সাহায্য করিতেছেন। ইতিমধ্যেই বিস্তর টাকা ব্যাঙ্ক 
সমূহকে 'কর্জ হিসাবে ঘেওয়া হইয়াছে! নূতন 
. ব্যাঙ্ক অভিনাম্দ অনুযায়ী যে ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
পাইয়াছেন, তাহাতে যে কোন সময় ব্যাঙ্চ যুহের 
বিপদে উছাদিগকে সাহায্য করিবার কাজে তাহারা 
ছৃঢসক্বল্প নিয়া অগ্রীপর হইতে পারিবেন। কাছেই 
আতদ্ষগ্রন্ত হইয়া টাকা তুলিবার অন্ত ব্যাঙ্কে ভিড় 
করা আমানতকাবীদের পক্ষে অনুচিত । এই সব 
চেষ্টা ও ভরসার ফলে শেষ পর্য্যন্ত আমানতকারীদের 
আস্থা ফিরিয়া আপিয়াছে। তাঁহার! গচ্ছিত টাকা 
তুলিয়া লওয়ার ঝোক পরিহার করিয়া, নুতন করিয়া 


ব্যাঙ্কে টাক! অমা রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে ।. 


পাইয়াছে। I 


ৰঙ্গ গবৰ্ণমেণ্টের শৈধিল্যের অন্ধ আমরা ক্ষোত 


ভারত গবর্ণমেন্ট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ও প্রকাশ না করিয়া পারি না। 
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অবসান ঘটিয়াছে, ইহা খুবই সুখের বিষয়। কিন্ত 
চারিটি ব্যাঙ্কের পতন ঘটিবার পূর্বে কেন 
আতঙ্কগ্রস্ত আমানতকারীদের শান্ত করিবার চেষ্টা 
হুইল না, 
তংপরতার ভাব নিয়] উহাদিগকে রক্ষা করিবার জস্ত 
আন্তরিকভাবে উদ্ভোগী হইলেন ন! তাহা ভাবিয়া 
আমরা খুবই ব্যথা অন্তব করিতেছি ।, ভারত 
গবর্ণমেন্ট ব্যাঙ্ক আডস্তাস জারী করিলেন; রিজার্ভ 
ব্যান্কের গবর্ণর সাহাষা করিবার জন্ভ কলিকাতা 
আলিলেন, আমানতকারীদের আশ্বস্ত করিবার 
ভগ্ত পশ্চিম বলের প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিলেন 
এবং আতঙ্কগ্রস্ত জনসাধারণকে বুঝাইরা নিবৃত্ত 
করিবার জন্য তিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি 
গবর্ণরকে শিয়া ব্যাঙ্ক সমূহের আফিসে ঘুরিয়া 
বেড়াইলেন। কিন্তু এই ধরণের ব্যবস্থা ফেল 
আরও আগে অবলম্িত হুইল না তাহাই আমাদের 
পিজ্ঞান্ত। যে চারিটি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে 
তাছাদের আফিনে যখন “রাগ হইতেছিল, তখন 
সে.খবর কাহারও অবিদিত ছিল না। পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেন্ট ও রিজার্ভ ব্যাক্ক কর্তৃপক্ষ 'তখন, 
উহাদের সাহায্যে অগ্রসর "হইলে উহাদ্দিগকেও. 
বাঁচানো যাইত বলিয়া গাধারণের বিশ্বাস।- কিন্তু 
তখন তাঁহারা কেহই সে বিষয়ে উদ্যোগী হুন 
নাই। 
হওয়ার পর তীহারা দেশ ও দশেক প্রতি কর্তব্য 
নিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন |, তাহাদের 


চেষ্টার আজ কতকটা বিলম্বে যে ব্যাঙ্ক সঙ্কটের 


অবসান ঘটিল, করেক দিল পূর্বে মে চেষ্টা সুরু 


হইলে ব্যান্ছ সঙ্কটের হুচনাতেই তাহার 
ববনিকাপাত টিতে পারিত। উহাতে চারিটি 
ব্যাঙ্কের পতন গ্রতিরুদ্ধ ছইত।. এ সব ব্যাঙ্কের, 


হাজার হাজার আমানতকারী তাহাদের শোচনীয় 
ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইত। সে কথা ভাবিয়া 


কেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকৃত সাহায্য 


চারিটি সিডিউল ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ . 


. সমুমান ৰুরিয়াছিলেন। 


~ 


পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ভাঃ বিধান্চন্ত্র 
রায় তাহার ২১শে সেপ্টেষর তারিখের 
বিবৃতিতে অবশ্ত গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইয়া 
একট] সাফাই গাহিবায্ন চেষ্টা করিয়াছেন! তিনি 
বলিয়াছেন, বাংলায় যে ওঁ ধরণের ব্যাঙ্ক সঙ্কট 
দেখা দিতে পারে তাছা পর্র্ণনেণ্ট পূর্ব হইতেই, 
আগষ্ট মালের প্রথম 
হইতে এ বিষয়ে তাঁহারা সতর্ক নজর রাখিতে 
ছিলেন। & সময় হইতে তাহারা ভারত গবর্ণমেণ্ট 
ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে ব্যাঙ্ক সমূহের সাহায্যে 
অগ্রসর হওয়ার জন্ত চাপ দিতেছিশেন। বাঙ্গালী 
ব্যাঙ্ক সমূছক্চে রক্ষা ফরিবার অন্ত ভিতরে ভিতরে 
ফি সব চেষ্টা পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট করিয়াছিলেন 
তাহা] আমরা অবগত নছি। তবে বাহ্যতঃ লে চেষ্টার 
কোন নিদর্শন এতদিন বাংলার জনসাধারণ পায় 
নাই। তাহারা, আগষ্ট মাপের প্রথম হইতে 
আস্তরিকভাবে ভারত গবর্ণমেন্ট ও রিজার্ভ ব্যান্কের 


' উপর চাপ দিতে থাকিলে ১৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে 


ফেন ব্যাঙ্ক অভিনান্দটি জারি করা হইল না তাহ! 
বিশ্ময়ের বিবয়। তারত গবর্ণমেপ্ট ও রিছার্ড 


‘ব্যাঙ্চ কর্তৃপক্ষ ও কার্যে গাফিলতি দেখাইলে 





স্থগলী ব্যান লিঃ 





প্রধান কার্যালয় £ ' কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় £ _ 
৪৩, ধর্মতল। গ্রাট ৪২, চৌরলী 
কলিকাতা 
ফোন ফোন 
ক্যাল £ ২২৬০ পি,কে £ ৪৯৭৫ 
(৩ লাইন) (৩ লাইন) 


পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র 
অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস উনার লেবার 
। নিয়োজিত। 
প্ৰ্যাঙ্কিং” ও সমাজ সেবায় Ee যোগা- 
যোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট, আপনার 
সন্তষ্টি আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক । ৃ 


.. শ্রীধীরেজ্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
এমএল-এ 


| ম্যানেজিং ডাইয়ে্টর। 














সেক্ষেত্রে পশ্চিম ৰঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ৯৩ই সেপ্টেম্বর. 
হইতে কয়েকটি ব্যাক্ষের উপর রীতিমত ‘বাণ’ 
সুরু হইয়াছে জানিয়া অনতিবিলঘেই ও সব ব্যাঙ্কের 
আমানতকারীদের আশ্বস্ত করিবার অন্ত চেষ্টা করিতে 
পারিতেন। যে সব জল্পনা কল্পনার ফলে ব্যাঙ্ক 
সমূহের উপর 'রাপ' হইক়াঞ্িল যথাসময়ে খোজ 
খবর নিয়া পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট তাছার 'বিক্দ্ধে 
প্রতিবাদ জানাইতে পার্িতেন। অভিসদ্ধি- 
পরায়ণ লোকদের বিরূপ প্রচারে বিদ্রাস্ত 


_আমানতকারীর়া দল বাধিয়া ব্যান্ক ফেল করিতে 


আরঞ্ত করিলে তাহাতে বে দেশের ও দশের 
সমূহ ক্ষতি ঘটিবে লে সম্বন্ধে তাঁহারা অনতিবিলম্বে 
সকলকে হ'সিয়ার করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্ত 
চারিটি ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করিবার পূর্বে তাহারা 
সেন্দপ কোন ব্যবস্থাই অবলহ্বন করেন নাই। প্রধাঁন- 
মন্ত্রী ২১শে সেপ্টেঘর বে বিবৃতি দেন কয়েক দিন 
পূৰ্ব্বে সে বিবৃতি প্রকাশ করিতে কি বাধা হিল 
তাহা আমরা বুঝি না। : পূর্ব হইতে একটা ব্যাঙ্ক 
সঙ্কট যাহার! আশঙ্কা করিতেছেন এবং আগষ্ট" 
মি হইতে যাহারা অবস্থার গতি সম্পর্কে পুরা' 
দত্তর সজাগ আছেন, তাহাদের পক্ষে এই শৈখিল্য 
কোন মতেই শোভন নহে। পশ্চিম বঙ্গের 
গবর্ণমেন্ট শেষ পর্য্যন্ত যাহ! করিয়াছেন তন্যন্ত 
আমরা তাহাদের প্রশংসা কগিতেছি। কিন্ত 
সময়মত যাহা তাচারা করেন নাই তাহার বিষষয় ' 
ফল দেখিয়া তবিষ্যং সম্পর্কে তাহারা শিক্ষা লাভ 
করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 

- ষেচারিটি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে তাহাদের 
আমানভকারীদের স্বার্থ রক্ষা সম্পর্কে ভারত 
গবর্ণমেন্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব প্দয়ণ করিয়া 
বর্ধন ' শোচনীয় পরিণতির অঙ্ক 
আময়া তীহাদেদছ বিরুদ্ধেও "ক্ষোভ 


২৭শে সেপ্টেম্বর, ৯৯৪৮ ] 


আর্থিক জগৎ, 





না জানাইয়া পারি না। যুদ্ধের পর হইতে বাংলায় 
ব্যাঙ্ক ফেলের ছিড়িক দেখা দিয়াছে। পুনঃ পুনঃ 
ব্যাঙ্ক ফেলের ফলে এ প্রদেশের অনেক আমানত- 
কারী 'সর্বস্বাস্ত হইয়াছে । কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ 
 শপর্ধ্যস্ত এই ধরণের বিপদ ও ক্ষতি নিবারণ সম্পর্কে 
“কোন কার্যকরী বিধিব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। 
পরিচালকদের অসাধুতা ও ক্রুটি বিচ্যুতির অন্ত 
বাংলায় কতকগুলি ব্যাঙ্কের ভিত্তি ছিল খুবই দুর্কাল, 
ইছী আমরা জানি । আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার 
“অন্ত এইলব অনাচার দমনের ব্যবস্থা করাই ভারত 
গবর্ণমেন্ট তথ! বিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্কের বর্তব্য। ' ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানের স্থপরিচালনার উপর জোর দিলে, 
'উচ্ছাদিগকে বিবেচনাসন্মত দাদননীতি অনুলরণে 
বাধ্য করা হইলে এবং রিজার্ভ ব্যান্কের মারফতে 
উচাদের কার্য্যনীতি তদারক করা হইলে অতীতে 
অনেক ব্যান্ক অবধারিত পতন হইতে রক্ষা পাইত। 
'ষে সব দুৰ্ব্বল প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ফোন প্রকারে 
তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে তাহাদের 
সম্পর্কেও লোকের আশঙ্কা দূরীভূত হইত। কিন্ত 
'নৃততন ব্যাক আইন প্রণয়ন করিয়া সব দিক দিষা 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমুচিত সংস্কার সাধনের ব্যবস্থা 


করা হইৰে বলিয়া বারবার তাহাদের সঙ্কল্প 


আানাইয়াও গুবর্ণমেন্ট এ পর্য্যস্ত পে সঙ্কল্প কার্যে 
পরিণত করিতেছেন না। ব্যাঙ্ক আইনের খপড়া 
রচিত হওয়া সত্বেও সত্বর তাহা পাশ ও কার্ধ্যকরী 
করার ব্যবস্থা 'হইতেছে না। আইন প্রণয়নে 
বিলম ঘটিলে সে ক্ষেত্রে অভিনাম্স ছারা এ শ্রেণীর 
, বিধান কতক'পরিমাণে অচিবে কার্ধ্যকরী করা 
্যাইতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়েও গা 
লাগাইতেছেন না। ফলে ব্যাঞ্চ ব্যবসায়ক্ষেত্রে 
সংগঠনের কাজ মোটেই অগ্রবর্তী হইতেছে না। 
“অসাধু ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা তাহাদের কার্ধ্যধার! 
সংশোধনের গরজ্জ বোধ করিতেছে না। পরিণামে 
পুনঃ পুনঃ ব্যাঙ্ক ফেলের ভিতর দিয়! অন্ত ও অসহায় 
“আমানতকারীর! নিদাকপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 
এই ধরণের অবস্থা দেশে চলিতে থাকা জাতীয় 
সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের পক্ষে যে 
'মোটেই কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে উহ! তাহাদের 
বুঝা উচিত। 
ব্যাঙ্ক আইন প্রণয়নে যে স্থলে বিলম্ব হইতেছে 
,সে স্থলে দেশের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সমূহের অবস্থা 
:সম্পর্কে সতর্ক নজর রাখা ও উহাদের বিপদের সময়ে 
স্যথাসম্তব সাহায্য দ্বারা আমানতকারীদের শ্বার্থের 
খাতিরে উহাদিগকে রক্ষা করার ব্যবস্থা কর! ভারত 
-গবর্ণমেন্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কর্তৃপক্ষের খুবই 
কর্তব্য। কিন্তু তাঁহার! যে সে কর্তব্য সম্বন্ধে 
-পুরামাত্রায় সজাগ নেন সম্প্রতি বাংলায় চারিটি 
সিভিউলড,. ব্যাক্ক ফেল পড়াতে তাহা 
' আঁময়। 
‘লিডিউলড ব্যাঙ্ক রিজ্ঞার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট যে 
সাপ্তাহিক বিবরণ পেশ করিত তাহাতে উচার্দের 
"অবস্থার গতি সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের 
“ওয়াকিবহাল থাকার কথা'। কিন্তু পূর্বাহে ওঁ সব 
ব্যাঙ্কের "বিপদ আশঙ্কা করিয়া তাহারা 
আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষাকল্লে' উহাদের সম্পর্কে 
‘কৌন. সুব্যবস্থা অবলঘন করেন নাই ক্রমাগত 
“বাপ” হওয়রি ফুলে উহার! যখল চরম পরিণতির 


বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এই সব মা 


দিকে অগ্রুর 


নাই। এ বিষয়ে গবর্ণমেপ্টকেও সমুচিত কার্য্যনীতি 
অবলঘনে তাহারা পরামর্শ দেন নাই। চলতি 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অন্থুসারে ব্যাঙ্কসমূহ্রে 
উপস্থাপিত অনেক প্রকার সিকিউরিটির জামীনেই 


উহাদিগকে অর্থ কর্জ প্রদান করা, রিজার্ভ. 


ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই অবস্থায় 
ব্যাক্কদমূছের বিপদে উহ্াদিগকে বিশে কিছু 
সাহায্য করা যায়: না বলিয়া বহু পূর্ব হইতেই 


‘রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করার দাবী, 


হইতেছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সঙ্গত মনে করিলে যে 
কোন ব্যাঙ্কের হন্তস্থিত যে কোন্‌ সিকিউরিটির 
জামীনে ওঁ ব্যাঙ্ককে অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন 

সে ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে প্রদান করিবার কথা 


বারবার উঠিয়াছে। কিন্তু এ দাবী মানিয়া লইয়া” 


এতদিন ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যান্ককে সে ক্ষমতা 
প্রদান করেন নাই।. ইতিপূর্বে রিদ্রার্ভ- ব্যাক্কের 
সময়োচিত সাহায্য না পাইয়া বাংলার অনেকগুলি 
ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছিল। সাম্প্রতিক ব্যাঙ্ক সঙ্কটের 
ফলে নূতন করিয়া! ৪টি সিডিউলড ব্যাঙ্কের পতন 
ঘটিবার পর বহু বিলষে গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ভারত 
সরকার একটি অভিস্তাদ্দ জারী করিয়া টাকা কর্জ্জ 
প্রদান সম্পর্কে যেই প্রাধিত. ক্ষমতা বিজার্ড ব্যাক্ষের 
ছাতে গ্স্ত করিয়াছেন। কয়দিন, পূর্বে এই ব্যবস্থা 
অবলঘ্িত হইলে হয়ত বালালী পরিচালিত ৪টি 


সিডিউলড ব্যাঙ্ধ ওরূপ শোচনীয় পরিণতি হইতে: 


রক্ষা পাইত। ্‌ 
রিজার্ভ ব্যাক্কের ডেপুটি গবর্ণর অবশ্য এক 
বিবৃতি দিয়া এ বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের ও 
রিছ্ার্ভ ব্যান্কের দোষ ক্ষালল কুর্িবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, যে চারিটি 
ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে ছুইটি রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নিকট সাহাব্যপ্রার্থী হয় নাই। বাকী 
ছুইটি ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট টাকা কঙ্জ 
চাহিয়াছিল। উদার মধ্যে একটি ব্যাঙ্ক রিজার্ভ 


ব্যাঞ্ষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন নিকিউরিটি- 


উপস্থিত করিতে পারে নাই। ফলে উহাকে 
টাকা কর্ল্ দেওয়া হয় নাই। অপর ব্যাঙ্কটিকে 
কতক পরিমাণ টাকা করছ দিতে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সম্মত ছইয়াছিলেন। কিন্ত 
' ওঁ ব্যাঙ্ক শুধু এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণে সেই কঙ্জ 
গ্রহণ করিয়াছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে বাকী 
টাকা না নিয়াই উহা উহার দরজা বন্ধ করিয়া 
দিয়াছিল। কাজেই ডেপুটি গবর্ণরের বক্তব্যের 
সার মর্ম হইল এই যে, এ চারিটি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার 
অগ্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কণ কর্তৃপক্ষ দায়ী নহছেন। কিন্ত 


পট লিন নন 


হইতেছিল তখনও তাহারা 
উহাদের সাহায্যে আন্তরিকভাবে অগ্রসর হন 


জামীনে 


সপ উস ০ মেলে ন 


হিমালয়ান ইন্দিৱেন্স কোম্গাণী লিঃ 


রেজিঃ অফিস_শিলৎ, (আসাম) 
জীবন, অগ্নি, নৌ, দর্ধটনা ও মোটর বীমার জন্য। 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে চাই আধিক স্বাধীনতা । - 
ভবিষ্যভের.নিশ্চিত“সংস্থান এবং অনিশ্চিত ক্ষতির প্রতিবিধান বীমা । 


০ অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক 
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প্রকৃত অবস্থা [বিবেচনা করিয়া দেখিলে রিজার্ভ 


ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে ও গবর্ণমেন্টফে আমরা এ বিষয়ে 


অন্ততঃ কিছু পরিমাণে দায়ী না করিয়া পারি না। 


আমাদের প্রথম কথা হইতেছে এই যে, চারিটি 
ব্যান্কের আধিক অবস্থা বিশ্লেষণ ' কিয়া ও 
আমানতকারীদের স্বার্থের কথা ভাবিয়া পূর্বেই 
রিভার্ড ব্যাঙ্কের পক্ষে উহাদের সম্পর্কে সতর্ক হওয়া 
উচিত ছিল। .ছুইটি ব্যাক্ষ ভাহাদের' বিপদে 
সাহায্যের অন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয় নাই । 
ইহা উক্ত ব্যাঙ্ক পরিচালকদের ক্রুটা ‘সন্দেহ নাই 
কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদের হম্তস্থিত সিকিউরিটির 
উহাদিগকে সময়োচিত ধার দিতে 
পারিবেন.না মনে করিয়াই যে পরিচালকরা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হন নাই, ইহা! অলেকট] অনুমান 
করা যাইতে পারে। একটি. ব্যাঙ্ক রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হুইয়াও তাহাদের নিকট হইতে 
সাহায্য না পাওয়াতে গে আশঙ্কা সত্য বলিয়াই 
প্রমাণিত হুইয়াছে। যে ব্যাঙ্ককে রিদার্ড ব্যাঙ্ক 
সাহায্য করিতে রাঘী হইয়াছিলেন সাহায্যের 
মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প বলিয়া উহাও 
সে সাহায্য পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করে নাই। 
কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই 
প্রমাণিত হয়, যে, *ব্যাঙ্ক অভিনান্স পূর্বে জারী 
করিয়া বিপন্ন ব্যাঞ্চসমৃহকে শাহায্য- কর! সম্পর্কে 


রিজার্ভ ব্যাঙ্চকে পূর্ণ ক্ষমতা লা দেওয়ায় সময়মত 
ওঁ ব্যাঙ্ক বিপন্ন ব্যান্কসমূছের, সাছায্যার্থে ভালভাবে 


অগ্রমর হইতে পারেন নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনেক 
প্রকার সিকিউরিটির জামীনেই টাকা কর্জ্জ 
প্রদানে সমর্থ হইবেন না জানিয়া ছুইটি ব্যাঙ্ক 
একেবারেই উহাদের দ্বারস্থ হয় নাই । যে ছুইটি 
ব্যাঙ্ক উপযুক্ত সাহায্যের অন্ত আবেদন 
করিয়াছিল তাহার মধ্যে একটি একেবারেই কোন 
সাহায্য পায় নাই। অপরটিকে কিছু অর্থ সাহায্য 
প্রদানের ব্যবস্থা হুইয়াছিল। কিন্ত সে সাহায্য 
নিতান্তই অন্থপযুক্ত বুঝিয়া' পরিচালকরা নিরাশ 
ইইয়া ব্যাক্কের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়াই সঙ্গত 
বলিয়া! মনে করিয়াছিলেন! ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি 
সময়মত ব্যাঙ্ক অরিনাক্পটি ভারী করিতেন এবং 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি সময় থাকিতে বিপন্ন ব্যাঙ্ক 
সমূহের লাছায্যে' আন্তরিকভাবে অগ্রগর হইতেন 
তবে এ চারিটি ব্যাঞ্ককে বাচানোর একটা ব্যবস্থা 
করা যাইত বলিয়াই আমাদের ধারণা । বর্তমান 


সঙ্কট হইতে সমুচিত শিক্ষা লাভ করিয়া ভারত 


সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দেশের ও দশের 
হ্বার্থে এই শ্রেণীর বিপদ কাটাইয়া উঠ! সম্পর্কে 
ভবিষ্যৃতে ' অধিকতর অবহিত ও সতর্ক হইবেন 
বলিয়া আমরা আশা করি । । 


খু EERE SES EES 
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ধ 


তন শাসনতন্ত্র প্রাদেশিক রাজস্ব ব্যবসা 


তারতের খলড়া শালনতঙ্ত্রের আলোচন! 
প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গীয় আইন পরিষদ কর্তৃক সম্প্রতি 


কেন্ত্রীর রাজস্বের উপর প্রদেশ সমূহের দাৰী সম্পর্কে 


একটা প্রস্তাব গৃহীত হুইয়াছে। অর্থসচিব প্রীবুক্ত 
সরকার প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন এবং সর্ববাদি- 
সন্মতর্ূপে উহা! গৃহীত হয়। প্রদেশ সমূহের মধ্যে 
কেন্জ্ীয় রাজস্ব বণ্টনের যে নীতি 'খপড়া গঠনতন্ত্রে 
লিপিবন্ধ করা ' হইয়াছে, তাহার পরিবর্তন ও 
সংশোধন করিয়া কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে অধিক 
পরিমাণ অর্থ প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টনের অন্ত উক্ত 
“প্রস্তাবে সুপারিশ করা হইয়াছে এবং কোন্‌ কোন্‌ 
শ্রেণীর রাজস্বের কত অংশ গ্রদেশসমুহের মধ্যে 
তাগ করিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত . হইবে আলোচ্য 
প্রস্তাবে তাহাও উল্লেখ করা হুইয়াছে। 

১৯৩৫ সালের'তারত শাসন আইনে কেন্দ্রীয় 
ও. প্রাদেশিক , গবর্ণমেপ্টসমূহ্র রাজস্ব সংগ্রহের 
ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই 
নির্দেশামুযায়ী 'আয়কর, কোম্পানীকর, আমদানী, 
রপ্তানী ও উৎপাদন শুল্ক, ডাক, তার ও রেলবিতাগ 
প্রত্ৃৃতি বেশী ও ক্রমবর্ধমান আয়ের উৎস সমূহ 
ক্বেঙ্নীয় সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্র বলিয়! 
নির্ধারিত আছে। ভূমিরাজন্ব, আবগাৰী শুদ্ধ, 
গবর্ণমেপ্টসমূছের প্রাপ্য বলিয়া ভারত শাসন 
আইনে বপিত আছে । এই সমস্ত করের মধ্যে 
ভুমিরাজত্য ছিল প্রাদেশিক আয়ের সর্বপ্রধান 
উৎল। কিন্ত ভূমি রাজন্ে ছার বৃদ্ধির যোগ্য নহে 
বলিয়া এই দফায় রাজন্ব বাৰত আয়ের 'পরিমাণও 





"আয়কর এবং 


AE 
৪, ক্লাইভ ঘাট ট্রাট, কলিকাত৷ 
সম্প্রতি যে পাঁচটি শাখা খোলা হয়েছে 
® ঢন্দননগর 
. প সিউড়ী (বারভূম,) 
গ LES 
গ মেদিনাপুন | 
ও দার্ডিিং . 


বৃদ্ধি করা, সম্ভব হয় নাই। মন্তপান বর্জনের নীতি 
গীত হওয়ায় আবগারী শুক্ষের আয় বৃদ্ধি পাওয়া 


দুরে থাকুক এই দফার রাজশ্ব কালক্রমে শৃন্ে বিলীন 
হইয়া যাইবে - আশঙ্কা করা যাইতেছে | ১৯৩৫ 
লালের আইনে প্রদ্নেশসমূহকে যে আংশিক শ্বায়ত্ত 
শাসন দেওয়া হয় তাহার ফলে ভাতিগঠনযূলক 
কার্যে আত্মনিয়োগ করা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট- 
সমুহের পক্ষে বাঁধ্যকরী হইবে বলিয়া অনুধাবন করা 


হয়। এই সমস গঠননূলক কার্ধো যে বিপুল 


। অর্থব্যয়ের প্রয়োজন দেখা দিবে, বুটীশ পার্লামেন্ট 


তাহাও হৃদয়দম করেন এবং প্রাদেশিক করের 
তালিকায় “বিক্রয়কর অন্ততঃ করেন। পরে 
শিমেয়ারী বিলিব্যবস্থায় কয়েকটা প্রদেশকে কেন্্রীয় 
পাটরপ্তানী শুদষ্কের অংশবিশেষও 
প্রত্যর্পণ করার ব্যবঙ্গা হয়। ইহছাতেও প্রদেশ- 
সবুর অর্ধাতাব মোচন হয় নাই এবং ব্যযবহল 
গঠনমূলক কোন পরিকল্পনাও কোন প্রদেশে 
কার্ধ্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
আরস্ত হুইরা যাওয়ায় গ্রদেশসমূহের আধিক' 
অবস্থাটা সম্যক বুঝা যায় নাই। যুদ্ধ না হইলে, 
কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট প্রভৃতিয় 
উন্নতির জন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহকে বিবিধ 
পরিকল্পন! গ্রহণ ও কার্ধ্যফরী ফরিতে হইত এবং 
অর্থাতাষের দরুণ কেন্দ্রীয় রাজন্বের উপর প্রদেশ- 
সমূহের দাবী আরও পূর্বেই উখিত হইত সন্দেহ 
নাই। - ৪ 

“খসড়া শাসনতত্ত্রে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, 
বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থা বিবেচনায় নূতন শাসনতন্ত্র 
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প্রচলিত হওয়ার পর পাঁচ বৎসর পর্্যস্ত বেজীর' 
ও প্রাদেশিক রাজস্বব্যবস্থার কোন পরিবর্তন করা 
হইবে লা এবং ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে 
যে বণ্টন নীতি নির্ধারিত আছে তাছাই কার্ধ্যফরী 
থাকিষে। পাঁচ বৎসর পর একটি ফাইনান্দ' 
কমিশন নিয়োগ করা হইবে এবং উক্ত কমিশন 
কেহ ও প্রদেশপমূহ্রে মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের নূতন 
নীতি নির্ধারণ করিয়া প্রয়োজনীর সুপারিশ" 
করিবে । কিন্তু খসড়া শীলনতন্ত্রের এই প্রস্তাব 
সত্বেও বর্তমান তাঁরত গবর্ণমে্ট প্রদেশসমুহের 
মধ্যে কেন্তীয় রাজন্ব বণ্টন সম্পর্কে ক্ষমতা গ্রহণ 
করিয়া কোন কোন "প্রদেশের প্রতিকৃলে নিমেয়ারী 
ব্যবস্থার রদবদল করিয়াছেন। নিমেয়ারী বণ্টন 
ব্যবস্থায় আয়করের শতকরা বিশভাগ অধিতক্তু- 
বাজলা ও বোম্বাই প্রদেশের প্রাপ্য ছিল। 


পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙলা ছ্বিধাবিতক্ত .. 


হওয়ার পর ভারত গবর্ণমেন্ট আয়কর বণ্টনের এই 
নীতি পরিবর্তন করিয়া পশ্চিম বাজলার জঙ্ভত শতকরা 
বার ভাগ এবং বোম্বাই প্রদেশের অস্ত ২১ ভাগ 
নির্ধারিত করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে আয়কর 


প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ] অতি নগণ্য" 


এবং অবিভক্ত বাল! হইতে আয়কর বাবত যে 
আয় হইত তাহা গ্রধানতঃ কলিকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গ 
হইতেই সংগৃহীত হইত বল] চলে। নিমেয়ারী, 
ব্যবস্থায় লোকসংখ্যা বিবেচনা করিয়া আয়করের,' 
অংশ প্রদেশসসূছের জন্ভ নির্ধারণ করা হয় নাই। 
বোম্বাই প্রদেশের লোকসংখ্যা অবিভক্ত বাঙ্গলার 


লোকসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ | লোকসংখ্যা . 


বিবেচনা করিলে আয়কর সম্পর্কে বোদ্বাইয়ের অংশ" 


বাজনার প্রাপ্যের এক-তৃতীয়াংশ হুইত। উতয় প্রদেশ" 


হইতে আয়কর বাবদ যে পরিমাপ অর্থ সংগৃহীত 
হয় তাছ! তিত্তি করিয়াই আয়করের অংশ সম্পর্কে" 
বোম্বাই ও বাঙলার প্রাপ্য নির্ধারিত হইয়াছিল। 
কিন্ত বর্তমানে বোম্বাই প্রদেশের প্রাপ্য বৃদ্ধি 
করিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের অংশ শতকরা আটতাগ' 
হাস করিয়া! দিয়া ভারত লরফার যে ব্যবস্থা, 
কার্যকরী করিয়াছেন, তাহাতে এই প্রদেশের: 
প্রতি-বিশেষ অবিচার হইয়াছে বলা বায়। পাট-- 
রপ্তানী শুক্ক সম্পর্কেও ভারত গতর্ণমেন্ট পুরাতন! 
ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য অর্থের ' 
পরিমাণ হ্রাস করিয়া দিয়াছেল। . নিমেয়াকী- 
ব্যবস্থায় পাট ও পাটজাত ভ্রব্য উৎপাদনকাৰী” 
গ্রদেশগুলিকে পাট রণ্তানী শুদ্ধের শতকরা ৬২২ 


ভাগ: প্রত্যর্পণ করিয়া বাকী ৩৭২ ভাগ ভারত 


সরকার প্রহণ.করিতেন। বর্তমানে ভারত গবর্ণ- 
মেপ্ট এই. নীতি পরিবর্তন করিয়া পাট রপ্তানী 
শুন্কের ৮০ ভাগ রাখিয়া! বাকী &* ভাগ যাক 
সংশিষ্ট গ্রদেশসমূছ্ের মধ্যে বণ্টন করিতেছেন ।, 
পশ্চিমবলীয় সরকারের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তারত 
গধর্ণমেন্ট তাহাদের এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে; 
্বীক্কৃত হন নাই। দেশ বিভাগের ফলে পাট 


চাষের বেশীর তাগ ভূমি পূর্বববঙ্গে . পঁড়িয়াছে, 


সত্য কথা । কিন্তু প্রায় সবগুলি চটকলই পশ্চিম- 
বলে অবস্থিত রহিয়াছে এবং পাটচাষ সম্পর্কেও 
সমগ্র ভারতে এই প্রদেশের স্থান সূর্ববগ্রধান। এই 


ং / 


১২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ ] 


অবস্থায় পাট রপ্তানী শুষ্ক সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ ও 
, অদাম্ভ পাট উৎপাদনকারী প্রদেশসমুহের অংশ 
শতকরা! ৬২২ তাগ হুইতে হ্রাস করিয়া ২০ ভাগ 
করাতে এই সমস্ত প্রদেশের স্বার্থ বিশেষ কু 
হইয়াছে সন্দেহ নাই। 


আয়কর এবং পাট রপ্তানী শুক্ষে এই প্রদেশের 
অংশ হ্রাস করিয়া দেওয়ার জরুপই পশ্চিমবলীয়' 
. লয্মকায় আলোচ্য প্রস্তাবটী আইন পরিষদে 
উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি। 
অবস্তা এই প্রসঙ্গে অর্থসচিৰ আরও করেকটা 'বুক্তি 
শ্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 
স্বাধীনতা অঞ্জনের পর জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে আসিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে 


: জাতিগঠনৰূলক বিভিন্ন কাৰ্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে 


এবং ইহার জন্ভ জনসাধারণের দাবীও ক্রমশঃ 
প্রবল হুইয়া উঠিবে। কিন্ত প্রাদেশিক' রাজশ্বের 
পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলে এই দাৰী পূরণ করা 


যাইবে না এবং ইহার ফলে রাজনীতিক্ষেত্রেও- 


প্রতিক্রিয়া হাতি হইতে পারে। রাজন্ব সংগ্রছের 
, প্রধান" প্রধান উৎসসমূহ কেন্ত্রী় প্রকারের 
নিয়নত্রণাধীল। কিন্ত নৃতন শাসনতন্্রে। দেশরক্ষা, 
বৈদেশিক ব্যাপার এবং যানবাহুন-_প্রধানতঃ এই ' 
'তিনটা ব্যাপার কেম্ত্রীয় সরকারের হস্তে ্ত্ত 
থাকিৰে। ইহার মধ্যে যানবাহন অর্থাৎ রেল 
বিভাগ ও ডাক এবং তার বিতাগ লাভজনক 
প্রতিষ্ঠান। কাশ্মীর ও ছায়দরাদের সমন্তা সমাধান 


হইলে দেশরক্ষা বিভাগের ব্যয়ও হাস পাইয়া , 


স্বাভাবিক তরে দীড়াইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের 
বাধিক ব্যয় তখন একটী নিদ্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
বর্তমান থাকিবে অথচ রাজস্ব সংগ্রহের ক্রমবর্ধমান 
ক্ষেত্রসমূও কেম্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের হাতে থাঁফিবে। 
পঙ্গান্তরে প্রদেশলমূহের অবস্থা দীড়াইবে অষ্তরূপ। 
আতিগঠনমূলক কার্ষ্যের অন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমে-্ট 
সমূহের ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে $ কিন্ত অল্প এবং, 
নির্দিষ্ট আয় বিশিষ্ট করসযূহ যতদিন প্রাদেশিক 
তালিকার অন্তভূ ক্রু থাকিবে ততদিন প্রদেশসমূছের 
প্রয়োদ্বনীয় ব্যয় নির্বাহের জড় আয় বৃদ্ধি করায় 
উপায় নাই। | 


এই অবস্থার প্রতিকারের অন্ত পশ্চিমধ্ীয় 
আইন পরিবদ এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, 


\ 
আয়কর বাবত নীট আয়ের অন্যান শতকরা ৬* তাগ 


এবং তামাক সম্পর্কিত উৎপাদন শুদ্ধের নীট আরের 
অন্ন শতকরা ৫০ ভাগ প্রদেশসমূহকে প্রত্যর্পণ 
করিতে হইবে। রপ্তানী শুদ্ধ বাৰদ যাবতীয় আর 
কেন্দ্রীর সরকারের রাজস্ব বলিয়া পণ্য হুইবে কিন্ত 
পাট রপ্তানী শুদ্ধের অংশ যে সমস্ত গ্রদেশকে দেওয়া 
হইত তাহাদের সম্পর্কে আনুমানিক দশ বৎসরের 
জন্ভ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্যেরব্যবস্থা করিতে 
হুইবে। আয়কর, উত্তরাধিকার কর এবং তামাকের 
উৎপাদন শুন্ক বণ্টন সম্পর্কে পরিষদের প্রস্তাব 
এই যে, আয়কর লংগ্রহের স্থান, উত্তরাধিকার 
কর সম্পর্কিত স্থাবর সম্পত্তি কোন্‌ প্রদেশে অবস্থিত, 
অস্থাবর সম্পত্তির মাপিফের বাসস্থান এবং তামাক 
ব্যবহারের স্থান প্রভৃতি বিবেচনা! করিয়া ' এই সমস্ত 
করের প্রাদেশিক অংশ নির্ধারণ করা উচিত। 
কেন্দ্রীয় সাহায্যের উপর নির্ভযলীল প্রদেশসমৃহকে 


® 


Hy 


আঘিক জগৎ, 











দেয় নিম্নতম অর্থ সাহায্যের পরিমাণও শাসনতন্ত্র 
লিপিবদ্ধ করার জন্তু পরিষদ সুপারিশ 
করিয়াছেন। 

খসড়া শাসমতঙ্ত্রের আধিক বিধানসমূহ 
সংশোধনের জগ্ত পশ্চিমবছের আইন পরিষদ উল্লিখিত 
যে সমস্ত সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে কেছ কেছ 
প্রাদেশিফতার গন্ধ পাইতে পারেন এবং কেন্দ্রীয় 
গবরণষেপ্ট ও ভোমিনিয়ন আইন সভা সম্পর্কে ' 
আস্থার অভাব বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্ত 
প্রাদেশিকতা যাহাতে এই ব্যাপারে প্রশ্রয় গাইতে ২ 
না পংরে, তজ্জস্তই আিক বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে 
শাসনতঙ্গে এই শ্রেণীর নির্দিষ্ট বিধান থাকা যুক্তিযুক্ত 
হইবে বলিয়া আমাদের অভিমত। প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসমূহের প্রতিও আমাদের বক্তব্য এই যে, 
সকল সময়ে প্রয়োজনীয় অর্থের অন্ত ফেঙ্গীয় 
গবর্ণমেপ্টের মুখাপেক্ষী থাকা! সঙ্গত হইবে না। 


শডকরা ১৪৭ ভাগেরও অধিক । 


লণ্ডন এজেপ্টস : 


৩০৫ 


প্রাদেশিক রাছন্বের পরিমাণ কি উপায়ে বৃদ্ধি করা 
যায় তৎসম্পর্কে প্রাদেশিফ 'গবর্ণমেপ্টসমৃহকে সর্ব 
প্রথম অববছিত হইতে হুইবে। বর্তমানে গ্রীদেশসমূ্ে 
যে সমস্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রত্যক্ষ এবং 
পরোক্ষ কর আছে তাহাতে জনসাধারণ সম্পর্কে 
প্রযোজ্য অস্ত কোন নূতন কর স্থাপনের সুযোগ 
নাই। কাজেই গ্রদেশসমূহকে' ব্যাবসায়ের ক্রেজ 
অনুসন্ধান করিতে হইবে । আমাদের মনে হয় 
বলবিভাগ, ছোটখাট সেচ ব্যবস্থা, মোটর বাস 
সার্ভিপ, ট্রাম সার্ভিল এবং নিদ্দিউ শ্রেণীর সলৌধীন 
টপণ্যের একচেটিয়া বিক্রয় ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা ' 
প্রাদেশিক রাজন্থ বৃদ্ধি করা যার। এই সমস্ত 

ক্ষেত্র হইতেও গঠনমূলক ফার্যের দরন্ধ অতিরিক্ত 

অর্থ বদি সংগ্রহ না হয়, তবে কেক্জীয় রাজন্য হইতে 

অধিকতর অর্থ সাহায্যের দাবী তারত গবর্ণমেপ্ট 

এবং ভোশিলিয়ন পালামেপ্ট অন্বীকার করিতে , 


. পারিবেন না) 


বেঙ্গল সেনট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড। 


টাকা জা রাখিবার নিরাপদ স্থান . 
_ অনুমোদিত মুলধন ++ ২০০০০৯১০০০২ চার 
বিক্রয়ার্থ ও মিলিত মূলধন ৭৫১০০,০০০২ টাকা 
আদায়ীকৃত মুলধন | 98,90, ৮১ টাক! 
মন্তুত তহবিল " ৮,৫০,০০০ টাকা 
কোম্পানীর কাগজের মূল্য 
ক্রয় মুল্যের তুলনায় ৩৩৫১০০১০০০২ টাকার বেনী ৫৩১৫০,০০৪২ 


নগদ, ব্যাঙ্কে মজুত এবং .কোম্পানীর কাগজে ব্যাঙ্কের নিজস্ব দাদন টাকার ' 
পরিমাণ মোট আমানতের শতকরা ৮২ ভাগ এবং চাহিবামাত্র পরিশোধনীয় দায়ের 


ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সবপ্রকার কাজকম”হয়।. 
মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 


, নিউইয়র্ক এছেন্টস £ ম্যাশমাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক এবং | 
' চেস ষ্যাশনাদ ব্যান অব দি সিটি অব নিউইয়র্ক । 


অষ্ট্ৰেলিয়ান এজেপ্টস $ 


ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস । 


বরাহনগর শাখা ৫৭নং কানীপুর রোডে 
_কেলিকাতা) শীত্রই খোলা হইতেছে। 





ও কলিকাভা। 


ফোন: ক্যালঃ ১৪৬৪-১৪৬৫ 


আমাদের অংশীদারগণ, বন্ধুবান্ধব ও শুভাধ্যারী সকলেই জানিয়। 
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শামি শিক 


আনন্দিত হইবেন যে, আমাদের কাগজের কলের যন্ত্রপাতির কতকাংশ 
ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড হইতে আসিয়া! পৌঁছিয়াছে এবং পশ্চিম বঙ্গের 
অন্তর্গত রাণাঘাটে' মিলের 'নির্ম্মাণকার্য্যও আরম্ভ করা হইয়াছে। 
রাণাঘাটের এই মিলস্‌ সাইট গভর্ণমেন্টও অনুমোদন করিয়াছেন। 


> 


সামান্য কিছু ফরফিটেড শেয়ার 
এখনও সমমূল্যে পাওয়া যায়। 
লিস্তৃত বিবরণের. জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টসৃএর 'নিকট লিস্ুন। 





ইংরেজীতে যাহাকে “রাফ” এবং বাংলায় 


যাহাকে “ধাগা” বলিয়া থাকে তাহার চুড়ান্ত নিদর্শন, 


' হায়দ্রাবাদের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ করিলাম। 
হায়দ্রাবাদে সৈজ প্রেরণ করিলেই সমগ্র ভারতবর্ষে 
সাম্প্রদায়িক দাজ! ছাঙ্গাযা বাধিয়া যাইবে এইরূপ 
আশঙ্কা অনেকেই পূর্বে করিয়াছেন। হায়জ্রাবাছের 
ক্ষুদে হিটলার কাশিম রানী এই আশঙ্কার 
সুযোগ লইয়া পুনঃ পুনঃ হুঙ্কার ছাড়িয়াচে,_ 

হায়দ্রাবাদের কেশাগ্ স্পর্শ করা হুইয়াছে কি 
অমনি ভারতবর্ষের সমুদয় মুসলমান অস্ত্র ধারণ 
করিবে, ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা ১৯৪৭ সনের ১৫ই 


আগষ্ট লাভ করিয়াছে তাহা ছুই দিনেই শৃষ্তে 


মিলাইয়! যাইৰে। 


' টা ® 

কাশিম ই ঘোষণায় বলিয়াছিল, তারত বর্ষ 
ছায়ক্রাবাদ আক্রমণ করিলে হায়দ্রাবাদের জনগণ 
অর্থাৎ যাজকারেরা দিল্লী অধিকার করিয়। লাল 
কেল্লা আসফজাহী অর্থাৎ নিজামের পতাকা 
উড়াইবে। সমগ্র ভারতবর্ষ নিজামের পদানত 
হইবে। বঙ্গোপসাগরের জল নিআামের পদধৌত 
ফরিবে। পাকিস্তানের মাতব্বরেরাও তাহাদের 
' বক্তৃতা বিবৃদ্ধিতে এমন ভাব দেখাইয়াভে যে, 
ভারতবর্ষ হায়দ্রাবাদে বল প্রয়োগ করিলে 
পাকিস্তান তৎক্ষণাৎ হারস্রাবাদের সাহায্যার্থে 
অগ্রালর হইবে । এই সকল কারণেই হায়দ্রাবাদ 


সমন্তা এত দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছে। নেহরু 


* লম্বায় . কেবলই নিজামের সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা দ্বারা সমন্তা মীদাংলাক চেষ্টা, 
ফরিয়াছেন। 


Ll 0 | LE 

হায়দ্রাবাদে সৈভপ্রেরপ করা মাত্রই এই সফল 

ধাপ প্রকাশ হইয়া পড়িল। সমগ্র তারতবর্ধ 
সাপ্প্রদায়িক আগুনে ছারখার হুইয়া যাইবে বলিয়া 
যে লকল শুভাকাডীর, দল আশা করিয়া বপিয়া- 
ছিলেন তাহার! একেবারেই নিরাশ হইলেন। 
* এই বৃহৎ দেশের কোনখানে কোন রকম অশান্তি 
ঘটিল না। নিজাম অনেকগুলি বোমারু বিমানসঙ 
অস্ত্শঙ্্ সংগ্রহ করিয়া প্রভূত বল সঞ্চয় করিয়াছেন 


ফোন ঃ . কজিকাতা--৩৪৩৬ 


খুৰ আশ্চৰ্য্যামিত - হুইয়াছিলাম। 


ব্যাপারে পাকিস্তানের 


খেয়ালীর খাতা 


( মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন) - 


বলিয়। বে ধারণা লকলের মনে ছিল তাহাও নিধ্যা 


প্রমাণিত হুইল। ভারতীয় লেনাবাহিনী দিনে 
ত্রিশ মাইল বেগে হায়জ্রাবাদে প্রবেশ করিতে 
লাগিল। পিভনী কটন ফরাচী হইতে সানির 
শন্ধকারে বেআইনী কাযান বলুক কোথায় 


কি জোগান দিয়াছিল তাহায় কোন: পাত্তাই, 
অত্যান্ত, 


পাওয়া. গেল না। বাহার! 
আশাবাদী ছিলেন, তাছারাও মনে করিয়াছিলেন 
ছাযজ্রাবাদে জয়লাভ করিতে অন্ততঃপক্ষে দিন 
পনর 'লাগিবে। কার্য্যকালে দেখা গেল পাঁচ 
দিনের মধ্যেই ছিজ এক্সপ্টেড হাইনেস দন্তে 
তৃণধায়প করিয়া ক্ষমা তিক্ষা করিলেন I 


পাকিস্তানে গর্জন কিছু ফিছু হইল, -কিত্ব 


বর্ষণ হুইল না। চ্যাংড়ার দল লিয়াকত আলী খাঁর 


বাড়ীর দরজায় হল্লা করিয়া বলিল, হায়দ্রাবাদ, 


আক্রমণ করার অর্থই মুসলিম রাজ্য আক্রমণ । 
ইসলাম ইন্‌ ভেঞ্কার। যঞ্জিত্বলোভী চৌধুরী 
খালিকুজ্জমান বলিলেন, সমস্ত পাকিস্তানে ভাশনাল 
গার্ড তর্তি কর । কর্তৃপক্ষ মাছ ধরিবেন অথচ 
পানি ছুইবেন না এই নীতি অবর্জা্ষন করিবার 
চেষ্টা করিয়া বলিলেন, বাছারা। তোমরা ঘরে 


ফিরিয়া যাও, ফোন চিন্তার কারণ নাই। আমরা, 


সকল দিকে চক্ষু রাখিয়াছি এবং সমস্ত' বিষয় বিচার- 
বিবেচনা ফরিতেছি। ইতিমধ্যে অবশ্ত মেজর 


১জেনারেল চৌধুরী হায়ত্রাবাদের মিলিটারী গবর্ণর 


নিযুক্ত হইয়া গেলেন। . , 


পাকিস্তান যে হায়দ্রাবাদের ব্যাপারে একেবারে 


চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে ইছা আমি আশা করি 


নাই। সুতরাং পাকিস্তানের নিশ্চে্টতায়। আমি 
কিন্তু এক্ষণে 
উহার প্রহ্ৃহ কারণটা বুঝিতে পারিয়াছি। 
পাকিস্তানের কায়েদে আজমের মৃত্যুই ছায়ভ্রাবাদের 
ব্যবহারে পরিবর্তন 


ঘটাইয়াছে। জিল্লা সাহেব বাচিয়া থাকিলে 


নিশ্চয়ই পাকিস্থান একটা গোলমাল পাকাইত । 
কাশিম. রাজভী ও লায়েক আলী প্রভৃতিও. সেই'. 


রাম ইউনো ব্যাঙ্কা্স 


ধার ইটনিয়ন লিমিট 


[সকল প্রকার ব্যান্িং কার্য করা হয়।। 


"হেড অফিস--পি-এ, মিশন রে। এক্সটেনুশন, কলিকাতা । 


শাখাসমূহ 
উত্তর কলিকাতা ৪--৬২, গোর্ীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ না ১৩৮৯ বগা পবা, 
পুর, কাধিয়াং বি খুলনা | 
Xk 
ম্যানেজিং ডিরেটর £ 
জি আর, এ, সি বি-এ, এ-আই-আই-বি। 


] 





ভরসাই করিতেছিলেন। | ভারতীয় টন হায়ত্রাবাদ 
প্রবেশ করা মাত্রই? নিজাম পাকিস্তানে ঘোগ, 
দিবেন এবং জনাৰ ও তৎক্ষণাৎ উহ] গ্ৰহণ 
করিবৈন। তাহা ' তখন ব্যাপারটা শুধু 
হায়ঙ্জাবাদের বিরুদ্ধে ভাইর “সৈল্তপ্রেরপণ. হইবে 
না, পাকিস্তান ও ভারতবতর্ধর মধ্যে যুদ্ধ হুইবে। 
তখন হুই ভোমিনিয়নের]ুবৃদ্ধে ব্রিটেনকে জড়াইয। 
পড়িতে হইবে । এমেরিকাও মাথা গলাইবে এবং 
লোভিয়েট রাশিয়াও চুপ করিয়া বলিয়া থাকিবে 
না। এই সব আশা. করিয়াই নিজাম ও তাহার 
মন্ত্রণাণাতারা ফেবলই লম্ফবন্ফ করিয়াছেন। কিন্তু 


জনাৰ জিল্নার মৃত্যুতে সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল 
হইয়াগেল। 


জনাৰ “ভিলাৰ মৃত্যুতে ইতিপূর্বে আমি কিছুই 
লিখি নাই। সম্প্রতি জনকযেক পাঠক পল্সস্বাক়্! 
এবিষয়ে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেল। 


সুতরাং তাহাদের জ্ঞাতার্থে লিখিতেছি যে, জিপাতী 
সম্পর্কে আমার নীরবতা ভুলক্রমে ঘটে নাই। উহা 
সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত । কারণটা সংক্ষেপে বলিতেছি। 
জনাব জিয়ার সঙ্গে আনার ব্যক্তিগত পরিচয় ন! 
থাকারই কথা । তীহ্ার সম্পর্কে আমার জ্ঞান 
সমস্তই পুধিপত্রের মারফতে হুইরাছে। খবরের 
কাগঞ্জে তাহার ছবি দেখা ছাড়া তাহাকে আৰি. 


একবার মাত দেখিয়াছি। তাহাও খুব কাছে 
হইতে লছে। ১৯৪৪ সালের নতেশ্বর মাসে কেন্সীয় 


পরিষদে অতিরিক্ত বাজেট আলোচনায় সময় তিনি 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সাংবাদিকদের গ্যালানীতে 
আমি দেদিন উপস্থিত ছিলাম । কংপ্রেল পক্ষ হইতে 
_ তুলাতাই দেশাই বাজেটের বিরোধিত1 কুৰিলেন। 
তিনি বলিলেন, গণতন্ত্রের জন্ভ, স্বাধীনতা রক্ষার অন্ধ 
, ব্রিটেন যুদ্ধে নামিয়াছে তোর! বলিতেছ। সেটা 
সত্য হইলে আগে তারতবর্ধের স্বাধীনতা লম্পর্কে 
প্রতিশ্রুতি দাও। নতুবা ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়াইয়া ' 


পড়িতে দিতে আমরা রাজী মি । জিগ্জাজী উঠি! 
বলিলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে ফোন কথাবার্তা বলার 


আগে মুললমাদের দাবী পূর্ণ করিতে হইবে । নতুবা 
আময়া দেশে কংগ্রেসের চাইতেও অধিক অশান্তি 
জন্মাইতে সক্ষম । এই বন্তৃতাটি হইতেই লিরাজীর 
মনোতাব বুঝা যায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্ন, 
তাহার কাছে ছিল অবান্তর । যুসলমানগণ সম্প্রদায় 
হিসাবে কী পাইল কীনা পাল তাহাই তীছার 
একমান্ত্রে চিন্তা ছিল। 


ভিয্লাজার মৃ আমি শোকে ' অভি 
হইয়াছি এমন ব্য মিথ্যা কথ! বল! হু 
তষে একথা অকপটে স্বীকার করিব যে, তীাছাকে 
আধুনিক জগতের একজন-শ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া আমি 


শ্মরপে রাখিব। অভি অল্প লময়ের মধ্যে এরূপ 
কৃতিত্ব এবং সাফল্য অর্জন কর! লাবারণ ব্যক্তির 
পক্ষে সম্ভব নছে। তাহার বুদ্ধি ক্ুরধার ছিল) 
তিনি যাসাদেয় নেতৃত্ব করিতেন তাছাদের মলো- 
ভাব সম্পর্কে তাহার জ্ঞানও নিখুঁত ছিল। একটি 
বন্দুকের গুলি না ছড়িয়া এবং নিজের গায়ে একটা! 


আলপিনের আঁচড় না লাগাইয়া একটা য্াজ্য .. 


স্থাপনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর নাই। 


তাঁহার সম্পর্কে একটি ইংরেজী * কাগজ 
সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছে যে, তাহার মানবীয় 
গুপের খঁতাব ছিল। কিন্তু তাহার যে গুণটি 
আমাকে সর্কাপেক্ষা বেশী চমৎকৃত করিত তাহা 
হইয়াছে তাঁহার চুপ করিয়া থাকিবার ক্ষমতা 
এত অল্প কথ! বলিতে পারাটা রাজনীতিকদের 
পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের কথা । সকল সংবমের 
মধ্যে বাকৃসংষম যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তাছা 
তিনি জানিতেন'।' ভারতবর্ষের খুব কম নেতাই 
ইহা জানেল। ছিন্লাজীয় এই বৈশিষ্ট্য আমাদের 
নেতাদের অনেকে অনুকরণ করিতে পারেন। ১ 
| — । 


আর্ধিক ছাবয়ার খবরাখবর 


পশ্চিমবঙ্গে জাহাজ নির্মাণের কারখান। 

( »-ভারতবালীর আয়ত্তে বর্তমানে ৩ লক্ষ টনের 
মত জাহাজ রহিয়াছে। তারত' সরকারের ইচ্ছা 
আগামী ৎ* বৎসর কালের মধ্যে ৩৯ লক্ষ টন্রে, 
“জাহাণের ব্যবস্থা করা। ভারতে বর্তমানে সিক্ধিয়া 
ষ্টিম দেভিগেশনের : একটীমাত্র জাহাজ নির্দাপের 
কারখানা আছে। ' এই কারখানায় পূর্ণতাবে কাজ 
হইলে বৎসরে ৫০ হাজার টনের আহাদ, নির্দিত 
হইতে পারে। বাকী জাহাজের, অন্ত ভারত 
সরকার উনাদের নিজেদের ছটা কারখান! স্থাপন 
করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহার মধ্যে একটী 
কারখানা বোদাইয়ে স্থাপিত হইবে স্থির হইয়াছে । 
“আর একটা কারখানার জন্ত কলিকাতার আশপাশে 


"কিরূপ সুবিধা! রহিয়াছে তাহা! তদস্তের লন্ত ভারত . 


সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর ভার দেন।. 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট এমং 
বি এন রেলের সহযোগে তবস্তক্রমে ভারত 
সরকারকে এক্পপ জানাইয়াছেন যে, কলিকাতায় 
নিকটে গঙ্গায় দক্ষিণ তীরে উলুবেড়িয়া ও রাজগঞ্জে 
'হটী এবং কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল দুরবস্তা 
'ভায়মগুড়ারব্জরে ১টী-এই তিনটা জাহাজ 


নির্ঘ।ণের কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত স্থান রহিয়াছে। 


এই সব স্থানের কোন স্থানে জাছাঞ্জ নির্খাণের 

কারখানা স্থাপন করিতে ১৬ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা 

হইতে ২০ কোটী ৭২ লক্ষ টাকায় মত প্রয়োজন 

সইবে। ভারত সরকার কোন স্থানটী নির্বাচন 

করিবেন তাহা এখনও জান! যায় নাই। 

কারখানাটিতে ৮ হইতে ১০ হাজার টনের জাহাজ 
“নির্খাপের ব্যবস্থা হইবে। 


মাকিন-ভারভ বাণিজ্য. চুক্তি-_দিল্লীর , | 


২১শে শেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, 
“আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভায়তের বাণিজ্য ও 
জাহাজ চলাচল সম্বন্ধে একটি চুক্তিপত্রের সর্ত 
সম্বন্ধে ভারত সরকার বিচার বিবেচনা করিতেছেন। 

প্রধানমন্ত্রীর লণ্ডন যাক্র।_ লগ্নে ভারতীয় 
হাই কমিশনারের অফিপ হইতে ঘোষণা করা! 
হইয়াছে যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর- 


লাল নেহরু আগামী €ই অক্টোবর তারিখে বৃটিশ - 
সাম্রাজ্যে দেশগুলির প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে ' 


যোগদানের অন্ত লগ্ডনে বাইতেছেন। তিনি তথায় 
-বুটিশ গবর্ণমেণ্টের অতিথি হইবেন | 


পাটের ফাটক। বাজার বন্ধ_কলিকাতার ' 
পাটের ফাটক] বাজারের কার্যকলাপের ফলে. 


পাটের দর অহেতুক চড়িয়া যাওয়াতে পশ্চিমবঙ্গ 
লরকার পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার মারফতে ফাটক 


বাজারে কাজ করা বেআইনী বলিয়া একটি আইন: 


_ পাশ করাইয়া লইয়াছেন। তবে ভবিষ্যতে জুয়ার 
কাজ বন্ধ করিয়া একটি প্রকৃত ফাটক! বাজার 


, স্থাপন করিবার অন্ভ আইন প্রণয়নে গবর্ণষেণ্টের ' 


অভিপ্রায় রছিয়াছে। 
ভারতে কৃত্রিম রেশমের কারখানা. 
সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমে্ট আগামী ৩ বৎসর 
, কালের মধ্যে উক্ত প্রদেশে একটি কৃত্রিম রেশম 
- প্রল্ততের কারখানা স্থাপন করিবেন স্থির 


/ 


করিয়াছেন। এই কারখানায় বৎসরে ৭* লক্ষ 
পাউণ্ড কৃত্রিয রেশম প্রস্তুত হইবে । উক্ত কারখানা 
স্থাপনে ৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং উহা হইতে 
উক্ত প্রদেশের ৬০ ছালজার তাতের জগত সুতা 
সরবরাহ করা হইবে। মি 





শে 


৪ 


79462 


৫2 SRB 


চআজীবন প্রশাস্তচিত্তে জগতের কল্যাণ কামনায় 


'মহিধান্থরের দানবতায় . 
আত্বাহুতি দিয়াছেন,সেই মহাঁপাঁতকের 
প্রায়শ্চিত্ত করিবার শক্তি সংগ্রহ করাই 
আজ জাতির মহাশক্তি অর্চনার 





শ্ব 





EAS 


পাকিস্থানের সেভিংস ব্যাঞ্চ একাউণ্ট 


- স্থানাস্তর-_-পাকিস্থান গব্ণমেপ্টের অর্থবিতাগ 


হইতে গত হণ্প্ে লেপ্টেম্বর তারিখে একটি 
বিজ্ঞণ্তিতে জানান হইয়াছে যে, আগামী ৩০শে 
সেপ্টেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত পাকিস্থান হইতে ভারতে 
পোষ্ঠাফিসের সেভিংস ব্যাক্ক ' একাউন্ট, ভ্তাশভাল 
সেতিংস সার্টিফিকেট, ডিফেন্স সেতিংস সার্টিফিকেট, 
এবং ক্যাপ সার্টিফিকেট স্থানাস্তর করা চলিবে । 


পাকিস্থানে নোট_ ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্থান 
একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন বে, আগামী- 


7 ১লা অক্টোবর তারিখ হইতে পাকিস্থানে €. টাকা), 
১০ টাকা ও ১০০ টাকার পাকিস্থানী নোট, 


ট্রেজারি, সব-ট্রেতারি ও ইন্পিরিরাল ব্যাঙ্কের 
অফিসসমূহ হইতে দেওয়া হইবে। যে লব 
ভারতীয় নোটের উপর “গবর্ণমেপ্ট অব পাকিস্থান”, 


এই কথাগুলি ছাপা রহিয়াছে তাছাও পাকিস্থানী 


নোটের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত থাকিবে। 








HHT. | 
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ঘারিকনস পুহইটন ৪য়)লিঃ 





৩০৮ 


জার্থিক জগৎ 


[২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ 
টি -০০২-০-০০০০৮-৭ 





শ্রমিক সমস্যার সমাধান--গত জুন পর্্য্ত 
‘ছয় মাসে শ্রমিক সংক্রান্ত আইনের বলে কিরূপ 
কাজ করা হইয়াছে এবং শ্রমিকদের ফল্যাপ- 
সাধনে কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তংৎসমন্ধে আগামী 
২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে ভারত সরকারের 
নিক্ট রিপোর্ট দাখিল করিবার জান্ত ভারত লরকার 
বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেশ্টের নিকট নির্দেশ 


দিয়াছেন। ভারত, সরকার করলার খনি ছাড়া 
অন্টান্ত কতিপয় শিল্পে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে 


বিরোধ নিষ্পত্তির জন্ত অবসরপ্রাণ্ড জজ ভীএশ পি 
বর্ধাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ৬নং ডেকাস” লেন. 
' কলিকাতায় ওীবর্দার অফিস স্থাপিত হইয়াছে। 
শ্রমিক বিরোধ আইন অন্থ্যায়ী পশ্চিমবল সরকার 
এই প্রদেশের ৭৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে (উদ্ধার মধ্যে 
৩৬টি চটফল ) ওয়ার্ক কমিটি: গঠন করিরাছেন। 
উহা ছাড়া আরও ৭৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে এই ধরণের 
কমিটি গঠনের জন্ভ নোটিশ দেওয়া হইয়াছে । এই 
লৰ কমিটি মালিক ও মতুরের সঙ্গতিক্রমে শ্রমিক 
বিয়োধ সম্পর্কে যে ফোন মীমাংসা করিতে 
পারিবেন। তৰে প্রচলিত কোন সালিশ মীমাংসার . 
বিরুদ্ধে ফোন নীষাংলা হইতে”: পারিবে 


লা। | ৃ 
পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রীর্থীব্র বসতি-_ প্রকাশ 
যে, পশ্চিমবঙ্গ গৰণমেণ্টের পঞ্জে বিনিময়ের ফলে 
বিহার, উড়িস্া ও আলাম প্রদেশ পূর্ববঙ্গ হইতে 
আগত হিন্দু আআ্য়গ্রার্থীদের বসবাসের অঙ্ক স্থান 
করিয়া দিতে কাজী হুইয়াছেন। তৰে আসাম 
গবর্ণমে্ট কৃষিজীবী আশ্রক়গ্রার্ধা এবং উড়িষ্যা 
: গবর্ণমেন্ট চিকিৎসক শ্রেণীর আশ্রয়প্রার্া গ্রহণের 
উপয়ই জোর দিয়াছেন। | 








রেজিস্টার্ড অফিস--৮, নেতাজী সুভাষ 








টেলিপ্রাস : যেশখু, 


UN LT 


DR hone B pala 


কাৰ্য্যকরী মুলধন ১৭,৩০১*০,*০*২ টাকার উদ্ধে 
অমুমোদিত মুলধন ২,০০,০০,০০০ টাকা 
বিলিকৃত ও বিক্রীত্ব মুলঘন-_ ৯১০০১৬৯১০০০ 

আদায়কৃত মূলধন ( অগ্রিম আদায়ীসহ ) - ৮০১৭২,০০০২ টাকা . 
সংরক্ষিত: তহবিল | ৩১১০০১০০০২৬, টাকার উদ্ধে 
আমানত-_ j ১৪১৭৫১০০১০০০২ % 5 
কাৰ্য্যকরী ১৭,৩০,০০,০০০২ ঞ ঙ 


ভি ১৩৫৪, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৮) পর্য্যন্ত হিসাব। 
ম্যানেজিং ভিরেক্টর-_ভাঁঃ এস, বি, দত্ত এম-এ, কিএল, পি-এচ-ভি (ইকন).লগুল, বার-এট-ল 


কেন্দ্রীয় পাকিস্থান এবর্ণমেপ্টের 


চাকুরী-_পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্টের অধীনে ' 


চাকুরীর বিষয়ে পাকিস্থান ঠরাবর্ণমেপ্ট নিমলিখিত 


. ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছেন-__-যোট চাকুরীর শতকরা 


১৫ ভাগ ভারত হইতে পাকিস্থানে গত আশ্রয় 
প্রার্থীদের জন নিদিষ্ট থাকিবে । বাকী ৮৫ তাগের 
মধ্যে উচ্চতর চাকুরীতে অর্ঘেক পূর্বব পাকিস্থানের 
লোককে এবং বাকী অর্দেক পশ্চিম পাকিস্থানের 
লোককে দেওয়া হুইবে। এই ৮৪ ভাগ, চাকুয়ীর 
মধ্যে শতকরা ৬ তাগ তপশিলী' হিন্দুদের ভুত 
সংরক্ষিত থাকিবে ) চাকুরী প্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তিকে 


উদ, জানিতে হুইবে। প্রত্যেক চাকুরী প্রাণ 
ব্যক্তিকে তিনি পাকিস্থানের পূর্ব ও পশ্চিম 
অঞ্চলের যে অঞ্চলের অধিবাসী সেই অঞ্চলের 
বাছিকে' ৬ মাস চাকুরী করিতে হইবে। 


হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ প্রীট 
বি, বি, ৪১৮ ' ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :_৬১নং বহুবাজার ট্রাট 
১_৮১নং নেতাজী সঅতাষ 
শ্বাখাঃ "৮২৷২-এ, কর্ণওয়ালিশ ক্রীট 
অন্যান্য শাখা ঃ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, যাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংছ 
সুদের হারঃ 
সেভিংস্‌ ৎ. টাকা _ ফিক্সড ৩৪০ আনা 
চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 


রোড, কলিকাতা । স্থাপিত--১৯২২ 





ফোন ঃ কলিকাতা_৩২৯৯ 

















ছাপমারা কাপড় বিক্রয় ব্যবস্থা-_পশ্চিম 
বদ সরকার ৪টি খুচরা কাপড় বিক্রেতা সমিতির 
মারফতে মোট ২৫৬০ পীট ভারত সরকারের 
নির্দেশমত ছ্বাপমারা কাপড় বাজারে বিক্রয়ের অন্ত 
ছাড়িয়াছেন। প্রকাশ' যে, শীত্রই আরও ৩টি 
খুচরা কাপড় বিক্রেতা সঙ্গিতির মারফতে বাজায়ে . 


আরও দেড় হাজার গাট কাপড় হুই 
হইবে ।', ৃঁ 
ভারত সরকারের থ্ণ-ভারত সরকার 


১৯৫৫ সালে আসল টাকা পরিশোধের সর্থে 
শতকরা বাধিক আড়াই টাকা সুদের ২৫ কোটি 
টাকা খণ গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। প্রতি.” 
একশত টাকার বদলে একশত টাফার ' খণপত্র, 
দেওয়া হইযে। আগামী ১লা অক্টোবর তারিখে 
এই খণগ্রহণ কাজ আরম্ত হইরা ওঁ দিনই উদ! বন্ধ, 
করিয়া দেওয়া হইবে । : এই 'খণ একমাত্র নগদ 


টাকা হিসাবেই গ্রহণ কর! হইৰে। 


কলিকাতায় ভোটার তালিকা! প্রপয়ন-_- 
ভারতের আগামী শাসনতন্ত্রের আমলে সাধারণ 
নির্বাচনের জন্ত কলিকাতায় ভোটার তালিকা 
প্রশয়নের 'উদ্দেহ্যে মোট ২০০০ গণনাকারী 
(52205219075) নিযুক্ত করা হইবে এবং উদ্ধার, 
২০৩ সুপায়ভাইঞ্জার এবং ৩২ জন দপার্লিণ্টেপ্েণ্টের 
অধীনে কাজ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে । এই 
উদ্দেস্তে সহরকে ৩২টি অঞ্চলে বিভক্ত কর! হইবে। 
গণনাকারিগণ সকাল ৬]টা হইতে ৯॥টা পর্য্যন্ত এবং 
বিকাল ৬টা হইতে রাত্রি »টা পর্যযস্ত বাড়ী বাড়ী 
বাইয়া ভোট গণনা ক্রিবেন। 














লাইফ এসিওরেলস সোসাইটি 
লিমিটেড 


ভারতের প্রাচীনতম 








যশোহর-খুলমা ইউনিয়ন ব্যান লিমিটেড 
হেড অফিস £ যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্‌ 
১৯, নেড়াজী স্থভাষ রোড, কলিকাতা 

ও 


ভবানীপুর, খুলন। 
PE 8০৮57 


িয়ারিংএর সুবিধায় স্বারকার ব্যাং ডি হয়] 
জৈলেজনা শোৰ 
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শিল্পের লাভে শ্রমিকের অংশ 

শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাতের একটা অংশ শিল্পে 
নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করার ব্যাপারে 
ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কমিটার রিপোর্ট 
সম্পর্কে *গত সন্তানের . 'আধিক জগতে” 
আমরা সংক্ষেপে আলোচন! করিয়াছি ।. এই 
কমিটার রিপোর্টে শিল্পের লাভ হইতে 
উহাতে নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা 
বাধিক' ৬ টাকা হারে 'অংশীদারদের 
অন্ত সংরক্ষিত রাখা হইবে- বলিয়া প্রস্তাব 
করা হইয়াছে । এই প্রপ্তাবটী আমরাও সমর্থন 
ক্রিয়াছি। কিন্তু পূর্ণ রিপোর্টটা হস্তগত হওয়ার 


' পর আময়া দেখিতে পাইলাম যে, শিল্পে নিয়োজিত' 


মূলধন অর্থে, শিল্পের অগ্র আদায়ীরৃত শেয়ারের 
টাকা এরং শিল্প প্রতিষ্ঠানের হিসাবে যে “দিব মজুদ 


"১ তহবিল, থাকিবে তাহার সম্রিকে ধরা হইয়াছে। 


শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের এই, সংজ্ঞা সম্পর্কে 
"কোন মতভেদ হইবে না. বটে। :' 
টাকা বণ্টনের সময়ে যদি মজুদ তহবিলে সঞ্চিত 
অর্থের উপরও শতকরা বাধিক ৬ টাকা হারে 
লভ্যাংশ কাটিয়া, লওয়া হয়- তাহ! হইলে 
শ্রমিকের উপর অবিচাঁরই করা হইবে। . এই 
“ভাবে লভ্যাংশ কাটিয়া রাখার কোন যুক্তিযুক্ততা 
থাকিতে পারে না। কারণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লাভ 
হইতেই মজুদ তছ্বিলগুলি "কৃষ্টি হয় এবং এই 
তববিল শিল্পের প্রয়োলে নিয়োজিত করা! 
হইলেও তজ্জন্ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কোন সুদ বা 
লভ্যাংশ দিতে হয় না। আলোচ্য কমিটির 
রিপোর্টে প্রত্যেক বৎসরে শিল্পের লাভ হইতে 
শতকরা ১০ ভাগ বাধ্যতামূলক ভাবে মন্ডুদ 
তহবিলে গ্রস্ত করিবার সুপারিশ করা হুইয়াছে। 
এই ভাবে শিল্পের লাভ হইতে সজুদ্দ তহবিলের 
আয়তন বৃদ্ধি করিয়া তৎপর আবার তাহা হইতে 
' শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ গ্রহণ কর! 
কোন মতেই সমীচীন বলিয়া: মনে করা 
যায় না। আমর! দেখিয়া সুখী হইলাম যে, 
কমিটীর রিপোর্টের উপর পৃথক মন্তব্যে 
শ্রীঅশোঁক মেটা, শ্ীখানদুাই দেশাই প্রমুখ সদস্তগণ 
' , কমিটীৰ এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। 


‘কিন্তু লাভের " 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


ভারত সরকার যদি উহাদের প্রতিবাদ গ্রহণ না 
করিয়া কমিটির মূল রিপোর্টের প্রস্তাব অনুযায়ী 
লাভের ভাগধণ্টন করেন তবে দেশের শ্রমিক 
সাধারণ উহাকে একট! অবিচারধূলক ব্যবস্থা বলিয়া 
মনে করিবে এবং শ্রমিকদের স্ত্টিবিধানের 
যে উদ্দেশ্ডে- গবর্ণমেন্ট শ্রমিকগণকে শিল্পের 
লাভের - একটা অংশ প্রদান করিবার নীতি 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও পণ্ড হইবে। 


বাগ 


বিষয় 


সাময়িক প্রসঙ্গ 

বন্র সমন্তা 

থান্তশন্ডের পুননিয়ন্্রণ 
খেয়ালীর খাতা 

আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল 





স্বরাজ বোনাস’ 

স্বাধীন ভারতের নূতন জাতীয় সরকার লাট 
বড়লাটদের বেতন বেশী করিয়া নির্ধারণ করিয়া 
তাহাদের . আদর্শচ্যুতির নমুনা দেখাইয়াছেন। 
পশ্চিমবঙ্গ. গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীরা সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করিয়া জনসমক্ষে এ প্রদেশের বড় সরকারী 
কর্থচারীদের 61503 ধা মর্যাদা বুদ্ধির জন্য 
মাহিয়ানা বৃদ্ধির কাদে উদ্ভোগী হইয়াছেন । শাসন 
পরিচালনার কাজ ও জনকল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বনের কাজ হ্থনির্বাহ হউক ৰা না হউক 
কর্মচারীদের পদোদ্রতি ও তাহাদের আন্ভ মোটা 
রগ বরাদ্দের কাজ উৎ্সাহভরেই বহিয়া চলিয়াছে। 
ভারতীয়, গণ-পরিবদের সদন্ত শ্রীযুক্ত মিছিরলাল 
চট্টোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে এবিষয়ে যে তথ্য 
তালিকা উপস্থিত করিয়াছেন তাহা দেখিলে অবস্থার 
গতি কোন দিকে তাহা বেশ হৃদয়দম করা যায়। 
শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন, একজন 


পসিভিলিয়ান এগ্রদেশে সরকারী কার্ধ্যে নিযুক্ত 
থাকিয়া যেস্থলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্বে 
মাসে ২ হাজার ২৫০ টাকা বেতন পাইতেল, 
সেস্থলে এক্ষণে তাহার বেতন ৩ হাজার ৭৫০ টাকা 
পর্য্যন্ত বাড়ানো” হুইয়াছে। একজন পুলিশ 
সুপারিণ্টেপ্ডেণ্ট পূর্বে মাসে ১ হাজার ১৫০ টাকা 
বেতন পাইতেন, এক্ষণে পদোল্নতির সঙ্গে 
তাহাকে মাসে মালে ২ হাজার ৩০০ টাকা করিয়া 
দেওয়া হুইতেছে। বেঙ্গল সিভিল সাভিসের 
কতিপয় সরকারী কর্মচারীও বর্তমানে বেলী রকম 
মোটা বেতনের অধিকারী হইয়াছেন। ১৯৪৭ 
সালের আগষ্ট মাসের পূর্বে একজন অফিসর 
১হাঙ্গার ৫০ টাকা বেতন পাইতেল, এক্ষণে তিনি 
সেই স্থলে মাসিক ₹ হাজার ৭৫১ ' টাকা 
পাইতেছেন। এমনই ধরণের বহু দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত 
চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতিতে উর্লেধ করা হইয়াছে 
মোটা বেতনের সরকারী 'অফিসরদের জড় 'এই ' 
বন্ধিত বরাদফে তিনি 'শ্বরা টা? ble 
বিদ্রপ করিয়াছেন। 
সরকারী কর্মচারীদের পদোন্নতি ও তাহাদের 
মাহিয়ানা বৃদ্ধি সম্পর্কে কিসব নিয়মাবলী (03169) 
রহিয়াছে তাহা আমরা আনি না। কিন্তু নিয়মাবলী 
যাই থাকুক না কেন, এক বৎসর সময় মধ্যে কতিপয় 
সরকারী অফিসয়ের মাহিয়ানা কিভাবে এতদূর 
বাড়িয়া উঠিতে পারে আমরা তাহার কোন যুক্তি 
খুঁছিয়া পাইতেছি না.। তাত সরকার যে 
পে-কমিশন বসাইয়াছিলেন তাঁহারা কতিপয় নিদিষ্ট 
উচ্চ পদ ছাড়া অন্ত সব ক্ষেত্রে সরকারী অফিসরদের 
সৰ্ব্বোচ্চ মাসিক মাহিয়ানা ২ ছাজার টাকায় সীমা- 
বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। সর্বোচ্চ 
মাহিয়ানা এইভাবে ২ হাজারের মত বেশী টাকায় 
নির্দিষ্ট করার প্রস্তাবে অনেকে তখন বিরূপ মন্তব্য 
করিয়াছিলেন । এই দরিজ্র দেশে উচ্চ কর্মচাঁয়ীদের 


' মাহিয়ানা আরও কম স্তরে সীমাবদ্ধ রাখা হউক 


ইহাই ছিল সাধারণের দাবী । কিন্তু দেখা যাইতেছে, 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট পে-কমিশনের সুপারিশ 
পর্য্যন্ত মাদিয়া চলার কোন প্রয়োজন বোধ 
করিতেছেন না। পদোন্নতি ও শাহিয়ানা, 
বৃদ্ধির সুযোগ প্রসারিত * কমতে পিয়া 


৩১৪ 


তাহারা অন্ন লময় মধ্যে একজন: 
পুলিশের বড় অফিসরের বেতন মাসিক ১১ শত 
টাকা হইতে হ হাজার ৩ শত টাকায় আনিয়া 
ড় করাইয়াছেন। এই. রীতিতে মাহিয়ানার 
হার বাড়িয়া চলিলে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্টের 
আয়ের একটা বড় অংশ কর্চারী পোধিতেই ব্যয়িত 
হইবে। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার আমলে জনস্বার্থের 


দিকে লক্ষ্য রাখিয়। দেশের শাসনকার্ধ্য পরিচালন! . 


করা হইবে বলিয়া সকলে শা করিয়াছিল। 
মাহিয়ানা বৃদ্ধির ও বেপরোয়! কাঁধ্যনীতি বিচার 
১ রিলে অবস্থার গতি সেদিক হইতে মোটেই 
তরসাব্যঞক বলিয়া! মনে করা বায় না। ইনফ্লেশন 
দমনের জন্ত লোকের হাতের বাড়তি আয় টানিয়া 
লওয়ার অন্ত ক্রমাগত ধাৰী হুইতেছে। ব্ড় 
অফিসরদের মাহিয়ানা ও ভাতা বৃদ্ধির এই 
দয়াল ব্যবস্থা সেদিক হইতেই খুব আপত্তিকর 
সনোহ নাই। 


আশ্রয়প্রার্থাদবের মালপত্র চলাচল 
সম্পর্কে সুবিধা দান 

দেশ বিভাগের পর পাকিস্থান হইতে তারতে 
এবং ভারত হুইতে পাকিস্থানে বিস্তর আশ্রয়প্রার্থী 
' চলাচল হুইয়াছে। প্রথম প্রথম যে হিড়িক দেখা 
পিয়াছিল বর্তমানে তাহা কতক পরিমাণে প্রশমিত 
হইলেও আশ্রয় প্রার্থী চলাচল এখনও বন্ধ হয় নাই। 
বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্থান হইতে ' যহুছিন্দু 
পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে এখনও বসবাসের অন্ত 
আসিতেছে । এক রাষ্ট্র হইতে অগ্ রাষ্ট্রে চলাচল 
করিবার সময়ে লোকে ফি সব জিনিষ সঙ্গে করিয়া 
আনিতে ৰা নিতে পারিবে তৎসম্পর্কে প্রথম প্রথম 


কোন আইনগত বিধিনিবেধ জড় করা হ্য় নাই।, 


তবে পাকিস্থানের পুলিশ, ভাশনেল গার্ড ও রেল- 


কর্দচারীরা প্রায়ই যাত্রীদের মালপত্র তদারক 


করিত, নিজেয্নের ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী তাহারা 
যাত্রীদের অনেক শ্রেণীর -মাল কাড়িয়া রাখিত। 
এইভাবে বহু বারী হয়রাপ ও সর্বন্বাস্ত হওয়ায় পর 
ভারত গব্পমেন্ট ও পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট উদ্তয়েই 
আমদানী ও রপ্তানী শুষ্ক বসাইয়া মালপত্র চলাচল 
সম্পর্কে কতকগুলি আইনগত বিধিনিষেধ কার্য্যকরী 
করেন। এক রাষ্ট্র, হইতে অস্ত রাষ্ট্রে চলাচলের 
সময়ে যাত্রীরা বিনা শুক্কে কোন শ্রেণীর কি 
পরিমাপ মাল সঙ্গে -করিয়! নিতে পারিবে উতয় 
রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে পরে তাহার একট! নিয়ম 
বাধিয়া দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার ফলে যাল 
চলাচল সম্পর্কে কতকটা সুশৃষ্খলার তাব গড়িয়! 
উঠে সত্য, কিন্তু আশ্রয়প্রীর্থারা তাহাদের 
প্রয়োডনীয় অনেক শ্রেণীর মালই সঙ্গে করিয়া 
আনিবাক় আইনগত অধিকার পায় নাই। নান! 


বিবিনিবেধের ফলে ও শুদ্ধ বিভাগের কর্মচারীদের, 


হৃুকঠোর তদারকি, ব্যবস্থার কলে আশ্রয়প্রার্ীরা 
এতদিন খুব কম জিনিষ সঙ্গে করিয়া আনিতে 
পারিয়াছে। নিজেদের ধনসম্পদ ও. গৃহস্থালী 
জিনিষ ফেলিয়া আসিতে বাধ্য হওয়া আশয়- 
প্রার্থাদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। সে কথা তাবিয়া 
ভারত ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের পবর্ণমেন্ট এতদিন পরে 
আশ্রয়গ্রার্থীনের মালপত্র চলাচল সম্পর্কে 
উদার নীতি অবলঘনের সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইছা 
খুবই সুখের বিবয়।, সমপ্রতি উভয় রাষ্ট্রের ভিতর 


আর্থিক জগৎ 


যে চুক্তি. হইয়াছে তাছাতে উত্তয় গবর্ণমেপ্টই 
আশ্রয়প্রার্থীদের' অনেক কিছু মাল বিনা শুক 
চলাচল করিতে দিবেন বলিয়া সর্তাবন্ধ হইয়াছেন । 
জান! গিয়াছে, গৃছস্থ পরিবারের ব্যবহার্য্য মোটর- 
যনি, সাইকেল, গ্রামোফোন, রেডিও, বৈছ্যাতিক 
সরঞ্জাম, সঙগীতব়, সেলাইয়ের কল্‌, টাইপরাইটার, 
লাইব্রেরী, ব্যবসায়িক যন্ত্রপাতি, ব্যবহার্য্য সাজ 
সরঞ্জাম, গহনা, মুদ্রা (নোট), শেয়ার, সিকিউরিটি, 


লাইসেন্স প্রাপ্ত আগ্রেয়ান্ত, গৃহগালিত পশু. 
প্রভৃতি এখন হইতে বিনাগুন্কে চলাচল করা. 


বাইবে। নানারপ প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়িয়া 
যাহারা নিজেদের বাস্তভূমি ও ব্যবসাস্থল ছাড়িয়া 
বসবাসের জন অন্ত রাষ্ট্রে চলিয়া আসিতে বাধ্য 
হইতেছে তাহাদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ সহাঙ্ছভৃতি ও 
বিবেচনা দেখানো ' পাকিস্থান ও ভারতীয় 
যুক্তরাষ্্ উভর গবর্ণষেণ্টেয়ই কর্তবা | : আশ্রয়- 
প্রার্থীদের জিনিব চলাচল সম্পর্কে বর্তমানে উদ্ভারা 
ষে-উদ্দার.নীতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
তাহা সেদিক হইতে খুবই প্রশংসার্থ। এই ধরণের 
নিয়ম ও রীতি অচিরে ঠিক ঠিক ভাবে উতয় রাষ্ট্রেই 
প্রযুক্ত হউক, ইহাই আমরা চাই । 


শ্িভ্ত্প্তি 

শীশ্শারদীয়া পূজা উপলক্ষে আগামী 
৮ই অক্টোবর হইতে ১৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত 
“আর্থিক জগৎ” কাৰ্য্যালয় বন্ধ থাকিবে। 
১১ই ও ১৮ই অক্টোবর “আর্থিক জগত” বাহির 
হইবে না। “আর্থিক জগতের পরবর্তী 
সংখ্যা আগামী, ২৫শে অক্টোবর প্রকাশিত 
হইবে৷ 


সমবায় সমিতির মারফতে সাধারণকে 
বস্ত্র যোগাইবার প্রস্তাব 

এক খবরে প্রকাশ, রেশন 'প্রথায় বস্তু বণ্টন 
করিতে গিয়া পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেশ্ট বস্তু বিক্রয়ের 
এজেন্সী প্রদান সম্পর্কে এবার সমবায় সমি তিসমূছের 
দাবী বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন। গ্রামাঞ্চলে 
বৈ সব সযবায় সমিতির উপযুক্ত অর্থসঙ্গতি 
রহিয়াছে তাহারা নিজ নিজ এলাকার লোকদের 
পক্ষ হইয়া বহ বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণে রাজী হইলে 
শে বিষয়ে উহাদের দাবী অগ্রগণ্য হইবে | যেসব 
স্থানে উপযুক্ত সমবায় সমিতি রহিয়াছে সেসৰ 
স্থানে ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের কাপড় বিক্রয়ের 
লাইসেন্স না দিয়া যথাসস্তব $ সব সমিতির 
মারফতেই কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইধে। যেসব 
স্থানে বর্তমানে সমবায় সমিতি নাই সেসব স্থানে 
কাপড় বিক্রয়ের জচ্ভ উপযুক্ত ধরণের সমবাক্র 
সমিতি গড়িয়া তোলা যাইবে। এ ধরণের সমিতি 
গঠন ও রেজেট্রা করা সম্পর্কে সমবায় বিভাগের 
প্রতি জেলার এসিষ্ট্যান্ট রেজিষ্রারদিগকে নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । কলিকাতায় কাপড় বিক্রয়ের 
দায়িত্ব গ্রহণ করিবার মত উপযুক্ত ক্রেতা সমবায় 
সমিতির (Consumers Co-operative Society) 
সংখ্যা কম। পাড়ার পাড়ায় এই শ্রেণীর সমবায় 
সমিতি গঠন সম্পর্কে জনমাধারপের চেষ্টা ও 
সহযোগিতা আহ্বান করা ছইতেছে। কম পক্ষে 














- উঠিয়াছিল। 


- [ ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৮ 


১৫০টি পরিবারের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সদস্ত 
হিসাবে লইয়া কলিকাতা সহরের যে কোন অঞ্চলে 
এক একটি ক্রেতা সমবায় সমিতি গঠন করা যাইতে * 
পারে। কম পক্ষে ১৫০টি পরিবার মিলিয়া একটি | 
সমিতি গঠনে সুসস্কলিত হইলে তাহাদের লিখিত 
আবেদন ক্রযে সমবায় বিভাগের রেজিষ্রার তাহা, 
যথারীতি রেজেপ্রী করিয়া লইবেন] . রেঘেগ্রীকৃত 

হওয়ার পর প্রত্যেক সমিতিকে. কাপড় বিক্রয়ের 
লাইসেন্দের জন্তু গবর্ণমেষ্টের নিকট দরখাস্ত পেশ 
করিতে হইবে । ও দরখাস্ত অনুযায়ী গবর্ণমেপ্ট 
সমিতির সন্ত সংখ্যা অনুপাতে সমিতিকে রেশন 


"বরাদ্দ অনুযায়ী কাপড় যোগাইবের 1 , ক্রেতা 


লমবায় সমিতি তখন তাহা উদার এলাকাতৃক্ত 
পরিবারসমূহ্থের তিতর বণ্টন করিবে । ইহার ফলে 
রেশন দোকানের উপর নির্ভর. না করিয়াও 
জনগাধারণ নির্দিষ্ট সময়ে রেশন বয়াদ্দ জয়ী 
কাপড় পাইবেন। 


সমবায় সমিতির মারফতে রেশনের কাপড়" 
বণ্টনের এই প্রস্তাব আমরা খুব লমর্থনযোগ্য 
বলিয়াই মনে করি। ইতিপূর্বে যখন ব্যবসায়ী ও 
দোকানদারের মারফতে কণ্ট্যোলের কাপড় 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল তখন কাপড় নিয়! 
চোরাকারবার চলিয়াছিল বলিয়া দেশে অভিযোগ 
অলাধু কারবারীরা জনসাধারণকে 
বঞ্চিত করিয়া অনেক কাপড় সরাইয়া লইত এবং 
ভাষ্য মূল্যের চেয়ে বেশী দরে তাহা বাছিরে বিক্রয় 
করা হুইত--এমনই ধরণের অনেক কথ! তখন শুন! 
বাইত। বসন্তের কণ্টোল প্রথা পুনঃ প্রবর্তনের 
পর এই শ্রেণীর নীতি যাহাতে নূতন করিয়া 
প্রশ্রয় না পায় সেজন্ত সমবায় সমিতির মারফতে 
কাপড় বিক্রয়ের প্রস্তাব খুবই সঙ্গত সন্দেহ নাই। 
ইউনিয়নে, গ্রামে ওসছরের পল্লীতে পল্লীতে সমবায় 
ক্রেতা সমিতি স্থাপন করিয়া বদি বস্তু বিক্রয়ের 


ভার তাহার হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় তবে রেশনের 


কাপড় লইয়! চোরাকারবারী কারসাঞ্ছি বন্ধ হইতে 


- পারে! ধুচরা কাপড় বিক্রেতাদের, অভ যে 


কমিশন. বরাদ্দ কর! হুইবে সেই কমিশন সমবায় 
সমিতিসমূহ পাইয়া তদমুপাতে কম মূল্যে লদন্তদের 
তিতর কাপড় বণ্টন করিতে পারিবে। উহাতে 
নির্দিষ্ট মূল্যের চেয়ে কিছুটা কম মুল্যে রেশনেয 
কাপড় পাইয়। জনসাধারণ উপক্কত হইবে । | এপ 
সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া জনসাধারণ 
কাপড় বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহপ করিবার জন্ত নিজ, 
সমবায় সমিতি গড়িয়া তুলিতে বত্রপর হইবেন 
বলিয়! আশা করি | - রর 


ইংলণ্ডে গৃহ নিৰ্ম্মাণ প্রেচে্ার সক 

বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে অধিবাসীদের 
মোট ১ কোটী ৩০ লক্ষ বসতবাটীর মধ্যে ৪০ লক্ষ 
ৰ্সতবাটীই শত্রপক্ষের বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত 
হয়। ইংলগ্ডের মত শীতপ্রধান দেশে 'বাল- 
গৃহের এই অতাব যে কত মারাত্মক তাছা 
আমাদের দেশে অনেকে অনুধাবন করিতেই সমর্থ 
নছে। কারণ ইংলগ্ডের দারুণ শীতে আমাদের 
দেশের ভার কোন লোকের পক্ষে অনাবৃত স্থানে 
বলবাদ করা তাহাদের অসম্ভব । যাহ! হউক 
বুটীশ গবর্ণমেন্ট যুদ্ধাবসানের সুদে সঙ্গে দেশে 


৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৮] 


ব্যাপকভাবে গৃহ নির্ধাণের কাজে মনোনিবেশ 
করেন। এই সময়ে গৃহ মেরামত, দরিস্র লোকদের 
' জন্ত অস্থায়ী গৃহ নির্াশ ইত্যাদি ছাড়া দেশের 
লোকের্‌ মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের শ্বতন্ত্রভাবে 
বসবাসের উপযোগী ৭॥ লক্ষ গৃহ নির্ঘাপের একটি 
পরিকল্পনা হয়। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, গত 
মাসে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের এই পরিকল্পনামতে কাজ 
সম্পূর্ণ হইয়াছে | উদ! বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের একটা 
বড় রকম কৃতিত্বের কথা । ভারতে গৃহ সমন্তা 
ইংলণ্ডের মত জটিল না হইলেও এদেশের 
সরাঞ্চলে বাস গৃহের বিশেষ অভাব রহিয়াছে। 
কিন্তু গৃছ নিৰ্ম্মাণের সরঞ্জাম, লৌহ, সিমেন্ট, ইট 
ইত্যাদির অভাবে এদেশে গৃহ নির্মাণের কাজ 
কিছুই অণ্ডাসর হইতেছে না। তবে এজপ কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূছের তরফ হইতে চেষ্টা 
হইতেছে । উহ্থার মধ্যে তারত সরকার সম্প্রতি 
গৃহ নির্দাণের সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য তিনটি 
ফারখান! স্থাপনের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহ! 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পরিকল্পনামত কাজ 
হইলে দেশে গৃহ সমগ্যার' অনেকুটা সমাধান হইবে 
আশা করা যায়। | 


চটকলের অমিকছের বেতন বৃদ্ধির 
সুপারিশ 
পশ্চিম বঙ্লের ১০০টি চটকলের ভিতর ৮৯টিতে 


শ্রমিক-মাপিক বিরোধ তীব্র হই! উঠায় পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট তাহার সুমীমাংসার অন্ধ মিঃ এস, 





এন, মোদক, মিঃ এম, সি, ব্যানাঞ্জি ও মিঃ. 


এন, সি, চক্রবর্তীকে লইয়া একটি ট্রাইবুনেল 
গঠন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এ ট্রাইবুনেল 
তাছাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। সেই 
রিপোর্টে চটকলসমূহ্র শ্রমিকদের বেতন 
ও ভাতা বৃদ্ধির জদ্ত সুপারিশ করা হুইয়াছে। 
চটকলের শ্রমিকরা বর্তমানে মাসে নিয়ে ১৮ টাকা 
বেতন ও ২৮ টাকা ভাতা পাইতেছে। সেইস্থলে 
ট্রাইবুলেল শ্রমিকদের বেতন নিন্নতম পক্ষে ২৬ টাকা 
ও ভাতা পিয়তম পক্ষে ৩২1০ টাকা হারে নির্ধারিত 
করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। এই সুপারিশ 
কার্যকরী হইলে বেতন ও ভাতা মিলাইয়! নিম্নতম 
পক্ষে ৪৫ টাকার স্থলে চটকলের শ্রমিকদের নিম্নতম 
পক্ষে ৫৮* টাকা মাসিক আয় দীড়াইবে। 
তাহাছাড়া শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বাবদ কল 
মালিকরা প্রতি অনপিছু ১॥/* আনা হারে যে চাদ! 
দিবেন তাহা! মিলাইয়া! প্রতি শ্রমিকের মাসিক 
নি্তম আয় দীড়াইবে ৬০৮০ আনা। চটকল 
সমূহে যেসব কফেরাণী কার করিতেছে 
তাহারা বর্তমানে নিম্নে ৪০ টাক! করিয়া বেতন 
পাইতেছে। ট্রাইবুনেল উহাদের নিয্নতম বেতন 
মাসিক ৫৫ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবার সুপারিশ 
করিয়াছেন। | 
সেপ্টাল পে-কমিশন কলকারখানার শ্রমিকদের 
- মাসিক প্রাপ্য নিয়তম পক্ষে ৫৫ টাকা হারে নির্ধারণ 
করিবার কথা বলিয়াছিলেন। "দেখা যাইতেছে 
ট্রাইবুনেল এ তুলনায়ও চটকলের শ্রমিকদের বেশী 
মাহিয়ান! দিবার জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন । 
শ্রথিকদের পক্ষে কি পাওয়া উচিত তাহা! বিবেচনা 


করিয়া ট্রাইবুনেল ও রায় দেন নাই। তাহারা - 


এ 


'আর্থিক জগৎ 


-৮৯টি চটকলের আয় ও সঙ্গতি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য 


তথ্য বিবরপ লইয়া তাহার ভিত্তিতেই এ নির্দেশ 
প্রদান করিয়াছেন। চটকলগুলি নিয়তযপক্ষে এরূপ 
বেতন ও ভাতা প্রদানে সমর্থ বলিয়াই তদমুপাতে 
শ্রমিকদের আয বাড়াইয়া দেওয়ার অস্ত সুপারিশ 
করা হুইয়াছে। '' এই অবস্থায় শ্রমিকদের বন্ধিত 
পাওনা মঞ্জুর করা সম্পর্কে চটকল মালিকদের পক্ষ 
হইতে ভ্তাষ্যতঃ কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে 
পারে না! এতদিন চটকলের যাঁলিকরা শ্রমিকদের 
বঞ্চিত করিয়া নিজেরা বেশী মুনাফা পকেটস্থ 
ফরিয়াছেন। ' এক্ষণে সে অবাধ শোষণের যুগ শেষ 


হইয়া পিয়াছে। শ্রমিকদের ভ্তাষ্য প্রাপ্য মিটাইয়া 


মজ্ুরদের আন্তরিক সহযোগিতার উপর ভিত্তি করিয়া 
সকল মালিৰকেই এখন হইতে শিল্প পরিচালনা ও 
উৎপাদন বৃদ্ধি কার্ষ্যে উদ্যোগী হইতে হইবে । 
টাকার বাজার ও গৰর্ণমেণ্ট 
ইনফ্লেশন দমন সম্পর্কে কি সব বিবিব্টবস্থা 
অবলম্বন করা সঙ্গত তৎসম্পর্কে ? অর্থনীতিবিদ, 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সহিত ভারত গবর্ণষেন্টের : 
আলাপ আলোচনা কয়েক সপ্তাহ পূর্বে শেষ 


হইয়াছে । ইনফ্রেশন দমন সম্পার্ক কোন সুচিত্তিত 


ব্যাপক কাৰ্য্যস্থচী এখনও গবর্ণমেপ্ট দেশের সমক্ষে 
উপস্থিত কয়েন লাই । তবে এ প্রয়োজনীয়তার 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা অনেক দিক দিয়া 
যে তাহাদের পূর্বেকার নীতির মোড ঘুরাতে 
সচেষ্ট হইয়াছেন, সেরূপ আভায বর্তমানে কিছু কিছু 
পাওয়া যাইতেছে । . বস্তরের উপর নিয়স্রণনীতি 
বলবৎ করা সম্পর্কে বিধিব্যবস্থা অবলগ্বিত হইতেছে। 
অক্টোবর মাস হইতে খাতের উপরও ক্রমে ক্রমে 
কন্ট্রোল প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করা হুইবে বলিয়া 
ভারত সরকারের খাস্ভসচিব ঘোষণা করিয়াছেন । 
ইনফ্লেশন প্রশমনের উদ্দেস্ত নিয়া ভারত সরকার 
টাকার বাজার সম্পর্কেও তাহাদের নীতি কিছু কিছু 


৩১৫ 


বিলের সুদের হার এইভাবে বাড়াইয়া চলিয়াছেন 
সন্দেহ নাই। . তবে একথা মনে রাখা দরকার যে, 
অর্থনীতিবিদরা ইনফ্লেশন দমনের জন্ত যে ট্রেজারী 
বিলের সুদের হার বাড়াইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন . 
তাহা স্বল্প মিয়াদী বিলের জন্তু নছে। স্বল্প মেয়াদী 
ট্রেজারী বিল ক্রয়ে নিয়োজিত টাকা তিনমাস পরেই 
বাজারে ফিরিয়া আসে। বেনী সময়ের অঙ্গ বাড়তি 
টাকা বাজার হইতে সরাইয়া লওয়ার ব্যাপারে উছা 
বিশেষ সহায়ক হয় না । কাজেই অর্থনীতিবিদরা 
ছয় মাস বা এক বৎসর পরে পরিশোধের সর্ডে 
বেশী সুদের ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের নির্দেশ দিয়া- 
ছিলেন। অধিক সুদ দেখিয়া এ ধরণের ট্রেজারী 
বিলে অধিক টাকা নিয়োগ করা হইবে। আর 
কিছু বেশী সময়ের জন্ত ও টাকা আটক থাকার 
ফলে বাজারের উপর ইনফ্রেশনারী চাপ হাস 
পাইবে উছাই ছিল প্রন্নপ নির্দেশের মূল উদেশ্য ৷ 
সেই উদ্দেশ্যের কথা তাবিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
চড়া সুদে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মিয়াদী 'ট্রেজারী 
বিল বিক্রয়ে সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আমরা আশা 


করি। * 
আমফানী নিয়ন্ত্রণ 

ভারত সরকার বিদেশ হইতে এদেশে 
পণ্যদ্রব্যের আঁমঞ্নী সঙ্গন্ধে উছাদিগকে পরামর্শ 
দানের জন্য দেশের শিল্প ও বাশিজ্য প্রতিষ্ঠান 
এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিগণকে লইয়া যে 
কষিটি গঠন ক্ররিয়াছেন তাহা খুবই সময়োচিত 
হইয়াছে। বিদেশ হইতে আমদানী নিয়ন্ত্রণের 
চারটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা” রহিয়াছে-_ 
(১) বিদেশ হইতে পণ্য আমদানীর ফলে 
দেশের অভ্যন্তরস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির যাহাতে 
কোন ক্ষতি না হয় তাহাদেখা, (২) বর্তমানে 


-গবর্ণমেপ্টের নিকট হইতে আমদানীর লাইসেম্দ 


বাহির করিয়া তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া লাভ 


করিয়! পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ”করিবার যে চুনীতিমূলক ব্যবসা চলিতেছে 


চলতি নোটের পরিমাণ ৰাড়িতে বাড়িতে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে তাছ! ১ হাতার ২১৮ কোটি টাকার 
দাড়াইয়াছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়ার 
সাপ্তাহিক বিবয়ণে প্রকাশ, ১৭৯ সেপ্টেম্বর তারিখে 
যেসপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে চলতি নোটের 
পরিমাণ ১ হান্তার ২০৮ ফোটি টাক! পর্য্যন্ত হাস 
করা হুইয়াছে। বেশী পরিমাণ নোট প্রচলিত 
হওয়ার ফলে দেশে ইনফ্লেশনের তীব্রতা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। চলতি নোটের পরিমাণ যদি ক্রমে 
ক্রমে হাস করার ব্যবস্থা হয় তবে ইনফ্লেশন এ 
অনুপাতে প্রশমিত হুইবে সন্দেহ, নাই । কেবল 
নোটের প্রচলন হাস করাই নছে, গবর্ণমেপ্ট যেভাবে 
ট্রেজারী বিলের সুদের হার বাডাইয়। দিতেছেন 
তাছাতে শ্বল্প মিয়াদী খণের মারফতে বাজার হইতে 
বাড়তি টাকা টানিয়া লওয়ার একটা চেষ্টাও 
বর্তমানে লক্ষিত হইতেছে। তিন সপ্তাহ পূর্বে 
ট্রেজারী বিলের বাধিক সুদের হার ছিল শতকরা! 


১॥০ আনা | পরে তাছ। বাড়াইয়া শতকরা &৫ পাই 


করা হয়। এক্ষণে তাহা শতকর] //০ আলা পর্য্যন্ত 
বৃদ্ধি করা হইয়াছে । গত কয় বৎসরে আর কখনও 
এত বেশী মু দিবার সর্তভে ট্রোরী বিল বিক্রয় 
করা হয় নাই। যথাসম্ভব বেশী টাকা বাজার হইতে 
তুলিয়া! লওয়ার অন্তই রিজার্ড ব্যাঙ্ক ট্রেগ্ারী 


তাহা বন্ধ করা, (৩) দেশে যাহাতে 
অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আমদানী হইয়! দেশের 
বিদেশ মুদ্রার অপচয় না হইতে পারে তাহা 
দেখ! এবং (৪) দেশে যখন যে শ্রেনীর 
অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য পণ্য সামগ্রীর প্রয়োজন 
হয় তাহা বিদেশ হইতে আমদানীর ব্যবস্থা করা । 
বর্তমানে ভারত সরকারের ইমপোর্ট কন্ট্রোলারের 
উপর এই সব কাজের দায়িত্ব রহিয়াছে । কিন্ত 
যে ব্যাপারে দেশের শত শত কোটী টাকার স্বার্থ 
অড়িত এবং যাহার সহিত দেশের সমগ্র জনসমষ্তির . 
গভীর স্বার্থের যোগ রহিয়াছে তাছা ব্যক্তিবিশেষের 
অভিরুচির উপর ছাড়িয়া দেওয়া কোন রূপেই 
সঙ্গত নহে । সেই হিসাবে এই বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে 
সতত উপদেশ দিবার জঙ্কু দেশের সর্বশ্রেধীর 
লোকের প্রতিনিধিকে লইয়া যে একটি 
উপদেষ্টা কমিটী গঠিত হুইয়াছে তাহা খুবই ভাল 
হইয়াছে বলিতে হইবে ।- এই প্রসঙ্গে একথা 
উল্লেখযোগ্য যে, সোভিয়েট রুষিয়াতে দেশের 
আমদালী ও. রপ্তানীর ব্যাপারে গবর্ণমেপ্টের 
একচেটিয়া অধিকার রহিয়াছে । উক্ত দেশে 
ব্যবসায়িগণ উহাদের ব্যক্তিগত লাভের অন্ত বিদেশ 
হইতে অনাবস্ীক ভিনিষ আমদানী করিতে পারে 
না এবং উহার! দেশ হইতে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে 
অত্যাবশ্যক গিনিষও বিদেশে রপ্তানী করিতে 
পারে না। 


৯ 


‘ 


পৃত্তা আসিয়াছে। পুক্ষার সময়ে নূতন বস্তু 
কিনিবার রীতি এদেশে প্রাচীনকাল হুইতে 
প্রচলিত। কিন্তু বর্তমান প্রগতির যুগে 
মোটা তাত ও মোটা কাপড়ের লমন্তা পর্য্যন্ত এতই 
অটিল হইয়া দীড়াইয়াছে যে, পূজা আসিয়াছে 
বলিয়! বেশী কাপড় ক্রয় করিয়া রাখা দুরের কথা 


অতি প্রয়োজনীয় হুই একখানা কাপড় কিনিয়া . 


'ফেলিবার সুযোগও" অনেক লোফেরই . নাই'। 
বাজারে কাপড়ের যোগান যেক্প, কম, তাহার 
যূল্যও তেমনই অত্যধিক । ' বস্তু বিনিয়ন্ত্রণের পর 
ছয় মাসকাল কাপড়ের কল্ওয়ালা ও বষ্স 
ব্যবসায়ী দিগকে মুনাফা শিকারের পরিপূর্ণ সুযোগ 
দিয়া ভারত, গবর্ণমেন্ট গত জুলাই, মাসে 
পুনরায় বন নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতি অবলম্বনের সঙ্ধন্প 
গ্রহণ করেন। কিন্তু ফুলাই মাসে বহ্ছের মুল্য ও 
বণ্টন নিয়ন্ত্রণের যে সঙ্কল্প গ্রহণ কর! হইয়াছে তাছ। 
অক্টোবর মাগেও কোন দিক দিয়! কার্য্যকফরী করার 
ব্যবস্থা হইতেছে না। ব্যবসায়ী ও দোকানদা রা 
এখন পর্যন্ত তাহাদের হ্ত্তশ্থিত কাপড় যে ফোন 
মূল্যে বিক্রয় করিয়া অনগাধ্বরপকে শোষণ 
করিতেছে। কথা ছিল, গবর্ণমেণ্ট অবিগন্বে 


স্াষ্য মূল্যের ছাপ দেওয়া বিস্তর কাপড় বাজারে ' 


উপস্থিত ৰুরিখেন। কিন্ত পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসী 
মন্ত্রিসভা, জনস্থার্থের খাতিরে সে প্রতিশরতিটুকু 
পর্য্যন্ত তাল করিয়া রক্ষা করিবার গরল দেখান 
নাই। পুজার ,বহ পূর্রে ছাপ দেওয়া কাপড় 
বাারে, বিভ্রীত হওয়ার কথা । 'শেইস্থলে পুজার 
৫1৬ দিন পূর্বে সবে মাত্র ছাপ দেওয়া কাপড় কিছু 
কিছু করিয়া বাজারে আসিতে আর্ত করিয়াছে। 
কাজেই গত কয় বৎসরের মত এবারও.ছা-ছুতাশের 
ভিতর দিয়! পূজা বাজায়ের মরশ্তম শেষ 'হইতে 
চলিয়াছে। অনসাধারপ্‌ পূজার কাপড় ক্রয় করিবে 
কি তাছায়া তাহাদের সামান্ত করক্ষমতা লইয়া 
বাঞ্জারের কাছেই ঘেষিতে সাহস পাইতেছে লা । 
স্বাধীনতার আমলে, জনদরদী কংগ্রেস মন্ত্রীদের 
আমলে জনসাধারণের এই দুর্ভোগ দেখিয়া আমরা 
মর্ধাস্তিক ব্যথা অনুভব করিতেছি | দেশের লক্ষ 
লক্ষ বঞ্চিত নরনারী ও শিশুর ছুঃখ হদয়লম করিয়া! 
পুজার” লযয়ে তাহাদের একাম্ত প্রয়োজনীর 
পরিধেয় বন্রটুকু পর্যন্ত ভাষ্য মূল্যে তাহাদিগকে 
লরবরাঁহ ফনিবার। ব্যবস্থা আতীয় সরকার,.ফরিতে 


পারিলেন না, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। 
। বসন্তের দ্রিক দিয়া অবস্থার . গতি যেরূপ-দেখা 


বাইতেছে তাহাতে ৯ তবিষ্যতেও লোকের ছুঃখ 


বা্চ_বড়বাজার, 
খুলনা, 


. ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
বি ০ ন্যানেিং ভিরেরর 





হেড অফিস-_১৪, নেতাজী নী হি | ফোন-_ক্যা্ ৫৯৮৯ 
স্টামবাজার, ভবানীপুর, 
শির্সিভি ও 


বসিরহাট, 
উপযুক্ত জামিনে টাক! ঘ্রান দেওয়া. হয়। 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য কল্পা হয় 


বৰন্ত সমস্যা 


চর্দশা খুচিবার বিশেষ কোল কোন আশা আমরা! 
দেখিতেছি না।. বস্ত্র সম্পর্কে রেশন রীতি পুনঃ 
প্রবর্তনের শিদ্ধান্ত হইয়াছে? ক্ত নবেম্বর মাসের 
পূর্বে কোথাও রেশন প্রথা কার্ধ্যে পরিণত হইবার 
আশা একেবারেই নাই ( সরকারী বিধিব্যবস্থা 
যেরূপ মস্থরগতিতে অগ্রমর হইতেছে তাহাতে 
রেশনিং চালু হওয়ার সময় আরও কিছু পিছাইয়া 
যাওয়াও বিচিত্র নছে। রেশন প্রথা চালু হইলে 
মাথাপিছু কি হারে বস্তু যোগানো হুইবে তাছার 
উপর লোকের প্রয়োজন মিটিবার প্রশ্ন নির্ভর 
করিতেছে। প্রয়োজন যে বিশেষ কিছু মিটিবে 
কর্তৃপক্ষের মনোভাব ও তীছাদের বক্তৃতা ও বিবৃতি 
দেখিয়া সেব্ষয়ে বিশেষ কিছু ভরসা পাওয়া 
যাইতেছে না,। সম্প্রতি বোহ্বাইয়ে টেক্সটাইল 
এডভাইসরী বোর্ড এবং প্রাদেশিক সরকার ও, 
দেশীয় রাজ্যের গ্রাতিনিধিদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হওয়ার পর তারত সরকারের ' শিল্পসচিব ভাঃ 
স্তামাপ্রসাঙগ মুখার্জি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, 
বন্ত্রের উৎপাদন যদি বর্তমান হারে বলায় থাকে 
তবে জনপিছু বাৎসরিক ১০ গজ হইতে ১১ গজ 
হারে মিল বন্্রের বরাদ্দ ধরিয়া তদন্থপাতে প্রদেশ 
সমূহে প্রয়োজনীয়ঃ বসনে সরবরাহ করা হুইবে। 
বৎসরে ১০ গজ হুইতে ১১ গঞ্জ বস পাইয়া যে 


কাহারও প্রয়োজন মিটিতে পারে না তাহা. 


বলাই বাহুল্য! কাজেই রেশনের এ স্বল্প বরাদ্দ 


দেখিয়া তাহা সরকারী উদার ব্যবস্থার 


ইনি কোং লিঃ 


এজেঙ্গি দ্বারা প্রদুর আয় করিতে 
পারেন। ম্যানেজারের নিকট 
আজই আবেদন করুন | 






বনর্গা, 


মিঃ এন্‌, সি, ব্যানাজ্জি, এম-এ ( কমাস”) 
| ম্যানেজার 


জ্রেনারেল 




















পরিচয় বলিয়া যনে করিবে না। অধচ মাথাপিছু 
১০!১১ গঞ্জ কাপড়ের বরাচ্ছও যে ভবিষ্যতে বজায় 
থাকিবে তাহার ফোন নিশ্চিত সম্ভাবনা নাই। 
ডাঃ যুখার্ছি বলিয়াছেন যে, কাপড়ের কলের 
উৎপাদন বর্তমান হারে বজায় থাকিলে তবেই 
মাথাপিছু & পরিমাণে বস্ত্র যোগানো সম্ভবপর 
হইবে। কিন্তু কন্ট্রোল পুনঃ্রবর্তনের কথায়, 
কাপড়ের কলের মালিকদের যে বিরূপ মনোভাব 
লক্ষ্য করা যাইতেছে তাহাতে বন্তরের উৎপাদন 
বর্তমান হারে বন্জায় থাকিবে কিনা সেবিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ আছে। ডাঃ মুখার্জ্ছি নিজেই 
তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, কাপড়ের কল- 
সমূহের উৎপাদন বর্তমানে পূর্বের তুলনায় হান 
পাওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে। ভুলাই মাসে 
ভারতের কাপড়ের কলসমূছে ৪০ কোটি ১০ লক্ষ 
গতর বস্তু প্রস্তুত হুইয়াছিল। আগষ্ট মাসের উৎপাদন 
সম্পর্কে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ও মালে 
৩৭ কোটি গজের বেশী বস্তু উৎপর হয় নাই 
বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। এইভাবে. যদি দেশে 
উৎপাদন হাস পাইতে থাকে তবে রেশন প্রথায় 
মাথাপিছু বৎসরে সামান্ত ১০১১ গজ বস্তু পাওয়াও 
জনসাধারণের পক্ষে কঠিন হুইয়া দীড়াইবে। 

গত জুলাই মাসে বস্ত্র উপর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ 
প্রথা প্রবর্তনের সঙ্কল্প জানাইয়া তারত গবর্ণমেপ্ট 
ঘে বিবৃতি ছিয়াছিলেন তাহাতে বলা হইয়াছিল, * 
এদেশে জনপিছু যাহাতে বেশী কাপড়, সরবরাহ 


করা সম্ভবপর হয় সেল্ন্ত গবর্ণমেন্ট কাপড়ের - 
| উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন 
| করিবেন। কিন্তু ছুই মাস যাইতে লা বাইতেই 
মু সেই যথোচিত সুব্যবস্থার নমুনা ও তাহার ফল বুঝা 
| যাইতেছে। যথোচিত নুব্যবস্থা অর্থে গবর্ণমেন্ট 
॥ কাপড়ের কলের মালিকদের তোয়াদ্র তদবির ছাড়া 


আর কিছু বুঝেন না। উচারা কাপড়ের উৎপাদন 


| বৃদ্ধি সম্পর্কে ভরসা দিলেই তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধি 


সম্পর্কে আশ্বপ্ত হুইয়া উঠেম। এমনই ভাবে কল 
মালিকদের আশ্বান ও প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর, 
করিয়া থাকার রীতি পূর্ব হইতেই চলিয়া 


| আসিয়াছে । বার বার কল মালিকদের প্রতিশ্রুতি 


তঙ্গ সত্বেও গ্রবর্ণমেণ্টের শিক্ষা হয় নাই। বসন্তের 


: [ৰ উপর কন্ট্রোল পুনঃ প্রবর্তনের সুখে পুন্রায় .বঙ্তের 
| উৎপাদন হাসের সঙ্কট বড় হুইয়া দেখা দিয়াছে। 


জুলাই মাসের তুলনায় আগষ্ট মাসে কেন কাপড়ের 
উৎপাদন কমিয়া আপিল শেবিষয়ে ডাঃ মুখার্ছি 
একটা তদস্ত করিবেন বলিয়! জানাইয়াছেন। ইহা 
ভাল কথা । কিন্ত গবর্ণমে্ট নিজেরা নির্ভরযোগ্য 
বিশেষজ্ঞ অফিসার রাখিয়! কাপড়ের কলের কার্য্য- 
ধারা সম্পর্কে খোজ খবর না লইলে এবং কাপড়ের 
কলের উৎপাদন ক্ষমতা অন্গযায়ী সর্ববনিয় উৎপাদন 


, ছার বাধিয়া শিয়া কল যালিকদিগকে তাহা 


পরিপূরণে বাধ্য না করা হইলে কেবল মামুলী 
শ্রদুহাত ও কৈফিয়ৎ শুনাই সার হুইবে। 
উৎপাদন কার্য্যতঃ বাঁড়িবে না।' যুদ্ধের সময় 
এদেশের বৃটিশ আমলাতাগ্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট জম- 


- লাধারণকে বস্তু ঘোগানোর ব্যাপারে এদেশের কল 





রঙ 







| ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৮ ] 


মালিকদের মুনাফা বৃত্তির প্রশ্রয় দ্িয়াদ্ধিলেন। 
কিন্ত তাহারা উৎপাদন হ্রাস সম্পর্কে ফল 


. মালিকদিগকে গাফিলতীর সুযোগ দেন নাই। 


ভাঁছাদের ধমকে সমস্ত হইয়া এদেশের কাপড়ের 
ফলের 'মালিকরা যথাসম্ভব যেশী বস্স উৎপাদন 
করিতে ও দ্রাষা মূল্যে গৈষ্ত বাছিনীর প্রয়োজনে 
"উপযুদ্ত পরিমাণ কাপড় যোগাইতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। . এদেশের পূর্বতন বৃটিশ আমলা- 
তাস্ত্রিক ' গবর্ণমেন্ট বন্ধ শিল্প সম্পর্কে যেটুকু 
কঠোর নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন ভারতের 
বর্তমান জাতীয় সরকার সেটুকু কঠোর রীতি 
অবলম্বনেও .এধন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতেছেন না। 
'জনন্বার্থের খাতিরে কল মালিকদিগকে বেশী বন 
উৎপাদনে বাধ্য না করিয়া তাহারা তোয়াত্র তদবির 
দ্বার! উৎপাদন বাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। কল 
মালিকরা সেই ছুর্বলতার সুযোগ তালতাবেই গ্রহণ 
করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দুখে সুখে 
স্উৎপাদ্দন বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়া তিতরে 
তরে উৎপাদনের হার পিছাইয়া রাখিতে ফনুর 
তেছেন না। কল মালিকুর! বিনিয়ন্ত্রণ নীতির 
পক্ষপাতী । ভারত পবর্ণমেন্ট গত জুলাই মাসে 


» বন্ের উপর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্তনের যে 


ক্কল্প গ্রহণ ককি্রাছেন তাহা বাহিক ভাবে উহারা 
মানিয়া নিতে সম্মত হইলেও ভিত্রে ভিতরে সেজন্ 
উহাদের ক্ষোভ পূরামাআয়ই রহিয়াছে । কাজেই 
উৎপাদন হাল করিয়া বস্ত্র রেশনিং প্রথা অচল 
করিয়া দিবার চেষ্টা তাহারা যেনা ফরিবৈ সেরূপ 
রঙা মোটেই পোষণ করা যায না। ভুলাই মাসে 
: কন্ট্রোল ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ঘোষিভ হইবার 
“পর আগষ্ট মাসে উৎপাদন হাস পাওয়ার মারাত্মক 
গতি সে অণ্তত সম্তাবনারই পরিস্ৃচক বলিয়া মনে 
হইতেছে। গবর্ণমেন্ট যদি বস্ত্রের উৎপাদন 
'বাড়াইয়া জনসাধারণের কল্যাণে মাধাপিছু উপযুক্ত 
পরিমাণে তাছাদের ভিতর বস্ত্র স়বরাহ করিতে 
শ্চান তবে কল মালিকের ইচ্ছাকৃত গাফিলতী কঠোর 
হস্তে দমন বারা সম্পর্কে তাহাদিগকে এখন হইতে 
স্মুসঙ্কল্িত হইতে, হুইবে। 

- কেবল উৎপাদন বাড়ানো ও রেশন প্রথায় 
মাথাপিছু প্রয়োজনীয় বন্্ যোগানোর সমস্তাই 
নহে । কি মূল্যে অনসাধারণকে রেশন বস্ত্র সরবরাহ 
করা হইবে, তাহার উপরও লোকের ভবিষ্যৎ সুখ 
. সুবিধার প্রশ্ন বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে । 
কাপড়ের ভাষ্য মূলঃ 'স্থিরীকরণ সম্পর্কে ভারত 
"ধর্ণমেপ্ট যে দ্বিধাঞ্জন্ত মনোভাবের পরিচয় 
দিতেছেন তাহা দেখিয়া এই ব্যাপারে জনস্বার্থ 


,-পৃর্াপুরি ভাবে রক্ষিত হুইবে বলিয়া আমরা আশা 


করিতে পারিতেছি না। বস্ধের গ্তাষ্য মুল্য দিয় 
সম্পর্কে ইতিপূর্বে ভারতীয় টে্িফ, বোর্ডের উপর 
-তার দেওয়া হুইয়াছিল। প্রায় তিন মাস হইল 
ও বোর্ড গবর্ণমেন্টের নিকট তাহাদের রিপোর্ট 
‘পেশ করিয়াছেন। কিন্ত গবর্ণমেন্ আদ পৰ্য্যন্ত 
"তাহা প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। শুনা 
যায়) বিনিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের পর গত জানুয়ারী 


মালের তুলনায় এদেশের কাপড়ের কলওয়ালারা 


“মোটা কাপড়ের মূল্য শতকর! ৫০ ভাগ এবং মিছি 


. কাপড়ের 'যুল্য শতকরা: ১০০ তাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 


করিয়াছেন বলিয়া" টেরিফ . বোর্ড তাঁহাদের 


পি 


- আর্থিক জগৎ 


রিপোর্টে বিবৃত করিয়াছেন। এইরূপ 
ৃপযবৃদ্ধি নিতান্তই অসঙগত বলিয়া তাছারা মন্তব্য 


করিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ । টেরিফ বোর্ডের 


এই সব মন্তব্যে কল মালিকরা ক্ষপ্র হইয়াছেন। 
তাহারা টেরিফ বোর্ডের নির্ধারিত হারের 


| তুলনায় বেশী হারে কাপড়ের দর বাধিয়া দেওয়ার 


জন্ত বায়না ধরিয়াছেন। টেরিফ বোর্ডের রিপোর্ট 
অনেকাংশে অগ্রাহ্ করিয়া অনেকটা কল 
মালিকদের দাবী অনুযায়ী ভারত সরকার গত 
৩১শে জুলাই হইতে লাময়িকভাবে ৩ মালের অন্ত 
কাপড়ের ভাষা মূল্য (Adbhoc fair prices) স্থির 
করিয়া দিয়াছেন । মিল মালিক ও বস্তু ব্যবসায়ীদের 
মুনাফাবৃত্তির জন্ত গত জাছুযারী মাসের তুলনায় 
বর্তমানে কাপড়ের দর অত্যধিক পরিমাণে ' বৃদ্ধি 


“ পাইলেও ওঁ সাময়িক ব্যবস্থা অনুসারে ' প্রচলিত 


মুল্যের তুলনায় মোটা কাপড়ের মূল্য গড়ে শতকরা 
২০ ভাগ ও মিছি কাপড়ের মূল্য গড়ে শতকরা 


॥৪০ ভাগ মাত্র হ্রাস .করা হুইয়াছে। আগামী, 


এলবেম্বর মাস হইতে দেশে বন্ধের রেশন প্রথা 
প্রবর্তন কর! হইকে। এ সময় হইতে নূতন করিয়া 
বন্ত্রেয় গ্াষ্য মুল্য বাধিয়া! দেওয়া হইবে বলিয়া ভাঃ 
মুখাৰ্জি জানাইয়াছেন। কিন্ত রেশন বন্রের মূল্য 
নির্ধারণ করিবার সময়ও একান্তভাবে টেরিফ 
বোর্ডের সুপারিশের উপর তাঁহার! নির্ভর করিবেন 
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৬ মাসের জগ্ত শতকরা ৩২. টাকা 
১ বৎসরের জন্ত »' ৪২ ৪ 
দক্ষিণ কলিকাতায় ও তাহার লাগাও 
. টালিগঞ্জ ও বেহালা মিউনিসিপ্যালিটার 
, মধ্যে ছোট ছোট বহু বাস্তর ব্যবস্থা 
করিয়াছি ও করিতেছি। 


NN 


.বৈকালে খোলা থাকে। ' 


বানি দ্যা এণ্ড লোন না 


লিনিডেড 
জমি উন্নয়ন ও বাড়ী নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্যে ১২ বৎসরের জঅভিজ্ঞতাসম্পন্ন কলিকাতার 
) অন্যতম স্থপ্রতিষ্ঠিত পি 


Building Society ' 


আপনি কি আপনার বাড়ীর জন্য টাকা জমাইতেছেন’ ' 
‘আমাদের স্থায়ী আমানতে টাকা রাখিয়া আপনার ঈপ্সিত বাস্ত সংগ্রহ করুম। 
সআমানতকারীকে বান্তর জন নানাপ্রকার সুবিধা দিয়া থাকি। 


স্থায়ী আমানতের সুদের হার 


অনুষ্ঠানপত্রের জন্তু লিখুন 
SA ag বি মুত্তো্ফী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
'অফিস সকাল ও ১০৯নং রাসবিহারী এভিনিউ 





৩১৭ 





না। টেরিফ বোর্ডের সুপারিশের সঙ্গে কাপড়ের 


মূল্য সম্পর্কে কল মালিকদের উপস্থাপিত দাবী 


দাওয়াও বিচার? বিশ্লেষণ করা হইবে যলিয়। ' 
শিল্পসচিব জ্ঞাপন করিয়াছেন। অবস্থার গতি 
কোন দিকে, ইহা হইতেই তাছ! বুঝা যাইতেছে । 
মিল মালিকদের দাবী দাওয়া পূরণ সম্পর্কে বেশী 


মনোযোগ দেওয়ার ফলে গবর্ণমেণ্টের নির্ধারিত 


এড হুক মুল্য জনম্বার্থের দিক হুইতে মোটেই 
সন্তোষজনক হয় নাই। এ রীতি বায় থাকিলে 
স্থায়ীতাবে রেশন বসন্তের মূল্য নির্ধারণের কাঁল্ও 
জনস্বার্থের দিক হইতে বিবেচনালম্মত হুইবে 
বলিয়া মনে বরা যায় না। আমাদের কথা 
হইতেছে এই যে, গধর্ণষেপ্ট যদি জনসাধারণের 
ফল্যাণ চান তবে বঙ্গের ব্যাপারে সকলক্ষেত্রে 
মিল মালিকদের মন যোগাইয়া চলিবার চেষ্টা 
তাহাদিগকে ছাঁড়িতে হুইবে। টেরিফ বোর্ড 
কাপড়ের কলের পড়ত! খবচ, কল মালিকদের 
সঙ্গত মুনাফা ও? জনস্বাথের প্রশ্ন বিচার ফরিয়া 
কাপড়ের গ্লায্য মূল্য স্থির করিবার সজুপার্রিশ 
করিয়াছেন। কাপড়ের সঙ্গত ও গ্ডাষ্য নৃপ্য 
হিসাবে তাহাদের নির্ধারিত হারই সব দিক দিয়া, ' 
প্রামাণ্য বলা চলে। কাজেই -মিল মালিকদের 
নিত্য নৃতন দাবী দাওয়ায় কর্ণপাত না করিয়া 
টেরিফ বোর্ডের নির্দেশ ভিডি করিয়াই 
কাপড়ের ষ্কায্য মূল্য পাঞফাপাকিভাবে স্থির করিয়া 
দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্তব্য । বদি টেরিফ 
০বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী কাপড়ের মুল্য 
তাহারা হাস না করেন, তবে 
এদেশে বস্ত্র নিয়স্রণের সরকারী কার্ধ্যনীতি 
একটা প্রহ্মলে পরিণত হইবার আশঙ্কা 


আছে। * ০ 










২ বৎসরের জন্য শতকরা ৫২ টাকা 
৩ 35 33 fl 33 ৬. 33 
বর্তমানে সাপুর, টালিগঞ্জ, কসবা ও বেল- 
ঘরিয়া Housing Scheme-এ ছোট বাস্তর 
ব্যবস্থা হইতেছে। | 
জমি__৮০০২হেইতে ২৬০০ কাঠা 

ছোট বাস্ত--৯০০০২ হইতে ২৫০০০ টাক! 















কলিকাতা 


ঘোষণা করিয়াছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় পর 
হইতে খাত, বস্ত্র, অনন্ত প্রয়োজনীয় পণ্য এবং 
চলাচল সম্পর্কে সর়ফারী নিয়ন্ত্রণ বহাল হইয়াছে । 


'* নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অসংখ্য ক্রটী ও গলদের রুশ 


নাছছবের স্বাভাবিক জীবনবাআ! বিপধ্যস্ত হইয়া 
গিয়াছে এবং নিয়ন্ত্রণ প্রথা ছিত হইলে অবস্থার 
উন্নতি কি অবনতি হইবে তাহা অনুধাবন না 
করিয়াই জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সকল 
প্রকার নিয়ন্ত্রণ রহিত করার অন্ত দাবী করিতে- 

ছিল। জনসাধারণের এই দাবী সম্পর্কে প্রব্ণমেণ্ট 
' এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগপক্ষে সচেতন করিয়া 
দিলেন মহাম্মাজী। দেহাবসানের কয়েক মাস 
পূর্ব হইতে তিনি, এই বিষয়টী আলোচনা কৰতে 





খাহশস্যের পুননিয়ন্্রণ 
আর্ত করেন এবং বেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপ উপনীত হুন যে, 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় . নানাশ্রেণীর চুনীতির প্রসার 
ব্যতীত খান্ত, বস্ত্র প্রতৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় 
পণ্যের উৎপাদনও ব্যাহত হইতেছে। শ্বভাবস্ুলভ 
নিষ্ঠার সহিত তিনি তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়া 
সকল প্রকার _পলিয়ন্ত্রণ রহিত করার জন্তু জন- 
সাধারণের দাবীকে অধিকতর শতি-সম্পন্ন করিয়া 
তুলিলেন। বেন্দ্রীর ও প্রাদেশিক পবর্ণমেপ্টসযূহের 
পক্ষে এক সমন্তা, দেখা দিল। নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া 
নিলে অবস্থা কিরূপ দীড়াইবে তৎলম্পর্কে কোন 
স্ম্পষ্ খারপা তাহাদের ছিল না। আবার 
মহান্মাতীর দৃঢ় অতিষতও উপেক্ষা করা যায় দা। 
এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক যন্তিগণ নয়া 
দিল্লীতে এফ সম্মেলনে সমবেত হুইয়া কয়েকদিন 
ধরিয়া বিষয়টা আলোচনা করিলেন এবং অবশেষে 





oo 


এই শ্বিচেলম্ত 
 হুস্তরাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে | 


| ১নং মিল 
কুষ্টিয়। (নদীয়া )' 


টি মিল 
বেলঘরিয়া, (২৪ পরগপণা) 


ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ £ ক সন্স এণ্ড কোং 





পোঃ কুষ্টিয়া বাজার ( নদ্বীয়। ), | 







ভেষজ বিনা নগেন্দ্রনাথ শান্ত্রীর 
হিমন্সিদ্ধ আয়ুৰ্বেদীয় মহোপকারী কেশ তৈল 





হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, কলিকাতা . কর্তৃক প্রচারিত 
8755858588848108585 85849 1 


£ ? 


পা 


মহাত্মাজীয় উপদেশই গ্রহণ করিয়া নিয় ব্যবস্থা 
(রহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন (৫. কিন্ত 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেক্ছের কারণ ছিল বলিয়া এক 
সঙ্গে সকল শ্রেণীর পণ্য ও সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ 
রছিত না করিয়া অবস্থা পর্য্যবেহ্ষণাতস্তর ধাপে 
ধাপে নিয়ন্ত্রণ "ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাব. 
গ্রহণ করিলেন ৷ এই সিদ্ধান্ত অন্থ্যায়ী তৈলবীজ, 
তৈল, ভাল, চিনি, গুড় এবং সফলের শেয়ে বন্ধের, 
উপর নিয়ন্ত্রণ রহিত করা হইল। জনবহুল: 
কয়েকটী সহর বাদে খা্শন্তের রেশনিং উঠাইয়া' 
দেওয়া হইল। বাড়তি, প্রদেশসমূহ্রে অভ্যন্তরে 
বিভিন্ন খানতশভের মূল্য, বণ্টন ও চলাচল সম্পর্কে 
‘যে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ও কড়াকড়ি ছিল তাহাও ক্রমশঃ 
উঠিয়া যাইতে লাঁগিল। ১৯৪৭ লালের ডিসেম্বর 
যাস হইতে বিনিয়ন্ত্রণের নীতি কাধ্যকরী কর! 
আরম্ভ হয়। ইছার পর করে মাসে বাস্তবিধই 


১ খাগপণ্যের . মূল্য ক্রমশ: হাস গাইতেছিল। 


কিন্তু নানাকারণে পরবর্তী কয়েকমাসৈ  পণ্যযুল্যের 
এই নিক্নগতি বজায় না থাকিয়া-_নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায়, 
চোরাবাঙ্জারের যে মুল্য ছিল তাছারও উপরে 
উঠিয়া গিয়াছে। বহাত্মাজী জীবিত থাকিলে, 
অবস্থা ফিরূপ দীাড়াইত এবং বিনিয়্রণের 
প্রতিক্রিয়া রোধ করার অন্ত তিনি কি উপদেশ 
দিতেন তাহা! আমর] অনুধাবন করিতে পারি না। . 
তবে আমাদের মনে হয় বিনিয়ন্তরণের গার পণ্যমূল্, ' 
যে হার্স' পাইতেছিল তাহার প্রধান কারণ 
মহাত্মাজীর অসামান্ড ব্যত্বিত্ব। তাহার তিরো-- 
ধানের পর অসাধু ব্যবসায়ীদের মুনাফা শিকারের 
প্রবৃত্তি পুনরায় চাঙ্গা হইয়া উঠে। এই সঙ্গে বস্ত্র 
ব্যবসায়ে চোরাকারবারের প্রলার এবং ইনফ্রেশনের 
দরুণ অন্তাভ পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
সদতিসম্পরন কৃষকগণ অতিরিক্ত মুনাফার আশায়, 
উৎপন্ন শন্ত বিক্রয় না করিয়া মুর করিতে আরম্ত 
করে। কোন কোন প্রদেশে সচ্ছল কষকগণ 
ধান, গম, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি খান্তশন্ত দিক 
কধকদের নিকট হইতে অল্প দরে ক্রয় করিয়া ইছা 
. নিজেদের উৎপন্ন শন্তের লহিত গোলায় মুত 
করিয়া রাখে এবং উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের প্রতীক্ষায় 
থাকে । ইন্ক্লেশনের দরুণ খাডশভের মূল্য বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং শশ্ত মু করার প্রবৃত্তি প্রসার 
লাভ করিতেছে সত্য কথা ।.. কিন্তু ইছাও বলা, 
চলে যে, খাস্তশস্তের মূল্যবৃদ্ধি, অতিরিক্ত লাতের, 
আশায় শত মজুদ করার প্রবৃত্তি এবং শঙ্তের শ্বচ্ছন্দ 
চলাচল ব্যাহত হওয়াতেও ইন্ক্লেশনের তীব্রতা, 
' দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 

পুনপিয়ন্্রণের সিদ্ধান্ত ঘোবণা করিয়া! খাস্ত-সচিব, 
প্রীযুক্ত দৌলতরাম সাংবাদিক সম্মেলনে যে বিবৃতি. 
দিয়াছেন তাহাতে দেখা বার, চাউল, পম, জোয়ার, 
বাজরা, ভূট্রাবব এবং ছোলা প্রমুখ নির্দিষ্ট আটটা, 


' তওুলজাতীয় (০৫7691 ) শন সম্পর্কেই চালু করা 
. হুইবে। 
‘থাৰিবে। 


তৈলবীজ ও. ভাল নিয়ন্ত্রণের বহিভূত, 
চিনি সম্পর্কে, পুননিয়ন্ত্রণ প্রযোজ্য 
হুইবে কিনা তদ্বিযয়ে এখন পর্যন্ত কোন, সিদ্ধান্ত 
হয় লাই। খান্ডশ্ড চলাচলের ব্যাপারে বাড়তি, 


৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৮ ] | 


্বয়ংপূর্ণ এবং ঘাটতি প্রদেশ ও দেশীয়রাজ্যসমূহকে 
পৃথক পৃথক রাখিয়া এক প্রদেশ হইতে অন্ধ প্রদেশ 
কিংবা কোন দেশীয়রাজ্যে শন্ত চলাচলের দায়িত্ব 
গবর্ণমেন্ট স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। রেশনিং প্রথার 
প্রসার করিয়া মাথা পিছু দৈনিক ১২ আউন্স 
হিসাবে অতিরিক্ত আরও ৪ কোটী লোককে 
অবিলন্বে বরাদ্দ প্রথার অস্তভূর্তত করা হুইবে 
'এবং বর্তমান মাসের মাঝামাঝি পুননিয়ন্্রণ 
চালু করিয়া ১৯৪৯ সালের অক্টোবরের মধ্যে 
১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে প্রচলিত নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থাসমূহ কার্য্যকরী করা হইবে। রেশনিং 
ব্যবস্থা চালু রাখার জন্ত বাহির হইতে আমদাঁনীকৃত 
"শঙ্ক বাদে যে পরিমাণ খাতের প্রয়োজন হইবে 
তাচ! প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ নিজ নিজ এলাকা 
হইতে নিদিষ্ট দরে সংগ্রহ করিবেন। কৃবক 'এবং 
জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই দর 
স্থির করা হুইবে। শল্ত সংগ্রহ এবং বাড়তি 
প্রদেশসমূহ হইতে শন্ত রণ্ডানীর অঙ্ঠ সংশ্লিষ্ট প্রদেশ- 
সমূহকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিমণ সংগৃহীত অথবা 
রপ্তানীকৃত শগ্ের জন্ড আট আলা হারে একটা 
বোনান দ্রিবেন। এই বোনাসের অর্থ অধিক 
খান্ত ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন পরিকল্পনা বাবদ 
ব্যয় করা হইবে। নিয়ন্ত্রিত খান্ডশত্তের চোরা- 
-কারবার ও মভুতদারী প্রভৃতি সমাজপ্রোহী 
কাৰ্য্যকলাপ বন্ধ করার অস্ত গবর্ণমেপ্ট কঠোর 
দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া খাদ্যসচিব উল্লেখ 
করিয়াছেন। প্রচলিত আইন অনুসারে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই জরিমানা বা অর্থনণ্ডের ব্যবস্থা আছে । 
অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় ইহা কখনই পৰ্য্যাপ্ত 
সাল! বলিয়া মনে করা যায় মা। সম্প্রতি বস্ত্ের 
চোঁরাকারবার ও মুনাফা শিকার বন্ধ করার অন্ত 
পবর্ণমেপ্ট এসেম্সিয়েল সাপ্লাইজ অ্যাক্ট বা 
অত্যাবডক ভ্রব্য সরবরাহ সম্পর্কিত আইন 
সংশোধন করিয়া অপরাধীদের বাধ্যকরী কারাদণ্ড 
প্রদানের নির্দেশ দিয়াছেন । .খাগ্ডদ্রব্য সম্পর্কিত 
নিয়ন্ত্রণ আইল ভঙ্গকারীদের জন্যও অনুরূপ দণ্ডের 
ব্যবস্থা হইবে বলিয়া খান্তসচিৰ তাহার বিবৃতিতে 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত করার পর ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় এবং বিতিন্ন প্রদেশের সঙ্গতিপন্ন কৃষক গণ 
খাভশন্ত নিয়া যে তাবে যুনাফাশিকারের ব্যবসায় 
ফাঁদিয়াছে তাহাতে পুননিয়ন্রণ ছাড়া জন- 


সাধারপকে বীচাইয়। রাখার অন্ত কোন পন্থা লাই. 


বপিয়াই আমাদের অভিমত । তৰে বিগত কয়েক 
বৎসর যে ভাবে নিমন্ত্রণ বা - কনট্রোল কার্যকরী 
হইয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি করিলে অবস্থার 
বিন্মাত্র পরিবর্তন ঘটিবে না। পুননিয়ন্ত্রণের 
ঘোষণা! প্রকাশিত হওয়ার পর . একশ্রেণীর 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে নূতন উৎলাহ ও উত্তেজনা ছাটি 
হইয়াছে বলিয়া আমরা অনুধাবন করিতেছি । 
নিয়ন্্রপমুক্ত এবং ন্বাভাবিক প্রতিযোগিতার 
বাজারে ইহাদের ব্যবসায় জাকিয়া উঠে না। 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অসংখ্য ছিদ্রপণ ধরিয়া অসাধু 
কর্খচারীদের সহায়তায় ইহারা ১৩৫০ সালের 
বাঙলার স্বপ্ন দেখিতেছে । খাত নিয়ন্ত্রণের এই 
সমস্ত গলদ দূর না করিলে পুননিয়ন্্ণ ব্যর্থতায় 
পর্ধ্যঘসিত হুইবে “বলিয়া ধরিয়া] নেওয়া যায়। 


আধথিক জগৎ 
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খাতশন্তের মজুতদার ও চোরাকারবারীদের 
অন্ত কারাদণ্ডের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা আমর! অপর্ষ্যাপ্ত 
মনে করি। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় এই 
শ্রেণীর অপরাধী সম্পর্কে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করাও 
অপমীচীন হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। 
বার বার নিরাশ হওয়া সত্বেও গবর্ণমেণ্ট ইহাদের 
সম্পর্কে কেন যে দুর্বলতা পোষণ করিতেছেন তাহা 
আমরা অনুধাবন করিতে পারি না। প্রাণদণ্ডের 
ব্যবস্থা ব্যতীত এদেশ হইতে এই শ্রেণীর সমাজ- 
দ্রোহী এবং মম্ুঘ্ত্ববিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করা 
সম্ভব হইবে ন! বলিয়াই জনসাধারণের দৃঢ় প্রত্যয় 
জন্বিয়াছে। 

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ যে দরে খান্ধশগ্ত 
সংগ্রহ করিবেন তাহা বর্তমান বাজার দর অপেক্ষা 
কম হইবে কিন! এই প্রশ্নের উত্তরে খান্চসচিব 
কোনরূপ আশ্বাস দিতে পারেন নাই। সরকারী, 
দর ক্রমশঃ পরিবর্তন করিয়া ঠ্রায্য হারে স্থির কর 


হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র । এই 
ভাষ্য দর কি হইবে এবং কতদিন পর স্বাষ্য দরে. 
গবর্ণমেন্ট থান্শন্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন 


প্রায়শ্চিত্ত করিবার শক্তি সংগ্রহ করাই 
আজ দ্রাতির মহাশক্তি অর্চনার 


তৎসম্পর্কে গব্ণমেণ্টেরও কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই ' 
বলিয়া মলে হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত এই ভ্ভাষ্য দর 

গ্রবর্তিত নাহয় ততদিন জনসাধারণকে উচ্চমূল্য 

দিয়াই থাস্তশল্ত ক্রয় করিতে হইবে। গ্ঠাষ্য দর 

স্থির হইলে শল্ত সংগ্রহের: আরও একটী অন্তরায় 

উপস্থিত হুইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করি। 

বিনিয়ন্ত্রণের পর কৃষকগণ যে উচ্চমুল্যে শশা বিক্রয় 

করিতেছে তাহা হাস করিলে পল্লী অঞ্চলেই 

কালোবাজারের প্রসার হইবে এবং সরকারী দরে 

পল্লীঅঞ্চলের মজুদ শন্ত সংগ্রহ করা কঠিন হইবে। 

এই অবস্থা গ্রতিকারেয় একটী মাত্র পন্থা! আছে। 

তাহা হুইতেছে কৃষকদের প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্ত 

বিক্রয় সম্পর্কে বাধ্যকরী ব্যবস্থা প্রবর্তন । সম্প্রতি 

পূর্কাবঙ্গে এই শ্রেণীর একটা বাধ্যকয়ী নিয়ম চানু 
হইয়াছে। উপযুক্ত যুল্যে এদেশেও প্রস্বোজনীয় 

পরিমাণ শল্ত সংগ্রহের অসুবিধা দেখা দিলে বিভিন্ন 

অঞ্চলের অবস্থা বিবেচনায় শস্ত উৎপাদনকারী 

কষক-ও জমিদারগণকে আইনের সাহায্যে শন্ত 
বিক্রয় করিতে বাধ্য করা অযৌক্তিক 
হইবে না। 











সম্প্রতি লক্ষৌ মিউনিসিপা্সিটিতে পরলোকগত 
কবি অঙুলগ্রপাদ সেনের একটি মর্ম্বরমূর্তি 
স্থাপন করা হুইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর 
শ্ীুক্তা সরোজিনী নাইডু এই মৃত্তির আবরণ 
উম্মোচন করিবেন কথা ছিল। কিন্তু অনুস্থতার 


_. অন্ত তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহার 
অনুপস্থিতিতে সমাজতন্ত্র নেতা আচার্য্য নরেন 
- দেও উৎসবে পৌরোহিত্য করিয়াছেন। 
ঞ ol * bd 


বাংলার বাহিরে একজন বাঙ্গালী নিজ প্রতিভা 


, ও অমায়িক ব্যবহারের দ্বারা কতখানি জনপ্রিয়তা . 


অর্জন কম্বিতে পারেন এই অনুষ্ঠানটির মধ্যে তাহার 
প্রমাণ রছিয়াছে। বাঙ্গালীকে অস্ত প্রদেশের 
লোকের! হিংসা করিয়া থাকে, অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা 
করে এই কথা বলিয়া যাহারা সর্বদা আর্তনাদ 
করিয়! বেড়ান তাছারা ইছা হইতে আত্মজিজ্ঞাসার 
উপলক্ষ্য পাইবেন I , 


অহুল প্রসাদ রাষ্ট্রনৈতিক নেতা ছিলেন না। 
রাঘনীতিতে তিনি ছিলেন মধ্যপ্র্ী মডারেট শ্রেণী- 
ভুক্ত । সে-দিক দিয়া, হুনপ্রিয়তা লাভের কোন 
সম্ভাবনা তাহার ছিল না। কিন্তু সমসাযয়িক 
রাজনীতি ও মতবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইয়াও 
তিনি তাঁহার পরিচিতগণের স্নেহ ও অপরিচিতদের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহা ছারাই তাহার 
চরিত্রের স্বাভাবিক উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া 


যায়। 


রব . [ ৪ 


সংসারে খ্যাতি অর্জন কঠিন কার্ছ। প্রীতি 
অর্জন কঠিনতর। অতুলপ্রসাদ একই সঙ্গে এই 
হুই হুঃসাধ্য কর্মে ' অভুতপূৰ্ব সাফল্য অৰ্জ্জন 


ক. ক শ্রম 


করিয়াছিলেন । উত্তর ভারতের এমন একটি বৃহৎ সর, 


খেয়ালী খাতা 


(মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নছেন ) 


নাই যেখানকার অবাঙ্জালী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে 
“সেন .সাহেবের" একাধিক অমুরক্ত বন্ধু দাই। 
তাহার মৃত্যুর পরে লক্ষৌর একজন বিশিষ্ট মুসলমান 
নেত! তাহার শব বহনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
হিন্দ-মুললমান সম্পর্ক যখন তিক্তুতার চরম সীষায়, 
তখন এই ঘটনাটি নিশ্চয়ই তাৎপৰ্য্যহীন নহে। 


ইংয়াজীতে “কম্পোজার' বলিলে যাহা. বুঝায় 
বাংলায় গীতিকায়েরা ঠিক তাহ! নহেন। ' এদেশে 
যন্্রঙ্গীত অপেক্ষা কঠসঙীতই অধিকতর 
জনপ্রিয়তা ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । 
কমজীতে যাহারা পারদর্শিতা  দেখাইয়াছেন,- 
তাহারা বিভিন্ন রাগ রাগিণী আয়ত্ত ফরিয়াছেন। 
এ,সকল রাগ রাগিনীর ব্যঞ্জনায় ব্যক্তিগত কৃতিত্ব 
দেখাইয়া তাহার] খ্যাতি অর্জন করিয়াঙ্েন। 
“মিঞাকী হল্লার”.বা *বিলাসধানী টোরী” প্রভৃতির 
উদ্ভাবনে যে হ্যষ্টিশভির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা 
“সিক্ষনী অর্কে্্ার” সঙ্গীত গ্রতিভা হইতে বিতিয্ন। 
ভারতীয় সঙ্গীতের এই বৈশিষ্ট্যের ফলে এদেশের 
গীতকারকে একই সঙ্গে গান বাধা ও গান গাহিবার 
ভার লইতে হুইয়াছে। রামগ্রসাদ হইতে সুরু 
করিয়া রবীন্দ্রনাথ, হ্বিজেন্্রলাল, অতুলপ্রসাঘ, 
নজরুল ইসলাম পর্য্যন্ত বাংলার প্রত্যেক গীতকারই' 
একাধারে কবি, সুরকার ও গায়ক । 


a |] ” 


দীর্ঘকাল পূর্বে অতুলপ্রসাদের কোন একটি 


সম্বর্ধনা সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম । অভিনন্দন 
পত্রের উত্তর দিতে ' দীাড়াইয়া অতুলপ্রসাদ 
কহিলেন, সাহিত্যের রাজপথে আমি একজন 
বাউল। নিজের সম্পর্কে তাহার এই উক্তিটি 
একাস্ত ভাবেই সত্য। অলঙ্কার শাস্ত্রের বিবি 
বিধানের দ্বারা বিচার করিলে তাহার কাব্যরচনায় 


হেড অফিস-_পি-%, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
_গাখাসমূহ-- 


' উত্তপ্ন কলিকাতা 


৪-৬২, গৌরীবাড়ী লেন, 


দ্মিণ চা ১৩৮1১, বসা (রাড, 
পুর, কাশিয়াং এবং খুলনা । 
Kk 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 


ত ! | 





্রটিক্চ্যিতি জআবিকার করা কঠিন নছে। তাহার 
পানে কোন কোন চরণের হন্দবিস্ভাসও নিখুঁত 
নছে। কিন্ত আন্তরিকতার গভীরতার দার! 
তাহার রচনা রসঙ্গুত্ির কোঠায় পৌঁছিয়াছে। 
যাউল গানের সঙ্গে তাহার রচনার এই মিল অনেক 
সময়ে আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। তাহার 
কারণ তাহার নিজের শিক্ষা দীক্ষা: ও সামাজিক 
পরিবেশ বাউলদের হইতে পৃথক ছিল। শব্দ 


চয়নেও তাহার ক্ষেত্রে অধিকতর বিশ্বৃত হিল। . 


এটুকু বাদ দিলে “খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী কমনে 


আলে যায়” আর “চোখ বেঁধে তবের খেলায়” এই " 


হুই-এর সুর অতিন্ন। 
ধু চর ক * * 
এই আস্তরিকতা অতুল গ্রসাদের' গানের অনপ্রিয়- 


তার একটি প্রধান কারণ। তাহার গানের আবেদনে 
Passion কিরূপ প্রথর তাহা আরও বেশী পঃ 
রূপে বুঝা যাইবে বরবীন্রনাথের গানের সঙ্গে তুলনা! 
করিলে। কবিগুরুর "আতি ঝর ঝর মুখর বাদল 
দিনে” ও অতুলপ্রপাদের পনিধ নাহি আখি পাতে” 
ছই-ই বর্ষার গান, মন ভাল না-লাগার গান । কিন্ত 
শব্দবিষ্ধাস ও সুর সংযোগের দিক দিয় এই ছুই- 
এর পার্থক্য অপরিসীম । শেবোক্ত গানটির 
নিবিড় ঘন ব্যক্তিকতার আবেদন অধিকতর স্পষ্ট 
ঞ Ll ছু টি 

উত্তর ভারতের সংস্কৃতি অতুল প্রসাদকে 
প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। সে প্রভাব তাহার 
সঙ্গীতের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার পক্ষে 


বিশেষ কৃতিত্বের কথা এই যে, গে-প্রভাব তাহার . 


রচ্লাকে অলঙ্কৃত করিয়াছে ; আধুনিক পিনেমার 
গানের মতো কলঙ্কিত করে নাই। হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীতের প্রাশবস্্কে তিনি বখার্থরূপে অঙ্থভব 


করিয়াছিলেন, তাই বাংলা গানে তাহার সংযোগ ' 


সাধনের দ্বারা তিনি বাংলা সঙ্গীতে - সমৃদ্ধ 
করিতে পারিয়ান্ছেন। লাঁলোয়ার-পাজামা' 
পরিছিতা "বাঙ্গালী মেয়ের মতো সেগুলি 
ক্যারিফেচার নয়। অবগুঠনবতী তথ্বগ্গীর কে? 


হা্ছলীর মতো! হিনুস্থানী সঙ্গীতরীতি তাহার - 


গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। ' এইধানে: উল্লেখ 
করা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, বাংলা 'গানে “কাজরী” 
ও “গজল? সুরের তদ্রজনোচিত প্রবর্তন প্রথমে 
করেন নিছে রি 
Ll * * Ld 

পৃথিবীর পরিচিত অনেক শিল্পী, সাহিত্যিক, 
গীতিকার প্রভৃতির জীবন সুখকর হয় নাই বলিয়া 
আমর! সাধারণতঃ আক্ষেপ'করিয়া থাকি।' কিন্তু 


আমার মনে হয়, মহৎ ফোন ছুটির পম্চাতে' ষে 
প্রেরণা আবশ্তক তাছা বহক্ষেত্রে হুঃ খাইভৃতির 
" গ্রভীয়তা ঘারাই ' 


অপেক্ষা রাখে । 'বেদ্রনার 
আটি আপনাকে আপন হষ্িকর্য্যে নিংশেবে দান 
করিতে পারেন। অভুলখসাদের অনুরাগী 
বছুসংখ্যা অগণিত ছিল, উত্তর ভারতের সামাজিক 
জীবনে যে যলিশ ও' আসরের সুযোগ বর্তমান 
তাহাতেও তাঁহার যোগ, অল্প ছিল 'না। কিন্ধু 
তাহা সত্বেও হার মনে বোধকরি এক বিরাট 


LP 


৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৮] 


নিঃসঙ্গ একাকিত্বের ব্যথা ছিল, যাহা তাঁহাকে 
সঙ্গীতের. মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনে উত্ধদধ 
করিয়াছিল। তাই ‘দুঃখ সুখের সাথী, সঙ্গী 
দিনরাতি, সঙ্গীত মোর” বলিয়। সুরের মধ্যে 
তিনি আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছিলেন | “শঙ্গীত 
লাঘক” বিশেষণটা তীঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী । 
শী # E B 

‘অতুলপ্ৰসাদ সম্পর্কে এত কথা বলিবার 
কারণ এই যে, বাংলার এই গীতিকারের স্তৃতি 
রক্ষার জন্ত বাংলাদেশে আজ পর্য্যন্ত বিশেষ 
কোন আয়োজন হইয়াছে বলিয়া আমার জানা 
নাই। কোন সৌধ নিৰ্ম্মাণ বা বাৎসরিক 
গুলিতে 





স্বতিসভার কথা বলিতেছি না। 





ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এরাও কর্ড লাইনটি গল্পারধন্নিকট 


মি 
সা) 


আর্থিক ভগৎ 


আমার আস্থা নাই। কবি ও শিল্পীরা আপন 
চির মধ্যেই পরবর্তী কালের জন্ত আপন পরিচয় 
রাখিয়া ষান। তাহাকে সর্বসাধারণের সম্মুখে 
তুলিয়া ধরিবার দায়িত্ব থাকে তাহাদের অনুরাী 
ভক্তঙনের উপরে । কবির সঙ্গীতগুলিকে শ্বরলিপি 
সহ সুদৃপ্ত পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া বাঙালী 
শিক্ষিত ও রগবেত্তারা আপনাদের কর্তব্য পালন 
করিতে পারেন। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে দিলীপকুমার 





সংযুক্ত প্রদেশে খাদ শিল্প-_সংযুক্ত 


প্রদেশে খাদি শিল্পের উন্নতির জস্ত ও প্রদেশের 
গবর্ণমে্ট পল্লী অঞ্চলের ১০ হাজার এবং বক্তা 
শ্রেণীর ১ হাজার লোককে চরখা কাটার শিক্ষাদান 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। 


॥ ৩২১ 


রায় ও সাহানা দেবীর সম্পাদনায় অতুলপ্রসাদের ' 
গানের ছুইথগ্ স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল 
স্মরণ হছইতেছে। তাহা হইতে তাহারা অনেক 


সহায়তা পাইবেন। এ 
_ খেয়ালী 


ভিন্না তহবিলে প্রাপ্ত অর্থ-টাকার 


সংবাদে প্রকাশ যে, প্রিন্না তহবিলে গত ২২শে - 
সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যযস্ত পুর্ব্ব পাকিস্থান হইতে 
মোট ৭১ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৭ টাকা আদায় 
হইয়াছে । তবে উহাতে পূর্ব পাকিস্থানের ১৭টি" ' 
জেলার মধ্যে ১৩টি জেলার হিসাব অন্তর্ভুক্ত 
হইয়াছে। বাকী ৪টী জেলার সংবাদ এখনও 
জানা যায় নাই। 





দিকে 


২,৩২৫ ফুট দীর্ঘ'একটপুলের]উপর দিয়ে ফন্তু নদ অতিক্রম 
করেছে। এই পুলটির উপর একটি মাত্র ক্েলগ্রান্তা থাকায় 
স্বচ্ছন্দ পাঁড়ী চলাচলে বাঁধা ঘটছে। 


অবস্থিত, এতে ১** ফুট গার্ডারওয়াল! ২*টি স্প্যান ও 
কয়েকটি ছোট ছোট এ্যাপ্রোচ.স্পাান্‌ রয়েছে। পুলটি নির্মাণ 
করার জন্য ব্যয় হবে আনুমানিক ৪৬,৩২,৫৪৬ টাকা। 


পা 


বাহাতে পুলের পর দিয়া আরও ভালভাবে এবং 
আরও তাড়াতাড়ি গাড়ী যাতায়াত করতে পারে তার জঙ্ক 
, “চলাচল ব্যবস্থার সমতা ব্রার রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
এবং খ্রাও কর্ডের হত প্রয়োজনীয় ডবল লাইনের ছোট 
একটা এক-সা'ইনাঁ সেকৃশান্ত্থেকে স্বচ্ছন্দ [চলাচলে বাধা . 
ঘটবে, এটা একেবারেই অবাছিত । এই কারণেই ফন্ত 
' ব্রিজকে হ্বিত্ব করে চলাচল ব্যবস্থাকে উন্নত করার কাজ নুরু 
‘_ হয়েছে । \ 
বর্তমান পুলটির শিল্পা ও খানগুলি পরিসরে যথেষ্ট নয় 
বলে অপর একটি রেলরান্তা সেখানে বসানে| চলে না, 
তাই অপর রেলকান্তাটির জন্য *একটি এক-লাইনী আলাদা 
পুল তৈরী করা হচ্ছে । 





পা 2০১ রঃ 

ই, আই, রেলওয়েস্িত" মাতৃমললবেন্রে ও স্বাস্থ্য 

কেন্ত্রগুলির ব্যয় খাবদ ১৯৪৭-৪৮ সালের জন্ত ষ্টাফ ফাণ্ড 
থেকে মধুর করা হয়েছিল ২,৬৯,***১ টাকা। 









পাব্লিক র্লিলেসন:স্‌ অফিসার, ক্যালকাটা রেলওয়েজ, কর্তৃক গএরচারিড 
এ: + 4 


ধা 








আর্থিক দুনিয়ার দুনিয়ার খবরাখবর 


অভিনব কান্ঠাবরণ-_কাঠেয় মেবে, বায়, 
-টেবিল ইত্যাদি যাহাতে কোম রাসায়নিক পদার্থের 
সংস্পর্শে আসিয়া নষ্ট হইতে না পারে সেই জদ্ 
আমেরিকায় এক প্রকারের নুতন আচ্ছাদন 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে। ইহ! তরল আকারে গাওয়া 
ষায় এবং প্রয়োদ্নমত কাঠের পাতের উপর 
লেপিয়া দিলে আস্তে আস্তে শুফাইয়া অতি সুন্দর 
আচ্ছাদনের আকার ধারণ করে) একবার শক্ত 
হুইয়া গেলে ইহাকে আর কাঠের উপর হইতে 
সহজে তোলা যায় না । একপ্রকার উত্ভাপসহ ধূনা 
হইতে এই আচ্ছাদন পদার্থ তৈয়ারী কর! হয়। 
ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে কার্কোকোট 
(Carbokote)। ৩২৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট 
(১৮৩ ভিগ্রী সেণ্টিপ্রেড ) পর্য্যন্ত তাপেও ইহার 
কোন ক্ষতি হয় না। ইহা অপেক্ষা বেশী তাপের 
ফলে অবস্ত আস্তে আসন্তে আচ্ছাদনটি গলিতে আস্ত 
হবে| যদিও প্রথমে কাঠের উপর ব্যবহার ক্করিবার 
অন্তই এই অভিনব আচ্ছাদন প্রস্তুত কর! হইয়াছিল 
তথাপি ইহার প্রস্ততফায়রা বলেন যে, 'রবার এবং 
কার্কনের উপরও ইহা ব্যবহার কর চলে । ইস্পাতের 
উপরও ইহা! ব্যবহার কর! চলে [ফি না তাহা 
দেখিষার অন্ত বর্তমানে ইহা! লইর! পরীক্ষা চালান 
হইতেছে । .. -মাকিণবার্থা 

ভারতে বিদেশী সুলধন--ভারতে বিবিধ 
শ্রেণীর শিল্পবাণিজো বিদেশীদের কত টাকা মৃদধন 
- খাটিতেছে এবং বিদেশে তারতবালীরই বা কত 
টাকা মূলধন খাটিতেছে তৎসধন্ধে প্রকৃত তথ্য 
নির্ধারণের অন্ত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটা 
পরিকল্পন স্থিয় করিয়াছেন। জাহাজী. ব্যবসার 
মারফতে প্রতি বৎসয় ভারত হইতে কত টাকা 
বাহিরে যায় এবং বিদেশাগত ভ্রমণকারীদের অন্ত - 
. প্রতি বৎসর ভারতের কত'টাকা আয় হয়, 
তৎসঙ্বন্ধেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটা তদন্ত করিষেন। 
আন্তর্জাতিক মনিটারি ফণ্ডে যে ৪€টা দেশ. 
যোগদান করিয়াছে সেই সব দেশের প্রতি বৎসর 
বিদেশের সহিত কাঙ্জকারবারে কত টাকা আয়ব্যয় 
( balance of payments) হয় তাহা 
জানাইবার জন্ত উত্ত ফণ্ডের কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দেশকে 
নির্দেশ দিয়াছেন। এই জন্ভই ভারতীয় রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের পক্ষে উপরোক্ত বিবরণগ্ুলি সংগ্রহ কর! 
আগু প্রয়োজন হইয়া দীড়াইরাছে। 

কাচ শিল্পের বিপদ-_কলিকাতার নিকটে 
৩৫টী কাচ ও কাচজাত জ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা: 
রছিয়াছে। সম্প্রতি বলীয় কাচশিল্প সমিতিয় : 


সামরিক বিভাগে বাজালী-_সম্ুতি তারতীয় 
শৌবিভাগের অফিসার পদে ইপ্রিনিরারিং বিভাগের 
চাকুরীর অন্ত ৭ ঘন এবং বৈহ্যতিক বিভাগের 
চাকুয়ীর জন্য ৮ জন ছাত্র পরীক্ষায় পাশ করিয়া 
চাকুরীর জন্ভ মনোনীত হইয়াছেন | উদ্ধার মধ্যে 
প্রথম শ্রেণীর সনোলীতদের মধ্যে ভ্রীকেশবচন্জ্ 
চাটাঙ্জি, এস ভি মজুমদার ও মনোমোহন সিংহ 
এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর যনোনীতদের মধ্যে প্রীপরিমল 
ব্যানাজ্জি রহিয়াছেন। 

ভারতে নিউজ প্রিন্ট প্রত্তত-_বোছাইয়ের 
স্কাশম্ভাল নিউজ প্রিন্ট এণ্ড পেপার মিলস লিঃর 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর শপ্রাণ নেয়ার এরূপ ঘোষণা 
করিয়াছেন ষে, এই কোম্পানীর কারখানায় প্রত্যহ 
বাশ হইতে ১০* টন করিয়া সংবাদপত্র যুদ্রণের 
উপযোগী কাগজ (নিউজ প্রিন্ট) প্রস্তুত হুইৰে 
এবং এই কারখানা স্থাপনে ৮০ লক্ষ ডলার বায় 
হইবে। ূ 

ডলার ওয়াচের. আবিষ্বর্তার মৃত্যু 
আমেরিকার চার্লস হেনরী ইঙ্জারসোল ৮২ বৎসর 
বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়াদ্বেন। তিনি তাহার 
ল্রাতার সহযোগে এক গুলার মুলোর একটি ওয়াচ 
আবিফার ফরেন এবং গত ১৮৯২ সালে উহা 
নির্মাণের একটি কারখানা স্থাপন করেন! এই 
কারখানায় আজ পর্য্যন্ত ৭ কোটি ডলার ওয়াচ 
প্রস্তুত হুইয়াছে। এই ওয়াচগুলি জগতের সর্ব 
সুলভ ও নির্ভরযেগ্যে ওয়াচ বলিয়া খ্যাত ছিল্‌। 

জামেরিকায় শিক্ষার প্রসার-__আমেরিফার 
যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সাস ব্যুরোর রিপোর্টে প্রকাশ যে, 
গত ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মালে উক্ত দেশের 
অধিবাসীদের শতকরা ৯৭৩ জ্বন লোক লেখাপড়া! 


জানা ছিল। উক্ত সালে আমেরিকার ১* কোটি 


৫০ লক্ষ লোকের বয়স ছিল ১৪ বৎসরের উপর । 
উহার মধ্যে ১৭ কোটি ৩২ লক্ষ লোক লেখাপড়া 
জানা ছিল।' 

কৃত্রিম উপায়ে মেঘ স্থষ্টি_-গত আন্ারী 
মাস হইতে এপ্রিল মাস পর্যযত্যুক্তরাষ্ত্রে কৃত্রিম: 
উপায়ে মেখ সুষ্টি করিয়া ফসলের উৎপার্ধন বাড়ান 
যায় কিনা সে সম্বন্ধে কয়েকটি পরীক্ষা চালান 
হইয়াছে । আকাশের নিরভ্তবে।যে মেঘ থাকে 


তাহার উপর শুফ বরফখণ্ড ছড়াইয়া উহ্বার বর্ষপশক্তি 


ষাড়ানই এই প্রক্রিয়ার মূল কথা । উপরোক্ত 
পরীক্ষার চল্লিশবার এই তাবে ill করাইবার 


সভাপতি লী কে এন দেশাই লেন যে, এই লব” Er TC 


কারখানা কয়লা, বালি, ফুয়েল অয়েল ইত্যাদির 
অতাবে অত্যন্ত বিপন্ন হুইয়া পড়িয়াছে। 

' নেপালে উন্নয়ন কার্য্য-নেপালে জল- 
বিদ্যুৎ উৎপাদন, একটা শিশ্বধিস্তালয় স্থাপন, 
কারিগরী বিভা শিক্ষার জন বিদেশে ছাত্র প্রেরণ 
এবং দেশের সর্বত্র টেলিফোনের প্রসারের উদ্দেস্তে 
' পরামর্শ দিবার আন্ত নেপাল গবর্ণমেপ্ট 
২৫ জন সদন্ত লম্বা! এফটী কমিশন গঠন 


করিয়াছেন। 






চেষ্টা ar কিন্তু ইহাতে বিশেষ ডি 
সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় লাই। বরং যুক্তরাষ্ট্রে 
বাণিজ্যদগ্তরের মতে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক এই 
পৰীক্ষা চালাইয়াছিলেন তাহারা ইহার ফল দেখিয়! 
নিরাশ হুইয়াছেন। বাশিজাদগুরের বিবৃতিতে 
প্রকাশ যে, এই পরীক্ষার ফলে.দেখা বায় যে 
শীতকালীন মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত করা ইহাতে ঠিক, 
সম্ভব নয়। ত্রিশ মাইলের মধ্যে কোথাও বরফপাত 
বা বৃষ্টি না হইলে এই প্রক্রিয়ায় কলে 'মেঘগুলি' 
তেষন জমাট বাঁধে না। আর অমাট বাঁধিলেও, 
তাছার ফলে অর্থনৈতিক সুরাহা বিশেষ কিছু হয়" 
না। খুব বেশী পরিমাণে আর্ত বায়ুর চাপ দিলেই 
কিছুটা বেশী পরিমাণে বৃষ্টি অথবা বরফ সঞ্জাত 
হইতে দেখা গিয়াছে। বর্তমানে গ্রীগ্রকালীন 
মেখের উপর এই পরীক্ষা চালান হইতেছে । 
_মাকিপ বাৰ্তা 
আমেরিকায় মোটরগাড়ী প্রস্তুত - উনবিংশ 
শতাফীর শেষভাগে আমেরিকায় প্রথম মোটরগাড়ী 
প্রস্তুত হয়। তৃখন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৮ 
সালের ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত আমেরিকার কারখানা- 
গুলিতে মোট ১০,০০,৪৪,৩৫৫ খানি *মোটরগাড়ী 


প্রস্তুত হইয়াছে । এই বৎসরের ৯ই আগষ্ট হইতে 


যে সপ্তাহ আরস্ত হয়, & সপ্তাহে আসেরিকায় মোট 
তৈয়াক্গী মোটর গাড়ীর সংখ্যা দশ কোটি পূর্ণ হয়। 
আলোচ্য সপ্তাহে ১,০৫,৯১৪ খালি গাড়ী তৈয়ারী . 
হয়। ইহার মধ্যে ২৫১৪৬ ধানা ছিল উাক। '. 
ণ বার্তা! 
ভারতে ইঞ্জিন নিয়া ৩ ত সরকার 


ভারতীয় রেলপথ সমূহের জনত ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড 


মুল্যের ২০০ ইঞ্জিনের জন্য ইংলণ্ডে অর্ডার দিবেন, 
সঙ্চল করিয়াছিলেন কিন্ত ইংলণ্ডের ইঞ্জিন নির্দাণের 
ফারথানাসমূহ শীঘ্র এইসব ইঞ্জিন সরবরাহ করিতে 
পারিবেন না৷ বলায় ভারত গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত- 
অর্ডার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইঞ্জিন নির্দাণের 
কারখানাগুলির উপর অর্পণ করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। 

ইংলণ্ডে গৃহুনির্শ্মাণ--যুদ্ধের অবসানের 
অব্যহিত পূর্বে ইংলগ্ডের তানীগ্ঘন মিলিত 
মন্ত্রিসভা ও দেশে ৭] লক্ষ 'নৃতন বাসগৃছের 
সংস্থান করিবেন সন্কর করিয়৷ এই কার্ষে অবতীর্ণ 
হন। লখনের সংবাদে প্রকাশ যে, এই পরিকল্পনা 


মতে ৭] লক্ষ নৃতন গৃহের কাজ গত সেপ্টেম্বর' 
মাসে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। 


পস্বত" শিশুর প্রাণদান--বৃটীশ যেভিক্যাল- 
জার্পেলে ইয়র্কশারারের একজন ডাক্তার এরূপ' 
অতিম্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে "লব 
শিশু জন্মের সময়ে মৃতৰৎ প্রতীয়মান হয় 
তাহার মধ্যে অধিকাংশ শিশুই মৃত নছে। 
উহধাদিগকে দোল খাওয়াইয়া উহাদের শ্বাস 
আনিয়া বীচান যাইতে পারে। ডাক্তার বলেন: 
বে, তিনি এইভাবে ১১টি “মৃত” শিশুকে 
বাচাইয়ান্কেন এবং প্রতি বৎসর জগতে যে. সংক্ষ 
সহ শিশু দীবিত অবস্থায় অন্মগ্রহণ করিয়াও মার! 
পড়ে--তীহার প্রক্রিয়ার এই লব শিপ্তকে বাঁচান 
যাইতে পারে। 


৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৮ ] 


আমদানীর জন্তু উপদেষ্টা কমিটি-ং-বিদেশ 
হইতে ভারতে পণ্যদ্রব্য আমদানী সমন্ধে উপদেশ 
দিবার জন্ত তারত সরকার একটি উপদেষ্টা কমিটি 
গঠন করিবেন স্থির করিয়াছেন | এই কমিটি 
প্রতি তিন মাসে. 'একটি করিয়া সভা হুইবে। 
বাণিজ্য বিভাগের সভাপতি কমিটির সতাপতি 
হুইষেন।- কমিটির বেসরকারী সদশ্তদেক মধ্যে 
ফেভারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড, 
ইণ্তাহী কর্তৃক মনোনীত ৬ জন সদন্ত, এসোসিয়েটেড 
চেত্বাস“কর্তক মনোনীত ২ ভন সদন ও অন্তান্ত 
কতিপয় সদন্ত থাকিবেন। 

ভারত সরকারের রাজস্বে ঘাটতি জানা 
গিয়াছে যে, গত এপ্রিল হ৪তে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ 








ম্যালেরিয়ায় ভূগে কর্মচারীরা এবং শ্রমিকরা 
* ঠিকমত কাজে আসতে পারে না। ফলে, উৎপাদন যায় কমে _ 


আথক জগৎ 

মাসে ভারত সরকারের আয়ের তুলনায় ব্যয় ৪৫ 
কোটি টাকা বেশী. হইয়াছে । এইতাবে চলিলে 
বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ভারত সরকারের ঘাটতির 
পরিমাপ ১৯০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া আন্দীত 
করা বাইতেছে | চলতি বৎসরের বাজেটে ২৬ 
কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হুইবে বলিয়া অন্যান 
করা হুইয়ান্বিল। হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর এফং 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধিই বাজেটের এই ঘাটতি বৃদ্ধি 
পাওয়ার প্রধান কারণ'। 

ভারতে বাসগৃছের ব্যবস্থ।-_ভারত সরকারের 
হাউসিং বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ কোনিসবারজার 
ব্যাঙ্গালোরে এরূপ "মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারত 
সরকার শীঘ্রই দিল্লীতে গৃহ হিষ্মাপের সরঞজ্ঞাম 


০৫৫৪ 





০ GRAM 


প্রতি তিন দিন অন্তর একটি ক”রে 
ট্যাবলেট সেবন করলে ম্যালেরিয়া 
থেকে নিশ্চিতরূপে রক্ষা পাওয়া 
যায়। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলিকে 
বিশেষ মূল্যে দেওযা হয়। 


\ 
৩২৩ 





প্রস্তুতের অন্ত একটী কারখানা স্থাপন করিবেন। 
অতঃপর বিহারের, সিস্ধীতে একটা এবং বোষ্াই 
অথৰা কচ্ছে আর একটি এইরূপ কারখানা স্থাপন 
করা হইবে |: এই সব কারখাঁদাতে গৃহ নির্থাণের 
উপযোগী যে সরঞ্জাম প্রস্তুত হুইবে তাহা দ্বারা 
২৫০০২ টাকা ব্যয়ে € শত বর্গফুট পরিমিত স্থানের 
উপর এক একটি বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ করা চলিবে। 
ভারত সরকাঁর দেশের বাঁড়ীধর নির্মাণের খরচ 
কমাইবার আন্ত নির্দিষ্ট মাপের দরজা, জানালা ও ছাদ 
নির্মাণের জন্তও একটি' কারখানা স্থাপন করিবেন 
স্থির করিয়াছেন। দিল্লী ও অন্ত স্থানে যে তিনটি 
কারখানা স্বাপিত হইবে তাহাতে প্রতি সপ্তাহে 
১০০টি বাড়ীর সরঞ্জাম প্রপ্তুত করা সম্ভবপর ছইবে। 


নে 
১২২৭ 
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' আর কারখানায় এবং অফিসে হিসাবের খাতায় খরচের অঙ্ক যায় বেড়ে। স্থতরাং ম্যালেরিয়ার 
প্রার্ভাবকালে নিয়মিত 'প্যালুড্রিন' খাইয়ে আপনার শ্রমিকদের ম্যালেরিয়া থেকে মুক্ত রাখুন। 


খরচ খুবই কম-_মাসে মাথা পিছু মাত্র দশ পয়সা। অথচ সে তুলনায় লাভ হবে আপনার 


অনেক বেশী । 





. %7//207 24০ eter প্যালুতিন,?79/5/%% 
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কলিকাতা, 


স্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাপ্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড 
নিউদিল্লী, 


বন্ধে *' মাত্রা, কোচিন, 


Lu 


কানপুর, 


P.COM.13 





% 


৩২৪ 
ইণ্ডিয়ান সায়েন্স এসোসিয়েশনের প্রসার 


এদেশে জনসাধারণের মধ্যে ' বিজ্ঞান চর্চ্চার ' 
". প্রসারের উদ্দেশ্যে গত ১৮৭৬ সালে তদানীস্তন 


কালের বিশিষ্ঠ চিকিৎসা ব্যরলায়ী ডাঃ মহেন্দ্রলাল 
সরকারের উদ্ভোগে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর 
কালটিভেশন অব সায়েন্স নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হয় বর্তমানে তাহার সম্প্রদারণের ব্যবস্থা হইতেছে। 
এসোপলিয়েশনের অন্ত যাদবপুরে একটি বিরাট ভবন 
নিপ্মিত হইবে এবং উহাতে নিয়মিত ভাবে (১) 
একরে ও ম্যাগনেটিঞম, (২) অপটিক্স, (৩) 
থিয়োরেটিক্যাল সিভিকস্‌, (৪) ফিজিক্যাল কেমেষ্রী, 
€৫) অরগেনিক কেমিষ্রী ও (৬) ইন-অরগেনিক 
কেমিট্রী-এই ছয়টি বিভাগে 'গবেষণা কাজ 


“চলিবে | যাদবপুরে এসোসিয়েশনের বাড়ীর অন্ত 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার দমি খাস করিয়া দিয়াছেন। 
ভারত সরকার এখন হইতে এসোসিয়েশনকে 
বৎসরে ২* হাজার টাকার পরিবর্তে ২ লক্ষ ৬৬ 
হাজার ৭৭০০ টাকা করিয়া সাহায্য করিবেন। 


 উচ্ছা ছাড়া এসোপিয়েশনের বাড়ী ঘর নির্াণ 


ইত্যাদি কাজের অন্ত ভারত সরকার উছাকে দান 





শা নলপ লরি ও বাসের টায়ার যে কী পরিমাণ ধকল 
সহা করতে পারে ত! একবার লক্ষ্য করে দেখবেন। . 
। সকলের চেয়ে বেশিদিন ধরে টায়ার তৈরি করে ডানলপ 
' এ কাজে যে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে ভার ফলেই 
, ভানলপের টায়ারগুলি এত মজবুত । 


পিসি 


আর্থিক জগৎ 

হিসাবে ৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা এবং বিনা সুদে' 
ধণ হিসাবে ৫ লক্ষ টাক প্ৰদান করিবেন। 
এসোসিয়েশনের পরিকল্পিত ব্যবস্থার জন্ক মোট ব্যয় 
হইবে ২৪ লক্ষ টাঁকাঁ। উবার মধ্যে ভারত সরকারের 
সাহায্য ছাড়া বৌবাভারে এসোসিয়েশনের যে 
বাড়ী ও জমি আছে তাহা বিক্রয় করিয়া ৭1৮ লক্ষ 
টাকা পাওয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
এলোসিয়েশনকে ৬ লক্ষ টাকা দিবেন প্রতিশ্রুতি 


দিয়াছেন। 


ভারতে মাছের সংন্বান__তারতেধ শতকরা 
জন লোক মৎস্তুভোজী। উহাদের অন্ত 
প্রয়োজনামুরূপ ভাবে মাছ সরবরাহের সম্বন্ধে ইতি- 


[$% অক্টোবর, ১৯৪৮ 


তাহার এক-তৃতীয়াংশ দেশের, অভ্যন্তরস্থ খাল 
বিল, নদী নালা, পুকুর ইত্যাদি হইতে এবং ছুই- 
তৃতীয়াংশ সমুদ্র হইতে পাওয়া যায়। কিন্ত দেশের 
তিতরে মাছ উৎপাদনের ব্যাপক কোন চেষ্টা হয় 
নাই। ভারতের ৩২০০ মাইল সযুপ্রোপকূলে 
উপকূল হইতে মাত্র € হইতে ১০ মাইল দুর 
পর্যন্ত মাছ ধরা হয়। উহার ফলে সমুদ্র হইতে 
যে মাছ পাওয়া যাইতে পারে তাহার শতকরা 
€।৬ ভাগ মাত্র মাছ ধরা পড়ে। তিনি বলেন 
যে, গভীর সমুস্রে মাছ ধরার ব্যবস্থা করিতে 


' হইবে । এই বিষয়ে এবং দেশের অভ্যন্তরে 


মাছের চাষের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সর্বভারতীয় প্রতি- 


কর্তব্যতা নির্ধারণের জন্ভ গত হ₹৭শে সেপ্টেম্বর / নিধিগণ শীঘ্রই একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রকাশ 


তারিখ ছইতে দিল্লীতে ৪ দিন ব্যাপী একটি মত্ত 
বৈঠক আর্ত হইয়াছে । তারত্ সরকারের খাত 


মন্ত্রী শ্রীজজয়রামদাস দৌলতরাম এই বৈঠকের. 


সভাপতিত্ব করেন এবং ভারতের সমস্ত প্রদেশ ও 


দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ উদ্থাতে যোগদান 


করেন। উক্ত বৈঠকে এ্রঅয়রাষদাস দৌলৎত্রাম 
বলেন, ভারতে বর্তমানে যে মাছ পাওয়া যায় 





করিবেন বলিয়া খাভমন্ত্রী জানান। 
এপসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমাস-- 

ভারতের সমস্ত. ইউরোপীয় শিল্প ও বাণিজ্য 

প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সভা দি এসোসিয়েটেড 


চেম্বা্ন অব কমাসের আগামী ১৩ই ভিলেঘর তারিখে 


কলিকাতায় সাধারণ সভা হুইবে। গত বৎসরের 
ভায় এবারও এই সভা ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 


জওহরলাল নেছকু উদ্বোধন করিবেন বলিয়া আশা 
করা যইতেছে | 


চোরাকারবারীর প্রাণদ্বণ্ড__প্রাপের 
(চেৰেল্লোতাকিয়া) আদালতে এক্স চোরা- 
কারবারীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। 


.. উক্ত ব্যক্তি খাত রেশনের কুপন চুরি করিয়া তাহা 


বিক্রয় করিতেছিল। উদার সঙ্গীয় ছুই ব্যক্তির 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং এক ব্যক্তির প্রতি ২০ 
বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হুইয়াছে। 


ভারত ও পাকিস্থ।নে পাট উৎপাদন -_ 
সম্প্রতি তারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেশ্টের তরফ 
হইতে উভয় দেশে বর্তমান বৎসরে কি পরিমাপ 


- জমিতে পাটের চাষ হুইরাছে এবং উহাতে কি 


পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে তাছার বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে | উক্ত বিবরণ অমুগারে বর্তমান বৎসরে 
ভারতে ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬০৫ একর জমিতে 
এবং পাকিস্থানে ১৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫৮৫ একর 
জমিতে পাটের চাষ হুইয়াছে। গত বৎলর এই 
ছুই দেশের পাটের জমির পরিমাণ ছিল বখাক্রমে 
৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৮৫ এবং ২০ লক্ষ €৮ হাজার 
৬৭০ একর | চলতি বৎসরে এই ছুই দেশের মধ্যে 
ভারতে ২০ লক্ষ ২৬ হাজার €৭৫ বেল এবং 
গাঁকিস্থানে ৫৪ লক্ষ ৭৯ ছাঁজার ৯& বেল পাট 
একুনে ৭৫ লক্ষ € হাজার ৬৭০ বেল 'পাট উৎপন্ন 
হইবে বলিয়া বরান্দ হইয়াছে । গৃত বৎসরে এই 
ছুই দেশে উৎপন্ন পাটের পরিযাপ ছিল যথাক্রষষে 
১৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯৭০ এবং ৬৮ লক্ষ ৪২ হাজার 
৬০৫ বে্লে। 

বিশ্ববি্ভালয় কমিশন--ভারতের বিভিন্ন 
বিশ্ববিস্ভালয়ে শিক্ষাদানের কিরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে 
এবং উদ্ধার কিতাবে উন্নতি করা যায় তৎসন্বন্ধে 
পরামর্শ দানের জন্ক ভারত সরকারের শিক্ষ1! বিভাগ 
একটি বিখৰ্ভালয় কমিশন পঠন করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। স্তার সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণন এই কমিশনের 
সভাপতি এবং ডাঃ মেঘনাদ সাহ! উদার অন্যতম 
সন্ত হুইবেন। আগামী ১লা নবেম্বর তারিখ 
হইতে এই কমিশন কাৰ্য্যায়সন্ত করিবে। 


~~ 
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পেশী 
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“ভারতে বস্ত্র উৎপাদন ক্রাস_পত 
জুলাই মাসে ভারতের সমস্ত কাপড়ের কলে ৪০ 
কোটি ১০ লক্ষ গঞ্জ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। 
আগষ্ট মাসে উহার পরিমাণ কমিয়া ৩৭ হাহ 
গঞ্জে পরিণত হইয়াছে । 
ভারতে দুগ্ধের উৎপাদন ব্ৃদ্ধি__ভারত 
সরকার এদেশে প্রতি বৎসরে দ্বপ্ধের উৎপাদন 
কোটি ৫৮ লক্ষ মণ করিয়া বৃদ্ধি করিবার একটি 
পঞ্চু বাধিকী পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন । এই 
পরিকল্পনা বলে দেশের সহর অঞ্চলে ১১৭টা 
বৃহদাকার এবং পল্লী অঞ্চলে ২৫০০ ছোট আকারের 
'গোশালা স্থাপিত হইবে । প্রথম শ্রেণীর গোশালা- 
গুলিতে প্রত্যহ ২৫ হইতে ১০* মণ দুগ্ধ এবং 
দ্বিতীয় শ্রেণীর গোশালাগুলিতে প্রত্যহ হ] মণ 
করিয়া দুগ্ধ উৎপন্ন হইবে। এই লব গোশালার' 
পঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেন্ট (১) উৎরষ্ট শ্রেণীর বৃষ 
প্রজনন, (২) শহরাঞ্চলের যে সমস্ত ছুগ্ধবতী গো" 
মহিষের ছুধ ছাড়াইয়া গেলেই উহাকে কলাইয়ের 
হাতে ছাড়িয়া।দেওয়! হয় সেই লব গো-মহিবের 
পালনের ব্যবস্থা, (৩) ক্কত্রিম উপায়ে গো-মছিষের 
গর্ভনঞ্চার, (৪) অন্রয্নত ধরণের গো-মছিষের সহিত 


"উন্নত ধরণের গো-মহিষের সংযোগ সাধন দ্বারা | 


'গো-মছিষের উন্নতি বিধান, (৫) পল্লী অঞ্চলে সমবায় 
প্রশালীতে গ্ছপ্ধ হইতে মাখন ইত্যাদি প্রস্তুতের 


” ব্যবস্থা, (৬) গো-মহিযা্দির ভজন্ত কাচা ঘাসের চাষ 


ইত্যাদি কাজেও হাত দ্বিবেন। 

পাট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ__পাট উৎপাদনকারী 
মাহাতে পাটের জন্ভ ভ্তাব্য মূল্য পাইতে পারে 
এবং পাট ব্যবহারকারী যাহাতে ভাষ্য মূল্যে পাট 
ক্রয় করিতে পারে ততমন্বদ্ধে গবর্মেপ্টকে উপদেশ 
দিবার জন্তু পূর্ব গবর্ণযেন্ট একটি কমিটি গঠন 
করিয়াছেন। 

ভারতে খাদ্ভশস্তের নিয়ল্তরণ_ঙারত 
সরকার স্থির করিয়াছেন যে, গত ১৯৪৭ লালের 
লবেম্বর মাসে তারতের নানা অঞ্চলে সমস্ত প্রকার 
খাত শঙ্তের মূলা, খানশন্ত সংগ্রহ এবং উহার বিক্রয় 
সমন্ধে গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক যে নিয়ন্ত্রণ প্রথা বলবৎ 
ছিপ আগামী ১৯৪৯ সালের অক্টোবরের মধ্যে 
কীহারা পুনরায় সেই প্রকার নিয়ন্ত্রণনীতি বলবৎ 
বকরিবেন। বিনিয়ন্ত্রণের ফলে দেশের সর্বত্র 
খাস্শত্তের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়াই গবর্ণমেণ্ট 
উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়ান্ধেন। | 

সংযুক্ত প্রদেশের ডেইরী ক্রয়_আলীগড়ে 
সুপ্রসিদ্ধ কেতেন্টার কোম্পানীর ছুগ্, মাখন ইত্যাদি 
উৎপাদনের যে কারখানা আছে সংযুক্ত প্রদেশের 
-গবর্ণমেপ্ট তাছা ৯ লক্ষ টাকা মূল্যে ক্ৰয় করিয়া 
লইক়াছেন। গবর্ণষেপ্ট এই কারখানাটির সম্প্রসারণ 
করিয়া উহাতে বিবিধ প্রকার ছুগ্ঠজাত ভ্রব্যের 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবেন। 

কলিকাতায় মাছের অবস্থা__কপিকাতায় 
বে সমস্ত ব্যক্তি খুচরা হিসাবে মাছ বিক্রয় করে 
তাহাদের সমিতির সভাপতি প্রীযুক্ত ব্যোতিষচঙ্্ 
বিশ্বাস এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, যুদ্ধের পূর্বের 
তুলনায় কলিকাতায় মাছের আমদানী বহুল পরিমাণে 
কমিয়াছে অথচ এই সময়ের মধ্যে কলিকাতায় 
লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়েছে এই সময়ের 
অধ্যে কলিকাতায় খুচর1 মাছ বিক্রেতার সংখ্যা 


২০০৪ হুইতে,৭০০০-এ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহা 
সত্বেও কলিকাতায় বর্তমানে যে মূল্যে মাছ বিক্রয় 
হইতেছে তাহার কোন যৌক্তিকতা নাই। তিনি 
কলিকাতায় বিভিন্ন শ্রেণীর মাছের দর বাঁধিয়া দিতে 
এবং এই দরের অধিক দরে যাহাতে কেহ মাছ 
বিক্রয় করিতে না পারে তাঁহার ব্যবস্থা করিতে 
গবর্ণমেপ্টকে আইন প্রণয়নের জম্ক উপদেশ 
দিয়াছেন। 


ভারতের নুতন টান গণ-পরিষদের, 


সদস্ত জী কে শাস্তনম ভারতের অন্ততম মন্িপদে 
(Minister of State) নিযুজ হুইয়াছেন। তিনি 
রেলওয়ে ও ট্রান্সপোর্ট বিভাগের মন্ত্রীর কাজে 
সাছায্য কগিবেন। গণ-পরিষদের অন্ততম সদন 
শ্রীখুরযেদ লাল একজন ডেপুটী মন্ত্রী নিযুক্ত 
হইয়াছেন তিনি সংবাদ আদান প্রদান বিভাগের 
ছেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ স্্রীট 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ | 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :--৬১নং বহুবাঞ্জার ষ্্রাট 
*__৮১নং নেতাজী সুতা 


*_ ৮২া২-এ, কর্ওয়ালিশ ইট 
অন্ান্ত শাখা £ 
। চট্টগ্রাম, চন্মননগ্র, ' বাআসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, অলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 
সুদের ছার: 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্সড ৩৫০ আনা 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 














ডেপুটি ম্যানেজিং ভিরেউর 


5০৫77 8757. 678 
হেড অফিস £ 
৪, ক্লাইভ ঘাট ্ট, কলিকাতা : 


রতি যে পাঁচট শাখা খোলা হয়েছে 
. ®& 5নননগনর : 
৪ সিউড়ী (খন), 
৬ দুদুড়া 
| গ (সদিনাপুরন J 
- ৪ দাৰ্জিলিং 


| | বি, টি দর 


মন্ত্রীর কাজে সাহায্য করিবেন! পরিষদের আর 
একজন সন্ত ক্িসতানারায়ণ সিংহ ভেপুটী, প্রধান 
মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইয়ান্েল। তিনি প্রধান মন্ত্রীর 
কাছে সাহায্য করিবেন । 


কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষা-- 
ফলিকাতা বিশ্ববিস্ভালরের কনট্রোলার অৰ 
একজামিনেশনস আগামী বৎসরে বিশ্ববিভালয়ের 
বিভিন্ন পরীক্ষার দিন নিম্নপিখিতক্ূপ ধার্য 
করিয়াছেন_ আই-এ ও আই এস-পি-+সোমবার 
২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯) মে ট্রকুলেশন_ 
সোমবার ২৮শে মার্চ ১৯৪৯) বি এ ও 
বি এস-লি--মঙ্গলবার ১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৯) 
বি কম--সোমবার =ই মে, ১৯৪৯) বি টি- 
সোমধার ১৬ই যে, ১৯৪৯। ১৯৪৯ সালের ৭ই 
জামুয়ারীর মধ্যে আই এ ও আই এস-সি, ১৪ই 
জামুয়ায়ীর মধ্যে মেটি কুলেশন, ৎরা মার্চের মধ্যে 
যি এ ও বি এল-লি,২১শে মার্চের মধ্যে বি কম 
এবং-২৮শে মার্চের মধ্যে বি টি পরীক্ষার ফি 
দাখিল করিতে, হইবে। 

শ্রমিকের রীম।_ভারতের কলকারখানা” 
সমূহ্রে ৩৫ লক্ষ শ্রমিক যাহাতে রোগের সময়ে বিনা 
মুল্যে চিকিৎসার, অন্ুস্থতার ও গর্ভাবস্থার জন্ 
কাজে অক্ষম হইলে অর্থনাছাষ্য এবং ছূর্ঘঈনা! ও 
কারখানার আবহাওয়ার অন্ত /অকর্দপা হইলে 
ক্ষতিপূরণ পায় তজ্জপ্ত ভারত সরকারের 
অধীনে একটি ষ্টেট ইনসিওরেন্দ কর্পোরেশন 
গঠিত. হইবে। আগামী ৬ই অক্টোবর 
তারিখে, তারতের বড়লাট প্ীরাজাগোপালচারী 
এই কর্পোরেশনেয় উদ্বোধন করিবেন। এশির!. 
মহাদেশে এই ধরণের চেষ্টা এই প্রথম । 


যা 






সপ 





এন, লি, দত্ত | 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | | 


৩২৬ 
আশ্য়প্রার্থী নারীদের শিক্ষাদান 
পাকিস্থনি হইতে যে সমস্ত নারী আশরপ্রার্থা 
হিসাবে তায়তে আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে ইচ্ছুক 
নারীগণকে নাসের কাজ শিক্ষা দিবার অস্ত ভারত 
“সরকার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ ফরিয়াছেন। 


যাহার! মেট্রিক পাশ মাত্র তাহারাই এই কাজের, 


(সুযোগ পাইবে। এই বিবয়ে--1:9. Sehgal, 
Honorary Deputy Secretary, Women’s 
" Section, ৮৮ Block, Raisina Road, 
New Delhi—এই. ঠিকানায় আবেদন করিতে 
হইবে। | 

ভারতে রেভিয়োগ্রাফের সংখ্যা 
তারতে রেছিয়োপ্রীফের সংখ্যা দিন দিন কি ভাবে 
বন্ধিত হইতেছে তাহা নিম্নের হিসাব হুইতে বুঝা 
যাইবে :-১৯৩৯-৪০--৯২৭৭২,  ১৯৪০-৪১-_ 
১১০৪১৭)' ১৯৪১-৪২--১৪৭১২১) 
--১৬৫৬৭৫ $ ১৯৪৩-৪৪--১৭০৯৬১) ১৯৪৪- ৪ 
—১৯৩৫৮৫ 5 


/১৯৪৫-৪৬--২০২৮২৯ ; ১৯৪৬ 


৪৭---ই৩২৩৬৮$ ১৯৪৭-৪৮--২৩০২৫) উচ্থী 
আবিভভং ভারতের হিসাব । ৃঁ 

- আমেরিকায় ব্যাঙ্ক আমানত-_ আমেরিকার 
বর্তমানে ১৪,৭৫৫টি ব্যাঙ্ক আছে! ১৯৪৭ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এই ব্যা্কগুলিৰ নিজস্ব অর্থ 
এবং আমানতের মোঁট পরিমাণ ১৬,২৭৯ কোটি ৩* 
লক্ষ ডলার ছিল।' ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
তারিখে এই সমস্ত ব্যাঙ্কে যে অর্থ গচ্ছিত ছিল তাহ! 


শ্বপেক্ষা ইহা শতকরা চার ভাগ বেশী।-_মার্কিপবার্তা 
মাফিণ শিল্পের কন্সিসংখ্যা-_আমেরিরার : 


শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে লম্বা ল্বা ছুটি ,লওয়ার 
হিড়িক এবং কৌথাও কোথাও কম কার্যের দরুণ 


সাময়িকভাবে ব্যবসার মন্দা পড়া সত্বেও গত ভুলাই |. 
মাসে সেখানে কৃষি ছাড়া অন্ত কাজে নিযুক্ত” 


লোকের সংখ্যা ৪,৫০,৫৯১০০৪ হইয়াছিল 
জানা গিয়াছে যে, এক বৎসর পূর্বে যাহা ছিল 
তাহা] অপেক্ষা এই সংখ্যা ১৪,০০,০০০ বেশী। 


ইছার পূর্বে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর নাসেঈ কেবল : 


এই নিয়োগের সংখ্যা প্রথমোজ সংখ্যা অপেক্ষা 
বেশী হ্থিল। -মাককিণবার্তা 

মৃতন ধরণের ইঞ্জিন--রাচীর সংবাদে 
প্রকাশ যে, একজন তারতীয় এক প্রকার নূতন 
ধরণের একটা ইঞ্জিন নির্মাণ করিয়াছেন এই ইঞ্জিন 
চালাইতে, পেট্রোলের আবশ্তক হয় সা। ইঞ্জিনটী 
নাকি ক্কষি ও শিল্প সম্পর্কিত কাজে ব্যাপকভাবে 


টেলিগ্রাম £ যেশখু 









. ইঞ্জিল প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইবে। 


১৯৪২-৪৩ 


কাঞ্জে লাগিতে পারে। বিদায়ের উন্নয়ন বিভাগের ' 


মাহা ইউনি বা লিট 


হেড অফিস £ যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্‌ 
১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 
ভবানীপুর, খুলনা। রা, 
প্রগতিশীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান । . 248 
ক্লিয়ালিং-এর স্থাবিণায়ুক্ত সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং ভি 


* আর্থিক জগৎ 


মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ যামুদ ইন্জিনটী দেখিয়া সন্তোষ 
প্রকাশ করিয়াছেন। শীস্রই ব্যাপকভাবে এই 


কেরোসিনের বরাদ্দ বৃদ্ধি দিল্লীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯৪৮ সালের শেষ তিন 
মাসের জন্তু ভারত সরকার বিদেশ হইতে 
অধিকতর পরিমাণে, কেরোপিন আনার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। উছার ফলে ১লা অক্টোবর তারিখ 


, হইতে জনসাধারণকে উহাদের ব্যবহারের ভজন্ত 


পূর্কোর তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ বেশী ফেরোসিন 
দেওয়া হইবে স্থির হুইয়াছে। ' 

বিদেশ হইতে খান্তশন্ত BA 
জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার কানাডা হইতে 
৩ লক্ষ টন পম পাইবেন এবং আগামী নবেম্বর 
হইতে ১৯৪৯ সালের জুলাই পর্য্যন্ত কয় মাসের 
মধ্যে ভারতে এই পম পৌছিবে। ইতিমধ্যে 


'সোভিয়েট রুশিয়া হইতে ভারতে ২৯৫০০ ্টন 
গম পৌছিয়াছে। * 

পাকিস্থানে ইম্পাত আমদানী 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট বেলজিয়ামে ১ লক্ষ টন 


ইস্পাতের অর্ডার দিয়াহেন। উদ্ধার মূল্য পড়িবে 
১৫ কোটা টাকা। 















লাইফ এসিওরেল সোসাইটি : 


. ভারতের প্রাচীনতম 






















- ফোনঃ কনিকা 





অপলেজনাথ ঘোষ 


! চারজনের 


শ্রধিকসংঘের সত্য শ্রেণীতৃক্ত। 


| অর্ডার_ আমেরিকায় 


[ ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৮ 


' শ্রমিক উপদেষ্টা বোর্ড__ভারত সরকার 
৪২ জল সমগ্ত লইয়া একটি ফেন্দ্রীর শ্রমিক 
উপদেষ্ঠা বোর্ড গঠন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেল। 
শিল্পের লাভে শ্রমিকের অংশ, শ্রমিকের ভাষা 
পারিশ্রধিক, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সন্তাব 
প্রতিষ্টা, শিল্পের মারফতে উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি 
বিষয় গবর্ণমেন্টকে উপদেশ দেওয়াই উক্ত 'যোর্ডের 
কাজ হুইবে। বোর্ডে গবর্ণষেন্ট, শিল্পা পরিচালক ' 
ও শ্রমিক-এই তিন. পক্ষেরই প্রতিনিধি 
থাকিবেন। 


আমেরিকার শ্রমিকসংঘের সভ্যসংখ্যা 
--যুক্তরাষ্র সরকারের শ্রযবিতাগ হইতে, 
সম্ভ-গ্রকাশিত শ্রমিকসংঘ ডিরেক্‌্টরী হইতে 
জান! যায় যে, সেখানকার :৯৭টি জাতীয় এবং 
৮টি আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘের মোট সত্যসংখ্যা 
১৫৬,০০,৬৩৩ | আমেরিকার শ্রমিকদের প্রতি 
মধ্যে গড়ে একজন এবং 
২১ বৎসর বয়স্ক প্রতি ছয়জন, নাগরিকের 
মধ্যে একজন করিয়া কোন না কোন 
উপরোক্ত 
জাতীয় এবং আন্তর্াতিক ' শ্রমিক 
সংঘের মধ্যে ৩৭টির সত্যসংখ্যা প্রতিটিতে এক 
লক্ষেরও বেশী হিলাবে। . পসাকিণবার্তা 

আমেরিকার রেলওয়েতে বেতারের 

ব্যবহ্ার-আমেরিকার এরি রেল রোডে আজকাল 
একটি চতুৰ্শ্,খী বেতারের ব্যবন্ধার প্রবর্তিত 


. হইয়াছে। আরোহী এবং মালের গাড়ীতে এই 


বেতারের লাহাযো ক্লারোঞীদের নিরাপত্তা বিধান 
এবং গাড়ী চলাচলে বিলগ্গ কমান সম্ভব হইয়াছে। 


শিকাগো হইতে নিউজাপির জাপি সিটি পর্য্যন্ত ৩১৫ 


মাইল ব্যাপী রেলরাস্তার উপর এই ব্যবস্থা চালু করা 


হইয়াছে । এই নুতন পরিকল্পনায় চৌন্দটি প্রেঘণ 


বস্ত্র (ট্রান্সূমিটার ) ব্যবহার করা হয়। ইহাদের 
সাহায্যে চলন্ত গাড়ীতে, ষ্টেশন এবং রেস্তোরা 
ইত্যাদিতে বারা পাঠাইয়া সর্ব বিষয়ে সমরবত 
যথোপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়| ইতিমধ্যেই 
ইহার সফল এতটা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, উক্ত 
যেলফর্তৃপক্ষ এই নূতন ব্যবস্থা তাঁহাদের সম্পূর্ণ 
লাইনের উপর চালু করিতে মনস্থ করিয়াছেন। 
_ মাকিণবার্া 

আমেরিকায় ৭৩ লক্ষ মোটর শাড়ীর 
ভাশলাল জটোযোবিল 
ভিলাস” এসোসিয়েশনের একটি সাম্প্রতিক 
হিসাবে প্রকাশ, বর্তমানে আনেরিফার মোটর 
গাড়ীর যে চাহিদা রহিয়াছে তাছা নিটাইতে 
আয়ও ২৬ মাস অর্থাৎ ১৯৫০ সালের নবেম্বর 


| মাস পর্যন্ত সময় লাপিবে। এই হিসাবে আরও 


প্রকাশ, ১৯৪৮ সালের ১লা "ভুলাই তারিখে 
বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের খাতায় ৭৩ লক্ষ মোটর 


| গাড়ীর অর্ডার বাকি ছিল | এই বৎসরের প্রথম 


সাত মাসে আমেরিকার যোটরব্যবসাক়ীর! ২১, 
৩২,8৪৬ খানি আরোহীবাহী মোটরগাড়ী 
বিক্রয় করিয়াছিল। ইহার মধ্যে ১,৩৬,৯০৯ 
খানি বাহিরে রপ্তানী করা হইয়াছিল। ওঁ সময়ে 
৩,২১,৯৮৬ খানি ট্রাক ‘এবং ৮,২৫৪ খানি বাস 
বিক্রর,করা হইয়াছিল। 


এ উরি. 


কোম্পানীর কাগজ ও-শেয়ার 
কলিকাতা, 
পড়ায় কলিকাতার শেয়ার বাজারে কাজ কারবারের 
তাটা দেখা দিয়াছে ।- ইনফ্লেশন দমন সম্পর্কে 
ভারত পবর্ণষেপ্ট কি সব কার্য্যনীতি ঘোষণা 
করিবেন তাহার অন্তও ব্যবসায়ীদের মনে একটা 
উদ্বেগের তায দেখা দিয়াছে। তারত সরকারের 
বাজেটে বেলী রকম 'ঘাটতি পড়িয়াছে। ইনফ্রেশন 
দমনের জগ্ত ও ঘাটতি পূরণের জত গবর্ণমেপ্ট 
যান বৃদ্ধির কার্ধ্যমীতি অবলম্বন করিবেন বলিয়া 
আশঙ্কা করা হইতেছে । কাজেই বাজারে শেয়ার 
ক্রয় সম্পর্কে এখন আর কাহারও বিশেষ উৎসাহ 
দেখা যাইতেছে না। একে শেয়ার ক্রয়ে লোকের 
অনিচ্ছা, তাহার উপর বোম্বাইয়ের বাজারে টাটা 
আয়রণ এও. গ্রীল কোম্পানীর ভেফার্ড শেয়ারের 
দর বেশী রকম পড়িয়া যাওয়ায় তাহাতে 
কাতার বাজারেও কোন ক্ষোন বিভাগে শেয়ার 
হাল পায়। শিল্প কারখানার লাতের অংশ 
‘টন সম্পর্ডে কমিটির রিপোর্ট ও চটকল শ্রমিকদের 
'বেতন'ও ভাতা বৃদ্ধি সম্পর্কে ট্রাইবুনেলের সুপারিশ" 
“শেয়ার দরের নি়গতি আরও গ্রধাবিত করিয়া দেয়! 
তবে কোম্পাশীর কাগজ বিভাগে দর কিছুটা তেজী 
কাঁয়েই বলবৎ ছ্ধিল। 
অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা সুদের 
(১৯৮৪) খণজের দ্র ৯৯৩৬, ২৭৯ নদের (১৯৬০) 
স্থণপত্রের দর ১০০/০, ৩ টাকা সুদের (১৯৫৯-৮১) 
খপপত্রের দর ১০১৮/০, ৪ টাক! সুদের (১৯৬০-৭০) 
শ্রপপত্জরের দর ১১০০ দীড়াইরাছে। 
অস্ত কলিফাতার শেয়ার বাজারে প্রধান প্রধান 
|. পশিল্প ও ব্যবসা. কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ারদর 
| নিম্নরূপ, দীড়াইয়াছে :-_ব্যাঙ্ক-_ইউনাইটেভ 
| - কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ৬৪২। কাপড়ের কল-_এলগিন 
মিলস্‌ (প্রেফ,) ১১॥*। কয়লার খনি ভালগুড়া 
+৮1%*, ভারত কলিয়ারী ৬৮/০, বরাকর ₹*১, 
ইকুইটেবলগ ৩৮২, তালচর ৪8০ চটকল-_এযাংলে! 
ইণ্ডিয়া ২৯১২, বিরল ৪০৪০, হাওড়া ২৯৮০, 
কামারছাটি ৩০৪২, নদীর ৬৩1 | ইঞ্জিনিয়ারিং 
কুমারধুরী ৮০০, শীল কর্পোরেশন ২১২, 
টেক্সটাইল ঘেপিনারী ৭০০ বিবিধ-বার্খা 
কর্পোরেশন ৩২, ইণ্ডিয়ান কপার ২1৩০, ক্যালকাটা 
ইলেকট্রিক ২০৪০, ভারত... এয়ারওয়েজ ৫8/9, 
ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস্‌ ৩১1৯, টিটাগড় পেপার 
“মিলস্‌ লিঃ ৩১৮০, হুলদিবাড়ী ( চা-বাপ্িচা ) ৩১৯ 
টেঙ্গপানি ২৮।০। 
| পাটেরবাজার 9 
কলিকাতা, ১লা অক্টোবর-_এসপ্তাছে ১৯৪৮ 


[0 





লালের পাটের জমি ও পাট ফলের শেষ পূর্বাভাস 


প্রকাশিত হুইয়াছে। ও পূর্বাতাস দৃষ্টে জানা 

- খায়, এবৎসর ভারত ও পাকিস্থানে মোট ২৬ লক্ষ 

ওহ. হাতার ১৭০ একর জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে ভারতে ও পাকিস্থানে 
খাজ মে ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৮৫ একর ও ২০ লক্ষ 

৫৮ হাজার ৬৭০ একর অমিতে পাটের চাষ 

|. এহইয়াছিল। এবার এ হুই রাষ্ট্রে পাটের জমির 
|" পরিমাণ দীড়াইরাছে যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৬ ৫ হাজার 


১লা অক্টোবর-_পৃজা আসিকা. 


নাজাদের হালচাল 


৬০৫ একর ও ১৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫৬৫ একর। 


১৯৪৮ সালে তারত ও পাকিস্থানে মোট ৭৫ লক্ষ 
€ হাতার ৬৭০ বেল পাট উৎপর হওয়ার কথা। 
উহার মধ্যে ২০ লক্ষ ২৬ হাঞ্জার ৫৭৫ বেল ভারতে 
ও ৫৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৫ বেল পাকিস্থানে উৎপর 
হইবে বলিয়া অন্গমিত হইয়াছে । ১৯৪৭ সালে 


ভারত ও পাকিস্থানে পাট উৎপন্ন হইয়াছিল 


যথাক্রমে ১৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯৭০ বেল ও ৬৮ লক্ষ 
৪২ হাজার ৬০৫ বেল! 

অন্ত বাজারে সুপারতাইজড, জাত বট পাট 
প্রতি মণ ৪০ টাকা হারে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 


ভারতে বিদ্যুতের কলকক্স। প্রস্তভ-_ 


ভারতে ভারী ধরণের বিহ্যৎ শিল্পের প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জন্ত একটি কারখানা স্থাপনে 
ভারত সরকার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সম্পর্কে 
ইউরোপের কয়েকটা বিশেষজ্ঞ কারখানা 
পরিচালকের সহিত কথাবার্তা চলিতেছে। এই 
কারখানার পরিকল্পনা এবং অনুমিত ব্যয় সম্বন্ধে 
এখনও কিছু জানা যায় নাই। 

ইঙ্গ-ভারুভ বাণিজ)--চলতি ১৯৪৮ সালের 
প্রথম ছয় মাসে ইংলণ্ড হুইর্তে ভারতে ৫১ কোটী 
৫৭ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছে 
এবং ভারত হইতে ইংলত্ডে ৬৬ কোটী টাকার মাল 
রপ্তানী হুইয়াছে। তৰে এই হয় মাসে তারত 
আমদানীর তুলনায় ইংলণ্ডে যে অতিরিক্ত মাল 
রপ্তানী করিয়াছে তাহার সমপরিমাণ টাকা উহাকে 
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মধ্য এপিয়া বারক্েজ ব্যাঙ্ক (ডি, সি,) 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


সেন্ট্রাল অফিস--৮, নেতাজী সুভাষ রোড, (পূর্বের ৪নং ক্লাইভ হট ) কলিকাতা । 

স্থাপিত £ 

কলিকাতাস্থ শা ৮, নেতাজী সুভাষ রোড € ৪, ক্লাইভ ধ্ৰীট ) 

দক্ষিণ 8৬১৫ রসা রোড, পি 

কলেজ রী মার্কেট _২২৫, কর্ণওয়ালিস 

শ্তামবাদার-_৯৯এ, কর্ণওয়ালিস 
ধর্থতলা--১৫৭বি, ধর্্মতল! গ্রাট, কলিকাতা। 

বালিগঞ্-_$১০1১এ, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা 


- -অন্তান্ত শাখাসমু-_ 

রি  : দানি, এ 
ফুড়া . প্রাম 
বর্ধঘান, " ঢাকা , ঘ্বায়তাজ। রী 
লে টা রি (ফোর্ট বোছে) 
মেদিনীপুর মারায়ণগঞ্জ মজ£ফরপুর 
বরিশাল নিতাইগঞজ , ধুবড়ী.. কলবাদেবী (বোছে) 
তৈরববাজার পাৰনা ডিব্ৰুগড় বেনারস 
পুরাণবাঁজার (ত্রিপুরা) 


সমু 
রা আমেরিকা--গ্যারাণ্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ ইয়র্ক এবং আইৰিং ট্রাষ্ট কোং 
অষ্ট্রেলিয়া ব্যান্ধ অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিডনী, ক্যানাভা--বারক্রেজ ব্যাঙ্ক (ক্যানাভা ) 


' ব্যানেজিং ডিবেকই্র-_ডাঁঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইৰুন), গুন, বার-এট-ল 


সোনা ও রগ! ৰ 

_ কলিকাতা, ১লা অক্টোবর_এ সপ্তাহে 
বোদ্বাইয়ের বাজারে সোনার দর কতফটা নিয় 
দেখা গিয়াছে। গত হ৪শে .লেপ্টে্বর বোস্বাইয়ে 
প্রতি ভরি পোনার দর ছিল ১১৪৪০ আনা। অভ 
বাজারে তাহ! ১৯৪২৬ টাকা দীড়াইয়াছে। 
কলিকাতায় অন্ত গ্রতি তরি সোনার দর ১১৪০ 
আনা ও পিনি (প্রতি খণ্ড) ৭৬৮০ আন! 
দাড়াইয়াছে। , 

অস্ত বোদ্বাইয়ে প্রতি ১০* ভরি কপার দর 
১৭১/৮* আনা ও কলিকাতায় তাহা ১৭৪॥* আনা 
দীড়াইয়াছে। 





জাহাজের ভাড়া, ছাত্র পড়াইধার ব্যয় ইত্যাদি 
বিবিধ দফায় ইংলগকে দিতে হইয়াছে। 

ভারতে চায়ের ব্যবার-_তারতীয় টি 
মার্কেট এন্সপানসান বোর্ডের সভাপতি শ্রী একে 
লেন এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত ১৯১৫ 
সালে তারতে বৎসরে ৬ কোটা ৫ লক্ষ পাউও 
চা ব্যবহৃত হুইত। ৩০ ধৎসর কালের মধ্যে 
১৯৪৫ সালে উবার, পরিমাণ ১২ ফোটী পাউণ্ডে 
বন্ধিত হয়। বর্তমানে উহা ১৫ দিনা 
পরিণত হুইয়াছে। 

সূর্ধ্যের তেজ সংরক্ষণ আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের একজন অধ্যাপক গ্রীষ্মকালে যত্রসহায়ে 
হুর্ধ্যের তেজ সংরক্ষণ করিয়া উছ্বাকে শীতকালে 
ঘর গরম করিবার কাজে ব্যবহার 'করিবার একটা 
কৌশলের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, 
ত্রাহার আবিকার সফল হইলে আগামী ১০ বৎসর 


, কালের মধ্যে শীতপ্রধান' দেশগুলিতে আগুনের 
. লাহায্-ছাড় শীতকালে ুর্ধ্যশ্মি সহায়ে ঘর গরম 


রাখা যাইবে। 








১৯২২ 





গ্ীট, কলিকাতা 
ট্রট, কলিকাতা 


















,মালয-_ইত্ডিয়ান ওভার্সিজ ব্যাঙ্ক লিঃ 












+ 











৭ 


 (স্থোপিভ ১৯৪* ). 
'সিডিউল্ড ও র্লিয়ারিং 
' ছেড.অফিদ £ ৭, ওয়েলেসলী পেল, : 
| কলিকাভা। 


রান: জীব্ুনাথ রায় 
LL রর | 0 | ভইরেক্টার-ইন-চার্জ ্ীপরিয়নাথ রায় 
Bl | _শাখাসমূহ_. 
লিলি বারি. মিলস : লিমিটেড || ক ধল 
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১৯৪৭ সালের. আগষ্ট মাসে ভারত বিতাগের 
সময়ে পশ্চিম পাকিস্থান হইতে ৬* লক্ষের মত হিন্দু 
ও শিখ "আত্মরক্ষার জন্ত ভারতে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিল। সেই সব আত্রয়প্রারথার, সকলকে 
এখনও স্থায়ী তাবে বসবাসের সুবিধা করিয়া দেওয়া 
সম্ভব হয় নাই. বর্তমানে ভারতের- পূর্যাঞ্চলেও 
অনুরূপ অবস্থার সরি হইবার উপক্রম হইয়াছে। 
ইদানীং পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যহ গড়পড়তায় প্রায় 
এক হাতার করিয়া হিন্দু আশ্রয়প্রার্থী কলিকাতায় 
আসিতেছে। কলিকাতা ছাড়া পশ্চিম বলের 
অন্তান্ স্থান, অপু ও কুচবিহায় রাজ্য, আসাম, 
- বিহায় প্রভৃতি অঞ্চলে কি পরিমাণ আশ্রয়প্রার্থার 

ভিড় হইতেছে তাহার : ছিলাব জান! যায় নাই। 


পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসের 'সতাপতি ফলিয়াছেন যে, : 


এই পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে ২৫ লক্ষ হিন্দু আশ্রয়- 
প্রার্থী হিসাবে ভারতে আসিয়াছে । . 
: "এই তাবে হাজারে হাজারে আশ্রয়প্রার্থার 
আগমন এদেশে একটা বড় রকম সমস্যায় হট 
করিয়াছে। * বাসস্থানের অভাব, অধান্ভ কুখাত 
আহার ইত্যাদির ' “ফলে? ইতিমধ্যেই নানা স্থানে 


ও আশ্রয় প্রার্থীদের * মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ 


দেখা যাইতেছে। পশ্চিম বঙ্গের অসামরিক 
সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী 'ভীযুত ' প্রফুল্ল সেন এরূপ 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই ভাবে বদি দলে দলে 


কলিকাতায় আশ্রযপ্রা খাঁর আগমন হয় তাহা হইলে. 
' আগামী তিন সপ্তাহ কালের মধ্যে পশ্চিম ' বঙ্গে : 


রেশন প্রথ। ভাঙ্গিয়া পড়িবে-_অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গ 
* ঙ্রবর্ণমেন্ট বর্তমানে এই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
রেশন' কার্ডের বলে জনসাধারণকে যে ভাবে 
অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে চাউল লরবরাহ করিতেছেন, 
নেই তাবে চাউল দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর 
হইবে না। ” $! দৰ 

h দিলে পবা দর দিন তযানিহ আকার 
. বারণ করিতেছে। ফারণ পূর্ববঙ্গ হইতে যতই 
বেলী লোক ভারতে আসিতে থাকিবে ততই 
পূর্ববঙ্গের অধিকতর সংখ্যক লোক বাড়ীঘর ছাড়িয়া 
চলিয়া আসিবার আন্ত ব্যাকুল হইয়া, পড়িবে । এপ 
তর হইতে প্রত্যহ 
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সাময়িক প্রস 





হাজার লোকের বৈরি ২০1৩৬ হাজার রা: 


লোক কলিকাতায় আসিতে আরম্ভ করিৰে-ন! 
তাহা! নিশ্চিত করিয়া বলা বায় না। সুখের বিষয় 
যে এইভাবে একতরফাভাবে পাকিস্থান হইতে 
ভারতে 'দোকাপসরণের প্রতিকারের জড় 
ভারতীয় গণ-পরিযুদের সদ পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র 
তারত . সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন এবং 
তাঁত: সরকারও, সমন্তার গুরুত্ব ; সম্বন্ধে, সম্যক 
অবস্থিত হইয়াছেন। 24 

= “তবে সমন্তাটার. শেষ পর্য্যন্ত কি. তাবে মাং 
হইবে বুঝা যাইতেছে না। “বর্তমান ল্য, পূর্যন্ত 


বিট 
ও 
এরি 


বাংলার থান-পরিস্থিতি, 


 ইনরেশনের প্রতিকার, 
,খেয়ালীর্‌ খাতা... 
আধিক, ছনিয়ায় খবরাখবর. 


পূর্ববঙ্গ হইতে যে হ৫ লক্ষ লোক ভারতে চলিয়া 
আসিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের সকলকে না 
হউক অন্ততঃ উহাদের ' মধ্যে যাহারা পূর্বাধঙে 
ফিরিয়া, যাইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে নিজ নিজ 


'বাসভূমিতে ফিযাইয়| নিবার জঙ্ভ এবং তবিত্যতে 
' হিন্দুগশকে যাহাতে পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া! আসিতে 


বাধ্য হইতে না হয় তৃজ্ছন্ত পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট যদি 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ন! করেন..তাহা, হইলে ভারত 
হইতে সম সংখ্যক মুসলবানগণকে গ্রহণ করিবার 
দন্ত ভারত গবর্ণমেপ্টকে হয়ত - পূর্ববঙ্গ গবর্ণষেন্টের 
উপর চাপ দিতে হইৰে। এরূপ একটা, অবস্থা 
ঘটিলে উতয় পক্ষে চূড়ান্তরূপ বিদ্বেষের হুট্টি, হুইবে 
এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত পূর্ববঙ্গ হইতে সমস্ত হিন্দুকে 
ভারতে চলিয়া আসিতে হুইবে। উনার অবশ্ভ্াবী: 


.. পরিণতি হিসাবে পশ্চিববঙ, আসাম, বিহার, জিপুরা, 
কুচবিছার ইত্যাদি অঞ্চল হুইতেও মুসলমানগণকে 
পূর্ববঙ্গ অথব1 পাকিস্থানের অন্ত অঞ্চলে চলিয়া 
বাইতে হুইবে। এরূপ একটা অবস্থা 'কল্পনা 
করিতেও আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি। সমস্ত 
ব্যাপারটা পূর্ববঙ্গ-_-তখা পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের 
মতিগতির উপর নির্ভব' করিতেছে। আশা করি, 
উহার! এই অনর্থের বাতি প্রতিকার ব্যবস্থায় 
সর বাচা ' | 
' উৎপাদন হাসের শোচনীয় গতি 
অলসলাধার্পের ' অভাব পুরণের ' ভদ্ভ ও 
ইনফ্লেশন প্রশমনের জন্ত পণ্যসামত্রীর উৎপাদন 


বৃদ্ধি আজ নিতান্ত 'আবশ্বক হইয়া দীড়াইয়াছে। 


তারত গবর্ণমেন্ট কল-কারখানাগুদিকে নানা 
ভাবে সে'বিষর়ে উৎসাহ দিতেছেন। কিন্তু তাহা 
সত্বেও. দেশে শিল্প পণ্যের উৎপাদন শোচনীয় 
তাৰে হাস পাইতেছে।। দিশ্লী হইতে এসোসিয়েটেড 


' প্রেস সম্প্রতি যে খবর প্রচার করিয়াছেন তাহ! 


দৃষ্টে জান! যায় তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কয়লা, ইন্পাত, 


* সিমেন্ট, কাগজ ও রেশমের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় 


নামিক়া আলিবার লক্ষণ দেখা. - বাইতেছে। 
১৯৪৮.সালের ভাহুয়ারী,' ফেব্রুয়ারী ও মার্চ এই 


.তিন: মাসে ভারতের কয়লার খনিগুগি হইতে 


৮০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল । এপ্রিল 
মে ও জুন মাসে মোট উৎপাদন কমিয়া ৭৬ লক্ষ 
টন, দীড়ার়। ভুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর , এই 
তিন মাসে কয়লার উৎপাদন আয়ও কিয়া মোট- 
মাট ৬৭ লক্ষ টন দীড়াইরাছে। প্রথম তিন মাস 
খনি অঞ্চল হইতে ৬৪ লক্ষ টন কয়লা অন্ত 
প্রেরিত হইয়াছিল । " ভুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর 
এ'তিন মানে সে স্থলে ৬৩ লক্ষ উন কয়লা খনি 
অঞ্চল হইতে, অন্তত্র প্রেরিত হইয়াছে । ইস্পাতের 
দিক দিয়! অবস্থা আলোচনা কৰিলে জানা যায়, 
১৯৪৮ সালের প্রথম তিন বাসে দেশে যে স্থলে 
হ.লক্ষ. ২৪ হাজার উন ইম্পাত উৎপন্ন হইয়াছিল 
ভুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর এই তিন মালে লে 
স্থলে, মাত্র ২ লক্ষ ১১ হাজার টন ইন্পাত উৎপন্ন 
হইয়াছে।... ১৯৪৮ লালের এপ্রিল, মে ও জুন 
এই তিন মাসে দেশের মিমেন্ট কারখানা সমূছে 


b \ a 


আর্থিক জগৎ 


৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টন পিযেন্ট ও কাগজের কল রাবী হাতা বাবে না। অর্থাৎ কোন মানে মিছ 
লমুছে ২৪ হাজার টন কাগজ উৎপন্ন হুইয়াছিল। ফোটার পাট ক্রয় মা করিলে তারতকে পরে এ 


৩৩০ 


পরবর্তী তিন মাল ও ছুইয়েরই উৎপাদন যথাক্রমে 
৩ লক্ষ ৫৬ লক্ষ হাতার টন ও ২৩ হাজার টন 
পর্যন্ত হাস পাইয়াছে। রেশমের উৎপাদন গত 


বৎসরের তুলনায় এবৎসর নামিয়া যাইতে আর, 


করিয়াছে। ১৯৪৮ সালের জুলাই হইতে আগষ্ট . 
পর্যন্ত তিন মানে ভারতে € লক্ষ-২৩ হাজার ' 
পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালের-. 


. উপরোক্ত তিন মাসে রেশমের উৎপাদন কমিয়া- 


৪ লক্ষ ৭০ হাজার পাউও দবাড়াইয়াছে। এক কার্পাস 
বস্ত্রের উৎপাদন সম্পর্কে এবার) কিছুটা: আশী-ব্যঘক : 
অবস্থা লক্ষ্য কর! পিয়াছে। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল 
নে ও ছ্ুন'এই তিন ধাপে দেশের কাপড়ের কল 
সমূহে ১০৯ কোটি গ্রহ ও ৩৫ কোটি পাউণ্ড , 
সুতা প্রস্তুত হইয়াছিল। ভূলাই আগষ্ট সেপ্টে. 
এই ডিন রানে লে হলে ১১৫ . কোটি গজ বস্তু ও 
5৮5৬ হইয়াছে । ০, 
দেশে, কয়লা, ইস্পাত, সিমেন্ট?" কাগজ: ও 
রেশবের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে, ধুবই. জধিফ 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে জনসাধারণের ওঁৎসুৰ্য । এবং 
গবরমেন্টের আপ্রহ..সত্বেও কেন: ও সমস্তের 
উৎপাদন বর্তমানে কমিয়া যাইতেছে সে বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞ লোকদের লইয়া সরকাগী- উদোগে 
তদন্তের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। যানবাহনের 
বিশৃঙ্খলা, কীচামাল ও যন্ত্রপাতি যোগ্রানের ,অতাব 
এবং শ্রমিক বিক্ষোভ 'এ সমস্তুই; মুখ্যতঃ- উৎপাদন 
হালের কারণ বলির! অমিত হইয়া, থাকে। সেই 


সমস্ত, কার? ছুর-করা, সর্পর্কে গরমে, দিলপপতি | 


ও শ্রমিক, প্রতিনিধিদের সমবেত উদ্ভোগই, আজ. 
টা বৃদ্ধি সার্ক বড়, যো রাহা 
". আভারতীয় ভাত উন ডে 
ধ্যহাৰ্য্য পাটের" অভ বেণী পরিমাপৈপাকিস্থানৈর 
উপর নির্ভয়শীল। গত মে মালৈর ভারত-পীকিস্থীন ' 
আত্তঃবায্িক চুক্তি অস্থুলারে পাকিস্থান চলতি 
ধৎসরে, ভারতে ৫০ লক্ষ খেল পাট রপ্তানী করিতে 
রাজী হওয়ায় তাহাতে 'তারতীয় চটশিল্প সম্পর্কে 
. একটা আস্থা ও তরসার তাৰ জাগ্রত হইয়াছিল। 
কিন্ত বর্তমানে পাকিস্থান গবর্ণষেণ্ট পাট রপ্তানী 
লম্পর্কে যেরূপ 'মনোতাব' অবলম্বন ' করিয়াছেন 
তাহাতে পাটের ঠিক ঠিক যোগান পাওয়া সম্পর্কে 
ভারতে যথেষ্ট উদ্বেগ ও অশিষ্কার' তাব' হৃতি 
হইরাছে। পাকিস্থান 'গবর্ণমেণ্ট চলতি 'বৎসরে 
বে: লক্ষ বেল পাট রপ্তানী' করিবার কথা 
দিয়াছেন তাহ! তাহারা প্রত্যাহার করেন নাই 
. লত্য, কিন্তু পূর্ববঙ্গের, প্রধান মন্ত্রী . মিঃ, ছুরুল 


আমীন কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্ণঘেন্টের বাণিজ্য 


সচিবের সহিত পরামর্শ করিয়া- সম্প্রতি এই মন্দ 
এক ঘোষণা প্রকাশ ' করিয়াছেন যে, তারতীয় 
বুক্তরা্রকে যে পাট সরবরাছ করিবার কথ দেওয়া 
হইয়াছে তাহা নি্দি কোটার হারে প্রতি নাসে 
ভারতকে ক্রয় করিতে হইবে প্রতি দাসে যে 
পাট' সরবরাহ করা স্থির হুইবে কোন মালে তারত 
সে তুলনায় কম পাট ক্রয় করিলে মাসিক কোটার 
অবশিষ্ট পাট সম্পর্কে ভবিষ্যতে ভারতের আর কোন 


কোটার বাকী পাট জায় সরবরাহ করা হইবে না।, 


[ ২৫ণে অক্টোবর, ১৯৪৮ 
ছাড়িয়া দিতে হইবে । এত কম ক্ষতিপূরণ দিয়া, 
জমি খাস করিয়া লওয়া যালিকদের নিকট হইতে 
জমি ছিনাইয়া লওয়ার নামান্তর বলিয়া ব্রচ্মদেশে * 


»ভারতকে"পাট সরবরাহ সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের 
প্রধানমন্ত্রীর ও বিবৃতি দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত , 
হইরাছেন। ওঁ ঘোষণার লক্ষ্য হইতেছে প্রথমতঃ 
পাট রপ্তালীর বাধাধরা মাপিক' কোটা নির্দ্ধার্ণ "- অন্ত দেশের লোক ছিলাযে আমাদের কিছু বলিবার 
' করিয়া উহার কাটতির পথ প্রশস্ত করা এবং নাই,। কিন্ত যে' কারণে ধী বিলের কথ! শুনিয়া 
পাটের মূলা যখাস্ম্তব চড়াইয়া। দেওয়া মাসিক /১এদেশেও আজ যথেষ্ট উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে 
কোটা'নিৰ্দ্ধারিত: থাকিলে” এবং কোন মাসে কম: তাহা হইতেছে এই যে, বরহ্মদেশে তারতের, বিশেষ 
পাট ক্রয় করিলে_অবুশিষ্ট. পাট ভায়তকে তৰিষ্যতে করিয়া দক্ষিণ তারতের চেটি সম্প্রদায়ের অনেক 
আর সরবরাহ করা হইবেন বলিয়া কধা, থাকিলে: লোক জমিজমা ক্রেয়-কুরিয়া:বছ পূর্ব হইতে সেখানে 
পাটের মুল্য অত্যধিক চড়া ধাফিলেও ভারত “অবস্থান করিতেছে। বর্্দেশে ১ কোটি ২০ লক্ষ 
রীতিমত পাকিস্থান ছইতে,বেশী পাট ক্রয় করিতে একর জমিতে ধানের চায় হইয়া! থাকে। উহার 
বাধ্য হইবে-:উছাই হইল ও. ঘোষণার, তাৎপরধ্য। মধ্যে ২৫ লক্ষ একর জমি ভারতীয় চোঁ সম্প্রদায়ের 
দ্বিতীয়ত: পাট রপ্তানী, মাসিক. কোট, ৰাধিয়ী “লোকদের হাতে রহিয়াছে। যে তাবে বহ্ধদেশের 
দিয়া ভারতকে ' “বিবৃত ' করিবার - একটা চেষ্টা“ 'বন্ধর্মীন শ্যাও ভাশনেলাইজেসন বিলটি, রচিত 
ও ব্যবস্থার ভিতর সুস্পষ্টভাবে, লক্ষ্য করা হইয়াছে সেভাবে উহ! "আইনে পরিপ্নত হইলে; 
“যাইতেছে? পাকিস্থান: হইতে তারতৈ পাট বদ্ধদেশ শালী 'তাৰতীয়দিগকে ও অতি ফম 
বপ্তানীর কাজে যথোপযুক্ত. পরিমাণ মালগাড়ী ক্ষতিপূরণ " পাইয়াই, + সেখানকার * জমিজমা! 
ও জাহাজ নিয়োগ-করিবার.স্ববিধা:নাই ।১যে' শর ছাড়ি? “* আনিতে’ "হইবে । প্রবাসী 

যানবাহন" রহিয়াছে বিদেশে পাট. রপ্তানীর.জন্ত তারতীয়দৈর পক্ষ” হইতে ইতিমধ্যেই এই অস্কার 
চট্টগ্রাম বন্দরে পাট চালান: দেওয়ার, কাজেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তারত * ঈবর্ণমেণ্টের নিকট এক 
তাহার বেশীর তাগ দিয়োছরিত, হইতেছে), এই আরকলিপি' উপস্থিত করা হইয়ার্ছে। ভারত 
অবস্থায় প্রতি মালে নির্ধারিত, কোটা অনুযায়ী পর্ণমেন্ট বহ্ধদেশস্থ ভারতীয়দের ' সবারধরক্ষার 
পাকিস্থান হইতে পাট আমদানী.ৰ্র] ভারতের সপ্ত যথোচিত চেষ্টা করেন ইহাই উহাদের দাবী। & 
পক্ষে কঠিন ছইয়া দাড়াইবে সন্দেহ নাই: শ্বারকলিপি ' অনুযায়ী: তারত: “গাবৰ্ণমেণ্ট : ' ব্ৰহ্ম 

, ব্ৰহ্মদেশে ভ্রমি খাসের আইন গবর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ" আলোচনা: চালাইবার 
জমিজমা সরফারীভাবে খাস করিয়া লওয়া হা দিবা বাধ তেকে 
পক অন্দেশের পনি মতি একটি আইনের রর ভাল 158 : 
খসড়া (Land ‘Nationlisation Bil) রচনা [রতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বহিববাণিজয 
করিয়াছেন। ভ্রই “বিলটি পাঁশ হইয়া আইনে, এ: তীয়, যুক্তরাষ্ট্রের -গত. পলাই, মাসের 
পরিণত হইলে বসে তাহার বলে নহির্ানিদয সম্পর্কে যে(বিব্রর প্রকাশিত হইয়াছে 
নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ দিয়া যে ফোন, কৃষিপরষি তাহা দৃষ্টে পূর্কের তুলনায় কয়েকটি, ছি দিয় 
ভ্বাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে পারিবেন । বহির্াণিজ্োর,. উন্নতি, লক্ষ্য, .করা,.বায়।: গত 
ভাশদেলাহিজেসন বা জাতীরকরণ নীতি* আজ, “১৯৪৭ সালের জুলাই . মাসে .অবিতুজ, তারতের 
অনেক “দেশেই কম বেশী পরিমাণে অবলধিত; আমদানী. পে রানীর পরিমাণ দীড়াইয়াছিল 
হইতেছে। কিন্ত ব্ৰদ্দদেশে ভমিজন! খা করা! মধাক্রমে <৯ কোটি ৩9 লক্ষ টাকা, ও ২৮,কোটি 
সম্পর্কে বর্তমান সরকারী বিলের বিশেষত্ব এই যে) ১৬ লক্ষ টাকা। ১৯৪৮ লালের, ভুলাই -মালে 
খুব কম পরিমাণ ক্ষতিপূৰণ বিয্বাই উহাতে 'জনির। পাকিস্থান হইতে বচ্ছিয্ভাবে ভারতীয়. যুক্তরাষ্ট্রের 
মালিকদের নিকট হইতে তাহাদের ভূঙ্বত্ব কিনিয়া! রণ্তানী বাণিজ্য: যাড়িয়াত: কোটি ২৫ লক্ষ টাকা 
লঙয়ার প্রস্তাব: হইয়াছে। তৃসম্পত্তির আয়-বা; দীড়াইযাছে।, আমদানী... পূর্ব্কার. "৩৯, কোটি 
মূল্য: অনুপাতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না গ৩লক্ষ টাকা: স্থলে ৪০ কোটি..৫৬ লক্ষ টাকা 
করিয়া গবর্ণষেন্ট : পর ' বিলে জমির উপর, দৈয়্ পর্য্যন্ত . বৃদ্ধি পাইয়াছে।, আমদানীর: তুলনায় 
রাজব্বের ভিত্তিতে নালিকদিগকে ক্ষতিপূরণ দিবার রপানী বেশী সম্প্রসারিত, হওয়ার ফলে অবিতক্ত 
নিৰ্দ্দেশ দিয়াছেন! জমির: মালিকদিগকৈ” দের ভারতের, বহির্ববাশিজে] ১১, ফোটে টাকা ঘাটতির 
সর্বোচ্চ’ ক্ষতিপূরণের' হার হইবে তুমিরাজন্বের হলে ভারতীয় যুজরাষ্রের বহি্বাণিজ্যে খাটতি 
১২ গুণ। কর্তা উর tye কারাতে: দাড়াইয়াছে মাত্র, ঘ. কোটি ৩১ লক্ষ টাকা | ইহা 


গর প্রস্তাবিত, বিলের রি তীত্র প্রতিবাদ 
'উচিয়াছে। . 
বগম আসামী লীতবা সম্পর্কে 


tN 


অমুলারে তাহার "উপর" দেয় রো পূরণ জনক অগ্রগতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। রি 
হইবে মাত্র ৩০ টাকা!" ভূমি হইতৈ যে আয়; ‘হয় : কপ্তানী বাণিজ্যের ব্ব্র্প,আলোচনা করিলে 
সৈ তুলনায়' ভূমির: উপর'সকল দেশেই খুব. কম :.দেখা' যায় ১৯৪৮ সালের, ভুলাই মাসে. তারতীর 
করিয়া কর ধার্য্য হইরা থাকে ।: কাজেই সর্কোচ্চে যুক্তরাষ্ হইতে ১৬ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার পাট 
তুযিকরের ১২' গণ হিসাবে, জমির ক্ষতিপূরণ ও পাটজাত, অব্য বাহিয়ে রপ্তানী . হইয়াছে। 
সাব্যস্ত হইলে তাহাতে জমির . বালিকদিগকে : অবিতক্ত ভারত. হইতে গত ১৯৪৭ সালের ভুলাই 
খুব সামাস্ত ক্ষতিপূরণ পাইয়াই তাহাদের দুমিশ্্ধ সাসে:যে পাট ও পাটজাত অয রণ্ডানী হইয়াছিল 


২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৮ ] 


আর্থিক জগৎ * 


৩৩৯ 











সে তুলনায় উহা দবিগুণের চেয়েও বেশী । ১৯৪৮ 
সালের জুলাই মাসে পূৰ্বৰ বংসরের জুলাইয়ের 
তুলনায় ( অব্তিক্ত ভারতের ) ২ কোটি টাকা 
মূল্যের কাপড ও ৪ কোটি £৬ লক্ষ টাক! মূল্যের 
চা বেশী রপ্তানী হইয়াছে । অপর দিকে কাচা 
তুলা ও তিসির রপ্তানী কিছু হাস পাইয়ান্ে। 
আমদানী বাশিজ্যের : ছিসাবে দেখা যায 
অবিভক্ত ভারতের ১৯৪৭ সালের জুলাইয়ের, 
তুলনায় ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে বাহির হইতে 
৫. কোটি টাকা মূল্যের বেশী খাদ, ১ কোটি টাকা 
সৃল্যের বেশী যন্ত্রপাতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আনীত 
হইয়াছে । তারতে খাত ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা 
বর্তমানে খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। কাছেই 
এই ন্যস্ত বেশী পরিমাণে আমদানী হওয়ার 
ফলে বহি শিঞ্যের হিসাবে যে সামাস্ত. ঘাটতি 
হইয়াছে তাহাতে ছুঃখিত হওয়ার ক্ছু নাই) | 


= ", পাকিস্থানের শি্োরতি 
শিল্পের দিক.দিয়া পাকিস্থান' খুবই পশ্চাৎপদ। 
সেই পশ্চাৎপদ অবস্থা কাটাইয়া উঠিবার-জন্ত কোন 
দিক দিয়! কি বিধিব্যবস্থা অবলগ্ঘন করা হইতেছে 
পাকিস্থান বেন্দীয় সরকারের শিল্প সচিব মিঃ 
ফজলুল রহমান সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে 
তাহা বিবৃত .করিয়াছেন। তিনি বলেন, পাট 
শিল্প, যন শিল্প, পশম শিল্প, চর্্ম শিল্প, কাগজ শিল্প 
প্রভৃতি সম্প্রদারণ লম্পর্কে যে সব ন্ুপরিকল্লিত 
কার্ধ্যনীতি অনুঘরণ করা হইতেছে তাহাতে 
আগামী ৬।৭ বৎসরে পাকিস্থান শিল্পের দিক দিয়া 
উল্লেথযোগ্যরূপ উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া আশা 
করা যায়। পাকিস্থানে বৎসরে ৬০ লক্ষ হইতে 
৭০ লক্ষ বেল' পাট উৎপন্ন হুয়। কিন্তু পাটকল 
দুরের কথা পাট বেলবন্দী করিবার কারখানা পর্য্যন্ত 
পাকিস্থানে বিশেষ কিছু নাই। মিঃ রহমান 
জানাইয়াছেন, পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট উপযুক্ত সংখ্যক 
জুট প্রেস স্থাপন করিয়া পাট বেলবন্দীর ব্যবস্থা 
সম্পর্কে পাকিস্থানের অভাব ঘুচাইতে যত্রপর 
হুইয়াছেন। মান যুক্তরাষ্ট্রে ৫টি ও ইংলণ্ডে ৮টি 
ছুট প্রেসের জন্ত অর্ডার দেওয়! হইয়াছে। ১৯৪৯ 
সালের জুন মালের মধ্যে এ সব যন্ত্রপাতি কানে 
লাগানো সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে । এই সব যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্ট প্রথমে অর্থ সাহায্য করিবেন। বর্তমানে 
পাকিস্থানে যে লব ছুট প্রেস আছে তাহাতে ২৭ 
লক্ষ বেল পাট বেলবন্্ী করা! যায়। যে সৰ 
বন্ধপাতির অন্ত অর্ভায় দেওয়া হইয়াছে তাছ! 
আসিয়া পৌছিলে তাহাতে অতিরিক্ত ২০ লক্ষ 
বেল পাট ৰেলবন্দী করা যাইবে। পাকিস্থানে 
হুইটি চটকল স্থাপনের ব্যবস্থা সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্ট 
বিবেচনা! করিতেছেন। বস্ত্র শিল্প সম্পর্কে মিঃ 
ফঙ্গলুল রহমান বলেন, পাঁকিস্থানে বৎসরে ১২ লক্ষ 
বেলের মত তুল! উৎপর হয়। এ রাষ্ট্রে কাপড়ের 
ফল আছে মান্্র ১২টি। দুই দল শ্রমিক দিয়! কাজ 


চালাইলে এ সব মিলে মাসে ৭ হাজার ৫০০ শত 


বেল সুতা, ও € হাজার বেল কাপড় উৎপাদন সম্ভব- 

পর। পাকিস্থানে যে কাপড় প্রয়োজন পাকিস্থানের 

উৎপাদন তাহার তুলনায় মাত্র শতকর] দশ ভাগ। 

এই অতাব পূরণের দম্ভ পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট বন্ত 
২ 


শিল্প সম্প্রসারণে বিশেষভাবে উৎসাহ দিতেছেন। 
তাওয়ালপুর রাজ্যের রহিমিয়ারখান নামক স্থানে 
ও করাচীতে যথাক্রমে ৩১ হাজার টাকু ও ২৫ 
হাজার টাকুযুক্ত ছুইটি মিল গড়িয়া তোলার কাছে 
হাত দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব বঙ্গের ছুইটি কাপড়ের 
কলের কার্য্য সম্প্রসারণের জন্ত অতিরিক্ত ১৭ 
হাজার টাকুর জন্ত অর্ডার দেওয়া হইয়াছে । 
আগামী বৎসরের শেষে পাকিস্থানে কাপড়ের 
কলের টাকুর সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ হইবে 
বলিয়া. মিঃ. ফজলুল রহমান আশ! ফরেন। 
পাকিস্থানে পশম সুতা প্রস্তুতের অস্ত ২৫ হাজার 
টাকুযুক্ত, গুটি কারখানা স্বথাপনেও . পাকিস্থান 
সরকার জ্রগ্ররতী হইয়াছেন । তাহাছাড়া:পাকিস্থান 
গুরর্ণয়েণ্ট পূর্ক্বলে এক কোটি টা হইতে দেড় 
ফোটি টাকা ব্যয়ে একটি কাগজের কস, মর্দানে te 
হাজার উন চিনি উৎপাদনের . উপযোগী একটি 
চিনির ক্ল :এবং “করাচীতে।, একটি, বায়ু টায়ার 
তৈয়ারের,কারখানা প্রতিষ্ঠার আয়োজন উদ্ভোগ 
করিতেছেন। চর্দ শিল্প, বধ শিল্প প্রভৃতির 
সমুচিত উন্নতি সম্পর্কেও তাহায়া চিন্তাতাবনা 
করিতেছেন বলিয়া মিঃ ফজদুল রহমান 
ঘানাইয়াছেন।, 

“বাসস্থান সমন্তা সমাধানে বোম্বাই 

সরকারের উদ্যোগ. 

বোদ্বাই' প্রদেশের সহরাঁঞচলে লোকের বাসস্থান 
সমস্তা জটিল ছুইয়া দেখা দিয়াছে। বোম্বাই 
গবর্ণমেন্ট ও সমস্তা সমাধানের অস্ত বিশেষভাবে 
উদ্ভোগী হুইয়াছেন। তাঁহারা নূতন বাড়ীঘর 
নির্দাণে নিজেরা অর্থ নিয়োগ করিতেছেন । : 
সরকারী তত্বাবধানে বোত্বাইয়ে ৩ হাজার নুতন 
বাড়ীঘর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হইয়া আপিয়াছে। 
নূতন করিয়া' তীছারা এক্ষণে আরও ৮ ছাঁজার 
বাড়ীঘর নির্দাপের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। 
এ পরিকল্পনার জন্ভ তাহারা ভারত .গবর্ণমেন্টের 
নিকট. হইতে ..অর্থ সাহীষ্য আদায়ে সচেষ্ট 
হইরাছিলেন। দেশে বাসস্থান সমস্ত! সমাধানের 


একাস্ত প্রয়োজনীয়তা হদয়ঙ্গম করিয়া ভারত, 


গবর্ণমে্ট বোম্বাই গবর্ণষেপ্টকে বাড়ীঘর 
নির্মাণের অর্ধ ৪ .কোটি টাকা কর্জ 
ছিসাবে প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। 
কেবল নিজেদের উদ্ভোগে বাড়ীঘর ' তৈয়ারের 
ব্যবস্থা নহে, বোধাই গবর্ণষেন্ট সমবায় গৃহ 
নির্দাণ সমিতির কাজেও যথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন। 
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং 
কলকারখানাসমৃহকে গবর্ণমেণ্ট নূতন বাড়ীঘর 
নির্মাণের কাজে প্রেরণ! দিতেছেন। মাল্মলল্লা 
যোগাইয়া ও যথাসস্তৰ খপ দিয় বাড়ীঘর নির্ধাণের 
ব্যাপারে এ সব শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা 
করা হইতেছে। বাসস্থান সমন্তা সমাধানের 
ব্যাপারে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের এই উদ্ভোগ আমরা 
খুব প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। 

কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্ত সহরে 
লোকের তিড় নিদ্বারুণ হইয়া দেখা দিয়াছে। 
পুর্ববন্প হইতে বহু হিন্দু পরিবার পশ্চিমবঙ্গে সরিষা 
আসিতে আরম্ভ করায় পহ্রগুপিতে বর্তমানে 
লোকের বাসস্থান সমন্তা খুবই জটিল হ্ইয়] 


দাড়াইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্টের মন্ত্রীরা 
নূতন বাসভবন নির্মাণ সম্পর্কে মুখে মুখে অনেক 
কিচু আগ্রহ দেখাইলেও এ বিষয়ে তাহাদের 
কার্ধাকরী উদ্ভোগ আজও বিশেষ কিছু লক্ষিত 
হইতেছে না। বোম্বাই গবর্ণমেপ্টের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য 
করিয়া ও বিষয়ে তাহারা শিক্ষালাভ করিবেন 
বলিয়া আমরা আশা করি। অর্থাভাবের অজুহাত 
দেখাইয়া অনকল্যাণমূলক কাজ পিছাইয়া দেওয়ার 
রেওয়ার এ প্রদেশে বহুকাল যাবৎ চটিয়া 
আপিয়াছে | বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্টও সেই, 
রেওয়াজই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। কিন্ত 
বাসস্থান সমন্তা সমাধানের কাজ আর অধিক দিন 
উপেক্ষা করিয়া চলিলে তাহার ফলে যে এ প্রদেশে 
নাগরিক জীবনের অখস্বাচ্ছন্দ্য একেবারে বিসুপ্ 
হইবে, রোগ, মহামারী প্রভৃতির হিড়িকে জাতীয় 
বিপর্যয়ের “সুচনা হইবে, ইহা তাহাদের, বুঝা 
উচিত। উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া কার্যে ব্রতী 
হইলে, যে বাসস্থান নির্াণের ব্যাপারৈ ' কেব্্রীয় 
সরকারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য 
মিলিতে পারে বোম্বাই প্রদেশকে ৪ কোটি টাকা 
খণ প্রদানের দৃষ্টান্ত হইতে তাছাও তাহারা উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 
ক্কৃতী শিল্প ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত সুরেজমোহন বন্ধ 
গত ১১ই অক্টোবয় ৬৫ বৎসর বয়সে পয়লোকগমন 
করিয়াছেল।, শ্রীযুক্ত বন্ধু ছিলেন হুবিখ্যাত 
বাদালী শিল্প প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ, 
ওয়ার্কস্-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 
মৃত্যুকালে তিনি বেঙ্গল ম্তাশনেল চেম্বার অধ. 
কমাসে'র সহ-সভাপতি পদেও বৃত ছিলেন। 
তাহার মত একজন বিচক্ষণ কন্মী পুরুষের এই 
মৃত্যুতে আমরা মন্্াহত হইয়াছি। তাহার এই 
লোকান্তর দেশের পক্ষে খুব ক্ষতিকর সন্দেহ নাই। 
স্বদেশী যুগে শিল্প সাধনার অনুপ্রেরণা লাত 
করিয়া এই দেশভক্ত কন্দা উচ্চ শিক্ষা লাভের জঙ্ত 
যৌবনে ধিদ্েশে গমন করেন। জাপান, আমেরিকা 
ও"ইউরোপে ফলিত রসায়ন সম্পর্কে শিক্ষা লাভ 


. করিয়া দেশে আসিয়া ওয়াটারপ্রুফ, বা বর্ধাতি 
এ তৈয়ার সম্পর্কে গব্ষেশ! সুরু করেন। 


অন্রকাল 
মধ্যেই তিনি এদেশের উপযোগী করিয়া 'ভাকব্যাফ্‌* 


বা হংসপৃষ্ঠ ওয়াটার প্রুফ, তৈয়ারের পদ্ধতি উদ্ভাবন 


করেন। অতঃপর মাত্র কয়েক শত টাকা মূলধন 
লইয়া ১৯২০ সালে তিনি বেঙ্গল ওয়াটারপ্রফ, 
ওয়ার্কস্‌ স্থাপন করেন! তাহার এ্কাস্তিক 
চেষ্টায় ৰ ছোট প্রতিষ্ঠানটি আজ একটি বিরাট 
পাৰলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত 
হইয়াছে। এই কোম্পানীর প্রস্তুত ভাফব্যাক্‌ 
ওয়াটারপ্রফ, বিদেশী বর্ষাতিয় সমকক্ষ প্রতিযোগী 
হিসাবে আজ দেশে ও বিদেশে সুনাম অঞ্জন 
করিয়াছে! কেবল ওয়াটারপ্রফ ই নহে, বেঙ্গল 
ওয়াটারপ্রফ, ওয়ার্কস্‌ লিমিটেডের পাণিছাটি 
কারখানায় উপযুক্ত যদ্রপাতি ব্গাইয়া বর্তমানে 
ব্যাপরুভাবে বিচিত্র ধরণের রষারস্রব্য এবং 
ক্যানতাসের -সরঞ্জামও প্রস্তুত কয়া হইতেছে। 
এ সব জ্রব্য দেশে হথেষ্ট সমাদরও লাত 
করিয়াছে । শ্রীযুক্ত মুরেন্রমোহন বন্য ছুরববার 
সঙ্কল্প ও একনিষ্ঠ কর্দসাধনার ফলেই এই সাফল্য 
ও অগ্রগতি সম্ভবপর হুইয়াছে। এই কৃতী 
ব্যবসায়ী ও একনিষ্ঠ দেশকন্দার মৃত্যুতে আমর! 
তাহার শোকপন্তপ্ড পরিবারকে আমাদের আতন্বরিক 
সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি । 


ভাগ্য বিড়ৃনায় পূর্ববঙ্গ ভারত হইতে 
সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইলেও তথাকার চার কোটা 
অধিবাসী বর্তমানে যে গুরুতর খান্াভাবে পতিত 
হুইয়াছে' তৎসম্পর্কে এখানেও গভীর, উদ্বেগের 
হষ্টি হইয়াছে। পূর্ব বাংলার পল্মীঅঞ্চলে চাউলের 
মুগ্য বর্তমানে প্রতি মণ পঞ্চাশ টাঁকা। সহরাঞ্চলে 


ইহা যাট টাকার কাছ্ধাকাছি। ফোন কোন 


অঞ্চলে এই আকাশচুম্বী মূল্য দিয়াই চাউল সংগ্রহ 
করা কঠিন হুইয়! দীড়াইয়াছে। ভাল, তৈল, 
লবণ এবং গুড় প্রভৃতি খান্তপ্রব্যের বৃল্যও পাল্লা 
দিয়া দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব 
বঙ্গে বৰ্তমানে খাগ্তশত্তের যে অবস্থা তাহা পঞ্চাশ 
সালের হুতিক্ষকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিলে 
অযৌক্তিক ছয় দা। সাধারণ লোকের ত কথাই 
নাই, চাউলের বর্তমান মূল্য সচ্ছল শ্রেণীর 
ক্রয়ক্ষমতাকেও অতিক্রম করিয়া তথাকার 
সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে বিপর্যস্ত 
করিতে বসিয়াছে। 


বাংলার খান্ত-পরিশ্থিতি 


পূর্ববঙ্গ সরকার এবং ₹ সরকার এবং পাকি্বান গবৰ্ণমেণ্ট 


খাদ্ধাবন্থার উন্নতির অন্ত কি ব্যবস্থা অবলম্বন 


করিতেছেন তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্ত 
তাহাদের কার্ধ্যনীতিই যে আংশিকভাবে এই 
মারাত্মক অবস্থার জন্ত দায়ী তাহা আমরা উল্লেখ 
না করিয়া পারি না।। গবর্ণমেন্ট চাউিলের মূল্য 
হাল করিয়া জনসাধারণকে খান জোগাইতে 
সমর্থ হইতেছেন না। কিন্তু তাহাদের এই 
অক্ষমতা টাকিবার দম্ভ যে ভাবে দমন নীতি চালু, 
করিয়াছেন তাঁহা বাস্তবিকই নিন্দার্ঘ। এদেশের 
অন্ত জনসাধারণ ছুতিক্ষ ও: মছামারীর ''জঙ্ড 
নিজেদের ভাগ্যকেই দায়ী করিয়া হুঃখ কষ্ট, সহ 
করিতে অভ্যন্ত। এই লমস্ত সমন্তার সমাধান 
সম্পর্কে রাষ্রের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে 
সাধারণ লোক তাহা ভাবিতে পারে না। পূর্ববঙ্গের 
জনসাধারণও ' যে এরূপ মনোভাবসম্পন্ন “তাহা 


' যলা নিশ্রয়োজন। কিন্তু যে সমস্ত : নেতৃস্থানীয় 


ব্যক্তিগণ খাতসমস্ত। সমাধানে ' সরকারী” ব্যর্থতার 





১৯০৭ = 
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“হ্বদেশী-যুগে'র প্রারম্ভে 








রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভবন, বোকো এই সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ 


প্রমুখ কন্েকজ্ন দেশপ্রাণ মনীষী ‘হিন্দুস্থান’ 


তাহাদের উদ্দেন্ত ছিল, 


এর গোড়াপত্তন -করিয়াছিলেন। 


জীবন-বীমার দ্বারা . ব্যক্তি ও জাতির আর্িক-উন্নতি 


সাধন করা) এ বিষয়ে হিনুহ্ান' পূর্বাপর দেশবাসীর নিকট হইতে সর্বান্তরিক 
' সহযোগিতা লাভ করিয়া আসিতেছে এবং গত ৪১ বৎসরের জন-সেবায় ইহা। আজ " 


, ভারতের অনল্তুতম সর্ববৃহৎ বীমাণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। , 
সোসাইটির অসামাস্ত সাফল্যেই তাহার পরিচয় পাওয়। যায়। 


৮ 1৯২ ৯ ক্ষ কাৰ উপ 


।স্কুতন বীমা 
[মোট চল তি বীমা ৫৫ 
রিতার টা 
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যাননি হকি ররাতদ AE ll 
অনুষ্ঠ । সেব। দারা অসংখ্য পয়িবারের। ০5 
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, না| 


উল্লেখ করেন তাহাদিগকে নির্বিচারে প্রেপ্তার 
করিয়া রাষ্ট্রের শত্রু বলিয়া আখ্যা দেওয়া 
হইতেছে। আমরা শুনিয়া বিস্মিত হুইয়াছি যে, 
চাউলের মূল্য পঞ্চাশ টাকার' উপরে উঠিয়াছে 
বলিয়া প্রকান্তে উল্লেখ করাও নাকি রাষ্ট্রদ্রোহিতার, 
পরিচায়ক । খান্ঈমন্তা নিয়া ব্যক্তিগততাবেও 
কেহ কোনরূপ আলোচনা করিলে তাহার 
ছাজতবাস অবস্স্তাবী। পূর্ববঙ্গ বর্তমানে যে 
ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ হইয়াছে এবং বিশিষ্ট 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নামে যে গ্রেপ্তারী 
পরোওয়ানা জারী হইতেছে তাহার সহিত খান 
সমন্তারও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া আমরা! 
মনে করি। লোকচক্ষু হইতে সরকারী অক্ষমতাকে 
ঢাকিয়া রাখিয়া অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িকতার বিষ হুড়ান হইতেছে। উদেগ্ত, 
ইহ! সফল হইলে, খাতসমন্তায় সমালোচনা এবং 
আন্দোলন নিয়া গবর্ণমেন্টকে বিব্রত হইতে হইবে 


পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে পর্ব 

বঙ্দের,অমুমলমান জনসাধারণ নিরাপত্তার অভাব 
বোধ করিয়া যেরূপ সন্ত জীবন যাপন করিতেছে 
তাহাও বর্তমান খান্ভাভাবের ভক্ত দ্ী। হিন্দু 
কৃষক এবং পোতদারদের শুমীতে ভাল চাষ 
হইতেছে না। বহু গ্রামে জনী পতিত বহিতেছে। 
জমীর ফদলপ্রাপ্তি সম্পর্কে অনিশ্চয়তার 
দরুণও কোন কোন অঞ্চলে ভাল চাষ হইতেছে 
না। বিভিন্ন জেলায় মুললমান কৃষক ও পোতদার- 
গণ হিন্দুদের জমীজমা ক্রয়, করিয়াছে এবং 
অপেক্ষাকৃত জনবিরল 'অঞ্চলসমূছে 'লোকাভাবের 
দরুণ সকল !জমীতে সমভাবে চাষের কাজ করা 
সম্ভবপর হইতেছে না। কিছুদিন বাবৎ পূর্বববঙ্গে 
হিন্দুদের বন্দুক কাড়িয়া নেওয়ার এক ব্যাপক 
সরকারী অভিযান চলিয়াছে এবং ইছার ফলে 
হিন্দুদের মন হইতে নিরাপত্তার আশা ক্রমশঃ আরও 
লোপ পাইতেছে। 

' কিছুদিন {পূৰ্বে জনসাধারণের নিকট হইতে 
বাড়তি ধান্য রিকুইজিশন করার অন্য পূর্ববঙ্গ 
সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং উক্ত সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারিগণ 
গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ 
করিতেছেন। বহুসংখ্যক হিন্দুর গোলা হইতে 
বাধ্যকরী ভাবেও ধান্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। 
ইহার ফল হইয়াছে এই যে, ফসল উঠার সঙ্গে 


সেই: বছ লোক অল্পমূল্যে ধান্য বিজ্রু়' করিয়া 


দিতেছে এবং শরষ্কারী কর্দচারীদের 'উপর প্রভাৰ 
বিস্তার করিতে সক্ষম এরূপ মুষ্টিমেয় একদল লোক 
এই সমস্ত ধান্য 'ক্রয় করিয়া মুনাফ1 শিকারের 
আশায় ' গোপনে ' ধান্য 'ম্ুদ করিতেছে। 
ইহাদিগকে শায়েস্তা করার নত ক্ষমৃত! গবর্ণমেণ্টের 
নাই বলিয়া মনে হুয়। 

আগামী ডিসেম্বর মালের ' পূর্বে নূতন ফযল 
উঠিবে লা। অতিরিক্ত বর্ধার' দরুণ ' পূর্ববঙ্গের 
কয়েকটি জেলায় এবার আমন ফগলেরও বিশেষ 


স্তি হইয়াছে কাজেই নুতন ফলল উঠার পরেও 
"খান চাউলের সমন্তার সম্পূর্ণ সমাধান হুইবে না। 





২৫শে অক্টোবর ১৯৪৮ ] 


আর্থিক জগৎ 
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কিন্ত আগামী একমাস দেড় মাসের মধ্যে জন- 
সাধারণের অবস্থা কি দাড়াইবে তাহা ভাবিয়াই 
শ্লামরা এক ' তয়াবহ পরিস্থিতির জাশকা 
করিতেছি। তহুপররি গবর্ণমেপ্ট দি সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়কে ভীত এবং সন্্প্ততারে বাস করিতে 
বাধ্য করেন, তবে পূর্ববঙ্গের -.ছিন্দুদের অবস্থা কি 
ধাড়াইবে তাহা সহজেই কল্পনা! করা যায়। 
পূর্বববলের এই সমন্তা পশ্চিমবল্কে বিশেষ 
বিব্রত করিয়া .তুলিয়াছে। খাভাতাব, বস্ত্রাতাব 
“এবং শান্তিপূর্ণভাবে মানস্স্রম'বজার রাখিয়া পূর্ব" 
বঙ্গে বগবাস করা অসম্ভব দেখিয়া দলে দলে আশ্রয়- 
প্রার্থী আসিয়া কলিকাতা সহরে ভীড় ..করিতেছে। 
পীকিস্থান প্রতিষ্ঠার .পর ইহাদের অনেকেরই পেশা 
ৰা জীবনোপায়ের পথ রুদ্ধ হুইয়াছে। . বর্তবান 
খাভাতাব এবং রাজনৈতিক অবস্থা ইহাদিগকে 
পিতৃপুক্ুষের, তিটামাটি পরিত্যাগ করিয়া অন্তাত 
পরিবেই্টনীতে অনিশ্চিত অবস্থায় য 
করিতে বাধ্য করিতেছে। "১" ৃ - 
পশ্চিমবঙ্গের বেশামরিক সরবরাহ লচিব এক 


ংবাদিক সম্মেলনে সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন: 


পূর্ববঙ্গ হইতে আশ্রয়প্রার্থীর আগমন বন্ধ না 
' হুইলে এই “প্রদেশের রেশন ব্যবস্থা ভাঙ্গেয়া 
পড়িবে ।; তিনি, বলিয়াছেন, বর্তমানে .সরকারী 
দানে মাত্র আঠার হাজার মণ চাউল ও পনর 
হার টন গমআাতদ্রব্য বুদ আছে এবং ইহা রেশন 


এলাকাসমূহের মুই সপ্তাহের খাত । ব্রহ্মদেশ হইতে 


চাউল আমদানী বন্ধ হুইয়াছে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট 
কইতেও অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন 
নাসের জঙ্ভ সর্বোচ্চ সাতাশ হাজার পাঁচশত টনের 
বেশী খান্তশত্ত পাওয়া যাইবে না।, মালদহ, 
জলপাইগুড়ি এবং অষ্কান্ত কয়েকটি জেলায় আউশ 
ফসল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় সরকারি শন্ত -সংগ্রহও 
সন্তোষজনক হয় নাই।. ইত্যবস্থায় আগামী আমন 
ফসল আমদানী না হওয়া” পর্য্যন্ত - পশ্চিমবঙ্গের 
পাধর্ণমেপ্ট এবং জনসাধারণকেও যে. ধাভসমন্তায় 
বিব্রত থাকিতে হুইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
 অস্ত্রীমহোদয় বলিতেছেন, বর্তযানে এই প্রদেশে 
চাউলের গড়পড়তা মূল্য 'প্রতিষণ ২৯৯ টাকার 
'উপর। হাওড়া, হুগলী, জলপাইগুড়ি এনং মালদহ 
জেলায় চাউলের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে ; কিন্ত 
*৩০২ টাকার উপরে উঠে নাই ।. বাড়তি, পেল! 
.সামুছে চাউলের গড়পড়তা দাম. বর্তমানে. প্রতিমণ 
৯৮০০ আনা, ঘাটতি জেলাসমূছে ২৪1০ আনা এবং 
হবয়্পুর্ণ জেলা সনূহে ২1৮০ আনা। পূর্ব ও 


-পশ্চিমবঙ্গে চাউলের অবস্থা! :পর্ধযালোচনা করিলে 
দেখা যায় পূর্ববঙ্গের ভার এখনও এই ' প্রদেশ ' 
কিন্ত বেসামরিক. 
সরবরাহ সচিব প্রীধুজ সেনের আশঙ্কা সত্যে. 


সঙ্কটের সন্মুখীন হয় নাই। 


পরিণত "হুইয়া যদি পশ্চিমবঙ্গের রেশনব্যবস্থা.. 


তাদিয়৷ পড়ে তবে এই প্রদেশেও : পূর্ববজের ভায় ' 
"খাত সমস্তার-তীব্রতা যে দৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে '' 


সন্দেহ নাই। যে মুহূর্তে রেশনিং ব্যবস্থা বিকল এবং 
বিপৰ্য্যস্ত হইবে লেই মুহূর্ত হইতেই কলিকাতা এবং 


“অঞ্চান্ত রেশন এলাকায় বাহির হইতে চাউল 


আমদানী হইয়া প্রদেশের সর্বত্র চাউলের মুল্য 
ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । আমরা আশ! 
করি, প্রাদেশিক . এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেট এই 


শোচনীয় পরিস্থিতি হইতে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে 


রক্ষা করিবেন। প্রতিকারের উপায় কেন্দ্রীয় 
তহবিল হইতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য আগামী ডিসেম্বর 
মাস পব্যস্ত আরও-খাভশন্তের বরাদ্ধ করা এবং 





বহ্মদেশ হুইতে পশ্চিমবঙ্গে যাহাতে আরও. 
চাউল আমদানী করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা। 
কিন্ত পূর্ববধ্ত্গর উপায় কি? পাকিস্থানের 
রাষ্ট্রনায়কগণ করাচীতে বসিয়া ভারত সরকারের 
ক্রুটী অন্বেষণে ব্যস্ত। পূর্ববঙ্গের ভন্ড তাহাদের 
বিন্দুমাত্র উদ্বেগ বা হুশ্চিন্তা আছে বলিয়া তাহাদের 
কথায় কিংবা, কাজে বুঝা. যায় .না।.. বর্তমান 
অবস্থা চলিতে থাকিলে আরও কয়েক লক্ষ হিন্দু 
ূর্পাকিস্থান পরিত্যাগ ' করিরা পশ্চিমবঙ্গ 
আশ্রয়' গ্রহণ করিবে: এবং বাকী: বহুসংখ্যক 


দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলমান ' ছুত্তিক্ষের. কবলে 


পড়িয়া. মৃত্যু বরণ বরিবে। শত শত, বৎসর 
একই রাষ্ট্রের অধীনে বাস করিয়া এবং 
পরম্পরের সুখহঃখের অংশ গ্রহণ করিয়া নীরব 





rf 





দর্শক হিসাবে এই সমস্ত হুর্তাগার মুত্যু এবং 
ছন্নছাড়! বাষাবর জীবন আমাদিগকে প্রত্যক্ষ 
করিতে হইবে। গান্ধীজীর জীব্শায় ব্রস্দদেশ 
হইতে ভারতে প্রেরিত এক আহাব্জ চাউল 
স্ধদয়তার প্রতী ক'ছিসাবে বন্তাপ্লাবিত পূর্ববের 
জনসাধারণের অন্ত পাকিস্থান পবর্ণমেণ্টকে দেওয়া 
হইয়াছিল। কিন্তু ইঙার পরিবর্তে তারতবর্ধ 
পাইয়াছে কাশ্মার ও' হায়দরাবাদ সমন্তা এবং 


"আন্তর্জাতিক দরবারে” ভারতের 'কুৎস! প্রচার। 


অতীত বিস্থৃত হুইয়া পাকিস্থান যদি সহদয়তার 
সহিত পৌছায় হস্ত প্রসারিত করে, তবে ভারত 
গৰ্ণমেণ্ট পুর্ব পাকিস্থানের এই: ছৃ্দিনে নিশ্চয়ই, 


, নীরব থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু পাকিস্থান 
নেতৃবৃন্দের সেই শুভবুদ্ধির ত্র হইবে কি? 





পি পাজল এল রর 
“পরামর্শে ক্যানটান স্থাপন করে অনেকেই 





ছনুযোদিত মূলধন ৬, ৮******৯ টাকা 
বিলিকৃত মূলধন 
বঞ্সীত মূলধন 
আদায়ীকৃত মূলধন ৩,১৪,২৭,৩০৯২ টাকা 

স্তার এইচ, পি, োদী, কে, বি, ই, চৈয়ারষ্যান। 
লণ্ডন এজেণ্টস্‌ £ বারক্রেস ব্যান্ক লিঃ ও মিভল্যা ব্যাঙ্ক লিঃ. 


ands টাকা x! 


ও দি চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ্‌ দি সিটি অফ্‌ নিউ রক 
সৰল প্রকার ব্যাস্কিং কার্য করা হয়। 'সর্ভাবলী পত্র লিখিয়া-জানুন। ' 
কলিকাভার শীখাসমূহ-_বেন অফিণ-_৩৩, দেতাজী হৃতাব রোভ। বড়বাজার-_ ৭১, ক্রুশ স্রীট ৪ নিউমার্কেট--১*। লিওসে পি 
গ্তাবালার--১৬৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ॥ হাটখোল1-__৭€, শোভাবাজার,দ্রীট,/ ভবানীপুর--_৮-এ, রসা রোড | বঙ্গদেশ-টাকা'- 
চট্টগ্রাম, দাযায়ণগণ্জ, মীরকাদিন. জলপাইগুড়ি, শিশ্দিগুড়ি, বর্ধযাম, দিনাজপুর, রংপুর, তৈরববাজার, নয়ন নসিংহ, কালিংপন্, 
[বিহার জাবসেদপুর, মজাক র্রপুর, সাসারান, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, 


রায়গঞ্জ, চাদপুর, কুল্টী এবং বোলপুর, বাকুড়া, হিলি! 
দীভামাহি, বেটা, িধুৰাণী, খাগ|ড়িয়।, রকনউল, ভাপলপুর' 


লি ০প্ভীল। ডিল অব হত্যা ল্লিও 


'-আ্থাপিত_-ডিসেন্বর--১৯১১, a 
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট, ষ্টক ব্যাঙ্ক 
* রিজার্ভ ও অন্তাস্তু তহবিল * | 
€,৭৭,৫০,৮৯ ০৭২ টাকা আমানতের পরিমাণ (২০৬৪৮ ভারিখে) ' ১০৩৫,৭২০৪৬১৯০০২ টাকা 


ছে অফিস--মহান্ধ! গাখী রোড: ফোর্ট, যোৰাই 
ম্যানেজিং ডিয়েকুর £ বিঃ এইচ, পি, ক্যাপটেন, জে, পি। 


সাছেবগঞ্র, বালির], বেরাগনরা, কলগঙ, সমস্তিপুর, পুরুলিয়া, দেওধর, বমমংখি ও বঙ্সার | 





টি ' সালিফদের সধ্যে বিতরণ করা হয়। কমিশনার ফরু : 
. ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট একস্প্যান্শন, বোর্ড, ৩১ 

RE RE 10 এই ঠিকানায় 

: নিলেই পুষ্থিকৃচি "আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে॥ . 












* ঃ 
| ৩১৫৬,৩৮২০০০৭ টাকা 
চা, 


নিউইরক. এজেন্টল্‌? দি. গ্যারান্টি ট্রাই কোং অব নিউটযর্ক 






পাটন।, পাটনা! সিটি, কাটিহার। কিধাশগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ 
উদ্ভিফ়াঁ--সম্বলপুর, বালের । 









, নামাধরণের বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ 


পপ 


' হইবে বলিয়া আমর! কিছুতেই মনে করিতে 


. সরকারের বাছেট নীতিই তাহার মূল কারণ। 
. গবর্ণষেন্ট তাহাদের আয়ের সহিত খায়ের সামন্ত 


_ইলজেশনের প্রতিকার 


ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, শুফ প্রভৃতি দফায় ভারত লয়কাে দফায় ভারত সরকারের যে আয় 
শিল্পপতি ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ হইতেছে গবর্ণযে্ট সে তুলনায় অনেক বেশী 
আলোচন! করিয়া দীর্ঘ সময় ভাবিয়া চিত্তিরা গত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। ফলে বাজেটে বেশী 
৪ঠা অক্টোবর ইনফ্লেশন দমন সম্পর্কে তাছাদের রকম ঘাটতি পড়িতেছে। আর তাহা পূরণের 
প্রস্তাবসমূহ খোযণা করিয়াছেল। ইনফ্লেশনের জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ক্রমাগতই নুতন নোট 
কারণ ও লক্ষণ মোটামুটিভাবে বর্ণনা করিয়া ছাড়া হইতেছে । এই বাড়তি নোট লোকের 
“গবর্ণমেণ্টের বিবৃতিতে তৎপ্রতিকার সম্পর্কে হাতে সঞ্চারিত হইয়া তাহ! তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা 
বাড়াইরা দ্বিতেছে। 'জিনিষপত্রের কম যোগানের 
দেওয়া হুইয়াছে | পৃজার সময় “আধিক: জগ: হুই ভিতর, সেই বষ্ধিত ,ক্রয়ক্ষমতা ‘নিয়া তাহারা 
-লণ্যাহ- বন্ধ ছিল ।- কাজেই “বহু প্রত্যাশিত. এই সে.সমন্তের অন্ত. হাড়াকাডি ফরিতেছে। ' ফলে 
বিবৃতি প্রকাশিত হওয়া. সত্বেও আমরা এ পর্য্যন্ত পণ্যমূল্য ধাপে ধাপে চড়িয়া উঠিতেছে | কাছেই 
বর্তমান ইনক্লেশন, ॥ দন, করিতে হইলে প্রথমে ব্যালান্দড, 
তারত খাটের “নীতি: অবলঘন করা ও নূতন” নোট 
'মীতি-বথাসম্ভব বন্ধ ক্র দরকার । 


Le ১৯১ be 


চি 


গেটের ্্াবিত? বিবিবিধানগুবি, আমরা ০ ছাপানোর: 


বিশ্লেষণ ও" সমালোঁচন! করিব” ৯ 
পণ্যসামত্রীর যোগান: হাস ও তাহার তর 


OUD 


বড়ই সখের বিষর এই যে, ভার গবর্ণমেন্ 
ইনফ্রেশন দমনের ফার্য্যনীতি. অবলদন করিতে গিয়া 


কিরিয়াই তাহার! গে সব ক্ষেজে তাহাদের কর্তব্য 
' শেষ করিতে চাছিয়াছেন ( কাজেই গবর্ণমেশ্টের 
, প্রস্তাবিত বিধিব্যবস্থার ফলে ইনফ্রেশনের তীব্রতা 


ভারতে ক্রমাগত বেদী, পরিমাণ টাকা” ছড়ানোর, সে বিষয়ে তাহার্দের সুদৃঢ় সঙ্কল্প জ্ঞাপন 
ফলে দেশে ইনফ্রেশনের গতি; তীব্রতর হইয়া '-করিয়াছেন। তাহারা জানাইয়াছেন; এ বৎসর 
দেখা দিয়াছে । জিনিধপনের বৃল্য 'ধাপে ধাপে কেন্দ্রীয় বাজেটের * ঘাটতি হাস করিতে তীছারা 
বাড়িয়া চলিয়াছে।.. ফলে আজ দেশের জনসাধারণ. ' বখাসম্ভব চেষ্টা করিবেন। পরবর্তী (বৎসরে 
অবর্ণনীয় ছুঃখকষ্ট তোগ করিতেছে । এইরূপ কেবল আয়ের সহিত বায়েয় সামন্ত রক্ষাই নহে 
অস্বাভাবিক: অবস্থায় জাতীয় . সরকার - সত্তর ' যাহাতে বাজেটে উদ্বত্ত দেখানো যায় সে বিষয়ে 
তাহাদের সঞ্চল্প স্থির করিয়া, অনন্থার্থের খাতিরে ছারা অবহিত হইবেন] সরকারী কার্যক্ষমতা 
কঠোর হস্তে ইনক্রেশন দমনে প্রবৃত্ত হইবেন-- অক্ষু্র রাখিয়া সকল দিক দিয়া যতদূর ব্যয় সঙ্কোচ 
ইহাই সকলে আশা করিতেছিল), কিন্তু আলাপ' সম্ভবপর তাহার! তাহার ফোন ক্রটি করিবেন না। 
আলোচনা ও বিচার বিবেচনার দীর্ণহুত্রী নীতি প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টপমৃহকেও এই ভাবে 
অবঙঘন করিয়া ওঁ বিষয়ে ' কার্যকরী বিধিব্যবস্থা “ব্যালান্দড বাজেটের নীতি কার্ধযকরীভাবে, অনুসরণ 
অবলঘনে তাঁহারা অনেকটা বিলঘ- করিয়াছেন'|.- করিতে বলা হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকার- 
শেষ পর্যন্ত যদিবা তাহারা ইনক্লেশন.গ্রতিয়োধের সমূহের আধিক অবস্থার উন্নতির অস্ত ভারত 
বিবিব্যবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন, ব্যাধির, জটিলতা: - গবর্ণমেপ্ট যত্যুকর নির্ধারণের বিলটি যথাসম্ভব 
ও গুরুত্ব অনুযায়ী পল দিক দিয়া :সযুচিত শীঘ্র পাশ করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া 
গ্রতিষেষক প্ররোগের সুকঠোর শঙ্কল্প আমরা জানাইয়াছেন। মৃত্যুর বসানো, হইলে তৎবাধদ 
তাহার তিতয় দেখিতেছি না। কয়েকটি দিক. আদায়ী অর্থ বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণষেপ্টের ভিতর 
দিয়া. ইলফ্লেশন দমনের, 'বিধিসত প্রক্রিয়া তাগ করিয়া দেওয়া, হইবে । - বে. সৰ প্রদেশে 


অবলম্বনের সুষ্পষ্ট আভাষ তাহাদের বিবৃতিতে ' এখনও কৃষিজাত আয়ের উপর. কর বসে নাই 


রহিয়াছে । কিন্ত ইনফ্লেশন প্রতিরোধের জড় সে সমস্ত প্রদেশে সরকারী স্মায় বাড়াইবার অস্ত 
কোন কোন ক্ষেত্র কারেমী স্বার্থের, উপর্‌ বেশী কেন্ত্রীয় সরকার গবররেপ্টসমূছকে এ কর আদায়ের 
রকম হস্তক্ষেপ প্রয়োজন ছইলেও গবপ়ন্ট, সে ব্যবস্থা ' করিতেও নির্দেশ 'দিয়াছেন। ' সরকারী 
ব্যাপারে বিশেষ অগ্রবর্তী ন! হওয়াই সমীচীন অর বৃদ্ধি ও ব্যালাব্দড বাজেট রচনা সম্পর্কে 
বলিয়া মনে করিয়াছেন। দ্বিধাগ্রপ্ত মলোভাৰ .. 

(হেড অফিপ স্থাপিত ক্লাইভ ষ্্ীট 


নিয় হাতুড়িয় বৈভ্তের 'মত সস্তা] মাহলীর ব্যবস্থা 
‘বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৬ 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :_-৬১নং বহুবাজার প্রা 
৮১নং নেতাজী স্তাষ রোড 
- ৮হাহ-এ, কর্ণওয়ালিশ ক্র - 
অন্যান্ত শাখা : 

. চট্টগ্রাম, চন্দননগর, 
সিরাজগঞ্জ, 


প্রশমিত হুইবে বলিয়া আশা করিলেও এ সমস্ত 
দ্বার! ইনফ্লেশনের সম্যক প্রতিকার সম্ভবপর 
কাতা শাখা :_- 
পারিতেছি না। 
জিমিবপত্রের কয যোগানের ভিতর বেশী 
করিয়া নোট প্রচলনের ফলেই দেশে ইনফ্লেশন : 
তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে বর্তমানেও যে দেশে- 


নৃতন করিয় বেশী নোট ছাড়া হইতেছে তারত 


রাজসাহী, | 
জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 
সুদের ছার £ 


সেভিংস্‌ ৎ২ টাকা ফিল্ড ৩০ আন, 


বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, 
যক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছেন না। ট্যাপ, সিডির 
পা / 





এই সব সঙ্কল্প ও নির্দেশ, ইনফ্লেশনে দমন সম্পর্কে 
সহায়ক হইবে বলিয়া আমরা মনে করি! 
তৰে কেবল নূতন নোট ছাড়ার নীতি বন্ধ- 
করা নয়, যুদ্ধের সমর হইতে যে বাড়তি নোট- 
দেশে ছড়াইর! পড়িয়াছে ইনফ্রেশন দমন করিতে 
হইলে তাঁহাও' যধাসপ্তব টানিয়া লইতে হইবে। 
যাহা টানিয়া লওয়া সম্ভবপর নয়, তাহা অন্ততঃ 
লোকে যাহাতে ছিনিবপত্র ক্রয়ে ব্যবহার করিতে না 
পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। ভারত গবর্ণমেপ্ট - 
তাহাদের, বিবৃতিতে এসব দিক দিয়াও কতকগুলি 
বিধিব্যবস্থা 'অবলম্বনের কৰা ঘোষণা করিয়াছেন} 
ভবে” অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় লৈ লমন্ত- 
দৌঁটেই “যথেষ্ট - বলিয়া আমরা " মনে করিতে 
পারিতেছি 'না। শির 
"” 'লোকের হাতের বাড়তি উর্থ টরনিরা লওয়া 
ও তাহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া সম্পর্কে: 
ইউরোপের কয়েকটি দেশের গবর্ণমেন্ট এবং চীন 
গবর্ণষেন্ট ' ইতিমধ্যে “কঠোর ব্যবস্থা অবলমঘ' 
করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে * 
গবর্ণমেপ্ট এড ভিক্রী জারী করিয়া € হাজার ফ্রাঙ্ক 
ও তাহার উর মূল্যের সমস্ত নোট অচল বলিয়া 
ঘোষণা করেন। অপেক্ষাকৃত ছন্দিদ্র লোকদের 
এই শ্রেণীর স্থল্সসংখ্যক নোটের বদলে তাহাদিগকে 
কম মুল্যের পমুচিত পরিমাণ নোট সরবরাহ করা” 
ছয়। কিন্ত ধনী লোকদের এই শ্রেণীর বেশী 
সংখ্যক নোট [আপাততঃ সরকারী হেফাঙ্গতে. 
অচল করিয়া রাখার ব্যবস্থা হয়! ইহার ফলে: 
দেশে প্রচলিত মুক্রার “পরিমাণ ১ হাজার ২৪ শত 
কোটি ফ্রাঙ্ক অন্থপাতে হাঁস পায়। যুদ্ধের সময়: 
সোভিয়েট রাশিয়ায় নানাতাবে বেশী . পরিমাণ, 
নোট ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। গত ডিসেম্বর মাসে 
সোতিয়েট গবর্ণমেণ্ট এক ভিক্রী জারী করিয়া; 
প্রচলিত মুদ্রার মুল্য কঠোরভাবে হাস করেন" 
এবং" তৎস্থলে নূতন মুদ্রা প্রচলন করেন।' 
পুরানো দশ রুবল দিয়া জনসাধারপকে এক একটি 
নূতন কুবল গ্রহণ করিতে বলা হুয়। -যাহাদের 
সঞ্চয় কম, পুরানো রুবলের বদলে তাহাদের, 
অবশ্য সমান সংখ্যক 'নৃতন রুবল যোগানোকই- 
ব্যবস্থা হয়। এই ধরণের ব্যবস্থায় ফলে দেশে 
চলতি অর্থের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে হাস পায়। 
শধীয়া ও রুমানিয়াতেও ও রীতিতে প্রচলিত মুন্ত্ার: 





|, পরিমাপ ' বিশেষভাবে হাস বরা হুইয়াছে। চীন: 


দেশের গৰ্ণমেণ্টও সম্প্রতি এক জরুরী, আইন, 
জারী করিয়া পুরানো চীনা ডলারের মুল্য বেশী: 
রকম কমাইয়া দিয়াছেন। তথস্থলে বেশী মূল্যের: 
ডলার দেশে চালু করিয়াছেন। ফলে ও দেশে' 
প্রচলিত মুদ্রায় পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বর্তমানে: 
খুবই হাস পাইয়াছে। ব্যক্তি সাধারণের ব্যবহার্য 
অর্থ সম্পদের একটা সর্বোচ্চ পরিমাণ বাধিয়া: 


|| দিয়া ব্যাঙ্কে সঞ্চিত . বাকী অর্থ সাময়িকতাধে 


আটক করিয়া ফেলার ব্যবস্থাও কোন কোন 
দেশে অবলদিত হুইতেছে। কিন্তু কায়েমী স্বার্থের, 
বিরাগভান হইবার ভয়ে তারত সরকার 
ইনক্লেশন দমনের অন্ত এদেশে এতদুর কঠোর 
, ব্যবস্থা অবলম্বনে এখনও প্রস্তুত নকেন। 


১7০০ আজ. 


২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৮ ] 


লোকের ছাতের বাড়তি অর্থ টানিয়া লইবার 
সন্ত তারত গবর্ণমেন্ট ট্যাক্স বসালো ও খণ গ্রহণের 
উপর কিছুটা জোর দিবার কথা বলিয়াছেল। 
লোকের ক্রয়ক্ষমৃতা বৃদ্ধির পথ বন্ধ করিবার 


জন্ক তাহারা অতিরিক্ত আয়কর. হিসাবে আদায়ী 


টাকার 61011681916" বা" প্রত্যর্গণযোগ্য অংশ 
আগামী ৩ বৎসর: পর্য্যন্ত আটক করিয়া রাখিবার 
এবং যৌথ কোম্পানীর প্রদেয়' লভ্যাংশের হার 
নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন'। নূতন ট্যাক্স 
বসাইয়! ' লোকের হাতের বাড়তি অর্থ টানিয়া 
লওয়া সম্তভৰপর। ইনক্রেশন সম্পর্কে আলোচনার 
জ্ঠ তারত:গবর্ণমেণ্ট যেসব অর্থনীতিবিদদের দিল্লীতে 


আহ্ৰান'করিয়াছিলেন,'তীহারা তাহাদের রিপোর্টে 


গবর্ণমেপ্টক্ষে মৃত্যুকর এবং কৃবিজাত আয়কর 
বসাইতৈ নির্দেশ দিয়াছিলেন 1 অধিকল্ত তাহারা 
ব্যক্তিগত আয়ের উপর ছুপারট্যাক্স” ১৯৪৭-৪৮ 
সালের হারে: বৃদ্ধি" করিবার, ব্যবসায়িক “লাভের 
উপর কর বর্তমানের” তুলনায়. শতকরা ২*-ভাঁগ 
বাড়াইয়া' দিবার এবং" ৫-হাঁজার টাকার উৰ্দ্ধ 


পরিমাণ ব্যক্তিগত আয়ের উপর একটা অতিরিক্ত টা গবর্ণমেন্ট, বিনিয়ন্ত্রণ “নীতি প্রত্যাহার করিয়া 


সে. উদ্দেশ্যে বর্তমানে. কন্ট্োল" বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 


করিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট ও সব নির্দ্দেশেয় “দ্বিকেই ঝুঁকিয়াছেন। খাত ও বস্তু সম্পর্কে তাহারা 


সারচাঞ্জ. নির্ধারণ: করিবার ' জন্ভ সুপারিশ 


ভিতর মৃত্যুকর ও পুকুধিজাত ' আয়কর সম্পর্কিত 
নির্দেশই ধু: গ্রহ্ণ' করিতে বাজী 'হইয়াচ্কেন। 


ইনফ্রেশন দমটনর -জন্ত - আপাততঃ ' অন্ধ কোন, 


শ্রেণীরকর' বসাইতে তাঁহারা সন্মত হন নাই। 
খণ তুলিয়া' বাড়তি ' অর্থ টানিয়া লওয়া সম্পর্কে 
'পাধর্ণষেপ্ট জোর 'দিয়াছেন। 
'বাধ্যকরী ধরণের ' কোন " নিয়ম 'কাঙ্ন দেশে 
প্রযুক্ত হুইবে না। বিভিন্ন প্রকারের. সরকারী 
খপপত্রে টাকা দাদন করা বানা করা লোকের 
ইচ্ছামূলক থাকিবে। কেন্ত্রীয় :ও-. প্রাদেশিক 
লরকারসমূহ প্রচারকার্য্য হার! সাধারপকে 
খপপঞ্জ ক্রয়ে, উৎসাহিত করিবার চেষ্ট].করিবেন। 
ইন্‌ফ্লেপনের দিনে.. সরকারী খপপত্র ক্রয়ে 


লোকের, . র বাড়তি অথ বেশী পরিমাণে . 
ভিড i 'পাইবার আশঙ্কা আছে। 


“ সুখে যাই বলুন না কেন, তাহারা জিনিষ-' 


সরকারী খপপত্জে নিরোজিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা 
সন্তবেও এতদিন . গে বিষিয়ে সাধারণের বিশেষ কিছু 
আগ্রহ তৎপরতার 'পর্িচয় পাওয়া যায়' নাই। 
এই অবস্থায় বেশী আয়সম্পন্ন লোকদের মোট 
পায়ের একট! অংশ খপপত্র ক্রয়ে নিয়োগ করিতে 
হুইবে বলিয়া একট! , বাধ্যকরী বিধান এদেশে 
কার্যকরী করা খুব প্রয়োজন ছিল। 
তাহা না করায় সরকারী ' খণপত্র দ্বারা তেমন 
বেশী কিছু "অর্থ ফার্ধ্যত১" আহরণ: কর! - সম্ভবপর 
হইবে বলিয়া আমরা মনেকরিতে' পারতেছি না। 
অতিরিজমুনাফা'-বাবদ আদারী' অর্থের যে অংশ 
ফিরাইয়া দেওয়ার কথা ছিল তাহ! কলকারখালার 


'ষন্রপাতি ক্রয়ের প্রয়োজন ছাড়া ” “অভ ' ফোন 
প্রয়োজনে কন প্রদাতাদের :প্রতার্পন' করা 'ছইৰে 
‘দা বলিয়া গবর্ণমেন্ট যে সঙ্চল্প প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহা খুবই সঈতও; সমর্থনযোগ্য "বলিতে হইবে। 


তবে লত্যাংশ: ' নিন্রণেয় “যে; 'নীতি গবর্ণমেণ্ট 
বোষণা করিয়াছেন তাহা নিতান্ত এ্রহসনেরই 
সামিল হইবে, সন্দেহ “নাই "সরকারী বিবৃতিতে 
“বলা হইয়াছে বৈ 'আদারী মূলধনের উপর শতকরা 


৬ তাঁগী-কিংবাঁ ১৯৪৮ “সালের” ৩১শে: | বাড পর্যন্ত 
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দিয়া: আসিয়াছে। 


এতবে এ দিক: দিয়া '' গাবর্ণমেন্ট তাহাদের "আগ্রহ প্রকাশ করিলেও নানা 


: কারণে শীত্র এ বিষ্য়ে 'কোন "সুব্যবস্থা হইবে 


"মুল্য ভাষ্য স্তরে 
' তাহাদের যে অনামর্থ্য ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা 


গ্রবর্পমেপ্ট : 





আর্থিক জগৎ 


ছুই বৎসরে যৌথ কোম্পানীসমু গ্রড়ে যে হারে 
লত্যাংশ : প্রান. “কক্ক্াছে উদ্ধার মধ্যে যাহা - 
বেশী সেই হারেই কোম্পানী সমূহের এদের 
লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রিত রাখিতে হইবে | গত হুই 
বৎসরে অনেক ফোম্পানীই বেশী হারে লভ্যাংশ 
“উহ্বাদিপকে সেই. গড় হার 
জার রাখিবার সুবিধা দিয়া গবর্ণমেন্ট প্রক্ষারাস্তরে 
বেশী লত্যাংশের রেওয়াজই কায়েম রাখিয়াছেন। 
শতকরা! ৬ তাগ লভ্যাংশের রেওয়াজ বিশেষ 
করিয়া শুধু নূতন কোম্পানী সম্পর্কেই প্রযোজ্য 


নি 


. ইনক্েশনে দিতে: পণ্য শনি প্রাপ্য, ও 
দ্য, হইয়া পড়ায় রুয়.আয় সম্পন্ন. ও স্থায়ী আয় 
পশয়. লোকদের দুখে... হদিশ নিদার হইয়া 
দেখা দিয়াছে। এই. অবস্থা. অন্যাধারপের, বার্থ 
ও কল্যাণ দেখিতে, হইলে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য 
সামগ্রীর দূর নিয়ন করা ও রেশন প্রুথায় নির্দিষ্ট 
পরিমাণে ও সমস্ত লোকের ভিতর বণ্টনের ব্যবস্থা 
করা একান্ত প্রয়োজন নখের বিষয় ভারত, 


পুনরায় রেশন প্রথা প্রবর্তনের তোড়জোড় দুরু 


' করিয়াছেন। ভালভাবে রেশন প্রথা কার্যকরী হইলে 
' জনসাধারণ নির্দি মূলে; ও নির্ধারিত পরিমাণে 
', থাড ও বস্তু পাইবে ইছা খুবই ভরসার কথা। ' 


তবে জিনিষপত্রের.. মূল্য কমাইয়া দেওয়া -সম্পর্কে 


বলিয়া আমর! আশা করিতে পার্তেছি না। 


, একে গবর্ণমেণ্ট কারেমী স্বার্থের বিরাগভাজন 


হওয়ার ভয়ে পণ্য পামগ্রীর দর কঠোর ভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রস্তুত নহেন'।-'. তাহার উপর-' 


..পণ্যলাষগ্রীর দর বিশেষ ;কিছু লামাইয়! .দিলে- 
“তাহাতে উৎপাদন সম্পর্কে লোকের আগ্রহ, হাস, 


কাজেই গবণমেন্ট * 
পত্রের দর" সুসঙ্গত স্তরে নামাইয়া ' দিতে 
সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা করা-বায় 'নাঁ। বসন্তের 
নামাইয়। দেওয়া সম্পর্কে 


গিয়াছে তাহাতে জনসাধারণ অনেক পরিমাণে 


নিরাশ. “হইয়াছে ২ পণ্যসামশ্ত্রীর - দর যেরূপ 
বেদী মাত্রায়. ) চড়িয়া, ঠিকাছে, তাহাতে 


সে সমস্ত সামা কিছু, নামাইয়। দিলে 
তাহাতে জনসাধারণ্রে স্বার্থ রক্ষিত হইবে না। 


RNS 


শরুঞ্চ _বড়বার্জার, 
উপযুক্ত জামিনে টাকা! 
ডা চাঃ সাদার রায়চৌধুতী, এম-ডি এডি - 


| .ম্যানেখিং ডিয়েক্টর 





+-. সকল, প্রকার ব্যাহ্কিং কায়্য কলা. চর ৰ 
PE! 
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ঠ 


তাহাদের সুষ্ঠু জীবনযাত্রার , পথ প্রশস্ত হইবে 
-না। কাজেই বর্তমান অবস্থায় সরকারী সাঝসিভি 
বা অর্থগাছায্য দ্বার৷। জনসাধারণকে তাহাদের 
সাধ্যান্ছরূপ মূল্যে খান্ড বস্ত্র যোগাইবার 
নীতি গ্রহণ করাই" গন্পরবন্টের পক্ষে একান্ত 
কর্তব্য । 

'মুদ্রাম্ধীতি' ইনফ্লেশনের প্রধান কারণ হইলেও 
পণ্যজব্যের কম "যোগানের ফলেই যে বর্তমান 
জটিলতার হুষ্টি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সে হিসাবে ইনফ্রেশন প্রশমনের ব্যবস্থা করিতে 
হইলে অর্থ প্রসারণের গতি রোধ করার সঙ্গে 
জিনিবপত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কেও জাতীয় 


সরকারকে 1 বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হুইবে। 


ভারত গব্ণমেণ্ট তাহাদের ৪ঠ। অক্টোবর তারিখের 
উপরোক্ত বিবৃতিতে শে “বিষয়েও কতকগুলি প্রস্তাৰ 
উপস্থিত” করিয়াছেন ডাহা সুখের বিবয়। 
নূতন শিল্প কারখানা স্থাপনে “দেশের লোক 
যাহাতে উৎসাহিত হয় সেজন্ত নূতম শিল্পকা খানার 
উপর নিরদিষ্টকাল মধ্যে কোন আয়কর বসানে! 
হইবে না বলিয়া তাঁহার! ভরসা দিয়াছেন। পুরানো 
শিল্পকারখানা হইতে আয়কর আদায় করিতে 


' গিয়া এখন হইতে যন্ত্রপাতি ও কারখানা সম্পর্কে 


সূল্যাপকর্ষ বাবদ বেশী অর্থ সংরক্ষণ করিবার 
সুবিধা! দেওয়া হুইবে। শিল্পোপষোগী যে সব 


কাচামাল ও যন্ত্রপাতি বাহির হইতে আমদানী 


করা হইবে' তৎবাবদ ত্তন্ধ সম্পর্কে বেশী রকম 


রিলিফ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়াও 


গবরণমেন্ট জানাইয়াছেন। এ সমস্তের ফলে দেশে 
শিল্প প্রসারে কিছুটা উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত 
হইবে বলিয়া, আশা করা যাইতেছে । তবে 


‘উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে এই সব বিধিব্যবৃস্থা 


অবলম্বনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট 


শ্রমিক সমন্তা সম্পর্কে মোটেই কোন মনোযোগ 


দেন মাই, ইহা ছুঃখের বিষয়। শিল্প কারখানার 
শ্রমিকদের ভিতর একটা বিক্ষোভের ভাব বনায় 
থাকায় সেকারণেই এদেশে উৎপাদন বিশেষ 
করিয়া হ্রাস পাইতেছে। এই অবস্থার শ্রমিকদের 
জড় '্তাষ্য ম্্রী স্থির করিয়া দিয়া” ও 
তাহাদিগকে , :কলকাররানার লাভের অংশ 
প্রধানের ব্যবস্থা করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
উহাদের লহযোগিতা৷ আদায়ের চেষ্টাই সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন। ইনফ্লেশন প্রতিরোধ সম্পর্কিত 
বিবৃতিতে বর্ম সে. বিবয়ে কোন কাধ্যকরী 
আশ্বাস না দেওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে তাহাদের 


আগ্রহ ও উচ্ছাস অনেকট অবাস্তব কল্পনাবিলালে 
. পরিণত হওয়ারই আশঙ্কা রহিয়াছে । 


__ সাদাৰ্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস-- ২৪, নেতাজী অভাব ee কলিকাতা | ফোন-ক্যাল ৫৯৮৯ 
শ্ামবাজার, নি বমর্গা)' 
বসিরহাট, খুলনা, গিরিভি 








টা 
ধার, দেওয়া. 










bY 1 ২৪ জে জেনারেল ম্যা জার 


. এসোনিয়েটেড প্রেসের, এক সংবাদে প্রকাশ 
যে, নয়াদিল্লীতে শরপার্থাদের অস্ত এক হাতার 
পাঁচশত নূতন বাসগৃহ প্রস্তুত নভেম্বর মানের 
প্রথম সপ্তাছের মধ্যেই সমাপ্ত হুইবে। এই 
বাড়ীপুলির নিৰ্ম্মাণকার্য্য গত ভুলাই য়াসে আরম্ভ 
হইয়াছে। নাজ চার মারকালের মধ্যে এতিগুলি 
বাড়ী তৈয়ার, করা কৃতিত্বের বিষয়। আরও 
অনেকগুলি বাড়ী আগামী. ইংরেজী বৎসরের 
প্রথমাংশের মধ্যে বাসোপযোরী হইবার সম্ভাবনা! 
'বলিয়া প্রকাশ । কেন্দ্রীয় সরকার পাঞ্জাব, সিদ্ধ 
ও সীমান্ত প্রদেশ হইতে আগত শরণাধাঁদের 
সন্ত বিশেব তৎপরতার সহিত বগহাতে ব্যবস্থা 
করিতেছেন সন্দেহ নাই | 


* bd # Ll 
iH Ln 


 শ্েয়ালীর খাতা 


₹ (মতামতের আন্ত সম্পাদক দায়ী নেন): 


গত জুন মাসে দিল্লীতে আগত শরণার্থীদের 


জন্ত দি্লীর উপকঠে একটি “রেফিউজি কলোনী” 
গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত চয়। এই কলোনীটি একটি 
পূর্নাঙ্গ সরের গ্তায় হইবে॥ উহাতে শরণাধাঁদের 


-বাসগৃছ, বাজার, চিক্তসাকেজ্, প্রাইমারী স্কুল ও 
অনন্ত আবশ্তাকীর বিধিব্যবস্থা, খাকিবে। 


বৰ্তমান 
পরিকল্পনামুযায়ী উহাতে চুই ঘর বিশিষ্ট ২,২৫০টি 
বাসা ও একখর বিশিষ্ট ৩৮৪টি বালা তৈয়ার করা 


হইতেছে । ইহার মধ্যে বিগত ধর! অক্টোবর গান্ধী 


জয়ন্তী দিবসে ১৩২টি বাসা শরণার্থীদের দেওয়া 


কল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য কর হয়| 


ty 
» 
. 


হেড অফিস--পি-৭, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাত|।' 


শ্রা 


উত্তর কলিকাতা ডা লেন, 

তি রুলিকাতা।8--১৩৮1১, রসা (রাড, ' 

| পুর, কাশিয়াং এবং খুলনা J 
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1 ‘Synthetic: Perfumes - 


টা 


AROMATIC CHEMICALS 


TERPENYTL;: ACETATE; ETC. 


Technical, Fine and Heavy Chemi- ' 
cals, Stearic ‘Acid, .Cetyl pT 
‘., Nipagin Preservatives, 6 


..COMELETE PRICE LIST ON. REQUEST... 








“Aromatic: Chemicals . 


" “BANANA; VANILA 
GEBRANIOL, PARAGRESOL ACETATE রর 


টি ৩8 


And other. quality. শি. 


~ Panditia. তিতা :. CALCUTTA-29 - 





| And রা টার ‘for 
Manufacturers of Soaps 
and Toilet 25608158665. 


Fruit: Essences: ই 


_ LEMON, ORANGE, "1 
ICE GREAM SODA ~~ ~ 
“GR EEN. MANGO’ 


a“ 
be 





নিদ্রা 
বির Co, ‘Lid. 


:অপেক্ষান্কহ সচ্ছল : ছিল। 











গত পীচই জুলাই প্রধানমন্ত্রী মেছরু এই 
“রেফিউর্জি কলোনী”র ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। 
তৎকালে তিনি ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই যাহাতে 
কলোনীতে শরণার্থীর! বাস আরভ করিতে পারে 


তাছার উপর জোর দিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বে 


সময়ের মিয়াদ 'দিয়াছিলেদ তাহার পূর্বেই 
শরণার্থীরা, বাসা পাইতেছে দেখিয়া বিশেষ 
আনন্দিত, হইলাম । এই বাসাগুলি ইটগাখা 
দেওয়ালের,.. উপরে এসবেসটাসের ছাহ দির! 


,তৈয়ারী। 7... 
হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটি বাসাস্ই বাসগূহের . 
লঙগে ঢাকা বারান্দা, রাযাধয়, সানাগার আছে। 

প্রত্যেকটি বাসা সম্পূর্ণরূপে পৃথক । 


CER EE, নং Rl 

“উপরোক্ত সংবাদ ও তথ্য হইতে পশ্চিমবঙ্গ 
শয্কারের.অনেক শিক্ষালাত কর! কর্তব্য । পূর্ব 
হইতে বাস্বত্যাপীরা. পশ্চিমবঙ্গে আনিয়া ভীড় 
করিতেছে। শরণার্থাদের আগমন পাকিস্তান 


‘ষ্ষ্টির অব্যবহিত পর হইতেই আরম্ভ হুইয়াছিল। 


গোড়াতে বাস্তত্যাগীর সংখ্যা অন্ন ছিল 


"এবং তখন যাহারা পূর্ববঙ্গ, পরিত্যাগ করিয়া 


আসিতেছিলেল তাহাদের আধিক অবস্থা 
ৃতরাং তাহারা 
কলিকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গের অন্তান্ত জেলায়, নিজ 


ব্যয়ে জায়গা জমি ক্রয় করিয়া নিজেদের-বাসস্থানের 


সংস্থান করিতে, পারিয়াছেদ। কিন্তু শরণা ধাঁদের 


শংধ্যাও যেমন ক্রমশঃ বুদ্ধি .পাইতেছে (তাহাদের 

মধ্যে দরিদ্র এবং দিঃস্বদের সংখ্যাও ' তেমনি, এক্ষণে 

অনেক বেশী হইয়াছে । : 
গে ও . 


চ্চ ছি 


এ অনার গে বালে এঃ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন. পর্য্যন্ত: কিছুই করেন নাই 
বলিলেও অত্যুক্তি হইবে 'না। “কয়েকটি শরণার্থী 


‘শিবিরে কিছু সংখ্যক শরপার্থীকে রাখা. হইয়াছে 


হ' নাই। কিছু সংখ্যক ' শরণার্থীকে 
চাউলও "১ বিতরণ -করা : হ্ইয়াছে। 
এইরূপ ব্যবস্থা :.- দীর্ঘকাল: .. চলিতে 


পারে না। কলিকাতার রেশদিং ভাঙগির|.পড়িবার 
উপক্রম 'ঘটিরাছে বলিয়া সরবরাহ মন্ত্রী ইতিমধ্যেই 
আশঙ্ক। প্রকাশ 'করিয়াছেন। ..তাহার 'আশক্কা 
সত্য রি হলে বিশ্মিত হইবার কিছুই at | 


্দ, 


৮ সরকার যাহা পিছে পশ্চি ৰঙ্গ সরকার 
তাহা: কেন, পারেন. না. বুঝিতেছি,ন!।, দিল্লীর 
উপকঠ্ের ভ্তায় কলিকাতার সঙ্দিকটস্থ' ফোন. স্থানে 
পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাপীদের দ্ধ. .“রেফিউজি, কলোনী” 
তৈয়ার. করা, কেন; সস্ভুব হইতেছে না ?, ,কসর্থের 
অভাব হইতে পারে না,. কারণ কেন্জীর, সরকার 
ইতিপূর্কেই ঘোষণা ৰুরিয়াছেন্‌ .ষে,. পাঞ্জাব. সিদ্ধ 
প্রভৃতির শরণাধাঁদের অন্ত যেরূপ সরকায়ী.সহায়তা 
দেওয়া হইবে, পূর্ক্বল্গের.শ্রপার্থীমের জন্যও. ঠিক 
শ্েইরূপই সহায়ত! দেওয়া হইবে । বাড়ী তৈয়ারীর 
লোজনয়ঞ্জাম সংগ্রহ করাও কেঙ্সীয় ॥শরকারের 
তুলনায়; {পক্চিম বঙ্গের । যাবর্ণয্বেণ্ট্র পক্ষে সহ্জ। 
কারণ যেসকল, অঞ্চল হইতে, এ সাবসরঞাস 


দুটিতে হা ডাহা ফা আই যা 


নি থাকিলে দিল্লী অপেক্ষা 





২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৮ ] 


Ne বং তাহাতে 
* সন্দেহ লাই।, 


চা রঃ . 
Ll ২ 2 ৮৪ 


ক * স্ন * 
.. শরণাবাঁদের বেলায় প্রাদেশিক পবর্ণমেন্ট যেরূপ 
'অকর্সপ্যতা ও অবছ্লোর পরিচয় দিতেছেন তাহা 
তাৰিলে অবাক হইতে হয়। তাহাছাড়া বাসগৃহ 
সম্পর্কে যে সাধারণ সমন্ধ! তাহ] সমাধানের জনও 
গবর্ণমেন্ট কিছুই করিতেছেন না। যদিও পশ্চিম 


আর্থিক জগৎ 


+>, 


সহরে বাসগৃের যে অনটন' তাহার জম টক bh 


আয়তন বৃদ্ধিও কম দায়ী নহে। সরকারী 
কর্মচারীরা যে শহরে চাকুরী করিবে, সে শহরে 
বাস না করিয়া পারে না। সুতরাং কলিকাতায় 
ও  উ্ছার: উপকণ্ঠে যে যেখানে 'পাইয়াছে 
বাসা ' তাড়া করিয়া ' বাস ক্রিতেছে। 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ইহাদের জন নিজে 
বাড়ী তৈয়ার করিলে বর্তমানে  উছাদের 
দধলীকৃত বাড়ীগুলি পরকারী' চাকুরিয়া ব্যতীত অন্ত 


৩৩৭ 


* প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট নিজ. কর্মচারীদের জঙ্ত 
বাসগৃহ নিৰ্্গাপের ব্যবস্থা করিলে নিজেরা ক্ষতিগ্ৰস্ত 
হইবেন না।। কারণ কৰ্সচায়ীদৈর বেতনের অংশ 


' হইতেই ভাড়া মানে যাসে' কাটিয়া লইতে 
' পারিবেন। ইহার জঙ্ত' ভিবেঞ্চার ইসু করিয়া 


তাহারা প্রয়োলনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন! 
তাহাতে মুদ্বাশ্বীতি দমনেরও সহায়তা ছইবে। 


বাড়ী তৈয়ারীর কাজে পূর্ব হইতে আগত বহু 
বেকার, লোকের বর্ষের সংস্থান" হইবে। এই 














ৰ্‌ বঙ্গ প্রদেশ পূর্বকার অধগ্ু বাংলা দেশের চেয়ে 
আকারে এক-তৃতীয়াংশ মাঝ, তথাপি পশ্চিবব্ধ সাধারণের বাবহাযরৈ জমিতে পা -ইহাদারা বলে দিতে বেনী শোকর ছাদের 
সরকারের কর্মচারী সংখ্যা বর্তমানে আগেকার বাসগৃহ সমন্তার আও সমাধান হইতে পারে। -: তৈয়ার করিতেছেন, তৎপ্রতি পশ্চিম গবর্ণমেপ্ের 
গবর্ণমেন্ট অপেক্ষা কম নহে বরং বেশী। কলিকাতা র্‌ | 15 5 মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।. খেয়ালী 
৷ ন্কিল্জ্ঞ্প সিল্ক 1. 
কিনে Rin রন নসর বা হীন অসিত 
নিয়োগকারীরা ক্রমেই বেশী সংখ্যার বুঝতে পারছেন “যে, ‘তাদের. কর্মচারী অথবা. অমিকনের প্রতি . 
+ '" তিন দিন অন্তর একটি করে “প্যালুড়িন’ 05991515545 
7 নিশ্চিতরূপে রক্ষা করা । | 
কাজেই প্যালুড়িনের' - জন্য ব্যয়, করা তাদের পক্ষে লাভজনক, আর এতে খরচও . গড়ে, কষ 
মাথাপিছু মাত্র দশ পয়সা । 2 28 ৬ ২8-58-1754: 28৪ 
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777০০০৯০-- -আধ্িক দুনিয়ার নিয়া. খররায়বর. ক এ 
| অনশনে আহত্যা রান মালের প্রথম আনয়ন করা হইবে) এই সব কলেজে ত কলেজে ভর্তি হইবার কিছুদিন অবস্থান করা, উক্ত দেশে দ্বাযীতাবে ' 
সপ্তাহে ব্রাহ্ুপৰাড়িয় সহরের অধিবাসী জনৈক ন্যুনতম যোগ্যতা হইবে আই এসি পাশ আগামী বসবাস করা, উক্ত দেশে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত. করা 
হিন্দু চলন্ত গাড়ীর - নীচে, পড়িয়া আত্মহত্যা ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এই স্ব কলেজে শিক্ষাদান এবং অস্ত দেশে যাইবার অস্ত পাকিস্থানে প্রবেশ 
করিয়াছে। প্রকাশ, যে, উক্ত সহরে চাউলের কার্ধ্য আরম্ভ হইৰে। শত্যেক ছার়কে তিন করা--এই চার রকম দহমতিপন্জ দেওয়ার ব্যবস্থা 
মূল্য প্রতি মণ £০ টাকা. হওয়ার এবং উক্ত ব্যক্তি বৎসর কালে অধ্যয়ন করিতে, হইবে, এবং তৎপর হইবে। | 
কিছুতেই চাউল ক্রয়, করিবার অন্ত অর্থ সংগ্রহে উহাদিগকে জাহাজে হাতেকলমে কাজ করিবার. “ আক্রিকা হইতে ভারতের তুলা. ক্ৰয় 
সমর্থ না হওয়ায় সে. যা . আত্মহত্যা সুযোগ দেওয়া হুইবে। i আকিকা মহাদেশের সুদান ও পূর্ব আফ্রিকা! হইতে 
করিয়াছে): "= মৎত্ত সম্মেলনের সিদ্ধাস্ত--কিছুদিন পূর্বে না আ্বীশযুক্ত তুলা জের জড় ভারতবর্ষ, ও ইলেও 
সরকারী । টেলিফোনের হিট দিীতে ভারত, সরকারের . উদ্ভোপে ভারতের একটি সম্মিলিততাবে ব্যবন্থা প্রবর্তন করিবে স্থির 
কোরতের প্রয়োজনীয় সমন্ধ অটোমেটিক টেলিফোন বিভিন্ন প্রন্বেশ ও দেশীয় রাজ্যের অত বিভাগের হইয়াছে। এড ইংলগ হইতে একটি গ্রতিনিবি- 
ও উহার সাজসরঞ্াম প্রস্তুতের অন্ত ভারত সরকার _ প্রতিনিধিদের . যে_সশ্মেলন হইয়াছে তাহা ভারত' দল তারতে আসিয়াছেন। 
২॥ কোটা টাকা ব্যয়ে যে কারখানা স্থাপন করিতে সরকারকে মাছের চা, মাহ ধরা ও মত্জাত আফগানীস্থান ও পারস্তে ভারতীয় 
, সঙ্কল্প করিয়াছেন, ব্যাজালোরের নিকটবর্তী স্কক- শিল্পা সম্বন্ধে গবেষণার হত “ইততিয়ান। ফিলারিজ বাণিজ্য-_ুদ্ধের পুর্বে আফগানীস্থান হইতে 
রাজপুরম নামক স্থানে গত ১ৎই অক্টোবর তারিখে রিা্ঠকবিট নামে একটি কমিটি গঠনের জর ভারতে তুলা, পশষ, চামড়া, কার্পেট ইত্যাি 
তাহার তিতি স্থাপন কর! হইয়াছে । কারখানাটী উঠ দিয়াছেন | ) উহা ঘা ঙ্গেলন আঁভাৰ জিনিয বহুল পরিমাপে আমদানী হইত এবং ভারত 
সম্পূর্ণ হইতে তিন হইতে পাঁচ বৎসর সযয় লাগিবে করিয়াছেন যে, ভারতের সর্কত্র জনসাধারণের হইতে আফগানীস্থানে কাপড়, চা, চিনি, লোহা- 
এবং উহাতে ১০ হাজার লোক কাজ করিবে। মধ্যে মত্ত সম্পর্কিত সমস্ত সংবাদ “প্রচারের নয এবং বিবিধ শিল্পজাত ভ্রব্য রপ্তানী হুইত। যুদ্ধের 
তবে আগামী. মাস হইতেই এই কারখানাতে প্রচার কেঙ্গ স্থাপন করা হউক । ফলে এবং তৎপর ভারত বিভক্ত হওয়াতে 
বিদেশ হইতে আমদানীরুত সাজসরঞ্জাম সহায়ে পশ্চিম পাকিম্থানে প্রবেশে বিধিনিবেধ্‌', আফগানীস্থানের সহিত ভাব্রতের এই বাণিজ্য 
অটোমেটিক টেলিফোন যন্ত্র প্রস্তুত হইতে আর ভারত হইতে যে' কোন দেশের যে কোন একপ্রকার বন্ধ হইয়াছে। হই শতাব্বী কালের, 
হইবে। এই কারখানার 'ন্ত্রপাতি” আমদানী,'. ব্যক্তির পশ্চিম পাকিস্বানে প্রবেশ সম্বন্ধে পাকিস্থান এই বাণিজ্যের :পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থায় অন্ত 
কারখানাতে তায়তীয়গণকে কানে শিক্ষিত করিয়া. 'সরকার একটি আদেশ জায়ী করিয়াছেন । এই. ভারত সরকার ,আফগানীস্থানে, একদল বাণিজ্য , 
তোলা এবং কারখানার কাল চালাইবার অন্ত আদেশ অঙ্ুসারে উপরোক্ত শ্রেণীর ফোন ব্যক্তি প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। . উনারা আফগানী- 
একটী বিশেষজ্ঞ বুটাশ কোম্পানীর সহিত ভারত পশ্চিষ পাকিস্থান প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে স্থানের কাজ শেষ করিয়া ্ উদ্দেন্তে পারহ্ 
সরকারের ১৫ বৎসরের জন্ত একটা চুক্তি হইয়াছে। ন্ন্ত তাঁহাকে পর্বের পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের দেশে যাইযেন |-' 

ভারতে জাহাজী বিদ্ধ! শিক্ষাদাল_ মিষুক্ত অফিসারের নিকট হইতে অমুমতিপত্র গ্রহণ চিনির রেশন হইবে না-_ভাগ্সত সরকারের 
ভারতে বর্তমানে যে সৰ জাহাজ রহিয়াছে এবং করিতে হুইবে। উহা না লইয়া কেহ পাকিস্থানে ধান্ধমন্্রী জীজয়রামদাস দৌলতরাঁষ কেজীয ইনু 
এদেশের অন্ত নিত্য নূতন যে সৰ জাহাজ ক্রয় করা প্রবেশ করিলে তজ্জন্ত তাঁছার ১ বৎসর পর্য্যন্ত কমিটি সভায় এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, চিনির 
হইতেছে, সেই সব জাহাজের পরিচালন! সম্বন্ধে. কারাদণ্ড এবং ১ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ পরী রন তাত কানে 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি বেশী নাই বলির বৰ্তমানে ভারতীয় হইতে পারিবে। পাকিস্থানে প্রবেশ করিতে অভিপ্রায় নাই ।, তবে চিনির মূল্য যাহাতে ভাস 
জাহাজসবূছে বহু বিদেশীকে নিযুক্ত করিতে : ইচ্ছুক ব্যক্তিগপকে উহাদের পাকিস্থান গমনের পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেননা 
হইতেছে । এই অসুবিধা দুরীকরপের অন্ত ভারত, অন্ততঃ হুই মাস পূর্বে নির্দিষ্ট অফিসারের নিকট বর্তমান চিনির মরশুমের শেষে এদেশে চিনিয় কল- 

সরকার এধার হইতে “ভফরিণ, জাহালে বৎসরে ১ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আবেদন করিতে হুইবে এবং গুলির হাতে হ হইতে ২। লক্ষ টন চিনি উদ্বক্ত 
২৫ জনের পরিবর্তে ৮০ জন করিয়া শিক্ষার্থী গ্রহণ, আবেদনের সঙ্গে তাহার তিনখানপ ফটো, দাখিল থাকিয়া বাইখে এবং আগামী মরত্তমে 'তারতের 


করিতেছেন। উহ! ছাড়া: বোহ্বাইয়ে . একটা, করিতে হইবে। ,পাকিস্থানে সাময়িকভাবে কলগুধিতে ১১ হইতে ১১ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন 
জাহভী বিভা শিক্ষায় (নটিক্যাল ) কলেজ প্রতিষ্ঠা ' এ চা - হইবে। অথচ সমগ্র ভারতে বৎসরে ১০ লক্ষ 


ফর! হইয়াছে এবং উহাতে প্রথম বৎসরের জন ২*. টনের বেশী চিনির চাছিদ] নাই । এরূপ অবস্থায় 


জন ছাত্রকে রর করা হইয়াছে। এজজ : ভারতের বাহিরে যাহাতে তারতীয় চিনির কাটি 
কলিকাতাতেও একটা নটিফ্যাল কলেজ স্থাপন হয় তাছার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এই ব্যবস্থা 


করা হইবে স্থির হুইয়াছে। এই সব কলেজে: করিতে হইলে ভারতীয় চিনির 
মূল্য হাস করিতে, 
শিক্ষা দিবার জত ইংলও হইতে বিশেষজ্ঞ ব্যজিগপক্ | _ হইবে। খাভমন্ত্রী বলেন যে, এই উদ্দেশে ভারতে 


উৎপন্ন ইক্ষুর মূল্য কমাইয়া দেওয়া হুইবে এবং 
দি কুমিল্ল ইউনি ব্য ব্যাঙ্ক লিঃ টা 
করিয়া চিনির মুল্য স্থির. করিতে হইবে 


রেজিস্টার্ড অফিস__৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা | স্থাপিত--১৯২২ তিনি রিও জানান যে, এঞ্চন্ত তারত সরকার 








পপ পপ = ২ পপ ২৯ সপ 


কার্যকরী মুলধন (৮০৩০ ০৩১৯ 2৩ ২২টাকার উর্ধে : ... | বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেষ্টের সহিত, 
অনুমোদিত মুলধন ২০০০৪ টাকা" ‘আলাপ আলোচনা চালাইতেছেন। 

বিলিকৃত ও হিজল ০ ১৪০০১০৯০০০১ টাক শিদ্ধুর মৃতন গবর্ণর-_সিচ্ছ প্রদেশের গব্ণর 
আদায়ীকৃত (আধা) * ৮ ৮০৭২০০০২ টাকা || অনাৰ গোলাৰ হুসেন ছিদায়েৎ উল্লার পরলোক 
সংরক্ষিত LU. ৩১০০৯, ৪৪০২.টাকার উদ্ধে" "গমনের ফলে তৎস্থলে লাছোর হাইকোর্টের জজ 
জহুর ১8/৭৫৮০০০০০৯ ss 


| লাম হী রি রি নি হুইয়াছেন। 
“১৭১৩১০১০০০২ Ne) 


কার্য হুদ) ১৩৫৪, সই এ, ১৯১০) পর্য্যন্ত হিয়ার । ' 111 শা 1 |; নাৰ গোলাম হলেন-অনেকটা উদ্দার মতাবলী 


ম্যানেজিং ভিরেউর-ভাঃ এস, বি, ' দত্ত এনএ, ৰি-এল, পি-এচ-ডি (ইকন) লণ্ডন, নত | এ নন “শো রান প্রথার সমর্থক . ূ 
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২৫ অক্টোবর, ১৯৪৮]: 


আর্থিক জগৎ 








ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য_দিষ্তীর সংবাদে 
প্রকাশ যে, বর্তমান সরকারী বৎসরের জুন পর্যাত্ত 
প্রথম তিন মাসে সমুদ্রপথে মস্ত বিদেশ ছুইতে 
তারতে যত টাকার মালপত্র আ্ব্‌মদানী হইয়াছে 
তাহার তুলনায় ভারত হইতে এইভাবে সমড দেশে 
১ কোটি ৯ লক্ষ টাকার বেশী মালপত্র বিদেশে 
a রপ্তানী হইয়াছে । গত বৎসর এই. তিন মাসে 
অবিভক্ত ভারত বিদেশে যত টাকার মালপত্র 
রপ্তানী করিয়াছিল-তাছার তুলনায় বিদেশ হইতে 
৭ কোটি $৮-লক্ষ, টাকার বেশী মালপত্র আম্দাশী 
করিয়াছিল। আলোচ্য তিন্‌ মাসে ভারত হইতে 
১৫৩ কোটি টাকা. মৃল্যর ভারতীয় মালপত্র এবং 


কোটি টাক! মূলের রিদেশাহঠাত, সানা Na, 


গনী হইয়াছে: : 
তে .চাউলের উদ হারাই 
পপ রা চিল যানের, ভারতীয়. নার 


খু 


* কোটা ? হাৰ, ৮% ছাজার। একর! জয়িতে ধানের: 


চাষ, হইয়াছিল এবং এই জমিতে ,যোট.১ কোটী 
৯৮ লক্ষ ৫৬ হাজার টন্‌ চাটল উৎপর হইয়াছিল। 
১৪৪৭-৪৮ সালে ভারতে ধানের জমির পরিমাণ 
কনিয়া ৫ কোটী ৯৬ লক্ষ ৫৬ হাজার একর হ্য় এবং 
উহাতে উৎপযন চাউলের, পরিমাণ দীড়ায় ১ ফোটা ' 
৮৭ লক্ষ ৬৪ -হাদ্ধার ইন-অর্থাৎ পর্ব রথ্মরের 
তুলনায় ১০ অক্ষ টনের.মৃত ক্য়। আলোচা বৎসরে 
. সংযুক্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা, হায়দ্রাবাদ ও ভুপাল ছাড়া 
তারতের আর সমস্ত অঞ্চলেই অপেক্ষারুত কম 
জমিতে ধানের চাষ হয় এবং কম পরিমাণে চাউল 
উৎপন্ন হয়। বৃষ্টির অভাবই' উহার কারণ ছিল। 





এই বিষয় এবং বিদেশ হইতে ভারতে খা্শন্ডের 
্ আমদানী হানের'' বিষয় লক্ষ্য 'করিয়াই ঈত ৭ই 
অক্টোবর তারিখে পিঙ্গাপুরে সাউথ ই এগিয়া 


লিয়ানৌ অফিসার্স কনফারেন্সে | ভারতের 


প্রতিনিধি এরূপ মস্তব্য করিয়াছেন যে, “ভারতে, 


খাতের অবস্থা চূড়াস্তরূপে মারাত্মক ৮ 
ৃ পাকিস্থান হইতে ভারতে পণ্যদ্রব্য 
্ আমদানী-জ্জারত সরকার গত ঈই অক্টোবর 
তারিখ ' হইতে পাকিস্থান হইতে তারতে 


আমদানীকত বহুবিধ জিনিষের উপর আমদানী শুষ্ক: 
্‌ গত এপ্রিল মালে 
কলিকাতার যে ভায়ন্ধ-পাকিস্থান চুক্তি হয়, 


রহিত করিয়া দিয়াছেন। 


তাহাতে এরূপ কথা হুইয়াছিল যে, উভয় দেশই 
যতদুর সম্ভব বিনা বাধায় উতয়' দেশের মধ্যে 
বাণিজ্যে সাহায্য করিবে। এই অস্ভই আলোচ্য 
লিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। 'যে সব জিনিষ্র উপর 
আমদানী শুন্ক প্রত্যাহার কর! হইয়াছে তাহায় 
মধ্যে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি উল্লেখযোগ্য-_-কাচা 
ও পগুৰুমা' মাহ, মাখন, পপির ও খ্বৃত, জমাট ও 
সংরক্ষিত ছুগ্ঠ, তরিতরকারী,- ফলফলারি, লঙ্কা, 
আদা, ময়দা, বীদশত্ত' তৈলবীত্র, নারিকেল, রঞ্জন 
প্রধ্য, মোম, খইল, গৃহ, সরঞ্জাম, সিমেন্ট, চামড়া, 
কাঠ, তুলা, শণ, পাট, ইট, টালী, পুরাতন লৌহ 
ও ইম্পাত, আমুর্ষেদীয় ওবধ, খেলন! ইত্যাদি। ' 
: পাটের বদলে গম--অনিা পিয়াছে যে, 
*_ ভারতীয় পাটজাত ভ্রব্যের বদলে আর্জেপ্টাইন 
গাৰর্ণমেপ্ট ভারতবর্ষকে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টন গম 


দিতে স্বীকৃত হইয়ীছেন। এই গম আগামী 'মার্চ্চ 


* মাসের মধ্যে ভারতে আসিয়া পৌছিবে। 
নি 


সংযুক্ত প্রদেশে জয়িদারী খাস--শংযুক্ত 


প্রদেশে জমিদারী ব্যবস্থা বাতিল করিবার সম্বন্ধে 
উপদেশ . দিবার জন্ত সংযুক্ধপ্রদেশের 
গূররণয়েট “সংযুক্ত প্রদেশ জমিদারী যাতিল 
কমিটী” নায়ে যে কমিটী বসাইয়াছিলেন 
-তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হুইয়াছে। কমিটী 
মির চাষী ও গৃর্ব্ণমেণ্ট-_এই উদ্ভয়ের মধ্যে যৃত 
মধ্যহত্ব রহিয়াছে তাহা বাতিল করিবার আপারিশ 
রুরিয়াছেন। - এজন, ভূম্যবিকারিগণূকে মোট 
১৩৭ কোটা টাক] ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। কমিটী 
ওই,টারা শূতকর! বারিক ২০ টাকা. সুদের খত 
দ্বার! পরিশোধ করিতে প্ররামর্শ -দিয়াছেন। 
বর্তমানে ভুমি” বানতশ্ব, হইতে, সংযুক্ত, প্রদেশের 
গৃব্ূরেণ্ট, বারে লিট 9 কোটী, ৭5. লক্ষ টাকা 
, ক্তিয়া পাৰতেছেন। ১.কমিটীর ১*যৃতে সমস্থ, 
জমিদারী খাস হইলে গব্ণয়েট্টের ' নিট: সলায়: 
দীড়াইবে _বধ্যারে, ১৮. কোটা. &. লক্ষ, টাক] ।_ 
ভূম্যধিফারিগৃণকে উহাদের স্পায়ের ৮ হইতে ২৫ 
গুণ পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ, বায, শা করা হইয়াছে। 

ভারতে উন্নয়নমূলক কাজে প্রতিবন্ধক 
তারতে, মুঝ্রান্ফীতিজনিত 'কুফলের .প্রতিক্কারার্থ 
ভারত সরকার উহাদের পরিকল্পিত উন্নয়নমূলক 
কাজের রাবিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া 


|. টশিাম£ বেশখু 


Lo না নিন খাব লিমিটেয় 


৩৩৯ 





জানা গিয়াছে! যে লব কাজ অত্যাবন্তকীয় 
বর্তমানে মাত্র সেই সব কালেই ভারত হারার 
অগ্রসর হইবেন।, বাকী কাঁজগুলি হয় স্থগি্চ না 
হয় প্ররিতাজ হইবে । এইভাবে তারত সরকার: 
আপাততঃ ১০* কোটী টাকার মত ব্য়লক্কোচ 
করিতে সমর্থ চুইবের বলিয়া আশ্রা ফর! 
যাইতেছে। উহার মনয্যে ৩৭. ফ্লোটী টাকা 
প্রদেশগুলিকে তব 'হিয়ারে পুয়ার করিবার অঙ্ক 
রাজেটে বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল? 

- মাদ্ৰাজে কয়লা আরিঙ্কার-ভারত 
বরকারের ভূতন্ব বিভাগের অনুসন্ধানের ফুলে 
মাদ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ আর্কট জেলায় প্রচুর. 
পরিমাণে . কয়লার (11816) সন্ধান ১ পাওয়া 
গিয়াছে। ,' ভুতত্ববিদগণ এই : অঞ্চলে. -ক্যলার 
মোটমাট পরিমাপ £০ কোটী টন্‌.ব্লিয়া সাব্যস্ত 
করিয়াছেন। মাত্রাজ। গবর্ষে্ট. স্থির, কৃৰ্রাছেন্‌ 
যে এই লব ‘কয়লার খনি খায়. ক্রিয়া. উহারা 
নিজেরাই উ্না হইতে কয়ল! উত্তোলনের ব্যবস্থা 
কর্মিবেন |. 77 

.' শ্বীন্ধী সৃতি তহৰিরে দার-স্াহন্যাসযের 
কাপড়ের -কলসমৃহ গান্ধী, ত্বতি তহবিলে ৪৮ লক্ষ 
টাকা এবং কাপড়ের কলের ম্যানেজিং এ্‌জেটগণ 
৭ লক্ষ ঠা দান কুরিয্াছেন্‌। 


ফোন £ রুলিকাতী--৩২৯৯ 


 হেড'অফিস £ যশোহর-খুলন! ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিম্ভিংস্‌ 


লে 


মারিস কলিকাতা ৷ 


ক - শাখা ঃ | 


ভবানীপুর, খুলা 
শব ভিটা পান 


: জিও স্থবিধায়ত সর্বপ্রকার-্যা্িং ররর কায করা হয়। 








শতকর! ১৪৭ ভাগেরও অধিক। 


বেঙ্গল সেনট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


ডি সা রাখিবার নিরাপদ স্থান 
অনুমোদিত ee ২,০০, ০০৯০০০২৬. টাকা 
বিক্রয়ার্থ ও বিক্রীত মূলধন ৭৫,০০,০০০ টাকা 
আদায়ীকৃত মুলধন ৪: চা ৭৪,৭০,২৮১১ টাক! 
রে মজুত তহবিল = ১৮,৫৫০,০০০ টাক। 
কোম্পানীর কাগজের মূল্য | 
ক্রয় মুল্যের তুলনায় ৩৩৫১০০১০০০১ টাকার বেশী ৫৩১৫০,০০৬৯, 


নগদ? ব্যাক্কে মজুত এবং কোম্পানীর ' কাগজে ব্যাঙ্কের নিজস্ব দাদন টাকার : 
পরিমাণ মোট আমানতের শতকরা ৮২ ভাগ এবং ঢাহিবামাতর পরিশোধনীয় দায়ের 


উশৈলেশ্ানাথ ঘোষ 








যা সংক্রান্ত প্রকার কাঁদকম” হয়। 

লণ্ডন এজেপ্টস ২ . নিডল্যা্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
] ' নিই এমেন্টস £ স্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব 
ৃ | চো স্তাশনাল ব্যাঙ অব জি বিটি অর: নিউইয়র্ক 
অস্ট্রেলিয়ান এজেণ্টস £ ব্যাঙ্ক অর নিউ সাউথ ওয়েলস। 


1. বরাহগর শাখা ৫৭নং কাপুর রোডে 
(কলিকাত৷ ) শীঘ্রই খোল! হইতেছে। 


শ্রী জে সি দাশ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
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আর্থিক জগৎ 





ভারতে শ্রমিক বীমা--গত ভই অক্টোবর 
তারিখে ভারতীয় গণ-পরিষদের ভবনে ভারতের 
বড়লীট শ্রীরাজাগোপালাচারি তারতীর শ্রমিকদের 
বিপদের সময়ে সাহায্যের উদ্দেশ্বে দি এমপ্লয়িজ 
ষ্টেট ইনসিউর্লে্দ কর্পোরেশন " নামে একটা 
প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই'কর্পোরেশনে 
কলকারখানা মালিক ও শ্রমিকদের নিকট হইতে 
চাপা আদায় করা! হইবে এবং গবর্ণমেন্টও উহ্ছাতে 


অর্থ সাহাব্য করিবেন । এই ভাষে কর্পোরেশনে: 


যে পর্থতাপ্ডার সি হইবে তাহা হইতে তাঁরতীয় 
শ্রমিকগণকে উছাদের অসুখের .সময়ে বিনামূল্যে 
চিকিৎসায় ব্যবস্থা করা হুইবে। সমগ্র এশিয়া 
মহাংদশে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান আর নাই ।' এই 
প্রসঙ্গে শ্রমমন্ত্রী জগজীবন রাম বলেন যে, . বর্তমান 
ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গীণ নহে; তবে শ্রমিকগণ যাহাতে 
সর্বপ্রকার আপদবিপদে শাহাব্য পাইতে পারে 
ততুন্দেন্তে উপরোক্ত কর্পোরেশনের - ফর্পক্ষেত্র 


প্রসারিত ফরাই পবর্ণমেপ্টের উদেধ্য। প্রসঙ্গতঃ 


উল্লেখযোগ্য যে, উপয়োজ্ত কর্পোরেশন হইতে 
মেয়ে শ্রমিকদের গর্ভাবস্থার সময়ে 'তিনমাসকাল 
পৰ্যন্ত প্রত্যহ বার আনা করিয়া লাহাব্যের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। 

ত্রিবান্ধুরে পাটের চাষ--দক্গিণ ভারতের 
অিবাঙ্কুর রাজ্যে পাটের চাষের বিধিব্যবস্থার 
উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের ক্কষি গবেষণা পরিষদের 
১ ভিরেউর এবং কেন্দ্রীয় জুট কমিটার পাটের চাষ 


বৃদ্ধি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ডাঃ বি সি কু ll 


বর্তমান মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ব্রিবান্ধুরে গিয়া- 


. ছিলেন! গর সময়ে তিনি দা কলে পাটের -... 
ভাষ হইতে পারে কিনা তৎলঘদ্ধেও অহুগন্ধান 


9 


করিবেন স্থির করিয়াছেন । 'প্রকাশ, বর্তমান 
বীতখতুর অবসানেই এই রেলপথের কাজ আযম 
হইবে। , প্রকাশ যে, শীহট্্‌ হইতে ছাতক, 
ফরিদপুর হইতে বরিশাল, উ্জি হইতে টাঙ্গাইল, 
ডাকা হইতে আরিচা ও কুহিয়া হইতে ডোমার 
পর্যন্ত কতকগুলি নূতন রেলপথ প্রতিষ্টা এবং 
সায়েন্তাগজ হইতে হুবিগঞ্জ পৰ্য্যন্ত যে রেল লাইনটা 
বুদ্ধের সময়ে তুলিয়া লওয়! হইয়াছিল সেই 


লাইনটার : পুনঃপ্রতিষ্ঠার' ‘সম্বন্ধেও পাকিস্থান : 


গবর্ণমেন্ট বিচার বিবেচনা কিতেছেন। 


খাম্ভশস্ডের নিয়ন্ত্রণ _লিলীর সংবাদে 


প্রকাশ যে, ভারত সরকার উহাদের নূতন নিয়ন্ত্রণ. 


নীতি অনলারে সমগ্র প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের 
গবর্ণমেণ্টের নিকট এরূপ নির্দেশ" দিয়াছেন: যে; 
উহার যেন সমস্ত প্রকার খাল্তশস্যের ক্রয় বিক্রয় 


ও মুল্য নিয়স্তিত করেন' এবং গবর্ণমেষ্টের প্রয়োজনে - 


ছাড়া অন্ত কোন: প্রয়োজনে এক প্রদেশ হইতে 
অন্য প্রদেশে খাচশপ্য রপ্তানী যেন নিষিদ্ধ করিয়া 
দেন। প্রকাশ যে বিভিন্ন স্থানে খানশস্যের ' মূল্য 
কিরূপ হারে: নির্ধারিত হইবে এবং ঈবর্ণমেন্ট 
দ্বেশবাসীর নিকট হইতে কি মুল্যে খাভশস্য ক্রয় 
করিবেন ' তাছাও ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থির' করিয়া 
দিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, চাউলের পুতি 
কারিতা যাহাতে নষ্ট দা হয় তজ্জল্য গবর্ণমেপ্ট 
চাউল কাড়িবার ( পালিশ করিবার ) টা 
রি দিবেন। " LEE 





পুর্বববলে নুতন রেলপথ--পাকিছ্থান '_'' আর; 
গৰর্ণমেন্ট পূর্বের চুয়াডাঙ্গা হইতে যশোহর 
পর্য্যন্ত একটা ৪৫ মাইল লা নূতন রেলপথ নিৰ্ম্মাণ : : * 





বাংলার দিলো অগ্রদূত রাত 
₹ =মোহিনী মিলদ্‌ লিঃ= 


নশ্রাদিল জনপ্রিয়তার Ee নোনা হইবে । 


' ২নং মিল ' 
বেলঘরিয়':(২৪ পরগণা) 





ম্যানেজিং রম £ চক্রবর্তী সন্স. এণ্ড কোং; 


পো টিয়া বাছার ( নরীয়। ) 





[ ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৮ 


পাকিস্থান হইতে পাট আমদানী-_ 
একথা সকলেই জানেন যে, ' তারত-পাৰিস্বান 
বাণিত্রয চুক্তিতে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট ভারতকে এই 
বৎসরে €০ লক্ষ বেল পাট প্রদান করিতে স্বীকৃত 
ছইরাছেন। কিন্ত ইদানীং পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
উহাদের সমস্ত "যানবাহন পাকিস্থানের চট্টগ্রাম 
বন্দরে পাট রপ্তানীর ফাজে নিয়োজিত করাতে 
পাট 'ব্যবসারিগণ পাকিস্থান হইতে পৰ্য্যাপ্ত 
পরিমাণে পাট তারতে আমদানী করিতে সমর্থ 
হুইতেছেন না.। উদার ফলে পাকিস্থানের কোন' 
কোন স্থানে পাটের দর -কমিয়া :পিয়াছে। পূর্বব- 
বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী জনাব ছুরুল আমীন সম্প্রতি এই: 
সম্পর্কে ঘোষণা করিয়াছেন: যে, ভারত প্রত্যেক 
মাসে পাকিস্থান হইতে কত পাট আমদানী করিবে 
তাহা স্থিয় করিয়া দেওয়া হুইবে এবং ভারত বধ 





'' কোন মাসে উহার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় 


না করে তাহা হইলে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাটের থে 
অংশ ভারত ক্রয় করিবে না সেই অংশ বাতিল হইয়া 
বাইবে--অর্ধাৎ উপরোভ:৫০ লক্ষ বেল হইতে: 


* এই' অংশ 'কমিয়। 'বাইবে। এদিকে পাকিস্থান 
. হইতে ভারতে কম পাট আমদানী হেতু তারতীয় 
রি চটকলগুলির হাতে মজুদ পাটের 'পরিমাণ কমিয়া 
'. যাওয়াতে ভারত সরকার এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন: 


যে, অক্টোবর মাসে ভারত হইতে বিদেশে কোন 


ৃ কাচা পাট রপ্তানী হইতে পারিবে না। 


পাকিস্থানে বিদেশী মুলধন-_পাকিস্থানের 


. বাণিজ্য. ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী জনাব ফজলুর 
; রহমান সম্প্রতি সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট 
': এরূপ মস্তব্য. করিয়াছেন যে পাকিস্থানের শিল্প-, 
গুলিকে, সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করিলে 
:' তাহাতে ভাল. না হইয়া মন্দ হইবে । কাজেই 
রঃ পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট শিল্পে জাতীয়করণের নীতি 
" অনুসরণ না করিয়া শিল্পের পরিকল্পনার দিকেই. 


অধিকতর মনোনিবেশ করিবেন। বিদেশী মূলধন 
লব্ধ যী মহাশর বলেন যে, পাকিস্থান বিদেশী 
মূলধন সাদরে বরণ করিয়া লইবে_-তবে বিদেশী 
মূলধনের সজে সঙ্গে পাকিস্থানের উপর যাহাতে 
বিদবেশীর প্রতাব আপতিত ন! হয় তৎগ্রতি 


রি গবরণমেন্ট দৃষ্টি রাখিবেন। তিনি বলেন যে, আগামী 
_' ৫ হইতে ৭ বৎলর কালের মধ্যে পাকিস্থান একটা 
.। শিলপ্রধান, দেশে পরিণত হুইবে। পাকিস্থানে 
রঃ টা পাট বডাবন্দী করিবার কারখানা, স্থাপনের . 
ব্যবস্থা হইতেছে, এবং শীঘ্রই, যাহাতে .পাকিস্থানে ; 


হটী চটফল স্থাপিত হইতে পারে তৎপক্ষে 


- গবর্ণমেন্ট চেষ্টা করিতেছেন I 


- ভারতে নির্বাচক. মণ্ডলী গঠন জান! 


' গিয়াছে যে, তারতের আগায়ী শাসনতন্ত্র অম্যারী 
.ভারতীয়' পাল মেট ও প্রদেশুপমূছের আইন সভায় - 
' সমস নির্বাচনের, ডন্ত নির্বাচক মণ্ডলী গঠন ও 
"উহার সীমা নির্দেশের ্ভ ভারত সরকার বিতিন্ন, 


প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের, উপর নির্দেশ দিয়াছেন।.. 
প্রকাশ যে, গত ১৯৪২ সালের মাথাগুপতি অহথযায়ী 
লোক সংখ্যার হিলাধের উপর নির্ভর করিয়া 
প্রাদেশিক পবর্ণসেপ্টসমূহ ভারত সরকারের 
উপরোক্ত . নির্দেশ পালন করিবেন ' স্থির 


. করিয়াছেন! 





২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৮ ] 


আর্থিক জগৎ, 


৩৪৬ 





ভারত সরকারের খণের সাফল্য__ভারত 
লরকার গত ১লা অক্টোবর তারিখে শতকরা বাধিক 
* ২1০ টাকা সুদের হারে এবং ১৯৫৫ সালে আসল 
টাক! পরিশোধের চুক্তিতে ২০ কোটা টাকা খপ 
গ্রহণ করিতে লঙ্ষল্প ' জালাইয়াছিলেন। উক্ত 
তারিখে আফিল খোলার 'পর হুইতে বেলা ১২টাঁর 
মধ্যে উপরোক্ত টাকার সমপরিমাণ খপ প্রদানের 
অন্ত আবেদন পাওয়াতে এ সময়েই গবর্ণমেন্ট 
নুতন আবেদন গ্রহণ বন্ধ করিয়া দেন। 

'ব্রক্মদেশে জমিদারের ক্ষতিপুরণ-_- 
'অঙ্গদেশে মোট যে আবাদী জমি আছে তাহার 
শতকরা ৬* ভাগই বরহ্ধদেশস্থ তারতীয় জমিদারদের 
জষিদারীর অধর্ভক্ত। সম্প্রতি অঙ্গ আইন সভাতে 
উদ্ত দেশের লমত্ত আবাদী জমিকে সরকারী 


সম্পত্তিতে পরিণত করিবার অন্ত একটা আইন পাশ | 


হইয়াছে। এজন ধাহাতে ভারতীয় জনিদারগণকে 
'উদছাদের অধিদারীর জনত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় এজন 
ভারত সয়কার ব্রহ্ম সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন | তারত লয়কারের এই অমুরোধ যদি 
গৃহীত হয়; তাহা হুইলৈ ব্রহ্ম সরকারকে ভারতীয় 
'জমিধারগ্রণকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে অন্ততঃ ৮০ 
‘কোটী টাকা দিতে হুইবে। 

' অতি মুনাফাকারীর বিচার--সংযুক্ত 
“প্রদেশের গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশে যাহার! চোরা- 
. কারযারে লিগ্ড এবং সরকারী আদেশ অাত 
করিয়! যাহারা অত্যধিক পরিষাপে মালপত্র মন্দুদ 
করে তাছাদিগের সরাধরি বিচাবের অন্ত একটা 
বিশেষ বিচারাদালত গঠন করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এই ৰিচায়াদালতে .কতিপর 


হাইকোর্টের জজ এবং প্রাদেশিক বিচার বিভাগীয় bl 


ব্যক্তিগণ থাকিবেন। 


ভারতে বিদেশীদের দাদ্রন--ভারতের 


“বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে বিদেশীদের কত 
টাকার সম্পত্তি রহিয়াছে তাহ! নির্ধারণের অন্য 
তারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত তর! অক্টোবর তারিখে ' 
একটী অডিনান্স জারী করিয়াছেন। এই অডিনান্দ 
"অঙুযারে তারতের প্রত্যেক বিদেশীয় ব্যক্তিগত 
হিসাবে এবং প্রত্যেক বিদেশীয় প্রতিষ্ঠানের 
ভারতে গত ৩০শে জুন তারিখে মোট কত টাকা 
খুল্যের সম্পত্তি ছিল তাহা আগামী ৩১শে ডিসেম্বর 
তারিখের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জানাইবার অন্ত 
শৰুলকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে 
'ষে সমস্ত ভারতবাসীর; ও ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের 
বিদেশে সম্পত্তি রহিয়াছে তাছাদিগকেও উচহায় 
বিষরণ উপরোক্ত তারিখের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিকট দাখিল করিতে বলা হইয়াছে। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, এই, সব বিবরণ 


সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হইবে এবং সমস্ত বিব্রণ , -। 
পাইলে মাজ উবার মোটমাট পরিমাণ রা তা 


হইবে |. 


জনসমক্ষে প্রকাশ করা 


'অভিনাহ্দ মতে ভারতে বিদেশীদের, ক 


সম্পত্তি আয়জনক অথবা যে সব সম্পত্তির জন্তু 
বিদেশীগণ সুদ ও ভিতিডেওড পাইরা থাকে মাত্র - 
সেই. সব সম্পত্তিকেই সম্পত্তি বলিয়া গণ্য কয়া 
হইবে। | 


সংবাদে প্রকাশ যে, যদিও গত ১লা অক্টোবর 


পাকিস্থানে ‘ভারতীয় মুদ্রা করাচীর ২. 


তারিখ হুইতে পাকিস্থানে ৫, ১০ ও ১০০ টাকা 
মূল্যের পাকিস্থানী নোট চানু হইয়াছে তথাপি 
পুনরাদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত পাকিস্বানে ভারতীয় 
মুদ্রা ( ০০/৪-_টাফা, আধুলী, সিকি ইত্যাদি) চালু 
থাফিবে। 

" দামোদর পরিকল্পনার স্বফল--দামোদর 
পরিকল্পনা ' সম্পূর্ণ 'হুইলে বাজলা ও বিহারের 
কত দিক দিয়া উপকার হইবে তৎসম্বন্ধে দামোদর 


উপত্যকা কর্পোরেশনের সভাপতি শ্রী এস এন 
মজুমদার একটা বর্ণনা দিয়াছেন।' তিনি বলেন :' 


যে, এই পরিকল্পনামতে বাঞঈলা, ও বিহারের ৭ 


হাজার .বর্ণমাইল পরিমিত স্থানে ১৭২ বর্গমাইল:: 
পরিমিত বীধ নির্মিত হইলে সমগ্র ছোটনাগপুর ” 


উপত্যকাতে 'ৎ. লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ এবং 
২ লক্ষ .ফিলোওয়াট কারখানাজাত বিষ্থ্যৎ 





সরবরাহের সুবিধা হুইবে এবং এজপ্ত এই 
উপত্যকাটী ভারতের শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইবে । 
এদিকে পশ্চিম বাজলায় দামোদর নদীর ছুই ধারের 
আবাদী অমি অল লরবরাছের সুযোগ পাইবে। 


' তৃতীয়তঃ প্রস্তাবিত দুর্গাপুর বাধ হইতে হুগলী নদী 


পর্যন্ত যে ৯০ মাইল পথ খাল কাটা হইবে তাহার, 
সাহায্যে বারমাস দুর্দাপুর হইতে কলিকাতা! পর্য্যন্ত 
নৌকা চলাচল ও মালপঞ্জ আদান প্রদানের সুবিধা 
জন্মিবে। চতুৰ্থতঃ পশ্চিমবঙ্গের ৪টা জেলাতে 
প্রতি বৎশয় যে ৭] লক্ষ একর জমি বস্তার আন্ত 
বিপন্ন হয় দামোদর পরিকল্পনার ফলে সেই আশঙ্কা 
বিদুরিত হুইবে । উদ্ধার ফলে বর্তমানে বিবারের যে 
লব অঞ্চল দিন দিন মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে" 
তাহাও বন্ধ হইবে। এই পরিকল্পনা সফল হইলে 
কয়লার খনি অঞ্চলে বিছ্যুৎ সাহাত্যে রেলপথ 
পরিচালনা সম্ভবপর হইয়া উঠিবে। | 

জগতে পশমের অভাব-_গত ডুন বাসের 


i শেষে পৃথিবীর সমস্ত দেশে মজুর পশমের মোটমাট 
|. পরিমাণ ছিল ৩৫৫ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড। 


আশঙ্কা করা যাইতেছে যে, আগামী বৎসর জুন 
আরতি Lal sls Bd ২৭৫ ফোটা. 
পাউণ্ড। 





৪১০, 


তীরূতীয় কী বিভাগের আয়_গত 
এপ্ির হতে, অ? ন্‌ পরত & মায়ে ভারত 
নন তারে প্রমোট ৬৫ কোটী ১২ লক্ষ 


ভাগে যে 
বা 2 a আমদানী শুষ্ক 
টা 


তা বানী প্তন্ধ বাবদ 
2 ও বিবিধ দফায় 
টা টা গং ০ 
পাতা 
| দা ই মে বর্তয়ানে পৃথিবীর 
শত TREE Tel: ফ্যাল বীনা. 
বঢ়্যাচে এরই ত্যরসথাজকন্িক ফোন কাকে .. 
ফল্ল নুই কন সম . চাবিষ্্‌ নী 
শন প্রত্যয় হাকে। প্রকাশ. 
বেনী ভার লে ইক্বিয অভি ফা. 
কদূদু্েতার্তৃতারার ও রুদেশেতুীকষানুসকতাবে, 


A বীমা ভবেরওনিরর ১িথা কুরিতেছেন।, 


উ 
শি বা না প্র. কটা 


“ হইয়াছে। কেহ এই আদেশ অমাত করিলে 


১ পু 
রা্তাবলনিবিপনাণতারাীয়ও১নাফেকচারাস 
অর্তিগীী ইজৈসলেরটাতা?স্ভাপিতি চা জীবিশ্েশ্বর 
রায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্রেমাসিক সভায় 
বক্তৃতাকালে গব্ণমেন্টের নিকট” এরুপ 
প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এদেশে রি নৃূর শিল্পের 
প্রাবর্তন কনিবে অথবা হ্যা 
ধরণের এরূপ শিল্প প্রতি 
একশত জন ব্যক্তির 





" সুলধনের উপর নির্দিষ্ট, হারে টু 


গ্যারান্টি দিয়া উহার হি শট 


করিতে পারেন। 


এক রানে তি হাজীর ই ক 
প্রদান করিবে শিশির কিন্ত 
-পাক্ষিস্থানের খাম পীযদাদা এ দঙৰ তি, 


এক্সপ ঘোষণা! করিয়াছেন বে, বস্তার (হে 


পাকিস্থানের প্রায় লক্ষ ৮ ধানের, জমি 
উন ান্য গন: 7১, 
মি শিতের অত 3 
বিদেশের শরণাপর হুইয়াছে। ওর” অবস্থায় _ ও, 
টন: সা 


. প্লাৰিত হওয়ায় “ত্য 
নষ্ট হইয়াছে। এজন পাবিস্থানই 


চুক্তিমত ভারতকে পৌনে ছুই ল 
প্রধান কর! পাকিস্থানের, পক্ষে 


নৰ হইবেন 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৫শে অক্টোবর, ১৪৮ 





+ তবে আগারী মে-জুন মাসে পাকিস্তানের রবিশঙ্ত 
হরি, আশামুরূপ হর তাহা ' হইলে পাকিস্থান এই 
বিয়ে পুনর্বিবেচনা কৰ্ধিবে। ধাই প্রসঙ্গে উল্লেখ- 


. যোগ্য মে, পাকিস্থানের সরকারী ছিসাব মতু উচ - 


দেশে মোট ৩ কোটী ৫৩ লক্ষ ১৯ হাজার একর 
জয়িতে প্বাতশন্তের চাষ হয় এবং জমিতে স্বাভারিক 
ফ্স্ল হইলে উাতে ১ কোটী ১৯ দক্ষ €* হাজার 


মধ্যপ্রদেশে এলুমিনিয়ামের কারখানা 
- মধ্য প্রদেশের জব্বলপুরের নিকটবর্তী কাটনী- 
নামক স্থানে এলুমিনিয়ায় প্রস্তুতের জন মধ্য- * 
প্রদেশের গবর্ণমেন্টের উদ্যোগে এবং উহাদের 
অর্থামুকুল্যে একটা প্রাইভেট, লিমিটেড কোম্পানী 
গঠিত হুইয়াছিল। কিন্তু এই কোম্পানীতে 
ষ্্যেরকার়ী ব্যক্তিগণ প্রয়োজনাহুরূপ মত অর্ধ 


উদ ধাভশড় উৎপন্ন হয়| এরূপ অবস্থায় পাকিস্থানের বিনিয়োগে অগ্রসর লা হওয়াতে মধ্যপ্রদেশ সরকার 


. অধিবাসীদের খান্তের প্রেয়োজন মিটিয়া ৪ হইতে ৫. 


লগ টুর খাপ কু ইইয়া ধাকে।:. | 
"জলের রৈলন-- মরুভূমি লমাচ্ছন্ন ইরি টয়া 
: দেশে যর্মানে মাত বর্ষা খতৃর. অবসান "হইলেও 


) 


জলের 'মত্যন্ত-অতাব: দেখা দিয়াছে). উক্ত দেশের ' 


রাঙ্গধানী, আসমারা সুরের, 'নিকটবর্ধী অঞ্চলের - 


লমন্তু-হদ ও জলাধার. শুক্ষগ্রায় 'হুইয়াছে।। এজন . 


- উজদেশের পবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির য্যবহার্য্য 


জলের পরিমাণ স্থির করিয়া দিয়াছ্ধেন। সকলকে 
খাস কম জল ব্যবহার করিতে নির্দেশ: দেওয়া 


তাছার ছয় সাস, 'জেল কিতা !- 


10085178051 


. WORKSHOP MAC ্ 







৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা 


'এক্ষপে স্থির, করিয়াছেন যে, উহারা এই 


, কায়ধানাটীকে গবর্ণমেপ্টের... সম্পৃত্তি - হিসাবে", 


সমপূর্মজাবে স্বয়ং পরিচালনা করিবেন। . এজন. 
গবর্েপী. অভিজ্ঞ, ব্যজিদের. ..সাহায্য প্রহণ. 
কয়িযেন। তৃবে গৃর্্ণমেন্ের : পরিকল্পনার শি, 
বিবরণ, এখনও প্রকাশিত হয় নাই ।. - 
" পশ্চিম: পাকিস্থানের. রি 
নাভির ,গাকিস্থান” হইতে, মে, সমস্ত 
ধ্লমান আক্রয়প্রার্থী ছিসাবে,তারতে আপিয়াছে: 
তাঁছার-মধ্যে,য়ে-সনস্ত ব্যক্তির এখনও. স্থায়ীঙারে-' 
'বসরাসের ব্যবস্থা হয় মাই, তাহাদিগকে, ভারতের; 
'ব্তির পঞ্চলে রসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া - 
হইবে বলিয়া ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন। 


-এই পরিকল্পনামতে কোন তঞ্চলে কত ''বন- আশ্রয়: 


প্রার্থীর বলবাসের ব্যবস্থা করা হইবে তাঁছা এইরূপ 
পূর্বব'গ।ঞাঁব,ও.এ প্রদেশের দেশীয় রাতীযসমুহ ১৩. 
লক্ষ (উহার! সকলেই লহরাঞ্চলে রাস করিবে), . 
বোম্বাই ৫ লক্ষ, সংযুক্ত প্রদেশ ৪ লক্ষ, মধ্যগ্রদেশ 
৩ল্লক্ষ, দিল্লী] লক্ষ, মধ্য ভারত, ইউনিয়ন ২ লক্ষ, 
মাত, ইউনিয়ন ১ লক্ষ, জয়পুর ১ লক্ষ, মাদিপুরী 
iis উদ্বয়পুর ১ লক্ষ, সৌরাষ্ট্র ১.জক্ষ, আজমীর 

৭'ছাজার,ৰিকানীর ৫০ হাজার, যোধগ্ুর ৫০. 
লি | ক 

“খনিজ জন্থন্ধে গবেষণা__তারতের কোন, 
স্থানে কিরূপ ধরণের খনিজ দ্রব্য রহিয়াছে এবং 
এই'সব! খনিজ দ্রব্য বর্ববোধ্বই পদ্থায়' কি তাবে” 
ব্যবহার .করা যাইতে পারে তৎসমন্ধে গৰেষপারু' 
জন্ত/তারত সরকার শীদ্রই টাকি ৩টী গবেষণাগার 
স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন ।'- এই কালের" 
বিজিব্যবস্থার অন্ত ভারত সরকার উহাদের বর্তমান" 
ডিরেক্টর অব জিয়োলজিক্যাল সার্ভে শ্রী ওয়াদিয়ার 
কাৰ্য্যকাল : শেষে তাঁহার স্থানে স্বনামখ্যাত. 
বৈজ্ঞানিক-ডাঃ কুষণকে এই পদে নিযুক্ত করিবেন: | 
স্থির. করিয়াছেন 

কলিকাতায় ট্রামের বাহীসংখ্যা বৃদ্ধি 
গত এক বৎসর কালের মধ্যে কলিকাতা হরে" 
রামের যান্রীসংখ্যা এক লক্ষ 'বৃদ্ধি পাইয়াছে ।- 
গত ১৯৪৭ সালে কলিকাতায় ট্রামঞ্চলিতে প্রত্যহ 
৮ লক্ষ করিয়া যাত্রী যাতায়াত করিত। এই' 
সংখ্যা বর্তমান বৎসরে প্রত্যহ » লক্ষে পরিণত 
হইয়াছে টি | 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার . 
কলিকাতা, ২ংশে অক্টোবর-_পু্জা অবকাশের 


পর. কলিকাতার লেয়ার বাজার ধুলিবার সূ 


বাজারে কাজ কারবারের পরিমাণ )বাড়িবে এবং 


“শেয়ার দরও চড়িবে বলিয়া আশা করা, পিয়াছিল। ৰ 
কিন্তু গত “কয় দিনে বাজারের” “গঁতি' দেখিয়া 
“আমরা দিরাশ হ্ইয়াছি। কোন কোরবারের আগ্রহ 


কাহারও বিশেষ নাই। অনেক কোম্পানীর শেয়ার 


ত্র নিম্ন পণ্ডির ভিতর উঠানামা করিতেছে । তারত : 
শগবর্ণমেন্ট ইলফ্লেশন দমনের জন্ যে :সব: প্রস্তাব . 


ঘোষণা করিয়াছেন তাছা দেখিয়া প্রথমে সকল 


শ্রেণীর ব্যবসায়ীরাই আশ্বস্ত হইয়াছিল । কিন্ত এক্ষণে: 


-ত্যাংশ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব নিয়া অনেক্ইে ভাবনায় 
পড়িয়াছেন । এই প্রস্তাবের সরকারী ব্যাখ্যা কি 


'্রাড়া্ন তাহা, :ানিবার অন্ত তাহার: উৎসুক , 


আছেন।: ' এই, প্রস্তাবের তাৎপর্য! "সঠিকভাবে 


বুঝিতে, না পারা' পর্যন্ত কাজ, কারবারে'ব্যবযায়ীরা : 


তেমন কোন গা লাগাইধেন বলিয়া মনে হয় না। 
কিন্তু লভ্যাংশ নিয়স্রণের প্রস্তাব নিয়া এতদূর জল্পনা 
কল্পনা! ও বিতর্কের কোন "কারণ আছে বলিয়! 
“আমরা মনে করি না। গব্ণমেণ্ট, ধোষণা 
করিয়াছেন, শঁতকরা বাধিক ৬ ভাগ হারে কিংবা 
এদেশের যৌথ কোম্পানীগুলি গত ৩১শে মার্চ 
€ ১৯৪৮) পর্ধ্যও্ত ছুই: বৎসরে শড়ে' যে হারে 
' জভ্যাংশ দিয়া আপিয়াছে.এই ছুইয়ের মধ্যে যাহা 
বেশী সেই হারে ভবিষ্যতে লত্যাংশের হার নিয়ন্ত্রিত 
রাখিতে হুইবে। ইছার্তে পুরাতন ফোম্পানীগুলির : 
“পক্ষে তাহাদের প্রদত্ত গড় সত্যাংশের ছার কমানোর ।' 
“কোন কথা দীড়ায় না 1 “কানেই লভ্যাংশ নিণৈর । 


২1 5 
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ৰ রা, এ 
বি 
| একোম্পানীর কাগন্জ" 5৯/০; ত" টাকা" দের 


{ ১৯৮৬ ), খুপপত্র সর্ষোচ্চ ৯৯৮০০, ৩ টাকা 
গুদের ( ১৯৪3-৫২ ) থণপত্র ১০০/৪০, ও 8 ট্রাকা 


Bok (.১৯৬০-৭০), খপপত্র ১১০৮০ দাড়াইয়াছে |. 


অন্ত প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা. কোম্পানীর. 
সর্বোচ্চ শেয়ার দর 
-্যাঙ্ছ__হেঙ্ল'সেনট্রাল ১*২, ক্যালকাটা ন্যাশনাল " 
৯৫৫০, রিজার্ভ ১১২২} করলার খনি- সেন্ট্রাল 
ইডিয়া ৬৪৭, চুরুলিয়া ৪:9০, সাউথ ক্রারানপুরা । 
-২৪৷৷/০ ৪ চটকল্‌--হাওড়া ২৯//5,. «ন্যাশনাল ; 
২৬০, ক্রেগ-১৪%০ ) ইন্রিনিয়ারিং--ল, ।কর্পো" 
রেশন ২০৮০/০, ইণ্ডিয়ান মেলিয়েবল কাসটিং (ডেফ) 
১৯8 বিবিধ বাক্ষা কর্পোরেশন ৩২৮ ইত্ডিরা"? 
কপার '২।%/০) 'ডানলফ, রাবার'৮৭দ০; : ইণ্ডিয়ান ' 
স্কাশনাল এয়ারওয়েজ ৬11০/০, 


ELE 


পাটের বাজার 
কলিকাতা” হংশে ' * অক্োবর-পূর্কা 
-গবর্ণমে্টের দপ্তর, হইতে যে, রিররণ প্রকাশিত: 
হইয়াছে: তাহা দৃষ্টে জানা যায় ১৯৪৭ লালের ; 
"ভুলাই হইতে ১৯৪৮ সালের ঘুন পর্য্যন্ত এক বরে 
পৃর্ধবন্দ হইতে €৭ লক্ষ ৯ হাতার বেল পাট 
বাহিরে রপ্তানী -হুইয়াছে। এওঁ পাটের মধ্যে 
৯ লক্ষ ৯৫ হাজার বেল, পাট রেল, টানার ও 


বাজারের হালচাল 


দেশীয় নৌকা মারফতে কলিকাতায় প্রেরিত 
হইয়াছে। ৭ লক্ষ ৬৪হান্লার বেল পাট চট্টগ্রাম 
বন্দর দিয়! বিদেশে রপ্তানী. হইয়াছে। 


প্রতি হণ ৩৯২ টাকা ধাড়াইগাছে। রপ্তানীযোগ্য 
ফাষ্ট' পাটের দর দীড়াইয়াছে ডি বেল, 
২০৭২ টাকা। 


নিম্নরূপ দাড়াইয়াছেঃ £0! 


প্রগোপাল' Bide, 
নই বি ছি? $ কর্ণফুলী ২২২, তেঅপুরস২৫%০ 1 


Hh 
বঙ্গ '; 


সোনা ও রূপ 

কলিকাতা, হ২শে অক্টোবর-_অস্ত বোদ্াইয়ের 
বাজারে সর্বোচ্চ প্রতি ভরি ১১৪%০ আনা দরে : 
গোনা ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । কলিকাতাঁর বাজারে 
অন্ত প্রতি ভরি সোনার দর ১১৫/০ আনা ও গিনি ' 
গ্রতিখণ্ড ৭৬৫০ আনা দড়াইয়াছে।' 

বোম্বাইয়ে অস্ত প্রতি ১০* ভরি রূপার দর 
১৭৪৮০ আনা ও.কলিকাতায় তাহা! ১৭৭ টাকা: 
ধ্বাড়াইয়াছে। 


, অস্ত ৰলিকাতার পাটের বাজারে পাটের দয় 
‘তেজী দেখা গিরাছে। সুপারভাইজড_ জাত, বট পাট 


INDIAN STEEL FURNITURE CO: LTD. 
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রে ৮ 
41০ | এ a ডী 
: +57%5 tT 
i রেজিষটার্ড অত £7" কুমিল্লা ব্যান্ধিং কর্পোরেশন বির্চ্ডিংল্‌ 
৪নং রাই, ঘাট রী কলিকাতা । ] 


1 "=D 


আর আসল ৩ দু চা: 


| কলিকাতা £ ওলাই ঘাট ছ্রীট, ২২, ক্]ানিং স্ত্রী, দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাক্ছার, না 
: নিউ মার্কেট, হাটখোলা; 'বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার ও কলেজ ষ্রীট। ও 
বাংল! :_আসানসোল, বর্ধমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, বাজার ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা ), 
.ঝোট ব্ৰাঞ্চ, ( কুমিল্লা ), কুষ্ল্লা/ চন্দননগর, চাদপুর, *চু চূড়া, চ্টপ্রাম, দাজ্জিলিং,, 
ঢাকা, ফরিদপুর, হবািগঞ্জ, জলপাঁইগুডি, খুলনা, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ, 
Ed 5) নারায়ণগঞ্জ, নবাবপুর (ঢাকা ); সিউরী ও টাঙ্গাইল!" : | 
সভিক্রগড়, ভিগবয়; গৌহাটি, জোড়ছাট, 'করিমগঞ্জ,।শিলং 'শিলচর, হও তিনমুৰিয়া | 
কু £-ভাগলপুর, কটক, পাটনা ও.রাচী।। ১ 77 
' যুজপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ :_এলাহাবার, বেনারস, কাণপুর়, জপওলঙ। 
: য়ক্তার ফিরোছ শা যেটা রোড ও মানদতী।' 
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ছেড; 10 ষ্তাশনাল. যাক হি মিশন রো, কলিকাতা 







৬ Lites Efe doch Le ESCA "২,০০;৫ ০০৩০২ টু ll 
-- আদায়ীকৃত মূলধন-. -.-.***_- -- 7 :৫০১০০০০০৯ টাকা 
সংরক্ষিত তহবিল. ২৪,৯০,০০০২ টাকারউদ্জে 


টাকা রঞ্চয় করা বড় কথা, কিন্ত সঞ্চিত টাকা. নিরাপদে রাখাও..কম৷ কথা নছে। 
'প্ক্যালকাটা ভাঁশনালে” "আপনার টাক] জম! রাখিয়া আগানি টাকার ‘নিরাপত্তা সমবদ্ধে 
নিশ্চিন্ত হইতে পারেন সম্প্র" ভারতব্যাগী টখা-প্রশাখায সহায়তায়, “ক্যালকাটা 
ভাশনাল” আপনার যা “সংক্রান্ত সকল কাজ গুনির্বাহ' করিতে সমর্ধ। 











শী থা'স মুহা 
পাচ্ছি ০ পাটদী' বক্তা লে ৩০ মারা 4 iy 
বড কেলি) পা ফোর্ট (বোম্বাই) এলাহাবাদ পারত 
] ্ টু এ পর কগবাদেবী ৬ 
[ভবাশীপুর 1%21।5 আসাম ?ি'. সাওছাষ্ট-রোভ 11. ) কাট. (এলাহাবাদ) ---,; 11৮ 
বালীগঞ্র ২ %-. = গোঁহাটী  £ ০ ,-৮-, প্জাো .১২১. ৯০১ শাধপুর 
12175 ee" 25 আমেদারাদ : Cake ৩ 2 হা চপ মাগগুর সিটি 
যানি ইট ১03০. ভিৰ =, ০০টি মহিন... অধর = 
ৃ Rr bt * ( আহযেদাবাদ ) বেরেলী, ০... .. জব্বলপুর ক্যা্টনযেন্ট 
‘হাইকোর্ট 7:5). কটক ye ti ছরাট ' রি Cn, [] স্সারপুর 
কালীঘাট গা] রাজ পুতনা ৮১৭০, দিল্পী-- Pr 2 , অমরাবতী . 
জলপাইগুড়ি পূর্ব পাঞ্জাব, .. দিনী: +4. লেন রোড কোনপুর) চাক! 
অমৃতসর :'-: ৩; ১ সদদরবাজার ' বদলী); আগ্রা (1:1৩ চট্টগ্রাহথ 


লগ্ন এজেন্টস্‌ £-সিডল্যাণ্ড ব্যাক লিঃ 

মান ১০০ টাফা দিয়া আপনি রক টিকারেন্ট একাউণ্ট খুলিতে পারেন 'মাত্ দশ টাকা জমা 
' দিয়! একটি .সেভিংপ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায়। সেভিংস ব্যাক্ষের জমা টাকার উপর 
শতকরা ' ১৪০ টাকা 'ছারে "হুদ দেওয়া, হয়। . এক..বৎসরের'' অভ স্থায়ী আমানত 
গ্রহণ ৰ হয়, এবং শতকরা! ২৫০ টাকা হিলাবে_ -সুদ- দেওয়া হয়। 
ক্যালকাটা স্যাশনালে- আপনার একটি একাউন্ট রাখুন। | 
EEE 


Eel 


৩৪৪ আর্থিক জগৎ | [ ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৮ 

















ইউনাইটেড | 
যানি 













(স্থাপিত ১৯৪০ ) 
'_ সিডিউ্ড ও, ক্লিয়ারিং. 
:' ছেড, অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী সি 
সিরা কলিকাতা। | 
চেয়ারম্যান £ ": শ্ৰীযদুনাথ রায় 
j ডাইনে্ান-ইন-আার্শ। :ভ্রীপ্রিয়নাথ রায় 
"শাখাসমূহ 
বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা, 
বালীগঞ্জ (কলিঃ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 


টাপুর, পাটনা, ময়মনসিংহ, বীকুড়। . 
|... 'পেঁশকিল-_মিরকাদিম 


[জানেত বান্টি; 


সেন্ট্রাল" অফিশ--৩নং ম্যাজে। লেন । .. 














রঃ ১ গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত টিশ্বার প্রজেক্ট বোর্ড হইতে দু": চট. 


















} 
মার্কা সেগুন .কাঠের ' আমরাই প্রধান :আঁমদানীকারক। 2 ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ - ৃ 
আপনাদের প্রয়োজনীয় সাইজ কাঠ, চৌকাগুড়ি এবং দরজা, . রঃ | ছা 
কপাট প্রভৃতির ' কর্দ' পাঠাইয়া পাইকারি এবং খুচরা দরের I 

he সত পত্র লিখুন। . . রা 

“পাইকারি ওুরাম 2 * চাকা, মর্নিং, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, I 
আর হাওয়া ৬২ ছি: চিন বে এতিনি ৃ নবাবপুর ' ! 
2. ছাওড়া ৪৬৭ ৫ বড়বাজার ১৬৬৩ এলে যা একটা তিন 


২,০৩২ চিত্তরঞ্জন. এভিনিউ ' :ঃ ‘কলিকাতা  ঠ২ a লে i হ্‌ 


হী বান্ধ দিঃ 


থান কাৰ্য্যালয় কেন কার্যালয় 2. 











৪৩, ধৰ্ম্মত গ্রীট ,.: ৪২,.চৌরদী . . 
ফৌন £ " ক্যালঃ ১৪৬৪- ১৪৬৫, রে এ | প্রাম ই ৮০০০ | ভি কনিকা « 
2 ৮০০ | ১ কোন, | fe 
.. আমাদের চারতলা, সকলেই জানিয়! i 'ক্যাল :২২৬০' | "পি,কে £ ৪৯৭৫ |! 
আনন্দিত হইবেন যে, আমাদের কাগজের কলের যন্ত্রপাতির কতকাংশ . '' (খলাইন) "(৩ লাইন) 





j পশ্চিম বদের ' শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেজে 
||' অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার সেবায় 
. নিয়োঞিত। .. 

' " শ্ৰ্যাছিং” ও সমাজ সেবার সুস্পষ্ট যোগা- 
যোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য) আপনার 
সন্ধি আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক । 


 উদ্ীরেজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
ছা এব-এল-এ 


ম্যানেজিং ডাইরেউর। 


ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড হইতে আসিস! পৌঁছিয়াছে এবং পশ্চিম বঙ্গের . '*- 
: অন্তর্গত রাণাঘাটে মিলের নির্ম্মাণকার্য্যও আরম্ভ কর! হইয়াছে। . 
শাধাখাটের এই মিলল্‌ সাইট গভর্ণমেপ্টও অনুমোদন কিয়াছেন। 


₹ সাম্য, কিছু ফরফিটেড শেয়ার... 
এখনও অমূল্য পাওয়া, যায়. ৮ 
[হত বিবরণ জয় ম্যানোডং এজটহণর নিকট লিহন। - 





দিল বি লজ হারা সম্পাদিত, মুকিত ও প্রকাশিত । 


শি 


ভি, BW ঙ 1 
৭. হেরিত পাত ৩৮ ৮৯ 
. 


PHONE: B. B. 6382 [হি 


MUERTE i gery lin যা? 
“Monday 1st November, 138 সোমবার, ই ক ই কার্তিক, ৭ ১৩৫৫. 








[২ ২৫শ সংখ্য 





দি সাহায্যে বেট 

"ভারতে শিল্পইৰোর উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এদেশে 
খর্তমাদে মুড্াস্থী ভিঞ্জনিত যে' কুলের “ উত্তৰ 
হইয়াছে তাঁহার প্রতিকারার্থ ভারত সরকার 
দেশের 'শি্পগ্রতিঠানগুলিকে' কতকগুলি সুবিধা 
"প্রান করিবেন স্থির করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে 
বৈ) ১৯৪৮ লালের এপ্রিল যাস- হইতে যে সরকারী 
বৎসর আরস্ত হইয়াছে তাহা হইতে € ধৎসরকাল 
পর্ধ্যস্ত দেশের শিপ্রতিষ্ঠানগুলিফে প্রচলিত ছারের 
তুলনায় দ্বিগুণ হারে 'মুল্যাপকর্ষ ' দফার খরচ 
নির্ধারণ করিতে দেওয়া হুইবে।, তবে এরূপ 
ক্ষেত্রে বু্যাপকর্ষের 'পরিমণি কোন অবস্থাতেই 
'অস্পতির ক্রয় মূল্য অপেক্ষা’ বেশী' হইতে "পারিবে 
নী বে সৰ করিখাঁনায় তিন দকায় ২৪ ঘন্টা 


"কাজ চলিবে সেই সব কারখানার বাড়ীঘর, ফলক! ' 


স্ত্যাদির উপর মুল্যাপকর্ষের পরিমাণ “উপরোজ 
(পিথিনান অপেক্দাও শতকরা ১৯৪ ভাগ পধ্যন্ত বেখী 
হইতে পাঁরিবে। ৰে ' সৰ কারখানায় নূতন 
লক] বলিবে & ৰৎসর পরে বদি দেখা যাঁয় যে 
ওঁ সব কলক্জার'মূল্য উদার ক্রয় মূল্যের তুলনায় 
অনেক 'কমিয়া গিয়াছে তাহা হইলে এই সৰ 
কলকজার অন্ধ কারখানার কাগছেপত্রে 
'(ুল্যাপকর্ষ (বাদ দিয়া) যে মুল্য ধরা থাকিবে 
তাহ ইইতৈ উহার' বাজার মূল্য বাদ দিয়া যে 
টাকা অবশিষ্ট খার্কিবে তীহাঁও মৃল্যাপবর্ষ বলিয়া 
ধয়া যাইবে | ‘দ্বিতীয়তঃ ১৯৪৮ লালে ৩১শে 
মার্চের পর তিন বখলর কালের মধ্যে বে লব নূতন 
'ফীারখানাঁতে পণ্যন্্রব্য উৎপাদন- আরস্ত হইবে সেই 
সব কারখানার & বৎসর কাল পর্য্যন্ত উছার্দের লাভের 


শতকরা ৪ ভাগ খর্ধ/ন্ত টাকার উপর কোন আয়কর - 


ও সুপার ট্যাক্স ধরা হুইবে না যদি কোন শিল্পের 
ব্যাপারে দেখ যায় যে আগামী তিন বংসয়কাঁলের 
অধ্যে উহাতে শিক্পপ্রব্য উৎপাদন কর! সম্ভবপর 
নহে তবে উপরোক্ত্ভাবে আয়কর হুইতে রেহাই 
‘দিবার ব্যাপারে গঁ্ণমেন্ট সেই লব শিল্প সম্বন্ধেও 
বিবেচনা করিবেন।' ভূতীয়তঃ গবর্ণমেন্ট স্থির 
করিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে আযদানীকত 
কলকবজার উপর বর্তমানে শতকরা ১6 “টাকা 
হিসাবে যে অ্ভামদাণীতুক: বাধ্য ' আছে “তাহা 


. সাময়িক প্রসঙ্গ ৷ 


কাই শতকরা & টাকা CCN a 





' ভারতে ' প্রস্তুত 'যে লব কলক্জা সংরক্ষণ গুন্ধের 


সুবিধা 'পাইতৈছে ' সেই সব ফলকঞ্জার' উপর 
উপরোক্ত বাবস্থা বলব হইবে না। তারত 


সরকার শিল্পের প্রয়োজনীয় বহুবিধ. কাচামালের 
উপরও আমদানী শুল্ক তুমিয়া দিতে বা উহা 
'উল্লেখযোগ্যতাবে হাস করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
এই ব্যবস্থা গত' হৎশে অক্টোবর তারিখ হইতেই 
'বলবৎ কর! হইয়াছে। | 

‘":" ভারত সরকায় শিল্পের প্রসার--তথা উৎপাদন 
‘বৃদ্ধির! জন্তু উপরোক্ত যে সব স্বধ্ধা প্রদান 






উর বিষ-চী '' রাতে 
বিষয় .", l পৃষ্ঠা 
সামরিক প্রসঙ্গ ৩৪৫-৪৮ 
বাজেট ও ইনফ্লেশন - ৩৪৯৫৪ 
লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব - ৩৫১ 
খেয়ালীর খাতা 88, ৮ tr, 

| আধির হুনিয়ার খবরাখবর ৩৫৩-৫৪, 


(নি 





করিতেছেন তাহার ফলে. দেশের শিল্পগ্রাতিষ্ঠান- 
গুলির উপর ট্যাক্সের বোঝা বহল পরিমাণে লাঘব 
‘ছুটবে: এবং, বর্তমানের. এই ্, ল্যের বাজারে 
কলফজা ক্রেয়.করিয় শিল্পকাঁরখানা স্থাপন করিতে 
ছারা ইতন্ততঃ করিতেস্ছিলেন, তীহাদের মন 
হইতে: স্বিধাসক্কোচ বিদুরিত . হইবে। এরূপ 
অবস্থায় গার্ণমেন্টের নৃতন-এই সর বিধানের ফলে 
দেশে শিল্পের প্রসার 'জততর ০ বল্িরাই আমর! 
‘আশা -করিতেছি.।- দ 
'' টেলিফোন বি 
গত ২ঙশে অক্টোবরের অগ্নিকাণ্ডের: কলে 
“কলিকাতার' টেলিফোন ব্যবস্থার উপর গু উদার 
সঙ্গে কলিকাতার ব্যবসায়িক বর্দঘারার উপর এক 


বিপর্ধ্যয়ের হুচনা! হইরাছে। সমসাময়িক কালের 


মধ্যে প্রহেন- শোচনীয়, ক্ষতিকর দুর্ঘটনা দে 
একটিও ঘটিরছে বলিয়া আমাদের প্ররণ হয় না 
ভালহোঁপী. স্কোয়ারস্থিত টেলিফোন জাউসে এই 
অগ্নিকাণ্ডের ফলে .কলিকাত1,ও এপ্টালী এক্সচেঞ্জ 


একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ৯ ছাড়ার 


টেলিফোন লাইন! অচল হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের 
মতে' এই .ক্ষতির' পরিমাপ টাকার হিসাবে. এক 
কোটি টাকার চেয়েও বেশী। ফেবল তাহাই 
নহে, এই. অগ্নিকাণ্ডের, ফলে যে সব সুইচ যোর্ড 
ও যন্ত্রপাতি বিনষ্ট হইয়াছে তাহা বর্তমানে সহজে 
সংগ্রহ করা যায় না। যে ব্যাবস্থা নষ্ট হইয়াছে 
তাহা পুনয়ায় যথাযথ গড়িয়া তুলিতে:হইলে এক 
বৎসর হইতে ছুই বৎসর সময় দরকার । কলিকাতা 
সহরের ' ভালহৌপী ' স্কোয়ার -ও : ততৎনিকটরত্তাঁ 
অঞ্চল ক্যালকাটা এজসচেজের অন্তর্ভ ক্র ছিল । 
ও অঞ্চলে সরকারী দণ্ডর. এবং, আফিসসমৃহ 
'অবস্থিত। ‘শিল্প ও ' বাবসা, কোম্পানী এবং 
ব্যাঙ্কের আফিলও ওঁ স্থানে বেশী পরিমাণে 
কেন্্রীভূত।: তাছা ছাড়া শেরানস বাজার প্রতৃতিও 
ওঁ স্বানেই রহিয়াছে। কাছেই ক্যালকাটা, 
এল্পচেজ তথা ও এক্সচেঞ্জের সহিত সংযুক্ত সমস্ত 


" "টেলিফোন লাইন,বিকল ‘হইয়া পড়ায় সব কিছু 


'সম্পর্কেই বেশী রকম বিত্রাট ও বিশৃঙ্খলার শুচনা, 
হইয়াছে। সরকারী পরিচালনার কাজে অসুবিধা 
“দেখা দিয়াছে। . সর্ধবোপরি ব্যবসা বাণিজোর 
নায়ুফেন্ত্রের সহিত কলিফাতার অস্তাপ্ত স্থানের 
এবং বাহিরের টেলিফোন যোগাযোগ বন্ধ হওয়ায় 
ব্যবসায়িক ফাধ্যধারার পথে ঘোরতর বিশ্ব ছুটি 
'ছুইয়াছে। অনেক কিছু ধরণের শিল্প ও ব্যবস! 
পরিচাললাই আজ ছুফর হইয়া দীভাইয়াছে। 
ফলিকাতার মত বিরাট শির কেন্ত্রে এই. অব্যবস্থা 
ও বিপৰ্যয় ঘটার, তাহাতে আজিকার ছুদ্দিনে শিল্প 
পণ্যের অত্যাবস্ত বীর উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হইবার 
আশঙ্কা. বছিয়াছে। - এই ধরণের ক্ষতি ও ' 
a কথা বিক্চেনা, করিলে ২৬শে অক্টোবরের 
অগ্নিকাণ্ডের শোচনীয় পরিণতি জনিত 
করাবায়। - 
- হুখেক় বিষয় তারত সরকারের ডাক তার ও 
টেলিফোন বিতাগের কর্তৃপক্ষ নানাদিক দিয়া এই 


আর্থিক জগৎ 


৪৩ 


[ ১লা নবেম্বর, ১৯৪৮ | 





ক্ষতির প্রুত্ব উপলব্ধি করিয়া "টেলিফোন ব্যবস্থায় নিয়া শর্ত বায়! গ্রহণের আুবোগ প্রসারিত হইলে 
পুনলংঘটনে এখন : হুইতেই:' বখাসস্ভব যত্রপর: এদেশের বহু কৃষক: সেই সুষোগ গ্রহণ করিয়া 
হুইয়াছেন। বস্্রপণাতি ও সুইচবোর্ড যাহা কিছু আকস্মিক ক্ষতি ও ছুঃখহূর্দশার, ছাত হইতে রক্ষা 
দেশের অন্তস্থান হইতে পাওয়া সম্ভবপর তাহা পাইতে পারে। তবে এই: প্রসঙ্গে একটা কথা - 
তাহারা সযত্রে সংগ্রহ" করিতেছেন। এ সমস্ত মমে রাখা দরকার যে, ভারতের কৃষি, যার্কিল 
আনিয়া টেলিফোন লাইন লহৃহ্রে কতকাংশ যু্যা্ট্রের মত উন্নত নছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
পুনর্বহাল করার চেষ্টা হুইতেছে। ইতিনধ্যে তুলনায় এদেশে ব্যক্তিগত কৃষি ফার্দ্ের আয়তন 
সরকারী ফর ও: প্রেস সািসের সহিত টেলিফোন ' ছোট, -সেচ খাবস্থা, সার প্রয়োগের ব্যবস্থা ও ' 
সংযোগ পুনঃ সংস্থাপনের কাজ কিছু পরিমাণে -“চাবাবাদৈর 'প্রক্রিয়া--সব দিক দিয়াই -তায়তের 


ব্যবস্থার আমলে বৃটিশ. অফিসবদের হাতেই 
ভারতীয় গৈষ্ভ বিভাগের লর্বমর কর্তৃত্ব জ্ত্ত ছিল। , 
ভারতীয় সৈষ্ঠরা সহ্‌ঘে অফিলয়ের পদ লাতে সব্থ 
হইত লা) বৰ্য্যাদা ও মাহিয়ানা উভয় দিক দিয়াই 
বৃটিশীয়দের সহিত ভারতীরদের যথেষ্ট তারতম্য কর! 
হইত। এক্ষণে সৈল্তবাছিনী'ভারতীয়করণের নীতি 
ব্যাপকভাবে কার্যকরী হইয়াছে এবং শৈল্ঠবিভাগে 
কাধ্যকমী ক্ষমতাসম্পন বৃটিশ অফিসরের সংখ্যা 
কমিয়া মাত্র কয়েকজনে- দাড়াই়াছে, ইহা খুবই 


সম্ভবপর হইয়াছে! কলিকাতা এক্সচেঞ্জ ্কামীভারে স্কৃষি আজ পর্য্যন্ত বেশী: রকম পশ্চাৎপদ |: ই: ০ জদের ৰ্বিয়। 


পুনর্গঠন করিতে গিয়া টেলিফোন কর্তৃপক্ষ একবারে অবস্থায় তারতে শর্ত বীমা প্রবর্তনের অন্ৃবিধা ও 
অটোমেটিক টেলিফোন বা. বরংক্রিয় (টেলিফোন, ঝুঁকিতে আনেক বেশী ।- গোৰ কথ। মনে রাখিয়া, বেশী: 
ব্যবস্থা পরবর্তনেরই চেষ্টা করিবেন, বলিয়া জানা!” রঁকম-বিচার বিল্লেব্প করিয়া খুব সতর্কভাবৈ এদেশে, 
গিয়াছে। আমরা টেলিফোন কর্তৃপক্ষ তথা ভারত শত বীনা প্রবর্তনের et একোর্ধীক্রী করাই সঙ্গত 
গাবরণমেন্টের ও ধরণের উদ্ভোগগীল প্রচেষ্টা বেশ হইৰে। রি 
,খ্্ীশংলনীয় বলিয়াই মনে করি | "যে অগ্নিকাণ্ডের :. সৈনযবিভাগেরপুনগঠিন. 
ফলে দেশের এতদূর শোচনীয়. ক্ষতি ঘটিয়াছে ভারতবর্ষ ব্বাধীন, ভোষিসিরনের বাহ লাভ 
তাহার কারণ সম্পর্কে একটা তালরূপ তান্তর করিবার পর ভারত সরকারের ' গৈক্বিতাগ 
ব্যবস্থা হইবে বলিয়া সকলে আশা করিতেছে। পুনঠিনের কাঁজ বেশ কিছু জততালে অত্র 
গবর্ণমেণ্ট সে বিষরে তৎপর হুইয়া প্রকৃত তথ্য হইয়া চলিয়াছে। লঙচেরে পরিবর্তন খটিয়াছে 
জলপষক্ষে প্রকাশ করুন ইহাই আমরা চাই'। বৃটিশ অফিগারের স্থলে ভারতীয় অফিসার 
শশ্ত বাম! নিয়োগের দিক দিয়! ।." তারতীর টসল্গবাছিনীর 
, ভারত লরকারের কৃষি বিন্ভাগ" এদেশে, শন্ত প্রধান. সৈষ্তাধ্যক্ষ জেনারেল, স্তার .. রয় বুচায় 
বশ (0:০9 108019009 ) প্রবর্তন সঙ্থন্ধে -সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে 
বিবেচনা করিতেছেল। ভারতে এই শ্রেণীর বীমা এসম্পর্কে অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।। 
পরিকল্পনা কার্যকরী করার সুযোগ সুবিধ! জেলারেল-বুচার জানা ইয়াছেন, সৈন্তাধ্যক্ষ নিতে ও 
ফতদুর তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার অন্ত এবং হুই জন সাব এরিরা- কমাস্ঠার ছাড়া তারতীর 
আপাততঃ নিদিষ্ট কতিপর, এলাকার উপযোগী সৈগুরাহিনীতে.বর্তমানে বিশেষ কার্ধাকরী ক্ষমতা 
করিয়া 'পরীক্ষানূলক স্বীম প্রস্তুত করিবার অত সম্পর কোন বৃটিশ অফিপনু নিযুক্ত াই। যে হই 
সাহার মিঃ লি এল প্রিক্লকরকে বিশেষ. অফিলর জন বুটিশীয় সাব, এরিয়া কমাগার রূপে. কাজ 
হিসাবে নিয়োগ করিয়াছেন প্রকাশ, শন্ত বীম! করিতেছেন চলতি . বলরের .শেরভাগ মধ্যে 
প্রবর্তন ' কৰিতে. গিয়া এদেশে মার্কিন বুক্তরাষ্্রেরে তাছাদিগকেও ছাড়াইয়া দেওয়া, হইবে। 
ীতিপদ্ধতিই.. বিশেষ করিয়া অমুগয়ণ, করা বিভাগের পর ভারতীয় সৈন্ববাহিনীর- প্রধান হেড 
হুইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ব্যাপকভাবে কোর়ার্টাসে” ১৫০ জন অফিগ্র;ও ৫৬৩ জন অগ্তাপ্ত 
গম, তৃপা, ভূট্ট। ও: তামাক ফসল: সম্পর্কে বাদ. শ্রেণীর কর্মকর্তা ছিল। বর্তমানে এই উতর শ্রেণীর 
পৰিকল্পনা প্রবর্তিত .আছে.। এই বীমা ব্যবস্থা অফিনর সংখ্যা যথাক্রমে ৬৮৬ ও ৪,২০২ জন পর্দাস্ত 
শিয়ন্থণের অন্ত যুক্তরাস্ত্ীয় কৃষি বিভাগের অধীনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ অফিলরদের তিতর 
একটি ফেডারেল ক্রপ ইন্দিওরেন্দ- কর্পোরেশন এখনও ২৬৯ জন বৃটিখীয় রহিয়াছে। কিন্তু আগামী 
গঠিত ছুইগাছে। & কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনার ভাহুয়ারী মালের মধ্যে উহাদের” সংখ্যাও 
ব্যয় গবর্ণমেন্ট মিটাইয়া.থাকেন.। তবে বীমা বাবদ : যথেষ্ট পরিষাণে হান করা হইবে । 
প্রদেয় ' টাক! সমক্তিগতভাবে 'বীঘাকারী ক্কষকদের এসব “বৃটিশ অফিলরদের হাতে' এখন 
নিকট হইতেই প্রিমিয়াম, হিসাবে আদায় ছইয়া আয় ফোন কাধাঝরী ক্ষমতা গ্তত্ত লাই! 
খাকে। উৎপন্ন ফসলের একটা শির অংশ ' উহ্ধারা হয়, উপদেষ্টার পদে না হয় বিশ্ষেচ্ঞ 
প্ৰিমিয়াৰ ছিলাবে গ্ৰহণ করা হয়। এইভাবে ইজিনিস্ার ও কারিগর ' হিসাবে কর্মরত আছে। 
ফলল সংগ্রহ করিয়া শন বীবার তহবিল গঠন.করা বিশেষজ্ঞ ভারতীয় অফগর পাওয়ার, - সঙ্গে 


হয়। কোন কারপে'বীমাকারী কৃষকের শশ্তহানি সঙ্গে উচাদের ক্রমে ' ক্রমে সয়াইয! 
টিলে ও'দৈব হুৰ্বিপাকে তাহার ক্ষতি ঘচিলে এ দেওয়াই ভারত সরকারের নীতি। 'তারতে 
তইবিল হইতে সেই ক্ষতিপূরণ ফরা হয়। মার্কিন গোলাগুলি ও' অন্ত তৈয়ারের ব্যবস্থা 


যুক্তরাষ্ট্রে এই শশ্ত বীমা স্বীয় সর্বাধ! শলাপ্টারী ৰা সম্পর্কে জেনারেল | বুচার জানান, এদোশ গর. সমস্ত 
ব্েচ্ছানূপক। ইচ্ছ৷ কৰিলে যে কোন: কৃষকই 'তৈয়ারের অন্ত: ১৬টি কারখানা. € অর্ভুনান্স- 
. উপযুক্ত প্রিমিয়াম প্রদানের সর্ত নানিয়া লইয়া ফ্যান) রহিয়াছে। ওঁ সব কারখানায় অনেকে 
বে কোন মরে ও বীমা প্রহপ করিতে পারে। শ্রেণীর শস্বশস্ প্রস্তত হয়। তবে 'ট্যাঙ্চ' ও বড় 
' যাকিন যুক্তরাষ্ট্রে। মত ভারতেও শন্ত বীমা কামান তৈর়ারের ব্যবস্থা এখনও. বিশেষ কিছু 
স্বীৰ কার্যকরী করার চেষ্টা, হইতেছে, ইহা খুবই অবলগিত ছয় লাই। 
সখের বিষয় । ভারতে অনাবৃত, বস্তা ও'অওল্পা  ' তারতীয় টপস বিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কে এইসব 
প্রভৃতি ফারণে প্রতি বৎগরই অনেক কৃষকের বিবিবাবস্থার কথা শুনিয়া অনেকেই সন্তোষ যোধ 
যথেষ্ট ক্ষতি 'ঘটিয়া থাকে। উপযুক্ত প্রিমিয়াম করিবেন সন্দেহ নাই। . বৃটিশ আমলাতাক্ত্রিফ শালল 


১ ভারত-পাকিস্থান বাণিক্জ্য চুক্তি 
প্রত মে মাসে করাচীতে ভারত ও পাকিস্থানের 
“প্রতিনিধির; মধ্যে : ও উতর দেশে উতর 
দেশের পক্ষে অত্যাবস্ঠকীয় পণাজৰোোন 
আদান প্রদান, সম্বন্ধে যে ' চুক্তি হয় 
কার্য্যক্ষেত্রে তাছায় প্ররোগ লইয়া. নানা 
: বিরোধের চি হয়। উপরোদ্ত চুক্তিতে 
পাকিস্থান ভারতকে পৌনে সুই লক্ষ মণ চাউল্‌ 
দিতে রাজী হইয়াছিল।' ' ইতিষধ্যে পাকিস্থানের 
'খাভমন্ত্রী পীরজাদা আবছুল লাস্তায়ঘোবপা। করেন 
যে, পাকিস্থানে বার জলক, ফ্সুলের ক্ষতি হওয়াতে 
পাকিস্থানের পক্ষে ভারতকে উক্ত, চাউল দেওয়া 
সম্ভবপর হুইবে না। উপরোক্ত চুক্তিতে পাকিস্থান 
তারতকে .৬| লক্ষ বেল তুলা দিবে কথা ছিল 1 
কিন্তু গত ৪ঠা, সেপ্টেম্বর তারিখে, পাকিস্থান 
গবর্পমেপ্ট এই মর্ধে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ কয়েন যে, 
পাকিস্থান হইতে প্রতি মাসে. ভারতে কত তুলা 
যাইবে. তাহ। পাকিস্থান গব্ণমেন্ট স্থির করিয়া 
দিবেন এবং এই ব্যবস্থা অন্থযায়ী ভারত. যদি 
পাকিস্থান হইতে তৃলা ক্রয় না করে তাহা হইলে 
(গতি মাসে ভারত শিক্দিষ্ পরিমাণ তুলার তুগনাক় 


দেশ .ঘে'পরিমাণ কম. তুলা, ক্রয় করিবে তাহা বাতিল 


হইয়া বাইবে--অর্থাং আলোচ্য যে মালের চুক্তিতে 
তারত যে তৃগ! প্রাইবার অধিকাণী, তাহা, পাইবে 
,না।' পাট. সম্বন্ধেও সম্প্রতি পূর্বববজের প্রধান মী 
অরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। এদিকে পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্ট হঃতে এক্সপ. অভিযোগ করা হয় যে, 
উপরোক্ত চুক্তি যত পাকিস্থান তারত হইতে 
‘কয়লা, ইস্পাত, প্রভৃতি জিন্বি পাইতেছে না। এই 
লৰ ব্যয়ের মীযাংলার জগত গত ১৮ই হইতে 
২*শে অক্টোবর পর্যন্ত করাচীতে উভয় গব্ণমেন্টের 
'গ্তিন্ধিঘের একটি তিনদিনব্যাপী, বৈঠক হুয়। 
উক্ত বৈঠকে সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে উভয় দেশের 
মধ্যে একটা আপোষ, রফা ছইয়াতে। 

উক্ত রফা অন্ুপারে স্থির হইগাছে আগামী 
জানুয়ারী মালের শেষ পধ্যন্ত ভারতকে পাকিস্থান 
হইতে ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার বেল.তুল! . ক্রয়, করতে 
হইবে এবং এই সময়ের মধ্যে :তারত, যদি, অন্যুন 
৩ লক্ষ .২৫ হাজার বেল তৃপাক্রুর লা করে তাছা 
হইলে মোট ৩ লক্ষ ৬০ হাসার বেল তুলার মধ্যে 
তাগুত যে পরিবাণ কব তৃণা ক্রয় করিবে তাহা 
ভারত আর পাইবে না। আরও স্থির হইয়া" যে, 
ভবিষ্যতে - পাকিস্বান যদ. মাসিক হিসাবে তুলা 
ক্রয়ের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চানেন তাহা হইলে 
উদ্ধারা এই বিষয়ে.তারত সরকারের সহিত পরামর্শ 
করিয়া কর্তব্য স্থির করিবেন। পাট সম্বন্ধে স্থির 
হইয়াছে .যে,' ৩১শে ডিসেম্বর, পর্য্যন্ত প্রচলিত 
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ব্যব্হাই রূলন্ওখাকিবে এবং; এই বিয়ে, নৃতন- 
২ ক্লোন ব্যবস্থা।করিতে “হইলে পাকিস্থান" ভারতের” 
সহিত পরামর্শ করিয়া 'কর্তধ্য স্থির করিবেন।' 
খাঙশন্য সম্বন্ধে "পাকিস্থানের প্রতিনিধিগণ এরপ' 
জানাইয়াছেন যে চুক্তিদত, খান্তশন্ত:সরবরাহ করিতে, , 
পাকিস্থান" খুবই আগ্ৰহান্বিত এবং আগামী রববিশন্ত' 
হইতে ভারতকে উহার প্রাপ্য খান্ডশন্ত প্রদাল 
করিতে: পাকিস্থান চড়ান্তরণে চেষ্টা করিবে। 
পাকিস্থানের ই সব... প্রতিশ্রুতির, ফলে ভাগত, 
পাকিস্থানকে এরপ প্রতিশ্রতি দিয়াছে যে চুক্তিমত' 
পাকিস্থানের প্রয়োজনীর কলা, "কাপড়; ইস্পাত, ' 
এসবে! সিমেন্ট ইত্যাদি জিনিব পুাকিস্থানকে, 
দিবার, জন ভারত যথোপযুক্ত থা করিবে । 

. ভারত-.ও, পাকিস্থানের . মর্যে. “ললো 
বিক্োধের এই! প্রকার:' সস্তোষজনক নিশ্পভিতে, 
সকলেই খু ইবেন সনেহ নাই: আমর] আশা; 
কমি তবিত্বতে এই ব্যাপার লইয়া উ্তয় দেশের, 
নৰ্যে.আর কোন বিতর্কের হাতি, ছুইরে না:1. 

”ভারতের অসহায় অবস্থ। '' 

আলোচ্য ব্যাপার “হইতে পাট, তুলা, খাপ 
ইত্যাদি অত্যাবপ্তকীর, পণ্যসামঞ্রীর ব্যাপারে: 
ভারতের ২ অসহায়, অবস্থার প্রমাণ "পাওয়া, 
যাইতেছে। ভারতের শতাধিক' চটকলে 'বহসরে: 
৬৪ লক বেল পাটের প্রয়োছন হয়। কিন্ত ভারতে, 
এক্ষণে বৎসরে . ২৯. ল্‌ক্ষ বেলের ' বেশী পাট 
জনিত্ছে না? তাহারও সকল অংশ তারতীয়' 
চটকে 'ৰ্যৰহারেয়' উপযোগী’ নহে'। পাকিস্থান 
যদি ভারতকে পাট ন! দের তাহা হইলে ভারতীয় 
চটকলগুলি অচল হইরা দেশের, “লক্ষ লক্ষ লোক 
বেকার হইবে এবং . কোটী কোটী টাকা ক্ষতি, 
হইবে।, তায়তের ৪ শতাধিক কাপড়ের ফলে যে 
লঙ্ব। আঁশযুক্ত’ তুলার প্রয়োজন -তাছা ভারতে জন্মে 
না। এই ব্যাপারেও তারত পাকিস্থানের উপর : 
নির্তরশীল।.. খানশস্তের ব্যাপারেও তারত স্বাধলঙগী 
নহে এবং এইজভই গত, মে.-যাসের চুক্তিতে 
পাকিস্থান হইতে. পৌশে হুই লক্ষ উন খাস্ভশন্ত 
আমনানীর, জন্ত ভারতকে ... ব্যবস্থা - করিতে, 
হুইয়াছিল। ভারতের এই, পরনির্ভরতার অবিলম্বে 
অবদান হওয়া অত্যাহস্তক ৷! ভারতে “বদি” আর 

১৫ লক্ষ একর, জমিতে পাটের চাষের ব্যবস্থা হ্য় 
তাহা হইলেই, পাটের, ব্যাপারে. ভারত, শ্বাবলী- 
হইতে ,পারে। পশ্চিষদ, , আসাম, : বিবার). 
উড়িষ্যা তো! : ৰটেই--মাত্ৰাজ__সংযুক্ত প্রদেশ: 
প্রতৃতি ‘অঞ্চলেও _* য্যাপকতাবে পাটের” "চাঁষের 
ব্যবস্থা হইতে পারে। কায: তাহা হইতেছে 
ঞ্বং আশা কর যায় যে. আগামী -&, বৎসরকালের 
মধ্যে :পাটের ব্যাপারে ভারত শ্বোবলমী ' হইবে |. 
ভারতে অপর্যাপ্ত 'তুপায় জমি “রহিয়াছে এ্রধ্‌ং' 
উহাতে ভারতের প্রয়োজনীয়, সন্ত, তৃপা, উৎপঙ্ন, 
হইতে পারে। গত সেপ্টেম্বর, মালের “প্রথম ভাগে 
তারতীয় . পাল্ায়েন্টে তারতের খায় 
আনাইয়।ছেন ' যে,ং. গত -..বৎলরের.: তুলনায়; 
ভারতে ৪* লক্ষ একর অধিক জনিতে তুলার চাষ, 
হইবে। যদি তাহা হয়, তাহা. হইলে ভারত, 
আগামী, বৎসর, হইতেই তুলার ব্যাপারে. 
* স্বাব্ৃ্ী হইবে, এবং) তুলার জন্তু. ভারতকে 
পাকিস্থানের দিকে "চাহিয়া! থাকিতে হইযে.ন1) 


তারতের। প্রশ্জ্নীয়, »খাতশত্তের,. খুব কর, 
অংশই .পাকিহান সরবরাহ করিতে পারে।, 
তাহা, সন্বেও ভারতের পক্ষে” পাকিস্থানের উপুর, 
নির্ভরশীল থাকা সঙ্গত: ছে । বর্তমানে ভাকরা।, 
দামোদর ইত্যাদি সেচ পরিকল্পনার কাজ. যে তাবে, 
অগ্রসর হইতেছে তাহা হইতে আশা. করা যায় যে, 
আগামী "৫ বৎপরকালের মধ্যে. থান্ভশহ্তেয় ব্যাপারে, 
ভারত - সম্পূর্ণ শ্বাধলমী' মা-হইলেও তারতের এই- 
দিক দিয়া পরচির্ভরতা বছলাধাশ হাস পাইবে। 
"দামোদর 'ত্যালী কর্পোরেশনের, চেয়ারম্যান 
জীবৃক্ত এস এন' মজুমদায় সম্প্রতি .এক বক্তৃতায়: 
দামোদর: উপত্যকা উদ্লয়ন ২ পরিকল্পনা) যৃল্পর্কে 
কর্তকগুলি-উৎসাহ-ব্যগ্রক তথা ' বিষযরণ- , প্রকাশ . 
করিয়াছেন। ''ও পরিকল্পনা দশ. বৎসরে - সম্পূর্ণ . 
কার্ধযকরী। করা হুইবে বলিয়া: প্রথমে. ব্রাদ্দ-করা,. 
হইয়াছিল ।' দামে'দর ' নদের' জলশ্রোত নিয়ন, 


‘১ খাত্তোৎপা্ন বৃদ্ধিয়-জ্ড জমির: জলসেচের প্রসার 


ও’জলনমোত হইতে ৰিহ্যৎ" উৎপাদনের একান্ত 
প্রযোজনীয়তা- স্বরণ : ‘করিয়া বর্তমানে এ ' 
পরিকল্পনা. কার্যাকরী করার: কাজ ত্বরা স্বত. করার 
চেষ্টা হইতেছে। শ্রীযুক্ত মজ্ষদার জামাইয়াছেন, 
দশ বৎসরের স্থলে: যাহাতে -€ :বৎসক্গের মধ্যে 
দামোদর নদে ান্তাবিত' আটটি বীধ "নির্মাণ রর! 
যায় এবং) বোখারো নামক স্থানে দাযোদয়ের 
জজশ্রোত-হুইতে বিদ্যুৎ উৎপাছনের, পরিকল্পনাটি. 
যাহাতে ফার্য্যকয়ী, করা যায় সে .বিষয়ে দামোদর . 
ভ্যালী ” কর্পোরেশন, '. বিশেষভাবে, অবহিত. 
হইয়াছেন, তিলায়া ও কোনার নামক স্থানে.বযে 
সুইটি’ বাধ নির্মিত ছইষে, তাহার প্ল্যাম ও নক্সা, 
ইতিমধ্যেই তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। : শীমই' এ 
দুষ্ট, বাঁধের কাজ, সুরু করা 'হইবে। অন্তান্ 

স্থানের বাধগুলি সম্পর্কে প্যান ও নক্সা! প্রস্তুতের: 
কাঁজে হাত দেওয়। হইয়াছে । (বোখারোর )বিদ্াৎ ' 
উৎপাদন কেন্ত্র সংগঠিত হইলে ভাঙাতে ২ লক্ষ: 
ফিলওয়াট। বিহ্যুৎ উৎপন্ন হুইবে। এ সম্পর্কে. 
প্রান তৈয়ার হইয়াছে ।- সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিক ' 
কমিশন." বর্তমানে উছা.'"চুড়ান্ততাবে বিবেচনা : 
করিতেছেন। ও ॥বিদ্াৎ কেন. নির্দাপ সম্পর্কে: 
ইতিমধ্যেই টেওডার গ্রচপ করা হইয়াছে'।- বাধ” 
নিৰ্মাণ সম্পর্কে ' বিদেশী: বিশেষজ্ঞদের... পরামর্শ : 
লওয়া "হইতেন্ে। বাধ. নির্দাণ, সম্পর্কে অভিজ্ঞ 
ইঞ্জিনিয়ারের, সংখ্যা”, এদেশে = কম।: বিদেশী: 
ইঞ্জিনিয়ারদের তত্বাবধানে. ক্তিপয় ' ভারতীয় 
ইঞ্জিনিয়ারকফে ওঁ বিষয়ে “শিক্ষিত :করিয়া, তোলার - 
ব্যর্থ ‘হইতেছে |; যে সব স্থানে বাধ নিল্সিত : 
হইবে সেই.লব স্থানে কাজ চালাইফার উপযোগী. 
বাল 'মসল্লা সরবরাহ কেরা: -হইতেছে'।.: জল :ও.. 
বিছাৎ লরবরাহের ব্যবস্থা,” শ্রমিকদের।'বসবালের ১ 
ব্যবস্থা, প্রভৃতি-ধরপের কাজ ইতিমধ্যো অনেকদূর - 
অগ্রুলর হইয়াছে. : প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত: জওহরলাল 
নেহেরু ছামোদয়: “পরিকল্পনা ' সম্পর্কে বিশেষভাবে : 
আগ্রহমীল।.' দামোদর, ত্যালী কর্পোরেশনের - 
কর্তৃপক্ষ তাছার নিকট সাময়িক রিপোর্ট : পেশ : 
করিয়া ওঁ পরিকল্পনার ; অগ্রগতি সম্পর্কে পতিত 
নেহেরুকে অবহিত -রাখিতেছেন। দশ বলবে, 
স্থলে'পাচ,বৎনরে দামোদর পরিকল্পনা কার্ধযকরী, 


ও৪+, 


uk 


খরা, এই: যেৰ আযোনু .উভোগ আনা, খুৰ 


প্রশংসনীয়, বিয়াই মে করি। - দাযোদর : নদের . 
জলনোত, সিয়ন্বুপ করিয়া তাহা দ্বারা সমীপ্রভী * 
তুভাগে - জলসেচের, হুষ্যবন্থ! : করিবার স্বীম 
রহিয়াছে উহা, কার্যকরী হইলে দেশে খানের 
উৎপাদন উল্লেধযোগ্যুরূপ, বৃদ্ধি পাইবে। , সেদিক 
দিয়া দেখিতে গেলে, বর্তমান জটিল খান সমন্তার 
দিনে দামোদর নদের পরিকল্পনা যতশীয কার্ধ 


পরিণত, হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। তাহা 


ছাড়া, বা নিবারণ ও, জলত্রোত হইতে বিহ্যুৎ 
উৎপাদনের, হুব্যবন্থা : সম্পর্কেও দানোদর্‌ নদ 
পরিকল্পনায়, যথেষ্ট সার্থকতা, রছিয়াছে। . . 

. ...! শর্করা, শিল্পের সংরক্ষণ ..... 
ঢ ভারতীয় শর্করা শিল্পের সুবিধার অন্ত যে রক্ষণ, 
সুক্ষ প্রবর্তিত আছে. আগামী সার্চ. মাসের /শেষে 
তাহার মিয়াদ শেষ হইবে-। ইহার পর.-উ.শিল্পকে 
পুনরায় রক্ষণ শুক্ষের: সুবিধা দেওয়া সঙ্গত, হইবে 
কিনা তাহা..রিবেচনার জন্ভ-সেন্টাল দ্ুগারকেন 
কমিটির উপর. ভার. দেওয়া হুইপ্রাছিল। উক্ত 
কমিটি ভারতীয় শর্করা. শিল্পের স্বার্থে পুনরায়, এক - 
বৎসরের, জন্তু. ও শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা কায়েম, 
রাখিবার নির্দেশ দিয়াছেন.। : 

, ভারতীয় শর্করা শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা উর 
এক বৎসর প্রসারিত করিবার এই প্রস্তাবে আমরা. 
বিস্মিত হুইয়াছি। :. শৈশৰ অবস্থায় যখন কোন, 
শিল্পের পক্ষে, বাছিরের'-গ্রতিবোগিতায় টি কিয়া 
থাকা কঠিন হইয়া জড়ায় তখনই রক্ষণ শুন্ধের 
সুবিধা দিয়া উহাকে, বাঁচাইর! ..রাধিবার চেষ্টা. 
করিতে হয়। 'সে ছিসাবে; ১৯৩২ সালে ভারতীয় 
শর্করা শিলের স্বার্থে বিদেশী চিনির উপর রক্ষণ 
স্তব্ধ বসায়! গব্ণমেন্ট সঙ্গত কাৰ্য্যই: করিয়াছিলেন 


- বলা: চলে।, কিন্তু ১৮ বংলর পরও এীঁ-'শিল্পের 


সংরক্ষগ ব্যবস্থা রায় রাখিয়া চলিবার কোন অর্থ 
নাই । .ক্রমায়ে রক্ষণ গুদ্ধের হুবিধ] ভোগ করিয়া, 
ভারতীয় চিনির. কলওয়ালারা চিনি উৎপাদন. 
বাবস্থার উন্নতি:সম্পর্কে সমুচিত গরজ দেখাইতেছেন 
না. রক্ষণ: শুকর বলে সন্ধা, বিদেশী চিনিকে 
এদেশের. বাজার কইতে হটাইয়! দিয়া, তাহার, 
নিজেদের উৎপন্ন চিনির মূল্য চড়! রাধিয়া দেশের: 
লোকের স্বাধের বিনিময়ে ;নিজেদের মুনা: বৃত্তি : 
চরিতার্থ রুরিতেছেল-।: এদেশের জনসাধারণকে, 
ভায্য দরে উপযুক্ত পরিমাপ'চিনি-যোগাইবার কোন - 
চেষ্টা চিনির কলওয়ালাদের নাই)... কিউবা, জাভা 
প্রভৃতি দেশের তুলনায়,ভারতীয চিনির মূল্য খুবই 
বেশী; অথচ, গবর্ণষেপ্ট বিদেশী, চিনি আমদানীর 
উপয় নিবেধাজ্ঞা! বলবৎ বাঙিয়া এবং চিনি, শিল্পের: 
সংরক্ষপ বাবস্থা কারেন রাখিয়া এদেশে সন্ত! দরে 
বিঞ্রেশী চিনি-আলিবার পথে বাধা শষ করিতেছেন.। 
ফলে. বাধ্য, হইয়)' আজ.. ভারতের জনসাধারণকে - 
দেশী: কলমালিক ও, ব্যবসায়ীদের" দাবী' অঙ্থয়ায়ী, 
মণ পতি ৪*;টাকারও বেশী দরে চিনি খরিদ করিতে 
হইতেছে।. এইভাবে দেশের বাজার সংরক্ষিত: 
রাখিয়! ভারতীয় চিনির. কলওয়ালার! ' বর্তমানে, 
বাহিরের » বাজারে তাহাদের .চিনির : কাটতি 
বাড়াইতে উত্তোগী হইয়াছেন. ভারতের লোকেরা. 
মণপ্রতি ৪০ টাকারও বেশী দরে, চিনি, কিনিয়া 
ফতুর হইতেছে।.'আর পাকিস্থানে ভারতীর 


৩8৮ 


আক: জগৎ”, 


[ ১লা নবৈষ্বপন; ১৯৪৮: 





পোযাইতেছে ন! বলিয়া শুন, 


চিনির' কাটতি খাড়াইবার জন এ, রাষ্ট্রে টন 
তুলনার মণকর! € টাকা কম' দরে এদেশী চিনি 
লরবরাহ করা হইতেছে। " এমন ৰি "উদার চেয়ে, 
আঁঃও কষ দরে ইরান; তুংস্ক প্রভৃতি দেশে. 
ভাঁরতীয় চিনি বৃপ্তানীর আয়োজন চলিয়াছে । ভারতে 
চিনি প্রাপ্য ও কুরদলা' রাখিয়া ও বাহিরে” কম; 
দরে চিনি যোগাইকা এইভাবে রপ্তাশী সম্প্রসারণের: 
ব্যবস্থা আনিকার দিনে তুই 'অশোঁতন বলিয়া 
আয়া মনে করি | ভারতীয় শর্করা শিল্পকে সু প্রতিষ্ঠ 
করিবার জন্ত যে তারতীর জনলাঁধারণ বহু বৎশর 
যথেষ্ট স্বার্তত্যাগ করিয়াছে তাহাদের স্বার্থ অবহেলা 
করিয়া বাছিরের লোকদের সুবিধার রন্ভ সম্তাদরে 
এদেশীয় চিনি রপ্তানীর এই: কার্য্যনীতি নিতাস্তই- 
অভভূত। “সংরক্ষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখিয়া" এদেশের 
চিনির 'কলওয়্যলাদের:.এই 'শ্রেণীর খামখেয়ালীর 
প্রশ্রয় দেওয়া ভারতী 'সরকারের১ পক্ষে আর” 
কিছুতেই সঙ্গত'নছে.| কাজেই ?গবর্ণমেপ্ট চিনির” 
রক্ষণ শুষ্ক পুনর্বহাল করিবার বদলে তাহা” উঠাইযা? 
ওয়া সম্পর্কে মনোযোগী ইইবেনংতবলিয়?, আমরা 
বশী কৰি 1, ভারতীয় চিনির ফলওর়ালারা “যদি 
জনপাধাঁগণের ছুদ্দিনে' তাহাদিগকে স্তাবয দরে চিনি- 
যোগাইবার ব্যবস্থা না [ফরেন তবে? সেক্ষেত্রে: 
স্বার্থের খাতিরে - ‘পস্তা'”:দরের''' বিদেশী চিনি 
এদেশে বিনা” বাধায় আমদানী. হইতে 'দেওয়াই' 
শবণমেণ্টের:পক্ষে-সমীচীন 'হইষে |. .+১7 7৮7 
ইনফেশন ও বীমা ব্যবসায় "4 
 ইনর্লের ফলে: ‘অন্ত অনেক: শ্রেণীর” 
ব্যধলায়ের যত "দেশের “ৰীমা ব্যবসার উপরও 
নিদারুণ- প্রতিক্রিয়া সুচিত! 'হইতেছে।' সাউথ, 
ইণ্তিয়৷ ইঁন্দিওরেন্স এসোসিরেসলৈর বাধিক সভায়" 
বক্তৃতা দিতে পিয়া উবার সভাপতি নিঃ-এন ভি 
নায়ডু সম্প্রতি সৈ শ্রতিক্রিয়ার কথা বিস্তারিততাধে” 
বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন) দেশে: 
ইনফ্লেশন হষ্টি হইয়া লোক্রে'জীবনযান্রার ব্যায়, 
বাড়িয়া চলার" তাহাতে 'দেশৈর বীমা কোম্পানী-- 
সমূহ সুই দিক দিয়া কতি্রন্তছইতে চলিয়া” 
প্রথমতঃ পণ্য সামগ্রীর মুল্য -ও .ভীবনযাআর' ব্যয্ন* 
বৃদ্ধি পাওয়ায় বীমা: কোম্পানীসমূহের' খরচপত্র 
বাড়িয়া যাইতেছে। ':':পলিদি '-প্রাহকদিগকে : 
নাতি বোগাইতে গিয়া “আগের তুলনায় অবিক-. 
ব্যয় দাড়াইতেছে) ". পূর্ধবকার- ফম' জীবনধাজ! ! 


১ ব্যয়ের উপর ভিত্তি করিয়া পুরানো পলিসির 
' রিমুয়েল প্রিমিয়াম নির্ধারিত: হইয়াছিল বীমা 


অফিসের হর্দচারীদের "নাহিয়ান!" -' খেতাব; 
বাড়াইতে হইতেছে; ট্যাসনাবী ও ভাক' কায় - 
যেভাবে বৃদ্ধি গপাইতেছে' তাহাতে. রিয়েল? 
প্রিষিয়াষের পুরানো [হার 5 ৫কাপকানীসমূছ্রে- 
প্রয়োজনের"; ' তুলনায় ৮. লামঞ্শ্তাহীন-:..১ হইয়া; 
পড়িহাছে-। জার্ম।গী 'ও ফ্রান্দে' বীম! ২কোম্পানীর' 
রিহুয়েল প্রিমিয়াম, হার! : উহা আদায়ের. খ্লচ ১ 


ইনফ্রেনের বর্তমান গিতি প্রতিকুদ্ধ' না' হইলে, 


এদেশেও- সেইকপ :সমন্তার হুষ্টি ছইরার . আশঙ্কা” 


আছে।' দ্বিতীয়তঃ মিঃ লাঘুডু বলেন, ইনক্লেশন। 

ও" পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশের লোকদের অ'র্থিক = 

কুর্দশার .কারণ' দেখা দিয়াছে | .. জীবনযাত্রার 

বৰ্ধিত ব্যয় দিটাইতে গিয়া অনেকেই:এখন আয় : 
i 


ধোইতেছে 1 


কোন অর্থ বাচাইতে "পারিতেছে লা । . ফলে, 
লোকের. পক্ষে নৃতন' বীমা পলিসি গ্রহণ করা: 
কঠিন হই উঠিতেছে।' বাহার পূর্বে বাঁধা 
পলিসি গ্রহন ফার়াছে'তাছাদের মধ্যে? অনেকের: 
পক্ষে রীতিরত উহ্থার' পরিমিযান' যোগানো কষ্টকর” 
হইয়া দীড়াইতেছে। - "ফুলে একদিকে” ‘বীমা 
প্রসারের সুযোগ সুবিধা খর্ব ছইরা পড়িতেছে?) 
অপর দিকে পুরানো: পলিলির্-উপর খপ শ্া€ণের - 
মাক্সা ' ও: পুরানো, 'পলিলি' বাতিলের পরিমাপ " 
দিন দিনই বাড়িয়া; চলিয়াছে।.",ইহাতে দেশের 
বীমা কোম্পানী সমূহের সমক্ষে নানারূপ: জটাল 
সমন্তার হাই হইতেছে ' রীধাআইন সংশোধনের" 
জত যে বিল' উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে - 
বীমা কোম্পানী সমুহের ব্যয় হ্রাস” সম্পর্কে নির্দেশ 
রহিয়াছে । "এই ইনক্লেণনের দিনে, এইরাপ. 
নির্দেশঅনেকট। 'অবাস্তৰ'বপিয়াই' মিঃ নায়ুডু-যনে : 
বক্ধেন। বীমা কোল্পানীনৃচছ্য়- ।অনুবিধা দূৰত 
করিতে হইলে ও তাহাদিগকে-.শোচনীয় ক্ষতি. 
হইতে রক্ষা" করিতৈ০" হইলে, ' তীহায় সতে, 
ইনফ্রেশন।।' প্রশমনের! --সুব্যবন্থ- আজ” একাত্ম. 
প্রয়োজন 1:':মিঃ “নামুড়ুর এই মস্তধ্য গআমর!-খুব, 
সমীচীন'বলিপ্নাই বনে, করি৷ : 
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চি বস নিয়া মুনাফা বৃত্তির ». খেলাও উদ্ধায:হইয়া? , 


দেখা যাওয়ায় ভারত' গবর্ণমেন্ট' তাহাদের. গত 
৩১শে: জুলাইয়ের! "বিবৃতিতে এদেশে বস্ত্র 
রেশন'- শর 'পুনঃ গ্রধর্তনের “অভি প্রায়. জ্ঞাপন: 
করিয়াছিলেন, বিবৃতিতে: তাহারা এ সম্পর্কে? 
প্রাদেশিক 'বর্ণমেন্টসযুহকে) প্রয়েজিনীয়-ক্ষেয়তা। 
প্রদান করিয়াছিলেন।কি স্ত১বন্তর ল্গার্কে লোকে রনছুঃখ 
ঘুচাইবাঁর অন্ত 'অবিলন্ধে | রেশন? প্রধা পররর্ভমের। 
সঙ্ক্-আানাইয়াপ্রাদেশিক সরকার, পা 
সে" বিষয়ে বিলম্ব ও," উট Is 
দেখাইতেন্কেন' 1; পশ্চিষ', ১. ব্ঙগ ২: চিত 
জানাইক়াছিলেম/ বস্তু কিরে হাতে যে কাপড় 
রহিয়াছে তাঁহা ৩১শে অক্টোবর, পর্যযগ্ত বিক্রয় করিয়া: 
দেওয়া সম্পর্কে তাহাদিগকে লদয় 'দেওয়া-হুইবে | 
নবৈষ্থর,মীল হইতে" -গ্বর্ণমেন্ট এ প্রদেশে পুরাপুরি, 
রেশন ব্যবস্থা অন্জুদারে কাপড় বণ্টনের, ব্যবস্থা: 
ফারিবেন' 1: কিন্তু 'বর্তষানে '৫বলায়রিক মাল 
সরবরাহ বিভাগের 'মন্্রী শীঘু্ত 'প্রফুন্নচঙ্্ সেন লে: 
সিদ্ধান্ত” পাণ্টাইয়া' "রেশনিং প্রবর্তন . সম্পর্কে 


: তাহাদের নূতন কার্ষাক্রম ঘোষগা। করিয়াছেন ১ 


পশ্চিম' বঙ্গ ।পব্ণযেণ্ট:-নবেঘর - মালে. .রেশনিং/ 
প্রবর্তনের ব্যবস্থা" সম্পন্ন করিয়া.) টঠিতে পারেন! 
নাই। কাজেই নবেঘরেন্'পরিওর্তে ভিসের- হইতে ' 

এ প্রদেশে বনের । রেলন'প্রপা 'কাধ্যকরীছইঢব : 
যে'লৰ ব্যৰসায়ার হাতে কাপড় আছে তাহারা যে 

কোন; মূল্যে আগাষী ৩০শে. নবেম্বর পর্য্যন্ত অন) 

সাধারণের” নিকট কাপড় বিক্রয় করিতে পারিবে 7 
পশ্চিমবঙ্গে বস্তু :রেশলিং প্রবর্তনের 'সহয় এইভারে” 
পিছাইয়া' দেওয়ায় তাহাতে... ক্রেতা. ,সাধারণকে : 
আও এক মাস ব্যবসায়ীদের. মুলাফা বৃতির -জুলুষ- 


নীরৰে বরদাস্ত করিয়া চলিতে হইবে | জনষাধারণের ' 


অবর্ধশীয়্ “ছুঃখ কষ্টেরাতকথা :আনিয়।ও ঠিরেশনিং 
সম্পর্কে এইরূপ 'টাবাহুনা “নীতি. পত্যই খুব: 
পরিতাপের বিষয়,।.. বন্র সম্পর্কে বিনিয়গ্রপ নীতি - 


অবলম্বন কয়িধার ময় পবণযেণ্ট ইছা/ স্পষ্ট করিয়া” 
জানাইযরা দিয়াছিলেন যে, রেশনিংউঠাইযা দিলেও * 
রেশনিং কার্য্যক্রী করার ব্যবস্থা, তাছার। অটুট 
যাধিৰেন। প্রয়ো্রন মনে করিলে যে_ কোন 
সময়ে তাঁছা যথারীতি পুনঃপ্রবর্তুন 'করা ইইবে। 
কিন্তু 'কার্য্যকালে বেণাময়িক ' যাল সরবরাই 
ধিতাপের মন্ত্রী আর্র,রেশনিং' প্রবর্তনের 'প্রস্নোজনীর 
বিবি-ব্যবস্থার... শ্ূভাব বলিয়া : ছঃখ। প্রকাশ, 
করিতেছেন।, 'রেশন্ং কার্ধ।করা করার পূর্বক, 
দণ্তরগত ব্যবস্থা যদি উঠাইয়। দেওয়া হইয়া থাকে 
তবে বেদাযরিক' মাল সরবরাহ" বিভাগ চেষ্টা করিলে 
গত ৩১শে ভুলাই, ভারত গবর্ণমেপ্টের হিবুদ্ধি' 
প্রকাশিত হওয়ার প্র গত তিন-মাসে তাহা তাল, 


ভাবেই | জিয়াইয়। , ভুলিতে, { পারিতেন। 
কিন্ধ আন্তরিকভাবে পেক্পূপ 'কোন' টেষ্ট 
কর! ' হয়-'নাই। ফলে রেখনিং'- প্রবর্তনের: 


তার্খি' ১লা 'ভিসেম্বর পর্যন্ত স্ছাইয়া “দিতে 
ইইয়াছে।. জনকল্যাণমুলক...রিবিব্যবস্থা ফাধাকমী; 
করার ব্যাপারে শ্বাধীনজারত্রে..নদরদী মীরের. 
এই শ্রেণীর টালৰাছনার ভাৰ মোটেই ল্য ধন্যোগ্য 
নে) রৈশনিং' পতিত হইলে ৪নব্বার্খের দিক 
হইতে তাহান কতপ্রলরিবাণে; উপযোগী "হইবে 
মাধ! পিছু চরেগন বস্ত্র যোগানোর,ঢছাডর ও উহার 
ৃপ্য. নির্ধারণের উপরই তাহা রিশ্বেগাবে। নির্ভর 
করিতে” 'ছ। কিন্ত রুই দেন ভিলেম্বর মাপ হইতে, 
এ প্রটদণে বস্ত্র “হেশনিং কার্যকৰী করিবার স্থল 
জ্ঞাপনন্করিলৈওও ছুইটিন্রয়োজনীর [বিষয় সম্পর্কে 
এখন? কোন, কার্ধযনীতি: তিনি ঘেম্ধিপ! করিতে. 
পারিতেছেন-না। তিনি গর আনাইয়াছেন, ১ ভারত, 
গ্বর্ণমেন্ট বিষয়ে: এখনও, কোন পাকা? সি্া, 
প্রচ করেন 'নাই। কাজেই"? সম্পর্কে 
নির্দিভাবে-'উাহার" পক্ষে এ কিছু বলা কঠিন 
মাথা পিছু রেশন “বস্ত্র যোগাইবার: ছার ও রেশম 
ব্নের.?ও স্তাষ্য মূল্য সম্পর্কে। ভারত, - গবর্ণমেপটী, 
এখনও কোন দিদ্ধান্ত প্রহর করিতেছেন, না 3. ইহা, 
বনত'য়েশনিং সম্পর্কে মোটেই ' তলার কথা নহছে। 
& বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের টালবাধনার অল্প ' রেশুনিং' 
প্রবর্তলের তারিখ যেশেব, পর্য্যন্ত চলা ভিসেখ্বরের/ 
পরেও ল্লারও পিছাইরা-:দিতে-হইরে'না তাছ কেও 
ৰলিতে পরে? A ee dls 
রঃ ॥পশ্চিমরঙ্গ- প্রদেশ সম্পর্কে নুতন "<৭ 
১ 8 "তথ্য বিবরণ" চে ই a . a 
স্টিল ববে "এ দেখে" শিক্ষাধীক্ষায় 
প্রসার সম্পর্কে 'স্সম্প্রতি” একটি. জরীপ! -কার্ধ্য' 
পরিচালনা করিয়াছিলেন ॥ ,এ 'জরীপ কার্ধের - 
ফলে কলিকাতা, সর, ও গশ্চিমবজের, বর্ডার 
জনসংখ্যা অবধারণ, কর] সম্ভঃপর হইয়াছে। 
লেখাপড়' জানা লোকের সংখ্যাও নির্ণাত হয়াছে।, 
জরীপ সংক্রান্ত রিপো্টর যে সংক্ষিপ্ত" মরু সংবাদ”. 
পত্রে প্রকাশিত. হইয়াছে, তাহা দৃষ্টেজানা বায়) ' 
১৯৪১ লালে, :যেস্থলে পশ্চিয়বন্গের লোকসংখ্য1.: 
ছিল, কোটি 2২ লক্ষ, বৰ্তযানে, তাছ1-১৭ লক্ষ, 
বাড়িয়া, যোট হ কোটি ২৯ লক্ষ ড়াইগাছে। 
৭ বয়ে’ আলাদাতাঁবে কলিকাতা সছরের লৌক-” 
লংধ্যা ৮৮ লক্ষ :. 'বাড়িদ্বাছে। ১৯৪৪১ সালে” 
কলিকাতার' জনয়ংখ্য।" ছিল-:২৯ (ক্ষ .. ১৯৪৮ : 
লালে তাছ1.:২৯ লক্ষ; াড়াইয়াছে।;০ প্রকাশ, 
কলিকাতায় লোকদের, 'জন্ত খান্ডের যে রেশন কার্ড, 
বর্তষানে চালু আছে, তাহার সহিত উপরোক্ত 
জনসংখ্যার সামঞ্রত রছিয়াছে। [1722৩ 


: শত 'সাত'বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে লেখাপড়া: জানা” 
লোকেয়' সংখা! উল্লেখযোগ্য. পরিমাণে: বৃদ্ধিত 
পাইয়াছে, ‘কলিয়া জরীপ: কার্ষযোর ফলে প্রকাশ, 
পাইযাছে। ৯৯৪১ লালে ১পশ্চিম্বছে - লেখাপড়া 
জানা লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ১৬ ভাগ, 
গত ৭ বত্লরে ওঁ সংখ্য। শতকরা ৮ 'তাগ বাড়িয়া 
বর্তমানে মোট- জনলমন্ত্রির : পতকা 2২৪ভাগা ' 
দীড়াইযাছে। ০7, , 
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দের নৰয় রন পাুব্যের কম যোগানের ভিতয় 
বি পরিমাণ নোট" ছড়ানোর ফলে ভারতে 
ন্ই্নং ক্ুশনের হুচনা হইয়াছিল। বর্তমানে দেশে 
| জিনিযপত্রের উৎপাদন না বাড়িয়া তাহা বয্নং 
দিন দিনই হাস পাইতেছে। ' এই অবস্থায় স্বাধীন 
“ভারতের ' জাতীয় সরকারের ' আমলে নুতন 
করিয়া নোট বৃদ্ধির কার্যনীতি অব্লাখিত হওয়ায় 
‘দেশে  ইনক্রেশনের গতি: তীব্রতর হইয়া দেখা 
দিয়াছে | বর্তমানেও যে দেশে নৃতন করিয়া ৰেশী 
নোট ছাড়া হইতেছে, তারত, সরকারের, 'বাছেট 
“নীতি তাহার যূল কারণ (কতক পরিমাণে 
প্রাদেশিক সরকার সমূহের বাজেট নীতিও বটে )। 
পবরমেন্ ছাদের আয়ের সূদ্তি ব্যয়ের সাম 
রক্ষা করিয়া চলিতে প্ারিতেছেন * না। টা, 
গত প্রভূত দফায় ভারত সরকারের যে আয 
হইতেছে ও এবং তাহারা, খনপত্ মারতে যে 
টাকা সংগ্রহ করিতে পায়িতেছেন গবরণমেন্টে ব্যয় 
হইতেছে সে তুলনা, বেনী । ফলে বাজেটে যী 
রকম ঘাটতি পঁড়িতেছৈ। আর তাহা পুণের 
“অভ রিজার্ভ যা হইতে ক্রমাগতই * নূতন নোট 
ছাড়া হইতেছে। এই" বাড়তি নোট লোকের 
হাতে সঞ্চা বিত হইয়া তাঁছা তাহাদের ক্ষমতা 
-বাড়াইয়। দিতেছে 'লিনিবপত্রের কম যোগানের 
ভিতর সেই বন্ধিত ক্রযুক্ষমতা “নিয় * তাহারা পে 
-সমন্তের অভ কাড়াকাড়ি করিতেছে । ফলে পাদ 
বাপে ধাপে বাড়িয়া ' উঠিতেছে)” এই অবস্থার 
ভারতে ইনক্লেশন দমন করিতে হইলে ' প্রথমে 
্যালান্ড, বাজেট রচনা সম্পর্কে অবহিত, হওয়া” 
‘ওঁ নুতন নোট ছাপানো নীত্তি যথাযন্তৰ ' বধ রা 
কার! ' খুবই: সখের বিষয় এই যে, তারিত 
গবর্ণমেনী ইনফ্লেশন ঘমনের কা্যনীর্তি ' অবলদবন 
করিতে গিয়া এ বিষে তাহাদের অস্পষ্ট সর 
জ্ঞাপন “করিয়াছেন' 17: 
"চলতি বরে কের বাঞ্জেটের ঘাটতি হাস 
ফিরতে তীধারা যথাসন্ভব চেষ্ করিখৈন। পরবর্তী, 
বৎসরে” কেবল আরের ' সহিত বায়ের লাম 
-রক্ষাই নহে, যাহাতে বাজেটে উদ্ধত দেখানো ধায়, 
‘লে’ বিষরেও তাহারা অবহিত হইবেন! ইনক্রেশন 
“দমনের জন্ত প্রাদেশিক গৰমে সমূহকেও 
‘এখন ' “হইতে ''' খ্যালানদ্ড বাঞেটের মীতি 
" অমুলয়ণ করিতে বলা হইয়াছে বাজেট 
-খ্যালান্দ করিতে হইলে” এক দিকে সরকারী আয 
-ববৃদ্ধ করা রর) ] অপর, দিকে সরকারী বধের 
হিত ' লাম ' ব্বািয়া সরকারী "ধঃটপজ- 
বর্তমানের ভূল্নায় হাস : করা প্রয়োজন । এতছুতয় 
-্পর্কে ব্যালান্সভ, বাঞ্জেটের ' বাস্তব যোগ 
স্ভীবদা বর্তমানে, কিরূপ বৃহিয়াছে এলাহাবাদ 
-বিশবধিস্ভালয়ের ' অধ্যাপক ভাঃ'পি পি বন সম্প্রতি 
এক প্রবন্ধে তাহ! ‘বিস্তারিত 'ভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন। গত নপ্তাছে ইনফ্লেশনের প্রতিকার 
সম্পর্কে সরকারী প্রস্তাবলমূহ আমরা মোটামুটি ভাবে 
বিশ্লেষণ ' ও সমালোচন। করিয়াছি, | ডাঃ জৈন যে সব. 
"তথ্য বিবরণ উপস্থিত, করিয়াছেন, তাহাকে ভিত্তি 
করিয়া এঁদপ্ডাহে আমর! এদেশে ব্যালান্দড বাজেটের 
স্থমোগ' সন্তাবনা লম্পর্কে আলোচনা করিব। 


“তাহারা “ জানাইরীছেন, : 


: বাজেট ও ইনজেশন 


aE tes ETF == 


ও চলতি ৯৪৮৩৯ লালের, El যে. লৰ 
বাজেট বা রচিত হইছে তাহাতে এই, লালে 
ৰেন্তীয় গৰর্ণযেন্ট ও প্রাদেশিক. স্রকারসমুহের 
জোট অ আয় ধরা হইয়াছে ৪৯৮ কোটি টাকা | অপর 
'দিকে গবপর্ে্টসমুহের মোট ব্যয় ৫১৫ কোটি 
টাকা ছড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইরাছে | আয়ের 
পরিমাণ অনুমিত অঙ্কের তুলনায় বিশেষ কিছু 
বাড়িয়া! যাওয়ার আশা নাই। ফিত্ধ সরকারী 
ব্যয় অনেক ক্ষেত্রেই বানি ' অঙ্কের তুলনায় 
বেশ কিছু বাড়িয়া ৰাওয়ার লক্ষণ দেখো ধাইতেছে | 
এই অবশ্য এদেশে ব্যালাঙ়্, বাজেটের নীতি 
কার্ধাকরী করিতে হইলে হয় সরকারী বায়ের 
পরিমাণ আয় অনুধারী ৪৯৮ কোটি টাকার সীমাবদ্ধ 
করিতে হইবে] নতুবা আর বাঁড়াইৰার ও হ্যায় 
হাঁস করিবার নীতি অবশ করিয়া: এতচ্ত্র 
‘ভিতর গীম্ট বিধান করিতে হইবে) প্রথমে 
আঁ বৃদ্ধির কথা, নিয়া আলোচনা করা, যাউক । 
ধের সময় জী ও অবস্থার চাপে এয়েশের ৰেহীঃ 
ও প্রাদেশিক গবণমেকনযুছ তাঁহাদের “ আর 
বৃদ্ধির 'জন্ত লোকের উপর' ও “শিল্প es 
উপর “'বেলী' পরিমান ট্যাক্সের ' 
চপাইয়াছিলেন। তাহাতে মিলিত আৰ! 
“গৰৰ্ণমেনট সমূহে, 'নোট:আয় সর্ব্বোচ্চে ১১৪৫-৪৬: 
সালে ৫৯০ কোটি টাকার পৌছিয়াছিল। নেই; 
কথা মনে করিলে - ১৯৪৮-৪৯০ শ্রালের- হিসাবে 
গবণমেপ মুছে নোট ৪৯৮ কোটি); টাকা আয় ণ 
ধরা হইয়াছে তা প্রত স্থযোগ সম্ভাবনার তুলনায়: 


bos ৪ 12৭ কম. ব্লিয়াই সাধারণের (নিকট ধরা; 


, 


| 


+ 


নিত 


ধারণা, ক্ররিবেন। 


' ভেষজ বিশারদ দেনা শীস্তী র 
হিম আয়ুৰ্বেদীয় মহোপকা রাকেশ তৈল , 


হিল ওয়ার্কস, কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত 
ূ রী 
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ইডি. 


পড়িবে। i “ইছা করিলেই টারকারী আর ২ ১১৪৫০ 
সালের, মত. বৃদ্ধি” করা যায় রিয়া অনেকে 
, কিন্ত ৰোত্তব- অবস্থা, রিবেচনা 
করিয়া দেখিলে. র্ভমানে, আয়. বৃদ্ধির ততটুকু 
সুযোগ আছে বলিয়া কিছুতেই মূনে করা যায না. 
ডাঃ জৈন বলিয়াছেন, শিল্প ব্যব্ায়ের, লামধ্য ও 


স্বাথের দি না (তাকাইয়া যুদ্ধে সুময় বেদী হারে 


টা ব্াইবার ফলে ১৯৪৫-৪৬ সালে সরকারী 
আয় বর্ধোচ্চে ৫৯০ কোটা টাকায়- উঠিযাছিল। 
দেশের বর্তমান অবস্থার সরকারী আয় নুতন করিয়া 
ততদুর বৃদ্ধি করা সম্ভবপর লৃছে। এক্ষণে দেশে 
শিল্প পণ্যের উৎপাদন ১৯৪৫-৪৬ সালের তুলনায় 
অনেক ক্ষেতে কেই, বাস ,পাইয়াছে। ইহাতে বেলী 
ট্যাক্স আদার যোগ বৰ্তমানে সীমাবদ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছে। শিল ব্যবসায়ের . উপর, নে ট্যাক্স 
বসালো হইৰে কি, উৎপাদন বৃদ্ধি নরকে, উৎসাহ 
দেওয়ার জন্ত কোন (কোন, ক্ষেত্রে টান হালের 
কাঁধানীতিই, গরমে্টকে বৰং , অব্লাঘন করিতে 
হইছে ১৯৪৮ সালের, হিসাবে কের 
ঘড় তারত, স্মকারের আয় ধরা হইয়াছে ৮০ 
কোটি টাকা 1 উৎপাদন. ‘বৃদ্ধি সম্পর্কে উৎসাহ 
দিবার জগ গবমেষ্ট ৰাহ্রি হইতে, আমদানী: 
কৃত শিল্পোপযোগী কাচামাল ও ব্র্পাতি সম্পর্কে 
পুন্কের হার হ্রাস, করিবার , যে. সঙ্গম প্রকাশ 
করিসবাছেন তাহাতে, এ আয় কমিয়া যাইবে ছাড়া 
বাড়িবে” না! উৎপাদন গুক্কের দফায় যে. ৪৫ 
কোটি টাকা রাজ্য ব্রাদ ক্রা হইয়াছে, নানা 


কারণে, তাহা EF] তুলনায় বশে [বি বাড়ানো 





i 
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চলে না। প্রদেশসমূদ্ে যে তাবে বিক্রয়-কর 
বসালো হইয়াছে তাহাতে কেন্ত্রীয় উৎপাদন শুর 
হার বৃদ্ধি করিতে গেলে দেশে শিল্প, পণ্যের দর 
“নূতন 'করিরা উড়িয়া উঠিবার আশঙ্কা আছে আয 
কর ও কর্পোরেশন” ট্যাক্স মিলাই 22৪৮-৪৯ 


‘সালের হিনাঁবে তারত সরকারের আর ধা হইয়াছে ! 


১৩৭ কোটি টাকা । আয়” বৃদ্ধি সম্পর্কে ফেন্গরীয় 
'সরকার বেশী রকম জোর, দিলে গর কার, প্রাপ্তৰ্য 
'রাজন্ের পরিমাণ কিছুটা সম্ারিত হইতে পারে I 
‘মিঃ লিয়াকৎ আলি খান অর্থসচিব বাকা কালে 
বেশী হারে আরকর্‌ ও “কর্পোরেশন টাক নির্ধারিত 
“করিয়া তিনি ওঁ দফার ১৬৪ কোটি, টাকা আয়ের 
সংস্থান করিয়াছিলেন | সেতাৰে নুন, বররমে্টও 
ট্যাক্স বৃদ্ধির হুযোগ' দেখিতে পারেম। “কিন্ত 
উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে নিকাহ, তাৰ সঞ্যারিত 


হইবে মনে করিয়া বর্তমান গ্রেট আয়কর | 


বৃদ্ধির কারধ্যনীতি অনুসরণ করিতে চান না। “ই 
অবস্থায় বৈল্তীয় সরকারের আয় কোম দিক দিয়াই 
বিশেষ কিছু ষাড়িবার স্তাৰনা নাই। RAS 
j ' এছেশে সৃত্যুকর “ৰসাইয। ও বেদৰ, প্রদেশে 
কৃষিজাত আয়ের উপর কর বলে নাই দেব প্রদেশে 
ও ফর বসাইয়া' ফে্গীয় সরকার অন্ত 'ভাছাষের 
ইমক্লেশন' দমনের পরিকল্পনায় প্রাদেশিক লরকার 


সমুহের আয় বৃদ্ধির একটা আতাব দিয়াছেন | কিন্তু. 


সেরাপ ব্যবস্থা হইলেও মোট আর বেশী কিছু বৃদ্ধি 
পাইবে বলির আশা করা ৰায় না। তারত 
সরকারের ভূত পূর্ব, "অর্থসচিৰ ' এদেশে মকর 
বর্জনের বিল উপস্থিত করিতে গিয়া উহা বারা 
ৰৎসরে ১ কোটি টাকার নত আয় হইবে বলিয়া 
আদাইয়া ছিলে ৰে 'ভাবে এ সম্পর্কে নূতন 


করিয়া: 'লরকামী? ব্লি উপস্থিত “করা হইয়াছে.. 


তাহাতে & কর প্রবর্তিত হইলে উহ! দ্বার! দশ 


কোটি টাকার চেয়ে কম আয় হইবে বলিয়াই মনে; ' 


“হইতেছে (ডাঃ দৈনের অনুমান )।- কতকগুলি 
প্রদ্দেশে বর্তমানে ক্ৃবিজাত আয়ের উপর কয় 
আদায় করা হইতেছে। ১৯৪৮:৪৯ সালের ছিপাবে 


ঞ কর বাবদ মোট আয় ধর! হইয়াছে ২ কোটি টাকা। 


যে সব প্রদেশে কবিপাত আয়ের উপর কর বসে নাই 
সে সব প্রদেশে এ কর বসানো হইলে একর দ্বারা? 
বড় জোক আয়ও ছুই কোটি টাক! আয়ের সংস্থান, 


আর্থিক জগৎ 
গৰ্ণনেণ্টসৰূহকে গ্রহণ করিতে এহইৰে। ফিস্ত 
কেনার | সরকারের ব্যয় নীতি বিশে ক্রিলেটোদিক 
দিয়! তেমন বিশেষ কিছু সুযোগ বর্তমানে আছে 
বলিয়া মনে করা বার নী। একথা সত্য যে, পুর্বে 
তুলনায় নূতন পব্ণমেণ্টের ' আমলে বেসামরিক 
দণ্রসমূ পরিচালনার বায় এবং দেশরক্ষা ব্যয় 
বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে ॥ ১৯৩৮-৩৯ সালে 
স্বরাষ্ট্র অর্থ, বানিত্য, কষ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি 
যাৰ্তীয় ধরণের বেসামরিক দগতর পরিচালনায় 


ভারত “পৰ্ণযেন্টের ব্যয় হইয়াছিল ৩৮ ফোটি 


৯৭ লক্ষ টাকা. তাহা ছিল মোট ব্যয়ের সতকর! 
৪৪ তাগ। ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেটে সেইস্থলে 
প্র সমস্ত ব্রণের বেসামরিক দণ্তর পরিচালনার 
জগত মোট ব্যর ব্য হইয়াছে ১ ১৩৪ কোটি ২৯. লক্ষ 
টাকা | উহা হইতেছে বর্তমানে ভারত কারের 
মোট ব্যয়ের শৃতক্রা,॥৩ তাগ।' দেশরক্ষা ব্যয়ের 
হিসাব, লইলে দেখা’ বায়” ১৯৩৮-৩৯ লালের 
৪৬ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার স্থলে ১৯৪৮-৪৯ সালের 
হিলাবে তাহা ১২১, কোটি ৮. লক্ষ, টাকা, পর্য্যন্ত 

বৃদ্ধি পাইয়াছে। (ৰাঙ্টে অমিত), এইরূপ 
ব্যযবুদ্ধি অবহিত হইলেও একথা, স্বর্ণ রাখা 
প্রয়োজন যে, স্বাধীন দেশের মর্ধ্যাদা লাতেয় পর 
তারতের রাহীক কা্্যধায়া, 


হইতে পারে।: আবগারী শুদ্ধ, বিকরয-ফর গভৃতির : রি 


দিক দিয়) প্রদেশদমূ্ধের আয় বাড়ানোর সুযোগ '' 


বর্তমানে এখন আর বিশেষ কিছু, নাই বলা চলে. 
কাছেই বারে ব্যালাক্সভ, করিতে হইলে এ 
হইতে বিশেষ করিয়া ব্যয় :.হাসের শী 





« বাংলার, তুলে এ 


মাছি মিলম্‌ লিঃ= 


ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ £- 


খ্নধ' মিল | 
বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) 





পোঃ কষ্টিয়া- বাড্ডার (নদ্বীষা। )" : 


নানাদিক দিয়া, 


[ ১লা! নবেম্বর, ১৯৪৮ 





যেতাবে বাড়াইতে হইতেছে তাহাতে সরকারী ব্যয় 
এখন আর আগেকার স্তরে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভবপর ০ 
নহে। সে কারণে বাড়তি ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা 
অন্ততঃ  ফতকাংশ আমাদিগকে মানিয়া লইতেই 
হুইবে। তৰে অহেতুক আড়ন্বর দেখাইতে গিয়া 
বেছিলাবীভাবে ব্যয় বৃদ্ধি করা না হয় ও সরকাম্ী 
কর্মচারীদের ভিগনিটি ৰা মর্ধ্যাদা বৃদ্ধির ভ্রান্ত ' 
ধারণা হইতে মাহিয়ানা ও ভাতার কফ অবান্তর 
ভাবে বাড়াইয়া তোলা ন! হয় সে বিয়ে, লক্ষ্য 
রাখা প্রয়োজন। এই শ্রেণীর অযৌক্তিক বায় 
বৃদ্ধি ইতিমধ্যেই কিছু পরিমাণে ঘটিরাছে। 
আয়ের সহিত বায়ের সাম রক্ষার প্রয়োজনে ও 
ব্যালাশ্ড, বাছেটের, নীতি হইতে এ শ্রেণীর 
ব্যয় “বথাসন্তব ছাটাই করা গব্ণযেন্টের কর্তব্য 1 
তাহা ‘হইলে কিছু অর্থ _খাচিতে , পারে 
সন্দেহ নাই।' সরকারী দপ্তরের বায় স্কেচ 
সম্পর্কে একটি কমিটি বসানো হইয়াছে। Es 
কমিটির সুপারিশ গবরণমেন্ট সমীপে পেশ হওয়ার 
পর দেশের স্বার্থে ও ইনক্লেশন দমনের প্রয়োজলে, 
তাহারা _তদহুযায়ী ব্যয়, হাসের- কার্্যনীতি- 
অবলম্বন করিবেন বলিয়া আমর] আশা করি। 
আয় বৃদ্ধি ও বায় হাসের, যে সুযোগ শুবিধা, 
উপরে ব্দিত হইয়াছে, তাছাতে আহিক্কার দ্বিনেঃ 
কেন্সীয় বাজেট ব্যালান্স করা নিশ্চিত তাৰে 
সম্ভবপর হইৰে বলিয়া মনে ফর! যায়, না। এই, 
অবস্থায় ইলফ্রেশন দমন, করিতে হইলে, 
বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্ক নোট ছাড়ার বদলে- 
এখন হইতে তারত গবর্ণয়েন্টকে শন্তরূপ প্রক্রিয়ার, 
উপর জোর দিতে হবে! লোকের মিকট হইতে.” 
_বেশী পরিমাণ খপ তুলিবার ব্যবস্থা হইলে তাহাতে. 
সাধারণের হাতে কেন্্রীভূত বাড়তি অর্থ টালিরা 
আনার সুবিধা হইতে পারে। ওঁ খণ দ্বার! সরকারী, 
বাজেটের ঘাটতিও সামরিক ভাবে অব্তই মিটালো, 
যাইতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা হইলে তাহাতে, 
নূতন নোট ছাড়িবার প্রয়োজনীয়তা দীড়াইবে না ' 
নূতন অর্থ প্রশায়ণের, অবহিত, পরিগাম. হইতে, 
দশে রক্ষা পাইৰে। তারত. গার্মেন্ট তাহাদের: 
ইলফ্নেশন দূষ্নের কাৰ্য্যনীতি ঘোষণা, করিতে, 
রিয়া খপ করিয়া বাড়তি অর্থ, নিয় মোওয়া সম্র্কে 
জোর, দিয়াছেন, ইহা খের কথা । তরে খর বিষয়ে। 
বাধ্যকরী ধরছে কোন কঠোর, ব্যবস্থা, অব্য: 
হওয়ার সিল্ভাবনা, না দেখিয়া আমরা, ফতকাংশে: 
হতাশ হৃইয়াছি। | বিডি প্রকারের সেৰ্ক্যরী ধুণপত্র, 
বিক্রয় কেজীয়, ও প্রাদেশিক পরর্নেণ্টযযুহ বিশে, 
তাবে সচেষ্ট হইবেন তৰে উহ য় কর ৰা না. 
করা লোকের ॥ ইচ্ছামূলকই রাকিব) ইনক্েপনের, 
দিনে, সূরার, খপপত্র ক্রয়ে লোকের হাতের. 
বাড়তি, অর্থ “বেণী পরিমাপে নিয়োজিত হওয়ার, 
গরুয়োজনীর্তা সত্তেও এদিন সে ব্রিয়ে সাধারণের. 
বিশেষ কিছু আগ্রহ তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়; 
নাই।, এই অবস্থায় বে আরসম্পন্ন লোকদের, 
যো, আয়ের কিছুটা অংশ .খণপঞ্র ক্রয়ে নিয়োগ: 
করিতে হইবে বলিয়া একট! বাধ্যক্রী (বিধান, . 
এদেশে কারধ্যক্রী কর] একস প্রয়োজন 'বশিয়াই 
মনে হইতেছে। সেদিক হইতে ও তারত গব্ণবেণ্ট' 
তাহাদের ধণপত্র:বিক্রযের কাৰ্য্যনীতি সম্পর্কে একট! 
পুনাধ্বিবেচনা করিবেন বলিয়া আমরা, আশা করি, . 











লভ্যাংশ নিয়ন্নণের প্রস্তাব 


দীর্ঘকাল বাবৎ শেয়ার বাজারে যে অচল 
অবস্থার হুষ্টি হইয়াছে পুলাৰকাশের পর তাহা 
দুরীভূত হুইয়া শেয়ারের কাঁজকর্দে উন্নতি দেখা দিবে 
বলিয়া ক্ষীণ আশার লঞ্চার হুইয়াছিল। কিন্ত 
কার্য্যক্ষেত্রে তাহা হয় নাই।, বাজার খোলার পর 
দেখা গেল ক্রেতা অপেক্ষা বিক্রেতার সংখ্যাই 
অধিক এবং নিন্দি কয়েক শ্রেণীর প্রেফারেন্স 
শেয়ার ও কয়েকটি বিছ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানীর 
শেয়ার ব্যতীত অঙ্কাপ্ত শেয়ারের চাহিদাও খুব 
_নীমাবন্ধ। ছুটির পূর্বে যে সমস্ত বেচাকেনা 
হইয়াছে তৎসম্পর্কিত কাজকর্দের দরুণ ছুটির পর 
দুই একদিন সামান্ত ব্যস্ততার পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছিল। কিন্তু ইহার পর পুনরায় বাজার 
অবসাদগ্রস্ত হইরা পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

ইন্ফ্লেশন দমন সম্পর্কে তারত গবর্ণমেপ্ট যে 
সমস্ত প্রস্তাব ঘোষণা করিয়াছেন শিল্পপতি ও 
বসায়ী মহল হইতে তাহার- মোটামুটা সমর্থন 
পাওয়! গিয়াছে বলিয়াই অবকাশান্তে শেয়ার 
বাজারসমূহে উন্নতি ঘটিবে বলিয়া আশা করা 
গিয়াছিল। বর্তমান অবস্থা বিচার করিয়া কেহ 
কেহ বলিতেছেন অস্তান্ক কারণের মধ্যে লভ্যাংশ 
নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবও শেয়ার বাজারকে উঠিতে 
দিতেছে নাঁ। ইনৃফ্রেশন দমনের অদ্ভতম উপায় 
হিসাবে যৌথ কোম্পানীসমূহের প্রদেয় লভ্যাংশ 
নিয়ন্ত্রণ কর! হুইবে বলিয়া ঘোবণ। করা হইয়াছে। 
এই প্রস্তাষের বিশদ বিবরণ এখনও প্রকাশিত 
হয় নাই। এবং বিভিন্ন কোম্পানীর উপর 
ইহার ফিরপ প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা ও সম্যক 
বুঝা যাইতেছে না। লত্যাংশ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবের 
ফলেই এক শ্রেণীর অর্থবিনিয়োগকারীদের মনে 
সন্দেহের ভাব জাপিয়াছে। এই প্রস্তাব কার্যকরী 
হইলে কি ফলাফল দড়াইৰে তৎসম্পর্কে বিস্তৃত 
তথ্যের অতাৰে ' সমষ্টিগতভাবে শেয়ারে অর্থ 
বিনিয়োগকারী অনসাধারণ নৃতনভাবে কাজকর্থে 
অগ্রাগর হইতে দ্বিধাবোধ করিতেছে। 

লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবের ফলে এক শ্রেণীর 
জাদনকারী অর্থবিনিস্নোগের ..অন্তাচ্য লাভজনক 
ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিবে সন্দেছ নাই। দাদনের 
উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইলে ইহার! কোম্পানীর 
কাগজ ক্রয় করিবে কিংবা সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্কে 
গচ্ছিত রাখিয়া হুদ বাবত স্বল্প আযেও সন্ধঃ 
থাকিবে । কিন্ত লভ্যাংশ নিয়স্রপের প্রস্তাবটা 
আলোচনা করিলে অর্থবিনিয়োগকারীদের দিক 
হইতে কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কা আমরা অনুধাবন 
করিতে পারিতেছি লা এবং এই প্রস্তাবের ফলে 
যে শেয়ার বাজারের উন্নতি ব্যাহত হইতেছে 
তাহাও আমরা মনে করি না। সরকারী বিবৃতিতে 
উল্লেখ আছে যে, আদায়ীকৃত মূলধনের উপর 
শতকরা ৬২ টাকা অথবা ১৯৪৮ সালের 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছুই বৎসর মধ্যে 
বিভিন্ন কোম্পানী গড়ে বে হারে লভ্যাংশ প্রদান 
করিয়াছে এই উভয়ের মধ্যে যাছ! বেশী লেই হারে 
যৌথ কোম্পানীসমূহের দেয় জভ্যাংশের সর্কোচ্ 
হার নির্ধারিত হইবে । ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাস 
ছইতে ১৯৪৮ সালের মার্চ যাস পর্য্যন্ত অধিকাংশ 


যৌথ ফোম্পানীই শতকরা ৬২ টাকা অপেক্ষা বেশী 
হারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে । বোম্বাই প্রদেশের 
কাপড়ের কলসমূহের কথাই ধরা যাউক। ৪২টা 
কাপড়ের কলের হিসাব বিবেচনা করিলে দেখা যায় 
১৯৪৬ সালে ১৩টী প্রতিষ্ঠান শতকর! ২০২ টাকা 
হইতে ৫*২ টাকা পর্য্যন্ত এবং ₹৩টা প্রতিষ্ঠান 
শতকরা ১০২ টাকা হইতে ২০২ টাকা পর্য্যন্ত 
লত্যাংশ দিয়াছে । বাকী ৬টী প্রতিষ্ঠান যে লভ্যাংশ 
প্রদান করিয়াছে তাহা শতকরা ১০২ টাকার নিয়ে 
১৯৪৭ সালেও এই সমস্ত কোম্পানীর প্রদত্ত 
লত্যাংশের গড়পড়তা ছার শতকরা ১৭২ টাকার 
নিম্নে যায় নাই। আসামের ৪৭টী চাঁবাগানের 
হিসাৰ-নিফাশ আলোচনা করিলে দেখা যায় 
১৯৪৬ সালে ২৫টী কোম্পানী শতকরা ২০২ টাকা 
হইতে ৬৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত এবং ১৪টা কোম্পানী 
শতকরা ১০২ টাকা হইতে ১৯২ টাকা পর্য্যন্ত 
লত্যাংশ প্রদান করিয়াছে। ১৯৪৭ সালে উক্ত চা 
কোম্পানীসমূহের লভ্যাংশের গড়পড়তা হার ছিল 
শতকরা ২০২ টাকারও বেশী। এই সময় মধ্যে 
ডুয়াস? টেরাই এবং শ্রীছট্টের কোন কোন চা 
কোম্পানী শতকরা ১০০২ টাকা পর্য্যস্তও লভ্যাংশ 
প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে । ১৪টী বৃহৎ 
এক্সিনিয়ারিং কোম্পানীর বিবরণে দেখা যায় ১৯৪৬ 
সালে *টী প্রতিষ্ঠানই শতকরা ১০২ এবং তদপেক্ষা 
বেশী হারে লভ্যাংশ প্রদান, করিয়াছে । আমাদের 
যতদুর ধারণা 'ভাহাতে মনে হয় আলোচ্য ছুই 
বৎসরে সমষ্টিগত ভাবে একমাত্র ব্যান্কিং কোম্পানীর 
শেয়ার হইতেই অপেক্ষাকৃত কম হারে লভ্যাংশ 
পাওয়া গিয়াছে । উল্লেখ করা কর্তব্য যে, উপরোক্ত 
শেয়ারসমূহ সমস্তই সাধারণ শ্রেণীর ( ordinary ) 
অন্তর্ভ.ক্ত এবং এখানে প্রেফারেঞ্স বা অভঙ্গ বিশেষ 
শ্রেণীর শেয়ারের কথা আলোচনা! করা হয় নাই। 
অবশ্য এই সময় মধ্যে কোন কোন কোম্পানী 
শতকরা ৬২ টাকা বা তদপেক্ষা কম হারেও 
জত্যাংশ প্রদাদ করিয়াছে । কিন্তু ইহাদের সংখ্যা 
অপেক্ষাকৃত কম এবং সমস্রিগততাবে বিচার করিলে 
১৯৪৬ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪৮ সালের মার্চ 
যাস পর্যাস্ত এদেশে যৌথ কোম্পানীসমৃষ্কের 


লভ্যাংশের হার যে গড়পডতা শতকরা ৬২ টাকার, 
উপরে ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। 


অধুনা মজুরীর ছার বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বিবিধ 
শ্রমিককল্যাপমূলক পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করার 
দরুণ উৎপাদন ব্যয়ও বুদ্ধি পাইতেছে। এদিকে 
গবর্ণমেপ্টও উৎপন্ন পণ্যের মুল্য বুদ্ধির বিরোধী 
এবং নানা উপায়ে মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার অস্ঘ বদ্ধ- 
পরিকর । কাজেই অদূর ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণ 
ব্যতিরেকেও যৌথ কোম্পানীর লভ্যাংশের হার 
যুদ্ধের কয়েক বৎসরের স্কায় উচ্চস্তরে পৌছিবে 
বলিয়া মনে করা ছুরাশা মাত্র । গবর্ণষেণ্টের 
তরফ হইতে লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণের জন্ম ১৯৪৮ সালের 
মার্চ মাস পর্য্যন্ত হুই বৎসরের গড়পড়তা 
লভাংশের হার বজায় রাখার ভন্ড যে প্রস্তাব 
হইয়াছে তাছাতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাতেও অধিকাংশ 
পুরাতন কোম্পানী শতকরা ৬. টাকার অতিরিক্ত 
হারে লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারিবে এবং নিয়ন্ত্রণ 


না হইলে স্বাভাবিক অবস্থায়ও এতদপেক্ষা বে 
লভ্যাংশ আশা করা যায় কিন! তদ্িষয়ে যথেষ্ট 
সন্দেহের অবকাশ আছে।, 
ছুই বৎসরের লভ্যাংশের গড় নির্ধারণ সম্পর্কে 
সরকারী বিবৃতিটী এখনও অম্পষ্ট রহিয়াছে। উক্ত 
সময়ের মধ্যে যে লভ্যাংশ বিভিন্ন কোম্পানী ঘোষণা 
করিয়াছে কিংবা এই ছুই বৎসরের লাভের উপর 
কোম্পানীসমৃহ্‌ প্রকৃতপক্ষে যে লভ্যাংশ প্রদান 


করিয়াছে ইহার ফোনটী গড়পড়তা হার নির্ধারণের 


ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হইবে তাহা এখনও বুঝা 

ছে না। কোন কোন প্রতিষ্ঠান এখন 
পৰ্য্যন্তও ১৯৪৮ সাল সম্পর্কে লভ্যাংশ ঘোষণা করে 
নাই। এই সমস্ত কোম্পানী বর্তমানে ১৯৪৮ 
সালের দম্ভ উচ্চছারে লভ্যাংশ ঘোষণ। 'করিয়া 
লভ্যাংশের গড়পড়তা হার বৃদ্ধি করিতে সমর্থ 
হইবে। পরিচালক ও অংশীদারদের স্বার্থের 
খাতিরে বহুসংখ্যক কোম্পানীই যে এই গদ্থ! 
অমুগরণ করিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় শতকরা ৬২ টাকা 
অপেক্ষা উচ্চহারে লভ্যাংশ দিতে প্রয়াস করিবে 
তাহাতে সন্দেছ লাই। মোট কথা লভ্যাংশের 


. সর্বোচ্চ হার শতকরা ৬২ টাকা কিংবা তরিক্ে 


নির্ধারিত না করিয়া ভারত সরকার পুরাতন 
কোম্পানীসমূহের স্বস্ত যে ছুই বৎসরের লত্যাংশের 


'গড়পড়ত] হারের স্যোগ দিয়াছেন ভাহাতে 


লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ইনফ্লেশন দমনের কোনরূপ 
লহায়তা হইবে না বলিয়াই আমরা মনে করি। 
ইহার একমাত্র প্রতিক্রিয়া এই হইবে যে, নুতন 
ফোম্পানীর শেয়ার্পে অর্থবিনিয়োগ করার উৎসাহ 
লোপ পাইবে। 

লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে মজুরী নিয়ন্ণ 
করাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া কোন কোন মহলের 
অভিমত। কিন্তু এদেশের বর্তমান অবস্থা 
বিবেচনায় শ্রমিক সম্প্রদায়ের শ্বার্থহানিকর কোনরূপ 
প্রস্তাব আলোচনারও অযোগ্য । লক্ষ লক্ষ শ্রমিক 
যে এখনও জীবনধারণের উপযোগী মজুরী পার না 
ইহা প্রমাণ করিতে বিভ্ৃত আলোচনা কিংৰা 
সংখ্যাশান্রের আশ্রয় নিতে হয় না। কিন্ত ইহাও 
সত্য যে নির্দিষ্ট কোন কোন প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে 
মজুরী, ভাতা ও অল্লমূল্যে খাস্তশ্ত সরবরাহ 
ইত্যাদি বাবদ শ্রমিকগণের যে আয় হইয়া থাকে 
অনুরূপ সরকারী কর্চারিগণও তাহা পায় না। 
মভুরীর ব্যাপক অর্থে কলকারখানা এবং ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন, তাতা, 
বোনাস ও কমিশন ইত্যাদি যদি ধরা যায় তবে এই 
উদ্ভিির যাথার্থ্য আরও স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। 
কারিকশ্রষে নিযুক্ত শ্রমিকদের মভুরীর কথ! বাদ 
দিলেও ইন্ফ্লেশন প্রশযনের উপায় এবং লত্যাংশ 
নিয়ন্ত্রণের অঙ্গ হিসাবে উপরোক্ত শ্রেণীর কর্মচারী, 
এজেণ্ট, দালাল প্রভৃতির বেতন, ভাভা, কমিশন 
ইত্যাদিও নিয়ন্ত্রণের ক্প্ত দাবী উঠিলে তাহা সরাসরি 
অগ্রাহ করা যার না। অতিরিক্ত আয়কর স্থাপনের 
পর দেখা গেল বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ 
অতিরিক্ত আয় বাবদ গবর্ণমেণ্টকে কর দেওয়া 
অপেক্ষা, রাতারাতি কর্মচারী ও এজেপ্টদের ৰেতন,, 
ভাতা এবং কমিশন ইত্যাদি বৃদ্ধি করিয়া দিলেন 
এবং কর্ধার্ধ্যষোগ্য অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ 
হাস করিয়া কর্মচারীদের সত্তষ্টিবিধানে তৎপর 
হইলেন। লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণের ফলেও এই অবস্থার 
পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে বলিয়া আশঙ্কার কারণ 
বর্তমান রহিয়াছে । নিয়ন্ত্রিত লভ্যাংশের অতিরিক্ত 
অর্থ হইতে অংশীদারদিগকে বঞ্চিত করিয়া 
কর্মচারী, এজেন্ট ও দালাল প্রভৃতির বেতন, ভাতা, 
কমিশন ইত্যাদি বাবদ বিতরিত হুইলে লভ্যাংশ 
নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব ইন্‌ফ্রেশন দমনের নামে 
প্রকারান্তরে মুল) বৃদ্ধিরই সহায়ক হুইবে। 


| আগামী ৩১শে অক্টোবর সর্দীর বল্পভতাই 


পেটেলের ৭৪তম জন্মদিন। বহ্েতে- এই 
. উপলক্ষে সর্দার পেটেলকে বিশেষভাবে সঘর্ধনার 
আয়োজন হইতেছে । লাগপুর বিশ্ববিষ্ভালয় 
তাঁহাকে “ড্র অব ল” উপাধিতে ভূষিত করিবেন'। 
দিললীতেও অন্থতম মন্ত্রী গ্যাভগিলের সভাপতিত্বে 
একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হইবে | ভারতবর্ষের সর্ব 
সর্দার পেটেলের গুণমুগ্ধ বছ অস্থ্রাগী ব্যক্তির 
প্রীতি নিবেদনের সহিত তাহার অন্মধিনে, আমিও 
আমার সশ্রন্ধ অভিবাদন যুক্ত করিলায। নীরোগ 
ও সুদীর্ঘ জীবনের মধ্য দিয়া তাহার দেশসেবার 
কীর্তি দীর্ঘকালের ভমক নিরবচ্ছির হউক । এ j 

ভারতবর্ষের রালনীতিতে সর্দার পেটেলের 
অভ্যুদয় কিছুটা আকন্মিক। গান্কীনীতি অনুসরণ 
করিয়া তিনি কষে কখন রাজনীতিতে প্রথয 
যোগদান করিয়াছিলেন সেকথা খুব অল্প- 
সংখ্যক,লোকেরই জানা আছে। বাংল! সাহিত্যে 
শরৎচন্ত্রের মতো ভারতীয় রাজনীতিতে সর্দার 
পেটেলও 'অকন্মাৎ একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া 
একেবারে খ্যাতির শিখরে আপন গ্রহণ করিয়া 


বলিলেন। বরদৌলী তানুকের সত্যা গ্রহের পূর্বে 


খুব ফম লোকই তাছার নাম জানিত, তাহার পরে 
এমন লোক কম যাহার। তাহার নাম 
শোনে নাই) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
তিনি একেবারে প্রথযেই ব্রিগেভিয়াররূপে আম্ম- 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আীবন ইতিহাসে 


“আদার ব্যাঙ্কের” অধ্যায় নাই। 
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স্বদেশে ও বিদেশে সর্দার পেটেলের যে খ্যাতি 


তাহ! তাহার চরিত্রের অবিচল দৃঢ়তার অভ | 
চলতি কথায় তাহাকে কংগ্রেসের ‘লৌহ যানব__ 
'আয়রণ-ম্যান-বলা হয়| এই আখ্যা তাহার 
আকুতি ও তীছার প্রক্কতির সহিত সম্পূর্ণ 
সামজন্তপূর্ণ। তাহার দেহ সুগঠিত, মুখের গড়নে 
কাঠিভের ছাপ, মস্তক কেশহীন। প্রাচীন চিত্রকলা 
ও আধুনিক সিনেমার পর্দায় রোম্যান সম্রাট ও 


খেয়ালার খাতা 


(মতামতের জন্ভ সম্পাদক দায়ী নছেন ) 


সেনানায়কদের যে -বী্ধ্যঘান বৃত্তি দেখা বায়, 


তাহার সহিত সরদার পেটেলের সুম্পই সাদৃপ্ত 
আছে। এইখানে স্বরণ কর! যাইতে পারে যে, 
‘সর্দার’ এই ফাপি শব্দটির মূল দাতুগত অর্থ হইল, 
ল্রাম্ামাণ আক্রযণকারী দলের পরিচালক এবং 
অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, সর্দার পেটেলের 
পিতা সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 


| হাতিয়ার ছাতে লড়িয়াছিলেন। 
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তাহার চরিত্রের, কাঠিত ' সম্পর্কে বহু গল্প 
প্রচলিত আছে। রাজনীতিতে যোগদানের পূর্বে 
তিনি যখন আইন ব্যবপায় করিতেন, তখন খুনের 
মামলা পরিচালনায় তাঁহার লব চেয়ে বেশী দক্ষতা 
দেখা গিয়াছে । একদা কোন, একটি মামলায় 
তিনি আসামীপক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। তিনি 
যখন তাহার দোষ খণ্ডনের যুক্তি উল্লেখ করিয়! 
বক্তৃতা করিতেছিত্েন, সেই সময় আদালতে পিয়ন 
আপিয়! তাহার হাতে একখান! .টেলিপ্রায দ্িল। 


টেলিগ্রামটি খুলিয়া পড়িলেন তাহার পরে তাত . 


করিয়া পকেটে রাখিয়া দিলেন এবং তাহায় পরে 
অবিচপলিত ভাবে" এক ঘণ্টা বরিয়া বক্তৃতা! করিয়া 
অসমাপ্ত সওয়াল শেষ করিলেন পরে জানা 
গেল এ টেলিগ্রাৰটিতে তাহার পত্বীর মৃত্যু সংবাদ 
ছিল। 


Ll ও গু ঞ 
অথচ বাছিরের কঠোর জাব্রণ ও গানভীর্ধ্যের 
অন্তরালে তাহার চরিত্রে যে অত্যন্ত গ্রথর় রসবোধ 
ও কৌতুক প্রবণতা আছে তাহ! খুব অল্প লোকই 
ডানে । কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে মাঝে 


মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে ।- তথ্য ও, 


বেতার বিভাগের আলোচনায় একবায় একজন লীগ 


সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। | 


সদস্ত জিজ্ঞাসা করেন যে, অবাঞ্ছিত পুস্তক এবং 
রচন! পরীক্ষা ও নিষিদ্ধ করিবার সরকারী ব্যবস্থা 
আছে কি না। সর্দার পেটেল বলেন, হ্যা, আছে। 
জিজ্ঞানু ব্যক্তি বীরদর্পে অতিরিক্ত প্রশ্ন করেন, 
“What is the machinery. for that ?” পেটেল 
উত্তর করিলেন, “There is no machinery, 


হেড অফিস-_পি-% মিশন রো! এক্সটেনশন, কলিকাত।। 


উত্তর 


শাখাসমূহ. 
কলিকাতা ৬২, গোরীবাড়ী লেন, 


দক্ষিণ কলিকাতা ৪১৩৮১, রস! (রাড, 
খড়াপুল, কালিয়াং এবং খুলনা । ' 


পি 


Xx 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আই-বি। 





it is done by 20621 তুমুল হান্তরোলে 
পরিষদ কক্ষ ফাচিয়! পড়িবার উপক্রম হুইল । 
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সিডনী কটন করাচী হইতে নিশাযোগে 
হারদারাবাদে অন্রশন্র চালান করিতেছিলেন। 
তাহাছাড়া গোয়া বন্দর মারফতেও ছায়দ্বারাবাদে 
অনেকদিন ধরিয়া বুদ্ধের সাজসরঞাম লশআামদানী 
করিয়া নিজামের  গভর্ণমেন্ট যুন্ধায়োজন 
করিতেছিলেন। ইহাতে বিচলিত হুইরা পরিষদে 
ছায়দারাবাদ সম্পর্কে গভর্ণমে্টকে অবিলম্বে ব্যাবস্থা 
অবলঘনের অঙ্ক কোন কোন লদন্ত চাপ দিতে, 
থাকেন।'  পর্ত্ণমেন্টের পক্ষে সর্ঘাকতী 
বলিলেন, তাহারা যথাকালে বথাবাবস্থা অবলম্বন 
করিবেন।, ইহাতে জনৈক লঙ্গন্ত বিরক্তির 
সহিত গ্রন্থ করিলেন,পসেই যথ! সময়টা কৰে হইবে, 
গবর্ণমেন্ট কি জানেন হায়দারাবাদ দিনে দিনে 
শক্তিসংগ্রহ করিতেছে--gaining strength 
৫85 by ৫851” পেটেগ বলিলেন, হ্যা, জানি, 
রাত্রিতে রাত্রিতেও--৪1৪০ night by night |" 


ক 
নিজের অসুস্থতার মধ্যে এবং কখনও কখনও 


দরকায়ী সরকারী কাজ করিয়াছেন, ফাইল পরিফার 
করিয়াছেন, কর্পচারী ও সহকন্দীদেরল্পজে গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনা করিরাছেন। এমন দৃষ্টান্ত গত একবৎসরে 
বহুবার ঘটিগ্নাছে। অথচ এবার সেপ্টেম্বর মাসে 
একদিন কন্ভা মপিবেন পেটেলের সামার অনুস্থতার 
জড় তিনি এমন বিচলিত হুইয়া পড়িলেন যে, দেশীয় 
রাজ্য সম্পকিত একটি আলোচনার জন্ভ তি, পি, 
মেননকে ছুইবার পেটেলের বাড়ী হুইতে বিফল- 
মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইল ৷ তাহার সেক্রেটারী 
'শঙ্করের শিশু কমাটির অসুস্থতার সময়ে তিনি 
নিজে ডাক্তারের পঙ্গে আলোচনা করিতেন, 
একথা ভাক্তারের নিজের কাছেই শুনিয়াছি। 
নারিকেলের শক্ত মালার মধ্যে শীতল পানীয়ের 
মতো! তাহার রুক্ষতার অন্তরালে একটি অতি 
শ্লেহপ্রবণ হ্বদয় আছে। - 
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দীর্ঘকাল পূর্বে এক মাকিন সাংবাদিক তাহার 
পুস্তকে ভারতীয় রাজনৈতিক গগনের তিন 
জ্যোতিফের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন- গান্ধীজী 
বদি হন ভারতবর্ষের লেনিন, তৰে নেহুরু-টুটস্ষি 
ও পেটেল--্টালিন'। এই উপমাটীর মধ্যে 
নিশ্চয়ই অনেকখানি সত্য আছে.। আন্তর্জাতিক 


 হূতিতঙ্গী, মানসিক গঠন ও ইন্টেলেকচ্যুয়েলিঘমের ' 
দ্বিক দিয়া পণ্ডিত নেহরু ট্রটদ্থির 


ূ সহিত 
উপমেয় শন্বেহ নাই। ঠিক এ বিচারে 
এবং নির্শঘ দৃঢ়তার দিক দিয়া পেটেলের সহিত 
ষ্যালিনের মিল আছে। কিন্ত দুখের বিষয়, 
ষ্যালিন ও টুটস্কির পরবর্তী জীবন ও কর্ণধারার 
সদ্িত এই ছুই জননায়কের কিছুমাত্র মিল নাই। 
ইহার জগ্ভ ভারত-তাগ্য-বিধাতার নিকটে প্রত্যেক 
দেশপ্রাণ ভারতীয় কৃতজ্ঞ রহিবে। 

ভারতবর্ষের সত্যিকার প্রাপশক্তিকে উপঙগন্ধি 
করিবার যাহারা কিছুমাত্র চেষ্টা করিয়াছেন 
তাহারা এইটুকু জানিয়াছেন যে, বহু আপাত- 
বিরোধী শক্তি, ভাবধারা ও মতবাদকে বিশ্বয়কর 
সমন্বয় সাধনের দ্বারা আপনার মধ্যে সে সেগুলির 
সবকিছুকে ধারণ করিয়াছে। হিন্দি ও উর্দি 
ভাবার সমন্বয়ে হিনুস্থানীর হৃতি, হিপ ও মুসলিম 
ধর্দযতের লমস্থয়ে, কবীর পদ্থার, উত্তব এদেশেই 
সম্ভর হইয়াছে । রাজলীতিতেও এই চ্য06185585-ই 


. (শেষাংশ ৩৫৫ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য ) 
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চিকিৎসকদের উপদেশ অগ্রাহ্‌ করিয়াও তিনি ' 








| 


পশ্চিমবজে কাপড়ের রেশল-_-কাপড়ের 
উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি পুনঃ প্রবর্তিত হওয়ার পর 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে ঘোষণা করা 
হুইয়াছিল যে, ১ শলা নবেঘর তারিখ হইতে পশ্চিমবঙ্গে 
কাপড়ের রেশনপ্রথা বলব হইবে। গত ৪ঠা 
অক্টোবর তারিখে পশ্চিম বলের অসামরিক 
সঙ্কবরাছ বিভাগের মন্ত্রী শীপ্রফুল্ল মেনও একটা 
ৰক্তৃতায় এই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। কিন্তু এক্ষণে 
জানান হইয়াছে যে, ১লা ডিসেম্বর তারিখের পূর্বে 
পশ্চিম বঙ্গে কাপড়ের রেশন বলবৎ হুইবে না। . 
ভারতে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন--বর্তমান 
১৯৪৮ সালের প্রথম তিন মাসে ভারতে বিভিন্ন 
শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ সংবাদ পাওয়" 
বাইতেছে, তাহাতে উহা পুনরায় ভাস পাইতেছে। 
বর্তমান বৎসক্ের প্রথম তিন মালে ভারতে ২ লক্ষ 
হালায় টন ইম্পাভ প্রস্তুত হইরাছিল। কিন্ত 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসে উ্ধা ফমিয়া ৎ লক্ষ 
১১ হাজাক্স টনে পরিণত হুইয়াছে। তবে স্কষের 
পট মিলের কলকজা বিগড়াইবার ফলেই 
ইম্পাতের পরিমাণ  কৰিয়াছে। . উহার 
ীপ্রই প্রতিকার হইবে আশা করা যাইতেছে । 
বর্তমান বৎসরের প্রথম তিন মাসে ভারতের 
করলার খনিগুলি হইতে ৮* লক্ষ টনের উপর, 
দ্বিতীয় তিন মাসে ৭৬ লক্ষ টন এবং তৃতীয় তিন 
সালে ৬৭ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হুইয়াছে। তবে 
"সাধারণতঃ বাজলা। বিহারের কয়লার খনিগুলির 
সুখে ৭8 লক্ষ টন কয়ল! মঞ্ধুত থাকে_কিস্ত গত 
আগষ্টের শেষে উহার পরিমাণ ছিল ২২ লক্ষ ৬০ 
হাজার টন। উহা হইতে মনে হয় যে, যানবাহনের 
অভাবে খনির সুখ হইতে অন্ত্ৰ কয়লা সরবরাহে 
ৰিস্ উপস্থিত হওয়ার ফলেই খনি হইতে কয়লা 
উত্তোলনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ভারতের 
কাপড়ের কলগুলিতে বর্তমান বৎসরের দ্বিতীয় তিন 
আাসে ১০৯ কোটা ৬ লক্ষ ২০ হাজার গক্জ কাপড় ও 
-৩৫ কোটী ৯৫ লক্ষ ৮৫ হাজার পাউণ্ড সুত! উৎপন্ন 
'হইয়াহিল। ভূতীয় তিন মাসে ১১৫ কোটা ১৬ লক্ষ 
-** হাজার গঞ্জ কাপড় ও ৩৮ কোটী ২৮ লক্ষ ৭৬ 
হাজার গঞ্জ স্থতা উৎপন্ন হুইয়াছে। বর্তমান 
“বৎসরের দ্বিতীয় তিন মাসে এদেশে ৩ লক্ষ ৭৪ 
" স্থাজান্ন টন লিমেপ্ট উৎপন্ন হয়-_তৃতীয় তিন মাসে 
উৎপাদন .হইয়াছে ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টন। গত 
বৎসর সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসে ভারতে € লক্ষ 
৩ হাজার পাউণ্ড কাচা রেশম উৎপন্ন হুইয়াছিল-_ 
এবার এই তিন মালে ৪ লক্ষ ৯০ ভাজার পাউণ্ড 
-রেশম উৎপন্ন হইয়াছে । ভারতে প্রতি বৎসর ৪০ 
লক্ষ পাউও রেশম দরকার ইটালী ও পান হইতে 
ভারতের প্রয়োজনীয় বাকী রেশ আমদানী হয়। 
ভারতে:বর্তমান বৎনরের প্রথম তিন মালে ২৪ হাজার 
টন কাগন্ত উৎপন্ন হুইয়াছিল-_তৃতীয় তিন মাসে 
ন্উহার পরিমাণ কমিয়া ২৩ হাজার টনে পরিণত 
কইয়াছে। কাগজের অস্ত কাঁচামালের অভাবই 
উৎপাদন হাসের কারণ। 
৷ রেলের নূতন শ্রেণী বি্ঞাগ_ভারত 
সরকারের রেলওয়ে, বিভাগ স্থির করিয়াছেন যে, 


| আজই আবেদন করন। 


ডি 





আর্ধিক দ্রনিয়ার খবরাখবর 


আগামী ১লা জানুয়ারী তারিখ হুইতে ভারতের 
লমন্ত রেলপথে যাত্রীগার়্ীতে বর্তমানের প্রথম, 
দ্বিতীয়, ইণ্টার ও তৃতীয়-_-এই ৪টা শ্রেণী বিভাগের 
পরিবর্তে আপার, ইন্টার ও অগিনারী এই তিনটা 
শ্রেণী বিভাগ করা হইবে । বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর 
অগ্র প্রতি মাইলে ৩০ পাই এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ওল 
প্রতি মাইলে ১৬ পাই করিয়া ভাড়া আদায় কর! 
হয়। আগামী ১লা জানুয়ারী তারিখ হইতে এই 
ছুই শ্রেমীর পরিবর্তে আপার নামে যে শ্রেণী প্রচলিত 
করা হুইবে তাহাতে ভ্রমণ করিতে প্রতি মাইলের 
অন্ত ২৪ পাই ভাড়া দিতে হইবে। এই শ্রেণীর 
যাত্রিগণ উহাদের সঙ্গে বিন! তাড়ায় ৫০ সের পর্য্যন্ত 
মাল নিতে-পারিবেন। ইন্টার ক্লাসের যাত্রিগণকে 
মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেণে ভ্রমণ করিতে প্রতি মাইলে 
> পাই ও অন্ঠাত ট্রেণে ভ্রমণ করিতে প্রতি মাইলে 
৭॥ পাই তাড়া দ্বিতে হইবে এবং উহার! উচাদের 
সঙ্গে বিনা তাড়ায় ৩০ সের পর্য্যন্ত মাল নিতে 
পারিবেম। তৃতীয় শ্রেণীর বদলে অভিনারী নামে যে 
শ্রেণী খোলা হইতেছে তাহাতে ফেল ও এক্সপ্রেস 
ট্রেণের জন্ত প্রতি মাইলে € পাই করিয়া এবং 


অন্তান্ত ট্রেণের অস্ত প্রতি যাইলে ৪ পাই করিয়া' 


ভাড়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই সব যাত্রী বিনা 
ভাড়ার ২৫ সের পর্য্যন্ত মাল সঙ্গে নিতে পায়িবেন। 
ভারতীয় রেলপথসমূহে সমস্ত ইন্টার ক্লাসের যাত্রী 
যাহাতে ঝাক্রিকালে গাড়ীতে ঘুযাইবার স্থান পান 
তজ্ঞপ্ত ব্যবস্থা করা রেল বিভাগের অভিপ্রায় 
রহিয়াছে । 

পাকিস্থান হইতে পাট রপ্তানী 


' পাকিস্থান গব্ণযেন্টের তরফ হইতে প্রকাশিত 


সাম্প্রতিক একটি বিবরণে প্রকাশ যে, ১৯৪৮ সালের 
ভুলাই পৰ্য্যন্ত এক বৎপয়ে পূর্ববদ হইতে বিদেশে 







ইবন কোংনি; 


৪নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 
আমাদের বীষাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রষ্ঠ ম্লুবিব! 
ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
কর্মনিষ্, পরিভ্রগী ও সহিষ্ক কনা 
এজেন্সি দ্বারা প্রচুর আয় কন্িতে 

পারেন। ম্যানেজারের নিকট 


মোট ৫৭ লক্ষ ৫৯ হাজার বেল পাট রপ্তানী 
হইয়াছে। উহার মধ্যে ৪৯ লক্ষ ৯৫ হাজার বেল 
তারতে এবং চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া ৭ লক্ষ ৭৬ হাজার 
বেল পুথিবীয় অস্তান্ভ দেশে রপ্তানী হয়। 

ভারত সরকারের নূতন ধরণের খণ-_ 
তারত সরকার গত ১৫ই অক্টোবর তারিখ হইতে 
ট্রেজারি ডিপজিট রিলিট নামে একপ্রকার নৃতন 
ধরণের স্বল্পমেয়াদী গণ গ্রহণ আয়ত্ত করিয়াছেন । 
গর্ভ ব্যাঙ্কের বোঘ্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ 
ও কাপপুর অফিস হইতে এই থপপত্র প্রদান কয়া 
হইবে এবং এই সব অফিস হইতেই উপরোক্ত 
থণগুলির টাফা পরিশোধ করা হইবে | .লব লময়েই 
এই ধয়ণের খপ গ্রহণ করা হুইবে। তবে ২£ 
হাজার টাক বা উহার ছুই তিন বা বেশীগুণ 
পরিমাণ টাকার হিলাবেই এই খণ গ্রহণ করা! 
হইবে। খণগুপির সুদ এবং আসল টাকা ৬, ৯.ৰ1 ১২ 
মাল পরে শোধ করা হইবে এবং ৬ মাসের খণের 
জন্ত শতকরা বার্ষিক ১ টাকা, ৯ মাসের খণের অন্ত 
শন্তকয় বাদক ১০ আনা এবং ১ বৎসরের থণের 
জন্ত শতকরা বাধিক ১॥০ টাকা হারে হুদ দেওয়া 
হইবে। এই খণের সুদের উপর আয়কর দিতে 
হইবে। এই খপপত্র হস্তান্তর কর! চলিবে না এবং 


, সাধারণতঃ খের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে উহার 


টাৰ! পরিশোধ করা হইবে না। 
ভারত-আমেরিক! বাণিজয--পত ১৯৩৮ 
সালে ভারত হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯ 
কোটি ১৪ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী 
হইয়াছিল। ১৯৪৬ লালে উহায় পরিযাণ ৭৮ 
কোটি ৪৪ লক্ষ ১০ হাজার এবং ১৯৪৭ গালে 
৮৩ কোটী ৭২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা হুয়। 
পক্ষান্তরে ১৯৩৮ লালে উক্ত দেশ হইতে ভারতে 
১১ কোটি ৎ লক্ষ ২০ হালায় টাকার মালপত্র 
আমদানী হইয়াছিল সেই স্থলে ১৯৪৬ সালে ৫৫ 
কোটি ৮৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার এবং ১৯৪৭ 


সালে ১৩৩ কোটী ৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার 
মালপত্র আমদাণী হইয়াছে। 


চোরা.কারবারে ফাসী-_বহছুসংখ্যক খা 
কুপন চুরি করিয়া তাহা বিক্রয় করিবার অপরাধে 
চেকোঙ্গোভাকিয়ায় প্রাগে তিন ব্যক্তির গত 
'১৩ই অক্টোবর তারিখে কালী, হুইয়া গিয়াছে । 
ফরাসী, দেশেও উপরোক্ত ধরণের অপরাধে 
অপরাধী ব্যজিদের ফাসী দিবার জঞ্জ একটি আইন 
পাশ হইতেছে । 


আাশ্রয়প্রার্থার বিদিব্যবস্থা--পূর্ক ও 


, পশ্চিম পাকিস্থান হইতে ভারতে আগত 'আশ্রয়- 
; প্রার্থীদের তদারক ও বিলিব্যবস্থার অন্ত ভারত 


সরফার € জন আঞ্চলিক কমিশনার নিযুক্ত করিতে 
সল্প করিয়াদ্ধেন। পূর্ব পাঞ্জাব ও উক্ত প্রদেশের 
অন্তর্ঙক দেশীয় রাত্যসমূছের জভ একজন, বোস্থাই 
মধ্য প্রদেশ এবং উক্ত দুইটি প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত 
দেশীদ্দ ঘাজ্যের আন্ত ১ গন; সংযুক্ত গ্রদেশ ও 
বিহারের জন্ত ১ জন, দিল্লী আজমীড় মাড়ওয়ার 
রাজপুতনার দেশীয় রাজ্যসমূহ ও মাৎস্ত ইউনিয়নের 


। জগ্ত ১ জন এধং পশ্চিম বাদল! আমান ও উড়িম্যার 


দরঙ্ক ১ জন আঞ্চলিক ফমিশনার.খাকিবেদ। 


৩৫৪ 


পূৰ্ব্ব পাকিচ্ছানে ভারতের ডেপুটি 
হাই-কমিশনার--কলিকাতার ভূতপূর্কা মেয়র 
এবং অবিভক্ত ৰাদলার ভূতপূর্বব মন্ত্রী শ্রীপস্তোষ 
কুমার বসু পূর্ব পাকিস্থানে ভারতের ডেপুটি 
হাই-কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ আবুল 
এল মামুদ পশ্চিম বঙ্গে পাকিস্থানের ডেপুটি- হাই- 
কমিশনার নিযুক্ত হুইয়াছেন। 

ভারতীয় গণপরিষদ-_আগামী ৪ঠা নবেঘর 
তারিখ হইতে দ্বিল্ীতে ভারতীয় গণ-পরিষঙ্গের 
অধিবেশন আরস্ত হইবে। তারতের জন্ভ যে 
খসড়া শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে তাহার প্রায় 
২***টী সংশোধনের অন্ত নোটীশ পাওয়া গিয়াছে। 
আশা করা বার যে, আগামী অধিবেশনেই সমস্ত 
সংশোধনের প্রস্তাব বিবেচিত হইয়া তারতের 
চূড়ান্ত শাসনতন্ত্র শ্থিরীকৃত হইবে । 

. কংগ্রেসের নূতন সভাপতি_কংপ্রেসের 
সভাপতি নির্বাচনে ডাঃ পষ্রতি সীতারাধিয়া 
১১৯৯টা ভোট. পাইয়া সভাপতি নিৰ্বাচিত 
ছইয়াছেন। তাহার, গ্রতিদন্বী প্রীপুরুযোতমদাল 
টেওন ১০৮৫টী তোট পাইয়াছিলেন। . 

॥ ইংলণ্ডে জাতীয়করণের অগ্রগতি 
বৃটীশ পার্লানেণ্টে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে উক্ত 
দেশের অন্ততম সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প লৌহ ও ইন্পাত 
শিল্পকে সরকারী সম্পত্তি-হিসাবে শরকারী 
পর্িকল্পনাধীনে আমার জন্ত একটী আইনের খসড়া 
পেশ কর হইয়াছে । 

চোর! কারবারের বিঢারাদালত-_ চোরা 
কায়বারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচানলের জন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণযেণ্ট ৪পরগপার জেলা ও দায়রা জজ 
গ এয এন গুহরায়,. আই.সি এসকে, সভাপতি 
এবং ২৪পরগণার অতিরিক্ত জেল! ও দায়রা জজ 
শীরমাপদ_ মুখাঞ্ছি ও নৃপেশ্ত্রকুমার, ঘোষকে দদস্ত 
হিসাৰে গ্রহণ করিয়! একটি বিশেষ বিচারাদাদত 
গঠন করিয়াছ্বেন। 


মাজাজে জমিদারী ডর আইন--: 


মাজাজ ব্যবস্থা পরিষদ. উক্ত প্রদেশ হইতে অনিদ্নারী 


প্রথা! উচ্ছেদের জন্ক একটা আইন পাশ করিয়াছেন । 
এই আইনের বলে উক্ত প্রদেশের > কোটী ২০, 


' লক্ষ একর জমি লইয়া যে ৩৮১০টী জমিদারী আছে 
তাহা খাস হইবে। 
কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে! 

পুর্বাবঙ্গ হইতে ইঞ্জিন ।ও মালগাড়ী 

' সপ্তানী-কক্সাচীর সংবাদে, প্রকাশ যে, পশ্চিম 
পাকিস্থানে ইঞ্জিন ও মালগাড়ীর অভাবে মালপন্ডের 
চলাচল ব্যাহত হওয়াতে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিম 


পাঁকিস্থালে, ৬।৭টা, ইঞ্জিন ও একুশত্তের মত. 


মাপগাড়ী পশ্চিম পাঁকিস্থানে, স্থানান্তরিত হইয়াছে । 
পাকিস্থানের, : বছির্ব্বাণিজ্ঞ3-_চলতি,, 
সরকারী / বৎসরের প্রথম হইতে আগ 


পর্য্যন্ত ৫. নাসে পাকিস্থানের করাচী বন্দরে 
ভারত লহ সমস্ত'বিদেশ হইতে মোট ৩০ কোটা 
৪৬. লক্ষ টাকা মুল্যের মালপত্র আমদানী 
. হইয়াছে এবং এই সময়ে ফরাচী হইতে তারত সহ 
সমস্ত বিদেশে ৩*. কোটা .৫৭ লক্ষ টাকা মূল্যের 
মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হুইয়াছে। 

শ্বৌদ্দাবরী সেচ . পরিকরল্পণ|-জান! 
গিয়াছে যে, বর্তমান ইংয়াজী বৎশর শেষ/হইবার 


সংগ্রহের সৌকর্ঘ্যার্থ তারতের ২৫ 


এজন্য গবর্ণমেণ্টকে ১২।. 


আর্থিক জগৎ . 


পূর্ফেই গোদাৰযী সেচ পরিকল্পনামতে কাজ আস্ত 


হইৰে। ‘এই পরিফল্পনামতে গৌঁদাবরী নদীর 


উপরে রামপদ সাগর নামক স্থানে একটা বাধ 
নির্মিত হইবে এবং উহা হইতে মাত্রার পূর্ব 
গোদাবরী, . পশ্চিম গোদাবরী, কৃষ্ণা, শুণ্ট বর, 
ভিজাগাপট্রম ও নৃদর্শর্ণ সার্কারস জেলাতে ২৩ লক্ষ 
একর বানের অমিতে এবং এতদতিরিক্ত-আরও 
২০ লক্ষ একর জমিতে জল সিঞ্চনের ব্যরস্থা হইবে? 
এই পরিকল্পনায় খরচ হুইৰে ১২৫ কোটী টাকা 
এবং উহ! সফল হুইলে ভারতে চাউলের অভাৰ 
একপ্রকার বিদুরিত হইবে । কেম, না. উক্ত 
পরিকল্পনা সফল হুইলে ওঁ লব দেলাতে অতিরিক্ত 
ছিসাৰে বৎসয়ে ১০ লক্ষ টন করিয়া চাউল পাওয়া 
যাইবে, এই পরিকল্পনার ফলে উপরোক্ত জেলা- 
গুলিতে ব্যাপকতাবে বিছ্থ্যৎ সরবরাছেরও সুবিধা 
হুইবে। মোটের উপর ভারতীয় সেচ পরিকল্পনা- 
সমূহের মধ্যে এই *পরিকল্পনাটী অন্ততম সর্ববৃহৎ 
পরিকল্পনা হইবে । 

ধান্ধী কুপন-পাঙ্থী স্তি তহবিলে : অর্থ 
হাজার 
পোষ্টাফিসে আগামী ১৫ই নবেম্বর তারিখ হইতে 
১,২,৫.ও ১০ টাকা মুল্যের কুপন বিক্রয় হইবে। 


* তবে পল্লী অঞ্চলের পোষ্টাফিসগুলিতে মাত্র 


১২ ও € টাকা মূল্যের কৃপন পাওয়া যাইবে । 


এই কুপন বিক্রয়লন্ধ অর্থ গান্ধী শ্বতি তহবিলে 


প্রদত্ত হইবে। 

. ভারভে চিনির ুন্মু্যতা_কিউবা, 
ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে ভারতীয় চিনির অর্ক 
মুল্যে চিনি পাওয়া যায় বলিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট 
স্থির করিয়াছেন যে, উছ্ারা ভারত হইতে চিনি 
য় করিবেন না। ইতিমধ্যেই পাকিস্থান 
(কিউবা ও ব্ৰাজিলে বহুল পরিমাণ চিনির. অর্ডার 
দিয়াছেন। ' 

' পাকিম্থানে পাটের চাব--পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক প্রকাশিত পাটের চূড়ান্ত পূর্বাভাস 
অনুসারে চলতি ১৯৪৮-৪৯ সালে পাকিস্থানে মোট 

১৮ লক্ষ ৭৭ হাঁদার একর জমিতে পাটের চাব 
হইয়াছে এবং উহাতে' ৫৪ লক্ষ ৭৯ হাজার বেল 


' পাট উৎপর হইবে। 
পাকিস্থান ষ্টেট ব্যাক্ষের মৃতন ডিরেক্টর 
_ পাকিস্থানের কেন্ীয ব্যাঞ্চ দ্বি ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব. 


পাকিস্থানের অভ্ভতম ডিয়ে্টর শলীযোগেশচঙ্গ দাস 
পদত্যাগ করাতে তৎস্থলে ঢাকার সরকারী উকিল 
জী পিকে ঘোব উক্ত ব্যান্কের অন্ততম ভিরেকউর 


' মনোনীত হুইয়াছেন। 


ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাউল রপ্তানী-_চলতি 
১৯৪৮ সালে ব্ৰহ্মদেশ হইতে টুবিদেশে ১৪ লক্ষ ২০ 
হাজার টন চাউল রপ্তানী হইবে বলিয়া আশা করা 
পিয়াছিল। উহার মধ্যে ইতিমধ্যে ১১ লক্ষ টন 
রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ১২॥ 
লক্ষ টনের বেশী চাউল রপ্তানী হইবে না বলিয়! 


ঘর ১ন-২শম্মভলা 7 ত) কক লি টা তা, 





[ ১লা নবেম্বর, ১৯৪৮ 


. মনে হইতেছে । আগামী ১৯৪৯ সালে উক্ত দেশ 


হইতে ১০ লক্ষ টনের বেশী চাউল বিদেশে রপ্তানী, 
হইবে না। ব্রহ্মদেশে কমিউনিষ্ট অভ্যুতীনই চাউল 
রগ্তানী হাসের প্রধান কারণ। 


পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রসার গত ১৯৪১ 
সালের মাথাগুণতির বিবরণ অনুসারে পশ্চিমৰদের 
শতকরা ১৪ অন লোক লেখাপড়া জানা ছিল। 
সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট একটী তদন্ত করিয়া 
এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্তমানে এই 
প্রদেশে লেখাপড়া জান! লোকের সংখ্যা শতকরা 
২২ অন। এই তদন্তে আরও প্রকাশ পাইয়াছে 


“যে, উক্ত ৭ বৎসরের মধ্যে কফলিকাতার জনসংখ্যা 


২১ লক্ষ হইতে ২৯ লক্ষে এবং পশ্চিম বাঙলার 
জনসংখ্যা ২ কোটী ১২ লক্ষ হইতে ২ কোটী, 
২৯ লক্ষে পরিণত হুইয়াছে। | 
পশ্চিমবজে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা 
সর্বশেষ বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গে 
গত ৭ই অক্টোবর তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ব হ 
আশ্ররপ্রার্থী হিসাবে ১৪ লক্ষ লোক আসিয়া 
উছার মধ্যে ফোন স্থানে কতজন আশ্রয় 
রহিয়াছে তাঁহার বিবরণ এইকপ--কলিকাতা! ৮ 
লক্ষ ২৯ হাজার ৯২৯, নদীয়া ১ লক্ষ ৯৫ হাজার 
১৯৭, ২৪ পরপণা ১ লক্ষ ৯ হাজার’ ৪৭৯, বর্ধমান 
€৯ হাজার ১৬৭, মুশিদাবাদ ৪৭ হাজার ২৫০, 
জলপাইগুড়ি ৩৭ হাজার ৩৭, ছগলী ৬৪ হাজার ৮৬, 
হাওড়া ২৯ হাজার ৪৯৫, মেদিনীপুর ২৩ হাজার 
১৬৬, পশ্চিম দিনাজপুর ১৫ হাজার ৮৭, দার্জিলিং 
৬ হাজার ৭৯৬, বাঁকুড়া ৬ হাজার ৪৬২, বীরভূম 
৪ হাতার ৬২, মালদহ ৪ হাজার | তবে লাহোরে 


.এফটা বিবৃতি প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্থানের অর্থ ও শিল্প 


বিভাগের মন্ত্রী অলাব হামিদুল হক' বলিয়াছেন যে, 
এই পর্য্য্ত পূর্ববঙ্গ হইতে কোন হিন্দু আশ্রয়প্রার্থী 
হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে বাঁ অন্ত কোন স্থানে যার নাই ॥ 
মান্রাজে পাটের চাষ-_দক্ষিণ ভারতের, 
ত্রিবান্ধুর রাজ্যে পাটের চাষের ব্যবস্থা হইতেছে 
এই সংবাদ পূর্বেই প্রকাশিত হুইয়াছে। সম্প্রতি, 
জান! গিয়াছে যে, মান্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর,. 
টিনেতেলী, দক্ষিণ /কানাড়া, মালাবার, গুন্টুর ও 
গোদাবরী জেলাতেও ব্যাপকভাবে পাটের চাষের 
অন্ড আয়োজন চলিতেছে । ভারতে প্রত্যেক, 
বৎসর ৭০ লক্ষ বেল পাটের প্রয়োজন হয়। উহার" 
মধ্যে বর্তমানে বৎসরে ২০ লক্ষ বেল করিয়া পাট. , 
ভারতে উৎপন্ন হইতেছে। বাকী ₹০ লক্ষ বেদ 
পাটও যাহাতে সত্বর ভারতে উৎপন্ন হইয়া পাটের 
ব্যাপারে ভারত শ্বাধলম্ী হইতে পারে এগ. 
তারত সরকার বিশেষ আগ্রহামিত হইয়াছেন। ' 
নিউজ প্রিণ্ট সম্বন্ধে কড়াকড়ি ক্বাস-_. 
ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, এখন হইতে. 
এদেশে সকলেই সংবাদপয্স মুদ্রণের কাগজ- 
(নিউজ প্রি) ক্রয়-বিক্রয় এবং উহা বে কোঁন- 
কাজে ব্যবহার করিতে পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে । 
তবে যাহারা সংবাদপত্র প্রকাশ ছাড়া অন্ত কাছে 
নিউজ প্রিণ্ট ব্যবহার করিবে তাহাদিগকে প্রত্যেক 
মালের ৭ তারিখের মধ্যে উদ্ধার পুর্ব মালে উহ্ারাঁ 
কত কাগজ ক্রয়, বিক্রয় ও ব্যবহার করিয়াছে তাহা 
গবর্ণমেন্টকে জানাইতে হইবে। | 







সি লই 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২১শে অক্টোবর--এ সতাকে। 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে বেশ রফম মন্দার! 
ভাব লক্ষিত হইয়াছে । কাজকারৰার ' সম্পর্কে 
'ব্যখলায়ীদের বিশেষ কিছু উৎসাছ ছিল না। ভারত 
“গরবর্মে্ট শিল্প পণ্যের উৎপাদন সম্পর্কে উৎসাহ: 
দিবার অন্ত 'লানাধিবয়ে কনসৈলন ও রিলিফ সংক্রান্ত, ' 
শস্তাবগুলি বিস্তারিত তাবে প্রকাশ ফরিয়াছেন।? 
'তৎলত্বেও বাজারে মন্দার তাৰই চশিতে ; 
বাগে রগ প্ৰহাৰ ভিতর কলিকাতায় . 
টেলিফোন অফিসে অগ্নিকাণ্ডের, ফলে এক্‌. 
বেশীরকষ বিপর্যয় সুচিত হয়। টেলিফোন সংযোগ , 
নষ্ট . হওয়ার .কলিকাতার . শেয়ার ' 7 বাজারে ; 
কাজকারবানের খুবই অবসাদ দেখা দিরাছে। 
অনেক কোম্পানীর শেয়ার দরই নিয় রাওীর ভিতর 
ওঠানামা করিয়াছে। ক্যালকাটা... ষ্টক এক্সচেঞ্জ 
[পিয়েশন, ইণ্ডিয়ান- আররণ:. এণ্ড ট্রীল' 
স্পানীর শেয়ার ঘরের যে নিয়ত, ছার ' বাধিয়া « 
'ঁধযাঞ্চিলেন লেই দরে এখন আর. শেয়ারের কোন " 
ব্ধরিন্দার মিলিতেছে না। কোম্পানীর কাগজের, 
রও এলধ্যাছে ক্রিছু নামিয়া আসার, লক্ষণ দেখা 
গিয়াছে। গবর্ণষেন্ট ইনফ্লেশন দমন সম্পর্কে 
তাহাদের কার্ধযনীতি ঘোষণা করিতে ' ' গিয়া, 
লভ্যাংশ নিরজ্্রণের যে প্রস্তাৰ করিয়াছেন 
'ভাঙার তাৎপর্য্য , সম্পর্কে অনেক ব্যবসামীই 
'উৎৰুষ্টিত ছিলেন। 'সপ্তাছ্ের শেষ দিকে ভারত 
শবর্ণমেন্ট তাছাদের এ প্রস্তাব কার্ধ্যকণী করার. 
“জন একটি অভিনাম্প জারি করিয়াছেন। এ! 
“অভিনান্দে লত্যাংশ নিয়ম সম্পর্কে সয়কারী প্রস্তাব 
“কোন কোন দিক ' দিয়া ব্যাথা ও বিশ্লেষণ করা: 
হুইয়াছে। অভিনাব্দটি দেখিয়া লত্যাংশ নিয়স্রণের ॥ 
‘ফলে দেশের পুরানো শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানী- ' 
আলির বিশেষ 'কোন ক্ষতি ও অন্বিধার কারণ, 
* দক্ধাড়াইবে না বলিয়াই বুঝ! যাইতেছে। এই" 
"অবস্থায় আগামী -সঞ্তাছে কলিকাতায় - শেয়ার 
, 4 মাজারে কিছুটা উৎসাহ তৎপরতায় তাৰ হুচিত' 
‘হইবে বক্িয়।'আশা করা বাইতেছে। 
অড কোম্পানীর কাগজ বিভাগে অ. -টাকা 
সুদের ( ১৯৮৬ ) খণপত্রের দয় ৯৯॥৩০ আনা, ৩৯ 
“জদের ( ১৯৪৯-৫২ ) খ্রণূপত্রের হর ১৯৭৯ আনা, 
“৩৪২ টাকা সুদের ( ১৯৬০-৭০) খণপত্রের দর ১১০০ 


আনা ও ৩৯ টাকা সুদের (১৯৬৬-৬৮) প্কণপত্রের-_ 
রর ১৯০৮৯ আনা দাড়াইয়াছে 


অন্ত প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর 
নার্ক্বোচ্চ শেয়ার দর নিরনবপ দাড়া ইয়াছে £-_ব্যাঙ্ধ 
এলাহাবাদ ২২৫২ বেল সেন্ট্রাল ' ১০৯ রিজার্ভ 
১১২৫০? কয়লার খনি--তারত ৬০, বিয়া, ২২০, 
"তালচর ৪4/* ). চটকল--বিরলা ৪২৯, হাওড়া, 
৬৭০, মেঘলা ১৫১২) বিবিধ--পাটনা ইলেকৃ্রিক 
৩1৮, নিউ এলিয়াটিক ৪৮০০, ক্যালকাঁট। ট্রাহস্‌, 
১০, ইণ্ডিয়ান স্কাশনাল এয়ারওয়েজ ৬৮০০), 
ছালিমারা ( চাঁ-ৰাগিহয ) €১০ | 


পাটের বাজার 


vt 














$ 


কলিকাতা, ২৪শে অক্টোবর--এ সপ্তাছে করাচী 


স্বইতে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্ট 


ত্র হা 


আনা যায় ১৯৪৮-৪৯ সালে ৯৪৮৪৯ লালে পাদিছালে! ১৮ লক্ষ 

৭৭ হাজার একর,মিতে পাটের চাষ 'হইরাছে।:- 
পূর্ব বংসর পাটের জবির পরিমাপ ছিল, 
২৯ লক্ষ ৫০ হাজার একর। সে- হিসাবে 
এবার পাকিস্থানে শতকরা ৮৮ তাগ.কম' জমিতে 


পাটের চাষ হুইয়াছে। এবৎসর যে: পরিয়াণ . 
জমিতে পাট চাষ হইয়াঞ্ছে তাহার ফলে পাকিস্থানে, 
১.১১৪৫, না-ও গিনি :€প্রতিথও ) ৭৬1 আনা; 
১, দীড়াইরাছে। | 1 


£5 লক্ষ ৭৯ হাজার বেল পাট উৎপন্ন রে বলিয়া 
অনুমিত হুইতেছে। 0০, 

এ লপ্তাছে কলিকাতার, বাজারে পাটের? 
বিকিঞ্চিনি হইয়াছে কয । সুপারতাইজড, জাত 


' ৰটম পাট প্রতি মণ ৩৮০ আনা দরে বিভ্রীত - ডাইযাছে। 


হইয়াছে; পাক! বেল, বিভাগে কাজকারবার , 
প্রীয় কিছুই হয়, নাই বলা চলে। 


4 


ত্রিপুরা-আসাম রাজপথ- ত্রিপুরা রাজ্যকে :'' 


আসামের লিত রাজপথ হারা , সংযুক্ত করিবার : 
জন্য ভারত সরকার ত্রিপুরা হইতে 'আলামের কুর্তি 
পৰ্যন্ত একটা রাজপথ সিরশ্মাণে অবতীর্ণ হুইয়াছেন। 
এজন্য আগরতলা ও ধর্দসাগরে হুইটী ইজ শীয়ারের , 


টে 
+ 


? . /) /11(সোন1)ও ও ‘রূপা : 
.- কলিকাতা, ! হ৯শে, “অক্টোবর-_এ লপ্তাছে :? 


টি বাজারে সোনাক দরের কিছুটা মিরগতি :. 
লক্ষিত হুইয়াছে। গত হংশে অক্টোবর বোশ্বাইয়ে ৷ 
প্রতি, তরি সোনার,! গর ছিল :১১৪/%* আনী। ' 
অস্ত তাহ], ঈীড়াইয়াছে ১১৪৮৯ আনা! , 
কলিকাতা বাজারে অস্ব প্রতি তরি শোনার দর 


অন্ত বোষ্বাইয়ে' প্রতি” ১৪৪’ তরি রূপার দ্য 
১৭৩/%০ আনা ও কলিফাতায় তাছা। ১৭৬/০ আনা 








খেয়ালার, খাতা, . 
(৩৫২ পৃষ্ঠার পর) .. 
১ ছুই বিপরীত ও যুযুধান মতবাদের, মধ্যে লস 


' সাধন. করিয়া তারতবর্ধকে-.শক্তিদান করিবে এই ' 
: বিশ্বাস, আমার আছে। এই, বিশ্বাস . বিগত 


{এক বৎসর কালে দৃঢ়তর হইয়াছে | | 
+ Ll | 


নেহরু ও পেটেল Sed ছুই নেন্ত।' 


অফিল বসান হইয়াছে। এই রাস্তাটা ১৮০ মাইল ' কোনটিই তুলনায় কম্‌ বা বেশী নয়। তৃতীয় নটি. 


লঙ্বা হইবে এবং বর্তমানে উার কাজ. জত অগ্রর 


হইতেছে। 
' পশ্চিম বাজলার অতিরিক্ত বাজেট - 


ঘাতকের গুলির আঘাতে ' চিরযুদ্রিত হইয়া 
গিয়াছে। অভিস্ন্ধিপরায়ণ ব্যক্তিগপের: আগ্রছ, 
প্রচার ও চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া! দিয়া নেহরু ' ও পেটেল 


চলতি বৎসরের জন্য পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট উহাদের _ অপামান্ত শ্রকোর সহিত তাঁরতবর্ধকে বিগত 
বাজেটে যেরূপ হারে ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়াছিলেন এক বৎসরের বহু সঙ্কটের মধ্য দিয়া কল্যাণের * 
. তাহার তুলনায় প্রায় এক্‌ কোটা টাকা বেশী ব্য ' ও সমু দ্ধর পথে পরিচালনা করিয়াছেন ; এখনও : 


হওয়াতে পশ্চিমবঙ্গ গব্ণমেণ্ট উক্ত টাকার. জন্য 


করিতেছেন। প্রাত্যহিক. জীবনে স্বামী ও দ্রীর 


একটা, অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করিবেন বলিয়া মধ্যে সর্বব্িয়ে এক্যমত ন রছিলেও শ্রদ্ধা, প্ৰীতি ' 
জান! গিয়াছে), পশ্চিমবঙ্গ আইন সতার' আগামী '* ও লক্ষ্যের অব্য দ্বারা নংলারযাজা সঠুতাৰে : 


ফেব্রুয়ারী, মাসের. বাজেট অধিবেশনে এই, 


চি 


তিরিক্ত বার়েট উপস্থিত করা হুইবে। . .. 
০০১৩০ পরিপূরক? 
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ম্ভামবাজার, 27 ব্নগগা, 
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“ উপযুক্ত. জামিনে টাকা পার দেওয়া” হয়], 
সকল. - প্রকার ব্যাকিং কাষ্য ক্রল্লা হয়। 


পরিচালিত হয়। নেহরু ও. পেটেলও তেমনি , 
ভারতীয় রতি ও রা পরিচালনায়, পরস্পরের . 
& টি re 
মহাত্মা ছিলেন ভারত্বর্ষের আত্মা । য়া 
মষ্ান্‌ আদর্শের তার বছন ' করিবার গুরুণায়িত্ব : 
 বীঁহাদের.হণ্ডে ভুত, তাছাদের নেতৃত্ব করিতেছেন, ' 
' নেহরু: ও পেটেল। নেহরু ভারতের হৃদ, 
পেটেল ভারতের ৰাহু { হৃদয় না থাকিলে বানু 
হিংন্রতায় নিয়োজিত হয়) বাছ না থাকিলে শুধু 
হৃদয় নিষ্ফল ভাবপ্রবপতায় অপচয় হয়। এই 


ছুইকে একই লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করি! মহাত্মাতী 
এমন এক আশ্চর্যযপ্রনক 6690. জ০:-এর দৃষ্টান্ত 
সাখিয়া মিয়া'ছ্‌ন বাহ ভারতের অতীত এঁতহ্ের' 
সহিত ' সদতিপূৰ্ণ এবং, তবিন্যৎ সন্ভাবনার পক্ষে 
অমুকুল। 71. লোখেয়ালী 
! হ৯পে অক্টোবর, ১৯৪৮ 
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.পন্চিম বলের শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেজো,. 

অবস্থিতি, পা, শাখা অফিস অপিনার লেখায় 
''নিয়োজিত৭' ১ 

5" ১ প্ৰ্যাঞ্চিং” ও দরবার নে অপ রোশন - - 
যোগ ব্রিক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য বীনা 

১ সৃ্রিক্সানাদের কর্দগন্থা নির্দেশক ।. : 
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পরগতিসীল ও নিবো ছাতা প্রতিষ্ঠান. 
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Monday th Novenibes, 1948. 8 সবার, শে কাৰ্তিক, ১৩৫৫, 





পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগীদের সম্পর্কে 
সর্দার প্যাটেল 
পূর্ব হইতে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা দলে 
দলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া আসিতে আরম্ভ 
করায় যে সমস্তার হরি হইয়াছে নাগপুরে এক 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে* সর্দার 'বল্লততাই' প্যাটেল তাহার 
উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পাকিস্থান “যদি 
হিন্দুদের বসবাসের পক্ষে একটা প্রতিকুল অবস্থা 


হাট করিয়া ' সেখান' হুইতে তাহাদিগকে 
চলিয়া বাধ্য করে, তবে পাকিস্থান 
হইতে এই লব বাস্তহারাদের বসতি সংস্থানের 


উপযোগী একটা এলাকা ভারতীয় যুজরাষ্ট্রকে 
ছাড়িয়া দেওয়! সম্পর্কে পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টকে 
রাজী হইতে হইবে। ভারত. গবর্ণমেপ্ট 
এই দাবী উপস্থিত করা সম্পর্কে বদ্ধপরিকর 
হুইয়াছেন। এজদ্ভ যে কোন মন কবাকষি ও যে 
কোন বিরোধের সুচনা হউক না ক্রেন ভাত 
গবর্ণমেপ্ট তাহার সন্মুখীন হইতে প্রস্তুত আছেন। 
, সর্দার প্যাটেলের এই 'ধরণের নিতাঁক উক্তি 
ও সুম্প্ট দাবী তাছার শ্বভাবন্ুলত দৃঢ় মনো- 
ভাবেরই পরিচয় দিতেছে । পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে হিন্দুর] 
বে আজ সরিয়া আগিতে বাধ্য হইতেছে পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টের সহামুভূতিহীন মনোরত্তিই তাহার 
মুল কারণ । মুসলমান জনলমান্ছের একাংশের বিরূপ 
, আচরণ ও সুকৌশল 'অতিবানের্র ফলে পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুরা আজ তাহাদের পূর্বেকার ব্যবসা বাণিজ্য 
ও জীবিক। হারাইতে বসিয়াছে। খন্তি, বস্ত্র প্রভৃতি 
এত্যাবপ্তকীয় জিনিযের চড়তি মুল্য প্রতিরোধ না 
করিয়া পাকিস্থান পগৰবণমেণ্ট তাছাদিগকে সর্বস্বান্ত 
করিবার যোগাড় করিরাছেন। অধিক কি গুণ 
প্রকৃতির মুসলমানদের চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানির, 
ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের পক্ষে ধনসম্পদ ও মান 
সন্ত্রম লইয়া বীচিয়া থাকা আত্ম কঠিন হইয়া 
দীড়াইয়াছে। পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের পুলিশ এই 
সব অনাচারের প্রতিবিধান করিতেছে না। 
সঙ্গতিপন্ন হিন্দুদের বদ্দুকের লাইসেন্স বাতিল 
করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে যে ফোন কারণে ধর- 
পাকড় করিয়া তাহারা বরং উহ্াদিগেক্ নির্যাতনের 
পথই প্রশস্ত করিতেছে । পাকিস্তান হইতে চলিয়া 
আলা সম্পর্কে উছাঁ হিন্দুদের উপর পাকিস্থান 


সাময়িক টস 
মন্টে পরোক্ষ চাপ ছাড়া আর কিছু নহে! 
আর তাহার ফলে হিন্দুরা আত্ম নিজেদের বাস্তুভূনি 
ত্যাগ করিয়া আশ্রয়ের. জন্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 
চুটিয়া আলিতে বাধ্য হইতেছে।- সংখ্যালঘু শ্রেণীয় 
লোকদের লম্পর্কে এতদূর অবিচারমূলক মনোতাব 
কোন বারের, টি নীতিসন্ত নহে। দেশ 
বিভাগের লময়, স রর স্বার্থ সংরক্ষণ 
সম্পর্কে লীগ ও কংগপ্রেদি নেতারা: যেসব প্রতিশ্রুতি 


দিয়াছিলেন পাকিস্থান গর্্পমেণ্টের বর্তমান 
আচরণ তাহার সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম বলা চলে। ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে মুসলমান নাগরিকরা পাকিস্থান 





হী চি 
সামরিক প্রপঙ্গ ৩৫৭-৫৪ 
কেঙ্গ ও প্রদেশসমূহের 
অর্থনৈতিক সম্পর্ক ৩৬০ 
৬পুর্বববের আশ্রয়প্রার্থী ৩৬১-৪২ 
খেয়ালীর খাত] 1৩৬৩ 
আঁধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৩৬৪-৬৮ । 





ভলিয়া যাইতে উৎসাহী নয়, অথচ পাকিস্থানের 
হিন্দুরা আন্ত তারতে চলিয়া আরিতে বাধ্য 
হইতেছে। ইহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এত বেশী 
সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীর বসবাসের নুব্যবস্থা করা 


" আজ . অসম্ভব হইয়া দাড়াইগ়াছে। যে পাকিস্থান 


গবর্ণমেপ্টের বিরূপ মনোভাব ও পরোক্ষ চাপের 
ফলে হিন্দুর]. আজ তাহাদের বান্তত্যাগ, করিয়া 
চপিয়। আসিতে বাধ্য হইতেছে আশ্রয়প্রার্থাদের 
পুনর্বসতির অন্ত সেই পাকিস্থান গবর্ণষেন্টকে 
উপযোগী জমি ও এলাকা ছাড়িয়া দিতে বলা 
বৰ্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ ভাষ্য ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই 
আমরা মনে করি) সর্দার প্যাটেল ও ভারত 
গবর্ণমেন্ট নিতাঁক ভাবে এই দ্বাবী পাকিস্থান 
গবর্ণমে্টের নিকট উপস্থিত করিয়া ভারতের 
জনমতের অন্থকৃল অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। 


| সপ টি C.. 2506 
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= সদ 
অমিক বিক্ষোভ '- 


শিল্প শ্রযিকদের ধর্মঘট সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট 
সমপ্রতি যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে 
ভারতে শ্রমিক বিক্ষোতের তীব্রতা পূর্বের তুলনায় 
দিন দিন হাস পাইত্েছে বলিয়াই বুঝা যাইতেছে । 
১৯৪৭ সালের জানুয়ারী হইতে জুলাই পর্য্যন্ত ৭ মাসে 
তারতে ১হাজার ৫০০টি ধর্মঘট ঘটিয়াছিল, তাহাতে 
১৫ লক্ষ শ্রমিক যোগ দিয়াচিল-ও মোট .১ কোটি 
২৩ লক্ষ রোজের কাজ নষ্ট হইয়াছিল। সেই স্থলে. 





. ১৯৪৮ সালের উপরোক্ত ৭ মাসে ভারতে বর্দঘট 


ঘটিয়াছে ১.হাজারটি।  পীসব ধর্দাঘটে ৮ লক্ষ ৫০ 
হাজার শ্রমিক যোগদান করিয়াছিল। যোটমাট 
৬৩ লক্ষ রোজের কাজ নষ্ট হইয়াছিল; ১৯৪৭ সালের 
তুলনায় ১৯৪৮ সালে মালিক-শ্রমিক বিরোধ 
সম্পর্কে ইহা! দেশের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতির 
পরিচায়ক বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে । মজুরীর 
ভাব্য হার স্থিরীকরণ ও. কল কারখানার লাতের 


অংশ বন্টন সম্পর্কে শ্রমিকদের যেসব দাবীদাওয়া 


রহিয়াছে তারত গবর্ণযেন্ট তৎসম্পর্কে বর্তমানে 
বিবেচনা করিতেছেন। ইতিমধ্যে লেবর 
ট্রাইবুনেলের মারফতে কতিপয় শ্রেণীর শিল্প 
কারখানায় শ্রমিকদের নিম্রতম প্রাপ্য সঙ্গত স্তরে. 


বাধিয়া দেওয়া হুইয়াছে। শ্রমিকদের ভাষ্য পাওনা ' 


স্থিরীকরণ ও তাহা আদায় সম্পর্কে ব্যাপকভাবে" 
কার্ধ্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলদ্দিত হইলে তাহাতে 
প্রদেশে শ্রমিক বিক্ষোভ আরও , প্রশমিত, 
হইবে সন্দেহ নাই। উৎপাদন বৃদ্ধির কাছে, 
শ্রমিকের সাগ্রহ সহযোগিতা . একান্ত প্রয়োজন ।. 
সেই সহযোগিতা আদায়ের অন্ত উপরোক্ত, শ্রেণীর 
বিবিব্যবস্থা অবলঘনে আমর] গবর্ণমেন্টেয় অধিকতয়- 
মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। দেশে শ্রমিক 


বিক্ষোভের তীব্রতা হ্রাস পাইলেও দেশের অনেক 


কলমালিক এখনও উৎপাদন হাসের কারণ হিসাবে 
শ্রধিকদের অসহযোগিতার কথাই বড় গলায় প্রচার 
করিতেছেন। কিন্তু এই অদ্ুহাত কতকাংশ সত্য 
হইলেও এখন আর কেবল শ্রমিকদের দোষ দিয়! 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে উহারা তাহাদের নিজেদের 
অক্ষমতার কথা চাকিয়া রাখিতে পারিবেন লা। 
কেবল শ্রমিকের সহযোগিতা নহে, উৎপাদন বৃদ্ধি 


৩৫৮ 


সম্পর্কে মালিকের আন্তরিক আশ্রহও একান্ত 
প্রয়োজন। ট্যাক্স রিলিফ, শুষ্ক কনসেসন 
প্রভৃতি আদায় ও ভিনিষপত্রের চড়া দর বজায় 
ঝাখা সম্পর্কে অতিরিক্ত মনোযোগ নিবদ্ধ 
করিতে গিয়া কলমালিকদের অনেকে উৎপাদন 
প্রসারের বাস্তব সুযোগ বথাসম্ভব কাজে লাগাইবার 
সময় পাইতেছেন ন1। শ্রমিক বিক্ষোতের সঙ্গে 
উহাও দেশে পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন হাসের একটী 
বড় কারণ হুইয়া দীড়াইয়াছে। নিজেদের সেই 
ক্রুটি সম্পর্কে সজাগ হুইয়া দেশের কলমালিকয়! 
খআনন্বার্থের খাতিরে এখন হইতে উৎপাদন বাড়ানে! 
সম্পর্কে আস্তরিকতাবে উদ্ভোগী হইবেন, ইছা কি 
আমরা আশ! করিতে পারি লা? 


বস্ত্রের হ্যাষ্য মুল্য 
ভারত গবর্ণমেন্ট গত ৩১শে জুলাই তাঁরিখের 


বিবৃতিতে যখাসম্ভধ শীঘ্র এদেশে বল্লের রেশন. 


প্রথা প্রবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ কক্ধিলেও রেশন 
প্রথা কার্য্যকরী করা সম্পর্কে পাক ব্যবস্থা এখনও 
তাহার! অবলম্বন করিতেছেন না। মাথাপিছু 
কি হারে বন যোগানো হুইবে, কাপড়ের স্ায্য 
মুল্য কি হারে নির্ধারিত হইবে এখনও তাহা 
সীহান্বা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেল না। 
ফলে রেশনিং প্রবর্তন সম্পর্কে প্রাদেশিক 
গব্্ণমেন্টসমূকে ক্ষমতা দেওয়া হইলেও উপরোদ্ 
জুই বিষয়ে ভারত লরকারের টালবাহনার 
অন্ধ তাহারা রেশনিং কার্যকরী করিতে 
পারিতেছেন না । তারত সরকারের প্রধান লমন্তা 
ধাড়াইয়াছে কাপড়ের স্কায্য মূল্য লইয়াঁ। কাপড়ের 
সঙ্গত মূল্য বি হওয়া উচিত তৎসম্পর্কে বিষ্চনা 
করিবার জ্ত তীছারা কতিপয় নাস পূর্বে টেরিফ 
বোর্ডের উপর তার দিয়াছিলেন। টেক্গিফ-বোর্ড 
সমস্ত বিষয়ে তদন্ত করিয়া কাপড়ের ভাষ্য মূল) 
সম্পর্কে তাহাদের পুচিন্তিত সুপারিশ পেশ 
করিয়াছেন। কিন্ত এ সুপারিশ কাপড়ের কল- 
ওয়ালাদের মুনাফাবৃত্তির পক্ষে অমুকুল না হওয়ায় 


, উহার! তাহা মানিয়া লইতে রাজী হইতেছেন না।, 


কাপড়ের কলওয়ালাদের প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া 
চলিবার মত সৎসাছস গবর্ণমেশ্টের নাই। কাজেই 
টেরিফ বোর্ডের সুপারিশ ও মিল-মালিকদের দাবী 
-উ দুইয়ের ভিতর তাহারা একটা গৌজামিল 
খটাইবার চেষ্টা দেখিতেছেন। কিছুদিন পূর্বের 
ধাবর্ণষেপ্ট মিলের কাপড়ে ছাপ দেওয়ার জদ্ভ 


' লামগ্মিকভাবে একটা মৃল্যের ছার (Ad-hoc | 


Prices) ঘোষণা করেন। ও ঘোষণায় টেরিফ 
বোর্ডের সুপারিশের তুলনায় অনেকটা বেশী হারে 
সামরিকতাবে কাপড়ের মূল্য স্থিমীকৃত হয়! এ 
মূল্য অক্টোবর যাস পর্য্যন্ত চালু রাখিয়া নবেম্বর 
মাল হইতে দেশে টেরিফ বোর্ডের সুপারিশ 
অন্ধ্যায়ী কাপড়ের ভাষ্য মূল্য পবর্ণমেপ্ট থার্ধ্য 


করিয়া দিবেন বলিয়া কথা! ছিল। কিন্তু এখন, 


পর্যন্ত নূতন হার ঘোষিত হয় নাই |, সামরিকভাবে 
কাপড়ের যে মুল্য (৪d-॥০০ Pricৎ৪ ) নির্ধারিত 
হইয়াছে তাহ! মিলযালিকদের স্বার্থের অগুকূল 
বলিয়া উহ্থান্না তাহাই পাকাপাকিভাবে বাল 
করার দাবী জানাইতেছেন। কিন্ত জনসাধারণের 
পক্ষ হইতে এ এড হুক প্রাইস সম্পর্কে তীব্র 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হুইতেছে। এই অবস্থায় 


আর্থিক জগৎ 


গবর্ণমেন্ট বেশ একটু কাপড়ে পড়িয়াছিলেন । ফলে 
ভাষ্য মূল্য স্থিরীকরণে যথেষ্ট বিলম্ব ছইতেছে। 
প্রচ্নেশসমূহে রেশনিং সুরু করার তারিখও 
সেকারণে পিছাইয়া যাইতেছে । জনসাধারণের 
স্বার্থের, দিক হুইতে গবর্ণমেপ্টের এই টালবাছুনার 
নীতি আমরা খুব আপত্তিকর বলিয়াই মনে. করি। 
টেরিফ বোর্ড নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া 
গঠিত। কাপড়ের ষ্কায্য মুল্য সম্পর্কে উছছারা যে 
সুপারিশ দিয়াছেন সরাসরি তাহা কার্ধ্যকরী 
ফরিলে নিলমালিক ও ক্রেতা সাধরিণ উতয় শ্রেণী 
সম্পর্কেই ভাঁয়বিচার করা হইবে বলিয়া আমাদের 
ধারণা! কতিপয় মুনাফাখোর মিলয!লিকদের 
অস্ত স্বাৰ্থ নির্দেশে কর্ণপাত না করিয়া গৰ্ণমেণ্ট 
সেভাবেই অচিযে কাপড়ের যূল্য ধার্য করিবেন 
বলিয়া আমরা আশা করি। 
ভারতে ওষধ তৈয়ারের শিল্প 

। ভারতে ব্যাধির প্রকোপ বেশী। কিন্তু আধুনিক 
যুগে ব্যবহৃত নান! শ্রেণীর প্রয়োজনীয় ওবধপত্র 
উৎপাদনের সুয্যবস্থা; পুতিন এদেশে বিশেষ কিছু হয় 


নাই। বোদ্াইয়ের রর ইনষ্টিটিউট (Haffkin 
Institute) এদিক দিয়া আজ একটা! উল্লেখযোগ্য 


উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা সুখের’ 


বিষয় । এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর মেজর জেনারেল 
সার লাহিৰ পিং দোখে সম্প্রতি বোদ্বাইয়ের 
রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতায় যে তথ্য-বিবরণ 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায়, হাফকিন 
ইনষ্টিটিউট উধধপঞ্পে সম্পর্কে গবেষণার সঙ্গে 
দেশের অভাব বুঝিয়া বর্তমানে অত্যাবস্তুকীয় 
ওবধপত্র প্রস্তুত সম্পর্কে বিশেষভাবে উদ্ভোগী 
হইয়াছে। এ দিক দিয়া দেশকে যথালস্তব 
স্বাবলম্বী ধরিয়া তোলার চেষ্টা তাহারা করিতেছে । 
টিকা ও ইনজেক্লন দেওয়ার ওধধ এতদিন 
এদেশে বিশেষ কিছু মিলিত ন1। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি 
বদাইয়া ওঁ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বর্তমানে 
ব্যাপকভাবে তাহা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়াছে। 
গত বৎসর এওঁ প্রতিষ্ঠানের কারখানায় ৪ কোটি 
লি সি ভ্যাক্‌পিন তৈয়ার হইয়াছে । উহ! ছার 
ভারত ও পাকিস্থানের প্রয়োজন মিটাইয়া মিশর, 
সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশে রপ্তানী করিবার 
উপযোগী উহ ত্যাকৃসিনও প্রতিষ্ঠানের হাতে 
হ্াড়াইয়াছে। যথাসম্ভব কম খরচে উৎকট শ্রেণীর 


| হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইত ট্রাট 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ 


| প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :--৬১নং বছবাজার গ্রীট 


কলিকাতা শাখাঃ_ 


হহা২-এ, ফর্ণওয়ালিশ হ্রীট 


অস্ভান্ত শাখা! £ 
চট্টপ্রাম, চন্দ্রননগর, রাজসাহ্থী, 
সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 


সুদের হার £ 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্পভ্‌ ৩০ আনা 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 


| করিতেছে। 


৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড | 
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সেরা (5৪০৪৭ ) উৎপাদন করিয়া সস্তা মূল্যে তাহা 
দেশের নানাস্থানে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থাও 
উজ্ত ইলটিচিউটের কর্তৃপক্ষ করিয়াছেন। লাল্ফা, 
ব্যালেরিয়া নিবারক ওবধ গ্রভৃতিও বর্তমানে. 
তাহার] বেশী পরিমাণে প্রস্তুত করিতেছেন। ঝর 
প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ভিটামিন 
টেবলেট ছুতিক্ষ্রে সময়ে গবর্ণযেণ্ট কর্তৃক 
গ্রামাঞ্চলের লোকদের ভিতয় বিনামূল্যে বিতরণের 
ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহা ছাড়! হাফকিন ইনষ্টিটিউট 
টাইফয়েড, প্লেগ প্রভৃতি রোগের উপযুক্ত প্রতিয্ধেক 
উদ্ভাবন লম্বন্ধে গবেষপা করিতেছে | এদেশে 
পেনিসিলিন” ও ‘ইনহুলিনে'র মত বহুমূল্য ওষধ 
প্রস্তুত সম্পর্কেও বর্তমানে ওঁ প্রতিষ্ঠান বদ্রপর 
হুইয়াছে। হাফকিন ইনষ্টিটিউটের ও কাধ্যধারার 
কথা জানিয়া আময়া খুবই সুখী হুইলাম। 
অত্যাবপ্তকীর ধরণের কতকগুলি ওঁবধ এঁ প্রতিষ্ঠানে 


৮ 


'প্রস্তত হওয়ার ফলে ইতিমধ্যেই ওষধ সম্পর্কে 


বিদেশের উপর এদেশের নির্ভরস্টীপতা কতকটা _- 
হাস পাইয়াছে। কৌন কোন ওঁধধের আম 
কমাইয়া বৈদেশিক সিকিউরিটি ফিছ পরি: 
বাচানো সম্ভবপর হইয়াছে। ভারতে এই শে 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল। 

বুটেনে ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ 

বৃটেনের বর্তমান শ্রমিক গবর্ণমেপ্ট অনসাধারণের 
নিকট তাহাদের প্রতিশ্রুতি অস্ুযায়ী ইতিপূর্বে 
ব্যাক অব ইংলণ্ড, কয়লা শিল্প, যানবাহন ব্যবস্থা, 
বিদ্যুৎ শিল্প ও বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থাকে 








“ জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছেন সম্প্রতি 
সাহার! তাহাদের সর্বশেষ ' জাতীযকরণমূলক 


কর্মহুচী হিসাবে ইন্পাত শিল্পের উপর সরকারী 
কর্তৃত্ব প্রপারের কাজে ব্রতী হইয়াছেন। 
এ সম্পর্কে পার্লামেণ্টে যে বিল উপস্থিত করা 
হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ধ দৃষ্টে জানা যায় যে, 
ছোট কারখানাগুণিকে বাদ দিয়া আপাততঃ বড় 
বড় কারখানাগুপিকে সরকারে খাস করিয়া লওয়াই 
গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য । যে সব কারখানা ৫০ হাজার 
টনের উপয় লোহা উৎপাদন করে কিংৰা যেসব 
কারখানায় ২০ হাজার টনের উপর ঢালাই লোহা 
ও ইস্পাত উৎপন্ন হয় তাহাই জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করা হইবে । এই ব্যবস্থায় যোটমাট 
ইংলগ্ডের ৪০ কোটি পাউও মূলধন সমস্বিত ১০৭টি 


ন বড় দোহা ও ইস্পাত কারখানা সরকারী কর্তৃত্বাধীনে 


আসিবে! বর্তমানে বৃটেনের লোহা ও ইস্পাত 
শিল্পে মোট. ৪ লক্ষ ৯৫ হাজার জন শ্রমিক কাজ 
প্রস্তাবিত জাতীয়করণ নীতি 
কার্ধ্যকরী হইলে উহাদের মধ্যে ৩ লক্ষ শ্রয়িক 


“সরকারী পরিচালন ব্যবস্থার অধীনে আসিবে। 


লোহা ও ইম্পাত শিল্প হাতে লওয়ার জন্ত গবর্ণমেপ্ট 
“আয়রণ এও টীল কর্পোরেশন অব গ্রেট বৃটেন" 
নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন! এ 
প্রতিষ্ঠান সরকারী খতের বিনিময়ে বড় 
কোম্পানীলমৃের শেয়ারসমূহ কিনিয়া লইবেন। 
কর্পোরেশন কোম্পানীসমূহের কাজ তত্বাবধান 
করিবেন। দরকার মত সব কিছু নিয়ন্ত্রণ 
করিবার অধিকার তাহাদের থাকিবে! লোহা ও 
ইম্পাত ফোম্পানীগুলির বর্তমান নাম ও বর্তমান 
পরিচালন! অক্ষুপ্ন থাকিবে। কর্পোরেশন উহ্থাধিগকে 
সরকারী পরিকল্পনা! অনুযায়ী, কারখানার কা 
নির্বাহ করিবার নির্দেশ দিবেন। হুচাক্ষভাবে 
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. আর্থিক জগৎ 





কাৰ্য্য মির তর হইলে কর্পোরেশন 
কোন কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে: 


করিতে পারিবেন। বর্তমান পরিচালক বোর্ডের 
স্থলে অভ্ভ পরিচালক, বোর্ড গঠনের অধিকারও 
তাহাদের থাকিবে। ইংলণ্ডের যে সৰ লোহা ও 
ইম্পাত্‌ কোম্পানী জাতীয়করণ নীতির আমলে 
আসিবে না, সে সমস্তকে লাইসেন্স দেওয়া না 
* দেওয়ার ক্ষমতাও গবর্ণমেপ্টের নিযুক্ত আয়রণ এগ 
ষ্টীল কর্পোরেশনের হাতে দ্কন্ত হইবে। এইরূপ 
বিধিব্যবস্থাক ফলে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নীতি 


অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৃটেনের লোহা ও. 


ইম্পাত শিল্প নিয়ন্ত্রণের অনেক কিছু ক্ষমতাই 
কর্পোরেশন ভোগ করিবেন। 

রে লোহা ও ইস্পাত শিল্প বৃটেনের অন্ততম বৃহৎ 
- মৌলিক শিল্প হিসাবে ধ্যাত।.. এই শিল্পের 
৷ অনৈকগুণি : বড় কারখানা রক্ষণশীল শিল্পপতিদের 
রছিয়াছে। সেঅন্ভ ইন্পাত শিল্প 









ঘোর আপত্তি জানাইয়া, আসিয়াছেন। 
তধিরের জোরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোন 





তাহাদের 


কোন রাঘনৈত্কি মহলও ইম্পাত শিল্প জাতীয়করণ . 


না করা সম্পর্কে বুটিশ শ্রমিক গবর্ণমেপ্টের উপর 
চাপ দিয়াছিলেন। সেই সৰ কারণে ইন্পাত শিল্প 
জাতীয়করণের কাঁজ এতদিন পিছাইয়৷ ছিল। 
যাহা! হউক বৃটিশ গবর্ণমেন্ট আর টালযাহনা না 
করিয়া তাহাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এক্ষণে 
" ইন্পাত শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কে নিতাঁকফভাবে 
অগ্রসর হইয়া চলাই স্থির করিয়াছেন। আগামী 
১৯৫০ সালে বৃটেনে নৃতন নির্ববাচন হইবে। নৃতদ 
নির্বাচনের পূর্বে বর্তমান শ্রধিক গবর্ণমেন্টের 

কাৰ্য্যকাল মধ্যে যাহাতে এ সম্পর্কিত সিলটি 
আইনে পরিণত হুইতে না পারে তদ্বিযয়ে 
রক্ষণশীল দলও খুবই চেষ্টা করিবেন! হাউস অব 
লর্ডসূএ রক্ষণশীল দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহিয়াছে। 
পর উর্ধতন পরিষদই বিলটি নিয়! বিশেষ টালবাহনার 
ভাব দেখাইবেন। বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট এরূপ 
বিরোধিতামূলক কারসাজি সম্পর্কে সতর্ক হইয়া 
হাউস অব লর্ডগএর ক্ষমতা! হীস করিতে উদ্যোগী 
হুইয়াছেন। 

টেলিফোন তৈয়ারের কারখান। 

সম্প্রতি বান্গালোরে একটি 
কারখানার তিথ্ভি-প্রস্তর প্রোথিত হুইয়াছে। ইছা 
আমরা এদেশে একটা অত্যাবস্তকীয় নৃতন শিল্পের 
সুচন! বলিয়াই মনে করি। আধুনিক যুগে নানা 


হইয়া দীড়াইয়াছে। কিন্তু তারতের লোকেরা 
এখনও টেলিফোন ব্যবহারের বিশেষ কোন যোগ 
পাইতেছে না! 
নার টেলিফোন চালু, আছে (উদার মধ্যে 
কাংশ আবার কলকাতার সাম্প্রতিক 
অগ্নিকাণ্ডের কলে অচল হইয়া পড়িয়াছে )। দেশের 


অনুপযুক্ত । লোকসমষ্টির হিসাবে টেলিফোনের 
বর্তমান সংখ্যা দীড়ায় শতকরা মাত্র ০**৩ ভাগ । 
টেলিফোনের শ্রয়োজেনীয়তা হদয়লম করিয়া 


bh 


তাহাদের, 
মনোনীত. সদণ্ত প্রেরণ করিতে পারিবেন। বে. 
' কোন পুরানো! সদম্ভকে, যোর্ড হইতে অপসারণ. 


পের কথায় বৃটেনের রক্ষণশীল দল প্রথম . 


টেলিফোন, 


কাজে টেলিফোনের ব্যবহার একরূপ অপরিহাধ্য . 


এদেশে বর্তমানে ১ লক্ষ ১০. 


পরিসর ও জনসংখ্যা অস্থপাতে এই লংখ্যা খুব. 


সৰুলেই উদ্ধার ব্যাপক প্রসার দাবী, করিতেছে।। 


‘£০ ' হাতার নূতন টেলিফোনের. ০ গবর্ণমেন্টের $ 


নিকট ইতিমধ্যেই দরখাস্ত পেশ. করা 
হইয়াছে। মুখ্যতঃ টেলিফোন যন্ত্র ও সাজ- 


সরঞ্জামের অতাব হেতুই গবর্ণমেন্ট লোকের এই . 


শ্রেণীর দাবী দাওয় পুরণ করিতে পারিতেছেন ন1। 
ভারত গবর্ণমেন্ট বাজালোরে যে টেলিফোন 
তৈয়ারের.কারখানা প্রতিষ্ঠায় উদ্তোগী হইয়াছেন 
তাহা দ্বারা এদেশে টেলিফোন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের 
কাল ভবিষ্যতে বেশ কিছু অপ্রবর্ত হইবে বলিয়া 
আশা করা যাইতেছে।' 

ইংলগ্ডের স্বিখধ্যাত ফার্ম ‘দি অটোমেটিক 
টেলিফোন এণ্ড ইলেকট্রিক কোং লিমিটেডের 
সহিত ভারত গবর্ণমেন্টের একটি চুক্তি হুইয়াছে। 
ওঁ চুক্তি অঙ্থযার়ী উভয়ের মিলিত উদ্ভোগে 
বাজালোরের কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত | হইতে 
চলিয়াছে। স্থির হইয়াছে, “বৃটিশ কোম্পানীটি 
আপাততঃ ১৫ বৎসরের ভ্ত কারখানাটির পরি” 
চালনাভার লইবেন। বস্ত্পাতি দিয়া," সুপটু 
কারিগর পাঠাইয়! কারথানাটিকে তাহার] ভাল- 
ভাবে গড়িয়া তুলিবেন। কারখানা! স্থাপন করিয়া 
তিন বৎসর মধ্যে টেলিফোন নির্মাণের কাঁজ সুর 
করা হইবে। প্রথমে 'মাঁসে হ হাজার করিয়া 
টেলিফোন নির্মিত হুইবে। পরে টেলিফোন 


তৈয়ারের পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়া চলিবে । ১৫ 


বৎসর মধ্যে মোটমাট ৩১ কোটি টেলিফোন মিশ্মিত 
হুইবে। টেলিফোন কারথান। প্রতিষ্ঠা, টেলিফোন 
নিৰ্ম্মাণ ও' অন্ত সর্বপ্রকার বিধিব্যবস্থার অস্ত 
বৃটেনের দি. অটোমেটিক টেলিফোন এগ 
ইলেকট্রিক কোং লিমিটেডকে ১৫ বৎসরে চুক্তি 
অনুযায়ী মোট ৮+ লক্ষ টাক! গ্রামীন করা হইবে। 
দামোদর পরিকল্পনার সার্থকতা 
দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্ধ্ে 
পরিণত হইলে ভারতীয় বুক্তরাষ্ট্র বিশেষ করিয়া 
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ নানাদিক দিয়া কিরূপ উপকৃত 
হইবে পশ্চিমবদের প্রধালমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্্র রায় 
ও সেচমন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার এক সাংবাদিক 
বৈঠকে তাছ! বিস্তারিতভাবে বিধৃত করিয়াছেন। 
এই বৈঠকের পর দামোদর পরিকল্পনার লক্ষ্য ও 
অনকল্যাণের দিক ছইতে তাহার রার্থকতা বর্ণনা 
করিয়া 
রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন সাধারণের অবগতির 
অঙ্ক তাহা সংক্ষেপে আমর নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি । 
প্র রিপোর্ট অন্থসারে--(১) দামোদর নদের 


অলশোত নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পন! কার্যকরী হইলে 


তাহাতে এ নদের ধ্বংসকারী বন্ধা বন্ধ হুইবে। 
তীরবর্তী ভূভাগের অধিবাসীদের দুখ ছুর্দশা ও 
শন্তহানিজনিত ক্ষতির কারণ দুর হুইবে। (২) 
দামোদর লদের নিয়ন্ত্রিত জলশ্োত ওঁ নদের 
পার্শ্ববর্্তা কৃষি অঞ্চলে সঞ্চালিত কক্গিবার.. যে 


পরিকল্পনা! রহিয়াছে তাহা হারা! ৯» লক্ষ একর 
জমির আলসেচের সুবিধা হইবে। উহার ফলে 


চাউলের বাৎসয়নিক উৎপাদন ৫* লক্ষ মণ বৃদ্ধি 
পাওয়ার কখা।/ (৩) দামোদর উপত্যকায় কয়লা, 
লোহা, বল্সাইট, অত্র, এলুমিনিয়ন, লেটিকাইট 
প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যের যোগান রহিয়াছে । দামোদর 
নদের বস্তা নিবারিত হুইলে এ সমস্তকে ভিত্তি 


'সস্তবপর হইবে I ৪) 


অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি যে; 


৩৫৪৯ 


করিয়া অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ভোলা 
দামোদর পরিকল্পনার 
সহিত ৪ লক্ষ কিলওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে 
স্বীম যুক্ত রহিয়াছে, তাহা দ্বারা সন্তা মূল্যে বিছ্যৎ 
শক্তি. 'সরবয়াছের খুবই সুবিধা হইবে। উহার 
ফলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প প্রসারের কাজ বিশেষভাবে 
উৎসাহিত হুইবে। €৫) দামোদর পরিকল্পনা 
কাধ্যকরী হইলে যানবাহন ব্যবস্থার সমূহ উর্নতি 
ঘটিবে। জলম্রোত হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ হারা 
কলিকাতা হুইতে মোগলসয়াই পর্য্যস্ত রেলগাড়ী 
পরিচালনা সম্ভবপর হইবে । দামোদ্রের জল 


প্রবাহ হাজা মজ্জা নদী ও খালসমূছে সঞ্চালিত 


করিয়া উহাদিগকে সঙ্লীবিত করিয়া তোলা 
যাইবে। তাহাতে নৌকাযোগে চলাচলের সুযোগ 
বাড়িবে। বিদ্যুৎ শক্তি সহযোগে রেলের ইঞ্জিন 
চালানোর ব্যবস্থা হইলে তাহাতে দেশের-কযূল! 
সম্পদ অনেক পরিমাণে সংরক্ষিত হইবে। অন্ত 
অনেক প্রয়োজনীয় কাজে উদ! ব্যবহার করা 
যাইবে। 

এই লব সুযোগ সম্ভাবনার কথা বিবেচনা 
করিলে বর্তমান দামোদর নদ পরিকল্পনার পরম 
সার্থকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে 
না। এহেন অনহিভকয় পরিকল্পনার অকুঠ 
অর্থ ব্যয় করা ও তাহা যথাসম্ভব সত্বর 
পরিণত করিবায় ব্যবস্থা কর! যে 
গবর্ণমেপ্টেরই অবশ্থাকর্তব্য । দামোদর 
কর্পোরেশন দশ বৎসরের পরিবর্তে € বৎসর 
এই পরিফল্পনাটিকে কার্যকরী করিবার 
করিতেছেন, ইহা খুবই সুখের বিবয়। 

পাকিস্থানের 


চলতি '১৯৪৮-৪৯ লালের প্রথম ছয় মাসে 


. করাচী ও চট্টগ্রাম বন্মর দিয়া পাকিস্থান হইতে 


বাছিরে ও বাহির হইতে পাকিস্থানে কি পরিমাপ 
মাল রপ্তানী ও আমদানী হইয়াছে সম্প্রতি তাহার 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিবরণ দৃষ্টে জানা 
যায় উপরোক্ত ছয় মাসে পাকিস্থান ৪৬ কোটা ৮৬ 
লক্ষ টাকার. মালপত্র বাহিরে প্রেরণ করিয়াছে। 
অপরদিকে বাছির হইতে পাকিস্থানে ৪৪ কোটি 
৯৭ লক্ষ টাকার মালপত্র আসিয়াছে । এই হিসাবে 
বহির্বাণিজ্যে পাকিস্থানের অমুকুল উদ্ত্ত দীড়ায় 
১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। কিন্ত উহা পাকিস্থানের 
বহির্বাপিজ্যের সম্যক পরিচয় বলা যায় না। কেননা 
করাঁচী ও চট্টগ্রাম বন্দর ছাড়া স্থলপথে পাকিস্থানের 
সহিত অন্তান্ত দেশের, বিশেষ করিয়| ভারতের যে, 
মালপুত্র আদানপ্রদান হইতেছে তাহ! উহার 
অন্তর্ভুক্ত হয় লাই। সে বাপিজ্যের পরিমাপ যে স্বল্প 
নছে তাহা বলাই বাহুল্য । উপরোক্ত ছয়মাসে করাচী 
বন্দর দিয়া সমুদ্রপথে ভারত হইতে পাকিস্থানে ২৩ 
কোটি ৮ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হুইয়াছে। 
অপর পিকে করাচী বন্দর দিয়া পাকিস্থান হইতে 
মাত্র ৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকার মাল ভারতে প্রেরিত 
হইয়াছে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের 
সহিত বাণিজ্যে পাকিস্থানের বিপুল ঘাটতি লক্ষ্য 
কর! ষায়। কিন্তু পুর্ব পাকিস্থান হইতে স্থলপথে 
যে পাট ভারতে রপ্তানী, হইতেছে তাহার ছিসাব 
লইলে ভারতের সহিত বাণিজ্যে পাকিস্থানের তত 
বেশী ঘাটতি দ্বীড়াইবে না বলিয়াই মনে হইতেছে ।, 







, কেন্ত্র ও. প্রদেশসমূহের. অ অর্থনতিক স্রর্ক 


অর্থনৈতিক, দিক, দিয়া” কেন্্ীর সরকারের . ওঁ সমস্ড্ের বিরোধিতা করা 'অবস্ত তাহাদের টা ইতিমধ্যে বে ' 


নীতিবাদের সহিত প্রাদেশিক স্রকার সমর. 
কার্ধযনীতির সমন্বয় সাধন ও কতিপয় শ্রেণীর রাদদ্ব 


বণ্টন সম্পর্কে ৰেজ ও প্রদেশের মতানৈক্য ও 
বিরোধের কারণ দূর করার জন্ত ভারত 
' সরকারের অর্থসূচিব ডাঃ জন মাথাইয়ের 
আহ্বানে সম্প্রতি নূতন ' দিল্লীতে প্রাদেশিক 
অর্থমম্ীদের এক সম্মেলন বসিয়াছিল। সমস্ত বিষ 
বিস্তারিতভাবে আলোচন! করিবার পর ও সম্মেলন 
শেষ হইয়াছে। এর. সম্মেলনের 'ফলাফল সম্পর্কে 
ভারত, গবৰ্ণমেণ্ট এখনও কোন বিবৃতি দেন নাই । “ 


কোন বিষয়ে পাকা সিদ্ধান্তও . তাহারা প্রকাশ 
করেন নাই। তবে সম্মেলনের মূল বিচাৰ্য্য বিষয় ' 
সমূহ কি ছিল এবং সেসব বিষয়ে আলোচনার 'ধার! ' 


ও প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের, দাবী দাওয়া কি 


দীড়াইয়াছিল তবিবর়্ে' এসোনিয়েটেড প্রেস কিছু. 


কিছু খবর পরিব্বেণ করিয়াছেন। বিভিন্ন ধরণের 













ভিত্তিতে, কোন কোন দিক দিয়া নূতন 


ক ব্যাপারে এদেশে কে ও গদেশদমূহ্র 
মূলক, কাধ্যধারার পথ ভবিষ্যতে প্রশস্ত 
আশা করা যাইতেছে। 1 


ধর্রসারণের , .মাজ! খাব. 


১ তৌছারা প্রাদেশিক” উন পরিকল্পনা! 
বাবদ্‌ ..ব য়, । বধায়ত্তর. . সীমাবদ্ধ, 
নির্দেশ. দিয়াছেন. 
বর্জনের, যে কার্য্যনীতি.. 






আন্ইয়াছেন, 
কার্ধ্যকরী করার ব্যাপারে, এখন, আর তাহারা বেশ 


পরিয়াণে অর্থসাহাষ্য করিতে প্রস্তুত নন। জাতি 


গঠনের .পক্ষে এফকাস্ত প্রয়োজন বিবেচনা! ক্রিয়া 
কতিপয় শ্রেণীর উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কেই তাহারা 


তাহাদের সাহায্য সীমাবদ্ধ রাখিবেন। . মুখ্যতঃ 


কেনত্রীর সরকারের সাহায্যে কোন প্রাদেশিক উন্নয়ন 
পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী কর! হইবে লা। এক একটি 


শ্বীম বাবদ প্রাদেশিক সরকার নিজেরা বে পরিমাণে” 


. অর্থ প্রদানে রাজী হইবেন কেন্দ্রীয় সরকারও 


সাধারণতঃ সেই পরিমাণ অর্থই উন্নয়ন পরিকল্পনা 
বাবদ প্রাদেশিক সরকারসমূহকে প্রদান করিবেন। ' 


জমিদারী ক্রয় করিতে হোলে, বিভিন্ন প্রদেশের 


'অমিদারদিগকে কোটি. কোটি টাকা. ক্ষতিপূরণ ' জোয়- 
' ইনযফ্লেশনের গতিবৃদ্ধিতে সাহায্য কর! হুইবে মনে 
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কোটি টাকা..গবর্ণমেন্ট লমৃ্থের আয় হয় মাদক | 
বর্জনের নীতি অবলম্বন করিলে সেই আয়ের পথ ও 


দিতে হইবে । মাদক ব্য বিক্রয় বাবদ যে ৩২ 


বন্ধ হইবে । ইনফ্লেশনের দিনে প্র ছুই পদ্থার 
ফলেই দেশে অর্থপ্রসারণের গতি বৃদ্ধি পাইবে মনে 
করিয়া বেন্দীয় সরকার ও উভয় ফার্য্যনীতি 
সম্পর্কেই আদ আর উৎসাহী নছেন। দাক্ষাৎভাবে 


মতবাদ, ও দাবী দাওয়াকে যথাসন্তধ লংহত করিয়া, 


ক কাৰ্য্যনীতি ছি করিবার রফা হইয়াছে a 
ও খবর প্রকাশ, পাইয়াছে। উহার ফুলে 


নূরকার এদেশে. ইনক্লেশন দমনের ' 
সঙ্কোচ. 
র সম্বল. প্রহণ.. করিয়াছেন। ও এস 


করিবার... 
মসিদারী ক্রয়: ও. মাদক, . 
বর্তমানে . শ্াদেশিক ২ 
সরকার, সমুহের : সম্মুখে রহিয়াছে তৎসম্পর্কেও . 
তাহারা ‘প্রাদেশিক - সরকার মৃমূহকে সতর্কভাবে ,.. 
অগ্রসর হইতে বলিয়াছেনু,।২ ফেঙ্দীয় সুরকার . 
প্রাদেশিক . উন্নয়ন পরিকল্পনা... 


উদ্দেস্ত নহে। তবে জমিদারী ক্রয় ও মাদক বর্জন 
সম্পর্কে কোন প্রাদেশিক গরমেন্টকেই বে তাহারা ' 
- কোন -অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত নছেন কিছুদিন 
“পূর্বে ইনফ্লেশন দমনের কার্ধ্যনীতি ঘোষণ! করিতে 
গিয়া কেন্দ্রীয় সরকার তাহা খোলাখুলিভাবে 
জানাইরা . দিয়াছেন। জমিদারদের ক্ষতিপূরণ ' 
মিটাইবার অন্ত প্রাদেশিক সরকারসমূ (লোকের 
নিকট হইতে বেশী টাকা খণ গ্রহণ করিতে পিয়? 
যাহাতে : কেন্দ্রীয় সরকারের খ্ণপত্র বিক্রয়ের 
সুযোগ, বব না করেন সেবিষয়েও তাহাদিগকে 
হুসিয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। . 

কেন্দ্রীয় সরকারের প্র লৰ নীতিবাদ অনুযায়ী 


প্রাদেশিক, সরকার .সমুছের কার্ধ্যনীতির সময় 
সাধন করার প্রশ্ন দি সম্মেলনে : বড় হয়! দেখা 
দিয়াছিল। সুখের বিষয় প্রাদেশিক প্রতিনিধ্দের ' 


মধ্যে অনেকে জমিদারী ক্ৰয় ও মাদক বর্জনের, 
নীতি বর্তমান অবস্থায়ও যথাসম্ভব, কার্যকরী 
করার, পক্ষেই, ডাহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন - 
করিয়াছেন। জনকল্যাণ ও দেশের আর্থিক উন্নতির , 
প্রশ্ন বিবেচনা করিলে ও সমস্ত ধরণের পাঠনমূলক .. 


কাজ, এখন .আর উপেক্ষা করা চলে না বলিয়া ২ 
. তাহাষের ধারণা). ইনফ্নেশনের গতি বৃদ্ধির পক্ষে, 
কিছুটা-অঙুকুদ হইলেও খু ন্মন্ত যথাসম্ভব চালাইরা . 
যাইতে হুইবে বলিয়া. প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা - 
জোর. দাবী ভানাইয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকারের . 
'লাহাধ্য না পাওয়া গেলে প্রাদেশিক সঙ্গতি 
অনুযায়ী & সব কাজ কমে, ক্রমে সমাধা করিবার. 


ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে হ্ইবে। অসি্ারদিগকে 
ীব্দফারেষল্‌ বণ ৰা হস্তাস্তরযোগ্য সরকারী ' খত 
মারফতে ক্ষতিপূরণ প্রধানের ব্যবস্থা: হইলে 
জমিদারদের মধ্যে অনেকে. নগদ টাকার জা 


_ অপেক্ষাকৃত কম, মূল্যে তাহা বাজারে বিক্রয়, 


করিয়া. দিতে ' ১ গ্রারেন।, উহাতে সরকারী 
সিকিউক্িটির বাজারে মন্দার ভাব হাটি হওয়ার 
আশঙ্কা আছে। সেরূপ অবস্থা ঘটিলে খুৰ বেশী 
মদ প্রদানের শর্ত ছাড়া সরকারীভাবে কোন * 
খপ তোলা কঠিন হইয়া দীড়াইবে। সেই 
অন্বিধার কথা বিবেচনা করিয়া প্রাদেশিক 
প্রতিনিধিদের মধ্যে কেহ কেহ নন-ট্রান্সফারেবল 
বণ্ডের (যে খত বিক্র বা হস্তাত্তর করা যাইবে 


না) সাহায্যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রস্তাব করেন। 


সম্মেলনে এ প্রস্তাবটি সমবিত ও গীত হইয়াছে 
বলিয়া প্রকাশ । 

যে সব প্রাদেশিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই ' 
সুরু. করা হইয়াছে সে সমস্ত ভবিষ্যতে যথাসম্ভব ' 
চালাইয়া যাওয়া সম্পর্কেও প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা ' 
'দ্রোয়- দেন। যে কাজ 'আরস্ত করা. হইয়াছে 













দিব্ব্খানাত নং 
2 কলি লা ভা. 





তনবপ্রস্যতলা: টি 





অর্থ ব্যরিত হইরাছে তাহা নিছক অপব্যয়ের”” 
 লামিল হইরে ‘বলিয়া! কেহ: কেহ মত প্রকাশ" 
ফরেন। তবে বিভিন্ন. উ্নয়নযুলক ্বীষের 
। প্রয়োজনীয়তা ও. সার্থকতা বিবেচনা করিয়া 
তৎসম্পর্কে একটা প্রাইওরিটি তালিকা গঠনে 
প্রতিনিধিরা রাজী হইয়াছেন। উৎপাদন 
বৃদ্ধির পক্ষে যে স্বীম বেশী সহায়ক বলিয়া মনে 
হইবে তাহা কার্যকরী করা সম্পর্কেই আপাততঃ : 
বেশী জোর দেওয়া হইবে বলিয়া সম্মেলনে স্থিয় 
হইয়াছে |. উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার অন্ত | 


₹ কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকার শমূছের প্রদেয় 


অর্থের সমান অংশ প্রদান করিবেন বলিয়া যে কথা 
উঠিয়াছে পরব, পাঞ্জাব, আপাম ও পশ্চিম বল, 
প্রদেশের পক্ষ হইতে! তাহার বিরুদ্বে আপত্তি ” 
আানানো হয়। কেন্দ্রীয় সরকার যদি” অহমোদিত 
স্বীম সুর সাকুল্য ব্যয় মিটাইতে সম্মত না হ্‌ 
তবে অস্ততঃ যোট ' ব্যয়ের “শতকরা “৭৫: ভা 
- াহাদিগকে যোগাইতে: হইবে ' বলিয়া সব” 
_ প্রদেশের প্রতিনিধির দাখী করেন। মধাগ্রদেশ “ 
"ও বিহার অর্থনৈতিক দিক' দিয়া পম্ছাতে পড়িয়া ') 
রহিয়াছে --এই', অজুহাতে ই সব" প্রদেশের '* 

প্রতিনিধিরা উন্নয়ন পরিকল্পনা" বাবদ, চি 1৩ 
লরকারের নিকট হইতে বেনী সাহায্য দাবী করেন।' 

.এই সব নাৰী কে্জীয় সরকার বিবেচনা’ করিয়! '” 

' দেখিবেন বলিয়া আশা কর! যাইতেছে। 
ছনক্লেশনের দিনেও এদেশে 'জমিদারী ' 
খাস, মাদক বদন, .ও উন্নয়ন পরিকল্পনা যথাসপ্তুব | 
কার্যকরী করা সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকার সমুহের 
প্রতিনিধিরা যে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছৈন ' 
তাছা আমরা খুব অমর্থনযোগ্য " বলিয়াই মনে 
করি। ভারতবর্ষ যেরপ অঙ্থরনত দেশ তাহাতে | 
হইলফ্লেশন দমনের অজুহাতে জনসাধারণের তাগ্য ' 

উন্নয়নের কোন কা স্থগিত রাখার কথা আপাততঃ 
এদেশে না: উঠাই বাঞ্নীয়। জাতীয় সরকার - 
(বদি কোন অনুহাতে গু লব কাজ বন্ধ রাখেন তবে 
তাছা ' কংগ্রেসের সমুচ্চ আদর্শবাদ বিসর্জন 







. দেওয়া ও জনকল্যাণের প্রশ্ন অবহেলা করারই - 


সামিল হুইবে। ইনফ্লেশন দমনের জন্ত জনহিতফর 
ার্ধ্যধারা পিছাইয়া না দিয়া ইনফ্লেশনের মূল 
কারণগুলি দূর করা সম্পর্কেই কেন্দ্রীর সরকারের 
মনোযোগ বিশেবতাবে. নিবন্ধ হওয়া উচিত। 
বৃটিশ্ব আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমে্টের আমলে স্যার 
অটো নিমেয়ারের সুপারিশের ভিত্তিতে এদেশে * 
কেঙ্গীয় সকার ও প্রাদেশিক সরকার সমুহের 
ভিতর আরফরের অংশ ব্টিত হইত । তারত ' 
স্বাধীন হওয়ার পর আয়কর বণ্টনের সেই ' 
মূল তিত্তি এখনও পরিবর্তন করা হয় নাই। তবে 
দেশ বিভাগের ফলে অপেক্ষাকৃত কম আয়তন ও 
কম লোকমংখ্যা লইয়া নূতন পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ ও ' 
পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশ গঠিত হওয়ার তাহার কথা 
বিবেচনা করিয়া পূর্বাকার ' বাংলা ও পাঞ্জাব 
প্রদেশের তুলনায় ও ছুই নূতন প্রদেশকে কম হারে 
আয়কর বণ্টনের বিধান কাধ্যকরী হইয়াছে। প্রদেশ 
(পরবর্তী অংশ ৩৬২ পৃষ্ঠা দ্রব্য) ' 





চি 


চে 


২5 ৯ 
কহ হা? 


পূর্বাবজের আতর আগ্রয়প্রাখী" 


পূর্কাবজে ব্যাগক' ধরপাকড় * এবং নিদারুণ জনসাধারণের নিরাপভার অতাব প্রচার ও. প্রয়াণ পক্ষে বলা কোন ৰা আৰ! শুনিতে পাইনা 


খাঁভাতাবের.দকণ পুনরায় দলে দলে বাস্তত্যাগিগণ ' 
“আসিয়া পশ্চিমবলৈ ভীড়, করিতেছে. বিগত * 


সরক্কারী? মুখপাক্স' এবং বেসরকারী -' নেতাদের' 
ডল বিবৃতি প্রকাশিত হুইয়াছে। কলিকাতায় 
একটা 'সম্মেলনও 'অনুঠিত' হইয়া গেল। 


করিয়াছেন। . , 
উল্লিখিত কারণ হইতে া্ত্যাগ, বৃদ্ধ পাইয়া 

’ জন্য কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় পুনর্কসতি সচিব রত 

শাক্সেনা কলিকাতা আশিয়াছিলেন' "এবং 


বং পূর্বের আত্ৰযঞাৰা সন্ত], সমাধানের .. 
কোনরূপ, কার্যকরী চেষ্টাও পরিচয় পাওয়া 


পূর্বের “হিল জলা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া 
, চলিয়া আহক এবং অনির্দিষ্ট কালের অস্ত পশ্চিম; 


কিন্তু পশ্চিমধ্গ ও'নিকটবত্তী পরদেশমূহের প্রতিনিধিদের বঙ্গ ও ভারত সরকারের গৃলগ্র হইয়া আশ্রয়গরা্থী ' 


আশ্রয়প্রাথীদেয়' লমশ্তা সমাধানের কোন' পন্থা “সহিত আলোচনাও করিয়াছিলেন । এই বৈঠকে শিবিরে বাস করুক ইহা কাহারও অভিপ্রেত নয় 
উদ্ভাবিত হয় নাই--কোঁনন্ূপ পরিকল্পনাও প্রস্তুত ' স্থির হয় যে, পশ্চিমবদের' আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে, বিনা কারণে নিছক ভাবাবেগবশতঃ বৈসমন্ত বুজি; 


হইয়াছে বলিয়া আমাদের আনা নাই। 


যে গমন্ত উ্বন্ত বাস করে না তাহাদিগকে সাছাধ্য 


এই ব বান্ত্যাগ সমৰ্থন করেন ধা ইহাতে উৎনা 


পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর হইতেই পূর্ববঙ্গের প্রধান করা হইবে না। পূর্যাবদের অৱ্ততম মন্ত্রী প্রদর্শন করেন আমরা তাহাদেরও সমর্থক, নহি। 


বিভিন অঞ্চল হইতে বাস্তত্যাগ আর্ত হ্য়। 


' জনাব ' হামিদুল হক সুদূর” 'জাছোরে বদির এক ' 


'যাছায়া মনোবল অৰ্জন করিয়া পূর্বাবদে বাস 


অৱমংখ্যক অনীদার, “তামুকদার -ও 'ব্যবশারী ” অ্ভুত' বিবৃতি দিয়া! বলিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে ” করিতে স্থিরপ্রতিজ্ তাহারা প্রশংসার পাত্র। 
রেন্ট ধনী লোক পাকিস্থান: 'াষ্টে 'তাছাদের '' পূর্ববঙ্গ হইতে একজন আঁশরপ্রার্থীও আসে দাই) কিন্তু যে স্মস্ত হততাগ্য উৎপীড়িত হয়া, বা. 


ধনশম্পত্ত ঞ্বং মানমর্ধ্যাদা অনু থাকিবে না 


" তহুত্তরে পশ্চিমের | ধনী বান্তত্যাগের - 


জীবিকার্জনের উপায় হইতে, বঞ্চিত হ্ধ্য়া আশ্রয়- 


(আপ করিয়া প্রথমেই দেশত্যাগ : করে। ইহার একাধিক, কারণ বিণ কি এক বিবৃতি, ূ “ প্রার্থী, হিসাবে লিগ আমিতে বাধ্য, হইয়াছে , 


Mw ৭ ঠা 


'রকারী কর্মচারীদের আচার ব্যবহারে লাধারপ ' যাবতীয় দাঁরিত্ব পৃশ্চিব্দ সরকার না ১ তাহার! যদি চলিয়া আসিতে প্রয়ান করে, তৰে, 


'লোফও। অনুভব করিতে আরম্ভ কিরে যে, ফোন 
"হিন্দুর পক্ষে নানযস্রযের' সহিত পাৰিস্থান নাগরিক 


AEH 


নেতৃবৃন্দের উপর, চাপাইতে “প্রশ্বাস Ke 
” পূর্ববঙ্গ গত্ণমেণ্টের ব ব্য এই যে, 


করিলেন 
তাহারা ছিনবু 


ই তাহাদিগকে বাধা দ্বেওয়! যায় না), ছঃখের 
বিধ্র, এই সমস্ত আশ্রয় রা লমনতার গুরুত্ব 


dG 


হিসাবে "বসৰাল কর! বাস্তব নহে। ' কোন কোন "জনসাধারণকে সুখী ও সতত রাখিতে মচেষ্ট কিন্ত পশ্চিম সরকার এ্যাবৎ ' অনু্াবমকরেন্‌ নাই বা. 
অঞ্চলে" সংখ্যাগুরু সংপ্রদায়ের লোকজন অনভাঁয় :) পশ্চিমবঙ্গে খয়রাতি সাহায্য, অন্ন ও বন্ধের. লোভে অনধাবন করিয়া বাড়ুব অবস্থা, উপেক্ষা করিয়া | | 
“উৎপীড়ন বা গুপ্ডামীর পরিচয় দিছেন ইহার, ১হিদুগণ, বাড়ীদয় ছাড়িয়া. চলিয়া : আসিতেছে। বাস্তত্যাগ না করার উপদেশ বিতরণ করিয়াই 
প্রতিকার না হওয়ায় 'এবং' ভবিষ্যতে এই শ্রেধীর '* আর, পশ্চিমব্জে.- মুসলমানদের ; উপর অপ্যাচার... সমন্তাটী ধামাচাপা “দিতে, ডে ক্রিয়াছেন। কিন্তু 


_-কার্যকলাপের প্রতিকার হইবে না আশঙ্কা "করিয়া 
সেই সমস্ত অঞ্চল হইতে ব্যাপক বাস্তত্যাগ ' 


'এবং পাকিস্থান, সম্পর্কে, ভারতীয় নেতাদের. 
“বিঝোদগারের ফুলেও পূর্বে, সাম্রদায়িক তশাস্তি' 


রধানমী ডাঃ, রারের্‌ সাত বোস তিক বিবৃতিতে বান্ত- 
ত্যাপ্লের থে সমন্ধ কারণ, বর্ণনা করা হইয়াছে, 


সংঘটিত হইয়াছে।' এই '' বাস্তত্যাগের . মূলে” দেখা দিতে পারে আশঙ্কা করিয়1,হিম্বুগণ বাস্তত্যাগ - তাহাতে আমরা ক্তৰটা আশ্রয় বোধ করিতেছি X 
অর্থনৈতিক কারণ; বে না রহিয়াছে তাহা নয়।' করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের লাহায়্য- ও পুনর্বসত্ি ' এই, জন্তু যে, ইহার, প্রতিক্রিয়া নয়াদিল্ী, পর্যন্ত 
“কিন্তু একমাত্র অনৈতিক কারণেই যে লক্ষ লক্ষ মন্ত্রী মহোদয় ববিবৃতিন্ও বেতার বক্তৃতার নাস্তত্যাগ পৌছিবে। বা 


-আশ্রয়প্রার্থী দেশত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত জীবনের 


উনা করারও জন্ত 'পূর্কাৰজের' হিন্দুদের" প্রতি... 


.পাগযবের, হাজার হাজার উৎখাত শিখ ও হি 


“পথে পা দিয়াছে এরূপ মনে করা আশ্ররপ্রার্থী * ১নিরবচ্ছিরভাবৈ উপদেশ বিতরণ করিতেছেন এবং আতিয়া মিলা ও দিল্লীর রাজপথ, 'লেক্রেটারিয়েট 


জমন্তা সম্পর্ক চূড়স্তি অজ্ঞতার সামিল বলিয়াই '* 


“আমরা মনে করি | A 
কলিফাতায় অমুষ্ঠিত লাতিন 
সম্মেলনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর সাময়িক 
“ভাবে পূর্ববঙ্গ হইতে আশ্রয়প্রীর্থার আগমন 
, ফতফটা বন্ধ হইয়াছিল । কিন্ত কাৰ্য্যক্ষেত্রে দ্রেখা ' 
গেল, যে সমস্ত আশঙ্কা ও ঘটনাকে কেন্ত্র করিয়া 
বাস্তত্যাগ আয়ন্ত হইয়াছিল. তাহাদের কারণ, 


চদুযীভূত হয় নাই। পুনরায় ব্যাপকভাবে বাস্তত্যাগ . 


শুরু হুইল। ' ইতিমধ্যে পূর্বরজে- নানাবিধ 
প্রয়োজনীয় পণ্য, বিশেষতঃ চাঁউলের অস্বাভাবিক : 


মুল্য বৃদ্ধি এবং হায়দরাবাদ সমগ্র উদয় হইল।''' 


চি অজ্ঞাত কারণে হিদ্দু জনসাধারণের, বন্দুক 


পাইকারীভাবে বাজেরাপ্ত হইতে . লাগিল।.. 


রাজনৈতিক কৰ্ম্মী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে 
“নির্বিচারে প্রেপ্তার 'করা' আরম্ভ হইল “এবং 


রাজনৈতিক বা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সহিত 


-যাহাদের বিদ্দুমাত্রও সম্পর্ক স্কিল না এরূপ গণ্যমান্ত 


ব্যজিদ্বের বাসগথহেও খানাতন্লাসী আরম্ভ হইল। . 


কোন কোন অঞ্চলে জামীনের জম্ক আবেদন করার 
অপরাধেও হিন্দু আইনভীবিগণকে গ্রেপ্তার 
করিয়া পূর্বধ্জ' সরকার প্রকারাস্তরে হিন্দ 


সকলকেই মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া " 
অত্যাচার অবিচারের- সহিত! "সংগ্রাম ' করিয়া - 


পাকিস্থানেই টিকিয়া থাকার জঙল্ত ' আহ্বান . 


. জানাইতেছেন। | পশ্চিমবঙ্ীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের 
সভাপতি ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্ৰয়প্ৰাথাঁদের' অবস্থা 
স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছে এবং 
পূরবব্ হইতে বাস্তত্যাগের' কয়েকটা; , কারণ 
সম্পর্কেও প্রামাণ্য ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন | 

এই সমস্ত বিবৃতি, উত্তর, ঞরত্যুত্তর 'ব্যতীত 
সাম্প্রতিক বাস্তত্যাগ. সম্পর্কে: সংবাদপত্রেও প্রায় 
প্রত্যহ আলোচনা হইতেছে { কিন আশ্রপরা্ীদের 








ভবন এষং এমনকি, মাননীয়, মন্ত্রী, ও আইনযৃভার । i 
সদম্তদের বাসগৃছে যখন, বিপর্যয় দৃষ্টি করিল তারত 
গবৰ্ণমেণ্ট তখন, আশ্ৰয়প্রার্থীদের সম্ভার গুরুত্ব . 
- অনুতব করিদেন। গৃহ নিৰ্ম্মাণ ও আশ্রয় ধ্াবি- র্‌ 
গণকে, আধিক শাহায্যদানের যে কয়েকটি 
"পরিকল্পনা ৭ কার্যকরী হইতেছে এবং সরকারী 
“চাকুরীতে উদ্বাতগণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যে; 
নিয়ম প্রবন্তিত ইইয়াছে ' তাহা: পাঞ্জাবের আক 
"প্রার্থীদের: আন্দোলনের ফল বলিতে হইবে! 
কলিকাতা বা দিল্লীতে বদের আশ্রয়প্রার্থী 
০ আন্দোলন bud হ্য় ! নহি বলিয়াই 
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আর এম-এ (কমাস-). 
জেনারেল ম্যালেঙ্গায় 





আর্থিক. জগৎ 


ইহাদের লমন্তার প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিংবা যাইতে পারে।, কোন কোন প্রদেশ পূর্কাবলের 


৬২ 


ভায়ত গভর্ণমেন্ট এতদিন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ আাদিগ্কে, গ্রহণ করিতে: সরাসরিংঅন্বীকার. 
করেন নাই। কিন্ত এবার শ্রীযুত ভীপ্রকাশের , করিয়াছে। ইহাদের এরূপ বিরুদ্ধ মনোভাবের 


কলিকাতা সফর এবং ডাঁঃ রায়ের বিবৃতির পর কারণ সম্পর্কে সত্বর অনুসন্ধান ফর! ভারত্‌ 
এ সম্পর্কে ভারত গতর্ণযেণ্টের ' তৎপরতা একটু সরকারের কর্তব্য 

বৃদ্ধি পাইয়াছে' বলিয়া মনে হয়। : কেন্ত প্রস্তাষিত আত্তঃভোমিনিয়ন সম্মেলন পরে 
গন্তর্পমেণ্টের একজন উচ্চপদস্থ 'কৰ্গ্চারী আশ্য়- 


শেষ দিকে পূর্ব্বদের আশ্ৰয়প্রার্ী সম্পর্কে ভরসা করিতে পারিতেছি'না। তবে এই সন্মেলনে 
আলোচমার অ ভারত, সরকার একটি, সংখ্যালঘু সমশ্রদায় সম্পর্কে উঁতর রাষ্ট্রের তরফ 


আত্তঃডোমিনিয়ন' লন্গেলনেরও J 
করিয়াছেন। 


ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার শানে কংতোস ' বাস্ত্যাগী হইলে তজ্দন্ রাষ্রকেই দায়ী করা হইবে 
রাজী হওয়াতেই আশ্রয়প্রার্থী লঙন্ভার উত্তব এরূপ একটি প্রস্তাব আলোচনার বিষয়ীভূত' করা 
' হইয়াছে আস্রয়প্রীর্থাদিগকে নিয়া পশ্চিমবঙ্গ, বায় কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখ! কর্তব্য পূর্বের 
পূর্যপাঞ্জাৰ ৰা কেজীয় সরকারের যে সমস্তা, দেখা আত্রয়প্রাখ সম্পর্কে “পশ্চিমবঙ্গ, এবং তারতের 


আছে বলিয়াও আমরা মনে করি না। পশ্চি্গ পূর্বযজ্ের হিন্দু জনসাধারণ যাহাতে নিরাপভার 


সরকারের সঙ্গতি’ সীমাবদ্ধ এবং কেন্দরীর সরকারের _ সহিত্‌ যসবাস করিতে পায়ে তদ্বিহিত করার অভ 


সাহায্যও সহযোগিতা! ব্যতীত বে এই বিরাট ' এদেশের মুসলমানগর্ণও 'পূর্বাৰজের মৃমলমান 
সমতার আঁংশিক সমাযানও সম্ভব সু তাহা বুঝিতে . অনসাধারণ ও গভর্মেস্টের উপর প্রভাব বিস্তার 
কষ্ট হয় না। আশ্রয়ররথী সম্পর্কে মুখ্য দায়িত্ব করিলে ভবিষ্যতে তাহ! তাঁহাদের নিজেদের 
কেব্রীয গণ মেস্টের এবং ভারত সরকারকে এই, ার্ধেরই পরিপোষক হইনে। *. 

কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন' 'করার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ - এরর 
সরকারের | 'পিশ্চিষদঙ্ে' আশ্ররপ্রার্থীদের 'অন্ভ ভারতে নিষ্সিত 'প্রথম এরোক্টেন_ 
বাড়ীর নির্মাণের একটি আকাম পরিকল্পনা ব্যাঙ্গালোরে ছিন্ুস্থান এরারক্রাফট ফ্যাক্টরী নামে 
কেন দিল্লীর উপর চাপ দবিতেছেন : না? কেব্রীয় প্রেণ্টিস মার্কা একটা এরোপ্নেন নিন্মিত- হইয়াছে । 
সাহাব্য ও পুন্সতি বিভাগের যে আর্থিক সাহায্য 
পরিকল্পনা আছে তাহাই বা কার্্যফরী করিতে 
বিলম্ব খটিতেছে ' কেন? প্রাদেশিক উন্নয়ন 
পরিকল্পনা বাবত ফোটি কোটি টাকা ব্যয়ের স্বীম' 
আছে। এই সমস্ত স্বীমে আশ্রযগ্রা্থাদের 
পুনর্কসতির অস্ত কোন পরিকল্পনা আছে, বলিয়া 
আমরা জ্ঞাত নহি। যদি 'দা থাকে তবে এই 
শ্ৰেণীরও হুই একটি পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ, আলাম 

বিহার ও উড়িয্যায় অনায়াসেই কার্যকরী র্যা: 





বিদেশ হইতে আমদানীকৃত ইঞ্জিন এবং অন্তত 
লাজসরঞজান হইতে এই ' এরোগ্েন ' নি্সিত 


বলিয়া বিবেচিত ছয় তাহা হইলে উক্ত কারখানায় 
আরও ছুই ডজন এরোপ্রেন নিন্দিত হুইবে এবং 
ভারতীয় বিমান বাহিন্তীর জভ নিযুক্ত ব্যক্তিপপফে 
বিমানচালনা শিক্ষা দিবার জভ্ এই সব বিমানপোত 
ব্যবহৃত হুইবে ৷. 





কোন ঃ ক্যালঃ ১৪৬৪- ১৪৬৫. 


আমাদের অংগীদারগণ, বন্ধুবান্ধব ও ; গুভানুধ্যারী লকলেই আনিয়া = 
আনন্দিত হইবেন যে, আমাদের কাগজের কলের বন্রপ্লাতির কতকাংশ . 


ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড, হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং পশ্চিম. বঙ্গের 
অন্তর্গত রাণাঘাটে মিলের নির্ধাপকার্ধ্যও. আরম্ত কর! হইয়াছে। 
রাপাঘাটের রি দিল লাইট গৃপ্ঠীও পর্নো করিয়াছেন। 


এখনও সমঘূল্যে পাঁওয়া যায়। 
বিস্তত'বিবরণের জন্য ম্যানেজিং, এজেণ্টসূণুর্র নিকট লিখুন। 


আয়োজন হইতেই জুমপষট গ্রতিশ্রতি আদার করা যুক্তিযুক্ত. 
| হইবে এবং সংখ্যালঘু. সম্প্রঘায়ের. 'লোকজন 


লোকসংখ্যা দিক দিয়! বিবেচন| 


ভারতে নিশ্মিত এরোপ্লেনের মধ্যে উহাই প্রথম ।- 


হইয়াছে। পরীক্ষার ফলে উহ! বদি, সান্তোবজনক' 


[ ৮ই নবেম্বর, ১৯৪৮ 


কেন্দ্ৰ ও'প্রদেশসমূহের অর্থনৈতিক 
সম্পর্ক 
(৩৬০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)... 


. সমুছের ভিতর বণ্টনযোগ্য আয়ফরের. শতকর$. 
"২৪ ভাগ বাংলা দেশ পাইত। এক্ষণে পশ্চিম 
. বঙ্গ, প্রদেশকে তৎস্থলে শতকরা ১২ ভাগ মাত্র 
বর্তমানে আনরা মতামত প্রকাশ করিতে টাহি না। | 
প্রার্থীদের পুনর্কসতিয্ অন্ত আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, তবে এই শ্রেণীর সমন্তা সম্পর্কে আস্তঃভোমিনিয়ন 
বিহার [ও উ়িয্যা সরকারের সহিত আলোচনা আলোচনা! যে বিশেষ ফলপ্রন্থ হয়নাই, তাছাতে ' 
করিতেছেন। সংবাদে প্রকাশ, বর্তমান মাসের আমরা এই সম্মেলনের ফলাফল সম্পর্কেও বিশেষ, 


দেওয়া হইতেছে । : অপর দিকে বোথাই ও অন্ত 
কয়েকটি প্রদেশের ক্ষেত্রে আয়করের প্রদেয় রি 


পর্বের তুলনায় বৃদ্ধি, করা হইয়াছে। :.দিল়ী 


. সম্মেলনে আয়কর বণ্টনের এই ব্যবস্থা সম্পর্কে 
" নুতন, করিয়া আলোচনা হ্য়।. 


‘নৃতন ব্যবস্থার 
ফলে পূর্বব পাল্জাব পশ্চিম বঙ্গের, বথে্ ক্ষতির 
কারণ, দীড়াইয়াছে 'বলিয়া ও ছুই প্রদেশের 
প্রতিনিধিরা তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন, ' 


 করেন। পশ্চিম বলের পক্ষ হইতে, বলা. হয়, 


দেশ, বিভাগের ফলে, -লোফ. সংখ্যা কষ 


' দীড়াইয়াছে বলিয়া এ প্রদেশকে আয়করের কম, 
, অংশ প্রদানের যুক্তি অর্ধহীন। স্রার 'সটোনিমেয়ার, 
দিয়াছে তক্জ অশ্িরপ্রা্িগণের কোনরূপ দায়িত্ব অভা অঞ্চলের মুযলমানদেরও দায়িত্ব রহিয়াছে। ; কে; 


নীতি গ্রহণ ফরেন নাই। কোন্‌, প্রদেশে কিয়প: 


কেবল লোক্সংখ্যার ভিত্তিতে আয়কর. বণ্টনের 4 
আয়ফর. আদার হয় তাহাও তিনি বিবেচনা. 


-করিয়াছিলেন। পশ্চিষ বঙ্গের লোক সংখ্যা, অনেক 


প্রদেশ হইতে কম হইলেও বেঙ্গীয় ,সরকারেক়, 
আদায়ী আয়করের একটী, বড় অংশ এখনও এ. 
প্রদেশেই সংগৃহীত হঠিতেছে। তাহা ভাড়া কেবল, 
করিলেও 
বোদ্াইয়ের তুলনায় পশ্চিমবদকে প্রদেয় অংশ এত 
কম হইতে পারে না।, পশ্চিমবঙ্গের, তুলনায়, 


- যোস্বাইয়ের লোকসংখ্যা বেশী নহে। . অথচ বণ্টন-- 


যোগ্য আয়করের শতকয়া ২১ ভাগ বর্তমানে বোস্বাই 


' প্রদেশকে দেওয়! হইতেছে। আর পশ্চিম বঙ্গকে- 
. দেওয়া হইতেছে মার শতকরা ১২ তাগ। আয়কর, 


বণ্টনের ছার সম্পর্কে ও যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদ সম্মেলনে, 
সহানুভূতির সহিত বিষেচিত হুইয়াছ্ে। কেন্দ্রীয়, .. 
সয়কারের পক্ষ হইতে অর্থসচিব ডাঃ মাধাইওৎ 
আয়কর বণ্টনের হায় সম্পর্কে একটা পুনর্বিবেচনা ' 


কর! হুইবে বলিয়া কথ! দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ ও: 
'অল্ত' কয়েকটি প্রদেশের পক্ষে উহা খুব আশা ও. 


ভরসার কথ! সন্দেহ নাই 
, আয়কর ছাড়া প্রাদেশিক বিক্রয়কর ও আবপারা 


+ স্দ্ধ সম্পর্কেও অর্থসচিব সম্মেলনে বিস্তারিত 
. আলোচনা হইয়াছে । এই সব আদায় সম্পর্কেও 


সমস্ত প্রদেশে একটী “সমবয়মূলক কার্ধ্যনীতি, 
অবলঘনের সিদ্ধান্ত হুইয়াছে। এই ইলফ্লেশনের 


“দিনে সরকারী খপপত্র মারফতে লোকের, ছাতের- 


বাড়তি অর্থ যথাসম্ভব ৷ টানিয়া ' ওয়ার . ব্যবস্থা, 


। দর্কার। এবিষয়ে কেজ্ীয় সরকারের সহিত সকল 


বিষয়ে সহযোগিতা করিবার, জন্ত ভাঃ মাথাই, 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট, সমূহের নিকট আবেদন 
'জানাইয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের অর্থমন্রীদের 
সন্মতিক্ৰমে এসম্পর্কে এফট। সহযোগিতামূলক- 
কার্ধ্যনীতি দিল্লী সম্মেলনে স্থির হুইয়াঙ্ধে বলিয়! 
প্রকাশ তাছাছাঁড়। লানাবিবয়ে নির্ভরযোগ্য 
সংখ্যাতথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা সম্পর্কেও ফে্ত্রীয়, 
সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ মিলিয়া 
একযোগে সুব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া দিল্লী 
সম্মেলনে স্থির হুইয়াছে। আমর! এইসব 
কাৰ্য্যসুচী আন্তরিকভাবে সমর্থন করি । অর্থনৈতিক 
ব্যাপারে এই ধরণের সমন্বয় ও সহযোগিতামূলক 
কাৰ্য্যধায়া অস্থম্থত হইলে সফল দিক দিয়া দেশের; 
সম্যক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হইবে সন্দেহ নাই। 










কলিকাতা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে যে সাজ্যাতিক 
অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে তাহার কারণ সম্পর্কে 
এখনও সঠিকরূপে কিছু জানিতে পারা যায় নাই। 
এবিষয়ে পুলিশ তদত্ত চলিতেছে বলিয়া! প্রকাশ। 
সম্ভবতঃ বিভাগীয় তদন্তও ,হইতেছে। ' বৈ্যুতিক 
শক্তির গোলযোগে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে বলিয়া 
যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিতে 
প্রবৃত্তি হইতেছে না। আমার কয়েকজন বিশেষজ্ঞ 
বন্ধুকে সম্প্রতি এসম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। 
তাহাদের মতে বৈছ্যতিক শক্তির গোলযোগে 

এহেন শোচনীয় অন্নিকাণ্ড হইতে পারে না। 


[ রঙ ® রঙ 

টেলিফোনের তারগুলিকে অতিশয় দাহ পদার্থ 
বলিয়া যে' সংবাদ রটনা করা হইয়াছে উক্ত 
বিশেষজ্ঞদের মতে তাহাও .প্রন্কত নহে। বরং 
তাহারা মনে করেন যে, তারগুলিতে সহজে অগ্নি 
ংযোগ হইতে পারে না। তাহাদের মতে টেলি- 
ব্যবহৃত বেশীর ভাগ তার অগ্নিনিরোধক 
(fire-proof) না হইলেও অনেকাংশে অন্ধি- 
নিবারক (7:5-5581518) বটে । সুতরাং মাত্র 
হুই ঘণ্টা সমহয়র মধ্যে সম্পূর্ণ এক্সচেঞ্জটি পুড়িয়া 
তশ্মীতুত করিতে হইলে উহাতে বাহির হইতে অস্ত 
কোন দাহ পদার্থ 'সংযোগ' করা দরকার হুইবে। 
অগ্নির ভয়াবহ ধ্বংসলীলার যেন্সকল চিত্র সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এপ হুষ্বার্ধ্যই 
ঘটিয়াছে ঠা সন্দেহ হ্য় । 


কেহ SE Su যে, ডি 

তার গরম হইয়া উহাতে আপনা, হইতেই অগ্নি 
উৎপন্ন হইয়াছে | - ইছাও বিশ্বীসয়োগ্য মনে হয় 
না।. কারণ কলিকাতা ও এপ্টালী এক্সচেঞ্জের 
অন্তভূক্জি যে সকল টেলিফোন লাইন ছিল তাহা 
ভালহোসী স্কোয়ার, তন্নিকটবর্তী এলাকার আপিস, 
আদালত গ্রভৃতির-.. সহিত. যুক্ত। এ সকল 
প্রতিষ্ঠানে বেল! দশটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ 
কর্ধ চলে। নন্ধ্যার, পরে উছাদের অধিকাংশই 
বন্ধ হইয়! যায়। যান্তি নয়টার কালে অগ্নিকাণ্ড 
ঘটিয়াছে। তৎকালে ওঁ অঞ্চলের শতকরা ৯০টি 
টেলিফোন লাইন নিক্ষিয় রছে। সুতরাং সেসময় 
কলিকাতা ও এণ্টালী এক্সচেঞ্জের তারে অত্যধিক 
চাপহেতু বৈদ্যুতিক তাঁপ উৎপন্ন হে ইহা 
বিশ্বাসযোগ্য নছে। 


টেলিফোনের এই অগিকাণ্ডের মুল” কারণ 
অবিলম্বে বাহির করা আবগ্তক। ইহা সাধারণ 
অগ্নিকাণ্ড বলিয়া মনে হয় লা।' তাহাছাড়া দিন 
ছুই পূর্বে কলিকাতা হইতে বজবজ্প: টেলিফোন 
এক্সচেঞ্জের ষোগাযোগও যেরূপ সন্দেহজনকভাবে 
ছিন্ন হইয়াছিল তাহাতে অগ্নিকাণ্তকে আকস্মিক 
গণ্য করা যায় না। এইসব ছুক্কার্ধ্য সমাজৰিরোধী 
রানৈতিক দলবিশেষের দ্বারা ঘটিতেছে কিনা 
ভাক ও তার .বিতাগের কর্মচারীদের মধ্যেই 
একদল হুষ্কৃতবারীক্স ঘারা ঘটিতেছে তাহা 
সুনিশ্চিতরূপে আনিতে হুইবে। . ইছাদিগকে 


অচিরেই দমন না 
, সস্তাবনা রহিয়াছে। 
নু ঞ ১ ফচ জজ 
কলিকাতা ও এন্টালী' ' এক্সচেঞ্জ ভত্দীভূত 
হওয়ার পরে জরুরী ব্যবস্থা! ছিসাবে টেলিফোন 


৩ 





করিলে ঘোরতর বিপদের ||| 


খয়ালীর খাতা 


( মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নছেন ) 


বিভাগ প্রায় চারিশত টেলিফোন লাইন কার্যকরী 


ফরিয়াছেন। পার্ক, সাউথ ও বড়বাজার এই 
তিনটি অবশিষ্ট এক্সচেঞ্জের মারফতে এ লাইনগুলির 
সংযোগ সাধন করা হুইয়াছে। এই. চারিশত 
লাইনের প্রথম কতকগুলি পুলিশ, এমলেক্স, 
ফায়ারব্রিগেভ কর্পোরেশন, রেলওয়ে প্রভৃতি 
অত্যাবস্তুকীয় প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হুইয়াছে। 
অবশিষ্ট ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কয়েকটি ব্যবসায় 
গ্রতিষ্ঠানকেও দেওয়া হইয়াছে? ইহাতে শহরের 
ব্যবসারিক ভীবন' সম্পূর্ণ বিকল হুইয়া পড়িবার 
আশঙ্কা অন্ততঃ আংশিক দূর হইয়াছে 
a প্র [ 


ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কলকারখানা, 
‘মিল প্রভৃতির হেড আপিসগুলির গুরুত্ব বর্তমানে 
অধিক। কারণ হেড আপিসের সহিত নানা 
ব্যাপারে মিল ও উৎপাদন কেন্দ্রের যোগাযোগ 
আবশ্যক হয়। দেশের বর্তমান অবস্থায় উৎপাদন 


, অব্যাহত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কাহারও 


দ্বিমত থাকিতে পারে না। ম্ুতরাং আমার মতে 
গর সব আপিসগুলির টেলিফোন আগে সংযোগ 
কর! উচিত ! জরুরী অবস্থায় যে সকল টেলিফোনের 
পুনরায় যোগসাধন করা হইয়াছে, সংবাদপত্রে 
তাহার তালিকা বাহির হুইয়াছে। উক্ত তালিকা 
দৃষ্টে মনে হইল, এই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট অবহিত 
ধ্ী প্র প্র 


দৃষ্টান্তন্বর্ূপ কলিকাতার উপকণ্ঠে কয়েকটা 
কাপড়ের কলের কথ! উল্লেখ করিতেছি। তাহাদের 
'প্রত্যেকেরই হেড আপিল কলিকাতা বা এণ্টালী 
এক্সচেঞ্জের অন্তর্ত,ক্ত। রেলওয়ে হইতে মাল 
খালাস করা, মালের অর্ডার দেওয়া, বেচাকেনার 
ব্যবস্থা ও অন্তান্ বহু প্রয়োজনীয় ব্যাপারে 
তাহাদিগকে সদাসর্বদা টেলিফোন ব্যবহার 
করিতে হয়। ইহাদের টেলিফোন অষ্তাপ্ত ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের পূর্বে পাওয়া উচিত। নতুবা বন্ত 
উৎপাদনেই বিশ্ব জন্মিবে। :-4 | 


গৃবৰ্ণমেণ্ট ভারত ভোমিনিয়ন হইতে ইংলণ্ডে 
সম্প্রতি কিছু পরিমাণ পাট রপ্তানীর অমুমতি 


' ফোন £ কলিকাতা--৩৪৩৬ 


অন্থুরোধ করিতেছি । 


দিয়াছেন। ইহাতে কোন কোন মহলে কিঞ্চিৎ 
বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। ফলিকাতার মিল 
মালিক সমিতির সদন্তগণ বলিতেছেন যে, ভারত 
ভোমিনিয়নে অবস্থিত মিলগুলির হাতে বর্তমানে 
যথেষ্ট পাট নাই। সুতরাং এখান হইতে কাচা 
পাট রপ্তানী হইতে দিলে শ্ীগ্রই এমন অবস্থার 
উদ্ভব হইতে পারে যাহার ফলে এখানকার সিল- 
গুলির কাজ বন্ধ করিতে হইবে, কিমা উহাদের কাতর 
আংশিক ভাবে হ্রাস করিতে হইবে । এই ছুই 
ব্যবস্থার যে ফোন একটি অবলম্বন করা হইলেই 
অনেক শ্রমিকের কাজ যাইবে । তাহার ফলে 
গুরুতর বেকার সমহ্তা দেখা দ্িবে। বর্তমান 
শ্রমিক অশান্তির দিনে তাহাতে দেশে অধিকতর 
বিশৃঙ্খল] ও অশান্তির সুচনা করিবে। 


& পু F ৫ 


মিল মালিকদের উপরোক্ত যুক্তি বিচারসহ কি 

না তাহ কর্তৃপক্ষের ভাবিয়া দেখা উচিত। কাচা 
পাটের অভাবে ভারত ডোমিনিয়নের মিলগুলি 
সত্য সত্যই বন্ধ বা কাজের ঘণ্টা! কমাইতে বাধ্য 
হইলে তাহার ফলাফল অত্যন্ত শোচনীয় হইবে । 
অবিভক্ত ভারতবর্ষে উৎপন্ন পাটেম্প মাত্র শতকরা 
২০ ভাগ বর্তমান ভারত ভোমিলিয়নে উৎপন্ন হইয়া 
থাকে বলিয়া প্রকাশ। এই কারণে এই 
ভোমিনিয়নে স্থিত*মিলগুলির প্রয়োজন মিটাইতে 
পাকিস্থান হইতে এবৎসর পঞ্চাশ লক্ষ বেল কাচা 
পাট শ্বামদানী করিতে হইতেছে । এই অবস্থায় 
নিজেদের সামাগ্ঘ উৎপাদনের কিছুটা বিলাতে 
রপ্তানী করা সাধারণ লোকের নিৰুট' অবশ্যই 
অসমীচীন ' মনে হুইবে। "আপন ভিক্ষা পরকে 
দিয়া, দৈবজ্ঞ বেড়ায় মাথায় হাত দিয়া” এই বাংলা 
প্রবাদবাক্য উল্লেখ করিয়া অনেকে গবর্ণমেণ্টের 
সমালোচনা করিতেছেন। কেন বিলাতে পাট 
রপ্তানী করা প্রয়োজন হইয়াছে এবং উহার পরিবর্তে 
ভারত ভোমিনিয়ন কোনরূপ লাভবান হইয়াছে 
কি না তাহা বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়া 
গবর্ণমেপ্ট যাহাতে শী্ই ওঁ সকল সমালোচনার 
উত্তর দেন সেজগ্ভ আমরা নেহরু, সরকারকে 
fen Sill 





রুপ ্যাঙ্কাস | 


যা্কাম টনি লিমিটেড 


( সিডিডন্ড ) 
[ সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 


হেড অফিস_পি- মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


| - গাখাসমহ-- 
উত্তর.কলিকাতা নাত লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা ৪১৩৮১, রস! (রাড, 
খড়াপুর, কাশিয়াং এবং ধুলনা। 
X 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আই-বি। 





.  আৰ্ষিক ছনিয়ার খবরাখবর 


ভারতে বস্ত্র সরবরাহ- দিল্লীর সংবাদে শুকাইবার ব্যবস্থা, উক্ত অঞ্চল হইতে জালানী 
প্রকাশ যে, আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে ভারতের কাঠ আহরণ ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচিত হয় । 
সরকতর বন্ধে ও সুতার যে রেশন প্রবর্তিত হইবে ভারতে বিস্কুট সরবরাহু--দিল্লীর সংবাদে 
তাহাতে ভারতের প্রত্যেক অধিবালীফে পূর্বের প্রকাশ যে, বর্তধানে ভারতে বিস্কুটের যে সমস্ত 
তুলনায় অধিকতর পরিমাণে বস্তু এবং ভারতীয় * কারখানা রহিয়াছে তাহাতে উৎপন্ন বিস্কুট দ্বারা 
তাত্তিগণকে অধিকতর পরিমাণে সুত! সরবরাহ ভারতের চাহিদা মিটিতেছে। উহা ছাড়া 
করা সস্তবপর হইবে। এই সংবাদে ভারতে ইতিপূর্বে নুতন বিস্কুটের কারখানার জন্ত যে বমতত 
বস্ত্র ও সুতার যোগান সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া লাইসেন্স দেওয়া হুইয়াছে তাহার বলেও দেশে 
হইয়াছে তাহা হইতে আনা যায় যে, ভারতের নূতন আরও কারখানা 'স্থাপিত হইবে। এই 
কাপড়ের কলগুপি হইতে বৎসরে '৪৫০ কোটি বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার স্থির 
গজ কাপড় উৎপন্ন হয়। উহ্থার মধ্যে ১৩ কোটি করিয়াছেন যে, আগামী ১ ব্থদর কাল পর্যন্ত 
৫০ লক্ষ গজ পরিধানেক উপযোগী বস্ত্র নহে, উহারা আর ফাহাকেও বিদেশ হইতে . বিস্ুট 
৪৫ কোটি গঞ্জ পাকিস্থানের তুলার বদলে উক্ত প্রস্তুতের বস্ছপাতি আমদানীর অন্ভ লাইসেন্স 
দেশে রপ্তানী হয়, ৩০ কোটি গজ পৃথিবীর অন্তান্ত . প্রদান করিবেন না। ৃ 
দেশে রপ্তানী হয় এবং ১০ কোটি গজ গবর্ণদেণ্টের সরবরাহ মন্ত্রীর আশ্বাস-_পশ্চিমবন্ধের 
সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। 


কাজেই জনসাধারণের ' ব্যবহারের জস্ক দেশে করিয়াছেন যে, আগানী ১লা ডিসেম্বর হইতে 


সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী লীপ্রফুর লেন. একসপ মন্তব্য 


বৎসরে ৩৫১ কোটি ৫০ লক্ষ গজ অর্থাৎ মাসে পশ্চিমবঙ্ষে কাপড়ের যে রেশন বলবৎ হইবে 


> লক্ষ ৯৫ হাজার বেল কাপড় পাওয়া ষায়। 
এতদতিরিক্ত পাকিস্থানে রপ্তানীযোগ্য ৮৩৩৩, বেল 
এবং ভারতের যে সব কাপন্ডের কলকে বাহির 
হইতে সুত! কিনিয় কাপড় বুনিতে হুয় সেই সব 
কলের প্রয়োজনীয় ১৩ হাজার রেল সুতা বাদ 
দিয়া এদেশের কলগুলি হইতে প্রত্যেক মাসে 
৮০ ছার বেল করিয়া! সুত! পাওয়া যায় । উহার 
মধ্যে প্রতি মাসে ১১ হাজার বেল সুতা গেজি, 
মোজা, ঘড়ি, ফিতা, মাছ ধরিবার জাল, বেলটিং 
ইত্যাদি প্রস্ততে ব্যবহৃত ছয়। বাকী ৬৯ হাজার 
বেল সুতা কাপড় বুনিবার অগ্ভ তাতিগণ ব্যবহার 
করে। এই হিসাব মতে বর্তমানে দেশে প্রতি 


তাহাতে প্রতি ব্যক্তি বৎসরে ১৫ গজের মত 
কাপড় পাইবে । তিনি আরও জানাইয়াছেন 
যে, জনসাধারণকে যাহাতে কাপড়ের রেশনের 
দোকানের সামনে কাপড় ফিনিবার অন্ত ঘণ্টার পর 
'্ণ্টা ধরিয়া, প্রতীক্ষা করিতে না হয় তজ্জন্ত 
কলিকাতায় ১১ শত রেশনের দোকান খোল! 
হুইবে। ইতিপূর্বে কলিকাতায় যখন কাপড়ের 
রেশন ছিল লেই সময়ে দোকানের সংখ্যা ছিল 
৯৮৬ । পল্মী অঞ্চলে প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের 
জন্ত এক হুইতে ৩টী দোকান, খোলা হুইবে। I 

দামোদর পরিকল্পনা--দামোদর .. পরি- 
কল্পনাকে কার্ধ্যে পরিণত করিবার অন্ত দামোদর 


ব্যক্তির জন্তু বৎসরে গড়পড়তায়. কাপড়ের কল- ভ্যালী কর্পোরেশন নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠন, করা 
গুলিতে ১*.গজ করিয়া এবং তীতগুপিতে ৪ গঞ্জ হইয়াছে তাহার সভাপতি প্ীএস এন মদ্দুমদার 
- করিয়া 'একুনে ১৪ গঙ্গ করিয়া কাপড় উৎপন্ন , এরূপ মস্তধ্য করিয়াছেন যে, এই পরিকল্পনার 


হইতেছে। যুদ্ধের পূর্বেও দেশে উৎপল্প কাপড়ের 
“যোগান এইরূপ ছিল। তবে যুদ্ধের পূর্ব্বে দেশে 
প্রতি বৎসর গড়পড়তায় প্রতি ব্যক্তির খর্ভ বিদেশ 
হইতে ১। গল্প করিয়া কাপড় আমদানী হইত 


ফাল শেষ হইতে ১০ বৎসর সময় লাগিবে বলিয়া, 


স্থিরীক্কত হইলেও উহ্থা যাহাতে ৫ বৎসর কালের 


মধ্যে শেষ হয় তজ্জন্ত: সর্বপ্রকার চেষ্টা কর! হুইবে. 


সেই স্থলে এক্ষণে ২ 


বনের অভাব হইবার কোন কারণ নাই। এন্ত হইবে এরং আটকান অল হইতে ছোট ছোট খাল 
স্থির হইয়াছে যে, প্রত্যেক প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের কাটিয়া পশ্চিমবদের '৯ লক্ষ একর, জমিতে জল- 
জগ্ক যে পরিমাপ কাপড়ের বরাদ্দ হইবে তাহার লিঞ্চনের ব্যবস্থা 'হইবে। ফলে এই প্রদেশে 
অধিকাংশ পবর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্থাপিত খুচরাদোকানের 


বারফতে জনসাধারণের মধ্যেবিশেষভাবে পাইবৈ।' বাঁধের নিকটে যেঁকারো! নামক স্থানে 


যাহাদের আয় স্বল্প তাঁহাদের মধ্যে বিক্রয় হইবে একটা বিহ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, 


এবং বাকী বস্ত্র লাইসেম্দ প্রাপ্ত বেসরকারী, এবং উহা হইতে ২ লক্ষ কিলোওয়াট গর্ধাস্ত 
দোকানের মারফতে বিক্রীত হইবে! বিচ্যুৎ পাওয়া বাইবে। বিশেষজ্ঞদের: মতে 


সুন্দরবনের উন্নতি _নুন্দরবনে চাঁষাবাদ দ্াযোবর উপত্যকায় ১১০টী বিভিন্ন রকম শিল্পের 


এবং উহা হইতে ধন সম্পদ আহরণের বিলিব্যবস্থা 
সম্বন্ধে গত ৩রা নবেছ্ধর তারিখে পশ্চিম বদের 
বিতিন্ন বিভাগের দপ্তরের বিশেবজ্ঞপণের একটি , 
বৈঠক হুইয়া গিয়াছে। এই বৈঠকে হুন্দরবনে 
খবাস্তশন্তের চাষ, লবণ ও নারিকেল ছোবড়াজাত 
শিল্পজ্ব্যের উৎপাদন, নারিকেলের চাষ, মাছ 


উক্ত পরিকল্পনায় একটা বড় বাঁধ ,ও চটী ছোট, 


| গল্প করিয়া বস্তু আমদানী বাধ নির্থাপ করিয়া দামোদরের অল আটক' 
হুইতেছে। কিন্তু উহা সত্বেও বর্তমানে ভারতে যে করা হুইবে। উছা হইতে বারমাল নৌকা চলাচলের: . 


পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে তাহাতে কাহারও উপযোগী একটা ৯০ মাইল লা খাল কাটা ক 


চাউলের উৎপাদন বৎসরে €* লক্ষ মণ বৃদ্ধি, 


'গঠন করিয়াছেন। 





প্রতিষ্ঠার স্যোপ রছিয়াছে। এই সব শিল্প 
উপরোক্ত বিচ্যৎ কেন্দ্র হুইতে. বিদ্যুতের সুবিধা 
পাইবে। ফলিকাত! হুইতে মোগলগরাই পর্যন্ত 
৪১৮ মাইল রেল পথে বিদ্যুতের সাহায্যে গাড়ী 
চালাইবার যে পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহাতেও 
উক্ত কেন্্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ছইবে। 
বর্তমানে পরিকল্পিত সূল বাঁধের নিকটে উহার 
পরিচালকস্থানীয় কর্মচারীদের এবং শ্রমিকদের 
বাসের জন্ত বাড়ীঘর, বিছ্যৎকারথানা, জলাধার 
ইত্যাদির নির্মাণকার্ধ্য চলিতেছে। আগামী 
বৎসরের প্রথম হইতে মূল বাঁধের এবং বোকারো! 
বিহ্যৎ ফেজ্রের কাজ আরঘ্ভ হইবে আশা কর! 
যাইতেছে। 

পশ্চিমবজে গমের চাষ-_বর্তমান বৎসরে 
পশ্চিমবজে ৯৬ হাজার একর জমিতে গবের চাষ 
.ছইয়াছে। গত বৎসর ১ লক্ষ ৮ হাজার € শত 
একর জমিতে গমের চাষ হুইয়াছিল। ব 
অভারেই এই বৎসর গমের চাষ কম হুইয়া 
গত বৎসর .পশ্চিম্বজে স্বাভাবিকের 
শতকরা ৭৪ ভাগ গম উৎপন্ন হইয়াছিল--এবার 
উহা শতকরা ৭২. ভাগের বেদী হুইবে না বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছে। . 

ভারতে রবারের অবস্থা--তারতে বর্তমানে 
? লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমিতে রবারেক় চাষ 
হইতেছে এবং উহা হইতে বলরে ১৬ হাতার €শত 

টন করিয়া রযার পাওয়া যাইতেছে। এই দেশে প্রতি 
একর জমি হুইতে গড়ে ৩ শত পাট করিয়া রধার ' 
পাওয়া বায়--পক্ষান্তরে সিংহলে প্রতি একরে ৩৫০ . 
পাউণ্ড এবং মালয় ও হুল্যাণ্ডে প্রতি একরে ২০০০ 
পাউণ্ড করিয়া রবার জন্মে। ভারতে রবার 
চাষের কাজে ৫* হাজার লোক নিযুক্ত আছে। গত 
১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত তারতে প্রতি' বৎসর ৫ হাজার 
৬ শত টন করিয়া সবার ব্যবহৃত হুইত।. এক্ষণে 
তারতে ধৎলরে ১৪ হাজার ৯২৭ টন করিয়া রবাগ্ন 
প্রয়োদন হুয়। ' তবে ভারতে এক্ষণে বছবিধ 
রবার্জাত শিল্পের কারখানা স্থাপিত হওয়াতে মনে 
সপ এদেশে রবারের চাহিদা আরও বৃদ্ধি 


৪ সংগ্রহের অনুমতি দান বিষয়ে 

কমিটা_-এতদিন পর্য্যন্ত ভারত সরকারের 
কনট্রোলার অব ক্যাপিট্যাল ইহ্সঙ্ উহার ব্যক্তিগত 
দায়িত্বে ভারতে প্রতিটিত বিভিন্ন কোম্পানীকে 
শেয়ার বিক্রয়ের অমুমতি দিয়া আসিতেছিলেন। 
এই ব্যবস্থা সম্তোবজনক বিবেচিত লা হওয়ায় গত 


1১৯৪৭ সালে তারতীয় 'পার্পানেন্টে এই বিষয়ে 


একটী আইন পাশ হয় এবং উহার একটা ধারার 
এরূপ - বিধান বেওয়া হয় যে, একটা উপদেষ্টা কমিটী 
এই বিষয়ে কনট্রোলারকে সাহায্য করিবেন । সম্প্রতি 
উক্ত ধারা অমুদারে ভারত সরকার একটা কমিটী 
সার. এস, পি, মোদি উহার 
সভাপতি এবং শ্দিবাকর। অক্ুপচন্দ্র গুহ, মিঃ ও, 
পি, বেস্থল ও পরীলক্মীনিবাস বিড়লা উদ্ধার সদক্ত 
মনোনীত হইয়াছেন,। ৰুলনট্রোলার অব ক্যাপিটাল 
ইসুজ উক্ত কমিটার সেক্রেটারীর কাজ 
করিবেন। টি এ 





৮ই নবেম্বর, ১৯৪৮ ] : 


- আর্থিক জগৎ 


৩৬৪ 





ভারতীয় ভাবায় টেলিগ্রাম- দিল্লী হইতে 
জানা গিয়াছে যে, এখন হইতে তারতের বিতিন্ন 
“টেলিগ্রাম অফিস হইতে ভায়তের বিতিন্ন তাষায় 
টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হইবে। তবে যে অঞ্চলে 
‘যে ভাষা প্রচলিত সেই অঞ্চলে সেই তাষায় 
টেলিগ্রাম গ্রহণ করা হুইবে এবং টেলিপ্রামের ভাষা 
ইংরাজী অক্ষরে লিখিয়া দিতে হইবে। 
জার্মানীর সহিত ভারতের টেলিফোন 
“যোগে সংবোগ-গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরস্ত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সহিত জার্ানীর 
'টেলিফোনযোপে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা 
বাতিল হুইয়া গিয়াছিল। গত ১লা নতেম্বর 
‘তারিখ হইতে উহা পুনয়ায় বহাল হইয়াছে। 
. ভারতে কয়লার উৎপাঞ্জন বৃত্ধি--ভারতে 
যাহাতে প্রতি বৎসর খনি হইতে অস্ততঃ ১ কোটী 
২০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হুইতে পারে তজ্জন্ 
'ভারত সরকার উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি সাহায্যে 
উহাদের নিজেদের অধিকৃত কয়লার খনিগুলি 
হইতে বৎসরে ৩০ হইতে ৪০ লক্ষ টন কয়লা 
লনেরর ভার ইণ্ডিয়ান মাইনিং এগ 
সন কোম্পানী নামে একটি আধা ভারতীয় 


কোম্পানীর হস্তে অর্পন করিয়াছেন। উক্ত 
কোম্পানীয় শতকরা ৪৯ তাগ শেয়ার তারত 
সরকারের এবং বাকী শেয়ার লগ্ুনের লিগুলে 
পাফিনসন কোম্পানী নামে একটি বৃটিশ কোম্পানীর 
অধিক্কত। এই কোম্পানী কেবল কয়ল! উত্তোলন 


নহে--বিহারের সিন্ধি তে রাসায়নিক সার উৎপাদনের 


জন্ক যে কারখান! বসিয়াছে তাছার প্রয়োঘনীয় 
জিপসাম উত্তোলনেও উহা ভারত সরকারকে 
সাহায্য করিবে । উহা ছাড়া দামোদর উপত্যকা 
পরিকল্পনার কাজে পাহাড় বিদীর্ণ করিবার কাজও 
উচ্ছা করিবে । কোম্পানীর সহিত ভারত সরকারের 
যে চুক্তি হইয়াছে ভাহার একটা সর্ভ এই হইয়াছে 
উহা কয়লা উভোলন এবং উপরে উল্লিখিত অন্তাস্ 
কাজে আধুনিক্তম যন্ত্রপাতি ব্যবহার বিষয়ে ৩০ 
জন ভারতীয় ইঞজিনিয়ারকে উহাদের নিজের ব্যয়ে 
ইংলগ্ডে শিক্ষাদান করিবে। 

পুর্ব্ববন্গ হইতে বাস্তত্যাগীর সংখ্য 
ভারত সরকারের মতে এই পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে 


১৫ হইতে ২০ লক্ষ লোক ভারতের বিভিন্ন স্থানে, 


চলিয়া আসিয়াছে। বর্তমানে প্রত্যহ গড়ে ৬ শত 
করিয়া লোক ভারতে আপিতেছে | এক সময়ে 


এই সংখ্যা ছিল প্রতাহ ৭ হাজার--তবে বর্তমানে 
উহ! কমিয়। ৩০০ হুইয়াছে। উ্ছার মধ্যে কলিকাতা 
সহরেই ৮ লক্ষ লোক আশ্রয় লইয়াছে। আসামে 
আশ্রয়প্রার্থার সংখ্যা ২ লক্ষ এবং বর্তমানে প্রত্যহ 
১০০ করিয়া লোক আসামে আলিতেছে। পূর্ব 
বঙ্গ হইতে এই ভাবে বাস্তত্যাগের বিষকনটি 
ভারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের প্রর্তিনিধিদের 
মধ্যে বর্তমান মাসের শেষ গপ্তাছে কি আগানী 
মাসে একটী বৈঠকে আলোচনা হুইবে। 


পশ্চিমবজে চাউল সরবরাহ-_পশ্চিমবদের 


যেদব স্থানে রেশন কার্ডের মারফতে চাউল 
সরবরাহ হইতেছে সেই সব স্থানে বর্তমান নবেম্বর 
মাসের শেষ হইতে প্রতি ব্যক্তিকে সপ্তাহে ৬ 
ছটা করিয়া বেশী চাউল দেওয়া হইবে বলিয়া 
পশ্চিমবঙ্গের শরবরাছ মন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছেল। 
অক্টোবর নাসে গবর্ণমেন্ট ২০ হাজার ৫ শত টন 
চাউল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হওয়াতেই উহা সম্ভবপর 
হইতেছে । মন্ত্রী মহাশয় জানাইয়াছেন যে, গত 
বৎসরে এই প্রদেশে ৩২ লক্ষ টন আমন ধানজাত 
চাউল উৎপন্ন হুইয়ছিল-_এবার উৎপাদন উহা 
অপেক্ষা বেশী কম হুইবে না। 


টি, এন--১৬৭৩ 
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সহাশক্তিও বেনী । 


জলসেচ, বি দ্য ৎ উৎপাদন 
এবং জলকলের জন্য আবশ্যক 


জলশক্তিকে মান্গুষের সেবায় নিয়োজিত করার জন্য 
আমরা এখন জলস্সোত নিয়ন্ত্রণের উপযোগী 
ইউনিভাসাল জয়েষ্ট পাইলিং সরবরাহ করতে 
পারি। এর ভেতরে কোন ক্রমেই জল ঢোঁকে না । , 
সহজে মাটিতে বসানো যায়, মুল্য সুলভ, প্রবল 
চাপ সহিতে সক্ষম এবং 
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২৩-বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । 


জা 


টাট। আয়রণ এণ্ড গ্রীস কোং লিঃ, হেড সেলল্‌ অফিস £ 
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১৩৬৬ » আর্থিক জগৎ, [ ৮ই নবেম্বর, ১৯৪৮ 
কাপড় বিক্রয়ে কড়াঁকড়ি--পশ্চিমবঙ্গ বাছাতে বীমা নর সংশোধন করিয়া একটী রানী হইয়াছে। টেকোগুলির' প্রধম দফা আগামী 
সরকার নির্দেশ দিয়াছেন যে, «ই নবেম্বর তারিখ আইন পাশ হয় ভঙ্জন্ত কমিটী ভারত সরকারের মাসের মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিবে। 


হইতে কলিকাতা ও ছাওড়ার কোন খুচরা বস্ত্র. নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। 
বিক্রতা কোন ব্যক্তির নিকট ১০ গজের বেশী বঙ্গ গান্ধী-স্থৃতি তহবিল-গত ২৮শে অক্টোবর 
বিক্রয় করিতে পারিবে না। এই বনের জগ্তও তারিখে ডাঃ রাজন প্রসাদ নাগপুরে একটী বক্তৃতায় 
ক্রেতাকে উহ্থাদের খা রেশন কার্ডে কাপড়ের এরূপ আঁভাব দিয়াছেন যে, গান্বী-স্থতি তহবিলে 
কুপন দেখাইতে হইবে । ৮ অর্থ সংগ্রহের কাজ আগামী ৩০শে জানুয়ারী 
কয়লার খনিতে রেললাইন_তারত তারিখ হইতে বন্ধ করিয়া দেওষা হইবো” , 
সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ভারতে কয়লা পাইপের অভাব-_পশ্চিমবঙ্ের সরবরাহ 
"উত্তোলনের পরিমাণ অন্ততঃ পক্ষে বৎসরে ১ কোটী বিতাগের মন্ত্রী জীপ্রফুল্প সেন . এরূপ মন্তব্য 
২০ লক্ষ টনে ৰদ্ধিত করিবার উদ্দেপ্তে কয়লার করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রতি তিন মাসে 
খনিগুলির চতুর্দিকে রেলপথের ব্যবস্থা কর্িবেন। টিউবওয়েল নির্দাণের উপযোগী তিন লক্ষ ফুট 
এন্ত ৭০০ মাইল নৃতন রেলপথ নির্দ্মিত' হইবে, কালাই করা পাইপের প্রয়োজন। কিন্তু তাঁরত 
০০ মাইল রেলপথে ডবল লাইনের ব্যবস্থা হুইবে ' পরকার হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি তিনমাস 
9 বিছ্যৎ সাহায্যে গাড়ী ' ৮৯ হাজার ফুট মাত্র পাইপ পাইতেছেন। তিনি 
চলাচলের ব্যবস্থা হইবে। উহার মধ্যে কলিকাতা বলেন যে গবর্ণযেপ্টোর নিকট ৬ লক্ষ ফুট পাইপ 
হইতে মোগলসরাই পর্য্যত্র ৪১৮ মাইল রেলপথ পাইবার জগ্ত আবেদন'রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় 
অষ্ভতম। এই সব কাজে ভারত সরকারের মোট তিনি পল্লী অঞ্চলে টিউবওয়েলের পরিবর্তে 
১০০ কোটি টাকা ব্যয় হুইবে! এই পরিকল্পনামতে জনসাধারণকে পাতকুয়ার ব্যবস্থার দ্র উপদেশ 
বরওয়াদি হইতে বিজুরী পর্য্যস্ত ১৫০ মাইল লঙ্কা 


রেলপথের নির্খাপকার্যয ১৯৫১ সালের মধ্যে .শেষ বাড়ীভে "টেলিগ্রাম বিলির ব্যবস্থা 
হইবে। | ভারতীয় ডাক ও তার বিতাগ-_যে সময়ে ব্যবসা 
কলিকা তা-বানুরঘাট টেলিফোন সংযোগ প্রতিষ্ঠানসমূহের অফিস খোলা থাকে না সেই 
গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে টেলিফোনে ' সময়ে উহাদের অফিস ছাড়া অফিসের, কর্তৃপক্ষ 
কলিকাতা সহিত বালুরঘাটের সংযোগ সাধিত কর্তৃক নির্ধারিত অস্ত ঠিকানায় অফিসের নামীয় 
হুইয়াছে। এ দিন লর্বপ্রথম পশ্চিম দিনাজপুরের টেলিগ্রাম বিলির ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাদের 
জেল! স্যাজিষ্ট্রেটে টেলিফোনযোগে পশ্চিমবজের নামীয় টেলিগ্রাম বিপির সংক্ষিপ্ত ঠিকানা রেতেষ্টারী- 
শ্বরা্র স্ত্রী শ্রীকিরণশঙ্কর রায়ের সহিত. কথা কৃত থাকিবে তাহাদিগকে নূতন ঠিকানার টেলিগ্রাম 
বলেন। ০0১০ এবিলির জচ্চ,গ্রতি হয় যাসে খা টাকা করিয়া এবং 
- বিশিষ্ট শিল্প পরিভীলকের' স্বত্যু--গত যাহাদের _এরূপ ঠিকানা রেঞ্েষ্টরীকৃত নাই 
' ২৬শে অক্টোবর তারিখে বাঙলার - বিশিষ্ট শিল্প. “তাহাদিগকে এজস্ত বৎসরে ২* টাকা এবং ছয়মাসে 
পরিচালক রজনীমোহুন বসাক 5 তাহার ১ 3ৎ টাকা হারে ফি দিতে হইবে। ' 
মাপিকগঞ্জস্থিত 'বাঁসতবনে : পরলোৰগমন ত কলের ' লালের সাহায্যে চাষ-_ 
করিয়াছেন। রজনী বাবু ঢাকেশ্বরী কটন মিলের" লক্ষৌয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, সংযুক্ত প্রদেশের 
'_ অস্ত প্রতিষ্ঠাতা এবং মৃত্যুর কয়েক বৎসর পুর্ব গবরণমেন্ট বর্তমানে এই প্রদেশের পতিত অমিসমূহ 
পর্য্যন্ত উহার অন্ভতম ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন ৮ কলের লাঙ্গলের লাঁহায্যে চাষ করিবার ব্যাপক 
তিনি ঢাকার একজন বিশিষ্ট মোক্তার ছিলেন। ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্তমানে গবর্ণমেন্টের হাতে 
তাহার বদাচ্ভতায় চাকার বহু দরিদ্র ছাত্র লেখা ৪৮টি কলের লাঙ্গল (ট্রাক্টর) রহিয়াছে। এই সব 
পড়ার সুযোগ পাইয়াছিল। ১৯২১ সালে ' লাঙ্গলের সাছায্যে চাষ করিতে গবর্ণমেন্টের নিয়- 
, অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তিনি আইন ব্যবসা লিখিত মত ব্যয় হইবে বলিয়া জানা. পিয়াছে-_ 
' পরিত্যাগ করিয়া আর উহা গ্রহণ করেন নাই । পতিত জমি আবাদ প্রতি একরে ৫৫২, প্রথম বার 
ভারতীয় কোম্পানী আইনের সংশোধন মই দেওয়া প্রতি একরে ১২২ টাকা, ও দ্বিতীয় 
দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১৯৩৭ সালে তারতে বার শ্রুতি একরে ৮২ টাকা। 
যে কোম্পানী আইন পাশ হয় তাহার ১২ বৎসরের নেপালের আথিক উন্নতি__নেপাল 
অভিজ্ঞতা দৃষ্টে এই আইনের সংশোধন বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের আধিক উন্নতির অন্ত 
তারত সরকার বিচার বিষেচনা করিতেছেন। এছ একটি পঞ্চদশ বাঁধিক পরিকল্পনা রচনা করিয়্াছেন। 
একটি অস্থায়ী সরকারী কষিটি পঠিত হুইবে এবংউছা নেপাল যাহাতে উহার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষের 
ইংলণ্ডের অনুরূপ আইনের ভিত্তিতে ভারতীয় আইন ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা 
. সংশোধনের জন্ত গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবে | 
বীমা আইনের সংশোধন--ভারতীয় বীমা নেপালে যানবাহন ও সংবাদ আদান প্রদানের 
আইনের সংশোধন বিষয়ে পরামর্শ দানের অন্য প্রসার, কৃষির উন্নতি, খনি হইতে খনিজ দ্রব্য 
“ ভারত সরকার যে কমিটা গঠন করিয়াছেন দিল্লীতে আহরণ, বনসম্পদের উপযুক্তরূপ ব্যবহার, শিল্পের 
প্রত ২৯শে অক্টোবর পর্ধ্যস্ত তিন দিন পর্য্যস্ত' উহার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বছবিধ জিনিষের উপর জোর 
,এফটী অধিবেশন হুইয়া গিয়াছে । এই অধিবেশনে দেওয়া হইয়াছে। 
বীমা কোম্পানীর মূলধন, দাদন প্রথা এবং খরচার পাকিস্থানকে জাপানের সাহাব্য-- 
হার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আলোচন! হয়। প্রকাশ যে, জাপান পাকিস্থানকে দেড় কোটী গল্প কাপড় 


ভারতীয় পার্লামেণ্টের আগামী বাঞ্জেট অধিবেশনেই রি ৮০ * কাপড়ের কলের টেকো দিতে 


দেন। 


করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য । এই পরিকল্পনায় - 


ভারতে পাটের চাহিদ্বা--দিল্লীর সংবার্দে 
প্রকাশ যে, ইস্পাত, লৌহ ছাড়া অগ্তান্ত ধাতুত্রধ্য, 
নাইট্রেটে ও কতিপয়- ধরণের কলকজার -বদলে 
পাট পাইবার জন্য, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, চিলী, 
ইটালী এবং অন্যান্য কতিপয় দেশ ভারত. 
সরকারের নিকট জরুরী আবেদন জানাইয়াছে। 

ভারভে রোলার প্রস্তত- রাস্তা, সমান, 
করিবার জঙ্ক যে ভারী ধরণের রোলার ব্যবহৃত হয়' 
তাহা এক্ষণে টাটা কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত 
হুইতেছে। এই সব রোলার বাষ্প দ্বারা পরিচালিত 
হুয়। কিন্ত ভারতের রাস্ভাঘাটের জন্তু ৪৭৫টী- 
রোলারের প্রয়োজন হওয়াতে এবং উহার সবগুলি- 
ভারতে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ না থাকাতে উহ! 
সরবরাহের তার একটা ইংকাজ কোম্পানীর, হাতে. 
দেওয়া হুয়। বর্তমানে উক্ত ইংরাজ কোম্পানীর" 
উদ্তোগে কলিফাতার নিকটে দমদমে মেসার্প 
জেসপ এণ্ড কোম্পানীর কারখানায় এই 
রোলারের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং 
প্রথম রোলারটা গত ৩০শে অক্টোবর হইতে 
হইয়াছে । এই রোলারগুলি ষ্টিমের পরিবর্তে, 
ডিদেল তৈলের দ্বারা পরিচালিত হুইবে এবং প্রতি, 
মাসে উহার ২৫টী করিয়া যোগান পাওয়া যাইবে |, 

বিক্রয়কর সম্মন্ধে ব্যবস্থা-_ভারতের সমস্ত" 
অঞ্চলে যাহাতে একই' প্রকার বিক্রয়কর প্রবর্তিত 
হয় তজ্ঞন্ত ভারত সরকার ' একটা সরকারী কমিটী, 
গঠন করিয়াছিলেন । এই কমিটী নিয়্লিখিতরূপ 
সুপারিশ করিয়াছেন--0১) এক প্রদেশ হইতে 
অন্ঠ প্রদেশে যে শস্য ভাল ও এতজ্ছাতীয় জিনিব 
রপ্তানী হুয় তাহার উপর কোন বিক্রয় কর আদায় 
করা হইবে না, (২) এক প্রদেশ হইতে অন্ত 
প্রদেশে শিল্পকারখানার যে কাচা মাল রপ্তানী হইবে, 
তাহার উপর প্রতি টাকায় তিন পয়সার বেশী 
বিক্রয়কর বপিবে না। এই সব জিনিষের মধ্যে 
কয়লা, সিমেন্ট, ইস্পাত, তুলা, সভা, চামড়া, তৈল-- 
বীজ, রবার, খনিজ দ্রব্য এবং পাটকে ধরা হুইবে,, 
(৩) ভারত হইতে বিদেশে যে বস্তু, ফলকজা,. 
উদ্ভিজ্জ তৈল ও চিনি রপ্তানী হুইবে তাহার উপর, 
প্রতি টাকায় তিন পয়সার বেশী বিক্রয়কর বসিবে- 







,লা। তৰে এই সব জিনিষ যে প্রদেশের অভ্যন্তরে 


খরচ ছুইবে সেই প্রদেশ ইচ্ছা করিলে উহার উপর. 
অতিরিক্ত. একটা বিক্রয়কর . আদায় করিতে , 
পারিবে, (৪) রেফ্রিজারেটার, জুয়েলারি, রেভিয়ো, 
গ্রামোফোন ও যোটর যান রপ্তানী করিতে উহার 
উপর সর্বত্র প্রতি টাকায় ৪ পয়সা করিয়া বিক্রয়- 
কর বলিবে, (৫) কোন প্রদেশ উদ্ধার * অভ্যন্তরে: 
যদি কোন জিনিষের উপর বিক্রয়ফর না বসায়" 
তাহা হইলে উহার রপ্ানীর উপরও উহ বিক্রয়-- 
কর বসাইতে পারিবে না, (৬) কুষকগণ হাতে 
কাজ করিবার সময় যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে 
তাহার উপর কোন বিক্রয়ফর বসিবে না। 

বিহারে পতিত জমির আবাদ-_বিছার- 


সরকার-কোশী অঞ্চলে ৪০ হাজার একর পতিত 
জমিকে আবাদী জমিতে পরিপ্রত করিতে সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। এনস্ভ কতকগুলি কো-অপারেটীভ, 
ও কালেট্টিভ ফার্ম স্থাপিত হইবে । এই কাছে 
৩০টী ট্রাক্টরের সাহায্য লওয়া হুইবে। 





৮ই নবেম্বর, ১৯৪৮] ' 





খুঞ্জ পান বন্ধের প্ীয়াস-_-তারতের যে স্মৃস্ত 
. তরে ও দেজ রাজ্যে অন্থবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে 
তামাকজাত ব্য বিক্রয় এবং অল্পবয়স্ক  ৰ্যক্তিদের 
তামাকআাত দ্রব্য ব্যবহার নিবারণের অন্ত কোন 
আইন নাই দেই লব প্রদেশ ও দেশীয় সদ্যে উক্ত 
উদ্দেষ্ঠে আইন প্রণয়নের অন্ত ভারত সর্কার 
ব্যবথা অবলঘন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে, 

' "ভারতে সিমেন্ট উত্পাদন-_তার়তের 
বিডি অঞ্চলে যে পিমেন্ট উৎপন্ন হ্য় ত্তিরিকত 
বৎসরে আরও ৯ লক্ষ ৩০ “হাজার উন সিমেন্ট 
উৎপাদনের অন্ত ভারত সরকার বিভিন্ন অঞ্চলের 
শিল্পপরিচালককে 'অমুমতি প্রদান করিয়াছেন। 





উক্ত পরিকল্পনায় অতিরিক্ত . হিসাবে" আসামে 
বৎসরে :> হইতে ১1' লক্ষ টন, সংযুক্ত প্রদেশে 
২ লক্ষ টন,.অয়পুরে ১ হইতে ১ লক্ষ টন, রেওয়াতে 
১ হুইতে'১॥ লক্ষ টন, ঝাবাতে (বিহার) ৩০ হাজার 
টন এবং ররোদাতে > হইতে)! লক্ষ' টন সিনেণ্ট 
উৎপন্ন হুইৰে |. ভালমিয়া, কোম্পানী .১।। লক্ষ 
উন সিমেণ্ট উৎপাদনের উপযোগী টি কারখানা 
স্থাপনের অঙ্গুমতি. দেওয়া হূইয়াছে । :.. a“ 
. ,ভারভে : ধর্ম্মঘট-_-গত ১৯৪৭ লালের 


আাছুয়ারী হইতে ভুলাই পর্য্যন্ত? মাপে ভারতে ১৫ 
শত-ধর্মঘট হয়। উহাতে. মোট .১৫ লক্ষ শ্রমিক 
যোগদান করে এবং এই. ব ধর্মঘটের, ফলে মোট 
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১. কোটী ২৩লক্ষ দিনের কাজ নষ্ট হয়), বর্থমান 
বথ্লরের এই ,৭ মাসে ১০০০ বর্শঘট হইয়াছে। 
উহ্বাতে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক যোগদান 
করিয়াছিল এবং এপ .৬৩ লক্ষ, দিনের কাজ নষ্ট 
হইয়াছে। চলতি বৎসরের প্রথম তিন মালে ৩৮ 
লক্ষ দিনের কাছ ন হইয়াছিল--পরবর্তী ৪ মালে 
২৫ লক্ষ দিনের:কাঞ্ নষ্ট হইর়াছে। .. 

বোম্থাইয়ে গৃহ নিৰ্ম্ধাণ-বোস্বাই প্রদেশের 
পবর্ণমেণ্ট :উক্ত, প্রদেশে. গৃহ নির্দ্মাণের জন্ভ যে 
পরিকল্পনা রচনা. করিয়াছেন তাহার সাফল্যের 
উদ্দেস্তে ভারত সরকার উক্ত প্রদেশের-গবর্ণমেপ্টকে 
৪. কোটি টাকা খণ দান করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
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রজত লোকেরাই কা হা কাৰ্যক্ষম শমিক খাবিলেই 


০15 7. উত্পাদন বেশী হয়। 
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,. ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারেন. ' টি 












” আপনার কারখানার আশে-পাশে = 
যে সয জারগার মশ। ভিন পাড়ে সেসব ' 
জায়গার কীট-মাশ্‌ক 'গ্যাদেজেন' ব্যবহার 
করন । স্থানীয় ম্যালেরিয়! প্রতিরোধকারী 
সমিতির কাছ থেকে উপদেশ নিন ৷ 


রর পি কা বাদে ক জে শবদ টি. . 84০ 
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ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে 
' “প্যলুড়িনের’ উপর নির্ভর করুন।  . 
'ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাফটিজ (ইণ্ডিয়া ) ) লিঃ 
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মার্জাজে রেশনিং-_মাজীজের সংবাদে 
প্রকাশ বে, আগামী এপ্রিল মাস হইতে উক্ত 
প্রদেশের সর্বত্র -খান্ভশন্তের রেশনিংপ্রথা বলবৎ 
হইবে | ওঁ সময় হইতে গবর্ণমেন্ট প্রতি ব্যক্তিকে 
প্রত্যহ দেয় খান্শক্তের পরিমাপ ৮ জাউদ্দ হইতে 
১* আউদ্দে বন্ধত কয়িবেন। 
চাকুরীর সংশ্থান_-তারত সরকার কর্তৃক 
প্রফাশিত একটী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গত 
সেপ্টেম্বর মাসে' ভারতের £৪টী এমপ্ল়মেন্ট 
একসচেপ্ডের মায়ফতে মোট ২৬৮১৬ জন বেকার 
লোকের কাদের সংস্থান হইয়ান্কে। আগষ্ট মাসে 
এইভাবে ২৭৯৫৯ জনের এবং গত বৎসর সেপ্টেম্বর 
সালে ৯৯২৮৯ জনের কাজের সংস্থান হুইয়াছিল। 
এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেজসমৃছ স্থাপনের সময় হইতে এই 
পর্য্যন্ত উহাদের যারফতে ৪৭৪৯০৯ জন লোকের 
কাজের সংস্থান হইয়াছে । . 
ভারত সরকারের প্রকাশ বিভাগ্ব_- 
. তাঁরত সরকারেয় বিভিন্ন বিভাগ হইতে বর্তমানে 
বিভিন্ন বিষয়ের রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকাশিত, হইয়া 
খাকে'। এজন নানা অসুবিধ! ঘটে বলিয়া' ভারত 
সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে গবর্ণষেণ্টের 
সমস্ত বিভাগের সমস্ত রিপোর্ট ইত্যাদি সংবাদ 
আদান প্রদান ও ব্রভকাটিং বিতাগ হইতে প্রকাশিত 
হইবে । 
পুৰ্বৰ পাকিস্থানে কাগজের কল-- 
পূর্কবঙ্গে কাগজ প্রস্তুতের উপাদান বাশ ইত্যাদি 
নিব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্ত এই 
প্রদেশে এফটীও কাগজের কল নাই। এস 
পাকিস্থান গবৰ্ণমেণ্ট সুইডেন ও কানাডা! দেশের 
কাগজ বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শক্রমে এই 
প্রদেশে একটী কাগজের কল স্থাপনের অন্ত চেষ্টা 


করিতেছেন। আগামী তিন মাসের মধ্যে এই. 


বিষয়ে একটা পরিকল্পনা স্থিরীকৃত হইবে । 
বিদ্বেশে শিক্ষাপ্রাগুদের চাকুরী-_এক 
সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত গৰ্ণমেণ্টের 


বৃত্তি লইয়া যে ৪৯০ জন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার- 


অন্ভ বিদেশে গিয়াছিলেন তীহাদের,)মধ্যে ১২৩-, 
জন এ পর্য্যন্ত দেশে প্রত্যাবর্তন কিমা. 
ইহান্গের মধ্যে ৮১ জনকে হয় চাকুরিতে নিযুক্ত 
করা হইয়াছে অথবা : চাকুরি, দিনতে, চাওয়া: 


আর্থিক জগৎ . 
ফুলবাড়ী হুইয়া আসাম ট্রাক রোডের মাক্ষিপাড়া 
পর্য্যন্ত 'ধাইবে। রাস্তাটী ৭০ যাইল লা হইবে 
এবং উ! নির্মাণে ব্যয় হইবে ৭০' লক্ষ টাকা। 
চতুর্থ রাস্তাটী শিলংকে পাকিস্থানের সীসান্ববর্তী 
কতিপয় স্থানের সহিত সংযুক্ত করিবে। উহা! 
কাপিবাজার “হইতে. . চেরাপুত্রী পর্যন্ত বাইবে। 
উহ! ৪০ মাইল লব! হইবে এবং. এজভ ব্যয় পড়িবে 
১৪ লক্ষ টাকা । শিবসাগর জেলার. আমগাড়ী 
হইতে নাগা পর্বতের মোকোচাং নামক স্থান 
পর্য্যন্ত আর একটা ৬০ মাইল লম্বা রাজপথও নিশ্বিত 
হইতেছে । এই 'সব. রাজপথ ছাড়া আযানের 
সমতলভূমি অঞ্চলে ৭ ফোটা টাকা ব্যয়ে আরও 
অনেকগুলি রাজপথ .নির্ধাপের অন্ত আসাম: 
গবর্ণমেন্টের শঙ্কল রহিয়াছে। গৌছাটীয় নিকটে 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীর উপর ৩ .কোটী টাকা! ব্যয়ে একটী 


১ পুল নিৰ্ম্মাণ সম্বন্ধেও আসাম গবর্ণমেন্ট বিশেষজ্ঞদের 


নিকট হতে পরামর্শ গ্রহণ করিতেছেন! 

. ভিক্ষাবৃপ্তি বে-আইনী-_মধ্যপ্রদেশ ও 
বেরার গবর্ণমেপ্ট ভিক্ষাবৃতিকে একটা ' বে-আইনী 
কাজ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং যাহার! 
ভিক্ষাবৃত্তি কৰিবে তাছার্দিগকে প্রেপ্তার করিতে 
নির্দেশ দিয়াছেন | ৮ 

ভারতে পেলের অভাব এত ডি 
পূর্বে ভারতে প্রতি বৎসরে ১* হাজার 
করিয়া মোটরযান বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু এক্ষণে 
এদেশে বৎসরে ৫০ হাজার করিয়া মোটরযান বৃদ্ধি 


পাইতেছে। অথচ এই সব গাড়ীর অন্ত পেটুলের . 
কোন সংস্থান হইতেছে না। যুদ্ধের পূর্বে গত ' 


১৯৩৮ সালে অবিভক্ত তারতে বংসরে ২০ লক্ষ 
টন করিয়া পেটুল ব্যবহৃত হইত। উহা ছিল সমগ্র 
জগতে উৎপন্ন ২৬ কোটী ৭* লক্ষ টন পেলের 
শতকরা ০৭৫ ভাগ । বর্তমানে বিভক্ত ভারতে 
বৎসরে ২৫ লক্ষ টন পে্রলের প্রয়োজন দীড়াইয়াছে 
এবং উহ! হইতেছে সমগ্র জগতে উৎপন্ন ৪০ কোটী 
টন পেট্রলের ০৬৩ ভাগ । ভারতে ১৯৪৭ সালের 
নবেম্বর হইতে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী পর্যযস্ত তিন' 
মাসে রানসাধারপের প্রয়োমন মিটাইবার জন্ত ৩ 
কিউ ১২৪ লক্ষ গ্যালন; গেউল দেওয়া হইয়াছিল ৮ 
চীবর্ভী ছুইটী তিন মানে, * বধাক্রমে' হ কোটী ৮৪ 
ক্ষ )9২-কোর্টু ২৫. লক্ষ, গ্যালন, পেটুল দেওয়া, 


[ ৮ই নবেম্বর, ১৯৪৮১ 


পাউও খাটি রেশম 'ব্যবন্ধত' হয়' তাহার-.সধ্যে 
এদেশে বৎসরে বাত্র ২০ লক্ষ পাউও রেশম উৎপর, ' 
হয়।' এই ভন্তই এদেশে কবত্িয রেশনের একটা 
কারখানা স্থাপন করিবার আত প্রয়োজন সি 
হইয়াছে I 

'মাদ্রাজের মৎস্ত বিভাগের আয়--গত 
১৯৪৬-৪৭ সালে মাত্রাজ গবর্ণমেস্টে মত বিভাগের 
মার়ফতে ৭৪ লক্ষ ৭৩ ছাদার টাকা আয় হইয়াছে | 
গবর্ণষেন্ট এই বৎসরে মান্রাজের উপকূলে বিভিন্ন 

স্থানের ৩৫টী কেন্দ্রে গভীর লমুত্রে মাহ ধরিযার 
সা উদার ফলে ২৭ লক্ষ ৪৫ হাজার, 

৬* পাউণ্ড ওজনের মাছ ধরা পড়ে। এই বৎসরে 
ডি কালিকটস্থ কারখানায় ৭৫ হাজার 
৫৯১ পাউও হাজরের লিভারের তৈল নিষ্কাশিত 
হয় এবং উহা হইতে ৩৩ হাজার ৬০০ পাউণ্ড বিশুদ্ধ 
তৈল পাওয়া যায়। এই বৎসরে গবর্ণমেন্টের 
মাছ শুকাইবার কারখানায় ২৪ লক্ষ ৭২ হাজার 
৮০৫ মণ কাচা মাছ আনা ছয় এবং এই ফারখালা 
হইতে ১৫ লক্ষ ৪১ হাজার ১২৩ মণ শুকনা 
বিক্রয় হয়। 

ভারতে ছোট এলাচের ব্যবসা-_বর্তমানে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্্র ছাড়া আর ফোন দেশে ছোট 
এলাচ একপ্রকার উৎপন্ন হয় না কলিলেই চলে । 
ভারতের মধ্যেও উহা মাত্র পশ্চিম ঘাটের পার্বত্য 
অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। এই ছোট এলাচের উৎপাদন 
ও বিক্রয় সম্বন্ধে সম্প্রতি ভারত সরকারের কুষি 
বিভাগ হইতে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
হইতে জানা যার যে, ভারতে বৎসরে ৫৩ লক্ষ 
টাকা মূল্যের ২৭ হাজার হন্দর ছোট এলাচ উৎপন্ন 
হয়। মোট ১ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমিতে 
ছোট এলাচের চাষ হয় এবং উদার শতকরা ৪৯ 
ভাগই ত্রিবান্ধুর রাজ্যে অবস্থিত। ভারত হইতে 
বৎগরে ১০ হাজার ছন্দর ছোট এলাচ বিদেশে 
রপ্তানী হয়। উহার মধ্য শতকয়া ২৩৭ তাপ 








. 'হুইডেন দেশ, ১২৬ ভাগ আমেরিকা যুজরাষ্ট্র এবং 


৯৭ ভাগ জার্মাণী ক্রয় করে। আরব দেশ ও মধ্য- 
প্রাচ্যেও ভারত হইতে ছোট এলাচ রপ্তানী হয় 
এবংকফি,চা ইত্যাদি প্রস্ততে উহ! ব্যবহৃত ছয়। 
তারতে ছোট এলাচের চাষ বৃদ্ধি, ছোট এলাচের 


হর |; (গাছের পোকা নিবারণ, উৎপাদিত ছোট এলাচের 


হইরাছে। বাকী সকলের অন্ত চাকুরি খুজিয়া বারা লিনা রানে কোটা ল মর! শ্ৰেণী বিভা করিয়া-তাহী বিদেশে রপ্তানী 


দেওয়ার অন্ত চেষ্টা চলিতেছে |. প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টের 
সমাপনান্তে চাকুরি পাইয়াছেন তাহা জানা যায় 
নাই। নিরাকার হা, 

আসামে নূতন রাজপঁখ--ভারত সরকারের: 
. অর্থামুকুল্যের ফলে আসাম গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশে 
'অনেকগুলি নূতন রাজপথ নির্মাণে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন। উদার মধ্যে শিলং হইতে শিলচর,.. 
পর্য্যন্ত ২০০ মাইল লা একটা : রাজপথের জন্ত - 
২ কোটা টাকা ব্যন্ন * হইবে৷ এই, রাস্তাটাই। 
ত্রিপুরা! রাজ্যকে আসামের সহিত সংযুক্ত'করিবে | 
আর একটা রাস্তা হুইবে শিলচর হইতে লুগাই 


পাহাড়ের রাজধানী আইজল পর্য্যন্ত ৬০ বাইল, ন 


লঘ৷। উহ্থা নির্মাণে ৬* লক্ষ টাকা ব্যয় 'হইবৈ 1 
তৃতীয় রাস্তাটা হইতেছে গারো পাহাড়' হইতে 
আসামের সমতলভূমি প্্যও। উহা তুরা হইতে 


এঃকত্তিষ re, 


পেট্রল দেওয়া হইয়াছে বটে--কিন্ত সঙ্গে সে. 


বৃতিভোগীদের ১ কতজন: : শিক্ষা.“ লে্রলের চাহিদাও অনৈর্ক বাড়িয়া তিরীছে।? : 
কারধান।-দিয়ীর সি ৮১. ভারতে উৎপন্? ভুলা পরিমাণ--তারত 


কৃত্রিম রেশমের 
নি প্রকাশ যে, ভারত সরুকার । এদেশে একটি 


1051৫ 


ৰ্‌ টরেশ্নের কারখানা স্থাপন করিতে; লক্ষন, 


করিয়াছেন ভারতে বৎসর কোটি পাউও কতি 
রেশমের সুতা ব্যবহৃত হয় এবং উছার সাকুল্য অংশ 
/ইংলগু, আমেরিকা ও জাপান হইতে আমদানী 
. হুইয়া থাকে। এদিকে ভারতে বৎসরে যে ৪৯ লক্ষ 













বির, 


হে | 


EXT ASTI AR TYTN 
RAG: ড 


এ ইত্যাদি দে রিপোর্টে অনেক মুপারিশ করা 


ও পোকিস্থানে গত ১০ সরে উৎপন্ন তুলার 
পরিমাণ হইতে, ১৯৩৮-৩৯ পৰ্য্যন্ত 
তিন: বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর 
£৩ হাজার বেল; 
হাজার বেল; 
বেল |] 
ৰেল; 


€৬ লক্ষ 
লক্ষ ৯ 
উনি 8 978 2:88 লক্ষ ৮০ হাজার 
(১৯৪১-৪২-৮২ লক্ষ ২৩ হাজার 
লক্ষ ২ হাজার 


১৯৩৯-৪০-৪৯ 


১৯৪২-৪৩-৪৭ 


[বর 208০০-4* লক্ষ ৫৯ হাজার বেল; 
২১৯৪৪৭৯৫৯৩৪ লক্ষ ৮০ ভাজার বেল ; ১৯৪৫-৪৬ 
৩ লক্ষ ৩০ হাজার রেজ 1, ৯৯৪৬-৪৭---৩৫ লক্ষ 


৬ হাজার বেল। উহার :- অধ্যে পাৰিস্থানে 
উৎপন্ন তুলার পরিমাপ প্রতি" বৎসরে গড়ে ১৫ লক্ষ 
বেলের মত ছইবে। ্‌ 


" কোম্পানীর কাগজ্জ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৫ই নবেমর--এ সপ্তাহেও 
ফলিকাতার শেয়ার বাজারে একটানা মন্দার ভাবই 
লক্ষিত হইর়াছিল। উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে উৎসাহ 
দিবার জঙ্ক তারত গবর্ণমেন্ট ট্যাক্স সম্পর্কে, 
মৃল্যাপকর্ষ : এলাউন্স সম্পর্কে এবং শ্তক্ক সম্পর্কে 
দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে নানার়ূপ সুবিধা 
প্রমানের প্রস্তাব করিয়াছেন। লত্যাংশ নিয়ন্ত্রণের 
কথায় শিল্প ব্যবসায়ীদের মহলে একটা ক্ষোন্ডের ভাব 
সুচিত হইয়াছিল । সম্প্রতি লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
অন্তিনান্ম জারী করিতে গিয়া গবপমেপ্ট এই 
প্রস্তাবের তাৎপর্য যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
তাহাতে সে ক্ষোতের ভাবও কাটিয়া যাওয়ার 
কথা। পুরানো কোম্পানী সমূহের অংশীদাররা 
"যে হারে লত্যাংশ পাইয়া আসিয়াছেল 
লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ আদেশ কার্যকরী হওয়ার ফলে যে 
পাওনা সে তুলনায় হাঁস পাওয়ার আশঙ্কা 
ইহ! গবর্ণমেপ্ট খোলাখুলি ভাবেই জানাইয়া 
শদিয়াছেন। কিন্তু এসমস্ত সত্বেও শেয়ার বাজারে 
কাজ-কারবারের কোন আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে 
লা । * লপ্নিষ্কারকদের উৎসাহ বাড়িবার বদলে 
তাহা বরং দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে। বাজারে 
"শেয়ারের বিক্রেতা আছে, কিন্তু খরিদ্বায় নাই। 
ইহার অবশ্তস্তাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে অনেক 
শ্রেণীর শেয়ারের দরই বর্তমানে নিম্াভিযুখী হইয়া! 
শ্বাড়াইয়াছে। শেয়ার বাজারের এই মন্দা যে 

- কবে দূর হইবে তাহা বুঝা বাইতেছে না। 
অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাপে ৩ টাকা দের 
কোম্পানীর কাগজের দর ৯৯০? ৩ টাকা সুদের 
4১৯৮৬) খপপত্র সর্বোচ্চে ৯৯৩০, ৪ টাকা 
শ্ৃদের ( ১৯৬০-৭০ ) খ্রপপত্র ১১০৪০ ও ৩ টাকা! 
সুদের (১৯৫৩-৫৫) খপপত্রের দর ১০২৪৩ 
'্াড়াইয়াছে। ৃ ও ৭ 
শর্ত বাজারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবলা 
একোম্পানীরা সর্বোচ্চ শেয়ার দর নিয়ন্প দাড়া ইয়াছে £ 
ব্যাঙ্ক--বে্গল সেন্ট্রাল ৯৮০০, রিজার্ভ ১১৪২) 
কাপড়ের কল-বেনারস ৫%০, নিউ তিক্টোরিয়া 
' ৩৮০ 7 কয়লার খনি-_বেঙ্গল ৪৩২২, -বরাকর ২০৩/০, 
। ইকুইটেবল ৩৬%%০, সাউথ কারাণপুরা ২৪/০, 
-তালচয় ৪৮০) চটকল--আগড়পাড়া ২৩০০, 


হু ক্লাইভ (প্রেফ ) ১২০২, হাওড়া ২৮৮৯ কেলভিন 


৩০৩২৪  ইঞ্জিনিয়ারিং-হুগলী ডকিং ৭৪২, 
টেক্সটাইল ৭/০; বিবিধ-বার্া কর্পোরেশন ৩২, 
ক্যালকাটা ইলেকৃট্রিক হ৪৫০, ইণ্ডিয়া ঠীমশিপ 
১০৩০১ তেজপুর €চা-বাগিচা) ২৪1৮০ 
জয়বিরপাড়া ৪৫২। 





জগত্তের জনস্ংখ্য। বৃদ্ধি__সঙ্দিলিত জাতি 
সতেবয় খান্ড ও কৃষি বিতাগের ডিরেক্টর জেনারেল 
মিঃ মেরিল ডুভ এন্সপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
'বর্তমানে পৃথিবীতে প্রত্যহ ৫৫ হাজার করিয়া 
“জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে । এই অবস্থার প্রতিকারে 
যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয় তাহা 
হইলে শীত্রই সমগ্র জগতে ছুণ্তিক্ষ ৪ 
হইবে। 





কলিকাতা, €ই নবেম্র--এ সপ্যাছে 
কলিফাতার পাটের বাঘারে কাজ কারবার 
হইয়াছে কম! তবে দর পূর্বের মত চড়া হারেই 
বলবৎ আছে। চটকলওয়ালারা এই মরশুমে 
এপর্য্স্ত মাত্র ২৫ লক্ষ বেল পাট খরিদ করিয়াছেন । 
ঠিক ঠিক ভাবে ফলের কাজ চালাইতে হইলে এ 
মরত্তমে তাহাদের পক্ষে আরও ৩০ লক্ষ বেলের মত 
পাট ক্রয় করা দরকার হইবে । কাজেই: বর্তমানে 
পাট ক্রয়ে বিশেষ আগ্রহ না দেখাইলেও অদূর 
ভবিষ্যতে বে'তাহারা সেরূপ আগ্রহ প্রদর্শনে বাধ্য 
হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই পাটের দর 
বিশেষ নামিযার সম্ভাবনা কিছু দেখা যাইতেছে ন! | 

অস্ত আলগা পাটের বাজারে হুপারতাইজভ. 
জাত বটম পাট প্রতি মণ ৩৯টাকা দরে ও পাকা 
বেল বিভাগে রপ্তানীযোগ্য ফাষ্ট পাট প্রতি বেল 
২০২ টাকা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 


খান্ভ বটিকা_-ইংলগ্ডের ডাঃ ছেলিমাথ হেজ 


‘নামৰ একজন চিকিৎসক বর্তমানে একপ্রকার 


বটিক! আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা খাইয়া মানব 
অনিথিষ্টকাল পৰ্য্যন্ত সুস্থ শরীরে ভীবনধারণ করিতে 
পারে। পূর্বে তিনি এই বটিকার, কার্যকারিতা 
পরীক্ষা করিয়া খুব সুফল পাইয়াছেন। বর্তমানে 
তিনি ১২০ জন শ্রীলোককে লইয়া এই পরীক্ষা 
আরম্ত করিয়াছেন। উদ্ছাদিগকে প্রত্যহ ৬টি 
করিয়া বটিক! খাইতে দেওয়া হুইবে এবং আর 
কোন খাত দেওয়া হইবে না। ভাঃ ছেলের এই 
পরীক্ষা যদি সফল হয় তবে উহা! অগতের খাড- 
সমন্জার লমীধানে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে । 


পশ্চিম বজ 


৷ বিহার 
বন্তবাজার (কলিং) 


পান! 
গয়া 


জলপাইগুড়ি kl পাঞ্জাব দিল 
অসানসোন সদরবাজার 


শতকরা ১০ টাকা হারে হুদ দেওয়া 
গ্রহণ ফরা হয় এবং শতকরা ২॥০ 
ক্যা হ্যাশনালে আপনার 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


ছেড অফিন :--ক্যালকাট। ভাশমাল ব্যান বিল্ডিং, মিশন রো, কলিকাতা 


টাকা সঞ্চয় করা বড় কথা, কিন্ত কি টাকা নিরাপদে রাখাও কম কথা নহে। 
“ক্যালকাটা ভাশনালে” আপনার টাক! জমা রাখিয়া আপনি টাকার নিয়াপত্তা সম্বন্ধে. 
নিশ্চিন্ত ছহঁতে পারেন। সমগ্র ভারতব্যাপী শাখা-প্রশাখার সহায়তায় “ক্যালকাটা 
াশনাল” আপনার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল কাজ হুনির্বাহ, করিতে সমর্থ। 


৪ এজেন্টস্‌ :-_মিভল্যাপ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
হাত্র ১০০ টাকা দিয়া আপনি একটি কারেন্ট একাউন্ট খুলিতে পারেন। মাত্র দশ টাকা জমা 
দিয়া একটি সেভিং ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোল! যায়। সেভিংস ব্যাক্ষের জমা টাকার উপর 






সোন! ও রূপা 

কলিকাতা, ৫ই নৰেশ্বর--এ সধ্যাছে বোদ্বাইরের 
বানানে সোনার দর আরও কিছুটা লামিয়! 
গিয়াছে। গত ২৯শে অক্টোবর বোর্থাইয়ে প্রতি 
তরি সোনার দর ছিল ১১৪%০ আনা । অন্ত তাহ! 
দীড়াইয়াছে প্রতি ভরি ১১৩০ আনা। কিকাতার 
বাজারে অন্ত প্রতি ভরি সোনার দর 
১১৩%/* আন! ও গিশি প্রতি খণ্ড ৭৬২ টাকা 


দীড়াইয়াছে। 


অত ৰোস্বাইয়ে প্রতি ১৪০ ভরি রূপার ঘর 
১৭৫৮৯ আনা ও কলিকাতায় তাহা ১৭৬০ আন! 
দীড়াইয়াছে। 


একশত বৎসর পূর্ব্বে বাজলায় সস 
বর্তমানের এই হূর্ম,জ্যতার দিনে একশত বৎসর 
পূর্বে বা্গলায় পণ্যদ্রব্যের কিরূপ মূল্য ছিল তাহা 
জানিয়া অনেকেই আশ্চর্যযাঘিত হইবেন] এই 
মূল্যতালিকা কলিকাতার অন্তভূ্ত গোবিন্দপুর 
নামক স্থানের রামানন্দ বন্থ নামক ,একজ্রন বিশিষ্ট 
ব্যক্তির পারিবারিক খরচার- হিসাব হইতে জানা 
গিয়াছে । উক্ত ালিকতে বিভিন্ন জিনিষের দর 
নিযললিখিতরূপ ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে__ 
ত্বত প্রতি সের 1৩/০, মধু প্রতি সের ৩* আনা 
সর্বোৎকষ্ট চাউল প্রতি মণ ১%/* আনা, 
৫ সের মরিষার তৈল ॥০, আনা, ৮] সের 
নারিকেল । তৈল ২২ টাকা, তিনটি পাঠা 
২।০ আনা, ছুই ভজন কলা অথবা চটী কমলালেবু 
অথবা চটী শশ1/০ আনা, একটা শাড়ী £৮০ আনা, 
ডি আনা, সিক্ষের শাড়ী একটা ॥/* 








২,০০,০০,০ ০৪৯২ 
৫০৪০০ ০০২৬ টাকা 


২৪,০০০০ টাকার উচ্দে 










জব্বলপুত্র 
স্নারপুত্র 
কানপুর্ন 
পূর্ববঙ্গ (পাকিস্থান) 
মেষ্টন রোড (কানপুক্ন) চাক! 
(দিল্লী) আগ্রা! চট্টগ্রাম 











হয়। এক বৎসরের জন্ভ স্থায়ী আমানত ' 
টাফা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 
একটি একাউন্ট রাখুন। : 



















৩৭০ | : . আর্থিক জগৎ. [ ৮ই নভেম্বর ১১৪৮ ১১৪৮ 


দি কুমিল ইউনি কাক লিঃ টনাইটেড, 
গা আন LT 








































স্থাপিত £ ১৯২২ ' 


. কলিফাতাস্থ শাখাসমূহ : :৮ নেতাজী স্থম্ভাষ রোড (পূর্ের ৪ ক্লাইভ সীট )' 


দক্ষিণ কলিকাতা--১৩৯বি, রসা রোড, কলিকাতা (স্থাপিত ১৯৪০.) 
কলেজ ষ্রীট সার্কেট--২২৫, কর্ণওয়ালিস ছাট, কলিকাঁভা ' | 
শ্তামবাদার-_-৯৯এ; কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা সিডিউল 3 ক্লিয়ারিং 





ধর্মতঙগা--১৫৭বি, ধর্মতল। ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা। 


বালিগঞ--২১০৷১৫, রাসবিহারী এভেনিউ কলিবাডা “হেভ.অফিস £৭, ওয়েলেসলী প্লেস্‌, . 





নওগা 


বর্ধান ১৪ | bls দালাল হট -. 

কৃষ্ণনগর 7 'স্দয়মনসিংহ '_ ভাগলপুর (কোর্ট বোষে) 

মেদিনীপুর. নারায়ণগঞ্জ .. . 'মজঃফরপুক , নু 

বরিশাল .  নিতাইগঞ্ ধুবড়ী | ফলবাদেবী (যোষে) 

, ভৈয়ব্ধাজার . পাবনা, . " ডিব্ৰুগড় বেনারস 

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুরাপবাজার (ত্রিপুরা) গৌছাটি ৪০, যুকুরনালা মধু 
ৃ ্ চৈটু স্ৰী, মান্রাজ 


বালীগঞ্জ (কলি:), চাকা, নারায়ণগঞ্জ, : 
চাদ্বপুর, পাটনা, ময়মনসিংহ, বীকুড়া 
পে-অফিস_-মিরকাদিম ' 


লগ্ুন-__বারক্লেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিফা__গ্যারাপ্টী কো অফ নিউ ইক এবং আইরিং at কোঃ |: 
অষ্টরেলিয়া--ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিডনী, ক্যানাডা--বারক্লেন্ ব্যাঙ্ক ( ক্যানাডা ) 
মধ্য .এসিয়া--বাররলেজ ব্যাঞ্চ (ডি, সি, ) মালয়--ইণ্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাক্ক লিঃ 
ম্যানেজিং ডিৰ্বেষ্টর--ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইৰুন), লণ্ডন, বাৰ 


RANI AT 678 i 


রেজিষ্টার্ড অফিস :ঃ কুমিল্লা ব্যাক্কিং কর্পোরেশন বিল্ভিংস্‌ 
এ 415 








| INDIAN STEEL FURNITURE ন] টা. | 
+ LZCLIVE ST. CALCUTTA. CAL 4962. 





কলিকাতা £৪, ক্লাইভ ঘাট ষাট, Ce দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, হাইকোর্ট, 
নিউ মার্কেট, হাটখোলা, বালীগঞ্জ স্তামৰাজার ও কলেজ ফ্রী ।  . ' ন. 
35 £_-আলসানসোল, বর্ধমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, বাজার ব্রাঞ্চ ( কুমিল্লা ), | | 
কোর্ট ব্রাঞ্চ ( কুমিল্লা ), কুমিল্লা, চন্দননগর, চাদপুর,, চুচড়া, চট্টগ্রাম, দাঞ্জিলিং, (১) আধিক জগৎ’ প্রতি সোমবার 
ঢাকা, ফরিদপুর, হাজিগঞ্জ, অলপাইওড়ি মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ, প্রকাশিত হয়। 
“নারায়ণগঞ্জ, নবাবপুর (ঢাকা ), ও | 
আসাম ২_-ভিক্রগড়, ডিগবর, গৌহাটি, জোড়হাট, করিমগঞ্জ শিলং শিলচর, রী ও তিনসুকিরা। (২) a জগতের, সংখ্যার 
বিহার ও উড়িষ্কা £__তাগলগুর, কটক, পাটনা ও র"চী | ME : মুল্য আনা, সডাক 
যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যগদেশ :--এলাহাবাদ, বেনারস, কার, অবাগগর ও লক্ষৌ। | মূল্য ৯২ (নয় টাকা) এবং 
| £-ভার ফিরোজ শা যেটা রোড ও মান্দতী।,: . . ষাণ্মাসিক ' সডাক মুল্য ৪॥০ 
দিল্লী ৪৮ ও ৪৯.চাদনী চক। | | (চার টাকা আট আনা) টাকা। 


৯৯৮৫ .মান্রাজ, ও পল '€৩) শ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ 
নির্দেশ না করিলে যে সপ্তাহে 











গ্রামঃ কু রা কো বিৰ ৩০৮ 


| দিল নৰ ইঁ 


রিনি ইঙ্গিওরেল্গ কোং লিঃ: 





ম্যানেজার, “আর্ক জগৎ», ১২২নং 
বহুবাজার ্রীট, কলিকাতা ১২--এই - 
| ঠিকানায় প্রেরিতব্য। 


প্রধান কাৰ্ধ্যালয় £ 
১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা | 


 ঞ্রন্ষান্ডি ও্গ্াভিন্পীল 
জাল বীসা প্রতিষ্ঠান; 


ম্যানেজার 
আর্থিক জগৎ 
ফোনঃ  ১২২নং্য্হু দ্ীট 
বড়বাজার ৬৩৮২, 





২২২ ববাজার কাট লিকাতা-_আধিক জগৎ প্রেসে শ্রীধতীজ্বনাখ তট্টীচার্ধয দ্বার! সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


Win 


OTE ৬ B: 2 






ই বি বস 
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Monday: 15th November, 1918, মিরার, হলে কার্তিক, Lote 


চি ARTHIK JAGAT: 
| -বাণিজ্য-শিল্প .অর্ধবীতি- বিষয়ক- সান্তাহিক : 


_সম্পাদক--জীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 











. . ক্ষি বনাম শিল্প ' ' 
প্রাচ্য ভূখণ্ডের লোকেরা শিল্পের বদলে বে 
কৃষিকে আকড়াইয়া থাকিলে তাহাতে 
পাশ্চাত্যের শিল্পোরত দেশগুলি এসঘ ভূভাগে 
তাহাদের তৈয়ারী মাল বিক্রয়ের: একটা, কায়েশী, 
সুৰ্ধা তোগ কেরিতে, পারে।, সেই সঙ্ধীর্ণ ও. 
স্বার্থপর ধারণা হইতে ইউরোপ ও আমেরিকার, 
কতিপয় গড়া অথনীতিবিদ এখনও প্রাচযতৃখগুফে 
শিল্পের দিক দিয়া পশ্চাৎপদ রাখিবার অন্থকুলে 
তাহাদের ফারসাজিপুর্ণ গ্রচারেকার্ধ্য চালাইতেছেন। 
ভারত য়রকারযের ভূতপূর্বব অর্থনৈতিক উপদেষ্টা 
সবার থিয়োভোর গ্রেগরী সম্প্রতি বিলাতের 'লয়েডসূ 
- ব্যাঙ্ক রিডিয়ু’ পত্রে এক পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া, 
সেই. একই উদ্দেশ :হইতে অমুয়ত দেশের দ্রুত, 
শিল্পায়নের, বিরুদ্ধে তাঁহার, যুক্তিজাল বিস্তার 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জগতের অনুন্নত, 
দেশগুলি, যদি. নিজেদের শশ্বর্ধ্য ও সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি 
করিতে চায় তবে বর্তমানে উছাদিগকে কৃষিকার্ধ্য 
সম্প্রসারণের. দিকেই, বিশ্যেভাবে মনোযোগী, 
হইতে হইবে. ।ক্লষিরূসমুচিত উন্নতি সাধন ন! 
২২, করিয়া উহার) যদি এখনই শিল্পায়নের পথে : ধাবিত 
হয়, তবে মেদিক দিয়া উদ্ধাদের কোন পম্যক, 
অগ্রগতি,স্ভব্পর হইবে ন ৷. বরুং.রাল! বিশৃঙ্খল] 
টিয়া উহাদের শুর্থ নৈতিক ভিত্তি বিপর্যস্ত হুইবে । _ 
" স্তার বিয়োভোর প্রেগরীর, মূল প্রতিপা বিষয়, 
বুঝিতে পারিলেও, তাহার মন্তব্যের কোন অর্থ- 
নৈতিক যুক্তিবাদ আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি, 
না।. কবির. দিক দিয়া জাতীয়, বনিয়াদ দৃঢ় 
না হইলে কোন দেশের, পৃক্ষে শিল্প প্রসার, 
ও - শিল্পোন্নতি একবারেই সম্ভবপর হয় 
॥ ইহাই: যদি তাহার ধারণা হইয়া থাকে 
তবে তীছার;. লিজ দেশ ইংলগ্ডের দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করিয়া সে ধারণা আমরা, [নিতান্ত রাত বলিয়াই, 
প্রতিপন্ন, করিতে পারি। ইংলণ্ডের লোকদের, 
অর্থনৈতিক, জীবনে কৃষির স্থান খুবই নগণ্য হইলেও, 
হী দেশের লোকের! বাহির হইতে আমদানীক্কত 
কাঁচামাল, সম্বল করিয়া নিজেদের . শিল্প সমৃদ্ধি 
" শ্লড়িয়া তুলিতে সমর্থ হুইয়াছে। আধুনিক যুগে 
. ড়াবে অন্ত কোন দেশের পক্ষে শিল্পোরতি, 
' গড়িয়া তোলা সম্ভবপর নহে বলিয়াও বদি আমরা 
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সাময়িক প্রসঙ্গ 


ধরিয়া লই তবু প্রাচ্য দেশ সমূহ সম্পর্কে বিশেষ 
করিয়া তারত সম্পর্কে প্রেগ্গী সাহেবের মন্তব্য খুব 
সমীচীন বলিয়া মনে করা যায় না। এসব দেশের 
কবখি-ব্যৰন্থ। খুব উন্নত না হইলেও, অনেক 
ক্ষেত্রেই শিল্লোপযোগী, কাঁচামালের বিস্তর 
যোগান রহ্িয়াছে। সেই শৰ কাচা মাল, 
শিল্পকার্ধ্যে ব্যবহারের সুবন্দোবপ্ত নাই, বলিয়া, 
তাহার কতকাংশ: বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশসমূদে 
রপ্তানী হইতেছে। কমমূল্যে সেই সৰ কীঁচামাল 
গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্যের শিল্পোয়ত দেশগুলি ঞ 
সমস্ত হইতে তৈয়ারী. মাল চড়া মুল্যে প্রাচ্য 


J 
“বিষ 
WES 
সীময়িক প্রসঙ্গ 
' ইনফ্লেশন ও বহির্ববাণিজ্য 
নূতন শাসনতন্তে কেও ; 
প্ররেশসমুদের রাজস্ব ব্যবসা 
খেরালীয় খাতা ' 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর - 
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ভূখণ্ডের লোকদের নিকট বিক্রয় করিতেছে। 
প্রাচ্য দেশলমূক্ের কীচামাল সম্বল করিয়া ও লব 
দেঁশসমূছে বর্তমানেই অনেক শিল্প কারখানা 
পরিচালনা কর! ' যাইতে পারে। আর তাহাতে 
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"প্রাচ্য ভূখণ্ডের লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ও 


সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইতে পারে। অবস্ত শিল্প 
সংগঠনের পক্ষে ব্ত্রপাতির অভাবও বিবেচ্য । 
সেই যন্ত্রপাতি কীচাষালের বিনিময়ে আপাততঃ 
পাশ্চাত্য দেশ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।, 
তবৈ যন্ত্রপাতির অতাবও শেষ র্যয্ত শিল্প প্রসারের 
কার্ধ/নীতি দ্বারাই স্থায়ীভাবে সমাধান করিতে 
হইবে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের লোকের! বদি যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারের শিল্প গড়িয়া, তুলিতে পারে তবে শী 
অভাব তাঁহাদের থাকিবে না। কৃষি ব্যবস্থাকে 
বর্তমানের তুলনায়, আরও উন্নত করিয়া তুলিতে 
পারিলে তাহাতে প্রাচ্য. ভূখণ্ডের শিল্পোন্নতির 


' দেশে এখনও ' বর্তমান । 


I 0 NO. C. ae - 








“প্রতি সংখ্যা Vo আনা 










TT রা সহখ্যা 


সুযোগ অনেকটা প্রপারিত হইবে তাহা আমরা! 
স্বীকার করি। সেক্তগ্ত', চেষ্টা কর! যে দরকার 
তাহাও আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু কৃষির 
দিক দিয়া প্রাচ্য দেশসমূহের সম্যক অগ্রগতি 
সম্ভবপর না হওয়া পর্য্যন্ত যে এ সব দেশে শিল্প 
প্রসারের কাজ বন্ধ রাখিতেই হইবে সেরূপ 
যুক্তিবাদের কোন সমীচীনতাই আমরা দেখিতেছি, 
না। প্রাচ্য ভূখণ্ডের অনেক দেশে কীচাযালের 
যে যোগান রহিয়াছে তাহাতে অনেক কিছু শিল্প 
কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার সুযোগ & শব 
তাহা ছাড়া যে কৃষি 
উন্নতির উপর গ্রেগদী সাহেৰ এত জোর দিতেছেন, 
প্রাচ্য দেশসমূহে কতিপয় ধরণের অত্যাবস্তকীয় 
শিল্প গড়িয়া মা উঠা পর্ধ্যস্ত তাহার' পথও সম্যক 
প্রশস্ত হইবে না বলিয়া আমাদের ধারণা। 
পাটের রপ্তানী বাণিজ্য 

ছুনিয়ায় বর্তমানে বেশী পরিমাণে পাট কাটতির 
হুযোগ দেখা যাইতেছে । উহার বিনিময়ে বিশিন্ন 
দেশ হইতে ভারতের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসাম শ্রী 
সংগ্রহ কর! বর্তমানে অনেকটা সহজ হইয়া 
দীড়াইয়াছে। উপযুক্ত পরিমাণ পাট সরধরাছ 
করা হইলে সোভিয়েট রাশিয়া ভারতে এক লক্ষ 
টন গম পাঠাইতে সন্ত আছে। ফ্রান্স পাটের 
বিনিময়ে ইস্পাত, চিলি পাটের বিনিময়ে তামা 
এবং ধেলজিয়াম পাঁটের বিনিময়ে যন্ত্রপাতি প্রেরণ 
করিবার প্রস্তাব ফরিয়াছে। ওঁ সব জিনিষ বর্তমান- 
সময়ে ভারতের পক্ষে খুবই প্রয়োঘনীর়। অথচ 
দেশ বিভাগের পর ভারতের নিঙশ্ব পাটের 
যোগান াড়াইয়াছে কম। পাকিস্থান হইতে 
আমদানীকুত ও ভারতে উৎপন্ন পাট হইতে 
মিলসমূছ্ধের প্রয়োজনীয় পাট সরবরাহ করিয়া 
এদেশ বর্তমানে বৎসরে ৯ লক্ষ বেলের 
রত পাট বাহিরে রপ্তানী করিতে পারে। বাহিরে 
পাটের কাটতিযেরূপ বেশী এবং ভারতে রপ্তানী- 
যোগ্য পাটের পরিমাণ যেরূপ অল্প তাহাতে বাঁছিরে 
পাট প্রেরণ সম্পর্কে সকল দিক দিয়া একটা বিচার 
ও বিবেচনা মূলক কার্ধ্যনীতি 'অন্ুপরণ করাই 
ভারতের পক্ষে কর্তব্য । পাটের বিনিযয়ে যেসব 
দেশ হইতে আনিকার ছুর্দিনে খাত ও “অন্ত; 
অত্যাবস্তকীয় মাল' সংগ্রহ করা যাইতে পারে" 
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আর্থিক জগৎ 


[ ১৫ই নবেম্বর, ১৯৪৮ 





মুখ্যতঃ সেইসৰ দেশেই উদ! রপ্তানী করিতে এদেশের শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী একেবারে থাকে। কিন্ত দেশের এক অঞ্চলের সহিত অন্ত 


ছইবে। 


কিন্তু খের বিষয় ভারত গবর্ণমে্ট সব নন্তাৎ করার চেষ্টা নাকগ্যমপ্তিত হুইবে বলিয়া অঞ্চলের নিকট সংযোগ স্থাপনের এবং গ্রামাঞ্চলের 


দিক দিয়া সেরূপ বিচারযুলক কার্য্যনীতি অন্গপরণ আমর] মনে করিতে পারিতেছি ন!। স্বার্থপর ' সহিত সহরের যোগ সাধনের কোন নুব্যবস্থা হয়* 


করিতেছেন বলিয়া মনে হয় লা। রাশিয়া, ফ্রান্স, লোকদের । প্ররোচনায় বে কোন শিল্প কারখানার 'নাই। 


চিলি ও বেলজিয়াম পাটের বিনিময়ে গম, 
ইস্পাত, তামা ও যঙ্রপাতি প্রেরণের, যে 
প্রস্তাৰ 


ইংলত্ডে প্রতি বর্ণঘাইলে ৎ মাইল 


শ্রমিকরা যে কোন যাত্রার মাহিয়ানা, বাড়ানোর রাস্তা রং্য়াছে। কিন্তু ভারতে প্রতি ব্গমাই: ল 


দাবী উপস্থিত করিবে ইহা আমর! সমর্থন ক্রি না। 


"গড়ে ৩৫হ' গজের (এক মাইলের পঞ্চমাংশ ) বেশী 


করিয়াছে তাহা এখনও তাঁলভাবে তাহা মানিয়া লওয়া সম্পর্কে মালিক শ্ৰেণীর কোন), রাস্তা নাই। মাকিন যৃক্তরাষ্টর ৩০ লক্ষ মাইল 


বিবেচিত ছয় নাই ও সব জিনিষ সংগ্রচ্থের অস্ত . নৈতিক বাধ্যবাধকতাও নাই বলা বলে।' কিন্ত" ব্যাপী রাস্তা রহিয়াছে | অবিভক্ত ভারতে রাস্তার 
উক্ত দেশসমৃত্ধে উপযুক্ত পরিমাপ পাট রপ্তানী ককার-- সাধারণভাবে এদেশে শ্রমিকদের দাবী- -দ্বাওয়া তত যেযোট আর়তম' ছিল উচা তাহার চেয়ে দশগুণ 
ব্যবস্থা হয় নাই। . অথচ ভাতণ্ডির চটকলসমুছের অবৌজিফ রূপ উগ্রস্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছে বলির] -১বেশী। রাস্তাথাটের দিক দিয়া ভারত এরূপ 
সুবিধার অন্ত আগামী ডিসেম্বর যাস মধো ৫০ হাজার “পারা হনে করি না। ভারতের শ্রমিকদের কম 


বেল পাট তারত ছইতে ইংলণ্ডে রণ্তানী করা সম্পর্কে - 


ভারত পগব্ণমেণ্ট পাকা কথা দিয়া বনিয়াছেন 
বলির! প্রকাশ । ইংলও তাছার যধাসাধ্য পঠিমাণে 
ভারতকে অত্যাবন্যফীর মালপত্র না যোগাইলেও 
ভারত ইংলগুকে বাণিজ্য ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা 
প্রদানের ' নীতি এখনও পরিহার করিতেছে না। 
স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকারের আমলে এই 
ধরণের বুটিশ-ভদ্দা বাণিজ্য নীতির অবসান খটা 
আমরা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মলে করি। 


ভারতীয় শ্রমিকের মাথাপিছু 
উৎপাদন হার 

_' সম্প্রতি, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসের 
জ্রৈসানিক সভায় বক্তৃত! প্রসঙ্গে উহার সভাপতি 
মিঃ কে পি গোয়েঙ্কা এদেশে শিল্প কারখানার 
শ্রমিকদের বিক্ষোভের কথা উল্লেখ করেন। নিজেদের 
উৎপাদন ক্ষমতা যে কত কম সেকথ! বিবেচনা , 
না করিয়া এদেশের শ্রমিকরা একঘেয়েভাৰে 
, যজ্ুনী বৃদ্ধির অস্ত দাবী করিতেছে। শিল্পপতিদের' 
প্রতিনিধিস্থাণীয় ব্যক্তি হিসাবে মিঃ গোরেষ্কা 
'উছাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। অন্তা্ত দেশের 
শ্রমিকদের তুলনায় নিজেদের স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতার 
কথা তাবিয়া এরূপ সংগ্রামশ্ীল মনোভাব পরিহার 
করিবার জন্জ তিনি এদেশের শ্রমিক্দিগকে উপদেশ 
দিয়াছেন। 
যুক্তরাষ্ট্রের কাপড়ের কলসমূহে প্রতি হাজারচি 
স্টাকু চালাইতে যে স্থলে, লোক নিয়োগ করিতে 
হয় যথাক্রমে ৪ জন ও ৪'৪ জন স্থলে ভারতে, 
কাপড়ের কলসমূছে প্রতি হাজারটি টাকুর জন্ত 
লোক নিয়োগ করিতে হয় ১৪ জন | ইউরোপ ও 
আমেরিকার ইন্পাত কারখানাসযহে এক টন 
পরিনতি ইম্পাত উৎপাদন, করিতে তথাকার 
শ্রমিকদের যে লয় (॥n-॥০॥:৪) লাগে, 
সমান সংখ্যাক ভারতীয় শ্রমিক দিয়া সেই 
পরিমাপ ইম্পাত তৈয়ার করাইতে ৪ গুণ বেশী সমর 
দরকার হুয়। ভারতে অন্ত অনেক শিল্পের ক্ষেত্রেও 
শ্রমিক পিছু উৎপাদন ক্ষমতা অগ্তান্ত দেশের তুলনায় 
খুবই কম। সে কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ 
গোয়েঙ্কা মজুরী বৃদ্ধি সম্পর্কে এদেশের 
শ্রমিকদের ক্রমবদ্ধিত দাবীর অসারতা বিল্লেষণ' 
করেন। | 


পাশ্চাত্যের শিল্পসমৃদ্ধ দেশসমূহের তুলনায় 


এদেশের লমিকদের মাথাপিছু উৎপাদন হার যে 
কম তাহা সত্য। মিঃ গোর়েম্কার পুর্বে এদেশের 
অনেক শিল্পপতি তাহা বিশ্লেষণ করিয়াও 


দেখাইয়াছেন। কিন্ত লে কথা উল্লেখ করিয়া 
\ 


তিনি বলিয়াছেন, ইংলগ ও মার্কিন : 


শিল্প 


উৎপাদন ক্ষমতা সব্বেও কারখালাসমূহের বে আয়. 
দাড়াইতেছে সেই: আয় অনুপাতে ভাষ্য মঞ্জুরীর . 
সংস্থানই সাধারণভাবে এদেশের শ্রমিকদের দাবী। 
ইংলণ্ড ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় এদেশের 
শ্রধিকদের উৎপাদন ক্ষমতা কম হইলেও এদেশের 
শ্রথিকদিগকে 'এঁ সৰ দেশের শ্রমিকদের মত বেশী 
পরিমাপ মন্ডুরী দিতে হইবে সে সঙ্গত প্রস্তাৰ 
কোন দাযিত্ব্ীল শ্রমিক নেতার মুখেই এপর্য্যন্ত 
শুনা যায় নাই। কাঞ্জেই সেই কম উৎপাদন 
ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রমিকদের দাবী সন্তাৎ 
করিরা দিবার চেষ্টা' না করিয়া এদেশে কল 
কারখানার আয় অন্তুপাতে এদেশের শ্রমিকদিগকে 


সঙ্গত মজুযী দেওয়৷ হইতেছে কিনা তাছাই আজ 


ভাব্রা দেখিতে হুইবে। ' ইংলণ্ডের কাপড়ের 
কলের শ্রমিকদের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ কাজ 
দেখাইয়া এদেশের কাপড়ের কলের শ্রমিকরা 
ইংলণ্ডের শ্রমিকদের এক-চতুৰ্থাংশ মদুষী পাইতেছে 
কিনা সে প্রশ্নও এ প্রসঙ্গে বিবেচনা করা যাইতে 
পারে। ভারতের শিল্পপতিরা বদি ও লব প্রশ্নের 
সন্তোষজনক অবাব দিতে পারিতেন তবে এদেশে 
শ্রমিক বিক্ষোতের কারণ দীড়াইত লা। 
বিক্ষোভকারীদের প্রতি দেশের জনগাধারণের 
কোন সহ 'মুভূতিও থাকিত না। কিন্তু বাস্তবিক 
পক্ষে এদেশের শ্রমিকদের সম্পর্কে 'সেটুকু 
হুবিবেচন! দেখানো হইয়াছে বলিয়া এদেশের, 
শিল্পপতিরা দাবী করিতে পারেন কি? ৯ 

ভারতে রাস্তাঘাট সম্প্রসারণের 

প্ৰয়োজনীয়তা! 

সম্প্রতি' বো্বাইয়ে ইণ্ডিয়ান রোভস্‌ এণ্ড বন্ধে 
ট্রেন্সপার্ট ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশনের লতার - 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে উহার সতাপতি মিঃ এম এন 
দালাল এদেশে রাস্তাধাট সম্পশারণের বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন 
ঝাস্তাঘাটের প্রপার .ও উন্নতির সহিত দেশের 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষ ও শিল্পের উন্নতির অন্ত 
প্রয়োজনমত যন্ত্র, কাচামাল ও শ্রমিক প্রেরণ 
করিতে হইবে। একস্থানের উৎপন্ন বাড়তি পণ্য 
বারা অন্ত স্থানের প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । তবেক্ট দেশের ধনদৌলত 
বাড়িবে, তাহা সকলের ভিতর ছুড়াইয়া সকলের 
সমষ্টিগত কল্যাপের পথ প্রশস্ত করা সম্ভবপর 
হুইবে 1 কিন্ত এই বিরাট দেশে আল পর্যন্ত 
ঝাস্তাঘাটের খুবই অভাব রহিয়াছ্ে। ভারতে 
শতকরা ৮৫ জন লোক গ্রামাঞ্চলে বান করিয়! 


শোচনীয়তাবে পশ্চাৎপদ থাকায় ম্বতাবতঃই 
এদেশের ক্ববি-শিল্প ও ব্যবলা-বাপিদ্যের উন্নতি 
বাধাপ্রাপ্ত ' হইতেছে । . মিঃ দালাল বলেন, 
রাস্তাঘাটের অতাবে কেবল লদয়মত একস্থান 
হইতে অঙ্গ স্থানে মাল চলাচল করিতেই অন্ুষিধা 
হয়না; যে মাল চালান করা সম্ভবপর হর তাহার 
যুল্যও বেশ কিছু বেশী পড়ে। এই বেশী মূল্যের 


' অন্ত ক্রেতা সাধারণ মালপত্র ক্রয়ে উৎসাহ বোধ 2 


করে না। একস্বানের উৎপর্ন' পণ্য 
স্থানে ' ভালভাবে কাটতি হয় না। 
সব মন্তব্য করিয়া মিঃ দাগাল এ 
রাস্তাঘাট প্রলার সম্পর্কে সকলের আগু, মনোযোগ 
আকর্ষণ: করেন। “রাস্তাঘাট প্রপার়ের এই 
দাবী দেশের দ্বার্থের দিক হঈতে আমরা 
খুব ''বিবেচনার যোগ) - বলিয়াই মনে 
করি। ১ 


রিকি 


তারত গবর্ণমে্ট বন্ত্রের উপর নৃতন করিয়া 
‘কন্ট্রোল’ যা নিয়ন্ত্রণ নীতি' বলবৎ করিতে ' পিয়া 
এবার এই ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্ব প্রকার ছুর্মাতি ও 
গাফিলতী কঠোর হস্তে দমন করিবারও সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। অত্যাবস্তকীয় জব) সম্পর্কিত আইন 
সংশোধন করিয়া ইতিমধ্যেই উহাতে বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ 
আদেশ অমান্তকারীদের বাধ্যকীভাবে কারাদণ্ড 
প্রদানের নিৰ্দ্দেশ সংযোজিত করা হইয়াছে । সম্প্রতি 
গবর্ণমেপ্ট বস্ত্র নিয়স্্রণাদেশ ঠিক ঠিকভাবে কার্যকরী 
করা সম্পর্কে একটা ' খড় স্কাম তৈয়ার' করিয়া 
শিল্পপতি ও ব্যবলায়ীবের মতামত সংগ্রহের জত 
টা তিতর প্রচার করিয়াছেন । 'উহ্থাতে' 
'উৎপাদদন ছাল" করা টি "এবং 

বস্ত্রের চোরাকারবার ' সম্পর্কে ১ কোন 
কারসাজিযূলক কার্ধ্যনীতি-. নি দমন 
করিবার ও হুত্ততকারীদের' ধরিয়া তাছাদের' 
বিচারের' জপ্ত উপস্থিত করিবার জন্ত পুলিশি 
তৎপরতা বিশেষতাবে বৃদ্ধি করিবার নির্দেশ 
রহিয়াছে । এই স্বীম অন্গুদারে বস্ত্র সম্পৰ্কিত 
এনফোসমেপ্ট ক্রাঞ্চের হাতে বেশীংকম ক্ষমতা 
নিয়োগ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে | উক্ত বিভাগের 
অফিলায়রা দিনে বা রাত্রিতে যে কোন 'লময়ে থে 
কোন কাপড়ের কলে প্রবেশ করিয়া খাতাপআ ওঁ 
মাল তদন্ত (করিতে পারিবেন। নিয়ন্্রণাদেশ তক্গের 
অপরাধে লোককে প্রেপ্তার করিতে পারিবেন 
এনফোসমেন্ট ব্রাঞ্চের হাতে) কিছু পরিমাণ- 
তহবিল “সিক্রেট সার্ভিল মণি ধিসাবে মন্ভুত রাখা 
হইবে। উক্ত বিভাগ মিলের কর্শচারীদের ভিতর 
যে কোন লোককে স্পাই হিসাবে নিয়োজিত . 


অন্ত 
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রাখিয়া মিলের উৎপাদন রোধকাকী যে কোন. 


, কারসাজি সম্পর্কে খোজ রাখিবার চেষ্টা করিবেন। 

কেহ ও সম্পর্কে খবর দিলে তাহাকে উক্ত তঙবিল 
হইতে পুরস্কৃত করা যাইবে। বন্প নিয়ঙ্থপাদেশ 
অমান্থ করার অপরাধে যাছাদের গ্রেপ্তার করা 
হইবে তাহাদিগকে সাধারণতঃ জামীনে মুক্তি 
দেওয়া হইবে না। বেআইনীতাষে ৫ হাতার 
টাকা ও বেশী মূল্যের বস্ত্র বা সৃতা মজুত রাখার 
জন্য কেহ অতিযুজ হইলে তাহাকে কোন অবস্থায়ই 
জামীনে মুক্তি দওয়া যাইবে’ না! বস্তা সম্পর্কিত 
হুন্নাতি বন্ধ করার পক্ষে রী ধরণের খিবিবিধান 
অনুপযুক্ত বলিয়া মনে হইলে পরে সাধারণ 
ফৌজদারী আইন ও বিচার পদ্ধতি পরিবর্তন করিয়া 
বন নিয়গ্বণ সম্পর্কে আরও কঠোর ব্যবস্থাও 
গবর্ণম্ণ্টে অবলম্বন করিতে পারেন বলিয়া তীছার! 
জানাইয়াছেন। 

বস্তু নিয়ন্্রপাদেশ ার্াক্রী ব করা সম্পর্কে এই. 
ধরণের চক্বীম দেখিয়া! শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর] 
তৎসম্পর্কে কি মতবাদ উপস্থিত করিবেন তাহ! 
| জানি না। তবে বস্ত্র নিয়া দেশে মুমাফা- 
বৃত্তি ও হুর্নাতির খেলা যেভাবে এতদিন দেশে 
অব্যাহতভাবে ৰাড়িয়া উঠিয়াছে তাছাতে অন- 
সাধারণের স্বার্থরক্ষার খাতিরে উহ! দমন করিবার 
জন্কা এ ধরণের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের 
প্রয়োজনীয়তা আত্ম সত্যই দেখা দিয়াছে। 
এ্রনফোসমেন্ট ব্রাঞ্চের হাতে উপযুক্ত ক্ষমতা! তত 
লা থাকিলে তাহাদের পক্ষে ছুড়তকারীদের ধরিয়া 
উহাদের ঠিক ঠিক সাদ্জার ব্যবস্থা করা কঠিন। 
সে হিসাবে এ ব্রাঞ্চের হাতে তদন্ত ও গ্রেপ্তার 
সম্পর্কে বেশ কিছু ক্ষমতা দেওয়ার আমর! 
পক্ষপাতী । তবে এঁ ক্ষমতার যাহাতে অপব্যবহার 
ন! হয় এবং ক্ষমতা পাইয়া অফিসারদের মধ্যে 
কেহ কেহ যাহাতে সুযোগ বুঝিয়। উপরি পাওনার, 
দিকে কোক ন! দেখার সেঞ্ন্ত ও শ্রেণীর পদের 
অন্ত উপযুক্ত লোক নিয়োগের চেষ্টা দরকার । 
বাহাদের. উপর হুষ্কৃতি দমনের ভার থাকিবে 
তাহারা নিজেরা যাহাতে ছুদ্কৃতিপরায়ণ ন! হইয়। 
ঈগাড়ায় সেঞ্চন্ক উহাদের বিরুদ্ধেও পাণ্ট। সঙর্কতা- 
যুলক ব্যবস্থা প্রয়োলল। 


কলিকাতায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা 
, ছুই কোটি টাকা, ব্যয়ে কলিকাতা সহরে অল. 
সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে একটি স্বীম 
সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও কলিকাতা 
কর্পোরেশনের অফিপরদের মিলিত বৈঠকে 
গৃহীত হইয়াছে । অবিতভ্ত বাংলার ভূতপূুর্বব 
লীগ, গবর্ণমেপ্ট কলিকাতা সহরের জল সরবরাহ 
ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে একটা স্বীম তৈয়ারের 
জন্ত ১৯৪৫ সালে একটি, বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ 
করেন। এ বিশেষজ্ঞ কমিটি ১৯৪৬. সালে সেই 
ক্ষীঘ গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করেন। সম্প্রতি 
কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিম বদ গবর্ণমেণ্টের 
অফিসর়দের মিলিত বৈঠকে তাহাই পাকাপাকি- 
তাবে গৃহীত হুইয়াছে। স্বীমটি সম্পুর্ণতাবে 
কাধ্যকরী হইতে চারি বৎসর সময় লাগিবে 
বলিয়া প্রকাশ । বর্তধালে কলিকাতায় দৈনিক 
, ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ গ্যালদ পরিক্রত জল সরবরাহ 
করিবার ব্যবস্থা আছে। এ স্বীষটি কার্ধ/করী 
থে 


হলে সহরে দৈনিক. ১২ কোটি ৭০ লক্ষ গ্যালন 
পরিক্রত জল সরবরাহ করা সম্ভবপর হইবে। 


'তাহ! হাড় অপরিস্রত জল সরবরাছ সম্পর্কেও 


অপেক্ষাকৃত সুব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ উচাতে 
রছিয়াছে। এ স্বীম অনুযায়ী কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ 
ইতিমধ্যে অপরিশ্রত জলের যোগান বৃদ্ধি করিবার 
জ্ক ওয়াটগঞ্জ ও মল্লিকঘাটে নৃতন পাম্প 
বসাইয়াছেন। পার্ক সার্কাস এলাকায় অপরিক্রুত 
অল সরধরাছের ব্যবস্থা করিয়াছেম। পরিজ্কত 
জলের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্ক কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ 
পলতায় দৈনিক ২ ফোটি ৪০ লক্ষ গ্ালন তল 
ন্ফাশানর, উপযোগী একটি নৃতন প্রেভেটি ফিটার 
প্রাণ্ট বপাইয়াছেন। প্রকাশ, যাঁণিফতলা 
এপাকাঁয় জল সরবরাহের অতিরিক্ত সুব্যবস্থা 
হিসাবে তথায় কতকগুলি টিউব ওয়েল স্থাপন 
সম্পর্কেও পশ্চিম বঙ্গ গবর্পমেণ্ট বিষেচলা 
করিতেছেন। কলিকাতা -শদ্ধরে জল সরবরাহের 
সুব্যবস্থা সম্পর্কে এই সব পরিকল্পলার কথা জানিয়া 

আমরা খুবই সুশী ত্ঠলাম । 
পাটের পরিবর্তে অন্য জিনিষের ব্যবঙ্গর 
চটের পরিবর্তে স্বব্যশামঞ্রী প্যাকিংয়ের কাজে 
হুনিয়ার 'নানাস্বানে ব্যাপকভাবে অন্কা্চ ভিনিব 
ব্যবহৃত হইতে আরক্ করায় তাছার প্রতিক্রিয়ায় 
পাটের কাটতি সঙ্কুচিত হইরা পড়ার নমুনা দেখা 
যাইতেছিল। . এক্ষণে সে বিপদ অনেক পরিমাপে 
কাটিয়া, গিয়াছে বলিয়া নূতন . দিল্লী, হইতে 
সরকাগীভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে | বিভিন্ন দেশের 
ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রতিন্ধিদের বিপোর্ট অনুধাবন করিয়া 
গবর্ণমেপ্ট'এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, পাটের 
পরিবর্তে অন্য জিনিষ ব্যবহারের যত তোড়ভোডই 
পূর্বে সুরু হইয়া থাকুক ন] কেন, এক্ষণে এই ধরণের 
রেওয়াজ সর্বত্রই কমিয়া আসিতেছে । চটের দর 
অপেক্ষাকৃত সস্তা, অস্ত সব জিনিষের তুলনায় উহা 
প্যাঞফ্ংয়ের কাজে অনেক বেশী উপযোগী। 


কাজেই এক্ষণে পুনরায় সবল দেশই পাট ও চটের - 


দিকে বাঁকিতেছে। কাগজ দ্বারা ছোট হ্থোট 
প্যাকেট তৈয়ার ও বাৰ্ছারের রেওয়াজ অনেকটা 
স্থায়ী হইবে সন্দেছ নাই | কিন্তু প্যাকেট তৈয়ারের 
কাজে বেশী কাগজ ব্যবহারের সুবিধা অনেক 
দেশেরই নাই! কেবল ক্যালাভা ও মাকিন 


যুক্তরাষ্ট্রের মত বড় কাগজ উৎপাদনকারী দেশই 
এই ধরণের ব্যবস্থা কতক পরিমাণে, চালাইয়া 


যাইতে পারে।. যুদ্ধের সময় অনেফ দেশ 
চটের যোগান না পাইয়া প্যাকিংয়ের জঙ্ক কাপড়ের 
খলিয়া ব্যবহার : করিতে আরস্ত করিয়াছিল। 
চটের থলিয়া অনেক বেশ্রী সন্তা বলিয়া এবং চটের 
যোগান পাওয়া সহজ. হইয়া দীড়াইতেছে বলিয়া 
এক্ষণে কাপড়ের থলিয়ার বাবহার উঠিয়া বাইতেছে। 
অনেক দেশই চটের খলিয়া আমদানী সম্পর্কে 
বেশী রফয আগ্রহ দেখাইতেছে। যুদ্ধের সময়ে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে. যে থলিয়া' ব্যবহৃত হইত 
তাহার শতকরা ৮২ ভাগই কার্পাস বস্ত্র হইতে 
নিশ্সিত হইত। এক্ষণে প্যাকিংয়ের কাজে 
শতকর! ৪৬ ভাগ পরিমাণে চটের থলিয়াই ব্যবহৃত 
হইতেছে । পাট ও চটের দর অত্যধিক বৃদ্ধি না 
পাইলে প্যাকিংয়ের কাজে উদ্ধার ব্যবহার ক্রমে 
ক্রমে বাড়িয় চলিবে ৰলিয়াই মনে হইতেছে। এই 


অবস্থায় আগামী কয় বৎসর মধ্যে বিদেশে চট 
কাটতির পক্ষে আশঙ্কার কোন কারণ একেবারেই 
দেখা যাইতেছে না। 
ভারতীয় পাটশিলের স্বার্থের দিক হইতে এই 
বিবৃতি আমরা খুব ভরসা-ব্যঞ্জক বলিরাই মলে 
ফরি।) পাকিস্থান হইতে পাট সংগ্রহ করিয়া 


, ভারতের চটকলগুলিকে চট ও খলিয়া উৎপাদন 


করিতে হয়। সেদিক দিয়া ভারতীয় পাটশিল্লের 
একটা আভ্যন্তরীণ বিপদের আশঙ্কা অবস্থয 
রহিয়াছে । এই বিপদ কাটিয়া উঠার চিন্তিত 
পশ্থা হইতেছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বেশী পাট 


' উৎপাদনের ব্যবস্থা কর! { সে বিষিয়ে গবর্ণমেপ্ট 


ও জনসাধারণের মনোধষোগ ক্রমেই বেনী পরিমাণে 
নিয়োজিত হইতেছে, ইহা সুখের -বিষয়। 


মাছের যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কে পরিকল্পনা 
পশ্চিমবঙ্গে মানের যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি 
পরিকল্পন] প্রস্তুত করিবার জন্য ফেন্দ্রীয় সরকার 
এ প্রদেশের গবর্ণমেপ্টকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। 
তদনুলারে পশ্চিমবঙ্গ গব্ণমেণ্ট একটি স্বীয তৈয়ার 
করিয়া তাছা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ 
করিয়াছেন । প্রকাশ, আগামী ছুই বৎসর মধ্যে 
মাছের উৎপাদন ৩০ ছাজার €*০ মণ পর্যন্ত বৃদ্ধি 
করিয়া তাহা দ্বার] এ প্রদেশকে মাছের দিক দিয়! 
পাবলন্বী করিবার নির্দেশ এ স্বীমে রহিয়াছে! 
মাছের যোগান বৃদ্ধির অগ্ত যে সব প্রস্তাব উপস্থিত 
হইয়াছে তাহার মধ্যে বিল, পুকুর প্রভৃতি 
সংস্কার করিয়া, তাহাতে মাছেয়, চাব করা, 
সরকারী সাবসিভি দ্বারা কম দরে মৎস্তদদী বীদিগকে 
মাছ ধরিবার সরঞ্জাম সরবরাহ করা, মৎস্য উৎপাদন 
কেন্দ্র হইতে বিক্রয় কেজে মাছ চালান দেওয়ার 
অন্ত 'বিমানপোত চলাচল করা, সমুদ্রোপকুলে 
মত্ত আহরণের আুব্যবস্থা করা তাহাদের মধ্যে 
অন্ভতম । তাহ! ছাড়া মত্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার 
উন্নতি এবং হাঁজরের তৈল আহরণ প্রভৃতি সম্পর্কে 
উপযুক্ত বিধিবিধান 'অধলঘ্বলের নির্দেশও উক্ত 
স্বীমটিতে রছিয়াছে। সমস্ত স্কীমটি কার্যকরী 
করিতে আগামী ছুই বৎসরে সোটমাট ৬১ লক্ষ ৭৪ 
হাজার টাকা.ব্যয় দীড়াইবে। অপরদিকে এরূপ 
অর্থ ব্যয়ের ফলে এ সময় মধ্যে অতিরিক্ত ৮৯ লক্ষ 
৩১ হাজার টাকার মাছের যোগান পাওয়া যাইবে 
বলিয়া অনুমিত হইতেছে । পরে: বৎসর বৎসর 
ঞ যোগান আরও বৃদ্ধি পাইবে। পশ্চিমবঙ্গে 
মাছের যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কে এ প্রদেশের 
গবর্ণষেণ্টের এই স্বীনটির কথা জানিয়া আমর! 
খুবই সুখী হইলাস। এ প্রদেশের লোকদের 
উপযুক্ত আহ্বার্ধ্য সংস্থানের জন্তু এই ধরণের স্বীৰ 
যতশীশ্ৰ কার্ধ/করী হয় ততই মঙল্গল। এইস্কীরটি 
তারত গবর্ণমেন্ট সমীপে পেশ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার উহ! কার্ধ)করী করা সম্পর্কে তাহাদের 
উদার অর্থসাছাষ্য দাবী করিয়াছেন। খাতোৎপাঘন 
বৃদ্ধ সম্পর্কে অর্থ সাছাষ্য দিবার যে কার্য্যনীতি 
ভারত গবর্ণষেপ্ট অন্গুদরণ করিয়া আপিতেছেন 
পশ্চিমধজের এ স্বীমটিকে তাহার আওতায় ধরিয়া 
অনায়াসে কেন্দ্রীয় সরকার উহা কার্যকরী করা 
সম্পর্কে সমুচিত পরিমাণ অর্থ নিয়োগ ক্ষরিতে 
পারেন। আমরা এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের, 
উদার সুবিবেচনা আশা করিতেছি। 


এদেশে ইনক্রেশন দমন . সম্পর্কে কতকগুলি 
বিবিব্যবস্থা অব মের সঙ্কল্প ঘোষণা! করিয়া তারত 
গ্রবর্ণষেন্ট গত .৪ঠা অক্টোবর একটি বিবৃতি 
দিয়াছিলেন। এ বিবৃতির, পরিপূরক হিসাবে 


ইনফ্লেশন দমনের জদ্ত নূতন কয়েকটি প্রস্তাব ' 


সংযোত্রিত করিয়া সম্প্রতি তাহারা আর একটি 
বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এবার তাহার! 
বহিবর্বাণিজ্যের দিক দিয়া ইনফ্রেশন প্রশমনের 
'কার্যযনীতি বিরৌধণ ক্রিয়াছেন। গবর্ণষেণ্ট 
জানাইয়াছেন, শিল্পোপ্তির অন্তু .সমুচিত অর্থ 
নিয়োগের সুযোগ প্রসারিত করা ও সেই সঙ্গে 
লোকের হাতের বাড়তি অর্থ টানিয়া লওয়া--এই 
ছুই উদেশ্য হইতে তাহার! এদেশে 'বাহির হইতে 
আমদালীরুত কতিপয় শ্রেণীর ' বিলাস ভ্রবোর 
উপর শুদ্ধ বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প কৰিয়াছেন।. গত 
৯ই নবেম্বর একটি আডিনাদ্স জারী করিয়া 'সেই 
. সঙ্কল্প অষ্ণযায়ী কতিপয় শ্রেণীর বিলাপ দ্রব্যের উপর 
আমদানী শুদ্ধ কার্ধ্যতঃ বাড়ানোও হুইয়াছে। 
আমদানীকৃত বিলাস দ্রব্য হিসাবে প্রথম দফায় 
সকল শ্রেণীর বিদেশী মদ, তামাক, সিগারেট, সিগার 
প্রভৃতি অস্তভূ ক্ত কর] হুইয়াছে। : উহাদের উপর 
যে হারে আমদানী শুদ্ধ ধার্য্য ছিল বর্তমানে তাহা 
সে তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ পরিমাণে বৃদ্ধি কর! 
হইয়াছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত বিদেশী আসবাব 
এবং বাহির হইতে আমদানীককত খেলনা ও খেলার 
সামগ্রীর উপরও উপরোক্ত হারে ট্যাক্স বাড়ানো 
হইয়াছে ।- বিদেশী রেশম ও রেশম মিশ্রিত বস্ত্র 
উপর আমদানী শুদ্ধের হার শতকর] ২৫ ভাগ 
পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া হুইয়াছে। বাহির 
হইতে আমদানীকৃত মোটর ও ট্যান্সিকেও গৰর্ণমেপ্ট 
বিলাল দ্রব্যের পর্ধ্যায়ে ধরিয়াছেন। উহাদের 
উপর সাধারণভাবে শতকরা ৫০ তাগ' হারে 
যে আমদানী শুষ্ক নির্ধারিত ছিল তাহা 
শতকরা ৬০ ভাগ পর্য্স্ত বৃদ্ধি করা হুইয়াছে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে মোটরযান আমদানী সম্পর্কে 
একটা! ম্ববিধাদানবূলক শুফ্বের হার খলবৎ ছিল। 
€লট শুক্কও বৰ্তমানে শতকরা ৪১২ তাগ হইতে 
শতকরা €৪ ভাগে নির্ধারিত ' করা ₹ইয়াছে। 
তবে'লোকের যাতায়াত ও মালপত্র চলাচল সম্পর্কে 
দেশের বর্তমান অভাব ও অসুবিধা! হৃদয়জম করিয়া 
গাবর্ণমেপ্ট মোটর সাইকেল, বাপ, লী প্রভৃতি 
সম্পর্ক একট] সুবিবেচনা 'দখাইয়াছেন। এ সব 
শ্রেণীর মে'টরষানের উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি 
কর] হয় নাই। ধে সব বিদেশী গ্িনিষের উপর 
আমদানী শুদ্ধ বাঁড়ানে। হইয়াছে সে সমস্ত বাহির 
' হইতে এদেশে আনয়ন সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট এখন 
হইতে লাইসেন্স সম্পর্কে বিশেষ .ফিছু কডাকড়ি 
করিবেন না বলিয়া জানাইয়াছেন। ষ্টালিংয়ের 
ভিত্তিতে যে লব দেশের সহ বাপিঞ্যগত আদান- 
প্রদান চলে সে সব দেশ হইতে বিনা লাইসেন্সে 
এ সমস্ত আমদানী করিতে দেওয়া হইবে। 
ডলারের ভিত্তিতে যে সব দেশের সহিত কারবার 
করিতে হয়'সে সব দেশ হইতে উপরোক্ত 
* 'জিশিষপত্র আমদানী করিতে হইলে সেজন্ত অবস্ত 
লাইপেন্স লইতে হুইবে। 


, আমর] ধারণা করিতে পারিতেছি না! 


আমদানীরুত মদ, তামাক, লিগারেট, খেলনা, স্বর্ণ 
ও রৌপ্যথচিত আসবাব, রেশম ও মোটরযান 
সম্পর্কে ভারত গবর্ণনেণ্টের এই শুল্ক বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
আমরা, সমর্থনষোগ্য বলিয়াই যনে করি। 
অবশ্য ওঁ ব্যবস্থা হারা একসঙ্গে শিল্লোপযোগী 
মূলধন বৃদ্ধির ও লোকের হাতের বাড়তি অর্থ 
টানিয়া লওয়ার উভয়বিধ সুবিধা হইবে বলির! 
উহার 
ফলে মুখ্যতঃ শেষোক্ত হুব্ধাটাই পাওয়া যাইবে 
বলিয়া আমরা আশা করি। আমদানী শুদ্ধ 
বাড়াইয়া দেওয়ার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, হিসাবে 
এদেশে উপরোক্ত শ্রেণীর জিনিষপত্রের দর বুদ্ধি 
পাইবে। বিলাস দ্রব্য থখরিদের বৌক সঙ্গতিপন্ন 
লোকদের খুবই আছে ; এই ইনক্রেপনের দিনে 
অনেকের হাতে বাড়তি অর্থও বথেইই রহিয়াছে | 
এই অবস্থার বিলাস, তব্যের দর: বাড়িলেও 
& সমস্তের ক্রয় বিক্রয় কমিবে না বলিয়া আমরা 
আশা করিতে পারি। সেরূপ অবস্থা চলিতে 
থাকিলে বিলাস দ্রবোর ' মূল্যবৃদ্ধি হেতু এ সমস্ত 
ক্রয়ে পূর্বের তূপনায় .অধিক অর্থ নিয়োজিত 
হইবে । আর এইভাবে ৰন্ধিত আমদানী শুদ্ধ 
মারফতে লোকের ছাতের কেন্্রীভূত অর্থ কিছু 
বেশী পরিমাণে টানিয়া লওয়ারও সুবিধা হইবে। 
উহাতে দেশে ইনলফ্রেশন দমনের হুযোগ 
প্রসারিত হুইবে সন্দেহ নাই। ধনী লোকদের 
বাড়তি অর্থ বিলালভ্রব্য ক্রয়ে বেশী পরিমাণে 
নিয়োজিত হইলে তাহাতে জনসাধারণের নিত্য 
ব্যবহার্য ভ্রব্য--খাস্ত ও বস্ত্রের উপর বাড়তি টাকার 
ইনফ্লেশনরী চাপ কতকটা হ্রাস পাইবে, ইহাও 
ভরলার 'কথা। দেশের শঙ্গতিপন্ন লোকেরা 
তাহাদের সঞ্চয় হইলে শিল্প ব্যবশায়ের জন্তু কিছু 
কিছু অর্থ দান করিয়া থাকেন। বিলাস, দ্রধ্য 
ক্রয়ে উছাদিগকে বেশী অর্থ নিয়োগ করিতে হইলে 
শিল্প ব্যবলায়ে 'তাছাদের দাদদনের পরিমাণ .না 
বাড়িয়া ‘বরং হাস পাওয়ারই সম্ভাবনা আছে। 
ক্ষাজেই বন্ধিত শুদ্ধ মারফতে বাড়তি অর্থ টানিয়া 
লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্প ব্যবসায়ে' বেশী 


মূলধন নিয়োজিত হওয়ার যে আশ] গবর্ণমেণ্ট, 
পোষণ'করিয়াছেন তাহা ফলবতী হওয়ার ফোন 


সম্ভাবনাই আমর! দেখিতেহি না। তবে বন্ধিত 
শুদ্ধ বাবদ যে অর্থ লোকের নিকট হইতে. টানিয়! 
আনা সম্ভবপর হইবে তাহা গবর্ণমেণ্টেঃই আয় 
বৃদ্ধ করিবে। এ বাড়তি আয়, গব্ণষেন্ট যদি 


বিশেষ করিয়া শিল্প ব্যবসায়ের মৃলধন যোগানোর 
কাছে নিয়োগ করেন তবে তাহা দ্বারা দেশের 
শ্লি প্রচেষ্টা অবশ্যই উৎসাহিত হইতে পারে। 
কিন্তু বদ্ধিত শুদ্ধর আয় সেভাবে নিয়োগ 
করা সম্পর্কে পবর্ণমেন্টের কোন সক্বল্প 


বর্তমান বিবৃতিতে প্রকাশ পায় নাই। 


INDIAN STEEL FURNITURE COLD: 





'. .. ইনফ্রেশন_ও বহির্বাণিজ্য 


_ ইনফ্লেশন দঘনের উদ্দেশ্য হইতে বিদেশ হইতে 


বিলাপ দ্রব্যের উপর শুকর হার বাড়ানোর 
ফলে লোকের হাতের বাড়তি অর্থ যদি বেশী 
পরিমাণে ওঁ ‘সমস্ত ক্রয়ে নিয়োজিত হয় তৰে 
ইনফ্লেশনের চাপ হাস করার পক্ষে তাহা সহায়ক 
হইবে। হিলাসদ্রব্যের দর বাড়িলেও লোকে 
তাহাদের নেশ! ছাঁড়িতে পারিবে না,' অতএব 
বর্তমানের তুলনার.বেশী অর্থ এ সমস্ত ক্রয়ে তাহারা 
নিয়োগ করিবে, ইহাই আমরা আশা করিতেছি। 
কিন্তু তাহা না টিয়া বিলাসদ্রবোর অত্যধিক মুল্য 
বুদ্ধির ফলে যদি উহাদের কাটতি হ্রাস পায় এবং 
বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে সমষ্টিগত তাৰে ও 


সমস্ত ক্রয়ে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ যদি ক্মিয়া . 


আসে তবে তাহার 'ফল কোনদিক দ্বিয়া কিরূপ 
দাড়াবে তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। 
গবর্ণমেন্ট অবশ্য সেরূপ ক্ষেত্রে লোকের লঞ্চন্ন 
বাড়িবার এবং তাহা শিল্প ব্যবসায়ে ও গঠনমূলক 
কাজে নিয়োজিত' হইখার আশাই .দেখিতেছেন 
কিন্তু ইহার অন্ত একট! দিকও রহিয়াছে । বিল 


ত্রব্য ক্রয়ে কম অর্থ ব্যয়িত হইলে লোকের যে - 


টাকা বাচিবে তাহা শিল্প ব্যবসায়ে ও গঠনমূলক 
কাছে নিয়োজিত না হইয়া এই. ইনক্লেশনের 
দিনে তাহা: সাধারণ ভোজ্য জব্য ক্রয়েও 
নিয়োজিত হইতে পারে। সেরূপ অবস্থা ঘটলে 
খাত, বন্ত গুভৃতি অত্যাবস্তুবীয় দ্রব্যের জন্ত বেশী 
কাড়াকাড়ি কৃষ্টি হইয়া উছাদের অধিকতর মূল্য 
বৃদ্ধির কারণ ঘটিতে পারে। বিদেশী বিলানন্তরব্য 
ক্রয়ে কম অর্থ নিয়োগ করিলে তাহাতে আমদানী 
শুকের দফায় ভারত গবর্ণমে্টেরও আয় হ্রাস 
পাইতে পারে। এই শ্রেণীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া 


আশঙ্কা করিয়া কেন্ত্রীয় সরকার যে মাদক বর্জন ' 


নীতির বিরোধী হইয়া দাড়াইয়াছেন তাহা কাহারও 
অজানা নাই। কিন্তু বিদেশী বিল1সদ্্রব্যের উপর 
আমদানী শুষ্ক বাড়াইতে পিয়া নানাদিক হইতে 
তাহার সম্ভবপর প্রতিক্রিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট 
চুচি্তিততাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন কিনা 
তাহাদের বিবৃতি হইতে তাহার ফোন পরিচয় 
পাওয়া বায় না। যাহা হউক বিলাসন্রব্যের 
উপয় আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির ফলে. সমস্ত ক্রয়ে 
সঙ্গতিপন্ন লোকদের বেশী'অর্থ নিয়োজিত হুইবে 
এবং তাহাতে এই ইনফ্লেখণের দিনে পূর্বকার 
সঞ্চারিত বাড়তি মুদ্রা কতকাংশে টানিয়া লওয়া 
সম্তভবপগ হুইবে বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি। 
আর. সেরূপ আশা ও ভরল! হইতে গবর্ণমেণ্টের 
বর্তমান কার্য্যনীতিও আমরা সমন কগ্তেঞ্ছি। 
তবে ইনফ্রেশন দমনের নামে কতিপয় শ্রেনীর 
ছিনিষের উপর আমদানী শুদ্ধ বাড়াইতে গিয়া 
ভারত গবর্ণমে্ট, তৎসঙে কুতীবন্ত্ের রগুনা- গুষ্ক 
মূল্যের শতকরা ২৫ তাগ স্থলে শতকরা দশ, ভাগ 
পধ)স্ত হাস করিবার এবং রেড়ীর বাঁহ ও রেড়ীর 
তৈলের রপ্তানী শুষ্ক একেবারে -উঠাঈয়া দিবার যে 
কাধ্যনীতভি ঘোষণা কগগিয়াছেন তাহার কোন 
সঙ্গতি আমরা খুলিয়া পাইতেছি না৷ দ্রব্য সামগ্রীর 
ছুপ্রাপ)তার ভিতর বেশি পরিমাণ কাগদী মুদ্রা 


ছড়াইবার ফলেই দেশে ইনফ্লেশন তত্র হুইয়া 
(পর্ব অংশ ৩৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


3% 


» 


নতন শাসনতন্ত্র কেন ও প্রদেশসমূহের রাজস্ব ব্যবস্থা .. 


গণ-পরিষদে তারতের খসড়া শাসনতন্ত্র সম্পর্কে 
সম্প্রতি ষেআলোচনা আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে 
ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থায় কেন্্র ও প্রদেশসমূছের ফর 
নির্ধারণের ক্ষেত্র এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও 
প্রাদেশিক ,গভর্ণমেণ্টসমূহের, মধ্যে করলন্ধ অর্থ 
বণ্টনের বিষয়েও সদন্তগণ মতামত ব্যক্ত করিবেন। 
পৃথিবীর সকল দেশেরই লিখিত শাগনতন্রে 
{ Written Constitution ) রাত, প্রেসিডেণ্ট 
ৰা মন্ত্িংগুলীর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার অস্ত আধিক 
বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। 
ইংলগ্ডের অলিখিত এবং ইউনিটারী শাসনব্যবস্থায়ও 
আাজকীয় ঘোষণা, পার্পামেন্টের আইন অথবা 
আইনের মর্ধ্যাদাসম্পন্ন প্রথা (005600) অনুযায়ী 
এই শ্রেণীর কতকগুলি বাধ্যকরী নির্দেশ 
প্রতিপালিত হুইয়া থাকে । আধিক বিজিব্যবস্থা 
‘নিয়া কেন্গীয় এবং প্রাদেশিক গতর্ণমেন্টপযুছের 
ধ্য বিরোধ ঘটিবাঁর আশক্ষ। বর্তমান থাকে বলিয়া 
ল শালনতম্্রেই এই শ্রেণীর লিখিত বিধানের 
প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা বেশী । ভারতের ' নূতন 
-শালনতগ্ত্রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কর-ব্যবস্থা 
কিরূপ হইবে তৎসম্পর্কে সুপারিশ করার জল্ত 
-গণ-পদ্জিষদের প্রেসিডেন্ট শ্রীবুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকারের সভাপতিত্বে একটা বিশেষক্ক কম্টা 
"নিয়োগ করেন! উক্ত কমিটী বিগত ' বৎসর 
প্রেনিডেণ্টের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন, 
লরফারীভাবে সম্প্রতি তাছা প্রকাশ কর! হুইয়াছে। 
বিশেষজ্ঞ কমিটীর হুপারিশসমূহ আলোচনা 
করিলে প্রথমেই যনে হয় যে, কমিটী প্রদেশলমুহকে 
,কেন্্রীয় গতর্ণযেপ্টের সহানুভূতি এবং মর্জির 'উপর 
নির্ভরশীল না করিয়া রাদরব্ব সম্পর্কে যতদুর সম্ভব 
* স্বাধীনতা এবং নিশ্চয়তা প্রদান করার পক্ষপাতী 
ছিলেন। ভবিষ্যতে আতিগঠন্মূলক বিভিন 
পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে প্রদেশলমূছের পক্ষে 
এযে অধিকতর অর্থের প্রয়োত্রনীয়তা দেখা দিবে 
এবং প্রাদেশিক কর দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ 
করা যে কঠিন হইবে কমিটি তাহা অনুধাবন করিয়া 
কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে প্রদেশসমূছের প্রাপোর 
পরিমাণ বৃদ্ধি করার অও সুপারিশ করিয়াছিলেন। 
-১৯৩৫ লালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রীয় করের 
যে তালিকা দির্দি্ট করা হইয়াছিল বিশেষজ্ঞ ৰুমিটী 
তৎসম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করার প্রস্তাব 
ফরেন নাই । কফমিটা আমদানী ও রপ্তানী শুক, 
রেলপথের বাত্রীভ'ড়। ও মালের মাশুলের উপর 
কয় এবং তামাক শ্তন্ক ব্যতীত অন্তান্ত উৎপাদন 
তুন্কের নীট আয় সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় রাজন্ব হিসাবে 
বজায় রাখার পক্ষপাতী । রপ্তানী শুক্ষের লীট 
আয় বেন্দীয় রাজশ্ব হিসাবে পরিগণিত হইলে- 
পাট উৎপাদনকারী প্রদেশপমূহ্থের যে ক্ষতি হইবে 
তাহা পরিপূরণের জন্ক কমিটী কেন্দ্রীয় সরকার' 
কর্তৃক এই সমস্ত গ্রদেশকে নির্দিষ্ট কয়েক বৎলরের' 
বসত অর্থ সাছাযোর প্রস্তাব করিয়াঙ্ছেন।: 
কমিটার সর্ধাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব ছিল 
এই : যে, কোম্পাণী-কর সহ আয়কর, তামাক শুল্ক 


এবং উত্তরাধিকার করের আর কেন্দ্র ও প্রদেশ- 


লমূছের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে বণ্টন করিয়া দিতে 


হইবে | .কমিটী এরূপ ম্থপারশ করিয়াছিলেন বে, 
কোম্পানী-কর সহ আয়করের শতকরা ৬০ ভাপ, 
তামাক শুষ্কের শতকর। €০ ভাগ এবং উত্তরাধিকার 
করলন্ধ আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ প্রদেশক্মৃ্ের 
প্রাপ্য হইবে। এই অর্থ বণ্টনের নীতি নির্ধারণ 
করিয়া কমিটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, আয়করের 
শতকরা ২০ তাগ প্রদেশসযূহের লোকসংখ্যা, 
শতকরা ৩৫ ভাগ আরকর লংগ্রহের ক্ষেত্র এবং 
শতকরা ৫ ভাগ বিভিন্ন প্রদেশের ক্ষতি নিবারণের 
জন্ত প্রদত্ত হইবে । তামাক শুদ্কের আয় বণ্টন 
সম্পর্কে কমিটি বিভিন্ন প্রদেশে তামাকজাত দ্রব্য 
ব্যবহারেৰ পরিমাণকে তিতি করিয়া উহার শতকরা 
৫০ ভাগ প্রদেশসমূহ্র মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া 
বাকী €০ ভাগ কেন্ত্রীয় রাজন্ব হিসাবে রাখার ওম্ভ 
হুপারিশ করিয়াছেন। সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার 
করের শতকরা ৬০ ভাগ *দেশসযুহ্র মধ্যে বণ্টন 
সম্পর্কে কমিটার প্রস্তাব এই যে;স্থাবর সম্পত্তি 
সম্পকিত কর সম্পত্তির অবস্থান বিধ্চেনায় ভাগ 
করিতে হুইবে এবং অস্থাৰর সম্পত্তির উপর কর 
হইতে যে আয় হয়, তাহার শতকরা ৬৭ ভাগের 
তিন-চতুর্থাংশ মুতের বাগ্থান এবং এক-চতুর্থাংশ 
গ্রদেশসমুহের "জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন করা 
হইবে। | | 


+g 
' 





প্রত্যেক কারখানাতেই যে একটি ক্যানটানের ব্যবস্থা থাক! প্রয্নোজন একথা 
শিল্পপতি মাত্রেই স্বীকার করেন। কিন্ত ক্যানটান সম্বন্ধে ভালো জানাশোনা লোক সংগ্রহ সব 
সময়ে সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। খান নির্বাচন ক্যানটীনের একটা মন্ত বড় সমস্ত! খাভটা শুধু সন্ত! হলেই 


অমুরত প্রদেশ হিসাবে আসাম ও উড়িষ্যা 
প্রদেশে কেন্ত্র হইতে বর্তমানে যে অর্থ' সাহায্য 
প্রদান করা হয় তাছা এবং পূর্বব-পাঞ্জাব 'ও 
পশ্চিষবঙ্গকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্তু অধিকতর অর্থ 
প্রদানের অগ্তও কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন। 
কমিটীর উল্লিখিত সুপারিশসমূছ কার্যকরী করিলে 
কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে প্রাদেশিক গভর্শমেপ্টসমূহ 
বাধিক ৩০ কোটা টাকা পাইতে পারিত বলিয়া 
অনুমান কর] হইয়াছে । 

কেন্দ্রীর় রাজশ্ছে প্রদেশসমূহের অংশ নির্ধারণ, 
কেন্দ্র হইতে অর্থ সাহায্যের অন্ত প্রদেশসমৃছের 
আবেদন বিবেচনা এবং প্রেশিভেন্ট কর্তৃক নিদ্দিষ্ট 
অস্থান্ত বিষয় আলোচনা করিয়া নির্দেশ প্রধানের 
অন্জ কমিটী একঘন হাইকোর্ট জের লভাপতিত্বে 
একটা, ফাহগ্তান্দ কমিশন গঠনেরও প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন | 1 | 

প্রদেশ বা আধাঁলরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন 
ব্যবদায় চালু করিলে তাহা কেন্দ্রীয় আয়কর হইতে 


" মুক্ত হইবে না; কিন্ত শ্বাভাবিক শাসন ব্যবস্থার 


অঙ্গ হিসাবে এই শ্রেণীর কোন ব্যবগায়-বাণিলজ্য 
থাকিলে তৎসম্পর্কে কেন্দ্রীয় আয়কর আইন 
প্রয়োগ না করার জন্ভ বিশেষজ্ঞ কমিটী প্রস্তাৰ 
করিয়াছিলেন। , | 









চলবে না, কুচি আর পির দিক থেকেও সেটা মনোমত হওয়া চাই। ইন্ডিয়ান টী মার্কেট একস্প্যান্শন্‌ বোর্ড এ সম্বন্ধে 
অনেক গবেষণা কয়ে অনেকখানি অভিজ্ঞত| অর্জন 'করেছেন এবং তার! বিনামূল্যে আপনাকে ক্যানটান সম্বন্ধে তাদের 











ফানটন স্থাপন এবং পফ্চালনা সনবন্ধে 
যাৰ্তীর তথ্য স্ঘলিত পুক্তিকা বিশা- 
হলো শিল্প-্রতিষ্ঠালের স্মলিকদের সধ্যে 
বিতৰণ কয়া হয়। কমিশদান ফৰ্‌ ইতর, 
ইণ্ডিযান টী মার্কেট একস্পান্পান্‌ বোর্ড, 
৩১ দা নেভায়ী হভাষ বোড, কলিকাতা : 
এই ঠিকানায় লিৰলেই পুস্তিকা: 
আপনাকে পাঠিয়ে দেওর] হবে। 





৩৭৬ 


আর্থিক জগৎ OO 


[ ১৫ই নবেম্বর, ১৯৪৮ 





বিশেষজ্ঞ কমিটারংরিপে1- এবং অুপারিশসমূছ' ; 


শাসনতন্ত্র প্রপয়ন কমিটী কর্তৃক বথানিয়মে বিবেচিত 
হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে যে খসড়া শাসনতন্ত্র 
গণ-পরিবদে আলোচনার অন্য ডাঃ আমেদকর 
কর্তৃক উত্থাপিত হইয়াছে তাহাতে দেখ! যায়, কেন্জর 
ও প্রদেশসমূহের আধিক বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে 
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটী বিশেষজ্ঞ কমিটার 
হুপারিশ একেবারে উপেক্ষা না করিলেও উহ্বার 
গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন -সাধন করিয়াছেন। ; কোন 
কোন ক্ষেত্রে বিশেষক্'কমিটীর সুপারিশ, সরাসরি 
বাতিল করিয়া বিপরীত প্রস্তাব, করা 
হইয়াছে । কোন কোন ক্ষেত্রে'বিশেষজ্ঞ কমিটীর 
সুপারিশ এরপভাবে সংশোধন বা পরিবর্তন কর] 


হইয়াছে যে, মূল প্রস্তাবের সন্ধিত ইহার মিঃ 
অনুভব করা যায় মা। .. 
বিশেষজ্ঞ কমিটী (তামাক সদ্ধের শতকরা te 


ভাগ এবং আয়করের ‘শতকরা ৬০ ভাগ প্রদেশ- 
সমূহের মধ্যে বণ্টন করার, অন্ত শ শাসনতাস্রিক 
আইনের সুপারিশ করিয়াছিলেন । * শাসনতন্ত্র 
প্রণয়ন কমিটা“এই স্ুপায়িশ গ্রহণ করেন নাই 
এবং শাসনতহ্রৈ এই শ্রেণীর নিদি ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ 
করিতে রাণী হন নাই। ' তবে কেন্দ্রীয় সরকার 
বর্তৃক প্রদেশলমূহকে অৰ্থসাহায্য প্রদান করার 
জারি স্বীকার করিয়া, এরূপ প্রস্তাৰ করিয়াছেন যে, 
উৎপাদন শুক বণ্টনের প্রস্তাব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
সাইন পরিষদ পিদ্ধান্ত-.করিবেন - এবং আরকরের 
শতকরা কত তাপ প্রদেশসমূকে দেওয়া হুইবে 
প্রেসিডেন্ট তাহা নির্ধারণ করিবেন । গ্রদের্শসমৃহকে 
কেন্দ্র হইতে অৰ্থসাহায্য দেওয়ার ন্মপারিশটাকেও 
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটী কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের 
বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিশেষজ্ঞ 
কমিটী নুতন শাসনতন্ত্র কার্যকরী হওয়ার.. সাথে 


সাথেই একটা স্থায়ী ,ফাইনান্দ কমিশন গঠন, 


করিয়া রাজশ্ৰ বণ্টন সম্পর্কে উহার নির্দেশ বাধ্যকরী 
করা উচিত হইবে বলিয়। সুপারিশ করিয়াছিলেন। 
খসড়া শামনতন্্রে ফাইনান্স কমিশন গঠনের প্রস্তাব 
গৃহীত হুইয়াছে। কিন্ত প্রস্তাব এইরূপ যে, 
নূতন শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার পাঁচ বৎসর পর এই 
কমিশন গঠিত হুইবে এবং ইছার সুপারিশসযুছ 
বাধ্যকরী না হইয়া উপদেশযূলক. হইবে অর্থাৎ 
কমিশনের সুপারিশসমূহ কার্যকরী করা বানা করা 
গভর্ণমেন্টেয ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। 
রেলের যাত্দ্রীতাড়া এবং মালের মাশুলের উপর 
কর দ্বারা যে আয় হয় তাছা কেন্দ্রীয় রাজস্ব হিসাবে 
রাখার জন্ত বিশেষজ্ঞ কমিটী সুপারিশ করিয়া- 
ছিলেন। কিদ্ধ কোন যুক্তিলঙত.কারণ ব্যতিরেকে 
খসড়া শাসনতন্লে এই করলন্ধ অর্থ সম্পূর্ণরূপে 
প্রদ্বেশসমূহকে প্রধান করার প্রস্তাব করা হুইয়াছে। 
বিশেষদ্র কমিটীর সুপায়িশ পরিবর্তন করিয়া 
সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার জায়কেও অনুরূপভাবে 
প্রাদেশিক রাজন্ছে পরিশত করার প্রস্তাব হুইয়াছে। 
রাজন সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমৃহকে 
যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা এবং নিশ্চয়তা প্রদান 
করাই যে বিশেষজ্ঞ কমিটীর উদ্দেশ্য ছিল তাছা 
আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইহা! 
' অনুমান করা কঠিন হয় ন! যে, শালনতন্ত্র প্রণয়ন 
কমিটীঠিক ইহার বিপরীত উদ্দেশ নিয়াই বিবয়টী 
ব্বেচন। করিয়াছেন। আবিক ব্যাপারে কেঙ্গীয় 









সেরকারের অধিকার ও ক্ষমতা অটুট রাখার 
অতিপ্রার হইতেই 'ত'ছার। প্রশ্নটীকে' বিচার 
করিয়াছেন। ১৯৩৭ সাল হইতে কয়েকটা প্রদেশে 
যেরূপ তাবে অখথা অর্থব্যয় হইয়াছে হয়ত তাহা 
বিচার করিয়াই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটী প্রদেশ- 
সমূহের আধিক স্বাধীনতা! সীমাবদ্ধ করিতে প্রয়াস 
করিয়াছেন এবং প্রদেশসমূকে কেন্দ্রীয় আইন 
পরিবদ্দের সহানুভূতির উপর নির্ভরশীল রাখার 
প্রস্তাব ' করিয়াছেন। কিন্তু বিধয়টার আর 
একটী দিকৃও বিশেষ বিবেচনার যোগ্য" থে সমস্ত 
এদেশের ' অর্থসঙ্গতির-তুলনায় প্রয়োজনীয় ব্যয়ের 
পরিমাণ বেশী হইবে, তাহাদিগকে কেন্দ্রের উপর 
বরাবর নির্ভরশীল রাঁখিলে জাতিগ্ঠনের কাজ 
হুষুভাবে চলিতে পারে না বলিয়াই আমরা আশঙ্কা 
করি। দৃষান্তত্বরপ. আমরা, প্রাদেশিক উ্য়ন 
পরিকল্পনাসমু্বের কথা উল্লেখ করিতে পারি। 
উক্ত পরিকল্পনাসমৃহ কাঁধ্যকরী করার যাবতীর অর্থ 
কেন্দ্রীয় গবর্ণষেপ্ট প্রদান করিবেন বলিয়া 
প্রতিশ্রুত স্থিলেন। কিন্ত অধুনা ইন্ক্লেশন দমনের 
অদুছাতে কেন্দ্রীয় সরকার মোট ব্যয়ের শতকরা 


৫* তাগ মাত্র দিবেন বলিয়া জানাইয়ান্থেন। এই . 


অস্বীকৃতির দরুণ প্রাদেশিক উন্নয়ন পরিকল্পনা মূ 
বাতিল না হইলেও ব্যাহত হওয়ার উপক্রম দেখা 
দিয়াছে। - অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের' বিভিন্ন দপ্তর 
এখনও ক্রমশঃ স্ফীত হইতেছে, বৈদেশিক দূতাবাস 


সমূহের ব্যয় বৃদ্ধি পাঁইতেছে এবং বিমানযোগে 


প্রা প্রতিদিনই প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় 
নানারূপ ডেলিগেশন বিদেশে ভ্রমণ করিতেছে। 
আধিক ক্ষেত্রে প্রদেশসমূকে নিরজুশ স্বাধীনতা 
দেওয়া অসম্ভব এবং নুতন শাসনতন্্রে এরূপ 
উদ্েশ্যমূলক কোন প্রস্তাবও গণ-পরিবদ এবং 
জনসাধারণের সমর্থন লাত করিবে না। কিন্ত 
শাসন সংরক্ষণ ও তবিষ্যৎ জাতিগঠনমূলক কার্ধ্যের 
অন্ত গ্রদেশসমূহকে, কেজের অসুগ্রহপ্রার্থী করিয়া 
রাখাও আমরা সঙ্গত মনে করি না। আগামী 
পঁচিশ বৎসর মধ্যে প্রদেশসমূছের আয় ব্যয়ের 
একটা মোটামুটি পরিমাপ অনুমান করিয়া তদনুযায়ী 
কেন্দ্রীয় রাজন্বে প্রদেশসমূহের প্রাপ্য" অংশ 
শাসনতঙ্ে নিদ্দিউ করিয়া দেওয়াই আমরা যুক্তিযুক্ত 
মনে করি। কেন্্রীয় সরকারের বিলিব্যবস্থা সব 
লময়েই যে যুক্তিসহ হুয় না আয়কর সম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য হার নির্ধারণ হইতেই তাহা 
"প্রতিপন্ন হয়। | 


| এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ 


সেন্ট্রাল অফ্ি--ওনং ম্যাজে। লেন । 
ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 
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চাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, 


নবাবপুর 
এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
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'তবে গণ-পরিষদ কর্তৃক 







খসড়া শাদনতম্ত্রের - আধিক বিধানসমৃদ 
সংশোধন করিয়া বিশেষজ্ঞ কমিটার সুপারিশ” 
অন্থযায়ী অর্থনৈতিক ব্যাপারে গ্রদেশসমৃহকে, 
অধিকতর স্বাধীনত৷ প্রদ্ানের জন্তু কিছুদিন পূর্বে 
পশ্চিম বঙ্গের আইন সভাতে একটা প্রস্তাব পাশ, 
হইয়াছে | গণ-পরিবদে খলড়া শাসনতন্ত্রের ফে, 
আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে তাাতেও এই 
শ্রেণীর বহু সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে. 
বলিয়া আমরা আশা করি। আলাম, উড়িষ্যা 
বিশেষতঃ পূর্বপাঞ্জাব গতর্ণমে্টও যদি এই ব্যাপারে 
সরকাীাবে নিজেদের মতামত ,জ্ঞাপন কয়েন, 
প্রদেশদমূছ্থের দাবী 
একেবারে অগ্রাহ হইবে না বলিয়াই আমরা 
আশা করি। 


ইনফ্রেশন ও বহির্বীণিজ্য 
" (৩৭৪ পৃষ্ঠার শেবাংশ ) 

দেখা দিয়াছে । এই অবস্থার উপরোক্ত শ্রেণীর" 
প্রয়োজনীয় জিনিব, বিশেষ করিয়া বন্তের যত 
অত্যাবশ্তুকীয় সামগ্রী দেশ হইতে বান্িরে বপ্তানী 

স্যবোগ প্রসার করিয়া কিতাবে গবর্ণমেন্ট- 
ইলফ্লেশন দমন করিবেন তাহা. আমর! বুঝিতে 
পারিতেছ্ি না। দেশের লোক এমনই প্রয়োজনীয়” 
বস্তের অতাবে যথেষ্ট হুর্ভোগ ভোগ করিতেছে ।. 
তাহার উপর যদি বঙ্ত্ের রপ্তানী শুষ্ক কমাইয়। 
দেশের উৎপন্ন বস্তু বাহিরে চালান দেওয়ার কাজে, 
উৎসাহ 'দেওয়া হয়, তবে লোকের সে হর্ভোগ 
ভবিষ্যতে আরও বাড়িয়া চলার আশঙ্কাই আমরা 
দেখিতেছি। গবর্ণমেন্ট অবশ্য বস্তু রণ্তানীর . 
পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট স্তরে সীমাবদ্ধ রাখিবেন- 
বলিয়া ইতিপূর্বে জ্াপন করিয়াছেন। কিন্তু 
বর্তমান বস্ত্র সঙ্কটের দিনে অহেতুক ধরণের শুষ্ক 
সুবিধা দিয়া সেই নিঙ্গিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী . 
সম্পর্কেও এতদুর গরজ দেখানো! আমরা সমীচীন, 
বলিয়া মনে করি লা। আসলে এই ব্যাপারে, 
ইনফ্লেপন দমনের উদ্দেস্ত যে গৌণ এবং শিল্পপতি, 
ও ব্যবসায়ীদের সাছাষ্য করিবার প্রশ্নই যে যুখ্য. 
তাছা গবর্ণমেণ্টও তাহাদের বিবৃতিতে স্বীকার, 
করিয়াছেন। কিন্তু দেশে যে স্থলে চড়া 
মূল্যে বেশী পরিমাণ বস্ত্র ফাটতিয় সুযোগ. 
রহিয়াছে সে স্থলে রপ্তানী শুব হাস করিয়া বস্ত্র 
শিল্পের কল্যাণে দেশের, বাছিরে বস্ত্র, পাঠাইবার 
তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা আমরা আপাততঃ. 





[ দেধিতেছি না। অন্য দেশ হইতে অত্যাবসী কীয়, 


জিনিবপত্রে আমদানীর দুবিধার জচ্ছ অর্থশীতিবিদর। 
এদেশ হইতে বথাসম্তব বেশী পরিমাপ দ্িনিষপত্র, 
বাছিরে চালান দিবার ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ. 
দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বনের যত নিত্যব্যবহার্ধ্য 
সামগ্রীর একান্ত অতাব সত্বেও তাহা দিয়া সেই; 
ধরণের বেসাতি, বাড়াইবার কোন কথা ছিল না।, 
তাহা ছাড়! কম স্ুন্কে বস্ত্র রপ্তানীর পথ প্রশস্ত 
করিতে গিরা উহা দ্বারা অধিকতর গুয়োজশীর কি 
বিনিষ বাছির হইতে সংগ্রহ করা হইবে তাছা. 
গবর্ণষেপ্ট তাঁছাদের বিবৃতিতে কিছুই প্রকাশ করিরা 
বলেন নাধ। ইহাতে বনের রপ্তানী শুক হাস, 
করার বর্তমান প্রস্তাব আমাদের নিকট অশোতন। 


ও অনঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছে! 








প্রায় একমাস তারতবর্ধের বাহিরে অবস্থান 
করিবার পর প্রধানমন্ত্রী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছেন। জগ্ুনে বিভিন্ন ডোনিনিয়নের প্রধান- 
রী সম্মেলনে পণ্ডিত নেক. যোগদান 
করিয়াছিলেন । তারতবর্ষ ব্রিটিশ কমনওয়েলধের 
মধ্যে রছিবে কিছ! সম্পূৰ্ণ স্বাধীন হইবে সেই সম্পর্কে 
খী সম্মেলনে আলোচনা হইয়াছে বলির! ইতিপূর্বে 
সংবাদ রটিযাছিল। পণ্ডিত নেছরু তায়তবর্ষ 
কৃষন্ওয়েলখের ৷ মধ্যেই ঝছিষে এই প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন বলিয়াও গুজব রটিয়াছিল। ইছাতে 
এখানকার কোন কোন সংবাদপত্রে ' বিশেব 
উত্তেজনার ৃষ্টিও হইয়াছিল। কিন্ত গুজবের উপর 
নির্ভর করিয়াই এরূপ উত্তেজিত. হওয়ায়, কোন 
ফারণ ছিল না। পত্ডিতজী সম্প্রতি গণ- “পরিষদে 
তাহার বক্তৃতায় স্পইভোবায় আনাইয়াছেন, ভারতবর্ষ 
ল্পুর্ণ স্বাধীন, হইবে, ক ফমনওয়েলখের্‌ ভিতরে 
[ছিবে,তাহা, গ্ণ- -পরিষনই স্থির করিবে। তিনি 
বুনে ও সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি দান করেন 


"নাই । 


a. PO 
পণ্ডিত * নেছরু তাহার : বক্তৃতার ভাষাগত 
প্রদেশ গঠন ও রাণ্টরভারযা সম্পর্কেও বিশেষ সমীচীন, 
উপদেশ দিয়াছেন। ব্রিটিশ পবর্ণমেপ্ট ভারতবর্ষ 
ত্যাগ করায় ; পরে ভারতীয়; ডোমিলিয়নে 
সাম্পদায়িকত! দুর হইয়াছে A ' ভারতীয় নেতৃবর্থের 
উদার দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ 
রাষ্ট্রে পরিণত, হইয়াছে এবং 
সারারিবতারাদীরা এক্ষণে কিছুট!. গত্যন্তর না 
দেখিয়া এবং কিছুট। অবস্থার চাপে পড়িয়া নীরব 
হিতে বাধ্য হইয়াছে। কি দেশ স্বাধীন, হওয়ার 
সঙ্গে সনে যু আর একটি, অন্তত লক্ষণ দেখা, 
যাইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে রেযায়েির 

ভাব ক্ৰমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। AA 


নিলি ন্ষি উগ্র হুইয়া উঠিলে Sass 


উহ! ভাঁরতরর্ষের সর্ধলাশ; ভাকিয়! আলিবে। . 
এই বিষ প্রথমে'৯৯৩৫ সালের তারত্শাসন আইনের , 


মারফতে ভারতবর্ষের দেছে- প্রবেশ ফরিয়াছে। 

ব্রিটিশ "বর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক . স্বায়ন্ত শাসনের 
জয়গান করিয| কৌশলে এই বিষ.. তারতীয় 
রাষ্ট্রের মধ্যে ইনদেকশানং বরিয়াছেন। ইছার 
পর্বে, আম্গ্র ভারতবর্ষে , 
গ্রব্ণমেণ্ট: ছিল উহার, কলেই - এদেশে, সর্ব 


ভারুতীয় উক্যবোধের বি হইয়াছিল।। ইংযেছ | 


শাসনের পুর্বে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন; বিচ্ছিপ্ন' অংশে 


পৃথক পৃথক শাসন ব্যবস্থা প্রচণিত ছিল, একের 
হিত অন্কের যোগ, ছিল না), বিভিন্ন মুললমান : 


সন্ত্াটেরা যে ভারত-সাম্মাজ্য 'গড়িয়াছিলেন তাহ! 
অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছে । কেজ্রের শাললব্যবস্থার 
সহিত দূরবর্থা! প্রদেশগুলয় সংযোগ যথাযথ ছিল 
না বলিয়াই এ সকল সাম্ৰাজ্য দীৰ্ঘস্থায়ী হয় লাই? 
সাত রা্জোর বিভিন্ন অংশের মধ্যে মূলগত ' “কৌন 
ধরকাবোধ অন্মে লাই। এক ভারতীর ' জাতীয়তা 
বোধ ইংরেজ. শাসনের জন্ত জগ্দিয়াছে। ' ইহা 
ইউনিটারীশাসন ব্যবস্থার জনই ম্ভব, হইয়াছে ।' 


৬ 
Taxco . » . 


পূর্বের 


একটা. ইউনিট! . 


খেয়ালীর খাতা 


(মতামতের ভগ সম্পাদক দায়ী নেন) 


ইংরেজ ইচ্ছা করিযাই এ উক্যবোধি বিনাশ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছে কারণ তাহাতে সফল 
হইলে ভারতের সফল, অংশের মধ্যে পরক্যবন্ধ 
কোন আন্দোলন ঘটিবে না, ইংরেন শাসন কায়েমী 
হইবে। এই বুদ্ধি পইর়াই গাযুরেল হোর 
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জয়গান করিয়াছেন এবং 
আগেকার ইউনিটারী গণমেন্ট প্রথার বিলোপ 


সাধন ফরিয়াছেন। কেন্দ্রের অধিকারকে: ক্রমশঃ 


সঙ্কুচিত করিয়াছেন । আমরা ইংরেশের চাতুরী 
খ্বরিতে পারি নাই। তাছাদের ফাদে পা দিয়! 
প্রাদেশিক ্বায়ততশীসন' রীতিকেই শ্রেয় জ্ঞান 
কর্যিছি। উহার ফল এক্ষণই কিছু’ কিছু. ফলিতে 
মরু করিয়াছে। প্রাদেশিক ্বাতজ্যবোধ মাথা 


চাঁড়া দিয়! উঠিতেছে। উহ্থায ফলে প্রাদেশিক 


রেষারেবি, ও বিদ্বেষও বৃদ্ধ পাইতেছে | | 


| বর্তমানে বিহার' বেহারীদের অন; আলাম 
অ্মদের, উৎকল ওড়িয়াদের--এই দাবী উঠিয়াছে। 
সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে যেমন মুসলীম লীগের 
লোকেরা! দাবী করিতেন যে, তাহারা প্রথমে 
মুসলমান তৎপরে অষ্তকিছু, তজ্রপ প্রাদেশিকতার 
মোহে’ আচ্ছন্ন: ব্যজিরাও. বলিতে আস্ত 


, করিয়াছেন, তাহারা 'সর্ধাপ্রে বেহারী বা অসমীয়া 


তৈদবুদ্ধি একবার 'অন্মিতে 
গিলে উহা: বুদ্ধি ' পাইয়া অত্যন্ত উৎকট হুইয়া 
দ্রীড়ায়।' তখন কেবল প্রাদেশিকতায়ই উহা নিবদ্ধ 
রে না, প্রদেশের’ মধ্যেও' বিভিন্ন অঞ্চলকে কেন্্ 
করিয়া রেষারেষি দেখা দেয়। 'মা্রাজে অন্ধ, ও 
তাযিলনাদের অধিবাসীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই 


তৎপরে : অন্তকিছু'।' ' 


বিরোধ ' বাধিয়াছে। সেইরূপ মহাকোশল ও 


পরম্পরের প্রতি' সন্দেহ 
বাংলাদেশে পশ্চিম 


বেরায়ের লোকেরা 
প্রকাশ করিতেন্বেন। 


বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ এই ছুই অঞ্চলের রেষারেষি দেখা 
দিয়াছে । প্রকাশ যে, পূর্ধ বঙ্গ হইতে আগত 
আশ্রয় প্রার্থীরা পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয় পায় ইহা 
পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের কোন কোন মন্ত্রীরাও পছন্দ 
করেন লা। ইহার পরে জেলার ডিত্তিতেও 
ঈর্ষ। ও বিদ্বেষের কৃষ্টি হইবে | বর্ধমান জেলার 

পাঁচজন ব্যক্তি মন্ত্রী হইলে বীরভূম ও বীকুড়ার 
লোকের! সেখানকার লোককে সমপগ্মাণে 
মনত্রিত্ব দেওয়ার প্রস্তাব পাশ করিবে । 


পত্তিতসী প্রাদেশিকতার বিপজ্জনক পরিণতি 
সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়াছেন। ইহা 
অত্যন্ত সয়োচিত হইয়াছে । কিন্তু আমার মনে 
হয় শুধু উপদেশ দানে এক্ষণে ইহায় মূল উৎপাটন 
ফর! যাইবে না।: প্রধান মন্ত্রীকে কঠোর হন্তে 
উহ্থার়' বিরুদ্ধে : ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। 
বর্তমানে কোন' কোন ব্যাপারে ' কেন্্রীর সরকারের 
ছর্বলতা লক্ষ্য করিয়া আমি ব্যথিত হুইয়াছি। 
তাহারা এখনও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অনুচ্যত 
ুষ্টনীতির প্রভাব সম্পূর্ণ কাটাইয়! উঠিতে 
পারিতেছেন' না । পূর্বোক্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত- 
শালনগীতির উপরে তাঁহারা অনাবস্যক গুরুত্ব 
দিতেছেন'। এমন কি কোন কোন ব্যাপারে 
প্রাদেশিক 'সরকারগুলি ' ফেব্্রীর . গবর্ণমেণ্টকে 
অন্কেটা উপেক্ষা করিতেছেন এইরূপ লক্ষণ 
দেখিয়াঞ্ছি। ও সকল ক্ষেত্রে বেনম্ীয় সরকার 
যথোচিত দৃঢ়তার সহত প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 
গুপিকে তিরস্কার বা সাবধান করিতে অপারগ 
হুইয়ছেন। 


ll ৃঁ 
বিহার গবর্ণমেণ্ট' খনি সম্পর্কে তারত লয়কারের 
মুল শিল্পনীতির সহিত পামগ্র্ত না রাখিয়াই আইন 


"(পখী শা পদ চা) 





ফোনঃ -- কলিকাতা--৩৪৩৬ 


;_ গ্রাম_-ইউনো ব্যাঙ্কাস” 





| 1) "০ হেড অফিম-পি-এ, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা। 
| শাখাসমূহ 
| . উত্তর, কল্তিকাতা $--৬২,. শীরীবাড়ী, লেন, 


' দক্ষিণ কলিকাতা £১৩৮1১; ব্ূসা (ব্লাড, 


- _ খ়পুর, কাণিয়াং এবং সুলনা। 


ররর ক 
-- ৰ ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 


তি সি মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আই-বি। 








আর্ধিক ভ্নিয়ার খবরাখবর 


ভারতে মুতন পুল-_-ভারত. সরকারের পূর্ত 
ও বিছাৎ বিভাগের মন্ত্রী সমপ্রতি সম্বগপুরে মহানদীর, 
উপর একটা এবং কটকে কাঠস্ছুড়ি নদীর উপর. 
এফটী -এই ছুইটী নৃমল সেতু নির্মাণের কাজের, 
উদ্বোধন করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে মাপ্রান্ 
পর্য্যন্ত যে রাদ্রপথ .নিশ্মিত, হইতেছে. তাহার 
আহুষন্গিক ব্যবস্থা হিসাবে এবং হিরাকুণ্ড বধের, 
সাজ-সরঞ্জাম প্রেরণের অন্ত এই ইটা পুলের 
আস্ত প্রয়োজনীয়তা উপগ্িত হইয়াছে ।, -_. 

রেজিষ্টার্ড একাউন্টে্ট পরীক্ষার ফল 
গত আগষ্ট মাসে যে অতিরিক্ত চুড়ান্ত পরীক্ষা গৃহীত 
হয় তাহাতে ন্মিলিধিভ বাঙ্গালী ছাব্রগণ রেঝ্স্র্ 
একাউপ্ট পরীক্ষায় উত্তীণ হুইয়াছেন_-য্ীপদ 
ভট্টাচার্য্য, অমলেন্দু চাটাজ্জি, কান্তিবিকাশ, দত্ত, 
দীনেশ সেনগুপ্ত, সন্তোষ সরকার । 

রেলের উচ্চপদ্ধে বাঙ্গালী-_পত. ভুলাই 
মাসে ফেডারেল, পারিক, সাকিন, কমিশন. কর্তৃক 
রেলের বিভিন্ন বিভাগের অফিসার পদে- লোক 
বাছাইয়ের অন্ত যে পরীক্ষা হয় তাছাতে মোট ২৭ 
জন প্রার্থী নির্বাচিত হইবান্েল। উহার মধ্যে 
নিয়লখিত ৪ জন বাঙালী রছিয়াছেন_-এ কে 


ভাছুড়ী, ডি ভি গুপ, এস কে ঘে।ব এবং আর কে. 


মিত্র । উক্ত ২৭ জনের মধ্যে রেলওয়ে একাউণ্টন 
সার্তিসের & জন আছেন। উহার যধ্যে ১. জনও 
বাদালী নাই। 


Ld 


ভারতে খাস্ভদ্রব্যের Gnas 


১লা জাহুম্াৰী হইতে ৭ই অক্টোবর তারিখ পর্য্যন্ত, 
ভারতে বিদেশ হইতে নিয়লিখিত পরিমাণ" থা্শন্ত 
আমদানী হুইয়াছে_গম ৭ লক্ষ ৯৪ ছাপার ৮ শত 
টন, ময়দ। ১ লক্ষ ৩৭ হাদ্রার '€ শত টন, চাউল 
৭ লক্ষ ৪৩ হাজার টন, তুষ্টা ২ লক্ষ ৮৩ হাজার টন, 
- যোয়ার ১১ হাজার ২ শত টন, বক, ১. লক্ষ ৪৬ 


হাজার টন, মিলো ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৯. শত টন, - 


এবং লেমোলিনা ৪ হাজার ৭ শত টন। 

ভারতে পাটের চাষ বৃন্ধি__আাগামী ৩ 
বৎসর কাপের মধ্যে মাদ্রাল্রের কতিপয়, জেলা এবং 
ত্রিবান্ধুর ও কোচিন রাজ্যে অতিরিক্ত হিসাবে ১ 
লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হইবে স্থির 





হইয়াছে । ডাঃ বি সিকৃষু সম্প্রতি ওঁ সব অঞ্চল 









টি 4% ঢাক পিটাইয়া আমরা জনসাধারণকে জানাইতেছি যে, বারা 
২৯১ গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠিত টিম্বার প্রজেক্ট বোর্ড হইতে পু". P. B.. 

মার্কা সেগুন কাঠের আমরাই প্রধান আমদানীকারক। . 
আপনাদের প্রয়োজনীয় সাইজ কাঠ, চৌকাগুড়ি এবং দরজা, . 
কপাট প্রভৃতি ফর্দ পাঠাইয়া পাইকারি (এবং খুচরা দরের, 


পাইকারি-গুদাম £ ২ | 
২০।১ শালিমার রোড, হাওড়া ৩২ সি, চিন্ত এভিনিউ 
টেলিফোন £ হাওড়া ৪৬৭ 


| দি. কলিকাতা বিজ্ভাঁ ফৌোরমূ্‌ লিঃ ' 


৩২৫, চিন্তরগ্ুন এভিনিউ 





পরিদর্শন করিয়া পাটের চাষের ব্যবস্থা করিয়া 
আনসিয়াছেন। উহা! ছাঁড়। পশ্চিষ, যাঙ্গগা, বিহার, 
আসাম ও উড়িষ্যাতেও অতিরিক্ত পরিমাণ পাটের 
চাষ হইবে স্থির হুইয়াছে। .. 

_ শুক্ধ ব্যবস্থার রদ্বরদল--তারতে দ্রাক্ষীতি 
জনিত কুফল, প্রতিরোধের অন্ত ভারত, সরকার 
কতিপয়, সামগ্রীর উপর শুন্কের রদবদল করিয়াছেন ! 
নূতন ব্যবস্থায় ঢিদেশ হইতে আমদানী, কার্পাল 
বন্ত্রের উপর শুকর হা শতকর! ২৫৯ টাকা 
হইতে ১০২. টাকার ভু!স। করা হইছে) বেড়ি 
তৈল ও রেড়ির নীজের উপর ৰপ্তানী, গু তুলিয়া 


দেওয়া হইয়াছে ) সদ .ও বাদক ব্য, তামাক. ও 


তামাকজাত ব্য, সিগায় ও পিগারেট, রণ, ও. 
রৌপোর কালাইকরা দিব্য এবং খানা ও খেলার 
সামগ্রীর উপর আমদানী শুদ্ব শতকরা ২৫২ টাকা 
ছায়ে বন্ধিত করা হইয়াছে) রেশম ও কৃজিষ 
রেশমজাভ ভ্রর্য এবং যে সর ডররেচর নেচে, শতকরা 
€০ ভাগের বেলী রেশন ও কঞ্রিয় রেশদ-. রহিয়াছে, 
তাকায় উপর আমদানী স্রন্ক শতকরা. ২৯৯ ট!কা, 
হারে বৃদ্ধি করা হইয়াছে; মোটর গাড়ী, ও ট্যান্সির 
উপর বর্তমানে সাধারণভাবে যে. শতকরা! ৫1৯ 
টাকা এবং হুবিধাদানবূলকু. জু্ক ছিলাবে, শতকরা, 
যে ৪২৪৪ টাকা-হায়ে গুদ্ধ ধার্য আছে তাহ! বদ্ধিত, 
করিয়া শতকরা, ৬*২ টাক! ও €৪১ টাকার পরিণত, 
করা হুইযাছে। তবে মোট্রয়. সাইকেল, বাস ও 
লরির উপর এই বন্ধিত হার প্রতুজ্‌ হইয়ে ন1। 

- পশ্চিম, বঙ্গে মাছের, যোগান--পশ্চিম; 
বঙ্গে মাছের যোগান, প্রত্যহ :০০০ মণ করিয়া. 
বৃদ্ধি করতঃ: এই প্রদেশকে. যান্বের. ব্যাপারে 
শ্বাবলঞ্বী, করিবায় জন্তু পশ্চিম বঙ্গ: সরকায় ,একটি 
পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন । এই পরিকল্পন। মতে 
বিলসমূহে মাছের চাষ, ছ্রেলেগ্রপকে লৌক! ও জাল 
সরবরাহ, নদীর মোহনা হইতে যাঁছ চালান দিবার. 
অন্ত স্থানে স্থানে দ্রুতগামী লঞ্চেহ ব্যবস্থা, সমুজ্রোপ: 






জম্য পত্র লিখুন । 
1 গোলা £ 


টেলিফোন ২ বড়বাজার ১৬৬৩, 


££. কলিকাতা_.১২. - 














কুল ও বাহির- সমুদ্রে সাছ ধরার ব্যবস্থা, মোম 
এলে মাছের চাষ বিষয়ে শিক্ষাদানের জণ্ড' একটি 
আদর্শ নাছ ধরা কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদির ব্যবস্থা 
হইবে। এতদতিরিজ্ত পশ্চিম [বঙ্গে বৎসরে 
te হাজার পাউণ্ড করিয়া ছাদরের পিতারের তৈল 
সংগ্রহ এবং ৩০' হাজার পাউও করিয়া মাছের 
শুড়া তৈয়ার করিবারও ব্যবস্থা’ 'ছইবে। সমগ্র 
পরিকল্পনার অস্ত গব্ণমেণ্টের. ব্যয় হইবে ৬১ ' লক্ষ 
৭৪ হাঁজার টাক1। ) রঃ 

কলিকাতায়, অল সরবরাহ বর্তমানে 
কলিকাতা সংরে প্রত্যহ ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ গ্যালন 
করিয়া পরি্রত, জল সরবরাহ হয়। উহার 
পরিমাণ ১২ কোটী ৭০ লক্ষ গ্যালনে বৃদ্ধি করিবার 
জঞ্য পশ্চিষ. bl সরকার একটি' পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন। এজন ব্যর হইবে ৎ কোটি টাকা 
এবং উহ! সম্পূর্ণ করিতে প্রায় ৪ বৎনর সময় 
লাগিবে। ' এতদতিরিক্ত বাশিকতলা ' অঞ্চ 
গবর্ণষেপ্ট চিউবওয়েলের সাহায্যও জল সরবর 
ব্যবস্থা করিবেন। ' b EN 

অধ্যাপক ঘোষের মৃূতন ' পদ্ব--বগ্রবাসী 
কলেজের তাইগ-প্রিন্দিপ্যাল.:জঅধ্যাদীক, হরিচরণ 
খোর..ভারত. সরকারে॥ ইওাস্রীয়াল, নি 
ডিরেক্টর ৷ নিযুক্ত, হইয়াছেন | 


খেয়ালীর খাতা 
(৩৭৭ পৃষ্ঠার পর) ' 
করিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত ছিল অবিলঙ্গে 
উহ! নাকচ করিয়া দিয়া-বিহার গতর্ণমেন্টকে সতর্ক 
করিয়া দেওয়া) তাহারা তাহার পরিবর্তে বিহার 
মরফারের সহিত আলাপ আলোচনা ও মীমাংসার 
প্রয়াস করিণেন। ফলাফল সন্তোষজনক হয় নাই। 
আরে কেন্দ্রীয় রেলের বাঙ্গালী কর্ধচারীর। লাঞ্ছিত 
হইল 1 কেন্জীয্ন সরকার' আগাৰ গতৰ্ণমেণ্টকে , 
ডাকিয়া, তৎক্ষণাৎ. বলিতে পাঁঠিতেন যে, যদি 
প্রাদেশিক সরকার রেলকর্শচারীদের নিরাপতার 
ব্যবস্থা না ফিতে? পারেন তৰে আলাম হইতে 
রেলওয়ে 'তুলিয়- দেওয়া হইতে ।'"' আসামের 
প্রাদেশিকতা 'বুদ্ধতে. আচ্ছর ব্যভিদের “উহাতে 





| অবিলম্বে চৈতক্তোদর হইত। ' তাহার। ' তাহা 


না" করিরা বাঙ্গালী- অফিসারদের ' অব 
ধ্দলী ক্করিলেন। সম্প্রতি দিল্লাতে'' অর্থমত্ী 
জন মাথাই বিভিন্ন প্রাদেশিক অর্থন চিৰদের 
যে শশ্মেলন "আহ্বান করিয়াছিলেন; ' তাহাতেও 
ফেীয় সরকারের দৃঢ়তার ' খতাঁৰ ' লক্ষ্য 
করিয়াছি) 'তীাহার। বেন বিভিন্ন: টি 
মেটে আহারের কাছে অসহায়। 


রানে গারেশিড, সির ব্ন্র 
তাগাই কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ লাছাযোর উরে 
বহুলাংশে (দির্ভর্গীল। কেন্দ্রীয়, সরকার. এদেশ- 
গুলিকে টাকা দিবেন অথচ. আবার প্রাদেশিক 
গব্ণমেনটগুর়িকে ই.-.তোরাজ করি] চলিবেন ইছা 
অভুত ব্যাপার বলিতে হইবে । আনি, ‘কেন্সীয় 
সরকারকে অবিলম্বে যথোচিত চৃঢ়তা. অব্দস্বন 
করিতে অন্থরোধ রুরিতেছি। : 


"খেয়ালী 








১৫ই, নবেম্বর, ২৯৪৬ ]; 


প্রতিষ্ঠী- জান্ানী, হইতে ভাঃ.এলের, নীপ' এবং 


পল নীপ নায়ক যে হুইদন, বিশেষজ্ঞ । ভারতে 





আগিযাছেন, তীছার! দামোদর উপতক্যায় কি কি 


ধরণের রাসায়নিক শিলের প্রতিষ্ঠার সুযোগ 


রহিয়াছে তাহা বর্তমানে পরীক্ষা করিয়া 
'দেখিতেছেল। 


উহ্ায়া। প্রথমে, কয়লা হইতে 
বিভিন্ন ধরণের রং এবং ওধধ. প্রস্তুতের উপযোগী 
বিভিন্ন রাসায়নিক ভ্রব্য, প্রস্তুতের কারখানা 
স্থাপন: বিষয়ে তদন্ত করিয়া আগামী ৩ মাসের 


"মধ্যে ভারত সরকারের নিকট উহাদের রিপোর্ট 


পেশ করিবেন।' 
ভারতে তুলা উৎপাদ্ধন--চুড়াস্ত হিসাৰ 


-অন্থলারে ভারতে ১৯৪৭-৪৮ পালে মোট ১ কোটি 


৯. লক্ষ ৩২ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ 


"হইয়াছে এবং উহাতে ২১ লক্ষ ১৬ হাজার বেল 


তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। 






ra ৫০৫ হল & | 


ইষ্ট 'টান্তয়ান ব্নেলওঘ়্ে. 


এনা 


চি, 


৫ 









কয়লা উৎপাদক 


১৯৪৭ সালের শেষভাগে বিহার প্রদেশের 
অন্তর্গত ছোটনাগপুর বিভাগের পালামৌ 
জেলার বারোয়াদি হইতে সারনাদি পর্য্যন্ত 
৪* মাইল দীর্ঘ একটি রেলপথ নির্শ্মাণেয়। 
ফাদ আরম্ত হইয়াছে । এই - রেলপথ 
মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিজুরি অবধি বিস্তুত এ 
হইবে এবং ইহার ফলে এই স্থানের & 
করল! উৎপাদক, অঞ্চলগুলি হইতে 
ফলিফাতার দূরত্ব আরও দিকটবর্তী 
হইবে | ইহাছাড়া এই রেলপধ A 
নির্মাণের, ছায়া কোরিয়া! ও হি 
" সারগুজা প্রভৃতি করদরাজা- পি 
গুলির ও পালামৌ জেলার 
' ক্রয়লা উৎপাদক অঞচলগুলি় - 
অবস্থা আরও উন্নত হইবে ও 
এই সমস্ত স্থানের অন্থান্ত পতিত 
অঞ্চলগুলির ভবিদ্রৎ সম্ভাবনা সড 
আরও বৃদ্ধি পাইবে |, পরিশেষে 
এই রেলপধ।নিন্িত হওয়ায় করণপুরা 
ও বোকাঁরো'হইতে বোম্বাই ও মধা- 
প্রদেশে আরও সহজে কয়লা সরবয়াহ 
হইতে পারিবে এবং নাইনি ও বিলাসপুর 


হইয়া ই, আই, ও বি, এন, রেলপথে যাত্রীর ভীতেক্ চাপও ডিস | 
pean TE EE OTT RUINS হজরত পঁচিশ লক্ষ: 





দিল্লীতে, বৈদ্যুতিক: রেজগাড়ীদ-তারত 
সরকার ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে দিল্লীর-চতুদ্দিকে ছইটি 
বৃত্তের আকারে একটি : বৈহ্যতিক: রেলপথ 
নিপ্ধাণ, করিবেন স্থির করিয়াছেন.। এই রেলপথ 
নূতন ও পুরাতন দিল্লীর সমস্ত আর্ক আদালত, 
বাজার ও দ্রষ্টব্য স্থানকে সংযুক্ত করিবে এই 
রেলের সফল ষ্টেশনে প্রতি দশ মিনিট পর পর 
যাতায়াতের জন্ত ট্রেণ: পাওয়া, যাইবে এবং 
প্রত্যেকটি ট্রেণে- ২৫০ জন করিয়া যাত্রী ভ্রমণ 
করিতে পারিৰে।, 


পূর্বববঙ্জে পাটের, ব্যবসা নিয়স্্ণ- পূৰ্ববঙ 


গৰ্ণষেণ্ট এই মর্ষে.আদেশ.জারী করিয়াছেন যে, 


যাহারা পাট বিকিকিনি করিবে: তাহাদিগকে 
গবর্ণযেণ্টের নিকট নাম রেজেধেরী করিয়া! লাইসেন্স 
লইতে হুইবে। দেশের সর্বত্র যাহাতে একই 
ওজনে এবং. একই দরে পাট ধিকিকিনি হয় তজ্জন্ড 
গবর্ণঘেপ্ট পাট বাবসায়িগপণকে বাধা করিৰেন। 


৩৪ 


- 'রাপ্রড়ের/কলে তুলা” সরবররা ₹--তারতের 
বিভিন্ন, কাপড়ের” কলের- তরফ 'হইত্ডে ভারত 
সরকার: এরূপ" অভিযোগ পাইরাছেন' যে, 
উহার!" বাজার হইতে নিয়প্রিত মূল্যে তুলা ক্রয় 
করিতে পারিতেছেন না' বলিয়া উহাদের পক্ষে 
কাপড় প্রস্ততে অন্তরায় ছুটি হইয়াছে। এত্ত 
ভারত সরকার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় 
রাজের উপর আদেশ জারী করিয়াছেন যে, 
উদার যেন প্রয়োজন হইলে’ ব্যবসারীদের নিকট 
হইতে নিঃ়স্বিত বৃল্যে তুলা সংগ্রহ করিয়া তাহা 
কাপড়ের কলে সরবরাহ করেন। 
"ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সম্প্রসারণ-_. 
কলিকাতার নিকট শিবপুরে যে ইন্জিনিয়ামিং কলেজ 
রহিয়াছে তাহার সম্প্রসারণের জন্ত ইতিমধ্যে বিদেশ 
হইতে € লক্ষ টাক! মূল্যের সাজসরঞাম আমধানী 
হুইয়াছে।' উহার উপর আরও . ১৫ লক্ষ টাফার 
সাজপরঞ্জাম আন! হইবে স্থির হইয়াছে 1 











রা জন সাধারণের ভ্াভার্থে কিছুদিন পর পর বে স্নেলওয়ের. 
খবরাখবর প্জিেশন করা! হয়; ইহা তাহার রষ্ঠ সংখ্যা 


অঞ্চলে যাতায়াতে বু. স্কুরি-ধা. 





















টাকা ধয়চ' হইবে & 
98888 প্রয়োজনীয়তা 
| HLM ও ভরহাদের HE b 
TE OR ৫ 
থাতে ১৯৪৭-৪৮ সালে ষ্টাফ বেনিফিট ফাও হইতে ট 
২৯,৮৭৯ টাকা ব্যয় বরাদ্দ, হইয়াছে) 


কলিকাতা; রেলওয়ের তরফ থেকে পাবলিক রিলেশন্স্‌ অফিসার কতৃক গ্রচারিত। 
JH 





2৮, 


কলিকাতায়, স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন - 
ছুইজন বৃটিশ. বিশেবজের 
ভারত সরকার. কর্িকাতার.-. সর্বজ স্বয়ংক্রিয় 
(automatic) টেলিফোন ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
এফটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন; 


, আর্থিক জগৎ 


ভারতের রেলপথ_-ঙারতের রেল বিতাগের 
,লছিত পরার্ধাক্রদে, মন্ত্রী শগোপালন্বামী আয়াঙ্গার সম্প্রতি একটা ব্যবসা আরস্ত কিতে-পারিবে না। - 


বক্তৃতায় ভারতীয় রেলপথ সম্বন্ধ. কতকগুলি 
চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।.. তিনি 


এআপ্র ৮ বলেন যে, গত ১লা এপ্রিল তারিখে ভারতীয় হইয়াছেন, 


[ ১৫ই নবেম্বর, ১৯৪৮ 





ভাৰে অন্ৰমতি 'না লইয়া উহাদের: কেছ পুনয়ায়।' 


মোটর ব্যাটারির উপর, রক্ষণ শুক্ষ-- 
ভারতীয়, টের্িফ, বোর্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত. 
' যে, 'বর্তমানে মোটরগার্ধীতে ' 


কোটী টাকা ব্যয় হইবে। এজ, যে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের এলাকাবীন অঞ্চলে মোট ৩৩ হাজার “ব্যবহার্য যে লব ব্যাটারি উৎপন্ন হইতেছে 
নাজসরঞ্জমের প্রয়োজন হইবে তাহা একটি বৃটিশ ৯৮৪ মাইল লদ্বা রেগপথ ছিল। উহার মধ্যে কতক তাহা বিদেশ হইতে আমদানী ব্যাটারির তুলনায়. 


কোম্পানী সরবরাহ ফরিবে। 


পেটেন্ট ওষধ বিক্রয়__ারত সরকার 


রেলপথ ভারতের দেশীয় :রাজ্যগুলি বর্তৃক এবং 
১১৫২ মাইল লঙ্কা রেলপথ 'বেসরকাঁরী কোম্পানী 


কোন অংশে অপরুষ্ঠ নহে 4 এজন এই. শিল্পের 
সংরক্ষপের (আন্ত টেরিফ বোর্ড বিদেশ হুইভে- 


এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন,যে, আগামী ১৯৪৯ লালের কর্তৃক পরিচালিত। বাকী রেলপথ ভারত সরকার আমদানী, ব্যাটারির: বলের, উপয় শতকরা ৬০. 


১লা এপ্রিল তারিখ হটতে যে সব. পেটেণ্ট ও 


কর্তৃক পরিচালিত । এই সৰ রেলপথে-গত বৎসয় 


টাকা হারে রক্ষণ শুন্ক বসাইবার, সুপারিশ - 


মালিকী স্বত্ব, বিলি উষবের উপর এই সৰ উবধ ৯৪ কোটা'৯০ লক্ষ যাত্রী ভ্রমণ কেরে এবং সমস্ত করিয়াছেন? ভারতে ১৯৪৮ লালে হু লক্ষ এবং 


কি কি উপাদান দ্বারা, প্রস্তুত, তাছা মুদ্রিত 
না থাকিবে সেই সৰ ওঁযধ অথবা এই শ্রেণীর যে 
সব উধধের অস্ত ' কলিকাতাস্থ সেন্টাল ড্রাগ 
লেবরেটারি হইতে, সাটিফিকেট গ্রহণ .করা না 
হইবে সেই সব ব্য কেহ আমদানী, প্রস্তুত বো 
বিক্রয় করিতে, পারিবে মা।. এজন যাহাদের . 
নিকট বর্তমানে উপরোক্ত শ্রেণীর পেটেণ্ট ও 
মালিকী স্বত্ব বিশিষ্ট বধ, আছে তাহা! উপরোক্ত 
তারিখের মধ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিবার অন্ত 
" গবর্ণমেন্ট নির্দেশ দিয়াছেন। 
তুঙ্গভদ্র। সেচ পরিকল্পনা মাত্রা প্রদেশ 
এবং হায়দ্রাবাদ রাহ্যের উপকারার্থ তুঙ্গতত্রা 
নদীর উপর এফটী বাধ নির্মাণের যে পরিকল্পন! 
রহিয়াছে তাহার পরিচালনার শুন্য এবটী প্রতিষ্ঠান 
গঠনের বিষয়ে তাঃত সরকার স্চারবিবেচনা 
করিতেছেন। এই পঠিকল্পনামতে তুজভদ্রা নদীর 
উপরে ৮২০০ ফুট লম্বা এবং ১৬০ ফুট উচ্চ একটা 
বাধ নির্মিত হইবে। উদ্ধার ফলে এক একর 
জমির উপর এক ফুট জল দীড়াইলে যতটা ডল 
হয় তাহার হ৬ লক্ষ গুণ জলের, একটা জলাধার 
ছাটি হইবে । এই জল খালের লাহাযো মাপ্রাজের 
ও লক্ষ একর অমিতে এবং হায়দ্রাবাদের ৫ লক্ষ 
একর জমিতে প্রবাহিত করা হইবে। এই জলাধার 
হইতে, দেড় লক্ষ কিলোওয়াট বিছ্যাতও পাওয়! 


যাইবে । 
কমোভোর চক্রবরত্তার মৃতন সম্মান 


কমোডোর এইচ, ডর, আগামী হ৭শে নভে 
বোগাটরে পৌ ছক্কা ভারতীয় প্রধান নৌ সেনাপতির 
সহক'নীর পদ গ্রহণ করিবেন] এ পদে বর্তমানে 
কমোৌভোর এ, চত্রবর্তাঁ নিযুক্ত আছেন। তিনি 
বিলাতে বাইয়া নূতন তারতীয় যুদ্ধ জাহাজ. 
যুখারংামের পরিচালনাতার গ্রহণ * করিবেন। 
তিনি ভেইয়ার কাপ্তেনও :. নিযুক্ত 'সবইরেন.॥” 
অর্থাৎ যুদ্ধকালে তিনি 

ভেষ্টরধাবই পরিচালন! করিবেন। ভারতীয় শৌ 
বাহিনীতে এইরূপ নিয়োগ পূর্বে আর হয় লাই। 
ভবিষ্যতে ভারতীয় লৌ বাহিনীর যে আরও 
লমপ্রদারণ হইবে, ইহা তাহারই একটি পরিচায়ক। 


র রাজ্যে গ্রাফাইট আবিষ্কার ' 


তারতে রং, পেন্সিল ইত্যাদি নির্মাণের জঙ্ক যে 
প্রাফাইট ধাতু ব্যবহৃত হয় এতদিন তাছা মেক্সিকো 
ও কোরিয়া হইতে আমদানী করিতে হইত। 
বর্তমানে মহীশূর রাজ্যে কোলার প্রেলাতে এই ধাতু 
আকিদ্ত হইয়াছে । উৎকর্ষতার দিক হইতে 
উহা নাকি বিদেশী ফাইট te কোন অংশে 


আল লছে / 


তিনটি ' ভারতীয় 


রেলপথের মারফতে ৬ কোটী ৬০ লক্ষ টন'মাল 
চলাচল হুয়। বর্তযানে তারত সরকারের পরি- 
চালিত রেলপথে ' উহাদের ৭০২ কোটী টাকা 
মুলধন খাটিতেছে। চলতি বৎসরে সমস্ত রেলপথের 
মোট ' ১৯* কোটা” টাকা আয় হইবে বরাদ্দ 
“হইয়াছে ।- তারতের সমস্ত রেলপথে, 
ইঞ্জিন, ১৫৫০০ বাত্রীগাড়ী এবং ১৯৩০২*টা 
মালগাড়ী রহিয়াছে । সমস্ত রেলপথে মোট 
কবার্যযরত লোকের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ | 
'. শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্মেলন-__-তারতাঁয় 
সোসিয়ালিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শীল্রযপ্রকাশ 
নারায়ণের আমঙ্রণে আগামী ২৭শে ও ২৮শে 
নবেম্বর তারিখে ধোস্বাইয়ে ভারতের শ্রমিক 
: সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের এফটী সম্মেলন 'বসিবে। 
এই সস্মেলনে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের ১৫০ জনের 
উপর প্রতিনিধি যোগদান করিবেন। লন্রেলনে 
আলোচা, বিষয় ছইবে গব্ণামণ্টের আক নীতি । 
পাকিস্থানে বিদেশী ব্যান্কের উপর 
আদেশ- পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশ অবস্থিত 
সমস্ত বিদেশী ব্যাঙ্কের উপর এই মর্ধে এক আদেশ 


' জারী করিয়াছেন যে, ফোন বন্ধ ষ্টেট ব্যাক অব 


পাকিস্থানের অনুমতি না লইক1 উক্ত দেশে ফোন 
শাখা স্থাপর করিতে অথবা প্রচলিত শাখা 
অস্ত স্থানে স্থানাস্তহিত করিতে পারিবে .না। 


১৯৪৯ সালে'ং লক্ষ ৫ং হাজার, ৩: শত ব্যাটারির . 
প্রয়োজন হইবে বলিয়া বরাদ্ধ করা হইয়াছে। 
পশ্চিম বঙ্গে দরকারী অফিসে চুটি 
চলতি বৎসরে পশ্চিম বঙ্গ সরকার . বিভিন্ন: পর্ব 
ইভ্যাদির জর উহাদের অফিসে, মোট' ৪৪ দিন ছুটি - 


4৫5€টী-দিবেন স্থিরকরিয়াছিলেন। আগামী ১৯৪৯ সাল 


'ছইতে এই ছুটির দিনের সংখ্যা কমাইয়া ৩৩ ক 
হইবে । আগামী, বৎসরে কি জন্ত কতদি 
ছুটি থাকিবে তাঁহার হিসাব-_ইংরাভী নব 
ৰৎসর ১, ফতোয়া দোয়াজ দহন ১, পঞ্চমী - 
১, দোলযাব্রা ১, ভারতীর নূতন বৎসন্ক >, ইঞ্টার ১, 
"য়াজার জন্মদিন >, ব্যাঙ্কের অর্ধ বাৎসরিক হিসাব- 
পত্রের দিন ১, ইদল.ফেতর ১, স্বাধীনতা দিবস ১১. 
অন্মইমী ১, ছটা পুজা ৪, লক্ষ্মী পৃ] হ, ইছজ্জোছ! 
১ কালী পূজা ১, যহুরম ১, থৃষ্টমাস ৎ, গুভফ্রাইভে - 
>, নেতাজী অম্মদিবল ১, গান্ধী-য়ন্তী দিবল >, 
জগন্ধাত্রী' পূৱা ১। . 
জাহাজযোগে ইংলণ্ড গমনের সুবিধা 
ভারত ' হইতে ইংসণ্ড পর্য্যন্ত যাত্রী লইয়া 


যাতায়াতের অঙ্গ পি এও ও জাছাজ কোম্পানী 


সম্প্রতি ‘হিমালয়? নামে একটী ৩১ ছাজার টনের 
জাছাঞ্জ ক্রয় করিয়াছেন। এই জাহাজে ৮টা ডেক 


“আছে এবং উদ্ধাতে ৭০০ প্রথহ শ্রেণীর যাত্রী এবং - 
৩৯০ জন পর্যাটৰু শ্রেণীর যাত্রীর যাতায়াতের 


দেশ বিভাগের পর যে সব বিদ্ল্রো ব্যাঙ্ক পাকিস্থালে ' ব্যবস্থা রহিয়াছে । জাহাজের কর্খচারী সংখ্যা 


ঘর তাঁহাদের কাজ ফারবার বন্ধ করিয়া দিয়ান্ে তাহার . ৬২ জন | 


উপরও এই আদেশ প্রযুক্ত ভইবে এবং উপরোক্ত 


হুগলী, ব্যাঙ্ক নি? 





প্রধান কার্ধ্যালর-£ঃ "কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় £ 
১৪৩,;ধৰ্ম্মতলা ট্রাট '- ৪২১, চৌরঙ্গী 
॥ কলিকাতা 
ফোন ফোন 
পি, কে? ৩৪৮ পি, কে £ ৪৯৭৫ 
| ৪? (৩ লাইন) ' 


পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলের প্রাণকোন্ 
| অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার গেৰায় 
নিয়োনিত । 
প্ব্যান্কিং" ও সমাজ সেবায় স্বল্প্ট যোগা- 
যোগ রক্ষা] আমাদের টশিষ্টা, আপনার _ 
সন্থষ্টি আমাদের কর্পন্থা নির্দেশক। 
*-, ভ্ীধীরেজ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
এষ-এল-এ 
ম্যানেজিং ভাইরেকটর। 


EE. 
















- স্বীক বপন-করিবে__অথচ আলা 


আগামী ১৯৪৯ সালের মে হইতে 
এই জাহাজ যাত্রী লইয়া চলাচল আরম্ভ করিবে 
জাহাজের "আর একটী বিশেষত্ব হইবে বে, উহা 
ঘণ্টায় ২২॥ .নট.( এফ নট এক মাইলের কিছু 


বেশী) করিয়া পথ অতিক্রম করিতে পারিবে? 


লে বর্তমানে ভাক্ত, হইতে ইংলণ্ডে যাইতে যে” 
সময় লাগে উক্ত জাহাজের তাহা অপেক্ষা ৫ দিন 
কুম 'সময় লাপিবে। ইংলণ্ড হইতে অস্ট্রেলিয়া: 


যাইতে বর্তমানে যে সময় লাগে, এই জাছাও তাহা 


অপেক্ষা ১০ দিন কম সময়ে উক্ত পথ অতিক্রম 
করিতে পারিবে |” 

বিমানপোত সাহায্যে ধান্য ব্পন-- 
আষ্টুলিযাতে ইদানীং বিমানপোতের সাহায্যে 
গমেব বীজ বপনক্চার্য্য সাফলামপ্ডিত হওয়াতে 
অস্ট্রেলিয়ার গন্রণ:মণ্ট এক্ষণে উক্ত দেশে বিমানপোত 
সাহায্যে ধানের বীঙ্গ বপনেও উদ্ভোসী হইয়াছেন । 
হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এক একটি" 
বিমানপোত প্রতি মিনিটে ৪ একর জমিতে ধানের 
| জমিতে বপন 
. যন্ত্রের সাছাযো বীজ বপন করিতে যে অসুবিধা 
ঘটে বিমানপোতযোগে বীর বপন করিলে সেইন্ুপ- 
কোন অসুবিধা ঘটিবে না | 





১৫ই নবেম্বর, ১৯৪৮] 





ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র--তারতবর্ষের 
অন্ত যে খপড়া শাসনতন্ব রচিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে 


১ চূড়ান্ত গিদ্ধান্ত গ্র€ণের অন্ত গত ৪ঠা নবেম্বর তারিখ 


হইতে দিল্লীতে ভারতীয় গণ-পরিষদের যে ব্যরণীর 
অধিবেশন বসিয়াছে তাহাতে খলড়া শাননতন্ত 


সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা শেষ হইয়াছে। জুস: 


সোমবার হইতে পরিবদে ধারাওয়ারীভাবে 
শাসনতজের সমন্ধে আলোচন! আরম্ত হইবে। 
প্রকাশ যে, আগামী ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 
ভারতের নূতন শাসনতগ্ অনুযায়ী ভারতে 
সাধারণ নির্বাচন হইবে এবং ১৯৫০ সালের 


আহুয়ারী যাস হইতে দেশে নূতন শাশনতন্র চালু: 


হুইবে। নুতন নির্বাচনে ' ভারতে প্রত্যেক পূর্ণ 
বয়স্ক জী ও পুরুষ ভোটাধিকায় পাইবে । ভারতের 
মোট ৩৫ কোটী অধিবাসীর মধ্যে এইরূপ 
ভোটদাতার সংখ্যা হইবে ১৪ কোটী । 
পাটের ভবিষ্যৎ বিদেশ হইতে যে সমস্ত 
সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে পাটের অনুবন্প 
আতীয় জিনিষের অন্ত ভারতীয় পাট শিল্পের কোন 
পদের়' সম্তাবন! নাই বলিয়া জান! গিয়াছে । 


পাটের অন্ুকল্প জ্ৰাতীয় কোন কোন: 


তন্ধর চাষ হইতেছে বটে) কিন্তু উহার ফলে যে 
পরিমাণ অমুকল্প তন্তর যোগান পাওয়া খাইতেছে 
তাছার তুলনায় লগতে পাটের চাহিদা অনেক বেশী 
বৃদ্ধি পাইতেছে। বিদেশে কাগজ, তুলা ইত্যাদির 
খলে প্রস্তুতের চেষ্টা হইতেছে বটে। কিন্তু এই 
জাতীয় খলের মুল্য অনেক বেশী বিধায় উক্ত 
চেষ্টা পরিত্যক্ত হইতেছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ 
করা যায় যে, যুদ্ধের সময়ে আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রে 


ব্যযন্বত থলের মধো শতকরা! ৮২ ভাগ তুলার থলে . 


ব্যবহৃত হইত। কিন্ত এক্ষণে উহা, কমিয়া :৪৬ 
ভাগে পরিণত হইয়াছে । যুদ্ধের পূর্বে 
"আমেরিকাতে মোট ব্যবহৃত থলের শতকরা ৪৫ 
তাপ তুলার থলে ব্যবহৃত ছইত।, 

', ভারতীয় নোটে অদল-বদল-_দিলীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতে শীস্রই এক প্রকার নূতন 
ধরণের এক টাকার নোট চালু হইবে।, এই নোটে 
রাজ! জর্জেয় জলহাপ থাকিবে এবং এই জল- 
ছাপের উপর অশোক স্তম্ভ ছাপ! থাকিবে) নোটের 
বিপরীত দিকে যে স্থলে. এক টাকার ভাপ দেওয়া 
থাকে তাহাতে একটি গোলাপ ফুলের ছাপ. দেওয়া 
হইবে। আগামী বৎসরের প্রথম হইতে এই নোট 
চাধু হইবে এবং তৎপর ক্রমে ক্রমে উচ্চতর মূলোর 
নোটও এইরূপভাবে ৰাহির করা হইবে । লন্ত 
নোটের উপর রিজার্ভ ব্যান্চের গবর্ণরের পরিবর্তে 
অর্থ বিভাগের সেক্রেটারির সঙ্ছি' সুজিত, হইবে । 
নূতন ধরণের এইসব নোট; ৰাহির হইবার পর কিছু 
দিন পর্য্যন্ত উহার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত 
নোটও চলতি থাকিবে। 

পেট্রলের যোগান ব্ৃদ্ধি--তারত : সরকার 
ভিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মালের জন্ যাত্রী ও মালবাহী 
মোটর যানের অজ পেলের বরাদ্দ শতকরা! ২০ ভাগ 


বৃদ্ধি করিয়াছেল। প্রাইভেট মোটর গাড়ী ও মোটর 


সাইকেলগুলির অন্তও নবেঘর ও ভিসেম্বর মাসে 
অতিরিক্ত পেট্রলের বরাদ্ধ কর! হুইয়াছে। 
পুর্বে কাগজের কল- পূর্বববঙ্গে ১৪ কোটী, 
টাক! ' ব্যয়ে একটা কাগদের বল প্রতিষ্ঠার 
৪. 


আর্থিক জগৎ 


কথা হইতেছে। এই সম্পর্ক আগামী ইংরাজী 
বৎসরের ' প্রথযভাপে এককন কানাডা দেশের ও 
একজন সুইডেন দেশের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ববঙ্গ 
পরিদর্শন করিৰেন। 

পশ্চিমবঙ্গে সমবায়_ পশ্চিষবঙ্গে সেচকার্ধ7, 
জ্বল নিকাশ এবং জনসাধারণের প্রয়োজনীয়, দ্রব্য 
সামগ্রী বিক্রয়ের অন্ত ব্হুউদেশ্যমূলক সমবায় 
সমিতি প্রতিষ্ঠার উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ 
জোর দিতেছেন।' গত কয়েক সপ্তাহে এই ধরণের 
৩২৩টী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

ভারতে বস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি__তাঁরতের 
কাপড়ের ফলগুলিতে যাহাতে অধিকতর পরিমাণে 
জনসাধারণের ব্যবহারের উপযোী বস্ত্র প্রস্তুত হয় 


“তজ্ন্ক বিপিব্যবন্থা করিবার উদ্দেস্টে তারত সরকার 


একটী টেকনিক্যাল ফমিটী গঠন ফরিয়াছেন। 
বঙ্গীয় নিল মালিক লমিতির সভাপতি শ্রীমুূরেশচন্র _ 
রায় এই কমিটীর অন্তত সদ. মনোনীত 
হইয়াছেন। 

পূৰ্ব্ববজে অমিবারীর ক্তিপূরণ__ ' 
পূর্কাবঙজ্গে জমিদানীপ্রথা বাতিল করিবার জন্তু এই 
প্রদেশের আইন সভায় বিবেচনার্থ যে আইনের 


রর ৩৮৬ 


খসড়া পেশ হইয়াছে তাহা বিবেচনার ভার একটী 
বিশেষ কমিটার হাতে দেওয়া হয়। এই কমিটী 
গত ওরা নবেম্বর তারিখে উহাদের সভায় স্থির 
করিয়াছেন -যৈ, ভূম/ধিকারিগণকে নিম্নলিখিত 
হারে ক্ষতিপুরণ দেওয়া 'হইবে_-যাহাদের মিট 
আয় বৎসরে € শত টাকার কম তাহাদিগকে 
আয়ের.১০ গুণ, এইরূপ € শত হইতে ২ হাজার 
টাকা আয়ের ৮গুণ, ২ হাজার হইতে ৫ হাজার 


‘টাক! আয়ের ৭ গুণ, ৫ হাজার হইতে ১০ হাজার 


টাক] আয়ের ৬ গুণ, ১* হাজার হইতে ২৫ হাজার 
টাকা! আয়ের € গুণ, ২৫ হাজার হইতে ৫০ হাজার 
টাকা আয়ের ৪ গুণ, ৫০ হাজার হইতে অনুৰ্ধ > 
লক্ষ টাকা আয়ের ৩ গুণ এবং ১ এক লক্ষ টাকা ও 
উহার অধিক আয়ের দ্বিগুণ । ৃ 

ভারতে ছোলার চাষ গত বৎসর ভারতে 
১ কোটি ৬৯ লক্ষ ৭২ হাজার একর জমিতে ছোলার 
চাষ হইয়াছিল এবং উহাতে ৩৫ লক্ষ ৯৯ হাজার 
টন ভোলা উৎপন্ন হুইয়াছিল। এবার ভারতে 
১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৬ হাজার একর জমিতে ছোলার 
চাষ হইয়াছে এবং উহাতে ৪৩ লক্ষ ১০. হাজার টন 
ছ্বোলা উৎপন্ন হইয়াছে। 





বা জোড়াসীকোর এই সুপ্রসিদ্ধ ইনি 


প্রমুখ করেকজন দেশপ্রাণ মনীষী « 


এর গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। 


রর (০. {স্তন বীমা 


তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল;-- জীবন-বীমার দ্বারা ব্যক্তি ও জাতির আধিক-উন্নতি 
সাধন করা এ বিষয়ে ‘হিন্দুস্থান’ পূর্বাপর দেশবাসীর নিকট হইতে সর্বাস্তরিক 
সহযোগিতা লাভ করিয়া আসিতেছে এবং গত ৪১ বৎসরের জন-সেবায় ইহ! আজ 
ভারতের, অন্ততম সর্ববৃহৎ বীমা-প্রতি্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ১৯৪৭ মালের 
লাাইটি অন্নদান নাকলোই তাহার পি পাও বায় কটি 


২ কোটি ৬১ দক্ষ টাকার উপর দন 
:মোট চল তি বীমা ৫৫ «এ :৩৩ » ১৮. 
EX ৭০] ৬ ‘3 
বীমা তহবিল ' ক শশা 
মোট সংস্থান ' এব » ৬৪ 8: 

একী শোধ (১৯৪৭) প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা 


ফি হিনুস্থানের গর্ব তাহার এই সকল কোটি কোটি টাকার অঙ্কে নহে,.সে যে তাহার 
"আটে লেখ থয অন পরিবারের রান করি বি পারছ ইহাই 
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[ ১৫ই নবেম্বর, ১৯৪৮ 





ভারত-আসাম রেল সংযোগ-_তারতবর্ষের 
সহিত বর্তমানে রেলপথে সম্পূর্ণ ভারতীয় ' এলাকার 
মধ্য. দিয়া আসামের কোন যোগ নাই। বর্তমানে 
ভারত হইতে রেলপথে আলামে যাইতে পূর্ব 
পাকিস্তানের মধ্য দিয়া য'টতে হয় এবং এজন্ত নানা 
অসুবিধার হৃষ্টি হইতেছে । এই অন্থবিধা দূরীকরণের 
অন্ধ ভারত সরকার নিছক ভারতীয় এলাকার মধ 
দিয়া ভায়ত হইতে আনাম পর্য্যন্ত একটা রেলপথ 
স্থাপনে মলোনিষেশ করিয়াছেন। উদ্ধার প্রথম 
খাপ হিসাবে ইতিমধ্যেই কিষেপগঞ্জ হইতে নকসল- 
বাড়ী পর্য্যন্ত ৫২ যাইল নেরো' গেজ রেলপথের 
মধ্যে ৪০ মাইল রেলপথকে মিটার গেজের রেলে 
রূপান্তরিত করা হইয়াছে । বাকী ১২ মাইল. রেলপথ 
এবং নকসলবাড়ী 'হুইতে শিলিগুড়ি পর্যন্ত 
নুতন মিটার গেজ. বেলপথের: নির্শ্মাণকার্্য 
আগামী ডিসেম্বর মাপের মধোই শেষ, 
হইবে । উহা শেষ হইলে কলিকাতা হইতে 
ভারতীয় এলাকার মধ্য দিয়া দাত্ডিলিং বাওয়ার 
পথ হইবে । বর্তমানে কলিকাতা হইতে ' 
পাকিস্থানের মধ্য দিয়া রেলপথে দাজ্জিলিং যাইতে 
বে পথ অতিক্রম করিতে, হয়-_নিছিক ভারতীয় 
এলাকার মধ্য দিয়া উপরোক্ত নূতন পথ মাত্র ৩৫ 
মাইল বেদী দীর্ঘ হইবে । এই রেলপথ বাগ্ড়াকোট 
পর্য্যন্ত যাইবে । মাটীগাড়া হুটতে শিলিগুড়ি 
হইয়া বাগড়াকোট পর্যন্ত নৃতন রেলপথের 
দৈর্ঘ্য হইবে ৮ নাইল । কিন্তু এই রেলপথ নির্শ্মাপ 
করিতে তিস্তা নদীর উপর একটি বড় পুল নির্দাণ 
করা দরকার হইবে। প্রস্তাবিত এই নূতন 
লাইনের অন্ত নাটীকাটার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ 
হুইয়াছে। বাগড়াকোট হইতে মাদারিহাট পর্য্যন্ত 
একটি মিটার গজ য়েলপথ রছিয়াছে। মাঘারি- 
হাটের পর হানিদারা পর্যান্ত ৯ মাইপ স্থানে কোন 
রেলপথ নাই। এই ৯ মাইল স্থানে রেলপথ 
. নিৰ্মাণ করিয়া মাদারিহাটকে ছাসিমারার সহিত 
যুক্ত করিতে হইবে । হানিমারা হইতে আপীপুর- 
কুয়ার পর্যন্ত স্থানে রেলপথ রহিয়াছে । আলীপুর- 
তুয়ার হুইতে গোলকগঞ্জের উত্তরে, ফিরাগ্রাম ' 
পর্যন্ত একটি :৪৫ মাইল: বন্থ। নূতল রেলপথ... 
নিৰ্মাণ করিতে হইবে। এই লাইনেও অনেকগুলিখ : 


পাহাড়িয়া নদীর উপর পুল দিতে হইবে। নূতন " 
শেষ "করিয়া * 


তিনটি রেলপথের নির্ধাণ কার্য 


LC 
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AROMATIC CHEMICALS :— 


TERPENYL ACETATE, ETC. 





And other quality Perfumes, 


Nipagin Preservatives, etc. 


COMPLETE PRICE.LIST ON REQUEST, 


Aromatic Chemicals 
Synthetic Perfumes 


GERANIOL, PARACRESOL ACETATE, 


Technical, Fine and Heavy Chemi- 
cals, Stearic Acid, Cetyl Alcohol, 


ভারতের সহিত আসলামের রেলপথের যোগসুত্র 
স্থাপিত হইলে কলিকাতা! হইতে গৌহাটীর দূরত্ব 
হইৰে ৬৪০ মাইল। বর্তমানে পাকিস্থানের মধ্য 
দিয়া কলিকাতা হইতে রেলপথে -গৌছাটীর দূরত্ব 
হইতেছে ৪৭০ মাইল। আশ! করা যাইতেছে 
যে, আগামী ১৯৫১ সালের মধ্যে সমস্ত রেলপথের 
নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্য শেষ হইবে । 

আসামে জমি হত্তাত্তর- আসাম গবর্ণষেপ্ট 
এই মর্ধে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, উক্ত 
প্রদেশে যাছারা বংশান্তব্রমিকতাবে জমির চাষে 
নিযুক্ত আছে তাহাদের কাছে ছাড়া আর 
কাহারও কাছে কেহ চাষের জমি বিক্রয় করিতে 
পারিবে না। 
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And other materials for 
Manufacturers .of Soaps 
and Toilst : Requisites. 


Fruit Essences : 


-.LEMON, ORANGE, 
ICE CREAM SODA, 
GREEN MANGO, 
BANANA, VANILA 
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পুস্তক-পরিচয় 

প্রাথমিক হিসাব শিক্ষ।--শীচন্তাহরণ * 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত) প্রকাশ ক-_-দাশগুপ্ত এগ 
কোং, ৫8৩ কলেজ গ্রীট, কলিকাতা $. সৃল্য ৭২ 
টাকা । | j 
* পাশ্চাত্য দেশসমুছের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানসমূছে যে যুগল বা ডবল এন ধরণের , 
হিসাব নিফাশ পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে, এবং 
এদেশের ব্যযসা-বাণিজা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানেও যাহা 
এক্ষণে ব্যাপকতাবে প্রচলিত - হইয়াছে আলোচ্য 
পুস্তকে গ্রন্থকার তাহাই বিস্ৃততাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। পুস্তক খানিতে কেবল ভবল এনি 
পদ্ধতিতে হিসাৰপত্ৰ রাখার বৈশিষ্টা ও, শুধিধার 
কথাই ৰণিত হয় নাই--এই.. পদ্ধতি অনুসারে 
কি তাৰে ক্যাশবুক, লেজার, জার্পেল ইত্যাি 
বাবতীয় খাতাপত্র রাখিতে হয় তাছারও, বিস্তৃত 
তথ্য উহাতে সহুনিপুন্ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 
পুস্তকের শেষে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উদ্ধার ছিসাষ- 
লিকাশের ব্যাপারে যে সমস্ত ইংরাজী শব ব্য 
হয় তাহার একটি পরিতাষ। দেওয়া থাকাতে উ | 
মূপ্য আরও বন্ধিত ছুইয়াছে। পুস্তকখানা কেবল 
আই কম, বি কম, ইত্যাদি শ্ৰেণী ছাদের নহে 
সাধারণ ব্যবসায়ীর পক্ষেও বিশ্বে কাজে লানিৰে I 
বাদল! ভাবার এই ধরণের . একখানা পুস্তক 
প্রকাশের অঞ্ত আনরা গ্রস্থকারকে অভিনিত 
করিতেছি । এই কাছে তাছার অসামান্ত শ্রম 
সার্থক হইয়াছে । পুস্কখান। যে বিশেষ সমাদৃত 
হইবে তাহাতে আমরা নিঃসন্দেহ | 


দত অমন্ত!র জন্য দর 


পূর্ববঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু আশ্রয় প্রার্থী 'থিসাবে 
ভারতে আসিতে থাকায় ভারতের সহকারী 
প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্পঙুভাই প্যাটেল এক্সপ দাৰী 
করিয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট হিন্লুপপক্ে 
এ প্রদেশে থাকিবার জন্ত অটটকূল অংস্থ! | যদি ছুরি 
না করেন, তাছ! হইলে উহ্াকে আশ্রর প্রাথাদের 


' অসবাসের অন্ত পর্য্যাধ্য পরিমাণ জমি ছাড়িয়া, দিতে 


হুইবে |. এই দাবী সম্বন্ধে বিচার .বিবেচনার 'জন্ত 
'আগামী ৬ই ভিলেশ্বর . তারিখে: দিল্লীতে তরত'ও 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটী 
বৈঠক হুইবে । উক্ত সমস্ত৷ সম্বন্ধে, তদন্তেয জন্ত 
পাকিস্থানের প্রধানস্রী জনাব লিয়াকৎ, আলী খান 
আগামী ২১শে নবেম্বয় তারিখে ৰচী হইতে 
চাকা যাত! কৃরিবেন। তিনি এক সপ্তাহ কাল 
পূর্বে ভ্রমণ করিয়া অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন 
তিনি স্বয়ং এই বৈঠকে যোগদান :কগিষেন। বদি : 
শুনা রাইতেছে। + 

পশ্চিমবজের বাজেট _প্চিষবজের, চলতি 
১৯৪৮-৪৯ লালের বাজেটে যে হারে খরচা ধরা 
হইয়াছে তাহাতে চলতি বৎসরে এই প্রদেশের 
রাজ্শ্বে ৭৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হওয়ার কথা ছিল৷ 
কিন্তু কার্ধযতঃ ১৫ কোটী টাক! ঘাটতি হইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে। এইভাবে সরকারী ব্যয়ের ফলে 
দেশে মুগ্লাস্ফীতি জনিত কুফলের উত্তব হইতেছে 
দেখিয়া ভারত সবকার পশ্চিমংঙের পবনযেপ্টকে 
বায় কমাইতে নির্দেশ দিয়াছেন। প্রকাশ যে, 
এই নির্দেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট আগামী 
১৯৪৯-৫* সাপের জজ .যে বাজেট রচনা করিবেন 
তাছাতে ব্যয়ের ছার এরূপতাবে ধরা. হইবে 
যাহাতে বাজেটে ঘাটতি না হইয়া কিছু উদ্বভ 
হইতে পারে। ্‌ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১১ই নবেদ্গর--এসপ্তাহে গোপাষ্টমী 

ও জগ্ধাত্র পৃজা উপলক্ষে ছুইদিন; কলিকাতা, 
শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল'। যে করুয়দিন রাজার খোল! 
ছিল সে কয়দিন বাজারে কাল্ভকারবারের খুব নন্দা 
দেখা গিয়াছে । ' বড় ব্যবসায়ীরা এখন আর শেয়ার 
ক্রয়বিক্রয়ে কোন উৎসাছ দেখাইতেছেন বা। 
“ছোট কারবারীরা তাছাধের হ্তস্থিত শেয়ার ছাড়িয়া 
দেওয়া সম্পর্কে ব্যপ্রত! দেখাইতেছেম। এই 
অবস্থার ফলে:শেয়ার দর অনেক ক্ষেত্রেই .ন্য্িতি- 
সুখী হুইয়া দীড়াইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড 
সীল কোম্পানী এবার মধ্যবর্তী লভ্যাংশ ঘোবণা 
. করিবে না বলিয়া গুগৰ উঠায় ও কোম্পানীর 
“শেয়ার দর খুবই নানিয়া যাইতে আরস্ত করিয়াছে। 
ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেন্র ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল 
কোম্পানী ও ট্টীল কর্পোরেশনের শেয়ার' দরের 
“নি্নতম ছারে যথাক্রমে-২৪৷০ আনা ও ২০] আনায় 
[ধিয়া দিয়াছিলেন। ' বর্তমানে এ দরের চেয়েও 
নিয়দরে শেয়ার বাজারের বাহিরে এ হুই 
“কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়বিক্রয় হইতেছে। গবর্ণমেন্ট 
-নানাদিক দিয়া দেশের দাদনকারীদের উৎসাহ দিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন । তাহা সন্ত্বেও যে শেয়ার বাজারে 
কাঘকারবার সম্পর্কে কাহারও বিশেষ আগ্রহ 
স্দেখা যাইতেছে না তাঁছার মূলে ছুইটি.বিশেষ কারণ 
রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত ছুটতেছে। প্রথমতঃ 


"রত গবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন চলতি বৎসরে তীছার। 


তীহাদের বাজেট ব্যালাম্দ করিবেন! ভারত 


গব্ণমেণ্টের ব্যয়ের হার যেরূপ বেশী তাহাতে অদূর 


'তবিব্যতে নূতন ট্যাক্স বসানো ছাড়া তাহাঁদের পক্ষে 
বাছেট ব্যালাচ্ম করা সম্ভবপর হইবে ন! বলিয়াই 
"অনেকের ধাগণা জদ্দিয়াছে। সেই আশঙ্কা হইতে 
“তাছায়া কাক্গকারবারে উৎসাহ বোধ করিতেছে না। 
দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেন্ট যে ট্যাক্স তদন্ত কমিশন 
বসাইয়াছেন তাহার কঠোর কার্য্যনীতিও শেয়ার 
‘বাজারের উপর একটা অব্য়াদের ভাব চি 
স্করিয়াছে। 

অস্ত কোম্পানীর কাগজ বিতাগে ৩ টাকা 
“সুদের (১৯৮৬) খণপত্রের সর্বোচ্চ দূর ৯৯০৭, 
"৩ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৯৫০, ২৪৩ 
গুদের (১৯৬১) খপপত্রের দর ৯৭৩৬ ও ৪ টাকা 


স্মুদের ( ১৯৬০-৭০ ) খণপত্রের দর ১১০॥০ আনা: 


"দ্রাড়াইয়াছে। 


হেড অফিস £-- 

২৭-এ, আপার সারকুলার রোড 
ফোন £. বি, বি, ২৫৪ 
এসিড নাইটট্রক 

এসিড হাইড্রোক্লোরিক 


ভুটলিখাড়ী ( 









বাজারের হালচাল 


. অন্ত প্রধান প্রধান নিকলি ও বাবসা, ও ব্যবসা কোম্পানীর , 
‘শেয়ার দর সর্বোচ্চ নিয়ন্নপ দীড়াইরাছে--বযাক্ক ' 


ক্যালকাটা হাশনেল ১৫1৮০, ‘হিন্দুস্থান কমাশিয়াল 
২৬০, রিজার্ভ ৯১২ $ কাপড়ের কল-_-কানপুর 
টেক্সটাইল, ১১/০, নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ.) . 
‘evo 3 করলার খনি--ভারত কলিয়ারী ৬1০, 
'বরাকর ২০ ৩০," লাউথ করাপপুরা ২৩1০১, . 
্যানার্ড ১৭৮০ ; চট কল--ছাওড়া Ma কাকনাড়া ' 
1২৬৫২, নৈছাটি ১১৭২, ভাশনাল ২৮২ ) বিবিধ-: 
ইত্তিয়! মেসিনারি ১০২, টেক্সটাইল মেলিনারি ৭২ 
বার্দা কর্পোরেশন ৩৯ চাকা ইলো ক. ১০০, 
ইণ্ডিয়া ভ্ভাশনেল  এয়ারওয়েতর (ডেফ) ১৫০, 
চাঁ-বাঁগিচা ) ₹*/০। , 

কলিকাতা, ১১ই নবেশ্বর-চ পতি ১৯৪৮ সালের 
জুলাই হইতে ভিসেম্বর পর্যান্ত ভারত হইতে: 
বাছিয়ে হ! লক্ষ বেল পাট রপ্তানী করা হুইবে 
বলিয়া তারত গবর্ণমেপ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন। 
গত অক্টোবধ মাল পর্যন্ত ও কোটা অনুযায়ী কোন 
পাট বিদেশে প্রেরণ করিতে দেওয়া হয় নাই। 
বর্তমানে সেই পাট রপ্তানী সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
বিবেচন! করিতেছেন । প্রকাশ আগামী ডিসেম্বর 
মাস, মধ্যে ইংলণ্ড ও হিঅিনিয়ায় যথাক্রমে ৫৪ 
হাজার বেল ও ২ হাজার বেল পাট পাঠানো 
হুইবে বলিয়া ইতিমধ্যে স্থির হইপাছে। 
অস্ত কলিকাতার পাটের, বাজারে সুপার- 
তাইজড_ গাত বট্‌ম পাটের দয় প্রতি মণ ৩৮] 
আনা দীড়াইয়াছে। অন্ত পাকা বেল বিভাগে 
রপ্তানীযোগ্য ফাষ্ট পাটের দর দীড়াইয়াছে প্রতি 
বেল ২০১ টাকা। 


আট মাসে আমেরিকায় ,৭৫.০০১০০০ টন 


ইস্পাত উত্পাদন-__আমেরিকান আররণ আযাণ্ড 
সাপ ₹.ষ্টিটুটের একটি সাম্প্রতিক হিসাবে প্রকাশ, 
বর্তমান, বৎসরের প্রথম 'আট মাসে আমেরিকায় ' 
€,৭৫,০০,০৩০ টন ঢালাইএর উপযোগী ইম্পাত . 


উৎপাদন করা হইয়াছে । গত বৎসর, কিন্ত এই, 


'লিময়ের মধো ইহার চাইতৈ ১৬,৪৫,০৯০ টন কম 
ইম্পাত পাওয়া পিয়াছিল.।: 
বর্তমান ছারেই চলিতে থাকে তৰে বৎসরের শেবে 
যোট উৎপন্ন ইম্পাতের পরিমাণ দীড়াইবে 
৮)৭০,০০১০৪৩ টন t তাহাই যদি ছয় তবে 
আমেরিকার ইম্পাত উৎপাদনের ইতিহাসে নিশ্চয়ই 
একটি নূতন অধ্যায় রচিত ₹ইৰে। --যাকিণবার্তা 
বি নর 


এসিড ও কেমিক্যালের জন্য 


BENGAL ACID & CHEMICAL MFG. 0. 


১ সমস ( গ্বণমেণ্ট ও রেলওয়ে কন্ট্রাটরস " 


yt 


কিম্বা মিউ৷রয়াটিক 
এসিড সালফিউরিক 





এই , উৎপার্ছল বদ্ধি' 





' লাইকাঁর, এমোনিয়া, ডিসৃটিল্ড ওয়াটার 
 সোডি সালফ, ম্যাগ সালফ, ইত্যাদি ৷. 


ই সৌনাও রূপা | 

কলিকাতা, '১১ই নবেম্বর _-এ সপ্তাহে 
বোদ্বাইয়ের বাঞারে : সোনার দরের... কিছুটা 
নিয়গতি লক্ষিত হইয়াছে। গত. ৫ অবেহ্র 
'বোছাইয়ে, প্রতি ভরি সোনার "দর. ছিল ১১৩০ 
আনা। অন্ত 'বাজারে;,তাছা 
দীরড়াইরাছে,।। কলিকাতায় বাত্রারে অস্ত “প্রতি 
তরি সোনা ১১৩৪০ আনা “ও পিনি- (প্রতি ৭) 
দি টাকা দর-বিজ্রীত হইয়াছে। 1" 

অত বোদ্াইয়ের বাদ্ধারে ' প্রতি ১০০ ভরি 
কপার দয় ১৭৬ টাকা ও কলিকাতায় তাছা| ১৭৭৷০ 
" আন! দাড়াইয়াছে। 





'' সস্তা চিনি__শ্উইযর্ডের বিখ্যাত রাসায়নিক 
"ইঞ্জিনীক্কার ভাঃ ভোনান্ড অথমার-এর রিপোর্টে 
প্রকাশ যে, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে চিনি শোধন করার 
' এমন একটি "পদ্ধতি বাহির হইয়াছে যাহার ফলে 


চিনির দাম অনেক ক্মিয়া যাইবে । বর্তমানে 
চিনি যেভাবে শোধন করা হয় তাহাতে অনেকখানি 
স্বাস্থ্যকর ভিটামিন নষ্ট হইয়া. যায়। এই নূতন 


প্রশাপীতে শোধন করিদে ভিটামিন একটুও নষ্ট - 
হইবে না। অথমাক্স বলেন যে, প্রাথমিক পরীক্ষা 


হিসাবে: উত্ত র্যালকছল-এর সাহায্যে কাচা চিনি 
হইতে ময়লা পরিফার করিয়া খুব পাতলা একটু 
হলুদ রংএয় খানিকটা চিনি পাওয়া গিয়াছে। 
তিনি বলেন একশত বছর আছে হাড়ের সাহায্যে 
চিনি পরিফার করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। 
তাহার পর ইহাই প্রথম উল্লেখযোগ্য শোধন 
প্রণালী । চিনি গলান, পশুর হাড়ের সাচায্যে 
তাহা শোধন করা, শুকাইয়! আবার শক্ত করা 
ইত্যাদি বহু হাঙ্গামার খরচ এই নূতন প্রপালীতে 
একেবারে বাচিয়া যাইবে। তিনি আরও বলেন 
যে, এই আবিষ্কার শুধু যুজ রাষ্ট্রের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ 
নছে। যে সকল দেশের, চিলি শোধনের অন্ত বড় 
প্ল্যান্ট কাজ করা হয়,না লেই সকল দেশের পক্ষেও 
এই আবিষ্কার বিশেষ শুরুতপূর্ণ ॥ 

' বিমানপোতের “ গরতিবেশ্--নিউইয়র্কের 
সংবাদে প্রকাশ যে,:/উক্ত দেশের একটী বোমারু 
জ্টে বিযানপোত সমস্ত. প্রকার যুদ্ধ সঃপ্রাম লইয়া 
ঘণ্টায় ৬৭০'৯৮১ মাইল বেগে পথ অতিক্রম করিতে 
সমর্থ হইয়াছে। জগতে ইতিপূর্বে আর কোন 
বিমানপোত এত অধিক ভ্রুতগতিতে রি সমর্থ 
হয় নাই | 


bd 








॥ সি ৪৮ 
ফ্যাক্টরী £-- 
২১৬ ও ২১৭, বাগমারী রোড 
ফোন ঃ বিঃ বি, ৯১৭ 
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১১৬%০-১ আলা. 
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বেঙ্গল নর [ল ব্যাঙ্ক লা 


চাক বার দির আন - ECE SOO 
5 ee ২:০৭: ০০০২ হয 
রা উন ০৬০1 
১৩ ইউস রিচ তত MAT a ৭৪ ০১ 
" অজুত তহবিল ১ ? “ পরা ডি set a 
i 52 ৬. 51 EB Rd Bi 
€. আয মুল্যের তুলনায়) 77 135৫855০৫০১ চাকার রেশ টাকার বেশী - 16৩,৫০৭ ৯ 
০. নগ্র,বান্ছে মজুত, এর. কোম্পানীর রাগে, ব্যান্কের নিজস্ব দাদুন্‌ "টাকার 
পরিমাণ মোট আমানতের শতকরা, ছুই, ভাগ এবং -ঢাহিবামাক্, ধরল দায়ের | 
ba ৪৭ ভাগোরও অধিক । রঃ গা রাতে 
হাহ সুতি কাই তাক হ্যা মারের 
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1" হেড: অফিস £ £৭, ওয়েলেসলী দস. 
| fe (কলিকাতা, A 


" চেয়রিন্যান + জীন: 













1 ৩ vy te তদ A 5 
 জঙ্ুর এজে্টস ১ 8 
নিউইয়র্ক এজেণ্টস'ঃ' স্থাশসাল সিটি ব্যান্ক'অব নিউইয়র্ক এবং-*'* ''ঘ: ইউজ ন টার; জীনাথ রা রায় 
চির ন্‌ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব দিংলিটি আব”. নিউইয়র্ক ২ 
y অলির এজেটসই 7াক্কি অব নিউ সাউথ ওতয়লসা। .£' ১৮৮. শাখাসমূহ | EE 
3 Lt রোডে. 7:. বড়বাজার, শ্যামরাজার, হাটখোলা). | 
LE লিজ ) hh খোলা" হইতেছে।' 'বালীগ্'কলি:), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ | 
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শত উপযুক্ত: জামিনে টাকা ধার 'দেওয়া হয়। 
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এড়াইয়া৷ যাওয়ায় চেষ্টা এদেশে পূর্বেই বেশী? 
পরিমাণে লক্ষিত হইত। বুদ্ধের সময় হইতে ব্যক্তি 
. ও ফার্খ সমূহের আয় বৃদ্ধি ও তাহাদের উপর বেশী 
হারে ট্যান্সতার নিপতিত হওয়ার সঙ্গে সেই ধরণের 
কাকিয় মাত্রা 'দিন দিনই আরও বাড়িয়া 
চলিয়াছে। ‘প্রতি টাকায় সর্ষোচ্চে পনর 
আনা ট্যান্স দিয়া আমরা ফতুয় হইতেছি’ বলিয়া 
দেশের বড় শিল্পপতি .ও ব্যবসায়ীরা অনেক 
সময়ই ক্ষোভ জানাইয়। থাকেন বটে, কিন্ত 
আদলে সেরূপ বেশী ট্যাক্স অনেককেই দিতে 
হইতেছে লা। আয়ের পরিমাণ কম করিয়া 


দেখাইয়া নানা কৌশলে ট্যাক্স এড়াইয়া চলার 


ব্যবস্থা এদেশে ব্যাপকভাবে অবলদ্দিত হইয়াছে 
এবং হইতেছে । ফলে উচ্চ হারে ট্যাক্স বসা সত্বেও 
বুদ্ধের সময়ে ও তাছার, পরে কিছু সংখ্যক লোক 
অপরিমিত অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু নিজে 
অনেকবার এই বিড়লোকদের। সম্পর্কে তাহার 
ক্ষোত ও শ্লেষ জ্ঞাপন করিয়াছেল। ট্যাক্স কাকি 
দেওয়ার রেওয়াজ এইরূপ ব্যাপকভাবে চলিতে 
থাকিলে তাহাতে জাতীয় গবর্ণমেন্টের ' বিপুল 
, স্বাঘন্যহানি অবশ্স্ঞাবী।' কিছুসংখ্যক লোকের 

হাতে এইভাবে বাড়তি অর্থ জিতে খাকিলে 
: তাহাতে ইনফ্রেশন দমনও কঠিন হুইয়া দাঁড়াইবে। 
তাই তায়ত গবর্ণমেন্ট একটি ট্যাক্স তদন্ত কমিশন 
ব্সাইয়া তাহায় মারফতে ট্যাক্স শম্পর্কিত এ সব 
কাফি ধরিবায়: চেষ্টা, করিতেছেন । অনেকগুলি 
ফার্মের ছিসাবপত্র তলব ফিয়া তাহারা ইতিমধ্যেই 
উহাদের গত কয় বৎসরের আয় ও উহাদের প্রদের 
ট্যাক্স সম্বন্ধে খোজ, খবয় লওয়ার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন, ট্যাক্সের ফাকি ধরিবায় জন্ত কিছু 


দিন পূর্ব উক্ত তদন্ত কমিশন কতিপয় ব্যাক্ককে , 
মীমাংসা করিতে চায় অগিনান্দটিতে তাহাদের 


তাহাদের নিকট গচ্ছিত ব্যক্তি ও ফার্সের বেশী 
টাকার আমানতী জমার হিসাব সম্পর্কে ১৯৪১ সাল 
হইতে ১৯৪৭ লাল পর্য্যন্ত ৭ বৎসরে তথ্য বিবরণ 
সংগ্রহ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। ' কয়েকটি 





টি ১১৪ C. 250 








এত লৰ বিবরণ সংগ্রহ ও সরবয়াহ করার পক্ষে 
“্ষতকগুলি বাস্তব অন্থবিধা রহিদ্কাছে। তাহা 
ছাড়! কতিপয় ব্যাক্ষের কর্তৃপক্ষ এরূপ রিবরণ 
চাহিয়া পাঠাইবায়  আইনগৃত ক্ষমতা 
তদন্ত কমিশনেক্ব রহিয়াছে কি না সেবিষয়ে 
সঙ্গেছ প্রকাশ, ফরেন । প্রথমোক্ত আপতি 
দুর করিবার 'জন্ত তদন্ত কমিশন কতিপয় 


, প্রধান, প্রধান ব্যাঙ্চ ব্যবসায়ীর সহিত পরামর্শ 


করিয়া কি ভাবে ঘ্যাঙ্ক সমূহকে আমানতী জমার 
বিবরণ দিতে হুইবে তৎবিবয়ে . একটি সম্ভবপর 
বাস্তব পন্থা স্থির করিয়াছেন! . দ্বিতীয় আপত্তি দুর 


বিষ 









পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রমদ ৩৮৫-৮৭, 
রেল কর্মচারী ও গবর্ণমেণ্ট ৩৮৮ 
শরণার্থী সমস্ত ১৩৮৯৯ 
খেয়ালীর খাত ৩৯১ 
আিক দুনিয়ার: খবরাখবর ৩৪২-৯৪ 









করিবার জন তদত্ত কমিশনের ক্ষমতা বাড়াইবার 
উদ্দেশ্যে তারত গবর্ণষেপ্ট গত ১৯শে' নবেম্বর 
একটি 'অভিনান্স জারী করিয়াছেন। উহাতে ট্যাক্স 
সম্পর্কিত কাকি ধরিবার জঙ্ত গ্রয়োজনমত যে কোন 
তথ্য ব্যাঙ্ক হইতে সংগ্রহ করা সম্পর্কে তদন্ত 
কমিশনকে পুরা ক্ষমতা দেওয়া হুইয়াছে। এ" 
অভিনাধ্দ অগ্ুমারে ব্যাঙ্ক সমূহ শেরপ তথ্য 


কমিশনকে সরবরাহ করিতে বাধ্য থাফিবে। যেসব . 


ব্যক্তি ও ফাৰ্দ্দ আপোষ মূলক ভাবে তাহাদের 
বিরুদ্বে উত্থাপিত ট্যাক্স সম্পর্কিত অভিযোগ 


সম্পর্কে একটা সমুচিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে 
কোন ব্যক্তি ও ফার্শের প্রস্তাব ও সর্ভাবলী 


নর পে 
তে .. 1 
চা সপ ARTH IK JAGAT: y 
| ব্যবসা -বাণিজ্য-শিল্প-অর্থবীতি-বিষয়ক- সাপ্তাহিক 
কি জা বর] Monday 24 বাতা দস নু অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ মে মা সংখ্যা E 
ট্যাক্স সম্পৰ্কিত ফ কি বন্ধ সাময়িক দীমাংযার পক্ষে সস্তোষজনফ বলিয়া মনে করিলে 
করার চেষ্ঠা প্র র্‌ গবর্ণমেশ্ট ও তদন্ত কমিশন মিলিতভাবে তাহা গ্রহণ 
* মানা কারসা্সি অবলঘন করিয়া সরকারী ট্যাক্স যানষএই নির্দেশের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে বে, করিয়া মামলা ও অভিযোগ মিটাইয়া ফেলিতে 
পারিবেন। ট্যাক্স সম্পর্কে ভারত সরকার কর্তৃফ 


যে তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা দেশের অনেক 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীই প্রথম হইতে বিড়ম্বনা 
জনক বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন। 
অভিনান্দ মারফতে তদন্ত কমিশনকে 
ব্যাক্ষসমূছে সংরক্ষিত আমানতী জমার 
হিসাব সম্পৰ্কে যে কোন তথ্য সংগ্রহ করিবার 
ক্ষমতা দেওয়ায় এজপে তাহারা আরও বেশী ক 
হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ইনফ্লেশনের দিনে 


ট্যাক্সের কাকি বন্ধ করিবার অন্ত ও লোকের হাতের 
' বাড়তি অর্থ টানিয়া লওয়ার অন্ত এই শ্রেণীর কঠোর 


ব্যবস্থা অবলঘনের যে খুবই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে 
তাহা কোন মতেই অস্বীকার ফরা চলে না। 
যুক্তপ্রদেশে কষিজীত আয়ের উপর কর 
যুক্তপ্রদেশ সরকার কৃষিাত আয়ের উপসন 
কর নির্ধারণ করিয়া সম্প্রতি একটি আইন প্রবর্তদ 
করিয়াছেন।' কৃষি হইতে যাহাদের বংসয়ে 
১,৫০০ টাকায় উপর আয় হয় তাহাদিগকে এই 
কর দিতে হইবে | করের নিয়তম ছার হইবে 
টাকায় এক আনা। আয় বেশী হইলে করের 
হার বাড়িবে। উর্থী আয়ের উপর সর্বোচ্চ 
টাকায় চারি আদা করিয়া কর আদার করা 
হইবে। স্কৃষি হইতে কাহারও আয় ৩০ হাজার 
টাফার উপর দীড়াইলে কঁষি আয়কর ছাড়! সেই 
আয়ের উপর একটা সুপার ট্যাক্ও আদায় করা 
হইবে। কৃষিজাত আয়কর বসাইতে গিয়া 
গরর্ণমেন্ট সমবায় সমিতি ও চাষী প্রজাদের সম্পর্কে 
যথেষ্ট বিবেচনা দ্েখাইয়াছেন। যাহারা নিজে 


জমি চাষ করে তাহাদের ছাতে কৃষি জমির 


পরিমাণ ৫০ একরের বেশী না হইলে তাহাদিগকে 
কৃষিজাত আয়কর দিতে হইবে না। কৃষি হইতে 
ফোন সমবায় সমিতির আয় ৩ হাজার টাকার 
বেশী হইলে তবেই তাহার উপর কর বসানে। 
যাইবে। এ সম্পৰ্কে আয়কর ধার্য্যযোগ্য স্তর.কি 
হইবে তাহা পবর্ণমেপ্ট পরে নির্ধারণ করিয়! 
দিবেন। কোন ক্ষকের' হাতে ৫* একরের বেশী 


৩৮৬ 
কৃষি জমি না থাকিলে তাহাকে কর দিতে হুইবে 


না বলিয়া যে নিয়ন করা হইয়াছে তাহাতে কৃষক ' 


শ্রেণীর লোক 'বড় একটা এই করের আওতায় 
পড়িযে না|" মুখ্যতঃ অমিদার শ্রেণীর . লোক- 
দিগকেই (যাছাদের আয় ১,৪০০ টাকার উপর) 
এই ফর দিতে হুইবে। কৃষিজাত আয়ের উপর 
ফর ধার্য্য করিবার উদ্দেশে প্রথমে যখন সরফানী 
বিল উপস্থিত ফর]. হয়, তখন এ ফর বার! 


' সুক্তগ্রাদেশ লরকারের, বৎসরে এফ ফোটি টাকার : 
মত আয় হইবে বলিয়া. অন্গুমিত হুইয়াছিল। 


সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট অন্থযায়ী যে তাবে বিলটি 
পরিবর্তন কয়া হইয়াছে এবং উছা পাশ করিবার 
সময়ে কল সম্পর্কে-রেছাই প্রধানের ক্ষেত্র যেভাবে 
প্রসারিত কুয়া হইয়াছে তাহাতে কষিজাত আয়কর 
বাক্স! যুক্তপ্রীদেশ সরকারের বৎসরে ২৫1৩০ লক্ষ 
টাকার বেশী আয় দীড়াইবে না বলিয়াই বুঝা 
যাইতেছে। এদেশে ইনক্লেশন মনের সুবিধার্থে 
লোকের হাতের বাড়তি অর্থ অর্থ টানিয়া .লওয়ার জন্য 
ভারত গবর্ণমেন্ট সমস্ত গ্রদেশে, কবিজাত আয়ের 
উপর কয় বযাইবায নির্দেশ দিয়াছেন যুক্তপ্রদেশে 
এই কষ ঘায়! যে টাঁক! তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে 
ক্তাহাতে ইনফ্লেশন . দমনের ক মোটেই কিছু 
অগ্রবর্তী হইবে বলিয়া আমরা যনে করিতে 
পারিতেছি না? : 
সঙ্কীর্ণ প্রান্ধেশিকত! দূরীকরণের উপায় 
ভারতবর্ষের নানাদিকে সক্ষীর্ণ প্রাদেশিকতা 
আল উগ্র হইয়া দেখা দিতে আরও করিয়াছে। 
উহার ক্রনিক প্রাসার বন্ধ করিতে মা! পারিলে 
আমাদের জাতিগত সংহতি ও পরক্য নষ্ট হইবে, 
দেশেয় অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে কোন সুসম্ঞ্রস 
পরিকল্পনা ফার্য্যকয়ী কর! কঠিন হইয়। দীড়াইৰে। 
কাছেই এখন হইতে প্রাদেশিকতার পাপ ও 
গ্লানি দুর ফর! সম্পর্কে লকলকেই বিশেষভাবে 
মলোযোগী হইতে হইবে। এদেশে প্রাদেশিকতার' 


উপ্রতা ফেন দিন দিন বাড়িতেছে এবং তাহায়' 


প্রতিকার কি “হরিজন পত্রিকার সম্পাদক 
ভীমুক্ত ফে, জি, দসরুওয়াল! সম্প্রতি সেবিষয়ে 
কতকগুলি সময়োচিত মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, স্ছুয় যেরূপ বিড়ালকে হিংসা করে 
সেরূপ এক প্রদেশের লোফেয়া অস্ত প্রদেশ হইতে 
আগত শোষপকারী . ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে একটা 
হিংসা ও ক্ষোভের তাব পোষণ .করিয়া খাকে। 
এক প্রদেশ হইতে অন্ত প্রদেশে গিয়া অনেক 
ব্যবসায়ী বিশেষ কিছু পূজি ছাড়াই কয়েক 
বৎলয়ের মধ্যে বিস্তর অর্থ উপার্জন করিয়া থাফে। 
সেই অর্থ তাহাদের ব্যক্তিগত ও পরিবারগত সমৃদ্ধি 
বৃদ্ধিতেই সাহায্য করে। বে প্রদেশ হইতে টাকা 
আহরণ কর] হয় সে প্রদেশের কল্যাণে এ টাকা 
বড় একট! ব্যয়িত হয় না। ইহা দেখিয়া এক 
প্রদেশের লোকের! অন্ভ-গ্রদেশের শোষণকারীলের 
সম্পর্কে যে বিক্ষুত্ধ হুইয়া উঠিবে তাহাতে বিস্মিত 
হওয়ার কিছু নাই । এই শ্রেণীর বিক্ষোত প্রশমিত 
কয়িতে হইলে মূল গলদ দুর কর! সম্পর্কে সকলকেই 
অবহিত হইতে হুইবে। এক প্রদেশের লোক 
“অভ এদেশে গিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে রত হইলে 
কাহার নিজের স্বার্থকে সেই: প্রদেশের স্বার্থের 
সহিত যুক্ত করিতে হইবে সেই প্রদেশের ধন- 


আর্থিক জগৎ 


সম্পদের ট্রাইি বা সংরক্ষক ছিলাবে নিজেকে বনে 


করিতে হইবে। তাহা হইলেই প্রার্দেশিকতার : 


তীব্রতা কমিয়া আসিবে । 


মিঃ সলরুওয়ালার এই বন্তব্য 'ও নির্দেশ ' 


আমরা খুব সমীচীন বপিয়াই বনে করি। পশ্চিম 
বাংলা'সম্পর্কে বলিতে পারি এপ্রদেশে অবাঙ্গালীদের 
সম্পর্কে যাহা কিছু বিক্ষোত মুখ্যতঃ 
উহাদের শোষণ-বৃত্তির ভাব দেখিয়াই তাছ সুচিত 
হুইয়াছে। ইউরোপ বণিকরা এ প্রদেশে ব্যবসা 
াশিপ্য চালাইতে, আনিয়া কারখানা ও আফিম 
প্রভৃতিতে এপ্রদেশীর লোকদের কর্মমনিয়োগের 


যেটুকু ছুবিধা দিয়া গিয়াছেন তারতেয়ু_ অন্ত 
“প্রদেশের 


ব্যবসায়ীরা ' এপ্রদেশে ' কারবার 
চালাইতে. আসিয়া, সেটুকু সুৰিবেচন! পর্যন্তও 
প্রদর্শন করিতেছেন না। তাহারা বধাযস্তব 


নিজ প্রদেশের লোক আমদানী 'করিয়। তাহাদের : 


ছায়া কারখানা ও আফিসস ডালাইতেছেন। 
নানাভাবে মৃনাফ! আহ়ণ কি ভাছা দ্বারা 
মিজি পরিবারের এবং ॥ আত্মীয় বজুদ্ের 
পোষণই তাহাদের নীতি. এই- অবস্থা চলিতে 
থাকিলে বাংলায় অবাঙ্গালী বিদ্বেষ কমিবে না, 
বাহিয়ের লোকদের শোষপবৃত্তির ফলে নানাতাঁষে 
বঞ্চিত ও লুঠিত ছইয়া' এপ্রদেশের লোকেরা বরং 
উত্ত প্রাদেশিকতার দিকেই ধাবিত হুইবে। 


পশ্চিমবাংলা সম্পর্কে যাহ! বলা,হইল-অন্ভ প্রদেশেয় ' 


তাহাই লত্য। অযুজ - মসক্ষওয়ালা . যে 
নীতির কথ! বলিয়াছেন তাহ! কার্য্যতঃ অমুন্থত 


‘না হইলে এই প্রাদেশিকতার ক্রমিক বিস্তার বন্ধ 


কর! অলভ্ভব।: এক প্রদেশের লোকেরা অন্ত 
প্রদেশে! বাস করিতে কিংবা! ব্যবসা-বাণিজ্য 
চালাইতে গেলে সেই প্রদেশের স্বার্থ তাহাদিগকে 
রক্ষা করিয়া চলিতে হুইবে। শোষণবৃতির পণ 
পরিহার করিয়া সেবা ও সাহায্যের মনোতাৰ নিয়া 
সেখানে অবস্থান করিবার শিক্ষা তাহাদিগকে গ্রহণ 
করিতে হুইবে। তবেই প্রাদেশিকতার গ্লানি 
ধীয়ে ধীরে দূর হইবে। 


, প্রেসিডেন্ট উম্যানের অর্থ নৈতিক 


যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদের 'জঙ্ত 
দীড়াইয়া-রিপার্রিকান দলের মিঃ ডিউই পরাজিত 
হইয়াছেন । মিঃ টর.ম্যান বিপুল ভোটাধিক্যে ও পদে 


নির্বাচিত হুইয়াছেন। রিপারিকান দল এবারফার ' 


নির্বাচনে বাজীমাৎ করিবেন বলিয়া মাঁফিন 
লংযাদপত্র ও মাকিন বার্তা সািস সমূহ জোর গলায় 
ভবিত্ত্বামী করিয়াছিলেন। সেই ভবিধ্যহবামী 


অলীক কল্পনাবিলাস বলিয়াই প্রতিপন্ন হুইয়াছে। . 


আসল গলদ হইতেছে এই যে, রিপারিকান দলের 
বিজয় সম্পর্কে ধারণা করিতে গিয়া কেহই মাকিন 


‘জন্মত অবধারণ করার গয়জ দেখান নাই। । একটি 


বড় যুদ্ধের ফলে নানাভাবে ক্রি হইয়া অন্ত দেশের 
জনসাধারণের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধায়পও 


আজ অন্তরে অস্তরে শান্তিকামী হুইয়া দ্রাড়াইয়াছে। 


মুনাফাবৃত্তি ও ইনফ্লেশন ওঁ দুইয়ের কবলে পিষ্ট 
হইয়! তাহারা ব্যালাব্দভ, বাছেট, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, 


অতি মুনাফা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির তিতর দিয়া সহজ 


জীবনযাত্রা ও সাধারণ নুখস্বাচ্ছন্দ্যের পথ প্রশস্ত 


[২২শে নবেম্বর, ১৯৪৬৮ 


করার দাবীজানাইতেছে। মিঃ টুষ্যান জনকল্যাণের: 
আমর্শকে তাঁহার সব কিছু নীতিবাদের পুরোতাগে 
স্থান না দিলেও রিপারিকান দলের তুলনায় বিষয়ে 
তাহার অধিকতর আন্তরিকতার কথ! 'মব্দিত। 
বিরোধী শক্তির যে কোন দাবী মান্য লইয়া যে 
কোন সর্তে হুনিয়ার শাস্তি রক্ষার 'আগ্রহ তাহার 
নাই। কিন্ত রাশিয়ার সহিত আলাপ আলোচনা 
চালাইয়৷ যুদ্ধ যথাযন্তৰ ভাই যাওয়া এবং শাস্তির 
বনিয়াদ যতদিন সম্ভব হ্থামী রাখায় তিন্;্িক্ষপাতী ] 
অপরদিকে রিপারিকান দল _ এ্লব ব্যাপারে 
অধিকতর উপ্রনীতিরই সমর্থক । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যাপারে রিপারিকান দলের 
'সতযাদ ও নীতিবাদ বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের 
স্বার্থের সহিত নিবিড়ভাবে, দুড়িত।, ইমক্লেশন 
দমন ও ব্যালাব্সড, বাজেটের প্রস্ক তাঁহার! ধনীদের 
উপর ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাবে সন্মত নহেন। ক্রেতাদের 
স্বার্থ রক্ষার জন্ভ পণ্যমূল্য নিয় নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবও 
তাছার। বিরোধিতা করিয়া হানিতেছেন | লকল, 
ক্ষেত্রে বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের বেশী মুনাফা 


অতিরিক্ত সুখ নুষিধা অটুট রাখিয়া চলাই 


নীতি। অপরদিকে মুটিমের ধনীর অঅতিশ্কীতি ও 


'অতি মুনাফার হুযোগ খর্ব করিয়া জনকল্যাপের 
পথ প্রসারিত করা সম্পর্কে মিঃ* ট্ুম্যান ও 


ভোষাক্রেটিক দলের কিছুটা আগ্রহ রহিয়াছে ' 
ইনফ্লেশন দমনের অন্ত করেক মাস পূর্বে নিঃ উদ্যান 
যে চটি ্ষার্ধান্থগী ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহাতে 
এই শ্রেনীর নির্দেশ স্পষ্টভাবেই বিবৃত হুইয়াছিল। 
ইন্ফ্লেশন দষনের জন্ত ট্যাক্স দ্বার! ধনবানদের 
ৰাড়তি অর্থ টানিয়া লইতে মিঃ টুম্যান আগ্রহশীল। 
নানাশ্রেণীর কন্ট্রোল নীতি পুনঃগ্রবর্তন করিয়া 
'পণ্যলামগ্রীর দর কমাইতে ও জনসাধারণের জীবন- 
যাত্রার মান উন্নীত করিতে তিনি সমুৎসুক । ম্যান 
নীতিক্গ এই স সমস্ত দিক লক্ষ্য করিয়াই মান, বুজ- 
রাষ্ট্রের জনসাধারণ তাহাকে অধিক সংখ্যায় ভোট 
দিয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীল রিপারিকান নেতা 


মিঃ ডিউইএর দাবী উপেক্ষ। করিয়া তাহারা মিঃ 
* উম্যানকে জয়যুক্ত করিয়াছে। 


ক্লিপার্রিকান. দল 
কিছুকাল পুর্বে ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষমতা খর্ব করিয়া 
একটি আইন প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই 
নির্বাচনে নাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক শ্রেমী দল- 
বন্ধভাবে মিঃ ভিউইর বিরুদ্ধে ভোট দিয়! তাহার 
কিছুটা প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে। মিঃ ট্ুধ্যান 
তাহার অভাবনীয় সাফল্যের এই মৃূলগত হেতু 


হদয়দম ,করিয়া জনসাধারণের দাবী ও আশা 
আকাঙ্ষা অনুযায়ী এখন হইতে তাহার রাষ্ট্রনীতি 
নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া আমরা আশ! করি। 


শ্্রা শিল্প ও গবর্ণমেণ্ট 


তারতে (চিনির কল গড়িয়া তোলার অন্ত 
গবর্ণষেপ্ট নানাভাবে বিস্তর লাছাব্য করিয়াছেন, 
লেজস্ক দেশের জনসাধারপকেও থে স্বার্থত্যাগ 


, করিতে হইয়াছে । কিন্ত দীর্ঘদিনেও চিনি শিল্পের 


ভিত্তি সুদৃঢ় হয় নাই। এই. ছুদ্দিনে ভারতের 
সংরক্ষিত বাজারে অধিক মূল্যে দেশী ফলের চিনি 
কিনিতে গিয়া জনসাধারণকে ফতুর হইতে 
হইতেছে। এই অবস্থ! দেখিয়া গাস্কীপন্থী অধ্যাপক 
জ্রীঘুক্ত জে সি কুমারাপ্া সম্্রতি ‘হরিজন’ পদ্রে 
তারতীয় শর্করা শিল্প সম্পর্কে সরকারী উৎসাহ 
প্রদান নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন-_”্ভারত সরকারের ক্কবি মন্ত্রী 





২২শে নবেম্বর, ১৯৪৮ ] 
মত্তে তারতীয়, শর্করা শিল্পের সংরক্ষণ বাবদ 


এদেশের জনসাধারণ এ পর্যন্ত ৭৭ কোটি টাকা , 


ট্যাক্স প্রদান ফরিয়াছে। তাহা ছাড়া চিনির 
কলগুলির সুবিধার্থ নান! শ্রেণীর উন্নত ইচ্ষুর চাব 
বাড়াইবার জত তারত গবর্ণমেন্ট কয়েক কোটি 
টাকা ব্যয় ৰরিয়াছেন। তাল যেচপ্রান্ত জমিতে 
ইচ্ছুয় চাব ফরিতে হুয়। ইক্ষুর বদলে সেই জমিতে 
অনেক ক্ষেত্রেই ধান চাব সম্ভখপর | বিছার পূর্ে 


চাউলের দিক দরিয়া উদ্ধত প্রদেশ ছিল। ব্যাপক- 


তাৰে ইক্ষু চাষের কলে বর্তমানে প্র প্রদেশে ধান 
চাষের জমি কমিয়া গিয়াছে। ফলে চাউলের 
দিক দিয়! উহ্থা ঘাটতি প্রদেশে পরিণত হুইয়াছে। 
অথচ এই সব ব্যবস্থার বুল উদ্দে্ত কলমালিকদের 
্বার্থসিদ্ধি ছাড়) কিছু নহে। কায়েমী স্বার্থের 
ধবজাবাহীরা বলিয়া থাকেন গ্রাম্য শিল্প নিজের 
পায়ে দীড়াইতে পারে না, উছারা যান্ত্রিক শিল্পের 
সহিত প্রতিযোগিতা চাঁলাইয়া অস্তিত্ব বাচাইতে 
সমর্থ নয়!" বিশ্দয়ের কথা এই বে, প্ররূপ বিরূপ 


অবস্থার ভিতর এখনও গ্রাম্য শিল্প উহাদের " 


অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিবার অন্ধ বাচিয়া আছে। 
চিনির কলের অজ্ত গবর্ণমেন্ট এত সব ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন। দেশী গুড় শিল্পের জন্য, 
বিশেষ করিয়া তাল ও খেজুর হইতে গুড় তৈয়ারের 
শিল্পের উন্নতির -জন্ত গবর্ণমেন্ট এ পর্যন্ত কি 
করিয়াছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে “ইচ্ছা হয়। 
ফলের চিনির তুলনায় গুড় অনেক বেশী পুঠিকর। 
তাল ও খেজুর গাছের জন্ভ, কর্ষণযোগ্য জনি 
নিয়োগ করিতে হয় না। খেন্কুর গাছ সাধারণতঃ 
অনাবাধী জমিতেই জগ্গিয়া থাকে । লে হিসাবে 


ভাল ও খের হইতে গুড় তৈয়ারের শিল্প সম্পর্কে ' 


উৎসাহ দিলে তাহ! সকল দিক দিয়াই সুফলপ্রদ 
হইত। আময়া অবগত হইলাম, বোদ্বাই গবর্ণমেপ্ট 
চিনির কলে বিক্রীত প্রতি এক মণ ইচ্ষুর উপর 
ছয় আনা হারে সেস্‌ আদায়ের সঙ্কল্প করিয়াছেল। 
এ সেস্‌ হইতে যে এক কোটি টাকার মত 
আয় হইবে তাহা শর্কর! শিল্পের উন্নতির জন্ত খরচ 
করা হুইবে। চিনিয় কলসমৃহকে ক্রমাগত সাহাব্য 
করিয়া চলিবার় এই নীতি কতদিন চলিবে 
ভাহাই আমরা .তাবিতেছি। জনসাধারণের 
অর্থ সাহায্যে এদেশের চিনির কলসমূহ গড়িয়া 
তোলা হুইয়াছে। এক্ষণে জনসাধারণের স্বার্থে এ 
সমস্তের নিকট হুইতে ট্যান্স আদায় করাই কি 
অধিকতয় সঙ্গত নহে?” 

অধ্যাপক কুমারাগ্সা চিনির কলের 
সার্থকতা . না দেখিয়া যেতাৰে শর্করা শিল্পকে 
একেবারে .বাতিল করিয়া দিতে চান আমরা ও 
শিল্পের বিরুদ্ধে ততটুকু বিরূপ মনোভাব অবলম্বনের 
পক্ষপাতী নহি। তবে ভারতীয় শর্করা শিল্পের 
উন্নতির নামে দেশীয় গুড় শিল্পের স্বার্থ ও দেশের 
জনসাধারণের সুযোগ সুব্ধা উপেক্ষা করিয়া 
ভারত গধর্ণমেন্ট যেতাবে ক্রমাগত কলওয়ালাদের 
সুনাফাবৃত্তির প্রশ্রয় দিতেছেন তাহা আমর! 
সমর্থন করিতে পারিতেছি না। বিন! 
সরতে এ শিল্পের অভ সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালাইয়। 
“যাওয়া ও চিনির ঘর চড়া রাখিয়া ক্রেতা সাধারণকে 
শোষণ করা-_এ ছুই নীতিই এদেশে অবিলম্বে বন্ধ 
হওয়! বাঙ্ছনীয়। 

ঙং 


আর্থিক জগৎ 
চিনির মুল্য হাসের প্রশ্ন 


ভারতে চিনির উৎপাদন নুতন করিয়া .বাড়িয়া fl 
“চলিয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 


চিনির কলগুলিতে ৯ লক্ষ ৩ হাজার টন চিনি উৎপন্ন 
হইয়াছিল । সেইস্থলে ১৯৪৭-৪৮ সালে ১৩৫টি 
কলে মোট ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার টন চিনি উৎপাদিত 
হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব বৎসরের তুলনায় এবার 
চিনির উৎপাঁদন শতকড়া ১৯২৭ ভাগ বাড়িয়াছে। 
ইক্ষুর মুল্য বাড়াইয়া মপকরা ২ টাফা হারে নির্ধারণ 


করায় ফলে এ বৎসর ইক্ষুর বেশী যোগান পাওয়া 


গিয়াছে। চিনির. ফলসমূহে অধিক পরিমাণে 
তাহা মাড়ানো হইয়াছে। অধিষন্ত এবার ইক্ষু হইতে 
গড়গড়তার কিছু বেশী হারে চিনি আহরণ করা 
সম্ভবপর হইয়াছে । এই সমস্ভের ফলে সমস্টিগততাবে 
ভারতের কলসমূছ্ছে এবার অধিক পরিমাণে চিনি 
উৎপন্ন ছুইয়াছে। চিনি উৎপাদন সম্পর্কে এই 
উরতি দেশের পক্ষে ভরসার কথা | কিন্ত উৎপাদন 
বৃদ্ধি সত্বেও চিনির কলওয়ালারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 
এতদিন চিনির মুল্য হাঁস করেন নাই, ইহা ছুঃখের 
বিষয়। চিনির উপর হইতে নিয়ন ব্যবস্থা তুলিয়া 
দেওয়ার পূর্বে. এদেশে চিনির খুচরা দর ছিল 
মণকরা 1/০ আনা । ‘কন্ট্রোল’ প্রত্যাহার করিবার 
পর তাহা প্রতি সের এক টাকার মত দীড়াইয়াছে। 
এইরূপ চড়া দরের অন্ত দেশের বাজারে ফম চিনি 
কাটতি হইতেছে। পাকিস্থান ও মধ্যপ্রাচ্যের 
দেশ্সমূহেও বিশেষ কিছু চিনি রপ্তানী করা 
সম্ভবপর হইতেছে না। এত বেশী মূল্য দিয়া 
ভারতীয় চিনি খরিদ কর! ক্ষতিকর মনে বরিয়া এ 
সব দেশের গবর্ণমে্ট জাতা, কিউবা প্রভৃতি দেশ 
হইতে সম্ভা দরে চিনি আমদানীর সুযোগ 
দেখিতেছে। এই অবস্থায় ভারতীয় চিনির রপ্তানী 
ৰাণিজ্যও তালরূপ গড়িয়া উঠিতেছে না। ফলে 
মিল সমূহের গুদামে বিস্তর পরিমাণ চিনি 
অবিক্রীত ও মজুত থাকিয়া বাইতেছে। অবস্থার 


এই গতি দেশের পক্ষে ও শর্করা শিল্পের পক্ষে' 


কল্যাপকর নছে। সুখের বিষয় ভারত গবর্ণমেন্ট 
বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হুইয়াছেন। ইনফ্রেশন 
দমনের কার্ধানীতি হইতে ত্রাহার৷ অন্ত লব 
ব্য লামগ্জীর মত চিনির মূল্য হাস সম্পর্কে 
মনোযোগী হয়াছেন। চিনির দর কমাইয়া উহার 
রপ্তানী বাড়াইতে পারিলে তাহা ধারা বৈদেশিক 
সিকিউরিটি অর্জনের ক্বিধ! হইবে বলিয়া 
সে কারণেও উহায়া চিনির মুল্য হাস সম্পর্কে জোর 
দিতেছেন। তীহাদের চাপে কল মালিকরা চিনির 
মূল্য কিছুটা কমাইয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন। তবে 
নিজেদের মুনাফার উপর যাহাতে হাত না .পড়ে 
সেজন্ত উহারা ইক্ষুর নির্ধারিত মূল্য হ্রাস করিয়া 
তাহার ভিত্তিতেই চিনির মূল্য কিছুটা কমাইয়! 
দেওয়ার কথা বলিতেছেন । প্রকাশ, চিনির 
কলওয়ালাদের দাবী অস্থ্যায়া বিহার ও যুক্ত প্রদেশ 
সরকার ইন্ষুর দর মপকরা ২ টাকার স্থলে যথাক্রমে 
১৮/০ আনা ও ১০০ আনা নির্ধারণ করিবার সমল্প 
করিয়াছেন। ইক্ষুর মূল্য এইভাবে হাঁস ফরিবার 
পর তারত গবর্ণমেন্ট চিনির কলওয়ালাদের সহিত 
চুজিক্রমে এদেশে চিনির মুল্য বর্তমানের তুলনায় 
শতকরা ২০ ভাগ লামাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন 
বলিয়া শুনা বাইতেছে। চিনির মূল্য হ্রাসের এই 


৩৮৭ 


সম্ভাবনা! ক্রেতা সাধারণের স্বার্থের দিক হইতে খুবই 
ভরসায় কথা ।. কিন্ত ইচ্ষুর মূল্য কমাইয়! ন! 
দিয়া চিনির কলওয়ালাদের মুনাফা খর্ব করিয়! 
এইরূপ মূল্য হাস সম্ভবপর হইলে তাহা অনেক 
বেশী সুখের বিষয় হইত। একেত এই দুর্গ,ল্যের 
বাজারে সাধারণ ইক্ষু চাষীদের আয়ের সুযোগ 


" কয়াইয়া দেওয়া অনুচিত। তাহ] ছাড়া ইক্ুর 


মূল্য হাসের ফলে উহার উৎপাদন কমিয়া গিয়া 
পুনরায় যে দেশে চিনির উৎপাদন হাসের কারণ 
খটিবে না তাহা কে বলিতে. পারে? 


, চা-বাগিচার শ্রমিক . 

চা-বাগিচার শ্রমিকদের জীবনযাক্সার মান 
উন্নীত করার উদ্দেশ্ব নিয়া ভার গবর্ণমেপ্টের 
শ্রম-বিভাগ উচ্ছাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটা 
তদ্বস্ত কার্ধ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। হুর্দা 
উপত্যকার ২০*টি শ্রমিক পরিবার, আসাম 
উপত্যকার ৫৬০টি শ্রমিক পরিবার এবং বাংলার 
২১৭টি শ্রমিক পরিবারের আয়-ব্যয় ( ৰাজেট ) 
সম্পর্কে খোজ-খবর লওয়া হুইয়াছিল। ওঁ তদন্তের 
কলে জানা গিয়াছে, হুর্দা উপত্যকার মোট শ্রমিক 
পরিবায়েদ্ শতকরা ৮০ ভাগের সাপ্তাহিক আয় 
হইতেছে ৫ টাকা হইতে ১৫ টাকার মধ্যে। গড়ে 
প্রতি পরিবারে লোকসংখ্যা ৪'৫৭। তাহার 
মধ্যে ২২৯ জন উপার্জন করিয়া খাকে। গড়ে 
প্রতি পরিবারের সাণ্তাচিক আয় ১১৩৭ পাই। 
অপর দিকে সাপ্তাহিক ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে 
১১/৪ পাই। আসাম উপত্যকায় ও বাংলায় গড়ে 
প্রতি শ্রমিক পরিবায়ের লোকসংখ্যা হইতেছে 
৪১৫ জন। আসাম উপত্যকায় প্রতি পরিধারের 
গড় সাপ্তাহিক আয় ১০৪১০ পাই, সাপ্তাহিক ব্যয় 
১০%/১ পাই। অপর দিকে বাংলায় চা-ৰাগিচায় 
শ্রমিকদের প্রতি পরিবারের শাধ্যাহিক গড় আয় 
হইতেছে ১৩/২ পাই ও ব্যয় হইতেছে ১২৯ 
পাই। চা-বাগিচার কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদিগকে 
সুবিধাজনক দরে ত্রধ্যসামগ্রী সরবরাহ করিয়া 
থাকেন। সেই সুবিধাজনক দর অন্যায়ী চা- 
বাগিচার শ্রমিকদের সাপ্তাহিক পারিবারিক ব্যয়ের 
বরাদ্দ ধরা হুইয়াছে। এরূপ হিসাবের ফলে 
সর্বত্রই চা-বাগিচার শ্রমিকদের পারিবারিক আয়ের 
সহিত পারিবারিক ব্যয়ের সামগ্রন্ত দেখা যাইতেছে । 
কিন্ত পরকারী তদন্ত গ্লিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, 
শ্রমিকদের বর্তমান আর মুখ্যতঃ .কেবল সাধারণ 
খাভত্রব্ ক্রয়েই ব্যক়িত হইতেছে, শারীরিক গুটি 
ও শ্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত উহার! দুধ ও অন্ত পুিকর খান 
প্রায় কিছুই কিনিতে ও ব্যবছার করিতে 
পারিতেছে না। শ্রমিক পরিবারের লোকদিগকে 
উপযুক্ত পুষ্টিকর থাভ পাওয়ার সুযোগ দিতে 
হইলে তাহাদের সাপ্তাহিক আয় কিছু বাড়ালো 
দয়কার। শে উদ্দেপ্ট হইতে তারত সরকারের শ্রব* : 


বিভাগ চা-বাগিচার শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি সম্পর্কে 


হুপারিশ করিয়াছেন। বর্তমানে প্রতি পুরুষ 
শ্রমিক গড়ে প্রতিদিনের হিসাবে আট আনায় মত 
মন্জুরী পাইতেছে। হুর্থা উপত্যকার চা-বাগিচার 
পুরুষ শ্রমিকদের গড় দৈনিক মজুরী ১৮০ আমা ও 
আসাম উপত্যকা ও বাংলায় চা-বাগিচানমূের 
শ্রমিকদের গড় দৈনিক সন্ভুরী ১০ আনা পর্য্যন্ত 
বাড়াইতে বলা হইন্বাছে। 


রেল কর্মচারী ও গবর্ণমেট 


এদেশে রেলপখগুলি ঠিক. ঠিক ভাবে চালু 
রাখিবার অস্ত তারত গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের লময় হইতে 
স্নেলকর্দচারীদের দাবী দাওয়া বিশেষ সহামুতুতির 
সহিত বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন। কেন্রীয 
সরকারের অধীনস্থ অল্তা্ভ দণ্তরের কর্চারীদের 
সাছিয়ানা ও ভাতা বৃদ্ধি সম্পর্কে যে সুবিধা দেওয়া 
সম্ভবপর হয় নাই রেলকর্দচায়ীদিগকে বহু পূর্ব 
হইতেই তাহা দেওয়া হইয়াছে। অবিক কি রেল 
কর্মচারীরা যুদ্ধের সময় হইতে গ্রেণ-সপ২ষা খান্ভ- 
ভাণ্ডায় হইতে জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
অনেক জিনিষ খুব সুবিধাজনক দরে পাইয়া 
+ আসিয়াছে । এই সব বিধিব্যবস্থার ফলে রেল 
কর্ঘচারীদেক্স মাহিয়ান! বাবদ ১০০ কোটি টাকা, 
, ভাতা বাধ ১৩ কোটি টাকা ও প্রেণ-সপ সম্পর্কে 
সাবলিভি বা অর্থপাহীষ্য বাধদ ২৫ কোটি টাকা 
মিলাইয়া ৮॥ ফোটি রেলওয়ে কর্ণচারীর অন্ত তারত 
গব্ণমেন্টেয় বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
১৬৮ কোটি টাকা । কিন্তু এত লব বরাদ্দ সত্বেও 
এদেশের যেলকর্স্রচাযীর! গবর্ণমেণ্টের প্রতি সত্ব 
নহেন। পুনঃ পুনঃ মান] দাবী উপস্থিত করিয়া ও 
ধর্মঘটের ভয় দেখাইয়া সারা ভারতের রেল 
শ্রমিষদেন্ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান অল ইতিয়া 
4 কেলগয়েম্যামস্‌ ফেডারেশন গবর্ণমেন্টফে বিব্রত 
করিতেছেন। সম্প্রতি কতিপয় শ্রেণীর দাবী দাওয়া 
উপলক্ষ করিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত ফেডারেশনের 
বিরোধ তীব্র হইয়া দেখ! দিয়াছে । শীস্রই লাগপুরে 
ভারতীয় ঝেলকর্দচারীদের এক গ্রাতিনিধিযূল্ 
লন্মেলন অমিত হইবে। তাহাতে ফেডারেশন 
কর্তৃপক্ষ ভারতীয় রেলপখসমূছে ধর্ণঘট সুরু কর! 
সম্পর্কে প্রতিনিধিদের বস্ধামত অবধারণের জত 
‘ভোট গ্রহণ ফরিবেন বলিয়া হুমকি ভূলিয়াছেম। 
এই হুমকি ফতদুর সঙ্গত তাহা বিবেচনা করিষায় 
পূর্ব্বে ঘে কারণে গব্ণমেন্ট ও ফেডারেশনের ভিতর 
নূতন করিয়া বিয়োধ হি হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ 
করা ময়কার। 
গত ৩০শে ও ৩১শে আগষ্ট কলিকাতায় জল 
সই্ডিয়া রেলওয়েম্যানস্‌ ফেডারেশনেয় বাধিক লৃভা 
সন্ধতিগ হয়। এ সন্দেলল রেলওয়ে কর্মচারীদের 
পক্ষ হইতে তারত গবর্ণমেন্টের রেল বিভাগের নিকট 
কপ্ধকগুলি দানী উপস্থিত করার সিদ্ধান্ত করেন। 
সেই দাবীগুলির মধ্যে প্রধান সুইটি এইরূপ :_ 





লি ৩নশ্ভাল ন্ব্াক্ষ অব ছিৰ লিও 
»*. স্থাপিস-_ভিসেম্বর-_-১৯১১ 


(১) ফ্েলওয়ে কর্থচায়ীদিপের নাসিক অর্থ তাত 


অবিলম্বে বৃদ্ধি করিতে হইবে (২) রেলওয়ের 


বেন্ত সংরক্ষিত গ্রেণ-সপ বা শম্কভাগ্ডার হইতে কম 


দরে রেলকর্ণচারীদিগকে নানাশ্রেনর প্রয়োজনীয় 


নিনিয সরবরাহ করার বে রীতি গত কয় বৎসর 
যাবৎ চপিয়া আনিয়াছে -তাহা কোন কারণেই 
বন্ধ করা চলিবে ন|। ' রেল বিভাগের নিকট এই 
ছাবী উপস্থিত করিয়া ফেডারেশন উহা খোঁলাখুপি 
ভাবে আনাইয়া দিয়াছিলেন যে, -৩১শে অক্টোবর 
মধ্যে গবর্থমেণ্ট যদি ও লব দাবী গ্ৰহণ না করেন 
তৰে*নবেদ্বর মাসে তাহার! ধর্মঘট সম্পর্কে বা অন্ত 
বিবিষ্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে বিবেচনা করিতে বাধ্য 
হুইবেন। 
সেক্রেটারী ২৯শে অক্েখবর তারিখে ফেডারেশনের 
নিকট এক পত্র লিখিয়া তাঁহাদের দাবী, দাওয়! 
বধাযথ গ্রহণ করা সম্পর্কে রেলবিতাগের অসাধর্থ্য 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। ফলে ফেভারেশুনের- পূর্ব 
হুমকি অক্্যারী একট! কিছু কার্য্যধারা স্থির 
করিবার সময় আজ আপিয়াছে। সেই কার্ধ্যনীতি 
ফেডারেশনের আগামী নাগপুর সম্মেলনে 
পাকাপাকি ভাবে স্থিরীক্কৃত হুইবে । | 

অন্‌ ইণ্িয়া রেলওয়েম্যানস্‌ ফেতারেশনেয় 
দাবী কেন ভারত গবর্ণমেণ্টেয় পক্ষে গ্রহণযোগ্য 
নয় য়েল বিতাগেক্ধ সেক্রেটারীর পত্রে ও রেলওয়ে 
মন্ত্রী প্রীঘুক্ত কে, শান্তনমের বিবৃতিতে তাহা 
বিস্তারিত তাবে বণিত হুইয়াছে। প্রথমে গ্রেণ-নপ 
বা শল্ততাঞ্ডার চালু রাখার কথা । ইণ্ডিয়ান 
সেন্ট্রাল পে-কমিশন রেলওয়ে কর্মচারীদের 


জন্ভ সংরক্ষিত গ্রেশ-সপ ও তাহা হইতে ' 


কম দরে অভ্রধ্য লামগ্রী সরবরাহের, ব্যবস্থা 
একেৰায়ে তুলিয়া দেওয়ার ' অভ স্থপায়িশ 
করিয়াছিলেন। এ স্থপারিশ অমুযায়ী সরাসরি 
গ্রেপ-সপ তুলিয়! দেওয়ার ব্যবস্থ। ন! করিয়া রেল 
বিভাগ গ্ৰেণ-সপ সম্পর্কে নিস্তারিত তদন্তের জন্ত 
গত ফেব্রুয়ারী মালে একটি কমিটি গঠন করেন। 
ত্র কমিটিও গ্রেণ-শপ স্থারীভাবে চালু 
।জাখার বিরুদ্ধে রায় দিয়াছেন। তৰে কমিটি এ 
সপ. অবিলঘ্েই একেবায়ে বাতিল করিয়া না দিয়! 
রেল কর্দচারীদের কতকাংশের শ্ুবিধার জগ 
আপাততঃ আংশিকভাঘে উহার কার্ধ্যধায়। 
চালাইয়া যাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। তাহারা 


ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট টক ব্যাঙ্ক 


৫,৭৬,১৬,৭০*) টাকা 
আদায়ীকৃত মুলধন ৩,১৪,২৭,৩**২ টাকা 
স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান | 
লণ্ডন এজেন্টস্‌ £ ৰারক্লেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও মিডল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ। 
ও দি চেজ ন্যাশনাল য্যাঙ্ অফ. 


১॥**,***এ টাক। রিজার্ভ ও অন্ান্ত তহবিল 
5২৭,৫০০, *২ টাকা আমানতের পরিমাণ (৩.-৬-৪৮ তারিখে) ১৩৫,১৪৬,*০*৭ টাকা 


ও, ৫৩ ৩৮,* ৯৬৭ টাকা 


হেড অফিল--মহাত্তা! গান্ধী রোড, কোট, ৰোদ্বাই 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ, দি, ক্যাপটেন, দে, পি। 


‘নিউইয়র্ক এজেন্টস্‌ ঃ £ দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক |, 


দি সিটি অফ নিউ ইয়র্ক 


। সকল প্রকার ব্যান্ধিং কার্য কর! হয় । সর্ভাবলী পত্র লিখিয়া! জাহ্ুন। 


‘| কলিকাঁভার শাখান 


বহন k 
প্রানযাজার_-১৩৩, কণওয়ালিস ট্রাট ॥ হাটখোলা1--৭৫, শোতাবাজায় 


অফিল-_-৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড, বড়বাদার-_-৭১, ক্রশ পরী $ নিউনার্কেড-১:, লিগুসে ষ্টরাচ, 


সীট; ভযানীপুর--৮-এ, রসা রোড | বঙ্গদেশ---চাকা, 


চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, বীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্ধবান, দিনাজপুর, রংপুর, তৈরব্বাজার, ময়বনসিংহ, কালিংপণ্ত, 


গ্রায়সপ্প, চাদপুর, কুল্টী এবং বোলপুর্র, বাঁকুড়া, হিলি | 


বিহার 


যজাক রপুর, সাসারান। গল্প, ছাপরা। 


ঃ অয়নগর, 
| সা বেটগ্া, দিধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকসউল, ভাগলপুর, পাটনা, পাটিন! সিটি, কাহার, কিযাপগঞ্জ, করবেশগঞ্জ 
সাহেবগঞ্জ, বালির, বেহাগা লয়, কলগঙ্গ, সমস্তিপূর, পুরুলিয়া, দেওহর, বলমংবি ও বক্সার | উড়িস্। _সম্বলপূর, বালেখর । 


ভারত সরকারের রেল বিভাগের 








বলিয়াছেন, যে সব রেল কর্তচারী নগদ টাকার 
হিসাবে ভাতা না নিয়া তৎবিনিময়ে সন্ভা দরে 
প্রয়োজনীয় দ্রধ্যসামগ্রী পাইতে চায় তাহাদিগকে 
গ্রেণ-সপ হইতে সে সমস্ত সরবরাহ করিতে হইবে। 
ভবে বিস্তর টাকা ক্ষতি দিয়া আগের মত গ্রেণ-পপ - 
হইতে বিচিত্র ধরণের জিনিষপনত্র যোগানে। 
সম্ভবপর নহে। চাউল, গম, ভাল, তৈল, লবণ ও 
দিয়াশলাই এই কয়টি একান্ত প্রয়োজনীয় জিমিযই 
ফেবল এখন হইতে গ্রেণ-সপ হইতে সরবরাছ 
করিতে হইবে। তাছা ছাড়া পুর্বে যেস্থলে ৪০৮ 
টাকার নিয় বেতনের সকল রেল কর্চারীকে গ্রেণ- 
সপ হইতে কম দরে জিনিবপন্র' দেওয়া হইত 
সেন্থলে এখন হইতে গুধু আড়াই শত টাকায় নিয় 
বেতনের কর্পচারীদিগফেই সুবিধা দিতে হইবে । 
কবেল বিভাগ প্রেণসপ এন্‌কোদ্জারী কমিটির ও 
রিপোর্ট গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদস্ুযায়ী কার্ষ্যধায়া 
অব্লঙ্ষনেরও ব্যবস্থা করিতেছেন । কমিটি বে সর্থে 
আংশিক ভাবে খ্রেণসপ চালু রাখাক্স 
নিৰ্দ্দেশ দিয়াছেন তাহ! গবর্ণমেপ্ট খুব লঙ্গত বলিয়া 
মনে করিয়াছেন। রেলওয়েম্যানস্‌ ফেডারেশনের 
দাবী অচুযারী পূর্বকার মত ব্যাপকতাষে এখন 
আয় গ্রেণ-সপ চালু রাখা তাঁহাদের ইচ্ছা নহে 
হ্লিয়া রেল বিভাগ ফেডায়েশকে জানাইয়াছেন। 
দ্বিতীয়তঃ য়েল কর্মচারীদের ভাতা বুদ্ধির 
কথা। এ সম্পর্কে রেল বিভাগ জানাইরাছেন যে, 


, সেন্ষ্টাল পে-ফমিশন ফে হারে রেলকর্খচারীদের 


ভাতা প্রদানের সুপারিশ করিয়াছিলেন রেল- 
কর্ণচারীদের সম্পর্কে তদতিরিজ কোন খুবিবেচনা 
দেখানো গবর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভবপর নছে। কেন্সীয় 
লয়কারের অন্ত দণ্ডরের অধীনেও বিস্তর কর্দচারী 


রহিয়াছে। তাহাদের তুলনায় রেল কর্মচাদীদিগকে 


আলাদ! ধয়ণের কোন বিশেষ সুবিধা! দিতে হইলে 
ইহাতে অভ্ঞার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ দীড়াইতে 
পারে। কাকেই অগ্তাপ্ত বিভাগের ক্র্গচারীদিগের 
মত রেলকর্খচারীদিগকেও মাহিয়ানা ও তাতা 
সম্পর্কে তাহাদের ঘাঁধী দাওয়া সেন্ট্রাল 

কমিশনের সুপারিশের ভিতরই আপাততঃ রি 
রাখিতে হইবে । রেলকর্স্চারীর্দিগের সম্পর্কে পে- 
কমিশনের অনেক কিছু সুপারিশই গবর্ণমেন্ট গ্রহণ 
করিয়াছেন | ক্রমে জমে সে সমস্ত কার্ধ্যে পরিণত 
করিবার লক্ষনও গবণযেন্টের রহিষ়াছে। 
স্নেলফর্ণচারীদ্িগকে বর্তমানে যে হারে ভাতা 
দেওয়া হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকারের অভ্ান্ত 
বিভাগের কর্মচাত্ীদিগকে দেয় ভাতার তুলনায় 
ভাহা অপঙ্গত নহে। এই অবস্থায় বর্তমান 
ভাতা নিয়! ফেডাক্সেশনকে সন্ধ থাকিতে হইবে। 
ভাতা ছাড়া প্রেখ-লপ,হইতে নানা শ্রেণীর জরব্য- 
সাষগ্রী সত্তা দরে র়েলকর্চারীদিগফে সরবরাহ 
করাতে লেদিক দিয়া 'রেলকর্শচারীরা কেন্্রীয় 
সরকারের অন্ঠান্ত দণ্ডরের কর্মচারীদের তুলনা 
একটা অতিরিক্ত সুব্ধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। 
সয়্কারা কর্পচারীদের সম্পর্কে গবর্ণষেণ্টের প্রদেয় 
সুখ-সুবিধার ভিতর যথাসম্ভব সামগ্জন্ত রক্ষার জন্ত 
পবর্ণমেন্ট এক্ষণে এই উত্তরবিধ সুবিধা 


Fr MP ERE খর ব্রার ারু- রে অহরহ বার 


-স্পশ্চিমবঙ্ধের সংবাদপত্র এবং 


ূর্ববধজের ' ৰাস্তত্যাগীদের সমন্তা এতদিন 
রাজনীতিক্ষেত্রে 
সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ইহ সর্বোচ্চ মহলের 


* দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া আমরা আশাদিত 


হুইয়াছি। আগামী ৬ই ডিসেম্বর যে আত্তঃভোমিনিয়ল 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হুইবে তাহাতে পূর্ববঙ্গ হইতে 


 ৰাম্তত্যাগের সমন্তা আলোচনরি একটা প্রধান 


বিষয় হইবে বলিয়া প্রকাশ। হাই-কমিশনার় 
জীযুত ভ্রীপ্রকাশ কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা এবং 
ডাকা সফর করিয়া পিয়াছেন। এই সময়ে তিনি 
পশ্চিমধলের : মন্ত্রিসভা এবং প্রার্দেশিক কংগ্রেসের 
কর্ণধারগণের সহিতি বিশদ আলোচনা! করিয়াছেল। 
পূর্বঘন্গেয নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিতও তাঁহার 
আলোচনার সুযোগ হইয়াছে । 'এতত্যতীত তিনি 
পশ্চিমবজের কতিপয় আশ্রয় প্রার্থা-শিবির পরিদর্শন 
ক্িয়াছেন এবং পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করিয়া ব্যক্তিগতভাবে 

নির্ভগ্রযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন | 
তিনি বৰ্তমানে যে পদে অধিষ্ঠিত আছেন তাহাতে 
তাহার পক্ষে খোলাখুলিতাবে বাস্তত্যাগের প্রকৃত 
কায়ণ বিশ্লেষণ কর! অথবা! এই সম্পর্কে মতামত 
প্রকাশ করা অনভিপ্রেত এবং অপ্রীতিকর হইতে 
পারে। কিন্তু ইছা সত্বেও এসোপিয়েটেভ প্রেসের 
প্রতিনিধির নিকট তিনি যে বিত্বৃতি দিয়াছেন 
তাহাতে পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তত্যাগের প্রকৃত কারণ 
সম্পর্কে ভারত এবং পাকিস্থানের রাষ্্রনায়কদের 
একটা যোঝাপড়! হওয়া আস্ত কর্তব্য বলিয়া আমরা 


- মনে করি। পরযুত প্ীপ্রফাশের বিবৃতির সত্যাসত্য 
“নির্ধারণের জন্ত পশ্চিমবজের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায় 


ভীযুত শ্রীপ্রকাশের নিকট এক তার প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। এই তারের যে উত্তর পাওয়া 


" সিয়াছে তাহার সারমর্ধ ডাঃ রায় সম্প্রতি এক 


সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধুত 


- প্রকাশ স্বীকার করেন যে, পূর্ববঙ্গ সরকার সংখ্যা- 


লঘু সম্প্রদায়ের সহিত সহদয় ও ভ্ভারসঙগত ব্যবহার 


- করিতে ইচ্ছুক এবং এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সরকারী 


কর্চারীদিগকেও নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। ইহ! 
সত্বেও যুললবান জনসাধারণ এরূপ ধারণা স্যষ্ট 
করিয়াছে যে, পাকিস্থানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের 


' উপস্থিতি তাহারা পছন্দ করে না। এই 
মনোজ্াবের দক্ষণ আর্থিক স্বচ্ছলতাসম্পল্ল হিন্দু 


অনলাধারণও পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া 


- আসিতেছে। হিন্দু জনসাধারণের আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার 


আয় একটি উল্লেখযোগ্য কারণ পাকিস্থান রাষ্ট্রের 
কর্ণধার়গণ কর্তৃক পাকিস্থান যে ইললামিক 


রাষ্ট্র তাহার নিরবচ্ছিন্ন প্রচার । পুর্ববব্ সরকারের, 
সদিচ্ছা সত্বেও কতিপয় শ্রেণীর মুসলমান সংখ্যালঘু, 


সম্প্রদায়কে যে আঁতঙ্কপ্রস্ত করিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ 
করিয়া পশ্চিমবজের . প্রধানমন্ত্রী এই সিদ্ধাঞ্ডে 


' উপনীত হুইয়াছেন যে, পূর্বের জনসাধায়ণ 


তথাকার শামন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের, বাহিরে 
চলিয়া গিয়াছে। 

কিছুদিন পূর্বে নাগপুরে এক বক্তৃতা গ্রসদে 
লঙ্দায় প্যাটেল পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগীদের সম্পর্কে 
দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন যে, 


- পর্বববঙ্গ হইতে বান্তত্যাগ বন্ধ ন! হইলে বাস্ত- 





শলণাথী সমস্যা 
ছারাদের পুনর্বসতিয় জস্ত একট! এপাক] পাকিস্থান 
'াষ্ট্রফে ছাড়িয়া দিতে হইবে। সর্দার প্যাটেলের 
এই অভিমতকে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুনপ্রস্ততি 
বলিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানে নানারুপ 
সমালোচনা হইতেছে। কিন্তু আময়া বলিতে বাধ্য 
যে, এরূপ দৃঢ়তার.সহ্ছিত সমন্তার সম্মুখীন ন! হইলে 
বাস্তত্যাগ রোধ করা সম্ভব হইবে না ।- 

দর্বশেষে তারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
অওছরুলাল শ্রীতুত শ্রী প্রকাশের নিকট এক তার- 


'বার্তায় পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগ সম্পর্কে বে অভিমত 


ব্যক্ত করিয়াছেন তাছাতেই প্রতীতি জন্মে যে, এই 
সমস্ত সম্পর্কে ভারত সরকারও সম্পূর্ণ অবহিত 
হইয়াছেন । অর্থনৈতিক কারণ ব্যতীত সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের সহিত উৎপীড়নযূলক ব্যবহারও যে 
বাস্তত্যাগের কারণ প্রধানমন্ত্রী তাহা খোলাখুলি- 
তাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি 
মহাজ্ব! গান্ধীর পেক্রেটারী প্রীষুত প্যারীপালের 
বিরুদ্ধে পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের মামলা রুম করার কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন। প্যারীলালভী কোনরূপ রাষ্ট্র- 
জোহমূলক কার্যকলাপে ' লিপ্ত আছেন ইহা 
পাকিস্থানের নারকগণও মনে প্রাণে বিশ্বান করেন 
না বলিক্কা আমর! ধরিয়া নিতে পারি। মামলার 
উদ্দেস্ঠ তাহাকে তাছার আরব্ধ কার্ধ্য হইতে দুরে 
সরাইয়া রাথ। এবং ইহা দ্বারা ছিন্দু জনসাধারণের 
যনে আতঙ্ক হি করা। পঙ্ডিতজী বলিয়াছেন 
পূর্ববঙ্গ সরকারও বান্বত্যাগের বিরোধী। কিন্ত 
ছুঃখের বিবয় পূর্ববঙ্গের স্থানীয় ব্যাপারে এই 
সদিচ্ছা প্রতিফলিত হয় ন! | 

কংগ্রেল ওয়ার্কিং কমিটাও পূর্কাবজের আশ্রয়- 
প্রার্থীদের সমস্তা সম্পর্কে সম্প্রতি আলোচনা 
করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের 
লতাপতি ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
একটা প্রতিনিধিদল আশ্ররপ্রার্ধী সমস্তার বিশদ 
বিবরণ ওয়ার্কিং কমিটীর নিকট পেশ করিয়াহেন। 
আশা করা যায়, সমস্ত বিষয় আলোচন!. করিয়! 
ওয়াকিং কমিটা ভারত সরকার আগামী আস্তঃ- 


ফোন £ ক্যালঃ ১৪৬৪-১৪৬৫ - 





এরিয়ান পার চি 


৯৯ চৌরঙ্গি, ফোটা, কলিকাতা। ক 


আমাদের অংসীদারখণ, বনুবন্ধব ও শতাদ্ত্যারী 'দকতলই জামির! 
আনন্দিত হইবেন যে, আমাদের কাগজের কলের যন্ত্রপাতির কভকাংশ . 
ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড হইতে আদিয়া পৌছিয়াছে এবং পশ্চিম বের 
অন্তর্গত রাঁপীঘাটে মিলের নির্দ্মীপকার্ধ্যও আরম্ভ করা! হইয়াছে। 
রাঁণাঘাটের এই মিলস্‌ সাইট গভর্নমেন্টও ' অন্গুমোদন ' :করিয়াছেন। 


সামান্য কিছু ফরফিটেড শেয়ার 
এখনও অমমূল্যে পাওয়া যায়। 
বিস্তত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং ওজেণ্টস্্রর নিকট লিযুন।.. 


ভোমিনিয়ন সম্মেলনে কিন্তুপ যদোতাব অবলঘ্বন 
করিষেন তৎসম্পর্কে নির্দেশ দিবেন। 

একমান্ অর্থনৈতিক কারণে যে পূর্ববঙ্গ হইতে 
বাগতাগ লংঘটিত হইতেছে না তাহ! নেতৃস্থানীয় 
বহু ব্যক্তি বার বায় বলিয়া আসিতেছেন। সংবান্- 
পত্রেও বহুদিন যাবৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর 
সয়কায়ী এবং বেসরকারী উৎপীড়ন, জোর করিয়া 
বাড়ী দখল, বন্দুক বাজেয়াপ্ত, জিন্নাফণ্ডে চাদা 
আদায় এবং সর্বশেষে শ্রদ্ধের হিন্দু নেতাদের 


.গ্রোর, ইত্যাদি নানাবিধ কারণ আলোচিত 


হুইতেছে। কিন্ত ছুঃখের বিষয় ইছা! লত্বেও, পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার দীর্ঘকাল এই লমন্তার প্রতি যথোপযুক্ত 
গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। পুনর্ক্বসতি বিভাগের 
মন্ত্রী মহোদয় প্রত্যেক বক্তৃতায় জানাইতেছেন 
পূর্ববঙ্গের ব বাস্তত্যাগীদিগকে শাহাযা করার ক্ষমতা 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাই এবং বাস্তত্যাগীদের . 
পুনর্বলতির মত জায়গাও পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া 


বাইবে না। গাঁদ্ধীন্ীর বত তিনিও পূর্বের 


সংখ্যালঘু সংদায়কে এই উপদেশ বর্ষণ করিতেছেন 
যে, তীহারা যেন অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং অনাহার 
লহ করিয়াও পুৰ্ব্বৰদে পড়িয়া থাকে কারণ 
পরিপাষে সতোর অয় হইয়া এই সমস্ত উৎপীড়ন 

কন্ধ হইবেই । চাউল এবং অন্তান্ নিত্য প্রযোজনার 
পণ্যের উচ্চযূল্য এবং হুপ্রাপ্যতার দরুণ পূর্বববন্গে 
যে অর্থনৈতিক সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে 
একমাত্র তাহার ফলেই পৃর্ববঙ্গ হইতে আশ্র- 
প্রার্থীর ঘল পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া ভীড় করিতেছে, 
পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারের একটি প্রেম নোটে এরূপ 
অভিমতও ব্যক্ত হইয়াছিল। একটি নির্দি তারিখ 
দিয়া পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমে্টের তরফ হইতে ইহাও 
ঘোষণ। করা, হইয়াছিল যে, উক্ত তারিখের পর. যে 
সবস্ত উত্বান্ত পশ্চিমবঙ্গে আাপিবে তাহাদিগকে 
আশ্রয়পরার্থী হিলাবে গণ্য কর! হইবে না এবং 
ইহারা আশ্রয়প্রার্থীর কোনরূপ সুযোগ সুবিধা 
পাইবারও অধিকারী হইবে না। পূর্বাবদ হইতে 


 যাস্তত্যাগের কারণ সম্পর্কে পণ্ডিত জহরলাল, 
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পাকিস্থানস্থিত ভারতের হাই-কমিশনার শরীযুত 
প্প্রকাশ এবং এমন কি পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী 
ডাঃ সায় যে অতিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার 
সহিত উল্লিখিত সরকারী প্রেসনোটের যে কোনরূপ 
সামন্ত নাই তাহা বলা বাহুল্য । 

' যীহাদের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া দেশ 
বিভাগ করা হইয়াছিল তীহারাই আশ্রয়প্রার্থী সন্ত 
এবং উদ্ধার সমাধানের জঙ্ক দায়ী । ' এই হিসাবে 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং কংগ্রেসের দ্বায়িত্ব সর্বাধিক। 
প্রদেশসমূহের আয় ও ক্ষমতা সীমাঁৰন্ধ বলিয়া 
পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রাথা সম্পর্কে ' পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেন্টের দায়িত্বও যে সীমাবদ্ধ তাহা আমরা! 
একাধিকবার বপিয়া আসিয়াছি। পূর্ববঙ্গের 
উদ্বান্তদের লমন্তা সম্পর্কে ভারত সরকারকে অবহিত 
করাই বে পশ্চিমব্জ সরকারের প্রধান দায়িত্ব 
তাাও আমর! বলিয়াছি। | | 

পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তত্যাগ বন্ধ করার অন্ত 
আগামী আত্মঃভোমিনিয়ন সম্মেলনে ভারত 


' কবৰ্ণমেণট একটি কার্ধ্যকরী পন্থা উদ্ভাবন ফয়িতে 


সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। কিন্ত যে 


সমস্ত উদ্বান্ত বরাবরের জন্ভ পূর্যাবজের বাসস্থান 


পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের 
পুনর্বসতির অন্ত. আমর! কোনরূপ কার্যকরী 
পরিকল্পনা বা নীতি প্রত্যক্ষ করিতেছি না। 
পশ্চিমগাকিস্থানের শরণার্থীদের অন্ত সরকারী 
চাকুরীতে শরণার্থীদের অগ্রাধিকার এবং পুনর্ধবসতির 
ব্যাপারে অর্থ সাহায্যের জন্ত কেজ্জীয় সরকারের 
অধীনে একটি. প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। 
পূর্ববঙ্গের শয়পাাগণও উল্লিখিত হইটি সুযোগ 
গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া ফে্্রীর সরকার এক 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাঁশ্‌ করিয়াছেন, কিন্ত ইহা দ্বার! 


“পূর্কাবদের আশয়প্রার্থীদের সমন্তা সমাধান হইবে: 


বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গ সরফায়ের অধীনে 


(রক, চাকুরী খালি নাই বলিলেওচলে। ফেরী 
. সরকায়ের অধীনে .ষে স্মস্ত চাকুরী ' খালি হয় 


তাহাতে নিযুক্ত হওয়ার, জন্ত.যে' তহিয় তদারক 
করিতে হয়, তাা..পর্ব্ববজের,. শরণার্থীদের পক্ষে 


সঅসস্ভব মনে করিলে অভায় হয় না। দ্বিতীয়তঃ 


সরকারী চাকুরী দ্বারা আশ্রয়প্ার্থাবের সমস্ত 
সমাধান করাও কোনন্প বাস্তব এবং কার্যকরী 
পরিকল্পনা নহে। পু্র্বসতির অস্ত "অর্থলীকানী 
শ্রতিষ্ঠানের ফাঁধ্য এখনও আর্ত ইয়:লাই। হইলেও 
সাধারণ প্রান্যলোক ইহার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ 


কয়িতে সক্ষম হইবে বলিয়া ' যনে. হয় -না|... 


পুর্ব বঙ্গের উদ্ধান্তদের সর্ধাপেক্ষা বড় 
প্রয়োজন বাসগৃহ এবং প্রাসাচ্ছা্গনের উপযোগী 
কর্ষণযোগা ভূমি বা নিষ্জেদের পেশার হুপ্রতিিত 


হওয়ার সুযোগ». সুবিধা, এই শ্রেণীর কোন, 


পরিকল্পন! এই প্রদেশে রচিত হয় -নাই। পশ্চিম, 
পাকিস্থানের শরণার্থীদের আন্ত বাসগৃহ এবং নৃতন 
নূতন নগরপত্তনের পরিকল্পন!  কার্ধ্যকরী করা 
হইতেছে । 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট হইতে অর্থ সাহায্যও লাত 
করিরাছে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে উদাস্তদেয় বাসগৃহ 
নির্মাণের ফোন সরকান্ী বা আধা সরকারী 


* পরিকল্পনা আমরা এখনও দেখিতে” পাই না। 


প্রধানমন্ত্রী ভাঃ বায় ছুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, 


কোন কোন প্রদেশ এই সম্পর্কে 


আর্থিক জগৎ. 


আশ্রযগ্রা ধিগণ পুনর্ববসতির জন্ত কোন পরিকল্পনা 
সরকায়ের.নিকট পেশ করিতেছে-না। আমাদের 
ব্তব্য এই যে, পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব আশ্রয়- 
প্রাধিগণরের উপর অর্পণ না করিয়া প্রাদেশিক 
গরবর্ণমেন্ট বর্তৃকই এই সমস্ত পরিকল্পনা রচিত. ও 
কার্য্যকরী হওয়া উচিত। তবে পুনর্বসতির দপ্তরে 
২1১টি অতিরিক্ত অফিসার নিয়োগ করিলেই 
ইহা সম্ভব হুইবে না। ' আমাদের মনে 
হয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থ, পুনর্বসতি, সমবায় কৃষি, 
শিল্প ও ভূমিরাজন্ব মন্ত্রী, প্রাদেশিক কংগ্রেস 
এবং আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতিনিধি নিয়া একটী 
পুনর্বধসতি বোর্ড গঠন করিয়া উক্ত বোর্ডের 
উপর পরিকল্পনা রচনা ও কার্যকরী করার যাবতীয় 
ভার অর্পণ কযা বিধেয় হুইবে। | 


রেল কর্ম্মচারী ও গবর্ণমেণ্ট 
( ৩৮৮:পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
প্রদানের রেওয়াজ উঠাইয়া দিতে চান। আড়াই 
শত 'টাকা ও তাহার উর ' বেতনেয় য়েল- 
কর্ম্চারীয়া এখন হইতে সুবিধাজনক দরে গ্রেপ-সপ, 
হইতে কোন জিনিব পাইবে না। আড়াইশত 
টাফায় নিয্ন বেতনের যে সব কর্পচারী রহিয়াছে 
তাহাদিগকে হয় নগদ্দ ভাতা লা হয় নগদ ভাতা 





' বদলে বস্তা দরের অত্যাবশ্যকীয় খান্তসামদ্দ্রী গ্রহণ 


করিতে হুইবে! গরীব কর্্চায়ীদের পক্ষে 
স্ববিধাজনক হইতে পারে মনে করিয়া গবর্ণমেপ্ট 
বিষল্প ব্যবস্থা হিসাবে গ্রেণ-সপ. হইতে ফতিপয় 
শ্রেণীর জিনিষ সরবরাহ করার রীতি আরও 
কিছুকাল বজায় রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
রেল বিভাগের সেক্রেটাক্মীর পত্রে অল ইণ্ডিয়া 
রেলওয়েম্যানস্‌ ফেভারেশনকে ঁ লবস্ত সিদ্ধান্তের 
কথা বিস্তারিত তাবে জানানো হইয়াছে। দেশের 
বর্তমান অবস্থায় ও সব সিদ্ধান্তের যৌক্তিফতা 
হৃদয়দয করিয়া ফেডারেশন কোন চরম পহ্থা 
গ্রহণের নীতি হুইতে বিরত থাকিবেন এবং 
তৎপরিবর্থে দেশের শ্বার্থে গবর্ণষেপ্টের সহিত 
সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করিতে উদ্ভোগী হইবেন 
বলিয়া রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কে শাস্বনম আশা 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

রেল বিভাগের জবাৰ ও শ্রীযুক্ত কে শান্তনমের 
আবেদন সকল দিক দিয়া আমরা খুব সঙ্গত ও 
সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি। বেক্গীয় 
সন্বকাঁরের অন্ভান্ত দণ্ডের কর্দচানীদের সমপর্য্যায়ে 
রেলফর্মচারীদের হুঃখ-হুর্দশা মোচনের সমন্তাফে 
বিচার না করিয়া তারত গবর্ণমেন্ট এতদিন রেল- 
কর্থচারীদিগফে আলাদাতাবে বিশেষ সুবিধা 


' প্রদানের লীতি অনুসরণ করিতেছিলেন। এক 


শ্রেণীর ফর্দচানীদের দাবী পূরণ সম্পর্কে এই ধরণের 
বিশেষ চেষ্টা লোক সমক্ষে অনেকটা সামঞ্জন্তহীন 


ও দৃষ্টিকটু বলিয়াই প্রতিভাত হইতেছিল। বর্তমানে 


গধর্ণষেন্ট সেই নীতি' পরিহার করিয়া অস্থা্থ 
শ্রেনীক্ষ সরকারী কর্ণচানীদের সমপর্যযায়ে রেল- 
কর্মচানীদিগকে একইন্বপ সুবিধা প্রদানের সঙ্কল্প 
করিয়াছেন ইহী ভাল কথা । পে-কসিশনের 
সুপারিশের ভিত্তিতে তাহাদিগকে ভাতা প্রদানের 
নীতি গৃহীত হুইয়াছে। গ্রেণ-সপের হুর্নীতি ও 
ও বাবদ আবিক ক্ষতির কথা ভার্ন করিয়া 


করিয়া পণ্যসানত্রীক্ক 


[ ২২শে নবেম্বর, ১৯৪। 
তাহার  তিভর দিয়া ' রেলকফর্খচায়ীত 
২০1২৫ প্রকারের জিনিব কম দ। 
সরবরাহ করার ব্যবস্থা কতফাং্‌ 
প্রত্যাহার করা হুইয়াছে।'' নগ্ন ভাতা 


বদলে আড়াই শত টাকার নিয় থেতনে 
কর্দচারীরাই শুধু ইচ্ছা করিলে কতিপয় শ্রেণী 
অত্যাবশ্তকীয় সামগ্রী প্রেশ-সপ হইতে লই 
পারিবেন বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে 
এসমস্তই খুব সঙ্গত প্রস্তাব সন্দেহ নাই। অত 
ইণ্ডিয়া রেলওয়েম্যানস্‌ ফেডারেশনের আগাই 
লাগপুক অধিবেশনে শীসব প্রস্তাব সম্পৰ 
আলোচনার ধারা ফি দাড়াইবে এবং রেলকর্শদ 
চারীদের কাধ্যনীতি কি স্বিরীকৃত হইবে তাহ 
আময়া বলিতে পারি না। কিন্ধ ফেডারেশনের 
জেনারেল সেক্রেটায়ী মিঃ এস্‌ গুরুস্বামী রেল 
বিভাগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ জ্ঞাপন 
করিয়া সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন 
তাহাতে ফেডারেশনের সংশ্রাষশীল ' মনো 
তাবেরই প্গিচয় পাওয়া যায়। রেলফর্সচ 
ফেডারেশনের পরিচালনাধীনে সথদৃঢ়তাবে 

উহাদের উপর ফেডারেশনের প্রতাব অপরিসীম 
কাজেই ফেডারেশনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইচ্ছা, 
কয়িলে তাহাদের উপস্থাপিত দাবী দাওয়া; 
গবৰ্ণমেণ্ট কর্তৃক অগ্রাহ হওয়ার অনুহাতে এদেশে- 
যে একট! বড় রকম রেল ধর্মঘট সুরু করিতে 
পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেকপ অবস্থা 
ঘটিলে যানবাহন বিপর্যয়ের ফলে এদেশে নানাদিক- 
দিয়া যে বিশৃঙ্খলার হি হইখে এবং অনগাধারণের 
যে অপক্িপীম দুঃখকট্টরের কারণ দীাড়াইবে তাহা! 
ভাবিয়া আমরা খুবই আশঙ্কিত হইতেছ্ছি। কিন্ধু- 
উপয়োজ্ত শ্রেণীর দাবী দাওয়া উপলক্ষ করিয়া" 
এতদুক্স বিপৎপাতের ছুটি কর! ফোন মতেই 
ফেডারেশনের পক্ষে সঙ্গত হুইবে ' বলিয়া- 
আমরা মনে করি না। দেশে নূতন, 
দর "চড়িয়া উঠায় 
তাহার ফলে অন্ত সফল শ্রেণীর লোকদের 


‘মত রেলকর্্বচায়ীদেন্ জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষেও- 


যে যথেষ্ট অনুবিধায় গুষ্টি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্ত তাই বলিয়া অন্ত সকল শ্ৰেণী সরকারী” 
কর্ণচারীদের দাবী উপেক্ষা ফরিয়| বিশেষ করিয়! 


.ক্ষেবল রেলকর্শ্বচারীদের অন্ত বর্ধিত তাতার 


ব্যবস্থা করার কোন প্রস্তাব বর্তমান অবস্থায় আমরা 
সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। ভারত গবর্ণমেপ্ট- 
ইনযেশন দমনের কার্ধ্যনীত্তি অন্থসরণ করিয়া 
লোকের জীবনযাত্রাব্যর হাস করিতে উদ্ভোগী- 
হইয়াছেন। পে-কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে. 
সঞ্চল সয়কারী কর্মচারীদের জন্তু যেতন ও ভাতার 
হৃসঙ্গত হায় কার্যকরী করা সম্পর্কেও তাহারা 
ইতিমধ্যেই সচেষ্ট হইয়াছেন । এই অবস্থায় আলাদা, 
ধরণের বিশেষ সুবিধা ঘাধী মা করিয়া ভারত 
গবর্ণমেপ্টের কার্ধ্ে লকল প্রকারে সহযোগিতা 
করাই অল ইত্ডিয়া রেলওয়েম্যানল ফেডারেশনের 
কর্তব্য । ফেডারেশন যদি তাহার বদলে সংগ্রানের, 
পথই ৰাছিয়া লন তবে তাহা খুব ছুঃখের বিষয় 
হইবে সন্েছ নাই | ফেডারেশনকে সহযোগিতার 
পথে চলিতে অনুরোধ করিয়া সেই সঙ্গে রেল মহ্্রী 
শ্রীযুক্ত কে শাস্তনম্‌ ধর্মঘট করিয়া বিশৃঙ্খলা! ছুটির 
যেকোন কার্ধ্যনীতি কঠোরভাবে দমন 'করিবার 
সঙ্বল্পও প্রকাশ করিয়াছেন। ফেডারেশন তথা 
যেলকর্চারীদের পক্ষে সে কথাটাঁও আছ বিশেষ" 

ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য । * 







' সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিয়াছি। 


- * খেয়ালীর খাতা 


বিগত সংখ্যায় প্রাদেশিফতার বিষময় ফল 
তাহাতে 
দেখাইয়াছি ইংরেড কর্তৃক প্রবর্তিত প্রাদেশিক 
স্বায়ত্তশাসন কিরূপে, সমগ্র ভারতবর্ষের একটি 
অখণ্ড ্ফ্যবোধ হৃতিতে বির হইফ়্াছে। পাঠকদের 
মধ্যে কে কেহ এ বিষয়ে একমত হইয়া ধন্ধবাদ 
জানাইয়াছেন। আবার জন কয়েকু, আপতিও 
জানাইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, প্রদেশ- 
গুলিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া কেস্সে কেবলমাত্র 
অপরিহার্য ক্ষমতাটুকু বজায় রাখা উচিত। 
তাহারা দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, যোগাযোগ ব্যতীত 
অন্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন না। 

' ঙ কঃ 

শেখোক্ শ্রেণীর লোকের! প্রদেশের সমুদ্র 
বিষয়গুলি প্রাদেশিক লরকারের, হস্তে স্বস্ভ করিতে 
চাছেন। তাহাদের . ধারণা, তাহা, না হুইলে 
বিভিন্ন ্রদেশগুদির নিজস্ব সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশে 
বাধা অদ্মে। আমি তাহাদের সহিত একমত নছি। 
ভারতীয় সংস্কৃতি মুলতঃ এক । আচার ও রীতিতে 
ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে তফাৎ আছে বটে) কিন্ত 
হা সংস্কৃতির ধারাকে ক্ষুণ্ন করে নাই। আচার 
ও সামাজিক বীতিয় বিভিন্নতার উপর অধিক গুরুত্ব 
আরোপ করিলে, মুসলীম লীগের ছুই দাতি তত্ত্বের 
বেলায়ও আপুতি করা চলিবে না! 
বিভিন্ন প্রদেশে ধার থে বিভিন্নতা আছে 

তাহাকে ভিত্তি করিয়া শান এলাকা! গঠনেরও 
কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তাহা। থাকিলে 
বিহার, বুজপ্রদেশ, মধ্যগ্রদেশ ও পাঞ্জাবের কিয়দংশ 
লইয়া একটা প্রদেশ গঠন করিতে হুয়। আসাম, 
, বঙ্গ ও উড়িষ্যাফেও একসঙ্গে গ্রথিত' বৰা চলে। 
এক একটি এলাকাঁকে ফোন একজন শাসনকর্তা 
“অধীনে রাখিয়া শাসনকার্ষ্যক্স সৌকর্ধ্যের জন্কই 


* প্রদেশ বিভাগ, জেলা মহকুমা প্রভৃতির ছষ্টি। 


আচার, রীতি, নীতি ও ভাষার ভিত্তিতে দেশের 


- বিভিন্ন এলাকাকে সম্পূর্ণ বর্তৃত্যুক্ত প্রায় স্বাধীন 


অংশে পরিণত করিবার যুক্তিকে অধিষ প্রশ্রয় দিলে 
বিভিন্ন ভেলা, এমন কি বিভিন্ন মহকুমাগুলিকেও 
একটি ৪06০0970080: ধরিতে।হুয়। . তখন 
বীয়ভূমের স্কতি মুপিদাধাদের সংস্কৃতি হইতে 
পৃথক প্রমাণ করাও অসম্ভব হইবে না। এই 
জেলার বথ্য-তাঁধায় প্রভেদ তো সকলেরই জানা 


'একেবারে '»দ' করিয়া দিতেও আপভি'নাই। 
উহার পরিবর্তে কেস্্রীয় 'লঙ্গকারের' হাতে সমুদয় 


শাসন ব্যবস্থা অর্পণ করিয়া: গ্রদেশখুলিকে. বর্তমান ' 


বিভাগ সমূহের, : মতো. একজন, প্রাদেশিক 
ফর্ডায় মাযফতে শাসূন করা যাইতে 
পারে। এই শ্রীদেশিক শাসনকর্তা ' বর্তদান 
গভর্ণরদেয় যতো নিয়নতাঞ্রিফ কর্তা ছইষেন:'না ) 
বর্তমান জেলা ম্যাজি্রেটের মতে! গ্রধেশের সমুদয় 
ব্যাপারের নিয়ামক ও পরিচালক 'হইবেন। 
তাছাকে administrat০r - অথবা ্রন্ধপ. কোল 


, মাম দেওয়া যাইতে.পাকে | . j 


LE 


এ এই ব্যবস্থায় কতগুলি হুল ফলিবে। প্রথমতঃ 
কোটি কোটি টাকার ব্যর সংক্ষেপ হইবে।. 
প্রাদেশিক আইন সভার খরচ ও প্রাদেশিক মন্ত্র. 


' ব্ণ্ডলীর মাছিদা এবং রাহ! খরচের জগ্ত প্রত্যেক 
দেশকে বে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে হয় গাছা 
'বীচিয়া যাইবে। অপদার্থ, অকর্ণপ্য অথবা 


- " ঝ্লাজনৈতিক ভাগ্যাহেধীরা মন্ত্রী হইয়া শাসনব্যবস্থা 


সুনীতি, আন্মীয়পোষণ ও অব্যবস্থার হৃষ্টি করিতে 
পারিবে না। ১৩টি জেলার প্রদেশে. ১৫ জন মঞ্জী 
নিয়োগ করিবারও প্রয়োঘন হইবে না। : 
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(মতামতের অস্ত সম্পাদক দায়ী নছেন ) 


প্রত্যেক প্রদেশেরই যথার্থ যোগ্য, ব্যক্তির! 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় হয় মন্ত্রী না হয় সহকারী মন্ত্রী 
কিংবা পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হিসাবে শাসনকার্ধ্যে 
অংশ গ্রছণ ফরিতে পারিবেন। একবার চিন্তা 
করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে বর্থমানে কোন 
প্রদেশেই চার পাঁচ অনের বেণী মন্ত্রী হওয়ায় মতো 
যোগ্য ব্যক্তি' নাই। সুতরাং যোগ্য ব্যক্তিরা 
শাসনকার্ধ্ে আত্মনিয়োগের সুযোগ হইতে বঞ্চিত 
হইবেন না। এ 
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--. প্রাদেশিক খ্যাডবিনিষ্রেটার়গণকে কোন এফটি 
প্রদেশের রন্তু নির্দিষ্ট রাখা হইবে না। তাহাদের 
এক প্রদেশ হইতে অস্ত প্রদেশে বদলী করা হইবে । 
ইহার ফলে তাহারা কোন বিশেষ প্রদেশের স্বার্থকে 
বড় করিয়া দেখিতে যাইয়া তারতবর্ষের যূল ও 
বৃহত্তর স্বার্থকে ক্ষুধ করিবেন লা । বর্তমানে ‘মৌর 
প্রজেক্ট, ‘সিন্ধী কার্টিলাইজায় ফ্যাক্টরী, ‘দামোদর 
পরিকল্পনা? প্রভৃতি সর্ব ভারতের কল্যাণমূলক 
কেম্ীয় উদ্োগগুলিফেও কেষলমাত্ৰ বিশেষ বিশেষ 
প্রদেশের স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিবার এবং 
তাহাতে বাধা অল্মাইধার চেষ্টা দেখিয়া এবিষয়ে 
আমার অভিমত আরও দুঢ় হুইয়াছে। 
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ইত্ডিয়ান সিভিল সাতিসে নিযুক্ত হওয়ার সময় 
পদপ্রার্ধীদের তাহাদের নিজ অভিরুচি অনুযায়ী 
যেকোন প্রদেশে কর্মক্ষেত্র নির্বাচনের অুবিধা 
দেওয়া হুইত। ইতিয়ান এযাডমিনিষ্রেটিত 
সাভিলেও বোধহয় ওঁ রীতি বজায় রাখা হইবে। 
কিন্ত আমার মনে হয়, বর্তযানে এইরূপ নিয়ম 
করা উচিত যাহাতে পদগ্রাথাদের নিজ প্রদেশ 
বাদ দিয়া অস্ত প্রদেশে নিযুক্ত করা হুইবে। উহার 
ফলে বাঙ্গালী পাঞ্জাবের লোফকে এবং মাদ্রাজী 
বিহারের লোককে ঘনিষ্ঠতাবে ভালিধার সুযোগ 
পাইবৈন। অবস্ত নিযুক্ত কর্মচারীকে তাহা কর্মক্ষেত্র 
অনুযায়ী সেখানকার ভাষা আয়ত্ত করিতে হইবে । 
কিন্তু তাহা কঠিন কাৰ্য্য নছে। ইংরেজ সিভিলিয়ানির! 
বিলাত হইতে আসিয়া বদি পুস্ত বা গুরুমুখী ভাষায় 





পরীক্ষা পাশ করিয়া পুরস্কার পাইয়া থাকেন, তবে 
আমাদের ছেলেরাই বা কেন অস্ত প্রদেশের ভাষা 
শিধিতে পারিবে না? 
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ভারতীয় নৌবহরের ক্রুজার ‘দিল্লী ও ছুইখাঁনি 
সুদুপ “লাটলেজ+ ও কষা কলিকাতায় আসিয়াছে) ' 
“দিল্লী” ভারতীয় নৌবছরের প্রথম ভুজার। পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার এই নৌবহুরের সম্ব্দানায় জন্ত যে 
আয়োজন ক তাহা! বাস্তবিকই প্রশংসনীয় । 
স্কুলের ছা্র,ও জনসাধারণকে ক্রজারটিতে উঠিয়া 
দেখিবার স্মযোগও দেওয়া হইয়াছে। ইহাও অত্যন্ত 
সমীচীন হইয়াছে। কারণ, এতকাল ভারতবর্ষের 
সৈঙ্ক নৌ ও বিমান বিভাগ ইংরেজের 
পরিচালনাধীন ছিল? উহার সহিত আমাদের 
আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক ছিল না। বরং 
ভার়তবর্ষকে ব্রিটিশ শাসনের অধীন রাখিবার অন্তাই 
সৈগ্ভবিভাগ ব্যবহৃত হইত বলিয়া উহার প্রতি 
আমাদের মনে বিদ্বেষ ছিল। বর্তমানে তারতের 
সামরিক বিভাগ ভারতের নিজত্ব। উহার সহিত 
নাড়ীর যোগ যাহাতে দৃঢ় এবং স্পষ্ট হয় তাহার 
ঘন্ভ সামরিক বিভাগের সহিত জনসাধারণের 
ঘন ঘন যোগাযোগ খটিতে দেওয়া দরকার । 


Ld প্র জী bd , 
নৌবাহিনীর প্রতি বাঙালীর স্বাভাবিক আগ্রহ 
.আছে। বাংলা দেশ নদীমাতৃক। এখানকার 


বালক-বালিফারা হাটিতে চলিতে শিখিবার সঙ্গে 
লঙগেই পুকুরে, বিলে ও নদীতে সাতার কাটিতে 
শিখে । এগ্রদেশের অধিবাসীদের অনেকেই 
জীবিকার খন্ড নদীর বুকে দিন রাত্রি কাটাইয়! 
থাকেন। সযুদ্্রগামী জাহাজে লক্ষরের কাজে 
আজও পৃথিবীর সর্বত্রই বাদীর খ্যাতি আছে। 
সুতরাং বাঙ্গালী তরুণেরা ভারতীয় নৌবছরে 
যোগদান করিলে ব্বভাবতঃই অধিকতর কৃতিত্ব 
দেখাইতে পারিবে। এই সম্পর্কে তাহারা যাহাতে 
উৎসাহিত হয় তাহার ব্যবস্থা ফর! প্রয়োজন। 


_ খেয়ালী 








হেড অফিস_-পি-৭, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা । 
1 শাখাসমূহ 
. " উত্তর কলিকাতা ৫৩২, গৌনীবাড়া লেন, 


দক্ষিণ কলিকাত £₹_১৩৮১, রস! (রাড, 
' খড়াপুর, কাশিয়াং এবং স্থলনা। 


ঘা. 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আঁই-আই-বি । 


| 
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আৰ্থিক দুনিয়ার শিয়ার খবরাখবর 


ভারতে শিক্পন্রব্ের, উৎপাদন বৃদ্ধি. 


ভারতে ইদ্দানীং শিল্পব্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাইতেছে। পরত,সেপ্টেম্বর মালে যে তিন যাস 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতের কাপড়ের কল- 
গুলিতে ১১৫ কোটা/হ* লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন 
হইয়াছে । আগামী ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে 
তারতে ৪৫০ কোটী গল্প কাপড় উৎপন্ন হইবে আশা 
ফরা যাইতেছে । গত সেপ্টেম্বয় মাসে ভারতীয় 
চটকলগুলিতে ৯ হাজান্র টন পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন 
হইয়াছে। পূর্ববর্তী কয়েক মাসে কখনও এক 
মাসে এত পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় নাই। বর্তমান 
বৎসরের তৃতীয় তিন মাসে, উৎপাদনের পরিমাণ ' 
হইয়াছে ২ লক্ষ ৭৪ হাজার টন-__উহা পূর্ব 
তিন মাসের তুলনায় ৩০ হাজার টন বেশী। 
চলতি মরশুমে ভারতে ৫* কোটী পাউণ্ড চা উৎপর্ন 
হইবে এবং ভারত হইতে ৭০' কোটী“ টাকা মুল্যের 
চা বিদেশে রপ্তানী হইবে আশা করা যাইতেছে | 
গত ব্যয়ের তুলনায় এবার চিনি উৎপাদন 
২ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়া ১০ লক্ষ ৮০ হাজার টনে 
পরিণত হইবে আশ! কয়া -যাইতেছে। চলতি 


তিন মাসে ভারতের ইন্পাতের ..কলগুলিতে 


£1 লক্ষ টন ইস্পাত ও লৌহ উৎপন্ন হইবে আশ! 
কর! যাইতেছে । চলতি বৎসরের তৃতীয় 'তিন মাসে 
ভারতের কয়লার খনিগুলি হইতে ৬৭ লক্ষ ১০ 
ছাঁজায় টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল। চতুর্থ . 
তিন মাসে উদার পরিমাণ *৫ লক্ষ টন এবং 
সারা বৎসরে কয়লা উত্তোলনের * পরিমাণ 
৩ ফোটী টন হইবে বলিয়া আশা করা. 
খাইতেছে। ভারতে রুখনও এত অধিক করলা 
খনি হইতে উত্তোলিত হয় নাই ।, | 


কলিকাতা বন্দরের বাণিজয- দেশ বিভাগ 


লন্বেও-১৯৪৭-৪৮ সালে কলিকাতা বন্দরের মধ্য, 
: দিয়া বাণিজ্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাৰে বর্ধিত 
হইয়াছে । এই বৎসরে উক্ত বন্দরে মোট ২৪ লক্ষ 
৮৬ হাজার ৭৪৪ টন মালপত্র আমদানী হয়। 
: উষ্া পূৰ্ব্ব বৎসরের তুলনায় ২১৭ ভাগ .বেশী। 

উদ্জ বৎসরে এই বন্দর দিয়া ৪৪ লক্ষ ৬৫ হাজার 
৭৮৪ টন মালপত্র ( পূর্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা! 
: ১৫ তাগ বেশী) বাহিয়ে রপ্তানী হুইয়াছে। 
1 'আমদানীর মধ্যে সিমেন্ট, ফলকন্জা, কের়োলিন - 
তৈল এবং লবণের আমদানী -এবং রপ্তানীর মধ্যে, 
কয়লা, চট, পাট, বীজ ও চায়ের রপ্তানী বৃদ্ধি, 
ছইয়াছে। এই বৎসরে কলিকাতা বন্দরেদ্র মোট 
৬ কোটী ৫৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ১৪৩ টাকা আয় এবং 
৬ কোটী ১১ লক্ষ ৬০ হাজায় ২৮৪ টাকা ব্যয় হয়। 

ভারতে বিমান চলাচলের প্রসার- গত 
জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে পূর্ব পূর্ব বৎসরের 
তুলনায় তারতে বিমান চলাচলের পরিমাপ 
'উল্লেখষোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব বৎসরে 
ভারতের পযন্ত যাত্রী ও মালবাহী বিমান ৪৮ 
সাজার ৬২৯ ঘণ্টা উড়িয়া এ৫ লক্ষ ৯ হাার ৬৬০ 
1. মাইন পথ অতিক্রম করিয়াছিল। আলোচ্য 
|. ৰৎশয়ে ধিমানপোতগুলি ৬৬ হাজার ৫৫৪ ঘণ্টা 
উড়িয়া ১ ফোটা € জক্ষ ৯৪ হাজার ২৪২ মাইল 
পথ অতিক্রম কলে। এক টন ওজনের মাল এক 


মাইল বহন করিলে বত কাজ হয় পুর্ব বৎসরে - 


ভারতের সমস্ত বিষানপোত তাহার ১ কোটা 
৪৫ লক্ষ “৩৬ হাজার ৯৪৫ গুণ কাজ করে। 
আলোচ্য এক বৎসরে, উহার পরিমাপ দাড়ায় ₹ 
কোটা ১৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮৮ গুণ { * পূর্ব বৎসরে 
ভারতের সমস্ত বিমান পথে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার 
৭৯৬ জন - যাত্রী ভ্রমণ করে--আলোচ্য বৎসরে 
তাঁহার সংখ্যা দীড়ার ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৫৪৬ '। 


আলোচ্য বৎসরের শেষে ভারতে র্রেজেষ্টরীক্কৃত - 


যাত্রী ও মালবাহী বিমানপোঁতের, সংধ্যা ৬ মাস 
পূর্বের €৫১-এর তুলনায় ৬১৪তে বন্ধিত হয়। 
এই সময়ের শেষে ভারতে .বি শ্রেণীর. বিমান 
চালকের সংখ্যা ২৯৬, এ ক্লাস :বিমান- চালকের 
সংখ্যা ৩৩৩, এ-আই বিমান চালকের , সংখ্যা ১৫ 
এবং গ্রাউড ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা ৩৪৩এ বৃদ্ধি 
পায়। ভারতে বর্থমানে বিমান চালনা শিক্ষা 
দিবার জন্ত ১০টি ফ্লাইং ক্লাব রহিয়াছে। : উহ! 
শীঘ্রই আরও ৩টি বঞ্চিত করা হইবে। বিমান 
চালনা শিক্ষা দিবার অন্ত কানাডা হইতে 
শীত্রই ২৪টা নুতন বিমানপোত আসিয়া! 
পৌছিবে ( বিমান চালনা শিক্ষার ভুক্ত 
এলাহাৰাদে এফটা বিস্তালয় খোলা হইতেছে। 
এন্ত ৫*টী বিমানপোত আমদানী করা 
হইতেছে। এই বিভালয় হইতে আগামী 
তিন বৎসরকালের মধ্যে ৩০০ বিষান' চালক, 
৩০* এরোড়্রোষ অফিলায় এবং ৩০* কনট্রোল 
অপারেটার শিক্ষিত হইয়া বাহির হইবে আশা করা 
যাইতেছে । গত ৩০শে' জুন তারিখে তারতে 
২৩টী বিমান ফোম্পানী ছিল। এই সব কোম্পানীর 
' মোট অন্থযোদিত মূলধন ৪২ কোটা ২০ লক্ষ টাকা। 
-উদ্ছার মধ্যে *টা কোম্পানী নিয়মিতভাবে যোটমাট 
১৩,৬৭৫ মাইল দীর্ঘ স্থানে ₹৩টী রাস্তায় বিধানপোত 
চালাইতেছে। এন ১৯১টী বিমানপোত, ২২৯ 
জন বিমান চালক এবং ১৪০ জল অন্ভান্ত কর্মচারী 
নিয়োজিত আছে। এস্বলে উল্লেখযোগ্য যে, 
'তারত সরকার়েক অধীনে যে সমস্ত সামরিক বিমান 
পোত রহিয়াছে তাহার কার্য্যাবলী, উপরোক্ত 
বিবয়শের অস্তূপ্ভ হয় নাই। 
আসামে বাস্তত্যাগীর বনতি_সিলং 
ঘ্বেল! কংগ্রেসের ডাঃ এল সি ঘোষ ভারত 
লয়কারের সাহায্য ও পুনর্কাগতি বিভাগের : মী 


বলেন যে, আসাম প্রদেশে পূর্ববঙ্গের ৬০. লক্ষ 
আশ্রয়প্রাথীর . বলবাসে ব্যবস্থা করিবার '.য়ত 
উপযুদ্ত অমি রহিয়াছে উহার মধ্যে কাছাড়ে 
. & লক্ষ, প্রোক্সালপাড়ায় ১০ লক্ষ, পারে! পাহাড়ে 
৩ লক্ষ, খাপিয়া জয়ত্তিয়া পাহাড়ে ৩ লক, 


শিবসাগরে ১৫ লক্ষ, লক্ষ্মীপুরে € লক্ষ, দরং 
টি € লক্ষ; এবং কামরূপে € লক্ষ লোকের" 
তি হইতে পারে। 





ছোলার উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি_পশ্চিমৰ্ 
সরকার ছোলা ও ছোলালাত ছাতু, ডাল ইত্যাদির 
উপর নিয়স্ত্রপনীতি পুনঃবহাল করিয়াছেন'। এখন 
হইতে কেহ গব্ণমেণ্টের নিকট, হইতে লাইসেন্স - 
না লইয়া ১০ মণের অধিক পরিমাণ ছোলা বা 
হোলাজ্াত অব্য ক্রয়, গুদামজাত বা বিক্রয় করিতে 
পারিবে না গবর্ণমেন্টের অনুমতি না লইয়া 
এখন হুইতে,কেছ বাছিয়েও ছোলা ও ছোলাজাত 
ব্য রপ্তানী করিতে পারিবে না: 

শুক্ক বোর্ডের কর্মব্যন্ততা-__জান! গিয়াছে 
যে, ভারতীয় টেরিফ বোর্ড বর্তমান মালের শেষ 
হইতে য্েশম.ও কিম রেশমলাত শিল্পের সংরক্ষণ 
সম্বন্ধে তদন্ত বার্ড করিবেল। আগামী মাল, 
হইতে ধর্কয়া ও বাইসিকেল 'শিল্প সম্বন্ধে তদন্ত 
আয়ন্ত হইযে। বর্তমান সরকারী বৎসর " শেষ 
হুইবার.শঙ্গে সঙ্গে বাইক্রোমাইট, হারিকেন লঠন, 
ড্রাই ব্যাটারী, ছিল হপ, এলয় টুল এবং অগ্ঠান্ 
কতিপয় শিল্পের উপর সংরক্ষণ শুক্কের মেয়াদ € 
হইবে।. টেরিফ বোর্ড এইলৰ শুক্র . সংরক্ষণ 
লঘ্বন্ধেও বিচার বিষেচনা করিবেন। আগামী 
বৎসরের প্রথম হইতে সংরক্ষিত ফল শিল্প, কাচ 
শিল্প, প্াঞ্টিক শিল্প, এনামেল শিল্প ইত্যাদি আরও 
অনেকগুলি শিল্পের সংরক্ষণ সম্বন্ধে তদন্ত আরন্ত 


হইবে । 3. 


' ভারত ও পাকিস্থানে চিনি উৎপাদন 
গত ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতে ১৩৫টি চিনিয় কলে 
মোট ১* লক্ষ ৭৭ হাজার, উন চিনি উৎপন্ন 





হইয়াছে। পূর্বববন্তী বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ, 


ছিল ৯ লক্ষ ৬ ছাভার' টন। এই চিনির মধ্যে 


'সংযুক্ত.পরদেশ ও বিহারেই ৭ লক্ষ ৬৮ হাজার 


৭৫২. টন-মোট চিনির শতকরা ৭৩ ভাগ চিনি 
উৎপন্ন হুইয়াছে। আলোচ্য ' বৎসরে 'ভায়তের 
সমস্ত চিনির কলে গড়পড়তায় গতি ১০৯ মশ ইক্ষু 
হইতে ৯৮৫ রণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। 
ূ্ববন্তাঁ বৎসরে উহার পরিমাণ ৯৮৮ তাগ হিল্র। 


' আলোচ্য ১৯৪৭-৪৮ শালে পাকিস্থানের টী: 


চিনির কলে. যোট..২৯.৫৮৭' টন, চিনি... উৎপর 
হইয়াছে। পূর্বাধস্তাী বৎসরে, উহার পরিমাণ ছিল 


১৯৯৪৮১টন 17. 'পাকষিস্থানে আলোচ্য বৎসরে গতি 
১৯৭ 'মণ ই হইতে - -৮৮৬ মণ' চিনি’ উৎপন্ন 


হইয়াছে।. পূর্ব পরিমাণ 
জীমোহনলাল শাক্সেনার ' নিকট, একটি বিবৃতিতে , ni বংলা উর, ছিল 


৮৪৯ সার ্ 


রি ভারত হইতে বিদেশে ডাক বিলি 
তারত সরকার, আমেরিকায় টা, ওয়ালি এয়ার 
লাইন নামক একটি বিমান কোম্পানীর সহিত 


: ভারত হইতে কাইয়ো,.: রোম, জেনেভা, যারী, | 


নিউইয়র্ক, লিসবন এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন 
স্থানে ডাক লইয়া যাইবার একটি চুক্তি করিয়াছেন! 
উক্ত চুক্তিমত এই কোম্পানী প্রতি সপ্তাহে ' তিন 
দিন ক্রিয়া ভারত হইতে বিমানযোগে ভাফ লইয়া 
যাইবে। এই ব্যবস্থায় বোম্বাই হইতে নিউইয়র্কে . 
ডাক  পৌছিতে ৫৩॥ খণ্ট৷; কাইরোতে পৌছিতে 


১৪ ঘন্টা এবং কাইরো হইতে লিদধনে পৌঁঞ্িতে . 


১৪ ঘণ্টা সময় লাগিবে। 


ইহশে নরেগ্বর, ১৯৪৮]: : 


কলিকাতায় খা সম্মেলন-_-আপামী 
এ২৬শে বের এবং তৎপরবত্তাঁ দিবসে- কলিকাতীয় 
ভারতের খাঁ সমস্যার বিষয়ে আলোচনার 
স্ক একটি বৈঠক বলিবে। এই সম্মেলনে ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাত্যের পক্ষ হইতে ৫* 
-জন প্রতিনিধি যোগদান করিবেন |. চলতি বৎসরের 
"অক্টোবর পর্য্যন্ত ভারতে বিদেশ হইতে ২৩ লক্ষ 
৮০ হাজার টন খানশন্ত আমদানী হুইয়াছে। 
নবেঘর ও ডিসেম্বর মাসে আরও ৬ লক্ষ ৫০ হাজার 
টন খান্তশন্ত আমদানীর বিষয়ে উক্ত বৈঠকে 
আলোচনা হইবে। এবার খান্তপন্তের আমুদানীর 
'জন্ভ ভারতের মোট ব্যয় হইবে ১১ কোটা -টাকা। 
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প্রতি মাসে এই সামান্য খরচে “প্যালুডিন, দিয়ে | 
: আপনার প্রত্যেকটি কর্মচারীকে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা 
করতে পারেন; .অফিস, কারখানা, কৃষিক্ষেত্র_যেখানেই | 
তারা কাজ করুন না কেন। এতে কর্মচারীদের অনুপদ্থিতি ... 
-সমস্যাও অনেক পরিমাণে লাঘব' করতে পারেন। 

ম্যালেরিয়ার. অল্প ব্যয়সাধ্য এ ওষুধটি জাতির- শিল্পজীরন = 
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আহমদাবাদে বিমান 'অবত্তরণ কেন্দ্র - - বিমান কোম্পানীর প্রতিনিধি সন্ধা 
তারত স্রফার আহ্মদাবাদের বিমান অবতরণ ভারতের নেতৃস্থানীয় বিমান’ কোম্পানীগুরি মিলিয়া 
কেন্তুটীকে একটা আধুনিকতম ধরপের এবং “এয়ার ট্রান্সপ্রোর্ট কোম্পানীজ্র এসোশিয়েশন “অব 
আন্তর্জাতিক বিমান অবতরণ কেন্দ্র হিসাবে: গড়িয়া ইণ্ডিয়া?” নান. একটি; প্রতিনিধি সভা গঠন 
তুলিবেন স্থির করিয়াছেন। এন্তন্ভ ৩০ লক্ষ টাকা করিয়াছেন এবং এই লভাকে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান 
ব্যয় কর! হইবে ।  £চেম্বাস অব কমার্স এফিলিয়েটেড, করা হুইয়াছে। 

ভারতে ভুলার ব্যবহার--পত ১৯৪৭ সালের শ্রীশান্তিগ্রসাদ ” জৈন ' উক্ত সমিতির সতাপতি 
১লা সেপ্টেম্বর হইতে: গত জুন পর্য্যন্ত ১০ মাসে নির্বাচিত, হইয়াছেন) ২৩বি.নেতাজী সুতাষ/রোভ, 
ভারতের সমস্ত কাপড়ের কলে মোট ২৯ লক্ষ ৩৩ কলিকাতায় উক্ত নধিতির অফিস স্থাপিত হইয়াছে । 
যেল (প্রতি বেল ৩৯২ পাউও) তৃলা 'খরচ হুইয়াছে। পাকিস্থান”: গলপরিষদ্-আগামী . ১৪ই 
পুর্ব বৎসরের এই ১* মালে ২€ লক্ষ =৬::হাজার ডিসেম্বর হতে করাচীতে পাকিস্থান গণ-পরিষদের 
৬৮৩ বেল তুলা খরচ হইয়াছিল। আগামী) অধিবেশন বসিবে। / 
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' সব জায়গায় মশা ভিয' পাড়ে সে সব. 1 
৫. জায়গায়. কীটনাশক :' গ্যামেঝেন: ' 
ব্যবহার .করুন। স্থানীয় ম্যারেরিয়া . 
৮ ওঁতিরোধকারী সমিতির কাছ থেকে এট 

রে উপদেশণনিন। ' A 
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১৬৪৪ 


“ক্ষ হইতে চাউল রপ্তানী--চলতি ১৯৪৮ 
লালে বর্ধদেশ হইতে বিদেশে ১৪.লঙ্ষ-.ং২ হাজার 
৪5০ টন চাউল রপ্তানী হইবে বলিয়া? বরাদ্দ করা 
হুইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি বহ্ম গবর্ণমেপ্টের একজন 
প্রতিনিধি এরূপ. জানাইয়াছেন ে,.এই বৎসরে 
ব্ৰহ্মদেশ হইতে বিদেশে ১২ লক্ষ ৩১ হাজার ৮শত 
টনের বেনী চাউল রপ্তানী হইযে,লা 7. 


বিক্রয়ের দলীল রেজেক্টরীর. সময়ে '.আয়ুকর 'বিভাগ 
হইতে সার্টিফিকেট দাখিল করিবার জন্য তারত 
সরকার বৎসরাধিক কাল যাবৎ যে. নিয়ম প্রবর্তন 
করিয়াছেন গত ৫ই নবেম্বর তারিখ হইতে পূুর্কা- 
বেদের গবর্ণমেন্টও তদ্বক্ূপ একটি আদেশ জারী 
ফরিয়াছেন। 


খু ভানলপের সুবর্ণ জুবিদী--আগানী হ৩শে 


ভারত-মেপাল রাজপথ--ভারত চশমা বের তারিখে ভারতে স্বনামখ্যাত ভানলপ রবার 
হইতে নেপালের রাজধানী কাটামুণ্ড পর্যন্ত: একটা 'চ্‌কোল্পানীর ব্যবসার. ৫০ বৎসর কাল পূর্ণ হইসবে। 
৬০ মাইল 'লঙ্বা "রাজপথ /নির্দিতপ্ছেইবে তি এই উপলক্ষে উক্ত কোম্পানী গত .১৬ই. লবেঘর 
হুইয়াছে। : কাটামুণ্ডে . একটা, বিমান প্অবতয়প:|.তারিখে বিশিষ্ট :লাংবাদিকগণকে মধ্যাহ-তো জে 
কেও স্থাপিত হইবে" রান্তাটী :নির্দ্িত' হইতে | আমহ্রণ কয়েন। উবার পূর্বে লাইট হাউজে 
এক বৎসর সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে একজন 1 নিমন্তিত ব্যজিগপকে ছুইটী চলচ্চিত্ৰ দেখান হয়। 
ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার এত ওরীপকার্য্য সমাধা ' উহার মধ্যে প্রধমটিতে ডানলপ কোম্পানীর সুত্র- 
করিয়াছেন সস চহ দ্র - পাত হইতে উহার ক্রমবিকাশের ধারা . এবং 
ভারতে মৃতন বিমান চরিত দ্বিতীয়টিতে গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে ভানলপ 
সরকায় সমপ্রতি একটি নূতন বিমান কোম্পানীকে : কোম্পানী মিত্রপঞ্জেরযুদ্রচে্টায় বিরূপ ব্যাপক- 

" ভারতে যাত্রী ও মাল বহনের অনুমতি দিয়াছেন। (ভাবে সাহায্য করিয়াছে তাহার বিবদ্ষণ অতি 
এই কোম্পানীর বিমানপোতগুপি যাত্রী ও ডাক চিত্তাকর্ষকভাবে প্রদর্শিত হয়। এই চলচিত্ঞটি না 
লইয়া প্রত্যহ রাত্রি ৯ টার সময়ে দিল্লী, কলিকাতা, দেখিলে দেশরক্ষার ব্যাপারে ভানলপের গ্রচেষ্ঠা যে 
মান্রাজ ও বোদ্বাই হইতে রওনা হইয়া নাগপুয়ে কত গুক্তবপূর্ণ এবং ভারতে এই শিল্পের গুরুত্ব যে 
বাইৰে এবং সেখানে বিতি্ন' দিকের এরোপ্রানের কত বেশী তাহা হদয়লম করা যায় ন!। . ভোজ- 
সহিত বিভিন্ন দিকে ওরোপ্লানের যান্্ী ও মালপত্র সভায় ডাদলপের তারতীয় শাখার ম্যানেজিং 
বিনিময় করা হইবে 1 এই ধক্সপের বিমান সান্ডিস [ ভিরেয় মিঃ ফ্রান্সিস ফরবেশ ম্যাফে ফারগুসম 
প্রবর্তিত হইলে রাত ৯টায় দিল্লীতে .যে চিঠি চুবলেন--“আম্রা ভারতে অবস্থান করিয়া ভারতের 





ডাকে দেওয়া হইবে:তাহ! পরদিন প্রান্তে ভারতের [ুশিলপপ্রচেষ্টায় সহায়তা করিতে কৃতগঙ্বল্প।” উপস্থিত: 


. ক্সন্তান্ত সহরে বিজি হইবে। প্রকাশ "যে, এই চুলফলে তাহার এই মন্তব্যে আনন্দ প্ৰকাশ ফয়েম। 


কোম্পানীর বিনানপোতগুলিতে যাজীদের ঘুমাইবার [ু' পণ্যদ্রব্য আর্মদানীর ব্যবস্থাঁ_এদেশে 


স্থান করা হইবে? / | 
মদ্রোজে কাপড়ের ' খুচরা! দরর--মাদ্রাজ 


মুস্াস্ষীতি জনিত কুফলের প্রতিরোধকল্লে ভারত 
সরকার- _ষে সৰ দেশের মুদ্রা সহজলভ্য সেই সব 


গবর্ণমেন্ট এরূপ স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত প্রদেশে [দেশ হইতে বহপ্রফার ভিনিযের আমদানীর উপর 
যে কাপড় উৎপন্ন হইবে তাহ! কারখানায় দরের [সমস্ত প্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়াছেন। 


' অপেক্ষা শতফয়! ১৬৪ টাকা বেশী দরে জন- 
সাধারণেয়' মধ্যে বিক্রয় হইবে । যে কাপড় বাহির 
হইতে ওঁ প্রদেশে আমদানী হইবে কারখানার দরের 

' তুলনায় তাহার পাইকারী দর শতকরা:-১*.. ভাগ... 

এবং খুচরা দর শতকয়া ং* ভাগ, বেশী হুইবে। 

সুতায়. পাইকারী দয় কারখানার দক্যে তুলনায় 
শতকয় ৩॥০ টাকা এবং উহার খুচরাশীয় কারখানার ' 
দরের তুলনায় শতকরা ৭২২ টাকা"বেশী হইৰে। 
সংযুক্ত প্রদেশে পাট উৎ্পার্ধন-_চলতি ' 
বৎসরে সংযুক্ত প্রদেশে ১ লক্ষ মণ পাট, উৎপন্ন. 
হইয়াছে । আগামী ১৯৫৮ সালেক মধ্যে এই . 


প্রদেশে যাহাতে ৬ লক্ষ.মণ পাট উৎপ্র, হয় তক. 


তোড়জোড় হইতেছে। “সংযুক্ত” প্রদেশে যে "টা 
চটকল আছে উপরোক্ত - পরিমাণ 'পাট' উৎপন্ন 
হইলে তাহ! পাটের ব্যাপারে স্বাবলনবী 'হইবে। 
এই প্রদেশে খুব উৎকৃষ্ট ধরণের পাট উৎপন্ন হয় 
এবং কলিফাতার বাজারে বর্তমানে উহ! প্রতি মণ 
৪১ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। 
বোম্াইয়ে ফিনান্স কর্পোরেশন- বোছাই 
প্রদেশের মাঝারি, ছোট ও কুটার' শিল্পের মূলধন 
সরবরাহের জন্ভ বোম্বাই সরকার একটা ফিনাব্দ 
কর্পোরেশন গঠন করিবেন স্থির করিয়াছেন। তৰে 
উহা ভারতীর পার্লামেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ । 
পূর্বববঙ্গে' সম্পত্তি বিক্রয়ের দলীল 
রেজেষ্টরী-_ভারতে স্কবি জমি ছাড়া অন্ত সম্পত্তি 


‘উহার মধ্যে নিমুলিখিত জিন্যিগুলি উল্লেখযোগ্য 


[মদ, সিগার ও সিগারেট, তামাক, প্রসাধন সামগ্রী ৃ 


(উহার মধ্যে নিয়লিখিত জিনিষগুলি পড়িবে নাঁ_ 


ট্যলিকম পাউডার,. টুথপাউডার, টুখপেষ্ট, লেতিং, 


লোপ ও ক্রিম ) বানীবারুঘ, রেশন ও কৃত্রিম 
এয়েশমের হাতা) 'রেশমী.'মোজ!, 'ছুয়িকাচি, মোটর 
যান, হাতীর, দাতের, জিনিষ, খেলনা, ধূমপানের 


, সন্ধান । 


খানের পরিমাণ হীস-_ফলিকাতার এতদিন 
পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতি সপ্তাহে রেশলের 
দোকান হইতে ১ সের ৫ ছটাক করিয়া চাউল এবং 
১৪ ছটাক করিয়া আটা দেওয়া হইত। গত ১৫ই 


নবেম্বর তারিখ হইতে উহার পরিমাণ কমাইয়া ' 


প্রত্যেকক্ষে ১ সের ৬ ছটাক চাউল এবং ১৯ ছটাক 
আটা দেওয়া হইতেছে। তবে সরবরাহ মন্ত্র 
" শ্ৰীযুত সেম বলিয়াছেন যে, যত সত্ব স্তব রেশনের 
পরিমাণ বধিত করা হুইবে।  ! 

মৃতন স্ব্ণধনি আবিষ্ধার--পূর্কা আফ্রিকার 
কেনিয়ায় একটা নুতন ন্বর্ণধনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 





[ ২২শে নবেম্বর, ১৯৪৮ 


প্রাথমিক অরীপ কার্যের ফলে অনুমিত হুইয়াছে যে... 
উক্ত খনিয় ৫ মাইল অঞ্চলে গ্রভূত- পরিমাণে স্বর্ণ 
রহিয়াছে । ১ . 

শিক্ষা কমিশন--ভারতেয় বিশ্ববিস্তালয়সমূে- 
বর্তমানে যে ধরণের শিক্ষাপদ্বতি প্রচলিত আছে 
তাছার কি তাবে সংস্কার সাধন্‌ সম্ভবপর তত্বিষয়ে 
পরামর্শদানের অন্ত ভারত সরকার এফটী কমিশন 
গঠন করিয়াছেন। ডাঃ সর্কপল্লী রাধাক্ফণ এই 
কমিশনের সতাপতি এবং অক্সফোর্ড বিশ্বিস্তালয়ের 
মিঃ জি, ভি, এইচ.কোল, আসেরিকার' যুভরাষ্ট্রের 
শিক্ষা কমিশনার মিঃ টিগোর্ট, আমেরিকার টেনিসি - 
উপত্যকা অথারিটার সভাপতি মিঃ এ, এইচ, মর্দীন,_ 
লক্ষৌ বিশ্ববিভালয়ের ডাঃ বীরবধল সাহানী, ডাঃ." 
'ঙাঙ্মণন্থামী মুদালিয়র, জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিভা- " 
জয়ের ডাঃ জাকির হোসেন, ভারত সরকারের 
শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি ডাঃ তারাটাদ এবং- 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের ডাঃ মেঘনাদ সাহা এই 
কমিশনের সদন্ত হইয়াছেন। 


কেন্দ্রীয় সেচ বোর্ড কর্তৃক ভ 
সেচ মানচিত্র প্রকাশ-কেন্্রীয় সেচ ০ 
ভারতবর্ষ, ব্র্দদেশ ও সিংহলের একটি সেচ মানচিন্র' 
প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা বোর্ডের অফিসে প্রণীত: 
ও সার্ভে অব. ইণ্ডিয়া কর্তৃক মুদ্রিত, হইয়াছে। এই 
ধরণের মানচিত্র ইহাই প্রথম। মানচিন্রখানি' 
আকায়ে ৬০৮৪২ এবং ইহা চারিটি অংশে 
বিভক্ত । ইহাতে বিভিন্ন রঙে ভারতের নদীসমৃহূ,. 
খাল, প্রণালী, বাধ, জঙদতাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কেন্দ্র, বিভিন্ন প্রকারের সেচ ব্যবস্থা প্রভৃতি ও ১৯৪৬ 
লালের প্রাদেশিক সীমাসমূহ চিহ্নিত করা হুইয়াছে। 
মানচিত্রের নীচে ১৯৪৪-৪৫ সালে তারতের বিভিন্ন 
প্রদেশ ও দেশীয় রাত্যের বে সকল অঞ্চলে সেচ. 
কার্ধ্য চালান হয় তাহার একটি তালিক। দেওয়া, 
হইয়াছে। সিমলার বেনেডী হাউসে, অবস্থিত: 
কেন্দ্রীয় সেচ বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকট এই 
মানচিন্জ কিনিতে পাওয়া যাইবে। 

চামড়। ট্যান করিবার মৃতন উপাদান-_- 
চামড়া ট্যান করার জন্ভ আমেরিকার ই 
বৈজ্ঞানিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একরকম কাথ 
(tannir) প্রস্তুত করিয়াছেন। বর্তমানে 
পরীক্ষামূলকভাবে এই কাথ-ব্যবহার করিয়! উদ্ধার! 
খুব ভাল.ফল পাইয়াছেন। বহ বৎসরের গবেষণার - 








ফলে এই নৃতর,কাথেয় আবিফার সম্ভব হইয়াছে । , 


গাছপালার ছাল হইতে এতদিন বে কাথ পাওয়া 
যাইত ক্রমশঃ তাঁহার অভাব পড়ায় বিকল্প হিসাবে 
বৈজানিকরা এই ব্রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্য 
লইতে মনস্থ করেন। কার্কপ, হাইড্রোজেন এবং 
অক্সিজেনের রাসায়নিক সংমিশ্রণে এই নূতন কাখ 


প্রস্তত হয়।. ইহার উৎপাদন খরচাও বেশ কন ৷. 
কাচা চাষড়ার প্রোটীন এবং ধুপের্ সংযোজক 
হিসাবে এই কাথ ব্যবহার করিলে ইচ্ছা! চামড়ার 
পচন ক্রিয়া বন্ধ করিয়া তাহাকে স্থায়ী চামড়ায় 


+ রূপান্তরিত করে । . পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে 


যে, এতদিন গাছের ছাল দিয়া চামড়া ট্যান করিতে 
যত ময় লাগিত এই নূতন প্রক্রিয়ায় তাঁছা অপেক্ষা 
অনেক কম সময় লাগে। সেপ্টলুইস (মিসৌরী) 
শহরের প্রান্টোরী কেমিক্যাল কোম্পানীর এ, এচ, 
উইনহাইম এবং বুকাঁভের (জব্জিয়া) এডওয়ার্ড 
ডোছেটি নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক এই নৃতন কাথেরু' 
আবিফারক। 3... * 


শা লা 
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কংগ্রেসের হাবিত 


প্রকন্মীর সভায় তাঁরতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী 
সর্দার বল্ল ততাই প্যাটেল দেশের কংগ্রেসপন্থীদের 
বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়াছেন যে তাহারা 
কংগ্রেসের আদর্শ এবং মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত 
পন্থা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। সর্দীর প্যাটেলের 
ভায় একজন একনিষ্ঠ কংগ্রেস নেতার মুখ হইতেও 
যে এরূপ একটা অতিষোগ উত্থাপিত হইয়াছে 
তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কেননা 
ভারতের সর্বত্র আজ কংগ্রেসপন্থীদের কার্যকলাপ 
অনসাধারণের মধ্যে একটা সমালোচনার খিবয় 
হইয়া! দীড়াইয়াছে। দেশের লোক কংগ্রেসপন্থি- 
গণকে বরাবর দেশের সমষ্টিগত স্বার্থের অন্ত, সতত 
আত্মবলিদানে ইচ্ছুক নিঃস্বার্থ সৈনিক হিসাবেই 
দেখিয়া আসিয়াছে। কিন্ত বর্তমানে অর্থলিপ্সাঃ 
আলিত প্রতিপালন, ক্ষমতা জাহির ইত্যাদিতে 
কংগ্রেসপদ্থিগণকে পাইয়া বস্গিয়াছে! সক্লেই 
যে এইভাবে অধঃপতিত হইয়াছেন তাহ] বলি না। 
কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই সব কথা সভ্য । পাপের 

, ও পাপী প্রতি যতটা ত্বপা থাক উচিত উহাদের 
. মনে ততটুকু ত্বণাও নাই। নচেৎ চোরাকারবারি, 
মুনাফা শিকারী, ব্যাক্ষমায়ার দল, ঘুষখোর, 
প্রতারক ইত্যাদি উছাদের কাছে প্রশ্রয় পাইত না। 
সর্দার প্যাটেল কংগ্রেসের এই গলদের বিরুদ্ধে 

* কষংগ্রেসকপ্সিপণকে সতর্ক করিয়া দিয়া খুব 


সময়োচিত কাজ করিয়াছেন। কংগ্রেসের মধ্যে এই . 


গলদের ফলে দেশের অলসাধারণের মধ্যে অনস্তোষ 
দিন দিন্‌ ঘনীভূত হইতেছে এবং কমিউনিষ্ট দলের 
'স্ঠায় - অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব 
প্রতিপত্তি দিল দিন জনসাধারণের মধ্যে বৃদ্ধি 
পাইতেছে। যাহারা কোনদিন কমিউনিষ্ট পার্টির 
'লাম পর্য্যস্ত শুনিতে পারিতেন না, তাহাদের 
অনেকের মুখেও এখন এরূপ শুনা! যাইতেছে যে 
কফমিউনিজম ছাড়! এদেশের হকি মোঁচনের কোন 
উপায় নাই। 
এই সব অনর্থের প্রতি লক্ষ্য কঢিয়াই বোধহয় 
সর্দার প্যাটেল কংগপ্রেসপস্থীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্ত- 
, ভাৰে উপরোক্ত ধরণের গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ 


ARTHI K JAGAT 
ব্যবসা -বাণিজ্য-শিল্প- অর্থবীতি- বিষয়ক- সাপ্তাহিক ৷ 


সম্পাদক শ্রীষতীনদ্রনাথ ভট্টাচার্য 
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কাশীধামে সংযুক্ত প্রদেশের প্রায় ৮ শত. এ 


" সাময়িক প্ৰসঙ্গ 


৬ করা কর্তবাবোর করিয়াছেন। তিনি 
‘এর্পও আভাষ দিয়াছেন যে, এরূপ অবস্থা চলিলে 
ভারত গগনের পূরণচজ্জ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
তাহার শাসনদণ্ড পরিত্যাগ করিবেন। দেশের 
কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট যে আজ পর্য্যন্ত দেশের জন- 
সাধারণের উপকারার্থ সত্যিকার কিছু করিতে 
পারে নাই তজ্জন্ত পণ্ডিতজী মর্দাহছত। ইহার 
উপর তাহারই সহকন্মিগণ যদি কংগ্রেসের আদর্শ 
পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে তাহার পক্ষে দেশ 
শাসনের দায়িত্ব পরিত্যাগ করা অসম্ভব নছে। এই 
ইল্গিত হইতে কংগ্রেসপদ্থিগণ সতর্ক হইবেন আশা 
করি। নচেৎ উহাদের পতন জনিবার্ধ্য। 


সদ 









সাময়িক প্রসঙ্গ 
পূর্বে ভারতীয় ব্যাঙ্ক 
বস্তর-শমন্তা | 
আধিক ছুনিয়ার খবরাধবর 
বাজারের ছালচাল ন 
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8৭-০৮ 


ভারতের সমস্ত রেলপথের বর্খচারীবর্গের 
প্রতিনিধি সভা অল ইত্ডিয়া রেলওয়েম্যান্দ 
ফেডারেশন উদ্ছাদের গত ২€৫শে নবেম্বর তারিখের 
সভায় রেলকর্শচারিগণ উহাদের অভাব অভিযোগের 
প্রতিকা রার্থ ধন্ধঘট করিবে কিনা তৎসম্বন্ধে মতামত 
গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়া একটি প্রস্তাব ' গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই সব মতামত গ্রহণের পর উহার 
বিচার বিবেচনার জন্তু আগামী ২১শে আহুয়ারী 
তারিখে উপরোক্ত ফেডারেশনের কার্য্যকরী সমিতির 
একটি অধিবেশন হুইবে এবং উক্ত সরিতি যদি 
ধর্মঘট করা! সমীচীন বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে 
ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময় হইতে তারতের 
সর্ধ রেলপখমূছে ধর্মঘট আরম্ভ হইবে। 


৯ তি C. 2506. 






টা 


বর্তমামের এই ছু্দিনে বদি ভারতের সর্বত্র 
রেলধর্দঘট আস্ত হয়, তাহা হইলে দেশের সামরিক 
বিিব্যবস্থা অচল হুইবে এবং তারতের শক্রগণ 
এই সুযোগে ভারতফে আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত 
করিতে চেষ্টা ফরিবে। ধর্মঘটের ফলে ' দেশের 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাচা মাল সরবরাহ না 
হওয়ার দরুণ জনসাধারণের জীবন ধারণের পক্ষে 
অত্যাবশ্যকীয় পপণ্যসামশ্রীর উৎপাদন বন্ধ হইয়া 
যাইবে। এজভ দেশের নানা স্থানে জনসাধারণের 
প্রয়োজনীয় প্রব্যসামস্ত্রী প্রেরণ 'বন্ধ হওয়া হেতু 
যে সব জিনিষ সলভ ' তাহা পাওয়াও দেশের 
লোকের পক্ষে অসম্ভব হইবে । ফলে জীবন ধারণের 
জন্ত প্রয়োজনীয় অন্ন বস্তু” প্রভৃতি লমস্ত জিনিষের 
মুল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশের লক্ষ লক্ষ লোক 
নানাভাবে প্রাণ হারাইবে। ' মোটের উপর রেল 
ধর্মঘট যদি কিছুদিন স্থায়ী হয়, তাহা হইলে 
দেশের রাষ্ট্রীয়, নাগরিক ও অর্থনীতিক কাঠামো 
সম্পূর্ণভাবে তাঙ্গিয়া পড়িয়া দেশ দর্বানাশের পথে 
অগ্রীপর হইবে। | 
ভারতের যেলপথ্গুগিতে নিযুক্ত bi লক্ষ 

লোকের প্রতিনিধি সভা- উহাদিগকে ' এই পথেই 
পরিচালন] করিতেছেন। উহারা মনে করিতেছেন 
ষে, বিশেব ভাবে শিক্ষিত লোক না হইলে কেহ 
রেলের কা চালাইভে পারে না--আর রেল না 
চলিলে দেশের : শাসনব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে। 
এরূপ অবস্থায় যদি রেল কর্মচার্গিগণকে ক্ষেপাইয়া 
একটা ধর্মঘট করান যায় তাহা হইলে জওহরলাল, 
প্যাটেল প্রভৃতি লোকেরা রেল কর্মচারীদের নেতা- 
গণকে হাতেপায়ে ধরিয়া ধর্থঘট বন্ধ করিতে চেষ্টা 
করিবে এবং শেষ পর্য্যন্ত লওহরলাল, প্যাটেলের 

পদীতে' গুরুত্বামী, জয়প্রফাশ নারায়ণ প্রভৃতি 
নেতাগণ উপবিষ্ট হইতে পারিবেন ক্ষমতালাতের 
এই সহজ পন্থাটা রেলকন্মীদের নেতার 

ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া মনে হয় না। | 

আমরা আশা করি রেলকন্রিগণ এই ব্যাপারে 
প্রতারিত হইবেন না । প্রত্যেক শ্রেণীর সরকারী 
কর্ম্চারীরই অভাব অভিযোগ আছে। কিন্তু রেল- 
কম্সিগণ উহা নিশ্চয়ই স্বীকার"করিবেন যে, উহ্বারা 





' বর্তমানে বেতন, ভাতা, রেশন ইত্যাদির মারফতে 


৩৯৮ 


আর্থিক জগৎ. 


[ ২৯শে, নবেম্বর, ১৯৪৮ 





বে প্রকার সুযোগ সুবিধা পাইতেছেন কেঙ্গীয় 
ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অন্ত কোন বিতাগের 
কর্চারিগণ সেরূপ হুবিধা পান না । যে দেশে শতকরা 
এ০'জন লোক হু’বেলা পেট ভরিয়া! খাইতে পায় না, 
যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকা সংস্থানের কোন 
পদ্থাই খুঁজিয়া পাইতেছে না সেই দেশে কতকগুলি 
কল্পিত অভিযোগ লইয়া! ধৰ্শ্মখট কর! এবং দেশের 
কোটী কোটী লোকের জীবন ও সম্পত্তিকে বিপন্ন 
কর! উহাদের পক্ষে একটা বড়রকম বিশ্বাসঘাতকতা! 
করা হইবে। .. 

আমরা অবগত হইলাম যে, রেস ধর্দঘটের 
সম্ভাবনার ফলে ইতিমধ্যেই পণ্যন্তব্যের বাজারে 
কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। ধর্মঘটের 
সময়ে দাও যারিবার উদ্দেশ্বে বর্তমানে যাহাদের 
হাতে দালপঞ্জ য্ুদ আছে" তাহা বিক্রয় 
করিতে তাহার! তেমন উৎসাহবোধ করিতেছেন 
ন! ফলে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় পণ্যব্রব্যের 
মূল্য এখন হইতেই আরও চড়িয়া যাইবার আশঙ্কা 
দেখা দিয়াছে। গবর্ণমেন্টের দিক হইতে অবিলম্বে 
এই ব্যাপারে জলসাধারণকে আশাভরসা দেওয়ার 
প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। গ্লেলের ৮! লক্ষ 
লোক লোভ পরবশ হইয়া বদি দেশের ৩ 
কোটী লোকের সর্বনাশ, লাধন বরিতে উদ্ধত 
হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট যে উচা বরদাস্ত 
করিবেন না তাহা হুপ্পষ্টভাবে , খোষণ! হওয়! 
অত্যাবশ্যক । 

'. বিশ্বব্যাপী মন্দার আশঙ্কা 

গত ১৯২৯, লালের রেপ্টেম্বর মাল হইতে যে 
বিশ্বব্যাপী মন্দা আরম্ভ হয় প্রকাশ. যে আমেরিকার 
র্থনীতিবিদ্‌ রোজার বেবসন সর্বপ্রথম তৎসন্বদ্ধে 
তবিষ্াণী করিয়াছিলেন : সমপ্রতি তিনি নাকি 
এক্পপ বলিয়াছেন যে, লমগ্র জগৎ পুনয়ায় ১৯২৯ 
সালের মন্দার মত আর একট! মন্দার সম্মুখীন 
হইতেছে । ১৯২৯ লালে যে বিশ্বব্যাপী মলা 
আরম্ভ হয় তাহার প্রধান পরিণতি ছিল পণ্যত্রব্যের 
মুল্য হাস। এক্ষণে বদি পুনরায় এই ধরণের একটা 
অন্বা দেখ! দেয় অর্থাৎ এই মন্দার ফলে যদি সমগ্র 
জগতে সমস্ত প্রকার পণ্যন্ত্রব্যের মূল্য উল্লেখযোগ্য 
তাষে হাস পায় তাছা হইলে তাহা নিছক অনর্থকর 
কিছু ছইবে বলিয়া আমর] মনে করি না। যুদ্ধের 
ফলে অগতের পর্ধজ্জ পণ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক 
বুদ্ধি পাওয়াতে যাহারা পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে 
তাহাদের হাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ মজুদ হইয়াছে 
পক্ষান্তরে, যাহারা টাকার হিসাবে উপার্জন 
করিয়া পণাপ্রব্য কিনিয়া তাছা ব্যবহার করে তাহার] 
সর্বস্বাত্ত হইয়াছে। উহাদের হাতে সঞ্চিত কোন 
অর্থ নাই। কাজেই শ্বাভাবিক নিয়মেই পণ্যদ্রধ্যের 
চাহিদা ফমিতেছে এবং উছার ফলে শেষ পর্য্যন্ত 
পণ্যত্ধ্যের মূল্য হাস হইতে বাধ্য। এরূপ যদি 
একটা অবস্থা ঘটে তাহা হইলে . উৎপাদক 
(producer) এবং ব্যবহারকারীর (consumer) 
অর্থসঙতির মধ্যে বর্তমানে যে অসামজন্তের 
(dis-equilibrium) উত্তব হইয়াছে তাহা বিদুরিত 
হইয়া প্রত্যেক দেশের অৰ্থনীতিক . কাঠামো 
স্বাভাবিক: অবস্থায় ফিরিয়া, আধিবে। কাজেই 
পণ্যমূল্য হাসের নিয়গতি, যদি একটা সীমা রেখার 
বধ্য আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে 


আগামী মশার দত ডিক হইবার কোন কারণ 
নাই। বরং উদ্ধার ফলে জগতের ম্দলহী হইবে। 
ব্যাঙ্কের শাখা আঁফিস স্থাপন সম্পর্কে 
ধ 

এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের অন্ধ বে 
আইনের বিল উপস্থিত করা "হইয়াছে তাহাতে 
ব্যাক্কের শাখা আফিস স্থাপন সম্পর্কে নানা বিধি- 
নিবেধ পরিকল্পিত হুইয়াছে। প্রথমতঃ, ফোন 
ব্যাঙ্কের নূতন শাখা আফিস স্থাপন করিতে হইলে 
তঙ্জপ্ত বেশী মূলধন দেখাইতে হুইবে। দ্বিতীয়তঃ 
কোন নূতন শাখা আফিস স্থাপনের পূর্বে সে 
সম্পর্কে রিজার্ড ব্যাঙ্কের অমুমতি লইতে হুইবে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনুমতি না দিলে কোন নূতন আফিস 
স্থাপন করা চলিবে না। . 

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের এই সৰ পরিকল্পিত 
বিবিব্যবস্থা কতদূর সঙ্গত:ও সমর্থনযোগ্য সে বিবয়ে 
কোন কোন মহলে প্রশ্ন উঠিয়াছে। ব্যাঙ্কের 
শাখা আফিন স্থাপন সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঞ্চের 
অনুমতি লইতে হুইবে বলিয়া বিলটিতে যে বিধান 
সংযোজিত হুইয়াছে' (বিলের হওনং ধার1) 
অধ্যাপক ভি আর সামন্ত সম্প্রতি বোঘাইয়ের, 
‘কমান? পত্রে এক প্রবন্ধে তাহার বিরূপ 
সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
ব্যাঙ্ক আইনে এরূপ একটি বিধান অন্তর্ত,ক্ করায় 
অর্থ এদেশে ব্যাঙ্ক আফিন প্রসান্ে বাধা দেওয়া। 
সাধারণভাবে দেখিতে গেলে এদেশে ব্যাঙ্কের 
সংখ্যা এখনও কম। আর সে কারণে ব্যাঙ্কের 
প্রসার সম্পর্কে অন্তরায় হুকি করার সময় এখনও 
আসে নাই বলা চলে। হূর্বল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 
বাড়িলে দেশের উপকার হইবে না সত্য, কিন্ত 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় রাখার জন্ত অঙ্ভরূপ ব্যবস্থা 
দরকার । সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ 
বিলটিতে রহিয়াছে । ব্যাঙ্কের শাখা আফিস 
বাড়িলে তাহাতে প্রতিষ্ঠানের ভুর্ধবলতা বাড়ে না। 
বরং কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে কার্ধাধারা কেন্দ্রীভূত না 
রাখিয়া তাহা বিতিন্ন “অঞ্চলে ছড়াইয়া দিতে 
পারিলে উহা ছারা! ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের শক্তি বৃদ্ধিরই 
সম্ভাবনা । ব্যাঞ্ষিংয়ের কাজ চালাইতে গিয়া 
কোন একটি অঞ্চলে ঝুঁকির কারণ দীড়াইলে অন্ত 
অঞ্চলের লফল কার্ধাধারা, হারা তাহা পুরণ করার 
হুবিধা পাওয়া যায়। ইহাতে আমানতকানীদের 
গচ্ছিত টাকার নিয়াপততা বাড়িয়া যাওয়ারই কথা। 
সে সব কথা বিবেচনা 'করিয়! অধ্যাপক সামস্ত 
বিলের উপরোক্ত ধারার বিরোধী হুইয়া দীড়াইয়া- 
ছেন। উক্ত ধারায় বলা হইয়াছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
নূতন শাখা আফিস স্থাপন সম্পর্কে কোন ব্যাঙ্ককে 
অনুমতি দেওয়ার পূর্বে এরূপ শাখা স্থাপন করা 
ব্যাক্ষের পক্ষে লাভজনক হুইবে কি না এবং নির্দিষ্ট 
স্থানে সেইরূপ নৃতন শাখা প্রতিষ্ঠা করার ফলে 
স্থানীয় জনসাধারণের উপকার হুইবে.কি নাসে 
সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এইরূপ 
সর্ভ খুবই ভাস সন্দেহ নাই। কিন্তু এত সব 
বিব্য় ঠিক ঠিকতাবে বিবেচনা করিয়া দেখার 
সুযোগ রিজার্ভ ব্যাড়ের বাস্তবিকই, আছে কি না 
শে বিষয়ে অধ্যাপক, সামন্ত প্র, তুপিয়াছেন। 


একস্বানে ফোন, ব্যান্কের কোঙ্গকারবার বিশেষ কিছু 


লাতজনক হা না দাড়াইলে ই স্থানে অৱ 


ব্যাক্ষের কাজকারবার যে লাতজনক হইয়া 
দাড়াইবে না তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। 
আর স্থানীয় জনসাধারণের উপকারের কথা যদি 
যলিতে হয় তবে বেশী ব্যাক্ক আফিসের পারস্পরিক 
প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়াই লে উপকার বেশী. 
করিয়া পাধিত হইতে পারে। প্রতিযোগিতা, 
থাকিলে ব্যান্কিয়ের ক্ষেত্রে অতি মুনাফাবৃি 
সংযত হইবে। একই স্থানে অবস্থিত সমস্ত ব্যাঙ্ক 
আফিসকে ভাষ্য সুদে টাকা কর্জ প্রদানের নীতি 
অবলধন করিতে হুইবে | তাঁছাতে ক্রেডিট 
প্রসারের সুযোগ বাড়িয়া লাধারপেরও উপকার ' 
হইবে । সে লব দিক ভাবিয়া অধ্যাপক সামন্ত 
ব্যাঙ্কের শাখা আফিল প্রসার সম্পর্কে লাইসেন্সের 
কড়াকড়ি না করাই সমীচীন বলিয়া মনে করেন। 
তাহার মন্তব্যগুলি খুব বিবেচনায় যোগ্য সন্দেহ 
নাই । 
ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা 

শ্বনামধ্যাত শিল্প-ব্যবসায়ী এবং 
সরকারের উন্নয়ন বিভাগের ভূতপূর্বব মন্ত্র 
আর্দেশীর দালাল সম্প্রতি একটি বক্তৃতার তার 
ব্যবসা-বাণিজ্যে বর্তমানে যে মন্দা দেখা. 
তৎসম্পর্কে কতকগুলি মন্তব্য করিয়াছেন। নার 
আর্দেশীর বলেন যে, বর্তধানে দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত 
ব্যবত্রা ও শিল্পগ্রতিষ্ঠাগুলি তো বটেই দেশের 
গবর্ণমেন্ট পর্যস্ত প্রয়োজনের সময়ে দেশের 
লোকের নিকট হইতে টাকা পাইতেছেন না। 
তাছাগ নতে দেশের শিল্পগুলিকে সরকারী সম্পত্তিতে 
পরিণত করার দাবী, শেয়ারের অন্ত উহায় মালিক" 
দিগকে দেয় লভ্যাংশের সীম! নির্দেশ, শ্রমিকগণকে 
শিল্পের লাতের একটা অংশ প্রদান করিবার 
প্রস্তাব, শ্রমিকদের প্রাপ্য সর্বনির মজজুরীয় পরিমাধ 
নির্ধারণ শ্রমিকের জন্ত ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং দশ 
বৎসরের মধ্যে দেশ হইতে ধনতাগ্রিক ব্যবস্থা 
উচ্ছেদ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পবর্ণমেন্টের 
ফোন কোন মন্ত্রীর উক্তিই এদভ্ভ দায়ী। এই সব 
কারণে তিনি গবর্ণমেন্টকে উহাদের শিল্পনীতি কি 
হইবে তথৎলম্বন্ধে পুনরায় আর একটি বিবৃতি 
দানের জন্ত নির্দেশ দিয়াছেন। দেখা যাইতেছে 
যে, এদেশে: শিল্প-ব্যবযায়ীবের লাতের মাজ! 
সঙ্কুচিত করিবার এবং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণকে 
উহাদের গ্তাষ্য প্রাপ্য প্রদান করিবার অন্ত যত 
প্রকার চেষ্টা হইতেছে তাহাই স্তার আর্দেশীরের 
মতে দেশের পুঁজিপতিগণের হাত গুটাইবার 
কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে। অনেক দিন 
বরিয়াই দেশের মধ্যে এরূপ একটা ধারণার 
ফাষ্ট হইয়াছে যে, গবর্ণমেন্টের জনকল্যাণমূলক 
কাজে বাধা দিবার ভদ্ভ দেশের ধন্কুবেরগণ ' 
সঙ্ঘবন্ধ হইয়াছে এবং উহাদের জঙন্তই দেশে 
বর্তমানের এই মদ্দা ছুটি হইয়াছে। ল্যার 
আর্দেশীরের বক্তৃতা হইতে তাহার আভতাব 
গাওয়া যায়। কিন্তু তাহার পক্ষে একথা বুঝ! 
উচিত যে, জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত ফোন গবর্ণমে 
দেশের জনসাধারণের সমষ্টিগত স্বার্থ উপেক্ষা 
করিয়া দেশের মুষ্টিমেয় ধনী ও লোভপরবশ শিল্প- 
ব্যবায়ীর, অর্থাগ যের. পথ প্রশস্ত করিতে পারে না। 


ভারত 


উহাদের, আরও জানা উচিত বে, শিল্প-ব্যবসায়িগণ 
বদি এইভাবে গবর্মেন্টের সহিত অসহযোগ করিয়া | 





২৯শে নবেস্বর, ১৯৪৮ J 


আর্থিক জগত 


৩৯৯ 





্রবর্ণমেন্টের . জনবল্যাণমূলক প্রচেষ্টাকে পণ) 
'ক্ষরিবার চেষ্টা করিতে থাকে, তাহা হইলে 
এমন দিন শীঘই আসিবে ব্থন দেশের সমস্ত কাজের 
অন্ত অর্থ সরবরাহের দায়িত্ব গধর্ণমেন্টকেই গ্রহণ 


করিতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থায় দেশের ছোটবড় ' 


' সমস্ত প্রতিষ্ঠানে, উৎপাদনের . এবং উৎপাদিত 
জব্যের বন্টনের দায়িত্ব আপনা হইতেই গবর্ণমেণ্টের 
হাতে আসিয়। পড়িৰে। উহ্বাতে আর যাহাই 
হউক, শিল্প-ব্যবসায়ীদের যে কোন লাঁত' হইবে না 
তাহা সুনিশ্চিত। 


রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে ভারতের নীতি কি 
হওয়! উচিত সম্প্রতি দিল্লীতে এক্সপোর্ট এডভাইসরী 
কাউন্সিলের এক সতার বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারত 
সরকারের বাণিজ্য সচিব তাহা দ্ুচিস্তিতভাবে 
বিশ্লেষণ করিয়াছেদ। তিনি বলিয়াছেন, 


প্রথমতঃ বিদেশ হইতে আমদানীক্ৃত দ্রব্যে মূল্য 


পরিশোধের হৃবিধা বুবিয়া ভারতের রপ্তানী 
পি নিয়ঙ্জিত হওয়া উচিত। বর্তমানে ভারতবর্ষ 
উপর যেরূপ বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল 

সেরূপ নির্ভরশীলতা পূর্বে আর কখনও দেখ! 
যায় নাই। ইহা সত্য যে, ভারতের উত্বন্ত 
ষ্টালিংয়ের কিছু অংশ আমদানীকৃত জ্বব্যের মূল্য 
পরিশোধের অন্ত পাওয়! যাইতেছে । কিন্তু ইহাও 
কাহারও অবিদিত নাই যে, উদ্ব ত্ত ষ্টালিং হইতে 
'আদায়ী সে অংশের পরিমাণ খুবই অমুপযুক্ত। 
কাজেই রপ্তানীর উপরই ভারতকে বর্তমানে বেশী 
পরিমাণে নির্ভর করিতে হইতেছে। সমক্টিগততাবে 
টানিং এরিয়ার দেশসমুহের সহিত ভারতের বাণিজ্য 
মোটামুটিভাবে সম্তোবজনক | এ সব দেশ-হইতে, 
ভারতে যেমন বেশী মালপত্রে আমদানী হইতেছে 
তেমনই ওঁ সমস্ত দেশে তারত হইতে বেশী জিনিয- 
পত্র রণ্তানীও হইতেছে। কিন্ত ডলায়ের ভিত্তিতে 
যে সমস্ত দেশের সহিত কারবার করিতে ছয় সে 
সমস্ত দেশ হইতে আমদানীক্কত মালের তুলনায় 
তারত হুইতে মাপ রপ্তানী হইতেছে খুবই 
কম। এওঁ ঘাটতি পূরণ সম্পর্কে এদেশকে 
বিশেষভাবে সঙ্জাগ হইতে হুইবে। 'মা্ষিন 
যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাভ! প্রভৃতি দেশে যথাসম্ভব বেশী 
ব্লালপত্র রপ্তানী করিবার ব্যবস্থা করিতে। হুইবে। 
দ্বিতীয়তঃ সীযুক্ত নিয়োগী বলেন, ভারতের বাহিরে 
রপ্তানীযোগ্য ভারতীয় মালের স্থায়ী বাজার হট 
করাও এদেশের বাণিজ্য নীতির' লক্ষ্য হওয়া 
'উচিত। পূৰ্ব্বে যেসব দেশে যেসব তারতীয় মাল 
পাঠানো হইত এক্ষপে তাছা প্রেরণ কর] একেবায়ে 
বন্ধ করিয়া দিলে তাহাতে এ সব স্থানের বাজার 
'বরাবরের অস্ত হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে। 
সে কথা মনে করি] কিছু কষ্ট স্বীকার করিয়াও 
- যথানন্তব মালপত্র বাহিরে প্রেরণ করিতে 
' হইবে। ষ্টালিং এরিয়ার দেশসমূহের সহিত 
এদেশের বাণিজ্য সন্মোষজনক হইলেও এ সব 
দেশে তায়তীয় মালপত্রের বান্দার অক্ষুণ্ন 'রাখার 
জঙ্ভক আরও জিনিষ রপ্তানী করার প্রয়োজনীয়ত! 
ঝহিয়াছে। তৃতীর়তঃ প্রযুক্ত নিয়োগীর মতে অঙ্ক 
দেশ হইতে অত্যাবস্রকীয় লিনিষ আমদানীর 
যোগ ,বুঝিয়া তাহার বদলেও রপ্তানী 
সংপ্রণারপের নীতি ভারতকে, গ্রহণ করিতে, ছইরে। 


এদেশের লোকদের পশ্ষে দরকারী কোন জিনিষ. 


পাওয়ার অন্ত অন্ত দেশের লোকদের পক্ষে দরকারী 
জিনিষ ভারতকে সরবরাহ করিবার ' চেষ্টা অবস্থাই 
দেখিতে হইবে। বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেন্টের 
সহিত আলোচনা চালাইয়া পারস্পরিক আদান- 
প্রদানের ভিত্তিতে সেরূপ বাণিজ্য জি সম্পাদন 
করিতে হইবে । | 

বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নিয়োগীর এ সব 
নির্দেশ আমরা খুব সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য বলিয়াই 
যনে করি। এ নীতিতে যদি ভারতের রপ্তানী 
বাণিজ্য সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হয় তবে তাহাতে 
ভারতের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে সন্দেহ নাই। 

বসতে খুচরা মূল্য 

কলিকাতায় তথা সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে ১লা 
নবেম্বর হইতে রেশনের দোকানের মারফতে 
প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট সীমাবদ্ধ পরিমাণে বন্ 
বিক্রয় হইবে কথা 'ছিল। তারপর শুনা গেল 
যে, ১ল!. নবেম্বর হইতে নহে--১লা ডিসেম্বর 
তারিখ হুইতে বন্ত্রের রেশন প্রথা বলবৎ হুইবে। 
এক্ষণে শুনা যাইতেছে বে, ১লা জাচুয়ারীর পূর্বে 
রেশন প্রধা বলবৎ হইবে না। ইতিমধ্যে বাজার 
হইতে বজ্র উধাও হইয়াছে। ' দোফানীপণ 
ক্রেতাঁগণকে ২1৪ জোড়া অপক্ৃষ্ট ধরণের কাপড় 
দেখাইয়াই আর কাপড় নাই বলিয়া কবুল অবাৰ 
দিতেছে। যে ২18 জোড়া দেখান হইতেছে তাহার 
অভ্ভও অত্যবিক উচ্চ মূল্য হাঁকা হইতেছে । এই 
সবের জন্ত হুঃখ সকলের গা সহা হুইয়া গিয়াছে। 
What cannot be cured must be 
e॥dured—বাহার কোন প্রতিকার নাই তাহা 
সহা করিতেই হুইবে । যাহা হউক জামুয়ারীতেই 
হউক আর ফেব্রুয়ারী মাসেই হউক রেশনের 
দোকানে কাপড়ের খুচরা মূল্য কিরূপ নির্ধারিত 
হইবে ভ্রনসাধারণ এখন হইতে তজ্জন্ উদ্বিগ্ন 
হইয়া আছে। মাভ্রাজে উক্ত প্রদেশে উৎপন্ন 
কাপড়ের খুচরা! দর মিলের দরের তুলনায় টাকায় 
চার পরসার মত বেশী হইবে এবং উক্ত প্রদেশে 
বাছির হইতে যে কাপড় আমদানী হইবে তাহার 
খুচরা দর মিলের দরের তুলনায় টাকায় পাচ 
পয়সার মত বেশী হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। 
সুতার খুচরা দর মিলের দরের, তুলনায় টাকায় 
মাত্র দুই পয়সা বেশী হুইবে স্থির হইয়াছে | পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার এই বিষয়ে উহাদের নীতি ও কর্পন্থা 
কি হুইবে তাহা ঘোষণা করিলে তাল হুয়। পূর্বে 
জনসাধারণকে এই প্রদেশে মিলের দরের তুলনায় 
টাকায় ছয় আনার মত বেশী দরে কাপড় ক্রয় 
করিতে হুইয়াছে। ' ভবিষ্যতে উহার পুনরাবৃত্তি 

না হইলেই মঙল। 

চায়ের ভবিষ্যৎ 

চা-শিল্প ভারতের সর্ধপ্রধান কয়েকটা শিল্পের 
অন্ততম | বর্তমানে ভারতবর্ষ চা রপ্তানী করিয়া 
য়ে বিদেশী মুদ্রা, উপার্জন করে পাটজাত দ্রব্য. ও 
কাপড় বাদ দিলে আর কোন জিনিষ দ্বার! ভারত 


'তত অধিক পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা পায় না। 


এছেন একটী শিল্পের তবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে 


বলিয়া আন্তর্জাতিক টি মার্কেট এক্সপানশান 


বোর্ডের উপদেষ্টা সার পাগিভাল, শ্রিফিথস যে 
“মন্তব্য করিয়াছেন ' তাঁছা পাঠ করিয়া দেশের বহু 


“স্বারা বিবেচিত হইতেছে। ্‌ 
.সম্পর্ষিত বিধিবিধান ভারতীয় বীমা আইনের 


ব্যক্তি উদ্বিগ্ন হইবেন। সার পা্সিভাল বলেন যে, . 
জগতে শীঘ্রই উহার চাহিদার তুলনায় বেশী চা 
উৎপন্ন হইতে খাকিবে। তাহার এই উক্তি 
সম্বন্ধে দ্বিমত হইবায় কোন কারণ নাই যুদ্ধের 
ফলে লাভার চা বাগানগুলি বিনষ্ট হুইয়াছিল। 
এক্ষণে ও দেশে চায়ের উৎপাদন দ্রুত ' বাড়িয়া 
চলিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে জাভা জগতের 
বাজারে যুদ্ধের পূর্বের সমপরিমাণ চা রপ্তানী 
করিতে সমর্থ হইবে। পূর্ব-আফ্রিকাঃ সোতিয়েট 
রুশিয়া প্রতৃতি দেশেও চায়ের উৎপাদন বাড়িয়া 


. চলিয়াছে। ভারত ও সিংহলে চায়ের উৎপাদন 


তেমন না বাঁড়িলেও এই ছুই দেশের অধিকাংশ 
চা-বাগান বিদেশীর করায়ত্ত বলিয়া দেশের 
লোককে চা-বাগান প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিবার জদ্ত 
দাবী দিন দিন প্রবল হুইয়া উঠিতেছে। পাকিস্থানে 
যে দামান্ পরিমাপ চায়ের জমি রহিয়াছে তাছাও 
বৃদ্ধি করিবার আস্ত পাকিস্থান গব্ণষেন্ট 
বন্ধপরিকর হ্ইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় 
অদূর ভবিষ্যতে জগতে চায়ের যোগান উহার 
চাহিদা অপেক্ষা বেশী হইবে এবং উদ্ার ফলে 
চায়ের মূল্য পড়িয়া বাইবে--এরূপ আশঙ্কা 
রহিয়াছে । একমাত্র অবিশ্রান্ত প্রচারকার্যের ছারা 
জগতে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধির ব্যবস্থার ফলেই উহার 
প্রতিকার হইতে পারে এবং বর্তমানে তাহা 
হইতেন্কেও। কিন্তু প্রচারকার্য্যের ফলে চারের 
চাহিদা যাহা. বৃদ্ধি পাইতেছে সেই তুলনায় 


. উৎপাদন যদি আরও'বেঙী বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে 
‘উপায় কি? আন্তর্জাতিক. চ] নিয়ন্ত্রণ বোর্ড উহার 


প্রতিকার করিতে পারেন। তবে জগতের সমস্ত : 
চা উৎপাদনকারী দেশ যে উহাদের কথ! মানিয়া 


চলিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। 


০০ 


ভারতের বীমা i সংশোধন সম্পর্কে 
ভারত তা মনোযোগী হইয়াছেন। এসম্পর্কে 
একটি বিল রচিত হইয়াছে এবং তাহা বিশেষজদের 
প্রভিডেন্ট বীমা 


অন্তর্ভক্ত। দেশের গ্রভিভেপ্ট বীমা ব্যবসায়ের 
সৃবিধার্থ “দি প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীজ 
এসোসিয়েসন অব ইণ্ডিয়া” সে বিষয়েও উপধুক্তরূপ 


পরিবর্তন ও সংশোধন দাবী করিয়া ভারত 


গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি স্বারকলিপি পেশ 
করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম ।' এ সব ' 
দাবীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি আমরা নিম্নে উল্লেখ 
করিতেছি । প্রথমতঃ উহার! দাবী করিয়াছেন, 


ভারতীয় বীমা আইনের ৬৫নং ধারার ,প্রতিভেন্ট 


কোম্পানীসমূহকে সর্কবোচ্চে একট! পলিসিতে 
৯০০ টাকার-বীমাপত্র প্রদানের যে ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে তাহা পরিবর্তন করিয়! সর্ধ্বোচ্চে একটা 
পলিসিতে ১ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদানের 
সুযোগ দিতে হইবে ।. ওঁ দাবী পেশ করিতে 


'গ্রিয়া উক্ত এসোসিয়েসন বলিয়াছেল, জীবনবীমা 


কোম্পানীর শহছিত দেশের প্রভিভেপ্ট বীমা 
কোম্পানীগুলির যাহাতে প্রতিযোগিতা হৃষ্টি না 


হইতে পারে সেজদ্ভই বীমা আইনে জীবনবীয়া 
কোম্পানীর. সর্বনিক্ বীম; ও . প্রভিডেন্ট বীমা 
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কোম্পানীর সর্ধ্বোচ্চ বীমার ভিতর একটা পার্থক্য 


রাখা- হইয়াছে। কিন্তু প্রতিযোগিতা এড়াইবার : 


নাম করিয়া একটা পলিসিতে প্রতিডেণ্ট 


কোম্পানীর সর্বোচ্চ -বীমার' পরিমাণ এইভাবে 


৯০০ টাকায় সীমাবদ্ধ রাখিরার কোন অর্থ নাই। 
জীবনবীমা কোম্পানীগুদি নিজেদের ভিতর 


প্রতিযোগিতা চালাইয়া যেস্লে কান্জকারবার' 


প্রসারে সমর্থ সেস্থলে প্রভিডেন্ট কোম্পানীর সর্ধবোচ্চ 
বীমার অঙ্ক ১ হাজার টাক! পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে 
তাহাতে উদ্ছাদের ভয় করিবার কিছুই নাই। যে 
শিল্প শ্রমিকদের ভিতর বীমার প্রসারই প্রভিভেপ্ট 
জীবন. বীষাঁর প্রধান উদেশ্য সেই শিল্প শ্রমিকদের 
মান ক্রমেই উন্নীত হইতেছে। এই অবস্থার 
পিসির উপর প্রদেয় বীমার পরিযাণ 
বাড়ানো খুবই সঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ বীমা 
আইনের ৭৪ নং ধারায় প্রত্যেক প্রভিডেণ্ট 
'সোসাইটিকে উহার নিয়মাঁবলীতে কার্ধ্য পরিচালনা 
বাবদ উহার বাধিক ব্যয়ের হার ( আয় অনুপাতে ) 
লিপিবন্ধ করিতে হুইবে বলিয়া যে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে, প্রততিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীজ 
এসোসিয়েসন তাহা উঠাইয়া দেওযার দাবী 


করিয়াছেন । উদ্বারা বলিয়াছেন, ভারতীয় বীমা . 


“আইনের ৮১ নং ধারায় যেস্থলে প্রত্যেক প্রভিডেণ্ট 


বীনা, কোম্পানীকে কোম্পানীর দায় ও. সম্পত্তি. 


সম্পর্কে কয়েক বৎসর অন্তর একটি করিয়া ভেলুয়েসন 
রিপোর্ট « প্রস্তুত করাইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে 
এবং কোম্পানীর - প্রিমিয়াম, আয়ের কত অংশ 
কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় হয় তাহা যখন ও 
রিপোর্টে অবশ্যই দেখাইতে হইবে তখন পরিচালন 
ব্যয় প্রদর্শন সম্পর্কে ৭৪ নং ধারার উপরোক্ত বিধান 
বলবৎ রাখার কোন প্রয়োজন নাই।' তৃতীয়তঃ 

বীমা আইনের ৮৫ নং ধারাঁয় প্রভিডেণ্ট সোসাইটি- 

সমৃকে কমপক্ষে উছাদের সম্পত্তির শতকরা ৫০ 
ভাগ সরকারী ও সরকার অনুমোদিত পিকিউরিটিতে 
দ্রাদন করিতে হুইবে রলিয়া যে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে, তাহা পরিবর্তন করিয়া এ লব 
সিঞ্চিউরিটিতে 'দাদনের পরিমাণ শতকরা হ£ ভাগ 
, নির্ধারণ করার আন্ত দাবী করা হুইয়াছে। 
প্রভিডেন্ট কোম্পানীজ, এসোসিয়েসন তাহাদের 
প্মারকলিপিতৈ বলিয়াছেন যে, সরকারী ও সরকার 
অস্থমোদিত সিকিউরিটি হইতে প্রাপ্তব্য সুদের 
ছার বর্তমানে খুব কম। এইরূপ কম হারে কোম্পানী- 
সমূহকে শতকরা €০ ভাগ সম্পত্তি নিয়োগ 
করিতে বাধ্য করায় উহাদের খুবই ক্ষতির কারণ 
সঁড়াইয়াছে। একদিকে শতকরা €০ তাগ সম্পত্তি, 
সরকারী ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন, 
"অপর দিকে বেশী অর্থ পলিনি সংক্রান্ত খপে ও 


এজেপ্টদের ; কর্ম্ম প্রদানে আটক' হইয়া পড়ায় ' 


লাতঙ্নক ক্ষেত্রে বুঝিয়া অর্থ দাদনের বিশেষ কিছু 
সুযোগ. কোম্পানীগুলি, এখন আর পাইতেছে 
মা। ইহার ফলে প্রতিছেপ্ট সোসাইটিগুলির 
যথেষ্ট অসুবিধার কারণ দীড়াইয়াছে। উহ্থাদের 
ভার লাঘব করিতে হইলে সরকার ও সরকার 
' বন্থয়োদিত সিকর্লিউরিটিতে দাদনের পরিমাণ 
সম্পত্তির ৫০ ভাগ স্থলে শতকরা ২৫. তাগ হারে 
নির্ধারিত করাই সঙ্গত । | 

* -প্রভিডেণ্ট কোম্পানী এসোসিয়েসনের এই 
'সব দাবী আমরা সঙ্গত ও' সমর্থনযোগ্য 
প্বলিয়াই মনে 'করি। এদেশের প্রভিভেন্ট বীম! 
“কোম্পানীগুলিকে ভালরূপ. উন্নতির সুযোগ দিতে 
হইলে তারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে উহাদের এই সব 
'দাবীদাওয়া সহান্ভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া 
'দেখা কর্তব্য | এদেশে জীবনবীমা কোম্পানীর 
সমান হারে প্রভিডেণ্ট কোম্পানীসমূছের নিকট 
,হুইতেও আয়কর আদায়ের রীতি চালু হুইয়াছে। 
ভায়ত গবর্ণমেণ্টের অন্থমোদন ছাড়া প্রভিডেণ্ট 
কোম্পানীসমৃহকেও শেয়ার বিক্রয় করিতে দেওয়া 
হইতেছে না। , এসমস্তই এদেশে প্রতিভেপ্ট 
' বীমা ব্যবসায়ের উন্নতির পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়া 
ফড়াইয়াছে। লে 'লব দিক দিয়াও প্রতিডেণ্ট 


আর্থিক জগৎ. 
.কোম্পানীসমৃহের অন্গুবিধা ও হস লাঘব 


কয়া দরকার | ' :. 
বিশ্বের খান্ধ-সমস্তা 
_ ছুনিয়ার খান্ধ-সমন্া সম্পর্কে তদন্তের অষ্ঠ 


সম্মিলিত রাষট্রপুপ্রের .পক্ষ. হইতে একটি ক্মিটি' 


নিয়োগ করা হইয়াডিল। প্র কমিটি খানের দিক 
দিয়া জগতের বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থা 'পর্য্যালোচন! 
করিয়া সম্প্রতি একটি রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। 
ওঁ বিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে গড়ে 
বৎসরে যে খান্ত উৎপর হুইত যুদ্ধের পরে সে 
তুলনায় মোট ভিসাবে ছুনিয়ার খান্তের উৎপাদন 
কিছ বাড়িয়াছে। ২2৩৪ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল 
পর্য্যন্ত ভুনিয়ায় গড়ে যে খান্তশস্ত উৎপন্ন হুইয়াছিল 
১৯৪৬-৪৭ সালে সে তুলনায় সুনিয়ায় খাত্শম্তের 
উৎপাদন ২ কোটি মেট্রিক টন পরিমাণে বুদ্ধি 

ছে। ভবে জ্রদূর' প্রাচ্যের দেশসমূহে 
চাউলের উৎপাদন না বাডিযা তাছা পূর্বের তুলনায় 
৫০ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বব সময়ের 
তুলনায় শতকরা ৬ ভাগ কম দীড়াইয়াছে। ' যেসব 


'দেশ পূর্ব বেশী পরিমাণে খান্শস্ত রপ্তানী করিত. 


এক্ষণে উৎপাদন কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাওয়া 

সন্তেও উহাদের মোট রপ্তালী কিছুটা হ্রাস 
পারছে উদার যূল কারণ এই যে, ওঁ সব 
দেশে খাত্তের আভ্যন্তরীণ চাছিদা বর্তমানে আগের 
তুলনায় বাড়িয়া গিয়াছে। এই সমন্তের সমষ্টিগত 


" ফল এই দীড়াইয়াছে যে, প্রতি লোকের শারীরিক 
'কর্দক্ষমতা রক্ষার পক্ষে কম পক্ষে ২,৫০৪ ক্যালরী- 


যুক্ত (তাপ উৎপাদনকারী শক্তি ) খা, একাস্ত 
প্রয়োজন হইলেও ছুনিয়ার অর্ভেক লোকসমঘ্িত 
অনেকগুলি দেশেরই অধিকাংশ লোককে আজ 


খর তুলনায় কম ক্যালরীধুক্ত খান খাইয়া কোনরূপে 


দিন :গুজ্বরান করিতে . হুইতেছে। সম্মিলিত 
রাষট্পুপ্ত কর্তৃক নিয়োজিত কমিটি ৪১টি দেশের 
অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিয়াছিলেন উদার মধ্যে 
১১টি দেশেই সুধু যুদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায় 
১৯৪৬-৪৭ সালে খানের দিক দিয়া লোকের 
জীবনযাত্রার মান কিছুটা উন্নীত হইয়াছে । ৭টি 


"দেশে যুদ্ধের পূর্ব সময়েই (১৯৩৭) লোকে উপযুক্ত 
ক্যালরীধুক্ত খাত পাইত না। যুদ্ধের সময় হইতে এ 
‘শব দেশে খাতের দিক দিয়া লোকের জীবনযাত্রার 


মান আরও নিয়নপ্তরে নামিয়া গিয়াছে। ওঁ ৭টি 
দেশের ভিতর ভারত ও পাকিস্থান অন্ততম । 
ভারত ও পাবিস্থানে খান্তের যোগান (ক্যালরীর 
দিক দিয়া) পূর্বের ' তুলনায় শতকরা ১০ 


ভাগ হইতে: শতকরা ১৯৯ ভাগ পর্য্যন্ত কম 


দাড়াইরাছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া 
এশিয়ায় খাতের উৎপাদন বাড়িতেছে না বলিয়াই 


‘লোকের যথেষ্ট ছুঃখকষ্টের কারণ দাড়াইয়াছে। 


ব্যবস। বনাম থা্্য 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সম্প্রসারিত 
করিতে গিয়া ভারতের যত অন্নাতাবিষ্ট দেশে, 
পুষ্টিকর' খান্ত উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা খর্ব 


করিবার বর্তমান নীতি কতদুর সঙ্গত গান্ধীপদ্থী 


অধ্যাপক শ্রী জে সি কুমারাপ্না গত ২১শে তারিখের 


শ্রিজন” পত্রে সে বিবয়ে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তিনি 


বলিয়াছেন, খান্তাভাবের ফলে দেশে যেস্থলে 
ছু্ভিক্ষের নমুনা দেখ! যাইতেছে লেস্থলে কতিপয় 
শ্রেণীর যান্ত্রিক শিল্প সম্পর্কে বেশী রকম তোর দিয়া 
এদেশে খাত উৎপাদনের শ্বাতাবিক সুযোগ, সুবিধা 


নষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেন্কে। সরকারী প্রভাব 


প্রতিপত্তি, বিদ্যুৎ শক্তি ও অর্থসম্পদ বেশী করিয়া 


‘নেই দিকেই নিয়োজিত হুইতেছে। কলের চিনির 


তুলনায় গুড় অনেক বেশী পুষ্টিকর ও শ্বাস্থ্যসন্মত 
হইলেও সেই গুড় শিল্পকে উপেক্ষা করিয়া এদেশে 
চিনি শিল্পের উন্নতিতে বিশেষভাবে সাহায্য করা 
হইতেছে। ইক্ষু হইতে কলে চিনি প্রস্তুত করিতে 
গিয়া ইক্ষুরসের পুষ্টিকারিতা নষ্ট করা হইতেছে। 
চিনি শিল্পের অন্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা বজায় রাখিতে 
গিয়া এদেশের জনসাধারণকে পরোক্ষভাবে ৭২ 


['২৯শে নরেম্বর, ১৯৪৮, 





কোটি টাকার মত ট্যাক্স প্রদানে বাধ্য করা 
হইয়াছে। প্রযুক্ত কুমারারীর মতে বনম্পতি 
শিল্পের অগ্রগতিও নানাদির দিয়া এদেশের পক্ষে 
ক্ষতিকর হুইয়া দীড়াইয়াছে।, -তিনি রলিয়াছেন, 


' বনস্পতি শিল্প-দেশে প্রাপ্তব্য. খাদ্রব্যের পরিমাণ 


বাড়াইতে সাহায্য করে না। দেশের তৈল- 
সম্পদকে শোধিত করিয়া বনস্পতি শ্বত তৈয়ার 
'করা হয়। পুষ্টিকারিতার দিক হইতে এই প্রণালী 
হানিকর। এইভাবে , তৈরারী দ্রব্যের মুল্যও 
শতকরা ৮০ ভাগের মত বেশী দীড়ায়। যাহারা 
াধারণ পুষ্টিকর জিনিযের চেয়ে অবাস্তয় সৌখীন 
খাত পছন্দ করে উহা তাহাদের নিকট হইতে 
বেশী অর্থ টানিয়া লওয়ার ব্যবসায়িক কার্ধ্য- 
তৎপরতা ছাড়া আর কিছু নহে। অন্ত প্রয়োজনীয় 
শিল ব্যবসায়ে নিয়োগ করা যাইত এমন ৫০ কোটি 
টাকা মূলবন এ ব্যবসায়ে আটক হইয়া পড়িয়াছে। 
বর্তমান খাভ-সক্কটের দিনে ৫৭ লক্ষ একর অমি 


' ৰনস্পতি তৈয়ারের উপকরণ উৎপাদনে নিয়োজিত 


রহিয়াছে। খাত, না ব্যবসা! কোনটিকে সুবি' 
দেওয়া দেশের পক্ষে কল্যাণকর, শ্রীযুক্ত কুষারা 
তাহ! গবর্ণমেন্টকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে 
অন্পরোধ করিয়াছেন I 
গো-হত্য৷ বন্ধের প্রস্তাব 

গত ২৪শে নবেম্বর তারিখে ভারতীর গণ- 
পরিষদে গৃহীত একটা প্রস্তাবে নৃতন শাসনতন্ত্র 
বলে তারতে যে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাকে 


'দেশে গো-ছত্যা বন্ধ করিয়| দিবার জগ্ভ নির্দেশ 


দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাবটীর মূল উদ্দেশ্য হইতেছে 
দেশের স্বার্থের জড় গরুর ষ্যায় প্রয়োজনীয় 'পশ্তর 


সংরক্ষণ । এদেশে কৃবিকার্ধ্য গরুর উপর একাস্ত- 


ভাবে নির্ভরশীল এবং দেশের জনসাধারণের পুষ্টি 
ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্তু গোছুগ্ষের প্রয়োন্সন' খুব বেশী 
বলিয়াই ' উপরোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে” 
দেশে গো-হত্যা ফৃন্ধ করিলেই গোাতির উন্নতি 
'এবং ছুদ্ধের সরবরাছ বৃদ্ধি হইবে--_এফথা আমরা 
স্বীকার করি না। উন্নততয় ধরণের গো-প্রদ্দনন 


দ্বারাই সমন্তাক্স সমাধান" হইতে পারে। অবস্ত 


এরূপ ক্ষেত্রেও গোজাতির সংরক্ষণের জন্ত, গোহত্যা 
নিয়ন্ত্রণ (বন্ধ লছে) করার প্রয়োজন হুইবে! 
সুখের বিষয় গণ-পরিষদে কতিপয় প্রভাবশালী 


Re এই প্রস্তাবের মূলনীতি সমর্থন 
'করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রস্তাবটী একটী নিছক 


অৰ্থনীতিক প্রস্তাব হইলেও কেহ কেহ উহার 


মধ্যে ধর্মকে টানিয়া আনিতেছেন। এই সম্পর্কে 


সহযোগী ‘ইত্তেছাদ’ পন্ম মন্তব্য করিয়াছেন যে, 


“এই নির্দেশ কার্যকরী হইলে উহা দ্বারা ভারতের 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বর্ণে হস্তক্ষেপ করা হুইবে ।* 
'আমরা যতদুর জানি, গো-কোরবানি মুসলমান 


ধর্দের. একটা অবশ্ত গ্রতিপালনীয় অনুশাসন নহে। 


গরু না হইলেও কোরবানি চলিতে, পারে. 


হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহার! গো- -কোরবানি ব1 


-গোহত্যা হইলেই ধৰ্ম্ম গেল বলিয়া আর্তনাদ করিয়া 


থাকেন, তাহাদিগকে আমর] নিন্দা, করি। কিন্ত 
গোহত্য। বন্ধ করিলেই ধর্ম যায় বলিয়া যাহারা 
আপত্তি তুলেন, তাহারাও. কম নিন্দার্হ নহেন। ' 
ধর্দ্দের নাম লইয়া ভারতের নাগরিক জীবনে 
বহু অনর্ধের হৃষ্ট হইয়াছে। . এক্ষপে কোন 
দেশহিতকামী ব্যজিই আর এই' RL বরদাস্ত 


' করিতে প্রস্তুত নেন? 


পুর্বে! বর্তমানে যে সমস্ত ব্যাক রহিয়াছে 
তাহাদের প্রায় সকলেরই হেড, আফিম বা প্রধান 
কার্য্যালয় পাকিস্তানের . বাহিরে । : লয়েভ,স, 
ইন্পিরিয়েল এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ব্যতীত যে সমস্ত 
বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক পূর্ববঙ্গে শাখা বিস্তার 
করিয়াছিল তাহাদের প্রধান কার্যালয় কলিকাতা 
সহরে। কয়েকটি বাঙ্গালী ব্যাক্ষের প্রতিষ্ঠা হয় 
পুর্বধজেই। কিন্ত কাজ কর্দের, সুবিধার জগ্ত 
ইহাদের হেড, আফিসও কাদক্রমে কলিকাতার 
স্থানান্তরিত করা ছইয়াছে। ব্যাক্কিং প্রতিষ্ঠান 
সমুদ্র হেড. আফিল কলিকাতা বা অস্ত্র থাকার 
“দরুণ পূর্ববঙ্গের আমানতফারী বা জনসাধারণের 
এতাবৎকাল কোন অসুবিধা হয় নাই। কিন্ত 
'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিশেষতঃ সম্প্রতি কয়েকটি 
বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের পতনের ফলে এরূপ এক. সমন্তার 
“উদ্তয হইয়াছে, যাহাতে ব্যাঙ্ককর্তৃপক্ষ এবং ব্যাঙ্কের 
‘সহিত সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ নানাদিক দিয়াই 
“গুয়ুতর অসুবিধার সন্মুখীন হইয়াছেন। 

পাকিস্তান স্থাপিত হওয়ার পর কয়েকটি ব্যাঙ্ক 
পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিভ শাখাসমূহ বন্ধ 
করিয়া দেয়ণ বুদ্ধ বিরতি এবং দেশবিভাগের 
ক্ষলে ব্যবসারাণিছ্যে যে মন্দা দেখা দেয়, তাহাতে 
শাখাসমূহের আয় হাম পায় এবং কোন ফোন 
/ক্ষেঞ্জে এই আয় দ্বারা শাখা আফিসের ব্যয় নির্বাহ 
ও করাও কঠিন হুইয়া দীড়ায় । এই সময় পাকিস্তান 
হইতে টাকা, পয়সা স্থানান্তরের যে ব্যাপক 
প্রয়াস হুর হয়, তাহাতে শাখা আফিস 
সমূহে নূতন আমানতের পরিবর্তে শাধাগুলিকে 
বহু টাকা পরিশোধ করিতে হয়। অধিকাংশ ব্যাঙ্ক 
এই শ্রেণীর অর্থনৈতিক কারণ হইতেই যে পূর্ববঙ্গ 
হইতে কার্রকর্দ শুটাইয়া চলিয়া আসিয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যাক্ষমূছের এই কর্- 
‘বিরতির দরুণ ব্যবসায়ীসম্প্রদায় এবং আমানতকারী 
জনসাধারণ টাকা পয়সা লেনদেন সম্পর্কে - গুরুতর 
“অসুবিধা ভোগ করিতেছে । হঠাৎ টাকার প্রয়োজন 
হইলে আমানতকারীর পক্ষে ব্যাঙ্ক হুইতে গচ্ছিত 
অর্থ উঠাইবার সুবিধা নাই। . তাহাকে হয় 
কলিকাতা কিংবা পূর্ববঙ্গের যে শহরে ব্যাক্কের 
-শাখা এখনও চালু রহিয়াছে তথায় গমন করিতে 
'হয়। যে সমস্ত, ব্যবসায়ী এখনও কারবার 
করিতেছে তাহারা সাময়িক থণ সংগ্রহ করিতে 
পারে না এবং প্রয়োজন মত ডাফট বা চেক 
“াঙ্গাইয়া টাকা পায় না। পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে 
“বর্তমানে - গুপ্তা বদমায়েসদের দৌরাত্মা 
‘বৃদ্ধি পাইরাছে। গ্রামে এমন কি ছোট. 
‘ছোট সহস্েও জনসাধারণ হাতে টাকা পয়লা 
রাখিতে সাহন পায় না । অথচ ব্যাক্কবুছের শাখা 
উঠিয়া] যাইবার পর সঞ্চিত অর্থ - ব্যাঙ্কে আমানত 
রাখার স্মধ্ধাও রহিত হইয়াছে। যে সমস্ত সহর 
/বা ব্যবসায়কেজ্জে ব্যাক্কসমূছের শাখা ছিল, তথাকার 
ব্যবসায়ী ও জনসাধারণ লকল ব্যাঙ্ক হইতেই 
*অল্পবিস্ভর টাকা ধার করিয়াছিল। এই লগীকৃত 
- অর্থ পরিশোধের পূর্বেই কোন কোন ব্যাঙ্ক শাখা 
1 গুটাইয়া ফেলিয়াছে, এবং ইহাতে দাঁদনী টাকা 


আদায় করারও মানারূপ অন্থরিধা দেখা দিয়াছে। . 


Ne 


পূর্ববঙ্গ ভাৱতীয় ব্যাক : 


ব্যাঞ্চের এই সমস্ত. শাখ! আফিং সমস্ত. শাখা .আফিসে পূর্ববঙ্গের 
বহুসংখ্যক স্থানীয় লোকের কর্্সপংস্থান হুইয়াছিল। 
শাখা আফিসসমূহ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এই ' সমস্ত 
লোক বেকার হইয়া পড়িয়াছে এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের 
সদিচ্ছা সত্বেও সমষ্টিগতভাবে ইহাদের কর্মসংস্থান 
করা সম্ভবপর হইতেছে না। 

লাম্প্রতিক ব্যাস্কসন্কটে কয়েফটী তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্কদহ বাঙালী পরিচালিত বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক দ্বার বন্ধ 
করিয়াছে। এই ব্যাঙ্কলক্ষটে ছোটখাট ব্যাক্ষগুলিরই 
পতন হইয়াছে সর্বপ্রথম । কালক্রমে কয়েকটি 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইতে বাধ্য 
হইয়াছে । ক্ষুদ্র ব্যাক্ষগুলির পতনের দরুণ 
অনলাধারণ, এবং দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে 


সন্দেহ নাই।' কিন্তু তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের 
পতনে আমানতকারীদের যে ক্ষতি হইয়াছে তাছ! 


অপূরণীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই লমস্ত 
ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতাগণ অনেকেই পূর্ববঙ্গের লোক 
এবং ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখাসমূছে পূর্বববলের 
(লোকজনই নিযুক্ত ছিল। এই পরিচয়ে পূর্ববঙ্গের 
‘লক্ষ লক্ষ লোক বিশ্বাস করিয়া এই সমস্ত ব্যান্কে অর্থ 
গচ্ছিত . রাখিয়াছিল। সাম্প্রতিক ব্যাস্কলক্কটে 
এই প্রদেশের আমানতকারীদের ২০ কোটী টাকার 
ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া, অনুমান করা হয়। 
আমাদের, ধারণা উক্ত ২০ কোটী টাকার প্রায় 
'তিন-চতুর্থাংশই পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের নিকট 
হইতে আমানত হিসাবে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। 
' অল্প সময়ের ব্যবধানে এই সমস্ত বাঙ্গালী 
ব্যাঙ্কের পতনের দরুণ আমানতকারীদের গুরুতর 
আর্থিক ক্ষতি ব্যতীত পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার 
অষ্তান্ক ব্যবসায়-বাণিজ্যও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে 
এবং বাঙলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে ষে ক্রমোন্নতি দেখ! 
যাইতেছিল, তাহাও ব্যাহত হুইয়াছে। . 
বর্তমানের সর্বপ্রধান কর্তব্য এই সমস্ত ব্যাক্কের 
আমানতকারিগণ যাহাতে তাহাদের গচ্ছিত টাকার 
সাকুল্য বা একটা বড় অংশ ফিরিয়া! পায় তাছার 
ব্যবস্থা করা। যে সমস্ত ব্যাঙ্কের দায়ের তুলনায় যথেষ্ট 
সম্পত্তি রহিয়াছে তাহাদ্দিগের পুনরুজ্জীবিত কর! 
কঠিন নয়! তারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং পাকিস্তান 
ষ্টেট ব্যাক্ষের মধ্যে এই সম্পর্কে আলাপ আলোচনা 
হওয়া আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। বিস্তৃত 
অন্রসন্ধানের পর কোন ব্যাঙ্কের অবস্থা সন্তোষজনক 
প্রমাণিত হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা পাকিস্তান ষ্টেট 
ব্যাঙ্ক ইহাকে প্রয়োজনীয় ধণ প্রদান করিয়া পুনরায় 
চালু করিতে সাহায্য করিতে পারে। অবস্ত এই 
ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কৰে সাহাষ্যকারী বিপ্রার্ড ব্যাঙ্ক 
বা পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাঞ্চের অন্তত ক্র হইতে হইবে 
এবং এই প্রতিষ্ঠানটীকে হয়ত পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের 
ভগ্ত পৃথক করিয়া দিতে হুইৰে। ইহাতে ব্যাঙ্কের 
‘তিত্তি ছুর্ববল হুইয়া পড়া ম্বাভাবিক। কিন্তু কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক অন্ত ব্যাঙ্কের সহিত একব্রীকরণ বা অন্ত 
কোন সর্ত সাপক্ষে এই খপ প্রদান করিলে. মৃত 
ব্যাঙ্কসযূহ পুনরায়, চালু হইতে পারে এবং 
'আমানতকারিগণও তাহাদের গচ্ছিত অর্থ ফিরিয়া 
পাইতে পারে। 
যে সমস্ত ফেল্‌ পড়া ব্যাঙ্কের দায়ের তুলনায় 
. সম্পত্তির মূল্য কম, তাহাদিগকে যত সত্বর সম্ভব 
লিকুইভিশনে দিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তত্বাবধানে 
আমানতকারীদিগের অর্থ কিস্তিতে কিস্তিতে যতদুর 
সম্ভব পরিশোধ করার প্রচেষ্টা! হওয়া কর্তব্য। যে 
' সমস্ত ব্যাচ মরা বন্ধ করিয়াছে তাহাদের 
অধিকাংশের অবস্থাই এরূপ বলিয়া আমরা মনে 
করি! এই সমস্ত ব্যাঙ্কের পাওনাদারগণ গচ্ছিত 
অর্থের সামাম্ক অংশও ফিরিয়া পাইবে লা বলিয়া 


রহিয়াছে। 


নিরাশ হইতেছে এই অবস্থা চলিতে থাকিলে 
ষে সমস্ত ব্যাঙ্ক চালু আছে তাহাদের উপরও 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে । 

উপরে যে ছুইটা প্রস্তাব করা হইল তাহা 
কার্ধ্যে পরিণত করার পক্ষে বর্তমানে বিশেষ 


অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিম 


বঙ্গ উভয় প্রদেশেই ব্যাক্ষসমূহের সম্পত্তি ও 

কোন কোন ব্যাঙ্কের বেশীর ভাগ 
সম্পত্তি হয়ত পূর্ববঙ্গ । কিন্তু ইহার অধিকাংশ 
আমানতকারী সম্ভবতঃ কার্য্যব্যপদেশে বা অস্তাপ্ত 
কারণে পশ্চিমবঙ্গে রছিয়াছে। ফেল্‌ পড়া ব্যাঙ্ক- 


সমুহকে পুনরুজ্জীবিত কর! বা ইহাদের সম্পত্তি 


বিক্রয় করিয়া আমানতকারীদের গচ্ছিত টাকার 
অংশবিশ্ধ প্রত্যর্পণ করিতে হইলে পাকিস্তান ও 


ভারতের গবর্ণমেপ্ট এবং উভয় রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় 


ব্যাঙ্কের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন |, দেশ 
বিভাগ না হইলে ব্যাক্ষগুলির , এরূপ আকস্মিক 
পতন হয়ত রোধ করা সম্ভব হইত এবং আমানত- 
কারিগণও 'গচ্ছিত অর্থ সম্পর্কে এতটা নিরাশ 
হইত না। 

কোন একটি বাজালী পরিচালিত ব্যাঞ্চের 
অধিকাংশ সম্পত্তি পাকিস্তানে পড়িয়াছে বলিয়া 
ভারতীয় রিজার্ড ব্যাঙ্কের তালিকা হইতে উহার 
নাম কাটিয়া দেওয়া হয়।  ইছা হইতেই 


তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কপমূহ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। যে 


শমত্ত ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে তাহাদের .সম্পর্কে 
কলিকাতা হাইকোর্টের আদেশ পূর্বে অবস্থিত 
ব্যাঙ্কের শাখাসমূহের উপর প্রয়োগ করিতে দেওয়া 
হইতেছে না বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । 
ইতিমধ্যে. ইউনাটেড, প্রেসের অপর 'এক সংবাদে 
প্রকাশ যে, পূর্ববঙ্গে যে সমস্ত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক 
রহিয়াছে একটি অভিনান্ম করিয়া তাহাদের দায়ের 
শতকরা ৭০ ভাগ অর্থ পূর্ব বঙ্গে (সম্ভবতঃ পাকিস্তান 
গবর্ণমেণ্টের হেফাত্রতে ) বিনিয়োগ করিতে এই 
সমস্থ ব্যাঙ্ককে বাধ্য : কর! হইবে। ফেল্‌ পড়া 
ব্যাক্ষগুলির পূর্ববঙ্গে যে সম্পত্তি রহিয়াছে তাহা 
হস্তান্তর করিয়া পশ্চিম বঙ্গের বাসিন্দা আমানত্‌- 
কারিগণকেও কোন অর্থ প্রদান করা যাইবে না 
পাকিস্তান সরকার এন্ধপ বাধা নিষেধও আরোপ 
করিবেন বলিয়া গুজব শুনা যাইতেছে। এই.ওজব 
কতদূর সত্য তাহা আমরা অবগত নহি। তরে 
ইহার ফলে অনসাধারণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে 
এবং আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষা সম্পর্কিত 
কোন প্রকার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা 


সম্ভবপর হইতেছে না। 


বিগত ২০২৫ বৎসর মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
যারফত পূৰ্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে অর্থনৈতিক 
সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে দেশ বিভাগের ফলেও তাহা! 


ছিন্ন হয় নাই। ফেল পড়া ব্যাক্ষগুলির সম্পত্তি ও 


দায়ের বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে উতয় রাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট 


সহযোগিতার মনোভাব নিয়া আমানতকারীদের 


স্বার্থ রক্ষার অন্ত অগ্রসর না ছইলে সেই সম্পর্ক ছিন্ন 
হইবে এবং উভয় রাষ্ট্রের অনসাধারণই ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে | . শীঘ্রই এ সম্পর্কে কলিকাতায় বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক 
এযোলিয়েশন এবং পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাঙ্কের 
প্রতিনিধিদের এক লন্মেলন হইবে বলিয়া সংবাদে 
প্রকাশ ৷ উক্ত সম্মেলনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যান্কেরও 
অংশ গ্রহণ করা বর্তব্য। আমরা আশা করি, 
ব্যাঙ্কের দায় ও সম্পত্তি এবং আযানতকারিগণকফে 
কোন বিশেষ , রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত. না .ভারিয়া 


গরতি্িধিগণ ইহা সমষ্টিগত ভাবে ভারত ও 
পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের সমনতা হিসাবেই আলোচনা: 
| করিবেন [ | 


বেঙ্গল মিলওনাস এসোসিয়েসনের ত্রৈমাসিক 
“সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে উহার সভাপতি প্রযুক্ত সুরেশ 
চঙ্দ রায় ভারতের বস্্র-সক্ষট সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচন1 ফরিয়াছেন। তাহার অন্তান্ত বক্তৃতার 
'মত এই বক্তৃতাটিও খুৰ ন্ুচিস্তিত ও তথ্যপূৰ্ণ 
'হইয়াছে। তারতে বম উৎপাদনের পরিমাণ, 
উহার বণ্টন ব্যবস্থা, তুলায় যোগান বাড়ানোর 
সমন্তা, কল ' মালিকদের মুনাফাবৃতির প্রশ্ন, 
'তারতীয় বন্থশিল্পের তবিঘ্যৎ উন্নতির উপায় এ 
অভিভাষণে প্রযুক্ত রায় নির্ভরযোগ্য সংখ্যাবিবরণের 
“ ভিত্তিতে নিপুণতাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সঙ্কট 
সমাধানের সময়োচিত নির্দেশও উহাতে রহিয়াছে । 
সকল দিক দিয়া তাহার বক্তৃতার বিস্তারিত 
আলোচনা সম্ভবপর নহছে। শ্রীযুক্ত রায়ের 
উপস্থাপিত তথ্যবিবরণ ও তীহার যুক্তিধারাকে 
ভিত্তি করিয়া আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বন 
সম্পর্কে মূল জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করিৰ 
এবং সমন্তা সমাধানের পথ লম্পর্কে সময়ো চিত 
আলোক পম্পাতের চেষ্টা করিব। 
প্রথমে বস্রের উৎপাদন ও £্যাগানের কথা। 
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দর রায় বলিয়াছেন, ভারতের 
কাপড়ের কলগুলিতে বর্তমানে যে হারে বস্ত্র 
ARES হইতেছে, তাহাতে এবার শেষ পর্য্যন্ত 
£০ কোটি গজ বস্ত্র পাওয়া! যাইবে বলিয়া আশা 
করাযার।: কাপড়ের কলে যে সুতা প্রস্তুত হয়, 
কলগুলির, নিজস্ব প্রয়োজন মিটাইয়া তাহার মধ্যে 
“৩৯ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড উদ্ধত দাড়াইবে। উনার 
নর্ধ ৮ কোটি পাউণ্ড গেজি শিল্পের জনত ও ৪ কোটি 
পাউণ্ড রজ্দুঃ ৰেণ্ট ও মাছ ধরার জাল প্রভৃতি 
তৈয়ারের জন্তু নিয়োগ করিতে হুইবে। বাকী 
২৭ কোটি ৮* লক্ষ পাউণ্ড সুতা তাত-শিল্পের জন্ত 
প্রদান ৰুরিতে- হইবে । দেশের তাঁত হইতে 
১২৫ কোটি গজের মত বস্তু পাওয়া যাইবে | উদ্ধার 
ফলে এবার মিল ও ভাতের উৎপাদন মিলাইয়! 
দেশে বস্তরের ' ‘মোট যোগান ৫৭৫ কোটি গজ 
'দীড়াইবে। পাকিস্থান হুইতে তুলা আমদানী 
করিতে গিয়া উছার মধ্যে ৪৫ রা গজ বস্তু এ 
রাষ্ট্রকে দেওয়া হইবে বলিরা আগেই স্থির 
. হইয়াছে । ৪০ কোটি গজ বনজ দেশরক্ষ! বিতাগের 
" জত ও রণ্যানীর জন্ত নিয়োগ করা হইবে । অন্ান্ত 
দিকে আরও কিছু বা নিয়োগ করিয়া অসামরিক 
জনসাধারণের ব্যবহারের অন্ত শে পর্য্যন্ত ৪৮০ 
কোটি গজের মত বস্তু অবশিষ্ট থাকিবে । তারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা বদি ৩০ কোটি বলিয়া ধর! 
যার তবে উহাতে এদেশে বন্দরের যোগান জড়ায় 
প্রতি জন পিছু ১৬ গজ! বস্ত্র শিল্প সম্পর্কে যে 
'ভদস্ত কমিটি বশিয়াছিল ( Fact Finding 
0০252036656 ) তীহারা মিল ও তাতবন্্ মিলাইয়া 
এবং আমদানী যোগ করিয়। এদেশে ভনপিছু গড়ে 
১৪৩৬-৩৭ 
১৩৪ গজ ও ১৯৩৮-৩৯ লালে ১৫৪ গজ বস্ত্র 
ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়! মন্তব্য করিয়াছিলেন। 
এদেশে বর্তমানে নাথাপিছু বন্ত্রের যে ১৬. গঞ্জ 
পরিমিত যোগান দীড়াইয়াছে, হুনিয়ায় কয়েকটি 
উন্নত দেশের তুলনায় উহ! স্বল্প বলিয়া উল্লেখ কর! 


সালে ১৩৬ গজ, .১৯৩৭-৩৮ সালে 


যাইতে পায়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এদেশে যুদ্ধের 
পূর্ব্বে যে অবস্থা চালু ছিল গে তুলনায় বন্ধ 
উৎপাদনের' দ্বিক' দিয়া দেশের বর্তবান অবস্থা, 


বিশেষ করিয়া এবারে অবস্থা মোটেই নিরাশা-ব্যঞক 


নছে ) বরং আগের তুলনায় এক্ষণে মাথাপিছু বেশী 
বন্ত্ই উৎপাদিত হইতেছে! বন্ত্রের যোগান সম্পর্কে 
এই সব তথ্যবিবরশ উপস্থিত করিয়া শীযুক্ত রায় 
প্রকৃত পক্ষে বন্ত্রের অভাব কোথায় (where is the 
scarcity of cloth ) সে প্রশ্নই দেশের সমক্ষে 
উত্থাপন করিয়াছেন । | 

শ্রীযুক্ত রায়ের বক্তৃতায় এ প্রশ্নের জবাবও 
অবশ্যই রহিয়াছে । তিনি বলিয়াছেন, দেশে 
বসন্তের বর্তমান উৎপাদন হার যুদ্ধের পুর্ব সময়ের 
তুলনায় কম নভে । আগে এদেশের প্রতি আনপিছু 
১৫৪ গজ বহ ব্যবহৃত হইত, সেই স্থলে বৰ্তমানে 
দেশে বঙ্রের যোগান বরং কিছু বাড়িয়া প্রতি জন 
পিছু ১৬ গন দীড়াইয়াছে। কিন্ত যোগানের দিক 
দিয়া অবস্থার অবনতি ন! ঘটলেও একটা 
কারণে দেশে বসন্তের অতাৰ বান্তবিকই দেখা 
দিয়াছে। প্রযুক্ত রায়ের মতে সে ফারণটা হইল 
বন্্র বণ্টনের অব্যবস্থা। বস্ত্র বণ্টনের দায়িত্ব 
বর্তমানে গবর্ণমেন্টের । তাঁহারা গত. কয় বৎসর 
যাবৎ সেই দায়িত্ব গহণ করিয়াও ঠিক ঠিক ভাবে 
তাছা পরিপালন ফরিতেছেন না। ১৯৪৮ সালের 
প্রথম হইতে বস্্রের রেশনিং প্রথা উঠাইয়া লওয়ার 
পরও তাহারা! গ্রদেশসমূছে বস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে 
মূল নিয়মকমুন অনেকটা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। 
কিন্ত কোটা ও পারমিট ব্যবস্থা সত্বেও কয়মাস 
পূর্বে সীষাস্তবর্ভী গ্রদেশসযূহে একসঙ্গে বেশী 
কাপড় চালান হইয়াছে এবং বেআইনীভাঁবে তাছা 
পাকিস্থানে নীত হইয়াছে । এইভাবে কাপডের 
উপযুক্ত উৎপাদন সত্বেও তাহা দেশের 
লোকের কাজে লাগে নাই। অপরদিকে 
উৎপাদন ফেঙ্গ হইতে কোন কোন প্রদেশের 
প্রাপ্য কাপড় ফোটা অম্ুযায়ী সময়মত এসব 
প্রদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা, হয় নাই । তাছা 
মিলের গুদামে ও গবর্ণমেন্টের জিম্মায় দীর্ঘকাল 
আটক রহিয়াছে । কাপড় সরবরাহের ব্যাপারে 
এই বিজ্রাটের ফলে বিভিন্ন প্রদেশের লোঁকদিগকে 


অন্তান্ত: বিস্তর অসুবিধা তোগ করিতে হইয়াছে । আগষ্ট 


মাসের প্রথমে নৃতন করিয়া বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত 
করিয়া গবর্ণমেণ্ট মিলের উৎপর অনেক যন্ত্র আটক 
করিয়া ফেলেম। কিন্ত লোকের প্রয়োজন বুঝিয়া 
এ সমস্ত শীদ্র শীতৰ ৰাজায়ে ছাড়িবায় ব্যবস্থা হয় 


‘নাই । এখনও মিলের উৎপন্ন সহস্র সহত্র বেল” 
কাপড় মিলের 


হাতে, সরকারী গুদামে এবং 
ব্যবসায়ী ও এজেপ্টদের হাতে অহেতুক ভাবে মজুত 
থাকিয়া যাইতেছে। দেশের স্বার্থে এসমস্ত সত্বর 
বিলি বা বণ্টন করিবার কোন নুব্যবস্থা বিশেষ ' 


কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। উহাতে উৎপন্ন 
‘কাপড়ের কতক্ষাংশ জনসাধারণের ব্যবহারে 


আসিতেছে না। দেশে যন্ত্রের অভাব কৃত্রিমভাবে 
বাড়িয়া চলিয়াছে। ফেবল তাহাই নহে মিলের 


ৃ উৎপন্ন কাপড় অবিক্রীত থাকায় উহাদের কার্য্যকরী 
মূলধন কতকাংশে আটক পড়িয়া যাইতেছে। 


বর্তমানে মিলের ১৫ কোটি টাকার "মত ধন 
এইভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । উৎপন্ন কাপড় 
বিক্রয় ও চালানের কাজ ঠিক ঠিক ভাবে চলিলে 
মিলের গুদাম খালি হইত, উ্ছাদের 'হাতে' নগদ 
টাকা আসিত। তাহাতে উৎপাদনের ফাজ অবস্তাই 
প্রসারিত হইত | বণ্টন ব্যবস্থার এই সমস্ত গলদ 
দেখাইতে গিয়া শ্রীযুক্ত রায় হুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, 
“দেশের ক্রেতা সাধারণ কাপড়ের যোগান ন! 
পাইয়া মিলসমূহের উপয় দোবারোপ করিতেছে । 
কিন্ত তাহা 'তুল। মিলসমৃূহে যে কাপড় উৎপন্ন 
হইতেছে তাহাতে দেশে কাপড়ের অভাব দেখা 
যাওয়ায় কথা নহে। এই অবশ্থায়ও যদি কাপড়ের 
অভাব বাস্তবিক পক্ষেই মারাত্মক হইয়| থাকে, 
তৰে তাহ! সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার ক্রুটিই বলিতে, 
হইবে ।” 
শ্রীযুক্ত হবরেশচন্্র রায় তাহার অতিভাবণে বন 
সম্পর্কে দেশের লোকের বর্তমান অভাব ও. 
অন্থবিধার যে মূল কারণ ' দেখাইয়াছেন সেবিবয়ে। 
আমরা তাহার সহিত একমত। বস্তা বণ্টন সম্পর্কে 
গবর্ণমেপ্টের শৈথিল্য ও অব্যবস্থার জঙ্ভই যে বসা 
সম্পর্কে এতদূর বিভ্রাট দ্বেখা দিয়াছে তাহা সত্য ।' 
দেশে বর্তমানে যে বন্্র উৎপন্ন হইতেছে (মিল; 
ও ভাতের উৎপাদন শিলাইয়া) তাঁছা হইতে" 
পাকিস্থানকে দেয় অংশ, দেশরক্ষা বিভাগের জন্জ' ' 
লংরক্ষিত অংশ ও রণ্ডানীর জন্ত দির্জারিত অংশ বাছ 
দিয়াও দেশের: অসামরিক জনসাধারণের অন্ত 
বৎসরে ৪৮০ কোটি গজ বন্ধ থাকিবার। 
কথা। উহা ঠিক ঠিক তাবে লোকের হাতে, 


বন্টিত, হইলে অনপিছু ১৪ গজ করিয়া! 


কাপড় মিলিতে পারে। কিন্তু বগা বন্টনের, 


দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াও গবর্ণমেন্ট 


অতীতে দেশের উৎপাদন অস্যারী ভাষ্য হারে 
সাধাক্সপকে বস্ত্র যোগাইতে অসমর্থ হ্ইয়াছেন ।. 
গত ৩১শে ভুলাই নুতন করিয়া দেশে বস্রের বণ্টন 
ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্কল জানাইয়াও এখন 
পর্য্যন্ত তাহারা ঠিক ঠিক তাবে তাহ! কার্যকরী 
করার ব্যবস্থা করিতেছেন না। প্রথমে নবেম্বর মাস 
হইতে বিভির-গ্রদেশে বস্তা রেশনিং প্রবর্তনের কথ 
হুইয়াছিল। পরে তাহা ডিসেম্বর মাসে চালু করা 
স্থির হয়। এক্ষণে শুনা যাইতেছে জাচুয়ারীর" 
পূর্বে বস্তু রেশনিং প্রথা কার্যকরী হইবে না। 
মিলের উৎপন্ন কাপড়ে ভ্ভাষ্য দরের ছাপ মারিয়া 
দিবার নিয়ন এদেশে পুনরায় বলবৎ হইয়াছে । 
কিন্তু অনৃষ্টের এমনই পরিহাস, ছাপ মারার কা 
সুরু হওয়ার পর হইতে সেই কাপড় আর বাজারে- 
বিশেষ কিছুই দেখা যাইতেছে না। ষোগানের- 
এই শ্বল্পতার অন্য অনসাধারণকে ব্যবলায়ী ও" 
ফেৰিওয়ালাদের নিকট হুইতে অত্যধিক দরে- 
আগেকার মজুত কাপড় ' কিনিয়া ফতুর হইতে 
হইতেছে | গবর্ণমেপ্ট িয্টোলে য় বসি বিজয় 
ও বণ্টন সম্পর্কে রেশীরকম শৈথিল্য দেখাইতেছেন' 
বলিয়াই যে জনসাধারণের অভাব ও অসুবিধা 
এতদুর বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বস্ত্র বণ্টন সম্পর্কে এই ধরণের 'অব্যবস্থা ও 
টালবাহনার ফল যে জনশ্বার্থের দিক হুইতে খুবই" 
ক্ষতিকর এবং এরূপ অবস্থা চলিতে ' থাকিলে 
জাতীয় গবর্ণমেন্টের দিকে লোকের ক্ষোভ ফে' 
দিন দিনই বাড়িয়া চলিবে, সরকারী, বড়কর্তাদের, 
" তাহা! বুঝা উচিত | 


ইউনাইটেড প্রেসের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, 
পশ্চিম বঙ্গ হইতে ভারতীয় গণ-পরিষদের সদম্তগণ . 


পশ্চিমবঙ্গে ব্যবস্থাপক সভা (উর্ধতন পরিষদ) 
পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষপাতী এই মর্দে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন! যে সভায় এই বিষয় বহক্ষণ 
আলোচনা হয় তাহাতে পশ্চিম বঙ্গ হইতে ১৪ জন 
সদন্ত উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিম বঙ্গ মন্ত্রিমভাও 
নতুন শাসনতম্ত্রে পশ্চিম বঙ্গে ব্যবস্থাপক সভা 
রাখিতে চান বলিয়! সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
a ’ 


উপরোক্ত সংবাদটি পাঠ করিয়া! অত্যন্ত . হতাশ - 


হইলাম। পশ্চিম বঙ্গের মতো ক্ষুদ্র আয়তনের 
প্রদেশে একটি ব্যবস্থাপক সভা সম্পূর্ণ 'অনাবস্তক। 
একটি ব্যবস্থাপক সতার ব্যয় অনেক! সদশ্ুগণের 
ভাতা ও বেতন, সভাপতি ও সহকারী সভাপতির 
বেতন, সম্পাদক ও অন্তান্ভ কর্ম্মচারীদের বেতন, 

ভার অধিবেশনকাঁলীন আ|সুষঙ্গিক খরচ, বিজলী 
ব্যয় ইত্যাদি লইয়া বৎসরে সহস্র সহস্র টাকা খরচ 
হইবে। এই ব্যয় সম্পূর্ণ নিরর্থক। ইহাকে 
অপচয় ব্যতীত আর কিছুই বল] চলে না। 
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ব্যবস্থাপক সভার প্রকৃতই কোন উপকারিতা 
আছে বলিয়া মনে হয় না। বরং উহার ছার] 
আইন প্রণয়নে বিলম্ব থটিয়া থাকে। হাউস অব 
এলসভাস+ অর্থাৎ প্রবীণ ব্যক্তিদের সংমদরূপে 
উনবিংশ শতাব্দীর পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে উহার 
যে খ্যাতি ছিল পরবর্তীকালে তাহা ভিত্তিহীন 
প্রমাণিত হুইয়াছে। পার্লামেপ্টারী গভর্ণমেণ্টের 
আদি জন্মস্থান ইংলণ্ডে ও হাঁউল অব লর্ডসের 


সার্থকতা সম্বন্ধে এক্ষণে অনেকেই সংশয় প্রকাশ ' 


করিয়া থাফেন। এমন কি কেহ কেহ উহ! সম্পূর্ণ 
ক্ষণে ৰাতিল করার প্রস্তাবও করিয়াছেল। 
উহার ক্ষমতাও আইন প্রপয়নের দ্বারা' অনেকাংশে 


খর্ব,করা'হইয়াছে। এই. অবস্থায় এই দেশে উহা: 
ভীয়াইয়া রাখার অন্ত কেন চেষ্টা হইতেছে তাছা' 


ভাবিয়া অনেকেই হতবুদ্ধি হইবেন। 
১৯৩৪ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তন 
হইলে পর এই হুই সংসদবিশিষ্ট আইনসভা! 


ভারতবর্ষে কতখানি কাঁধ্যকরী হইয়াছে তাহা! ' 


পাঠকবর্দ , বিচারও করিয়া, দেখিবেল] প্রথমে 


বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত ' লওয়া যাউক |; মুসলীম 4 
লীগের াম্প্রদায়িকতামূলক কোল আইন নিন্নপরিষদ ' 


হইতে পাশ হুইয়া! উর্ধতন পরিষদে অগ্রাহথ হইয়াছে - 
এমন দৃষ্টান্ত আছে কি? নিষ্পর্গিষদে গৃহীত 
আইনের কোন অহিতকর হিদ্দুবিদ্বেবী ধারা কিয়ৎ 
. পরিমাণে সংশোধিত হইয়াছে এমন দৃষ্টাস্তও নাই৷ 


উর্ধতন পরিষদের 'সদশ্তগণ নিয় পরিষদের 'সদন্তগণ : 
কর্তৃক নির্বাচিত হছন। কাঁজেই'নিন্ন পরিষদে যে, 
দল সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে তাহারাই উর্ধতন পরিষদেও - 


অধিকতর সংখ্যক আঁসন-'লাত করিয়া, থাকে। 
বস্তুতঃ উর্ধতন পরিষদ-নিম্ন- পরিষদের পরিশিষ্ট 
রূপে টিকিয়া রহে। ৷ 

নূতন শাসনতন্ত্র খহারা বাং লাদেশে ব্যবস্থাপক: 
সভা রাখিবার জঞ্ঠ ব্যগ্র হইয়াছেন তাহারা" দেশের ' 





'খয়ালীর খাতা 


(মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন) 


স্বার্থ সম্মুখে রাখেন নাই। ব্যবস্থাপক 'সভাদ্বারা 


অনাবশ্থাক এই ঘাটতি প্রদেশের ব্যয় বৃদ্ধি, হুইবে। 
উহার সভ্যপদ দান করিয়া দলের কয়েকজন 
লোককে খুশী করা যাইবে । কিন্তু প্রদেশের শাসন 
ব্যবস্থার কোন উন্নতি হইবে" না। ডউড়িষ্যায় 
ব্যবস্থাপক সভা ছিল লা । তাহার অভাবে উড়িব্যার 
শাসন ব্যবস্থায় কোন বির ঘটিয়াছে বলিয়া কেহ 
শুনে নাই। অপরপক্ষে বাংলাদেশে লীগ আমলে 
ব্যবস্থাপক সভা বর্তমান ছিল। তাহার ফলে 
তৎকালে বাংলার শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত ছিল 
এমন কথা কেছ বলিবেন কিনা সন্দেছ। 
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ভারত ডোমিনিয়নে রহিয়! ‘ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা 
তারতবর্ষের কিরূপ ক্ষতি সাধন করিতেছে তাঁহার 
প্রতি কর্তৃপক্ষের" অবিলধে দৃষ্টি আক হওয়া 
উচিত । “নিরপেক্ষতার” ভান করিয়া এই শ্বেতা 
পরিচালিত সংবাদপত্রটী পাকিস্তানের ওকালতি 
করিয়া থাকেন। পাকিস্তানের সংবাদ ও নেতৃবৃন্দের 
বিবৃতি ইত্যাদি যে-রূপ ' ফলাও করিয়া উছ্ছাতে 
ছাপা হয়, তাহাতে উহার. সম্পাদকমণ্ডলীর 
সহানুভূতি কোন পক্ষে তাছা- বুঝিতে কাহারও 
বেগ পাইতে হয় না। 
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ইংরেজ এদেশে হিন্দু, ও মুশলমানের ' মধ্যে 
বিভেদ হৃষ্ট করিয়াছিল। তাহারা যে বিষবৃক্ষ 
রোঁগণ করিয়াছিল তাহার ফল হুইল পাকিস্তান | 
এই বিভেদ হুষ্টি ও উহাকে বাঁচাইয়া রাধিবার 
প্রচেষ্টায় খেঁতাঙ্গ পরিচালিত সংবাদপত্রের অংশ 
সামান্ত ছিল না। পাকিস্তান শি হওয়ার পরে 
ভারত সরকার ও ভারতের 
সাম্প্রদায়িকতাঁকে কঠোক হস্তে দমন করিয়াছেন । 
দেশ হইতে ভেদবুদ্ধির মূল উৎপাটন করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। লে কার্ষ্য তাঁহার! বছলাংশে 
সফলও হইয়াছেন ( 
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ইংরেজ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে 
বুঝিতে পারিল যে, দেশ বিভাগের পরে তারত 
ডোমিনিয়নে সাম্প্রদায়িকতা কুবুদ্ধি জীয়াইয়া রাখ! 


রান 


নেতৃবৃন্দ, 


আর সম্ভব হইবে না। সুতরাং ভারত ভোষিনিয়ন 
ও হিন্দুর্দিগকে জব্দ করিবার অন্য অন্ত উপায় 
উদ্ভাবন আবশ্তক। অবশেষে তাহারা বিভিন্ন 
দেশীয় রাজ্যগুলিকে যাহা ইচ্ছা করিবার অধিকার 
দ্বান করিয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিল। তাহাদের 
নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষের পাচশতাধিক 
দেশীয় রাই প্রত্যেকে স্বতন্ত্র রছিয়া তারতবর্ষে 
বিশৃঙ্খল! ঘটাইবে। 


সর্দার বল্লতভাই পেটেলের সুযোগ্য ব্যবস্থা 
ও দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণের সুবুদ্ধির ফলে 
ইংরেছের সে আশায় বাদ' হুইয়াছে। ইহাতে 
এদেশে.ইংরেল্ের মুখপত্র ষ্টেটসৃম্যান’ পত্রিফাও 
অত্যন্ত দুঃখিত হুইয়াছে। এক্ষণে মুসলমানদের ' 
উস্কাঈয়া দেওয়ার সুযোগ নাই । দেশীয় রাজ্য 
লইয়াও গোলমাল হুৃষ্টি করিবারও সুবিধা নাই । 
হৃতরাং 'ছ্রেটস্ম্যান বর্তমানে শিখ সম্প্রদায়কে লইয়া 
উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। শিখেরা একটি বীর 
ভাতি, তাহাদের বিশেষ সংস্কৃতি ও .এঁতিহ আছে 
এই ধুয়া তুলিয়। ‘ষ্টেটস্ম্যান’ ভারতীয় রাষ্ট্রে 
শিখদের একটি পৃথক সত্তার দাবী তুলিয়াছে। 


পত্রিকাঁটি এই “বিভেদ হটির চেষ্টা অত্যন্ত _ 
চতুরতার সহিত* করিতেছে। কিন্তু একটু 
মনোযোগের সছিত লক্ষ্য করিলেই উহা! ধরিতে 
পারা যায়। সম্প্রতি একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
শিখদের প্রতি £526:005 হইবার অন্ক উহাতে 
ভারতীয় নেতৃবর্শের, নিকট আবেদন জানানো 
হইয়াছে । সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের 
বেলায়ও এই 26:16:05 হইবার কথ! বলিয়া 
তাহাদের আস্কারা দেওয়া হইয়াছিল। ভারতীয় 
নেতৃবৃন্দের উচিত অবিলম্বে ঘোষণা! করা যে, তাঁহারা 
সকলের প্রতি 1156 হইবেন । 036003 হইতে 
যাইয়া তাঁহারা আর একবার যেন লক্ষৌ-প্যাক্টের 
ভুল না করেন। শলঙ্গে সঙ্গে ছুরভিসন্ধি প্রণোদিত 
হইয়া যাছারা দেশে ভেদবুদ্ধি স্থা্ট করে, তাহা- 
দিগকেও গবর্ণমেণ্টের কঠোর হস্তে 'দমন কর! 
উচিত। সপ 





শ্রাম_ইউনো বযাঙ্কাস 


[বা নিন লিমিটেড 


| (,সিডিউন্ড ). 





1 সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 
ৃ হেড অফিস-__পি-৭ মিশন রে। এক্সটেনশন, কলিকাত। । 


উত্তর কলিকাতা ঃ_-৬২, গৌরীবাড়ী লেন, 
ূ দক্ষিণ কলিকাতা ৪১৩৮১, রস! (ব্লাড, 
খড়াপুর, কাশিয়াং এবং সুলনা। 
| X 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ; এ-আই-আই-বি। 


আর্ধিক হ্ুনিয়ার দুনিয়ার খবরাখবর 


মণিঅর্ডার ইত্যাদির জন্য বি 
সরকারের তরফ হইতে আনান হুইয়াছে যে, 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখের পূর্বে যে 
সমস্ত ভারতীয় বর্তমানের পাকিস্থান এলাকাভুক্ত 
অঞ্চলে মণিঅর্ভার, রেজেই্টরী পার্েল ও ইনসিউর 
প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং যাহা! এখন পর্য্যন্ত 
প্রাপকের নিকট ডেলিভারি দেওয়া হয় নাই তজ্জন্ত 
পাকিস্থান গৰ্ণমেণ্টের নিকট দাবী করা চলিবে। 
পূর্ব পাকিস্থানে প্রেরিত মণিঅর্ভার ইত্যাদির অস্ত 
“তুপারিণ্টেপ্ডেণ্ট, ফরেণ পোষ্ট, কলিকাতা” এই 
ঠিকানায় দাবী করিতে হইবে। তৰে এজস্ক কেহ 
ভারত সরকারের নিকট কোন 5 "দাবী 
করিতে পারিবে না। 

হায়দ্রাবাদের. কোম্পানীর কাগজ-_ 
হায়দ্রাবাদে লায়েক আলী মগ্ত্রিতার আমলে উক্ত 
রাজ্যের ২: ফোঁটা টাকার কোম্পানীর - কাগজ 
পাকিস্থানে স্থানান্তরিত করা হুইয়াছিল। ' বর্তমানে 
হায়দ্রাবাদ গবর্ণমেপ্ট কর্তৃফ অনুরুদ্ধ হুইয়া ভারত 
সরকায় পাকিস্থানের নিকট এই টাকা ফেরৎ 
দিবার জণ্ত দাবী করিয়াছেন। , 

বোম্বাইয়ে টেলিফোনের নুতন ব্যবস্থা_- 
বোম্বাই সহরে এতদিন পর্য্যন্ত পারিবারিক হিসাবে 
বৎসরে ২৭০ টাকা! এবং ব্যস! প্রতিষ্ঠান ছিগাবে 
বৎসয়ে ৪৩৫ টাক অমা দিলে সার! বৎসর আর 
কোন টাকা না দিয়া টেলিফোন ব্যবহার কর! 


বাইত। ভারত সরকার বর্তমানে স্থির করিয়াছেন 


যে, ৯লা জানুয়ারী হইতে উক্ত সহুরে 
টেলিফোনের অন্ত প্রত্যেক বৎসরে ১৪৪ টাক! তাড়া 
লওয়! হইবে এবং এতদতিত্রিভ্ত প্রতি ‘কলে'র অদ্য 
ছয় পয়সা ফি ধরা হুইবে। 

কলিকাতায় ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি _ফলি- 
-ফাতায় ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে 
পরামর্শদানের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট যে কমিটী 
গঠন করিয়াছিলেন তাহা গবর্ণমেণ্টের নিকট 


উদার রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। কমিটী শতকয়া, 


১০ টাক! হারে তাড়া বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। 
গৰ্ণমেণ্ট উহাতে সন্মতি দিয়াছেন। তবে উচছার! 
মাজ প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া বৃদ্ধিরই প্রস্তাব 
সমর্থন করিয়াছেন। ' এই প্রসঙ্গে ট্রাম কোম্পানীর 
তরফ হইতে এন্সপ প্রস্তাব করা হুইয়াছে যে, 
প্রজ্যেকফ টিকেটের উপর এক পয়স৷ এবং পবর্ণমেপ্ট 
যদি উহাতে সম্মত না হন তাহা হইলে প্রত্যেক 
ত্তিন পরসা মুল্যের টিকেটের মূল্য চার পয়সায় ও 
৪ পরসার টিকেটের মূল্য € পয়পায় বৃদ্ধি করা 
হউক। গবর্ণষেষ্ট এইবিধয়ে আগামী আছয়ারী 


মালে বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া 


- স্থির করিয়াছেন। 

"_ ভারতীয় বিজ্ঞান: কংগ্রেস -আগামী 
আঙুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে এলাহাবাদে 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্িক অধিবেশন 
হইবে | ভারত ও বিদেশের দেড় ছাায়ের মত 


ইবজ্ঞানিক এই অধিবেশনে যোগদান করিবেন. 


বলিয়া আশা কর যাইতেছে.। - ভারতের অন্ভতম 
সর্বশ্রেঠ বৈজ্ঞানিক সার ফে এম কৃষ্ণ এই 
অধিবেশনের দতাপতিত্ব করিবেন। 


জগতের প্রথম এরোপ্লান--গং এরোপ্লান-_-গত ১৯০৩ 
সালের ১৭ই ভিসেঘ্বর তারিখে আমেরিকার 
যুজরাষ্ট্রের উইলবার রাইট এবং অরভিল রাইট 
নামক দুই ভ্রাতা কর্তৃক নিন্মিত “কিটি হক” নামে 
একটা এরোপ্লান সর্বপ্রথম আমেরিকার উত্তর 
কফেরোলিনা প্রদেশের বালুকা সৈকতের উপর দিয়া 
আকাশপথে €৯ সেকেন্ডে ৮৫২ ফুট রাস্তা অতিক্রম 
করে। বিমানপোতখানির চালক ছিলেন অরভিল 
রাইট এবং চালকসহ উহার ওজন ছিল ৭৫০ 
পাঁউণ্ড। বাতাস অপেক্ষা ভারী বিযানপোতের 
মধ্যে উচ্থাই প্রথম বিমানপোত। এই বিযাল- 
৫পাতখানি এতদিন লণ্ডন মিউজিয়ামে ছিল। 
সম্প্রতি উহা আমেরিকার বুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত 
হুইয়াছে।- 


তুল! উৎপাদনে ভারতের স্থান-_গত 
আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরে সমগ্র জগতে ৎ কোটা 
৯৭ লক্ষ €০ হাতার বেল তৃঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছে । 
উচছার মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটা ৫০ 
লক্ষ ৭৯ হাজার বেল, রুশিয়ায় £৬ লক্ষ বেলের কিছু 
উপর, ভারতে ২৬ লক্ষ বেল, চীনে ২২ লক্ষ বেল 
এবং মিশরে ১৭ লক্ষ ২২ হাঁজায় বেল তুলা উৎপন্ন 


 হুইয়াছে। OO 
বিদেশে ভারতীয় বিমান সান্তিস--' 


তারত সরকারের এয়ার ট্রান্সপোর্ট কাউন্সিল 
ভারতীয় বিমান ফোম্পানীগুলিকে পূর্ক-চীন ও 
অস্ট্রেলিয়াতে নিয়মিততাবে বিমানপোত চালাইবার 
অনুমতি দিয়াছেন শীঘ্রই ভারতীয় বিমান এই 


. ছুই দেশে যাত্রী লইয়া যাতায়াত আরঘ্ত.করিবে। 


পশ্চিমবঙ্গে স্যামের চাউল--ভারত সরকার 
পশ্চিমবঙ্গকে শ্বামদেশ হইতে আনীত ৩ লক্ষ 
৩৩ হ্থাঞার মণ চাউল প্রদান করিয়াছেন । এই 
চাউলের মধ্যে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৫০ মণ চাউল 
ভাঙ্গা । এই চাউল আম্ত চাউলের সহিত 
মিশাইয়া তাহা রেশনের দোকানেন্ন মারফতে 
সাধারণের নিকট বিক্রয় কর] হইবে। 


ভারতে নিন্দিত দ্বিতীয় জাছাজ-__গত, 


২০শে নবেম্বর তারিখে সিদ্ধিয়ার ভিল্পাগাপট্রমন্থিত 
জাছাত্র নির্মাণের কারখানায় নিন্মিত “জল প্রতা” 


- নামক একখানা সমুদ্রগামী জাহাজকে জলে ভালান 


হইয়াছে । উহা ৮ হালদার টনের আহাজ। কয়েক 


যাস পুর্বে এই কারখানায়. নির্িত প্রথম জাহাজ 


জজ উবা”কে জলে তাস।ন হুইয়াছিল। 





আশ্রয়প্রার্থীর জন্য নিপা _পকি- 
বঙ্গ সরকার আগামী ৬ মাপ কালের মধ্যে আশ্রত্ব- 
প্রার্থীদের জঙ্ত ১০ হাজার গৃহ নির্মাণ করিবেন 
স্থির করিয়াছেন। এই সব গৃহের প্রত্যেকটাতে 
ছুইটী করিয়া কোঠা থাকিবে । এই অস্ত একটা 
যোর্ড গঠন কর! হুইয়াছে। 

নীলগিরিতে পাটের চাঁব-_মাড্রাজ 
প্রদেশের নীলগিরি জেলায় ১২ শত একর জমিতে 
পাটের চাষ কয়া হইবে স্থির হইয়াছে । এই 
অঞ্চলটী পাঁটচাষের উপযুক্ত বলিয়া স্থিরীকত 
হুইয়াছে। 


ভারতের অর্থনীভিক আদর্শ-_ভারতীক় 


গণপরিষদে গত হ২শে নবেদ্বর তারিখে এরূপ 


- প্রস্তাব উত্থাপিত ছয় যে, ভারতের খসড়! শালম- 


তন্ত্রের ৩১ ধারায় ভারত সরকারের আদর্শের যে 
বর্ণনা দেওয়া হুইয়াছে তাহার যধ্যে নিম্নলিখিত 
অর্থনীতিক আঁদর্শগুলিও . অন্তর্ভ ক্ত করা, হউক 
0) দ্্রী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির 
লমানাধিকার থাকিবে এবং প্রত্যেকের পক্ষে 
জীবিকা নির্বাহের উপযোগী কাঁদি পাইবার 
অধিকার থাকিবে । (২) দেশে যে সমস্ত প্রান্তিক . 
সূম্পদ রহিয়াছে তাহার মালিকানা]! এবং নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা এক়পভাবে নিয়ঞ্িত করিতে হুইবে যাহাতে 
উহা দেশের সর্বসাধারণের উপকারে নিয়োজিত 
হইতে পারে। (৩) দেশের অর্থনীতিক ব্যবস্থা 
এরূপভাবে পরিচালিত হইবে না যাহাতে 
দেশের ধনসম্পদ এবং উৎপাদনের পন্থা কেন্দ্রীভূত 
হইয়া দেশের জনসাধারণের স্বার্থের ক্ষতি করিতে 
পারে।' (৪) দেশের অধিবাঁলিগণকে যাহাতে 
জীবনধারণের অন্ধ বাধ্য হুইয়া তাহাদের বয়স ও 
দৈহিক ক্ষমতার পক্ষে অনুপযুক্ত কাদে আস্ম- 
নিয়োগ কক্ধিতে বাধ্য হইতে ন! হয় এবং তরী, 
পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে দেশের শ্রমিকগণের 
শক্তি ও স্বাস্থ্যের যাহাতে অপচয় না হয় তচ্জল্ভ 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৫) দেশের যুবক ও 
শিশুগণের কেছ নৈতিক বা দৈছিক অবনতি সাধন 
করিতে পারিবে না । এই সব প্রস্তাবের চুড়ান্ত 
বিবেচনা স্থগিত রহিয়াছে । 


কৃষি সম্মেলন--_আগানী ৎ৬ হইতে . ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬ দিন হায়দ্রাবাদে নিখিল তাঁরতীয় 
অর্থনীতিক সম্মেলন এবং নিখিল ভ!রতীয় কষি 
অর্থনীতিক সম্মেলনেয় অধিবেশন হুইবে। 
কলিকাতায় প্রেসিডেব্দী কলেজের অর্থনীতির 
অধ্যাপক ডাঁঃ জে পি সিংহ প্রথমটার এবং সার 
মপিলাল নানাবতী দ্বিতীয়টীর সভাপতি হুইবেন। 
প্রথম সম্মেলনে জাতীয় বালেট ও পিয়ন্ত্রিত অর্থ-. 
নীতি, আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক - সম্পর্ক, শিল্প- . 
প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক এবং শিল্পের 
জাতীয়করণ বিষয়ে আলোচনা হুইবে। দ্বিতীয় 


সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়-_কৃষিজাত পণ্যের মুল্য 
| ' বৃদ্ধি, কুবি সম্পর্কিত অর্থনীতি বিষয়ে শিক্ষাদান, 
“ বৈজ্ঞানিক গ্রণালীতে চাষবাস এবং অধিক খাত 


উৎপাদনের আন্দোলন । ৪ 


২৯শে নবেম্বর, ১৯৪৮] 


' আর্থিক জগৎ, 


৪০৫ 





পুর্ব আক্কিকায় চীনাবাদ্দামের চাব 
বুটাশ গবর্ণমেপ্ট পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকাতে কৃষির 
যন্রপাতি সছায়ে ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার অর্থাৎ ৫ 
হাজার বর্গমাইল পরিমিত একর জমিতে চীনা- 
বাদামের চাষ করিবার ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প 
ফরিয়াছেন। উহাতে বৎসরে ৬ লক্ষ টন বাদাম 


(খোসা ছাড়ান ) পাওয়া যাইবে এবং উছা হইতে 
২1 লক্ষ টন বাদাম তৈল উৎপর হইবে। 


আয়করের ভাগ বণ্টল- মাদ্রাঞ্জের সংবাদে 
প্রকাশ যে, ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী 
ভারত সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত আয়কর হইতে কোন্‌ 
প্রদেশ কত ভাগ পাইবে তাহা স্থিরীকৃত হওয়া 


সাপক্ষে ভারত সরকার প্রচলিত ভাগ বণ্টন 
ব্যবস্থার কিছুটা সংশোধন করিয়াছেন। নৃতন 
ব্যবস্থায় মাদ্রালল প্রদেশ বণ্টনযোগ্য আয়করের 
১৫ ভাগের পরিবর্তে ১৮ ভাগ পাইবে। ভারত 
বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের ভাগ শতকরা ২০ ভাগ 
হইতে কমাইয়া ১২ ভাগ করাহয়। উহ বৃদ্ধির 
অন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট 


আবেদন করিয়াছেন। ফলাফল এখনও জান! 
যায় নাই। 


কৃত্রিম ন্বর্ণ_জাপানের বৈজ্ঞানিক 
তোষিহিকো ওকামুরা কিম উপায়ে ম্বর্ণ প্রস্তুত 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। 


এই ন্বর্ণ নাকি তামা, এলুমিনিয়ম, দস্তা প্রভৃতি 
কতিপয় ধাতুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত এবং উহা! প্রায় 
খনিজাত ন্বর্ণের অনুরূপ | উক্ত বৈজ্ঞানিফের দাবী 
বদ্দি সত্য হয় তাছা হইলে উহ! সমগ্র লগতে খ্বর্ণের 
বাঞারে মন্দা আনয়ন করিবে। 

কলিকাতায় টেলিফোন ব্যবন্থা__ভারত 
সরকার স্থির করিয়াছেন কলিকাতায় ২২টী 
এক্সচেঞ্জের মারফতে কলিকাতা ও হাওড়ায় 
অন্ততঃ পক্ষে ৫০ হাতার অটোমেটিক টেলিফোন 
লাইন বসাইবেন। এই জন্ত ব্যয় হইবে ৮1 কোটী 


টাকা। তবে এই কাজ সম্পূর্ণ হইতে ৩1৪ বৎসর 
সময় লাগিবে। 
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আয়কর কাকি সম্বন্ধে তদস্ত_ভারতে যে, 


সমস্ত ব্যক্তি যুদ্ধের কয় বৎসরে প্রভূত পরিমাণ 
অর্থোপার্জন করিয়া -গবর্ণমেন্টকে উছাদের প্রদেয় 
আয়কর হইতে. ফাকি 


ইনতেক্টিগেশন কমিশন নামে একটি কমিশন গঠন 
করিয়াছেন । 


কমিশনের কোন ক্ষমতা ছিল না। এজন্ত ভারত 


সরকার গত ১৯শে নবেম্বর তারিখে একটি অডিনান্স ' 
জারি-করিয়া কমিশনকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন। ' 


উহার ব্যাঙ্কে প্রত্যেক ব্যক্তির ১৯৪১ হইতে ১৯৪৭ 
পর্য্যন্ত ৭ বৎসরের হিসাবপঞ্র পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে পাঁরিবেন। 


আসামে ধান-চাউলের মুল্য--আসাম- 


গবর্ণমেন্ট আগামী ১লা জাহুয়ারী তারিখ হইতে 
উক্ত প্রদেশে ধান-চাউলের সর্বোচ্চ মূল্য স্থির 
করিয়া দিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। 


কারখানায় কারিগরি বিভ্ভায় শিক্ষিত যে সমস্ত কম 


রহিয়াছে তাহাদের জন্ভ ভারত সরকার ৪৮টি বৃত্তি, 


দিবেন স্থির করিরাছেল। এই যুব বৃত্তি দ্বারা 
নির্বাচিত ব্যক্তিগণকে বিতিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 


' পুঁথিগত বিস্তায় শিক্ষিত করিয়া তোলা হইষে। 


ইজিনিয়ারিং কারখানার পঙ্ক ২০টি, কাপড়ের 
কলের জন্ত ১৯টি, চামড়ার কারখানার জন্ত ৬টি এবং 
রাসায়নিক কারখানার জন্ত ১২টি বৃত্তি নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। j ন 
ভারতে নারিকেলের উৎপাঁদন- সমগ্র 
জগতে ৮* লক্ষ একর জমিতে নারিকেলের চাষ 
হইয়া থাকে। উদ্ধার মধ্যে ফিলিপাইন দ্বীপে ২০ 
লক্ষ একর জমিতে বৎসরে ৩৫০ কোটা নারিকেল 
উৎপর হর। উদ্ধার পরেই ভারতে ১৫ লক্ষ 
১০ হাজার একর জমিতে নারিকেলের চাষ হয়। 
তবে হুলাণ্ডের অধিকৃত জাভ প্রভৃতি দ্বীপে 
১৫ লক্ষ একর জমিতে নারিকেলের চাষ হইলেও 
উদ্থাতে বৎসরে ৩২০ ফোটী নারিফেল উৎপন্ন হয় 
- পক্ষান্তরে ভারতে বৎসরে ৩২ কোটী নারিকেল 
উৎপন্ন হয়। ll 
ভারতে জলের ব্যবহার--ভারতের পূর্ত, 
খনি ও বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রী জীগ্যাডগিল এরূপ 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারতের মদীগুলির মারফতে 


প্রতি সেকেন্ডে ২৩ লক্ষ ঘনফুট 'জল পাওয়া: 
যাইতেছে । কিন্ত উহার শতকরা ৬ ভাগের বেশী, 


ক্কধিকার্ধ্যে নিয়োজিত” হইতেছে না-_বাকী সমস্ত 
জলই অপচয় হুইতেছে। উহা! ছাড়া তারতের 


মৃত্তিকার নীচে বিপুল পরিমাণ অল রহিয়াছে । ' 


উহ! হইতেও প্রতি লেকেণ্ডে ৩* হাতার ঘনফুটের 
বেলী জলের সন্ধ্যার হইতেছে না। শ্রীগ্যাভগিল 
খলেন যে, বর্তমান ভারতে ৭ কোটী একর অমিতে 


দিয়াছে তাহাদের ' 
সম্বন্ধে তদন্তের জন্ত ভারত সরকার ইনকাম ট্যাক্স. 


সন্দেহজনক ব্যক্তিগণ ব্যাঙ্কে যে - 
টাকা লেনদেন: করিয়াছে তাহা দেখার এই. 


আর্থিক জগৎ 


জল:পিঞ্চিত হইতেছে। উহ! পৃথিরীর অন্ত সমস্ত, 
দেশে- যত অমিতে- জল সিঞ্চিত হয় তাহার 
সমান।- ' 
চাষবাস এবং মৎস্য. প।লনের- জন্য : 
আমেরিকায় লক্ষাধিক পুক্ষ'রণী-খনন-_গত 
আট বৎসরে আমেরিকার কৃষকদের জন্তু বিভিন্ন ' 
স্থানে লক্ষাধিক পুকুর কাটা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র 
কৃষি বিতাগের ভূমি সংরক্ষণ শাখা এবং আভ্যন্তরীণ 
বিভাগের মত্ত ও বন্ভজীব সংরক্ষণ শাখার নিকট ' 
হইতে এজগ যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। 
একমাত্র ১৯৪৭" সালেই ৩০,০০০ পুকুর কাটা 
হইয়াহিল। এই সমস্ত পুকুর: কাটার ফলে 
চাষের জমি নষ্ট হয় না, কারণ শ্রধানতঃ পতিত 
জমির উপরই এই সব পুকুর কাটা হর। এই সব 
পুকুর কৃষকদের অনেক কাজে লাগে। চাঁষকরা 
জমিতে অল সেচন হইতে আরম করিয়া মাছের 
উৎপাদন এবং ক্কষকদের জলক্রীড়া ইত্যাদি সবই 


, এই সকল পুকুর হইতে সম্ভব ছয়। বাছের পোপা 
শিল্পে শিক্ষাদান_ দেশের বিভিন্ন শিল্প 


বিনা খরচায় সরকায় হইতে পাওয়া যায়। 
পুষ্টিকর খান হিসাবে এই সব মাছের মূল্য 
সহজেই অঙ্ুমেয়।' কিভাবে এই সমস্ত পুফবিন্ল 
খনন করিলে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায় 
লে সম্বন্ধে এখানে যথেই গবেষণা করিয়া 
বিশেষজ্ঞেরা এ বিষয়ে অনেকগুলি স্থির এবং 
কার্য্যকরী সিদ্ধান্তে -পৌছিতে সক্ষম হুইয়াছেন। 
কৃষকরা তাহাদের এই সফল পরীক্ষালন্ধ সিদ্ধাত্ত 
অনুযায়ী চলে বলিয়া এই পরিকল্পনা যথেষ্ট ফল প্রস্থ 


. হইয়াছে এবং এখনও ইহ। আরও অনেক সফলতা 
‘ লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে! 


যুক্তরাষ্ট্রে বনোয়য়ন পরিকল্পনার 
অগ্রগ্ৰতি--মাকিণ বনবিভাগের একটি সাম্প্রতিক 
ইত্তাছারে প্রকাশ, ১৯৪৭ সালের ১লা জুলাই হইতে 


[ ২৯শে নবেম্বর, ১৯৪৮ 





করা-প্রয়োজন, এ কথা কর্তৃপক্ষ সহজেই হদয়লম 
করিয়াছেন। -_মার্কিপণবার্তী! 
ছুধ পরিক্ষার করিবার মৃতন- যন্ত্র 
যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কৃষিবিভাগ' হইতে সম্প্রতি 
ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বুরো অব ভেয়ারী ইপ্ডাত্রী 
দুধ ও পানীয়কে তাড়াতাড়ি জীবাণুমুক্ত. করিবার 
অন্ত একটি ' নূতন ধরণের হিটার আবিষ্কার 
করিয়াছেন। এই হিটারের সাহায্যে পনেরে! ' 
সেকেত্ডের মধ্যে ১৪০-৬২ ডিগ্রী ফ্যারাপছেট পর্য্যন্ত 
গরম করিয়া ছুধকে জীবাণুমুত্ত' করা হয়। বর্তমানে 
কেবলমাত্র ঘণ্টায় ২০০০ হইতে ৩০** পাউণ্ড. 
পর্য্যস্ত ছুধ লইয়া কাজ করিতে পারে এইরূপ বসেই 
এই ছিটার ব্যবহার করা চলিবে। প্রায় ছুই সপ্তাহ 
আগে য্যাটল্যাণ্টিক সিটির ভেয়রী ই্ডা্রীজ- 
এক্দ্পোজিশনে এই নূতন ছিটারটি জনসমক্ষে- 
ছয়। _মাঞ্ষিপবার্তী 
মতন তৈল সন্ধানী বন্ত্র_-আমেরিকার 


ওফলাহোমা ষ্টেটের টুলসা শহুরে সম্প্রতি একজন 
শিল্পকার তেলের খনির ফোন স্তরে কি.পরিমাণ- 


'তৈল আছে তাহা নিৰ্ণয় করিবার জন্তু একটি নূতন 


উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই নূতন যস্্রটির 
নাম দেওয়! হইয়াছে পবিছ্যাৎ চক্ষু*। পৃথিবীর 
উপরিভাগ হইতে ভূগর্ভে তিন মাইল নীচে পর্য্য্ত 
কোথায় কি পরিমাণ তৈল থাকা সম্ভব ইহা স্বারা 
তাহা সহদ্দেই বোবা যায়। তিন ফুট হইতে 
আঠার ফুট পর্যন্ত লা একটি সরু ইস্পাতের দণ্ডের 
মধ্যে এমনভাবে বিছ্যুৎ সঞ্চার কর] হয় যে, বিদ্যুৎ. . 
প্রবাহতুলি আগুনের হুল্কার মত দওটির চারিদিকে 


-ঘুরিতে থাকে । পরে দণওটিকে যখন তূগর্ভে নামান. 


হয় তখন ভুপৃষ্ঠস্থ একটি নির্দেশ যন্ত্র দেখিয়া, 
দণনির্্ত বিছ্যুৎস্তি কোন্ম্তরে কিরূপ প্রবাহিত 
হইতেছে তাহা বোবা! যায়। বিদ্যুৎ প্রবাহ তেল" ' 


১৯৪৮ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত একবৎসরে সরকারী অপেক্ষা জলের তিতর দিয়াই বেশীদুর চলিতে সক্ষম, 


বনবিভাগের অন্তর্ভ ক্র ৪৬,১৪৪, একর ধ্বংসপ্রাপ্ত 
বনভূমিতে নূতন করিয়া বনোন্নয়ন কার্ধ্য সম্পন্ন করা 
হইয়াছে । ১৯৪২ সালে প্রথম এই উন্নয়ন কার্ধ্য 
সুরু করা হয়। বনবিভাগের মতে, উন্নত ধরণের 
বৃক্ষ রোপণ এবং সংরক্ষণের ঘারাই মুখ্যতঃ এইরূপ 
উন্নয়ন কাৰ্য্য সম্পন্ন করা সম্ভব হুইয়াছে। চারা 
গাছ উৎপাদনের জন্ত যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১৩টি নার্শারী 
রহিয়াছে । আশ! করা যার যে,১৯৫০ সালে' এই * 
সব নার্শারী হইতে মোট ৪,৬৪,৮৫১,০০০ চারাগাছ । 
পাওয়া ষাইবে। ইহাতে নিঃসন্দেহে সমগ্র: 
যুক্তরাষ্ট্রের বনসম্পদ বাড়াইবার পথ সুপ্রশস্ত 
হইবে। এই বনোন্য়ন প্রসঙ্গ আলোচনাচ্ছলে 
বনবিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ' 
প্রায় ৪০ লক্ষ একর সরকারী বমভূমিতে গাছপালার ' 
অবস্থা খুব খার়াপ-্ুতরাং এই - পরিকলপনাটির 
প্রয়োজনীরতা সহজেই অমুমেয়। জাতীয় স্বার্থের 
তাঁগিদেই যে এই পরিবল্পনাটিকে যথাসম্ভব তবরামধিত 


কাজেই তৈলখনির কোন্‌ স্তরে জল বেশী আছে এবং 
কোন্‌ স্তরে তেল বেশী আছে এই উপায়ে' তাহা 
সহজেই নির্ণয় করা সম্ভবহয়।  --মাফিণবার্ড। 
১১৪৮ সালে আমেরিকায় মৃতন- 
কলকারখান।--সম্প্রতি যুজরাষ্ট্রের বাঁণিজ্য- 
দণ্ডরের একটি পর্যবেক্ষপের ফলে জানা গিয়াছে, 
যে, ১৯৪৮ লালের শেষ ছয় মাসে এখানে নুতন: 
নূতন কারখানা এবং যৃত্রপাতি বসাইবার অন্ত ৯৬০. 
কোটি ভলার ব্যয় করা হইবে। সম্ভাব্য হিসাব 


হইতে মনে . হয়, ১৯৪৮ সালে আমেরিকায়, 


যন্ত্রপাতির অস্ত মোট ১,৮৬৪ কোটি ডলার ব্যয়: 


করা হইবে। ১৯৪৭ লালে এই বাঁবদে ব্যয়" 
হইয়াছিল ইহা অপেক্ষা ২৪০ কোটী ডলার কম 
এবং ১৯৩৯ লালে ব্যয় হইয়াছিল মাত্র ৫২০ কোটি 
ডলার । নূতন নুতন কলকারখানা ছাড়াও, 
পুরাতন কারখানাগুলি রক্ষপাবেক্গণ এবং আধুনিক: 
ভাবে সঙ্দিত করিবার জন্তও প্রায় দশ কফোটি- 
ডগায় ব্যয় কর! হইবে। -মাকিপবার্ড], 
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-মিটাইয়া ফেলিতে পারেন। 


৮ 


কোম্পানীর কাগঞ্ছ ও শেয়ার 

কলিকাতা, হ৬শে নবেম্বর_এ সন্তানকে 
কলিকাতার শেয়ার বা্ছারে পূর্বাপর মন্দার ভাব 
লক্ষিত হুইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্রীল 
“কোম্পানী গত বৎসরের ছিসাবে প্রতি শেয়ারে 
বার আনা হিসাবে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছে। 
এইরূপ লভ্যাংশ বর্তমান অবস্থায় অনেকে খুব 
সস্তোষজনক বলিয়া মনে করিলেও উহার ফলে 
বাজারে কোন উৎসাহ তৎপরতার ভাব সঞ্চারিত 


' হয় নাই। কাজজকারবারের পরিমাণ আগের মতই 


শ্বল্প থাকিয়া যাইতেছে। পুর্ব একদিকে শেয়ার 
বাজারে যে পরিমাণ কাজকারবার হইত এখন 
এক সপ্তাছেও সেরূপ. কাজজকারবার হয় না। 
“আয়কর তদন্ত সম্পর্কে কড়াকড়ি দেখিয়া অনেক 
ব্যবসায়ী নিরুত্সাহ হুইয়াছিলেন। সম্প্রতি তারত 
গবধর্ণমেপ্ট ও তদন্ত সম্পর্কে একটা! অভিনান্স 
জারী করিয়াছেন। এ অভিনান্স দ্বারা যেকোন 
ঢাক্কের আমানতী ছিসাব সম্পর্কে যে কোন খবর 
সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা তদন্ত কমিশনকে দেওয়া! 
হইয়াছে বটে, কিন্ত আপোষে কর সংক্রান্ত 
কাকি সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টের সহিত একটা 
মিটমাটের স্যোগ উচাতে দেওয়া হইয়াছে। 
কোন ব্যক্তি ও ফার্ধের প্রস্তাব ও 
-সর্ভাবলী মীমাংসার পক্ষে সস্তোবজনক বলিয়! 
“মনে করিলে গবর্ণমেণ্ট ও তদন্ত কমিশন মিলিত 
ভাবে তাহা গ্রহণ করিয়া মামলা ও অভিযোগ 
এই শেযোজ 
"বিধানের ফলে ট্যাক্স তদন্ত সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের 
"আতঙ্ক কিছু হাস পাওয়ার কথা। কিন্ত কোন 
“কিছুতেই বাজারে কোন উৎলাহের সঞ্চার হইতেছে 
না, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। 
অদ্য কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাক! 
মদের € ১৯৮৬) খপপত্রের দর সর্ববোচ্চে 22/০, 
৩ টাকা. সুদের (১৯৪৯-৫২) খপপত্র ১০০৪০, 
-৪ টাকা সুদের (১৯৬০-৭০) খ্ণপত্রের দর 
১১০৮০ দীড়াইয়াছে। 
অন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রধান প্রধান 


“শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্বোচ্চ দর নিম্নরূপ 


১০৯১ 


সেন্ট্রাল 


কবড়াইয়াছে £ ব্যাঙ্ক_-বেলল 


'পেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৮৪২ $ কয়লার খনি--বরাকর 


২০৮৮০, চুরুলিয়া ৪8০১ ইকুইটেবল ৩৫1০, ওয়েষ্ট 
জামুরিয়া ২৮ $ চটকল-_বেলতিডিয়ার ২৯৪২ 
হাওড়া ২৮২, স্কাশনেল ২৬২, প্রেপিডেন্দী ৬1৩/০3 
ইউনিয়ন ২১৩২ ) বিবিধ--বাশ্মা কর্পোরেশন ৩1৩০, 
ইত্ডিয়া কপার ২1%০, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক ২০%, 
টেক্সটাইল মেসিনারী ৭২, মেদিনীপুর জমিদারী 
৮১৯, ইষ্টার্দ কাছাড় (চা বাগিচা) ৫1৭, অয়বীর 


পাড়! ৪৩৪০ | 


' কলিকাতা, ২৬শে : নবেঘর-_-পাটের নূতন 
মরস্তমে গত জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত চারি 
মাসে মফস্বল হইতে কলিকাতায় ১৭ লক্ষ ২২ 


হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। কলিকাতা 
‘হইতে বাহিরে ১ লক্ষ ৮5 হাজার বেল পাট রপ্তানী ' 


হইয়াছে ও চটকলসমূহে ১৯ লক্ষ ৭৩ ভাজার বেল 


বাজারের হালচাল 





পাট ব্যবহৃত হুইক়াছে। গত মরশুমে ওঁ চারি 


মাসে ১৭ লক্ষ ৫৬ হাজার বেল পাট যফঃম্বল হইতে . 


কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল, ৪ লক্ষ ৬১ 
হাজার বেল পাট কলিকাতা হুইতে বিদেশে 
রপ্তানী হইয়াছিল ও ১৯ লক্ষ ৪৬ হাজার বেল 
পাট চটফলসমূহে ব্যবহৃত হইয়াছিল। 
কলিকাতা'র বাজ্জারে এ সপ্তাহে পাটের দর 
চড়া দেখা গিয়াছে। অন্ত আগলা পাঁটের বাজারে 
হৃপারভাইজভ. জাত বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ 
৩৯৪০ আনা ও পাকা বেল বিভাগে প্রতি বেল 
ফা্”পাটের দর ১৯৯২ টাকা দ্রীড়াইয়াছ্ধে। 


A 
আর্থিক জগতের 
নিয়মাবলী 

(১) ‘আধিক জগৎ’ প্রতি সোমবার 
'_ প্রকাশিত হয়। 
'আধিক জগতের' প্রতি সংখ্যার 
মূল্য তিন আনা, বাধিক সডাক 
মূল্য ৯২ (নয় টাকা) এবং 
যাগ্নাসিক সডাক মূল্য ৪1০ 
(চার টাকা আট আনা) টাকা । 
গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ 
নির্দেশ না করিলে যে সপ্তাহে 
পত্রিকার মুল্য পাওয়া যায় সেই 
সপ্তাহ হইতে বৎসর গণনা 
করা হয়। 
নমুনা চাহিলে এক কপি বিনা- 
মূল্যে পাঠান হয়। 
সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত টাকা 
কড়ি এবং অন্যান্ত সমস্ত চিঠিপত্র 
ম্যানেজার, “আধিক জগৎ», ১২২নং 
বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২-_-এই 
ঠিকানায় প্রেরিতব্য। | 
'_ ম্যানেজার- আর্থিক জর্গৎ 

ফোনঃ  ১২২নং বহুবাজার গ্রীট 
বড়বাঞ্জার ৬৩৮২ কলিকাতা । 





(২) 


(৩) 


(৪) 













'ব্যবসায় বাদ দিয়াও কেবল 
হিসাবেই যুক্তরাটুষ্র মোট ৩৫ লক্ষ ' ছোট: ছোট 
















সোনা ও রূপা! 
কলিকাতা, ₹৬শে নবেঘর--এ সপ্তাহে 
বোষ্বাইয়ের বাজারে সোনার দর আরও কিছু নামিয়া 


গিয়াছে । গত ১৯শে নবেঘধর বেছ্াইয়ে প্রতি 
ভরি সোনার দর দীড়াইয়াছিল ১৯৩২ টাকা। অন্ত 
১১২৮/০ আনা দরে সেখানে সোন! ক্রয়-বিক্রয় 
হইয়াহে। অস্ত কলিকাতার বাজারে প্রতি তরি 
সোনার দর ১১৩৩০ আনা ও গিনি ৭৫ টাকা 


দাড়াইয়াছে। 
অন্ত বোস্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর 


১৭৪1০ অন ও ৰূলিকাতায় তাহ! ১৭৬1০ আন! 
দাড়াইয়াছে। 

যুক্তরাষ্ট্র প্রধানত: ছোট ব্যবসায়ের দেশ 
_ সম্প্রতি খুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কমিটি 
হারা প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্রের ছোট ব্যবসায় সম্পর্কে 
একটি বিস্তৃত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, যুজরাষ্ট্ 
আজও মোটের উপর প্রধানত: ছোট ব্যবসায়ের * 
দেশই রছিয়া 'গিয়াছে।, : ক্কষি এবং বৃত্তিমূলক 
১৯৪৭ লালের 





ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান ছিল দেখা যায়। যে সকল ' 


প্রতিষ্ঠানে ১০০ জনের উপর লোক কাজ করে 
সেইগুলিকে যদি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বলিয়! ধর! যায় 
তবে দেখা খায় যে, সমস্ত মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রে মার 
২৫,০০০ বৃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে এবং 
বাকি সবই ছোট । গত যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধের কাজে 
প্রচুর জনশক্তির প্রয়োজন হওয়ায় এবং কোনও 
কোনও পণ্যরধ্য হপ্রাপ্য হইয়া উঠায় প্রায় পাঁচ 
লক্ষ ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত ' ক্ষতিগ্র্ 
হইয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইবার পর হুইতেই 'অবস্ত 
অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং ১৯৪৬. 
সালের .শেষের দিকে ছোট ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
লোকের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পায়। কমিটির রিপোর্ট 
হইতে আরও জানা যায় যে, ১৯০০ লাল হইতে 
যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে নে ছোট 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বরাবর বৃদ্ধি পাইয়া: 
আনিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, ২,০৫০ জন লোক 
বাড়িলে ১৫ হইতে ১৮টি ব্যবসায় ঠা সঙ্গে ' 
সঙ্গে বাড়িয়া গিয়াছে। . র্কিণবার্তা 





রেজিষ্টার্ড অফিন ££ 








নিউ মার্কেট, হাটখোলা, 





যুক্তপ্রদেশ 
দিল্লী £৪9৮ ও ৮ 


এন, সি, উওর 








রি pion a) 17 
কুমিল্লা ব্যাক্ষিং কর্পোরেশন বিন্ডিংস ..« | 


বাংল। £__আসানসোল, বর্ধমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 
কোর্ট ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা ), কুমিল্লা, চন্দননগর, চাদপুর, চুচুড়া, চট্টগ্রাম, 
ঢাকা, ফরিদপুর, হািগঞ্জ, . জলপাইগুড়ি, খুলনা, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ, 
নারায়ণগঞ্জ, নবাবপুর (ঢাকা ), সিউরী ও টালাইল। :' 
আসাম £--ডিক্রগড়, ভিগবয়, গৌহাটি, জোড়ছাট, করিমগঞ্জ, শিলং, শিলচর, শ্রীহ্ট ও তিনসুকিয়া। 
বিহার ও উড়িষ্যা £-_তাগলপুর, কটক, পাটনা ও রাাচী। রি 
মধ্যপ্রদেশ :-_এলাহাবাদ, বেনারস, কাণপুর, ও লক্ষৌ। 
বিহিত না কৌন ও শির 


£ মাত্রা, সিঙ্গাপুর ও পেনাং। 











জিৎ | 


৪লং ক্লাইভ খাট ট্রীট, কলিকাতা 


শাখাসমূহ £ 
কলিকাত। £--৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্ৰীট, ২২, ক্যানিং ইট, দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাঁজার, হাইকোর্ট, 
বালীগঞ্জ, শ্তামধাজার ও কলেজ ষ্রাট। 


ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা ), 
দাণ্জিলিং, 


বরিশাল, বাজ্জার 








_বি, কে. দত-“খ্যানেজিং ডিরেউর 















Soh ১.৬ আর্থক জগৎ 
A 1.1, পরায় লম্ত শিল্প: { 
he টা ক্যানটা নের প্রয়োজনীয়তা ' 

স্বীকার করেন। কিন্তু কি : 


/ করে ক্যানট্ন পরিচালনা 
é করতে হয় এ কথাটা অনেকেই 
৫ জানেন ন! । ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট 
| একস্প্যান্পন্‌ বোর্ড হাতেনাতে ক্যানটান 
পরিচালনা করে অনেকখানি অভিজ্ঞতা অর্জুন 
করেছেন। কাজেই ক্যানটীন সংক্রান্ত সমস্ত 
oR খবরই বোর্ড রাখেন! ক্যানটানের জন্য খাবার- 
তি ঘর, রামাঘর প্রভৃতির নকৃশা, গ্যাস'বা বিদ্যুতের 

|) বাসনকোসন পৰ্যন্ত কি ধরণের হণ উচিত 
Ct বিহিত 















৯ 





f - ইপ্তিয়া, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট .একস্প্যান্শন্‌. বোর্ড, ৩১ 
নং নেতাজী সভায,রোড, কলিকাতা ১: এই ঠিকানায় .. 
লিখলেই পুত্তিকাটি আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে& ' 
‘ Thrive Your Business = 
TO-MORROW MAY BE TOO LATE. 


‘BUSINESS TIMES বি 


2 


Outstanding Peculiarity. It ‘announces the market quotatio fs of (1) Bombay 
(2) Calcutta (8) Madras (4) Cochin, Karachi & other centres, res vely, by the four 
weekly issues of every month. 


SINGLE COPY As. 3 Only, Post Free, (Page 5৪ 6০ 48). f 
We will not accept less than one year’s snubs : Rs. 9/8/- V.P.P. or Specimen will not 


‘BUSINESS TIMES, 114, Mavelilara, ইরানি 






সকল রা হ্য়। 


ভাঃ অমলকুষার রায়চৌধুরী, এম-ডভি নি টি 





৯ আদ পিপিপি সা পা পাশ 2 



















ডাইরেক্রার-ইন-চার্জ : তীপিয়নাথ রায় 


' বডবাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা, 





| ' চীদপুর, পাটনা, ময়মনসিংহ, বীকুড়] 













be sent. Only few 85 
Wanted agents on Salary basis. ? + Applytos OOOO 4 









, নিয়োজিত । 


১২২, ৰহৰাজার ইট, করিকাতা--জথিক জগৎ প্রেসেরীযতীজনাখ ভট্টাচার্য ছারা সম্পাদিত, মুজিত ও প্রকাশিত 


[ ২৯শে নবেম্বর, ১৯৪৮ 


নাইটে, 
ইন বাস নি 


, , (স্থাপিত ১৯৪০.) 
'সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 


' হেড. অফিস ১৭, ওয়েলেসলী প্লেস, 
কলিকাতা। 











শাখাসমূহ | 


বালীগঞ্জ কেলি:), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 





55195, : 








INDIAN STEEL 10141101000), 
L7.CUIVE STICALCUTTA. CAL 4962 | 


+ WORE SHOP MACHINERY 


[00101508031 


শশা 
ছা 
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“ব্যাক্কিং” ও সমাজ সেবায় সুস্পষ্ট যোগা- 
যোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট, আপনার ||, 
সস্তষ্টি আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক ! না 


ম্যানেজিং ভাইরেউর। *[] 








শনি ৪. এ 








বস্ত্র রেশনিং সম্পর্কে সরকারী টালবাহনা... 


৭. বঙ্গ নিয়া মুনাফাবৃত্ির খোলা উদ্দাম হইয়া 
দেখা যাওয়ায় ভারত গবর্ণষেপ্ট তাহাদের গত 
৩০শে জুলাইয়ের বিবৃতিতে এদেশে যন্ত্রের রেশন 


প্রথা পুনঃ প্রনর্তীনের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। . 


ও বিবৃতিতে তীহারা এ সম্পর্কে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসমৃহকে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের 
ক্ষমতা দিয়াছিলেন। কিন্তু বস্ত্র সম্পর্কে লোকের 
হুঃখ ঘুচাইবার অন্ত অবিলম্বে রেশন প্রথা প্রবর্তনের 
সন্বল্প জানাই] অনেক প্রাদেশিক সরকার এক্ষণে 
"পে বিষয়ে বিলম্ব ও টালবাহনার ' ভাব 
দেখাইতেছেন। কিছুটা বিলম্ব করিয়া মধ্য প্রদেশ, 
' বোম্বাই ও দিল্লী প্রদেশের গবর্ণমে্ট শেষ পর্যন্ত 
গত ১লা ডিসেম্বর হইতে বস্তু রেশনিং প্রথা চালু 
করিয়াছেন। কিন্ত পশ্চিম (বঙ্গ সরকারের টাল- 
বাহুনার আর সীমা দেখা যাইতেছে না। পশ্চিম 
, ৰদ্দ সরকারের বেসামঙ্জিক মাল সরবরাহ বিভাগ 


প্রথমে নবেঘর মাসে বস্ত্রের রেশনিং চালু করা? 


হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। পরে সে 
সিদ্ধান্ত পাণ্টাইয়া তাহারা ভিসেম্বর মাসে রেশন 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে, বলিয়া জানাইয়াছিলেন। 
: কিন্তু এক্ষণে ডিসেম্বর মাসের হুচনায় বেসামরিক মাল 
সরবয়্াহু বিভাগের মন্ত্রী শীযুক্ত প্রফুল্চন্র সেন পশ্চিম 
বলের জনসাধারণকে অষ্ঠরূপ কথা শুনাইতে আরস্ত 
করিয়াছেন। সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় তিনি 
অবিলঘে পৃরাপুরি ঝেশনিং নীতি কার্যকরী করা 
সম্পর্কে তাহার আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিমি 


বলিয়াছেন, “আমি এবিবয়ে নিশ্চিত যে, পূর্বেকার : 
. বিভাগের মহতী শ্রীযুক্ত প্রফুলপচ্্, সেন বন্তের' পূরা 
রেশন ব্যথা কার্য্যকরী করার দায়িত্ব এড়াইতে দিয়া 


রেশন ব্যবস্থার আমলে ক্রেতা সাধারণ বস্ত্র সম্পর্কে 
যে কষ্ট ও দুর্ভোগ তুগিয়াছ্েন তাহা তাছারা 
এখনও ভুলিয়া বান নাই। লোকে নানা প্রয়োজন 
মিটাইবার আন্ত বজ্র ' ক্রয় করে। 
কাপড়ের কলসমূহে বন্্র উৎপরও হয় কয়েক শত 
শ্রেণীর। এই অবস্থার ভালতাষে বস্ত্র রেশনিং 
প্রথা কার্যকরী করা যে ফিরূপ কঠিন- তাহা 
ইতিপূর্বে আমি অনেকবার ব্যক্ত করিয়াছি ।” 
এই তাবে বস্ত্র রেশনিং সম্পর্কে তাঁহার মানসিক 
বিধা সক্ষোচের কথা উত্থাপন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের 
বেসামরিক মাল ননরবরাহ সচিব তাহার অবর্ণপ্যতা ও 





এদেশের . 


:701185454 ০ 
-অর্থনীতি-বিষয়ক-সাণ্তাহিক 


ই Rh ভট্টাচাৰ্য্য 


2 এ C. এ 








প্রতি সংখ্যা /* আন৷ 


ঝরা মরারাারাাাছযারাাওাাারাযাারাযহারাটু 
Monday 6th December, 1948. সোমবার, ২শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৫ - 


[ ৩-শ সংখ্যা 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


অক্ষমতার সাফাই গাহিয়াছেন। ব গাহিয়াছেন। বারবার বত 
রেশন প্রবর্তনের কথা বলিয়া এত বিলম্ব বসত 
রেশনিং সম্পর্কে তাহার মুখে এই সব আপত্তির 


কথ) শুনিয়া আমরা শ্বতঃই খুব বিস্মিত হুইয়াছি ) 


তাহার এই আপত্তির কথা যথাসময়ে দিল্লীর বন্ত 
সম্মেলনে ব্যক্ত না করিয়া এবং পূর্ব্বাহে তারত 
গ্রর্ণমেপ্টকে জ্ঞাপন না করিয়া সারা ভারতে বত 
রেশনিং প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর 
এবং কয়েকটি প্রদেশে তাছ কার্ধ্যকনী হওয়ার 
প্রায় পশ্চিমবজের জনসাধারণকে আজ কেন তাহা 
তিনি শুনাইতে প্রবৃত্ত হুইয়াছেন তাহার গৃঢ় তথ্য 
ও রছন্ড আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। 


পশ্চিমবঙ্গের বেসামরিক ' সাল সরবরাহ 


বর্তমানে এপ্রদেশে কন্ট্রোল দরের ছাপ মারা 
কাপড় বিক্রয়ের যে কিছু কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে 
তাহার ভিতর'বন্্ সমহ্যা সমাধানের সফল প্রচেষ্টা 
আবিফার করিয়াছেন।: তিনি জোর গলায় প্রচার 
ফরিয়ান্বেন, গত ৭ই নবেম্বর হইতে খান্ত রেশন 
কার্ডের কুপনের বদলে এক একজনকে ১০ গজ 
করিয়া নির্ধারিত দরের কাপড় দেওয়ার যে ব্যবস্থা 
হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা ও 'তৎনিকটবন্তাঁ 
শিল্পাঞ্চলে কার্যত; যন্ত্র রেশন ব্যবস্থা ইতিপূর্ববেই 


' এইরূপ অবস্থাই 'স্তরু হুইয়াছে। 





চালু হুইয়া গিয়াছে। পূর্বকার রেশন ব্যবস্থায় 
প্রতি তিন 'মাসে প্রতি জনকে মাথাপিছু মা 
€ গজ কাপড় দেওয়া হুইত। ' সেই কাপড় 
থরিম্বারকে একটি নিদিষ্ট দোকান হইতে সংগ্র 
করিতে হইত।* এক্ষণে যে ব্যবস্থা হইয়াছে 
তাহাতে যে ' কোন খরিদ্দার যে কোন দোকান, 
হইতে এক সঙ্গে ১০ গজ কাপড় ক্রয় করিতে সমর্থ 
হইবে। ' কাজেই এই' ব্যবস্থায় জনসাধারণের 
পক্ষে বরং বেশী সস্ত্ট হওয়ারই কথ! | মন্ত্রী 
মহোদয়ের বক্তৃতার সার মর্ম হইল এই যে, গত 

৭ই নবেধর হইতে কুপনের বদলে কাপড় 
বিতরণের যে বিধান বলবৎ হুইয়াছে তাহা' 
পুরাপুরি রেশনিং ব্যবস্থার চেয়ে ভাল । অতএব এই ' 


_ ব্যবস্থার পর পুরাপুরি রেশনিং প্রথা বলবৎ করা' 


সম্পর্কে আর কোন দাবী না উঠাই বাঞ্ছনীয়। 
কিন্তু শ্রীধুক্ত প্রফুর্চ্জ সেন পুরাপুরি 

রেশনিংয়ের প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়া যতই 

ধাপ্পা দিতে চেষ্টা করুন লা কেন উচ্ছাতে জল- 


(| সাধারণের পক্ষে আসল কাকি ধরিয়া ফেল! কঠিন 
_ হইবে না। পুরাপুরি রেশন ব্যবস্থায় প্রতি লোক 


পিছু নিয়মিতভাবে বৎসরে নির্ধারিত পরিমাণ 
কাপড়, যোগানোর প্রতিশ্রুতি থাকে। নির্দিষ্ট 
দোকান হইতে. ক্রেতারা তাহ! লহজেই সংগ্রহ 
করিতে পারে। কিন্তু গত ৭ই নবেম্বর হইতে যে 
ব্যবস্থা চালু হুইয়াছে কাপড় সরবরাহের ব্যাপারে' 
তাহার ভিতর নিশ্চয়তা ও নির্ভরতার কোন বালাই 
নাই।' কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দোকানে ছাপ দেওয়া 
কাপড় আসিবে তাহা অনেকেরই জানা নাই।' 
কখন তাহা বিক্রয় করা হইবে তাহাও 
অনিশ্চিত। যখন কাপড় বিক্রয় করা হইবে তখন 
দোকানের সমক্ষে এরূপ বেশী ভীড় হইতে পারে 
বে কাপড় বিক্রয়ের খোজ পাইলেও অনেকেই 


কাপড় সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইতে 
পারেন। বস্তুত: গত ' ৭ই নবেঘর হুইতে' 
ফলিকাতায় কন্ট্রোলের কাপড় সম্পর্কে 


বাহার! 
কাছে অকাছে রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারা 
সুযোগ বুঝিয়া কিউ ধরিয়া! ছুই একখান! কিংবা 
তাহারও বেশী কাপড় যোগাড় করিতে পাবে। 


18৯০ , 


আর্থিক জগৎ 


[ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ ' 





কিন্তু যাহারা. চাকুরীজীবী, যাহারা দায়িত্বণীল 
গৃহস্থ তাঁহারা ‘যে কোন দোকান হইতে কন্ট্রোল 
দয়ে একসদে দশ গজ কাপড় কিনিতে . পাইবে? 
দূরের কথা সহজে ও লাধু উপায়ে 
এক গজ মিলের কাপড় যোগাড় করাও আজ, 
তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। এইরূপ 
খাপছাড়া নীতিতে শ্বল্ল পরিমাণ বন্ত 
বন্টনের ব্যবস্থা করিয়া বেসামরিক 
মাল সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী আআত্মল্লাঘা 
$বাধ করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে তাহার 
কৃতিত্বের কোন পরিচয় আমর! পাইতেছি না। 
বস্তু বণ্টন সম্পর্কে প্রকৃত শুব্যবস্থার কোন নিদর্শনও 
আমরা দেখিতেছি না। যাহাতে লোকে 
সহজে 'নি্দি্ট. মুল্যে নির্ধারিত পরিষাণ 
কাপড় পাইতে পারে সেজন্ভত যথাসম্ভব 
আর এগ্রদেশে পূরাপুরি বন্জ রেশনিং প্রথা: বলবৎ 
করাই আমর! অধিকতর বাঞ্চনীয় বলিয়া এনে 
করি। রে 
ভারতে 'জাহাজ নিৰ্ম্মাণ শিল্প 
॥ লিন্ধিয়া ট্রাম নেতিগেসন কোম্পানী কয়েক 
মাস পূর্বে তাহাদের প্রথম জাহাজ ‘জলউযার' 
নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্য সমাধা করিয়া এদেশে জাহাজ শিল্পের 
ক্ষেত্রে নবধুগের সুচনা করেন। সম্প্রতি তাহাদের 
. দ্বিতীয় জাহাজ ‘জলপ্রভার’ নির্মাণ ফার্য্য সম্পন্ন 
১ হইয়াছে এবং ইহাও কার্ধ্যে নিয়োগ করা হইয়াছে। 
বিদেশের সহিত বাণিজ্য চালাইবার অন্ত ভারতের 
নিজন্ব বাণিজ্য জাহাজের প্রয়োজনীয়তা যে 
বর্তমানে ফির্ূপ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে তাহা 
আজ আর ফাছারও অবিদিত নাই। আমদানী 
ও বগ্ডানী মিলাইয়া ভারতের . বাৎসরিক 
ৰহিৰ্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ৮৫০ 
ফোটি টাকা । ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীসমৃছের 
হাতে যে সব জাহাজ আছে তাহা বারা, উহার 
মধ্যে ৫ কোটি টাকার মালপন্জেরই শুধু আদান- 
প্রনাম চলিতে পারে। কাজেই তারতীয় 
বহির্ববাণিজ্যের শতকয়া ৯৬৫ 
বর্তমানে বিদেশী কোম্পানীর জাহাজ নিয়োগ 
করিতে . হইতেছে। সেইরূপ সাভিস পাইতে 
গিয়। এদেশে তৎবিনিনয় যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ 
বিদেশীদের দিতে হইতেছে। ভারতে জাহাজ 
নির্মাণ শিল্পের উন্নতি ও প্রসার ঘটিলে বিদেশী 
জাহাজের উপর আমাদের নির্ভরতা দিস দিল 
কমিক়া যাইবে, বিদেশী জাহাজ কোম্পানীফে 
বৎসর বৎসর বিস্তর অর্থ প্রদানের অবাছনীয় দায় 


হইতে আমরা উদ্ধার পাইব। শে হিসাবে সিন্ধিযা 


ষ্টীদ নেতিগেসলের বর্তমান উদ্ম খুৰ প্রশংসনীয়ই 
বলিতে হুইবে । তৰে একথা মনে বাখা দরকার 
বে, সিন্ধিয়া কোম্পানী যে তাবে লাহাজ নির্দাণের 


কাজ সুরু করিয়াছেন ভারতের প্রয়োজন মিটাইতে , 


হইলে তাহার চেয়ে . ব্যাপকতরতাবেই এদেশে 
জাহাজ নির্ম্মাখেয় কাজ চালাইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা 
আমামিগকে করিতে হইবে |. ছুনিয়ার জাহাব্দী 
ব্যবসায়ের হিসাৰ লইলে জানা যায় বর্তমানে 
বাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টন পরিমিত 
ও বৃটেনের > কোটি ৫* লক্ষ টন পরিমিত জাহাজ 


রহিয়াছে । দেশ্বলে যুদ্ধের পুর্বে গভীর সমুদ্রে, 


যাতায়াতের উপযোগী ভারতের বাপিঞ্য জাহাজের 


ভাগের অন্তই, 


পরিমাণ ৩» টনের বেশী ছিল না। এখনও সে 
তুলনায় অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি ঘটে নাই। 
অল্প সময়ের নধ্যে কম পক্ষে ২ লক্ষ টন পরিমিত 


জাহাজ ভারতের আরতে আলা দয়কার.। বিদেশ 


হইতে জাহাজ ক্রয় করিতে গেলে তাহার মূল্য 
বাবদ যথেষ্ট অর্থ বিদেশী রপ্তানীকারকদের দিতে, 
হয়! তাহা ছাড়! এই ব্যবস্থায় স্থায়ীভাবে দেশের 
অভাব মিটিবার আশা নাই। কাজেই এদেশে 
যথাসম্ভব বেশী সংখ্যায় জাহাজ তৈয়ার করিয়া 
তাহা, দালাই দেশের প্রয়োজন মিটাইবার- 
চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে । দিদ্ধিযা 
কোম্পানী ৪ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করিয়া 
তিজাগাপট্টযের জাহাজ নির্মাণ কারখানাটি 
প্রতিষ্ঠা ফরিয়াছেন। উচ্ছাতে বর্তমানে ৪ ছাতার 
লোক কাজ করিতেছে। মূলধন বাড়াইয়া ও 
আরও বেশী সংখ্যক লোক নিয়োগ করিয়া 
ভবিষ্যতে বৎসরে *&্ কারখানায় ৮টি করিয়া 
জাহাজ (৫০ হাজার টনের) নির্দগাণের পরিকল্পনা 
কোম্পানীর রহিয়াছে । 
নিৰ্ম্মাণ করা একটি কোম্পানীয় পক্ষে উল্লেখযোগ্য 
প্রচেষ্টা সন্দেহ নাই। কিন্ত তারতে বাণিজ্য 
জাহাজের প্রয়োজনীয়তা, যেরূপ বেশী তাহাতে 
এ সম্পর্কে আরও ব্যাপকতর কার্ধ্যধারা এদেশের 
পক্ষে খুবই বাঞ্ছনীয় । - 
বীমা আইনের খসড়। 

ভারতীয় বীমা আইন সংশোধনের জন্ত গবর্ণমেপ্ট 
ইতিপূর্বে একটি বিল উপস্থিত করিয়াছিলগেন। 
উহ! দিলেক্ট কমিটি দ্বারা বিবেচিতও 
হইয়াছিল। কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে যে 
অবস্থার উত্তব হইয়াছে এবং বীষা ব্যবসায়ের বিভিন্ 
শ্রেণীর গলদ দূর করা সম্পর্কে যে সব প্রস্তাব 
উঠিয়াছে তাহার কথা' বিবেচনা করিয়া ভারত 
গবর্ণমেন্ট পূর্ক্বোক্ত বিলের স্থলে বর্তমানে একটি 
সম্পূর্ণ নূতন বিল রচনাই সমুচিত বলিয়া মনে 
করিতেছেন । ইতিমধ্যে দিল্লীতে ভারত সক্ধকারের 
বাশ্জ্য-সচিব শ্রীবুক্ত কে সি নিয়োগীর সভাপিতিত্বে 
ইন্সিওয়েব্স এডভাইনরী কমিটির একটি সভা 


হইয়া শিয়াছে। তাঁহারা তারতীয় বীমা আইনটিকে 


সম্পুর্ণ পরিবর্তন করিয়া তৎস্থলে একটি নূতন বিল, 
রচনা ও তাহা তারতীয় পার্লামেণ্টে উপস্থিত 
করার অন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটি নূতন 
বীমা আইন রচনার সময়ে নিয্নোন্ধ ত বিষয় সম্পর্কে 
জোর দিতে : বলিয়াছেন বলিয়া প্রফাশ :-- 
(১) দেশ বিভাগের ফলে বীমা ব্যবসায়ের দিক 
দিয়া ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমুছের যে লব 
সমস্কা দীড়াইযাছে এবং এক. 
হইতে অন্ত রাষ্ট্রে কিছু সংখ্যক বীমাকারীর 
স্থানাস্তরের ফলে যে সব অন্থবিধা ও অব্যবস্থার 
হ্টি হইয়াছে তাহার প্রতিবিধান সম্পর্কে 
লক্ষ্য রাখিয়া নূতন আইনের, খসড়া প্রস্তুত 
করিতে হইবে। (২). নী ব্যবসায়ের গলদ 
দূর করার. জন্ত (বীমা, কোম্পানী সমূহের ব্যয় 


নীতি ও দাদন নীতি, সুনিয়স্বণের নির্দেশ উহাতে 


সংযোগ্িত করিতে হুইবে।. (৩) প্রচলিত বীনা 
আইনে বৃটিশ বীমা কোস্পানীসমূছ সম্পর্কে যে 
হুবিধাদানমূলক নীতি অবলম্বনের নির্দেশ রহিয়াছে 
তাহা! উঠাইয়া ছিয়া বৃটিশ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে 


বৎসরে ৮টি জাহাজ ' 


রা 


অন্ান্ত দেশের বীমা প্রতিষ্ঠানের লমপর্ধ্যায়ে দাড়া 

করিতে হছইবে। বিদেশী বীমা প্রতিষ্ঠানের মত 
তাহাদের উপরও একই রূপ বিধিনিষেধ প্রয়োগ 
করিতে হইবে। (৪) বীমা কোম্পানীর ভেলুয়েশন 
রিপোর্ট তৈয়ারের কাল ও প্রক্রিয়া নুতন করিয়া 
স্থির করিতে হইবে। (6) কেন্দ্রীয় বীনা নিয়ন্ত্রণ 
বোর্ডের (Statutory. (০156:01 Board) গঠন 
ীতি'ও তাঁহাদের ক্ষমতা নির্ধীরপ করিয়া দিতে 
হইবে । (৬) বীমার দাবী, পরিশোধের কাজ 
যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে নির্বাহ হর তহিষয়ে 
বাধাধরা নির্দেশ প্রদান করিতে হুইবে | - প্রকাশ, 
গবর্মেপ্ট ও লব নির্দেশ অনুযায়ী নৃতন বীমা বিল 
রচনার কাজে মনোযোগী হইয়াছেন। ভারতীয় 
পার্লামেন্টের আগামী বাছেট অধিবেশনে বিলটি 
সদস্যদের বিবেচনার অন্ত উপস্থিত করা হইবে ॥ 
দেশের পরিবন্তিত অবস্থার এত সব দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া বীমা ক্সাইনের একটি নূতন খলড়া রচনার 


এই ব্যবস্থা আমরা সঙ্গত বণিয়াই মনে করি। ' 


কয়লা শিল্পের অবস্থা 
সম্প্রতি কোল কনলিউমাস' এসোদিয়েসন অৰ” 
ইণ্ডিয়ার এক সভায় বক্তৃতা গ্রদঙ্গে উহার সতাপতি 
মিঃ ডি লি ড্রাইভার যে অভিভাষণ প্রদান 
করিয়াছেন. তাহাতে ভারতীয় করলা শিল্পের 
শোচনীয় অবস্থার দিকে গবর্ণমেন্টের সময়োচিত দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা হইয়াছে। মিঃ'ড্রাইতার বলিয়াছেন, 
গবর্ণমেন্ট কয়লার খনির. শ্রমিকদের সুযোগ 


‘সুবিধা বাড়াইতে গিয়া সব কিছুর আরেক চাপ 


কয়লার খনির মালিকদের উপর স্তস্ত করিতেছেন। 
উহাতে খনির মালিকরা বিশেষতাবে নাজেহাল ও 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। বর্তমানে খনির মাপিকদিগকে 
কয়লার খনির শ্রমিকদের উচ্চ বেতন ও বন্ধিত 
ভ্যতার চাপ বহন করিতে হইতেছে। বিনা বৃল্যে 
শ্রমিকদিগকে চাউল যোগাইতে হইতেছে । বৎসরে 
চারি মাসের বোনাস দিতে হইতেছে । তাং! 
ছাড়া খনি মন্ভুয়দের অন্ত গবর্ণমে্ট যে বাধ্যকরী : 
প্রতিডেণ্ট ফ্যণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাঁরও 
একটা বড় র্বকন চাপ খনিয় মালিকদের উপর , 
নিপতিত হুইয়াছে। মিঃ ডাইভার বলিয়াছেন, 
এত সব ধরণের দায়িত্ব বইন করিবার মত আয় ও 
অর্থগঙ্গতি খনির মালিকদের নাই। অনেকেই 
ব্যাক্ষেযর নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া এই লষ 
ধরণের পাওন! মিটাইতেছেন। ব্যাক্ক যদি এই ' 
ধরণের ধার বদ্ধ করিয়া দেয় এবং বদি উহাদের 
প্রদত্ত টাকা উচ্থারা ফেরৎ চাহিয়া বসে তৰে 
কয়ল! শিল্পের বেশী রকম বিপদ দেখা দিবে। 
এই অবস্থায়. মিঃ ড্রাইতার করলা শিল্পের 
ডিভি তন রাখ! সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টকে বিশেষভাবে 
মনোযোগী হইতে বলিয়াছেল। গবর্ণমেন্ট, 
খনির মালিক ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের প্রতি- 
নিধিদের এক বৈঠক আহ্বান করিবার তিনি 
নির্দেশ দিয়াছেন! খনি মন্ভুরদের সুযোগ হবিধা 
সম্পর্কে একটা পুনধিবেচনা করিয়া তৎসম্পর্কে 
যাবতীয় দায় ও দায়িত্ব ফিটানো সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
ও খনির মালিকদের পারম্পরিক সাহায্য ও 
সহযোগিতার ভিত্তিতে একটা সুব্যবস্থা করিতে 
তিনি 'অস্গুরোধ করিয়াছেন। আমর! মিঃ 
ভাইতায়ের এই সব প্রস্তাব ধুব লগত বলিয়াই মনে 





' ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ ] 





করি। কয়ল! খনির শ্রমিকদের মাহিয়ানা, ভাতা, - 


বোনাস প্রভৃতি সমুচিত স্তরে বৃদ্ধি করা অবাৎুনীর 
নহে। কিন্তু তাহা মিটাইবার সর্বপ্রকার দায়িত্ব 
খনির মালিকদের উপর, স্তদ্ত করার আগে খনির 
মালিকদের আয় ও. সঙ্গতির কথা বিবেচনা 
করিয়া দেখা একাম্ত বর্তব্য। যে বোঝা 
ইতিমধ্যেই চাপানো হইয়াছে তাছা খনির 
যাপিকরা বহন করিতে সমর্থ ,কিনা গবর্ণমেন্টের 
উচিত কয়ল! কোম্পানীর ছিসাবপত্র পরীক্ষা! করিয়া 
দে বিষয়ে প্রকৃত তথ্য অবধারণ কর! ! যদি খনি 
সজুরদের বদ্ধিত মন্ত্রী, ভাতা, বোনাস প্রভৃতির 
চাপ উহার! বহন করিতে অক্ষম বলিয়া প্রতিপন্ন 
হয় তবে আংশিকভাষে ওঁ সমত্তের দায় 
প্রহণ করাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত হইবে । খনি 
মন্ধুরদ্বের বদ্ধিত দাবী পূরণের সমস্ত বোঝ! খনির 
মালিকদের উপর ছাড়িয়া দিয়া খনির কাজ অচল 
করিস্বা তোলা কিছুতেই সমীচীন নছে। 

_ শ্রমিকদের মজুরী সম্পর্কে তদন্ত 

কমিটির রিপোর্ট 

, খুজগুদেশ গবর্ণমেপ্ট এ প্রদেশের শিল্প শ্রমিক" 
দের [অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্ত একটি কমিটি 
গঠন করিয়াছিলেন | লম্প্রতি. এ কমিটির 
রিপোর্টের সার মর্ধ প্রকাশিত হুইয়াছে। কমিটি 
মন্তব্য করিয়াছেন, যুক্তপ্রদেশে শ্রমিকদের 
মাহিয়ানা সম্পর্কে কলকারখানাসমূ্থে কোন 
বিব্চেলাসন্দত নীতি অচুচ্ভ হয় ন] | অনেক 
কারখানাতেই শ্রমিক্দিগকে অনুপযুক্ত মজুরী 


দেওয়া হয়। ১৯৩৯ লালের পর মন্ত্র শ্রেণীর 
জীবনযাত্রা ব্যয় যাহা বাড়িয়াছে সে তুলনায় .. 


মভুরীর হার কমই বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুজ্ঞপ্রদেশের 
বিভিন্ন শিল্প কেনে শ্রমিকদের নিয্নতম মজুরী কি 
হুওয়| উচিত লে বিষয়ে তদন্ত কমিটি বিস্তারিত 
সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন। কর্ধক্ষমতাবে 
বাচিয়া থাকিতে হইলে প্রতি পূর্ণবয়স্ক লোকের 
পক্ষে প্রতিদিন ২,৭০০ ক্যালরীধুক্ত খান্ত দরকার 
কাপুর, আগ্রা, বেনারস ও সাহারাণপুর শিল্প 
কেন্দ্রে যুদ্ধের পূর্বে ও পরিমাপ ক্যালরীযুক্ত 
নিরামিষ খান্তের যে মূল) ছিল তাহা. বিচার করিয়! 
কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন .যে, যুদ্ধের পূর্বেই ও 
সকল কেন্দ্রে প্রতি পূর্ণবয়স্ক শ্রমিক পিছু খাতের 
জ্ক মাসে কম পক্ষে ৬ টাকা খরচ করা প্রয়োজন 
ছিল। তাহা ছাড়! জীবনধারণের অস্তান্ধ ব্যয় 
হিসাব করিয়া কমিটি যুদ্ধের পূর্বব সময়ের জদ্ত 
সাধারণ অপটু শ্রেণীর (2:05111151) প্রতি 
শ্রমিকের সঙ্গত নিয়তম মজুরী স্থির করিয়াছেন 
মাসে ৩০ টাকা। কিছুটা পটু (semi-skilled), 
দক্ষ (5৮5116) ও বিশেষ কার্যযকুশল (highly 
91115) তিন শ্রেণীর প্রতি পূর্ণবয়স্ক 


শ্রমিকের নিম্নতম মুছিয়ানা ধুদ্ধের পূর্বব সময়ের 


পণ্যমূল্য অনুসারে মাসে যথাক্রমে ৪০ টাকা, 
€০ টাকা ও ৭৫ টাকা হওয়াই কমিটির মতে 


সঙ্গত ছিল। সঙ্গত নিম্নতম মজুরীর সেই মৌলিক . 


ভিত্তি গ্রহণ করিয়া এক্ষণে জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধির 


সহিত সামন্তন্ত রাখিয়া তাহা যথোপযুক্ত হারে ' 
বাড়াইয়! দেওয়াই কমিটি সমীচীন বলিয়া মনে 
করিয়াছেন। তাছাদের মতে জীবনযাত্রা ব্যয় 
বৃদ্ধির প্রতি এক তাগের (শতকরা ), অ্চ অপটু 


আর্থিক জগৎ 
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শ্রমিকদের জ্রন্ত মাসিক ,তিন আনা. হারে বেশী 
মজুরীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। ওঁ নির্দেশ 
অনুসারে যুদ্ধের পূর্বব সময়ের তুলনায় যে শিল্প- 
কেন্ত্রে শ্রমিকদের ডীবনযাত্রা ব্যয়ের সৃচকসংখ্য। 


বর্তমানে ১০৪ বাড়িয়াছে সেখানে প্রতি পূর্ণবয়স্ক 


শ্রমিকের মাসিক নিয্নতম মজুরী ৪৯ টাকা 
(৩০২+১৯২) নির্ধারণ করিতে হইবে। উর 
স্তরের শ্রমিকদের নিয়তম মভ্জুরীর হার জীবনযাত্রা 
ব্যয় বৃদ্ধির প্রতি এক ভাগের অগ্ঠ ছুই আনা করিয়া 
বাড়াইতে হইবে । এই তিত্তিতে শ্রমিকদের ভঙ্ক 
নিশ্নতম মজুরী নির্ধারণের সুপারিশ করিয়া তদন্ত 
কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন যে, যুক্তপ্রদেশে অধিকাংশ 


শিল্পকারখানারই বর্তমানে বেশ কিছু সমৃদ্ধি দেখা. 


যাইতেছে। কাজেই উহার! বন্ধিত মজুরীর এই 
চাপ বছন করিতে পারিবে। 


পুর্ববঙ্গে খাছ সমস্ত! 

কলিকাতার £্েটস্ম্যান' পত্র সম্প্রতি উহার 
চাকান্থিত লংবাদদাতার যে খবর প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় খাতের দিক 
দিয়া পূর্ববঙ্গের অবস্থা সম্পর্কে এক্ষণে দ্রুত 
উন্নতি দেখা গিয়াছে। নবেম্বরের শেষ তিল 
সপ্তাহ মধ্যে চাউলের দর মশকর! ১৫ টাকার মত 
নামিয়! পিয়াছে। পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট তাছাঁদের 
গত ২৪শে তারিখের বিবৃতিতে প্রদেশে চাউলের 
মণকর মূল্য গড়ে ২৯:০০ আনার নামিয়া 
আসিয়াছে বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। চলতি 
১৯৪৮ সালে পূর্ববঙ্গে মোট ৪৯ লক্ষ ৮৫ হাজার 
টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে।, পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের বরাদ্দ এই যে, জ্বাগামী বৎশর এ 
প্রদেশে ৫৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩০ টন চাউল উৎপন্ন 
হইবে । চাউলের উৎপাদন. বাড়িবে বলিয়া 
ধরিয়াও পূর্কাবঙ্গ গবণমেন্ট আগামী বৎসরের খাঁভ 
সমন্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকেন নাই। 
আগামী রৎসর যাহাতে খাত সরবরাহ সম্পর্কে কোন 
এলাকায় অন্থবিধা ও বিশৃঙ্খল হৃঠি না হুইত্তে 
পারে সেঁজগ্র তাহার! সরকারী জিম্মায় পূর্ব হইতে 
যথেষ্ট পরিমাণ চাউল মজুত করিয়া রাখা সম্পর্কে 
যত্রপর হুইয়াছেন। পূর্ব পাকিস্থানে বর্তমানে যে 
আমন ধান উঠিতেছে তাহার শতকরা ১০ ভাগ 
তাহারা সংগ্রহ করিয়া বাখিবেন বলিয়! স্থির 
করিয়াছেন। যেসব লোকের হাতে ১০ -একরের 
বেশী ধান চাষের. জমি আছে তাহাদিগকে . উদ্বৃত্ত 
ফসলের শতকরা ৭৫ ভাগ পবর্ণষেণ্টের হাতে 
সমর্পণ করিতে , হইবে বলিয়া ইতিমধ্যেই এক 
অভিনান্প জারী করা হইয়াছে। যানবাহনের 


৯০০ 


উন্নতি লম্পর্কে ও নূতন করিয়া ১১টি সহরে চাউলের ' 


রেশনিং প্রথা বলবৎ. কর! সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট 
বিবেচনা করিতেছেন। 
£&েটসূম্যান' পত্রের সংবাদদাতার এইসব খবরে 


ফে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! শ্রুতিন্থকর, 


সন্দেহ নাই৷. কিন্তু পুর্বববঙ্গ সরকারের প্রচার বার্তা 
হিসাবে সংগৃহীত এই সব খবরের উপর নির্ভর 
করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না? ট্েটস্ম্যানে'র 
সংবাদদাতা! পূর্কবঙ্গে এবার চাউলের দর সর্ধ্বোচ্চে 
৪* টাকায় এবং একটি স্থলে সর্বোচ্চ 


€০ টাকার পৌছিয়াছিল বলিয়া জানাইয়াছেন। - 
. এই ধরণের খবরের ভিতর সত্য প্রচারের 


বদলে পাকিস্থানের অবস্থা সন্তোষজনক করিয়! 


ডাহির করার সুস্পষ্ট চেষ্টাই লক্ষ্য করা যাঁয়। 
এবার পূর্ব পাকিস্থানে চাউলের দর অনেক 
স্থলেই মণকর! €০ টাকার উপর পৌছিয়াছিল। 
ময়মনসিংহ জেলার কোন কোন স্থলে তাহা 
৬০ টাকার উপর পৌঁহিয়াছিল বলিয়াও আমরা 
খবর প্রাইয়াছি। এই অবস্থায় ষ্টেটসূম্যানের 
সংবাদদাতা চাউলের মূল্য সম্পর্কে যে তথা প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা আমরা মোটেই "নির্ভরযোগ্য 
বলিতে পারি না।' গত তিন সপ্তাহে চাঁউলের 
দর যে পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া তিনি 
বলিয়াছেন তাহার ভিতরও ইচ্ছা করিয়া ভ্রান্ত 
খবর পরিবেষণের চেষ্টা দেখা যায়। পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট আগামী বৎসর পূর্ব পাকিস্থানে ৫৩ লক্ষ 


. €৫ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইবে বলিয়া বরাদ্দ 
. করিয়াও এখন হইতে আগামী বৎসরের জন্য খান্ত 


সংগ্রহ করিয়া রাখার কাজে বিশেষভাবে বত্ুপর 
হইয়াছিল তাঁছা ভাল কথা। বিভিন্ন এলাকার 
প্রয়োজন অন্তযায়ী খান্য সরবরাহ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
এখন হইতে বিশেষভাবে অবহিত হইবেন ইছাও 
সুসমাচার সন্দেহ নাই । তবে সে সব চেষ্টা কতদূর 
আত্তরিক হুইবে এবং কার্য্যতঃ কতদুর সুফল প্রসব 
করিবে তাহা দেখিবার বিষয়। 


নারিকেল ও নারিকেলজাত দ্রব্য 


পৃথিবীতে ৮০ লক্ষ একর জমিতে নারিকেল ও 
বাদাম জাতীয় ফলের চাষ হইয়া থাকে | উহাদের 


, চাষ মুখ্যতঃ প্রাচোর ফিলিপাইন, ভারত, সিংহল 


এবং পুর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কেন্ত্রীভূত। 
ভারতে ১৫ লক্ষ একরেরও বেশী জমিতে 
নারিকেল ও বাদাম জাতীয় কলের চাষ হয়। 
উহ্থার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ জমি মাদ্রাজের 'কেরলা 
অঞ্চলে অবস্থিত। বাকী এক-তৃতীয়াংশ জমি 
মাদ্রাঘের দক্ষিণ কানারা? গোদাবরী ও তাঞ্জোর 
জেলা, আর বাংলা, উড়িয্যা, বোম্বাই, যহীশুরে 
ছড়াইয়া রছিয়াছে। কেরলা অঞ্চলের লোকদের 
তাগ্য তথাকার নারিকেল ফলের সহিত বিশেষ- 
ভাবে জড়িত রহিয়াছে । নারিকেল উৎপাদন, 
নারিকেল, হইতে তৈল আহরণ, নারিকেলের 
ছোবড়া হইতে দড়ি তৈয়ার প্রত্ৃতিই হইল ওঁ 
অঞ্চলের লোকদের অর্থ উপার্জনের বড় অবলম্বন । 
তবে ভারতে নারিকেল ও নারিকেলজাত দ্রব্যের 
কাটতি যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে এদেশের , 
উৎপাদন দ্বারা এদেশের চাহিদা পরিপূরণ কর! 
সম্ভবপর হইতেছে ন!। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারত 
বাহিরে বেশী পরিমাণে নারিকেল ও নারিকেল 
জাত দ্রব্য রপ্তানী করিত। পরে' ধীরে ধীরে সে 
রগ্ডানী কমিয়া আলিয়াছে। অপর দিকে বাহির 
হইতে এদেশে নারিকেলআাত দ্রব্যের আমদানী. 
বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৪১-৪২ লালে ১ লক্ষ 
৮১ হাজার টন পরিমিত নারিকেলের শুক শাল 
বাছির হইতে এদেশে আমদানী হুইয়াছিল। 
নারিকেলের তৈল ও শাল সাবান ও অন্ত 
কতিপয় জিনিষ তৈয়ারে ব্যাপকভাঁবে ব্যবহৃত 
হইতেছে । নারিকেল উৎপাদন ও উহা হইতে 
নান! শ্রেণীর জিনিষ তৈয়ারের কাছে উৎসাহ 
দিবার অন্ত ভারত গবর্ণমেপ্ট ১৯৪৫ সালে একটি 
সেন্ট্রাল ককোনাট কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। 


কমিটির কাধ্যধারার ফলে নারিকেল ও 


নারিফেলজাত, দ্রব্য প্রস্তুত সম্পর্কে এদেশে যথেষ্ট 
উত্সাহ সঞ্চারিত হইবে বলিয়া আশ! করা যায়। 


শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে মন্দা 


দেশের পুঁতিপতিরা তাহাদের সঞ্চিত 
অর্থ, দাদন সম্পর্কে ক্রমেই অনাগ্রছের ভাব 
দেখাইতে আরম্ভ করায় তাহাতে দেশে শিল্প 
ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই একটি 
মন্দার সুচনা হইয়াছে! ব্যাক্ষসমূহে লোকের 
আমানতী অমার পরিমাণ হাস পাইতেছে, 
শেয়ার ক্রয়ে লোকের উৎসাহ নাই বলিয়। শেয়ার 
বাজারে একটানা অবযাদের ভাব মূর্ত হুইয়া 
উঠিয়াছে, কোন শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানী গঠন 
করিয়া তাহার অন্ত সমুচিত মূলধন সংগ্রহ করা 
কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে, অধিক কি ক্রেতা ও 
গ্রাহক নাই বলিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে পর্য্যন্ত 


সমুচিত পরিমাণ খপপত্র ও ট্রেজারী বিল কিক্রুয়' 


করা অসম্ভব হইয়] পড়িয়াছে।' দেশে বহু প্রকার 
নূতন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের একান্ত 
প্রয়োজন লন্বেও এই শ্রেণীর কাজে প্রকৃত উৎসাহ 
উদ্ভঘের বিশেষ অতাব দেখা যাইতেছে। যে সব 
শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পূর্ব হইতে চালু 
আছে তাহাদের: কার্য্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও 
আজ বেশী রকম ভাটা পড়িস্ছে। জাতীয় 
গবর্ণমেপ্ট শিল্প ব্যবসায়ে অর্থ দাদন সম্পর্কে 
দেশের প,ঞিপতিদিগকে ও সাধারণ লগ্নিকারক- 
দিগকে যথাসাধ্য উৎসাহ দিতেছেন। অর্থ দাদন 
করিয়া তাহার উপর স্কায। মুনাফা আদায়ের সুযোগ 
ও ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত মালিকানাধীনে 
শিল্প কারখানা পরিচালনার ন্ুবিধা তীছারা 
" আপাততঃ যথাসম্ভব অক্ষম রাখিয়াই চলিয়াছেন। 
কিন্ত এ সমস্ত সত্বেও অর্থ দাদন ক্ষেত্রে ক্রমেই 
বেশী রকম টঅবলাদের, ভাব হি হইতেছে। 
ফলে দেশের স্বার্থে বেস্থলে শিল্প পণ্যের উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাওয়া দরকার লেস্থলে উৎপাদনের ‘ হার 
দিন দিন শোচনীয়ভাবে ভাস পাইতে. আরম্ভ 
করিয়াছে। অবস্থার এই গতি দেখিয়া দেশের 
ছিতকামী মাত্রেই আশক্ষিত হইয়া ঈঠিতেছেন। 
অর্থ দাদনের ব্যাপারে লোকের আগ্রহ কি ভাবে 
বৃদ্ধি করা যায়, শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে কিভাবে 
উৎলাহ-উদ্দীপনার ভাব হি কর! যায় লে বিষয়ে 
তাহারা চিন্তাভাবনা করিতেছেন। সম্প্রতি ভারতের 
অষ্যতম শ্বনামখ্যাত শিল্প পরিচালক শ্তার 
আর্দেশির দালাল, নুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ শ্রীযুক্ত 
পি এন ভকিল ও সর্বোপরি ভারতের বড়পাট 
শ্রীচক্রবর্তা রাঁজাগোপালাচারী এ জটিল' সমস্তা 
সম্পর্কে বিবৃতি ও বক্তৃতা! প্রদান করিয়াছেন]. এ 
সব বক্তৃতা ও বিবৃতিতে দাদন সম্পর্কে বর্তমান 
সমন ছুটি হওয়ার কারণ ও তাহার অমাধানের' 
উপায় সম্পর্কে অনেক কিছু নির্দেশ রহিয়াছে। 
প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, স্যার আর্দেশির 
দালালের মতবাদ আমরা পঁজিপতিদের 
স্বার্থঘেষা ও একদেশদ্রশশ বলিয়াই মনে করি | 
দেশের স্বার্থ ও সাধারণের দাবীদাওয়া উপেক্ষা 
করিয়! অর্থ দাদন ও শিল্প প্রচেষ্টার পদ্িপতি- 
দিগকে উৎসাহিত করিবার আন্ত তিনি 
গবর্ণমেপ্টকে শিল্পপতিদের মনম্বত্তি সাধনে বন্রপঞ্ন 
হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। দশ বৎ্যর পর মৌলিক 
শিল্প আতীয়করণ সম্পর্কে যে সঙ্কল্প গবর্ণষেন্ট 


“সম্পর্কে দেশে বর্তমানে 





তাছাদের শিল্পনীতি সংক্রান্ত বিবৃতিতে প্রকাশ 
করিয়াছেন শ্রীযুক্ত দালাল তাহা প্রত্যাহার 
করিবার দাবী করিয়াছেন। শিল্পপতির্দের লভ্যাংশ 

নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিকদের ্কায্য মজুরী নির্ধারণ ও কল- 
কারখানার লাভে শ্রমিকের অংশ স্থিরীকরণের 
কার্ধ্যনীতি সংযত করিবার প্রয়োজনীয়ত! সম্পর্কেও 
ভিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন। বর্তমান সম্ন্তা 
সমাধানেঞ্স নাম করিয়া একান্তভাবে প.জিবাদী 
সম্প্রদায়ের স্বার্থ প্রপারণের এই দাবী আমরা সমর্থন 
করি লা। তবে দেশের বর্তমান অবস্থায় অধ্যাপক 
তকিলের বিবৃতি ও বড়লাটের বক্তৃতা আমরা খুব 
বিষ্চেনার যোগ্য যলিয়াই মনে করি। অর্থ দাদন 
যে অনাস্থা ও 
অনাপ্রহের ভাব সৃষ্ট হুইয়াছে অধ্যাপক তকিলের 
বিবৃতিতে তাহার কারণগুলি হুচিন্তিতভাবে বর্ণিত. 
হইয়াছে। উহা পাঠ করিয়া বর্তমান সমন্তার 


মূল হেতু অনেকেই হৃদয়গ্ম করিতে পারিবেন। . 


বড়লাট শ্রীধুত চক্রবর্তী রাঙ্জাগোপালাচারী পত 
৩০শে নৰেঘের বেঙ্গল চেম্বাস “অব কমা্সে শিল্পপতি 
ও' ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে যে বক্তৃতা দিয়াছেন 


তাহাতে দাদন সম্পর্কে পু'ঞ্জিবাদীদের বর্তমান বিরূপ 


মনোভাব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ কর! হুইয়াছে। 
দুরদৃষ্টিপম্পন্ন বিচক্ষণ লোক হিলাৰে তিনি 
তাহার এ ক্ষুদ্র বক্তৃতায় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদিগকে 
অনেক কিছু সহুপদেশ দিয়াছেল। সমস্ত! 


সমাধানের কার্ধ্যকরী পন্থা সম্বন্ধেও তিনি সময়োচিত. 
আলোক লম্পাত ফরিয়াছেন। 


বর্তমানে দেশে শিল্প ও ব্যবলা-বাণিদ্র্য ক্ষেত্রে 
অর্থ দাদনের মাত্রা যে বিশেষভাবে হাস পাইয়াছে 
অধ্যাপক ভকিলের মতে তাহার মূলে চারটি 
কারণ নিহিত রহিয়াছে) প্রথমতঃ পূর্বের 
তুলনায় ' দেশে এক্ষণে অর্থ দাদনকারীর 
সংখ্যা হাস পাইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের রাজা- 
মহারাজারা তাহাদের বিপুল ধনুসম্পদ নিয়া পূর্ব 
দাদনী কাজ কারবারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। 


সরকারী পিকিউরিটিতে এবং শিল্প ও ব্যবসা ' 


প্রতিষ্ঠানের ' শেয়ারে তাঁহারা অর্থ নিয়োগ 
করিতেন, শেয়ার. বাজারের কান কারবারেও 
তাঁহারা কিছু পরিমাণে অংশ গ্রহণ করিতেন। 
এক্ষণে অবস্থা বিপর্যয়ে তাহাদের সম্বল সীযারদ্ধ 
হুইয়া পড়িয়াছে। এ শ্রেণীর দাদনী কারবার 
হইতে তাহারা ক্রমেই সনিয়া দীড়াইতেছেন। 


দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও পূর্বে শেয়ার, ' 
'পিকিউরিটি গ্রভৃতিতে কিছু কিছু অর্থ দাঁদন 


করিত। -ইনফ্লেশন ও পপ্যমৃল্য বৃদ্ধির চাপে উহারা 


এখন আর দাদন করিবার মত অর্থ সঞ্চয় করিতে . 


পারিতেছে না। ক্রমবদ্ধিত জীবনযাল্রার ব্যয় 


মিটাইতে গিয়া উহাদের পূর্বেকার সঞ্চিত ' টাকা ' 


নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে | দ্বিতীয়তঃ যে সব 
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' স্কাশনেলাইজেশন!, 


ও মন্তব্য বর্তমান প্রসঙ্গে নিল্রয়োল্সন। 





সরে 


_পৃধিপতিরা এখনও নানা দিকে টাকা খাটাইতে ' 
সক্ষম দ্েশের'রাদ্রনৈতিক' ও অর্থনৈতিক অবস্থা 


_ পরিবর্তনের সঙ্গে ভবিষৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার 


ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহারাও অর্থ দাদন সম্পর্কে' 
আল্র নিরুৎসাহ হুইয়া পড়িয়াছেন। সাহস করিযা 
কোন বিষয়ে অগ্রপর না হুইয়া তাহারা অপেক্ষা 
করিয়া অবস্থার গতি লক্ষ্য করাই সমীচীন মনে 
করিতেছেন। তৃতীয়ত: অর্থ দাদন্‌ করিয়া শিল্প 
বাণিঞ্য সম্প্রপারণে ও উৎপাদন বাড়ানোর কাজে 
সমুচিত সহযোগিত। প্রদানে দেশের পু'জিপতিদের 
বর্তমানে একটা অনিচ্ছাও দেখা যাইতেছে। 
‘কন্ট্রোল’,  ডিভিডেঞ্জ 

লিমিটেসন?, ‘প্রফিট শেয়ারিং” প্রভৃতির কথায় 
শিল্প বাণিজ্যে অর্থ দাদন করিয়া স্থায়ীভাবে ভাল 

মুনাফা আদায়ের সুযোগ আর হুইবে না বলিয়া 
তাহারা আশঙ্কা ক্রিতেছেন। ফলে সকল দিক 
দিয়াই তাহারা হাত গুটাইবার নীতি অবলম্বন, 
করিয়াছেন। চতুর্থতঃ গবর্ণষেণ্ট আরকর তদন্ত 
কমিশন বসাইয়া ট্যাক্সের কাকি ধরিধার জন্ত' 
বিশেষভাবে উদ্যোগী হওয়ায় অনেক শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীর মনে রীতিয়ত আতঙ্কের ভাঁব সঞ্চারিত 
হইয়াছে । যাহারা এই অপরাধে অপরাধী 
তাহাদের মধ্যে অনেকে আয় কম' করিয়া! দেখানোর 
অন্য নিজেদের অর্থ সম্পত্তি কতকাংশে গোপন, 
রাখিবার চেগ্তা 'করিতেছেন। নানাদিকে, টাকা 


ৃ ছড়ানো থাকিলে তাহার ভিত্তিতে প্রকৃত আয় ও. 


আয়করের ফাকি ধরা সচ্জ বলিয়া উহার! নূতন ' 
করিয়া অর্থ দাদন করার পরিবর্তে পূর্ববকার দাদল ' 
যথাসম্ভব গুটাইয়া ফেলিতে তৎপর হইয়াছেন। ' 
আয়করের ফাকি ধরা পড়িলে একসঙ্গে বেশী' টাকা 
গবর্ণমেণ্টকে পরিশোধ করিতে হুইবে বলিয়াও ফেহ 
কেছ নিজেদের হাতে যথেষ্ট অর্থ মজুত করিয়া 
রাখিতেছেন। এইগব কারণেই দেশে আল অর্থ 
দানের ক্ষেত্রে ভাটা পড়িয়াছে। শেয়ার, 
পিকিউরিটি সব কিছু বিক্রয়েই বেশী রকম অন্থবিধ! 
দেখা দিয়াছে'।- মূলধনের অভাবে শিল্প ও ব্যবসা- 
বাণিজ্য পরিচালনা কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। . 
প্রথমোক্ত কারণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু ব্যাখ্যা 
দেশের 
রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে দেশীয় 
রাজ্যের বাঞ্জা-মছারাজারা কতকাংশে সম্বশহীন 
হইয়া পড়িয়াছেন। কারেই তাঁহার! আর দাদনী 
কার্যে বিশেষ কিছু অংশ গ্রহণ করিতেছেন ন!। 
দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ইনফ্লেশনের চাপে' 
দরিদ্রতর দশায় উপনীত হৃইয়াছেন। দাদন 
করিবার মত অর্থ তাহাদের ছাতে এখন আর বড় 
একটা সঞ্চিত হয় না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই অবস্থা 
খুব শোচনীয় হইলেও ইনফ্লেপন দমিত না হওয়া 
পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গতি ও অর্থ দাদনের ক্ষমতা 
বাড়িবার কোন আশাই আমরা দেখিতেছি লা। 


দাদন সমস্তার মূল কারণ হিসাবে আনিকার দিলে 
অর্থ নিয়োগ সম্পর্কে প.জিপতিদের আতঙ্ক, অনিচ্ছা 
| ও বিরূপ মনোভাবের যে সব কথা অধ্যাপক 
. উকিল, উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা খুবই লত্য। 


(শেষাংশ ৪১৪ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 





সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের 
প্রধান মন্ত্রী এই প্রদেশের জমির মালিক ও 
বর্গাদারদের মধ্যে উৎপন্ন ফলল বণ্টন সম্পর্কে যে 
নুতন নীতি ঘোষপ! করিয়াছেন তাহাতে তেভাগা 
আনোলনের যৌক্তিকতা স্বীকার , করিয়া উহাকে 
কাধ্যে পরিণত করার প্রয়াস হুইয়াছে। বঙ্গীয় 
'ভূমিরাজন্ব বা ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টেও মালিক 
এবং ভাগচাষীর মধ্যে ফল বণ্টনের হার সম্পর্কে 
'যে সুপারিশ করা হইয়াছে তাহ! ভাগচাষীদের 
তেভাগা দাবীকেই মোটামুটি সমর্থন করে। ফ্রাউড 
কমিশনের এই সুপারিশকে ভিত্তি করিয়! পাকিস্থান 
প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গে এবং পূর্বর- 
বঙেরও কোন কোন জেলায়, তেভাগা আন্দোলন 
প্রবল হুইয়া উঠে। উত্তর বলের বিভিন্ন স্থানে 
এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া জমির মালিক ও 
"ভাগচাষী সম্প্রদায় এবং এমন কি বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দলের মধ্যেও নানারূপ হাঙ্গামা হৃঙ্তি হয় এবং 
“পুলিশের গুলীতে বহু লোক প্রাণ হারায়। পূর্ব 
বঙ্গে এই শ্রেণীর হাঙ্গামা দেখা যায় নাই বটে; 
কিন্তু সেখানেও ভাগচাবী সম্প্রদায়, তাহাদের 
এই দাবীর শ্বৌক্তিকত! সম্বন্ধে সচেতন হইয়া 
ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ দাবী করিতে আরম্ত' করে। 
"অবিভক্ত বাজলায় তদানীস্তন লীগ মন্ত্রিমণ্ডল এই 
আন্দোলনের ফলে তেভাগার মূলনীতি শ্বীকার 
করিয়া নেন এবং এই উদ্দেস্তে একটি আইনের 
খসড়াও গ্রস্তত করেন কিন্তু খসড়াটি আইনে 
পরিণত হওয়ার পূর্বেই দ্লেশ বিভাগের ফলে 
বাঙ্গলাদেশও ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল এবং 
তো'ভাগার সমন্তা তথনকা'র মত মুলতুবী রছিল। 
ফমল বণ্টনের যে নীতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
-ঘোষপা করিলেন তাহা বর্তমানে ধান্থ ফপল বণ্টন 
সম্পর্কেও কাধ্যকরী করা হইবে বলিয়া স্থির 
'হুইয়াছে। ধান্ত ফপল সম্পর্কেই তেভাগার আন্দোলন 
গড়িয়া উঠে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের নির্ধারিত 
নীতি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহা! বর্গাদার খা 
ভাগচাধী দ্বারা উৎপন্ন সকল শ্রেণীর ফদল সম্পর্কেই 
প্রযোজ্য হুইবে। 
সংবাদপত্রে প্রধান মন্ত্রীর যে বিবৃতি প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় ফসলের অংশ 
সম্পর্কে বর্গাদার ও মালিকের মধ্যে বিরোধ ও 


মতানৈক্য মীমাংলার অগ্ভই প্রধানতঃ. গবর্ণমেন্ট 


এই নীতি কাৰ্য্যকরী করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


কিন্ত আমাদের বিশ্বাস ভাগচাবীদের স্কায্য দাবীও | 


এই নীতি নির্ধারণে গবর্ণমেণ্টকে প্রভাবাম্বিত 
করিয়াছে। 


এই সরকারী নীতির কথা উল্লেখ কর্িয়াছেন। 


কংগ্রেলী উপদলের / চক্রান্ত এবং 


করিয়াছেন। 
'আগ্য মন্ত্রিলতা এই নীতি কার্যকরী করার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন কি না তাহা আমাদের বিচার্ধ্য নছে। 
'গবর্ণমেন্ট যে নূতন নীতি চালু: কিতেছেন' তাহ! 








সম্প্রতি বর্ধমানে পশ্চিমবঙ্গ ধান্ক | 
চাষী সন্মেলনেও পশ্চিমবঙ্গের জনসংভরণ মন্ত্রী | 
কিন্তু তাহার বন্তৃতা অবলম্বন করিয়া কলিফাতার | . 0 ৮২২-এ। কর্ণওয়ালিশ রী 
একটি সংবাদপত্র ফসল বণ্টন সম্পর্কে এই নীতিকে | | 
আগামী | 
নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুতি বলিয়া অভিমত প্রকাশ | 
কোন রাঘনৈভিক উদ্দেশ্যসাধনের | 


পশ্চিমবঙ্গে ভাগ! 


দ্বারা ভাগচাবীর প্রক্কত উপকার হুইবে কিনা এবং 
ইহা ছারা জমির মালিক ও বর্ণাদারের বিরোধ 
দূরীভূত হইবে কি না তাহাই আমাদের আলোচনা 
করা কর্তব্য। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, চোরা- 
বাজার দমন, শিল্প জাতীয়করণ, বাজার দর নিয়গ্রণ 
প্রভৃতি সমন্তার সমাধান না করিয়া গবর্ণমেপ্ট 
বর্গাজমির ফলল বণ্টন সম্পর্কে ষে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন তাছা হয়ত কেহ কেহ পছন্দ করেন 
না। চোরাবাজার দমন, শিল্প জাতীয়করণ গ্রভৃতিও 
জনসাধারণের দাবীর অন্তভূক্তি। কিন্তু এই দাবীর 
জগ উৎপন্ন ফগলে ভাগচাষীর অংশ নির্ধাপের যে 
সমহ্যা আছে তাহার গুরুত্বও হাস করা যায় না। 


 গবর্ণমেপ্ট একটি প্রয়োজনীয় কাজ করিতে অপারগ 


হইয়াছেন বলিয়া অন্তান্ত ছিতকর কাজ হুইতেও 
বিরত থাকিবেন কোন দেশেই ইহার নৃজীর 
পাওয়া যায় না। 

' উৎপন্ন ফসলে বর্গীদার ও. মালিকের অংশ 
নির্ধারণ সম্পর্কে গবর্ণষেণ্ট (১) চাষের জমি, 
(২) বীজ, (৩) শ্রম, (৪) লাঙল ও গরু 
এবং (৫) সার, যানবাহন ও চাষসংক্রাস্ত অষ্কান্ত 
আম্ুষঙ্গিক ব্যয়ের বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন এবং 
একটি নির্দিষ্ট হারে উৎপন্ন ফললে উপরোক্ত পাচটি 
উৎপাদক শজির অংশ নির্ধারণ করিয়াছেন। 
ভাগচাষী অথবা আমর মালিক যে কেহ চাষের 
অদ্য বীঞ্স সরবরাহ করিলে'ফলল উঠার পর সর্ধ্- 
প্রথম মোট উৎপন্ন ফলল হইতে তাহাকে বীছের 
মুল্য ফপল দিয়া পরিশোধ করিতে হইবে । বীজের 
মুল্য পরিশোধের পর মোট ফগলকে সমান তিন 
ভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগ জমির মালিকের এবং 
এক ভাগ বর্গাদারের প্রাপ্য হইবে । বাকী এক- 


তৃতীয়াংশকে' পুনরায় সমান তিন ভাগে ভাগ 
করিতে ছইবে। বর্ণাদার অথবা মালিক যে কেহ 
লাঙ্গল ও চাষের গরু দিলে উহার ছুই তাগ তাহার 
প্রাপ্য হইবে এবং বাকী এক ভাগ সার, যানবাহন 





candidates for training to 


WANTED serve 88 Station Masters & 


Signallers etc. in Railways. Apply with 
stamp to : Principal 


| Modern Railway Commercial & 
Telegraph College 

| AMBALA CITY | 

হেড অফিস ' স্থাপিত ক্লাইভ স্ত্রী 

বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ 


প্রবর্তক ব্যান্ক লিঃ 


হেড অফিস-॥-_৬১নং বহুবাজার গ্রীট 
. ৮১নং নেতাদ্রী সুভাষ রোড 











অন্যান্ত শাখ! £ 
চট্টগ্রাম, . চন্দননগর, রাদসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 
| সুদের হারঃ ' 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্সড ৩]০ আনা! 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় | 











এবং অন্তাগ্ভ খরচবহনকারীর অংশ হিসাবে গণ্য 
হইবে। : 
ফসল বণ্টনের এই ব্যবস্থাতে বর্মাদার ও জমির 


মালিকের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা 
দিতে পারে আশঙ্কা করিয়া গবর্ণমেপ্ট এই বিরোধ 
মীমাংসার আন্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। 
গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, ভাগ প্রথায় চাষ 
সম্পর্কে এই শ্রেণীর কোন বিরোধ দেখ। দিলে 
স্থানীয় কালেক্টার বা তাঁহার মনোনীত কর্মচারী 
সকল বিষয়ের মীমাংসা করিবেন এবং একটি 
স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটি তাহাকে এই ব্যাপারে 
সাহায্য করিবেন। 


উত্তরবঙ্গ ও পুর্ববঙ্গে তেভাগা আন্দোলন যে 
আকারে প্রসার লাভ করিয়াছিল পশ্চিমবঙ্গে 
তাহা হয় নাই। এই প্রদেশের ভাগচাষী 
সম্প্রদায় পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কৃষকদের 
তুলনায় সাধারণতঃ নিঃস্ব | উত্তর” ও পূর্ব বঙ্গে 
বেশীর ভাগ জমির মালিক হিন্দু এবং বর্ণাদার 
বেশীর ভাগ মুললমান। এই কারণে তথায় 
বর্থাদারদের দাবীর সহিত সাম্প্রদায়িক শ্বাথেরও 
সম্পর্ক ছিল বলিয়া তেভাগা আন্দোলন ব্যাপক 
হইয়। উঠিয়াছিল। ইহা সত্বেও বর্তমান গবর্ণমেন্ট 
যে তেভাগা প্রথা এই প্রদেশে কার্যকরী করার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই সুখের বিষয় । 

কিন্ত গবর্ণমেণ্ট ফলের অংশ নিরূপণ সম্পর্কে 
যে চুলচেরা এবং জটিল নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, 
তাহাতে প্রতিনিয়তই বর্ণাদার ও মালিকের মধ্যে : 
বিরোধ হুষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা! আছে এবং ইহাতে 
প্রকৃতপক্ষে ভাগচাধীর প্রকৃত উপকার হুইবে কিনা 
তথ্িষয়েও আমরা সন্দেহ পোষণ না করিয়া পারি 
না। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মালিক ও 
তাগচাষীর বিরোধ সস্তোষজনকভাবে মীমাংস! 
করাই আলোচ্য নীতির উদ্দেশ্য । কিন্তু সরকারী 
ঘোষিত নীতির জটিলতার দরুণ উভয়ের মধ্যে 
বর্তমানে সত্ভাব থাকিলেও পরে তাহা বিরোধে 
রূপাস্তরিত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা! রহিয়াছে। 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে 'ভাগচাব প্রথা আছে 
তাহাতে বীজ সরবরাহকারী বর্গাদার বা আমির 
মালিক ফলল উৎপন্ন হইতেই তাহা হইতে বীজের 
মূল্য তুলিয়া লয়। কাজেই বীজ সম্পর্কে সরকারী 


নীতিতে যে বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহা মালিক 


ও বর্গাদারের সম্পর্ককে তিক্ত করিবে না। কিন্তু 
লাঙ্গল, গরু, যানবাহন ও অন্থান্ত ব্যয়, মিটানোর 
জঠ্য 'ফসলেয় যে অংশ নিদ্ধিই করা হইয়াছে 
তাহাতেই মতানৈক্য দেখা দেওয়ার আশঙ্কা বেশী । 
বর্তমানে মালিক কিংবা বর্ণাদার গরু ও লাঙ্গল 
দিলে তজ্জম্ক উৎপন্ন ফসলের কোন অংশ বিশেষ 
দাবী করিতে পারে না। একমাত্র অতিরিক্ত ব্যয় 
করিয়া অন্ভের গরু ও লাঙ্গল ব্যবহার করিনেই 
তজ্জন্ত ব্যয়বহনকারী মালিক কিংবা] বর্থাদার 
উৎপন্ন ফল হইতে উক্ত ব্যয় মেটানোর উপযোগী 


: অংশ পাইয়া থাকে । গব্ণমেণ্ট গরু ও লাঙগলের bp 


জন্তু পৃথক অংশ নির্ঘারণ করায় ইহা নিয়া মালিক , 
ও ভাগচাষীর মধ্যে প্রীয়শঃই বিরোধ জন্মিতে , 
পারে। অবশ্য যে লমন্ত ব্যক্তি প্রচুর জমির .. 


৪১৪ 


আর্থিক জগৎ 











মালিক তাহাদের পক্ষে অধিকাংশ বর্দাদারকে গরু 
ও লাজল দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু যাহারা 
অল্প জমির মালিক তাহারা গরু ও লাজল সরবরাহ 
করিয়া ফসলের একট] অতিরিক্ত অংশ পাইতে 
চেষ্টা করিবে । পক্ষান্তরে বর্গীদারের যদি গরু ও 
লাগল থাকে তাহা হইলে সেও অনুরূপ দাবী 
ছাড়িৰে না। এরূপ ক্ষেত্রে বিরোধ অবশ্ন্তাবী 
এবং বর্গাদ্দার গরু ও লাঙ্গল সংগ্রহ করিতে অপারগ 
হইলে মালিক গরু ও লাঙ্গল দিবেন এরূপ নির্দেশ 
না দিলে এই সুত্র ধরিয়া বিরোধের অপ্রীতিকর 
পরিণতি হইতে পারে। যানবাহন সম্পর্কেও এই 
শ্রেণীর বিরোধ দেখা দেওয়! স্বাভাবিক । ডমিতে 
যানবাহনের সাহায্যে সায় নেওয়া অথবা মাঠ 


'হইতে যানবাহনের সাহায্যে ফসল আনা ইত্যাদি. 


বর্থীদার বা মালিকের দায়িত্ব হইবে কি লা 
তদ্বিষয়েও নির্দেশ থাকা প্রয়োজনীয়। 

, বর্তমান প্রথা অঙ্থযায়ী ফসলের অর্ধেক বর্গাদার 
এবং অর্ধেক মালিক পাইয়া থাকে। নূতন 
ব্যবস্থার জটীলঙ্মর সুত্র ধরিয়া অসাধু জমির 
মালিকগণ অজ্ঞ এবং দরিদ্র ভাঁগচ।বীকে তাহার 
গাধা অংশ হইতে বঞ্চিত করার অস্ত চেষ্টা কৰিবে। 
আমর! অবগত আছি যে, তাগুচাষের জমিতে 
বর্ণাদারের যাহাতে কোন স্বত্ব জন্মিতে না পারে 
তছুদেস্তে বহু পূর্ব হুইতেই কোন কোন মালিক 
এরূপ কবুলিয়ত লিখাইয়] রাখেন, ষে, হাল ও হালি 
অর্থাৎ গরু, লাঙ্গল ও বীজ মালিক সরবরাহ 
করেন। ভাগচাধীকে জমির সহিত সংঅব শুদ্ধ 
শ্রমিকে পরিণত করিয়া রাখাই এই শ্রেণীর 
“মালিকের উদ্দেস্ত। এই প্রদেশের ভূমিহীন 
বর্ণাদারগপ অতি দরিন্র এবং জমির মালিকদের 
কার্যে প্রতিবাদ করার মত সাহসও রাখে লা। 
গরু, লাঙ্গল এবং যানবাহনের ব্যবস্থা না কযিয়াও 
তাহারা এই বাবত ফসলের নির্দিষ্ট অংশ আত্মসাৎ 
করিতে সচেষ্ট থাকিবে। জেলার কালেক্টার 
এবং স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটার লাহায্যে বিরোধ 
মীমাংসা করার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহারই 
সুযোগ শতকরা কতজন বর্ীদার গ্রহণ করিতে 
সক্ষম? কালেক্টার বা তাহার মনোনীত কর্মচারীর 
মধ্যস্থতায় বিরোধ মীষাংসা করিতে হইলে জেলা 
বা মহকুমা সহরে যাইতে হইবে। ইচ্ছার জগ্ যে 
অর্থব্যয় এবং সময়ক্ষেপ হইবে দরিজ্র তাগচাষীর 
পক্ষে কি তাহা সম্ভব? 

বর্গাদারের-শ্রমের মূল্য হিলাৰে বীজ বাবদ 
মোট উৎপন্ন ফললের এক-তৃতীয়াংশ নিদ্দিষ্ট করা 
হইয়াছে। এই অংশ শ্রমের তুলনায় পর্যযাপ্ত নহে 
বলিয়া মনে করিলে অন্ভায় হইবে না । বীজ, গরু 
ও লাল না দিয়া ভাগচাষী বর্তমানে বীর বাবদ 
উৎপর ফসলের অর্দাংশ পাইতেছে। নূতন 
ব্যবস্থায় তাহার প্রাপ্য অনেক ক্ষেত্রেই হাস পাইবে 
বলিয়া আশঙ্কা হয়। গরু ও লাঙ্গলের অস্ত বীজ 
বা, দিয়া ফসলের 3 ভাগ নির্দঘারিত কর! 
হইকাছে। মালিক গরু ও লাল দিলে বর্তমানে 


তজ্জগ্ত ফলের কোন অতিরিক্ত অংশ দাবী করিতে 


পারে না। কিন্তু পরিবর্তিত ব্যবস্থায় মালিক গড়, 
ও লাঙ্গল সরবরাহ করিয়া ফসলের এই অতিরিক্ত 
অংশ হইতে বর্মীদারকে অনায়াসেই বঞ্চিত করিতে 
' পারিৰে। 


শিল্প ব্যবসায়ক্ষেত্রে মন্দা 
(৪১২ পৃষ্ঠার পর) 
এই সমস্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেশের বর্তমান 
দাদন সমন্তা ও তজ্জনিত ব্যবসায়িক মন্দার জন্য 
দেশের পু'দ্রিপতি সম্প্রদায়ই যে মুখ্যতঃ দায়ী 
তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না । অবস্থার গতি 
দেখিয়া মনে হয় এদেশের পুঁজিপতিদের মধ্যে 


অনেকে বিদেশী শাসনের অবসান ও তৎস্থলে, 


স্বাধীন রাষ্ট্রের আব্র্ভাবকে সচ্ছন্দ মনে গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই। স্বাধীন ভারতের নূতন 
প্রজাতান্ত্রিক গবর্ণমেপ্ট দেশের লোকদের সমষ্টিগত 
কল্যাপে সব কিছু মোড় ঘুরাইতে আর্ত করুন 
ইহা তাহারা পছন্দ করেন না। মুষ্টিমেয় শিল্পপতি 
ও ব্যবসায়ীদের অভি-যুনাফার স্বার্থ উপেক্ষা 
করিয়া জনকল্যাণের আদর্শ হইতে গবর্ণমেণ্ট 
শিল্প ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করিতে চাছিলে প,িপতিরা 
তাহাতে বাধা প্রদানেই দৃঢ়সঙ্কল্ল। নতুবা 
দ্াদন সম্পর্কে ও শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতি সম্পর্কে 
উহাদের বর্তমান অসহুযোগী মনোভাবের আর 
কি কারণ থাকিতে “পারে ? ভারতবর্ষ স্বাধীন 
হইলে দেশের কল্যাণে ও জনসাধারণের স্বার্থে 
শাসন ব্যবস্থা ও উৎপাদন ব্যবস্থার অনেক কিছুই 
মোড় ঘোরানো . হুইবে বলিয়া কংশ্রেল 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
পরিচালিত স্বাধীন ভারতের বর্তমান জাতীয় 
সরকার সেই সমুচ্চ আদর্শের পথে এখনও বিশেষ 
কিছুই অগ্রসর হন নাই। অল্প সময়ের মধ্যে 
দেশের অনেকগুলি ঝড় শিল্প প্রতিষ্ঠান আতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করার পূর্ব সঙ্কল্প পরিহার 
করিয়া দশ বৎসর পরে শুধু কতিপয় 
শ্রেণীর মৌলিক শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কেই 
তাহার! বিবেচনা] করিবেন বলিয়া ঘোষণা! 
করিয়াছেন। ' অন্তান্ত শ্রেণীর শিল্প সম্পর্কে 
ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগত পরিচালনার উপর' 
কোনরূপ অযথা হস্তক্ষেপ করা হইবে না বলিয়া 
তাঁহারা কথা দিয়াছেন। পজিপতিরা ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা রক্ষা সম্পর্কে সচেতন হইলেও 
তাহারা কলকারখানার শ্রমিকদিগকে শাস্ত রাখিতে 
পারিতেছেন না। 
মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহাতে উৎপাদনের 
পরিমাণ ভাস পাইতেছে। এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট 
শ্রমিকর্ণিগকে শাস্ত করিবার" জগ্ত তাহাদের নিম্নতম 
স্তাষয মজুরী স্থির করিয়া দিবার ও কলকা'রখানার 
লাভে শ্রমিকের অংশ নির্ধারণ করিয়া দিবার 
প্রস্তাব করিয়াছেন। এই ইনফ্রেশনের দিনে 
লোকের হাতে বাড়তি অর্থ সঞ্চারিত হওয়ার পথ 
বন্ধ কর] একান্ত প্রয়োজন । সেক্ুপ ব্যবস্থা হিসাবে 
গবর্ণমেণ্ট লত্যাংশ নিয়ন্ত্রণের একটা বিধান 
কার্ধ্যকরী করিয়াছেন। এই বিধান দ্বার চলতি 
যৌথ কোম্পানীসমূছের পক্ষে বেশী লভ্যাংশ 
প্রদানের সুযোগ একেবারে খর্ব করা হয় নাই। 


'১৯৪৮ সালের গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছুই বৎসরে 


কোম্পালীগমূহ গড়ে যে হারে লভ্যাংশ দিয়াছে 


আগামী-কয় বৎসর উচ্বাদিগকে শুধু সেই হারেই 
প্রদেয় লভ্যাংশের মাঝ্া সীমাবদ্ধ রাখিতে বলা 
হইয়াছে । সরকারী আয়কর ফাকি দেওয়ার 
কারসাজি এদেশে ব্যাপকভাবে অনুন্থত হইতেছে । 
এই ফাকি বন্ধ করিতে না পারিলে গবর্ণমেপ্টকে 
তাহাদের প্রাপ্তব্য রাঞ্জশ্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে । কিছু সংখ্যক লোকের 





ফলে দেশে শ্রমিক বিক্ষোভের , 


বিবেচনার যোগ্য ব 


[ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ 


ট্যাক্সের ফাকি যথাসম্ভব বন্ধ করিতে সচেষ্ট 
হটয়াছেন। কাহাকেও অযথা নাজেহাল করা ও 
কাহারও বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল মামলা চালানো এই 
বিধানের লক্ষ্য নহে। কেছ আয়কর ফাকি: দিয় 
থাকিলে আপোষমূলকভাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট, 


টাকা জমা দিয়া অভিযোগ মিটাইয়া ফেলিতে. 
পারিবে বলিয়া সম্প্রতি এক অডিনান্সে নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । এই সব ধরণের বিধিব্যবস্থার- 
ভিতর শিল্প ব্যবসায়ের স্বার্থহানিকর ঘোরতর 
সরকারী অভিযান ও হস্তক্ষেপের কোন নমুনা- 
আমরা দেখিতেছি না। বরং গবর্ণমেপ্ট যে 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে এখনও খুবই 
সহামুভূতিসম্পন্ন এবং নানারূপ জাতীয় দুর্য্যোগ 
সন্বেও এখনও যে হার] উহাদিগের স্বার্থ 
যথাপস্তব রক্ষা করিয়াই চলিয়াছেন সে তুষ্টান্তই 
আমরা লক্ষ্য করিতেছি । কিন্তু দেশের প.ঞিপতিরা- 
ইহাতেও' সন্ত মছেন। জনকল্যাণ ও শ্রমিক 
কল্যাণের অতি সাধারণ সরকারী বিধিব্যবস্থা লক্ষ্য 
করিয়াই তাহারা কষ্ট হইয়া উঠিতেছেন । দাদ্রন 
সম্পর্কে ও শিল্প বাপিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে বিরূপ." 
মনোভাব অবলম্বন করিয়া তাহার! গবর্ণমৈন্টকে বিব্রত 
করিতেছেন। প্রন্প অলহযোগিতার ভাব দ্বারা , 
দেশের স্বার্থ তাঁছারা বিশেষভাবে ক্ষুপ্ন করিতেছেন। 
দেশের প,জিপতিদের এই মনোভাব আমরা কিছুতেই' 
সমর্থন করিতে পারিতেছি না। তাহাৰা! যদি এই 
অপহযোগিতার ভাব পরিহার না করেন তবে এমন 


দিন শীঘ্রই আসিবে যখন সমস্ত কাজের আন্ত অর্থ 


সংগ্রহের দায়িত্ব গবৰর্ণমেপ্টকেই গ্রহণ করিতে 
হইবে। কেবল কয়েকটি মৌলিক শিল্প জাতীয়করণ- 
নহে, ছোট বড় অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত 
পরিমাপ পণ্য উৎপাদনের ও দেশে সেই উৎপাদিত 
পণ্য বণ্টনের সমস্ত ভার গবর্ণমেপ্টকে শ্বছত্তে লইতে- 
হইবে! উহাতে আর 'যাহাই হউক, দেশের 
পজিপতি ও শিল্প ব্যবসায়ীদের লাভের সুযোগ ও 
তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি খাটাইবার সুযোগ, যে' 
বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে আরও বেলী খর্ব হইয়া 
পড়িবে তাহা বলাই বাহুল্য। 

কাজেই বড়লাট শ্রীযুজ চক্রবর্তী রাজা--. 
গোপালাচারী এদেশের  ব্যবসায়ীর্দিগকে 
বাস্তবপন্থী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। বৃটিশ 
আমলে শিল ব্যবসায়ের কায়েমী স্বার্থ 
সংরক্ষণ সম্পর্কে যে তুরসা ও নিশ্চয়তা দেওয়া” 
সম্ভবপর হইয়াছিল স্বাধীন ভারতের জাতীয় 
সরকারের আমলে নে ভক্ষসা ও নিশ্চয়তা দেওয়া, 
সম্ভবপর নছে। প্রজ্জাতান্ত্রি শাসন ব্যবস্থায় কোন, 
অনপ্রতিনিবিমূলক গবর্ণমেণ্ট জনস্বার্থ উপেক্ষা 
করিয়া, ক্রমাগতভাবে কায়েমী স্বার্থের 
পর্ধিপোবকতা করিতে পারেন না। কোন 
গবর্ণমেন্ট উহার্দিগকে সে বিষয়ে সাময়িকভাবে 
কোন আশ্বাস প্রদান করিলে ভোটের ভোরে সেই 
পবর্ণমেন্ট বাতিল করিয়া দিয়া দেশের 
জনপ্রতিনিধিরা নূতন গবর্ণমেন্ট গঠন করিয়া 
সেই আশ্বাস 'প্রত্যাছার করিয়া লইতে পারেন।, 


কাছেই বর্তমানের পরিবন্তিত অবস্থায় ভারতের-. 


শিল্প ব্যবসায়ীদের পক্ষে কারেমী স্বার্থের পূর্ববকার 
স্থায়ী সুখ-সুবিধা খুজিয়া পাওয়ার চেষ্টা বৃথা । 
জনসাধারণের ' ভোটের ছ্োরে গঠিত গবর্ণমেন্ট 
আনকল্যাণের দিকে ক্রমেই বেশী মাত্রায় মনোযোগী" 
হইবেন, ইহাই প্রজাতাদ্িক শাসন ব্যবস্থার 
স্বাভাবিক নিয়ম | সেই লত্য কথাটা হৃদয়ঙ্গম, 
করিয়া ভারতের পঁতিপতিদিগকে এখন হইতে 
পরিবন্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিবার 
নীতি গ্রহণ করিতে হইবে । সেই বাস্তব বুদ্ধি 
জাগ্রত হইলে ভ্বনকল্যাঁপমূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সত্বেও 


অঙ্গান্ভ_ দেশের পজিপতিদের মত _ এদেশের 
পজিপতিরাও বাঁচিবার, ' কাজ করিবার ও 


উৎপাদন বাড়াইবার পথ পাইবেন। প্রীযুক্ত 
রাজাগোপালাচারীর এই সহ্ভুপদেশ এদেশের 


শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও জগ্নিকারকদের পক্ষে খুব 
আমর] মনে ফরি। 








$ 
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‘ কলিকাতা টেলীফোন কর্তৃপক্ষ ' তাঁহাদের 
অগ্িদগ্ধ' ক্যালকাটা এক্সচেপ্রটির স্থলে সম্প্রতি 
“ওয়ে নামে একটি ক্ষুদ্র এক্সচেঞ্জ বসাইয়াছেন। 
এই এক্সচেঞ্জে মোট ১৪ শত লাইন আছে! তাহার 
মধ্যে প্রায় এগারশত লাইন ইতিমধ্যেই কাধ্যকরী 


হইয়াছে। তাহাছাড়া পার্ক, বড়বাজার, ও সাউথ. 


এক্সচেজের' ' যাঁরফতে পূর্বেকার কলিকাতা 
এক্সচেঞ্জের চারিশত লাইনের বেশী চালু ফর! 
হইয়াছে । টেলীফোন কর্তৃপক্ষ ও তাঁর বিভাগের 


এপ্রিনিয়ারিং অংশ এই তৎপরতার জঙ্ভ  সর্বব- ' 


সাধারণের ধন্তবাদাহ্। টেলীফোন এক্সচেঞ্জের 
অত্যন্ত জটিল সাঁজসরগ্রামগুলি সম্পর্কে ধাহাদের 


কিছুমাত্র ধারণা আছে, তারাই উপলব্ধি করিতে ' 
পারিবেন যে, মাজ একমাস সময়ের মধ্যে ১৪ শত, 


লাইনের একটি নতুন এক্সচেঞ্জ গড়িয়া তোলা 
কীরূপ কঠিনসাধ্য,.কাজ। দ. ' 


মনকি অভিজ্ঞ ইঞ্জিলিয়রগণও এই. আশঙা 
রিয়াছিল যে, নেছাৎ কমপক্ষে এক বৎসরের 
আগে কলিকাতা এক্সচেঞ্জের টেলীফোন ব্যবস্থা 


আংপিকরপেও  পুনঃপ্রবর্তন করা যাইবে না।.. 


সেক্ষেত্রে এত ভ্াড়ীতাড়ি? এতগুলি লাইন চালু কর 
অধিকতর কৃতিত্থের পরিচয় 11 সরকারী বিভাগের, 


কাজ. বর্ম অত্যস্ত-ধীরে আস্তে চলে বলিয়া একটা - 
ছুর্নাম আছে ( টেলীফোন সে ছর্নানকে ওত্ততঃ এই . 


একবার সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছেন। 


গবরমেক্টের কাজকর্ম কেন অপেক্ষাকৃত! ধীরে 
হয়, তাহা। অনেকেরই. কাছে একট! গ্রহেলিকা। 
অধিকাংশ জনসাধারণ 


কারণ বঙ্গিয়! মনে করিয়া থাকেন। ইহা সত্য 


কি .মিথ্য। তাহা সঠিক রূপে বলিতে পাৰিব নী । ৯ 
তবে এই সম্পর্কে কিছুকাল পূর্বে নয়াদিল্লীতে 


জনৈক উচ্চপ্ন্থ সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ 
হইয়াছিল। * তিনি মলে ‘করেন 'যে, সরকারী 
বিভাগের ৭ কিবর্ শ্বভাবতঃই ' বেসরকারী 


কোম্পানী বা ব্যবসারী সিডি ইডি, ধীরে '' 


চলিতে বাধ্য । 


তাঁহার অভিমতকে প্রমাণ না জন্য তিনি 
এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, সরকারী বিভাগকে 
কর্দুপরিচালনায় সর্বদাই কতকগুলি নীতি মানিয়া 
চলিতে হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে নীতির উত্তবও 


. করিতে হয়। অপর পক্ষে ব্যবসায়ী গ্রতিষ্ঠানগুলি 


তাহাদের নিজশ্ব সুবিধা বা লাতক্ষতির' বিচার 
করিয়া" কার্য পরিচালনা করেন, তাছাদের 
কা্যাবশীকোন নীতির অমুকুল-কিনা তাহ! লইয়া 


সরকার গুলিতে কিছুটা ‘বিলম্ব অবপ্তপ্তাৰী | 


ue তিনি. 
বিভাগের উল্লেখ করেন:। 
কর্ম হুন্ংশে ব্যবসায়ী কোম্পানীদের অন্ক্ূপ। 


তিনি, যলেন শ ওয়ালেস কোম্পানী যখন বাজার . 


হইতে চাল কিনেন' তখন যে কোন বিক্রেতাকে 
তাহার যেইকৈনি দাম দিতে পারেন। একই 
বাজায় একদ্রনকে ১৫ টাকা ও অন্তত্রনকে ১৫০ 


_'দিলৈ [কেহ তীহাদের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিতে 


"পাতে ন! বা নজীর দেখাইয়া দাম আদায় করিতে ' 


হেত 


“পারেন I । ডিল, সাপ্লাই ভিপার্টমেণ্টের বেলায় ' 


তাহ 1 ফাজেই দাম -১€ টাকা নির্ধারিত 


উস "দার হইবে তাহা স্থির. 


হথাদিগুকে। অগ্ৰপশ্চাৎ, অনেক ভাঁবিতে 
হয বর্ষের কাখুণ্ি হুইল বেশীর . 


শিখ একই 


রনির কারবালা চিনবেন ॥ 


। অক্টোবর মাসে “শুগ্নিকাণ্ডের পরে মি 


সরকারী, কর্মচারীদের. 
গাফিলতি ও দ্রুত কাজ করিবার অক্ষমতা উহার 


“না ।ং এইড সিত্বাস্ত, গ্রহণ, করিতে - 


বেসামরিক সরবরাহ ?.' 
এই বিভাগের কাজ-” 


টির ও STUN 


( মতায়তের.জগ্ সম্পাদক দায়ী নছেন) 








ফাল হইল নিছক transaction | 
প্রথমক্ষেত্রে কিছুটা বিলম্ব হইবেই। এই মতবাদ ' 
কতখানি বিচারলহ তাহা বিচারের ভার পাঠকদের 
উপরেই ছাড়িয়া দিতেছি। ৬ এ 


ন্‌ 


ইতিপূর্বে এক “সংখ্যায় জটসয্যান পত্রিকার 
ভারতবিরোধী কার্য্যাবলীর প্রতি পাঠকবৰ্গা ও 
কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ, করিয়াছি। ওঁ মন্তব্যগুলি 
প্রকাশিত হওয়ার গঙ্গে সদেই এ র একটি 
গুরুতর অপকার্য্যের ' প্রমাণ মিলিয়াছে। হঠাৎ 
একদিন প্রভাতে ষ্টেটসম্যানের প্রথম পাতায় বড় 
বড় অক্ষরে, ব্যানার হেডিং দিয়া উহ্বার শিজন্ব 
সংবাদদাতাঁর সংবাদ বাহির হইল যে, ভারত 
গবর্ণমেন্ট পাকিস্তান সরকারের” সঙ্গে কাশ্ীর 
বিভাগের ভিত্তিতে-আপোষ রফার অগ্ভত আলোচন! 


. চালাইতেছেন। এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাঠ করিয়া , 


আমার মতো সাধারণ পাঠকেরা লেদিন সকাল 
বেলায়, হতবুদ্ধি হইয়াছেন। কাশ্মীর বিভাগে ভারত 
সরকার অত্ান্ত'বিরোধী | . সেই অবস্থায় তীহার1ই 
উপযাচক হইয়া কাশ্মীর “বিভাগের প্রস্তাব করিবেন ' 
ইহা কল্পনাতীত। সংবাদচিতে ভারত সরকারকেও 
অত্যন্ত বিস্মিত করিয়াছে । কারণ উহার পরবর্তী . 
দিবসেই ভারত সরকার একটি সরকারী প্রেসনোট _ 


প্রকাশ করিয়া ও সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ | 


জানাইয়াছেন। ' LO চ্‌ | 


সংবাদপত্র পরিচালনা করিতে গেলে অনেক 


সময়ে সংবাদ প্রকাশের পূর্বে উছার সত্যাসত্য 
যাচাই করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয় না। সংবাদদাতা- 
গণও অনেক সময়ে অনিচ্ছাকৃত ভূলক্রটি করিতে 
পারেন। মামুষ মান্রেরই ভূলচুক -ঘটিতে পারে। 
“বিদ্ধ ষ্টেটসম্যানের এই সংবাদটাকে আমি ঠিক 
এরূপ সাধারণ অনিচ্ছাকৃত ভূল বলিয়া গণ্য করিতে 
পারিতেছি না। ভারতে বলিয়া পাকিস্তানের 
শ্বার্থনিন্ধি ও ভারতের অপকার করিবার যে পুণ্যত্রত 
'ষ্টেটসম্যান বর্তমানে তাহার আদর্শরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন, ইহা তাহারই অগ্ততম নিদর্শন । 


সুতরাং * 


45 ৯১ ও ভা. প্র 
8... এই চে ু 


কাশ্মীরের যুদ্ধে সম্প্রতি পাকিস্তান সুবিধা 
‘করিতে পারিতেছে না। ক্রমশ: হটিয়া যাইতে 
হইতেছে। উপভরাতীয় হানাদারগণ ক্রমশঃ বেশা 
সংখ্যায় মারা পড়িতেছে। . তাছাদিগকে এই 
আশ্বাস দিয়া পাকিস্তানীরা কাশ্মীরে লেলাইয়! 
দিয়াছিল যে, কাশ্মীরে প্রবেশ করিতে কোন বেগ . 
পাইতে হুইবে না। তাহার পর সেখানে লুটের - 
রাস্তাও খোলা আছে।; 'কিন্ত এখন তাহারা 
দেখিতেছে সে-সকল সত্য নয়; বরং গুলীর আঘাতে 
প্রাপত্যাগ করিতে হইতেছে। - সুতরাং তাঁহারা 
অনেকটা হতাশ হইয়া পড়িতেছে। পাকিস্তানেও 
শীভ্ুই কাশ্মীর দখল হইবে, দখল হইবে, এইরূপ 
“ভাওতা দিয়া সেখানকার অনগাধারণকে আর 
“উৎসাহিত রাখা চলিতেছে ন! । বরং উপর্ধ্যপরি 
ভারতীয় গৈচন্কেরা ৰুয়েকটি প্রশংসাদনক সাফল্য 
"লাভ করাতে পাকিস্তানের শৈষ্য ও উপজাতীয়দের . 
মনে সংশয় ও ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। এক্ষণে 
প্রেটসফ্যান পত্রিকার এই সংবাদটি দেখাইয়া 
পাকিস্তানী প্রচারকেয়া সৈষ্ভসাষস্ত ও লোকজনকে ' 
বুঝাইবেন যে, যুদ্ধে ভারতীয় সৈগ্ভদলের . অবস্থা 
সুবিধা নয়, কাজেই সে যাচিয়া এফটা আপোষ- 
রফার চেষ্টায় আছে। 
শি [1 | ফু 
এই মিথ্যা সংবাদ প্রচারে পাকিস্তানের আরও, 
= এফ ভাবে অনেক উপকার ঘটিবার পন্তাবন! ছিল। ' 
তারতীয় সৈগ্দল যাহারা অভূতপূর্ব বীরত্বের সহিত 
কাশ্মীর যুদ্ধে লড়িতেছে এবং নান! প্রকার প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্যেও প্রশংগনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছে 
 তাহারাও এই সংবাদে বিচলিত হুইবে। তাহারা 
ভাবিবে গবর্ণমেন্ট যখন কাশ্মীর ভাগ করিয়া 
আপোষ করিতেই ব্যগ্র তখন আমাদের আর জীবন 
বিপন্ন করিয়া! মনেপ্রাণে যুদ্ধ করিবার দরকার কী? 
তাহারা যুদ্ধে অনেকটা শিথিলতা দেখাইবে। 
তাহাতে পাকিস্তানের সুবিধা হইবে। হয়তো 


সংবাদ লইলে জানা যাইবে যে ষ্টেটসম্যান পত্রিকার 

এই খবরটি কিনব হয়তো ষ্টেটসম্যান পত্রিকার এ 

লংখ্যাটিই পাকিস্তানে হাজার হাজার উপজাতীয় 
(৪১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





ফোন  কজিকাতা--৩৪৩৬ 





রে 


উত্তর কলিকাতা £ 








গ্রাম_-ইউনো! ব্যাক্কার্স 





(ফিডিউন্ড) 
সবল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 





হেড অফিস-_পি-৭, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা 

Lb _শাখাসমূহ-- 

দক্ষিণ তা 8১৩৮১, রসা (রাড, 
পুর, কাণিয়াং এবং সলনা |. 


LK 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। Ls 





আর্থিক হ্রনিয়ার খবরাখবর 


পশ্চিমবঙ্গ বাড়ীভাড়। আইন-_গত ১লা 
ডিসেম্বর তারিখ হইতে. পশ্চিমবঙ্গ .বাড়ীভাড়া 
আইন (ওয়েষ্ট বেল প্রিমিসেল রেন্ট কন্ট্রোল 
টেম্পরারি গ্রভিসঙ্স এক, ১৯৪৮) বলবৎ 
হুইয়াছে। এই আইনে অঙ্কান্ভ বিষয়ের সহিত 
কলিকাতা সহরে ভাড়ার তারতম্য অনুযায়ী 
বাড়ীভাড়া শতকরা ৬০ আনা হইতে ৪০ টাকা 
পর্ধ্যস্ত বুদ্ধি করিবার 
" অধিকার দেওয়। হইয়াছে । 

আন্দামানে আশ্রক্ প্রার্থীর বসবাদ-- 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এলাকাভূক্ত আন্দামান ও 
নিকোবর হ্বীপে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিম পাঞ্জাব 
হইতে ভারতে আগত আশ্রয়প্রার্থাদের বসবাসের 
কিরূপ সুবিধা রহিয়াছে তাহ! তদন্তের অন্ত পশ্চিম 


বঙ্গের অন্ততম মন্ত্রী ভীপিকুঞজবিহবারী মাইতির নেতৃত্বে 
একটি গ্রতিনিধিদূল আন্দামান ও নিফোবর দ্বীপে ' 


তদন্তের অন্ত পিয়াছিলেল | এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত 
মাইতি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত ছুইটি 
ৰবীপে পৰ্যাপ্ত সংখ্যক আশ্রয়গ্রার্থীকে বসতি 
' করাইবার উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা প্নহিয়াছে। 

আসাম হইতে কাঠ আমদানী বন্ধ - 


দন্ত বাড়ীওয়ালাদিগকে 


-পশ্চিষবঙ্গ পবর্ণমেন্টেযু 


কলিকাতা আসিবার পথে পুর্বরলে ছুইখানি ছোট 
জাহাজ আটক হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
এজস্ত পূর্াবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকুষ্ট করিয়াও 
কোন প্রতিকার পান নাই। এই কারণে পশ্চিম 
বঙ্গের সমস্ত জাছাপ্ কোম্পানী "আলাম হইতে 
পূর্ববঙ্গের মধ্য দিয়া জলপথে কাঠ আমদানী 
অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন । 

দামোদর পরিকল্পনার ব্যয়_দামোদর 
পরিকল্পনা কার্ধযকরী করিবার জণ্ত দামোদর 
ত্যালী কর্পোরেশন নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হইয়াছে তাহ! এই কান্দে ১৯৪৮-৪৯ লালে 
২ কোটী ২২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৯-৫০ সালে 
৭ কোটা ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন স্থির 
কগিয়াছেন। সমগ্র, পরিকল্পনার জঙ্ক মোট 
৫৫'কোটা টাক! ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্ধ করা 
হুইয়াছে। ' 

অসামরিক সরবরাহ বিভাগে চাকুরী-- 


বিভাগে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে এক হাজার 
কর্মচারী নিয়োগ করিবার আবশ্যক হইবে । পশ্চিম- 
ৰল সরকার স্থির করিয়াছেন যে, এই সব পদের 


মধ্যে বিভিন্ন জেলায় জনসাধারণের মধ্য হইতে 





সাম হইতে কাঠ লইয়া পূর্ববঙ্গের মধ্য দিয়া 





প্রত্যেক কারখানাতেই যে একটি ক্যানটানের ব্যবস্থা থাকা, প্রয়োজন একখ! 
শিল্পপতি মাত্রেই স্বীকার কবেন। কিন্ত ক্যানটীন সম্বন্ধে ভালো জানাশোনা লোক সংগ্রহ সব 
সময়ে সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। খান নির্বাচন ক্যানটীনের একটা মন্ত বড় সমস্কা। খান্ডটা শুধু সন্তা হলেই 






চলবে না, কচি আর পুষ্টির দিক থেকেও সে] মনোমত হওয়া টাই। ইণ্ডিয়ান টা মার্কেট একদ্‌প্যান্শন্‌ বোর্ড এ দ্ধ 
অনেক গবেষণা করে অনেকখানি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং তায় বিনামূল্যে আপনাকে ক্যানটান সমন্ধে তাদের ~ 
মতামত দিয়ে সাহায্য করতে সব সুময়েই প্রস্তুত আছেন। প্রত্যেকটি ক্যান্টানে চা অপরিন্থার্য ৷ চ! তৈরির খুঁটিনাটি এবং 


চা পরিবেশনের আধুনিকতম পন্থা সম্বন্ধে কোনো কিছু জানতে হলেও 


বোর্ডই আপনাকে নির্তুল পরামর্শ দিতে পায়েন। 










বিতৰণ করা হৰ । কমিশনাব ফৰ্‌ ইপ্তিযা, 
ইত্িখান টি মার্কেট একস্প্যাদ্শন্‌ বোর্ড 
৩১ নং নেতাঁলী হভাষ বোভ, কলিকাতা £ 
এই ঠিকানাৰ লিখলেই পুস্তিকা 
জাপনাকে পাঠিয়ে হওয়া হৰে। 





অদামরিক সরবরাহ" 


'_' অন্ততম 
এগোসিয়েশনের সভাপতি শী এস সি রায় উক্ত, 


€ শত, রাজনীতিক নির্য্যাতিত ব্যক্তিদের মধ্য 
হইতে ১৫০ জন, অন্ত শ্রেনীর মধ্য হইতে 
১২৫ জন, আশ্রদপ্রাধাঁদের মধ্য হইতে ১২৫ জ্রন 


“এবং বিভাগীর কর্ধগারীদের মধ্য হইতে ১২৫ 


জনকে গ্রহণ করা হুইবে । 

ভারতীয় বীম। আইন-প্রকাশ যে, 
ভারতীয় বীমা আইন সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্ত 
ভারত সরকার ইন্সিউরেত্মণ এড৪া1ইগরি কমিটী 


নামে যে কমিটী বদাইয়ছিলেন তাহার! বর্তমানে , 


দেশে যে বীমা আইন প্রচলিত আছে তাহার 
আমূল পরিবর্তনের জন্ত বহু 'জপারিশ করিয়াছেন 
এবং তারত সরকার এই সব সুপারিশ অবলম্বনে 
একটি বীমা আইনের খসড়া প্রণয়নে মনোনিবেশ 
করিয়াছেন। আগামী আইনে বীমা কোম্পানীর 
তেবুয়েশন, কোম্পানীর পরিচালন! ব্যয়, দাদন 


নীতি, বীমার দাবী পরিশোধ, এজেন্সী নিয়োগ . 


ইত্যাদি ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি বিধান বলবধ, 
হইবে বলিয়া মনে হুইতেছে। 


বন্্ উৎপাদন কমিটি_ আগামী »ই ভিসের : 


তারিখে ভারত সরকায় কর্তৃক দিধুজ রুধ প্রডাকশন 


কন ট্রোল কমিটির দিল্লীতে একটি বৈঠক হইবে। , 
" ভারতের কাপড়ের কলসমুহ যাহাতে জনসাধারণের ' 


ব্যবছারের উপযুক্ত এবং টেকসই কাপড় পর্যাপ্ত 


পরিমাণে প্রস্তুত করে তৎস্বন্ধে বিলিব্যবস্থা করাই 


এই কমিটির উদ্দেশ্য । বাঙলা হইতে কমিটির 
লদস্ত এবং বেঙ্গল নিলওনাস” 


কমিটিতে যোগদান করিবার জঙ্ত দিল্লী যাইতেছেন। 


‘এই. প্রণঙে উল্লেখযোগ্য যে, গত ১পা ডিলেম্বর 
তারিখ হইতে ভারতের সর্ধন্র পুনরায় সরকারীভাবে 
বস্তরের নিয়্ণ প্রথা বলবৎ হইয়াছে । এই তারিখ 
হইতে বাদারে যুল্যের ছাপ দেওয়া কাপড় ছাড়! 
অন্ধ গ্রকার কাপড় বিক্রপ্ন নিধিদ্ধ করিয়। দেওয়া : 
হইয়াছে।' অধিকন্ত কাপড়ের কল কর্তৃক গৃহীত - 


মুল্যের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ মূলের অতিরিক্ত, 
মূল্যে যাহাতে কাপড় বিক্রয় না হয় তজ্ঞন্ত বিতিন্ন 
প্রাদেশিক. গবর্ণমেণ্টের উপর নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে। 


. কংগ্রেসের অধিবেশন-__আগামী ১৮ইও ' 
১৯শে ভিপেময় তারিখে অপরাহু ৩টা হইতে বাতি . 


৯টা পর্য্যন্ত জয়পুরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেণের 
অধিবেশন হুইবে। কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ 
পষ্টতি সীতারামায়া ১৫ই ভিলেখর তারিখে জয়পুরে 
পৌছিবেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার 
পর এই প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে। 

' 'পুর্বববঙ্জে কাপড়ের কলের বিপদ 
পূর্বের ৯টী কাপড়ের কলে আধিফ সঙ্কট উপস্থিত 
হইয়াছে । উহার কারণ এই যে পূর্বের 
গবর্ণমেণ্ট জনাব এস এম হানিফ নামে এক 


ব্যক্তিকে এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে কাপড়ের 


কলগুলি ‘হইতে কাপড় ক্রয় করিতে নির্দেশ 


দিয়াছেন। কিন্ত ও ব্যক্তি টাকা দিয়া মিলগুলি 


হইতে কাপড় লইতে অসমর্থ হওয়ার ' দরুণ 


কলগুলিতে প্রায় ১ কোটী টাকা মূল্যে কাপড় 


মদ হইয়া পড়িয়াছে। 


৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮] 


" চাকুরীতে দেশকপ্মিগণকে সুবিধাদান__ 
ভারতে যে সমস্ত ব্যক্তি রাজনীতিক আন্দোলনে 
“যোগদান হেতু সময়মত চাকুরীর পরীক্ষায় যোগ 
দিতে পারেন নাই তাহাদিগকে বয়সের সীমা! 
'ছাড়াইয়৷ অনধিক ৩৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ‘সরকারী 
'চাকুরীর অন্ত পরীক্ষা দিতে দেওয়া! হইবে স্থির 
'হুইয়াছে। ভারত সরকারের ফেডারেল পারি 
'মাভিস কমিশন এবং অনুন্ূপ অন্তান্ঞ প্রতিষ্ঠান 
কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষা সম্বন্ধেই এই ব্যবস্থা হইয়াছে। 
পরীক্ষা যে দিন হইতে আরম্ভ হইবে সেই দিনে 
'যাছাদের বয়স ৩৫ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা পরীক্ষা 
দিতে সমর্থ হইবেন । 





আর্থিক জগৎ 


পশ্চিমবঙ্গে বর্গ। জমির ফসলের ভাগ- 
বাঁটোয়ার|_পশ্চিষবঙ্গে বর্ণ। জধির ফপলের কি 
ভাবে ভাগ-বীটোয়ারা হইবে তৎলন্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেপ্ট একট! নির্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দেশ 
অনুসারে বর্গ জমিতে উৎপন্ন ফলল হইতে অমি 
চাষের বীজের জ্ত ব্যয়িত খরচ বাদ দিয়া যাহ! 
অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে তিন ভাগ করা হইবে। 
উহার মধ্যে এক ভাগ জমির মালিক এবং এক ভাগ 
জমির চাষী পাইবে । বাকী এক ভাগের ছুই-নবমাংশ 
যে লাঙ্গল ও বলদ সর্রাঁহ করিবে সে. পাইবে 
এবং বাকী সাঁত-নবমাংশ যে সার, যানবাহন ও 
অন্তান্ত আনুযঙ্গিক খরচ দিবে সে পাইবে। 


৪১৭. 


পাকিস্থানে প্রেরিত বিমান ডাকের 
চিঠির ফি--ভারত হইতে পাকিস্থানে বিমান 
ডাকে চিঠি প্রেরণ করিতে বর্তমানে যে ফি দিতে 
হয় তাহা ভারতের অভ্যন্তরে একস্থান হইতে 
অন্তস্থানে বিমান ডাকের চিঠির ফির তুলনায় কিছু 
বেশী। এই বিষয়ের প্রতি ভারত লরকার সম্প্রতি 
অনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। পাকিস্থান 


বিমান ডাকে খামের চিঠি পাঠাইতে এক তোলা 


ওজন পর্যন্ত চিঠির অন্ত তিন আলা এবং 
পোষ্টকার্ডের জণ্ পাঁচ পয়লা ফি দিতে হয়। কোন 
চিঠি বা পোষ্টকার্ডে কম পরিমাণে ষ্ট্যাম্প দিলে যত 
কম দেওয়া হয় তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ ফি চিঠির 
প্রাৌপফের নিকট হইতে আদায় ফরা হয়। 








টাস্নার প্রস্তুত করে। 


৫০ 


৮3 





বছর পুর্ণ করে লুবর্ণ-জয্নন্তী উৎসব 
নাহ, i 


ডানলপ প্রথম কার্ঘোপযোগী হাওয়া-ডরা 







৪১৮ 


আর্থিক জগৎ 





পশ্চিঘবলে আশ্রয়প্রার্থীর সাহায্য 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৭শে নবেম্বর তারিখে একটা 
বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, ওঁ তারিখ পর্য্যন্ত 
_ পুর্বধজ হইতে পশ্চিমবঙ্গে .১৫ লক্ষ লোক _আস্রয়- 
প্রার্থী হিসাবে আদিয়াছে। উহার মধ্যে কলি- 


কাতার ১৫ হাজার লোককে এবং কলিকাতা. 


১২ জন লোক লইয়া টেক্সটাইল বোর্ড নামে একটি 
বোর্ড গঠন করিবেন স্থির করিয়াছেল। বোর্ড 
এই প্রদেশে বন্ত্রের উৎপাদন, বস্তরে মূল্যের ! ছাপ 
দেওয়া, বস্ত্র মূল্য নির্ধারণ, বস্ত্র সংগ্রহ, বস্ত্র বণ্টন, 
ইত্যাদি বিবয়ে গবর্ণমেপ্টকে উপদেশ দিবেন্‌। 


. ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্--গত. আগষ্ট. 


. আশে-পাশে ৮০. হাজার লোককে -কিছু কিছু মালে ভারতের বিভিন্ন বন্দর দিয়া সমুক্রপথে বিদেশে” 
লাছায্য (৫0155) দেওয়া.হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের ৩৩ কোটী ২০ লক্ষ টাক] মূল্যের মালপত্র রপ্তানী: 


জেলাসমূহে এক লক্ষ লোককে আশ্রয়ফেজে 
রাখিয়া সাহায্য দেওয়া হইতেছে। এতদতিরিক্ত 
Re হাজার লোককে আশ্রয়কে্েরে বাহিরে বিভিন 
সাহাধ্য লমিতি উপরোক্তন্নপ সাহায্য দিতেছে । 
“পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পর্যন্ত তিন লক্ষ লোকের, 
স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
ভারতের নূতন শাসনতন্্র_দিল্ীর সংবাদে : 
প্রকাশ যে, আগামী হ৬শে জানুয়ারী তারিখের 
মধ্যে ভারতীয় গণ- পরিষদ যাহাতে ভারতীয় 
শাসনতন্ত্র সবদ্ধেচৃততাস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে  তম্মতে 


হইয়াছে--কিন্ত এই মাসে বিদেশ হইতে এইভাবে? 
৪৩ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী- 
হইয়াছে। .' কাজেই সমুক্্পথে বর্ধ্রিবাণিজ্যে: এই, 
মাসে ভারতের ১০. কোটী.৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি» 
হইয়াছে। গত বৎসয় অবিভক্ত ভারতে এই 
মানে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৮ লক্ষ টাকা মাত্র । 
তবে গত এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ মালে 
সমুদ্রপথে বিদেশে রগানী বাণিজ্যে ভারতের 
বাটতি হইয়াছে মোটমাট ১৪ (ফাটা ৮৫ লক্ষ 
(টাকা, গত বৎসর এই পাঁচ মাসে ঘাটতির. 


[ 
গ্রণ-পরিষদের কাজ চালান হুইবে বলিয়া পরিষদের: পরিমাপ ছিল ২৩ কোটী ৭০ লক্ষ টাঁকা। 


কংগ্রেসী দল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

ভারতে খাভের অভাব-গত হ৬শে নবেম্বর 
তারিখে কলিফাতায় ভারতের বিভিন প্রদেশ ও 
দেশীয় রাজ্যের -থাদ্ত-বিভাগের প্রায় ৬০ জন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বৈঠকে ভারত সরকারের 
খা্ভ-বিতাগের সেক্রেটারী 8ী আর এল গুপ্ত এরূপ 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৪৯ সালে ভারতে 
খাতের অবস্থা সস্তোবজন্ক হইবে না। তিনি 


বিদেশ হইতে ২০ লক্ষ টন খাতশন্ত পাইবে বটে, 


কিন্তু বৎসরের শেষ ছয় মাসে সেই ভাবে খাতশঙ্ত 


পাওয়া যাইবে নাঁ। কাজেই প্রথম ছয় নাসে 
-প্রাপ্ত খাভশস্ত হইতে কতক খান্শন্ত বাঁচাইয়া 
তাছা শেষ ছয় মাসের জন্ভ সঞ্চিত রাখিতে হইবে । . 
তিনি আরও বলেন যে, চাউলের জন্ত ভারত শ্যাম 
ও ব্রচ্মদেশের উপর নির্ভরশীল । কিন্ত আগামী 
বৎসর শ্তাম হইতে, বখোপযুস্ত পরিমাণ: চাউল 
পাওয়া যাইবে আশা করা গেলেও ব্রহ্ধ হইতে 
কিরূপ চাউল পাওয়া যায় তাহা অনিশ্চিত। 
পশ্চিমবঙ্গে বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বোর্ড_ পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার উহাদের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের 
অবৈতনিক উপদেষ্টা শ্ৰীমুকুমার দত্তের সতাপতিত্বে 





কলিকাতায় মাছ আমদানীর ব্যবস্থা__ 
পশ্চিমব্জ পবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে উহাদের মতন 
বিভাগের মন্ত্রী সম্প্রতি সুন্দরবন অঞ্চছা ভ্রমণ করিয়া 


' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উক্ত অঞ্চল 


হইতে কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে মাছ আমদানী . 
সম্ভবপর |. তবে এজ কতকগুলি 'ক্রুতগামী 
লঞ্চের ব্যবস্থা করা আবশ্তাক হইবে এবং এজন 
৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে । এই পদ্দিমাণ টাকা 


বলেন যে, আগামী বৎসরের প্রথম ছয় মাসে ভারত - সাহায্যের জন্ড পশ্চিমবদ সরকার ভারত সরকারের 


৬. 


মিকট আবেদন করিয়াছেন। : * 

ভারতে ওষধ প্রস্তুত--পশ্চিমবঙ্গের গ্রধান- 
মন্ত্রী ডাঃ" বিধানচন্দ্র রায় সম্প্রতি এরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, কতিপয় জার্দাণ বিশেষজ্ঞ ভারতে 
আলিয়া 


শ্রেণীর ওঁষধ প্রস্তুত করিবার অঙ্ক অভিপ্রায় জ্ঞাপন 


করিয়াছেন। 
জাপান হইতে সিমেন্ট আমদানী-_ 


ভারত সরকার সংবাদ পাইয়াছেন যে, বর্তমানে 


পেনিগিলিন, ্রেপটোমিসিন ইত্যাদি 


[ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮) 


জাপানে প্রতি টন ১ ১৯. ডলার মৃল্যে ধ্যাত 
পরিমাণে -সিষেন্ট পাওয়া যাইতেছে কাজেই 
ধাছাদের সিমেন্ট, আম্রানীর ্রাইয্েন্স, আছে. 
তাঁহারা এক্ষণ্রে জাপান হইতে লিয়েপ্ট, আয়দানীর 
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* জিদ্িয়ার জাহাজ নির্মাণের কারখানা 
ভিজাগাপট্টমে সিদ্ধিয়া রিম নেভিগেশন কোম্পানীর 


কারখানায় বর্তমানে প্রতি বৎসর ৮ হাজার টনেয় : 
তিনটা করিয়া! আাঁহাজ. নির্দাপের ব্যবস্থা রহিয়াছে 1- 
উহা বাড়াইরা-.এই কারখানায় যাহাতে বৎসরে ' 
আরও বেশী সংখ্যক জাহাজ-ন্সিন্িত হইতে পারে , 


ত্ডন্ত এবং আহাদের ইঞ্জিন ও' বয়লার নির্মাণের 
জন্ত- বিলিব্যবস্থা কর! কোম্পানীর অভিপ্রায় * 
রহিয়াছে । বর্তমানে এই কারখানাতে ৪ কোটী 
টাকা মূলধন খাটিতেছে। কারখানার সম্প্রসারণের 


"জন্ম আরও ১: কোটী: টাকা দরকায়। এজন 


ঘ 


নিন্ধিয়া ভারত “সরকারের নিকট অর্থ সাহা; - 


'চাহিয়াছেন। এই বিষয়ী বর্তমানে ভারত 
সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে । 

কু্টার শিল্প বোর্ড _আগ্থানী ১৪ই ও ১৫ই 
ডিসে তারিখে ভারত সরকার কর্তৃক নবগঠিত. 
কুটার শিল্প বোর্ডের ফটকে একটা অধিবেশন' 
হইবে | তারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্র 
ডাঃ’ শ্রামাপ্রলাদ - যুখোপ্যধ্যায় এই অধিবেশন 
উদ্বোধন করিবেন। : i 

ভারতে “কাগজের অবস্থা ইত্য়ান 
পেপার 'মিলম এসোসিয়েশনের সতাপতি শ্রী জি 
পি বিড়লা এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, গত ১৯৪৪-. 
সালে ভারতের কাগজের, ফলগুলিতে মোটমাট 


₹ চুলক্ষ ৩ হাজার ৭৮৩ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছিল 


কিন্তু ১৯৪৭- ৪৮ সালে ৯৩ হাজার ২৭৭ টনের 


বেশী কাগজ উৎপন্ন হয় নাই। কাচা মালের অভাব,. 


যানবাহনের অভাব এবং শ্রমিক অশান্তির জই 
ভারতে কাগজের উৎপাদন এরূপভাবে হাশ' 
পাইয়াছে। ম্াহাহউক ভারত সরকার এক্ষপে, 
বিদেশ হইতে কাগজ আমদানীর বিধিনিষেধ 


প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং বুল পরিমাণে কাগজ 
.আমদানীর অন্ত বিদেশে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।, 
' এরূপ অবস্থায় আগামী কয়েক মাসের মধ্যে 


ভারতীয়. জনসাধারণ উহাদের ব্যবহারের অন্ত, 
পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে, কাগজ পাইবে আশা করা 
যাইতেছে। ৰক্ত বিড়লা বলেন যে, তারতে. 
যাহাতে আগামী ১৯৪১-৫২ লালে ২ -লক্ষ ৬৪ 
হাজার টন এবং ১৯৫৬-৫৭, সাল পর্যন্ত বৎসরে" 
৪ লক্ষ ৭১ হাজার টন কাগজ উৎপন্ন হয় তজ্যন্ভ/ 


রত 


El 


,গবর্ণমেন্ট চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই আদর্শ - 


০০৩২৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ £: 


RY ঢাক পিটাইয়া আমরা জনসাধারণকে জানাইতেছি যে, বার্গ 
১১ গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠিত টিশ্বার প্রজেক্ট বোর্ড হইতে T'. 73. . 


মার্কা ‘সেগুন কাঠের আমরাই, প্রধান আম্দানীকারক। 
আপনাদের প্রয়োজনীয় .সাইজ কাঠ, চৌকাগুড়ি এবং দরজা, 


কপাট প্রভৃতির ফ্দ-পাঠাইয়া পাইকারি এবং -খুচর! দরের 
আত গর লিখুন, f ১ 


পাইকারি গুদাম £ "1 খুচরা গোলা: 
২১ শালিমার রোড, হাওড়া . ৩২ পি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 
‘ টেলিফোন 5. হাওড়া ৪৬৭, _ টেলিফোন £ বড়বাজার ১৬৬৩ 


দি কলিকাত৷ বিজ্ঞান ফৌরম্‌ লিঃ 


. কলিকাতা ১২ 





সিদ্ধি. গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক কাগজের কলগুলিকে 
সাহাযোর উপর নির্ভর ৰুরিতেছে। 

চিনির মুল জ্াস--ভারত সরকার, এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন যে, ভারতীয় চিনির: 
কলে-উৎপন্ন সর্বোৎস্বষ্ট চিনির যুল্য প্রতি মণ” 


১৩ আনার বেশী হওয়া উচিত নহে। এই দরে. 


"চিনি নিয়ন্ত্রণ করিবার আপাততঃ গবর্ণমেণ্টের. 


কোন ইচ্ছা নাই। তবে ব্যবসায়ী শ্রেণী যদি 
ভাষ্য দরে চিনি বিক্রয় না করে তাহা হইলো" 
ভবিষ্যতে গবর্ণমেপ্টাএই বিষয়টা বিবেচনা করিবেন ।. 


২৮৮৪ আনা এবং খুচর! মূল্য প্রতি সের ১২ হইতে. . 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ওরা ভিসেম্বর_-কয়েক সপ্তাহের 
«একটানা মন্দার পর এ সপ্তাঙ্ছে কলিকাতার শেয়ার 
বাজারে, কিছুটা উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে'। 


এতদিন শেয়ার বাজারে ক্রেতার অভাবেই বাজারে, 


অবসাদের ভাব বজায় ছিল! এ সপ্তাহে বাজারে 
“ক্রেতা ও কারবারীর সংখ্যা কিছু পরিমাণে বুদ্ধি 
পাইয়াছে। শেয়ার দরের নিম্নাভিমুখী পতি 
“প্রতিফুন্ধ হুইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দর গত 
সপ্তাহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় চড়িয়া 
উঠিয়াছে। অস্ত বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও 
"স্টীল কোম্পানী ও ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ার দর 
লর্ব্বোচ্চে যথাক্রমে ২৩০ আন! ও ১৯০ আনা 
দাড়াইয়াছে। যদ্দিও ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ 
এসোনিয়েশন ওঁ সর শেয়ারের জন্ভ.ষে নিয়্তম দর 
“বাঁধিয়া দিয়াছিলেন সে. তুলনায় বর্তমান দর কিছুটা 
নিয়ন্তরে বায় রহিয়াছে তথাপি পূর্ক্বের তুলনায় 
একট! উন্নতির ভাব খুবই স্ুস্পষ্ট। 

কতকগুলি কোম্পানী পন্তোষত্রনক লত্যাংশ 
-ঘোবণা করায় এবং ব্যবসায়ীরা বর্তমানে কিছুটা 
বাস্তব পন্থী ও আশাবাদী হইয়া উঠায় তাহার 
ফলেই শেয়ার বাজারে অবস্থা পরিবর্তনের সুচন! 

[ছে বলিয়া যনে হুয়।' গন্ভ ৩০শে নবেম্বর 
বেঙ্গল চেম্বার অব কমালে এক বক্তৃতা দিতে গিয়া 


ভারতের বড়লাট শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ভিতর বাস্তব বুদ্ধি ও 


আশাবাদ সঞ্চীরের চেষ্টা করিয়াছিলেন বিক্ষুব্ধ 
হইয়া ব্যবসা-বাপিক্ষা হইতে লরিয়! ঈাড়াইবার চেষ্টা 
না করিয়া তাহাদিগকে দেশের সমৃদ্ধি গঠনে, 
সহযোগিতা করিতে বলিয়াছিলেন। শেয়ার 
বাজারের বর্তমান উন্নতি আগামী সপ্তাহে বজায় 
থাকে কিনা তাহা দেখিবার বিষয়। 

অস্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা শুদের 
(১৯৮৬) খণপত্রের দর ৯৯।%০ ৩ টাকা হুদের 


(৪১৫ পৃষ্ঠার পর ) 


ও পাকিস্তানবাণীদের, মধ্যে বিতরণ করাও 
হুইয়াছে। ভারত সরকার এই পত্রিকাটি সম্পর্কে 


কী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন তাহ! জনসাধারণ, 


"আনিতে চাছে। 
Ld Ld : » hs 
আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট সর্বসম্মতিক্রমে 
“ডক্টর জাকীর হোসেনকে বিশ্ববিস্তালয়ের ভাইস- 
চাদ্দেলার মনোনীত করিয়াছেন। ইহাতে অত্যন্ত 
খুনী হুইয়াছি। এক দিফ দিয়া ভারতীয় মুসলমান 


শমাদে একমাত্র মৌলানা আবুল কালায আজাদের ' 


পরেই ডক্টর জাক্ষীর হোসেনের স্থান । তাহারা 
উভরেই প্রগাঢ় পণ্ডিত। বিদ্তা উত্তয়ের মনকেই 
সংস্কারমুক্ত ও প্রগতিশীল করিয়াছে এবং 
-লাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে শ্বাজাতিকতায় প্ররোচিত 
করিয়াছে । আলীগড় বিশ্ববি্তালয় . স্থাপনের 
পশ্চাতে যে কংগ্রেদ হইতে মুধলমানদিগকে দুরে 
লরাইর! রাখিবার বড়যস্ত্র ছিল এবং মুসলমানদের 
মনে একটি পৃথক সত্বাবোধ জাগরিত করিয়া 
"ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে পঙ্গু করিবার 
উদ্দেন্ত ছিল তাহা আজ বছঙ্জনবিদিত। এই 
-বিশ্ববিদ্ভালয়টি সে উদ্দেপ্ত অনেকাংশে সফল 
করিয়াছে এবং ভারত বিতাগের কয়েক বৎসর পূর্বে 
"উহা : 'লাশ্দায়িকতাবাদীদের প্রহৃতি-আগারে 
পরিণত" হইয়াছিল। ২৮ বৎসর, পূর্কে যে 
বিশ্ববি্ভালয়ের পরিচালনা সমিতি হইতে ডক্টর 
আকীর হোসেন প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে 
বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন আল সর্বসম্মতিক্রমে তাহারই 
সর্বপ্রধান কর্তাক্পপে তাহার এই নিয়োগ তাহার 
নিজের এবং. ভারতবর্ষে অসাম্প্রদারিক রাষ্ট্রের 
সাহারা সমর্থক তাহাদের পক্ষে. গৌরবমিশ্রিত 
আনন্দের বিষয় সন্দেছ নাই। 


খেয়ালী 


বাজারের হালচাল 


(১৯৪৯-৫২ ) খণপত্রের দর ১০০০৬, ৪০ টাক! 
সুদের থণপত্রের দর ১১১৮/০ ও ৩ টাকা! সুদ্বের 
(১৯৭০-৭৫ ) ধপপত্ৰের দর ৯৯৮০০ দীড়াইয়াছে। 

অভ কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রধান 
প্রধান শিল্প ও ব্যবসা! কোম্পানীর সর্কোচচ শেয়ার 
দ্র নিয়ক্ূপ দীড়াইয়াছে £ ব্যাক্ক-_ক্যালকাটা 
স্তাশনাল ১৫1০, ভারত ব্যাঙ্ক ৪/০, ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ী) ১,৭০০]০7 কয়লার 
খনি-_চুরুলিয়া ৫২, ধেমো মেইন ১৪।০, বরাকর 
২২।%০, ভাঁলচর ৪৮০  চটকল-_এ্যাংলো ইণ্ডিয়া 
২৯১২ বিরল! ৪১০, হাওড়া, ২৮৩০, কামারছাটি 
৩৯৩1০, প্রেলিভেন্সী ৬7০ ; বিবিধ-_বার্দ! কর্পো- 
রেশন ৩/০, ইণ্ডিয়া কপার ২1%০, শ্রীগোপাল 
পেপার ১০1০, ইণ্ডিয়া ঠীষসিপ ১০২, ছাপিমারা 
(চা বাগিচা )। ৪৮৮০ দীড়াইয়াছে। 


কলিকাতা, ওর! ডিসেম্বর--চলতি ১৯৪৮-৪৯ 
সালের পাটের মরগুমে বিদেশে কি পরিমাণ পাট 
রধ্যানী হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ‘ইপ্িয়ান ফিনান্স”, 
পত্র তৎসম্পর্কে একটি বরাদ্দ প্রকাশ করিয়াছেন। 
উহাতে বলা হইয়াছে ১৪৪৮-৪৯ সালে চট্টগ্রাম 
বন্দর দ্দিয়া পাকিস্থান বিদেশে ১০ লক্ষ বেল পাট 
রপ্তানী করিবে। পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের নামে 
অতিরিক্ত ২ লক্ষ বেল পাট কলিকাতা বন্দর দিয়া 
বাহিরে চালান দেওয়া হইবে। কলিকাতা বন্দর 
দিয়! ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নামে মোট ৬ লক্ষ বেল 
পাট ইংলণ্ড, মাঞ্চিন যুক্তরার প্রভৃতি দেশে রপ্তানী 
হইবে | এ সসন্ত মিলাইয়া ভারত ও পাকিস্থান 
হইতে বাহিরে রন্তানীকৃত মোট পাটের পরিমাপ 
দাড়াইবে ১৮ লক্ষ বেল। 

এসপ্াহে বাজারে পাটের দর বেশ তেজী দেখা 
গিয়াছে । অস্ত আলগা পাটের বাজারে ইউরোপীয় 
বটম পাট মণকর] দর ৪১ টাকা ও মিডল পাট 
মণকরা ৪৪ টাকা দীড়াইয়াছে। অন্ত পাকা বেল 


১৪১৭ টি... 


UBD 


'ভেষজ বিশারদ নগেন্্রনাথ-শাল্তরীর ' 
হিমসিন্ধ আয়ুৰ্বেদীয় মহোপকারী কেশ তৈল... 


(কল্যাণ 8:82 তা কতৃক টার 


বিভাগে হি ফাষ্ট” পাট প্রতি বেল ৎ০৪ 
টাকা দীড়াইয়াছে। 
সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, শুরা ভিসেম্বর-_-এ সপ্তাছে 
বোঘাইয়়ের বাজারে সোনার দর পুনরায় তেজী 
হইয়া উঠিয়াছে। গত ২৬শে নবেম্বর বোঘাইয়ে 
প্রতি তরি সোনার দর ১১২৮/০ আনা দাড়াইয়াছে। 
অস্ত বোদ্বাইয়ে সর্বোচ্চে প্রতি ভরি ১১৪ টাকা 
দরে লোনা ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । কলিকাতায় 
অন্য প্রতি ভরি লোন! ১১৪/০ আনা ও গিনি 
৭৫ দীড়াইয়াছে। 

অগ্ত বোদ্বাইয়ে প্রতি ১০০ তরি রূপার দর 


সর্কবোচ্চে ১৭৯২ ও কলিকাতায় তাহ! শর্বোচ্চে 


১৭৮৪০ আন! দীড়াইয়াছে। 


টি 
নিয়োগনীতি-পশ্চিষবঙ্গের 





এই 
প্রদেশে সরকায়ী চাকুরীতে লোক নিয়োগ সম্বন্ধে 
নিম্নলিখিত নীতি, অবলম্বনে কাজ করিবেন বলিয়া 


গবর্ণমেপ্ট 


স্থির করিয়াছেন-_-(১) যেখানে গ্রব্যাশ্ত 
প্রতিযোগিতায় লোক নিয়োগ কর! হইবে সেই 
থলে কোন সম্প্রদায়ের আন্ত চাকুরীর কোন হার 
নির্দিষ্ট থাকিবে না, (২) ঢাকুরিয়াদিগকে উচ্চতর 
পদে নিয়োগকালেও কোন সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণ 
হার নির্দিষ্ট থাকিবে না, (৩) যেসব কর্দচারীকে 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া বিভাগীয় কর্তা" 
গণ নিয়োগ করিবেন তাহার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর 
জন্য নিম্নলিখিত হার নির্দিষ্ট থাকিবে--অমুসলমান 
(তপশিলী হিন্দু বাদে) শতকর। ৬৫ ভাগ, তপশিলী 
হিন্দু শতকরা ১৫ ভাগ, মুসলমান শতকরা ২০ 
ভাগ। তৰে আগামী ৩১শে ডিগেম্র তারিখের 


যধব্যে যে সব পদ খালি হইবে তাহার মধ্যে শতৰুর!] 
২০ ভাগ চাকুরীতে যোগ্যতাসম্পন্ন আই এন এর 
লোকদ্িগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে । 








. আর্থিক জগৎ 











1 ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ 

















| হমিন্লা যতি 


WM রেঞিষার্ড অফিস ££ কুমিল্লা 
LC ৪নং ক্লাইত খাট রা, ক্লিক E 





০ শাখাসমূহ ঃ ১৭০৮ AS. by 

রড £৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্্রী, ২২, ক্যানিং সর, দক্িণ উনি? বাজান হাইকোর্ট, 
নিউ মার্কেট, হাটখোলা, বালীগঞ্জ, শ্বামবাজার ও/কলেজগ্ীট | * + 'ং 

বাংলা £_আসানসোল,' বর্ধমান, “ ব্ৰাহ্গপবাড়িয়া,' . বরিশাল,” বাজার - ব্রাঞ্চ ( কুমিল্লা টি 
কোর্ট ব্রাঞ্চ (কুমিল্লা), কুমিল্লা; চন্দননগর, চাদপুর, চুঁচুড়া, চট্টপ্রাম, দাজ্জিলিং 
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ব্যাঞ্কিং কর্পোরেশন বিন্ডিংস্‌ MASE 


জাত কলিকাতা । 





_ নারায়ণগঞ্জ, নবাবপুর (চাক! ), সিউডী ও টাঙ্গাইল: EAE 
£-_ডিক্ৰগড়, ডিগবয়, গৌছাটি, জৌড়ছাঁট, করিমগঞ্জ, শিলং, শিলচর, ভিলা 
বিহার ও উত্ভিস্তা। £_ভাগলপুর, কটক, পাটনা ও রাণী | 


'যুক্তপ্রদেশ ও'মধ্যপ্রদেশ £--এলাহাবাদ, বেনারস, কাণ অব ও লক্মৌ। | 
বোদ্বাই. £_-ভার কিরোজ শা. মেটা রোড ও মালতী: রী Le 


মিছ ওটি | টু 
.. 'গ্রোজেজীসমুহ : ও দিদি 
এন্‌, সি, দ্বত্ত-_চেয়ারম্যান' ৰ 'কে- দরত-ম্যানেজিং ডি 


Ls: 0. লাকা, ফরিদপুর, হাজিগঞ্, অলপাইগড়ি,..' খুলনা) মেদিনীপুর, বদ্মলসিংহ, | 
















' "বাংলার শে অগ্রদ্ধত : 
_মোহিনী মিলম্‌ জি 


আদি নিউ বি বংলা হইব 






|... $নংমিল 112]... ২নং মিল 
৮ |. কুষ্টিয়া (নদীয়া), ৷ বেলঘরিয়া ২৪পরগণা) 
, । ম্যানেজিং এছেন্টস £ চত্র ভা সম্স এণ্ড কোং 
. পো? কুষ্টিয়া বাজার ( নদীয়। ). 





টেলিগ্রাম £ যেশখু ফোন £ কলিকাতা--৩২৯৯ 


গোছা ইউনিয়ন বা নিট 


হেড অফিস £ যশোহর-খুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিচ্ডিংস্‌ ” 
১২, নেতাজী জুভাঁষ হন কলিকাতা 


শাখা : 


ষানীপুর, খুলনা 
উল ও নি নহি 
55 নুবিঘায়ুক্ত সর্বপ্রকার ন্যাক্কিং নি হয়। 


oe 









সদ 


- টা ব্যাক 
হেড অফিস--২৪, নেতাঁজী সুভাষ রোড, কলিকাতা। ফোন-_ক্যাল ৫৯৮৯ 
বড়বাজার, ' স্টামবাজার, ভবানীপুর, 


সকল প্রকার ব্যান্কিং কাধ্য করা হয়। 


সিরাত 


ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, ভে রা 





| পু, পাটনা, নয়ননিংহ, বাড়া 











(৪) নমুনা চাহিলে এক কপি বিনা- 


285 





৮ (স্থাপিত ১৯৪৯), 
" সিডিউল্ড ও ক্লিয়ান্নিং. 
ফেডঅফিস £ '৭,ওয়েলেসদী প্লে, 


দাদ দাদা 


t 


৭ 
E-, 4 


৷! ফোনঃ TI af, 
যান সি ৃ 
সং 


- 


'বালীগঞ্জ (কলিন); চাৰ, নারায়ণগঞ্জ { 





পে-অফিস৮-মিরকাদিম 








LAST LET IAM 8800 


তাতে 


লোহার 1111 না CALC এ | 
k MBA ADRAS-. DELHI! 
zh, aah 85৮ 





A Es 
আখিক জগতের 
‘+! নিয়মাবলী 
“(১ ‘আৰ্ঘিক অগণ প্রতি সোমবার 
প্রকাশিত হয়। " 
(২) ‘আৰ্থিক জগতের" প্রতি সংখ্যার 
"_ মুল্য তিন আনা, বাধিক সডাক 
মূল্য ৯ (নয় টাকা) এবং 
যাঁগ্নাসিক সডাক মুল্য ৪1০ 
(চার টাকা আট আনা) টাকা। 
(৩) . গ্রাহকগণ কোন বিশেষ , তারিখ 
নির্দেশ না করিলে যে সপ্তাহে 
পত্রিকার মূল্য পাওয়া যায় সেই 
সপ্তাহ হইতে বৎসর গণনা 
করা হয় । 
















মূল্যে পাঠান হয়। 
সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত টাকা 







এ “আধিক জগৎ”, ১২২নং 





জান ইট, কমিকাতা নিক অন গল জীবভীজনাৰ ভা যার নাত সুবিতওপরকাশিত। রী 


হা + 


PHONE : 8 











ব্যবসা-বাণিজ্য 


REGD. NO. 0. 2506. 


) 


il জাগায় রা 


নিউ ভট্টাচার্য | 


রি Monday 13th December. 1948. রহ হনে জি CGE 


ARTHIK JAGAT.” 


পু 


প্রতি সংখ্যা /* আনা 


ৃ তান SR 











সমপ্রতি এক সাংবাদিকের সহিত সাক্ষাৎকারের . 


সময় সুবিখ্যাত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত 
. খ্নশ্যাম দাস*বিদ্ডলা ভারতীয় সর্থনীতির বিতিনন 
সমন্তা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন (A. B. 
Patrika—Dec. 5, 1948) < প্রসঙ্গে 
তিনি শেয়ার বাজারের বর্ত্তমান মন্দা ও তাহার 
কারণও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
* জগ্সিকারকরা টাকা দাদন সম্পর্কে নিরুৎসাছ 
হইয়া" শেয়ার বাজার হইতে :লরিয় দীড়াইতে 
আর . করিয়াছে বলিয়াই শেয়ারের কাজ 
কারব।রে আজ বেশী রকম মন্দার সুচনা হইয়াছে) 
গত ১৯৪৬ সাল পৰ্য্যন্ত ছোট বড় অনেক লগ্রিকারক 


শেয়ারে টাকা খাটাইয়। লাভবান হুইয়াছিল। . 


কিন্ত ১৯৪৬ সাল হইতে শেয়ার ও লিকিউরিটির 
দর পড়িয়া যাইতে আরম্ত করায় অনেকেরই বেশী 
রকম ক্ষতির কারণ দেখ! দিয়াছে। ১৯৪৬ লাল 
হইতে শেয়ারের দর কমিয়া পূর্বের তুলনায় তাহা 
বর্তমানে এক-তৃতীয়াংশের মত দীড়াইয়াছে। ফলে 


দাদনকারীরা তাহাদের নিয়োজিত টাকার ছুই- 


তৃতীয়াংশ হারাইয়া বপিয়াছে। সর্বসমেত 
ঘাদনকারীদের ১২ শত কোটি টাকার মত ক্ষতি 
হইয়াছে। বাচার ১ লক্ষ টাকার শেয়ার ছিল 
বাজার পড়িয়া যাওয়ায় সেই সম্পত্তির মুল্য আজ 
৩* .হাজার টাকায় মত দীড়াইয়াছে | দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ বলা যায় টাটা আয়রণ এও গ্রীল কোম্পানীর 
ডেফার্ভ শেয়ারের মূল্য ৩৬ শত টাকা হইতে 
১৫ শত টাকার নামিয়া গিয়াছে । শেয়ারের কাজ 
কারবারে এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া লগ্নিকারকর! 
আজ স্বভাবতঃই খুব হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। 
নূতন করিয়া এই ধরণের কুকি গ্রহণে এখন আর 
তাছারা প্রস্তুত নহে! . কেবল শেয়ার লে, 
'কোম্পানীর কগঞ্জে যাছারা টাক! দাদন করিয়াছিল 
তাহারাও যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াছে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে, কোম্পানীর কাগজের দর 
শতকরা € তাগ পর্য্যন্ত নানিয়া গিয়াছে। কাজেই 
লগ্সিকারকর! প্রায় সকল. শ্রেণীর দাদনেই 
নিজেদের হাত পুড্টাইয়াছে। দাদন সম্পর্কে এখন 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


আর তাহাদের উৎসাহ, নাই। এখন তাহারা 
তাহাদের সঞ্চিত টাকা ব্যান্কে বা সিল্ধুকে রাখিয়া 
নিশ্চিন্ত হইতে চায়। 

শেয়ার বাজারের কাঞ্জে মন্দা দেখা যাওয়ার 
যে কারণ শ্রীযুক্ত বিড়লা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা 


সত্য। কিন্ত এই কারণ জুটির মূলে বিতির শ্রেণীর . 


লগ্লিকারকদের, বিশেষ করিয়া বড় বড় কারবারীদের 
নিজেদের ক্রুটি বিচ্যুতি ও স্বেচ্ছাক্ৃত: কারসাজিও 
নিছিত রহিয়াছে । ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত বেশী 
পয়িযাপে বকিদায়ী কাজ কাযবারে মাতিয়া তাহারা 


বিষয়-সুচা 


বিষয় 
সাময়িক প্রশঙ্গ 


পশ্চিম বঙ্গে ধান চাউলের মূল্য 
আন্দামান পরিকল্পনা 

আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল 


6২৭-৩৬ 
৪৩১-৩২ 


শেয়ারের দর অস্বাভাবিক স্তরে চড়াইয়া 
দিয়াছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজনৈতিক 
ও স্র্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা! অনিশ্চিত অবস্থার 
কল্পনা করিয়া এবং জাতীয় সরকারের. আমলে 
শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির পথে বিস্র দেখা যাওয়ার 
সম্ভাবনা জোর গলায় প্রচায় করিয়া তাহারাই 
আবার শেয়ার বাজার নামাইয়া দিতে আর্ত 
করিয়াছেন। যাহারা বৃটিশ আমলে লয়কারী 
সিকিউরিটিতে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়োগ করিয়াছেন 
কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত স্বাধীন ভারতের জাতীয় 
সরকারের খপপত্র ক্রয়ে 'তাছারা আজ আর 
আস্থাবাল লহেল। এই তাবে বাজার লামাইয়া 
দিয়া উবার! নিজেরাই নিজেদের ক্ষতির পথ প্রশস্ত 
করিতেছেন। অথচ স্বাধীন ভারতের জাতীয় 
সরকার যে নীতিতে দেশের শাসন কার্য ও অর্থ- 
নৈতিক ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাহাতে 


এভদুর উদ্বেগ ও আশঙ্কার কোন কারণই আজ 
পর্য্যন্ত ঘটে নাই বলা চলে। তাই বড়লাট শ্রীযুক্ত 
চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী গত ৩০শে নবেম্বর 
বেঙ্গল চেম্বার অর কমাসের সভায় দেশের শিল্পপতি 
ও বড় ব্যবসায়ীদৈর উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“আপনারা নিজেরাই শেয়ার ও সিকিউরিটির 
মুল্য নামাইয়া দিতেছেন ; আপনার! যদি এইভাবে 
কেবল অনিশ্চয়তা ও ভাবী ছঃখছ্র্দশার কথা 
আওড়াইতে থাকেন তাহা হইলে মন্দা ও অবসাদের 
আর কোন সীমা থাকিবে না।” বড়লাটের এই 
উক্তিতে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহার তাৎপর্য 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেশের ব্যবসায়ী ও কারবারীদের 
পক্ষে আজ বাস্তবপন্থী ও আশাবাদী হইতে হইবে'। 
মন্দা ও অবসাদ কাটাইয়া উঠিবার অন্ত নিজেদের 
মন হইতে অহেতুক আতঙ্ক ও ভয় তাহাদিগকে 
দূর করিতে হইবে। 
ডলার অর্জনের সমন্তা 

মান যুক্তরাষ্ট্র ফ্যানান্ভা ' প্রভৃতি ষেসৰ 
দেশের সহিত ডলারের ভিত্তিতে কাজফারবার 
নির্বাহ করিতে হয় সে সব দেশের সহিত ভারতের 
বাণিদ্য ক্রমেই বেশী মাল্রায় প্রতিকূল হইয়া 
দীড়াইতেছে। ১৯৪৮ সালের জাহুয়ারী বাসে 
ভারতীয় মালপত্রের রণ্ডালীর তুলনায় এসব দেশ 
হইতে ৬* লাক্ষ ১৭ হাজার ভলার মূল্যের 
বেশী মাল ভারতে আমদানী হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী 
হইতে যে পর্য্যন্ত রণ্ানীর তুলনায় আমদানী 
কমিয়া মার্কিন যুক্তরাু, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশের 
সহিত বাণিজ্যে ভারতের কিছু কিছু উদ্ব ত্র দেখা 
বায়। জুন মাস হইতে : আবার অবস্থার 
অবনতি ঘটিতে আরম্ভ করে। এ থৎসরে জুন, 
জুলাই ও আগষ্ট মাসে রপ্তানীর তুলনায় আমদানী 
বেশী হওয়ায় ভারতের যথাক্রমে ৪২ লক্ষ, ৪৯ লক্ষ 
ও ১ কোটি ৫৩ লক্ষ ডলার ঘাটতি পড়িয়াছে। 
অর্থাৎ মালপত্র রপ্তানী করিয়া ভারত যে ডলার 
অর্জন করিয়াছে ডলার মূল্যে আমদানীক্কত 
জিনিযের মূল্য সে তুলনায় উপরোক্ত মাত্রায় 
অধিক দীড়াইয়াছে। পরবর্তা মাসসমূহের 


বহির্বাণিজ্যের বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। '' 


তবে আগষ্টের পরও যে ডলারের হিসাবে এদেশের 


৪২২ 


বাণিজ্য সন্তোষজনক হইতেছে না এক্সপোর্ট 

এভভাইসরী কাউদ্লিলের সতায় ভারত সককারের 

বাণিজ্য লচিৰ শযুক্ত কে সি নিয়োগীর বক্তৃতায় 

ভাহার বেশ আভাষ পাওয়া পিয়াছে। ডলারের 
হিযাবে ভারতের এই প্রতিকূল উদ্বত্ত কি তাবে 
মিটালো হুইবে তাহা বর্তমানে এক বড় সমস্ত 

হইরা দীড়াইয়াছে। পাওন। ষ্টালিং আদায় সম্পর্কে 
গত কুন মাসে বৃটেনের সহিত তারতের যে চুক্তি 
হইয়াছে তাহাতে এ দেশ আপাতত: মাত্র 

১ কোটি €* লক্ষ ষ্টালিং ভারতকে ডলারে 

পরিবর্তন করিবার সুযোগ দিতে রাজী হুইয়াছে। 

উদ্ধত টাপিংয়ের এ অংশ খরচ হইয়া গেলে ডলারের 
দায় পরিশোধের অস্ত ভারতকে আন্তর্জাতিক 

মুদ্রা তহবিল ( International Monetary 

Fund ) হইতে ডলার খণ সংগ্রহ করিতে হইবে । 

' আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নিয়মাবলী অ্থুসারে 
তাত এ তহবিল হইতে সৰ্ক্বোচ্চে ৮০ কোটি 
ডলার খণ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে 
এককালীন ভাবে এ খণের সবটা তারত গ্রহণ ও 

খরচ করিতে পারিবে লা । বাধিক ছিলাবে এদেশ 
. ১* কোটি গলার করিয়া ওঁ তহবিল হইতে খপ 
পাইতে পারিবে । ভারত গবর্ণমেণ্ট আন্তর্জাতিক 

মুক্তা তহবিল ছইতে ইতিনধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ 

ভলার খপ গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন করিয়া 

আরও ডলার খপ গ্রহণের জন্ভ তাহারা এ 

স্কহবিলের কর্তৃপক্ষের নিকট শীঘ্রই আবেদন 

উপস্থিত করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। 

ভলারের দার পরিশোধের অন্ত এইভাবে খণ গ্রহণ 
কয়া যে একাস্ত প্রয়োজন হুইয়া দীড়াইয়াছে 

তাহাতে সন্দেছ নাই। কিন্তু ইচ্ছামত খপ যে 

সংগ্রহ কর! যাইবে না এবং ক্রমাগত খশ 
গ্রহণ করিয়া দায় পূরণের ব্যবস্থা যে দেশের পক্ষে 
কল্যাণকর হুইবে না তাহা সকলেই বুঝিতে 

পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। ডলার 

সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইতে হইলে এখন হইতে 
এদেশফে একদিকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাভ! 
প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ 
করিতে হুইবে, অপরদিকে এসব দেশে বেশী 
মাত্রায় তারতীয় মালপত্র রপ্তানীর ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । দেশে খা ও যন্ত্রপাতির অভাব যেখানে 
নিদারুণ সেখানে শী সমন্তের আমদানী নিয়ন্ত্রণ 
বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্ত ডলার মূল্যে যে সব মাঞ্ষিন 

মোটরধান ও অন্ত বিলাস সামগ্রী ক্রয় করা 
হইতেছে তাহার পরিমাণ অবশ্তই হাস করা যাইতে 

পারে। মাকিন যুক্তরাষ্রে চট, লাক্ষা, অত্র, 

ফ্যাজানিজ প্রভৃতি প্রিনিষ কাটতির প্রচুর সুযোগ 
ঝছিয়াছে। ডলার অর্জনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা 

ক্দয়দন করিয়া অন্তান্ত দেশে এসব প্রেরণের কাজ 

যথালভৰ স্থগিত রাখিয়া এখন হইতে মাঞ্ষিল 

যুক্তরাষ্ট্রেই এ সমস্ত বেশী করিয়া রপ্তানী করিতে 

হইবে। সে বিষয়ে ভারত গবর্ণমেপ্ট সুপরিকল্পিত 

কার্য্যনীতি অমুগরণ করুন, ইছাই আমরা চাঁই। 
রূটিশ শ্রমিকদের আয়রবদ্ধি 

বৃটিশ গবর্ণমেন্টের শ্রধদণ্তর সম্প্রতি বৃটেনের 

৬* লক্ষ শ্রমিকের মদুরী সম্পর্কে একটা তদন্ত 
পরিচালন]! করিয়াছিলেন। এ তদদ্ধের ফলে 
প্রকাশ পাইয়াছে যে, বৃটেনের অধিকাংশ 


আৰ্থিক জগৎ 


শ্রমিকেরই বর্তমানে যুদ্ধের পূর্কা সময়ের তুলনার 
দ্বিগুণের চেয়ে বেশী আয় হুইতেছে। অধিক কি 
তাহাদের আয় এখনও দিন দ্বিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
১৯৪৭ লালের অক্টোবর মাসে বৃটেনের প্রতি 
শ্রমিকের গড়ে প্রতি সপ্তাহে € পাউণ্ড ৮ শিলিং 
আয় হইত। সেই আয় বাড়িয়া ১৯৪৮ লালের 
এপ্রিল মালে সাপ্তাহিক € পাঁউণ্ড ১৪ শিলিং 
দাড়াইয়াছে। বৃটেনের কয়লায় খনির শ্রমিকরাই 
গড়ে বেশী মজুরী পাইতেছে। দশ বৎসর পূর্বে 
গড়ে প্রতি খনি মজুরের সাপ্তাহিক মজুরী ছিল ২ 
পাউণ্ড ১৪ শিলিংয়ের সামান্ত কিছু কম। বর্তমানে 
তাহাদের মাথাপিছু আয় তিন গুণের চেয়েও বেশী 
বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল হুইতে 
১৯৪৮ সালের অক্টোবরের মধ্যে বৃটিশ শিল্প 
শ্রমিকদের মন্ভুরীর হার শতকর! ৬৮ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। অপর দিকে এ সময়ে তাহাদের 
মাথাপিছু আয় গড়ে শতকর ১১৪ তাগ বাড়িয়াছে। 
মজুয়ীর তুলনায় আর বেনী বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ এই 
ধে, অতিরিক্ত সময় কাজ করিয়া ও তাল কাজ 
দেখাইয়া বেশী অর্থ উপার্জনের সুযোগ বর্তমানে 
প্রসারিত হইয়াছে । “শ্রমিকদিগকে বেশী মজুরী 
দিতেছি, তবু তাহাদের ক্ষোত মিটিতেছে না, 
বলিয়া এদেশে যে সব শিল্পপতি অভিযোগ করেন 
তাহার! বৃটেনে শিল্পশ্রমিকদের আয় বৃদ্ধির ছার ও 
ভারতে শিল্পশ্রমিকদের আয়বৃদ্ধির হার-_-এ ছুইয়ের 
ভিতর একটা তুলন! করিয়া দেখিতে পারেন। 


পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি 

পাটের সহিত পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ অতি ঘনিষ্ঠ 
ভাবে জড়িত। পশ্চিমবঙ্গ কেবল ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অন্ভতব প্রধান পাট উৎপাদনকারী 
প্রদেশ নহে-_এই প্রদেশে তারতীয় চটকলসমূহ্ের 
প্রায় সমস্ত চটকল অবস্থিত বলিয়া উহার 
জন্য পশ্চিমবঙ্গের অর্ধিবাসিগণ পরোক্ষতাবেও বছ 
প্রকারে উপকৃত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় 
আগামী মরস্তমে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অতিরিক্ত 
হিসাবে আরও ২ লক্ষ ৫৭ হাজার একর জমিতে 
পাটের চাষের ব্যবস্থা হইবে জানিয়া সকলেই সখী 
হইবেন। অবিভক্ত ভারতে সমগ্র জগতের যে 
পাটের প্রয়োজন তদতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইত 
বলিয়া পাটের চাষ অৰ্দ্ধেক কমাইয়া দেওয়া 
হুইয়াছিল। কিন্তু তারত বিভাগের পর পাটের 
অধিকাংশ জমি পূর্ব পাকিস্তানে পতিত হুইয়াছে। 
গত বৎদর ভারতে মাত্র: ৭ লক্ষ ৬৬ হাজার এফর 
অমিতে পাটের চাষ হয় এবং উহাতে ২১ লক্ষ 
বেলের মত পাট উৎপন্ন হয়। এবার জমির 
পরিমাণ আরও ২ লক্ষ ৫৭ হাজার একর বদ্ধিত 
হইলে আগামী বৎসরে তারছে প্রায় ৩০ লক্ষ বেল 
পাট উৎপন্ন হইবে আশা করা যায়। কিন্তু উছ্ছাতে 
সন্ত হুইবার কোন কারণ নাই। ভারতীয় 
চটকলগুলির অন্ত প্রতি বৎসর ৬০ লক্ষ বেল 
পাটের দয়কার। এজপ্ত চলতি বৎসরে ভারতকে 
পাকিস্থান হইতে ৫* লক্ষ বেল- অর্থাৎ ২॥ 
কোটী মণ পাট ক্রয় করিতে হুইতেছে। এই 
পাটের অন্ত ভারতকে প্রতি মশে ৩৫ টাকারও 
বেশী মুল্য দিতে হইতেছে। কাজেই: বর্তমানে 
পাটের আন্ত ভারত হইতে পাকিস্থানে 


সন্দেহ নাই। 


[ ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ 


হংসরে ৯ কোটি টাকার মত ধনসম্পদ' চলিয়া ' 
যাইতেছে । ভারতে বদি উহার প্রয়োজনীয় 
নাকুল্য পাট উৎপন্ন হুয় তাহা হইলে ভারতীয় 
ধনসম্পদের এই বিপুল অপচয় বন্ধ হুইবে এবং 
যে ধনসম্পদ তারত এক্ষণে পাকিস্থানকে প্রদান" 
করিতেছে, তাহা আমেরিকার যুজ্তরাষ্ ও 





, অস্ান্ত দেশকে প্রদান করিয়া তারত ওঁ সব দেশ 


হইতে কলকজা এবং সামরিক সরগ্রাম আনিতে 
পারিবে। ভারতে ভারতের প্রয়োজনীয় লাকুল্য 
পাট উৎপাদন করিবার জন্ত পর্যাপ্ত জমিও 
রছিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ পাটের চাষ অত্যধিক 
বাড়ায়! দিলে ভারতে খান্তশন্তের' উৎপাদন হাল 
পাইবে বলিয়া তারত লরকার এদিকে তেমন জোর 
দিতেছেন না। যাহা হউক তারতবর্ধ যে আগামী 
€ বৎসর কালের মধ্যে পাটের ব্যাপারে সম্পূর্ণ 
স্বাবলম্বী হইবে এবং এই অত্যাবশ্যকীয় পণ্যজ্রব্যের 
অন্ত ভারতকে যে পাকিস্থানের মুখের দিকে 
চাহিয়া থাকিতে হইবে না তাহাতে কোন 


সি 


পশ্চিমবঙ্গে গ্রামোন্নয়ন 


প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টেয় উদ্লয়ন 
বোর্ড ( Development Board )«এই প্রদেশের 
সর্ব প্রতি ৬ শত হইতে ১ হাজার পল্লীবালীকে 
লইয়া এক একটি গ্রাম সভা গঠন করিবার অঙ্ক 
পরামর্শ দির়ছেন। এই সব সভায় প্রত্যেক পূর্ণ- 
বক্ষ ব্যক্তির তোটবলে পঞ্চায়েতৎ নামে এক 
একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হইবে এবং 
এই সব পঞ্চায়েতের হাতে গ্রামের উন্নতির 
তার স্ন্ড হুইবে। এজন  গবর্ণমেপ্ট 
পঞ্চায়েৎগুলিকে অর্থসাহাষ্য করিবেন। উন্নয়ন 
বোর্ডের পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ এখনও প্রকাশিত 
হয় নাই। তবে যেটুকু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহার মূলনীতি সকলেই লদর্থন করিবেন। 
প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসী পরম্পার পরস্পরের সঙ্গে 
মিলিয়া মিশিয়! কাজ করিবে এবং গ্রামের অভাৰ 
অভিযোগ গ্রামবাসীর মনোনীত ব্যক্তিগ্পণই পূরণ 
কঙ্গিবে__উহ্ছা মহাত্মা গান্ধীর এীকান্তিক অভিপ্রায় 
ছিল। এই উদ্দেস্ত দিদ্ধির জন্ত সংযুক্ত প্রদেশ 
গবর্ণমেণ্ট অনেক দিন পূর্বেই ‘গাও হুকুমত আইন" 
নামে একটা আইন পাশ করিয়াছেন। বিহারেও 
এই ধরণের একটা আইন পাশ হুইয়াছে আসাম 
ও বোদ্বাইয়ে এরূপ আইনের অদ্ভ তোড়জোড় 
চলিতেছে । পশ্চিমবঙ্গে ইতিপূর্কোই এইরূপ একটী 
আইন পাশ হুইয়া তদহুরূপতাবে কাজ আরম্ভ 
হইতে পারিত--কিন্ত কর্তৃপক্ষের শৈথিল্যের.জন্ত 
তাহা হুয় নাই। যাহা হউক এক্ষণে উন্নয়ন বোর্ড 
যে হ্থপাগ্িশ করিয়াছেন, তদনুযারী পশ্চিমবঙ্গ 
আইন সতাতে সত্বর একটা আইন পাশ হইয়া 
তদ্রহ্যায়ী কাল আরম্ভ হউক উহ্াই আমরা চাই। 
ইদানীং দেশে যে চোরাবাজারী কারবার এবং 


-নানাধিধ অশাস্তি চপিতেছে লমগ্র প্রদেশের 


প্রামবাধীর হাতে প্রাযের শান্তিরক্ষা ও প্রাম- 
বাসীর প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসামগ্রীর বণ্টন. ব্যবস্থার 
ভার দিলে তাহার অনায়াসে মীমাংসা হইতে 
পারে'। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই 
ব্যাপারে কোন টালবাহনা করিবেন না। 






১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮] 
১৯৪৯ সালের জটিল থান্ত- সমস্তা” 


ভারত সরকারের খান্ভ দপ্তর আগামী ১৪৯ 
সালে এদেশে লোকের প্রয়োজনীয় খাত সরবরাহের 
সন্ত! অধিকতর জচিল হইয়া দেখা দিবে বলিয়া 
আশঙ্কা করিতেছেন। ভারতে উপযুক্ত পরিমাণ 
খাছত্রব্য উৎপন্ন না! হওয়ার বাছির হইতে খাস্ত 
সংগ্রহ করিয়া তাহা বার! দেশের ঘাটতি পুরণ করা 
হইতেছে । কিন্তু ১৯৪৯ পালে দেশে খাচ্যন্রব্যের 
ঘাটতি বাড়িয়া যাওয়ার যেরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে 
এবং অপরদিকে আমদানীর স্যোগ বর্কা হুইর! 
পড়ার যে নমুনা বুঝা যাইতেছে তাহাতে অভাব 
অনটন তীব্রতয় হইয়া দেখা দিবে বলিয়া! মনে 
হুইতেছে। খাদ্য দপ্তরের বরাদ্দ এই, ভারতে 
লোকের প্রয়োজনের তুলনায় ১৯৪৯ সালে চাউলেয় 
উৎপাদন ২০লক্ষ টন ও অন্তান্ত খাত্তশস্তেয় উৎপাদন 
১০ লক্ষ টন পরিমাণে কম দীড়াইবে। চাউলের 
বেশী পরিমাণ ঘাটতি পড়িবে, অথচ নানা কারণে 
বাহির হইতে এই জিনিষটি আগামী বৎসর অধিক 
পরিমাণে আমদানী হওয়ার আশা নাই! ব্রঙ্গদেশে 
প্লব ও বিশৃঙ্খলার সুচনা হওয়ায় ধ্রদেশ হইতে 
চাউলের আমদানী ইতিমধ্যেই হাস পাইয়াছে। 
আগামী বৎসর প্র দেশ হইতে চাউল উপযুক্ত 
পরিমাণে সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা আরও কম 
বলিয়াই মনে হইতেছে। গত নবেম্বর মালে বাহির 
হইতে ভারতে ২ লক্ষ হও হাজার ৭৫০ টন খান্ত 
আসিয়াছিল । চলতি ডিসেম্বর মাসে বাহির হইতে 
৩ লক্ষ ৮১ হাজার টন খাত্রব্য আসিয়া পৌছিবে। 
প্র খান্তত্রব্যের মধ্যে চাউলের অংশ হইল যথাক্রমে 
মাত্র ৫৭ হাজার টন ও ৫৫ হাজার ৯০০ টন। 
১৯৪৮ সালে বিদেশ হইতে মোটমাট ৮ লক্ষ ৮৫ 
হাজার টন চাউল পাওয়া গিয়াছে ' চাউলের 
আমদানী ইতিমধ্যেই যেরূপ হাঁস পাইয়াছে এবং 
অদূর ভবিষ্যতে যেক্ূপ হাস পাওয়ার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে তাহাতে আগামী বৎদর- এদেশে 
লোকের খাদ্যপমন্তা জটিল হইয়া দাড়াইবে 
বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। অবস্থার 
এই গতি, লক্ষ্য করিয়া ভারত সরকার 
দেশে খাদ্যের উপর পুরাপৃষ্নি “কনট্রোল 
বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনঃগ্রবর্তনের কা ত্বরান্বিত 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । আগামী ফেব্রুয়ারী 
মাসের মধ্যে এদেশে সহরাঞ্চলের ৭ কোটি 





অবিবাসীকে থাঁদ্য রেশন ব্যবস্থার আমলে আনিবাঁর 
,ঘন্দোবন্ত হইঘে। 


থাগ্ের 'যোগাল সম্পর্কে বেশীরকৰ অভাব ও 
অন্থবিধা আশঙ্কা করিয়া ভারত সরকার ১৯৪৯ 
সালের প্রথম হইতে খান্ত রেশনিংয়ের কড়াকড়ি 
করিতে চাঁন, অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ইহা 
আমরা সর্বথা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
খাতের ছুপ্রাপ্যতা ও ছুর্ল্যতার ভিতর রেশন 
প্রথায় উহা সুবপ্টনের ব্যবস্থা করা ছাঁড়া সাধারণের 
অভাব বথাসম্ভব পরিপূরণের সমুচিত পদ্থা আর কিছু 
হুইতে পারে না। কিন্তু বাহির হইতে বেশী খান 
আমদানীর চেষ্টা ও যোগান অনুযায়ী দেশে মাথাপিছু 
খাগ্চ সরবরাহের ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতে খান্তোৎপাদন 
বৃদ্ধির ব্যাপক প্রচেষ্টাও আমরা দেখিতে চাই। 
* বাহির হইতে খাত আমদানী, করিতে গিয়া গত কয় 
বৎসর প্রচুর অর্থ নিয়োগ করিতে হইয়াছে। ১৯৪৯ 


"সালে'ওঁ বাবদ ১০০ কোটি টাকার :মর্ত ব্যয় 


্াড়াইধে বলিয়া' সররারীভাবে অন্মিত 'ছইয়াছে। 
উপযুক্ত পরিমাপ বৈদেশিক সিকিউরিটি , অর্জন 
করিয়া ৰূপ ন্যয় মিটানোর - সমস্ত! ধুষই ,জটিল। 
বৎসর “বৎসর খান্ত আমদানী বাবদ এত বেশী 
পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে “যাওয়াও দেশের 
পক্ষে ক্ষতিকর। তাহা ছাড়া: এইভাবে অর্থ ব্যয় 
করিয়াও যে দেশের ঘাটতি পূরণ কর! সম্তব্পর নহে 
গত কয় বৎযকর্রে দৃষ্টান্ত হইতে তাহা আমর! ভাল 
ভাবেই উপলন্তি ৰুরিয়াছি। কাজেই স্থায়ীভাবে 
ভারতের থাভ-সমন্তা সমাধানের আস্থা এদেশে বেশী 
খান্তশহ্ত উৎপাদনের সুব্যবস্থা আমাদিগকে করিতেই 
হইবে. 
খান্যোৎপাদৰ বৃদ্ধির সরকারী চে 
সুখের. বিষয় এই. যে; থাত্তের দিক দিয়! 
ভারতকে স্বাবলম্বী করা সম্পর্কে, ভারত সরফার 
ইতিমধ্যেই পরিকল্পন! গ্রহণে ব্রুপর; ছইয়াছেন। 
হুই বৎসর পূর্ব্বে-ভারতের খান্ত-সমন্তা সমাধানের 
উপায় নির্ধারণের জন্ত স্তার ,পুরুষোত্তম, দাস 


8১ 


যোগান পাওয়া যাইব |?.দেশে খাদ্যের ।উৎপাদল 

বৃদ্ধি সম্পর্কে ভারত সরকারের এই, প্রচেষ্টা আমারা 
ধুব প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে কয়ি। তবে ইহা 
'্মরপ রাখা দরকার যে, এদেশে বেশী আবাদী জমির 





' অভাবেই যে শুধু খান্ত ফসলের উৎপাদন কম 


হইতেছে তাহা নহে। যে লব জমিতে বর্তুনানে 
চাষ হইতেছে উন্নত চাবাবাদ. প্রক্রিয়ার অভাবে, 


- ও জল সেচ সম্পর্কে সুব্যবস্থার অভাবে তাছাতেও 


একর প্রতি খুবই কম ফসল উৎপর হইতেছে । 
নদী, খাল, বিল প্রভৃতি হালা মতা হইয়া পড়ায় 
অনেক স্থলে জমির জলসেচ ব্যবস্থার নিদারুণ 
অন্থধিধা দেখ! দিয়াছে । এই শব নদী, খাল, বিল 
প্রভৃতি সংস্কান্ন করিয়া জমির অলসেচের নুবন্দোবস্ত 
করা এবং এ সঙ্গে উন্নত বীজ ও সার সংগ্রহের 
স্বাস্থ করা এদেশে একর প্রতি খাস্তের, উৎপাদন: 
বাড়ানোর পক্ষে খুবই দরকার। দেশে খাস্ত 
উৎপাদন বৃদ্ধির জগ্য, গবর্ণমেন্ট. এ সরব, দিকেও 
অচিরে বিশেষ মনোযোগ নিবন্ধ করিবেন বলিয়া! 

আমরা আশা করি। | 


ঠাকুরদাসের সভাপতিত্বে যে কমিটি (Food grains পশ্চিমবঙ্গে জাহাজ নির্দাণের কারখানা, 


Policy Committee) বপিয়াছিল তাহারা খাত্ত 
চাষের জমি বাড়াইবার ভ্রন্ভ অনাবাদী.পতিত জি 
সংস্কার সম্পর্কে বেশী: রফয জোর দিয়াছিলেন। 
৭ বৎসরে তাহারা ৯০ লক্ষ. একর .জযি. সংস্কার 
করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন।, ভারত. সরকারের 
কৃষি দগ্তর অনাবাদী পতিত জমি. সংস্কারের সেই 
কাজ আস্তরিক ভাবে সুরু করিবার অন্' বর্তমানে 
একটি : পঞ্চৰাঁধিক . পরিকল্পনা নিয়া) বিথেচন! 
করিতেছেন । পতিত জমি সংস্কারের অন্ত বড় বড় 


ট্র্যাক্টর ও অন্ত যন্ত্রপাতি বেশী পরিমাণে প্রয়োজ্মন। 


সেই সব যন্ত্রপাতি সংগ্রহের সুবিধার জন্ক ভারত 
গবর্ণমেন্ট আন্তর্জাতিক মুস্ত্রা তহবিলের নিকট ১০০ 
কোটি টাকা খপ চাহিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন 
সরকারী কৃষি দপ্তরের বরাদ্দ এই যে, এই সব চেষ্টা 
সত্বেও আগামী কয়েক বৎসর মধ্যে ৯০ লক্ষ একর 
জমি সংস্কারের উপযোগী ট্রযা্টর ও যন্ত্রপাতি পাওয়া 


যাইবে না। ‘খে যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইবে তাহ! 
দার ৫ বৎসর মধ্যে ৬০ লক্ষ একর 
অনাবাদী . জমি সংস্কার করা যাইবে। 


এই বরাদের ভিত্তিতে খান্তো্পাদন বুদ্ধি, সম্পর্কে 
একটি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা তাঁহারা গ্রহণ ' করা 
সম্পর্কে উদ্ভোগী 'হুইয়াছেন। ১৯৪৯-৫০ লালে 
€ লক্ষ একর অনাবাদী জমি সংস্কার করা হইবে। 
১৯৫০-৫১ সালে আরও ১৪ লক্ষ একর পতিত জমি 
চাষাবাদের আমলে আনা; হইবে। পরবর্তী ৩ 
বৎসরে বাৎসরিক ১৫ লক্ষ একর পরিমাণ অলাবাদী 
জমি সংস্কারের ব্যবস্থা হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার 
অলাবাদী জমি, সংস্কার করিয়া তাহ! কৃষকদের হাতে 
তুলিয়া দিবার ও তাহা যথাযথ তাবে চাষাবাদের 
আমলে আনিবার দায়িত্ব প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের 
গবর্ণমেপ্ট সমূছের উপর গ্কন্ত করিবেন। যুক্তপ্রদেশ 
ও মধ্যপ্রদেশে ৩৬ হাজার একর' পতিত জমি 
চাষাবাদের আমলে আনিয়া তাহা হইতে ভাল 
ফসল পাওয়া গিয়াছে। ' ক্কষি দপ্তরের বরাদ্দ এই 
আগামী ৫ বৎসরে ৬০ লক্ষ একর অনাবাদী জমি 
সংস্কার করিয়া তাহাতে খাদ্য ফমলের চাষ করা 
হইলে উহার ফলে অতিরিক্ত ২০ লক্ষ টন খাদ্যের 


লঞ্চ .. ইত্যাদি 


'পশ্চিষধজের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায় সিদ্ধিয়া রী. 
নেভিগেশন কোম্পানীকে ' কলিকাতায় জাহাজ, 
নির্মাণের একটী কারখানা স্থাপনের জন্তে আহ্বান, 
করিয়! খুব যুক্তিযুক্ত ,কাঁজ করিয়াছেন । একথা! 
অনেকেরই. স্বরণ আছে যে, ভিজাগাপট্রমে জাহাজ 
নির্খাণের কারখানা স্থাপনের . পূর্বে সিদ্ধি, 
এই উদ্দেশ্যে কলিকাতার নিকটবর্তী ; একটি) 
স্থান মনোনীত করিয়াছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন 
কালের বুটাশ বণিক প্রভাবিত পোর্ট কর্তৃপক্ষ. এই, 
স্থানের আন্ত এত অধিক মূল্য ও খাঁজান|; দাবী; 
করেন যে, শিদ্ধিয়া রুলিকাতায় কারখানা স্থাপনের 
সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। কলিকাতায় যদি সিদ্ধিয়ার 
এই কারখানা স্থাপিত হইত তাহা হইলে আজ 
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যব্তি শ্রেণীর সহ মহ ব্যক্তি 
উহাতে জীবিক! সংস্কানের পথ করিতে পারিত ॥ 
যাহাহউক এক্ষণে ভারত সরকার স্বয়ং ভারতে 
একাধিক আহাজ নির্বাণের কারখান! প্রতিষ্ঠায় 
উভ্ভোগী হইয়াছেন শি্ষিয়া যদি কলিকাতায় কার- 
খাম! স্থাপনে উদ্যোগী না হন তাহ! হইলে ভারত, 
সরকার যাহাতে এই অঞ্চলে একটা কারখানা স্থাপন 
করেন তজ্জন্ত বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে আমর! 
ডাঃ রায়কে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। এই 
প্রসঙ্গে "আরও একটী বিষয়ের, প্রতি আমরা, 
পশ্চিমবলের গবর্ণমেপ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি ।: 
স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে- অলাম্থগত 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এরপ শুন) 
গিয়াছিল যে, জাহাজের খালাসী, সারেদ ইত্যাদির 
কাজ শ্রিখাইবার প্রন্তা পশ্চিমবঙ্গে একাধিক 
শিক্ষা; গ্রতিঠান খোলা হইবে । এক্ষণে 
এই সন্ধে ফোন উচ্চবাচ্য শুনা যাইতেছে না। 
অথচ বিষয়টা বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । পশ্চিমবজের 
সমুড্রোপকুলে--এমন কি লদীপথে যে সমস্ত জাহাজ, 
যাতারাত , করে তাহার প্রায় 
সমস্ত থালাসী সারেঙ্গ ইত্যাদিই বিদেশী |, পশ্চিম 
বঙ্গে এজগ্ত একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন না 
হইলে এই লব-বিদেলীর স্থলে দ্রেশের অধিবাসীদের 
নিয়োগের, কোন সন্তাবনাই নাই।:. এমন !এক 


৪২৪ 


লময় ছিল যে, জাতিতেদের সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদির অন্ত 
জাহাতের খালাসী হিসাবে কোন হিন্দু কাজ করিতে 
অগ্রসর হইত না। এক্ষণে এই কুসংদ্বার বছল 
পরিমাণে বিদুরিত হুইয়াছে। সুযোগ সুবিধা 
পাইলে এক্ষণে যে পশ্চিমবঙ্গের বধ্যবিস্ত শ্রেণীর 
বহু লেখাপড়া জান! ও ভত্ৰবংশীয় যুষক জাহাজের 
খালাসী ইত্যাদির কাজে যোগদান করিবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এজজ্ মাত্ৰ পশ্চিমবল গবর্ণসেণ্টের 
একটু উদ্ভোী হইতে হইবে । একথা স্মরণ রাখা 
আবশ্যক যে, উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা করিলে দেশী ও 
বিদেশী দ্রাহাঞ্জ কোম্পানীর জাহাবগুলিতে পশ্চিম 
বলের বছ সহম্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকের কর্মসংস্থান 
হইতে পারে। পূর্ববঙ্গ হইতে যে সমস্ত 
আশ্রয়প্রাথা পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে জাহাজী 
হিসাবে তাহাদের মধ্যেও বহু ব্যক্তির পুনর্বসতির 
ব্যবস্থা হইতে পারে। 


. মজুরী বৃদ্ধি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বিড়লার 
বক্রনীতি 


সম্প্রতি এক "সাংবাদিকের সহিত সাক্ষাৎকারের 
সময় প্রযুক্ত বিড়লা জানাইরাছেন, গবর্ণমেপ্ট, 
কংগ্রেস ও দেশের লোকেরা শ্রমিকদের মদ্ুরীর ছার 
যে স্তরেই দাড় করিবার সিদ্ধান্ত করুন ন! কেন 
তাছাতে তাহার. কোন আপত্তির কারণ নাই। এই 
সদয় মনোভাবের আলল হেতুও শ্রীবুক্ত' বিড়লা 
উদ্দার ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন; 
সরকারী কর্মচারীদের মাহিক্বানা বাড়ানো হইলে 
েষন' দেশের 'ট্যান্সদাতাগণকে সে বর্ধিত ব্যয় 
মিটাইতে হয় সেইরূপ শ্রমিকদের মজুরী বাড়িলে 
তৎবাবদ কল কারখানার বন্ধিত উৎপাদন ব্যয়ও 
উৎপন্ন পণ্যের খরিদ্দারদিগফেই বহন করিতে হুইবে 
{ "In our case itis the 89138010001 who 
pays,” )। 

ধনতান্তিক অর্থনীতির স্বাভাবিক রীতি ও 
পুঁজিপত্তিদের সনাতন কারসাজি অনুযায়ী মজুরী 
বৃদ্ধির সমস্ত চাপ উৎপন্ন পণ্যের খরিদ্বারদিগকেই 
এতদিন বহন করিতে হইত লন্দেছ নাই। কিন্ত 
সমাজকল্যাণ ও জনফল্যাপের আদর্শবাদ ক্রমেই 
বেশী পরিমাপে প্রচারিত ও অমুচ্থত হওয়ার শঙ্গে 
সেই পুরানো রীতিনীতি আতর অনেক দেশেই 
পরিবর্তিত ছইতেছে। নিজেদের পারিশ্রমিক 
বাড়াইয়! পণ্যক্রেতাদের শোষণ করা আজ 
শ্রমিকদের লক্ষ্য নহে। কল কারখালার আয়ের 
বেশী পরিমাণ অংশ বদ্ধিত মছুরীর মারফতে 
নিজেদের প্রয়োজনে টানিয়া লওয়! ও মালিকের 
মুনাফার অন্ক খর্ব হইতে খর্বতর স্তরে সীমাবদ্ধ 
করা-_উ্ছাই হুইল মজুরী ও তাত বৃদ্ধি সম্পর্কে 
অধিক সালের বর্তমান দাবীর মূল তাৎপর্য্য। 
১ বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেপ্টও শ্রহিকদের মাছ্য়ান! 
বৃদ্ধির দাবী মঞ্চুন ও সমর্থন [করিতে গিয়া লেই 
প্রয়োজনীয় বিষয়ে ক্রমেই বেশী মাত্রায় দৃষ্টি নিবদ্ধ 
ৰুয়িতেছেন। ভারতে কল কারখানার শ্রমিকদের 
বেতন ও তাতা বাড়াইতে গিয়! এদেশের শিল্পপতির! 
এতদিন উৎপন্ন পণ্যের দাম বাড়াই! যাবতীয় 
ব্যয় বৃদ্ধির চাপ ক্রেতাসাধারণের উপরই. স্বম্ত 
করিয়াছেন। মন্ুী বৃদ্ধির ফলে মালিকদের মুনাফা! 
হাসের কোন কারণ এতদিন বড় একটা ঘটে নাই। 
কিন্ত এদেশের শ্রমিকরা মাহিয়ানা, বৃদ্ধির সঙ্গে 





আর্থিক জগৎ 


পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সে কাধ্যনীতি আজ আয় সমর্থনের 
চোখে দেখিবে না| বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে গঠিত ভারতের জাতীয় সরকার 
জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্র করিয়া! মুনাফা বজায় 
রাখিবার এই কারসাজি কঠোর হস্তে দনন করিবেন 
বলিয়াই আমর! আশা করি। - 


শর্করা শিল্পের সমস্ত! 

কানপুরে ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্‌ এসোসিয়েশনের 
সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে উহার সভাপতি লালা 
করমচাদ থাপ্পর ভারতীয় শর্কর। শিল্পের 
বর্তমান সমন্তা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, চিনির উপর হইতে নিরস্ত্র 
ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়ার পর দেশের ফলসমূছে 
চিনিয় উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে । ১৯৪৬-৪৭ 
সালে ভারতের চিনির কলসমূছে ৯ লক্ষ ১ হাজার 
টন চিনি উৎপন্ন হুইয়াছিল। সেই স্থলে ১৪৪৭-৪৮ 
সালে ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার টন চিনি উৎপন্ন 
ছইয়াছে। কিন্ত মিঃ থাপ্পয় ক্ষোভের সহিত 
জানাইয়াছেন যে, কলের চিনির উৎপাদন বাড়িবার 
সঙ্গে দেশে তাহার কাটতির সুযোগ সঙ্কুচিত 
হইয়া পড়িতেছে। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের চিনির 
কলগুলিতে ২ লক্ষ টন পরিমাণে অবিক্রীত চিনি 
জমিয়া গিয়াছে! ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে 
গিয়া মিঃ থাপর ব্যক্ত করিয়াছেন বে, যদিও কলের 
চিনির বর্তমান মুল্য সাধারণ পশ্যলামপ্রার 
মুল্যের তুলনায় অত্যধিক নহে, উহা 
গুড় ও খান্দসরি চিনির তুলনায় 
কিছুটা বেশীই বলিতে হুইবে। কাজেই 
দেশের বহু লোক কলের চিনির দলে এ লমস্তই 
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বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিতেছে । তীছার মতে 
কলের চিনির কাটতি কমিয় যাওয়ার আর একটি 
কারণ এই যে, পাকিস্থানে তারতীন্ধ চিনির রপ্তানী 
এক্ষণে প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে । যে সব অঞ্চল 
নিয়া পাকিস্থান গঠিত হইয়াছে সে সমস্ত অঞ্চলে 
বুদ্ধের পূর্বে বৎসরে ৎ লক্ষ ৮৫ হাজার টন কলের 
চিনি ব্যব্বত হইত। ৩৫ হাজার টন চিলি 
পাকিস্থানের কলসমূছে উৎপন্ন হইত । বাকী 
আড়াই লক্ষ টন ভারত হইতে এ সব অঞ্চলে 
প্রেরিত হইত । পাকিস্থান ভারত হুইতে চিনি 
নেওয়া বন্ধ করায় ভারতে চিনির যোগান কার্য্যতঃ 
বাড়িয়া গিয়াহে। অথচ তাহা এত বেশী পরিমাণে 
বিক্রয়ের সুবিধা ভারতে এখন আর দেখা 
যাইতেছে না। . 

ভারতীয় শর্করা শিল্পের বর্তযান ছুর্দশ| লক্ষ্য 
করিয়া মিঃ থাগর ও অন্ত কল-যালিকয়া ছুঃখিত 
হইতে পায়েন কিন্তু ইহা দেখিয়া দেশের জনসাধারণ 
মোটেই বিস্মিত হইবে না। চিনির দর নিয়ন্ত্রিত 
থাকার সময়ে দেশে চিনির ধখেষ্ট কাটতি ছিল। 
নিয়ন্ত্রণ নীতি উঠাইয়া লওয়ার পর . 
মালিকরা রাতারাতি চিনির দর অত্যধিক মাত্রায় 
বাড়াইর! দিতে আরম্ভ করেম। উহার কলে চিনির 
প্রয়োজন সত্বেও দেশে উহার ব্যবহার শ্বতাবতঃই 
হাস পাইতে খাকে। চিনির বেশী মূল্যের 
প্রলোভনে কল-মালিকরা বর্তমানে উৎপাদন 
আগের তুলনায় বৃদ্ধি করিয়াছেন, ফিন্ক এখন আর 
অতি সহজে সমুচিত যাত্রার তাহারা তাছ! বিক্রয় 
কয়িতে পারিতেছেন না। পাকিস্থানও ভারতীয় 
চিনির অত্যধিক চড়া দর দেখিয়া উহা! আমদানী 
করিতে অসন্মত হইয়াছে | চিনির কলওয়ালাদের 
অতি মুদাফাবৃত্তির ফলেই এই শোচনীয় অবস্থার 
সুচল! হুইয়াছে। বিপাকে পড়িয়া কলওযালার! 
আজ চিনির মূল্য কিছুটা কমাইতে রাজী হুইয়াছেন। 
তাহাদের এবং বিহার ও যুক্তগ্রদেশ গবর্ণমেন্টের 
সন্মতিক্ৰমে ভারত সরকার কারখানা হইতে 
বিক্রীত চিনির মপফর! মূল্য ২৮%* আনা হারে 
| ধাৰ্য্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।, উহাতে চিনির 
খুচরা দয় প্রতি যেরে দ* আনা হইতে /০ আনা 
মাড়াইৰে বলিয়া শুনা যাইতেছে। চিনির ফলের 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ও উছাদের উৎপন্ন চিনি 
কাটতির অন্ুবিধা ঘটায় আজ দেশে চিনির মূল্য 
নামিয়া আসিতেছে ইছা। ক্রেতা সাধারণের পক্ষে 
খুবই ভরসাঙ্গ কথা বলিতে হইবে । 


পুর্ব্ববঙ্জে খাস্তের অবস্থা পূর্ববঙ্গের 
সরকারী মহল হইতে এক্নূপ অতিমত প্রবাশ কর! 
হইয়াছে যে, ও প্রদেশে চাউলের মূল্য ৩০, ৪৯ 
এমন কি একস্থানে ৫* টাকা পধ্যস্ত উঠিয়াছিল। 
এক্ষণে এই মূল্য প্রতি মণে ৫ টাকা এবং স্থান । 
বিশেষে ২৫ টাকা পৰ্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। 
গবর্ণমেন্টের ধারণা যে, পূর্ববঙন্গে গত বৎসরের 
৪৯ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩ শত টনের পরিবর্তে এবার 
পূর্বববঙ্গে ৫৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩ শত টন চাউল 
উৎপন্ন হুইবে। পবর্ণমেপ্ট আশা করেন যে, 
এক্ষণে পূর্বববঙ্গে খাতের কোন অভাব হইবে না। 
উহারা এই প্রদেশের আরও ১১টী সরে চাউলের 
রেশন প্রথা বলবৎ করিবেন স্থির করিয়াছেন। 





4 


পশ্চিমবঙ্গে ধান-ঢাউলর মূল্য 


' আমরা অবগত হইলাম যে, পশ্চিমবঙ্গে যে 
স্ুটিমের় ভাগ্যবান ব্যক্তি উহাদের প্রক়োজনের 
“অতিরিক্ত ধান্ত পাইয়া থাকেন তাহাদের তরফ 
হইতে ধান্চের বুল্য বৃদ্ধির জন্তু একট! আন্দোলন 
উপস্থিত হুইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট বর্তমানে 
দেশবাসীর নিকট হইতে যেধান্ত ক্রয় করিয়া 
খাকেন তাহার জন্ত প্রতি মণে ৭1* টাকা মূল্য 
দিয়া খাকেন। এই মূল্য যদি বর্তমানে: বৃদ্ধি করা 
হয় তাহা হইলে উহার অবশ্থন্তাবী পর্ণিতি 
হিসাবে চালের মৃল্যও বৃদ্ধি পাইবে এবং গবর্ণমেপ্ট 


বর্তমানে রেশনের দোকানের মারফতে 
"জনসাধারণকে যে দরে চাউল সরবরাহ করেন 
-তাছাও বন্ধিত করিতে হইবে। 


নানাদিক হইতে বিবয়টী - বিবেচনা করিয়া 
"আমর! মূল্যবৃদ্ধির এই দাবী কোন দিক হইতেই 
সমর্থন করিতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ--যে 
সব চাষী, জোতদার এবং ভূম্যবিকারী প্রয়োজনের 

রিক্ত ধান পাইয়া থাকেন তাহাদিগকে 
বর্তমানে উহাদের নিকট হইতে ক্রীত ধাক্সের 
স্ষ্ত উপযুক্তরূপে যূল্য দেওয়া হইতেছে কি না তাহা 
একটা বিচার্ধু, বিষয়। কেননা কোন ব্যক্তি বা 
“শ্রেণী বিশেষের উপর কোন অবিচার সমর্থনযোগ্য 
-নছে। হীছাযরা ধানের মালিক তাহাম্বা বদি একথা 
প্রমাণ করিতে পারেন যে, উবার! গ্তাষ্য মূল্য 
-পাইতেছেন না তাহা হইলে উহাদের দাষী অবশ্ই 
সহানুভূতির সহিত বিচার করিয়া দেখিতে হইবে! 
‘কিন্ত উছা সর্বজন বিদিত যে, যুদ্ধের পূর্ব্রে গত 
১৯৩৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে ধাম্ভের মূল্য ছিল প্রতি 
মণ ১৪০ আনা । উহার পর দেশে উৎপাদিত কৃষি 
ও শিল্পজাত সমস্ত প্রকার পণ্যসাষপ্রীর উৎপাদন 
"খরচ! এবং বিক্রয় বূল্য-_-উততয়ই অত্যধিক বুদ্ধি 
পাইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে যে ধাস্রেরও 
উৎপাদন খরচা বাঁড়িয়াছে তাছাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু গবর্ণমেপ্ট বর্তমানে খাঞ্ছের জন্ত, যে মূল্য 
দিতেছেন তাহা ১৯৩৮ লালের তুলনায় চতুগ্ড পেরও 
'বেশ্ী। অথচ এই সময়ের মধ্যে ধান্তের উৎপাদন 
“খরচা বাড়িলেও উহ চতুগুপ বাড়িয়াছে--উহ কেহ 
বলিতে পারেন না। এন্বপ অবস্থায় ধানের মুল্য 
বুদ্ধির কোল যৌক্তিকতা বুঝা যায় লা। 'অবস্ত 
-খবান্তের মালিকগণ একথা বলিতে পারেন যে, উহার! 
-ৰাঞ্দারে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত দরের তুলনায় 
“বেণী দরে ধান্ বিক্রয় করিতে পারেন। এদেশে 
যখন ক্ৃষিক্র্যের গ্রয়োজনীর দাদনী অর্থের অভাব 
ছিল তখন এই যুক্তি অবলম্বনেই নহাঁজনগপ 
শতকরা বাধিক ৫০৬০ টাকা সুদে টাকা 
'জাদন করিয়া দেশের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে 
সর্বস্বান্ত করিয়াছিল । আধুনিক কালে বাজারে 
“জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর অত্যধিক 
অভাব হেতু ব্যবসারিগণও ইচ্ছামত ৩, ৪, € গুণ 
"অধিক দরে »পণ্যত্রব্য {বিক্রয় করিতে আর্ত 


করিয়াছিল । কলিকাতা! ইও অন্তান্ত শহরে বনত 


বাড়ীর অভাব হেতু বাড়ীওয়ালাগণও; বাড়ীর 
-তাঁড়। ৩1৪ গুণ বৃদ্ধি করিতে উদ্ভত হুইয়াছিপ 
কিন্তু মহাজন, ব্যবনায়ী ও বাড়ীওয়ালার লোভ 
ব্রণ করিবার জড় গবর্ণসেন্টকে হুদ নিরন্্রণ আইন, 


সর্বোচ্চ মুল্য নির্ধারণ, বাড়ীজাড়া নিয়ন্ত্রণ অনিনান্দ 
ইত্যাদি বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হুইর়াছে। 
মহাজন, ব্যবসায়ী ইত্যাদি শ্রেণীর ব্যক্তিপণের 
দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ধানের মালিকগপও 
দেশের জনসাধারণকে উহাদের অসহায় অবস্থার 
সুযোগে শোষণ করিতে দাবী করিতে পারেন না। 
করিলেও দেশের পবর্ণযেণ্ট তাহা পুর্ণ করিতে 
পারেন না। 

প্জনসাধারণ* কথাটা আমর! ইচ্ছা করিয়াই 
ব্যবহার করিতেছি। দেশের লোক বয়াধর, 
একথা শুনিয়া আপিতেছে যে, ভারতের শতকরা 
৮৫ জন চাষী এবং চাষীর উপকারার্থ কোন ব্যবস্থা 
ভইলে তত্ারা সমগ্রিগতভাবে দেশেরই কল্যাণ 
কইয়া থাকে। এই কথার সত্যতা সন্ন্ধে কোন 
সন্দেহের অবসর নাই। কিন্তু একথা অনেকেই 
হৃদয়ঙ্গয করিতে পারেন না বে, চাষী মাঝেই 
ধান্তচাষী নহে এবং ধাস্থচাধী মাত্রেই ধান বিক্রেতা 
নহে। পশ্চিমবঙ্গে এই কথাটা ভারতের অন্ত 
সমস্ত প্রদেশ অপেক্ষা! অধিকতর সত্য। উদ্ধার 
কারণ এই যে, পশ্চিমবঙ্গের আড়াই কোটি 
অধিষালীর মধ্যে ১ কোটি ১৮ লক্ষ মাত্র অধিবালী 
ধানের চাব করিয়া থাকে এবং বাকী ১ কোটি 
৩২ লক্ষ লোকের ধানের কোন সংস্থান নাই। যে 
১ কোটি ১৮ লক্ষ লোক ধানের চাষ করে তাহার 
মধ্যেও ৮৭ লক্ষ লোকের হাতে জধিয় পরিমাপ 
মাথা পিছু গড়ে এক একরের কম। উচ্থাদের 
মধ্যে কেহই উহার হস্তস্থিত জমি হইতে সম্বতসরের 
খোরাকীর উপযুক্ত ধান্ত উৎপাদন করিতে পারে 
না। ফলে কাহাকেও বৎসরে ২ যাস, কাহাকেও 
৪ মাস, কাহাকেও ৬ কি ৮ মাপের খোরাকীর 
লম পরিমাণ চাউল বাজার হইতে ক্রয় করিয়া 
খাইতে ছয়। মোটের উপর ধাচ্ভ চাষী হইলেও 
উহাদের অবস্থা অনেকটা দিন-মজুরের মত। 
যাহাদের হাতে মাথা পিছু গড়পড়তায় এক হইতে 
ছুই এককের মত অমি রহিয়াছে তাহাদের 
সন্বৎসরের খোরাকীর উপযুক্ত ধান্ত জন্মে বটে__ 
কিন্ত খাজানা, ট্যাক্স, কাপড়, লবণ, কেরোসিন, 
গুঁহছসরঞাম ইত্যাদির অন্ত উহাদিগকেও উহাদের 
হস্তস্থিত ধান্তের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিক্রয় 
করিয়া দিতে হয় বলিয়া উহ্থারাও বৎসরের একট! 
নির্দিষ্ট সময়ে বাজার হইতে চাউল ক্রয় করিয়া 
খাইতে বাধ্য হইয়া থাকে! এই সব বিবয় 
পর্যালোচনা করিলে উহা! নিঃসন্দেছে প্রমাণিত 
হইবে যে, বান্তের মুল্য বৃদ্ধি করিলে পশ্চিম 
বঙ্গের মোট অধিবাসীর শতকরা ২০ জন লোকও 
উপকৃত হইবে না--পক্ষাস্তরে শতকয়) ৮০ অন্‌ 
লোক জীবনধারপের পক্ষে অপরিহার্য্য চাউলের 
যুল্য বৃদ্ধি ছেতু অধিকতর বিপন্ন হুইবে। শতকরা 


২৪ জন অধিবাসীর শ্বার্থের নিকট শতকরা ৮* 
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জনের স্বার্থ এই ভাবে বগি দেওয়া কোন অবস্থাতেই 
যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ 
যখন এরূপ দেখা যাইতেছে যে, ধাঞ্ত বিক্রেতাগণ 
বর্তমানে উহাদের ধান্তের আন্ত ভাষ্য মুল্য 
পাইতেছেন, তখন উছ্াদিগকে অধিকতর পরিমাণে 
মুল্য দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠিতে পায়ে না। 

এই প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি বিবয়' বিবেচ্য 
রহিয়ান্ছে। যে. সব ব্যক্তির হাতে ধান্জ উত্ত 
রহিয়াছে গবর্ণষেপ্ট উহাদের সকলের সমস্ত ধাস্তই 
ক্রয় করিয়া লন না এবং লইতে পারেন না। যাহারা 
গবর্ণমেন্ট ছাড়া অন্ত ব্যক্তির কাছে ধান্ত বিক্রয় 
করেন স্বতাবতঃই তাঁহারা উহ! প্রতি মণ ৭৫০ টাক! 
অপেক্ষা অনেক বেশী দরে বিক্রয় করিয়া থাকেন। 
গত নবেম্বর মাসের শেষ ভাগে পশ্চিঘবজে চাউলের 
গড়পড়তা দর ছিল ১৮1০ আনা। কাজেই ৬নেক 
স্থানে দর যে ১৮৩০ আনা অপেক্ষা বেশী ছিপ 
তাছা মনে কর! যাইতে পারে । কোন স্থানে উহ! 
যদি ২* টাকাও হইয়। থাকে তাহা হইলে এ স্থানে 
ৰাঞ্চের ঘর ছিল কম পক্ষে ১২১৩ টাকা | এরূপ ঘরের 
জন্ত যাহার! ধান-চাউল ক্রয় করিয়া খায় তাহাদের 
যে ছূর্দশার একশেষ হইয়াছে তাছাতে সন্দেহ 
নাই। এক্ষণে গবর্ণষেপ্ট বদি উহাদের নির্ধারিত 
দ্র ৭1০ টাক! হুইতে বৃদ্ধি করেন তাহা হইলে 
উদ্ধার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ধানের এবং 
সঙ্গে সঙ্গে চাউলের দর পূর্বের তুপনাতেও বৃদ্ধি 
পাইবে। এরূপ . ভাবে যুল্য বৃদ্ধি পাইলে 
জনসাধারণের. মধ্যে ধান চাউল মজুদ 
করিয়া রাখার বৌ বৃদ্ধি পাইবে এবং, 
বাজারে বর্তমানে খান-ঢাউলের যে অভাব 
রহিয়াছে তাছার উপর একট! কৃত্রিম অভাবের হি 
হইবে । ১৯৪২ লালের হ্থু্তিক্ষের পূর্বে তদানীন্তন 
লীগ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বারঘার চাউলের মূল্য বৃদ্ধি 
করার ফলে ধান্ত বিক্রেতা, ব্যবসায়ী, বশিক 
প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের , হাতে অত্যধিক . 
পর্ধিমাপে ধান-চাউল মধু হইয়া পড়ায় যে 
সর্বনাশকর পরিস্থিতির উত্তব হইয়াছিল তাহার 
অভিজ্ঞতা হইতে বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে 
আমরা সাবধান হইতে অস্থরোধ করিতেছি। 
চাউলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলে শ্রমিক অশান্তি, উৎপাদন 
হাস, মজুরী বৃদ্ধি ইত্যাদির উত্তব হেতু দেশে 
ুক্রাপ্বীতিজনিত কুফল অধিকতর তীত্র 
হইয়া যে অনর্থকর চক্রবাহ হাটি হইবে তাহার 
কথা এখানে উল্লেখ নাই করিলাম | 

এজছ দেশের যে মুষ্টিষেয় তাগ্যৰান ব্যক্তি 
বর্তমানে ধান-চাউল বিক্রয় করিতেছেন 
ভীছাদিপকে ভাঁহাদের দাবী পরিত্যাগ করিবার 
অন্ত আমর! সনির্বন্ধ অন্গরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। 
সঙ্গে সঙ্গে এই দাবী অগ্রাহ করিবার অন্ত পশ্চিমবঙ্গ 
গৰৰ্ণমেণ্টফেও আমরা বিশেষ অনুরোধ 


শ্রানাইতেছি। তাহারা যদি ধাচ্ছ বিক্রেতাদের 
দামী নানিয়া নেন তাহা! হইলে উহাই প্রমাণিত 
হুইবে যে, ক্ষুদ্র শ্রেণী বিশেষের স্বার্থের কাছে 
দেশেয় লমষ্টির স্বার্থ বিসর্জন দিতে উহার! পরাদ্মুখ 
মনন] কংগ্রেসের আদর্শে অঙ্জপ্রাশিত পশ্চিমবঙ্গ 
পবর্ণষেন্ট এরূপ কাছ ফরিবেন--তাছ। আমর! 
কিছুতেই ধারণা কিয়! উঠিতে পারি না। ২ 
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পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমপার্জীৰ' হইতে আগত 
'আশ্রয়প্রার্থাদের পুনর্বসতি সম্পর্কে আন্দামান এবং 
নিকোবর ছবীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করিয়া সরকারী ও 
বেসরকারী ব্যক্তিদের দ্বারা পঠিত ভেলিগেশন যে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আস্রয়প্রার্থা 
সমন্তা সমাধানের কোন বাস্তব পন্থা আমরা প্রত্যক্ষ 
করিতেছি ন1।  পশ্চিমবজের সাহায্য ও পুনর্বসতি 
সচিব শ্রীযুক্ত দাইতির নেতৃত্বে উক্ত ডেদিগেশন 
গঠিত হইয়াছিল। ডেলিগেশনের সান্তগণ ছুই 
সপ্তাহ কাল দ্বীপপুঞ্জে অবস্থান করিয়া তথাকার 
প্রান্কৃতিক সম্পদ ও জলবায়ু সম্পর্কে তথ্য আহরণ 
করিয়াছেন। আন্দামান হইতে প্রত্যাগমমের পর 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভেলিগেশনের নেতা! 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জে কৃবিকার্ষ্যের বিশেষ সুযোগ সুবিধা 
সহিক়্াছে এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্তও 
তথাঁর উপনিবেশ স্থাপন করার সুবিধা বর্তমান 
আছে। বল! বাহল্য আশ্রয়প্রর্থা কৃষক সম্প্রদায় ও 
মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয় লোকদের উদ্দেস্ত করিয়াই 
উল্লিখিত অভিমত ব্যক্ত করা হুইয়াছে। 

জনবিরল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্রের 
আয়তন ৩১৪৩ বর্গমাইল । ডেলিগেশনের সদম্তগণ 
অমুগন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন 
যে, আন্বামানের ভূমি উর্বর । এখানে মে মাস 
হইতে 'নব্দ্বের মাল পর্য্যন্ত প্রচুর' বারিপাত হয়। 
বৎসরের অন্ত সমরে মদীনালার অলের সাহায্যে 
সেচের কাল চলিতে ' পারে।, “ধনজজলে 
পরিপূর্ণ ' আন্দামানে প্রচুর কাঠ এবং 
অন্তান্ত বনজাত পণ্য পাওয়া যায়) এতছ্যতীত 
নদীনালা এবং সমুক্র হইতে মত্ত শিকার দ্বারাও 
এফটা পৃথক ' শিল্প গড়িয়া তোলার ১ 
রহিয়াছে। 

দ্বীপপুঞ্জের আবহাওয়া নাতিশীতোফ বলিয়া 
ভেলিগেশন উল্লেখ করিয়াছেন । তথাকার অধি- 
বাঁপীদের স্বাস্থ্যও তাল। একমাত্র ' ম্যালেরিয়া 
ছাড়া কলেরা, যসস্ত, প্লেগ বা স্বাসযন্ত্রর ফোন রোগ 
সাধারণতঃ সেখানে দেখা যায় না। 
উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে কয়েকটা যে বিশেষ 
অন্তরায় রহিয়াছে ভেলিগেশন তৎসম্পর্কেও অবহিত 
হইয়াছেন। আন্দামান হইতে ভারতে যাতায়াতের 
সুবিধা খুবই সীমাবদ্ধ । মাসে একবার করিয়া একটা 

মাত্র জাহাজ ভারত ও আন্দামানের মধ্যে যাতায়াত 
ফরে। দ্বীপপুঞ্জে করেকটা তাল বিমান অবতরণ 
ক্ষেত্র থাকা সত্বেও ভারত ও আন্দামানের মধ্যে 
যাত্রীবাহী বিমান চলাচল সুরু হয় নাই। রাস্তা- 
খাটেরও যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে । ডেলিগেশনের 
মতে পোর্ট বেয়ার হইতে পোর্ট কর্ণওয়ালিশ পর্য্যন্ত 
একটা বড় রাস্তা এবং দ্বীপপুঞ্জের অভ্যন্তরে 
আরও বহু সংখ্যক ছোটখাট যান্ত নির্মিত হওয়া 
প্রয়োজন। শাসনকার্ধ্যের সুবিধার অন্ত স্থানীয় 
সরকারী কর্চারিগণ যাহাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
স্বীপণ্ডণিতে যাতায়াত করিতে পারেন তহুদ্দেস্তে 
একটী জাহাজ স্থায়ীভাবে তথায় মোতায়েন রাখ! 


যুক্তিযুক্ত * বলিয়া ডেলিগেশন_ অভিমত, প্রকাশ : 


করিয়াছেন। ' স্থানীয়" “লারোয়।" সম্প্রদায় 


'বহিরাগতঘিগকে যে পছন্দ করে না ' ডেলিগেশনের 
নেতার বিবৃতিতে তাহাও উল্লেখ করা হুইয়াছে। 
' প্রীধুজ নাইতি আন্দামান সম্পর্কে বে. বিবৃতি 
দিয়াছেন তাহাতে রাস্তাঘাট ও যাতায়াতের 
অন্ুুবিধা ব্যতীত উক্ত দ্বীপপুঞ্জ আশ্রয়প্রার্থাদের 
উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে যে 'আদর্শস্থানীয় “তাহাই 
প্রতীয়মান হয়।  আল্দামানে বসতি স্থাপন করিয়া 
আশ্রয়প্রার্থীরা কৃষিকার্য্য দ্বারা নানারপ শঙ্ক 
উৎপাদন করিবে, খালবিল এবং সযুত্রে মংস্ত ধরিয়া 
পুষ্টিকর খান্ত সংগ্রহ করিবে এবং জজলের গাছ কাটিয়া 
কাঠের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে । 
সংক্রামকরোগশূন্য এই দ্বীপপুঞ্জে বাস করিয়া 
আশ্রয়প্রার্থীরা সবল স্বাস্থ্যেরও অধিকারী হইবে। 
কাশ্মীরে ভূ-ন্বর্গ বলিয়া অভিছিত করা হইত । 
হানাদারদের দাপটে এই ভূ-স্বর্ণের অবস্থা আজ 
কাহিল হুইরা পড়িয়াছে। কিন্তু আন্দামানী” 
ডেপিগেশনের চেষ্টার ফলে আমরা আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এক নৃতন 'ভূ-্র্ণের সন্ধান 
পাইলাম বলিয়া মনে হর। কোন সংক্রামক রোগ 
নাই, ভূমি উর্ববরা, চুর বম সম্পদ, মত শিকার 
এবং নারিকেল সংগ্রহ করিয়া নানাবিধ শিল্পও 
গড়িয়া, তোলার হুবর্ণ সুযোগ যহিয়াছে। সর্বাপেক্ষা 
আকর্ষণীয় বিবয় এই যে, আন্দামান এখনও সভ্যতার 
আলোক দেখে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ইউরোপের বিতিন্ন দেশ হইতে ভাগ্যান্বেবীরা 
আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং .আক্রিকা প্রভৃতি 
নুতন দেশে ( virgin country ) গিয়া যে ভাবে 
রিত্ত শঞ্চয করিয়াছে আমাদের আশ্রয়প্রার্থীরাও 


তজ্্প আন্দামানে বসতি ্থাপূন করিয়া প্রভু 


অর্থের মালিক হুইবে এবং তখন হয়ত ভারতে 
বসবাসকারী তাহাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু- 
বান্ধবকে তাহাদের অন্ুপ্রহ্প্রার্থী হইতে হইবে। 
আন্দামানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন আশ্রয়- 
প্রার্থী যে এরূপ উত্তট কল্পনা করে ন! তাহা! বলা 
বাহুল্য । “কালাপানিক়” নামে এক সময়ে এদেশের 
জনসাধারণ আতঙ্ক বোধ করিত।" বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিবিগণ বাছিয়া বাছিয়! 
ম্যালেরিয়া ও ফালাজরের, লীলাক্ষেত্র . এই 
আন্দামানকেই রাজনৈতিক বন্দীদের নির্বাসন" 
ক্ষেত্রনূপে নির্বাচন করে। পরে জ্বনয়তের চাপে 
আন্ামানে "পেনাল সেটেলমেন্ট” বা! কয়েদীদের 
উপনিবেশও উঠিয়া যায় এবং আন্দামান অপরাধী 
ব্যক্তিদের পক্ষেও যে বসবাসের অন্থুপবৃক্ত বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট তাহা স্বীকার করিতে, বাধ্য হন। .কিন্ত 
আমরা ভাবিয়া বিস্মিত হুইতেছি যে, একমাত্র 
যাতায়াত ও রাস্তাঘাটের কতৰটা সুবিধা হইলেই 
আন্দামান বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী কৃষক এবং 
ভন্তরলোকদের আদর্শ উপনিবেশ হইবে, ভেলিগেশন 


কিরূপে এই!অতিমত প্রকাশ করিলেন? 
8১১৯ রি যাহ জারিরিনিকে 





উন্নত করায় প্রচেষ্টা হইতে পারে এবং হওয়াও 
উচিত! বনজঙ্গল কাটিয়া 'ভুূমিকে কষিফার্য্ের 
উপযোগী করিয়া তুলিলে এবং দ্বীপপুঞ্জে বসবাসের! 
উপযোগী সুযোগ সুবিধাগুলি পাওয়া গেলে' 
বহলোক তথায় ' বসতি স্থাপন করিতে আগ্রহ 
প্রকাশ করিবে।' কিন্ত বর্ত্যানে আন্দামান হইতে 
ভারতে যাতায়াতের অন্ত বিমান ' চলাচল, 
জাহাজের সংখ্যাবৃদধি এবং দ্বীপপুঞ্জের অভ্যন্তরে 
কয়েকটি রাস্তাখাট নির্শ্মাণ করিলেই আন্দামান, 
আশ্রয়প্রা্থীদের 'বাসের উপযোগী হইল “বলা যান 
না এবং এই ব্যবস্থাতে কোন আশ্রয় গ্রার্থীই , তথায় 
যাইতে রাজী হুইবে না। আটশত নাইল দুর্গে" 
গিয়া নূতন সমাল গঠন করিতে হুইবে। সস্তান- 
সম্ততির শিক্ষারদীক্ষীর এক বিয়াট সমন্তা দেখা 
দিবে। ' অধিকাংশ আশ্রয়গ্রার্থীই অর্থহীন অবস্থায় 
বাস্তত্যাগ করিয়াছে । অনিশ্চিত অবস্থায় মা 
হইয়া তাঁহারা প্রথমাবস্থায় করেক বৎসর পরি 
ভরণ-পোষপই বা করিবেন 'কিরপে ? অ 
উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইলে দ্বীপপুঞ্জে কৃষি, 
শিল্প, ব্যবযায়- “ৰা ণিত্য এ এবং সমাজ ব্যাবস্থা ল্পর্' 
নূতন করিয়া পত্তন করিতে হইবে। কিন্ত ইছার মত 
পৰ্য্যাপ্ত সঙ্গতি আশ্রয় প্রার্থীদের আছে কি? তথায়" 
এখনও আমাদের স্বাভাবিক আহাধ্য মিলে না! 
আলু ও পিরার্থ' এখনও প্রতিমাসে জাহাজে 
কলিকাতা এবং নাড্রাজ হইতে আমদানী করিতেন 
হয়। কাঠ যাহা পাওয়া! যায় তাহার প্রায় সম্পূর্ণই 
এদেশে জালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় 'এবং সহরের- 
নিকটবর্তী ভঙ্গলসমূহ ইতিপূৰ্কেই বড় বড় ব্যবীয়ীর : 
নিকট পত্তন দেওয়া হইয়া গিয়াছে। সামুদ্রিক, 
মৎস্ত শিকারের ব্যবস্থা দীর্ঘকাল মধ্যেও পশ্চিমবজের7 
সমুস্রোপকৃলে এবং বঙ্গোপসাগরে সম্ভব: হুইল ন1, 
অপরিচিত আশ্রযপ্রাধিগণ কিরূপে আন্দামানে” 
গিয়া অল্পকাল মধ্যে এই ব্যবসায়টি গড়িয়া তুলিতে 
সক্ষম হুইবে ? দুইটি দ্বীপপুঞ্জের আয়তন ৩১৪৩৮ 
বর্গমাইল মাব্র। 'কর্ষণবোগ্য ভূমি, প্রয়োজনীয়' 
ধন এবং নদীনালা বাদ দিয়া বাকী যে ভূমি অবশিষ্ট- 
থাকিবে তাহাতে বেশী সংখ্যক" আশ্রয়প্রার্থার 
বসবাসেন্র ব্যবস্থা কর! যে অসম্ভব, তাহাও সহজেই 
অমুমের | একমাত্র ' পূর্ববঙ্গ হইতেই ১৫ লক্ষ 
আঁশ্রয়প্রার্থা আসিয়াছে । ইহাদের এক-তৃতীয়াংশ 
যদি আন্দামানে যায় তবে প্রতি বর্গমাইলে হুইশত 
লোকের বসতির ( বাংলাদেশে গড়পড়তা প্রতি 
বর্ধমাইলের লোকসংখ্যা ছয়শতেরও উপর এবং 
পূর্ববঙ্গের কোন কোন জেলায় এক হাজারেরও» 
অধিক) ব্যবস্থা করিতে হইলে ২৫০০ বর্ণমাইল অর্থাৎ. 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তনের 
শতকরা প্রায় ৮০ তাগ ভূমির প্রয়োজন হইবে । 

পশ্চিমব্, আসাম, বিহার ও উড়িয্য! পূর্ববঙ্গের 
বাস্তত্যাপীঘ্বের পুনর্বসতি সম্পর্কে কোনরপ' 
অনুসন্ধান না করিয়া সুদূর আন্দামালের, প্রতি 
কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বে কেন নিবদ্ধ হুইল তাছাও, 
আমরা ভাবিয়া পাই না! অবিভক্ত বাংলার মোট 
৩০ লক্ষ একয় পতিত অমির মধ্যে ২০ লক্ষ একরই 
পড়িয়াছে পশ্িমবঙ্গে। পার্শ্বব্তা প্রদেশসমূহেও- 
মাইলের পর মাইল জনহীন প্রান্তর দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই সমস্ত পতিত ভূমিতে আশ্রয়গ্রাধাঁদের 
বসবাসের ব্যবস্থা করার পর বাস্তত্যাগিগপণকে- 
আন্দামানে নির্বাসন দেওয়ার. বিষয় বিবেচনা 
করিলে শোভন হইত ।' 





ভারতে খাস্তশন্তের পুর্ণ নিয়ন্ত্রণ 
ইদানীং এরূপ আশঙ্কা করা যাইতেছে যে, আগামী 
১৯৪৯ সালে ভারতে ২০ লক্ষ টন চাউল এবং 
১ লক্ষ টন অগ্তান্ত ধরণের খান্ভশস্তের ঘাটতি দেখা 
দিবে । এজন আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের সধ্যে 
ভারতের সহ্রাঞ্চলের ৭ কোটি লোকের জগ্ত 
যাহাতে পূর্ণতাবে খাস্তশন্তের রেশন প্রথা বলবৎ 
হয় তজ্জ্ঠ গবর্ণমেন্ট ব্যবস্থা করিতেছেন । বর্তমান 
বৎসর ভারত সরকার বিদেশ হইতে ৮ লক্ষ ৮৫ 
হাজার উন চাউল আমদানী করিয়াছেন। কিন্ত 
আগামী বৎসরে এই পরিমাণ চাঁউলও বিদেশ হইতে 
পাওয়া যাইবে কিন! তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে । 
এজপ্ভ ভারত সরকারের হাতে যে খান্যশন্ত 
আসিতেছে তাহার যাহাতে কোন অপচয় না হয় 
তজ্জগ্ধ ভারত সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন। এখন 
হইতে প্রত্যেক মাসে অবস্থা দৃষ্টে. বিভিন্ন প্রদেশ 
)ও দেশীয় বাক্যের জন্য খান্ভশন্তের বরাদ্দ কর! 
হইতেছে জানুয়ারী মাসের জঙ্ত বিভিন্ন গ্রদেশকে 
৩ লক্ষ ৮১ হারার টন খান্শহা দ্রেওয! হইবে স্থির 
হইয়াছে । উহার মধ্যে বোম্বাই ৯২ হাজার টন 
এবং মাদ্রাজ $৮ হাজার টন পাইবে। 

মুদ্রাস্ফীতির কুফল দূরীকরণের ব্যবস্থা 
_ দেশে মুদ্রান্রীতির কুফল দুরীকরপের উদ্দেস্টে 
তাঁরত সরকার উহার অধীনস্থ কর্মচারীদের মধ্যে 
চাপরাশী ও পিয়ন বাদে আর সকল শ্রেণীর 
কর্মচারীকে উহাদের প্রতিভেপ্ট ফণ্ডে ইচ্ছামত 
টাকা! জমা দিবার অধিকার দিয়াছেন । প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট সমূহও অনুরূপ ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া 
আশ! কর! যাইতেছে। 

জগুনের সুড়ন্ন রেলপথ-লঞন লহরে' 
মাটির নীচ দিয়া যে রেলপথ রহিয়াছে সম্প্রতি 
২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাক! ব্যয়ে তাহার ১০ মাইল 
পথ সম্প্রসারণ কর! হইয়াছে। এই ১০ মাইলে 
নটী নুতন ষ্টেশন 'বসিয়াছে। এই সম্প্রসারণের 
কলে লগ্ুনের সহরতলীর ৭০ হাজার লোকের পক্ষে 
অত্যহ সহরে যাতায়াত করিবার পথ সুগম 
হইয়াছে। 

ভারতের প্রধান সেনাপতি-_ভারতীয় 
সপ বাহিনীর অধ্যক্ষ সার এফ আর আর বুসার 
অবসর গ্রহণ করাতে লেফটেনাণ্ট জেনারেল কে 
এম কেরিয়াগা এই পদে নিযুক্ত হুইয়াছেন। 
আগামী ১৫ই জানুয়ারী তারিখ হইতে তিনি 
কার্যভার গ্রহণ কিবেন। লেফটেনাণ্ট জেনারেল 


'কেরিয়াপ্াই ভারতের প্রথম ভারতীয় সৈগ্ভাধ্যক্ষ | 


ইনি স্থল বাহিনীর অধ্যক্ষ হইলেন। অনুরভবিষ্মতে 
ভারতের নৌ ও বিমান বাহিনীতেও ভারতীয় 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন। . 

প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্দ কোম্পানীজ 
এসোসিয়েশন_গত ২৭শে নবেম্বর তারিখে 
উক্ত এসোসিয়েশনের সাধারণ সতাতে আগামী 
বৎসরের জন্ম নিউ বেঙ্গল প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেক্দ 
কোং লিঃর সী এস কে মজুমদার উছার সভাপতি 
এবং ক্যালকাটা প্রতিডেণ্ট কোম্পানীর শ্রী এস 
সেন উহার অবৈতনিক সম্পাদক নির্বাচিত 
'হুইযরাছেন। 





ও 


রেলের শ্রেণী বিভাগ-_ইতিপূর্কে স্থির 
হইয়াছিল যে, আগামী ১লা জানুয়ারী তারিখ হইতে 
ভারতের সমস্ত রেলপথে ফাষ্ট, পেকেও্ড, ইণ্টার ও 
ধার্ড-__এই চারটি ক্লাসের পরিবর্তে আপার, ইন্টার 
ও অভিনারী--এই তিনটি শ্ৰেণীবিভাগ প্রবর্তিত 
হইবে। কিন্তু এক্ষণে বেলওয়ে বোর্ড স্থির 
করিয়াছেন যে, উক্ত তারিখ হটতে ফাষ্ট: লেকেও্ড ও 
থার্ড-+এই তিন্টি শ্রেণী প্রবর্তিত তষ্টবে । তবে 
রেলেব ভাডা এবং প্রতোক যায়ীর সঙ্গে যে পরিমাণ 
মাল বিনা তাঁভাষ লইতে দেওয়া হইবে তৎসন্থান্ধ 
পূর্ব্বে আপার, ইন্টার ও অর্ডিনারী শ্রেণীর গাঁভী- 
গুলির অন্য যে ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইযান্ধিল উক্ত 
ফা সেকেণ্ড ও থার্ড ক্লাসেও সেই বাবস্থা বলবৎ 
হইবে। সহরতলীতে যাত্বাধাতকারী গাঁডী- 
গুলিতে ফা এবং থার্ড এই ছুইটি মাত্র শ্রেণী রাখা 
হুইবে । | 

ভারতে ক্ষয় রোগের প্রীবল্য-_ভারতীষ 
টিউবারকুলেসিস এসোসিয়েশনের সভাপতি 
ডাঃ এইচ কে রায় এরূপ মস্তব্য করিয়াছেন যে, 
ভারতে ৩০ লক্ষের মত ক্ষয় রোগী রহিয়াছে এবং 
বৎসরে ৫ লক্ষ লোক এই রোগে মারা যাইতেছে । 
ডাঃ রায় বলেন যে, গবর্ণমেপ্ট এবং বে-সরকারী 
প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতা হইলে এই রোগকে 
আয়তের মধ্যে আলা যাইবে। ডাঃ রায় আরও 
বলেন যে, এদেশে যতই শিল্পকারখানার সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইবে ক্ষয় রোগের প্রাবল্যও ততই বৃদ্ধি 
পাইবে এরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে । 











আর্বিক- ছুনিয়ার খবরাখবর 


আগামী কেন্দ্রীয় বাজেট অধিবেশন -_. 


সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের, 
আগামী ৰাজেট অধিবেশন ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৪৯) 
হইতে আরম্ভ হইবে । অধিবেশনের কার্য ৭ই 
এপ্রিল পর্য্যন্ত চলিবে বলিয়া আপাততঃ স্থির, 
হইয়াছে । ৩রা ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
সাধারণ সদস্তদের প্রস্তাৰ এবং ১১ই ফেব্রুয়ারী ও 
£ঠা এপ্রিল তারিখে বিল সম্পর্কে আলোচনা 
চলিবে । ১৫ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ ৫টার সময় 
রেল বাজেট উথ্থাপিভ হইবে এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
এ বিষয়ে সাধারণ আলোচনা! চলিবে । পরে ২১শে, 
২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দাবী মন্ত্ৰীক 
আলোচনার পর ভোট লওয়া হইবে। অন্কান্ 
বৎসরের মত এ বৎসরও ২৮শে ফেব্রুয়ারী অপরাহু 
৫টার সময়ে সাধারণ বাজেট উত্থাপিত হুইবে। 
ওর! ও ৪ঠা মার্চ এই বিষয়ে সাধারণ আলোচনা 
হইবে এবং পরে ৭ই, ৮ই, ৯ই, ১০ই, ১১ই, ১৬ই, 


১৭ই ও ১৮ই নাৰ্চ তারিখে দাবী মঞ্জুরীর 
আলোচনার পর ভোট গ্রহণ করা হইবে। 


পেন্দন ভোশ্বীদের চাকুরীতে বিধিনিষেধ 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমে্ট এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন 
যে, যাহারা পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্টের কাজ, 
হইতে অবসর লইয়া পেন্সন ভোগ কক্গিতেছেন 
তাহার! উহাদের অবসর গ্রহণের পর ছুই বৎসর 
কালের মধ্যে ব্যবসা-বাণি্যগত চাকুরী'তে যোগদান 


করিতে হইলে উহাদিগকে তজ্ঞপ্ত গবর্ণযেন্টের 


অনুমতি লইতে হইবে । উহার ব্যতিক্রেম করিলে 


== যে সময়ের জন্ভ পেক্সনতোগী চাকুরীতে নিযুক্ত 


থাকিবেন সেই সময়ে অথবা গবর্ণমে্ট ইচ্ছা করিলে 
উছার বেশী সময় পর্য্যন্ত তিনি কোন পেন্সন 
পাইবেন না। “ব্যবসা-বাপিজ্যপগত চাকুরী, অর্থে 
ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে ভিরেক্টর, অংশীদার 
হওয়া বা অদ্ত যে কোন শ্রেণীর চাকুরী বুঝাইবে। 
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সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য কলা হয়।। 


হেড অফিস-_পি- মিশন রে। এক্সটেনশন, কলিকাতা! | . 
_ শাখাসমূহ 
উত্তর কলিকাতা ৪--৬২, গৌলীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা $_১৩৮।১ রস! রোড, 
খভাপুর, কাশিয়াং এবং সুলনা। 
%¥ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ-আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 
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আর্থিক জগৎ 








ভারতে বিদেশী ভ্রমণকারীর জন্য আয় 
বর্তমান বলয়ে আমেরিকা! হইতে যে সমস্ত 
ব্যক্তি ইংলণ্ডে ভ্রমণ করিতে আলিয়াছে তাহাদের 
জন্ভ ইংলণ্ডের ৪ কোটি ডলাৰ আয় হুইয়াছে। এই 
আয় ১০ কোটি ডলারে বন্ধিত করিবার অন্ত বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট চেষ্টা করিতেছেন! ভারত সরকারও 
এই ভাবে দেশের ডলার ও অক্তান্ক বিদেশী মুক্রার 
সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেস্টে এদেশে যাহাতে বিদেশীগণ 
ভ্রমণ করিতে আসিবার অন্ত অধিকতর উৎসাহী হন 
তজ্জন্ত চেষ্টা করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
ভারতীয় ফরেষ্ট রেঞ্জার কলেজ-_ভারতীয় 
ফরেষ্ট রেপ্রার কলেজের ১৯৪৬-৪৭ সালেয় যে 
বিবরণী সমপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে 
জানা যায় যে, ওঁ কলেজে ৪টি ক্লাস ছিল, ১৯৪৭ 
সালে একটি অতিরিক্ত ক্লাস ওঁ কলেজে যোগ করা 
হয়। বনবিভা সম্পর্কে প্রাচ্যের মধ্যে ও কলেজটি 
প্রাচীনতম | এ কলেজে ২টি সিনিয়র ক্লাস ও ২টি 
জুনিয়র ক্লাস আছে। ' প্রতি বৎসর তিনটি জুনিয়র 
ক্লাস খুলিয়া ১৯১ অন শিক্ষার্থী ভা করার 
পরিকল্পনা করা আছে) : যখন এই কলেজটি 
পূর্ণভাবে প্রসারিত হুইবে, তখন ইছার ৬টি ক্লাসে 
২২২ জন শিক্ষার্থী থাকিবে। যে পযন্ত শিক্ষার্থীকে 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর চাকুরী দেওয়ার 
শ্যারাণ্টি থাকিবে, বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য 
হইতে আগত কেবলমাত্র সেই সমস্ত শিক্ষার্থাকে 
ক কলেজে তন্তি করা হুইবে। শিক্ষার্থীদিগকে 


কুই বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। এ সময়ে: 
তাহাদিগকে অরণ্য সংরক্ষণ, অরণ্য পরিচালনা, 


“অরণ্য পরিমাপ, অরণ্যের সহ্যবহার, অরণ্য সংক্রান্ত 
আইন প্রভৃতি ৰহু বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহা' 
ছাড়া ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়ার ভঙ্ভ শিক্ষার্থীদিগের 
বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। " 


কীটনাশক দ্রব্য আমদানীর উপর শুল্ক 
রহ্থিত--ভারত সরকারের কৃষি দপ্তরের এফ 
বিজ্ঞপ্িতে প্রকাশ যে, পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে 
সরকার শস্যরোগ ও কীট নিয়ন্ত্রণের উদ্দেপ্তে বিভিন্ন 
প্রকার কীট ও ছত্রাক নাশক ওঁষধ ও এ সফল 
-উধধ প্রস্তুতের উপাদানের উপর শুক আদার প্রথা 
রহিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ককিয়াছেন। এই 


ব্যবস্থা এক বৎসরকাল বলবৎ থাঁকিবার পর অবস্থা 


পুনরায় বিবেচিত হুইবে। 
ভারতে পেটেণ্ট ব্যবস্থা--ভারতের পেটেন্ট 


হইতে জানা যায় যে, পেটেন্ট ব্যবস্থা যদিও ভারতে 
৯০ বৎসরেরও অধিককাল প্রচলিত আছে, তবুও 
এদিকে কাহারও ষখাযোগ্য যনোধোগ আকৃষ্ট হয় 
নাই এবং প্রচলিত পেটেণ্ট ব্যবস্থার যতটুকু সুবিধা! 
থাকা সম্ভব, তাহাও আবার বিদেশী আবিষ্কারক ও 
শিল্পপতিগণ তোপ করিয়াছে--সারতীর গণ ভোগ 
করেন নাই। দ্ৃষ্টাস্তন্বয়প যলা যায়, ১৯৪৬ সালে 
২ হাজার ৬১০টি পেটেণ্টের মধ্যে বিদেশীয়রাই 
২ হাজার ৩৪৪টি রেজ্েক্রি করে। ভারতের পেটেণ্ট 
ব্যবস্থা কেন উপেক্ষিত রহিয়াছে সে সমন্ধে কেছ 
কেছ নিন্নলিখিত কারণগুলির কথা উল্লেখ করেন 
(১) ভারতে উদ্ভাবনী বুদ্ধির অভাব, (২) ভারতীর 
শিল্পের পশ্চাহর্তিতা, (৩) যন্ত্রপাতি ও বিশেষল্তের 
অভাবে বর্তমানের নানা সমস্তার উত্তব। 

রেলের মাল খালাস ত্বরান্বিত কর 
ভারত সরকারের গেল দণ্ুর হইতে নিম্নলিখিত 
বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে :-_মাঁল প্রাপকগণ 
তাহাদের মাল সরাইয়া না নেওয়ার ফলেই মাল 
গুদাম এবং পার্খেল অফিসগুলিতে মালের এত 


ঠাসাঠাপি হয় । নাল লইতে যাহাতে এইরূপ বিলম্ব 


না হয় তজ্জপ্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মাল খালাস 
করিবার সময় হওয়া মাত্র প্রাপকগণকে সংবাদ 
দিবার এক নিয়ম প্রবর্তন করিতেছেনে।, এইরূপ 
সংবাদ না পাইলেও যাল প্রাপকগণ বেশীদ্দিন মাল 
ফেলিয়া বাধার অন্ত ' জরিমানা হিসাবে মাস্তুল 
হইতে অব্যাহতি পাইবেন লা। তবে সংবাদ দিলে 
অধিক্কাংশ মাল-প্রাপকেরই সাহায্য হুইবে বলিয়া 
মনে হয়। যে লন্ত মাল খালান হয় তাহার 
একটি তালিকা প্রতিদিন রেলওয়ে ষ্টেশনগুলির 
কোনও প্রধান স্থানে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে। 
মালপ্রেরকগণও প্রত্যেক মালের উপর প্রকৃত 
ঠিকানা লিখিয়া দিয়া এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে 
মাল প্রাপকের পুর! নাম ও ঠিকানা জানাইয়া এই 
বিষয়ে সাছাধ্য ফরিতে পারেন। 

মিঞজ৷ তৈয়ারী শিক্ষার ব্যবস্থ|__কানপুরের 
ইণ্ডিয়ান ইনৃ্টিটিউট অব. সুগার টেক্নলঞ্জির 





অফিস হইতে প্রকাশিত পরিসংখ্যান সমম্থিত পুস্তিকা 


(081. ACID (গাও 


= | শবর্ণমেন্ট ও রেলওয়ে কনট্রারস 


২৭- আপার সারকুলার রোড 
ফোন £ বি, বি, ২৫৪ 
এসিড নাই ট্রক 

এসিড হাইড্রোক্লোরিক 


এসিড ও কেমিক্যালের জন্য 


কিম্বা মিউরিয়াটি ক 
এসিড সালফিউরিক 





*  [১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ ' 


উদ্ভোগে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মিশ্রী ও 


অষ্ডান্ত জাতীর মিষ্ট জব্যাদি প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা, 
দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই শিক্ষাৰ পাঠ্য 
তালিকা ও .প্রসূপেকটাস-_কেমিষ্ট-ইন্‌-চান্দ, 
ছুগারক্যাণ্ডি রিসার্চ স্বীম, র্যাভিলগাও, জেল 
নাপিক, মধ্য প্রদেশ ও বেরার--এই ঠিকানায় পাওয়া 
যাইবে । মি ও অন্যান মিষ্ট দ্রব্যের প্রস্তুত প্রপালীর 
উন্নতি সাধনকল্লে ইণ্ডিয়ান ইন্টিটিউট অব. সুগার 
টেকনল্ি গত ৮ বৎসর. যাবৎ মিশ্র গবেষণা 
পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিয়া বাইতেছেন। 
বাম্পচাপিত আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া 
নিশী প্রস্তুত সম্পর্কে গবেষণা করিয়া দেখা গিয়াছে 
যে, ইহাতে .উৎপাদন' ব্যয় বহুল পরিমাণে হাস 
হয় এবং উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পায়। লি 
ও অন্তান্ত মিষউজ্রব্য প্রস্তুত সংশ্লিষ্ট বিব্ধি 
প্রণালী সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে। 
উৎসুক রাঁসায়নিফদিগকে ট্রেনিং দেওয়া হইয়া 
থাকে। ট্রেনিং এক মাসকাল স্থায়ী হুয় এবং প্রতি 
বন জানুয়ারী হইতে সুরু চ্য়। 


নোটের উপর ছাপ-_রিজার্ড ব্যাঙ্কের রখ 
হইতে এন্প জানান হইয়াছে যে, অনেকে নোটের 
জল হাপের উপর ছিত করিয়া দেন, এবং উদ্ধার 


উপর রবার ষ্যাম্পের ছাপ মারেন বলিয়া অনেক 


সময়ে নোট জাল কি খাঁটা তাহা ধর! সম্তবপর হয় 
না। এজভ সকলকে এরূপ ছিত করা ৰা ষ্যাম্পের 
ছাপ দেওয়া হইতে বিরত হুইতে অনুরোধ কর! 
হইয়াছে। ' 

পশ্চিবক্ধে আমন ধাগ্চ উৎপাদন 
এরূপ বয়াদদ কযা হইয়াছে যে, এবার পশ্চিম বজে 
৭৮.লক্ষ ৭১ হাজার একর জমিতে আমন ধাভের 
চাষ হুইয়াছে এবং উচাতে প্রতি একরে গড়ে 
১০৫ মণ ধান্ত উৎপন্ন হইবে । গত ৰৎদয এই 
প্রদেশে ৮০ লক্ষ ৩৮ ছাজার € শত একর জমিতে 
ধানের চাষ ছইয়াছিল এবং গত বৎসরে উৎপাদনের 
পরিষাণও বর্ত্তমান বৎলয়ের সমপরিমাণ ছিল | 

সমবায় প্রথায় বস্তু বণ্টন--পশ্চিমবলের 
ডিরেক্টর অৰ টেক্সটাইল এই প্রদেশের জন- 
সাধারণকে অন্ততঃ বন্ধের অন্ত দেশের সর্বত্র সমবায় 
সমিতি (consumer's cooperatives ) 
গঠনের জন্ত উপদেশ দ্রিয়াছেন। তিনি বলেন যে, 
এই ধরণের সমিতি গঠিত হইলে গবর্ণমেন্ট উহাদের 
হাতে প্রয়োদ্রনীর বস্তু প্রদান কক্ধিতে কোন কার্পণ) 
প্রদর্শন করিবেন না। 


A 
|, MFG. "ও 


ঁ | A ~ 


হ্যাক্উরী £:_ 
২১৬ ও ২১৭, বাগমারী রোড 
ফোন £'বি, বি, ৯১৭ 


লাইকার, এমোনিয়। ডিস্টিন্ডওয়াটার 
সোডি সাল; ম্যাগ সালফ, ইত্যাদি । 
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আর্থক জগৎ, 


৪২৯. 





পশ্চিমবজে কাপড়ের বরাদ্দ__পশ্চিম-. চালিত তাঁতের মারফতে ৩,১০০ গাঁট এবং বিছা 


বঙ্গের সরবরাহ বিতাগের মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন এরূপ 
জান্ইয়াছেন যে, কলিকাতায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
বৎসয়ে ১৮ গঞ্জ করিয়া কাপড় দেওয়া হুইবে এবং 
কাপড় অর্থে পরিধেয় বস্তু ও কার্পাসজাত অন্ত সমস্ত 
দ্রব্য " বুঝাইবে ! পশ্চিমবঙ্গের অঙ্তান্ত ' সহরের 
অধিবালিগণকে মাথাপিছু ১৫ গল্প এবং পল্লী 
অঞ্চলের অধিবালিগণকে মাথাপিছু ১২ গজ করিয়া 
বস্ত্র দেওয়া হইবে। শ্ৰীযুত সেন বলেন বে, পশ্চিম 
বঙ্গে প্রতি বৎসরে ১৭,৬০০ গাঁট কাপড় দরকার 
কিন্ত এই প্রদেশে বৎসরে মাত্র ৭৫০০ গঁটি কাপড় 
| উৎপন্ন হয়। উহা ছাড়া এই প্রদেশে বৎসরে হস্ত- 


ইত্যাদি দ্বারা চালিত তাঁতের মায়ফতে ৮** গাঁট 
কাপড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাকী কাপড়ের জন্ত 


পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অঙ্কান্ত অঞ্চলের উপর 


নির্ভরশীল । শ্রীযুত সেন এরূপ জানাইয়াছেন যে, 
প্রয়োজনবোধ করিলে তিনি দেশে উৎপন্ন তাঁত- 
বন্ত্রের উপর নিয়ন্রণনীতি প্রবর্তন ফরিবেন। 
পাকিস্থানে কৃষির প্রসার--পাকিস্থানের 
কুবি বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ইসাক ওয়াশিংটনে 
একটি বক্তৃতায় এন্সপ জানাইয়াছেন যে, পাকিস্থান 
গব্ণমেণ্ট এ দেশে সেচকার্ধ্যের, প্রসার, এ 
দ্রেশের যে সব অঞ্চলে অধিক বুঠিপাত হয় নেই সব 


অঞ্চলে ৩০০ কোটি একর জযিকে বস্তার প্রকোপ 
হইতে রক্ষা] এবং পূর্বববঙ্গে বিছাৎ চালিত পাম্পের 
সাহায্যে জলপিঞ্চনের ব্যবস্থ। করিয়া এ প্রদেশে 
ধান্তের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্কপ্প করিয়াছেন | এল 
প্রভূত অর্থের দরকার বিধায় পাকিস্থান গবর্ণসেন্ট 
বিশ্ব-ব্যান্কের নিফট সাহাযাপ্রার্থী হইয়াছেন । 
কল্যাকুমারিক1 হইতে বোদ্বাই পর্য্যন্ত 
বাজপথ-_ভারত পরকারের যানবাহন বিভাগের 
রাঙ্ষপথ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটী কগ্তাকুমারিকা হইতে ' 
বোম্বাই পর্য্যন্ত একটা রাজপথ নির্মাণের পরিকল্পন! 
অনুমোদন করিয়াছেন। এজপ্ক এক্ষণে বিভিন্ন প্রধেশ 
ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে কথাবার্তা চালান হইতেছে। 
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আর্থিক জগৎ 
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স্পা লা 


দেশের উন্নয়ন কাজে বিদ্ব-_দেশের উন্নয়ন 
কাজে অর্থব্যয় হেতু দেশের ভিতরে মুদ্রাস্কীতি 
জনিত বিবিধ অনর্থ উপস্থিত হওষাতে ভারত 
সরকার স্থির করিয়াছেন যে, উহ্বারা চলতি বৎসরে 
এবং আগামী বৎসরে নেহাৎ জরুরী উন্নয়ন পরিকল্পনা 
ছাড়া অগ্ত পরিকল্পনায় হাত দিবেন না। উহার 
ফলে চলতি বৎসরে ভারত সরকারের ব্যয় ৪১৪ 
কোটী টাকা এবং আগামী বৎসরে ৫৩॥ কোটা 


- টাকা কমাইয়! দেওয়া হইবে। চলতি বৎসরে 


ভারত সরকার উন্নয়ন কাছের অন্তক বিভিন্ন 
প্রদেশকে থপ এবং সাহায্য হিসাবে ৬৪ কোটী টাকা 
দিবেন স্থির করিয়াছিলেন। উহা : কমাইয়া 
৪১ কোটী টাকা কর! হইবে । এদিকে তারত 
সয়কার নিজে চলতি বৎসরে উন্নয়ন কাজের জন্য 
৬* কোটী টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়াছিলেন। 
উদ্ধাও উল্লেখযোগ্যভাঁবে (১৮॥ কোটী টাকার মত ) 
কষাইয়া দেওয়া হইবে। গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন 
যে, চলতি বৎসর, এবং আগামী বৎসরে বিভিন্ন 
প্রদেশ অধিক খাত উৎপাদন ও অদ্কান্ত উন্নয়নমূলক 
কাজে যে অর্থ ব্যয় করিবেন তাছার অর্ধেক 
পরিমাণ টাকা মাত্র তারত সরকার প্রদান 
করিবেন। তবে পশ্চিষবল, পূর্ববস্পাঞ্জাব, উড়িষ্যা 
ও আশামের বেলায় এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে না| 
এই কয়টী প্রদেশে উন্নয়নযুলক কাজের অন্ধ 
ভারত সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন তাহার 
সম্পূর্ণাংশই পাইবে ॥ 
পুর্বববঙ্জে কাপড়ের রেশন প্রভ্যাহার__ 
পূর্ক্বন্গ গবর্ণমেন্ট গত হর! ডিসেম্বর তারিখ হইতে 
উক্ত প্রদেশের অধিবাসিগণকে নির্দিষ্ট পরিমাপ 
দায়িত্ব, পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। তৰে এই ধূতি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
মনোনীত বিক্রেতা গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক নিদ্দিষ্ট 
দরে বিক্রয় করিবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি এই সব 
বিক্রেতার নিকট হইতে তাহার ইচ্ছামত পরিমাণ 
বস্ত্র ক্রয় করিতে পারিবে । রেশন অঞ্চল সন্ধে 
এই ব্যবস্থা হুইয়াছে। যে সব অঞ্চলে মিলের 
কাপড়ের উপর রেশন ছিল না, সেই সব অঞ্চলে 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৎসরে ২০ গজ করিয়া বস্ত 
দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে । 
কলিকাতায় জাহাজ নির্মাণের কারখানা 
__গভ ১৯৪১ শালে পিদ্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন 
কোম্পানী কলিকাতার নিকটে উহাদের আহা 
নিৰ্শ্মাণের কারখানা স্থাপনের সন্কল্প করিয়াছিলেন । 
কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এবং বৃটিশ বশিকদের ইঙিতে 
চালিত তদানীঘ্বনকালের কলিকাতা পোর্ট 
কমিশনারগণ এলপ্ প্রয়োজনীয় আমির অত্যধিক 
Ee করাতে দিদ্ধিয়া 





খুলনা, 


ডাঃ অমলকুমার রায়চৌ য-ভি 


_ সাদাৰ্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস ২৪; হিরা কলিকাতা । ফোন_ওয়েস্ট ১১১০, 


ব্রাঞ্চ__বড়বাজার, শ্টামবাজার, ভবানীপুর, বনগঁ, 
শ্িরিভি ও 


বসিরহাট, 
উপযুক্ত জামিনে টাক! ধার দেওয়া হয়। 
সকল 4 কনা হয়। 


পরিত্যাগ করিয়া তর্দানীস্বনকালের মান্রাজের 
কংগ্রেসী গবর্ণষেণ্টের সাহায্যে ভিঙ্ছাগাপষ্রমে 
তাহাদের জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা স্বাপন, 
করেন। কিন্তু ভারতের ৪ হাজার মাইল লহ! 
উপকূল সংরক্ষণ এবং উচ্থাতে মালপত্রের আদান 
প্রদানের অন্য এত জাহাজে প্রয়োল্লন রহিয়াছে 
যাহাতে ভারতে তিল্রাগাপট্টযের মত আরও 
কতকগুলি ভ্ঞান্ছজি নির্দ্দাোপের কারখানা স্থাপন 
দরফার। এই বিষয় বিবেচনা করিয়া পশ্চিম 
বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঁঃ'ৰায় সিদ্ধিয়াকে কলিকাতায় 
ল্রাচাত্র নির্দাপের কারখানা স্থাপনের জন্তু পুনবায় 
উদ্তোগী হইতে আহ্বান করিযাচেন। 
পশ্চিমবজে বনভূমির প্রসারু__পশ্চিমবজে 
৪,০০০ বর্গাইল পরিমিত স্থান অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গেব 
মোট আয়তনের শতকরা ১৪ ভাগে বনভূমি 
রহিয়ান্ধে । কিন্তু বিশ্জ্ঞগণ বলেন যে, অযির 
আর্জ্রতা রক্ষা, জ্বালানী কাঠ আহরণ ইত্যাদি 
বহুবিধ প্রয়োজনে প্রত্যেক দেশের ২০ হইতে 
২৫ ভাগে বনভূমি থাকা আবশ্যক । পশ্চিমবলের 
শতকরা ২০ ভাগ আমিতেও যদি বনভূমি স্থাপন 


করিতে হয তাহা হইলে এই এদেশের আরও ৩. 


হাজার বর্গমাইল জমিতে বন শ্ৃষ্টি করিতে হইবে । 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষষে উদ্ভোগী হইয়াছেন 
এবং এজচ্ একটি পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন । 
ভারতের নূতন মন্ত্রীরা আর আর 
দিবাকর.তারতের একজন নূতন মন্ত্রী পদে এবং 
ভা বালরুষ্ণ ভি কেশকার ভারতেয় একজন 
ডেপুটি মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত. হইয়াছেন। শ্রী 
দিবাকরের হাতে সংবাদ আদান প্রদান ও ব্রভকান্রিং 
বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছে । শ্রী কেশকাঁর 
পররাষ্ট্র বিভাগ ও কমনওয়েলথ রিলেশন্স 
বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবেন! | 
আসামে আশ্রয়প্রার্থীর, মাথাগুণতি_ 
ভারত বিভাগের পর হইতে আশ্রয়প্রা্থী হিসাবে 
বাছির হইতে আসামে কত লোক আসিয়াছে 
আসাম গবর্ণমেন্ট তাছা নির্ধারণ করিবার জন্য 
আগামী ২৷৩ মাসের মধ্যে একটি মাথাগুণতির 
ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। উহার 
পর আসাম গবর্ণমেণ্ট আশ্রয় প্রার্থীদের সাহায্যের 
অস্ত কেন্তর স্থাপন করিবেন। - 
ভারতে ফলের চাষ-দেশ বিভাগের ফলে 
আফগানীস্থান. ও সীমান্ত অঞ্চল হইতে ভারতে 
উপযুক্ত পরিমাণে আখরোট, বাদাম, ধূবানী, 
কিসমিস, আহুর প্রভৃতি ফল আমদানী 
হইতেছে না| এজদ্য হিমাচল প্রদেশের ৭ হাজার 
একর জমিতে ব্যাপকভাবে.এই সব ফলের চাষের 
ব্যবস্থা হইতেছে | এই অঞ্চলে বৎসরে ১০ হাজার 





উল্ভ ব্যাঙ্ক ) 





পাটনা। 







॥ এম-এ (কমাস”) 


মিঃ এন্‌, সি, 
জেনারেল ম্যানেজার 






টন উপরোক্ত ধরণের ফল উৎপর- হইয়া! ভারতের 
শু ফলের অভাব বহুলাংশে. বিদুরিত হইবে আশা 
করা যায়।.. 

জগতের সর্ববোৎরুষ্ট ভুলা-_বোস্বাইস্থিত 
ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল কটন কমিটির টেকনোলজিক্যাল 
ল্যাবরেটারির ডিরেক্টর শ্রী ভি এল সেন এরূপ 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, তারতের জমিতে জগতের 
সর্বোৎকৃষ্ট তুল! অন্মান সম্ভবপর।: সম্প্রতি উক্ত" 
ল্যাবরেটারির চেষ্টায় বোস্বাইয়ের উত্তরাঞ্চলে এক 
শ্রেণীর তুলা উৎপাদন করা হইয়াছে যাহার আশ 
১৭৬ ইঞ্চি লম্বা এবং বাছা! দ্বারা ১২০ নম্বরেরও- 
অধিক সুক্ম সুতা কাটা যায়। বর্তমানে দক্ষিণ 
কানাড়া, স্ুরাট ও বিরামর্গীওয়ে এই ধরণের তুলা" 
উৎপাদন করিবাঁব চেষ্টা চলিতেছে। 

পশ্চিমবঙ্গে আখের উৎপাঁদন--চূড়ান্ত' 
বরাদ্দ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে এবার ৭২ হাজার একর 
জমিতে আখেব চাষ হইয়াছে। গত বৎসর ৬৩. 
ভাতাব ১ শত একব জমিতে আখের চাষ . 


জইয়াছিল। বর্তমান বৎসরের আখ ফসলের . 
অবস্থা সম্তোষক্ছনক | র্‌ 


ভারত ও আমেরিকার লোকের 
কর্মুক্ষিমতা__ভারতবর্ষেব ( অবিভক্ত ) ৪০ কোটী 
লোক যদি এক বৎসর অলম বলিয়া থাকে তাহা 
হইলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ লক্ষ লোক- 
আধুনিক যন্ত্রপাতি সহায়ে উহাদের সমস্ত কাজ- 
উত্ত এক বৎসরের মধ্যে করিয়া দিতে - 
পাক়ে। ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাছ 
বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ জ্ঞানচন্্র ঘোবের ' 
নিকট আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক অর্থ--' 
নীতিক বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্দচারী 
এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ভাঁঃ ঘোঁষ- 
সম্প্রতি একটা বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন। 

কলিকাতায় নারী বিশ্ববিস্ভালয়__ 
কলিকাতায় মেয়েদের অন্ত একটা বিশ্ববিস্তালয় 
স্থাপন করা স্থির হইয়াছে । এন্ড পশ্চিমবঙ্গ ' 
সরকার ভারত সরকারের নিকট হইতে ৩০ 
বৎসরের অন্ত হে্রিংস হাউলটী ইজার1 লইতেছেন।।- 

পশ্চিমবজে গৌল আলুর ব্যাধি__পশ্চিম 
বঙ্গে বর্তমান বৎসরে 'গোল আলুর গাছে ‘আলি 
রাইট” নামে একপ্রকার রোগ হুইয়াছে। এজগ্ 
ভারত সরকারের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার: 
এই প্রদেশের প্রায় ৭ হাজার একর গোল আলুর 
জমিতে কীটধ্বংসী এক প্রকার রাসায়নিক দ্রধ্য : 
হরর! ৃ 

উড়ন্ত সাইকেল-_ফরাসী দেশের একটা 
রঃ প্রতিষ্ঠান এক শ্রেণীর উড়ন্ত সাইকেল 
আবিষ্ধীর করিয়াছেন। উহার নাম দেওয়া 
হইয়াছে Pedavi০৷ | এই লাইকেলটী ওজনে” 
২০* পাউগু-_অর্থাৎ আড়াই মণের মত । উহাতে 
একটী আড়াই অশ্বশক্তির মোটর যুক্ত রহিয়াছে। 


উক্ত সাইকেল ৩ হাজার ফুট উপর দিয়া ঘণ্টায় ' 
৪৫ মাইল বেগে চলিতে পারে । কিছুক্ষণ পায়ে 
প্যাডেল করিলেই লাইকেলটি আকাশ পথে. 
উড্ডীন হইয়া থাকে । 


৩ ব্রজ্জদেশে , নূতন রৌপ্যমুদ্রা_ঙ্গদেশে 


এতদিন পর্য্যস্ত ভারতবর্ষের অমুরপ নৌপ্যযুক্রা 
চলতি ছিল ।&ু আগামী ১লা; জাহুয়্ারী তারিখ 
হইতে এ দেশে এক্প্রকার নূতন ধরণের রৌপ্য: 
মরা চা করা ভাব) 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার : 


কলিকাতা, ১০ই ডিসেম্বর-_গত সপ্তাহে 
-কলিকাতাক্স শেয়াদ্দ বাজারে যে উন্নতির সুচনা 
হুইয়াছিল এ সপ্তাহে বাজারের কাজকারবারে তাহা 
"অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শেয়ার ক্রেতার 
।সংখ্যা কিছুটা বুদ্ধি পাওয়ার তাহাতে বাজারে 
একটা উৎশাহের সঞ্চার হইয়াছে । বে কোন দরে 
“শেয়ার ছাড়িয়া ন! দিয়া বিক্রেতার! এক্ষণে দরদত্বর 
করিয়া শেয়ার বেচিবার "সুযোগ পাইয়াছে। 
‘এ শধ্যাছে কয়লার খনির শেয়ার বিতাগে একটা 
'উদ্দীপনার ভাব লক্ষ্য কর! গিয়াছে । বরাকর ও 
সাউথ করাপপুরা কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় সম্পর্কে 
লোকের খুব আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। ক্যালকাটা 
"ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোপিয়েশনের কার্ধ)নির্বাহছুক সমিতি 
“ও সব শেয়ারের যে নিম্নতম ঘর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন 
সে তুলনায় এ সপডাছে দর উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি 
-পাইয়াছে। 


শেয়ার বাজারের ক্রমিক মন্দা দেখিয়া ভারত 
গবর্ণমেন্ট আশঙ্কিত হইয়াছেন । শ্রী মন্দা কাটিয়া 
“উঠার জগ্ত তীহার! উপযুক্তরূপ উৎসাহ তৎপরতার 
'ভার চুটি কর! সম্পর্কে অবহিত হইয়াছেন বলিয়া 
খবর প্রচারিত হইয়াছে । উহ্বাতে শেয়ারের 
-কাজকারবারে লোকে ধীরে ধীরে আগ্রহান্বিত 
হইতেছে । আগামী সপ্তাহে তারত সরকারের 
্র্থসচিব ডাঃ জন মাথাই এসোলিয়েটেভ চেম্বার 
“অব কমাসের বাধিক সভায় তাহার উদ্বোধনী বক্তৃতা. 
প্রদান করিবেন! এ বক্তৃতায় তিনি দেশের 
বর্তমান অর্থনৈতিক সমন্তা নিয়া আলোচনা 
করিবেন এবং উহাতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা ও' 
"ভরসা জাগ্রত করার মত অনেক কিছু বিষয় 
"থাকিবে বলিয়া ধারণ! করা হইতেছে। এই সমস্ত 
ধরণের জল্পনা কল্পনার ফলেই শেয়ার বাজারে 
'উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে । 

অস্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা সুদের 
'( ১৯৮৬ ) খপপত্রের সর্ধ্বোচ্চ দর ৯৯1০, ২৮০ আন! 
সুদের (১৯৬০) খণপত্জের দর ৯৯৪০, ৩ টাকা 


দের (১৯৪৯-৫২) খণপত্রের দূর ১০০7/০ ও. 


৩ টাকা সুদের (১৯৭০-৭৫) খণপত্রের দর 


সর্বোচ্চ ১০০৩৬ পাই দাড়াইয়াছে 1 
অন্ত বাজারে প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যষস! 
“কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর নিম্নরূপ 


দাড়াইরাহে £ ব্যাঙ্ক_-ক্যালকাট! স্তাশনেল ১৬২, 
' হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ২০৯, ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ 
আদায়ী ) ১,৭১৫; কাপড়ের কল--কেশোরাম 
১৭1১০, কাপগুর টেক্সটাইলস্‌ ১১২) কয়লার খনি 
বেঙ্গল, ৪৩২২ ৰরাকর ২৪২, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া 
৬৪০, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৯।০, সাউথ করাশপুরা ২৮০০ ) 
চটকল--এঞ্যাংলে! ইণ্ডিয়া ২৯১২, হাওড়া ২৮%, 
-নৈহাটি ১২৯২৬, প্রেমিভেসী ৬০০, ল্যাব্সভাউন 
১৮০৯৬ বিধিধ_্টীল কর্পোরেশন ২০৪৮০, ভেসত' 
এণ্ড, কোং ১৮০, বার্থা কর্পোরেশন 

ইণ্ডিয়ান কপাঙ্গ ২৪০, টাটাগড় 
-পেপার ৩৮০০, ৰানারহাট ( চা-বাগিচা-)' ৩৬৪২ 
-নম্বরনদী ১০৯" 


৩/০, 


হাজারের হালচাল 


পাটের বাজার 

কলিকাতা, ১০ই ভিসেম্বর__দিল্লীতে যে 
আত্তঃরাট্রিক সম্মেলন বলিয়াছে তাহাতে পাকিস্থান 
হইতে ভারতে পাট আমদানীর্‌ নুব্যবস্থা সম্পর্কে 
আলোচনা হুইবে বলিরা আশ! কর! যাইতেছে। 
বৎসরে নিদ্দিষ্ট পরিমাপ পাট পাকিস্থান হইতে 
পাওয়ার কথা থাকিলেই চলিবে না! সেই পাট 
যাহাতে নিয়মিত ভাবে ভারতে আনিয়া 
পৌছে পে বিষয়ে পাকা রফা করিতে হুইবে! 
যান-বাছনের অব্যবস্থার জন্ত পাকিস্থান 
হইতে ভারতে পাট আনার যে বিদ্র হইতেছে 
তাহার কথা বিবেচনা করিয়া ভারত গব্থমেণ্ট এ 
বিষয়ে একটা সম্তোবজনক ব্যবস্থা অবলম্বনের 
দায়িত্ব পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের উপর দ্কত্ত করুন। 


ইহাই আমর! চাই। 
অদ্য বাঞ্জারে মণকরা ৪১৪০ আনা হইতে ৪২ 


টাকা দরে সুপারভাইজড, জাত বটম পাট ক্রয় 
বিক্রয় হুইয়াছে। অদ্য বাজারে রপ্তানীষোগ্য 


ফাই” পাটের দর প্রতি বেল ২০৬ টাকা দাড়াইয়াছে। 


ভারভ-ইরাণ বিমান লাভিস--ইরাণের 
একটি বিমানপোভ কোম্পানী ১লা ডিসেম্বর 
তারিখ হইতে ভারত ও ইরাণের মধ্যে একটি 
বিমান সা্তিল খুলিয়াছেন। এই সাণ্িসের একটি 
লাইনে তেছরাণ হইতে কারমান, জহিদান ও করাচী 
হুইয়া নয়াদিলী পর্য্যন্ত এবং আর একটি লাইনে 
তেহয়াপ হইতে আৰাদান ও করাচী হইয়া বোদ্বাই 


পর্য্যন্ত যাত্রী লইরা বিমানপোতসমূহ যাতায়াত 
কর়িতেছে। 


ভারতে গোলমরিচের উৎপাদন--চলতি 
বৎসরে তারতে ২২ হইতে হ৫ হাজার টন গোল 
মরিচ উৎপন হুইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। 
উহ! গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ বেশী। 
গোলমরিচের উৎপাদন এইভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার 
ফলে চলতি বৎসক্ণে তারতের পক্ষে আমেরিকার 
বুক্তযাষ্রে প্রচুর পরিমাণে গোলমরিচ রগানী করিয়া 
ভলার মুদ্রা অর্জন করা সম্ভবপর হইবে | 


সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ১০ই ভিসেম্বর-:এসপাছে 
বোখাইয়ের বাজারে সোনার দর আবার কিছুটা 
নামিয়া আলিয়াছে। গত ওরা ভিসেম্বর বোস্বাইয়ে 
প্রতি ভরি গোলার দর ছিল ১১৪ টাক1। অস্ত তাহ? 
কমিয়া ১১৩৮/৪ আনা দীড়াইয়াছে। অভ! 
কলিকাতার বাজারে প্রতি তরি সোনার দর 
১১৩॥* আনা ও গিনি ৭৫ টাকা ঈড়াইয়াছে। 

অন্ত বোস্বাইয়ে প্রতি ১৯০ ভরি রূপার দর 
১৭৭০/০ আনা ও'কপিকাতায় তাহা ১৭৭৭০ আনা 
দাড়াইয়াছে। 


জেমিনীর “চন্দ্রলেখা? 

শ্বনামধ্যাত চলচ্চিত্র গ্রযো্ক দেমিনী কর্তৃক 
প্রস্তুত “চন্রলেথা” নামক চলচ্চিত্রখানা ঈদ্রই 
কলিকাতায় এবং ভারতের অন্তান্ত স্থানের ৬৪ 
হইতে ১০*টী চিন্রগৃহে প্রদর্শিত হইবে। জেমিনী 
কেবল দক্ষিণ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজক প্রতিষ্ঠান 
নহে-_উহা! ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রযোজকের 
অন্ভতম । আলোচ্য “চন্দ্রলেখা+ চিন্রখানা প্রস্তুত 
করিতে এই কোম্পানী ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিয়াছেন। ভারতে আর কোন কোম্পানী একটা, 
মা চিত্র প্ৰস্তত করিতে এপ অর্থবায় করিয়াছেন 
বলিয়া শুনা বায় নাই।' ছবিখানা প্রস্তুত করিতে 
জেবিনীর ৩ বৎসর সময় লাগিয়াছে এবং এই কাজে 
আড়াই হাভার শিল্পী ও এক হাজার বাহিরের 
লোৰ যোগদান করিয়াছিলেন। গ্রযোজকগণ' 
ছবিখানিকে একখানা সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রে পরিণত, 
করিবার জত্ত কিরূপ যুজহস্তে অর্থব্যয় করিয়াছেন 
তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সম্রাট শশাঞ্চের 
রাজপ্রাসাদটী তদ্বানীস্তন কালের আসবাব পত্রে 
সুশজ্ছিত করিয়া. উছার প্রতিক্কতি তুলিতেই 

কোম্পানী ৭৫ হাতার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। 
. কলিকাতার চিন্রামোদী ব্যক্তিগণ এই ছবিখান! 
দেখিবার অস্ত গৎস্ুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিবেন 


,সন্দেজ নাই। 





১ ক্যালকাটা স্তাশনাল বাস্ক বিল্ডিংস, 


কৃত দুল 
আদায়ীকৃত মূলধন 
সংরক্ষিত তহবিল 


বহন করিয়া 'চলিয়াছে'। 
একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান । 


হিসাবে সুদ দেওয়া হুয়। 





অনুমোদিত 


সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে “ক্যালকাটা ষ্যাশনাল" এক রক্ষণশীল এতিহ 
দেশীয় ব্যাঙ্চসমূহের মধ্যে “ক্যালকাটা স্কাশনাল” 
“ক্যালকাটা ষ্কাশনালে” গচ্ছিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ । 
তত্র ব্যবহার ও কর্মদক্ষতা এই ব্যাঙ্কের বৈশিষ্ট্য । 
সহায়তায় “ক্যালকাটা গ্ভাশনাল” আপনার যাবতীয় ব্যাক্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ । 
ব্যাঙ্কের সকল শাখাতেই কারেন্ট ও সেভিং ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা হুইয়া 
থাকে । সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ১: টাক! 
এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ 
করা হয় ও শতকরা ২: টাকা হিসাবে আুদ 

সিকিউরিটির বিনিময়ে খণ ও দাদন দেওয়া হয় 
এবং আঁমানতকারিগণের পক্ষে বিলের টাকা আদায় করা হয়। 
“ক্যালকাটা ন্যাশনালে” আপনার একটি একাউণ্ট রাখুন। 
















মিশন রো, কলিকাতা 
২০০১৩ ০১৬ ০০৯৬ ক 


৫০, ০০১০ ০০৭ 


' ২৪৯১০০১০০০২ টাকার উদ্ধে” 


সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের 


দেওয়া হয়। 


























৪৩২ আর্থিক জগৎ - " [১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ 


দি কুমিল্লা, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ ||, ইউনাইটে, 
| ইানীয়া ব্যাক লিঃ 














স্থাপিত £ ১৯২২ 
ফলিকাতাস্থ তার £৮, নেতাজী সুভাৰ রোড (পূর্বের ৪, ক্লাইভ ষ্রীট ) 
কলিকাতা .. { 

























দক্ষিণ কলিৰকাত৷--১৩৯বি,.রস| রোড, ..১ ১ (দ্বাপিত ১৯৪০ ) 
কলেল ট্ৰীট মার্কেট--২২৫, কর্ণওয়ালিস ছ্রীট, কলিকাতা, চি, 
শামবাজার--৯১৩, কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা ' সিডিউল ও ক্লিয়ানিং 
ধর্মতদ:--১৫৭বি, ধর্দমতলা গ্রাট, কলিকাতা । রি . || 
বালিগঞ্»_-২১০1১, রাসবিহারী এভেনিউ, 'কলিকাতা ' Li ছেড, অফির ৭ ওয়েলেসলী 

4 কলিকাতা।. 





৪ Hens 


4 E লা). / » ফন, : ওয়েছ ৯১২ 
বীকুড়া চট্টগ্রাম NE 5৭ পাটন] যিটি + ত্র তিনম্থকির! ১৮ 
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অন্যান্য দেশের ভু 
জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধি 


এসোসিয়েটেড চেম্বার অর কমাসের সভায় 
বক্তৃতা দিতে গিয়া ভারত সরকারের র্থ সচিব ডাঃ 
জন মাথাই বলিরাছেন, "আমার মতে এদেশে 
ইনক্লেশনের *যাজ্রাটা সাধারণভাবে 
অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণিত হুইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব 
সময়ের তুলনায় অন্তান্ভ দেশে পপ্যমূল্যের হার 
যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে আসলে ভারতে 'পণ্যমৃল্য 
তত বৃদ্ধি পায় নাই” পণ্যমূল্য . সম্পর্কে “বিভিন্ন 
দেশের যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সুচৰু সংখ্যা বাহার! 
অবধারণ করিয়াছেন তাহার! ডাঃ মাথাইয়ের এই 
উক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। নির্দিষ্ট ধরণের 
কোন কোন দ্রব্য সম্পর্কে ভারতে মুল্য বৃদ্ধির 
পরিমাপ অন্ত দেশের মত তত বেশী না হইতে পারে 


কিন্তু সাধারণভাবে ইংলও, মাকিন যুক্তরাধর, 


ক্যানাভা প্রভৃতি দেশের তুলনায় ভরতে যুদ্ধের পূর্বব 


লময়ের অনুপাতে ধান্ত, বস্ত্র ও অন্থ অত্যাবশ্যকীয় ' 


জিনিষপন্তের দূর যে অপেক্ষাকৃত অধিক বাঁড়িয়াছে 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার কারণ এই 


যে, উপরোক্ত দেশসমূছে সাধারণের কল্যাণে পণ্য . 


মুল্য নিয়ন্ত্রিত রাখা সম্পর্কে যতটুকু 'হুব্যবস্থা অবলম্বন 

১ ষ্করা সম্ভবপর হইয়াছে ভারতে তাহা! সম্ভবপর হয় 
নাই। ফলে.ভারতে পণ্যমূল্য ও জীবনযাত্রা ব্যয় 
*. অন্ত অনেক দেশের তুলনায় অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
সেকারণে এদেশে জনসাধারখেরও বেশী ছুঃখ কষ্টের 
কারণ খটিয়াছে। সম্প্রতি মোৰ এপেচ্দী সংবাদ 
দিয়াছেন, ভারতে ভীবনবাক্রা ব্যয় ইংলণ্ডের 
তুলনায় শতকরা ৮০ ভাগ, মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের 
তুলনায় শতকরা ১১০ ভাগ ও ক্যানাভার তুলনায় 
শতকরা ১৫০ তাগ উর্দ্ধে দাড়াইয়াছে। এদেশে 
. ওয়াকিবহাল মহলের ধারণাও তাহাই ঘটে। 
গ্লোব এজেন্দীর এই সংবাদকে ভিত্তি করিয়া 
গত ৫ই ভিসেম্বর তারিখের হরিফ্জন পঞ্সে ' কড়া 
অস্তব্য'করা হুইয়াছে। উহার! বলিয়াছেন, “ভারতবর্ম 
একটি কৃষিপ্রধান 'দেশ। সাধারণভাবে বলিতে 
গেলে এদেশের লোকদের প্রয়োজনীয় খাতের 
বেশীর তাগ এদেশেই উৎপন্ন হইয়া! থাকে। সপ্রতি 


কিছুটা 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


বেশী খান্ত আজদাশী করিতে হু করিতে হুইতেছে। কিন্তু 
দেশে বৎসরে যে খাত ব্যবহৃত হয় তাছার তুলনায়, 
আমদানীর পরিমাপ এখনও শতকরা ৬ ভাগের 
বেশী নহে। অথচ বৃটেনের লোকেরা তাহাদের 
প্রয়োজনীয় খান্চের শতকরা ৬০ ভাগই বাহির হইতে 
আমদানী করিয়া থাকে। এই অবস্থায়ও ভারতের 
তুলনায় বৃটেনে লোকের জীবন যাত্রা ব্যয় বৃদ্ধি 
পাইয়াছে কম। ইহাতে ভারতে খান্ত বণ্টন 


' সম্পর্কে সরকারী অব্যবস্থাই কি বেশী করিয়া 


সুচিত হইতেছে না ? উপযুক্ত রূপ তদত্তের ব্যবস্থা 

করিয়া এ বিষয়ে আসল কারণ নির্ধারণ করা 

দরকার ।” আমরা হরিজন পত্রের ও মন্তব্য খুব 
সঙ্গত ও সময়োচির্ত বলিয়াই মনে করি | 


বিষয় 
সাময়িক প্রসঙ্গ 
ডাঃ মাধাই-এর অভিভাবণ 
ভারত-পাকিস্থান চুক্তি 

' খেয়ালীর খাতা 

'আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর . 
বাজারের হালচাল 


পৃষ্ঠা 
৪৩৩-৩৫ 
৪৩৬-৩৭ 
"8৩৮-৩৯ 
৪৪০" 


৪৪৫-8৬& ূ 


ডাঃ মুখার্জির সাবধান বাণী 

ইপ্ডিনিয়ারিং এসোসিয়েশন অব. ইত্ডিয়ার ষষ্ঠ 
বাধিক সভা উদ্বোধন করিতে গিয়া ভারত 
সরকারের শিল্প সচিব ডাঃ শ্তামাগ্রসাদ মুখাজ্জি 
এদেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতি সম্পর্কে এক সাবধান 
বাণী উচ্চারণ করিয়ান্কেন। উজ এসোসিয়েশনের 
সভাপতি শ্রীযুক্ত বিলয়কু্চ রোহতগি তাহার 
অতিভাষণে ভারত সরকারের শিল্প ও শ্রষনীতির ' 
বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 





প্রদান সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের সন্ক পরিবর্তন 
করিবার জঙ্ত দাবী উপস্থিত করিয়ঃছিলেন। ইহার 
উত্তরে ডাঃ মুখার্জি বলিয়াছেন, শিল্প ও শ্রম সম্পর্কে 
সফল বিরোধী স্বার্থের ভিতর সামগ্রন্ত রাখিয়াই 
গবর্ণমেন্ট তাহাদের নীতি ঘোষণা করিয়াছেন? 
দেশের সমষ্টিগত স্বার্থ বুঝিয়া তাহা কার্ধ্যকরী' 


: করিতে সচেষ্ট হুইয়াছেন। দেশের শ্বার্থরক্ষার 


পক্ষে প্রয়োজন মনে, করিয়া গবর্ণমেপ্ট: নিজে 
কতিপয় শ্রেণীর শিল্প স্থাপনে উদ্ভোগী হইয়াছেন । 
জনকল্যাপের দিক হইতে অত্যাবস্তুক যনে হইলে 
দশ বৎসর পর দেশের কতিপয় শ্রেণীর মৌলিক 
শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্পর্কে 
বিবেচন। করা হুইবে বলিয়। তাহারা ঘোষণা 
করিয়াছেল। ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রচেষ্টায় বহু 
শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার যথেষ্ট সুযোগ এখনও 
রহিয়াছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে । শিল্প 
শ্রমিকদের সমল্তা উদারভাবে বিবেচনা না ' 
করা হইলে এদেশে শ্রমিক বিক্ষোভ 
দূরীভূত হওয়ার আশা নাই। শিল্পপতিরা 
নিজেদের চেষ্টায় বিরোধ মিটাইতে সমর্থও 
হুইতেছেন না। তাই গবর্ণমেণ্ট উৎপাদন বৃদ্ধির 
খাতিরে শ্রমিক-মালিক বিরোধ মীমাংসার অগ্ 
ওয়ার্ক ফরমটি ও ট্রাইবুনেল প্রভৃতি গঠন করিতে- 
ছেন। শ্রমিকদের সঙ্গত মজুরী. নির্ধারণের ও 
কলকারখানার লাভে শ্রমিকের গ্ভাষ্য অংশ স্থির 
করিয়া দিবার ইচ্ছাও পবর্ণষেন্টের রহিয়াছে। 
এই ধরণের ব্যবস্থা . কোন জনপ্রতিনিধিমূলক 
গবর্ণমেপ্টই উপেক্ষা করিতে পারেন না। এ 
সমন্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া সরকারী নীতি 
কার্ধযকরী করার ব্যাপারে ও উৎপাদন 
বৃদ্ধির কার্যে দেশের পুঁজিপতিরা আন্তরিকভাবে 
সহযোগিতা করিবেন বলিয়াই গবর্ণমেন্ট আশা 
করেন। যদি উচ্বারা তাহ! না করেন এবং 
ইচ্ছ! করিয়া সহযোগিতায় পথ উপেক্ষা করেন 
তবে এদেশে ধনতাম্ ত্রিক অর্থনীতির বিপদ আসিবে 


এদেশে লগ্লিকারক ও শিল্প ব্যবসায়ীদের মনে বলিয়া শিল্প সচিব মনে করেন। অনসাধারণের 
ভরলা সঞ্চারের ভন্ত তিনি শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কে গকল্যাপসাধনের পরম দায়িত্ব গবর্ণমেন্টের 
ভারত সরকারের প্রস্তাব এবং শ্রমিকদেয় মজুরী উপর স্তত্ত রহিয়াছে। সে কথা ম্বয়ণ রাখিয়া 
বাহির হুইতে এদেশের জন পূর্ব্বের তুলনায় বিছি বৃদ্ধি ও তাহাদিগকে কলকারখানার লাভের অংশ ডাঃ মুখার্জি দেশের পুজিপতি ও হিতে 


চি ৬ 


৪৩৪ র . আৰ্থিক জগৎ 


[ ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ 





উদ্দেশ করিয়া বলেন, প্যদি আপনাদের ও. দাবী পূরণ করিতেছেন। এই: অবস্থায় খান্তের 
অন্ত সকলের লাহাষ্য ও সহযোগিতা, নিজস্ব যোগান বৃদ্ধির বদলে অধিক পর্দিমাপ 
আদায় করিরা দেশের, আঁবিক অবস্থার উন্নতি . ভাঙ্জিনিয়াঃ ‘তামাক উৎপাদনের অদ্য মাত্রা - 
সাধন করিতে গবর্ণমেন্ট সমর্থ না হন তবে ' 'সরকার এবৎসর ৩| লক্ষ একর জমিতে উহ্থা চাব 
আপনারা নিশ্চিন্ত জাঁনিবেন এদেশে ধনতান্ত্রিক করিবার অনুমতি দিয়াছেন, ইহ! খুবই ছুঃখের 
অর্থনীতিক বনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়িবে । ‘উদ্ধার বিষয়। তামাক এমন কোন অত্যাবস্তাকীয় জিনিষ 
বদলে এক নৃতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া নহে, ধানের চাব উপেক্ষা করিয়া যে 'জন্ক এত 


উঠিৰে বেশী অমি উহার জন্ত ভাবত: নিয়োগ করা যাইতে, 


hE রে 
r নে কা 


ডাঃ মুখার্জির, এই লাধবান বাণী খুব সময়োচিত পারে... ES 
"ও সঙ্গত বলিয়াই আমরা যনে করি। 'ভারত, “বীম নিয়ন বোৰ্ড 
গব্ণমেণ্ট.এ পর্য্যন্ত শিল্প ব্যবসায়ে, প্রাষ্য স্বার্থের::7 এদেশে, বীমা (কোম্পানী সমৃত্ত্র: কার্য্যধার! = 
পক্ষে হানিকর এমন কোন কার্য্যনীতি নিয়্্রপের জন ইউর? ' এডি ভাইসরী কমিটি’ 


স্অৰ্লম্বন করেন নাই . যাহাতে এদেশে ভারত গিরর্মেন্টকে একটি - Central Control’ 


গু'দিপতিদের পক্ষে বেশ্ীরকম আঁতদ্কিত 1Board for Insurance বা বেনী বীমা নিয়ন্ত্রণ 
হইয়া পড়ার কোন কঠুরণ দাড়াইতে পারে। অথচ বোর্ড গঠনের পরামর্শ দিয়াছেল্নন। ভারত 


এদেশে বীনা ' কোম্পানী সমূহের কাজ কারবার 


পরিচালিত হয়, তাহা দেখ! খুবই দরকার । 
বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্ত ও কোম্পানীসযূহ্রে_ 
ভিত্তি সুদৃঢ় রাখার দম্ভ বীমা প্রতিষ্ঠানের কার্ধ্য 
পরিচালনা ব্যয় সূচিত স্তরে সীমাবদ্ধ রাখিবারও. 
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বীমা আইন 
সৃংশ্লোধনৈর বিলি উপস্থিত করিতে গিয়া গত ফর 
বৎসর যাবৎ ব্যয় নিয়নরণের সদুপায় সম্পর্কে যথেষ্ট 
£ আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে ইহা ভাল 
be উপলব্ধি করা গিয়াছে যে, স্থায়ীভাবে 
সর্বোচ্চ ব্যয়ের: ছার বাধিয়! দেওয়া বীমা কোম্পানী 
রুহের সক্ষে বি কল্যাণকর হইবে না। দেশের 
অথনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে শ্তাষা হারেরও 
কম বেশী হওয়া স্বাভাবিক) 'কাঁছেই স্থায়ীভাবে 
'ব্যয়ের হার বাধিয়া, দেওয়ার বদলে ইক্গিওরেক্ 


তাঁহারা আশঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া যে শিল্প ও ব্যবসা গবর্ণমেপ্ট ও প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা! অবলম্বনে সম্মত এডড্রাইপরী কমিটি একটি সরকারী বীষা নিয়ন্ত্রণ 


বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্পর্কে হাত গুটাইতে আরস্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ১৫ জন সমস্ত নিয়া ও 
করিয়াছেন সে দৃষ্টান্ত আময়া বর্তমানে বেশী বোর্ড গঠিত হুইবে। ৭ ঘন লন গব্ণমেণ্ট কর্তৃক 
পরিমাণেই প্রত্যক্ষ করিতেছি] দেশের ছুদ্দিনে মনোনীত হুইবেন। বাকী ৮ জন সদন বীমা 


উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে এই অসহযোগিতা নিদারুণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নির্বাচিত. হইবেন।- এই 


পরিণতি ডাকিয়া আনিবে। হয়ত দশের কল্যাণ আট জনের তিতয় এক জন গ্রভিভেণ্ট সোসাইটি 


ও জনস্বার্থে খাতিরে বর্তমান ধনতাস্ত্িক অর্থনীতিক সমূহ কর্তৃক ও একজন অভারতীয় বীমা. প্রতিষ্ঠা , 


ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে পরিবর্তন করিবার প্রয়োজ্জন সমূহ কর্তৃক, নির্বাচিত হুইবেন। নিয়ন্ত্রণ ' বোর্ড 
ক্লাড়াইবে | ! £উহ্নাতে আর যাছাই হউক দেশের প্রথমতঃ বীঘাকারীদের বিদিত স্বাৰ্থ অনুধায়ী 
পুঁঘিপতি ও শিল্পপতিদের অবস্থা যে বর্তবানেক্ কোম্পানী সমুহের কার্ধ/বারা' পরিচালনার ব্যবস্থা 
চেয়ে ভাল হুইবে না তাহা নিশ্চিত । করিবেন। . এ সম্পর্কে প্রয়োঙ্ন .অন্থ্যারী।নিয়ম 
'_ খান্ের বলে তামাকের চাষ. ও রীতি গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হুইবে। 

" কংগ্রেশ কার্যকরী সমিতি গত ১৯৪৬ সালের দ্বিতীয়তঃ বোর্ড, বীনা প্রতিষ্ঠান সমূহের 
মার্চ মাসে এই মর্দে এক প্রস্তাব পাশ করিয়াছিলেন কাৰ্য্য পরিচালনা ব্যয় সমুচিত স্তরে নির্ধারিত 


যে, এদেশে: খান্ত সঙ্কট সমাধানের জগ্ত খান্ত ' রাখিবার চেষ্টা করিবেন। স্থায়ীভাবে বরাবরের 


ফললের চাষ বাড়ানো সম্পর্কে সকল এদেশকেই জঙ্ঘ প্রিমিয়াম আয় অমুপাতে বীমা কোম্পানী 
আত্তরিকতাবে মনোযোগী হইতে হইবে, সকল সমূহের গর্ব্বোচ্চ ব্যয়ের হার বাধিয়া না দিয়া প্রতি 
সম্ভবপয় ক্ষেতরেই' অর্থকমী ফযলের বদলে: খান্ত বৎসরের অন্ত বা সামরিক ভাবে কয়েক বৎসরের 
আন তার উপর বেশী করিয়া জোর দিতে অন্ত এ হার স্থির করিয়া দেওয়া হইবে। সাধারণতঃ 
' স্ইবে। হি নেকি should be given সকল বীমা কোম্পানীকেই তাছা মানিয়া' চলিতে. 
to food crops ০৮৩] money crops হইবে। কোন বিশেষ অবস্থায় কোন সময় বীমা 
‘wherever possible” )। বড়ই ভুঃখের কোম্পানী ই খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়ার, কারণ 


পাওয়া সত্বেও কোন কোন প্রদেশের গবর্ণমেন্ট . ভদহুযায়ী ব্যয়ের ছার অহমোদনযোগ্য স্তরে বাধিয়া 
খাৱোৎপাদন বাড়ানো সম্পর্কে ওঁ নুসঙ্গত নীতি দিবেন'। কোন কোম্পানী নির্ধারিত হারের চেয়ে 
রক্ষা করিয়া চলার কোন বিশেষ JR বেশী খরচপন্র করিলে উহাকৈ তাছার কৈফিয়ৎ 
দেখাইতেছেন না । গত ২৮শে নবেত্বর তারিখের দিতে হইবে। বোর্ড সে “ফৈফিয়ৎ সন্তোষজনক 
‘হয়িজন’ পত্রে, এক পত্রলেখক এবিষয়ে মাদ্রাজ বলিয়া .মনে লা করিলে উহাদের পরামর্শ ক্রমে 
পবর্ণমেন্টের একটা বিরূপ কারধ্যনীতির কথা সুপারিণ্টেপ্ডে্ট অব. ইছ্িওরেছ্দ সেই বীদা 
' উল্লেখ করিয়াছেন। মাক্রাজ সরকার এ বৎসর ফোম্পানীকে সতর্ক করিয়া দিবেন। হুইবার সেরূপ 
কয়েকটি ভিলায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে সতর্কবারী অগ্রাহ্‌ করিয়া চলিলে বীমা ফোম্পানীকে 
ভাঞ্ডিনিয়া তামাক চাষের অন্ধ্মতি দিয়াছেন। উহার দায় ও সম্পত্তি সম্পর্কে তেমুক্েশন “রিপোর্ট 
 পত্রলেখকের বতে এই ব্যবস্থার ফলে মাদ্রাজে তৈয়ার করিতে বলা হইবে । তেলুয়েশনের ফলে 
অতিরিক্ত ৩! লক্ষ টন খান্ত উৎপাদনের সুযোগ বদি কোম্পানীর এরূপ ঘাটতি দেখ! বায় যাহা 
নষ্ট হুইবে। গ্রাপ্তব্য সারের কতকাংশ তামাক উহার দায়মুক্ত আদাসী মূলধন দ্বার পর্নিপূরণ করা 
চাবে নিয়োজিত হইবে | গবাদি পণ্ডর দন্ত সম্ভবপর নহে, তবে সেই কোম্পানীর কাজ 
খড়ের যোগান কম দীড়াইবে। | কারবারের ফেজিষ্রেশিন বাতিল করিয়া দেওয়া 
যাঞ্লাজে লোকের প্রয়োজনীয় খান্ড উৎপন্ন হুইবে। ্ 2 
হয় না বলিয়া মাত্রাজ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এদেশে বীমা ব্যবসায়ের কার্য্যধারা নিন 
নি্ষট বেশী করিয়া খাত পাওয়ার দাবী উপস্থিত জলন্ত এরূপ একটি সরকারী নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠনের 
করিতেছেল। বহু অর্থব্যর়ে কেন্্রীয় “সরকার প্রস্তাব আমরা খুব যুক্তিযন্মত বলিয়াই মনে করি। 
বাহির হইতে খাত সংগ্রহ করিয়া, নান্রাজের লে বীমাকারীদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে 


বোর্ডের মারফতে দেশের অবস্থা ও বীম! ব্যবনায়ের' 
সমন্তা অহ্যায়ী তাহা নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ, করিবার 
প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা এই প্রস্তাব খুব সঙ্গত 
লও সমর্থনষোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
ভার্ত-ব্রহ্ম বাণিজ্যের অবনতি . 
 ব্রহ্মদেশের লছিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য ও 
.যোগাঁযোগ ক্রমেই, মদীুত হইয়া আসিতেছে। 
বহ্মদেশে বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা দেখ! যাওয়ায় ও দেশ 
বর্তমানে ভারতে বিশেষ কিছুই মালপত্র প্রেরণ 
করিতে পাঁরিতেছে দ!। ব্রহ্মদেশে তারভীয়দের 
গমন ও অবস্থান সম্পর্কে তথাকার নবণষেন্ট ' 
কতকগুলি সুক্চঠোর বিধিব্যবস্থা জারী করিয়াদ্ধেন। 
তাহাছাড়া ব্ৰহ্মদেশে যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্ত মালপত্র 
আমদানী সম্পর্কে কতকগুণি নিয়নত্রণমূলক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হইয়াছে । এই সমস্তের ফলে 
বর্তমানে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে খুবই কম মালপত্র 
রগানী হইতেছে ।, ভারত হইতেও ওঁ দেশে 
জিনিবপন্জ প্রেরণের কাজে বিশেব ভাটা পড়িয়াছে'। | 





ভারত, হইতে ব্ৰ্ধদেশে পেকিও যাইতেছে 


খুবই কম। পূর্বে ব্ৰহ্মদেশ ও তারতের ভিতর 
মাল ও যাত্রীবাহী বিস্তর জাহাল চলাচল করিত। 
এক্ষণে তাহার সংখ্যাও বেশ কিছু কমিয়া ষাইতে - 
আরম্ভ করিয়াছে। দ্রাছাজী কোম্পানীলমৃ্ধের 


, ব্যবসা অচল হুইয়া পড়িবার যোগাড় হুইয়াছে। 


যুদ্ধের পূর্বে রেঙ্গুন হইতে কলিকাতা ও রেঙ্গুন 
হইতে মাক্রাজে সপ্তাহে একবার করিয়া জাহাজ . 
আসিত। এক্ষণে এক পক্ষে একবার করিয়া 
জাহাজ আসে। বক্ষদেশ প্রতি বৎপর তারতে 
প্রভূত পরিমাণ চাউল ও কাঠ রপ্তানী করিত। £ 
বর্তমানে সেই রপ্তানী বিশেষ ' ভাৰে খর্ব্ব হইয়া 
পৃড়িয়াছে ও ভারত হইতে পূর্বের বন্ধদেশে প্রভূত 
পরিমাণে বন্ধ, ধাতুত্রব্য, প্রসাধন লামঞ্জী, নারিকেল 
তৈল, মল্লা গ্রভৃতি প্রেরিত হুইত্‌। এক্ষণে 
সে সমত্তের চালান হ্রাস পাইয়াছে। পূর্বে ভারত 
হইতে যে জাহাছ বাইত তাহাতে গড়ে ৫ হাজার 


উন মাল খাকিত।! এক্ষণে যে জাহাজ .ভারত 


হইতে রেজুন যায় তাহাতে ২০ টন মাল থাকিলেই 
তাহা জাহাজ কোম্পানীর ভাগ্য বলিয়া মনে করা 
হয়। পূর্বে নাত্তাজ ও কলিকাতা হইতে প্রতি 
বেঙ্গুনগামী ভাহাজে গড়ে ১৭ শত যাত্রী থাকিত। - 
বর্তমানে প্রঁয্প জাছাত্রেক * যাত্রী সংখ্যা ৩০০ 


২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮] 


আর্থিক জগৎ 


I | } 
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জ্মনেরও নীচে নামিয়া পিয়াছে। ব্রহ্মদেশ বহুদিন 
ভারতের অস্তভূ ক্রু ছিল | ব্রহ্মদেশ. বিচ্ছিন্ন হওয়ার 
পর গত যুদ্ধের পূর্ক পর্য্যন্ত ওঁ দেশের সহিত 
তারতের বাণিজ্যগত আদান-প্রদান খুবই বেশী 
ছিল। লোক যাতায়াতও বেশী পরিমাঁপেই 
ঘটিত। ব্রহ্ম গবর্ণমেন্টের বিরূপ কার্য্যনীতির 
ফলে সেই যোগাযোগ আজ ছিন্ন হওয়ার যোগাড় 
হইয়াছে । ইহার ফল উভয় দেশের পক্ষেই সমূহ 
ক্ষতিকর হুইবে সন্দেহ নাই। 


সংখ্যাতথ্য সংগ্রহ বিষয়ে সরকারী 
গাফিলতী | 


ভারতে শিল্প কারখানা সংক্রান্ত সংখ্যাবিৰরণ 
সংগ্রহের নুবিধার্থ গত ১৯৪২ সালে ভারত 
' সরকার Industrial Statistics Act 
নামে একটি আইন বলবৎ করেন। এই 
আইন অঙ্রগারে শিল্প সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ 
সংগ্রহ করা বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসযুহুকে 
যথোপযুক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়। এ ক্ষমতা বলে 

কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট কলকারখানার 
মালিকদিগকে বিভিন্ন বিবয়ে, প্রয়োজনীয় 
তথ্যতাপিকা সরবরাহ কর! বিষয়ে বাধ্য করিতে 
পারেন। এইভাবে প্রয়োজনীয়, সংখ্যাবিবরণ লইয়া 
প্রাদেশিক গবর্ণমে্টগমূহ তাহা নিয়মিতভাবে 
কেন্দ্রীয় সরকার দপ্তরে প্রেরণ “করিবেন এবং 
কেন্দ্রীয় সরকার যথাসময়ে তাহা! সাধারণের 
অবগতির জঙ্ত- প্রকাশ করিবেন ইছাই ছিল 
আইনের মূল লক্ষ্য। এই ব্যবস্থার ফলে সংখ্যাতথ্য 


সংগ্রহ ও প্রচারের ব্যাপারে একটা হুশৃর্খলা দেখা 
যাইবে বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম ; কিন্তু, 


প্রাদেশিক লরক্কারসমূহের গত, কয় বৎসরের 
কার্য্যধার! দেখিয়া এবিষয়ে আমাদিগকে নিরাশ 
হইতে হইয়াছে । কেননা আইনগত ক্ষমতা ও 


নীতিগত দায়িত্ব স্তস্ত থাকা সত্বেও অনেক প্রাদেশিক - | 
গবর্ণমেন্টই সংখ্যাতথ্য সংগ্রহের কাছে আজও | 


বিশেষ গা লাগাইতেছেন নো । ১৯৪৬ সাজের 
শিল্প বিষয়ক সংখ্যাবিবরণ ১৯৪৭ লালের এপ্রিল 


মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করার' 


কথা ছিল। কিন্তু অনেক প্রদেশ হইতেই সে 
বিবরণ আজ পৰ্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে .সরবরাহ 
করা হয় নাই। লারা ভারত, সম্পর্কে যে পুরা 
, বিবরণ ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাস মধ্যে পাওয়ার 


কথা ছিল তাহার মধ্যে শতকরা দশ ভাগ, বিবরণই - [ 


শুধু আদ পর্যস্ত কেন্দ্রীয় দণ্তরে পৌছিয়াছে। 
ইহাতে ভারতের শিল্প-ব্যবসায় সম্পর্কে ১৯৪৬ 
. লালের বিশদ রিপোর্ট ১৯৪৮ সালের শেষেও 
প্রকাশ করা সম্ভবপর হইতেছে না। এইরূপ 
রিপোর্টের অভাবে শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে দেশের 
অবস্থা ঠিক ঠিক ভাবে আলোচন! ও অবধারণ কর! 


কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। ইওাযীয়াল ্টাটিিকস : | 


খ্যা্ট অনুসারে কলকারখানার মালিকদের নিকট 
উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করার কোন অসুবিধা নাই। 
অসুবিধা হইতেছে এই যে, লে সব আহরণ ও 
লিপিবদ্ধ করিবার মত লোক আজও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট নিয়োগ করিতেছেন না। সংখ্যাতথ্য সংগ্রহ 
* সম্পর্কে নৈতিক ও রাষ্রক দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকার 
সমুহ স্বীকার করিয়। দিয়াছেন, কিন্ত কার্ধযভঃ তাহা 





পরিপালন সম্পর্কে কোল গবর্ণমেন্টই বিশেষ গরজ 
দেখাইতেছেন লা। , গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার যুগে 
প্রয়োজনীয় সংখ্যাতথ্য সংগ্রহ বিষয়ে এই শ্রেণীর 
সরকানী গাঁফিলতী ধুবই পরিতাপের বিষয় । 
' যুক্ত প্রদেশে পাট চাষের উন্নতি 
পাটের দিক দিয়া ভারতীয় যুক্তরা প্রকে 


যথাসম্ভব স্বাবলম্বী করিয়া তোলার চেষ্টা হুর .' 


হইয়াছে । সেই চেষ্টার ফলে অন্তান্ত বারের 
তুলনায় এবার ভারতীয় যুক্তরাধ্রে অপেক্ষাকৃত 
বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হুইয়াছে। 
মোট ছিসাবে পাটের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


বুক্তপ্রদেশে এতদিন পাটের চাষ বিশেষ কিছু 


হইত না। এবার 'ওঁ প্রদেশে € হাজার একর 
জমিতে পাট চাষ কর! হুইয়াছে। . উহার ফলে 
১ লক্ষ মণ পাট উৎপাদিত হুইয়াছে। ইহা একটা 
বিশেষ সফল প্রচেষ্টা হিসাবেই ধরা যাইতে পারে। 
যুক্ত প্রদেশে তিনটি চটকল রহিয়াছে। উহাদের 


ব্যবহারের জন্ত বাৎসরিক ৬ লক্ষ মণ পাটের যোগান 


দরকার, ৩০ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ 
হইলে বৎসরে এ পরিমাণ পাটের যোগান পাওয়া 


যাইতে পারে । যুক্ত গ্রদেশে আগামী ১৯৫০ সালের 


"দ্র দিতে চাঁহছেন। 


মধ্যে যাহাতে ও পরিমাণ পাট উৎপাদিত হয় 
সেবিষয়ে যুক্তপ্রদেশ সরকার বিশেষ তাবে উদ্ভোগী 
হইবেন বলিয়া প্রকাশ। এবার যুক্তগ্রদেশে 
যে ১ লক্ষ মণ পাট “উৎপন্ন হইয়াছে তাহা 
গুণে উৎকষ্ট শ্রেণীর বলিয়া কলিকাতার বাজারে 
উঁহার মপুকর দ্র ৪১ টাকা দীড়াইয়াছে। কিন্তু 
ছুঃখের বিষয় এই যে, যুক্তপ্রদেশের চটকল মালিকরা 
এত বেশী দর দিয়া এখনও এ পাট ক্রয়ে রাজী 
নছেন। তাঁহার! পাটের জগ্ক মপপ্রতি ৩০ টাকা! 
স্থানীয় চটকলওয়ালাদের 
এই মনোভাব দেখিয়া  যুজগ্রদেশের পাট 
বিক্রেতারা স্বভাবতঃ কিছুটা কু হুইয়াছে। 
যুজপ্রদেশ গবর্ণমেন্ট বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত 
হইয়াছেন। ভ্তাব্ দরে পাট বিক্রয়ের 
হ্ৰবিধার জন্ত শীত্রই তাহার! চটকল মালিকদের 


একটি বৈঠকে আহ্বান করিবেন বলিরা জানা 


গিয়াছে । যদি যুজপ্রদেশের চটকলওয়ালার! 
স্বায্যদরে যুক্তপ্রদেশের পাট ক্রয়' করিতে রাজী'না 
হন তবে যুক্ত গ্রদেশ দরকার এসব মিলে বাংলার 
পাট লরবরাহু করা বন্ধ করিবার জন্য ভারত 
গবর্ণমেন্টকৈ অমুরোধ করিতে পারেন এবং 
সেভাবে উহাদিগক্ষে চ্াষ্য দরে স্থানীয় পাট 


কিনি বাধ্য নি গায়েদ। 


ভারত গভর্ণমেন্টের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী . 
মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


গত বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে 
পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে 


'৩নং ঢাকেম্বরলী কটন মিলের 


ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। bh 


. মিলের স্থান 
বর্ধমান, জেলার আসানসোল মহকুমার বার্ণপুরে নির্বাচিত হইয়াছে। হায় 
রেলপথের দামোদর স্টেশনের নিকটে এবং ই-আঁই রেলপথের আসানসোল ষ্টেশন হইতে £ 
মাত্র ৬ মাইল দুরে অবস্থিত। উহার পাশেই দামোদর নদী এবং উহাতে একটি রেলের | 
সাইডিং রহিয়াছে। ৬০০ বিঘার উপর জমি ক্রয় করা হইয়াছে । 


| - মিলের বাড়ী ঘর 

] ও শেড প্রভৃতি ৩০,০৭০ টাকু ও ৬০০ তাত বসাইবার উপযোগী ৷ উহাতে SAT 

আরও ৪০,০০* টাকু ও ৯০* তাঁত বসাইবার ব্যবস্থা থাকিবে। ইহা ব্যতীত মিলে | 

রঞ্জন ও ধোলাই বিভাগ, কর্মচারী ও কর্ণ্মিগণের বাসগৃহ প্রভৃতির ব্যবস্থাও রহিয়াছে। | 
মিলের যন্ত্রপাতি 


যাহার ব্যবস্থা বর্তমানে রহিয়াছে, তাহার মধ্যে আছে মুইজারল্যাণ্ড হইতে আনীত 
একটি নূতন ৪২০০ কিলোওয়াটের ষ্টিম টারবাইন, স্থতা কাটার সমস্ত আনুষঙ্গিক 
যন্ত্রপাতি, মিহি সুতা ক্লাটার উপযোগী, ২৬,০০০ টাকু, ৬*০ তাঁত এবং রঞ্জন ও 
ধোলাই-এর সমস্ত যন্ত্রপাতি । এই মিলে কেবল মিহি ধুতি ও শাড়ীই নহে, পরস্ত 
ইহাতে উৎকৃষ্ট সার্টিং ও স্থ্যটিং-এর কাপড়ও তৈয়ারী হইবে ।. 


দি ঢাকেশ্বরী কান মিলম্‌ লিঃ 


রেজিস্টার্ড অফিস--৪১, চৌরজী রোড, কলিকাতা 
ঢাকা অফিস-_২৪1২৫নং গ্রীশ দাশ লেন, সঙ্গতটো লা, ঢাক! 
্ঃ আসানসোল অফিস_ হাটন রোড, আসানসোল 
৷ 0১নং ধামগড় শরীসুর্ধ্যকূমার বসু 
মিল ২নং গৌদনাইল - ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
৩নং আসানসোল ‘ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌। . 





সি 


খাত 


' উপর নির্ভর'করে |. 


ডাঃ মাথাই অভিভাষণ 


বৃটিশ বণিক সভাসমূছের কেন্ত্রীর প্রতিষ্ঠান 
এসোসিয়েটেভ, চেষ্বা্প অব, কমাসে'র বাধিক 
সাধারণ সভায় তারত সরকারের অর্থসচিব ডাঃ 
জল মাথাই, সম্প্রতি যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন 


তাছাতে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী লম্প্রদায়কে সমষ্ট ' 


করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হইলেও বক্তৃতাটা 
আমাদের মোটামুটি ভাল লাগিয়াছে। পূর্বে উক্ত 
প্রতিষ্ঠানের বাধিক সভায় বড়লাট প্রধান অতিথি 
হিসাবে উপস্থিত থ্ঠকিতেন এবং গুরুতপূর্ণ 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্তাসমূহ আলোচনা 
করিয়া তৎসম্পর্কে সরকারী মনোভাব এবং কার্ধ্য- 
পন্থার আভাষ দিতেন। কেন্লে জাতীয় গন্ণমেণ্ট 


প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বড়লাটের এই অধিবেশনে 


উপস্থিত থাকায় রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে। বিগত 
বৎসর প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল বৃটিশ 
যলিকদের এই সুভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেল।, ডাঃ 
মাথাই তাহার বক্তৃতায় রাজনীতি আলোচনা 
করেন নাই, শিল্পপতি ও ব্যবযায়িগণের' দোষক্রটীর 
প্রতি কটাক্ষপাত করেন নাই অথবা শিল্পব্যবসায় 


"সম্পর্কে কোনরূপ নূতন শিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন 


নাই। বিভিন্ন সমলামরিক সমন্তা সম্পর্কে তিনি 
বে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন আমরা তাহা 


: পুরাপুরি সমর্থন করিতে পারি'না বটে $ কিন্ত তিনি 


সাদাসিধাভাবে সয়ল তাবায় বর্তমান ' সময়ের 
অর্থনৈতিক সমন্তাসমূহ ও শিল্পব্যবসায়ীদের দাবী 


, লম্পর্কে সরকারী মনোভাব যেভাবে ব্যক্ত 


করিয়াছেন এবং উপযুক্ত ক্ষে্জে মৃছ অথচ দৃঢ় তাষায় 
বশিকদের অযৌক্তিক দাবীগুপির প্রতিও যে অঙ্গুলী 
নিৰ্দ্দেশ করিরাছেন তাছাতেই তাহার অভিভাবণটা 
জনসাধারণের প্রণিধানযোগ্য হইয়াছে নিতে 
হইবে? 


তারতে বৃটিশ স্বার্থের ভবিষ্যৎ সরকারী 


, মিটাতে বৃটিশ বলিকদের প্রতিনিধিত্ব, শ্রমিক- 
মালিক লমন্তা, শিল্প জাতীয়করণ, বৈদেশিক বাণিজ্যে ' 


নুতন ব্যবসায়ীদের অন্তর, এবং অতিরিক্ত আয়- 
কর বাৰত গচ্ছিত অর্থের প্রত্যর্পণ প্রভৃতি বিষয়ে 
প্ডাঃ মাথাই যে সমস্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
'তাহা মোটামুটি পবর্ণমেপ্টের ঘোষিত" নীতির 
‘পুনরাবৃত্তি হইলেও আলোচনার যোগ্য । 

" বৃটিশ শিল্পব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বুটিশ 


বণিকদের মলে যে অনিশ্চয়তার তাব আগিয়াছে 
_ তাহা উল্লেখ করিয়া ডাঃ মাথাই বলিয়াছেন যে, এই 


সম্পর্কে তবিষ্যতে কি নুনির্দিই নীতি অবলঘিত 
হইবে তাহা. শাসনতন্ত্র এবং অন্তাস্ত কয়েকটী বিষয়ের 


বলিয়াছেন যে, বৃটিশ স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর কোন 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা বর্তমান গবর্ণমেপ্টের সম্পুর্ণ 
অনভিপ্রেত এবং গবর্ণমেন্ট এদেশে বৃটিশ শিল্প 
ব্যবলায়ের উল্লতিই কামনা করেন। এই প্রসঙ্গে 
ভারতবাসীদিগকে শিল্প ব্যবলাক্ষেত্রে শিক্ষাদান 
করার দায়িত্বও ষে বৃটিশ প্রতিষ্ঠানসমূহের রহিয়াছে 
অর্থসচিব তাহাও উল্লেখ করেন। যে সমস্ত 
ভারতবাপী সম্প্রতি বৃটিশ শিল্প বা, ব্যবসায়ের 
চাকুরীতে নিযুক্ত হুই্য়াছে তাহাদের প্রতি এখনও 


কর্তৃপক্ষ বৈষম্যমূলক আচরণ করেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট 


কিন্ত ইহা তিনি স্পষ্ট ভাষায়, ॥ 







যে অভিযোগ পাইতেছেন ডাঃ'নাথাই তাহা প্রকাশ 
“করেন এবং বৃটিশ শিল্পব্যবসারের স্বার্থের খাতিরেই 


যে এরূপ অশোভন ব্যবহার দূর হওয়া প্রয়োজন 


তদ্ধিষয়ে উপস্থিত বণিকদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করেন। 

' বিভিন্ন সরকারী এবং আধা- সরকারী কমিটী 
ইত্যাদিতে এসোপিয়েটেড চেম্বারের প্রতিনিধি 
গ্রহণ করা হয় না বলিয়া গ্রেসিভেগ্ট যে অভিযোগ 
করিয়াছেন ডাঃ মাথাই তাহা, সম্পুর্ণ কাল্পনিক বলিয়া 
উল্লেখ ঝরিয়াছেন। অর্থনীতিক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ' 
যে গুরুত্ব আছে ' তঙ্িবেচনায় এসোপিয়েটেড, 


চেগ্বারকে কম্টী বা বোর্ড ইত্যাদিতে যে যথাযোগ্য. 
প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইতেছে ডাঃ মাথাই তৃষ্ছিবর্মে ' 


বিভিন্ন কমিটি ও বোর্ডের নামোল্লেখ করেন। তবে 
এই প্রসঙ্গে তিনি ইহাও উল্লেখ করিতে সঙ্কোচ 
করেন লাই যে, অতীতে বুটিশ বশিকগণ তাহাদের 
প্রাপ্যের বেশী সুযোগ লাভ করিয়াছে এবং বর্তমানে 
ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ফেডারেশন অর. চেম্বাস” অব 
কমা” এণ্ড ইত্তা্রীর কার্যাবলী প্রসারিত হওয়ায় 
‘কোন কোন ক্ষেত্রে এগোলিয়েটেড, চেম্বারকে 


পূর্বের সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করার প্রাধান্ত দেওয়! 
সম্ভব হইবেণা। এ 


শিল্প ট্রাইবিউনেলের সমালোচনা! করিয়া 
চেম্বারের প্রেলিভেন্ট তাঁহার বক্তৃতায় এরূপ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সমস্ত ট্রাইবিউনেল 
শ্রমিকদের মভ্ভুরী বৃদ্ধি করিয়া মুন্তাত্ষীতির সহায়তা 
করিতেছে এবং কর্মচুাত শ্রমিক্দিগকে পুননিয়োগ 
করিতে মালিকগণফে বাধ্য করিয়া ব্যক্তিগত 
শিল্পব্যবলায়ে. নিয়োগ, বরখাস্ত প্রভৃতি ব্যাপারে 
মালিকদের ক্ষমতার অযথা এবং অগ্তায় হস্তক্ষেপ 


, করিতেছে। নুরী বৃদ্ধি, সম্পর্কে ডাঃ মাথাই 
উত্তরে বলেন যে, ট্রাইবিউনেলসমৃহ যে হারে মজুরী 


বৃদ্ধির রায় দিতেছে তাহা কোনক্রমেই মুদ্রাস্কীতির 
স্থায়ত] করে না। ছাটাই ও নিয়োগ, সম্পর্কে 
ডাঃ মাথাই এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, 
ট্রেড ইউনিয়ন কার্ধ্যের অঙ্ক মালিকগপ অন্তায় 


* ভাবে বে সমস্ত ছাটাই করেন তাহা রোধ করাই 


ট্রাইবিউনেলের উদ্দেন্ত । উপস্থিত বণিক সম্প্রদায়কে 
'পন্বোধন করিয়া (তিনি বলেন যে, অতীতে 
শ্রমিকদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে 
তাঁহ! মালিকগণকে, ভুলিয়া যাইতে হইবে এবং 
বর্তমান অবস্থায় শ্রমিক, সম্প্রদ| রও যে আত্মসন্মান- 
সম্পন্ন মাছৰ তাহা অঙ্ুবাধন করিতে হইবে। 
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৭. 
শিল্প জাতীয়করণের নীতি ॥ হার! ব্যক্তিগত 
শিল্প চেষ্টা ধ্বংস করা যে গবর্ণমেশ্টের উদ্দেশ্য 
নয় ডাঃ মাথাই তাহার ব্যাখ্যা করেন। ' দেশের 
নিরাপত্তা এবং জনসাধারণের প্রয়োজন বিবেচনায় 
কয়েকটি শিল্পের কর্তৃত্ব ও পরিচালনা গবর্ণমেণ্টকে 
শ্বয়ং গ্রহণ করিতে ছইবে। হংলগ্ডে শ্রমিক 
গবর্ণষেপ্টের প্রবল ইচ্ছা সত্বেও শিল্প জাতীয়করণের 
নীতি যে বিশেব প্রসার লাত করিতে পারে নাই 
তাহা উল্লেখ করিয়া ডাঃ মাথাই আশ্বাস দেন যে, 
এদেশে ব্যক্তিগত শিল্পপ্রচেষ্টার বিস্তৃত ক্ষেত 
রহিয়াছে এবং এই প্রচেষ্টা লা হইলে দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নতিও আশানুরূপ হইবে না। 
বৈদেশিক বাণিজ্যে নূতন আগন্ভকদিগকে 
(New Comers ) al আমদানীর লাইসেন্স' ও 
বপ্তানীর “কোটা” প্রদান করায় পুরাতিন ব্যবসায়ীদের ' 
ক্ষতির কারণ হইয়াছে বলিয়! চেম্বারের সভাপতি 
অতিযোগ করিয়াছেন! ডাঃ মাথাই ইহার জবা 
যলিয়াছেন যে, যুক্পের কয়েকবৎসর নিয়ন্ত্রণ প্রথা 
থাকায় নৃতন ব্যবলান্িগশ ' বৈদেশিক বাণিজ্যে 
আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু এই 
কারণে তাহাদিগকে বরাবরের *জঙ্ভ বৈদেশিক 
বাণিজ্য হইতে দূরে রাখা যুক্তিযুক্ত হইবে ন1। নুতন 
আগস্বকদের জন্ত বৈদেশিক বাণিজ্যের খুব লামান্ত 





' অংশই যে সংরক্ষিত রাখ! হইতেছে তাহা উল্লেখ 


করিয়া ৃষ্ান্তশ্ব্ূপ তিনি বলিয়াছেন যে, পাট 


কগ্তানীতে নৃতন আগন্তকদের অপ্ত- ফোন ‘কোট!’ 


নাই এবং পাটজাত, দ্রব্য, তৈল ও তৈলবীজ রপ্তানী 
শতকরা মাত্র Ss তাগ- এই, শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের | 


জন্ত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 


অতিরিক্ত আয়করের অর্থ প্রত্যর্পণ সম্পর্কে 
ডাঃ মাথাই বলিয়াছেন যে, 'শিল্পের .কলকজা ' 
মেরামত বা! পরিবর্তনের জঙ্তই এই অর্থ প্রত্যর্পণ 
করা হুইবে। শিল্পের মালিকগণ ইচ্ছামত এই অর্ধ 
যাহাতে ব্যয় কৃরিতে না পারেন তছুদেস্তেই এই 
নীতি গৃহীত হইয়াছে এবং এই ব্যবস্থা দ্বার! 
যুদ্রাক্ষীতি বৃদ্ধি না হুই৷! আংশিক প্রশমিত 
হইবারই কথ]। 
. দেশের বর্তমান অর্থ নৈতিক সমস্ত! সমাধানে 
পৰ্ণমেণ্ট যে বিশেষ সাফল্য অন্ন করিতে পারেন 


নাই ভাঃ মাথাই তাহা স্বীকার . করিয়াছেন। , 


পণ্যমূল্য সম্গার্কে তিনি বলিয়াছেন যে, মূল্য হাস না 
করিয়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ করাই বর্তধালে গবর্ণমেণ্টেক্ 
উদ্দেষ্ত । সহসা পণ্যযূল্য হাস করার কোন ব্যবস্থা 
হইলে তাহাতে নানারূপ অবাঞ্ছিত অবস্থার কৃষ্টি: 
হইবে বলিয়া তিনি! আশঙ্কা করেন। ' আমরাও 
এরূপ অভিমত পোষণ করি যে, হঠাৎ, পণ্যযূল্যের 
গতি নিয়াতিমুখী হইলে সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও হাস 


" পাইতে থাকিবে এবং ইহার ফলে অবস্থার উন্নতি 


না হইয়া ক্রমাবনতিই পরিলক্ষিত হইবে। 
মুদ্রান্ফীতি সম্পর্কে ভাঃ মাথাই বলিয়াছেন যে, 
এদেশের যুক্রান্কীতি সম্পর্কে সাধারণতঃ বাড়াইয়া 
বল! হয়। তাহার মতে যুদ্ধের পূর্বেকার মূল্যের 
সহিত আমাদের দেশের বর্তমান পণ্যমৃদ্য তুলনা! 
করিলে অন্তান্, দেশের তুলনায় ইহাকে কোন 
ক্রমেই বেশী বল! যায় মাঁ। ডাঃ মাথাই-এর 


২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ ] 


আৰ্থিক জগৎ, 





এই অভিমতের সহিত আমরা একমত । হইতে 
-পারি না। যুদধপূর্ব এবং বর্তমান মূল্য বুঝিতে ডাঃ 
মাথাই বিভিন্ন পণ্যমূল্যের গড়পড়তা হারকে 
রিয়াছেন'। কিন্ত আমাদের দেশের অধিকাংশ 
জনসাধারণের দারিদ্রা এবং. মাথাপিছু আয় 
বিবেচনা করিলে অন্তান্ভ দেশের তুলনায় 
"এদেশে মুড্রাক্ষীতির তীব্রতা বেশী বলিয়াই 
প্রতিপন্ন হইবে । পণ্যযূল্য বিশ্লেষণের সময় 
“জনসাধারণের আয়ের হারকে বাদ দেওয়া চলে 
-না। দ্বিতীয়তঃ এদেশে চাউল, গম, মোটা বস্তু 
প্রভৃতি দরিদ্র জনসাধারণের নিত্য. প্রয়োজনীয় 
পণ্যের দাম যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে একমান্্র চীন 


ও জার্শেনী ব্যতীত পৃথিবীর কুত্রাপি জনসাধারণের 
অত্যাবস্তক পণ্যের মুল্য সেই হারে বৃদ্ধি পায় 
নাই। | 

শিল্প ব্যবসায়ের উপর গর্ব্গমেণ্ট যে করভার 
স্থাপন করিয়াছেন তাছা শিথিল করার লন্ত 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণ আন্দোলন করিতেছেন। 
কিন্ত এ সম্পর্কে ভাঃ১মাথাই যে অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় আগামী বাজেটেও . 
গবর্ণমেষ্ট এই সমস্ত কর বজায় রাখিবেন। 
শ্রবিকদের মন্ধুরী ও'মালমপল্লার মূল্য বৃদ্ধির সহিত 
শিল্পব্যবসায়ের উপর বর্তমানে গ্রত্যক্ষকরসমূহও 


8৩৭ 





মাথাই মত প্রকাশ করেন এবং তাহার মতে এই 
লাতের পরিমাণ সঙ্কুচিত হওয়াতেই .শিল্পব্যবসায়ে 
অর্থবিনিয়োগ করায় -উৎলাহ মন্দীভূত হইয়াছে। 
টাকা প্রতি পনর আনা কর প্রদান করিয়াও . 
বহুসংখ্যক শিল্পপতি যে কোটি কোটি টাকা লাভ 
ফরিয়াছে তাছা প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল- 
প্রকান্তে বলিয়াছেন। কাজেই লাভের" পরিমাণ 
হাস পাওয়াতেই শিল্পব্যবসায়ে অর্থবিনিয়োগ করার 
স্পৃহা লোপ পাইতেছে বলিয়া ডাঃ মাথাই 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণকে লক্ষ্য করিয়া যে 
রহথামুভূতিস্চক মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
সকলের সমর্থন লাভ করিবে বলিয়া মনে হয় ল]। 


লাতের পরিমাণ হাস করিয়া দিতেছে বলিয়া ডাঃ 






1... ৪ত্-ইন্জাতন্বল্ল আবিষ্কৃত 


এখন সব দ্নকম চল্তি সাইজেই পাওয়! যাচ্ছে 
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* দই ভারতে তৈরী হবে। ণঁ 8 
আপনার নিকটবর্তী গুভ-ইয়াঁর ব্যবসায়ীর কাছে 
এক মেট সুপার-কুশনের জঙ্কে এখনই অর্ডার দিন। 
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কাশ্মীর সমপ্তা ছাড়া ভারত ও পাকিস্থানের 
ভতয় উদ্ভূত বিরোধ ও অটৈক্যের অগ্তান 
কারণগুলি দূর করার অন্ত গত ই ডিসেম্বর নূতন 
দিল্লীতে টতয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন 
বসিয়্াছিল।- ৯ দিন আলাপ আলোচনার পর গত 
১৪ই ডিসেম্বর এই সম্মেলন শেষ হইয়াছে। বড়ই 
সখের বিষয় এই যে, নানা বিবয়ে বিবাদ বিসংবাদের 
তিক্ততার সত্বেও উভয় গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিরাই 
সৌনবপুর্ণভাবে এই কয়দিন সমস্ত সম্তা 
আলোচনা, করিয়াছেন: এবং আপোঁষমূলক ভাবে 
অনেক বিষয়েই সুমীমাংসায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা 
করিয়াছেন। সংখ্যালঘুদের সমন্তা, বাস্তত্যালীদের 
সঙন্তা, সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ মিটানোর সমস্ত, 
উভয় রাষ্ট্রের ভিতর যাত্রী ও মাল চলাচল সমন্তা 
এবং পারস্পরিক ব্যবসা-বাপিজ্যের সমন্তা-এ 
. সমন্তই দিল্লী সম্মেলনের সমক্ষে বড় হইয়া দেখা 
দিয়াছিল। ভাত গবর্ণমেপ্ট গত ১৫ই ডিসেম্বর 
এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন, এ সমস্ত 


বিষয়ের অনেকগুলি সম্পর্কেই মীষাংগার রঙা স্থিরীকৃত 


হইয়াছে এবং উভয় গবর্ণযেণ্টের ঞ্রতিনিধিয়াই তাহা 
মানিয়। চলিতে রাজী. হুইয়াছেন। আমাদের যথা 


বলিতে গেলে কাশ্মীর লমন্তার সমাধান লা. হওয়া 


পর্য্যন্ত তারত ও পাকিস্থানের ভিতর স্থায়ী 
.গৌহন্তের বন্ধন গড়িয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই 
* আমাদের ধারণা | কাশ্ীরকে কেন্ত্র করিয়া যে 
তিজ্ততার সুচনা! হুইয়াছে তাহার ফলে অনেক 
সাধারণ ব্যাপারেও উতদ্ধ রাষ্ট্রের রেষারেষি ও 
বিরোধের ভাব অনবরত ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু 
... তাই বলিয়া কাশ্মীয় সমন্তার সমাধান না' হওয়া 

৷ পর্য্যন্ত অন্কাম্ত সমন্তা বিটাইবার জগত কোন চেষ্টার 


_ ,শ্রয়ো্খন নাই সে কথা আমরা বলি না। পূর্ব-, 


পাকিস্থান সংখ্যালঘুদের অবস্থা নানা কারণে 
* শোচনীয় হইয়া উঠার এ অঞ্চল হইতে ক্ষ লক্ষ 
, হিন্দু ইতিমধ্যেই পশ্চিমবজ্ে সরিয়া আসিয়াছে; 
বর্তমানেও আসিতেছে। পাকিস্থানে সংখ্যা- 
২লঘুদের নিরুপদ্রবে বাস করিবার পথ প্রশস্ত করিতে 
' না পারিলে তারতের পক্ষে জটিল আশ্রয়প্রার্থী 
সমন্তা হইতে রেহাই পাওয়া কঠিন। কামেই 
সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে স্তায়-বিচারের বাধ্যবাধকতা 
আয়োপ করিয়া পাকিস্থান গব্ণষেপ্টকে একটা 
চুক্তিপত্রে আবদ্ধ কর! খুবই দয়কার। “যাহার! 
ইতিমধ্যে স্থান * ত্যাপ করিয়াছে ' তাহাদের 


পরিত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও" 


নিতান্ত গ্রয়োজন। ভারত ও পাকিস্থান নানা 
বিষয়ে পরস্পরের ট্রপর নির্ভরশীল। উভয় 
রাষ্ট্রের লোকদের সামাজিক ও ব্যবসায়িক 
ধোগন্থত্র হঠাৎ ছিন্ন করিয়া ফেলা সম্ভবপর 
নহে। তাহা করিতে গেলে উভয় রাষ্ট্রের 
ক্ষতি ও অসুবিধা নিদারুণ হইয়া! দেখা দিবে। লে 
কথা মনে রাখিয়া এক রাষ্ট্র ছইতে অন্ত রাষ্ট্র 
যাতায়াত' ও মালপত্র চলাচল সম্পর্কে যথাসম্ভব 
সুব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত দর্কীর | দেশ 
বিভক্ত হওয়ার পর ভারত ও পাকিস্থানের 
সীমানা! নিয়া স্থানে স্থানে বিরোধের কারণ 
হি হইয়াছে। সীমান্ত অঞ্চলে আক্রমণ ও 


ভারত-পাকিস্তান চুক্তি 
প্রতি-আক্রমণের খণ্ড খণ্ড লড়াই সুরু হইয়াছে। 
এইরূপ লড়াই চলিতে থাকিলে উভয় রাষ্ট্রের শাস্তি 
ুপ্ন হইবে । অবাঞ্চিত ধরণের বড় রকয় সংঘর্ষের 
পথ আগাইয়া আপিষে। কাজেই ভারত ও 
পাকিস্থানের কল্যাণ দেখিতে হইলে ও লব 
সম্পর্কে অচিরেই যথাসম্ভব অপোঁষ মীমাংসার, 
ব্যবস্থায় প্রয়োজন । দিল্লী সম্মেলনে পারস্পরিক 
চেষ্টায় সে.মীমাংসার সর্ভ স্থিরীকৃত হুইয়াছে 
ইছা খুবই সুখের বিষয় । 

ভারত পবর্ণমেপ্ট যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহা দৃষ্টে জানা বার দিল্লী সম্মেলনে ভারত ও 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরা এখন হইতে 
সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সম্পর্কে কার্য্যকরী ভাবে 
অনেক কিছু হুব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন । পুর্ব ও পশ্চিম ৰজে একটি করিয়া 
প্রাদেশিক সংখ্যালখু নিরাপত্তা বোর্ড (Minority 
13০80) গঠন করা হইবে। প্রতি জেলায়ও , 
একটি করিয়া ওঁরূপ বোর্ড স্থাপিত হুইবে। ওঁ 
সমস্ত বোর্ডের বেশী সংখ্যক সদন্তই সংখ্যালঘুদের 
ভিতর ছইতে জওয়া হইবে | প্রাদেশিক বোর্ড 
একজন মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত হুইবে । জেলার 
ম্যালিট্রেট জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হুইবেন। 
সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে যাহাতে কোন দিক দিয়া 
কোন অবিচারমূলক কার্ধ্যনীতি অনুচ্যত 'না হয় ' 
সে বিষয়ে উভয় গবর্ণমেণ্ট সতর্ক নব্ঘর রাখিবেন। 
মাইনরিটি বোর্ড্সযুছও এ বিষয়ে দরকার মত 
গবর্ণমেন্টের মমোযোগ আকর্ষণ করিবেন। মাইনরিটি 


বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী গবর্ণমেপ্ট সংখ্যালঘু 


শ্রেণীর ছুঃখ-ছ্দশা মোঁচনে' সচেষ্ট হইবেন। 

গত এপ্রিল মাসে কলিকাতায় যে আত্মঃরাহেক ০ 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাছাতেও সংখ্যালঘুদের 
নিরাপত্তা সম্পর্কে এরূপ বিবিব্যবস্থাই নির্দেশিত 
হইয়াছিল। কিন্ত পাকিস্থান গবর্ণষেণ্ট কার্য্যতঃ 
তাহা অন্ুলরণ করিবায় বিশেষ ' গরজ্জ দেখান 
নাই। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাইনরিটি বোর্ড 
অনেক স্থানেই গঠিত হয় নাই। সেকথা প্ররণ 
রাখিয়া এবারফার সন্মেলনে কেবল সংখ্যালঘুদের 
নিরাপভা বিধানের সিদ্ধান্তই নহে, সেই সিদ্ধান্ত 
যথাযথ কার্য্যকরী হইতেছে কিনা সেবিষয়ে লক্ষ্য 
রাখিবার ব্যবস্থাও স্বিরীকৃত হুইয়াছে। স্থির! 
হইয়াছে, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সম্পর্কে ও' 


স্থির; . 


প্রতিনিধি লইয়া এই আস্তঃরাষ্িক সমিতি পঠিত 
হইবে। তাহা ছাড়া এবারকার চুক্তির বিশেষত্ব এই 
যে, বাস্তত্যাগীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের 
অন্ত এবার পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবজের গবর্ণমে্টফে 
আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে একটি করিয়া 
ইভাকুই প্রপার্টি ম্যানেজমেণ্ট বোর্ড গঠন করিতে: 
নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। সংখ্যালঘুদের শ্বার্থরক্ষা 
সম্পর্কে সকল দিক দিয়া কার্যকরী ব্যবস্থা অবল্ঘ্বানের, 
এই নির্দেশ সস্তোবজনফ হইয়াছে বলিতে হইবে। 

এক রাষ্ট্র হইতে অগ্ত রাষ্ট্রে যাত্রী ও মালপত্ত' 
চলাচল সম্পর্কে যাহাতে অযথা বিগ্ন ও অসুবিধা 
হৃষ্ট না করা হয় সে উদ্দেশ্যে ইতিপূর্কেই উভয় 
গবর্ণমেন্টের সন্্রতিক্রমে কতকগুলি নিয়ম কাঁছুন'' 
রচিত হুইয়াছিল। .গত কয় মাসের অতিজ্ঞতা' 
হইতে এ সব নিয়ম কানুন সম্পর্কে দিল্লী সম্মেলনে 
একটা পুনর্বিবেচনা করা হুইয়াছে। যাত্রীর! 
যাহাতে নিরুদ্বেগে ও নিশ্চিন্তে যাতায়াত করিতে 
পায়ে সে জন্ত, বিধিনিষেধ অনেকটা হাস করার 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে। মালপত্র চলাচল সম্পর্কে অপেক্ষা- 
কৃত বেশী স্থযোগ সুবিধা প্রদানের সর্ত হইয়াছে। 
করাচী সম্মেণনে নির্দিষ্ট পরিমাণে কতিপয় শ্রেণীর 
অত্যাবশ্যকীয় মালপত্র আদান প্রদান সম্পর্কে উভয়' 
রাষ্ট্রের ভিতর একটা! চুক্তি হুইয়াছিল। যানবাহনের 
অব্যবস্থার অঙ্ক ও সব মাল ঠিক সময়ে এক রাষ্ট্র 
হইতে অঙ্গ, রাষ্ট্রে প্রেরিত হইতেছে লা বলিয়া 
অভিযোগ উঠিয়াছে। ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর 
অসুবিধা যাহাতে ন! ঘটে শে জন্ত বর্তমানে উভয় 
পবর্ণমেণ্টই সুলফল্লিত হুইয়াছেন। সত্বর মালপত্র 
প্রেরণের হৃবিধার্ঘ তাছার! যানবাছনের সুবন্দোবস্ত 
ফগিবেন ও নিয়মকাছনের কড়াকড়ি যথাসম্ভব হাঁস 
করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন । 

রাষ্ট্রের সীমানা সম্পর্কে স্থানে স্থানে যে. 
বিরোধের কারণ দেখা দিয়াছে দিল্লী সম্মেলনে 
তাছার হুধীমাংসা সম্ভবপর হয় নাই। তবে উভর়, 
গবর্ণষেপ্টই এ জন্তু একটি ভুভিসিয়াল ট্রাইখুনেল' - 
গঠনের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। পূর্ববঙ্গ ও" 
পশ্চিমবঙ্গের লীমানা সম্পর্কে, এবং পূর্ববঙ্গ ও 
আসামের সীমান] সম্পর্কে যে সব বিরোধ বুহিয়াছে 
তাহার মুমীমাংসার অন্ধক আগামী ৩১শে' 
জানুয়ারীর মধ্যে ও ট্রাইবুনেল গঠিত হইবে |: 
ট্রাইবুনেলে তিন অন বিচারপতি থাকিবেন ৷ 
ছুই 'ভোষিনিয়ন কর্তৃক ছুই জন বিচারপতি" 
মনোনীত হুইবেন। "বাকী একজন বিচারপতি 


উতত্ন রাষ্ট্রের ভিতর যাত্রী ও মাল চলাচল সম্পর্কে *বুগপৎ' ছুই ভোমিনিয়নের 'সম্মতিক্রমে মনোনীত, 


অবস্থার পতি লক্ষ্য করিবার অন্ত প্রত্যেক 
গবর্ণমেপ্টই একটি কমিটি গঠন করিবেন। আত্ঃ- 
রাষ্টরক চুক্তি অনুযায়ী সত্বর শব বিবয়ে ঠিক ঠিক 
কষার্ধাধারা যাহাতে অবলঘিত হয় সেবিষয়ে এ 
কমিটি সচেষ্ট হইবেন। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা 
সম্পর্কে এক গবর্ণমেন্ট অন্ধ গবর্ণমেণ্টের কার্ধ্যধারা 
সম্পর্কে যাহাতে সহজে দৃষ্টি রাখিতে পারেন এবং . 
এই সম্পর্কে যে কোন অভিযোগ যাঁছাতে সহজে - 
এক গবর্ণমেন্ট অন্ত গবর্ণমেন্টের নিকট উপস্থিত 
ফরিতে পাবেন সেভ একটি Inter Dominion 
Information Consultative Committee 


- গঠন করা হুইবে। এক এক রাষ্ট্রের একজন মন্ত্রী 


ছুইজন সরকারী অফিসার ও . ছুইজন, সংবাদ 


হইবেন। তিনিই হইবেন ট্রাইবুনেলের চেয়াম্যান। 
ট্রাইবুনেল গঠিত হওয়ার তিন মাস কাল মধ্যে 
তাহারা সীমানা সম্পর্কে তাদের পিদ্ধাস্ত প্রদান 
করিবেন। এরূপ সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্য্যন্ত সীমাল! 
লইয়া ভারত ও পাকিস্থানের . ভিতর যাহাতে 
কোন লঙ্ঘর্ষ না বাধে সেজভ্ভ উভয় গবর্ণমেপ্টই, 
উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলগ্বনে সুদৃঢ় -সন্কল্প জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। সীমান্ত বিরোধ মীমাংসা সম্পর্কে এই, 
ব্যবস্থা আমরা সম্ভোষলনক বলিয়াই মনে করি। 

যেসব জীবন বীমা কোম্পানীর কার্য্যধারা' 
উতয় রাষ্ট্রে পরিব্যাপ্ত তাহাদের ব্যবসাগত স্বার্থ 
রক্ষা সম্পর্কে এবং বীষাকানীদের নিয়োজিত টাকার 
নিরাপত্তা বিধান সম্পর্কে সম্মেলনে কয়েকটি সর্ত 


গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে .. 


সে সম্পর্কে কোন বিস্তারিত খবর এখনও প্রকাশিত 
ছয় নাই। অদ্য যেসব বিষয় অমীমাংসিত রহিয়া 


রঃ ৃ 
 ২*শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮৭ ' +্ 
গিরাছে তৎযম্পর্কে আলোচনার অস্ত আগামী 





১৯৪৯ লালের ১০ই জামুয়ারী করাচীতে নূতন: 


একটি আন্বঃরাস্রিক সম্মেলন অমুঠিত হইবে বলিয়া 
স্থির হইয়াছে। 

.. সংখ্যালঘুদের সমন্তা, বাস্তত্যাগীদের পরিত্যক্ত 
সম্পতি রক্ষণাবেক্ষণ সমন্তা, সীমানা সংক্রান্ত 
বিরোধ মীমাংলার লস্ভা ও এক রাষ্ট্র 


হইতে অন্ত যারে যাত্রী ও- মালপত্র চলাচল 
।সমস্তা সমাধান সম্পর্কে দিল্লী সম্মলনে উভয় রাষ্ট্রের 
ভিতর বে য়ফা ও চুক্তি হইয়াছে তাহাতে সোটা মুটি 
ভাবে খর সম্মেলনের সাফল্যই সুচিত হইয়াছে। 
কিন্ত কেবল ফা স্থির হইলেই হইবে না। উত্ভয় 
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| 


হ্‌চ্ছে। 


ভারতবর্ষে কুষিকার্ষে যস্ত্যুগের আবির্ভাব 
চাষের কাজে সেকেলে লালের 

্‌ পরিবর্তে এখন ট্রযাটর ও অস্তান্ত আধুনিক . . ' 
. যন্ত্রপাতির ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে । . , 
| তাছাডা, সার প্রস্তুতের কারখানা এবং 


আঁক জগৎ ' 
গবর্ণমেন্ট নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করিয়া 
নিয়া কতদূর আন্তরিকভাবে স্সেমন্ভ কার্য্যকরী 
করিবেন তাহার উপরই তারত ও পাকিস্থানের 


ভবিষৎ সম্প্রীতি নির্ভর করিতেছে । কতকগুলি 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে সম্মেলন পাকাপাকি 


তাবে তারিখ স্থির করিয়া দিয়াছেন, পরস্পরের, 
'ক্ার্যযধারা সম্পর্কে নজর রাখার জঙ্ত আন্তঃরাষ্রীয় 


কমিটি গঠনের মির্দেশও দেওয়া হুইয়াছে। 
এসমস্তই খুব জাল ব্যবস্থা সন্দেহ নাই। কিন্তু 
গবর্ণমেন্ট সমূহের আন্তরিকতা না থাকিলে -এসমভ 
শত্বেও- আমল কাছ বিশেষ অগ্রবর্তী হইবে না। 
গত এপ্রিল মাসের কলিকাতা চুক্তিতে পাকিস্থান 


L ৫ 
‘ ব্যাপকভাবে জলসেচের য্সব ব্যবস্থা হচ্ছে সে 
সবেবও উদ্দেশ্য জমির উর্বরতা বাড়িয়ে তোলা। : Th 
ee Lo কষিকার্যে যাস্ত্রিকতা প্রবর্তনের ব্যাপারে 
ৃ | “ . ইস্পাতের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
2:55 





৪৩৯ ' 





গবর্ণমেন্ট পা ্বার্থযক্ষা সম্পর্কে অনেক 
কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়া কার্য্যতঃ 
তাহা কিভাবে উপেক্ষা করিয়া! চলিয়াছিলেন সে 
দৃষ্টান্ত আমরা 'গত .কয়মাস তালতাবেই লক্ষ্য 
করিয়াছি। আমরা আশা করি, এবার মিত্র নিজ 
দায়িত্ব পরিপালন সম্পর্কে ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্ট ও 
প্রাদেশিক গব্ণমেণ্টসমুহ সেরূপ কোন গাফিলতির 
ভাব দেখাইবেন না। উত্তয় রাষ্ট্রের কল্যাণের অস্ত 
বিভিন্ন দিক দিয়া আস্তঃরাষ্্রিক নুবিচার ও সম্প্রীতি 
একান্ত প্রুয়োজন। ভাঁয়ত ও পাকিস্থানের তাবী 
শান্তি ও সমৃদ্ধির 'অগ্ক উভয় গবর্ণমেপ্টফেই আমর! 
. সেবিষয়ে আন্রিকতাবে উচ্চোগী দেখিতে চাই। 


টাটা আয়রন 'এপ্ু স্টীল কোং লিঃ 
হেড সেলস অফিন £ 
'২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত। 


সস সিসি নিস পল: ্ টন সিসি সিসির নি 


৫ 
+ 


চে 


' যুদ্ধের আরম্ভ হইতে এদেশে বিদেশ হতে 


মালপত্র আমদানী এক রকষ বন্ধ ছিল। .গোড়াতে 


বুদ্ধের সাজসরঞাম আনিবার কাজে' জাহাজে 


স্থামের সঙ্কুলান হইত না, তাছাড়া বাছা যুদ্ধের 


কাজে লাগিবে না এমন জিনিষ আমদানী করিতেও 
গব্ণযেন্টের আপত্তি ছিল। এই কারণে আমদানী 
বাণিজ্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা গ্রবর্তিত 
হয় ব্যবসায়ীরা বিদেশ হইতে যে- সকল জিনিষ 
আমদানী করিতে চাহিতেন তাহার জন্য ভারত 
সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে অনুমতি লইতে 
হইত ৷ সে অন্থ্যতি দেওয়ায় অন্য কেন্দ্রীয়, বাণিজ্য 


, বিভাগের অধীনে চীফ. কনট্রোলার অব ইল্পোঁ . 


নানে একটি নতুন দণ্ডর খোলা হয়। 


u [0 EY [ 
এই কনট্রোল বলবৎ থাকাতে যুদ্ধের সময় 
" কমসিউমাস গুভস্‌ অর্থাৎ  নিত্যব্যবছাৰ্শ্য 


জিনিষপত্র বাহির হইতে কিছুই ক্লাসিতে পারে 
নাই। যুদ্ধেরপয়েও গবর্ণমেণ্ট এই কনট্রোল বজায়! 
বাখিয়াছেন। তাহার কীরণ বিদেশ হইতে 
ক্যাপিট্যাল গুডস ব্যতীত অন্য জিনিষপত্র ফিনিয়া 
গৰ্ণযৈণ্ট ভারতবর্ষের সঞ্চিত লিং ব্যালে হাস 
করিতে ইচ্ছুক নছেন। ইহা খুবই ম্যায়গঙ্গত 
সিদ্ধান্ত । দেশের জনসাধারণ গপবর্ণমেণ্টের এই 
ফনট্রোল ব্যবস্থ! ও কারণেই সর্ধাত্তঃকরণে সমর্থন 
করিয়াছে। 


রহ 


) 
৬ ঘর ৯ 


_  ফিন্ধ জনসাধারণ এজন্য অনেক বেশী দাম 
দিয়াছেঁliterally এবং metaphorically | 
এদেশের কলকারখানার, মালিকেরা যুদ্ধের লময় 
' হইতে শিদেশ হইতে মাল নাঁ-আসার সুযোগ লইয়া 
নিজেদের তৈরী পিন্ষপঞ্রের দাহ চতুণ্ডপ 


খেয়ালীর খাতা ' 


( মতামতের জ্ সম্পাদক দায়ী নেন) 


বাড়াইয়!। দেন এবং বেপরোয়া মুনাফা লুটিতে 
ফলে জনসাধারণের ছুর্দঘশীর চরম ' 


খাঁকেন। 
হইয়াছে। ক্রেতারা অসহায়। প্রয়োজনের 
তাগিদে তাহাদিগকে ১২ টাকা জোড়া ধুতি 
কফিনিতে হয়, হ টাকা দামে ফাউপ্টেনপেনের এক 
শিশি কালি ফিনিতে ছয়। 


সূ বত oY ন EY 
সম্প্রতি গবর্ণযেপ্ট দেশের যৃত্রাস্ফীতি নিষারণের 
উদ্দেষ্টী বিদেশ হইতে নিত্যব্যবহথার্যা, কতকগুলি 
জিনিষপত্র আমদাঁলীর কড়াকড়ি অনেকটা হাস 
করিয়াচ্েন। কিছু কিছু জিনিষ পূৰ্ব্বে যাহা 
বিনা অনুমতিতে আমদানী করা যাইত না 
এক্ষণে তাহা “ওপেন জেনারেল লাইসেন্স: অর্থাৎ 
অবাধ আমদানীর, * পর্ধ্যায়ভুক্ত করা হুইয়াছে। 
ইহাতে আমাদের দেশের শিল্পপতিরা একেবারে 
বেসামাল হুইয়। পড়িয়াছেন। তাহারা আর্তনাদ 
সুরু করিয়াছেন। বলিতেছেন, “সর্বনাশ হুইল, 
গবর্ণযেণ্ট বাহির হইতে অবাধে নাল আমদানী 
করিতে দিলে এদেশের শিশু শিল্পগুলি যারা বাইবে, 
প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিবে না। শীঘ্রই 
‘ওপেন জেনারেল লাইসেন্স বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হউক ৷” 


গু গু. PE |] 
এই চীৎকায় প্রথমতঃ যুক্তিহীন,” দ্বিতীয়তঃ 


' স্বাৰ্বৃদ্ধি প্রপোদিত। ইন্পোর্ট কন্ট্রোল যখন বহাল 


করা হয় তখন যুদ্ধের প্রয়োজনে কর] হুইয়্যছিল।-. 


যুদ্ধের. পরেও ইন্পোর্ট কন্ট্রোল যে বহাল রাখা 
হইয়াছে তাহা ষ্টালিং ব্যালেন্লের খাতিরে এবং 
কিছুটা 'ছেশের 'প্রয়োজনানুলারে কোন্‌ জিনিষ, 


আগে আমদানী করা হুইবে উহা নিয়ন্ত্রণের অন্ত । : 


ভারতীয় শিল্পকে সুবিধা দেওয়া বা বাচাইয় রাখার 


হেড অফিস--পি-এ, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিক্কাতা। 


লা 
উত্তর কলিকাতা রিনা লেন, 
দক্ষিণ রর ১৩৮1১, রস! (রাড, 
- খড়াপুল্, কাশিয়াং এবং শ্ুলন!। 
0 | সা 
প্যানেজিং ডনের; 
"মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 





- আবেদন করিতে  ছয়। 


উঠিয়া যাওয়াই ভালো। 


1 
চা ? 


উদ্দেপ্ত ইম্পোর্ট কন্ট্রোলের ফোন কালেই ছিল না, 
নাই, এবং থাকা উচিত নয়। 


. চর + | ও 
দেশীয় শিল্পগুলিকে প্রাথমিক অকায বিদেশী 


প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার গন্জ , 
সকল দেশেই রক্ষণ শুক্ষের ব্যবস্থা করা হ্য়। 


তারতবর্ষেও সেই ব্যবস্থা আছে। বদি কোন 
দেশীয় শিল্প সেই রক্ষণ শুক্কের ভবিধ! পাইতে চাহে 
তাহা হইলে তাহাকে ট্যারিফ বোর্ডের নিকট 
সুতরাং যে সকল 
শিল্পপতিরা ওপেন জেনারেল' লাইসেপের , 
বিরোধিতা করিতেছেন, তাহার! নিজেদের শিল্পকে 
রক্ষা করিবার জন্ত অনায়াসেই ট্যারিফ বোর্ডের 
দ্বারস্থ হইতে পারেন। অনুসন্ধানে দেরী হয় 
বলিয়া ইতিপূর্বে ট্যারিফ বোর্ডের যে চূর্নাম ছিল 
বর্তমানে শাহা নাই। যে-লকল শিল্প ট্যারিফ 
বোর্ডের অস্থলন্ধানের সময় মাস ছয় সাত : কালও 


‘বিদেশী প্রতিযোগিতায় টি’ কিয়া থাকিতে সক্ষম 


হইবে না স্ডলি উঠিয়া গেলে ক্ষতি নাই, ৰয়ং 


কিন্ত শিল্পপতিরা ট্যারিফ বোর্ডের কাছে 
রক্ষণ শুন্ধের দাবী না করিয়া গবর্ণমেপ্টের কাছে 
ইম্পোর্ট কন্ট্রোল চাওয়াটাই পছন্দ করেন। কারণ 
ট্যারিফ বোর্ডের কাছে গেলে জিনিষের দান, 
জিনিবের উৎপাদন ব্যয়, শিল্পের তবিষ্যৎ এবং 
বিশেষ করিয়া কিছুকাল পরে শিল্পের মিজ 
পায়ে ধ্রাড়াইবার সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ে 
নিশ্চিত প্রযাণ দিতে হুয়। সেটা শিল্পপতিনা 
চাছেন না। ট্যারিফ বোর্ডের কাছে লাক্ষ্য প্রমাণ 
উপস্থিত করিলে দেখা যাইবে ইন্পোর্ট কন্ট্রোলের 
স্যোগ লইয়া তাহারা শতকরা চারশত তাগ মুনাফা 
লুটিতেছেন। মুনাফার সেই মোটা. হারট! অক্ষত 
রাখাই তাহাদের উদ্দেশ্ত,। তাহা টি বোর্ডের . 
দ্বারা সিদ্ধ হইবার নহে। 


; আমার উপরোক্ত উক্তি যে সত্য তাহা বর্তমান_, 


‘ওপেন জেনারেল লাইসেন্সের' অস্তভুক্ত 'জিনিব- 
গুলির তালিকা একবার অনুধাবন করিলেই বুঝা 
যাইবে । এই লব জিন্ষিওলির্ব মধ্যে অনেক- 
গুলিই বৰ্তমানে শতকরা প্রায়, আশীতাগ বাণিজ্য 
শুদ্ধ দিয়া থাকে । আসাদের শিল্পপতিরা নিজেদের 
জিন্ষগুলি এমন গগনন্পশা ' দাম চড়াইরা 
রাখিরাছেন যে, সমশ্রেণীর বিদেশী জিনিষ শতকরা 
আশীতাগ শুষ্ক বহন করিয়াও বাজারে দেশীয় 


জিনিষের চাইতে -সম্ভার বিক্রয় হইতেছে |! । 
- আমাদের শিল্পপতিরা চাহেন এ জিনিষগুলি, যেন 
" একেবারেই না আসে এবং খালি মাঠে গোল 
দেওয়ার মতে তাহার! খালি বাজায়ে ক্রেতাদের - 


গলা টিপিয়া নিজেদের পকেট তর্তি করিবেন! ওপেন 


জেনারেল লাইলেন্দের কলে কোন কোন নিতা- ' 
ব্যবছার্ধ্য জিনিষের দাম একটু হাস 'পাইয়াছে ইহা ' 


তাহাদের আর সহ হইতেছে না। 
2 Ld রি 
১. (শেষাংশ ৪৪১ পৃষ্ঠার অব্য ) - 


৯ 


£ 


রা " আৰ্যিক দুনিয়ার খবরাখবর + -' 


'_ স্ভারভ-পাকিস্থান চুক্তি_গত ১৪ই ডিসেম্বর 
তারিখে দিল্লীতে ৯ দিন ব্যাপী আলোচনার পর 
ভারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেষ্টের মধ্যে একটি 
‘চুক্তিপত্র ‘সম্পাদিত হইয়াছে । এই চুক্তিপত্র 


ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে নানা ব্যাপারে যে' 


লষস্ত বিয়ৌধ ছিল তাহার নিষ্পত্তির অন্ত উতর 
পক্ষে মধ্যে একটা বফা হইয়াছে । বিশেষ 
ভাবে তারত হুইতে পাকিস্থানে এবং পাকিস্থান 
হইতে ভারতে যাহাতে সংখ্যালঘুগণকে চলিয়া 
বাইতে না হয় এবং উতয় দ্বেশ হইতে যাহারা 
অভত্ চলিয়া গিয়াছে তাহারা যাহাতে নিল নিজ 


* হাসতৃমিতে প্ৰত্যাবৰ্তন করিতে, পারে তজ্ছন্ত 
চুক্তিপত্রে নাদাবিধ ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া 


খেয়ালীর খাতা 

(৪৪০ পৃষ্ঠায় পর) 
যুদ্ধের আগে সাধারণ ব্যবসায়ী ও কলফারখানার 
"মালিকেরা লাতের একটা নির্দিষ্ট হার লক্ষ্য করিয়া 
ব্যবসা বাণিজ্য চাঁলাইতেন । পে ছার শতকরা দশ 
ভাগ হুইতে পঁচিশ ভাগ হইলেই তাহার! থুশী 
হইতেন। যুদ্ধ সুরু হওয়ার ফলে লাভের অঙ্ক 
কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা পাঁচশত ভাগ পর্য্যন্ত 
‘হইয়াছে। তা ছাড়া কালো বাজারের দরজা 
দিয়া যে টাকা ঘরে আসিয়াছে তাহা কোন অঙ্কের 
হিসাব বানিয়া চলে নাই. তাই অজি আর ভায়- 


সঙ্গত লাভে কেছ সন্ত নহে । অপরিষিত লাভ চাই 


এবং সে লাভ রাতারাতি হওয়া চাই। ইহাই হুইল 
'আজিকার দিলে অধিকাংশ ভারতীয় ব্যবসায়ী ও 
শিল্পপতিদের মূলমন্ত্র । সেই লোভের ছুর্দাম রথে 
'চাপিয়া ছোট, বড়, যাঝারি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 
'ছুটিয়াছেন। তাহারই নির্দয় চাকার তলায় চাপা 
পড়িয়া লক্ষ লক্ষ মরণোশুখ। 


* Ld] ছা bd 
: দেশেয় ভিতরে ফন্ট্রোল.তুলিয়া দেওয়ার দাবী ' 


'ইছাদের। কারণ তাহাতে ক্রেতাদের শোষণ 
করিয়া ভুছাতে টাকা লুটিবার স্যোগ আছে।, 
দেশের বাহিরে কন্ট্রোল শক্তভাবে বর্তায় রাখিবার 
“াধী ইহাদের । কারণ সেই একই । রেলের 
ওয়াগন মিলে না বলিয়া ইহায়া, চীৎকার করিবে। 
“কিন্ত, দেশের যে অংশে মাল হৃপ্রাপ্য সেই 
"অংশে মাল পাঠাইবার জগ্ভ ওয়াগন পাইলেও উচ 
খালি ফেলিয়া রাখিবে ইহারাই |. দেশে মালের 
'অনটনে যখন ছু’ আনার জিনিব আট আন! দিয়া 
কিনিয়া জনসাধারণ মরিবার উপক্রম তখন উৎপাদন 
বেশী হইলেও এক আনা দাম কমাইয়া উহাকে 
লাত আনার আনিতে উহাদের আপত্তি) উচ্থারা 
, তখন বিদেশে মাল চালান দেওয়ার অন্ত নয়াদিল্লীর 
'ণ্তরখানায় তদবির সুরু করে। 


Ll bl চা * 


ভারতীর শিল্পের আমি কল্যাণ কামনা করি । 


তাহার সমৃদ্ধির অন্ত দেশের আনসাধারপের সঙ্গে " 


‘মিলিয়া বহু স্বাৰ্থত্যাগ অতীতে করিয়াছি, 
"তবিধ্যৃতেও করিতে রালী আচ্কি। দেশীয় শিল্পকে 
*গোড়াতে রক্ষণ.শুন্কের সুবিধা দিতে আমার কিছু 
মাআ আপত্তি নাই । সপ্তায় ভালো বিলাতী জিশ্বি 

"ফেলিয়া বেশী দ্বামে'নিকৃষ্ট দেশীয় দ্রব্য কিনিয়াছি 
এবং কিনিব| কিন্তু পৃথিবীতে লাব” কিছুরই 


"একটা! মাত্রা আছে। আমাদের শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীরা সে-কথাটা সম্প্রতি তুলিয়া 
বাইতেছেন। ইহাতে তাহাদের সাময়িক 


লাতের অঙ্ক মোটা হইতেছে বটে, কিন্ত 


ভবিষ্যতে সর্বনাশের রাস্তাও পরিষ্কার হুইতেছে। 


তাহারা সময় থাকিতে দাবধান হুওন। 


~ 


ক 


‘ টাৰ 


হইযাছে। সাত্র হট অলক হু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যাপারে: 
উত্তর পক্ষে ফোন মীষাংসা হয় নাই। এই ছুইটি 
ব্যয় এবং কার্য্যক্ষেত্রে চুক্তির সর্ভগুলি উতয় দেশে 


ফি ভাবে গ্রুতিপালিত হইতেছে তাহ! বিবেচনার ' 


জন্ত আগামী ১*ই জানুয়ারী তারিখে করাচীতে 
উত্তয় দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আর একটি 
বৈঠক হইবে। 

চাউলের মূল্যবৃদ্ধি হইবে মা পশ্চিমবঙ্গ 
লরকার একটি বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের 
পূর্বে, প্রতি মণ ৩) "আনার স্থলে বর্তমানে বাজারে 
প্রতি হণ চাউল গড়পড়তায় € গুণ অর্থাৎ ১৯/০ 
দরে বিক্রয় হইতেছে। কাজেই গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে 
উহাদের ক্রীত চাউলের দর বৃদ্ধি করিতে প্রস্তত 
নছেন। 


ভারতে কৃষির ESTE সংবাদে. 


প্রকাশ বে, ভারত সরকার এই দেশের ৯ কোটা 
৩৯ লক্ষ অলাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত 
করিবার অন্ত যে সফল করিয়াছেন তজ্জন্ত তাহার! 
আন্তর্জাতিক অর্থতাওারের নিকট ২৩০ কোটা 
ধাপের অন্ত আবেদন করিবেন। . এই 
ধণের টাকা পাইলে তদ্বারা ভলার দেশগুলি 
হইতে ট্রাউর ও অন্যান ধরণের, চাববন্ত্র আমদানী 
করা হুইবে। | ন 


" ভারতের মৃতন মন্ত্রী--তারতীয় গণ-পরিঘদে 
কংগ্রেসী দলের প্রধান হুইপ শরীযত্যনারা্ণ সিংছ 
ভারতের অন্ভততম মন্িপদে নিযুক্ত হুইয়াছেল। 
তাহার হাতে কোন বিতাগের তায় দেওয়া হুইবে 
তাহা এখনও জানা যায় নাই। 


আশ্রয়প্রার্থীর সাহায্য-_পাকিস্থান হইতে 
যে লব ব্যক্তি আশ্ৰয়প্ৰাধা হিসীবে তারতে 
আলিয়াছে তাহাদের সাহায্য ও পুনর্কানতির কাজে 
উদ্ত বিতাগেয় মন্ত্ৰী শ্ৰীমোহনলাল শাকসেনাকে 
সাহায্যের জন্য ভারত সরকারের '৭ জন নস্ত্রীকে 
লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই 
কমিটিতে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহ 
এবং ভেপুটা প্রধানমন্ত্রী সর্দার বনতাই প্যাটেল 
আছেন। 

ভারতে বজ্ের মুল্য ভারতের কাপড়ের 
ফলগুলিতে উৎপর বস্ত্র ন্যায্য মূল্য সমন্ধে টেসিফ 
বোর্ড যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন: তারত সয়ফায় 
তাহা অঙ্গযোদন করিয়াছেন। এই বস্ত্র যাহাতে 
অনধিক শতকরা ২* টাকা অধিক, মুল্যে জন- 
সাধারণের মধ্যে বিক্রীত হয় তৎপক্ষে তায়ত 
সরকার ব্যবস্থা করিবেন। তবে তুল! ও অন্যান্য 


জিনিষের মূল্য সাপক্ষে টেকিফ বোর্ড কর্তৃক 
নির্ধারিত দরের তবিদ্যতে ইতর বিশেষ হইতে 
পারিবে 











করেছেন। কাজেই. ক্যানটন- সংক্রান্ত সমস্ত 


“খবরই বোর্ড রাখেন! ক্যানটানের অস্ত খাবার- 
টি, ঘর, রামাঘর প্রভৃতির নকৃশা, গ্যাস ব! বিদ্যুতের 
প্র সাহায্যে রান্নাবাক্লার কায়দা-কামুন, এমন কি 


বাসনকোসন পর্যন্ত কি ধরণের হওয়া (উচিত 
ইত্যাদি সমস্ত খুঁটিনাটি সম্বন্ধেই বোর্ড সাপনাকে 
বিনামুল্যে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত আছেন। এদের 
পরামর্শে ক্যানটান স্থাপন করে অনেকেই 








আালিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কমিশনার ফর 
ইত্ডিরা, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট একস্প্যান্শন্‌ বোর্ড, ৩১. 
নং নেতার্জী হুভাঘ রোড, কলিকাতা ১ : এই ঠিকানায় 
“লিখলেই পুত্তিকাটি আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হঝেও 





২. 7 ha 


৫ (7 
কাপড়ের রেশন, প্রথা বলব€ু-_পশ্চিমব্ 
'সরকার একটি বিবৃতি দ্বারা ১৬ই ডিসেম্বর তারিথ 


‘হইতে কলিকাতা এবং উহার নিকটবর্তী সহরাঞ্চলে , 


কাপড়ের রেশন প্রথা বলবৎ করিয়াছেন ।, 
বোস্থানুয়ে মন্ভপান নিরোধ-_ক্গাগামী 


লা এপ্রিল তারিধ হইতে বোসবাই প্রদেশের নরক 


' ম্ড বিক্রয় বন্ধ করিয়] দেওয়া হইবে । উহার ফলে 
বোস্বাই প্রদেশের আবগারী বিভাগে যে আর হয় 
তাহা হইতে ৪/৫ কেঁটি, টাকা আয় কমিরা' যাইবে। 

ভারত সরকারের বিবিধ উভ্ভম-_তাযত 
সরকারের শিল্পবিভাগের মন্ত্রী ডাঃ গ্াযাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় তাহার সাম্প্রতিক বক্তৃতার ভারত 
সরফায়ের কতকগুলি জনছিতকর কার্য্যের কথা 
উল্লেখ করিরাছেন। এই সব কাজের মধ্যে--বৎসূরে 
১০ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুতের উপযোগী একটি কি 

“হুইটি ইল্পাতের কারখানা, একটি বড়, মেসিনটুল 
প্রস্তুতের কারধানা, একটি রেডিও.বন্র, প্রস্তুতের 


কারখানা, একটি রাডার প্রস্তুতের 'কারখানা এবং ' 
একটি বৈ্যুতিক তার (৩9৩) প্রস্ততের ফারখান। 
অস্ভতম। তিনি বলেন যে, ইম্পাতের কারখানার/ 


জন্ত ১৫* কোটি টাকা এবং ১অন্তান্ত কারখানা- 
গুলির ভক্ত ২০০ হইতে ৩** কোটী. টাক! ব্যয় 
হইবে ।। এজন বিদেশ. হইতে “বিশেষজ্ঞ আনা 
হইবে। উ্ছা হাড়া গবর্ণমেপ্ট ভিজাগাপট্রবের 
'জাহাজ দির্গ্গাণের কারখানার অনুরূপ একটি জাহাজ 
নির্খাণেয় কারখানা স্থাপন করিবেন। এজন 
কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ে স্থান আছে। ' তৰে 
কারথানাটি ফোথায় স্থাপিত হইবে তাহা এখনও 
স্থিয় হয় নাই। ডাঃ শুঃমাগ্রসাদ আরও আনান, 
বিবারের সিদ্ধি নামক, স্থানে সারের কারখানার 
কাজে কতক অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে । তবে ১৯৪৯ 
সালের শেষ কি ১৯৫০ সালের প্রথম হইতে সার 
প্রস্তুতের কাজ আর্ত হইবে। এতত্যতীত কয়লা 
হইতে তৈল গ্রস্ততের পরিকল্পনা অনেকদূর অগ্রীসয় 
' হুইয়াছে। 


তিনি বলেন যে, আগামী: কয়েক সপ্তাছের যধে। 


' আলীগড়, 







এই {ব্যয়ে আগামী ৩৪ মাসের মধ্যে 
রিপোর্ট পাওয়া গেলে তৎপর, গবর্ণমেন্ট “পরীক্ষা-: 
মূলকতাবে একটি ছোট কারখানা স্থাপন করিবেন 


hd 


আর্থিক জগৎ 


এদেশে পেনিসিলিন ও.সালফ। জাতীয় ওবধ প্রস্ততেয় 
পরিকল্পনা স্থিযীক্ৃত হইৰে | বৰ্তমানে এদেশে 
রংয়ের কারখানা স্থাপনের সন্বদ্ধেও বিশেষভ্ঞগণ 


“তদন্ত কার্যে. নিযুক্ত ,আছেন। 


ভায়তে বিমান চলাচলের প্রসার_ 
ভাতে ক্র বিমান চলাচলের উন্নতির অভ ভারত 
সরফায় একটা দশযাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ 
কক্গিয়াছেল। এই পরিকল্পনামতে ভারতে '২১টা 
নৃতন বিমান অবতরণ ফেব্র স্থাপিত ' হইবে এবং 
এজভ্ মোট ৫৪ ফোটা টাক! ব্যয় হইবে। তবে 


যোদাই (সেণ্টাক্রাজ ), কলিকাতা ( দমদম ) এবং 


দিল্লীতে (পালাম্‌) 'ষে তিনটা আত্বর্জাতিক. ও 
সর্ববৃহৎ বিমানকেন্ত্র রহিষ্নাছে তজ্ঞন্ত ৫ কোটী 
টাকা ব্যয় উপরোক্ত ব্যয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছে। 
নৃতন বিষীন কেনের মধ্যে আজমীড়, ষ্যাদালোর, 
বহরমপুষ্ .(মাপ্রাজ-), কালিকট, 
কুভ্ডালোর, লেয়াদুম, হবলী, নেক্পোর, উত্তফামন্দ, 


কত্গিরি, সালেম, সার ও সুরাটের ৰিমাদবেন | 


জন্ততয় হইবে। উহা. ছাড়া ' আঁহমদাবাদ, 


এলাছাবাদ, লাক্ষৌ,'মান্্রীজ, লাগপুর, তিজাগাপউম 
ও পাটনাতে , কতকগুলি ‘মেজর’ বিনানিকেন্স এবং 
আসাদলোল, বেনারস, বেজওয়া দা, জুহু (বোম্বাই), 





। ছেড অফিস, স্থাপিত ক্লাইভ ট্রীট 
“বি, বি, ৪১৮, ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ ' 


প্রবর্তক ব্যান্ক লিঃ 


৬১নং বহুবাজার ট্রীট , 


এ ৮১নং নেতাজী স্বভাব রোড 
শাখাই, কর্ণওয়ালিশ সীট 


ছেড অফিস :__ 


... অশ্যাম্ত শাখা,ঃ র্‌ 
চট্টগ্ায়.. চ্গননগর, রাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, পাই, ররর 
সেতিংস্‌ ২ টাকা ₹ ফিল্ড ৩/০ আনা 
85 চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় 


ঠেকে স্টিপু ors i 
. হেড অফিস টা বাং কর্পোরেশন বিল্ডিংস 


ক্লাইভ : 
দি 


মজে তহবিল = রা 
| (৩১-১২-৪৭ তারিখ পর্য্যন্ত). . '. 
ভারত. পাকিস্থানের সর্বত্র প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্ত 
শাখা অফিস আছে। | 
. এজেক্দী £ জাগুন, নিউইয়ৰ্ক মন্টিল, সিডনী, পেনাঙ. ও দিপুর ৷ 


ঘাট গ্রীট)ট কলিকাতা! 
৩, ০০৯৩৩ ॥** টাকা! 


২২০, ০১০৬ ০৯ . রগ" 
৭৮,৩১, cee 2. 
২৮১০০, la % 7. 








॥ _ [২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮: 


, কোচিন, ফোয়েছাটুর, ফটক, লফদরগঞ্জ (দিল্লী ), 
গয়া, কারসোগোদা, কাপপুর,। যোহনবাড়ী 





(আলাম) ও ব্রিচিনপল্লীতে “ইন্টারমিডিয়েট” 


শ্রেণীর এরোড্রোম স্থাপিত হুইবে। আসামের € 


bl নোহনৰাড়ী ছাড়া গোঁহাটী, তেজপুর ও জোড়- 


বৃটেনের অধিকাংশ শ্রমিক, 


হাটের বি্মানকেন্সেরও উন্নতিবিধান করা হইবে। 
বৃটেনের শ্রমিকদের মদুরী বৃদ্ধি_বর্তমামে : 

ুদ্ধপূর্বব উপার্জনের - 

তুলনায় হিগুপেরও বেশী উপার্জন করিতেছে) 


, উপার্জনের এই হার ক্রমবর্ধমান । বৃটেনের 


শ্রমমন্ত্রী দপ্তর ৬,০০,০০০ শ্রমিকের মজুরী সংক্রান্ত- 


বিষয়ে অহ্সন্ধান করিয়া উপরো!ভ তথ্যটি প্রকাশ 


করিয়াছেন । এই বৎসর এপ্রিল মাসে শ্রমিকদের 
সাপ্তাহিক গড় উপার্জন হয় ৭২ টাকা ৭ আনা, 
লেই তুলনায় ১৯৪৭" সালে হয় প্রায় ৭১২ টাকা, 
৮ আলা মাত্র। বৃটিশ শ্রমভীবীদের মধ্যে খনি 
শ্রমিকরাই সৰ চেয়ে বেশী উপার্জন করিয়া থাফে। 
দ্ধপূ্ব,সময়ের তুলনায় তাহাদের উপার্জন আজকাল" 
চতু গুণ হইয়াছে, কিন্তু ১* বছর আগে ইহাদের গড়: 
সাপ্তাহিক আর ছিল মা ৩৫২ টাকা ১১ আনা। 
যদিও ১৯৩৮ সালের অক্টোবর বাপ হইতে ১৯৪৮ 


সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত সমগ্র বৃটিশ শ্রমশিল্পে মোট 


উপার্জন বৃদ্ধির শতকরা হার হয় গড়ে ১১৪, তৰু’, 
মঞ্জুৰী হারের স্তর শতকরা. ৬৭ বা ৬% ভাগ মাক: 


বৃদ্ধি পায়। এই পার্থক্যের কারণ হুইল অতিয়িক্ত 


সময় কাজ কর! এবং উৎপাদন ফলের উপর নির্ভর ূ 


করিয়া মনভুরী বৃদ্ধি করা। জাপান যুদ্ধ জয়ের দিন 
হইতে (১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৫) ১৯৪৮ সালের ১লা 


অক্টোবর পর্য্যন্ত বৃটেনে ধর্শ্যটের আন প্রায় 


৮৫১০ ৯,০০৩ দিন (working 0979) নষ্ট হৃইয়াছে। 
প্রথম যুদ্ধের পর এই- একই সময়ে নষ্ট হইয়াছিল 
১৫,২০,০০,০০০ দিন। ইহা হইতে জানা বায় মে, 
শ্রশিল্পগুলিতে বর্দঘট বা অন্ভা রও 
গতবারের তুলনায় খুব বেশী সময় নষ্ট হয় নাই।'গত 
সেপ্টেম্বর মাসে ১১৬ দফায় সা ৪২,০৩০ দিন সঞ& 
হইয়াছে, তাহাতে ১৪,৫০০ জন শ্রমিক সংকি 
ছিল। ১৯৪৭ লালের আগষ্ট মাসের তুলনায় তাছ! 
এক-তৃতীয়াংশ মাত্র এবং ও বৎসর সেপ্টেম্বর নাসের 
অপব্যয়িত ৪,৫৪,০০০ দ্রিনের' এক-মবমাংশ | এ 
বৎশয় আজ পর্য্যন্ত ১৭/৭২,০০০ দিন নষ্ট হইয়াছে, 
তুলনার ১৯৪৭ সালের প্রথম ৯.মাসে নষ্ট হইয়াছিল. 
১৯,৬৪,০০৩ দিন । -_বুটিশ ইনফরমেশন সাতিস . 
৷ ..বিদেশ হইতে ইস্পাত আমদানী ' 
বিদেশ হইতে ভারতে ইস্পাত আমর্নানীর বিলি- 
ব্যবস্থার জস্ক' ভারত সরকার উহাদের শ্ল্লি ও 
সরবরাহ বিভাগের শী এস এবেঙ্কটরমণকে লগ্নে 
পাঠাইরাছেন। তিনি ইউরোপ'ও আমেরিকাতে 
৬ সপ্তাহকাল জযণ করিয়া এজ বিশ্ব 


- ll 
|] করিবেন lL ১, 


' পাকিস্থান দাতব্য সম্পত্তির পরিচালন! 
পাকিস্থানের গণ-পরিষদের সন্ত অধ্যাপক রাত্র- 
কুমার চক্রবর্তী পরিষদে এই মর্শ্মে একটি প্রস্তাবের 
নোটিশ দিয়াছেন যে, পাকিস্থালে দান হিসটবে এবং 
শিক্ষা ও ধর্্ামুঠানের অন্ধ যে সমস্ত সম্পত্তি দেওয়া 


রুছিয়াছে তাহার পরিচালনার জন্ধ সম্পত্তির. 
মালিকগণের প্রদত্ত গর্তের যেন ফোন প্রকার 
ব্যতিক্রম কর! না হয়। 


1 
টু 


স্পা 


২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ ] 


ভূতীয় শ্রেণীর যাত্রীর স্বুবিধাদান__ 
রেলপথনমূহে বে সমস্ত যাত্রী তৃতীয় শ্রেণীতে 
বহুদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করেন তাঁহাদের সুবিধার জন্ত 
১নং আপ দিল্লী মেলে হটী কামরা, এনং আপ 
তুফান এক্সপ্রেসে ১টী কামরা এবং «নং আপ 
পঞ্জাব মেলে ইটা কামরা রিজার্ভ রাখা হইবে। 
প্রথম দুইটা ট্রেপে যাহার! হাওড়া হইতে কাণপুর 
ও তৎপরবর্তী চেশন পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় ট্রেণে 
যাহারা লক্ষৌ ও তৎপরবর্তী ষ্টেশন পর্যযস্ত ভ্রমণ 
করিবে মাত্র ভাহারাই এই লব কামরায় ভ্রমণ 
করিতে পারিবে এবং উহাদের প্রত্যেকের জন্য 
_ একুটী করিয়া_.সিট. রিজার্ভ রাখা হইবে। গাড়ী 





' বিশেষ বিবেচ্য বিষয় হইবে। 


আর্থিক জগৎ 

ছাড়িবার ৪৮ খণ্ট! পূর্ব পর্য্যন্ত হাওড়া ষ্টেশনে, 
রিজার্ভ কর! চলিবে। ' এজস্ভ প্রতি, টিকেটে 
|০ আনা করিয়া ফি দিতে ছইবে। 

সিনেমা শিল্পের উদ্মতি-_ভারতীয় সিনেমা 
শিল্পের উন্নতির উদ্দেশ্যে পরামর্শদানের অন্ত তারত 
সয়কার একটা কমিটী গঠন করিষেন স্থির 
করিয়াছেন। বর্তমানে দেশে সিনেমা শিল্পের 
অবস্থা ও উহার গঠন প্রণালী এবং দেশের 
সিনেমা শিল্প কি ভাবে দেশের শিক্ষা] ও চিত্ত- 
বিনোদনের বাহক হইতে পারে তাহাই কষিটীর 
এদেশে ফিল্ম ও 
সিনেমায় ব্যবহৃত যঞ্জপাতি ওম্ততের কিরূপ সুযোগ 
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দ্বিধা রহিয়াছে তাহাও কমিটীর অন্ততম আলোচ্য 
বিষয় হইবে। কমিটীতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের 
২ জন প্রতিনিধি, দেশের সিনেমা শিল্পের ১ অন 
প্রতিনিধি এবং গণ-পরিযদের ১ জন প্রতিনিধি 
থাকিবেন। একজন বেসরকারী ব্যক্তি এই 
কমিটার লভাপত্তি হইবেন। 

সংযুক্তপ্রদেশের বাজেটে উদ্বত্ত-_ 
১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে সংযুক্ত প্রদেশের 
১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা উদ্ব ত্ত হুইয়াছে। উহা ' 
হইতে ১ ফোটি ২* লক্ষ টাকা মজুত তহবিলে 
স্বত্ত করা হইয়াছে । এই তহবিলের পরিমাণ 
এক্ষণে ১৩ কোটি টাকা দীড়াইয়াছে। 











টায়ার প্রস্তুভ করে। 


প্রতিষ্ঠা ক্রন্নে। 


৫০ হর গুণ ক্ষ 
করছে। 


ভানলগ এদেলা প্রথম টাকার কোল্সানি 


ডানলগ গ্রথন্য হার্যোপযোগী হাওয়া-ভরা 


< 


ডানলপ প্রথম এদেজে টাম্মার তৈরিন 
কারখানা স্থাপন্ন করে 


টায়ার ক্োস্মানির মংধ্য ডানলপ প্রথম 
মুবৰ্ণ-জন্ুতী উৎসব . | 


Ed 
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আর্থিক জগৎ" 





'পাকিস্থানে ছুই টাকার- নোট-_আগামী , 
“সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই রেলপথ নিন্নিত হইলে 


জা্য়ারী মাস হুইতে পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট উক্ত 
দেশে হুই টাকার নোট বাহির করিবেল। 

রেলের নূতন প্রেণীবিভাগ-_-গত ১৪ই 
ভিলেম্বর তারিখে কলিকাতায় সাংবাদিকদের 


বৈঠকে ভারতের রেল বিভাগের শ্রী কে শাস্তনম১, 


বলেন বে, প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত ব্যক্রিদের সুবিধার 
দিকে লক্ষ্য করিয়াই রেলের নূতন শ্রেণীবিভাগ 
করা হইতেছে। তিনি বলেন যে, পূর্বে সেকেণ্ড 
ক্লাসে ভ্রমণ করিতে প্রতি মাইলের জন্ত ১৬ পাই 
তাড়া দিতে হইত, এক্ষণে ৯ পাই দিলেই চলিবে। 
তবে প্রস্তাবিত সেকেও ক্লাসে পূর্ব হইতে গিট বুক 
" করা বা খুমাইিবার বাবস্থা.কর! সন্তবপর হুইবে না। 
নূতন আপার ক্লাসের অন্য প্রতিমাইলে ₹৪ পাই 


করিয়া ভাড়া দিতে হইবে--পূর্বে দিতে হইত ৩০. 


পাই। প্রধান প্রধান ট্রেশগুলিতে কতিপয় এয়ার 
কনভিলনভ্ভ কামর1 রাখা হইবে এরং একোপ্নেনে 
যেরূপ তাড়া লাগে এই সব কামরার জন্য সেইরূপ 
তাড়া নির্দিষ্ট হইবে । তিনি আরও বলেন বে, 
প্রত্যেক ট্রেণে বর্তমানে ফাষ্ট ও সেকেও ক্লাস 
মিলিয়া যে সিট থাকে তবিষ্যতে,আপার ও সেকেণ্ড 
ক্লাসে তাহা অপেক্ষা ২২টি সিট, ৰাড়াইয়া ১৩৮টি 
পিট করা হইবে। 

ডতের কাপড় রপ্তানীর দ্রাবী_ মাত্রা 
বিশ্বব্ভি(লয়ের ভাইস-চ্যান্দেলার: উক্ত প্রদেশের 
তাতীদ্দের একটি সম্মেলন উদ্বোধন কালে এরূপ. 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারত সরকার ভারত হইতে 
বিদেশে তীতবস্ রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়াতে 
তাতীদের হাতে বিপুল পরিমাপ বস্তা সজুদ হইয়া 
পড়িয়াছে এবং এজন্য উচ্থাদের হুদ্দিশা উপস্থিত 
হুইয়াছে। তিনি ভারত সরকারকে বিদেশে তাত- 
বস্ত্র রণ্ডানীর অনুমতি দিতে অনুরোধ জানান। 

দিনাজপুরে রেলপথ-_বঙ্গ বিভাগের সময়ে 
দিনাজপুর জেলার একাংশ ভারতের তাগে 
এবং আর এক অংশ পাকিস্থানের তাগে ফেলা 
'হ্ইয়াছে। যে অংশ ভারতে পড়িয়াছে তাহাতে 
প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল উৎপর হুয়। কিন্ত এই 
''. অঞ্চলের সহিত পাকিস্থানের মধ্য দিয়া ছাড়া 
তায়তের অন্যান্য অংশের রেলপথের কোন যোগ 


নাই বলিয়া তথা হইতে চাউল রগ্তানীতে বিশেষ " 


বিশ্ব উপস্থিত হুইয়াছে। এজন্য ভারত সরকার 


উক্ত জেলার কামারগঞ্জ হইতে বালুরঘাট পর্য্যন্ত || 


একটি ৫৪ নাইল লম্বা এবং কামারগঞ্জ হইতে বরসুই 
পর্য্যন্ত আর একটি ৩৪ মাইল লম্বা রেলপথ নিন্দাণ 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। তারত সরকার 
আলাম প্রদেশের ছুষমী হইতে দারুগিরি পর্য্যন্ত 


একটি ৪৫ মাইল লম্বা রেলপথ নির্দাথ করিতেও 


গারো পাছাড় হইতে কয়লা ও অন্যান্য খনিজ স্ব্য 
অন্যত্র রগ্ামী করা সহজ-হইবে। 

ডাঃ লাহার সম্মান _শ্বনামখ্যাত বাজ।লী 
ব্যবসায়ী ভ্ভাঃ নরেন্ত্রনাথ লাহা আগামী বৎসরের 
অন্য কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হইর়াছেন। ডাঃ 
লাহার পরিবারে ইতিপূর্বে আরও € জন সেরিফের 
মর্ধ্যাদ্দা লাত করিয়াছেন - 
* কাপড়ের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ_তারতীয় 
কাপড়ের কলগুলিতে কাপড়ের উৎপাদন 
নিয়ন্ত্রণ সমন্ধে উপদেশ দিবার অঙ্ক ভারত সরকার 
টেক্সটাইল প্রডাকশন কন্ট্রোল কমিটি নামে. যে 
কমিটি গঠন করিরাছেন, গত মই ডিসেম্বর তায়িখে 
বোদ্বাইয়ে তাহার একটি অধিবেশন হুইয়া গিয়াছে । 
কমিটি বর্তমান ডিসেম্বর নাসের শেষ ভাগে উহাদের 
রিপোর্ট 'গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ করিবেন? 
ইতিমধ্যে ভারত লরকার বিভিন্ন কাপড়ের কলকে 
এরূপ জানাইয়! দিয়াছেন যে, আগামী লা 
জানুয়ারী তারিখ হইতে কাপড়ের কলগুলির উপর 
ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ হুইবে | 
| ট্রামের ভাড়। বৃদ্ধি_কপিকাতার ট্রাষের 
ভাড়া সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট যে কমিটি 
ব্সাইয়াছিলেন তাহার নির্দেশ বিচার বিবেচনার 


পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রাম কোম্পানীকে প্রথম “ 


শ্রেণীর প্রতোক টিকেটের অন্ত এক পরলা ভাড়া 
বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দিয়াছেন | তদমুসারে 
আগামী*১লা আহুয়ায়ী হইতে ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি 
পাইবে । এই ব্যবস্থার ফলে ট্রাম কোম্পানীর 
আয় বৎসরে ১৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে। 
পশ্চিমবল্ধের বাজেট-_প্রকাশ' ষে, পশ্চিম- 
বঙ্গ পবর্ণমেণ্টের আগামী ১২৪-৫০ সালের 
বাজেটে যাহাতে ব্যয় অপেক্ষা আয় কিচু বেশী 
হয়__ অন্ততঃ আয়:ব্যয়ের যাহাতে সমতা হয় সেই 
"দিকে লক্ষ্য. করিয়া বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উক্ত 


বৎসরের বাজেট রচনা করা হুইতেছে। এজগ্ভ 


প্রত্যেক বিভাগকে আগামী বৎলরে উহাদের ব্যয় 
যথাসম্ভব কম করিয়া বরাদ্দ করিবার জড় নির্দেশ 


* দেওয়া হইয়াছে ।- রর 


মাদ্রাজ হইতে লবণ রপ্তানী মাত্রা 


' গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশ হইতৈ অন্তর লৰ্ণ রণ্তানী 


, আামাদের নুতন নম্বর 


হেড,অফিস-_২৪, নেতাজী মজা, কিকান | ফোন--ওয়েষ্ট ১১১০ 


শ্রাঞ্ছ-_-বড়বাজার, 


বসিরহাট, খুলনা, 
উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার, দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য কন! হয়। 


ষ্ভাঃ 1র রায়চৌধুরী, এম-ডি 
ই ধু 


অযালোজিং 


ক্ামবাজার,. 


ভবানীপুর, বনগাঁ, 
ও পানা! 


০ ব্যানাজ্জিং এম-এ ( কমার্স“) 
জেনারেল ম্যানেজার 












হা ১৫৬ মৰল ঙ€ নি লিঃ, { 
ish 


* (৮২৯৪৯৭৭), এনামেলের জিনিব ১৯৫০০০০টী 


[ ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ 


নিষিদ্ধ করিয়া, দিয়াছিলেন। গত ৭ই ভি 
তারিখ হুইতে এই নিষেধাজ্ঞা, প্রত্যাহার কযা 
হইয়াছে ১ 

পুর্ব্ববক্জে কাপড়ের উচ্চ এ নি 
পাকিস্থানের কাপড়ের কলওয়ালা সমিতির তর্ক 
হইতে এই মর্দে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা 
হইয়াছে যে, পাকিস্থান গবর্ণমে্ট মিলগুলিকে যে 
কাপড়ের প্রতি জোড়ার অন্ত ১* টাকা সৃল্য 
দিতেছেন তাহাই গবর্ণমেণ্টের রেশনের দোকান- 
গুলিতে ১৬৮৮০ আনা অর্থাৎ শতকরা ৭০ ভাগ 
বেশী দরে বিক্রর হইতেছে। মিলের দরের উপরে 
এই তাবে যে ৬৭%* আনা নেওয়া হইতেছে তাহা! 





হইতে পাকিস্থান ফেঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট ৪॥* আনা 


গ্রহণ করিতেছেন ।+"বাকী ২%* আনার বধ্যে 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট ॥/* আনা, গ্রহণ করিতেছেন 
এবং . বধ্য-ব্যবসারিগণকে ১৪০০ আনা দেওয়া 
হইতেছে। 


গ্রণ-পরিষদের আগামী অধিবেশন-_ 


ভারতীয় গণ-পরিবদের ঘপ্তর হইতে এরূপ জানান 


হইয়াছে যে, আগামী ৎ৭শে ভিসেম্বয় তারিখ বেলা 
১০টা হইতে ভারতীয় গধ-পরিষদের অধিবেশন 
ৰ্সিবে । 3 | 
নৃতন শ্রমিক প্রতিষ্ঠান_ জীগামী হ৪শে 
হইতে ২৬শে ডিসেম্বর” পর্য্যন্ত কপিকাতার 
প্রতশোক মেটার সভাপতিত্বে তারতের সমস্ত 
শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের একটা সম্মেলন 
হইবে | এই সম্মেলনে দেশের সমস্ত শ্রমিক 
প্রতিষ্ঠানকে হিন্দ মল্সছুর পঞ্চায়েৎ নামে একট 
নূতন শ্রশিক প্রতিষ্ঠানের, মারফতে সঙ্গববন্ধ করিবার 
একটি প্রস্তাব আলোচনা হইবে। এই সম্মেলনে 


দেশের ৮ শত শ্রমিক প্রতিষ্ঠানকে প্রতি ৫০০, 


জন সত্যের জলন্ত একজন' করিয়া প্রতিনিধি 
প্রেয়ণের অন্ত আহ্বান ক্র! হুইয়াছে। ' 

ভারতে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদ্দন--গত 
সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তিন মাসে তারতে বিভিন্ন 
গ্রকায় শিল্পন্রব্যের কিরূপ পরিমাণ উৎপাদন 
হইয়াছে তাহ! নীচে দেওয়া হইল। এই সঙ্গে 
বন্ধনীর মধ্যে পূর্ববর্তী 'তিন মাসের উৎপাদনও 
দেওয়া হইল__কয়লা ৬৭১৩৩২১ টন (৭৪৭২৫৬৪), 
ইন্পাত ২১১০৫০ টন (২০১৭০০ )," লিমেন্ট 
৩৫৬২৫৪ টন (৩৭৪৭৫৩ ), কাগর্প ২২৯৭০ টন 


(২৩১৫০), কাপড় ১১৫১৬৮০০০০ গজ 
€ ১০৯০৬২০৩০০৪), সুতা ৩৮২৮৭৬৯০০ পাউগ্ড 
(৩৫৯৫০৫০০০), রেশম ৪৯১৫৯ পাউগ্ু 


(৪3৪০০০৪), পশমী জিনিয .৫৭৯৫৭০ পাউণ্ড 


" দেশলাই ৫৩৭৮৭৪৭ 


(৫৬৮৮০ ), " গ্লৌোশ 


(১2৫০০০০), কাচ ২০০৪০ টল, (১৩০০৪)। 


- ম্যানেজিং এজেণ্টদবের দণ্ড--ধুলনার . 


আচার্য্য প্রফুল্পচন্গ "কটন মিলের ম্যানেজিং এজেপ্টস 
হ্ববিকেশ মুখার্ছি ও হরিদাস মুখার্জি উক্ত মিলের 
কাজ্জের জন্ভ ১| লক্ষ টাকা মূল্যের ১৫* টন ইল্পাত 
ক্রয় করিয়া তাহা! হিলের কাজে না লাগাইয়া 
চোয়াবাজারে বিক্রয় করিয়া দিবার অপরাধে এফ 
বৎসর ' সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা 
অর্থদণ্ডে ( অন্তথায় ৬ মাল বিন তত 
হুইয়াছেন। , 


~~ 


|| 


কোগ্সাবী প্রসঙ্গ 


! জন ক ন 
নৃতম উন্ভম .... 


পূর্ব-পাকিস্থানে ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌ 
"লিমিটেডের ছইটি কাপড়ের কল রহিয়াছে । সম্প্রতি ' 
ই কোম্পানী আসানসোলে তাহাদের, নূতন একটি 
কাপড়ের কল স্থাপনে, কাৰ্য্যকরীভাবে উদোোগী। 


হইয়াছেন ।' তারত সরকারের শিল্পসচিব ভাঃ বা 


প্রসাদ যুখান্দি গত. ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকেস্বরীর এ 
৩নং মিলের ভিত্তিশ্রস্তর প্রোথিত ফরিয়াছেন। মোট 
২ কোটি টাক! অর্থ ব্যয়ে আপানসোলে ৭০ হাজার 
-টাকু ও ১৫ শত তাতযুক্ত একট আধুনিক ধরণের 
বড় কাপড়ের কল স্থাপনের পরিকল্পনা । কোম্পানীর 
রহিয়াছে। আপাততঃ ৩০ হাজীর টাকু ও ৬০০ 
সাত নিয়া এই মিলের কাজ সুরু করা 
হইবে ।, i ৫ 


উপযুক্ত শ্রেণীর, সরস, কাপড় প্রস্তুত করিয়া 
শ্ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌ পিথিটেড দেশে যথেষ্ট শুলাম 
অর্জন করিয়াছেন। হুঃখের বিষয় এই কোম্পানীর 
পুর্ব হুইটি কাপড়ের কলের উৎপন্ন বস্তু এখন আর 
"ভারতের লোকদের পক্ষে পাওয়া সম্ভবপর নহে 
এবার কোম্পানী পশ্চিম বঙ্গের আসানসোলে 


'উচ্ছাদের ৩নং কাপড়ের কদ প্রতিষ্ঠায় উদ্ভোগী : 


“হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের লোকদের 
পক্ষে এ কোম্পানীর কাপড় পাওয়ার, পথ প্রশস্ত 
হইবে জগতে গড়ে প্রতি জলপিছু ৪৫ গজ বন 
"ব্যবহৃত হয়। সে স্থলে ভারতে যুদ্ধের পূর্কে প্রতি 
'জনপিছু মান্ ১৬ গজ বস্তু ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধের 
"সময় হইতে এদেশে মাথাপিছু বস্ত্র ব্যবহারের 
“পরিমাণ উহার চেস্গেও নামিয়া পিয়াছে। ' বোধ্বাই 
"পরিকল্পনায় এদেশে মাথাপিছু কম পক্ষে বৎসরে 
৩০ গজ কাপড় যোগানোর কথা বলা হইয়াছে! 


$ “এদেশের বর্ত্তমান উৎপাদন দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি 


।-করিতে পারিলে তবেই মাথাপিছু এই পরিমাণ 
"কাপড় সরবরাহের সুব্যবস্থা কর! সম্ভবপর । সেদিক 
"দিয়া দেখিতে গেলে তারতে নৃতন কাপড়ের কল 
স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই রহিয়াছে বলা 
“চলে! ঢাকেম্বরী কটন মিস্‌ লিমিটেড 
'আসানসোলে তাহাদের নূতন কাপড়ের কল স্থাপনে 
অগ্রবর্তী হওয়ায় তাহা এদেশের লোকদের কাপড়ের 
"অভাব মিটাইবার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক 
হুইবে। 
থাকায় এই.কল পরিচালনার পক্ষে তাহা খুবই 
স্থবিধাজনক হুইবে। তারত সরকারের শিল্পসচিব 
এই প্রচেষ্টাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবার ইচ্ছাও 
জ্ঞাপন করিয়াছেন । ইহাতে আমরা এই ৩নং 
মিলের দ্রুত উন্নতি ও . সমৃদ্ধি আশা 'করিতেছি। 
ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌ লিমিটেডের চেয়ারম্যান 


শ্রীযুক্ত হুরেশচন্ত্র রায় এবং ম্যানেদিং ডিরেক্টর . 


'শীযুক্ত সর্য্যকুষার বন্থুর কাত্তিক চেষ্টার ফলে ৩নং 
৷ মিল স্থাপনের পরিকল্পনা এত লত্বর কার্যতঃ 
. স্লূপায়িত হইতে চলিয়াছে। সেব্স্ত আমরা 
“তাহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
-করিতেছি । 


, সুতার মুল্য 


আগসানসোলে কয়লার পর্যাপ্ত যোগান" i 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার. 

-িকাতা, ১৭ই ভিলেম্র--তারত সরকারের 
অর্থসচিব গৃত ১৩ই ডিসেম্বর এসোসিয়েটেভ চেম্বার 
অবষ্টকযালের সভায় ষে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা 
দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থের দিক 
হইতে মোটামুটিভাবে আশাৰ্যঞ্জকই বলা চলে। 
এদেশে প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের হার যে 'বেশী অর্থসচিৰ 
তাহা স্বীকার করিয়াছেন যদিও এই হার হাস 
করা সম্পর্কে তিনি কোন কথা ছেন নাই, তথাপি 
এদেশে নূতন করিয়া প্রত্যক্ষ ট্যাক্স বাড়িবার যে 
আশঙ্কা নাই ইহা অর্থসচিবের বক্তৃতা! হইতে "বেশ 
বুঝা গিয়াছে। ' অর্থসচিবের বক্তৃতার পর এ 
সপ্তাহের প্রথমে শেয়ার বাজারে একট] তেজী 
ভাব লক্ষিত" হইয়াছিল। , কিন্তু শেষ পৰ্য্যন্ত 
তাছা, বজায় থাকে নাই। 'একে বড়দিনের 
ছুটি আসিয়া পড়ায় এখন আর কাজ 
কারবার সম্পর্কে লোকের তেমন আগ্রহ নাই। 


' তাহার উপর লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ অরভিনান্দ ' অনুসারে 
যৌথ কোম্পানীসমূহ বাস্তবিক পক্ষে সর্ব্বোচ্চে কি. 
ছারে লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারিবে সে বিষয়ে 


ব্যাখ্যা বিভ্রাট দীড়াইয়াছে। অধিকল্ত বর ও 
নির্ধারণ সম্পর্কে পবর্ণষেণ্ট এ 


সপ্তাহে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে 
ব্যবসায়ীরা আশ্বস্ত হইতে পারিতেছেন না। 
' যে ভিত্তিতে মৃল্য' স্থির করিবার কথা বলা 
"হইয়াছে তাহাতে বন্তের দর এড, হক্‌ প্রাইস্-এর 
তুলনায় নীচে নামিয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে 





[ফায়ার এযাণড জেনারেল 

সত কোং লিঃ 

"$১ এনং, কাউন্সিল হাউস টা, 
কলিকাতা 





বলিয়া কোন কোন মহল হইতে, প্রচার করা 
হইতেছে। ফলে শেয়ার বাজারে গপ্যাহের 
শেষের দিকে দর কিছু পরিমাণে হাস পাইয়াছে। 
অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে, ৩ টাকা 
সুদের. (১৯৮৬) খপপন্রের সর্বোচ্চ দর ৯৯৩০, 
৩ টাকা সুদের (১৯৪৯-৫২) খপপত্রের দর 
১০০1৬০/২৪০ টাকা সুদের (১৯৬১) খণপত্রের 


'দর”৯৭/১: ও ৩ টাকা সুদের (১৯৫৩-৫৫) 


ুণপত্রের সর্বোচ্চ দর ১০১৩৬ ্বাড়াইয়াছে। 
' অন্য কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রধান প্রধান 
। শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার 'দর 
দির দড়াইয়াছে £-ব্যাক্ক-_বেঙ্গল সেন্ট্রাল 
৯4০০, ক্যালকাট। স্ভাশনাল ১৬২, ইম্পিরিয়াল 
(সম্পূর্ণ আদায়ী ) ১,৭০৫). কয়লার খনি-- 
এমালগেমেটেড, ২৫1০, বরাকর ২৪/০, সাউথ 
কারাণপুড়া ২৮1০, তালচর ৪1০ '; চটকল---এলায়েন্স 
(প্রেফ্‌) ১৩৩৯, প্রেসিডেন্সী ৬1৪, ষ্যাও্ডার্ড ২১৪২ ৪ 
ইপ্রিনিয়ারিং-_মার্শ্যালস্‌ ৬1/০, টেক্সটাইল মেপিনারী 
৭৮৷০,ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড, ষ্টীল ২৩৷১/০ ; বিবিধ 
-_বাৰ্ক্মা কর্পোন্বেশন ৩/০, ইণ্ডিয়ান কপার ২1১৯, 


বেঙ্গল কেমিকেল (অভি) ১৬৫২, বি আই. 


কর্পোরেশন ৮1০, শ্রীগোপাল পেপার ( প্রেফ ) 
১০৮২, মেদিনীপুর জমিদারী ৮১৬ বানারছাট 
€চো-বাগিচা ) ৩৬০২, হাঁসিযারা ৪৯1০ আলা। 
পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১৭ই ডিসেম্বর--এ বৎসর বে পাট 
উৎপন্ন হইয়াছে তাহা চাহিদার তুলনায় কম বলিয়! 
বাজারে- পাটের দর চড়িয়া উঠিতেছে। এত বেশী 
দরে প্রয়োভজনীয্ন পাট কিনিয়া যন্ধুত করিতে হইলে 
সেজন্য বিস্তর টাকা নিয়োগ করা দরকার। চটফল- 
গুলি ওঁ বিষয়ে অসুবিধা! বোধ করিতেছে। 
বেলী দরে পাট কিনিয়া তাহা হইতে চট উৎপাদন 


“করা কতদুর লাভজনক হইবে চটকলওয়ালার!, সে 
১ বিষ্য়েও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। 
গত ১৯৪৭-৪৮ সালে, জুলাই হইতে নবেম্বর 


পর্য্যন্ত € মাস কলিকাভার চটকললমূহে ২৪ লক্ষ ১২ 
হাতার বেল পাট ব্যবহৃত .হুইয়াছিল। ১৯৪৮-৪৯ 
সালের নুতন মগশুমে উপরোক্ত € মাসে চটকল- 
গুলি ২৪ লক্ষ ৫৮ হাতার বেল পাট ব্যবহার 
করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ | 


এ সপ্তাহে পাটের দর বেশ তেজী দেখা" 


গিয়াছে। অস্ত চটকলওয়ালার! ৪৩ টাকা মণ দরে 
ুপারভাইজড.আত বটম পাট ক্রয় করিয়াছে! 
পাক] বেল বিভাগে, অসন্থ ফাষ্ট পাটের দর 
দাড়াইয়াছে প্রতি বেল ২১০ টাকা। 

সোনা ও রূপা 
| কলিকাতা, ১৭ই ডিসেম্বর--এ সপ্তাহে সোনার 


দর অপেক্ষাকৃত নিয্ন দেখা গিয়াছে। গত ১০৪ 
ডিসেম্বর বোদ্াইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনার 


দর ছিল ১১৩৪/০ আনা । অগ্ভ বোষাইয়ে তাছা ' 


১১২॥/5 আনা দীড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে 
অদ প্রতি ভরি সোনায় দর ১১৩০ আনা ও গিনি 
৭8৮8০ আনা দড়াইয়াছে ] ্ 

অদ্য বোছাইয়ে প্রতি ১০০ তরি রূপা ১৭৮০/০ 
আনা দরে ও কলিকাতায় তাহা! ১৭৭২ টাকা দরে 


ক্ৰয়-বিক্ৰয় হইয়াছে। . - 


> 
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SE EE olen 
. গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠিত: টিম্বার- প্রজেক্ট বোর্ড হইতে I. 9, B: ছু 


মার্কা ' সেগুন কাঠের, .আমরাই প্রধান আমদানীকারক & পচ, (স্থাপিত ১১৪০). 


আপনাদের -প্রয়োনীয় সাইজ কাঠ, চৌকাগুড়ি এবং দরজা, )। রিং 2২ 
কপাট তির কর পইরা পাইকারি এবং খুচরা দরের + সিডিউজ্ড ও ক্লিয়ারিং 














১৮০ শিপ 
































৮ - জন্য পত্র লিখুন। ] |... হেড. অফিস £৭, ওয়েলেসলী প্লেস, 
পাইকারি গুদাস £ : | .: কলিকাতা। : * 
২১.শালিমার রোড, হাওড়। ৩২ জি, চিজ ও ভিউ, ৪. চিনি 
টেলিফোন £ হাওড়া ৪৬৭. টেলিফোন চবড়ুবাজার ১৬৬৩ : রত 
: চেয়ারম্যান শীচুনাথ রায় | 
. দি কলিকাতা বিল্ডার্স ষ্টোরম্‌ লিঃ রর ৃ 
"৩২৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ :: কলিকাতা: ১২ ূ্‌ ডাইরেক্টার-ই-চার্জ £ শ্রীপ্রিয় নাথ রায় 
জা ৬ ইাখাস্যুহ.. 
বাংলার বন্্শিপ্পের সে বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা, | 
নীম ৰি বালীগঞ্জ কেলি:), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ | 
লন লঃ= টাপুর, পাটনা, ময়মনসিংহ, বুড়া 
ব্গাদির উরি কারণ না বোধগম্য ্য হইবে |. 














. ইনৎ মিল, | 
বেলঘরিয়। (২৪ পর্ণ) 


লি ০পন্ভীল ঢা জিত ভিন তর 





স্থবানপিত_ _ভিসেম্বর--১৯১১ 
- ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট ইক ব্যাঙ্ক 
অনুমোদিত দূলখন ৬/৩০**,**০২ টাক! : রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল  , - ৩৫৩,৩৮০ টাকা 
বিলিকৃ্ধ মূলধন ৫,৭৭ ০০০৭২ টাকা অন্বোদতের পরিমাণ (৩. *৬-৪৮ তারিখে) ১০৯৫০৭২৪৬১৭ *) টাকা Ie 
"| হিক্ষীতত সুলখন £,৭৬,১৬,৭০* টাক! 
“| আদারীকৃত মূলধন ৩,১৯,২৭,৩০*২ টাকা হেড অফিল---মহাত্ব| গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই - 
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কংগ্রেসের অর্থ নৈতিক কার্য্যহুচী 


গত ১৮ই ও ১৯শে ভিসেম্বর জয়পুরে তারতীয় .. 


জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চপঞ্চাশৎ অধিবেশন সম্পর 
হুইয়াছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ইহাই 
কংগ্রেসের অথম পূর্ণ অধিবেশন ।৩ এই অধিবেশনে 


বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 


কংগ্রেসের উদ্দেগ্ত ও লক্ষ্য সম্পর্কে এবং দেশের 
বহুবিধ সমন্ত1! সম্পর্কে সময়োচিত নির্দেশ দিয়া 
অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত 'হুইয়াছে। এতলব 
প্রস্তাব উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করা এস্থলে সম্ভবপর 
নহে, . কংগ্রেসের অর্থনৈতিক, লক্ষ্য ও কার্যক্রম 


বর্ণনা করিয়া যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে তাহার 


সারমর্ম শুধু এইস্থলে আমর! উপস্থিত করিতেছি । 

গত ১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাসে নিখিল ভারত 
কংপ্রেস কমিটি কংগ্রেসের অর্থনৈতিক 'লক্ষ্য.ও 
কার্যক্রম সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের অঙ্ক পণ্ডিত 
জওহরলাল, 'নেহেক্ুর 'যভাপতিত্বে একটি কমিটি 
গঠন করিয়াছিলেন। সেই কমিটি ১৯৪৮ লালের 
জানুয়ারী বাসের শেষে কংগ্রেস সভাপতির নিকট 
তাহাদের রিপোর্ট পেশ করেন। জয়পুর কংগ্রেসের 
অর্থনৈতিক -প্রস্তাবে সেই রিপোর্টটি ও তাহাতে 
উপস্থাপিত হুপারিশসমূহ সাধারণভাবে অন্থুমোদন 


করা হুইয়াছে। তাহা ছাড়া ও প্রস্তাবে বর্তমান 
সমন্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তগ্রতিকারোগযোগ্জ 


অর্থনৈতিক কাধ্যধায়াও কিছু পরিমাণে নির্দেশিত 
হইয়াছে। বর্তমানে দেশে ইনফ্রেশন.ও অভাব 


অনটনের যে শোচনীয় অবস্থা ক্তি হইয়াছে: 


তাহার কথা ন্বরণ স্বাখিয়া এ প্রস্তাবে বলা 


হইয়াছে, “বর্তমান: হুঃখ ছর্দশার চাপ যাহাতে 
বিশেষ করিয়া কতিপয়. শ্রেনীর লোকের উপুর 


সন্ত না হয় তাহা গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণকে, 


দেখিতে হইবে 1 অভাব : অনটনের ভিতর 


সকলকেই সাময়িকভাবে কিছু পরিমাণে ক্বচ্ছ তার 
(958650005) পথে চুলিতে হইবে । যধাসম্ভৰ কম 


অর্থ- ব্যয়ের ও যখাসভ্ভব কম অব্য সাসগ্রী 
ব্যবহারের নীতি. অবলব্বন করিতে হুইবে। 
উৎপাদন সমস্তা ও পশ্যমূদ্য লমন্তার প্রতিকারের 


. অন্ত জাতিকে আজ হুসক্কল্িতভাবে কার্ধ্যে ব্রতী 


হইতে হইবে | উৎপাদন বাড়াইবার জম্ভ জাতীয় 








HEEEEEETE EI Fils Tchr 
Monday 27th ডর 1948. নাসার! ই গৌৰ, নদ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


সম্পদ ও শ্রম পূর্ণ মাত্রায় নিয়োগ করিতে হুইবে। 
জনসাধারণ বেদী উৎপাদনের অন্ত সচেষ্ট থাকিবে, 
কিন্তু ভোজ্য বস্তু ব্যবহার করিবে বখাসম্তব কম 
এইতাবে অর্থ বীঁচাইয়া তাহা লরকারী 
সিফিউরিটিতে ও লরকারী প্রতিষ্ঠানে দাদন 
করিতে হইবে । লক্ল দিক দিয়া ও সফল: ক্ষেত্রে 
বখাসন্ভব ব্যয় সঙ্কোচের নীতি অনুসরণ ফিতে 
হইবে। সরকারী ঘণ্তরের কাধ্যক্ষষতাঁ বজায় 
রাখিয়া বথাসম্ভব, কম অর্থবায়ে ' শাসনকার্ধ্য ' 
পরিচালনা সম্পর্কে গবর্ণষেন্টকে হুসঙ্কল্িত হইতে 
হইষে | . 

ভারত গবর্মেন্টের শিল্পনীতির কথা উল্লেখ 
করিয়া প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছে, “দেশের শিল্পসমূহ 





৪৫০-৫১ 


8৫২-৫৩ 
৪৫৪-৫৮ 


৪৫৯-৮৩ 


জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালিত 


"হউক এবং মৌলিক শিল্পগুলিকে ক্রমেই রাষ্ট্রের 


মালিকানা ও কর্তৃত্বাধীনে আনা হউক ইহাই 
কংগ্রেস চাছেন। কিন্ত তাই বলিয়া! ।শিল্পপতিদের 
ভাষ্য স্বার্থ কু করার কোন উদ্দেন্ত কংগ্রেসের 


নাই। Mixed 5০০2০115 বা মিশ্র অর্থনীতির 


যে কাধ্যহুচী ভারত গবর্ণমেন্ট ঘোষণ। করিয়াছেন 
তাহা মানিয়া লইয়া দেশের শিল্পপতি উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্পর্কে ও জাতীয় স্বার্থরক্ষা সম্পর্কে তাহাদের 
কর্তব্য পালন করিবেন বলিয়া কংগ্রেস আশ! 
করেন।- বেশী পরিমাণে খা ও বিছ্যুৎ শক্তি 
উৎপাদনের জন্ত ভারত গবর্ণযেণ্ট যে বড় বড় স্বীম 
কার্যকরী করিতে বত্গর হইয়াছেন ওর প্রস্তাবে 


5 sens 13 C, জে 
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তাছা সমর্থন ফয়া হয়। তবে & লব বড়বড় . 


পরিকল্পমার সঙ্গে কংগ্রেস ছোট হোট শিল্প: 
- সম্পর্কেও গৰ্ণমেণ্টকে বিশেবতাবে মলোযোগী 


হইতে বলেন। কুটিয় শিল্পের প্রসায় ও বিকেন্ীকৃত 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠার উপর দেশের: 
লোফের? সমষ্টিগত অর্থনৈতিক ' কল্যাণ বেশী 
পরিমাণে নির্ভর করিতেছে বলিয়া তঁহায়া ঘোষণা 
করেন। 
উৎপাদনক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিকের বিরোধ দূর 
করা! সম্পর্কে এ প্রস্তাবে বিশেষ জোর দেওয়া হয়।, ' 
শ্রমিক ও মালিকরা যাহাতে সহযোগিতায় ভাৰ 
নিয়া উৎপাদন "বাড়ানোর কাজে উদ্ভোগী 
হইতে পারে সেজনত . নিখিল ভারত জাতীয় ' 
কংগ্রেস তীহাদের ' গর. প্রস্তাবে বিরোধ ' 
শ্বীমাসায আন্ত সরকারী সালিশী বোর্ড 


ও ট্রাইবুনেল গঠন, শ্রমিক ও মালিকের ভাষ্য . 


পাওনা স্থিয়ীকয়ণ এবং উভয় পক্ষের প্রতিনিধি 
লইয়া যুক্ত উৎপাদন কমিটি গঠনের. জন্ত সুপারিশ 


'করেন।, 


মহাত্ম গান্ধীর আদর্শবাদ অস্থযায়ী জন- 


₹ কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এদেশে সরকারী 
.. স্কার্যনীতির মোড় 'ঘুরাইবায় কথা উঠিয়াছে। 
" অধ্যাপক জী জে সি কুমারাপ্না গত ৫ই ডিসেম্বর, 


তারিখের ‘হরিজন’ পত্রে এদেশে সরকারী ট্যাক্স- 
নীতির যে গলদ দেখাইয়াছেম তাহ! ও প্রসঙ্গে 


“খুব বিবেচনায় যোগ্য যলিয়াই আমরা মনে করি। 


অধ্যাপক কুমারাপ্লা বলিয়াছেন, লোকের নিকট 
হইতে ট্যাক্স আদায়েক্স যে কার্য্যনীতি গবর্ণমেন্ট 
অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহার সহিত আদায়ী 
ট্যাক্স সারা লোকের কল্যাণ সাধনের কর্তব্যও 
'অঙ্গাঙ্গীতাবে জড়িত। বৃটিশ আমলে গবর্ণমেন্ট 
এদেশে, ট্যাক্স , আদায় করিলেও লোকের কল্যাপ 


সনের নৈতির্ দায়িত্ব তাহারা পরিপালন করেন! 


নাই। এক্ষণে যেখানে দেশে জনপ্রতিনিৰিষূলক- 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার! যেস্থলে' 
নিজেদের জনপ্রিয় বলিয়] দাবী করিতেছেন, সেম্থলে, 
জনকল্যাণ সম্পর্কে তাছাদের সেই নৈতিক দামিত্ব- 
জ্ঞানের পরিচয় জনসাধায়ণ পাইতে চায়। দৃষ্টান্ত 


আর্থিক জগৎ 

স্বরূপ বলা যায়, গ্রামের লোকদের নিকট হইতে, 'হুইতেছে। পাটের এই একান্ত আবশ্য ত! হৃদ 
ও পল্লী অঞ্চলে উৎপন্ন শিল্পত্ব্য হইতে গবর্ণমেন্ট . করিয়া ভারত সরকার এদেশে নিয়মিততাবে সেই 
বে ট্যাক্স আদায় করিবেন তৎবিনিময়ে তাহারা পাট যোগানো সম্পর্কে পাকিস্থান সরকারের সহিত 
কৃষি উন্নতির অন্ত জললেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ একটা রফ! করিয়াছেন। তারত হইতে কতকগুলি 
বল্ভ! নিয়ন্ত্রণ, আবহাওয়!' সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ধরণের গ্রয়োজনীর জিনিষ লইয়া তদবিনিষয়ে 
পুরব্বাতাস প্রচার এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্বাষ্য মূল্যে পাকিস্থান সরকার বৎসরে €* লক্ষ বেল পাট ও 
জরব্যসম্ভার বিক্রয়ের সুব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন নির্দিষ্ট পরিমাণে অন্ত কতিপয় জিনিয সরবরাহ 
বলিয়া জনসাধারণ আশা করে। গ্রাম্য শিল্পের করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু কাৰ্য্যতঃ 
উৎপাদন বৃদ্ধি ও কাটতি বৃদ্ধি সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্টকে ভারতে পাকিস্থান হইতে পাটের আমদানী যেরূপ 
সফলে বিশেষভাবে অগ্রণী দেখিতে চায়! দুঃখের কম দেখা যাইতেছে, তাহাতে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
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' আদায় করিতে গিয়া এদেশের গবর্ণমেন্ট এখনও করিবে, সে, বিষয়ে সন্দেহ, ও আশঙ্কার কারণ 
বতৎবিনিময়ে জনসাধারণের লমুচিত উপকার ও দীড়াইয়াছে। পাকিস্থানের সরকারী প্রতিনিধিদের 
কল্যাণ সাধনের প্রশ্ন সম্পর্কে ততটুকু মনোযোগ উক্তি অচ্ুলারে এবার ও রাষ্ট্রে ষোট ৬০ লক্ষ বেল" 
দিতেছেন না। বিশেষ, করিয়া গ্রামাঞ্চলের পাট উৎপন্ন হইয়াছে (পত' বৎসরের উদ্বত্ত পাট 
'লোফদের কল্যাণ সাধনের প্রশ্নটা খুবই উপেক্ষিত ছাড়া)। চলতি ১৯৪৮-৪৯ লালের .যরশ্তষে 
হইতেছে । অনেক প্রদেশে ' কু্টিরশিয়জাত, পাট হইতে ..৫* লক্ষ , ব্লে... ভারতের 
জব্যের উপর বিক্রয়-কর বনিয়াছে। কিন্ত প্রর্বোজনে এই রাষ্ট্র রপ্তানী হওয়ার কথা। কিন্ত 
শোবর্ণমেন্ট কুটিরশিলপের প্রীবৃদ্ধির অন্ত কোন সেই ৫* লক্ষ বেলের মধ্যে এ পর্য্যন্ত ১৪ লক্ষ 
লাহায)ই করিতেছেন না। গরবর্ণমেন্ট নিজেদের 'বেলের বেশী পাট তারত পায় নাই। জুলাই 
প্রয়োজনে কুটিয়শিলপাত আরব্য ব্যবহার না করিয়া হইতে ভিলের পর্য্যন্ত ৬ নাসে পূর্বে আর কখনও 
বিদেশী অব্য ও কারখানাজাত জ্রব্যই ব্যবহার পাকিস্থান হইতে এত কম পাট ভারতে আমদানী 
' করিতেছেন। গবণর্মে্ট যদি হাতে কাগজ হয় নাই। পাটের কম যোগান দেখিয়া স্বভাবতঃই 
তৈয়ারের শিল্প সম্পর্কে উৎসাহ বা বাছাধ্য না ভারতের চট কগওয্ালাদের মহলে উদ্বেগের সঞ্চার 
দেন এবং হাতে প্রস্তুত কাগজ যদি তাহার! 


ফুটিরশিল্পজাত' দ্রব্যের উপর হইতে কর আদায় এক্ষণে তিন মাণেয়ও কষ সময়ের ব্যবহারোপযোগী 
করিবার ফোন নৈতিক অধিকার তাহাদের ,নাই পাট নিয়া চটকলগুলিকে কা চালাইয়! বাইতে 
বলা চলে। গ্রাবাঞ্চলের্‌ শান্তিরক্ষা সম্পর্কেও হইতেছে। ' পাকিস্থান সয়কার ঘি পাট সরবরাহ 
এদেশের সরকারী চাফররা বিশেষ কিছু অবহিত সম্পর্কে তাহাদের “প্রতিশ্রুতি রক্ষা 'ন! করেন, 
ময়। গ্রামাঞ্চলে ও ছোট সহুরে গিয়া ছুনীতি -তবে ক্রমে ক্রমে চটকলগুলি 
ও অপরাধ দমন করিয়া লোকের সুখ শাঁপ্ধি রক্ষার: উপনীত হুইবার আশঙ্কা আছে। পাকিস্ানে 
চেয়ে পুলিশের কর্তারা মন্ত্রী ও সরকারী কর্মকর্তা- রপ্তানীযোগ্য পাটের অভাব নাই। ইংলণ্ড, 
দের তোয়া ততথ্বিয়, সম্পর্কেই বেশী ব্যগ্রতা মার্কিন যুক্তয়া প্রতৃতি দেশে পাটের বিয়াট 
দেখাইয়া থাকেন।, ধাহাদের প্রন ট্যাক্স হইতে ' চাহিদা লক্ষ্য করিয়া পাকিস্থান বেশী করিয়া 
উদ্ছাদের মাহিয়ানা আগে, তাহাদের সেবা ও স্বার্থ. লেই সমস্ত দেশে পাট রপ্তানী কগিতেছে। 
রক্ষা স্দ্ধেই উহার! উদাসীন! এই লব বিষয় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া অধিক মাত্রায় বেধবন্থী পাট 
বৰ্ণনা করিয়া হীুক্ত কুমারাগরা মন্তব্য করিয়াছেন, বিদেশে রপ্তানী করিবার স্থব্ধা নাই বলিয়া 


প্গণতান্্িক শালন-ব্যবস্থার 'দ্ামলে নাগরিক বর্তমানে কলিকাতা বন্দর দিয়াও প্রভূত পাট ' 


অধিকার সম্পর্কে লোকের জান ও চেতনা বৃদ্ধি পাকিস্থানের নামে বিদেশে চালান দেওয়া 


পাওয়ার সঙ্গে এখন হইতে এদেশের গবর্ণমেন্টকে হইতেছে! ভারত িরকারের অনুমতি লইয়া ' 


সাহাদের, প্রন্কত কর্তব্য সম্পর্কে লদাগ হইতে পাকিস্থান সরকার নির্ধি্জী এই কাজ কারবার 
হুইবে। দুরে থাকিয়া পরগাছা ভাবে কেবল পরিচালনা. করিতেছেন। পাকিস্থানের নানে 


লোকের উৎপাদনের উপর ভাগ বসাইলে চলিবে বিদ্বেশে চালান দিবার জন্ত কদিকাতার পাট 


না। উৎপাদন বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির কাজে জন- রপ্তানী করিতে পাকিস্থান সরকারের কোন 
সাধারণের প্রকৃত সহায়করূপে পার অন্গবিধ! দীড়ায় না.। ভারতের প্রয়োজনে এই 
কার্যযক্ষেক্জে অবতীর্ণ হইতে হইবে |”: শ্ৰীযুক্ত রাষ্ট্রে পাট প্রেরণ করিতেই তাহাদের যত 
কুমারাগার এই দাবী খুবই যুজিসঙ্গত। এদেশের ' গাঁফিলতী। ও অন্ত যানবাহনের ব্যবস্থা তাঁহারা 
কেঙ্ীর় ও প্রাদেশিক সরকারণমূহ এখন হইতে কিছুতেই কৃরিয়া উঠিতে পারেন না। ভারতে পাট 
ষ্ট্যাক্স-নীতির সঙ্গে অনকল্যাপ সাধনের প্রশ্নটাও রপ্তানী সম্পর্কে পাকিস্থান সরকারের এই 
বিশেষভাবে বিখেচনা করিবেন বলিয়া আমরা টালবাহনা : ক্রমেই বিসৃশ হইয়া দাড়াইতেছে। 
১24 করি। পাটের সমস্তা.- তাছাদের প্রতিশ্রুতির কৃথা স্বরণ, করাইয়! দিয়া 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে য়ে পাট উৎপর হয় এই ভার্ত গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে সতর্ক ক্রিয়া দিবেন 
রাষ্ট্রের চটকলগুলির প্রয়োজন তাহা দ্বারা খুব কম বলিয়া আমর] আশা করি। 
পরিমাপেই মিটি থাকে। কাজেই ভারতের খান্ত সমস্তা ও জাতীয় সরকার : 
ভটকলগুলিকে উহাদের প্রয়োজনীয় পাটের বেশীর কংগ্রেস এদেশের অনগণের ছঃখ হর্দশা 
গাগের জন্ত পাকিস্থানের উপরই নির্ভর করিতে 'মোচদের রি দেশের শাসন কর্তৃত্ব 


হইয়াছে।' স্বাভাবিক সময়ে চটকপগুলিতে ৬৭. 
ব্যবহার না করেন, তৰে এই শ্রেণীর মাসের ব্যব্হায়োপযোগী পাট মনত থাকিত। 


অচল দশায় 


[ ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ 


গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক দিক দিম্ব। 
কংগ্রেসের উদ্ভোগে পঠিত, ্বাধীন্‌ ভারতের বর্তমান 
জাতীয় সরকারের অনেক কিছু ,কৃতকার্ধ্যতা গত 
১৬ মালে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু দেশের 
অর্থনৈতিক পুনৰ্গঠন কার্যে ও জনগণের হুখে হূর্দশা 
যোচনের ব্যাপারে জাতীয় সরকার এপত্যন্ত্ খুব 
কম লাফল্যই প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন। 
জনগণের দুঃখ মোচন, অর্থে এদেশে এক্ষণে বিশেষ 
করিয়া খান্ড ও বন্ত্রের যোগান বাড়ানো এবং তাহা 


ভাষ্য দরে জনদাধারপকে সরবরাহের ব্যবস্থাই 
বিষয়, এদেশের লোকদের নিকট হইতে ট্যাক্স শেষ পর্য্যন্ত কতদূর পরিমাণে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা 


বুঝায়। গত ১৬ মাসে উছার কোনটাই জাতীয় 
সরকার কার্ধে পরিণত করিতে পারেন নাই। 
বিশেষ রুরিয়া খাভ সমন্তার কধা আলোচনা করিলে, 
দেখ! ৰায় গবর্ণমেন্ট অনুপযুক্ত সংখ্যা বিবরশের 
উপর নির্ভর করিয়া কখনও ৰা দেশে খানের 
উৎপাদন বাড়িতেছে বলিয়া লোল্লাসে প্রচার 
করিতেছেন এবং কখনও বা খানের উৎপাদন 
হাস পাইতেছে বণিয়া 'হা হতোন্দির ভাৰ : 
অবলম্বন করিতেছেন। বার বার খাছত্্ব্যের মুল্য 
কছাইবার প্রতিশ্রুতি দিলনা তাহারা কার্ধ্যতঃ সে 
বিষয়ে কোন সফল প্রচেষ্টার নমুনা দেখাইতেছেন 
না। বাস্তব ফলাফল আমরা যাহা দেৰিতেছি 
তাহাতে ঘেশে খাভ সবন্তার জটিলতা হাস না 
পাইয়া দিন দিন বরং বাড়িয়াই ‘চলিয়াছে। 
গ আগষ্ট মাসে স্বাধীনতার প্রথম বাধিক্‌ উৎসৰ 
সম্পাদনের সময় ভারত লরকারের কৃষিবিভাগ 
সগর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন ভারতে ১৯৪৬-৪৭ 
সালের তুলনায় ১৯৪৭-৪৮ সালে খান্ডের উৎপাদন 
১০ লক্ষ টন বাড়িয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ লালে ভারতে 
১০ লক্ষ টন বেদী খাঁভ উৎপন্ন হুইয়াছে। তাহা 

ছাড়া, ১৯৪৮ সালে ৩০ 'লক্ষ টনের মত থাড না 
হইতে আমদানী করা হুইয়াছে। এই অবস্থার . 
এবৎলর খাতের বেশী অভাব ঘটিবার কথা ছিল ন!। 
কিন্ত তাহা বাস্তবিকপক্ষেই ঘটিয়াছে। গুজরাটে 
ছুতিক্ষের অবস্থা বর্তমান। যুক্ত প্রদেশের আগ্রা 
ও বেনারল শহরে খাস্ত রেশনিং ব্যবস্থা অচল হইয়! 
পড়িয়াছে। অন্ত অনেক অঞ্চলে মাধাপিছু কম 
খাভ যোগাঁইয়া আংশিকভাবে রেশনিং চালু রাখা 
হইতেছে। . অবস্থার গতি লক্ষ্য করিয়া বছরের 
শেবে ভারত সরকারের ক্কষি বিভাগ তাহাদের, 
পূর্বেকার আশাবাদী তাৰ সংশোধন করিয়াছেন । ' 
উৎপাদনের হারও এক্ষণে তাছারা কম করিয়া 
দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমে তাহারা 
বলিয়াছিলেন গম, চাউল, জাওয়ার, বরা, ভুট্টা, 
রাগি (২৪81) ও বাণি_'এই লাতটি প্রধান খান 
ফলের উৎপাদন সমক্রিগততাবে ১৯৪৬-৪৭ গালের 
তুলনায় ১৯৪৭-৪৮ লালে ১* লক্ষ টন পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। সম্প্রতি কৃষি দপ্তরের মাসিক পত্রে 
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October 1948—Published. by the Agri- 
cultural Ministry ) প্রকাশ করা, হইয়াছে, 
১৯৪৬-৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতে 
গমের উৎপাদন শতকরা ১৭ ভাগ, চাউলের 
উৎপাদন, **৭ ভাগ, জাওয়ারের উৎপাদন 
৩৬ ভাগ, ভুট্টার উৎপাদন ০৭ ভাগ ও রাগির 
উৎপাদন শতকরা ১ তাগ হাস পাইয়াছে। কেবল 
বালির উৎপাদনই শুধু ও সালে শতকরা ৪৬ ভাগ 


২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ ] ৭. 


পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাড ফলাও আন্দোলন 
বাবদ কোটি কোটি টাকা ব্যর কর! সত্বেও এবং 
খান্ধোৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত পরিৰল্লন| সত্বেও কেন 


- দেশে খাদ্যের উৎপাদন এরূপ ভাবে হাঁস পাইল 
+ বেন্ত্রীয় মন্ত্রিসভার পক্ষে সে বিষয়ে প্র্কত তথ্য 
অনুসন্ধান করা দরকার । দেশের যে জনসাধারণের , 


ছঃখ চুৰ্দশা তাহার! মোচন ঝরিবেন বলিয়া ভরসা 
দিয়াছিলেন, এই শোচনীয় ব্যর্থতার কৈকিয়ৎ 
দেশের লোক ভাব্যতঃ জাতীয় গবর্ণষেন্টের নিকট 
দাবী ফরিতৈ পায়ে। 


শিল্প প্রসারে ভারত সরকারের উদ্ভাম 

. শিল্পেয় দিক দিয়া দেশের অতাব ও পশ্চাৎপ 
অবস্থা কাটিয়া উঠিষার জন্ত তারত সরকার নিজেরা 
কতিপয় শ্রেণীর, শিল্পগুছিষ্ান গড়িয়া তুলিতে 
উদ্ভোগী হইয়াছেন। ভারত লরকারের শিল্পদচিব 
ডাঃ স্তামাপ্রশাদ মুখান্দি গত ১৫ই ডিসেঘর 
ইন্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন অয ইত্ডিয়ার বাধিক 
সভায় বৃ প্রসঙ্গে সে প্রচেষ্টার বধা বিস্তারিত 
ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 'ধ্টথমতঃং তাত সরকার 
এদেশে ১০ লক্ষ টন পরিমিত ইম্পাত উৎপাদনে 
উপযোগী একটি ইম্পাত কারখানা স্থাপনের কাজে 
ব্ৰতী হইয়াছেন। ইস্পাত কারখানার স্থান নির্কাঁচন 
ও ইস্পাত কারখানা স্থাপনের বিবিব্যবস্থা সম্পর্কে 
বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লওয়া হইতেছে। 
বিদেশী বিশেষজ্ঞরা গত ছয় মাস যাবৎ এ উদ্েপ্তে 
ভারত সফর ৰরিতেছেন। ছুই এক মাল মধ্যে 


" সাহার! তাহাদের রিপোর্ট ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট 


পেশ করিবেন। গবর্ণমেপ্ট ৩৪ মাস মধ্যে এমস্পর্কে 
ভাহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণ) করিতে পারিবেন বলিয়া 
আশা করা যাইতেছে। টেলিফোন নির্থাণের জন্ত 
ভারত গরবর্ণমেষ্ট ইতিমধ্যে বালালোয়ে একটি 
ফারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এদেশে একটি বড় 


. মেলিন টুল তৈয়ারের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে 


গবর্ণমেন্টের পরিকল্পনা রহিয়াছে । এ বিষয়ে 


বিদেশী বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়া 


গিয়াছে। ছুই এক্‌ মাস মধ্যে , তাহাদের দ্বিতীয় 
রিপো্টেও গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিবে বলিয়। আশা 
করা যাইতেছে। বিদ্যুৎ সরঞ্জাম তেয়ারের ভঙ্গ 
, একটি বড় কারখানা স্থাপনের কথা ' গবর্ণমেণ্ট চিন্ত! 
ফরিতেছেন। এ সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্যও 
বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনা হইয়াছে । গত কয়েক মাস 
যাবৎ উহার! দেশে সফর করিতেছেন। আঈ্রই 
এসম্পর্কে একটা পাকাপাকি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 


হইবে! তাহা ছাড়া এদেশে বেতার গ্রাহক. যন্ত্র 


রাডার ও ফেবল্‌ (ধাতব রজ্জু) প্রস্তুতের পরিকল্পনাও 
ভারত গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ডাঃ 
মুখান্ছি জানাইয়াছেন। পরী সৰ পরিকল্পনা 
কার্যকয়ী করিতে ২০০ কোটি হইতে ৩০* কোটি 
' টাক লাগিবে বলিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন । 
সুইটি নূতন ইস্পাত কারখানা স্থাপনেই ১৫* কোটি 
টাকার মত ব্যয় ীড়াইবে বলিয়া অস্ুমিত, 
হইতেছে । -. | 
' উপরোক্ত সবগুলি শিল্পকেই মৌলিক শিল্প 
হিসাবে গণ্য করা বায়। দেশের রাষ্ট্রক ও আধিক 
অগ্রগতির পক্ষে এ সমস্ত ছিনিব' উপযুক্ত পরিমাণে 
তৈয়ার হওয়া একীন্ত প্রয়োদন। জাতীয় গবর্ণমেন্ট 
ও 


‘চিনির 


আর্থিক জগৎ 
নিজেরা ও সব তৈয়ারের জন্ত উপযুক্ত কারখান! 


স্থাপনে উতদ্তোসী হইতেছেন ইহা খুবই সুখের বথা। 
যত শ্রী খর সব কারখানা দেশে গড়িয়া উঠে তই , 


ইচ্ছুডাখের উন্নতি 

ভারতে অনেক চিনিয় “বছ্ছেরই উৎপন্ন চিনি 
বর্তমানে কত্তকাংশে অবিত্রীত অবস্থায় ভুত 
থাকিয়া যাইতেছে ।' এই অবস্থা ভারতীয় শর্করা] 
শিয়ের স্বার্থের দিক হইতে খুবই ক্ষতিকর। শর্করা 
শিল্পের উন্নতি ও বল্যাপ দেখিতে হইলে দেশের 





" অভ্যন্তরে বলের চিনির কাটতি বাড়াইতে হইবে। 


কিছু পরিমাণে ভাহা বাহিরে রপ্তানী করিবার 
ব্যবস্থা করিতে হইবৈ। বিন্ধ ভারতীয় 
'মৃল্য বর্তমানে ঘেরপ বেশী, 
তাহাতে দেশে যা বিদেশে উহার চাহিদা 
সহজে বুদ্ধি পাওয়ার আশা. নাই। ফলের 
চিনির কাটতি বাড়াইতে হইলে তাহার মুল্য হাস 
হম্পর্কে গব্ণমেপ্ট ও চিনির ফলের “মাজিকদিগফে 
হুপরিকচিত কার্য্যনীতি অবঙদ্ধন করিতে হইযে। 
সেরূপ ছুপরিষটিত বার্ধ্যলীতি কি হইতে পারে 
ইণ্ডিয়ান সুগার মিস্‌ এসোসিয়েশনের সভাপতি 
লালা করম্টাদ থাপ্পর »ম্কতি এক ব্তৃতার তাহ! 
হিয়া আলোচনা ফরিয়াছেন। তিনি ফলিয়াছ্ছেন, 
বাংহভ যস্ত্রগাতি ও সাসর্ঞ্রামের দিক দিয়া 
এদেশের চিনির বলগুলির অধিকাংশই সুসজ্জিত। 
তাহাদের উৎপাদম ক্দমতাও বর্তমানে খুব উন্নত 
ভয়ে পৌছিয়াছে। কাজেই এখন আয় দিক 
দিয়া নূতন করিয়া বিশেষ কিছু সুব্যবস্থা অবলম্বল 


করিবার নাই। তবে উৎপন্ন চিনির মূল্য হাঁস, 


করিবার পক্ষে উপযুক্ত শের ইক্ষু উৎপাদন ও 
কলসমূছে তাহার যোগান বৃদ্ধির ওুয়োজনীয়তা 
'বর্তমানে যথে&ই রহিয়াছে। তাহ! ছাড়া চিনি 
উৎপাদন করিবার সময় আছুষঙিকভাবে যে 
মাতগুড় পাওয়া যায় এবং ইক্ষু মাড়াইবার পর যে 
ছোবড়া থাঁফে, চিনির মুলা হাস করিবার অঙ্ক এ 
সমস্তের গাভভন্ক ব্যবহারও একান্ত আবশ্ুক। 
লালা করমটাদ থাপ্পর জাঁনাইয়াছেন, . এদেশে 
চিনির মোট উৎপাদন খরচের শতকরা ৬০ ভাগই 
ইচ্ষুর ভন্ড ব্যয়িত হইয়া খাকে। কাজেই চিনির 
মূল্য হ্রাস করিতে হইলে ইক্ষু সম্পর্কে সমুচিত 
উন্নতিযূলক ব্যবস্থা এদেশে. কীর্ধ্যকরী করিতেই 
হইবে। অথচ এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে এদেশে 
কোন সমুচিত অগ্রগতি এখনও লক্ষিত হইতেছে 
না। কোন ফোন দিক দিয়া অবস্থার গতি বরং 
পশ্চাৎপদ খলিয়াই মনে হইতেছে। কতিপয় বৎসর 
এদেশে একর গতি গড়ে ৪০০ মণ করিয়া ইক্ষু 
উৎপন্ন হইয়াছিল। বর্তমানে একর প্রতি উৎপাদন 
লে তুলনায়ও কমিয়া বাইতেছে। পরব বৎসরে 


বিহার ও যুক্তপ্রদেশে ইক্ষুর উৎপাদন এফর প্রতি 


১৮৫ মণ হইতে ২১৫ মণ দীড়াইবে বলিয়া 
সয়কারীভাবে বরাদ্দ করা হইয়াছে। চিনির 
উৎপাদন এইরূপ কম হুইলে বলপমূহে উহার 
যোগান হাস পাইনে, যোগান ও চাহিদার 
শ্বাতাবিক নিয়ম অঙ্ুসারে উহায় মৃল্যও বৃদ্ধি 


,পাইবে। ফলে উৎপন্ন ' চিনিরও মূল্য বাড়িয়া 


যাইবে। এই অবাছিত পরিণতির হাত হইতে . 
রক্ষা পাইতে হুইলে ইচ্ছুর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
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সফলকেই এখন. হইতে বিশেষভাবে মনোযোগী 
হইতে হুইবে। এদেশে উৎপন্ন ইক্ষর ভিতর চিনির 
দানা কম। সেজঙ্ক ইক্ষু মাড়াইয় অন্ত অনেফ- 
দেশের তুলনায় এদেশে ইচ্ষুর পরিমাণ অন্থুপাতে 


চিনি পাওয়া যাঁর' শব্টা। চাষাবাদের সুব্যবন্থা 


করিয়া ও উন্নত শ্রেণীর ইক্ষু রোপণের ব্যবস্থা! 
ক্রিয়া এই গলদ দুর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 
এদেশে রোপিত ইক্ষু প্রায় একই সময়ে পাকিয়া 
উঠে বলিয়া চিনি উৎপাদনের মরগুম ৪1৫ মাসের 
বেশী স্থায়ী হয় না। ইহাতে চিনির কলের, 
উৎপাদন খরচ বেলী পড়ে। ভাভা, কিউবা ও- 
হাউয়াইয়ের মত বৎসরে ৮ মাস হইতে ১০ যাস 
ফাল ব্যাপিয়া এদেশের কলুসমূহে চিলি উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করিতে হইলে বিতিয্ন সময়ে ব্যবহারের 
উপযোগী বিভিন্ন শ্রেণীর - ইক্ষু ' এদেশে রোপণ 
করিতে হইবে। এইরূপ ছুপনিফম্লিততাবে ইক্ষ- 
উন্নয়নের ফাজ পরিচালিত হইলে এবং এদেশে' 
উপযুক্ত শ্রেণীর ইক্ষু যোগান বাড়িলে তবেই 
চিনির উৎপাদন খরচ হাস করিবার পথ প্রশন্ত 
হইতে পারে। শালা কয়মচাদ .থাপরের এ সমস্ত" 
নির্দেশ খুবই যুক্তিসঙ্গত। ভারতীয় শর্করা শিল্প ও 
এদেশের ক্রেতা সাধারণের কল্যাণে এদেশে চিনির 
মূল্য হাস পাওয়া একান্ত দয়কীর। সেই প্রয়ো- 
জনের খাতিরে খুদেশের গবর্ণমেন্ট ও চিনির কলের, 
মালিকরা ঝর সব নির্দেশ অনুযায়ী এখন হইতে 
ইনু উন্নয়নের কাজে বিশেবতাবে সহায়ত! করিখেন 
ধলিয়া আমরা আশা করি। 


পাকিস্থান ও ভারতের ভিতর মালপত্র 


নিয় যাতায়াত 

পাকিস্থান হইতে ভারতে ও ভারত' হইতে. . 
পাকিস্থানে বিনা শুক্কে কি 'পরিমাণে কি লব 
মালপত্র নিয়া যাত্রীরা যাতায়াত করিতে পারিবেন 
তৎসম্পর্কে উতয়' রাষ্ট্রের গব্ণমেন্টের ভিতর 
একটি বুঝাপড়া হইয়াছে। শ্রী বিষয়ে স্থিরীকৃত, 
নিয়মগুলি তারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি সাধারণের 
অবগতির জড় প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত 
গবর্ণমেপ্টের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, কোন 
যাত্রী বিনা শুক্ষে তাহার নিজের পরিধেয় বস্ত্র 
ও ব্যবহার্য গৃহস্থালীর জিনিষ সঙ্গে লইয়া 
যাতায়াত করিতে পারিষেন। পরিবারের 
অন্ভান লোক সঙ্গে থাকিলে তাহাদের 
ব্যবহার্য ' উপরোক্ত শ্রেণীর দ্রব্যাদিও বিনা .. 
শুক্কে নেওয়া যাইবে। লোকের সামাজিক 
মর্যাদা অনুযায়ী গ্ভায্য পরিমাণ অলঙ্কারও সঙ্গে 
লওয়া চলিবে যাত্রীদেয় নিজেদের ব্যবহারের 


ভণ্য প্রয়োজনীয় সঙ্গত পরিমাণ ভিন্যি ছাড়া 


কাহাকেও দিবার বা কাহারও নিকট বিক্রয়ের 
উদ্দেশ্যে কোন জিনিষ বিনা শুক্কে চলাচল করিভে 
দেওয়া হইবে না। নিম্নলিখিত জিনিষূণগুলি যিনা 
গুদ্ধে সঙ্গে করিয়া নেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে 0 
প্রেণীর মোটর যান ও গাড়ী, (২) 


সফল 
পিয়ানো, (৩) রেডিও (৪) রিফ্রিজারেটর, 
€৫) থান কাপড়, (৬) অৰ্দ্ধ বোতলের 
বেশী মদ, (৭) হুই আউদ্দের বেশী 


পরিমিত খোলা হুইস্কি, (৮) ৫০টির বেশী, 


সিগার, €(৯.) ২০০টির বেশী .বিড়ি, (১০) ৪. 
আউদ্দের বেশী তামাক, (১৯) দশ তোলার; 
বেশী নত । নিজন্ব পেশা ও জীবিকার প্রয়োজনে 
যেলব যন্ত্রপাতি ও আসবাব ব্যবহার করা আবশ্যক 
সে সব যাত্রীদিগকে সঙ্গে লইতে দেওয়া হইবে। 


দৃষ্টান্ত স্বরূপ. বলা হইয়াছে একজন ডাজার তাঁহার * 
রোগী পরীক্ষার যন্ত্র এবং একজন নিশ্তী তাহারু - 


কাজের যন্ত্র বিনা শুন্কে লইয়া যাইতে পারিবেন ॥ 
উপহার দেওয়া বা বিক্রয় করার উদ্দেপ্তে কাহাকেও 
১ কোন দ্রব্য বা আমবাব বিনা শুক নিতে দেওয়া 
হইবে না। ৷ 
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ভারত মার্কিন বাণিজা তির প্রয়োজনীয়তা ৯ 


তারত্থ যান রারদূত মিঃ লয় ভব্নিউ- 


হেওডারমন, সম্প্রতি দিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে 
যড্ৃৃতা প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, মা্কিন, যুজরাষ্ট্ 


স্বাগনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া ভারতের 
_ সহিত তাহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করিবার অন্ত উৎসৃক। 


উতয় দেশের গব্ণসে্টই এবিষয়ে পূর্ব হইতে 
আলাপ আলোচনা চালাইয়া আসিরাছেন। সেই 
"আলাপ আলোচনার ফলে শীত্রই তারত ও.মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর সৌহৃঞ্ড ও সহযোগিতার ভিত্তিতে 
একটা চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভবপর হুইবে বলিয়া 
সিঃ হেখারলন আশা করেন। 
এও অর্থনৈতিক 'মিক দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
বর্তমান জপতে লবচেয়ে শক্তিমান দেশ 
হিসাবে পরিগণিত হুইয়াছে। কাজেই এ 
দেশের সহিত একটা স্থায়ী সৌন্বদ্যের বন্ধন 


গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা আমরা খুব আশ্বাস .ও 


কয়লার বিষয় বনতিয়াই মলে করি। ভারতের মত 
একটি পশ্চাৎপদ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে 


দ্বাহির হইতে যেসব ধরণের' সাহায্য প্রয়োজন 


আধুনিক যুগে ফেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেদী 


Essential | Oils 


Aromatic Chemicals 
Synthetic Perfumes 


AROHATIC CHEMICALS :— 


GERANIOL, PARACRESOL ACETATE, , 


TERPENYL ACETATE, ETC. 


রাজনৈতিক . 


-ষ্ছল পরিমাণে এ” 
,হুইতেছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে, জিনিষ 
আমদানী করিলে ডলারের হিসায়ে তাছায় মূল্য 
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পরিযাণে, যে নাহায্য প্রদানে সক্ষম থা 


ফরিবার মত যন্সপাতি & দেশে বিস্তর পরিমাণে 
উৎপন্ন হুইতেছে। বাহিরে দাদন করিবার মত 


‘বাড়তি মূলধন ওঁ দেশে 'প্রচুর়। তাহা - ছাড়া 


হৃপটু কারিপর ধিয়া ভায়তের শিল্পায়নে সহায়তা 


,করিবার মত সঙ্গতি ও সামর্থ্য ই দেশের যথ্েষটই 


স্বহিয়াছে। কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 
একটা, সহযোগিতামূলরু চুক্তি, সম্পাদিত হইলে 
ভারতের পক্ষে তাহা সকল বিবর়েই গং সুবিধার 
কথা। .; - 
যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ক্ষমতা বিরাট। 


বিস্তর পরিমাণে বিচিত্র প্রকার জিনিষ ও দেশে 


উৎপাত হইতেছে।, ফলে নিজ নিজ অভাব 
পূরণের অন্ত জগতের অনেক, দেশকেই বর্তমানে 
দেশের উপর নির্ভর করিতে 


পয়িশোধ করিতে হইবে | কাজেই সেই ডলার 
অর্জনের সুবিধার জ্-মাকিন যুক্তযনাষ্ট্রে বর্ধীলম্তব 
বেশ.-মাজ্রায় মালপত্র রপ্তানী করা সম্পর্কেও 


And other materials for 
Manufacturers of Soaps 
and Toilet Requtsites. 
‘Fruit Essences : 
‘' LEMON, ORANGE, 
‘ICE CREAM 9004, 


‘ GREEN MANGO: 
BANANA, VANILA 


শ্বভাবতঃই বিভিন্ন দেশ আজ আগ্রহদীল। ৰে্‌ 


স্থলে উপযুক্ত ভদার অর্জন সম্ভবপর ' নে ' 


সে স্থলে মাকিন যুজরাষ্ট্র হইতে ডলার 
খণ গ্রহণের আ্ুবিধাই বিভিন্ন দেশকে 
দেখিতে হইতেছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ত 
মানিয়া লইয়া ধারে মালপত্র গ্রহণ করিয়া অনেক 
দেশকে আছ তাহাদের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ রক্ষা 
করিতে হুইতেছে। মার্শাল পরিকল্পনা অস্থুসারে 


এইতাবে ইউরোপের বোলটি দেশ বর্তমানে যথেষ্ট | 


সহায়তা পাইতেছে। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক 

এইভাবে জগতের বহু দেশ আজ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 

"উপর বেশীমাত্রায় নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। 
ভারতীয় বহির্বাশিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্বে মাকিন 


জিনিবের জন্ত তারত ক্রমেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের 


প্রাক্কালে গত ১৯১৩-১৪ সালে ভারতে. আমদানীকু্ 


অব্যের মধ্যে শতকরা সাত্র ৩১ ভাগ যাকিন, 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে 'আনীত হইরাছিল। অপরদিকে গর 


লালে ভারত হুইতে বাহিরে রপ্তানীকৃত মালের . 


শতকরা'৭'৫ ভাগ এ দেশে প্রেরিত হুইয়াছিল। 
প্রথম যুদ্ধের সময় হইতে ভারতের বহির্বাশিজ্যে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ কিছ কিছু কিয়! বাড়িয়া 
বাইতে আরম্ভ করে। ' ১৯১৯-২০ সাল হইতে ' 
১৯২৩-২৪ সাল পর্যন্ত পাচ বৎসরে ভারতে 
আমদানীকৃত মালের (বাৎসরিক ) বধ্যে শতকরা 
৯ তাগ মাৰ্কিন বুক্তরা হইতে আনীত হয়। অপর 
দিকে ভারত হইতে বাহিরে রপ্তানীক্কত মালের 
মধ্যে, শতকরা ১২ ভাগ সাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 'রপ্ানী 
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-যুক্তরাধ্রের স্থান মোটেই কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল ' 
নাঁ। কিন্তু দিন ধিনই ও দেশের সহিত ভারতের 
বাণিজ্য : বাড়িতেছে। "অনেক অত্যাবস্তকীয় - 





হয়) ' দ্িতীয়-মহাযুদ্ধের সুচনা ১৯৪১-৪২ সালে 
আদানী ও রপ্তানীর অংশ বাড়িয়া যথাক্রমে 
শতকরা ২১'৪ ভাগ ' ও ২০৮ তাগ- দীড়ায়} . 
জাপানের পতনের কে নাকি যুজা ভারতের 
বহির্ব্বাণিজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার কয়ে। 
এক্ষণে মান যুক্তরাষ্ট্রের সছিত প্রতি . 
বৎসরের হিসাবে ভারতের যে পরিমাণ মালপত্র 
আদীন-্রদান' হইতেছে এক ইংলও ছাড়া আর 
j J I এডি ৰ কোন দেশের সহিত তত বেশী পরিমাণ মালপন্ 
|. | লিমিটেড আদান প্রদান হয় না। সিয়ে এ সম্পর্কে আমরা; 


(১ And other quality ‘Perfumes, ©. 
“Technical, Fine and Heavy Chemi- . 
cals, Stearic Acid, Cetyl Alcohol, 

Nipagin Preservatives, etc. 


COMPLETE PRICE LIST ON REQUEST,” 


THE CALCUTTA 
CHEMICAL Co. Ltt. 


Panditia Road :: CALCUTTA-29 











কালকাঁটা! গ্যাশনাল বান্ধ বিচ্ডিংস, মিশন রে" কলিকাত৷ বুল্যের হিসাবে গত ১৯৪৩-৪৪, ১৯৪৪-৪৫, 
'অন্ুমোদিত মূলধন ee, ২,০০,*০,*০০ টাকা ' বে ১৯৪৫-৪৬, ১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৭-৪৮ সালের তারত-. 
. আদারীকৃত মূলধন . ..: ৫৯০,৯০২ টাকা "+ | মার্কিন বাশিজ্যের বিবরণ উদ্ধত করিতেছি। 
|. . সংরক্ষিত তহবিল ** +২৪৯০,৯০০২ টাকার উদ্ধে' তারত-মা্কিন বানিজ্য 
সম্পুর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে .“ক্যালকাটা গ্ভাশনাল” এক রক্ষণশীল এরতিহ্থ 
" বহন করিয়া চলিয়াছে। দেশীয় ব্যাঞ্চসমূহের মধ্যে “ক্যালকাটা স্ভাশনাল” তারতে ভারত হইতে 
“ক্যালকাটা ষ্কাশনালে” গচ্ছিত, অর্থ সপূর্ণ নিরাঁপদ। আমদানী কালী 


| একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান । 
L ভর্জ ব্যবহার ও কর্মদক্ষতা এই' ব্যাঙ্কের বৈশিষ্্য। সমগ্র দেশব্যাপী: শাখাসমূহের 
সহায়তায় “ক্যালকাটা ষ্কাশ্নাল” আপনার যাবতীয় ব্যাঞ্চিং প্রয়োজন মিটাঁইতে সমৰ্থ । 
- ব্যাঙ্কের সকল শাখাতেই কারেন্ট ও সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট 'খোল। হইয়া 
থাকে। সেভিংস. ব্যাঞ্কের জমা টাকার, উপর. শতকরা ১ টাকা 
” হিসাবে সুদ দেওয়া 'হয়। ' এক বৎসরের জন্য, স্থায়ী আমানত. গ্রহণ 
করা হয় ও শতকরা ২! টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 
fe বিনিময়ে খণ ও দাদন দেওয়া হয়, 
: রা 
ন্যাশনালে” আপনার একটি একাউন্ট' রাখুন। 


১৯৪৩-৪৪ 
১৯৪৪-৪৫ 


খু 
* 
৪৯৬০ 
৫৪১২১১৬৬১০৩ ৭১ ৬৭১৭৪১০৪৪০৩ ০২. 


১৮১৫৭১০১৬৬৩ ৪৩১১৩১৬০৪৩৩৫ 
7 ¢0,89,00,000\ ৪৪,৭৯,০৯,৯৪৪ 
১৯8৫-86 ৪৮,৩৩১০০,০০০২ ৬১১৪২১০৩ 
১৯৪৬-8৭ 
১৯৪৭-৪৮ 
(প্রথম ও মাল) 
|  ভারত-মার্ফিন বাশিত্যের, পরিমাপ ক্রনায়য়ে 
বাড়িয়া তাহা যে আজ কিরূপ "উদ সীমার গিয়া 


৫৩১৪৬০০১০০০, ৩৫,৬০ ০ 





৯ 





২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪৮ ] 
‘পৌছিয়াছে উপরোক্ত বিবরণ হইতে তাহার পরিচয় 
১' পাওয়া যায়| - মার্কিন যুক্তযাষ হইতে জিনিষ 
আবদানীর তুলনায় ও দেশে পূর্বে ভারত হইতে 
“বেশী. সালপন্ রপ্তানী হইত ফলে প্রায় প্রতি 
বৎসরই এদেশের একট! কল উদ্ধত থাকিয়া 
'াইত। কিন্তু ১৯৪৪-৪৫ সাল হইতে অবস্থার 
একট বিরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য কর! পিয়াছে। 
১৯৪৪-৪৫ শাল হইতে একমাত্র ১৯৪৬-৪৭ সাল 
, ছাড়া অগ্ক লৰ বৎপরেই ভারত হইতে মাঞ্চিন 





, নুক্তরাষ্ট্রে মালপঞ্জ রণ্ডানীর তুলনায় ও দেশ হইতে, 


"সারতে, অনেক বেশী মালপত্র আপিয়াছে। ফলে 
“তায়ত-মাফিন ৰাণিজ্যেয় গতি বর্তমানে তায়তের 
‘পক্ষে খুবই প্রতিকূল হইয়া পড়িতেছে। আমদানী 
“বেশী হওয়ায় অন্ত প্রায় প্রতি. বৎসরই ভলাবের 
ছিলাখে ভারতের নিকট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ধত 
পপাওঙন! দীড়াইতেছে। ভারতে প্রতি বৎসর 
খাদের ঘাটতি পড়ার বিস্তর পরিমাণ ধাত মার্কিন 
বুজ্তরাষ্্র হইতে সংগ্রহ, করার চেষ্টা হইতেছে। 


ভরিউ হেত্ডারসন তাহার বক্তৃতায় 'সে বিষয়ে 


সময়োচিত ইজিত করিয়াছেন। তিনি বলিরাছেল, 
মার্কিন গবর্ণষেপ্ট আস্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের ( Inter- 


‘national 8206) কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলে : 
ও ব্যাঙ্ক ভারতের ভন্ড ডলার খণের ব্যবস্থা করিতে 


পারে। মার্কিন যুক্তমাষ্ট্রের বহির্ববাণিজ্য 
সম্প্রলারণের কাজে সাহায্য করিবার জর 3 দেশে 


' একটি ইন্পৌর্ট এণ্ড এক্সপোর্ট ব্যান্ক রহিয়াছে । 


মাকিন গবর্ণমেপ্ট ভারতকে সাহায্য করিতে চাছিলে 
ও ব্যাঞ্চও. এদেশকে উপযুক্ত পরিমাণ তলায় খাপ 
মঞ্জুর করিতে পারে। বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া 
মনে করিলে' মার্কিন গবর্ণমেপ্ট মার্কিন কংগ্রেসে 
বিল উপস্থিত করিয়া ভারতের জন্ত সাক্ষাৎভাবে 
সরকারী খণেরও ব্যবস্থা করিতে পায়েন। তাহা 
ছাড়া ভারতের রহিত লৌহনপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া 
উঠিলেআর্ষিন পুজিপতিয়া ব্যজ্িগত তাষেও 
তায়তের শিল্প ব্যবসায়ের অ্গ্রগত্রি জভ মূলধন 
নিয়োগে অগ্রবর্তী হইতে পারেন। বাণিজ্য 


ক্কষি উন্নতি ও শিল্পোক্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় * প্রসার ও শিল্পোন্নতির ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
যন্ত্রপাতির জন্যও ও দেশের উপর ভারতক্ষে বেশী {সাহায্য ও:সহযোসিতা পাওয়ার যে কিরূপ বিয়াট 


পরিমাণে ' নির্ভর 'করিতে হইতেছে। 
"আমদানীর অঙ্ক দিন দিনই ফীপিয়া উঠিতেছে। 


খা ও বন্পাতির প্রয়োজনীয়তা শীত্র কমিক . 


ব্যাইবার আশা নাঁই। কয়েক ঘৎলর পর খান্তের দিক 
দিয়া যদিও ঘা ভারতবর্ষ আত্মনির্ভরশীল হইতে 
পারে, শিলোপঘোগী বত্রপাতির জন্ভ অনেক বৎসর 


bh 


কারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিতে - 


কুইবে। সেই প্রয়োজনীয়তা মিষটাইবার জত মাৰ্কিন 
খুক্তরাট্রের সাগ্রহ সহযোগিতা ভারতের পক্ষে 
একা আবন্তক | নাকিন যুক্তরাষ্্র হইতে রেশী 
আলপত্র আমদানীর সঙ্গে সেই আনদানীক্কত 
অব্যের মূল্য পরিশোধের. জন্ত * ভারতের 
পক্ষে & দেশে বেশী, মালপত্র রৃপ্তানীর 
ব্যবস্থা করিতে ছইৰে। তায়ত হুইতে মার্কিন 
ঘুক্তরাষ্ট্রে সাধাণতঃ পাট, চট, অত্র, চা, চারু 
শশিল্পজাত- জ্রব্য গ্রতৃতি রধ্যানী হইয়া ধখাকে। এই 
. শৰ জবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানের তুলনায় বেশী 
, ফরিয়া রত্তানীয ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ দেশে 

“স্ৱান্ত জিনিব রগ্ানীরও : বধাসম্ভব সুযোগ 


“বেখিতে হইবে। তৰে নার্কিন যুক্তরীষ্রের সাগ্রহ' 


“ঈাহযোগিতা ছাড়! ও দেশে বেশী পরিমাণে ভারতীয় 
মালপত্রের কাটতি হওয়া অপস্ভব। কাজেই 
“আমদানী ও রপ্তানী উতয়ধিধ বাণিজ্যের জন্কই . 
বা্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের একটা .সৌহন্- 


নপক বাণিজ্য-চুতি রত হওয়া. একান্ত । 


শাবক । 
ভবে মার্কিন যুক্তয়াষ্ট্রে ভারতীয় মাল কাটতির 


“যে ব্যবস্থাই আময়! অবলম্বন করি না কেন, এ দেশ . 
“হইতে বেলী পরিমাণে খান ॥ও যন্ত্রপাতি আনিতে . 


‘পিয়া আগামী কয় ৰখগর তারতেয় নিকট রি 
“দেশের যে পাওনা, দীড়াইবে রপ্তানী দ্বারা 
“পাওনা! তালতাবে ভারত নিটাইতে পারিবে নন 
কিছুতেই আশা করা যায়. না। কাজেই সে 
“জবস্থায় ডলার দায় পরিশোধের জন্য থ্রি 
, ' খুক্তরাধ্রের নিকট হইতে ভলার খণ গ্রহণের সুযোগ 
ূ আমাধিগকে দেখিতে হইবে। সেই খপ (কিতাবে 
পাওয়া খা পায়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ লয় 


1 


ফলে [সম্ভাবনা রহিয়াছে মিঃ হেগারসনের এসব উক্তিতে 
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তাহা তালাবেই ধর! পড়িয়াছে। কেবল মাকিন. 
যুক্তয়াধ হইতে বেশী পরিমাণে প্রয়োজনীয় জিনিয- 
পত্র আনা, ও দেশে অধিক মাত্রায় .তারতীয় বাল 
বিক্রয় করা এবং ওঁদেশ ছইতে খণ ও-মূলধন সংগ্রহ 
করার সুবিধাই নহে, ভারতে শিল্পোন্নতির জন 
ইঞ্জিশিয়ার, বিশেবত্ত ও সুপটু কারিগরের ৰে 
প্রয়োজনীয়তা আজ বড় হুইয়া দেখ! দিয়াছে 
মার্কিন যুক্তরাষ্র তাহাও বহুল পরিমাণে মিটাইতে 
সক্ষম। এই অবস্থায় ভারতের আর্থিক উন্নয়নের 
জভ সফল দিক দিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৌহৃত ও 
সহযোগিতা লাভ করা. এদেশের পক্ষে আজ 
একান্ত, আবশুক হইয়া দাড়াইয়াছে। মার্কিন 


'যুক্তরা্ ভারতের সহিত সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া 


তুলিতে কম আগ্রহী নহে মার্কিন সাষটদূতের মুখে 
সে কথা .শুনিয়া আমরা খুবই. ভরসা বোধ 
2৮ স্বাধীন ভারতের রাষ্্রগত মর্ধযাদ] 'এবং 


এদেশের জাতিগত কল্যাণ ও স্বার্থের ভিত্তি সর্কা- . 


প্রকারে অক্ষুধ্ রাখিয়া! ভারত গবর্ণমেন্ট স্কায়নঙ্গত 
সর্তে বখাসভ্ভব শীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সকল 


বিষয়ে পৌনন্ত ও সংযোগিতাপূর্ব চুক্তি সম্পাদনে : 
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। হয়।- কিন্ত, কুটীরশিল্প 


কংগ্রেসের জাতিগ্ঠননূলক কর্মসূচীর মধ্যে" 


কুটীরশিল্পের প্রসার ও উন্নতি অন্ততম। প্রস্ৃতপক্ষে 
এতকাল কংগ্রেসের ঘয়ফ হইতে যে সমস্ত অর্থ- 


। নৈতিক ৰৰ্দ্বতুলিকা ,ঘোধণা করা হইয়াছে 


তল্াধো ফুটারশিল্পসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার 
পরিকুল্পলাফেই আমর! প্রধান স্থান দিতে 


. দেশের শিল্প, বাণিজ্য; কর ব্যবস্থা গ্রত্ৃতি সল্ট 


অর্থনৈতিক ব্যাপার এতদিন বৃটীশ স্বার্থের অুকুলেই 


,” পরিচালিত হইয়াছে এবং ধুঁই সমস্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে কংগ্রেস কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার স্যোগ ' ' 


প্রায় নাই। আইনসভা এবং সংবাদপত্রের মারফত 
দেশের '্বার্থষিরোধী নীতি ‘ও কার্য্য, সমালোচিত 


। হইয়াছে বটে; কিন্ত বুটাশ স্বা খাতিয়ে এই 


"লমন্ত বিকুদ্ধ, আলোচনা এবং . জনমতের 'শ্রতি 
শাসফবর্গ উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়াছেন। শিল্পের ' 
উন্নতির ব্যাপারে প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় কংগ্রেস 


"কোন প্রত্যক্ষ কীর্ধ্যপন্থা অরঙ্ম্বম করে নাই ত্য). 


কিন্তু নহাত্মা গান্ধী এবং তদনুরাগী 'নিষ্ঠাবান খাদি 
.>প্বস্থী নেতৃবৃন্দ এই বিষয়ে যে প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণা 
জোগাইয়াছেন কুটীরশিল্পের পইতিহালে তাহা 
অতু্ানীয়। রাজনৈতিক বর্শব্যড়তার মধ্যেও 
মহাত্মাজী নিখিল তারত গ্রামোডোপ সংঘ, কাটুনী 
সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ইহাদের নীতি 
ও বর্দপদ্থা নিঃসরণ করিক়াছেন। মহাত্মাজী এবং 
ন্তান্ড কণ্মিগণের এই প্রচেষ্টার ফলেও কুটার-.” 
শিল্পের অবস্থা যে আশামুরূপ পরিবণ্ডিত হয় নাই; 
তাহার কারপ। স্বত্ম এবং 'এই বিষয়টি- বর্তমান 


. শ্রবন্ধেই যথাস্থানে আলোচিত হইবে। 


কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অধিবেশনেও কুটারশিল্প 
সম্পর্কে ওয়াকিং কমিটির একটি প্রস্তাব গৃহীত 
হুইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে কুটারশিল্পসমূছের প্রসার 
ও উন্নতি. ত্বরাম্বিত করার অন্ত কেন্ত্রীর এবং 
শ্রাদেশিক গবৰ্ণমেণ্টসমূহৰে অমুরোধ জ্ঞাপন ফর! 
হইয়াছে। 

কুটারশিল্প সম্পর্কে কংগ্রেসের আদর্শ ; ও 


| নীতিকে ফার্য্যকরী করার দায়িত্ব কংগ্রেস গবর্ণমেপ্ট" 


সমূহের উপর স্তদ্ভ রহিয়াছে। 'কংপ্রেসের অর্থ 


নৈতিক কাৰ্যযস্চী ' নমগ্রভাবে বর্তমান বেনী 


গবর্ণমেন্ট ফেমানিয়া লন নাই তাহা শিল্প জাতীয়- 
করণ, জমিদারী প্রথা বিলোপ ওভৃতি সম্পর্কে 
বেঙ্গীয় সরকায়ের ঘোষিত নাতি হইতেই প্রমাণিত 
সম্পর্কে, গবর্ণমেন্ট ও 
কংগ্রেসের আদর্শ এবং নীতির মধ্যে কোন প্রভেদ 
পরিলক্ষিত হয় না। ইহা! সত্বেও কেরে এবং 
প্রদেশলমূহে কংগ্রেস ম্রিসতা স্থাপিত হওয়ার পর 
বরকারীভাষে কুটারশিল্পের উন্নতির অস্ত ফোন 
প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা কার্যকরী কর্নার প্রয়াস 
হইতেছে না দেখিয়া কুটারশিল্পের উদ্নতিষামী জন- 
সাধারণ বাস্তবিকই ছুঃখর্ষোধ করিবেসখ। যাই হউক 
ফেজীয় গবর্ণমেণ্ট, সম্প্রতি এই ব্যাপারে একটু 
সচেতন হুইয়াছেল দেখিয়া আমরা আশান্বিত 
হইয়াছি। .কেন্দ্রীর সরকারের শিল্প ও সয়বরাহ 


' বিতাঁগেক উদ্ভোগে কুটীরশিল্প উন্নয়নের অস্ত নিখিল 


ভারত কুটীরশিল্প বোর্ড নামক একট বেন্্ীয় 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশ ও 





'কুটারশিজ্সের ও উন্নতি 


দেশীয় রাজ্যের শিল্পরিভাগের জের নিররিছাগের ডিযেটারণ এবং 
ফ্য়েকজন খ্যাতনামা বেসরকারী র্যক্তি উক্ত 
বোর্ডের সদস্ত। প্রদেশসবূহেও এই শ্রেণীর বোর্ড 
স্থাপন করা হুইবে। বেন্্রীয় বোর্ড কুটারশিল্পের 


উন্নতিনূলক সাধারণ নীতি সমৃদ্ধ নির্ধায়প করিবেন, , 


' প্রাদেশিক বোর্ডগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবেন 
এবং'ফেন্ত্রীয় সরকার কিকি উপায়ে কুটীরশিল্পের 
উন্নতি ব্যাপারে প্রাদেশিক গব্ণমেটিসমূহকে সাহায্য, 
। কুরিতে পারেন তাহাও উদ্ভাবন করিবেন। 
সম্প্রতি উড়িষ্যার রাজধানী কটক হয়ে শিল্প 
ও “সরবরাহ মন্ত্রী ডাঃ শ্রীযুত ' স্তামাপ্রসাদ 
যুখোপাধ্যায়ের সতাপতিত্বে নিখিল ভারত কুটীর- 
শিল্প বোর্ডের চুই দিনব্যাপী প্রথম অধিবেশন সমাধ 
1হইয়াছে। ডাঃ মুখোপাধ্যায় তাহার উদ্বোধনী 
অভিভাবণে কুটীয়শিল্পে্ প্রয়োজনীয়তার বিতিশ্ন. 
দিক আলোচনা করিয়াছেন। বিবিধ প্রয়োজনীয় 

পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ইন্ফ্রেশন দমন এখং 
'আশয়প্রাথীদের বর্শসংস্থান ব্যাপারে বর্তমান সময়ে 
কুটারশিল্পের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। ডাঃ মুগা জ্দির 
মতে খানশনড এবং. জান্ত কৃষিপণ্যের উৎপাদন 
‘বৃদ্ধি করিতে হইলে যন্ত্রের সাহায্যে চাষাবাদ 
প্রবর্তন . করা অত্যাবশ্তক হইবে। এই উদেশ্য 
বাস্তবের কাঁধ্যবরী হইলে ক্রযিকার্ষ্ে নিযুক্ত 
বহুসংখ্যক লোক বেকার হইয়া পড়িবে এবং কুটীর- 
শিল্পের প্রসার দ্বারাই এই সমস্ত র্হীদ ' কৃষকের 
কর্মসংস্থান করিতে হইরে। 

দেশী ও বিদেশী কলকারখানায় উৎপন্ন পণ্যের 

প্রতিযোগিতা হইতেই এদেশের কুটীরশিল্পের 
অবনতি-ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত আছি। 
বর্তমান শিল্লোন্নতির যুগে এই প্রতিযোগিতা আরও 
বৃদ্ধি পাইবে তাহা ছুনিশ্চিত। ইহা সত্বেও কুটার- 

শিল্পের প্রসার ও উৃতির পরিকল্পনা! কৰা সঙ্গত 
কি না জিজ্ঞান্ত হইতে পারে। "নিখিল তার 
কুটারশিল্প বোর্ডের কটক অধিবেশনে কুটীরশিল্লের '. 
এই পমন্তাটীও আলোচিত হইয়াছে। বৃহৎ শিল্প 
ও কুটার শিল্পের মধ্যে কি কি উপায়ে সমন্বয় সাধন 
করা যায় তাহা বোর্ডের একটী প্রধান আলোচ্য 


বিষয় হিল। আলোচনার পর বোর্ড কি সিদ্ধান্তে . 


উপনীত হইয়াছেন তাহার কোন বিবরণ 'প্রফাশিত 
হয় নাই। তবে. কুটীরশিল্পের তবিধ্যৎ সম্পর্কে , 
বিষয়টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া এই সম্পর্কে বিশদ 
আলোচন! হওয়া বাঞ্চনীয়। by 

candidates for tzaining to 


| ‘WANTED Berve as Station Masters & 


Signallers etc. in Railways, Apply with 
stamp to : Principal 


। 


odern Railway Commercial & 
Telegraph College 
AMBALA CITY 
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জনসাধারণের “ব্যবহার্য ফোন" পথ্য বি" 
বৃহদাকার কলফারখানার বেশী পরিমাণে উৎপল্ন হয়” 
তবে এই পণ্যের কুটারশিল্প প্রতিযোগিতায় টিকিয়া' 
থাকিতে পারে মা। বগ্্রবয়নের কতা ইছার পর 
নিদর্শন । হাজার হাজার বেল সুতা, যখন দেশের ' 
কাপড়ের ফলসমূহ উৎপাদন আরম্ভ করিল এবং, 
বিদেশ হইতে আমদানী হইতে লাগিল তখন” 
। কুটীরশিল্লে হাতে কাটা! সুতার 07৪09015758) 
আর প্রয়োজন রহিল না। আমাদের দেশে মাটী, 


কিন্তু কারখানায় উৎপন্ন এনুমিনিয়াম ও চীনামাটীর" 
বায়ান মাটীর বাসন ও পিতল কীসার তৈজসেয় 
চাহিদা হাস করিয়া দিয়াছে। হস্তচালিত ভীত ' 
শিল্পে মাঝারি শ্রেণীয় বন্জ আর উৎপন্ন হয় না; 
কারণ মিল হইতেই অপেক্ষাকৃত অল্লব্যয়ে লক্ষ লক্ষ 
বেল এই প্রকার বধ উৎপন্ন হয়। দেশের" 
অত্যন্তয়ে বাটার কারখানায় মত আয়ও করেকটট 
ভূতার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে আমাদের সুচি ও" 
চৰ্ফায়গণও ব্ফোর হইবে। শর্করা শিল্পের উন্নতির ! 
সঙ্গে সঙ্গে সহরাঞ্চলে আর গুড়ের কদর নাই॥' 
মিলজাত কাগজ প্রচুর পাওয়া যার” বলিয়া হাতে 
প্রস্তুত কাগজ এখন আর দেখা বায় না। ঘানিন্' 
সাহায্যে তৈল নিফাশন বাঁজলাদেশের একটা বিশিষ্ট 
ফুটারশিল্প ছিল। কিন্ত সংযুক্তপ্রদেশ, বিহার ও" 
বাজলার তেলকলগুলির প্রতিযোগিতায় এই" 


ফুটীরশিল্পটী 'অব্মতির চরম লীমায় . উপনীত্যা . 


হইয়াছে ।' এই বিবর্তনের ফলে ফোন কোন 
কুটারশিল্পের যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহা রোধ করার 
উপায় নাই। এই সম্পর্কে, আলোচনা করিলে 
ইছাও প্রতীয়মান হয় যে, বৃহৎশিল্পের হুযোগ গ্রহ" 
ফরিয়াই কোন কোন কুটারশিল্প অস্তিত্ব রক্ষা, 
করিতেছে। হস্তচালিত তাতে মোটাবস্্র এবং 
সৌবীন ফরাসভাঙা, শাসতিপুর প্রভৃতি ধূতি ও শাড়ী 
প্রস্তুত হয়। মিলের সত] না পাইলে এই হস্তচালিত: 
' তাতশিল্পটী উঠিয়া যাইত। কারখানায় ট্যান করা? 
চামড়া দ্বার! বহুসংখ্যক চর্দকার এখনও ঘরে বসিয়া ' 


' জুতা গস্তত করিতেছে। সেলাই কল ব্যতিরেকে 


দক্ধির ব্যবসায় চলিত না। ' কারখানায় পিতল 
তামা প্রভৃতি ধাতু ঢালাই ন! হলে কুটারসিলে 
পিতল কাসার বাসন প্রস্তুত হওয়া একপ্রকার 
অসম্ভব ছিল। পল্লীগ্রামের কর্ধকারগণ দা, কুড়াল, 
লাজল এবং হুত্রধর নৌকা এবং গৃছাদি: নির্ক্মাণ' 
করিতেছে। কলিকাতা সহরে এবং আশেপাশে” 
বহুসংখ্যক কামারশালাও লক্ষ ,লক্ষ টাক! মূল্যের 
প্রয়োজনীয় পণ্যাদি উৎপাদন করিতেছে|। লৌহ- 
ও ইম্পাতশিল্পের সাহাষ্য ব্যতীত এই'স্মন্ত ব্যবসায়, ' 
অচল হইয়া যাইত।' , 

যে সমস্ত পণ্য ্াপ্ার্ভাইজড.বা একই ছুঁচে- 
প্রভূত পরিমাপে বৃহৎ কলকারখানায় উৎপয় হয়, 


সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কুটারশিল্পের' তবিষ্যৎ শুভ. , 


লহে বৃলিয়া সাধারণভাবে বলা চলে। তাতে. ৷, 
প্রস্তুত গামছা, বারুরহাটের মোটা ধুতি, ও শাড়ী, ' 

শান্তিপুর ফরাসভাঙ্গায় সৌধীন বন্দি, নাহুরা ও 
বেনারসের শাড়ী, দিল্লী, লক্ষৌ: এবং হুরাটের 
ফারুশিল্পকে 'বৃহদাকার কলফারখানায় চালু করা, 


৷ পিতল ও কাসায় তৈজসপত্রই ' ব্যবহৃত হইত" : 


! 


এ 


\ 


ৰ 





* 
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". আন্তব নছে। আপরপক্ষে বৃহৎ শিল্পের সাহায্য 


ব্যতীত আদিম প্রথায়ও অষ্তান্ত কুটারশিল্পকে 
ব্বাচাইয়! কাথা লত্তব নহে। ইংলও,, ফ্ৰান্স এবং 
যুদ্ধ-পূর্ক জাপান যাহক শিল্পে উন্নত হইলেও তথায় 
বিদ্থাৎ এবং কলকারখানাজাত কীচাষালের সাহায্যে 
বহুসংখ্যক 'শিল্পপণ্য .কুটারশিল্পে উৎপন্ন হইত । 
১৮৯৭ "সালেও ইংলপ্ডের ৩৬ হাজার কারখানার 
& জনের ধেমী শ্রমিক ছিল লা। ১৯১৩. সালেও 
সেই দেশেক্স অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানেই মন্ুরের 
সখ্য! ২* জনের কম ছিল। _কলকরিখানার 


 শারিপাথিক অবস্থা, সম্পর্কে জনসাধারণের যে 


সহজাত বিরুদ্ধ মনোভাব রহিয়াছে তাছাতেই 


| আর্থিক জগৎ 


বন্ধপাতির সাহায্যে ঘরে বসিয়া স্বাধীনভাবে শিল্প 
পণ্য উৎপাদনে ' বহুসংখ্যক লোক প্রেরণা লাত 
করিয়া থাকে। | 

, এদেশের কুটীরশিল্প সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রস্তুত 


ফালে উপরোক্ত বিযয়গুলি বিশেষভাবে বিচার. 


করিতে হুইবে। আমাদের মনে হয় কুটীর- 
শিল্লেয় উন্নতিয় জম্ভ, একটা অল্পকালীন ও একটা 
। দীর্ঘমেয়াদী প্ররিকল্পনা কার্ধ্যকরী করার প্রচেষ্টা 
হওয়া যুক্তিযুক্ত । অল্পকালীন পরিকল্পনায় কুটারশিল্প 
দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধিই হুইবে প্রথম লক্ষ্য । বর্ত্তমান 
অবস্থায় প্রয়োজনীয় মালমসল্লা পাইলে কুটীরশিল্প- 
গুলিও খাদ্য এবং বনে উৎপাদনে কলকায়খানার 


8৫৩ ৩ 


সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে? 
প্রতিযোগিতায় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্ত মালমগল্লা জয় 

এবং উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ে সমবায় বা যৌথ প্রথা চালু 
করিতে হইবে । উৎপাদন বৃদ্ধির সমন্ত। দূরীভূত 
হইলে এই সমস্ত কুটীরশিল্ল  বৃহৎশিল্পের 

প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইবে। তখন এই সমস্ত 

শিল্পকে লাভজনক তাবে কোন্‌ কোন্‌ .শ্রেণীর পণ্য 

উৎপাদনে নিধুক্ত কয়া যায় এবং কি উপায় অবলম্বন. 
করিলে, বৃহৎশিল্পের সাহায্য নিয়া এই কুটার- 

শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যয় হ্রাস. এবং উৎপন্ন 
পণ্যের উৎকর্ষ সাধন করা যায় তাহাই হইবে. 
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার উদ্দেপ্ত। 





পা 
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1 
: পেলের বরাদ্দ ভিত যোগান 
টব পাওয়ার ফলে তারত সরকার আগামী ইংরাজী 


বৎলরের প্রথম তিন মাসে ভারতের বিভিন্ন 
দেশের মোটর গাড়ীর মালিক এবং বাস লাণ্িল 


"ও ট্যাক্সীর পরিচাঁজক্গপকে বর্তমান তিন মানের 


তুলনায় শতকরা ' ১ তাগের, মত বেশী পেট্রল 
এ্দান করিবেন স্থির 'করিয়াছেন। 
ভারতে আখের চাঁষ--গত বৎসর তারতে 
মোট ৩৪ লক্ষ ৬৬ হাজার একর জমিতে ইচ্ষুর' চাষ 
হুইয়াছিল। এবায় ৩৬ লক্ষ ৬ হাজার একর 
ব্িতে ইক্ষুদন চাব হইয়াছে বলিয়া বরা, ফরা 


হইয়াছে । 


আন্দামানে পাটের চাষের EE 


১ আন্দামান সীপপুণ্ডের ২৯ লক্ষ ৬ শত একর আয়- 


৮ 
মত 


জমিতে ঢাষাবাদ হইতেছে। সম্প্রতি ভদন্তক্রমে 
জানা গিয়াছে যে, উক্ত দ্বীপপুঞ্জের, জমি পাট 


y 


' আৰ্যিকক দুনিয়ার নিয়ার খবরাখবর Co ৯ 2 


হইতে বিদেশে পাটজাত জবযের রপ্তানী গত বৎসরের 
এই ৬ মাসের তুলনায় বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ভারতে ক্ষয় রোগের আধিক্য--সম্রতি” 
কলিকাতায় টিউবারকুলেদিল' এসোলিয়েশনের 
উদ্তোগে আহত একটা সম্মেলনে এনপ প্রকাশ 
পাইয়াছে যে, তারতে প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ লোক 
ক্রয়য়োগে মায়া যাইতেছে এবং বর্্তমানে,তারতে ' 
২৫ লক্ষ ক্ষরোগী রহিয়াছে। অথচ বর্তমানে 
হাসপাতালসমূহে' ৭ হাজারের বেদী ক্ষয়রোগীর়? 


বেত নাই। বিশেষজ্ঞপপের মতে ভারতে ব্যাপক - 


ভাৰে - ক্ষয়রোগের টীকা প্রবর্তিত. হইলে এদেশে 
'-ক্ষয়যোগে মৃত্যুসংখ্যা শতকমা ৮০ ভাগ 
ধারের! 


ইংলণ্ডে জাহাজ নির্দাপ_বিগত যুদ্ধের 


:... সনের মধ্যে বর্তমানে ৭* হালায় একর মাত্র, পুর্ষে ইংলণ্ডের মোট .১ কোটী ৭৪ লক্ষ টনের 


আহাজ ছিল। বুদ্ধের সয়ে উহার মধ্যে ১ কোটী 
১৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টনেয় জাহাজ শক্র কর্তৃক বিনষ্ট 


চাষের উপযোগী এবং উহাতে পাটের চাষ করিলে হুয়। তবে বুদ্ধের সময়ে ইংলপ্ত নূতন জাহাজ শির্দঃগ 


ভারতের পাটের অতাব টা দূরীভূত হইতে 
পাযে। | রি 

ভারতের বহিরর্াণিজ্য-+চলতি ‘সরকারী 
যৎসয়ের প্রথম হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসে 
ঘিদেশ হইতে ভারতে সমুদ্রপথে ২৩২ কোটী 
৪৬ লক্ষ টাকা মূলোর মালপত্র আমদানী হইয়াছে 
এবং ভারত ‘হইতে বিদেশে এইভাবে ২১৪ কোটী 


<২ লক্ষ টাকা নূল্যের মালপত্র রপ্তানী হইরাছে। 
কাজেই উপয়োক্ত ৬ মাসে সমুদ্রপথে তায়তের 


বহহি্কালিলো ১৭ কোটা ৯৪ লক্ষ টাকা ঘাটত্তি 
হইয়াছে। উপয়োক্ত লময়ে তারত হইতে 
পাকিস্থানে সমুদ্রপথে ২৫ ফোটা ৯৩ লক্ষ টাকার 
মালপত্র রপ্তানী হ্‌যাছে। এই লময়ে তারত 


করিয়া.এই ক্ষতির বহুলাংশ পুরণ করে। ফলে, 
যুদ্ধের শেষে ইংলণডের জাহাজের পরিমাণ দাড়ায় 
১ কোঁটী ৩৯ লক্ষ টন। এক্ষণে ইংলপ্ডে জাহাজের 
পরিষাণ যুদ্ধের পূর্ব্বকালের মত দাড়াইঘাছে। , 

দক্ষিণ আক্রিকায় ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ 


দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল প্রদেশে ১৯৪৩ সালে 


হ হাজার লোকের ম্যালেরিয়া হইরাছিল। নানা, 
প্রতিরোধ য্যবস্থা অবলম্বনের ফলে এক্ষণে এই ' 
সংখ্যা ৩ শতে পর্য্যৰসিত,হুইয়াছে। . 


শীমাদের নুতন নম্বর 






টেলিফোন ঃ.: নি ঃ. 
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Ld 


বানা নিয়ন 


ES UL 


সকল প্রকার ব্যাক্ষি 


কাধ্য করা হয়। | 





হ্ডে অফিস-_পি-৭, মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


লা 


সি 


খাসমূহ 
উত্তর কলিকাতা ৪--৬২, গৌরীবাড়ী লেন, 
দক্ষিণ মা ৪--১৩৮1১৯ বসা (রাড, 
পুন, কাশিয়াং এবং লনা | 
Lo X | ১ 
ম্যানেজিং ডিরে্র : 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআইই- 'আই-বি। | 


রঙ 





. আমেরিকায় জীবন বীমার প্রদাক্স- 
নান বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকায় যুক্ত- 
রাষ্ট্রের সমস্ত জীবন” বীমা কোম্পানীর মারক্ষতেঃ 
মোট ২* হাজার ফোটা ভলার ' মূলোর বীমাপক্ধ 

' প্রদত্ত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। উঠা ১৯৪১ 
সালের তুলনায় দ্বিগুণ । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পূৰ্ব্বে 
ফোন এক-বৎসরে এত অধিক টাকার বীনা হ্য় নাই। : 

গাছের ওপতি--ইংলণডে কোন শ্রেণীর গাছের" 
সংখ্যা কত তাহা গত ১৯৩৪ সালে একবার গণনা 
কর! হুইয়াছিল। সমপ্রতি ও দেশের ৫* লক্ষ একর : 
জমিতে পুনরায় গাছের সংখ্যা" নির্ধারণের ব্যবস্থা 
. হইয়াছে। . এজ. বন' 'ধিতাগের ২ হাজার 


"১ কর্মচারীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ' 


পাকিস্থানে দেশলাই শি পাকিস্থানের | 
বাণিজ্য ও পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী জনাব কজনুয় 
রহমান একপ কাশ ফরিযাছেন যে, পাকিস্বানে 
১১টা দেশণাইয়ের কারখানা! আছে। তবে উহার 
মধ্যে €টীর মাত্র বর্তমানে কাজ চলিতেছে এবং 
উহাতে বরে ৮ লক্ষ হ* হাজার প্রোণ করিয়া 
দেশলাই প্রস্তত' হইতেছে। 


গান্ধী ম্মারক দিথি__হাত্া রথ শ্বতিরক্ষার 
অন্ত যে গান্ধী '্যারকনিধি নাষে অর্ধভাগ্তার খোলা 
হইয়াছে তাহাতে অর্ধ্দানের অন্ত দেশবাসীকে 
'হৃগোধ করিয়া, ভাতের জাতীয় কংগ্রেসের জয়পুর 
, অধিবেশনে একটা প্রস্তাৰ গৃহীত হইয়াছে। 
এই প্রস্তাব 'উখাপন করিতে গিয়া আচার্য্য 


. স্কপালনী বলেন যে, উক্ত তহবিলে ১০০ কোটী 


টাকা টার! উঠাইবার উদ্দেে ছিল। কিন্ত এখন 
পর্যন্ত € কোটা টাকায় বেশী চাদ! আদায় হয় 
নাই। ১... 
| ইংলণ্ড ও পাকিস্থানের দেন! পাওন!-- ' 
পাকিস্থানের অর্থলচিব জনাব গোলাম মহম্মদ এরূপ 
শ্বকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগ 
তারিখে পাকিস্থানে বৃটীশ 'গবর্ণমেন্টেয যে সমস্ত 
স্থাবর সম্পত্তি ছিল তাহার মূল্যৎ কোটী ৩৫ লক্ষ 
টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে। উহা ছাড়া তারত বিভাগের 
"পুর্বে তায়তে বৃটীশ গবণমেপ্টের যে সমস্ত মালপত্র 
হিল তাহায় মূল্য ৭২. ফোটী ৮৪ লক্ষ টাকা ধয়া 
হইয়াছে এবং উদার একট! অংশ পাৰিস্থানফে 
দিতে হইবে । এতত্থ্যতীত ভারত হইতে অবসরপ্রাপ্ত 
ইংয়াজ কাজকর্্চারীদের  পেজন' ' বাবদ 
পাকিস্থানকে ১০. কোটী ৮৯ 'লক্ষ টাকা দিতে 
হইবে । অর্থসচিৰ বলেন যে, ইংলণ্ডের নিকট 
পাওনা ষ্টািংয়ের মধ্যে পাকিস্থানের কত পাওদা 
হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। তৰে উজ্ত 
পাওনা হইতেই উপরোক্ত বিবিধ দেন! শোধ কয়া 
এছইবে।. 
আসাম রেলের প্রধান অফিন- বৃবীয় . 

সংখাদে প্রকাশ যে, পাণ্ডতে আসাম রেলের বে 
হেড ফোমা্টার্স স্থাপিত, হইয়াছে তারতীয় রেল 
, বিভাগ ব্যয় সন্কোচার্থ তাছ! কলিকাতায় স্থানান্তরিত 
করিতে 'সক্বপ্ন করিয়াছেম। এজভ. পাণ্ডতে 
যাড়ীঘর নির্মাণের কাজ বন্ধ, করিয়া দেওয়া 
হইযাছে। 


তা 
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জগতে. খান্তান্তাবের, কারপ--ইংলগ্ডের _ 
ক্কুধি ও মত্ত বিভাগের মন্ত্রী 'নিঃ টন - উইলিয়ামস, 
এরূপ: মন্তব্য করিয়াছেন, যে, বর্তমানে জগতের 
এলোকসংখ্যা প্রতি: বৎসরে ২ হইতে ২" কোটী 
ক্রিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে।, অথচ সেই অম্পাতে 
স্গতে খাস্ভদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে.”না 
পাছার মতে উহ্াই রমন জগতের ' খাভাতাবের 
ক্কারণ।. ৫4 ্ 
= ভারতে. তারি গায়াছা। be 
ব্যাধি নিবারণ লমিতির সেক্রেটারী প্রীধর্ষেজ 
এএরূপ-অতিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে ১৫ 
-লক্ষ..কুঠয়োগী রহিয়াছে! এবং উহার !মধ্যে- আড়াই 
নক্ষেরই 'য়োগ সংক্রামক শ্রেণীর", তিনি বলেন 
“বে, এদেশে: মাত্র । ১৫ হাজার কুষ্ঠ 'রোগীর 
'হানপাতালে বাধিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা রহিয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গে ছাপবিস্থীন.কাপড়:বিক্রয়_ 
“ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে সত আগষ্টের পূর্বের 
এৰে কাপড় উৎপন্ন হর তাহাতে মূল্যের কোন ছাপ 
ছিল দা গত ১লা ডিসেম্বর তারিখ , হইতে 
খাজারে এই শ্রেণীর কাপড় বিক্রয় বন্ধ করি! 
পদেওয়া হয়। আগামী ১৫ই জাদুরারী তাৰিখ 
কইতে এই কাপড় পুনরায় ৰাজায়ে বিক্রয় করিতে 





দেওয়া হইধে। এই কাপড়ের অস্ত প্রত্যেক ' 
“যোকানীকে প্বর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্ধাক্িত একটি : 


-বুল্যতালিকা রাখিতে হইবে এবং কেহ তালিকায় 
"উল্লিখিত দর অপেক্ষা ৰেশী দরে এই কাপড় বিক্রয় 
ফরিতে পারিবে না।, 

. দামোদর উপত্যকায়, খ্ণধ লি দামোদর 
'ক্যালী অখারিট, সদন্ত ডাঃ বি লি গুহ বলেন যে, 


' স্তত্ববিদগরণ দামোদর উপত্যকায় বর্ণ, সিলিকা, 
‘উৎকৃষ্ট ধরণের কয়লা, চীনামাটি ইত্যাদি, বৃহুগ্রকার 


সুল্যবান ধাতুর সন্ধান পাইরাছেন। . Ml 
বড়লাটের ॥বেতুম--ভার্তীয় হত! স্থিয 
করিয়াছেন যে, এখন হইতে তারতের রলাটকে 
“মাসে ৫৮০০ টাকা করিয়া বেতন দেও! হইবে 
এবং উহা উপর আয়কর গ্রহণ কর! হইবে, না। 
পে বড়লাট মাসে ২০ হানার, টাকা বেতন 
'পাইতেদ , এবং . তাহাকে উহার, অন্ত মাসে 
"১৩ হাজার টাকা করিয়া আত্মকর দিতে হইত। 
ছা ছাড়। ৰড়লাটকে সরকারী, কাজের অত 


হার, বেতন হইতে অনেক 'টাকা খরচ.করিতে 


শৃইত। ফলে, মাসে তাহার নিজের জন্ত মাত্র 
২ হালার টাকা অবশিষ্ট থাকিত। * " রর 

_ পশ্চিমবজে শিক্ষার প্রসার--পশ্চিমবঙ্গে 
লে ১৩৯৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০ লক্ষ 
২৯৩ ছাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। উছা ছাড়া 
এই প্রদেশে ৮৩৩টা হাইস্কুল, ১,১৮৩টা মধ্য ইংরাজী 
শুবিভালয়, ২৩৪্টা নৈশ বিস্তালয়' এবং ৮৫৯টা 
টোল, মাত্রাসা ইত্যাদি জাতীয় বিশেষ, বিভালয় 
"বুছিয়াছে। 
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কি দ্গৎ 


" ভাষাগত প্রদেশ সমস্ত।--প্রককাশ যে, ভাষ! 
হিলাযে তারতীয় গ্রদেশগুলির পুনর্নঠন সম্পর্কিত 
লমন্তার আলোচনার অন্ত আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে 
নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রপমিত্তির একটি অধিবেশন 
যলিবো। ইতিমধ্যে এই সমন! সম্বন্ধে পর্যালোচনার 
জত পৃথ্ডিত জওহরলাল, নেহরু, সর্দার বল্লভভাই 
প্যাটেল .এবং ডাঃ পট্টি পীত য়নিযাচকে লইয়া 


: . এফটি কমিটি গঠিত হইয়াছে: ০ 


. পশ্চিম বজে বর্গা জমির :বিলিব্যবস্থ-- 
ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গ 'লরকার এরূপ নির্দেশ 


' দিয়াছিলেদ্‌,ধে; (১) ' বর্গাজমিতে উৎপন্ন ফসল 


হইতে প্রথমে.জমি.চায়ের জন্তু যে পক্ষ বীজ ধা 
সরবরাহ. করিয়াছিল লেই পক্ষ, তাহার . প্রদত্ত 
ধান্তের সম পরিমাণ ধান্ভ লগা যাইবে, (২) বাকী 

ধান তিন ভাগ করা ছইবে এবং উহায় এক তাগ 
অমির যালিক এবং এক ভাগ জম্রি চায়ী পাইবে 
এবং (৩) ' বাঁকী এক তাগ বাছারা লাঙ্গল, বলদ 
ও সার.স্রধরাহ করিয়াছে তাহাদের দাবী বিচার 


করিয়া উত্তয় পক্ষের মধ্যে স্তাষ্যভাখে ব্টিত 


হইবে। গবর্ণমেন্টের এই লব নির্দেশ যাহাতে 
ফার্ধ্যকরীভাবে প্ৰতিপালিত হয় তজ্জ্ত পশ্চিমবঙ্গ 


সরকার প্রত্যেক মহকুষাতে মহকুম! ম্যাজিস্রেটের 


সতাপতিত্বে একটি করিয়া কমিটি গঠন করিয়াছেন । 
- ডাঃ মৌলিকের মৃতন পদ-_ইত্ডিয়ান “টি 
মার্কেট এক্সপানসন "বোর্ডের সেক্রেটারি ডাঃ মণি 
মৌলিক, ওয়াশিংটনস্কিত তারতীয় দুতাবাসেন় 
নিউইউর্ক - কেংঙ্গর প্রধান প্রচার কর্তার পদে 
'মিযুক্ত হইয়াছেন। ডাঃ মৌলিকের, এই গৌরবে 
আমরা তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। . 
পাকিস্থানের শুস্ক বিভাগের আয়-- 
পাকিস্থান পার্লামেণ্টে: পাকিস্থান গৰৰ্ণমেণ্টের 
অর্বপচিৰ অনার পোলাৰ মহম্মদ এরূপ প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, ১৯৪৭ সালের-১৫ই আগ হইতে 
১৯৪৮ সালের ৩১শে দূলাই তারিখ পর্য্যন্ত সময়ে 
চট্টগ্রাম হইতে বিদেশে ৮ লক্ষ ৪৯ (হাজার ৮ শত, 
বেল পাট রপ্তানী হুইয়াছে। উহা ছাড়া কলিকাতা 


'ঘদর ছিয়াও-কতক পাট পাকিস্থান গবর্ণষেন্টের 
“তরফ হইতে রপ্তানী হইয়াছে।| তিনি বলেন ধে, 


পাটের রপ্তানীর অস্ত চট্টগ্রাম বন্দরের মারফতে 


পাৰিস্ান গবৰ্ণমেণ্টের ১ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকা, এবং 


স্থলপথ দিয়া পাট রপ্তানীর অন্ত. € কোটী ৪* লক্ষ 
টাকা আয় হইয়াছে । পাকিস্থানের শিল্প মহী জনাব । 
ফজলুর রহমান পাকিস্থান-পার্নামেন্টে এরপ জানান 


যে, পাকিস্থান হইতে এ সময়ে সমুদ্র পথে বিভিন্ন 
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দেশে ১২ লক্ষ ১৩ হায় ৫০১ বেল তুলা রপ্তানী 
হইয়াছে এবং এন্ত রপ্তানী শুদ্ধ হিসাবে ৪ লক্ষ 
৮৯ হাজ।র টাকা আয় হইয়াছে | রং 

[কিস্থানের টাকার বাষ্টার হার 
পাকিস্থানের অর্থঘচিব এন্সুপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন ।ষে,ং ভারতীয় টাকার সমান হারে 
পাকিস্থানের টাকার সহিত পাউিণ্ডের বাট্টার হার 
নির্দি্ থাকাতে পাকিস্থানের ক্ষতি. হইতেছে। 


কিন্তু পাকিস্থানের টাকার মূল্য 'যদি পাউন্ডের । 


হিসাবে, কমাইয়া দেওয়া হয় “ভাঙা হইলে 
পাকিস্থানকে বিদেশ হইতে ভোগ্য ও উৎপাদক ভ্রধ্য ' 
ক্রয় করিতে বেশী মূল্য দিতে হুইবে 
এবং উদ্ধার ফলে পাকিস্থানের রপ্তানী বাণিজ্যও 
বৃদ্ধি 'পাইরে ন[। পক্ষান্তরে পাউণ্ডের হিসাবে 
পাকিস্থানের টাকার মূল্য যদি বুদ্ধি কয়া' হয় তাহ! 
হইলে পাকিস্থান হইতে রপ্তানীক্কত মালের মৃল্য 
বিদেশে বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার ফলে পাকিস্থানের i 
রপ্তানী বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে। 

বিদেশ হইতে চিনি আমদানী বন্ধ - 


& 


-_্ট 


| 


ভারত সরকার আগামী ২৩ বৎপর কাল পর্যন্ত ' € 


বিদেশ হইতে ভারতে চিনি আমদানী বন্ধ রাখিবেন 
বলিয়া স্থির করয়াছেন। ' এই প্রসঙ্গে ভারতীয় 
টেকিফ বোর্ডের সভাপতি শ্রী প্রি এপ বেটা এরূপ 
মন্তব্য করিয়াছেন.যে, উছার পরে আর চিনির উপর 
্বক্ষণত্ডকক বজান রাখার ফোন যৌক্তিকতা, থাকিতে 
পারে দা। | 


এরোনটিক্যাল সোসাইটী অত ৎ*শে 
ডিসেম্বর ব্যাঙ্গালোরে ভারতীয়, 'এক্োনটিফ্যাণি - 


| লোলাইটীর উদ্বোধন হইবে । তার্‌তের প্রধানমন্ত্রী 


পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উ রি উদ্বোধন বক্তৃতা 
দিবেন। ভারত i অগামরিক বিমান 
বিভাগের ডিয়ে্র জী এন, সি, ঘোষ উক্ত 
সোপাইটার সর্ভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। 
তারতে বিমান চলাচলের প্রসার, দেশে বিমান 
চালনা ও বিমান প্রস্তুত সবদ্ধে' জানের প্রসার 


ইত্যাদির উদ্দেশ্যে এই সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত 
' হুইরাছে।' দেশের বছ বৈজ্ঞানিক, বিমানচালক ও 


কারিগল্লী-বিভাসম্পন ব্যদ্ডির এই গোগাইটীর সহিত 
সংশ্লিষ্ট আছেন। . 


ভারতে ভোটছাতার সংখ্য।-.ভারতীয . 


, গণ-পরিষদে প্রাপ্তবরক্কদের ভোটে ভারতীয় 
| সাধারণতঙ্্ের মৃতাপতি নির্বাচনের জন্ত একট 
প্রস্তাবের বিতর্ক ফালে ডাঃ আঘেদকর জানাইয়া- 
ছেন যে, বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
(চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশসহ ) এবং দেশীয় 


রাজ্যের লোক সংখ্যার অর্ধেক লোককে পূর্ণবয়স্ক 


ধরিয়া যদি ভোটার তালিকা প্রপয়ন করা হয় তাহা 


. হইলে. ভারতের তোটদাতার সংখ্যা হইবে, ১৮ 


কোটী ৮* লক্ষ । 


আমেরিকার যুক্তরাষ্্রে ূর্ণ- 


(6582০2০৮০০5 লও না 


উন্নতিশীল জাতায় প্রতিষ্ঠানে 
বীমা,করিয়৷ দেশের. শিল্প 
|." - হ্বাণিজ্যকে . হাড়াইয়া '. 
i তুলুন॥৷ | 


আশ্্যস্ছান 
_ইনসিওরেন্স কোং লিঃ 


আ্য্যস্থান ইনসিওন্েন্ বিল্ডিং 
১৫, চিত্তরঞ্জন.এভিনিউ, কলিকাতা, 


১৯৪৭ সালের নুতন . 


। জীবন বীমার পরিমাণ | 
৮০২ লক্ষ টাকার উর্ধে |; || 


ব্যক্ষের তোটার সংখ্যা ৭ কোটি ৫০ লক্ষ 


উনি cn 61527558559855555118571105855 
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চে ‘ ৪ ০ i t 
৪৫৬. | ্ আর্থিক জগত . [ ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ 
পুর্ধ্ববজে জমি বিক্রয়ের বিধিনিবেধ-- মাপের কাপড় রপ্তানী করিবার অবাধ. অধিকার  কলিকাভায়-মোটর রিকসা__কলিকাতায়, 
 পু্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট এই মর্দে এক. অভিস্তা্দ জারী দেওয়া হইবে। কাপড়ের কলসমূহকে উপরোত্ধ মোটর সাইকেলচালিত একশ্রেণীর রিকসা নির্শিত 
করিয়াছেন যে, যাহাদের খাস খাবারের জযি- দেশসমূহে উহাদের উৎপাদিত মাঝামাঝি ধরণের হুইতেছে। এই: রিকসার 'বুল্য পড়িবে ২৯৯ 
রহিয়াছে তাহারা তাহ! উহাদের অধীনস্থ কোক ও.মোটা হৃত্তার কাপড়ও নোট উৎপাদনের: ২৫ টাকা এবং এক গ্যালন তৈলে উহা ' ৫০. নাইল' 
প্রজা ছাড়া আর কাহারও নিকট বিক্রয় করিতে ভাগ পর্য্যন্ত রণ্ডানী করিতে দেওয়া হুইবে। পথ' চলিতে 'পারে। এই _ ধরণের  রিকসাতে, 
পারিবে না। এই অিষ্তান্দ গত ১৪ই ডিসেম্বর তোয়ালে, . গামছা, বিছানার চাদর এবং তীতজ্জাত। দ্রাইতারসহ ৫. জন লোক যাতায়াত করিতে, 
তারিখ হইতে বলবৎ হইয়াছে। , বন্্রও এইভাবে রপ্তানী করা চলিবে। "1 - . পারিবে এবং প্রতি ব্যক্তির প্রতি. মাইল মণ, 
.  তারতে কাপড়ের কলের ন্ত্রপাতি পাকিস্থান হইতে ভারতে ডিম ইত্যাদি 85858 রা 
'আমদানী-ইংলগ্ডের বাণিজ্য বিভাগ হইতে আমক্গানী-_এতবিন পর্য্ত্ত লাইসেঞ্জা দা লইয়া +- পদচ্যুত দ্বেশকল্ীদের পেম্জান--ভারতবর্ষ- 
প্রকাশিত বিবরণে প্রকাশ যে, বর্তমান বৎসরের কেহ পাকিস্থান হইতে ভারতে হাস, সুরগী, ভিন, ২2 করিবার পূর্বে দেশলেবার অপরাধে 
২২ প্রথম ১* মাসে ইংলঙ হইতে বিদেশে ঘত তাজ! ফল, তাজা তরিতরকারী ইত্যাদি রপ্তানী: যে সমস্ত সরকারী বর্দচারীর চাকুরী পিয়াছিল. 
কাপড়ের ফলের ব্পাতি রপ্তানী হইয়াছে "তাহার করিতে, পার্সিত না। গত ১৬ই ডিসেম্বর হইতে তারত'লরকার তাহাদের. সকলকে” পেন্দম দিবেন. 
শতকরা ২৫ ভাগ তারত ও পাকিস্থান. জয় পাকিস্থান: গব্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, এজ স্থির করিয়াছেন। যাছাদের-এইভাঁষে 'পেন্দল . 
' করিয়াছে। উহার সৃল্য পড়িয়াছে ৪* কোটি কোন লাইসেল লইতে হইবে না। ': ফাটা. গিয়াছিল 'তাহাদিগের পেব্সনও' পুনঃবহাল ' 
১৮ লক্ষ টাকা । 'গত ১৯২৯ সালের পরে ইংলগ - ডে কর! হইবে] এইসব 'ক্ষেত্রে যে তারিখ হুইভে , 
অরুনী অবস্থাকালীন' খাভ কমিটী ১৯৪৯ সালের পার "8 
Sl Slice ne ce “ভারত ঈরকারের ব্যয় সঞ্ধোচ_ দেশে 
মুদ্রা শ্কীতিজনিত কুফল নিৰারণের উদ্দেততে ব্যয় 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ সুবিধা : রি আপাততঃ বর্দনঘোগ্য 
রি হা নির্ধারণ করাই উক্ত কমিটা নিয়োগে" 
"ও উদান্ন সর্তাবলী প্রান্ত হন” 








=, কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি রপ্তানী ছয় নাই। হইতে হিসাব করিয়া পেক্ষানের : তি দেওয়া 
ভারতে চাউল আমদানী-তন্বর্রীতিক rR: 1, ২৮ LA 

Gly ভাল EET ৪নং 'নেতাদী সুভাষ রোড, কলিকাতা, [| নামে একটা কমিটী বসাইয়াছিলেন। , গবরসেন্টে 

৪ 55 আমাদের শ্ৰীমাপত্রের- ক্রেতা! ও কোন্‌ কাজ অত্যব্ক জরুরী এবং কোন্‌ কাজ- 

.. ঘাটতি হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল। 


উবার মধ্যে ভারত বিদেশ হইতে প্রথম ছয়মাসে 





হইতে তারতে আর কখনও এত অধিক পরিমাণে চাকুরী ,ায়...ও- পেন্সন “বন্ধ হয়. সৈই- তারিখ, 
FT 9 লিও 
গল শত ইন্দিধৱেখ্ৰ কোং লিঃ 
চাউল .রপ্তানী করিতে দিবেন স্থির করিরাছেন। সক্ষোচের অন তাঁরত সরকার প্াইয়োিটি কমিটা 
উদ: ছিন। সমপ্রতি উক্ত” কমিটীর নির্দেশ 







শু ১ সঃ পু মনি, লিজ্রগী ও সহিয় কর্মী পকা পিত হইয়াছে। চলতি সরকারী বসে অর্থাৎ: ' 
Ei COE FOE BY এজেন্সি দ্বার! প্রচুর আয়. করিতে. | আগামী বাড মালে ধেঁ বংসঙ্ধ শেষ ইইবে তাঁহাতে- 





-পারেন। ম্যানেজারের নিকট ভারত সরকার মোট ৭০ কোটী টাকা ব্য করিবেন: 
না| : ১১ ] বলিয়া বাটে বরাদ্দ করিয়াছিলেন। কমিটী" 


হইতে ব্যধসাগ্সিগপকে মিহি এবং অধিকতর চওড়া ০০০০০ bl: es ee উহা কৰাইয়া £১ কোটী: টাঁকায় নির্ধারিত 
জর করিয়াছেন। তবে ঈবপর্েপ্ট এদেশে, টেলিফোনের" 
জাজ । পাতি নিন্দাণৈর ডষ্ভ যে কারখানা স্থাপনের 

লোণ এদেশী ূ সঙ করিয়াছেন তাহা এবং, প্রস্তাবিত জাহাজ- 


- বাদি দ্যা এ : কোম্পানীর অন যে ব্যয় হইবে তাহা ছাটাই করা 


ল্নসিডেড (২ 2 হইবে না এবং উপরোক্ত ৫১ কোটী টাকার বাহিরে" 


া টি | এই” টাকা" যয হইবে। য়েলের ব্যয়ও ছাটাই 
জমি উন্নয়ন ও বাড়ী নিৰ্ম্মাণ কার্যে ১২. বৎসরের নাস রা ৰ কা হইবে নন! 1" আগাঁমী বৎসরে ' ভারত স্রকায় 


সির করিয়াছেন..ষে, ভারতে যে সব দেশের মুদ্রা 
(ডলার ইত্যাদি) হুম সেই সব দেশে ভারত: 
















Ed . সঃ bd 
॥ ও মপ্রতি্ঠিত! ... রর ৮ ররর “সাধারণভাবে উম্য়ননূলক কাদের অন্ত ৪৫ কোটী" 
২ Building Society , EA টাক] এবং জাহাজ কোম্পানী ও. কতিপয় "শিল্পের 
রি fe 847 
‘আপনি কি আপনার বাড়ীর অন্ত টাক! জমাইতেছেন রি প্রসারের কাজে ৬ কোটী চাককুনে ৫১ কোটী" 


আমাদের স্থায়ী আমানতে টাকা রাখিয়া আপনার ঈশ্গিত বাস্তু সংগ্রহ করুন। Lee 


পামানতকারীকে স্তর জ্ নানার হবিধা দিয়া থাকি। ' ৮ টাকা বায করিবেন, বলিয়া কমিটি নির্দেশ 


২ 






Aes “দিয়াছেন রা 
ৃ স্থায়ী আমানতের "সুদের ৷ হার ই নত রাহে 
৬ মাসের.জন্য শতকরা। ৩১ . টাকা. ২. বৎসরের অন্ত শতকরা ৫ টাকা একটা বদি বীণা কোম্পানী মাত্রাদ সহরে ৰাস: 
১ বৎসরের জন্য » 9২ :% oho ৬২. ৮. গৃহের অভাব, বুযীকরণারথ 'হ' কোটী টাফা ব্যয়ে" 






দক্ষিণ কলিকাতায় ও তাহার লাগাও মানে সাপুর, টালিগঞ্জ, কসবা ও বেল- € ২ হাজার বাসতযন নিৰ্মাণ করিতে অভিপ্রায়, 
টালিগঞ্জ ও বেহালা মিউনিসিপ্যালিটীর . রিয়া He ig Schemes a: বান্তর জ্ঞাপন করিয়াছেন বিষয়টা বর্তমানে যাঙ্তা্থ- 
| | ব্যবস্থা হইতেছে। :»ছ্র২ গৰণমেণ্টের বিৰেচনাবীন আছে।  " 


মধ্যে ছোট ছোট বহু বাস্ধর .ব্যবস্থ। i ROA 
--৮০০৯ ২৬৯০২ কাঠা . - 
করিয়াছি ও করিতেছি। ("| & ছোট ৰাস্ত- ৯০০০১ টি টাকা. বাস সাম্ভিসের. সরকারী .কর্তৃত্ব__বিহার” 
৪০. EH | প্রুদেশে বর্তমানে বেসূরকারী:, প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তৃক- 








- 







| অন্তষ্ঠানপজের জন লিখুন j এই পরয়েশের বিভিন্ন াস্তাতে ১২৫*টা বালেক 
ফোন £ পার্ক ৯৫৬ র টি " বি মুততোফা, ম্যানেজিং ডিরেউর সাহায্যে যাত্রী চলাচলের কাজ হইতেছে। ' বিছার 
| _ সরকার-আগানী সেপ্টেম্বর মাস;হইতে এই সমস্ত: 






অফিস. সকাল ও '  *১০৯নং রাসবিহারী এভিনিউ ' 
: বৈকাঁলে খোলা থাকে। | ', কলিকাতা ' 1 . 






কোম্পানীর মালিকানা গ্রহণ করিয়া স্বয়ং তাহা/ : 
. পরিচালনা করিবেন, বলিয়া স্থির.করিয়াছেল।, 
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ভারতে বৃহৎ বৈদ্যুতিক বন্ত্রপাতি তৈয়ার 
সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে বেস্দ্রীয় সেচ বোর্ডের 
বাধিক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। ভারতে যাহাতে 
১৯৫১ সাল হইতে ভারী, বৈদ্যুতিক যন্ত্ৰপাতি 
“উৎপাদন আরস্ত করা যায় সেই উদ্েপ্তে এদেশে 
এক বা একাধিক কারখাল] স্থাপনের জন্য কেন্সীয় 
সেচ বোর্ড ভারত সরকারের নিকটে সুপারিশ 
করিয়াছেন বলিয়া জানা পিয়াছে। বোর্ড বলিয়া- 
ছেন যে, বিদেশ হইতে বৈছ্যতিক যন্ত্রপাতি 
আমদানী সম্পর্কে ইতিমধ্যে অগ্রাধিকার প্রদান 
করিতে হইবে। 
' পেটেণ্ট _ অনুসন্ধান সমিতি ভারতে 
পেটেণ্ট ব্যবস্থার প্রয়োগ পরীক্ষা করিয়া উদ্ছার 
* উন্নতিৰল্লে বিশদ সুপারিশ করিবার জন্তু ভারত 
সরকার সম্প্রতি এবটি পেটেণ্ট অষুসন্ধান সমিতি 
' নিযুক্ত, করিয়াছেন। এই সমিতি বিস্তারিত 
প্রশ্নাবলী প্রপয়ন ও প্রচার করিয়াছেন। প্রশ্ন- 
গুলিতে পেটেণ্ট ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক স্রম্বন্ধে তথ্য 
জানিতে চাওয়া হুইয়াছে। 'পেটেণ্ট ও গবেষণা» 
‘পেটেণ্ট অধিকারের অপ-প্রয়োগ)” খানা ও ওুধধ 
সম্পর্কে পেটেন্ট” ‘পেটেণ্ট -এজেণ্ট” ‘জাতীয় 


পেটেণ্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নাবলী 


রচিত হইয়াছে । সেক্রেটারী, পেটেপটস্‌ এন্কোয়ারী 
কম্টি, মিচ্ট্টি অব হওণ্ডাষী এাওড সাপ্লাই, 


জয়শীলমীর হাউস, মানসিং রোড, নয়াদিক্ী--এই ' 


ঠিফানায় বিনা দ্যায়ে উক্ত প্রশ্নীবশী পাওয়া যাইবে। 
মাদ্রাজে কুপ খনল- মাদ্রা সরকারের কূপ 
খনন সাহাষ)দান পরিকল্পনা শনুলারে ১৯৪৪ সাল 


হইতে আরম্ভ করিয়া গত ৪ বৎসরে ৪৭,৮৪৬টি' 


নূতন কূপ খনন করা হইয়াছে এবং হ৫,৬১৮টি 
পুরাতন কূপ সংস্কার করা হইয়াছে । ১৯৪৮ লালের 
আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত নূতন কুপ খননের অন্ত মোট 
৩ কৌটি ৮৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩৫৪ টাকা এবং. 
পুরাতন কূপ সংস্কারের জন্ত মোট ৪৮ লক্ষ ৭০ 
হাজার ৪৯২ টাকা শাহায্যদান করা হইয়াছে। এই 
অর্থলাহায্ের প্রথম তিন বৎসরে প্রদত্ত অর্থের 
শতকরা ২০ ভাগ এবং পরবর্তী বৎসরের ব্যয়ের 
শ্্ভকর! ৫০ ভাগ ভারত সরকার বহন করিয়াছেন। 

আঁশ্রয়গ্রার্থীর জন্য সহর--বোঙ্াইয়ের 


নিকট কল্যাণ নামক-স্থানে ১* বর্দমাইল পরিমিত . 


পা 


জমিতে বোম্বাই সরকার আশ্রয়গ্রার্থীদের ডগ্ এফটী ' 


সহর নিপ্জাপ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই 
শহরে '১ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী স্থায়ীতাবে' বসবাস 
ফরিতে পারিবে 11 রি 


- সামরিক বিস্তালয়ের বিশেষ কারিগরী ্‌ 


কোর্স দেরাছনের সামরিক বিস্তালয়ের 
শ্রাছুয়েট ফোন" টেকপিফ্যালএক় ভষ্ভ মোট ৪৮ 
জল প্রার্থী নির্বাচিত .হুইয়াছেন। ইহাদিগকে 


১৯৪৯ সালের ৯ই ও ১*ই জাঙুয়ারীর ভিতর, 


' সামরিক বিষ্তালয়ের এড ভুট্যাপ্টের নিকট উপস্থিত, 


হইতে হইবে। নির্বাচিত প্রার্থাদিগের ভিতর 
৮জন বাঙ্গালী আছেন। তাহাদের লাম লিয়ে 
দেওয়া হুইল :--নিহিরকুমার বন, প্রিয়ত্রত 
দাশগুপ্ত, অরুণ চৌধুরী, তপনকুমার দত্ত, 
সুশীলকুমার গা্গুলী, লোকেশ ধর, শিব্গ্রসাদ 
ভট্টাচার্য্য, হুধীয়কুমার চৌধুরী। আরও ৯ 
অন প্রার্থীর জাবেদনপঞ্স বিবেচনাধীন রহিয়াছে । 





নির্বাচিত প্রার্থাদিগের আর একটি অতিরিক্ত 
তালিকা শীডই প্রকাশিত হইবে। বিবেচনাধীন 
প্রার্থীদিগের ভিতর একছন বাঙ্গালী আছেন) 
তীহার নাম-_গিরিশনারায়ণ চক্রব্তা। 
জাপ-ভারত বাণিজ--টোকিয়োর সংবাদে 
প্রকাশ যে, অদুরভবিধ্যতে জাপান ও ভায়তের 
মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাপ উল্লেখযোগ্যতাবে বৃদ্ধি 
পাইয়া উহা যুদ্ধের পূর্বেকার, সময়ের অবস্থায় 
পৌছিবে। জাপানের মালপত্র সন্ভা, উহা ' অল্প 
সময়ের মধ: ভারতে পৌছে এবং ষ্টালিংয়ের 
বিনিময়ে এই মাল ক্রয় করা 'যায়। ভারত 


' জাপান হইতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি, রেলের 
ইঞ্জিন, মাল ও যাত্রীবাহী ষ্টিনার, হাইড্রো-ইলেকটি,ক 


ভেনারেটার এবং পোশে লিন, চীলামাটী ইত্যাদি 


বছ প্রঝার ভোগ্যন্্রব) আমদানী করিতে পারিবে।' 


ভারত হইতে জাপান তুলা, কাচা লোহা, 
ম্যাঙ্গানিজ, চাউল, গ্রাট ও অন্তান্ত জিনিব 
পাইবে। 

চটকলে পাটের অভাব- বর্তমান ডিসেম্বরের 
শেষ পর্যন্ত পাকিস্থান ভারতকে ৩) লক্ষ' বেল 
পাট প্রদান করিবে কথা ছিল। কিন্তু এই পর্য্যত্ত 


১ লক্ষ ৮০ হাজার বেলের বেশী পাট ভারতে 
আসে নাই। এপ্স ভারতীয় চটকলগুলির পাটের 
খুব অতাৰ দেখা দিয়াছে । 

রেশম শিল্পের উদ্নতি-_পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
এই প্রদেশে রেশম শিল্পের উন্নতির অন্ত ১১ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। , এই. টাকা 
হারা উৎকৃষ্ট ধরপের গুটী পোকার চাঁধ, নিদ্দিষ্ট 
প্রকার উৎকর্ষতাঁসম্পন্ন রেশম উৎপাদন, রেশমজাত, 
বন্ত্রের উৎকর্ষতা সাধন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা 
হইবে। | | 

ব্রক্মদেশের শিল্পের প্রশ্নীরে ভারতীয়ের 
সাহাষ্য- বঙ্গদেশে কাগজের কল, কত্রিম রেশমের 
কারখানা, রেশম শিল্পের কারথানা ইত্যাদি 
স্থাপনের জগ্য শ্রী ভি হুন্দরমূ্তি নামক একজন 
মহীশৃরবাসী ভারতীয় অগ্রণী হুইয়াছেন। এই 
ব্যাপারে রক্ষদেশের মন্ত্রিসভার পছিত তাহার 
কথাবার্তা অনেকদূর অগ্রসর হুইয়াছে। এন্ত 
ব্যয় পড়িবে ১০ কোটী টাকা এবং শরনুন্দরমূন্তিই 
উহা সরবরাহ করিবেন। কায়গ্রানাগুলি প্রতিষ্ঠিত 
হইবার দশ বৎসর পরে''উহা ব্রহ্ম গবর্ণমেপ্টের 
হাতে সমর্পণ করা হুইবে। 








“ম্বদেশী-যুগে'র প্রারস্ডে 


11 In 
দল 


Tord 


SS ১৫ বর্বর 






ga 





রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভবন, জোড়াসীকোর এই সুপ্রসিদ্ধ ,ঠাকুরবাড়িতে রবীন্রনা 


প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রাণ মনীষী এহন্দুস্থান*এর গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন 
॥ তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল,-_ জীবন-বীমার দ্বার! ব্যক্তি ও জাতির আ্থিক-উন্নতি, S50 
, সাধন করা। এ বিষয়ে ‘হিন্দুস্থান পূর্বাপর দেশবাসীর নিকট হইতে সর্বাস্তবিক | 
সহযোগিত! লাভ করিয়া আসিতেছে এবং গত৮৪১ বৎসরের জন-সেবায় ইহ! আজ 


মুতন বীমা 
মোট চল তি বীসা ৫৫ 
{ প্রিমিক্ামের আয় ং 
| বীমা তহবিল ৪৪৬ ১৬ 
| মোট সংস্থান" ১১ 


ভারতের অন্ততম সর্ববৃহৎ বীমা“প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। 
(সোসাইটির অসামান্ত সাফল্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া হায়। পট 


১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর 


১৯৪৭ সালের, 


পি 


ধর ৬৩৩. 


॥ 59 ৩৪ কি "gy 
দাবী শোধ (১৯৪৭) "" 
৪ 


প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা । 


কিন হিনুস্থানের গর্ব তাহার এই সকল কোটি কোটি টাকার অঙ্কে নহে; সে বে তাহার 


অকুঠ মেব| দ্বারা অসংখ্য 
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| সম্মেলনের ৩২ সংখ্যক সম্মেলন বলিকে। । 


1 


8৫৮ 


LN 


“_ আৰ্থিক জগৎ 





‘_ চাকুরীপ্রার্থীর কাজের সংস্থান--গত 
“নবেম্বর নাসে তারতের ৫৪টি এমপ্রয়মেপ্ট এক্সচেঞ্জের 
'মার়ফতে মোট ১৯১৬৮ ॥ জনের চাকুরীর সংস্থান 


ক্ইয়াছে। এমপ্র়মেন্ট এক্সচেঞ্জ স্থাপিত “হইবার ' 


“পর উচ্ছাদের মারফতে এই লইয়া মোট € লক্ষ 


১২ হাজার ৯২৮ জনের চাকুরীর সংস্থান হইল। 


'_ ইংলণ্ডে জীবনযাত্রার আদর্শের উন্নতি. 
কংলগ্ডের শ্রমিকদল কর্তৃক প্রকাশিত একাট 

রিপোর্টে প্রকাশ যে, উক্ত দেশের লোক বর্তমানে 

. ১৯৩৮ সালের তুলনায় অধিকতর পরিমাণে ছুপ্ধ, 

কফি, গোল আনু, যার্গারিন, জাম ও মাছ খাইতেছে। 
'উদ্ভাদের বাড়ীঘরে ' পূর্বের তুলনায় অধিকতর 

পরিমাণে আলো জলিতেছে এবং করলা 'ব্যবহৃত 

হুঈটতেছে। উচছ্ধাদের চলাচল এরং আমোদ- 

প্রমোদও বর্তমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে 

প্রকাশ যে, ১৯৩৮ সালের তুলনায় বর্তমানে ইংলপ্ডে 

শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ১৬'ভাগ এবং 

কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ১৯৩৫-৩৮ সালের . 
ভুলনায় শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

'রিপোর্টে আরও বল! হইরাছে যে, ইংলণ্ড যদি 

রক্ষণশীলদলের "নীতি অনুযায়ী শাসিত হইত তাহা 

_ ইলে এ দেশের বর্তমানে ৪০ লঙ লোক বেকার্‌ত, 
“হইয়া থাকিত। ৰ 

আশ্রয়প্রার্থীর রেজেষ্টরীকরণ_ পশ্চিমব্গ 
'গবর্ণমেপ্ট একটি বিবৃতিতে জানাইরাছেন ' যে, পূর্ব 


“ পাকিস্থান হইতে যে লৰ ব্যক্তি আশয় প্ৰাৰ্থী 


ছিসাবে গত ২৫শে ভুনের পূর্বে পশ্চিম বঙ্গে 
জাসিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত 
শতকরা ৬৫ জন মাত্র লোক আশ্রয়প্রার্থী ছিসাৰে 


- নাম রেঞ্জেষ্টরী করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন 


‘যে, 'যাছারা এখনও নাম রেজেষ্টরী করে নাই 
তাহাদিগের রেজেষ্টরীর ।মেয়াদ' ১৫ই জামুরারী 
তারিখ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হুইয়াছে।  . 
আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন_ আগামী 
৮ই ভন তারিখে জেনেতাতে আত্তর্জ্জাতিক শ্রমিক 





বেঙ্গল 


_ শতকরা ১৪৭ ভাগেরও অধিক। 


রি 
















। এই ' 


সেনট্রাল ব্যাঙ্ক লিসিটেড। 


' টাকা রা রাখিবার নিরাপদ স্থান . 
অনুমোদিত মূলধন 5 85, ২,৪০, ০৪০০৩৩ টাক। 
বিক্রয়ার্থ-ও বিক্ীত মুলধন ই et 15555 
 আদায়ীকৃত মুলধন -. : *** ১ ৭৪৭২৮১৯ টাকা 
মুত তহবিল * ১৮১৫০ ,০০০১ টাকা। ঙ. | 
কো পানীর কাগজের গু, AA 
ক্রয় মূল্যের তুলনায় id ৩৫০০,০০০১ টাকার বেশী ৫৩১৫০১০৩৩১৬ ১ 


নগদ, ব্যাঙ্কে মজুত এবং কোম্পানীর কাগজে ব্যাঙ্কের নিজস্ব দাদন টাকার '| 
পরিমাণ মোট আমানতের শতকরা ৮২ ভাগ ' এবং চাহিবামাত্র পরিশোধনীয় দায়ের | 


্যাঙ্ সংক্রান্ত সব প্রকার, কাঞকমণ হয়। 

লণ্ডন এছধেপ্টস ২ মিভল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউইযরর্ক এছেন্টস £ স্তাশনাল সিটি ব্যাক্ক অব নিউইয়র্ক রা 
ক .*  চেস ন্যাশনাল ব্যান্ক অব'দি সিটি অ 
” অষ্ট্ৰেলিয়ান এজেন্ট £. ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস । 


বরাহনগর শাখ। ৫৭নং কাশীপুর রোডে 
এরি ) শীযৰই খোল! হইতেছে ৷ 


[ ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ 





অবিধুবশন ধৰা জুলাই তারিখ পর্যন্ত চলিখে বলিয়া 
স্থির হইয়াছে । ৪. 
ভারতে ট্রাক্টরের কারখানা _তারত 
গর এদেশে একটি ট্রাক্টর বা চাষযন্ত্র প্রস্তুতের 
কারখানা. স্থাপনের সন্কল্ল করিয়াছেন | এন্ড 
হ কোটি টাকা 'ব্য় হুইবে। উহাতে প্রধম, 
রৎসরেই, ৭ হাজার ট্রাটর প্রস্থত হুইবে এবং পরে 
উহাতে বৎসরে ১৫ হাজার ট্রাক্টর প্রস্তুতের ব্যবস্থা 
করা” হইবে। ভারতবর্ষে বর্তমানে বিদেশ হতে 
বৎসরে ৪ হাজার করিয়া ট্রা্টর ক্বামদানী হইয়া 
থাকে এবং উদ্ধার প্রুত্যে কটির মুল্য গড়ে ৭0 হইতে 
> হাজার টাকা। প্রকাশ যে, ভারতে প্রস্তুত 
ট্রাক্টরের মূল্য উদার অর্দেক হুইবে। .. 
ভারতে কল কক্। প্রস্তুতের কারখানা-- 
সুন্ম ও জটিল কলকজা! প্রস্তুত করিবার উপযোগী 
একটি রাষ্টরয়ত কলকন্দার কারখানা চালু করিবার 
‘একটি প্রস্তাব বর্তমানে ভারত সরকারের বিবেচনা- 


হাদী 'বান্ধ লিঃ 


প্রধান কার্ধ্যালয় : কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় £ 


৪৩, ধৰ্ম্মতলা ট্রাট: ৪২, চৌরজী 
1 কলিকাতা 
- ফোন ফোন . 
, পি, কে: ৩৪৮ পি, কে £ ৪৯৭৫ 
(৩ লাইন) “ 





পশ্চিম বলের শিল্পাঞ্চলের গ্রাপকেন্রে 
অবস্থিত ২১টি শাখ! অফিস আপনার ১ 
নিয়োজিত। 


“ব্যান্কিং" ও লমাজ সেবায় হুম্পষ্ট যোগা- ' 
যোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট, আপনার 
সন্তি-আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক । 


শ্রীণীরেজ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় - 
এম-এল-এ 
- ন্যানেকিং ভাইয়েৰ । 
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ধান আছে। দেশে হুন্ম ৰুলকজ্জার যাবতীয় 
প্রয়োজন একট মাত্র কারখানা মিটাইতে পারিবে 
না বলিয়া বেসরকারী কারখানা স্থাপন করিলেও 
হৃফলের সম্ভাবনা আছে। শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের 
বৈমানিক পত্রিকা “পাই এযাণ্ড এস্‌’-এর সম্প্রতি 
প্রকাশিত তৃতীয় সংখ্যার একটি প্রবন্ধে উপরিউক্ত 
মন্তব্য. করা হুইয়াছে। অন্ত একটা প্রবন্ধে দেশের 
স্থতা ও বস্তু উৎপাদনেরে আলোচনা 'আছে। 
বাজালোরের হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট * ফ্যাউরীর 
উন্নতি সম্পর্কেও একটী এবং সিল্ধী সারোৎপাদক 
পরিকল্পনা সম্পর্কে আরেকটা 'প্রবন্ধ রহিয়াছে" ' 
ভারতে রালায়নিক শিল্প ও ইজিনিয়ারিং প্রভৃতি 
- বিষয়েও কয়েকটা প্ৰবন্ধ রহিয়াছে । 

' শেক্নার বাজারে মন্দার কারণ_ব্তণানে 
দেশের সর্বত্র শেয়ার রাজারে বে মন্দা দেখা দিয়াছে 
“হিন্দুস্থান ষ্টাপ্ডার্ড” পত্রের লিটি এডিটার় 'সম্প্রতি 
তাছার নিম্নলিখিত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন 
(১) শেয়ার বিক্লিকিনির কারবারে ব্যাঙ্ক .বর্তৃক 
টাকা দেওয়া বন্ধ করা, (২) ব্যবলা লাতকর ও 
শম্পত্তি বিক্রয়ের লাভের উপর কর, (৩) শ্রমিক 
অশান্তি, (৪) যানবাহনের অভাব, (€) দেশ 
বিভাগের ফলে অনেক শিল্পের কচ! মালের অভাব, 
শিল্পের ল্লাতীঘকরপ,। শিল্পের লাতে 
শ্রমিকের অংশ ইন্যাদি ব্যাপারের অঙ্ক শিল্পের 

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, (৭) লভ্যাংশ সীমাবদ্ধ 
রাখার জন্য অভিনান্ল, (৮) মৃদ্নাস্ফীতি, (৯) মূলধন 
গঠন সম্বন্ধে উপযুক্ত চেষ্টার অভাব, (১০) দেশীয় 
রাজ্যগুলি হইতে আগত বৃলধনের পরিমাণ হাস! ' 
পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থার সংখ্য ১ 
ভারতীয় লংখ্যাতত্ব পরিষদের একটা তদন্ত মুলে 
এরূপ জানা. গিয়াছে যে, গত সেপ্টেম্বর মাপের 
| তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে আশ্রয়প্রার্থী 


রে 


ছিসাৰে ১৩৫ লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে আপিয়াছে। 
উহার মধ্যে কলিকাতায় আগত আশ্রয়প্রার্থার 
সংখ্যাই ৯ লক্ষ ও ছাঁজার ৩২৯২জন। উহার পরে 
কলিকাতার সহরতলীলহ ২৪ পরগণাতে ১ লক্ষ 
৮৬ হাজার ৮৫৫ জল, হাওড়! দ্রেলাতে ৩১ হাজার 
৯৫৩ অন এবং হাওড়া সহয়ে ২২ হাদার ৬২৯ জান 
আশ্রয়প্রারথা রহিয়াছে। এ লময়ে 'অভাভ' জেলায় 
আশ্রয় গ্রর্থার সংখ্যা ছিল. এইকুপ--বর্দমান 
:৭৮৮৪৪, নদীয়া ৬৭৯৭৯, পশ্চিদ-দিনাজপুর ৫০১৫৯, 


্ হুগলী ৩৪১১৮, মুখিবাবাদ ২৮৪২০, জলপাইগুড়ি 


. মেদিনীপুর ১৫৯৫৯। অনন্ত জেলাতে 
সংখ্যা অনেক কম আশ্রয়- 
প্রার্থীদের মধ্যে ২০৪৩৫৯টা পরিবার বরণহিন্ু,_. 
তফশিলী হিন্দু পরিবার ২০৭৩৯ এবং মুললযান 
পরিবার ৫৭।. আশ্রয়প্রার্থাদৈর মধ্যে শতকরা 
৮৫.জন্রেই আর মালে শত টাকার কম 

ভারত সরকারের শুদ্ধ বিভাগের আয় 


‘১৭০০৪, . 


টু বৃদ্ধি--লতি সর্নকারী বৎসরের অক্টোবর পর্য্যন্ত 


প্রথম * যাসে তারত সরকারের প্রঙ্ক : বিভাগে 
৬* কোটি ৪২ লক্ষ ১৩ হাজায় টাক) আয় হইয়াছে।' 
চলতি বৎসরের বাজেটে সারা। বৎসরে ৮০ কোটি 


৭৬ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ হইয়াছিল। 
উপরোক্ত তাবে আয় বৃদ্ধির ফলে মনে হইতেছে 
ষে, চলতি বৎসরে ভারত সরকার উহাদের পক্ষ 


| বিভাগ হুইতে ১৪০ কোটি টাকা" অর্থাৎ বরাদকৃত 


আয়ের তুলনায় ২০ টি টাকা বেশী পাইবেন। 


৫ 


~~ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২৩শে ভিসেম্বর-_-এ সপ্তাহের প্রথম 
শ্দিকে কঁলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রধান প্রধান 
শিল্প কোম্পানীর শেয়ার দর উল্লেখযোগ্যরূপ তেজী 
'দেখা গিয়াছিল। ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ার দর 
২১০ আনা, ক্রেপ পাটকলের. শেয়ার দর ১৪1০ 
' , আনা, বরাকর (কয়লা কোম্পানী.) ₹৪দ/* আনায় 
গৌছিয়াছিল। ' কিন্তু বড়দিনের ছুটি আসিয়া 
“পড়ায় পরে কাজ কারবারের উৎ্লাহ মন্দীভূত হইয়া 
পড়ে। ফলে ফোন কোন কোম্পানীর শেয়ার 
নমর আবার কিছুটা নামিয়া আসে ইস্পাতের 
“নিয়ত দর বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া জল্পনা-কল্পনা 
‘চলিতে থাকায় ইম্পাত কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কে 

“এ সন্তা্ছে উৎসাহের ভাব লক্ষিত হইয়াছে ।- 
গত জুলাই মাসে ক্যালকটি! ষ্টক ‘এক্সচেঞ্জ 
এসোসিয়েশনের কার্যযনির্কাহক সমিতি 
য়ে, (ডিন শেয়ারের নিম্নতম দর , বাধিয়া 
যাছিলেন। ডিসেম্বরের শেবে সেই ব্যবস্থার 
য়া উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। 
এআনুয়ারী মাস হইতে নিন্নতম “দয়ের রেওয়াজ 
বজায় রাখা উদ্ভিত হইবে কিনা কার্থানিরর্বাহ্ফ 
বলমিতির বৈঠকে সে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। আগেকার 
বঅবসাদ বর্তমানে যদিও বা কিছু পরিমাণে কাটিয়া 
“গিয়াছে তথাপি নানা প্রতিকূল অবস্থার কথা 
তাবিয়া কেছ কেহ আগামী বাজেট পর্যন্ত নিয়তম 


এব বজায় রাখাই সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন | 


অবাধ বাণিজ্য, বেচাকিনার স্থবিধা ও ক্যালকাটা 
এইক এক্সচেঞ্জের দালালদের ব্যবসাগত সুবিধার 
কথ। ভাবিয়। কেহ কেহ আবার ওঁ ব্যবস্থা উঠাইয়া 
দিবার অন্থই সুপারিশ করিয়াছিলেন। কাৰ্ধ্য- 
-নিরববাহফ সমিতি 'এ বিষয়ে একটা মধ্যপন্থা 
“অন্থুলরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তীছারা স্থির 
করিয়াছেন, ১ল! জামুয়ারী হইতে খনি, সিমেন্ট, 
-খনিঞ্ তৈল, রাসায়নিক শিল্প, ময়দার কল ও 
কাগজের কলের শেয়ার সম্পর্কে কোল নিন্নতম দূর 
"থাকিবে না। কিন্তু কয়লার খনি, কাপড়ের 
কল, চটকল, চিনির কল ও ইঞ্জিনিয়ারিং 
-কোম্পানীর শেয়ার ' ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে নিয়তম 
“বরের রেওয়াজ রজায় রাখা হইবে। রঃ 
অভ কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা 
“সুদের (১৯৮৬) খুণ্পত্র সর্বোচ্চে ৯৯//০, 


“২1০ আনা সুদের (১৯৬১) খণপ ৯৭৮০১ ৩ টাকা 
সুদের (১৯৫১-৫৪ ) খণপত্র ১০১০ ও ৪,টাকা .. 


সুদের ( ১৯৬০-৭০) ১১০]০ আনা দীড়াইযাছে। 
আন্ত কলিকাতার শেয়ার বাখারে প্রধান প্রধান 


“শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর' 


'নিয়রূপ দীড়াইয়াছে'ঃ ব্যান্ক-_এলাহাবান্গ ২২৭২, 
ক্যালকাটা স্কাশনাল ১৫%০) কয়লার খনি 
-এমালগেষেটেড ২৫1০০, বেঙ্গল ৪৩২২, বরাকর 
₹৪৮/০, তারত কলিয়ারি ৭৩০ $ চটকল-_ 
“আগরপাড়া ২৫1০, হাওড়া ২৭4৩০, হুগলি প্রেফ.) 
১৮3 ইঞ্জিনিয়ািং-_উ্রীন কর্পোরেশন ২১০০, 
টেক্সটাইল মেশিনারী ৭৮০; বিবিধ-_বার্া 
. কর্পোরেশন ৩/*, ইত্ডয়ান কপার ২৬০, কেরো 
“এণ্ড, কোং ১০২, তেজপুর (চা বাগিচ1) ২৫৮০ | 


শেয়ার - 


"১৯৪৯ লালের - 


বাজারের হালচাল 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৩শে ডিসে্বর-_-এবার পাঁকিস্থানে' 


কম পাট উৎপন্ন হইয়াছে, পাকিস্থান হইতে যে 
পাট আসিবার কথা তাছাও আবার নিয়মিতভাবে ' 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চালান হইতেছে না। এদিকে 
চটকলদমূছে মজুত পাটের পরিমাপ খুব অল্প। 
ফলে নানা জল্পনা-কল্পনার তিতর বাজারে পাটের 
দয় বাড়িয়া যাইতেছে। চটকলওয়ালারা নিজেদের 


ভিতর নির্ধারিত রর্কোচ্চ দরের বেশী দরে পাট 


না কিনিবার রফা করিয়া সেই তেলী ভাব প্রতি- . 
রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। গত সপ্তাহের 
তুলনায় বাজারে এ সণ্তাছে দর কিছ দিয়ে দেখা 
গিয়াছে |, 

; অন্ত আলগা পাটের বাজারে হুপারভাইজড. - 
জাত বটম পাটের দর দীড়াইয়াছে' প্রতি মণ ৪২ 
টাকাঁ। পাকা বেল বিভাগে প্রতি ' বেল ২০৪ 
টাকা দরে ফাষ্ট“পাট ক্রয়-বিক্রয় হুইয়াছে। 


মুধাজ্জার ভায়েরী-__আমরা স্বনামখ্যাত 
পুস্তক প্রকাশক এ মুখান্ডা এণ্ড কোম্পানীর নিকট 
হইতে ছোট ও যড় বিবিধ আকারের অনেকগুলি 





- ১৯৪৯ সালের ডায়েরী১উপন্ধার পাইয়াছি। জ্ঞাতব্য 
' ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্ভার, মুদ্রণ পারিপাট্য এবং 


মনোয়ম বাধাইয়ের'দিক হইতে এই” শব ডায়েরী " 
অতুলনীয় । উক্ত কোম্পানীর নং কলেদ স্কোয়ার, 
ফলিকাতাস্থ অফিসে এই সব ডায়েরী ক্ৰয় করিতে 


পাওয়া যাইৰে। 248৭ চি 


সমবায় সমিভি গঠনে বিলি ক 
ভুক্তভোগী’ লিখিতেছেন--আমি “প্তাশনাল (টেক্স- 
টাইল কো-অপারেটিত সোসাইটা; লিঃ” নামে 
এফটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে উদ্ভোগী হইয়া আজ 
১৪ মাসের উপর অযথা হয়রানি হইতেছি। মাননীয় 
অসামরিক সরবরাছ, লচিবের নির্দেশালুযায়ী 
সোনাইটী গঠন করিবার লদিচ্ছ! নিয়া বন্বাজার ' 
মহল্লাকে কেন্ত্র করিয়া সমিতি স্থাপন করিতে শত 
চেষ্টা করিয়াও কোন ফল পাইতেছি না। কর্তৃপক্ষের 
দি আকর্ষণের জন্তই উহা! লিখিলাম। 

জমি চাষে সাহায্য-_মাতরাজে বর্তমানে 
২ কোটি ১০ লক্ষ একর পতিত অথচ আবাদযোগ্য 
জমি রহিয়াছে। তারত সরকার উক্ত প্রদেশের, 


জমিতে চাষ্বাসের ব্যবস্থা করেন তবে এজন্য যে 
ব্যয় হইবে তাঁহার অর্ধেক ভারত সকার, প্রদান 
করিবেন ধা ৫ 

লৌহ ও সিমেন্টের রে 
নির্মাণের সরঞ্জাম হিদাৰে যাহাতে লৌহ ও ইম্পাত -. 


এবং লিষেপ্টের কোন অপচয় না হয় তত্যপ্ত মাদ্রাজ, 
.সরকারি ও প্রদেশে নূতন সিনেমা গৃহ এবং নাচের” ' 


‘ছল নিৰ্ম্মাণ বন্ধ করিয়! দিয়াছেন। 











সোন! ও রূপা 
কলিকাতা, ২৩শে ভিসেম্বর-+এ সপ্তাছে সোনার 
বাজারে দরের অপেক্ষাকৃত নিম্নগতি লক্ষিত 
হইয়াছে। গত ১৭ই ভিনেম্বর বোষ্বাইয়ে' প্রতি 
ভরি সোনার দর ছিল ১১২%/, আনা ৷. ' অভ 


বোস্বাইয়ের দর আরও কিছু কমিয়া ১১২৫০ আনা 
্ঁডাইয়াছে | কলিকাতার বাজারেও অন্য সোনার 
এই দর দীড়াইয়াছে | কঁলিকাতার বাদারে ৭৪1৯ 


আঁনা দরে প্রতি খণ্ড গিনি ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে | 

অভ বোঙ্থাইয়ে প্রতি ১০০ তরি রূপার দর 
১৭৯০ আনা ও কলিকাতায় তাহা টাকা 
দাড়াইয়াছে | 





, আক্ৰিকায় চায়ের: চাষ বৃদ্ধি 
আফ্রিকার: কেনিয়া, . উগণ্ডা, তঙ্গাদিকা, 
নিয়াসাপ্যাণ্, দক্ষিণ-রোডেসিয়া এবং 
আফ্রিকা ইউনিয়নে গত ১৯৩ সালে মোট ৩৯,১২৩ 


দক্ষিণ 


1 


একর জমিতে চায়ের চাষ হইয়াছিল এবং উহাতে . 


২ কোটি ৮৪ লক্ ৬৪ হাজার পাউণ্ড চা উৎপন্ন 


ছইয়াছিল। ১৯৪৭ সালে ওঁ 'সব অঞ্চলে ৫২,৪১০ 
‘একর জমিতে চায়ের*চাব হয় এবং উহাতে মোট 
'. ৩ কোটী ৩৮ লক্ষ '৪৬ হাজার পাউণ্ড চা' উৎপন্ন 


হইয়াছে . 
ভারতে ডিজেল ইঞ্জিনের কাঁরখানা__ 
সুইজারল্যাণ্ডের একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তারতে 
'ভিদ্েল ইঞ্জিন প্রস্তুতের : একটি কারখানা 
'স্থাপনের সম্বন্ধে ভারত ' লরক)রের নিকট “একটি 


পরিকলুন! দাখিল্‌ করিয়াছেন। এই কারখানা ' 


স্থাপন করিতে ৩ হইতে ৪ কোটী টাকা ব্যয় 
হইবে ।'- 
বেতারের প্রসারে মাদ্রাজ গাব্ণমেন্ট 


মাত্রার ৩২. হাতার পল্লীগ্রাষের প্রত্যেক গ্রামের . 


অধিবাসী যাছাতে প্রত্যহ রেভিয়োর মারফতে, 


দেশ-বিদেশের সংবাদ জানিতে পারে তজ্জন্ত ূ 
মাদ্রাজ সরকার প্রত্যেক গ্রামে একটী করিয়া 


যেডিয়ো গ্রাহক্যন্ত্র স্থাপন. করিবেন, স্থির 
: কষরিয়াছেন।.. যেখানে বিছ্যাতেয় হ্বিধা নাই, 
সেখানে ব্যাটারির সাহায্যে রেডিয়ো বন চারু করা 
হইবে।  বর্তধানে দেশের নানাস্থানে গবর্ণষেন্ট 
কর্তৃক ১,০৬৫টী রেডিয়ো যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। 


গব্মেন্টকে জানাইয়াছেন যে, উচ্ছায়া! যদি এই শীই আরও €শত যন্ত্র বসান হইবে। 


ভারতে সাইকেলের চাহ্িদ--বর্তমান 
. ভারতে বৎসরে আড়াই লক্ষ সাইকেলের চাহিদা 
রহিয়াছে, কিন্তু ১৯৪৭ লালে এদেশে মাত্র ৪৩ 
হাজার সাইকেল প্রস্তুত হুইয়াছে। এই শিল্পটীর 
জন্ত রক্ষপত্তক্ষের মেয়াদ আগামী ১৯৪৯ সালের 
৩*শে মার্চের পর রাখা হইবে কিনা তৎন্বন্ধে 
বর্তমানে টেরিফ বোর্ড তব করিতেছেন। 


আসামে গ্রাম্য . পঞ্চায়ে--বড়লাট' 
আলামের গ্রাম্য, পঞ্চায়েৎ আইনে . লক্মতি 
' দিয়াছেন। এই আইনের ত্বলে সমগ্র আনাষে 
' ৭২০টা গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ গঠন করিয়া উহার হাতে 


পল্লীর বিবিধ 'প্রয়োঅনীয় কাজের ভার দেওয়া . 


হইবে | 


৪৬০. EE | অধিক i | 5 [২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ 


এরিয়ান গেণার মি লিঃ ৮] | 


ee i aly কলিকাতা । 


কোন: ক্যালঃ ১৪৬৪, ১৪৬৫ '' «এ চি - গ্রাম ১4150018268 
আমাদের আংলীদাররগণ, বন্ধুবান্ধব ও শুতানুত্যারী সকলেই জানিয়া 








(স্থাপিত ১৯৪০ ) 


|] 


{ আনন্দিত হইবেন যে, আমাদের কাগজের কলের যন্ত্রপাতির কতকাংশ, 
ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড হইতে আসিয়। পৌছিয়াছে এবং পশ্চিম বনের : - জিকা! 
অন্তর্গত রাণাঘাটে মিলের নির্ম্মাণকার্য্যও আরম্ভ কর! হইয়াছে। - ফোনঃ ওয়েট 2১৮ 
রাণাঘাটের এই মিলস্‌ সাইট গত্তর্ণমেণ্টও অনুমোদন করিয়াছেন। . চেয়ারম্যান £ . শ্রীষদুনাথ রায় |: 
' সামান্য কিছু ফরফিটেড শেয়ার : ভাইরে টার -ই-চার্্ জরীপ্রিয়নাথ রায় | 
এ এখনও অমমূল্যে পাওয়া যায়।' .. | শাখাসমূহ Ali 
বিস্ৃত রিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টসবণর নিকট লিখ্বন। | |. বড়বাজার, শ্তামবাজার, হাটখোলা, 


“বালীগঞ্জ কেলি:), চাকা, নারায়ণগঞ্জ, | 
টাপুর, পানা, ময়মনসিংহ, বাকুড়। | 
পে-অফ্রিস_-মিরকাদিম 














প্রান ঃ 





নু এ | ফোনঃ বি, বি, ৩১৫৮ 


বেল ঘর জী 


মিউচুয়াল ইন্সিওরেল্স কোং লিঃ. 


প্রধান কার্যালয় £ - 
১৭৭-৩, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা: 


এলি ভিশন 
:_: জীবন ঘীমা প্রতিষ্ঠান | 
দি কুমিল৷ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
রেজিস্টার্ড অফিদ-_৮, নেতাজী: সুভাষ রোড, কলিকাতা । স্থাপিত-১৯২২ 
কার্যকরী মূলধন. .  ১৭৩*,০০০০*৭ টাকার উর্দ্ধে 















2 ' অনুমোদিত মূলধন-- ++ j ২১০০১০৯০০৪২, টাকা 

* 'বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন ১১০০৭০১০০৯২ টাকা 
৯৮ .(জশ্রিম আদায়ীসহ ) না ৮০১৭২০০০২, টাকা ক | , 5 ; 
আমানত EAL loi লাইফ এসিওরেল সোসাইটি 






. স্থাপিক_ ১৮৭১ 
লত্িিকোন্ এণ্ড জন্ম র 


১ চীফ এজেণ্টম্‌ £ 


কার্য্যকরী 055 ১৭৩০০০১০০৬২ Le 
-€ সে ১৩৫৪, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৮) পর্য্যস্ত হিসাব। 
ম্যানেজিং ডিয়েউর-_ডাঃ এস, hs দত্ত এম-এ, বি-এল, পি-এচ-ডি (ফন) লণ্ডন, বার-এট-ল 





[er 


' পাটনা। 


- হলিবহা, ৮ 
উপযুক্ত জামিনে. টাকা ধার দেওয়া হয়।* 


সকল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য করা হয়। 


৮নৎ নেতাজী সুভাষ রোড, 
ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, দি এম-ভি . মিঃ এল্‌, সি, ব্যামাজিজি, এম-এ (ফেমাস) রি 


কলিকাতা। 





. আলোচনা কর] হুইরাঁছে। ইনক্লেশন তথা পণ্যমূল্য 


৫ এ 
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পা নাথ ভট্টাচার্য্য 


L লালসা বাণিজ্য-শিল্প-অর্যনীতি- ত্য সাপ্তাহিক 


Monday 3rd January 1949. সোমবার, ১৯শে পৌষ, ১৩৫৫ 


ডি 
A) 


08770, 0১0, 2506. 







NV 
তি 4 


রি সংখ্যা /* আন 





০৮ 








। ভিসেম্বর যানের শেবভাগে, হায়দরাবাদে 
ভারতীয় অর্থনৈতিক , সম্মেলনের একব্রিশৎ 
অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। প্রবীণ অর্থনীতিবিদ 
অধ্যাপক ডঃ মোগেশচঙ্জ সিংহ এই সম্মেলনে সভা- 
পত্তিত্ব করিয়াছিলেন। তাহার অভিভাষণে ভারতের 
বর্তমান অর্থনৈতিক সমন্তাসমূহ নিয়া পাত্তিত্যপূৰ্ণ 


দিন দিনই "বৃদ্ধি কুল -ভারত সরকায় 
পণ্যের ছুল্রাপ্যতা.ও রখ ল্যতা বৃদ্ধির জন্ত উছছার 
উৎপাদন বাড়াইতে মনোযোগী হইয়াছেন ইহা 
তাল কথ! । কিন্ত উহা দ্বারা জিনিষপত্রের অভাব 
ও মুল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ স্বর দুর হুইবে বলিয়া” 
ডাঃ সিংহ আশা করিতে. পারবেন, না। তীছার 
‘মতে ইনফ্লেশন দমন করিতে হইলে এদেশে লোকের 


বৃদ্ধির মারাত্মক গতি আজিকার দিলে, এদেশের হাতে যে বাড়তি অর্থ সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা 





ট্যাক্স বাড়াইয়া: তাহা ষথাসম্ভব 'টাঁদিয়া নেওয়া 
ভীছারা সঙ্গত বলিয়া মনে ফরেন না। অল্প সুদে 
বেশী খণ তুলিতেও তাহারা সক্ষম নছেন। এই 
অবস্থায় বর্তমান সমঙ্তায় প্রতিব্বাযে'র জন্য ডিফ্নেশন 
নীতি অহুসয়ণ কৃরা ছাড়া আর .কোন উপায় দেখা 
ৰাইতেছে না। ভাঃ যোগেশচজ্জ সিংহ: তাই 
দেশের কল্যাণে 'এখন হইতে কিছু পরিমাণে 
গবর্ণমেন্টকে সেই নীতিই অবলম্বন করিবার 
পরামর্শ দিয়াছেন। ইউরোপের অনেক দেশে 
সয়ফারী খণপত্রের সুদের হার বৃদ্ধি করিয়া, কেন্্রীয় 


টানিয়া লওয়ার যব করিতে হইবে, বাড়তি যানের ডিসকাউ্ট'ছার বাড়াইয়া দিয়া লোকের 


তি অর্থ টানিয়া লওয়ার চেষ্টা দুরু হইয়াছে? 
অর্থ নিয়া চোয়াকারযারের সুযোগ কঠোর ভাবে '.বাড় নর 
বন্ধ করিতে হুইবে। .তাহা. না হইলে রেশন অনেক গবর্ণমেণ্ট উদ্ধত বাছেট রচনার নীতিও 


ঠা রর্ক্ধান অর্থনৈতিক সমন্তা হইয়া দীড়াইয়াছে। 
রর দ্ধের সময় হইতে এদেশের লোকদের হাতে 
সধারিত.বাড়তি অর্থফেই ভাঃ সিংহ তাহার প্রধান 


‘হেতু ' বলিয়া নির্ভারণ কফরিমাছেন। 


* এই ছয় বৎসরে বৃটিশ: সরকারও এদেশে ১,৬৯৩ 


- নোট ছড়াইরাছিলেন। তাহা ছাড়া বহির্ববাপিজ্যের 
* - * অনুকুল উদ্ব ত বাব্দও তারতের ৪২৮ কোটি টাকার প্রধা কাৰ্ধ্যকরী করিয়া ও পণ্য ল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াও' 


“এদেশে সরকারী বাজেটে আয়ের সহিত ব্যয়ের 


, এহেশে বাজেটে বিপুল ঘাটতি দাড়াই্বাছে। এত 


‘ও সাধারণের স্বার্থহামি করিয়া) ভ্রব্যসামগ্রীর মূলা 


তিনি 
বলিয়াছেন, যুদ্ধের 'সময়ে ১৯৩৯-৪* সাল হইতে 
১৯৪৫-৪৬ লাল পৰ্য্যন্ত ভারত সরকার তীহাদের 
“আয়ের তুলনা অনেক বেশী খরচপত্র করিয়া ছিলেন। 
ওঁ সময়ে মোট সরকারী আয় ১,৭৮৪-কোটি টাকা 
ও ব্যয় ২,৬৭৭ কোটি, টাক1 দীড়াইয়াছ্ধিল। - 


বিষয় . 
সামরিক প্ৰসঙ্গ 

.ভায়তের বীমা ব্যবসার 
ভারতের জনস্বাহয 

কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। . বৃটিশ গবর্ণমেন্ট || খেয়ালীর খাতা 

রিজার্ড ব্যাঙ্ককে টিং. সিকিউরিটি দিরাছিলেন। || আবিক ছুনিয়ার খবরাখবর, 
অপৃর দিকে তাহার ভিত্তিতে রিজাত ব্যাক এদেশে ০ বাজারের হালচাল, 





৪৬৯-৭২ 
৪৭৩-৭৪ 


যুদ্ধের” পরও প্রকৃত ফল পাওয়া যাইবে. 9৪া। বাড়তি অর্থ 
অল্প সময় মধ্যে অচল করিয়া দিবার ও চোর়াবাজায় 
বন্ধ, কক্সিবার বিশেষ কার্যকরী উপায় হইতেছে 
বেশী মূল্যের নোটের, ব্যবহার আইন করিয়া বন্ধ 
করিয়া দেওয্বা এবং ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের লামৈ 
ব্যাঙ্কে সঞ্চিত নির্ধারিত পরিমাপের চেয়ে বেশী টাকা 
আটক করিয়া ফেলা । ইউরোপে ফ্রান্স, বেলজিয়াম 
ও অন্ত কয়েকটি দেশে এইরূপ ব্যবস্থা অবলস্বিভ 
হইয়াছে। তাহার ফলে ইনফ্লেশন দমনে বিশেষ 
লাফল্যও দেখা গিয়াছে। অতীব কঠোর ব্যবস্থা 
বলিয়া তায়ত গবর্ণমেন্ট এদেশে এরূপ কার্য্যনীতি 
অবলগ্বন করিতে চান' না, ইছা ডাঃ লিংহ তুঃখের 
বিষয় বলিয়াই মনে করেন। তায়ত গবর্ণদেপ্ট 
টা টাকা অচল ছি দিতে প্রস্তুত নহেন, 


মত “বাড়তি আয় হুইয়াছিল। 


লামঞজ্ত বিধান সম্ভষপয় হয় নাই । ১৯৪৬-৪৭ 
লাল, ১৯৪৭-৪৮ সাল ও ১৯৪৮-৪৯ লালেও, 


সব দিক দিয়া অতিরিজ্ত অর্থ সঞ্চারিত হওয়ার ফলে 
দেশে কতিপয় শ্রেণীর লোকের হাতে বেনী অর্থাগম 
হইয়াছে! এই বাড়তি অর্থ দেশে ধনবৈষন্যের 
মানি বৃদ্ধি কৰিয়াছে। উদার বলে মুটিবের লোক ' 
সাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিব ভুত, করি! 
য্নাখিবা, তাঁছা নিয়া চোয়াকায়বায় চালাইৰার 


চড়াইয়া দিবার, বেশী রকম সুযোগ পাইয়াছে। 
ফরে,ইনফ্লেশন ও পণ্যযূল্য বৃদ্ধির গতি এদেশে 


# 
চন 


' অবলদ্বন করিয়াছেন। এই ধরণের ভির্লেশন 
নীতি অসুসরপ করিয়া এদেশেও লোরকর হাতের 
বাড়তি অর্থ টানিয়া লইবার ও ইনফ্লেশন ও 
পণ্যবূল্য বৃদ্ধির মূল' কারণ দূর করিবার সুযোগ 
আছে বসিয়া ডাঃ সিংহ মনে করেন। বর্তমান 
হ্দিনে তীছার মত বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদের এই 
সষ মন্তব্য ও পরামর্শ আমরা গবর্ণমেপ্টের পক্ষে 
সৰ্বথা বিবেচনার যোগ্য ৰলিয়াই মনে করি। 


." শ্রমিক বিক্ষোভ দমনের উপায়, 
তারতে ব্যাপক আকারে যে শ্রমিক বিক্ষোত 
দেখা দিয়াছে, ডাঃ যোগেশচজ্র সিংহ ভারতীয় 
অর্থনৈতিক সম্মেলনের সভাপতির. অতিতাবণে 
উহার মূল কারণ ও প্রতিকারোপার সম্পর্কেও 
বা আলোচনা করেন। . তিনি 
॥ “শিল্প শ্রমিকদের যজুয়ীর হায় স্থির . 
টা শিল্পা যদি ললে সঙ্গে আমরা তাহাদের 
জীবনযাজার ' ব্যয় কমাইয়া দিষায় উপর জোর 
না দ্বেই তবে এদেশে এই ইনফ্লেশনের দিনে 
শ্রমিক বিক্ষোভ দমন করা আমি অসম্ভব বলিয়াই 
মনে করি ইংলওে পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং- 
এর কড়াকড়ি নীতি অন্ভুলরণ করিয়া এবং সরকারী 
সাৰসিডি দ্বার শ্রমিকদিগকে অল্প ' দরে খাড 
সক্তযরাহের ব্যবহ্থ! করিয়া তাহাদেয় বিক্ষোভ 
প্রশয়িত, রাখা সম্ভবপর হুইয়াছে। কিন্তু ভারতে ' 
অমিকদের জীবনযাত্রা ব্যয় এত বাড়িয়া চলিয়াছে 
রী খাতা বৃদ্ধির বাবস্থা তাহার সহিত 


৪৬২ “আর্থিক জগৎ : 
সাধায়দতঃ তাল + রাখিতে পারিতেছে না। উহার প্রিমিযামের জঙ্ সাকুল্য প্রায় পৌনে ছুই 
ভারতের শ্রমিকদের 
অন্যকে বাড়িয়া গিয়াছে, খাতশন্ত ও বহ আমরা গুনিতে পাইয়াছি। এই সব ব্যাপারের 
শ্রমিক জীবনের বড় প্রয়োজনীয় এ ছুইটি জিনিবের তদৃত হইলে চুনোপু'টি হইতে রুই কাতলা পর্য্যন্ত 
বর্তমান অত্যধিক চড়া মূল্য হইতেই তাহা তাল অনেক ছুরাচোর ধরা পড়িবে। উহাদের শাস্তি 
ভাবে হৃদয় করা যায়। -১৯৩৯ সালের আগষ্ট ' 
মালে খাতশন্ত ও বস্তযূল্যোয হডক্সংখ্যা যদি ১০০ 
ছিল বলিয়া ধরা বায় তবে তাহা বাড়িয়া & হুই করিবে। . 
ক্ষেত্রে বর্তমানে (শেপ্টেম্বর ১৯৪৮ ) বধাক্রমে ৪৭৫. দেশের অর্থনীতিক হু অবস্থার উন্নতি 
ও ৪১৪ দীড়াইরাছে বলা চলে । কোন শ্রেণীর শিল্প” দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে চুড়ান্তরূপ 
'ফারখানায়ই শ্রমিকদের আয় এত অধিক বৃদ্ধ পায় মন্দা দেখা দিয়াছে। শেয়ার বাজারে কাজ- 
_লাই। এই তাবে অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে. কারবার একরপ: বন্ধ। শেয়ার সমূহের বাজার 
যুক্তপ্রদেশ শ্রমিক তমন্ত কমিটি যে জীবনান্রা ব্যর দর এরূপ নাদিয়া গিয়াছে বাহ! পূর্ব্বে কখনও 
বৃদ্ধি অমুপাতে শ্রমিকদের আয় বাড়ে নাই বলিয়া দেখা যায় নাই। বহু সংখ্যক ব্যাচ ফেল 
দিদ্ধান্ত করিয়াছেন" তাহা কেবল এ প্রদেশে নছে পড়িয়াচে। যে সব ব্যাঙ্ক ব্যবসা চালাইতেছে 
“অন্তান্ড প্রদেশ সম্পর্কেও সত্য বলিয়া মনে হয়। তাহারা দেশের ব্যবসা বানিজ্য ও শিল্পের কাজে 
_ এই অবস্থার শ্রমিক বিক্ষোত দমন করিয়া উৎপাদন 
বুদ্ধির পথ প্রশপ্ত করিতে হইলে শ্রমিকদের জীবন নুতন ফোন ব্যবযা-শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে 
বা! ব্যয় লাষবের জড় উহাদিগকে ভাষ্য দরে না। ধাকাদের হাতে চুর মূলধন. রহিয়াছে 
বিশুদ্ধ' খাড ও উপযুক্ত শ্রেণীর বস্ত্র সরবরাহের দেশের এই মন্দার মধ্যে তাহার! তাহ! দান 
ব্যবস্থা অবলম্বন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্তব্য ।” করিতে নারাজ । বেকার সমন্তা বর্তমানে 
শ্রমিক সমন্তা সমাধান সম্পর্কে ডাঃ সিংহের মন্তব্য বিগত ১৯২৯ সাল ও তৎপরব্তাঁ সময়ের 
"খুবই যুজিসঙত। শ্রমিকদের * জীবনযাত্রা ব্যয় তুলনাতেও অধিকতয় মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে'। 


Le) 


তাহাদের সাধ্যায়ত্ত স্তরে সীমাবদ্ধ করিতে না , দেশে কষি ও শিল্পলাত ভব্যের উৎপাদন কিছুতেই - 


পারিলে এদেশে শ্রমিক অসন্তোষ নিবারণ করা বে * বৃদ্ধি করা ৰাইতেছে - না। এদিকে জীবনধারণের 
খুবই কঠিন হইৰৈ তাহাতে সন্দেহ নাই । ' পক্ষে অত্যাবশ্তুকীয় পণ্যন্ব্যের মূল্য এত 'চড়িরা 
ব্যাঙ্ক পতন সম্বন্ধে তস্ত : ;- “সিয়াছে যাহায় ফলে জনপাধারণের পক্ষে বাচিয়া 

__ কলিকাতায় কিছুদিন পূর্বে রিজার্ড ব্যান্বের থাকাই কঠিন হইয়াছে। এই অমামিশার ঘনানধ- 
তালিকাতুক্ত যেচোয়টী ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে বারের মধ্যে 'কেহই আশার আলোক দেখিতে 

তাছায় সম্বন্ধে তদন্তের অন্ত তারত সরকারের . অর্থ , পাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় দেশের অর্থনীতিক 

বিভাগের .হুইজন . উচ্চপদস্থ কর্মচারী শীগ্রই ' ভবিঘ্যং সম্বন্ধে গত 'হ৭শেঁ ভিসেমর তারিখে 

কলিকাতায় আদিতেছেন জানিয়! ..আমরা দখা ব্যাদালোরে একটি বক্তৃতায় ভারতের : প্রধান মন্ত্রী 
হইলাম । অনেক সময়ে, ব্যান্ক পরিচালকদের পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে মন্তব্য করিয়াছেন 
“আরত্ের বাহিরের-কারণ_ পরম্পরার, 'ফলে ব্যাঙ্ক তাহাতে দেশে অলেকটা আশা তরসার)' তাৰ টি 

ফেল পড়িয়া থাকে। কিন্তু. উপরোক্ত, চারটী করিবে। পত্রিতজী ৰলেন--"আমার মনে হর যে 
_ ব্যান্কের পতনের পর যে সমস্ত কথা শুনা বাইতেছে পামক্া দেশে যুত্াপ্বীতি জনিত অনর্থকে ক্রমে 
তাহাতে মনে.হয় যে, এই সব ব্যাঙ্ক পতনের জান্ত কাটাইয়া উঠিতেছি। দেশের অর্থনীতিক অবস্থার 

. "উহার , পরিচালকদের অযাধুতাই বেশী দায়ী। অনেকটা উন্নতি ঘটিরাছে এবং উছাকে আমরা 
‘উক্ত চারটা ব্যাঞ্চের পতনের ফলে দেশের লক্ষ 'আয়ত্তের মধ্যে আনিতে সমর্থ হুইতৈছি। আমি 
লক্ষ ব্যক্তি সর্বস্বান্ত হইয়াছে । কাছেই ব্যক্তি আশা করিতেছি, যে, আগামী ২1৩ মাসের মধ্যে 
বিশেষের অনাধুতার অন্ত এই সব. ব্যাঙ্ক ফেল দেশের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিবে এবং 
পড়িয়াছে ফি না তাছার' আমূল তদন্ত হওয়া এব উহার পরবর্তী কালে আমরা ক্রমে উন্নতির পথে 
তদন্তের ফলে পরিচালকদের অসাধুতা প্রমাণিত, অগ্রসর হইব |”: পত্ডিতজীর এই উক্তি খুবই 
ইলে তাহাদিগের কঠোর শান্তি হওয়া একান্ত লমরোটিত হুইয়াছে। অনেক সময়েই দেশের 


ভীবনবাত্রা, ব্যয় যে লক্ষ টাকা একসঙ্গে প্রদান করিয়াছেন বলির| ''* 


হওয়া একান্ত বাঞ্ছণীস্ব। নচেৎ ভবিষ্যতে উহ্নারা' 
দেশের আরও লক্ষ লক্ষ লোকের মা সাধন' 


টাকা ধার দিতে নতি মাত্রায় সত্ক। দেশে, 


বাঞ্ছনীয় ূ 

এই প্রসজে কলিকাতায়, রিজার্ড ব্যাক্ষের 
“তালিকা | বহির্ভূত যে সমস্ত ন্যান্ক ফেল পড়িয়াছে 
সেই সব ব্যান্ক সম্বন্ধেও কর্তৃপক্ষকে অবহিত 
হইতে আমর! অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। 
বে সব ব্যান্ক ফেল পড়িয়াছে তাহার প্রত্যেকটী' 
ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ বর্তমানে চূড়ান্তর়ূপ আরাম 
"ও বিলাসে জীবনযাপন করিতেছেন উহা সকলেই 
লক্ষ্য করিতেছেন। কেহ কেহ লক্ষ 'লক্ষ টাকা 
ব্যয়ে নূতন ব্যবসা কাদিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে 
এই ধরণের একটা ব্যাক্কের' ম্যানেজিং ' ছিরেইর 
কগিকাতার একটা বীমা" কোম্পানীতে নিজের 
আমে হই পক্ষ টাকার একটা পলিসি গ্রহণ’ করিয়া 


অর্থনীতিক অবস্থা দেশবাসীর মনোভাবের দ্বারা 


নিয়ন্ত্রিত হুইয়া থাকে । দেশবাসী যদি ভবিম্থা 
‘সম্বন্ধে অনাবশ্তকরূপ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে তাহা হইলে 
‘দেশে উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকেও অর্থনীতিক মন্দা 


আপিতে বাধ্য। আমরা একথা বলি না যে, 


বর্তমানে 'দেশে যে" মন্দা দেখা দিয়াছে তাহার 
উপযুক্ত কোন কারণ নাই, এবং দেশবাসী অনা- 
বণ্তকরূপ ভীত ও. সন্ত্রস্ত হওয়ার ফলেই দেশের 


- এপ চুর্গতি উপস্থিত হুইয়াছ্ধে। তবে উহা! 'ঠিফ 


যে, ঘেশবাসীক মনে যথোপযুক্ত বলভরসার অভাব 
সমস্তাকে অধিকতর জটীল করিয়া তুলিয়াছে। শ্বরং 
প্রধানমন্ত্রী আশ্বাসবাণীর কলে দেশবাী' ভবিষ্যৎ 
"সম্বন্ধে পূর্ণ ভরসা লইরা দেশের ব্যবনা বাণিধ্য 


চে 
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কয়লা হইতে পেট্রোল | 
ভারত পবর্ণমেন্ট করলা হইতে পেট্রোল 
তৈয়ারের £জ্ যে স্বীম প্রস্তুত করিতেছেন 


বোদ্বাইয়ের ওরেষ্টাণ. ইণ্ডিয়া অটোমবাইল 
এসোসিয়েশন তাছার ' ব্রিপ সমালোচনা 
 করিয়াছেন। তাঁহারা এক প্রারকলিপিতে 


_বলিয়াছেন-_গবর্ণনেণ্টের বরাদ্দ অঙুদারে এদেশে 


কয়লা হইতে দশ লক্ষ টন পেট্রোল উৎপাধনের- 
যন্ত্রপাতি বসাইতে ৬০ কোটি টাকা ব্যয় দীড়াইৰে । 
এই: পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে দেশে ১৫ কোটি 
টাকা মূল্যের অতিরিত্য দশ লক্ষ 
পেট্রোল উৎপাদিত: হুইবে ইছা দেশের পক্ষে 
সুখের কথা। 'কিন্তু ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া অটোমৰাইল 
এসোনিয়েশন এই উৎপাদন স্বারাগব)কিত টাকার 
উপর ভাষ্য লভ্যাংশ পাওয়া যাইবে 'বলিয়া আশ! 
করিতে, পারিতেছেন না। যে সামা. লাভ 
দাড়াইবে তাহা দারা দিয়োজিত বৃলধনের 


“ভাষ্য সুদের হারও পোবাইৰে মা বলিয়া 


তাহাদের বারপা। করলা হইতে: পেট্রোল 
উৎপাদনের ব্যয় খুব বেশী বলিয়া এই ধরণের 
পেট্রোল প্রস্তুতের কাজ - দুনিয়ায়, বিশেষ কিছু 
“অগ্রবর্তী হয় নাই) গ্রেট বৃটেনে কয়লার বেশী 
'ঘোগান ' সত্বেও সেখানে উহ! হইতে পেট্রোল 
উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় নাই। জাৰ্স্মানীতে খনিজ 


তৈলের শ্বাভাবিক যোগান কম | তেযুদ্ধের সময়ে 


‘বাহির হইতে পেট্রোলের আমদানী ব্যাহত হইতে 


পারে মনে করিয়া এ দেশেই কয়লা হইতে পেট্রোল” 
তৈয়ারের কাজে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল।' 


মাৰ্কিন যুক্তরা্ পরীক্ষামূলক তাবে করলা হইতে 
'পেট্রোল উৎপাদনের কাজ চলিয়াছে | ' তৰে এই 


প্রক্রিয়া খুব ব্যয়বহুল বপিয়াই প্রমাঁপিত, হইয়াছে।' 


এইসব ' কথা প্মরণ করাইয়া দিয়া ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া 
আটোমবাইল এসোসিয়েশন ভারত গবর্ণমেন্টফে 
তাহাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে একটা চা 
করিতে অনুরোধ ফরিয়াছেন। ''' . 
বোদ্বাইয়ের ওয়েষ্টার্ণ ইত্তিয়া এসোপিরেশন যে 
সখ মন্তব্য করিয়াছেন রা শিবেচনা করিয় 
দেখিবার বিষয়- নাই। তবে 
সাধারণ চবি bn করিতে গিয়া 


Ed 


টন ' 


€ 


যে-তাবে ব্যবসায়ীদের সমঙ্ষে লাভের নুবিধাটা - 


একমাত্র বিবেচনার বিষয় হইয়া দাড়ায় পৌজে - 
তাহা না হওয়াই 'বাঞ্ছলীয়। এদেশে পেট্রোলের 


উৎপাদন খুক কম। পূর্বের বরম্মদেশ হইতে ভারতের 
প্রয়োজনীয় পেট্রোলের শতকরা ৭৫ তাগ' আমদানী 


হইত কিন্ত রক্ষদেশের খনি সমূহ যুদ্ধের সময় 
হইতে অনেক পরিমাণে ঘায়েল হুইয়া ' পড়ায় ' এবং ' 


বহ্মদেশের লহিত ভারতের বাশিজ্যগত আদান 
প্রধান হাস পাওয়ায় এক্ষণে "এ দেশ হইতে 
'পেট্রোল আর পাওয়া যাইতেছে না। মাঞ্চিল 
যুক্তরাষ্ট্র, ইরান প্রভৃতি দেশ হইতে বর্তমানে বৈ 


‘পেট্রোল আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে তাছা 


দ্বারা ,ভারতের প্রয়োজন মিটিতেছে' ন। 'ফলে . 


ভারত গবর্ণমেন্টকে পেট্রোলের ব্যবহার স্পর্কে 
কড়াকড়ি রেশনিং নীতি প্রযুক্ত রাখিতে হইতেছে। 
শান্তির ' সময়েই এই .অবস্থা-_ুদ্ধ বাধিলে তখন 


পা 


ওরা জানুয়ারী, ১৯৪৯] 


পেট্রোলের অভাবে দেশের হি আর সীমা 
থাকিবে না। সাধারণ যানবাহন 'ব্যবস্তা অচল 
হইবে । বিমানপোত চালনার অন্মুবিধা হেত 
ভারতের দেশ রক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিদারুণ 
বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সেই সমস্ত বিষয় বিচার 
করিয়া দেখিলে আধিক দিক দিয়া প্রথম দিকে 
কিছু পরিমাণে ক্ষতিকর হইলেও কয়লা হইতে 
পেট্রোল উৎপাদনের একটা ব্যবস্থা কর! এদেশে 
একান্ত দরকার বলা চলে। 


' পাকিস্থানে.চিনি আমদানী 
পাকিস্থান গবৰ্ণমেণ্ট সম্প্রতি বিদেশে ৮০ 
হাজার টন চিনির ফরমায়েস দিয়াছেন এবং শীগ্রই 
এই চিনি পাকিস্থানে আপিয়া পৌহিবে। এই 


চিনির মধ্যে এক তোল! চিনিও ভারতে ক্রয় করা 


হয় নাই। উহার কারণ এই যে, পাকিস্থান বিদেশ 
হইতে যে দরে এই চিনি ক্রয় করিয়াছে তাহার 
পরিমাণ ভারতীয় চিনির তুলনায় অর্ধেক ।.এদিফে 
ভারতীয় চিনির কলগুলিতে মজুদ চিনির 

রিমাণ পুজীভূত হুইয়া উঠিতেছে। গত বৎসর 
৫ই নবেছর তারিখে ভারতের সমস্ত চিনির কলে 
৩০ লক্ষ ৮৪ হাঁজার মণ চিনি মনু ছিল-_-এবার 
ওঁ তারিখে উচ্ছার পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫৫ লক্ষ 
৮১ হাজার মপশ উহার কারণ এই যে, চিনির 
কলওয়ালারা চিনির অন্ত অত্যধিক মূল্য হাঁকিতেছে 
বলিয়া দেশে চিনির পরিবর্তে গুড়ের প্রচলন বৃদ্ধি 
পাইতেছে এবং পাকিস্থানের ৭ কোটা লোক 
যাহারা এতদিন ভারতীয় - চিনি ব্যবহার করিত 
তাহারাও চিনির অন্ত ভারত ছাড়া অন্ান্ত বিদেশের 
শরণাপন্ন হইতেছে। এই. অবস্থার প্রতিকার না 
হইলে ভারতীয় শর্করা শিল্প এক সঙ্কটের সম্মুখীন 
হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত চিনির যরশুম শেষ হইবার 
পূর্বেই কলগুলিকে চিনি উৎপাদন বদ্ধ করিয়া 
দিতে হইবে। ইতিমধ্যেই বিহার ও সংযুক্ত 
প্রদেশের চিনির কলের মন্কুরগণ একযোগে 
ধর্মঘট করিবে বলিয়া তয় দেখাইতেছে। কুল বন্ধ 
করিয়া মধু চিনির পরিমাণ হাস করিবার উদেস্যে 
চিনির কলের মালিকগণই ইচ্ছা করিয়া এই ধর্দঘট 
বাধাইতেছে কিনা তাছ! একটা 'ভর্স্তের বিষয়। 
ভারতে শর্কর1! শিল্পের উন্নতির জগ্চ দেশবাসী 
চূড়ান্তরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়াছে। যখন জাভার 
চিনি এদেশে প্রতি সের 4/০ আনা মূল্যে পাওয়া 
যাইত,সেই সময়ে ভারতীয় শর্করা শিল্পের উন্নতির 
অন্ত দেশবাসী প্রতি সের 1৮০ আনা মুল্যে চিনি 
খাইয়াছে। এক্ষণে মুষ্টিমেয় চিনির কলওয়ালা 
উদ্ছাদের লাভের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র 
শিল্পটাকেই ডুবাইয়া দিবে--উহা! কোন লভ্য.দেশের 
গব্ণমেন্ট বরদাস্ত করিতে পারে না । এই 


ব্যাপারে অবিলম্বে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ করা 


বাঞ্ছনীয়। চিনির কলওয়ালাগণ যদি শ্বেচ্ছায় 
উহাদের লোত পংযত না করে তাহ! হইলে 
উহ্থাদিগকে এই ব্যাপারে বাধ্য করিতে হুইবে এবং 
প্রয়োজন হইলে সমগ্র' শর্কর1 শিল্পকে সরকারী 
সম্পত্তি হিসাবে সরকারী পরিচালনাধীনে আনিতে 
হইবে। উচা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি নিরপেক্ষ 
দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উহ! 


. দ্বারা দেশের মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থবিশি্ট ব্যক্তির 
কাছে দেশের সমৃষ্টিগত স্বার্থ বিসর্জনই করা, 


> 


. আর্থিক'জগত 


হইবে। ভারত সরকার “ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, উহার! আগামী ২৷৩ বৎসরকাল 
পর্যন্ত বিদেশ হইতে ভারতে চিনির আমদানী 
সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ রাখিবেন। এদিকে আগামী মার্চ 
মাসেক্স শেষে ভারতীয় শর্করা শুদ্বের উপর রক্ষণ 
স্তন্কের মেয়াদ অতীত হইলে চিনির কলগুলিকে 
এই শুক্কের সুবিধা দেওয়া হইবে কি না এবং 
দিলেও কতটা দেওয়া হইবে তাঁছা ভারতীয় টেরিফ 
বোর্ডের বিবেচনাধীন আছে । আমাদের মনে হয় 
যে, চিমির কলওয়ালারা যদি দেশবাসীকে ম্াষ্য 
দরে চিনি সরবরাহ করিতে এবং বিদেশে গ্তাষ্য 
দরে চিনি রপ্তানী করিয়া ভারত সরকারকে বিদেশী 
মুক্তা অর্জন করিতে সুযোগ দিতে অন্থীকৃত হয়, 
তাহা হইলে উহাদিগৰে গবর্ণমেন্টের কৌনওরূপে 
সাহায্য করা সমীচীন হইবে লা। 

ধান চাষের প্রাথমিক পুর্বাভাষ 

ভারত সরকারের কৃষি বিভাগ ১৯৪৮-৪৯ সাঁলে 
এদেশে ধান চাষ সম্পর্কে ষে প্রাথমিক পূৰ্বাভাষ 
প্রকাশ করিয়াছেন তাছাতে এই ছুক্ধিনে খাদোৎ- 
পাদন সম্পর্কে দেশের পশ্চাৎপদ গতি লক্ষ্য করিয়া 
অনেকেই উদ্বিগ্ন হইবেন সন্দেহ নাই। গত 
১৯৪৭-৪৮ সালে হায়দরাবাদ সহ ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে মোট € কোটি ৩৫ লক্ষ ৯১ হাজ্রার 
জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল। সম্প্রতি 
১৯৪৮-৪৯ সাল সম্পর্কে যে পূর্ববাতাব প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় এবংসর তৎস্থলে 
এদেশে ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ একর অমিতে . ধানের 

চাষ হইয়াছে অর্থাৎ এবার শতকরা ০'৫' ভাগ' 
কন অমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া গবর্ণমেপ্ট 
অনুমান করিতেছেন। স্বাধীন ভারতের জাতীয় 
গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় এদেশে খান্তের উৎপাদন দিন 
দিন বুদ্ধি পাইবে বলিয়া যেখানে সকলে 
আশা করিতেছে, সেখানে খাভোৎপাদন হ্রাসের 
এই গতি খুবই শোচনীয় সন্দেহ নাই। খাত ফসল 
বৃদ্ধি সম্পৰ্কিত বহু স্বীম কার্যকরী করার জন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকার সমূহকে উদার 
ভাবে সাহায্য করিতেছেন। পুরুষোত্তযদাস 
ঠাকুরদাস কমিটির ('Foodgrains Policy 
C০mmittee) নির্দেশ অনুযায়ী গত বৎসর হইতে 
তারত গবর্ণমেণ্ট আবাদযোগ্য পতিত ভুমি সংস্কার 
করিয়া খান্ত ফসলের চাষ বাড়াইতে উদ্ভোগী 
হইয়াছেন বলিয়াও প্রচারিত হইয়াছে। এই 
অবস্থায়ও কেন দেশে ধান চাষের অমি হাস পাইতেছে 
তাহা নিতান্ত বিশ্ময়ের, বিষয়! কৃষি বিভাগের 
প্রচারিত পূর্ববাভাষে অবস্ত মূল কারণ সম্পর্কেও 
ইল্লিত কর! হইয়াছে। তাহারা জানাইয়াছেন, 
অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের জঙ্ক এবার 
পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, বোদ্বাই, পূর্ব পাঞ্জাব এবং 
হায়দরাবাদে উপযুক্ত পরিমাণ জমিতে ধান রোপণ 
পস্তবপর হয় লাই। দেখা যাইতেছে যে সব অঞ্চলে 
চাঁউলের ঘাটতি সে সব অঞ্চলেই এবার ধানের চাব 
কম হইয়াছে । কিন্তু অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত 
বৃষ্টিপাতের অন্ভ শঙ্ক রোপণের অসুবিধা ও শশ্. 
ফলানোর ক্ষতি এদেশে পূর্ব হইতেই ঘটিতেছে। 
জমির জল সেচ সম্পর্কে স্থায়ী সুব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়া এই অবস্থার প্রতিকার করা যায়। নদী, 


খাল, বিল প্রভৃতি প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ 


৪৬৩ 





করিয়া, নূতন নৃতম 'খাল পুকরিত্রী প্রভৃতি খনন 
করিয়া ও টিউবওয়েল প্রভৃতি বসাইয়া  অজলমেচের 
স্থায়ী ব্যবস্থা হইতে পারে: ভারতের জাতীয় 


' গ্রবর্ণমেন্ট এই ধরণের এফাস্ত- প্রয়োজনীয় সেচ' 


ব্যবস্থা সম্পর্কে ' অধিলন্বে মনোযোগী "হইয়া 
থান্তোৎপাদন বৃদ্ধির স্থায়ী তিত্তি রচনা করিতে 
সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আমরা আশাকরি 1 ' 


আন্দামানে উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব 


পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট আশ্রয়গ্রার্থী সমন্তার' 
চাপে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপনের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত 'আন্দামান 
পরিদর্শনকারী প্রতিনিধিদের যে সব বিবৃতি 
প্রকাশিত হুইয়াছে তাঁহা দেখিয়া আন্দামানে' 
অচিরে ' বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনের কোন" 
‘বিরাট ম্যোগ” আমরা মোটেই কিছু লক্ষ্য 
করিতেছি না। কয়েকজন প্রতিনিধি আন্দামানের- 
প্রাকৃতিক সম্পদ : ও সৌন্দর্য বর্ণনা 
করিয়া উহাতে উপনিবেশ স্থাপনের সুযোগ 
রহিয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন । কিন্তু লোকের" 
জীবনযাত্রার প্রয়োজন, কৃষিকার্ধ্য ও শিল্প ব্যবসা 
গড়িয়া তোলার বাস্তব সম্ভাবনা প্রভৃতি দিক হইতে 
তাহারা সে সুযোগ, হুবিধাকে বিচার ও বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখান নাই। তবে আন্দামান পরিদর্শমকারী 
অন্ততম প্রতিনিধি বেঙ্গল দ্তাশনেল চেম্বার অব 
কমাসে'র সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুধীশরঞ্জন বিশ্বাস 
সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাঁর ভিতর 
সেক্সপ বিচার বিশ্লেষণের ধারা অনেক পরিমাণে 
লক্ষ্য করা যায়। সরকারী খরচে আন্দামান গিয়া’ 
তিনি শুধু পরিভ্রমণ সুখ উপভোগেই ব্যস্ত থাকেন ' 
নাই, যেসব বাস্তহীন' অসহায় নরনারীকে তরী 
হবীপপুঞ্জে প্রেরণের কথা উঠিয়াছে অল্প সময় মধ্যে 
যতদুর সম্ভব সেখানে তাহাদের বসবাসেয় সুবিধা 
ও অসুবিধা সম্বন্ধে তিনি নির্ভরযোগ্য বিবরণ সংগ্রহ 
করিবার চেষ্টা ক্রিয়াছেন। আন্দাযানে বদতি 
স্বাপনের সন্ভাবন! রহিয়াছে, ইহা তিনি তাহার 
রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন। তবে অবিল্ষে 
লেখানে খুব বেশী সংখ্যক লোকের উপনিবেশ: 
স্থাপনের পক্ষে নানার্ূপ 'অন্থবিধাও যে. 
রহিয়াছে, তাহা তিনি খোলাথুলি ভাবে প্রদর্শন 
করিতে ত্রুটি করেন . নাই। তিনি বলিয়াছেন, 
দক্ষিণ আন্বামানে অবিলম্বে মাত্র ৩ হাজার একর. 
পরিমিত জমি বসবাসের জগ্ত পাওয়া যাইবে। 
তাহাতে .পাঁচ শত পরিবারেরই শুধু বসরাসের' 
সংস্থান. হইতে পারে। মধ্য-আন্দামানে বর্তমানে, 
কেবল ২৫1৩০টি পরিবারের বসতি স্থাপন সম্ভবপর 
হইতে পারে। আন্বামানের বাকী ২,৫৯০ বর্গ 
মাইর্ল' জমি বর্তমানে সরকারী বন বিভাগের 
অধীনে রহিয়াছে । বন বিভাগ ওঁ জমির শতকরা 
€* ভাগ ওপনিবেশিকদের বসবাসের জন্ভ ছাড়িয়া, 
দিবেন বলিয়া ভানাইয়াছেন। এ জমি কেবল 
ছাড়িয়া দিলেই হইবে না, উহ! বসবামের ও 
চাষাবাদের উপযুক্ত করিয়া তোলার উপর 
উপনিবেশ স্থাপনের প্রকৃত সুযোগ নির্ভর করিবে। 
বসবাসের অস্ত আন্বামানে যেসব জমি পাওয়া 
যাইবে তাহা সংস্কার করিতে যথেষ্ট অর্থব্যয় 
প্রয়োজন হইবে বলিয়! ন্বধীশবাবুর ধারণা ! 
সেই ব্যয়ের খুব কম অংশই ওপনিবেশিকর1 বহুল 


৪৬৪, 


সর্ট 


করিতে সমর্থ হইবে |. আন্দামানে রাস্তাঘাট খুব 
কম। . এই., দবীপপু্কে, উপনিবেশ স্থাপনের 


আর্থিক, জগৎ, 


অপরিহার্য নহে-_বৃদ্ধবিপ্রহের সময়েও এই শিল্প 


যুদ্ধোষ্মে অশেষ প্রকার সাহায্য 'করিয়া খ্কে। 


উপযোগী করিয়া ভুলিতে হইলে তাহার নতে রাস্তা- "বর্তমানে উৎপাদন শুন, বিক্ৰয়কর, যানবাহনের 
খাট ও যানবাছুনও. ব্যবস্থা সঙ্্রসারণ সম্পর্কে / অব্যবস্থা, অত্যধিক রেলের তাড়া, শ্রমিক অশান্তি, 


গবর্পমেষ্টকে মনোযোগী হইতে হুইবে, প্রযুক্ত 
বিশ্বাস তাহার রিপোর্টে আন্দামানের. শিল্প ও 
ব্যবযা-বাণিদ্য সম্পর্কে কতকগুলি, সংখ্যা বিৰরপ 
"উপস্থিত করিয়াছেন। 


নী দীপপুজে শিল্প ও ব্যবসা- "বাণিজ্য যে, এ পর্য্যন্ত 
বিশেষ, কিছু পড়িয়া উঠে নাই, উহা হইতে 
তাহার, পরিচয় পাওয়া যান।' প্রযুক্ত বিশ্বাস 
'আন্বামানে বসতি স্থাপনের বিরোধী নহেন। কিন্তু 
'তাছার্‌ রিপোর্টে যে লব প্রাথমিক অন্ুবিধার কথা 
‘ৰণিত হইয়াছে তাহাতে প্ববিলম্বেই-আন্দামানে বেশী 
সংখ্যক লোক প্রেরণের কোন বাস্তব সুযোগ আছে 


ধলিয়া যনে কর! যায় না। ০ আন্দামানের জমি 


"উপযুক্তরূপে সংস্কার করিয়া লইতে পারিলে, 
১ -সেখানে ক্ষি শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে কতকগুলি 
প্রাথমিক বিধি্যবন্থা অবলম্বন করা হইলে: তবেই 
এ দ্বীপপুঞ্জ উপনিবেশ স্থাপনের উপযোগী 
হইতে পারে। সরকারী অর্থব্যয়ে ও সরকানী 
‘উদ্োগে ও সব বিধিব্যবস্থা অধলম্বিত না. হওয়া 
“পর্যন্ত অনেকগুলি লোককে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে 
"তাহাদের তাগ্যাম্বেবণের জঙ্ত প্রেরণ করা আমর! 
“বিবেচনাসন্মত বলিয়া মনে করি ন11 আয় বহু অর্থ 


ব্যয়ে সংস্কার ও সংগঠনের পথ অন্থসরণ করিয়া: 
"যদি লোকের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা, করিতে হয়, 


তৰে পৃশ্চিযবঙ্গে ও ভারতের অর্ভীন্ত গ্রদেশেও 
সেরূপভাবে বসতি বিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ যে 
রহিয়াছে সে কথাটা. গবর্ণনেপ্টকে, আমরা মনে 
কফরাইয়া দিতে চাই |, . | 

ভারতের রাসায়নিক শিল্প 

- গত মাসের মাঝামাঝি সময়ে কলিকাতায় 
“ইপ্ডিয়ান কেমিক্যাল: ম্যাস্ুফেকচারাস+ এসো- 
-সিয়েশনের বাধিক লভায় উহার সভাপতি শ্রীযুক্ত 
বীরেজ্জ সৈত্ৰ দেশের রাসায়নিক ও তেষ শিল্প 
সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন 
কিছু বিলম্বে হইলেও তৎ্প্রতি আমরা পাঠকবর্গের 
সৃষ্টি আক্ক্ট করা কর্তব্যবোধ করিতেছি । দেশের 
' ' যে সমস্ত শিল্পের মধ্যে দেশের স্বার্থের, চাবিকাঠি 
রহিয়াছে রাসায়নিক ও তেব শিল্প তাহার 
"অন্তত । এই শিল্পে-বিশেষভাষে তেষজ শিলে 
-বাজালাদেশ তারতের অন্তান্ত-প্রদেশের পথপ্রদর্শক. 
এবং অস্তান্ত অনেক অঞ্চলের তুলনায় অগ্রণী । এজন 
বিশেষভাবে এই শিল্পের উন্নতির উদ্দেস্তে ৯ বৎসর 
পুর্বে শ্রাতঃশ্মরণীয়' আচার্য্য প্রফুল্লচন্জের 


সভাপতিত্ছে ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যাহুফেকচারার্ল 


এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে উহা! একটা 
'শক্জিশানী ও প্রতিনিবিমূলক প্রতিষ্ঠান! এরূপ 
অবস্থায় উছাত্ন সভাপতি হিসাবে প্রীঘুত নৈৱ যে 
সমস্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন ভারতের কেন্্রীয় 
-গবর্মমে্ট এবং পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট উভয়েরই 
"তাহা বিশেবভাবে চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য বলিয়া 
, আমরা মনে করি। উদার বিশেষ কারপ এই যে, 
রাসায়নিক ও ভেষজ শিল্প কেবল. শাস্তির সময়ে 
দেশের জনসাধারণের জীবন রক্ষার জন্ভই 


কোন, কোন প্রান্তিক 
সম্পদের দিক দিয়া আন্দামান বিশেষ সমৃদ্ধ হইলেও 


উপযুক্তরূপ গবেষণার অভাব, উক্ত শিল্পজাত জব্যের 
রণ্যানীতে বিধিনিষেধ : ইত্যাদির জন্ভ এই শিল্প 
যে তাৰে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তৎপ্রতি - যুক্ত দৈজ 
দেশের রাজশক্তির দৃষ্টি আফুট করিয়াছেন। 
লত্যাংশের একটা অংশ শ্রমিকদিগকে প্রদান করিবার 
যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহার ফলে এবং নূতন 
ফারথান! আইনে শ্রমিফগণকে বে সমস্ত সুযোগ 
হবিধা দানের প্রস্তাব হইয়াছে তক্জন্ত ভারতের 
অপেক্ষাকৃত অন্ত রাসায়নিক ও ভেষজ শিল্পের 
যে অন্থবিধা হ্যা হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে 
তৎপ্রতিও শ্রীযুক্ত মৈজ্র সতর্কবাণী উচ্চারণ 
ফরিয়াছেন। আমরা আশা! করি, এই সব. বিষয় 
বিষেচনা করিয়া কতৃপক্ষ এই শিল্পের বথোচিতভাৰে 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন। 
"গান্ধী সম তিভাণ্ডার 

- মহাত্মা গান্ধীর নৃতিযিক্কার' জন্য যে অর্থভাগার 
খোলা হইয়াছে তাহাতে 'অর্থরান করিবার অন্ত 
দ্বেশবাসীফে অন্থুয়োধ করিয়া জয়পুর কংগ্রেসের 
অধিবেশনে একটি প্রস্তাব সীত হুইয়াছে। এই 
প্রস্তাব উত্থাপন করিতে গিয়া কংগ্রেসের ভূত পূর্ব 
সভাপতি আচাৰ্য ক্কপালনী এরূপ মন্তব্য 
করিয়াছিলেন যে, অর্থভাগ্ডারের উদ্ভোক্তাগণের 
যদিও এই ভাণ্ডারে ১০০ কোটি . টাকা 
তোলা উদ্দেশ্ব ছিল, তথাপি বর্তমান সময় 
পর্য্যন্ত উহ্াতে € কোটি টাকার বেশী আদায় 
হয় নাই। সৃম্ৃতি গত ২৪শে ডিসেম্বর 
তারিখে দিল্লী হইতে এসোসিয়েটেড প্রেস’ যে 
সংবাদ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, গত ৩৪শে 
নবেম্বয়. তারিখ পর্য্যন্ত এই তহৰিলে মাত্র ৯ কোটি 
৭৯ লক্ষ ৮ ছাজার ৬ শত টাক! আদায় হুইয়াছে। 
উতয় হিলাবের, অলাম্রন্ত সুল্পষ্ট। তবে, ৩*শে 
নবেশ্বরের পরে ১৯শে ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত 
অর্থাৎ যেদিন আচার্য্য ক্কপালনী উপরোক্ত হিসাব 
দেন সেই দিন পর্য্যন্ত আরও অনেক টাকা আদায় 
হইয়াছে. সন্দেহ নাই। যাহাই হউক উহা 
স্পষ্ট দেখা .যাইতেছে যে, মহাত্মা গান্ধীর স্থৃতি 
ভাগ্ডারে দেশবালী আশীছুর্ূপভাবে অর্থ প্রদান 
করিতেছে না । দেশে জীবিকা নির্বাহের ব্যয়ের 
অত্যধিক বৃদ্ধি উবার একটা! কারণ হুইতে পায়ে। 
কারণ বর্তমানে দেশের ক্ববিদ্রীবীর্দের মধ্যে শতকরা 
৯ জ্ন.লোক, শ্রমিক সমাজের প্রায় সঙ্কলে এবং 
হধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে নি্দ নিজ 
আয়ের দ্বাথা জীবিকার সংস্থান করাই অগস্তব 
হইয়া উঠিরাছে এবং গান্ধী স্থৃতিভাগারে, অর্থনানে 
উহালের প্রবল ইচ্ছা সত্বেও উচারা -উছ্বাতে কিছু 
প্রদান করিতে পায়িতেছে না। কিন্ত উহা সত্ত্বেও 
একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, গান্ধীজীর ন্বৃতি 
তহবিলে অর্থ সংগ্রহের অন্য যতটা যত্ব চেষ্টার 
প্রয়োজন, সেরূপ কিছুই হইতেছে না। এই 
“বিষয়ে দেশের.কেন্্ীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টনমূদ 
এবং দেশের কংগ্রেস কন্পিগণ সকলেই সমভাবে 
দ্ায়ী। দেশের বেতার প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, 
পিনেয! ইত্যাদির মারফতে গান্ধীস্থৃতি তাওারের 


রে 


[ ওরা জামুয়ারী,-১৯৪৯ 


জন্ত অর্থ দিতে বদি দেশব্যাপী একটা ব্যাপক 
আন্দোলন করা হয়,এবং কংগ্রেস কন্মিগণ যদি দ্বারে 
হারে বাইয়া দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে 
উদ্াদের লাধ্যাহযায়ী কিছু কিছু অর্থ আদায়ের 
ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে শ্বতিতাওারে অল্প ' 
দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে, অর্থ সংগৃহীত 
হইতে পারে। এরূপ চেষ্টায় অবতীর্ণ হইবার সময় 
এখনও অতীত হয় নাই । যে মহাপুরুষের তগন্তা 
ও অধ্যবসায়ের ফলে. দেশবাসী একপ্রকার বিনা 
্বার্থত্যাগে উহার বহবাঞ্চিত স্বাধীনতা লাত 
করিল তাহার স্থৃতিভাগ্ডারে যদি বথোপবুক্তরূপে 
অর্থ সংগৃহীত সা হয় তাহ! হইলে সমগ্র জগতে 
ভারতবাসী একটা শঅকৃতন্ত ও নয়াধন জাতি 
বলিয়া পরিগণিত ছুইৰে। | 
প্যান-ইসলামিক বাণিজ্য সন্মেলন 
করাচীর সংবাদে প্রকাশ যে, পৃথিবীর সমস্ত 
মুগলমান দেশের প্রতিনিধিকে লইয়া তথায় একটা 


প্যান-ইসলামিক বাণিক্য সম্মেলন আহ্বান করিবার, 
জন্ত উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে । এই | 





দ্বারা পাকিস্থান তথা জগতের মুসলমা, 
সম্্রদায়ের কতটা আধিক উন্নতি খটবে 
তাহা চিন্তার বিষয়। প্যান-ইসলামিজম একটা 
রাজনীতিক. আন্োলন। সুসগ্রা জগতের 
মুসলমান সমাজকে এঁক্যবন্ধ করিয়া মুসলমানের . 
উন্নতি বিধানই উহার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আজ 
সমগ্র জগতে মুললমালদের মধ্যে এক্য অপেক্ষা 
অনৈকোর তাৰই বেশী দেখ! াইতেছে। যে 
প্যালেষ্টাইন লম্তার সন্তোষগ্লনক সমাধানের উপর, 
আরব দেশগুলির তবিষ্যং মির্তর করিতেছে, 
তাহার ব্যাপারেও' মুসলমান রাষ্্রগুলি একত্র 
হইতে পারে নাই। ট্রাললর্ডান প্যালে্টাইনের 
ইহুদী অঞ্চলের বহির্ভূত অঞ্চলকে নিভু অধিকারে 
আনিবার অন্ত. লালায়িত। মিশর ভিতরে ভিতরে 
আপোষ মীমাংসার অন্ত ব্যগ্র। খাল আরবের 
ইবনে লৌদ আমেরিকার নিকট: হইতে প্রাপ্য 
রয়েলটী হারাইবার তয়ে এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট 
তারতে যুসলমান গসমাজ আজ অ্রিধাবিতক্ত । 
উহার একাংশ ভারতে, একাংশ পশ্চিম পাকিস্থানে 


এবং আর এক অংশ সহ্শাধিক মাইল দুরবর্তাঁ 
পূর্ববঙ্গে গতিত হুইয়াছে। পারন্ত নিজ্জাঁব। 
তুরস্ক, আমেরিকা ও ইংলগডের অঙ্তুলিছেলনে 
পরিচালিত। সুদূর প্রাচ্যের ৬৭ কেটা মুসলমান 
ইংলণ্ড ও হুল্যাণ্ডের পদাদত। আফগানিস্থান 
আত্মরক্ষার জন্ত বিব্রত-_-প্যান-ইসলামিজমের কথ! 
ভাবিষার উহার সময় নাই |! মোটের উপর একটা 
রাজনীতিক আন্দোলন ছিসাষে প্যান-ইপলাগিজম 
সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। ধর্দ্দমের তিত্তিতে 
প্রতিঠিত' সমস্ত আন্দোলন এই ভাষে ব্যর্থ হুইতে 


. বাধ্য। বে কারণে প্যাম-বৌদ্ধিলন বা প্যান- 


খৃষ্টানীলম চিস্তার অতীত এবং যে কাঁয়পে খৃষ্টানে 
খৃষ্টানে ও যৌদ্ধে বৌন্ধে মারামারি কাটাকাটি খুব 
বেশী, ঠিক সেই কারণে প্যান-ইললামিজম সত্বেও 
মুসলমানে যুমলমানে মারামারি কাটাকাটি হইতে 
বাধ্য। যাহা রাজনীতিক ক্ষেত্রে পুশ্রষ 
হইতেছে, অথনীতিক ক্ষেত্রেও তাহা পণ্ুশ্রম 
মাত্র হুইবে। পাকিস্থান যত চেষ্টাই করুক ন! 
কেন ধর্ধের আশ্রয়ে উছা কিছুতেই ব্যবসাবাপিজ্য 
তথা অর্থনীতিক ক্ষেত&রে কোন উন্নতিলাভ ' 
করিতে সমর্থ হইবে না। পাকিস্থানের যুঘলমান 
সম্প্রদায় বত শীঘ্র এই কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
সমর্থ হইবেন ততই তহাদের মৃঙ্গল। .. 


fr 


" ভারত সরকারের. 'বীযা আুপারিণ্টেণ্েণ্ 
সমপ্রতি তারতীয় বীমা, ব্যবসান্লের ১৯৪৮ সালের 
রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্ধাতে ১৯৪৮ 
সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত: এদেশে রেজের্িকৃত 
বীমা! কোম্পানীর সংখ্যাবিবরণ উল্লেখ ,:. করা 
ক্ুইয়াছে. এবং কোম্পানীগবৃদ্থের ১৯৪৭ সালের 
ফার্য্যধারার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হুইয়াছে। তাহা 


' ছাড়া দেশ বিভাগের: পরবর্তী অবস্থা ও ভারতের 


অর্থনৈতিক লমস্তার ভিভিতে এদেশীয়, বীম! 
থ্যবলারের বর্তমান, ও ভবিষ্যৎ, নিষ্বা কিছু, কিছু 
আলোচনা করা হইয়াছে। ৫ ।. 


গত ১৯৪৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর. পর্য্যন্ত ' 


“ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে রেঞ্েষ্ী্ৃত দেশী ও বিদেশী, 
সফল শ্রেণীর ধীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৩৩৯টি | 
তাহার..মধ্যে ২৩২টি প্রতিষ্ঠান ভারতে সংগঠিত 
"ও সযিতিতুক্ত। পাকিস্থানে হেড় আফিল রহিয়াছে 
"এমন ৬টি কোম্পানী. ভারতে বীমা ব্যবসায়ে রত 


শছিল। পাকিস্থানের & €ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হটি . 


' কেবল. আবনবীষার ফাদ করিয়া থাকে। ৩টি 


“জীবলবীমার সঙ্গে General Assurance’ বা 
“পাধারণ' বীমার, ব্যবসাও . পরিচালনা, করিয়া 
শ্ৰাৰে। বাকী ১টি কোম্পানী, কেবল পাধারণ 
বীমার ব্যবসায়ে নিয়োজিত আছে। ' তাহা: ছাড়া! 
ইংদণ্ড (৬৭টি), অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাভা, মার্কিন 
হযুক্তরাষ্ট্র (৯টি ), সুইজার্ল্যাও, হংকং, জাত! প্রভৃতি 
স্থানের ১০১টি বীমা কোম্পানী, এদেশে বীমার 
"কাদে. রত ছিল। তার্তীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন 
প্রদেশে কোন শ্রেণীর মোট কি সংখ্যক বীমা 
কোম্পানী. রহিয়াছে, ( হেড. আফিসের অবস্থান 


অমুসাঁয়ে ) বীমা অপারিণ্টেওেপ্টের রিপোর্ট 
হইতে নিয়ে . তাহার বিবরণ উদ্ধত 
রি করিতেছি? যি 
.. ভারতে বীমা কোল্পাশীয় সংখ্যা 
প্রদেশ, কেবল. জীবনবীমা কেবল 
. বীবনবীমায় ও সাধারণ সাধারণ 
রত বামায় রত, বীমায় রত 
“বোদাই ৪৮ ২৬. ১৫. 
পশ্চিমৰ ৪৯ ৪: ১৩. 
মাদ্রাজ, : ১৮ ৬ ৯. 
পূর্ব-পা্ধাব ৭ হং ং 
-দিল্ী ১১ € ২ 
"যুক্ত প্রদেশ ৬ ং — 
মধ্যপ্ৰদেশ ৩ Fon — 
বিহার > — = 
ন্নাসাম ১ — শা 
“আজমীর — ১ = 
দেশীয় রাজ্য ৯ ১. টু: 
"ভারতবর্ষ মোট ১৪৪ ৪৭ ৪১ 


যুদ্ধের সময় হইতে নুতন কাজের দিক দিয়া 
ভারতীয় জীবনবীমা . কোম্পানী, সমূহের ক্রমিক 
অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাইতেছিল। গত ১৯৪৭ সালে 
এই অগ্রগতির ধারা ব্যাহত হইয়াছে ; নূতন বীমার 
মোট পরিমাণ বেশ একটু হাস পাইয়াছে। গত 
৯৯৪৬ লালে হ্রারতে ভীবনবীমার কাজে রত 


ভারতের বা ব্যবসায়. নু 


ভারতীয় কোম্পানী সমুহ € লক্ষ 26 হাদায় 
পলিসিতে মোট ১৩১ কোটি: ৪৩ লক্ষ টাকার 
বীমাপন্প প্রদান করিয়াছিল। সেই স্থলে ১৯৪৭ 
সালে ভারতের আীবনবীষা কোম্পানী সমূহ এদেশে 
€ লক্ষ ২8 হাজার পলিলিতে মোট ১১৪ কোটি ৬ 
লক্ষ টাকার. বীবাপত্র প্রধান করিয়াছে । কাজেই 
দেখা যার এক বংলয়ে ভারতে ভারতীয় জীবন বীমা 
কোম্পানীসমূের নৃতন পলিসির সংখ্যা ৭২ হাজার 
ও নূতন বীম! ১৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা পরিমাণে 
ফমিয়া গিয়াছে । ১৯৪৭ সালে ভারতে অভারতীয় 
ভীবনবীমা ফোম্পানীসমুহের নৃতন কা সম্পর্কেও 
কিছুটা মন্দার তাব লক্ষিত ইইয়াছে। গত ১৯৪৭ 
সালে শ্রভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীলমুহ ২১ 
হাজার পলিসিতে মোট ১২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার 
নূতন বীষাপত্র প্রদান করিয়াছিল । লেম্থলে ১৯৪৭ 
সালে উহার! ২০.হাঁজার পলিপিতে যোট ১২ কোটি 
৩৪ লক্ষ টাকার .নৃতন বীমাপন্ প্রদান করিম্তাছে। 
তারতের বানিয়ে ভারতের জীবনবীমা কোম্পানী, 
সমূহ্র কিছু কাল্পকারবার হইয়া থাকে | এবংসর 
সেদিক দিয়াও জীবনবীমা ব্যবসায়ের অপেক্ষাকৃত 
মন্দা দেখ! গিয়াছে। গত ১৯৪৬ সালে ভারতীয় 


জীবন বীমা কোম্পানীসমূছ বিদেশে ১৬ হাজার 


২০০ পলিসিতে মোট ৫ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার 
নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল '১৯৪৭ সালে 
বিদেশে (বিদেশ অর্থে ১৯৪৬. ও ১৯৪৭ সালের 
হিয়াষে পাকিস্থানকে ধরা হয় নাই ; পাঁকিস্থানে 
ভারতীয়.কোম্পানীর জীবন বীমার কাজ ভারতীয় 
কাজ কারবারের ভিতরই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে) 
ভারতীয় জীবলৰীম! কোম্পানীসমূহের প্রদত্ত 
নূতন Kl সংখ্যা বাড়ির! ১৬ হাজার ৫০৪ 



















| ৬ মাসের অন্ত শতকরা ৩) ' টাকা 
প্র ১ বৎসরের জন্য ” 8 1 

ঘট দক্ষিণ কলিকাতায় ও তাহার' লাগাও, 
টালিগঞ্জ. ও বেহালা . মিউনিসিপ্যাপিটার 
মধ্যে ছোট ছোট বহু বাস্তর ব্যবস্থা 
করিয়াছি ও করিতেছি। 


ফোন £ পার্ক ৯৭৬ 
অফিস সকাল ও 
॥ বৈকালে খোলা থাকে। _ 





অ্ঠানপত্রের অন্ত লিখুন 






চাড়াইযাছে। কিন্তু নূতন: কাজের পরিমাণ ২২ 
লক্ষ টাকা প্রিমাণে হাস পাইয়া..যোট ৫ কোটি 
৫১ লক্ষ টাকার পধ্যবপিত হইয়াছে । 

১৯৪৬ সালের তুলনায় ১৯৪৭. সালে, ভারতে 
দেশী বিদেশী সনস্ত শ্রেণীর জীবনবীমা কোম্পানীর 
নূতন কাপের পরিমাণ শতকরা ১২৫ ভাগ 
পরিমাণে হা পাওয়ায় তাহাতে দেশের জীবনবীষা 
ব্যবসায়ের লমক্ষে এক নৃতন সমন্ডার সুচন| হুইয়াছে। 
অবশ্য. কয়েকটি কোম্পানী ১৯৪৭ সালেও আলাদা . 
ভাবে তাহাদের ক্রমিক অগ্রগতির ধারা বজায় 
রাখিয়াছে। কিন্তু গড় .ছিপাবে দেখিতে গেলে 
তারতে নূতন কাজের গতি, সুম্পভাবে মন্দার 
দিকেই ধাবিত, হইতেছে । তবে জীবনৰীম! 
কোম্পানী সমূহের কোন, বিরূপ কার্ধ্নীতির 
জন্তু এই অবস্থার সুচনা হয় নাই। এই 
অবস্থার সুচনা হ্ইয়ান্ছে দেশ বিভাগ সংক্রান্ত, 
বিভ্রাটের জন্ত এবং 'লোকফের* দৈনন্দিন জীষনের 
ছঃখ ছুদদশা-নানাদিক দিয়া বাড়িয়া বাওয়ার ভু্। 
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব. ইচ্দিওরেঘ্লও তীহার রিপোর্টে 
একথা] স্বীকার করিয়াছেন । ' তিমি বলিয়াছেন, 
“ভারতীয়, জীবনবীমা ব্যবসায়ের ১৯৪৭ লালের 
যে সব বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাছ দেখিয়া এ 
বিষয়ে ফোন সনোছেয় অবকাশ থাকে না যে, 
ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের যুদ্ধকালীন সম্প্রসারণ 
বন্ধ হুইয়া গিয়াছে এবং নুতন কাজের পরিমাণ হাঁস 
পাইতে আরম্ভ করিয়াছে । লোকের প্রন্কত আয়ের 
পরিমাণ কমিক যাইতে থাকায় এই পতনের সুচনা 
হইয়াছে। দেশ বিভাঁগঅনিত বিশৃঙ্খলাও কতক 
পরিমাণে বীমা ব্যবসার সম্পর্কে এই অবনতির 

" { শেষাংশ ৪৬৭ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য ) 


" বাদিগঞ্জ দ্যা ঞ& লোন এজ 
রে লিনিটেড 


শি উম ও বাড়ী নিরাকার ১২ বসের অভিজঞতাসম্পন EE 
অন্যতম সুপ্রতিষ্ঠিত . 


Buildin & Society 


‘আপনি কি আপনার বাড়ীর জন্য টাকা জমাইতেছেন’ 
আমাদের স্থায়ী আমানতে টাকা রাখিয়া আপনার ঈশ্মিত বাস্ত সংগ্রহ করুন। 
- আমানতকারীকে বাস্তর অন্ত নানাপ্রকার সুবিধা দিয়া থাকি 


] স্থায়ী আমানতের, সুদের হার ' 


"২ বৎসরের জন্য শতকরা ৫২ টাকা | 
৩ 2 "33 2 ৬৬ 13 : 
'বর্তমানে সাপুর, টালিগঞ্জ, কসবা ও বেল- 
ঘরিয়া Scheme-এ ছোট বাস্তর . | 
ব্যবস্থা 
জমি-_৮০০২ নে ২৬০০২ কাঠা 
ছোট 2 হইতে গতি টাকা i 


বি মুস্তোফী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 
_ ১০৯নং রাসবিহারী এভিনিউ টি 
| , কলিকাতা ' 


্ 


“ বড়দিনের অবকাশে কলিকাতা: সহরে বে 


ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত: হইয়া পেল, তন্মধ্যে 


নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের ' বত অযস্তী 
'অধিষেশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য |: তরিতের দানা- 
স্থান' হইতে আটশতেরও অধিক চিকিৎসক এই 
 অধিবেশনৈ যোগদান! করিয়া অনন্থাস্থ্ ও চিকিৎসা 
সম্পর্কে আলোচন!" - করিয়াছেন ।' “বিশেষজ্ঞ 
' চিকিৎসফগর্ণ “বিশেষ ' বিশেষ বিষয়ে যে সমস্ত 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ বা আলোচনা" করিয়াছেন 
তাহার তাৎপৰ্য্য অহধাধিন কর! জনসাধারণের পক্ষে 
লপ্তব নহে।' ' কিন্ত সভাপতি, 'অত্যর্থমা সমিতির 
সভাপতি এবং কতিপয় খ্যতিনাম! চিকিৎসকের 


বক্তৃতা এবং এই উপলক্ষে এদেশের অনশ্বাস্থ্য ও. 
চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে সংবাদপত্রে. যে সমস্ত. 


তথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ ফরিলে ভারতে : 
জনন্বাস্থযের ক্রধাবনতি এবং 'এই অবনতি রোধ 
“ফয়ার অন্ত দতা-লমিতি; বক্তৃতা ও পরিকল্পনার, 
তুলনায় 'কার্ধ্য যে কিছুই হইতেছে না ইহাই 
প্রতীয়মান হয়): :. 

. স্বাস্থ্য সামুযের ' সর্বাপেক্ষা বড় ' ধন: এবং 
'হুস্থ ও সবল জনসাধারণ দেশ ও জাতির সর্ধবাপেক্ষা 
বড়, সম্পদ । এদেশে এই , মযুম্যরূগী মূলধন ও 

' সম্পদের যে ভাবে অপচয় হইতেছে পৃথিবীর়- সত্য 
দেশসমূছে তাহার ' তুলনা পাওয়া হুক্কর। কথায় 
“কথায় বলা হয়, অন্তান্ত দেশের তুলনায় 'আমাদের 
, দেশের শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা কম । আমরা বলিব, 
“জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এদেশের, জনসাধারণের 
কর্মক্ষমতা শীমাবদ্ধ. এবং কর্মের. ভিতর দিয়া 
তাহাদের ববুদ্ধিবৃত্তি সম্যক .।পরিদ্কুট হয়, মা। 
শোচনীয় জনন্থাস্থাই. যে সাধারণ মাচুষকে পল্গু 
করিয়া স্বাখিয়াছে তাহ! বলিলে: অত্যুক্তি হয় না। 
আমাদের দেশের জনসাধারণের গড়পড়তা 


আয়ু ২৭ বৎমূর। নিডজিল্যাও ও অধ্রেলিয়ায় : ' 


ইছা.৬৭ বৎসর, আমেরিকা, জার্দেনী ও ইংলণ্ডে 
৬২ বৎসর, দক্ষিণ আফ্রিকা: ও কানাডায় ৬১ 
বৎসর, কান্দে ৫৯ বতযয়, ইতালীতে ৫৬ 
ৰৎলর এবং জাপানে ৪৬ বৎসর | বিভিন্ন দেশের 
১ বত্যুহার ছিলাৰ করিয়া-দেখা গিয়াছে তায়তবর্ষে 
ইহা প্রতি হাজারে ২২,', কানাডা ও. দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ১*, ৮৬: ৯, আমেরিকা ও 
'জার্সেনীতে ১১, ইংলণ্ডে, ১২, ইতালীতে ১৪, 
ফ্রান্সে ১৫, জাপানে :১৭, জাত! ও প্যালে্টাইনে 
১৮, মালয় দ্বীপে ১৯ এবং নিকটবর্তী সিংহল দ্বীপে 
২১। ভারতে প্রতি এক হাজার শিশুর অশ্মের 
এফ বৎদর সধ্যেই.১৬৩টী শিশু মৃত্যুমুখে পতিত 
হর । ইংলণ্ডে শিশুমৃত্যুর, হার হাজারকরা ৫২, 


আমেরিকায় ৪২, কানাডায় ৫৪ এবং অধ্রেলিয়াতে | | 


মাত্র ৩৬। অন্ভা্ দেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে 
অপেক্ষাকৃত অনুকূল এবং তথাকার অধিবানীদের 
জীবনযাত্রার, মানও বেশী উন্নত সত্য কথা। কিন্ত 
ভারতের জনস্বাস্থ্যের সহিত উল্লিখিত, দেশসমূহের 
জনস্বাস্থ্যের যে বিয়াট পার্থক্য রহিয়াছে তাহার 
একমাত্র কারণ জলবায়ু এবং উন্নততর জীবনযাত্রা 
বলিয়া মনে করা যায় না। আমাদের শোচনীয় 
জনস্বাস্থ্যের বুলে আরও কতকগুলি গলদ বর্তমান 


শ দশ to 2 





ভারতের জনস্বাস্থ্য ও. 


“আছে, এবং দীর্ঘকাল যাবত : ঘীর্ঘকাল যাবত এই সং সমস্ত গলদ দুর 
করা বাইতেছে'না বলিয়া পুরুষাছক্রমে হারের 
জে টানিতে হইতেছে। EAE 

" নানাশ্রেণীর সংক্রামক রোগ ও অপুষ্টজনিত 
রোগের শ্রাবল্য আমাদের দেশে কত বেশী নিয়ে । 
বর্ণিত তালিকা হইতে তাহার মোটামুটি পরিচয় 
পাওয়া যায়" রোগের আক্রমণে এদেশে প্রতি 
বৎসর ৬২ লক্ষের উপর' লোক অকালে মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়| ‘তন্মধ্যে কলেরাতে মৃত্যুর সংখ্যা 
প্রায় ১] লক্ষ, বসন্তে প্রায় ৭০. হাজীর, প্লেগে প্রায় 
৩১ 'ছাজার, পেটের গোলমাল সংক্রান্ত রোগে 
প্রায় ২ লক্ষ ৬হ হাজার, শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের রোগে ' 
প্রায় পৌনে পীচ লক্ষ জরে ৩ লক্ষ ৬২ হাজার 
এৰং অনা বিবিধ প্রকার 'রোগে প্রায় ১৬ লক্ষ 
, লোক অকালে মৃত্যু বর করিয়া থাকে । কলেরা, 
বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ অকস্তান্ত দেশে, 
নাই একথ! বলা চলে না। কিন্তু তথায় এই লব 
ব্যাধির প্রকোপ জন্থাস্থ্যের উন্নতি এবং চিকিৎসা 
ব্যবস্থা বারা এতদূর হাস করা হইয়াছে যে, এই 


, শ্রেণীর, 'ব্যাধি এদেশের ভায়। কখনও ব্যাপক 


আকার ধারণ করে: না। - কোন অঞ্চলে যদি 
একটি লোকও এই শ্রেণীর কোন রোগে . আক্রান্ত 
হয় তবে সমগ্র দেশে 'ইছায় প্রতিক্রিয়া হুষ্টি হয় 
এবং তৎক্ষণাৎ 'ইহার প্রতিযেধের' ব্যবস্থা হয়'। 
ছুরস্ত ক্ষয়রোগকে বৈজ্ঞানিক এবং 'চিকিৎসকগণের 


'দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার ফলেও পৃথিবী হইতে 
দূর করা যায় নাই । কিন্তু ইহ! 'প্ুনিতে বিশ্বয় 
'লাপে যে, যেম্বলে লণ্ডন' সহরে প্রতি এক লক্ষ 


অধিবালীর মধ্যে ক্রয়রোগে. মৃত্যুর সংখ্যা নান 
১৬ তৎস্থলে তারতবর্ষের কাপপুর সহয়ে ইহা প্রতি 


লক্ষে ৪৩২, লক্ষৌতে ৪১৯, মাক্রাজ সহরে ২৯০ . 


“এবং কলিকাতায় ২৩০। 

বিভিন্ন যোগজনিত মৃত্যুর কথা বাদ দিয়া 
আমাদের দেশের ৰোগাক্ৰান্ত ব্যক্তিদের বিষয় ' 
আলোচন! করিলেও এদেশে জনুদ্বাস্থ্যের শোচনীয় 
( অবস্থা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। প্রকাশ ক্ষয়রোগে 
তুরিতেছে এরূপ রোগীর সংখ্যা, ভারতে: 
, ২৫ লক্ষ । এস্থলে। উল্লেখযোগ্য যে, সহয়াফলে 


যে সমস্ত ক্ষয়রোগী আছে তাহাদের সম্পর্কেই 
. মোটামুটাভাবে : তথ্য সংগৃষ্ীত হইয়া থাকে। 
‘পল্লী .অঞ্চলেও লক্ষ লক্ষ ক্ষয়রোগী 
হাসপাতাল এবং চিকিৎসকের অভাবে ইহাদের . 


আছে। 


W AN candidates for ‘training to 
HET serve as Station Masters & 
Bignallers tr coal Railways. Apply with 

1 ৯ 


Modern Railway Commercial & 


‘Telegraph College 
AMBALA CITY. 


করিয়া তুলিতেছে। 
কু্ঠরোঁসীর মধ্যে আড়াই লক্ষেরই রোগ সংক্রামক 
শ্রেনীর অন্তর্গত'। ‘এদেশে মাঝ্স ১৫ হাজার কুষ্ঠ 
রোগীকে হাসপাতালে রাখিয়া চিকিইসা '“ক্রার। 
বন্দোবস্ত আছে এবং বাকী ছই লক্ষের বেশী কুষ্ঠ 


EEE চিকিৎসা হ্য় ‘না এবং. “ইছাবের 
সম্পর্কে কোন .বিবরণহই লিপিবদ্ধ: হয়' লা ।.. এই 
সবন্ত.রোগীর গ্রস্কত বিবরণ সংগৃহীত হইলে তারতের 
ক্ষযরোরীর সংখ্যা:২৫:লাক্ষের করেকগুণ বেনী হইবে 
বলিয়াই/আমাদের 'ধারপা। বৃটিশ সাম্রাজ্য: কুষ্ঠ 
ব্যাধি” নিবারণ সমিতির সেক্রেটারী সম্প্রতি এরূপ: 
অতিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তারতে বর্তমানে ১০ 
লক্ষ কুষ্টরোগী রহিয়াছে । এই” চুইটি ব্যাধি ব্যতীভ : 


দৃষ্টিহীনতা, বধিরতা,' ৰত, হৃদরোগ, রক্তের চাপ, 


নানাবিধ ছুরায়োগ্য চর্ঘরোগ, যুজাশয় ও জরামুর- 
ব্যাধি, উন্মাধরোগ, কালাজর' এবং ম্যালেরিয়া ' 
গ্রভৃতিতে ‘কৃত লোক খে. আমৃত্যু .ভূগিতেস্ছে 
তাহার ই নাই। এই সমত্ত রোগ মাম্যৰে 
পদ্ধু ও ‘কৰ্শশক্তিহীন ফরিয়াটি পরিবার ও দেশের 


_বোঁঝাশ্বরূপ করিয়া রাবিয়াছে। কুষ্ঠব্যাধি কষযরোগ, 
' শভূতি সংক্রামক রোগে যাহারা তুগিতেছে ৭ তাহারা 


এই সমস্ত রোগ ছড়াইয়া স্ব ব্যক্তিক্েও রোগাক্রান্ত 
আমাদের দেশে - -১৩ লক্ষ 


রোগী জনস্ধ[রণের সহিত অবাধ চলাফের! করিয়া 
যে এই রোগ 'বিস্তৃতির সাহায্য 'কর্িতেছে,: তাহ 
সহজেই - অচুমেয়। ক্ষপনরোগের চিকিৎসার অন্ত 
সমগ্র দেশের হাসপাতাল পক মোট' মাত্র সাত 
হাজার বেড পা বকতা সংখ্যা! 


'পচিশ লক্ষ । 


* ভারতের শোচনীর অনস্বাস্থ্যের মূলে রহিয়াছে, 


জনাৰ্বায়ণের দারির্য, অপুর, আপি সবাস্যর়ন্। 


সম্পর্কে জনসাধারণের : অজ্ঞতা, শিক্ষার অতাৰ, 
নাগরিক সভ্যতা প্রসারের সদে সঙ্গে সকল শ্রেণীর '- 
লোকের নানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসা: 
ব্যবস্থার অতাব। খান্াভাব, স্বাস্থ্য সম্পর্কে 


জনসাধারণের অজ্ঞতা, শিক্ষার অভাব এবং দারিক্রযেক্ 


কারণ অস্থুন্ধান, করিলে আমাদের হইশত বৎসরের 
পরাধীনতাকেই' দায়ী করিতে হর । স্বাধীন ভারতে, 
এই সমস্ত অতাব অস্গবিধা ক্রমশঃ দুরীতৃত হুইবে, 
লকলেই আশা রাখে। কিন্ত, দেশের জনসাধারপ' 
দারিদ্র্য, অশিক্ষাঁ এবং অজ্ঞতার বে স্তরে উপনীত. 
হইয়াছে তাহাতে সাধারণ লোককে সংস্কার মুক্ত 
করিয়া শীত উন্নত করিতে হইলে কৃষি, শিক্ষা ও' 
স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যাপক পরিকল্পনা কার্যকরী করা 


' অত্যাবস্তরক। | 


রোগের উপশম, প্রতিবেধ ও বিস্তৃতি রোধ করার - 
অন্ত ওধধ এবং, চিকিৎসার প্রয়োজন। এদেশে 
লয্কারী, আধা সরকারী, বেসরকারী হাসপাতাল 
এবং শিক্ষিত ড়াক্ারের সংখ্যা অনযাধারণের: 
প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ইংলওঁ এবং 
আমেরিকায় প্রতি এক হাজার অধিবাসীয় অন্ত | 
যথাক্রমে ৭১৪ এবং ১৪৪৮টী হাসপাতালের বেড, 
আছে। ক্রিত্ব ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে 
হাসপাতালের ৰেড, সমূহত সংখ্যা প্রতি এক-ং 
হাজার অধিষাসীর পক্ষে ,গগটীর বেশী নহে & . 


শর! জানুয়ারী, ১৯৪৯ ] 


শিক্ষিত ডাক্তারের যাংখ্যা বিবেচনা! করিলে দেখা 
যার এদেশে প্রতি চাঁর হাজার হইতে পাঁচ হাজার 





_অধিবাপীর জন্তু একটা ডাক্তার আছে। কিন্ত 


“ ইংলণ্ডে প্রতি এক হাজার অধিবাসীর অন্ত একঘন 


bh 


করিয়া ডাক্তার আছে হিসাব কর! যায়। সমগ্র 


দেশে নাসের সংখ্যা আলোচনা করিলে দেখা যায় 
‘এদেশে প্রতি ৪২ হাজার অধিবাসীর জন্ত একজন 


নাঁস” আছে। বিশ্ব ইংলণ্ডের জনসংখ্যার অনুপাতে 


প্রত্যেক তিনশত অধিবাসী অঙ্ক একজন নার্স” 


রহিয়াছে। 

' বহুসংখ্যক প্রয়োজনীয় উষধ, এবং চিকিৎসার 
বন্্পাতি এদেশে একপ্রকার প্রস্তুত হয় 
না বলা: চলে। ওঁধধ সম্পর্কে এই পরির্তরতার 


দরুণ বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে কত লোক যে 
এয়োজনীয় উধধের ' অভাবে প্রাণ হারাইয়াছে - 
শেষ '.করা যায় না।' 


তাহ! গপলা করি] 
উধধের কালোবাঞ্দার এখনও পুরাদমে চলিতেছে 
এবং জনসাধারণকে খুন করিয়া ভাগ্যবান কতিপয় 
ব্যবসায়ী ফাপিয়া উঠিতেছে। 
করিয়া শিল্প, ব্যবসায় ও শাসনযস্ত্রে যে ছুর্নাতি 


প্রবেশ করিয়াছিল চিকিৎসাব্যবযায়ও তাহা হইতে 


দুরে থাকিতে পারে নাই । জনবহুল সহরগুলিতে 
নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া 
একপ্রকার অন্তপ্তব। সন্তান প্রসব এবং অষ্তা্ 
অরুরীক্ষেত্রে অপেক্ষা করার উপায় নাই $ কাজেই 
হুনীতির আশ্রয় নিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা, করিতে 
হয়| যে সমস্ত ডাক্তার একটু নাম করিয়াছেন বা 
বিদেশ হইতে বড় ডিগ্রি, লাভ করিয়া আসিয়াছেন 
তাহার! পরস্পরের সহিত পাল্ল৷ দিয়া ৬৪৯ টাকায় 
উঠিবার,জন্ত ফি বাড়াইতে ব্যস্ত আছেন। যে সমস্ত 
চিকিৎসক খ্যাতিমান হইয়াছেন তাহারা, ফিএর 
অঙ্ক দ্বারা বহুপূর্কেই জনসাধারণের নাগালের 
বাহিরে চলিয়। গিয়াছেন। 

অনস্বান্থ্ের উন্নতির রপ্ত বৃহ আলাপ আলোচনা 
এ পর্য্যন্ত হইয়াছে । কিছুদিন পূর্বে স্তর জোসেফ 
ভোরের সভাপতিত্বে যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল 
তাহার রিপো্টও প্রকাশিত হুইয়াছে'। ' কেন্দ্রীয় 
এবং প্রাদেশিক গব্ণমেণ্টসযূহ উক্ত কমিটার 
সুপারিশগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কষে যে 
ভোর কমিটীর সুপারিশ অনুযায়ী কার্ধ)করী ব্যবস্থা 
অবলঘ্ন কর! হইবে তাহ! বোধ হয় শ্বয়ং 
গবর্ণমেন্টও অবগত নহেন। আমাদের মত এই যে, 


'ভ্রনস্বাস্থের উন্নতির অন্য চিকিৎসাব্যবস্থার ক্রুটী ও 


গলদগুলি দূর করার ডঙ্ক গবর্ণমেণ্টের সর্বাপ্রে 
মনোযোগ দেওয়া বর্তব্য। হাসপাতালের 
সংখ্যাবৃত্ধি করিয়া সরু ও গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ 
বাহাতে চিকিৎসার সুবিধা পার তাহার ব্যবস্থা 
কর! র্বাগ্রে প্রয়োজন। পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ 
পানীয় জলের অন্ত নলকুপ খনন এবং ম্যালেরিয়া, 
কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের 
মহামারী হইতে অরনগাধারণকে রৃক্ষা করার জভভ 
বাধ্যকরী তাবে প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক ওঁষধ ও 
ীকান্ ব্যাপক ব্যবস্থা করাও অত্যাবস্তাক। দেশের 
অধিবাসীদের জছ্চ বিনাব্যয়ে চিকিৎসার অভ 
প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা 
সময়সাপেক্ষ এবং অনুর ভবিষ্যতে বহুলোককেই 


বেসরকারী চিকিৎসকদের শরণাপর হইতে হইবে 


© ME 
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যুদ্ধকে কেন্ত্র 


5 আঁথফ জগৎ 


কিন্তু অত্যুচ্চ ফি-এর দরুণ দরিদ্র অনসাধারণ 
বিশেষজ্ঞদের চিকিৎসা হইতে যাহাতে বঞ্চিত ন! 
হ্য় তছুদেশ্তে ডাক্তারদের কি-এর ' হারও নিয়ন্ত্রণ 
কর! প্রয়োজন। সংযুক্ত প্রদেশ সরকার এই বিষয়ে 
পথ প্রদর্শন করিয়়াছেন'।. আমরা চিকিৎসা 
ব্যবসারকে জাতীয়করণের ' পক্ষপাতী। কিন্ত 


' যতদিন এই আদর্শ কাৰ্য্যে পরিণত না হয় ততদিন 


পর্য্যস্ত দর্শনীর হার নিয়ন্ত্রণ করিয়া লোভী 
চিকিৎসকদের অর্থলিপ্না দমন করিতে হুইবে। 
আমাদের নেতাঁগণ চিকিৎসকদিগকে জনসেবার 
মহান' আদর্শ দ্বারা উদ্ব্ধ হইতে উপদেশ দিয়া' 
থাকেন এবং শ্রামাঞ্চলে গিয়া ব্যবসায় করিতে 
বলেন। বাস্তবক্ষেত্রে দেখিতেছি পল্লীর 
ডাক্তারগণ আয়বৃদ্ধি ও যশের মোছে, সহ্রাঞ্চলে 


আসিয়া ভিড় করিতেছেন। এই সঙ্ছরাঁভিমুখী . 


গতি রোধ ফরিতে হইলে পল্লীঅঞ্চলে হাসপাতালের 
সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করিয়া উপযুক্ত বেতনে 
শিক্ষিত 'চিকিৎসকগ্ণকে নিয়োগ করিতে হইবে 
এবং হাঁসপাতালসযূছে ‘চিকিৎসার , আধুনিক 
যন্ত্রপাতি ও ওষধপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে | ইহাতে জনসাধারণের মন হইতে সরে 
বাস করার মোহ আংশিক দুর &ইবে এবং সহরের * 
বড় বড়'চিকিৎসকগণও দর্শনীর হার কাস করিতে 
বাধ্য হইবেন। "7 





| ভারতের বীমা ব্যবসায় 
(৪৬৫ পৃষ্ঠার পর ) 

কারণ বলা চলে।” কেবল নৃতন' কাজ হাস পাওয়া 
নহে, বীমা পঙ্গিসি বেশী সংখ্যায় বাতিল হওয়ার 
লক্ষপও দিন দিনই দেখা যাইতেছে। .যুত্বের সময় 
ক্রমিক কাৰ্য্য সম্প্রসারণের সুযোগ দেখিয়া অনেক 
বীমা কোম্পানীর পরিচালকই উৎফুল্ল - হয়া 
উঠিয়াছিলেন। কার্ধ্যপরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি ও বীমা 


তছবিলের উপর আদায়ী সুদের হার হাস পাওয়া 
লত্বেও তাঁহারা দৃত্তন বাড়তি কাজ দ্বারা বীমা 


প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি অনেকাংশে হবি রাখিতে 


পারিবেন বলিয়া আশা ফরিয়াছিলেন। নূতন, 
কাঞ্জের পরিমাণ হাস পাইতে আরম্ত করায় এক্ষণে 


তাহাদের পক্ষে অনেক বিষয়ে নীতিবাদ সংশোধনের 
প্রয়োজনীয়তা দীড়াইবে সন্দেহ নাই । ১৯৪৬ সালে 
বীমা তহবিলে দাদন করিয়া ভারতীয় জীবনবীমা 
কোম্পানী সমুহের শতকর] ৩২০ তাগ আয় 
হইয়াছিল। ' ১৯৪৭ সালে লেই আয় আরও কমিয়া 
শতকরা ৩:০৩ 'ভাগ দীড়াইয়াছে। অপর দিকে 


পর সময়ে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানী সমূহের 





"8৬৭ 


ফার্যপরিচালন1 ব্যয়ও কিছুটা হাস পাইয়াছে। 
১৯৪৬ সালে কোম্পানীসমৃহ তাহাদের প্রিমিয়াম 
আয়ের শতকরা ৩১২ ভাগ কাধ্যপর্িচালনা বাবদ 
ব্যয় করিয়াছিল। সে স্থলে: ১৯৪৭ সালে 
উহাদের ব্যয়ের ছার, দীড়াইয়াছে শতকরা ৩০৪ 

ভাপ। তবে বীমা বিভাগের নুপাগিশ্টেণ্ডেন্ট 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, ১৯৪৭ লালে বীমাকোম্গানী 
সমূহের এরূপ ব্যয় ভাস উহাদের সজাগ বিধি 
ব্যবস্থা ও বিবেচনাসম্ত কার্ধ্যনীতির ফল বলিয়া 
মনে করা যায় না। ১৯৪৭ সালে নুতন, কানের 
পরিমাণ হাস পাওয়াতেই মোট হিসাবে কোম্পানী 
সমূহের ব্যয়ের হার শতকরা ০৮. ভাগ হাস 
পাইয়াছে। তাঁহার মতে ১৯৪৬ সালের তুলনায়: 
১৯৪৭ লালে অধিকাংশ ভীবনবীমা কোম্পানীরই 
রিনিউয়েল প্রিমিয়াম আদায় বাবদ, ব্যয় কার্য্যতঃ: 





বৃদ্ধি পাইয়াছে। নূতন কাজের পরিমাণ যেস্কলে ' 


হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সে স্থলে কোম্পানী 
সমূহের ভিত্তি সুদৃঢ় রাখার অগ্ভ পরিচালক্রা! এখন. 
হইতে .কার্ধযপরিচালনা ব্যয় সম্পর্কে যথীসম্ভব। 
'সলাপ হুইবেন বলিয়া আমরা আশযুকরি। 
বীমা তহবিলের উপর আদায়ী সুদের হার দিন. 
দিন হাম পাইতে থাকায় ভারতের জীবনবীমা 
কোম্পানীরিলি পলিসির দায় পূরণের ম্ুবিধার্থ 
নূতন পলিসির প্রিমিয়াম বাড়াইয়া. দিতে আন্ত 
করিয়াছে । ১৯৪৮ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর 
প্যাস্ত মোট' ৪১টি কোম্পানী তাহাদের প্রিমিয়াম 
হার বৃদ্ধি করিয়াছে। ৬টি বড় বীমা কোম্পানীর 
যুদ্ধের পূর্ব সময়ের প্রিমিয়াম হারের সহিত বর্তমান 
প্রিমিয়াম হারের তুলনা কগিয়া দেখা গিয়াছে তাহা 
আজীবন।বীমা পলিসির ক্ষেত্রে শতকর! ৩ টাকা? 


হইতে ২০ টাকা এবং মেয়াদী বীমার ক্ষেত্রে শতকরা , 


৪ভাগ হইতে শতকরা ১১ ভাগ পর্য্যন্ত বুদ্ধি 
পাইয়াছে। এদেশে লোখের মাথাপিছু আয় 
'যেরূপ শ্বল্ল তাহাতে বীমার প্রিমিয়াম হার বৃদ্ধি 
এই গতি অবাঞ্ছিত সন্দেহ নাই। কেননা ইহাতে. 
এদেশে 'জীবনবীমা প্রসারের কাজ বাধাপ্রাপ্ত 
হওয়ার আশঙ্কা আছে ? তবে ক্রমাগত আর হাসের 


নিদারুণ সমন্তার সন্মুখীন হইয়া যেঙাবে বীমা, 


পরিচালকরা কোম্পানী সমূহের আধিক ভিডি. 
সুদৃঢ় রাখার অন্ত প্রিমিয়াম হার বাড়াইতে বাধ্য 
হইতেছেল তাহাতে তাহাদিগকে দে৷য দেওয়া, 
বার না। বীমা সুপারিন্টেত্ডেন্টও তাহার রিপোর্টে 


উচ্থা স্বীকার করিয়াছেন। প্রিমিয়াম ছার বৃদ্ধি বন্ধ, 


করিতে হইলে বীমা আইনের ২৭লং ধারা সংশোধন 


করিয়া বীমা কোম্পানী সমুহকে সরকারী ও সরকার 


অনুমোদিত সিকিউরিটি ছাড়া অগ্ক লাভজনক 
-পিকিউরিটিতে বীমা তহ্ধিল দাদনের অধিকতর 


সুযোগ দেওয়া গবর্ণমেন্টের কর্তব্য। বীর্য 


কোম্পানীর কার্ধযপরিচালনা ব্যয় হ্রাস পাইলে 
উদ্ধার! প্রিমিয়াম হার বেশী কিছু। বৃদ্ধি নাকরিয়াও' 
বর্তমান ছুদ্দিনে নিজেদের আধিক ভিত্তি হুদ 
রাখিতে পারে, সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বীমা, 
সুপারিণ্টেণ্ডে্ট তাঁহার রিপোর্টে দেশের 


অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। বীমা 


সুপারিণ্টেণ্েণ্টের এই পরামর্শ আমরা সময়ো চিত. 


ও সুচিত্তিত বলিয়াই মনে করি। 


বীমা: 
পরিচালকদ্িগকে. যথাসম্ভব ব্যত্ন সঙ্কোচ নীতি' 
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নস, 


ইনার আগের ‘খেয়ালীর খাতা’র এদেশের 


ব্যবগায়ী ও শিল্পপতিদের সম্পর্কে কিঞ্চিৎ কঠোর 


মন্তব্য করিয়াছিলাম'। তাছাতে তাহাদের মধ্যে 
কেছ কেহ. বিশেব ক্ষুণ্ন হইয়াছেন। ইছা, নপ্রত্যা- 


“শিঙত লছে সত্য বহক্ষেত্েই প্রিয় হয় ন! এবং 
প্রায়ই ক্রোথের..উত্রেক করিয়া, থাকে। সত্যম. 
এবং প্রিয়ম্‌ বলিবার নির্দেশ শান্জ্কারেরা দিয়াছেন | 


তাছাক়! হিতকর উপদেশ দিয়াছেন কিন্ত সম্ভবপর 


ব্যাবস্থা দেন নাই। 


কিন্তু অপ্রিয় সত্য কথনের পুরস্কারও আছে। 
সে পুরস্কার পাঠকদের নিকট হইতে পাইয়াছি। 
অনেকেই অভিনন্দন জাদাইয়াছেন। 
স্বাভাবিক কারণ গতবার এই খাতায় যাহ 
লিখিয়ান্ছিলাম তাহার-- সবটাই ক্রেতাসাধারণের 
স্বার্থের কথা শ্মৰণে রাখিয়া। পাঠকেরা এই 


গোমীর মধ্যেই পড়েন। : যে অপণিত জনসাধারণ 


দিত্যবাবার্ধয জিন্বপত্ের যার জক 
হর্ভোগ ভূগিতেছেন তাছারা দাম চড়া ব্াধিবার 
সফল ছুই চেইাক্ে কী চক্ষে দেখিখেন তাছা বুঝিতে 
কষ্ট ছয় না। 


| [ নী | 
ধাছারা চিঠি লিবিয়া প্রশংসা জানাইয়াছেন, 
তাহাদের পঞঝের. জবাব দেওয়া 
তাহাদিগকে ধঙ্তবাদ জানাইতেছি.। , শুধু একটি 


৪ 


, মাত্র পত্রের উল্লেখ করিব, কারণ পত্রেপ্রেরক একটি . 


বিশেষ প্রস্তাব .করিয়াছেন। তাহার বক্তব্য এই যে, 
বর্তমানে ক্রেতারাই সর্ব্যাপেক্ষা .অসছার 
ব্যবসায়ীর! নিজেদের মধ্যে সমিতি গঠন করিয়া, 
ক্রেতাদের ,শোবণ 'করে। . তাহার! কৃত্সিমভাবে 


দাম, সাড়াইয়া একজোটভাবে সেই দাম দিতে 


| ‘ফোন £ কলিকাতা-_-৩৪৩৬-' - 


হহাও- 


অনাবশ্ীক |. 


শু 


খেয়াল্রীর খাতা ' 


-( মতামতের অস্ত সম্পাদক দায়ী নছেন) 


KL 








ক্রেতাদের বাধ্য করে। তাহাছাড়া এ সমিতির 
ষারফতে সরকারের নিকট হইতে তাহার! বহু 


সুযোগ-সুবিধা আদায় করে। ক্রেতাদের, কোন 


সভা ‘ৰা সমিতি নাই। তাহার! বিচ্ছিন্নভাবে 
জতিলোতী ব্যবসায়ীদের দ্বার উৎপীড়িত হয়, 
আক্ষেপ করে বা বৈঠকখানায়, ট্রায়ে বা বাসে 
আলোচনা করে। তাহারা সঙ্ববন্ধ নহে ব্ল্রি] 
তাহাদের স্বার্থ সরকারের কাছে তুলিয়া ধরিবার 


, কেই নাই। 


a . গু [ 


'_ -পত্রপ্রেরক বলিতেছেন, “নংবাদপত্রগুলি দেশের 
জনলাধারণের স্বার্থ দেখিলে ক্রেতাদের ছুঃখ 
থাকিত না। 'এদেশের নাম-করা খবরের কাপজ- 
গুলিতে জিনিবপত্রের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে সাধারণ- 
তাবে বিলাপমূলক প্রবন্ধ অনেক বাহির হয় ৰটে। 


কিন্তু যখনই বৃহৎ শিল্পপতিদের স্বার্থের প্রশ্ন ওঠে | 


তখন সম্পাদকের! 'দৈশীয় শিল্পের” দোহাই পাড়িয়। 
ক্রেতা জনসাধারণের কথ! বিস্তৃত হন।” এই 
অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা তাহা লইয়া তর্ক তুলিতে 
চাছি। না'। সাংবাদিক হুইয়!. সাংবাদিকের 
সমালোচনা করিলে প্রফেশভাল নিস্কওাটের 
সা | | 
ও - . গজ, 

ক্রেতাদের নিজান কতগুলি সমিতি গঠনের 
প্রস্তাবে আমার আপত্তি নাই। তাহাকে 
ধকনপসিউমাস” ইউনিয়ন” বা 'বারাস্” সোসাইটি? 


যে-কোন একটা নাম দেওয়া যাইতে পারে। 


বিভিন্ন প্রদেশের র[জধানীতে উবার শাখা স্থাপন 


করিয়া একটি কেন্দ্রীয় সমিতি গঠনের চেষ্টা করিলে' 


হয়তে! গবর্ণমেপ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হুইবে। 
শিল্পধাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে গবর্ণষেপ্ট যেষন 


(দিডিউচ্ড 


[সকল প্রকার ব্যাক্কি 


কাৰ্য্য করা হয়। 





‘হেড অফিদ_ পি", মিশন রো। এক্সটেনশন, কলিকাতা | 


সা 


উত্তর কলিকাতা দায়রা লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা! ৪১৩৮১, দস (ব্লাড, 
পুর, কাখিয়াং এবং খুলনা | 
৯ ঠ 
... ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি।. 





বিভিন্ন বণিক সঙ্গিতির -পরামর্ণ লইয়া খাঁকেন, 
তেমনি এই ক্রেতা-সধিতির পরামর্শ ও লইবেন । . 


পছেলা জাছয়ারী হইতে ভারতীয় রেলপখ- 
গুলিতে নতুন শ্ৰেণীবিভাগ প্রবত্তিত হইয়াছে। 
নতুন ব্যবস্থায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অন্ত 
কী সুবিধায় ব্যবস্থা, ছইতেনে তাহা জানি না। 
তবে বাঁহারা বর্তমানের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন 
তাহাদের অন্থবিধার মাআ্াটা পুরাপুরি করা 
হইতেছে। অতঃপর প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণীরস্ভাড়া দিয়া 


.তাছারা আসলে মধ্যম শ্রেণীর ব্যবস্থা পাইবেন। :.' 


কারণ দিও জানুয়ারী মাস হইতে রেলে ১ম, হয় ও 
তৃতীয় এই তিনটি-প্রেণী মাত্র রাখা হইবে, 'লতুন 
দ্বিতীয় শ্রেণীগুপি মধ্যম শ্রেনীরই নামান্তর মাত্র! 
আমাদের নতুন রাজনৈতিক প্রীক্ষেত্রে সকলকে 
সমান করিবার পম্থা নীচের লোককে উপরে 
টান্রা তুলিয়া নহে, উপরের লোককে টানিরা 
নীচে নামাইয়া। 


িনুমহাসতা পুনরায় রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিবার চেষ্টা করিছেছেন। ' চেষ্টা লা বলিয়া 
অপচেষ্টা বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। ইছা' 
দ্বারা তাহারা কাহার উপকার ফরিবেন জানি না। 
তীহাদের নিঙ্লেদের তো! নছেই। অধিকতর 
শিক্ষিত হওয়ার ল্তই হউক বা .প্রক্ৃতিপত কারণেই 
হউক, ভারতীয় হিন্দুরা কোন কালেই 


লা মপ্রদায়িকতা ছার প্রতাবাম্বিত হন নাই । হিন্দু 


বর্ণের মধ্যেই পরমতসহিষফুতার যে খুঁদার্য্য আছে, 
তাহা হিন্দুকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার গণ্ভী হইতে 
উর্ধে বৃহত্তর মমুয্যত্বের দিকে আক করিয়াছে। 
অঙ্ত ধর্্মাবলঘীর! হিন্দুর দেবমন্দির ধ্বংস করিয়াছে 
ইতিহাসে এমন' নজীরের অভাব নাই। অপর 
পক্ষে রাজপুতনায় হিন্দু নরপতি মুসলমান বন্ধুর 
সন্মানাৰ্থে নিজ বাক্যে মসজিদ স্থাপনের আন্গকুল্য 
করিয়াছেন, রাজকোষ হইতে মসজিদের ব্যয়ভার 
নির্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আধুনিক 
কালের হিন্দুকে সাম্পুদায়িক মনোতাবাপন্ন করিয়া 
তোলা যাইবে বলিয়া হিন্দুসতা বদি আশ করিয়া 
থাকেন, তবে তাছারা নিরাশ হইবেন। , ূ 
পর ক EY + 

অতীত অভিজ্ঞতা হইতে যদি শিক্ষা, লাত 
করিতে হয়, তবে হিন্মুসভাকে কংগ্রেসের 
প্রতিপক্ষরূপে খাড়া করিবার চেষ্টা অধিকতর 
নির্ব,দ্ধিতা মনে হইবে।, বাংলাদেশে যধন 
যুসলীষ লীগের, উৎপাতে হিন্দুরা সর্বাপেক্ষা বিপনন 
বোধ করিয়াছে এবং কংগ্রেলকে যুসলীম- 
তোবপকারী বলিয়া একদল গালি দিয়াছে তখনও 
হিন্দুসভা একমাত্র সংবাদপত্রে বিবৃতি. প্রকাশ ও 
এখানে ওখানে বতাসমিতিতে _বন্তৃত৷ ছাড়া আর 
কিছুই করিতে পারে নাই। বিগত ১৯৪৬ সালের 
সাধারণ নির্বাচনে হিপ্ুদতা প্রতিদ্বন্বিতা 
করিযাছিলেন। বাংলাদেশে-_বেখানে হিচ্ছুসতার 
সর্বাপেক্ষা অধিক সমর্থন পাওয়ার সম্ভাব্মা ছিল-_. 

(5৭২ পৃষ্ঠায় জব্য) টি 
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ew. 


‘1 বিদেশ হইতৈ ৷ খান্ত'ও বলবন্জা . 


| আমদালী--গত নবেম্বর বাসে" ওয়াশিংটনে যে 
আন্তর্জাতিক এখান ও কৃষি 'সক্ষেলন হয়' তাঁহাতে 
তাঁত ' হইতে” একটী” এঁতিনিধিদল'! গিয়াছিলেনন 
/ সম্প্রতি এই প্রতিনিধিদল ভারতে, প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছেন ।'' 'প্রেতিনিধি ম দলের নেতা! এবং বোম্বাই 
সরকারের অঁমাঁমিরিক- বাহ" বিভাগের” মী 
জ্রীদিদকর' দেশাই এরূপ: মন্তব্য কণিয়াছেন ষে; 
ভারতবর্ষ ; বিদেশ বহইতৈ? অপেক্ষাকৃত" 'আমূগো 
খাভশন্ত এবং কণা পাইবে সম্ভাবনা 
| আছো ৮18৮ হাটি ৯, চির ৮০১19 
রি ইত্িরীন” ইকনমিক এসৌসিরসন_: 
হায়দ্রাবাদে সম্প্রতি ইতিয়ান * ইকনমিক এসো 
লিয়েশনের যে বাধিক ত নৃস্েলন হইয়া গেল, তাহাতে 
।গামী | “বৎসরের, জলক ' ছিদ্র “ 'হুল অধ 
ইফনমিকসের ডিরেটটর' ডাঃ ভি কে আর ভি রাওঁ' 
সভাপতি " বং অন্ধ - বিশ্ববিস্তালয়ের অর্থনীতি 
শান্ের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ ভি' এস কফ সবর 
চিত হইয্ছেন। ৮ 
+" পশ্চিমবঙ্গ আইন পরিষ--আগানী ১৭ই 
জাঙ্ছয়ারী তারিখ 'হুইতে।' পশ্চিমবঙ্গ আইন 
পরিষদের একট স্বল্নকালব্যাগী অধিবেশন আয় 
হইবে। এই অধিবেশনে গবর্ণমেন্টের ' 'তরফ 
হইতে মাধ্যমিক শিক্ষা আইস: ইত্যাদি কতিপয় 
আইনের খসড়া! বিবেচনার্ধ-পেশ করা হইবে । " ' 
,ালহৌসী স্কোয়ারের চতুর্দিকে যে ট্রাম লাইন 








ঝবহিয়াছে তাহার ফলে জনসাধারণের 'বাতাঁয়াত। 


প্রবধ অস্তান্ত বানবাছুন: চলাচলের অন্ুবিধা জমে? 
বণিয়া এই লব. ট্রাম লাইন ফ্বোয়ারের ভিতরে 
স্থানাস্তরিত করিবার একটা! কথা হইতেছে। এই 
সম্পর্কে সম্প্রতি ট্রাম কোম্পানী এবং কলিফাতা 
. ইমপ্রন্ভমেপ্ট ট্রাষ্টের প্রতিনিধিদের 'মর্যে' একটী 
বৈঠকও হইয়া গিয়াছে। ' প্রস্তাবিত কালাসম্পর্ন 
- করিতে €'লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে ।; 
''ক্ান্মীরে -ভাখচাষীর ভাগ--কাশ্মীযের 
প্রধান মন্ত্রী সেখ আবহুল্লা একটী বক্তৃতায় এরপ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাশ্মীর রাজ্যে জমির 
মালিফেয় জন্ভ ফসলের ' এফ-চতুর্থাংশ এবং জমির 
চাবীক্স ভন্ত তিন্-চতুর্ধাংশ তাগ নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। 


"সৈন্য বিভাগে বাঙ্গালী-_গত সেপ্টেম্বর 


. হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চার মাসে ১৫ জন বাঙ্গালী 
। শৈঙ্ত ৰবিতাগে অফিসারের (সেকেণ্ড লেফটেনাণ্ট ) 
পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। উচারা বর্তমানে দেরাছুন 
সাময্গিক- ' বিভ্তালয়ে শিক্ষালাত করিতেছেন 


নিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম--বিষলচঞ্জ ব্যানাক্দি, 


শ্তামল ধোষ, নির্ঘল রায়, রাজরাজ চ্যাটাব্দি, বসন্ত 
কুমার ' সুখি, [ধেৰকুমার ব্যানঞি্, 'মনীষচজ 
ব্ৰহ্ম, বীরেশনাথ 'যল্লিক, পার্থ সাউত, বিশ্বনাথ 
' মুখার্জি, সুশীলচজ্জ ভট্টাচার্য, সর্বাণীপ্রসাদ দত, 
মঞ্জিম মুকুল দত, প্রদোযকুমার ঘোষ, সুধাংগ্ুশেখর 

) চক্রবত্তা। 

৬... করাজী চম্দননগীর়ে ডি শুদ্ধ 
ফযানশী চদাননগরে বদের উপর আবৰকারি শুষ্কের 
শ্বমতাহেতু এ স্থানে গা মূল্য 'পশ্চিমৰলের 
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০ 





ঠা সি হি 
৬, 
শো» 1৭8, পা 


তুলমীয়'অনেক কম ছিল।” লা ৰ নাতিক ন 
লোৰ চনদননগরে' মন্যপান 'ফরিত বাইত এবং by 

স্থান হইতে বহুল পরিমাণে মদ পশ্চিমবঙ্গে গোপনে 
চালান. হইত. 'উহ্ার ফলে পশ্চিমধল সরকারের 


'জাবঙারি বিভাগের আয়ের অনেক ক্ষতি হইত 


উহার প্রতিকারার্থ 'পশ্চিমৰজ সরকার: সমপ্রতি 
'চন্দননগঁর টষ্টেশনে (হা 'পশ্চিমব্ের অন্তর্ভুক্ত ) 
ব্হ পরিমাণ মদ আটিক করি তীহীরি' উপর 
আবকারি ' পুন্য আদায় করেন 17 উহার ফলে 
চন্দনন্গঁরের' ফরাসী কর্তৃপক্ষের চ্্ভ হইয়াছে 
এবং ক্ষণে চ্দ্দননপরে পশ্চিমবজের রূপ হানে 
মদের উপর’আবকারি তক “নির্ধারিত হইর়াছে। + 
সর্বভারতীয় ভিলচাঁষেরপুর্ববাভা-- 
সমপ্রতি” কেন্দ্রীয় কৃষি দণ্তর ‘হইতে হায়দরাবাদ 
রাঁজাস্হ তাঁরতীয়' ইউনিরমে তিলচাঁষের প্রথম 


পৃর্বাীব প্রকাশিত উরাছে?' তাহাতে, জানা 


যায় ষে, চলতি বৎসৰ মোট ১১ লক্ষ "৯৭ হাতার 


একয জমিতে উহ্বার চাষ” হইয়াছে; গত বত 


চাষ হইয়াছিল মোট ১২ লক্ষ ৫২ ‘হাজার একর 


জমিতে । 'অর্থাথ গত বৎসরের তুলনায় এই বত্যর 


চাষের জমির পরিমশি' শতকর 8: তাঁগ'কম। 
চাঁবের জমির পরিমাপ এইরূপ হাসের কারণ, এই 


ষে, তিলবীজ বপুনকীলে লৌরাই ও নাগ ৰ বং ইইতেছে। _ 


tO 
৩) 28 


রি EL Ds ও: 


ই Fo 
রাজ্যের নি, অবস্থা ভাল ছিল না. রা 
হউক, বর্তমানে ফললের অবস্থা মোটাুটি/ভাল।”" ৷" 
"ভারতে বিদেশী খান্ভশস্ত_গত ছে 
ডিসেম্বর পথ্যত্' এফ সপ্তাহে” বিদেশ হৃইতে ভারতে 
১৯:হাজার!'১০০ টন,গাম;-২৮ ছাল্ায় 7১৯১ টল 
চাউল, ₹ হাজার "5০০ টন বিষ ও হ হাদার ৪৯৯ 


১1 


' টন ময়দা,আমদানী হইয়াছে, উহা লইরা:বর্তমান, 


বৎসরে 'ভারতে ' আম়দানীকৃত, বিদেশী ৷ খান্ভশস্তেরী 
যোট,পরিমাণ দীড়াহিয়াছে "নিয়রপ":-5$ লক্ষ 
হভাঙাজার ৮০৩ টন গম, ৮ণলক্ষ- ৫৫-ছাজশর ১৯৪ 
টন.চাউল, ২ লক্ষ ৮৩ হাজার টন ভুট্টা, :১ লক্ষ ৮৫ 
হাজার:৮০* টন নিলো, ১ংলক্ষ &৯'হাজার ১০০ টন. 
ময়দা, ১: লক্ষ ৫১, হানার, এ5০'টন বব," ১৫ হাজার 
৮5৪ চন যোয়ার ও৷ ৪ ছাঁজার- 2০ টন সেমোলিনা' { 

"আসামে: "পতিত ' জমি’. আৰ b আবাদি_আসাম। 
গবরর্ষেন্ট ক" আগামী &ুঃ বট” পর্যন্ত প্রত্যেক 
বৎসরে € হাজার একর “করিয়া পতিত 'জমিকে 
আবাদী : জমিতে - পরিবর্তিত করিবার একটি: 
পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন।” এজ ট্রার ব্যবহার 
করা হইবে। গবর্ণষেন্টের হাতে বর্তমানে ৩১টাঁ 
টার রহিষ়্াছে। তবে ট্রাউরের সাজপরজাস এবং 
ট্রা্টর ' পরিচালনায় 'অভিজ্ঞ' ব্যক্তির অভাবে 





{ প্রচ কারথনাডেই যে একট কযানটনে ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন একা 


LS 


| শিপতি মাই সবক করেন! বি ক্যানটান সে ভাল জানাশোনী লোক সহ বব, রঃ ন্ 





* নমে সা পলে ত ঠা খা ক্যাটের একটা দন্ত বড় সমন খাছ সা হলেই টি ু- 
| চলবেনা, কচি আর পু বক. থেকেও সেটা, মনোমত, হও চাই। ইতিয়ান টা সাক গন বোর্ড এ সে 


অনেক গবেষণা করে অনেকখানি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এত দিলা জাগনাকে ক্যানটান সব্্ধে তাদের হি 
মতামত দিয়ে সাহাবা করতে সরব সময়েই রত আছেল। পরতযোকটি ক্যানটীনেচা পরিহার চা তৈরির নাট এবং 


ll চা পরিবেশন নিম পরা সে কোনে! কিছু জানতে হলেও বো্ই আপনাকে নিপা দিতে পারেন 








, আর্থিক জগৎ ডর 
ভারতের গ্রামাঞ্চলে বিগ্ুৎ সরবরাহ. নল -১৫, গুণ “বিদ্যুৎ: উৎপাদন করে 

" সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বিছ্যুৎ কমিশনের ‘ভাবতের আমেরিকার তা ভারতের ২৯. গুণ এবি 
| ্রীমাঞ্চলে: নিচ্যুৎ, সরবরাহের কটি দিক! নারে $৫ গুণ বেশী বিছ্যুৎউৎ্পাদন : করে, ৷. .“তারত্রে 
একটি টুস্তিকা, কা শিত'হইয়াছে । , তাহাতে বল] উৎপন্ন বিষ্যুতের প্রায় মাংটা ই; সহরবাসীয়ের ১, 
কইয়ুছে যে, ভারতের: প্রাযাধলে বিদুৎ 'স্র্ররাহ উৎপন্ন হুর. লারারগ লোক এবং. -গ্ামবানিগরণ 
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বলিতে: ভারতের ,শতকরা ৮৯ [জম লোককে িছ্াৎ, সম্পর্কে সম্পূর্ণ অুক্ত বলিলেই।হ্য়)? যায়াজ 


বৈছ্যাতিক শক্তির জ্বিধাদান বুঝাইবে।।, . ভারতের, 8 হীশূরু বাতীত, অন কোন্ও-ুদেশ বা।দেশীয় 
প্রাযাধলে বৈহ্যাতিক পরকি সরবরাহ করিতে গেলে, কালো অন্তর্গত, প্রাযয়ুহে আজ, পৰ্য্যন্ত বিছাতেরে 
, ৩.লক্ষ. মাইল, বৈহ্যুতিক লাইদ বসাইতে ,হউবে, সাল ব্যবহাৰ করার দৌভাগা কাহারও হয় নাই। 
[৩ হাজার ইঞ্জিনীয়ারের প্রয়োজন হইবে: তাহা ভারতে উৎপন্ন যিছাতের শতকরা £৪ ভাগ, কেবল 
ছাড়া বহুসংখ্যক নিপুণ কারিগরের দরকার হইবে) বোয্াই ও কলিকাতা-.নহরের জত. র্যয়িত,.হ্য়,। 
এজ ৬৫০ হইতে:-৭০৫ কোটি. টাকার. 'বূলধনও ' খাছ জার বিদুৎ উত্পাদনের, সাবা. এত 
প্রয়োজন. এই ধরণের দিখিল' ভারত: পরিকল্পনা : বেলী যে, এমা, কোণ পরিকল্পনার মত, একটি 
কার্যকরী কর! এ ষ্পষ্ঠতঃই :অসস্ভৰ ..সেই।জ্ভ পরিকল্পনা কার্যকরী হইলেই তাহা হইতে উৎপন্ন 
"আপাততঃ ক্রেক টি/বিশেষ অঞ্চলে রিহ্যৎ সর্বয্াহ বিদ্যুৎ হারা ভারতে, চালিত, রেলওর়েসমূছে নিযুক্ত 
পরিকল্পনা কার্যকরী করার বিষয়ংবিষেচলা করিয়া! সর্বশক্তি ল্যান মোট শক্তি সরবরাহ করা যাইতে, 
খদখারু প্রস্তাৰ কয়! হইয়াছে। এই সকল পরিফুল্ণদা। পারে। বর্তমানে, তারতে: অলতাডিত ', বিশ্াৎ 
কার্যকরী করিতে গিয়া যাছাতে অত্যনিক ন্যায় না. উৎপাদনের, যে. "সমৃস্ত.. পরিকল্পনা. পরস্তত নও 
হ্য়, যোজন. স্থানীয় উপাদান কাজে লাগানো, কার্যকরী. করা, হইতেছে 'লিইগলি চাকু হইলে 
সাধারণ নাজস্রুপ্জাম। একলে . প্রচুর - - পরিমানে, "পৃথিবীতে র্বাধিক, বিছাৎ উৎপাদক, দেশগুলির, 
তৈয়ার ক্র! প্রতৃত্ি, কয়েকটি, মিরর প্রস্তাব করা. মধ্যে, ভারত, ‘আমেরিকার, করা: ও সোতিরেট, 

ই়াছে। 48 ।৮ ৮. ফ্াশিয়ার পরেই তৃতীয় 'শ্থান ,অধিকার করিবে 
১ ভারতে ধান্য চাষের পুর্ববাতায।-ারত, : ভারতের, কৃষি ও শিল্পজাত, পণ্যের, 
এয়কারের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ভারতে, রশ্বোষ--তারত স সরকার উচ্থাদের, বিশ্বাস ও 
১৯৪৮-৪৯ সালে ৫৩৩৪৬*৫* .একর পরিমিত, ।শিল্প।গররিষদের; -মারফুতে তায়তের, সম্ত্ত, কবি ও 


প্রসিতে ধাত বপন করা হয় ইহার তুলনায় / ) শিযজাত-পণ্যের একটি বিরাট বিশ্বকোষ” প্রকাশে - 


১৯৪৭-৪৮ সালে ৫৩৫৯১০০০ একর পদ্গিমিত, হাত দিয়াছেন। উহা ৬ খণ্ডে বিতভ্ভ হইবে 
‘জমিতে ধান বপন করা হইয়াছিল। আলোচ্য : . এবং উহাতে বর্ণ ক্রমিক তাৰে ভারতের ৪ হাজার 
ববখলরে ধা্রোপিত, অমির পরিমাপ, পুর্ব বৎসর. : শ্রেণীর কুষি ও শিল্পজাত, পণ্যের পূর্ণ বিবরণ দেওয় 
অপেক্ষা শতকরা. ০৫ তাগ' হাস পাইয়াছে 1. হুইবে। ইতিমধ্যে কৃষিলাত পণ্যের প্রথম খণ্ড এবং 
'প্রধানতঃ পশ্চিমবল, মাদ্রাজ, বোস্বাই, পূর্ব পাঁজাব, শিল্পজাত পণ্যের প্রথম অংশ প্রকাশিত, হইয়াছে’ 
“এবং হায়দ্রাবাদে এই হাল বিশেষতাবে পরিলক্ষিত ' এবং উদ্থার মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে ষথাক্রমে 
“ছুয়। ধান বপনের সময় অনিয়মিত ও অপর্ধ্ার্ত ১৫২ টাকা ও ৮ টাকা | যাহারা এই লব পুস্তক 
বৃষটিপাতই . এই ' হাসের কারণ বলিয়া .. ৰণিত :লম্বদ্ধে আগ্রহশীল তাহারা 'এই সমন্ধে নিয় ঠিকানায় 
হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর যাসের শেষ খোঁজ' লইতে পারেদ--এসিষ্টেট ' সেক্রেটারী, 
বা অক্টোবর 'নাযের প্রা পর্যন্ত রম সম্পর্কে: অফিস অব দি ভিক্সলারি অব ইকনমিক প্রডাক্ট 
এই পূর্বাভাব 'করা হইয়াছে এই সময় পর্য্যন্ত এও ইপ্তাত্রীাল রিলোর্সে'স অব ইত্তিয়া, ₹* পুৰা 
“মোটামুটিভাবে শস্তের অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া! লোড, কের বাগ, নিউ দিল্লী ' 

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । 'মান্রাজে জমিদারী খাস-_মা্রাদ আইন 


ভারতে জঙগতাড়িত, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ভার উপরে নারি জয়নিদারী আইনটি 


উন্নয়ন ব্যবন্থা_-তারতে বর্তমানে. উৎপন্ন পাশ হইয়াছে এবং উহ! বড়লাটের সম্মতির জন্ত 
জলতাড়িত বিদ্যুতের পরিমাণ: প্রায় € লক্ষ পাঠান হইয়াছে। এই আইনের বলে উক্ত প্রদেশের 
কিলোওয়াট । তারতে যে পরিমাণ বিহ্যৎ উৎপর , ₹৮১০ জন জমিদার এবং ২৩৫০০ ইনাম সম্পত্তির 


হইতে পারে ইহা তাহার শতকয়া ১ তাগ ক্ষতিপূরণ দিতে ২১৭ কোটী ৫০ টাকার , 


সাত । বর্তমানে -যে সমস্ত জলতাড়িত নিষ্াৎ প্রয়োজন হইবে। 

বউৎপাদন পরিকল্পনা কার্যকরী কর! হইতেছে এবং কলিকাভয়ি টেলিফোন. প্রস্সচেঞ্জ-_গত 

যেগুলি পরিকল্পনা! প্রায় সম্পূর্ণ হুইরাছে সেঞ্খলি . হঙশে'অক্টোরর তারিখে কলিকাতাস্থ ক্যালকাটা 

সম্পূর্ণ হইলে তারতে আরও ১' কোটি ৪০" লক্ষ ও এন্টালী এক্সচেঞ্জ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ভন্দীভূত 

ফিলোওয়াট বিদ্যুৎ লরবরাহ করা যাইবে 1+১৮৯৭- হওয়াতে গত/হ৮শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্ক এণ্ড 

৯৮ সালে দার্জিলিংয়ে সর, আলোকিত করিবার -সিটি এক্সচেঞ্জ নামে একটি এক্সচেঞ্জ স্থাপিত 

উপযোগী একটি দলতাড়িত বিহ্যুৎং কারখালা হইয়াছে। উহাতে এক হাজার টেলিফোন লাইন 

, স্থাপিত হয়। "আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বসান হইবে। 

কারখানা স্থাপিত হয় ১৮৮২ সালে এবং “কানাডায় | 

১৯০০ সালে । “ বর্তমানে ' কানাডায় ৭৭ লক্ষ 
কৰিলোওয়াট বিহ্যৎ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষের 

_ তিন ৰৎলর পরে প্রথম কারখানা স্থাপন করিয়াও 

কানাডা বর্তমানে তার়তে উৎপন্ন বিহ্থাতের. মোট, == 


"ও: অজ্ঞাত অবস্থায় , 
অর্ভাপ্ারের, 'নিকটু-, “উহাদের রিপোর্ট পেশ ' 
. করিবেন. .' 


. রেজীয় ফি নোলার টির 


একটী শিক্ষা 


|, কেমিট্ি, - 





Ll"... 1 শুরা জানুয়ারী, ১৯৪৯ 


= ভারতীয় গণপরিযদ_দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ 


যে, ভারতীয় গণপরিষদের বর্তমান অধিবেশন 


জাগার ৮ই আম্বুয়ারী তারিখে স্থগিত যহইৰে। 


সাগানী মে যৃসের সাঝামাকি সময়ে পর্যিদের 
পুনরায়, অধিবেশন, বলবে এএং. এই অধিবেশনে 


যার ব্যাঙ্কের, গৃষেষপা বিভাগের. ভিরেকউয় 
মিঃ বি আর- শেনয়;, আতর্জ্াতিক- অর্থতাপ্তারের 
( International Monetary Fund ) ভারত 
ও দূর প্রাচ্যের প্রতিনিধি মনোনীত হুইযাছেন। 


এই সম্পর্কে তিনি শীত্বই ওয়াশিংটনে 'ৰাইৰেন ।; | 


উক্ত : অর্থঠাণ্ডার হইতে তাত. ও.) সুর “প্রাচ্য 
কি তাবে সাহাব্য করা হইতে তৎলঘন্ধে মিঃ শেলয় 

উপযেশ দিরেন,। + 
গিয়াছে বে, ভারতে রেল বিস্তার ও কৃষির উননত্তির 
জড় ভারত, যরকার'উত্ত অর্ভাতায়ের, নিকুট্‌ গুণ 
চাহিয়াছেন।. - এই সম্পর্কে আলোচনার আ্ত- 


বর্তমান জাুয়ারী মাসে অর্থভাণ্ডারের তরফ ছইতে, 


£ জন প্রতিনিধি তাৰুতে আযিতেছেন্‌।; - উচবারা: 
ভারতে পরিভ্রমণ করিয়া .এই দেশের অর্ধনীতিক- 
পৰ্য্যালোচনা -.কর়িয়া, 


হজ হইতে জানা গিয়াছে, যে, ভারত সরকার একটা, 
কেনীয় ফিল্ম- সেন্দায় বোর্ড গঠন.কগ্ষিষেন।' 
বর্তমানে তারুতের বিভিন্ন প্রদেশে, এক একটা, 
ফরিয] ফিল্ম মেলার বোর্ড রহিয়াছে । এই .সৰ 

বোর্ড দিজ নিজ অতিরুচি অনুযায়ী ফিল্মের ভালনন্ম, 
বিচার করেন বলিয়া, ‘এক প্রদেশে যে ফিল্ম 
্রদ্শনের যোগ্য বলিয়া! ;ব্বেচিত হয় অন্ত প্রদেশে 
তাহা পর্শন। করিতে.দেওয়া। ছয় না। এইরূপ 
একট! এলোমেলো. ব্যবস্থার, এতিবিধান এবং. 
ভায়তের সমত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে. যাহাতে 
একই নীতি অবলম্বনে ফিল্ম প্র্ণিত হয়, ভাহার 


' ৰ্যবস্থা করাই কেঙ্রীয় গব্ণমেন্ট কর্তৃক ফিল সেত্নার 
 যোর্ড, গঠনের উদ | - 


"দিল্লীতে, শিক্ষা. পরিষদ, ৭ সরকার, 
দিল্লীতে সেন্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অব. .এডুকেশন নাষে 
প্রতিষ্ঠান গঠন .করিতে সঙ্ধম 
করিয়াছেন।, উহার অন্ত ১৮ লক্ষ টাকা)য্যয় 
হইবে এবং এই প্রতিষ্ঠানের বাড়ীঘর নির্াণের 
কার, শযই আরম্ভ, হুইবে.। : উক্ত: প্রতিষ্ঠানে, 
বিস্তালয়সমূহে, শিক্ষা দিবার জন শিক্ষক, তৈয়ার, 
কয়াহইবে। অধিকত্ধ উহাতে শিক্ষা লাভ করিয়া, 
উত্তীণ ছাক্রগণ যাহাতে... শিক্ষক তৈয়ারের জন্ক। 
প্রতিঠিত বিস্তালর় গুলিতে " অধ্যাপনা করিতে 
পারেন সেইরূপ ; শিক্ষাত দেওয়া হইবে। . এই 
প্রতিষ্ঠানের মারফতে, গৃহস্থালী । বিজ্ঞান, শিক্ষা 


সই প্রসঙ্গে [আরও জানা ' 


bt 


দিখার জঙ্কও একটা ব্ভাগ থাকিবে বং উহাতে " 


নীতিগত ও ব্যবছারিকতাবে পথ্য প্রস্তুত, বাইয়ো- 


শিশুপালন। পৌর-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ও টি 
'দেওয় হইবে, , 2 
একর 


শরীয়চর্চা, বদ্ধনকার্ধ্য, কাপড়, কাচা, 
গৃহস্থালীর কাঁজ, সুচীর কাজ, শিশুর মনোবিভ্ঞান, 


চে 


. ব্যাপকভাবে বাজলা: 


এরা জারুয়ারী;১৯৪৯] y 


বাল স্হান্তে ডিৎপ্াহদান-.পস্চিব্গ । 
সরকার একটা বিজ্ঞপ্তিতেঃজানাইয়াছেন যে, বাঙলা 
অর্টকাও ‘লেখকের (568120659 ): অভাবে 
ভাষা ব্যবহারের ..অন্থরায় 
উপন্থিত্‌' হওয়াতে ? পশ্চিম সরকার আগামী 





ফেব্রুয়ারী, মালে /রাজলা€.: রাতের একটা 


i 


প্রতিযোগিতা :পরীক্ষা» গ্রহণ. করিবেন” এজন্ত 


ন্সাগামী-২৫শে জাস়ুরায়ী তারিগ্রের.' মধ্যে ডেপুটী 
সেক্রেটারি, হোম, (পলিটিক্যাল) ডিপার্টমোট, : 


 ক্লাইটার্সবিন্ডিউ'কলিকাতা:এই ঠিকানায়'আঁব্যেন 


করিতে হইবে, - 'এই-প্রতিযোগ্রিতার : যিনি প্রথম 


স্থান অধিকার 'করিবেন তাহাকে ৫০৬৭. টাকা, 


পুরস্কার , দেওয়া? হইবে । এগবণমেন্ট, .:আরও, 
' জানাইয়াছেন' “যে, , যিনি”, একটা, ,বাজলা "টাইপ? 
রাইটার যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সির, ভাঁহাকে 
৯০৪%টাকা পুরস্কার দেওয়া! হইবে | - 

:* কলার গবেষণ। কেনে লরকষার 
উক্ত প্রদেশে ১ লক্ষ ৮৮হাজার্‌) টাকা ব্যয়ে কলা 
বন্বদ্ধে'একটা গব্ষেপা' বেন স্থাপন.“করিতে দল 
করিয়াছেন ।; কলার : উৎকর্ষতা,./ বিধান, উন্নত 


ব্রণের কলাগাছের চাষ, :কলার:ফলন বৃদ্ধি ইত্যাদি 


বিষয়ে উ্ত-কেন্জে গবেষণা করা হইবে ৷) ১১/০ 

ভারতে গুড়া সাবান ্রস্তত--বোঘাইয়ে 
ছে জিকা নামক একজন ব্যবলায়ী : 
2 লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাপড় কাচার 'জন্ত গুড়া 
সাবান প্রস্তুতের একটা কারখানা স্থাপন 
, ্রিয়াছেন। এই ' কারখানার ' কাজে দেন্মার্ক 
“দেশীয় মিঃ অর্ডান উলফ নামক একজন, বিশেষজ্ঞ 
ব্যাজি সাহায্য :কগিতেছেন। "এই ' কারখানাতে 


- প্রত্যেক মাসে ৩৯০. টন করিয়া গুড়া সাবান প্রস্তুত 


bY 


“হইতে পারিবে এরং এদেশে কাপড় কাচা সাবান - 
রস্তত করিতে? ষে ব্যয় হয়, উক্ত" কারখানাঁতে তাহা 
্রন্তত করিতে অর্দেক ব্যয় পড়িবে? 'কারধানাটীতে 
“যে ধরণের কলকতা' বসান হইয়াছে প্রাচ্য তুধের 
একোঁন দেশে নাকি সেক্সপ উন্নত, ধরণের কলত! 


*)-1 


“বসান হয়ণনাই। 
" আমন্দামানে বসতি ্থাপন__বাঁহার 
আনান দ্বীপে যাইয়া বসতি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক 


“তাহাদিগকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটী বিজ্ঞপ্তি 
"প্রকাশ করিয়া হাইকোর্ট ট্রাম ডিপোর নিকটবর্তী 
১০-এ নং অকল্যাপ্ড রোডে ডেপুটী রিলিফ কমিশনার . 
প্র এসসি চাটার্জির সহিত দেখা করিতে নির্দেশ 

দিয়াছেন।' এই বিষয়ে :মিঃ চাটার্ছির নিকট 
“লিখিত আবেদন দিতে হইবে এবং অফিস খোলার 
দিনে বেলা! ৩টা হইতে ঘটার মধ্যে তাহার সহিত 
দেখা করা যাইবে, যাহারা আন্দায়ানে যাইয়া 
স্লবাস করিতে প্রস্তুত, হইবে তাহাদিগকে কিল্নপ- 


প্তাবে পবর্ণমেন্ট সাহায্য করিবেন সাহা এখনও : 


প্রকাশ করা হর 'নাই। তবে বেসরকারী সদন 
হিসাবে যাহারা তদন্ত, কার্য্ের' অভ আন্দামান 
স্বীপপুঞে গিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে এ কে 
রায়চৌধুরী প্রযুথ ৪ জন 'এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন 


/ যে, প্রতোক ব্যক্তিকে বিনি! শেলামীতে ১০ একর 


ঈমি-এবং বিনা মূল্য এক আোড়া। বলদ ও্টচাষেকস, 
লরঞ্জাম : দেওয়া হুউক। তদন্তের ' ফলে জানা : 
গিয়াছে বে; আন্দামান দ্বীপ ধুব স্বাস্থ্যকর এবং 
, ডাষবালের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত । 


F 
3 Ld 
LS 


আর্থিক জগা ... 


He ‘ভারতে খাভের্‌ ম"আন্ঞাবা-কলিকাতান 
নিনিলে ভারতীয় রমেডিফ্যাল - ফরফারেন্দে. 'জোৌর 
টিপে, উদ্ধত করিয়া ভাঃশকরণ এপ 
‘ মন্তব্য করিয়াছেন যে; ভারতে-'বর্তমানে বিভিন্ন. 
শ্রেণীর খান্ব্রব্ের নিয়রিবিতরূপ. অন্তাব রহিয়াছে, 
বাললধাইপন " (চাউল।-গন ইত্যাদি )-লিতকয়া 
728 স্াগ, ভাল'১২৪5ভা5 চর্বি: তৈল জাতীর 
পঙ্গার্থ ২৫০ চাগ চফল ।৫*/তাগ, তরিতরক্কারী 
১০০ তাঁগ, bs ১৩৪৯ ভাগ, মাছ মাংশ ও ডিম 
5 ভাপ eas Fr. ১25 
? লংযুক্ত প্রদেশে বিমান্পোত চারন। 
শিক্ষা, ধগরদেশের।। লক্ষ, 'কানপুর 
'&.এলাহারাদে রিমান চালনা শিক্ষা, দিবার জন্ত' 
শ্টী, ইং, ক্লাব . রহিয়াছে।: রর্তমানে, সংযুক্ত 
প্রদেশের: গর্র্টি ও. প্রদেশের আগ্রা, কাশী ও 
র্রেলীতে ' ‘আরও, ন্ট, ক্লাইং, ক্লাব, স্থাপন 
করিতে নকল" VL এঅভ্-৬ ক্ষ টাকা 
বায় মইন ১ ২ ০, ৭, 
ইংলণ্ডের.: জনসূংখযাজগেত, জু মালের 
শেষে: ইংঘণ্ডেক: জনযংখা। হ্‌ কোটী: ২৪২, লক্ষ ৬০ 
হাতার পুরুষ, ও কোটী ৫৭ লক্ষ ৭৩ হাজার মেয়ে 
বিয়া নির্ধারিত হইয়াছে | কাজেই (ওর. নামে 


ইংলণ্ডে পুকব অপেক্ষা’ নুরী .১৫. লট ১৩ ছাজার . কৃ 


রা ছিল। . " - ০, 
"হিন্দ মজছুর EE লিকার 
বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন দলের, শ্রমিক প্রতিনিধিদের 
সম্মেলনে হিন্দ যর লতা, নামে; যে সর্বভারতীয় 
শ্রমিক প্রতিষ্ঠান , গঠিত হইয়াছে, জর. জার এস 
রাইকার এয এল এ (- মধ্য প্রদেশ), তাহার সভাপতি 
এবং, অশোক মেটা, উচার সেক্রেটারী নিচ 
৮৪ 


TAC 4 
অরে. _বিচারাদালত-. 
9 কছসারে, তারতে প্রিডি- 
রি স্থলে যে সুপ্রিম, ফোৰ্ট পরিকরিত 
হইয়াছে তাহা এলাহাবাদে স্থাপিত হইবে বলিয়া 


জুল, নিলু, গ গলাজালা; Ee বি 
পেটে ৰায়, অনিদ্ৰা, গ্যারিক, আলসার, 'ডিওভি-. 
ভাল আলসার, পুরাতন গ্রহণ, সুতিকা, ভিস- 
' পেপসিয়া,” জলোদর ; প্রতৃতি ' 'যাব্তীয পেটের 
রোগ যুক্তিসঙ্গত ব্যয়ে নিশ্চিত আরোগ্য করিয়া 
থাকি। বহু হুতাশ.রোগী রোগমুক্ত ।ইইয়াছেন.।: 
{ হা শ্বাসের টানের মৃত্যুসম,যজ্্রণা; 
ক্ষয়কাস, .কনালী বা. বুকের 
অগহ কষ্ট, শ্লেশ্াপ্ৰপতা, কাশি, কোষ্ঠকাঠিন্য, 
নিজ্ঞাহীনতা ১৩০ অন্তাষ্ঠি 'উপসর্ন' যতই জটিল 
বা পুরাতন হউক পশ্বাসবিজ্ঞয়” বহু পরীক্ষিত 
তৎক্ষণাৎ উপশম । নিয়মিত সেবনে নিশ্চিত 
স্থায়ী আরোগ্য । সূল্য ২1৯, মাঃ দ%৪। 


বজীবনা অব্যাদ;' কোষ্টকাঠি, বাত, 


. ব্যগী, নিস্তেজতা, নিজ্রাহীনতা প্রভৃতি নাশক 
' আযুর্বেদের কল্পতরু রসায়ন “মঃ বিঃ রসায়ন” 
৭ দিনে দ্বেহ ও মনের যৌবন ফিরাইয়া- আনে। 
প্যারাটটিভ,| মূল্য ২৪০ (প্রতি নিশি), মাঃ ০০ । 
: কৰিরাক্্__এম, কাব্যতীর্থ, জলপাইগুড়ি 
/অথবা কবিরাজ চন্দ্রনাথ.কাব্য ব্যাকরণভীর্ঘ, 


: আয়ুর্ক্ে 
৭০, কর্ণওয়ালিশ নট কলিকভি-৬ 


| টি ফোন-বি,ৰি ৬৪৪১" 









 করিয়াছেন-।,' 
























ই 


জান গিয়াছে.15১তবে..সহ্রের : কোন হাতে এই 


art স্থাপিত, ছুই তাছা, এখ্রও স্থির হয় নাই}, 


জল:রিচু) (উৎপাদন প্রণালী পূর্য্যৰেক্ষণ- 
রানে কুন, ভারতীয় নয়া - 
বিচির, কে; া-বিহ্যাৎ "উৎপাদন, করিবার 
‘আধুনিক, প্রপান্লী,পরিদর্পন.করিতেছেন। - স্বদেশে . 
যু্রা রী পঙ্গতিতে, নদীর নয়ন করিয়া তাহা . 


‘হইতে ফ্বল-বিচ্যুৎ: উৎপাদন ‘করিবার, বৈজ্ঞানিক 
তথ্যাদি .::.আরতভ ।কৃয়িবার্স। :জন্ত । এই ‘সমস্ত 
'ইঞজিনীক়াররা; জীহাদের নিজ-নিজ - প্রাদেশির 
এলরকার কর্তৃক” যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত] হইয়াছেন? 


নাত্রাজ:হইতে নয়জন: ইঞ্জিনীয়ার টেলেমী চভ্যালী 
অবরিটা প্রভৃতি পরিদর্শন করিতেছেন ।- ছুই.বৎসয়' 
আগে মাপ্রাজাহুইন্তে আরও ।কয়েকজন্‌ ইল্জিমীরার 


.য্লাফপগসাগর- পরিকল্পনার : প্রাথমিক ব্ব্যবস্থাদি 


সম্পূর্ণ .কর্িবার”ভর্্ক এদেশে. .আপিসাছিলেন। 
কয়েক" মাল. আগে 'তাহারা স্বদেশে 'গ্রত্যাবর্ভান 
তাকর! বাধ পরিকল্পনা, ন্বরারিত 
ক্ুরিরার। জ্ভ "পুর্ব: পাঞ্জাব, হইতেও" আটজন' 
ইঞজিনীয়ারৎএবেশে আগিয়াছেন।- বুক্তরাষ্ট্রের নদী . 
উন্নয়ন প্রপালী শিক্ষা: করিবার জর্জ তাহারা হয়মাস 
কাল ধরিয়া” ; এখানকায় বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন 
Bi এবং সান ফ্রানপিস্কোর ইন্টারপ্ভাশনাল 
ইন্জিনীয়ারিংকোন্পানীর সাহায্যে ভাক্রা'বাধের 
নক্সা-রচনা-কঁরিবেন। যুক্তপ্রদেশ হইতেও চাঁরদদ 


.ইঞ্জিনীয়ার (যুক্তরাষ্ট্রে “ আসিয়া. পৌছিয়াছেন 


'এবং। ‘আরও  তিনভরনের লীত্রই আসিবার কৃথা 
আছে।. তাহারা “এখানে রাইনাও 'বাখের অন্ত - 
ন না রচনা করিবেন-বলিয়া জানা গিয়াছে? 
7 18 সনাৰিণৰাৰ্তা 

EOE ‘বৰ্জ্জন - আইন এশিয়ীর 

ম্যাগনাকার্টা--ভারতীয় গঠনতম্ের অনপষ্ঠতা 
বৰ্জ্জন সম্পর্কে মাকিণ,সসংবাদপঞ্সমুহ্ে। এখনও. 
নালান্ধপ মন্তব্য: প্রকাশিত : হইতেছে। সমপ্রতি 
সান” ক্রান্সিস্কোর .ক্রনিকল্‌ পত্রিকার কোনও এক 
সংখ্যায় ' বলা’ - হইয়াছে ভারতীয় গঠনতন্ত্রে 
'অল্পৃষ্টাতা বৰ্জ্জন আইন এতিহালিক' অর্থে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ।: ইহাকে এশিয়া মহাদেশের ম্যাগনাকার্ট। 
'নামে অভিহিত করা যাইতে পারে! অবশ্ত আইন 
প্রণয়নের, অর্থ এই 'নয় যে, রাতারাতি তারতবর্ষ 
হইতে জাতিতের প্রথার সকল কলঙ্ক একেবারে 
গত হইয়া * যাইবে, অন্পৃশ্তুতা যে 'সঙ্গে সঙ্গেই 
একেবারে দুর "হইয়া টধাইবে এইরূপ আঁশী' করা, 
অক্তায়। কিন্তু ইহা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের 
সুচনা, সেবিবয়ে সন্দেহ নাই। ইহ! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
এইজন্ত নে, প্রাতিনিধিস্থানীয়' একদল ভারতীয় আজ 


শক্তিবৰধাক, চ্কাণতা, অঙ্ক | অর্ঠিতে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বে, ভারতবর্ষ 


; এযাৰৎ, কাল সমষ্টি স্বার্থকে অদ্বীকার ক্রিয়া 
আমিতেছিল 1 


ইংলগ্ডে জনস্থাস্থ) _-৯০ বছর আগে এক 


: ইংলগড এবং ওয়েল্সেই প্রতি দ্বশ লক্ষ লোকের। 


মধ্যে প্রতি বৎলর.৩৫০* লোকের মৃত্যু হইঁত। এই' 
সংখ্যা ক্রমশঃ হাল পাইয়]- ১৯৪৬ সালে হয় ৫৩৩1 
বন্ধার বিরুদ্ধে যে ‘সাৰক অভিযান ুরু হইয়াছে 
তাহার ফলে ' অদুর তৰিয্যতে মৃত্যুসংখ্যা আরও' 
হাস পাইবে বলিয়া আশা করা হয়। 


1 


ঘি 


L$ 


'-স্তরল জমির আর রে সকষিদগ্তৰৈর 
nds বিত্ত পকা; ১৯৪৯ লালে : 
শে উই ৩৩০ মোঁটক'টন তরল, শা্োনিয়া 
BP সার হিসাবে ববছায় কয়র )2 স্ষদিও,ইহা 
'লষপ্র তশে' ঞ্ বৎসর ৰে’ পরিমাপ লীইট্রোছ্েন, 
সার “ব্যবহার করা হয় তার ' আজ শতকরী ' 
চারভাঁগ, তবুও বৈ কোন কোন ৪লফি য় ইহা বিশেষ 
. ফল “দিয়াছে? এই তরল - :ৰাসার্নিনিক সারের 
. শতকরা ' ৮৭ ভাগ নাইট্রোজেন; । ৰং প্রতি 


প্রালনের ওজন-পাঁচ পাউক এই..সারের: নুযিবা' 


ই বে;'ইহা অাঙ্ক’সীরেরাডাইতে দামে. সস্তা এবং 
সহজেই "মাটির, সহিত “মিশিয়াঠ' তাঙ্ঠার উৎপাদন, 


শত, বৃদ্ধি কর্টর।” অবশ্ত) ইহা লজসিতে/ফড়াইবার ' 


'জন্ত যে কম ভাগ ব্ত্রপাতিদ্্রয়োজনন্ছ তাহাতে 
মদিও। একটু অন্থবিধা! হয়।তবু অন্তক ব্য্য় ' চিন্তা . 
করিলে ইহার ব্যবহার খুবই: বিধৈয় ।--মাকিণীবার্তা . 
।. 'আবুদ /চাঝের, - ইতিকথা--যুকতরষ্রের - 
ক্ববিদগ্ুর“হইতে.সম্প্রতি বলা হইয়াছে "যে/:প্রায় 
৪5% বৎসর. আগে: আমেরিকা হইতে 0 
ইউরোপে আলুর, চাষ" প্রবতিত হয়।" 
অনেকদিন পরে---এখন হইতে' প্রায় ২৩০ বৎসর 
আগে--আয়ালঠাগ্ড হইতে উন্নততর" মু বীজ 


_ আবার,আমেরিকায় আনা হয়|. শ্রাজএই আলুই 


মানুষের এরুটি প্রধান .খাছ:। , এখন, প্রতি বৎসর 
উত্তর আমেরিকায় প্রায় ১৩,:৫০০৩০ মেট্রিক "টন 
আলুর, ক্লন : হয়. সার, সাতো মিয়ার, হয় 
ধাংসরিক ২, ৯৬ ৯০,৪9৬ মেটিকু টন "৭ ৮: 
ক মারিপবারা 

"সিরিজে: খাছের, “বিরাট,...অপচয়-- 
প্রথিবীতে 'যত পরিমাণ, তওু্জাতীর 5 ডাল, 
তৈলয্বীজ এবং শঅন্তান্ড খাভভ্রব্য উৎপন্ন হর 
খুদামজাত খাকা কালে ৰা’ স্বানাস্ত্রেণ্রেরণ: কোলে. 
, ভার-এফ-দশমাংশ হুৰ ও'অভ্ভান্ত : : কীটপতঙ্গাদির 
দ্বার! সম্পূর্ণভাবে, ন হয়). বৃটেনে, প্রতিবত্সয় 
প্রায়.২০ লক্ষ টন'খাতল্রব্য এইতাবে অপচিত হয়। 
কীটপতঙ্গাদির আক্রমণ হইতে খান অপচয়, নিবারণ 
কল্পে হাউন অৰ লর্তলে এক নূতন বিল পাঠে .. 
সময় চিলওয়ার্থের লর্ড লুকাস উপরোক্ত তগ্য, পেশ . 
'করেন।, এই বিল অনুসারে. কবিমন্রী দণ্তরের 
পৃর্চালনায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের হস্তে তাহাদের . 


“নিজ নিজ এলাকায় খান্তবিনষটকায়ী .কীটপতজাদি . 


ধ্বংস এবং আক্রমণ প্রতিরোধের সমস্ত ব্যবস্থা 


অবলঘ্বন করিবার সম্পূর্ণ দাযিস্বতার: সপ্ত হইবে |. 


মালিকদের, কর্তব্য ছইবে সরকারী, কর্তৃপক্ষকে 
যখাগমরে সংবাদ : দেওয়া], “এবং, সরকারী 


কর্দচারীদের যথাস্থানে ইরা অস্তুমতি 





Ee ব্রাঞ্চ বডবাজার, . শিৰা বি 
উপযুক্ত, জামিনে টাকা, পরার দেওয়া হয়। : 


সকল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য করা হয়। '' " 


সাদার বয ব্যাঙ্ক লি 


: হেড অফিস--২৪, লেডী মতাৰ নো হু Ea 5১১০! 





ওয়াচ টন যে. কৈবলমাত্ৰ :খাতত্ৰৰ্য 
ন&করে তাহাই নহে, যোগসংজমণও_ করিয়া 
‘হাৰে 1৭ পবর্ণমেন্ট কর্তৃক এই: ব্যথা যাবলক্ষনের 


ফলে! খাস্ক' অপচয় ত্বং রোগীক্রমণ, নিষারণ এরই. 


বড 


by সাধিত হইবে ৯.০ 


সংক্রান্ত রিরয় সনদে ভারতীয়, বিশেষজ্ঞদের সহিত 
আলাপ "আলোচনা , 'করিবার.এউদ্দেস্তে' বৃটেনের 


খ্যাতনামা: রেলওয়ে ববি কর্ণেল কে; ক্যাপ্টলী, 


সক্গরতি দিল্লী আসিয়া দৌছিয়াছেন। + বৃটেনের 


“লোকোমোটিভ য্যাহুফ্যাক্চারারস্‌ এসোসিয়েশন, রি * 
ভারতে রেল ইঞ্জিনের কারখানা; স্থাপন’ ৪ 


প্রয়োজনীয় সমস্ত ইঞ্জিন উৎপাদন সম্পর্কে জারীর 
শিল্পকে স্ব প্রকার: পরামর্শ ও সাছায্যদানের' ১, 


গর্ত: বইসরে, বে প্রতিশ্রুতি দিয়া ছিলেন: সেই, 
'স্রতি্রীতি বক্ষীর্ধেই কর্ণেল ক্যান্টজী তরিতবর্ষে | 


আসিয়াছেন।. কর্ণেল ফ্যাপ্টলী যুজযাদোর 
‘লোকোমোটিত' পম্যামুর্যাক্চারিরিসূ এসোসিয়ে- 


অনের বৈদেশিক প্রতিনিধি? বৃটেন্রে 'রেল ইঞ্জিন 


শিল্পের কেন্্ুস্থল: ্ুতৈ ' তিনি ববি: হিসাষে 
"শিক্ষালাত করেন এবং ' রি বহবেশে রেলে 
শিল্পে প্রচুর অভিজতা সং করৈন। ' | 

মাত্রা ইণ্ডাটরীয়াল কর্পোরেশন. 
মানা শদেশে ছোট ও বাকা শিরের নবী 


মেয়াদে খপদান করিবার জন দাতাজ সরকার 'তারত 


লরকার ও বোদ্বাই সরকারের 'অনুকরণে ' একটি 


ইত্াহীয়াল: ফিনাব্স'কর্পোয়েশন" গঠন করিবেন, (- 
‘ম্যাচের তিন: [ঘন ধেলা হইবে, তুই ছি বাকী 


স্থির করিয়াছেন। এই কর্পোরেশনের মূলধন হইবে 
১ কোটা টাকা এবং উদ্ধার শতকয়া ৫১ তাগ মুলধূন 
মাক্জাজ সরকার সরবরাহ, করিবেন 1 এজন ভারত 
সন্গকার হইতে মাজা পরার অন্কমন্তি পাইয়াছেন 


এবং আগামী জানুয়ারী: মাসেই এই কর্পোরেশন ্‌ 


গঠিত হইবে আপা করা বার রা 
". বিদ্বেশ হইতে ? ইঞ্জিল. আমদাঁনী-_ 


' ইঞ্জিনিয়ারিং! কারখানাগুলিতে , ং৭*টি রেলের 


ইঞ্জিনের ফরমায়ে দিয়াস্ছেন। উর মূল্য পড়িবে . 
০৩ কোটি ভলার।' 
এই. সৰ ইঞ্জিন পাওয়া 'যাইবে। উহার মধ্যে ' 


১৯৪৯. ‘সালের 'বাঝামাঝি' সময়ে 


9০৯টি ভগেছ রেলের এবং ১৪৯টি মিটার গেজ 


কতক, ইঞ্জিন ইতিমধ্যেই. ভারতে 855 
পৌহিয়ছে। NL EE 


৮5০, 
রতন 


মিঃ ত লা শল’): 
এন, এম-এ (কম 


2 
-ত্বচিশ রেল ইঞ্জিন:-নিৰ্ম্মাণ 'বিশেবজের 
পারতে বদগামন- তাসতবৰে রেল ইঞ্জিন নির্দ্বাপ '' 











[রা জাহুয়ারী১৯৪৯ 
শকুন ০ ধেয়ালীর খাত 117৮. 
টান 75 (৪৯৮ পৃষ্ঠার পর) Fat rit 


যেখানেও' তাহার।৷:এটি', আসনও দখল কেরিতে 
লারেন নাই ২১7 1 1৮519 M৩ 
HR ভি Eo) 8৯ 
(ি০একলিব্ণতান্রর্ওয়ে্।ইত্ডিজ বনাম ভারভফে 
টেষ্ট, ক্রিকেটতষ্যাচ+হইবে “তাহার ' "বিৰল “অল 
হিঁত্তিয়া 7 ৰেনেডিও কর্তৃক যেতাটর "প্রচারের “ব্যবস্থা: 
হঁইরাছে।।' ইছা (খুবই! আনলো" বিষয়) কারল' 
বহ উলীড়ামৌদী। ব্যজি-. খেলা ৷ দেখিবার সুযোগ 
পাইবেন/নীাতাহারা'রেডিওর মারফতে ' খেলার ' 
রস. উপচ্তোগ' করিতেন পারিবেন), “তবে এই 
ব্রভকাই সম্পর্কে জামার) ১একটি:বজ্তৰ্য আছে ৷ 


EES 


" ভ্রডভৰাষ্টুটি আগাগোড়া ইংরেজীতে হইবে । ইহাতে: 
' তারতীয়ঙ্ের, মধ্যে’অতি অল্প, সংধ্যকচলোরই খেলার : 


সংবাদ পাইবে ॥৮.বাংলা দেশের, টেষট-ম্যাচববাংলাক় 
কিমেন্টারী"ফিলেই, কলা দিক: দিয়া: শোতল। 
হইতগ.:-অবষ্থ টেষ্ট ম্যাচ কেবলমাত্র ১যাজানীট 
শ্রাভাদেরই আগ্রহের -বিষর', নহে? ।:অ-বাঙ্গালী,, 
এমন কি“তারিতবর্ষের, বাহিরেও বহু : ক্রীড়ানোদী 


' শ্রোতা এইংব্রভকাষ্ট-গুনিবে 4: সুতরাং ইংৰাদীতে 
কমেপ্টারী। 'প্রচার, অবশ্ুই . প্রয়োজনীয়, এ বিস্ত .. 


সর্ট 'ওয়েতে ইংরেজী কমেণ্টারী ও' মিডিয়াম ওয়েতে. 
ৰাংলায় কতমপ্টারীর ব্যবস্থা করিলে ইঠরেজী-্দান, 
এবং নাঁজান], উভয়, শ্রেণীর. শোতারাই উপরুত, 
হইতেন Hse 1, IE 25 


এই লেখাুলি. হালা হত নেই টেষ্ট 


থাক্বে। তাততর্ষে ক্রিকেট বোখের, লা, ফুটবল”. 
ক্লিকাতার-_এতকাল এই. ধারণাই প্রচলিত - 


ছিল। একমাত্র সু টে- ব্যান ব্যতীত, দর্কাল, 


পর্য্যন্থ ক্রিকেট খেলায়, কোন বাজালী, খেলোয়াড়ই 


টেষ্ট পূর্্যারে উঠিতে পারে. নাই । কিন্তু সম্প্রতি- 
‘ক্রিকেটে বাংলাদেশ, অনেকটা . উন্নতি করিয়াছে I 


ভারত সরকার কানা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের: বর্তমানে, চইজন বাঙ্গালী ভারতীয় .টেষ্ট দলে; 


খেলিতেছে।, ইহাদের মধ্যে উইকেটরক্ষক সেন 
সর্বাপেক্ষা বয়সে তরুণ | তাহার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ- , 


" বলিয়া, সকলেই আশা কৃরেন। মণ্ট, ব্যানাজ্জী এই 


প্রথম চেষ্ট ম্যাচে খেগিবার, সুযোগ, পাই [ছে। সে” 
সুযোগের সে শদ্যৰহার করিতে বে তাছ” 


উহা রিল খেলালে দৰত হইতেছে | EAA 
রেলের ইঞ্জিন। উক্ত. ইঞ্জিন লইয়া ভারত সরকার. . 


মোট ৭ কোটি টাকা, মূল্য ৬৮৩টি ইঞ্জিনৈর ' 
"জনত বিদেশে ফরমায়েস দিলেম। উচার মধ্যে, 


, ৯, নী রঙ চা 


ক্রিকেট যে বাংলাদেশে ক্রমশঃ অধিকতর! 


জনপ্রিয় হইতেছে তাহার অনেক প্রমাণ পাইতেছি। 


শুধু যে খেলার, উৎকৰ্ষ - বাড়িতেছে তাছা নছে,. 
ক্রিকেট ' সম্পর্কে নর্কসাধারণের উৎসাহও 'করযশঃ 
বৃদ্ধি 'পাইতেছে। গত শুক্রবার টেষ্ট খেলার মাঠে. 


তিল ধারণের, স্থান ছিল না'। মাঠের বাহিয়ে 
' টিকিটন! পাইয়] রেডিওতে: কমেণ্টারী শুনিয়াছে 


কিন্বা ছুঃখিতচিন্ে বাড়ী ফিরিয়া পিয়াছে_ এমন '' 
লোকের সংখ্যাও কম নয়। সবচেয়ে নতুন হনে. 
হইল এই। যে, বহুসংখ্যক মেয়ে দৈনিক টিকিটের 


লঙ্বা 'কিউ’তে দীড়াইয়া অপেক্ষা, করিতেছেন - 


| তাহাদের মধ্যে সুবেশা. এবং সুদর্শলারও- 


! SA ক্রিকেটের প্রতি এই ক্রমবর্ধমান 


আগ্রহ দেখিয়া আমি ধুব খুশি হুই।: রাজা-- | 
গোপালাচারীর মতো আমিও সত্য সত্যই বিশ্বাস 


, করি বে, Cricket i8 one of the'- few good 
things.. left behind in সি ‘(hy ‘the 


British, 


০0515 খেঘলী, 


তর্ক 







1 
Loa 


২৮ LES 


'কোগ্সানী গ্মানী প্রসঙ্গ = 


সং্প্রতি আমরা সুপরিচিত মোহিলী মিলয 
লিমিটেডের গত ১৯৪৭ সালের যে কার্যবিবরণী 
পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে ,জানা যায় ওঁ বৎসরে 


“কোম্পানীর, ১১ লক্ষ ২২ ছালার টাকা মিট লাভ . 


কবাড়াইয়াছে। ১৯৪৬ সালের তুলনায় নিট লাভের 


পরিষাপ আলোচ্য বৎসরে কম হইয়াছে সন্দেহ . 


নাই। কিন্ত কাপড়ের কলের শ্রমিকদের সদয় 
“যেভাবে বাড়িতেছে এবং কাপড়ের কলে ব্যবহৃত 
'তুণা, কয়লা ও অন্ত মাল মলল্লার 'দর যেভাবে 
দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে তাছাতে মোহিনী মিলস 
লিমিটেডের লাতের মাত্রা হাস পাওয়াতে 
বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। আলোচ্য বৎস 
“কোম্পানী তাহাদের ১নং ও নং মিলে কিছু 
পরিমাণে নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়াছেন, নৃতন বাড়ী 
খরও কিছু কিছু তৈয়া করিয়াছেন |... নালান্প 
গ্রতিকূগ অবস্থার ভিতরও যে কোম্পানীর কৰ্তৃপক্ষ 
চাহাণদের _উর্তিশীল 'কাধ্যধার। অনেক পরিমাণে 


উদ্ভোগনীলতার প্রশংসা করিতে হয় । পুর্ব বৎসরের 
উদ্বত্ত ,যোগ করিয়া ১৯৪৭ সালের শেষে 


কোম্পানীর নিট লাভ, দীড়াইরাছে ১১ লক্ষ ৪০ 


স্থা্ার ৩৮৭ টাক)। উহ! হইতে ২ লক্ষ ৯৬ 
কাজার টাকা নিয়োগ করিয়! ।সাধারণ শেয়ারের 
“উপর শতকরা ১৫ টাকা হারে আয়করমুক্ত লত্যাংশ 


"প্রদান করা স্থির হইয়াছে। প্রেফারেন্স শেয়ারের , 


"উপর শতকরা € টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
নুইয়াছে। আঁয়করের জস্ত. ৬ লক্ষ টাকা নিস্বোগ 
করা হইয়াছে। ৯৫ হাজার টাকা মভুত তহবিলে 
-স্ত্ত করা হইয়াছে । ৪৯ হাআার ৫৭৮ টাকা 
'পর়ব্তী বৎসরের ছিসাবে পরের টানা হুইয়াছে। 
আমরা মোহিনী মিল লিমিটেডের উত্তরোদ্তর 
। জীবৃদ্ধি কামনা ছয় 





গুজরাট রি ৰ 
'সদয়াট বিশ্ববিষ্ভালয়ের অস্ভ ইতিমধ্যে ১০০ একর : 


‘জমি খাদ করা হইয়াছে । শীঘই এজ আরও . 
£২০ একর জমি খাস করা হুইবে। এই জমিতে 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, উষধ প্ৰস্তুত, 
ইন্রিনিয়ারিং, বাশি্প ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা 
: দিবার অষ্ত বিভিন্ন ধরণের কলেদ এবং একটী বড়, 
“গবেষণাগার স্থাপিত হুইবে । ইতিমধ্যেই এই . 
-সব কলেছের অস্ত বাড়ীঘর নির্মাণের কা আরস্ত 
_'হইয়াছে। বিশ্ববিতালয়ের জঙ্ত মোট ব্যয় পড়িবে 
১৫ কোটী টাফ!। i 
: সরকার পৃষ্ঠপোষিত জাহাজ 
॥কোম্পানী--প্রকাশ, ভারত সরকারের পরিকল্পিত 
,পবর্ণষেপ্টের অর্থ সাহায্য পুষ্ট জাহাদ কোম্পানী ' 
শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে । এজপ্ঠ তারত সরকারের 
প্রাইয়োরিটি কমিটি অর্ধব্যয় সমর্থন ফরিয়াছেন। . 
এই কোম্পানীর কাজের জন্ভ ভারত সরকার 
কয়েকটি জাহাজ ক্রয় করবা উদ্দেস্তে শীঘ্রই কথা- 
-বার্থা আরস্ত করিবেন। এই লব লাছাল ভারতবর্ষ . 
হইতে অষ্ট্রেলিয়া এবং সুদুর প্রাচ্যের দেশগুল্পিচত 
যাত্রী ও মালপত্র লইয়া যাতায়াত করিবে। 


= 


বঙ্গায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন সেন্স তীহাদের . 


শে চা 


পয 
| বাজারের 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


॥. কলিকাতা, ১লা জাছুয়ারী-_বড়দিন ও নববর্ষ 


উপলক্ষে এ সপ্তাহে কয়েকদিন কলিকাতাঁর শেয়ার 
বাবার বন্ধ ছিল। যে কয়দিন বাঁজার খোলা ছিল সে 
কয়ছিন কা কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের বিশেষ 
কিছু গর দেখা যায় নাই। ফলে. বেচাকিনার, 
পরিমাণ শ্বভাবতঃই খুব কম হইয়াছে। তবে 


শেয়ার মুলোর-হার এই অবস্থায়ও অনেকটা স্থিরই 
দেখা গিয়াছে। 


অদ্য কোম্পানীর কাগজ বিভা ৩ টাকা 


. সুদের ( ১৯৮৬ ) খণপত্রের দর সর্ববোচ্চে ৯৯1৮০, 


২॥০ টাক| সুদের ( ১৯৬১ ) ধণপঞ্রের দর ৯৭৮০ 
৩ টাক! সুদের (১৯৪3-৫২) খণপত্রের দর 


১০০॥০/* ও ৪ টাকা সুদের (১৯৬০-৭০ ) খুপপঞ্জের _ 


দর ১১০০ দীড়াইযাছে।- 
অত্য কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন শিল্প 


: ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্ফ্বোচ্চ শেয়ার দর নিম্নরূপ 


দ্রাড়াইয়াছে ঃ--ব্যাঙ্ছ--বেঙ্গল সেন্ট্রাল ১২২, 


' ক্যালফাট! ভাশনাল ১৬, ইউনাইটেড কমাশিয়াল 


৬২২) কাপড়ের কল-_বেঙগল নাগপুর ২৬০০, 
এলগিন ১৯০ ; কয়লার খনি--বেঙ্গল ৪৪০২, 
ভুলনবারি ১১৯, রাণীগঞ্জ ১৫৮০, লে] ১১০, 
বরাকর ২৪/০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৬৮/০, ইকুইটেবল 
৩৪৮০, সাউথ কারানপুড়া ২৮৪০, তালচর ৪$/০ 
চটকল-_আগরপাড়া ২৫০০, ভারত ৫০২, ক্রেগ, 
১৫০ ভ্ভাশনাল ২৬৮০) ইঞ্জিনিয়ারিং _বার্ণ 
এণ্ড কোং ২৭০২, ইণ্ডিয়া মেলিনারী ২৮%০ ) 

বিবিধ_ইতিয়া ' কপার ২৫০, ক্যালকাটা 
ইলেক্ট্রিক ২১/০, 'ডাঁলবিয়া সিমেন্ট (প্রেফ) 
২৫1/০ আনা। 


. কলিকাতায় বিশিষ্ট “ চিকিৎসকের 
আগমন- ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ সহরের 
হ্বনামধ্যাত আয়ুৰ্বেদীয় চিকিৎসক কৰিয়া 
প্ীমহেন্্রন্ত্র ব্যাকরণতীর্ঘ, কাৰ্যবিলোদ আমুর্ষদ- 
শান্্রী মহাশয় কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাবসায়ে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেল। গত ৩১শে ডিসেম্বর 





, তারিথে ১৯নং-হুরলাল মিত্র শ্রী, বাগবাজারে 
. তাহার ওবধালয় স্থাপিত হইয়াছে। 


বোঘে মিটচুয্যাল 
.- লাইফ এসিওারঙ্স সোসাইটি 


5 ৪ ls 


: স্থাপিত--১৮৭১:. ৮ 


লৃৰ্জ্জিকা ত্র এণ্ড সন্ত 
চীফ এজেন্টস্‌ £ 
৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, 


- ঈাড়াইয়াছে। 





:_'|{: পত্রিকার মূল্য. পাওয়া, যায় সেই” 


রা (8) 


| এবং অন্যান্য সমস্ত চিঠিপত্র ম্যানেজার, 
মু “আধিক জগৎ», ১২২নং বহুবাজার ষ্রীট, 
মু কলিকাতা ১২-এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য। 


বড়বাজার ৬৩৮২ 
যো PIE চেন 


x 


ারের হালচাল 


সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ৩১শে ভিলেদ্র--এ সঞ্তাছে 
বোদাইয়ে সোনার দর গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু 
তেজী দেখা গিয়াছে ।. গত ২৩শে ভিসেম্বর 
বোস্বাইয়ে প্রতি এরি সোলার দূর ছিল ১১২০ 
আন! । : অস্থ বাজারে তাহা ১১২৪৮ আনা 
কলিকাতায় অস্ত ১১২৮/০ আনা 
দরে প্রতি ভরি সোনা ও গিপি ( প্রতি খণ্ড ) ৭৪1৯ 
আনা দরে ক্রেয়বিক্রয় হইয়াছে। 

অস্ত বোম্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দয় 
১৭৭২ টাকা ও কলিকাতায় তাছা ১৭৭৪০ আনা 
ঈাড়াইয়াছে। 


ম্টামে' জীবনযাত্রার  ব্যয়--প্তাম দেশের 


গবর্ণমেপ্ট ১৯৪৮ সালে এ দেশের অধিবালীদের 
জীবনযাত্রার ব্যয় শতকরা ২৫ ভাগ কমাইয়া দিতে 
সমর্থ হইয়াহেন। বর্তমান ১৯৪৯ সালে হারা 
এই ব্যয় আরও শতকরা ৫০ ভাগ কমাইয়! দিবার 
সন্ত করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে আমদানী নিয়ন্ত্রণ, 
য়েলের ভাড়া ও ভাক বিভাগের ফি হান ইত্যাদি 
কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে । ' 

গঙ্গার উপর পুুল--তারতের" রেলওয়ে ও 
যানধাছন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীশাস্তানম এরূপ 
জানাইয়াছেন যে, পাটনার নিকট গঙ্গার উপর 
প্রস্তাৰিত পুল পাঁটনাতে স্থাপন ন! করিয়া 


মোফামাতে নির্দাণ করা হইবে | ভজন্ত ব্যয় 
হইবে ৭ কোটী টাকা। ভারতীয় মন্ত্রিসতা এই 
পুলের জঙ্ক পাটনা অপেক্ষা মোকামীকেই 


অধিকতর উপযুক্ত স্থান বলিয়া মলে করেন। 

. ' মাদ্রাজে বিদ্যুৎ শিল্পের জাতীয়করণ-_ 
.মাপ্লাজ গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশের সমস্ত সহর ও পল্লী 
গ্রামে বিছ্যাতের প্রসারের উদ্দেশ্যে এই প্রদেশের 
সমস্ত বিছ্যৎ কোম্পানী খাস করিয়া তাহা. 
নিজেদের পরিচাঁলনাধীনে আনার সঙ্কল্প কদ্িয়াছেন।, 
এই উদ্দেশ্যে একটি আইনের খগড়া রচনা করিয়া 
তাহা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনের অন্ত 
পাঠাল হুইয়াছে। ভারত সরকারের সেন্ট্রাল 
ইলেকট্রিক কমিশনের সভাপতি শ্রী এন এন 
আযালার ইতিমধ্যে, মাদ্রাজ্ে গিয়াছিলেন। 
'ভীঁহার সহিতও এই বিষয়ে মাদ্রাজ 8 
আলোচন! হইয়াছে 


আৰ্থিক জগতের 


(১) হি ও সোমবার 


| 


প্রকাশিত হয়। . 

‘আর্থিক জগতের' প্রতি সংখ্যার 
মূল্য তিন আনা, বাধিক সডাক 
মূল্য ৯২ (নয় টাকা) এবং 
বাণ্মাসিক "-সডাক মূল্য ৪০ 
(চার টাকা আট আনা) টাকা । 
গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ 
নির্দেশ না' করিলে যে সপ্তাহে 















সপ্তাহ হইতে বৎসর গণনা করা হয়। 

নমুনা চাহিলে এক কপি বিনা" 
পাঠান হয়। ' 

রি বিভা 


ম্যানেজার-_আর্থিক জগৎ 
১২২ন্ঃ বহুবাজার স্্ীট 
I | 


ফোন £ 


‘ £ oo ০ iy 
2 ৮ ৎ 5 
81৪ 28: ." আর্থিক জগৎ ' 








'ভেয়জ রিনা নগেন্দ্রনাথ'শা 
হিমক্সিগ্ধ সাহা নিলা 


"বাংলার বহ লিন্পের জীউ ত 


₹ লমোহিনী মিলদ্‌ লিঃ= ভু 


অঙ্্রাদির অনার কানণ না বোধগম্য, ই |. 


২নং মিল -- 
বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) 


টেলিগ্রাম £ বেগৰ. রা ফোন £ কিকাতা-০২৯৯ 


জেড অফিস 3 উনি 
1১৯, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


শাখা £ 


- ভবানীপুর, -খুলনা 
জীভ 
_ কিয়ারিং-এর স্ুবিধায়ুক্ত সর্বপ্রকার ০557 কাধ্য করা হয়| 


১0 


উপৈলেজনাথ ঘোষ 


| £ 


এ 


Or 





পি তর | 








|. : সেভিংস্‌ ** টাকা | 
| শর গার কর হয়| 














| চাকা, ময়মনসিং, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, ' 






চা 


[ শুরা জানুয়ারী, ১৯৪৯ 





ও হেড. ডি ৭ ৭, ওয়েজেসলী প্রেস, 
.কলিকাতা। j 
FE 5 ফোন £ ওয়েট 2১৮ 
চেয়ারম্যান ঃ জ্রীযন্নাথ রায়, 
ডাইরেক্ার-ই-চার্্জ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় 
2 শাখাসমূহ ৭ 
''বড়বাজার, শ্তামবাজার,' হাটখোলা, 
কালীগঞ্জ কেলি: £), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
টাপুর, পাটনা, বাঁকুড়া 

পে-অকিল--মিরকাদিম : | 

















হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ ইট 
, বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৪ 


প্র ব্যাঙ্ক দিঃ 


ক অফিল :_৬১নং বঙুবাজার ট্রাট 
: ৮১নং নেতা জী সুতাধ রোড ছু! 


ঠা শাখিঃ-- ৮হাং-এ, কররতনালিশ ইট: 
রি অত্যান্ত শাখা £ 


উগ্র, . চন্দননগর, . রাজসাহী। 


" | ' পিরাগঞ, জলপাইগুড়ি মমনপিংহ |! 


সুদের হার 2. 
ফিল্পভ ৩/০ আনা 





২ 
errno 
Ye 1 * 


নি হন তি 
-। এ ফোনঃ কলিঃ ২৮৫৭ 









bs & fl ‘ ] ন্‌ 

এলায়েড ব্যাঙ্ক একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
অজিতকুমার সোন হুর়েশচজ ভটটালীর্য্য 
' ডিরেক্টর-ইন্-চার্জ ভ্যানেজিং ডিরেউর 


পি 
৫ 
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PHONE: B. B. 6882 
NNT NTR REEF 





. মূল্য _বাষিক সডাক ৯ 





আয়কর আদায়ে কড়াকড়ি 
তারতে, ষে সব ব্যক্তির" আয় আয়কর 
ধার্যযোগ্য তাহাদের নিফট হইতে আয়কর আদায় 
সম্পর্কে ভারত সরকার গত ৩১শে ভিসের তারিখে 


একটি অর্ভিনাক্স জারী করিয়াছেন। এই অভিনাব্া - 


) অঙ্গলারে-- যাহারা আয়কর বিভাগের নিকট' 
, উছাদের আয়ের বিবরণ (রিটার্ণ) পেশ করিয়াছে ঘা 
' ভবিষ্যতে করিবে : তাহাদিগের পনিষট উহাদের 


. প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী আয়কর: দাবী কর! হইবে 


এবং ' আয়কর শ্রদানফারীকে এই টাকা এক 


। সপ্তাহ কালের ' মধ্যে: প্রধান করিতে' হুইবে 
সম্বন্ধে খুঁটীনাটী বিচার . 


পরে ' প্রদন্ত ব্রণ 
বিবেচনা কগিয়া আয়কর এীধানকানীর দেয় টাকার 


পরিমাণ সাব্যস্ত করা হইযে। এই টাকার পরিমাণ 
আয়কর প্রদানকারী কর্তৃক প্রথমে প্রদত্ত টাকা 


থব অপেক্ষা যদি বেশী হয় তাহা হইলে আয়কর, 


: j দেওয়া হ্‌ইবে।, 


প্রদানকারীকে অতিরিক্ত টাকা শোধ করিতে ' 


হইবে) আর যদি এই টাকার পরিমাণ আয়কর 
প্রদানকারী কর্তৃক প্রথমে প্রদত্ত টাকা অপেক্ষা 
কম হয় তাহা হইলে আয়কর প্রদানকারী যে 
|; টাক: 'দিয়াছে তাহা হইতে তাহার দেয় টাকা যাদ 
দয়া, 'বাহা বাকী থাকিবে তাহা তাহাকে ‘ফেরৎ 


গবররমেন্টে ' 


হুইবে। এই আস্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে 
নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে “গ্নবর্ণমেন্টের নিকট 
তাহাদের আয় সঙ্দ্ধে বিবরণ দাখিল করে 
তৎপক্ষেও গৰণমেণ্ট কড়া 
ফরিবেন। গৰ্ণমেণ্টের তরফ হইতে বলা 
হইয়াছে বে, এদেশে ু্াপ্বীতিজনিত অমর্থ উপশম 
করিবার জন্ভই উপরোক্ত অডিনান্স জারী হইরাছে। 
এ গবর্ণষেঞ্ট কর্তৃক আরীকত এই অভিনাঁন্সের 
মূলনীতি সম্বন্ধে আমাদের কিছু 'বলিবার নাই। 
তবে এদেশে আয়কর প্রদানফারীদের মধ্যে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তির, সংখ্যাই বেশী। 
বর্তধানের এই চড়া বাজারে উহায়া অতি” কষ্টে 


৩ 





যাহায়া নিজেদের আয় সৃতবন্ধে 
নিকট বিবরণ দাখিল 'ফরিৰে 
৮" কেবল তাহাদের সদদ্ধে উপরোক্ত ব্যযন্থ। বলবৎ . 


ব্যবস্থা] প্রবর্তন 


'সম্পাদক--শ্রীষতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


ARTHIK JAGAT 
... ন্বযবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্নীতি-নিষয়ক-স্ৃ 


£ রি , 
i 2 
HS t 


_ 0100), NO. C. 2505 
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রতি সংখ্যা /* আনা. 


| ছারা ঘা noonouseuanoooosonongaosnoovceonaneonee |] 
‘ Monday 10th January 1949.:সোমবার, ২৬শে 


পৌষ, ১৩৫৫: "[ ৩৫শ সখ্য 





উহাদের দেয় আয়ফরের - উইল সঞ্চয় es 
সমর্থ নহে।' অবপ্ত উদ্ধা দ্বায়া আমরা একথা 








.. পাইলেও অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ ফেহ. 


বুঝাইতেছি না যে, এই শ্রেণীর ব্যক্তিকে আর্কর . 


হইতে রেহাই দেওয়া হউক । যাহাদের আয় 
আয়কর ধার্য্যযোগ্য তাহাদিগকে আয়কর দিতেই 
হইবে। 


কিন্তু এজগ্ত উহাদিগকে ২৩ .কিন্তিতে 


টাকা পরিশোধের. সুযোগ দিলে, গবর্ণমেন্টের 
অভিত্থেত উদেশ্য সিহ্ধির পক্ষে কোন ব্যাঘাত 
হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। 


যু 


'বিষয় .* 
সাময়িক প্রসঙ্গ 
ভারতে স্কুষি সংগঠন 
জনকল্যাণে বিজ্ঞান . 
থেয়ালীর খাতা 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ' 
বাজারের ছালচাল রঃ 


ধনবৈষম্যের, দি 
' যুদ্ধের সময় হইতে 'গবর্ণমেপ্ট নানাদিফ দিয়া 
বেশী করিয়া নূতন অর্থ হড়াইবার ফলে তারতে' 


পা 


৪৭৫-৭৮ 


বড় একট! পাইতেছে না। কিন্তু ডারতে ট্যাক্স 
ৰসিলেও উহা আদায়ের প্রকৃত সুব্যবস্থা আজও. 
অবলছ্িত হয় নাই.। ' ফলে এদেশে ট্যাক্স ফাকি 
দিয়া অর্থ সঞ্চয়ের” রেওয়াল খুবই প্রচলিত । বে- 
আইনী ভাৰে সঞ্চিত সেই অর্থ যাহাতে গবর্ণমেন্টেয 
গোচয়ে না আসে সেজস্ত কারসাজি, করিয়া তাহ! 


নগদ হিদাৰে বাড়ীতে ও সেফ, তণ্টে মতুত রাখা : 
হইতেছে । কিছু অর্থ ‘বিভিন্ন নামে ব্যাঞ্ষের 


আমানতী হিসাবেও রক্ষিত হুইতেছে। শিল্প 
ও-ব্যবসা. প্রতিষ্ঠানের আয় কম দেখাইয়া le 


ফাকি দিবার জন্য ম্যানেজিং এজেন্টরা ফোন ফোন 


' ক্ষেত্রে অবান্তর ভাবে তাহাদের. ব্যয় ৰরাদও : 


' বলিয়াও আময়া ধরি তবু ১৯৩৯-৪০ গাল হইতে 


বাড়াইরা চলিয়াছেন। এই ধরণের কারসাজি 
দেখিয়া এদেশে সয়কায়ী ট্যাক্সের অর্ঘেকই অনাদায়ী 
থাকিয়া যাইতেছে বলিয়া - বিশেষজ্ঞরা অনুমান 


* করিতেছেন। অধ্যাপক সিংহ বলিয়াছেন, “বনি 


এক-তৃতীয়াংশ ট্যাক্স ফাকি দেওয়া হইতেছে, 


' ১৯৪৫-৪৬ সাল পৰ্য্যন্ত ভারতে এই ভাবে কায়সা্জি-' 


কিছু'সংখ্যক লোকের হাতে বাড়তি টাকা বিয়া 


গিয়াছে। 
গ্লানি বৃদ্ধি করিয়াছে। সমীজদরীবনে বাড়তি 
টাকার” “এত ' সব অস্তভ পরিণতি' 


এই ' অর্থ সমাজে ধলবৈষম্যের ' 


| 
ফরির' আত্মলাৎ .কয়া অর্থের পরিমাণ হ২৮- 
কোটি টাকার কম হুইবে না। এই অর্থের 


অর্দেকে তাগ যে তোরাকারবারে নিয়োদিত, 
হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই*। তারভ 
গবর্ণমে্ট ট্যাক্সেয় - ফাকি - বন্ধ করার জন 
১৯৪৭; সালে একটি ট্যাক্স ভদস্ত কমিশন- 
গঠন করিয়াছেন এবং গত :১৯শে 'দবেঘর 


লক্ষ্য-২একটি অভিনাব্- জানি করিয়া তাঁহারা & 


করিয়াও 'ভারত * গবর্ণমেন্ট ' সাহা , টনিক” কমিশনকে ব্যক্তি ও ফার্পের সঠিক আয় ধরিবায় 


জওয়ার এবং তাহা 


বন্ধ করার জন্ত এখনও হ্থকঠোর কার্ধ্যনীতি অবলম্বন দিয়াছেল। 


ফরিতেছেন ন! দেখিয়া অধ্যাপক যোগেশচশ্ 
সিংহ ভারতীয় অর্থনৈতিক লক্মেলনে সভাপতির 


অপব্যবহারের সুযোগ অন্ত ব্যাঞ্চের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিবায় ক্ষমতা 


অধ্যাপক লিং ইহ! সুখের বিষয় 
বলিয়! মনে করিলেও ইহা বাড়তি টাফা টানিয়া 
লওয়ার পক্ষে যথোপযুক্ত বলিয়া মনে করিচ্তে 


অভিভাষণে ৰথে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি: পারিতেছেন নাঁ। নোটের হিয্বাৰে নিজেদের হাতে 
বলিয়াছেন, বাড়তি টাকা টানিয়। সওয়া ও ধন' যাহার! টাকা ' মুত করিয়া রাখে ও বাবস্থায় 


বৈষম্যের গ্লানি দূর করার পক্ষে সরকারী ট্যান্সনীতি = তাহাদের সে'সঞ্চর় ধর] যাইবে না। কাজেই অধ্যাপক 


এফটা বড় অবলহন।. ইংলণ্ডে' সেই উ্েপতে যুদ্ধের সিংহ ট্যাক্স আদায় সম্পর্কে কড়াকড়ির সঙ্গে 
নিজেদের খাইখোরাকীর ব্যয় সদুলান করিতেছে সময় হইতে খুব, বেশী ট্যাক্স আদায়ের, ব্যবস্থা এদেশে বাড়তি টাকার অপপ্রয়োগ ও অপব্যবহারের 
উহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই উহাদের আয় হইতে. হইয়াছে । ফলে সে দেশে অধিক আয়ের সুযোগ যোগ বন্ধ কয়া সম্পর্কে গব্ণমেন্টকে . বিশে 
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ভাবে মনোযোগী হইতে বলিয়াছেল। অত্যাবপ্তকীয় 
জব্যসাম্রীর মূল্য কঠোরভাবে নিয়প করা হইলে 
এবং তাহা বণ্টন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে রেশনিং 


প্রথা: অবলঘন কর! হুইলে তাহাতে: মুক্টমেয়ের। রাখিলে পরোক্ষতবে তাহার' বিস্তৃত লাধনেই '.. 
পক্ষে টাকার জোরে বেশী জিনিষ কিনিয়া, সাহার 


মুল্য বাড়াইয়া দিবার সুযোগ দমিত হইতে পারে।, 


চোরাকারবারীদের শায়েস্তা করিবার জত অধ্যাপক 


সিংহ তাহাদিগের জন্ত বাধ্যকরী কারাদণ্ডের 
ব্যবস্থা 'করিতেও নির্দেশ দিয়াছেন। তীছার এই 


* লব নির্দেশ খুবই সমর্থনযোগ্য বলিয়াই আমর] মনে 


কমি। এইরূপ কঠোর বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 


৬ ০ দাড়! মান সমন্তার সম্যক প্রতিকার অলস্ভব। 
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' শাধনের কাজ ও সমত্তের_ 


। ভাঃ রাধারুষ্ণনের সাবধান বানী 

জনকল্যাণ ও. অর্থনৈতিক প্রগতি সম্পর্কে 
স্বাধীন তারতৈর জতীর সরকার বখোচিত ব্যবস্থা 
“অৰ্লঙ্বল করিতেছেন ন! বলিয়া! দেশের কোন 
“কোন মহলে যে-অভিষোগ উঠিয়াছে তাহার কথা 
উল্লেখ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও শিক্ষাব্রতী 
পডাঃ এস র্বাধাকষ্চন সম্ততি গবর্ণমেষ্টের উদ্দেস্তে - 
এক সতর্কবাণী উচ্চারণ! করিয়াছেল। তিনি 
.মাক্াজে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, পক্ষমতার' 
আদকতা ‘আমাদিগকে পাইয়। বসিয়াছে। নম্র ও 
অনাড়ম্বরণীল থাকিয়া জাতিকে উন্নত করিবার যে, 
মহান দায়িত্ব আমাদের উপর স্যত্ত রহিয়াছে ক্ষমতা 
পাইয়া আজ তাহা আমাদিগকে ভুলিয়া গেলে 
চলিবে না। কাৰ্ধ্যক্ষেত্রে নহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা’ 


ও আদর্শবাদ যদি আমরা স্মরণ না রাখি তষে, 


আমাদের নবলন্ধ স্বাধীনতা: মক়ীচিকার পরিণত 
হুইবে। অয়পুরে কংগ্রেসের public conduct 
“বা লাধারণ আচরণ সম্পর্কিত * প্রস্তাবটি যেরূপ 
সমর্থন পাইয়াছিল তাহাতে ইহাই বুঝা গিয়াছে, 
এছেশের জমসাধারণ বর্তমানের অনেক 'কিছু' 
কার্ধ্যধারাই সমর্থন করিতে পারিতেছে না। 
বাছাদের হাতে শাসন ক্ষমতা ভ্বত্ভ এই বিক্ষোতের 
নুন! দেখিয়া তাছাদের সাবধান হওয়া উচিত। 


বিক্ষোভের এই সুচনা দেখিয়া সতর্ক না হইলে তাহা ' 
পরকদিন তীর ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।”. 
_পত্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে “বর্তমান 


জাতীয় সরকার আশ্রয় প্রার্থীদের পুনর্কাসতি 
সম্পর্কে ও ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় 
বুক্ধরাষ্রে সংগ্রধিত করা সম্পর্কে যে “চেষ্টা 


করিতেছেন ডাঃ রাধাক্ষ্চন তাহার প্রশংসা করেন। 


তবে তিনি বলেন, “এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি 


জনকল্যাণ ও সভায় বিচারের ভিত্তিতে এদেশের 


* অর্থনৈতিক বিবিব্যবস্থাকে.সন্তর পুনর্গঠিত করিতে দু 
. সা! পায়িলে দেশের স্থায়ী উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ 


প্রশস্ত হইবে না। তাই তিনি বলিয়াছেন চীন, 
ব্রহ্ম এবং ‘মালয়ে' যেসব টন! টিতেছে তাহা 
হইতে আমাদের সতর্ক হওয়া! উচিপ্ত। - বিবর্তনের 


মন্থরগত্তির জড়ই বিলৰ ছটিয়া থাকে ।- আমরা. 
যদি অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে ধীর গতিতে 


ব্অপ্রসর না হুই, বদি কেবল শ্রমিকদিগকে উত্পাদন 
বৃদ্ধির, কাজে সহযোগিতা করিতে বলি এবং বে 
বিস্তশালী লোকের! গরীবের রক্ত শোবির় মুনাফা 
করিতেছে তাহাদিগকে বদি আমরা কঠোরভাবে 


 অমন'করিতে প্রস্তুত না হুই, তাহা! হইলে ধনবৈবম্যের' 


চেয়েও জরুরী. 


আর্থিক জগৎ 
ওঁ অবস্থাবৈষৈয্যের গ্লানি অবশ্যই দেশে আলন্ভোষ 


ও বিক্ষোভের ছুটি করিবে। বে কম্যমিজমকে 
আমরা দূরে রাখিতে “চাই এই অবস্থা বজায় 


. 2? 


মরা সাহায্য ‘করিব।. আমাদের দেশের 
“গ্রবর্ণমেপ্ট সম্পর্কে এ ধারণা ষেন বিদেশে ছা না 
ছয় যে, হা ধনীদের জন বৃনীদেরই. পরিচালিত' 


গবর্ণমেপ্ট1 আমরা বদি এসব বন্ধ না করিতে ' 


পারি, তবে আমাদের পক্ষে এদেশে সমাজতান্ত্রিক 
প্রজজাতন্ব প্রতিষ্ঠা ক্র! সৃত্ভঘপর:হুইবে না" '' 


'রিজার্ড ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ 


ভারত গবর্ণমেন্টের পু ঘোষিত সম অন্যান - 


“চলতি ১৯৪৯ সালের ,গত ১লা জানুয়ারী হইতে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয় সম্পন্থিতে পরিপত করা. 
হইয়াছে। গত ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে 
এদেশের কেহ্গীর ব্যাঙ্ক হিলাবে. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কাজ সুরু হইয়াছিল, উহার আদানীকত মূলধনের 
পরিনাণ ছিল ৫ কোটি টাকা। সাধারণের নিকট 
শেয়ার বিক্রয় করিয়া সেই টাকা সংগৃহীত 
হইয়াছিল। এক্ষণে গবর্ণষেন্ট সেই লব শেয়ার, 
‘নিজেদের হাতে প্রহ্ণ-.করিষেন। ১৯৪৭ সালের 
মার্চ হইতে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত. প্রতি 
মাসের প্রথমে বাজারে এ সব শেয়ারের যে মূল্য 
ছিল তাহার গড় ধরিয়া প্রত্যেক ১০* টাকার 
শেয়ারের জঙ্ত অংশীদারদিগকফে ১১৮/০০ আনা 
ক্ষতি পূরণ দেওয়া স্থির কইয়াছে।. এই টাকা নগদ 
হিসাবে অংশীদারদিগকে প্রদান ফর! হইবে না। 
১৯৭৯ সাল হইতে ১৯৭৫ সালের মধ্যে পরিশোধ 
করিয়া দেওয়ার সর্তে বারিক.৩ টাফা-মুদের উপযুক্ত 
পরিমাণ সরকারী যণ্ড বা খত শেয়ারের বিনিময়ে 


গধর্ণমেন্ট অংশীদারদিগকে প্রদান করিবেন। গত' 


১৪ বৎসরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার অংশীদারদিগকে 
শেয়ারের উপর গড়ে বলয়ে শতকর। ৩৪০: টাকা! 
হারে ,লভ্যাংশ দিয়াছেন । অধিকত্ধ তাহারা 
গবর্ণমেন্টকে ‘১: কোটি টাকা. লাভও' 
যোগাইয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীর সম্পত্তিতে 
পরিণত করিতে গিয়া বর্তদানে প্রতি '১** টাকার 
শেয়ারের ১১৮1%/* আনা বৃল্য ধয়িয়া তাহাদিগকে 
এ টাকার সরকারী বণ দেওয়া! হইতেছে। 
ব্যবস্থার অংশীদার! বিশেষ, ক্তিপ্রত্ত হইবেন 
বলিয়া আমরা' মনে করিনা! ক্ষতি বদি কিছু 
হুইয়াও থাকে তবে দেশের স্বার্থের দিক হইতে 
ক্ষে্ীয় ব্যাঙ্ক জীতীয়করণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা 
হদহদম করিয়া তীছারা তাহা স্বীকার করিয়া 
নিধেন ৰ্লিয়া আমরা আশা করি |, ন Jae 
ক্ষতিপূরণের, টাকা পাইলে তাহাতে ৫, 
অংশীদায়ের, সুবিধা. হইত.। তবে ন 
ইনকফ্লেশসের দিনে দেশে নূতন করিয়া অনেক্ঞচলি 
টাকা না. ছড়াইয়া গব্ণমেপ্ট বণ্ডের নারফতে 
ক্ষতিপূরণ পরিশোধের যে কার্ধ্যনীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন, তাহাতে তীহাদিপকে দোষ দেওয়া 
যায় না। প্রদস্ত বণ্ডের টাকা শোধ না হওয়া 
পর্য্যন্ত ‘শংশালারর! উহার উপর. শতকরা বাধিক 
৩ টাক! হারে নিয়মিত সুদ, পাইব্ন- ইছাও 
তাহাদের পক্ষে সাত্বনার কথ! । | 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্রাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হওয়ার পর অবিলম্বেই উহার পরিচালনা সম্পর্কে 


/** কয়েকটি দিক 


এই 
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ফোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হওয়ার 

কথা নহে। একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড দ্বারা উছার 
কার্য্যধার! নিয়ন্ত্রিত. হইত । এখনও তাহাই হইবে- 
বিশেষত্ব এই হইবে যে, পূর্বের যেখানে বেব্্রীর 
বোর্ডের সান্তদের কতকাংশ মাত্র গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
ননোনীত হইতেন সে স্থলে এক্ষণে সমস্ত .সদন্তই : 
গবর্ণমেপ্ট : কর্তৃক মনোনীত হইবেন। 


শিল্প বিরোধ মীমাংসার কাজে সামঞ্জন্ত . 


- বিধান ড 


দিয়া 
গবর্ণমেন্টের হাতে অধিকতর ক্ষমতা! গস “বা 
উদ্বেন্ত সর্দার বল্লততাই প্যাটেল ১৯৩৫ সালের 
ভোয়ত শাসন আইন সংশোধন সম্পর্কে গণপর্িযদে 
একটি বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই, বিলটি 
গণপরিযদদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এই বিল বার! 
যেসৰ ব্ষিষ়ে ভারত গবর্ণমেন্টকে ক্ষমতা দেওয়ার 


ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার মধ্যে শিল্প ফারখামায়, 


শ্রমিক-মালিক- বিরোধ নীনাংসার, ব্যাপারে 
প্রাদেশিক ট্রাইবুনেলগুলিয়..: সিদ্ধান্তের ভিতর 


সামজন্ত বিধানের ক্ষমতা অন্ভতম। ট্রেড ডিস্পুটস্‌ . 


এ্যাক্ট ৰা শিল্প বিরোধ মীমাংসার আইন অদ্ভুযারী 
বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেন্ট বর্তমানে বিভি শিল্পে 
শ্রনিক-বালিক বিরোধ নিষ্পত্তির প্রন ট্রাইবুনেল 
গঠন করিতেছেন। এইসব ট্রাইবুনেল নিজেদের 
বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী বিরোধ শীশাংলার শর্ত 


নির্ধারণ. করিতেছেন। আইন অনুসারে তাহাদের . 


শর্তাবলী যালিকপক্ষ ও.শ্রমিফপক্ষ উভয়েই মানিয়া 
লইতে বাধ্য। শিল্প কারখানা সংক্রান্ত বিয়োধ 


মীমাংসার পক্ষে এই ধরণের ব্যবস্থা খুবই কফার্যোপ-. 


যোগী সন্দেহ নাই। কিন্তু এক এক ট্রাইবুনেলের 
এক এক রূপ. পিদ্ধান্তের ফলে শ্রমিকের 
মন্ত্রী, তাতার ছার, কাজের সময় ও ছুটি ছাটা 
প্রভৃতি সম্পর্কে ' ইউনিফরমিটি : বা -সামপরন্তের 
তার নট, হইতে চলিয়াছে। একই শ্রেণীর 


শিল্প কারখানায় যথানর্ভব একই রূপ নিয়ম ও নীতি 


¥ 


বজায় রাখার বদলে বিতিন্রূপ শিল্প কারখানার ভজন্ত | 


আজ বিতিন্নরূপ নিয়মকানুন গড়িয়া উঠিতেছে। 
শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইহাতে যথেষ্ট বিশৃঙ্খল! ভাটি 


হইবার আশঙ্কা, দেখা, দিয়াছে। . ভারত; 
গবর্ণষেন্ট তাই আজ. এ. বিষয়ে, "একট! 
হশৃঙ্খলা বিধানে উ্ভোগী হইয়াছেদ। শিল্প 


বিরোধ মীমাংসা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার বাছাতে 
হস্তক্ষেপ করিতে পারেন সেজন্ত. বর্তমান বিলঘারা 
তাহাদের হাতে যথোপযুক্ত ক্ষমতা স্বত্ত কগার, 
প্রভাব হইয়াছে । এই ক্ষমতা পাইয়া বেক 


সরকার একটি কেন্দ্রীয় ট্রাইবুমেল গঠন করি 


তাহার মারফতে শ্রমিফ-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তি 
সম্পর্কে সমুচিত নিয়ম. ও রীতি গড়িয়া তোলার 
ব্যবস্থা করিবেন বলিয়! সর্দার প্যাটেল জানাইয়াছেল। 
এই কেন্সীয় ট্রাইবুনেল প্রাদেশিক ট্রাইবুনেলগুলিকে 
সকল বিষয়ে সঙ্গতি ও লামজন্ত রক্ষা ফরিয়! চল! 
সম্পর্কে পরামর্শ দিবেন । প্রাদেশিক ট্রাইবুনেলের 
রায়ের বিরুদ্ধে এই কেন্সীয় ট্রাইবুনেলের নিকট 
প্রয়োজুননত, আগীলও পেশ-করা,চলিখে। 
বিভিন্ন শিল্প কারখানায় মালিক-শ্রমিক বিরোধ 
'ীমাংসার, অভ .. প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টনযুহ যেসব 


|, 
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ট্রাইবুনেল গঠন করিতেছেন তাহাদের সিদ্ধান্ত 
সম্পর্কে অনেক সময়েই সামঞ্জশহীনতার অভিযোগ 
সুমা যাইতেছে। শ্রমিকদের মজুরী ও তাহাদের 
কাজের অবস্থা সম্পর্কে একেক স্থানে একেক রূপ 
নীভিবাদ কার্য্যকরী না হইয়া সমস্ত কেনের অন্ত 
বখাসস্তব.একই রূপ নিয়ম বলবৎ করা হয় ইছা 
আমরা চাই। দ্রেশের অবস্থায় লছিত সামঞ্জন্ত 
রাখিয়া মালিকের সঙ্গত মুনাফা ও শ্রমিকের ভাষ্য 
পাওুন! স্থির করার একটা মান নির্ধারিত হওয়াও 


“একান্ত আবপ্তক বলিয় আমর! মনে করি। ভার্ত, 


গবর্ণমেপ্ট সধ্যস্থ হইয়া একটি. কেন্জীয় ট্রাইবুনেলের 
' আরফতে ওঁ সৰ বিষয়ে সুশৃঙ্খল, বিধান করিতে 
পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। কাজেই 
এক্সপ বিধিব্যবস্থার .জন্ত তাহারা নিজেদের হাতে 
যে ক্ষমত! লওয়ার প্রভাব করিয়াছেন তাহা বর্তমান 
অবস্থায় খুবই সঙ্গত দলা চলে |: ' 
পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের কাজ 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তারত গব্ণমেন্টের 
অর্থামুকুল্যে যে সমস্ত অনকল্য!পমূলক' কাজ আরম্ভ 
হইয়াছে তাহাতে চলতি বৎসরে বহু কোটা টাক! 
ব্য হইয়াছে। এই ব্যয়ের জনত অনসাধারণের 
হাতে অধিক অর্থাগম হেতু দেশে মুত্রান্ফীতি 
নিত অনর্থ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এগত কোন্‌ 
কোন্‌ জনকক্্যাণমূলক '.কাজ অপরিহার্য এবং 
এই শ্রেণীর কোন্‌ কোন্‌: কাজ, তেমন অরুরী 
নহে বলিয়া আপাততঃ বর্জনযোগ্য-__তাহা 
নির্ধারণ-করিষার জন্ত তায়ত শরফার প্রাইযোরিটী 
কমিটী নামে একটা কমিটী বসাইরাছিলেন। 
, কিছুদিন পূর্বে এই. কমিটীর সুপারিশ 
সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত ' হয় তাহ! 
হইতে জান! গিয়াছিল যে, 
বৎসরে ভারত সরকারকে উন্নয়নমূলক কাজের 
অন্ত উহাদের বরাদ্কত, ব্যয় অপেক্ষা ১৯ কোটা 
কম ব্য করিতে এবং আগামী সরকারী 
নৎসয়ে ৫১ কোটী টাকার বেশী ব্যয় না করিতে 
নির্দেশ দিয়াছেন তথাপি এই সব নির্দেশ পশ্চিম 
বদের ষ্টার কতিপয় অনুন্নত প্রদেশে বলবৎ ছইৰে 
ন! { অর্থাৎ -পশ্চিমবঙ্জ বৎসরের প্রথমে ভারত 
সরকারের নিকট হইতে উন্নয়নমূলক কাজের জঙ্ত 
“যে টাকা পাইবে বলিয়। প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিল 
'_ এখনও তাহা পাইবে। এই সংবাদে আমর! 
আশ্বস্ত হইয়ছিলাম। কিন্ত এক্ষণে শুনা, যাইতেছে 
খে.যদিও চলতি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নমূলক 
কাজের অন্ত বরাদ্দকৃত ৬! কোটী টাকার মধ্যে 
, অৰ্দ্ধেক টাকা--অৰ্থাৎ৩ কোটা ২৫. লক্ষ টাক! 


ভায়ত, সরকারের দেওয়ার কথা ছিল তথাপি , 


ভারত সরকার এজন. চলতি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ 
সয়কানকে.হ কোটা টাকার বেনী দিবেন লা। 
আগামী ১৯৪৯-৫০ পালেও পশ্চিমব্গ উন্নয়নমূলক 
কাজের জন্ত ভারত সরকারের নিকট হইতে 
২ কোটী ৭* লক্ষ টাকার বেশী. পাইবে লা। 
এই সংবাদে পশ্চিমবলের ' প্রত্যেক ব্যক্তি মর্দাহত 
হইবে। উহার কারণ এই বে, খাত,বন, বানৰাছন, 
. চিকিৎসা, কবি, শিল্প ইত্যাদি সমস্তের দিক হইতে, 
 পশ্চিমষজের' মত পরনির্ভর ও পশ্চাদপঘ প্রন্গেশ 


ভারতে খুব কমই আছে।!, পূর্ববব্জ হইতে লক্ষ. 


লক্ষ ব্যক্তি পশ্চিববলে. আশ্রয় প্রছণ কয়া ফলে . 
Do ২ রি . 


যদিও' কমিটী চলতি 


k আর্থিক জগৎ 


এই লব ব্যাপারে পশ্চিম্ৰঙ্গের অবস্থা আরও 
অধিকতর শোচনীয় হইয়ান্ে। ভারত সরকারের 
বিশেষনূপ সাহায্য ব্যতিরেকে পশ্চিমষজের এই 


ছুর্গীতি হইতে পরিজাণ পাইযার কোন উপায় নাই। ' 


কাজেই উন্নয়ন কাজে তারত লরকারেয় সাহায্যের. 
ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের একটা বিশেষ দাবী 
ফছিয়াছে।, | | 
: - জমিদ্ধারী প্রথা উচ্ছেদে বিঘ্ন, 
ভাযরতে- জঙ্গির চাষী এবং গবর্ণজেণ্টের মধ্যে 
ফোন মধ্যন্বত্বাধিকারী থাকিবে না--উহ্া কংগ্রেসের 
বহুদিনের খোবিত নীতি এই নীতি অবলম্বনে 
বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ ও মাভ্রাজে জমিদারী উচ্ছেদ 
আইন পাশ হুইয়াছে। বোক্বাই, আসাম প্রভৃত্তি 
প্রদেশে এই ধয়পের আইন।পাশ করিবার অন্ত 
তোড়জোড় চলিতেছে । এই স্য আইন এবং 
আইনের প্রস্তাবিত খসড়ায় সর্বত্রই জমিদারগণকে 
উহাদের নিট জয়ের অন্ুপান্ে একটা ক্ষতিপূরণ 
দেওয়ার বিধান রহিয়াছে ।, কিন্ত জমিদারগণকে 
এই তাৰে ক্ষতিপূরণ হিসাবে "কোটী কোটী ষ্টাক! 
কিতাবে দেওয়া হইবে তাহা লইয়া মান! বিতর্ক 
উঠিতেছে। উহার মধ্যে. সবচেয়ে বড় আপত্তি 
হইতেছে যে, তারত-শাসন আইনের ২৯৯ ধার! 
অন্ুলায়ে জমিদারগপকে নগদ টাক দিয়া ক্ষতি 
পুরণ করিতে হইবে এবং লয়কারী খপপত্র দিয়া 
ক্ষতিপূরণ দেওয়। চলিবে না। ভারতের সমস্ত প্রদেশে 
জনিদারগণকে ক্ষতিপূরণ দিতে ২** কোটী টাকায় 
প্রয়োজন হইবে। উহা বে নগদ হিসাবে দেওয়া 
অপভ্ভষ তাহা সকলেই জানেন। সন্তৰ হইলেও 
উহ! দেওয়া সমীচীন হইবে লা। কারণ দেশের' 
জমিদারদের হাতে যদি একসঙ্গে ২** কোটা টাক! 
পতিত হয় ভাহা হইলে উদার ফলে দেশে যুদ্রা 
প্রীতি ঘটিয়া চূড়াবরূপ অনর্থের হুষ্টি হইবে। বাছা 
হউক যাহার! ভারত শীসল আইনের ২৯৯ ধারার 
কথ উল্লেখ করিয়া দেশ হইতে জমিদারীর উচ্ছেদের 
সঙ্কন্মফে ব্যর্থ করিতে চাহেন' তাঁহাদের চেষ্টা 
সহজেই পণ্ড ফর! যাইতে পায়ে। যদি আইনে 
নগদ টাকা দেওয়াই বাধ্যতামূলক হয় তাহা হইলে 
সেই আইন পাণ্টাইতে অসুবিধা কি? ইতিমধ্যে, 
সর্দায় প্যাটেলের প্রস্তাবে তারত শাসন আইনের 
অনেক দিকে সংশোধন হুইয়াছে। জমিলারদের 
ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে তায়ত শাসন আইনের ২৯৯ ধারা 
সংশোধন ফরিস্ধেও এক দিমের বেশী সময় লাগা 
উচিত নছে। মোটের “উপর জধিদারী প্রথার, 
উচ্ছেদ করিতে আইনগত কোন গ্রতিবন্ধকই 


প্রতিবন্ধক মহে-আসল প্রতিবন্ধক : হইতেছে - 


জনিয়ারী প্রথার উচ্ছেদে দেশের কারেমী স্বার্থ 
বিশিষ্ট ব্যকজ্তিধের অনিচ্ছা | হুঃখের বিষয়," দেশের 


শাসণবন্ত্রের মধ্যেও এই শ্রেণীর, ব্যক্তিক্স বিশেষ 


প্রতিপত্তি রহিয়ান্কে। | 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে লোকের মাথাপিছু 
2 HE 


' “ ৰোষ্বাইষের কমাস“পন্র সম্প্রতি তাহাদের যে 


বাৰিক সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এক 
প্রবন্ধে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় সম্পর্কে 


তথ্যপূৰ্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধের" 


সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতীয় 


| 81949. 
বৃক্তরাধ্রের (ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিবরণ দিতে 
পিয়া ও প্রবন্ধে পাকিস্থান বাদে পূর্ববকার বৃটিশ 
তারতেরই শুধু সংখ্যা তথ্য লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে) 
যেলৰ দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যুক্ত হইয়াছে 
তাহার হিসাব লওয়া হয় নাই ) ' মোট জাতীয় 
আয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৪ হাতার ৯৭২ 
কোটি টাকা। কৃষি ও কুধি সম্পর্কিত পেশা 
ছইতে ২ হাজার 30 কোটি টাকা. 
আয় হইয়াছিল (মোট আয়ৈর শতকরা ৫৬২ 
তাগ ), আর শিল্প প্রচেষ্টা হইতে আম হইয়াছিল 
> হাজার ৪৭ কোটি টাক! (মোট আয়ের শতকরা 
২১৩ ভাঁগ)। ব্যবসা-বাশিজা, চাকুরী ও. 
যানবাহন হইতে ৮৪৫ কোটি টাকা আর হইয়াছিল 
(মোট আয়ের শতকরা! ১৭২ ভাগ )। তাহা ছাড়া 
অভান্থ দিক দিয়াও ৩৩৬ কোটি টাকা আয় 
দীড়াইয়াছিল। ১৯৪৭-৪৮ সাল ভারতীয় যুক্ত- 
রাষ্ট্রের (অন্তর্ভুক্ত দেশীয় রাজ্য বাদে ) জনসংখ্যা 
ছিল ২৩ কোটি ৩* লক্ষ। মোট জাতীয় আয 
৪ হাজার ৯৭২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ধরিয়া ও 
ছিলাবে এদেশে জনপিছু বাধিক* আয়ের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছিল ২১৩ টাকা। 

ডাঃ তি কে আর তি. রাও ১৯৩১৮৩২ লালের 
হিসাবে বৃটিশ “ভারতে লোকের মাথাপিছু: আর 
বরাদ্দ করিয়াছিলেন বাধিক ৬৫ টাকা। সে 
হিসাবে ভারতে জঅনপিছু আয় বাড়িয়া ২১৩২ টাকা 
হওয়া আপাতদৃষ্টিতে বথে্ উন্নতিরই পরিচায়ক 
ষলিতে হইবে । কিন্ত আসল ব্যাপার তাহা নছে। 
দেশের উৎপাদন "তেমন ৰাণ্ডে নাই। পণ্যমৃল্য 
বেশী পরিমাণে চড়িয়া বাওয়াতে তাহার তিত্বিতে 
জাতীয় আয়ের পরিমাপ নির্ণয় করিতে পিয়াই 
মাথাপিছু আয় এরূপ ফীপিয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধের 
পূর্ব পণ্যসামগ্রীর ষে মূল্য ছিল তাহার তিত্তিতে 
ভারতে লোকের বর্তমান মাথাপিছু . আয় 
বরাদ্ধ করিলে তাহ! ৭* টাকার বেশী দীড়াইবে না 
বলিয়াই প্রবন্ধ লেখক বরাদ্দ করিয়াছেদ। ' কাজেই 


\ 


* মাথাপিছু আম প্রকৃত পক্ষে খুব লামান্ই বৃদ্ধি 


পাইয়াছে।.,, . | 

১৯৪৭ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ছলনা 
কয়েকটি দেশে লোকের মাথাপিছু আয় কি 
দীড়াইরাছিল ‘কমান? পত্রের ওঁ প্রবন্ধে তাঁহাও 
উল্লেখ করা হইয়াছে। কতদূর নির্ভরযোগ্য হৃত্র, 
হইতে ওঁ সমস্ত সংগৃহীত হইয়াছে তাহা আমরা 
জানি না। তবে বিশ্বামযোগ্য বিবরণ হিসাবে 
সাধারণের অবগতির: দন্ত তাহ! আমর] নিয়ে 


উদ্ধত করিতেছি :_ 
১৯৪৭ সালে মাথাপিছু আয় 
মাক্কিন যুৱা ৪,৬৪৩২ 
ফ্যানাভা ২৮২৬২ 
ভেনমার্ক ২,৬৪৭ 
গ্রেট বৃটেন ২,৩৫৬ 
অষ্ট্রেলিয়া । ২,১৬০ 
সিংহল ৩৬৪২, 
ফিলিপাইন হ২৮২ 
* পাকিস্থান { ২৫২ 
ভারত" ২১৩২ 


এই বিষরপ দৃষ্টে জানা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্্ 
লোকের মাথাপিছু আয় তারতের তুলনায় ২৩ গুণ 


৬ 


মু 


bj 
8৮. রি 


এ ২৪." 





" বেলী। পিংহলে লোকের যাথাপিছু আর ভারতের 


ক 


লোকদের, কুলনায় শতকরা .৪২. তাগ অধিক । 
পাকিস্থানের লোকদের যাথাপিছু, আয়ও ভারতের 
তুলনায় কিছু বেশী বলিয়া বরাদ্দ করা হুইয়াছে। 
ক্কবিসম্পর্জের দিক দিয়া পাকিস্থান বিশেষ সমৃদ্ধ | 


' স্কবিপণ্যের দয়ও বর্তমানে খুবই চড়া । যো হিসাবে 
প্রবন্ধ লেখকের মনতে পাকিস্থানের লোকদের “ 


মাথাপিছু ‘আয় ভারতের লোকদের ডভুলনাযর, 
" বৰ্তমানে বে বলিরাই ধরিতে হইবে. | 


শর্করা শিল্পের সংরক্ষণ এ 


 শ্বত ১৯৩১ সালে ভারতীয়, টেরিফ বোর্ড ঘখন 
* 'তায়তীয় শর্করা শিল্পের সংরক্ষণের অন্ত বিদেশ 
হইতে আমদানী গ্রাতি ছল্দর চিনির উপর ৭1৪ 
আনা ' ছিযাৰে সংরক্ষণ শুস্ধের আুপারিশ। ক্রেন 
এলেই সমে ঘোর্ড মনে, করিয়াছিলেন যে, এই 
সিক্ষণ গুক্ষের কলে ১৪ বৎসর কালের মধ্যে 
ভারতীয় শর্করা শিল্প সৰানে সমানে জগতের অজ্ঞান 
দেশের শর্করা 
কীড়াইতে সমর্থ হটুবে এবং ১৫ বৎসর পরে ভারতীয় 
শর্করা শিল্পের আর সংরক্ষণ শুন্কের ফোন প্রয়োজন 
খাকিবে না। উহার পর ১৬1১৭ বৎসর অতীত 
* হুইল যখন ভারতীয় শর্করা শিল্পকে সংরক্ষণ 
শুদ্ধের সুবিধা দেওয়া হয় সেই লদয়ে ৰাজায়ে প্রতি 
সের তিন আনা দরে জাঁতার চিনি পাওয়া যাইত। 
সংরক্ষণ শুদ্ধের ফলে ভারতে চিনির দূর প্রতি সের 
ছয় আনায় পরিণত হয়। কিন্তু দেশীয় শিল্পের 
উন্নতির জগ দেশের জনসাধারণ এই অতিরিক্ত 
বৃল্যেয -বিকুন্ধে কোন আপতি 'আনায় নাই। 
এইভাবে দেশবাসী গত ১৬1১৭ বৎসরে চিনির জন্ত। 
ৰে কত ফোটা টাকার স্বার্থভ্যাগ করিয়াছে তাহার 


. ছিসাব নিকাশ নাই। কিন্তু ভারতীয় শর্করা শিল্প 


আর কিছুতেই শ্বাবলঘী হইয়া উঠিতেছে “ন1। 
বর্তমানে বিদেশী চিনির উপর, প্রতি হন্দর ৬%৪ 
'্আনা হিসাবে রঙ্গপতুক্ক ধার্য্য রহিয়াছে এবং 
জনসাধারণ প্রতি সের চিনির জন্ভ ১২ টাকা মূল্য 
দিতেছে। উহ সত্বেও তারতীয় চিনির কলওয়ালারা 


বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় দীড়াইতে - 


পারিতেছে না । আগামী ৩১শে মার্চ তারিখে 
সংরক্ষণ শুদ্ধের মেয়াদ শেষ হইলে উহার পরেও 
ষাহাতে চিনির উপর সংরক্ষপত্তক্ধ বজায় রাধা 
হয় তত্যন্ত উহারা আবেদন জানাইযর়াছে |" 
ভারতীয় টেরিফ বোর্ড কলওয়ালাদের এই 
আবেদন সঘ্ন্ধে কি সিদ্ধান্ত করিবেন ' তাহা 
এখনই বলা কঠিল। কিন্তু জনসাধারণ যুঠিনের 
চিনির কলওয়ালার পকেট তারী করিবার অন্ত 
খর কতদিন এই ভাবে স্থার্থত্যাগ করিবে! 
বর্তমানে বিদেশ হইতে ভারতের তুলনায় অর্ঘেক 
ধরে পাবিস্থানে চিনি আমদানী হইতেছে। রক্ষণ 
গু তুলিয়া দিলে ভারতবাসীও এক্ষণে ৬1৭. আনা 
সের মুল্যে চিনি পাইতে পারে। তারতীর শর্করা 


শিল্পের স্বার্থের খাতিরে আময়া লংরক্ষপ গুদ 


তুলিয়া দিতে বলি ন1। কিন্ত তারতীয় চিনির, 


কলওয়ালাদের লোত যাহাতে সংযত হয় এবং 
ভারতীয় জনসাধারণ যাহাতে ভাষ্য মূল্যে চিনি 


পাইতে পারে তৎপক্ষে টেরিফ বোর্ডকে অবস্তই , 


একটা যিলিধ্যবস্থা করিতে হইৰে। ৭ 


৪ 


/ 


' লাভ করিয়াছে । 


শিল্পের সহিত প্রতিযোগিস্তায় 


আর্থিক জগৎ, ূ 
৷ জলজোত হইতে বিদ্যুৎ 


আধুনিফ' যুগে জলমোত হইতে বিছাৎশক্তি 
উৎপাদনের শিল্প অনেক দেশেই বিশেষ প্রসার 
অপেক্ষাকৃত কম খরচে 
এই, বিহাতপজি “উৎপন্ন করিয়া ক্ষি শিল্পের 
প্রয়োজনে, ৰানৰাহ্ন পরিচালনার কাজে এবং 
গার্হস্থ জীবনের প্রয্বোভ্রনে তাহা ব্যাপকভাবে 
ব্যবহার করা হইতেছে। কিন্তু ভারতে ' জলন্রোত 
হইতে "- বিহ্যৎ 
উৎপান্ননের কাজ এতদিন ' বিশেষ কিছুই 
অগ্রবর্তী ছয় মাই। সুখের বিষয় এই যে, স্বাধীন 
তাঁরতের জাতীয় সরকার এবিষয়ে কতকগুলি বড় 
বন্ড পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্পর্কে আব্বরিকতাবে 
উদ্ভোগী হইযাছেন। তারতে সরকার সম্প্রতি 
'Hydro-Electric Deviopment in India’ 
নাষক যে পূর্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জল- 
বিছবাৎ উৎপাদনের “দিক দিয়া ভারতের বর্তমান 
অবস্থা, এদেশে এই বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের 
স্ুৰোগ সম্ভাবনা ও নৃতন সরকারী পরিকল্পনা দ্বার! 


‘সম্ভাব্য বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ' পরিমাণ বিস্তারিত 


তাবে বর্ণনা কয়া হইয়াছে। এই পুস্তিকা পাঠে জানা 
যায়, ভারতে বর্তমানে জলমোত হইতে বিছ্যুৎ 
উৎপাদনের যে সব ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা ছারা 
বৎসরে মাত্র € লক্ষ কিলওয়াট পরিমাণ বিহ্যৎশ ক্রি 
উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতে জলজ বিহাৎ 
উৎপাদনের যে সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে সে 
তুলনায় বর্তমান উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগের 
বেশী নহে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ১৮৮২ সালে 
অলজ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়। 
সেখানে প্র শ্রেণীর বিছাৎশক্তি উৎপাদনের কাজ 


. অলেকদুর প্রধাবিত হুইয়াছে। ভারতে ১৮৯৭ সালে 


প্রথমে দার্জিলিং সহরে জল, হইতে বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের বিধিব্যবস্থা অবলস্বিত হয়। তারপর 
ক্রমে ক্রমে অস্ত কয়েকটি স্থানেও এরূপ ব্যবস্থা 


গড়িয়া উঠে। কিন্তু মোট বিছাৎ উৎপাদনের দিক 
দিয়! অন্তান্ত দেশের মত ফোন ক্রত, উন্নতি এদেশে, 


সাবিত ছয় নাই ।: অনেক. দেশ তায়তের অনেক 
পরে জলজ বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে হাত দিয়া 
এদেশের তুলনায় ও বিবয়ে অনেক বেশী অগ্রগতি 
দেখাইয়াছে। তারতে যে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন 
হয় নাকিন বুজরটেই ও রাশিয়ায় বর্তমানে তাছার 


‘তুলনায় ২৯ গুণ ও ৪৫ গুণ বেশী বিহ্যুৎ উৎপন্ন 
হইতেছে।. ক্যানাডা তারতের তিন বৎসর পর, 


জলজ বিছ্যুৎ উৎপাদনের কাজে হাত দিয়া বর্তমানে 


' এদেশের তুলনায় ১৫ গুণ বেশী পরিমাণ এ বিদ্যুৎ 


শক্তি উৎপাদন, করিতেছে। ফ্রান্স, সুইজার্শ্যাণ্, 


নরওয়ে, সুইডেন এবং জাপানে ভাতের তুলমায় 


পাচগুণ হইতে দশগুণ বেশী বিছ্্যুৎ উৎপন্ন হুইতেছে। 
বিছ্ৎশির উৎপাদন যথাসম্ভব ' বৃদ্ধি করিবার অন্ত 
৩ তাহা ব্যাপকভাবে দেশের কাজে লাগাইবার 
জন্ভ ভারত গবর্ণমেন্ট বর্তমানে বিশেষস্তাবে সচেষ্ট 
হইয়াছেল। . এদেশে অলক্বোত হইতে বিজ্্যৎ 
উৎপাদনের সুযোগ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া তাহারা 
কয়েকটি পরিকল্জনা  কার্ধাফরী, করিতে উদ্ভোগী, 
হইয়াছেন। প্রসব পরিকলনা ঠিক ঠিক তাৰে 
কাৰ্য্যে পরিণত হইলে তারতে বিদ্যুতের উৎপাদন 


€ Hydro-electricity ) 


তারপর ' 


8. "1 ১০ই জানুয়ারী, ১৯৪৯ . 


১ কোটি ৪০ লক্ষ কিলওয়াট পরিমাণে বাড়িয়া 


" যাইবে। তখন মান যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পর 


তারত বিছ্যুৎশক্তিন্ দিক দিয়া দগতে তৃতীয় স্থান 
'অর্িকার, করিতে, পারিবে! ভায়তে ‘রেলের 
ইঞ্জিন চালানোর জগ্ত বৎসরে ৭ কোট টন. করলা 
ব্যবহূত হুয়।, অথচ লমস্ত, ইঞ্জিন চালাইতে মোট 


যে শক্তি দরকার গবর্ণমেন্টের পরিকলিত, এক 'কোশী ' 
' নদীর বিছ্যৎকেন্ত্র হইতেই তাহার, সমপরিমাণ 
বৎসরে «' 


শক্তি উৎপাদিত ছুইবে।;" তারতে 
মোট যে করলা ব্যবহৃত হয় তাহার এক-তৃতীয়াংশ, 
রেলের ইঞ্জিন চালনায়ই নিঃশেষ হয়। “-ৰিহুৎশত্তি, 


দারা ইঞ্জিন চালানোর ব্যবস্থা হইলে তাহাতে , 


অন্ত - আরও, : প্রয়ো্নীয় কাজের. জপ্ভ 


.ফ্বেশের কয়লা সম্পদ সংরক্ষণ করা'শম্তবপর হইবে'। 


আধুনিক যুগে বিছ্যুৎশক্তিয় বেশীরকম প্রয়োপনীয়ত। 
ও সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া এদেশে 'জলশ্রোত 
হইতে বেশী পরিমাণে উহা! উৎপাদনের ব্যবস্থা 
সম্পর্কে, ভারত গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা আমরা 
আত্তঙ্গিক ভাবে সমর্থন করিতেছি। , 

সন্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গঠিত কমিশনের 
চেষ্টায় এবং ভারত ও. পাকিস্থান উত্তর গবর্ণমেণ্টের 
সম্মতিক্রমে ১লা আছুয়ারীর মধ্যরাত হইতে 
কাশ্মীয়ে যুদ্ধ বিরতির অর্ডার কার্য্যকরী হুইক্মাছে। 
৪৩২ দিন ব্যাপিয়া প্রায় হাজার ধ্বাইল সীনাস্তে 
খণ্ড 'খণ্ড বুদ্ধ চলিবার পর নববর্ষের সুচনায় এই 


অভ্রীতিকর .“ঘটনার পক্গিলয়ান্তি সকলেই খুব ' 


আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিবেন সন্দেহ নাই। 
কাশ্মীর ভবিষ্যতে তারত ন! পাকিস্থানে যুক্ত 


হইবে তাহা স্থির করায় অন্ত সন্মিলিত রাষ্ট্র 


কমিশনের মধ্যস্থতায় এ রাত্যের জনসাধারণের 


ভোট লওয়া হুইবে বলিয়া স্থির। হইয়াছে । 
গণভোটের তিভিতে সমন্তা সমাধানের এই সর্ডেই 

ও পাকিস্থান গবর্ণষেন্ট যুদ্ধ বন্ধু করিয়াছেন। 
গণতোটের ফল কি দাড়াইবে তাহা আময়! বলিতে 
পারি না। তবে পাকিস্বানওয়ালাদের জবরদস্তির 
যে পরিচয় গত ১৪ মালে কাশ্মীরবাসীয়া পাইয়াছে 
তাহাতে তাহারা তারতের সহিত যুক্ত থাফিবার 
অচুকুলেই বেশী সংখ্যায় ভোট প্রদান, করিবে 
বলিয়া আমরা আশা! করিতেছি। যাহা! হউক, 
কাশ্দীরের তবিধ্যৎ গণতোটের ফলাফলের উপর 
ছাঁড়িয়া দিয়! বর্তমান যুদ্ধ-বিরতিযর ‘ফলে ভারতের ' 
যে অনেক বিষয়ে সুবিধা হইবে তাহার কথা, আনে. 
করিয়া আমরা গস্তোধ বোধ করিতেছি। স্বাধীনতা 
লাভ করিবার পর হইতেই ভারতীর ঘুক্তরাষ 
কাম্মীরকে কেন্দ্র করিয়া 'এক অশ্রীতিকর সময় 
প্রচেষ্টার জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। 
মাইল সীমান্তে যুদ্ধ চালনার, লন্ত ভারতকে অনেক 
সৈল্ত, রসদ ও উপকয়প মোতায়েন করিতে হইয়াছে । 


এই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাৎসরিক ৩৫ কোটি টাকার .. 
মত ব্যয় দীড়াইতেছিল বলিয়া প্রাফাশ। এই . 


শ্রেণীয় অর্থব্যয় দ্বার! জনসাধারণের' কল্যাণ ও আয় 
বৃদ্ধির পথ কোন দিয়াই প্রশস্ত হয় না। 
বরং কাশ্মীরে যুদ্ধলনিত এইরূপ সরকারী ব্যয়ের 
অন্ত ভারত গবর্ণমেপ্টফে- যে জাতিগঠন্মূলক অনেক 


কাজে অর্থ ব্যয়ের 'পরিমাপ বাধ্য হইয়া লক্কোচ 


করিতে হইয়াছে সে দৃষ্টান্ত আমরা গত এক বৎসরে 


অনেকফবারই লক্ষ্য করিয়াছি। কাশ্মীরে যুদ্ধ" ' 
বিরতির ফলে সরকারী ' বাজেটের, উপর এই, 


আনগ্রড।টিত ধরণের য্যর বছরের চাপ হাস 
পাইবে, ইনফ্লেশন দমনের পথ প্রসারিত 
হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট জনহিতকর কার্য্যধারায 


' অধিকতয় অর্থ খরচ করিবার সুব্ধি পাইবেন, এ 


সমস্তই দেশের পক্ষে খুব তরসার কথা বলিয়া, 
আমর! মনে করি। 5 


১ ছাতার, 


ভারত. যরকারের খাতলচিব শরীজয়রামদাল 
‘দৌলত্রাম গত - ৫ই জআছুয়ারী ' মধ্যপ্রদেশের 
পাথারিয়। নাক 'স্থাদে ১০ হাজার একর পতিত 
জমি সংস্কারের এক পরিকল্পনা উদ্বোধন 
করিয়াছেন। কেন্ত্রীয় সরকার এই স্বীন কার্ধ্যকরী 
করার জঙ্গ মধ্যপ্রদেশ গবর্ণমে্টকে সাঙক়িকতাবে 
৬০টি ট্রাক্টর বা ফলের লাঙল প্রদান করিয়াছেন। 
' শ্রী কলের লাল দিয়া; উপরোক্ত ১* হাজার 
একর অমি সংস্কারের কাজ 'সুরু করা হুইরাছে। 
- নানাশ্রেণীর আগাছা অঁমিয়া এই বিস্তীর্ণ 
পরিমাণ ‘জমি অনাধাদী অবস্থায়, পড়িয়াছিল। 


কলের 'লাঙল লাছাব্যে ব্যাপকভাবে সংস্কারের 


কাজ সুরু হওয়ার ফলে আগামী জুন. নাসের 


 'আধ্যে এই জঙ্গি চাবাবাদের আদলে আসিবে 


এবং তাহাতে খান্ত ফসল আবাদ. কর! সম্ভবপর 
ছইবে বলিয়া আশা কর] যাইতেছে। 'আজিকার 
জটিল খান্-সম্তার দিনে খান্তোৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত 
এই ধরণের একট! স্বীম কার্য্যে পরিণত করার 
ব্যবস্থা, হইয়াছে জানিয়। সকলেই খুব তরসা বোধ 
করিবেন সন্দেছ নাই। 

কেবল মধ্যপ্রদেশের পতিত জমি সংস্কারের 


এই পরিকল্পনা নহে, ভারতে কৃষি সংগঠন ও ' 


'খাভোৎপাদন বৃদ্ধির, উদ্দেশ্যে আন্তান্ত প্রদেশেও 
ষ্যাপফভাবে পতিত অৰি সংস্কারের কাজে হাত 
দেওয়া হইবে বলিয়া শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম 
তাছায়, উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়ান্ধেন'। 


. ক্কষিপণ্যের উৎপাদন ও বিশেষ করিয়া খান্োৎপাদন . 


সম্পর্কে ভারতবর্ষ আগেই পিছাইরা ছিল। 
“যেভাবে দেশ বিতক্ত হইয়াছে তাহাতে ভাগতীয় 
বুজতয়াষ্ট্রের অবস্থা এদিক দিয়া বর্তমানে আরও. 
সঙ্কটজনক হুইয়া দীড়াইযাছে। দেশ বিভাগের 
পর্ন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে লোকসংখ্যা. দীড়াইয়াছে 
পূর্বকার অৰিতিক্ত ভারতের শতকয়া ৭৮ তাগ। 
YY “অথচ পূর্ব্যকার ধানের জমির শতকরা ৭* তাগ 
ও গমচাষের জমির শতকরা ৬৪: ভাগের বেশী 
"আমরা পাই নাই। কেবল তাছাই নহে 
, পপূর্ববকার সেচপ্রাণ্ জমির শতকরা ৭* তাগ 
ভারতীয় যুকতয়ষ্ট্রের অন্তর্ড জ্ ছইয়াছে। আলাদা- 
। তাবে গম: চাৰের' অমিয় কথা বিবেচনা করিতে 
‘গেলে দেখা যার শতকরা ৫২ ভাগের বেশী সেচ- 
প্রাপ্ত অমি আমরা পাই নাই। পাটেয় জধির 
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ভারতে কৃষি সংগঠন 
ধুব কম অংশই ভারতীর, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভ ক্র 
হইয়াছে। তৃলা উৎপাদনের অনেক উর্বর ক্ষেত্র 
হইতে, আমরা বক্িত হুইয়াছি। ফলে : দেশ 
| চি পর ভারতে খান্ত, 'গাট, তুলা, গম 
প্রভৃতি অনেক প্রকার অত্যাবপ্তকীয় কৃষি ফসলেরই 
বেশী রকম ঘাটতি দেখা দিয়াছে, এই ঘাটতি 
পূরণ করিতে না পারিলে দেশের কল্যাণ নাই.। 
তাই খাসচিব ভীহার বক্তৃতায় এখন হইতে কৃষি 
সংগঠন সাম্পর্কে,সক্লকে বিশ্যেভাবে মনোধেপি 
হইতে বনিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কৃষি 
অর্থনৈতিক জীবনের . নূল তিভ্ি। প্রয়োজনীয় 
আহাৰ্য সংস্থানের জন্ত উহার উপয় সকলেই 
নির্ভরশীল । 
হইলে দেশে শিল্পোপযোগী কাচামালের যোগান 
বাড়িতে পারে না, সাধারণের ক্রের ক্ষমতা উপযুক্ত- 
রূপ বৃদ্ধি পাইতে পীরে না। . এই ছুই- বিষয়ে 
ভারতবর্ষ পশ্চাৎপুদ এথাকিলে ।শিল্লোঙগতির দিক 
দিয়া এদেশের পরব কোন অগ্রগতি সম্ভবপর 


নহে। -কাজেই হুপরিকল্লিত. কার্য্যনীতি অবলম্বন 


করিয়া এছেন কৃষির সমুচিত উৎকর্ষ বিধানের 
এদেশের কবিকে সুসংগঠিত করিয়া লোকের 
- অভাব পূরণ ও দেশের লম্পদ বৃদ্ধিরঃজঞ্ স্তার 
গুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের সতাপতিত্বে গঠিত খান 
কমিটি ( Foodgrains Policy Committee ) 
ছুইটি বিশেষ নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। 
প্রথমতঃ তাহার! জমির জলসেচের সুব্যবস্থা কিয়া 
এবং উন্নত সার, উৎকৃষ্ট বীজ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি 
সহযোগে তালতাবে জমি চাষাবাদের বন্দোবস্ত 
করিয়া. ( intensive cultivation ) একয় প্রত্তি 
ফসলের উৎপাদন" বাড়াইতে ব্লিয়াছিলেন। 
দ্বিতীয়তঃ তাহারা পতিত জমি সংক্ষার করিয়া 
বেণী ফসল উৎপাদনের উদ্দেষ্তে তাছ! বখাসম্ভব 
চাষাবাদের আমলে আনিবায় (extensive 
cultivation.) পরামর্শ দিয়াহিলেন:। ভারতের 
কৃবিকে সুশংগঠিত করার জড় পরীযুক্ত জয়র|মদাল 
ঘৌলতরাম একযোগে ও ছুঁই পন্থা অনুসরণ করাই 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন। ওঁ হুই দিক দিয়াই 
ভারত গবর্ণমেপ্ট সুচিন্তিত কা্ধ্যমীতি অমুসরপে 
কৃতসঙ্কর হইয়াছেন বলিয়া তিনি 
করিয়াছেন খান ও গ্রয়োজনীর কীচামাল 


কৃষির সমুচিত উন্নতি সাধিত না 


পাকা ব্যবস্থা অবশ্যই আমাদিগকে করিতে ছইৰে। 


জ্ঞাপন, 


চি 


St ক্রমাগত ঘাটতি গড়ার লোকের 


অভাব ও. অনুবিধা শিবারুণ হইয়! দেখা দিয়াছে। . 


দেশের 'অভাৰ -পূরণের অঙ্ক গব্র্ণমেটকে 'আজ 
ধা .ও. বত্যাব্্যকীয়' ভ্রবাসামপ্রী সম্পর্কে 
বিদেশের, দ্বারস্থ ও অসুগ্রহপ্রার্থী হইতে. .হইয়াছে। 
'আমদানীকূত জব্যের মূল্য ষোগাইতে শিয়া দেশ 
কুতুর হইতেছে । এই -শোচনীয় অবস্থা হইতে 
পরিত্রাণ পাওয়ায় El ও কৃষি পণ্যের দিক দিয়! 
দেশকে হ্বধিলী করিয়া তুলিবার অভ তারত 
সনকারের থা, সচিব একদিকে উন্নত চাবাবাদ 


প্রক্রিয়া প্রবর্তন ও অপরদিকে পতিত জমি সংস্কার 


ক্রিয়া বেশী পরিমাণে ফসল চাষের ব্যবস্থা সম্পর্কে 
জোর দিয়াছেন, ইছা আমরা খুবই সুখের. 
বিষয় বলিয়াই মনে করি। K 

দেশ বিভাগের ফলে লোকসংখ্যা অনুপাতে ' 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কম পরিমাণে আবাদী জমি 
অন্র্ডক্ত হইলেও এই রাষ্ট্রে আবাদযোগ্য পতিত 
অমির অভাব নাই। সেই শৰ‘ পতিত জমির 
কৃতকাংশ সংস্কার করিতে পারিলে এদেশে 
extensive cultivation-aর সুযোগ ভালভাবেই 
প্রসারিত ছইতে *পায়ে। মধ্যপ্রদেশের পাখারিয়! 
নামক স্থানে ১* হাজার একর পরিম্তি পতিত 
জমি সংস্ধারের-স্বীম- উদ্বোধন করিতে গিয়া খান্ত 
সচিব ভায়তে আবাদঘোগয পতিত জমির পরিমাণ 
ও তাহা চাষাবাদের আমলে আনিবার সরকারী 
পরিকল্পনা বিস্তারিততাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 
জানাইয়াছেম, তারতীয় যুক্তরাহে ৬| কোটি একর 
আবাদযোগ্য পতিত জমি বর্তমানে অব্যবহার্ধ্য 
অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে! উহার অনেকটাই 
নানা আগাছা ও বনজজলে প্রিবৃত। সাধরিণ 
ধরণের শ্রম নিয়োগ করির! ব্যক্তিগত" গ্াচেষ্টায় 
এই সুমন্ত জমি চাষাবাদের আমলে আনা সহজসাধ্য 
নহে। বড় বড় ট্রান্টর বা কলের লালের 
লাহায্যে প্রথমে এই ধরণের জমি উপ্যুক্তর্ূপে 
সংস্কার করিতে হইবে। পরে তাহাতে বিভিন্ন 
শ্রেণীয় ক্কষি ফলল রোগীপ করা লল্ভবপর হুইবে। 


কলের লালের যোগানের অভাবে আপাততঃ 


খুৰ বেলী জনি সংস্কারের কাজে ছাত্র দেওয়া কঠিন। ' 

ভারত গবর্ণমেন্ট উপরোক্ত ,৬/ কোটি একর . 

আবাদযোগ্য পতিত জমির মধ্যে আগামী কর 
(শেষাংশ ৪৮১ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 








BENGAL ACID CHEMICAL 


শবর্ণমেট ও রেলওয়ে কন্ট্রাইরস ” 





' হেড অফিস £-- ফ্যাক্টরী 8৮: .. 
২৭-৪, আপার সারকুলার রোড '২১৩ ও ২১৭, বাগমারী রোড 
'_ ফোনঃ বি, বি, ২৫৪ | ৯ . ফোনঃ বি, বি, ৯১৭.: ' 
এসিড নাইট্রিক ' কিম্বা মিউরিয়াটিক .লাইকার, এমোনিয়া, ডিস্টিম্ডওয়াটার |. 
এসিড হাইড্রোক্লোরিক এসিড সালফিউরিক। "। দোডি সালফ; ম্যাগ লালফ, ইত্যাদি,।. |. 
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সম্প্রতি এলাহাৰাদে ভারতীর বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের বটজিংশতি অধিবেশন অনুঠিত হইয়াছে । 
১৯১৪ সালে যখন বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রতিঠিত হয় 
তখন ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনও 
উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্কতদ উদ্দে্ত বলিয়! বর্ণিত 
হইয়াছিল। ' এই ' দীৰ্ঘকাল ' মধ্যে বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের মারফৎং এদেশে সাধারণ ও ব্যবহারিক 
বিজ্ঞানের কতটুকু উন্নতি খটিয়াছে তাছা আমরা 
জ্ঞাত নহি। বৎসরে একবার যাত্র উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
অধিবেশন হয় এবং ভাছাতৈ দেশী ও বিদেশী 
বৈজ্ঞাদিকগণ সমব্তে হুইয়া আলাপ আলোচনার 
সুযোগ পাইয়া খাকেন। এই হিসাবে অবশ্য 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের সার্থকতা রহিয়াছে সন্দেছ নাই। 

' আধুনিক বিজ্ঞান ইউরো পীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ 
অবদান। জড়বাদী ইউরোপ ও আমেরিকা 
বিজ্ঞানের 'সাহাঘ্যে কৃষি, শিল্প ও চিকিৎসাজগতে 
নৰ নৰ আবিষ্কার ধারা, অশেষ জনকল্যাণ সাধন 
করিয়াছে. এবং তথাকার প্রকৃত বৈজ্ঞানিফকগণ 


ৃ গেবেষণাকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রন্থ করিয়া 
বিজ্ঞান সাধনার নিযুক্ত আছেন। এই সমস্ত দেশের 


পবর্ণমেণ্ট, শিল্পপতিগণ এবং এমন ক জনলাধারণও 


বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুরুত্ব অনুভব করেম। যুদ্ধের . 


সময় মারণান্র আবিষারের জন্ত গবর্ণমেপ্টসমৃ 
যে উৎসাহ ও অর্থব্যয় করেন, তাঁহার সহিত 
বৃহত্তর জনকল্যার্পের অবশ্ত কোন সম্পর্ক নাই। 
কিন্ত ইহা ছাড়াও ।এই সমস্ত দেশে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণায় অফুরভ্ত সুযোগ হবিধা রহিয়াছে। 
ধনকুবেরগণ বিশেষ বিষয়ে গবেষণার জন্ত কোটা 
কোটা টাকা দান করিয়া এক একটি ট্রাষ্ট গঠন 
করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের এই দান স্বদেশের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ইহা বলা চলে নাঁ। কোঁদ কোন 
ব্যক্তি অন্ত.দেশ, অন্ত ধর্দাবলন্বী এবং সমগ্র ফাঁনব- 
জাতির কল্যাণেও গবেষণার জগ্ত প্রচুর অর্থ ও 


সম্পত্তি দান করিয়াছেন। আধুনিক শিল্পোয্নতির 


সবলে রহিয়াছে বৈজ্ঞানিক গবেযণ।। কাজেই 


কলকারথানার কর্তৃপক্ষগণও ' যৌথ অথবা «একক 


জনকল্যাণ বিজ্ঞান 


তাবেই শিল্প সম্পর্কে: গব্ষেণার। স্থায়ী ব্যবস্থা 
করিয়াছেন অথবা কোন বিশ্ববিভালয় বা বৈজ্ঞানিক 
প্রতিষ্ঠানকে গবেষণার জন্ত নিয়মিত অর্থ সাহাবা 
করিয়া ধাকেল। 

ভারতে যুটিমের জনকয়েফ ্তী বৈজ্ঞানিক 
আছেন বলিয়া আময়! গর্ব অনুতৰ করিয়া থাকি। 
এক শতাব্দীর অধিককাল হুইল এদেশে বিজ্ঞান 
চর্চার, হুত্রপাত হুইয়াছে। কিন্তু এই একশত 


বৎসর মধ্যে এদেশে. বিজ্ঞান সাধনার যে ফল পাওয়া 


গিয়াছে তাহা অতি নগণ্য এব; পাশ্চাত্য 
দেশসমূহের সহিত তুলনা. করিলে এ বিষয়ে 
আমাদের গর্ব্ব অপেক্ষা লজ্জা অন্তৰ ওকরাই 
হয়ত উচিত হইবে ।; উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে 
একমাত্র স্তর সি. তি, রমণ নোবেল পুরষ্কার লাত 


-ফরিয়াছেন। আনফল্যাপমূলক ব্যবহারিক বিজ্ঞানে 


ফালাহরের ইপ্জেক্সন আবিষ্কারের জন্ত পরলোফগত 
ভার উপেজ্জনাথ ব্রহ্মচারীর নামকরা হয়। এই 
শেখর মুটিমের ফয়েকজন বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক 
ও তাহাদের আবিষারকে বাদ দিলে একশত 
বৎসরের বিজ্ঞান চর্চায় আমরা বাছা লাত 
করিয়াছি তাহা নিয়া নিশ্চয়ই গর্কা করা চলে না। ০ 
ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের শন্ধন্ধে আমরা কোনরূপ 
অশ্রন্ধার তাঁৰ পোষণ করি লা। প্রধান প্রধান 
কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগতভাবে যে' কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে যে কোন জাতি গর্ব 
অন্থত্ভব করিতে পারে। কিন্তু ইছাও সত্য যে 
বিজ্ঞানের থিওরী বা ব্যবহারিক বিজ্ঞানে সমগ্রভাবে 
ভারতের ভার বিরাট দেশের দান অতি সামাল । . 
' ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা ইউরোপ 
ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদের গবেযণাপ্রহ্থত ফল 
ধার করিয়াই এখনও কাঁজ ' চালাইতেছি। 
চিকিৎসাজগতে ডাক্তারী শান্ত ও রোগের. 


,ওেধধাদি "আমরা ইউরোপ ও আমেরিকা! হইতে 


পাইয়াছি।  চিক্রিৎসাবিজ্ঞানে বিভিন্ন রোগ 
সম্পর্কে গবেষণা ও" নূতন নৃতন যে সমস্ত ওষধ: 
আবিষ্বত হইতেছে তাহাতে এদেশের দান কতটুকু? 








en) শা 


একটি শক্তিণালী প্রতিষ্ঠান। 


হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 
০. অমুমোদিত : 


ছি ১ 









ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস, 


ভঙ্জ ব্যবহার ও কর্ম্মদক্ষতা- এই ব্যাঙ্কের * বৈশিষ্ট্য । 
সহায়তায় “ক্যালকাটা গ্কাশনাল* আপনার যাবতীয় ব্যাঞ্কিং প্রয়োজন দিটাইতে সমর্থ। 
ব্যানের সবল শাখাতেই কারেন্ট ও সেভিং যা পকা খোল। হুইয়া 
থাকে। সেভিংস ব্যান্কের জমা টাকার উপর শতকরা ১: টাক! 
এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ 
করা হয় - ও শতকরা ২! টাকা হিসাবে আসুদ্ধ দেওয়া হয়। 
| সিকিউরিটির বিনিময়ে খণ ও দাদন.-দেওয়া হয় , 

এবং আমানতকারিগণের 'পৃক্ষে বিলের টাকা আদায় করা হয়। 
ক্যালকাটা ন্যাশনালে” আপনার একটি একাউন্ট রাখুন. ' 













মিশন রো, কলিকাতা 
২১০০১৯১০০০২ টাকা 


৫০১৩০, ০০০৯২ 


২৪5৪০, ৩৩০৯ টাকার উদ্ধে 


সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রতিঠানরূপে “ক্যালকাটা ভাশনাল” এক রক্ষণশীল ব্তিহ 
বহন করিয়া চলিয়াছে। (দেশীয় ব্যাক্ষলমূহের - মধ্যে “ক্যালকাটি+ স্ভাশনাল” 
“ক্যালকাটা! ম্কাশনালে* গচ্ছিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ । 


সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসযূহের 





\ 


শিল্পক্ষেত্রে ইউরোপ ও আমেরিকার আবিষ্কৃত 
ৰিতিন্ন পণ্য ও কলকস্তা আমাদের অপরিহার্য 
কিন্তু তৎ্সত্বেও।এই সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং. পণ্য 
আমাদের দেশে প্রস্তুত করা সম্ভব হইতেছে না 


এবং উন্নত ধরণের কোন কলকজ্জাও আবিষ্কৃত 


হইতেছে না। মোটামুটি বলিতে গেলে ' এদেশের 
কলকারখানায় বস্তু, চিনি, 'গৃহনির্দাপের উপকরণ, 
কয়েকগ্রকার প্রসাধন সামগ্রী, প্রাথমিক শ্রেণীর 


কয়েকটি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি নির্দিট কয়েক শ্রেণীর পণ 


উৎপন্ন ছয় এবং অবশিষ্ট বহুসংখ্যক শিল্পপণ্যের 
অন্ত আমর! এখনও বিদেশের উপর নির্তরশীল । 
ব্যবহারিক বিজ্ঞানের চর্চার অল্লতা এবং শিল্পে 
বৈজ্ঞানিক গবেযণার ফল প্রয়োগ করার অক্ষমতায়' 
দরুণই যে এদেশের শিল্প. অন্ঞরাপর তাহাতে 
কাহারও দিমত থাকিতে পায়ে না। 


"_ বিজ্ঞানের আলোচনা 'এহং শিল্প ও চিকিৎসা? 


সম্পর্চিত বিজ্ঞানের গবেষণা এদেশে প্রসার লা 
হওয়ার কতকগুলি বিশেষ কারণ-ছিল। প্রথম" 
অন্তরার ছিল স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগের 
অভাব । মেডিক্যাল হুল এবং কলেজের সংখ্যাও 
ছিল নগণ্য । কালক্রমে বিতিষ্ন কলেছে বিজ্ঞান 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল। “কিন্তু পূর্ণাঙ্গ" 


ল্যাবৰেটরী বা হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার" 


মত গবেষণাগার খুব অল্পসংখ্যক কলেছেই ছিল। 
অধুন] ক্কুলেও প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা! 


, আঁছে। কিন্তু কোন স্কুলেই ল্যাবরেটরী মা থাকায় 
. পুস্তকের সাহায্যে যে শিক্ষা, দেওয়া হয় তাহ!" . 


শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞানের স্পৃহা বৃদ্ধি করিতে পারে 
না। পারিবারিক পরিবেশও বে অল্পবয়স্ক বালক”, 
রালিকার মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে অমুসন্ধিংশা জাগ্রত: 
করিয়া তোলে ইউরোপ, আমেরিকা এবং আঁপানে" 
তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত দেশে" 
গ্রামাঞ্চলে অধিবাসীদেরও মোটর গাড়ী, ৰেতার-- 
গ্রাহক যত্র, টেলিফোন প্রভৃতি আছে এবং বিদ্যুতের" 
সাহায্যে বহুবিধ সাংসারিক কাজকর্ম হইয়া থাকে। 

বালক-বালিকাঁগণ শৈশব হইতেই এই সমস্ত বন্থপাতি, 


নাড়াচাড়া করিতে অভ্যন্ত হয় এবং ইহার ফলে: 


শ্বতাৰতঃই বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।' 
আমাদের দেশে এই শ্রেণীর গ্ুযোগ ' হুবিধার' 
একান্ত অতাব। 


| 


শিক্ষা সঙ্গাপনাস্তে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ '* 


করার অন্ত আমাদের যুরকদের মধ্যে যে বিশেষ 


- আগ্রহ পরিলক্ষিত ছয় তাছাতেও. এদেশে বিজ্ঞান" 


চষ্চা ব্যাহত হইয়াছে বলা যায়। বছ মেধাবী 
ছাত্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার কৃতিত্বের সহিত, 
পরীক্ষা পাশ করিয়া আই, সি, এস বা অন্তান্কা 


শ্রেণীর চাকুরী গ্রহণ করিয়াছেন । ভার চন্্রশেখর' 


অর্থদ্তুরের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং চাকুরী পরিত্যাগ ন! করিলে, আজ হয়ত- 
তীছার নাম আমাদের অজ্ঞাত থাকিত। 

. আমাদের দেশে বে সমস্ত বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান' 
চর্চায় খ্যাতিলাত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যেও 
বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইচ্ছার. হউক অনিচ্ছায় হুউফ' 
বিজ্ঞান আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি বা 
আন্ততর ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিয়া ভারতের বিজ্ঞান: 


১০ই জানুয়ারী, ১৯৪৯] 


[7 ক্মাখিক লাখ; 


সে 


£. 8৮৯ 








সাধনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন।' কোন 'কোন 
বৈজ্ঞানিক - অধ্যাপ্রনা:)বা-গব্ষণার কাছে, লিপ 
থাকিয়াও খ্যাতি ও প্রতিপতির মোহে শিল্পব্যাবসায়ের 
প্রতি আর্ট হইঁতেছেন। 'একাগ্র সাধনা: ব্যতীত 
বিজ্ঞানের গব্যেণায় ‘সাফল্য লাভ করা যায়না? 
পাশ্চাত্যের  বৈজ্ঞানিকগণ-_প্রাঠীন ভারতে মুনি 
পরবিদের গ্তায় অর্থ কিংবা খ্যাতির প্রত্যাশী নহেন। 
অজ্ঞাত এবং অখ্যাত থাকিয়াও তীছাঁরা..লোকচক্ষুর 
অন্তরালে নিজেদের গবেধর্ণার কাজ আজীবন 
করিয়া যাইতেছেন | আমাদের দেশে এই শ্রেণীর * 
বিজ্ঞানলাধকের সংখ্যা অতি অল্প। স্তার সি, তি, 
রমণ ইচ্ছা করিলে. কোন বিশ্বধিস্তালয়ের ভাইস্‌- 
'চ্যান্সেলার বা অনুরূপ কোন. বড় চাকুরী দিয়া 
অবশিষ্ট জীবন কাটাইতে ' পারেন। , কিন্তু প্রন্তত 
বৈজ্ঞানিকের ভাঁর। তিনি এখনও ‘বিজ্ঞান চৰ্চ, 
পরিত্যাগ করেন লাই'। এয্লাহাবাদ বিশ্নবিষ্থা [লুয়ের 
ডাঃ নীঙ্রতন ধর পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক লাস 
কমিশনের, সদন্ত পদ্ধ লাভ করিয়াও উহ প্রত্যাধ্যান 
করিয়াছেন! | ১ 

কোন কোন বিষয়ে গবেষণার জন্য যে প্রচুর 
, অর্থ ও মাচামসল্লার প্রয়োজন, হয় তাহার ব্যবস্থা 
করা আমাদের বিশ্ব বিস্ত!য়. এবং গরেষপা! প্রতিষ্ঠান 
সমূহের আয়কর বাহিরে ' বলিয়া ব্যয়বহুল 
গব্ষণায় হস্তক্ষেপ করা যায় না। 

আমাদের দেশের শিল্পপতিগণ বৈজ্ঞানিক 
গবেযণাগ প্রতি যে অত্যন্ত উদাসীন তাহা ছুঃখের 
সহিত স্বীকার করিতেই হইবে। গতায়্গতিক 
পদ্ধতিতে কলকারথান! চালাইয়া যে মুনাফা হ্য় 
তাহাতেই তাঁহারা সন্ত থাকেন এবং কোন কোন 
শিল্পপতি সুযোগ পাইলে অবৈধ, উপায়ে মুলাফার 
অন্ধ বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস করেন। গবেষণার দ্বারা 
উৎপন্ন পণ্যের উৎকৰ্ষ বৃদ্ধি, উৎপাদন বায় হাস'অথবা 
নূতন্ন নূতন পণ্য উৎপাদন করার বে বিস্তৃত ক্ষেত্র 
পড়িয়! রছিয়াছে .তাহ! আমাদের শিল্পপতিগণকে 
আৰ করে না। নির্দিষ্ট একটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
গবেষণার ব্যবস্থা করা ব্যয়সাপেক্ষ হইতে পারে। 
কিন্ত এক্ষেত্রে শিল্পের মালিকগনুণ যৌথ্ভাবেও একটা: 





ভারতে ক্বষি 

রি 70৪৭৯ পুষঠার পর), ও 

বৎসর মধ্যেতমোট ৪০১ লক্ষ এফর জমি সংস্কার 
ot বলিয়া “স্থির ফরিয়াছেন। আবাদযোগ্য 
পতিত.অমি ছাড়া দেশে সাধারণ পতিত জমিও 
বিস্তর" রহিয়াছে।- সংস্কারের পক্ষে উপযোগী 
বুঝিয়া উহার মধ্যে ২ লক্ষ একর অমিও তাহারা 
চাষাবাদের আমলে আঁনিবার ব্যবস্থা করিবেন। 
মধ্য ভারতে ১৪ লক্ষ একর, যুক্ত গ্রদেশে ১৫ লক্ষ 
একর, মধ্য প্রদেশে ৯ লক্ষ একর, বোষ্বাই, উড়িত্যা, 
রব পাঞ্জাব, ভূপাল, বিন্ধা প্রদেশের প্রতি প্রদেশে 
£ লক্ষ একর এবং পূর্ব পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্য- 
সমূহে ৪. লক্ষ একর মিলাইয়া সার! ভারতে 
আপাতত: মোট ৬২ লক্ষ একর প্রতি জয়ি 
- সংস্কারের বাজে হাত দেওয়া হইবে বগিয়া স্থির 
হইয়াছে। ১৯৪৯ সাল হতে এই কাছ সুরু 
ক্িষ্বা . কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
সহযোগিতায় ছয় ৰংসর মধ্যে তাহা সমাপ্ত 
করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে । যুক্তপ্রদেশে 
পতিত জমি সংস্কারের কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ 
হইয়াছে। গত £ই জানুয়ারী মধ্যপ্রদেশের 
পাখারিয়া নামক স্থানে ১০ "হাজার একর পতিত 
জমি সংস্কারের যে' টীম, থাগ্াসচিব উদ্বোধন, 


| করিয়াছেন উহাও সেই ব্যাপক পরিকল্পনারই 


সত্তভূক্ত। কলের লাঙলের অভাবে যাহাতে এই 
পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেনস্ত বিদেশ হইতে 
উপযুক্ত পরিমাণে উহা আমদানী সম্পর্কে ভারত 
গব্ৃমেন্ট বিশেষভাবে মনোযোগী , হইয়াছেন। 
সাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে কলের লাঙল আমদানীর 
সুবিধার্থ আত্তর্দ্দাতিক ব্যাঙ্কের নিকট'হইতে ডলার 
খণ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। ' 

পতিত. জমি :সংস্কার প্াম্পর্কে যে লরকারী 
পরিকল্পনার কথা খাস্তসচিব শ্রীযুক্ত: জয়রামদাস 


নূতন ৫ টপিফোন নর CITY.2765 | 


| 


গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, কৰিতে পারেন। ইউরোপ ; রর 
ও আমেরিকার বহু কলকারখানা! হইতে সাধারণ তে 


অক্ষয়কুমার লাহ = রে 


১নং, ধৰ্ম্মতলা ট্টীট, ST 


শ্রমিকের গবেষণার ফলে রিষিধ শ্রেণীর যন্ত্রপাতি টি 


ও প্রচেষ্টায় - কাকী: উৎনাহ - প্রদর্শন করেন: 
ট্বলিয়া তথায় কলক|রখানাও : বৈজ্ঞানিক গবেষণার | [ 


ra > 


EL 


ক্ষেত্র হইয়াছে। 


ভা আমাদের বিজ্ঞান্সাধনাও নান! দিক্‌ দিয়া ' 


ব্যাহত ইইয়াছে। ভারতবর্ষ এখন: স্বাধীন! দীর্ঘ ্ 


কাল বৈদেশিক শাসন ও শোষে 'এই দেশ আজ 


দরিদ্র, অনস্বাস্থোর অবস্থা শোচনীয় এবং কবি! - i 


ও. "শিল্পের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ । বিজ্ঞানের সাহায্য . 


‘ব্যতীত এই' অবস্থা পরিবর্তনের উপায় - নাই ৷ “| 
।বিজ্ঞানপাধনাকে জনকল্যাপে লিয়োদ্ধিত করিতে ' 
হইলে পূর্বে বণিত অন্তরায় এবং-ক্রটাগুলি সর্বাগ্রে ' Hl 


দুর করিতে হুইবে এবং এই. কার্যে গবর্ণমেণ্টের 


সহিত দেশের শিল্পপতি ও নজির ও p 


বিশেষ দায়িত্ব রহিয়ছে। 


পরাধীনতার দরুণ, অনতান্ত জাতীর' আন রর 


পক্যালঃ ১৪৬৪, ১৪৬৫ ' রঃ 


ও সার্থকতা 





+++++77777777ী 
দৌলতরাম ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার উপযোগিতা 
সম্পর্কে কোন লন্গেহের অবকাশ 
থাকিতে পারে না। আগামী ছয় বৎসর মধ্যে 


- যদি ৬২.লক্ষ একর পতিত জমি চাষাবাদের আমলে 
‘আলে তৰে তাহাতে খাদ্ধশন্ত ও অন্ত নানাশ্ৰেণীর 


ফ্যল ফলাইয়া লোকের অভাব পূরণ ও দেশের 
সম্পদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা অবস্তই করা যাইবে। এই 


ধরণের বিধিব্যবস্থার ভিতর দেশের খাস” 
সমন্তা সমাধানের নিশ্চিত উপায় দেখিয়া অনেকেই 
আশ্বস্ত বোধ করিবেন এই পরিকল্পনা 


ঠিক ঠিক ভাবে কাধ্যরুরী কর! সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
বিশেষ ভাবে অবহিত হউন, ইহাই আমরা চাই। 
তবে গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনার ভিতর পশ্চিম বঙ্গে 
আরাদযোগ্য পতিত “জমি! সংস্কার সম্পর্কে কোন 
প্রস্তাব ন! দেখিয়া আমরা ক্ষু্ হইয়াছি। পশ্চিম 
বঙ্গে খান্ভশস্তের যথেষ্ট ঘাটতি রহিয়াছে । এই 
ঘাটতি পূরণের অন্ত এ প্রদেশের হ০ লক্ষ একর 
পতিত জমির মধ্যে অন্ততঃ কতকাংশ শীঘ্র 
চাষাবাদের আমলে আনিবার ব্যবস্থা করা দরকার । 


সেই পতিত জমি সংস্কারের কোন কার্ধ্যস্চী ভারত 
গবর্ণসেন্ট কেন তাহাদের . পরিকল্পনায়' গ্রহণ 
করিলেন না তাহা বিস্ময়ের বিষয়। পশ্চিম বঙ্গ, 
গবর্ণমেণ্ট এ প্রদেশের প্রয়োজনে শ্বতঃপ্রবৃত্তভাবে 
এই কাজে অগ্রবর্তী হইবেন এবং এরূপ পরিকল্পনার 
জন্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাহারা 
যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা আদায়ে সচেষ্ট 
হইবেন বলিয়া আমর! আশা কৰি। | 


“ব্যাক পতন সম্বন্ধে তদন্ত” 

গত ওর! জানুয়ারী তারিখের আধিক জগতে 
“্ব্যাঞ্চ পতন সম্বন্ধে তদন্ত” শীর্ষক একটি প্যারাতে 
আমরা নিয়লিখিত মন্তব্য করিয়াছিলাম-_“কিছুদিন 
পর্বে (যে সমস্ত ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে তাহার ) 
একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর কলিকাতার একটি ' 
বীমা কোম্পানীতে নিজের নামে হুই লক্ষ টাকার 
একটি পলিসি গ্রহণ করিয়া উহার প্রিমিয়ামের জন্য 
সাকুল্য প্রায় পৌনে ছুই লক্ষ টাকা একসঙ্গে প্রদান 
করিয়াছেন” এই সম্পর্কে আমরা তদন্ত ক্রমে পরে 
অবগত হুইয়াছি যে, ব্যাঙ্ক পতনের 'সহিত এই 
ব্যাপারের ফোন সম্পর্ক নাই এবং উপরোক্ত মন্তব্য 
হইতে আলোচ্য ম্যানেজিং ডিরেকউরের সততা সঙ্থদ্ধে 
যে ইঙ্গিত রহিয়াছে বর্তমান ব্যাপারে তাহা সম্পূর্ণ 







হইত তত Na LUE উপর age তি et, িও ১০৪, 


১২, 'চৌরদি ঘোয়ার, কলিকাতা। 
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আমাদের, অংসীদারগণ, বন্ধুবান্ধব, ও ও শুভামুখ্যারী' সকলেই শ্রানির! 
আনন্দিত হইবেন ষে, আমাদের কাগজের 'কলের যন্ত্রপাতির কতকাংশ 
ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড হইতে আসিয়া পৌছিয়াছে .এবং পশ্চিম বঙ্গের 
অন্তর্গত 'রাণাঘাটে মিলের নির্াণকাধ্যও আরম্ভ করা হইয়াছে। 
রাণাঘাটের এই. মিল সাইট গীভর্ণমেপ্টও অনুমোদন করিয়াছেন। 


সামান্য কিছু ফরফিটেড শেয়ার | 
এখনও সমমূল্যে, পাওয়া যায়।  '.. 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেপ্টসৃএর নিকট লিয়ুন। ' 


ইডেন উদ্ভানের ক্রিকেট' খেলা শেষ হইয়াছে । 
প্রচলিত অভ্যর্থনা, তোঞ্জ, আপ্যায়ন, প্রশংসা ও 
ধ্টবাদ জাপনেত্র পালা সাল করিয়া ভ্রষণকারী 
ওয়েট ইণ্ডিল্র দল কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
মাঠের গ্যালারী, আবেষ্টনী ইত্যাদি অপলারিত 
হুইতেছে। যাহারা বেলা দশটা হইতে চারিট! 
পর্য্যন্ত বসিয়া স্বচক্ষে খেলা দেখিয়াছেন, যাছার! 
নিজের ঘরে বসিয়া রেডিও-বিবরপী স্তুনিয়াছেন এবং 
বাক্স! পরবর্তা প্রভাতে খবরের কাগজে খেলার 
রিপোর্ট পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই 
উদ্বেগ ও উত্তেক্রন! বর্তমানে তিরোছিত। সুতরাং 
আদ স্থিরচিত্তে/এই খেলার একট! ছিসাব নিকাশ 
করা বোধহয় অলঙত হইবে না। 


প্রথম কথা এই যে, ক্রিকেট সম্পর্কে আমাদের 
উৎসাহ ও আগ্রহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা 
গত .সপ্তাহেই বলিয়াছি। বস্তুতঃ টেষ্ট ম্যাচের 
পাঁচদিন খেলার মাঠের জলসমাগয় দেখিয়া বিদ্দিত 
হুইরাছি। চেনা শোনা লোকের মধ্যে এমন কমই 


আছে যাহার সঙ্গে দেখানে দেখা হয় নাই।: 
কতখানি উতৎ্সাহ-থাকিলে আপিলের দিনে ব্যাঙ্কের . 


কেরাণী, সরকারী কর্মচারী; ও ব্যবসায়ী ব্যক্তির! 
নিজ নিজ কাজ-কর্থ ফেলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঠে 
বলিয়া খেল! দেখিতে পারেন; তাহা! সহজেই 
- "অঙুমান করা যায়। ইহার চাইক্রেও বড় প্রমাণ 
' আছে। বাড়ীর কর্তাদের আপিলে পাঠাইয়া ধীরে 
স্মুস্থে ্বানাহ্ার সমাপনাস্তে ঘরের দরজা জানালা 
আটিয়া দিবানিজ্রীর হারাই দ্বিগ্রহর অতিবাহিত 
করিয়া থাকেন সেই গৃহিণীদের মধ্যেও বহুসংখ্যক 
মাঠে হাতির হুইয়াছেন। ধভবাদ তাহাদিগকে, 


নিজের আসনের আশেপাশে যখনই তাকাইয়াছি 


তখনই মনৌরম আনন এবং মলোহারিপী শাড়ী 
চোখে পড়িয়াছে। 


Ll ® Ee) সঃ 
কলিকাতার টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় দল জয়লাভ 
ক্ষয়ে নাই। কিন্তু করিতে পারিত এবং কর] উচিত 
ছিল। তাহার কারণ ওয়েষ্ট ইপ্ডির দলের উৎকর্ষ 
নয়, ভারতীয় দলের ক্রুটি। ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে 
খ্বীছাদের কিছুনাত্র জ্ঞান আছে তাহারাই স্বীকার 
করিবেন শক্তির তুলনায় ভ্রমণকারী দলের সহিত 


তুলিয়াছিল I 


(খয়ালীর খাতা. 


( মতামতের জন্ভ সম্পাদক দায়ী নহেন) 








বথাবধরূপে ব্যবহার করিবার 'ককৃতিত্ব. ও ব্যর্থত! 
দ্বারাই এই খেলার ফলাফল নির্ধারিত হুইয়াছে। ' 
শক্তির প্রয়োগে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল দেখাইয়াছেন 
সাফল্য, তারতীয় দল দেখাইয়াছেন অক্ষমতা ।। 


Sah ইণ্ডিজ দল প্রথম হিনিংসে ৩৬৬ রাণ 
এই রাসংখ্যা অতিক্রম কর! 
ভারতীয় দলের পক্ষে কঠিন ছিল না। মুস্তাক, 
ইব্রাহিম, মোদী, হাজারে, অযরনাথ, মাঁনকড় এবং 
অধিকারী প্রত্যেকেই পড়পড়তায় অস্ততঃ ৫€* রাপ 
তুপিবার যতো ব্যাটসম্যাল। অথচ প্রধম 
তিনজন ছাড়া আর কেহই পঞ্চাশের কোঠা পার 
হইতে পারেন নাই। সকাল বেলার 'তিজা 
মাঠকে বাসার] ব্যাটিং বিপর্যয়ের কারণ বলিয়া 
সাত্বন! পাওয়ার চেষ্টা করিতেছেন তাহারা তুলিয়া 
যাইতেছেন ধে, টগে জিতিলে সকাল বেলার তিঘা 
মাঠেই প্রথম ব্যাট করিতে নামিতে হয়। ওয়েষ্ট : 
ইত্ডিদ দলকে তাহাই করিতে হুইয়াছে। 


ভারতীয় দলের 'র্ব্রধান জট হইল ফিল্ডিংএ । 
এই ক্রটি আজিকার নহে, অতি পুরাতন । বিগত 
পনর বছর ধরিয়া প্রত্যেকবারই আন্তর্জাতিক ' 
খেলায় এই ক্রুটি বিশেব করিয়া চোখে পড়িয়াছে, 
জ্রীড়াসমালৌচকেরা এই সম্পর্কে অবহিত হইতে 
বলিয়াছেন । কিন্ত ক্রটি সংশোধন হয় নাই। 
ফিল্ডিং তালো হইলে ওয়েষ্ট ইত্ডির দলের দ্বিতীয় 
ইনিংসে উইকস ও ওয়ালকট যে ছইটি সেঞ্চরি 
করিয়াছে তাহার একটিও হওয়ার সম্ভাবনা ছিল 


অর্ডার অনল বদল করিয়া, অমরনাথ টিমকে রক্ষা 
'করিতে পারিতেন বলিয়া! আমার বিশ্বীগ। . পি, 
সেন? ব্যানাজ্ডা ও গোলাম আমেদকে গোড়ার 
দিকে পাঠাইস্থা অমরনাথ, মানকড়, সারতাতে ও 
অধিকারীকে তাহার পরে পাঠাইলে মাঠ 
স্ুকাইয়া উঠিবার অবকাশ পাত, নতুন, বলের 
সহ্থপতা হাস 'পাইয় ব্যাটসম্যানদের পক্ষে কম 
মারাত্মক হা cn এ 
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মোদীর সহিত হাজারের জুটিও খুব ভালো হয় 
নাই। হাজারের রাগ তুলিবার অনি্চ্ছার আন্তই 
হুই ইনিংসে মোদী সেঞ্চুরী হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন 
বগিলে খুব অন্ভায় হয় না। যে সকল ক্ষেত্ৰে : 
অনায়াসে ছুই রাণ কর! যায় সেক্ষেত্রে একরাণ 
না করিলে প্রথম দিনেই যোদীর শতরাপ পূর্ণ 
হুইত। মোদী ও মুস্তাকের ছুটি তালো হইবে বদির 
আমার বিশ্বাস, যদিও ওপেনিং ব্যাট হিসাবে 
মোদীকে না দেওয়াই উচিত ছিল। 


‘ee গু . 

এই পর্য্যন্ত কেবল তুগ-ক্রটির তালিকা দীর্ঘ 
করিয়াছি বলিয়া কেহ যেন একথা মনে না করেন 
যে, ভারতীয়, দল একেবারেই অকর্মপ্য। বরং 
সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত। বাস্তবিক আমাদের, দল 
তাহাদের ভ্রটি-বিচ্যুতি সন্ত্বেও যেরূপ খেল! দেখাইয়াছে 
তাছাতে আমরা অবশ্যই গৌর্বান্বিত বোধ করিতে 
পারি। ব্রগটগুলি বিশেষ ' করিয়া উল্লেখ করিলাম 
এইজন্য যে, উহা দূর করিতে পারিলে ভারতী 


নাঁ। টিম রাশসংখ্যাও হুইশতের মধ্যে থাকিত। ' ক্রিকেট টিম হুর্দর্ষ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। 


একটি অত্যন্ত সহজ ক্যাচ ধরিতে অপারগ হইয়া 
ওয়ালকটকে অমরনাথ একশত রাপ দান করিয়াছেন 
বৃলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহা ছাড়া খল 
আটকাইতে অক্ষমতার জন্য ওয়েষ্ট ইঞ্ডিজ অন্ততঃ 
পক্ষে পঞ্চাশটি রাপ প্রত্যেক ইনিংসেই পাইয়াছে। 
যেখানে ব্যাট্সম্যানেরা দৌড়িয়া এক রাণ করিত, 


'আমাদের খেলোয়াড়রা সেখানে বল ছু'ড়িয়া আরও 


চার রাপ বেশী করিবার সুযোগ দিয়াছে। 


অমরনাঁথের ফৌশলেও ক্রাটি ছিল।* ভারতীয়” 
হলের প্রথম ইনিংসে দ্বিতীয় দিন সকাল বেল! 
যখন প্রায় প্রতি মিনিটে একজন করিয়া নামজাদা 


আমাদের আকাশ-পাতাল পার্থক্য নাই। সেই শক্তিকে ব্যাটসম্যান . আউট হুইতেছিলেন, ,তখন ব্যাটিং 
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আমাদের ইট মধ্যে রুলি মোদীকে 
আমি বেশী প্রশংসা করি। মোদী নির্ভরযোগ্য 
এবং তাহার খেলার “ষ্টাইল"--যাছা হাজারের 
একেবারেই নাই--চমৎকার | ষ্টাইলের দিক 
দিয়া অন্ত মুস্তাক আলীর কাছে কেহই নয়। 
ুস্তাকের সেঞ্চুরী ধাছারা দেখিয়াছেন তাহার! তাহা 
দীর্ঘকাল, স্বরণে রাখিবেন। বোলারদের মধ্যে 
- গোলাম আমেদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত আশাপ্ৰদ 
বলিয়া আমার বিশ্বাস। ' আগাগোড়া বলের লেংখ 
বজায়” রাখিয়া তিনি ক্রমাধয়ে বহু ওভার 
বল করিতে পারেন যাহা একমান্র মানকড় . 
ছাড়া, আর কোন ভারতীয় বোলার সম্পর্কে 
বল! চলে না। মণ্ট, ব্যানাজ্জীর বল প্রথমে মন্দ 
'নয়, কিন্তু চার পাঁচ ওভারের, পরেই তাহার বল, 
গা ব্রাত্য হইয়া উঠে। 


ওয়েট ইত্ডিজ দলের উইকৃসেরং রী নতুন 
চি বলা অনাবশ্তক, তাঁহার. ভার ব্যাটসম্যান 
বর্তমানে জীবিত ক্রিকেটারদের মধ্যে খুব কমই 
আছে। তৰে কলিকাতায় তিনি যে ওয়ার্লড রেকর্ড * 
করিয়াছেন তাছা সম্পূর্ণ, তাহার .নিজের কৃতিত্বে 
"নহে, আমাদের, “খেলোয়াড়দের . ফিল্ডিংএ 
‘অক্ৃতকাৰ্য্যতার জন্ত-। ওয়ালফটের ছয়ের মারগুলিও 
এই ম্যাচের একটি প্ররণযোগ্য বিশেষত্ব । বোলিংএর 
দিক দিয় তাহাদের দল আমাদের চাইতে খুৰ উন্নত 
নয়'। তবে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বোলারদের একটি বিশেষত্ব 
এই যে, আউট করিতে না পারিলেও' তাহার] 
॥রাণসংখ্য] কম রাখিতে: পারে । ভারতীয় দলের 
৪৭ অমরনাখের বলেয়ও এই গুণ আছে | 


Nu 
1a সির 


1) সবশেষ যথা এই যে, ভারতীয় ক্রিকেট এক্ষণে 
বাহিরের টিমণ্ডলির সহিত শুধু যে.'ডু’, করিবার 
‘উপযুক্ত হইয়াছে তাহা নহে, জয়লাতের সম্ভাবনাও 
কিছুটা দেখা দিরাছে।'' আশা, উদ্বেগ, উত্তেজনা 
“ও নৈর়াশ,-_সব কিছু মিলাইয়া এবারের টেষ্ট খেলা 
কায পাঁচদিন যে আনন্দ দিয়াছে তাহার অজ 
খেলোয়াড় ‘ও উদ্ভোক্তাদের রিকি ‘কৃতজ্ঞ বোধ 
করিতেছি। খেয়ালী 


আর্িক ছুনিয়ার খবরাখবর 


ক্ডারতে. 1 তত জমি আবাদ--ভারতে 
বর্তমানে ৬॥ কোটি একর পতিত জমি রহিয়াছে। 
উহার মধ্যে আগামী ৬ বতলরের মধ্যে ভারত 
॥শয়কার ৬২ লক্ষ একর জ'মকে আবাদী জমিতে 
পরিণত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। উক্ত জমির 
মধ্যে মধ্যভারতে ১৪ লক্ষ একর, . সংযুক্ত প্রদেশে 
১০ লক্ষ একর, “মধ্য প্রদেশে = লক্ষ একর, বোম্বাই 
উড়িত্যা পূর্ব-পাঞ্জাব ভূপাল ও বিন্ধা প্রদেশে ৫সক্ষ 
একর করিয়া এবং পূর্ব-পাঞ্জাবের দেশীর রাজ্য 
গুলিতে ৪ লক্ষ একর অমি আবাদ করা হইবে। 
এই কাৰ্য্য ট্রা্টর, বুলডজার, রাসায়নিক সার 
ইত্যাদির অঙ্ক যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হুইবে 
তাহা আস্তর্জাতিক অর্থতাগার হইতে. কর্জ 
করিয়া সংগ্রহ করা হুইবে। ইতিমধ্যেই মধ্য- 
প্রদেশে ৯০টি ট্রাক্টরের সাহায্যে এই কাজ সুরু 
হুইয়াছে। গত €ই জানুয়ারী তারিখে উক্ত প্রদেশে 

১০ হাজার একর পতিত জমির আবাদের কাজ 
টা. “সরকারের খান-সচিব শ্রীজয়রামদাদ 

দৌলতরাম উদ্বোধন করিয়াছেন। এই প্রদেশে 
আগামী ৬ মাপের মধ্যে ৬০ হাজার একর জমিকে 
আবাদী জমিতে পরিণত করা হইবে। উদ্বোধন 
উপলক্ষে খাত্ব-সচিব বলেন যে, ভারত বিভাগের 
লে ভারতের আবাদী জমির ৭০ তাগ ভারতের 
তাগে পড়িয়াছে, কিন্তু তারতের ভাগে মোট জন- 
সংখ্যার শতকরা! ৭৮ ভাগ পড়িয়াছে। ভারতের 
যত অমিতে ধানের চাষ হয় তাহার সা ৭০ ভাগ 
“এবং যত জমিতে গমের চাষ হয় তাহার যাক ৬৪ 
তাগ ভারতের ভাগে পতিত হুইয়াছে। আরও 
হুঃখের বিষয় এই যে, খণ্ডিত ভারতের তাগে 


দিও অবিভক্ত ভারতের শতকরা' ৭৮ অন অধিবাসী ' 


সড়িয়াছে তথাপি ভারতের সেচ কার্ধ্যের সুবিধা- 
প্রাপ্ত জমির শতকরা ৭০ তাগ মাত্র এবং উপরোক্ত 
স্বিধাপ্রাণ্ত গমের জমির শতকর! ৫২ ভাগ মাত্র 
স্ডারত্রে ভাগে পড়িয়াছে। তিনি বলেন ষে, এই 
'্অন্সই ভারত সরকারের পক্ষে উপরোক্তরূপ ব্যাপক 
পরিকল্পনা গ্রহণ অত্যাবগ্তক হইয়া পড়িয়াছে। 

ভারতীয় শ্রমিক সমস্তা--তারত সরকার 
"আগামী ১৭ই ও ১৮ই ভামুয়ারী তারিখে দিল্লীতে 
"ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শ্রম বিভাগের মন্ত্রীদের 
“একটা সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন । এই সম্মেলনে 
ভারতের শ্রমিক সমন্তা সম্পর্কিত বিশেষ বিষয় 
আলোচিত হুইবে । * | 

ভারতের সহরাঞ্চলে জল্ধস্বত্যুর হার 
তারত সরকারের স্বাস্থা বিতাগের সর্বশেষ রিপোর্ট 
স্অমুদারে ভারতের সর সমূহে বর্তমানে গড়ে প্রতি 
“এক হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৩৮ জন করিয়! শিশু 
স্জন্মিতেছে এবং ২৫ ১ জন করিয়া শিশু মারা 
স্বাইতেছে। 
- অংটনের উপর ভরিতে 
'নিজামের উপদেষ্ঠা হিসাবে ইংলগ্ডের সার ওয়াণ্টার 
মংটন বহু লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছেন এবং তিনি 
হিসাবে হ৫ লক্ষ টাকা দাহী করিতেছেন। তবে 
"ভারত সরকার এক্ষণে এই টাকার উপর প্রচলিত : 
হারে আয়কর আদায় করিবেন স্থির করিয়াছেন।- 











এখনও নিজাম গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার পাওনা. 






ভারত সরকারের শিল্পপ্রচেষ্টা--ডাঃ 
জানচন্ত্র ঘোষ এলাহাবাদে একটি বক্তৃতার এন্ধূপ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, তারত সরকার শীঘ্রই 
এদেশে তরল হাইড়ে। কার্বন, কৃত্রিম এমোনিয়! এবং 
পেনিসিলিন প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিবেন। 

চিনির পাইকারী মূল্য--ভারত নরকার 


ভডারতের'চিনির কলগুলিতে উৎপন্ন চিনির মধ্যে ' 
- পডি-২৫* শ্রেণীর চিনির প্রতি মণের মূল্য ২৮০ 


আনা এবং “ই-২৪* শ্রেণীর চিনির প্রতি মণের 
মূল্য ২৯ টাকা ধাধ্য করিবার * জন্তু নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। ভারতীয় সুগার সিত্ডিকেট এই দর 
বলবৎ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। যে দর 
ধাৰ্য্য হইয়াছে তাহা হইতে প্রতি মণে |০ আনা 
করিয়া সুগার সিপ্ডিকেট পাইবেন' এবং এই ভাবে 
প্রাপ্ত টাকা হারা সিপ্ডিকেট ভারতে চিনি বিক্রয়ের 
বিলি ব্যবস্থা করিবেন | 

দামোদর উপত্যকা বিদ্যুৎ কেন্দ্র 
দাযোদর সেচ পরিকল্পনার অঙ্গীয় হিলাবে বিহারের 
বোকারে| কয়লার খনির নিকটে কয়লার দাহাবো 
যে ২ লক্ষ ফ্িলোওয়াট পরিমিত বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের কারখানা পরিকল্পিত হইয়াছে তজ্ঞ্ত 
যন্ত্রপাতির জন্ত শীঘ্রই বিদেশে অর্ডার দেওয়া 
হইবে । তবে কারখানার কাজ শেষ ছইয়া বিছ্যুৎ 
উৎপাদন করা পৰ্যন্ত ৪ বৎসর সময় লাগিবে। 
এই কারখানায় কাজ সম্পূর্ণ হইলে দামোদর 
উপত্যকার সর্বত্র কলকারখানাগুলির পক্ষে উহাদের 
প্রয়ো্নীয় বিছ্যুৎ পাওয়া সহ হইবে । 

চটকলে পাটের অভাব-__করাচীতে 
পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে যে বাঁণিদ্য চুক্তি 
হয় তদমুগারে পাকিস্থান ভারতকে €০ লক্ষ বেল 
পাট দিবে কথা ছিল। কিন্ত গত ভিসেম্বর পর্য্যস্ত 
ভারতে মাত ১৬ লক্ষ বেল পাট আমদানী 
হইয়াছে। উহার ফলে ভারতীয় চটকলগুলির 


হাতে বর্তমানে-তিন মাসের খরচের উপযুক্ত মাত্র 


পাট রহিয়াছে । অথচ চটকলগুলিকে সব সময়েই 
৭৮ মাসের খরচের উপযুক্ত পাট হাতে রাখিয়! 
কাজ করিতে হয়।, বর্তমান বৎসরে চটকলগুলির 
৬৩ লক্ষ বেল পাটের দরকার ছইবে। উবার 
মধ্যে বর্তমান বৎসরে ভারতে মাত্র ২১ লক্ষ বেলের 
মত পাট উৎপন্ন হুইয়াছে। 


ভারতে সাধারণ নির্ববাচন--দিল্লীর সংবাদে 
প্রকাশ যে, ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী 
আগামী ১৯৫* সালের প্রথম তিন মাসে ভারতের, 
প্রথম সাধারণ নির্বাচন হইবে । এত্ত স্থির 
হইয়াছে যে, ভারতের খসড়া শাসনতস্ত্রে সাধারণ 
নির্বাচন সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধান দেওয়া হইয়াছে 
গণ-পরিষদের মধ্য দিয়া সেইগুলি আগে পাশ 
করাইয়া লওয়া হুইবে। বর্তমানে যেভাবে কাজ 
চলিতেছে, তাহাতে আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখের 
মধ্যে গণ-পরিষ্দ ভারতের সমগ্র শাসনতন্ত্র স্থির 
করিয়া ফেলিবেন। 

ইষ্টাৰ্ণ বেজল রেলপথে ছাঁটাই 
ময়মনসিংহের, সংবাদে প্রকাশ যে, পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্ট ইষ্টার্ণ যেগল রেলপথ হুইতে ১২ হাজার 
কর্মচারীকে ছাড়াইয়া দিবেন। উক্ত রেলে 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মচারী রছিয়াছে বলিয়াই 
নাকি এইরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। 

পাকিস্থানে বেতারে সংবাদ আদান- 
প্রদান--পাকিস্থান গবর্ণমে্ট পূর্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্থানের মধ্যে বেতারে সংবাদ আদান-প্রদানের ' 
ব্যবস্থার জড় ১৫ লক্ষ ৮৮ হাঁজার টাকা ব্যয় 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। 

শিক্ষক ধৰ্ম্মঘট__গত্‌ মাসের শৈষ সপ্তাহে 


 বহরমপুরে , পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিস্তালয়ের 


শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের বাধিক সম্মেলনে স্থির 
হইয়াছে যে, গবর্ণমেপ্ট যদি শিক্ষকদের দাবী 
দাওয়া পুরণ না করেন, তাহা হইলে আগামী 
১লা মার্চ তারিথ হইতে শিক্ষকগণ ধর্মঘট আরম্ভ 
করিবেন। অধ্যাপক সত্যেন্্রনাথ বনু সম্মেলনের 
সভাপতিত্ব করেন। তিনি শিক্ষকগণ সন্ধে 
পশ্চিমব্জ গবর্ণমেণ্টের অবলঘিত নীতির রি 
করেন। 

স্বর-বর্ধন যন্ত্রের ব্যবহারে শী 
নাগপুর সংরে বহু ব্যক্তি ম্বর-বর্ধন ( amplifier ) 
হার! গ্রামোফোন ও রেডিও যন্ত্র ব্যবহার করিয়! 
জনসাধারণের বিরক্তি উৎপাদন করে বলিয়! 
নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটা উহনাদিগকে এই নর্দে 
সাবধান করিয়া দিয়াহেন যে, ভবিষ্যতে উহার 
স্বর-বর্দান যন্ত্র ব্যবহার করিলে তাহাদের বিরদ্ধে 
মামলা আনা হুইবে 





স্ৰী 


EE অব ভ্হিঞন্সা ভিলও | 


অনুমোদিত মূলধন ৬;৩০,০০,*০* টাকা 
বিলিকৃত মূলধন 
ব্বিক্ীষ্ধ মূলধনৰ ৫,৭৩,১৬,৭**২ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধনৰ ৩,১৪,২৭,৬০২ টাকা ' 
সার এইচ, পি, নদী, কে, যি, ই, চেয়ারব্যান | 


লওদ এজেণ্টসূ ২ বারকেস ব্যাঙ্ক লিং ও মিভল্যাওড ব্যাঙ্ক লিঃ । 


স্থাপিত- ভিসেম্বর--১৯১১ ৃ 
ভারতীয় বৃহত্তম, জয়েন্ট ছক ব্যাঙ্ক , 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল . 
৫8৭৭৭৫০৮০৭৭ টাকা আমানতের পরিমাণ (৩০-৬-৪৮ তারিখে) ১৩৪৭২ SE টাকা 


৩,৫৩, ৩৮,৬৫ bl টাকা 


হেড অফিস-_হাস্মা গাধী রোড, ফোর্ট, যোম্বাই 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ মিঃ এইচ, পি, ক্যাপটেন, জে, পি। 


নিউইয়র্ক এজেন্টস্‌ £ দি গ্যারি টা কোং অব নিউইয়র্ক 


ও দি চেজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ. দি সিটি অফ নিউ ইয়র্ক * 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়| সর্ভাবলী পত্র লিখিয়া জাহুন। 


কাকার শাখানমুহ- বেন অধিগ- ত, সেতাজী সুভাষ রোড, বড়বাজার---॥১, কর ্্রীচ ৪ দিউবার্কেড-১, লিওে রা 


প্তামবাজার_-১৩০, কর্ণওয়নালিস স্্রীট । হাউখোলা-_+$)শোভাবাজার স্ট্রীট; ভবানীপুর---এ, রসা রোভ । 'বঙ্গদেশ--ডাকা, 
চটটগ্রাৰ, লারারণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, ব্যান, দিনাজপুর, রংপুর, তৈরববাজার, নয়মনসিংহ, কালিংপড, 
গারগঞ্র, চাদপুর,আসানসোল এবং বোলপুর, বাকুড়া, কিলি। বিহায়-জাৰসেদপুর, মজাফ পুর, সাসারাম, পরা, ছাপরা। অয়নপরয়, |. 


সাহেবগঞ্প, যালিয়া, বেরাগানয়া, কলগঙ্গ, সমস্তিপূর, পুরুলিয়া, দেওঘর, বদমং 





সীতামারি. .বেটিয়া, মধুবাধ, খাপাড়িয়া, রকসউল. ভাগলপুর, পাটন!, পান! সিটি, কাটিহার, কিযাশগ্রগ্র, ফরবেশগঞ্জ 
বনদমংখি, বক্সার, ঘারভাঙ্গা ও. মুজের | 
উদ্ভিস্তা__সম্বলপুর, বাঁলেস্বর | , রর রঃ 


৪৮3 


আর্থিক, জগৎ 


bd 





ভারতে পেট্রোলের অবন্থা-_গত ঠা 
=জাযুরারী তারিখে ভারতের রেল বিভাগের- মন্ত্রী 
পত্তিত শস্তানম বোষ্বাইয়ে একটা বক্তৃতা’ প্রসঙ্গে 
বলেন_ বর্তমানে . অনেকে পেট্রোলের উপর 
রেশন উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্ত 
ভারতে প্রতি তিন মালে থা কোটী হইতে 
"৮ কোটাপ্যালন পেট্রোলের প্রয়োদন থাকিলেও 
গত “ ভিগেম্বর পৰ্য্যন্ত তিন মাসে বিদেশ হইতে, 
তাতে মান ৩কোটা ৭০ লক্ষ গ্যালন পেট্রোল, 
- আমদানী হইয়াছে। চল্‌তি তিন মাসে ৪-কোটী 
EX লক্ষ গ্যালন পেট্রোল পাওয়া যাইবে আশা 
করা যাইতেছে বটে-_কিন্তু তারত লরকারের পক্ষে 
| এআ, বিদেশী, মুক্তা প্রদান করা. কষ্টকর হইয়া 
উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায়, পেট্রোলের রেশন 
ঠাই দিলেও দেশে মহা বিশৃঙ্খলার হি হইবে | 
নিজাম কর্তৃক পাকিম্ানকে প্রদত্ত টাকা 
গত 5 ১৪৪৭ লা সালের ভিসেম্বর মাসে হায়ন্রাবাদের 
' নিজাম পাকিস্থান গবর্ণমেন্টকে খণ হিসাবে" ২০ 
কোটা, টাকার কোম্পানীর কাগজ (ভারত 
প্রকারের পিকিউরিটা) প্রদান করেন। "উহা 
কটা পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাপার এবং এইভাবে 
কটা বিদেশী . রাষ্ট্রকে খপ «দিবার 'নিজামের 
অধিকার নাই বলিয়া তখনই তারত সরকার 
উহাতে, 'জাপত্তি ঘানান। উহা পাকিস্থান ' 
.গবরমেন্টকেও - জানান হয়।” কিন্ত নিজাম বা 
পাকিস্থান গবরমেন্ট কেহই উহাতে কর্ণপাত করেন, 
[নাই।.. ইদানীং হায়দ্রাবাদে ভারতের সামরিক 
শাসনকর্তা নিযুক্ত, হইলে নিজাম" নিজেও উহা 
স্বীকার করেন যে, 'পাক্িস্থানকে খণ দিবার তাহার 
কোন, ক্ষমতা নাই। উহ? সস্ব্েও পাকিস্থান 
বণনেন্ট উপরোক্ত ২০ কোটা টাকার সিকিউরিটি 
ফেরৎ, দেন নাই। এজগ ভারত সরকার স্থির 
করিয়াছেন যে, নিজামের নামে প্রদত্ত উপরোক্ত 
হ₹*. কোটা টাকার .সিকিউরিটী বাতিল করির! 
(দেওয়া হইবে এবং তৎস্থলে নূতন ২০ কোটী টাকার 
সিকিউরিটি নিজাম সরকারকে প্রদান করা হইবে । 
) আণবিক শক্তি, সন্বন্ধে শিক্ষাদান 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অপবিক শক্তি সঘ্বন্ধে 
এটমিক ,এনাজ্ছি কমিশন, নামে যে প্রতিষ্ঠান 
রহিয়াছে তাহা বিদেশের, _কৃতিপয় ৷ বিশিষ্ট, 
ধৈজ্ঞানিককে' আণবিক” শক্তি, শঘবন্ধে শিক্ষাদনি 
(করিবেন স্থির-.করিয়াছেন।. ভারত ' হইতে এই 
উদ্দেশেডাঃ পি এয কৃষ্ণনকে: নির্ববাচিত্‌ 'করা 
* হুইয়াছে। তবে এই সব শিক্ষার্থীকে 
' শক্তি পতিত গুপ্ত তথ্য জানিতে দেওয়া. 
হইবে দা", চান $e 
! রিজার্ভ ব্যান্কের রা প্রাপ্য ' 
. টাকা--ভারতীয়' রিজার্ভ ব্যান্ককে একটি: সরকারী 
, ব্যান্কে,পরিপনত করার ফুলে ভারত, বিকার এক্ষপে ' 
স্থির করিয়াছেন যে, উহার! ব্যাঙ্কের অংশ্রীদারগণকে: 
| উ্াদের এত্ত প্রতি, ১০০ টাকার শেয়ারের বদলে 
' ১১৮৮০ করিয়া প্রদান করিবেন) তবে . এই - 
“টাকাটা শতকরা বাৰিক ৩ টাকা সুদের .খত সারা 
ও পরিশোধ করা হইবে এবং এই লব থত্রে আসল 
? টাকা ১৯৭5 হুইতে .১৯৭৫ সালের মধ্যে কোন 
জয়ে পরিশোধ করা. হুইবে. যাহাদের .ছাতে . 
, ১৪৪ টাকার গণিতের অতিরিক্ত টাকার শেয়ার 


লা টু 


~~ 


এ করিয়াছেন, অংশীদারগণ 


' লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।, গত .১৯৪৭- 
(১৯৪৭ সালের লা ছুলাই হইতে ১৯৪৮ সালের 


.ক্ৰিয়াছেন।। 


হুইয়াছে। ' 


আপবিক, 


‘থাকিবে তাহাদিগকে ও অতিরিক্ত টাকা 'নগদ ' 
হিসাবে দেওয়া হইবে। গত ভুলাই হইতে 
‘ডিসেম্বর পৰ্য্যন্ত ৬. মালের অন্ত রিজার্ভ ব্যাক 


শতকরা বাধিক & ৪ টাকা হাঁরে যে লভ্যাংশ ঘোবণা 
তাহাও পাইবেন । 
প্রকাশ যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারী সম্পত্তিতে 
পরিণত হইলেও উছার পরিচালনাভার সবর্ষেন্ট 
কর্তৃক মনোনীত ১৬ 'জন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত একটি 
কেন্দ্রীয় বোর্ডের হাতে গ্ত্ত থাকিবে। পর্বে 
মত ভবিষ্যতেও রিজার্ভ ব্যাঞ্চের জন্তু স্থানীয় 


' বোর্ডগুলি বর্তুমান থাকিবে। তবে এই লব 


বোর্ডের সমস্ত সদপ্তকেই গবর্ণমেন্ট মনোনীত 
করিবেন। বিগত ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল 
তারিখ হইতে রিষ্ঞার্ড ব্যাঙ্ক ₹ কোটা টাকা মূলধন 


,১৯৪৭-৪৮ সালে 


৩০শে জুন পর্য্যন্ত) ভারত সরকার, উক্ত ব্যান্কের 


লাভ হইতে ১০ কোটা টাকার" উপর 
পাইয়াছিলেন। : , কে 
মন্রাজে শিল্পের জাহাব্য যয মাদ্ৰাজ 


'গবর্ণমেন্ট ধাহাতে উক্ত প্রদেশের ১০ লক্ষ টাকা 


ৰা স্দুর্ধঘ পরিমাণ টাকা আদারী মূলধন" বিশিষ্ট 
'সমস্ত যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিতে পারেন' 
এবং এই লব কোম্পানীকে প্রয়োজন হইলে অর্থ 
সাহায্য করিতে পারেন, তজ্জন্ত ও প্রদেল্তে 
বর্তমানে প্রচলিত.'১৯২২ সালের শিল্পে,'সরকারী' 
সাহায্য নি সংশোধন করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প 

মিহি কাপড়ের মুল্য বৃদ্ধি_গ্ত ১লা 
আমুয়ারী তারিখ হইতে ভারত 'সরকার ভারতীয় 


কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন অত্যধিক মিহি, 


( Super-fine ) বন্ধের মূল্য শতকরা ১৫২ টাকা 
হারে বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই তারিখ হইতে মোটা 
কাপড়ের মূল্য শতকরা ২১ টাকা কমাইয়া দেওয়া 


৬ কোটি টাফার মত আয় হুইবে। উহার ফলে দেশে 
মু্রান্ফীতিজনিত অনর্থের কতটা উপশম হইবে 
এবং দেশে মোট! কাপড়ের ' উৎপাদন . বাড়িবে 
বলিয়া গবর্ণমেন্ট আশা করেন। | $f 

বৃটেনের রেলপথে সুলভ ভ্রমণ ব্যবস্থা-- 
১৯৪৮,সালের ১লা জানুয়ারী বৃটেনের রেলওয়ে, 
কাটায় আয়ার পর হইতে? প্রান়্ ৫2০০০০০০ 


ব্যক্তি সুলভ দৈনিক টিকিটের সাহায্যে ভ্রমণের ' 
- বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করে। এই সংখ্যা,১৯৪৭ সালের; - 


চির সংখ্যার. সঙ্গে তুলনা করা যাইতে, 
পায়ে। উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ গ্রীসে বৃটেনের 
. যানবাহন মঙ্িদপ্তরের পার্লামেপ্টারী 'সেক্কেটারী 
মিঃ এল, জে. কালাগান বর্তমানে বৃটেনে! 


"রেলভ্রমণের সুলভ ও সুবিধাজনক ব্যবস্থাগুলির 


উহল্লখ করেন । তিনি বলেন যে, সলভ 'তাড়ায়; 


ভে নম্বর 
. আমানের নূতন 


2 ন এণ্ড সন্প 
ওয়ে ১৫৬ রী & লিঃ. 
এর লা 


| 





মিহি বন্ছের এই অতিরিক্ত মুল্য . 
* কলগুলির নিকট হইতে উৎপাদন শুষ্ক ছিসাবে 
আদায় কয়া হুইবে । এজস্ ভারত সরকারের বৎসরে : 


১০ই জানুয়ারী, ১৯৪৯ | 


‘দৈনিক টিকিট বিক্রয়ের “সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করা" 


হইয়াছে এবং আলোচ্য বৎসরে কেবলমাত্র যাওয়ার; 


' তাড়ারও কম: দিয়া' বহু প্রমোদ ভমণকারীর দল" 


এবং' খেলাধুলার ক্লাব সপ্তাহের প্রত্যেক দ্রিনেই 
যাতায়াতের সুবিধা লাভ করিয়াছে । মি£কালাগান' 


_ এই প্রসঙ্গে বৃটেনের রেলওয়েতে যানবাহন ব্যবস্থার 


উন্নতির ' বিষয়ও উল্লেখ করেন। ' ইছা' হতেই 
প্রমাণিত হয় বৃটেনে যুদ্ধোত্তর পুনদর্ঠন, কার্য কত 
দ্রুত অগ্রসর হইতেছে 
(বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস 
তং নারী কন্মার সংখ্যা বৃদ্ধি 
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের উইমেনল বুরো হইতে জানানো! 
হইয়াছে যে, ১৯৪০ লালের এপ্রিল, মাস আর. 
১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসের হিগাৰ লইয়া 
দেখা গিয়াছে যে, এই কয় বহসরে আমেরিকার 


নারী কর্মীর সংখ্যা শতকরা ৪৫ ভাগ বাড়িয়া. 


গিয়াছে। ১৯৪* সালের এপ্রিল মাপে এদেশের 
মোট নারী কর্মীর সংখ্যা ৷ ছিল ১,১৯,২০,০০০ } 
১৯৪৮এর অক্টোবর, মাসে এই লংখযা হয 
১ ৭৩, ৭১,০০০ । 


গৃহসমস্তায় ্রধানমন্তরী_$ঠা জামুয়ারী তি 


,ভারিখে এলাহাবাদে একটি বত্ৃতায় প্রধানমন্ত্রী: 


পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু * বলেন যে, 
গবর্ণমেন্ট দিল্লীর নিকটে একটী গৃহ নির্বাণের। 
কারখানা স্থাপনের .সঙ্কল্প ' করিয়াছেন এবং এই - 
কারখানায় প্রতি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২২ শত টাকা, 
খরচে এক একটা পূর্ণাবয়ব বাড়ীর সরঞ্জাম প্রস্তুত : 
হইবে। কিন্তু এই ধরণের একটী কারখানার দারা" 
দেশের প্ৃহসমন্তার সমাধান হুইতে পারে না), 


তিনি বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে ' গৃছ ' 


নিৰ্্মাপের সরঞ্জাম হিসাবে লৌহ ও িমেণ্ট- 


আমদানীর ব্যবস্থা, করিতেছেন বটে--কিন্তু উহা 


সত্বেও ভবিষ্যতে দেশবাসীকে অনেক দিন পর্য্যন্ত" 
গৃহ নিৰ্শ্মাণের জগ্ঠ মৃত্তিকা উপরই নির্ভর করিতে 
হইবে। . 

কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত শিল্পের ৷ 
সংরক্ষণ--ভারতে যে শমন্ত কারখানায় কাপড়ের 


কলে ব্যবহার উপযোগী তাত, টাকু ইত্যাদি যন্ত্র | 
নিশ্ষিত হয় সেই ধরণের কারখানা শিল্প সংরক্ষণের 


সুবিধা পাওয়ার উপযুক্ত. কিনা তাহার বিচারের" 


ভার ভারত সরকার ভারতীয় টেরিফ্»বোর্ডের হস্তে 
ভত্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান- * 


সমূহকে আগামী ৩১শে দ্বাহুয়ায়ী তারিখের মধ্য 
ভারত. সরকারের নিকট আবেদন পেশ করিতে 
হইবে । - টি 
বিদেশে ভারতের তুলা কুয়_তারত, 
যরকার ভারতীয়. কাপড়ের কলগুলির অড পর্ব 
আফ্রিকা হইতে ১৫ কোটি টাকা মূল্যে ২ লক্ষ বেল- 
তুলা ক্রয় করিয়াছেন। উহার! বর্তমানে সুদান 
হইতেও' ১ লক্ষ.বেল তুলা ক্রয় করিবার জন্চ কথা- 
বার্তা চালাইতেছেন , . 4 
'ভারতে,. বিজ্ঞানের, রিবন তত: 
সরকার. বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্ত দিল্ীর্তে 
ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্টিফিক রিসার্চ নামে একটা, 
পরিষদ গঠন করিতে সঙ্কল্প .করিয়াছেল।: ডাঃ: 


» সার শি ভিরামণকে এই পরিষদের ভার দেওয়া! 


হইবৈ। 


| 


কোম্পানীর কাগজ ও'শেয়ার 


কলিকাতা, ৭ই জানুক়ারী--১৯৪৮ ‘লাল শেষ, 


হুইয়া’ ১৯৪৯ সালের নববর্ষ সুরু হইয়াছে।; ১৯৪৮ 
b সালে শেরার বাজারে নিষাকুণ মন্দা আত্মপ্রকাশ 
ককিয়াছিল। লেই' হিসাবে & সাল গত হওয়ায়, . 
শেয়ার কারবারীদের মনে. কোন: ক্ষোভ মাই। 
"তবে ১৯৪৯ সালের লববর্ধে শেয়ার বাজারের - মন্দা 
কতদূর পরিমাণে দুর হইবে তাহার 'কোন' আভাস * 
এখনও পাওয়া! যাইতেছে ' না। নববর্ষের 
প্রথম দিন কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হওয়ায় 
তাহাতে অবস্ত শেয়ার বাজারের. ': উন্নতির 
পক্ষে একটা অনুকূল অবস্থার সুচনা হইয়াছে। 
,এই যুদ্ধ নিয়া গৰ্ণমেন্ যথেষ্ট - যন হ্যা 
পড়িয়াছিলেন। এই যুদ্ধের জন্ত সরকারী তাবে 
বেষ্ট অর্থও ব্যয় করা হইতেছিল। ফলে সরফারী 
বাজেটের ' উপর উহা. একটা. চর্বহ বোঝার 
খত হইয়া দাড়াইযাছিল। ভারত ও পাকিস্থানের 


ভিতর এহেন ' সংঘর্ষ! বাধিয়া « যাওয়ার ফলে: 
দেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনিশ্চয়তার ' 


সুচল হইয়াছিল। তাহাতে শেয়ার” বাজারেও 
, অনার কারণঞদেখা দিয়াছিল। এহেন যুদ্ধ বদ্ধ 
হওয়ায় শেয়ার কারবারীদের ভিতর একটা উৎসাহ . 
“তৎপরতার ভাৰ সঞ্চারিত হইবে বলিয়া ভ্ভায্যতঃই 
আশা করা যাইভে পারে । তবে এসপ্তাছে কলিফাভা . 
এশেয়ার বাজারে অবস্থার উন্নতির কোন লক্ষণ 
মোটেই প্রকাশ পার নাই। এ সপ্তাছে বেচাকিলার 
পরিমাণ কৰ হুইয়াছে। অনেক শেয়ারের দরও 
নিয়তে উঠানামা করিয়াছে। ইছার কারণ নির্ণয় 
করা ফঠিন। বতদুর বুঝা বাইক্েছে আগামী 
বাজেট বয়ান পেশ না হওয়া পৰ্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া 


স্তর 


অবস্থার গন্ডি লক্ষ্য করাই শেয়ার কারবানীরা 
সমীচীন খলিঙ্া বনে 'করিতেছেন। 

'অন্ভ কোম্পানীর কাগ্জ বিতাগে ৩ টাকা সুদের 
€ ১৯৮৬ ) খুপত্রের দর ৯১:০০, ৩ টাকা সুদের 
(১৯৪৪-৫২ ) খণপন্জের দর ১০৯৩, ৩২.টাকা 
সুদের ( ১৯৬৩-৫৪ ) খপপত্রেক দর 3৪১০: 
ব্দীড়াইয়াছে। ৮ 

অন্ত কলিকাতায় শেয়ার বাঞ্জারে প্রধান প্রধান 
শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর 


"নিম়ক্ূপ ধীড্াইরাছে : ব্যান্ক__বেলল সেন্ট্রাল 2০, 


ক্যালকাটা ভাশনাল ১৫৮০, হিনুস্থান কমাপশিয়াল 
ন২৪/৯ 3 ' ফরলায় খন্মি বেল ৪৩৮২, বরাকর 
২৭%০, দেওলি ৭1, তালচর ৪1%* 3 চটকল-_ 
'ব্আগরপাড়া ২৫/০০, চাম্পদানী ১৯২২, জেগ ১৫1০ 
"হাওড় ২৭%/৯। ইউনিয়ন ২১৯২) ইঞ্জিনিয়ারিং 
বার্ণ এণ্ড কোং ২৮১২; গ্রীল কর্পোরেশন ২১৩৯, 
“টেক্সটাইল নেসিনারি ৭1/০)' 'বিবিধ--বার্ধা 
'ক্র্পোরেশন ৩/০, ইণ্ডিয়ান কপার ২৷%*, মেদিনীপুর 
জমিদারী ৭৫]$, 
কোং ৮১২। 
পাকিস্থালেন্স শুষ্ক বিভাগের চট্টগ্রামস্থিত কর্তা এই' 
মর্দে এক লার্ক,লার জারী করিয়াছেন যে, চট্টগ্রাম 
হইতে সমুদ্রপথে কেছ তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চা রপ্তানী 
করিতে পারিবে না " 






ইণ্ডিয়ান" জেনারেল নেভিগেশন : 


চট্টগ্রাম হইতে ভারতে চা রপ্তানী 


৷ কলিকাতা, ৭্ই চিনি ঠিক. ঠিক 
যোগান না: পাওয়ায় চটকল্পগুলিকে ..নানারূপ, 
অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে । পাকিস্থান 
হইতে €* লক্ষ বেল পাটের যোগান পাওয়ার কথা। 
তাহার মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ২৪ লক্ষ বেল পাট. 
পাওয়া টি ৷ -তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ২২ লক্ষ 
বেল পাট উৎপন্ন হুইয়াছে। উদ্থার মধ্যেও. ৫২ 


লক্ষ বেলের বেশী চটকলগুলি/ /এ গর্ত সংগ্রহ ' 


করিতে. পারে নাই। পাল হইতে পাটের 
আমদানী স্বরাদ্বিত কনা সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত কোন 
কার্ধ্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলদ্িত, হইতেছে না। 
যানবাহনের, অব্যবস্থার জন্য চটকল অঞ্চলে পাটের 
' যোগান খুবই কম দাড়াইয়াছে। 

অন্ত কলিকাতার বাজারে প্রতি মণ ৪২ টাকা 


দরে সুপারভাইজড, জাত বটম পাট ও প্রতি বেল' 


২*৫ টাকা দরে ফা পাট ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে ।, 


নববর্ষের ক্যালেণ্তার_ আমর! নিয়লিধিত 





প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ইংয়াদী নববর্ষে 


ফ্যালেণ্ডার উপহার পাইয়া তাহাদিগকে ধন্তবাদ 
জ্ঞাপন করিভেছি__দণীক্ত ব্যাক্কিং কর্পোরেশন লিঃ, 
৮বি লালযাজার রী, কলিকাতা ; হোটেল রয়েল, 
€শ হারিশন রোন্ধ, কলিকাতা) কটিনেণ্টাল 
কমার্শিয়াল কোং লিঃ, ৮১ ডালহোৌনী স্কোয়ার ইং, 
'ফলিফাত1) এ কে বেগওয়ানি ষ্টোশ; হ।১ 
পিনাগগ স্ৰী, ফলিকাতা ; প্রেস এণ্ড লিটারেচার 
লিঃ, ৮ ওল্ড পোষ্টাফিদ হাট, কলিকাতা ) দত্ত এও 
কোং, ৯৫ বৌৰাজায় প্রীট, কলিকাতা (এনগেজমেন্ট 
বুফ)) বাট! কোম্পানী) ক্যালকাটা ফেনিক্যাল 
কোং লিঃ, ৩৫ পঞ্ডিতিয়া রোড, কল্ফাতা) 
' লিপটন লিঃ, ৯ ওয়ে্টন ঠীট, কলিকাতা) কে টি 
ডোজর এণ্ড কোং, বোস্বাই ৪; টাটা আয়রণ এও 
টাল কোম্পানী লিঃ. কলিকাতা) কিরীট 
এন্তভারটাইজিং এজেন্সী, ৭২1২) 8 পার্ক, 
কলিকাতভা। - 

চটকলে পাট খরচ-_গত তলার হইতে 
নবে্বর পর্যন্ত ৫ নাসে ভারতীয় চটকলসমূছে মোট 
.২৪ লক্ষ ১ৎ হাজার বেল পাট খরচ হুইয়াছে। 


"ইাপানী আরোগ্য. হয়? 
লকল প্রকারের কঠিন হাপানী ও বোক্ষাইটিস্‌ 
গ্যারান্টি দিয়ে চিরতরে আৰোগ্য করা হয়। 
রোগের বিবর্ণ সহ লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন। 
 জীকেশবলাল পালুলী, বি, এস, সি, 

আর্ক 


৬৬, শোভাবাজার স্্রীট ( দোতলা ), 
কলিকাতা । 


. এ পর মি 
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৭ 


, সোন! ও রূপ। 
নিত নই.'জানুয়ারী-_এসপাছে বোস্বাইয়ের .. 
বাজারে লোনা দর অপেক্ষাকৃত নির দেখা 


দিয়াছে । গত ৩১শে ডিসেম্বর বোত্বাইয়ে প্রতি 


তরি সোনার দর ছিল ১১২৮৪ আলা।' অস্ত তাহা! 
১১২ টাকা দীড়াইয়াছে। কলিকাতার বাজারে 
অত প্রতি তরি সোনা ১১২৮/০ আনা -ও: গিনি 
(প্রতি ধও্ ) ৭৪1৮* আনা দীড়াইয়াছে।। 

বোম্বাই ও কলিকাতায় অন প্রতি ১০০ ভুরি 
রূপা যথাক্রমে .১৭৭দ৩ আনা ও ১৭৮৫*আনা দরে 


' ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
ভারতে থাগ্াশন্ড আমলদানী--১৯৪৮ 


সালের, ১লা জাস্ছুয়ারী-হইতে এঁ বৎসরের ৩০শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতে আমঘানীকৃত বিদেশী 
খাডশস্তের নোট পরিমাপ নিয়ে দেওয়া হইল__গষ 
১১ লক্ষ"৪১ হাজায় টন, ময়দা ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ১ 
শত টন, চাউল ৮ লক্ষ ৬৭ ছাজার"ঙ শত টন, ভুট্টা 
হ লক্ষ ৮৩ ছাজার টন, জোয়ার ১৫ হাভার ৮ শত 
টন, বৰ ১ লক্ষ ৫১ ছাজার ৭ শত টল, মিলো ১ লক্ষ 
৯২ হাজার ৮*শত টন, লেমোলিনা ৭ হাজার 
৮ শন্ত টন। ১৯৪৭-৪৮ শালে ভারতে গমের 
চাষ শতকরা! ১৭ ভাগ, ধানের চাষ 'শঁতকরা 
*'৭ ভাগ, যোয়ায়েক্স চাষ শতকরা! ৩৬ ভাগ, 
বাজয়ায় চাষ শৃতকয়| ১১৫ ভাগ, তুট্টায় চাষ 
শতকরা ০৭ ভাগ এবং রাগির চাষ শত্তফরা ১ তাগ 
হাস পাইয়াছে। এই বৎসরে একমাত্র বাণিক্ চাষ 
শতকরা ৪'৬ তাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই-লব বিষয় 
বিবেচনা করিয়া কলিকাতায় সম্প্রতি 'অমুষ্ঠিত 
খা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সম্মেলনে 
প্রতি ব্যক্তির জদ্ভ ১২ আউন্স খাস্তশন্ত ধরিয়া এরূপ 


বরাদ্দ হইয়াছে যে, ১৯৪৯ লালে ভারতে ৬০ লক্ষ 


উন খানশন্তের। খাটতি হইবে। তৰে তায়ত 
সরকার অবস্থা এত শোচনীয় বলিয়া! মনে করেন 


না.। তাহারা ১৯৪৯ সালে বিদেশ হইতে ৩০ লক্ষ 
টন খান্ভশস্ত আমদানী করিবেন স্থিয় করিয়াছেন। 


কঙ্গিকাতা বন্দরের বাণিজ্য--দেশ বিতাগ 
লত্বেও ১৯৪৭-৪৮ সালে কলিকাত| বলয়ের 
মায্কতে. বাশিজোস পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ আয়ারের 
স্লিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯৪৬-৪৭ সালে এই বন্দয়ের 
মারফতে মোট ৬৪ লক্ষ ৩৮ ছাজার ৬৫ টল ৷ 
মালপত্রের আমদানী রপ্তানী হইয়াছিল-_সেই স্থলে 
১৯৪৭-৪৮ শালে ৬৯ লক্ষ ৪৯. হাজার €২৮ টন 


পশ্চিমবজে বস্ত্র নিয়ঙ্্রণ বোর্ড 
পশ্চিমৰঙ্গ গৰ্ণমেণ্ট এই প্রদেশে বন্দরের উৎপাদন, 
বন্তে মূল্যের ছাপ দেওয়া? বস্তের নৃল্য নির্ছায়ণ, বন্ত 
সংগ্রহ, বর বিক্রয় ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সন্বন্ধে 
তদারক করিবায় জপন্ত পরীনুকুমার দত্তের 
লভাপতিত্বে ওয়েষ্ট বেঙ্গল টেক্সটাইল 
বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করিয়াছেন। 


'শিলং-গ্ৌহাটি মোটর সার্ভিস--গত ১লা 


যালপজের,আমদানী রণ্ডানী হুইয়াছে। 


‘| জাছুয়ান্দী তারিখ হইতে আলাম গবর্ণমেন্ট শিলং- 


গৌছাটি মোটর সাভিসের মালিকানা ও পরিচালনা 
ভার কমাপিয়াল কেরিয়িং কোম্পানীর নিকট হুইতে 
স্বভত্তে গ্রহণ করিয়াছেন । এই লাপ্ডিসেয পূর্কতন' 
কর্দচারীদের মধ্যে অধিকাংশ -কর্মচারীকেই আসাম 
পব্ণমেণ্ট কাজে বাল করিয়াছেন । 


শাক জগত 


পর 


্ [55 খাজা, ১৯৪৯ 




































টক জন৷ রাখিবার নিরাপদ স্থান : 
eee HERE 
-৭৫১০০,০০০২ টাকা! . 


: 3 চু | 7 রি 
ক্রয় মুল্যের তুলনায় ' হি টাকার বেশী -৫৩১৫০,০৪০২। 


শতকরা ১৪৭ ভাগেরও অধিক | .. 


_- গুন একে্টগ £ মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউইয়র্ক এজেণ্টল:: স্যাশনাল সিটি ব্যান্ক অব নিউইয়র্ক এবং 


ie ate ব্যাঙ্ক অব নিউ লাউথ ওয়েলস । ৮ 


' ররাহনগর শাখা ৫৭নং কাশীপুর রোডে 
(কলিত) দিনই খোল! হইতেছে। 









: সপ শল কৰত পা) পপ | 

BC Ess স্থাপিত? ১৯২২ 

২, ফলিকাতাস্থ শ্রাখাসমূহ:ঃ 4১৯48 ৪ জাই ইট). 

|, এ) ক্ষিণ কলিকাতা:2১১নরি, রস! হা 

কলেজ ট্রীট যার্কেট_-২২৫, নানি টি কলিকা ' LA 

ছু. 'স্তামবাদার--৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ট্রা, কলিকাতা ১; 7: | 
"1 ধর্ঘতলা--১৫৭বি, ধৰ্ম্মতল্‌া প্রাট, কলিকাতা। ' 1! 1 71 ৮-০ < 


'অঙট্িয়া- ন্যা তু নিউ সাউথ ওয়েলস সিডনী, ক্যানাডা--বারক্লেল ব্যাঙ্ক (ফ্যানাভা ) 
মধ্য এসিয়া-_ ব্যাঙ্ক (ডি,গি,) মালর-_ইওিয়ান ওভারসিঙ ব্যাঞ্চ লিঃ 






ক বি নেতাজী সুভাষ রোড ৬:১৫ পুশ) ১১১০ 
— মরাজ্জার, ' ব্লগ, ূ 
টা মা Et শিরিভি ' পাটনা। | 
. উপযুক্ত' জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
৷." সকল প্রকার ব্যাফিং হ্ষাষ্য করা হয়। 
রায়চৌধুরী, Pn লিট মি যা ত লা 


ু 





- 





টে ্ 


t টি - ও 


[বেঙ্গল সেন নীল ব্যাঙ্ক জি 


৭৪৭০২৮১২ টাক্।,, 


ব্যায় সংক্রান্ত সবপ্রুকার কাজকম” হ্য়। ৮ 1৯৮৬ ই 


নগদ, ব্যান্কে মজুত এবং কোম্পানীর “কাগজে ব্যাঙ্কের নিজস্ব দাদন টাকার পু 
পরিমাণ মোট আমানিতের শতকরা ৮২. ভাগ ০০০০০ ছা 


, ৫৯৩৪০ অং ডি তিট ত! নিউইয়র্ক !' 




















€ আলিত ১৯৪+ ) 


₹ সিডিউন্ড ও ক্লিয়ারিং 
হেড, ববি ৭, ওুয়েলেসলী ঘরে, 
কলিকাতা) + 
ফোন ঃ ওয়েষ্ট ৯১৮, ৯ 
' চেয়ারম্যান: শ্শ্রীযহুনাথ-রায় 
ইনার জীপ্রিয়নাথ রা 
' _ শাখাসমূহ_ |) : 
বড়বাজার, ধ্যামবাজার, হাটখোলা, 
'বালীগঞ্জ কেলি:), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ 
টাপুর, 


নি ৫ 





মি অনল, পিতশূল, বাঙাল ফর, অজীৰ্ণ, l 


[| পেটে ৰায়, অনিন্া, গ্যা্িক আললার, ভিওভি- | 


বালিগঞ্--২১০।১এ, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাডা ০ উন 
হা ॥ " দার তি 7৯:৬৮ : 
বোলপুর চাদগুর 45 ॥ ্‌ নওগা EE ৃ 
রা ক আন "বিন, 
বন সা lb চি | হং 1 ue ১০ চা ~ 

“কৃষ্ণনগর । ময়মনসিংহ. - ' : ভাগ্লপুর : টু 
‘ মেদিনীপুর নারায়গগঞ্জ মজঃফরপুর ১২ ২০৬২৭ 2 ০৯ ছু, 
বরিশাল নিতাইগঞ্জ ধুবড়ী "1 ... ১ কলবাদেবী (ৰোঘে) ' 
ভৈরববাজার : “পাবনা ৭ ডিব্ৰুগড় * “'বেনারপ 7 

ব্রাহ্মপ্বাড়িয়া . পুরাণৰাজার (দিপুর) গোৌহাটি ৪০, মুকুরনালা! মধু! 
হুমা, এ 'রাজপাহী নি ছোড়হাট ... টিটি মাহে Fu] 

” “বৈদেশিক এজেণ্টগমূহ £-- 


ৃ ১২২, বহুবাজার ইট, উবে ত ও হক দ্বারা সম্পাদিত, মুত্রিত ও প্রকাশিত। 


ভাল আলসার; পুরাতন গ্রহণ, স্ৃতিকাঁ, ডিপ: , 


8] পেপসিয়া, অলোদর প্রভৃতি যাবতীয় পেটের |; 
|| রোগ খুঁজিযাজত বাজে নিশ্চিত আরোগ্য. করিয়া, | 
খাবি হতাশ রোগী রোগমুক্ত হইয়াছেন। ||: 


[| ইাপা 


ছিলে আমেরিকা গ্যারাপটি ট্রাষ্ট কোং অফু নিউ ইক এবং আইরিং টা কোং, I | 


"শ্বাসের টানের মৃত্যুসম যন্ত্রণা, | 
ক্ষয়কাস,.কঠনালী বা বুকের | 
ks শ্লৈগ্নাপ্ৰৰণতা, কাশি, কোষ্ঠকাঠিন্য, |; 


: | নিস্্াধীনত!.--ও ' অন্তাম্ত _উপদৰ্গ যতই জটিল" |! - 


ম্যানেজিং ডি্েটর ডাঃ এল; বি, দত্ত ER এ: গি-এুইচ- ডি (ফন), ন লণ্ডন, বার-এটনল ন | | বা পুৰ্নাতন হউক. “শ্বাস্বিজয়”. বহু পরীক্ষিত | 


তৎক্ষণাৎ, উপশ্য। নিয়মিত, সেবনে; নিশ্চিত | 
স্থায়ী -আরোগ্য। মৃল্য_২॥*, মাঃ দহ 1 


জীবনী : শততিবর্ধীক,ছূর্ববলতা, ও অক্ষমতা, 


অবসাদ, কো্ঠকীঠিন্র, বাত, 


NE ব্যথা, লিত্তেজ্তা,: নিজ্রাহীনতা প্রস্থতি "নাশক 


আমুর্কেদের, কল্পতরু,রলায়ন “মঃ বিঃ রস্রায়ন”: 
৭ দিনে দেহ ও মনের যৌবন ফ্রাইয়া আনে। | 
গ্যারাটিড, তুল্য ২০ (প্ৰতি 'শিশি), মাঃ দগ5। । ॥ 


| | বাবা -এম, কাব্যতীৰ্থ, জলপাইগুড়ি | 
"| অথবা কবিরাজ চন্দ্ৰলাথ কাব্য ব্যাকরগভীর্থ, | 


আূর্বেদাচাধ্য | 
৭5 কানালিশ ইট, কলিকাতা--& 
 ক্ষোন-বি, বি৬০৪১। ? - 





Monday 17th Tar 1949. সোমবার, ৪ঠা মাঘ, ১৩৫৫ 
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দে হে 

গত ডিসেম্বর মাসের তারত-পাকিস্থান 
লক্মেলনের ফলে কয়েকটি বিষয়ে উতয় 'রাষ্রের 
ভিতর চুক্তি .হইয়াছিল। অন্ত কয়েকটি বিষয়ে " 
'আপোষমূশ দিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্ভ গত ১*ই 
উজ্াছুয়ারী “করাদীতে পুনরায় এক আত্ব-বািক 
সম্মেলন অনুঠিত হয়। এ সম্মেলনের ফলে যেসব 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হুইয়াছে' সম্প্রতি তাহার বিধরণ 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত, হইয়াছে। এইসব বিবরণ দৃষ্টে 
'জানা যায় তারতে তুলা ও পেট্রোল চালান দেওয়া 
সম্পর্কে উতর রাষ্ট্রের ভিতর এফ নূতন চুক্তি 
হইয়াছে । তুলা সম্পর্কে পূর্বে যে চুক্তি হইয়াছিল 
তাহার মেয়াদ 'শেব হুইয়| যাওয়ায় পাকিস্থান 
আপাততঃ আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
চুক্তির মেয়াদ প্রসারিত, ' করিতে 
হুইয়াছে। পূর্বে পাকিস্থান তো 
ভুলা সরবরাহের কথা দেওয়া হইয়াছিল সে তুলনায় 


আগামী ফেব্রুয়ারী মধ্যে ৭৪,৪৬৭ ফেল বেশী ' ভুলা , 


- যোগানে! হইৰে বলির! স্থির হইয়াছে । ভারত 


বে তুলা কিরিয়াছে তাহা লইয়া ফেব্রুয়ারী মানের 


মধ্যে এদেশ নর্কোচ্চে মোট ৪ লক্ষ'৩৪ 'হাজার.বেল 
পাকিস্থানী তুলা কিনিতে পারিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত 
হইয়াছে । করাচি বন্দর. দিয়া বাছির হইতে 
ভারতে পেট্যোল' আমদানীয়' পথে বি হাট 
হইয়াছিল। ," করাচী . ' সম্মেলনে এওঁ বিষয়ে 
' উভয় গঁবর্ণমেণ্টের ভিতর একটা বুঝাপড়া 
হুইয়াছে। : করাচী বন্দর দিয়া' পাকিস্থান - 
গ্রবর্ণষেন্ট ভারতে নিয়মিততাবে পেট্রোল সরবরাহ 
হইতে দিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। : এই 
পেট্রোল ইষ্ট পাঞ্জাব রেলওয়েকে লয়বরাহ করা 
হুইবে। ওঁ রেলওয়ের ' 'মারফতে তারতের 
অত্যস্তরে ' পেট্রোলের যোগান পাওয়া যাইবে। 
বর্তমান করাচী সম্মেলনে বাস্তত]াগীদের পরিত্যক্ত 
"সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 


' হইয়াছিল। এ জরুরী বিষয়ে আপাততঃ কিছু 


কিছু সিদ্ধান্ত হইয়াছে। পাকিস্থানের পশ্চিম 
পাঁজাব, সিদ্ধ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তগ্রদেশ, 
বেলুচিস্থান এবং তাওয়ালপুর ও খয়রাপুর রাজ্য 


হইতে বেলৰ 'লৌক তারতে আসিয়াছে এবং 


প্র le 


এলাকা! 
' ৰুরাউলী,' যোধপুর, 


সস 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


তারতীয় EU NEE Na দিঘী হিমাচল 
প্রদেশ, পাতিয়ালা, পূর্ব পাঞ্জাব 'দেশীয় রাজ্য 
ইউনিয়ন এবং তারতপুর, আজওয়ার এবং বিকানীর 


হইতে যে সব লোক্ষ পাকিস্থানে গিয়াছে-তাহাদের 


কৃষি সম্পত্তি বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে : সর্বপ্রকার 
হৃব্যবন্থা ফর হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে! 
তবে এলাকা স্থির হইলেও কি নীতিতে সে 'বিলি- 
ব্যবস্থার কাজ সিম্পর হুইবে তাহ! এবার সঠিকতাখে 
নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয় নাই। ' জমির পরিমাণ, 
মূল্য প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্তরূপ খোজ খবর না 


বিটা, 


Le গ্রসজ 

অর্থনীতিক সমন্তায় রাজাজী 

ইনৃক্লেশন দমনে ' ; 
কংশ্রেসকম্মার' কর্তব্য 

'খেয়ালীর খাতা 

'আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 



















লইয়া পাকিস্থান প্রতিনিধিরা এসম্বস্ে পাকাপাকি 
ভাৰে ফোন বরফা 'করিতে পারিবেন না বলিয়া 
 জানাইয়াছেন। তীহাদের প্রদ্তাব ক্রমে এবিষয়ে 
চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত আপাততঃ মুলতুনী রাখা .হইয়াছে। 


'সহয়াঞ্চলের বাস্তত্যাগীদের যে সব পরিত্যক্ত 


সম্পত্তি রহিয়াছে তাহার বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে 
একট! পাকাপাকি সিদ্ধান্ত সম্মেলনে গৃহীত 
হইয়াছে | সহযাধচলের পরিত্যক্ত . সম্পত্তির বিলি 
ব্যবস্থা "করিতে গিয়া ভারতের উপরোক্ত 
ছাড়া প্রদেশের আজমীর, ধুলপুর/ 
জয়পুর, মত্ত প্রদেশ 
এবং যুক্তপ্রদেশ হইতে যে লব লোক পাকিস্থানে 


গিয়াছে তাহাদের পরিত্যক্ত. -সম্পর্তিও ধরা 


হইয়াছে । ঠিক -হুইয়াছে সঙ্থবাঞ্চলের পরিত্যক্ত 
যাবতীয় অন্থাবয় সম্পত্তি বাস্তত্যাগীর স্কাব্য মুল্যে 
বিক্রয় করিয়া দিবার সুবোগ পাইবে। উপযুক্ত 





সম্পত্তির বিনিময়ে তাহারা তাহা ছাতব্দলও 
করিতে পারিরে। কোন গবর্ণমেন্টই এ সম্পর্কে কোন 
বাধা হৃষ্টি করিবেন না । বরং কাষ্টভিয়ান ও লায়জন 
অফিসের যারফতে আঁ সব সম্পত্তির যথোচিত বিলি- 
ব্যবস্থার,কাজেংম্পাহাষ্য করিবেন। ববাস্তত্যাগীদের 
ফোন, অস্থারর সম্পত্তি সার়কারীভাবে দখল করিয়া 
লয়| হইলে তজ্জন্ক$যালিকদের ভাষ্য ক্ষতিপূরণ 
দিতে.হুইৰে। সহরাঞ্চলের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে 
যাহা বাস্তত্যাগীরা নিয়া আসিতে পারে তান্ধা সরান 


' শম্পর্কে তাহাদিগকে যথাসম্ভৰ সুৰিধা দেওয়া 


হইবে। গৃহস্থালীগ জিনিষ ও লোকেয় ব্যবহারোপ- 
যোগী ব্য সামর্ী যখ! .বিছানা, কাপড়চোপড়, 
শেলাইয়ের কল, প্রামোফোন, সলীত বস্ত্র রেডিও, 
রিফ্রিজারেটর,কার্পেট, কমল প্রভৃতি চিল সম্পর্কে 
কোন বাধা দেওয়া চলিবে,না। 


পুর্ব পাকিস্থানের বান্তত্যাগীদের 
দ্বাবী উপেক্ষিত 


: * নুতন ভারত-পাকিস্থান চুক্তিতে বাস্তত্যাপীদের 


পরিত্যক্ত কোন কোন সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা 
সম্পর্কে উতয় গবর্ণমেন্টের লম্মতিক্রমে একটা 
বিবেচনাসন্্রত কার্ধ্যনীতি স্থিরীক্ৃত হইয়াছে ইহা, . 
সুখের বিবয়।' কিন্তু এই চুক্তির ভিতর পূর্ববঙ্গের 
বাস্তত্যাগীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি অন্তর্ত,স্ত হইতে ' 
না দেখিয়া আমরা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন , হইয়াছি। 
পশ্চিম পাকিস্থান হইতে যে সব লোক ভারতে. 


.লরিয়া আসিয়াছে এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম 


অঞ্চল হইতে যেসব লোক পাকিস্বানে গিয়াছে 
তাহাদের পরিত্যক্ত সহ্ত্বাঞ্চলের সম্প্ভি কিতাবে, 
বিক্রয় ও স্থানান্তর রুরা' হুইবে তৎবিবয়ে চুড়ান্ত . 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে । আঁ সর এলাকার বাস্তত্যাগীরা 
যেসব কৃষি জমি রাখিয়া গিয়াছে তাহার সমুচিত 
বিলিব্যবস্থা! সম্পর্কেও বিচার বিষেচলার কা "নুরু, 
হুইয়াছে। কিন্ত পুর্ব পাকিস্থানের কথা এ ধরণের 
আলোচনা-ও সিদ্ধান্তের মধ্যে ধরা হয় নাই। পূর্ব 
ব হইতে অপৰ্য্যন্ত .১৫ লক্ষের উপর আশ্রয় প্রার্থী 
ভারতে আসিয়াছে । গত সেপ্টেম্বর মধ্যে যেসব 
আশ্রয় প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গে আলিয়াছিল তাহার! পূর্বক 
পাকিস্থাদে ৪২২ কোটি টাকার সম্পত্তি রাখিয়া 
আসিয়াছিল বলিয়া ইণ্ডিয়ান ষ্যাটিটিকেল ইনটিটউষ্ট 


৪৮৮ 


১ বাধ করিয়াছেন. তাহার পর আরও আরও 
বআসশ্ররপ্রার্থী আপিয়াছে। শে ছিনাৰে পরিত্যক্ত 

সম্পত্তির মূল্যও উপরোক্ত ৪২২ কোটি টাকার 
চেয়ে অনেক বেশী ছইৰে সন্দেহ নাই | পূৰ্ব্ব 
পাকিস্থান হইতে আগত আশ্ৰযপ্রার্থীদের পরিত্যত 
এই বিপুল সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে অচিরেই 
একটা সুব্যবস্থা অবলছ্িত হওয়া একান্ত আবশ্যক । 


|] আর্ক জগৎ 
পিয়াছে। ১৯৩৯ সালে দেশের শিল্প কারখানায় 
৪০৬টি ধর্মমঘট ঘটিরাহ্িল।' ১৯৪২ সালে ও ১৯৪৬ 
সালে ও সংখ্যা বাড়িয়া যথাক্রমে ৬৯৪টি ও ১৬২৯টি 
ধাড়ায়। জিনিষপত্র সরবরাহ সম্পর্কে অনুবিধা 
ঘটিবার একটি প্রধান কারণ হইতেছে মালগাড়ীর 
অভাব | ১৯৩৮ সালে খাঁ, কয়লা, তিষি, কাপড় 
প্রভৃতি জিনিষ চলাচলের জন্ত এদেশে প্রতি মাসে 
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আশ্রয়প্রার্থীদের , অধিকাংশই যেরূপ অসহরি, প্রতি প্রথম শ্রেণীর রেলপথে গড়ে ৬০২ টি মালগাড়ী 
তাছাদের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ যেরূপ নিয়োগ করা হুইয়াছিল। ১৯৪৭ সালে লেই 
স্বল্ন তাহাতে পাঁকিস্থানে ফেলিয়া! আসা সম্পত্তি সংখ্যা কমিয়া ৪৬৭ দাড়ায়! ১৯৪৮ লালে সেই 
বিক্রয় করিবার দ্বিধা না পাইপে তাহার "সংখ্যা পুনরায় কিছু বাড়িয়া ৫৩৬ হুইয়াছে। 
ভারতে উপযুক্ত বাসস্থানের সংস্থান করিতে ও এদেশের রেলপথ সমুদ্রে মোট & লক্ষ ২৪ হাজার 
ন্্রীবন' যাত্রা নির্বাহের সমুচিত ব্যবস্থা করিতে সক্ষম মালগাড়ীর মযো। ১৬ ছাজার ৩০০টি বর্তমানে 
হুইবে না। অনেককেই পরিবার পরিজন নিয়া রাস্তায় অকেজ্ে। হুইয়া পিয়াছে। দ্দিনিষপত্রের যোগানের 
২সিতে হইবে । এইরূপ পরিপতির কথা আনিয়াও : স্বল্পতার ভিতর গবর্ণমেপ্ট বেশী করিয়া অর্থ ব্যয় 
ভারত সরকারের দরা হইতেছে না__তীহাদের প্রতি- করিতে আস্ত করায় এবং ক্রমাগত অধিক নোট 
নিধিরা আস্তঃবাট্রিক চুক্তির ভিতর পূর্ব পাফিস্থানেয় ' , ছাড়িতে থাকার তাহাতে কতিপর শ্রেণীর লোকের 
বাস্তত্যাপীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিলিব্যবস্থ-. ক্রুযক্ষমতা বাড়িয়া যার। তাহার ফলে পণ্যমূল্য 
সম্পর্কে কোন সর্ব রাখার গরজ বোধ করিতেছেন * অত্যধিক চড়িয়া উঠার কারণ ঘটে। ১৯৩৮-৩৯ 
আ ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষর।, পূর্ববঙ্গের সালে এদেশে তারত গব্ধর্ষেন্টের ব্যয় দীড়াইয়াছিল 
বাস্তত্যাগীরা এবিবয়ে ভারত সরকারের নিকট ৭৯ কোটি টাকা । ১৯৪৫-৪৬ "লালে যে ব্যয় 
. একটা কৈফিয়ৎ গ্তায়তঃই দাবী করিতে পারে। বাড়িয়া! ৪৯৪ কোটি টাকা দীড়ায়। আরের তুলনায় , 
ইনফে শন ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ব্যয় বেশী হওয়ায় গত দশ বৎসরের লবস্ত কেন্সীয় ' 
পশ্চিম বঙ্গের অর্থনচিৰের সেক্তেটারী প্রযুক্ত বানেটেই ঘাটতি পড়িয়াছে। ১৯5৮-৩৯ নালে 
মৃত্যু বন্যোপীধ্যায 'সম্্রুতি হাওড়া রোটারী প্রাদেশিক গ গৰ্ণযেণ্ট সমূহ ৮৬ কোটি টাকা ব্যয় 
ক্লাবে বক্তৃতা প্রসজে এদেশে ইনফ্লেশন ও পণাযূল্য 'ফরিয়াছিল। : ১৯৪৭-৪৮ সালে তাহাদের ব্যয়ের 
বৃদ্ধি সম্পর্কে কতফণ্ডলি সংখ্যা বিবরণ উপস্থিত. পরিষাণ বাড়িয়া ২৯৭ কোটি টাক! ছাড়াইরাছে। 
* কৃরিয়াছেন। ইনফ্লেশনের পরিমাণ বুঝিধার পক্ষে ভারতে নোট প্রচলনের পরিমাণ দেখাইতে. গিয়া 
-ও তাহার কারণগুলি" ঠিক ঠিকতাবে উপলব্ধি শ্রীযুক্ত ব্যানান্ডি বলিয়াছেন যে, ২৯৩০-৩৯ সালে 
করিবার পক্ষে এ সব বিবরণ খুব প্রশিধানযোগ্য যেহ্বলে তারতে ১৮২ .কোটি টাকার নোট চলতি 
বলিয়া সাধারণের অবগতির 'জগ্ত' তাহা আমরা. ছিল ১৯৪৮ সালের ফন মাসে যে স্থলে উহ বাড়িয়া 
'এইস্থলে উল্লেখ করিতেছি। প্রথমে ইনফ্লেশনের ১,৩৩০ কোটি টাকা দাড়াইযাছে | 
জরিপ ৩ তোত হাতা: রুত্রিম রেশম তৈয়ারের কারখানা 
ব্যয় বৃদ্ধির কখা। ১৯৩৮ সালে ভারতে পিণান্্ব্যের । ভারতে ব্যবহারের জন্ত দৈনিক ৫ টন হইতে 
পাইকারী মূলোর সুচক সংখ্যা ছিল =৬। ' ১৯৪৭ ৭* টন কৃত্ৰিম রেশম দরকার। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত 
, লালে তাহা বাড়িয়া ৩৭৪ দীড়ায়। অগ্ত অনেক এদেশে কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের জন্ত মাত্র হট 
দেশেও যুদ্ধের ফলে পণ্যবূল্য বৃদ্ধি পাইরাছে সত্য, কারখানা! গড়িত্রা উঠিপাছে। বোস্বাইয়ের 
কিন্তু ভারতের মত এত বৃদ্ধি ঘটে নাই'। ইংলগ্ডে কারখান[টিতে দৈনিক £ টন রেশম প্রস্তুত হুয়। 
"_পণ্যভ্রব্যের পাইকারী মূল্যের সুচক পংখ্যা ১৯৩৮ ব্রিবান্কুরে যে কারখান! আছে তাহাতে কৃত্রিম রেশ 
‘সালের, ১৩ স্থলে ১৯৪৭ সালে ১৮৯ ্রাড়াইয়াছে। প্রস্তুত হয় দৈনিক ১* টন। এ দ্বেশে উৎপন্ন ক্বত্রিন 
আৰিন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যযূল্যের সুচক লংখ্যা ও সময়ে রেশমের এট পরিনাশ প্রয়োজনের তুলনায় 
১০৩ হইতে ১৯% পর্য/্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতি সাদান্ত। তাই অবিপন্থে এদেশে আরও 
পণ্যদ্ৰ্যের মূলা বেনী পরিমাণে ' চড়িয়া উঠায় করেকটি কারখানা গড়ি তোলা বিশেষ আবন্তক 


অন্তান্ত দেশের তুলনায় ভারতে লোকের জীবনযাত্রা! ' 
ব্যয়ও শ্বভাবতঃই বেশী বাড়িয়া পিয়াছে। ইংলণ্ডে 
১৯৩৮ সালে লোকের জীবনযাত্রা ব্যয়ের হৃচক 


হইয়া দীড়াইরাছে। সুখের বিষয় এই বে, মহীশূর 
রাছ্্যের পবর্ণমেন্ট ও রাজে। একটি কৃর্ত্রিম রেশম 
কায়ধান! স্থাপনের কথ! বিবেচনা করিতেছেন। 


সংখ্যা ছিল, ১০২। ১৯৪৭'সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মহীশূর ব্যবস্থা! পরিষদে একটি প্রশ্নের উত্তরে 
১৩৩ পর্ধান্ত উঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাহা ১০২ (বহীশরের প্রধানমন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, একটি 
হইতে ১৫৭ পর্যন্ত বাড়িয়া যায়। সেস্থলে ও সময়ে রেশ কারখানা স্থাপনেৰ সুযোগ সভ্ভাবনা সম্পর্কে 
তারতে লোকের লীবনযাত্রা ব্যয় বাড়িয়া ১*২ হইতে খোজধবর লও! হইতেছে। যদি কার্ধানী স্থাপন, 
হ৬০ দাড়ায়! ইনফ্রেপন ও পণ্যনূপ্য বৃদ্ধিরকারশ করা স্থির হয়, তবে পবর্ণষে্ট ও কারখানার 


সম্পর্কে হীগুজ ব্যানাঞ্জি বলেন, প্রথমতঃ জিনিব- 

গজের উৎপাদন হাস, দ্বিতীয়তঃ জিনিষপত্র বন্টন 
সম্পর্কে অব্যবস্থা ও ভূতীয়তঃ কতিপয় শ্রেণীর লোকের 
ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ছেতুই দেশে এই অবস্থার সুচন! 
হইয়াছে । তাহার মতে শ্রমিক ধর্দঘটের সংখ্যা 


বৃদ্ধি পাওয়ার "শিল্প কারখানার উৎপাদন কমিয়া - 


মূলধনের শতকরা ২০ তাগ নিজেরা। সরবরাহ 
করিবেন। দশ টন কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের 
উপযোগী কারখানা স্থাপন “করিতে € কোটি টাকা 
ও €'টন কৃত্রিম রেশম, উৎপাদনের উপযোগী : 


কারখানা-স্থাপন' করিতে ৩ কোটি টাকা বুলবন 
বভটপ- গ্রাইওরিটি' দিবেন বলির! স্থির করিয়াছেন 


লাগিরে বলিমপ-তিনি-জ্ঞাপন-করিক্াছেন।- 22 


[ ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৯ 

সিমেপ্টের অভাব ও তাহার কারণ 

যুত্ধর পরও এদেশে সিমেন্টের অভাৰ কেন: 
দুর হইতেছে না। সিমেন্ট মার্কেটিং কোম্পানী 
এব. ইঙ্ডিয়ার জেনারেল ম্যানেজার ডাঃ এক, লি; 
এটির সম্প্রতি বোস্বাই রোটারী ক্লাবে এক-বক্তৃতায় 
তাছা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ২ তিনি বলিয়াছেন, 
যুদ্ধের লময় সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুযায়ী 
এদেশের উৎপন্ন সিমেণ্টের শতকরা ৯৪ ভাগই 
সামরিক প্রয়োজনে ও সরকারী প্রয়োজনে 
নিয়োজিত হইভ। কারনেই এ সৰয় জনসাধারণ 
তাহাদের প্রয়োজন 'মিটাইৰার জন্ত খুব কৰ 
পরিমাণ লিমেন্ট সংগ্রহ করিতে 'পারিত। যুদ্ধের 
পরে সামরিক প্রয়োজনে লিমেন্টের' ব্যবহার 
কমিয়া আপিলে অনলাধারণকে বিনা নিয়ন্ত্রণে বেশী 
মাত্রায় সিমেন্ট যোগান যাইবে বলিয়া আশা! করা 
, পিয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে যুদ্ধোত্তর বুগেও 
সে আশা ফলবতী হইতেছে মা। লিমেপ্ট সম্পর্কে 
সামগ্লিক বিভাগের দাবী দাওয়া বর্তমানে হাস 
পাইরাছে সত্য, কিন্তু শিল্প সম্প্রণারণের জঞ্জও 
জাতি গঠনবূলক কার্ষ্যের জঙ্ত এক্ষণে পূর্বের 
তুলনায় বেশী লিমেন্ট দরকার হইতেছে । এ অন্ত 
বেশী পরিমাণ সিমেন্ট যোগাইরা দেশের 
উৎপাদন হইতে জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্তু অধিক পরিমাণে তাহ! সরবরাহ করা! সম্ভবপর 
হইতেছে না'। অবিভক্ত তারতে বখলরে 
২৫ লক্ষ টন লিমেপ্ট উৎপন্ন ছুইত। উৎপাদন ৫৯ 
লক্ষ টন পর্য্যন্ক বৃদ্ধি কর! সম্পর্কে এক পরিফল্পন। 
স্থির ছইয়াছিল। কিন্তু-নানা অসুবিধা ছেতু সে 


পরিকল্পনা কার্ধযকরী করা .সম্ভবপর ছয় নাই। 


মিমেন্টের উৎপাদন বাড়িবে দুরের কথা, তাহা বরং 
দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। যন্ত্রপাতির অতাৰে, 
কাচামালের অভাবে,কারিকরেয় অতাবে ও শ্রনিক- 
বিক্ষোতের জন্ত দেশের সিষেন্ট কারখানায় উৎপাদন 
কমিয়া যাইতেছে । এই অবস্থায় ভারত গবর্ণনেন্ট 
সিমেন্ট সম্পর্কে সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ নীত্তি যলৰৎ 
রাখিতে বাধ্য হুইয়াছেন।- পিমেপ্ট বণ্টনের কর্তৃত্ব 
ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের উপর 
ভড্ভ। তাহারা, ৰেজীর সরকার, প্রাদেশিক 
সরকার। ও দেশীয় রাজ্য গবর্ণমেণ্টসবূহ্রে দাবী ' 
বিচার করিয়া সিমেন্ট বণ্টনের ব্যবস্থা স্থির করেন। 


সেই কোটা অনথযায়ী পিমেন্ট লইয়া স্থানীয় তাবে 


সরকারী ও বেসরকারী কার্ধো তাহা নিয়োগ করা 
হয়। বেসরকারী প্রয়োজনে সিমেন্ট পাইতে হইলে 
সেম্বন্ত আঞ্চলিক পিষেপ্ট কফিশনের নিকট আবেদন 
করিতে হয়। প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া 
সেই আবেদন মঞ্জুর বা ৰাতিল করিয়া দেওয়া! হুয়। 
অনেক সবন্ধ আংশিক তাবে চাছিদ| মিটাইবার 
ব্যবস্থা হইয়। থাকে । সাধারণের পক্ষে সিমেন্ট 
পাওয়ার এইরূপ অন্বিধা বর্ণনা করিয়া ডাঃ 
এ্টিরা জানাইরাছেন যে, এপোপিয়েটেভ লিষেন্ট 
কর্পোরেশন ' ১৯৫২ সাল নধ্যে লিষেন্ট 
উৎপাদনের পরিমাণ ০৮ লক্ষ ৪০ লক্ষ টন হইতে/ 
৩৯ লক্ষ টন. পর্যন্ত প্রসারিত করার সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। নিয়মিত ভাবে সিমেন্ট সরবরাহ্রে 
একান্ত প্রয়োজ্জনীরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া গবর্ণমেপ্টও 
রেলবোগে সিমেন্ট চলাচল সম্পর্কে শতকরা ১০০ 





১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৯ ] 


ওঁ লব বিধিৰ্যৰস্থা কাৰ্য্যকরী হইলে সাধারণের পক্ষে 
কিছু বেশী মাত্রায় সিমেন্ট পাওয়ার হুবিধা হইবে 
বিয়া তিনি মনে করেন। 

চাহিদার তুলনায় দেশে সিমেন্টের যোগান 
কম। এই অবস্থায় উহ! বণ্টন সম্পর্কে একটা নিয়ন্ত্রণ 
নীতি বজায় থাকা যে প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ 


নাই। কিন্ত সেই নিয়ন্ত্রণ নীতি বজায় রাখিতে" 


পিয়া গবর্ণমেন্ট সকল শ্রেণীর স্বার্থ সম্পর্কে যথা সম্ভৰ 
স্থবিষে্চনা দেখাইতেছেন ' কিনা উছাই প্রশ্ন। 
শিষেন্টের অনুদতি পত্র প্রদান সম্পর্কে নানারূপ 
পক্ষপাতিত্ব দেখালো হইতেছে এবং তদ্বিরের 
জোরে ও ঘুষের জোরে প্রভাবশালী লোকেরা বেশী 
পরিমাপ সিমেন্ট আদায় করিয়া লইতেছে, আর 
অপরদিকে কম শঙ্গতিপন্ন লোকেরা বাড়ী তৈয়ার বা 
মেরামতের প্রয়োজনে স্বল্প পরিমাণ সিমেণ্টও 


সহজে যোগাড় করিতে পারিতেছে ন! ৰলিয়া 
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অভিযোগ  উঠিয়াছে। জনশ্বার্থের খাতিরে 
সিমেণ্ট বণ্টন সম্পর্কে এই শ্রেণীর অনাচার "অচিন 
দূর হওয়া বাঞনীয়। 
বাঁড়ীওয়ালার সেলামী 
রেণ্ট কন্ট্রোল এ্যা্উ বা বাড়ীভাড়া আইনের 
কড়াকড়ির ফলে কলিকাতা সফরে ঘরবাড়ী তাড়া 
দিয়া অভ্যহিক্ষি ভাড়া আদায়ের রীতি অনেকটা 
প্রতিহত হুইয়াছে। কিন্ত বাড়ীওয়ালাদের সেলাষী 
এখনও বন্ধ হইতেছে না। কোন পুরানে! বাড়ী 
খালি হইলেই ও কোন নূতন ৰাড়ী তৈয়ার হইলেই 
ৰাড়ীওয়ালারা যথাসম্ভব বেশী শযেলামী আদায় 
করিক়। তাহাতে ভাড়া টিনা ৰনাইতেছে। নূতন বাড়ী 
ভাড়া আইনের (১৯৪৮) ৪*নং ধারায় দেলামী 
প্রথার এই অনাচার দমন সম্পর্কে বিধান রহ্য়াছে। 
শেলামী লওয়ার অপরাধে কোন বাড়ীওয়ালা 
ফৌদদারী আদালতে দোবী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে 
উর্পক্ষে ২ বৎলরের কারাদণ্ড দেওয়! বাইৰে ও 
তাহার নিকট হইতে অন্গিমানা আদায় কর] বাইবে 
বলিয়া! এ ধারায় নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। কিন্ত 
বিন! দলীলে ও অপ্রকাশ্যে সেলামী আদায়ের যে 
রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে ভাড়াটিয়াদের 
পক্ষে উহ প্রমাণ করা ও কোর্টের পক্ষে উহা 
ধরিকা ফেলা মোটেই সহঞ্জ নছে। ফলে এই 
অবস্থা দীড়াইরাছে, যে, 'বাড়ীওয়ালার! আইনের 
বিধান এড়াইর! নির্ব্বিবাদে এই শহরে ভাড়াটিয়াদের 
নিকট হইতে সেলামীর টাকা আহত্মলাৎ করিতেছে, 
আর ভাড়াটিয়ার! তাহা দিয়া ফতুর হইতেছে। 
বুদ্ধি রোধ করার মত সেলামী বন্ধ করা 
গব্ণমেন্টের পক্ষে তত সহপ্জ নহে তাহা আমরা 
জানি, কিদ্ধ ইহার কোন প্রতিকারই সম্ভবপর নহে 
সেরূপ কথা আমর! মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই। 
বোছাইয়ে 'পগড়ি” নাছ স্লোমী লওয়ার প্রথা 
খুবই প্রচলিত ছিল। বোম্বাই গবর্ণমেক্ট এ পাপ 
দমনে সচেষ্ট হইয়া অনেকটা সফলকাম হইয়াছেন। 
ঘোথাই.সহরে কোন পুরানো বাড়ী খালি হইলে 
এবং কোন নূতন বাড়ী তৈয়ার হইলে বাড়ীওয়ালার! 
তাহাদের ইচ্ছামত কাহাকেও ইহা ভাড়া দিতে 


পারে না। সরকারী আইন অনুসারে বাড়ী খালি 
হওয়ার ও ভাড়া দিবার জন্ত বাড়ী প্রস্তুত হওয়ার 


খবর বাড়ীওয়ালাদিগকে সেখানকার রেপ্ট 
কন্ট্রোলায়কে আনাইতে হয়। যাহারা বাড়ী ভাড়া 


হইতেছে । 


আর্থিক জগৎ, 


করিতে ইচ্ছুক গবর্ণমেন্ট তাহাদের নাদ রেলের 
করিয়া রাখেন। বাড়ী খালি হইলে সেই তালিকা 


অনুযায়ী প্রা্ধীদের ভিতর বাড়ী বণ্টন করা হয়। 


বাড়ীর ভাষ্য ,ভাড়াও গবর্ণমেন্টের মধ্যস্থতায়ই 
পাঁকাপাকিভাবে সাব্যস্ত হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় 
ভাড়াটিয়াদের নিকট- হইতে সেলামী আদায়ের 
ন্যোগ ' ৰাড়ীওয়ালারা পায় না। বাড়ী খালি 
হওয়ার খবর গোপন রাখিয়া অপ্রকাস্তে উহা ভাড়া 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে তবেই সেলামী আদায় 
সম্ভবপর হইতে পারে। যিনি বাড়ী খালি করিয়া 
অন্তত্র বাইবেন বাড়ীওয়ালার সঙ্গে তীহাকেও যদি 
সে খবর গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করিতে বাধ্য করা 
হয় তৰে সেরূপ গোপন বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের 
পথ একেবারেই বন্ধ হইতে পারে। সেলামীর 
লোভে বাড়ীওয়ালাযা আইন ফাৰি দিবার *চেষ্টা 
কগিলেও যে ভাড়াটিয়ার! বাড়ী ছাড়িয়া দিবেন 
তাহারা আইনের বিধান অমান্ত করির] সে খবর 
গোপন রাখার কোন গরজ বোধ করিবেন না। 
খবর না দিলে যে শান্তির বিধান থাকিবে তাহা 
উভয় পক্ষকেই শেষ পর্য্যন্ত সরকারী অর্ডার 'মানিতে 
বাধ্য করিষে। এইভাবে সেলামী প্রথার অনাচার 
বন্ধ করা সম্ভবপর বলিয়া আমরা পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমে্টকে অচিরে তাছা কার্ধ্যকরীভাবে অনুদরণ 
করিবার অন্ত অন্থরোধ করিতেছি। অভিনান্স 
বলে রেপ্ট কন্ট্রোল গ্যা্ট সংশোধন করিয়া 
অৰিলঘেই এই ধরণের বিধিব্যবস্থা এ প্রদেশে 


বলবৎ করা! যাইতে পারে | এই জটিল বাসস্থান - 


সমন্তার দিনে সেলাশী প্রথার জম্ভ বহু অসহায় 
লোক ধনী_ বাড়ীওয়ালাদের দ্বাদ্া শষ্তায়ভাবে 
শোবিত হইতেছে। (সে কথা বিব্চেনা করিয়া 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট আর দেরী না করিয়া সেলামী 
বন্ধ করার জন্ত নিজেদের মধ্যস্থতায় বাড়ী তাড়া 
দেওয়ার কাঁধ্যলীতি অবলম্বন করুন ইছা! 


আমরা চাই। 


পশ্চিম বঙ্গে খাগ্া-সমন্তা 

পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টের . বেসামরিক মাল 
সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত লন দেন সম্প্রতি 
এক সাংবাদিক বৈঠকে এ প্রদেশের খাস্ত-সমন্তা 
নিয়! আলোচনা করিয়াছেন। তিনি আনাইয়াছেন, 
যে হারে বর্তমানে হ্রেশন গ্রথায় চাউল বণ্টন কর! 
হইতেছে তাহাতে গবরণমেষ্টের সংগ্রহ নীতি পুরা 
মাত্রায় সফল হইলেও এবং কেন্দ্রীয় মরকারের 
নিকট হইতে কোটা অনুযায়ী প্রত্যাশিত খান্ত 
পাওয়। গেলেও চাউলের দিক দিয়া ১৯৪৯ সালের 
শেষে এ প্রদেশের €* হাজার টন “ঘাটতি দাড়াইবে। 
বর্তমান হারেই রেশন প্রথা বজায় রাখা কঠিন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। অথচ জনস্বার্থ রক্ষার প্রীয়োভন 
বুঝিয়া রেশন এলাকা সম্প্রসারণ ও মাথাপিছু বরাদ্দ 
না বাড়াইলে চলে না। বর্তমানে .পশ্চিমবর্লে ৬০ 
লক্ষ লোককে সাপ্তাহিক হারে খাদ্য রেশন যোগানো 
১৯৪৯ সালে আরও ৮ লক্ষ লোকফে 
খান্ত রেশন সরবরাছের কথা গবর্ণমেণ্ট বিষেচনা 
ফরিতেছেন। অধিকদ্ধ ১৫ লক্ষ লোককে 
modified rationing শ্রথার আমলে আনিয়া 
তাহাদিগকে প্রতি সপ্তাহে মাথাপিছু ৎ সের করিয়া 
চাউল যোগাইবার ব্যবস্থা করিবেন ৰলিয়া গধর্ণমে্ট 
স্থির ফরিয়াছেল। 


দরকার । 


হুইতেছে। 


৪৮৯ 





পশ্চিযবঙ্গে চাউল ও গম উৎপাদনের সংখ্যা 
বিষরণ উদ্ধত করিয়া বেসামরিক মাল সরবরাহ 
সচিব তাহার ভিতিতভে এ প্রদেশের খান্ত-সমন্তা 
বিজ্তারিত্ভাবে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, 
এ প্রদেশে বাৎসরিক ৩৭ লক্ষ টন পরিমিত চাউল 
১৯৪৯ সালে ৩৩ লক্ষ টনের বেশী 
চাউল উৎপর হওয়ার আশা নাই। এ প্রদেশের 
জন্ত বাৎসরিক ২ লক্ষ ৭৫ টন গম প্রয়োজন। কিন্ত 
এ প্রদেশে গম উৎপর হয় মাত্র বৎসয়ে ২৫ হাজার 
টন।_ পশ্চিমবঙ্গে চাউলের. উৎপাদন সম্পর্কে, 


শ্ীবুত্ত সেন গত কর বৎসরের যে বিবরণ দিয়াছেন 
সাধারণের অবগতির অগ্ধ তাছা ৮০ নিয়ে 
উদ্ধত করিতেছি £- 

পশ্চিমবঙ্গে চাউলের উৎপাদন 


১৪৪৪ ৪২,২১০ টন ১৯৪৭ ৩৬,৪৮,৪০০ টন 
১৯৪৫ ৩৫১১০১৩০৬৬০ , ১৯৪৮ ৩৪১১৭,০৬০ ০ 
১৯৪৬ ২৮,৯৫,৯০* , ১৯৪৯ ৩২,৮৩১০৬৪ 


খা্য-সমস্ত। সমাধানের উপায় 
উপরোক্ত বিবরণ হইতে খাণ্য উৎপাদনের দিক 

পশ্চিমবঙ্গের ক্রমিক অবনতিই লক্ষিত 
খাস্ের দিক দিয়া এইরূপ ঘাটতিক্ 
“প্রদেশের সমক্ষে এক জটিল 


রঙা 


দিয়া 


ফলে এ 


'সমন্তার সুচন! দেখা যাইতেছে । পশ্চিমবজের' 


বেসামরিক মাল সরবরাহ সচিব ' ও সমস্ত! 


" সমাধানের আন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে এ' 


প্রদেশের 'লোকদিগকে বিশেষভাবে মনোযোগী 
হইতে বলিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত চাউল ও গমের 


, উৎপাদন বাড়ালো সম্ভবপর না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি 


জলসাধারণকে, বিশেষ করিয়া সহরাঞ্চলের সঙগতিপন্ন' 
লোকদিগক্ষে ওঁ সমস্ত ব্যবহারের মাত্রা যথাসম্ভব 
কমাইতে নির্দেশ দিয়াছেন। শারীরিক পুষ্টির 
দিক দিয়া বেশী পরিমাণ খাদ্ুশত্ত গ্রহণ করা বড় 
কথা নহে। চাউল ও আটা কম খাইয়া অধিক 
বাজার ডাল, গুড়, বাদাম প্রভৃতি গ্রহণ করা হইলে 
তাছাই বরং বেশী স্বাস্থ্যসম্মত হইতে পায়ে। 
ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফ্যণ্ড এসোলিয়েশনের নিউট্রেসন 
এডভাইসরী. কমিটি সেরূপ অভিমতই প্রকাশ 
করিক়াছেন। পশ্চিম বদের লোকেরা যদি এ 
নির্দেশ বথাসস্তব কার্ধ্যতঃ অন্্যরণ করে তবে 


.শীযুভ্ত সেনের মতে চাউল ও গমের ঘাটতি এগ্রদেশে 


কিছুটা হাস পাইতে পারে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির 
দিক বলায় রাখিয়া শ্রীযুক্ত সেন প্রধান খাতশ 
ব্যবহারের মাত্রা হাল করার যে উপায় 
দেখাইয়াছেন তাহা বর্তমান অবস্থায় খুব প্রণিধান- 
যোগ্য সলগেছ নাই1 তবে স্থায়ীভাবে পশ্চিম 
বঙ্গের অভাব মিটানোর জ এপ্রদেশে খান্ডের, 
বিশেষ করিয়া! চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি কর! ছাড়া 
উপায়ননাই। সে সম্পর্কে প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা 
প্রসারের অদ্ক ও শুনসাধারণকে উৎসাহ দেওয়ার 
জন্ক পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট কি সব বিধিব্যবস্থা 
অধব্লহন করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে 
চাই। এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রী শীযুক্ত যাদবেন্্র পাঁজা 
মহাশয়ের কি বলিবার আছে তাহা তিনি প্রকাশ 
করিয়া বলিবেন কি? জটিল খাগ্ভাভাবেনন ভিতর 
পশ্চিমবঙ্গে চাউলের উৎপাদন না বাড়িয়া তাহ! 
বরং দিন দিন হাস' পাইতেছে। ইহা সরকারী 
কৃষি বিতাগ ও লমগ্রতাবে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে মোটেই উদ্োগশীল্তা ও কৃতকাধ্যতার 
পরিচায়ক নহে! 


লম্জ্ুতি যোব্াইয়ে গিয়া বড়লাট শীচক্রব্ভা 
রাজাগোপালাচারী কয়েকটি স্থানে বক্তৃতা ' 
দিয়াছিলেন! এ লৰ বক্তৃতার কোন কোনটিতে 
দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্তা নিয়া- 
' আলোচনা করা হুইয়াছে। অর্থশান্ত্রীরা অর্থনীতিক' 


সমন্তা বিচার করিতে, গিয়া পাণ্ডিভ্যপূর্ণ 
তত্ব বিশ্লেষণ ছারা অনেক সময়ে সঙ্গন্তাকে 
. জটিল করিয়া তোলেন! সরকারী মন্ত্রীরী 


অৰ্থনীতিক বিবয় আলোচনার সময়ে তীগাদের 
(কাধ্যনীতির সাফাই গাহিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রে 
আসল সমশ্তাফে লঘু করিয়া প্রকাশ করেন। 
অনেক দিক বজায় রাখিয়া ও অনেক স্বার্থের দিকে 
নজয় রাখিয়া তাহারা যাহা বলেন তাহাতে বাস্তৰ 
য়ন্তার উপর ঠিক ঠিক আলোক সম্পাত করা হয় 
না। কিন্ত রাজাভীর ' বক্তৃতায় বিশেষজ্ঞ সুলভ 
তথাফৰিত পাণ্ডিত্য যেমন বিরল, তেমনই অস্পষ্ট 
ভাবায় যহিক়| সহিয়া কথ! বলার চেষ্টাও কম। 
মূল সমন্তা ও তাঁহার কারণ নির্ণর করিয়া সঠিক 
দ্বাওয়াই বিশ্লেষণ করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত । 'বড়লাট 
হিলাবে কোন বিতর্কে অংশ গ্রহণ করা তাছায় পক্ষে 
এখন আর সম্ভবপর লছে। কিস্তু ভিনি তাহার 
বয়স ও বিচক্ষণত্তা হইতে অনেফ' সমন্তার মর্দকথা 
' নিজে উপলব্ধি করিতে ও অঙ্কে উপলব্ধি করাইতে 
পায়েন। : দলাদলি ও সন্ধীর্ণতাক উর্দ্ধে দাড়াইয়া 
ফোন স্বার্থের পরোয়া না করিয়া কংগ্রেসের আদর্শ 
'অনুযায়ী সঙ! সমাধানের সঠিক পথ দেশের সমক্ষে 
উপস্থিত করিতে তিনি ছাড়েন না। গত ডিসেম্বর 
মাসে কলিকাত্তায় বেদল চেম্বার অব কমাসে" 
এক ব্যবসায়িক সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গিয়া 
কম কথায় এদেশের ব্যব্নার্বিক মন্দার মূল 
কারণগুলি তিনি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া- 
ছিলেন। ব্যবসায়ীদের অহেতুক নৈরাধ্যবাদ ও 
স্বক্ন্ত কারসাজি এদেশে ব্যবসারিক মন্দার সুচনা 
' করিয়াছে বলিয় তিনি তাহাদিগকে নিজেদের স্বার্থে 
ব্বাস্তবপন্থী ও আশাবাদী হওয়ায় নির্দেশ দিয়াছিলেন। 
দম্জ্রতি বোম্বাইয়ের ইত্ডিয়ান মার্চেন্টস্‌ চেম্বারের 
'সতায় উৎপাদন বৃদ্ধির সমন্তা আলোচনা করিতে 
গিয়া তিনি বন্ধু ভাবে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের 
অনেক ক্রেচি-ব্চ্যিতি সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়াছেন। 
উহাদের নিজেদের গলদ উহাদের সমক্ষে ধরিয়া 
উৎপাদন বৃদ্ধির খাতিরে ও দেশের স্বার্থে তিনি 
-ডাহাদিগকে সে সমস্ত সংশোধন করিতে বলিয়াছেন। 
, ব্যক্তিগত দ্বণা, বিদ্বেষ ও আক্ৰমণাত্মক মনোভাবের 
উর্ধে থাকিয়া সদর্শৰাদী ও নীতিবাদী হিলাৰে 
তিনি দেশের এই টাল অর্থনীতিক সমন্তা নিয়া 
'আলোৌচনা করিয়াছেন। ' তীহার বস্তৃতায় শিল্প- 
ব্যবসায়ীদের অনেক কিছু মারাত্মক ক্রটি-বিচুযুতি 
সম্পর্কে হুম্প্ ইজিত রহিয়াছে। বিন্ধ তাহার 
“পে আলোচন! ব্যক্তিগত শ্লেষ বা হর়ফি ছারা 
কলুষিত লহে। বাস্তবপন্থী হুয়া নিজেদের 
স্বার্থেই যে সে সব ক্রটি-ব্চ্ুতি ব্যঘসায়ীদের পক্ষে 
সংশোধন করা দরকার, তাহা তিনি উদ্বাদিগফে 
বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
ইত্ডিয়ান মার্চেন্ট চেম্বারের লদন্তর] বড়লাট 
জীযুক্ত বাজাগোপালাচান্গীকে মানপত্র প্রদান 


চর 





কগিতে গিয়া জানাউয়াছিলেন যে, সরকারী 
মন্ত্রীরা গবর্ণমেন্টের শিল্পনীতি সম্পর্কে পরস্পর 
বিরোধী উক্তি করায় তাহাতে দেশের শিল্প- 
ব্যবসায়ীরা কোন বিবয়ে নিশ্চয়ত! ৰোধ করিতে 
পারিতেছেন না। ফলে দেশের উৎপাদন স্বাস 
পাইতেছে। রাবী তাহার জবাব দিতে গিয়া 
বলিয়াছেন বে, মম্রীদের বক্তৃতা ও বিবৃতি এদেশে 
উৎপাদন হাসের মুল কারণ নহে। এদেশে 


উৎপাদনের হায় নামিয়া যাওয়ার প্রধান হেতু. 


হইতেছে উৎপাক্ষনফারীদের নৈতিক দারিত্ব 
বোধের অভ্ভাব। যুদ্ধের ফলে এদেশের যতপ্রকার 
ক্ষতি সাধিত হুইয়াছে, লোকের নৈতিক অধঃপতন 
রূপ ক্ষতিই তাছার মধ্যে সব চেয়ে বড়? চরিব্রবল, 
দেশহিত চিত্ত ও মাধুতা সব কিছুই দেশের লোক 
আজ হারাইতে বসিঘ্াছে। বুদ্ধের পূর্ব সময়ের 


| 2 
-ভুলনায় তাতে ভারতীয় টাকায় বুল্য যেরূপ 
পড়িয়া গিয়াছে, পেইপ্প নৈতিক কর্তব্যবোধও 


পূর্বের তুলনায় লোকে. অনেক পরিমাণে 
খোয়াইয়া , ফেলিয়াছে। যাহাদের হাতে 
উৎপাদনের দায়িত্ব ন্ুপ্ত রহিয়াছে তাহাদের 
ভিতর নৈতিক কর্তব্য বোধ যদ্দি পুনয়ায় জাগ্রত 
না হয় এবং তাহার! যদি. নিজেদের মুনাফা বৃত্তির 
বদলে দেশের স্বার্থ ও দশের স্বার্থের দিক হইতে 


২ উৎপাদন শমন্তাকে বিচার না করে, তৰে সহজে ও 


সঙ্কট দূর হওয়ার আশা নাই। উৎপাদন, বুদ্ধি 
সম্পর্কে রাজাজী লোকের নৈতিক কর্তব্যবোধের 
উপর যে বেলী রকম জোর দিয়াছেন তাছা বর্মান 


অবস্থায় খুৰ সময়োচিত ও সত ধনিয়াই আমরা 


মনে করি | যেই বোধ ছারাইয়াছে বলিয়।ই জিলিয- 
পত্রের অভাবে দেশের লোকেয় নিদারুণ ছুঃখ কই 
লক্ষ্য করিয়াও দেশের কলমাপিকক্পা উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে অনাগ্রহ দেখাইতেছে। বেনী মুনাফা 
আদায়ের সুযোগ অঙ্গুষায়ী তাহারা তাছাদের 
উৎপাদন শীমাবন্ধ রাখিতেছে। 
দিয়া বেশী মজুরী আদায়ের মনোবৃত্ধি হইতে 
তাহাদের শ্রম নিয়োগে কতক পরিমাণে শৈথিল্য 
দেখাইতেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি ফরিতে হইলে 


মানুষের মনের সেই নৈতিফ অবনতি দূর করিতে 
হুইবে। ব্যক্তিগত শ্যার্থবুদ্ধির স্থলে বেশী উৎপাদন 
দ্বার! দেশ 'ও সমাজের কল্যাণ সাধনের প্রেরণা 
তাহাদের ভিতর জাগ্রত করিতে হইবে । 

তবে এদেশে শ্রমিকদের বর্তমান কর্দবিমুখতার 
মূলে সন্ুরী সম্পর্কে ও কাণ্ডের অবস্থা সম্পর্কে 





আবশ্যক ১ আমাদের কারখানায় প্রস্তুত 


বিছকের এবং শিংএর বোতাম বিক্রয়ার্থ 
সর্বত্র এজেণ্ট এবং ষ্টকিষ্ট অবশ্কক। 


জে, স্মিথ এণ্ড. কোৎ 


পোঃ বক্স নং ২২০৯, কলিকাতা 


' রাখিতে চেষ্টা 
.আনলাময় করিয়া তুলুন | কাজ কর! যে তাঁহাদের 


শ্রযিকরাঁও চাপ, 


[| ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 


অর্থনীতিক সমস্থায়.রাজাজী 


তাহাদের সত্যকার ছুঃখ ছর্ঘশার গ্লানি ষে বেশী 
পরিমাণে নিহিত রহিয়াছে তাহা প্রীমৃক্ত 
রাজাগোপ।লাচারী স্বীকার করিয়াছেন। তিনি 
শিল্পপতিদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, *্শ্রমিকরা 


বৰে উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ধ যথোচিত শক্তি সামর্থ্য 


নিয়োগ করিতেছে না সে বিষয়ে আমি আপনাদের 
সহিত একষত। কিন্তু কেন তাহার! তাহাদের 
যথোচিত শক্তি নিয়োগ করিতেছে না তাহা 
আপনাদের তাবিয়া দেখা উচিত। তাহাদের 
কর্মজীবনকে আপনারা যেরূপ, লিগাননাময় করিয়া 
রাখিয়াছেন, তাহাদের সম্পর্কে হ্থধিচার দেখাইতে 
আপনার! যেরূপ উদাসীন, তাহাদের জীযনযান্রার 
মান যেরূপ নিয় তাহাতে উহারা কারখানার কাজে 
আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করিবে কিরূপে? 
আমি যদি শ্রমিক হইতাম তাহা হইলে এইরূপ 
অবস্থায় আনিও উৎপাদন বুদ্ধির কাজে সর্বশক্তি 
নিয়োগে শুদন্মত হইতাম । আপনারা যদি পণ্যের 
উৎপাদন সত্য সত্যই বাড়াইতে চান, শবে মন্ত্রীরা 
শিল্পনীতি সম্পর্কে কি বলেন তাহা নিয়া আপনার! 
উৎকঠিত হইবেন না। বে শ্রমিকদের দ্বার] 
কারখানার কাজ চলে তাহাদিগকে আপনারা লঙ্তুষ্ট 
করুন। তাহাদের .কর্মদীবন 


পক্ষে সর্বদা লাভজনক ইহা আপনার! তাহাদিগকে 
ফার্য্যতঃ বুঝিতে ও উপলব্ধি করিতে দিন। সেঁসুব 
দিক দিয়া আপনাদের প্রকৃত সুবিচারের পরিচয় 
পাইলে তাহারা, নিশ্চয়ই উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে 
সহযোগিতা করিতে আগাইয়! আসিবে ।* শ্রমিক 
বিক্ষোভের মূল কারণ অস্থাখাৰন করিয়া বড়লাট 
তত্প্রতিকারের অন্ত যে উপায় দেখাইয়াছেন স্থায়ী 
ভাবে স্মহ্তা সমাধানের পক্ষে ইহার চেয়ে 
কার্যকরী নুব্যবসন্থা আর কিছু হইতে পারে 
'না। দেশের শিল্পপতিদিগকে সেরূপ বিব্চনা 
সন্মত রীতিতে শ্রমিকদের সহযোগিতা! আদায়ের 
পথে আমরা উদ্ভোগী দেখিতে চাই । fi 

তবিষ্যুৎ সম্পর্কে একটা আস্বাহীনতা ও 
নৈরাধ্যবাদ ব্যবসায়ীদের ভিতর সঞ্চারিত হওয়ার 


তীহায়া কাজ্জকারবার সম্পর্কে নিকৎসাহ হইয়া 
পড়িয়াছেন। ঝলাজাজী তাহায় বক্তৃতার উছাদের 


সে মনোভাবের নিন্দা করেন! ত্বিনি বলেন, 
দুনিয়ার অনেক স্থানের ব্যবলারীরাই ভারতের 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উজ্দ্বল ধারণা পোষণ করিতেছে। 
এদেশের উপর বিশ্বাস, রহিয়াছে বলি তাহার? 
এদেশকে অর্থ হারা সাহাষ্য করিতেও উৎসুক । 
কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হওয়ার পর ভারতের 
রাজনৈতিক ও আধিক অবস্থার তিত্তি জগৎ সমক্ষে 
আরও সুদৃঢ় হুইয়াছে।, এই অবস্থায়ও ভারতের 
ভবিষ্যং সম্পর্কে অবস্থা 
ও ভরসা বোধ করিতেছেন না ইহাতে রাঙ্জাজী 
বিশ্বময় বোধ করেন। এই শ্বাধীন দেশের বিপুল 
প্রাকৃতিক সম্পদ ও এদেশের উজ্দপ ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে আস্থা রাখিয়া তিনি দেশের ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়কে এখন হইতে উৎসাহ উত্তম নিয়া ক্যার্যযে 
প্রবৃত্ত হওয়ার উপদেশ দেন। 
( শেষাংশ ৪৭২ পৃষ্ঠায় দষ্টৰ্য ) 





. ইন্ফ্রেশন দমনে কংগ্রেপকত্শীর কর্তব্য . '- 


কংগ্রেসের নবগঠিত ওয়ার্চিং কমিটী উহার 
প্রথম অধিবেশনে সরকারী ইন্ফ্রেপল দমন 
প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়! তোলার জন্ত দেশের 
জনসাধারণ ও কংগ্রেসসেবিগণকে উদ্দেশ করিয়া 
একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ওয়াকিং 
ফমিটীর ষতে জনসাধারণের সহযোগিতা ও সততা 
ব্যতীত গবর্ণমেপ্টের সুপরিকল্পিত নীতি এবং 
বাস্তরিক প্রচেষ্টাও সাফল্য লাত.করিতে পারে না । 
ইন্ফ্রেশন দমনের পন্থ! ছিসাবে গবর্ণমেপ্ট কৃষি ও 
শিল্পের উৎপাদনবৃদ্ধি, চোরাবাজারের বিলোপমাধন 
এবং সঞ্চয় ও কর ফাকি দেওয়া বন্ধ করিয়া 
বাড়তি অর্থ টানিয়া লওয়ার নীতি গ্রহণ 
করিয়াছেন! কংগ্রেসের অয়পুর অধিবেশনে 
গবর্ণমেন্টের এই নীতি সমধিত হইয়াছে। 
ইন্ফ্লেশন দমনে গবর্ণমেণ্টের সহিত ঘনসাধারণ 
বাহাতে সহযোগিতা করিতে অনুপ্রেরণা লাভ করে 
তজ্জন্ত ওয়াকিং কমিটীর সাম্প্রতিক প্রস্তাবে বিভিন্ন 
কংগ্রেম প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেমসেবিগণকে 
আত্মনিয়োগ করিতে বলা হুইয়াছে। জয়পুর 
অধিবেশনে গৃহীত অর্থনৈতিক কাৰ্য্যক্ৰম সফল 
করিতে জনসাধারণ যাহাতে উত্ব দ্ধ হয় তজ্জন্তও 
ফংগ্রেসক্লিগ্কে উক্ত প্রস্তাবে দায়িত্ব গ্রহণ 
ফরিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 

এই নির্দেশ কি ভাবে পালন করিয়া 
'গবর্ণমেন্টের ইনৃফ্রেশন দমন নীতি সফল করিতে 
হুইৰে তৎসম্পর্কে ওয়াকিং কমিটী বংশ্রেসকর্সিগণের 
সন্ত নিম্নরূপ কর্স্পস্থ। নিরূপণ করিয়া! দিয়াছেন: 

নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের জন্ত বরাদ্দকৃত 
যে সমস্ত পণ্য আছে তত্বারা স্বাভাবিক অবস্থান 
কাহারও প্রয়োঘন মিটিতে পারে না! «ইহার 
ক্ষলে কালোবাজার হুষ্টি ছয় । ওয়ার্কিং কমিটীর 
প্রস্তাব এই যে বংগ্রেল কন্মিগণ বরাদ্দ বা রেশনের 
অতিরিক্ত পণ্য ব্যবহার করিবেন না বলিয়া 
শ্রতিন্তা গ্রহণ করিবেন! রেশপের অতিরিক্ত 
“কোন পণ্য তাহারা চোরাবাঁজার হইতে সংগ্রহ 
করিবেন না এবং বেশীপরিমাপে ফোন নিয়ন্ত্রিত পণ্য 
পংগ্রঘ করার অন্ত তাঁহারা পারমিটের প্রার্থী 
হইবেন না। চোরাধাজার এবং মুনাফা শিকারীর 


বিরুদ্ধে জনমত গঠনের অন্তও তাহাদিগকে ' 


প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হুইবে এবং স্থানীয় যুবক 
'ভুবতীদিগঞ্ষে নিয়া ছুর্নাতি ও মজুদদারির বিরুদ্ধে 
'অতিযান চালাইতে হইবে । 


উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত চাষের যোগা কোন জমি' 


যাহাতে পতিত না থাকে 'তজ্জন্ত কংগ্রেস ক্মিগণকে 
ধ্রতিজ্ঞাবন্ধ হইতে হইবে এবং সকল জমিতে 
এমনকি বাঁসগৃছের প্রাঙ্গপেও শাৰুসজী অথবা, অন্ত 


“কোন খাত্তশত্ত উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে] ' 


'অন্ততঃ পক্ষে দৈনিক আধঘণ্টার অগ্ও সুতাকাটার 
অন্য জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ সুষ্টি করিতে 
হইবে । কৃষিখণ, চাষের বীজ, পার, কৃষিকার্ষ্যর 
যন্ত্রপাতি এবং কুটীরশিল্পের কাচামাল লমবায় 
প্রতিষ্ঠানের মারফত বণ্টন করার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে এবং লমৰার প্রথায় বা সম্মিলিতভাবে স্থানীয় 
ছোটখাট সেচকার্ধ্যঃ অলাশয় খনন বা পক্ষোন্ধার 


প্রভৃতি কাধ্য সম্পাদনের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। 
0 


jh 


প্রয্োলনাতিরিক্ত বা অনাবখ্যফ পণ্য ক্রয়ের 
পরিবর্তে বাড়তি অর্থ যাহাতে পোষ্টাফিপ প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত হয় তছদেস্তে কংগ্রেল কম্মিগপকে 


সরকারী প্রচেষ্টার সহিত সহযোগিতা করিতে 
হইবে | 


সরকারী শশ্তলংগ্রছ নীতি যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত 
হয় তঙ্জ্ও কংগ্রেগ ফণ্িগপকে উত্ত প্রস্তাবে 
যথাসাধ্য শ্রম বিনিয়োগ করিতে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে! শন্গসংগ্রহের ব্যাপারে যাহাতে কৃষক 
সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা জমিদার ও ব্যবসায়ী 
শ্রেণীর লোভে পড়িয়া শন্ত মজুদ করিতে না পারে 
তজ্জগ্ত গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার, 
উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। 

নিয়ন্ত্রিত পণ্যসমুহের বণ্টন ব্যবস্থায় যে সমস্ত 


গলদ রহিয়াছে তজ্জন্ত জনসাধারণ প্রতি পদে 
অনুবিধার সম্মুখীন হয়। ইহা হইতে চোরা' 
বাজারেরও প্রসার হইয়া থাকে । বণ্টন ব্যবস্থাকে 
ক্রটীশৃন্য করার উদ্দেস্তে ওয়াকিং কমিটী সছর এবং 
গ্রামাঞ্চলে ক্রেতাদের সমবায় সমিতি স্থাপনের 
প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই লমস্ত 
সমিতির পরিচালনা ব্যাপারে কা্ধ্যকরীভাবে অংশ 
গ্রহণের জদ্ঘ কংগ্রেস কর্সিগণকে নির্দেশ দেওয়া 

হুইয়াছে। . 

কংগ্রেস কন্মিপণের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া 

ওয়াকিং কমিটী কন্সিগণকে তাহাদের কার্ধ্য সম্পর্কে 
ডায়েরী রাখার লগ্ক অন্থরোধ করিয়াছেন 
এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের মারফতে ওয়ার্কিং 

কমিটীর,নিকট বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসকক্সিগণের 





নি 





' আপনার গাড়ীর জন্য এক্ষণে উহা পাওয়া যাইতেছে... 


En 
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নিম্নচাপের 


4 র্‌ 2১০, 
ক নুতন টায়ার! . 






রর 1A 
Gm ৃ 
MAT 1১৭ 


আঁধুনিকতম ধরণের আদর্শ স্থানীয় গাড়ীতে সংযোজিত নূতন সুপার- 
“কুশন টাষার বৃহত্তর, মোলায়েম এবং অধিকতর) বায়ুপূর্ণ। 
আপনার গাড়ী নূতন হউক আর পুরাতনই হউক এই সব টায়ার 
আশ্চর্য্যজনকভাবে কাক্ধ করিবে। ধাহার| গুড হ্ধাঁরের টায়ার 
ইত্যাদি বিক্রয় করেন, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ £ করুন। 
এই সব টায়ার অধিকতর বামুপুর্ণ_ 
কিন্তু উহার বায়ুর চাপ মান্র ২৪ পাউণ্ড । 
উহার সাহায্যে যে কোন রাস্তায় আরামে চলা যায় । 
ৃ অধিকতর টান-_-অধিকতর নিরাপত্তা | J 
গাড়ীর ঝটতি-পড়তি কম! শব্দ কম-_মেরামতের কাজ অল্প !€ 
অপেক্ষাকৃত কম খরচে অধিকতব সংখ্যক মাইল! | 
উৎক্ষিপ্ত হওয়ার অধিকতর সহনশীলতা ! 
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kl 





ফার্ষ্যের কলাফল জ্ঞাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিয়াছেন ।, 

জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত 
কোন স্বাধীন দেশেই গবরর্ষেন্টের কোন শীতি 
সাক হইতে পারে মা । বৃটাশ আমলেও এদেশে 
জাতিগঠনমূলক বিবিধ পরিকল্পনার নামে কোটী 
কোটা টাকা ব্যয় হইয়াছে | কাল্পনিক তথ্যের 
উপর নির্ভর করিয়া সরকারী-বর্ধচারীদের রিপোর্টে 
এই সমস্ত,পরিকল্পনায সাফল্য বর্ণিত হইয়াছে বটে ) 
কিন্তু কার্যযক্ষেত্রে দেখা যায় শতকরা নব্বইটী 
পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইয়াছে । এই ব্যর্থতার প্রধান 
কারণ গবর্ণমেণ্টের সহিত জনসাধারণের ' সহ- 
যোগিতার অতাব। সরকারী কার্য্যনীতি সম্পর্কে 
জনসাধারণ এতদিন আশা অপেক্ষা আশঙ্কা পোষণ 
করিতেই বেশী অত্যন্ত হইয়াছে। কোন, পরিকল্পনা 
*আপাততৃষ্টিতে ভাল মনে হইলেও কর্শচারীদের 
অসাধুতা.বা 'অকর্ণ্তার'দরুণ ইছার ফল দীড়াইবে 
অন্চরূপ জনসাধারণ প্রথম হইতেই এরূপ মনোভাব 
অবলম্বন করিয়াছে। সাধারণ লোকের এই 
' মনোভাব এখনও দূর হইয়াছে বলিয়া মনে করা 
বায় না। . গণসংযোগ দ্বারা এই মনোভাব দুর 
করিয়া জনসাধারণের সহযোগিত! অর্জন, করিতে 
, হুইলে সরকারী কর্চারীদেরও মনোতাৰ পরিবর্তন 
করিতে হুইবে। আমরা শ্বাধীন হইয়াছি-বটে ঃ 
কিন্ত সরকারী কর্মচারীদের মনোভাব কি পরিবর্তিত 
হইয়াছে? "্টোাবাজার ও অন্তান্ত শ্রেণীর 
ছুলীতি দমনের জন্তু বিভিন্ন প্রদেশে এবং কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেপ্টের অধীনে অতিরিক্ত পুলিশ, এট্টি- 


করাপশান প্রভৃতি নামে বহু বিভাগ হাটি হইয়াছে। 


কিন্তু এই সমস্ত বিভাগের কর্দচারিগণ কি 
জনসাধারণের. সাহায্য লাতের জন্তু বিন্দুমাত্র 
উৎসাহ বোধ করিয়া থাকেন? বহুসংখ্যক কর্মচারী 


অধিকাংশ শময়েই দগুরে বপিয়া সময় অতিবাহিত, 


এ করেন। ঘুষদাত1 ঘুষ প্রদান করার ব্যবস্থা করিয়! 
সংবাদ প্রদান. করিলেই পুলিশ বা ছুর্নীতি দমন 
বিভাগ অস্ুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করেন। মুনাফাশিকারী 
ব্যবসারীক় কোন শক্ত সংবাদ দ্বিলে পর এই সম্পর্কে 

' সরকারী বিভাগের কাজ আরম্ভ হয়। সংশ্লিষ্ট 
কর্মচারিপণ স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া অনসাধারণের , নিকট 
হুর্নাতির সংবাদ সংগ্রহ না করিলে এদেশ হইতে 

' চোরাবাজার, মভুদদারী ও অন্তান্ শ্রেণীর বে-আইনী 
কাৰ্য্যকলাপ দুর হইতে পারে না। ওয়াকিং কমিটী 

. জনগাঁধারণের সমর্থন ও সহযোগিতার বিষয় বাহ! 


_ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অর্জন করিতে হইলে * 


লরকারী কর্মচারীদের যনোতাৰ এ ক্কার্ধ্যমীতিরও 
আমুল পরিবর্তন করা অত্যাবস্তক। 'হুরনীতি সম্পৰ্কে 
জনসাধারণ তাহাদিগকে ওয়াকিবহাল করিবে 







জীন, অগ্নি, নৌ, 
সকল প্রকার 


' এখনও শেয়ার পাওয়া যায়। * 


রি জি অন্য গজ লিখুন। 


আর্থিক জগৎ 


এরূপ প্রত্যাশা না করিয়া--কর্স্চারিগণ নিজেরাই 
জনসাধারণের নিকট হইতে হুনীতি সম্পর্কে 
খোঁজ খবর সংগ্রহ করিলে গবর্ণমেপ্টের ছুর্নাতি 
দমন নীতি সফল হইতে পারে। ওয়াকিং 
কমিটী গণসংযোগের' জন্ত কংশ্রেলকর্সিগণের 
উপর যে নির্দেশ দিয়াছেন গনর্ণমেন্টেরও তাহা 
বিশেষতাবে অনুধাবন করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মচারিগণকে 
জনসাধারণের সহিত টংযোগ স্থাপন করিতে বাধ্য 
করা কর্তব্য।  ' us 

ওয়াকিং কমিটী কংগ্রোসকর্দিগণের অন্ত যে 
কর্দকুচি নির্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে ব্যক্তিগত 
স্বার্থসিদ্ধির কোনরূপ স্থযোগ লাই ।, এই কর্তব্য 
পালন করিতে হইলে কর্দসিগণকে সততা, ত্যাগ ও 
শ্রমের দ্বারা জনগণের সম্মুখে উচ্চ নৈতিক আদৰ্শ 
স্থাপন করিতে হইবে ম্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্বে 
কংগ্রেলসেবিগণ . আত্মত্যাগ, শ্রমস্থীকার এবং 
চরিত্রবল দার] জনসীধাঁঞ্ণকে পরিচালিত করার 
মত যোগ্যতা অৰ্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে 
আদর্শচযৃত কংগ্রেলকর্ন্নিপপের কার্যফলাপে 
জনসাধারণ কংগ্রেসের নেতৃত্বে আস্থা ছারাইতে 
চলিয়াছে। এই" সমস্ত কর্মী মনে করেন বে, 
স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হওয়ার পর তীছাদের 
-কর্তব্যও শেষ হইয়াছে এবং অতীতে তাহার 
দেশের জ্ঞ যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তাহার 
ক্ষতিপূৰণস্বরূপ তাহারা নিজেদের অস্ত অধ্বা 
আন্মীয়পরিজনদের ভুক্ত কণ্টাউ, লাইসেন্স ও 
পারমিট পাইবার অধিকারী । শাসনসংক্রান্ত কার্যে 
এমন কি'বিচারবিভাগীয় কার্য্যেও ইহারা হস্তক্ষেপ 
করিতে বা প্রভাব বিস্তার করিতে 'সক্কোচ বোধ 
করেন না। সকল প্রদেশেই অল্পবিশ্যর এই শ্রেণীর 
বার্থ প্রণোদিত কার্ষ্যের পরিচয় পাওয়া পিয়াছে 
এবং জনসাধারণের নিকটও এই সমস্ত কার্যকলাপ 
অগোচর নাই। সাধারণ লোক বড়. বড় নেতাদের 
সহিত সংযোগের সুযোগ 'পায় না বা তাহাদের 
দ্বাৰা প্রভাবিতও হয় না। স্থানীয় যে সমস্ত কর্ম 
আছেন তাঁহারাই তথাকার জনসাধারণকে 
পরিচালিত করিয়া থাকেন। কিন্তু আদর্শবিচ্যুত 
কংগ্রেসসেবিগণের আচরণ ছারা কংগ্রেসকর্দিগণ 
এমন মহান্‌ আদর্শের পথপ্রদর্শক হওয়ার পরিবর্তে 
প্রভাবশালী ব্যজিদের সুবিধা আদায়ের অস্ত 
হিসাবেই জনসাধারপের নিকট পরিচিত 


হুইতেছেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেসকর্শিগণের 


হারা ইন্ফ্লেশন দমনে জনসাধারণের মধ্যে প্রেরণা 
জাগাইতে হইলে কংগ্রেপসেবিগণের এই 
আদর্শবিচ্াতি কঠোর হস্তে রোধ করিতে 
হইবে। কংগ্রেস-সভাপতি ডাঃ লীতারামিয়া 


9888 প্রতি) রি বিষয়ে লিখিত ০ 


[হিমালয়ান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
| স্নিলঙ আসাম) 
1১ 


আসামের একমাত্র প্রতিষ্ঠান 


অর্গেনাইজার এবং এজেন্ট আবশ্তক। 


[ ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৯ - 


(Directive) জারী করার সন্কল্প ব্যক্ত করিয়াছেন? 
উক্ত নির্দেশ দ্বারা কংগ্রেলকর্থিগণকে স্বনানে ও 
বেনামীতে কণ্টক, পারমিট বা লইসেন্স গ্রহণ 
এবং “শাসন ও বিচারবিতাগীয় কাজে হক্ষেপ 
করিতে নিষেধ করা হুইবে। কংগ্রেস-সতাপতির . 





এই নির্দেশ খুব সময়োচিত বলিয়া আমরা মনে; 


করি। ইছা যথাযথ কার্যকরী করার অন্ত প্রত্যেক. 
প্রাদেশিক কংগ্রেসে এক এফটী ॥ হুদীতিদমন 
সাৰকমিটী নিযুক্ত করারও প্রেয়োজন হইতে পারে। 


অৰ্থনীতিক সমস্তায় রাজাজী 

(৪৯০ পৃষ্ঠার পর) . 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদিগপকে এ সৰ উপদেশ 
দেওয়া ছাড়া বড়লাট শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী 
তাহাৰ বক্তৃতার দেশের অস্ত একটি বড় সমস্ত] 
সম্পর্কেও লময়োচিত আলোকসম্পাত করেন। 
ভারত সরকারের অর্থগচিৰ ভাঃ অন নাখাই 
কলিকাতায় এলোপিয়েটেড চেম্বারের সতায় বক্তা 

প্রসলে পণামূল্য নিয়স্রণ' সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের যে 
নীতি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন তাঁছাতে দেশের কোন 
কোন মহলে একট! বিক্ষোতের সুচনা হুইয়াছে। 
ডাঃ মাথাই ৰলিয়াছিলেন, পণ্যমূল্য হাস না করিয়া: 
মুল্য বৃদ্ধি রোধ 'করাই তারত সরম্ভারের নীতি ।" 
কিন্তু জগতের অন্ত অনেক দেশের তুলনায় সাধারণ 
পণ্যমূল্যের হার, বিশেষ ফরিয়া খাত বস্ত্র প্রভৃতি 
নিজ্যব্যবহথার্ধ্য দ্রব্যের মূল্যের হার যেন্ধপ অধিক- 


' মাত্রায় চড়িয়া উঠিয়াছে তাছাতে কেবল পণ্যমুল্যেক্ণ 


উর্ধগতি রোধ করাতে এদেশের সরকারী কার্যনীতি:. 
লীমাব্হ থাকা উচিত নছে। সাধারণ লোকের 
উপার্জন যেরূপ ফম তাহাতে পণ্যমূল্য নামাইয়া 
দিয়া লোকের আরেয় সহিত জীবনযাত্রা ব্যয়ের 
'সামঞ্রন্ত বিধানও একান্ত কর্তব্য। বড়ই দুখের" 
বিবয় এই বে, ভারত সরকারের পক্ষ হইয়া রাজাজী- 
পণ্/যৃল্য হাস সম্পর্কে জনমতের সে দাবী মানিয়া। 
লওয়ার কথাই যোষণ| করিয়াছেল। তিনি: 
জআনাইয়াছেন, প্অর্থমচিবের সহিত আলাপ 
আলোচনা করিয়া ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি 
যে, বর্তমানে দেশে জিনিবপঞ্জের যে দর দীড়াইয়াছে, 
তাহ! সেই স্তরে স্থির রাখা ভারত গবর্ণমেণ্টেক ' 
উদ্দেষ্ত নহে। পণ্যমূল্যের হার নামাইয়া দিয়া" 
সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার " সহিত তাহার, যথাসম্ভব' 
সামজন্ত বিধান ও তদযাসী পয়ে তাহা স্থির রাখার 
'( stabilisation ) ব্যবস্থা করাই গবর্ণমেন্টের' 
লক্ষ্য” পণ্যমূল্য সম্পর্কে ৰাজাজী কর্তৃক ঘোষিত- 
এই সরকারী নীতি দেশের অধিকাংশ লোকই 
শমীচীন বলিয়া মনে করিৰে সন্দেহ নাই। ডাঃ 
মাথাইয়ের বক্তৃতার পর পণ্যমূল্য সম্পর্কে তাহার 
উক্তির বিরুদ্ধে দেশের অনেক স্থান হইতেই 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন ফর! হইয়াছিল । অর্থসচিব, 
জনমতের, দাবী মানিয়া নিয়া তাঁছার নীতিৰাদ" 
সংশোধন করিতে রাজী হইয়াছেন এবং বর্তমানে. 
রাজাজীর মাযফতে পণ্যমূল্য সম্পর্কে ভারত 
লয়কারের লঠিক নীতি বিশ্লেষিত হইয়াছে ইছা' 
খুৰ সুখের বিষয় বলিয়াই ' আমরা! মনে করি। 
জাতীয় সরকারের নীতিবাদের ভিভর জনস্বার্থ 
রক্ষার আদর্শ আমর! এইভাবে অটুট দেখিতে, 
চাই। 


.. দেশ সিজার পূর্বে মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িক : 


বিষে ভারতবর্ষের জীবন যধন অর্জিত তখন 


বেশীর ভাগ্ন যুশলমানের মুখেই শুদিক্ান্ি তাহারা 
আগে মৃললমান, তাছার পর শারতীয়। অতি 
অল্পসংখাক কয্গেকজন ছ্রিলেন, ধীছায়া বলিতেন 
তাভারা আগে ভারতীয়, পরে ষুললমান। 
জাতীয়বাদী বলিয়া তীহাদের আমরা , প্রশংসা 
করিয়াছি। কিন্তু একজন মুপলমানকে জ্রানিতাম, 
যিনি বলিতেন, আমি প্রথমে তত্রলোক, তাছার পরে 
অন্ত কিছু ৷ তীচ্চার নাম স্ডার আকবর হায়দারী। 
অকল্মাৎ জদঘস্ত্র বিফল” হইয়া আসামের অরপা 
প্রান্তে তাহার লোকান্তর ঘটিয়াছে। 

৬ ঞ. নু ছু 

১৯৪৫ সালের শেষের দিকে ন্যার আকবর 
হায়দারী বড়লাটের, শাসন, পরিষদের সদন 
হুইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাহার অধীনস্থ বিতাগে 
সুললমানের সংখ্যা অল্প বলিয়া মুসলীম লীগের 
পত্রিক! “ভন” বিশেষ আন্দোলন সুরু করে এবং 
অবিলঘ্ে কয়েকজন মুসলমানকে এ বিতাগের 
উচ্চতর পদগুলিতে প্রমোশন দেওয়ার দাবী করে। 
যোগাতার ভিত্তি ছাড়া আর' ফোন কারণেই 
প্রমোশন দেওয়া হুইবে না বলিয়া ভ্তার আকবর 
হার়দামী অত্যান্ত দৃঢ়তার সহিত সেই দাবী প্রত্যাখান 
করেন। বলা বাহুল্য ইহাতে সাম্ু ্বায়িকতাবাদী 
সুসদমানের! তাহার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হন ।। অনৈক 
' লীগনেতা এক গ্রীতিসঙ্ষিললীতে এ সম্পর্কে 
হায়দারীর দৃষ্টি আকর্ষণ ফরির়| বলেন যে, মুসলমান 
সমাজের অলোভাবকে নি অগ্রান্থ কর! 
তাহার পক্ষে উচিত নয়, কান্ত) 'যাহাই হউক না 
কেন, আপনি মুসলমান তো 1866 all you 
are & 70098210190 | ছায়দারী এক মুহূর্ত বিলম্ব 
না করিয়া জবাব করিলেন, ‘I am ৪ 


*oenutieman,” 
D . + Ed Ld 


লীগনেতাটি যে "after 9119 কথাটি ব্যবহার - 


করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ তাৎপধ্য আছে। 


কারণ শিক্ষা, পরিবারিক জীবন ও পারিপাখ্িক . 


* আবহাওয়ার দিক দিয়া ভার আকৰর হায়দারী 
মুসলীম্‌ প্রভাব 'দামাস্তই পাইয়াছিলেন। তাহার 


পিত! বৃদ্ধ ভার আকবর হায়দারীর' ধর্মমত 
. সর্বপ্রকার সংস্কার ও গোড়ামি-বহ্দিত ছিল। 


"হিন্দু দর্শন শাস্তে তাহার অসাধারণ অনুরাগ 
ও যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল এবং জীবনের শেষের দিকে 


তিনি প্রীত্ঘরবিন্দের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট, 


হুইয়াছিলেন। পুত হায়দারী শিক্ষালাভ 
করিয়াছিলেন বিলাতে, বিবাছ করিয়াছিলেন 
। ইউরোলীর মহিলাকে এবং তাহার গৃছের আচার 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ইউরোপীর রীতিতে চলিত । এমন 


কি উহা তদারকের অন্ত তাহার গৃহে প্রীত বেতনে রত ৃ 
একজন ইংরেজ ইয়ার্ড ছিল। - “ইসলাম বিপন্ন এই [|| 


 জীগীর তুলিয়া 'ছাঁয়দারীকে বিচলিত করা যাইবে 
মা, লীগনেত। তাহ! জানিতেল। 
a EE! | 


LA 


মার আকবর হায়দারী একজন অত্যন্ত 


দক্ষ বর্মচারী--815 administrator ছিলেন, 
৩ , ' | 


শি 


খেয়ালীর খাতা 


_ { মতামতের অন্থ সম্পাদক দায়ী নহেন ) 


'তিদি সাঁম্পদ্বাযিকতামুক্ত ছিলেন, 'বিচক্ষণ 


নিয়যতান্তিক গভর্ণর দ্বিলেন--ইত্যাদি অনেক . 
কথা তীছার সম্পর্কে বলা হয়।' 


তাহার 
অনেফগুলিই বোধহয় সাত । কিন্তু তাছার সম্পর্কে 
সবচেয়ে বেণী সত্য তল তীক্কাব নিজের উক্তি। 
তিনি একজম 'সেপ্ট পারসেণ্ট’ ভল্লোক ছিলেন । 
আতিখেয়তায় তার ভুঁভি যেলা ভার। লোককে 
খাওয়ানোতে তাভার বিশেষ আনদ্দ দ্ষিল এবং 
তিনি নিজেও ভোজন' ব্যাপাষ একজন অত্যন্ত 
রসজ্ঞ বাক্তি ছিলেন/। বাড়িকে শিলংএর মেঘাবুত 
আকাশ হতে, বস্‌.বস্‌ শঙ্দে গ্রঢ়র বাবিপাত 
হইতেছে এবং কীচের জানালায় বিন্দু বিন্দু জলকা 
জসিয়া পরে ধার! বাহিয়! ঝরিয়া পড়িতেছে | আর 
ভিতরে ভিনারের পয়ে অতিথি অভ্যাগত, দুই করলা, 


পত্রী ও এ, ভি, সে পরিবৃত আকবর হায়দারী / 


ভাঙার চুরুটটি ধরাইয়া আসব জাকাইয়া 
বসিযাছেন,-_গ্রীতি ও কুতন্মতার সভিত এই শ্বতিটি 
দীর্ঘকাল স্মরণে রাখিব। 


৩ সৈয়দ আবছৃললা ব্রেলভীফে আমি দেখিয়াছি, 
বার ছুই, আলাপ ফরিষাছি মাতা, একবার, কিন্তু ' 


শ্রদ্ধা করিয়াছি দীর্ঘকাল ধরিয়া! অনেঞ দিন 
ক্মাগে প্রথম যখন আমি সাংবাদিক বৃত্তি গ্রচণ করি 
তখন সে বৃত্তিতে সম্মান ছিল, কিন্তু সম্পদ ছিল না। 


অত্যন্ত লাযজাদ দেশীয় সংবাদপত্রগুলির সঙ্ককারী' 


সম্পাদকের] যে মাহ্িনা পাইতেন তাা প্রকাশ 
পাইলে অরঙ্গণীয়া কল্তার পিতাও তাচ়াকে জামাই 
রুরিতে উৎসাহ বোধ করিতেন না। বাড়ীর 
মালিকের! বাড়ী তাড়া দিতে ইতস্ততঃ করিতেন। 
ধাঞছারা প্রত্যহ ছুই কলম ব্যাপিক্া কলকারথানার 


মন্তুরদের স্বল্প বেতন” ক্ষেতের চাষীদের ছুরবস্থা 


ইত্যাদি লইয়া পচুর অপ্লতাত করেন তাঁছাদের 


নিজেদের অবস্থা যে সর্বপ্রকার সর্বহারাদের 
চাইতে শোচনীয় সে সম্বন্ধে ফেছ সচেতন নছে 
দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইতাম ৷ তাহার কিছুদিন 
পরে মাড্রা্জে অনুষ্টিত সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে 
ব্রেলভীর একটি বক্তৃতা চোখে পড়িল। তাহাতে 
প্রথম দেখিলাম তিনি সাংবাদিকদের আধিক 
হবর্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । অত্যন্ত 
কালা, । ২. ০) 

তাহার পরেও ব্রেলতী ওয়াকিং জাপেলিষ্টদ্ের “ 
অর্থনৈতিক উন্নতির জন্ত অনেক আন্দোলন এবং 
কাজ করিয়াছেন। অস্ত দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে 
এখনও, জীবিকা হিসাবে সাংবাদিকত] খুব অর্থকরী 
নহে । তধাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে, 
গত পনর বছুরের মধ্যে, বিশেষ করিয়া বিগত 
মহাযুদ্ধের সময়ে, পারিশ্রমিক, স্থাযি ও অন্যান 
স্বযোগ অবিধার দিক দিয়া বাংলা দেশে এবং 


।, বাংলার বাহিরে শসংবাদপত্রগেবীদেয়, অবস্থার 


প্রভূত উন্নতি ঘটিয়ান্ছে। তাহারা সকলে হয়তো 
জানেন না যে, তাহাদের এই অপেক্ষাকৃত আধিক 
সচ্ছলতার জন্য তাহারা ব্রেলতীর নিকটে কতখানি 
খী। তিনি বহুবার বলিয়াছিলৈন,_*7656 
are the days of charters ; why, should 
thers 6 be a journalists’ charter ? 


কৰি প্রমখনাথ রায়চৌধুরী এযুগের টি 
পাঠকের নিকট যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন না, তাছার' 
কারণ দীর্ঘকাল পূর্বেই সক্রিয় সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র 
হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ 
আমাদের যৌবনে তাহার কাব্যের যথেষ্ট সমাদর 
€(শেষাংশ ৪৯৭ পৃষ্টাযংদ্রব্য ) 


ঃ হেভ অফিস-_পি-৭, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা ৷ 


শা 
উত্তর কলিকাতা ঃ NE (লন, 
দক্ষিণ কলিকাতা £১৩৮1১, রস! (রাড, | 
খড়াপুর, কাণিয়াং এবং খুলনা! ।' 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আই-বি! 





_আর্ধিক ছ্রনিয়ার খন খবরাখবর. | 


ভারত সরকারের জাহাজ কোম্পানী-- বেল পাট ছিল। এই সময়ে কলিকাতায় থে 
ভারত সরকার যে তিনটা জাহাজ কোম্পানী ৩২৪ লক্ষ বেল পাট আমদানী হুইগ্লাছে তাহার - 
প্রতিষ্ঠা করিতে সন্কপন করিয়াছেন তাহার মধ্যে মধ্যে ২৬! লক্ষ বেল পাট পাকিস্থান হইতে 
" প্রথম কোম্পানীটী প্রতিষ্ঠা করিবার প্রাথমিক আমদানী হয়। : 
ব্যবস্থা প্রায় স্থির হইয়াছে। এই কোম্পানীর জত পল্চিমব্জের : বাজেট--আগামী ১৭ই 
মোট ব্যয় হইবে ৭ কোটী টাকা এবং উহার ফেব্রুয়ারী তারিখে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা ' পরিষদে 
€১ হইতে ৭৪ ভাগ টাফা ভারত সয়কার প্রদান পশ্চিমবঙ্গের ১৯৪৯-৫০ লালের বাজেট উপস্থিত 
করিবেন। 'সিদ্ধিয়া ষ্টিম নেতিগেশন কোম্পানী করা হইবে। . 
এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্দী গ্রহণ করিবেন | , ভারতে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সাহায্য - 
উপরোক্ত ৭ কোটা টাকার ম্যধ্য ৩ কোটা টাকা -_ভারতে কৃষিকার্যোর প্রগার এবং. "রেপপথ 
চলতি সরকারী ,বৎসরে এবং ৪ কোটী টাকা নির্মাণের জন্য: আব্তর্দ্দাতিক ব্যাঙ্চ হইতে খপ 
আগামী বৎসরে ব্যয় হুইবে।  " গ্রহণের যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা! বিচার বিবেচনার 
গঙ্গার উপর বীধ--পশ্চিমবলের মুনিদাবাদ । অন্ত উক্ত ব্যাঙ্কের একটা প্রতিনিধি দল, আগামী 
* জেলার যে সঙ্ধীর্ণ অংশ দিয়া গল ন্দী প্রবাহিত ২৩শে জারী তারিখে দিল্লীতে পৌছিবেন-। 
" হইয়াছে, তাহার উপর একটা বাধ 'নির্ক্মাণের ব্যাক্ষের সহকারী লোন ডিরেক্টর মিঃ এ হোর এই মারি সময় হইতে চলাচল আর্ত করিবে। 
প্রস্তাব তারত শরকারের ষ্টাণ্ডিং ফিনান্দ কমিটী প্রতিনিধি দলের নেতা হইবেন । ' . A পশ্চিমবঙ্গে খাস্ভের অবস্থা বানরের 
অন্থমে।দন করিয়াছেন এই বাধের উপর দিয়া পুর্ব্ববঙ্গে আশ্রয়প্রাথারি বদভি-_বিছার সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন একটী বক্তৃতায় । 
একটা রেবরাত্তা ও একটি রাজপথ যাইবে এবং ও অস্তান্ত প্রদেশ হইতে পূর্ববরঙ্গে যে প্রায় ৫ লক্ষ এরূপ জানাইয়াছেন যে, এই প্রদেশে বৎসরে ৩৭ 
বাধের জণ দ্বারা পশ্চিমবদের বহুলাংশে আবাদী: বক আশ্ররপ্রার্থী হিগাবে আসিয়াছে তাহাদের + লক টন খানের প্রগোদস। কিছ ১৯৪৭ সালে 
জমিতে জল সিঞ্চন করা হইবে। বমতির ভক্ত পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট ৩ কোটা টাকার এই প্রদেশে হৈমস্তিক থান্তপাত-৩৪ লক্ষ ১৭ হাজার 
পাকিস্থানের বাঞ্জেট_আপামী ₹৮শে , একটা পরিকল্পনা প্রংণ করিয়াছেন। এন্ত ১ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন ছইলেও '১৯৪৮ লালে এই 


কমিটা ধুবড়ীতে উহার তদন্ত শেষ করিয়া পোয়াল- 
পাড়ায় রিয়াছেন। প্রকাশ যে, ধুবড়ীতে ‘কমিটী 
জমির অধিকার সম্বন্ধে দলীল প্রস্তুত, অমি হস্তান্তর, 
চাষী ও গবর্ণযেণ্টের মধ্যে পমন্ত স্বত্বের বিলোপ, ' 
বাজার মূলে জমির ক্ষতিপূরণ 'দান এবং প্রত্যেক 
ব্জির আবনধারণের জম্ত কত 'জনি দরকার 
ইত্যাদি লমন্তা সঘন্ধে' বিশেষ গাৰে আলোচনা 
করেন। 

বোদ্বাইয়ে বাস সার্ভিদ--বোদ্বাই পর্ন 
মেণ্ট উক্ত প্রদেশের বাগ লাতিনসমূের উদ্দেস্তে 
*৫*টা বাসের লাজ-সরপ্ামের জন্য বিদেশে অর্ডার 
দিরাছেন। এই সব লাল-লরঞ্জান হইতে বোম্বাই 
সহরের, একটা কারখানাষ “বাপ নিন্মিত হইবে । 
নূতন বাসগুলি' বর্তমান ইংরাজী বংলরের মাঝা- 





রি 


ফেব্রুয়ারী, তারিখে পাক্ঠি্থান পার্ামেন্টে উক্ত একর অনারাদী অধিকে আবাদী জনিতে পরিণত 
দেশের কেন্ীয় গব্ণমেণ্টের সাধারণ বিতাগ ও করা ছইবে-এবং প্রত্যেক আশ্রক়প্রার্থী পরিবারকে 
রেল বিতাগের ১৯৪৯-৫০ পালের বাজেট উপস্থিত গড়ে « একর করিয়া জমি দেওয়া হইবে |). 

কয়া হুইৰে। * 

আশুয়প্রার্থীর বসতি ভারতে পাকিস্থান 
হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের বসতির অন্ত ভারত 
সরকার ৫ অন আঞ্চলিক ডিরেক্টর ' নিযুক্ত 
কিরিয়াছেন। উনার মধ্যে একজন “পশ্চিমবঙ্গ , 
_ আগাম উড়িষ্যা ও,বিছারে কাজ ফরিবেন। শ্রীযুক্ত, 
বি কে মুখাজ্জি এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। 

* মুসলমান বণিকসভার নাম পরিবর্তন [| 
সংযুক্ত প্রদেশের মুগলিম চেম্বার অব কমাস" উচ্ছার 
নাম হিন্দুস্থান চেম্বার অব কমালে? পরিণত 
করিয়াছেন এৰং সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণর সহাতে 
সম্মতি দিয়াছেন । 

ব্রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতন. 2 
ওয়াশিংটনস্থিতঘ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ভ্তভার রমা 
' রাও ভার চিন্তামণ.দেশমুখের স্থলে ভারতীয় রিজার্ড 
ব্যাক্ষের গবর্ণয় নিযুক্ত হইয়াছেন।  স্তার রমা রাও 
- আগামী ছুন মাস হইতে কার্ধ্যভার গ্রহণ 
করিবেন। 

কলিকাভায় মৃত্যুসংখ্য। গত ১৯৪৮ লালে | 
কলিকাতায়. মোট ৪৮ হাজার ৯৪৭/ জন লোক 
সবৃত্থাযুখে পতিত হইয়াছে। উহার মধ্যে ক্ষয়রোগে 
সৃত্যুসংখ্যা হইতেছে ২৯৭৬ জল। | 

চটকলে মভুদ্ধ পাট-গত 'ছুলাই ' নাসে 
খন পাটের মরশ্তয 'আরস্ত হয় সেই সময়ে , 
তারতের চটকলগুলির হাতে ১৪ লক্ষ বেল পাট “| 


মজুদ ছিল। এই সময় হইতে গত ডিসেমর পর্যন্ত লজ্তিলান্ত এ ও সনম্ম্ম 
হির হইতে কলিকাতায় ৩২॥ লক্ষ বেল পাট | 
বহর তে কালক || চীফ 


,আমদানী/হয়্। এই ৪৬॥ লক্ষ বেল পাটের মধ্যে | 

চটকলগুলিতে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩* লক্ষ বেল “ ৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, 
"পাট খরচ হুইয়াছে। কাজেই ডিসেম্বর মাসের কলিকাতা । 
শেষে চটকলগুপির হাতে নজর হিসাবে ১৬! লক্ষ 


চর 


সভাতে- একটী জমিদারী খাস আইনের খসড়া 


সিলেক্ট কঙ্গিটার উপর অর্পণ করা হইয়াছে । এই 


সি 
বোম্বে মিটচুয্যাল 


লাইফ এসিওরেঙ্স সোসাইটি 
লিমিটেড 


প্রতিষ্ঠান 


্থাপিত_-১৮৭১ 


} 


পেশ করিয়া তাহার বিচার বিবেচনার তার একটা 





আমাদের নূতন নম্বর | 
টি হল নি 








প্রদেশে ৩২ লক্ষ ৮৩ হাজার টনের বেশী চাউল 
উৎপন্ন হয় নাই। উহার মধ্ো চঙ্গতি বৎসরে 
গবর্ণমেন্ট ৫ লক্ষ টন চাউল ক্রয় করিতে সঙ্কল্প 


hl ক্রু 
মাসামে জমিদারী খাস-__আপাম আইন. করিলেও ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টনের বেশী ক্রয় 


করিতে সমর্থ হন নাই। ১৯৪৭ সালে গবর্ণমেণ্ট 
৪ লক্ষ ৪৭ ছাপার টন চাউল ক্রয় করিরাছিলেন। 
শুবুক্ত সেন বলেন বে, বর্তমানে এই প্রদেশে ৬০ 
লক্ষ লোককে ও দোকানের মারফতে নির্দিষ্ট 
মূল্যে চাউল দেওয়া) হইতেছে । চলতি ১৯৪৯ 
সালে আরও ৮ লক্ষ লোককে এই ভাবে চাউল 
দেওয়া হইবে। উহ! ছাড়া সীমাবদ্ধ রেশনিং 
প্রথায় গবর্ণষেন্ট আরও ১৫ লক্ষ লোককে প্রতি | 
সপ্তাহে নিয়ন্ত্রিত দরে ছুই সের করিয়া চাউল 
দিতেছেন। তিনি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে 
পৌনে তিন লক্ষ টন গমের প্রয়োজন হইলেও এই 
প্রদেশে বৎসরে ২৫ হাজার টনের বেশী গম উৎপন্ন 
হয় না। এই অভাব পূরণের লন্ত ভারত সরকার 

পশ্চিমবঙ্গকে ২! লক্ষ টন গম দিতে স্বীকৃত 
হুইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, গত এপ্রিল 
মাস হইতে এই প্রদেশে ধানের মূল্য প্রতি মণ ৬০, 
টাকার পরিবর্তে ৭৫০ টাকায় নির্ধারিত হুইয়াছে। 
এক্ষণে যদি ধানের মূল্য সসারও বন্ধিত কর! হয় 


তাহা হইলে দেশের শতকরণ ৮* ভন লোক উহাতে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। 


অসামরিক 'বিমান নিভে কর্তা 
ভারত সরকার জীবুক্ত এন সি ঘোবের স্থলে সংযুক্ত 
প্রদেশের ট্রান্সপোর্ট কবিশলার প্র চি পি 
ভালিয়াকে অগামরিক বিমান বিভাগের ‘ভরের 
জেনায়েল নিযুক্ত করিয়াছেন! শ্রীযুক্ত ঘোষ 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের ভিরেক্উর দেনারেল অৰ 
ট্রান্সপোর্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। - 

ভারতীয় গণপরিষদ-_গত ৮ই জাম্বয়ারী 
তারিখের অধিবেশনের পর তারতীয় গণপরিবদের ' 
কাজ স্থগিত হুইয়াছে। . আগামী ১৬ই মে তারিখ 


হইতে পুনরায় গথপরিষদের অধিবেশন ব্পিবে। 


As 


১াহ-আহুয়ারা, ১৯৪৯] : 7 


ভারত সরকারের খান্ডশত্ত ক্রিয়--তারত 
'শয়কার বিদেশ হইতে গত ১৯৪৬ লালে ২০ লক্ষ টন, 
১৯৪৭ সালে ২৩ লক্ষ টন এবং ১৯৪৮ সালে ২৯ 
'লক্ষ টন খান্তণন্ত আমদানী করেন। চলতি ১৯৪৯ 
সালে ভারত সরকার বিদেশ; হইতে .৪৫- লক্ষ টন 
-খাস্শস্ত আমদানী করিবেন স্থির করছেন । এন্ত 
ভারত সরকারের ৮০ কোটি টাকার সমমূল্যের 
(সহজলভ্য বিদেশী মুদ্রা এবং ৭০ কোটী টাকার সম- 
যূলোর 'ছুল্প'ভ বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন, হইবে। 
উহা ছাড়া দেশে খাতশস্তের উৎপাদন বৃদ্ধির উদেশ্তে 
গবর্ণমেন্টকে সার, পাম্প, টাই? অন্ভা্ভ কৃষিষস্ত্র ও 
বিদেশী বিশেষজ্ঞের অন্ত যছল পরিমাণে বিদেশী 








ভারতবর্ষে 'কুষিকার্য্যে বস্যুগের আবির্ভীব 
. হচ্ছে।. চাষের কাজে, সেকেলে লালের r 
£ পরিবর্তে এখন ট্রা্টর ও অন্তান্ত আধুনিক 
, ষহ্রপাতির ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। 


তাছাড়া, সার প্রস্তুতের কারখানা এবং 
* ৃ - ব্যাপকভাবে অজলসেচের যেসব ব্যবস্থা হচ্ছে সে - 


? bs 2 


ং মাত 5ST: 


# 


নূহ ব্যয় করিতে হইবে? উহার ফলে বিদেশ . বিহারে গ্রাম পঞ্চায়ো বিহার 

হইতে শিল্পকারখানার কলকজা। ও জনসাধারণের সম্প্রতি স্থির়ীকৃত বিহার গ্রাম,পঞ্চায়েৎ-ব্রাজ আইন 
প্রয়োজনীয় অন্তান্ত দ্রব্য আমদানীর জন্ভ গবর্ণ- অহঘারে উক্ত. প্রদেশের &*টি মহকুমার প্রত্যেক 
মেণ্টের হাতে খুর কম পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা মহকুমাতে ২৫টি করিয়া গ্রাম, পঞচায়েৎ গঠন, করা! - 
অবশিষ্ট থাকিবে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে,. ,হইবে স্থির হুইয়াছে। প্রত্যেক পঞ্চায়েতে ১৫ 
“থাসুদ্রবোর উৎপাদন ৰাড়াও” আন্দোলন, সত্তেও _জন সদন্তসহ একজন মুখী বা প্রধান রাখা হইরে 
দেশে খাভশশ্যের - উৎপাদন দিন দিন ' হাস এবং তাহার হাতে গ্রামের শান সংক্রান্ত বিশেব 
পাইতেছে। ' ০১১৪৭ সালে এদেশে ৩ কোটি ৭৯ ক্ষমতা দেওয়া হইবে ।- উহা ছাড়া এক. একজন ' 
লক্ষ টন খান্তশন্ত উৎপন্ন হুইয়াছিল। ১৯৪৮ সালে 'সরপঞ্চের হাতে গ্রামের ছোটখাট মামলার, বিচার 
উহ! কমিয়া ৩ কোটী ৭৭ লক্ষ টনে পরিণণ্, হয়।. ভার দেওয়া হুইবে। প্রত্যেক পঞ্চায়েতের শদস্ত- 


"১৯৪৯ সালে উহা আরও করিয়া ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ গণকে শ্রামের পূর্ব ব্যক্তিদের ভোটের হার] 


টনে পরিণত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা' যাইতেছে। নির্ববাচন কর! হইবে I 





: | পণ্ডিত মেছেয় ষ্রা্টরের কাত পরিদর্শন করছেন। 





সবেরও উদ্দেশ্য জমির উর্বরতা বাড়িয়ে তোলা। ৮ | HE EEL | 
75 কষিকাধ্যে যাজিকতা প্রবর্তনের বাপারে '.. ' td ০০৮1 A | 
* , ইন্পাতের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ২ ৩বিএ ' নেতাজী সুত্ৰ রোড, কলিকাতা 
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ৰা 


॥ 





স্পা 


লা 


| _'৭৯ ছাজার'একর জমিতে উছার চাষ হইয়াছিল। /" 


জি তী . / 


বিছারে পতিত জনি জাবাদ্ব-_বিহার 
গবর্ণমেন্ট আগামী ১* বৎসর কালের মধ্যে উ্‌ক্ত 
প্রদেশের ১০ লক্ষ একর পতিত জমিকে আবাদী 
£ জমিতে পরিণত করিতে সবল করিয়াছেল। উহার, 


. মধ্যে ং লক্ষ একর অনি চাষের কাজে ভা 


| আবছাওয়ার' জন অতিরিক্ত ' ছিলাবে .১২ লক্ষ. 


হাত দেওয়া হইবে। সমগ্র পরিকল্পনার জ 
টার ইত্যাদি ক্রয়ে যে ১০ ফোটা টাকা ব্যয় 
' হইবে তাহা ভারত সরকার প্রদান ক্রিবেন। 
ভারতে তুলার চাষ--তারত্রে কেন্রীর 
কটন " কমিটি চলতি বৎসরে অতিরিক্ত হিসাবে 


*..৪* লক্ষ একর অধিতে তুলার চাষের ব্যবস্থা 


করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্ত গ্রতিকূল 
“একরের যেশী জমিতে তুলার চাব করা সম্ভব হয় 
নাই। এত্ত মনে হইতেছে যে, চলতি বৎসর 
ভারতে ২৩" লক্ষ বেলের নি দু উৎপন্ন 


হইবে লা। | a 


“ 


ভারতে শিক্ষার হ ব্যয়_এলাহাৰাদে ভারত 


সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ডের “অধিবেশনে 


ভারতের শিশ্ষাব্ত্রী ষৌলানী আবুলকালায আজাদ 
'» পরই বলিয়া ছু প্রকাশ. করিয়াছেন বে, ইলেতে 
€£ কোটী, অধিবাসীর শিক্ষার জন্ত বৎসরে 


৩০ কোটি পাউণ্ড এবং আমেরিকার ১৪ কোটা. 


অধিবাসীর শিক্ষার জন্ত বৎসরে ১২ শত কোটা 
ডলার ব্যয় হুয়। কিন্তু 'তারতের ৩৫. কোটা, 
অধিবাসীর জন ভারত সরকারের বাজেটে গত. 


” " বৎসরে মা ৩৮ কোটা €০ লক্ষ টাকা বায়ের 


ধতিবে--নিউইয়র্কে [ 
সুইট জেট রিমানপোত ৪৯ হাজার ছুট উপর দিয়! - 


বরাদ্দ হুইয়াছে। 
বিমান পৌতের 


এক ঘণ্টায় ৬ শত মাইল পথ অভিক্রম করিতে 
সমর্থ হইয়াছে। ‘শব্দের গতি প্রতি ঘণ্টায় ৬৫৯ 
হইতে ৭৯৯ মাইল। 

ভারতে চীনাবাদামেক্স চাব--তারত 
. সরকারের কি বিভাগের বিজ্ঞপ্তি অন্থলারে চলতি: 
বৎসরে মোট ৮* লক্ষ: ১৩’ ছাজার একর জমিতে 
চীনাবাদামের চাষ হুইয়াছে। গৃত বৎসর ৭৯ লক্ষ 


পূর্বব-পাঁকিস্থানে ত্যক্ত সম্পন্তি__ভারতীর 
সংখ্যাতত্ব পরিষদ একটা তদস্বক্রমে অবগত 
হইয়াছেন বে, গত সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ' পূর্ব 
পাকিস্থান হইতে হ৪৬৫৬৩টা পরিবার আশ্রয়গ্রার্থা 
ছিসাৰে পশ্চিমবজে আসিয়াছে। উহার মধ্যে 
হ৩২৫*৯টা পরিবার . পাকিস্থানে যেটিমাট 
৪২১ 'কোটা ৬৬ ল্ক্ষ ৬ হাজার ৪ শত 
টাক! মূল্যের সম্পত্তি ফেলিয়া আসিয়াছে ।) 
উক্ত তদন্তে আরও জানা. গিয়াছে 


৩২৫৪৫টী পরিবার পশ্চিমবঙ্গে 
“করিয়াছে। 
বনবিভাগের তঙপরতা পশ্চিম রঙ্গের 


বন বিভাগ গত বৎসর ৫০ মণ. খয়ের উৎপাদন 
করেন | এবার উহ্ধার! উছা আরও বেশী পরিষাণে 
প্রস্তুত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। উচ! ছাড়! 


ৰন হুইতে মধু, মোম ইত্যাদি আহরণ এবং বনের - 


কাঠ হইতে তক্তা প্রস্তুত ইত্যাদি ' 'কাজেও উহার! 
অধিকতর মনোনিবেশ ফরিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। | ং 


. আপানী 


যে. 
"বাহায়! পশ্চিমবজে আসিয়াছে তাহার মধ্যে মাত্র 
জমি ক্রয় | 


স্ব ববি পলা , 


_ ব্যাঙ্ক আইন ও স্বৃত্যুকর আইন-_ প্রক্কাশ 
(যে, আগামী -১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতীয় 
পার্লমেণ্টের যে বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে 
তাহাতে মৃত্যুকর আইন এবং ব্যাঙ্ক আইন সম্বন্ধে 


পঞ্চবার্ষিক 


* আলোচনা হইবে । 


বোম্বাই সরকারের 


পর্নিকজ্ধমা--বোসাই সরকার এই প্রদেশের 
" উন্নয়নমূলক, 


কাঞ্জের অস্ত একটি পঞ্চবাবিক 
পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনা 
মতে এই প্রদেশের “ৎ৫টী সহ্র এবং ৩২টী 


গল্লীপ্রামে বিহ্যুৎ সরবরাহের যথা হইবে, ২৭৯টা 


নূতন রাস্তা দিশ্দিত হইবে, রাস্তার উপর ৬২টী পুল 
দেওয়া ছইবে এবং হাসপাতাল, কলেজ, হোষ্টেল ও 
বসতবাড়ী নির্াপের জন্ভ ৬ কোটী টাকা ব্যয় 
হইবে। 

ভারতে বিদ্বেলী মুলধন-_লগ্ুলের অর্থনীতিক ' 
বল হইতে এরূপ একটা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে 
যে, যে লমত্ত বিদেশী তারতে টাকা জাদন করিবে . 


তাহাদের ভবিষ্যতে, কি অবস্থা ঘটিবে তাহা 


অনিশ্চিত থাকার দরুণ ভারতের ব্যবসা-বাপিজ্যে 
টাকা দাদনে অনেকে অনিচ্ছুক । এই কারণে 
১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে তারতীস়্ 


পার্লামেন্টের অধিবেশন বলিলে তাহাতে প্রধানমন্ত্রী 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই বিষয়ে একটা বিবৃতি 
দ্বিবেন। প্রকাশ যে, এই বিবৃতিতে জানান হইবে - 
যে ভারতে লগ্নীক্কৃত বিদেশীদের টাকা কখনও 
বাজেয়াপ্ত করা হইবে না এবং বিদেশীগণ ।যাহাতে 
উহ্বাদের জাদনীকৃত টাকা .ও লাতের টাকা! নিজ 
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অম্নশূল, নি গলাজালা, বুকজালা, অজীৰ্ণ, 
পেটে বায়ু, অনিজ্রা, গ্যাইিক আলসার, ভিওডি- 
ভাল আলসার, পুরাতন গ্রহণ, সুতিকা,” ভিল- 
পেপসিয়া, জলোদর প্রভৃতি যাবতীয় পেটের 
রোগ যুক্তিসঙ্গত ব্যয়ে নিশ্চিত আরোগ্য করিয়! 
“থাকি | বছ হতাশ রোগী রোগমুক্ত হইয়াছেন J 
হাপান শ্বাসের চীনের মৃত্যুলম যন্ত্রণা, 
- ক্ষয়কাস্‌, কণ্ঠনালী বা বুকের 
অলন্থ কষ্ট, প্লেশ্নাপ্রৰণতা, কাশি, কোষ্ঠকাঠিন্য, 
নিপ্রাহীনতা ১ ও অন্তা্ উপর যতই জটিল 
বা পুরাতন হউক “শ্বাসবিজ্য়" বহু পরীক্ষিত 
তৎক্ষণাৎ উপশম । নিয়মিত সেবনে নিশ্চিত 
স্থায়ী আরোগ্য । _ বৃল্য -২॥০, নাঃ ॥০/০। 
জী শির্ক, ছু্বলতাঃ অক্ষমতা, 
অবসাদ, কোষ্ঠকাঠিগ্, বাত, 
ব্যথা, নিস্তেজতা, নিজ্রাহীনত1 প্রভৃতি নাশক 
আয়ুর্কেদের কল্পতরু রসায়ন. “মঃ বিঃ রসায়ন” 
এ দিনে দেহ ও মনের যৌবন ফিরাইয়া আনে। 
'প্যারান্টিড_। মূল্য ২?০ (প্রতি -শিশি), মাঃ ৮৯ | 
কবিরাম্্__ এম, কাব্যতীর্ঘ, জলপাইগুড়ি 
অথব কবিরাজ চন্দ্ৰনাথ কাব্য ব্যাকরধতীর্থ, 
আবুর্ব্দাচার্যয 
45 কর্ণওয়ালিশ স্রাট, কলিকাতা--৬ 
ফোন-- বি, বি ৬০৪১) 





bY 


বিডির 





' কারখানার ভিত্তি ' স্থাপন 


এছ শী শনির 2০৬ 


দেশে প্রেরগ করিতে পারে তজ্জন্ত তাহাদিগকে- 
উপযুক্তরূপ বিদেশী মুত্র পাইৰার সুযোগ: দেওয়া 
হুইবে। a 


- কম্তরবা স্মৃতি চিন টি গান্ধীর 
যহধর্িশী ' 'ক্স্তরবা গান্ধীর স্বতিরক্ষা তহবিলে 
১কোটা ৩৪ লক্ষ ৫৪ ছাজার ৭৪২ টাকা আদার, 
হইয়াছিল এবং তাহা হইতে সুদ হিসাবে ১৩ লক্ষ ৪২ 
হাজার ৯২৯ টাকা আঁর হইয়াছে | এই টাকা হইতে. 


১৯৪৭ সালে ১৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৩৬৯ টাক! বায় . 


কর! হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে স্থৃতি তহবিলের , 
অধীনস্থ ১৫টা শিক্ষাকেন্স হইতে'৩৬৭ জন সেবিকাকে 
শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমান বৎসরে বিতিপ্ন পল্লীকেজ্রে 
সেবাকার্যের জগ তহবিল কযিটা হ২৫টা পরিকল্পনা 
মঞ্জুর করিয়াছেন। উই ছাড়া তান বৎসরে 
এই তহবিলের ' টাক! দ্বারা ৭০টী প্রহৃতি স্সাগার 
স্থাপন করা হইবে। এই সৰ কাজে ১৪ লক্ষ টাকা 
হইবে।'. কুঠরোগের চিকিৎসা, জন্ধদের 
য্য, আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়, 
অবলম্বনে ' উপরোক্ত ৎ২৫টী “পরিকল্পনা রচিত. 
হুইয়াছে। | ৪ 
পশ্চিমবঙ্গে বিমান চালন। শিক্ষাদান. 
পশ্চিমবঙ্গের কাচড়াপাড়াতে বে. বিমানকেন্র- 
রহিয়াছে তাহাতে পশ্চিমৰদের যুবকগণফে 
বিমানপোত চালনা শিক্ষা দিবার অন্ক একটা কেন্্র 
প্রতিষ্ঠার কথা হুইতেছে। এই” বিষয়ে একার 
' ভাইস মার্শেল স্বত্ত মুখার্জি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন- 
যে, এই ব্যাপারে তারত সরকার সর্বপ্রকারে- 
সাহাষ্য ফরিবেন। 
| নির্ব্বাচন তালিক| প্রকাশ-_প্রকাশ ৰে, 
প্রান্তবরস্কের তোটাবিকারের ভিত্তিতে নির্ক্বাচন- 
তালিকা যত .সত্বর সম্ভব প্রকাশের জঙ্ভ তারত: 
সরকার- পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নির্দেশ দিয়াছেন ।. 
এই. বিষয়ে ভারত সরকারের সহিত পশ্চিযব্জ- 


সরকার পঞ্জে ব্যবহার .করিতেছেন। প্রকাশ ষে,. 
পশ্চিমবঙ্গে গণনাকারিপণ কর্তৃক ভোটার তালিকা, 


- সংগ্রঞ্থের কাজ একপ্রকার শেষ হইয়াছে। 
“ “ভারতে ইঞ্জিন নির্ম্মাপের কারখানা: 


আগামী ংংশে জাহুয়ারী তারিখে শরীগোপালশ্বামী- 
আয়েজার যিছিজামে প্রস্তাবিত ইঞ্জিন নির্ম্মাণেৰ 


ছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত আরেঙ্গারের কর্ণব্যত্ততার 
। দন্ত উহ! কিছুদিনের-অন্ত / স্থগিত হুইয়াছে। এই ' 
কারখানাতৈ বংশরে ১২*টী কৰিয়া রেলের ইঞ্জিন," 
এবং ৫৯টি করিয়! বয়লার প্রস্তুত হইবে। কার-- 
| খানার অন্ত মোট ব্যয় হুইবে ৮) কোটি টাকা।, 


 কারখানাটি ৩ হাজার একর১জবির উপর! স্থাপিত " 


হইবে এবং উহাতে বিভিন্ন ধরণের ১৯০০ কলকজ। 
বসান হুইবে। এই লব কলকজারই মূল্য পড়িবে 
৩ কোটি টাকা । উহা ছাড়া দেশ ডে ১ ৰোটী - 
টাক! মুলোর বিভিন্ন শ্রেণীর কলকনজ্জা ক্রয় করা 
হইবে | এই কারখানার জড় ৬ হাজার লোকের - 
বাসের উপযোগী একটি।সহর বসাইতে হইবে । ১৯৫৯ 
. সালের জানুয়ারী মাস হইতে এই কারখানার কাজ - 
আরম্ভ হইবে আশা করা বাইতেছে। | 
আসাম রেলপথের কারখানা- আসাম 
ব্লপখের কাজের জন্ভ গৌহাটিতে একটি বৃহ্দাকা র- 
" কারখানা স্থাপিত হইবে। এই কারখানা চালু 


হইতে ২ বৎসরের মত লময় লাগিবে এবং এডন্ক - 


মোটমাট ব্যর হইবে ৮ হইতে ১১ কোটি টাকা । 

এই কারখানার জন্ত জমি ক্রয়ের উদ্দেন্তে আগামী 
.. বৎসরের রেলওয়ে বাজেটে ২* লক্ষ টাকা নজর, 
করিবার ব্যবন্থা হইতেছে | | 





করিবেন কথা '- 


| 


 স্বান্রাজে? নটেশন ভারতবর্ষে তাহার 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার :. 

_ কলিকাতা, ১৪ই ভ্রান্ুয়ারী--কাশ্মীরে যুদ্ধ 
শবিরৃতি ঘোবিত হওয়ায় শেয়ার বাজারে ক্রমিক 
"উন্নতি দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। 
“কিন্তু এ সপ্তাহে সে আশা ফলৰতী হইবার কোন, 


লক্ষণ দেখা যায় নাই। শেয়ারে অর্থ দাদল সম্পর্কে . 


লোকে এতই মিম্পহ হইয়া পড়িয়াছে বে, কিছুতেই 
আর তাছাদেরং ভিতর উৎলাহ উত্তমের সঞ্চার 
"হইতেছে না। গত কতিপয় মালের. একটানা 
মন্দার পর ব্যবসায়ীরা এতই নৈরাশ্তবাদী, হুইয়া 
-পড়িয়াছেন যে, কোন কিছুতেই তাহারা! আশার 
“আলো! দেখিতেছেন না। বড় ব্যবসায়ীরা সুসময় 
-বুবিয়া! কাজকারবারে মল দিলে তাঁছাতে ছোট 
কারৰারীর! উৎসাহাম্বিত হইত।.. কিন্তু, বড় 
ব্যবসায়ীরা সকলেই প্রা হাত গুটাইরা রহিয়াছে 1 
-ফলে এসপ্তাহেও বাজারে খুব কষ “পরিমাণে 
শেয়ার বেচাকিনা হুইয়াছে। কোন কোন শেয়ারের 
রও ৫ কিছু, নামিয়া গিয়াছে। 

আজ ও গতকাল কলিকাতার শেয়ায় বাজার 


- বদ্ধ ছিল। গত ১২ই জানুয়ারী বাজারে ৩ টাকা 


দের (১৯৮৪) খপপজ্জের দর ৯৯1০০, ৩ টাকা 
সুদের ( ১৯৪৯-৫২) খপপত্রের দর S১oelede, Rio 


নি, 





| ‘দেখিয়াছি । বাংলার যে অভিজাতশ্ৰেণী সাহিত্য 


“ও ললিতৰুলার চর্চা ও প্রচারে বিশিষ্ট “অংশ গ্রহণ 
করিয়া বাজালীর সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়। গিয়াছেন 
'প্রমখনাথ গাহাদের অন্ততম ছিলেন। এই দিক 
“দির! নাটোরের পরলোকগত মহারাজ! জগদিজ্রনাথ, 
বৰিশাল লাকুটিয়ার দেংকুমার রায় চৌধুরী ও. 
-জামসেরপুরের যতীন্্রমোহন 'ৰাপটীর তিনি 
-সমগ্রোজ ছিলেন । কবি দ্বিজেন্গলাল রায়ের তিনি 
“অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং তীহারই দৃষ্টান্তে তিনি 
কয়েৰখানি ‘নাটকও রচনা করিয়াছিলেন যাছার ' 
মধ্যে “চিতোরোদ্ধার। দেশপ্রেমের মন্ত্রে সমসাময়িক 
“জাতীয় আন্দোলনে, অনেক, প্রেরণা 'যোদাইয়াৰ্ছিন। 


চি) 


এরই শোক-লংবাদের . তালিকা দীর্ঘ করিবার 
‘ইচ্ছা ছিল না। কিন্ত, আঁর একটি লোকের কথা 


- বলিয়া ইহ ,শেবও করিতে পারিতেছি না! "3 


“তাহার কারণ এই যেংততিনি এমন একটি বিশেষ 
ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন যাহা! এদেশে 
‘ইহার আগে ছিল না। রাজনৈতিক সাহিত্য, 
স্অর্থাৎ - political literature যাহাকে বলে 
প্রথম 
"প্রবর্তন করেন। তৎকালীন নেতৃবৃন্দের জীবনী ও 
-বক্তৃতাঁর সঙ্কসন প্রকাশ করিয়া তিনি অল্প মূল্যে 
প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ 
ক্তারতীয়দের' সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতমালা প্রফাশও 
স্তাহার এক বিশেষ কৃতিত্ব । বাংলা ভাষায় 
অনুরূপ জীবনচরিত ভট্টাচার্য্য এও সক্দ 
করিয়াছিশণেন, তাহা! আমাদের বালক বয়সে. 
এপেখিয়াছ। প্রকাশকের সেই বইগুলি এখনও 
"আছে কিনা জানি লা। মির 


বাজারের হালঢাল: 


টিসি 
(১৯৬১) খপণপত্রের দর ৯৭৩০, 


৩ টু সুদের ( ১৯৫৭) খপপত্রের জর ১০১০/০ 


ও ৪ টাকা” সুদের (০৯৮০-৭০) খপ পত্রের দর 
সর্ধ্বোচ্চে ১১:॥০* আনা দীড়াইরাছিল। 

- ;গত ১হই জান্য়ারী প্রধান' প্রধান শিল্প ও 
'ব্যবসা কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর নিল্নরূপ 
ছিল ঃ ব্যাক্ক-এলাহাবাদ ৪৬৪২, 'ছিন্বুস্থান 
কমার্শিয়াল ২৫৭০, ইউনাইটেড কমাশিয়াল ৬১২৪ 
কাপড়ের কল-_কাপপুর টেক্সটাইলসূ - ১০৫০, 
এলগিন ১৭৭ 3 কয়লার খনি--বেঙ্গল ৪৩৩২) 


বরাকর ২৩%/০, দেওলি ৮৮/০, ' ইকুইটেবল 
৩৭০3 চটকল--আগড়পাড়া, ২৫1০, হাওড়া 
(১১১৪৯ ) ২৭৩৯ লরেন্স ২১৬২3 


ইঞ্জিনিয়ারিং_ইপ্ডিজ্রান' ট্রীল এওঁ, ওয়ার 
প্রডা্টস্‌ (ডেফ.) ২৭৮০, ষ্টীল কর্পোরেশন 
২২০, বাৰ্ণ এণ্ড, কোং (প্রেফ ) ১৬১২ (সাক 
জগতে’র গত-৩র! জানুয়ারী সংখ্যায় ইঞ্জিনিয়ারিং 
বিভাগে ইতিয়ান মেসিনারি কোম্পানীর সর্বোচ্চ 
শেয়ার দর মুদ্রাকর গ্রমাদ.বশতঃ ২৮৮৯ আলা ছাপ। 
(হইয়াছিল ।. আসলে তাহা-ছিল গত ১লা জাছুয়ারী 
তারিখে লর্ষোচ্চ ৯৮০০ আন!) বিৰি্ধি--বার্শ্মা 
কর্পোরেশন ৩৮০, ইত্ডিয়া কপার ২19০, 
ক্যালকাটা ইলেক্‌ টক "২১০০, বি আই 
কর্পোরেশন ৮1*, মেদিনীপুর জমিদারী ৭৫২, 


4৫ 
ঘা 


| পাটের বাজার ৃঁ 
টা -১৪ই জানুঘ়ারী-তারতীয় চটকল 


লমিতির প্রকাশিত বিবরণ হইতে জান! বায় গত . . 


১৯৪৮' লালের ৩১শে ভিসেঘর চটকপদমূছে, 
মজুত তৈয়ারী মালের পরিমাপ ছিল ১ লক্ষ ১৩. 
হাজার ৭১৯ টন। পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের 'এক 


বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, আপাততঃ ১৯৪৯ সালের ৩*শে 


ভূন পর্য্যন্ত ভারত,পব্রেদিল ও বিভিন্ন ডলার দেশ 
সযূছে পাকিস্থান হইতে বিন! লাইনেন্দে পাট 
রপ্ডানী করিতে দেওয়া হুইবে। ' 

গত. ১২ই জামুরারী কলিকাতার বাঙারে প্রতি 
মণ ৪১॥ আনা হুইতে ৪২ টাকা দরে স্থুপারতাইক্ড 
জাত" ব্টম পাট বেচাকিন! হুইরাছে। পাকা 
বেল-বিগাগে রগ্তানীবোগ্য ফাষ্ট পাটের দর 
ঈাড়াইয়াছিল গতি বেল ২০৪ টাকা 


4 সোনা ও রূপা 
কলিকাতা, ১৪ই আমুয়ারী-_পূর্ব "সপ্তা্থের 


“তুলনায় এ সপ্তাহে বোম্বাই ও কলিঞাতার বাঙ্জারে 


সোনায় দর তেজী দেখা গিয়াছে। গত ৭ই' 

জামুয়াৰী বোস্বাইয়ে প্রতি ভরি সোনার দর ১১২২ 
টাকা ও কলিকাতায় তাহ! ১১২/* আনা ছিল। 
অন্ত ওঁ ছুই স্থানে যথা ক্রমে প্রতি তরি ১১৩০/০ আনা 


ও' ১১৩০/০ আনাশদরে সোন। ক্রয়বিক্রন্ন হইয়াছে। 


অস্ত বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০* তরি 
রূপার দর ১৭৯২টাক1 ও কপিকাতার সাহা! ১৮০1০ 


আন ধরাড়াইয়াছে। ৭7 ৯:৮৪ 





তেজপুর ( চাশ্বাশিচা ) ২৩০ । 






ক্যানটীনের প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকার করেন। কিন্তু কি 
করে ক্যানটান পরিচালনা 

. করতে হয় এ কথাটা অনেকেই 
"জানেন না। ইণ্ডিয়ান টা মার্কেট . 
একস্প্যান্শন্‌ বোর্ড হাতেনাতে ক্যানটান 


করেছেন। কাজেই ক্যানটান সংক্রান্ত সমস্ত ' 
“খবরই বোর্ড রাখেন। ক্যানটানের জন্য খাবার- 
১ ঘর, রমার প্রভুর নক্শা, গ্যাস বা বিদ্যুতের 
ঘি সাহায্যে রান্গাবাম্ার কায়দা-কামুন, এমন কি 
বাসনকোসন পর্যন্ত কি ধরণের হওয়া উচিত 
চট বিনামূল্যে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত আছেন। এদের 
রর পরামর্শে ক্যানটান স্থাপন করে অনেকেই 
উপকৃত হয়েছেন। ইচ্ছে ‘করলে 

আপনিও এ সুযোগ 

গ্রহণ করতে 
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বা ভাড়া নিবেন তাহাদিগকে দোকান খুলিতে 'হুইবে। ১ খু 325 ০২ - মা 
লক শ্ৰান্ত ্ভান্ডা Gh তান কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, 
কৃয়েঁখানা খবর এবং ছল এখনও ভাড়া দেয়ার বাকী আছৈ। এরটি.. ছু] 7 নবাবপুর, 
বিশিষ্ট .ছোটেল খোলার জন্যও অঙ্লান্ত ব্যবসায়ীর আবেদন চাই। :] জেড যাও এটী দিবো টান 
= মার্টের মালিক, শ্রীনিবারণচন্্র দত্তের সহিত মার্টের অফিসে... | 


র ৃঁ জজ ওটরাতার্য ছাঃ 
১০ লগ , ম্যানেজিং ভিরেটর ' 
'সকাল ৮--১টায় ' এবং -.সনধ্া ৭--৯টায় দেখী করুন। . | চট্‌ - টু 


₹ হিন্দৃস্থান মার্ট-১ ও ২ নং, 


রঃ ২১০এ ও বি, রাসিবিহারী, এভিনিউ, কলিকাতা... নি. রি 





রর রা . , (স্থাপিত ১৯৪০ ). 
হী সাল অগ্রতে” EE 


বি মিলম্‌ লিং রর 1 ডিজে 


হেড, ফিস £ ৭, যেলেসদ যক 
ও সিডেনল "|||" কলিকাতা। 

' ব্াদির জনিত করনা বোধশম্য হহবে। রা ফোন ঃ- ওয়েষ্ট ৯১৮ 

চেয়ারম্যান শ্রীষদুনাথ রায় 

ডাইরেক্টার-ইন-চার্জশ্রপ্রিয়নাথ রায় 

..... শাখাসমূহ 


a বালীগঞ্জ (কলিঃ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ 
টেলিগ্রাম £ ৰেপ * ফোনঃ কলিকাতা--৩২৯৯ . _ চাদপুর, পাটনা, বীকুড়। 


" যশোহৰ- ধা ইউনি ব্যাঙ্ক লিমিটেড || ১2 


‘হেড অফিস £ 'যশোহর-খুলন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিন্ডিংল্‌ 
১৯, নেতাজী সুভাষ রোড; কলিকাতা 








নূতন লি 2765 


ররর ৬:১৪ 


| ' ১মং ধৰ্ম্মত! দ্্ীট, কলিকাতা! 
প্রগতিীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতি্ঠান। i 


' হেড অফিস. স্থাপিত ' ক্লাইভ টী 
ক্লিয়ারিং-এর স্থবিনাযু্ত সর্বপ্রকার ব্যাক কাৰ্য্য করা হয়) . হে কি ৪৭৮... ১৯২৯, বিবি ২৯০ 





ছেড অফিস ₹_-৬১নং বছুবাজার ষ্ট্ৰীট 





সাদা রা 
উপযুক্ত জামিনে টাকা ধাল দেওয়া হয়। . 






৮১ ভর 
কলিকাতা, শাখাঃ ক ক্যানন ইট 0 i 
।। ২ অঙ্কান্ত শাখাঃ 
| & চট্টগ্রাম, - চন্দসনপ্রর, রাছলাহী,. 
সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 
} সুদের হার £, i 
] সেতিংস্‌ ২২ টাকা | কির আম! re 
বাঁজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় | 










রত নিন জলা ড় এন নিত, নিত ওরা 


& 


1 


/ 











যা ্লযামাাগাাগতাাাচীগাগপাগাযাতামাতারাযাযারা [গামা 
Monday 24th January 1949, সোমবার, be মাঘ; ১৩৫৫... /. 


ARTHIK JAGAT.™ \ 3 
ব্যবসা-বাণিজ্য-িল্প- অর্ধনীতি- উ-বিষয়ক- সাঙাহিক : 


সম্পাদক জীষভীন্তরনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 











ভারত সরকারের খাদ্য পরিকল্পনা ৯৫ 


ভারত সরকারের খা মন্ত্রী প্রীজয়রামদাস 
দৌলতরামের সতাপতিত্বে গত ১৮ই জামুয়ারী 
নুতন দিল্লীতে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট ও দেশীয় রাজ্য 

। গবৰ্ণমেণ্টের গুতিনিধিদের নিয়া এক্‌ খান্ত সম্মেলন 
অন্ঠিত হুইয়াছিল। ওঁ সম্মেলনে দেশে খাডোৎ- 


| ' পাদন'বুদ্ধি সম্পর্কে ভারত সরকারের "একটি পরি- 


কল্পনা ‘অনুমোদিত - হইয়াছে। 'খাত ফসলের 
জমি বাড়ানো এবং একর প্রতি খাচ্ভের' উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্পর্কে ও পরিকল্পনায় কতকগুলি কার্যকরী 
উপাক্স নির্ধারিত হইয়াছে এবং ফেঙ্গীয়, ও 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহ মিলিয়া একযোগে তাহা 
কার্যকরী করার লঙ্ষল্প আপন করা হইয়াছে। 
, সারতে ৬ কোটী ৫০ লক্ষ একর আবাদযোগ্য জমি 
বর্তমানে অকধিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। স্তার 
পুক্ুযোভতমঘাস: ঠাকুরদাসের সভাপতিত্বে গঠিত খান্ত 
< কমিটি উহার মধ্যে ৯০ লক্ষ একর জমি যথাসম্ভৰ 
শীঘ্র সংস্কার করিয়া তাহা চাষাবাদের আমলে 
আনিবার নির্দেশ: দিয়াছিলেন।' পতিত অমি 


সংস্কার করিতে হইলে তক্জন্ত.ব্যাপকতাবে ট্রী্টর 


বা ফলের লাঙল ব্যবহার করিতে হইবে। দেশে 
সেই ট্যাক্টরের অভাব: রহিয়াছে। প্রয়োজনীয় 
"অষ্ভ মাল মলল্লার যোগানও বর্তমানে কম। তাই 
' এত বেশী জনি সংস্কার ও আবাদের ব্যবস্থা করা 

যাইবে না। গবর্ণমেন্ট আগামী' ৭ বৎসরের মধ্যে 
৬২ লক্ষ অলাবাদী জমি চাষাবাদের আমলে 
' আনিযার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 
্রজন্ত বাহির হইতে ট্রান্টর আমদানীর ব্যবস্থা 
' হইতেছে! অমি সংস্কার কাজের জর্ভ মোট ১৩৬ 
কোটা ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় দীড়াইৰে বলিয়া অনুমিত 
'€ হুইয়াছে। উহার মধ্যে ৩১ কোটা ৬২. লক্ষ টাকা! 
ডলার ও ২১ কোটা ৯৭ দক্ষ টাক! ষ্টালিংয়ের 
হিসাবে ব্যয্িত হুইবে ( যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জান 


' সংগ্রহের জন্ভ ) | বাকী ৮২ কোটী ৭৬ লক্ষ টাক! 


এদেশেই খরচ করিতে হুইবে। প্রয়োজনীয় ভলার 
সংগ্রহের অস্ত তারত 'গবর্ণমেন্ট ইপ্টারগ্ভাশনেল 


ব্যাক্কের নিকট থণ চাহিয়াছেন। ৬২ লক্ষ একর : 


পতিত জমি সংস্কার করা হইলে এদেশে ব্যাপকতর 
ভাবে খান্ভ ফদল চাষের সি বে | ‘দ্বিতীয়তঃ 





. প্রতি সংখ্যা /* আনা 






[oi সংখ্যা, ্‌ 








সাময়িক াময়িক প্রসঙ্গ. 


সরকারী পরিকল্পনা টিতে একর প্রতি « একর প্রতি খাত ফসলের 
উৎপাদন বাড়ানোর জঙ্ক জমির অলসেচ বিষয়ে; 


ও জমিতে উন্নত শ্রেণীর সার, বিশেষ ক্রিয়া 
রাসায়নিক সার প্রয়োগের নির্দেশ রহিয়াছে। 
৩০ লক্ষ একর অমিতে' জল সেচের সুব্যবস্থা 
করিবার অস্ভ গধৰ্ণমেণ্ট ৪ হাজার €০০টি গভীর 


': এবং টেলিফোন, টেলিগ্রাম ও রেডিও যত নির্াণের টি 
শিল্প. সম্পর্কে চলতি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসযৃ ‘ 


আগামী দশ বৎসর পর্য্যন্ত যথানিয় মে. চালু থাকিতে 
দেওয়া ছইবে। তবে দশ বৎসর পর ওঁ সমস্তকে 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্পর্কে গরবর্ণমেণ্ট; 
বিবেচনা করিবেন। ওঁ সব দিনের করেতে. দেশের 
যোগ সম্ভাবনা ও.. প্রয়োজন ক্ষনুযায়ী নুতন 





fo 


কলকারখানা যাহা প্রতিষ্ঠা করিতে হয় তাছাঁ, 


এখন হইতে গবর্ণমেন্টই প্রতিষ্ঠা করিবেন। 


নলকূপ ৰসাইবেন। তৃতীয়ত: এদেশে.মাছের চাষ _পবৰ্ণমেণ্ট দেশের লগ্নিফারক ও শিল্পব্যবসায়ীদিগকে 


বৃদ্ধির বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাবও 

পরিকল্পনার অত্ততু ক্ত হইয়াছে। সমস্ত দিক দিয়া ' 
ওঁ পরিকল্পনাটী কার্য্যকরী করিতে মোট ২৭১ কোটি 
টাকা ব্যয় দীড়াইবে বলিয়া সরকারীভাবে বরাদ্দ 


বিষয়-সুচী 










বিষয় 

_ সাময়িক প্রসঙ্গ | 
ভারতের আর্থিক উন্নতিতে ' 

মাকিন সহযোগিতা! 

ডলার অঞ্চলে রপ্তানী বৃদ্ধির সমস্ত 

থেয়ালীর খাতা . 

আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ' 

বাজারের হালচাল 


পৃষ্ঠা 


828-৫০১ 


| 





করা হুইয়াছে। উদার মধ্যে ১৪৬ কোটী টাকা 


দেশে ব্যয়িত হইবে । ১২৫ কোটি টাকা বাহির 
হইতে যন্ত্রপাতি ও মাল মসল্লা সংগ্রহ করিতে গিয়া 
ডলার ও ষ্টালিংয়ের হিসাবে-ব্যয় কর] হইবে। 


শিল্প জাতীয়করণ নীতি ও গবর্ণমেপ্ট - 


ভারত সরকার তাছাদের গত এপ্রিল 'মাসের 


£ 


,শিল্পনীতি সম্পর্কিত প্রস্তাবে এদেশে শিল্প জাতীয়- 
করণ সম্পর্কে কতকগুদি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি 
করিয়াছিলেন। তাহারা জ্রানাইয়াছিলেন, অন্ন 

ও গ্রোলাগুনী তৈয়ার, আপবিক শক্তির বিকাশ ও 
রেলওয়ে পরিচালনার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্ট একচেটিয়া- 
তাৰে নিজেদের হাতে গ্রহণ ফরিষেন। ও সব 
ক্ষেত্রে ফোন' ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার' হুযোগ 
একেবারেই থাকিবে না। কলা, লৌহ, ইম্পাত, 


সারি তেই! বিমানপে।ত ি্্াণ টা নিন্ম 


' পড়িয়াছেন। 
কারখানা প্রস্ৃতি্র উৎপাদন হাস পাইতেছে। 
তাহাতে দেশের যথেষ্ট ক্ষতি ও ছুঃখ-ছুর্দশীর কারণ 


" আশ্বস্ত করিবার অন্ত খোলাখুলিভাবে তাহাদের . 
মনোভাব ৰ্যক্ত করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ' 


দর্শ বৎসর পর. কতিপয় যৌলিক শিল্প জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত করার ও ওঁ সব ক্ষেত্রে এখন 
হইতে কোন নূতন বেসরকারী প্রচেষ্টার সুযোগ 


" «না দিবার ঘোষণা দেশের পক্ষে অনেক দিক দিয়াই 
ক্ষতিকর হইয়াছে । দশ বৎসব্র পর পবর্ণয়েণ্ট 


কারখানালমূহ খাস করিয়া লইতে পারেন আনিয়া 
ও লব শিল্পের, পরিচালকরা ' নিরুৎসাহ হুইয়া! 
করলার খনি, লৌহ ও ইম্পাত 


ঈড়াইয়াছে। এই সব শিল্পে নুতন করিয়া কেছ 
মূলধন নিয়োগ করিতে প্রস্তুত নহে বলিয়া খনি 
ও কল, কারখানার কাজ সম্প্রসারিত হইতে 
'পারিতেছে না। তাহা! ছাড়া এরূপ ঘোষণার 
ফলে আর এক দিক দিয়া বড় ক্ষতির আশক্কাও 
রহিয়াছে। দশ বদর পর সমস্ত করলার খনি 


সরকারী ভাবে খাল করিয়া! লওয়া হইতে পারে :.' 


জানিয়া! বর্তমান কয়দাঁর খনির মালিকরা দেশের 
কয়লাসম্প্দ সংরক্ষণ সম্পর্কে নিম্পৃছ হইতে 
পায়েন। ' ছারা! বর্তমান মুনাফার অন্ত 
যথেচ্ছ ভাবে কয়লা আহরণ করিয়া করলা সম্পর্কে 


দেশের তবিঘ্যৎ, বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারেন। 


জাতীয়করণ সম্পর্কে সরকারী ঘোষণার অঙ্ক 
বর্তমানে শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সুচনা 
হইয়াছে, 
যাওয়ার আশঙ্কা আছে। 'অথচ গবর্ণমেন্ট বে 
তাহাদের ঘোষণা অনুযায়ী দেশের কল্যাণে ঠিক 


তবিষ্যতে 'আরও বিভ্রাট দেখ ' 


> 
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ঠিক তাৰে শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কে বাস্তবিক. 


পক্ষেই উদ্তোগী হইবেন তাহার কার্যকরী আতাস 
এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই পাঁওয়া যাইতেছে না। 
করলা, লৌহ, ইস্পাত, জাহাজ, বিমানপোত ও 
খনিজ তৈল শিল্প সম্পর্কে বেসরকারী উদ্ভোগে 
নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠা করা নিষিদ্ধ হুইয়াছে। 
কিন্ত অনেক কিছু করিবার পায়তারা! ছাড়া 
গধ্মেন্ট নিজেরা কার্ধাতঃ ওদৰ ধরণের কোন 
নুতন শিল্প প্রতিষ্ঠান আজও দেশে গড়িয়া তুলিতে 

পারিতেছেন না। জাহাজ নির্মাণের তিনটি 
, কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া ঘোবশা 
ক্করিয়া এখন পর্যন্ত তাহার! একটিও কফার্য্যতঃ 
প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই] নুতন ইল্পাত 
কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও বারবার লিছাইয়া 
যাইতেছে। গৰ্ণমেণ্ট নিদের! ফার্য্যকরী ভাবে 
কোঁন মৌলিক শিল্প স্থাপন করিতেছেন না, অথচ 
" গলৰ ক্ষেত্রে নূতন: বেসরকারী উত্তমেরও কোন 
্ছুযোগ দিতেছেন শা। কলে উত্তয় কারণেই 


‘দেশের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । দশ বৎসর ' 


পরে কতিপয় মৌলিক শিল্প কারখানা তাহারা 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবেন বলিয়া! 
সয় দেখাইয়াছেন। কিন্তু শিল্প কারখানা 
নিজেদের হাতে লওয়ার অন্ত তারা কার্য্যকরী 
ভাবে প্রস্তুত হুইতেছেন মা। শিল্প কারখান! 
পরিচালনার তার লইবার উপযোগী শিক্ষিত 
কর্ম্মাদল গড়িরা তোলার কোন চেষ্টাই এপর্য্যন্ত 
‘শুরু হয় নাই। 'ভ্ভাশনেলাইজেলন'এর এরূপ কাকা 
আন্ফালন ছার! দেশের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বরং 


বেশী ফরিযা দাবিত হইবে বলিয়া আমাদের 


আশঙ্কা, হইতেছে। 
পোধীাফিসের সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউটস্‌ 
ভারত গবর্ণমেন্ট এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন 
যে, পাকিস্থান হইতে ভারতে ও ভারত হইতে 
পাকিস্থানে পোষ্টাল সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব স্থানান্তর 
সম্পর্কে বর্তমানে ছুই. গবর্ণমেণ্টের ভিতর 
একটা চুক্তি হইয়াছে। স্থির হইয়াছে কোন ব্যক্তি 
এক রাষ্ট্রের পোষ্টাফিস হইতে তাঁহার সেতিংস্‌ 
একাউণ্টস অন্ত রাষ্ট্রে স্থানাত্তর করিবার 
প্রয়োজনীয়তা য়োধ করিয়া যদি চলতি ১৯৪৯ 
সালের আগামী ৩১ মার্চ পর্য্যন্ত কোন আবেদন 
পেশ করেন তবে উতয় গবর্ণমেপ্টই তদনযায়ী ছিসাৰ 
স্থানান্তরের সুযোগ প্রদান করিবেন। মৃত ব্যক্তির 
সেতিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টল ছাড়া অন্ত সকল ধরণের 
সেভিংস একাউন্টস সম্পর্কে এরূপ স্থযোগ দেওয়া 
হুইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা পাকিস্থান হইতে 
তাঁহাদের সেতিংস একাউপ্টস্‌ ভারতীয় পোষ্ঠাফিসে 
স্থানান্তর করিতে চান ভারত গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে 
আগামী ৩১শৈ মার্চের মধ্যে তাহাদের সন্নিকটবর্তাঁ 
' হেত ৰ! সাৰ পোষ্টাফিসে তৎসম্পর্কে আবেদন পেশ 
করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। 
পোষ্টাফিলের সেতিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্টসৃ স্থাপাস্তর 
সম্পর্কে এই .আস্তঃরারিক চুক্তির কথ! শুনিয়! 
আমরা খুবই সুখী হুইলাম। পাকিস্থান হইতে 
অনেক হিন্দু ভারতে চলিয়৷ আগিলেও এপর্যন্ত 
পাকিস্থানের পোষ্টাফিসসমূহে সেভিংস ব্যাঙ্ক 
ছিসাবে রক্ষিত তাহাদের টাকা তাহারা স্থানান্তর 


আর্থিক দগৎ 


করিতে পারেন লাই। পাকিস্থান পোরষ্টাফিলসমৃ 
সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের হিলাব আটক করিয়া 
বসিরাছে। হিসাব স্থানান্তরের পুনঃ পুনঃ 
আবেদন সন্ত্েও সে বিষয়ে কোন শস্তোষঞ্জ নফ 
জবাব অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় নাই। কয়েক 
বৎসর পূর্বে ময়মনলিংহ ছেলার কিশোরগঞ্জ 
মহকুমার প্রধান ভাকঘরটি+ গুড়িয়া গিয়াছিল। 
খাতাপত্র ও ছিসাব পত্রের নকল তৈরী হয় নাই 
বলিয়া! দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত এ ডাকঘর 


হইতে লোকের সেভিংল একাউপ্টস্‌-এর কোন 


টাক! পরিশোধ করা হয়, নাই। দেশ 
বিভক্ত হওয়ার পর সেই হিসাবপত্র নূতন 


-করিরা তৈরী হইয়াছে বশিয়া শুনা যায়। 


কিশোরগঞ্জ পোষ্টাফিসে টাকা আমানতকারী যেসব 
লোক বর্তমানে ভারতে বহিয়ান্ছেন তাহাদের টাকা 
পরিশোধ বা হিসাব স্থানান্তর সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত 
কোন নুবিধাই দেওয়! হইতেছে না। ভারত- 


. পাকিস্থান চুক্তির ফলে সমস্ত, ধরণের সেভিংস্‌ 


একাউন্টসই ভবিষ্যতে পাকিস্থান হইতে ভারতে: 
স্থানান্তরের পথ প্রশস্ত হুইবে বলিয়া আমরা আশা 
করি। তবে হিসাব স্থামাত্তর সম্পর্কে রফা হইলেও 
আবেদন পেশ হওয়ার পর কতদিন মধ্যে সেই 
স্থানান্তরের ব্যবস্থা কার্ষ্যে পরিণত হুইবে তৎব্ষির়ে 
ফোন পাকা নির্দেশ চুক্তিপত্রে নাই। পাকিস্থানের 
পোষ্টাফিসসমূহ এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া হিসাব 
স্থানান্তরের অন্থুমতি-দিতে যাহাতে অযথা বিলম্ব 
না করে তাহা দেখা আবশ্যক । ভারত - গবর্ণমেণ্ট 
গাকিস্বান গবর্ণমেপ্টের সহিত এ “বিষয়ে একটা 
বুঝাপড়া করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 

“ভারতে শিল্প পণ্যের উৎপাদন 

১৯৪৮ সালে ভারতে শিল্প পণোর উৎপাদন 
সম্পর্কে যে সরকারী বিষরণ সম্প্রতি প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা মোটামুটিভাবে উৎসাহ্-ব্যঞকই বলা 


"চলে। বিতির শ্রেণীর ৪৯টি শিল্পের ভিতর মাত্র 


৭টি শিল্পের উৎপাদন গত ১৯৪৭ সালের তুলনায় 
হাস পাইয়াছে। ৰাকী ৪২টি শিল্পের উৎপাদন 
পূর্ব্বের তুলনায় এবার বুদ্ধি পাইয়াছে। যেসব 
শ্রেণীর শিল্পের উৎপাদন বাড়িয়াছে তাছার মধ্যে 
বন্ত্, লবণ, শর্করা, সিমেন্ট, কাগজ, বনস্পতি ও মন্ত 
শিল্পের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গত 
১৯৪৭.সালের তুলনায় ১৯৪৮লালে দেশের কাপড়ের 
কললমূছে ১২ কোটি ৭৮ লক্ষ পাউণ্ড বেশী হুতা 
ও ৫২ কোটি ১৪ লক্ষ গজ বেশী বস্তু উৎপাদিত 
হইয়াছে-। দেশের বন্পলঙ্ষট দুর করার অস্ত দিল 
সমুহের উৎপাদন ক্ষমতা অধিক পরিমাণে কাজে 
লাগাইবার অন্ত তারত গবর্ণমেপ্ট গত কয় মান 
হইতে বিশেষ জোর দিয়াছেন বলিয়াই দেশে বন্তরের 
উৎপাদন বাড়িয়া চনিয়াছে বলিয়া যনে হয়। 
১৯৪৮ সালে চিনির মূল্য চড়া থাকার তাহার কলে 
চিনির উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে চিনির কলওয়ালার। 
বিশেবভাবে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। ১৯৪৭ লালের 
তুলনায় ১৯৪৮ সালে ভারতে চিনির কলসমূহে 
৭৫ হাজার টন বেক চিনি উৎপর হইয়াছে | লৰণের 
উৎপাদন এক বৎদরে ৯৭ লক্ষ মণের মত বাড়িয়া 
গিয়াছে। বিনা লাইসেন্দে সর্তবোচ্চে ১* একর জমি 
নিয়া ব্যক্তিগত তাবে লবণ প্রস্তুতের কাজ পরিচালন! 
করা বাইবে বলিয়া তাক্ষত গবর্ণনেপ্ট যে উদার 


“চা উৎপন্ন হইয়াছিল। 


্ 1[২৪শে আমারা, ১৯৪৯ 
ব্যবস্থা কার্যকরী করিয়াছেন তাহার ফলেই দেশে 





/লবৰণের উৎপাদন এইরূপ ভাবে উৎসাহিত হইয়াছে 


বলিয়া লে হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতের সিমেন্ট 
কারখানা সমূহে ১৪ লক্ষ ৪১ হাজার টন সিমণ্ট, 
কাগজের কলশমূছে ৯৩ হাজার টন কাগজ, বনম্পতি 
কারখানা সমূহে ৯৫ হাজার টন বনস্পতি স্বৃত 
উৎপর হইয়াছিল। ১৯৪৮ লালে ও লব শিল্পে উৎপাদন 
বাড়িয়া যথাক্ৰমে ১৫ লক্ষ ১৬ হাজার টন, ৯৯ 
হাজার টন এবং ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টন দীভ়াইরাছে। 
যে ৭টি শিল্পে উৎপাদন হাস পাইয়াছে তাহার মধ্যে 
করলা, ইস্পাত, চা ও কূচই প্রধান। ১৯৪৭ সালে 
ভারতে ই কোটি ৯৭ লক্ষ টন করলা, ৮ লক্ষ ৫৪ 
হাজার টন ইম্পাত ও ৫৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড 
১৯৪৮ লালে উনাদের 
উৎপাদন এ তুলনার যথাক্তমে ২ লক্ষ ৭০ হাজার 
টন, ৩৯ হাজার টন ও ১০ লক্ষ পাউও হাল 
পাইয়াছে। করলা ও ইস্পাতের যোগানের 
উপর দেশের শিল্পোক্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর 
কৰিতেছে। আধুনিক যুগে অন্ত অনেক দিক দিয়] 
উহাঙ্ের প্রয্বোজনীয়তা অপরিসীম হুইয়াই দেখ! 
দবিয়াছে। এই অবস্থায় দেশে করলা ও ইম্পাতের 


- যোগান কমিয়া যাওয়া খুব শোচনীয় ব্যাপার সন্দেছ 


নাই। সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, একদিকে 
শ্রধিক বিক্ষোভ ও অপরদিকে যানবাহনের অধ্যবস্থার 
অন্ত করলা, ইস্পাত ও চা শিল্পের উৎপাদন হাস 
পাইয়াছে। করলা শিল্প সম্পর্কে আমরা যতদুর 
খোজ খবর রাখি তাহাতে ১৯৪৮ সালে শ্রমিক 
বিক্ষোভের অন্ত এ শিল্পে উৎপাদন হাসের তেমন 

কোন কারণ খটিয়াছিল বলিয়া যনে হয় না। 
কেননা ১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৮ সালে কয়লার 


-খনি সমূহে ধর্মঘট সংঘটিত হইয়াছে খুবই কম। 


যাহা হউক কি কারণে কয়লা, ইস্পাত ও 
চা শিল্পে ১৯৪৮ সালে উৎপাদন লামিয়া গিয়াছে 
তৎলপর্কে বিস্তারিত তদন্ত কষিয়! গবর্ণমেণ্ট দেশের 


কল্যাণে এখন হইতে ততপ্রতিকারে বিশেষতাবে 


বন্ধপর হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


রেলে যাত্রী গাড়ীর শ্রেণীবিভাগ 


গত ১ল! জাহয়ারী হইতে রেলে যাত্রী গাড়ীর 


‘নূতন শ্রেণীবিতাগ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইয়াছে । 


পূর্বে প্রত্যেক রেলওয়েতে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় 
শ্ৰেণী, নধ্য শ্ৰেণী ও তৃতীয় শ্ৰেণী--এই চারি 
শ্রেণীর যাত্রী গাড়ী প্রচলিত ছিল। ইন্টার বা 
মধ্য শ্রেণী লোপ করির] বর্তমানে শুধু বাকী তিন 
শ্রেণীর যাত্রী গাড়ী দেওয়া হইতেছে। 
শ্ৰেণীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীর তাড়া ঠিক ঠিকই আছে। 
প্রথম শ্রেণীর ভাড়ার হার পূর্বে ছিল প্রতি মাইলে 
৩০ পাই করিয়া । এক্ষণে তাহা হ্রাস করিয়! 
প্রতি মাইলে ২৪ পাই নির্ধারিত কর! হুইয়াছে। 
এই নূতন ব্যবস্থায় কোন্‌. শ্রেণীর যাত্রীদের 
সুযোগ, সুবিধা! বাড়িয়াছে তাছ! আজ লোকের 
আলোচনার বিবয় হুইয়া ধড়াইয়াছে। আমরা 
নানাদিক বিবেচনা! করিয়া এই নূতন ব্যবস্থার 
ফোন ণার্থকতাই দেখিতেছি লা। এদেশে রেল 
ভ্রমণের দুর্ভোগ বেশী করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর 
বাত্রীদিগকে ভোগ করিতে হয়। বেনী প্য়সা 
খরচ করিয়া উর্ধ শ্রেণীতে যাতায়াত করিবার 
মতা তাহাদের নাই। রেলের, তৃতীয় শ্রেণীতে 


তৃতীয়. 


২৪শে জানুয়ারী, ১৯৪৯ ] 


fs 


আর্থিক জগৎ 





অব্যবস্থার পীনা নাই। তার 'উপুর যুদ্ধের সময় 
হইতে লোকের, ভীড় খুবই বাড়িয়াছে। এই 
অবস্থার তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে এতদিন 
"সকল দিক দিয়াই বেশী রকম ছুখে কষ্ট ভোগ 
করিতে হইতেছে । নূতন শ্রেণীবিভাগের ফলে 
তৃতীয় শ্রেণীর বান্তরীচের গতানুগতিক অসুবিধা 
কোন।দিক দিয়া দুর হইবে না| ইন্টার ক্লাশ উঠি! 
যাওয়ায় ও শ্রেণীর অনেক যাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণীর 
টিকিট করিতে সমর্থ না হুইয়া! নাভ্ভগতি হইয়া 
ফূতীয় শ্রেণীর দিকেই বাঁকিবে। তাহার ফলে 
পূর্বের তুলনায় তৃতীয় শ্রেণীতে লোকের ভীড় 
আরও বৃদ্ধি পাইবে, সাধারণ যাত্রীদের দুর্ভোগ 
অধিকতর নিদারুণ হইয়া দেখা দিবে । অথচ তৃতীয় 
শ্ৰেণীতে যাতায়াতের সুবিধা বাড়ানো সম্পর্কে 
অনেক দিন হইতেই দাবী হইতেছে, আর সে বিষয়ে 
উপযুক্ত উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা৷ অবলম্বনেই জাতীয় 
, সরকার সর্বপ্রথম মনোযোগী হইবেন বঢ়িয়! 
সকলে আশা করিতেছে। তাহা না করিয়া 
এই ভাবে তৃতীর শ্রেণীতে চলাচলের অসুবিধ! 
নৃতন করিয়া বৃদ্ধি করিবার কি অর্থ আছে তাহা 
' আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ইন্টার ক্লাশের 
যেসব যাত্রী তৃতীয় শ্রেণীর কামরার দুঃখ হুর্দশ] 
বরধাস্ত করিতে পারিবেন লা মনে করিয়া দ্বিতীয় 
শ্ৰেণীতে প্রমোশন লইবেন, দ্বিতীয় শ্রেণীয় ভাড়া 
বেশী বলিয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট আবিক ক্ষতি 
স্বীকার করিতে হইবে। পূর্বে যাহার! দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে চলিতেন তীাহায়া এখন আর এ শ্রেণীতে 
চড়িয়া পূর্বের মৃত আরাম পাইবেন না। কারণ 
ইন্টার ক্লাশ উঠিয়া যাওয়ার ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
ভীড় বাড়িবে, আর তাহাদের যথেষ্ট অসুবিধার 


চটি হইবে। কাজেই বর্তমান ব্যবস্থায় পূর্ববায় ' 


দ্বিতীয়, মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীদের যাত্রীদের 


বিধায় ফলে ছুঃখ কষ্টই বরং বৃদ্ধি পাইবে ।* 


প্রথম শ্রেণীতে লোকের ভীড় অপেক্ষাকৃত 
বাড়িলেও পূর্বকাস প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর] ভাড়া 
সম্পর্কে একটা ম্থবিধা পাইবেন ইহা তাহাদের 
পক্ষে সাত্বনার কথা ।. তাহা ছাড়া প্রথম শ্রেণীর 
'্বাভাবিক ভাড়ার চেয়ে প্রতি মাইলে ৬ পাই 
করিরা বেশী ভাড়া দিলে তাহার] এয়ার 
কনডিলানড,বা হাওয়া নিয়ন্রিত বিশেষ কামরার 
যাতায়াত করিবার সৌভাগ্যও ভোগ করিতে 


|) 
পাইৰেন। এই বিশেষ কামরা, আগেকার প্রথম 


শ্রেণীর যাত্রীদের জগ্থই বিশেষ ভাবে পরিকল্পিত 
হইয়াছে। একদিকে ইন্টার. ক্লাশ বন্ধ করিয়া 
দিয়! সাধারণ যাত্রীদের অন্ুবিধা বৃদ্ধি করা' 
হইয়াছে, অপর দিকে ত্র বিশেষ কামর! 
১ প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিয়া প্রথম শ্রেণীর বাত্মীদিগের 
সুখ সুবিধা বাড়ানোর চেষ্টা হুইয়াছে। রেলে 
বান্ী গাড়ীর নূতন শ্রেনী বিভাগের এই ব্যবস্থা 
দেখিয়! নিম্ন শ্রেণীর যাত্রীরা! যে ক্ষোভেয় নিঃশ্বাস 
মোচন করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। | 


পূর্কবঙ্গে জমিদারী খাসের বিল 

পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের গত ০ অধিবেশনে 
পূর্বে জমিদারী খাস সম্পর্কে একটি বিল 
উত্থাপিত হইয়াছিল। সম্প্রতি পরিষদের একটি 
সিলেক্ট কমিটি বা নির্বাচিত কমিটি কর্তৃক সেই 
বিলটি বিবেচিত হইয়াছে । মল বিলে জমিদারী 


২৫,০০১২-৫৯১০০৪২২ 


ক্রয় করিতে গিয়া জমিদারগপকে যে হারে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাৰ' হইয়াছিল সিলেক্ট 
কমিটি তাহা অধিক বলিয়া মনে করিক়াছেন। এ 
হার সংশোধন করিয়া তাহারা তৎস্থলে নূতন 
হার গ্রহপ করিবার আস্ত সুপারিশ করিয়াছেন। 
জমিদারী হইতে যাহাদেকু নীট আর 'বাধিক ৫০০ 
টাকা বা তাহার কম তাহাদিগকে মূল বিলে নীট 
আয়ের ১৫ শুণ (সর্বোচ্চ হার) ক্ষতিপূরণ দিতে বল! 
হুইয়াছিল। সিলেক্ট কমিটি তাহা কনাইযা দশ 
গুণ ক্ষতিপূরপ দেওয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। 
জমিদারী হইতে যাঁহাদের নীট আয় ১ লক্ষ টাকার 
উপর তাহাদিগকে মূল বিলে ৬ গুণ ক্ষতিপূরণ 
(ক্ষতিপূরণের সর্ব নিম্ন হার ) দেওয়ার কথা বলা 
হইয়াহিল। সিলেট কমিটি এরূপ ক্ষেত্রে 
ক্ষতিপূরণ নীট আয়ের ছুই গুণে সীমাবদ্ধ করিবার 
নিৰ্দ্দেশ দিয়াছেন। খ্অন্ান্ত ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণের 
হার বেশ.কিছু হাঁস করার প্রস্তাব সিলেক্ট কমিটির 
রিপোর্টে করা হইয়াছে।" জমিদারীর নীট আয় 
কিরীপ হইলে তজ্জস্ত কি হারে ক্ষতিপূরণ দিতে 
হইবে তৎসম্পর্কে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সিলেট 


কমিটির নির্দেশ আমরা নিয়ে উদ্ধত করিতেছি । 
জমিদারীর ক্ষতিপূরণ 

নীট আয় ,. ক্ষতিপূরণেয় হার 
৫০০২ পর্যন্ত * ১* গুণ 
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জমিদারীর ক্ষতিপূরণ চড়! হারে নির্ধারিত 
হওয়ার ফলে তারতের কয়েকটি প্রদেশের 
গবর্ণমেন্ট জমিদ্বারী থাসের বিল উপস্থিত করিরাও 
তাহা কার্ধযকরী করিতে সাহসী হুইত্বেছেন না।, 
এত বেশী ক্ষতি পূরণ দেওয়া তাঁহাদের অর্থসঙ্গতির 
বাছিরে বলিয়া শ্ব পর্যন্ত জমিদারী খানের 
প্রস্তাব তাহাদিগকে মুলতুবী রাখিতে হুইয়াছে। 
সেদিক হইতে বিবেচন! করিয়া দেখিলে পূর্ববঙ্গ 


A GOR ডে -৯ 


, ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচিত কমিটি জমিদার- 


দিগকে প্রর্দের ক্ষতিপূরণের হার ভাস করিয়া 
ভাল ‘ কাজই করিয়াছেন বলিতে. হুইবে। 
জমিদারের কিছুটা ক্ষতির কারণ দাড়াইলেও বেশী 
ক্ষতিপূরণের অন্ত জমিদারী 'খাসের অভ্যাবস্ুকীয় 
কাজ হয়ত সেখানে পিছাইয়| দিতে হুইবে না। 
মূল বিলে জমিদারদিগকে সোট ৪৫ কোটি টাকা 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বল! হুইয়াছিল। সিলেক্ট 
কমিটির সুপারিশ ফলে ক্ষতিপূরণের মোট 
পরিমাণ ৩০ কোটি টাকায় নামিয়া আগিবে। 
ইহাতে পূর্কাবজ গব্ণমেণ্ট জমিদারী খালের 
কার্ধ্যকরী বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে সহজেই উদ্লোগী 
হইতে পারিবেন। সিলেক্ট কমিটি বাৎসরিক 
কিন্তি হারে নগদে ক্ষতিপূরণের টাকা জবিদার- 
দিগকে প্রদান করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। সেই 
নীতি কার্যকরী হইলে এককালীনতাবে সমস্ত 
টাকা পরিশোধের দায় হইতে 'গবর্ণমেন্ট অব্যাহতি 
পাইবেন। ইহাও তাহাদের পক্ষে বিশেষ 
স্বিধার কথা । ভারতে অর্মিদারদিগকে সরকারী 
বণ বা খত দিয়] যেভাবে তাঁহাদের ক্ষতিপরণ 


ত 


৫ ০$ 





পরিশোধের প্রস্তাব হইয়াছে লে তুলনায় নগদ 
কিস্তিতে টাকা শোধ করিবার উপরোক্ত নির্দেশ 
পূর্ববঙ্গের জমিদারদের পক্ষে অনেক বেশী 
সুবিধাজনক হইবে বলিয়া আমরা মনে করি । 
সরকারী বাজেট ও জনকল্যাণমুলক 
পরিকল্পন! , | 


তারত সরকার ইনফ্লেশন দমনের অম্য যুদ্ধোতর 
উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে তাহাদের ব্যয়-বরা্দ 
হাল করিবেন বলিয়া খবর প্রকাশিত হওয়ায় 
জনকল্যাণ লাধনের জদ্ক পরিষলিত নদনদীর 
অলজ্োত নিয়ন্ত্রণের কতকগুলি ' বৃহৎ ক্কীমের 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ দেখ! দিয়াছিল। ' 
কিন্তু সম্প্রতি 'ছেটস্ম্যান+ পত্রে উহার নূতন দিল্লীর 
বিশেষ সংবাদদাতার যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা পঠি করিয়া আমরা অনেকটা আশ্বস্ত বোধ 
করিতেছি। জানা গিয়াছে বন্ধবিধ উদেশ্যযুলক 
যে সব পরিকল্পনা ( Multi-purpose Projects) 
আগামী কয়েক বৎসর মধ্যে কার্যে পরিণত করি! 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে দ্রুত সুফল “পাওয়ার আশা 
আছে গবর্ণমেন্ট তাহাদের ন্যয়-সক্কষোচ নীতি 
হইতে এ লমন্তের পথে কোন বাধ! ষ্বষ্টি করিবেন 
না। ''ষ্টেটসৃম্যান পন্রের সংবাদদাতা খবর 
দিয়াছেন--পশ্চিম বলের মুর পরিব্পনা, পশ্চিম 
বঙ্গ ও বিহারের দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরি- 


. কল্পনা, উড়িষ্যার হীরাকুণ্ড পরিকল্পনা, মাদ্ৰাদের 


তুঙ্গভত্রা পরিকল্পনা ও পূর্ব পাঞ্জাবের তক্রা পরি- 
কল্পন! সম্পর্কে যে কাজ সুরু করা হইয়াছে তাহ! . 
১৯৪৯ সালে আরও ভালভাবে চালাইয়া যাইবেন" 


 বলিয়াই তারত গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন। ১৯৪৮ 


সালে এ লব পরিকল্পনা বাবদ ১২ কোটি টাকা খর৮ 
করা হইরাঁছিল। ১৯৪৯ সালে সেম্থলে ওঁ সব 
পরিকল্পনা বাবদ ৩৬ কোটি টাকা অর্থাৎ তিন গুণ 
বেশী টাকা খরচ করা হুইবে। কোশী নদী 
পরিকল্পনা, আসাম ভেলী পরিকল্পনা ও পশ্চিমবজে 
গলার উপর বাধ "নির্মাণ সম্পর্কে তদন্ত ও 


৮অরীপের যে কাজ শুরু হইয়াছিল ১৯৪৯ সালে 


তাহাও যথাসম্তব চালাইয়া যাওয়া হইবে। প্র সৰ 
তদন্ত ও অরীপ কার্য) বাবদ ১৯৪৯ সালে ৮০ লক্ষ 
টাকা ব্যয় দড়াইবে বলিয়া অন্থযিত হইয়াছে। 
নদনদী সম্পর্কে ৰহুৰ্ধি উদ্দেস্টমূলক ৫টি বড় 
পরিকল্পনা পর্টক ঠিক ভাবে চালাইয়া যাওয়া হইবে; 
এবং অপেক্ষাকৃত ছোট স্বীমগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক 
তথ্যাহুসন্ধানের কাজও ১৯৪৯ লালে অব্যাহত 


' থাকিবে, ইছা দেশের পক্ষে খুবই তরমার কথা। 


ইনফ্লেশন দমনের জঙ্তু সরকারী ব্যয় হ্রাসের প্রায়ো- 
জনীয়তা আছে সন্দেহ নাই। কিন্ত এই অমুন্নত 
দেশে ব্যয় সক্ষোচের সে কার্ধ্যনীতি জলকল্যাপযূলক - 

নি 
স্বীন সম্পর্কে প্রযুক্ত না হওয়াই াঞ্ছনীয়। বিশেষ 
করিয়া নদনদীর জলম্োত নিয়ন এবং তৎসলে 
বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কৃষিজমিতে সেচের জল 
সঞ্চালনের বহুবিধ উদ্দেহাযুলক পরিকল্পনাগুলি ছারা 
এই দরিদ্র দেশের যে প্রভূত' উপকার সাধিত 
হওয়ার আশা আছে তাহাতে এ সব বন্ধ বা স্থগিত 
রাখা সম্পর্কে কোন কথা না উঠাই সঙ্গত । 
ওঁ সব পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে তাহাতে 
দেশে পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ খুবই 
প্রসারিত হইবে, আর তাহাতে ইনফ্লেশন দমনেরও 
যথেষ্ট সুবিধ! হইবে। 


ভারতের আর্থিক উন্নতিতে মার মার্কিন সহযোগিতা .. 


তারতের মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ লয় হেগডারলন 
সম্প্রতি বেনারস, লক্ষৌ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে 
কয়েকটি বক্তৃতায় ছুনিয়ার বিভিন্ন দেশের যুদ্ধোত্তর 
পুনর্গঠন ও আধিক উন্নতির কাজে সাহাষ্য 
করা. সম্পর্কে ২মাকিন বক্তরাষ্ট্রের সামর্থ্য ও 
' সুবিধা ' অসুবিধার কর্থা, বিস্তাৰিত তাৰে বৰ্ণনা 
করিয়াছেন । ছুনিয়ার অনেক দেশ বুদ্ধের সময়ে 
নানাতাবে ঘায়েল ও বিপর্ধ্যস্ত' হইয়া বর্তমানে 
তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে পুনর্গঠিত করার 
চেষ্টা করিতেছে শিল্প ও ব্যবলা বাণিজ্যের দিক 
দিয়া কোণঠাসা হইয়া উহারা নূতন করিয়া! শিল্প 
বাণিজ্যের বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে গচেষ্ট হইয়াছে। 
ভারতের মত কতিপয় দেশ কৃষি ও শিল্পের দিক 
দিয়া এতদিন পশ্চাৎপন্ধ থাকিয়া বর্তমানে জাতীয় 


সমৃদ্ধি বুদ্ধি ও লোকের জীবনমান উন্নয়নের ' 


প্রয়োজনে লকল দিক দিয়] অ।ধিক উন্নতির কার্ধ্যকরী 
বিধিব্যবস্থা অৰ্লম্বলে যতুপর হইয়াছে। - কিন্ত 
গীরূপ উন্নয়ন ও সঁংগঠন কার্ষ্যের জন্ত যে যন্ত্রপাতি, 
সালমসল্লা ও সুপটু কর্মী দল দরকার অনেক দেশেই, 
তাহার বিশেষ অতাব জহিয়াছে)' বর্তমান ছুনিয়ায় 
একমাআ যান যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেই সেই সব অতাব' 
পরিপূরণে সাচ্ছাষ্য করা সম্ভবপর বলিয়া লোকের 
ধারণা । সাকিন যুক্তরাষ্ট্রে যন্ত্রপাতি ও মালমসল্লার 
উৎপাদন হার বিক্বাট । এ দেশে হুপটু কারিগয়েরও 
অভাব নাই। কাজেই শ্বভাবতঃই অনেক বেশ 
বর্তমানে ওঁ সব বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
কার্যকরী সহযোগিতা পাওয়ার চেষ্টা করিতেছে । 
সাঙ্ষিন যুক্তরাষ্ট্র উছার মার্শাল পরিকল্পনা অহ্সারে 
ইউরোপের ১৬টি দেশক্ষে ইতিয়ধ্যেই তালরূপ 


সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছে কিন্তু একমাত্র. 


চীন ছাড়া এশিয়ার অগ্ত কোন অনুন্নত দেশ সম্পর্কে 
এখন পর্য্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেরূপ কোন উদার 
সহযোগিতায় পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ফলে 
আাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব ও নীতিবাদের 
- ' বিরুদ্ধে এশিয়া ভূখণ্ডের অনেক দেশেই বর্তমানে 
একটা বিশ্ষোভেয় ভাব জমিয়া উঠিতেছে। মিঃ লয় 
. ছেগারদন তাহার উপরোক্ষ বক্তৃতাশমুছে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে পক্ষ হইতে যাহ! বলিয়াছেন তাহাতে 
লোকের ও ধরণের ক্ষোভ ও ভুল ধারণ! অনেক 
পরিমাণে দুর হইবে বলিয়া আমরা আশ্] করি। 
লিঃ লয় হেগারলন তাহার বক্তৃতায় স্বাধীন 
ভারতের বর্তমান আধিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা সম্পর্কে 
যথেষ্ট সহামুতৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিতাবে ও 
ফতদুর পরিমাণে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
ও কার্যে প্রযোদনীর শাহাষ্য পাইতে পারে 
তিনি তাহাও খোলাখুলিগাবে বিবৃত করিয়াছেন। 
ভারতের লোকেরা ইহা হইতে তবিঘ্যুৎ সম্পর্কে : 
.স্বথে্ তরস। পাইবে সন্দেছ নাই। 
মিঃ লয় হেণ্ডারসন বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময় 
হইতে নানাকারণে বিভিন্ন দেশে যজ্পাতি, কলকজ! 
.. প্রভৃতির উৎপাদন স্রাস' পাইয়াছে। কেবল 
আর্চিন যুক্তৰাষ্ট্ৰেই যুদ্ধের, পুর্ব সময়ের তুলনায় 
বর্তমানে ও সমস্ত উৎপাদনের ক্ষমতা ছুই-তৃতীয়াংশ 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক 
পুনর্গঠনের জন্ত ও শিল্পোক্নতিয জন্ম বিভিন্ন দেশ 





যেআঙিকার দিনে রিনি জাজ যুক্তরাষ্ট্রের সাহাতয-, 
প্রার্থী হইবে ইহা! খুবই স্বাভাৰিক। কিন্তু 
যন্ত্রপাতির প্রশ্নোজ্রনীয়তা সর্ধব্র যেরূপ বেশী মাত্রায় 
বৃদ্ধি পাইক়াছে তাঁছাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাইলেও: তাহা ওঁ 'দ্াবীদাওয়া মিটাইনা'র 
পক্ষে যথেষ্ট নছে। একে সমস্ত দেশের প্রয়োজন 
মিটাইবার উপযোগী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম 
মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত হইতেছে না, তাহার 


উপর মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মালপত্র আনিয়া 


তৎবিনিময়ে এ দেশের গ্রহণযোগ্য মালপত্র 
যোগাইবার ক্ষমতা বর্তমানে অনেফ দেশেরই নাই । 
যে মাল দেওয়া হইবে তাহার বদলে কিছু না 

পাইলে কেবল , একতরফা! বাণিপ্য চলিতে 
পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কৃষক ও যে 
শিল্প শ্রমিক মালপত্ৰণপ্ৰস্তুত করে তাহাকে তাহার 
শ্রমের মূল্য হিসাবে একটা কিছু অবশ্তই যোগাইতে 


হইবে । এই’ অবস্থায় ছুনিয়ার বিভিন্ন দেশের . 
দাবী দাওয়া যথাষথ শিটানো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 


পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
লোকের! ইহা ভাল করিয়াই জানেন যে, 
ছনিয়ার বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক পুনর্ণঠন কাৰ্য্য 
চালাইয়া উহাদের শিল্প বাঁবসায়কে সঙ্্ীবিত করিতে 
না পারিলে আন্তর্ম্দাতিক ব্যবলা বাণিজ্যের উন্নতি 
হুইবে না। আর তাহা না হইলে পরিণামে মার্কিন 
অর্থনীতিরও ক্ষতির কারণ দেখ! দিবে। ছুনিয়ার 
এক অঞ্চলের লোকদের সুখ শ্বাচ্ছন্য্যের প্র্গ আজ 
অন্ত অঞ্চলের লোকদের অবস্থার সছিত জড়িত 
হইয়া পড়িয়াছে। অন্ত অনেক দেশে অভাব 
অনটনের গ্লানি "বর্তমান থাকিলে কোন একটি 
দেশের লোকেরা নিজেদের প্রাচুর্য! গড়িয়া তুলির! 
আজ আর শাস্তিম্খ উপভোগ করিতে পারে না। 
তাই আমেরিকার লোকেরা তাহাদের সীমাবদ্ধ 
সুযোগ সত্বেও দুনিয়ার অগ্ঠান্ত দ্রেশের অভাব - 
যথাসম্ভব পুরণ ' ফরিতে খুবই উৎসুক হইয়া 


'উঠিয়াছে। তবে দান হিসাবে মালপত্র যোগাইয়া । 


অসুমূত ও অভাবগ্রস্ত দেশ সমূহকে সাহায্য করা 
সম্ভবপরতনছে। মালপত্রের বিনিময়ে তাহার! 
সেই সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছে। যাহারা মাল- 
পত্র যোগাইতে ‘পারে না ,তাহাদ্দিপকে ধারেও 
মালপত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে কিলিবার সুবিধা 
দেওয়া হইতেছে ।, | 
'ধারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মালপত্র পাওয়ার 
‘কি সুবিধা আছে মিঃ লয় হেগারসন অতঃপর তাহ! 
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দুনিয়ার ৰিপন্প দেশ 
সমূহের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কার্ধ্যে' সাহায্য করিবার 
ভদ্ক যে আন্তর্ন্মাতিক ব্যাঙ্ক ( [International 
॥ 8৪1 ) স্থাপিত হুইয়াছে তাহার! মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে উপযুক্ত পরিমাণ মাল পাওয়ার স্থব্বার্থ 
যে কোন দেশকে ডলার খণ মঞ্জুর করিতে পারে। 





ঘসবন্থাক আমাদের কারখানায় প্রস্তুত 
ঝিছুকের এবং শিংএর বোতাম বিক্রয়ার্থ 
সর্বত্র ‘এজেণ্ট ‘এবং ষ্টকিষ্ট আবশ্তক। 


জে, স্মিথ এণ্ড কোং, 


পোঃ বক্স নং২২০৯, কলি 






কাজেই যেলৰ দেশ মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি 


ও অঙ্ক আব্তকীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে উৎসুক 


তাহারা এ ব্যাঙ্কের মারফতে সে বিষয়ে কার্য্যকরী 
ভাবে উদোগী হইতে পাবে। কোন আ্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠানের ন্মধ্যস্থতায় কোন দেশকে মূলধন ৰা. 


' মালপত্র যোগানোর ব্যবস্থা হইলে তাহাতে মাৰিল 


যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ' সাম্রাজ্যবাদের 
অভিযোগ উঠিবে না। তাই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
লোকের! এঁ শ্রেণীয় প্রতিষ্ঠানের মারফতে বিপন্ন ও 
'্অনুয়ত দেশের যথোচিত. সাহায্যের ব্যবস্থাই 
অধিকতর সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করে। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের বহির্ববাশিজ্য সম্প্রসারণের কাজে সাহায্য 
করিবার জন্ত এ দেশে একটি সরকারী ইম্পোর্ট 
এণ্ড এক্সপোর্ট ব্যাস্ত রহিয়াছে। নিদ্দেদের জরুরী 
প্রয়োজনের কথা জানাইয়া বিপন্ন দেশসমৃহ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মাল আনয়নের- হুবিধার্থ 
ওঁ ব্যাঙ্কের নিকট ডলার খ্পের জন্ত আবেদন 
করিতে পারে । তবে এ ব্যাঙ্ক ব্যবসাগত নিয়ম 
কানের ভিত্তিতেই এরূপ খণ প্রদান করিয়া 
থাকে । বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিলে 
মাকিন গবণমেপ্ট কংগ্রেসে বিল উত্থাপন করিয়া 
যে কোন দেশের গস্ত লাক্ষাতর্ভীবে নিজেরাও 
'খারে যন্ত্রপাতি ও অন্ত শ্রেণীর মালপত্র যোগাইবার 
ব্যবস্থা করিতে পারেন। এ শেবোক্ত রীতিতেই 
বর্তমান মার্শাল পরিকল্পনাটি গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ওঁ পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউরোপের ১৬টি দেশে 
পুনর্গঠন ও পুনকুল্গতির কাল সুরু হুইয়াছে। .এই 
ভাবে ধারে মালপত্র দিয়!” বিভিন্ন দেশকে নাহায্য 
করার ব্যবস্থা ছাড়া মাকিন গবর্ণযেণ্ট এ দেশের 
পুছিপতিদিপফেও, বিভিন্ন দেশের উন্নতিতে 
সাহা করিতে উত্মাহিত কর্রিতেছেন। মান 
যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ফার্দ বিভিন্ন দেশের অবস্থা ও 
সুযোগ সম্ভাবনা বিবেচনা কিয়! পাধ্যযত ke 
দাদন করিতে প্রস্তুত আঁছে। আযেরিকার্ন 
পু'ছিপতিরা অভ দেশে শিল্প ব্যবসায়ে অর্থ দাদল 
করিতে গিয়া বিশেষ কোন সুবিধা দাবী করেন 
না। বিভিন্ন দেশের গব্ণমেন্ট দেশীয় শিল্প 
ব্যবসাক়কে যে সুযোগ মৃবিধা দিয়া থাকেন সেরূপ 
হুযোগ সুবিধা পাওয়া সম্পর্কে আশ্বস্ত হইলেই 
তাহারা যথাসম্ভব অর্থ নিয়োগ ।করিতে 
প্রস্তুত আছেন। মিঃ লয় হেণ্ডারসন বিডির দেশের 
আধিক উন্নতির কান্দে মর্দৰুন সাহায্য, লাভের যে 
সমস্ত উপায় বর্ণনা করিরাছেন তাহা দেখিয়া বিপন্ন 
দেশের লোকেরা অনেকটা আশ্বস্ত হইবেন সন্দেহ 
নাই। শাহায্য দিতে হইলে সাহাধ্য প্রার্থী দেশকে 
স্তায্যতঃ যেসব নিয়মকানুন ও সর্থে গ্রাবন্ধ করা * 
দরকার বাহৃতঃ তার বেশী ফোন সর্ত মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র দাবী করিতেছে না। ১আদিকার 
দিনে যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরপ্জামের একাঁস্ত অভাবের 
তিতর এ সমস্ত ধরণের সর্ত্ত মানিয়া লইয়া এশিয়ার 
দেশসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় তাহাদের 
হযি, শিল্প ও-ব্যবসাগত উন্নতি সাধনে যত্বপর হুইলে 
তাহা ভাল কাজই করা হইবে সন্দেহ নাই। 


(শেষাংশ .৫০৪ পৃষ্ঠায় দ্টব্য ) 


[ 





জাবের; ও কানাভা প্রভৃতি যে সমন্ত দেশে 


' "মার্কিন ডলার সুড্রা প্রচলিত আছে তথায় পণ্য 


রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে রাশিয়া ব্যতীত 
পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই বর্তমানে বিশেষভাবে, 
চেষ্টা করিতেছে। বিগত যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এই 


সমস্ত ডলার দেশের কৃষি ও শিল্পকে ধ্বংস করায় 


পরিবর্তে তথাকার উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সহায়তা 
করিয়াছে । এই সমস্ত দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি 


স্অন্যান্ত যুধামান দেশের গায় যুদ্ধের সাজসরপ্রাম 


নির্দাণে নিষ্বোঞ্জিত হইয়াছিল বটে) কিন্ত 
খুস্তাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে পুনয়ায় 
স্বাভাবিক কাজকর্দ আরম্ভ হইয়াছে এবং কলকল 
“ও জনসাধারণের ব্যবহাধ্য অগ্তান্ত শ্রেণীর পণ্য 
উৎপন্ন হইতেছে। রাবিয়া ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীতে 
"আৰ ডলার দেশসমূহ বিশেষতঃ আমেরিকাই 
দেশের. জনপাধারণের প্রয়োজন মিটাইয়া প্রভূত 


“পরিমাণ খান্ত, শিল্পের কলকজ| এবং জনসাধারণের : 


প্রয়োজনীয় অ্যাপ্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানী করিতে 
লক্ষম। কিন্তু এই সমস্ত পণ্য আমদানী করিতে 
ল্য পরিশোধের জন্য যে বিপুল পরিমাপ ডলার 
মুদ্রার প্রয়োস্তন তাছা সংগ্রহ করাই বিতিষ্ন 
আঙদানীকারক দেশের পমন্যা। 
দেশসমৃছ্রে শিল্প ব্যবসায়ে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের 
অনশাধারপের এত অর্থ নিয়োজিত নাই যাছার 
"বিনিময়ে বর্থমানে এবং আগামী কয়েক বৎসর 
আমেরিকা ও কানাডা হইতে প্রয়োঅনামুরূপ 
পণ্য আমদানী করা সম্ভব হুইতে পারে। সকল 
দেশের পক্ষেই একমাত্র পন্থা! আমেরিকা ও 
কানাডায় যে সমস্ত পণ্যের চাছিদ1] আছে তাহার 


_ ৰপ্তানী বৃদ্ধি করি যত বেশী সম্ভব ভলার মুদ্রা সংগ্রহ 


কর! । ভারতবর্ষেরও এই একই সমন্ত!। তারতের 
খাচ্াভাৰ মোচন এবং শিল্পোপ্নতির অগ্ত আমেরিকা 
হইতে ধাদ্যশন্ত ও কলকজ! আমদানী করা 
অত্যাবস্তক। কিন্তু উহার অন্ত প্রয়োজনীয় ডলার 
সুদ্ার ব্যবস্থা হয় ,কোথ! হইতে? বিগ্রত 
১৯৪৬-৪৭ সাল পৰ্য্যন্ত আমেরিকার সহিত অবিভক্ত 
ভারতের অনুকূল বাণিজ্য ছিল এবং মূল্যের দিক 
দিয়! আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ বেশী 
ছিল। অবশ্য ১৯৪৫-৪৬ সালে ইহার ব্যতিক্রম 
“বটে এবং রপ্তানীর তুলনায় প্রা ১৮ কোটা টাক! 
সুজ্যের বেশী পণ্য আমদানী হয়। দেশ বিভাগের 
পর ভারত-যাঞ্চিন বাঁশিজ্যের গতি সম্পূর্ণ 
পরিবর্তিত হুইয়াছে। পাট, তুলা, তৈলবীজ, 
চামড়া প্রভৃতি কয়েকটা প্রধান প্রধান রগানী 
পণ্যের উৎপাদনস্থান পাকিস্থানের অন্তর্ভ,ক্ত 
হওয়ার মূল্য ও পরিমাপের দিক দিয়া তারতের 


রপ্তানী বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়াছে । ভারতের 


অভ্যন্তরে উৎপাদন হাল এবং রগানী সম্পর্কে 
লানাবিধ নিয়ন্ত্রণ এবং কড়াকড়িও রপ্তানী লক্কোচের 
অঙ্কতম প্রধান কাঁরপ। বর্তমানে ভারত-মাকিন 
বাণিজ্যের গতি একপ দীড়াইয়াছে যে, ভারত 
হইতে পণ্য রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া ডলার মুদ্রা সঞ্চয় 
করার পরিবর্থে রপ্তানী দ্বারা আমেরিকা হইতে 
আম্দানীকৃত পণ্যের যূল্য পরিশোধ করাও 
স্অসন্ভব ছইয়! উঠিতেছে। ১৯৪৮ পালের প্রথম 


হয় নাই। 


উল্লিখিত ডলার " 


ছয় মাসের তথ্য পর্যযালোচনা তথ্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় 
বিগত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাস 
মধ্যে আমেরিকা হইতে ভারতে মোট ৫৩ কোটী 
টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে; কিন্তু এই 
লময় মধ্যে এদেশ হইতে, গড়ে মাত্র ৩৫ কোটা 
৬০ লক্ষ টাকার পণ্য আমেরিকায় রপ্তানী . 


'হৃইয়াছে। ১৯৪৮ সাল সম্পর্কে ভারত-মাকফিন 


যাৰতীয় তথ্য এখন + প্ৰকাশিত 
কিন্ত আমাদের ধনে হয় সারা 
বৎলরের ৰাণিজ্যও মূল্যের দিক দিয়া ভারতের 
প্রতিকূল অবস্থা প্রমাণ করিবে । তারতের পক্ষে 
এখন দুইটি লমন্তার উদ্ভব হুইয়াছে। প্রথমতঃ 
আমেরিকা হইতে আমদানীর সহিত আমেরিকার 
রপ্তানীর সমতা সাধন বা রপ্তানী দ্বারা আযদনীর 
মূল্য শোধ এবং দ্বিতীয়তঃ 'আমেরিকায় রপানী 
আরও বৃদ্ধি করিয়া.খাস্তশন্ত “ও প্রয়োজনীয় কলকজা 
স্রামদানীর ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেস্ত সফল 
করিতে হইলে কি পদ্ধ অবলম্বন করিতে হইবে 
তৎসম্পর্কে অমুগন্ধান ও সুপারিশ করার অস্ত বিগত 
নবেহ্বর মাসে ' রগ্ডানীসংক্রান্ত উপদেষ্টা কাউন্সিল 
স্যার শ্রীরাদের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ 
করেন। উক্ত কমিটি অযথা কালক্ষেপ না করিয়া 
যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন তাহার পূর্ণ বিবরণ 
আমাদের হস্তগত না হইলেও কমিটির প্রধান 
প্রধান সুপায়িশগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

. কমিটির মতে ভলার অঞ্চদসমূছে, পণ্য পানী 
সম্পর্কে যে সমস্ত? কড়াকড়ি আছে তাহা যতদুর 
সম্ভব রহিত করাকর্তব্য। ভারতবর্ষ হইতে পাট, 


বাণিঙ্যের 


পাটজাত দ্রব্য, তৈল, তৈলবীজ, চা; অল্র, লাক্ষা, 


চামড়া, ম্যাঙ্গানীদ্র এবং কারুশিল্পের বিবিধ পণ্যের 
রপ্তানী বৃদ্ধি করার সুযোগ রহিয়াছে বলিয়া কমিটি 


, সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটি কাচা পাট রপ্তানীর 


পরিমাণ বৃদ্ধি কিয়া ৯ লক্ষ বেলে পরিণত করার 
সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু কাচা পাটের যোগান 


সম্পর্কে ভারত পূর্ব-পাকিস্থানের উপর একাস্তাবে ' 





হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


প্রধান কার্য্যালয়: ' কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় £ 
৪৩, ধর্মমভলা ষ্রীট ৪৯, চৌরলী 
কলিকাতা , 
ফোন ফোন 
পি, কে: ৩৪৮ পি,কে £ ৪৯৭৫ 
(৩ লাইন ) 





ji পশ্চিম বলের শিল্পাঞ্চলের প্রাপকেন্জে 
অবস্থিত ১টি শাখা অফিস আপনার সেবায় 
নিয়োছিত। 


পৰ্যাক্কিং” ও সমাজ সেবায় হুষ্পষ্ট যোগা- . 
যোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট আগুনার 
সম্তা্ট আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক | 


প্রীরেক্্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


এম-এল-এ 
ম্যানেছিং ভাইরেক্উর। 





ডলার অঞ্চল তানী ল ন্নপ্তানী বৃদ্ধির সমস্যা ' 


নির্ভরশীল বলিয়া এই সুপারিশ কার্যকরী করার 
পক্ষে যে বিশেষ অস্তরায় রহিয়াছে তাহাও স্বীকার 
করেন। | | 

তৈল ও. তৈলবীজ রপ্তানী সম্পর্কে কমিটির 
অতিমত এই যে, রণ্ডানীকারক্ধিগকে তৈলের 
পরিবর্তে সমপরিমাণ তৈলবীত্র রপ্তানীর অনুমতি 
দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে । ডলার অঞ্চলের 
দেশসমূহ তৈলের পরিবর্তে তৈলবীত্র আমদানী 
করিভেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে সত্য 
কথা। কিন্ত তৈলবীজের রপ্তানীতে উৎসাহ প্রদর্শন 
না করাই ভারত গৰর্ণমেন্টের নীতি। তৈল 
রপ্তানী হইলে সার ও গৃহপালিত পশ্তর খাচ্ছের 
হস্ত যে খৈল প্রয়োজন হর তাা,দেশের অভ্যন্তরেই 


"থাকিয়া যায়। কিন্তু তৈলবীজ রপ্তানী হইলে দেশের 


অভ্যন্তরে তৈল এবং খৈল উভয়েরই যোগান হাস 
পাইনা থাকে। কমিটির সুপারিশ মত তৈলবীজ 
রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি 'ফরা স্থিরহইলেও বর্তমানে 
ইহা কার্যকরী করার পক্ষে আর একটা প্রবল 
অন্তরায় আছে। ভারতবর্ধসহ পৃথিবীর যে সমস্ত 
দেশ তৈলবীক্র, রপ্তানী করিয়া থাকে তন্মধ্যে 
বর্তমানে ভারতীয় তৈলৰীজের মূল্যই সর্বাপেক্ষা 
বেশী এবং ইহার দরুণ বিদেশের বাজারে ভারতীয় 
তৈলবীজের চাহিদ! হাস পাইতেছে। টৃষ্টান্তস্বযপ 
আমরা রেড়ি বীজের কথা উল্লেখ করিতে পারি। 
বর্তমান লময়ে বোঘাইয়ের বাজারে রেড়ি বীজের 
। মূল্য প্রতি টন €৮ পাউও। কিন্তু রেড়ি বীজ 
রপ্তানীতে ভারতের প্রতিহদ্দী 'ব্ৰেঞ্জিলে উছার 
বর্তমান যূল্য প্রতি টন্‌ ৩০ পাউণ্ডের অধিক 
নছে। টনপ্রতি ২৮ পাউণ্ড বেশী মূল্য' দিয়া 
তারতবর্ষ হইতে আমেরিকা কোন্‌ স্বার্থে রেড়ি বীজ 
ক্রয় করিবে তাহা আমরা অন্থধাবন করিতে পারি 
না। (এদেশে চুড়ান্ত ইন্ক্লেশনের দৌলতে বিদেশে 


রগ্তানীযোগ্য পণ্যাদির মূল্য যে হারে বৃদ্ধি 


পাইতেছে তাহাতে মুল্য হাস ন! ঘটিলে শ্রীরাম 
কমিটির সুপারিশ কাগত্রপব্জেই লীমাবদ্ধ থাকিবে 
বলিয়া আমর] আশঙ্কা করিতেছি 1) 

চা-সম্পর্কে কমিটি রপ্তানী শুক্ধ হাঁস এবং 
উৎপাদন শুদ্ধ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করিয়াছেন? 
কিন্ত ইহা দ্বারা ডলার অঞ্চলে চা-রপ্তানী বৃদ্ধি 
করা সম্ভব হুইবে কিনা 'তৎসম্পর্কে, ,সলেহের 
অবকাশ আছে। রপ্তানী শুদ্ধ হাস এধং সঙ্গে 
সলে উৎপাদন শুদ্ধের হার বৃদ্ধি হইলে মুল্যের 


| দিক দিয়া তারতীর চায়ের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা 


বৃদ্ধি পাওয়ার কথা নাঁই। . অর্থাভাবে চায়ের 
ব্যবহার সম্পর্কে বিদেশে প্রচারকার্য্য শঞ্চুচিত 
করা হইয়াছে । (আমেরিফা এবং অন্তান্ভ, ডলার 
অঞ্চলে ভারতীয় চায়ের চাহিদা হাসের ইহা একটি 
কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া খাকে |) 


কার্পেট প্রভৃতি কাক্ষশিল্প 'এবং কাঠ, বস্ত্র, 


পিতল, রৌপ্য প্রভৃতি ঘারা প্রস্তুত বিবিধ সৌখীন 
শিল্পপণ্য ডলার অঞ্চললমূহে রপ্তানী করার যে 
বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে শীরাম কমিটি তৎসম্পর্কে 
‘বিশেষ সুপারিশ কঁরিয়াছেন। কমিটির মতে 
এই সমস্ত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির লঙ্ক প্রচার- 


\ 


ও 


৫০৪. 


কারের আৰম্তভক এবং এই উদ্দেস্তে আমেরিকা ও ৃ 


কানাভাতে উল্লিখিত শিল্পপশ্যের নযুনাসহ তিনটি 
ডভেলিগেশন প্রেরণ করার হুপারিশ করিয়াছেন। 
ভারতীয় কুটির শিল্পসমুকের উন্নতিয় অন্ক কমিটি ' 
একটি পৃথক ভিরেকউরেট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
ফরিরাছেন। ৩ 

' তলায় অঞ্চলসমূহে মিলভ্রাত টিবি সম্পর্কে 
যে নিয়ন্ত্রণ “আছে, কমিটি তাহা রহিত করার” 


- সুপারিশ করিয়াছেন দেখিয়া আমর! বিস্বয়বোধ 


করিছেছি। বর্তযানে যে ৭ কোটি ৭ 
লক্ষ গজ বর বিদেশে রণ্যানীর পরিমাণ নির্ধারিত 
আছে তকজ্ঞন্ত একমাত্ৰ হস্তচালিত তাত বত রপ্তানী 
না করিয়া কমিটি মিলজাত বস্তু রপ্তানীরও 
সুপারিশ করিয়াছেন। দেশের অভ্যন্তরে মিলজাত- 
বহ্তের যে অভাষ রহিয়াছে তদ্বিবেচনায় কমিটির - 
এই [সুপারিশ গৃহীত হইবে না বলিয়াই আমর! 
ধরিয়া নিতে গারি। বস্ত্র, রপ্তানী সম্পর্কে, প্রীরাহ 
কমিটির আর একটী অতিনব সুপারিশ এই যে, 


, বস্ত্ৰ রপ্তানীর উপর বর্তমানে যে শতকরা ১৯২ টাকা 


শক্কঞধার্ধ্য আঁছে তাহ! রহিত করিতে হইবে এবং 
ইহাতে সরকারী বাজন্বের যে ক্ষতি হইবে তাহা 
পূরণের নিমিত্ত মিহি বস্তরের উপর উৎপাদন শুক্ধের 
হার বৃদ্ধি করিতে হুইবে। কমিটির এই সুপারিশের 
উদ্দেপ্ত বিদেশের বাজারে ভারতীয় বস্তের “মূল্য 
হাস ফরা। কিন্তু ইছাতে গবর্ণনেণ্টের যে আয় ' 
শ্বাস পাইবে তাহ! উৎপাদন শু্ধ বৃদ্ধি করিয়া এবং 
দেশের অত্যন্থরে, বন্ধের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া জন- 
সাধারণের নিকট হইতে আদায় কর! বলা বাহুল্য 
কমিটির এই সুপারিশ ও. জনন্থার্থের অনুকুল না 
হইয়া সম্পূর্ণ একদেশদশাঁ হইয়াছে। . ' 

ডলার (যুক্ত, সংগ্রহের অন্ততম পন্থা হিসাবে 
কমিটি টুরিষ্ট ট্রাফিক বা বিদ্েশীয়দের তারত ভ্রমণে 
উৎসাহ প্রদর্শন করার সুপারিশ করিয়াছেন। . এই 
'সপ্পর্কে ভ্রমণকারীদের দন্ত ছাড়পত্রের কড়াফড়ি ' 
শিথিল, তাছাদের যাতায়াত ও বসবাস সম্পর্কে 


আর্থিক জগৎ 

ভারতের আর্থিক উন্নতিতে মার্কিন 

: "সহযোগিতা : 
‘(৫০২ পৃষ্ঠার পর) 

মর্জি রত তাহার বক্তৃতায় বিশেষভাবে 
ভারতকে মাঞ্চিন সাহায্য প্রদান সম্পর্কে যাহা, 
বলিয়াছেন, তাহা এদেশের লোকের! খুব আশ] ও. 
ঠ.তরসাব্যপ্রক বলিয়াই মনে করিবে। . তিনি 
বলিয়াছেন, স্বাধীন, ভারতের নেতারা . নানা 
পরিকল্পনা গ্রচণ করিয়া যেভাবে কুত্বি, শিল্প, ও 
ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে এদেশের সমুচিত অগ্রগতিতে 
সচেষ্ট হইয়াছেন এবং যেতাবে জনসাধারণের ছঃখ 
দারিজ্্যা মোঁচনে যত্বপর হইর়ান্েন . তাহাতে 
আমেরিকার লোকেরা এদেশের প্রতি খুব সহাম্থ- 
‘ভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব পোষণ 
, করিতেছে। মিঃ লয় ' হেও্ডারসন জানাইয়াছেন, 
তারতবর্ষ যদি মার্কিন: শাহাঘ) পাওয়ায় শক্ত ঠিক 
ঠিকভাবে উদ্ভোগী হয় তবে, উপযুক্ত ডলার 'খণ 
সংগ্রহ করিয়া তাহার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ' 
ও অন্ত সাঁজ-সরগ্রাম, যোগাড় করা এদেশের পক্ষে, 
মোটেই কঠিন হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না। 
তিনি আরও জানাইয়াছেন! বে; অনেক মার্কিন 
+ ফাৰ্শ্ম এদেশে অর্থ দাদন করিতে ও এদেশে আসিয়া 
শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে উৎসুক | 
ফ₹তকগুলি ফার্ এ বিষয়ে ইতিমধ্যে ভারত গেবর্ণ- 
য়েণ্টের সহিত আলাপ আলোচনাও সুরু ফরিয়াছে। 
এ দেশকে মূলধন যোগানো ও এদেশে শিল্প ও-ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্পর্কে ফার্কিন ফার্ সমূহ কোন 
বিশেষ ধরণের সুযোগ হ্ববিধা দাবী করিতেছেন 
না। “এদেশের গবর্ণমেন্ট দেশীয় ব্যবসায়ীদিগকে ও 
দেশীয় প্রতিষ্ঠানযযুহক্ে যেটুকু ্থযোগ সরিষা 
দিতে প্রস্তুত যাকিন পুঁভিপত্রা সেটুকু সুযোগ 
হৃবিধা সম্পৰ্কে আশ্বাস ও ভরসা পাইলেই এদেশের 
আধিক উদ্লতিতে ষর্থাসম্ভুর সাহায্য করিতে সন্মত 
আছেন। | 

আমরা মিঃ লয় হেওারসনের এই সৰ উক্তির 


< 


[ ২৪শে জামুয়ারী, ১৯৪৯ 


জালা যেরূপ নিদারুণ হুইয়া দীড়াইয়াছে, মাথা- 
পিছ শ্বল্প আয়ের জন্ভ এদেশের লোকদের জীবন- 


" যান্সার যান যেরপ নিয়ত্তরে নামিয়া যাইতেছে 


তাহাতে এ ধরণের গঠনমূলক কাজ বন্ধ বা অর্ধ 
সূমাপ্ড থাকিলে এদেশের ভবিশ্যৎ অন্ধকার বলা চলে। 
আলিকার দিনে ছুনিযনায় একমাত্র মার্কিন বজরার 
উপযুক্ত সাহায্য দিয়া তারতের সমুচিত আতিক 
উন্নতি সম্ভবপর করিয়া তুলিতে পারে। সে ছিসাৰে * 
উপযুক্ত ' দূরদপিতা নিয়া সেই সাহাষ্য আদারে 


 আন্তরিকতাবে সচেষ্ট হওয়াই তারতের কর্তব্য । 


ভারতবর্ষ বর্তমানে একটা স্বাধীন দেশের পর্ধযায়ে 
উন্নীত চইয়াছ্ছে। বিদেশী পুঁজিপতিরাঁ ভারতে 
মূলধন নিয়োগ করিয়া ও ব্যবস! প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
তুলিয়া পূর্বে যেভাবে এদেশের শিল্প. ব্যবসায়ের 
বিরুদ্ধে মারাত্মক প্রতিযোগিতা চালাইতে ও- 
এদেশকে শোষণ করিতে সমর্থ হইয়াহিলেন এখন 
আর তাহা_ সম্ভবপর নছে। সেরূপ নমুনা « 
দেখা গেলে এদেশের জাতীয় সরকার যেকোন, 


“সমর ত হায় সমুচিত প্রতিকারের ব্যবস্থা ' করিতে 


পারিবেন।' দরকার হইলে তারা তাহা _ 
অবপ্তই  করিবেন। এরূপ অবস্থায়, দেশীয়. 
শিল্প ব্যবসায়ের সমান সুযোগ প্রদানের সর্ডে- 
এদেশে মার্কিন মূলধন “নিয়োজিত হইতে ও এদেশে” 
মার্কিন ফার্শ্ের উদ্তোগে প্রয়োজনীয় শিল্প ব্যবসায়: 
গড়িয়া উঠিতে দেওয়া শেষ পর্য্যন্ত দেশের পক্ষে- 


, ক্ষতিফর হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। ' 


এই শ্রেণীর সাহায্য ও সহযোগিতা পাইলে ভারতবর্ষ 
আধিক দিক দিয়া অল্প সময়ে একটা সুসমৃত্ধ, দেশে 
পরিণত হইবে, কুবি ও শিল্পের সমুচিত উন্নতি ঘটিয়া 
ব্ছ লোকের কর্মসংস্থানের, ও আয় বৃদ্ধির পথ 


প্রশ্ভ হইবে তাহা দেশের পক্ষে বাস্তবিকই; খুব . 


বড় কথা'। ৩ 


১১:৫১ 88- HESTON MERON 
জমিদারী খাসে প্রতিবন্ধক--বিহায় 


ব্যবস্থা পরিবদদ উক্ত প্রদেশ হইতে জমিদারী প্রথা 
উচ্ছেদ করিবার জঙ্ড যে আইন পাশ করিয়াছিলেন 


কমিটি বিশেষ ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভিতর অবাস্তব প্রস্তাব ও অসঙ্গত দাবী কিছুই তারতের বড়লাট উত্ত আইনে সন্মতি না দিয়া উহ 


আমেরিকার অধিকাংশ জনলাধাগণ ভারত সম্পর্কে 


, দেখিতেছি না। দেশীয় ব্যবসায়ী ও দেশীয় শিল্প: 


-সংশোধনের অন্ত বিহার গবর্ণমেপ্টের নিকট ফেরৎ - 


অজ্ঞ। ইহাদের মধ্যে ধীহারা দেশত্রমণে উৎসাহী প্রতিষ্ঠানের সম পর্য্যায়ে ধরিয়া নাকিন পুঁজিপতি- পাঠাইয়াছেন। আইনের সম্বন্ধে বড়লাটের আপত্তি- 


" সাহারা প্রা ফ্রান্স, ইতালী ও হুইটজ্যারলাণ্ডে দিগকে এদেশে মূলধন নিয়োগ ও ব্যবসা কীঁদিবার হইতেছে যে, উক্ত আইনে পরিকল্িত ক্ষতিপূরণের” 


গিয়া ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করেন। যে সমস্ত সুযোগ দেওয়ার কথায় কোন কোন মহলে দ্বিধা টাকা জমিদারগণ বদি বিহার গৰ রেন্ট এত 
বেসরকারী ব্যক্তি ভারতে আসিয়া থাকেন তাহারা সক্ষৌচের ) কারণ দীড়াইতে পারে। “কিন্তু ' বুলে গ্রহণ করিতে সন্মত হন তবেই খুঁত দেওয়া". . 
হয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী ৰা লেখক। ভারতের আসর প্রয্োজন হাদযদম করিয়া ও মার্কিন চলিবে-চেৎ জমিদারগণকে 'নগঙ্গ টাক! ন্তি- 
ইহাদের সংখ্যা নগণ্য বলিলেই চলে । প্রচারকার্য্য সাহায্য ছাড়া এদেশের সম্যক আধিক উন্নতি হইবে। বিহারে ধনিগুলির ইজারায় শর্ত পর্মিবর্ত্তন- 
হারা এই শ্রেণীর ভ্রমপকারীর সংখ্যা সামাপ্ত বৃদ্ধি, আজিকার দিনে নিতান্তই অসম্ভব জানিয়া আমরা সম্বন্ধে আইনে যেসব বিধান রহিয়াছে তংসঘেও 


পাইতে পারে। বিন্ধ ইহাতে মুল সমস্তার বিশেষ তাহাতে আপত্তি করিতে পারি না। উপযুক্ত ' বড়লাট আপত্তি জানাইয়াছেন। 'প্রকাশ যে, বিহার: 


সমাধান হুইবে বলিয়া মনে, ছয় না। : মূলধন -ও উপযুক্ত যন্ত্রপাতি- ছাড়া ভারতে কৃষি ' গবর্ণমেন্ট বড়লাটের এই লৰ সুপারিশ অনুযায়ী 
(তোযরতের পক্ষে ডলার সনন্তা মূলতঃ উৎপাদন সংগঠন ও শিল্পোরতির কোন ব্যাপক বিধিব্যবস্থা ' আলোচ্য আইনটীর সংশোধন করিবেন এবং উহা | 
বৃদ্ধির সমস্ত) যতদিন পর্যত্ত আমর! খাডশস্থ লগ্তবপর নহে। যেসব পরিকল্পনা নিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট পূর্বেই, বড়লাটকে /দেখাইয়া লইয়া আগামী ৭ই 
এবং নানাবিধ শিল্পপণ্যের অন্ত বর্তমানের ভার ইতিমধ্যে কারধ্যতঃ উত্তোগী হইয়াছেন তাহা পর্ধ্যত্বী ফেব্রুয়ারী তারিখে . বিহার, ব্যবস্থা পরিষদে 
পরুখাপেক্ষী থাকিব ততদিন পর্যন্ত আমাদের ঠিক সময়ে সি হওয়ার আশা নাই। তারতে সংশোধ্তি আইন পাশ করাইরা লওয়া হইবে । 
ডলারের অতাব মোচন হুইবে বলিয়া! আশ! কয়া প্রয়োজনীয় জিনিবপত্রের অভাবে জনসাধারণের ধান চাষীদের দাবী-দেদিনীগুর জেলার 
যায় না। যেরূপ ছৃঃখ ছু্দশা দেখা দিয়াছে, বেকার লমন্তার ' থাস্ক চাবীগণ উহাদের এক সম্মেলনে এপ দাবী 


নুতন টেলিফোন নম্বর-_-০17.2765 জানাইয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমে্টকে হয় অন- 


অক্ষ্কুমাৰ লাহ| রংয়ের সাধারণের প্রয়োজনীর অন্তান্ত জিনিবের মূল্যের 






র লভাপত্তির বেতন--আমে- 
নিকায় যুক্তরাষ্ট্রে এই মর্থে একটা আইন প্রণয়নের 
ব্যবস্থা হইতেছে যাহার ফলে উত্তত দেশের 
সতাপতিকে বৎসরে ১ লক্ষ ডলার বেতন এবং &০ 
হাজার ভলার এলাউদ্ন দেওয়া হইবে । এই সবের 
উপর আয়কর আদায় করা! হইবে না। 


অনুরূপভাবে ধানের মূল্য বৃদ্ধিকেরিতে হইবে, না হয়: 
, গৰ্ণমেণ্টকে ধাস্তের বর্তমান মূল্য অনথযায়ী ভা 
" নিলিবের সুল্য হাস করিতে হইবে?। 


-১নং, ধৰ্ম্মতল! গ্রীট, কলিকাতা। - 





৮ 





"লঙ্কায় রাবণ নিধনের পর ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও পত্নী 
জানকীসহ রামের শ্বগৃছে প্রত্যাবর্তনের দৃপ্ত বর্ণনায় 
. ব্আদি কৰি বান্দীকি বলিয়াছেন, “পূপিমা  নিশীথে 

চন্্রমার উদয়ে তরজিত বিপুল বারিধির, স্কায় 
জ্রীরামচজ্রের দর্শনে অযোধ্যা নগরীর ভনসমুত্র 
, উদ্দেদ হইয়া উঠিয়াছে।” কলেজে উহ? পড়িতে 
হুইয়াছে। পরীক্ষার অন্ত সারদা রায়ের নোট 
খাটিয়া উ্নার'অন্বর, ব্যাখ্যা ও পদ্বিভাস কঠস্থও 
করিয়াছি। 
বিগত ১৩ই জাছুয়ারী দমদম বিমান, ধাটিতে যাইয়া 
বহুকাল পূর্বে পঠিত সেই সংস্কৃত শ্লোকাংশ স্মরণে 
পঁড়িল। উদ্থার প্রকৃত অর্থটাও যেন সেদিন 
যথার্থরণপে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। পুণিমার চাদের 
সঙ্গে সাগর জলেয় কি সম্বন্ধ তাছা বিশেবভ্রেরাই 
জানেন; কিন্ত পণ্ডিত নেহকুর দর্শনে জনসমুত্র 
যে সত্য সতাই উদ্বেল হুইয়া উঠিতে পারে তাহা! 
প্রত্যক্ষ করিলাম । 
জজ ৩ শি 
“সমু? না বলিয়া মহাসাগর বলিলেও ,বোধ 
হয় বেশী ঠিবষ্হিইবে। সংখ্যা সম্পর্কে আমার 
অনুমান প্রায়ই বেঠিফ প্রমাপিত। হয় দেখিয়াছি। 


। সুতরাং পাঁচ হাজার লোক [লইয়াছে কি. দশ 


হাজার হইয়াছে সে আচ দেওয়ার চেষ্টা করিব না। 
শুধু এইটুকু বলিৰ যে, বৃহৎ বিমান খাটিটার ফোন 
খানে আর এতটুকু ফাকা ছিল .না। 
বারান্দায়, কন্ট্রোল রুমের, ছাদে, সর্বত্রই লোক) 
লোক, আর লোক্। 'বৃদ্ধ আছে, বালক আছে, 
, যুবক ও প্রৌচ ব্যক্তিরতো কথাই নাই। শত শত 
মহিলা, আলিয়াছেন 'দূয় দুরাস্ত হইতে শুধু 
মোটরে বা বাসে চাপিক়া নছে-নুদীর্থ পথ পায়ে 
ইটিয়া আসিয়াছেন এমন মেয়েদের সংখ্যাও 
কম নহে। কয়েকজনের 'অঙ্কে নিদ্রিত শিশু) 
-গছে কাহারও নিকট রাখিয়া আসিবার ব্যবস্থা 
'নাই বলিয়া সঙ্গে লইয়া আসিতে হইয়াছে 
বুবিলাম। বুবিলাম, এই কচ্ছ সাধন, এই.পথরেশ 
_ সহ করিয়া যাহারা শুধু একবার চোখে, দেখিবার 
আগ্রহ লইয়া গ্রহরের পর প্রহর অপেক্ষা করিতেছে 
পণ্ডিত নেহরুর প্রতি তাহাদের শ্রন্ধা ও প্রীতি 
SESE ১ 7 
, শু ses 
অথচ এ দেখাটুকুও লকলের পক্ষে যে সম্ভব 
হইবে না তাহা তাহার! জানে। যেখানে পত্তিত 
নেহুরুর বিমান অবতরণ করিবে সেখানে দর্শনার্থা- 
দের কাহাকেও যাইতে দেওয়া হয়' না। মোটা 
লোহার রেলিং বেরিরা লে অংশটা! বিচ্ছিন্ন । ্রধান- 


মনত বিমানধানা আকাশে দেখামাজই এই বিশাল ' 


জনসমাগয “পপ্ডিতজী কি' জয়”, ও “জয় হিন্দ” 
₹ শবে ঘন ঘন হ্র্যধ্বনি করিতে লাগিল। পণ্ডিতপ্রী 
বিমান হুইতে অবতরণ করিলেন, প্রঘেশপাল ভট্ট 
“কাটন্ুকে আলিদল করিলেন, প্রধানমন্ত্রী ও অন্ত 


বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত করমদ্দিন করিলেন, লশঙ্কা ; 
পুলিশ বাহিনীর গার্ড অৰ অনার পরিদর্শন করিছেন , 
এবং গবর্ণরের মোটরে ' চাপিয়া লাটভবলাভিঘুখে 


সে অনেক দিন আগেকার কথা |. 


উঠানে, 


খেয়ালার খাতা 


( মতামতের জঙ্ত সম্পাদক দায়ী নহেন) 


ওমা হুইয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাওয়ার 


পরেও উপস্থিত জনসাধারণ “পণ্ডিত নেহরু 


* জিন্দাবাদ” ধ্বনি করিতে লাগিল। কেন করিবে 


না? এই ধ্বনি তো ‘নেহরুজী’ফে শুনাইবার অন্ত 


নহে, নিজ হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশের জন্ত। 


® ক চে ষ্ 
বিমানটি হইতে লাটভবন পর্ধ্যন্ত দীর্ঘ কয়েক 
মাইল পথের ছুই ধারে দর্শনার্থী জনতার, সীষা 
সংখ্যা ছিল না। শ্তামবাজারেয় চৌমাথায় জনতার 
এমন ভীড় জমিয়াছিল যে, যানবাহন চলাচলের 
সাধ্মাত্র ছিল না। পণ্ডিত নেহকুর গাড়ীর 


। আগের পাইলট সার্জেশ্ট অবশেষে নির্ধারিত পথ 


পরিত্যাগ করিয়া প্রধানমনীর, গাড়ী অঙ্ক রাস্তায় 
ঘুরাইয়া আনিতে বাধ্য হয়। লাটভরনের সম্মুখের 


অপেক্ষমান বিশাল অনুতা ভেদ করিয়া গাড়ী 


ভিতরে প্রবেশ করাইতেও প্রায় পনর মিনিট 
লাপিয়াছে। ময়দানের মুলসভায়, .গান্থীঘাটে, 
বিশ্ববিগ্ভালয় প্রাঙ্গণে, বৈদেশিক দুতাবাসগুলির 
পক্ষ হইতে অ্ুঠিত সভার দিনে গ্রেট ইষ্টার্ণ 
হোটেলের” দরজায়, কর্পোরেশনের সম্মুখে সর্বত্র 
এই দন ভীড় লক্ষ্য করিয়াছি। 
bf * + 

আর্মি সাংখাদিক। আমার জীবনে বিশ্বয়ের 
অবকাশ নাই। ৰ্যক্তি, নির্বিশেষে সকলকেই 
সমালোচনা করিষার যে নিরঙ্কুশ অধিকার সাংবাঁদিক- 
বৃত্তিত বর্তমান, আপন অজ্ঞাতেই তাহা ক্রমশঃ 
সাংবাদিককে তাবাবেগহীন, গ্ৰীতিহীন যুক্তিসৰ্কশ্ৰ 
যঞ্ত্রে পরিণত করিয়া তোলে। কোন কিছু সম্পর্কেই 
তাহার আর কোন মোহ থাকে না, শ্রদ্ধায় অভিভূত 
এবং অনুরাগে তন্ময় হইবার যে সুকুমার অস্থভূতি 


| 


মানব হৃদয়ের বিশিষ্ট সম্পদ, তাহা হইতে সে বঞ্চিত 
হয়। পণ্ডিত নেহরু আমার. কাছে একজন 
রাষ্্ীনেতা,__তীহার আগমন নিশ্রমণের আমি - 
বিবরগ সংগ্রহ করি, তীাছার''বক্তৃতার ' অনুলিপি 
লিখি, তাহার কার্ধ্যাবলীর নির্ভ ল সংবাদ পরিবেষ্ণ 
করি। তাঁহাকে দেখিবার অন্ত অনতার এই 


_ ব্যাকুল আগ্রহুকে সাংবাদিকের দৃষ্টিকোণ হইতে 


বিচার করিলে আমার কাছে অর্থহীন মনে হইবে। 


|] রা |] [ 
কিন্তু উহা নিশ্চয়ই অর্থহীন নছে। শুধু বুদ্ধি 
দিয়া নহে হৃদয় দিয়! বিচার' করিলে দেখা যাইবে 
এই শ্রদ্ধা, এই প্রীতি, এই আস্থা একেবারে অকারণ 
নহে। নেছরুকে পৃথিবীর অঙ্ঠান্ত দেশের রাষ্ট্র- 


' নায়কদের দায় কেবলমাত্র .শা্নকর্তা রূপে গণ্য 


করিলে ভুল হইবে। নেহরু ভারতবর্ষের কোটী 
কোটী জনগণের আশা ও নির্ভরণ পার্লামেন্টারী 
গবর্ণমেন্টে এক নেতার স্থলে অন্ত নেতার 
নির্বাচনের সুযোগ আছে, এক প্রধানমন্ত্রীকে 
সরাইয়া সেখান অন্ত প্রধানমন্ত্রীকে ব্সানো 
চলে। কিন্ত আঁশার যেখানে শেষ, জীবনের 
সেখানেই বিনাশ, ভাবের রাজ্যেতো 0:0২ 
চলে না। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পরে 
দেড় বসরকাল কাটিয়া গিয়াছে । ভারতবর্ষের 
সাধারণ মাহুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে 
নবলব্ধ স্বাধীনতার ফোন সুখকর পরিণতি আজ 
পর্যন্ত ঘটে নাই। তবুও তাহার] যে নিয়াশ হয় 
নাই, তাঁহার প্রধান কারণ নেহকু.। তাহার উপরে 
তাহাদের সমুদয় বিশ্বাস ভত্ত..করিয়া তাহারা 
ভবিষ্যতের পানে তাকহিয়া”আছে। গবরর্মেন্টের 


(শেবাংশ &০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


[সকল প্রকার ব্যাংকার করায় || 


হেড অফিস_পি-৭ মিশন রে। এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


না 


উত্তর কলিকাতা ₹-৬২, শৌরীবাড়ী লেন, . 
দক্ষিণ কলিকাতা ৫১৩৮১, রসা (রাড, 
কাশিয়াং এবং খুলনা ।: 
X . 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 


মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আই-বি ] 





রি 54 আর্থিক হুনিয়ার খবরাখবর 


রি ও পুলিশ বিভাগে লোক নিয়োগ 
ভয়ত সরকার উনাদের শান ও পুলিশ 
বিভাগের উচ্চতর পদে ( ভারতীয় এডমিনিস্রেটিত 
" ও তারতীয় পুলিশ সাত্িম ) লোক নিয়োগের অন্ত 
কতিপয় প্রদেশে এই লব 
প্রার্থীদের সহিত কথাবার্তা বলার ব্যবস্থা লমাপনের 


রঁ গর শাসন বিভাগে ১৫ জন এবং পুলিশ বিভাগে 


EA 


'২১ জন ব্যক্তিকে’ চাকুরীর জন্ভ , মনোনীত 
করিয়াছেন। উার যধে) আসাম প্রদেশ হইতে 
প্রথমোক্ত শ্রেণীর চাকুরীতে শী তি পুরকায়ন্থ ও 
ও এস এন দত্তকে গ্রহণ করা হইয়াছে। পুলিশ 
বিতাগে কোন আলাদবাসীফে গ্রহণ কঁরা হয় নাই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাথিগপকে এখনও সাক্ষাতের অন্ত 
সাকা হয় নাই। 

বরক্মদেশে কাপড়ের কঙ্গ- ত্র গরমে্ 
বেলুনের , নিকটে একটা হৃতাকাটার কল স্থাপন 


", করিতে. . স্যর কিরিয়াছেন। এল আমেরিকার 


যুজরাষ্্ী হইতে ইতিমধ্যেই ২* হাজার টাকু এবং 


এই সৰ টাকু চালাইবার আমুবলদিক যন্ত্রপাতি ৷ 


বহ্মদেশে পৌছিয়াছে। এই কলে প্রত্যহ 


' ৮ খণ্ট কাজ চালাইয়। ৯» হাজার পাউণ্ড করিয়া 
- সুতা প্রস্তত হইবে। 


বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর 


ৃ ৫১ কোটা গজ কাপড় ব্যবহৃত হয়। ‘যেই হিসাৰে 


উক্ত দেশকে কাপড়ের ব্যাপারে স্বাবলঙী করিতে 

উপরোক্ত ধরণের ৮৫টী কাপড়ের কল স্থাপন 

ফরিতে হইবে। 7 
ভারত-অষ্ট্রেলিয়া ‘বিমান' সান্ভিল-- 


প্রদেশের চাকুী-... 





কারখানার জনক কলকজা পাওয়ার কোন আশা 
নাই। এইজক্লই ভারত সরকার স্বয়ং এদেশে 


উপরোক্ত ধরণের একটী কারখানা স্থাপনে উদ্ভোগী 


হইয়াছেন । . 
বাঙ্গালীর ডি 


চে 


সরকারের 


কেজীয় (ফেডারেল) পার্সিক.সািম কমিশনের 


সভাপতি শী এইচ কে ক্কপা্ননী পদত্যাগ করাতে 
তৎস্থলে ভারত সরকারের বিশেষ নিয়োগ বোর্ডের 
সভাপতি শ্রী আর এন ব্যানাঞ্জি আই সি এস+কে 


কে পারিক সাঠিল ' কমিশনের সভাপতি . 


‘নিযুক্ত ” কর! হইয়াছে। তিনি/ ১৪ই জামু রানী 
তারিখ হইতে কার্য্যভার প্রহণ করিয়াছেন | 
+ ভারতে খাম্ভশন্তের উৎপাদন বৃদ্ধি-_ 


, ভারতে বর্তমানে ৬॥ কোটী একর 'অনাবাদী অথচ, 


আবাদের উপযোগী জমি রহিস্াছে। এদেশে 
খান্ধশন্তের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত তারত লরকার 
আগামী ৭ বংসর কালের মধ্যে এই অঙ্গির মধ্যে 
৬* লক্ষ এফর অমিকে আবাদী জমিতে পরিণত 
করিতে সন্কন করিয়াছেন। এস টার, বুলডজার 
ইত্যাদি আধুনিক ধরণের চাষ-যন্ত্র ব্যবহার করা! 
হুইবে। জমিতে জল .পিঞ্চনের জন্ভ ৪৫৬৫টী 
গভীর নলকূপ খনন’করা হইবে এবং সারের অত 
বিদেশ হইতে রাসায়নিক ্রব্য 5 রা 
হইবে সমপ্র  পরিকল্নাটার জন্য মোট 
২৭০ কোটী ' টাকা ‘ব্যয় হইবে এবং, উহার 
মধ্যে বিদেশ মুষ্ার প্রয়োজন হইবে ১২৫ কোটী 
টাকা |, ভারত সরকারের ফুড প্রেইনস পলিসি 


, আগামী মার্চ মাস 'হইতে ইত্ডিয়ান ওতারসিজ কমিটী এই তাবে ৯* লক্ষ একর জিকে আবাদী 


' এয়ার লাইনের উদ্ভোগে ভারত হইতে অষ্ট্রেলিয়ার ' জমিতে পরিণত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। 
সিভলী শহর পর্য্যন্ত একটা বিমান সান্ডিস খোল! কিন্তু লোকজন ও সাঁজ-সরঞামের অভাব হেতু 
হইবে! এই সাতিসে সপ্ডাঙ্ছে একদিন করিয়া ভারত সরকার অপেক্ষাকৃত কম অমি চাষের 
‘বোদ্বাই হইতে শিডনী পৰ্য্যন্ত ব্াত্রী লইয়া এরো- পরিকল্পনা! গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা 
প্লেন যাতায়াত করিবে। এই লব বিমানপোত কার্ধেয পরিণত হইলে ভারতে খান্তশশ্তের উৎপাদন 
পধিমধ্যে', ব্যান্কক, ; সিঙ্গাপুর, বাটাতিয়া এবং “বৎসরে ২০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে আশা করা 


শৌৱৰাযাতে অবতরণ করিবে।' প্রকাশ যে; তারত যাইতেছে। উক্ত পরিকল্পনায় অমি চাষের সঙ্গে ' 


/ এয়ার ওয়েজও শীঘ্রই কলিকাতা: হইতে ব্যাঙ্ক, সঙ্গে ভরিতের ৰিভিন্ন অঞ্চলে মাছের চাষেরও 

লাইগন, হংকং ও সাংহাই হইয়া জাপান পর্য্যন্ত : ব্যবস্থা) হইবে | 

একটা বিমান সা্ডিস খুলিবেন। ৮ 
ভারতে বিদ্যুতের কলকক্দ। প্রন্তত-- বোর্ড-_ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটা সরকারী 


ভারতে তারী ধরণের বিদ্যুতের কলকজা! গ্রন্ততের ব্যাঙ্কে পরিণত হওয়াতে বর্তমানে উহার কেন্সীয় 


' উদ্দেস্টে গত ১৭ই, জানুয়ারী তারিখে ভারত ও আঞ্চলিক বোর্ডগুলিতে নির্বাচিত, স্ন্তের 


- "সরকার একটী বৃটীশ ফার্্ের সহিত একটা চুক্তি ' পরিবর্তে মনোনীত ন্ন্ত লইয়া নৃতনতাবে এই - 


লম্পাদন করিয়াছেন।' এই চুক্তিমূলে উক্ত বৃটীশ : লব বোর্ড গঠন ‘ৰুৱা হুয়াছে। কেজীয় বোর্ডে 
' কোম্পানী ভারতে উপরোক্ত ধরণের কারখানা. প্রীপুরুষোত্তমদাস ঠাকুরঘাস, বি.এম, ব্ড়িলা, ' 
স্থাপনের সম্ভাব্যতা বিষয়ে আগামী ৬ মাস কালের .প্রীয়াম, বি আর এলিবালন, রোস্তম পি যাসামি, 
যধ্যে তারত সরকারের নিফট একটা রিপোর্ট ./ মণিলীল নানানভী, বীরেঙ্নাথ দেন, জীনিবাস, 
দাখিল করিষেন। এই কাজে ভারত সরকার ভি এস রত্ব সভাপতি যুদালিয়র, আর এম দেশমুখ 


১ রিজার্ভ ব্যান্কের কেন্রীয ও আঞ্চলিক . 


এফটা আমেরিকান ফার্খের উপর ভার দিবার 
বিবয়েও চিন্তা করিতেছেন। এই কারখানা স্থাপন 


» ফ্করিতে ২? কোটী টাকার মত ব্যয় হইবে এবং 


< প্রথমেই উহাতে ৩ হাজার কিলোওয়াট বিহ্যৎ, 


উৎপাদনের উপযোগী কলকজ। 'প্রস্তত হইবে। 
“তারতে 'বিছ্যাতের প্রসার লঙ্বন্ধে ভারত সরকার 


_ "অত্যন্ত উদগ্রীব। কিন্তু আগামী & বৎসর কালের 
অধ্যে ইংলগু বা আমেরিকা হইতে ভারতে বিদ্যুৎ 


এবং কেজি আছেদগাওকার মনোনীত হইয়াছেন । 


আঞ্চলিক বোর্ডের মধ্যে পূর্বাঞ্চলের বোর্ডে 
‘বি এর বিড়লা, যংতুরাম তাপুরিয়া, এ এল 


পবা দৰ ক" 3. 





ক্যামেরপ, এ কে বোৰ ছকে দিত 
মনোনীত হুইক়্াছেন। . 

পাকিস্থানে যাতায়াতে বিিনিবেষ_ 
পাকিস্থানে সম্প্রতি, এইরূপ একটী বিধান জারী; 
হুইয়াছে যাহার ফলে, বাহার পাকিস্থানের, 


' অধিবাসী নছে এরূপ ব্যক্তিকে পাকিস্থান ছাড়িয়া 


অল, হল ৰা, বিমানপথে' অন্তত্র বাইতে 'হইলে 
তাহাকে এই মর্দে এক সার্টিফিকেট দেখাইতে 
হইবে যে, পাকিস্থান পৰ্ব্ণমেণ্টের নিকট আয়কৰ 
ও ব্যবসা লাভকর .বাবদ ;তাছার কোন দেনা নাই: 
অখবা এই দেনা দৌৰ করিবার অন্ত তিনি 


যথোপযুক্ত ব্যাবস্থ করিয়াছেন। ‘তৰে যাহাদের | 


বয়স ১৮ বৎসরের কম, বাহার! পাকিস্থানের 
মধ্য দিয়া পাকিস্থানের বাহিরের একস্থান 
হইতে অন্কস্থানে বাতারাত করিবেন, 
যাহারা রিটার্ণ টিকেট : লইয়া . পাকিস্থানে 
পগিৈয়া-তথায় অনধিক ১৫ দিন খসবাস করিয়া) 
প্রত্যাবর্তন করিবেদ, পাকিস্থানের শরকারী . 
কর্মচারিবর্' এবং" বিভিন্ন দূতাবাসের ব্যক্তিগণ এই 
বিধান হইতে রেছাই পাইবেন। “ আগামী ১৫ই 
ফেনী ভা হইতে এই (বিধান বলবৎ, 


দিল্লীতে রর ববি 
সাহাষ্য ও পুনর্ববপতি দপ্তরের পরিকল্পনা অনুবায়ী 
দিল্লীতে মোট ১৯টি সমবায় চিকিৎমালর খোল! 
হইয়াছে'। তাহার যধ্যে' ৬টি এযালোপ্যাধিক, 


:: টি হোষিওপ্যাথিক ও বাকী টা আয়ুর্কেদীর 


মতে পরিচালিত হুইবে | . 


ভারতে. চায়ের সম্বন্ধে গবেষণ! = , 
ভারতে ও রিদেশে চায়ের প্রচ্লন বৃদ্ধির, উদ্দেশ্তে 
' গত ১৯*৩ সালে টি মার্কেট” এক্সপানসান বোর্ড . 


‘নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হুর এবং এখনপর্য্যস্ত যাহা 
পূর্ণোন্তমে কাজ চালাইতেছে তাহায় স্থলে তারত 
সরকার টি কমিটি নামে একটা প্রতিষ্ঠান গঠন 
করিতে ল্ঙ্কম .করিয়াছেন। ভারতে চায়ের চাব 
সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা, চা নিছনে তধ্যতালিকা . 


সংগ্রহ, চারের প্রচার কার্ষ্য, চায়ের বিক্রয় ব্যরস্থা : 


এবং চা-কৃর'ও চা রপ্তানীকারকগণকে সর্বপ্রকারের 
উপদেশ দেওয়াই এই কমিটির কাজ হইবে । এই 
pts তারতের বিভিন্ন অঞ্চলের চা-বাগানের 

নৰিগণৰকে সদনত, করা হুইবে। বর্তমানে. 


' ভারত হষ্টুতে রপ্তানী চায়ের প্রতি ১০০ পাউ্ডের ! 


উপর ১৫০ আন! হারে সেস আদায় করিয়া তাহা 


টি মার্কেট এন্সপানসান বোর্ডের খরচের জত দেওয়া . 
' হইতেছে। ‘ভবিষ্যতে এই হার হুই টাকা বৃদ্ধি, 
 করিদ্থা তংলন্ধ অর্ধ টি.কমিটির খরচের অন্ত টু দেওয়া 
(হইবে এ' 


' ভারতে আদমস্ুমারী-তারতের নূতন 


শাসনতন্ত্র অঁচুলারে আগামী ১৯৫১ সালের মার্চ 


মাসে ভারতের সর্ধন্জ সাধারণ নির্ববাচন হুইবে। 
এই লময়ে তারতে মাথাপ্ধপতির জন্গও উতভোগ 
আয়োজন হুইতেছে। এজন ৪০ কোটি .ফরম 
ছাপা হইতেছে। এই কাজে ৪০ লক্ষ গণনাকারীর 
প্রয়োজন হইবে। ইতিমধ্যেই “এই . উদ্দেশে 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতবাড়ীর উপর নর 
দেওয়ার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।' 


ূ 
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মান্্াজে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন--মাত্রাজ 
ব্যদস্থ! পরিষদ হিন্দুদের মধ্যে এক স্ত্রী থাকিতে 
অন্ত ভ্্রীর বিবাঁহ নিবি্ধ'করিয়া এবং স্বামী কর্তৃক 
লদা সর্ব হর্ক্যবহার, পরিত্যাগ, স্বামীর উন্মত্ততা 
ও অসাধ্য ব্যাধির ষ্ঠ স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদের 
“অধিকার দিয়া যে আইন পাশ ফরেন মান্াজের 
_ ব্যবস্থাপক সভাও তাহা! পাশ করিয়াছেন।' তবে 





ব্যবস্থাপক সভাতে এই মর্ধে একটি নুতন বিধান দান হিসাবে ছইটি বৃহৎ ভবন পাওয়া গিয়াছে । 


এদেওয়া হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তির এক স্ত্রী বর্তমাদ 
থাকিতে তাহাকে আর এফ স্ত্রীকে বিবাহ করিতে 
বাহার়া সাহাধা করিবে তাহাদিগকেও আইন 
' অনুসারে শান্তি দেওয়া হইবে। 
গৌহাচিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জফিস-_ 
এগৌহাটীতে গত ১৪ই জানুয়ারী তারিখে তাঁরতীয় 
রিজার্ভ , ৰ্যান্কের একটি সাব-অফিস খোলা 
কুইয়াছে। | 
মানে কৃবিখণ-_মাভ্রাজে স্কবির উন্নতি, 
কষিজাত পণ্য বিক্রয় ইত্যাদি কাজের অন্ত অল্প 
সুদে কৃষকগণকে টাকা ধার দেওয়ার উদেশ্যে 
একটি এপ্রিকালচারেল ক্রেভিট'কর্পোরেশন গঠন 


bl) 





গুড 


_ চলিতেছে। 
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ক) 


SWEAR 


সমগ্র অগত্তে অধিক সংগ্যক লোক অপর টায়ারের চেয়ে 
টায়ারই বেশী 


আর্থিক জগৎ 


সন্ধে মাত্রা সরকার বিচার 
করিতেছেন। . টু 

সারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণ!--গত -১৯শে 
" জানুয়ারী তারিখে তারত সরফারের বিজ্ঞান ও 
শিল্প গবেষণা পরিষদে বক্তৃতাদান কালে ভারতের 


ৰিবেচলা 


প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এরূপ, 


প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে গবেষণার অন্ত 


উবার অধ্যে মহীশুরের মহারাজার প্রদত্ত ১০০টি বৃহৎ 
হযঘরযুক্ত চেলুতম্বা ম্যানসন একটি এবং সংযুক্ত 
“প্রদেশের গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত লক্ষৌয়ের ছাতার 
 অঞ্জিল. নামক তষন আর একটি। এই সুইটি 
লইয়া তার়তে বিজ্ঞান ও শিল্পের গবেষণার অন্ত 
১১টি গবেষণাকেন্ছ্ স্থাপিত হুইল। এই সব ৰেনে 
পদার্থৰিষ্কা, রসায়নবিস্ভা, ধাড়ুবিভা, আালানী , দ্রব্য, 
কাচ, মৃৎশিল্প, বিদ্যুৎ, রসায়ন, চামড়া, রাজপথ 
নির্মাণ ও বাড়ীঘর নির্থাণ বিষয়ে, গবেষণা 
ৰ এভদতিরিত্ত করলা হইতে তৈল 
উৎপাদন সম্পর্কে ভারত সরকার ধানবাদে / ১০ 
কোটি টাকা ব্যয়ে আর একটি গষেষপাকেন্্ স্থাপন 


t 


ধরণের টায়ার আর হয় নাই। 


* হাওয়ার চাপের পরিবর্তে মাত্র ২৪ 





ব্যবহার করে থাকেন। 







‘৫:৭ 


করা বিষনে বিবেচনা কুয়িতেছেন। ভারতে তারত 
সরকারের অধীনে যে রাসায়নিক গবেষণা পরিষদ 
রহিয়াছে কালিফোনিয়ায় ডাঃ জেমস ম্যাক বেইন 
তাহার ডিরেক্টর নিযুক্ত হুইয়াছেন। আগামী 
মাসে তিনি কার্ধ্যভার গ্রহণ করিবেন। তাহার 
সহিত ৭ জন ভারতীয় রাসায়নিক সহকারী হিসাবে 
কাজ রুরিবেন। উহা! ছাড়া উহাতে ১৮ জন. 
অভিজ্ঞ রিসার্চ অফিসার ও ৩২০ জন কর্মচারী 
থাকিবেম। ভাঃ ম্যাক বেইনের সমগ্র জগতে 
সাবান শিল্প সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে 
খ্যাতি আছে। তিনি একজন এফ আর এস। 
ভারতে খানের জিত যে, ভারত 

সয়কার চলতি ১৯৪৯ সালে বিদেশ হইতে মোট ' 
৩৫ লক্ষ টন খান্তশশ্ত আমদানী করিবেন স্থির ! 
কেরিয়াছেন। এই থান্তশন্ত তারতের বিভিন্ন প্রদেশ 





ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে উছাদেয় প্রয়োজনামুরূপ 


ভাবে বণ্টিত হইবে। কোন্‌ অঞ্চল কি পরিমাণ 
থাতশন্ট পাইবে তাহা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম 
সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণষেপ্ট সর্ষের 
থান্ত-মন্ত্রীদের একটি বৈঠকে স্থির করা হুইরে। ' 


|| 





সস 





এই চমকপ্রদ নূতন হুপার কুশন টায়ার আধুনিকতম. , 
গাড়ীতে লাগান, গত ১৫ বছরের মধ্যে এত উন্নত | 


ইহাতে বেশী হাওয়া ধরে-_অথচ প্রচলিত ২৮ থেকে ৩২ পাউগ্ড ' 
| পাউণ্ড হাওয়ার চাপেই চলে। 
ঠফলে--আপনার গাড়ী নৃতনই হোক আর পুরানই হোক, চালাতে 
আপনি অভাবনীয় পার্থক্য অচ্ছভব করবেন। 'খাহারা খড় হয়ার 
| টায়ার বিক্রী করেন তাহাদের কাছে আজই এই টায়ার দেখুন। 

অধিক মোলায়েম--যে কোন রাস্তায় সহজে চলে ৃ টি ৰ 
ও ইহার টান বেশী--নিরাপত্তাও বেশী . 
€ গাড়ীতে ঝাকানি কম-_ঝটতি পড়তিও কম 

ও অল্প খরচে-অধিক মাইল চলবে 

৪ উৎক্ষিপ্ত হওয়ার সহনশীলতা বেশী 


+ n 






1 


৫০৮ 


পা 


আর্থিক জগৎ নি [ ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৪৯ 





পাকিস্থানের পোরষ্টাফিস সমূহের সেতিংস. 
ব্যাক্কের ছিসাবে ভারতের অধিবাসীদের যে সমস্ত 
আমানতি টাকা রহিয়াছে তাছ! ভারতে স্থানাস্তরেক 
সম্বন্ধে /গত লবেঘর মাসে দিল্লীতে তারত 1ও. 
পাকস্থানের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠকে একটা 
চুক্তি হইয়াছে), এই সম্পর্কে আগামী ৩১শে মার্চ 
ভারিখের মধ্যে তারতের আমানতকারিগণক্ে 
উহাদের নিকটবর্তী ছেড বা লব পেষ্টফিসে 
আবেদন করিতে হইবে। 
ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য_গত 


১ অক্টোবর যাসে তায়ত হইতে লযুদ্রপথে বিদেশে 
€৩ৎ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা মূলোর সালপন্স রণ্ডানী 


হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে ভারতে ৩৫ কোটি. 
১২, লক্ষ টাকা মূলের সালপত্র আসদালী হইছে. 
‘লভ্যাংশ নিয়ক্ুণ_শান। গিয়াছে যে, 


ভারতীয় ' পা্গামেপ্টের আগামী, “বাজেট: 


অধিবেশনের প্রথম দিনে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে 
(এদেশের ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রঘস্ত 
লত্যাংশ নিয়ন্ত্রণের জঙ্ছ একটি আইনের খসড়া 
পালণলেপ্টের বিষেচনার্থ পেশ করা হইবে। উক্ত 
খসড়ায় এরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছে যে, ফোন 
ক্ষোম্পানী উচ্বার অংশীদারগণকরে শত্ধকয়! বার্ষিক 
৬ টাকার বে বেশী হারে,লভ্যাংশ দিতে পারিবে না। 
তবে এই ফোম্পানী ১৯৪৮ সালের, ৩১শে বার 
পর্যন্ত ছুই বৎসরে গড়ে ৰে লভ্যাংশ দিরাছে তাছার 
পরিমাণ যদি শতকরা ঘাধিক ৬ টাকার বেশী হয় 


তাহা হইলে কোম্পানী উক্ত গড়পড়তা হার, 


অনুযায়ী লভ্যাংশ দিতে পাঙ্জিবে। | 
ইংলণ্ডে গৃহনিৰ্ম্মাণ প্রচেষ্টার সাফল্য 
গত ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাস হইতে ইংলণ্ডে 
জনসাধারণের 
. নির্ধাণের যে প্রচেষ্টা আরম্ত হয় তাহার ফুলে এই 


পর্যন্ত উক্ত দেশে মোট ৪ লক্ষ ৬. হাজায় গৃহ 


নির্ষিত হইয়াছে । উদ্ছার মধ্যে ১৯৪৭ সাঁজেই হ 
২লক্ষেয় উপর গৃহ নিল্সিত হইয়াছে। উহা ছাড়া 
উপরোক্ত সময়ে ৬৩ হাজার জামী গৃহ মিন্িত 
হইয়াছে। বুদ্ধের পরে এই পর্যন্ত পুরাতন ও নূতন 


বাড়ীতে ইংলণ্ডে ৮ লক্ষ ৪৩ হাজার, পরিবারের! 
- ৰাসগৃহ্রে সংস্থান করা হইয়াছে। 


. বিক্রয়-করৈর, ব্যাপকতা বৃক্ধি__পশ্চিম, 
বঙ্গে বিক্রয়-কর. হইতে এড দিন যে সমস্ত জিন্বি 
অব্যাহতি পাইতেছিল তাহার মধ্যে ২০টি জিনিষের 

‘উপর পশ্চিম বঙ্গ সরকার বিক্রয়-কর খার্ধ্য করিতে 


/ স্থন ফরিয়াছেন। এল এফটি আইনের খসড়া 
প্রকাশিত: হইয়াছে। ' 
- জিনিষে উপর বিক্রয়-কয় ধার্য -হইবে তাহার 


নৃতনভাবে যে সৃনত- 


মধ্যে নিয্নলিখিত জিন্যিওলি রহিয়াছে__সরিষার 


তৈল, রাইয়ের তৈল, সরিবা ও রাইয়ের মিশ্রিত; 


. তৈল, সরিষা, রাই, তামাক, দেশলাই, কয়লা, গ্যাস, 
সংবাদপঞ্জ, চামড়া, টাটকা ফল, চরকা, হন্ডনিন্সিত 


ফাগজ, আলানী কাঠ, কাঠ কয়লা এবং তাতে বুনা 


ধুতি লুঙ্গি সাড়ী ও অুষ্ান্ত ধরণের ব্্। 
'ভ্ঞারতের ডলারের অন্ভাব--এরূপ আশক্ক। 
ফর! যাইতেছে যে, চলতি ১৯৪৯ সালে ভারত 
হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যত টাকা মূল্যে 
মালপত্র রপ্তানী হইবে তাহার তুলনায় আমেরিকার 


তু ও 


বাসোপযোগী স্থায়ী বাসগৃহ ' 


যুজয় হইতে ভারতে ৭৫ কোটী: টাকা (২৫ পুল্তক-পরিচয় 


কোটী ডলার) বেশী মূল্যের নালপর্র আন্দানী ইনকাম-ট্যাক ল' এগ প্রাকটিস ইন 
হইবে। এই ৭৫ কোটা টাকা ভারতকে ডলার ইত্ডিয়। (Income-Tax Taw amd Practice 
দিয়া শোধ করিতে হুইবে। আন্তর্জাতিক অর্থ 18 1॥৭i৪ )-_প্রতানন্দগোপাল বদ্যোপাধ্যায়- 
তাপ্ডার হইতে এই ডলার কর্তদ করিবার ফোন এম-এ, বি-কম প্রণীত। প্রকীশক- প্রবর্তক: 
উপায় নাই। কারণ ভারতবর্ষ এই তহবিল হইতে পারিশাল৬১ নং ব্বাজার স্ীট,কলিকাতা। 

“উর্দ্ধে মাত্র ১০ কোটী ডলার কর্জ করিতে পারে। ভারতে ইনকাম-ট্যাল্স এযান্ট বা আয়কর" 


ইংলঙের নিকট পাউণ্ডেয় -ছিসাবে ভারতের যে আইনের: -বিবৰ্তনমূলক ইতিহাস, উহার সর্বপ্রকার 
টাৰ পাওনা আছে তাহা ডলারে রূপান্তরিত বিধিব্যবস্থা, উক্ত আইন প্রয়োগের ধার! এবং সকল: 
করিয়া তাঁরতবর্ষ তাহা ছার আমেরিকার দেন!) দিক দিয়া আধুনিকতম পরিবর্তন'ও সংশোধন এই 
শোধ ফিতে পারে। কিন্ত ১৯৪৮ সালের ভুলাই ইংরাজী পৃস্তক্টিতে বিস্তারিততাবে বণিত হইয়াছে'। 
হইতে ১৯৪৯ সালের জুল পর্যন্ত সময়ে ভারত নানা জটিল বিষয় সাধারণের গ্রণিধানযোগ্যতাবে” 
ইংলঙ্ডের নিট ' হইতে পাউণ্ডের বদলে মাত্র বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা ,হইয়াছে।- 
৬ কোটী ডলার পাইবে। ডলার রা সহিত যে ইহ! একাঁধারে শিক্ষার্থীদের “..পাঠ্যপুস্তক ও. 
সব দেশের সুদ্রা যুক্ত রহিয়াছে তাহাতে অধিক. আইনজীবীদের রেফার়েন্ন গ্রন্থের '. স্থান 
পরিমাণে মালপজ রপ্তানী দ্বারা ভারত অধিকতর অধিকায় করিবার উপযোগী । ie তথ্য, 
পরিমাণে ডলার উপার্জন করিতে পারে। কিন্তু বিবরণের: তিত্তিতে যেতাৰে এই পুস্তকটি রচিত্ত- 
ইদানীং ডলার অঞ্চলে ভারতের য়প্তানী হাস, . হইয়াছে এবং অভিজ্ঞ লেখক- সকল বিষয় যেরূপ, 
পাইতেছে। এদিকে ১৯০৯ * সালে ভারতকে , সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন' তাহাতে 
বিদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণে খানশল্ত আমদানী বিশববিদ্তালয়ের ছাত্র, সাধারণ .আয়ফরদাতা ও 
করিতে হইবে এবং উদার মধ্যে প্রায় ১৫. লক্ষ টন আইনজীবিগণ উহা পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত 
খান্ডশস্তের মূল্য ডলায়ের হিসাবে পরিশোধ হইবেন. বলিয়া আয়, মলে করি। আয়কয়ের, 
করিতে হইবে। -. মত জটিল বিবয়ে এরূপ একটিও তথ্যবহুল পুস্তক" 

- বোন্বাইয়ে ৃহনির্াণের চেষ্টা বো্বাই প্রকাশ“করিয়! প্রবর্তক পারিশার্স একটি বিশেষ, 
শ্রদেশে যাহাতে সর্বতোমুখী চেষ্টা স্বায়া জন- অভাষ পূরণ করিয়াছেন বলা চলে। 


সাধারণের বাসোপযোগী যত সত্বর সন্তৰ যত জানার শতকরা ১২। ভাগের বেশী একবারে বৃদ্ধি 


অধিফ সংখ্যক বাড়ীখর প্রস্তুত হয় ১ করা যাইবে না এবং একবার খাজানা বৃদ্ধি করিলে, 
করিবার. অন্ত যোম্বাই সরকাঁয় বোম্বাই ২. ১৫ বলয় পর্য্যন্ত আৰ থাঞ্জানা বৃদ্ধি কর! চলিবে ল1।, 


বোর্ড নামে একটা প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। রঃ কোফা প্রজার খাজানা প্রজার দেয় খাল্সানার, 
চাঙ্দিন। স্বত্ব আইনগত ১৯শে জামী তৰয় €০ ভাগ্‌ অপেক্ষা বেশী হইতে পারিবে 


তারিখে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে চান্দিনা স্বত্ব না। উহ! ছাড়া প্রজার সমান অধিকার উহ্ারা ভোগ 
আইন ( West Bengal Non-Agricultural . করিবে । এই আইনে ক্বধি বহির্ভূত জি ৰিক্ৰন, 
Tenancy Bill;) kl হইয়াছে। এই আইন. খাজানা, খাজানা আদায় পদ্ধতি) সেলামীর জন্ত. 
পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা সহর ও সহরতলী এবং শাস্তি এবং কৃষি জমিকে কৃষিবহি্ভ$ত জমিতে 
হাওড়া সহর ছাড়া অন্ত সমস্ত সহরে বলহ হইযে। । পরিণত করিবার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়েও বিধান। 
উক্ত আইনে সমস্ত সহরের প্রজা] ও কোফ' প্রজার দেওয়া হইয়াছে। AN - 


(51৮6500) অধিকৃত সমস্ত জমি উহার ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাঁন্ত--বর্তমান। 
ব্যবহার ভেদে (5) বনত মি, ২) কারখানার বৎসরের গত. অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ১* মালে' 
জমি এবং (৩), অষ্তান্ভ.' প্রয়োজনে ব্যবহৃত ভারতের চট, কয়লা চা, চিনি, ইঞ্জিনিয়ারিং, তুলা,. 
জমি এই তিন ভাগে বিশু করা. হইয়াছে। : বিছ্যৎ ও বিবিধ শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 


দ্বিতীয়তঃ জমির দখলের সময় তিন এ গ্রতিনিধিস্থানীয় . প্রতিষ্ঠানগুলির মোটমাট লাভ, 
জমিতে প্রজা ও কোফা প্রজার অ হইয়াছে ৩৩ কোটি ৯৪. লক্ষ ৩৮ হাতার ৮৮৮. 


আইনে স্থির করিয়া দেওয়া হুইয়াছে।. বেসমত্ত 'টাকা। ১৯৪৭ ও ১৯৪৯ শালের ১* মাসে এই 
প্রজা বা কোক প্রজ্ঞা ১৮৮২ সালের জমি হস্তান্তর লব প্রতিষ্ঠানের লাতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে, 
আইনের পর্ব হইতে জমি দখল করিয়া আছে ৪০ ফোটি ৮* লক্ষ ৬৭ হাজার ১২৭ ও ৪৫ কোটি ৪৫7 
অথবা যে সমস্ত গ্রজা ও কোক প্রজা কবে হইতে ‘লক্ষ ২? হাজার ২৭২ টাকা | এই তিন বৎসয়ে সমস্ত- 


জনি দল করিয়া আছে তাহা অজ্ঞাত অথবা এই ; রিজিক SEE STERESA 


মীর মা a ১২ টি ডি ক্রমে নিয্নলিখিত পরিমাণ টাকা ধান করিয়াছে 
ধরিয়া জমি দখল করিয়া আছে ১৯৪৮-৯ কোটি ৯৩ লক্ষ ৭৭ হালার ৮৬৭ টাকা ) 


জমিতে .কায়েশী . ই হা হত টি ১৯৪৭--১* কোটী ৭১ লক্ষ ৯১ হাজার ৩৯২ 
কর়িবায়, পুরুষাস্কুক্রমে তোগদখল কা টাৰ! এবং ১৯৪৬-১৪. কোটা ৩৮ টি ৪৩ 
এই জমিতে পাক] বাড়ীঘর নির্মাণ, পুষ্করিণী খদন হার ৪০৮ টাকা। . রঃ 
ইত্যাদির অধিকার দেওয় হইয়াছে | যাহারা ১২ নর 

, -ক্লুষিয়ায় চায়ের 'চাষ_গত ১৯৪০ সালে 
বৎসরের কম সময় ধরিয়া জমি অধিকার করিয়া আছে 


কুধিয়ায় মোট ₹'কোী ৮৩ লক্ষ ৩৯ হাজার পাও 
তাহাদিগকে উপরোক্ত ধরণেয় অধিষায় অপেক্ষা চা উৎপন্ন হইয়াছিল। | ১৯৪৭ সালে উহার 


কিছু কম অধিকার দেওয়া হইয়াছে । আলোচ্য পরিমাপ 'দাড়াইয়াছে ১৪ ফোটা ৫* লক্ষ পাউওড। 
আইন অনুলান্ধে এই ধরণের মির খাজানা চলিত উক্ত দেশে চায়ের উৎপাঁদদ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। 


0 
(কোক্মানা প্রসঙ্গ 

সেনট্াল ব্যাঙ্ক অব হীগুয়ার লাভ 
গত ৩১শে ভিসেম্বর তারিখে যে বৎসর শেষ 
হইয়াছে তাহাতে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 
লিঃর মোট ১ কোটী ৬৮ লক্ষ ২১ হাজার ৫৪৭ 
"টাকা লাত হইয়াছে । তবে উহা অডিট সাপেক্ষ 
এবং এই টাকার ভিতরে পূর্ব বৎশরের লাভের 
জের ছিসাষে সংরক্ষিত টাকাও বুহ্য়াছে।' উদ্ভ 
লাভের টাকা হইতে প্রথম ছয়. মাসের মধ্যবস্তা 
-লত্যাংশ হিসাবে ১৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৩৮ টাকা 
এবং দ্বিতীয় ছয় মাসেক দত্যাংশ হিসাবে ২৫ লক্ষ 
১৬ হাজার ৩৪০ টাকা দেওয়া হুইয়াছে। বাকী 
টাকার মধ্যে ইনকমণ্ট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্সের অন্ত 
০৪০ লক্ষ টাকা, মজুদ তহবিলের জন্ত ৪৩ লক্ষ টাকা 
এবং ক্টিজেক্সী ফণ্ডের জন্য ৫ লক্ষ টাকা মন্দ কর! 





হইয়াছে । এই টাকা হইতে ১৫ লক্ষ ৭৫ হাজার 
টাকা ব্যাঙ্কের কর্শচারিগপকে ষোনাসও দেওয়া? 


হইয়াছে । এই সমস্ত বাদে যে ২* লক্ষ 9৪ হাজার 
৫৮৯ টাক] অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা চলতি বৎসরের 
লাভের ছিসাষে জের টানা হইয়াছে। 





থেয়ালীর খাতা 
(৫০৫ পৃষ্ঠার পর ) 
আইনকানুন) বিষিব্যবস্থা নছে__এমন কি কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠানও নহে, ভারতীয় অনগণের সমস্ত আমুগন্ধ্য 
ও আশার পাত্র ছিলেন গান্ধীজী । তাছার 
"অবর্তমানে পশ্ডিতজী । তিনি তাহাদিগকে নিরাশ 
করিবেন না, আমার মনে এই প্রত্যাশা আছে i 


কলিকাতায় গত সধ্যাহে যে বেদনাদায়ক 
-পরিস্থিতির উত্তৰ হইয়াছিল, বর্তমানে তাহার 
নিরসন খটিয়াছে। উত্তেজনা এবং তিক্ততা ছুই 
হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং উহা লইয়া, কিছুটা স্থির 
-মস্তিক্ছে আলোচনা করা বোধহয় একেবারে 
অসম্ভব হইবে না। এই দূর্ঘটনায় উপকৃত হইয়াছে 
কাহার ?' ইন্দোনেশীয়েরা .নহে'। ' ডাচ কর্তৃপক্ষ 
-কলিকাতার রাস্তায় ছাত্রদের মিছিল দেখিয়! ভয়ে 
কম্পমান হুইবে ইহা একমাত্র উন্মাদের মস্তিষ্ক 
ব্যতীত অন্তত্ৰ স্থান পাইতে পারে না। পূর্বের 
বাস্তহারারাও ইহা হারা লাভবান হুন নাই, ৰরং 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। উপকৃত হুইয়াছেন একমান্র 
সেই বিশেষ রাজনৈতিক দল যাহাদের উদ্দেশ্ত 
হইল যে-কোন প্রকারে অরাজকতা সহি করা। 
১তাহারাই এই হাদাযার ক্রি করিয়াছে। 


এই বিশেষ রাজনৈতিক দলের মতবাদ ও 
"পদ্ধতির ধাছারা খবর রাখেন, তাহাযা জানেন 
বিশৃঙ্খলা হরি দ্বারাই উহার প্রচার ও প্রসার ঘটে। 
'গবর্ণমেন্ট ও বিরোধী দলে, মালিক ও শ্রমিকে, 
ছাত্র ও শিক্ষকে যে কোন দ্বদ্ব ও সংঘাত ঘটুক 
‘না কেন, উহা দ্বার] সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে 
-উদ্ধারাই লাতবান “হ্য়। ধর্মঘটে শ্রমিকেরা 
'অরলাত করিলে তাহাদের কাছে ইহাদের 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়, শ্রমিকেরা! পরাজিত হইলে 
মালিকের প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়) ফলে দূর 
"ভবিষ্যতে আৰার একটা সংঘর্ষের লম্তাবল! থাকে, 
উহাতে এই বিশেষ দলের মতবাদেরই প্রতিষ্ঠা হয় । 
'চাত্দদের ত্বার! ১৪৪ ধারা তঙ্গ করাইতে পারিলে 
ইহাদের কৃতিত্ব। ছাজের! 
প্রাণ ত্যাগ করিলে তিক্ততা ও অসস্তভোষের হৃষ্টি; 
'তাহাতেও ইহাদেরই প্রচারকার্য্যের সুবিধা। লাভ 
-এফনাত্র তাহাদেরই। 

এ uu [J |] Kl 
সরকারী বাস দগ্ধ 
লোকসান ' হইল। 


অথচ ক্ষতি আর সকগের। 
শ্করিয়। সাধারণের * রাজস্ব 


গুলির আঘাতে - 


বাজারের হালচাল 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২₹১শে ল্লান্গুয়াৰী-এ লপ্তাছেও - 


কলিকাতার শেয়ার বাজারে খুব মন্দার ভাব লক্ষিত 
হইয়াছিল। বাজারে নূতন করিয়া কাজকারবার 
দুর করা সম্পর্কে বড় বড় ব্যবলায়ীদের দিক 
হইতে কোন উৎসাহ তৎপরতা মোটেই লক্ষিত 
হইতেছে না। তাহার উপর এ সপ্তাহে কতিপয় 
ব্যাঙ্ক তাহাদের হস্তশ্থিত শেয়ার ও সগিঞ্চিউরিটি 
বেশী পরিমাণে বিক্রয় করিয়া দিতে উদ্যোগী 
হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ'1 এই অবস্থায় ফোন 
কোন শ্রেণীর শেয়ারের দয় লামিয়া যাওয়ার লক্ষণ 
দেখা গিয়াছে। কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত 
হওয়ার পরও কেন ব্যবসায়ীরা কাজকারবার 
সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করিতেছেন না তাহা ভাবিরা 
অনেকে বিশ্মিত হুইতেছেন। সরকারী নীতি 
সম্পর্কে ও তবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থার অভাবে না 
নিজেদের লঞ্চ কমিয়া আপিতেছে বলিয়া 
ব্যঘসায়ীরা দাদন সম্পর্কে নিম্পৃহ হুইয়! 
পড়িয়াছেন তাহা নিৰ্দিষ্ট তাৰে এখনও বুঝা 
যাইতেছে না'। : 

অভ কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা 


- জুদেব কোম্পানীর কাগজের দর ৯৮৮০, ৩ টাকা 


সুদের (১৯৮৬ ) খপপঞ্জের দর সর্ব্বোচ্চে ৯৯৮৯, 
৩ টাকা সুদের (১৯৫৩-৫৫) খণপত্রের দর 
১১1০ ও ২০ টাক সুদ্বের (১৯৫৩) খণপন্মের 
দর ১০০৷/* দীড়াইয়াছে। 

অন্ত কপিকাতুঁটি শেয়ার বাজারে প্রধান প্রধান 
শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর 
নিম্নরূপ দাড়াইয়াছে £ ব্যাঙ্ক-__এলাহাবাদ .৪৬৭৪০, 
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৬০২। কাপড়ের কল-- 
দাটলেন্জ কটন ৪৫২) কানপুর টেকটাইলস্‌ ১০?০। 
কয়লার খনি--এমালগেষেটেড ২৪৮৯, ভারত 
কলিয়ারি ৭২, বরাকর ২৩২, ইকুইটেবল ৩৪1০, 
নাজিরা ৮৪/০, সাউথ কারানপুড়া ২৭/০, তালচর 


৩%০* | চটকল-আগরপাঁড়া ২৪৪০, নৈহাটি 
১১১৫০) রিলায়ঘদ ২৭০1 ইঞ্জিনিয়ারিং--্ীল 
কর্পোরেশন ২০৮৮০ | বিবিধ--বান্বা কর্পোরেশন 


৩৯৬ ইণ্ডিয়ান কপার ২1০, ভালবিয়া সিমেপ্ট ৭0৯, 
ৰি, আই কর্পোরেশন ৮২১ ইণ্ডিয়া উভ প্রডাক্টস 
৩০৪০/০, বেঙ্গল পেপার ৩৮২, ইণ্ডিয়া পেপার 
পাল্প ১৪০॥*, কের এণ্ড, কোং ৮৪, বিশ্বনাথ 


৩৭৯ হাতীক্ষীর! (চা বাগিচা ) ১৯০, তেজপুর : 


২২]০ আনা L 4.০ 


গ্রব্ণমেণ্টের অর্থ অপচয়ের ফলে জনসাধারণের 


উপরে নতুন ট্যাক্সের আশঙ্কা রছিল। ট্রাম ভন্মীভূত 
করিয়া লোকের চলাচজ্র বর্তমান ছুরবস্থাকে 
আরও অধিকতর শোচনীয় করিয়া তোলা হইল। 
নিষ্বীহ এবং নির্দোষ বহু ব্যক্তি অতর্িতে আহত 
হইল, এবং কেহ কেহ প্রাণ পর্য্যন্ত 'ছারাইল। শুধু 
আদল উদ্যোক্তাদের গায়ে আচড়টিও লাগিল না! । 
তাহার! উস্কানি দিয়! পূর্ববাহেই সরিয়া পড়িয়াছে 
কিন্বা নিরাপদ দূরত্বে দীড়াইয়া জলমান ট্রামের 
লেলিহান বহ্নিশিধায় আলোকিত রাজপথে হতা- 
হতদের নুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছে, দেখিয়া আত্ম- 
প্রসাদ লাভ করিয়াছে! নুতরাং_ইনকিলাঁৰ 


জিন্দাবাদ | . ূ নী 


te) 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ২১শে জাচুয়ারী-_-ভারতীয় 
চটকল সমিতির প্রদত্ত বিবরণ হুইতে জানা যায় 
গত ডিসেত্বর মাসে চটকলসমূছে ৯৯ হাজার 
৫৮০ টন চট ও থলিয়া প্রস্তুত হইয়াছে । ১৯৪৮ 
সালের মার্চ মাল হইতে আর কোন মাসে 
চটকলসমূহে এরূপ বেশী পরিমাণ মাল উৎপন্ন হয় 


-নাই। গত জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় : 


মাসে চটকলসমূহে মোট £ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৮৯ 
টনচট ও খলিয়| উৎপন্ন হইয়াছে। ফলে গড়ে 
প্রতি মালে, উৎপাদনের হার দীড়াইয়াছে ৮৯ 
হাজার ৬৩১ টন। J 
অন্ভ কলিকাতায় আলগা পাটের বাজারে 
প্রতি মণ ৪১ টাকা দরে স্ুপারজাইত্রড, জাত 
বটন পাট ক্রয় বিক্রয় হুইয়াছে। পাকা বেল 
বিভাগে অস্ত ফাষ্ট পাটের দর দীড়াইয়াছে প্রতি 
বেল ২০৪ টাকা। i ° 
সোনা ও রূপা 
কলিকাতা, ২১শে জামুয়ামী--এ সপ্তাহে সোনার 
ৰাজার বেশ তেত্ভী হইয়া উঠিয়াছে। গত ১৪ই 
জান্গয়ারী বোদ্বাইয়ে প্রতি ভরি সোনার হয় ১১৩৫৯ 
আনা ও কলিকাতায় তাহা ১১৩/* আন! ছিল। 
অন্ত এ ছুই স্থানের বাজারে যথাক্রমে ১১৪1/৯ 


আনা ও ১১৫০ আলা দরে প্রতি তরি সোনা ক্রয় 


বিক্রয় হুইয়াছে। ূ 

অন্ত বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতি - ১০* ভরি 
রূপার দর ১৮২ আনা ও কলিকাতায় তাহা 
১৮৩।০ আনা দীড়াইয়াছে। 


ভারত সরকার কর্তৃক বাড়ীখর নিৰ্ম্মাণ 
ভারত সরকার আগামী ১০ বৎলপ্ন কালের মধ্যে . 
এই দেশে ১ লক্ষ বলতবাটী নিৰ্ম্মাণ করিবেন স্থিক্ 
কন্দিয়াছেন। এন্ড ব্যয় হইবে ২০* কোটি টা্া। 
তবে বাড়ীঘর নির্মাণের লালয়ঞামের অভাব 


ছেতু এই ফান গবর্ণমেন্টের অভিগ্রায় অনুযায়ী 
অগ্রগয় হইতেছে না। 


॥ ভারতের ডলার ক্রুয়-গত ৬ই জায় 
তায়িখে “আন্তর্জাতিক অর্থভাগায় হইতে এরূপ 
ঘোবণা কর! হইয়াছে বে, ভারত সরকার উক্ত 
ভাণ্ডার হইতে টাকার বদলে আরও ১ কোটা ৬১ 
লক্ষ ২০ হালায় ডলার জ্রুয় করিয়াছেল। এই 
লইয়া ভারতবর্ষ উক্ত অর্থ ভাণ্ডার হইতে মোট ৬ 
ফোটি ৮৩ লক্ষ ডলার ক্রয় করিল। উক্ত অর্থ 
ভাণ্ডারে ভারতের মোট প্রাপ্য ৪০ কোটি ভলার 


এবং উদার মধ্যে ভারতবর্ষ টাকায় বিনিময়ে মোট 
১* কোটি ভপার পাইতে পারে। 


ভারতের নিকট তিব্বতের দাবী--তিব্রৃত 
হইতে প্রতি বংলর যে পশম ও লোমবুক্ত চামড়া 
বিদেশে রপ্তানী হয় তাহা তারতেয় মধ্য দিয়া ছাড়! . 
অন্ত ফোন তাবে রপ্তানী হইতে পায়ে না বলিয়া 
তিব্বত উচার রণ্যানী বারা ফোন বিদ্বেশী যুদ্রা! 
উপাঙ্জন করিতে পারে না। অথচ স্ডিব্বতে 
শিল্লোন্নতি ইত্যাদির জঙ্চ বিদেশ হইতে কলকজ। 
আমদানীর প্রয়োজন। এই কারণে তিব্বত 
গব্ণমেপ্ট ভারত সরকারের মিট কতক বিদেশ 
সুরার দাবী জানাইয়াছেন। 

















ইট নাইট 
রান নি 


€ স্থাপিত ১৯৪০ ) 





০৮ “ক্যালকাটা গ্তাশনাল ব্যাঙ্ক বিশ্িংস, মিশন রো, কলিকাতা 
৮ অনুমোদিত মুর্জধন ্ ৪৮০ 4 ২০০১৯০১০০০২ টাকা 













র 1 আদায়ীকৃত ধন ৪22 ৫৯১০০১০০০ টাকা AL 

A সাংবকত ওহ বিল - পারার ২:22: উন রা ₹ সিডিউন্ড ও ক্লিয়ানিং, 

|: টা in চলিয়াছে ৮ মধ্যে উন স্ভাশনাল” রা od 

একট শজিশালী প্রতিষ্ঠান। “ক্যানকাট[্াশ্নালে” গচ্ছিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ। হেড, অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী পেস, . 
ভর্জ- ব্যবহার ও কর্মদক্ষতা এই ব্যাক্ষের বৈশিষ্ট্য । সমগ্র কলিকাতা । | 
সহায়তায় “ক্যালকাটা গ্তাশনাল” আপনার যাবতীয় ব্যাক্কিং' প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ ফোন £ ওয়ে ৯১৮ 






'্যাক্ষের সকল শাখাতেই কারেন্ট ও সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোল! হুইয়।.. 
থাকে। সেভিংস ব্যান্ষের অমা টাকার উপর শতকরা '১২ টাকা. 
' হিসাবে, সুদ দেওয়া হয়। এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ 
করা হয়, ও. শতকরা ২২ টাকা হিসাবে গুদ দেওয়া হুয়।' 

অহৃমোদিত সিকিউরিটির বিনিময়ে খপ ও দাঁদন দেওয়! হয় ১১৪ ul 





Ee , এবং আঁমানতকারিগণের পক্ষে বিলের টাকা আদায় করা হয়। - ' 
0৯10১150414 একটি একাউণ্ট উট রাখুন 
















ৰ লিও আবিদ ৮, নেতাজী ভাষ রো কাত হি | 
” কার্যকরী মূলুন. ২7 ১৯৩০৮০০*৭ টাকার উর্ধে 


অনুমোদিত মুলধন-- oe Kl ২,০০,০০; ০০০২. টাকা 
'বিজিকৃত। ও বিক্রী মূলধন রি এ.:২১১০০১৯০১০০০২২ as 
আদায়ীকৃত মুলধন ( অগ্ৰিম আদায়ীসৃহ্‌ ). . ৮০১৭২,০০০২ টাব 
সংরক্ষিত তহুবিল-_ | ৩১,০০,০০* টাকার 
টব এ. J টি ১ . ১৪৭৫১০০১০০০২ ss পট" 





৮৮৮৮ 5 0১৭৩০১০০০০০ % ৮ 
€৩১শে ১৩৫৪,-১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৮) পর্য্যন্ত হিসাব। |. 
 য্যানেজিং ছিলে ভাঃ এস, বি দত্ত এন বিল, পিডি (ইকন) পা শায-এট-ল "| 


_সাদার্ণ ব্যাঙ্ক 


|. ৭ ব্যাক , 
হেড কি নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । লে এন ১৭ 
-বড়বাজার, ॥' স্মামবাজার, ভবানীপুর, বন 
A ও বস্রিহাট, খুলনা, শিরিভি ও'' পাটনা। . 
1" - উপযুক্ত জামিনে Rl চি হয়। 
Be . সকল... প্রকার ব্য কর্পা হয়।. . .. 
881: এমডি ] “মিঃ 0 এম-এ (কমাস”) . | 









| 1 ঢা! FURNITURE 00:10. 








' অন্নশূল, পিত্তশূল, গলাজালা, বুকজ্বালা, অজীৰ্ণ, J Kg 

পেটে যায়ু, অনিজ্ঞা, গ্যাষ্েক আলসার, ভিওভি- | 

' সকাল আলসার, পুরাতন গ্ৰহণী, সুতিকা, ডিপ- |. 
পেপসিয়া, অলোদর প্রভৃতি যাবতীর পেটের | 

| যোগ যুক্তিসঙ্গত ব্যয়ে নিশ্চিত আরোগ্য করিয়া | 


B নি থাকি। বহু হতাশ রোগী রোগমুক্ত" ছইয়াঁছেন-। J ব্‌ 
\ ই হাপানী শ্বাসের টানের মৃত্যুসম বনপা, |; .. 
fl NE ক্ষয়কাস, কণঁনালী বা বুকের 









'অসহ্‌ কষ্ট, শ্লেগ্নাপ্রবণতা, কাশি, কোষ্ঠকাঠিন্য, - 
পা কর্লিকাভা। নিদ্রাহীনতা ও অদ্তান্থ উপসৰ্গ যতই জটিল 


ফোন: -ক্যালঃ ১৪৬৪, ১৪৬৫: 0 ", প্ৰাম £ টি ৃ বা পুরাতন হউক শাসবিজয়" বহু পরীক্ষিত 
| ২, 5 আছ 1: তৎক্ষণাৎ উপশম । পিয়মিত সেবনে নিশ্চিত 
| আমাদের অংশীদারগাণ, বন্ধুবান্ধব ও ES সকলেই জানিয় : : |] [ স্থারী আরোগ্য ।  বৃল্য-২॥০, নাঃ 8৮০1 |. 
| ॥ ‘ আনন্দিত ছইবেন যে, আমাদের কাগজের কলের যন্ত্রপাতির কত্কাংশ . ' | জীবনা "তি পবধত! টা 
পশ্চিম বঙ্গের - অবসাদ, কে বাত, | 
' ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড হইতে .আজিয়া পৌছিয়াছে এবং. রা বদ রা 


অন্তর্গত 'রাণাঘাটে মিলের নির্দমাণকার্ধ্যও আরম্ভ করা হইয়াছে। ঃ " আয়ুর্কেদের কত রসায়ন “মঃ বিঃ রসায়ন” ৃ 


রঃ রাপামাটের এই মিলস্‌ সাইট গভর্ণমেক্টও অনুমোদন রুরিয়াছেন। ১৮ |: দিনে দেহ ও মনের যৌবন ফিরাইয়া আনে। 
টা - সামান্য ফিটেড ূ | গ্যারাটিড)। ৰুল্য ২০ (প্রতি শিশ্টি নাঃ দত 
2. | কিছু য় শেয়ার; + || কবিরাজ্-এম, কাব্যতীর্থ, 2৬৯৬: 
ৰ ঘর | অথবা বিয়াজ ্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকর 
8.4 এখনও সমমূল্যে পাওয়া যায়। বাক el 






আয়ূর্কেদ j 
৭০, কর্ণওয়ালিশ , কলিকাতা-৬ | 
- 8 বি৬?৪১।,,, "|. 


বিত্ত AS জন্য ‘ম্যানেজিং জহর 1 নিকট জিন |. 
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1. সংখ্যা 











ভারতে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের এ সাময়িক প্রসঙ্গ লোক যথেষ্ট ছুঃখ গ্লানি ভোগ করিউ্লৈছে লে কথা 
} প্রতিনিধিদল গ | বিবেচনা করিয়া আস্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদল 


যন্ত্রপাতি ও লাজসরঞামের অভাবে স্বাধীন 
ভারতের জাতীয় গবর্ণমেন্ট এদেশে কৃষি, শিল্প 'ও 
যানবাহন উন্নতিরপ্ষাঞ্ে ভালভাবে অগ্রীসর হইতে 
পারিতেছেন না) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে “যন্ত্রপাতি ও 
সাঅসরঞ্জামের ষদিওবা বিস্তর যোগান" রছিরাছে 
উপযুক্ত" ডলার সিকিউরিটির অভাবে তাহা, উপযুক্ত 
মাত্রায় সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইতেছে ' না. এই 
অবস্থায় ভারত - গধর্ণমেন্ট নাশ্তগতি হইয়া 
আকর্দাতিক ব্যাক্কের' নিকট. ডলার খণের জন্ভ 
আবেদন ফরিযফ়াছিলেন। এ আবেদন ‘মধুর 
করিবার পূর্বে (আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের বরতৃপক্ষ ব্যান্কের 
সাধারণ রীতি অস্থায়ী ভারতের আধিক অবস্থা 
“ও তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে থোজ খবর লইতে 
চাঁন । ফি ভাবে খপের টাকা ব্যয়িত হুইবে তাহার 
বিশদ বিবরণ জানিতে চান। এ উদ্দেস্তে'আত্তর্দাতিক 
ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে বর্তমানে এক প্রতিনিধিদলকে 
ভারতে পাঠানো হইয়াছে.। তাহার! ইতিমধ্যেই 
তদন্ত ও খোজ খবর লওয়ার কাজে ব্রতী হইয়াছেন। 
ভারত গবর্ণমেন্ট ফি কি. উদ্দেস্তে আস্তরর্জাতিক 


ব্যাঙ্কের নিকট কিরুপ,খপ চাছিয়াছেন তৎসম্পর্কে ' 


সম্প্রতি, বিস্তারিত '.খ্রর . প্রকাশিত হ্ইয়াছে। 
প্রথমতঃ, ভারত. এোব্ণমেণ্ট ক্কষি উন্নতির পক্ষে 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সংগ্রহের . অন্ত, ১৫. কোটি 
ভলার খণ চাহিয়াছেন:। এদেশে খান, ফসলের, 
মি বাড়াইবার জন্য ৪২. লক্ষ একর 'অনারাদী. জমি 
চাবাবাদের আমে আনিবার:- “ব্যবস্থা, কর! হুইবে 
বলিয়া.-গব্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, . অনাধাদী ' 
জমি সংস্কার ও তাহা চাষাবাদ করিতে ব্যাপকভারে 
ট্রাটর বা কলের লাঙ্গল ব্যবহার কর! দরকার ' 
হইবে। 'আত্তৰ্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে, উপরোক্ত 
পরিমাণ খণ লইয়া গবণনেন্ট তাহার সাহায্যে 
আা্কিন' যুক্তরাষ্ট্র হইতে ছোট বড় ই হাজার ট্রাক্টর 
আমদানী করিতে চান.। দ্বিতীয়তঃ ভারত গবর্ণমেপ্ট 
এদেশে রেলওয়ে সংক্রান্ত উন্নতিূলফ বিধিব্যবন্থার 
অন্ত ১২ কোটিংভলার খণের জঙ্ত ‘আবেদন করিয়া- 
ছেন। ' ও খণ পাইলে তাহা দ্বারা ্ৰাছির হইতে 
ইঞ্জিন. ও অন্ত ' রেল .লরঞ্জান ' সংগ্রহ করা হুইবে। 


তাছা ছাড়া আরও কিছু ডলার খপের সংস্থান করিয়া 
ভারত গবর্পমেন্ট তাহার সাহায্যে '্দী ' উন্নয়ন. 
পরিকল্পনা কাঁধ্যকরী করার : সাজসরঞ্জায ও 
সম্ভবপর হইলে এদেশের বহির্কাণিজ্যের উন্নতির অন্ত 
বাণিজ্য জাহাজ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াও 
জান! গিয়াছে। এ সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবার কার্ধ্যে 
মোট ৩$ কোটী হইর্ভে,৪০ কোটি ডলার খপ দরকার 
হইবরে। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের. নিকট, হইতে এ 
খপ পাওয়ার চেষ্টা হইতেছে ।:. ভায়ত গব্ণয়েণ্ট 
য্নে' উদ্দে্ে আতর্জাতিক' ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
ডলার খপ সংগ্রহে যত্বপর হইয়াছেন তাহার গুরুত্ব 
ও সার্থকতা সম্বন্ধে কোন ৬৬ অবকাশ ১ 


রিটা , 


বহ 


ur 


সামরিক গ্রসঙগ MY 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 


“7... বাজেট ও 1 
উৎপাদন বৃদ্ধির অস্ত বু 

খৈয়ালীর খাতা ry 
| আধিক হুঁনিয়ার খবরাখবর ' 


৫১৪ 






ৰাজারের হালচাল 


অর্থনৈতিক দিক দিয়! ভারত: আরজ. পর্য্যন্ত ' রা 
অমুয্নত : রহিয়াছে। “ফলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির: সঙ্গে 
নানাদিক দিয়া এদেশে, লোকের 'অভাৰ ও হুঃখ 
দা্িস্ত্য-দিন দিন নিদাকণভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে ।- 
,'এই অবস্থায় বাহির হইতে যন্ত্রপাতি ও-সাজসরঞ্জাম 


আনিয়া, ভারতে, অচিরে কৃষি, শিল্প ও যানবাহন . 
উন্নতির ব্রড় বড় পরিকল্পনা ক্কার্ষ্য পরিণত, করার" ' 


ব্যবস্থা না হুইলে. এদেশের, আর হুর্গতির সীমা 
' থাকিবে না, জাঁ্তফে শক্তিমান ও সমৃদ্ধিশালী 
করিয়া তোলার এতদিনকার স্বপ্ন ব্যর্থ হইয়া 
মাইবে। কাজেই মাকিন যুক্তরাষ্ হইতে প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি :ও সাজসরপ্জাম আমদানীর' জ্ক গলার 
খপ সংগ্রহের চেষ্টা, আনরা আন্মরিকভাষে সমর্থন 
করি আিক উন্নতির - সমুচিত 'বিধি-্ব্যবস্থীর, 
স্বভাবে ভারতের মত 'বিরাঁট..দেশের ,৩৩ কোটা, 


ভারতকে প্রয়োজনীয় খপ গ্রহণের'কথা সহামুভূতির 
সন্ধিত বিবেচনা’ করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি । 


বাহির হইতে, অধিক পরিমাণে থান্ত 
. আামড়ানীর ব্যবস্থা 
. গাত ১৯৪৮ সালে এদেশের অভাব পূরণের জনত 
তারত গবর্ণমেন্ট বাহির হইতে ২৮ লক্ষ টন খাভত্রব্য 
আমদানী করিয়াছিলেন. 1& খানের মোট মূল্য 
দাড়াইয়াছিল ১৪৪" কোটি টাকা। উহার মধ্যে 
আয়দানীকৃত,গম.ও ময়দার মূল্য, ৫৪ কোটি টাকার 
উপৰব ও আবদানীকৃত চাউলের মুল্য প্রায় ৎ১ কোটি 
টাকার মত ' দীড়াইয়াছিল। , কিন্ত, ১৯৪৯ সালে 
খাতের দিক দিয়া অবস্থার যে গতি দেখা যাইতেছে, 
তাহাতে ,দ্বেশেক. অতাব পূরণের জনত .এৰার 
গতবারের তুলনায় অনেক বেশী, পরিমাণ খান 
বাহির. হইতে, আমদানী করিবার ' প্রয়োজন 
দীড়াইবে। পশ্চিম ভারতে ১৯৪৮-৪৯. সালে খাত, 
ফললের অলগ্মা হইয়াছে ।.. বুক্তপ্রদেশ ও বিহাকে। 
এবার ফসলোর' ক্ষতি ঘটিয়াছে। ৷ যোস্বাইয়ে রন্তা 
ও ঝড় তুফানের আন্ত এবং, সধ্যপ্রদেশে অধিক 
পরিমাণ বৃষ্টিপাতের নট এবার তাল ফসল উৎপন্ন 
হ্য.নাই। ফল দাড়াইয়াছে এই যে, ১৯৪৯ সালে 
বিভিন্ন ঘাটতি প্রদেশের. অভাৰ পূরণের ঘন্ঠ 
প্রাদেশিক গবররমেপ্টসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
ইতিমধ্যেই ৬০ লক্ষ টন খান্ত যোগ্িবার জ্ভ দাবী 
উপস্থিত করিয়াছেন। এঁ স্ব দাবীর ভিভিতে, 
দেশের খাস সমন] বিশ্লেষণ করিয়া] ভারত গবরণমেন্ট 
এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, বাহির, হইতে, 
১৯৪৯ সালে ৪: লক্ষ ৫৫ ৪৯ লক্ষ ৫ হাজার টন খান্ত আমদানী 


দেশের 


“করিতে: 'পারিলে " পক্ষে: ধথেই ' 
নি কারণ দেখা Rs প্রকাশ, ভারত 
গবর্ণমেন্ট :১৯৪৯. সালে ৪০" লক্ষ টন খান 


আমদানী: সম্পর্কে ইতিমধ্যে অষ্ট্রেলিয়া, মাঁফিন 
যুক্তরাই, ব্রদ্ধদেশ, শ্যাম, . করালী ' ইন্দো-চীন, 
আর্ছেন্টিনা,/ রাশিয়া, তুরস্ক, ইরাক প্রভৃতি 
দেশের সহিত বুঝাপড়ায় উপনীত. হুইয়াছেন ? - 


' বাহির হইতে বেশী খাত আম্দানী সম্পর্কে 'ভারত' 


গবর্ণমেন্টের "এই ব্যবস্থার কথ! আনিয়া দেশের 


ব্য 


> 


ও 
৫১২ 


ওদসাবায়ণ আশ্বস্ত হইবে। বেশী খাত আমদানীর 
ফলে ১৯৪৯ সালে তক্জন্ত উপযূজঞ বৈদেশিক মুদ্রা, 
সংস্থানের সমন্তা অটিলতর' হইয়া দেখা বিবে। 
. কিন্তু আসন্ন ছুতিক্ষ প্রতিরোধের অন্ত আমদানীর 
উপর বেশী পরিমাণে নির্ভর করা 'ছাড়া উপায় , 
সাই । রে 
সি টাকার 
| পরিমাণ হাস ০ 
>১৯৪৭-সালের শেষে তারতে রিথার্ড ব্যাঞ্চের . 
তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূছে চলতি ও স্থায়ী আমানতে 
. সাধারণের যে টাকা, জনা ছিল ১৯৪৮ সালের শেষে ' 
তাহা সে তুলনায় মোট জমা ' ১১ কোটি, ৩৪ লক্ষ 
টাকা কম দড়াইয়াছে। এক বৎসরে আমানতের 
“পরিমাণ এইতাবে ১১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাক! হাস 
'“ পাওয়া খুবই লক্ষ্য করিবার বিষয় সন্দেহ নাই। 


_ ১ এদেশে ইনক্লেশনের হুচলা হওয়ার পর হইতে প্রতি 


ষৎসযই ব্যাক্কে লোকের আমানতের পরিমাণ 
বাড়িয়া ব্যইতেছিল, এবার সর্বপ্রথম সেই গতি 
প্রতিরুদ্ধ, হইয়াছে। আমানতী *অমা বাড়িয়া 
খাওয়ায় বদলে এবার তাহা হাস পাইয়াছে.। তৰে 


এন্থানে ইহা উল্লেখ, করা প্রয়োজন বে, চলতি 


আমানতের পরিমাণ এবার কিয়া যায় নাই, স্থায়ী 
আমানতের অদ্ধই শুধু খর্ব হইয়া আসিয়াছে। 
স্থায়ী আমানতের অঙ্ক, ১৯৪৭ লালের তুলনায় 
১৯৪৮ লালের শেষে ২9 কোটি ৪২ লক্ষ টাকা 
নানিয়া! গিয়াছে ' অপর দিকে চলতি আমানতে 
সাধারণের জম! পূর্ববারের, তুলনায় ৯ কোটি ৮. 
‘লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে |. 

এদেশের ব্যাঙ্কসমূহে স্থায়ী আমানতের পরিমাণ 
কমিয়া যাওয়ার নূলে' অনেকগুলি কারণ রহিয়াছে। 


“কমাস? পত্রের মতে তাহার মধ্যে ঝয়েকটি 
, এই-(১) ভবিষ্যৎ "সম্পর্কে আস্থা. 


হইতেছে i 
শ্থারাইয়া অনেক লোক বর্তনানে স্থায়ী আমানতের 
বদলে নগদে 'ও স্হজে' নগদে পরিবর্তনষোগ্য ' 


" “অবস্থায় টাকা! সংরক্ষিত রাখিতেছে, (২) ব্যবসা- 


খাণিঘ্যের নৃতন স্যোগ আসিলে' সহজে টাক! 
পাওয়ার নুবিধা হইবে মনে করিয়া! অনেকে স্থায়ী 
আমানত কমাইয়া চলতি আমানতী-ছিসাবে তাহ! 
জন! রাখিতেছে, (৩) ' বর্তমান আয় ' বারা, জীবন- 
যাত্রার বর্ধিত ব্যয় মিটানো যাইতেছে না. বলিয়া 
কেছ কেছ স্থামী আমানত উঠাইয়া লইয়া তাহা. 


. খরচ করিতে বাধ্য হইতেছে, . (৪) লোকের ও' 


ব্যবসা! প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নুতন করিয়া! অর্থ সঞ্চয়ের 
স্মুযোগ খর্ব হইয়া! ' পড়ার তাহাদের আগেকার 


, অঞ্চলের উপর টান পড়িয়াছে । দেশের 'অর্থনৈতিক' 


অবস্থার গতি কৌন দিকে এ সব কারণ হইতে 
“তাহা উপলব্ধি কর! যায়। | 


. সরকারী সাবসিডি দারা জনসাধারগকে 
.... কম ঘরে খান্ত সরবরাহ .. 
- (যুদ্ধের সময় হইতে নানা কারণে অনেক দেশেই 


, ইনক্লেশনের হুচনা, হইয়াছে । সেই :ইনফ্লেশনের 


ফলে পণ্যনামঞ্রীর মূল্য সর্ববজই কম বেশী পরিমাণে 
চড়িয়া. উঠিয়াছে। পণামূল্য বৃদ্ধি রোধ করিবার 
অন্য কোন কোন দেশে মূল্য. নিয়ন্্রণের কার্ধ্যনীতি 
অবলঘিত হুইয়াছে। কিন্তু বূল্য নিয়ন ণ ব্যবস্থা 
সকল ক্ষেত্রে সুকঠোর ভাবে কার্ধ্যকরী করা ও 


আর্থিক জগৎ 


তাহা দ্বারা পণ্যদ্রব্যের যৃদ্যের হার আগের স্তরে 


সীমাবদ্ধ রাখা আজ আর সম্ভবপর নছে।, উৎপাদন | 


হাসের ফলেই ইনক্লেশনের গতি অনেক দেশে: 
তীব্রতর : হইয়া দেখা দিয়াছে। ছিনিবপত্রের 
মূল্য বৃদ্ধি কঠোরভাবে রোধ করিতে গেলে 


ধনতাত্লিক অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে - : 


তাহাতে উৎপাদন -বাড়ানো সম্পর্কে উৎপাদকের! 
বিশেষ কোন গরজ বোধ করিবে'না।- অপর দিকে 


বাহির হইতে খাস্ ও অন্ত আবশ্যকীয় ভ্রব্য আনিয়া 
‘যে সব দেশকে আত্যস্বরীপ' অভাব পূরণ - করিতে, 


হয় সে সব. দেশের পক্ষে ইচ্ছামত 'আমদানীক্কত 
অব্যের নূল্য নিয়ন্ত্রণ করা - খুব কঠিনও বটে। 


অথচ জনসাধারণের “মাথাপিছু আয়ের সহিতি 


লামঞ্রস্ত রাখিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা ব্যয়ের' বৃদ্ধি 
সীমাবদ্ধ না রাখিতে পারিলে লোকের হঃখ- 
গ্লানি নিতান্ত অপরিহার্য হইয়াই.. দেখা দিবে। 
এইরূপ লমন্তার* প্রতিকারের জন . সরকারী 


সাবলিভি বা অৰ্থসাহায্য ছারা. লাধারণকে কম - 


দরে নিত্যর্যবহার্য্য ভ্রব্যসামর্রী সরবরাহের 
‘নীতি আজ ইংলণ্ড ও অন্ত কয়েকটি দেশৈ 
ব্যাপকভাবে অমুদ্থত হইয়াছে।...বৃটিশ পবৰ্ণমেণ্ট 


এইরূপ  সাবনিডি প্রদানের নীতি “অবলম্বন 


করিয়া ইনফ্লেশনের ভিতর .বাজার মূল্যের 
তুলনার অনেক কম মূল্যে জনস্যুধারণকে খাতভ্রব্য 
সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের 


সাধারণ সুখস্বাচ্ছদ্য অনেকাংশে অটুট রাখিয়াছেন। | 
ইংলণ্ডে সরকারী ব্যয়ে স্কুলের : বালক-বালিকা- 


দিগকে ছুগ্ধ যোগানে! হুয়। তাহাছাড়া রোগী ও 


শিশুদের জন্ভও লাবসিডি দ্বায়া কম দরে উহা 


' সরবরাহ, করিবার ব্যবস্থা আছে। কেবল উহাই 
নহে ইংলণ্ডে কটি, ময়দা, মাখন, চিলি, চা, মাংস, 
ভিম,.আলু প্রভৃতি অনেক কিছু খাভসামপ্রা সম্পর্কে 
ও সাবসিভি প্রদানের নীতি কার্যকরী হইয়াছে । 
বাজার.যূল্যে দেশের, উৎপাদকদের নিকট হইতে 
ও বাহির হইতে এসব ্ব্যলামন্্রী ক্রয় করিয়া বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট জনসাধারণের আয়ের সহিত সান 
রাখিয়া ক্রীত মূল্যের, চেয়ে অপেক্ষাকৃত -কম দরে 
তাহা, তাহাদিগকে সরবরাহ করিতেছেন। এই. 


ব্যবস্থা ইংলগ্ডের সাধারণ লোকদের পক্ষে. খুবই, 


কল্যাণকর হইয়াছে। ইনফ্লেশনের দিনেও তাহারা 
ছুবিধাজনক দরে খাভসামন্্ী পাইয়া মানুষের মত 
জীবনধারণ করিতে পীরিতেছে। সরকারী সাবসিভির 
ব্যবস্থা না হইলে 'লয়েভস্‌ ব্যাঙ্ক ম্যাগাছিনের মতে 
ইংলগ্ডের জনসাধারণকে. বর্তমানের তুলনায় শতকরা 
৬৪ তাগ বেছি, দরে টি, ৭৪. তাগ বেশী দরে 


ময়দা, ১২৮ ভাগ বেশী দরে পলীর,-.৯৭ ভাগ ' 
বেশী দরে মাখন, ৪*তাগ বেশী দরে মাংস, ৪৫ 


তাগ বেশী দরে চিনি, ৪ ভাগ বেশী দরে, ডিন; 


২৬ তাপ বেশী দরে চা ও শতকরা. ১৮ ভাগ বৈশী . 


দরে ছধ কিনিয়া. খাইতে হইত। "কমদ্বরে এত 


লবাধরণের জিনিষ জনসাধারণকে সরবরাহ করার ' 
অন্ত সাবলিভি বাষদ বৃটিশ গবর্ণষেণ্টেকে' ১৯৪৭-৪৮ 
লালে ৪৭ কোটি ১৪ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিতে ' 


হইয়াছে । ভারতে খানত্রব্যেক্ছ চড়া মূল্যের জন্ত 


খ্লমস্ত ক্রমেই যেভাবে জনসাধারণের নাগালের 
' বাহিরে চলিয়া যাইতেছে তাহাতে দেশের দরিদ্র 


জনসাধারণকে 'জীবনধারণের ' সুযোগ. : দিতে 


[৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪৯ ; 
ইন সাবলিভি দ্বারা তাছাদিগকে কষ 





দরে খানসামশ্রী, যোগাইবার ব্যবস্থা এদেশের: 
জাতীয় সরকারের পক্ষেও যথাসাধ্য অবলম্বন কর! 


দরকার ! 

‘অনুন্নত দ্বেশগুলিকে সাহাষা নে 
প্রেসিডেণ্ট টু ম্যান 

. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিঃ উম্যান 

গত ২*শে জানুয়ারী সাকিন কংগ্রেসে এক বক্তৃতায় 

ছনিযার গণতাস্রিক দেশসমূহের নিরাপত্তা রক্ষা 

তাহাদের আিক পুনর্গঠন এবং শিল্প ও ব্যবসাগত' 


. উন্নতি সম্পর্কে এক তরসা বাদী উচ্চারণ করিয়াছেন। 


ছনিয়ার শাস্তি রক্ষার. জন্ঞ এবং, গণতান্ত্রিক দেশ- 


সমুহের শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির অন্ধ সাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 


পক্ষ হইতে তিনি তাঁহার বক্তৃতায় প্রধান্তঃ চারিটি 
কাধ্যক্রম ঘোষণা করিয়াছেন প্রথমতঃ মাক্চিন ' 
যুক্তরাষ্ সম্মিলিত' রা প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন করিয়া 
উহায় মারফতে বিতিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের পারম্পরিক 
সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করিবে। দ্বিতীয়তঃ 


বিরোধী" শক্তিয় সম্ভবপর আক্রমণের যি 
' গণতান্ত্রিক দেশসমূহের আাতাতকে সর্ব 


সাহায্য করিবে ।  তজ্জপ্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রকার 
সামরিক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। তৃতীর়তঃ 
খণ ও সাহায্যের, ব্যবস্থা করিয়া এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্যের অসবিধাসমূহ দূর, করিয়া ক্রমে ক্রমে 
ছুনিয়ার দেশসমূহের তিতর আতিক ও ব্যবসায়িক 
যোগাযোগ প্রসারিত করার্‌ ব্যবস্থা করিবে। 
চকুর্থতঃ ছুনিয়ার অনুন্নত দেশসমূহের লোকদের 
জীবনযাত্রার মান উন্নীত না হইলে লামশ্রিকতাবে 
ছুনিয়ায় শাস্তি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইতে পারে 
না জানিয়া প্রেসিডেন্ট উয্যান বিশেষ করিয়া 
সে ব্যয়ে মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ 
রুরিবার কথা বলিয়ান্ছেন। মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
মুলধন, যস্পাতি ও কারিগর যোগাইয়া অন্ত 
দেশসমূহের শিল্প ও. ব্যবসাগত উন্নতি গড়িয়া তোল! 


. সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা! 


করিবার:তরস! দিয়াছেন। 

- এশিয়া ও ভারতের লোক হিসাবে প্রেসিভেপ্ট 

উম্যানের এশেযৌকজ তরসায় আমরা বিশেষভাবে 

আশান্বিত বোধ ' করিতেছি। এশিয়ার অনেক 

দেশই, অনুন্নত: বলিয়া এই ভূখণ্ডের বিপুল 

জনসংখ্যার জীবনযাত্রা খুবই নিয়নপ্তয়ে সীমাবদ্ধ . 
হইয়া রহিয়াছে। ছুনিয়ার; মোট: লেকিসংখ্যা ' 
২২১ কোটি! তাহার'মধ্যে ১২২ কোটি অর্থাৎ 

শতকরা ৫৫ ভাগ এশিয়ার অধিবাসী । এইকপ বেস্ট 


পরিমাণ লোকের মাথাপিছু আয় শ্ব্ন “ও তাহাদের, 


জীবনযাত্রার নান নিম্ন থাকায় তাহাতে সামগ্রিক 


ভাবে ছুনিয়ার আধিক ও সামাজিক অগ্রগতির" পথে 
বাধা সু হইয়াছে । এশিয়ার লোকরা তাহাদের 
সামান্ত, ক্রয়ক্ষমতা, নিয়া, জীবন্যাজার পক্ষে 


প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষই কিনিয়া উপযুক্ত 
মাত্রায় ব্যবছার গ্ষরিতে পারিতেছে না বলিয়া 
পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলির ' তৈরারী মাল 
বিক্রয়ের পক্ষেও বিশেষ অন্থরিধা দেখা দিয়াছে। 
উহাদের, স্থায়ী সমৃদ্ধি পড়িয়া ‘তোলার পথে বিশ্ব 
দড়াই্য়াছে। 'এই অবস্থায়. কেবল মানবিক | 
হুবিচারের দিক হইতে নহে, ছুনিয়ার স্থায়ী আবিক 
কল্যাণ ও সমৃদ্ধির দিক হইতেও এশিয়ার অমুন্নত 


‘দেশসমূহের কৃষি, শিল্প ও ব্যঘসাগত উন্নতিতে 


সাহায্য কর! পশ্চিমের দেশসমূহের ' পক্ষে - একান্ত 


৩১শে জানুয়ারী, ১১৪৯] 


আর্থিক জগৎ 


৫১৩ 





প্রয়োজন হইয়া দীড়াই্জাছে । এশিয়ার অনেক দেশই 
আজ কৃষি ও শিল্পের সমুচিত উন্নতি সাধনের কাজ 
আন্তরিক তাবে সুরু করিতে চায়। বিস্তু মূলধন, 
' বন্ত্রপাতি ও সুপটু কারিগরের অভাবে তাহাদের 
সে' আত্মোক্সতির কাজ বাধাগ্রস্ত হইতেছে। 
আজিকার দিনে ছুনিয়ায় একমাত্র মাৰিন 
যুক্তরা্রই & সব অভাব পূরণের ব্যবস্থা করিয়া 
এশিয়ার দেশসমূহের আধিক উন্নতি সম্ভবপর 
করিয়া তুলিতে পারে। প্রেসিডেন্ট টু,য্যান মাকিন 


যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইয়া আজ অনুন্নত দেশগুলিকে " 


সে সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রিতি দিয়াছেন, ইহ! 
খুব ভরসার বিষয়ই বলিতে হইৰে। সাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটামী অব (টেট মিঃ ভিন একেসন 
বলিয়াছেন, প্রেসিভেপ্টের পরিকল্পনা অঙ্গুযায়ী যে 
লব দেশকে সাহায্য করা হইবে তাহার মধ্যে ভারত 
১ অন্তত, হইবে। উহাতে ভারতবাসীরা বিশেষ 
আশ্বস্ত বোধ করিবে সন্দেহ নাই। 


এশিয়ার আর্থিক উন্নতিতে জগতের 
্ কল্যাণ এ 

এশিয়ার দেশসমূহ অনুযনত ও এই ভূভাগের 
লোকদের জীবনযাত্রার মান নিয্ন থাকায় 
এশিয়ায় কমুনিট আন্দোলন ক্রত প্রসার 
' লাভ হরিডতছে। এশিয়ার দেশসমূহের 
আধিক উন্নতিতে সাহায্য করা হইলে. তাহা 
দার! কমুনি্উট আন্দোলন প্রতিরোধের 
সুব্যবস্থা হইবে। পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক আঁতাত 
শভিশালী হইবে। বিশ্বে স্থায়ী শান্তির পথ 
প্রসারিত হইবে। পাশ্চাত্যের শিল্পোয্ত দেশসমূহ 
বিশেষ করিয়া মাকিন যুক্তরা্র উহা দ্বারা 
খুবই উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। প্রেসিভেপ্ট 
রমযান বলিয়াছেন, এশিয়া ভূখণ্ডের লোকদের 
ভ্রীবনযাতার মান [বর্তমানের তুলনায় শতকরা 
হুই ভাগ উন্নীত করিতে পারিলে তাহার ফলে 
নানা .ভিনিবপঞ্জের ভড দাবী দাওয়া এত বাড়িয়া 
যাইবে যে, আগামী এফশত' বৎসর মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন তাহার সহিত তাল রাখিয়া 
চলিতে পারিবে না। এশিয়ার দেশসমুহের 
আধিক উন্নতি ' মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী 
আর্থিক সমৃদ্ধির পক্ষে কতদুর সহায়ক হইবে ইহ! 
হইতে তাহা অনুমান করা. বার। 
উম্যান অস্ুঙ্নত দেশসমূছকে সাহায্য করা ‘সম্পর্কে 
যে কাধ্যলীতি ঘোষণা করিয়াছেন তদসুষায়ী 
অবিলঘ্বেই এশিয়ার দেশসমূহের আধিক উন্নতির 


অন্ত মার্কিন যুক্তরাষ হইতে মূলধন, যন্ত্রপাতি ও. 


সুপটু কারিগর যোগাইবার . ব্যাপক ব্যবস্থা 
অবলঘন কর! হইবে বলিয়া আমরা আঁশ! করি । 
১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে খান্তের ঘাটতি 
পশ্চিম বন্ধের বেসামরিক নাল লরবারাহ সচিৰ 
প্রীধু্ত প্রস্ুল্লচন্্র দেন গত ১*ই জানুয়ারী এক 
বক্তৃতায় এ প্রদেশে খান্ের সম্ভবপর ঘাটতি সম্পর্কে 
সংখ্যা বিবরণ উপস্থিত করিয়াহিলেন। তিনি 
বলিয়াদিলেন, ১৯৪৯ সালে এ প্রদেশে ৩৭ লক্ষ ৮২. 


হাজার 'টন চাউজোর প্রয়োজন দ্রাড়াইবে। অথচ. 


উর সালে এ প্রদেশে ৩২ লক্ষ ৮৩ হাজার টনের 


বেশী চাউল উৎপন্ন হওয়ার আশা নাই। কাজেই, 


১৯৪৯ শালে পশ্চিমবঙ্গে চাউলের € লক্ষ টনের মত 
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ঘাটতি দাড়াইবে। তাহা, ছাড়া ‘উৎপাদন ও 
চাহিদার স্বাভাবিক নিয়মে এবখসর গমেরও হ লক্ষ 


৫০ হ্বাদার টন ঘাটতি দীড়াইবে বলিয়া তিনি 


প্রকাশ করিয়াছিলেন) এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
এক বিবৃতি দিয়া বেসামরিক মাল সরবরাহ 
সচিবের প্রদত্ত সে বিবরণ সংশোধন করিয়াছেন। 


KE বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৯ সালে ৩২ লক্ষ 


৮৩ হাজার টন চাউল উৎপাদনের.সম্ভাবনা আছে 
সত্য, কিন্ত উছার সবটাই লোকের ব্যবহারের জন্ডে 
পাওয়া যাইবে না। কিছু পরিমাপ ধান বীজ হিসাবে 
রাখিতে হইবে, তাহাছাড়া কিছু পরিমাপ ধানের 
অপচয়ও টিকে, | -কাজেই শেষ পর্য্যন্ত মাত্র ২৯ 
লক্ষ ৬১ হাজার টন চাউল ব্যবহারের জগ পাওয়া 
যাইবে। এই অবস্থায় ১৯৪৯ লালে পশ্চিমবজে 
চাউলের ঘাটতি পড়িবে ৮ লক্ষ ২১ হাজার টন। 
উদ্ার সহিত গযের ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন ঘাটতি . 
যোগ করিলে ১৯৪৯ সালে, এ প্রদেশে খাচ্যের মোট 
১০ লৃক্ষ ৭১ হাজারটন খাটতি দীড়াইবে। এত 


; বেশী পরিমাণে খানের ঘাটতি পড়া এ প্রদেশের 


পক্ষে খুবই আতঙ্ক ও 'উদ্বেগের কথা। বেন্ত্রীযর 


' সরকার বাহির হইতে খান্ত আমদানী করিয়া এই 


ঘাটতি কতদূর পরিমাপে পুরণ করিতে পারিবেন 
ও করিবেন তাছা দেখিবার বিষয় । তবে, একথা 
মনে রাখা দরকার যে, বাহির হইতে খান্ত আলাইয়া 
বরাবর এইরূপ ঘৃটতি ঠিক ঠিক ভাবে পুরণ করা 
সম্ভবপর নহে! খান্তের রত প্রয়োজনীয় বিষয়ে 
বাঁছিয়ের পরমুখাপেক্ষী থাকিলে তাহার ফলে এ 
প্রদেশে জনসাধারণের ছুঃখগলানি অবপ্তপ্তাবী হইয়াই 
দেখা দিবে। দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের জনদরদী 


' মন্ত্রীরা বক্তৃতা ও বিবৃতিতে খান্তের এই শোচনীয় 


ঘাটতির কথা প্রচার করিলেও বেশী থান্ত উৎপাদন 


ফরিয়া স্বামী ভাবে সেই ঘাটতি পূরণের কোন 


পাকা ব্যবস্থাই তাহারা অবলম্বন করিতেছেন না। 
খাত্যোৎপাঁদন বৃদ্ধিয় আসল দায়িত্ব সম্পর্কে তাহাদের 
গাফিলতী.যে কিরূপ বেশী সম্প্রতি একটা ব্যাপারে 
তাহা ভালভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে । ভারত 
গবর্ণমেপ্ট এদেশে বেশী খাত ফসল চাষের দুবিধার 


, শ্রন্ত ৬২ লক্ষ একর অনাবাদী জমি সংস্কার সম্পর্কে 


একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন | ' এরূপ সংস্কার 
কার্ধ্য চাঁলাইবার জগ্ত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে 
১৫ কোটি ভলার খণ লইয়া তাহার সাছায্যে মার্কিন 


‘যুক্তরাষ্ট্র হইতে ২ হাজার ট্রাক্টর বা. কলের লাঙ্গল 


আমদানীর ব্যবস্থা হইতেছে, তারত পবর্ণমেপের 
পরিকল্পনায় অনেক প্রাদেশেই অনাবাদী জমি 
সংস্কারের প্রস্তাব রহিয়াছে। বিস্ত পরিকল্পনায় 
পশ্চিমবঙ্গের কোন স্থান নাই। পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে 
প্রায় ১১| লক্ষ টন পরিমাণে খানের ঘাটতি 
পড়িতেছে। এংপ্রদেশে ৮ লক্ষ একর পরিমাণ 


. আবাদযোগ্য জমি বর্তমানে পতিত অবস্থায় পড়িয়া 
রহিয়াছে । এ অবস্থায়ও কেন পশ্চিমবঙ্গে অনাবাদী 


জমি সংস্কার করিয়! তাহা চাবাবাদের আমলে 
আনার প্রস্তাব হইল না তাহা বিশ্বয়ের বিষয়। 


"অনাধাদী জমি সংস্কারের পরিকল্পনায় রচিত হওয়ার 


সময়ে পশ্চিমবঙ্গ ম্রিমগুলী তাহার খবর নিশ্চয়ই 
রাধিতেন।, এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার 
পর দেশে নৃতন করিয়া যে উৎসাহ উদ্দীপনার তোৰ 


সঞ্চারিত হইয়াছে তাহাও তাহাদের অবিদিত নাই। 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে খানের জটিল অভাৰ সত্বেও এ 
প্রদেশের অনাবাদী জমি সংস্কার ও তাহা 
চাষাবাদের আমলে আনার ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন 


প্রস্তাব & পরিকল্পনায় যুক্ত. করা সম্পর্কে কেন . 
মস্ত্রিমগুলী জোর দিলেন না সে কৈফিয়ৎ তাহারা 
দিবেন কি? 


ইংলণ্ডে শিল্প জাতীয়করণের নীতি 


বৃটেনের শ্রমিকদল দেশের শাসন কর্তৃত্ব লাভ 
করিয়া তাহাদের নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি 


. অনুযায়ী ইতিপূর্বে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড, করলা শিল্প, 
যানবাহন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ শিল্প ও বেসামরিক বিমান 


চলাচল ব্যবস্থাকে ভাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত '' 
ক্রিয়াছেন। সম্প্রতি তাহারা তাহাদের সর্বশেষ 
জাতীয়করণমূলক কর্মসুচী হিসাবে ইস্পাত শিল্পের 
উপর সরকারী কর্তৃত্ব প্রসারের কাজে উদ্তোগী 
হইয়াছেন। ১৯৫০ সালের নূতন নির্বাচনের পুর্বে 
উহা শিল্প জাতীয়করণের ' সর্বশেষ কার্ধ/হ্চী 
হইলেও বৃটেনের শ্রমিকদল তাঁহাদের ভবিষ্যৎ আশ! 
আকাচ্ষা এইখানেই, সীমাবদ্ধ রীখিতে চান না। 
সম্প্রতি লগ্ডনের ট্যান্সপোর্ট হাউস হেড কোয়াটা্সে 
এক সভায় শ্রমিক দলের কার্য্যনির্ববাহক সমিতির 
সদন্তরা শিল্প জাতীয়করণের নূতন পরিকল্পনা! নিয়া 
আগামী নির্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সঞ্চল্প গ্রহণ 
করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । 
এবার তাহারা ইংলগ্ডের বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠান 
ইম্পিরিয়াল ক্যামিকেল ইগ্ডাহীৰ লিমিটেডকে 
জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
এই প্রতিষ্ঠানে ১৭ কোটি পাউণ্ড মূলধন নিয়োজিত 
রহিয়াছে । বৈজ্ঞানিক গবেষণা, নানা শ্রেনীর 
উধধপত্র তৈয়ার এবং .প্ল্যাসটিকস্‌, রং, বস্ত্র, 
।ইঞ্জিনিয়ারিং সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতের কাজে 'তী' 
প্রতিষ্ঠানের কর্ধারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ছুনিয়ার 
বিভিন্ন অঞ্চলে এ প্রতিষ্ঠানের শাখা ও অফিস 
রহিয়াছে। - আগামী জুন মাসে শ্রমিবদলের যে 
বাৰ্ষিক সম্মেলন অন্গৃঠিত হইবে তাহাতে এ বা 
বিবেচনার জন্ত পেশ কর! হইবে। 

ধনতম্ববাদের সমর্থকরা এবং বৃটিশ শ্রমিক 


দলের বিরোধীরা একখাই এতদিন প্রচার 
করিয়া! আলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের শ্রমিক 
গৰ্মেণ্ট শিল্প জাতীয়করণের যে নীতি অঙ্থসরণ 


করিতেছেন তাঁহার প্রতি এ দেশের জনসাধারণের 
কোন আস্থা বা আগ্রহ নাই। উৎপাদন বৃদ্ধি ও 

পরনসাধারণের কল্যাণ সাধনের দিক দিয়া ও 
নীতির বিরূপ ফল দেখিয়া অনেকেই বরং ক্ষ 
হইয়া উঠিয়াছে। কিন্ত বৃটিশ শ্রমিকদল শিল্প 
জাতীয়করণের ব্যাপঞ্চতর পরিকল্পনা নিয়! যেভাবে 
নুতন করিয়া নির্বাচন দন্যে অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প 
করিয়াছেন তাহাতে ব্যাপারটা আসলে তাহা. নহে 
বলিয়াই মনে হইতেছে। জায়তীয়করণ নীতির ফলে 
যদি কোন: সুফল পাওয়া ন! বাইত এবং ইংলগের 
অনসাধারণ যদি বস্ততঃই এ নীতির বিরোধী হইত, 
তবে শ্রমিকদল উহাকে শুরোভাগে লইয়া নিশ্চয়ই 
নির্বাচন জয়ের আশা পোষণ করিতে পারিতেন 
না। লোকের সমর্থন ও সহযোগিতা না থাকিলে 
বাস্তবপন্থী হিসাবে উহার! জাতীয়করণের নূতন 
পরিকল্পনা ঘোষণা করিতে অবশ্থই ত 
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বাংলা দেশ বিজ্ঞ ছওয়ার ফলে অন্ত দি 
বিয়া যত ক্ষতিই ঘটিয়া থাকুক না কেন, নূতন ' 
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ” তাহায় আঁয়তন ও লোকসংখ্যা 
অছপাতে যে বেশী পরিমাণ সরকারী রাজনের 
অধিকারী, “হইয়াছে তাহাতে লক্ষে: ' নাই। 
' ১৯৪৬-৪৭' সালে অবিভক্ত বাংলীয় সরকারী আয়ের 
পরিমাণ ছিল ৩৯ কোটি '৯১ লক্ষ টাকা। সেইস্থলে 
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের ১৯৪৮-৪৯ লালের বাজেটে 
এপ্রদেশের, সরকারী আয় বরাদ্দ করা হইয়াছে 
৩১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। পূর্ববঙ্গ বাদ দিয়! শুধু 
পশ্চিমবঙ্গের বংসরে এত, বেশী পরিমাণ রাজন্বের 
সংস্থান ছওয়! সম্তোধজমকই বলিতে হইবে । এই 
বেশি আর সমল করিয়া, পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট এখন 
কাজের দিকে বিশেষ ভাবে 
আগাইয়া যাইবেন বলিয়া আমর! আশা করিয়া- 
ছিলাম। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের উদ্ভোপে 
নূভন জাতীয় গরর্ণমেণ্ট. প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সকলের 
সমক্ষেই সে. আশা বড় হইয়া দেখা 'দিয়াছিল। 
কিন্তু যত দিন যাইতেছে অবস্থার পতি ক্রমেই, 
ভিনবরূপ হক দাড়াইতেছে।, জনকল্যাণ ও 
আতিগঠনমূলক কাজের কোন ব্যাপক, কৃর্ণস্থচী 
অমুদরণ না করিয়াই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
বাজেটে ঘাটতি পড়িতেছে। সেই ঘাটতি পূরণের 
মাম করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে নূতন 


* করিয়া ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। বেনী 


পরিমাণ সরকারী আয়ের সংস্থান হওয়া সত্বেও 
পশ্চিমৰজ্জ গবণমেপ্ট এপ্রদেশে উপযুক্ত শ্রেণীর 
উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যাপারে 
, “কেন্দ্রীয় সাহাযোর উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল 
হুইয়া পড়িয়াছেন। কেন্্রীয় সরকার তাহাদের 
. প্রতিশ্রুত . সাহায্য কমাইয়া দেওয়ায় উদার! 
‘হা হুতোস্মি’র ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। সরকারী 
বাজেটের বিপুল ঘাটতির কথা উল্লেখ করিয়া ও 
জনফল্যাণ সম্পর্কিত, রুতকগুলি কাজ' চালাইয়! 
খাওয়ার নাম করির। তীহার। এপ্রদেশবাসীর উপর 
_বুতন ট্যাক্স ভার চাপাইতে উদ্ভোগী হইয়াছেন। 
পশ্চিমৰ ব্যবস্থা পরিষদে পত ₹৪শে জাছুয়ারী, 
প্রধানমন্ত্রী ভাঃ বিধানচন্জ্র রার ট্যাক্স বৃদ্ধি সম্পর্কে 
ছইটি বিল উপস্থিত করেন | একটি ঝিছীয়কর 
সংশোধন বিল ও অপরটি কৃষি, অফ়িক্র সংশোধন 


“সরকার কোন সাহাধযই দিবেন না 


|| 1 


1 


বাড়ানো ' হইয়াছে। এ মম্পকিত' যে আইন 
বর্তমানে চালু আছে তাহাতে ১** বিধার উপর্ব' 


অমি না থাকিলে এবং কৃষি হইতে বানিক ৩ হাজার 


৫০৬ টাকার উপর আয় না হুইলে কাহারও উপর- 
খু কর বসে না। নূতন, সংশোধক বিলে আয়কর 
ধার্যযোগ্য আয় ৩” হাজার টাকায় ও জর্মির 
পরিমাপ ৮০ বিধায় নামাইয়া দেওয়ার পরস্তাৰ 
হইয়াছে। তাহা ছাড়া € হাজার টাকার বেশী 
আয়ের উপর বর্তমানের তুলনায় অধিক ' হারে 
আয়কর বসাইবার (সর্কোচ্চে টাকায় চারি আনা, 
পর্য্যন্ত ) নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এ 
প্রধানমন্তী এ ছইটি বিল উত্থাপন করিতে পিয়। 
“জানাইয়াছেন, কেঙ্দ্রীয় সরকার এপ্রদেশে কত'ৰ- 
গুলি উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার অন্ত 
১৯৪৮- ৪৯ সালে ৬! কোটি টাক! সাহায্য প্রদান 


করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি, দিয়াছিলেত্। ও 


প্রতিশ্রুতি অনুসারে ৰিতিন্ন প্রকার স্বীন রচিত ও 


“কার্ধ্যে পরিণত করার ব্যবস্থা ছইয়াছিল। কিন্তু 


এক্ষণে কেজীয় সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যফরী 
করার জগত ১৯৪৮-৪৯. সালের হিসাবে হ কোটি টাকা 
ও ১৯৪৯৫০ সালের হিলাবে, ২ কোটি' ৭৪ লক্ষ 
টাকার, বেশী দিতে পায়িবেন না বলিয়া 
জানাইয়াছেন। . উহাতে . পশ্চিমবঙ্গ 'সরকারের 


.সহক্ষে খুবই জটিল লমন্ত]র হুষ্টি হুইয়াছে। উন্নয়ন 


মূলক যেসব কাজ সুরু কর! হইয়াছে সে সমস্ত, বন্ধ 
রাখা এপ্রছেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। অথচ; গর 
সমস্তের অন্ত যে ব্যয় হইয়াছে ও ভবিষ্যতে যে ব্যয় 
হুইবে তাহার সমস্ত দাসত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
উপর স্তত্ত হইলে এ বৎসর বাজেটে বিপুল খাটতি। 
দেখা দিবে । কেন্দ্ৰীয় সরকার পশ্চিযবঙ্গ সরকারকে 
“খাত ফসাও আন্দোলন’ বাবদ নিঙ্ছেদের তহবিল 
হইতে বৎসরে ৩০ লক্ষ টাকা করিয়া! খরচ করিতে 


'ৰলিয়াছেন, খাভেৎপাদনের অন্ত পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণ- 


মেণ্ট নিছ্েরা ওঁরূপ টাক! ব্যয় না করিলে কেঙ্গীয় 


জানাইরাছেন। কাজেই লকল দিক দিয়াই 
সরকারী খরচ নিটাইবার ' আন্ত ও বাজেটের, 
ঘাটতি পূরণের জঙ্ক সরকারী আয় বাড়াইবার 


“বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখ! দিয়াছে।. এইরূপ 
অবস্থায় ডাঃ. 


রায়ের মন্ত্রিমৃতা, উপরোক্ত উপায়ে 


বিল।' প্রথম বিল দ্বারা এপ্রদেশে বিক্রয়কর 'বিক্রয়-কর ও কৃষিজাত আয়ের উপর কর বাড়াইয়া 
॥ আদায়ের গণ্ডী নূতন করিয়া প্রসারিত করিবার, 


. প্রস্তাব উপস্থিত করা [হয় (পূর্বে বিজ্রয়ুফরের 
"আওতায় ধরা হর নাই এমন ১৬টি নৃতন লিনিযের 
উপর এখন হইতে ও কর আদায়ের সফল ঘোষণ। 
করা হয়। ও প্রস্তাব ক্মুগারে নূতন যেসৰ 
নূজিনিষের উপর বিক্রযকর দিতে , হইবে তাহা 
হইতেছে-_সরিযার (তৈল, রাই সরিষার তৈল, 
সরিষা ও রাই মিশ্রিত তৈল, সরিষা ও রাই. বীজ, 
বিয়াশলাই, তামাক ( হকার তামাক বাদে ); কাচা 
কয়লা ও জালানী কয়লা, করলার গ্যাস, সংবাদপন্জ, 
চামড়া, তাজ্জ| ফল, হাতে প্রস্তুত কাগণ, আলানী 
ফাঠ। কাঠ করলা, তাতে . নত দুভী, নুঙ্গী, শাড়ী 


এবং কুইনাইন ফেব্রিফিটজ.। দ্বিতীয় বিলটি ছার! | 


এপ্রযেশে : স্কবি ' সম্পর্কিত ' আয়করের আওতা 
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সরকারী রাসন্ বৃদ্ধি করিতে উদ্ভোরী হুইয়ছেন। 
ট্যাক্স বাড়াইয়! স্রকারী আয় বৃদ্ধি করা 
মম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী যে সব কারণ দেখাইয়াছেন 


' তাহা উপেক্ষার বিষয় না হইলেও ক সমস্ত অন্ধ- 
হাতে লোকের নিত্যব্যবহার্ধ্য কতকগুলি জিনিবের 


উপর অবিলম্বে, বিক্রত্-কর বসাইবার যৌক্তিকতা 
বিশেষ কিছুই আমর! ,দেখিতেছি না। উঁর্প 


ফার্ধ্যনীতি অথসরণের পূৰ্ব্বে অন্ত অনেক প্রকার 


বলিয়া - 


নিকটবর্তী 





পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট ও াক্সবীতি : 


ব্যবস্থাই অবলম্বন করিবার ছিল। ভারত গবর্ণঘেন্ট 
এ গ্রন্থেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করার অন্ত. 
১৯৪৮-৪৯ সালের সাড়ে ছর কোটি টাকা সাহায্য 
দিধার প্রতিএতি দিয়া শেষ পর কেন ছুই কোটি 
‘টাকার বেশী দিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন 
তাহা আমাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় বলিয়াই বনে 
হইতেছে । ইনফ্লেশন দমনের নীতি অনুযায়ী 
উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ব্যয় ছাটাই করা হইবে 
এরূপ খবর অবস্ত পূর্কোই শুনা গিয়াছিল। কিন্তু 
চলতি বৎসরের হিসাবে পূর্ব্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিষ 
বলের বিশেষ অবস্থার কথা বিবেচন! করিয়া ও ছুই'। 


' শ্রদেশকে দেয় টাকা হ্রাস করা হইবে না বলিয়াও 


এ সঙ্গে, প্রচারিত ছইয়াছিল। পরে এপ্রদেশের : 


দাবী একবারে উপেক্ষা করিয়া কেন মোট বরাদ্দকৃত , 
টোহাষ্য হুই, কোটি 'টাকায় ধাড়া করানো হুইল 
তাছা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। পশ্চিমবঙ্গ 


সরকার যদি এ প্রতিশ্রুত সাহাব্যকে ভিত্তি করিকা +” 


এদেশে প্রকৃতই কতকগুলি উন্নয়ন পরিকল্পন) 


সর করিয়া ধাকেন তবে সে অন্ত পশ্চিমবঙ্গ ্ 


টিং পূরা সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকায়ের নিকট 
ভাষ)তঃই দাবী করিতে পারেন। যে অর্থ, ইতিমধ্যে 
ব্যয় করা হইয়াছে পরিকল্পনা বাতিল বা বন্ধ করিয়া 
তাহা নষ্ট হইতে দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নছে। 
কেন্দ্রীয় সরকার নেরূপ অবস্থায় কথা অবশ্তই, 


লহাঙ্গভৃতির সহিত বিবেচনা করিবেন বলিয়। 
- আমরা আশা করি। 


কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
জোর দিদ্কা মেরূপ পুনধিবেচনার দাবী কেন্দ্রীয় 
সরকারের ন্কিট উপস্থিত করিয়াছিলেন কি না 
তাহাই গ্রশ্ন। ৃ ৫ 

গত ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিমধ্গ সরকারের 
১৯৪৮-৪৯ শ্রালের বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত করিবার 


.লময় অর্থলচিব শ্রীযুক্ত: নলিনীরঞ্জন সরকার নান! 


শ্রেণীর আতিগঠনমূলক কার্ষের এড বিস্তর 
টাকাব্যয় করিবার প্রস্তাব করিরাছিলেন। এ সব 
পরিকল্পনার মধ্যে কতকগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 


অর্থে ও কতকগুলি কেন্দ্র সরকারের সাছায্যে . 


কার্যকরী করার কথ! ছিল। প্রদেশবালীর, 


সমষ্টিগত কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়। কোন i 


'হুচিত্তিত পরিকল্পনা অঙ্থযায়ী . উন্নয়নমূলক স্কীষ 
সমুহ রচিত না হওয়ায় তাহা কতকাংশে থাপন্ধাড়া « 
‘ধরণের হইয়া পড়িয়াছিল!, তথাপি এ দৰ স্ৰী 
কার্য/করী হইলে যে এ প্রদেশের, কল্যাণ সাধিত 
হওয়ার আশা ' আছে তাহা! আমরা: বাজেট 
আলোচনার সময় স্বীকার করিয়াছিলাম। বৎসর 
শেষে যখন নূতন বাজেট উপস্থিত করার লয় 
হইয়া আপিয়াছে' তখন প্রধানমন্ত্রী 
বাংলা সরকারের শোচনীয় আধিক অবস্থার কথা 
আলাইরা; ট্যাক্স হারা আয়ন বৃদ্ধির প্রস্তাষ 
ক্করিয়াছেন।/ কিন্তু জাতিপঠনমূলক পরিকল্পনা 


, সমুহ কোন দিক দিয়া কতদুর কাৰ্য্যে পরিণত করা 


হইয়াছে তাহা তিনি বিস্তারিত কিছুই প্রকাশ 


| 


করিয়া. বলেন নাই। গৃহপালিত পুর শ্রেণীগত " 


"উন্নতি লাধনের' ব্যবস্থার জন্ত ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে : 
হরিণঘাটায় একটি গবেষণ| ও প্রজদন, ফেজ 
(শেষাংশ ৫১৬ পা অয) 


নব 
N_ 


৮ 


» শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকন্বরূপ এই ধরণের পরিকলপনাগুপি বাস্তবে পা বাস্তবে পরিণত করার 
সপু'জিপতিগণ, 'বর্তমান করভার, শ্রমিকবিক্ষোত, অন্ত সংশ্লিষ্ট মহলে কোনরূপ- উৎসাহের, পরিচয় 
যন্ুরীবৃদ্ধি) বিদেশ হুইতে কলকজা 'ও কীচামাল টানা 
-আমদানীর . অ্থবিধা এবং মালগাড়ীর অভাব  শিল্পপতিদের এই মনোভাব প্রত্যক্ষ করিরা 
প্রভৃতিকে এতদিন দায়ী করিয়া আপিতেছিলেন।, গর্ণমেণ্ট যে বিশেষ বিচলিত হইয়াছেন: তাহা 
ইনক্রেশন দমনের উদ্দেস্তে গবর্ণষেন্ট লভ্যাংশ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এবং অস্কান্ত মন্ত্রীদের 
নিয়ন্ণ এবং 'অন্তান্ত 'যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন বতুতা ও. বিবৃতি হইতে অমুধাৰন করা যায় । 
করিয়াছেন তাহাতেও শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের পণ্ডিত নেহরু, অর্থসচিষ ডাঃ বাধাই এবং শিল্প 
ক্ষোতের কারণ সংঘটিত, হইয়াছে। কিন্ত: এই ও সরবরাহ সচিব ডাঃ মুখান্জাঁ দেশের অর্থনৈতিক 
‘লৱন্ত প্রতিবন্ধক সত্বেও ১৯৪৮ সালে পূর্ববর্তী অবস্থা অথব! শিল্পোন্নতি সম্পর্কে সম্প্রতি যে সমস্ত 
বৎসরের তুলনায় ,. শিল্পপণ্যের : উৎপাদন বৃদ্ধি বক্তৃতা দিয়াছেন . তাঁহার সকল. করটিতেই 

. পাইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, উল্লিখিত অন্তরায়গুলি “ভাশানেলাইিবেশন, নীতি সম্পর্কে শিল্পপতিদের 
উৎপাদন বৃদ্ধির 'পক্ষে লঙ্বনীয় বাধা নহে এবং আশঙ্কার বিষয় আলোচনা করা' হইয়াছে এৰং 


, 'শিল্পপতিগণ এই সমস্ত বাধাবি্বকে বর্তমান সামাজিক ভাশানেলাইজেশন নীতি কার্যকরী কর! হইলেও: 


"ও ' অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সবোতাবিক প্রতিক্রিয়া শিল্পে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও পরনুত্বের যে. . যথেষ্ট 
'হিলাবে গ্রহণ করিতে ই অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছেন। সুযোগ থাকিবে বারংবার তাহা, উল্লেখ করিয়া 
কিন্তু ‘কি -অশ্ভমুহূর্তে ভারত গবর্ণমেণ্ট শিল্প শিল্পপতিগণকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস পরিলক্ষিত 
জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন | 'উত্ত হইয়াছে । বস্তুতঃ এই উদ্দেশ্যে গব্ণষেন্টের 
fe নীতি ঘোষিত ছওয়ার পর হইতেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ঘোষিত ভাশানেলাইজেশন, নীতির ষে ভাবে ব্যাখ্যা 
ন্যালিক ও পুঁভিপতিগণ উৎপাদন বৃদ্ধির কথা হইতেছে তাহাতে. গ্াশানেলাইজেশন, নীতিকে 
উঠিলেই ডাশানেলাইদ্দেশনের - দোহাই দিয়া যতদুর সম্ভব লঘু করিয়া দেখানই যেন সরকারী 
"বলির! থাকেন দশ বৎসর. পর বে-গরকারী মুখপাত্রগণের প্রকৃত উদেশ্য বলিয়া মনে হয়। 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি “ যদি , সরকারী . সম্পত্তিতে ' দশ বৎসর পর. পারিপাশ্বিক ' অবস্থা বিযেচনায় 
পরিপত হয়, তবে শিল্পের মালিক ও পু দিপতিগগ “নির্দিষ্ট শ্রেণীর করেকটি শিল্পকে জাতীর সম্পত্তিতে 
কোন্‌ স্বার্থে উৎপাদন: বৃদ্ধির অন্ভ নূতন শিল্পের পরিণত করা হইবে বলিয়া ঘোবপা কর! হ্ইয়াছে। 
পত্তন এবং পুরাতন শিপপরতি্ঠানসমূহকে পুনর্গঠন কিন্তু জাহাজ, ইস্পাত প্রতৃতি নিৰ্দিষ্ট কয়েকটি শিল্প 
করায় জ্ত অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ: করিবেন? ০ সরকারী পরিচালনায় স্থাপনের পরিকল্পনা, ব্যতীত 
জাতীয়করণের নীতি ঘোষিত, হওয়ার পর শিল্পপতি এখন পর্যন্ত বে-সরকারী শিল্প সকাশ নেলাইও, করার 
এবং লগ্নীকারক ব্যক্তিদের যনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ফোন প্রস্তাব হয়, নাই বা এই সম্পর্কে কোন 
. “যে আশঙ্কার উদয়, হুইয়াছে .তাহ্যর ফলে বিতিক্ন কার্যকরী পদ্থাও অনুন্যত হইতেছে না গরবর্ণষেণ্টের 
‘শিল্পের মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার হইয়া ভাবগতিক দেখিয়া মনে ।হয় য় াশানেলাইখ্েশনের 


উৎপাদন দুর অন্তরায় সি 


-্াড়াইয়াছে এবং শেয়ার বাঁজারসমূছে দীর্ঘকাল 
যাবৎ যে অযদাদের তাৰ বর্তমাম.আছে তাঁছাও 
স্থুরীভূত হইতেছে লা । যুদ্ধের পর স্বাভাবিক অবস্থা 
ফিরিয়া আসিলে . এদেশে 'বে-সরকারী- প্রচেষ্টার 


. স্ছবিধ নৃতন ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হুইবে বলিয়া 
দুষ্প্ই কাতাব!পাওয়া পিয়াছিল। কিন্ত বর্তমানে 


নীতি ঘোষণা করিয়া গবরণমেন্ট যেন একটি অপকর্থ 
করিয়া ফেপিয়াছেন এবং ইছা ঢাকিবার জন বিভিন্ন 
সুযোগে, সরকারী মুখপা্রগণ নানারূপ কৈকিরৎ 
দিয়া . শিল্পপতিগণকে, . 


করিতেছেন.। গব্মেপ্টের শিল্প জাতীয়করণ নীতি 
হুম্পষ্ট। অন্তশঙ্্ নির্মাণ, রেলের এঞ্জিন প্রভৃতি 


সন্ত রাখার প্রয়াস ক 


_“প্রত্ঠার প্রতীক। যখনই কোনো জিনিসে, ৰা কোনো. 

| বা. বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। ডানলপই সর্বপ্রথম. 
হাওয়া-ভর টায়ার তৈরি করে৷. দীর্ঘকাল ধরে এই কাজে 

এরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার গুণে টায়ার- 








চে 

নিবা এবং আণবিক শক্তির উৎপাদন ও নিয়ত 
সম্পূর্বর গা ্াশানেলাইন্ভ, বা সরকারী শিল্পের 
অন্তর্ভ,ক্ত' হইবে এবং ইহাতে ব্যজিগত প্রচেষ্ট 
চলিবে না! বলা বাহুদ্য, প্রথযোজ হুইটী শিল্প এখনও 


J নম্পূৰ্ণরূপে গবর্ণমেপ্টের পরিচালনা ও কর্তৃস্বাধীন। 


ইচ্ছা' ব্যতীত কয়লা, লৌহ ও ইশাত, বিমান, 


আহা, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতারগ্রাহক যন্ত্র 
এবং খনিত তৈল শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের দায়িত্ব 
গবর্ণমেন্ট স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে এই 
সমস্ত শিল্পের ধে সমস্ত বেসরকারী প্রত্ঠান আছে 
তাহাদিগকে, ম্রাসরি জাতীর সম্পত্তিতে পরিণত 
ক্রা্িদেস্ত নয়। বেসয়কারী যে লমন্ত প্রতিষ্ঠান 
চালু আছে, তাহাদের ' শ্বাতত্ত্য বজায় রাখিয়া 
গবর্ণমেণ্ এই লমস্ত শিল্পের উন্নতির জন্ত নূতন 
নৃতন কারখানা. স্থাপনের পরিকল্পনা নি 
মাত্স।' * 

. উল্লিখিত নির্দিষ্ট করেকটা শিল্প ব্যতিরেকে, 
দেশের অভ্যন্তরে বর্তমানে যে সমন্ত শিল্প আছে ব। 
ভবিব্যতে যে সমস্ত শিল্প প্রতিটিত' হওয়ার সুযোগ 


Fad 


রহিয়াছে, তাছা ছইতে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে দুরে . 


রাখা গবর্ণমে্টের প্উদ্দেন্ত নহে এবং স্তাশানেলাই- 


জেশন নীতির ব্যাখ্যাতেও ইহ! স্পইভাবেই' উল্লেখ 


কর] হইয়াছে । এই সমস্ত, ক্ষেত্রে বেসরকারী 
মূলধন, কর্তৃত্ব ও পরিচালনার সুযোগ খাকিবেই। 
(তবে জনন্বার্থের দিক্‌ হুইতে প্রয়োজন হইলে বা 
এই শ্রেণীর কোন প্রয়োজনীয় শিল্পে, শিল্পপতিদের 
(উৎসাহ পরিলক্ষিত না হইলে গবর্ণমেনট স্বয়ং উক্ত , 
শিল্প প্রত্ষায় হস্তক্ষেপ, করিতে পারেন ) কিন্ত 


ইছা ঘার। আলোচ্য শিল্পে বরাবরের অন্ত বেসরকারী 


প্রচেষ্টার সুযোগ রহিত করা হইযে না। 
' গবরণমেন্টের শিল্প জাতীয়করণের নীতি এবং 
ইছার অর্থ লম্পর্কে 'শিল্পপতিগণ অজ্ঞ ইহা! বলা যায় 


না। এই নীতি কার্যকরী করার পক্ষে কি সুযোগ ৷ 
সুবিধা এবং অন্তরায় আছে তাছাও শিল্পপতিগণ 
গবর্ণমে্ট অপেক্ষা বেশী অমুধাবন করিয়! থাকেল।, 


' গবর্ণঘেপ্টের পক্ষ হইতেও ইহার যথেষ্ট বিশ্লেষণ 
এবং ব্যাখ্যা হইয়াছে। কিন্তু, ইহার পরও এই 
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নীতি সম্পর্কে ক্রমাগত বিশ্লেষণ করিয়া শ্ল্পপতি- ..: . পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট j পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তবযান আয় যেরূপ" 
গণকে তুষ্ট রাখার জ্ত যে অক্লান্ত প্রয়াস দেখা - ওট্যাক্সনীতি . .' . - তাহাতে কোন উন্নয়ন পরিকল্পন! হুরু করিয়া 
যাইতেছে, তাহাতে এই নীতি পেসার ঘোষপাতেই ' . : * (৫১৪ পৃঠঠার পর)। ' কেন্দ্রীয় সরকারের পুরা সাহাব্য পাওয়া গেল না 
পর্যবসিত হইবে- কিনা. তৎসম্পর্কে এখনই J বলিয়া পরে তাহা তাছাদিগের পক্ষে বন্ধ' করিয়া 


£ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হিল। সেইটি কার্যকরী করা : 
জনসাঁধায়ণের মনে সম্দেহ জাগিতেছে। সম্পর্কে A কিছুটা 'অগ্রসর হুই়াছেম দিবায় বিশেষ কোন লমীচীনতা থাকিতে পারে না 


সম্প্রতি ময়া দিল্লীতে কেন্গীয় শিল্প পর্াসর্শদাতা যলিয়া ডাঃ রায় জানাইয়াছেন। কিন্ত অন্তত উন ছোটখাট ধরণের আর কাজ চালাইয়া যাওয়ায় 
পরিষদের প্রথম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন অগ্রগতির বিষয়ণই তিনি অভ নৃতন করিয়া ট্যাক্স ৰাড়াইৰার জরুরী: 
‘সেহেরু এবং শিল্প ও সরবরাহ 'সচিব ভাঃ মুখাজ্জি তাহার বক্তৃতার উল্লেখ ফরেন নাই। আমরা প্রয়োজনও দাড়াইৰার কথা নছে। ১৯৪৮-৪৯ 
যে হক্বৃতা দিয়াছেন তাছাতেও শিল্প জাতীয়করণের যতদূর জামি অনেক পরিকল্পনাই এ পর্যন্ত কা. সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বাজেটে রাজস্ব খাতে- 
নীতি সম্পর্কে শিল্পপত্যের আশঙ্কা দুর করার প্র চেষ্টা পরিণত করার ব্যবস্থা হর লাই ৷ -লাধারণের মনে মোট..৩১ কোটি ১৯ :লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্ধ ধরা 
হইয়াছে। পণ্ডিত নেহেরু শিল্পপতিগণকে সাহসের আশা! “ও তরসা। শির জলত এসনও কথা বাজেট হুইয়াছে। অবান্তর ও কম প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাহ্ধ- 
সহিত ' ঝাঁকি মিবায় আহ্বান, ' করিয়াছেন এবং বক্তৃতার উল্লেখ ফর! হরোছিল। এখন পর্য্যন্ত সে “ইহার ভিতর বথেষ্টই রহিয়াছে। সেই অবান্তর 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে বর্তমান, গর্রগমেন্টের "পক্ষে সমস্তের “মধ্যে অধিকাংশই মহিষগুলীর কষ্পলোক খরচপতর ছাটাই করিয়া ও প্রয়োজনীয় পরিসাণ 
কোনরূপ গ্যারা ল্ট ৰ! প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয় ছাড়িয়া কর্্লোকে আসিয়া পৌঁছায়: মাই।' অর্থ বাঁচাইয়া তাহা, দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ভোশীনেলাইজেসলের ১৯৪৮-৪৯ সালের. বাজেটে মধ্যবিত্ত লোকদের অত্যাবশ্ুকীয় ধরণের উন্নয়নমূলক কাজ অবপ্তই/ 


[অন্তরায় ছিসাবে গব্ণযেণ্টের অর্থাতাব এবং,দেশের বাসস্থান সংস্থানের অভ ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাড়ী" চালাইয়া. যাইতে পারিতেন। উহা হইলে 


অভ্যন্তরে দক্ষ শ্রমিক ও যর্গচারীর “অভাব উল্লেখ / খর তৈয়ারের এঁকটি' পরিকল্পনা অন্তত করা ie শেষে দরিজ্র ঘেশবাসীর উপর নূতন করিয়া, 
করিয়া তিমি আরও বলিয়াছেন যে, গব্্রমেন্টের হইয়াছিল।' জটিল বাসস্থান সবন্তার ভিতর ঁরপ : 'চাপাইবার কোন অপ্রীতিকর 'ফাজে- 
ঘোবিত নীতি অপেক্ষা পারিপান্থিক অবস্থা দ্বারাই একটি পরিকল্পনার কথ! গুনির' কপ্সিকাতার মধ্যবিস্ত এ গ্রবৃন্ত হইতে হইত/না। কিন্ত. উপযুক্ত 
জাতীয়করণের নীতি সম্পর্কে ভবিষ্যতে কর্তব্য স্থির শ্রেণীর লোকের! অনেকটা আশাহিত হইয়াছিলেন। পিতা শিয়া সে ভাবে যে তীহার! সমন্তা 
করা হইবে, অল্পসংখ্যক নিদ্দিষ্ট কয়েকটা শিল্প বাদে কিন্ত, ডাঃ বিধানচন্জ নায় সমপ্রতি এক বক্তৃতা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন তাহায় কোন পরিচয় 
অনুর তবিধ্তে বহুসংখ্যক শিল্প সম্পর্কে ভাতীরকরণ জানাইয়াছেন . যে, পশ্চিমব্ ' গবর্ণনেন্ট 3 আমরা পাই নাই। 
নীতি যে ফার্য্যযরী করা সম্ভব হইবে না 'তাহাও পরিকল্পনা সম্পর্কে এ পর্ধ্যস্ত কার্য্যতঃ বিশেষ কিছুই কষিপণ্যের মূল্য: খুব: চড়া, থাকার দেশের- 
তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেম।) পরিবদের ২ অগ্রসর হন নাই। বৎসর শেষে আজ যখন জমিদার ও বড় জোতদার শ্রেণীর লোকদের আয়- 
অধিবেশনের সন্ভাপতি শিল্প ও সরবরাহুসচিব ডাঃ হিসাব নিকাশের সময় আসিয়াছে তখন কয়. অনেক ক্ষেত্রে বেশ ৭বাড়িয়া গিরাছে। 
মুখাক্দিও প্রধানমন্ত্রীর. অতিমতের' প্রতিধ্বনি সরকারের সাহায্য পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই অবস্থায় : কৃষিজাত আমের উপর কর. 
করিয়াছেন! ' জাতীয়করণ নীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাহারা অভিযোগ অক্ষ করিয়াছেন। : আর আদায়ের সুযোগ কিছু প্রসারিত করা সম্পর্কে 
তিনি বলিয়াছেন যে, বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহার দোহাই দিয়া নিজেদের অকর্দপ্যতার সাফাই আমাদের তত আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু. 
বর্তমানের জায় অন্ততঃ আরও দশ বৎসর বেসরকারী গঁহিতেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ' প্রতিশ্রুত ৩ জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্্য অব্য বথা_ 
“কর্তৃত্ব ও পরিচালনাধীনে থাকিবে এবং এই সমস্ত ‘সাহায্যের উপর নিঙর করিয়া পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট সরিষার তৈল, দিয়াশলাই, জালানী কয়লা ও কাঠ, 
প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকলে গবর্ণমেন্ট প্রয়োজনীয় যদি কাধ্যতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জরস্ত বাড়ী- তাত বস, তাজা ফল, কুইনাইন প্রভৃতির উপর এবং- 
সাহায্য করিবেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে, জাতীয় ঘর নির্ধাণ কার্যে প্রথম হইতে ব্রতী হইতেন তবে অশিক্ষা-ভর্জ্জরিত দেশে সংবাদপত্রের উপর বিক্রয় 
 সম্পভিতে পরিণত করা হইবে, কিনা দশ বৎসর ডিসেম্বর মাসে ও স্বীম সমাপ্তির মুখে কেন্দ্রীর় কর প্রবর্তনের প্রস্তাব আম্যদিগকে বিশ্বিত- 
'অস্তে তখনকার অবস্থা বিবেচনার তাহা স্থির করা সরফার তাঁহাদের প্রস্তাবিত সাহায্য প্রদান করিতে ককিয়াছে। দরিদ্র কৃষক-অডুর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
ছইৰে |. 2 র্‌ অসন্মতি আনাইতে পারিতেন না.। আসল ব্যাপার লোকদের জীবনযাত্রার উপর বেশীরকম চাপ পড়িবে? 
শিল্পপতিগণ . স্কাশানেলাইজেসন ' নীতির বাহা আমর! অনুমান করিতেছি তাহা হইতেছে এই আশঙ্কা করিয়া বাংলার পূর্বাকার শ্ৈ্াচারী লীগ 
সুল্পষ্ট ব্যাখ্যার জন দাবী করিতেছেন। ? 'গ্রধান- চষে, পশ্চিষবঙ্গ স্রকার এপর্যন্ত তাহাদের অনেফ- গবর্ণমেপ্ট পর্যন্ত এ সমস্ত জিসিবকে বিক্রয় করের: 
মী এবং 'শিল্পসচিৰ ‘শিল্প প্ররামর্ণদাতা পরিষদধে গুলি উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার . আওতা হইতে বাদ দিয়াছিলেন। বর্তমান চড়া, 
(বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সরকার পক্ষ হইতে তদমুরূপ ব্যবস্থা করেন নাই ; আর তাহা দেখিয়া কেঙন্্রীয় বাদারের অন দরিদ্র জনসাধারণের নিদারুণ হুঃখ। 
বিল্লেষণ পূর্ফোও করা হইয়াছে।, ইহাতেও বদি সরকার উহাদের ব্যয় সঙ্কোচ নীতি হইতে অনারব্ধ হুর্দশীর কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া jl গবর্ণমেণ্ট" 
আশঙ্কাযুক্ত লে লাধারণের ব্যব 
ত হায় বকে না হইতে কার্ধ্যের জন সাহায্য দিতে অস্বীরৃত হইয়াছেন। তে সচেষ্ট 2 লি ভেল, 
পারেন তৰে ভাশানেলাইভেসনের অন্ুহাতে যে লব উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত দি ই ছানানী বলাও কাঠ ভীতা তাত & 
উৎপাঁদন বৃদ্ধি ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের সহিত তাহাদের করার ব্যবস্থা হইয়াছে .তাহার অগ্রগতি যাহাতে ফল প্রভৃতির উপর বিক্রয়-কর বার্ধ্য ফরিয়া পচ্চিম- 
 অপহযোগিতাই প্রমাণিত হুইবে। বর্তমান: ব্যাহত না হুয় সে অন্ত এ বৎসরের ছিসাবে হ কোটা. বঙ্গে ওঁ সমন্তের মূল্য চড়াইয়া দিবার ব্যাবস্থা. 
১ গবর্ণমেপ্ট দশ বৎসরে জ্ত বেসরকারী শিল্পে - টাকা নাজ সাহায্য দেওয়া স্থির হইয়াছে। খুবই অশোভন ও অঙ্গত বলিয়া আমরা যনে 
হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া আশ্বাস প্রদান উন্নয়ন পরিকল্পনা _বাবদ পশ্চিম বাংলা গবর্ণমেন্ট . টা রে মগ সা ডে 
করিয়াছেন । ছুনিয়ার মান পরিস্থিতি বিবেচনায় : যদি হ কোটি, টাকার বেশী ব্যয় করিয়াছেন বলিয়া ও সিভিলিয়ানদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন, 
এই .শ্রতিশ্রুতিতেই শিক্পপতিগণের সন্ত থাক! “দেখাইতে পারেন, তবে সেই বাড়তি টাকা ফেব্দ্রীয় সরকারী কার্যে মিতব্যয়িতার কোন আদৰ্শই বাহার! 
উচিত। পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন তব্ঘ্তের সরকার ভায়তঃ তাহাদিগকে দিতে বাধ্য, আর রক্ষা করিতেছেন না, আজ বাজেটে ঘাটতি পূরণের" 
জনত কোনরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায় না। সমগ্র তাহা আদায় সম্পর্কে মস্তরিমগ্ুলী কেন্দ্রীয় সরকারের নাম করিয়া তাহাদের পক্ষে নূতন করিয়া 
পৃথিবীব্যাপী যে চাঞ্চল্য ও পরিবর্তন হুর হইয়াছে ন্ষ্টি জোর দাবী উপস্থিত করিতে পারেন। জনসাধারণের ত ট্যাক্স বসানোর এই ব্যবস্থা 
* অনেকের মনেই হুতাশা ও ক্ষোভের ভাব জাগ্নাইর! | 
ভারতবর্ষে যদি তাহার প্রতিক্রিয়া আসিয়া পৌছে তুলিবে সন্দেহ নাই। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী 
যে দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণে লবণ-কর রহিত, 


ও পূজিপতিপণ যদি ইহা না ভাবিয়া এখন হইতেই | করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনি বাচিয়া! 
| থাকিলে কংগ্রেস শাসনের. আমলে পশ্চিম বঙ্গে- 
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ভীহাদিগকে পরবর্তীকালে নিশ্চই তাপ করিতে | কর বলিতে দেখিয়া নিশ্চয়ই আজ শিহরিত হইয়া 
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সরকারী পদের সুবিধা প্রহপ করিয়া উৎকোচ 
গ্রহণের অন্ত লন বেলচার নামক ইংলণ্ডের জনৈক 
পালর্শমেন্টারী সেক্রেটারীকে তথাকার তদন্ত 
কমিশন দোষী সাব্যস্ত 'করিয়াছে। এই তাত 
হইতে ভারতবর্ষ অনেক কিছু শিক্ষা করিতে পারে। 
বর্তমানে অহরহ:ঃই গবর্ণমেন্টের কর্খচারীদের বিরুদ্ধে 
ছুনীতির অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ 
আমলে পুলিশ, আদালতের নিয়স্তন কর্মচারী ও 
রেলবিতাগ সম্পর্কেই এরূপ অতিযোগ শুনিতে 
পাওয়া] যাইত। কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বের 'অবসানে 
কংগ্রেস শাসনে সেই অভিযোগ শঅষ্কান্ভ সরকারী 
বিভাগগুলি সম্পর্কেও শুনিতে পাইতেছি। ইহা! 
বড়ই লজ্জার বিষয়। 
|] 4 


b . রঙ 


ইতিপূর্বে কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের 


সততায় সর্বসাধারণের বিশেষ আস্থা ছিল । এক্ষণে 
“সেই আস্থা আর” নাই। বর্তমানে কংগ্রেপ 
সেবিগণের মধ্যে ক্ষমতার অগ্ক কাড়াকাড়ি পড়িয়! 
গিয়াছে । পারমিট সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় করিবার 
বৃত্তে দেখা দিয়াছে। গবর্ণমেপ্ট পরিচালকদের 
মধ্যেও কাহারিও কাহারও নামে অনেক হুর্নাম 
কানাঘুবায় স্ন যাইতেছে | এমন কি কোন 
কোন প্রাদেশিক আইন সভার দায়িত্বপূর্ণ কার্যে 
কংগ্রেমসেবকগণের আত্মীয়পোষপের অভিযোগ 
করা হুইয়াছে। ইছাতে গব্ব্ণমেণ্ট ও কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা নষ্ট হইতেছে। অবিলম্বে এই 
দিকে দৃষ্টি না দিলে গবর্ণমেণ্টের-তথা দেশের আশ 
অমঙ্গল সম্ভাবনা রছিয়াছে। - রি 
গা চি d LM 
চোরাকারবার, ঘুষ ও অগ্তান্ড ছুর্নাতি সম্পর্কে 
কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যজির! প্রায়শঃই বক্তৃতা 
করিয়া থাকেন অথচ তাহা সত্বেও এগুলি অবাধে 
চলিতেছে । এগুলি দমন করিতে গবর্ণষেন্ট ও 
জনসাধারণ উভয় পক্ষেরই আগ্রহ, রহিয়াছে, অথচ 
তাহা সত্তেও তাহা সম্ভব হইতেছে না। ইছার : 
কারণ অনুসন্ধাল কর! প্রয়োজন । সাধারণ লোকের 


বিশ্বাস যে, চোয়াকারবায় ও হু্মীতি দমন করার , 


ভার যাহাদের উপর অপিত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
তাহাদের নিজেদের সততাও-যথেই নছে। সরিষার 
- মধ্যেই ভূত, কাজেই কোন ওঝার ভূত তাড়াইবার 
সাধ্য নাই। রর 


un |) ন +, জজ 
প্রকাশ যে, যে সকল ক্ষেত্রে পুলিশ বা সরকারী 
অনুসন্ধান বিভাগ সততার সহিত চোরাকারবারী 
বা উৎকোচ প্ৰহণকারীদের গ্রেপ্তার করে, সে-সকল 


ক্ষেত্রে উপরস্থ প্রভাবশালা ব্যক্তিরা বন্ধুত্ব বা অন্ত - 


কোন কারণে হস্তক্ষেপ করিয়া এ.লকল হৃদ্কৃত- 


কারীদের রক্ষা করেন। এই কারণে চুণাপুটিদের 


প্রেপ্তার ও শাস্তির কথা মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া 
যায় বটে,ধকিত্ত রাঘব বোয়ালেরা স্বচ্ছন্দে তাহাদের 
কার্যকলাপ চালাইয়! যায়। যে ব্যবসায়ী অসাধু 
উপায়ে পারমিট সংগ্রহ করিয়া কোটি কোটি টাকার 
মাল বাজায় পাচার করে তাহাকে ধরিতে পারা 
যায় না, হয় তো কালেভভ্রে যে দোকানী & মাল 
দোকানে খুচর] বিক্রুয় করিয়া ছুই চার শত টাকা 


' সরকার অবিলম্বে বিবেচনা করুন। 


খেয়ালীর খাতা 


( মতামতের অস্ত সম্পাদক দায়ী নহেন) 


করিয়াছে তাহাকে ধরিয়া পঁচিশ টাকা জরিমানা 


করা হুয়। ইহাতে চোরাবাজ্দার ও চোরাকারবার 
বন্ধ হইবে কেমন করিয়া ? 


[J প্র 

যদি কোন ক্ষেত্রে একজন মাঝারি গোছের 
চোরাকারবারী ধরাও পড়ে এবং যদি হূর্ভাগ্যক্রমে 
গবর্ণমেন্টে বা কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কাহাকেও ধরিয়া - 
পার-পাইয়া যাওয়ার তাহার কোন সুবিধা নাও 
থাকে তাহা হইলেও তাহার শান্তির পরিমাণ এতই 
নগণ্য যে, উহাতে তাহার ছুপ্রবৃতি প্রশমিত, হয় না। 
বে-আইনী ভাবে সিমেণ্ট, বা লোহা বিক্রয় করিয়া 


'যে ব্যবসায়ী মাসে জিশ হাজার টাক্লা উপায় 


করিতেছে, কোন এক্‌টি লেনদেনের, ব্যাপারে ধরা 
পড়িলে আদালতের বিচারে চ্তাহার তিন হাজার 
টাকা জরিমানা বা অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ড 
হয়| ইছার জগত সে শঙ্কিত হইবে কেন? আদালতে 
জরিমানার টাকা গুণিয়া দিয়! বাড়ী ফিরিয়া সে 
পূৰ্ণোদ্যমে আবার কালোবাজার চালাইবে'। কেবল 


" মাত্র সরকারী চাকুরিয়াদের. দোষ দিয়া লাত হইবে 


না। 'যে অফিসার মাসে পাঁচশত টাকা মাছিন! 
পান, তাহাকে যদি একটিমাত্র পারমিটের জন্ত, ফোন 
ব্যবসায়ী দশহাজার টাকা! ঘুষ দিতে চায় তবে 


তাহার পক্ষে সে প্রলোভন দমন করা সহজ নহে। 
* + * গু 


চাউলের চোরাকারবারীরা 
পঞ্চাশের মম্বন্তর ঘটাইয়াছিল। . ছুতিক্ষ তদন্ত 
কমিশন প্রতিটি অনাহারে স্বত্যুত্বারা ওঁ ব্যবসায়ীর! 
কত হাজার টাকা কামাইয়াছে, তাহারও একট 
হিসাব দিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু পর উপলক্ষ্যে ধু 
ধরণের চোরাকারবারীদের নিকটস্থ ল্াম্পপোষ্টে 
জটকাইয়] ক্কাসী দেওয়া উচিত বলিয়াছেন। ঠিক 
এরূপ শান্তি না দিলে চোরাকারবার কিছুতেই বন্ধ, 


' হইবে না। দেশে .উৎপাদন বাড়াইৰার অন্ত 


গবর্ণমেন্ট হইতে বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। 
ইহা খুবই সমীচীন সন্দেহ নাই । কিন্তু শুধু উৎপাদন 
বৃদ্ধি দ্বারাই দ্রব্যমূল্য হাস করা যাইবে না। উৎপন্ন 
দ্রব্য উচিত রূপে বণ্টনের ব্যবস্থা ও কালোবাজারী 


ব্যবসায় বন্ধ না করিতে পারিলে, শুধু উৎপাদন 


বৃদ্ধিতে ফল হুইবে না। কাপড়ের কন্ট্রোল তুলিয়া 
দেওয়ার পরে বাংলাদেশে একমালে চারঙাসের 


উপযোগী বস্ আমদানী হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ, : 
কিন্তু তাহ! সত্বেও বারো! টাকা দামে ধুতি' 


বিকাইয়াছে। সুতরাং জিনিষ শুধু বেশী আমদানী 
বা উৎপন্ন করিলেই সমন্তা ঘুচিবে না। 
* | LE [ সা 
কি করিলে গবর্ণমেন্ট ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের 
মধ্য হইতে এই অসাধুতা দূর করা যায় তাহা নেহরু 
নানা ব্যাপারে 
গবর্ণমেন্ট কলফারেন্দ ডাকেন ও তদন্ত কমিশন 
নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারে সেইরূপ 
কিছু কেন করিতেছেন না ?. কংগ্রেসের যে-সকল 
নেতৃবুন্দ গবর্ণমেন্ট পরিচালনা বা অহ্ুন্ধপ দাঁয়িত্বপূর্ণ 
কাৰ্য্য হইতে মুক্ত আছেন তাদের মধ্যে ডক্টর প্রফুল্ 
চন্দ্র ঘোষের সততায় সকলেরই আস্থা আছে। 
তাছাকে সভাপতি করিয়া নেহরু সরকার একটি, 
তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া এই ছুর্নীতি দমনের পরস্ত 
(কি কি কারধাকরী পা গ্রহণ করা যাইতে পারে সে 


েমপর্কে পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। 


বাংলাদেশে : 


বর্তমানে 


প্রচলিত আইনে যদি এই সমাজবিশোধী 


কাৰ্য্যকলাপ দমনের যথেষ্ট ব্যবস্থা না থাকিয়া থাকে 


তবে আইনের সংশোধন বা নুতন আইন প্রণয়নের 
উদোগ করিতে হইবে। 

বাংলাদেশে সন্্াসয়াদীদের দমনের অস্ত গার 
জন এণ্ডারসনের আমলে কিরূপ কঠোর ব্যবস্থা 
অবলম্বিত, হইয়াছিল তাহা অনেকেই অবগত 
আছেন। সন্ত্রাসবাদী বলিয়া প্রমাণিত হইলে 
শুধু তাহাকে যে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত তাহা. 
নহে, তাহার আতীয়ম্বজ্জন, বন্ধুবান্ধবেরও নানা- 
প্রকার লাঞ্ছনা হইত। কোন একজন বিপ্রবীর 
সহিত রাস্তায় দীড়াইয়া ছুই মিনিট কথা বলিয়াছে 
এমন লোককেও থানায় টানিয়া লইয়া নানাবিধ 
প্রশ্ন করা হুইত।, তাহার বাড়ীতোপুলিশ বাতায়াত 
করিত । ইছার ফলে কোন লোক সম্ত্রাসবাদীদের 


,কোন প্রকার সাহায্য কর! দূরে থাকুক, 'তাহাদের 


সঙ্গে আলাপ পরিচয় রাখাও বিপজ্জনক মনে 

করিয়া পরিহার করিত। এই কঠোর ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই স্তার জন এগ্ডারসন 
সন্ত্রাসবাদ দমন করিতে পারিয়াছিলেন। সরকারী 
কর্মচারীদের ঘুষ ও অসাধু ব্যবসায়ীদের 
চেরাকারবার, বন্ধ করিতে হইলেও গবর্ণমেপ্টকে . 
ধর্ূপ দয়াহীন হইতে, হুইবে। ইংরাজীতে 
যাহাকে ££0111953 ” বলে, এই ব্যাপারে 
গবর্ণমেন্টের তাহাই হওয়া উচিত। তাহাতে 
দেশের অনসাধারপ তাহাদের সুখ্যাতি করিবে। 


হা ঞ্জ * Ll 
. আইনের দ্বারা চোরাকারবার ও ঘুষের 
দায়ে দণ্ডিত ব্যক্তিদের নামধাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
সকল সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বড় অক্ষরে 
সাত দিন ধরিয়া প্রকাশ করিতে হুইবে। এ সকল 
ব্যকিরা যাহাতে সমাজ্জে কোন প্রকার সুযোগ 
সুবিধা! না পার তাহার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
তিন বৎসরুকাল তাহাদের নামে কোন দলিলপত্র 
রেভেট্রী হইতে পারিবে না, কেহ তাহাদের সঙ্গে 
ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতে পারিবে না, তাহাদের 
বাসগৃছে গবর্গমেন্ট হইতে একটি চিহ্ন আটিয়া 
'দেওয়া হইবে যাহাতে পথচারীরা জানিতে পারিবে 


যে, এই ব্যক্তিসকল চোরাকার্বার চালাইয়াছিল 


বা ঘুষ লইয়াছিল।.' এক বৎসরকাল তাহাদিগকে 
থানায় হাজিরা দিয়া নিজেদের গতিবিধি রিপোর্ট 
করিতে হইবে । এই সকল চরম ও কঠিন দণ্ডের 
ব্যবস্থা করিলে- চোরাকারবার ,ও ঘুষ লইতে 
লোকের মনে ভয় জম্মিবে। আদালতের শান্তির 
চাইতে সমাজ, আত্মীয়স্বলন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে 
নিন্দা অনেক বেশী ভয়ের বিষয় হয়। 

| খেয়ালী 


শুভ্ভ বিবাহু--অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন 
মন্ত্রী ( খানবাছাছর ) হাশেম আলী খানের কনিষ্ঠ 
পুত্ৰ সাংবাদিক এ,- এইচ, এম, ফখরুল ইসলাম 
খানের সহিত কলিকাতার প্রাক্তন মেয়র সৈয়দ 
বদরুদ্দোজা এম, এ, বি, এল, এম,, এল, এ-এর 
জোষ্ঠ। কণা! সৈয়দা সাকিন বেগমের শুভ বিবাহ 
গত ১২ই জাছুয়াী সৈয়ঘ সাহেবের কলিকাতাস্থ 
বাসভবনে হুসম্পন্ন হইয়াছে । বিবাহ মজলিসে 
নিয়লিখিত গণ্যযান্ড ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন $__- 
বাংলার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী জনাব এইচ,” এল, 
সারওয়ান্দী, জনাব এ, কে, ফজলুল হক্‌ প্রাক্তন 
মন্ত্রী, নবাব মোশারাফ হোসেন, পশ্চিম বাংলার 
মন্ত্রী শ্রীহ্মচন্্র নস্বর, “স্পীকার শ্রীদশ্বরদাস 
জালান, -শ্রীনিবাল ভট্টাচার্য্য, নগেন্সলাল পাল 
চোঁধুরী, ধীরেজনাথ. মুখাজ্ডাঁ এম এল, এ, 
বেগম ছাপিনা মুর্শেদ এবং আরও অনেকে । 





বাস্তত্যাগীদের সম্পত্তির তদ্বাবধান_ 
চাকার সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত-পাৰি্বান চুক্তি 


OO _আর্ধক হিয়ার খবরাখবর | 


.চাউলের প্রয়োজন হয় জন হয় বিয়া প্রদেশের জঙ্ক মোট: 


৩৭ লক্ষ ৮২ হাঁলার টন চাউলের প্রয়োজন! 


"অঙ্তুযামী পূর্বাবলের বাস্তত্যাগীদের (পরিত্যক্ত * কাজেই এই প্রদেশের, চাউলের সম্তাষিত. ঘাটতি 


সম্পত্তির তত্বাবধানের অন্ত সম্পূর্ণভাবে পংখ্যালদু- 
দের প্রতিনিধিগণকে লইয়া /একটাঁ বোর্ড গঠনের 


্ .সউদদে্ত পূর্ববঙ্গ সরকার লীত্রই একটা, অভিনাব্দ 


* জারী .করিবেন। যাহারা অস্বাভাবিক অবস্থার 
স্ম্ভ পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং স্বাভাবিক : 
অবস্থা ফিরিয়া আসিলে বাহারা পুনরায় উহাদের : 
পিতৃপুরুষের তিটায়, ফিরিয়া. যাইতে হিচ্ছুক বাজ 
তাহাদিগকেই ' 'বাস্তত্যাগী বলিয়! গণ্য ক্যা হইৰে। 
পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ ধরণের একটা আইন পাশ 
হইয়াছে। : 
মাত্রোজে বলি নিষিদধ_ না এন 
সমস্ত হিন্দু মন্দিরে, বলি হিসাবে পশুপক্ষী নিধনের! 


কাজ বে-আইনী বলিয়া! সায্য্ত করিয়া যাক্রাজ ' 


'দেখা যাইতেছে ৮ লক্ষ, ২১ হাজার টন। উহা 


ছাড়া 'এই ' প্রদেশের বৎসরে ংI লক্ষ টন গমেরও 
ঘাটতি রহিয়াছে।' ৩. 5 


'অহীশুরে শিল্পের প্রসার-মহীশূর' রাজ্যে 
মানে লিমেন্ট, সাবান, চিনি, এসিড ও কাগজ 
, প্রস্তুতের যে সমস্ত কারখানা “রহিয়াছে তাহার 
সম্প্রমারণের জন্ভ কলকআ . আর্মদানীর 'উদ্দেস্টে 


. মহীশূর সরকার ৬ কোটী টাকা সঙ্জ,র' করিয়াছেন 
, এবং বিদেশে এই -সব কলকজার অর্ডার দেওয়া '' 


'ছইয়াছে।.' অদূর তবিস্যতে "উক্ত রাজ্য. হইতে 
'্কত্রিদ' রেশম” ও" সাইকেলের কারখানার অভ 
'কলকজারও অর্ডার দেওয়া হইবে |. 

ভাৰ থান হত 


হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেধযোগ্য যে, বর্তমানে , 
ভারতের ৩৭০টী সরে, যোটমাট ৭.কোটী ৪৬ লক্ষ 
লোককে রেশমের দে(কানের মারফতে নিয়গ্রিত 
ঘরে চাউল ও গম সরবরাহ করা হইতেছে। তারত 
'সরকার' বর্তমানে নগদ টাকা. ছাড়া পপ্যন্তব্যের 
বিশিময়েও ..বিদেশ ' হইতে + খাঁডশন্ সংগ্রহ 
করিতেছেন। চলতি বৎসরে ভারতবর্ষ ১০ হাজার ' 
উন চায়ের বিনিময়ে রুষিঘ্না হইতে ১ লক্ষ টন গম 
“পাইবে স্থির হ্ইয়াছে। গত, বৎসর ভারত 
সরকার € হাজার. টন চায়ের বিনিময়ে রুবিয়া' 
হইতে ৫০ হাজার টন গয আপিয়াছিলেনন। 
ভারতে ইক্ষুচাষের দ্বিতীয় পূর্ববাভাষ 
ভারত গবর্ণমেন্টের ক্কষি দপ্তরের অন্তর্গত /আধিক 
'ও সংখ্যাতত্ব শাখা হইতে হারদরাবাদ' রাজ্যল 
০ ভারতীয় ইউনিয়র্নে ১৯৪৮-৪৯ সালে ইলুচাবের 
‘দ্বিতীয় পূৰ্বাভাষ প্রকাশিত: হষটয়াছে।- তাহাতে 


আইন পরিষদে কটা আইন পাশ হইয়াছে। বিকার বাগ নর দেখাই. জানা যার যে, আলোচ্য সদরে মৌট : ৩৬ লক্ষ ৭৪ 


॥ শিল্পে সরকারী কর্তৃত্ব: ভারত : সরকায় বোস্বাইরে বক্তৃতা প্রসঙ্গ এরূপ অভিমত প্রকাশ 
' 'উ্ছাদের শিল্পনীতি ঘোষণ!, কনার কালে" দুর “করিয়াছেন ধে/'বর্থমান; বৎসরে ভারতের সমস্ত 
জানান যে, উদ্ধার এদেশের ইটা. বৃহ্বাকার 'প্রদেশ ও দেশীয় "রাজ্যে মোট ৬৪ লক্ষ টন খাস 
শিল্পের নিরন্রণের ভার গ্রহণ করিবেন। এজ । শের ঘাটতি হুইবে এবং : উচ. বিদেশ হইতে ' 


, কিরূপ ধরণের আইন। প্রণয়ন ' করিতে হইবৈ “আমদানী. করিতে হইলে -২৫* ফোটা টাকার 


তৎসম্পর্কে উপদেশ দিবার জ্ত' .তারত সরকার, 
কর্তৃক গঠিত কেন্্ীয় শিল্প উপদেষ্টা, কমিটী সার 
ছোৰি মোদি, সার প্রীয়াম, ভীঅলোক যেহুত! এবং 
শীখাও্তাই দেশাইকে লইয়া একটা কিট গঠন 


" ক্ষরিয়াছেন। . ; 


মধ্যতারতে ল্যিহাতের' কারখানা 
সবধ্যতারত গবর্ধমেন্ট . চম্বল, জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার 


' অন্ত ৯ কোটা টাকা ব্যয় মধুর করিয়াছেন।.. 'এই 


কাজ শেষ হইতে ৫ বদর সময় লাগিবে এবং উহা 

স্বারতে. ধৃহতম জলবিদ্থাতের কারখানা হুইবে। 
উহা হইতে সমগ্র মধ্যতারতে 'বৃহৎ ও.কুটীর শিল্পের 
ফারধানার জল্ত' বিদ্যুৎ সরবরাহ ৰা সন্ভবপর 
হ্‌ইবে। 

.'পুনৰ্বৰসতির জন্য. 'খ পান পাকিস্থান 
হইত ভারতে আগত আশ্রয়প্রাধিগপের ভারতে 
বলতি স্থাপন এবং ব্যবসা পিরিচালনা ইত্যাদির 
ব্যাপারে - সাহায্যের! ষ্ঠ তারত' সরকার 


'রিহেষিলিটেশন্‌ ফিনাম্স এডনিনিষ্েশন নামে যে ' 


প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন' তাহা এই পৰ্যন্ত 
বশ প্রাধিগণকে খন হিসাবে * লক্ষ টাকা 
প্রদান, করিয়াছেন: : বর্তমানে উজ! প্রতিষ্ঠান 


E ব্রা সিমলা). কলিকাতা] ও যোগাই--:এই চারটা 


'আফিসের মারফতে কাজ করিতেছে ।, তৰিষ্যতে 
মধ্যপ্রদেশ ও স্াজস্থানেও' উহার হইটা আফিল 
খোলা হইবে। : Ns 

. পশ্চিমবঙ্গে খানের অবদ্থা--পশ্চিমবজে 
১৯৪৯ সালে মোট ৩২ লক্ষ ৮৩ ছাতার - টন চাউল.) 


উৎপন্ন হইবে এবং উহা হুইতে হীন ও অপচয় 


বাদ দিয়া যোট ২৯» লক্ষ ৬১ হাজার: 'টন চাউল 
জনগাধারপের জন্তু পাওয়া যাইবে বলিয়া. অমিত 
হৃইরাছে। এই প্রদেশে প্রতি পূর্ণ রর ব্যজির 


্রত্যছ ৩ পের ৪ 'ছটাক এবং বৎসরে ৪৫ মণ ঢু. 


VL 


প্রীয়োজন হুইবে। কিন্ত ভারতের পক্ষে এত-টাকা 
ষ্যয় করা অসম্ভব । : এজস্ত তারত সরকার স্থির ' 
করিয়াছেন যে চলতি বৎপরে উহারা বিদেশ. হইতে 
৪* লক্ষ টন খাতশস্ত আমদানী করিবেন এবং এজন 
১৫০ (কোটা টাকার বেশী বায় করিবেন না। গত 
১৯৪৮ সালে ভারতে দৰিদেশ হইতে ১৫০ কোটী 
টাকা, মুল্যে ৩* লন খা আমদানী হইয়াছে। 


“এদিকে এই ' সৰ খান্ধশন্ত অপেক্ষান্তত কম মূল্যে 


বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের মধ্য বণ্টনের জন 
তারত সরকারকে €০ ফোটা টাকা খাটতি, দিতে 


” পেটের পাড়। 


“অন্্শূল, পিতশৃল, গলাআলা, বুকজালা, জী, 
. পেটে বায়ু, অনিজ্রা, প্যাট্রিক আলসার, ভিওভি- 
স্তাল আলসার, পুরাতন গ্রন্থণী, সুতিকা, 'ডভিগ- 
'পেপসিয়া,' অলোদয প্রভৃতি যাব্তীয় পেটের 
রোগ যুক্তিসঙ্গত বায়ে নিশ্চিত আরোগ্য করিয়া - 
" থাকি ।.ৰহ. হতাশ রোগী রোগযুত্ হইয়াছেন। ' 
ঠাপা: খানের টানের মৃত্যুসম বন্তণা, 

ক্ষয়কাস, কণ্ঠনালী বা বুকের 
অসহ্‌ কই), প্লেস্াপ্রবশতা, কাশি, ফোঠিকাঠিস্য,' 


নিজ্ঞাহীনতা ও. অন্তান্ত উপসৰ্গ যতই. জটিল. 
‘বাপুরনাতন হউক “শ্বীসবিজয়’ বহু পরীক্ষিত 


"তৎক্ষণাৎ উপশম । দিয়মিত 'সেষনে নিশ্চিত 
"স্থায়ী আরোগ্য। 'বূল্য-২য, মাঃ দত 

ৃ শক্তিবর্ধক, দুর্বলতা; অক্ষমতা, 
I অবসাদ, কোষ্ঠকাঠিভ, বাত, . 
"ব্যথা, নিস্তেজতা, নিন্তাহীনত! প্রভৃতি ' নাশক 
" আযুর্বেদের কল্পতরু রসায়ন «মঃ বিঃ রসায়ন” 
৭ দিনে দেহ ও মনের যৌবন ফিরাইয়া আনে। 
্যারার্টিড, | মুল্য ২৯ (প্রতি শিশি), মাঃ দ৮০। 

কর্ষিরাজ এম, কাব্যতীর্ঘ, জলপাইগুড়ি 
: অথবা! কৰিয়া চন্দ্ৰনাথ কাব্য- ব্যাকরণতীর্থ, 


y ৭ কর্ণওয়ালিশ ইট, কলিকাতা. dt 


২ ফোন বি, বি ৬০৪১। 





হানার, একর জমিতে ইক্ষু চাষ“করা হুইয়াছেঃ 
পূর্ববর্তী ' বরে ও সময়ে ইক্ষচায কয়া! হইয়াছিল . 
মোট ৩৬ লক্ষ ১০ হাজার. একর জমিতে অর্থাৎ 
গত বৎসরের ওঁ সময়ের তুলনায় আলোচ্য সময়ে : 
আবাদী অমির পরিমাণ শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি 
'পাইয়াছে। দ্বিতীর -পূর্বাতাষে ১৯৪৮ সালের 
,সেপ্টেঘর মাসের শেষ তাগ অথবা অক্টোবর বাসের 
প্রথম তাপ পর্য্যন্ত সময়: ধরা হুইক্লাছে। ' এ সময়ে 
ছু ফসলের অবস্থা মোটামুটি আশাপ্রদ ছিল. : 
* ডাক ও ভার বিভাগে ধর্ম্মঘট_-সবগ্র 
ভারতের 'ডাক 'ও' তার বিভাগের . 'কর্চারীদের 
প্রতিনিধি সতা পোষ্ট! এণ্ড, টেলিগ্রাফ ওয়ার্কাস” 
এসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতি স্থির করিয়াছেন 
থে [আগামী ৯ই মার্চ তারিখ হইতে তারতের সর্বত্র 
'ভাঁক ও তার বিভাগের র্চারিগণ ধর্মঘট আরম . 
করিবেন | 
“ আমাদ্রাজে শিল্প সাহাধ).- মাহা TE 
‘লঙ্ধা উক্ত প্রদেশের শিলপপ্রতিষ্ঠানগুলিকে উহাদের 
প্রয়োজনের সময়ে দীর্ঘমেয়াদী টাকা ধার দিবার 
জঙ্ত একটা ইণ্ডাট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন গঠনের 
১ উদ্দেন্তে একটা 'আইন, পাশ কয়িয়াছেন। | তৰে 
যে সমস্ত শিল্প কোম্পানীর আদায়ী মূলধন ৩০ লক্ষ | 
টাকা ২ বা উদার অধিক, মাঝ সেই সব প্রতিষ্ঠানকেই 
উপরোক্ত কর্পোরেশন হইতে টাকা ধার দেওয়া Mi 
হইৰে | £ 


কবিজাত আয়কর বৃদ্ধি-পশ্চিদবদদ ব্যবস্থা 
পরিষদে উক্ত" প্রদেশের কৃষিজাত আয়কর আঁইনের 
'সংশোধনমূলক একটা আইন পাশ হুইয়াছে। পূর্বে 
"এই প্রদেশে যাঁছাদের হাতে ১০০ বিঘ্বার উপর 
জমি ছিল এবং যাহাদের কৃষিজাত আঁয়' বৎসরে 
৩৫৩-টাকার উপরে ছিল তাহাদিগকে ক্রধিজাত ' টি 
আয়কর দিতে হুইত। আইনের সংশোধিনের 
ফলে যাছাদের হাতে ৮০ বিঘার উপর জমি আছে 
এবং যাহাদের কবিজাত আয় বৎসরে ৩০০০ টাঁকার 
বৈশী তাহাদিগকে ক্ষিমাত আয়কর দিতে হুইবে । 
৫০০০ টাকার উপরের আরের' উপর আরক্রের ' 
5 রি ছে 


es 





| 


পা ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪৯] ৃ 
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে খণ- 





আত্তর্্জাতিক ব্যাঞ্চ হইতে ভারতের খপ গ্রহণের 
্রস্ভাব-লনবদ্ধে বিচার বিবেচনায় অন্ত ব্যাঙ্কের একটী 
প্রতিনিধিদল দিল্লী পৌহছিয়াছেন,। প্রকাশ যে, 


* "ভারত সরকার ভারতের অনাবাদী লম্‌কে আবাদী 


জমিতে পরিণত. করা, ভারতে রেল বিস্তার, জল 
বিছ্যৎ উৎপাদন ও সেচকাধ্য এবং ভারতের জন্থ 
জাহাজ ক্রয়-_এই চার প্রকার কাজের অষ্ক ব্যাঙ্কের 
‘নিকট মোট ৭৫ কোটী ডলার খণ চাহিয়াছেন। 
অবস্ত এই চতুর্বিধ কাজের জন্য ৭৫ কোটা ডলার 
“অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয় হুইবে। তবে এই সব 


1 কাজে তারতীয় টাকার হিসাবে যাহা ব্যয় হুইবে 


তাহা ভারত সরকারের পক্ষে প্রদান করা কঠিন 
হইবে না। ূ 

ভারতে বাসগৃছের অভাবা-জগতের বিভিন্ন 
“দেশে অনসাধারপের বাসগৃহের অবস্থা সন্ধে 
তদন্তের জন্ত সন্মিলিত জাতিসভব একটী তদন্ত 
কমিটী বসাইয়াছিলেন॥ * এই কমিটীর প্রথম 


রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে ভারতে 


বাসগৃছের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ প্রকাশিত) 
হইয়াছে? উক্ত বিবরণে বল! হইয়াছে যে, দ্বিতীর 
মহাযুদ্ধের ফলে জগতের সর্বত্র বাসগৃছের যে 


' “অভাব ‘হুষ্টি হইয়াছে তাহার পূর্বেও ভারতের 


শতকরা ৪ অনের (বশী লোকের উপযুক্তরূপ বাসগৃহ 
হিল 'না। কম্টী ভারতে বাসগৃছের অভাব 
দূরীকরণের জন্তু ভারত সরকারকে একটা হাউসিং 


"বোর্ড গঠনের উপদেশ দিয়াছেন 


বিমানযোগে ডাক. প্রেরণ -আগামী ১লা 
ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল 
‘হইতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিমানযোগে ডাক প্রেরণের 
“এক নূতন ব্যবস্থা প্রবন্তিত হইৰ্ে। এই ব্যবস্থায় 
দিল্লী, কলিকাতা, বোদ্বাই, মান্্রা্জ ও নাগগুর হইতে 
"রাত্রি ১০টায় সময় ডাক লইয়া বিভিন্ন বিমানপোত 
'নাগপুরে পৌছিবে। সেখানে বিভিন্ন স্থানের 
"ডাকের আদ।ন-প্রদান হইবে এবং বিমানপোত- 
গুলি রাণ্রিকালেই ডাক লইয়া উহার নিজ. নিজ 
স্থানে ফিরিয়া আসিবে । . এই ব্যবস্থার ফলে এক 
সহরে যে, চিঠিপত্র সন্ধ্যার সময়ে ডাকে দেওয়া 
হুইবে তাহা পরের দিন প্রাতঃকালৈ অস্ত সহরে ' 
প্রাপরের নিকট পৌছিবে। । 

ভারতে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন_গত 
'হ২৪শে আছুয়ারী তারিখে দিদ্ীতে ভারত সরকারের 
শিল্প উপদেষ্টা কমিটাতে ভারত সরকারের শিল্প ও 
 ারবরাহ্যন্্রী ডাঃ ামাপ্রসাদ মুখাজ্জি এরূপ প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, তারতে শিল্লদ্রব্যের উৎপাদন গত 


" ১৯৪৭ সালে যুদ্ধপূর্বৰ সময়ের তুলনায় শতকরা "৫ 


ভাগ কম ছিল। ১৯৪৮ লালে উহা যুদ্ধপূর্কা সময়ের 


‘তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ' তবে, 


“উৎপাদনের পরিমাণ এখনও ১৯৪৩-৪৪ সালের 
.সমপর্য্যায়ে আসিয়া পৌছায় নাই। ্‌ 

কৃষির সাহায্যে আণবিক শক্তি 
-কানাভাতে আপবিক গবেষণার ফলে, যে তথ্য 


'উদঘাটিত হইয়াছে তাহাতে . জানা গিয়াছে যে, 


কুষিক্ষেত্রে রেডিও একটিভ ফমফেট জাতীয় সার. 
প্রয়োগ দ্বারা গমের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে 
ববি করা সম্ভবপর হ | 


আৰ্থিক জগৎ 


ভারতে আমেরিকার জাহায্য-_গত 
,২১শে জানগয়ারী তারিখে ওয়াশিংটনে একটা বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উষ্যান এরূপ 
মন্তব্য করেন যে, এশিয়ার অরিবারীদের জীবন- 
যাত্রার মান যদি শতকরা ২ ভাগ যাও বৃদ্ধি . 
পায় তাহা, হইলে আমেরিকার যুক্তরা্র ১০০. 


৫১৯ 





ছিলেন। রতি বোর্ডে অনাৰ এম ই রছমানকেও 
সদস্ত করা হইয়াছে। 

মাগি ভাতা ৃদ্ধি__ভারত সরকার উহাদের 
অধীনস্থ ২৫০ টাকার কম (বেতনের সমস্ত রাজ 
কর্ম্মচারীদের মাগগি ভাতা ১০ টাকা হারে বৃদ্ধি 
করিয়াছেল। উহা! গত ১লা জান্ুয়াণী হইতে 


বৎসর চেষ্টা করিয়াও এশিয়ার অতিরিক্ত চাহিদা বলবৎ হইবে এবং রেল ক্র্দচারীদের বেলায় উহা 
পূরণ করিতে সমর্থ হইবে না। প্রেসিডেন্ট বলেন প্রযোজ্য হইবে. না। এজস্ত গবর্ণমেণ্টের ব্যয় 

যে, এশিয়ার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান যদি. বংশরে ১৫ কোটা টাকা বৃদ্ধি পাইবে। . 
উন্নত হয়, তাহা হইলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অবাধ কাপড় বিক্রয়ের অধিকার-_পশ্চিম 
স্থায়ী সমৃদ্ধি ঘটিবে | গত শে জামুয়ারী তারিখে বন্দ সরকার লাইসেন্প্রাপ্ত' সমস্ত কাপড় 
আন্তজাতিক পুনঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সভাপতি বিক্রেতাকে প্রত্যেক ক্রেতার নিকট . ৪২ ইঞ্চি 
মিঃ ম্যাকরুর় এবং মার্শেল পরিকল্পনার সহিত ৯ গজ ও উহার নিয় মাপের কাপড় যদৃ্ছ পরিমাণে 
সংশ্লিষ্ট করচারিবনদ প্রেসিডেন্ট টু্যানের এই উক্তি বিক্রয় করিতে অধিকার দিয়াছেন। তৰে কাপড়ের 
সমর্থন করিয়া বলেন্১যে, জগতের অমুন্নত দেশগুলির মূল্য কাপড়ের উপর ছাপমারা মুল্যের শতকরা! 
উন্নতির জন্ভ আমেরিকা যদি মার্শেল পরিকল্পনার ২০ তাগের বেশী হইতে পারিবে ন!। 
অনুরূপভাবে সাহায্য করে, তবে উহার কলে পাকিস্থান রিজার্ভ ব্যাঙ্কে স্বর্ণ 
ইউরোপের আধিক অবস্থারও বিশেষ উদ্নতি ঘটিবে। » হুস্তান্তর--ভারতীয়' রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই পৰ্য্যন্ত 
এই প্রসঙ্গে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রপচিব প্রতি তরি ২১০১০ পাই দরে ৎ কোটী টীকা 
মিঃ.একেশন গত ২৬শে জানুয়ারী তারিক মন্তব্য মুল্যের বর্ণ ৬০. কোটী টাকা মুলোর ষ্টালিং 
করিয়াছেন যে, প্রেসিডেন্ট রুজতেণ্ট তাহার সিকিউরিটী, ২৪ কোটা টাকা যুল্যের তারতীয় 
পরিকল্পনায় যে সব দেশকে লক্ষ্য করিতেছেন সিকিউরিটা এবং ৩ কোটী টাকা মূল্যের ধাতুমুদ্রা 
ভারতবর্ষ তাহার অন্ততম দেশ । পাকিস্থান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাপ্য ছিশাবে উছার 

গৃহ সরঞ্জাম প্রস্তুতের কারধান!--ভারত হাতে প্রদান করিয়াছেন। : 

সরকারের' পরিকল্পিত গৃহসরপ্রাম প্রস্ততের ভারতে পণ্যমুল্যের গ্তি--গত ১৯৪৮ 
কারখানার ( Prefabricated House Plant ) লালে ভারতে পণ৷ত্রব্যের পাইকারী মূল্য যাহ! 
জন্ত আবপ্তকীর যন্ত্রপাতির শ্রধিকাংশ ভারতে প্রস্তুত ছিল তাহার তুলনায় বৎসরের শেষে উহা ৬৯৪ 
হইতেছে এবং আগামী আগষ্ট মাস হইতে এই পয়েন্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৎসরের যাঝ ভাগে এই 
কারখানায় বিবিধ সরঞ্জাম সহায় ছুইটি শয়নঘর, মূল্য চড়তির দিকে যায় এবং ছুলাইয়ের পর হইতে 
একটা রান্নাঘর, একটা বারান্দা, একটা ন্গানঘর এবং উদ্া এক প্রকার স্থির থাকে। এই বৎসরে খান্ত 
এফটী 'আজিনা সহ একটী বসত বাটা নির্ধাণ দ্রব্যের মুগ্য ৭৬'৪ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায় । 


করিতে ২৫০* টাকা ব্যয় হইবে। কারখানাতে পাকিস্থান হুইতে ভারতে পণ্যপ্রব্য 
প্রতি সপ্তাহে উপরোক্ত ধরণের ১০০টি বাড়ীর আমদালী_পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি নিৰ্দ্দেশ 
সরঞ্রাম প্রস্তত/হইবে। যদি উঁক্ত কারখানার কাত দিয়াছেন যে, নিয়লিথিত জিনিষগুলি পাকিস্থান 
সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহা হইলে ভারতের অর্তাগ্ত হইতে রণানী লাইসেন্স ছাড়া ভারতে রপ্তানী কর! 
স্থানৈও এইরূপ ধরণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে । চলিবে__হাস মুরগী ও ডিম, শুকনা ও লবণাক্ত 

টেরিফ বোর্ডের সম্প্রসারণ-__তারতীয় মাছ, টাটকা ফল, সবঙ্জি (পিয়াজ রম্থুন ও 
টেগ্গিফ বোর্ডে এদিন পর্যন্ত উহার চেয়ারম্যান , গোলআলু সহ), টাটকা দুধ, সংরক্ষিত ও টানে 
শ্রীগগনবিহারীলাল মেহতা, প্রীহীরালাল দে এবং সংরক্ষিত মাখন হঞ্চচুর্ণ জমাট হৃষ্ট টানে ভর্তি ছুগ্ধ ও 


শ্রীনারায়ণস্বামী ১ তিনজন সদম্ভ স্ব ছাড়া ছুণ্ধ্াত অন্তত দ্রব্য, শুকনা লঙ্কা। : 
















And other materials for 
Manufacturers of Soaps 
and Toilet Requisites. 


Fruit Essences: 


LEMON, ‘ORANGE, 
ICE CREAM SODA, 
GREEN MANGO: 
টিবি VANILA 


Essential 015 :ঃ 
27077650157 
Synthetic Perfumes 


AROMATIC CHEMIALS. :— টি 


|’ GERANIOL, PARAGRESOL ACETATE, 
TERPENYL ACETATE, ETC. 





And other quality Perfumes, 
Technical, Fine and Heavy Chemi- 
ff cals, Stearic Acid, Cetyl Alcohol, ' 
B'  Nipagin Preservatives, etc. CHEMICAL Co., Lid 
H COMPLETE PRICE LIST ON REQUEST. Panditia Road : : CALCUTTA-29 
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'জাপানহইতে কাপড়ের কলের টাকু " নূতন গ্লেইস কিড কারখানা__লীভস মোটনাট ২৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬২. লক্ষ একর 
আমদানী--দাপান হইতে ১৯৪৮-৪৪ লালে ৫৪. বিশ্ববিস্তালয়ের . গবেবক শ্রী এম ব্যানা পতিত জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত কিবার 


Nb 'এধং ১৯৪৯৫ সালে প্রথম কিন্তি'ছিসাবে কলিকাতার নিকটে € লক্ষ টাক! মৃলধনে একটা” যে' পরিফল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার, বদ | 


০ হাজার কাপড়ের কলের টাক পাওয়ার গ্লেইল কিড চামড়া প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে,. উক্ত 


নি পাওয়া বায়। তবিষ্যতে আরও করিবেন সঙ্কল্প ' করিয়াছেন এই কারখানায় '২৮২ কোটি টাকার মধ্যে ৭১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা . 


ই পাওয়া. যাঁইবে '€ভরসার্নী ভারত আশ্রয় গ্রার্থা ও হুরিজ্সদের অয্নসংস্থানের বিশেষ ডলারের হিসাবে, ৬৪ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা? 
১ সরকার উক্ত দেশ হইতে নিজেদের 'হিলাবে, ব্যবস্থা জ্ইবে। 7? পাউত্ডের হিসাবে এবং. বাকী ১৪৬ কোটি টাকা 
১ লক্ষ টাকু আনয়ন করিবেন স্থির করেল. এবং 'আশ্রয়প্রার্থীর। ব্যর়__ভারতের দেশরক্ষা টাকার হিসাবে ব্যয় করিতে হইবে | ডলারের 
উহা ছাড়া' ভারতীয় শিল্প পরিচালকগণক্ষে -বিতাগের ননী সর্দার বলদেব সিং লক্ষৌয়ে একটা হিসাবে যে টাকাটা ব্যয় হইবে তাহা আন্তর্জাতিক 


' আরও হ লক্ষ ৬২৮টা. টাকু আমদানীর - অন্ত: বক্তৃতার এরূপ প্রকাশ. করিরাডেন যে, বর্তমানে ব্যাঙ্ক হইতে. খণ হিসাবে প্রহণ করিতে হুইবে। : 


লাইসেন্স দেন। কিন্ত সম্প্রতি জালা গিয়াছে আশ্রয়গ্রাধাঁদের'জন্ত ভারত: 'সরকার দৈনিক, ১২ এই খণের টাকা দ্বারা আমেরিকার যুজরাষ্টর হইতে 


সস 


যে, ভারত জাপান হইতে "১৯৪৮-৪৯ সাল এবং লক্ষ টাকা হিসাবে ব্যয় করিতেছেন। উহা ্থাড়া ' ভারতে ১ হাজার,ভাঁরী ধরণের এবং ১৪ হাজার . . 


১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসে মোটমাট আশ্রয়প্রার্থাদের পুনর্কাসতির '' অন্ত' অতিরিক্ত হালকা ধরণের ট্রাক্টর আনা হইবে। এই সব 
২ লক্ষ ৬৪ হাজারের বেন টাকু পাইবে না। : হিসাবেও টাকা বায় হইতেছে। , ' £ - ট্রাক্টরের সাহায্যে ৬২ লক্ষ একর পতিত জমি চাষ 

আসামের সহিত রেলসংবোগ-_ উত্তরবঙ্গ আন্দামানে উপনিবেশ স্থাপন-_আগামী হইতে, পারিবে bl এই জমিতে অতিরিক্ত হিসাবে 
হইতে আসামকে রেলপথে সংযোগের জম্ভ যে >ই:ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা হইতে “মহারাজা” ' বৎসরে ২০ লক্ষ টন ' খাতশন্ত উৎপর- হইবে। 
পরিকল্পনা হইয়াছে তাহার নধ্যে ফকিরগ্রাম হইতে জাহাজে চড়িয়া আন্দামান: দ্বীপে উপনিবেশ ইংলগডের নিকট ভারতের যে ষ্টালিং পাওনা 
১০ মাইল পরত স্থানে রেললাইন বসান হইতেছে ।* স্থাপনের” জন্ত ২ শত পরিবার উক্ত দ্বীপে রহিয়াছে তাহা হইতে উক্ত পরিকমনায় পাউণ্ডের- 
এই স্থানে সঙ্গোপ ও অন্ত ছুইটী নদীর উপর পুল যাইতেছে । তারত-সরকারের তরফ হইতে এরূপ হিসাৰে ব্যয়যোগ্য ৬৪ কোটি ৯৩ লক্ষ টাক! পাওয়া 


বসাইৰার কাও প্রত অগ্রসর হইতেছে । উক্ত ঘোষণা! করা হইয়াছে যে, যাহারা আন্দামান স্্ীপে যাইবে। এই টাক! দ্বারা প্রস্তাবিত পরিকল্পনায়" - 


রেলপথে বর্তমানে লহত্র-হত্র কুলী. দিনরাত ফা যাইয়া খলবাস করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে যে ৪৫৬৫টি, বৃহ নলকৃপ খননের প্রস্তার হইয়াছে 
করিতেছে। আশা করা:যায় যে, প্রস্তাবিত রেল- নিয়লিখিতন্ূপ সুবিধা দেওয়া হইবে £--(১) বসবাস তড্দনত পাইপের কতকাংশ সংগ্রহ করা হুইবে।' 
- পথের আসামের অংশ ১৯৫০ সালের মধ্যে শেষ করিতে ইচছ.ক ব্যক্তিগণকে উহাদের পরিারধণীসহ নলকুপের অন্ত মোট ব্যয় ছুটবে ৬৮ কোটি ৯৫ লক্ষ 
হইবে ।. জানা গিয়াছে যে, প্রস্তাবিত. পরিকল্পনা বিনা ব্যয়ে আন্দামান প্রেরণ, ; (২) প্রত্যেককে বিনা টাকা। , উহার মধ্যে ২৩ কোটি *৮ লক্ষ টাকা 
মতে ১৪৪ মাইল লঙ্বা রেলপথ নির্দাণ করিতে ১০ মূলো ১০ একর জমি প্রদান, (৩) প্রথম হুই বৎসরে ডলার হিসাবে, ১১ কোটি ৯২ লক টাকা পাউণ্ডের 
. কোটী টাকা ব্যয় হইবে। উক্ত জমির খাজানা মকুর, (৪) প্রত্যেক চাবীকে ৯ হিসাষে এবং ৩৩ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা টাকার" 
. কাপড়ের যোগান--বদীর দিল মালিক মাস পর্যন্ত প্রতিমাসে ৩০ টাকা করিয়া এবং চাষী হিসাবে ্যয়িত হইবে। উক্ত পরিকল্পনায় জমিতে. 
সমিতির সভাপতি পরীমুরেশচন্ রায় হাওড়াতে পরিবারের ৮ বৎসরের কম বয়স্ক পরত্যেফ শিশুকে ' সার দিবার জন আগামী ৪ বংসরে ১৪৯ লক্ষ 
একটা-বৃতা প্রসদে এরূপ অভিমত, প্রকাশ ১৫.টাফা করিয়া ভাতা দান। তবে ফোন চাৰী ২৩ হাজার ২ শত টন সালফেট অব এ্োলিয়ার 
করিয়াছেন ৰে, বর্তধানে দেশে কাপড়ের কোন পরিবারই এই তাবে মাযে ১০০ টাকার প্রয়োজন হইবে। উহার খরচা পড়িবে ৭১ কোটি 
'অতান নাই। যেহেতু তারতীয় কাপড়ের বেশী. পাবে না। মনু ও কারিপরগণের £৭ লক্ষ টাকা এবং উহার মধ্যে ১৫.ফোটি ২২ লক্ষ- 
 কলগুলিতে বর্তমানে বৎসরে ৪৫* কোটা গ্ প্রত্যেক পরিবারকে বিনামূল্যে অর্ধ একর টাকা ডলারের হিসাবে, ৩* কোটি £৬ লক্ষ টাকা; 
করিয়া কাপড় প্রস্তুত হইতেছে এবং এই কাপড় ও জমি এবং উপরোক্ত তাবে ৩. মাস পর্য্যন্ত পাউণ্ডের হিসাবে এবং২৫ ফোটি ৮৯ লক্ষ টাকা 
তাঁতের কাপড় বারা ভারতের প্রত্যেক ব্যজিকে তাত! দেওয়া হইবে। . উচ্থার' পর ৬ যাস তারতে টাকার ছিলাবে ব্যয় হুইবে। উপরোদ্ৎ 
বৎসরে ১৫, গজ করিয়] কাপড দেওয়া যাইতে পর্য্যন্ত উনারা বিনামূল্যে খান্তরেশন .পাইবে। . পরিকল্পনায় খান্তশত্তের চাষের সঙ্গে সঙ্গে তারতের 
পারে। - প্রত্যেক কৃষক পরিবারকে চাষের জন্ধ ৩টি মহিষ, “সুয্রোপহ্ুলে মাছ ধরার ব্যবস্থাও রহিয়াছে? 

ঢাকা-আরিচা! রেলপথ পাকিস্থান গবর্ণ- বীজ ধান,. চাষের যন্ত্রপাতি ও সার যিনা মূল্যে আপাততঃ স্থির হইয়াছে যে এমপ্ত বোধাই,. 


মেপ্ট ঢাকা! হইতে আরিচা পর্য্যন্ত একটা রেলপথ দেওয়া হইবে! উচ্থাদিগকে বাড়ী নির্ধাণের জন্ত কোচিন, ভিজাগাপউম, চাদবালী ও কলিকাতা--এই ' 


নিৰ্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বিনামূল্যে কাঠ, পেরেক ইত্যাদিও দেওয়া হুইবে। ‘টি কেনে জাহাযোগে সমুদ্র হইতে মাছ ধরার 
শীুই জরিপকার্ধ্য আরম্ভ হইবে |, . এই সম্পর্কে অস্ভানত বিৰরণ ডেপুটি কমিশনার অব পভ বিলিব্যবস্থা করা হইবে এবং এঘস্ক ক্রমে আরও" 
 পাকিম্থানে-কাপড়ের মুল্য-_শরকাশ.যে, রিলিফ এণ্ড রিহেবিলিটেশন, ১০-এ, অবল্যাও্ড: কতকগুলি কেন স্থাপন করা হইবে । 
পাকিস্থান'গবর্ণমেন্ট পাকিস্থান স্থিত কাপড়ের ফল-" রোড, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাওয়া হায়দ্রাবাদে সেচ পরিকল্পনা--হায়ন্রাবাদ 
সমূহে উঁহাদের উৎপর. কাপড়ের জগ, তারতীর বাইৰে। ২. 1 ক্বাজ্যে গোদাবরী নদী ও উদ্ধার উপশাধখাগুলিতে 
কাপড়ের,কলসমূহকে ভারত সরকার যে মূল্য দেন . ট্যাক্স আদায়ের নুতন, বযবস্থা__ফেছ, ৪টী বাধ নির্মাণ করিয়া*এই বাঁধের (জলধারা: 
সেই হারে যুল্য দিতে. সিদ্ধান্ত 'করিস্রাছেন।? যহতে আয়কর, ও হুপার ট্যাক্স কাকি দিতে না হায়দ্রাবাদ রাজ্যের কারেমনগর, ওয়ারেজল ও. 
ইতিমধ্যে পাকিস্থান গবর্ণষে্ট বিদেশ হইতে ১. পারে তঙ্জন্ত ভারত সরকার স্থির, করিয়াছেন যে, আদিলাবাদ জেলাতে ১৪ লক্ষ ৪৪ ছাদার একর" 
হাজার বেল কাপড় আমদানী করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গ ' ভবিষ্যতে কেহ জামদানী বা য়প্তানীর লাইেন্দের আবাদী জমিতে এবং ১ লক্ষ ২৯ হাজায় একর 
গবর্ণমেপ্ট সিংহল হইতে € শত টন নারিকেল তৈল, জন্ত আবেদন করিলে তাহাকে আবেদনের সঙ্গে, বনভূমি ও গোচারপের জমিতে জল লিঞ্চনের একটি 


“ ফ্রান্স হইতে ১০০ টন উদ্তিজ্দ স্বত এবং বৃটাশ আয়কর, বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এই পরিকল্পনা স্থির হুইয়াছে।' 'সমগ্র পরিকল্পনাটি: 


.লোমালিল্যাণ্ড হইতে ৩০, টন ত্বত' আমদানীরও - মর্দে... এক্‌ সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইরে যে,' সম্পুর্ণ করিতে ৬০ কোটি টাকা ব্যয় হুইবে। এই 
‘ব্যবস্থা করিয়াছেন। ; . তিনি সময় যত. তীছার, দেয় আয়কর ও সুপাঁর পরিকল্পনার মধ্যে কদম নদীতে একটা বাঁধ দেওয়া, 

অষ্্রেলিয়ায় স্বর্ণধনি আবিষ্কার পশ্চিম ট্যাক্স প্রদান করিয়াছেন। এই সার্টিফিকেট না এবং উহা হইতে ৭৯ মাইল লা একটা খাল কাটার 
অস্ট্রেলিয়ার কিউ নামক' শহরের ১৮ মাইল দুরে “দিলে লাইসেন্সের জ্ভ কোন আবেদন বিবেচিত কাছ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। উহু! সম্পূর্ণ 


একটা স্বর্ণধনি আবিষ্কৃত 2 হইবে না। রি হইলে ২ লক্ষ ৎ? হাঞ্জার একর আবাদী জমিতে ' 


হইতৈ উত্তোলিত মিশ্রিত ধাতুর: গতি এক' পতিত জনি চাবের পরিকল্পনা ভারতকে এবং ৩০ হাজার একর বলভূমি ও গোচারণের- 
‘হইতে নাকি ₹:% আউন্দ করিয়া বর্ণ মা খান্তশস্তের ব্যাপারে অধিঞ্চতর প্বাবলঘ্বী 'কয়িযায় . জমিতে জলসিঞ্চনের সুবিধা হইবে। উক্ত ব্যবস্থা 


যাইতেছে), এর En দহা ভারত সরকার আগামী ৭.বধ্বর কালের মধ্যে “ব্রণ করিতে বা হইবে ১ কোটী ২৯ লক্ষ টাক! 


~~ 





| 


কোক্পানা প্রসঙ্গ 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেনস 

' সোসাইটি লিঃ | 
- “আমরা জানিয়! বিশেষ সুখী হইলাম ভারতের 
প্রসিদ্ধ বীম! প্রতিষ্ঠান_হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 
ইস্িওরেন্স সোসাইটি লিঃ গত. ১৯৪৮ লালের 
হিসাবে ১৩ কোটি টাকার নূতন -বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছেন। ১৯৪৭ লালের তুলনায় কোম্পানীর 
নুতন কাজের পরিমাণ এবার ৮০ লক্ষ টাকা 
পরিমাণে বাড়িয়াছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া 
প্রতিকূল অবস্থার সুচন! হওয়ায় এবং পাকিস্থালে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বীম! কোম্পানী সমূহের ব্যবসা 
চালানোর পথে অন্ুবিধা চাষি হওয়ায় বর্তমানে, 
'যেস্লে অনেক বীমা প্রতিষ্ঠানেরই নূতন কার 


পরিমাণ খর্ব হইয়া আসিতেছে, সেম্বলে “হিন্দুস্থানে'র . 


নূতন ব্রীমার পরিমাণ এইভাবে ৰাড়িরা চল! খুবই ' 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার ॥ 

কলিকাতা, ২৮শে জাহুয়াসী-এ সপ্তাহে 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে বেশী রকম অবলাদের 
ভাব লক্ষিত হুইয়াছে। সেন্ট্রাল বোর্ড অব 
এ্ডভাইসনী কাউদ্দিলের সভায় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহেরু যে ভাষণ দিয়াছেন তাহা শিল্প 


' ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই সন্তোষজনক । 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের আধিক উন্নতিতে ক্রমেই 


' বেশী মাত্রায় আগ্রহ দেখাইতেছে। তারত যাহাতে 


বাহির হইতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে পারে সেজন্ত 


. আত্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ ভারতকে ডলার খপ, 


প্রদানের কথা বিবেচনা! করিতেছেন--এ সমস্তই 
শেয়ার বাজারের দিক হইতে খুব আশা ও তরসার 
কথা। কিন্তু কিছুতেই কলিকাতার শেয়ার বাজারে 


উৎসাহ উদ্দীপনার" ভাব লঞ্চারিত- হইতেছে না।' 


আনন্দের বিষয় | ইহাতে এই কোম্পানীর বিশেষ “বাহিরের লগিকারকরা শেয়ারের "কাজ কারবারে 


‘জনপ্রিয়তা, উহার কার্ধ্য পরিচালকদের প্রশংসনীয় 
'উন্তোগশীলতা ও বিচক্ষণ বিধিব্যবস্থারই পরিচয় 
পাওয়া ষাইতেছে। 


বৈজ্ঞান্দি সার সম্বন্ধে তদস্ত-_-ভারতে 
বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতি সাহায্যে রাসায়নিক 





বৃদ্ধি করিবার জন্তু যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তৎসহদ্ধে 


"অনেকে বিরূপ মত প্রকাশ ফরিতেছেন। কেহ 


,কেছু বলিতেছেন যে, জমিতে বৈজ্ঞানিক সার 
"প্রয়োগ করিলে কিছুদিন পর্যন্ত অমিতে ভাল ফসল 
‘হয় বটে, কিন্তু তাহার পর এই জমি এক্ূপভাবে 
অনুর্বর হইয়া পড়ে যাহার ফলে উহ! হইতে আর 
ভাল ফসল পাওয়া সম্ভবপর হুর না) এই বিবক্কটী: 
পুন্বান্পুঙ্খতাৰে পৰ্য্যালোচন! করিয়া উনার সন্ধন্ধে 
“অভিমত দিবার অন্ত তারত সরকার কতিপয় 
‘বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি লইয়া একটা ক্ষিটা' গঠন 
করিয়াছেন । ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারেল রিসার্চ 
‘ইনস্টিটিউটের ভিরেক্উর ডাঃ লে, এন ৃখান্ডি, এই 
কমিটার'দণ্ভাপতি মনোনীত ইইয়াছেন। | 
মৎস্ত চাষ উন্নয়ন সম্পর্কে শিক্ষা দান 
" "ভারত সরকারের কৃষি দণ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে 


প্রকাশ ৰে, গত বৎসর মৎস্ত চাষ সম্পর্কে শিক্ষাদানের ' 


“জন্তু ভারত সরকার যে ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়াছিলেন 
বর্তমান বলয়ের ডুন মালে তাহার দ্বিতীয় 
অধিবেশন সুরু করিৰার প্রস্তাব করা হইয়াছে। 
নদী, পুষকরিণী প্রভৃতির অভ্যন্তরস্থ মত চাষ সম্পর্কে 


' কলিকাতার সন্নিকটে পল্তায় অবস্থিত কেন্ীয় 


এহন চাষ পবেবণা কেনে এবং সামুদ্রিক মহন্ত চাষ 
সম্পর্কে মাত্রা্ধের মাদাগাম্‌ নামক স্থানে শিক্ষা 
দেওয়া হইবে। ইহার শিক্ষাকাল ১* নাস। 
ভারতীয় . ডোমিনিয়নের প্রদেশ এবং ভারতে 
“যোগক্ানকারী দেশী্ন -বাজ্যগ্ুলিতে ফিলারিজ, 
“অফিসার “পদে লোক 'নিয়ো্‌ গর জন্য উপরোক্ত 
শিক্ষা দেওয়া হয়। মৎন্ত চাষ উন্নয়নের জন্তু 
ব্যক্তিগতভাবে বাহারা মত্ত চাষ সম্পর্কে শিক্ষালাত 
করিতে চান তাঁছাদিগকেও এই সকল স্থানে শিক্ষা, 
“দেওয়া হইবে, সাধারণ সমুদ্রতত্ব, লাধারণ ভ্ললতম্ব,, 
ভারত ও" পৃথিবীর ' প্রধান মৎস্য চাষ কেন্দ্রের 
বিবরণ, মৎস্য-ও- মৎস্য চাষ কেন্দ্রের পরিসংখ্যা, 
মৎসোর জৈৰতত্ব, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে শিশা 
দিবার ব্যবস্থা করা 'হইয়াছে। 


' ৯/৮০ আলা) 


এখন আর বিশেষ কিছু টাকাপয়গা দাদন 


. করিতেছে না। শেয়ার ব্রোকাররাও ব্যাক্কের 


সাহায্যের অভাষে শেয়ার ক্রয় বিষয়ে বিশেষ কিছু 


উৎসাহ দেখাইতে পারিতেছেন না । এ সপ্তাছে 


বাজারে শেয়ার করয়ধিক্রয়ের কাল্প এত কম 


. 3 : হইয়াছে যে, গত কয় মাসের মধ্যে আর খনও 
সার প্রস্তুত করিয়া তাছা ঘারা জমির উর্কবরতাশক্তি ' 


সেরূপ দেখা যায় নাই। : | 

অস্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা সুদের 

(১৯৮৪ ) খণপত্রের দর সর্কোচ্চে ৯৯২, ৩ টাক! 
সুদের (১৯৫১-৫৪ ) খণপত্রের দূর ১০১৷০ আনা, 
'৩ টাকা সুদের (১৯৫৭) খণপজ্রের দর ১০১৬০ 
আনা.ও ৪ টাকা সুদের ( ১৪৬০-৭৪ ) খণপত্রের 
দর ১১/০ আনা দীড়াইয়াছে। 

*. অন্ত কপিকাতার শেয়ার বাজারে প্রধান প্রধান 
শিল্প ও ব্যবসা, কোম্পানীর . সর্বোচ্চ শেয়ার দর 
নিয়রূপ- দাড়াইয়াছে :-ব্যাঙ্ক-_বেজল সেন্ট্রাল 
কাপড়ের ফল--এলগিন ১৩/০ 
,আনা, নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ.) ৫/* আনা ) 
কয়লার খনি-__ভারত কলিয়ারী ৭/* আনা, ৰরাষণর 
১১/০ আনা, নিউ চুরুলিযা $৭* আনা, তালচর 


হুগলী ব্যান্ধ লিঃ 











প্রধান কার্যালয় 3 , কেন্দ্রীয় কাৰ্য্যালয় £ 
৪৩, ধর্্মতা ্রাট : ৪২, চৌরজী 
| কলিকাতা 
ফোন ফোন 
পি, কে ঃ ৩৪৮ পি,কে £ ৪৯৭৫. 
(৩ লাইন) 





পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলের প্রাপকেন্জে 
- অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার সেবায় 
নিয়োজিত । - 


“ব্যান্ধিং” ও লমাজ সেবায় মুম্পষ্ট যোগা- 
যোগ. রক্ষা ' আমাদের বৈশিষ্ট, আপনার 
রি আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক। 


__জীীরেজ্ঞনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
:.-  এম-এল-এ 
| Pl | La ডাইরেক্টর t 














৪/০ 3 চটকল--এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ' (প্রেফ,) ' 
১৫৪২ টাকা, ক্রেগ, ১৬|০ আলা, কেলভিন ৩০*২ 
টাকা, কিনিসন ২০৩২ টাকা, নর্থক্রক ১৯০ আনা; 
ইঞ্জিনিয়ারিং__ভ্রীল কর্পোরেশন ২০1৮০ ; বিবিধ 
বার্দা কর্পোরেশন ৮৮০ অনি, ইত্ডিয়ান কপার 
২০ আনা, নিউ এসিয়াটিক এসিওরেন্স কোং 
৫৩০ আনা, বামার লরি ৩৩৬২ টাকা, ইণ্ডিয়ান 
কেবলস্‌ ৩৯৮৮০ অনা, ওরিয়েণ্ট পেপার ২১০০ 
আনা, ষ্টার পেপার ৫1%* আনা, বেঙ্গল টিশ্বার 
১৪৮২ টাকা, ক্যালকাটা টম নেতিগেসন ১৪৮২ 
টাকা, বিশ্বনাথ (চা বাগিচা) ৩৬৮০ আনা, 
হাতিয়া ৯৯২ টাকা, তেজপুর ২১৭৮ আন! ।। 
কলিকাতা, ২৮শে জমার পন চট 
কলসমূছে '১৬ কোটি ৫০ লক্ষ থলের অর্ডার - : 
'দিয়াছেন'।- . আগামী, ফেব্রুয়ারী হইতে ডিসেম্বর 
“মাসৈর মধ্যে গর থলে ডেলিভারি দিতে হইবে । যে, 
“দরে থলের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে তাহা পাট- 
কলওয়ালারা সন্তোষজনক বলিয়া! মনে করেন না। 
চটকলগুলির্কে যে দরে পাট কিনিতে হইতেছে 
তাহাতে থলের জন্ত আরও বেশী মৃল্যই তাহারা ০ 
প্রত্যাশা ফরিয়াছিলেন। তবে পাটের দর গত 
কয় সপ্তাহ যাবৎ কিছু কিছু করিয়া নানিয়া 
আসিতেছে। 
অস্ত আলাদা পাটের বাজারে প্রতি” মণ ৪০৯ 
আনা দরে সুপারভাইজড, জাত বটম পাট ক্রয়- 
হইয়াছে। অন্ত পাঁকা বেল বিভাগে 
রগ্ডানীযোগ্য ফার্ট পাটের দর দীড়াইযাছে প্রতি . 
বেল ১০৪ টাকা। 
. সোনা ও রূপা 
কলিকাতা, ২৮শে লাহুয়ারী --এসপ্রাছে সোনার 
বাজারে বেশ চড়া তায লক্ষিত হইয়াছে। গত 
২১শে জাঙ্য়ারী বোস্বাই ও .কলিকাতার বাজারে 
প্রতি ভরি সোনার দর ছিল যধাক্রমে ১১৪1/০ - 
আনা ও ১১৫] আনা। অত & ছুই স্থানের " 
 বাজারেই তাহার দর ১১৮৫৯ আনা ীাড়াইয়াছে। 
. অভ বোস্বাইয়ে প্রতি ১০০ তরি রূপার দর 
১৮৪৮০ আনা ও কলিকাতায় তাহা ১৮৬1০ আন! 
দীড়াইয়াছে্‌। - 


ভারত-লেপাল রাজপথ--নেপাল সরফার 
ভারত সীমান্ত হইতে নেপালের রাজধানী ফাঠমৃও্ 
পর্যয একটি মোটর চলাচলের উপযোগী রাজপথ 
নির্দাণ করিতে লক্বল্ল করিয়াছেন। এন্ড ৪৫ লক্ষ . 
টাকা ব্যয় হইবে। রাদপথটি তৈয়ার করিতে ছুই 
ব্লর সময় লাগিবে এবং উহার উপয় ২টি বড় 
ও কতকগুলি ছোট পুল নির্শিত্ত হইবে । এই 
রাস্তা নির্মিত হইলে ভারত ও নেপালের মধ্যে 
বাণিজোর প্রসার ঘটিবে |. রর 

নুতন রেলপথে গাড়ী চলাচল তু্কঃ-- 
পুর্কা- পাঞ্জাব রেলপথের রুগার্‌ তালাউরা শাখ! 
পরিদর্শন করিয়া! রেলপথ সমূহের সরক্কারী পরিদর্শক 
গত »ই অক্টোবর হইতে এ শাখায় গাড়ী চলাচলের 
অমুযতি দিয়াছেন | এ শাখার দৈর্ঘ্য ৩৪৮১ মাইল । 
সওয়ার ষ্টেট ফেলওয়ের মৌলবী জংগন বাদ! শাপ্রি 
শাখায় ঘেরোভা কামোর উপশাধাতেও গত ১৮ই 
আগষ্ট হইতে গাড়ী চলাচলের অনুমতি দেওয়া 
হইয়াছে |. এই রেলপথের ধৈর্ঘ্য ১৮৯৪ দাইল। 
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৭ ফি বানর গম তাহার এই সকল কোটি কোটি টাকাই অফে নহে, লে যে তাহার fe 
চি . লব ছাঁ আস পবন অন কর দিতে পারিডেছে, ইহাই , এ 
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টা উপর. ' জামিনে. টাকা ৷ বার দেওয়া হয়৷ 
":- “" ঙ্গকল প্রকার ব্যা্কিং 'কাৰ্য্য, কলা হয়। মি 
শা অগা মা এম-ভি সিং সি, ব্যাজ এফ-এ (বাল) 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর '” জেনারেল ম্যানেজার 






Ed [পে 


৯ | 
TF 'উন্নতিশাল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে, 82440 রঃ { 
| রি বাণিজ্য. বাড়াইয়া না ৃ | 
le ভা ..+ বাল উর্ে। মাঠ 


EET he Sb Ee 





ry 


SS ys ২ ১২২, বহুবাযজ্যার ট,.কলিকাতা--আথিক ভ্রগৎ প্রেসে গরীযতীজনাথ তন্বীচাধ্য ছার! সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।' 








০ 


t হেতু | 
টানিয়া বর্তমানে নিঞ্জেই শুক বক্তৃতায় ভিফ্লেশনের . 


$ ৯ 


PHONE £ B. Eb; ০ ; 





ইনফেশন,ও ডিফ্চেশন . 


-তারত সরকারের অর্থ... বিভাগের আধিক 
উপদেষ্টা ডাঃ পি জে টমাস সম্প্রতি. দিল্লীতে এক 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন “্তাঁরতে ইনক্লেশনের ভাব ভ্রু 
কাটিয়া: যাইতেছে এবং তাঁহার টলে ক্রমেই 
ভিফ্লেশনের লক্ষণ জুল্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।* 
ডিফ্লেশনের লক্ষণ হিসাবে ডাঃ টমাস টাঁকার 
বাজারে ক্রনিক অসচ্ছমতা, রাদনী কাজ কারবারের 
মন্দা, অবিক্রীত মজুত মালের পরিমাণ বৃদ্ধি, এবং 
বেকার সমন্তা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 

£খের সহিত বলিতে হইতেছে ভাঃ 
টমাসের এই উক্তির সহিত ' আমরা একমত 
হইতে পারিতেছি না! 
জন মাথাই কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় এক 
বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 


অত্যধিক চড়িয়া যাওয়ার কথা অভিরঞ্রিত। অগতের 
অস্ত অনেক দেশের তুলনায় এদেশে জিনিষপন্জের 


* দয় কমই বুদ্ধি পাঁইয়াছে” । ভারতে জিনিষপঞ্জের 





_ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্স-অর্যনীতি- ত-বিষয়ক-সাত 


সম্পাদক--জীষ্তবন্দ্নাথ ভটাচাধ্য 


| 


অর্থ সচিব ডাঃ ' 


“ভারতে বেশীরকম, 
ইনফ্রেখন 'ঘটিবার কথা ও এদেশে: পণ্য মূল্য . 


অত্যধিক চড়া মূল্য দেখিয়াও' ডাঃ মাথাই কেনন, 
করিয়া এরূপ অসত্য উদগীর্ণ করিতে পারিলেন, 


ভাহা ভাবিয়া তখন আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। 


' এক্ষণে বুঝিতেছি অর্থ বিভাগের আধিক উপদেষ্টার 


পরামশৃই, অর্থ সচিবের এরূপ অন্ত,ত মতবাদের মূল 
ডাঃ টমাস তাছার সেই উপদেশের জের 


রব তুলিয়াছেন 1; ইনফ্লেশন দমূনে গবর্ণমেন্টের ও 
আধিক উপদেষ্টা বিভাগের কৃতিত্ব জাহির করিবার 
আঙ্ক যে রূপ উক্তি করা হইয়াছে, তাহাতে 
সন্দেহ লাই। যুদ্ধের পরে ও বিশেষ করিয়া জাতীয় 
গবর্ণষেন্ট গঠিত হওয়ার পর ভারতে ইনফ্লেশনের 
তীব্রতা নূতন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়া তাহা যে 
এক্ষণে আবার কিছু কিছু করিয়া হাস পাইতে 
আরম্ভ করিয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। 
কিন্তু সম্মিলিত জাতির অর্থনৈতিক দপ্তরের 
রিপোর্টের সহিত একমত হইয়া আমরা ইহা জোর 
দিয়াই বলিতে পারি,স্ভারতে ইলফ্লেশনের চাপই 


' এখন পর্য্যন্ত এদেশের বড় অর্থনৈতিক লমা”। 


ভিফ্লেশন এদেশে এখনও হুক্ু হয় নাই। 


যা] মাাাাাররাজা॥যাাামগাাযোগাগোগাযাোচ। ঘা 
Monday, 140 February, 1949, সোমবার, ২ ফাল্গুন, ১৩৫৫ 
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সাময়িক প্র: প্রপঙ্গ 


ডিফ্লেশনের ভবিখ্যৎ ভৰিমুৎ সঙ্কটের কথ! ভাৰি কথ! ভাবিয়া আমাদের 
এখন মাথা ঘামাইবার সময়ও নাই।” ইনফ্রেশনের 
মারাত্মক চাপ। হইতে কিভাবে দেশের, 
অনসাধারপকে রক্ষা ‘ক্র যাইবে, কি ভাবে 
ইনফ্লেশন তালভাবে দমন. করা যাইবে তাহাই 
এখন পর্য্যন্ত আমাদের সমক্ষে বড় সমন্তা। সম্প্রতি 
তারতের টাকার বাজারে অসচ্ছলতার তাব দেখা 
দেওয়ায়, “দাদী কাজ কারবারে মন্দার ভাৰ 
লক্ষিত হওয়ায় এবং” জিনিবপত্র কিছু পরিমাণ 
অবিক্রীত থাকিতে ,আবস্ত করায় ডাঃ টমাস 


- বিষয়-স্নচী 
বিৰ 
সাময়িক প্ৰসঙ্গ | 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন .. ' 


চা-শিল্লে সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
খেয়ালীর খাতা 


আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর €88-88 || 
বাজারের হালচাল | ৫৪৫-৪৬ 


তাহাকে ডিফ্রেশনের .'নযুন! বলিয়া ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন। কিন্ত আসলে ব্যাপার তাহা নছে। 
' দাদনযোগ্য টাকা দেশে কম বলিয়া টাকার 
বাজারে টানাটানি ও শেয়ার বাজারে 
অবসাদ ঘটে নাই । & বন্ৃতঃপক্ষে A Crisis 
of confidence অর্থাৎ আস্থাহীনতার-লেক্কট। 
সঙ্গতিপন্ন লোকেরা, ধনী ব্যবসায়ীরা ও ব্যাঙ্কাররা 
ভবিস্বৎ সম্পর্কে আশ্বস্ত হইতে না পারিয়া বর্তমানে 
হাত গুটাইয়া বসিয়াছেন। আরকরের ফাকি 
ধরিয়া ফেলার অন্ত. গবর্ণমেপ্ট কঠোর ব্যবস্থা 
অধলম্বনে সচেষ্ট হওয়ায়, তাহাতেও, ও শ্রেণীর 
“লোকদের মধ্যে অনেকে ভীত হইয়া নিজেদের 
সঞ্চয় যথাসম্ভব গোপন রাখিবার চেষ্টা-করিতেছেন। 
শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রে নৃতন করিয়! অর্থ নিয়োগে 
আজ আৰ ভীহাদের উৎসাহ নাই, অবশ্য চোরা 
বাজারে অর্থ খাটাইবার বৌক এখনও বেশ দেখা 
যাইতেছে। ধনীরা তাহাদের বাড়তি টাকা, খা, 
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‘পরিমাণ কম। 





বন গোৰ ছু ত নে বেশী পরিমাণে নিয়োগ 
করিতেছে বলিয়া ওর স্মস্তের' দন দেশে, এখনও. 
বেশ চড়া থাৰিয়া: যাইতেছে। :কোন কোন 
শ্রেণীর মাল . অবিজ্রীত থাকবার যে লক্ষণ 
ডাঃ টমাস দেখিতেছেন তাহা ' ডিক্লেশনৈর 
অভ মহে। তিনিষ্পত্র স্থবণ্টনের ব্যবস্থা, নাই 


' বলিয়! (ও উহাদের, মূল্য চড়া বিয়া দেশের 


দরিজ্র জনসাধারণ : উপযুক্ত পরিমাণে সে সমস্ত 
সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। উৎপাদন কেন 
অবিক্রীত মাল: কমিয়া যাওয়ার ইহাই মূল 
কারণ, ডিফ্লেশন লহে। দেশে ইনক্রেশনের মারাত্মক- 
চাপ যে এখনও সকল দিক 'দিয়া বর্তমান ওঁ সমস্ত 
তাহারই পরিচারফ।) 4 
. জাগানের সুন্নত কৃষি ব্যবস্থা 
জাপানের সমু শিল্প ব্যবস্থা যুদ্ধের পূর্বে 
এপিয়ার দেশ সমূহের সঙক্ষে আদর্শস্থানীর ছিল। 
গুরুর প্রাচ্যের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কমিশন কর্তৃক 


" নিযুক্ত ওয়াকিং পার্টির চেয়ারম্যান হিসাবে শ্রীযুক্ত 


বি আর সেন সন্মিলিত, জাতির খাছ, বোর্ডের 
নিকট জাপানের কৃষি সম্পর্কে সম্প্রতি যে রিপোর্ট 
পেশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা “যায়, জাপানের 
শিল্প ব্যবস্থাই শুধু সমুন্নত নহে এ দেশের কৃষি 


ব্যবস্থার উৎকর্ষও অন্ত অনেক দেশেরই অনুকরণ- 


যোগ্য | ' জাপানে . চাষাবাদের উপযোগী ভূমির 
কিন্তু এই কম পরিমাণ ভূমিকে 
বেশী মরিমাণ ফুলল উৎপাদনের উপযোগী করিয়া 
তুলিতে জবাপানীনস চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই? 
গত ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৩৯ সালের হিসাব দৃষ্টে 
জানা বার; জাপানের-আবাদী জবিতে দুনিয়ার অস্ত 
সকল স্থানের 'তুলনায়ই একর প্রতি বেশী থার্ড 
ফসল 'উৎপন্ন হইত । কোন কোন খাত ফসলের , 
দিক দিয়া জাপানের একর প্রতি উৎপাদন ছিল 
সাকিন যুক্তরাষ্টে্:উৎপাদুনের ছিগুপ। এহেন 
উন্নতির কারণ এই যে, জাপানের কৃষকরা জমির . 
জলসেচ ব্যবস্থার অন্ত বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া 
থাকে নাই । সমস্ত কৃষিতূমির স্থায়ী অলসেচ 
ব্যবস্থা সম্পর্কেই জাপানীরা পাকা বন্দোবস্ত গড়িয়া : 
তুলিয়াছে। তাহা ছাড়া অমিতে ভাল শ্ৰেণীর সার 
প্রয়োগ এবং জমিতে উন্নত শ্রেমীর বীজ রোপণ 


| it) 


৫৩৬ ' রঃ আর্থিক জগৎ, 


'{ ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ 








সম্পর্কেও ক পূরাপূরি মনোযোগ নিবন্ধ." কাহারও কাহারও মনৈ তরসা- : জাগিতে পারে। 
রহিয়াছে । বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি গবেষণা কেন্্রগুলি কিন্ত নিতান্ত ছুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, 
বেশী ফদল ফলাইবার উপযোগী বীজ আবিষ্কার কম কথার সছিত বেশী কাজের কোন সম্পর্কই 
সম্পর্কে যথেষ্ট ” ক্ৃতকার্ধ্যত1. দেখাইয়াছে। এক্ষেত্রে আমরা দেখিতেছি না। পূর্ববঙ্গ হইতে 
আবহাওয়া ও তৌগোঁপিক- সংস্থানের উপযোগী: ব্যাপকতাবে পশ্চিমবঙ্গে হোক সরিয়া আসিবার 
করিয়া উন্নত ধরণের বীজ তাহারা আবিষ্কার ও পূর্বের পুনর্কসতি মন্ত্রী হিসাবে ভবিষ্যৎ আতশ্রয়- 
“ প্রচার করিয়াছে। গবেষণা কেন্দ্র হইতে সরবরাহকৃত প্রার্থীদের অদ্য অনেক কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের 
উন্নত বীর্ষ ক্ষিভূমিতে রোপণ করা জাপানের আশ্বীপ তিনি দিয়াহিলেন। পরে আশ্রয়প্রার্থা 
কষকরা অনেকটা বাধ্যতামূলক ভাবেই গ্রহণ ১ সমাবেশে যখন কলিকাতা শের ও নিকটবর্তী 
করিয়াছে। জাপানের প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ অঞ্চল ভর্তি হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল, তখন 
কষিভূমিতেই উন্নত ধরণের বীজ রোপণ কর! হুইয়া তাহার হাকডাকও বন্ধ হুইয়া গেল। বাস করিবার 
থাকে। অপরদিকে ভারতের ধান ও গম চাষের উপযোগী আশ্রয় না" পাইয়া বনু শরণার্থীকে রেল 

, জমিতে যথাক্রমে শতকরা ৫ ও ১ তাপ অংশেই ষ্টেশনে থাকিতে হইয়াছে, অনেক নারী ও শিশু 
শুধু উন্নত ধরণের বীজ রোপণ করা হয়। চীনদেশে বিনা সাঁছাষ্যে অসুখে বিস্থখে প্রা হারাইয়াছে। 
ধানের জমির শতকরা ৩৫ ভাগ ও গমের আমির পশ্চিমবঙ্গে ১৬ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী আসিয়া পর্ডা 
শতকরা ৩ তাগ অংশে উন্নত বীজ রোপণ করা৷ 'সব্বেও আজ পর্য্যন্ত 'রিহেবিলিটেশন+ মন্ত্রীর 
হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক সার সম্পর্কেও জাপানীদের পুনর্কসতি পরিকল্পনা ফিছুমাঝ কার্যকরী হয় নাই। 
গবেষণা খুবই সাফলামত্ডিত হইয়াছে । গবেষণালব্ধ কৃষক শ্রেণীর আত্রয়প্রা্থীদের ভিতর কুষি-জমি 
সেইসব সার জাপানীদের কৃবিভূষিতে ব্যাপকভাবে বন্টন, শিল্পী কারিগরদের শির্প তৈয়াবের সরঞ্জাম 
প্রয়োগ করা হইতেছে । শ্রীযুক্ত বি আর সেন প্রদান, ব্যবসায়ীদের জীবিকা ক্ষেত্রে পুনঃসংস্থাপন 
'আঁপামের সমুন্নত কবি ব্যবস্থা দেখিয়া এতই মুগ্ধ ও যা্থারা বাসস্থান যোগাড় করিতে সমর্থ নয় 
হইয়াছেন যে, এশিয়ায় অস্ত সকল দেশকেই তিনি তাহাদের জন্ত উপনিবেশ গড়িয়া তোলা ইত্যাদি 
কুষি-উন্নতির অন্ত জাপানের শ্রন্ুকরণ করিতে ধরণের বহু বিঘোধিত বর্ধস্থচীর কোনটিই প্রায় 
“নির্দেশ দিয়াছেন। - কাৰ্য্যে পরিণত হয় .নাই)। আতশ্রয়প্রার্থীদের 
-' কম কথা, বেশী কাজ পুনর্কাসত্তির সুব্যবস্থা না করিয়া পশ্চিমবঙ্গের রিলিফ 

৮ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় এবং আশ্রয়গ্রার্থী এও রিছেবিলিটেশন বিভাগ কিছু ০1৩ বা 
পুনর্ব্বশতি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহ্ারী সাহায্য দিয়া তাহাদের ফতকাংশকে শুধু কোনমতে 
যাইতি সম্প্রতি সিংগুড়ে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বাঁচাইক্া রাধিবারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপ 


বর্তমানের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হুইতেছে “কম অপ্রত্যাশিত ‘সমাদর? পাওয়ার পরও যেসব. 


কথা বলা ও বেশী কাজ কর|।* মন্ত্রী মহোদয়ের উঅলহায় আশ্রয়প্রার্থী তাহাঢ়ের পূর্বকাঁর আবাস- 
এই উক্তির সারবত্তা সম্পর্কে সন্দেছের অবকাশ স্থলে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত নয় তাহাদিগকে 
নাই। জনকল্যাণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও সায়েস্তা করিবার জন্ত, বর্তমানে আন্দামানে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীদের অনেক কিছু বড় বড় উপনিবেশ স্থাপনের একটি পরিকল্পনা! উপস্থিত করা 
বুলি শুনিয়া ও কাৰ্য্যত: ও বিবয়ে তাহাদিগকে হইয়াছে। : রিলিফ. এণ্ড রিছেবিলিটেশন 
বিশেষ কিছু করিতে না দেখিয়া দেশের লোক ডিপার্টমেন্টের এ সব কৃতিত্বের অন্ত এ বিভাগের 
ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতেছে। অনেকেই মন্ত্রীর পক্ষে ভ্রনলমক্ষে যুখ দেখানোই কঠিন হইয়া 
ন্ত্রীদিগকে জাজ কম কথ! ও বেশী কাজের নির্দেশ ফীড়াইয়াছে। কাজেই বুদ্ধিমানের মত তিনি 
দিতেছেন। মন্ত্রী নিকুঞ্জবিস্থারী মাইতি সেই তুফীভ্ভাব অবলম্বনই অধিকতর সঙ্গত বলিয়! মনে 


উপদেশ লিজেদের ক্ষেত্রে প্রয়েগি না করিয়া, তাহা করিতেছেন। 

অনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন । পাঁকিস্থানে সরকারী ব্যয় হাস সম্পর্কে 
কথায় কথায় মহাত্মা গান্ধীর নানে শপথ গ্রহণ” নির্দেশ : 

করিয়া দেশের অনেক নেতা নিজেরা কার্যযতঃ' কেন্দ্রীয় পাকিস্থান সরকারের ব্যয় হাস সম্পর্কে 


পান্ধীলীর আদর্শবাদ না -মাণিয়া উচ্ছুনিত তাবীয় শ্পারিশ প্রদানের অস্ত পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের 
যেমল অনসাধারপকে তাহা অনুসরণ করিতে কতিপয় সদন্তকে নিয় একটি কমিটি গঠিত 
বলিতেছেন, ইহাও অনেকটা তেমনই । তবে এ হুইয়াছিল। সম্প্রতি এ কমিটির রিপোর্টের 
কথা সত্য যে, অন্ত অনেক মন্ত্রী ঘন ঘন বক্তৃতা ও সারমর্খ প্রকাশিত হুইয়াছে। কেন্দ্রীয় অর্থবিভাগের 
বিবৃতি/ দিয়া নিজেদের কৃতিত্ব আাহিয় করিবার কার্য্যধারা আলোচনা করিয়া কমিটি মন্তব্য 
যেন্প “চেষ্টা করিতেছেন, পশ্চিমবঙ্গের ‘রিছেবিলি- করিয়াছেন যে, উৎপাদন শুক্ক' আদায়ে য়ে খরচ 
টেশন+ মন্ত্রীর সেরূপ ঝৌক বর্তমানে কমই দেখা হয় তাহা ও শুদ্ধ বাবদ যোট আয়ের শতকরা 
যাইতেছে । ‘ সমবায় ও আশ্রয়প্রাথা বিভাগের ১২ ভাগ। কমিটির মতে ও ব্যয় খুবই বেশী। 
ভার গ্রহণ, করিবার পর প্রথম প্রথম যদিও বা যোট ব্যয় মোট আয়ের শতকরা ৫ ভাগে সীমাবদ্ধ 
তাহার ঘন ঘন সফরের বিবরণ এবং নানারূপ বক্তৃতা হওয়াই তাহাদের মতে শঙ্গত। কমিটি তাহাদের 
ও বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত, দেশের সমস্তা, রিপোর্টে সরকারী রেল পথ পরিচালনার অতিরিক্ত 
বিশ্বে করিয়া আশ্রয়গ্রার্থা সমস্ত! জটিল হইয়া উঠার ব্যয় সম্পর্কে কড়া মন্তব্য করিয়াছেন। এন ভার্লিউ 
পর দিন দিনই তাহা স্বল্প হইতে শ্বল্লতর হইয়া রেলওয়েতে মোট আয়ের তুলনায় কাজ চালাইবার 
দ্াড়াইতেছে'। মন্ত্রী মহোদয় ক্রমেই নীরব কর্মীর ব্যয়ের হার দীড়াইয়াছে শতকরা ৭২ ভাগ, ই্টার্ন 
ভূমিকায় অবতীর্ণ. হইতেছেন বলিয়া ইহাতে বেঙ্গল রেলওয়েতে তাহা দাড়াইয়াছে শতকরা 
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“বাডিয়া যাইবে। 


"১০৮ ভাগ । ডাক ও তার ৰিতাপের আয় প্রত্যাশিত- 


রূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না। অবিভক্ত ভারতে 
যেস্থলে ডাক ও তার'বিভাগ বাবদ নরচের হার 
ছিল ওঁ বিভাগের আয়ের শতকরা ৬৪ ভাগ 'সেস্কলে 
পাকিস্থান ডাক ও তার বিভাগের বর্তমানে 
বাৎসরিক ৪৮ লক্ষ টাক] ক্ষতি ঈাডাইতেছে দেখিয়! 
কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষা 
প্রসারের দায়িত্ব মুখাতঃ প্রাদেশিক সরকার সমূহের 
উপর ভত্ত। সে হিলাবে বিভিন্ন প্রাদেশিক 
সরকারের নীতির ভিতর সমম্বয় সাধন 59 শিক্ষা 


সম্পর্কে মূল নীতি স্বিরীকরণ ছাড়! কেন্্রীর শিক্ষা .. 


দপ্তরের আর বিশেষ কোন করণীয় নাই বলিয়া। 
কমিটি ও বিভাগের কর্মচারী সংখ্যা শতকরা ৫০ 
ভাগ হাস করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় 


শ্রচার বিভাগের ব্যয়ও তাহার! অনুরূপ মাত্রায় হ্রাস 


করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তাহাদের মতে বিদেশে 
গ্রচারকার্ধ্য চালাইতে গিরা প্রয়োজনাতিবিক্ত 
রূপ অর্থ খ্যয় করা হইতেছে । “বিদেশে প্রচার 


কাৰ্য্য চালাইবার দায়িত্ব তাহার! এখন হইতে 


পররাষ্ট্র বিভাগের হাতে স্তস্ত রাখিতে বপিয়াছেন। 
কমিটি খাস্ত বিভাগ ও বিচার বিভাগের ব্যয়ও 

হাস. করিবার জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। উত্তর 
পশ্চিম ' সীমান্ত প্রদেশের আফ্রিদব অঞ্চল সম্পর্কে 
পররাষ্ট্র বিভাগ যে অর্থ ব্যয় করিতেছেন তাহা 
কমিটির মতে খুবই বেশী। আফ্রিদি অঞ্চলে 
পলিটিকেল রেসিডেন্ট ও নানা শ্রেণীর অফিসর 


নিযুক্ত রাখার নীতি প্রত্যাহার করিয়া কমিটি 
উত্তর পশ্চিম লীমাস্ত প্রদেশের গবর্ণরকে 
অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক কর্দচারীর মারফতে 
সীমাস্ত/শাসনের দায়িত্ব পালন করিবার নির্দেশ 


 দিয়াছেন। 


সরিষার উপর বিক্রয়কর 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরিষার বীজ ও সরিষার 


করায় তাহার ফলে একদিকে বাংলার তেলের 
কলগুলির বেশীরকয অসুবিধা ঘটবে এবং অপরদিকে 
বাংলার ক্রেতাসাধারণ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 


€ 


তৈলের উপর বিক্রয়কর বসাইবার সঙ্কল গ্রহণ ' 


হুইবে বলিয়া মনে হইতেছে । বেঙ্গল অয়েল. 
মিলস্‌ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত পি, ভি, 


সৈইকা ‘সমপ্রতি এক বিবৃতিতে সেরূপ আশক্কাই 
প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 'বলিয়াদ্রেন, পশ্চিম 
বঙ্গের তৈলের কলের মালিকরা এমনই অপেক্ষাকৃত 
বেশী রেল ভাড়া দিয়া কলের অর্ক যুক্ত প্রদেশ হইতে 
সঙ্ধিবার বীজ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। আমদানীকৃত 
সরিষার উপর প্রতি টাকায় তিন পয়সা করিয়া 
বিক্রয়কর দিতে হওয়ায় এখন হইতে তৈলের 
উৎপাদন খরচ তথ! তেলের দাম সেই অমুপাতে 
উৎপন্ন তৈল বিক্তয় করার সময় 
আবার তাহার মুল্যের উপর প্রতি' টাকায় তিন 
পয়সা হারে বিক্রয়কর দিতে হইবে। ছুই দফায় 
ও ভাবে বিক্রয়কর দিতে হওয়ায় তৈলের দর্‌ 
বেশ বৃদ্ধি পাইবে । দেশেরা দরিদ্ত জন- 
সাধারণের পক্ষে সরিষার তৈল কিনিয়া ব্যবহার 
করা' বেশ কঠিন হইয়া দ্রাড়াইবে। কেবল 


' জনসাধারণের নহে, প্রীরূপ বিক্ররকরের. ফলে 


পরিণামে পশ্চিমবঙ্গের 'তৈলের কলশুলিরও যথেষ্ট 
অসুবিধার কারণ ঘটিবে 1 যুক্তপ্রদেশের উৎপন্ন 
ষে সরিষার তৈল এ প্রদেশের হাটে বিক্রয়ের জন্ভ 
প্রেরণ করা হইবে বাংলার কল সমুহের উৎপর তৈল 
তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় দীড়াইতে পারিবে 
না। কেন না, যুক্ত প্রদেশের কলগুগিকে ক্রীত 

সরিষার উপর কোন বিক্রয়কর দিতে হয় না। 
এ প্রদেশ হইতে বাংলায় যে তৈল আমদানী হইবে 


bl 


১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ ] 


" তাহার উপর শুধু একবার বিক্রয়কর দিতে হুইবে। 


A 


উহাতে বাংলায় যুক্ত প্রদেশের তৈলের সহিত 
এ প্রদেশের উৎপন্ন তৈলের প্রতিযোগিভা কঠিন 
হইয়া দাড়াইবে। পূর্ব-পাকিস্থানে তৈল রপ্তানী 
সম্পর্কে যে বিবিদিষেধ প্রবর্তন কর! . হইয়াছে, 
তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের তৈলের কঙ্গের উৎপন্ন তৈল 
কাটতির পক্ষে ইতিমধ্যেই অসুবিধা ঘটিয়াছে। 
তাছার উপর ছুই দফায় বিক্রয়কর ধার্য্য করার ফলে 
বদি বাংলার উৎপন্ন তৈল যুক্তপ্রদেশের উৎপয়ন 
তৈলের সহিত প্রতিযোগিতা ক্স দাড়াইতে না পারে 
তবে এ প্রদেশের তৈল-শিল্পের বিপদ ঘনীভূত 
হইয়া আসিবে। 
শ্রীযুক্ত গৈইকাৰ এসব মন্তব্য খুব যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়াই আমরা মনে করি। দেশের স্বাধীনতা 
আসিবার পর ও গান্ধীজীর চেষ্টায় লবপকর রহিত! 
হইবার পর সরিষার তৈলের মত সাধারণের নিত্য- 
ঝ্যুবহার্য্য খাদ দ্রব্যের উপর এদেশে আর কোন কর 
বসিবে লা বলিয়াই আমরা আশা করিয়াছিলাম। 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের বেছিলাবী খরচপত্র 
হারা বাজেটে বিপুল ঘাটতি দাঁড় করিয়া বর্তমানে 
তাহা পূরণের অঙ্ক যে ভাবে নিধ্বিচারে ট্যাক্স 
বসাইতে আস্ত করিয়াছেন তাহাতে নূতন করিয়া 
উদ্বেগের কারণ (দেখা দিয়াছে। সরিষার তৈলের 
মত নিত্যব্যবহার্য্য জিনিযের উপর কর বসিবার - 
ফলে জনসার্যীরণের পক্ষে উহা উপযুক্ত পরিমাণে 
ক্রয় করা কঠিন হইয়া দাড়াইবে | এই কর বলিবার 
ফলে বাংলার তৈল শিল্পও বিপন্ন হইবে। কাছেই 
হুইদিক হইতেই এ কর সম্পর্কে আপত্তি করিধার 
কারণ আছে। এ সমস্ত আপত্তির কথা স্বরণ করিয়! 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট সরিষার তৈলের উপর বিক্রয়- 
কর আদায় সম্পর্কে তাহাদের সিদ্ধান্তের একটা, 
পুনর্বিবেচনা করুন, ইহাই আমাদের দাবী। 
যুদ্ধের সময়ে দেশে জিনিযপন্রের দর চড়ির! 
উঠিয়াছিল। যুদ্ধের পরে পণ্যমৃল্য না কমিয়। 
তাছা বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দ্রব্যমূল্যের 
ক্ষন্মে যাহ! সম্ভবপর হয় নাই, লোকের 
কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাহা বাস্তবিকই ঘটিয়াছে। 
চাকুরীর বাজায় যুদ্ধের সময় যে ইনফ্লেশন দেখা 
দিয়াছিল, যুদোত্তর যুগে তাহা আজ রীতিমত 
ডিফ্রেশনে আসিয়া ঠেকিয়াছে। যুদ্ধের সময় নূতন 
নৃতন লোক নিয়োগ করিয়া সরকারী দণ্তরগুলির 
ফলেবর বেশী রকম -স্বীত- করা হইয়াছিল। 
যুদ্ধকালীন উৎপাদন বৃদ্ধির জস্ত কলকারখানায়ও 
অধিক পরিমাণে লোকের কর্দসংস্থান হইয়াছিল। 


* বর্তমানে সে সমস্ত ক্ষেত্রে ছাটাইয়ের কাজ সুরু 


হইয়াছে । অপরদিকে কর্দসংস্থানের নৃতল ক্ষেত্র 


" কোন দিক দিয়াই আর-বিশেষ প্রসারিত হইতেছে 


না। ফলে কর্ণচ্যুত ও কর্মপ্রার্থীদের ভিড় ক্রমেই 
বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে। গবর্ণমেপ্ট দেশে যেসব 


,এমপ্রয়মেন্ট সাভিন অর্গেনাইজেসন (কাজ যোগাড় 


করিয়া দেওয়ায় প্রতিষ্ঠান) স্থাপন করিয়াছেন 
তাহাদের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় ১৯৪৭ 
সালে যেস্থলে এসব প্রতিষ্ঠানে ৬ লক্ষ ২৯ হাজার. 


৯৪৩ জন কর্দপ্রার্থীর (পুরুষ ও নারী) নাম- 


রেজেগ্রী হইয়াছিল সে স্থলে ১৯৪৮ সালে এসব 
গ্রতিষ্ঠনে ৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৯০৪ জন প্রার্থীর নাম 


নর 


, নাই। 


আৰ্থিক জগৎ 

রেজেই্রী হইয়াছে। বহু বেকার লোক সরকারী 
কর্থনিয়োগ প্রতিষ্ঠান সমূহে তাহাদের নাম নথিভুক্ত 
করে নাই। এরূপ লোকের সংখ্যা যে উপরোক্ত 
৮ লক্ষের চেয়েও বেশী হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। 
লোকের ভীহ্নযাত্রা সমতা তীব্র হইয়া উঠায় 
অনেক নারীও আতর গৃহের আবেষ্টনী ছাড়িয়া 
উপযুক্ত চাকুরীর সন্ধানে বাহির 
গত বৎসর সরকারী কর্ধপিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূছে 
।১৮ হাতার ২০* বর্সপ্রার্ব্নী নারীর নাম 
রেভেত্রীকৃত হইয়াছিল। মোট ৮ লক্ষ ৭০ হাজার 
২৯০৪ অন কর্ধগ্রার্থার মধ্যে সরকারী কর্দনিয়োগ 
“প্রতিষ্ঠানসমূহ গত বৎসর মাত্র ২ লক্ষ ৬০ হাজার 
৮৮ জনের অর্থাৎ শতকরা! ৩০ ভাগের চাকুরী সংগ্রহ 
করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল? সরকারী এমপ্রয়মেপ্ট 
অর্গেনাইজেসন্রে পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, 
সাধারণ ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও বিশেষ করিয়া। 
শিল্প-্যবসায় ক্ষেত্রে অগ্রগতির ধারা বন্ধ হওয়া 
এবং কিছু পরিমাণে অবনতির ভাব লক্ষিত হওয়ায় 
তাঁহার ফলেই 'দেশে ব্যাপক -বর্দুহীনতার সমন্তা 
দেখা দিয়াছে । তাছাছাড়া সরকারী বায় সঙ্কোচ- 
নীতি, বিভিন্ন শ্রেণীর কার্ধালায় উৎপাদন হাস, 
যানবাহন সংক্রান্ত অব্যবস্থা এবং বন্ধ! ও দৈব- 
ছুব্বিপাকের ফলে সমন্তা দিন দিন জটিল হইয়! 
উঠিতেছে। ' . < 
১৯৪৮ সালে বেকার সমন্তার যে মমুনা দেখা 
গিয়াছে, ১৯৪৯ শালে তাহা মন্দীভূত হওয়ার আশা 
দেশের শিল্প-বাবসায়ীরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
আশ্বস্ত হইতে না পারিয়া এখনও কাজ কারবার 
সম্পর্কে নিরুৎযাহের ' 'ভাব দেখাইতেছেন। 
বর্তমান কল-কারখানা সমূহের সম্প্রসারণ ও দেশে 
নৃতন কারখান! স্থাপনের কাজে বেসরফারী 
আগ্রহ তৎপরতার কোন পরিচয় এখন পর্য্যন্ত 


পাওয়া যাইতেছে না। এইরূপ” অবস্থা চলিতে 


থাকিলে বর্দহীনতার জালা ১৯৪৮ সালের তুলনার 
১৯৪৯ সালে আরও বাড়িয়া চলিবে বলিয়াই আশঙ্কা 
হুইতছে। নূতন করিয়া লোকের বর্দসংস্থানের 
সুযোগ বাঁড়াইবার পক্ষে সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনা- 
.গুলিই বর্তমানে বড় অবলম্বন। ইনফ্লেশন দমনের 
নামে যদি ও শৰ পরিকল্পনার পিছনে অর্থব্যয় বন্ধ 
বা] হাস করা হয়, তবে জাতিগঠন ও বেকারের 
কর্মসংস্থান_-উভয় দিক দিয়াই অচল অবস্থার সুচনা, 
হইবে। দেশের শবিধ্যৎ তখন অন্ধকা রাচ্ছয় হইয়াই 
দেখা.দিবে। 

চিনির কলওয়ালাদের মুন্নাফাবৃত্তি 

* ভারতে চিনির কলের মালিকরা তাহাদের 
উৎপন্ন চিনি বিক্রয়ের জন্ভ একটি সিণ্ডিকেট প্রতিষ্ঠা! 
করিয়াছেন। পাইকারীভাবে চিনি বিক্রয়ের 
ব্যাপারে এই পিগ্ডিকেটের একাধিপত্য থাকায় কল- 
ওয়ালাদের মুনাফার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহার! 
চিনির মুল্য সর্ধদাই যথাসম্ভব উর্ভবত্তরে, বজায় 
রাখিতেছে। চিনি কাটতি না হইয়! বরং মিলের 
গুদামে জমা হইয়া থাকিবে তবু দাম কমাইয়া দিয়া 
কলওয়ালাদের মুনাফা হাস করা হইবে না? এই 
নীতিতেই সুপার সিঙ্ডিকেট তাঁহাদের চিনি বিক্রয়ের 
কাজ পরিচালনা করিয়া আসিতেছে । চিনির দর 
চড়া থাকার ফলে যে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে 


সিশিকেট তাঁহাদের দাবী দাওয়ার পরোয়া করে 


ফেলিয়াছেন এবং শর্করা-শিল্পের ' অন্ত 


হুইয়াছে। - 
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না, গবর্ণযেপ্টের দরবারেও ক্রেতা সাধারণের ওজর 
আপত্তির বিশেষ কোন মূল্য নাই। . সুখের ।ব্ষিয় 
ভারতীয় টেরিফ বোর্ডের সদন্তদের চোখে হ্লিঙ্তিকেট 
ধূলি দিতে পারে'নাই। তাহার! ব্যাপারটা ধরিয়া 
নির্ধারিত 
রক্ষণ শুদ্ের মিয়াদ কৃদ্ধির প্রশ্ন বিবেচনা করিতে - 
গিয়া সনিণ্িকেটের কারসাজির বিক্ষন্ধে তীক্ষু মন্তব্য 
করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন, সুগার পিভিকেট 
শ্বেচ্ছাচারী নীতিতে সর্বদাই চিনির মূল্য বাড়াইয়া 
রাখার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা খুবই আপত্তিকর? 
ক্রেতা সাধারণের স্বার্থে ও শর্করা-শিল্পের স্থায়ী 
কল্যাণের জ্রন্ক এই নীতি বন্ধ ছওয়া উচিত | উবার 
জবাবে চিনির কলওয়ালাদের মধ্যে কেহ কেহ সুগার 
সিপ্ডিকেটের পক্ষ টানিয়া এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন 
ষে, দেশের কতকগুলি চিনির কল কম" খরচে চিনি, 
উৎপাদনে সমর্থ না হওয়ায় সেই সব হূর্বল 
প্রতিষ্ঠানের সুবিধার জন্তই সিণ্ডিকেটকে চিনির দর 
চড়া রাখিতে হইতেছে । এখনও দেশে সরকারী 
মহলে কাসেমী স্বার্থের প্রভাব প্রতিপত্তি খুব বেশী 


[ 
- বলিয়াই চিনির কলওয়ালারা এহেন অলঙ্গত নজির : 


উপস্থিত করার সাহস পার। কতিপয় প্রতিষ্ঠান 


[উৎপাদন খয়চ সঙ্গত স্তরে সীমাবদ্ধ রাখিয়া চিনি 


উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়া সাধারপতাবে 
দেশে চিনির মূল্য, চড়! রাখার অর্থ ক্রেতা সাধারণের 
ক্ষতি করিয়া দুর্বল , প্রতিষ্ঠানসমূহ্‌কে অতিরিক্ত ' 
সুবিধা দেওয়া 4 আর ওঁ সঙ্গে বড় চিনির কলগুলির 
€যাহাদের উৎপাদন খরচ কম) মুনাফার হারও 
অগঙ্গতরূপ চড়া হারে বজায় রাখা । ছুই দিক দিয়াই 
গর নীতি খুবই আপত্তিকর । চিনি উৎপাদনে 


" অহেতুকর্ূপ বেশী খরচপন্র করিয়াও দুর্বল প্রতিষ্ঠান- 


গুলি যদি স্থায়ী মুদ্যফার অধিকারী হয় তবে উদ্ধার! 
কারখানার কাজে প্রয়োজনীয় ব্যয় সক্কোচ সম্পর্কে 
এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সমুচিত উদ্নতি। সাধনের 
ব্যাপারে মোটেই কোন গরজ দেখাইবে না। 
নিজেদের গলদ দিয়! উহার! বরাবর জনসাধারণের, 


স্বার্থত্যাগের উপর নির্ভর করিয়া অস্তিত্ব বজায় 


রাখিবার চেষ্টা করিবে! অপরদিকে”"বড় বড় 
চিনির কলের মালিকরা. চিনির মুল্য অস্বাভাবিক 
রূপ চড়া থাকার দ্গুযোগে অসহায় ক্রেতা লাধারপকে 
শোষণ করিয়া মোটা... মুনাফা দ্বার! নিজেদের পকেট 
ভর্তি করিবে। সুগার সিত্তিকেটের'কা যে নীতিতে , 
পরিচালিত হইতেছে তাহাতে উদ্ধা দ্বার! দেশে চিনি 
ক্রেতাদের সর্বন্বাস্ত হওয়ার পথই প্রশস্ত হইতেছে? . 
এই অবস্থায় আমরা এই প্রতিষ্ঠান উঠাইয়া দিয়া 
চিনি বিক্রয়ের ব্যাপারে চিনির কলওয়ালাদের 
একচেটিয়া রাজত্বের অবসান ঘটানো খুবই প্রয়োজন 
বলিয়া মনে করি। যুজগ্রদেশের আখচাবীদের 
প্রতিনিধি ছিসাবে শ্রীযুক্ত ফুল পিং টেরিফ, বোর্ডের 
নিকট এক স্বারকলিপি উপস্থিত করিয়া এ লিত্ডিকেট 
বাতিল করিয়া দেওয়া সম্পর্কে জোর, দাবী উপস্থিত 
করিয়াছেন। ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী এদেশের 
সমস্ত চিনির কজগুলিকে একর লইয়া একটি যৌথ 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিতে এবং ' অংশীদারদের 
প্রাপ্তব্য মুনাফার একটা লর্ষোচ্চ হার স্থির করিয়া 
দিতে তিনি সুপারিশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ফুল 
সিংয়ের .এই. সুপারিশ খুব বিবেচনার যোগ্য 
বলিয়াই আমর! যনে করি। 


? 
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ভাব ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্বে একটি 
স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নের প্রস্তাব ১৯১৯.সাল হইতে 
বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু ওরূপ একটি আইনের 


! ' বিশেষ প্ররোজনীয়ত] সত্বেও  এভদিন নানা কারণে 


কার্যত: তাহা প্রণরন ও বলবৎ করা সম্ভবপর হয় 


 নাই। বারবার বিল উপস্থাপিত হইয়া তাহা শেষ 


.পর্যাস্ত মুলতুবী বা বাতিল হইয়াছে। যাহা হউক, 


স্বাধীন ভারতের কেন্তীয় গবর্ণমেন্ট বর্তমানে ীন্নপ ' 


আইন প্রণয়নের কাজে ' আন্তরিকভাবে উদোগী' 
হইয়াছেন । গত ১৯৪৮ সালের নার্চ মাসে তারত ' 
সরকারের প্রাক্তন অর্থসচিব রক্ত বম্মখম চেটি 
পার্জামেন্টে ব্যাঙ্ক আইনের একটি নৃত্তন বিল 
উপস্থিত: করিঘ্াছিলেন। দুইটি. সিলেক্ট কমিটি 
কর্তৃক বিবেচিত ও সংশোধিত হইবার পর বর্তমানে 
ও বিপটি বিস্তারিত আলোচনার লগ 
"ভারতীয় পার্লামেন্টে পেশ করা হুইয়াছে। 
পার্লামেন্টের : আলোচনা শেষ লা হইলে 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের. স্বরূপ চূড়ান্ত ' 
ভাবে জানা ও প্রকাশ করা যাইবে না। গত 


বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলাম | গিলে কমিটির 


[বিবেচনার ফলে মূল বিলের কি সব রদবদল 


হইয়াছে বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই শুধু আমরা উল্লেখ 
ক্ররিব। 
এদেশে ব্যবসা চালাইতে হইলে' নিম্নতম 


. পক্ষে এক একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের কি পরিমাণ 
 যুলধন থাকিতে হুইবে এবং শাখা আফিসের জন্থ 


অতিরিক্ত কি মূলধন দেখাইতে হইবে মুল বিলের 
১২নং ধারায় তাহার নির্দেশ রহিয়াছে । ব্যাঙ্ক 
“বিলটি উাস্বিপিত হওয়ার পর উহার ধারা নিয়াই 


'দেশে বেশী রকম সমালোচনা হইয়াছিল । গিলেক্ট. 
কমিটি সেই ধারাটির কোন পরিবর্তন করেন নাই। 


ব্যান্কেব নিম্নতম মুলধন সম্পর্কে আগেকার ' নির্দেশ 
স্মন্তই অন রহিয়া গিয়াছে । তবে অন্য অনেক 
দরকারী বিষয়ে সিলেক্ট কমিটি মুল বিলের প্রস্তাব 
পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়াছেন। 
সেই সংশোধন দেশের স্বাথের. পরিপোষক না 
হইয়া অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিকূল হইয়া দাড়াইয়াছে। 

মুল বিলের ১১নং ধারায় ব্যাঙ্ক কোম্পানী 
লমুছকে অন্য কোন ব্যবস! বা পেশায় নিযুক্ত কোন 
ব্যক্তিকে কাজে নিযুক্ত করিতে নিষেধ করা 
হইয়াছিল । সিলেক্ট ফমিটি নেই বিধান - পরিবর্তন 


' করিয়াছেন। তাহার! নির্দেশ দিয়াছেন, কোন 


লোক অন্য কোন ব্যবসা বা পেশায় নিযুক্ত থাকিলে 


, তাহাকে ব্যাঙ্কের কার্য পরিচালনার নিয়োগ করা 


যাইবে না। তবে এডভাইসুর বা পরামর্শদাতা 
হিসাবে এবং অন্য ভাবে প্ররূপ ব্যক্তি ব্যাক্ষের 
সহিত যুক্ত : থাকিতে পারিবেন। এদেশে অভিন্ঞ'ও 
বিশেষজ্ঞ লোকের সংখ্যা যেরূপ কম' তাহাতে অন্য 
কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত রাহয়াছে বলিয়াই যদি কোন 
লোককে ব্যাঙ্কের সংশ্রব ছাড়িতে বাধ্য বরা হয় 
তবে অনেক ব্যাঙ্কের হুপরিচালনার পক্ষে ‘অসুবিধা 
ধ্লাড়াইতে পারে । সে কথা বিবেচনা করিয়াই 
সিলেক্ট কমিটি ১১ নং ধারার বিধান সম্পর্কে একট! 


ছুঃখের বিষয় 


রাবি ব্যাক আইন 


পরিবর্তন: সাধন সাধন করিরাছেন। বা রে কাৰ্য্য 
পরিচালনার, এন্ধপ লোককে চাকুরীয়া ছিলাবে 
গ্রহণ করা যাইবে না, তবে 'পরাবর্শদাতা হিসাবে, 
ৰ্যাঙ্ক পরিচালনার ব্যাপারে তাহারা অংশ গ্রহণ 
করিতে পারিবেন। বাস্তব অবস্থা ও সমস্তার কথা 
বিবেচনা, করিয়া সিলেক্ট কমিটীর এই সংশোধন 
: প্রস্তাব আমরা সমর্থনকরি'। 

মূল বিলে ₹০নং ধারার কোন ব্যাঙ্ক 
কোম্পানী বিনা জামিনে উহার ডিরেক্টর 
দিগকে এবং উক্ত ব্যাক্ক প্রতিষ্ঠান ব1 উছার ডিরেক্টর 
অংশীদার,| ভিরেক্টর বা ম্যানেলিং এজেন্টরূপে 
যুক্ত রহিক্সাছেন এরূপ ফোন কোম্পানী বা ফাৰ্শ্মকে 
টাকা বর্জর দিতে পারিবে না বলিয়া নির্দেশ 
দেওয়। হইয়াছিল । এই ব্যবস্থা খুব কড়া এবং 
উহার ফলে ব্যাক্ক ব্যবসায়ের অন্ুবিধা ও জনন্থার্থের 
ক্ষতি ঘটিবার আশঙ্কা আছে মনে করিয়া সিলেট 
কমিটী তাহা কতকাংশে শিথিল করিবার জ্ঞম্য 
সুপারিশ করিয়াছেন। তীঁহার। যে নৃতন প্রস্তাব 
উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে: ব্যাঞ্চ 


, ৰৎসৰ প্রথম যখন বিলটি পাল মেণ্টে উপস্থাপিত; কোম্পানীর কোন ডিরেক্টর অস্ত কোন “ফার্খ বা 
' সয় তখন তাহার বিধিব্যবস্থা ও নির্দেশসমূহ আমরা 


কোম্পানীর ম্যানেজিং এপ্ডেপ্ট' হইলে সের্প 

কোম্পানীকে ব্যাঙ্ক হইতে টাঁকা কর্জ্জ দেওয়া 

যাইবে না। ' কিন্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ভিরে্টর অন্য : 
কোম্পানীর শুধুমাত্র ' ডিরেক্ট থাকিলে সেরূপ 

ক্ষেত্রে কোম্পানীকে কর্জ্জ দেওয়া চলিবে। 

১ ২০নং ধারা এইভাবে সংশোধিত হওয়ায় তাহাতে 
ব্যাঙ্কের অর্থের)অপচয় বন্ধ করা ও আমানতকারী- 

দের অর্থ সুমংরক্ষিত বাধা সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যাক্ক 

আইনের বড় উদেশ্যই আমাদিগের মতে অনেকাংশে 
পণ্ড হইতে চলিয়াছে | ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর 

দের মধ্যে কেছ থকে বাহিরের অঙ্ক কোম্পানীর, 
সহিত যুক্ত থাকিয়া অনেক সময় বিনা জামিনে ও 

কান্ধে অকাতে সেই কোম্পানীর শুদ্ব খণ সংগ্রহ 

করিয়া থাক্ন। এইরূপ খপ সময়মত আদায় 

না হওয়ায় ও অনেক ক্ষেত্রে একেবারে অনাদারী 

থাকায় তাহাতে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ভুঃখ দুর্দশার 

কাঁরণ দেখা দেয়। এই ধরণের বেশী খণ আটক 


পড়িবার 'ফলে এদেশে অনেক ব্যান্ষের বিপদ 
ঘটিয়াছে। এই অবস্থায় বিলের" .পূর্বকাঁর বিধাস 


সংশোধন করিতে গিয়া লিলেক্ট কমিটি অনুচিত 
রূপ উদ্দার মনোভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন বলা 
চলে। উহার ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসার ক্ষেত্রে হুর্নাতি 
বন্ধ করা ও ব্যাঞ্চের আমানতকারীদের ক্ষতি বন্ধ 
করা বর্তমানের মত ভবিষ্যতেও কঠিন হুইবে বলিয়া 
আমাদের আশঙ্কা হইতেছে 1 

মুল বিলের ১৯নং ধারার বলা হইয়াছিল কোন 
ব্যাঙ্ক কোম্পানী অন্ত কোন কোম্পানীর মোট 


আদাযীকৃত শেয়ারের শৃতকরা ২০ ভাগের বেশী ' 


শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে না। “সিলেক্ট কমিটি 


JNOIAN. S তি 
ৃ 





 নির্দেশটিও সংশোধন করিয়াছেন | ভারতীয় 
কোম্পানী আইনে ব্যাঙ্ক কোম্পানী সমূহকে অঙ্ক 
‘কোন কোম্পানীর শতকরা ৪০ ভাগ পর্য্যন্ত শেয়ার 
ক্রয়ের অন্থমতি দেওয়া হইয়াছিল । সিলেক্ট কমিটি 
সেই হারই ব্যাঙ্ক আইনের ধারায় বঙ্জায় রাখার 


1 
প্রস্তাব করিয়াছেন।, অর্থ সচিব ভাঃ 


' জন মাথাই পার্লামেন্টে পিলে্ ফমিটি রিপোর্ট 
উপস্থিত করিতে গিয়া '& সংশোধনী প্রস্তাবের 


সমর্থনেজোর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার যুক্তি 
ছিল এই যে, ব্যাঙ্কের দাদন সম্পর্কে কোন 
কড়া নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ করিতে গেলে উহার! 
উহাদের তহবিল কয়েকটা ভাল কোম্পানীতে 
নিয়োগ করার বলে অনেক দুর্্বপ কোম্পানীতে . 
তাহা দাদন করিতে বাধ্য হইবে। তাহাতে ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানের তহবিলের নিরাপত্তা খর্ব হইবে | কিন্ত 
ব্যাক্ষ প্রতিষ্ঠানের অর্থ দাদনের সুযোগ অব্যাহত 
রাখিবার নাম করিয়। কতিপয় কোম্পানীতে 
উহার্দিগক্ষে বেশী,পরিমাপ অর্থ কেন্দ্রীভূত করিতে 
দেওয়া খুবই অস্থচিত। ইহাতে ব্যাঙ্কের দাদনীকৃত 
অর্থের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাইবে । তাহা" ছাড়া কোন 
একটি ফোম্পানীর বেশী শেয়ার ক্রিনিয়। লওয়ার ' 


সুযোগ ব্যাঙ্কমমুহকে দেওয়া হইলে দেশের" বড় 
বড় ব্যাঙ্ক । ব্যবসায়ীরা! প্রতিষঠষ্টী-পর বীম। 
কোম্পানী, শি কোম্পানী প্রভৃতি কিনিয়া লইয়া 
উহাদের উপর অষ্তায়' ভাবে তাহাদের প্রভাব 
প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারে। উহার ফলে 
দেশের শিল্প ও ব্যবস৷ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচ[লনা 
ক্রমেই বেশী পরিমাণে মু্রিসেয়ের হাতে গিয়। 
কেন্দ্রীভূত হইবার আশঙ্কা! আছে। যুদ্ধকালীন 
ইনযফ্লেশনের সময়ে কোন কোন বড় ব্যাঙ্ক 
উহাদের .বন্ধিত অর্থ সম্বল, নিয়া এইভাবে 
অন্ত কতকগুলি কোম্পানীকে যে করায়ত্ত করিয়া 
লইয়াছে সে খবর অনেকেরই অবিদিত নাই। এইরূপ 
অবস্থায় ব্যান্ড প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কোন একটি 
কোম্পানীর শেয়ারে অর্থ দাদনের - মাত্রা এ 
কোম্পানীর শতকরা ₹*; ভাগ আদায়ী মূলধনে 
সীমাবদ্ধ করাই আমাদের মতে শ্রেয়ঃ । 
সুখের বিষয় পার্লামেণ্টের কতিপয় সদন্তের 
বিরূপ আলোচনার ফলে অর্থমচিব লিলেক্ট কমিটির 
ঠা প্রস্তাব পুনয়ার সংশোধন করিতে 
হইয়াছেন। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী, 
ক ব্যাঙ্ক বিলের দফাওয়ারী আলোচন! 
সুরু হওয়ার পর তিনি ঘোষণ। করিয়াছেন বে, ' 
মিঃ.টি কষ্ণমাচারি যেকোন একটি কোম্পানীর, 
শেন্বারে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের দাদনের পরিমাণ 
কোম্পানীর আদারী মুলখনের শতকরা ৩০ ভাগ 
হারে নির্ধারপ করার জঙ্গ যে সংশোধন প্রস্তাব 
উপস্থিত করিয়াছেন গবর্ণমৈপ্ট তাহা গ্রহণ করিবেন 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন! শতকরা ৪০ ভাগ 
স্থলে শত্কুরা ৩০ ভাগ হার নির্ধারিত হওয়ার 
ফলে বিভিন্ন কোম্পানীতে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের দান 
অন্ততঃ দেই পরিমাণে সীমাবদ্ধ থাকিবে ইহ! 
ভরসার কথা । ' 
মূল বিলে ব্যাঙ্ক কোম্পানীর লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে 'একটি বিধান যুক্ত হুইয়াছিল। 'উ 
বলা হইয়াছিল ১৯৪৮ সালের ১লা জামুয়ারীর 
পর রেল্রেষ্রীকৃত কোন ব্যাঙ্ক কোম্পানী উছার 
শেয়ারের উপর শতকর! ৯ তাগের বেশী লভ্যাংশ 
প্রদান করিতে পারিবে নাঁ। ইনফ্রেশনের দিনে 
লোকের হাতের বাড়তি টাকা 'সঞ্চারের পথ 
বন্ধ করা দরকার সে হিসাবে, ব্যাঙ্ক 


(শেষাংশ ৫৪০ পৃষ্ঠায় জুটব্য ) 


চা-শিললের উন্নতির, জন্তু হবে .কেন্্রীয় 


সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করার প্রস্তাব করিয়া, 


ভারত গব্ণমেন্টের বাণিজ্য সচিব সম্প্রতি 
ভোমিনিয়ন পার্লামেণ্টে একটি আইনের খসডা 
উপস্থিত করিয়াছেন। বিগত সপ্তাছে সাধারণ 
"আলোচনার পর প্রস্তাবিত আইনের খসডাটা 
বিবেচনার জদ্ক পার্লাষেপ্টের, সম্মতিক্রমে একটী 
সিলেক্ট কমিটির উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। 


প্রস্তাবিত আইনে বর্তমান ভারতীয় টি বার্কেট- 


এক্স পান্শান বোর্ডকে বাতিল ক্রিয়া তৎস্থলে 
ভারতী চ! কমিটি নামক একটা প্রতিষ্ঠান গঠনের 
পরিকল্পনা, হইয়াছে। 
রপ্তানী সেস্‌ আদায়, হয় তাহা টি মার্কেট 
এক্সপান্সান, বোর্ডের মার্ফৎ চায়ের ব্যবহার 
প্ধৃদ্ধির অন্ত প্রচারকার্ধেয ব্যয়িত হইয়া থাকে। 


-গবর্ণমেপ্টের মতে এই প্রচারকাধ্যই যথেষ্ট নছে।, 


-প্রচারকার্ধ্য ব্যতীত চায়ের উৎপাদন সম্পর্কে 
বাগানের মাঁলিকদিগকে উপদেশ প্রদ্নান, চ1-প্রস্তত 
' সম্পর্কে উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বনের অন্ত উৎসাহ 
প্রদর্শন, ‘চা সম্পর্কে গবেষণা এবং চা-শিল্প সম্পর্কে 
বিস্তৃত ' তথ্যতালিক!  সংগ্রহ্থেরও বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে' বলিয়া গবর্ণমেণ্টের 
' সঅভিমত:। সেস্‌ বাবত আদায়ীকত অর্থ একমাত্র 


প্রচারকার্ধ্যে ব্যয় না করিয়া. যাহাতে এই সমস্ত 


'উদ্দেস্েও নিয়োজিত হয় তাহার ব্যবস্থা করাই 
প্রস্তাবিত. আইনের প্রধান উদ্দেশ্ত। এই আইল 


কার্যকরী হইলে ভারতীয় চা কমিটি বর্তমানে টি, 


চায়ের উপর বর্তমানে যে ' 


ঢা-শিল্মে সরকারী নিয়ন্ত্রণ... 


মার্কেট এক্স.পান্সান। বোর্ডের স্থান গ্রহণ করিবে 
এবং প্রচারকাধ্য ছাড়া উৎপাদন সম্পর্কে উপদেশ 
প্রদান, গবেষণা, তথ্যসং গ্রহ এুভূতিও উক্ত কমিটির 
কর্ধস্চীর অস্ততূক্ত' হইবে। চাসেস্‌ বাবত 


"'আদারীকৃত অর্থ হইতে কমিটির ব্যয় নির্বাহ হুইবে। 


কমিটার যাছাতে অর্থাভাব না দেখা দেয় তদদ্দেশ্টে 


চো-বপ্তানীর উপর লৈসের হার প্রতি একশত 


পাউণ্ডে টা আনার স্থলে ২২ টাকায় বৃদ্ধি করারও 
প্রস্তাব হইয়াছে J | 

চা-শিল্লের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং ইহার উন্নতির 
অভ গবর্ণমেণ্টের এই প্রয়াস জনসাধারণের নিকট 
অভিনব বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু কি কারণে 
গবর্ণমেন্ট চা-শিল্প' সম্পর্কে এই ব্যবস্থা অবলম্বন 


“ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহার হুত্র/ অনুসন্ধান 


করিতে হইলে ভারতীয় চা-শিল্পের মোটামুটি 
ইতিহাস পর্য্যালোচন! করিতে হুইবে। 

' বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এদেশে চা 
শিল্পের পত্তন হয় এবং বিদেশে চা-রণ্ডানীর ব্যবসায় 
আর্ত হয়। আপার আসাম হইতে চায়ের চাষ 


কালক্রমে দাজ্জিলিং, টেরাই, ভুয়া” অঞ্চল, জীংটট, ' 
কাছার, আগরতলা এবং এমন কি দক্ষিণ ভারতেও 
বিস্তৃত হুয়। বর্তমানে এদেশের চা-বাগান সমূছে- 


প্রতিবৎসর প্রায় ৬০ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয় 
এবং এই শিল্পে' প্রায় ১২১৩ লক্ষ লোক নিযুক্ত 
আছে। বৃটিশ ' বণিকগণই সর্বপ্রথম এদেশে চা- 
শিল্পের প্রবর্তক। শিল্পের শৈশবাবস্থায় ই'হারা 
নামমাত্র মূল্যে এবং .বিনামূল্যে গব্ণমেণ্টের নিকট 











' বিশিষ্ট পণ্য" বলিয়া পরিগণিত হয়। 


হইতে আসাম প্রদেশে চাচাবের উপযোগী বহু 
পরিমাণ জমী নেন। দাঞ্জিপিং এবং ডুয়া্ন” 
অঞলেও-কয়েকটা বিখ্যাত বৃটিশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 


সামান্ক অর্থের বিনিময়ে প্রচুর মী সংগ্রহ করিয়া 


চা-চাষ আরম্ভ করেন। "বর্তমানে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
চায়ের যে সমস্ত বৃহদাকার বাগান আছে তাহার . 
অধিকাংশই বৃটিশ বণিকদের অধিকারে বহিয়াছে। 
কালক্রমে ব্ছুসংখ্যক, ভারতীয় এই সমস্ত অঞ্চলে 
নূতন অমী সংগ্রহ. করিয়া চায়ের চাষ রি 
করেন। . 
মূলধন, পরিচালনা, শ্রমিকসংখ্যা এবং আয়ের 
দিক্‌ দিয়া চা-শিল্প ভারতের সুগঠিত (০:888159) 
শিলপসমূহের অন্যতম । রপ্যানী বাশিজ্যেও চা একটা 
চায়ের 
উৎপাদন ও রপ্তানী ব্যবয়াঁয়ে বৃটিশ বণিকদের 
বরাবরই প্রাধাগ্ত ছিল এবং এই প্রাধান্ত এখনও 
অক্ষুপ্ন আছে বলিতে হুইবে।* বৃটিশ বণিক্ষগণই 
উদ্ভোগী হুইয়া বিগভ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতীয় 
চা এপোসিয়েসন নামক চা-বাগানের 'মলিকদের 
একটা প্রতিষ্ঠান "স্থাপন .করেন। চা সম্পর্কে, 
গবেষপার- ভজন্ত উক্ত, এসোলিয়েসন আসামে একটা 
গবেষণা কেন্ত্রুও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রধানতঃ 
এসোপিয়েসনের। সদন্তদের অস্ই উক্ত গবেষণা- 
কেন্জে ঢা সম্পর্কে গবেষণার কাজ হুইয়া থাকে। . 
চা-বাগানের মালিকদের প্রস্তাবক্রয়ে ভারত 
গবর্ণমেন্ট ১৯৩০ সালে ভারতীয় চা সেস্‌ আইন 
পাশ করিয়া ইণ্ডিয়ান টি গেস্‌ কমিটি নামক একটা. 
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প্রতিষ্ঠান গঠননক করেন এবং চা-রপ্তানীর উপর একটা : 


পা 


সেস্‌ - ধাৰ্য্য ‘করিয়া, উজ লেস' বাবত আদাযী অর্থ 
চায়ের ব্যবহার বুদ্ধির জন্ত টি সেস্‌ কমিটির মারফৎ. 
প্রচারকার্য্যে ব্যয় করার ব্যবস্থা করেন। এই ' 
প্রচারকর্য্যের ফলে ভারতে (পাকিস্থান সহ) 
চারের ব্যবহার ১৯১৫ সালে ২ কোটি পাউণ্ড হইতে 
১৯৩০ সালে ৩ কোটি ৮১ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৪৫ 
সালে ১৫ কোটি পাউণ্ডে পরিণত হয়। - 

" প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে চা-ব্যবসায়ে মন্দার 
সুত্রপাত হয় এবং এদেশের বৃটিশ ব্যবসারিগণ 
উদ্ভোগী হইরা সিংহল ও ওলন্দাজ ব্যবসায়ীদের 
সহযোগে চায়ের উৎপাদন ও রপ্তানী নিয়ন করার 
কয়েকটা শ্বেচ্ছামূসক পরিকল্পনা কার্যকরী করেন। 
এই সম্পর্কে একটা আন্তর্জাতিক চা কমিটা স্থাপিত 
হয়। )বিভিন্ন দেশের প্রচারকার্ধ্য-দ্বারা চায়ের 
ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্দেস্তে ১৯২৫ সালে জান্তর্াতিক 
টি মার্কেট এক্সপান্সান বোর্ড স্থাপিত হুর এবং 
তারতীয় টি সেস্‌ কমিটীর নামও এই সময় হইতে 
ইণ্ডিয়ান 'টি মার্কেট এক্সপান্সান বোর্ডে পরিবর্তিত 
করা হয়। ঠ 

ভারতীয় চা ব্যবসায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 


বিষয় এই যে, এদেশ হইতে যে চা বিদেশে রপ্তানী 


হয় ভাহার ক্রয় বিক্রয় এদেশে সম্পর হয় না। 


এই চ! প্রথম লগ্নে প্রেরিত হয় এবং,সেখানে 


বিভিন্ন দেশের ক্রেতাগপের মধ্যে 'ইঙ্কার নীলাম 
বিক্রয় হইয়া থাকে । ভারতে উৎপন্ন চা বিলাতী 
জাহাজে লণ্ডনে পৌছে। আমেরিকা, ফ্রান্স বা 
জার্সেম্ীতে সরাসরি রপ্তানী না হওয়ায় ইছার অন্ত 
অতিরিক্ত ব্যয় পড়িয়া থাকে । .লগুনে গুদাম 
ভাড়া, দালালদের কমিশন এবং তথাকার সরকারী 
ট্যান্সও' এদেশের উৎপাদকদের “বহন করিতে হয়। 
লশুন ও তাঁবনতের মধ্যে চা রপ্তানীর দরুণ যে অর্থের 
লেনদেন হয় তজ্মন্তও বিলীতী ব্যাঙ্কসমুহ্ধ কমিশন 
পাইরা থাকে। বলা বাহুল্য চা-শিল্পে বৃটীশ 
বপিকদের অগ্রতিহত প্রভাব বর্তমান থাকার 
দরুপই লগ্তনের মারফৎ ভারতীয় চা আন্তর্চ্জাতিক 
বাজারে বিক্রয়ের অনাবশ্থক ব্যবস্থা হুইয়াছে। 


 কলিকাতায়ও চায়ের, নীলাম প্রবর্তিত হইয়াছে। 


কিন্ত ইহা প্রধানতঃ দেশের অভ্যন্তরে ক্রয়-বিক্রয় 
সম্পর্ষিত। - বর্তমানে কলিকাতা হইতেও সরাসরি 
অল্প পরিমাণ চা. বিদেশে রপ্তানী হয় বটে ; কিন্ত 
ভারতীয় চায়ের প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র এখনও লণ্ডন 
সরে অবস্থিত। বিগত যুদ্ধের সদয় ভারতীয় চা 
বিদেশে বিক্রয়ের অঙ্ক বৃটিশ মিনি অব ফুডফে 
একচেটিয়া অধিকার অর্পণ করা ছইয়াছিল। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে এদেশে চায়ের 
ব্যবসায় "পুনরায় ফাপিয়া উঠে। ইন্ফ্লেশনের 
দৌলতে চায়ের মূল্য বৃদ্ধি এবং শত্র-অধিকৃত দেশ- 


শতকরা একশত হুইতে দেড়শত টাকা পর্য্যন্ত 


. সমুহ হইতে মিত্ৰপক্ষীয় দেশসমূহে চা রপ্তানী বন্ধ 
হওয়ার দরুণ এদেশে ব্হুসংখ্মাক চা কোম্পানী. 


ল্যাংশ প্রদান করিয়াছে ।, চা কোম্পানীর শেয়ারের , 


যুল্যও অস্বাভাবিক হাঁরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
এই সময়' হইতে দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশের 
বাজারে, গুণের €0988110 ) দিক্‌ দিয়া ভারতীয় 


চায়ের যথেষ্ট অবনতিও পরিলক্ষিত হুইতেছে। ' 


আইনের খলড়াটী ডোমিনিয়ন 


টি 


প্রস্তাবিত 


j আর্থিক জগৎ | 


পার্লামেন্টে উপস্থিত করিতে গিয়া বাণিজ্য সচিব 
এই হুইটা বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন! চা-রপ্তানীক্ষেক্রে সিংহল এবং পূর্ব 
আফ্রিকা বে ক্রমশঃ তারতের প্রতিদ্ন্বী হুইয়া 
উঠিতেছে তাহাও তিনি উল্লেখ করেন, আইনের 
খসড়াটী সিলেক্ট কমিটাতে দেওয়ার প্রস্তাব প্রশঙ্গে 
বিতিয্ন সদন্ত যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন 
তাছাতে আমরা ভাবপ্রবণতারই সমধিক পরিচয় 
পাইতেছি। ফোন কোন সদস্ত মানবদেহে চায়ের 
ক্রিয়া অহিতকর বলিয়া চা-শিলের উন্নতি সমর্থন * 
করেন নাই এবং প্রস্তাবিত আইম্টা অনাবস্তক 
বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন 


- সদম্ক দেশের অভ্যন্তরে চায়ের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য * 


প্রচারকার্য্য বন্ধ করিয়া বিদেশে ভারতীয় চায়ের" 
প্রচার করা উচিত বলির! মনে ,ফরেন। কোন 
কোন সদন্ত বিদেশী ব্যবসায়ীদের চা-বাগানসমূহ * 
অবিল্ঘে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার প্রস্তাব, 


করিয়াছেন।, / 





চায়ের উপকারিত! ৰ! অপকারিতার প্রশ্ন 
নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক | চা-পানকে যদি জনম্বাস্থোর 
প্রতিকূল বলিয়াই ধর! যায় তৰে ইহা অপেক্ষা 
নিয়স্তরের বহু কদভ্যাস এদেশের জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচলিত আছে এবং চায়ের ব্যবহার নিবিদ্ধ 
করার পূর্বে এই সমস্ত কদত্যাস দূর করাই সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন । চায়ের ব্যবচার যে ভাবে এদেশে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে তাহাতে প্রচারকার্ধ্য ব্যতিরেকে দেশে 


ইহার যথেষ্ট চাহিদা থাকিবে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইবে বদিয়াই আমাদের বিশ্বাস। চা রপ্তানীঘবারা 
বৈদেশিক মুদ্রা, বিশেষতঃ ডলার সংগ্রহের ষে সুযোগ 
আছে তাহাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আরও একটা 
কারণে আমরা প্রস্তাবিত আইনটাকে সমর্থন করি |," 
চা-বাগানের ১০1১২ লক্ষ শ্রমিকদের প্রতি অতীতে 
যথেষ্ট অগ্তায় অবিচার করা হইয়াছে । শ্রমিকগণ 
মানুষের যত বাচিয়া. থাকার উপযোগী মজুরী পায় 
নাঈ। শ্রমিকদের উপর কারণে অকারণে যেরূপ 
নির্যাতন হুইয়ান্ভে কোন সভাদেশে তাহার তুলনা, 
মিলে না। 
ও শিক্ষার অল্পবিস্তর বাবস্থা হইতেছে ।- কিন্ত 
চা-বাগানের, শ্রমিকের অবস্থার কোনরূপ উন্নতির 
আভা পাওয়া যায় না 1০ প্রস্তাবিত. কমিটীতে 
শ্রমিকদের প্রতিনিধি গ্রহণের জঙক্গ কোন কোন 
সদগ্ত দাবীগকরিয়াছেন । এই দাবী সিলেক্ট কমিটী 
বিবেচনা! করিতে পাবেন বলিয়া বাণিজ্য সচিব 
উল্লেখ করিয়াছেন। কষিটীতে শ্রমিক প্রতিনিধি 
ন! থাকিলে প্রস্তাবিত আইনটীর উদ্দেস্রী। ব্যর্থ 
হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। 

তারতীয় চায়ের মূল্য বেশী বলিয়া বিদেশের 
বাজারে ইহার চাহিদা হাল পাইবে, বাণিজ্য সচিব 
এরূর্প আশঙ্কা, প্রকাশ করিয়াছেন। লগুনের 
মারফৎ বিক্রয় ব্যবস্থা মূল্য বৃদ্ধির অন্ততম কারণ 
বলিয়া আমরা মনে করি। এই অনাবস্তক এবং 
ক্ষতিকর ব্যবস্থা রছিত করা. প্রয়োজন। 


কলিকাঁতাকে প্রধান বিক্রয়কেন্জ্রে পরিণত করিলে' 
চায়ের রপ্রানীমূল্য হাঁস পাইবে এবং বহু লোকের 
কর্মসংস্থানেরও সুযোগ হইবে। 


সহরাঞ্চলের শ্রমিকদের জচ্ চিকিৎসা. 


২ + - রি 


_ [১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন 
১ (₹৩৮ পৃষ্ঠার পর ) 

প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের ' হার 'নিয়ন্রণ্রে এই 
প্রস্তাব আমর] সমর্থন করিয়াছিলাম ; যদিও. ধর 
বিধান কেবল নূতন কোম্পানী সম্পর্কে প্রয়োগ 
করার কথায় আমরা তাছা অশোভন বলিয়াও 
মন্তব্য করিয়াছিলাম। সিলেক্ট কমিটি পুরাতন 
ও নূতন. সমস্ত ব্যাঙ্ক কোম্পানীর লভ্যাংশই, 
নিয়ন্ত্রণ করিবার নির্দেশ দিষেন বলিয়া আমরা 
আশ] করিয়াছিলাম। কিন্তু কমিটি তাহা ন! 
_ করিয়া বিল হইতে লভ্যাংশ নিয়স্রণের বিধাঠ 
একবারে উঠাইয়া দিবার 'প্রস্তাব কুরিয়াছ্বেন FF 
অর্থসচিব তাহা সমর্থন কবিয়া/ বলিয়াছেন, ' 
গব্ণমেণ্ট যে স্বলে সাধারণ ভাবে সকল শ্রেণীর 
যৌথ কোম্পানীর লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণের উদেশ্যে 
একটা অভিনাৰ্স আারী করিয়াছেন সে স্থলে ব্যাঙ্ক 
কোম্পানীয় অন্ত আলাদাভাবে ওঁ বিষয়ে ফোন, 
ব্যবস্থা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় । আপাতভাবে 
" উহা, যুক্তিযুক্ত মনে হইলেও বিষধ্টি এংটু 
গভীর ভাবে তলাইয়া দেখিলে এই নির্দেশের 
অসারত্ব অনেকেই বুঝিতে পারিবেন। , কেবল 
ইনফ্লেশন দমনের সুবিধাই নহে, ব্যাস্ক- প্রতিষ্ঠানের 
স্বরূপ ও আমানতফারীদের স্বার্থ রক্ষা সম্পর্কে 
এরূপ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ দায়িত্বের কথা স্বরণ 
করিয়া এদেশে ব্যাঙ্কের জভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণের ভম্ 
অনেঞ্চদিন যাবৎ দাবী হইতেছে, যে আমানত- 
কারীদের অর্থ সম্বল করিরা . ব্যান্কের কাজকারবার 
ও সমৃদ্ধি গড়িয়া উঠে সেই আমানতক্কারীদের অর্থ: 
নিরাপদ রাখা ও তাহাদিগকে যথাসম্ভব বেলী, 
প্রতিদান দেওয়াই ব্যাঙ্ক পরিচালকদের প্রধান 
কর্তব্য। সেভাবে নিজেদের কার্ধ্যনীতি' নিয়ন্ত্র 
না করিয়া যদি তাহারা ব্যাঙ্কের অংশীদারদের, জন্তু 
বেশী লভ্যাংশের ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইয়া]! পড়েন 
তবে তাহাতে ব্যাপারটা বেশ একটু অশোভন- 
হইরাই দার্ডার়। অধিক লভ্যাংশ দিবার বৌকং 
, হইতে বেশী লাভের ধন্ধ ঝুটকিদারী কাজ কারবারে ' 
অর্থদাদন করিয়া এদেশে বহু ব্যাঙ্ক পরিচালক 
প্রতিষ্ঠানের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছেন ; আমানত-. 
কারীদের পথে বগাইয়াছেন। সেদিক হইতে 
বিচাব্র'করিষ দেখিলে.ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পভ্যাংশ" 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ব্যাঙ্ক আইনে একটি স্থায়ী বিধান 
যুক্ত থাকা খুবই দরকার । "৭ * 

ব্যাঙ্ক আইন সম্পর্কিত মূল বিলের ১২0৪) 
ধারায় ১৯৩৭ সালের পর স্থাপিত ফোন ব্যাঙ্ক 
কোম্পানীতে কোন একদ্রন অংশীদার মোট 
ভোট সংখ্যার শতকর! দশ ভাগের বেশী ভোটের 
অধিকারী হইবেন ন! বলিয়া নির্দেশ ছিল। সিলেক্ট: 
কমিটি সেই বিধানটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কিন্তু 
পার্লামেন্টে ব্যাঙ্ক বিলটির ধারাবাহিক আলোচনা: 
সুরু হওয়ার পর“অধ্যাপক কে টি শাহ ওঁ বিধান, 
সম্পর্কে একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন।, 
ও প্রস্তাবে তিনি যে ফোন একজন অংশীদারের 
তোট সংখ্যা কোম্পানীৰ্ধ মোট তোট সংখ্যার" 
শতকরা € ভাগে সীমাবদ্ধ করিবার দাৰী করেন। 
অধ্যাপক কে টি শাহের এ সংশোধন প্রস্তাব 
গ্রহণ করা হুইরে বলিয়া অর্থসচিব, ডাঃ মাথাই 
ঘোষণা, করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্র পক্ষে উহ! খুব 
শোভন ও সঙ্গত হইয়াছে বপিয়াই আমরা যনে 
করি। ব্যকিবিশেষরা ' টাকার 
শেয়ার কিনিয়া ও অধিক সংখ্যক ভোটের অধিকারী 
ইয়া ব্যাঙ্ক কোম্পানীর উপর অনেক লময়ই- 
স্মত্যধিক প্রভাব খাঁটাইবার সুযোগ পায়। ব্যক্তিগত 
ভোটে মাত্রা যথাসম্ভব সীদাঁবদ্ধ করিয়ঞ্ি মুষ্টিমেয় 
ধনীর অনুচিত প্রভাব হইতে দেশের ব্যাঙ্ক 
প্রৃতিষ্ঠানসমৃহকে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা খুবই 
সঙ্গত । তবে কেবল নৃতন' কোম্পানী সম্পর্কে এরূপ 
ব্যবস্থা ৰাৰ্ষ্যকরী না করিয়! নৃতন ও পুরাতন সমস্ত 
ব্যাঞ্ক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এ ব্যবস্থা কাধ্যকরী হইলেই 
আমরা অধিকতর সুখী হইতাম।, 





জোরে বেশী . 


1 
1 


সিনেমা গৃহ, ট্রাম ও বালে ধূমপান, আইনের 


দ্বার] নিবিদ্ধ করিয়া বোম্বাই সরকার অনহিতৈবণার 
পরিচয় দিয়াছেন, সে বিষয়ে ইতিপূর্বে ' আমি 
আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আরও একটি 
ব্যাপারে বোবাই গভয়েন্ট দৃষ্টি দিয়াছেন। রাস্তাক 
অস্তর্ক ভাবে যাহাতে কহ চলাফের1 লা করে সে 

হস্ত গতর্ণষে্ট কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। 
বড় বড় সহরে দেখা যায, পথিকেরা তাহাদের জঙ্ক 
নিদিষ্ট ফুটপাথ দিয়া না চলিয়া রাস্তায় নামিয়া যেরূপ 
ইচ্ছা সেরূপ ভাবে চলিতেছে। ইহার ফলে চুর্ঘটন! 
বৃদ্ধি পায়। মোটর চাপা পড়িয়া গ্রত্যছই কলিকাতা, 
বোগ্াই, দিল্লী, 'খাদ্রাজ প্রভৃতি শহরে বহলোক 
আহত হইতেছে । এমন ফি অনেকে মৃত্যুযুখেও 

“পতিত হইতেছে। বোম্বাই সরকার হূর্ঘটনা 
নিবারণের উদেশ্যে এই অসভর্ক পথিকদের সম্পর্কে 
কড়া আইন প্রণয়ন করিতেছেন। 


ঃ « “ : 
বোদ্বাইর পুলিশ কমিশনার ঘোঁষপা করিয়াছেন 

যে, কোন লোক ফুটপাথে ছাড়িয়া গাড়ী চলাচলের 
রাস্তা দিয়া হটিলে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার কৰিবে 
এবং তাহাকে আদালতে অভিযুক্ত করা হুইবে। 
সেখানে রাস্তা পার হওয়ার জঙ্ত রাস্তার মাঝে মাঝে 
শাদা দাগ দিয়া পৃথক স্থান নির্দেশ বিয়া দেওয়! 
হইয়াছে । এ দাগের নধ্যদিয়া ছাড়া অন্তত বাসা 
পার হইলেও পুলিশ গ্রেপ্তার করিবে। এই ব্যবস্থা 
আমি সর্বান্তৰেরণে অনুমোদন কৰি। কলিকাতায় 
পুলিশ মোটর ভ্যানের সাহায্যে কিছুকাল ধরিয়া 
প্রচারকার্ধ্য টীলাইয়াছে। এখানেও রাস্তার এপার 
হইতে ওপারে যাওয়া? অস্ত লাইন টানিয়! দেওয়া 


হইয়াছে। কিন্তু বাধ্যতামূলক কিছু না করিলে, 


এদেশে [ফললাভের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং 
, ফলিকাতার পুলিশ বোম্বাই পুলিশের পদান্ক অনুসরণ 
ফরিলে খ্সী হইব। রাস্তায় চুর্ঘটনা, বিশেষ করিয়া 
মোটর ুরিনাগুলির শতকরা, ৯৫টি ঘটে যাহারা 
চাপা.পড়ে তাহাদেরই দ্োষে। ইহা বিশেষজ্ঞদের 
অতিমত | ৰ “ 


কলিকাতায়. ৰূলেরার' কোপ এবার 


মীতবালেই তীব্র হইক্লাছে। ' সাধারণতঃ চৈত্রযাসে : 


খভ্যধিক গরমের সময় এখানে কলেরা রোগ দেখা 
দেয়। এবৎসর মাঘমাসের গোড়াতেই, উহা শুরু 


হইয়াছে। সুতরাং আশঙ্কা হইতেছে যে, গ্রীদের' 


'জময় উহা আরও বেশী ছড়াইয়া পড়িবে। 
কর্পোরেশান হইতে কলেরার টীক] লওয়ার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে। বিস্ত খাবারের দোকান, ছোটেল, 

'েষ্টরেণ্ট ও লাধারণের ভোজনালয়গুলির উপর 
কড়া নজর রাখ! হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 
সহরে ফুড ইনস্পে্টরের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। 
যে কয়জন আছে, তাহারাও সততার সহিত 
তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতেছে কিনা তাহা 


' সন্দেহের বিষয়। কর্পোরেশানে এখন সরকারী 


কর্তৃত্ব চলিতেছে। কাউন্সিলরগণের হস্তক্ষেপের 
হুবিধা নাই। চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ও 
এভমিনিষ্ট্রেটর মায় সিজেরা সহবের অন্ততঃ ছুই, 
চাঙ্গিটি খাবারের, দোকান বা ছোটেল অতর্কিতে 





গ্বেয়ালীর খাতা 


- ( মতামতের জন্ভ সম্পাদক দায়ী নছেল) . 








৬ 


পরিদর্শন করিয়া এবিষয়ে যথাযথ য্)বস্থা অবলম্বন 
করিলে মহামারী দমনে সহায়তা হইবে।: 
| . Sg “ 


প্র ্‌ 
বাস্তার পার্শ্বে কাটা ফল বিক্রয়ের ব্যবস্থাও বন্ধ 


করা প্রয়োজন। যেখানে আহব্জ্্না জমা রাখিবার 
- ডাঁষ্টাহিন্‌গুলি রহিয়াছে তাহ!র অনতিদুরে বসিয়া 


ফল-বিক্রেতা পেপে, * শা ₹ত্যাদি কাটা ফল বিক্রয় 
করিতেছে ধুলা, বাচিরতো কথাই নাই, ডাষট- 


বিনের মাছিগুগিও উড়িয়া আসিয়া এ ফলের 
উপরে . বসিতেছে।. ক্রেতারা তাহাই কিনিয়া 


* খাঁইতেছে। এই দৃশ্য কলিকাতায় বারোমাস 


দেখা যায়! কর্পোরেশান ও পুলিশ মিলিয়া ইহা 
হঙ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে বহ্থলোক কলেরার হাত 
হইতে রক্ষা পাইত। মাঝে মাঝে পুলিশ ছুই এক 

জন ফলবিক্রেতাকে ধরিতে, চেষ্টা করে দেখিয়াছ্ছি। 
কিন্ত পুলিশ চোখের অদৃশ্য হইলেই তাহারা আবার 
তাহাদের ব্যবসায় জাকাইয়া বলে । , একমাত্র 
ঠেটসন্যান পত্রিকা ছাড়া এ বিষয়ে আর যে 
কাহারও খেয়াল আছে, তাহাও মনে হয় ন'। 
একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বর্তমানে এই প্রদেশের 
শাসন পরিচালনা করিতেছেন। তাহার দপ্তর 
বাইটাস+ বিন্ডিংএর দশ গজের মধ্োই এই 
মহামারীর বীজাণু ছড়াইবার ব্যবস! নির্বিবাদে 
চলিতেছে ।, 
কি হইতে পারে রী 


১ El) 

বোস্বাই টেষ্ট বাঁচে ভারতীয় দল মাত্র ছয় 
রাণের ভন্ত জয় লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। ইহাকে 
সকলেই ছর্ভাগ্য মনে করিতেছেন। আর পাচ 
মিনিট সময় পাইলে ভারতীয় দল হয়তো ও ছয়টি 
কাপ সংগ্রহ ' করিতে পারিছেন। 
অল্পত1,যেমন আমাদিগকে জয়লাভ হইতে বঞ্চিত 
করিয়াছে) তেমনি অন্ত ভাবে বিচার রিলে উহ্থা 
হয়ত আমাদিগকে পরাভয়ের হাত হইতেও রক্ষা 
করিয়াছে। কারণ পি, '¥েন আহত হওয়াতে 
ভারতীয় দল মাত্র নয় উইছ্ছেট হেলিতে পাঁরিত। 
উনার মধ্যে, আট উইকেট ইত্তিপৃর্কেেই পড়িয়া 


যাওয়াতে খেল! শেষ হওয়ার সময় ভারতীয় দলের 


সর্বশেষ জুটির খেলা চলিতেছিল। উদ্ছাদের মধ্যে 
একজন আউট হইলেই ওয়েষ্ট ইজ দল ম্যাচে 


. জয়লাভ করিত। 


ক্রিকেট খেলায় তাগ্য বিশ্বে স্থান অধিকার 
ঝরে ইহা শুস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্ত 
ভাগ্যের কথা মনে রাহিয়াও বলিতে হুইবে যে, 
আমাদের ক্রিকেটে এংনও এমন জন তিন চার 
খেলোয়াড়ের উদ্ভব হুয় নাই. যাহাদের উপর 
নিঃসন্দেহে নির্ভর করা যাইতে পারে। চল্লিশ 
বাণ করিবেই এমন খেলোয়াড় বর্ত্ুনে একমাত্র 
মোদী ছাড়া একজনও. নাই। বোদ্বাইয়ের এই 
ম্যাচে মুস্তাকালী ও ইব্রাহিম দ্বিতীয় ইনিংসে 
প্রত্যেকে অস্ততঃ কুড়ি রাণ করিতে পারিলে 
খেলায় জয়লাভে কোন প্রশ্ন থাকিত না। মার্চেন্ট 
'খেলিতে না পারাতে ভারতীয় দল একজন 
নির্ভরযোগ্য, খেলোয়াড় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। 
ক্রিষেটে কন্ট্রোল বোর্ডের উচিত মার্চেন্টের 
রোগনির্ণয়ের ব্যবস্থা করা। যদি এখানকার 
চিকিৎসকেরা তাহার রোগ ধরিতে ন! পারিয়া 


নুতন টেলিফোন নম্বর-CITY. 27651 


রংয়ের 







৮ লাহ 


-১লং, রমলা রুট ' কলিকাতা 





ইহ] অপেক্ষা] পরিতাপের বিষয় আর 


বিস্ত সময়ের ' 


এ, 


'থাকেন, তবে ভিয়েলা বা আমেরিকায় পাঠাইয়া 


তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 
‘wo কঠ * ঙ্ক 

বাংলা গভর্ণমেন্ট কলিকাতার রাস্তায় 
চালাইবার জন্তু বিলাত হইতে একখানা দোতলা 
বাস আনাইয়াছেন। দোতলা বাস এই সহরে 
নুতন ব্যাপার নছে। দীর্ঘদিন হইতেই শহরে 
কয়েকখানা দোতলা বাগ চলিতেছে । উহা প্রথম 
প্রবর্তন করেন ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী। 
তাঁছ্ার 'পর একতলা বাসের সংখ্যাই বৃদ্ধি পায়। 
যুদ্ধের পূর্বে যখন দোতলা বাঁদ সংগ্রহ কর! কঠিন 
ছিল না, তখন মোটর তিকল ডিপার্টমেণ্টের উচিত 
ছিল কলিকাতার রাস্তায় যাক্রীবহনের অস্ত 
একমাত্র দোতলা বাস ছাড়া অন্থগ্রকার বাসকে 
লাইসেন্স নাংর্বেওয়। | তাহা হুইলে রাস্তায় এখন 
দোতলা ব্যতীত অঙ্ক বাস চলিত না। কলিকাতার 
যানবাহন সম্পর্কে যাহার] কিছুটা সংবাদ রাখেন 
ভাঁছারাই জানেন, বর্তমানে এই সহরে শতকর। 
আরও পঞ্চাশ ভাগ' বাস না বৃদ্ধি করিলে জন- 


সাধারণের চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি হুইতে পারে. 


না। 
হইয়াছিল তখন সহুরে গাড়ীর সংখ্যা যে বর্তমানের 


অথচ কলিরাতার বাস্তাগুলি যখন তৈয়ার ' 


তায় বুদ্ধি পাইবে তাহা কল্পনা করাও সম্ভব 'ছিল' 


না। এক্ষণে সহরে রাস্তার সংখ্য। ও ধৈর্যের 
তুলনায় মোটর গাড়ীর সংখ্যা এত বেশী হইয়াছে 
যে, বেলা দশটা ও বৈকাল পাচটায় ভীড়ের সময় 
রাস্তা দিয়া গাড়ী চালানো দায়। ট্র্যাফিক জামের 
জ্ত সেনট্রাল এভিনিউ, ডালহৌসী স্কোয়ার, পার্ক 
রুট, চিৎপুর রোড ও স্্যাণ্ড রোডে প্রায় প্রত্যহই 
এমন অবস্থা হয় যে গাড়ীতে চলা অপেক্ষা হটিয়া 
চলিলে অনেক আগে বাড়ী পৌছা যায়। 


bd ক bl * j 


” রাস্তায় আরও পঞ্চাশ ভাগ অধিক সংখ্যক বাস 


' চালাইলে যানবাহনের ভীড় কমিবে সন্দেহ নাই। 


কিন্তু তাহার ফলে রাস্তায় গাড়ী চলাচলই অসম্ভব 
হইয়া পড়িবে ৷ একমাত্র দোতল! বাসের প্রবর্তনের 


‘দ্বারাই এই সঙ্কটের সমাধান হইতে পারে। দোতলা 


বাস রাস্তায় একতলা! বাসের প্রায় সমানই জায়গ! 
জুড়িবে, কিন্তু লোক বহন করিবে ছিগুপ। ন্তরাং 


অতঃপর যাহাতে কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে 


যান্ত্রী বহনের শুষ্ক একমাত্র দোতলা বাসই ব্যবহার 
করা হয় সেব্বিয়ে গভর্ণমেণ্টের এখনই উদ্ভোগী ' 
হওয়া প্রয়োজন। বাসের বড়ি এখানে তৈয়ার 
করিলে দোতলা! বাসের দামও অনেক কম হুইবে। 
সুতরাং সে-দিক দিয়াও দেশের বহুলোকের ক্দ্ম 
সংস্থান হুইতে পারিবে। যানবাহন বিভাগের 
জনৈক বিশিষ্ট কর্মচারীর মতে কলিকাতার ট্রাম- 
গুলিকেও দোতলা করা উচিত" 
গত |) ভি $ | | 


ভারতের রাধভাবা সম্পর্কে পত্তিত নেহরু 


- লম্প্রতি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটির 


ভূমিকার তিনি বলিয়াছেন,যে, প্রবন্ধে তিনি প্রধান- 
মন্ত্রী হিসাবে কিছু বলিতেছেন না, একজন গ্রন্থকার 
হিসাবে তীছার ব্যক্তিগত ' মতামত ব্যক্ত 
করিতেছেন। গ্রন্থকার হিসাবে পণ্ডিতজীর খ্যাতি 
প্রধানমন্ত্রী নেহরু অপেক্ষা ৰূম নহে। সুতরাং 


যেভাবেই প্রকাশ করুন না কেন, তাহার অভিমত" 


অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত জনসাধারণ বিচার .ফরিবে 
তাহাতে সন্দেহ ।নাই। প্রবন্ধটি শুধু ভাষাতত্ব 
বিদগণকে 'নহে, দেশহিতকামী ব্যজিমাত্ৰকেই 
পড়িয়া দেখিতে অন্থরোধ করি। বিশেষ করিয়! , 
যাহার দীর্ঘকালের চলিত শব্দ বৰ্জ্জন করিয়া হর 
সংস্কৃত শব্দ দ্বায়া রাষ্ট্রভাষা গঠন করিতে চাহেন, 
তাহার! উছা পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হুইবেন। 


1 


{ 


ভারতের বহি্বালিজ্যের হিদাব-_-গত 
' এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭ বাসে ভলার ও 
অন্তান্ত ছৃশ্রপ্য মুদ্রার দেশগুলির সহিত বাপিজ্যের 
ফলে ভারতের মোট € কোটা 5৮ লক্ষ ৭০ হাজার 
৫৮৮ টাকা এবং সুূলত ও মাঝারি মুদ্রায় দেশগুলির 
সহিত বাণিজ্যের ফলে ২৩ কোটী ১৩ লক্ষ ৮৮ হাজার 
"৭০২ টাকা ঘাটতি 'হইয়াছে। গত: বৎসর এই ৭ 
মাসে : উপরোক্ত উতয়বিধ মুদ্রার দেশগুলিতে 
বাণিজ্যের ফলে ভারতের বধাক্রমে ২১ কোটী ৬৫. 
লক্ষ ৯৫ হাজার ২৫৩ টাকা খাটতি ও হ কোঁটী 
-১৪ লক্ষ ৩৪' হাজার ৩৩৪ টাকা উদ্ব তত 
হইয়াছিল | 
। পশ্চিমবঙ্গে সেচ কার্খ্যের REE 
বঙ্গ গবর্ণষে্ট এই প্রদেশের বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর 
জেলায় হং হাজার ৯» শত একর জমিতে জল 
সিঞ্চলের ব্যবস্থার কাজে হাত দিয়াছেল। এজন 
৩৭ লক্ষ ৮ ছাজার, টাকা ব্যয় হুইবে। ইতিমধ্যে 
সেচ বিভাগের অস্ত্র প্রীভূপতি মছুমদায় এই কাজ: 
পরিদর্শন করিয়া আলিয়াছেন |; 
.. »আস্ীয়প্ার্থীদের জন্য বিনামুল্যে জনি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার “পুর্ববব্জ-হুইতে আগত জাশ্রয়- 
“প্রার্থীদের বলৰাসের জন্তু ৩৭০০ একর জবি দান 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। উদার মধ্যে ৎ হাজার 
একর জনি ₹৪ পরগণা জেলার হাবরা অঞ্চলে, ১৩ 
শত একর জমি আলীপুর ছুয়ারে এবং ৪ শত একর 
_ জলপাইগুড়িতে খাঁস করা হইবে । এই সব জমি 
আশ্রয্রার্ীদের বসবাসের ম্র্ভ বিনামূল্যে প্রদান 
করা হইবে। পু 
আশ্রয়প্রার্থাকে খণদান-_পূর্ব ও পশ্চিষ 

পাকিস্থান হইতে আগত আশ্রর প্রাধিগণকে ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেপ্তে .খণদানের জন্ত ভারত 
সরকার রিহেবিলিটেশন ফিলাব্স এডমিনিষ্রেলন 
নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠন করেন তাহার নারফতে। 
পুর্বে দিল্লীতে ৩৫৯ জন আবেদনকারীকে ৪৮ লক্ষ 
৯৩ হাজার € শত টাকা খাপ প্রদত্ত হয়। সম্প্রতি 
উক্ত প্রতিষ্ঠান উহাদের কলিকাতা অধিবেশনে 


বেঙ্গল সেণ্টাল 













শতকরা ১৪৭ ভাগেরও অধিক । - 


ব্যাঙ্ক অব নি 
অক্েলিয়ান 


| 
টাক! জম! রাখিবার নিরাপদ স্থান) . 

" অনুমোদিত মুলধন er" *-*  ২,০০,০০,৪০০ টাকা 
এ বিক্রীত মুলধন ৭৫১০০১৬০৩০২ টাকা | 

আছায়ীকৃত মুলধন _:৭%৭০,২৮২৭ টাক। 

মজুত তহবিল ১৮,৫০,০০০২ টাকা K 

কোম্পানীর কাগজের বাজার মুল্য 

ক্রয় মুল্যের তুলনায় Ee ৩৫,*০০০০১ টাকার বেশী ৫৩৫৮০০০২ টাকা 


নগদ, ব্যাঙ্কে মজুত এবং কোম্পানীর কাগজে ব্যাঙ্কের নিজ্রন্ব' দাদন টাকার 
পরিমাণ মোট আমানতের শতকরা ৮২ ভাগ একং চাহিবামাত্র পরিশোধনীয় দায়ের 


ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সবপ্রকার কাজকম'হয়। 
লণ্ডন এজেন্টস £ মিডল্যাণ্ড ব্যান্ক। লিঃ; নিউইয়র্ক এজেণ্টন : ল্যাশনাল সিটি 
এবং চেন স্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব দি সিটি 
এজেণ্টস £ ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস । 


সে 


২১৭ জন আশ্রয় প্রার্থীর অন্ত ৩১ লক্ষ ৩ জন্ত ৩১ লক্ষ ৩৩ হাজার 
টাকা খণ মুর করিয়াছেন। 

ভারতে বস্ত্রের ষোগান-__গত ৮ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে কলিকাতা রোটারি ক্লাবের একটা ' 
বক্তৃতায় বঙ্গীয় কলওয়ালা সমিতির সতাপতি 
প্রীএস নি রায় বলেন ষে, চলতি বৎসরে তারতীর 
কাপড়ের কলমমূছ্ে ৪৫০ কোটা গঞ্জ ও তাঁতসমূহে 
১৩৭ কোটী ৫* লক্ষ গজ. কাপড় উৎপন্ন হইবে 
চলতি বৎসরে বিদেশ হুইতেও.৫ কোটা গঞ্জ কাপড় 
আমদানী হইবে |. এই কাপড়ের মধ্যে পাকিস্থানে 
৪৫ কোটী গঞ্জ কাপড় রানী হুইবে এবং ৪* কোটা 


গজ কাপ সামরিক প্রয়োজনে বাবহৃত হুইবে"। 


বাকী যে কাপড়, থাকিবে তাহা! দ্বারা তারতের 

্যক ব্যক্তি ১৫ গজ করিয়! পাইবে। যুদ্ধের 
পূর্ববন্তা তিন বৎসরে ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তির 
জন্ত গড়পড়তার বাধা পিছু ১৪২ গদ করিয়া 
কাপড় উৎপন্ন, ছইত। বর্তমানে কাপড়ের যে 
উচ্চ মূল্য, যাইতেছে তংলত্বন্কে তিনি বলেন যে, 
এক একখানা কাপড় উৎপাদন করিতে বে খরচ! 


" পড়ে তাহার শতকরা €৭ ভাগ তুলার জন্ত খরচ 


হইয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব ভারতের কোন কোন 


শ্রেণীর তুলার মূল্য প্রতি কেণ্ডি ২** টাকা ছিল-- 


বর্তমানে উহ! ৯** টাকায় দীড়াইয়াছে । যুদ্ধের 
পূর্বে দিশরের তৃলা প্রতি কেন্ডিঃ ৪০৯ টাক! মুল্যে 


, পাওয়া যাইত--এখন উদার বৃূল্য ২৫০* টাকা। 


এদ্রিকে কাপড়ের কলের মদুরের পারিশ্রমিকের 
হার এবং আন্তান্ত শ্রেণীর ব্যয়ও অনেক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। উহাই কাপড়ের উচ্চ মূল্যের কারণ । 

পাকিস্থানের ডাক চিকেট-_পাকিস্থানের 


. প্রতিষ্ঠার সময্দে পাকিস্থান গবৰ্ণমেণট ভারতীয় 


ডাক টিকেটের উপর “পাকিস্থান, ছাপ দিয়! উৎার 
ব্যবহার প্রচলন" করেন। সম্প্রতি পাঞ্স্থান 
গবর্ণমেপ্ট নির্দেশ দিয়াছেন যে, আগামী ৩১শে 
মার্চ তারিখের পর এই শ্রেনীর ভাঁকটিকেট চালু 
থাকিবে না। আরও আনান হইয়াছে বে, 
বর্তমানে যাহাদের হাতে এই শ্রেণীর টিকেট আছে 


ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


অব 


' শ্রী জে সি দাশ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


'হইবে। 


আৰ্থিক নিয়া দুনিয়ার খবরাখবর 


তাহা যি ৩১শে নাৰ্চ তারিখের মধ্যে ব্যবহৃত 
না হয় তাহা হইলে উদ্ধত টিকেটের বদলে _নৃতন 
টিকেট দেওয়া অথব! উদ্ধত টিকেটের জন্ম কোন 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না। 

পশ্চিমবজে লবণ উৎপাদন_প্রকাশ ৰে, 
পশ্চিমবঙ্গে কাথি অঞ্চলের সমুজ্রোপক্ুলে লবণ 


প্রস্তুতের জন্ত ভারত সরকার ও পণ্চ্মিবজ 


সরকারের অর্থাহকুলো একটা কর্পোরেশন গঠিত, 
এই পরিকলনা মূলে উক্ত 
সমুগ্নোপকৃলকে পুরুষোত্তমপুর, দেউলী ও রাষনগর 
_এই তিন " ভাগে বিভক্ত কর! হুইবে। 
পুরুধোত্তমগুরে বর্ধমানে ঘষে লবণের কারথান! 
আছে তাহাতে উক্ত কর্পোরেশন হইতে 
অর্থ সাহাৰ্য করা হুইবে। উহার ফলে এই 
কারখানায় চলতি বৎসরে ৪ লক্ষ মণ এবং আগাষী- 
বত্র হইতে প্রত্যেক বংসরে » লক্ষ মণ লবণ 
প্রস্তুত হইবে আশ। করা. যাইতেছে । অন্ত হই 
স্থানে সম্পূর্ণ ভাবে গবর্ণমেন্টের খরচায় লবণের ' 
কারখানা স্থাপন করা হুইবে। এই ছুই স্থানে 
১৯৫০-৫১ সালের মধ্যে ৫*** একর পরিমিত 
স্থানে লবণ প্রস্ততের ব্যবস্থা হইবে এবং উহ! হইতে 
১৯৫০-৫১ সাপে ৮ লক্ষ মণ ও ১৯৫১-৫২ সাল 
হইতে প্রতোক বৎসরে ২৫'লক্ষ মণ লবণ পাঁওয় 
বাইবে আশ! করা যার়। পশ্চিমবর্গে বৎসরে 
৩৫ লঞ্চ মণ লৰপের প্রয়োজন। উপরোক্ত 
বিবরণ হইতে মনে হইতেছে যে, ১৯৫১-৫২ 
সালের মধ্যে এই প্রদেশে বৎসরে ৩৪ লক্ষ মণ 
করিয়া লবণ প্রস্তুত হুইবে। তবে পশ্চিষব্লের 


. সমগ্র সমুপ্রতীরবত্তাঁ অঞ্চলে বৎসরে ৬৫ লক্ষ মণ 


লবণ প্রস্তুতের সুযোগ -হবিধ। রহিয়াছে । 

. পাকিস্থান হইতে পাট আমদানী-_ 
তারত-পাকিস্থান চুক্তি অনুগারে পাকিস্থান হইতে 
ভায়তের মোট ৫* লক্ষ বেল পাট পাওয়ার কথ! 
আছে। উহার মধ্যে গত জানুদারীর শের পর্যন্ত 
ভারতে ৩৩ লক্ষ বেল পাট আলিরাছে। 
আগামী জুন বাসের মধ্যে ভারত আরও ১৭ লক্ষ 
বেল পাট পাইবে । 5 - 

পাকিস্থানের নিকট ভারতের পাঁওন!_- 
তারতীর পালাযেণ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে 
ভারতের অর্থমন্ত্রী এরূপ জানাইয়াছেন যে, ভারভ 
ও পাকিস্থান উভয়ের দেনাপাওনী কাটাকাটি 
হইয়া পাকিস্থানের নিকট ভারতের যে পাওনা 
দীড়াইয়াছে তাহার পরিমাণ ২৫ হইতে ৩০৯ 
কোটী টাকার মধ্যে। এই বিষয়ে এরূপ চুক্তি 


হইয়াছে যে, পাকিস্থান ১৯৫২-৫৩, সাল হুইতে 


আরম করিয়া ৫* বৎসরের কিন্তিতে ভারতীয় 
টাকার এই পাওনা পরিশোধ করিবে। 
পাকিস্থানে শিল্পের গ্রসার-__পাকিস্থানের 
বড়লাট খাজা! নাপ্রিমুদ্দীন বরিশালে , একটি 
'বন্তৃতার' এরূপ আনাইয়াছেন' যে পাকিস্থান, 
হইতে একটি বিদেশী ফার্মের নিকট কাপড়ের 
কলের ও পাট বস্তাবন্দী: করিবার যন্নপাতির জগত 
অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। কাগজের কলের . 
যন্ত্রপাতির অর্ডারের জনও আলাপ আলোচনা 
চলিতেছে।  . '* 
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১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ ] 
ভারতে আশ্রয়প্রার্থীর ছাউনি দিল্লীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, তার্ডে এখনও ১' শতের 
উপর আশ্রয় প্রার্থীর ছাউনি রহিয়াছে এবং এই সৰ 
কেনে বিতির প্রদেশের ৬ লক্ষ 9 হাঙার ২৭১ 
"জন, বিভিন্ন দেশীয় রান্দ্যের ৯৭ হাজার ১১৫ জন 


এবং কেন্দ্রীয় গৰ্ণমেণ্টের শালনাধীন অঞ্চলের 
৯৭ হাজার ৮৪১ জন লোক বাস করিতেছে। 





উদার মধ্যে পূর্ব পাঞ্জাবের কেন্্রমূহে ২ লক্ষ 


৪০ হাজার ২৩৭ . জন, বোম্বাই প্রদেশের 
'কেন্দ্রসমূছে ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৯৬ জন, পশ্চিম 
বঙ্গের কেন্্রসনূে ৬৯ হাঁজাষ ৭০০ আন এবং 
মধ্য প্রদেশের কেজসমূছে ৬০ হাজার ৯৫৩ জন 
২আশ্রয়প্রার্থী বাস করিতেছে | পূর্ব পাঞ্জাবের 
কুরুক্ষেত্র ছাউনিতে ৯* হাজার" আশ্রয় প্রার্থী 
কহিস্বাছে। ইহাই ভারতে সবচেয়ে বড় আশ্রয়- 
প্রারধীর কে 
শর ভারতে বেকারের বাহুল্য বুদ্ধের সময়ে 
“ভারতে বেকার সমন্তার তীব্রতা অনেক হাসপাইয়া- 
“ছিল_-কিস্ত বর্তমানে উহা! পুনরায় তীব্র হইয়া 
উঠিয়াছে। গত ১৯৪৮ সালে তারতের সমস্ত 
এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে মোট ৮ লক্ষ ৭০ হাঞ্জার 
৯০৪ জন লোক চাকুরীর জন্ত নাম রেজেষ্টরী করে। 
১৯৪৭ সালেরতুলনার উহ! ৎ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৪৩ 
জন বেশী । উহা ছাড়া দেশে বেসববেকার ব্যক্তি 
এমপ্রয়ষেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজেষ্টরী করে. নাই 
তাহাদের সংখ্যা বহু লক্ষ হুইবে। ১৯৪৮ সালে 


যেসব ব্যক্তি এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজে্রী 


করে তাহাদেরও সমস্তের কাঁজের সংস্থান হয় নাই। 
উহাদের মাত্র শতকরা ৩* জনের__অর্থাথ ২ লক্ষ 
"৬০ হাজার ৮৮জনের চাকুরী হইয়াছে। গত বৎসব 


১৮ হাজার ২ শত যেয়ে চাকুরীর অস্ত নাম 


'রেঞ্েষ্টরী করিয়াছিল এবং উদ্ধার 'মধ্যে ৭ হাজার 
-২১৩ জনের চাকুরী হছইয়াছে। 
নূতন ভারতীয় নোট-_াগামী আগষ্ট মাস 
হইতে ভারতে একপ্রকার নৃতন ধ্ররণের এক টাকার 
'নোট চালু হুইবে । এই নোটে রাজার প্রতিক্কতির 
স্থলে অশোক সতত ছাপ! হইবে । বর্তমানে ২, ৫ ও 
১০০ টাকার নোটেরও নূতন ডিজাইন স্থির হইয়াছে 
"এবং এইসব নোটেও রাজার প্রতিষ্ণৃতির বদলে 
'অশোক সন্ত ছাপ! হুইবে। তবে এইসব নোট 
বাজারে বাহির হইতে কিছু দেরী হইৰে। নূতন 
“ছুই টাকার নোটের পেছন দিকে বৃত্ত পরিবেষ্টিত 
“একটি ব্যাস্ত্ের মুখ এবং ১০* টাকার নোটের 
'প্রেছনে ছুইটি হাতীর গ্রতিক্কতি ছাপা হইবে । ১০ 
টাকার নোটেও রাজার গুতিকৃতির বদলে অশোক 


সতত ছাপা হুইবে। তবে এই নোটে অক্তান্ত : 


কি প্রকার পরিবর্তন সাধিত হুইৰে তাহা. এখনও 
ন্বির হয় নাই। 
বিহারে চিনির es বর্তধানে 


৩৩টি চিনিয় কল রহিয়াছে । তারত সরকার ত্র 


প্রদেশের গয়া, পুর্ণিয়া ও ভাগলপুর ঘ্বেলাতে একটি 


করিয়া] মোট আরও ৩টী চিনির ক্ল প্রতিষ্ঠার 


"অনুমতি দিয়াছেন । 

ভারতে 
সরকারের খাল্ভনস্রী শ্রীয়রামদাস দৌলতরাৰ এরূপ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিহারের সিদ্ধি, নামক স্থানে 


সারের কারথানা--তারত . 


সায় প্রস্তুতের ,যে কারখানা নির্শিত হইতেছে :: 


আর্থিক জগৎ 
তাহার নির্দাণকার্ধ্য 
হইবে । তবে ১৯৫০ সালের প্রথম হইতেই এই 
কারখানা হইতে প্রস্তত সার পাওয়া যাইবে । 
পাকিস্থানে অনাহারে স্ৃত্যু__পূর্বরবঙ্গের 
ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার মুসলীম 
লীগ অফিসে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে 
এরূপ সংবাদ পৌছিয়াছে যে, ও মহকুমার 
গাগলাজোর ইউনিয়নে ৬ ভন এবং খালিয়াজুড়ি 
ইউনিয়নে ২ জন লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছে। | 
বোদ্বাইয়ে দুগ্ধ উৎপাদন না 
বোদাই গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশের গুরগাওয়ে একটা 
ছগ্ধ উৎপাদন 'কেন্্র প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। এই 
কৈছের অধীনে ৩৯টী ছুপ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত 
হইবে এবং এইরূপ প্রত্যেকটি কেন্দ্রে ৫৯৯টি করিয়া 
দুগ্ধবতী গো-মহিব রাখা হইবে। মূল কেন্দ্রে ২৫টি 


. উন্নততর ধরণের বৃষ সংগ্রহ করিয়া তাহা বিভিন্ন 


ফেঙ্গে প্রেরণ করা হুইবে। উক্ত পরিকল্পনায় 


প্রদেশের নানা “স্থানে গোশালা নির্দাণ, গো" 


হাসপাতাল ও ভিসপেন্সারি প্রতিষ্ঠা এবং -কৃঞ্জিম 
উপায়ে গ্রো-গ্রজননের ব্যবস্থা হইবে। 


১৯৫, লালের মধ্যে শেষ, : 


৫৪৩ 


ভারত সরকারের হাউসিং বোর্ড 
তারতের'নানা স্থানে জনসাধারণের বাসোপষোগী 
গৃহ নির্ধাণের ব্যবস্থার উদ্দেস্তে ভারত সরকার 
একটি হাউলিং বোর্ড গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
এই যোর্ডে তারত সরকারের অধীনস্থ' সমস্ত 
বিতাগের গ্রতিনিধিবর্ধী এবং গৃহ নির্দাণের জন্তু 
অর্থ সরবরাহ ও সাজসরঞাম প্রদানের দায়িত্ব যেসৰ 
বিভাতগর হাতে রহিয়াছে সেই সৰ বিভাগের 
প্রতিনিধিবর্গ স্থান পাইবেন। ভারত সরকারের 
হাউসিং বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ কোয়েনিগস্‌- 
বার্জার উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারী হইবেন। 

. আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন- আগামী 
৮ই জুন তারিখে জেনেভাতে আস্তর্জাতিক লেবার 
কনফারেন্সের ৩২ বাধিক লন্মেলন বসিবে । শ্রমিক 
মঙ্গল সম্বন্ধে সম্মেলনের পূর্বব পূর্বব অধিবেশনে যেসৰ 
প্রস্তাব হুইয়াছে তাহা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ কতটা! 
সার্থক করিয়া তুলিয়াছে তাহা এই সম্মেলনে. 


আলোচিত হুইবে। উহা! ছাড়া সন্সেলনে নিয়লিখিত' 


বিবয়গুলিও আলোচনা হুইবেস্ শ্রমিকের মজুরী, 
শ্রমিকের সঙ্ববন্ধ হওয়ার অধিকার, শ্রমিক ও 
মালিকের বিরোধের আপোষ নিষ্পত্তি ইত্যাদি । 





রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভবন, জোড়াসীকোর এই এ টার 


প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রাণ মনীষী £ 


তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, জীবন-বীমার 


হিন্দুস্ছান'এর গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। 


দ্বার! ব্যক্তি ও জাতির আধিক-উন্নতি 


সাধন করা। এ বিষয়ে “হিদুস্থান' পূর্বাপর দেশবাসীর নিকট হইতে সর্বান্তরিক 
, সহযোগিতা লাভ করিয়া! আসিতেছে এবং গত ৪১ বৎসরের জন-সেবাম্ব ইহা আজ 


ভারতের অন্ততম সর্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইস্থাছে 
সোসাইটির অসামাস্ দীফল্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া ঘায়। 


1 জোট সংস্ান .. ৰ 


শাৰী শোধ a ৬ 


১৯৪৭ বালের 





কিন হিদু্ানেরগর্ধ তাহার এই সফল কোটি কোটি টাকার অঙ্কে নহে, সে যে তাহার 
1 অকু$ সেব| দ্বার! অসংখ্য রি টি ৮5587578 
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. *আহম্মদারাদে অভ “কাপড় আহন্গদা- হয় সেই লব ট্রিবিউনালের' উক্ত বিষে যায় দিবার আরও জানাইরাছেন বে, ১৯৪৮ সালে নম্র জগতে 
, ৰাদের সংরাদে প্রকাশ যে, গত ছুই যাস ধরিয়া 


' আহস্মদাৰাদের, কাপড়ের কলসমুহে ১৫ হইতে - 


২০ কোটী টাকা সৃল্যের প্রায় ১! লক্ষ বেল কাপড় 
মজুদ হইয়া পড়িয়া আছে। এত আহন্মদাবাদের 


- কাপড়ের ফলসমূছের প্রতিনিধিগণ উক্ত কাপড়, 


অনতিবিলম্বে তুলিয়া লইবার জম্ত ভারত লরকারের 
নিকট জোর দাবী, ভানাইয়াছেন। 
পাকিস্থানে নোট ইত্যাদি মুদ্রণ নোট, 


ডাকটিকেট, রৈভেনিউ, ট্রাম্প ইত্যাদি জাতীয় 


জিনিষ মুন্তরণের উদ্দেশ্তে পাকিস্থানে একটী কারখানা 
স্থাপনের জজ পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট ইংলণ্ডের টমাস 
ভিলা কুল এণ্ড কোং ,লিঃর সঙ্গে একটি চুক্তি 
ফরিয়াছেন। ; এই চুক্তিমতে পাকিস্থানে উক্ত 
,উদ্দেস্তে ৭৫লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটা কোম্পানী 
গঠিত, হইবে, এবং ' পাকিস্থান গ্রেট উদ্ধার 
শতক্রা ৬০ তাগ শেয়ার ক্রয় করিবেন। : 
পূর্বববঙ্লের আশ্রয়প্রার্থীর বসতি 
. ভারতীয় পাল পষ্বেপ্টে একটা প্রশ্্ের উত্তরে ভারত 
সরকারের পুনর্বসতি, বিভাগের মন্ত্রী প্রীযোহ্নলাল . 
সাফসেনা এরূপ ভানাইয়াছেন যে, পূর্ব হইতে 
আগত আশ্রয়্রার্থীদের মধ্যে ৎ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীফে ' 


ও " আসামে, ২৫ হাঁজারফে কুচবিহারে ।এবং, ৫০ 


ছাজারকে বিহারে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া 
হইবে স্থির হইয়াছে। ,/ 1 
শ্রমিক বিরোধ সম্পর্কিত নিন, 


আইনতঃ ফোন অধিকার আছে কিনা তথিয়ে 
শিল্প পরিচালকদের ' পক্ষ ইইতে কলিকাতা হাই- ' 


“কোর্টে বামলা রুভু “হইয়াছিল। এই মামলায় 


কলিকাতা হাইকোর্ট রায় দেন যে, ট্রিবিউনাল- 
সমূহের এই অধিকার রহিয়াছে। সম্প্রতি শিল্প 
পরিচালকগণের তরফ হুইতে- হাইকোর্টের উক্ত 


রায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় 'ফেভারেল কোর্টে ৯)টী 


আপীল রুজু হইয়াছে |, 

“জগতের খান. ও শিল্প পরিস্থিতি-- 
সম্বিলিত 'জাতিসজ্বের 'অর্থনীতিক বিভাগ এরূপ 
মন্তব্য কৰিবৰ যে, ১৯৪৮-৪৯ ‘সালে জগতের 
(বিভিন্ন । দেশের অবিবাসীর পক্ষে অধিকতর পরিমাণে 
 খাছতব্য পাওয়ার লম্ভাবনা' দেখা-য়াইতেছে। উদ্ধার 
কারণ এই যে, চলতি বৎসরে পৃথিবীর প্রত্যেক 
দেশেই খানশস্যের উৎপাদন খুব ভাল হইবে মনে 
হইতেছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে চলতি 
বৎসরে সর্বত্র জগতে, এত ধিক পরিমাণে, খান্ত 
শন্ত পাওয়! যাইবে যাহ! ১৯৩১ সালের পরে আর 
কোনদিন পাওয়া যায় নাই । এই বৎসরে জগতে, 
খা হিসাবে ব্যবহৃত সহ ও তৈল জাত্ট্ন পদার্থ ' 
ও অন্তান্ত ধরণের খান্তদ্রব্যের উৎপাদনও বেশ বৃদ্ধি '' 
পাইরাছে। ১৯৪৮ লালে রুবিয়া ছাড়া জগতের 
অন্ত 'স্মন্ত দেশে রুটা প্রস্তুতের উপযোগী খান্তশন্ত, 
উৎপাদনের পরিমাপ ১৬ কোটী ১৪লক্ষ টন হইয়াছে ' 
বলিয়া উপরোক্ত ' অর্থনীতিক বিভাগ অনুমান . 


শিল্পতরবযেয উৎপাদন যুদ্ধের পূর্বের সময়ের তুলনায় ' 


শতকরা ৩২ ভাগ এবং ১৯৪৭ সালের "তুলনায় 
শতকরা ১১ ভাগ বেশী হুইয়াছে।, আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের হিসাবমতে চলতি বৎসরে 
সমগ্র জগতে যুদ্ধের পূর্ব সময়ের সমান চাউল 
উৎপন্ন হুইয়াছে। এই ৰংসরে গত কয় বৎসরের; 
তুলনায় সবচেয়ে বেশী জমিতে ধানের চাষ হয় 
এবং আঁবহাওয়াও চাবের অনুকুল ছিল। উক্ত: 
হিসাব মতে এবার জগতে ৭৪৭ কোটী বুশেল- 
(এক বুশেল ৩০ পেরের সমান ) চাউল উৎপন্ন 
হুইয়াছে। ১৯৪৭ সালে ৭০৬ কোটী বুশেল' 
‘চাউল উৎপর হুইয়াছিল।. চলতি বৎসরে ভারতে, 
১৫৫ কোটী '৪ লক্ষ বুশৈল চাউল উৎপন্ন হুইবে 
আশা কর!-যাইতেছে। গত। কয়েক বৎসরের, 
মধ্যে তাঁরতে কখনও এত বেনী “চাউল? উৎপন্ন 
হয় নাই। ৮ পপ 
ভারত, PEE 2১ 


১৯৪৮ সালের নবেম্বর মাসের হিসাবে দেখা যায়: ' 


যে, সাময়িক সামঞ্জন্তবিধান হেতু লেনদেন এবং 
ডাক ও তাঁর বিভাগের লেনদেন বাদ দিয়া ১৯৪৪- 
৪৯ এয আধিক বৎসরের প্রথম ৮ মালে তারত 
' সরকার ব্যয়ের অতিরিক্ত ৫৪৯ কোট টাকা রাজস্ব: . 
"লাভ করিয়াছেন। এসময়ে মোট রাজন্ব আদায়- 
হইয়াছে ১৯৯২৫ (কোটি টাক! এবং ব্যয় হইয়াছে 
১৪০৫৩ কোটি টাকা। দেশরক্ষার অন্ত: ব্যয় 


বিরুদ্ধে আপীল-কলিকাতার বিভিন্ন :শিল্প “ করিয়াছেন | উহা ১৯৪৭ লালের তুলনায় শতকরা হইয়াছে ৭৬২ কোটি টাকা এবং রেলওয়ে এবং ডাক 


প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধ 


নিষ্পত্তির ভার যে সমস্ত ট্রিবিউনালের উপর দেওয়া 


দত বালি 


১২ (সিডিউন্ড 


বিরাট, ' খুলনা ' 
- উপযুক্ত :জামিনে টাকা 

' সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং 
ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি 
| 1, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, '_, 


ক্যালকাটা ' গ্তভাশনাল ' ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মিশন রো, 
অনুমোদিত £ ধন = ২১০০১ ৬৩ ১০০০২ কা 
জিত মুল 5 ft A টি ) ৫ 
এ "সংরক্ষিত MES : ২৪,০০, ০০০২ টাকার উদ্ধে” 
স্পূর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে “ক্যালকাটা 'ষ্তাশনাল” এক রক্ষণশীল প্রীতি 
করিয়! , রে দেশীয় ব্যাক্ষসমূহের মধ্যে ' “ক্যালকাটা গ্ভাশনাল” 


সহায়তায় “ক্যালকাটা টি Ey 
ব্যাঙ্কের সকল 


হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 
১৭ 


হেড অফিস_২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ৫ 
নিন 


কারেন্ট 0২8৮৮ খোলা হইয়া 
খাকে। সেভিংস 'ব্যান্কের জমা টাকার উপর .শতকরা। ১২ টাক! 
এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ 
করা. হয় ও শতকর!|- ২! টাক! হিসাবে. সুদ দেওয়া' হয়। 
বিনিময়ে খণ ও. দাদন দেওয়া হয় ' | 
এবং আমান্তকারিগণের পক্ষে বিরের টাকা আদায় করা হয়। 
ী ন্যাশনালে" আপনার একটি একাউণ্ট 'রাখুন-। 


১৪ ভাগ এবং যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় 
শতকরা ১৯ ভাগ বেক অৰ্থনীতিক বিভাগ 





ব্যাঙ্ক ) _ 
টুর, বনগাঁ, , 


|S 
নার দেওয়া হয়। 
কার্য্য' কলা হয়। 


‘ মিঃ:এন্‌ জি, ব্যানাজ্জি, এম-এ (কমাসণ্) 
জেনারেল ম্যানেজার - 





TE 
কলিকাতা, 


~~ 





নামের, এক তালিকা 


ও তার বিভাগ হইতে নীট পাওনা হইরাছে, 
যথাক্রমে ২3 কোটি এবং হ$ কোটি টাকা । এঁ 
সময়ে স্থায়ী খণ ৩৯ কোটি টাকা হাস পায়। 


/ 


এ 


জী এ, কে, চন্দের নূতন, পদ্-_রেলওয়ে- 


সমূহের বর্তমান/আধিক কমিশনার মিঃ আই. এস. 
: পুরী: চলতি ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে অবসর. 
গ্রহণ করিবেন। তাহার স্থলে লগুনে বর্তমান ' 
ভারতীয় (ভেপুটি হাই. কমিশনার শী এ, কে, চন্দ" 
- এআধিক কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন । তিনি ১৯৪৯. 
“সালের মে মাযেণতীছার নূতন কার্ধ্যভার গ্রহণ. 


করিবেন । এই অত্তর্বন্তী,সময়ে রেলওয়ে বোর্ডের 


ডিরেক্টর অব. একাউপ্টস্‌ মিঃ পি, এস, জোলেফ- 


‘|| অস্থারীভাবে রেলওয়েসমূছের আথিক কমিশনারের 


কাজ করিবেন | 

লণ্ডন স্থুল অব, হক্নমিক্সে ভন্তির জন্য'। 
ভারতে পরীক্ষা গ্রহুণ_-১৯৪৯ সালের অক্টোবর 
/মাসে বি, এস, সি ( ধনবিজ্ঞান ).কোসে ভর্তির অন্ত 
'লণ্ডন স্কুল" অব ইকৃলমিকৃস্‌' যাও পোলিটিফ্যাল' 


সায়েন্স আগামী ₹১শে এপ্রিল ভারতে পুনরায় 


"একটি পরীক্ষা ' গ্রহণের ব্যবস্থা করিতেছেন। 
ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা, 
হইবে।' অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ' অনাস প্রাপ্ত 
' খ্রাঙছুর়েটগণ ' এই . পরীক্ষা দিতে পীরিবেন। , 
-..পরীক্ষার্থীদিপের আবেদনপত্র উক্ত জ্কুলের, 
রেজিপ্রীরের নিকট আগামী ১লা মার্চের তিতর- 
পৌঁছান চাঁই। স্থানীয় বিশ্ববিভালয় কর্তৃপক্ষের: 


' স্নারফৎ আবেদনপত্র পেশ করিতে ছইবে। 


ডাফরিনে 'নির্ববাচিত প্রবেশার্থীদিগের: 
নামের তালিকা--ভারতীয় নৌবহুরের শিক্ষাতরী। 
ভাফ.রিনের পরিচালক সমিতি ১৯৪৯-সালের উক্ত. 
জাহাজে শিক্গালাভের অভ প্রবেশেচ্ছুদিগের ভিতর: 
ধাহাদিপকে নির্বাচি ,.;করিয়াছেন তাহাদের 
শ্রকাশিত হুইয়াছে।. 
' স্হাদিপের ' 'তিতর কয়েকজন বাঙ্গালীও আছেন। 
তাহাদের. নাম নিয়ে দেওয়া হইল :->পি কে লেন, 
ছরপ্রসাদ ঘোষ, এস কে পাল, এল কে বন্ছু। 


Ld 
| 


॥ 


. কোম্পানীর কাগঞ্জ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১১ই ফেব্রুয়ারী_এ সপ্তাহেও 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে একটালা 'মন্দার ভাব 
জক্ষিত হইয়াছে। ভারত সরকারের গত 
বের পর্য্যন্ত ৮ মাসের যে আয়ব্যয়ের হিসাব 
প্রকাশিত হইয়াছে তাছা দেখিয়া সরকারী 
বাজেটের গতি সম্পর্কে ব্যবসায়ীরা বিশেষ আশ্বস্ত 
"হইতে পারিতেছেন না । অথচ ট্যাক্সভার কিছুটা 
জাধব করার ব্যবস্থা না হইলে ব্যবসা বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে কোন উন্নতির আশা নাই বলিয়াই 
“অনেকে মনে করিতেছেন। কলিকাতা, বোদ্বাই 
ও মাদ্রাজ কৈ এক্সচেঞ্জের সভাপতিরা সম্প্রতি 
যুক্তভাবে ভারত সরকারের অর্থসচিবের নিকট 


৬ এক প্রারকলিপি পেশ করিয়াছেন। ওর "্মারক- 


-লিপিতে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির অনুকুল অবস্থা 
-সৃষ্টির অস্ত অর্থলচিবকে ট্যান্সভাঁর লাঘব সম্পর্কে 
ও অন্তাপ্ত দিক দিয়! ব্যবসা বাণিজ্যের স্থষোগ 


~~ 


বাজারের হালচাল' 
রি] 
| পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১১ই ফেব্রুরারী_গত জানুয়ারী 
মাসের শেষে ইত্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোপিরেসনের 
-তালিকাভুক্ত চটকলগুলিতে মজুত তৈয়ারী মালের 
পরিমাণ ঈলাড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ১৫ হাঁজার টন। গত 
স্রনের' মাসে মজুত তৈয়ারী মালের Hi ছিল 
১ লক্ষ, ১৩ হাতার, টন | I | 
এ সপ্তাহে কলিফাতার বাঞ্জারে পাটজাত 
জব্যের দূর কিছুটা লামিয়া পিয়াছে। তবে'পাটের 
দর গে অনুপাতে কমিচু] আসে নাই। অন্ত বাজারে 
প্রতি মণ ৪০ টাক! দরে সুপারভাইত্রভ_ জাত বটম 
পাট ক্রয় বিক্রয় হইযাছে। অভ পাৰু বেল বিভাগে ‘ 
রপ্তানীষোপ্য ফাষ্ট পাটের দর দ্রাড়াইয়াছে গ্রতি 
*বেল ২০৩ টাকা । 


গান্ধী স্থৃতি স্তহবিলের উদ্দেম্য-_ মহাত্মা 
গান্ধীর 'স্বৃতি রক্ষার্থ গান্ধী স্বারকনিবি নামে যে' অর্থ 
ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে তাহা কিভাষে ব্যয়িত 
“হইবে তৎনস্বন্ধে ভাওারের সতাপতি ভাঃ রাজের 
প্রসাদ একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন । তিনি জানান, 
যে, ষে প্রদেশে বত টাকা আদায় হইবে সেই 
প্রদেশে তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ ব্যথিত হুইবে । 


"সুবিধার প্রসার সম্পর্কে অনুরোধ জানানোঞ বাকী ৎ€ ভাগ সর্কভারত্বের কল্যাণমূলক কাজে 


-ছুইয়াছে। ডাঃ মাথাই এই স্মারকলিপি পাওয়ার 
-পর আগামী ব্রাজেট সম্পর্কে কি নীতি অনুসরণ 
‘করিবেন তাহা জানি না। তবে কাশ্মীরে যুদ্ধ 
“বিরতির পর এ দিক দিয়া সরকারী খরচপত্র 
ভাসের যৈ আুবিধা পাওয়া দিয়াছে তাহাতে 
“অর্থগচিব ইচ্ছা করিলে শিল্প ব্যবসায়ের উপর 
স্ট্যান্মতার কিছু পরিমাণে হাস করিতে পারিবেন 
খলিয়াই আমাদের ধারণা । শেয়ার বাঞ্জারের 
ক্কারবারীরা উৎসুক ভাবে আগামী বাছেটের 
প্রতীক্ষা করিতেছেন । বাজেট প্রস্তাব পেশ না 
“হওয়া পৰ্যন্ত বাঞ্জারে কা কারবারের কোন উন্নতি 
“দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। 

অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে, ৩২ টাকা 
“সুদের কোম্পানীর কাগছ্দের দর ৯৮৬০ আনা 
টাকা সের (১৯৮৮) ধাপের দর রো 
-৯৮দ০ আনা, ৩৯ টাকা সুদের ' (১৯৫৩-৫৫) 
,খুণপত্রের দর ১০১০ আনা, ৩২৬ টাকা সুদের 
(৯৯৫৭) খণপত্রের দর ১০১1০ আনা ও ৩৯ টাকা 
সুদের ( ১৯৬৬-৬৮ ) খণপত্রের দর Wo আনা 
সদীড়্যইয়াছে। 

অস্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রধান প্রধান 
“শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর "সর্ব্বোচ শেয়ার দর 
"নিম্নরূপ দীড়াইয়াছে £ বব্যান্ক ভারত '৪২ টাকা; 
 ইম্পিরিয়াল (সম্পুর্ণ আদায়ীকৃত ) ১,৮২৫ টাকা, 
‘ এলাহাবাদ € প্রেফ.) ১৬৫১ টাকা 3 রেলওয়ে 
বক্তিয়ারপুর বিহার ৭২২ টাকা, সয়ুরভঞ্জ ৭২১ 
টাকা ; কয়লার  খনি-_বরাকর "১২৮০ আনা ঃ 
খনি_ বর্গ কর্পোরেশন '২৫০ আনা, ইণ্ডিয়ান 

কপার ২৮০ আনা, টেভয় টিন ॥০ আনা; 

1 ইন্জিনিয়ারিং রী কর্পোরেশন (প্রেফ১) ৯২৫২ 
টাকা 5 বিবিধশ্সোন ভেলী পিমেন্ট ৫৪৯ আনা 
বি আই কর্পোরেশন ৮২ টাকা, ভানলফ, রাবার , 
€ অর্ভ ) ৮৪২ টাকা; ওরিয়েন্ট পেপার (প্রেফ,) 
১০৪২ টাকা, শ্ৰীগোপাল (প্রেফ১) ৯৯২ টাকা, 
ইণ্ডিয়া ষ্টীমপিপ ৮০০ আলা, রাঙামাটি (চা বাগিচা) 
৬২২ টাকা, রাও ২৯1০ আনা। 


ব্যয় করা হইবে । উপরোভ ৭৫ ভাগ দ্বারা নির- 
লিখিত কাজ করা হইবে_-মহাত্া গান্ধীর পরিকল্পিত 
গঠনমূলক কাজ, তহ্ঙ্গেস্তে প্রতিষ্ঠান আশ্রম, 

বিদ্ালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ; দরিদ্র ও অসহায় নারী 
এবং শিশুর জন্ত. হাসপাতাল ও ওষধালয় প্রতিষ্ঠা ; 
শিপ্মদল, প্রস্থতি আগার, স্াস্থারক্ষার জন্য প্রচায়- 
' কার্য, কুষ্ঠয়োগ .নিবারণ, শিক্ষার প্রসার, কুটীয় 


< 


সোন! ও রূপী 

কলিকাতা, ১১ই ফেব্রুয়ারী --এ সপ্তাহে সোনার 
দর বিশেষ কিছু উঠানামা করে নাই। তবে গতি 
কিছুটা নিয্নদিকেই বুঝা যাইতেছে। গত রা, 
ফেব্রুয়ারী বোম্বাই ও -কলিকাতাঁর বাজারে প্রতি! 
ভরি সোনার ঘর ছিল যথাক্রমে ১১৭০/০ আনা ও 
১১৭৮/০ আন! অস্ত বোদ্বাইয়ে উহা! ১১৭।০ আনা 

ও কলিকাতায় উহা ১১৭1/০ আন] দীড়াইয়াছে। 
অন্ধ বোষ্বাইয়ে প্রতি ১৯০ ভরি রূপার দর 


১৮৬০ আনা ও কলিকাতায় তাহ! ৮895 


৮১৭1০ আন । 


58385125213 নিবি 
.শিল্লের উন্নতি ইত্যাদির ব্যবস্থা ) মহাস্মা রা 


লিখিত পুস্তকাদি ও ছার ভাব্ধায়! প্রচার, 
মাছাত্মা গান্ধীর পুস্তক ও য্যবহৃত্ধ জধ্য প্রদর্শনের 


অস্ত মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা, মহাক্মাভীর স্মৃতির সহিত ' 


সংস্সি্ বিভিন্ন স্থনি' সংরক্ষণ, নহাত্মাজীদ আদর্শ 
প্রচারের অন্ত কর্সিগণকে শিক্ষাদান) যে সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত, বরণের কাজে গিগু তাহাকে 
সাহায্য কর! ইত্যাদি।। 

ভারতীয় নৌবাহিনীর *পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
ব্/ক্তিদিগের নাম--১৯৪৮ লালের নবেহবর মাসে 
ফেডারেল পার্ক সাণ্তিস কমিশন কর্তৃক গৃহীত 
ভারতীয় নৌবাঞ্ছিনীর' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের 
নাম ভারত সঁরফারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত 
হইয়াছে ।& নোট ৬৪ জন উত্তীর্ণ ছাত্রের মধ্যে 
কয়েকজন বাঙ্গালীও আছেন । রোল নাম্বারসহ 
তাহাদের নাম নিয়ে দেওয়া হইল £_এ. আর 
চ্যাটার্জি 0৪১৭), বি আর চৌধুরী (৪২৩), 
এম কে দত.(৪৭১), এ ভি মুখোপাধ্যায় (৬ )। 



















আমাদের প্রসাধন সামগ্রী ক্রয় না করেন। 


সি ক্যালাৎ সিং সি এ ৩ রি এ ণা 

আমাদের চা প্রসাধন i MEO সোপ, কাস্তা,.ক্যাষ্টরল, 
তৃঙ্গল প্রভৃতির বহুপ্রকারের নকল বাজারে বাহির হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা আমাদের অনেক 
পৃষ্ঠপোষক প্রতারিতও হুইযাছেন। অতএব আমরা পৃষ্ঠপোষকগণকে অনুরোখ করিতেছি যে, 
তাহারা যেন বিশ্বস্ত ও পরিচিত দোকান ছাড়া আমাদের প্রসাধন সামগ্রী ক্রয় না করেন এবং 
প্র ক্রয় করিবার সময়, জিনিষগুলি যেন পরীক্ষা কবিয়া লন এবং সন্দেহ হইলে তীহারা.যেন উক্ত 

“নাল এবং দোকানের নাম, ঠিকানা প্রভৃতি আমাদের নিকট জানান। ig . 

'দোকানদারগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা নর TE 

বিশ্বস্ত পাইকাবী মাল “বিক্রেতা (দোকানদার ) ছাড়া..বাহিরের অপরিচিত কাহারও নিকট 


আমাদের প্রসাধন সামশ্রীগুলিব নকল বা জাল দ্রব্য প্রস্তুতরারক ও 2 এই 
প্রসঙ্গে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, তাহাদের, বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে ।' 


| দি ব্যালকাট| কেমিক্যাল কোং লিঃ 


- ৩৫, পণ্তিতিয়া রোড "2 কলিকাতা 


ড় 


bl 


রর j p ৪ । 
৫৪৬৩ ; র চু চি | ৃ 
fe 0 এ আৰ্থিক জগৎ sR [ ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ ' 


সেন্ট্রাল অফিস-_৮) নেতাজী সুভাষ রোড, ( রর ৪নং ক্লাইভ স্ত্রী ). 'কবিকাভা? | 
স্থাপিত 2 ১৯২২ : L 
কধ্কাতাস্থ শাখাসমূহ £ ৮, নেতাজী সুভাষ রোড (পূর্কোর ৪, i ইট) 
' দ্রক্ষিণ কলিকাঁতা--১৩১৯বি, রসা রোড, কলিকাতা 
“কলেজ গ্রীট মার্কেট-_২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্ৰীট, রললিকাতা ,' , ৬ 




















(স্থাপিত ১৯৪০ ) 




























































স্ধামবাজার--৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ট্রীট, কলিকাত৷ ee : AE সিডিউল্চ ক্লিয়ান্নিং 
- 'ধর্মতিলা--১৫৭বি, ধৰ্ম্মতল ট্রাট, কলিকাতা । : এ ১ ৃ 1 
| ৃ : স্নালিগঞ্জ--২১০।১৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কিরিকাতা রী ছেড অফিস ? ৭, ওয়েলেসলী প্লেস, 
|... ৃ অন্যান্য শাখাসমূহ... 3 "EU : কলিকাতা। 
বোলপুস্ টাপুর, - পা. TEN EE 
বারা... চাদ পাটনা মিটি, তিনি oe 
K টি ৯ রী ৫ টা ডি ছি bE ও i + চেয়ারম্যান £ শ্রীষন্ুনাথ রায় 
॥ মেদিনীপুর ' নারায়ণগঞ্জ :  . অজঃফর্পুর ' | ডাইরেক্টার-ইন- চা শ্রীপ্রিয়নাথ 
বরিশাল নিতাইগঞ্জ : ধুব্ডী ক্র কলবাদেবী (বোছে) : রায় 
পি পাবনা . ॥ দি লেনারস শাখাসমূহ | 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৷ ' পুরাণবাজার (ক্রিপুরা)' 1টি. ৪০, মুকুরনালা মু বড়বাজার, মবাজার, হাটখোলা, 
। কুমিল্লা ” রাজসাহী ' জোড়ছাট . চে স্ত্রী, মান্রাজ শ্বা 
: বৈদেশিক এজেণ্টসমূহ £_" ' J: বালীগঞ্জ(কেি), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
লগুন-__বাররেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিক!--গ্যারান্টী ট্রাষ্ট কোং অফ নিউ যর এ ইং টাষ্ট কোং ঘি. 


by আেপিয়া--ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিডনী, ' ক্যানাভা-_বারক্রেজ ব্যাঙ্ক (ব্যানাড! ) চা টি ’ বীকুড়া 
| মধ্য এসিয়া--বারক্লেজ ব্যাঙ্ক (ডি, সি, ) মালয়--ইত্ডিয়ান ওভারলিজ ব্যাক লিঃ, প্রি, প-অফিস-_মিরকাদ্িম 
রা না ইতি গা Shs ও এম-এ,  বি-এল, ৪ ১৯১৪ লণ্ডন, 88 H 


রঃ বলা | রি | লি 


শিল্পাঞ্চলের ্াকোন্ | 









““্ব্যান্কিং” 9 ৃ 

সং চৌৱঙ্গি স্কোয়ার», মগ ; 

ফোনঃ ক্যালঃ ১৪৬৪, ১৪৬৫ | : শ্রাম ও মহান পু 

i আর্গীদের 'অংশীদ্বারগণ, বন্ধুবান্ধব ও. শুভামুধ্যায়ী সকলেই জানিয়া হুগলা ব্যাঙ্ক | 

' আনন্দিত হইবেন যে, আমাদের কাগজের কলের য্ত্রপাত্রি'কতকাংশ . " লিমিটেড ' মা) 
৯৮ হুক ৬ লা পৌছিয়াছে এবং পশ্চিম বঙ্গের EEE TE | 


অন্তর্গত রাণাখাটে মিলের নির্ম্মাণকার্য্যও আরম্ভ করা" হুইয়াছে। ... 


 বাপাঘাটের এই মিলস সাইট গভর্ণমেন্টও অনুমোদন করিয়াছেন। ১8৩, ধৰ্ম্মতলা ্রীট | | 


"সামান্য কিছু ফরফিটেড শেয়ার শব EE 
| এখনও সমমূল্যে পাওয়া যায়। কলিকাত]। 1 


—————_—— 


এ বিবিরণের জন্য ম্যানেজিং নিকট, লিংন। ঃ 









] কলি | 2 a KE 
২৭-এ, আপার সারকুলার রোড . . . ... ূ | ২৬ ও ২১৭, হানার REL 
| ফোন £ বি, বি, ২৫৪ LA A. | ফোন £ বি, বি, ৯১৭ তি রঃ 


এসিড নাইট্িক. . : -. কিছ! মিউরিযাটিক .  লাইকার, এমোনিয়া, ভিদ্টিন্ডওয়াটার,, | 
ডি ১ Bs গোডি নদি যাগ সাল, ১ ইত্যাৰি। | ’ 








হং , বহুবাজার সীট, কাক ধক অ জেলে তা কাচা ঘানি মৃধিত ও পকাশিত। 


[ এ ডি 


০ B. B. 6382 


মুল্য--বা্িক সভাক ৯ 
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ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্স-অর্থনীতি- বিষয়ক-সাপ্তাহিক 


* সম্পাদক-_শ্রীষতীল্দরনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 





আয়করের ফাকি বন্ধ করার চেষ্টা 
আয়করের ফাঁকি ধরিবার জন্ত গত বৎসর 
হইতে এদেশে একটি আয়কর তদস্ত কমিশন গঠন 
করা হইয়াছে। এই কমিশনের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা 
স্স্ত হওয়ায় আনেক বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি 
. আঁশক্ষিত হুইয়া উঠিয়াছেন। যাহারা যুদ্ধের সময় 
ছইতে নানা কারসাজিতে ট্যাক্স এড়াইয়া 
আলিতেছেন তাহারা ধরা পড়িবার ভয়ে লানাদিক 
হইতে টাকা পয়সা গুটাইয়া ফেলিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। অপর দিকে ভারত গবর্ণমেন্টও এই 
তদন্ত কমিশন বসাইয়া বাড়তি আয় টানিয়া লওয়া 
সম্পর্কে ও ইনফ্লেশন দমন সম্পর্কে অনেকটা সুব্যবস্থা 
করিয়া ফেল! হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছেন। 
বিত্ত বাহিক তোড়জোড় বেশী হইলেও আসল 
কাজ কাধ্যতঃ.তত, বেশী অগ্রশর হইতেছে না। 

'পার্লামেন্টের প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ পাইয়াছে যে, গত 
এক বৎসরে ১ হাজার ৩০টি ব্যক্তি ও ফার্সের 
বিরুদ্ধে ৭০ কোটি টাকার উপর আয়কর এড়াইবাক 
অভিযোগ উত্থাপিত ' হইলেও ইনকাম-ট্যান্স 
ইনভেষ্টগেশন কমিশন এপর্যন্ত মাত্র ৪টি 
অভিযোগ সম্পর্কেই তাহাদের বিচার বিবেচনা 
. শেষ করিয়াছেন। যে হারে কাজ আগাইয়! 
চলিয়াছে তাহাতে উপরোক্ত ১ হাজার 
৩০টি অভিযোগের তদন্ত ও বিচার কয়িতে 
বহু ' বৎসর যে কাটিয়া যাইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। “হিনুস্থান' ষ্্যাার্ড” পত্রে ‘হোম!’ 
লিবিয়াছেন--যে হারে আয়করের মামলা নিম্পতি 
হইতেছে তাহাতে মস্ত মামলা বিচার করিতে 
২৫০ বৎসর লাগিবে । এই মন্তব্যের পর অর্থসচিব 
ভাঃমাথাইয়ের কি বলিবার আছে তাহা আমাদের 
জানিতে ইচ্ছা হয়। কেবল 'আয়করের ফাকি 
সম্পর্কে অভিযোগের বিচার হইলেই তাহাতে 
ইন্ফ্লেপন প্রশমনের পথ প্রশস্ত হুইবে না। যে 
অর্থ পাওনা বলিয়া সাব্যস্ত হইবে তাহা সত্বর 


আদাঁর হুইয়া আলাও, একান্ত প্রয়োজন। কিন্ধ 


ঠা সত্বর সেই ধরণের পাওনা আদায়ের 
ব্যবস্থা করিবেন কি, যে চারিটি ক্ষেত্রে অভিযোগের 
বিচার হইয়াছে সেই চারিটি ক্ষেত্রে কমিশনের 
{রিপোর্ট পর্য্যন্ত গব্রমেন্ট এখন পৰ্যন্ত বিচার করিয়া 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


‘দেখেন নাই। বৎসরে 1 বে চারি পতি অভিযোগ ফিচার 
করা হইবে। সেই বিচারের রায় সম্বলিত রিপোর্ট 
আবার অনিথধিষ্টকালের জগত সরকারী দগ্তরের 
বিবেচনাধীন থাকিবে। এই ভাবে কাত চলিলে 


বিষর রি 
সাময়িক প্রসঙ্গ 


রেল বাজেট 
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[ ৪১শ সংখ্য! 








না কারসাঞ্জিলক্ধ বাড়তি আয় 
টানিয়া লওয়ার তথা ইন্ফ্রেশন দমনের কাজ- 
বর্তমান, গবর্ণমেন্টের আমলে যে এদেশে . কিরূপ, 
আগাইয়া চলিৰে তাহা! অনায়াসেই ধারণা করা 
যায়। অথচ ট্লেক তদন্তের নামে যে সরকারী: অথ 
ব্যয় হইতেছে তাঁছার পরিমাণ কম নছে--গত এক. 
বৎসরে ৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ( 


আসল কাজে বিশেষ কোন সাফল্য না ' 


দেখাইতে 'পারিলেও বর্ধমান গবর্ণমেন্টের মন্ত্রীরা 
বৃটিশ, আমলের অর্থহীন সরকারী ঠাট বজায়, 
রাখিতে চেষ্টার ত্রুট করিতেছেন না। যে চারিটি 
ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও ফার্খের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, 
বিচার কর] হইয়াছে, পার্লামেণ্টের একজন সদস্ত 


অর্থসচিবকে তাহাদের নাম প্রকাশ করিতে অন্গরোধ. 


করিয়াছিলেন । ইহার উত্তরে ডাঃ অন মাথাই 


জানাইয়াছেন যে,. উহাদের নাম প্রকাশ করা 









আদর! 


হ্য়। 





নিক্কোর’ কেবল ও তার 
ভারতের একান্ত..দিজন্খ সম্পদ! 
বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হয় সেখানেই এদের 
উৎকর্ষতার জন্য, ইহার প্রত্যেকটি 
কঠোরভাবে পরীক্ষা করিয়া! বাজারে ছাড়া 
কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ 





যেখানেই 








EERE OE 


' ষ্রফেন - হাউস, 





ডালহাউসী স্কোয়ার, 
সিটি ৫ ৫১০২ (৪টি লাইন) এ গ্রাম" 


ইত 






। 


শে 


কপ 


জনশ্বার্থের দিক হইতে সঙ্গত হুইবে না। যেসব. 


৫৪৮ 





লোক অতি মুনাফাবৃত্তি হইতে যুদ্ধের সময় হইতে 
গবণমেপ্টকে ট্যান্স ফাঁকি দিয়া আপিতেছে এবং 


কারসাজি লন্ধ সেই বাড়তি অর্থের বলে ইন্ফ্রেশন, 
সৃষ্টি করিয়া দেশের দরিদ্র জনসাধারণের অবর্ণনীয় 


সুঃখকষ্রের কারণ ঘটাইতেছে, জনশ্বার্থের খাতিরে 
তাহাদের নাম গবর্ণমেন্ট প্রকাশ করিবেন না, ইছা 
অদ্ভূত ব্যবস্থা সন্দেহ নাই। আমরা জাতীর 
গ্রবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীদের নিকট “আনস্বার্থের” এহেন 
বিকৃত অভিব্যক্তি শশা করি নাই। 


ব্যাঙ্ক ফেল সম্বন্ধে তদন্তের দাবী 


' এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ঙ্রণের জন্য ও বিশেষ 
করিয়া! আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার অন্ত ভারত 
গবর্ণমেপ্ট পার্লামেপ্টে স্বতন্স একটি ব্যাঙ্ক আইনের 


. "বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন | যথাবখ আলোচনার 
পর পার্লামেপ্টে সেই বিলটি গৃহীত হইয়াছে। এই 


বিলে যেকোন ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে তদন্ত ও যে কোন 
ব্যাঙ্কের নথিপত্র তলব করা সম্পর্কে গবর্পমেণ্ট ও 
রিজার্ভ ব্যাক্ককে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। 
'আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে 
ব্যাঙ্ক পরিচালনার ক্রটি বিচ্যুতি সম্পর্কে নর রাখা 


দরকার, অসাধু পরিচালকদের হুর্বীতি ও স্বার্থের 


কাঁরসাঞ্দি কঠোর হস্তে দমন করা প্রয়োজন। 
,সে হিসাবে প্রস্তাবিত আইনের উপরোক্ত বিধান 
সমূহ আমরা আন্তরিকভাবে সমর্থন করিতেছি। 


"কিন্ত কেবল আইন প্রণয়ন দ্বারাই ব্যাক্ষের আমানত- 


কারীদের স্বার্থ নিরাপদ হইবে লা। সন্ত 
গবর্ণমেন্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে কায়েমী 
স্বার্থের তোয়াক্কা না করিয়া ঠিক ঠিক ভাবে ক্ষমতা 
প্রয়োগে ব্রতী হইতে ছইবে। সে বিষয়ে তাহার! 
এখন পর্য্যন্ত কতদুর হৃলক্ষমলিত হুইয়াছেন 
"তাহাই আজ তাবিয়া দেখিবার বিষয়। 
'গবর্ণমেন্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সতর্ক দৃষ্টির অভাবে 
বাংলায় সম্প্রতি অনেকগুলি ব্যাঙ্ক যেতাবে ফেল 
পড়িয়াছে এবং তাহাতে এ প্রদেশের লক্ষ লক্ষ 
আমানতকারী সর্বস্বান্ত হওয়া সত্বেও এ 
সম্পর্কে উপযুক্তর্ূপ তদন্ত করিতে কর্তৃপক্ষ আজ 
পর্য্যন্ত যেরূপ উদাসীন রহিয়াদ্বেন তাহাতে আমরা 
‘ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখনও তেমন কিছু তরপা, 
পাইতেছি না। বাংলায় যেসব ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে 
বাহিরের কারণ পরম্পরাৰ চেয়ে ব্যাঙ্ক পরিচালকদের 


অসাধুতাই তাহার অন্ত বেশী করিয়া দায়ী বলিয়া ' 


'আমর! শুনিতেছি। এই অবস্থায় উহাদের সম্পর্কে 
“কোন তদন্ত না হওয়ার ফলে ুস্কৃতকারীদের অনাচার 
খায়াচাপা পড়িবারই আশঙ্কা হইয়াছে। ভারতীয় 
পার্লামেন্টে বাংলার অগ্কতম প্রতিনিধি শ্রবুক্ত 
অরুপচন্দ্র গুহ সম্প্রতি ব্যাঙ্ক বিল আলোচনা প্রসঙ্গে 


. ও জরুরী বিবন়ে নৃতন করিয়া গ্রবর্ণমেন্টের 


মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 


তিনি বলিয়াছেন, “বাংলায় কতকগুলি ব্যাঙ্কের 


দরজা বন্ধ হওয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ আমানতকারী 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সহম্র সহশ্র মধ্যবিত্ত পরিবার 
ধ্বংশ হইতে চলিয়াছে। কিন্ত যেসব লোকের 
উপর প্রীলব ব্যাঙ্কের কার্য্যভার স্ম্ত ছিল সেই সব 
ম্যানেছিং ডিরেক্টর, ম্যানেলার কেহই হুর্দশায 
উপনীত হন নাই। তীহারা বরং অধিকতর 


সম্পদশালীই হইয়াছেন। ফেবল পরিচালনার 
ক্রুটি নহে, উহাদের ' মধ্যে অনেকে 
ছ্নীতি ও স্বার্থপর! কারপাজির অ্তও দায়ী। 
কি কারণে বাংলার এতগুলি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িল, 
অনন্থার্থের খাতিরে সে বিষয়ে একটা বিস্তারিত 
তদন্ত করা থুবই সঙ্গত ছিল। সাধারণ 
লোকের কষ্টার্জিত ২1৩০ কোটি টাকার সঞ্চয় 
অতল তলে তলাইয়া গেল! কিন্ত যাহারা এই 
শোচনীয় বিপর্যয়ের অন্ত দায়ী তাহাদের অধিকাংশ 
প্রচুর অর্থসম্পদ লইয়া বর্তমানে আরামে দিন 
কাটাইতেছেন ? অস্ত ব্যবসা ফাদিবার চেষ্টা 
ফরিতেছেন। ' আমি গবর্ণমেন্ট"ও রিজার্ড ব্যাঙ্ক 


কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারে অবিলম্বে একটা তদন্ত 


চালাইবার জগ্ত অন্থুরোধ জানাইতেছি 1” 

আমরা অরুপবাবুর এই দাবী আন্তরিকভাবে 
সমর্থন করিতেছি । যে কথাটা অস্ত কেহই জোর 
দিয়া বলিতে সাহস পান নাই ভাহাই আঁজ তিনি 
নিভীক ভাবে পবর্ণমেণ্ট ও রিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের 
সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। এই সৎসাহস ও 
স্পষ্টবাদিতার অন্ত আমরা অরুণবাবুকে ধ্ভবাদ 
জানাইতেছি। এইরূপ দাবীর ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষের যদি চৈতন্ত হয়, তাঁহারা বাংলার ব্যাঙ্ক 
ফেল সম্বন্ধে যদি উপধুক্ঞরূপ তদন্ত করেন এবং 
যাহাদের দোষে এই বিপধ্যয় ঘটিয়াছে 
তাহাদিগকে যথোপযুক্ত শান্তি প্রদানের যদি 
ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে দেশবাসী স্ুখীই 
হইবে। | 


সরকারী চাকুরীতে ইউরোপীয় 


ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব সর্দার বল্পতভাই 


. প্যাটেল পার্শামেণ্টে এক প্রশ্বের উত্তরে জানাইয়াছেন 


ষে, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে এখনও ৯৭৫ জন 
ইউরোপীয় নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই খবরটি শুনিয়া 
এদেশে অনেকেই যে অশ্বস্তি বোধ করিবেন তাহাতে 
সন্দেছ নাই ৷ সরকারী চাকুরীতে পুরানো ভারতীয় 
লিভিলিয়ানদের ষথানিয়মে বহাল রাখিতে শিলা 
জাতীয় সরকার 'বড় রকম একটা ভুল 
কগিয়াছেন। উহাদের মোটা মাহিয়ানা, উছাদের 
ব্লেড, টেপিভম, উহাদের যলোবৃত্তি কোন 
কিছুই জাতীয় স্বার্থের পরিপোষক নছে। 
উহাদের জন্তু অনকল্যাপের অনেক পরিকল্পন! ব্যর্থ 
হইতে চলিয়াছে বলিয়া অভিবোগ -উঠিয়াছে। 
প্রতিক্রিয়াশীল পুরানো অফিলরদের দলাদলি 
এবং তীছাদের আতীয়তাবিরোধী মনোবৃত্তি ও 
কার্যকলাপের অন্ত দেশ কোন বিষয়েই বিশেষ 
কিছু, অগ্রসর হইতে পারিতেছি না বলিয়া কোন 
কোন কংগ্রেস মন্ত্রী ইতিমধ্যেই আক্ষেপোক্তি সুরু 
করিয়াছেন। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের 
চাকুরীতে তারতীয় পিভিলিয়ানদের সহিত পুরানো 
ইউরোপীয় অফিলরদের অস্তিত্ব সমন্তা আরও 
জটিল করিয়া তুলিয়াছে। পুরানো ভারতীয় 
অফিসরর! তাহাদের মনোবৃত্তি বদলাইয়া পুরাপুরি 
তাবে না হইলেও কতকাংশে জাতীয় সরকারের 
সেবক হইয়া দাড়াইতে পারিবে বলিয়! যদি বা 
আমরা আশা করিতে. পারি, ইউরোপীয় 
অফিসররা তাঁহাদের এতদিনকার স্বভাব বদলাইয়া 
ভারতের ছিতাকাজ্ী ও জনম্বার্থের বাছক হইয়া 


* নীতি ভারত গবর্ণমেপ্টকে 
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দীড়াইবে ইহা কিছুতেই ধারণ। করা চলে না। 
তাছাছাড়া এই বেকার সমন্তা জজ্জরিত দেশে 
ইউরোপীয় অফিপরদের সরাইয়া তৎস্থলে উপযুক্ত 
ভারতীয়দের সেইসব পদে নিয়োগ করিবার 
প্রয়োজনীয়তা যে খুবই রহিয়াছে তাছা কোন 
মতেই অস্বীকার করা চলে লা। কাজেই ইউরোপীয় 
কর্মচারীদের অপগারণ করা সম্পর্কে একট] কার্যয- 
আমরা, অচিরেই 
অম্থুলরণ করিতে বলি। উপযুক্ত, ক্ষতিপূরণ ও 
পেন্সন নিয়! স্বেচ্ছায় কাধ্যত্যাগের যে হুবিধ 
ইউরোপীয় অফিসরদের দেওয়ার কথা আছে 
তাছার ন্ুযোগ গ্রহণ করিয়া বাকী অফিসরবা 
এদেশ ত্যাগ করেন ভাল। তাহা যদি না হয় 
তবে ভারত সরকারের ইচ্ছা খাটাইর! শ্তাষ্য ক্ষতি- 
পৃরণসছ সরকারী চাকুরী হইতে তাহাদিগকে 
বিদায় করাই সঙ্গত। 


ইনফে শন দমনের উপায় 





সমাধানের পথ ধূ'ঞ্জিয়া পান না মন্ত্রিত্ব পাওয়ার 
পূর্বে ও মষ্বিত্ব হইতে অপসারিত হওয়ার পর 
তাছারাও সমহ্ত! সমাধানের উপায় সম্পর্কে 
গবর্ণমেণ্টকে অনেক কিছু সুপরামর্শ দিতে পারেন। 
ভারতীয় জাতীয় সরকারের পরীক্তন অর্থসচিৰ 
শ্রীপগুখম চেটি তাহারই একটা দৃষ্টা্তস্থল হইয়া 


মন্ত্িত্বের মসনদে বসিয়া যাহার! দেশের সমস্ত ক 


ধাড়াইয়াছেন। অর্থসচিব থাকার সময়ে এদেশে, 


ইনফ্লেশন দমন সম্পর্কে যাহার কিছুমাত্র চেষ্টা ও 
কুতকার্ধ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই তিনিই 
আজ জনসভায় বক্তৃতা করিতে গিয়া ইনফ্রেশন 
দমনের সঠিক উপায় সম্পর্কে নির্দেশ দিয়া 
গবর্ণমেণ্টকে তদমুধায়ী বিধিব্াবস্থা অবলম্বনের 
পরামর্শ দিতেছেন। সম্প্রতি মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় 
প্ীঘুক্ত চেটি' বলিয়াছেন, “এদেশে ইনফ্রেখন 


দমন করিতে হইলে গবর্ণমেন্টের প্রথম কর্তব্য - 


হইতেছে জিনিবপত্রের দর কঠোর তাবে নিয়ন্ত্রণ 
কুরা ও আপাততঃ মজুরী ও মাহিয়ানার সর্বোচ্চ 
হার বাঁধিয়া দেওয়া ।” ক্ষমতার আপনে অবিষ্টিত 
থাকার সময়ে এরূপ কাধ্যনীতি অবলম্বনের কথ! 
শ্রীযুক্ত চে্ট্রর মনে উদয় হয় নাই। ইনফ্লেশন 
দমনের পক্ষে অহৃচিত হুইবে জানিয়াও আরকরের 
ফাকি সম্বন্ধে কতকগুলি বড় ফাৰ্শ্মের বিরুদ্ধে আনীত 
অভিযোগ তিনি উঠাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন। সেপ্রম্ড তাহাকে আমরা দোষ লা দিয়া! 
পারি না| তবে বর্তমানে তিনি যে উপদেশ 
দিয়াছেন তাহা খুবই হুচিন্তিত। আর দে উপদেশ 
অনুযায়ী ভারত সরকার সুসঙ্কল্লিত ভাবে কার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত হইলে এদেশে ইনযফ্লেশন দমনের কাজ যে 
অনেকদূর সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। খুবই হুঃখের বিষয় এই যে, পণ/ষুল্য 
নিয়ন্ত্রণের একান্ত গ্রক্োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও 
ভারত গবর্ণমেন্ট তাহার অস্ত কার্যত: কোন কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না| খান্ত, বস্প, চিনি 
প্রভৃতি সম্পর্কে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যে তাহারা কিছু 
পরিমাণে কার্য্যকরী না করিয়াছেন /তাহা নহে । 
কিন্ত কায়েমী স্বার্থের পরামর্শ শুনিয়া ও উৎপাদক 
শ্রেণীর তথাকথিত 'স্তায।’ মুনাফা বজায় রাখিয়া যে 
ভাবে জিনিবপূত্রের দর উচ্চগ্তরে বাধিয়! দেওয়! 
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হইয়াছে [তাহাতে তর্খাকধিত সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা লোকের কাছে অনেক পরিমাণে হাস্যাম্পদ 
হইয়! দাড়াইতেছে। নিয়ত মূল্য খুব চড়া বলিগা 
= অনেক - কিছু প্রব্যসামগ্রীই দরিগ্র জনসাধারণের 


নাগালের"ৰাহিরে থাকিয়া বাইতেছে। . মঞ্জুরী : 


ও মাহিয়ামীর সর্বোচ্চ শুর বাঁধিয়া দেওয়া 
সম্পর্কে ভায়ত গবর্ণমে্ট আব পর্্যস্ত কোন 
কার্যকরী বিধিব্যবস্থ! অবলম্বন করেন নাই ।০মলুরী 
বৃদ্ধি সম্পর্কে শ্রমিকদের ক্রমবদ্ধিত দাবীদাওয়া 
সানিয়া ল্ইলে ইনক্লেশন প্রশমিত হওয়ার বদলে 
তাহার তীব্রতা যে দিন দিল বাড়িয়া যাইবে একথা 
কোন কোন মন্ত্রী অবস্ত সগিতেছেন। আর সেকথা 
বলিয়া শ্রমিকদিগফে তাহাদের দাবী সংযত 
রাখিবার পরামর্শও তাহার! অনেক লময়ই 
দিতেছেন। কিন্তু 'সরকারী দপ্তর সম্পর্কে সে 
নীতি তাহারা মোটেই অনুসরণ করিতেছেন না। 
" জ্রকারী বড় চাকুরীয়াদের মোটা মাহিয়ানা 
জাতীয় গবর্ণষেন্টের আমলে আরও মোটা হইয়া 
দাড়াইতেছে। সাধারণ সরকারী চাকুরীয়া ও রেল 
কর্ধচারীঘের মাগগি ভাত! নুতন নূতন অঞ্জুহাতে 


, সখন তখন বাড়িয়া যাইতেছে । গত ১লা. 


আছুয়ার়ী হইতে সরকারী চাকুরীয়াদের নাগপি 
ভাত! নূতন করিয়া শতকরা দশ ভাগ হারে 
বৃদ্ধি পাইয়ান্ছে |» পূর্বক র হারে মাছিনা ও ভাতা 
পাইয়া এই দুৰল্যের রাজারে সরকারী চাকুরীয়াদের 


পক্ষে ভাল তাবে জীৰ্ন যাত্রা নির্বাহ কর] কঠিন। . 


কাজেই চাপে পড়িয়া! গধর্ণমে্ট নিজের] বর্দচারী- 
দের বেতন ও. তাত! বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছেন। 
ইনক্লেশন দমন সম্পর্কে ত বটেই, গবর্ণমেপ্টের এ 
নীতির সহিত শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি বন্ধ ফর! 
সম্পর্কে মন্ত্রীদের উপদেশের কোন সামগও দেখ! 
যাইতেছে না। জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধির ননির 
দৈখাইয়া সরকারী কর্চারীদের পাওনা বাড়ানো 
হইবে অথচ সেই অভুহাতে শ্রমিকর? তাহাদের 
মনজুগী ও তাতা বৃদ্ধির দাবী করিলে তাহা! অলদত- 


ফ্লপ বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে করা হইৰে--ইহা . 


যুক্তি ও ভ্তায়ব্চারের পরিচায়ক নছে। দেখা 


যাইতেছে প্রযুক্ত ষগ্ম,থম চেটি যাহা ইনফ্লেশন । 


দযনের পক্ষে এদেশে পবর্ণমেন্টের প্রথম কর্তব্য 
বলিয়া মনে করিতেছেন তাহ! গব্ণযেণ্ট, আজও 
আত্তরিকতাবে গ্রহণ করিতেছেন লা। যেটুকু 
বিধিব্যবস্থা গবর্ণমেপ্ট অবলম্বন করিয়াছেন 
কাহাদের ছুমুখো নীতির অস্ত তাহাও আসল উদেস্ত 
সাধনে বিশেষ কিছু সাফলামপ্ডিত হইবে বলিয়া 


যনে কর যায় না। - 
ওউষঘপত্র তৈয়ারের সরকারী 
ভায়তের মত রোগজর্জ্জরিত দেশে আধুনিক 
যুগের উপযোগী .কার্য্যকরী গুঁবধপজ্জের যোগান 
বাড়ালে! ছাড়া লোকের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইতে 


পারে ন। পেনিসিলিন, সালফা এবং নানা শ্রেণীর ' 


যে সৰ ম্যালেরিয়া প্রতিষ্ধেক বর্তমান জগতে 


আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সুলভ ও হুপ্রাপ্য করিয়া” 


তুলিতে পারিলে তাহা দ্বারা এদেশের লোকদের 

বাধারণ  অনুখবিদ্বথের . 'তিন-চ্ুর্ধাংশেরই 

" ুচিকিৎলার ব্যবস্থা হইতে পারে। বাহির হইতে 

এ সমস্ত আষদানীর ব্যবস্থা করিয়া তাহা দ্বার 
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দেশের প্রয়োজন মিটানো কঠিন। সাধারণের 
কল্যাণের জন্ত দেশেই সে সমস্ত বেশী পরিমাণে 
প্রস্তুত করার ব্যবস্থা দরকার। ধ্ররূপ প্রয়োজনীয় 
বিষয়ে বেসরকারী উদ্ধযের উপর নির্ভর করিয়া 
থাকা যায় না। কাবেই ভারতের জাতীয় সরকার 
নিজেরাই “এ সম্পর্কে উদ্ভোগ্ী হইয়াছেন। 
পেনিসিলিন, সালফা ও নানাশ্রেণীর ম্যালেরিয়া 
প্রতিষেধক প্রস্তুতের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় 
খোঁজখবর লওয়ার জন্য ভারত গবর্ণমেন্টের শিল্প 
বিভাগ ৰোঁস্বাইয়ের হফ কিন ইলটটিটিউটের মেজর 
জেনারেল সাছিব সিং 'লোখে ও অল্‌ ইণ্ডিয়া 
ইনক্লিটিউট অব. হাইজিনের ডাঃ শঙ্করমকে - গত 
১৯৪৮ সালে ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডায় 


পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা ও সফর হইতে আসিয়া 


গবর্ণঘেণ্টের নিকট তাহাদের একটি রিপোর্ট পেশ 
করিয়াছেন । ওঁ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া 
উপরোক্ত শ্রেণীর ওঁষধপত্র প্রস্তুতের জন্তু বোদ্বাইয়ে 


একটি বৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন। 


যে তাবে গু কারখানাটি গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা 
হইয়াছে তাহাতে উহা দ্বারা বৎসরে বহু কোটি 
ইউনিট পেনিসিলিন, নানাশ্রেণীর ১ লক্ষ পাউণ্ড 
ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ৬০ হাজার পাউণ্ড সাল্ফা- 
মেবাজাইন,হ* হাজার" পাউণ্ড সালফাধিয়াজোল 
এবং ২. হাজার পাউণ্ড সালফানিলামাইড 
প্রস্তুত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। 
অত্যাবশ্যকীয় উধধপত্রে প্রস্তুত সম্পর্কে ভারত 
সরকারের এই উম খুবই প্রশংসনীয় 


আসামে বাধ্যকরী প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রবর্তন 


আসাম প্রদেশে বাধ্যকরী প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের অন্ত ১৯৪৭০লালে একটিঃআইন পাশ কর! 
হইয়াছিল। গত ১লা ফেব্রুয়ারা হইতে এ প্রদেশে 
তাহা প্রবর্তিত হুইয়াছে। বাধ্যকরী প্রাথমিক 
শিক্ষা পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ভঙ্ক ১৫টি 
যহকুমায় ৩০টি অঞ্চল নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ওঁ সব 
অঞ্চলের ১ লক্ষ ৫০ হাজার শিশুকে বাধ্যকরীভাবে 
শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে । বর্তমানে এসব 
অথমলে প্রাথমিক বিস্তালয়ের সংখ্যা ১ হাজার 
১৫০টি । ভবিষ্যতে বিষ্কালয়ের সংখ্যা আরও 
বাড়ানো হইবে। বাধ্যকরীভাবে শিক্ষা প্রদানের 
কাজ চালাইবার জন্ত আসাম গবর্ণমেন্ট- বেশী সংখ্যক 
শিক্ষক নিয়োগেরও ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রাথমিক 
বিস্ঞালয়ের শিক্ষকদের সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার 
জন্ত ৯৫টি ট্রেনিং সেপ্টার খোলা হইয়াছে। ওঁ সব 


শিক্ষাকেছ্রে ইতিমধ্যেই ৭৫০ ভন শিক্ষককে প্রেরণ: 


করা হইয়াছে । এ বাধ্যকরী প্রাথমিক শিক্ষা 
পরিকল্পন্য বাবদ চলতি বৎসরে আসাম গবর্ণমেন্টেন্ 
৩ লক্ষ ৬০ ভাতার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অচগুমিত 
হইয়াছে | বাধ্যকরী প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন 
হল্পর্কে অনেক প্রদেশের সরকারী মহলেই আলাপ 
আলোচনা ও পরিকল্পন৷ গঠনের তোড়জোড় 
চঙ্গিয়াছে। কিন্তু আসলে কোথায়ও এরূপ স্বীম 
বড় একটা ক্বাধ্যকরী. হইতেছে না। অনেক 


॥ ভুদরকারী কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া তাহার! এই 


একান্ত পদরকারী কাজ উপেক্ষা করিতেছেন। আসাম 
প্রদেশের মহ্িমগুসী লোকের ভিতরে শিক্ষা প্রসারের 


[দায়িত্ব আস্তরিকভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ৩০টি 


অঞ্চলে ইতিমধ্যেই বাধ্যকরী প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন 
করিয়াছেন, ইহ! খুবই দুথেয় বিষয়। ট 
ভারতে পাট চাৰ বৃদ্ধির 
পরিকল্পনা 

পূর্ববঙ্গের পাট প্রধান জেলাগুলি পাকিস্থানের 
অস্তভূক্ত হওয়ায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাটের 
স্বাভাবিক যোগান চাড়াইয়াছে কম। 'অবিততঃ 
ভারতে পাটের মোট উৎপাদন যাহা ছিল তাহার 


মধ্যে শতকরা ১৯৫ ভাগই শুধু ভারতীয় 


যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর জ্ প্রদেশ সমূছে উৎপন্ন হইত। 


অবিভক্ত ভারতের সব কয়টি চটকলই পড়িয়াছে 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে। এই অবস্থায় এদেশে পাট 
বেশী কিছু উৎপন্ন ন! হওয়ায় তাহাতে চট শিল্প 
সম্পর্কে উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ দেখা দিয়াছে । 
সুখের বিষয় ভারত গবর্ণমেপ্ট এই সমন্তা সমাধানের, 
অন্ত আন্তরিকভাবে হত্বপর হুইয়াছেন। তাঁহার! 
ইস্পিরিয়াল কাউন্সিল অব. এগ্রিকালচারেল রিসার্চ 
ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমুহ্রে' সহযোগিতায়, 
এদেশে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। 
সম্প্রতি ভারতীয় পার্সামেণ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে 
ভারত সরকারের খান্তপচিব শ্রীযুক্ত অয়রামদাঁল 
দৌলত্তরাম জানাইয়াছেন যে, পাটের জমি বাঁড়াইবার: 
জন্ত গবর্ণমেণ্ট আবাদযোগ্য পতিত ঘমি সংস্কারের 
ব্যবস্থা করিতেছেন। কিছু পরিমাণ ধানের অমিতে 
দ্বিতীয় ফসল হিসাবেও পাট উৎপাদনের চেষ্টা 
হইতেছে। পাট বীজ রপ্তানী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা 
জারী করা হইয়াছে । পাটের চাষ বাড়ানোর অঙ্ক 
কোন কোন অঞ্চলে, উন্নত লার ও উন্নত 
বীজ সরবরাহেরও ব্যবস্থা হইয়াছে । এই সব 
চেষ্টার ফলে পশ্চিমবঙ্গে পাটেয় জমি ৭৭ ছাড়ার 
একর, আসামে ২৩ হাজ।র একর এবং কুচবিছার 
ও ত্রিপুরা রাজ্যে ১১ হাজার এফর পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। .১৯৪৮ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে 


ভারতে পাটের উৎপাদন ৭ লক্ষ ৯০ হাজার বেল 


পরিমাণে বাড়িৰে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। 
উপযুক্তর্ূপ তদস্তের ফলে মাদ্রাজ প্রদেশ ও জরিবান্ছুর 
রাজ্যে পাট চাবের হুযোগ নুবিধা রহিয়াছে 
বলিয়া জানা গিয়াছে। চলতি ১৯৪৯সালে মাভ্রাজের 
তিজাগাপট্টম, তাঞ্জোর, মালাবার ও দক্ষিণ কানারা 
জেলায় ও ঝিিবাছুর' রাজ্যে পট রোপণ করা 
হইবে | মাদ্রাজে ৮ হাজার একর অমি ও 
ব্রিবান্ধুরে ২২ হাজার একর ভ্রমি পাট চাষের জঙ্ক 
পাওয়া যাইবে । ক্রিবাছুরে রাজ্যে দ্বিতীয় ফদল 
হিসাবে আরও ৫০ হাজার একর জমিতে পাট 
উৎপাদন করা সম্ভবপর হুইবে। খান্ত ফসলের জমি" 
হাস না করিয়াও সমস্ত ভারতে পাট চাষের অস্ত 
অতিরিক্ত হ লক্ষ ৮৫ হাজার একর জমি পাওয়া 
যাইবে বলিয়া অগ্ুমিত হইতেছে। 
পাট চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে এই ধরণের প্রচেষ্টার 
কথা আনিয়া আমর! খুবই আশ্বস্ত হইলাম । 
চটশিল্পের অন্ত পাট: একান্ত প্রয়োজন, পাট হইতে 
চট উৎপাদন করিয়া তাহ! দ্বারা বিপুল রপ্তানী 
ৰাপিজ্য পড়িয়া ভোলার সুযোগ রহিয়াছে । সে 


হিসাবে খীন্ত ফলপের জনি খর্ব না করিয়া ' 


বথাসস্ভব পাটের জৰি বাড়ানোর চেষ্টা খুবই 
প্রয়োজন।, 


র্‌ 


Ld 


-, দেল বাজেট 


তারত সরকারের যানবাহন সচিব শ্রী এন 
গোপালন্বামী আয়েঙার গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী 
ভারতীয় পার্লামেন্টে রেল বিভাগের ১৯৪৯-৫০ 
সালের বাজেট পেশ করিয়াছেন | এ বাজেটের 


“ছিত ১৯৪৭-৪৮ লালের প্রকৃত" আয়ব্যয় এবং 


চলতি ১৯৪৮-৪৯ সালের সংশোধিত বয়াদও 
উপস্থিত করা হৃইয়াছে। প্রথমতঃ যুদ্ধকালীন 
চাপ এবং দ্বিতীয়তঃ দেশ বিভাঁগঞ্জনিত ক্ষতি ও 
অন্থবিধা কাটাইয়া উঠিয়া ভারতীয় রেলপথগুলি যে 
সমস্িগর্ততাবে সুস্পষ্ট উন্নতির পর্থে অগ্রসর হইয়া 
চলিয়াছে, ওসব বিবরণ দৃষ্টে তাছার পরিচয় পাওয়া 
যায়। ১৯৪৭-৪৮ ‘লালে ২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি দেখা যাওয়ার পর রেল বিভাগের চলতি 
বৎশরের সংশোধিত বাছেটে ও আগামী বৎসরের 


"অস্ত রচিত প্রাথমিক বাছেটে উল্লেখযোগ্য উদ্ধত 


বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই উন্নতি দেশের পক্ষে 
আনন্দের কথা; কিন্তু যে তৃতীয় শ্রেণীর বাত্রীর! 
বেদী 'ছারে ভাড়া দিয়াও রেল চলাচলের সময় 
অবর্ণনীয় ছুঃধকষ্ট ভোগ করিতেছে ইহাতে তাহাদের 
লাত্বনা মিলিবে না। ফেলনা! রেল বিভাগের 
সমৃদ্ধি সত্ত্বেও যাত্রী ভাড়া হাসের খ্যবস্থাত নহেই 
তৃতীয় : শ্রেণীর যাত্রীদের নুখনুবিধ। বিধালেরও 
বিশেষ কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। বৃটিশ আমলের 
শ্বেতাঙ্গ যানবাহন সচিবদের মত জাতীয় সরকারের 
'রেল সচিবরাও আগেকার দিনের সেই সনাতনী 
নিয়ম অন্থবায়ী তৃতীয় শ্রেণীর যাক্জীদের সম্পর্কে 
'গুধু দরদের উচ্ছ্বাস দেখাইয়াই তাহাদের কর্তব্য 
'শেষ করিতেছেন ।' 'ছঃখ-ছুর্ঘিশ। মোচনের সুব্যবস্থা 
কাধ্যতঃ প্রায় কিছুই অনুসরণ করিতেছেন না। 
একমাত্র ভরসার কথা এই যে, যানবাহম সচিব 


এবার আর নূতন করিয়া ভাড়া বৃদ্ধির কোন 


প্রস্তাব উপস্থিত করেন নাই। 


১৯৪৮-৪৯ সালের প্রাথমিক” বাজেট . উপস্থিত. 


করিতে গিয়া গত বৎসর তদানীন্তন যানবাহন 
সচিব ভাঃ জন মাথাই যাত্রী ভাড়ার দফায় ৭৯ 
"কোটি €৪ লক্ষ টাকা, যাত্রী গাড়ী সংক্রান্ত 
অস্তান্ত আয় ১৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা, মাপ 
তাড়া বাবদ আর ৯৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ও অন্ত 
সব ছোটখাট দফার আয় মিলাইয়া -ও সালে 
মোট ১৯০ কোটি আয় দীড়াইবে বলিয়া বরাদ্দ 
করিয়াহিলেন।' এক্ষণে, নূতন যানবাহন সচিৰ 
১৯৪৮-৪৯ সালের অর্থাৎ চলতি বৎসরের সংশোধিত 


, বরাদ্দ উপস্থিত কয়িতে গিয়া জানাইয়াছেন, পূর্ববকার 


বরাদ্দের তুলনায় এবার যাত্রী ভাড়া দফায় ৫. 
“কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ও মালভাড়ায় দফায় 
৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা পরিমাণে.বেশী আয় হইবে | 
"অক্তা্ দিক দিয়াও কিছু কিছু আয় বৃদ্ধি ঘটিবে। 
“রেল ভ্রমণক্কারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে 
ও বিনা টিকিটে ভ্রমণের মাত্রা হ্রাস পাওয়াতে বাত্রী 
' ভাড়া বাবদ ক্রমেই বেশী আয় হইতেছে । এবৎসর 


- পার্ল, সৈস্ত চলাচল প্রভৃতি দিক দিয়াও অধিক | 0] 
“আয় হইতেছে । গত অক্টোবর মাস হুইতে মাল. 


ভাড়া সম্পর্কে নৃতন হার প্রবর্তন করা হইয়াছিল। 
“তাহার ফলে এ দিক দিয়াও প্রাথমিক বরান্দের 
“চেয়ে বেশী আরের সংস্থান হইতেছে। অবস্থার. 





গতি দেখিয়া যানবাহন শচিব এক্ষণে অনুমান 
করিতেছেন যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে বাত্রীভাড়া আয় 
৮৫ কোটি 8 লক্ষ টাকা, বান্্ীগাডী সংক্রান্ত 
অন্কান্ত আয় ১৭ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা এবং মাল 
ভাড়ার গার ৯৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার পৌঁছিবে। 
আর তাহাতে বংসর শেষে মোট আর দড়াইবে 


২৭৪ কোটি ৫* লক্ষ টাকা। 


তবে চলতি বৎসরের, সংশোধিত *বাজেটে 
যেরূপ বেশী আদ বরাদ্দ করা হইয়াছে সেইরূপ 
ব্যয়ের অঙ্কও কিছু পরিমাণে বাড়াইয়৷ ধরা 
হইয়াছে । যানবাহন সচিব বলিয়াছেন, রেলওয়ের 
ক্ষয়ক্ষতি পূরণে, কয়লা] সরবরাহে, প্রেণদুপ 
পরিচালনায় ও যাগগি ভাতা! প্রদানে চলতি খরচ 
পূর্বেকার বরাদ্দের তুলনায় বাড়ির বাইবে। 
শেষ পর্য্যন্ত রেল বিভাগের মোট আয় ২০৪ 


কোটি €* লক্ষ টাক! ও মোট ব্যয় 5৬৬ কোটি, 


৪৩ লক্ষ টাকায় দীড়াইবার কথা । উছাতে নিট 
উদ্ব ত্ত হইবে ৩৮ কোটি ৭ লক্ষ টাকা । উহা হইতে 
সুদ বাবদ দেয় ২২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বাদ 
দিয়া বণ্টনধোগ্য উদ্ধস্ত ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা 


ফ্লাড়াইবে। [| 
১৯৪৯-৫* সালের অর্থাৎ .আপানী বৎসরের 


বাঞ্জেট বরাদ্দ পেশ করিতে গিয়! প্রীদুক্ত আয়েজার 
জানান যে, আগামী বৎসর .রেল বিতাগের মোট 
আয় ২১৯ কোটি টাকা ও মোট ব্যয় ১৭৭ কোটি 
৬৮ লক্ষ টাক! দীড়াইবে বপিয়া তাছার ধারণা । 
আয়ের বিস্তারিত হিসাব 
বলেন, গত জানু্ারী মাল হইতে যাত্রী গাড়ীর 
নূতন শ্রেমীবিভাগ করা হইয়াছে । তন্ভন্তজ তিনি 
রেলের বাত্রীতাড়া বাবদ আয়]ুকিছু হাস পাইবে 
বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন । ১৯৪৮-৪৯ সালের 
সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে যাত্রীভাড়1! বাষদ 
মোট আয় ধরা হইয়াছে .৮৫ কোটি. ৪* 
টাকা। ১৯৪৯-৪০ তাহা এ তুলনায় আয় ৩১ লক্ষ 
টাকা কম হইবে । তবে যাত্রী গাড়ী সংক্রান্ত অন্তান্ত 
ধরণের আয় আগামী “বৎসর ৩৯ লক্ষ টাক? 
পরিমাণ পড়িবে বলিয়া তিনি আশ! করিয়াছেন। 
১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে মাল তাড়ার ছার 
সম্পর্কে যে পক্ধিবর্তন সাধন করা হইয়াছে তাহার 
সুফল ১৯৪৯-৫০ সালে পুরামাআয়ই পাওয়া 
যাইবে। বানবাহল*সচিবের ধারণা চলতি বৎসরের 
৯৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার স্থলে আগামী 
বৎসয় মালতাড়ার দিক’ দিয়া রেলওয়েসযুহের 
আয়৬ কোটি ৪ লক্ষ টাকা বাড়িয়া মোট ১০৩ 
কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দীড়াইৰে। ূ 
গত জানুয়ারী মাস হইতে রেল কর্মচারীদের অন্ত 
বে অতিরিক্ত হাগগি ভাতা 'অন্থুমোদিত হইয়াছে 
তাহা দিতে গিয়! ও রাজা ধ্যক্ষ কমিশনের সুপারিশ 


হুদ MCR 
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দিতে গিয়া তিনি ' 


' পুনঃপুনঃ ভাড়া বৃদ্ধি 


কার্যকরী করিতে গিয়া আপামী বৎনর যথাক্রমে 


৮ কোটি ও ৪ কোটি. টাকা বেশী ব্যয় ছইৰে।, 


*( ১৯৪৯-৫০ সালে নগদ যাগপি তাত! বাঁধদ মোট 
ব্যয় অনুমিত হুইয়াছে ২৮ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা.1) 
তাছাছাড়া অঙ্জান্ড দফা মিলাইয়া রেলওয়েসমৃ্ের 
মোট চলতি . খরচ ১৫৯ কোটি ৩ লক্ষ টাকা 
দ্রাড়াইবে। রেলওয়ের যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম 
প্রভৃতির ক্ষয়ক্ষতি পূরণ বাবদ ১১ কোটি .৪৭ লক্ষ 
টাকা নিয়োগ করা হুইবে। তাহাছাড়া অন্তান্ত 
ছোটখাট দফায়. ৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা বায় 
দীাড়াইৰে। মোট আয় ২১০ কোটি টাক! হইত্তে 
মোট বায় ১৭৭ কোটি ৪৮ লক্ষ টাক! বাদ দিয়া 


১৯৪৯-৫০ সালের শেষে রেল বিভাগের ৩২ কোটি ' 


৩২ লক্ষ টাকা উদ্বত্ত দীড়াইবার কথ! । উহা 


হইতে হুদ বাদ দেয় ২২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকু 


'বাছ দিয়! শেষ পর্যন্ত ৯ কোটি ৪৪ ‘লঞ্চ টাকা 


থাকিবে। 

অবিভক্ত তারতে মালে ও 
১৯৪৪-৪৫ সালে রেল বিভাগের আরের পরিষাশ 
দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১৮৫ কোটি টাকা ও 
২১৬ কোটি টাকা। ১৯৪৫-৪৬, লালে তাহা 
সর্বোচ্চে ২২৫ 
সেস্থলে ১৯৪৮-৪2 সালে এক' ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 


১৯৪৩-৪৪ 


রেলের আয় বরাদ কর! হইয়াছে ২*৪ কোটি 


টাকা । আগামী বৎসর তাহা ২১* কোটি টাকায় 
পৌছিবে বলিয়া যানবাহন সচিব মনে করিতেছেন । 
দেশ বিতাগের ফলে যে আয়ের দিক দিয়া 
সমষ্টিগতভাবে ভারতীয় রেলপথসমূছের ক্ষতিয় 
কারণ দেখা দেয় নাই বয়ং তাহাদের সমৃদ্ধিই যে 
বাড়িতেছে ইহা! তাছারই পরিচায়ক। 
বুদ্ধের সময় হইতে এতদিন রেলপথের উন্নতি 
ও যাত্রী সাধারণের সুখঙ্গুবিধ। সম্পর্কে রেলবিতগ 
ও গবর্ণষেপ্ট বিশেষ কোন মনোযোগ দেল নাই। 
যাআ্রীলাধারণের 
নানা সঙ্কট ও সবন্তার কথা তুলিয়া তাহারা বরং 
করিয়া উহ্ছাদিগকে 
করিয়াছেল। বর্তমানে যেস্ছলে ভারতীয় 
রেলপথসমূছ্ের আয় বাড়িয়া চলিয়াছে সেম্থলে 
সকল দিক দিয়াই সমুচিত উন্নতিযূলক কাজে 
গবর্ণমেন্ট আন্তরিকভাবে ব্রতী হইবেন বলিয়াই 
সকলে আশা! করিতেছে। কিন্তু সে বিষয়ে জাতীয় 
সরকারের মনোযোগ এখনও বিশেষ কিছুই নিবন্ধ 
হইতেছে না। রেলের উদ্বত্তের বেশ্বীর ভাগই 
কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ রাজরকোষে টানিয়া 
লওয়া হইতেছে। রেলপথের উন্নতি ও প্রসারের 
অন্ত এবং যাত্রীদের জুধম্ুবিধ| বৃদ্ধির ' জলন্ত 
প্রয়োজনামুরূস অর্থ নিয়োগের ব্যবস্থা আতীর 
সরকার এখনও করিতেছেন না। ১৯৪৮-৪৯ 
সালের ১৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা' উদ্বতের বধ্যে 
৭ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ভারত সরক্ষারের রাজ- 
কোষে ও ৭ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা রেলওয়ের 
ক্ষযপূরণ তহবিলে দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির 
হইয়াছে । ঘাত্রীদের সুখথস্বাচ্ছন্য বিধালকলে 
বে উন্নয়ন তহবিল ( Railway Betterment 
চ'৷৷d) গঠন করা হইয়াছিল তাহাতে উদ্ধত হইতে 


) 


ফোটি টাকায় পোছিয়াছিল। ' 


হৃধস্থবিধা বাড়ানোর বদলে . 


সভাপতিত্বে যে কমিটি পঃ 
তাঁহাদের সুপারিশ অহ্পারে উপরোক্ত ১৫ কোটি 


২ ১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ ] 


মাত্র ৮৪ লক্ষ টাক! দেওয়া, হইৰে বলিয়া প্রকাশ 
করা হইয়াছে । অথচ গত বৎসর শ্রীযুক্ত মভলফরের 
গঠন করা হুইয়াছিল 


*৮৩ লক্ষ টাকা উদ্ধ ভের মধ্যে ৪ কোটি ৫* লক্ষ 
টাকা কেন্সীয় সরকারের কাজকোবে, ৬ কোটি 
৮৩ লক্ষ টাকা মেলের উন্নয়ন তহবিলে ও ৪ কোটি 
৫+ লক্ষ টাকা রেলওয়ে মজুত তহবিলে স্তত্ত হওয়ার 
কথা । ১৯৪৮-৪৯ সালের উদ্ব ত্ত হইতে যদি বা 
'উন্নয়ন তহবিলে কিছু অর্থ দেওয়া হইয়াছে, আগামী 
-১৯৪৯৫* সালের উদ্বৃত্ত বণ্টন করিতে গিয়! 
যানবাহন সচিৰ এ তহবিলের. কথা একেবারেই 
"ভুলিয়া! গিয়ার্ছেন। অনুমিত উদ্বত্ত ৯ কোটি ৪৪ 
লক্ষ টাকার মধ্যে ৪ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় 
-সরকারকে প্রদান করা হইবে ও বাকী ৪ কোটি ৭২ 
“লক্ষ টাকা রেলের ক্ষয়পূরণ তহবিল স্তন্ত করা 


৯ উই বে বলত প্রস্তাব হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরফারকে 


_ উদ্দেন্তে খরচ করা হইয়াছে। 


সাহায্য করিতে গিয়া এইভাবে উদ্ধ ছের বেশীর 
‘তাগ অংশ তাহাদের হাতে দিয়া দেওয়। এবং 
"অপর দিকে রেলওয়ের মন্তুত তছবিল ও রেলওয়ের 
“উন্নয়ন তহবিলে প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়োগের 
দায় এড়াইয়া যাওয়া আমাদের মতে রেলওয়ের 
স্থায়ী উন্নতির পরিপোবক নহে । রেলওয়েকে 
লাভের কারবার হিসাবে ব্যবহার না করিয়া এই 
বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠালের ভিত্তি সকল দিক দিয়! 


। সুদৃঢ় কর! ও রেল ভ্রযণ করিতে পিয়া দেশের 


'খ্রনসাধারণ যে দুর্ভোগ ভুপিতেছে, তাহা 
য্থাসপ্তব শীঘ্র দূর করিবার চেষ্টা করাই আমাদের 
মতে গবর্ষষেণ্টের কর্তব্য । 


রেলের আয়, বাড়িয়া যাইতে, দেখিয়া 


' -যানবাছন সচিব ঘোষণা করিয়াছেন এবার আর 


" যান্ীভাড়াও মালভাড়া বাড়ানো হুইবে ন! । উহা 
যানধাহুম সচিষের উদার স্ুবিবেচলায় পরিচয় নয়। 
-রেল বিভ্তাগগের আয় ধেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
"নানা দিক দিয়া গত কয় বৎসরে যেরূপ অত্যধিক 
"হারে, তাড়া বাড়ানো হইয়াছে তাহাতে এখন 


আয় ওঁ বিষয়ে কোন কথা উঠাই বাঞ্ছনীয় নছে। 


"ভারতীয় . রেলওয়ের আজিকার সমৃদ্ধির দিনে 
"হানৰাহন' সচিব পূৰ্ব্বকার ভাড়ার হার কিছু হাস 
ক্ষরা সম্পর্কে যে কোন প্রস্তাব করেন নাই 
"তাহাতে, আমরা [খিত হুইয়াছি। চলতি 
৩৯৪৮-৪৯ সালের প্রথমে রেলওয়ে উন্নয়ন তহবিলে 
"১৪ কোটি €৪ লক্ষ টাক! ছিল। এ সালের 


' উদ্ধৃত হইতে ৮৩ লক্ষ ৬২ হাজার টাক! এ 
' তছবিলে নিয়োগ করিয়া ও অপর দিকে এ তহবিল 


সইতে খরচপঞ করিয়া বৎসর শেষে মোট অর্থের 
-পত্বিসাণ দীড়াইবে ১২ কোটি টাকা৷। যাত্রীদের 


. হুখ সুবিধার অন্ত উন্নয়ন তহবিলের অর্থ নিয়োগ 
করার কথা থাকিলেও ১৯৪৭-৪৮ সাল পর্য্যন্ত 


& তহবিল হইতে মাত্র ১৩,লক্ষ টাকা, সেই 
১৯৪৮-৪৯ সালে 
শী তহবিল হইতে ৩ কোটি টাকার উপর অর্থ 
সরাইয়! লওয়ার ব্যবস্থা হইলেও তাহায় খুব কম 
পরিমাপ অংশই যাত্রীদের ুখস্থৃবিধা বিধানে 


ব্যরিত হইবে । আগামী বৎসরে উন্নয়ন তহ্বিল- 
সইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বাজ্রীদের হুখ-. 
স্থাচ্ছন্্যের অস্ত খরচ করা হইবে বলিয়া জানালো | 


আর্থিক জগৎ 


হইয়াছে । এই.লামাভ অর্থও প্রক্কত, শুধন্থবিধা 
বিধানে ব্যরিত হইবে কিনা তাহা কে জালে। 
তৃতীয় শ্রেণীর বাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা 
বাড়ানো সম্পর্কে গবর্ণষেণ্ট বারবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়াও তাছা রক্ষা করিতেছেন না। যুদ্ধের সময় 
হইতে তৃতীর শ্রেণীর গাড়ীতে যাত্রীর ভিড় বাড়িয়া 


.চলিয়াছিল। সেই ভিড় আও দুর হইতেছে 


না। রেল'বিভাগ অবস্ত গাড়ীর সংখ্যা কিছু 
বাড়াইয়াছেন, কিন্তু ধাত্রীসংখ্যা (বৃদ্ধির তুলনায় 
গাড়ী বাড়ানোর লে চেষ্টা অকিঞিংকয হইয়! 
দাড়াইরাছে। যাত্রীগাড়ী উপযুক্ত পরিযাপে বৃদ্ধি 
করায় পক্ষে বর্তমানে কিছু কিছু অনুবিধা 
রহিয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্ত 
তৃতীয় শ্রেণীর যান্রীদের সুতখন্ুবিধা বাড়ানো 
সম্পর্কে রেল বিভাগের আন্তরিকতারও যে অভাব 
রহিয়াছে তাহা একটা সাম্প্রতিক ব্যাপারে ভাল 
করিরাই ধরা পড়িয়াছে। "গত জাহুয়ারী মাস 
হইতে রেল বিতাগ এদেশে যাত্রীপাড়ীর নূতন 
শ্রেণীবিভাগ করিয়াছে । এই বিভাগের ফলে 
পূর্ববকার মধ্যম শ্রেণী উঠিরা গিয়াছে। মধ্যম 
শ্রেণীর যান্্রীরা এখন কতক পরিমাণ ৩নং শ্রেণীতে 
ভিড় করিতে আরম্ভ, করিয়াছে। ফলে ৩নং অর্থাৎ 
ূর্বকার তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের হর্দশা নূতন 
করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। এই অদ্ভুত শ্রেণী 
বিভাগের পরিকল্পনা কোন বিশেষজ্ঞের মাথায় 
গজাইল এবং কি সুবিধার কথ] ভাবিয়া উহা 
রেলওয়ে সমূহে কার্যকরী করা হুইল তাহা আমরা! 
আজও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি লা। 


তবে বাআলাধারশের নুখন্থুবিধ। বিধানের 


দিকে. উপযুক্তরূপ মনোযোগ না দিলেও সরকারী 
রেল বিভাগ দেশে বাজ্জীগাড়ী,, 


মালগাড়ী ও 
ইঞ্জিন তৈয়ারের বিধিবাবস্থা সম্পর্কে বর্তমানে 
অনেকটা উদ্ভোগী হইয়াছেন এবং বাহির হইতেও 
বেশী পরিবাপে তাছারা সন্ত আমদানীর উপয় 
জোর দিয়াছেন, ইহা তরসার কথা। ১৯৪৮ 
সালের ১ল! এপ্রিল হইতে গত ১লা নবেম্বর পর্যন্ত 
এদেশের রেলওয়ে কারখানাসমূে ১৭২টি নূতন 
যান্রীপাড়ী তৈয়ার হুইয়াছে_। হ৭ংটী বর্তদালে 
তৈয়ার হুইতেছে। ' হিন্বস্থান  এয়ারক্র্যাপ্ট 
কোম্পানীর ব্যাঙ্গালোর কারখানায় উন্নত ধরণের 
১০০টি ধাতুনি্সিত তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর অন্ত 
অর্ডার দেওয়া হুইয়াছে। জিনিযপত্র চলাচলের 
সুবিধার জন্ত এদেশে বৎসরে ১* হাজার নুতন 
মালগাড়ীর যোগান দরকার। গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
২ হাজার ৩৪৯টি নূতন মালগাড়ী, এদেশের রেলওয়ে ৃ 


সমূহকে সরবরাহ করা ছুইয়াছে। আগামী মার্চ. 


টেলিপ্রান £ যেশখু 


৫৫৯ 





মাস মধ্যে আরও ৪৮৫টি মালগাড়ী পাওয়! বাইবে। 


বহু নূতন মালগাড়ীর অর্ডার দেওয়! হইর্নাহে। 


১৯৪৯-৫০ সালে ৪ হাজার ৪০০টি হালগাড়ী পাওয়। 
যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। মার্কিন 
যুজযরাধর, ক্যানাডা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে ৮৬৩টি নূতন 
ইঞ্জিনের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। তাহার মধ্যে 
 ৫হটি ইঞ্জিন গত ১৫ইজানুন্ারীর মধ্যে তারতে 
আসিয়া পৌছিয়াছে। মার্চ মাপ বধ্যে আরও 
১২০টি ইঞ্জিন আলিবে ৰলিদ্া আধ! করা 
যাইতেছে । যাত্রীগাড়ী, মাপগাড়ী ও ইঞ্জিনের - 
যোগান বাড়ানো সম্পর্কে, রেল বিভাগের চেষ্টা 
প্রশংসনীর । তবে যে হারে যোগান বাড়িতেছে ২ 
তাহাতে শীন্ধ ভারতীয় রেলওয়ের কোন হুম্পঃ 
উন্নতি আপা করা যায় না। "ভারতীয় রেসওর়ে! 
স্থায়ী উন্নতি ও সমৃদ্ধির সুযোগ দেখিতে হই 
এদেশেই বেশী পরিমাপে ইঞ্জিন ও গাড়ী নির্দাণের, 
পাকা ব্যবস্থ। করিতে হইবে । ইঞ্জিন তৈয়ারের 
ব্যাপারে সরকারী রেলবিজ্গ এখন হুইতে তলি 
ভাৰে উদ্ভোগী হইবেন বলিয়। স্থির করিয়াছেন, ইছ! 
খের বিষ । আদানলোলের নিকটবন্তাঁ সিহিজাহে 
একটি ইঞ্জিন তৈয়ারের কারখানা গড়িঘা তোলা 
হইতেছে। এ কারখানার স্থানটি॥ নৃষ্ভন নাদকরণ 
করা হইয়াছে" চিন্তরপ্রন। কারখানাটি গড়িয়া 
তোলার কাজে বর্তমানে খুবই তোর" দেওয়া, 


“হইতেছে বলিয়া যানবাছন সচিব জানাইগ্লাছেন। 


প্রকাশ, চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিন কারখানাটি ১৯৫৯ 

সালের প্রথমে চালু হইবে এবং ১৯৫১ সাল হইতে, 
উচ্থা হইতে বাৎসরিক ১২০টি ইঞ্জিন ও ৫০টি 
বরলারের যোগান পাওয়া যাইবে । বাহির হইতে 
ইঞ্জিন যোগাড় করা বর্তমানে খুবই কষ্টকর হইয়া 
বাড়াইয়াছে। যে ইঞ্জিন পাওয়া ধায় তাহার খরচ 
বাবদও বিস্তর ব্বর্থ বিদেশে নিয়োগ করিতে হয়। 
লে হিসাবে এদেশে ইঞ্জিন তেয়ারের পাকা ব্যবস্থা" 
হওয়া খুবই দরকার। সরকারী রেল বিতাগ 

নিছিজাষের [কারখানাটি সত্বর চালু করার অন্ত 

সম্ভবপর সকল ব্যবস্থা অবলঘন করুন ইহাই 

আমরা চাই। 


জগতে রবার উৎপাদন-পণ্ডন হইতে ” 


আন্তর্জাতিক রবার ষ্টাডি গ্রপ এরূপ প্রকাশ 
ফরিয়াছেন যে, ১৯৪৮ লালের. জ্রান্থুয়ারী হইতে 
নবেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে জগতে ১৩ লক্ষ ৮ং ছাজার 
€ শত টন উদ্ভিজ্জ রযার এবং ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার 
৫ শত টন কৃত্রিম রবার উৎপর হুইয়াছে। এই 
সময়ে বিভিন্ন কাজে জগতে ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার 
€ শত টন'উত্তিজ্ঞ রবার এবং ৪ লক্ষ ৭৭ ছাজার 
€ শত টন কতিম রবায় খরচ হুইরাছে। 


ফোন: কলিকাতা--৩২৯৯ 


ক্রিয়ানিং-এর নুবিঘায়ুক্ত সর্বপ্রকার ব্যা্কিং কার্য্য করা হয়। 
্রীশৈলেন্্রনাথ 





চেয়ারম্যান, ঘোষ 


শি 


এ ১৯৪৮ লালে ভারতে শিল্পপণ্যের উৎপাদন 
সম্পর্কে শিল্প ও, সরবরাহ মন্ত্রী ভাঃ পরীযুক্ত 


প্যামাপ্রলাদ মুখোপাধ্যায় ভোমিনিয়ন পার্লামেন্টে 


কিছুদিন পূর্বে একটা বিবৃতি দিয়াছেন। উক্ত 
বিবৃতিতে তিনি এই বলিয়া সন্বোব প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, ১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৮ সালে 
করলা, লৌহ প্রভৃতি নির্দিষ্ট কয়েকটা শিল্প বাদে 
_ অধিকাংশ শিল্পেই উৎপাদনের পরিমাপ বৃদ্ধি 
 পাইয়াছে। শ্রমিক বিক্ষোভ, বন্ধুরী বৃদ্ধি, 


‘কাঁচামাল ও কলফ্জার মূল্য বৃদ্ধি, উচ্চ করতার 


এবং চলাচল ব্যবস্থায় ক্রুটি থাক! সত্বেও উৎপাদন 


. বুদ্ধির এই সংবাদ দেশের সর্ব উৎসাহ সঞ্চার 


করিবে সন্দেহ নাই। ফিন্ধ লক্ষ্য করিবার বিষয় 
এই যে, শিল্প ও সরবরাহ সচিবের এই বিবৃতি 
প্রকাশিত হওয়ার পর কোন কোন সরকারী এবং 
গুতাৰশালী বেসরকারী মহল হইতে এই বলিয়া 
ক্ষীণ প্রচারকারধ্য হবু হইয়াছে যে, এদেশে 
ডিক্লেশন আর” হইয়া গিয়াছে। কেছ কেছ 
বলিতেছেন চাহিদার তুলনায় কোন কোন শিল্পে 


উৎপাদনের পরিমাপ: এরূপ ক্রুতগতিতে বৃদ্ধি 


পাইতেছে যে, এই অবস্থাকে, শ্রতি-উৎপাদ 
( over-production ) বলিয়া অভিহিত ফরা 
যাইতে পায়ে । ১৯৪২ সালের মধ্যতাগ হইতে 
এদেশে ইন্ক্রেশন বা যুক্জাস্থীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইয়াই চলিয়াছে। অম্সংখ্যক ব্যক্তি এই 
' ইন্ফ্লেশনের দৌলতে লাতবান হইয়াছে সন্দেহ 
নাই। বিন্ধ দেশের অগণিত জনসাধারণ ইছার 


প্রতিক্রিয়ায় দারিজ্যের চত্ম সীমায় উপনীত . 
ইহা 


হইয়াছে। ইন্ফ্লেশন প্রশমিত হউক, 
গবর্ণষেপ্ট এবং জনসাধারণ উতয়েরই কাম্য । কিন্ত 


 ছ্ডাগ্যক্রমে 'আমরা ইহার কোন সুষ্পষ্ট লক্ষণ এখন 


' পর্ধন্তও প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না। কোন 
পণ্যের সামা সূল্যহকাস ঘটিলে তৎস্থলে আর 
একটী পণ্যের..সৃল্য বৃদ্ধি, পাইতেছে এবং' ফলে 


পারিপাশ্বিক অবস্থার ফোন. পরিবর্তন বুঝা . 
ষাইতেছে না। Consumer 


2০০৫৪ ' বা 


জনসাধারণের ব্যবছার্ধয পণ্যের" ব্যবসায়ে মনার 


"সুচনা হইয়াছে বলিয়া শুনা বার। নির্দিষ্ট ছুই, 


চারিটী পণ্যের মূল্য যুদ্ধকালের অস্বাভাবিক মূল্যের 
তুলনায় কিছুটা হাঁস পাওয়া, শ্বাভাবিক। কিন্তু 
রা পণ্যের মূল্যই এখনও পূর্কের জায় 


উৎপাদন নবুস্ধির অন্তরায়: 


জনসাধারণের নাগালের বাছিরে উচ্চস্তরে বিরাজ 


করিতেছে । খাভশন্ত এবং অন্তাস্ত শ্রেণীর খাস্ত- 
পণ্যের, সৃল্য হাস পাওয়ার বিন্দুমাত্র লক্ষপও হুচিত 
হয় না । অর্থপচিব ভাঁঃ মাথাই নিজেই ভোমিনিয়ন 
পার্লামেন্টে স্বীকার করিয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে 
খাভমূল্য হাস পাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা 


শিল্পপণ্যেয় মূল্য হ্রাস পাইলেও খাভমুলোর 
শ্রৃতিক্রিয়ার় ইনৃফ্রেশন প্রশমনের ' সহায়তা! 


হইৰে না। 5 


শিল্প ও সরবয়াহ সচিব ১৯৪৮ সালের উৎপাদন 
সম্পর্কে তথ্যতালিকা লহ যে" “বিবৃতি দিয়াছেন 
তাহাতেও আমর! ভিফ্লেশন বা অতি-উৎপাদনের 
পরিচয় প্রত্যক্ষ করিতেছি না । ১৯৪৮ সালে 
উৎপাদনের গতি সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পের যে 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাছাতে দেখা যায় ৪২টা 
শিল্পের উৎপাদন ১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৮ লালে 
বিভি্ন হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ৪২টি 
শিল্পপণ্য সধ্যে বস্ত্র, সোভা, ক্রিচিং পাঁউভার, ধাতু, 
সুরালার, সিমেপ্ট, চিনি, কাগজ, উত্ভিজ্ঞ, খ্বত, 
সিগারেট, লবণ, বৈছ্যতিক মোটর, লোহার কাটিং, 
মেলিন টুল, ৰাইসিকেল, সাবান, সালফিউরিফ 
এসিড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য৷. ১৪টী শিল্পে 
১৯৪৭ সাঁলের তুলনায় পরবর্তী বৎসয়ে উৎপাদন 
হাস পাইযাছে। ইহাদের মধ্যে ৰয়লা, লৌহ ও 
ইস্পাত, রবার (কাচা), পশমী বস্তু, কাচ এবং 
এনামেলের তৈঞসাদি উল্লেখযোগ্য । তুলা, চা 
এবং দিয়াশলাইর উৎপাদনে আলোচ্য হুই বৎসর 
মধ্যে; কোনরূপ হাসবৃদ্ধি ঘটে মাই। * 

১১৪৮ গালে সুতা ও বন্ত্রের উৎপাদূন ১৯৪৭ 


' লালের তুলনার বৃদ্ধি পাইয়াছে যথাক্রমে শতকর। 


Nv 
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| 


যাইতেছে না। বলা বাহুল্য নির্দিষ্ট কোন কোন্‌ 


হি পি হাতা দিন-:লাবার হাওয়া | 
কমে গেছে, একটু. দেরি হলেই আমি ' | 
একেবারে গেছি। দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটি | 
. হাওয়া ধরে রাখার আধারুমাত্র-মাল বইবার অ্বন্ত আমাকে 
ঠিক মাপমতে! হাও! ধরে রাখতে হয়। হাওয়। যদি বেশি হয় তা 
হলে-আমি ধরে রাখতে পারি না-আবার কমে গেলে যে কত 

A. বঞ্ধাট এসে জোটে তার ইয়তা নেই। - 


N 


EET ভাগ! অন্ডান্ভ পণ্য বে শতকরা ' 


বৃদ্ধির,ছার নিয়রূপ :-_সোডা ৩২, ব্লিচিং পাউডার , 
১১, বিডির ধাতু ৮ হইতে ৮৬, সুরাসার ৬১, 

চিনি ৮, উদ্তিজ্দ্বত ৫৩, সিগারেট €৭, লবণ ২০, 
বৈছ্যাতিক মোটর €৮, লোহার কাটিং ৬২, 
মেলিন . টুল ২৯, বাইসিকেল ৬, সাবান. 
১৩৮ এবং - সালফিউ্রিক এসিড ৩৩। আলোচ্য 
বৎসরে পূর্ববর্তী বৎসরের . তুলনায় করলার 


উৎপাদন শতকরা ১ তাগ, লৌহ ও ইস্পাত ৪: 


ভাগ, রবার (কাচা) ৬ ভাগ, পশমী বস্তু ১ তাগ;. 
কাচ '১২ ভাগ এবং, এনামেলের তৈজনাদির- 
উৎপাদন শতকরা প্রায় ২* তাগ হাস পাইয়াছে।, 
যে.কয়টি শিল্পপপ্যের উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি, 
পাইয়াছে তন্মধ্যে সাবান, ট্রান্সফরমার, নুপারফস্ফেট” 


এবং সীসাই সর্বপ্রধান।, ইহাদের প্রত্যেক টির, ও 


উৎপাদনই ১৯৪৭ সালের তুলনায় পরবতী বৎসঙ্জে- 
দ্বিগুপের বেশী হইয়াছে । ১৯৪৭ সালের উৎপাদনেন্- 
সহিত তুলনা না করিয়া বিগত কয়েক বৎসরের 
উৎপাদনের সহিত তুলনা করিলেও লৌহ, ইস্পাত; 
বঙ্্র এবং আরও ছুই চায়িটি নির্দিষ্ট শিল্প বাদে, 
অন্পভ শিল্পে ১৯৪৮ সালের উৎপাদনই লর্ববাপেক্গা' 
বেশী হইবে সন্দেহ নাই। 

কিন্তু ইহা সত্বেও '১৯৪৮ সালের সু : 
আমর! অতি-উৎপাদনের ' সামিল বা ভিফ্লেশন, 
চৃষ্টির কারণ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি ন!।- 
এদেশের বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের যে ক্ষমতা" 
(০৭pcity) আছে তাহার সহিত ১৯৪৮ সালে 
বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন তুলনা! করিলেই তাহা 
প্রতীয়মান হইবে ১৯৪৩ সালে ভারতে মোট. . 
১৬৪ কোটী ৩* লক্ষ পাউণ্ড হুতা উৎপন্ন . 
হুইয়াছিল। তৎস্থলে ১৯৪৮ সালে উৎপন্ন সুতার: . 


পরিমাপ ১৪৪ কোটী-২* লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪৪ 


সালে বন্দরের মোট উৎপাদন ছিল ৪৭৩ কোটী ৬৯ 
লক্ষ গজ । ১৯৪৮ লালে এই স্থলে বন্ধ উৎপন্ন 


হইয়াছে ৪৩৩ কোটী ৮০ লক্ষ গজ। অন্ান্ক যে 
সমন্ত শিল্পে ১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৮ সালে 
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উৎপাদন বৃদ্ধি পাইরাছে তাহাদের. সামণ্রিক 
উৎপাদন ক্ষমতার (installed capacity) সহিত। 
৯৯৪৮, সালের . উৎপাদন তুলন! করিলে আরও 
হতাশারাথক অবস্থার পরিচয় পাওয়া বায়। 
বিভিন্ন শিল্পে, উৎপাদন ক্ষমতায় -শতক্রা, কৃত 
ভাগ. ১৯৪৮ সালে উত্পন্ন . হইয়াছে লিয়ে 
তাহার তালিকা দেওয়া. গেল £লৌহ্‌: ও 
॥ ইস্পাত ৬৮, ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প ৬৪, শুষ্ক সেল্‌ 
+ ৮৬, ‘মোটর গাড়ীর বেটারী . ৪১, ইলেক্ট্রিক , 
মোটর ৪৪, ট্রান্সফ্রসার ৪৬, ইলেক্ট্রিক পাখা 
৭, লোহার, কান্টিং, -৬৮, মেসিন টুল ৫৬, 
বাইপিকেল ৮৪, সালফিউরিক এসিড ৮*, সোডা 
৩২, র্িচিং পাউডার ৪৭, সীল1৮, পশমী বস্ত্র 3৯, 
পিহ্বেপ্ট ৭২, চিনি ৭১, কাগজ ৯১, উদ্ভিজ্জ ত্বৃতি ৬৬, 
দিয়াশলাই ৬২, সাবান ৭৬ এবং কাচ ৪৭। বিস্তৃত 
তথ্যতালিফা বিশ্লেষণ না করিয়া উপরোক্ত বিবরণ 
"সতে 'মোটাসুটি এরূপ সিদ্ধান্ত করা বায় যে, 
বিতিন্ন শিল্পে উৎপাদনের বে ক্ষমতা আছে গড়ে 
, ভাঙার শতকরা]. ৬* ভাগ বাত্র ১৯৪৮ সালে 
উৎপন্ন হইয়াছে । ; কাজেই ১৯৪৮ সালের. 
-উৎপাদনকে অতি-উৎপাদম) উৎপাদনের, চরম লক্ষ্য 
(15:8০) ইত্যাদি বলিয়া অভিহিত কর! যায় 
না বা মোট উত্পাদন ক্ষমতার শতকরা. ৬০. ভাগ 
- উৎপন্ন হওয়াতেই ডিফ্লেশনের , সুচনা হইতেছে 
এরূপ মনে.করারও হেতু নাই। 
অতি-উৎপাদন, এবং শিল্পব্যবসায়ে মন্দ! সম্পর্ষে 
বে গুজব রটিতেছে তাহার কারণ অন্তর, অনুসন্ধান 
" ফিতে হইবে। পাকিস্থানকে বাদ দিয়া ভারতের 
অআলসংখ্যা,' বিবেচনা করিলেও আরও উৎপাদন 
“বৃদ্ধির সুযোগ আছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্ত , 
এদেশের জনসাধারণের ভীবনবাআর নান বা. 
অষ্ডান্ভ সত্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত নীচু। ইনফ্লেশন, 
-বিশ্লেরতঃ খান্ডপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির অন্ত 
, জীবনযান্সার এই মান বিগত করেক বৎসর মধ্যে. 
আরও অবনত হুইয়া পিয়াছে। প্রয়োজনীয় ব্যয় 
,মিবর্াহ করার মত গাচ্ছল্য, অধিকাংশ লোকের 
নাই। যাছার৷ খাণ্ড, বনু .ও বাসগৃহের জন্য 
"অত্যাবশ্যক ব্যয় নির্বাহছে কোন প্রকারে সমর্থ 
, ভাহাবের মধ্যেও অধিকাংশ ব্যক্তি ইহার অতিয়িক্ত 
এ ব্যয় করিতে অপারগ ।' ফলে দেশের অভ্যন্তরে 
_ বিতি্ শ্ৰেণীর শিল্পপণ্যের চাহিদা হাস পাইতেছে। 
স্তাশীমেলাইজেশনের আতঙ্কে শিল্পপ্রচেষ্টায়' ত'1টা 
পড়িয়াছে।, নূতন শিল্পের পত্তন হওয়া দরে 
/ থাকুক, পুরাতন শিল্পের অকেজো কফলকআ” 
পরিবর্তন সম্পর্কেও উৎসাছ পরিলক্ষিত হয় না। 
বধ্যানী' নিযস্রণের ফড়াকড়িতে .চ বছলংখ্যক 
,. শিল্পপণোর রপ্তানী বন্ধ ৰা বপ্তানীয় অন্ত “কোট!” 


n 


. নিদ্ছিষ্ট ছিল। . বর্তমানে এই নিয়ন্ত্রণের শিধিলতা :. - 


ক্রমশঃ হাস কর! হইতেছে বটে। মালগাড়ীয়; 
অভাবে চলাচল এখমও বাধাপ্রাপ্ত হুইতেছে। 
কৃষিগ্রধান পাকিস্থান ভারতীয় শিল্পপণ্যের প্রধান 
- খরিচ্ধার ছিল। , কিন্ত গুক্কব্ষ্নী, রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ, 
মালগাড়ীর অভাষ এবং উত্তর ভোমিনিয়নের 
ব্যবসায়ীদের. বধ্যে স্বাভাবিক স্পঞ্জ কু. হওয়ায়. 
পাকিস্থানের বাজার হাতছাড়া হওয়ার : উপক্রম 
হইয়াছে । 


' কলিকাতা 'ও লঙ্নিছিত- শিল্পাঞ্চলের: *- 
কাঃখানাসমূছে উৎপ্জ বিতিন্ন শ্রেনীর খান্ত এবং | 


আৰ্থিক জগৎ j 
প্রসাধনের : তৈল, লাষান, “ ওঁবধপত্র, সৌভা ও.. 
অন্তান্ত ‘রাসায়নিক ভ্রবোর ক্রেতা ছিল পূর্বব্। 
কলিকাতায় যে লবণ, বস্তু এবং দিয়াশলাই প্রভৃতি. 
পণ্য আমদানী হইত তাহারও বেশীর তাগ পূর্ববঙ্গ 
রপ্তানী হইত। ভারত বিভাগের পর এই রপ্তানী 
সডুচিত হইয়া গিয়াছে এবং ' পারমিটের 
অন্ত সরকারী অন্তর ও মালগাড়ীর অন্ত . 
রেলবিভাগের কর্তাদের দরবারে ঘোয়াফের! 
করিয়া সফলকাম ছইলে নিদি শ্রেণীর কোন কোন 
পণ্য সাষান্ত পরিমাণে রপ্তানী করার হুষোগ 
মিলির থাকে । চামড়া, পাট, তুলা ও তৈলবীজ 
প্রভৃতি শিল্পের কাচাযালসমূহ পাকিস্থান হইতে 
আসিয়া ধাকে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 
কোন কোল পণ্যের ,আমদানীর পরিমাণ , 
অন্তঃভ্ভোসিমিয়ন চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট করা 
হইয়াছে। যে সমস্ত পণ্য চুক্তিতে উল্লিখিত 
হয় না. তাহাদের আমদানী এক প্রকার বন্ধ। 
উল্লিখিত বাধাবিক্সসযুহ্ের কথা, বাদ দিলেও, 
ভারতীয় পণ্যের ঘাটতি সম্পর্কে আর. একটা 
গুরুতয় অন্তরায় রহিয়াছে। তাহা ভারতীয় 
শিল্পপণ্যের বর্তমান নল, শিল্পপতিগণের “মতে 
কাঁচামাল ও ফলবজার ল্য বৃদ্ধি এবং শ্রমিকদের, 
" মুরী বৃদ্ধির দরুণই ভারতীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি 
পাইতেছে। মৃল্য বৃদ্ধির জন্ত দেশের অক্যন্তরে 
এবং বিদেশের বাজারেও ভারতীয় পণ্যের চাহিদা 


রি K GES. 
হাস প্রাইতেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা 
আছে সঙ্গেছ নাই । কিন্তু এই সঙ্গে ভারতীয় পণ্য 
যাহাতে বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় 
সক্ষম হয়--তাহারও ব্যবস্থা করা সত্তর প্রস্থোজ্রন 
জনসাধারণের ' ক্রয়ক্ষমত! বৃদ্ধির অঙ্ক খাস্ধদ্রব্োর 
বুলস, শ্রমিক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ্রে বরকত 
বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও পণ্যের উৎকর্ষ 
সাধন দ্বারাই ইহার প্রতিকার হইতে পারে। 
পাঁকিস্থান-তারত সীমান্তে বে সরকারী ও 
বেসরকারী শুক বে&নী গড়িয়া উঠিছে . উতর 
ভোমিনিয়নের স্বার্থ বিবেচনায় তাহা রচিত ৰা 
শিখিল্‌ করার বিষয়ও আলোচনা করা অযৌক্তিক 

' হইবে না। পাকিস্থান ব্রেছগিল হইতে চিনি এবং | 
রুশিয়া হইতে বস্তু আমদানী কন্ধিতেছে' আর 
এদিকে ভারতের অ্যত্তরে চিনি ও বস্ত্র গুদামে 
মুত হুইতেছে। এই অবস্থা উভয়: রাষ্ট্রের, 
শ্বার্থেরই যে প্রতিকূল তাহা! বল! বাল্য | 


‘ইংলণ্ডের নিকট রুবিয়ার খণ-_-লগনের 


একটি সংবাদে প্রকাশ যে, যুদ্ধের ০পূর্বারতাঁ ফালের 
লেনদেনের জত 'বুটাশ গবর্ণষেপ্ট এবং 
ইংলগ্ডের অধিবাসীদের রুষিয়ার নিকট ২৫৯ কোটী 
পাউন্ড পাওনা রছিয়াছে। উহ! ছাড়া বর্তমানে 
ইউরোপের যেসব ' দেশ : রুবিয়ায় '“আগুতাঙ্ক : 
“আসিয়াছে সেইসব দেশের লিকটও ইংলণ্ডের 
উপরোক্ততাবে ৯০ কোটি ৪ পাওদা ভাতে 













,' ঘর, রান্নাঘর প্রভৃতির নকৃশা, গ্যাস বা বিদ্যুতের 

| সাহায্যে রান্নাবান্নার ' কায়দা-কানুন, এমন কি 
রা বাসনকোসন পর্যন্ত কি ধরণের "হওয়া উচিত এ 
বিনামূল্যে পরামর্শ দিতে প্রস্তত/আছেন। এঁদের “ | 
পরামর্শে ক্যানটান স্থাপন করে অনেকেই ' 
উপকৃত হয়েছেন ॥ ইচ্ছে করলে 





বিলে এবিয্য়ে অবহিত হইবেন ।. 


গত সপ্তাহে 'খেরালীর খাতায় রাস্তায় টন 
নিবারণের জন্ত বোঘাই গবরমেন্ট কি কি ব্যবস্থা 
ব্মধলম্বন করিয়াছেন তাহার ।বিবরণ ' দিয়াছি। 
লেখানে পথচারীগণ যাহাতে ফুটপাধ ছাড়িয়া 
রাস্তায় না চলেন সেই দিকে পুলিশ দৃষ্টি দিয়াছে। 
কলিকাতা হিদারাষ ব্যানাঙ্জা লেন, হইতে জনৈক 
পাঠক প্েই সম্পৰ্কে একখানা পত্র লিবিরাছেন। 
তাহা হইতে, কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি। ' কারণ 
পত্রলেখক এমন একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিরাছেন, যে বিষয়ে পলিশ, এবং কর্পোরেশন 
উভয়েরই দায়িত্ব রছিয়াছে। আশা, ক্রি তাহারা 


রা 


জু চা ৯. ৬ 


.. পজপ্রেরুক সিখিয়াছেন £ :~- 


প্বচ্ৰাজার খালার, সামলে--চিত্তরপ্রন এভিনিউ 


' এর ওপর কোন, একটি মোটয় গাড়ী বিক্রেতার 
"দোকানের সামনে যে ফুটপাতের অংশটা আছে 
" আছ বহুদিন শুধু নয়, সুন্দর কয়েক, নাস থেকেই 
“দেখে আসছি তার! রীতিমত ফুটপাতের ওপয় 


গাড়ি রেখে - সেকাল, বিকাল ও দুপুর প্রায়ই সবয়) 


' 'রিক্কৃত কলফজার মেরাঁবত কার্য সমাধান করে। 
' পথিক ৰা অফিস কর্মচারী বাধ্য হ'য়ে সে সময় 


ফুটপাত. থেকে নেমে এসে যেখানে প্রতি মুহূর্থে 
শত শত গাড়ি চলাচল করে সেই রাস্তা দিয়ে 


চলতে বাধ্য হয়। কত বড় বিপদ বদুন দেখি? 


এর জন্ত দায়ী কে? সার্ঈনে বহ্বাজার থানা তো 
বর্তমান, তাদের কি কর্তব্য নেই? ফুটপাতের 


ওপর গাড়ি নেরাষমত “কোরবার অনুমতি ' কি ও” 


মোটর কোম্পানী পেয়েছে? নিশ্চয়ই নয় !” 
| জজ ক রঙ জজ 
তি তিক £ 
কলিকাতায় চৌরজী ও ভবানীপুর অঞ্চলে রাস্তার 
“মোড়ে বাস যাত্রীদের ওঠা-নামা নিয়নরণের' জঙ্ভ 


রেলিং ঘেরিয়া! কয়েকটি চালা তৈয়ার, হইয়াছে । 


কিনতু দীর্ঘকাল গত হওয়া সত্বেও ডলি যে-উষেপ্তে 


নিগ্বিত হইয়াছিল সে উদ্দেশ্বে ব্যবধৃত হইতেছে: 
না। বালবাত্রীরা লাইন দিয়া, দাড়াইবেন, এবং : 
॥ ॥ বাসের স্থান অমুয়ায়ে একের পর একজন উঠিবেন 


এই ব্যবস্থা করিবার অন্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষের 
স্টন্ভোগেই নাকি প্রগুলি তৈয়ার হুইয়াছে। অথচ 
বর্তমানে ভিখারীরা সম্তানসম্ততি লইক্সা উহার মধ্যে 
বাসা লইয়াছে। রেলিংগুলি তাছাদের। কাথা ও 
কাপড় তুকাইবার কার্যে ব্যবহৃত হুইতেছে। 


১ চালাগুলির ছাদে নাশ. কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের . 


ছোভিং অনেকগুলি বর্তমান । তাহা হইতে, 
কর্পোরেশানের আধিক আয় 'বাড়াইবার সুবিধা 
হইয়াছে । যাহাদের- অন্ত চালাগুলি নির্দ্মিত 


“হইয়াছে শুধু ভাহাদেরই কোন মুবিধা ছয় নাই। 


[ মা Ld Ll 
বাসগুলিতে প্রায় সর্যাদাই উহার স্বাভাবিক 
বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই করা হুইয়া 
খাঁকে। ইহাতে বাসে উঠিতে ও নামিতে অনেক 
সময়ই জামাকাপড় [ছড়ি যায়; অনেকে 
শারীরিক আঘাতও পাইয়া থাকেন। এইং ভীড় 


* খেয়ালীর খাতাঁ 


-{ মতামতের জঞ্ সম্পাদক দাহী নছেন ) 


: বাড়িবার প্রধান কারণ এই বে, বাসের কার ও 
ডাইতারদিগকে যালিকরা পুরাপুরি বাধা বেতন : 


হিসাবে নিযুক্ত না করিয়া বেতন ও কমিশনের 
চুক্তিতে চাকুয়ীতে রাখেন। বাসে পেপে্গার বত 
বেশী হয়, কমিশন বাবদে উহাদের আয় ততই 
ৰাড়ে। এই জনত কণ্ডাটীরগুলি “আগে যাইয়ে” 
"আপে বাইরে বলিয়া যাত্রীদের, যতসম্তব ঠাসা- 
ঠালি করিরা বাস তণ্তি করিয়া থাকে। প্রত্যেক 
বাস কণডাইর ও ড্রাইভারকে নির্দিষ্ট বেতনে মিযুক্ত 
করিবার নিয়ম ও এই কমিশন প্রথা অবিলম্বে. বন্ধ 
হওয়া প্রয়োজন | নতুৰা বাসযাজীদের হর্তোৱ্ের 
লাঘব, হইবে না। 


“' পরাফিস্তানে খারবী ছ্রপ প্রচলিত হইবে 
‘বলিয়া পাকিস্তানের কেন্্রীর শিক্ষা পরিষদ 
সুপারিশ করিয়াছেন। 'ইহীতে পূৰ্ব পাকিস্তানের 
অমুসলমানেরা অত্যান্ত আতঙ্কিত হইরাছেন বলিয়া 
“প্রকাশ । কিন্ত সঠিক ও বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশিত 
না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের আতঙ্কের কারণ ঠিক 
বুঝিতে পারিতেছি না। আরবী হ্রপে বদি 
।ৰাংলা লিখিতে হয়, তবে শুধু হিন্দু নহে, পূর্ব 
পাকিস্তানের সুলমানদেরও ' অন্ুবিধা হইবে । 


- কিন্তু, আরবী হুরপ যদি উর্দূর অক্জই নির্দিষ্ট হইয়া 


থাকে, তৰে হিন্দুদের আশঙ্কার কোন কারণ 
দেখিতেছি না। কারণ আরবী ও উর্দু ছুই হয়পই 
তাহাদের নিকটে সমান কঠিন হইবে। তাহারা 
উদ্দুকে বাধ্যতামূলক ছিলাবে-'শিখিবেন কিনা 
তাহাই প্রশ্ন । উদ্দু যদি শিখাই লাব্যস্ত হয়, তবে 
উহা! উৰ্ধ, আরবী, প্ারসী, উদ্নবেকী যে-কোন 


হরপেই হউক না কেন সমান বি বিষয় 


হইৰে। 


\ 
Ed 


র্‌ [ গু |) |] 
রাধভাষার ব্যাপারে ভারতবর্ষে আমার মতে 
হিন্দি বা হিন্দুস্থানী বাছাই হউক না কেন উহার 
জন্ত একটিমাত্র লিপি থাকা দরকার। তাহা 
রোমান লিপি হওয়া উচিত। উহাতে: দক্ষিণ, 
উত্তর, পূর্ব “সকল অঞ্চলের ভারতীয়দের পক্ষেই 
রাষ্্রভাব| সুহ্জ হবে, ছাপা এবং টাইপরাইটিং-এর 
ব্যাপারেও উহা]! অত্যন্ত দুবিধাজনক। বাংলা 
ভাষা রোমান হরপে লেখার অন্ত শবুক্ত সুনীতি 
চষ্টোপাব্যার মহাশয় অনেক দিন পূর্ব হুইতেই 
প্রস্তাব ফরিয়াছিলেন। তাহা কেহই গ্রাহ করেন 
নাই। কিন্তু বিগত দশ বুংসর যদি রোমান হরপে 
বাংলা লেখা প্রচলিত খাঁকিত, তবে রাষ্ট্রভাষা 
হিসাবেও-বাংলার দাবী কর্তৃপক্ষ বিচার করিয়া 
দেখিতে বাধ্য হইতেন। রোমান লিপি প্রচলনের 
জন্ত দেশের সর্বত্র ব্যাপক আল্দোলদ হওয়া উচিত 
বলিয়া আমি মনে করি । 





ভারত সরকার তাদের অধীনস্থ: কর্মচারীদের 
প্রীতিসন্মেলনে যাইবার পোঁৰাক সম্পর্কে একটি. 
ইত্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন । সাহারা কাহারও 
পক্ষে কিছু বাধ্যতাবূলক করেন 'লাই। ভবে 
বলিয়াছেন শেয়োরানী ও চুড়িদায়। পারজানা অথবা 
গলাবন্ধ কোট এক্ষেত্রে ব্যবহার করা বাঞনীয়। 


ইংরেজের আমলে সন্ধ্যাকালে' নিমন্রণে বাওয়ার, 


একটা বিশেষ পোষাক ছিল। উহা না পরিধান 


করিয়া সরকারী বা আধা-সরকান্ী রাজিকালীন - 


তোজসতা প্রভৃতিতে কেছ যাইত না। দেশ স্বাধীন 


যাইতেছে'। কেছ সাবেক আনলের ইতিনিং শুট 
পরিতেছে ফেহবা শেরোরানী পাঁয়জান! পরিতেছে, 
'কেহুৰা ধূতি চাদর অথবা সাধারণ জাপিসে বাওয়ার 
ছুট পরিতেছে। ' এইন্লপ বিশৃঙ্খলার - 


৯ 


হওয়ার পর নানা! লোক নানা প্রকার পোষাকে . 


সকলের জঙ্তই একট! নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা! উরিত। 


' এদেশে ইংরেজের রাজত্বের পূর্বেও দরবারের অন্ত 


বা সরকারী উৎসৰ প্রভৃতির জন্ত একটা নিদি 
পোষাক ছিল। সুতরাং বর্তমানে গবপ-মেপ্ট হুইতে 


পোষাক নির্দিষ্ট হইতেছে বলিয়া কাহারও আপত্তি . 


থাকিতে পারে না। | ? 


১ এই প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ কৌতুকের বিষয় আছে। 


স্রকারী নৈশ তোজে কোন বিশেষ একটা পোষাক 
নির্দিষ্ট করিতে হইলে, সর্বাপ্রে অবস্তই সরকারের 
পর্যপ্রধান ব্যক্তিকে তাহা প্রচলন করিতে হইবে। 
ভারত । ডোনিনিয়নের, শসর্কাধিনারক চক্রবর্তী 


প্লাজাগোপালাভানী সর্ববঙ্কাই ধূতি চাদর পরিধান 
করিয়া থাকেন। তিনি শেরোয়ানী ও 'চুড়িদ্গার' 


পান্থজামা ব্যবহার করিবেন, তো ?. সর্দার বল্পত- 
তাই পেটেল, ডক্টর 'শ্বামাগ্রসাদ ,মুখোপাধ্যায়কেও 
ওঁ পোষাক গ্ৰহণ করিতে হইবে । : বিহারের লাট 
মাধব প্রহরি আনে উহা 'প্রহণ করিতে পারিবেন 
কি? বাংলা দেশে ডক্টর, বিধানচন্ত্র রায় মহাশর 


- সুট অথবা ধূতি পরিধান করিয়া থাকেন। তাছাকেও 


শেরোয়ানী পরিতে -ছইবে। প্রঘুক্ত বাদবেজ 
পাজাকে লইয়াই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বিপদ ছইৰে। 


খেয়ালী 


" ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্য! 


-লগুনের “ভেলী মিরর” পত্র ধোবণা করিয়াছেন 
যে, উদার দৈনিক প্রচার সংখ্যা ৪*. 
এবং জগতে নাকি উহা অপেক্ষা বেশী প্রচার 
সংখ্যা অন্ত কোন কাগঞ্জের নাই। কিন্তু “ভেলা 


এক্সপ্রেস পত্র বলেন যে, উনার প্রচার সংখ্যা 


দৈনিক ৪* লক্ষ ৮০ হাজার । 
রিহান্দ্ বাধে মাছ--লক্ষৌয়ের সংবাদে 


- প্রকাশ যে, সংযুক্ত প্রদেশে রিছানদবীধ নামে বে 


সেচকাধ্যের কাঙ্গ আরও হইয়াছে তাহা লম্পূর্ণ 
হইলে এই বধের উজানে একটা ১৮০ বর্গমাইল 
হদ সাটি হুইবে। এই হবে) প্রতি বৎসর ৪২ 
রকমের ১৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ₹*২ পাউও মাছ 
পাওয়া বাইৰে ৰলিয়া বিশেষজগণ অন্ন 


05 ] 


লক্ষ . 


৷  আর্ধিক দ্নিয়ার খবরাখবর. 


' অরকার পৃষ্ঠপোবিত জাহাজ কোম্পানী 
-ভাক্তীক্স 'পার্লামেণ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে 
বাণিজ্য মন্ত্রী আানাইকাছেন যে, ভারত সরকার কর্তৃক 


ৃষ্ঠপোবিত প্রস্তাবিত -জ্রাহাজ কোম্পানীর মধ্যে 


গ্রথমট শীত্ই রেজেষ্টরীকৃত হইবে। কোম্পানীর 
যুলবন হুইবে ১০ কোটা টাকা। উহার মধ্যে 
গবর্ণদেপ্ট শতকরা ৫১ ভাগ এবং কোম্পানীর 
ম্যানেজিং এজেণ্টগণ (পিল্ধিয়া ষ্টিয নেভিগেশন 
কোম্পানী) হ৬ ভাগ মূলধন গ্রহণ করিবেন। বাকী 

- ২৩ ভাগ শেয়ার অনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় কর! 
হইবে। এই কোম্পানীর অধীনে মোটমাট ১ লক্ষ 

. উনের জাহাজ যাত্রী ও নাল লইয়া! যাতায়াত 
করিবে। 


ভারত হইতে বস্ত্র রপ্তানী__ভারতীয় 
পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে - 


১৯৪৭-৪৮ শালে ভারতের কাপড়ের ফল ও 
তীাতসমূহে €১২ ফোটী ৮০ লক্ষ গুজ কাপড় উৎপন্ন 
) হইয়াছিল এবং উছার মধ্যে ও বৎসরে ১৯ কোটী 
২৪ লক্ষ গজ কাপড় বিদেশে রপ্তানী হয়। চলতি 
বৎসরের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯» . মাগে 
ভারতে উপরোক্তভাবে মোট ৪৫৫ কোটী ৯০ লক্ষ 
গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহার মধ্যে 
নবেম্বর পর্যন্ত ৮ মালে ২৩ কোটা ৬৬ লক্ষ গল্প 
কাগড় বিদেশে রপ্তানী হইরাছে। 
ভারতে করলা হইতে পেট্রল প্রস্তুত 
ভারতে কয়লা হইতে তৈল প্রস্তুতের সম্ভাব্যতা 


বিষয়ে পরামর্শদানের অন্ত ভারত লরফার গত - 


বৎসর একটি বিশেষজ্ঞ আমেরিকান ফার্শকে ভারতে 
আমস্ণ করেন। উক্ত ফার্দ এই কাজের ভার 
 স্কতিপয় জার্থাণ বিশেষজ্ঞের হন্তে অর্পন করেন। 
এই সব বিশেষজ্ঞ উপরোক্ত বিষয়ে উহাদের রিপোর্ট 


প্রায় শেষ করিয়াছেন। উক্ত উদ্দেষ্তে আরও ২ টি. 


বিশেষজ্ঞ ফার্খের উপদেশ. গ্রহণ করা হুইয়াছে। 
, সষস্ত বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট পাইলে তৎপর উদ্ধার 
বিচার বিষ্েনার ভার ডাঃ গ্রিন নামে একজন 
জার্দাপ বিশেষজ্ঞের হাতে দেওয়া হইবে। এইসব 
কাজে ৩ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ব্যয় হুইবে। 
বিশেষজ্ঞগণ তারতে বৎমরে ১৫ লক্ষ, € লক্ষ, ২] 
লক্ষ ও ১ লক্ষ টন করিয়া পেট্রল প্রস্তুতের উপযোগী 
কারখানা স্থাপনের সন্তাব্যতা সম্বন্ধে রিপোর্ট 
দিষেন। 
মাড়োয়ারি চেন্দার অব কমাস- 
' ফলিকাতার মাড়োয়ারি চেম্বার অব কমার্সের 
নাম পরিবর্তন করিয়া ভারত চেম্বা্স অব কমার্স 
রাখা হুইয়াছে। 
আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য__ভারতীয 
পার্ামেন্টেপ্সাহাব্য ও পুনর্বসতি বিভাগের. মন্ত্রী 
ঞ্রমোহনললি সাফসেনা একটা প্রশ্নের উত্তরে 
আনাইয়াছেন যে, ভারত সরকার ১৯৪৭ সালের 
সেপ্টে হইতে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
আশ্রয়প্রার্থীদের. সাহায্যের 9অগ্ত মোট হ২ 
কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। উহার মধ্যে 
কর্মচারীদের বেতন বাবদ ৫৭ লক্ষ ২৯ হাজার 
টাকা, আশ্রয় প্রাধিগণকে খপদান বাবদ ২ কোটি 
৮৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, আশ্রয়প্রার্থীদের বাড়ীঘর 
৪ * 


নির্মাণে ৯ কোটি. ৫২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা, 


আশ্রয়প্রার্থাদের আশ্রয়ফেজ্জের ব্যয় বাবদ ১৩ কোটি 


৬৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা, আশ্রয় প্রাধিগণকে 
শিক্ষ।দান বাবদ ২৮ লক্ষ €৩ হাঘার টাকা এবং 
বিবিধ দফায় ৩ কোটি ২৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা 
বায় হইয়াছে। উপরোক্ত সাকুল্য ব্যয়ের অধ্যে 
পশ্চিমবলৈ আগত আশ্রয়প্রার্থীদের জন্ভ ১ কোটি 
৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এতদতিরিক্ত 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্ট আশ্রয় প্রারিগণফে খপদানের 
অস্ত ২১ লক্ষ টাক! ব্যয় করিয়াছেন। 

ভারতে উদ্ভিজ্জ্র ঘৃত প্রস্তত--ভারত 
সরকারের খান্তমন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, ভারতে গত 
১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে যথাক্রমে ৯৫ হাজার টন 
ও ১ লক্ষ ২৯ হাজার টন উদ্ভজ্জ ঘ্বত প্রস্তুত 
হইয়াছে। এজন্য নূতন কতকগুলি কারখানা 


"নিৰ্মিত হইতেছে এবং বর্তমান ইংরাজী বৎসর শেষ 


হইবার পূর্বেই এই সব ফারখানাক, কাঁজ শেষ 
হুইবে। উহার ফলে ভারতে বৎসরে ১ লক্ষ 
৪ হাজার টন করিয়া উদ্ভিজ্জ ঘ্বৃত প্রস্তুত হইবে । 
ভারতে বৎসরে ২ লক্ষ টন উদ্ভিজ্জ ঘ্বৃত ব্যবহৃত হয় 
এবং কতক ত্বৃত বিদেশেও রপ্তানী হয়। এজন, 
বনম্পতি উপদেষ্টা কমিটি ভারতে বৎসরে ৪ লক্ষ 
টন বনম্পতি প্রস্তুতের উপদেশ 'দিয়াছেন। 
ভারতে রেলের ইঞ্জিনের অভাব 
ভারতের রেল বিভাগের বাজেট উপস্থিত 


করিবার কালে রেলমন্ত্রী এরূপ -জানাইয়াছেন: 


যে, আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে ভারতের 
রেলপথসমূহের '১২৯১টি ইপ্রিন পুৰ্বাতন হইয়া 
পড়িবে। ভারত সরকার বিদেশে ৮৬৩টি ইঞ্জিনের 
এষ অর্ডার দিয়াছেন উদ্ছার মধ্যে আগামী 
যার্চ মাসের মধ্যে ১৭২টি ইঞ্জিন ভারতে 


আসিয়! পৌছিবে । বাকীগুলি ১৯৫ সালের 
মার্চের মধ্যে পৌঁছিবে আশা করা বার। রেলমন্ত্রী 
আরও বলেন যে, আঁসানপোলের নিকটে চিত্তরঞ্জন 
' নামক স্থানে ইঞ্জিন নির্মাণের যে কারখানা স্থাপিত 
হইতেছে তাহার পৃর্ণোন্ধযে কৃ চলিতেছে । উহার 


, রেজেষ্টরীকত হয়। 


কাছ সম্পুর্ণ হইলে উহাতে বৎসরে ১২০টী করিয়া 
ইলিন এবং ৫০টী কিয়া বয়লার পাওয়া যহিবে। 
- ভারতে আঞ্চলিক বাহিনী--ভারত, 
সরকার ৩০ হাজার লোক লইয়া! একটি আঞ্চলিক 
বাহিনী গঠন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। ভারতের, 
বিভিন্ন অঞ্চলে এই বাহিনীর-৮টা কেন্দ্র থাকিবে ।, 
এই বাহিনীতে যাহাদিগকে নিযুক্ত কর! হুইবে 
তাহার! স্থায়ী গৈষ্তবাছিনীর লোকের মতই বেতন,” 
রাহা খরচ, এলাউন্স ইত্যাদি পাইবে। শীঘ্রই এই 
বাছিনীতে লোক নেওয়া আর্ত হইবে। 

পাকিস্থান ও ভারতের সীমাস্ত ভারত 
ও পশ্চিম-পাকিস্থানের শীমাস্তের দৈর্ঘ্য ২৪০ নাইল: 
এবং ভারত ও পূর্ব-পাকিস্থানের সীমান্তের দৈর্খ্য' 
১,৪২৬ মাইল । উবার মধ্যে আসাম ও পাকিস্থানের" , 
সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৫** মাইল । 

পশ্চিমবঙ্গে যৌথ কোম্পানী-গৃত ১৯৪৭, 
সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৮ সালের আগষ্ট 
পর্য্যন্ত এক বৎপরে পশ্চিমবজে মোট ৬২ কোটী ৬০. 
লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইরা ১১৯৭টা, 
যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে । ১৯৪৩-৪৪. 
লালে তারতের অর্বর্র সবচেয়ে বেশী সংখ্যক যৌথ 
কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হয়। ওঁ বৎসরে অবিভক্ত. 
বাদলায় ২৭ কোটা ৭০ লক্ষ টাক মূলধন সংগ্রহের, 
অনুমতি লইয়া ৩৫০টা যৌথ কোম্পানী রেণেষটরী 
হুইয়াছিল।' ১৯৪৮ সালের মার্চ পর্য্যন্ত এক 
বৎলরে ভারতে ২৪৯ কোটা ৯০ লক্ষ টাকা মুলধন 
সংগ্রহের অনুমতি লইয়া ৩০৯৯টী যৌথ ফোম্পানা 

সিন্ধির সারের কারখানা-_জানা গিয়াছে: 
খে, বিহারের বিন্ধি, নামক স্থানে যেএসারের 
কারথালা নিৰ্দ্বিত হইতেছে তাহার কাজ ১৯৫০ 
সালের মধ্যে শেষ হইবে। এই কারখানার 
জন্ভ ১৫ কোর্টি টাকার উপর খরচ হুইবৈ এবং 
উহাতে বৎসরে ৩ লক্ষ টন সার, উৎপন্ন হুইবে।, 
ফারখানাটী জগতের এই ধরণের কারখানার; 
মধ্যে সৰ্ববৃহৎ কারখানা হইবে। 





৫৫৬ 


পূর্ব্ব-পাকিস্থানে' ভারতের বাণিজ্য 
প্রতিনিধি_শ্রী এ কে বন্তু পূর্ব-পাঁকিস্থানে 
স্তারতের সহকারী ট্রেড 
হইয়াছেন । ১১নং বর্যাঙ্কিন প্রা, ওয়ারি, চাকা 
এই ঠিকানায় তাঁহার অফিস স্থাপিত হইয়াছে । 





, ভারতে মৃতন ধরণের ভাক' টিকেট -_. 


ভারত সরকার আগামী ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে 
এফ নূতন ধরপের ডাক টিকেট প্রবর্তন করিবেন । 
এই টিফেটগুলির নাম হইবে প্রত্বতত্ব শ্রেণীর 
'ট্রিফেট | ' এইসব টিকেটের উপর ষহেঞ্জোদারোর 
ষাঁড়, অনস্তার ব্রিমৃত্তি, ফোপারকের ঘোড়া, সাচীর 
সপ, কাণ্ডারিয়ার মহাদেব মন্দির, ভুৰনেশ্বরের 
মন্দির, বিজাপুরের গুলগুমবাদঃ চিতোর গড়ের বিজয় 
মন্দির, অমৃতসহরের স্বর্ণমন্দির, দিল্লীর লালকেল্লা, 
 তাতমছল, কুতৰ্নিদার ইত্যাদি প্রতুতাত্বিক ও 
এ্তিহাসিক জিনিবের ছাপ দেওয়া হইবে। এই 
‘বরণের টিকেটের মূল্য হইবে এক আনা হইতে দশ 
টাক! পৰ্য্যন্ত । 
আগড়তল।- আসাম বাজপথ-_আগড়তল! 
বাজ্যের প্রায় চতুদ্দিক পাকিস্থান কর্তৃক. বেষ্টিত 
এবং পাকিস্থানের মধ্য দিয়া ছাড়া আগড়তলাতে 
“কোন মালপত্র প্রেরণের সুযোগ নাই বিধায় উহার 
প্রতিকারার্র তারত সরকার আগড়তলা হইতে 
"আগাম পৰ্য্যন্ত একটী ১১৮ মাইল লম্বা রাজপথ 


নির্মাণে প্রবৃত্ত হুইয়াছেল। এই কাছে বর্তমানে. 


"৫ হাজার কুলী নিযুক্ত রহিয়াছে। 

ভারতের চা সম্পদ-_ভারতে ৭ লক্ষ ৭৫ 
হাণার একর জমিতে বৎসরে ৫৫ কোটা পাউণ্ড চা 
“উৎপন্ন হয় এবং উহার মধ্যে ৪০ কোটী পাউণ্ড চা 
বিদেশে রপ্তানী হয়। এজগ্ত ভারতবর্ষ ৫০ কোটা 
টাক! পাইয়া থাকে এবং উহার মধ্যে ৭ কোটী 


টাকার সমমূলোর দুল্পত মুদ্রা পাওয়া যায়। 


ভারতের, চায়ের ব্প্তানী-বাঁশিত্য যাহাতে তারত- 
বাসীর স্বার্থের অমুকূলতাবে . পরিচালিত হয় 
(বৰ্তমানে উছ! ইউরোপীয়দের করতলগত ) তজ্জ্ত 
, উপায়,উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সম্প্রতি 
একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। 
আশ্রয়প্রার্থীর, জন্য বাঁড়ীঘর নিৰ্ম্মাণ 
সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেপ্ট এই প্রদেশে আগত 
আশ্রয় প্রার্থীদের, জন্ত বাড়ীঘর নির্দাণের শুভ একটা 
এ কোটী ৫& লক্ষ টাকার পরিকল্পনা স্থির 
, ফরিয়াছেন। এই পরিকল্পনাটী ভারত সরকার 


সঅমুমোদল, করিয়াছেন এবং সংযুজ প্রদেশের 


গবর্ণমেন্টকে এট টাকাটা খপ হিসাবে প্রদান 


করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
পশ্চিমবঙ্গে সেচকার্খ্যের প্রসার-_পশ্চিম 


বঙ্গের সেচ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার " 


সম্প্রতি একটা বক্তৃতায় এরূপ অভিমত প্রকাশ 


করিয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গের আম়়তুন মোট ২৮২১৫ ' 


বর্গমাইল এবং উহার মধ্যে ১৬ হাজার বর্গমাইল 
স্থানে চাষাবাদ হুয়। এই ১৬ হাজার বর্ণাইলের 


' অধ্যে গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক কর্তিত খালের সাহায্যে মাত্র , 


২ লক্ষ ৭৫ হাতার একর জমিতে (মোট আবাদী 
অমির ০২৪ ভাগ জমিতে, জল পিঞ্চন হয়। তিনি 
বলেন যে, বর্তমানে পশ্চিম বলে দামোদর ও ময়ুরাক্ষি 
নামে ছুইটা বৃহৎ সেচ পরিকল্পনায় হাত দেওয়া 
হইতেছে। মযুরাক্ষি সেচ পরিকল্পনার ফলে পশ্চিম 


কমিশনার নিযুক্ত 


আর্থিক জগৎ . 


[ ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ 








বঙ্গের ৬ লক্ষ একর ধানের জমিতে ও এক লক্ষ একব”: সব উদ্দে্স সিজিৱ জা এই ব্যাঙ্কটীকে সন্কারঁ 


রবিশস্তের জমিতে জল সিঞ্চনের সুবিধা হইবে এবং 


- উহার ফলে এই প্রদেশে অতিরিক্ত হিসাবে বৎসরে 


৩! লক্ষ টন খাভশন্ত উৎপন্ন হইবে। দাষোদর 
পরিকল্পনা মম্পুর্ণ হইলে এই প্রদেশের আরও ৭! লক্ষ 
একর ধানের জমিতে গল পিঞ্চন করা বাইৰে ' এবং 
এই ৭॥ লক্ষ একর জমির মধ্যে ৫ লক্ষ একর জমিতে 
ধান্য ফমলের অতিরিক্ত রবিশল্তেরও চাষ বর! 
প্রাইবে। গঙ্গার উপর বাধ শির্দাশের পরিকল্পন! 
সফল হইলেও এই প্রদেশের বহুল পরিমাণ জমিতে 


. অলসিঞ্চনের সুবিধা হইবে । সেচমন্ত্রী আনান যে, 


এই সব বৃহৎ পরিকল্পন্] ছাড়া পশ্চিম বঙ্গে ১৫টী 
সেচকার্ষ্যের বৃহৎ ('মেভর+) সেচ পরিকল্পনা হইয়াছে 
এবং এই সব পরিকল্পনায় মোট ৯ কোটী টাকা ব্যয় 
হইবে। 'এই ১৫টী পরিকল্পনা সফল হুইলে এজনক 
পশ্চিম বলে বৎসরে ধান্তের উৎপাদন, ৩৭ বানি 
উন বৃদ্ধি পাইবে । 


বিবাহ” আইনের সংস্কার_গত ১১ই.. 


ফেব্রুয়ারী তা[রথে ভারতীয় পার্লামেন্টে এই মর্শ্ 
একটা আইন পাশ হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি যদি 
তাহার দ্রী বর্তমান থাকিতে অন্ত জী বিবাহ করে 
--অথব! কোন রক্ষিতা রাখে তাহা হইলে তাহার 
প্রথমা স্ত্রী ইচ্ছা করিলে স্বামীকে ত্যাগ করিয়া 
অস্ত্র বসবাস করিতে পারে। এ দিন পালীমেণ্টে 
এই মর্শ্মের আর একটা আইনের খসড়া পেশ হয় যে, 
হিন্দু শিখ জৈন ধর্দ(বলম্বীর পরস্পরের অধবা এইসব 
ধর্ষের যে কোন শাখার লোকের সহিত অন্ধ কোন 


+ শাখার লোকের বিবাহ হইলে তাহ! আইনতঃ সিদ্ধ 


হইবে। এই আইনের খসড়াটী বর্তমানে একটা 
ফমিটার বিবেচনাধীনে আছে । .. 

ইনম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন 
ভারতীয় পার্লামেন্টে ভারতের অর্থলচিষ ভাঃ জন 
মাথাই এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইন্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক অৰ ইত্ডিয়াকে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত 
করা গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত নহে বটে-তবে যে 


লাইফ এসিওরেক্স সোসাইটি 


ভারতের প্রাচীনতম 





সম্পত্তিতে পরিণত করিবার অন্ত দাবী উঠিব্নাছে 
সেই লব উদ্দেষ্ঠ যাহাতে, সিদ্ধ হয় তজ্জন্ত ইন্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক আইন কি ভাবে সংশোধন করা যায় তংসনবন্ধে 
তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। | 

প্রমোদ্করের পরিমাণ বৃদ্ধি--শুনা 
যাইতেছে বে, পশ্চিম বঙ্গে প্রমোদকরের ছার বন্ধিত 
হইবে এবং উছার ফলে এই প্রদেশে সমস্ত শ্রেণীর 
সিনেমা" টিকেটের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। 

ভারত সরকারের খণ-_-১৯৩৮-৩৯ পালের 
শেবে আমানত ইত্যাদি সহ ভারত সরকায়ের মোট 
খণের পরিমাণ ছিল ১২০৫ কোটা টাকার কিছু 
উপর | ১৯৪৫-৪৬ লালের শেষে উহার পরিমাণ 
দাড়ায় ২২৮২ কোটা টাকা। উদ্ধার পর এই খণের 
পরিমাণ কমিতে থাকে এবং ১৯৪৮-৪৯ সালের 
বাজেট উপস্থিত করার কালে জানান হয় যে, এই 
বৎসরের শেষে উক্ত খপের পরিমাণ দাড়াইবে, 
২২১৪ কোটা ২৭ লক্ষ টাকা। 

ভারতে বিমানপোত তা: 
পালমেন্টে শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী ভাঃ শ্যামা 
মুখাচ্ছি এরূপ জানাইয়াছেন যে, ব্যাঙ্গালোর 
হিদুঙ্থান এয়ারক্রাফট লিঃর কারখানায়, 
১৯৪৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে আমদানী 
সরঞ্জাম শহায়ে ১৪৮টী এরৌপ্লান নির্দিত- 
হইয়াছে। এতদরিক্ত 'এই কারখানায় বিমান 
চালনা শিক্ষা দিবার অন্ত আরও ৫০টা একোপ্লান 
নির্দিত হইয়াছে । চলতি ১৯৪৯-৫০ সালে এই 
কারখানায় আরও ৪৭টা এই ধরণের এরোপ্লান' 
নিন্মিত হইবে । উহা ছাড়া এই কারখানার 
কর্তৃপক্ষ ভারতীয় বিমান বাহিনীর আন্ত সাময়িক. 
বিমানপোত পরিচালনা বিষয়ে শিক্ষাদানের” 
উদ্দেশ্যে তিন প্রকার এরোপ্লানের উদ্ভাবন 
করিয়াছেন। 

ভারত-পাকিস্থান শুদ্ধ ব্যবস্থা--তারত ও 
পাকিস্থানের সীমানায় শুষ্ক খাটি স্থাপন সম্বন্ধে 
ভারত সরকারের ই্রাপ্ডিং ফিনান্স কমিটী একটা 
পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেল। বর্তমানে পাকিস্থান" 
হইতে আঁমদানী এবং পাকিস্থানে রপ্তানীরুত 
মালের উপর ভারত সরকার যে সব শুদ্ধ ধার্য; 
করিয়াছেন তাহার ফলে ভারত সরকারের বৎসরে 
৩ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা আয় হইতেছে এবং এজন্ত- 
বয় হইতেছে বৎসরে ১৯ লক্ষ টাকা। 


মৃতন জাহাজ নির্ন।ণের কারখান।-_ 
ভারত সরকার শিপ বিল্ডিং কমিটী নামে বে. 
কমিটী গঠন করেন তাঁহার লদন্ডগণ . বোম্বাই ও 
কলিকাতাতে তিজাগাপট্রম. অপেক্ষাও উন্নত 
ধরণের ₹টা জাছাজ নির্সাণের কারখানা স্থাপলের 
জন্তু ভারত সরকারের নিকট স্বপারিশ করিয়াছেন । , 
এই ছুইটি কারখানার প্রত্যেকটার জন্ত ২1 কোটা 
টাকা ব্যয় হইবে। এই কারখানাগুলির 
প্রত্যেকটাতে বৎসরে ১০ ছইতে ১৫ হাজার 
টনের ১৯টী করিয়া জাহাদ নির্সিত হইতে পারিবে 
এবং প্রয়োজন হইলে কারখানার কাজ আরও 
সপ্রসারিত করা যাইবে। বোদ্বাইয়ের কারখানাতে 
পণাবাহী জাহাজ ছাড়া যুদ্ধ-জাহাজ নির্মাপেরও 
ব্যবস্থা হইবে। 





) 


" উহার মধ্যে মাত্র ৯০০ 


২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯] . 





আর্থিক জগৎ 


৫৫1৭ 
. i লট 
কঙ্গিকাতা পুলিশে. নারী_সম্রতি. কোটী টাকা এবং চলতি বৎসরে এক দফায় উহারা মোট ফসলের ১৪২ ভাগ ক্রয় 


কলিকাতা পুলিশের নারী বিভাগে ৪৬ জন নারী 


নিযুক্ত হুইরাছেন। উদ্ধার মধ্যে ৯৯ জন সাব 
ইনম্পেক্টর পদে এবং বাকী সরুলে সহকারী সাব 
ক্থনস্পে্টর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। নিযুক্ত ব্যক্তি- 
পণকে লালবাজারে তিন মাস কাল শিক্ষা দেওয়া 
ছইবে। 

রেশনিংয়ের প্রসার-_পশ্চিমবলগ টি 
এই দেশের আসানসোল, বার্ণপুর, কুলটী, 
স্থীরাপুর, বরাঁকর, খড়ীপুর, খডাপুৰ রেল কলোনী 
এ_এই কয়টা সরে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখ 


. সইতে চাউল, গম ও গম্জাত জ্ব্যের রেশনিং 


প্রথা বলবৎ করিয়াছেন । 

ভারতে রেডিয়ো সেট প্রস্তুত_ভারতীয় 
-পালসামেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণমেন্টের পক্ষ 
শছুইতে জানান হইয়াছে যে, তারতে রেডিয়ো 
শ্রাহক ও 'রেভিয়ো গ্রেরফ গতর প্রস্তুতের 
স্তাবদা সন্বস্ধে ভারত সরকার বিচাঁয় বিবেচনা 
-করিতেছেন। ' বর্তমানে ভারতে ৪টী কারখানায় 
বরেডিয়ো গ্রাহক যস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং এই 
কাব কারখানায় বর্তমান বৎলরে ২৫ হাজার করিয়া 
ত্র প্রস্তুত, হইতেছে।  গবর্ণষেপ্ট* নিজে এই 
উদ্দেস্তে একটা কারখানা স্বাপনের আন্ত ৪টী 
“বিদেশী বিশেধজ প্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ 
স্বালোচনা চালাইতেছেন। 

ভারতের আখিক অবস্থ|_ ভারতের 
ভূততপূ্্ব অর্থসচিব শীধণ্য,খম চেটি মাপ্রা্জে একটি 
বক্তৃতায় এরূপ মত প্রকাশ ক্ষরিয়াছেন যে, 
ভারতের আধিক অবস্থা সন্তোষ্দনক। এই 
“প্রপঙে তিনি বলেন, বর্তমানে ভারত সরকারের 
বৎসরে ২৬০ কোটী টাকা করিয়া আয় হইতেছে 
এবং উদার মধ্যে সামরিক বিভাগের স্ভ 
১২৫ ফোঁটা টাকা, খপের সুদের অন্ত ৪০ কোটা 
স্টাকা, শাসন, বিভাগের জগ্ভত ৩৫ কোটী টাকা 
এবং অগ্তাস্ত কাজে ৬০ কোটী টাকা ব্যয় 
হইতেছে । তিনি বলেন যে, ভারত সরকারের 
স্খণের পরিমাণ ২২২৫ কোটী টাক! বটে-_-কিন্ত 
কোটী টাকার খপের 
বদলে ভারত্ত সরকারের কোন আয় হয়'না। 


, “তিনি বলেন যে, ভারতের, মোট জাতীয় আর 


বৎসরে ৪! হাঁজার কোটী টাকা এবং খণের 


পরিমাণ উদার . অর্ঘধেক | অথচ আনেরিকার | 


-খ্বণের পরিমাণ উহার জাতীয় আয়ের ১! গুণ 


এবং হইংলত্ডের খপের . পরিমাণ উচ্থার জাতীয় f 


"আয়ের তিন খপ। 
ভারতের ভেষঙ্জ-শিলপ--ভারত সরফারের 


এ ভিরেকউর ডাঃ বি | 
সেন্ট্রাল ড্রাগ লেবরেটারির ২ [| তৎক্ষণাৎ উপশম? 


-মুখাক্ছি এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতের 


*ভেষত্র-শিল্পে বর্তমানে ২০ কোটি টাকা. মূলধন | 
-খাটিতেছে এবং তারতে উহার প্রয়োজনীয় উবধের 


'শতৰুর! ৩* ভাগ প্রস্তুত হইতেছে।' তিনি ভারতে 
' প্রস্তুত ওবধের বিশুদ্ধতা. যাহাতে বন্ধায় থাকে 
"ত্রচ্দগ্ধ উপবুক্তক্ূপ ব্যবস্থা 


কাশ্মীরের জন্য বয়-_ভারতীয় পার্লামেণ্টে 


, সর্দার প্যাটেল জানাইয়াছেন যে, তারত সরকার | 


-১৯৪৭-৪৮ সালে কাশ্মীর গবর্ণমেন্টীকে ছুই দফায় 


অবলম্বনের | 
-প্রয়োত্নীয়তার কথা ব্যক্ত করেল। ॥/ || কবিরাজ্_এম, 


| অথবা কবিরাজ চন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, | 


১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা খণ দিয়াছেন। উহা ছাড়া 
কাশ্মীর যুদ্ধে চলতি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ২ কোটী 
৩৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে এবং উহাও 
খপ বলিয়া গণ্য হইবে। এই সক খপের উপর' 
শতকরা.বাধিক ২$ টাকা হারে সুদ আদায় ফরা 
হইবে! “ 

ভারতে ইংরাজ কর্দ্ঘচারী__ভারতীয়' 
পার্লামেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে জানা! গিয়াছে যে, 
ভারত সরকারের অধীনে বর্তমানে ৯৭৫ অন 
ইউরোপীয় কর্চারী কাজ করিতেছেন । 

পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং-_গত বৎসরে পশ্চিম 
বঙ্গে রেশনের দোকানের মারফতে ৬" লক্ষ ৯২ 
হাজার টন খাত্তশশ্ত বিক্রীত হয়। চলতি বৎসরে 
৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টন খাত্যশন্ত এই ভাবে বিক্রীত 
হইবে। উবার কারণ এই ঘে, চলতি বৎগরে রেশনের 
দোকানের মারফতে ৬৮ লক্ষ লোককে এবং 
সীমাবন্ধ রেশন প্রথায় ১৬ লক্ষ লোককে গ্রতিমণ 
১৭]০ টাকা ছিসাবে চাউল দেওয়া, হুইবে। উচ্থা 
ছাড়া এই প্রদেশের যে লব অঞ্চলে চাউল উদ্ধত 
সহিয়াছে, সেই সব অঞ্চলে ১ কোটা লোককে ১৪ 
হইতে ১৮ টাকা মুল্যে চাউল দেওয়া হইবে। 
বাকী ৬৫ লক্ষ লোককে বাজার হইতে ১৮ টাকা 
ও উহার অধিক মূল্যে চাউল ক্রয় করিতে হুইবে । 
চলতি বৎসরে এই প্রদেশে ৩২ লক্ষ ৮৩ হাজার 
টন ফসল উৎপন্ন হইয়াছে । গত বৎসর উহার 
পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ ১৭ হাঞ্জার টন | গবর্ণমেপ্ট 


এবার গত বৎমরের মত ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার টন: 


ফসলের জন্ভ মোট ফসলের শতকর! ১৭'২ ভাগ 
ক্রয় করিয়া লইবেন স্থির করিয়াছেন। গত বৎসয় 


ফোন-ওয়েঃ ১৫৬ 


॥ অল্পশূল, পিত্তশৃল, লারা; বুকজ্বালা, অজীৰ্ণ, 
| পেটে যায়, অনিদ্ৰা, গ্যা্েক আলসার, ভ্িওড়ি- 
| গা আলসার, পুরাতন প্রহণী, সুতিকা, ডিগ- 
| পেপসিয়া, জলোদর প্রভৃতি যাবতীয় পেটের 
রোগ যুক্তিশল্লত বায়ে নিশ্চিত আরোগ্য করিয়া | 


| থাকি। বহু হুতাশ রোগী রোগমুক্ত হইয়াছেন'। | 


হাপান 


স্বালের টানের মৃত্যুসম যন্ত্রণা, 


ক্ষয়কাস, কনালী বা বুকের 
অগহ্‌ কষ্ট, ্লেস্মা প্রবণতা, কাশি; কোষ্ঠকাঠিনা, 


॥ নিদ্ৰাহীনতা ও অন্তান্ভ উপসর্গ যতই জটিল 


বা পুরাতন হউক “শ্বাসবিজ্রয়” বনু পরীক্ষিত 


স্থায়ী আরোগ্য 


জাবনা 


মুল্য - ২৫৯, মাঃ ৮৪৮০ । 
শৃক্তিবর্ঘক, হূর্বলতাঃ অক্ষমতা, 
অবসাদ, কোঠ্কাঠিস্ত, বাত, 


| ব্যথা, নিস্ভেজতা, নিদ্ৰাহীনতা প্রভৃতি’ নাশক { 
| আয়ুর্কেদের কল্পতরু রলায়ন “মঃ বিঃ রসায়ন” | 
॥ ৭ দিনে দেহ ও মনের যৌবন ফিরাইয়া আনে। 

গ্যারার্টিভ,। যুল্য ₹॥০ (প্রতি শিশি), মাঃ দ৮০ 1 | 


রথ, জলপাইগুড়ি 


রত 
৭০, কর্ণওয়ালিশ রুট, কলিকাতা i 
ফোন" বি, বি ৬০৪১ . 





নিয়মিত সেবনে নিশ্চিত | 


করিয়াছিলেন | < 

পূর্বে রেশনিং--আগামী ৭ই যার্চ্চ 
তারিখ হইতে পূর্ববঙ্গের মাদারীপুর কুটিয়া, 
সিরাজগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাদ্পুর--এই পাঁচটী 
সহরে চাউলের রেশন প্রথা বলবৎ হইবে। , 

রুষিয়। হইতে ভারতে গম আমদানী-_. 
চলতি ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার বিদেশ হইতে 
যে ৪০ লক্ষ টন খান্তশত্ত আমদানী করিবেন তাছার 
মধ্যে কুষিয়া হইতে ১ লক্ষ ১ হাজার টন গষ 
পাওয়া বাইবে। উহার মধ্যে-৮১ হাজার টনের 
অন্ত ভারত কুবিয়াকে € হাজার টন পাট, € হাজার 
টলচা ও ১ হাজার টন ক্যাষ্টর অয়েল দিবে। 
গত বৎসর রুষিয়া € ছাঁজার টন পাটের বদলে 
তারতকে ৫০ হাজার টন গম্‌ দিয়াছিল। 

ভারতে . থান্কের অবস্থ।__ভারতীর পার্শা- 
মেণ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে খান্তমন্ত্রী ভ্রীয়রামদাস 
দৌলতরায বলেন যে, গত ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতে. 
প্রধান প্রধান খাভশসোর উৎপাদনের পরিমাণ 
ছিল ৪ কোটী ২৬ লক্ষটন। উচ্ছার মধ্যে তারত' 
সরকার ৩৮ লক্ষ টন খাতশন্ত ক্রয় করিতে সন্ত 
করিয়াছিলেন--কিন্তু ২৫ লক্ষ'টনের বেনী ক্রয় করা 
সম্ভবপর হয় ন্মই। ১৯৪৮ সালে ভারতে বিদেশ. 
হইতে ১২৯ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা মূল্যে মোট ২৮ 
লক্ষ ৪০ হাজার টন খান্ত আমদানী হয়। এই 
থান্তশন্ত অপেক্ষাকৃত অল্লযূল্যে জনসাধারণের অন্ত 
বিক্রীত হওয়াতে ও বৎসরে গ্রবর্ণমে্টের ১৭ কোটী 
১২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। ভ্ভারতে ১৯৪৫ সালে | 


, বিদেশ হইতে ২০ কোটী ৪০ লক্ষ টাক! মূল্যে দা 


লক্ষ টন খান্তশন্ড আমদানী হয়। উই! ক্ৰমে বাড়িয়া 
১৯৪৮ লালে উপরোক্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। 
১৯৪৯ সালে প্রতি পূর্ণবয়স্ক চাষী-মজুরের অন্ত 

প্রত্যহ ১৬ আডিশ্স এবং অন্তান্ভের অস্ত প্রত্যহ ১২ 
আউন্স খান্শন্তের প্রয়োজন ধরিয়া ভারতে ৪ 
কোটী ৫৪ লক্ষ টন থাস্তশন্তের প্রয়োজন হইবে। 


॥ এদিকে আবহাওয়া যদি অনুকূল হয় তবে ভারতে 

চলতি বৎসরে ৪ কোটী ৬৯ লক্ষ টন থান্শ্ত উৎপন্ন 
| হইরে। তবে নানা কারণে অনেক ফুল বট হর 
| বলিয়া ভারত সরকার চলতি বৎসরে বিদেশ হইতে 
| ৪০ লক্ষ টন খান্তশস্ত আমদানী করিতে সঙ্কল্প 
| করিয়াছেন। 


পুর্ব্ব-পাকিস্থান তে আশ্রয়প্রার্থীর 


| সংখ্য।__ভারতীয় পার্শাষেন্টে প্রীঅরুণচন্ত্র গুহের 


একটা প্রশ্নের উত্তরে জান! গিয়াছে যে পূর্ববঙ্গ 
হইতে এই পর্য্যন্ত আশ্রর প্রারধী হিলাবে আলাষে 
২! লক্ষ, পশ্চিমবদে ১৫ লক্ষ ৬০ হালার, মধ্য 
প্রদেশে ৫৯১, বিহারে ২২৩৪, সংযুক্ত প্রদেশে 
২০০০, উড়িম্যায় ৫২৪, আমীরে ৩, ত্রিপুরা রাজ্যে 
৪৫০০৯ এবং কুচবিহার বাক্যে ১০০৬৫ জন লোক 
আসিয়াছে । 

কর্পোরেশনের ভেলুয়েশন__কলিকাতা ' 
কর্পোরেশনের এডমিনিষ্টরেটার শ্রী এস এন রায় 


“এরূপ জানাইয়াছেন যে, আগামী মার্চ মাসের মধ্যে 
| কলিকাতা সহরের বাড়ী ও জমির ভেলুয়েশন শেষ 


হইবে এবং আগামী বৎসরের এপ্রিল হইতে এই 


| ভ্বুয়েশন অস্থায়ী করদাতাদের উপর ঠা ধাৰ্য্য 
| কর হইবে। 
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ভারতে তথ্যতালিকা,প্রকাশ--ভারতের 
কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট 


কর্তৃক কি তাবে অধিকতর উন্নত 'গ্রপালীতে - 
. সংখ্যাতত্ব ও অৰ্থনীতিক তথ্যাদি নিয়মিতভাবে 
* ধ্াকাশিত হইতে পারে তঙৎসম্বন্ে পরামর্শনানের 


জন্তু তার সরকার একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। 
অধ্যাপক প্রশাত্ত মহুলানবিশ এই কমিটার সভাপতি 
মনোনীত হইয়াছেন । £ 

. ভারতে "কয়লার অপচয়--ভারতে খনি 


হইতে যে কয়লা উত্তোলিত হয় তাহার প্রায় এক-. 


তৃতীয়াংশ ভারতীয় রেলপথ সমৃহের প্রয়োজনে 


খরচ হয়। অথচ এই কয়লার মধ্যে শতকরা ২৯ 
ভাগ কয়ল! উচ্চ শ্রেণীর এবং উহ? দ্বারা অধিকতর 


' লাভজনক কা চালানো যাইতে পারে। ভারত, 
. সুরকার এই অপচয় কিভাবে হাঁস করা যাইতে 


পারে ছজ্জন্ত পরামর্শ দানের, উদ্দেশ্যে একটি 


| এরন্ততাইফরী রিসার্চ ্কাউন্দিল গঠন ফরিয়াছেন। 


এট প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইংরণ্ডে অনুরূপ ধরণের 
একটি কাউন্সিল গঠিত হইয়াছিল এবং উহার, 


প্রামর্শক্রমে “ইংলকগুর রেলপথগুলিতে কয়লার: 


ব্যবহার শতকরা ৬ ভাগ হাস করা সম্তবপর 


হইয়াছে । - 


- 


' .. ভারতের সামুদ্রিক দাবি নবেষ্বর 


মাসে-সাুজ্িক বাণিজ্যের ফলে ভারতের € কোটি 
৯৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। গত বৎসর এই 
মাসে এই বাণিজ্যে ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা উদ্ব ত 


হইয়াছিল। 
উন্নয়ন পরিকল্পন্তার নাহা বিমানে 


ভুমি পর্য্যবেক্ষণ_শসেচ পরিকল্পনা বা জলতাড়িত 


বিছ্যুৎ উৎপাঁদন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, নগর নির্মাণ 
পরিকল্পনা বা. ভূমি সংরক্ষণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা! 
যে কোনও পরিকল্পনা, সুষঠুভাবৈ রচনা করিবার 
পূর্বে পৰ্য্যবেক্ষণ কার্য্যের প্রয়োজন হয়। 


‘সমপ্রতি সার্ভে অব. ইণ্ডিয়া কর্তৃক উন্নয়নের জন 


বিমান পর্ধ্যবেক্ষণ শীর্ঘক একটি পুস্তিকা প্রকাশ 
করিয়াছেন । বাস্তব উন্নরন পরিকল্পনাসমূহের অন্ত 
বিমানে গৃহীত আলোকচিত্ৰ এবং ভূমি পর্য্যবেক্ষণের 
কতিপর্‌ প্রণালী প্রদরশিত হইয়াছে। বন, ভূতত্ব 
ও পরত পংক্রান্ত গবেষণা, ভূমি সংরক্ষণ প্রভৃতি 
কোন কোনও প্রাথমিক পরিকল্পনার জন্ভ মানচিত্র 
অপেক্ষা বিমানে গৃহীত আলোকচিত্রাদিই অধিকতর 
উপযোগী এবং অল্প সময়সাঁপেক্ষ। ভারতের 
লাধারণ স্থানীয় মানচিত্রাদি সংরক্ষণ ব্যতীতও 
সার্ভে অব ১ইণ্ডিয়া উন্নয়ন সংক্রান্ত -কার্ষের জন্ত 
রিনি রাবণ কাৰ্য্য ইলা থাকেন। ইতি- 









বাংলার বন্ত্রশিম্পের অগ্রদূত 


_খোহ্নী মিলদ্‌ লি. 


বস্তা দির SE কারণ মিছে বোধগম্য ন [ 





'ম্যানেজিৎ এজেণ্টস্‌ ঃ-চক্রেবস্তী সন্স এণ্ড কোং 
 পোঃ কুষ্টিয়া বাজার (নদীয়া) 


আর্থিক জগৎ 


মধ্যেই 'ওঁরূপ অনেক পর্যবেক্ষণ কার্ধ্য করা 


, হইয়াছে এবং অনুরূপ কার্ধ্য করিবার জনক আরও ' 


আহ্বান আলিয়াছে। বিমানে ভূমি পৰ্য্যবেক্ষণ 
'কার্য্ের জদ্ভ বর্তমানে আলোকচিত্রের সাহায্য 
পাওয়া যায়। 


রুষিয়ার শিল্পোন্নতি_গত ১৯৪৮ শালে 


'সোভিয়েট কুবিয়াতে উক্ত দেশের চতুর্থ ' পঞ্চ- 


- “রাৰ্ষিক পরিকল্পনা অমুসারে'শিল্প জরব্যের উৎপাদন 


'১৯৪৭ সালের তুলনায় 'শতকর].২১ ভাগ বন্ধিত 
করা হইবে স্থির হুইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই 
বৎসরে শিল্প দ্ব্যের উৎপাদন শতকরা ২৭ ভাগ 


ব্ধিত হুইয়াছে। ১৯৪৮ লালে আলোচ্য চতুর্থ 


পঞ্ৰাবিক পরিষল্ননার তৃতীর বৎসর শেষ হইয়াছে। 


গত ১৯৪৬ সালে (১৯২6-২৭ লালের রুষিয়া দেশের . 
যুদ্্রা বলের হিসাবে) উক্ত দেশে মোট ১৯৪৫০ 


কোটী রুবল মূল্যের শিল্পদ্রব্য উৎপর হয়। ১৯৪৮ 
সালে ১৮২০০ কোটী রুবল মুল্যের শিল্পত্রব্য 
- উৎপন্ন হইয়াছে। এ 

' আমদানী উপদেষ্টা 
সরকার বিদেশ হইতে ভারতে পণ্যজ্রব্যের আমদানী 
সম্পর্কে উপদেশ দানের অঙ্ক সরকারী ও বেসরকারী 
২০ জন সদন্ত লইয়া ইনপোর্ট এতভাইসরি 
কাউন্সিল নামে একটী. পরিষদ গঠন করিয়াছেন। 
উহার মধ্যে বেসরকারী -সদন্ত প্রীনাশুতোষ 
ভষ্টাচার্ধ্য এবং তারত সরকারের ফিলান্স বিভাগের 
শ্রীএ কে কার অ্ডতম। 
ভারতের আধিক ছুরবন্থা_দিদ্রীর 
'ইঠার্ণ ইকনমি্, পত্র বিভিন্ন তথ্য তাসিকা 
অবলঘধনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়া 

গত ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৫ সাল গৰ্য্যস্ত ৭ বৎসরের, 
প্রত্যেক বৎসর ভারতে যত ধনসম্পদ উৎপর 


হইয়াছে তাহার শতকরা ১১৩ ভাগ সমগ্িগত- 


ভাবে তারতবায়ী সঞ্চর করিয়াছে। কিন্তু গত 
ছুই বত্বারে তারত যাহ! উপার্জন করিয়াছে তাহার 
কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে নাই--অধিকত্ত প্রত্যেক 
বৎসরে পূর্ব পূর্ব বৎসত্ের' সঞ্চিত ধলসম্পত্তি হইতে 
১২ কোটা টাকার ধনসম্পত্তি খরচ করিয়াছে। 
ভারতের উন্নতিতে . ভূতত্ববিভ্ভার 
স্থাস__তারতের মাইনিং ভ্রিওলজিক্যাস এও 
মেটালাজ্ডিক্যাল সোলাইটার সভাপতি ডাঃ ওয়েষ্ট 
উক্ত প্রতিষ্ঠানে সভাপতিত্ব কালে একটা বক্তৃতায় 
'তারতের জাতীয় উন্নতিতে ভূতস্তববিভ্তার স্থান 
সম্বন্ধে, গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি 
বলেন যে, তারতে প্রতি বৎসর ৫৬ কোটা টাক! 
মূল্যের উঠ দ্রব Hd যায়; চট ছড়া ভারতে 





২নং মিল 
বেলঘরিয়! (২৪ পরগণ) 


পরিষদ ভারত, 








[২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ ৷ 





.. প্রতি বশর ২৬ কোটা টাকা মূলোর লৌহ ঞ 
ইস্পাত প্রভৃতি ধাতু উত্তোলিত. হয়। 


তারতে 
যে বিছ্যুৎ উৎপন হয় তাহার অধিকাংশ খনিজ- 
কয়লার সাহায্যে উৎপন্ন করা হর 
অবস্থায় তারতের উন্নতিতে ভুতত্ববিভার স্থান’ 
কত উচ্চে তাহা বুঝা যায়। তিনি বলেন মে, 
দাক্ষিণাত্যের বহু অঞ্চল ছাড়াও ভারতের হ লক্ষ- 
৯০ হাজার বর্গমাইল পরিমিত স্থানের এখন পর্য্যন্ত 
ভূতত্বের দিক হইতে কোন মানচিত্র তৈয়ার হয়" 
নাই। এই কাজে ৫০ জন ভূতত্ববিদকে নিয়োগ: 
করিলে উহ্বাদিগকে ১৬ বৎসর কাল পরিশ্রয 
করিতে হইবে। উহ্থা সম্পূর্ণ ছইলৈ তারতে খনিজ" 
জব্য সম্বন্ধে পুর্ণ বিবরণ জানা যাইবে। | 
পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাতত্ব গ্রকাশ-_ পশ্চিমবঙ্গ 

গবর্ণযেপ্ট আগামী এপ্রিল মাস হইতে প্রতিমাসে 
্রেটিষটক্যাল ভাইজে্ট নাসে একটা পুস্তিকা প্রকাশ” 


করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই ' পুত্তিকাতে 

" নিয়মিত ভাবে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, বন ee 
.জন্মমৃক্া, 
. উৎপাদন, বিছাৎ উৎপাদন, 


আব্হ্তত্ব, কারখানা, পাটজাত ভ্রব্যের 
খনিজাত দ্রব্যে 
উত্পাদন, শ্রমিকদের অবস্থা, পণ্য মুলা, জীবিকা 
নির্বাহের ব্যয় জাড়াজের সংবাদ, বাণিজ্য, যৌথ 
কারবার, দমকলের কাজ, অপরাধ," খাস রেশন», 
আবগারি বিভাগ ইত্যাদি সম্বন্ধে তালিকা, : 
দেওয়া হইবে। 

১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চার কোটার- 
উপর মোটর গাড়ীর রেজেট্রা সম্পূর্ণ 


যুক্তরাষ্ট্রের পারিক রোভল আযাডমিনষ্ট্রেশনের একটি" 


সাম্প্রতিক ঘোষণায় প্রকাশ, ১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে 
৪,০৫১৫৭১০০০ খানি যোটরগাড়ীর রেজেষী সম্পুর্ণ". 
হইবে ।' ইহাই মোটর রেঞ্জেধীর বৃচ্তম সংখ্য! 
এই সংখ্যার মধ্যে ৩১৩২,২৫,০*০ খানি আরোহীবাহী 
গাড়ী, আর ৭৩,৩২,০০* ট্রীক বা ৰাস। এই- 
গরসঙে বলা হইয়াছে যে, বর্তষানে প্রতি মিনিটে 
আমেরিকায় ৩০ খানি সাধারণ গাড়ী এবং ১০. 
খানি ট্রাক বা বাস প্রস্তুত হর। যুক্তরাষ্ট্রের, 
যোটরগ]ড়ী শিল্প সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, বিংশ. 
শতাব্দীর প্রারস্তে রাস্তার , কোণে কয়েফটী- 

ছোটখাটো! দোকান লইয়া হয় 'ইছার গোড়াপত্তন । 
আজ সেই সামান্ত শিল্পটি পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পে 
পরিণত হইয়াছে। শুধু তাই নয়, আজ সার! 
দুনিয়ায় যত মোটরগাড়ী উৎপন্ন হয় তার প্রতি ছয়? 


খানার মধ্যে প্রা পাচ থানাই তৈরী হয় যুক্তরাষ্ট্রে, 


যুদ্ধ বাধার পর যুক্তরাষ্ট্রে ৩৪টি নূতন কারখানার 
পত্তন করা হইয়াছে। ছামায্নষ্টি কারখানায় একুশ 


| রকমের আরোহীবাহী গাড়ী, ৩৯ রকমের ট্রাক আর: , 


কুড়ি রকমের বাস তৈরী করা হয়। - মার্কিপবার্থা 
কৃত্রিম বৃষ্টি_গত চই তারিখে আমেরিকার 


নন যুক্তরা যুক্তরাষ্ট্রের অফল্যাণ্ড সহরে প্যাসিফিক সায়েন্স, 
কংগ্রেসের অধিষেশনে আমেরিকা ও কানাডার 
গ্রতিনিধিগণ কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাতের সাফল্য ' 


সম্বন্ধে বর্ণনা দেন। উহার বলেন যে, অস্ট্রেলিয়া 


এই কাজে অনেকদূর অগ্রপর হুইয়াছে। হাওয়াই 


স্বীপপুজের প্রতিনিধি বলেন যে, উক্ত দ্বীপে একটা 
পরীক্ষায় ৪ ইঞ্চি কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা 


এরূপ | 
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হইয়াছিল। বামুষণ্ডলে এরোপ্ল্যানের সাহায্যে . 


বরফ ছর্ভাইয়া বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করা হয়। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী_ এ সপ্যাছে 
ক্রলিকাতার শেয়ার বাছ্ধারে কিছুটা উন্নতির 
লক্ষণ দেখা গিয়াছে। 
কিছু বাড়ে নাই। তবে কতিপয় শেয়ার 
সম্পর্কে দাবী দাওয়া বাড়িয়া যাওয়ায় তাছাদের দর 
“কিছুটা ভে হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেন্ট ইস্পাতের 
দর চড়াইয়া শীঘ্রই একটা বিবৃতি দিবেন বলিয়া 
শুনা যাইতেছে । কলিকাতা, যাডদ্রাজ ও বোম্বাই 
ষ্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতির! ট্যাক্স লাঘব সম্পর্কে 
-যে দাবী করিয়াছেন তাহাতে আগামী বাজেট পেশ 
করিবার সময় ভারত সরকারের অর্থসচিব সেসব 
"জারী অবশ্যই বিবেচনা করিবেন বলিয়া ব্যবসায়ীরা 
"আশা করিতেছেন | এই সব ধরণের আশা ভরসার 
ইএ সপ্তা্ে শেয়ার বালারের কিছুটা উন্নতি 
‘দেখা গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা সুদের 
কোম্পানীর কাগজের দর ৯৭৮০, ৩ টাকা সুদের 
€ ১৯৮৬ ) খণপক্রের দর ৯৮1১০, ৩ টাকা সুদের 
7 ১৯৭০-৭৫ ) খপপত্রের দর ৯৯৪০ ও ৪10০ আনা 
দের € ১৯৫৩৩ ) খণপত্রের দর ১১২1০ আনা 
-ীাড়াইয়াছে। 
অন্ত কর্সিকাতার শেয়ার বাজারে প্রধান প্রধান 
শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর 
নিয়ন্ূপ দীড়াইয়াছে :_ব্যাঙ্ষ-_বেজগল সেন্ট্রাল 
৯1০ আনা, ভারত ৪/০ আনা, ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ 
আদায়ীকৃত ) ১,৪৪৫২ টাকা) কাপড়ের 'কল__ 
- কানগুর টেক্সটাইলস্‌ ১॥০ আনা, স্বদেশী ( প্রেফ.) 
১০৪২ টাকা? কয়লার খনি--এমাঁল গেমেটেড 
-২৩৯ টাকা, ভারত ৭9/০ আনা, বরাকর ১২৭৩ 
আনা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২৮1০ আনা, সাউথ কারানপুরা 
-হ৬%০ আনা ; চটকল-_চাম্পদানী ১৯২২* টাকা, 
'নৈহাটি ১১২ টাকা) ইঞ্জিনিয়ারিং_জেসপ ১৭1/০ 
আনা; ষ্টীল কর্পোরেশন ২১০ আনা, টেক্সটাইল 
.মেসিনারি ৭%৮ আনা, ষ্টীল প্রভারটস্‌ হ।%০ 
'আন1) বিব্ধ-বার্খী কর্পোরেশন ২৪১০ আনা 
-- ইণ্ডিয়ান কপার হ।০ আনা, আসাম (বলল সিমেপ্ট 
৫৮০ আনা, সোন ভেলী ৬1০ আনা, ঝ্যালকাট! 
“ইলেক্ট্রিক ২০/০ আনা, ঢাকা ইলেকট্রিক ১০%/০ 


আনা, দ্কাশনাল টুবাকো ১৯০ আনা, ওরিয়েণ্ট | 
২০/%০ আনা, চিটাগড় ৬৪/০ আনা, মেদিনীপুর || 


জমিদারী ৭১২ টাকা, কেরু এণ্ড, কোং ৮৯ আনা, 


বেটেলি (চা বাগিচা ) ১৩1০ আনা, দাঞ্জিলিং টি | 


কোং ১৬৫২ টাকা, হুলাংগুড়ি ৩৫৫২ টাকা, 


নিউ ভুয়া ৪৭০ টাকা, ইণ্ডিয়া টীমসিপ, ৯৩০ | 


‘ াঁনা। 





ভারতে তৈলের সন্ধান--ভারত সরকার | 


ফচ্ছ ও কাখিয়াবাঁড় অঞ্চল, আসামের সুবর্ণসিড়ি ও 


থাসিমারা এবং পূর্ধব পাঞ্জাবের জালামুখী অঞ্চলে | 
. কোন তৈলের খনি রঞ্চিয়াছে কিনা তৎলক্বন্ধে ॥ 
ব্যাপক অনুসন্ধান কার্যোর সঙ্কল্প করিয়াছেন। | 


"ভারত সরকারের ভূতত্ব জরীপ বিভাগের মারফতে 
এই কাঘ করা হইবে। 


কাল কারবার বিশেষ, 


বাজারের হালচাল: 


- কলিকাতা, ১৮ই ফেব্ৰুয়ারী--১৯৪৭-৪৮ সালের 
জুলাই হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৭ মাসে ইণ্ডিয়ান 
জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশনের . তালিকাতুক্ত চট 
ফলগুলিতে মোট ৩৪ লক্ষ ৩২ হাঁার বেল পাট 
ব্যবহৃত হইয়াছিল । ১৯৪৮-৪৯ সালের উপরোক্ত 
৭ মাসে সেস্থলে ৩৫ লক্ষ ৮ হাজার বেল পাট 
বাবহৃত ছইয়াছে। 

অস্ত কলিকাতা বাজারে ৪০ টাকা মণ দরে 
স্ুপারভাইবড. জাত: বটম পাট ক্রয়-বিক্রয় 
হুইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে অন্ত প্রতি বেল 
২০০ টাঁকা দরে রপ্তানী যোগ্য ফাষ্ট” পাট বিক্রয় 
হইযাছে । 


যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের বেতনের হার-__ 
যুক্তরাষ্ট্রের বুরো৷ অব লেবার ট্র্যাটিসটিকৃসের একটি 
প্রাথমিক হিসাবে প্রকাশ, অক্টোবর মাসের 
মাঝামাঝি এদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের 
সাপ্তাহিক রোক্ষগার গড়ে প্রায় পঞ্চান্ন ডলার বা 
১৮২ টাকা দীড়ায়। এই হিসাবে তাদের প্রতি 
ঘণ্টার রোদগার হয় প্রায় এক ডলার সাইজ্িশ 
লেপ্ট বা সাড়ে চার টাকা । প্রতি সপ্তাহে এই সৰ 
শ্রমিকদের চল্লিশ ঘণ্টা কাঁজ করিতে হয়। দ্বিতীয় 





মহাযুদ্ধ থামিবার পর যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের 
পারিশ্রমিক ক্রমাহাত বাড়িয়াই চলিয়ান্কে। যুদ্ধের 
পর এই তিনটি বলর শেষ হইল। আজ তাহাদের 
বেতনের 
নহে 


হার শতকরা ৪৩ ভাগ বাড়িয়া 





আর্থিক জগতের 


নিয়মাবলা 


'আধিক জগৎ’ প্রতি সোমবার 
প্রকাশিত হয়। 

‘আর্থিক জগতের" প্রতি সংখ্যার 
মূল্য তিন আনা, বাধিক সডার 
মূল্য ৯২ (নয় টাকা) এবং 
যাণ্মাসিক সডাক মূল্য ৪০ 
(চার টাকা আট আনা ) টাকা। 
গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ 
নির্দেশ না করিলে যে সপ্তাহে 
পত্রিকার মুল্য পাওয়া যায় সেই 
সপ্তাহ হইতে বৎসর গণনা করা হয়। 
নমুনা চাহিলে এক কপি বিনা- 
মূল্যে পাঠান হয়। : 


সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত টাকা কড়ি 
| এবং অন্যান্য সমস্ত চিঠিপত্র ম্যানেজার, 
| “আধিক আগত», ১২২নং বহুবাজার ষ্রীট, 
| কলিকাতা ১২-_এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য। 


(0): 
(২) 


| (৩) 
| (8) 
রি ন্যানেন্ধার_ আর্থিক জগৎ 


ফোনঃ  ১২২নং বহুবাজার দ্বীট 
{| বড়বাক্জার ৬৩৮২ কলিকাতা । 





























ূ সোনা ও রূপা 
কলিকাতা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী--এ সপ্তযছে সোনার ' 
বাজার বেশ তেজীঁ দেখ! গিয়াছে! গত ১১ই 
ফেব্রুয়াযী বোস্বাইয়ে প্রতি ভরি সোনার দর ১১৭০ 


আনা ও কলিকাতায় তাহা ১১৭1/০ আনা ছিল। 


অগ্য ওঁ দুই স্থানের বাজারে তাছা যথাক্রমে ১১৯1৯ 
আনা ও ১১৯/০ আঁনা দীড়াইয়াছে। 

অত বোম্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভয়ি রূপার দর 
১৮৯০ আনা ও কপিকাতায় তাহা ১৯০০ আন! 
দাড়াইয়াছে। 


লারা 
পশুর রোগের ওষধ--ভারতে গো-মহিবাদি 


পশ্তর সুর! (50118) নামে একপ্রকার মারাত্মক. 
ব্যাধি হইয়] থাকে এবং উচার ফলে ভারতে প্রতি 


“বৎসর লক্ষ লক্ষ গো-মহিষ মারা যায়। ইম্পিরিয়াল - 


কেমিক্যাল ইগ্ডা্রী্ সম্প্রতি এই রোগের একটী 
প্রতিষেধক ও আরোগ্যকর, ওষধ' আবিফার' 
করিয়াছেন। ওঁধধটীর নাম দেওয়া হইয়াছে 
এনট্রসাইভ (Antry০ide)। ডাঃ ডেভে ও 
ডাঃ কার্ড নামে যে ছুইজন বিশেষজ্ঞ পেলুড়িন 
আবিষ্কার করেন তাহারাই এই উধধ আবিষ্কার 
করিয়াছেন। । স্‌ 


/ 


, আমেরিকায় বিমানপৌতের উন্নতি 
অল রিজার যুক্তরাষ্ট্রে বোয়িং বিমানপোত নামে 
এক প্রকার নৃতন ধরণের সামরিক বিমানপোতের 


প্রচলন হইতেছে । এই ধরণের বিষানপোতে '' 


১৭১*০ পাউণ্ড মাল লইয়া ৮০ জন যাত্রী ভ্রমণ 
করিতে পারে। উহা ১৮ হাজার ফুট উপর দিয়া 


স্পট ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে একটালা ৪ হাজার মাইল 
| পথ অতিক্রম করিতে পারে। 
এ দেশে একটান! ১০ হাজার হইতে ১২ হাজার 
ড মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারে--এরূপ ধরণের 


বর্তমানে উক্ত 


আর এক প্রকার বিমানপোত নির্মাণের" চেষ্টা 


এ হইতেছে। 


বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্প উন্নয়ন কল্পে 


| সরকারী অর্থসাহায্য বৃটিশ চলচ্চিত্র "শিল্প 
|| উন্নয়নকল্লে সরকারী অর্থগাহায্যের অন্ত আনীত 
একটি বিল সম্প্রতি হাউস অব, জর্ডস কর্তৃক 
| অন্মোদিত হুইয়াছে। হলিউডে নি্ন্মিত ছবির 
| আমদানি হাস এবং বৃটিশ ছবির রপ্তানি বাণিজ্যে 
॥ সহায়তা করাই গবর্ণমেণ্টের উদেশ্য। বর্তমানে 
| ভলারের নিদারুণ ছুশ্রাপ্যতা হেতু আমেরিকান 


ছবির আমদানি যথাসম্ভব ‘হাস করার অরুরা 


[| প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে এবং ফিল্মের বিরাট 
| চাহিদা মিটাইবার জদ্ত গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ চলচ্চিত্রের 
উৎকর্ষ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকল্লে এই শিল্পকে 
] আথিক ও আইনগত সাহায্যুদান করার সিদ্ধান্ত 
| করিয়াছেন। এই বিল অমুযায়ী আগামী পাচ 
বৎসরের জন্ত চলচ্চিত্র প্রযোজক ওঁ পরিবেশকদের 
|| প্রয়োজন যত খপ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে একটি 
পু জাতীয় ফিল্ম ফিলান্স কর্পোরেশন গঠিত হইবে। 
আর্থার ব্যাঙ্ক, এ বি সি প্রভৃতি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলির 
|| ব্ঃস্থ ক্ষুদ্র প্রযোজকদের সামগ্রিকভাবে সিরাত 
্ করাই এই বিলের উদ্দেস্ত'। 


[ ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ 








| ॥ (স্থাপিত ১১৪, ) 
| | ৫ সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং . 
বেড, অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী দেস, 















লিলি বার্ণি মিলস্‌ লিমিটড 
রে | ১৯, ম্যারি রোড উল্টাডঙকা 
| কা নিও সপ | 


ছেড alias EET লি ফোন-_ওয়েষট ১১১০ 
বাঞ্চ--বড়বাজার, স্যামবাজার, 
বনর্গী, বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা। 


“উপযুক্ত. জামিনে টাকা পার দেওয়া হয়। 


... সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা . হয়। 
ভাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, এম-ডি মিঃ এল দি, যাজক বাস”) 
ও ৮১৭১১ ০০০০০ 8 


স্যার তব =| লি: 






of 





| | ৪নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা a 
| আমাদের বীমাপত্রের্ ক্রেতা ও | 





্থাপিত__ডিসেম্বর-_১৯১১ বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ স্বুবিধা | 
| Ll : ভারতীয় বৃহত্তম জয়েন্ট ইক ব্যাঙ্ক | রঃ 
অনি দূ. ৬,৩*১০০,৭০০২ টাকা রিজার্ভ ও অস্তান্ত তহবিল ৩,t৩,৩৮,৪০ টাৰ j ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন 


বলিকৃত মূলধন 14,600 ॥*** টাকা আমানতের পরিমাণ (৩* =উ-৪৮ তারিখে) ১৩৪৪৭ ২৪৬১০ ০ ~~ টাকা রি 
যিশ্লীত মূলধন € ৭৬১১৬১৭০৯২ টাকা ME 
আদায়ীকৃত মূলধন ৩,১৪,২৭,৩০*২ টাকা হেড অফিস-সহাসসা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোস্বাই 
স্তার এই, পি, মোদী, কে, বি, ই, চেয়ারন্যান | ম্যানেজিং ডিরে্র 3 হিঃ এইচও পি, ক্যাপটেল, জে, পি। 
জন পরেন, বারক্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ ও স্নিভন্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইরক.এজেন্টস্‌ ঃ টয়া হারার 
ও দি চেজ ম্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ. দি-সিটি অফ নিউ ইয়র্ক. .. 
. সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা! হয়। সর্ভাষলী পত্র লিখিয়া জাহুন। 
কলিকাভার শাখাসমূহ--মেন 'অফিস---৩৩, নেতাজী-হুভাব রোড, বতবাঁজার--৭১, ক্রুশ স্ত্রী ৪ মিউদার্কে-১,, লসে ষ্টাচ বাজার জজের 
ামবাজার_-১৩৩, কর্ণওয়ালিস ছাট ; হাটখোলা-__৭৫, শোভাবাজান স্্ীট ঃ ভবানীপুর-_৮-এ, রসা রোড | যজমেশ-_চাকা, | ছেড অফিস স্থাপিত ' ক্লাইভ হ্ীট 
| চট্টঞ্রান, লারারপগঞ্জ, যীরকাদিষ, জলপাইগুড়ি, শিলিতড়, বর্ধমান, দিনাজপুর, রংপুর, তৈরববাজার, যয়মনসিংহ, কালিংপত, বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বিবি, ২৯৮৯ | 
গ্রায়গঞ্জ, চাদপুগ্ন,আসানসোল এবং খোলপুর, বীকুড়া, হিলি । ধিহার-দামৃসেদপূর, বজাকবরপুর, সাসারাম,গর!, ছাপরা, জনগন, | 0.” * iS | 
মীতাষারি, বেয়া, নধুবাণী, খাগাড়িয়া, র্লকসউল, ভাগলপুর,. পাটনা, পাটন! সিটি, কাটিঘার, কিযাণগঞ্জ, করবেশগঞ্জ তল 6 
সাহেরগঞ্জ, বালিয়া, বযাগারা, কলগত, বি পুরুলিয়া, দেশর, বমনংখি, বসার, ঘ্বীরভাঙ্গা ও মুঙের | ঙ ব্যাক 0 
হেড অফিস ১_-৬১নং বহুবাজার প্রা ' 
[লক শাখা ৮১নং মেতাজী সুভাষ মোড 


৮২২-এ, কর্ণওয়ালিশ সীট 


| কর্নিষ্ঠ, পরিভ্রগী ও সহি কম্মা 
% এজেন্সি দ্বার! প্রচুর আয় করিতে 

| পারেন। ম্যানেজারের নিকট 
1 | আজই আবেদন করুন| 


চট্টগ্রাষ, চন্দনন্রগর, হিতে 
সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ 
সুদের ছার ঃ | 
সেভিংস্‌ হ১ টাকা কিস ৩॥* আন! | 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় কর! হয় |. 


. ৫ক্ষাঁম্পা নী লিনিডটেভড 
৩০নং ক্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ . 


ফোন £ ব্যাঙ্ক ৭৫৭১ 





t REE কলিকাতা নিক জগৎ লেনে জী কাচা দ্বার সম্পাদিত, মুক্রিত ও প্রকাশিত । 
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ARTHIK JAGAT 


* সম্পাদক--শ্ৰীষত্ন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য 
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ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্স-অর্থনীতি-বিষয়ক-সাস্তাহিক 


প্রতি সংখ্যা /* আন৷ 


NORTEL ERNEST ETHEL AEROSTAR 


টি টিটি টিটো টি টা 


Monday, 28th February, 1949, সোমবার, ১৬ই ফান্তুন, ১৩৫৫ 


[৪২শ সংখ্যা 











নিত্যব্যবহাৰ্য্য দ্রব্যসামগ্রীর উপর 
ট্যাক্স 


বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকারের 
আগামী ১৯৪৯-৫* সালের বাছেট বরাদ্দ প্রকাশিত 
হইয়াছে । বিহার সরকারের বাজেটে উল্লেখধোগ্য 
রূপ উদ্বত্ত দেখা যাইবে বলিয়া ঘোষণা করা 


; হইয়াছে। কিন্তু অন্ত ছুই বাজেটেই বেশী রকম 


ঘাটতি বরাদ্দ কর! হইয়াছে। আগামী বৎসর 
আয়ের তুলনায় পশ্চিমধ্দ সরকারের ব্যয় ১ কোটি 
১১ লক্ষ টাকা বেশী হইবে । বোম্বাই বাজেটে 
খাটতির বছর এবার সঙ্গতি ও লামঞ্ন্তের সীম! - 
ভিলাইয়া গিয়াছে । আগামী বৎসরের ছিসাবে 
বোম্বাই সরকারের '৪৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাক! 
হইবে। অপরদিকে ব্যয় দীড়াইবে 
৫২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা।. কাছেই ঘাটতি 
পড়িৰে' ৩' কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। ঘাটতি 
বাঞ্চেট পেশ করিয়া বাড়তি অর্থ হড়াইধার 
ব্যবস্থা হইলে তাহাতে দেশে ইনফ্রেশনের 
গতি বৃদ্ধি পাওযার আশঙ্কা আছে । সেজন্ কেন্দ্রীয় 
সরকার ইনফ্রলেশন দমনের নীতি হইতে এখন হইতে 
সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টকে আয়ের সহিত ব্যয়ের 
সামগ্রন্ত রক্ষা করিয়া বাজেট »চলার পরামর্শ 
দিয়াহিলেন। দেখা যাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ও বোম্বাই সরকার সে পরামর্শ মানিয়া চল! সম্পর্কে 
কার্য্যতঃ কোন গরজই দেখান নাই। ইনফ্লেশনের 
কলে দেশের জনসাধারণকে অবর্ণনীয় দুঃখ হুদ্দশ! 
ভোগ করিতে হইতেছে। এই অবস্থার ঘাটতি 
বাজেট পেশ করিয়া প্রকারাস্তরে সেই ইনক্লেশনকে 
বাঁড়াইয়া দেওয়ার নীতি কিছুতেই সমর্থন করা যায় 
না। জাতিগঠনমুলক কাজে সমুচিত অর্থ বায়ের 
বরাদ্দ না করিয়া মুখ্যতঃ পুলিশ বিভাগ ও লাঁধারপ 
শাসন বিভাগের অস্ত বেশী ব্যয় বরাদ্দ ধরিয়াই 
উপরোক্তরূপ . খাটতি দেখা গিয়াছে । ইহাই 
সবচেয়ে বেশী শোচনীয় ব্যাপার বলিয়া আমর] 
মনে করি। 
ঘাটতি বাজেটের ফলে নো পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার জনসাধারণের নিত্যৰ্যবহার্য্য জ্রব্যসামগ্রীর 
| উপর কর ধসাইয়া সরকারী আর বৃদ্ধি করিতে 
উদ্যোগী হইয়াছেন । বিহার সরকার বাজেটে 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


উত্বত্ত সত্বেও সেই শ্রেণীর কর বাড়াইবেন বলিয়া 
কানাইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে সরিষা, সরিষার তৈল, 
জ্বালানী কয়লা, দিয়াশলাই, কুইলাইন প্রভৃতি স্রব্য 
ও সংবাদপত্র এতদিন বিক্রয় করের অন্তর্ভুক্ত হয় 
নাই। সম্প্রতি এক হিল পাশ করিয়া সে সমস্তের 
উপরও কর বসাইবার ব্যবস্থা হইয়ান্তে। বিহার 
সরকার খাদ্ধ শন্তের উপর বিক্রয় কর ধার্য্য করিবার 
প্রস্তাব করিস্বাছেন। বোম্বাই সরকার এ প্রদেশ 
হইতে অঙ্কান্ত প্রদেশে রপ্তানীরুত 'জব্য সামগ্রীর 
(প্রধান রপ্তানী-_বস্ত) উপর বিক্রয় কর বসাইবেন 
বলিয়া ঘোবপা করিয়াছেন । এই সব ট্যাক্সের ফলে 
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" জনসাধারণের নিতাব্যব্হার্য্য ভ্ব্যে মুলা বাড়িয়া 


যাইবে। এ সমস্তের চড়া মূলোর অদ্য দেশের দরিপ্র 
তনসাধারণ এখনই তাছ! উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ 
করিতে পারিতেছে না। বিক্রয় করের" ফলে 
তবিষ্যাতে তাছা অনেক পরিমাণে জনসাধারণের 
নাগালের ৰাছিরে চলিয়া যাইবে। কংগ্রেস 
শাসনের আমলে দেশে নিত্যব্যবছার্ধ্য দ্রব্যসামগ্রীর 
দর দিন দিন হাস পাইবে বলিয়াই যেস্থলে 


জনসাধারণ আশা করিতেছে, শেস্বলে প্রাদেশিক 


লরকার সমৃছ্ধের বে-হিসাবী খরচপত্র মিটাইবার 
জন্য নির্বিচারে কর বপাইয়া সেই সমস্তের মূল্য 
চড়াইয়া দেওয়া খুবই আপত্তিকর বলিয়া আমরা 
মনে করি। জাতির ভ্রনক মহাত্মা গান্ধী দবিদ্র 
জনসাধাক়ণের কল্যাপে লবণ কর উঠাইয়া দেওয়ায় 
ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন। বাচিয়া থাকিলে কংগ্রেস 








শাসনের আমলে খান্তশস্ত, বস্তা, সরিবার তৈল 
ও কুইনাইনের উপর কর বগিতে দেখিয়া আজ 
তিনি কি মনে করিতেন তাহাই আমরা 


ভাবিতেছি | 


__. (রল কর্মচারীদের ছুর্নাতি 

রেলবিভাগের বাজেটে রেলওয়ে বোর্ডের জন্ত 
আগামী বৎসরের হিসাবে ৩২ লক্ষ €৮ হাজার 
টাকা ব্যয় ধরা হুইয়াছে। পার্লামেন্টের সদস্তা 
শ্রীমতী দুর্গাবাঈ রেল কর্খচারীদের ছুনাঁতি দমনে 
রেলওয়ে বোর্ডের অক্ষমতা ও অবর্থপ)তার উল্লেখ 
করিয়া সেই ব্যয়বরাদ্দ ছাটাই করার জন্ক এক 
প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ্রমতী ছুর্গাবাঈী বলেন, 
য়েল পরিচালনায় নানাক্ষেত্রে ছু্নীতির মাত্রা দিন 
দিন বাভিয়া চলিয়াছে। রেল যাত্রীদের সংখ্য! 
বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহ! দেখিয়! রেল কর্তচারীদের মধ্যে 
অনেকে টিকিট নিয়া চোরা কারবার সুরু 
করিয়াছে । অনেকে নাষ্য বূল্যে টিকিট পাইতেছে 
না। টিকিট পরীক্ষক ও গার্ডদের ঘুষ দিয়া বহ 
লোক বিনা টিকিটে যাতায়াত করিতেছে । মাঁল- 
বাবুদের লাভের কারসাজির জন্য তাহাদের উপরি 
পাওনা না যোগাইয়া ব্যবসাদারদের পক্ষে মাল 
চলাচলের জগ্গ গাড়ী পাওয়া কঠিন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। এসব শ্রেণীর ছনীতি দমনে শ্রীমতী 
দুর্গাবাঈ রেলওয়ে বোর্ডের আসর মনোযোগ আকর্ষণ 
করেন। লালা দেশবন্ধু গুণত, জ্রীরষ্ণচন্্র শর্দা ও 
প্রযুক্ত এইচ, ভি কামাণ শ্রীমতী হূর্গাবাঈয়ের এ 
প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দেন। রেল বিভাগের 
কর্দচারীদের সুনীতির অন্ত মাল চলাচল সম্পর্কে 
রেলবিভাগের 'প্রাইওরিটি? নীতি ও 'কৌঁটা' নীতি 
ঠিকঠিকভাবে কার্যকরী হইতেছে না। অনেক 
দরকারী মাল প্রেরণ সম্পর্কে অনুমতভিপঞ্জে পাইয়াও 
তাছা ঠিক সময় মালগাড়ীতে চালান দেওয়া 
সম্ভবপর হইতেছে না| অপর দিকে অনেক 
অদরকারী' বা ক্ম দরকারী মাল ঘুষের জোরে 
সত্বর রেলযোগে স্থানান্তর হইতেছে। পূর্ব 
পাঞ্জাব ও পশ্চিম বঙ্গের সীমাস্ত দিয়া যখন 
বে-আইনী তাবে পাকিস্থানে বস্তু সরাইয়া লওয়ার 
সুযোগ দেখা গিয়াছিল তখন মিলমালিক 
ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে ও হুই প্রদেশের অন্ত 


৫৬২ 





নির্ধারিত তিন মাসের কোটার কাপড় এক. মাসে 


আমেদাবাদ হইতে রেলযোগে পূর্ব পাঞজাব' ওর 
পশ্চিম বঙ্গে চালান দেওয়ার অন্ধিধা হয় নাই। (বৈ; 


অথচ দেশের লোকের ব্যবহারের অন্য এত 


তাড়াতাড়ি মিল অঞ্চল ছইতে বণ্টন কেনে কাপড়. 


চালান দেওয়া কখনও: বড় একটা সম্ভবপর" হইয়া 
উঠে না। লাল! দেশবন্ধু গুপ্ত জানান নবেম্বর 
মাসে দিল্লীতে জব্বর্পপুরের অন্ত কিছু পরিমাণ কাপড় 
বুক কর] হুইয়াছিল। জানুয়ারী মাসের পূর্ে 
সেই কাপড় জবরলপুরের উদ্দেশ্যে চালান হয় নাই। 
পীযুক্ত কামাথ অভিযোগ করেন যে, রেলের বড় 
অফিসররা অনেক ক্ষেত্রে কামরা রিজার্ভ না করিয়া 
তাহা লিজেদের প্রয়োজনে ও আতীয়ম্বজনের 
প্রয়োজনে রিষ্লার্ভ কামরা রূপে ব্যবস্থার করিয়! 
খাকেন। 
রেলবিতাগের সহকারী মন্ত্রী প্রীধৃক্ত কে 
শীস্তনম বিতর্কের জবাব দিতে পিপ্পা রেল 
কর্মচারীদের নাতি সম্পর্কে সাধারণের অভাব- 
- অতিযোগের যে ক্ষারণ রহিয়াছে তাহা স্বীকার 
করেন। এখন হইতে এ শ্রেণীর দুনীতি দষনে 
রেল বিশ্তাগ ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া তিনি কথা 
দেন। শ্রীযুক্ত, শান্তনযেক্ বক্তৃতার পর শ্রীমতী 
ছুর্ণাবাঈ তাছাঁর ছাটাই প্রস্তাব প্রত্যান্ার করেন। 
ভাবী আধিক মন্দার পূর্র্বাভাষ 
' যুদ্ধের পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এতদিন পণা- 
সুল্য বেশ চড়া ছারে বজায় ছিল। লোকের 
কর্দসংস্থানের সুযোগও অনেক পরিমাণে অব্যাহত 
ছিল। কিন্তু সম্প্রতি সব কিছু সম্পর্কেই একটা 
বিরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়াছে। ক্কবিপণ্য, 
বিশেষ করিয়া খান্ত দ্রব্যের দর ফেব্রুয়ারী মাসের 
প্রথম সপ্তাহ হইতে ক্রুত লামিরা যাইতে আর্ত 
কৃক্রিয়াছে। বস্তা ও সাধারণের ব্যবহার্য অন্ত 
"অনেক তোগ্যসামগ্রীর মৃল্যও পড়িয়া যাইতেছে। 
"অপরদিকে বেকার সমন্তার গুরুত্বও দিন দিন 
বাড়িয়া 'লিয়াছে।-, মাকিন গবরণমেন্ট ঘোষণা 
করিয়াছেন বে, “গত জানুয়ারী মাসে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র কর্ম্মঙ্ধীনের সংখ্যা ২০ লক্ষ পরিমাণ বুদ্ধি 
পাইয়াছে। সরকারী যুখপাত্রদের তরফ হইতে 
'অবস্ত' জানানে! হুইয়াছে যে, এ ২০ লক্ষের ভিতর 
১৩ লক্ষ অন সামরিক তাবেই শুধু বেকার হুইয়াছে। 
কিন্তু ইহা সত্বেও অবস্থার গতি দেখিয়া মাকিন 
বুক্তয়া ও দুনিয়ার অন্ভান্ত স্থানের বাজারে একট! 
নিদাকুণ আশঙ্কার ভাব মূর্ত হুইয়া উঠিয়াছে। 
প্রথম মহাধুছ্গের পর ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত যাঞ্চি 
যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যযূল্য ও শেয়ার মূল্য চড়া থাফিয়! 
১৯২৯ 'সান্কল হঠাৎ একদিন তাছা বেশী পরিমাণে 
সামিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই পড়তির 
পর সাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ক্রমে ক্রমে দুনিয়ার সর্বত্র 
' এক নিদারুণ আবিক মন্দার হুচন! হইরাছিল। 
দ্বিতীয় মন্থাতুদ্ধের পর মোটামুটিতাবে এতদিন পণ্য 
সুল্যের ছার চড়! ও লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ 
অব্যাহত থাকিয়া গত একমাস মধ্যে তাহা যেরূপ 


ভিন্নমুখী হুইয়া দাড়াইয়াছে তাহাতে উহাকে ১৯২৯. 


সালের অবস্থার পুনরাবৃত্তি বল! যার কিনা, বিভিন্ন 
দেশের রাষ্ট্রবিদ ও অর্থনীতিবিদরা তাছ! নিয়া 
শাবেষণ! করিতেছেন। কেহ. বলিতেছেন 
উহা .যুদ্ধোত্তর় যুগের অবস্তভভাবী আধিক মন্দারই 


বেশী। 


্বাভাইতেছে। . 
পণ্যযূল্যোর সামগ্রন্ত+ নাই বলিয়া তাঁছা যে কোন ' 


আর্থিক জগৎ 


সুচনা | কাহারও কাহারও মতে উজ একটা 
নিক অবসাদ ছাড়া আর কিছু লহে। বে 
যেট্রাবেই ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করুন না কেন হঠাৎ 








পণাধুক্য বেশী, পরিমাপে নামিয়া যাওয়া ও এক 


মাসে কর্ধীনের সংখ্যা ২০ লক্ষের যত বাড়িয়া 
যাওয়া যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটন! তাঞ্থাতে কোন 
সম্দেছ নাই। এই বিপর্যয়ের কারণ অবশ্ঠ 
অনুমান করা কঠিন নহে। সাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
পণ্য মূল্য বাড়িতে বাড়িতে তাহা অনেক 
পরিমাণে জনসাধারণের নাগালের বাইরে 
গিয়া দীড়াইয়াছে। ফলে প্রয়োজন সত্বেও মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ লোকেরা তাহা কিনিয়া 
যথোপযুক্ত পরিযাণে নিজেদের ব্যবহারে লাগাইতে 
পারিতেছে না । বাহিরের অনেক দেশে খান্ত, বনী 
প্রভৃতি নিতাব্যবস্থার্ধা দ্রব্যের অভ্তাৰ বর্তবানে খই 
কিন্ত মাক্নি যুক্তরাষ্ট্রে ও সমপ্তের বিস্তর 
যোগান থাক! সত্বেও উহাদের ছূর্শ,ল্যতার ভন 
বাহিরের লোকেরা ওঁ দেশ হইতে তাছা বেশী 
পরিযাণে সংগ্রা করিতে পারিতেছে লা। ডলার 
সংস্কানের অন্থবিধা ও আধিক অসচ্ছলতা €েতু 
আনেক দেন, ছাকিন যুক্তরাষ্ট্র হে যথাসন্তব 
ফয মাল খরিদ করিতে বাধা ভইতেডে। উ্ভার 
ফলে যাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী বাণিজ্ঞা খর্ব জয়া 
পড়িতেছে । ১৯৪৭ সালে ৰাচির তইতে মালপত্র 
আমদানীর তৃলনাষ মার্কিন যুক্তবাস্্র হইতে ১ হাজার 
১৩০ কোটি ডলারের বেশী মাল বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালে আমদানীর তুলনায় 
রপ্তানী .আধিকোর . পরিমাণ কমিয়া ৮৫০ কোটি 
ডলারে পর্যবসিত হছটযাছে। এইরূপ অবস্থার 
জন্য মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক সমৃদ্ধ বর্তমান 
স্তরে বজায় রাখা দিন দিনই কঠিন হুইয়া 
সাধারণের ক্রয়ক্ষমতাঁর সহিত 


সয়ে বেলী পরিমাণে নিয্নাতিমুখী হইয়া দ্বাড়াইবার 
আশঙ্কা আছে। বর্তমান পড়তি লে ধরণের 
সঙ্কটের সুচনা বলিয়া যদিও বা মনে না করা যায় 
উচ্নাকে ভাবী আধিক মন্দার পূর্ধাতাষ বলিয়া 
অবস্তই স্বীকার করিতে হইবে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
কক্ষ ক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর! সাধারণের কম ক্রয়- 
ক্ষমতার কথ! তাবিয়া এখন হইতে কিছু কিছু করিয়া 
জিন্যিপত্রের মূল্য হাস করিবার ব্যবস্থা করেন 
ভাল, তাহা না হইলে একটা বড় রকম মন্দা ও 
স্কট অবধাবিত হইবাই দীড়াইবে । 


ভারতের বিছ্যুৎ শিল্প 
ভারত সরকারের এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে 
প্রকাশ, অবিভক্ত ভারতে, যে ৫৪৫টি বিহ্যুং 
সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ছিল দেশ বিভাগের পর তাহার 








বিজ্ঞৃত্ি 
আধিক জগতের ১৯৪৭ সালের মে হইতে 
১৯৪৮ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
বিষয় সূচী মুদ্রিত হুইয়াছে। পাঠকবর্গের 
মধ্যে যাহাদের উহা প্রয়োঞ্জন আছে তাহারা 
জানাইলে উহা প্রেরণ করা হইবে? 


্ বিনীত--সম্পান্ঘক 


[ ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ 


মধ্যে ৮*টি পাকিস্থানে ও বাকী ৪৬৫টি তারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভূ ্ত হইয়াছে। বিছ্যৎ উৎপাদন 
ক্ষমতার দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা খায় 
অবিভক্ত ভারতের মোট যা ক্ষমতা ছিল তাহার 
মধো শতকরা 
আলাদাভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বিছ্বাৎ উৎপাদনের 
বর্তমান পরিযাপ দীড়াইয়াছে বাৎসরিক ১৩ লক্ষ 
৬০ হাজার কিলওয়াট, এই উৎপাদন ১৯৩৯ লালের 
তুলনায় শতকরা ২৭৪ ভাগ ও ১৯৪৬ পালের 
তুলনায় শতকর] ৪'৭৪ তাপ বেশী হইলেও এদেশে 
বিছাতের যোগান যে প্রয়োজনের তুলনায় এখনও 
খুবই কম তাহাতে লন্দেছ নাই। ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে ১* লক্ষের উপর লোফবিশিষ্ট ৪৯টি সহর 
রহিয়াছে। ও সমস্ত সরে বিছবাৎ সরবরাহের ব্যবস্থা 
আছ্ে। অপরদিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ৫ লক্ষ 
৫৯ হাজার ৭৪৬টি প্রানের মধ্যে ১ হাজার ২৯৩টি 





€ তাগ পাকিস্থান পাইয়াছে। . 


অর্থাৎ শতকরা *'৩ ভাগে মাত্র বিছ্যাতের যোগান” 


পাওয়া সন্ভবপর। কলিকাতা ও বোদ্বাইয়ের 
জনসংখ্যা হইতেছে দেশের মোট জনসমন্তির 
শতকরা ১ ভাগ। অথচ দেশের নোট উৎপন্ন 
বিছ্যতের অর্ধেক ভাগ ওঁ ছুই সহর অঞ্চলেই 
ব্যবহৃত হইতেছে। বোম্বাই,.ও কলিকাতায় 
বুক্তভাৰে তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্ত সকল স্থানের 
চেয়ে বেশী বিদ্ছাৎ উৎপন্ন হইলেও প্রতি জন পিছু 
বিছ্বাৎ উৎপাদনের হার দিল্লীতেই সবচেয়ে অধিক । 
১৯৪১ সালের আদমন্মারী রিপোর্টে জন্ংখ্যার 
যে পরিমাণ দেখালো - হইয়াছিল তাহার ভিত্তিতে 
দিল্লীতে বর্তমানে জনপিছু ১৯০২৯ কিলওয়াট 


পরিমাণ বিছ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে । অপর ' দিকে 


বোদ্বাইয়ের জনপিছু ৬৮৬৪ মহীশূরে ৪৫৫৪, 
পশ্চিমবঙ্গে ৩৭৭৭, ত্রিবান্ধুরে ১৫৪ ও পূৰ্ব্ব 
পাপ্রাবে ১১৪৫ ফিলওয়াট বিছুনুৎ উৎপক্ন হুইতেছে। 
অগ্থান্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে জলপিছু ১৯ 
কিলওয়াটেরও কম বিছ্াৎ উৎপর হুইতেছে। 
আসাম ও উঠিয্যায় জনপিছু বিছ্যুৎ উৎপাদনের 
পরিমাণ যথাক্রমে *৫৮ ও ০৩৪ কিলওয়াট। 
তারভীর যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৭ সালের উৎপর বিছ্যাতের 
শতকরা ৬৩৪ তাঁগই শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূছে সরবরাছ 
করা হুইয়াছিল। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৰে 
৪৬৫টি বিছ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান রহিয়ান্তে তাহার 
মধ্যে ৩০৯টি গ্রদেশলযূছে ও ১৫৬টি দেশীয় রাজ্য 
সমূহে অবস্থিত। এদেশে উৎপন্ন বিছ্যুতের এতকর! 
৬৩ ভাগ যৌথ কোম্পানীব্র পরিচালিত প্রতিষ্ঠান 
দ্বারা, শতকরা ৩৬ ভাগ সরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা ও 
শতকরা ১ ভাগ মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান ছারা 
উৎপাদিত হইয়া! খাকে। 
তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী 

বৃটিশ আমলে রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা 
নাপাদিক দিয়! সর্বদাই বেশীরকষম ছুঃখহুদ্ধশ। 
ভোগ করিয়াছে। স্বাধীন ভারতের জাতীয় 


' সরকারের' আমলেও সে হুঃখচুর্দিশার প্রতিকার 


হইতেছে না| বয়ং নানাদিক দিয়! হুঃখছঁদিশ/ 


দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। কাজেই রেল 
বাজেট আলোচনায় তৃতীয় শ্রেণীর ' যাত্রীদের 
অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া “পার্লামেন্টে অনেক 
সদন্তই তীব্র বিক্ষোত জ্ঞাপন করিয়াছেন । ইহার 
উত্তন্সৈ রেল বিভাগের লহুকারী মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কে 


২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ ] 


আর্থিক জগৎ 


৫৬৩ 








শপ 


শান্তনম যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাছ] হইতে 
ভূতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ছুঃবছর্দিশার মূল কারণ 
অনেকটা অবধারণ কর] যার" শ্রীবৃক্ত শাত্তনামের 
মতে আসল অশুবিধা দীড়াইরাছে এই যে, ১৯৩৯ 
সালের পর হইতে রেল্যান্রীর সংখ্যা যেরূপ 
বাড়িরা চলিয়াছে তদন্ুপাতে যাত্রীপাড়ীর সংখ্যা 
বুদ্ধি কর! সম্ভবপর হইতেছে না। ১৯৩৯ সালে 
গড়ে প্রতি মাসে এদেশে ৩ কোটি ২৪ লক্ষ লোক 
রেলে ভ্রমণ করিত। সে স্থলে ১৯৪৮ সালে প্রতি 
মাসে রেলযান্্রীর সংখ্যা দাড়ায় ৮ কোটি ৮০ 
লক্ষ | অর্থাৎ এ সময় মধ্যে রেল ভ্রযণকারীর 
সংখা শতকরা ১৪৪ তাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাত্রী- 
গাড়ীর হিসাব ললে দেখা যায় ১৯৩৯ সালে 
যেশ্বলে উহার সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ৬৩০টি 
সেস্বলে ১৯৪৮ সালে তাহার সংখ্যা দীাড়াইয়াছে 
১১ হাজার ৬৩৯টি। যাত্রী বুদ্ধির সঙ্গে গাড়ীর 


সংখ্যা বিশেষ কিছু ন! বাড়াতেই এত বেশী ছুঃথ- 


চর্দিশার কারণ দীড়াইয়াছে। রেলের ভিড 
কমানোর জন্তু ভারত সরকারের রেল বিভাগ 
বর্তমানে ইঞ্জিন ও গাড়ীর সংখ্যা! বুদ্ধি করার চেষ্টা 
করিতেছেন? তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জঙ্ক 
অন্তব্ধি সুথ-সুবিধার ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত 
শান্তনম ৰলেন, রেল (সনে যাজ্ীদের বসিবার 
আসন বাড়ানো, তাহাদিগকে রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে 


রক্ষা করার অন্ত প্্যাটফর্ধের উপর ঘর তৈয়ার 


করা এবং প্র্যাটফরমে ও গাড়ীতে বৈদ্যুতিক 
আলোর সংখ্যা বুদ্ধি বরা প্রভৃতি অনেক বিষয়েই 
রেল বিভাগ মনোযোগী হুইয়াছেন। কিন্তু 
প্রয়োজনীয় মালমলল্লার উপযুক্ত যোগানের অতাবে 
সে সমস্ভ ধরণের ব)বস্থা ভালক্তাবে সম্প্রসারণ কর! 
যাইতেছে না। রেল যাত্রীদের ভাড়ায় কথ! উল্লেখ 
করিয়া শ্রীুক্ত শান্তনম বলেন, ভারতে উছার হার 
অদ্য অনেক দেশের তুজলায়ই কম। ভারতে গড়ে 
প্রতি রেল যাত্রীর প্রতি মাইলের তাড়া হইতেছে 
৪১৮ পাই। অপরদিকে ইংলণ্ড ও মার্কিন 
যুজরাট্রে তাহা হইতেছে গড়ে বথাক্রমে ১৩৩৫ 
পাই ও ১৩:৪১ পাই। যুদ্ধের পূর্বে ভারতে তৃতীয় 
শ্রেণীর ভাড়া ছিল প্রতি নাইলে ৩ পাই। 


শ্রীযুক্ত শাস্তনমের বক্তৃতায় উপযুক্ত তথ্য বিবরণ . 


উপস্থিত করিয়া আসল স্মন্ডা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা 
হইয়াছে তাঁছা প্রশংসনীয় । কিন্ত সমন্তা সমাধানের 
সকল প্রচেষ্টার কোন দৃষ্টান্ত তিনি উল্লেখ করিতে 
পারেন নাই, ইহা ছুঃখের বিষয়। ইঞ্জিন ও গাড়ীর 
সংখ্য! বৃদ্ধি করার অসুবিধা রহিয়াছে তাহা মানি, 
কিন্ত হুমন্কলিত চেষ্টায় সে অন্ুবিধা কাটাইয়া উঠার 
ভিতরই জাতীয় লরকারের হগ্ত্রীদের চাকুরীর 
সার্থঝভা বিশেষ করিয়া নির্ভর করিতেছে। ইংলগ 


ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় এদেশে রেলের খাত্রী-: 


ভাড়া এখনও অনেক কম বলিয়া শ্রীযুক্ত শাস্তনম 
সরকারী হস্ত্রী হিসাবে আত্মুশ্লীঘা বোধ করিতেছেন। 
কিন্ত ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় এদেশে 
বেজওয়ের অব্যবস্থয যেরূপ বেশী এবং এদেশের 
অলসাধারপদের যেক্ধপ অমানবিক লাঞ্ছনা 
ভোগ করিয়া রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত 
করিতে হয় তাহাতে ইংলগু ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
রেলপথের সহিত ভারতের রেলপথের তুলনা 
না করাই উচিত । এদেশের রেলবাআরা যে ভাড়া 
যষোগাইতেছে তাহার সমুচিত প্রতিদান তাহারা 
পাইতেছে বলিয়া! মনে করা যায় না। 


বিহার সরকারের বাজেট 
বিহার সরকারের আগামী ১৯৪৯-৫* সালের 


যে ৰাঘ্েট বরাদ্দ পেশ, করা হইয়াছে তাহাতে 
ও সালে গব্ণমেন্টের ২৪ কোটি ৪* লক্ষ 


টাকা আয় ও ২১ কোটি €০ লক্ষ টাকা 
ব্যয় দাড়াইবে বলিয়া জ্গমিত হইয়াছে । আগামী 
বৎসরের প্রথমে ৫ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার 
নগদ তহবিল লইয়া গবর্ণমেণ্টের কাজ সুরু 
হইবে | সে হিসাবে এ ৰৎলরের শেষে বাড়তি 
আয় ও নগদ তহবিল লইয়া হিহার সরকারের 
যোট ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা উত্বত্ত দ্বীড়াইৰার 
কথা। ইনফ্রেশন দমনের জন্ত এদেশে সরকারী 
আয়ের সহিত সরকারী ব্যয়ের সামধ্রন্ত বিধান ও 
সম্ভব হইলে উদ্ব স্ব বাজেট রচনা করার নীতি ব্যাপক 
তাবে স্বীকৃত ও সমধিত হুইয়াছে। দে বিষয়ে 
যথাসম্ভব মনোযোগ দেওয়ার আঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকার 
প্রাদেশিক সয়কারসমূহকে নির্দেশ দিয়াছেন বলির! 
প্রকাশ। এই অবস্থার বিহার সরকারের 
সাম্প্রতিক বাজেট বরাদ্দ দেখিয়া! অনেকেই খুব 
সুখী হইবেন। এই বাজেটে কেবল আয়ের সহিত 
ব্যয়ের সামঞ্জন্ত রক্ষা নহে, তালরূপ উদ্ব ত্রেঃও 


সংস্থান করা হুইয়াছে। 


তবে বিছার সরকারের উদ্ধত বাছেট দেখিয়া 
আমরা সুখী হইলেও তাহাদের, বর্তমান ট্যাক্সনীতি 
আমরা সর্বতোভাবে সমর্থন করিতে পারি মা। 
আয় বুদ্ধির ঝোঁক হইতে আগামী বৎসর হইতে 
তাহারা কয়েকটি কর বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন । বিক্রয়-করের আওতা হইতে পূর্বে 





তার মধ্যে-- 


জুগিয়ে আসছে। 






ভাৰতীয় মিন 





একাদশ অনুশাসন ? 


এই দরিদ্র দেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষুৎপীডিত 
মাহৃষের প্রতিদিনকার মুখের 
গ্রাসের ওপরে বসানো হয়েছে 


শি ক্ৰ স্স-ন্ক জর 


সমস্ত জগতকে আজ যতপ্রকার 
জটিল সমস্ত বিত্রাস্ত করে তুলেছে, 


' খ্বাদ্য-্মমঘ্যাই 


সব চেয়ে বড়। কিন্তু তবুও একে 

তুলে দেবার কোন চেষ্টা নেই! 
নির্ঘচারে কর চাপানোর চরম পরিণতি ঘটেছিল 
আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রামে | স্বাধীন দেশেব দরিদ্র 
জনসাধারণ তাদের মুখের গ্রাসের ওপরে এই কর কতকাল 
বহন করে চল্বে-দরিত্রের নারায়ণই তা জানেন! 


ভারতীয় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 


দেশের দরিদ্র জনগণেরই নিত্যকার খোরাক 
ভাগ্যবান ধনীর! তাদের 
ভোত্্যবন্্র জন্ভে করভার বহন করতে পারলেও 
ভাগ্যবঞ্চষিতদৈর কাছে, সেটা হচ্ছে অতি গুরুতর। 


দরিদ্র দেশের ক্ষুধিত ও নিরক্ষর জনগণ আর কতকাল তাদের 


কুবানর গ্রাস 


জ্তানার্জানে 
করের এরূপ গুরুভার বহন করবে? 


কলিকাতা 


খাস্তশস্তকে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। বিহারের 
অর্থ সচিব ঘোষণা করিয়াছেন, আগামী বৎসর 
হইতে খান্তশন্তের উপর হইতেও টাকায় তিন 
পয়সা হারে বিক্রয়-কর আদায় করা হুইবে। 
পেট্রোল বিক্রয়ের উপর ট্যান্সের হার চারি আনা 
হইতে ছয় আনা পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে" কৃষি 
আয়কর বার্যযোগ্য আয় অপেক্ষাকৃত কম করিয়া 
নির্ধারিত হইবে। বাৎসরিক ২৫ হাজার টাকার 
উর্ধ কৃষি আয়ের উপর করের হার বাড়ানো 
হইবে। কর আয়কর ও যেটির ট্যাক্স বুদ্ধি করা 
সম্পর্কে আমাদের তত আপত্তির কারণ নাই। 
কিন্তু” খাস্তশন্তের উপর বিক্রয়'কর বসানোর 
প্রস্তাব আমরা নিতান্ত অযৌক্তিক ও অশোতন 
বলিয়াই মনে করি। খাতদ্রৰ্যের মূল্য খুবই এমন 
চড়! বলিয়া! দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায় বর্তমানে খুবই ছুঃখছদ্দিশ। ভোগ 
করিতেছে । 'তাছার উপর বিক্রয়-কর দ্বারা যদি 
খানশশ্তের মূল্য আরও চড়াইয়া দেওয়া হয় 
তবে তাহাতে সাধারণ লোকদের আর ছূর্গতির 
সীমা থাকিবে না) এই নীতির ফলে সাধারণের 
অসস্তোব, বিশেষ করিয়া শ্রমিক (বিক্ষোভের 
মাত্রা বাড়িয়া চলিবে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা 
হইতেছে। এই ট্যাক্স না বপাইর] বাছেটের 
উত্ব তত কিছু কম করিয়া দেখাইলে ক্ষতি ছিল না। 































শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ 


সভাপতি । 


বাব্গাধী সমিতি 





অর্থলচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞজন সরকার গত 
২৪শে ফেব্রুয়াযী পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারের ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেট পেশ 

৷ করিয়াছ্েন। এই বাজেটের সহিত ১৯৪৮-৪৯ 
সালের অর্থাৎ চলতি বৎসরের আর ব্যয়ের একটি 
সংশোধিত বরাদ্ধও উপস্থিত করা হুইয়াছে। নলিনী 
বাবু তাছার বাজেট বক্তৃতায় প্রাদেশিক অর্থনীতির 
পণ্ডি ছাড়িয়া ভারতীয় অর্থনীতির গতি প্ররুতি 
নিয়! সুদীৰ্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। ইনফ্রেশন, 
শিল্লোরয়ন, ধনবৈষমা, দাদন সমন্ত!, শ্রমিক সমন্তা 
প্রভৃতি অনেক বিষয়েই তিনি সময়োচিত আলোক- 
পাত করিয়াছেন) সঙ্কট ও লষন্তা সমাধান 
সম্পর্কে অনেক পাগ্ডিত্যপুর্ণ নির্দেশও তিনি প্রদান 
করিয়াছেন। গেই পটভূমিফায় পরে তিনি 
পশ্চিমবলের সরকারী বাজেট ও আধিক .অবস্থার 
চিত্র উন্নোচিত করিয়াছেন । এই বাজেট প্রকাশিত 
হওয়ার পূর্বে পুশ্চিমবঙ্গ সরকারের.আধিক অবস্থা, 
খুৰ শোচনীয় হুইয়া পড়িয়াছে ও লরকারী বাজেটে 
কয়েক কোটি টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে বলিরা গুজব 
উঠিয়াছিল। কিন্ত বর্তমান বাজেট দেখিয়া আমরা ওঁ 
দিক দিয়া অনেকটা আশ্বপ্ত হইয়াছি। অন্তান্ত বারের 
যত এবারও বাঁজেটে ঘাটতি পড়িয়াছে সত্য, কিন্ত সে 

: খাটতি সরকারী দেউলিয়া দশার পরিচারক নহে । 
' কতিপয় দিকে নৃত্তন করিয়া ব্যয় বরাদ্দ বাড়াইতে 
গিয়া ওঁ খাটতি দেখা দিয়াছে । বিক্রয়-কর, কৃষি 
আয়কর প্রভৃতির আওতা সম্প্রসারিত করিয়া যে 
। বঞ্ধিত আয়ের সংস্থান করা হইয়াছে তাহা যোগ 
করিলে ওঁ ঘাটতি একেবারে মুদির যাইবার আশা 

| আছে। তবে ঘাটতি দেখিয়া .আশঙ্কিত ন! 
“হইলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যয়নীতি যাহা 
_.. াজেটে প্রকাশ পাইরাছে তাহা দেখিয়া আমরা 
। উদ্বেগ বোধ না করিয়া পারি না। জাতি গঠন- 
: মূলক কাজ সম্প্রলারপ-গ্বাধীনতার আমলে দেশের 
' শাবর্ণমেন্টসমূ্থের সমক্ষে বড় কর্তব্য হইলেও পুলিশ 
বিভাগ ও শাসন বিভাগের ব্যয় অত্যধিক পরিমাণে 

' বৃদ্ধি করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাদের রাঞ্জস্বের 
, বিপুল অংশ নিঃশেষ করিতেছেন। জনকল্যাণ 
ও জাতিগঠন সম্পর্কে অনেক প্রপ্তাব প্রচারিত ও 
ঘোবিত হুইয়াও শেষ পর্যন্ত অর্থাভাবে ও কা্যফরী 


উদ্ভোগের অভাবে শোচনীর তাবে কোণঠাসা ' 


। সইতেছে। পরিণামে এ প্রদেশে সাধারণ লোকদের 
ভাগ্য অপরিধন্তিতই থাকিয়া বাইতেছে। অবিভক্ত 
বাংলায় যাহা আমর! লীগ গবর্ণমেণ্টের বড় ক্রুটি 
বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, নৃতন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের 
মহ্িমগ্তলীও সরকারী বার়লীতি সম্পর্কে. ও 
জনকল্যাণ সম্পর্কে অনেকটা সেইব্প ক্রুটি বিচুতিই 
প্রেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহ হিরা হুঃখের 


বিষয় । 
গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাল চলতি ১৯৪৮-৪৯ 


সালের বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া অর্থলচিব 
প্রীযুক্ত নলিনীরঞ্কন সরকার এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ৩১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা আয় ও ৩১ 
“কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় দীড়াইৰে বলিয়া বরাদ্দ 
করিয়াছিলেন । এক্ষণে তিনি সে বরা সংশোধন 
করিয়া! এবংসয় ৩০ কোটি £৮ লক্ষ টাক! আয় ও 


৩০ কোটি ৮২ লক্ষ টাক! ব্যয় দীড়াইবে বলিরা 
আানাইরাছেন। আয় হাল পাওয়ার প্রধান কারণ 
হুইল এই যে, তারত গবর্ণমেণ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা 
বাবদ ১৯৪৮-৪৯ সালে এ প্রদেশের গবর্ণষেন্টকে 
৬ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা দিবেন বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত 
তাহা যথেস্ছ পরিমাণে ছাটাই করিয়ান্েল। উন্নয়ন 
পরিকল্পনা বার চলতি বংলরের হিসাবে তাহাদের 
নিকট হইতে ১ কোটি ৭০ লক্ষটাকারবেশ্ীপাওনার 
আশা নাই। অপরণিকে ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্রেণন ও মাব- 
গারী দফায় চলতি বংলরে'পশ্চিঘবঙ্গ লরকারের আর 
পূর্ববকার অনুমিত বরাদ্দের তুলনায় যখথাক্রধে ২০ লক্ষ 
টাকা, ৎ লক্ষ টাকা ও৭ লক্ষ টাকা হাস পাই ৰে। 
তবে কেবল আর হাস নহে চলতি বংলন্ধে কোন 
কোন দফায় সরকারী আর বৃদ্ধি পাওয়ারও সম্ভাবন! 
রহিরাছে। বিজ্রকর, পাট-কর, বিছবাং-কর, 
-প্রমোদ-কর প্রভৃতি দিক দির! আদারী রানের 
পরিমাণ বেশী হুইবে। আয়কর ও পাটশুক্কের 
অংশ হিলাবে কেন্্ীর সরকারের নিকট হইতে 
১৯৪৮-৪৯ সালে বধাক্রতমে ৩ কোটি ৬* লক্ষ টাকা 
ও ১ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রধষে 
বরাদ্দ কর] হুইয়াছিল। এক্ষণে ও ছুই দফার 
চলতি বংদরের আয় যথাক্রনে ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ 
টাকা ও ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা দীড়াইবে বলিয়া 
অর্থসচিব প্রকাশ করিরাছেন। উপরোক্ত সমস্থ 
দিক মিলাইম়া ১৯৪৮-৪৯ সালের সংশোধিত 
বরাদ্দে মোট সরকারী আর ধর] ছইয়াহে ৩০ কোটি 
. ৫৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রাথমিক বরাদ্দের তুলনায় 
৬৯ লক্ষ টাকা কম। 
ব্যয়ের দিকে চলতি বতলরে উদয়ন পরিকল্পন। 
বাবদ কেন্দ্ৰীয় সরকারের নিকট হইতে বেশী অর্থ 
পাওয়া যাইবে লা জ্বানিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ 
দিক দিপা মোট ব্যন্ন বরাদ্দ ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাক! 
পরিমাপে হাস করিবার সম্কল্ল করিয়াছেন। তৰে 
উন্নয়ন পরিকল্পন! সম্পর্কে খর5 কৰিলেও অন্ত অনেক 
দিক দিয়া সরকারী বায় পূর্বকার বরাদ্দের তুলনায় 
বাড়িয়া যাইবে । খান্ত সরবরাছের দক্কার চলতি 
বৎসরে বেসরকারী মাল সরবরাহ বিভাগের ১৮ লক্ষ 
to হাজার টাক! ক্ষতি হইবে বলিয়া! প্রথমে বরাদ্দ 
করা ছইয়াছিল। এক্ষণে লে ক্ষতির পরিন্নাণ 
১ কোটি ৪> লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করা হইয়াছে। পুলিশ 
বিভাগের ব্যয় ৩৪ জক্ষ টাক] পরিমাপে বাড়িয়া 
বাইবে। তাহাছাড়! 
শোধের দফায় পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্টকে এবার ১ কোটি 
টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। মূখ্যতঃ 
ও সব কারণে চলতি ১৯৪৮-৪৯ সালের খরচপত্র 
কৰিয়! ও বাড়িয়া শেষ পর্য্যন্ত ৩: কোটি ৮২ লক্ষ 
টাকার দীড়াইবে বলিয়া অর্থপচিৰ অমুমান 


, করিরাছেন। ফলে চলতি বৎদরের শেবে পশ্চিম বঙ্গ 


সরকারের বাজেটে ২৩ লক্ষ টাক! ঘাটতি পড়িবে । 


নূতন টেলিফোন নম্বর_CI'Y. 2765 | 


অক্ষয়কুমার নাই শেকন 


১নং ধৰ্ম্মতল! ট্রাট, কলিকাতা 





অবিভক্ত বাংলার দেন৷ - 





পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট 


১৯৪৯-৫* সালে অর্থাৎ আগামী বৎসরের 
বাজেট উপস্থিত করিতে পিয়া প্রীবুক্ত 'সরকার 
১৯৪৮-৪৯ লালের সংশোধিত বরাদ্দের ভূলনার 
ওঁ মালে মোট আর ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা 
বেশী হইবে বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছেন। উল্নন্বন 
পরিকল্পনার দফায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
হইতে ২ কোটি ৪* লক্ষ টাক সাছাধা পাওয়া 
বাইবে। পাট শুক ও আরকরের দফায় কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্য অংশ ২২ লক্ষ 
টাকা কদ ছইবে বলিদা ধরিলেও আবগারী ও 
প্রাদেশিক ট্যাক্সের দফায় যথাক্রমে ১৬ লক্ষ টাকা - 
ও ৮ লক্ষ টাকা পরিষাণে বেশী রাজ পাওয়া 
বাইবে ৰলিয়৷ অর্থপচিব মনে করিতেছেন | 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বাল লারিপ চালু করিদ্বাছেন 
তাহ] হইতেও আগামী বত্যর & লক্ষ টাকা আয. 
হইবে বলিয়া তাহার ধারণা । অন্তান্ত দিক দির! 
আর বৃদ্ধির খারও কিছু ব্রান্ম করিয়া ১৯৪৯ 


৫০ লালের ছিপাবে মোট আর ধরা হইরাছে 
৩১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। 


তবে ১৯৪৯-৫* সালের হিসাট্ আর যাহা 
বাড়িবে ব্যয় লে. তুলনায় বেশী বৃদ্ধি পাওয়ার 
লন্ভাবনা রহিয়াছে । উন্নয়ন পরিকল্পনার ধকায় 
চলতি বংদরের লংশোধিত বাজেটে মোট ৰায় 
ধর! ছংয়াছে ৩ কোটি, ৩ লক্ষ টাক 
আগামী বৎলরের হিসাবে ও বাবদ বরাদ 
বড়াইয়া ৪ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা কর হুই্রাছে। 
সরকারী দপ্তর সম্প্রণারণের জন্ত ১ কোটি টাকা 
অতিরিক্ত ব্যয়ের সংস্থান করা হুইয়াছে। 
আশ্ররপ্রার্থাদের সাছায্য বাবদ বায় হ কোট 
২১ লক্ষ টাকা হইতে ৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা 
পর্য্যন্ত বাড়াইয়া ধর! হুইয়াছে। আশ্রয় প্রাধীদিপকে 
কর্ দিবার জন্ত চলতি বৎলরের ৰাঞ্জেটে ১ কোটি 
১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ কর! হুইরাছথে। আগামী 
বরে এ বরাদ্দ ৪ কোট ৮৬ লক্ষ টাক! পর্য্যন্ত 
বাড়ির বাইবে। আশ্রয় প্রাধাঁদের বালস্থান 
নির্মাণের জন্ত বায় বরাদ্দ চগতি বৎসরের ১১ লক্ষ 
টাক! স্থলে আগামী বৎলরের ছ্গাবে ১ কোটি 
১৩ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বাড়াইয়! বরা হুইয়াছে। তৰে 
আশ্রয় প্রার্থীদের সম্পর্কে যগুরীক্কত টাকা সমত্বই 


কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে সংগ্রহ করার 
ব্যবস্থা হইবে। * 


অর্থগচিবের মতে. ১৯৪৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের আম ৩১ কোটি ৮৩ লক্ষ: টাক! ও ব্যয় 
৩২ কোটি ৯৩ লছ টাকা দীড়াইবে। উবার 
ফলে আগামী বৎসরের শেষে বাজেটে ১ কোটি 
১* লক্ষ ৯১ হাজার টাকা খাটতি পড়িবার কথ|। 
এই ঘাটতি পূরণ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই গবর্ণমেন্ট 
মনোযোগী হুইয়াছেন। পূর্বে বিক্রর্ন-করের 
আওতায় ধরা হয় নাই এমন ১৬টি 
লিনিষেব উপর ।বক্রয়-কর ধার্ধ্য করিবার জন্য 
একটি সংশোধন বিল ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা 
পরিষদ দ্বারা পাশ ফরির। লওয়! হুইয়াছে। কৃষি 
আরকরের আওতা লম্প্রলারণ ও উর্ধ আয়ের 
উপর করের ছার বৃদ্ধি করিবার জন্ত অপর একটি 
বিলও পাশ কর! হুইয়াছে। এ ছইটি আইন 


২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ ] 


আর্থিক জগৎ 


| ৫৬৫ 





প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ৮* লক্ষ টাকার মত বেশী 
আয়ের সংস্থান হইবে বলিয়া অর্থসচিব 
“আনাইয়াছেন | ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেট বরাদে 
সরকারী আয়ের ভিতর তাহা ধরা হয় নাই। 
প্রমোদ করের হার বুদ্ধি করিবার অদ্য, বাজির 
উপর কুর উচ্চছারে বজার রাখিবার আন্ত ও বিদ্যুৎ 
করের মেয়াদ বৃদ্ধি করিবার জগ্ত অর্থসচিব নূতন 
বিল পরিষদে উপস্থিত করিবেন বলিয়া 
জানাইয়াছেন। এক প্রমোদ কর বুদ্ধির ফলেই 
২৪ লক্ষ টাকা বেশী আয় হুইবে বলিয়া প্রকাশ। 
ওঁ সব ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ১৯৪৯-৫০ সালের ঘাটতি প্রায় সমস্তই 
পরিপৃরিত হইবে। 


শ্রীদুক্ত সরকারের প্রদত্ত ও লব বিবরণ দৃষ্টে গত 





ছুই বৎসরের বাজেট ঘাটতি সত্বেও আমরা পশ্চিম 
বঙ্ক সরকারের আধিক অবস্থা মোটামুটি তাবে 
সন্তোষজনক বলিয়াই আধ্যাত করিতে পারি। 
দেশ বিভাগের পর আয়কর ও পাট শুল্ক বণ্টন 
সম্পর্কে পূর্বেকার নিমেয়ারী নির্দেশ কিছু পরিমাপে 
সংশোধন করিতে গিয়া কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম 
বঙ্গের প্রাপ্য অংশ ( পূর্ব্বকার অবিভক্ত বাংলার 
তুলনায়) হাস করিয়াছেন) অবিভক্ত বাংল! 
আয়করের বণ্টনযোগ্য অংশের শতকরা ২* ভাগ 
ও পাট শুদ্ধ বাবদ আদায়ী টাকার শতকরা 
৬২॥ ভাগ পাইত ৷ সে স্থলে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্টকে 
দেওয়া হইতেছে আয়করের শতকরা ১২ ভাগ ও 
পাট শুন্ধের শতকরা মাত্র ২০ তাগ। এই তাৰে 


বিপদের জন্য অপেক্ষা 


BLOWOUTS 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মোট আর বাছেটে বরাদের 
তুলনায় যে বেশী হুইত তাহাতে সন্দেহ লাই। 
আয়কর ও পাট শুদ্কের অংশ উপরোক্তরূপ খর্ব 
কর! সম্গর্কে কেন্দ্রীয় সুরকারের কোন যুক্তি 
মাই। আমরা ইতিপূর্বে সে বিষয়ে কয়েকবার 
আলোচনা করিয়াছি । পশ্চিষবদ সরকার ও 
বিষয়টি সম্পর্কে একটা পুনর্বিবেচনা দাবী 
করিতেছেন ইহা! তাহাদের পক্ষে সর্বথ! সঙ্গ 
বলিয়াই অমরা যনে করি। কেন্্রীর় সরকার 
চলতি ১৯৪৮-৪৯ সালে উন্নয়ন পরিকল্পনা 
বাবদ পশ্চিমবদ্কে তাছাদের পূর্ব প্রতিশ্রুত 
সাহায্য প্রদান করেন নাই । ১৯৪৯-৫* সালেও 
তাহারা সে সাহায্য হ কোটি ৪* লক্ষ টাকায় 
(শেষাংশ ৫৬৭ পৃষ্ঠায় ভষ্টব্য ) 


করবেন না 


“. PUNCTURES 





এখনই আপনার টায়ার বদলান 


শতকরা ৯০ ভাগ বিপদই টায়ারের জীবনের শেষ ১০ ভাগের মধ্যে ঘটে... 


টায়ারকে নিরাঁপদ্ভাবে যতদিন চালান যায় 
তার পরেও এ টায়ার ব্যবহার করে লোকে 
অধিকাংশ দুর্ঘটন। ঘটিয়ে থাকে. 
হাঙ্গামার বিপদ ঘাড়ে নেবেন না। সুপ্রসিদ্ধ 
ৃ গুডইয়ার ডি লুক্স অল ওয়েদার টায়ারের 
i“ নতুন এক প্রস্থে টাক! নিয়োগ করে 
নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণ করুন। 
যে পধ্যন্ত ন আপনার টারারগুলে। বিপঘ- 
জনক অবস্থায় পৌছায় সে পর্যন্ত অপেক্ষ। 












ভারতের অনন্বান্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা 
সম্পর্কে ব্জ্তৃত অহুচন্কানের জন্ত ভার জোসেফ 
ভোরের সভাপতিত্বে একটি কমিটি (Committee 
on Health Survey & Development ) 
পঠিত হইয়াছিল। উক্ত কমিটি চিকিৎস! 
ব্যবস্থার উন্নতির অন্ত যে পরিকল্পনা গ্রহণের, 
সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে এদেশের 
জনসাধারণের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার 
: প্রসার করিতে হইলে প্রায় চল্লিশ বৎসর সময় 
লাগিবে এবং উচছা| কার্ধ্যকরী করিতে প্রথম 
” দশ বৎসরেই গবর্ণন্মেপ্টের প্রায় এক হাজার কোটি 
টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অন্ুযাল করা হুইয়াছে। 
ভারতে আধুনিক ভাক্তারী চিকিৎসার প্রসাযকেই 
একমাত্ত লক্ষ্য ছিসাবে তোর কমিটির সুপারিশ 
রচিত হুইয়াছিল। কমিটির সপারিশ অনুযায়ী 
চল্লিণ বৎসর সময় মধ্যে এঙ্গেশে ভাজার ও 
হাসপাতালের সংখ]! বৃদ্ধি করার অন্তই সমুদয় অর্থ 
ব্যয় করা হইবে । আমুর্ষোদীয়. এবং ইউনানী 
নামক যে ছুইটি দেশীয় চিকিৎসাব্যবস্থা প্রচলিত 
আছে শ্তার জোসেফ এবং কমিটির” সন্তান সদন্তণ 
ভাঙার উপযোগিতা উপলদ্ধি করিতে পারেন নাই 
এবং ফলে তাহাদের রিপোর্ট ও শ্থপারিশে 
আবুর্বেদীয় এবং ইউনানী চিকিৎসাশান্্রকে সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা করা হইয়াছে। দেশের অত্যন্তরে চিকিৎসা- 
প্রসারের জন্ত তোর কমিটি যে পরিকল্পনা দিয়াছেন 
তাহাতেও প্রচলিত ছুইটী দেশীয় চিকিৎসার স্থান 
নাই। তোর কমিটির হিসাবমত ১৯৪১-৪২ সালে 
বুটীশভারতে শিক্ষিত ডাক্তারের সংখ্যা ছিল 


৪৭,৫২৪ অর্থাৎ এই সময়ে প্রতি ৬,৩০* অধিবাসীর 


জঙ্ভ একজনের বেশী শিক্ষিত ডাক্তার এদেশে 
ছিল না। বিগত কয়েক বৎসরের বধ্যে এই 
অবস্থার যে উন্নতি হইয়াছে তাহ! মনে করার 


কারণ নাই । এদেশে আরর্কেদীর এবং ইউনানী. 


চিকিৎসকের সংখ্যা একলক্ষের উপর এবং পল্নী- 
অঞ্চলে ভাভারের অভাবের দরুণ দেশের শতকরা 
৮* জম অধিবাসীই দেশীয় প্রথার চিকিৎসার 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধাকে। ভোর কমিটি এই 


সত্যকে উপেক্ষা করিয়া এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসাকে 


কেঞ্র করিয়া চিকিৎপাব্যবস্থা, পুনর্গয়নের যে 
সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহা! উক্ত .কারপেই কোন -. 


হইয়াছে। aC সমক্ষে তোর কমিটির 
সুপারিশের এই কটা ধরা পড়িয়াছে এবং জন- 
স্বাস্থ্যের উন্নতির শর্ত চিকিৎসাব্যবস্তার মো 
আচুর্ষেদীয় এবং ইউনানী প্রভৃতি চিকিৎসার 
দেশীয় প্রথাণগ্ডলিকে অন্তর্ত,ভ্ত করা! যায় কি 
না তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান ও রিপোর্ট প্রদানের জন্ভ 
১৯৪৬ সালে তদানীন্তন অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
কর্ণেল স্তার রামনাথ চোপরার সভাপতিত্বে একটা 
কমিটি গঠিত হুয়। উত্ত কমিটিতে আযুর্কেদীর, 
ইউনানী এবং ভাঁক্তারী চিকিৎসকদের মধ্য ছইতেও 


প্রতিনিধি গ্রহণ করা হুয়। সম্প্রতি তারত . 


গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য দণ্তর কর্তৃক উত্ত কমিটির 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । 
মিটার বিষেচ্য“বিযয় ছিল গথমে নিয়রপ £-- 
দেশীয় প্রথায় চিকিৎসা সম্পর্কে গবেষণা, আয়ুর্বেদ 
এবং ইউনানী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উল্নততর ব্যবস্থা, 
দেশীয় প্রধায় চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সরকারী 
নিয়ন্ছপাধীন করা যুক্তিযুক্ত কিনা এবং জনসাধারণ 
বাচাতে আধূর্ষদীয় ও ঈ্টনানী চিকিৎসা উপরুত্ত 
হইতে পায়ে তাহার উপার নির্ধারণ । আলোচা 
বিষয় আর একটা বুদ্ধি করিয়া আয়ুর্কেদীয়, ইউনানী 
এবং আধুনিক ডাক্তারী শাস্ত্রের সমন্বয় সাধন করিয়া 
চিকিৎসার তিনটা পৃথক প্রথার পরিবর্তে মাত্র 
একটা প্রথা শ্রবর্ত্তন করা (শ্ব কিনা বিবেচনা 
জনও অতঃপর উল্লিখিত কমিটাকে নির্দেশ দেওয়া 
হয়। শেষোক্ত বিষয়টা অর্থাৎ তিনটা বিভিন্ন 
এচিকিৎসাব্যবস্থার সমন্বয় সাধদকেই ভিত্তি করিয়া 
কমিটি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আলোচনা করিয়াছেন 
এবং তিনপ্রকাঁয় চিকিৎসার পরিবর্তে এদেশের 
পক্ষে তিন্টা প্রথার সমন্বয়ে একটী চিকিৎসাপ্রথা 
প্রবর্তন কর] যে সম্ভব এবং যুক্তিযুক্ত হইবে এরূপ 
শিল্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বর্তমানে ডাক্তার, 
কবিরাজ, ও: স্বেকিমগণ বথাক্রমে ডাক্তারী, 
আমুর্কেদীয় এবং ইউনানী প্রধায় চিকিৎসা করিয়া 
থাকেন। কমিটীর সুপারিশ অনুযায়ী ভারতের 
, ভবিষ্যৎ চিকিৎসাব্যবস্থার এই প্রকার বিভিন্নপন্থী 
চিকিৎসক আয় থাকিবে না। তিন্টা প্রথার সমন্বয় 
সাধন ফরিয়া এদেশে একটা স্বয়ংপূর্ণ ' চিকিৎসাশান্ত 
প্রবর্তিত কর! হুইবে এবং এই শাঙ্দরে ডাক্তারী, 
/ আযৰ্কেদীয় ও ইউনানী শাস্ত্রের জ্ঞাতব্য বিষয় ও 


কোন দায়িত্বশীল মহলের বিরুদ্ধ সমালোচনার বিষয় তথ্যসমূহ দিতি করা হইবে । এই সমন্বয় 





কাধ্যকরী মুলধন ১%১৩+,০০০*৭ টাকার উর্ধে 
অনুমোদিত মুলধন-__ ২০০১০০১০০০২ টাকা 
বিলিকৃত ও বিক্রীভ মুলধন ১০০১৯০১০০০২, 
আদায়ীকৃত মূলধন ( অগ্রিম আদাযীসহ ) ৮৮০১৭২১০০০২ টাকা 
সংরক্ষিত তহবিল ৩১,০,০০০২ টাকার উদ্ধে 
i জামানত ১৪৭৫১০০১০০০, % ঙ 
কার্য্যকরী মুলধন ১৭১৩৬০০১০০০ » রি 


(৩১ ১৩৫৪, ১৪ই 


দি কুমিল্প৷ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


রেজিস্টার্ড অফিস-_৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । স্থাপিত__১৯২২ 
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এপ্রিল, ১৯৪৮) পর্যন্ত হিসাব। 


করিতে উৎসাহ দেওয়া হইবে। 


ঢোপরা কমিটির রিপোট 


সাধনের ফলে জনসাধারণের .কি স্থরিধা হুইবে: 
তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে কমিটীর রিপোর্টে উল্লেখ করা 
হইয়াছে যে ইছা দ্বার! (১) দেশের লোক পাশ্চাত্য 
,চিকিৎসাশান্ত্রের গবেষণা ও উন্নতির ফল ভোগ 
করিতে সক্ষ্য হইবে, (২) জনসাধারণ তাছাদের- 
অভ্যাস, কুচি ও প্ররোজন মাফিক একটি চিকিৎসা 
ব্যবস্থার সুযোগ পাইবে এবং (৩) উক্ত পুনর্গঠিত 
চিকিৎসা ব্যবস্থায় ওষধের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম 
হইবে বলির! জনসাধারণের আধিক অবস্থার সহিত 
এই চিকিৎসা বাবস্থার সামপ্রন্ত খাফিবে। এই 
সমন্বয় সাধনের ফার্ধা যে বিশেষ কঠিন হইবে না 
কমিটী এরূপ অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন । 
আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিংসাশাস্র প্রাচীন আযুর্ষ্বেদ 
শান্সেরই পরিণতি বলিয়া কমিটী যনে করেন। ৪ 


© আরশ 


প্রীসদেনীয় পণ্ডিতগণ সর্বপ্রথম আয়ুর্যেদের প্রতি 
আকুষ্ট হল। গ্রীক চিকিৎসকদের নিকট হইতে আরৰ 
চিকিৎসকগণ এবং তৎপর ইউরোনীয় চিক্ষিৎসক, 


সম্প্রদাষ আঁমুর্বেদের মুল নীতি প্রাণ করিয়া, ১ 
চিকিৎসাধিজ্ঞানের ' শ্রাবর্তন করেন? 


আধুনিক 
বন্তত: ব্ললনীতি সম্পর্কে তিনটী চিকিৎসা প্রথার- 
মধ্য কোনরূপ পার্থকা নাই। তিনটী পৃথক 
চিকিৎসাপ্রাথার, সময় না হইলে এদেশে নানার্প- 
অবাঞ্চিত অবস্থার উদ্ভব হইতে পাৰে বলিয়াও- 
কযিটীযর অভিমত | বর্তযান সময়ে দেশীয় চিকিৎসা 
ব্যবস্থায়ও বহু চিকিৎসক ফুইনাইন, ইঞ্জেক্‌সন, 
পেনিসিলিন ইত্যাদি ব্যবছার করিয়া ধাকেল। অথচ. 
এলোপ্যাথিক শান্ত সমন্ধে তাহাদের মোটেই জ্ঞান? 
নাই। এফটি চিকিৎসা প্রথা কইতে বধ এবং 
চিকিৎসাপদ্কতি ধার করিয়া অন্গপ্রথায় ব্যবহার 
করা, অনভিপ্রেত নয়। কিন্ত ওবধাদির গুণাগুণ, 
না বুবিয়া অন্ধভাবে অন্ত প্রকার শরত্ত'ভূক্ত উবধাদির- 
ব্যবসার বিপজ্জনক ছইয়া থাকে | সমন্বয় সাবিত. 
না হইলে এই শ্রেণীর অন্ধ অনুকরণ বৃদ্ধি পাইবে' 
বলিয়া ফষিটার বিশ্বাস। দ্বিতীয়তঃ পৃথক পৃথক 
তিনটি চিফিৎসাপ্রথা প্রচলিত থাকিলে বিভিন্ন 
প্রকার চিকিৎফলদের মধ্যে মতবিরোধ ও অযথা 
প্রতিতন্ছিতা বর্তমান থাকিবে এবং স্বাধীন 
ভারতে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা! লাভের জন্ত এই 
প্রতিদ্বন্বিতা আয়ও তীব্র আকারে প্রকাশ 
পাইবে। b 


সমন্বয় সাধনের পদ্থাও কমিটা মোটামুটিভাবে, 
নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথম অবস্থার প্রাচ্য এবং, 
পাশ্চাত্য চিকিৎসাশান্ত্র পৃথক ভাবেই শিক্ষা দেওয়া, 
হইবে এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসাশীস্ত্রের সাহায্যে- 
দেশীয় চিকিৎসাশান্ত্রের ক্রটীগুলি পুরণ করা 
হইবে । ভাক্তারগণকেও আয়ুর্কেদীর এবং ইউমানী- 
শান্ত শিক্ষা করিতে এবং এই সম্পর্কে গবেষণা, 
প্রথম অবস্থা, 
উত্তীর্ণ ₹ইলে পর একই শিক্ষক দ্বার] প্রাচ্য ও. 
পাশ্চাত্য চিকিৎসাশান্্র শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবন্ত- 
করিতে হুইবে। সর্বশেষ স্তরের কাছ চলিবে 
গবেষণা প্রতিষ্ঠীনে। বৈভ, ছেকিম ও ভাক্তারগণ 
গবেষণা কেজ্জে মিলিতভাষে পরস্পর আলোচনার, 
পর গব্যেণার কাজ করিবেন, এবং এই শ্রেনীর 





২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ ] 


যৌথ ,গব্যেপার ফলে পুনর্গঠিত চিকিৎসা ব্যবস্থার 
ওধধাদি, রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা- 
পদ্ধতির উদ্ভব হইবে । , 

কমিটার, সুপারিশসমূহ কার্যকরী করিতে যে 
অর্থের প্রয়োজন হুইবে বলিয়া আলোচ্য কমিটী 
অস্ুমান, করিয়াছেন তাহাও খুৰ বেশী নছে। 
নূতন ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রদানের অস্ত মুগ্ধন থাতে 
২০ হইতে ২৫ লক্ষ টাকা 'এবং বাধিক পৌনঃপুনিক 
খরচ ১০ হইতে ১৫ লক্ষ টাকা অনুমিত ছইয়াছে। 
প্রত্যেক প্রদেশে ৬০* শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়ার 
ব্যয় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এবং 'গবেবণা 
প্রতিষ্ঠানের জন্ত যূলধন খাতে € লক্ষ টাকা ও 
পৌনঃপুনিক খরচ ২২ লক্ষ টাকার বেশী হইবে না 
বলিয়া কমিটী অনুমান করিয়াছেন। ব্যয়ের দিক 
দিয়া ভোর কমিটার পরিকল্পনার তুলনায়, চোপ রা 
কমিটীর সুপারিশ কার্য্যকরী করা যে যোটেই 
কঠিন নয় তাহ! সহজেই অসুমেয়। কিন্তু ইছা 


স্প্রত্কৃত সস্তা নছে। 


J 


হৃইবে। 


রক্ষণশীল বৈ ও ছেকিমগণ এবং বহ্সংখ্যক 


২ ডাক্তারও এই শ্রেণীর সমঘয় সাধনের প্রস্তাব 


সমর্থন করিবেন না। তাছারা মনে করেন, 
বিতিয্ন চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক এবং 
সমহ্থয়ের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য । ইহা ছাড়াও 
এই সম্পর্কে অধ্রও কতকগুলি গুরুতর অন্তরায় 
রহিয়াছে । বর্তমান চিকিৎলকগণ নিজেদের প্রথা 
পরিত্যাগ করিয়া অন্ত একটি [অভিনব প্রধায় 
শিক্ষা গ্রহণ বা চিকিৎসা করিতে উৎসাহিত 
হইবেন কি? পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতির 


-জাকজমক এখনও শিক্ষার্থীদের মধ্যে মোহ হুষটি 


করে। কতজন নূতন শিক্ষার্থাই বা নূতন প্রথার 
শিক্ষা গ্রহণ করিতে উৎসাহ বোধ করিবে? 
ভাষাগত, অসুবিধা অতিক্রম করাও অধিকাংশের 
পক্ষে বিশেষ কঠিন হইবে । আয়ুর্বেদ অধ্যয়নে 
সংস্কৃতে, বিশেষতঃ কোন কোন প্রাচ্য দর্শনে বিশেষ 
বুৎপত্তি থাকা প্ৰর্োজন। 
শাত্তে আরবী এবং ডাক্তাঠী শাস্ত্রে উচ্চতর 
জ্ঞানলাতের জঙ্ক ইংরেজী ব্যতীত আরও ছুই একটি 
ইউরোপীয় ভাষায় জ্ঞান থাকা দরকার । কোন 
একজন চিকিৎসকের পক্ষে এত অধিক সুংখ্যক 
তাবা আয়ত্ত করিয়া, প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসক বা 


'গব্বেকরূপে খ্যাতি অর্জ্রন' করা সম্ভব হইবে না 


বলিয়াই আমরা মনে করি। এই দিক দিয়! 


চোপর্লা কমিটির পরিকল্পিত চিকিৎস। ব্যবস্থা 


বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিতে সক্ষম হুইবে বলিয়া 
মনে ছুয়না। রোগ ও ওবর্ধের নামকরণ এবং 
শিক্ষার্থীদের পাঠ্যতাপিকা প্রপয়নেও চরম 
অসুবিধার সন্মুখীন হইতে হইবে । কিন্ত এই সমস্ত 
অসুবিধ| শব্বেও আমর! আলোচ্য পরিকল্পনাটিকে 
মোটামুটিভাবে সমর্থন করি। সম্পুর্ণ পরিকল্পনাটি 
একলঙজে এবং একই. সময়ে কার্য্যকরী করা 
যুক্তিযুক্ত হুইবে না. বলিয়া আহাদের ধারণ!। 
নিন্দিই কয়েকটি কেন্দ্রে সরকারী প্রচেষ্টা 


‘হিসাবে প্রথমত - পাঠ্যপ্রণয়ন, শিক্ষাদান এবং 
গবেষণার - কাজ আরম্ভ করা যাইতে ' পারে।, 


এই প্রচেষ্টার ফলাফল দেখিয়া পরে এই 
সম্পর্কে ব্যাপক কর্ণসুূচী গ্রহণ করা করা সঙ্গত 


হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।' 


তন্রপ ইউলানী- 


আর্থিক জগৎ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট 
j (৫৬৫ পৃষ্ঠার পর ) 
সীমাবদ্ধ রাখিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। 


পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত প্রদেশ বলিয়া তাহার কতকগুলি 
স্বতন্ত্র ধরণের দায়ত্ব রথিয়াছে। পূর্ব পাকিস্থান 
হইতে বেশী সংখ্যায় আশ্রয় প্রার্থী আসিতে 
আর্ত করার এপ্রদেশের সমক্ষে সেদিক দিয়াও 
এক জটিল সমন্তা হুষ্টি হইয়াছে! এই অবস্থায় 
পশ্চিমবঙ্গকে বেশী পরিমাণ লাছাধ্য প্রদানের 
বদলে কেন্দ্রীয় সরকার দিন দিনই সে সাহাযোর 
মাত্রা হাস করিতেছেন, ইছা আমরা তাহাদের 
পক্ষে অস্থচিত ও অশোতন বলিয়াই মনে ফরি। এ 
প্রদেশের বিশেন দায়িত্ব ও সমন্তার কথা তুলিয়া 
পশ্চিমবজের মন্ত্রিমগুলী বেশী অর্থ আদায় সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিবেন বলয়াই 
আমরা আশা ফরি। 

তবে একথা আমরা অবস্তাই বলিব যে, কেবল 
আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিলেই হুইবে না--এ প্রদেশের 
লোকদের স্বার্থ ও কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 


. পশ্চিষব্ সরকারকে তাহাদের ব্যয় লীতিরও মোড ' 


ঘুড়াইতে হইবে । . নতুবা আয়বৃদ্ধির বিশেষ 
কোন সার্থকতা জন সহক্ষে ধরা পড়িবে না। 
বাংলা দেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে অন্ত দিক দিয়] যত 
ক্ষতিই ঘটিয়! থাকুক না কেন, নুতন পশ্চিমবঙ্গ 
প্রদেশ তাহার আয়তন ও লোকপলংখা! অন্গুপাতে 
যে বেশী পরিমাণ সরকারী বাক্ন্বের অধিকারী 
১৯৪৬-৪৭ সালে 
অবিভক্ত বাংলার সরকারী আয় ছিল ৩৯ কোটি 
৬৬ লক্ষ টাকা। সেস্বলে ১৯৪৯-৫০ সালের 
বাজেটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর বরাদ্দ করা 
হইয়াছে ৩১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। পূর্ববঙ্গ বাদ 
দিয়া কেবল পশ্চিমবঙ্গের অবিভক্ত বাংলার 
এক-তৃতীয়াংশ ) বৎসরে এই পরিমাণ আয়ের 
সংস্থান হওয়া সন্তোবজনকই বলিতে হইবে । এই 
বেশী আয় সম্বল করিয়া নূতন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
মন্ত্রীরা সুপরিকল্পিতভাবে জাতিগঠনমূলক কাজে 
ব্রতী হইবেন বলিয়। যেস্থলে লোকে আশা করিতেছে 
সেম্থলে অনেক কম দরকারী বা অদরকারী কাজে 


৫৬৭ 





অত্যধিক খরচপত্রে করিয়া জনকল্যাপের কোন 
ব্যাপক বিধিব্যবস্থা ছাড়াই তার! বাজেটের ঘাটতি 
দিন দিন ৰাড়াইয়া! চলিতেছেন। জনসাধারণের 
নিতাবাবহার্ধ্য দ্বৰা যথা সরিষার তৈল, দিয়াশলাই, 
জালানী করলা, কুইনাইন প্রভৃতির বিক্রয় 
কর ধার্ধা করিয়া আজ তীঁছাদিগকে সেই ঘাটতি 
পূরণের চেষ্টা করিতে চষ্তেছে। ১৯৪৫-৪৬ 
সালে অধিতক্ত বাংলায় পুলিশ বিভাগের জদ্ত ৪ 
কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হুইয়াছিল।. সেস্বলে 
১৯৪৯-৫* সালের হিসাবে অবিভক্ত বাংলার এক- 
তৃতীয়াংশ--নূততন পশ্চিমব্জ প্রদেশে পুলিশ ' 
বিভাগের জগ্য 'বায় বরাদ ধরা হইয়াছে ৪ কোটি 
৬১ লক্ষ টাকা। পুলিশ বিভাগ, শালন বিভাগ 
গ্রড়তির অস্ত রূপ বেশী ব্যয় হওয়ার ফলে, . 
জাতিগঠন ও জনকল্যাণ সম্পর্কে অধিক অর্থ 
নিয়োগ করা গবর্ণষেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর 
হইতেছে না। অথচ সেই সব দিক দিয়াই 
খরচপত্রে জ্ঞাবাতঃ বাড়িবার কথা । জনকল্যাণ 
সম্পর্কে বাহ্িক তোড়জোড় অবশ্য পশ্চিষবঙ্জ গবর্ণ- 


মেপ্ট দেখাইতে ক্রুটি করিতেছেন না। কিন্তু 


লোক-ভোলানে! ব্যবস্থা হিসাবে বান্তেটে আন- 
কল্যাণের অনেক স্কীম অন্ততূ জ করিয়া শেষ পর্য্য্ত 
নানা অন্তহাতে তীন্ধার। অনেক স্বীমই পরিছার 
করিতেছেন বা যুলভুবী রাখিতেছেন। গত বৎসর 
ফেব্রুয়ারী মালে ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেটে 
উপস্থিত করার. সময় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কবি, শিল্প 
প্রভৃতি সম্পর্কে যেদব গঠনমূলক স্বীম উপস্থিত করা! 
হইয়াছিল তাহার অনেক কিছুই কার্যকরী হয় 
নাই। অনেক কিছু সম্পর্কেই নঞ্চরীককৃত টাক। 
সংশোধিত বাজেটে ছাটাই করা হইয়াছে । কেবল 
পুলিশ বিভাগের ব্যয় বরা ছাটাই. করা হয় নাই। 
সংশোধিত বাজেটে'& বিভাগের জঙ্ত অর্থের বরাদ্দ 
নূতন বরং করিয়া 'বাড়ানো হুইয়াছে। আগামী 
১৯৪৯-৫০ সালের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কেও যে এ 


- নীতিই অন্তত হুইবে না তাহা কে বলিতে 


পারে! দেশের কল্যাণে ও সাধারণের স্বার্থে 
পশ্চিমং্দ সরকারের এ নীতি অচিরে পরিষন্তিত ও 
সংশোধিত হওয়া দরকার । 


[] ’e 
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1 রেলের বর্তমান শ্রেণী বিভাগ যে কোন শ্রেণীর 
বাতীদের পক্ষে ই সুবিধাজনক হয় নাই সে সম্পর্কে 
ইতিপূর্বে আলোচনা. করিয়াছি। 
পার্লামেন্টে রেল বাজেট আলোচনার কালে 


বিতিষ্ন লদন্ত এই বিষয়ে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন। সকলেই এই নূতন ব্যবস্থার তীব্র 
সমালোচনা করিয়াছেন একমাত্র রেল বিভাগের 


মিনিষ্টার অব ষ্টেট ব্যতীত সমস্ত পরিষদে আর দ্বিতীয় 
বাকি কেই নাই যিনি বর্তমান শ্রেনী বিভাগের 
সমর্থন করিয়াছেন। প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ পাইয়াছে, 
এই শ্রেনী বিভাগের ফলে একটি প্রধান রেলপথে 
ইতিমধ্যেই আয়ের, পরিমাপ, হাল পাইয়াছে। 
নুতন শ্ৰেণীবিভাগ যাছারই মগ্থিক প্রত হুটক না 
কেন, উহাকে হঠকারিতা ব্যতীত আর কিছুই 
বলিবার উপায় নাই। , 


৪৮ 
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ভাক ও তার বিভাগের কর্মচারীর] .ধর্ম্মঘট 
করিবে, বলিয়া ইতিপূর্ব্বে নোটিশ দিয়াছিল। 
সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, ভাক স্ত্থচাকী সমিতির 
সুপ্রিম কাউন্সিল এ নোটিশ প্রত্যাহার করিবেন 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহার! ধর্দঘট না করিয়া 


আপোষ আলোচনার! তাহাদের অভ্তাব অভিযোগ . 


দূরীকরণের চেষ্টা করিবেন। ইহ! অত্যন্ত 
পুবিবেচনার কাজ হইয়াছে । জাতীয় সরকারকে 
বর্তমান,সঙ্কটের সময় ধর্মঘটের দ্বারা বিব্রত কর: 
।ফোনক্রমেই বিধের নছে।, 'তাহাছাড়! ধর্মঘটের 
ফলে, জনলাধারণের ছুর্গীতিরও সীমা থাকিত লা। 
ভারতবর্ষের ডাক বিভাগের, কা্যদক্ষতার যথেষ্ট 
বঙ্থমাম আছে:।-বর্তধানে সরকারী সফল বিভাগেরই 
কার্য্যদক্ষতার যান পূর্বের চাইতে হাল পাইয়াছে। 
* মডাকরিভাগেও উদ! ঘটিয়াছে। কিন্তু তৎসত্বেও 
'অন্তান্, বিভাগের তুলনার উহার দক্ষতা অধিক 
_ ইছা সৰ্বথা, শ্বীকার্ধা। দ্বিতীয়তঃ, এই, বিভাগের 
কর্সচারীদের, সততারও বিশেষ সুনাম 
“আছে। রেলের বাবু’ বলিলেই মাছিনা 
“অপেক্ষা এিপরি/র পরিনাণ দ্বিগুণ ধরিয়া 
লওয়া হয় । অথচ ডাক বিতাগে চাকুগী করে 
শুনিলে তাহার মাছিনাই সম্বল মনে করা হয়। হছা 


ভাক বর্খচারীদের পক্ষে গৌরবের বিষয় | এক্ষণে 


তাহারা যখন সংঘর্ষমূলক পন্থা বর্জন করিতে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আশ! করি, গবর্ণমেপ্টও 





ভারতীয় | 


থেয়ালীর খাত! ' 


( মতামতের আন্ত সম্পাদক দায়ী নছেন ) 





তাহাদের দাবী দাওয়া সহামুভূতির সহিত বিবেচন! 
করিবেন। : 

রি কঃ | [ + 

কলিকাতা | কর্পোরেশন, সরকারী 
পরিচালনাধীনে আসার পরে সহয়ের আবর্জনা 
পরিফারের বিশেব করিয়া রাস্তার পাৰ্শ্বব্ত্া 
ডাষ্টবিনগুলি পরিষ্কার রাখা সম্পর্কে . কিছুটা 
উন্নতি হুইয়াছে। সহরযাসিগপণের সহযোগিতা 
পাইলে এবিষয়ে আরও উন্নতি হওয়া সম্ভব 
বলিয়া কর্পোরেশনের চীপ এক্সকিউটিত অফিসার 
সম্প্রতি এক বক্তৃতার বলিক়াছেদ। আমি 
ইহা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আমরা ডাষ্টবিনে 
আবর্জনা না ফেলিয়া অনেক সময়েই রাস্তার 
যত্রতত্র ফেলিয়া 'থাকি। ৰাডীর জানাল! হইতে 
ভরিতয়কারীর খোপা, চিংড়ি” মাছের অবশিষ্ট 


ইত্যাদি রাস্তায় নিক্ষেপ করিতে অনেক বাড়ীর 


গ্রছিণীরাই কিছুমাত্র ইতস্তত: করেন না! ধাছারা 
ডাষ্টরবিনে আবর্জনা, জড় করিবার উপকারিতা 


হৃদয়ঙ্গম করেন তাঁছারাও অনেক সময়েই অনেক, 


দুরে দীড়াইয়া' আৰ্জ্জন! নিক্ষেপ করেন, ফলে 
উদ্ধার অধিকাংশই ভাষ্টবিনের চারিপাশে ছড়াইয়া 
পড়ে। এবিষয়ে প্রত্যেক পরিবারের গৃহকত্রাঁ ও 
গৃহকর্তাদের একটু সতর্ক দৃষ্টি রাধিলে সর পরিস্কৃত 
রাখা সন্ত হয়। বহু সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব 


হইতেও রক্ষ। পাওয়া যায় ।' co 


কেন্জীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটীর বিগত 
অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে ইছা প্রতীয়মান 
হয় যে, দেশে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের 
অন্ততম প্রধান-অন্তরায় উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব.। 
সাধারণ উপায়ে উহ্থা দূরীকরণ সময় সাপেক্ষ, উহা 
অতান্ত ব্ায়ব্ছলও হুইবে। বর্তমানে প্রাথমিক 
শিক্ষকদিগকে যে বেতন দেওয়া হয় তাহা প্রকাশে 
উচ্চারণ করিতেও লজ্জা হয়। বর্তমানে বাড়ীতে 
একজন পাঁচক মাসিক বেতন, আহার, বালস্থান ও 
বৎসরে খান ছুই ধুতি ইত্যাদিতে মোটমাট বাট 
হইতে সত্তর টাকা উপার্জন করিয়া খাকে। অথচ 
সর্বাপেক্ষা অধিক বেতনের হার হিসাবেও,একজন 
প্রাথমিক শিক্ষক পায় পরন্রিশ টাকা । ও বেতনে 


যোগ্য লোক দূরে থাকুক, অত্যন্ত অযোগ্য লোকও 
পাওয়া 


কঠিন। | অথচ গবর্ণমেপ্ট বলেন, 


" হইলে বাজেটে খরচ কুলাইবে না ।  * 
ঞ* * শে ঃ 


এ a 
| দা 


ইছাদ্দিগকে দশ বা' পনর টাক! বেতন বৃদ্ধি দিতে 


এই শোচনীয় অবস্থা দূর করিবার একটি 
প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি। প্রতি বৎসর বহুসহঅ 
ছাত্র ম্যাটিকুলেশন পাশ করিয়া থাকে। যদি আইন 
করা হুর যে, উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের পূর্বে তাহাদের 
গ্রত্যেককেই বাধ্যতামূলক ভাবে এক বংসরকাল 
প্রাথষিক বিভ্ভালয়ে শিক্ষকতা করিতে হইবে, তবে 
শিক্ষকের অভাব সহজেই দূর হইতে” পারে। 
‘ইন্জিনিয়ারিং শিক্ষায় যেক্ষশ প্রথম বিওরিষ্টিক্যাল 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে এক্ট! নির্দিকাল 
কোন কারধাপায় হাতে কলমে কাজ শিক্ষা করিতে, 


হয় এবং তাহ! ন1 হইলে ভিত্রি পাওয়া যার 7 


শেইরূপ 'কলেজে ভর্ত্তি" হওয়ার পূর্বে যদি 
ম্যাটিক পাশ ছাত্রদের এরূপ, ' শিক্ষকতা 
বাধাতামদক কর! হয় তবে 'অচিরেই দেশে 
প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের সুরাহা হইতে পারে। 
বিভিন্ন বিশ্ববিষ্তালয়ে  ভাইস-চ্যান্দেগারগণ, 
প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রগণ ও কেঁন্রীয় সরকারের 
শিক্ষাদগ্তরের কর্তৃপক্ষ একযোগে মিলিয়া এবিবয়ে 
পরামর্শ করিলে একট। গ্রহণযোগ্য পরিকল্পন। 
প্রণয়ন সহব্র হুইবে । ' 


® Ll রা ্ Ll 

গত বৃহস্পতিবার ভারতীয় পার্লামেন্টে হিন্দু- 
কোড বিল পেশ করা হুইয়াছে। আইন সচিব ডক্টর 
বি, আর, আম্বেদকর বিলটির- প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা 
করিয়া বলিয়াছেন, হিন্দু সমাজকে যদি রক্ষা করিতে 
চান তবে ইহার যেখানে যেখানে ফাটল ধরিয়াছে 
সেগুলি মেরামত ' করিতে হুইধে। সনাতন . 
আচার ও আচরণ সমাজের সবই ভালো, এবং উহার 
কোনখানে কোন সংস্কারের প্রয্নোদন নাই যাহার! 
এইরূপ মনে করিয়া সর্বপ্রকার পরিবর্তনের 
বিরোধী তাহারা জানে না যে, তাহারাই সমাজের 
সর্বাপেক্ষা বড় শক্ত । হাজার হাজার বংপর 
পূর্বের মুনিখবিগণের দোহাই পাড়িয়া সমাকে 
রক্ষা] করা যাইবে লা। যুগোপযোগী 'পরিবর্তন 
সাধন করিয়। উহাকে শক্তশালী কগিতে হইবে । 
. এই বিলটি লইয়া বহু কাল হরণ করা হইয়াছে। 
আর তালবাছানা ন! করিয়! অবিলম্বে উহা আইনে 
পরিণত করা আবগ্তক। 

কংশ্রেলদলের মধ্যে এক শ্রেণীর সন্ত এই 
বিলের, বিরোধী জানিয়া দেশের হিতকামী 
ব্যক্তির! অত্যন্ত ছুঃখিত হইবেন। কংহোলকে 
সুধু তারতবর্ষের রাজনৈতিক দল হিলাবে 
‘আমরা দেখি না । উহা দেশের সর্বপ্রকার 
কল্যাণমূলক . প্রগতি আন্দোলনের প্রবর্তক । 
কংগ্রেস আন্দোলনের মধ্য দিরাই ভারতবর্ষের 
নারী সমাজ প্রাচীন অন্ধবিশ্বাস ও গোড়ামির 
বন্ধন হুইতে মুক্তি পাইরাছে। কংগ্রেলের যিনি 
প্রাপন্বরূপ ছিলেন সেই মহাত্ম। গান্ধী ভারতীয় 
'লায়ীদের সম্মানের আলনে' "প্রতিষ্ঠা করিতে . 
সহায়তা করিয়াছেন! বর্তমানে জাতির ভাগ্য 
যাহার হস্তে স্তম্ভ সেই পণ্ডিত জওহরলাল নেছরুর 
স্তায় প্রগতিতাবাপল্ন ব্যক্তি দেশে আর দ্বিতীয় 
কেহ নাই । আশা করি, তীছার' নেতৃত্বে বর্তমান 


- পার্লামেন্ট এই হিন্দুকোড বিল গ্রহণ করিয়া হিদ্ু- 


সমাজের কল্যাণ সাধন করিবেন। ' খেয়ালী 





আর্খিক ছুনিয়ার খন খবরাখবর ৃ 


.. শর্করা শিল্পের অংরক্ষণ -তারতীয় শর্করা 
এশিলের ' প্ বর্তমানে যে রক্ষণশুদ্ধ ধার্য্য আছে 
তাছার মেয়াদ আগামী ৩১শে মার্চ তারিখে শেষ 
হইবে । ভারতের কেন্দ্রীয় সুগার কমিটী উক্ত 


ভারিথের পরেও শর্করা শিল্পের রক্ষণ 
বায় রাখার জম্ক ভারত লরকারের নিফট 
|ুপারিশ করিয়াছেন । 


কলিকাতায় সরকারী বাস-_পশ্চিমবল 


* গবর্ণমেন্ট কলিকাতা ও উচ্বার আশপাশে যে ২০৪ 
বাস চালু করিবার লঙ্কল্প করিয়াছেন তাহার মধ্যে 
১৫*টী বান পাওয়া গিয়াছে । উহার মধ্যে 


| বর্তমানে, ৭*টা বাস ফলিকাতার রাস্তার চলাফেরা 


করিতেছে এবং শীস্রই আরও বং শীয়ই আরও ৩*টা বাস চানু 
হইবে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট বায় 
মাঞিসের অন্ত ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। 
সমপ্রতি পশ্চিষব্গ গবৰ্ণমেণ্ট ৬৭ ছাজার টাকা মূল্যে 
একটা দোতলা বান ক্রয় করিয়াছেন এবং উচ্থাও 
চালু হুইয়াছে। গবর্ণমেপ্ট আশা! করিতেছেন যে, 


বাস সার্ভিসে উহাদের যে টাকা খরচ হইয়াছে .. 


তাহার উপর . তাহারা শতকরা বাধিক ১০ টাক! 
হারে লাভ পাইবেল। 

আশ্রয়প্রার্থার চাকুরীর সংস্থান--গত 
হে হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাপে পশ্চিবদস্থিত 


জন আশাৰ চাকুরীর জন্ত নান রেজেষটরী 
করিয়াছিল। উহার মধ্যে ২,৩৪৮ জনের চাকুরীর 
সংস্থান করা হুইঘাছে। এই ৮ মাসে ১৯,২৫৭ জন 
আশ্রয়প্রার্থা শিক্ষানবিশীর কাজে ভত্তি হওয়ার জনা 
নাম রেজেষ্টরী করে এবং উহার মধ্যে শিক্ষানবিশ 
হিসাবে ২,৯৫১ জলকে গ্রহণ করা ছইয়াছে।। 

পূর্বববঞ্জে ইট প্রস্তুতের ব্যবস্থা_পূর্বববঙগ 


গবর্ণমেপ্ট ৰাড়ীথর নির্শ্দাপের উপযোগী ইট প্রস্তুতের 


. জন্তু ১০ লক্ষ টাক! ব্যয়ে একটী আধুনিক ধরণের 


কারখালা। স্থাপনের লন্কল্ল করিয়াছ্রেন। এই 
কারখানায় বৎসরে ৩৫ ছাজার টাকা ব্যয়ে ৫ হইতে* 


রিছ্িওগ্াল এমপীয়ষেন্ট এক্সচেঞ্জে মোট ৩০,৫৮৩ ৬ কোটা ইট প্রস্তুত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। 








 আগেকাৰ বকা 
ও ছুর্দশ দিয়ে জমি সমতল করতে যেমন 
লাগত সময়, তেমনি হত পরিশ্রম ; আর এখন - 
সেই কাঁজই শক্তিশালী বুলডোজার ও ভারী. | ্ | 
ষ্টীম-রোলাঁরের সাহায্যে হয় খুব কম সময়ে * 
এবং আরো স্থন্দরভাবে। 


কিন্তু কুড়ল অথবা বুলডোজার, দশ 
কিংবা ষ্ীম-রোলার যা-ই হোক, 





মূলতঃ 
ইম্পাতই বস্ত্র ও নিৰ্স্মাণকার্য্যের প্রত্যেক স্তরে E 
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I টাটা ইন্সি তৰিয়তেও এই নহা কা | হেড সেক্স, অফিস £ ০ oe 
সম্পাদন করবে। ) ৰি, নেতাজী সুড়াৰ গড,’ কলিকাতা 
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কলিকাতা বন্দরের আয়-ব্যয়_-গত ২১শে 
ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা বন্দরের কহিশনার- 


পি 


দের সতায় উদার, চেয়ারম্যান ভু এন এম আল্লার . 


উক্ত বদারের ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেট উপস্থিত 
করিয়াছেন । এই বাজেট অমুগারে উক্ত বৎসরে 
কলিকাতা বন্দরের যোট আর ৬ কোটী ৮৪ লক্ষ 
, ৪হাজার ৩৭৪ টাকা এবং মোট ব্যয় ৬ কোটী 
৭৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ২১২ টাকা বরাদ্দ হুইয়াছে। 
চলতি বৎসরে এই বন্দরে ৪ লক্ষ টন লবণ, ৭ 
লক্ষ টন খানশন্ত। ৬ জাক্ষ ৩৫ ভ্বাজার টন 
কেরোসিন ও ১২! লক্ষ টন অস্তান্ত জিন্যি 
আমদানী হইবে এবং এই বন্দর দিয়া. ৩০ লক্ষ টন 


কয়লা, ৯ লক্ষ টন থলে, ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন 


পাট, ৩] লক্ষ টন অপরিশোধিত লৌহ, ১ লক্ষ ৬০ 
হাজার টন চা ও ৫ লক্ষ টন অন্তা্ভ জিনিষ বগানী 
হইবে এবং মাল গুদামজাত করিবার অন্ত ৭৮ লক্ষ 
টাকা পাওয়া যাইবে বরাদ্দ ধরিয়া, 'উপরোক্তক্পপ 
আয়ের বরাদ্দ কর! হইয়াছে। চলতি বৎসরে 
এই বঙ্গরের ৫ কোটি, ৫৩ লক্ষ, ৭৫. হাজার ৫১১ 
টাকা আয় হইবে বরীদদ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে। 
মনে হইতেছে যে, আগামী ৩১শে মার্চ পর্যন্ত 
আয় আরও ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। 


এদিকে চলতি বৎসরে ব্যয় ধরা ছইয়ান্ছিল € কোটি, 


৯৯ লক্ষ ৪৬ হাজার €২৬ টাকা। কিন্ত এক্ষণে মনে 
হইতেছে বে, ব্যয় আরও ৫৩ লক্ষ ৫* হাজার টাক] 
বেশী হইবে। এই সব আয়ব্যয়ের মধ্যে হুগলী 


পাইলট সার্ভিসের আয়ব্যয় ধর! হয় নাই। আগামী. 


বৎসরে এই সাম্য বাবদ ১৭ লক্ষ ২২ হাজার 
%০০ টাকা আয় এবং ১৭ লক্ষ ৩৯ হাঁজার ১০* 
টাকা ব্যয় হুইবে বলিয়া বরাদ্দ হইয়াছে। 
বিহারের বাজেট_গত ₹১শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে বিহার ব্যবস্থা পরিষদে উক্ত প্রদেশের 
আগামী ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেট উপস্থিত করা 
হইয়াছে। এই 'বাজেট' অস্থলারে আগামী বৎসরে 
বিহারের আসব ২৪ কোটি ৪* লক্ষ টাকা, বায় ২১ 
কোটি ৫২ লক্ষ টাকা এবং উত্তর ৮ কোটি ৮* লক্ষ 
টাকা হইবে বলিয়া বরাদ্দ হুইয়াছে। ৰৎযরের 
প্রথযেনমজুদ তহবিলের পরিমাপ হইবে € কোটি. 
৯৪ লক্ষ টাক! । আয়ের মধ্যে তারত গবর্ণমেপ্টের 
নিকট হইতে প্রাপ্য ৪ কোটি টাকা ধর! হুইয়াছে। 
আয়ব্যয়ের হিসাবেব্যয় হইবে ১৯ কোটি ১৭ ্ক 
৩৫ হাজার টাকা।, এই বৎসরে আয়ব্যয়ের 
হিসাবের 'বাহিরে ' দামোদর পরিকল্পনার অস্ত 
১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ব্যয় ধরা 


হইয়াছে | আগামী বৎসরে বিক্রয় কর, পেট্রল, 


কর এবং কৃষি আয়করের পরিমাণ বন্ধিত হইবে । 
চলতি ১৯৪৮-৪৯ পালের শেষ পর্য্যন্ত বিহারের 


হেড অফিস--২৪, হি: 


নি 


গার্ধিক জগৎ 


আয় ২১1 কোটি টাকা এবং ব্যয় ২০ কোটি টাকা 
হুইবে বলিয়া অমুমিত হুইয়াছে। 
আশ্ররপ্রার্থীর আঞ্চলিক উপদেষ্টা__ 


' ভারতীয় গণ-পরিষদের সমস্ত জীযুক্ত1 রেণুকা রায় 


তারত সরকারের পক্ষ হইতে পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগের 
অবৈতনিক আঞ্চলিক উপদেষ্টা নিযৃক্ত হইয়াছেন। 

ভারতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি__ভারতীয় 
পার্লামেন্টে একপ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৪৮ 
সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে তারতে ৭ লক্ষ ৯০ 
হাতার বেল বেশী পাট উৎপন্ন হইবে! এবার 
ব্রিবান্কুর রাজ্য এবং মান্তাক্জ প্রদেশের ভিজাগাপট্রম, 
তাঞ্জোর, মালাবার ও সাউথ কানাড়া জেলাতে 
বদাটের চাষ প্রবর্তন কর! হইবে । উহা ছাড়া 
এবার পশ্চিম বলে ৭৭ হাজার, আলাষে ২৩ হাজার” 
এবং কুচবিছায়ে ও ত্রিপুরায় ১১ হাজার একর. 
অতিরিক্ত ভমিতে পাচটর চাষের বাবস্থা হইবে। 
"সমগ্র ভারতে অতিরিক্ত জমির পরিমাণ হইবে 
২ লক্ষ ৮২ ছাজার একর। এই ভাবে পাট 
চাষের ফলে ভারতে খাভশন্তের LL কোন 
ব্যাঘাত জন্মিবে না। A 

ভারতে কৃত্রিম রেশমের কারখানা 
ভারতীর , পার্লামেণ্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ 
শ্যামা প্রযাদ মুখার্জ্জি. ভানাইক্লাছেন যে, বর্তমানে 
কুর্রিম রেশম প্রস্তুতের অঙ্ক বোঁঘাই, ছায়দ্লাবাদ ও 
ব্রিবাঞ্চুরে একটী করিয়া কারখানা নিশ্মিত : 
হইতেছে । এই সৰ কারখানার ফাঁদ শেব হইয়া 
উহাতে. কুত্তিম কেশম প্রস্তুত আরম্ভ হইতে ছুই 
বৎসর সময় লাগিবে। তিনি বলেন যে, বর্তমানে 


- ভারতে 'কৃক্রিষ রেশবের বাজার-দর প্রতি পাউণ্ড 


৯টাকা। তবে ভারত সরকার ইতিমধ্যে বিদেশ 
হইতে প্রতি পাউণ্ড ২৭৮০ দরে. ২০ লক্ষ পাউণ্ড * 
কৃত্রিম রেশম আমদানী করির! তাহা ব্যবসারীদের 
নিকট প্রতি পাউণ্ড ৩৪* ' দরে . বিক্রয় 
করিয়াছেন। 

কলিকাতায় . নৃতন PE জারি 
২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে উপ্টাঙাজার নং 
ঝামকাস্ত সেন লেনে একটী পোষ্টাফিস স্থাপিত 
হইয়াছে । উহার নাম দেওয়া হইয়াছে লিলি 
বিস্কুট পোষ্টাফি। | 

ভুলার অভাব- কোয়েঘাটুরের সংবাদে 
প্রকাশ যে, তুলার অভাবের জন্ক দক্ষিণ ভারতের 





 ফোন-_ওয়ে৪ ১৫৬ 


ফোন-_ ওয়ে ১১১০ 


ব্ৰাঞ্চ-বড়বাজ্গার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, 


, বনগাঁ, বদিরহ্থাট, 
উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ব্যাহফিং কাৰ্য্য কনা হয়। 


£ অমলকুষার রায়চৌধুরী, এম-ভি 
না পাত 





খুলন। ও পাটল]। 


মিঃ এল, সি, ব্যানার্জি, এফ-এ (কমাস”) 


জেনারেল ম্যানেজার 


'হুইয়াছে। 
সরকার এছ পশ্চিম বঙ্গের যৌথ কোম্পানীসমৃহ্ে 


[ ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ 


/৬*টী কাপড়ের কলের একটা সঙ্কট উপস্থিত- 


হইয়াছে। এই সব কল তৃলার অতাবের জয় বন্ধ 
হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে । এই সব কলে 
১৬ লক্ষ, ২০ হাজার ২৭সটা 'টাকু ও.* হাল্পার 
৮২৮টী ভাত রহিয়াছে এবং উহাতে মোট ৮৪ 
হাজার শ্রথিক কাজ করিতেছে । 

পূর্বববঙ্গে জমিদারী প্রথ। উচ্ছেদ--জমি- 
গার প্রথার উচ্ছেদের উদ্দেশ্বে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা 
পরিষদে যে আইনের খসড়া উপস্থিত 
হইয়াছে পরিষদের বর্তমান বাজেট অধিবেশন - 
শেব হইবার পর একটি বিশেষ অধিবেশনে" 
তাহার, আলোচনা উঠিবে বলিয়া জানা 
গিয়াছে । এই গ্রসজে উল্লেখযোগ্য যে, যূল বিলে” 
জমিদারীর অন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং উহা প্রদানের" 


সময় সম্বন্ধে যে সব ধারা সর্লিবিষ্ট হইয়াছিল" 
লিলেন্ট কমিটি ভাহার বহুল পরিবর্তন করিয়াছেন । 


কোম্পানী আইনের সংশোধন- দিল্লীর, 
সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত, সরকার ভারতীয় 
কোম্পানী আইন সংশোধন করিতে সঙ্কল : 
করিরাছেন এবং তারতীয় পার্লামেন্টের আগামী 
অধিষেশনেই এড একটা আইউমের খসডা পেশ 
করা হইবে | প্রকাশ যে, বিগত যহাযুদ্ধ শেষ হইবার ' 


পর হইতে তারত সরকার এই বিষয়ে এবং 


বিশেষ ভাবে কোম্পানীর অংশীদিরদের সনহ্ধিত 
উদ্ছার পরিচালকদের সম্পর্ক, কোম্পানী গঠন ও- 
উদ্ধার পরিচালন! ইত্যাদি বিবয়ে বিচার-বিবেচনা 
করিতেছেন । এই বিষয়ে বোঘাইয়ের শ্রীত্মিকমদাস- 
দ্বারকাদাস এবং মাপ্রাতের শী তি কে বেফটচারী 
-এই ছুইজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা 
আরও জালা গিয়াছে যে, ভারত 


অবসরপ্রাপ্ত রেছ্ি্রার শ্রী এম কে মভুমদারকে 
একজন বিশেষ অফিসার হিসাবে নিয়োগ 
করিয়াছেন। আশা করা যায় যে, আগামী বার্চ 
মাসের মধ্যেই এই বিষয়ে একটি খসড়া বিল 
সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে। এই বিষয়ে" . 
সাধারণের মনোভাৰ অবগত হইবার পর তারত 


সরকার ভারতীয় পার্পামেপ্টের বিবেচনার অন্ত" 
এফটি আইনের খসড়া পেশ ৰুরিবেন। j 


পূর্বববঙ্গে পাট চাষ নিয়ন্্রগ- পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণের 
উদ্দেত্তে গত ১৯৪৮ সালের হ৬শে এপ্রিল তারিখ. 
হইতে কার্ধ্যকরী করিয়া সম্প্রতি: একটি অভিন্তাধ্দ 
জারী করিয়াছেন. এই অনিষ্ান্দ মতে প্রত্যেক 
পাট চাষীকে উহার জগত লাইসেন্স লইতে হইবে 


এবং এক প্রতি ২৫ একরে।* আনা করিয়া ফি- 
দিতে হইবে । 


পশ্চিমবজে ভাতের সংখ্যা_-জানা গিয়াছে 
যে, পশ্চিম বঙ্গে ৮৬ হাজার তাঁতী ছিল এবং বঙ্গ" 
বিভাগের পর পূর্ববধ্গ হইতে আরও ১৩ হাজার 
ভাতী এই প্রদেশে আসিয়াছে। কিন্ত তার 
অভাবে এই সব তাতীর মধ্যে অধিকাংশ তাঁতী 
অলল বসিয়া আছে। 

পুর্বববন্ধে রাজপথের প্রসার- পূর্ববঙ্গ 
গব্ণমেপ্ট আগামী ৫ বৎসর কালের মধ্যে ৩৬ কোটী” 
টাকা ব্যয়ে & হাজার মাইল রাজপথ 
নির্থাপের একটা. পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিচার বিষেচনা- 
করিতেছেন। 


' কোম্পানীর কাগঙ্গ ও শেয়ার 

কলিকাতা ২৪শে ফেব্রুয়ারী--এ সপ্তাহে 
ফলিকাতার শেয়ার বাজারে কিছুট! উৎসাহ্-বাঞক 
কর্মতৎপরতা লক্ষিত হুইয়াছে। আগামী পোমবার 
"ভারত সরকারের অর্থলচিৰ ডাঃ জন মাথাই 
পার্লামেন্টে ভারত সরকারের ১৯৪১-৫৬ সালের 
বাজেট বরাদ্ধ পেশ করিবেন। সকলেই আঞ্ছ 
সহকারে দেই বাজেটের প্রতীক্ষ! করিতেছেন। 
“দেশে শিল্প বাবসায়ের উন্নতির জন্ভ আগামী বৎসর 
হইতে যাহাতে ট্যাফ্মভার লাঘবের বাবস্থা ছয় ‘এবং 
সাধারণভাবে যাহাতে দাদন সম্পর্কে উৎসাহ 
তৎপরতা হুষ্টির চৈষ্টা হয় লে সম্পর্কে ইভিমধো 
‘লানাদিক হইতে তারত সরকারের উপয়ও বিশ্বে 
কিয়া অর্থসচিবের উপর চাপ দেওয়া হুটয়াছে। 
-অর্থসচিব তাহার বাজেট প্রস্তাব উপস্থিত করিতে 
গিয়া সেই সব দাবী উপেক্ষা করিতে পারিবেন 
লা বলিয়াই, বাবসায়ী ‘মহলের বিশ্বাস । 


“ও শিল্প ব্যবলায়ের ক্ষেত্রে লোকের আশা .ভরসাৰ 
সঞ্চার সম্পর্কে উৎলাহ-ব্যপ্তক নির্দেশ থাকিবে সেই 
তরসা হইতে ব্যবসায়ীরা এসপ্তাছে শেয়ার বাজারের 

' কাজ কারবারে কিছুটা আগ্রহের তাব প্রশ্ন 
'রিয়াছেন। তাহাতে কোন কোন বিভাগে 
শেয়ার দরেরও সুষ্পষ্ট উন্নতি লক্ষিত হৃউয়াছে। 
'বাজেট সম্পর্কে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আশা ভরস! 
কতদূর ফলবতী হয় স্তাছা দেখিবার বিষয়। 

এ সন্তাঙ্ছে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দরের 
'কিছুটা তেজীভাব লক্ষিত হইয়াছে । অন্ত ৩ টাক] 
"সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৮৮৩০ আনা, ৩, টাকা 
দের ( ১৯৮৬ ) খণজের দর সর্ব্বোচ্চে ৯৯* আনা, 
২1০ আন! সুদের 
আনা, ৩২ টাকা সুদের ( ১৯৫১-৫৪) খণপঞ্জের 
দর ১০১৷০০ আনা ও ৪/০ আনা সুদের (১৯৫৫-৬০) 
শ্াপপত্রের দর ১১১০ আনা দীড়াইয়াছে। 

অস্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রধান প্রধান 
শিল্প ও ব্যৎসা কোম্পানীর সর্ব্বোচ্চ শেয়ার দর 
নিকনরপ দাড়াইয়াছে $ব্যান্ক_তারত ৪২ টাকা, 
ইউনাইটেড ক্মাশিয়াল ৫৭২) কয়লার খনি 
বেঙ্গল ৪৩৫২ টাকা, ভারত ৭1০ আনা, বরাকর 


৯৩%* আনা, চুকুলিয়া ৫০৯ আনা, ইকুইটেবল ' 


৩৫%০ আনা, সাউথ কারানপুৰবা, ২৬/০ আন! 
চটকল--এলায়েন্স ২২২২ টাকা, বেলঙিডিয়ার 
২৯০২ টাকা, ওরিয়েণ্ট ৩৩৫২ টাকা, ভেপ্টা ২৪২২ 
টাকা) ইঞ্জিনিয়ারিং--্রীল কর্পোরেশন ২১৪০ 
আলা, ইতিয়ান ষ্যাণ্ডার্ড ওয়াগন ৭২২ টাকা, 
টেক্সটাইল মেসিনারি ৭দ৩* আনা 3 বিবিধ-বার্দা 
কর্পোরেশন ৩২ টাকা, ইণ্ডিয়ান কপার ২1%০ 
আনা, কারাণপুরা ডেভলপমেন্ট ২৭৪০ আনা, 
আসাম বেজল সিমেন্ট ৫8০ আলা, ইপ্ডাী 
কর্পোরেশন অর বেঙ্গল ১৫।০ আনা, বেঙ্গল পেপার 
-৩৭1* জানা, শ্রগোপাল পেপার ১১৮৪ আনা, 
‘মেদিনীপুর জমিদারী ৭৩০ আনা, ছগরাজুলী (চ! 
বাগিচা ).৩২.০ আনা, ধালমাতিয়া ২৭৮৯ আনা, 
-কাঞ্চলপুর ১০1০০ আল! । রর 


আগামী; 
বাজেটে শিল্প ব্যবসায়ের ট্যান্মভার লাঘৰ সম্পৰ্কে ' 


(১৯৫০ ) খণপত্রের দর ১০০)/০ '' 


1 


বাজারের হালচাল 
পাটের বাজার 


কলিকাতা, ৫শে ফেব্রুয়ারী__গত ভুলাই 
হইতে জাচুয়ারী পর্্যস্ত ৭ মাস ' কলিকাতায় 
৬ লক্ষ ২১ হাজার ৫*০ বেল পাট আসিয়ান্ে। 
গত ১৯৪৭-৪৮ সালে ভুলাই কইতে জানুয়ারী 
পর্য্যন্ত ৭ মাসে কলিকাতা হইতে বিদেশে ১০ লক্ষ 
২২ হাজার বেল পাট রপ্তানী হইয়াছিল । ১৯৪৮- 
৪৯ সালের উপরোক্ত ৭ মালে সেস্থলে ৪. লক্ষ 


, ৮৮ হাজার বেল পাট রপ্তানী হইযাছে। 


এ সপ্তাঞ্ছে কলিকাতার পাটের বাজারে মন্দার 
তাব'লক্ষিত হুইরাছে। ' এ সপ্তাে ভিদ্রিউ তোষা 
পাট প্রতি মণ ৩৯]০ আলা, ম্ুপারভাইজড. জাত 
*বটয পাট প্রতি মণ ৩৪৪০ আনা ও রগ্তানীযোপা 
ফাষ্ট পাট প্রতি বেল ২০* টাকা ধরে ক্রয় বিক্রয় 
ছইয়াছিল। ত 


উচ্চপদ্দে চাকুরা-ভারতীয় পার্লামেন্টে 
গবর্মেন্টের পক্ষ হইতে আনান হইয়াছে যে, 
বর্তমানে আই এ এল ও আই পি এস জ্রাতীয় উচ্চ 
পদের চাকুরীর জন্ত যে সমপ্ত আবেদনকারীর 


আবেদন বিবেচিত হইতেছে তাহাদের মধ্য হইতে. 


২৫১ ভ্রদ আই এ এল এবং ২৯৩ জন আই পি 
এল শ্রেণীর লোককে নিযুক্ত করা হবে । 


পোন! ও রূপ! 
কলিকাতা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী--এ সপ্তাহে 
সোনায় দর পুনরায় কিছু নামিয়া আনিয়াছে। 


গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বোধাইয়ে প্রতি ভরি সোনার . 


দম ১১৯1০ আন! ও কলিকাতায় প্রতি ভরি সোনার 
বদর ১১৯/০ আনা ছিল। অন্ত এ ছুই স্থানের 
বাজারে তাহা যথাক্রমে ১১৭০/০ আনা ও 
১১৭৮০ আনা দীড়াইয়াছে। ! 
অদ্য বোদ্বাইয়ে প্রতি ১০ ভরি রূপার দর 
১৮৬1০ আন! ও-ৰুলিকাতায় তা! ১৮৮1০ আনা 
দীাড়াইয়াছে। 


ভারতে সিনেষার ফিল্ম--ভারতে 


চলচিত্র স্ততের, অঙ্গ যে ফিল্ম ব্যবহৃত হয় 
তাঁহার ফোন অংশ তাতে প্রস্তুত হয় না। গত 
১৯৪৭-৪৮ সালে তারতে বিদেশ হইতে ২ কোটি 
২৭ লক্ষ টাক! মুল্যের ফিল্ম ও আচুবলিক দ্রব্যাদি 
আমদানী হয়। ভারতীয় পার্লাষেণ্টে একটি 
 প্রশ্লেশ্ন উত্তরে জানা গিয়াছে এব, ভারতে ফিল্ম 
"প্রস্তুতের জন্ত'কেহ যদি কারখ্মুন। স্বাপনে ইচ্ছুক 
হন তবে তিনি যাহাতে আবশ্তকীর যগ্নপাতি ও 
বিশেষঞ্জের পরামর্শ পান তঙ্ডদ্ত ভারত সরকার 
বাবস্তা করিবেন। 


এরিয়ান গার মিলম্‌ লি 


CO কলিকাতা! ৷ - 


ফোনঃ ক্যালঃ ১৪৬৪, ১৪৬৫ 


প্রাম £ Aryoplants 


আমাদের অংশীদারগণ, বন্ধুবান্ধব ও ভরি সকলেই জানিয়া 
আনন্দিত হইবেন যে, আমাদের কাগজের কলের যন্ত্রপাতির কতকাংশ 


ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড হইতে আসিয়া, পৌছিয়াছে এবং পশ্চিম বঙ্গের 


:জস্তর্গত রাপাঘাটে মিলের নির্মাণকার্ধ্যও আরম্ভ করা হইয়াছে। 
বাণাঘাটেকর এই মিলস সাইট গভর্ণমেন্টও অনুমোদন করিয়াছেন। 


' সামান্য কিছু ফরফিটেড শেয়ার 
এখনও সমঘূল্যে পাওয়া যায়। 


' বিস্তৃত বিবল্ণেল জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টসৃএর নিকট, লিযুন + 


ক্যালকেমিকোর ঘোষণা 
আমাদের জনপ্রিয় প্রসাধন সামগ্রীগুলির, বিশেষ করিয়া মার্গো সোপ, কান্তা, ক্যাষ্টরল, 
ভৃঙ্গল প্রভৃতির ব্হুপ্রকারের নকল রাক্ৰারে বাহির হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা আমাদের অনেক 





পৃষ্ঠপোষক প্রতারিতও হইয়াছেন। ;অতএব 


ক্রয় করিবার সময় জিনিবগুলি যেন পরীক্ষা 


আমাদের প্রসাধন সামনী কর না করেন। 


তাহারা যেন বিশ্বস্ত ও পরিচিত দোকান ছাড়া আমাদের প্রসাধন সামগ্রী “ক্রয় না করেন এবং . 


মাল এবং দোকানের নাম, ঠিকানা প্রন্ৃতি আমাদের নিকট জানান। 


দোৌঁকান্দারগণকে অহুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন আমাদের অফিস এবং 
0 রাহি নি 


আমাদের প্রসাধন সামগ্ীগুলির নকলীবা জাল দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতাগণকে এই 
‘ প্রসঙ্গে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে | . 


দি ক্যালকাটা! কেমিক্যাল কোং লিঃ 
ডে, |: 


,৩৫, পণ্ডিতিয়৷ রোড 











আমর! পৃষ্টপোষকগণকে অন্থরোধ করিতেছি যে, 


করিয়া লন এবং সন্দেহ হইলে তাহারা যেন উক্ত 


e 
be) 






[ ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ 





লিলি বার্পি মিলস লিমিটেড 
: ১৯ মুরারিপুকুর রোড, উল্টাডাঙ্গা 








ক্যালকাটা গ্তাশনাল ব্যাঙ্ক বিশ্ডিংস, মিশন রো, কলিকাতা 


অনুদিত দুধ: ইগ টাকা 
১1০5 লে 2 গণ ০০০২ টাকার উদ্ধে" 


ওঁতিহথ 





সম্পুর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানন্ূপে “ক্যালকাটা ' গ্তাশনাল” এক রক্ষণশীল 
করিয়! 


73 খপ ও দাদন দেওয়া হয় 
এবং আমানতকারিগণের পক্ষে বিলের টাকা আদায় করা হয়। 
কাকা? যাবত জানাও একটি একাউন্ট রাখুন। 












| ফোনঃ কলিকাতা-_৩২৯৯ 


. হমোহৰখূনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


ছেড অফিস £ যশোহর-খুলন! ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিল্ভিংস্‌ 


১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা : 


প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কলা হয়। 
ক্কিয়ারিং এর স্থবিধায়ু্ত সর্ব LC BEE 
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টি জং তিল জাতীয় প্রতিষ্ঠান | আনান ১১৪৭ সালের নূতন | { 
| বীমা করিয়া দেশের শিল্ম || ইনসিওরেন্স ' কোৎ লিঃ || জীবন বীমার পরিমাণ ণ 
২. _ ঘ্বাণিজ্যকে বাড়াইয়া আধ্যস্থান ইনসিওপ্লেঙ্স বিল্ডিং র 

] তুলুন। ১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ৮০২ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে । 
2 RT ই 


৯২২, বহুবাজার সীট, কলিকাতা-_আধিক জগৎ প্রেসে শীবতীক্রনাথ তটাচানয রা সম্পাদিত, যুত্রিত ও প্রকাশিত । | 
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মূল্য-_বাধিক সভাক ৯ . সম্পাদক_শ্রীযতীন্দ্নাথ ভট্টাচাৰ্য্য প্রতি সংখ্যা /* আনা 
গা] মায়া ill দানি টিটি টিটি িনাটিটিিটিটীটিটিি তি 
একাদশ বর্ষ] Monday, 7th 21510:5'1949, সোমবার, ২৩শে কান্তন, ১৩৫৫ [ ৪৩শ সতখ্য। 
পাকিস্থানের বাঁজেট সাময়ি সইতে৪ উক্ত বিভাগের জন্য ২৭ কোটী 
1 + ক প্র সঁ টাকার উপর খরচা করিবেন। প্লাকিস্থানের 


ভারতের স্তায় গত ৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 
পাকিস্থান পার্পামেন্টেও পাকিস্থান গৰ্ণমেণ্টের 
১৯৪3-৫০ সালের বাজেট উপস্থিত করা হুইয়াছে। 
ভারতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের যে বাঞ্জে উপস্থিত 
করা হয়, তাছার্তে ভারতের রেল বিভাগের আয়ব্যয় 
অন্তর্ভ,ক্ত করা হয় না। এই বিভাগের আয়ব্যয় 
, রেলওয়ে বাজেট নামে একটী পৃথক বাঞ্জেটে দেখান 
হইয়া থাকে। তারতে বেল বিভাগের আয়” 
হইতে যে টাকা উদ্ব ত্র হয়, তাহার একটা অংশ 
কেন্দ্রীয় গবণমেণ্টকে, দেওয়া হয়, | কেন্দ্রীয় 
' শাধ্ণমেন্টের বাজেটে আয়ের হেলাবে মাত্র এই 
, টাকাটা অন্তর্ভুক্ত কর! হয়। কিন্তু পাকিস্থানের 


বাজেটে আয়ের ছিলাবে রেল বিভাগের সাকুল্য খাঁ 


আয় অন্তর্ভ,ক্তা করা হয় এবং ব্যয়ের ছিপাবেও 
যে বিভাগের সাকুল্য ব্যয় ধরা হইয়া থাকে। 
দ্বিতীয়তঃ ভারতে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমৃহ বিক্রয়- 
কর বার্ধ্য করিয়া থাকেন এবং বিক্রয়করের জন্তু 
আয়ের টাকা প্রাদেশিক গব্ণমেন্টপযুছ্ের 
আয়ের হিসাবে ধরা হইয়া থাকে । কিছ পাকিস্থানে 
বিক্রয়করঙলন্ধ আয়ের টাক! পাকিস্থানের বেন্ত্রীয় 
গবর্ণমেপ্টের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয় এবং এই 
টাকাটা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বাজেটে আয়ের 
হিসাবে যোগ হইয়া থাকে । গত হ৮শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের যে বাজেট উপস্থিত 
সরা হইয়াছে তাহাতে প্রাকিস্থানের রেল বিভাগ, 
ডাক ও তার বিভাগসহ অন্ত, সমস্ত বিভাগ এবং 
বিক্রয়কর অনিত আয়ের টাকালহ ১৯৪৯-৫* লালে" 
আয়ের বরাদ্দ.করা হইয়াছে ১০৮ কোটী ১৯ লক্ষ 
টাকা এবং ব্যয়ের বরাদ্ধ কর! হইয়াছে ১০৭ ফোটী 
২০ লক্ষ টাঁকা। এই বরাদ্ধ অন্ুমারে আগামী 
বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্থান গবর্ণষেণ্টের ৯৯ 
লক্ষ টাক! উদ্বত্ত হুইবে। সংশোধিত হিসাব 
অনুসারে চলতি বৎসরে অর্থাৎ আগামী ৩১শে 
মার্চ তারিখে যে বৎলর শেষ হইবে তাহাতে 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের, আয় ৯৫ কোটী ৬৪ লক্ষ 
টাকা এবং ব্যয় ৯৫ কোটী ২১ লক্ষ টাকা হুইবে। 
খই বরাদ্দ অমুদারে চলতি বৎসরে পাকিস্থান 
গবরণমেন্টের রাজ ৪৩ লক্ষ টাকা! উদ্বত্ত হইবে। 


চলতি বৎসরে. গবর্ণমেপ্টের উপরোক্ত ৯৫ কোটী 
৬৪ লক্ষ টাকা আয় হইতে রেল বিভাগের আয় 
বাদ দিয়া অঙ্ক সমস্ত বিতাগে আয়ের পরিমাণ 
টাড়াইয়াছে ৫৮ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা। উহার 
মধ্যে ৪০ কোটী ২৮ লক্ষ টাকাই সামগ্রিক বিভাগের 
জন্ত বায় হইয়াছে। এদিকে চলতি বংসরে রেল 
বিভাগ এবং ডাক ও তার বিভাগে যোটমাট ১ 
কোটী ১৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছ্ধে। তবে 
চলতি বৎসরে বাজেটে, বরাদ্দকৃত আয়ের তুলনায় 
স্বায় ₹ কো 
পর্য্যন্ত আয়-ব্যয় কাঁটাকাটি হইয়া ৪৩ লক্ষ টাকা 





সাময়িক প্রসঙ্গ €৭৩-৭৫ 
-তারত সরকায়ের বাজেট ৫৭৬-৭৭ 
মূলধনের অভাব কেন ? ৫৭৮-৭৯ 
খেয়ালীর খাতা €৮০-৮১ 
আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৫৮২-৮৪ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৫৮৫ 
ূ বাজারের হালচাল ৫৮৫-৮৬ 








উদ্ধত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। আগামী বৎসরে 


পাকিস্থানে আমদানীত্ত্ধ, রপ্তানীশুক্ক, উৎপাদন- 


শুদ্ধ, টেলিপ্রামের কি ইত্যাদি বন্ধিত ফর] হইয়াছে 


এবং উদ্ধার ফলেই আগামী বৎসরে পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্টের 'রাজস্বে ৯৯ লক্ষ টাকা উদ্ধত হইবে 
বলিয়া আশা করা যাইতেছে ।  ? 
পাকিস্থানের বাজেটে সর্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য 
করিবার বিষয় উহার সামরিক ব্যয়। চলতি 
বৎসয়ে ৫৮ কোটী ৭* লক্ষ টাকা আয়ের মধ্যে 
লামরিক বিভাগের জন্কই ৪০ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা! 
ব্যয় হইতেছে। আগামী বৎসরে রেল বিভাগের 
আয় ছাড়! অঙ্ক সমস্ত বিতাগে পাকিস্থানের আর 
হইবে ৬৮ কোটী টাকার মত। উঁহ! হইতে 
সামরিক বিভাগের জগ ব্যয় হইবে ৪৭ 
কোটী ২২ লক্ষ টাক! | এতদতিরিক্ত আগামী 
বৎসরে পাক্ষিস্থান গবর্ণমেণ্ট মূলধনের টাকা 


8 ৭৮ লক্ষ টাক! বেশী হওয়াতে শেষ" 


অর্থপচিব জনাব গোলাম মহম্মদ এই অন্ত ভুঃখ 
প্রকাশ করিয়া বলেন যে, “ভারত ও পাকিস্থান 
উভয় গবর্ণমেণ্টের বহুল পরিমাণ অর্থ সামরিক 
বিভাগের জগ্ড ধ্যয়িত হইয়া যাইতেছে। ফলে 
অনসাধারণের কল্যাণজনক পথে উপযুক্তরূপ অর্থ 
ব্যয্িত হইতেছে না। কাজেই উভয় দেশেই 
অন্গাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিতেছে উভয় 
গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সম্প্রীতি ও বুঝাপড়ার উপর |” 
জনাৰ গোলাম নহন্মদের এই উক্তি আমরা 
সর্ধান্তঃকরণে সমর্থন করি) কিন্তু উত্তয় গবর্ণ- 
মেন্টকেই একথা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে, 
যে, যতদিন পর্য্যন্ত উভয় দেশের সংখ্যালঘুগণ 


জীবন, সম্পত্তি, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি নাগরিকের ' 


অধিকার ইত্যাদি সকল দিক হইতে নিরাপদ না 
হয় ততদিন পর্য্যস্ত উত্তয় দেশের মধ্যে কিছুতেই 
স্থায়ী সম্প্রীতি, প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং ততদিন 


EAs ss EDs og sit shail anh OULD 


পর্য্যন্ত উতয় দেশের মধ্যে সামরিক তোড়জোড়ের। ' 


একটা প্রতিযোগিতা চলিবেই। 
যুক্তপ্রদেশ সরকারের জনকল্যাণমূলক 
বাজেট * 

এ পর্য্যন্ত ভারতের যেসব প্রদেশের সরফারী 
বােট উপস্থিত কর! হইয়াছে তাহার মধ্যে বুক্ত- 
প্রদেশ সরকারের বাজেটটিই সবচেয়ে বেশী 
পরিমাণে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে 
বলিয়া আমরা মনে করি। এই বাজেটে জন- 
কল্যাণমূলক কর্দনচী প্রধান স্থান অধিকার 
করিয়াছে । ইনফ্লেশন দমনের নীতি হইতে উহাতে 
কেবল সরফারী আয়ের সহিত ব্যয়ের সামঞ্জস্তই 
বিধান করা হয় নাই, ভালরূপ উহ ত্রেরও সংস্থান 
করা হুইয়াছে। তাহাছাড়া আর একটি বিশেষত্ব, 
এই বাজেটে নূতন কোন ট্যাক্সেকস প্রস্তাব অন্তর্ভক্ত 
করা হয় নাই। যুক্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 
গোবিন্ববল্ল পন্থ এই 'বাছেট উপস্থিত করিতে 
গিয়া আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্টের মোট আয় বরাদ্ধ 
করিয়াছেন ৫৫ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। অপরদিকে 
জাতিগঠন্মূলক কাতে বন্ধিত খরচপত্র সত্বেও মোট 


' ব্যয় ৫৫ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার বেশী হইবে না 


শা 


৫৭98 


বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন। ফলে আগামী 
বৎসরের শেখে ১৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দীড়াইবার 
কথা । এবার বিভিন্ন উন্নষন বিভাগের দফায় ২৯ 
কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। মোট 
সরকারী ব্যয়ের মধে শত করা £৪ ভাগই উন্নয়নমূলক 
কাজের অন্ত নিয়োজিত হইবে | যুক্ত প্রদেশের 
শিক্ষকর] তাহাদের বেতন বৃদ্ধির অন্ত "্সান্দোলন সুরু 
করিয়াছিলেন । এবার শিক্ষকদের বেতন বুদ্ধির 
"ভ্রন্ভ বাজেটে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হুইয়াছে। 
২২ লক্ষ টাকা অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের শিক্ষা 
দীক্ষার জন্ভ ব্যয় করায় প্রস্তাব হইয়াছে । আগামী 
বৎসর যুক্ত প্রদেশে ৪ হাজার ৪০*টি নূতন প্রাথমিক 
বিস্ভালয় খুলিবার় পরিকল্পনাও পণ্ডিত পদ্থ 
ঘোষণা করিয়াছেন । আঁবাদযোগ্য পতিত জমি 
চাবাবাদের আমলে আনিবার জন্ক এবং যান্ত্রিক 
কৃষি ব্যবস্থা প্রচলনের আন্ত ১৯৪৯-৫* সালে ৯৬ 
লক্ষ টাকার উপর ব্যয় করা হইবে । ১৩ লক্ষ টাক! 
ব্যয়ে পল্লী অঞ্চলে ১২০টি নূতন চিকিৎসা কেন্ত্ 
“খোলা হইবে । জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির অন্ত 
মিউনিসিপ্যালিটি ও ভিন্রিক্ট বোর্ড সমূহকে ৩৬ লক্ষ 
টাকা সাহায্য করা হুইবে। যুক্ত প্রদেশে আগত 
শরপাথাঁদের সাহাযা ও পুনর্ববতির অন্ত যুক্ত প্রদেশ 
সরকার ১৯৪৭-৪৮ সালে ৩৫ লক্ষ টাকা বায় করিয়া 
ছিলেন। 
ছিলাবে এ বাবদ যথাক্রমে ৯৮ লক্ষ টাকা ও ৮৫ লক্ষ 
টাকা ব্যয় ধরা হুইয়াছে। . তাহাছাড়া যুক্ত প্রদেশ 





১৯৪৮-৪৯ সাল ও ১৯৪৯-৫০ সালের 


শরকারের : এবারকার বাজেটের, বিশেষত্ব 
এই যে, উহাতে যুক্ত প্রদেশে জমিদারী উচ্ছেদের 
'বিধিব্যবস্থা ও শিল্পে মূলধন সরবরাহের, 
বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে উপযুক্ত তহবিল ও প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তোলার প্রস্তাব হুইয়াছে। উপযুক্ত 
ক্ষতিপূরণ দিয়া অবিলস্বেই জমিদারী : প্রথা 


বিলোপ করা সম্ভবপর নছে। অখ কৃষির উন্নতির 
‘জন্তু জমিদারী বিলোপের একটা পাকা ব্যবস্থা 
না হইলেও চলে না। কাজেই গবর্ণমেণ্ট এ 
বাবদ এখন হুইক্চে একট! তহবিল গঠনে উদ্তোগী 
হইয়াছেন! চলতি বৎসরের উর্ত্ত হইতে ১ কোটা 
টার প্র তহবিলে স্তুস্ত করা হইবযে। তাহাছাড়া 
যুক্ত প্রদেশে শিল্পে মূলধন সরবরাহের জন্ত একটি 
ইণ্ডাতত্রীয়াল ক্রেডিট কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা 
হুইবে। ওঁ প্রতিষ্ঠানের তহবিলে এ বৎসর 
সরকারী বাজেট হইতে ৫০ লক্ষ টাকা দিবার 
প্রস্তাব হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশ সরকারের আয় 
বেশী। সেজন্ই জনকল্যাণ ও জাতিগঠনযুপক 
পরিকল্পনায় এত বেশী অর্থ নিয়োগ ক্র! সম্ভবপর 
হইয়াছে, ইহা লত্য কথা। কিন্তু ইহাও মনে 
বাধিতে হুইবে যে, অর্থ থাকিলেই তাহার স্ব/বহাক্ন 
সব ক্ষেত্রে হয় না। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লত পদ্থের 


ব্যক্তিত্ব ও জনকল্যাণ সম্পর্কে তাহার আগ্রহের - 


জন্তই যুক্তগ্রদেশে উহ! সম্ভবপর হুইয়াছে। 


ভারতে থান্যের ঘাটতি 
তারত সরকারের খালচিব শ্র্লয়রামদাল 
দ্ৌলতরাম ভার্তীয় পার্লামেণ্টে এক বিবৃতিতে 
এদেশের খাভ সমন্তা সম্পর্কে সাম্প্রতিক তথ্য 
বিবরণ উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, 
কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ রাজ্যসহ ১৯৪৭-৪৮ সালে 
ভারতের মোট জনসংখ্যা ঈড়াইয়াছে ৩৪ কোটি 


এার্থিক জগৎ 


৭৪ লক্ষ ২ ছাজার। এ জনসংখ্যার ভিতর পূর্ণ- 
বয়ন্কের সংখ্যা হইতেছে ২৯ কোটি ৮৪ লক্ষ ২২ 
ছাজার। এদেশে সমস্ত জনসংখ্যার অন্ত বৎসরে 
৪ কোঁটি €১ লক্ষ ৩ হাজার টন খাগ্তশ্ দরকার | 
কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান বাৎসরিক উৎপাদন 
হইতেছে ৪ কোটি ১৭ লক্ষ ৫ ছার্জার টন। 
কাছেই খাভেগ দিক দিয়া এদেশের ঘাটতি 
দাড়াইরাছে ৩৩ লক্ষ, ১৮" হাঞ্জার টন। 
বাহির হইতে খান আমদানী করিয়া এই ঘ'টতি 
- পূরণ করা হইতেছে । ১৯৪৭ লালে বাহির হুইতে 
১১০ কোটি টাকা নূল্যে ২০ লক্ষ টন খাগ্রব্য 
আমদানী করা হইয়াছিল। ১৯৪৮ লালে ১*০ 
কোটি টাকা মূলো ২৮ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী 
করিতে হুইয়াছে। 
'বাড়াইতে হইবে । 
পাওনা লিং আদায় সম্পর্কে 
আলোচনা 

ভারতের পাওনা ষ্টাপিং আদায় সম্পর্কে গত 
ভুলাই মাসে বৃটিশ গবর্ণষেন্ট ও ভারত গবর্ণমেন্টের 
তিতর একটি ব্ৈ-বার্িক চুক্তি হইয়াছিল। এ চুক্তি 
অনুসারে ভারতের অবশিষ্ট পাওন] ৮০ কোটি 
ষ্টালিংয়ের মধ্যে ৮ কোটি পাউণ্ড ১৯৪৮ সালের 
জুলাই মাস হইতে ১৯৫১ সালের জুন মাসের মধ্যে 
ভারতকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে বলিয়া কথা দেওয়া 
হইয়াছিল। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী বাহিরের 


. মৃছিত তারতের বাণিদ্যগত কাজকারবার কতদুর 


সন্তোষনকভাৰে নির্ব্বাহছিত হইতেছে তৎসম্পর্কে 
আলোচনা ফরিবার আঙ্ক বুটিশ গবর্ণমেপ্ট লম্প্রতি 
দিল্লীতে, এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
ওঁ প্রতিনিধিদের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের 
প্রতিনিধিদের যে কথাবার্্া হইয়াছে তাহার কিছু 
কিছু বিবরণ সম্প্রতি 'ক্যাপিটেল' পত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে। এ বিবরণ দেখিয়া বুঝ! যায় ষ্টালিং 
চুক্তির ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা বাহ্‌ ত£ বৃটিশ 
প্রতিনিধিদের উদ্দে্চ হইলেও তাহারা বুটিশের 


কতিপয় ধরণের স্বার্থ সংরক্ষিত করিবার জঙ্কই, 


ভারতে আল্িয়াঞ্িলেন। প্রকাশ, দিল্লীতে ভারত 
বর্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনায় 
সময়ে ভারত তাহার প্রাপ্তব্য ই্াণিং' ক্রুত খরচ 
করিয়া ফেলিতেছে বলিয়া তাহারা অভিযোগ 
করেন। তারত বেশী করিয়া পাওনা ষ্টালিং খরচ 
"করিতে থাকিলে তাহার ফলে বৃটেনের উপর বেশী 
রকম চাপ পড়িবে, ইহাই ছিপ তাহাদের বজব্য। 
ভারত সরকারের প্রতিনিধিরা নাকি উহার উত্তরে 
জানাইয়াছেন যে, ইনফ্লেশন দমনের অন্ত বাছির 
হইতে বেশী মালপত্র আমদানীর প্রয়োন 
দাড়াইয়াছে। লেইজগ্তই প্রাপ্তব্য ্রাপিং বেশী 
করিয়া খরচ করা হইতেছে । বাহির হইতে 
সাধারণের ব্যবছার্ধয প্রব্যলামগ্রী আমদানী করিয়া 
এদেশে কোন কোন দিক দিয়া পণ্য. যুল্য কিছু 
পরিমাণে হাস করা সম্ভবপর হইয়াছে । ভারত 
বেশী পরিমাণে ডলার সিকিউরিটি খরচ 
করিতেছে বলিয়াও বৃটিশ প্রতিনিধিদল মত্ব্য 
করেন। ভারতের পক্ষ হইতে ইহার উত্তরে বলা 
হয় যে, খা ও যন্ত্রপাতি ছাড়া ডলার মূল্যে 
বর্তমানে আর কিছুই আমদানী করা হইতেছে 'না। 
& লমস্ত জিনিষ ট্রাণিং অঞ্চল হইতে উপযুক্ত 
রা 


+ করেন। 


১৯৪৯ সালে আমদানী আৰও 


' থাকেন। 


. ক [ এই মার্চ, ১৯৪৯ 


পরিমাণে সংগ্রহ করার যে অন্থবিধ! দেখ। গিয়াছে 
তাহাতে দেপের অভাব পূরণের জগ্চ মার্কিন 
যুক্তয়াইু, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ ছুটতে তাহা ' 
আমদানী করা ছাড়া! উপার নাই।- ভারতবর্ষ 





তাহার পাট, ম্যাঙ্গানিক্ধ, তুলা, তিথি প্রভৃতি ভ্রব্য-। 


সম্ভার বেশী পরিমাণে ইংলণ্ডে রন্তানী না করিয়। 
বেভভাবে তাহ! অন্তান্ত দেশে প্রেশ্ণ করিতেছে 
তাহাতে বৃটিশ প্রতিনিধিদল আপত্তি উত্ধাপন 
করেন। প্রকাশ, তাচারা এ সমস্ত বৃটেনে 
প্রেরণ লম্পর্কে একটা 'প্রাইওরিটি” দাবা 
জানা গিয়াছে ভারতার প্রতিনিধিদল 
তাহাদের এ দাবাঁও মানিয়া লইতে রাঙ্গা 
হল নাই। উদ্ভার| নাকি বপিঘাঞছেন যে, 
ভারত তাহার 'নিপ্নন্ব প্রয়োগ্ন বিবেচনা করিয়। 
'ভগার মুদ্রা এবং ইম্পাত, লা আঁশযুক্ত তুলা, 
প্লাইউভ ও যন্ত্রপাতির বিনিময়ে উপরোক্ত নিশিষ-. 
লমৃহ রপ্তানী করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। 
বৃটেন যদি ইস্পাত, যগ্রপাতি, লঘ। আঁশযুক্ত তুলা, 
প্াহউভ প্রভৃতি দ্রখ্যসস্ভার উপযুজ্ঞ পারমাণে 
ভারতকে সরবরাহ করিতে পারে তবেই ভারঞ্তর - 
পাট, তুল), ম্যাঙ্গানিঞ, তি গ্রস্ত পাওয়। 
সম্পর্কে বৃটেনের দাবা অগ্রগণ্য বণিয়া ধর] যাইতে 
পারে। . বৃটিশ প্রতিনিধিদলের নানাবিধ দাবা 
সম্পকে ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যাহা বল। 
হইয়াছে তাছ! আমরা খুব -সঙ্গত.ও সমথনযোগ্য 
বণির। মনে কি । এতদিপ বৃটেনের স্বার্থ সিন্দেশে 
তারতের বা1শজা নীতি ও বিনিযুয নাতি নিয়ন্ত্রিত 
হহইয়াছে। স্বাধান ভারতের আতা] সরকার 
বৃটেনে, শ্বাথেগ বদলে এখল হইতে দেশের স্বার্থে 


সব কিছুর মৌড় ঘুবাইখেন, হৃছাহু আমরা আশা * 
'কার। 


সোভিয়েট রাশিয়ায় খাদ্যদ্রব্যের 


মুল্য হাস। j 

'ঝুয়টার খবর দিয়াছেন, মার্শ্যাল ষ্টালিন এক 
ডিক্রী জাগী করিয়া গত ১লা মার্চ হইতে গোভির়েট 
রাশিয়ায় রুটি, মাখন, ময়দা এবং তামাকের খুচরা 
দ্র শতকরা দশ ভাগ হ্রাস করিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। ডিক্রীতে অন্ধ অনেক প্রকার খান্ত 
সব্য, বন এবং গৃহস্থালীর জিনিষের যুল্য হাসেরও 
নির্দেশ রহিয়াছে । প্রকাশ, বিদেশী মুদ্রার ছিলাবে 
রুশীয় মুদ্রা কুবলের মূল্য বৃদ্ধ পাইযাছে বলিয়া! 
বর্তমানে এ দেশে অপেক্ষাকৃত কম খরচে ও সব 
ভ্িনিষ উৎপাদন করা সম্ভবপর হুইতেছে। 
তাহাছাড়া পণ্য উৎপাদন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে 
উন্নত প্রক্রিয়া অবলঘিত হওয়ার. ফলেও এ লমন্তের 
পড়তা খরচ নামিয়া আসিয়াছে | কাছেই বিভিন্ন 
জবা কমদরে জনসাধারণকে সরবরাহ করার সুযোগ 
হইয়াছে।' এইতাবৈ নিত্যব্যবহার্যয দ্রব্যের মূল্য 
হাগের ফলে রাশিয়ার লোকদের বৎসরে ৭,১০০ 


কোটি রুবল খরচ বাচিয়া যাইবে। রাশিয়ায় লোকের 


খান্ত ও অন্ত শিত্যব্যবহার্যয ভ্রধাসামগ্রা সরবরাহ 
ব্যাপারে তথাকার রাষ্ট্র সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়। 
সেদিক দিয়া. দেখিতে গেলে ভিনিষ- 
পঞ্জের মূল্য হাসেয়.ফলে লোকের যে অর্থ বাচিবে 
তাছা রাষ্ট্রের পক্ষে অপর দিক দিয়া বড় রকম 
আধিক ক্ষতির কারণ হুইয়া দাড়াইবে! কিন্তু 
জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্র সে ক্ষতি বরণ 
করিয়া নিবেন। সুবিধাজনক অথনৈতিক কর্মপন্থা 
অনুলরপ কফলিয়! পরে অন্রদিক দিয়! তাহা পুরণ 
করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা হইবে | 


ছুনিয়ার বিতিন্ন অঞ্চলে জনসাধারণের নিত্য- 
ব্যবহার্ধ্য দ্রব্য, বিশেষ - করিয়া খান্তদ্রব্যের মূল্য 
বৃত্ধির.যে গতি দেখা গিয়াছে তাহাতে সোতিরেট 
রাশিয়ায় এ সমস্তের মুল্য হাল সম্পর্কে সোভিয়েট 
গবর্ণষেপ্টের ব্যবস্থা তাহাদের উদার বিবেচনার 
পরিচায়ক সন্দেহ নাই. -যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনে 
ও লামরিফ খিধিব্যবস্থা খন্প্রসারণে অধিক 


এই মার্চ, ১৯৪৯ ] 


পরিমাণে জোর দিতে গিয়া অন্ত অনেক রাষ্ট্রের 

গরবর্ণষেন্টের মত সোভিয়েট রাষ্ট্রের গবর্ণমে্ট 
যে জ্বনসাধায়ণের জুখনবিধা বিধানের প্রশ্ন 
সম্পর্কে উদাসীন থাকেন নাই ইহাতে তাহা 
ভালভাবেই ধরা পড়িয়াছে। 


সরকারী বাস সার্ভিস 
,কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী এবং বিদ্যুৎ 
সরবরাহ কোম্পানীকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করিয়া সরকারী পরিচালনাধীমে আনার ডা 
অনেক দিন ধরিয়া আন্দোলন চলিতেছে। কিন্ত 
এই সব ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত কার্য্যন্দেত্রে কিছুই 
হয় লাই । ইতিমধে] পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতার 
রাস্তায়-নিজেদের বাল সাতিস চালাইবার ব্যবস্থা 
ফরিয়াছেল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক দেশের 
শিল্প-বাণিজ্যকে জাতীয় সম্পত্ডিতে পরিপত 
করিবার উদ্াই প্রথম উদ্ভন। সম্প্রতি পশ্চিমৰজের 
ষ্িশ্থা পরিষদে ১৯৪৯-৫০ সালের যে বাজেট 
উপস্থিত কর! হইয়াছে তাহাতে এরূপ জানান 
হইয়াছে বে, উক্ত বৎসরে বাস সাভিস. চালাইবার 
অন্ত পশ্চিমবঙ্গ সয়কারের ৮] লক্ষ টাকা লাত 
হইবে । পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নেশনেলাইজে শন 
বা জাতীয়করণের এই প্রথম প্রচেষ্টা এরূপভাবে 
লাফল্যমত্ডিত হইবে মনে করিয়া দেশবাসী উহাতে 
বিশেষ আনন্দিত হুইয়াছিল। কিন্তু বাজেট 
আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে পশ্চিমবজের ভূতপূর্ব 
অর্থসচিব প্রীঅয়দাপ্রসাদ চৌধুরী মন্তব্য করিয়াছেন 
যে, সরকার পরিচালিত বাসগুলির যুল্যাপকর্ষ, 
বাসগুলির বীমার খরচ এবং আছুবজিক তস্তান্ত 
অনেক খরচা না ধিয়াই বাস শাভিসলে উপরোক্ত 
রূপ লাভের বরাদ্দ কঃ! হইয়াছে। তাহার মতে 
এই শৰ খরচা ধরিলে বাঁস সাভিসের অন্ত পশ্চিমধ্ন 
সরকারের” লাত দূরে থাকুৰ--খুব বেশী ক্ষতি 
হইবে। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর এই মন্তব্য পাঠ ফরিযা 
দেশবাসী অত্যন্ত নিরুৎসাছ হুইবে। সরকারী 
বাস সাপ্ডিলের ,মায়ফতে ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষতাবে লংশ্রাধিক- বাজালী যুবকের অন্ন 
সংস্থানের পথ হইয়াছে । কলিকাঁতার বাস 
সাভিসে যদি পশ্চিমব্ম সরকারের একাধিপত্য 
গুতিঠিত হয় এবং মফ:স্বলের সর্বত্র বাল লাতিষও 
যদি সরকারী পরিচালনাধীনে আসে তাহা হইলে 
এক বাস সা্ডিসের মাযফতেই লক্ষাধিক বাঙ্গালীর 
জীবিকা সংস্থানের পথ হইতে পারে এবং এলত 
পশ্চিম্বদ গবপর্মেণ্টের রাজন বৎসরে এক কোটা 
টাকার অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে পারে। এই 
সব বিষয় চিন্তা করিয়া সরকারী বাস শারিসের 
সাফল্যে সকলেই ভবিষ্যৎ সঘন্ধে অত্যন্ত উৎসাহিত 
হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর মন্তব্যে এই উৎসাহে 
তাট] পড়িবে। যাহ! হউক প্রকৃত অবস্থা কি 
তাহা এখনও আমর! হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি 
না। পশ্চিম সরকার বাল সাভিসের সমস্ত 
, খরচপত্র না ধরিয়াই অনশাধারপকে বাল সাঙিসের 
লাত সম্বদ্থে একটা ধাপা দিবেন তাহ] মনে হয় না। 
এরূপ অবস্থায় বিরূপ খরচের উপর তিত্তি করিয়া 
বাস সার্ডিসে আগামী বৎসরে ৮॥ লক্ষ টাক! 
লাভ বরাদ্দ ঝরা হইয়াছে তৎ ঘন্ধে পশ্চিমং্ল 
সরকারের বক্তব্য জানিতে পারিবে আমর! 
সুখী হইব। . 


,স্তভ্িত হইল এফং আমৰা 


আর্থিক জগৎ 
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 
” লিমিটেড 
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যানের 
| রিপোর্ট 


অংশীক্ষারগণের প্রতি 
ভদ্েমহোদয়গণ, £ 

আবি অতীব আনন্দের সহিত আপনাদের নিকট 
ব্যাঙ্কের গত ১৯৪৮ সালের ৩১শৈ ভিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের পরীক্ষিত উদ্বর্তপরর এবং লাঁভ-ক্ষতির় 
হিন্রাৰ উপস্থিত করিতেস্ছি 

আপমাদের নিকট আয়ার গত বৎসরের 
রিপোর্টে আমি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম 
যে, ইতিষধ্যে আমাদের ব্যান্ক সম্পূর্ণরূপে শ্ুপ্রতিষঠিত 
এবং দুঢ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে 
আমি এই কথা ভাবিয়া গৌরব অস্ঠতব করিতেছি 
যে, গত বৎসরের ঘটলাবজী আঁয়াদের এই উজির 
ফাঁথার্থা পযাশিত করিয়াচ৭ যে যুগ পরিবর্তনের 
যথা দিয়া আমরা আঁসিয়াচি এবং এখনও চলিতে, 
তাঁঙার নানাব্ধি আঘাত আমাদের প্রতিষ্ঠান 
যে তাবে অদিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা 
সভ্যসত্যই আনল্মজনক। 


আলোচ্য বৎসরের প্রথমেই জাতির পিতা মহাত্মা 
গান্ধী আমাদেরই একজনের-_একজন ভারতবাসীর 
_গুলীর আধাতে নিঙত ছন। সমগ্র জগৎ 
আমাদেৰ নৰক 
স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব কিনা তাহা 
ভুইয়া আল্পনা-বছনা আরজ হইল। কিন্ত আমাদের 
দেশবাসীর দ্বৰা, আছ্যিক হল এবং আমাদের 
নেতাদের যোগাতার ফলে আমর! ফেহল এই 
সঙ্কট কাটাইয়া উঠি নাই--আমরা এক শক্তিশালী 
জাতিতে পরিণত হইয়াছি এবং ফোনো কোনো 
বিদেশীর মতে আময়া তদ্বরভব্খ্যিতে সমগ্র 
এশিয়ার নেতৃত্বও গ্রচণ করিতে পাঁরি। 

সমগ্র বৎসর ধরিয়া হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীরের 
হাঙ্গামা ভারতীয় অর্থলীতিক হুগংকে একট 
গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে রাখিয়াছিল। ভারতের 
চেয় রাডে]র সমন্তাও ভারতীয় অর্থনীতিক 
জগতে হিশেবে উদ্বেগের হৃট্টি করিয়াছিল। 
ভগৰামের জন্তগ্রহে তাছারও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক 
মীমাংসা হুইয়াছে। 

বর্তমানে 
সমক্ষে যে একট! বৃহৎ জ্যন্তা »ছিয়াছে তাহা 
হইতেছে মক্জাষ্ছীতি। ভাঁতি হিসাবে যদি 
আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হয় এবং শতি শালী 
হইতে হয়, তাঁকা হইলে আমাদিগকে চার 
সহিত এই মুদ্রাশ্দীতি 'স্যম্বার সমাধান করিতে 
হইবে এবং উহার সমাধানের ব্যাপারে আমাদের 
উপ্যুক্ত নেতৃত্ব গুয়োজন। তাবপ্রতণ মতবাদ 
এবং জনব্ঃয়তার কুসংস্কারের দ্বারা আমাদের 
নেতাদের দৃষ্টি আছয় হইতে ছিলে চলিবে না। 
কোন কোন স্েত্রে এরূপ একটা মনোভাব 
দেখা যাইতেছে যে, মুস্াশ্দীতির সমন! 
অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সমাধান যোগ্য 


দেশের এবং অর্থনীতিক ভগতের 


৫৭৫ 


. একটা বিশেষ লমন্তা। উ্ছা অপেক্ষা তুল কিছুই 


নাই । যদি মুন্্রান্ফীতির সমন্তার সমাধান করিতে 
হয় তাছা হইলে আমাদের জনপ্রিয় ও বিশ্বস্ত 
নেতাদের এ বিষয়ে বিশেষভাবে উদ্তোগী হইয়া 
ইছার সমাধানে সচেষ্ট হইতে হইবে। 


বর্তমানের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সত্বেও 
আমাদের ব্যাঙ্ক বেশ ভালতাবে চলিতেছে 
এবং ব্যাঙ্কের অবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও 
সম্বেযবনক একথা বলিতে পারির়া আমি 
আনন্দবোধ করিতেছি। ব্যাঙ্কের খুব তালরূপ 
নগদ টাকার সংস্থান রহিয়াছে এবং আপনারা 
জানিয়া সুখী হইবেন যে, বর্তমানে ব্যাঙ্কে 
যত টাকা আমানত রহিয়াছে তাহার শতকরা 
(প্রায়) ৩৭ ভাগই শ্বৰ্ণ, রৌপ্য ও কোম্পানীর 
কাগজে স্তন্ত রহিয়াছে। ব্যালান্স সীটে দেখা 
যাইবে ' যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা অঙ্ক কোন 
ব্যাঞ্চের নিকট ব্যান্কের কোনো দেনাও নাই। 


আলোচ] সময়ে ব্যাঙ্ক নিট ৬১০১,৭৯৩]৫ পাই 
লাভ করিয়াছে । গত বৎসরের লাভের জের 
হিসাবে সংরক্ষিত ৬৩,৭৫৯॥৩১৩ পাইয়ের সহিত 
যোগ হয়া উহ ৬,৬৪,৮৫২%/৮ পাইয়ে পরিণত 
হুইয়াছে। এই টাকা হইতে ২,৯০,০০০ টাক’ 
ট্যাক্সের জঙ্ক পৃথক রাখিয়া এবং আকশ্মিক বিপদ 
আপদের অন্ধ সুষ্ট রিজার্ভ ফণ্ডের জন্ত ৮৫,০০০ 
টাকা ও পেন্সন ফণ্ডের জন্ত ৫১০০০ টাকা পৃথক 
রাধিবার পর বণ্টনের জম্ভ ৩,৭৪,৮৫২৮৩/৮ পাই 
অবশিষ্ট রহিয়াছে। 


আপনাদের ভিরে়্গণ এই টাকা হইতে 
অংশ্রীদারগণকে আয়করমুক্ত শতকরা ৰাবিক ৬$ 
টাকা হারে লভ্যাংশ দিবার প্রস্তাব করিতেছেন। 
এই লভ্যাংশের জগত ৩,১২,৫০০ টাক] ব্যয় হুইবে 
এবং বাকী ৬২,৩৫২%৩৮ পাই আপনাদের 
ভিরেক্টরগণ চলতি বৎসরের হিসাবে জের টানিতে 
প্রস্তাব করিতেছেন। 


আমাদের প্রতিষ্ঠানের উপর আমার "সম্পূর্ণ 
আস্থা রহিয়াছে এবং আনন্দের সহিত লক্ষ্য 
করিতেছি যে, জনসাধারণের মনেও এই আস্থা 
রহিয়াছে। আমি একথা’ বিশ্বাস করি যে, 
আমাদের ব্যাঙ্কের একটা উজ্জল ভবিষ্যৎ 
রহ্য়াছে। 


পরিশেষে বর্থমানের এই অনগ্তসাধারণ কঠোর 
সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের বর্দচারিবুন্দ ব্যাঙ্কের 
ক যে ভাষে সেবা করিয়াছেন তজ্ভ আমি আমার 
আন্তরিক ধগ্ভবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । আসরা বখন 
অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্য দিয়! চলিয়াছি, সেই 
সময়ে আমাদের আমানতকারিগণ এবং জনসাধারণ 
আমাদিগকে যে প্রকার অকুঠতাঁবে সমর্থন 
করিয়াছেন ঢজ্ঞষ্কু আমি তাহাদের নিকটও 
কৃঙজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 


৩১শে জাছয়ারী, ১১৪৯ এস, এম, ভট্টাচার্য্য 
ক্যালকাটা স্কাশনাল ব্যাঙ্ক চেয়ারম্যান 
বিল্ডিং, 


সিশন রো, ফল্িকলাত।। 


ভারত সরকারের বাজেট 


অর্থসচিৰ ডাঃ জন মাথাই গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
তারতীয় পার্ণাষেন্টে তারত সরকারের আগামী 
১৯৪৯-৫* লালের বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত 
করিয়াছেন। এই বাজেটের বিশেষস্ব--এ দেশের 
শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বিস্তশালী সম্প্রদায় গত এক 
বৎসর যাবৎ ট্যাক্সভার লাঘব সম্পর্কে যে সব দাবী 
দাওয়া পেশ কৰিয়া আসিয়ুছেন উছাতে সে, যৰ 
বহুলাংশে পরিপূরণ করার ব্যবস্থা হুইয়াছে। কিন্ত 
দেশের. সাধারণ লোকেরা যুদ্ধের .-সময় হইতে 
ক্ৰমাগত যে ছুঃখ ছুর্দশা ভোগ করিয়া আসিতেছে. 
* জাতীয় সরকারের আমলে তাহা অপনোদনের 
ব্যবস্থা হইবে বলিয়া সকলে ব্দাশ| করিলেও লে 
বিষয়ে অর্থসচিব তাহার বাঞ্ধেটে কোন শ্ুবিবেচনায়. 
পরিচয় দেন নাই। -জাতিগঠনমূলক কার্ধ্যে, 
উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনায় ও সাধসিভি দ্বারা কম 
পনরে খাষ্ভ যোগাইবার কাজে অর্থ নিয়োগের প্রস্তাব 
অবশ্য বাছেটে রহিয়াছে। কিন্তু অঙ্ছদিকে সরকারী 
অবান্তর ব্যয়,ছাস করিয়া কিংবা খণ তুলিয়া এ লব 
- দিকের অন্ত অর্থসংস্কানের বাবস্থা হয় নাই। ফলে 
ৰাঘেট ব্যালান্স করিবার অন্য দেশের লোকদের 
উপর নূতন করিয়া পরোক্ষ ট্যাক্সভার চাপানোর 
প্রস্তাব হুইয়াছে। শিল্প ব্যবপায়ীদের. সম্পর্কে 
কনসেসন, জাতিগঠনযূলক কাঞ্জের ব্যয় ও 
বিতির সরকারী দণ্ডরের বন্ধিত খরচপত্র সব কিছুর 
জের মিটাইযার দন্ত জনসাধারণকেই বেশা করিয়া 
শোবণের ব্যবস্থা হুইয়াছে। শিল্প ব্যবসায়ের গ্তাষ্য 
স্বার্থ ও অনকফল্যাশের আদর্শ এ ছুইয়ের ভিতর 
লাম রক্ষা করিয়া চলার যে নীতি জাতীর 
সরকারের নিকট সকলে আশ! করিতেছে 
ডাঃ মাথাইয়ের বাজেটে কার্ধ্যপতঃ তাছার 
নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যার না। একদিক রক্ষা 
করিতে পিয়া তিনি অন্তর্দিক যেভাবে নির্ধ ভাবে 
উপেক্ষা করিয়াছেন এবং বাঙ্গেটের ঘাটতি পূরণের 


অন্ত তিনি মামুলী রীতিতে খাম-পোষ্টকার্ডের মূল্য 


ও ক্র, সুপারি চিনি প্রভৃতির উপর ট্যাক্স বে 
তাবে বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহাতে সরকারী বাজেট 
রচনার দিক দির আমরা আবার পৃর্বেকার খেতাজ 
বঅর্থসচিব ভার জেমস প্রাগের আমলে ফিরিয়া 
বাইতেছি বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। 
গত বৎলর ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৪৮-৪৯ সালের 
অর্থ] চলতি বৎসরের যে প্রাথমিক বাজেট উপস্থিত 
করা হয় তাহাতে এবার তারত সরকারের 
আর ২৩০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ও ব্যয় ২৫৭ কোটি: 
৩৭ লক্ষ টাকা ধরিয়। মোট ২৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি হইবে বলিয়া বরাদ্দ কর! হুইরাছিপ। লেই 
ঘাটতি পূরণের জন্ভ কতকগুলি ট্যাক্স ও বসানো 
হইয়াছিল. বর্তমান অর্থসচিব এক্ষণে ১৯৪৮-৪৯ 
সালের বরা সংশোধন করিয়া চলতি বৎনরে আয় 
৩৩৮ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ওব্যর ৩৩৯ কোটি ৮৭ 
লক্ষ চাকা দাড়াইৰে বলিয়া অনুদান করিতেছেন । 
ফলে এবার পেব পর্যন্ত মাত্র ১ কোটি €৫ লক্ষ 
টাক! ঘাটতি হীড়াইবার, শদ্ভাৰনা দেখা 
বাইতেছে। 

আগামী ১৯৪৯-৫০ লালের ne পেশ ডি 
গিয়া! ডাঃ জন মাথাই চলতি বৎসরের সংশোধিত 


- ফলিয়াই তাঁহার 


আয় - কশিয়া ৩০৭ রি টাকার 


বরাছের তুলনার ভারত সরকারের ' ভারত সরকারের আয় ত কিচ কম 
করিয়া বরাদ্ধ করিয়াছেন। দেশে যে ট্যাক্স চালু 
আছে তাহার তিত্তিতে আগামী বৎসর ৩০৭ কোটি 
৭৪ পক্ষ টাকার বেশী আয়ের সংস্থান হুইবে দা 
ধারণা আরকরের দফার 
১৯৪৮-৪৯ লালের অন্ত ১০* কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা 
আয় বয়াদ্দ করা ভ্ইয়াছে। ১৯৪৯-৫* সালে ওঁ 
বাবদ আয় ১১৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বাড়িষে 
ৰলিয়া আশা করা হইতেছে । উৎপাদন শুদ্ের 
দায়ও চলতি বৎসরের €* কোটি ২৫ লক্ষ টাকা 
স্থলে আগামী বৎসরে ৫৭ কোটি-৭৫ লক্ষ টাক 
প্রায় হইৰে বলিয়৷ ধর! হুইয়াছে। তবে অত 
কয়েকটি দিক দির! ১৯৪৯:০ সালে তারত 
সরকারের রাজ্ন্ব "ছাদ পাওয়ার সম্ভাবনা 
আছে। চলত বৎসরের হিলাবে শুক্ষের দফায় 


১১৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ও কর্পোরেণন 


ট্যাক্সের দফায় €৭ কোটি, ২৫ লক্ষ টাকা 
বারাদ্ব কর! হইয়াছে । আগামী বৎসর তাছা। কমিয়া 
বখাক্রযে ১০৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাক! .ও. ৪১ কোটি 
৮১ লক্ষ টাক৷ দাড়াইবে। তাহাছাড়। রেল বিভাগ 
এবং ভাক ও তার বিভাগ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের 
রাজকোষে প্রদেহ টাকাও চলতি বৎসরের 
তুলনায় কমিয়। আগামী বংশর ৪ কোটি ৭২ লক্ষ 
টাকা ও ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকায় দাড়াইবে। ফলে 
সমষ্টিগত ছিসাবে ১৯৪৪-৫০ লালে ভারত লরকারের 
পরিণত 
ছুইবে। 
আগামী বৎসরে রাদস্বখাতে ভারত সরকারের 
মোট ব্যয় অনুমিত হইয়াছে ৩২২ কোটি ৫০ লক 
টাকা। উহার মধ্য ১৫৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাক। 
দেশ রক্ষা দফায় ও বাকী ১৬৫ কোটি ১৬ লক্ষ টাক। ' 
বেসামরিক দফায় বায়িত হইবে। ১৯৪৮-৪৯ 
সালের লংশোধিভ বাজেটে দেশ" রক্ষ! দফায় বায় 


বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ১৫৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টাক!|। 


কাশ্মীরে বুদ্ধ বিরতি ঘোষি 5 হওরার ও ছারদরাবাদ 
'সমন্তার একট! মীদাংল! হইয়া যাওয়ায় এক্ষণে 
ভারতের দেশ রক্ষা ব্যন্ন হাল পাইবে বিয়াই 
বেস্থলে জনসাধারণ আশ! করিতেছে গেস্থলে 
আগামী ১৯৪৯-৫০ সাপের ছিলাবে উহার অন্ত 
বাড়িতে দেখির। অনেকে বিস্মিত হইবেন | কিন্ত 
অর্থসচিব উহার কতকগুলি কারণ দেধাইরাছেন। 
তিনি বলিয়াছেন কাশ্মীর যুদ্ধের জ্ যে পৈষ্ঠ সংখ্যা 
বাড়ানো হইয়াছে যুদ্ধ বিঃতিয পর তাছা অবিলঘেই 
হাল করা ,সৃদ্রবপর নছে। তাহাছাড়। ভারতীয় 
সামরিক বাছিনীকে লুগঠিত ও শক্তিশালী করিবার 
জ্ভ এবং বিমান বাহিনী সম্পদরপের জন আগামী 
বৎসর নৃতন পরিকল্পনা কার্যকরী করার প্রস্তাব 
হুইয়াছে। কাদেই দেশ রক্ষা ব্যয় বর্তমানের তুলনায় 
আগামী বৎসরে আরও বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা 
আছে। ভারতের নত দরিদ্র দেশের পক্ষে এছেন 


সামরিক ব্যয়ের বাত্রা খুব অবাঞ্ছিত বলিয়া মনে 


করিলেও বর্তমান সংঘর্ষণীগ চনিয়ার দানাদিক দিশা 
এদেশের বিশেষ লমন্তার কথ! স্বরণ করিয়া আমরা 
.-দেশরক্ষা, বাবদ মঞচুীকৃত টাকা, সম্পর্কে আপত্তি. 
তুলিতে পারি না। 


দিয়াছেন। 


বলিয়া অতিযোগ উঠিয়াছে। 


বেসামগ্িক খঃচপত্র সক আলোচনা করিতে 
গিয়া অর্থসচিব জানাইয়াছেন, আগামী বৎসর আশ্রয়- 
প্রার্থীদের সাহাধ্য ও পুনর্কদতি বাবদ =» কোটি ৮৫ 
লক্ষ টাকা, জনলাধারপকে কম দরে খাস্ত বোগাইবার 
জন্ত সাবসিভি বাবদ ৩২ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা, 
অবিভক্ত ভারতের দার ধিটাইবার অন্ত ১০ কোটি 
টাকা এৰং বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ১২ 
কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। তাহাছাড়া 
কৃষি, জনশ্বাস্থা চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি দিক দিয়া 
জাতিগঠনমূলক কার্ধ/ধারার জগ্ত হ৪ কোটি ২» 
লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধর! হুইয়াছে। প্রীদেশিক 
গব্র্ষেন্ট সমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা বারদ আগামী 
বৎসরের হিসাবে ২৬ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা সাহায্য 
ও ৪৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা খপ গ্রদানেরও ব্যবুস্া 
হুইবে। আশ্রয় প্রার্থীদৈর অস্ত উপরোক্ত ৯ কোটি 
ve লক্ষ টাকা ছাড়! মূলধন খাতেও আরও ২৩ 
কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হুইবে বলিয়া স্থির 
হইয়াছে। টী 2 | 
একটিকে মোট আয় ৩০৭, কোটি, ৭৪ 
লক্ষটাকা ও দুপরদিকে মোট ব্যয় ৩২২ কোটি ৮৭ 
লক্ষ টাক! অনুমিত হুওয়া্ন আপামী ১৯৪৯-৫০, 
সালের শেবে তারত সরকারের ঘাটতি দীড়াইৰে 
১৪ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা । চলতি ১৯৪৮-৪৯ সালের 
সংশোধিত বরাদ্দে যে স্থলে এবৎসরের জন্ত ১ 
কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি বরান্দ করা হইয়াছে 
সে-স্থলে আগামী বৎপরৈ ঘাটতির পরিমাণ এত 
বেশী হওয়া খুবই ছুঃখের বিষ । আমাদের ধারশ। 
সরকারী অর্থ বিতাগ ইচ্ছ! করিয়া আর কম করিয়। 
ধরিবারফলেই বাজেটে এত বেশী ঘাটতি দেখ! 
দিয়াছে |. প্রচলিত ট্যান্ম হইতে চগতি বৎসরে 
যে স্থলে ভারত সরকারের ৩০৮ চোটি টাকা আর 


--ইইবার সম্ভাবনা সে স্থলে সেই ট্যাক্সের ভিত্তিতে 


১৪৪৯-৫০ লালে অন মাত্র ৩১৭ কোটি ৭৪ লক্ষ 


টাকায় লীমাবন্ধ হওয়ার কোন কথা নাই। বৃটিশ 


আমলে ভারতের শ্বেতাঙ্গ অর্থলচিবর। সরকারী 
আঁয় কম করিয়া ধরিয়!। বাদ্দেটে ঘাটতি দাড় . 
করিতেন ও তাহার নঙ্গির দেখাইয়। ঘাটতি 
পূরণ্রে জন্ত নূন ট্যাক্স বসাইতেন। জাতীর 
সরদারের আমলে বৰ্তমানে শে ধরণের 


কারলাপি এদেশে অনুহ্থত ছওয়ার কোন প্রয়োজন 
আছে বলিয়া আমর! মনে করি না। , 


সাধারণ আয়-ব্যয়ের হিসাবে আগাষী বদর 
৯৪ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ঘাটতিইওর়ার কথ|। 
অর্থগচিৰ কতিপর দিক দিয়া প্ৰচলিত ট্যাক্স ভার 
লাঘবের ব্যবস্থা করিয়া গেই ঘাটতি আরও বাড়াইর। 
অতিরিক্ত ট্যাক্সের অন্ত অর্থ সঞ্চয় ও 
দাদনের ক্ষেত্রে মন্দ! দেখা দিয়াছে এবং সাধারণ 
ভাবে শিল্প ব্যব্ায়ের অগ্রগতি বাধা প্রাপ্ত হইতেছে 
কতিপয় শ্রেণীর 
ট্যাক্সঙার লাঘব সম্পর্কে শিল্পপতি ও ব্যবদায়ীদের 
তরফ হইতে গবর্ণষেন্টের নিকট ক্রমাগত দাবী 


উপস্থাপিত হইতেছে। মুখ্যতঃ পেই দাবী দাওয়া 


অনুযায়ী অর্থলচিব কতকগুলি ট্যাক্স সম্পর্কে 
' পুনর্বিবেচনা করিয়াছেন। প্রধুমতঃ হত্তাস্তরিত 
লস্পতির লাতের উপর কর আদারের (Capital 


৭ই মার্চ, ১৯৪৯] টু 
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Goins Tax) যে ব্যবস্থা গত ১৯৪৬ সাল হুইতে 
এ দেশে প্রবন্তিত আছে. তাহ! আগামী বৎসরে 
একেবারে তুলিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। উ্ছার 
ফলে গবর্ণমেন্টের এক কোটি টাকাৰ মত ক্ষতি 
হইবে | দ্বিতীয়তঃ দশ হাজার টাকা আর পর্য্যন্ত 
আয়কর আদায়ের হার বর্তমানের তুলনায় আগামী 
বৎসর কতক পরিমাণে হাম কর] হুইবে। তৃতীয়তঃ 
দেড় লক্ষ টাকার উর্ধ অনাজ্দ্িত আয়ের উপর যে 
ক্ুপার ট্যাক্স নির্ধারিত. আছে তাহার ছার হাস 
করিবার প্রস্তাব হইয়াছে । আয়কর ও সুপার ট্যাক্স 
মিলাইয়া লোকের অর্জিত আয় হইতে সর্বোচ্চ 
টাকার চৌদ্দ আনার বেশী আদায় করা হইবে 
ন! বলিয়া ঘোষণা! করা হুইয়াছে। অনর্জিত 
আয়ের উপর সর্ষোচ্চে টাকায় দশ আনার বেশী 
সুপার ট্যাক্স আদায় করা হুইবে না" বলিয়াও 
 ছানানো “ হইয়াছে। আরকর ও সুপার 
উর্পীক্পের হার উপরোক্ত রূপে বাস করিবার ফলে 
আয়করের দফার তারত সরকারের আদায়ী 
ঝাজন্ব ৬ কোটি ১* লক্ষ টাকা পরিমাণে 
কম হইবে। তবে সবটা ক্ষতিই ভারত লরকারের 
উপর চাপিবে না। এই ক্ষতির ফলে প্রদেশ সমূহের 
ভিতর বন্টনযোগ্য জায়ফরের পরিমাণ ৩ কোটি 
টাক! পরিমাণে ভাল পাইবে । ফলে ক্ষতির প্রায় 
অর্ডেকই প্রাদেশিক সয়কার সমূহের উপর বত্তিৰে। 
চতুর্থতঃ তিলি ও ৰনম্পতি স্বত রপ্তানীর হুবিধাথ 
অর্থপচিব ও ছুইটি জিনিবের উপর হইতে রপ্তানী 


শুদ্ধ উঠাইয়! লওয়ার প্রস্তাৰ করিয়াছেন । উচাতেও. - 


"ভারত সরকারের, ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি 


হইবে। তাহাছাড়া কম ত্ক্কে বিমান পোতের 


ব্যবহার্য্য পেট্রোল ও শিল্পের প্রয়োজনীয় কতিপয় 


শ্রেণীর কাঁচামাল সরবরাহ হইতে দেওয়ার ফলেও -: : 
“আগামী বৎসর ভারত সরকারের কিছু পরিমাণ .. 
রাজন্বছানি ঘটিবে। নানা' দিক দিয়া অর্থনচিষ . 
ট্যাক্স লাঘবের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার ফলে. 


৯৯৪৯-৫০ সালের জন্ত বরাদকৃত আয়ের তুলনায় 
মোট আয় € কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে কম 
হুইবে। কালেই বাজেটে ঘাটতির অঙ্ক ২০ কোটি 
১৪ লক্ষ টাক! পর্য্যন্ত বাড়িয়া যাইবে .বলিয়া 
-অর্থনচিব অনুমান করিতেছেন । 
এই ঘাটতি পূরণের অন্ত ডাঃ জন মাথাই 
আগামী বৎসরে কতকগুলি দিক দিয়া নূতন করিয়া 
ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। সেই সব প্রস্তাবের 


মধ্যে কয়েকটি আমর এই স্থলে সংক্ষিভাবে উল্লেখ - 


করিতেছি । বর্তমানে ছুই পরসায় একটি পোষ্টকার্ড 
ও ছয় পরসায় একটি খাম বিক্রয় হুইতেছে। 
"আগামী ৰৎলয় উহাদের মূল্য বখাক্রমে তিন পয়দা 
ও ছুই আন! নির্ধারিত হুইবে। উদার ফলে 
অতিরিক্ত ৎ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা আয় হুইবে। 
চলতি বৎসরে ‘সুপার ফাইন' কাপড়ের উপর বূলোর 
শতকরা ২৫ ভাগ হারে কর বানে! হুইয়াছে। 
আগামী বৎসরে এ কর বজায় রাখা হইবে। 


সচিষের ধারণ! | চিনির উপর বর্তমানে প্রতি হন্দরে 
৩ টাকা হারে উৎপাদন প্রন্ধ ধার্য্য জাছে। আগামী 
বৎসর ত্তদ্কের ছার ৩৭* আনা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া ও 
দফায় ১ কোটি € লক্ষ টাকা বাড়তি আয়ের সংস্থান 
ফরা হুইবে। পেট্রোলের উপর ট্যাক্স ॥* আনা 
স্থলে ৮/৪ আনা পর্য্যন্ত বাড়ানো হইবে । মদের 
উপর যে হারে বর্তমানে ট্যাক্স নির্ধারিত আছে 
আগামী বৎসর তাহার সমান হারে একটা সারচার্জ 
ধাৰ্য্য কর! হুইবে। এদেশ হুইতে রপ্তানীকৃত 
নিগার, সিগারেট ও চুরুটের উপর মুল্যের শতকরা 
১৫ তাগ হারে স্ত্ধ বসিবে। সুপারী আমদানীর 
উপর প্রতি পাউণ্ডে বার্থবানে ।/০ আনা হারে শুল্ক 
দিতে -হয়। : আগামী বৎসর হইতে শুদ্ের ছার 
বীড়াইয়া! প্রতি পাউণ্ডে 1৬৬ পাই করা হুইবে। 
তাহা ছাড়া অন্ত আরও কতকগুলি দায়ও পরোক্ষ 
কর বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হুইয়াছে। ট্যাক্স বৃদ্ধির 
এইসৰ প্রস্তাবের কলে ১৯৪৯-৫* সালে মে বাড়তি 
আয়ের সংস্থান হুইবে তাহাতে ওঁ সালের ঘাটতি 


পুরিত হুইয়া শেষ পর্যন্ত ৪৫ লক্ষ টাকা উদ্ব তত - 


দাড়াইৰে বলিয়া অর্থসচিব বরাম্ধ করিয়াছেন। 
ঘাটতি পৃরণের জন্ভত উপরোক্ত ট্যাক্সের প্রস্তাব 
উপস্থিত করিতে প্রিয়া ডাঃ জন মাথাই বলিয়াছেন, 
“আমি সকল স্বার্থের কথা বিবেচন! করিয়া বধা- 
সঙ্গত "সুব্যবস্থা অবলঘ্বনেরই চেষ্টা করিয়াছি। 
সঙ্গতি ও সামর্থের অতিরিক্ত কোন ট্যান্সতার 


কোন শ্রেণীর লোকদের উপর আমি চাপাই নাই।” 
কিন্তু ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে বে, ট্যাক্স 
সম্পর্কে ত নছেই, ৰাজেটের অস্ত অলেক প্রকার 
বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কেও অর্থপঠিবের ন্ুবিবেচনা ও 
হবিচারের পরিচয় জআনরা পাই নাই। এই 
ইনফ্লেশনের দিনে প্রচলিত ট্যাক্সের আর দিয়া ' 
সরকারী খরচপজে নির্বাহের ব্যবস্থা হওয়াই সঙ্গত 


ছিল। কিন্তু অর্থমচিব সেভাবে বাঞ্জেট ব্যালেন্স 


করার চেষ্ট। করেন নাই। ১৯৪৮-৪৯ মীলে পয়কারী ' 
আয় হাস পাইবে বর্লিরা বরাদ্দ করিরাও তিনি 
সরকারী ব্যয় সে অন্ুপাতে হ্রাস করিবার ব্যবস্থা 
করেন. নাই। ভারত --সরকারের কতকগুলি 
"দপ্তর পরিচালনার প্রয়োজ্নাতিরিক্তরূপ অর্থ 
বায় করা. হইতেছে ' বলিয়া” বার বার 
অতিযোগ উঠিতেছে। ভারত সরকারের 
নিয়োদিত ব্যয় শঙ্কোচ কমিটি অনেক অবান্তর 
ব্যয় হাস করা সম্পর্কে ইতিমধ্যে সুপারিশঞ 
প্রদান করিয়াছেন বলির| প্রকাশ। কিন্তু অর্থ- 
সচিব সেই নুপারিশ অনুধায়ী খ্রচপত্র ছাটাইরের 
কোন প্রস্তাব করেন নাই । প্রায়ের সহিত ব্যয়ের 
সাপ্রন্ত না থাকার স্বাভাবিক ভাবেই বাজেটে 
১৫ কোটী ট]ুকার মত খাটতি পড়িবার কথ]। 
তাহার উপর তিনি শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ধনীদের 
দাবী অন্থযারী প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের তার লাঘব করিত এ 
(শেষাংশ ৫৭৯ পৃষ্ঠায় ভরইৰ্য ) 








প্রিতোক কারধানাতেই যে একটি ক্যানটানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন একখা 
শিল্পপতি মাত্রেই স্বীকার কবেন। কিন্তু ক্যানটান সম্বন্ধে ভালো জানাশোন! লোক সংগ্রহ সব 
সময়ে সবার পক্ষে সন্তব হয়ে ওঠে না। খাস নির্বাচন ক্যানটীনের একটা মন্ত বড় সমন্তা। খাস্ছটা শুধু সন্ত! হলেই 






অতিরিক্ত ব্যবস্থা ছিসাবে আগামী বৎসর “ফাইন » 


কাপড়ের উপর মূল্যের শতক্রা ৬3 ভাগ হারে এবং 
মোটা ও মাঝারি কাপড়ের উপর প্রতি গজে ও 


পাই হারে কর বসানো হইবে। বস্তের উপর শরপ . 
ট্যাক্স নির্ধারণের. ফলে আগামী বৎসর কেবল এ দিক. 


নিয়াই ৯ কোটি টাকা আর হইবে বলিয়া অর্থ 


শপ 
~~ 


- চলবে না, স্কচি আর পুষ্টির দিক থেকেও সেট! মনোমত হওয়া চাই। ইণ্ডিয়ান টা মার্কেট একস্প্যান্শন্‌ বোর্ড এ সমন্ধে 


অনেক গব্ষেণা করে অনেকখানি অভিজ্ঞতা অর্জন 'করেছেন এবং তীয়! বিনাসূল্যে আপনাকে ক্যানটান সম্বন্ধে তাদের 
মতামত দিয়ে সাহাব্য করতে সব সময়েই প্রস্তত আছেন। প্রত্যেকটি ক্যানটীনে চা অপরিা্য। চা তৈরির খুটিনাটি এবং 
চা পরিবেশনের আধুনিকতম পন্থা লন্বন্ধে কোনে! কিছু জানতে হলেও বোর্ডই আপনাকে নির্ভুল পরামর্শ দিতে পারেন । 






বাবটীঙ স্থাপন এবং পৰিচালনা সন্ধে 
মায় ক্যানটানের আসবাবপত্র পর্যন্ত কোনটি যাবতীষ তথ্য সম্বলিত পৃন্তিকা বিনা” 
মুল্যে শিস-প্রতিঠানেন হালিকদের সধ্যে 
কেমন হবে ইত্যাদি সমস্ত খবরই দ্গাপনি পুস্তিকা- বিতৰণ কর হব। কমিশনাথ ফৰ ইতি, 
ইণ্ডিয্ান চি মার্কেট এবসপ্যান্পন্‌ বোর্ড, 


ক 


: যুদ্ধ, ইন্ফ্রেশন এবং কালোবাজারের দৌলতে 
বিগত কয়েকবৎসর দেশের অভ্যন্তরে, সকলেই 
টাকার ছড়াছড়ি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কোম্পানী- 
গঠন, আমদানীবেণ্ডানী এবং শিল্পব্যবসায় "সম্পর্কে 


আানার্নপ সরকারী নিয়ন্ত্রণের দরুণ এই বাড়তি অর্থের: 


বেশীর ভাগই তখন নূতন শিল্পব্যবসায়ের ' মূলধন 
হিলাবে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই। যুদ্ধের 
কয়েকবৎসর সকল প্রদেশেই ব্যবসায়ী, শিল্পপতি 
এবং ধনীব্যত্তিগণ এই স্ৰীত অর্থ দ্বারা যুদ্ধাত্তে বিভিন্ন 
ধরণের নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন অথবা পুরাতন 
শিল্পব্যবসায়ের প্রসার সাধন করিবেন এরূপ 
পরিকল্পনা ফরিয়াছিলেন। বেশ্্রীয় এবং প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসমূহও বহুসংখ্যক: ব্যয়বহুল যুদ্ধোত্র 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে 
সজেই এই সমস্ত পরিবল্পন! কার্ধ্যফরী করার জন 
প্রস্তুত হুইতেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পর সাড়ে তিন 
বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও এই সমস্ত পরিকল্পনা 


ফলললোকেই অবস্থান করিতেছে এবং বাস্তবন্দেজে, 


আমর] বাহ! প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাকে নৃতন 
যুলধনের অতাঁব না বলিয়া হুতডিক্ষ বিয়াই অভিহিত 
‘করা হয়।. ১৯৪৪ সাল হইতে শেয়ারবাজারে মন্দার 
সুচনা! হইয়াছে, এখং ক্রয় অপেন্গ হিডেয়ের প্রতি 
বোৌক প্রবল ও ক্রেতার তুলনায় বিক্রেতার সংখ্যা 
বেশা বলিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের গড়পড়ত। যৃল্য 
শতকর! ৫০ টাকারও বেণী হাস পাইয়াছে বলিয়! 
অনুমান করা হইয়াছে। ১৯৪2-৫০ লালের বেন্গীর 
, বাজেটে ক্যাপিটাল গেইন্স্- ট্যাক্সের বিলোপ, 
আরকর ও সুপার ট্যাক্কোর হার ছাল, অনধিক ২৫ 
হাজার টাকা আয়বিশিষ্ট ছোটখাট শিল্প ও ব্যবসায় 
শুতিষ্ঠামলমূহের আয়করের পরিমাণ অর্ক ছাপ 
প্রভৃতি প্রস্তাব থাকা. সত্বেও শেয়ার বাজারে 
কোনরূপ উন্নতির সুচনা দেখা যাইতেছে না। 


সরকারী খণপজ সম্পর্কে অনাগ্রহের ভাব দেখা 


দিয়াছে। নূতন যৌথ কোম্পানীর মূলধন হৃষ্রাঞ্্য। 
ব্যাক্কলযূের .দাদননীতিও কঠোরতর হইয়াছে। 
শেয়ার: বাজারে মন্দার হুচনা হইতেই নূতন 
মূলধনের এই অভাব আর্ত হইয়া বর্তমানে তাহা 
ছতিক্ষের পর্যায়ে পৌছিয়াছে। 

প্রায় ছ্ুইবৎসর বাষৎ মূলধনের বাজারে যে এই 
ক্রমাবনতি আরম্ভ হইয়াছে তৎসম্পর্কে গবর্ণমেষ্ট, 
শিল্পব্যযসার়ী এবং দাদনকারী জনসাধারণ সকলেই 
সূপুর্ণ সচেতন) যিভিন্নমহছল নিজেদের হৃষ্টিতঙ্গী 


আগ্ুষায়ী ইছায় কারণ বিশ্লেষণ করিয়া থাঝকেন। 


কিন্তু এই. অবস্থার প্রতিকার সম্পর্কে কোনরূপ 
কার্য্যকমী প্রস্তাবের 'আতায ফোন পক্ষ হইতেই 
পাওয়া যাইতেছে না। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি 
সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বল! হইতেছে যে, দানা 
কারণে দেশের মূলধন নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং 
অধিকাংশ ব্যক্তির সঞ্চয় ক্ষমতা নাই বলিয়া নূতন 
প্রচেষ্টায় বিনিয়োগ করায় মত নুলধন সংগ্রহ করা 
যাইতেছে না। শিল্পবাবসায়ের উপর করবুদ্ধি এবং 
স্তাশানেলাইজেশন নীতি ঘো!বগার ফলে শিল্পপতি, 
ব্যবসাস্থী এবং  অর্থবিনিয়োগফারী ব্যক্তি ও 
প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তবিঘ্বাৎ সম্পর্কে যে অনাস্থার 
* তাৰ্‌ দেখা দিয়াছে তাহাকে ও মূলধন হুতিক্ষের আর 








| মূলধনের অভাব কেন? 


একটি প্রধান কারণ বলিয়া বণিত করা হয়। 
উল্লিখিত হুইটী অভিষত সম্পূর্ণ পর্স্পরবিরোধী । 
প্রথমোজ অভিমতে বলা হইয়াছে যে, আভ্যন্তরীণ 
বুলধনেয় একটা খড় অংশ ধ্বংস হইয়া শর্তে বিলীন 
হইয়া গিয়াছে এবং ইছার ফলে পুরাতন শিল্প- 
ব্যবসায়ের প্রয়োজন জিটাইয়া নূতন প্রচেষ্টার 


চা করার মত সঞ্চিত মূলধন আর বর্তমানে 
নাহ । . 

দ্বিতীয় অভিমতের সারবর্প এই যে অনাস্থা ও 
অনিশ্চয়তার দরুণ মূলধনের একটা বুছদংশ 
দাদনকারী জনসাধারণ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের 
হাতে অকেজো অবস্থায় পড়িয়া আছে। এট 
আশ্রঙ্ক) ও অনাস্থার কারণ দুর করিতে পারিলেই 
নৃতন মূলধন ছড়াইয়। পড়িবে । 

ধ্বংসপ্াণ্ মূলধনের পরিমাপ হিসাব করা হয় 
প্রায় ১৪ শত হইতে ১৫ শত কোটী টাকা । ইহার 


-মধ্যেঞ্জায় ৮২ শত কোটী টাকার মুলধন শেয়ার 


বাজারের মন্দা এবং শেয়ারের মূল্য হাল পাওয়ার 
দরুণ. বিন্ঠ হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হয়। 
১৯৪৪-৪৭ লালে এদেশের যৌথ কোম্পানীসমূহের 
আদায়কৃত মূলধনের পরিমাপ ছিল প্রায় ৪ শত 
£২ কোটী টাকা। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে 
(অর্থাৎ শেয়ার বাজারে যখন পুরা তেজীতাৰ বৰ্তমান 
ছিল) এই সমস্ত কোম্পানীর শেয়ারের মোট বাজার 
“মূল্য অনুমান ফরা হয় প্রায় ১৭ শত কোটি টাকা ৩ 


' যে তিতিতে এই ১৭ শত কোটী টাফা অনুমান কর] 
'- ক্লৌপ্ের. ফাটক বাজার বন্ধ। ধনিক অন্্রদায় 


হয় তন্মধ্যে ১৯৪৮ সালের” অক্টোবর মাসে শেধার- 
সমূহের মোট বাজার মুল্য প্রায় ৮২ শত কোটী হাস 
পাইয়াছিল। 


নুতন টেলিফোন নম্বর_01].2765 | 


পেটের পীড়া 


অন্্শূল, পিত্তশূল, গলাজ্বালা, বুকছালা, অন, 
পেটে বায়ু, অনিস্তা, গ্যান্রিক আলসার, ভিওডি- 
' স্তাল আলসার, পুরাতন গ্র্থণী, ..স্ৃতিকা, ভিগ- 
পেপসিয়া, জলোদর প্রভৃতি যাবতীয় পেটের 
রোগ যুক্তিসঙ্গত ব্যয়ে নিশ্চিত আরোগ্য করিয়া 
থাকি। বহু হতাশ রোগী রোগমুক্ত ইইয়াছেন। 
হাপানা শ্বাসের টানের, যা যন্ত্রণা, 
ক্ষয়কাঁস, কঠনালী বা 
অসহ কষ্ট, শ্লেশ্মাপ্রবণতা, কাশি, RUE dy 
নিজ্রাহীনতা ও জন্ভান্ভ উপনদর্গ যতই জটিল 
বা পুরাতন হউক প্শ্বাসবিজয়" বহু পরীক্ষিত 
নিয়মিত সেবনে নিশ্চিত 
হুল্য- ২৫০, নাঃ ৮৮০ । 
শক্তিবর্ধক, জা অক্ষমতা, 


অবসাদ, কোষ্ঠকাঠিভ, বাত, 


তৎক্গপাৎ উপশম । 
স্থায়ী আৰোগ্য । 


জাননা 


ব্যথা, নিন্ভেজতা, নিজ্রাহীনত! গতৃতি' নাশক 
আমুর্কেদের করতর রসায়ন “মঃ বিঃ রসায়ন” 


দিনে দেহ ও মনের যৌবন ফিরাইয়া আনে। 
প্যারা, । মূল্য ২/* (প্রতি শিশি), মাঃ ৪৮০ | 


কবিরাম্র_ এম, রথ, জলপাইগুড়ি 
অথবা কবিরা চন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ্তীর্থ, 


. ৭৪, কৰ্ণওয়ালিশ ট্রীট, কলিকাত!-৬ 
” ... ফোন--ৰি, বি ৬৯৪১1 





শেষার বাজারের মূল্য জাসজনিত 


এই ক্ষতি ব্যতীত সরকারীর খুণপজের মূল্য হাঁস 
বাবত প্রায় ৭* কোটী টাকা এবং ভারত বিভাগের 
দরুণ শিক্পব্যবসারীদের ক্ষতি প্রান ৫ শত, কোটী 
টাকা অনুমান কর! হুইয়াছে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা 
হওয়ার ফলে দাদনষোগ্য মূলধনের ক্ষতি হইয়াছে 
সন্দেহ নাই। কিন্ত ইহার সঠিফ পরিমাণ কি তাহা? 
নির্ধারণ করার সময় এখনও আসে নাই। দেশ- 
বিভাগের ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়া .পশ্চিম 
পাঞ্জাব এবং লিলুর বাস্তত্যাগীদেরই ক্ষতি হইয়াছে 
সর্বাপেক্ষা বেশী। পূর্ব পাঞজাৰ এবং ভারতের 
অস্তান্ স্থান হইতেও' বহুযংখ্যক ধনী এবং মধ্যবিভ 
মুসলমান পাকিস্তানে চলিয়া পিয়াছে। ইহাদের 


ৰবাস্তত্যাগের ফলেও মোট এবং শিল্পব্যৎসায়ে 


বিনিয়োগ করার মত মূলধনের পরিমাণ হাস 
পাইয়াছে। শেয়ারের বূল) হাস দ্বার! মূলধনের বৈ 
পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে বলা হয় তাহা কতকটা 
অতিশয়োক্তি ' বলিয়া মনে হয়। আবসাদপ্রন্ড 
শেয়ার বাজানের লেন্দেন দ্বার! একের ক্ষতি এবং 
অন্তের লাত হইয়া, যুলধনের হস্তান্তর মাত্র সংঘটিত 
হয়। "১৯৪৬ সালের ভুলাই মাসে শেয়ারের মুল্য 
যে স্তরে--বর্তমান ছিল তাহাকে “ফোন যুক্তিতেই 
স্বাভাবিক বলা চলে না| ইনৃফ্লেশন ও কালো- 


" বাজাযের টাকা দেশে হড়াইয়া পড়িয়াছে। 


নিয়ন্ত্রণের দরুণ নূতন শিক্পব্যবসায়ে অর্থ খাটাইবার 
উপায় নাই। পাট, তুলা, তৈলবীজ এবং স্বর্ণ ও 


এবং যুদ্ধের সুযোগে বন্ধ মধ্যবিত পরিবারের 
'লোবজন চাকুরীর লোভ বা ব্যবসায়দ্বার! যে বাড়তি 
অর্থ” উপার্জন: করিয়াছে তাছ! প্রধানতঃ শেয়ার 
বাজারের ঝুঁকিদারী ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়। 
অবশ্য বোস্বাইয়ের স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবসায়িগণই এই 
ব্যাপারে পথপরিদর্শক | সহজে অর্থোপার্জ্জনের এই . 
ঘে অন্বাভাবিক সুযোগ দেখা দেয় তাহা কালক্রমে 


-খ্যাপক হুইয়! দাড়ায় এবং অতিরিক্ত ঝাঁকিদারীর' 


দরুপ বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য ভারে কে 
ষে, তাহা বহন করা বাজারের পক্ষে অসম্ভব হুইয়া 
দাড়ায়। এই ভাবে মন্দার সুচনা হয় বিতিয্ন- 
বাজারে ও বিভিন্ন শেয়ারে তাহ! সংক্রামিত হইতে. 
খাকে।' মিঃ লিয়াক্ৎ আলী খাঁর 'বাজেট এবং 

দেশবিভাগ' এই মন্দাপ্রন্ত শেক়ারবাজারকে আরও, 


- অধমতির পথে টানিয়া আনে। " 


: শেয়ারের অস্বাতাবিক মূল্য ক্রমশঃ হাস 
পাওয়াতেই দেশের দেড় হাজার কোটী টাকার 
মূলধন শৃর্ভে বিলীন ছইয়া' গিয়াছে আমর! এরূপ" ' 
অভিমত সমর্থন করিতে পারি না। তৰে ১২৪৬. 


‘লালের জুন-ছুলাই মাসে বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের: 


প্রন্কত' (05835৩) মূল্য কি হওয়া উচিত ছিল: 
তাহা মোটামুটি অনুমিত হুইলে বৰ্ত্তমান শেয়ার. 


' মুল্যের সহিত তাহার পার্থক্য ছিসাব করিয়! যুলধন। 
ক্ষতির একটা সাধারণ ' হিসাব করা বাইতে পারে) 
‘ৰল! বাহুল্য, তথ্য তালিকার অভাবে এই জে 


“হিসাৰ খুবই ছুৱছ।- "' ডি 
ভ্তাশনেলাইজ্জেশনের ভীতি এবং বেন 


করনীতি দ্বার! যে অনাস্থার ছাটি * হছে বলা হয় 


৭ই মার্চ, ১৯৪৯] 


আর্থিক জগৎ 


৫৭৯ 





তাহাকেও আমরা মূলধন হৃতিক্ষের প্রধান বাঠ 
একমাত্র কারণ বলিতে পারি না। স্বাশনেলাই- 
জেশন সম্পর্কে সরকারী মহল হইতে যে সমস্ত 
টাকাটিগরনি 'এবং বিবৃতি পরে প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে এই সম্পর্কে শিল্পব্যবসায়ীদের বিশেষ 
আশঙ্কা ‘রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় ন|। অন্ততঃ 


যতদিন পর্য্যন্ত বর্থমান গবর্ণমেন্ট বা অনুরূপ 
মনোভাবসম্পন্ন গবর্ণমেন্ট থাকিবে ততদিন 
ব্যক্তিগত শিল্পপ্রচেষ্টারও যথেষ্ট মুষোগ 
থাকিবে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায়।, 


করবৃদ্ধিঃ লভ্যাংশে নিয়ন্ত্রণ এবং আয়কর ফাকি 
দেওয়া সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা প্রভৃতির ফলে নূতন 
মুলধন বিনিয়োগের পথে অন্তরায় হি হইয়াছে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমস্ত কারণ দ্বারাও বর্তমান 


' মুলধন দুপ্ভিক্ষের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যায় না।. এই. 


সঙ্গে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবন্য'ত্রার ব্যয়বৃদ্ধি ও 
সঞ্চয় হাস এবং চীন, ব্ৰহ্মদেশ ও দ্হ্িণপূর্ব্ব এশিয়ায় 
যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও চাঞ্চল্য দেখ! দিয়াছে 
তাছাও বিচার করিতে ছইবে। যৌথকোম্পানীর 
মূলধন সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ সংগৃহীত হয় 
মধ্যবিত্ত এবং অপেক্ষাকৃত অলআর বিশিষ্ট 
জনসাধারণের নিকট হইতে । ধনীব্যক্তিদের অর্থপ্বার! 
শেয়ারবাজারে ঝুঁকিদারী বা “কোণঠাসা” করার 
ব্যবগায় চলিতে পারে। ' কিন্তু বেশী সংখ্যক 
প্রতিষ্ঠানের মূলধন আসে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হইতে । 
উক্ত সম্প্রদায়ের দাদনকারিগণ প্রত্যক্ষতাবেও 
শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া থাকে। 
আবার ইহাদেরই বেশীর ভাগ অর্থ পরোক্ষভাবে 
বীমা কোম্পানী, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহ 
শিল্পব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিয়া থাকে। পণ্যমূল্য 
বৃদ্ধির দরুণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঞ্চয় ক্ষমতা প্রায় 


মূলধন আর গঠিত হইতেছে না। সাধারণতঃ 
বাজলাদেশে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ নূতন 
যৌথকোম্পাণী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ছুই বৎসর 
মধ্যে এই প্রদেশে বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক ষেল্‌ পড়াতেও 
মৃলধনের অভাব ঘটিয়াছে। বিভিন্ন দেশে 
ক্রমবর্ধমান কমিউনিষ্ট অগ্রগতিও শিল্পপতি ও 
ধনীসম্প্রদাদের মনে আশঙ্কা হৃষ্টি করিয়াছে এবং 
ইহার ফলে নৃতন শিল্পাব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগে 
সম্পূর্ণ নিশ্চে্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রমিক 
বিক্ষোত, শ্রমিকদের দাবী এবং শ্রমিক, সংক্রান্ত 
নানাবিধ আইনে শিল্পব্যবসায়ে, লাভের পরিমাণ 
হাস করিয়া মালিকদের দায়িত্ব বৃদ্ধর যে সমস্ত 
ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতে মূলধন বিনিয়োগের 
প্রতিবন্ধকতা আছে। 

শিল্পব্যবসায়ে নিয়োগ-যোগ্য মূলধন একেবারে 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে আমরা এরূপ আভিমতের সমর্থক 
নছি। নূতন মূলধন আছে। তবে নানা কারণে 
ইহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। এবং কার্ধ/করী ভাবে 
ইছাংশিল্পব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার মত পারিপার্থেক 
অবস্থারও অবনতি ঘটিয়াছে | . কবে এবং কি ভাবে 
এই অবস্থার পরিবর্তন হয় তাহ! সম্পূর্ণ অনিশ্চিত । 


দেশী কাগজের মুল্য বৃদ্ধি_-ভারতীয় 
কাগজের কলসমূছে উৎপন্ন হোয়াইট প্রিণ্টের মূল্য 
প্রতি পাউণ্ড 8১ পাইয়ে বদ্ধিত করিবার জ্ত 
ভারতীয় টেরিফ বোর্ড গবর্ণমেপ্টের নিকট সুপারিশ 
করিয়াছিলেন। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
একটী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া ভারত সরকার 
জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা টেরিফ বোর্ডের এই 
সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়াছেন। 


ys গু 


মোটা ও মাঝারি কাপড়ও এবার ট্যাক্সের আওতার 





ভারত সরকারের বাঁজেট 
€ ৫৭৭ পৃষ্ঠার পর ) 
গিষা : খাণ্জেটের ঘাটতি .আরও বাড়াইয়া 
তুলিয়াছেন। সেই ধরণের বিপুল ঘাটতি 
পূরণের অজুহাতে জনসাধারণের একাস্ত হুর্দিনে 
অর্থসচিব তাহাদের উপর নূতন করিয়া পরোক্ষ 
ট্যাক্সের বোঝা চাপাইয়াছেন। ইনফ্লেশনের দিনে 
সরকারী বাজেটের ঘাটতি পুরণ করিতেই 
হইবে__সে যুক্তি আমরা মানি। কিন্তু ঘাটতি 
দাড় করা হুইল কেন তাঁছাই প্রশ্নী। বাজেটে 
ঘাটতি যাহাতে না ঘটে সে বিষয়ে চেষ্টা না করিয়া 
পরোক্ষ ট্যাক্স দ্বার] ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা কর! 
জনদাধারণের সম্পর্কে সুবিবেচনার পরিচায়ক 
শিল্পব্যবসায়ের উপর বেশী' ট্যাক্সভার 


নম । 
নিপতিত হুওযায় ও লব দিকে লোকের 
আগ্রহ উদ্ভমের ভাটা পড়িয়াছে। 


সে হিসাবে কতিপর শ্রেণীর ট্যাঁক্সের বোঝা কিছুট। 
লাঘবের ব্যবস্থা অসঙ্গত নহে। কিন্তু সরকারী 


বাজেটে বিপুল ঘাটতি খাটাইয়া সেদিক*ংদিয়া.- 


কোন দরাজ ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী করিতে যাওয়া 
শোভন ও সমীচীন বল! যায় না| উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে উৎসাহ মঞ্চারের অন্ত শিকল্পব্যবসায়ের উপর 
ট্যাক্সভার লাঘব করিতে গিয়া তৎসজে একই 
নঞ্জিরে অর্থদচিব ধনীদের আয়ের উপরও 
সর্ব্বোচ্চ আয়করের ছার লাঘব করিবার প্রস্তাব 


করিয়াছেন। এইরূপ কনসেসন দ্বারা বাছেটের 
ঘাটতি বৃদ্ধি করা ও তৎপর- তাহা পূরণের জন্ত ' 
- এই ছদ্দিনে পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করা আমাদের নিকট 


বেশ কিছু আপত্তিকর বলিয়াই,দনে হইয়াছে। এক 
দিক-দিয়া-যাহা 'উদ্বারতা অন্ত দিক দিয়া তাহ] 


, বোঝার উপর শাকের আঁটি হইয়া দাড়াইবে। 
লোপ পাইয়াছে এবং শিল্পব্যবসায়ের অর্ধ নুতন ৃ 


অর্থচিব যে ধরণের জিনিষপত্রের উপর কর 


বসাইয়াছেন তাহার অধিকাংশেরই চাপ দেশের. 


জনসাধারণের উপর মারাত্মক হইয়া দীড়াইবে। 
খাম-পো্ কার্ডের মূল্য বৃদ্ধি, বস্ত্র ও চিনির উপর 
উৎপাদন শুন্ববৃদ্ধি এবং সুপারির উপর আমদানী 
শুদ্ধ বৃদ্ধি এ সমস্ত .অনসাধারণের জীবনধারা ব্যয় 
বাঁডাইয়া দিবে। বন্তের মূল্য বর্তমানেও যেশ্থলে 
খুব চড়া সেস্থলে উৎপাদন শ্তন্ক দ্বারা তাঁহার 


মূল্য আরও বাড়াইয়া দেওয়া খুবই অবিবেচনামূলক : 


ব্যবস্থা বলিয়াই আমরা মনে করি। কেবল মিহি 
বন্তের উপর কর বলিলে তাহাতে দরিদ্র জন- 
সাধারণের আপত্তির কারণ দীড়াইত না! কিন্ত 
অর্থসচিব মিজির সঙ্গে দরিদ্র জনসাধারণের ব্যবহার্য 
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"হিন্দুস্থান 
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বোম্বাই £ হর্ণব রোড, ফোর্ট, বোম্বাই, 
মাত্রা, ঃ 
ক্যাপ্ট, 
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একডিবিলাল রোড, 
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ইভিনল্রেল্ম 2৩সাস্লাউক্তি ভিন 
হিন্দুস্থান বিজ্ডিংস, কলিকাতা__১৩ _ 
অগ্নি-নৌ-মোটর-দুর্ঘটন! ইত্যাদি সর্বপ্রকার বীমা ক্ষার্য্য করা হয়। 


হজরতগঞ্জ, লক্ষী, আন্বাল। ক্যাণ্ট £ 
নয়াদিল্লীঃ কুইনসওয়ে, নয়াদিল্লী,  নাগপুর £ ক্রাডক টাউন, . নাগপুর, 
ইন্দোর £ বোসানকোয়েট রোড, ইন্দোর, গৌহাটি £ লাখটুকিয়া ইষ্ট রোড, গোৌহাটি, 


পাটনা, ঢাকা: 





অস্তভূক্ত করিয়াছেন। ইহা লোকের সঙ্গতি ও 
সামর্থ্য বিবেচন] করিয়া তাছাদের উপর ট্যাক্সভার 
ভস্ত করার দৃষ্টান্ত নছে। 

যে শিল্পপতি ও ধনীদের ট্যাক্সতার 
লাঘব করিতে গিয়া বাজেটের ঘাটতি, 
বাড়িয়াছে তাহারা যদি তাঁহাদের উদ্ধত আয় দ্বারা 
সরকারী খপপত্র ক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকিতেন 
তবে জনসাধারণের উপর এই তুদ্দিনে পরোক্ষ 
করের চাপ না বাড়াইয়াও বাজেটের ঘাটতি, 
মিটানো সম্ভবপর হইতে । কিন্তু অর্থসচিব দেশের 
শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ধনী সম্প্রদায়ের লোকদের, 
ট্যাক্সভার লাঘবে ব্যগ্রতা দেখাইলেও উহারা! 
সরকারী খণপত্র কিনিয়া গবর্ণমেন্টের সমন্তা লাখব, 
করিবেন বলিয়া এখনও তিনি আশা করিতে, 
পারিতেছেন না। গেজদ্ত বাস্তবপন্থী হিসাবে 
অর্থসচিব চলতি বৎসরের ১৫০ কোটি টাকার স্থলে 
আগামী বৎসর মাত্র ৮৫ কোটি টাকার খপপতর। 
বিক্রয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। খণ তুলিয়া বেশী 
অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব নয় বুঝিয়া তিনি বাজেটের 
ঘাটতি, পূরণের, অন্ত পরোক্ষ ট্যাক্সের উপরই 
একাত্তভাবে নির্ভর করিতেছেন। বাজেট ব্যালান্স, 
করার পক্ষে ইহা সহজ পন্থা হইলেও এই 


ইনফ্লেশনের . দিনে দেশের অগণিত দরিদ্র 
জনসাধারণ সম্পর্কে উচ্া দ্কায় বিচারের 
পরিচায়ক নহে। 





পশ্চিমবজে জাহাজের কারখানা 
পশ্চিমবদের গেঁওখালী নামক স্থানে একটা জাহা 
নির্দাপের কারখানা স্থাপনের বিষয়ে ভারত সরকার 
বিচার বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 
গেঁওখ[লী মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত এবং বি এন, 
রেলের পাশকুড়া ষ্টেশন হইতে উহা ৩০ মাইল দুরে 
অবস্থিত। তমলুক ও মহিযাদল হইতে উক্ত 
স্থানের রাজপথের যোগ রহিয়াছে । কারথানার 
অ্ড পাশকুড়া হইতে গেঁওখালী পর্য্যস্ত ১ কোটী 


- ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটী- রেলপথ নির্ম্মাপেরও, 


প্রস্তাব রথিয়াছে। এরূপ বরাদ হইয়াছে যে, 
উক্ত রেল লাইনের খরচাসহ জাহাজ নির্শ্মপের 
কারখানার জগ্ত মোট খরচা হইবে ১৮ কোটী ৩৫ 
লক্ষ টাকা। তবে ভারত সরকার এই ধরণের 
কারখানার জস্ত স্থান নির্ব্বাচনের ভার ফরাসী দেশের 
একটী ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর হন্তে অর্পণ 
করিবেন স্থির করিয়াছেল। সুতরাং উক্ত 
কোম্পানীর সিদ্ধান্তের উপরই সমস্ত নির্ভর 





ue 


জে 






মাদ্রাজ ? আর্দেনিয়ান ইট, জি, টি, 
৬৬, দি মল, আমাল। 








৩১৩, 


ঢাকা । 





জনসন রোড, 





শ্বর্গগত কিরণশঙ্কর রায় সুদীর্ঘ পচিশ বৎসরকাল 
বাংলার রাষ্্রনীবনে এমন একটা জায়গা দখল 
করিয়াছিলেন, যাহার সম্যক মুল্য নির্ধারণ আজ 
তাহার অব্যবহিত মৃত্যুর পরে কোনক্রমেই সম্ভব 
নহে।  ভাবীকালের এঁতিহাসিক বাংলার 
বাজনীতির ইতিহাসে কিরণবাবুর স্থান নির্ণয় 
করিতে যাইয়া বিপন্ন যোধ করিবেন। কারণ, 
নেতৃত্বের আলনে তাহার অধিষ্ঠান ছিল সামা 
অথচ দীর্ঘদিন অপরকে বাংলার নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে বা তাহা হইতে দুরে রাখিবার কার্ষ্যে 
তাহার অংশ ছিল অপরিসীম। তিনি প্রাদেশিক 
কংগ্রেসের গ্রেগিডেণ্ট, কর্পোরেশনের মেয়র, 
ওয়াফিং কমিটির সন্ত, পাল“মেণ্টারী বোর্ডের 
মেঘর এমন কি রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি 
“পর্য্যন্ত কোন কালেই হুন নাই, এসেম্বলীর লীভার 
- তব গবর্ণষেন্টের দয়ী শেষ জীবনে অতি অল্পদিনের 
জন্ত মাত হুইয়াছিলেন। অথচ একথা কাঁছারও 
অবিদিত নাই যে, সুদীৰ্ঘকাল বাংলার রাজনীতির 
গতি তিনিই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। কর্তা ন! 
ছুইয়াও তিনি কর্তৃত্ব করিয়াছেল। ইংরেজী 
নাটকের প্রডিটটগারের মতো তিনি রহিয়াছেন, 
্রেক্ষাগুছের নেপথ্যে নাম-তৃমিকার অতিনেতারা 
"হার পরিচালন ও পরান্্শ অনুযায়ী পাদ” 
প্রদীপের সন্মুখে আপিয়া যণঃ বা অপযশঃ 


ফুড়াইয়াছে। 
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কি্ণশঙ্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, ( যদিও 
গে খ্যাতি সর্বদাই সুধ্যাতি ছিল না) কিন্তু প্রীতি 
"লাভ ফরেন নাই। ইহা দ্বার তাহাকে ছোট করা 
আমার অভিপ্রায় নহে, কারণ আমি কিরপবাবুর 
একজন বিশেষ অনুরাগী। তিনি সুশিক্ষিত, 
ততীক্ষধী ও সত্যিকার রসবেস্তা ছিলেন। কিন্ত 
তাঁহার চাইতেও বেশী ছিলেন বাকপটু। এই 
বচনচাতুরধ্য তাহার পরিহাস পরায়পতাকে শরদত! 
অপেক্ষা তীক্ষৃতা দিয়াছে অধিক। তাহা লোক- 
প্রিয়ত! অর্জনের পক্ষে সর্বথা অগ্থকূল নছে। তাই 
কিরপণবাবু বহুলোককে আকর্ষণ করিয়াছেন, অল্প 
লোককেই আপন করিয়াছেন। 'তীছাকে ভালে! 
বাগিয়াছে অনেকের, ভালো বাঁপিয়াছে করেকজন। 
| ঝা Ld ক 
কিরণবাবুর চাইতে অল্পতর শক্তিমান ব্যক্তিরাও 
সর্বভারতীয় রাজনীতিতে আপনাকে প্রতিষ্টিভ 
করিয়াছেন। 
"অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর ক্ষেত্রে আপনাকে প্রসারিত 
- করেন নাই। করিতে চাহেন লাই। এমনকি 
প্রাদেশিক বাঁজনীতিতেও তিনি অনেক সময় একটি 
পর্ধব্যাপক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আপনাকে ছড়াইয়। 
দিতে পারেন নাই, উহার অংশ বিশেষকে অবলম্বন 
করিয়া আপনাকে প্রকাশ কগিয়াছেন। কিরণ 
বাবুর লাহিত্যিক মনোবৃন্তির মধ্যেই ইহার ব্যাখ্যা 
পাওয়া ষায়। মহাকাব্য রচন্লিতার বহুদূর গ্রসারী দৃষ্টি 
তাহার ছিল ন!। ক্ষুত্রতর পরিধিকে পুন্াস্ুপুখ 
বিশ্টেবণ করিবার যে নয়ন ছোট গল লেখকের! 


তিনি তাহার প্রাদেশিক গন্তী, 





খেয়ালীর খাতা 


( মতামতের অভ সম্পাদক দায়ী নেন) 


বিশেষত্ব, কিরপবাবু তাঁহার অধিকারী ছিলেন। 


complete life অপেক্ষা) slice of life-কে 
বুঝিবার ও বুঝাইবার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁহার । ইচ্ছা 
করিলে তিনি যে ছোট গল্প লেখক হিসাবে বহু 
শিদ্তৃত খ্যাতিলা্ করিতে পারিতেন, তাহার 
নিসংশয় প্রধাপ' তাঁহার অতি শ্বল্পকালস্থারী 


'সাছিত্যিক জীবনে রহিয়া গিয়াছে । 


রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার জনপ্রিয়তা অনেকটা 
সীমাবন্ধ ছিল, ইহা সর্বজনধিদিত। হাতেও 
বিস্মিত হওয়ার কারণ নাই। কিরপবাবুর চরিত্রে 
যে বৈদগ্ধা, ইংরেজীতে যাছাকে বলে ইণ্টেগেক- 


'আনিবার অন্তরায় ছিল। এধুপের ভারতবর্ষে 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি 


অসাধাৰণ বৈদগ্ধে(র অধিকারী ভইয়াও গণজনের 


চিত্ত জয় করিযাছেন। বলা বাঁছুগ্য বে, হৃদযবত্তার 
প্ৰাচুৰ্য্য ও গভীর মমত্ত্ববোধের দ্বারা নেহরু তাছার 
প্রথর ইণ্টেলেকচুয়েলিজম সত্ত্বেও সর্বসাধারণের 
কাছে একান্ত আপনার হইয়াছেন, তাহা কিরপবাবুর 
ছিল না। একমাত্র গান্ধীজী ব্যতীত আর কাহারও 
ছিল বলিয়াও আমার জানা নাই। কিরণবাবু 
বিশেষ করিয়া বুদ্ধিজীবী ছিলেন | গপদেবতার 
সচিব হওয়ার শক্তি ছিল তাহার, সেবক হওয়ার 


.." ভক্তি ছিল না। 


* ‘"u নি * 

বাংলাদেশে ভূম্যবিকাঁর মৃগক আতিলাত্যের 
_ল্যার্ডেড এযারিষ্টোক্রযাসীর--কাল প্রায় নিঃশেব 
হইয়া আঁসিয়াছে। কিরণবাবু লেই দ্রুতক্ষীয়মান 
যুগের অতি অল্পসংখাক অবশিষ্টের অগ্ভতম ছিলেন। 
শিক্ষাবিষ্তারে,  অনঞিতৈবপায়।  ললিতকলার 
অনুশীলন ও. সাহিতাসেবায় বাঙ্গালীর সা 
জীবনে এই বিশেষ শ্রেণীর দান অকিধিতিকর, লছে। 


যুগপরিবর্তুন ও চিন্তাধাবার পরিবর্ধন ফলে ইহাদের. 


প্রয়োজন কুরাইয়াছে, পূর্্মকার লে ভূমিকাও লোপ 
পাইয়াছে। বোধহয় ভালোই হুইয়াছে। কিন্ত 
ইছাদের ব্যক্তিগত জীবনে যে মাজ্জিত রুচি ও 
স্বাভাবিক সৌজদ্ত ও ছুট সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়াছিল 
তাহা উপেক্ষার বস্তু নহে। কিরণযাবুর সংস্পর্শে 
আসিয়া এই তথ্যটি নতুন ৰরিয়া অচুতব করিয়াছি। 
দুইবার বিলাত বাপের পরেও কিরপবাবু অনেক 
বিলাত না যাওয়া সাহেবের চাইতে কম সাহেব 
ছিলেন! তাঁহাকে কখনও সুট পরিতে দেখিয়াছি 
বলিয়া! মনে নাই। কিরণবাকু মজ্লিসী লোক 
ছিলেন, পঠনপ্রিয় ছিলেন, কাব্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান 
ও দর্শনে আগ্রহশীল ছিলেন। এ সব কিছুরই 
চাইতে তাহার বড় পরিচয় এই যে,_-তিনি পুরাপুরি 
সংস্কৃতিবাঁন-__কাঁলচার্ড_-ছিলেন। তাহার এই 


ফোন ওয়ে ১৫৬ 


পরিচিতিটুকু অনথয়াগ ও শ্রদ্ধার সহিত চিরকাল 
স্মরণে রাখিব। 


ক নী হু পট 

ড্টর সৈয় হোসেন যে ষুগলমান ছিলেন 
তাহার প্রমাণ তাহার নাষে। তিনি যে বাঙ্গালী 
ছিলেন তাহার সাক্ষ্য আছে তাহার ধায়ে। কিন্তু 
ধর্মমত ও জম্মস্থানের গণ্ডীর উর্দ্ধে তাহার যে একটি 
মাত্র পরিচয় ছিল তাছার আীধ্নব্যাপী কর্ধের মধ্যে 
তাহা এই যে, তিনি ভারতীয় ছিলেন। বস্তুতঃ 
নিরবচ্ছিন্ন রূপে একক প্রচেষ্টার ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার জন্ত যে-অল্পসংখ্যক ভারতীয় ভারতের 


" বাহিরে বহু বৎসর ব্যাপী কাল করিয়াছেন, টৈয়াদ 
চ্যারেলিঘম, তাহাই. তাহাকে সর্বসাধারণের নিকটে . 


হোসেন তাহাদের মধ্যে প্রধান । বিদেশে বহু 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দেশগ্রীতির অনির্বাণ জিখা 
আপন হৃদয়ের মধ্যে তিনি শুধু জালাইয়া রাখেন 
নাই, অপরের অন্তরে অনুন্ূপ দীপ প্রস্রালিত 
করিয়াছেন। খুব দুর অতীতের কথা.নছে,--ধিগত 
"মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকায় ভারতবর্ষের জাতীয় 
আশা আকাজ্রাকে বিকৃত করিয়। প্রচার করিবার 


অন্ত ব্রিটণ গবর্ণষেন্ট যখন ত্াঁছাপের প্রচুর ধলবল 


ও জনবল নিয়োজিত করেন, তখন ভর লৈয়দ 
ছোলেন ও তাছার অনকয়েক সছকগ্রাই সেই মিথ্যা 
প্রচারকার্ধ্য প্রতিরোধের জঙ্ক অবতীর্ণ হন। লে 
কাজ বড় সহজ ছিলনা । অর্থদ্বার] বা অন্ত কোন 
ভাবে কোনুখান হইতে কোন প্রকার আন্নকুল্যের -- 
সম্ভাবনা, ছিল না, ফোন পুরস্কারের প্রত্যাশা 
ছিল না। হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ ও 
ব্তিন্নতাকে প্রমাণ করিবার অন্ধ যখন 
মুসলীম লীগের নেতৃতুন্দ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের 
বিষধাঞ্পে ভারতবর্ষের আকাশ বাতাল আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিতেছিলেন, তখন ছুই জাতিতত্বের 
মূর্তিমান প্রতিবাদ স্বরূপ ডক্টর গৈয়া হোসেন 
ভারতের বাহিরে অক্লান্তগাবে ভারতের এক ' 
প্রচার করিয়াছেন, প্রমাণ করিযাছেন, প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছেন। এখন ভারতীয় মাত্রই তাহার কাছে 
কৃতভ্ত। জীবিতকালে তাহাকে মিশরে স্বাধীন 
ভারতের রাষ্ট্রবৃত নিয়োগ ও মৃত্যুর পরে ইণ্ডিয়া 
গেঞ্জেটের একটি বিশেষ সংখ্যায় অকু্ প্রশংশ! 
কীর্তনের দ্বারা নেহরু সরকার এই মহান 
ভারতীয়ের দেশ-প্রাণতার যে স্বীকৃতি দিয়াছেন 
তাহাই তাহার অনুরাগী বন্ধুক্নের পক্ষে সান্বনার 
বিষন্র | খেয়ালী 


মে 





কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের পরীক্ষা. 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের অধীনে আগামী মে উ্- 
কুলেশন পরীক্ষায় ৩৫ হাদার এবং আই এ পরীক্ষায় 
১৯ হালায় ছাত্র পরীক্ষা দিবে বলিয়া জান!" 
গিয়াছে । গত বৎসর এই ছাক্রসংখ্যা ছিল 
২৯৮০০ ও ১৩১০*। ব্ঙ্গবিভাগের পুর্বে এই 
সংখ্যা ছিল ৬* হাজার ও ২০ হাঁজার। আগামী 
১৯শে এপ্রিল তারিখ হইতে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের বি এ ও বি এস-লি পরীক্ষা আর্ত 


হুইবে । 


ক্যালকাটা | ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের ব্যালান্স সীট 





৭ & মূলধন ও দায় 


অনুমোদিত মূলধন £-- 


প্রতি ১০২ টাকা মুল্যের 


২০১০০১০০০ শেয়ার ২০৪৪৩০১০০০২ টাকা! 


পপ 


বিক্রয়যোগ্য, বিক্রীত ও 


আদায়ীকৃত মূলধন :__ 


প্রতি ১০২ টাকা মূলোর 


be) 








সম্পত্তি ও পাওনা 


নগদ ও অন্তান্য মন্ডুভ টাকা ৪-- 


হত্বস্থিত নগদ 


৩৩,৫৯,১৩৮%/৩ পাই 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, 


তালিকাতৃক্ত ব্যান্কসমূহ 
ও বিৰেশী ব্যাঙ্কসমূছে 
আমানত 


€৭,১২.৯৬৫৷৪ পাই ৯০,৭২,১০৪/৯ পাই 


দাদন (বাজার মুল্য ও উহার 
নিম্ন যুদ্য অনুযায়ী ) 2 
স্বর্ণ ও কৌপ্য ৮,৩৩,০৮৭/৪ পাই 


ভারত গ্ণমেণ্টের 





৫,০০,০০০ শেয়ার ৫০,০০,০০০ টাকা &o,e0,000N টাক! 
Ed 
মজুত তহুবিলসমূহ £_ 
মজুত তহবিল ২৪,০০,*০০ টাকা 
পেম্সন তহবিল ৫৫,০০০ টাকা ২৪,৫৫,০০ ০২২ টাকা 
আমানত :-- ৬ 


স্থায়ী, চলতি, সেতিংস, 
কটিনজেন্সি ও অনিশ্চিত 
" পাওনার জামীন হিসাবে 
মজুত ইত্যাদি 
আদায়ের জন্য বিল এবং 
গ্রাহকদের পক্ষ হইতে 
আমানতী টাকা ১ 


(অপর দিক দ্রষ্টব্য ) 


লভ্যাংশ যাহা দাবী 
করা হয় নাই 2 
অন্যান্য দায় 2 
খরচের অন্ত 
পরিশোধযোগ্য বিল, 
ড্রাফট, আমানত ইত্যাদি 


১৪১৪৬,৫৬৪%৬ পাই 


৪,৪৮,০৭,০১৯%২ পাই : 


২৯১৩২৭৯৪1৬৩ পাই, ৷ 


২১,৪৫০।৩ পাই 


&৫,২১৬।১৪ পাই 


১৫১০ ১১৭৮ ০৮/১০ পাই 





*পিকিউবিটি ( সুদ সহ.) ৬৫,৬৬,৫২৭%৬ পাই 
বৃটিশ গবণমেণ্টের 
সিকিউরিটি (প্রতি ১ 
টাকায় ১ শিলিং ৬ পেনী - 
হিসাবে ) ' ১,৩৪,৪২ ৪7৮ পাই 
যৌথ কোম্পানীর প্রেফারেন্স 

শেয়ার (গল্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২,১৭,২৬০|০' আন৷ 
যৌথ কোম্পানীর অভিনারী ক 


শেয়ার (সম্পূর্ণ আদায়ীরুত) ১৫,৩৫,৫৪০২ টাকা 


মিউনিসিপ্যালিটি ও যৌথ 
কোম্পানী সমূছের ডিবেঞ্চার €,০২,৩১০ টাক! 
ভূসম্পত্তি ৪,৪২,৩০৫%৬ পাই 
দাদনী টাকার জদ্ভ প্রাপ্য 
সদ 


দ্বাদন, ওভারড্রাফট, এডভান্স 
ও ভিসকাউন্টেট বিজ £-. 


(ক) আদায়যোগ্য পাওন! 

যাহার জন্ত পূর্ণ পামীন 

গ্রহণ করা আছে ২,৬৭,৩৫,২৬৪1/৯ পাই 
(খ) আদায়যোগ্য পাওনা 

যাহার অগা খাতকের 

ব্যক্তিগত জাষীন আছে 

১৪,১১,৩৪৮ ৪ পাই 

গে) ভিস্কাউণ্ট করা 

বিল ২,৫১,৫৯০]২ পাই 
(ঘ) ডিরেক্টর ও কর্ণ্চারিগণ 

কর্তৃক অ্কাম্ত ব্যক্তির 

সহযোগে গৃহীত খণ x 
(ঙ) ডিরেক্টর ও কর্দচারীদের 

গৃহীত খপ x 


১৪,০১৪%৮ পাই ১,০২,৪৫,৪৬৯৷৩৮ পাই 


শাখাসমুছের দায় $= 
- লাভের হিসাব ১ 
গত ছিলাব অনুযায়ী 


২,৭৯)৯৪৩%৫ পাই 


৪,৩৮,৭৫৯1৩)৩ পাই 


হস্তপ্িত বিল ও গ্রাহক গণ 
কর্তৃক স্বীকৃত খপ ঃ-- 


(অপর দিকে দ্রষ্টব্য) 


বিবিধ সম্পত্তি :- 


(ষ্যাম্প, ষ্টেশনারী, সাময়িক 


২,৮৩,৯৮২০২৪%৩ পাই 


২১,৩২,৭৯৪!৩/৩ পাই 


বাদ ডিভিডেণ্ড ৩,৭৫,০০০ 
৬৩১৭৫ ৯]৩/৩ পাই 
৬১,০১,০৯৩1৫ পাই 

৬১৬৪,৮৫২৪৩৮ পাই 

বাদ ট্যাক্স বাব মন্দুত ২,০০,০০০ টাক] 

» কর্টিনজেন্সি তহবিলে 
স্থানাস্তরিত ৮৫,০০০ টাকা 
* পেন্দন তহবিলে 
স্থানান্তরিত ৫,৯০২ টাকা ₹,৯০১০০০ 


আলোচ্য বৎসরের লাভ 


৩,৭৪১৮৫২৪/৮ পাই 


মোট ৫,৬৫,৭২,৮৪*1/৭ পাই 


আমানত, সাস্পেন্স ও . 


প্রাপ্য ভাড়া ) 


ব্যাঙ্কের বাড়ীসমৃহঃ__ 


৮,২৮,৮২৬[/০ আল! 
৫৪,৩২১৪০৩1৩/৬ পাই 


অন্থাবর সম্পত্তি-ক্রয় মূল্যে 
(আলোচ্য বৎসরে ক্রীত 


সম্পত্তি সহ বিক্ৰীত 
সম্পত্তি ৰাদ দিয়!) 
বাদ আলোচয বৎসরের 
মৃল্যাপকর্ষ 





৬,১১,২৩৬৩/৪ পাই 


১,৪৮,১৯৬৮/২ পাই ৪,৬৩,০৩৯%৮%২ পাই 
মোট €১৬৫,৭২,৮৪০৮/৭ পাই 


আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর 


জগতের থাস্ভসন্কট-_সন্গিলিত পাতিলজ্বের 
‘খাও ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের (এফ এ ও) ভিবেক্টর 
জেনারেল অনারেবল মিঃ নরিস ডড ভারতের 
খান্তাবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জগত ভারত 
ভ্রমণে আপিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি একটি বক্তৃতায় 
বলেন--বর্তমানে জগতের কোটি কোটি লোক 
সথধার্ অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। যদিও জগতের 
ছুই-তৃতীয়াংশ লোক কৃবিকার্ষ্যে নিযুক্ত তথাপি 
জগতের ছুই-তৃতীয়াংশ লোক উপযুক্তরূপে খাস্ত 
পার না। সুদূর প্রাচ্যে গত ১০০ বৎসরের মধ্যে 
ছুিক্ষের ফলে যত লোক মরিয়াছে অগ্ত সমস্ত 
কারণে তত লোক মরে নাই। এদিকে 
অমির উৎপাদিকাশক্তি দিন দিল কমিতেছে এবং 
আধুনিক প্রণালীতে জমি চাষ করিবার মত 
উপযুক্ত অর্থের অভাব রহিয়াছে। আর একটা 
বিষয় হইতেছে এই যে, জগতে যে হারে খাত- 
দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িতেছে তাহা! অপেক্ষা বেশী 
হায়ে জনসংখ্যা “বৃদ্ধি পাইতেছে।, সর্বাপেক্ষা 
অধিক মারাত্মক যুদ্ধ সত্বেও গত ১০ বৎসরের 
মধ্যেই জগতের জনসংখ্যা .২০ কোটী বুদ্ধি 
পাইয়াছে। জগতে প্রত্যহ ৫৫ হাজার করিয়া 
নুতন লোক অন্সিতেছে এবং উদাদের ভম্ক প্রত্যহ 
অতিরিক্ত হিলাবে ৫৫ হাজার থালা অন্ন বা রুটীর 
প্রয়োজন হইতেছে | কিন্ত জগতে নূতন করিয়া 
প্রত্যহ ৫৫ হাজার অন্নের থালা বা রুটী যোগাড় 
হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ভারতের 
সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এদেশে বৎসরে ৪০ লক্ষ 
করিয়া লোক বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে তারত 
সরকার দেশে খান্দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বন্ধে 
'ষে সব তোড়জোড় করিতেছেন তজ্জস্ত তিনি 
তাহাদের প্রশংসা করেন। 

ক্ষয়রোগের টীকা__পশ্চিমবজে ক্ষয়রোগের 
ক্রুত বিস্তৃতি ঘটিতেছে দেখিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
এই প্রদেশে ব্যাপকভাবে ক্ষয়রোগ প্রতিষেধকের 
টীকা দিবার ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। ক্ষয় 
রোগের টীকা বি পি ক্রি ( Bacilus Calmete 
Gueriun) নামে পরিচিত । ১৩ বত্শর গবেষণার 
পর প্যারিসের পাস্তর ইন্িটিউটের ডাঃ কেলমেট 
উহা! আবিষ্কার করেন। ১৯২১ সালে সর্বপ্রথম 
মানব শরীরে উহার টীকা দেওয়া হয় এবং এই 
পর্য্যন্ত ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ১ কোটা 
লোককে এই টীকা! দেওয়া হুইয়াছে। সম্প্রতি 
পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ভাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ 
ভারতের ১২ জন বিশিষ্ট চিকিৎসক. এই মর্শ্মে একটি 
বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন যে, উক্ত টীকা ক্ষয়রোপ 
প্রতিষেধক, উহার ফলে মানবশরীরে কোন. ক্ষতি- 
কনক উপসর্গ দেখা যায় না এবং টাকা দিবার পর 
টীকা গ্রস্ত ব্যক্তিকে পৃথক রাখায় কোন প্রয়োজন 
হয়না। ভারত সরকারের স্থাস্থ্যবিভাগের 
ডিরেক্টর জেনারেলও ডাক্তারদের উপরোক্ত 
অভিমতের সহিত একমত হইয়াছেন। ' 
শর্করা শিল্প সম্বন্ধে পরীক্ষার ফল-_ 
ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সুগার টেকনলজির 
উদ্তোগে শর্করা শিল্প সন্ধে গত অক্টোবর মাসে যে 
পরীক্ষা গৃহীত. হয়. তাছাতে . রাসায়নিক বিভাগে 


' করিবে। 


৭ ঘন, জ্বালানী সংরক্ষণ ও বয়লার নিয়ন্ত্রণ বিভাগে 
২ জন, যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগে 
২ ভন, ইক্ষুর রস জ্বাল দেওয়া বিভাগে ৪ জল উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন। উহার মধ্যে একজনও বাঙালী 
নাই। 

জাপান হইতে ভারতে ২আমদানী-- 
গত নবেঘ্র মাসে টোকিয়োতে ভারতের সহিত 
জাপানের যে বাণিজ্য-চুক্তি হয় তাহাতে. স্থির হয় 
ষে, তারত জাপান হইতে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ ডলার 
মুল্যের মালপত্র আমদানী করিবে এবং জাপানে ১ 
কোটি ৭০ লক্ষ ডলার মূল্যের মালপত্র 3প্তানী 
সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেণ্টে এক্ট 
প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে যে, আমদ!নীকৃত 
বিভিন্ন প্রকার জিনিষের মুল্য নিয়লিখিতরূপ 
হুইবে--রেশম ৫ লক্ষ ডলার, রেশমঞ্জাত দ্রব্য ২॥ 
লক্ষ ডলার, কার্পাসঞ্রাত সুতা ৫ লক্ষ ডলার, কৃক্রিম 
রেশমজাত দ্রব্য ১২| লক্ষ ডলার, পশযী দ্রব্য ৫ লক্ষ 
ডলার, শিল্লকারখানায় ব্যবহারযোগ্য চাষডার 
জিনিষ ৫ লক্ষ ডলার, লৌহতাত বিভিন্ন প্রকার 
ইস্পাত ২ লক্ষ ডলার, কলকজা! ১ কোটি ১২ লক্ষ 
২৯ হাজার ৫৮৬ ডলার, বাইসিকেল ১ লক্ষ ১৩ 
হাজার ডলার, টৈছ্যতিক যন্ত্রপাতি ২ লক্ষ ৫৩ 
হাত্রার ১৫০ ডলার, পেলাইয়ের কল ২ লক্ষ ৭০ 
হাজার ডলার, অস্ত্রোপচার ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত 
যন্ত্রপাতি ১] লক্ষ ডলার, ওষধ ৩ লক্ষ ডলার, রং ও 
রঞ্জন দ্রব্য ১ লক্ষ ভলার, কাগজ ও কাগঞ্জজাত 
করবা ২॥ লক্ষ ডলার, রবারঞ্লাত দ্রবা ৩ লক্ষ ডগার, 
প্লাইউড ও অগ্ভাগ্ত শক্ত কাঠ ১ লক্ষ ডলার, মৃৎশিল্প 
ও পোসে্লিন ১ লক্ষ ডলার, কাচের প্রিনিষ ২ লক্ষ 
ডলার, বিবিধ জিনিষ €০ লক্ষ ভলার | 

মধ্যপ্রদেশে ট্রাক্টর চাষের ফলাফল 
শমধ্যপ্রদেশের ৪ হাজার একর পরিমিত 
আনমানবহথীন কৃশ-বিধবন্ত জমি গত ২০ বৎসর যাবৎ 
পতিত অবস্থায় ছিল। এখন সেই অমি সোনালী 
গমের ক্ষেতে পরিপত হইয়াছে । আগামী কয়েক 
সপ্তাহের মধে।ই এই গম গোলাজ্াত করা যাইবে। 
কেন্দ্রীয় কৃষি দণ্যর হইতে যে সমস্ত ট্রাটর বা কলের 
লাঙ্গল সরবরাহ করা হুইয়াছিল তাহার ছারা এ 
জমিগুলির চাষ করা হয়। এই জমিতে উৎপন্ন 
গমের গাছগুলি এখন প্রায় সাডে চার ফুট উচ্চ 
হইয়াছে । প্রতি একরে ১২ শত পাউগু গম উৎপর 
হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে । অন্তান্ত জমিতে গম 
গাচ্ছগুলি আডাই ফুটের বেশী উচ্চ হয় নাই ৰা প্রতি 
একরে ৬ শত পাউণ্ডের বেশী গম হুইবে বলিয়া 
মনেও হয় না। ছোলার উৎপাদনেও অঙুর্লপ 
পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইবে। মধ্যপ্রদেশে জি 


এইভাবে চাষের ফলে শন্তোৎপাদন এইতাবে বৃদ্ধি" 


পাওয়ায় কৃষকদের মধ্যে ট্রাক্টর বা কলের লালের 
চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে! ভারত সরকারের 
হাতে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে তাহাতে এই 
চাহিদার সাদা অংশমাক্র পুরণ সম্ভবপর | এইচ 
ভারত সরকার আগামী ৭ বৎসরে ৬০ লক্ষ একর 
অমি চাষের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই কাজে 


৯ ছাতার ভারী এবং ১০ হাজার হাল্কা ট্রাউর বা 


কলের লালের প্রয়োত্রন হইবে |. .. 


রেজিস্টার্ড গ্যাকাউন্টেম্দী পরীক্ষার কল 
ভারত গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য দপ্তরের এক 
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ডিসেম্বর (১৯৪৮) মাসে 
গৃহীত চূড়ান্ত ও প্রাথমিক রেজিস্টার্ড এযাকভিন্টেম্লী 
পরীক্ষায় যথাক্রমে ৯৫ ও ১০০ প্রন পরীক্ষার্থী পাশ 
করিয়াছেন। তীহাদের মধ্য অনেক বাঙ্গালীও 
আছেন। তাঁহাদের লাম নিম্নে দেওয়া হইল :ঃ-- 
চূড়ান্ত পরীক্ষা-_-এস, কে. বঙ্গ চৌধুরী, এম. লি, 
ভট্টাচার্য্য, প্যামন্বন্দর চন্দ, মনোরঞ্জন দত্ত, সমরব্রিৎ 
দত্ত, অমরেজ্ছকুমার দে, বি. কে, দে, অক্ষয়কুমার 
ঘোষ, এস. সি. ঘোষ, পি. কে. গুহ ঠাকুরতা, ভি. ' 
সি. গুপ্ত, হিরণেন্দু গুপ্ত, তরুপকুমার, কর, এস, কে. 
মিত্র, বি. পি. মুখাজ্ডা, মহাপ্রিৎ মুখাজ্জাী, বিমলাংশ্ু 
রায়, মৃণালকাস্তি সরকার, সুভাষচন্দ্র সেল, এস. 
এন, গেনগুথ, শজুনাথ শর্গ্মা, বিনোদকুমার প্রিংহ 
ও ভি. কে. সিংছ। প্রাথমিক পরীক্ষা--মুধীজ্রচজ্ 
ব্যানাজ্জা। 

বিমান পথে না থামিয়! ভূপ্রদক্ষিণ-_ 
নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকার বি ২৯ 
নুপারফোরট্রেল নামক একখানা ৪ ইঞ্জিনযুক্ত, 
বিষানপোত ৪ দিনে কোথাও না,খানিয়া পৃথিবীর 
চতু্দিকস্থ ২৩ হাজার মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়াছে। পথে আঞ্জোরস, শৌদী আরব, 
ফিলিপাইন ও হাউয়াই দ্বীপে ৪ বার বিমানপোত 
হইতে উপরোক্ত বিষানপোতে পেট্রল লরবরাহ 
করা হয়। ইতিপূর্কে জগতের ফোন |বমানপোত 
এইভাবে কোথাও না থামিয়া ভূপ্রদক্ষিণ করিতে 
সমর্থ হয় নাই । - 

বোম্বাইয়ে মম্ভপান নিরোধ-বোঘাই 
আইন, সভাতে উক্ত প্রদেশের সর্বত্র মগ্ধপান 
নিরোবের জনক একটী আইন পাশ হইয়াছে । এই 
আইনের বলে আগামী ১৯৫০ পালের ১ল! এপ্রিল 
তারিখ হইতে এ প্রদেশের সর্ধক্র মত্ত বিক্রয় বন্ধ 
করিয়া দেওয়া ছইবে। 

কলিকাতায় পোষ্টাফিস --সমপ্রতি কণি- 
কাতায় ৪টা নূতন পোষ্টাফিল স্থাপিত হইয়াছে । 
এই লইয়া কলিকাতায় বড় পোষ্টাফিন ছাড়া 
পোষ্টাফিসের সংখ্যা ঈাড়াইল ৮৫। 

উড়িম্তার বাজেট-গত রা মার্চ তারিখে 
উদ্ভিঘ্যা ব্যবস্থা পরিষদে উ্ভিষ্যা গবর্ণমেপ্টের বাণ্দেট 
উপস্থিত করা হুইয়াছে। এই বাঞ্জেট অনুসারে 
আগামী ১৯৪৯-৫০ সালে উড়িষয্যায় আয় ৮ কোটা 
2০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৮ কোটী ৭৬ লক্ষ ৯ হাজার 
টাকা ধরা হইয়াছে । সংশোধিত ছিসাব অমুগারে 
চলতি বৎসরে উড়িস্যার আয় ৭ কোটা ৯০ লক্ষ 
৩৫ হাজার এবং ব্যয় ৯ কোটা ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার 
টাকা হুইবে বলিয়া স্থির হুইয়াছে। আগামী 


* বৎসরের বাজেটে ভুবনেশ্বর উড়িব্যার রাজধানী 


নির্খাপের জন্ভ ১ কোটী ৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৫১৯ 
টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে । 

পাকিস্থানে ভারতের হাঁই-কমিশনার-_ 
পাকিস্থানস্থিত ভারতের হাইকমিশনার শ্রীযুক্ত 
শ্রীপ্রকাশ আসামের গব্ণর নিযুক্ত হওয়াতে 
তৎস্থলে ডাঃ সীতারাম পাকিস্থানে ভারতের হাই- 
ফমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন | , 


এই মার্চ, ১৯৪৯ ] 


কলিকাভা-টোকিয়ো! বিমান সান্ভিস 
-__বিড়লা লাইনের উদ্ভোগে আগামী ১৫ই মার্চ 
তারিখ হুইতে কলিকাতা হইতে জাপানের 
রাজধানী টোকিয়ো পৰ্য্যন্ত একটা বিমান সার্ভিস 
"খোলা হইবে। মালে ছুই দিন করিয়া এই 
লার্ডিধে বিযানপোত যাতায়াত করিবে এবং 
কলিকাত্তা হইতে টোকিয়ো পৌহিতে ২৪ ঘণ্টা 
সময় লাগিবে'। 

আশ্রয়প্রার্থীর বসবাসের ব্যবস্থা 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ২৪ পরগণা জেলার হাবড়া 
“বগাছি অঞ্চলে ৬ হাজার বিঘা জমির উপুর আশ্রয়- 
প্রার্থীদের অন্ত একটা কলোনী স্বাপন' করিবেন 
সক্ষল্প করিয়াছেন। যাহারা আশ্রয়প্রাথধী ছিলাবে 


নাম রেজেষ্টরী করিয়াছেন মাত্র তীহারাই এই 
কলোনীতে বলবালের স্থযোগ পাইবেন। এই 
কলোনীতে ১০ ফাঠার এক একটা প্লট করিয়া 
1 তৃ]ুহার উপর . অমি ও বাড়ীর মূল্য সহ মোট € 


আর্থিক জগৎ 


হাঞ্জার টাক। বায়ে ৭॥ কাঠা অমির উপর বাড়ী 
নির্বাণ করা হইবে এবং এই লব বাড়ী দীর্ঘদিনের 
সহজ কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সর্তে আশ্রয়- 
প্রার্থীদের মধো বণ্টন করা হইবে । আশ্রয় প্রার্থা- 
গণকে আগামী ১৫ই মার্চ হইতে ৩০শে এপ্রিল 
তারিখের মধ্যে এই বিষয়ে ২৪ পরগণার কালেক্টর, 
আলীপুর-_-এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হুইবে । 
আশ্রয়প্রার্থাদের বসবালের ব্যবস্থা সম্পর্কে 
সম্প্রতি কলিকাতায় যে প্রতিনিধিবূলক সম্মেলন 
হয় তাহাতে আপাততঃ এই স্থির হুইয়াছে যে, 
পশ্চিমবঙ্গে ৮ হইতে ১০ লক্ষ, আসামে হা লক্ষ, 
বিহারে হা লক্ষ, উড়িবযার ১! লক্ষ, ত্রিপুরা রাজ্যে 
৫০ হাজার এবং কুচবিছার রাজ্যে, ৫০ হাজার 
জাশ্রয়প্রার্থীর বসবাসের ব্যবস্থা করা হইবে । 
পশ্চিমবজে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী- 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্পষেন্ট বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষীদল নামে 
একটা শ্বেচ্ছালেবক সৈম্ভবাছিনী গঠন করিতে 





৫৮৩ 





সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই বাহিনী উক্ত প্রদেশের 
পর্ব সীমান্তে শাস্তি ও শৃঙ্খল! রক্ষার কাছে 
নিয়োজিত থাকিবে। f 
সংযুক্ত প্রদেশের বাজেট-গত ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী সংযুক্ত প্রদেশের আইন সভাতে উক্ত 
প্রদেশের যে বােট উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা! 
হইতে আনা গিয়াছে যে, আগামী ১৯৪৯-৫০ সালে 
উক্ত প্রদেশের. যোট আয় ৫৫ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকা 
এবং ব্যয় ৫৫ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা হইবে । উক্ত 
প্রদেশে ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে ৯ কোটী হৎ 
লক্ষ টাকা উত্বত্ত হয়। চলতি ১৯৪৮-৪৯ সালের 
বাজেটে উক্ত প্রদেশের ৪ কোটা ৭০ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল--কিন্ত 
কাঁধ্যতঃ উহা ৩ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা উদ্ব তত হইবে 
বলিয়। মনে হইতেছে । আগামী বৎসরের বাজেটে 
যে €৮ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা 
হইয়াছে তাহার মধ্যে ২৯ কোটা ৪৪ লক্ষ টাকাই 
উন্নয়নমূলক কাজের ছন্ত ব্যয়িত হইবে। 





ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ব্রেলওয়ের এলাহাবাদ বিভাগে কানপুর হ'ভে টুওলা অবধি একটিমাত্র বেল লাইন থাকায় রি 
যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা হয় । এই বিভাগে গাড়ী চলাচল ব্যবস্থা! উন্নত করবার জন্তু ১৯২৯ সালে 

লাইনটিকে দ্বিত্ব কব! স্থির হয় এবং টুণ্ুলা হ'তে একদল পর্য্য্ত দ্বিত্ব করার কাজ সম্পূর্ণ হয় কিন্তু এক- 

দিল হ'তে কানপুব পর্য্যন্ত ৮১ মাইল বেলপথ দ্বিত্ব করার কাজ অর্থনৈতিক সঙ্কটের ঘন্ঠ স্থগিত থাকে । ₹. 


১৯৪৭ সাল হ'তে এই কাজ আবাব সুরু হয়েছে এবং এব জন্ত মোট খরচ হ'বে আম্বযানিক ১৪৩৫০০০০ 


টাকা । 


হঃয়েছে 8৭১৬৩১০০০ টাকা) 


তার মধ্যে ৫০,০০১০০০ টাকা ১৯৪৭-৪৮ সালে থরচ হয়েছে এবং ১৯৪৮ ৪৪ সালের অন্ত বরাদ্দ 


যাতায়াতেব এই অস্থুবিধা পশ্চিম ও উত্তব ভারতের রাজপুভানা ও মধ্যযকতপ্রদেশের অর্থনৈতিক 
উন্নতির বিশেষ অন্তরায় ছিল। দ্বিত্ব করার কাজ্জ সম্পূর্ণ ছলে কানপুব-একদিল বিভাগে চলাচল ব্যবস্থা 


উন্নত হুবে এবং বেশী যাত্রী ও মালগাড়ী আরও সহজে ও তাড়াতাড়ি যাতায়াত করতে পারবে । 







ভি টাকা। 


১৯৪৮- ৪৯ লালের ভারত গততরষন্টের রেলওয়ে বাজেটে নূতন 
বিদ্যালয় স্থাপন এবং চালু স্কুল সমূহের পরিবর্ধন ও উন্নতি সাধনের 








৫৮৪ 


ভারতে ডিজেল ইঞ্জিন প্রন্তত- বর্তমানে 
ভারতে যে সব কারখানা আছে তাহাতে বৎসরে 
১২০০ ভিদেল ইঞ্জিন প্রদ্থত হতে পাবে। 
ইতিমধ্যে কিরলোক্কার কোম্পানী ভারুতে ডিজেল 
ইঞ্জিন প্রস্তুতের অপর একটী কারখানার নির্বাণ 
কাৰ্য্য শেষ করিয়াছেন। উহাতে বসবে ৩৩৪০ 
ইঞ্জিন প্রস্তুত হইতে পারিবে । ভারতের শিল্পমন্ত্রী 
ডাঃ মুখার্জি ভারতীয় পার্লামেণ্টে একটা প্রশ্নের 
উত্তরে এই সব কথা বাক্ত করিয়াছেন। 
মধ্যপ্রদেশের বাজ্েট--গত ২৮শে ফেব্রু- 
যারী তারিখে মধ্যপ্রদেশের বাজেট উপস্থিত কর! 
হইয়াছে । এই বাজেটে ১৯৪৯-৫* সাঁলে উক্ত 
প্রদেশের ১৮ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকা আয় এবং 
১৮ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাঁদা 
করা হইয়াছে । ১৯৪৭-৪৮ সালে উক্ত প্রদেশের 
১৯ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা উদ্ধত হইয়াছিল। 
৯৪৮-৪৯ সালে আয়ব্যয় সমান হইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে। 
ভারতে দুখের উত্পাদন বৃদ্ধি_ভারতীয়, 
পার্লামেন্টে একটী প্রশ্নের উত্তরে ভারতের খাভমন্ত্ী 
শ্রীয়রামদাস দৌলৎরাম এরূপ জানাইয়াছেন যে, 
ভারতের সহ্রাঞ্চলে হদ্ধের যোগান, বুদ্ধির অস্, 
ভারত সরকার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। 
এই পরিকল্পনায় বায় হইবে ৫৫ কোটী টাকা । 
ভারতের ্টালিং পাওনার অবম্থা- 
ভারতের অর্থদচিব তাহার বাজেট বক্তৃতায় 
ইংলত্ডের নিকট ভারতের যে ষ্ঠালেং পাওনা 
রহিয়াছে তাহার একটা বিবরণ দিয়াছেন। এই 
বিবরণ অমুলারে ১৯৪৫-৪৬ সালের শেষে ইংলগ্ডের 
নিকট ভারতের পাওনার পরিমাণ ১,৭৩৩ কোটী 
টাকা পর্য্যন্ত উঠে। ১২৪৬-৪৭ গালের শেষে উহ? 
১২১ কোটী টাকা কমিয়া ১,৪১২ কোটী টাকায় 
পরিণত হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালের শেষে উচা ৬৭ 
কোটা টাক! কমিয়া ১,৫৪৫ কোটী টাকায় পরিণত 
হয়। চলতি ১৯৪৮-৪৯ সালের প্রথম ১০ মাসে 
উহার পরিমাণ ৫৫৬ কোটা টাকা হাস পাইষাছে। 
এই ১০ মাসে অবসরপ্রাপ্ত বুটাশ কর্মচারীদের 
পেশ্সনের অস্থ এবং ভারতে অবস্থিত বুটীশ গবর্ণ- 
মেণ্টের সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের জগ্ত ২৮৪ কোটা 
টাকা দিতে হুইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টকে উহাদের প্রাপ্য টাকার' মধ্যে ১৭৭ 
কোটী টাক] দিতে হুইয়াছে। এই সব কারণেই 
চলতি বদরের প্রথম ১০ মালে ভারতের পাওনা! 
 প্রালিংয়ের মধো এত অধিক টাকা খর5 হুইয়াছে। 
বস্ত্র ব্রুয়ের সুবিধা_এরপ জানা গিয়াছে বে, 
গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রেশন কার্ডের//ষে 
সমস্ত বস্ত্র কুপনের মেয়াদ শেষ হটয়াছিল তাহার 
মেয়াদ ১৫ই মার্চ তারিখ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। 
১লা মার্চ তারিখ হইতে এতদতিরিক্ত ক্লথ 
কুপনের ছুই ইউনিট রেশন কার্ডের ১১ হইতে 
২০ ইউনিট এবং এক ইউনিটের রেশন কার্ডের 
৬ হইতে ১০ ইউনিট দ্বারাও যথাক্রমে ১০ 
গজ ও € গল্প কাপড় ক্রয় করা যাইবে। 
ভারতে পোষ্টাফিসের সংখ্য! বৃদ্ধি 
ভারতীয় পার্লামেণ্টে প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে 
যে, ভারত সরকার ১৯৪৯-৫০ সালে তারতের পল্লী 
* অঞ্চলে ২ ছান্দার,নৃতন পোরষ্টাফিস খুলিবেন। 





আর্থিক জগৎ 


ভারতে সিমেন্ট উৎপাদ্দন--ভারতীয় 
পাল“মেণ্টে ডাঃ শামা প্রসাদ মুখাজ্জি ভানাউয়ীছেন 
যে, ১৯৫২ লালের মধো ভারতে পিমেন্টের উৎপাদন 
২০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে--এর্ূপ আঁশ! করা বায়। 
তিনি বলেন যে, ১৯৪৮ সালের এপ্রিল ছকঈতে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মালে ভারতের ১৮টী সিমেণ্টের 
কারখানাতে ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার টন সিমেন্ট উৎপন্ন 
হইয়াছে। ৯৯৪৯ সালে ভারতে আরও ৪টী নূতন 
লিমেপ্টের কারখানাত্তে সিমেন্ট প্রস্তুত আর্ত 
হইবে । 

ভারতে খান্ভের প্রয়োজন-_-তারতীয় 
পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তবে তারতের খাস্ভমন্্র 
জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৮ লালের যার্চ মাসে 
হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীর লইয়া ভারতের জনসংখাশ 
ছিল ৩৪ কোটী ৭* লক্ষ ২ হাজার এবং উহার মধ্যে 


পুর্ণবয়স্ক বাক্তির সংখ্যা ছিল ২৯ কোটি ৮৪ লক্ষ 


২২ হাজার। উহাদের জন্ত বৎসরে ৪ কোটী ৫৯ 
লক্ষ ত হাতার টন খান্ত শহর প্রয়োজন কিন্ত 
ভারতে বর্তমানে ৪ কোটী ১৭ লক্ষ ৫ হাঞ্জার টনের 
বেশী খাঘ্তশন্ত উৎপন্ন হইতেছে না। 

মাদ্রোজের বাজেট--গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে মাদ্রাজ ব্যবস্থা পর্ষিদে উক্ত প্রদেশের 
বাছেট উপস্থিত করা হইয়াছে! এই বাঞ্টে 
অমুনারে চলতি ট্যাক্স অনুযায়ী ১৯৪৯-৫০ সালে 
মান্রাঙের আয় €১ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় 
৫৫ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা বরাদ করা হইয়াছে । 
এই বরাদ্দ মতে যে ঘাটতি দঈী।ডাইতেছে তাহ! 
পুরশের জনক আগামী বৎসর হইতে সহর অঞ্চলে 
স্থাবর সম্পত্তির বন্ধিত মূল্যের উপর শতকরা ২৫ 
টাক! হারে, বাসের টীকেটের উপর শতকরা ১২ 
টাকা হারে এবং অন্ঠান্ক ধরণের কতিপয় ট্যাক্স 
ধার্য করিবার প্রস্তাব হুইযাছে। এক্সস্ত গবর্ণমেণ্টের 
আয় বৎসরে ৪ কোটী টাকা বুদ্ধি পাইবে। 

+ মাদ্রাজে বিদ্যুৎ শিল্পের জাতীয়করণ 
মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের সমস্ত বিদ্ধাৎ 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে সরকারী সম্পত্তি হিসাবে 
সরকারী পরিচালনাধীনে আনার সঙ্চল্প করিয়া তজ্জন্ত 
ভারত সরকারেয় অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। 

মাদ্রাজে সেচকার্যয--যাদ্াজ গবর্ণমেপ্ট 
উক্ত প্রদেশের মেতর বাঁধ হইতে সালেম ও 
কোয়েস্বাটুর ছ্েলার মধ্য দিয়া একটী ৭০ মাইল 
লম্বা খাল কর্তন করিবেন স্থির করিয়াছেন | এজন্য 
ব্যয় হুইবে ৎ কোটী ৪৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। 
এই খালের জল হারা উক্ত ছুই জেলার ৪৫ হাজার 
একর ভমিতে জল লিঞ্চন.করা যাইবে । 

' কলিকাতায় নগর-কর- প্রকাশ যে, 
কলিকাতা কর্পোরেশন কলকাতা সছবে রেলপথ, 
রাজপথ, জলপথ ইত্যাদি দ্বারা আমদানী বিবিধ 
পণ্যব্রব্যের উপর একটা নগর-কর (০৮৷-duty) 
ধার্ধ্য করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বর 
হইতে খাস্তশন্ত, ডাল, কয়লা, চিনি ইত্যাদি 
অব্যাহতি পাইবে । তবে এই কর ধার্য্যের 
ব্যাপারে সম্মতি দেওয়া হইবে কি লা তাহা এখনও 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের বিব্চেনাধীন আছে। 

বোম্ধাইয়ের বাজেট-_-গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদে উক্ত প্রদেশের 





[ ৭ই মার্চ, ১৯৪৯ 


পাপ 


উক্ত বাছেট অনুসারে এই বছলরে বোম্বাইয়েক' 
মোট, ৪৮ কোটী ৮০ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা আয়" 
এবং ৫২ কোটা ৪০ লক্ষ ৭৪ ছাপার টাকা ব্যয় 





হুইবে বরাদ্দ হইয়াছে | উচা ছাড়া যে সব দেশীয়, 


রাজ্য উক্ত প্রদেশের অত্তভূক্র হইয়াছে তজ্জ 
৩৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঘাটতি হুইবে। * এন, 
বোম্বাই সরকার রপ্তানী প্রব্যের উপর বিক্রয়কর,, 
শ্বর্ণ ক্রয়বিক্রয়ের উপর ষ্ট্যাম্প ডিউটি, সংবাদপত্রের 
বিজ্ঞাপনের উপর ট্যাক্স ইত্যাদি কতিপয় শ্রেণীর 
ট্যাক্স ধার্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সব 
ট্যাক্সের ফলে ৪ কোটী ১০ লক্ষ টাকা আয় হইবে। 
সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের উপর গতি টাকায় এক- 
আন! হিস।বে ট্যাক্স ধার্ধা কর] হইবে। 
বিছ্যৎযোগে রেলগাড়ী চালনা-ভারত 
সরকার সরকার পরিচালিত রেলপথগুলিতে 
মোটমাট ১৫ শত মাইল রেলপথে বিছ্যৎযোগে- 
রেলগাডী পরিচালনার ব্যবস্থা করিবেন স্থিত 
করিয়াছেন। 
যেলব রেলপথ বিদ্ছাৎচালিত রেলপথে পরিণত 
হইবে তাহার মধ্যে ই আই রেলের হাওড়া- 
মোগলসরাই লাইন অগ্ততম। 
বিদেশে ভারতীয়. ছাত্রের শিক্ষা-_. 
ভারতীয় পার্লামেন্টে শিক্ষামন্ত্রী হৌলান] আবুল 
কালাম আজাদ এরূপ জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৫- 
হইতে ১৯৪৭ পর্য্যন্ত তিন বৎসরে ৭৩৬ জন 
সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রকে উচ্চতর শিক্ষার জঙ্ক 
বিদেশে পাঠান হয়| উহার মধ্যে ৪১৫ জন 
কেন্দ্রীয় গবর্ণষেপ্টের এবং "৩২১ .আন প্রাদেশিক, 
গবর্ণমেণ্টসমূহের বৃত্তি পায়) প্রত্যেক ছাত্রের" 
জন্য আড়াই বৎসরে আমেরিকায় গড়ে ২৮ হাজার,. 
ইংলণ্ডে ১৯ হাজার এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে 
১৪ হাঁল্গার টাক] করিয়া খরচ হয়। এই সব 
ছাত্রের মধ্যে ১৫৪ জন শিক্ষা সমাণ্ড করিয়া তারতে' 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । | 
বে-আইনীভাবে বাজার দর প্রেরণ__. 
বোস্বাইয়ের একদল ব্যবসায়ী গবর্ণমেণ্টের অঙুমতি 
না লইয়া বেতার প্রেরক যঙ্ত্রের সাহায্যে, 
বে-আইনীভাবে বোস্বাইয়ের বাজার দর নিয়মিত- 
ভাবে ভারতের নানাস্বানে--এমন কি আমেরিকা, 
ইংলও প্রভৃতি দেশে প্রেবপ করিতেছিল। সম্প্রতি. 
এই সব ব্যবসায়ী পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছে।' 
মযুরাক্ষী পরিকল্পন1_ পশ্চিম বঙ্গে 
মমুরাক্ষী ন্দী অবলম্বনে যে বিরাট সেচকার্ধ্য 


পরিকল্পিত হইয়াছে আগামী ১২ই মার্চচ তারিখে, 


ভারতের পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী শ্রুগ)াভগিল লিউড়িতে 
তাহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিবেন। 
পরিকল্পনায় মোট ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাক! ব্যয় 
হইবে । উহার কাজ ১৯৫২ সালে শেষ হুইবে 
এবং উহার ফলে বীরভূম জেলাতে ৭ লক্ষ একর 
ধান ও রবিশস্তের জমিতে অলসিঞ্চনের ব্যবস্থা 
হইবে। অধিকস্ত এই পরিকল্পনায় বৎসরে ৪৯০০. 
কিলোওয়াট বিছ্বাৎ পাওয়া যাইবে । মেসেঞ্জোরে 
মযুরাক্ষীর উপর যে বাধ নির্মিত হুইবে তাহার 
উচ্চতা হইবে ১২৫ ফুট এবং প্রস্থ হইবে ২৯০০ ফুট $ 
এই বাঁধের জন্তই ৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। 
আগামী নবেম্বর মাস হইতে এই বাঁধের কাজ 


১৯৪২-৫০ সালের বাছেট উপস্থিত করা হইয়াছে । আর্ত হইবে। 


এজন্ত ৩৬ কোটী টাকা বায় হইবে |, 


এই 


কি 


(কান্মানী প্রসঙ্গ 


ক্যালকাটা শ্যাশন্যাল ব্যান্ত লিঃ. 

গত ১৯৪৮ সাল বালপার ব্যাঙ্কলযূহ্ছের চুড়াস্ত- 
কূপ ছুর্ব্পর ছিল। এই বংলরে একের পর এক 
করিয়া অনেকগুলি বাজাপী পরিচালিত ব্যাক্ষের 
“পতনের ফলে বাঙলার « ভালমন্দ সমস্ত ব্যাঙ্কের 
উপরই সাধারণের একটা অনাস্থার ভাব শৃষট 
হইয়াছিল। এই হুদ্দিনের মধ্যে বাজলার যে 
কয়েকটা ব্যাঙ্ক উহার আ্যস্তরীণ শক্তির বলে 
সগোৌরবে মস্তক উত্তোলন / করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, 
তাহার মধ্যে ক্যালকাটা ভ্ভাঁশগ্তাল ব্যাঙ্ক পিঃ 
-অগ্ততম | অগ্ঠক্র এই ব্যাঙ্কের গত ১৯৪৮ সালের 
৩১শে ভিলেম্বর তারিখের উদ্বত্তপত্র এবং ব্যাঙ্কের 
এক বৎসরের কান্দ সম্বন্ধে ডিরেক্টর বোর্ডের 
চেয়ারম্যান শ্রী এস এম ভট্রাচার্ষেযর রিপোর্ট 
প্রব্শশিত হইল | এই সব বিবরণ হইতে উহা 
স্পষ্ট বুঝ যাইতেছে যে, গত বৎসরে বিভিন্ন প্রকার 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ব্যাঙ্কের পরিচালকগীণ 
ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার মধ্য পর্যাপ্ত পরিমাপ টাকা 
নগদ ও সহঞ্জে নগদে পরিবর্তীনযোগ্য অবস্থায় 
; রাখিয়া এবং নির়াপদঙাবে ব্যাঙ্কের অর্থ দাদন 
বকবিয়া পৰ্য্যাপ্ত * পরমাণ লাভ করতে সমর্থ 
ইইয়াছেন। এই সাঞফলে/ ব্যাঙ্কের পরিচালকগণকে 
আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । ক্যালকাটা 
গ্ভাশস্তাল ব্যাঙ্ক যে উচার উপর জনসাধারণের 
আস্থা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া দিন দিন অধিকতর 
উন্নতির পথে অগ্রসর ৪ হইতে সমর্থ হইবে তদ্বিষয়ে 
আমরা নিঃসন্দেহ । 





ভারতে বাইসিকেল নির্ম্মাণ--ভারতাীয় - 


প।লামেন্টে একটা প্রশ্রের উত্তরে শিল্পমন্ত্রী ডাঃ 
মুখাঞ্জি জানাইয়াছেন যে, তারতে বর্তমানে বৎসরে 
-৬০ ছাত্জার করিয়! বাইসিকেল নিন্মিত হইতেছে। 
কিন্তু ভারতে বৎসরে ৩ লক্ষ সাইকেলের প্রয়োজন। 
'এজপ্ক ভারত সরকার বর্তমানে বিদেশ হইতে 
"অবাধে সাইকেল আমদানীর সুযোগ দিয়াছেন। 
তবে ভারতীয় বাইসিকেল শিল্প যাহাতে উন্নতি 
"লাভ করিতে পারে তৎপক্ষেও গবর্ণমেণ্ট সর্বব- 
প্রকারে সাহায্য করিতেছেন। 


ভারতীয় গণপরিষদ--দিল্লীর ' সংবাদে 
প্রকাশ যে, আগামী ১৫ই মে তারিখ হইতে 
:ভারতীর়প্গণ-পরিধদের পুনরধিবেশন আরম্ভ হইবে | 
পরিষদের এই অধিবেশনে ভারতের শাসনতন্ত্র 
সমন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে আশা করা 
যাইতেছে । তবে নৃতন শাসনতন্ত্র অনুযারী সাধারণ 
নির্বাচন আগামী ১৯৫১ সালের পূর্বে হইবে 
বলিয়া মনে হয় না। কারণ ভারতে পূর্ণবয়স্কের 
ভিত্তিতে ১৫ কোটী নির্ববাচক হইবে এবং উহাদের 
“তালিকা প্রস্তুতের কাজ সময়সাপেক্ষ। 

ভারতে সমবায় কৃষি--ভারত সরকার 
পরীক্ষামূলকভাবে দিল্লীর নিকটবর্তী ৪৪* একর 
জমিতে ৩৫টি আশ্রয়প্রার্থী পরিবারের দ্বারা যৌথ 
প্রপালীতে (০011011%৩) চাষবাসের একটি ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত 
হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। 


কোম্পানীর কাগঙ্গ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ৪ঠা মার্চ--এ সপ্তাহে কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য কর্মতৎপরতার 
ভাব লক্ষিত হয় নাই । অর্থসচিব ডাঃ অন মাথাই 
ভারত সরকারের-১৯৪৯৫০ সালের বাজেট পেশ 
করিবার পূর্বে বাজেট সম্পর্কে ব্যবসায়ীরা বেশ 
আশাভরসার ভাব পোষণ করিতে আন্ত 
করিয়াছিলেন। তাহার ফলে বাজারে কাজ- 
কারবারেরও উন্নতি লক্ষিত হইতেছিল। ডাঃ জন 
মাথাই গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তাহার বাজেট প্রস্তাব 
উপস্থিত করিতে পলা শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে 
হুখিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্যক্ষ করের 
চাপ তিনি কতক্ক পরিমাপে হাল করিয়াছেন । 
সে সমস্তের ফলে শেয়ার বাল্লারের কারবারীর। 
উৎসাহিত হইবেন এবং বাজারে শেয়ারের দাবী 
দাওয়া বাড়িয়া চলিবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে । কিন্তু কার্ষাতঃ এখনও বাজ্ঞার তেী 
হইয়া উঠার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। 
প্রকাশ, বাজারের ব্যবসায়ীবা ডাঃ মাথাুয়ের 
প্রস্তাব দেখিয়া তেমন আম্বাদ বোধ 
করিতেছেন না| অর্থসচিব প্রত্যক্ষ ট্যাক্স সম্পর্কে 
যেপব কনসেসন দিগ্লাছেন অনেকের মত তাহা 
সামাঞ্চ। উহার ফলে শিল্প ব্যবসায়ের বিশেষ কিছু 
কলযাপ সাধিত হওয়ার আশা নাই। বাজেটের 
ঘাটতি পূরণের অন্ত পরোক্ষ করের চাপ 
বুদ্ধি করাতে অন্য দিক দিয়া বিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়াও কেছ কেহ মনে 
করিতেছেন। কাজেই স্থায়ীভাবে বাঞ্জারে কোন 
উৎসাহের ভাষ সঞ্চারিত হইতেছে লা। কতিপয় 


কোন 


, শিল্প কোম্পানীর শেয়ার দর সাময়িক ভাবে চড়িয়া 


পরে তাহা আবার নীচু স্তরে নামিয়া গিয়াছে। 

অন্ত কোম্পানার কাগজ বিভাগে ৩২ টাকা! 
সুদের (১৯৮৬) খুণপত্রের দর ৯৯/০ আন]; ৩৯. 
টাকা সুদের ( ১৯৫৩-৫৫) খপপত্রের দর ১০১০ 
আনা, ৩২ টাকা সুদের (১৯৫৭) খণপত্রের দর 
১০১০ আনা ও ৩২ টাকা দুদের | ১৯৭০-৭৫ ) 
খণপত্রের দর ৯৯৪৩০ আনা দড়াইয়াছে। 

অস্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন শিল্প 
ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর নিয়ন্প 
ঈাড়াইয়াছে £_কয়লার  খনি--এমালগেমেটেড 
২৪৪০ আনা, বরাঁকর ১৩1০ আনা, বেঙ্গল ৪৫৫২ 
ধেমে। মেইন ১৩৭/০ আনা, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৩১1৯ 
আনা, সাউথ কারানপুড়া ২৪1০ আনা, তালচর ৩৪৩/৯ 
আনা) চটকল-_এম্পায়ার ২৪০ আনা, লরেন্স 
€ প্রেফ.,) ১৫২২ টাকা) ইঞ্জিনিয়ারিং--ছীল 
কর্পোরেশন ২০৮০০ আনা, টেক্সটাইল মেসিনারি 
৭৪5০ আনা; কাগজের কল-_বেঙগল ৩৮২ টাকা, 
টিটাগড় ৩৬৮* আনা) চা বাগিচা ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
১৯৮০ আনা, কিংসলি গোলাধাট ৩৭৭৫০ আনা, 
টেংপানি ২২২ টাকা, বাজগড় ৩৪০ আনা $ বিবিধ 
__ইত্ডিয়ান কপার ২০ আনা, শোন ভেলী লিষেন্ট 
৭%০ আনা, বি আই কর্পোরেশন ৮৪০ আনা, 
ইষ্টাৰ্ণ ইনভেষ্টমেণ্ট ১৫৭২ টাকা, জাডিন হেগাসন 
১৬৩০ আলা। 


বাজারের হালচাল 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ৪ঠা মার্চ__পাকিস্থান , কেন্দ্রীয় 


সরকারের বাট উপস্থিত করিতে গিয়! অর্ধগচিব 


মিঃ গোলাম মহশ্মদ্ পাকিস্থান হইতে তারতে 
রপ্তানীকৃত পাটের উপর শুষ্ক বসাইবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছেন। ' এরূপ শুষ্ক বসিলে পাটের 
দর বুদ্ধি পাইবে। পাট শিল্পের উপর উহার 
বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবিয়া ভারতের চট- 
কলওয়ালারা আশক্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। 

অন্য কপিকাতার বাজারে প্রতি মণ ৩৯৪০ আন! 
দরে হৃপারভাইজভ. জাত বটম পাট ক্রয় বিক্রয় 
হুইয়াছে। অদ্য পাকা বেল বিভাগে রপ্তানীযোগ্য 
পাকা বেল ফাষ্ট পাটের দর দীড়াইয়াছে ২০০ 
টাকা। 

সোনা ও রূপ! 

কলিকাতা, ৪ঠা মার্চ--এ সপ্তাহে সোনার 
বাঁচারের বিশেষ কোন উঠানামা টে নাই। গত 
২৪শে ফেব্রুয়ারী বোধাইয়ে প্রতি ভরি পোপার দর 
১১৭৮০ আন] ও কলিকাতায় তাহা ১১৭৪০ আনা 
ভিল। অন্য নই স্থানের বাভারে তাহা যথা- 
ক্রমে ১১৭৮০ ও ১১৭৮/০ আনা দাড়াইয়াছে। 

অস্ত বোম্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর 
১৮৮ টাকা ও কলিকাতায় তাহা ১৮৮০ আনা 
দীাডাইয়াছে। 





ভারতে বিদ্যুতের কলকক্ধ। প্রস্তত-_. 
ভারতীয় পার্লামেন্টে ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখাঙ্জি 
ভানাইয়াছেন যে, ভারতে বিদ্যুতের কলকজ। 
প্রস্তুতের একটী কারখানা স্থাপনের লগ্চ ভারত 
সরকার একটী বুটীশ ও একটা আমেরিকান 
কোম্পানীর সহিত একটা চুক্তি করিয়াছেন | এই 


চুক্তি মতে উক্ত ছুইটী কোম্পানী আগামী ৬ মাস 
কালের মধ্যে ভারতের কোন্‌ স্থানে এই কারখান! 


প্রতিঠিত হইবে, কারখানার অন্ন কত টাকা ব্যয় 
হইবে, কারখানার কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর বিদ্যুৎ যন্ব 
নিন্মিত হইবে, কারখানার ভপ্ত কাচামাল কোথায় 
পাওয়া যাইবে এবং কারখানায় প্রস্তুত যন্ত্রপাতির 
পড়তা কিরূপ পড়িবে ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ 
দিবেন। 

ভিজাগাপট্টন জাহাজের কারখানা - 
ভাগ্নতীয় পার্লাযেণ্টে একটী প্রশ্ের উত্তরে জান! 
গিয়াছে যে, ভিল্াগাপট্টমে সিদ্ধিয়ার যে জাহাজ 
নির্শাণের কারখানা আছে ভারত সরকার তাহার 
স্বত্বন্বামিত্ব গ্রহণ করিবার নীতি স্থির করিয়াছেন। 
তবে কি সর্ভে উহা! গ্রহণ করা হইবে ভাহা স্থির 
হয় নাই। এই বিষয়ে সিদ্ধিয়ার সহিত ভারত 
সরকারের আলোচনা চলিতেছে। 

ভারতে মোটরের কারখানা--আগামী 
মে মাল হইতে মাদ্রাজলের নিকটবর্তা এল্লোর নামক 
স্থানে একটী মোটরের কারখানা চালু হইবে। এই. 
কারখানায় বিদেশ হইতে আমদানী সাজসরঞ্জামের 
সহায়ে প্রতি সপ্তাহে ১০০টী করিয়া অষ্টিন গাড়ী 
তৈয়ার হইবে । অশোক মোটরস লিঃ এই 
কারখানার পরিচালক । 


€৮৬ [ ৭ই মাৰ্চ, ১৯৪৯ 


উর বানি 


সিডিউল্ ও- ক্লিয়ারিং 
ছেড, অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী ॥প্লেস্‌, 
কলিকাতা। 
ফোন £ ওয়েষ্ট ৯১৮ 
চেয়ারম্যান: শ্রীষঘ্বনাথ রায় 
 ভাইরেক্টার-ইন-চার্ছ প্রীপ্রিয়নাথ রায় 


| '-শাখাসমৃহ-_. . 
_ বড়বাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা 
বালীগঞ্জ (কলি:), ঢাকা।, নারায়ণগঞ্জ 

পে-অফিস_মিরকাদিম 


























ভেষজ বিশারদ. নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী র 
হিমন্সিঞ্ক আয়ুব্রেদীয় মহোপকারী কেশ তৈল ' 


হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, কলিকাতা কর্তৃক. প্রচারিত 







OBE ১: WORK SHOP MACHINE 


Mas SE 





- বীমার কাজে উন্নতি করতে হলে ' 
আমাদের সি বীমার যোগ দিন! 


গিটিজেদ অব অব ইষ্িয় 


|" মিউচুয়াল ইঙ্সিওরেঙগ কোং লিঃ 


আর্ধিক জগতের 


নিয়মাবলা 
| (১) “আতিক জগৎ’ প্রতি সোমবার 
ৃ প্রকাশিত হয়। 

(2) “আর্থিক জগতের" প্রতি সংখ্যার 
y মুলা তিন আনা, বাধিক সড়াক 























' একটি প্রগতিশীল UR (নয় টাকা) এবং 

প্রতিষ্ঠান , যাগ্মা সডাক মূল্য ৪॥০ 

| জীবন বীমা (চার টাকা আট আনা) টাকা। - 
চিফ অপারেটিং অফিস £ ৃ (৩) গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ || 
511-৩, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা। ... । নির্দেশ না “করিলে যে সপ্তাহে |. 





সপ্তাহ হইতে বৎসর গণনা করা হয়। 


'গাম--সিটিজেন্, কলি . পত্রিকার মুল্য পাওয়া যায় সেই 
| (৪) নমুনা চাহিলে এক কপি বিনা- 


মূল্যে পাঠান হয়। 

(৪১57 | 
0 কলিকা রঃ এবং অন্যান সমস্ত চিঠিপত্র ম্যানেজার, | 
৬৮17 টা ০ Ms , “আধিক জগৎ” ১২২নং বন্থবাজার স্ীট, | 
| বনগাঁ, বসিরহাট, খুলনা ও পাটল]। কলিকাতা ১২--এই ঠিকানায় প্ৰেরিতব্য ৷ | 
জামিনে ধাল দেওয়া হয়? i 

১ Ed কার্য কল্পা হয়। ম্যানেজার আর্থিক জগৎ 

ফোনঃ ১২২নং বহুবাজার গ্রীট 


| পরার সত এম-ডি মিঃ এন্‌, সি, ব্যানাজিজ, এম-এ (কুমাস”) 


জেনারেল ম্যানেজার 


কলিকাতা । 





. বড়বাজার ৬৩৮২ 








১২২, ব্বাদ্বার পাট, কলিকাতা--আধিক জগৎ প্রেসে ভ্রধতীজ্রনাথ ভত্রাীচাধ্য কারা সম্পাদিত, মুক্রিত ও প্রকাশিত। . 
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একাদশ বর্ষ ] 


Monday. 14th March, 1949, সোমবার, ৩০শে ফাঙ্গুন, ১৩৫৫ 


[ ৪৪শ সংখ্য! 








প্রত্যক্ষ বনাম পরোক্ষ কর 

আধুনিক যুগে জননশ্বার্থ রক্ষার খাতিরে অনেক 
প্রগতিশীল দেশেই সরকারী ট্যান্স নীতির মোড় 
খুরানো হইয়াছে । অত্যাবশ্তকীয় জিনিষপত্রের 
উপর আমদানী শুদ্ধ, উৎপাদন শুষ্ক এভূতির চাপ 
জনসাধারণের দ্রীবনবাক্রা-ব্যয় বৃদ্ধি করে বলিয়া 
এই সব শ্রেণীর ট্যাপ যথা»স্তব কম করিয়া ধার্ধ্য 
করা হইতেছে। এই সব ধরণের পরোক্ষ করের 
বদলে সরকারী থরচপত্র মিটাইবার জন্ত বর্তমানে 
অনেক দেশেই আয়কর, মুনাফা কর, মৃত্যুকর, 
কর্পোরেশন ট্যা্স প্রভৃতি শ্রেণীর প্রত্যক্ষ করের 
উপর বেশী করিয়া জোর দেওয়া হইতেছে। যুদ্ধের 
সময় হইতে ইনক্রেশন ও পণামূল্য বৃদ্ধির চাপে 
জনসাধারণের হুঃখ হদিশ! বাড়িয়া চলিয়াছে। এই 


অবস্থায় নূতন পরোক্ষ কর দ্বারা অনসাধাঃপকে' 


বিব্রত না করা অনেক দেশের গবর্ণমেপ্টই 
তাহাদের কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিছু 
পরিমাণ লোকের হাতে বাড়তি অর্থ সঞ্চারিত 
হওয়ার ফলে যুদ্ধের সময় হইতে ইনফ্লেণনের 
তীব্রতা দেখা দিয়াছে । সেজন্ত ইনফ্লেশন দমনের 
নীতি হুইতেও অনেক গবর্ণমেপ্টই বেশী হারে 
প্রত্যক্ষ কর বসাইয়া ভাগ্যবানদের বাড়তি অর্থ 
টানিয়া জওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৪৮-৪৯ 
লালের বাজেটে মার্কিন গবর্ণমেন্টের আয় বরাদ্দ 
হইয়াছে ৪ হাজার ৪৪৭ কোটি ভলার। উহার 
মধ্যে ৩ হাজার ২৬৬ কোটি ডলার অর্থাৎ মোট 
আয়ের শতক?! ৭৩ ভাগ আয়কর মারফতে সংগ্রন্ 
করার ব্যবস্থা হইয়াছে । ক্যানাডা, ইংলণ্ড ও 
অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৪৮-৪৯ লালে মোট সরকারী আয়ের 
মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ৪৮ ভাগ, ৪৬ ভাগ ও ৪৩ 
তাগ আয়কর হইতেই আদার হইয়াছে। কিন্ত 
বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমান ভারত সরকার 
এদেশে ট্যাক্স সম্পর্কে অনুরূপ বিব্চেনাসন্মত নীতি 
অনুলরণ করিতেছেন না। যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে 
সরকারী খরচ মিটাইবার জন্গ প্রত্যক্ষ করের চেয়ে 
পরোক্ষ করের উপরই বেশী করিয়া নির্ভর .কর! 
হইত । যুদ্ধের সময়ে পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ 
b কর বাড়াইয়া,দেওয়া হইয়াছিল । দেশে ইনফ্লেশনের 

মাত্রা এখনও বিশেষ হাদ না পাইলেও বর্তমান 
জাতীয় সরকারের আমলে আবার ধীরে ধীরে সে 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


নীতি পাণ্টাইয়া দেওয়ার কাজ সুরু হইয়াছে। 
প্রত্যক্ষ কর কমাইয়া সরকারী ব্যয় বহর মিটাইবার 
জগ্চ জনসাধারণের উপর ক্রমেই বেশী করিয়া 
পরোক্ষ কর চাপান হইতেন্বে। ১৯৪৩-৪৪ সালে 


ও ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারত সরকারের মোট আয়ের 





বিষয়-সুচী 





বিষয় 





সাময়িক প্রসঙ্গ 

বাজেট ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 
বাজেট ও ইনফ্রেশন 
খেয়ালীর খাত! 

আধিক হুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল 


৫৯8-2৬ 
৫2৭-৯৮ 


















শতকরা ৪৫৭ ভাগ ও ৫৬৮ ভাগ আয়কর ও 
কর্পোরেশন ট্যাক্স হইতে আদ্রায় হইয়াছিল। 
১৯৪৮-৪৯ সালে সেই হার কমিয়া শতকরা মাত্র 
৪১ ভাগ দীড়াইয়াছে। অপরদিকে ১৯৪৩-৪৪. 
সালে যেস্কলে সরকারী আয়ের মান্র শতকয়া ২১ 
ভাগ পরোক্ষ কর হইতে আদায় হইয়াছিল সে স্থলে, 
১৯৪৮-৪৯ সাজের সরকারী আয়ের শতকরা ৪৮৮ 
ভাগই পরোক্ষ কর হুইতে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা. 
হইয়াছে । ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেট উপস্থিত. 
করিতে গিয়া! অর্থসঠিব যেভাবে একদিকে আয়কর 
ও সুপার ট্যাক্স হাস কন্ধিবার এবং অপরদিকে 
খাম-পোষ্টকার্ডের মুল্য ও বস্তু, চিনি, স্মূপারি 
প্রভৃতির শুক্ক বৃদ্ধি করিবার. প্রস্তাব করিয়াছেন 
তাহাতে এদেশে অবস্থার গতি আরও শোচনীয় 
হইয়া ধাড়াইবে। কেবল কেন্ত্রীর সরকার নহে, 
বিভির,[গ্রাদেশিক সরকারও, নিব্বিচারে এদেশে: 
বিক্রয় কর ও অষ্টান্ভ শ্রেণীর পরোক্ষ কর বাড়াইয়া 









আদর । 


হ্য। 


ste 


‘নিক্কোর’ কেবল ও ভার 


ভারতের একান্ত মিজন্য স্ম্পদ। 
বৈছ্যাতিক শক্তি ব্যবহৃত হয় সেখানেই এদের 
উৎকর্ষতার জন্ত ইহার প্রত্যেকটি 
কঠোরভাবে পরীক্ষা বলি! বাজারে ছাড়া 
কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত চুক্তিবন্ধ 
থাকায় ইহ! প্রাদেশিক ও দেশীয় প্লাজ্যসমূছের 
সরুকারবুন্দকেও প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ কর! হয়। 


OF. 






যেখানেই 








দি ষ্যাশনাল ইন্দ্থলেটেড কেবল কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড 


a ষ্টফেন হাউস, 


ডালহাউসী স্কোয়ার, 


কলিকাতা 


ফোনঃ সিটি টি শির মা দিল্লী | 








৫৮৮ 


চলিয়াছেন। এই ইনফ্লেশনের দিনে পরোক্ষ কর 
বাড়াইয়া অনসাধারণের নিত্যব্যবছার্্য দ্রব্য সামগ্রীর 
মূলা চড়াইয়া দেওয়ার ফলে তাহাদের ছুঃখহুর্দশা 
নিদারুণ হইয়া দেখা দিবে। এইভাবে 
জনসাধারণের ভুঃখ ছুর্দশা বাড়াইয়৷ চলার ব্যবস্থা 
আমরা জাতীয় পরকারের নিকট আশা করি নাই। 


প্রমোদ কর বৃদ্ধি 

পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের অর্থলচিব শুকত 
নলিনীরজন সরকার এ প্রদেশে প্রমোদ করের, 
সবার বুদ্ধ সম্পর্কে একটি বিল উপস্থিত কন্িয়াছিলেন। 
সেই বিলটি কতক্টা সংশোধিত আকারে পশ্চিমবঙ্গ 
ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এ বিল 
এঅন্থলারে সিনেমার টিকিটের উপর করের হার 
নিম্নরূপ বাড়ানোর প্রস্তাব হইয়াছে? (১) তিন 
"আনার বেশী ও এক টাকা পর্যাপ্ত সকল, টিকিটের 
উপর যুল্যের শতকরা ২৫ তাগ হারে কর দিতে 
হইবে । (২) এক টাকার বেশী ও তিন টাকা 
পর্য্যন্ত সকল টিকিটের উপর করের হার ' হইবে 
মূল্যের শতকর! ৫০ ভাগ । তিন টাকার বেশী 
খুল্যের টিকিটের*উপর কয় নির্ধারিত হইয়াছে 
মুল্যের শতকরা ৭৫ ভাঁগ। কমপ্লিষেপ্টারী টিকিট 
ব1 আমন্ত্রপমুলক টিকিটের উপর এতদিন কোন কর 
দিতে হইত না। ভবিষ্যতে অহাও প্রমোদ 
করের আওতায় আসিবে। 





যে শ্রেণীর কমপ্রি- 
'মেন্টারী টিকিট দেওয়া হইবে সেই শ্রেণীর টিকিটের 
'উপয় ধার্য কর উহ! হইতে আদায় করা হুইবে। 
প্রমোদ কর ছারা সরকারী আয় বাড়াইবার 
সীতি আধুনিক যুগে প্রায় সকল দেশেই ক্কার্ধ্যকরী 
হইয়াছে । সেই ছিসাবে মুল নীতির দিক হইতে 
এ দেশে এ ট্যাক্স সম্পর্কে আপত্তি করিবার কিছুই 
নাই। কিন্ত পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি এ কর যেভাবে 
বাড়ানোর প্রস্তাব হইয়াছে তাহা সঙ্গতি ও 
লামগ্রন্তের মাত্রা ডিঙ্গাইয় : গিয়াছে বপিয়াই 
আমাদের ধারপা। তিন আনা মূল্যের সিনেম] 
টিকিট ছাড়া আর সমস্ত শ্রেণীর টিকিটের উপরই 
কর আদায়ের ব্যবস্থা হুইয়াছে। করের হার 
নির্ধারিত হুইয়াছে টিকিটের মুল্যের শতকরা 
৫ তাঁগ হইতে শতকরা ৭৫ ভাগ । প্রমোদ করের 
ধর্রপ অতিরিক্ত হার চিত্রামোদীর উপর দুর্কা 
ভার হইয়া দাড়াইবে এবং সিনেমা] টিকিটের/কাটতি 
কমিয়া তাহাতে দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পের যথেষ্ট 
ক্ষতি ঘটবে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হুইতেছে। 
ফলিকাতার বেঙ্গল মোশন পিফচার এসো লিয়েশন 
'অর্থসচিবের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিয়া 
ইতিমধ্যেই খু বন্ধিত করভার সম্পর্কে তাহাদের 
তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন উক্ত এসো- 
" পিয়েশন বলিয়াছেন, যুদ্ধের পর হইতে এ প্রদেশে 
সিনেমা দর্শকের মোট সংখ্যা ক্রমেই হাদ 
পাইতেছে। এই অবস্থায় প্রমোদ কর বাড়াইয়! 
সিনেম! গৃহগুলির আয় আরও হাস করার ব্যবস্থা! 
ফিল্ম শিল্পের উপর মারাত্মক হুইয়! দীাড়াইবে। 
চলচিত্র নির্ঘাপ ও প্রদর্শনের খরচ যুদ্ধের পূর্ব 
লমরের তুলনায় বর্থমানে যধাক্রমে শতকরা ১০০ 
ভাগ ও ৭৫ তাগ পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। 
অথচ দেশ বিভাগের কলে বাঙ্গালা চলচ্চিত্র প্রদর্শন 
ও তাহা! হইতে আয় করিবার ক্যোগ সীমাবদ্ধ 
হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর পশ্চিমবঙ্গে 


আর্থিক জ্রগৎ 


উপরোক্তরূপ রঞ্জিত হারে প্রমোদ কর বসিলে 
তাহাতে বাংল! চলচ্চিত্র শিল্পের সমূহ বিপদের 
কারণ “দেখা ৰিবে। বেদ্ল মোশন পিকচার 
এলো লিয়েশন্রে ওঁ সব বক্তব্য মোটেই উপেক্ষণীয় 


+ নেন? সকল দিক বিবেচনা .করিয়! অর্থদচিব 


যদি প্রমোদ করের হার প্রস্তাবিত হারের তুলনায় 
আরও কিছু কম করিয়া নির্ধারণ করেন তবে তাছ! 
সুখের বিষয় হইবে। 
বস্তু সম্পর্কে সরবরাহ মন্ত্র 

কপিকাতার অনদাধারণের পক্ষে গ্তাষা যূলো 
উপযুক্ত ধরণের বস্তু পাওয়ার এখনও যে অন্থবিধা 
রহিয়াছে তৎসম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের অগামরিক 
সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীপ্রক্ন সেন অল ইত্জি্া 
'ক্নেভিয়োর মারফতে একটী বিবুতি দিয়াছেন ] 
শ্রীযুক্ত সেন বলেন যে, তারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের 
অন্ত গত ডিলেম্বর হইতে প্রতি মাসে ১৪ হাজার 
বেল মিলজাত বস্তা এবং ৩১০০ 'বেল তাঁতের বস্ 
একুপে ১৭৬৯* বেল বস্ত্রের বরাদ্দ করিয়াছেন। 
শিলজাত ১৪] হাজার বেল বপনের মধেয পশ্চিমবঙ্গের 
কাপড়ের কলগুপিতে মাসে যে ৯ হাজার বেল বস্ত্র 
উৎপন্ন হয় [তাহা ধরা হইয়াছে এবং বাকী ৫] 
হাতার বেল বস্ত্র পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের কাপড়ের 
কলগুলি হইতে পশ্চিমবঙ্গে আমদানীর ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । গবর্ণমেণ্টের “মনোনীত ক্রেতাগণশ 
(Nominated Buyers) এই প্রদেশ ও বাহিরের 
কাপড়ের কলগুলি হইতে এবং এই প্রদেশের 
তাতীদের নিকট হইতে কাপড় ক্রয় করিয়া তৎপর 
তাছা ৰলিকাতার খু$রা ব্যবদায়িগণ'ও পশ্চিম- 
বঙ্গের প্রত্যেক মহকুমার পাইকারী বস্ত্র বিক্রেতা- 
দের নিকট বিক্রয় করিয়। থাকেন । সমস্ত মছকুমায় 
উহ্থার জনসংখ্যা অমুযায়ী বস্ত্র দেওয়া হইয়! থকে 
এবং মহকুমার পাইকারী ব্যব্সায়িগপ খুচর! 
বিক্রেতাদের মধ্যে বস্ত্র বণ্টন করিয়া থাকেন। 
কিন্তু বর্তমানে গবর্ণমেণ্টের “মনোনীত ক্রেতাগণ” 
কলগুলি হইতে মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাপড় 
ক্রয় করিয়া লইলেও খুচরা ক্রেতাগশ “মনোনীত 
ক্রেতাদের” নিফট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে বস্তু 
ক্রয় করিতেছে ন! বা করিতে পারিতেছে না। 
উহার কারণ এই যে, পশ্চিমবঙ্গে যে বস্তু সরবরাহ 
করা হইতেছে তাহার শতকরা ১৮ ভাগ মাত্র মিহি 


কাপড়--অথচ বাঞ্পারের মোট ৬০ হইতে ৭০ ' 


ভাগ কাপড়ের চাহিদাই মিহি কাপড়ের। অবস্থা 
এই দীড়াইয়াছে যে বাজারে কাঁপড়ও আছে এবং 
চাহিদাও আছে --কিস্ত যে ধরণের কাপড়ের চাহিদা 
রছিয়াছে খুচরা বিক্রেতাগণ তাহা সরবরাহ করিতে 
পারিতেছে না। এদিকে উহাঁরা যে মোট! কাপড় 
পাইতেছে তাছার গ্রাহক জুটিতেছে না বলিয়া 
উহার! পাইকারী বিক্রেতাদের নিকট হইতে উপযুক্ত 
পরিমাণে কাপড় ক্রয় করিতেছে না বা করিতে 
পারিতেছে না। যে সমস্ত খুচরা! বিক্রেতা 
উপযুক্তরূপ অর্থণঙ্গতির অভাবে পাইকারী 
বিক্রেতাদের নিকট, হইতে বস্তা ক্রয় করিতে 
পারিতেছে না" তাহাদিগকে ব্দলাইয়া তৎস্থলে 
অধিকতর অর্থপগতি সম্পন্ন ব্যক্তিকে খুচরা ক্রেতা 
হিসাবে নিযুক্ত করা হইতেছে। কিন্তু উহ! সত্বেও 
সমন্তার সমাধান হইতেছে না। এন্জন্ত সরবরাহ 
মন্ত্রী পশ্চিযমবজের অধিবাগিগণকে মিছি কাপড়ের 


সি 


[ ১৪ই মার্চ, ১৯৪৯ 





উপর ঝোঁক কমাইয়া ততস্থলে অপেক্ষাকৃত যোট! 
ধরণের কাপড় ক্রয় করিবার অন্ত অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিয়াছ্েন। আপাকরা-যায় যে, দেপিবালী তাহার 
এই অনুরোধ পালন করিতে বিধা রুরিবে লা। 
এক! বোধহয় অনেকেই পমুধাবন করিতে পারেন 
না যে, পশ্চিদবঙ্গের কাপড়ের কলগুপিতে, যে বন্তর 
উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই মোটা ধরণের । 
মিহি কাপড়ের উপর অত্যধিক (বোকের অন্ত 
বাজারে বসন্তের চাহিদা ও প্রোগানের কেবল একট! 
অলামঞ্জওই শৃঙ্ি হয় নাই--উহার ফলে বাধ্রলার 
কাপড়ের কপগুপিও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এক 
সময়ে বাঙ্গালী *ম।যের দেওয়। মোট! কাপড়” 
মাথার তুলিয়া লইয়াছিল। বর্ধমানে পুনরায় এইরূপ 
কাধ্যনীতি অবলম্বনের সময় আলিয়াছে | - 
মিহি কাপড়ের চাহিদার তুলনায়” গোগান 


.অতান্ত কম বলিয়! বর্তমানে এই কাপড় অবলম্বনে 


পশ্চিমবঙ্গে একট! চোগাবাজারের শ্ৃষ্টি হইয়াছে। 
এই সম্পর্কে সরবরাহ মন্ত্রী জনসাধারণকে উপটীশ 
দিয়াছেন যে তাহার! যেন কিছুতেই চোরাবাজারের 
পৃ্ঠপোবকতা না করেন। তাঁহার এই উপদেশ 
সর্বঘ| গ্রচণযোগা সন্দেহ নাই। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
চোরাবাজায়ের উচ্ছেদ কলে অধিকতর অবহিত 
ছওয়ার জদগ্তও আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ! 
সরবরাহ মন্ত্রীকে অনুরোধ জ্ঞাঠান করিতেছি । 
বর্তমানে কাপড়ের বাজার একটু ঘুরিয়া আপিলে 
যে কোন ব্যক্তি দেখিতে পাইবেন যে, ছোট বড় 
সমস্ত দোকানদার নির্ভয়ে চোরাবাঞ্জারের মূল্য 
ইাকিতেছে এবং ওঁ মূল্যে বস্তু বিক্রয়ও করিতেছে। 
গবর্ণমেপ্ট যদি এই বিষয়ে একটু অবহিত হুইতেন, 
তাহা হইলে দোকানদারগণ ভষ পাইত এবং 
চোরাবাজার উচ্ছেদ না হইলেও উহার প্রভাব হাস 
পাইত। এই দিক দিয়া কঠোর ব্যবস্থা! অবলম্বনে 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টে কি প্রতিবন্ধক থাকিতে 
পারে তাহা আমরা হৃনয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি 
না। গবর্ণমেপ্ট যদি ইচ্ছ! করেন তাহ! হইলে, 
গুপ্তচর লাগাইয়া উহার! &।৭ দিনের মধ্যে লহরের 
সমস্ত চোরাকারবারীকে বাহির করিয়া উহাদিগকে 
জেলে পুরিতে পারেন একথা কি তাহারা অস্বীকার 
করিতে পারেন? | 


ভারতে খনিজ তৈলের যোগান 

পার্লামেপ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সবকারের 
পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ বিভাগের, মন্ত্রী শীঘুক্ত এন ভি 
গ্যাডগিল জানাইয়াছেদন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
একমাত্র আসামেই শ্ঠৈলৈর খনি রহ্য়াছে। 
আসামের খনি হইতে তৈল উত্তোলনের পরিমাপ 
আবার দিন দিন হাস পাইতেছে। ১৯৪৬ সালে 
আনামের খনি হইতে ১ কোটি ৯* লক্ষ গ্যালন 
তৈল উত্তোলিত হুইয়াছিল। ১৯৪৭ সালে তৈলের 
উৎপাদন কমিয়া ১ কোটি ৭০ লক্ষ গ্যালন দীড়ায়। 
১৯৪৮ সালে তৎস্থলে মানৰ ১ কোটি ৪০ লক্ষ গ্যালন 
তৈল উত্তোলিত হুইয়াচে। ভারতে বৎসরে যে 
পরিমাণ খনি তৈল দরকার, আসামের তৈল খনির 
উৎপাদন সে তুলনায় শতকরা ৮ হইতে ১০ ভাগের 
বেশী নহে। 

আধুনিক যুগে খনিজ তৈল একটি 
অত্যাবস্তক সামগ্রীর স্থান অধিকার করিয়াছে। 
মোটরযান ও বিমানপোত পরিচালনার জগত 


) 
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পেট্রোল বা সংশোধিত খনি তৈল না হইলে 


চলে না। ভারতে খনিজ তৈলের স্বাভাবিক 
যোগান কম থাকায় পেট্রোল সম্পর্কে এদেশের 
একটা বড় রকম অসুবিধার কারণ দেখা দিয়াছে । 
বর্তধানে 'বিস্তর পরিমাণ বৈদেশিক সিকিউরিটি 
নিয়োগ করিয়া বাহির হইতে ভারতের প্রয়োজনীয়। 
পেট্রোল সংগ্রহ করা হুইতেছে। . যুদ্ধ বাধিলে 
উপযুক্ত, মূল্য দিয়াও প্রয়োজনীয় পরিমাণ পেট্রোল 
বিদেশ হইতে আমদানী করা কঠিন হইয়! 
দ্াড়াইৰে। তখন পেট্রোলের অভাবে কেবল 
এদেশের বানধাহন ব্যবস্থা নহে, দেশ রক্ষা ব্যবস্থাও 
কতক পরিমাণ অচল হইয়া পড়িবার আশঙ্কা! 
আছে। কাজেই দেশে পেট্রোলের যোগান 
বৃদ্ধি সম্পর্কে যথাসম্ভব বিধিব্যবস্থা অবলম্বন কর! 
একান্ত প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে। আসামের 
ভিগবয় অঞ্চল ছাড়া ভারতের আরও কতিপর স্থানে 
তৈলের খনি সুগুপ্ত রহিয়াছে বলিয়া! বিশেষজ্ঞরা 
মনে করেন। ভারত গবর্ণমেপ্ট সে বিষয়ে 
তথ্যামুগন্ধান ও জরীপ কাৰ্য্য পরিচালনা করিতেছেন 
বলির। শ্রীযুজ গ্যাভগিল জানাইয়াছেন, ইছা দেশের 
পক্ষে আমরা ভরসার বিষয় বলিয়াই মনে করি। 
কুল! হইতে কৃত্রিমভাবে পেট্রোল উৎপাদনের যে 
পরিকল্পনা তারত পবর্ণমেপ্ট গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহাও লমন্তা সমাধানের পক্ষে খুব প্রশংশনীয় 
উত্তম বলা চলে। 


সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগ 


কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত জে বি 
ক্পালনী ভারত সরকারের বাজেট আলোচনা 
করিতে গিয়া "গত ৫ই মার্চ পার্লামেন্টে এক 
জোরালো! বক্তৃতায় নানা বিষয়ে সরকারী নীতির 
বিরুদ্ধে তাব্র বিক্ষোভ জ্ঞাপন করেন। তাহার 
বন্কুৃতায় যে সব বিষয়ে লময়োচিত আলোকসম্পাত 
করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে অন্ততঃ একটি বিষয়ে 
ভারত গবর্ণষেণ্টের মনোযোগ ইতিমধ্যে আকৃষ্ট 
হইয়াছে এবং তীছারা সমুচিত প্রতিকার সাধনে 
ব্রতী হইয়াছেন, ইহা! সুখের ব্যিয়। কেন্গে 
জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে 
সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগের ব্যাপারে 
বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীর! নিয়ম ও নীতির মর্যাদা 
রক্ষা করিয়া চলিতেছেন না বলিয়! শ্রীযুক্ত কপালনী 
অভিযোগ করেন। উপযুক্ত লোক নিয়োগের 
কাজে সাধ্য ঝরিবার অন্ত একটি ফেডারেল 
সাভিস কমিশন রহিয়াছে লত্য। কিন্ত উছ্বাদের 
সুপারিশ গ্রহণ কর] ও মানিয়া! চল! সম্পর্কে অনেক 
মন্ত্রীই গর্জ বোধ করেন না। কমিশন বকর্-. 
প্রার্থীদের আবেদন পরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন পদের 
জন্য যে সব লোক নির্বাচন করেন তাহাদের 
বাতিল করিয়) দিয়া অনেক ক্ষেত্রেই মন্ত্রীরা আলাদা 
ভাবে তাহাদের খেয়াল খুলীমত কর্মচারী নিয়োগ 
করিয়! থাকেন। উদ্ছার ফলেই ভারত সরকারের 
চাকুরীতে অকর্দণ্য ও ছুন্গাতিপরায়ণ অফিসরের 
মাত দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে বলিয়া শ্রীযুক্ত 
কপালনী মনে করেন। প্রকাশ, তাহার এই 
অভিযোগ বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় মন্িসতা 
সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগ সম্পর্কে হুসঙ্গত 
নিয়ম বলবৎ করিতে যতুপর হুইয়াছেন। মন্ত্রিসভা 
স্থির করিয়াছেন, বিশেষ জরুরী অবস্থা ও জনম্বার্থ 
রক্ষার অত্যাবস্তাকীয় প্রয়োজন ছাড়া লোক নিয়োগ 
সম্পর্কে ফেডারেল পারিক -শাভিল কমিশনের 
সুপারিশ তারত সরকারের সকল নন্ত্রী দপ্তরকেই 
মানিয়া চলিতে হইবে। কোন সুপারিশ গ্রহণ 
করা কোন দণ্ডরের পক্ষে কঠিন হুইয়! ঈাড়াইলে 
সে সম্পর্কে সব কিছু কারণ কমিশনকে 
জানাইতে হইবে । সেই সব কারণ অমুচিত ও 
'অধমর্থল্যোগ্য বলিয়া মনে করিলে কবিশন 
তাহাদের সুপারিশ পুনরায় সরকারী দপ্তরের 
নিকট পেশ করিতে পারিৰেন। তাহার পরও 
যদি সেই সুপারিশ কোন মন্ত্রী দপ্তরের পক্ষে গ্রহণ 
করা কঠিন হুইয়া দীড়ায় তবে সে বিষয় কেন্ীয় 
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আর্থিক জগৎ 


মন্ত্রিসভার এক বিশেষ কমিটির সমক্ষে উপস্থিত 
করিতে হইবে। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র সচিব লইয়া 
গঠিত & কমিটি ষে দপ্তরে লোক লওয়া হইবে 
সেই দপ্তরের মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিষয়টি সম্পর্কে 
বিবেচনা করিবেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তই ও 
সম্পর্কে চূড়ান্ত বলিয়া! ধরিতে হইবে । কেন্ত্রীয 
সরকারের দপ্তরে 'লোক নিয়োগের ব্যাপারে এরূপ 
নিয়ম বলবৎ হইলে তাহা সকলেই খুব হুসঙগত, 
বলিয়া যনে করিবে সন্দেহ নাই। ফেডারেল 
সাণ্ডিস কমিশনের সুপারিশ বিবেচনা ন! করিবার 
কিংবা অন্তায়ভাবে তাহা] বাতিল করিবার যে 
মারাত্মক রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে উহাতে তাছ! 
বন্ধ হইবে। কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করা 
সম্পর্কে কোন আপত্তির কারণ থাকিলে বিভিন্ন 
বিঙ্াগের মন্ত্রীরা তাহা অবশ্য কমিশনের নিকট 
জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। কিন্ত নিছক মন্ত্রীদের 
ইচ্ছা ও মরজি.অন্যায়ী এখন হইতে আর লোক 
নিয়োগ, করা সম্ভবপর হইছে না। কমিশনের 
জুপারিশ ও মন্ত্রীদের আপত্তি বিবেচনা করিয়া 
এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের ভাব প্রধান মন্ত্রী 
ও স্বরাষ্ট্র সচিবের উপর চন্ত* থাকিবে। ইঙাতে 
বেঙ্গীয় সরকারের চাকুরীতে লোক নিয়োগের 
ব্যাপারে আায় পক্ষপাতিত্ব ও আঁজিত-বাৎসল্য 
দুর হইবে বলিয়া আমরা আশা কৰি। 


আশ্রয়প্রার্থার পুনর্বসতি 


পর্ব্ব ব্প হইতে যে সমস্ত বাক্তি আশ্রয়প্রার্থী 
হিসাবে আসিয়াছে তাহার মধ্যে পায় ১৬ লক্ষ, 
আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থ' করিবার দায়িত্ব 
পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের খাডে পড়িয়ান্ভে। এই 
বাবদ যে খরচা হইতেছে তাচার অধিকাংশই 
ভারত সরকার প্রদান করিতেছেন ৰটে। কিন্তু 
আশ্য়প্রার্থীর পুনর্কবসতির সর্বপ্রকার বিলিবব্যস্থা 
পশ্চিম বঙ্গু সরকারকে করিতে হইতেছে। দুঃখের 
বিষয় যে কি ভাবে ৩ই' কাজে অগ্রসর হইলে 
সর্কাঙ্গমুন্দর ব্যবস্থা হইত পাবে তৎসম্বন্ধে পশ্চিম 
বজ সরকার এখন পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই । কিছু অর্থ সাহায্য, কিছু 
খপ দান, কতিপয় লোকের চাকুরীর ব্যবস্থা ইত্যাদি 
ছাড়া এখন পর্য্যন্ত এই বিষয়ে কোন কাজ হয় নাই। 
অথচ আশ্রয়প্রারথীদের স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা 
করিয়া উছাদিগকে আজ্ঞ না হউক ৩1৪ বৎসর 
কালের মধ্যে স্বাবলম্বী করিতে না পারিলে ভিক্ষার 
অন্ন দ্বারা যে উহ্াদিগকে বাঁচান যাইবে ন! তাছা 
সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে1 যাহা হউক 
এই বিষয়ে সম্প্রতি শী এ সি চক্র এয-এস-সি, 
বি-এস, (ইপিনয়েস ইউ-এস-এ) ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় 
পশ্চিম বঙ্গ সরকারের দিকট যে একটি গরিকল্পনা 
দ্রাখিল করিয়াছেন তাহা বিশ্য্ভোবে বিবেচন। 
করিয়া দেখিবার ভগ্ত আমর! পশ্চিম বদ সরকারকে 
অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । এই পরিবল্লনাতে 
১০০০ লোকের ২০* পরিবারকে মাত্র ১৪০০ বিঘা 
জমিতে কৃষি ও শিল্পকার্ধ্য অবলম্বনে কি তাৰে 
ত্বাবজম্বী করা যায় তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে । এন্ত গবর্ণমেণ্টকে মাত্র € লক্ষ টাক] 
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ব্যয় করিতে হুইবে এবং তাহাও ৮ বৎসর কালের 
মধ্যে জমিতে উতৎপপক্প ফসল এবং শিল্পরাত দ্রব্যের 
আয় হইতে কি ভাবে আদায় হইয়া আসিবে 
তাহার হিসাবপত্র দেওয়া হুইয়াছে। শ্রীযুক্ত 
চক্রবর্তী অবিভক্ত বাংলার পুনর্গঠনের অন্ত “বেঙ্গল 
প্লান" নামক একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়ীছিলেন 
এবং তাহা দেশের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির সমর্থনলাভ 
করিয়াছিল দুঃখের বিষয় শেষ পর্য্যন্ত এ পরিকল্পনা- 
মতে কা আরম্ভ করা সম্ভবপর হয় নাই। ছুইশত 
আশ্রয় প্রার্থী পরিবারের জগ্ত পরিকলিত আলোচ) 
পরিকল্পনাটি গবর্ণমেপ্টের অধিকতর দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিবে বিয়া আমরা আশা ক্ষরি। একটি পথ- 
প্রদর্শক (01101) পরিকল্পনা থিসাবে উহা যদি 
সাফল্যলাভ করে তাহা হইলে উহার অনুকরণে 
দেশে আরও হত সহস্র আশ্রয়প্রার্থী পরিবারের 
স্থায়ীতাবে পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।' 
চিনির মূল্য ও জনস্বার্থ 

তারত গবর্ণমেণ্ট চিনির কলের মালিকদের 
পছিত পরামর্শ করিয়া কাঁরখান! হইতে বিক্রীত 
চিনির দূর মণকরা ৩৫০০ আন! হইতে ২৮1০ আনা 
পর্য্যন্ত হ্রাস করিয়াছিঙগেন। সম্প্রতি ভারত- 
সরকারের অর্থসচিব আবার চিনির উপর উৎপাদন 
শু্ক বৃদ্ধি করিয়াছেন। ফলে চিনির দর পুনয়ায়' 
কিছু বাড়িবার আশঙ্কা! দেখা দিয়াছে। এদেশে 


চিনির মূল্য ছুনিযার অন্ত অগ্লেক দেশের তুলনায় 


নুতন ব্যাঙ্ক আইন 
আগামী বুধবার হইতে বলবৎ হুইবে 
ভারতীয় পালরমেন্টে সম্প্রতি যে ব্যাঙ্ক আইন 
পাশ হইয়াছে তাহা আগামী ১৬ই মার্চ, বুধবার 
হইতে দেশে বলবৎ হুইবে বলিয়া ভারত সরকার 
ঘোষণা করিয়াছেন। এই আইনটী গত ১০ই 
মার্চ তারিখে ভারত সরকারের গেজেটের একটা 


। অতিরিক্ত সংখা য় প্রকাশ করা হইয়াছে | 





চড়া! তাহার উপর নুতন করিয়| চিনির দর 
বাড়িলে তাহা নিতান্ত ছুঃখেয় বিষয়ই হুইবে। 
সম্প্রতি /গবর্ণমেন্টে এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত 
সরকারের থান্তসচিব শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম 
জাঁনাইয়াছেন যে, বিদেশ হইতে চিনি 'আমদানী 
করিলে শুদ্ধ দিয়াও এদেশে তাহার মুল্য মণকর! 
১৬২ টাকার বেশী দীড়াউবে না। কিন্তু এদেশের 
চিনির কলওয়ালাদের স্বার্থে গবর্ণমেষ্ট কম দরের 
বিদেশী চিনি এদেশে না আসিতে দেওয়াই স্থির 
করিয়াছেন। ' কম দরের বিদেশী চিনি পাইলে 
ভারতের জনসাধারণ বেশী দরে দেশী চিনি কিনিয়া 
খাইতে অনিচ্ছুক হুইবে। ফলে চিনির ফল- 
ওয়ালাদের ক্ষতির কারণ দেখা দিবে। কাছেই 
ভারত গব্পমেপ্ট এদেশে বিদেশী চিলি আসা নিবিদ্ধ 
করিয়া রাধিয়াছেন। মণকরা ১৬২ টাক] দরে 
যেস্থলে বিদেশী চিনি পাওয়া সম্ভবপর দেম্বলে 
ভারতের জনসাধারণকে মপণকরা ২৮৪ আনা দরে 
(পাইকারী দর--খুচরা দর ৩৫ টাকা ).দেশী চিনি 
কিনিয়া খাইতে বাধ্য করার এই ব্যবস্থা খুবই 
অদভুত | শৈশব অবস্থায় দেশীয় শিল্পকে সুবিধা না 
দিলে তাহা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে ন! 
সেঅন্ত শিল্প সংরক্ষণের যে একট! প্রয়োজনীয়তা 
আছে তাহা আমরা! স্বীকার করি। কিন্তু ভারতের 
শর্করা শিল্প বহুকাল পুর্বে তাহার শৈশব অবস্থা 
অতিক্রম করিয়াছে। রক্ষণ শুন্কের আওতায় থাকিয়া 
এদেশের চিনির কলের মালিকর! কম খরচে চিনি 
উৎপাদনের কোন গরজ দেখাইতেছেন না। চিনির 


- দয় রীতিমত চড়া রাখিয়া তাহারা সরকারী 


উদারতার সুযোগে গনসাধারপকে শোবণ 
করিতেছেন। কলমালিকর! তাহাদের উৎপন্ন 
চিনির দর আরও কিছু পরিমাণে হাস করেন ভাল, 
নাহয় জনস্বাখের খাতিরে এদেশে বিদেশী চিলি 
আমদানী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়াই 
জাতীয় সরকারের কর্তব্য । 


' এবারকার কেন্ত্রীয়' বাজেট যে ধনিক সম্প্রদায়ের 
বাজেট তাহা স্বরং ডাঃ মাখাইও স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইয়ান্ছেন। শিল্পপতি ও ব্যবলায়ীদের আস্থা 
কিরাইয়া আনিয়া! . উৎপাদনের গতির মোড় 
ফিরাইয়া দেওয়াই হুইল তাঁহার রাজেটের 
মূলনীতি । বাজেট আলোচনায় উত্তরদান প্রসঙ্গে 
ডাঃ' মাথাই নিলেই উক্ত মূলনীতি, ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। আগামী বৎসরে ট্যাক্স লাঘব করার 
যে সমস্ত প্রস্তাব কর! হইয়াছে তাহাতে দেশের 
কৃষক, শ্ৰনিক, গরীব বা মধ্যবিত্ত জনসাধারণের স্থান 
নাই । প্রচলিত মূলধন হস্তাস্তরদনিত লাভের উপর 
কর (Capital Gains Tax) একেবারে উঠাইয়া 
দেওয়া,হইবে। ইহার ফলে শিল্পপত্তি ও ব্যবসারী 
সম্প্রদায় প্রায় এক কোটা টাকা কর দেওয়ার দায় 
হইতে অব্যাহতি পাইবেন এবং এই পরিমাণ অর্থ 
কেন্দ্রীয় রাদস্বে, ঘাটতি পড়িবে। দশহাজার 
টাক! আয় পর্য্যন্ত আয়করের মূল হার প্রতি টাকার 
“এক পরসা হাস করিয়া তিন পয়সা হিলাবে আদায় 
করার প্রস্তাব হইয়াছে। ইছার ফলে উচ্চ মধ্য- 
শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তির সুবিধা হুইনে। ৩৪০১২ 
টাকা হইতে ১০,০০০ টাকা পৰ্য্যন্ত আয় সম্পর্কে 
আয়করের হার এক পয়সা হ্রাস" করায় 
আয়করধার্য্যযোগ্য অপেক্ষাকৃত অল আয়ের উপর 
অবিচারই কর! হইয়াছে বলিয়া আরা মনে করি। 
যে ব্যজির মাপিক আয় ২৫১২ টাকা তাহার 


সহিত মাসিক ৮৩৩২ টাকা আয়নিদিঠ খ্যজিকেও' 


একই পর্যায়ে ফেলিয়া সমভাবে আয়কর সকালের 
প্ুবিধা দেওয়া হইতেছে! ধনিক সম্প্রদায় কর্তৃক 
প্রদেয় 'হৃপারট্যাক্সের হার হাস করারও প্রস্তাব 


হইয়াছে এবং আয়কর ও সুপারট্যাক্স যিলাইয়া 


'অর্দ্দিত আয়ের উপর প্রতি টাকায় চৌদ্দ আনার 
বেশী কর হুইবে মা এবং অনর্জ্জিত আয়ের উপর 
সুপারট্যাক্সের ছার টাকায় দশ আনার বেশী হইবে 
না বলিয়া ঘোবপা করা হুইয়াছে। আরকর ও 


 সপারট্যাক্পের ছার হাস করার দরুণ আগামী বৎসর 
গবর্ণবেন্টের প্রায় ৬ কোটা ১০ লৃক্ষ টাকা ক্ষতি 
হইবে হলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অর্থলচিব 
ভিপি ও বনম্পতি বুগ্তানী সম্পর্কে রগ্ানীশুক্ক রহিত 
করার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার ফলে রাছশ্বের 
১২ কোটী টাকার মত ক্ষতি হবে| বিমা্ন: 
পোতের ব্যবছার্ধ্য পেল এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় 
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কতিপয় শ্রেণীর কাচমালের আমদানী সম্পর্কেও 


স্তক্ধ লাঘব করার প্রস্তাব হইয়াছে । অর্থসচিব ' 


নানাদিক দিয়া ট্যাক্স লাঘব করার যে সমস্ত প্রস্তাব 
করিয়াছেন, তাহাতে আগামী বৎসরে মোট প্রায় 
৫২. কোটা টাকার মত রাজশ্বের ক্ষতি হইবে । কিন্ত 
আরব্যয়ের সমতা রক্ষা] ব1 বাজেট ব্যালেন্স করার যে 
নীতি চালু হইয়াছে তদন্ুপারে অর্থলচিব উল্লিখিত 
ঘাটতি পরিপুরণের অন্ত কর বৃদ্ধির যে প্রস্তাব 
করিয়াছেন তাহাতে প,জিপতি, শিল্পপতি ও অন্তান্ত 
ধনিকসন্গ্রুদায় অপেক্ষা দেশের জনসাধারণই বেশী 
্তি্রস্ত হইবে । আবিক ক্ষতির কথা বাদ দিলেও 


by 
নানাশ্রেণীয় প্রত্যক্ষ কর লাঘব করিয়াজনলাধারণের . 


ব্যবহথার্ধ্য বিবিধ পণ্য সম্পর্কে যে সমস্ত অপ্রত্যক্ষ 
করের 'ছার বুদ্ধি করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে. 
কৃষক, শ্রমিক এবং দরিদ্র অনসাধারপের মধ্যে 
বর্তমান পবণযেপ্ট সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা জি 
হইবে এবং কমিউশিইদের গ্রচারকার্ধের হুবিধা 

হইবে বলিয়াই আমাদের অন্তিমত। কোন একটা 
করকে একমাত্র আয়ব্যয়ের ছিপাব দ্বারা বিচার 


-করা অযৌক্তিক । ইছার যে একটা মানপিক দিকৃও 
আয় এবং . 


আছে তাহ! তভূলিলে ,চলিৰে 'না। 
আদায় নীতির দিক্‌ দিয়া অধুনালুগ্ত লবণত্তন্ধ একটা 
চমৎকার কর। কিন্তু গান্ধীতী ইহার বিলোপ- 
সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন কেন? দেশের 
আপামর জনসাধারণ প্রতিদিন যেন অনতব না 
করিতে পারে যে, লবণের জগ্ত তাহাদিগকে কর 
দিতে হইতেছে__ইছাই ছিল ' তাহার উদ্দে্ত। 
আগামী বৎসরের বাজেট পড়িয়া মনে হয় ডাঃ 
মাথাই জনসাধারণের এই Psychology বা 
মনোঁভাৰ সম্পুর্ণ উপেক্ষা করিয়। ধনিক' সম্প্রদায়ের 
ফরতার লাঘব করিয়াছেন এবং রাজস্বের ঘাটতি 
পূরণের অন্ত পোষ্টকার্ড ও খামের মূল্যবৃদ্ধি 


* (পোষ্টকাৰ্ডের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাৰ প্রত্যান্ৃত হইবে 


ৰলিয়। সম্প্ৰতি জান! গিয়াছে ), মোটা ও মাঝারি 
বস্ত্র উপর প্রতি গঞ্জে এক পয়সা হারে উৎপাদন 
পু্ক, চিনির উৎপাদন শুদ্ধ প্রতি হন্দরে বার আনা 
বৃদ্ধি, সুপারি আমদানীর উপর শুদ্ধের ছার প্রতি 
পেকে প্রায় পাচ আনা বুদ্ধি প্রভৃতির প্রস্তাব 
করিয়াছেন। 

অর্থসচিব বলিয়াছেন, তীাছার এধারকার 
বাজেটটী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রতি একটী 





"্চালেঞ্জ। তিনি আশা করেন এই চালেঞজ 
গ্রহণ করিয়া শিল্পপতিগণ ব্যক্তিগত শিল্পব্যবলায় 
সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের মনোভাব হৃদরঙগম করিবেন 
এবং উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন । 


এই বাজেটে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া! 


হইল,তাছাতে সন্তুষ্ট না হইয়া শিল্পপতিগণ যদি হাত 
গুটাইরা বসিয়া থাকেন তবে দেশের জনসাধারণ 
তাহাদিগকে কর্তব্যে গুরুতর অবহেলার জন্জ দায়ী 
এবং দোষী করিবে | অনমাধারপকে বিচারকের 
আসনে বসাইয়া ডাঃ নাখাই এবং তাহার সহ- 
কর্ধিগণ তখন হাত গুটাইয়া বলিয়। থাকিবেন কিন! 
বলিয়। দিলে এ সম্পর্কে আর সন্দেহের "অবকাশ 
থাকিত না। 

অর্থনচিবের এই বাজেটরূপী চ্যালেঞ্জ শিল্পপতি 
ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা 
উদ করিতে সমর্থ হইল কিনা তাহা বিশ্লেষণ 
করার সময় আসে নাই। কিন্তু বর্তমানে আমরা 
যে মনোভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাতে মনে ছয় 
ডাঃ মাথাইর এই চ্যালেঞ্জ বিফল হইতে চপিয়াছে। 
আলোচ্য বাজেটে শিল্পব্যবসায়ের উপর করার 
যথেষ্ট লাঘব করার প্রস্তাব থাকাঞ্সন্ত্বেও শেরার 
বাজার সমূহের দীর্ঘস্থায়ী মন্দ। ও অবসাদ দূর 
হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বড় বড় 
শিল্পপতিগণ করভার লাঘব করার প্রস্তাবে আনন্দ 
প্রকাশ করিষাছেন। কিন্তু তাছাদের দাবী যে 
পুরাপুরি মিটে নাই... তাছ! স্প্-ভাবেই ব্যক্ত 
করিয়াছেন। ঝাছু পুজিপতি স্তার হোমিমোদী 
বলিয়াছেন ১৯৩৮ সালে প্রত্যক্ষ কর দ্বার! কেঙ্দীয় 
রাজন্থের শতকরা মাত্র ২৩ তাগ আদায় হইত এবং, 
বর্তমানে ইহ! শতকরা ৫১ তাগে পরিণত হইয়াছে। 
ইংলণ্ড এবং অন্ত কোন ডোমিনিয়নেই নাকি 
সরকারী রাজস্বের এত বড় অংশ প্রত্যক্ষ কর দ্বার] 
আদায় হয় না। হার ছোমির অভিমতের অর্থ এই 
যে, তোমরা আয়কর, সুপার ট্যাক্স, কোম্পানীকর 
প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর দ্বারা বেশী রকম অর্থ আদায় 
করিতেছ। এই সমস্ত কর বিলোপ করিয়া বা 
ইহাদের ছার হাম করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধির অন্ত 
আমদা নীপ্ুক, সংরক্ষপত্তক্ক, উৎপাদনস্তক্, বিক্রয়ক র, 
রেলের মাগুল বৃদ্ধি, প্রভৃতি অ প্রত্যক্ষ করের উপগ 
জোর দাও এবং ব্যয়বৃদ্ধির দরুণ যে অতিরিক্ত , 
অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা অনসাধারণের নিকট 
হইতে পরোক্ষ উপায়ে আদার করিয়া লও। বলা 
বাহুল্য উচ্চস্তরের পাজিপতি, শিল্পপতি এবং 
ব্যবসায়িগণ স্তার ছোমির সভায় চিন্তা করিতেই 
অত্যন্ত । 


| ৃঁ 

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ফেডারেশন অব. ইণ্ডিয়ান 
চেম্বাস“ অব. কমাস” এণ্ড ইপ্তাষ্িজের হাবিংশ ধাধিক 
অধিবেশন অনুঠিত হইয়াছে। সভাপতি শীলালজী 
নেয়োৱ্রা' তাহার অতিভাষণে বলিয়াছেন সরকারী 
কর্মচারীদের ভার ব্যবসার়িগণও সমাজের সেবক । 
তিনি বলিয়াছেন অতীতে সেৰা-দ্বারাই ব্যবসান্লিগণ 
দেশে এবং সমাজে প্রাধান্ত লাভত করিয়াছে, এবং 
এই সেনা দ্বারাই ভবিষ্যতে তাহাদের চি বিচার 

* ৮ ( শেষাংশ ৫৯২ পৃষ্ঠায় সরষ্টব্য ) 


অর্থনচিব.ডাঃ জন মাথাই ভারত সরকারের 
১৯৪৯-৫০ সালের যে বাজেট বরাদ্দ পেশ 
করিয়াছেন তাহা দেশের লোকের মনে কোন আঁশ! 
ভরসার সঞ্চার করিতে পারে নাই। সাধারণ আর 
ব্যয়ের ছিসাবে ফ্লাগামী বৎসর এক রাজস্ব খাতেই 
১৪ কোটা ৭৯ লক্ষ টাক! ঘাটতি 'হওয়ার কথা। 
অর্থগচিব কতিপয় দিক দিয়া প্রচলিত ট্যাক্সভার 
লাঘবের ব্যবস্থা করিয়া সেই ঘাটতি ২০ কোটি ১৪ 
লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বাড়াইরা দিয়াছেন। পরে সেই 
. ঘাটতি পূরণের অন্ত কতিপয় দিক দিয়! পরোক্ষ 
করের হার নূতন ক্রিয়! বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। মামুলী রীতিতে সরকারী খরচপগে 
বাড়িয়া চলায় ও ঘাটতি পূরণের নজিরে খাম- 
প্োষ্টকার্ডের মূল্য ও বস্তু, সুপারি, চিনি প্রভৃতি 
নিত্যব্যবহার্য্য ভ্রব্যের ট্যাক্স বৃদ্ধি করায় জাতীয় 
সরকারের এই বাজেট দেখিয়া দেশের জনসাধারণ 
মর্াহুত হইয়াছে । দেশের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও 
বিত্তশালী সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রত্যক্ষ কর 
লাখবের প্রস্তাবে গ্রথমে যদিবা কিছুটা উল্ললিত 
'হুইয়া উঠিয়াছিলেন পয়ে তাহাদের সে মনোভাৰ 
পরিবর্তিত হুইয়াছে। তথাকধিত যাবতীয় 
কনপেসনই বর্তমানে অকিঞিংকর ও অনুপযুক্ত বলিয়। 


বিবেচিত হইতেছে । ট্যাক্স লাঘবের ফলে. শেয়ার 


ন্বাজারে স্থায়ীভাবে কোন উৎসাহ প্রেরণা সঞ্চারিত 
ওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে না। পুঁজিবাদী 
তোরণের মনোভাব দেখিয়া পুঁজিবাদীরা গবর্ণ- 
এমেন্টকে ভালভাবে পাইয়া বপিয়াছেন। বিক্ষোভ 
জানাইয়া ও বেশীরকম চাঁপ দিয়! আরও কনসেসন 
-তাহাদ্দিগের নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়ার 
আন্ত আযোজন হইতেছে। দেশের লোকের এই 
হতাশা ও ক্ষোভ পার্ধামেণ্টে তীব্র সমালোচনার 
ভিতর দিয়া জোরালো ভাবে আত্মপ্রকাশ 
গুকরিতেছে। 
অর্থনচিব তীঁছার বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়! 
ন্ইনফ্রলেশন দমন সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের গভীর সঞ্চল 
ও সক্রিয় বিধিব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 


বর্তমান বাঞ্জেট তাঁহারই ভিত্তিতে রচিত হইয়াছে 


বলিয়া তিনি আত্মশ্লাঘ1! বোধ করিয়াছেন । এ্টি- 
ইনফ্লেশনারী বা ইনফ্লেশন প্রতিরোধকারী ব্যবস্থা 
ছিপাবে আনপ্রভাকৃটিভ ধরণের উন্নয়ন পরিকল্পনা 
(যাহা, হইতে আপাততঃ সুফল পাওয়ার 
আশা নাই) বাবদ খরচপত্র ছাটাইয়ের প্রস্তাব এবং 
সৃতন ট্যাক্স দ্বারা বাঞ্জেটের ঘাটতি পূরণের 
প্রস্তাব তিনি লোকসমক্ষে ভ্রাছির করিয়াছেন। 
“কিন্তু লব সত্বেও আমর! বর্তমান বাজেটকে 
এপ্টিইনয্লেশনারী বাজেট বলিয়া মনে করিতে 
“পারিতেছি না। ইনফ্লেশন দমন করিতে হইলে 
বাঞ্জেটে আয়ের সহিত ব্যয়ের সামন্ত রক্ষার 
ব্যবস্থা একান্ত দরকার । কিন্ত বর্তমান ক্ষেত্রে সে 
বিষয়ে কোন সফল প্রচেষ্টার নমুনা! দেখ! যাইতেছে 
না। চলতি ট্যাল্সের আয় দিয়া ১৯৪৯-৫০ সালের 
রাজস্ব খাতে ভারত সরকারের ব্যয় মিটিবে না। 
নুতন ট্যাক্স বলাইবার ফলে শেষ পর্য্যন্ত ঘাটতি 


পুৰিত হইয়া ৪৫ লক্ষ টাকার মত উদ্ধত দীড়াইবে' 
কিন্ত এ. 


বলিয়া অর্থগচিব আশ! করিতেছেল। 





বাজেট ও ইনফ্রেশন 


সমস্ভই ছইল রাজস্ব খাতের ব্যবস্থা । মূলধন খাতে 
যে বিরাট ঘাটতি পড়িবে তাহা পূরণের কোন 
উপায় দেখা যাইতেছে না। অর্থসচিবও সে বিষয়ে 
ফোন কথা বলিতেছেন না। মুলধন খাতে ১৯৪৯-৫০ 
সালের ছিসাৰে ১০৬ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা আয় ও 
২৪০ কোটি ৮৮ লক্ষ টাক! ব্যয় দীড়াইবে 'বলিয়া 
অর্থসচিৰ বরাদ্দ ধরিয়াছেন। ফলে এ খাতে মোট 
১৩৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ঘাটতি দীড়াইবে। 
অর্থসচিৰ ওঁ ঘাটতি পূরণ সম্পর্কে কোন প্রস্তাবই 
উপস্থিত করেন নাই। খণ তুলিয়া এন্ধপ ঘাটতি 
পুরণই. সাধারণ নিয়ম। কিন্তু অর্থসচিব আগামী 
বৎসর নূতন খপের দফার ৮৫ কোটি টাকা মাত্র 
বরাদ্দ ধরিয়াছেন। খণের দফায় এ পরিমাণ টাকা 
আদায় হুইবে ধরিয়াও যোট *১৩৪ কোটি টাকা 
ঘাটতি বরাদ্দ করা হুইয়াছে। বাজন্ব খাতের 
৪৫ লক্ষ টাকা উদ্ব তের কথা প্রচার করিতে গিয়া 
মূলধন খাতের ও বিরাট ঘাটতির কথা অর্ধনচিৰ 
অনেকটা চাপিয়া যাওয়ার চেষ্টা, করিয়াছেন। 
সেই ঘাটতি পূরণের জন্ভ অতিরিক্ত খণ তুলিবার 
প্রস্তাব যখন নাই এবং দেশের লোকের কাছে হাত 
পাতিয়! বিশেষ ফোন্‌ লাভ. হুইবে বলিয়াও যখন 
তিনি মনে করেন না তখন মূলধন খাতের ওঁ ঘাটতি 
পূরণের জদ্ধ যে কাগজী মুদ্র। ছড়ানোরই ব্যবস্থা 
করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।' বেশী 
পরিমাণ সরকারী খণপপত্রের 'মারফতে লোকের 
হাতের বাড়তি টাকা টানিয়া লওয়ার কোন 


সুপরিকল্লিত প্রস্তাব বাজেটে নাই। তাহার উপর 
বাজেটের ঘাটতি পূরণের জগ্ত নূতন করিয়! নোট 
ছাড়িবার আয়োজন । এই অবস্থায় বর্তমান বাজেট 
দ্বারা ইনফ্লেশন দমনের চেয়ে ইনফ্রেশনের গতি 
বৃদ্ধিরই সাহায্য হইবে বলিয়া আমর! আশঙ্কা 
করিতেছি। 

তিনিষপত্রের উপর ইনফ্রেশনের চাপ হাল 
করার জগত কংগ্রেল ও গবর্ণমেন্ট দেশের সকল 
শ্রেণীর লোককে ভোগ্য সামগ্রী ক্রয়ে বধাসম্তব কম 
অর্থ ব্যয় করিবার নির্দেশ দিয়া আসিতেছেন। 
মূলধনের নুব্যবস্থা ছাড়া জিনিবপঞ্রের উৎপাদন 
বুদ্ধির পথ প্রশস্ত হইতে পারে না বলিয়া তাহারা 
সাধারণকে অর্থ সঞ্চয় ও দাদন সম্পর্কে বেশী কৰিয়। 
মনোযোগী হইবার উপদেশ দিতেছেন। 
ইনফ্লেশনের দিনে এইসব উপদেশ কেবল 
জনসাধারণ সম্পর্কেই নহে গধর্ণমেন্ট সম্পর্কেও 
বিশেষ ভাবে প্রযোদ্য। দুঃখে বির জাতী 
সরকার জনসাধারণকে যাহা করিতে বলিতেছেন, 
দেশের স্বার্থে নিজেরা তাহা যথাসম্ভব মানিয়া চলার 
গরজ দেখাইতেছেন লা। দেশে ইনফ্রেশনের 
তীব্রতা সত্তেও সরকারী বায় বছর নানাদিক দিয়! 
বেপরোয়াভাবে বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে । কৃষি, 
শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিক দিয়া উন্নয়নমূলক 
কাজে যে বেশী অর্থ ব্যয় করা হইতেছে, দেশের 
শ্বাথের কথ! ভাবিয়া তৎসম্পর্কে আমরা আপত্তি 
তুলিতে পারি না। কিন্ত সাধারণ শাসন ব্যয়, বিভিন্ন 
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নিম দীতনের সকলগুণ ছাড়াও এমন 
কয়েকটা মূল্যবান উপাদান আছে, 
বেগুলির সংস্পর্শে কখনও দাতের 
রোগ হয় না এবং দাত পরিষার, শুভ্র 
ও উজ্জ্বল করে। গুড়া নাজন বার! 
পছন্দ করেন, ঠারাণমার্গোক্রিস 
ব্যবহার করতে পারেন 















৫৯২ 


সরকারী দণ্তর পরিচালনার ব্যয় এবং সর্বোপরি 
দেশ রক্ষার ব্যয় যেভাবে বেছিসাবীতাবে বৃদ্ধি করা 
হইতেছে তাহা আমরা এই দির দেশের পক্ষে 
বিশেষ করিয়া এই ইনফ্লেশনের দিনে ধুৰ 
অন্থচিত বলিয়াই মনে করি। যুদ্ধের পূর্বে 
১৯৩৮-৩৯ সালে এদেশে ' সাধারণ শাসন 
বিভাগ বাবদ ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা, 
পররাষ্র বিভাগ বাবদ ৬৪ পক্ষ: টাকা, 
ব্রডকাতরিং ( বেতার ) বিভাগ বাবদ ২১ লক্ষ টাক! ও 
দেশরক্ষ! বিতাগ বাবদ ৪৬ কোটি টাক! ব্যয় হইয়া 
ছিল। যুদ্ধকালীন অশ্বাতাবিৰ অবস্থায় সেই ব্যয় 
বাড়িতে বাড়িতে ১৯৪৪-৪৫ সালে যথাক্ৰমে ৪ 
কোটি ২৪ লক্ষ টাকা, ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা, ৬৫ 
লক্ষ টাকা ও ৩' কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা দীড়ায়। . 
যুদ্ধের পর এই ব্যয় পুনরায় হাস করা হইবে 
বলিয়া সকলে আশা করিতেছিল। কিন্ত 
ুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রায় চারি বৎসর অতিক্রান্ত 
হইতে চলিলেও এখন পর্য্যন্ত অনেক দিক 
দিয়াই সরকারী ব্যয় হাসের কোন নমুনা দেখা 
যাইতেছে না। বরং দ্বেশ বিতাগের ফলে ভারত 
অপেক্ষাকৃত ক্ুত্রায়তন দেশে পরিণত হওয়| সত্বেও 
জাতীর সরকারের আমলে এদেশের সরকারী ব্যয় 
নানাদিক দিয়! উদ্দাম গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। 
দেশরক্ষা ব্যয় ১৯৪৪-৪৫ সালের তুলনায় ১৯৪৯-৫০ 
সালে কৰিয়া ১৫৭ কোটী টাকা (বাজেট 
বরাদ্দ ) দীড়াইযাছে সত্য কিন্ত যুদ্ধের পূর্ব সময়ের 
তুলনায় এখনও প্রায় চারিগুণ বেশী। 


এই শ্রেণীর ব্যয় যে কেবল এই দরিজ্র 
দেশের জাতীয় আয়ের তুলনায় নিতান্ত সামজন্ত- 
- হীন হুইয়া নীড়া ইয়াছে তাহা নছে, অতিরিজ-ব্যয়ের 
ফলে হ্বান্ছেটে ঘাটতি পড়ায় তাহাতে দেশে 
ইনফ্লেশনের গতি বৃদ্ধিরও কারণ দেখ! দিয়াছে। 
কংপ্রেসের নেতৃত্বে কেঙ্সে জাতীয় সরকার গঠিত 
হওয়ার পর সরকারী ব্যয় সক্কোচ সম্পর্কে অনেক 


বার তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে। আাঁলামো 


* এবিষয়ে যথাসম্ভব বিধিব্যৰস্থা অবলম্বন করা হুইবে 
বলিয়া জাতীয় সরকার বারবার ভরসাও 
দিয়াছেন। ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কে নির্দেশ গ্রদানের 
অন্:গবর্ণমেপ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেল। 
কিন্ত আজ পর্যন্ত ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কে কার্ধ্যতঃ 
কোন দিক দিয়া কোন বিবিব্যবস্থাই অবলদ্িত হয় 
মাই। বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে ব্যর সঙ্কোচ কমিটির 
সাময়িক নির্দেশ গবর্ণমেন্ট লমীপে পেশ “করা 
হইয়াছে, সংবাদপত্রে তাহার কিছু কিছু মর্ধ 
প্রকাশিতও হুইয়াছে। কিন্তু তদহুধায়ী কোন 
দপ্তর সম্পর্কে ব্যয় হাঁস করিবার কোন প্রস্তাব 
বাজেটে যুক্ত, হয় নাই ৷ ব্যয় সঙ্কোচ কমিটির চূড়ান্ত 
রিপোর্ট পেশ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে কোন 
নুপারিশ কার্যকরী করা গবর্ণমেপ্টের অভিপ্রায় 
এলছে। ব্যয় সক্কোচের পরিবর্তে ইতিমধ্যে বিভিন্ন 
দণ্ডরের খরচপত্র নানাদিক দিয়া আরও ৰাড়াইয়! 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। দেশের দারিত্য ও 
লোকের ছুঃখ-ছুদ্ঘিশ! দূর হওয়ার সুয্যবহ্থা না হওয়া 
পর্যন্ত জাতীয় সরকারের মন্ত্রীরা যথাসম্ভব কম 
খরচে শাসন ব্যবস্থা পরিচাললা করিয়া সমুজ্জ্বল 
আদর্শ স্থাপন করিবেন বলিয়াই যেস্থলে সফলে 


আশা করিতেছে, সেন্থলে সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির এই 


ie 


আর্থিক জগৎ 
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অবাঞ্ছিত গতি তাহাদিগকে খুবই মিয়াশ করিবে 
সন্দেছ নাই। লোকের সঞ্চয় কমিয়া যাওয়ার 
উৎপাদন বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন সত্বেও বর্তমানে 
শিল্প ব্যবসায়ে বিশেষ কিছু নূতন মূলধন নিয়োজিত 
হইতেছে না। সেই শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ 
রাখিয়া ভারত পবর্ণযেণ্ট যদি নামাদ্বিকে সরকারী 
ন্যয় হাস করিয়া রাজস্ব খাতে উদ্বত্ত দেখাইবার 
চেষ্টা করিতেন এবং সেই উদ্ব ত্র টাকা যদি মূলধন 
খাতে শিল্প প্রচেষ্টা বাবদ নিয়োগ করিতেন তবে 
অর্থপঞ্চয় ও দান সম্পর্কে লোকে গবর্ণমেন্টের 
্বরিবেচনার পরিচয় পাইত। (দিল্লীর “ইটীর্ণ 
ইকনিষ্ পত্রের মতে ভারত সরকারের অর্থসচিব 
ইচ্ছা করিলে কয়েফটি বিভাগের অবান্তর ব্যয় হাস 
করিয়া এবার সহজেই বাজেটের রাকশ্ব খাতে ৫০ 
কোটি টাকার মত উদ্ব তদেখাইতে পারিতেন 1) 
উৎপাজন বৃদ্ধির কাজে সেই উত্বত্ত নিয়োজিত 
ওয়ার ফলে পণ্যদানঞ্রীৰ যোগান বাড়িয়া 
ইনফ্রেশন দমনের পথ প্রশস্ত ভইত।.. ক্রিত্ত 
অর্থসঞ্চয় ও দাদন সম্পর্কে জমসাধাৰণকে পরামর্শ 
দিলেও জাতীয় সয়কারের মন্ত্রীরা নিক্ষেদের 
দপ্তবের খরচ কমাৱগা সে বিষয়ে দৃ্গীস্ত স্থাপনে 
প্রস্তুত নভেন। কোন বিভাগের বায় সক্ষোচের 
কথা উঠিলেষ্ট মন্ত্রীরা রুটি ভইয়া উঠেন। 
বিভিন্ন দগ্ডরের জঙ্গ যে টাকা বরাদ্দ করা 
হইতেছে তাহার কতটা অংশ চিক ঠিক তাৰ 
সন্ভাবভাঁর করা হইতেছে দেশেৰ স্বার্থে সে বিষাষ 
প্রয়োজনীয় খোঁজ খবর লওযাব গযরজটুকু পর্ধাস্ত 
তীঙারা বোধ করেন,না। বৃটিশ আমলে এলোশর 
যে শাসন বাবন্যাকে কংঞ্জেপ দেতারা “A Rolls. 


-royce.administration ina countrv of 
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পরিচালনার দাকিত্ব গ্রীণ করিয়া অনেক নেতা 


আজ তাচার্ট সমর্থক ও উপাসক ছইযা 
হাড়াইয়াজেল, ইচা নিতান্ত চঃখের বিবয়। 

ইনফ্রেশনের মারাত্বক চাপ ভইতে দেশের 
দরিদ্র জনসাধারণকে বক্ষা করিতে হইলে তাহাদের 
নিতাৰ্যৰ্ভাৰ্য্য উধাদিক দর কঠোর ভাবে নিয়ন্প 
করা দরকাঁর | তারত পবর্ণহেণ্ট ইতিপূর্কো 


-স্ীনফ্রৈশল দমনের বে কার্যানীতি ঘোষণা করিয়া 


ভিলেন তাঙ্বাতে জ্ঞল্সাধারণেব কল্যাণে পণ্যযূলা 
ভীস করিয়া তাঙ্ক! লীচুস্তবে বাঁধিয়া দেওয়ার সঙ্কল্প 
হইয়াচিল। সেট সন্থপ অনুযায়ী কাজ 
কতদুর অগ্রসর ভইয়াজে তাঁচা এট স্থানে বিচার 
করিতে যাওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে | -তবে বর্তষান 
বাজেটে নতন পরোক্ষ ট্যাক্সের প্রস্তাব উপস্থিত 
করিতে গিয়া সেট সন্তল্লের কথা খে অর্থসচিৰ 
মোটেই মনে রাখেন নাই তাঁচা আমরা নিতান্ত 
ভঃখের সহিতই লক্ষ্য করিতেছি! অর্থসচিব এফ 
দিকে প্রত্যক্ষ কর সম্পর্কে ধনীদের বোঝা কতফ 
পরিমাণে লাঘব করিয়া বাজেটের ঘাটতি পূরণের 
অন্ত অপর দিকে খাম-পোষ্টকার্ডের মূল্য বৃদ্ধি এবং 
বর চিনি, শ্পারি প্রভৃতির উপর টাক 
বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন । প্রতাক্ষ কর কমাইয়া 
এইভাবে পরোক্ষ কর বুদ্ধির ব্যবস্থা উমফ্লেশনারী 
চাপ হাস করায় নমুনা নহে। খাম, পোষ্টকার্ড, বাঃ 
চিনি, স্বপারি-ইছার কোনটাই বিলাস দ্রব্য নছে। 
ট্যাক্স দ্বারা উহাদের মূল্য বৃদ্ধি করায় তাঁছার চাপ 
বেলী পরিমাণে এদেশের জনসাধারণের উপরই ্তস্ত 
হুইবে। ইনক্লেশনের ফলে ইতিমধ্যে জনসাধারণের 
জীবনযাত্রা ব্যয় অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া 
গিয়াছে । উপরোক্ত ধরণের ট্যাক্সের ফলে জীবম 
যাক্রাব্যয নৃতন করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। পণ্যমূল্য 
হাঁস করিয়া জনসাধারণের উপর ইনফ্রেশলের চাপ 
লাঘর করার সন্কল্প ঘোষণা করিয়া পরোক্ষ" ট্যাক্স 
দ্বার! কার্ধাতঃ সেই চাপ বাড়াই! দিবার এই ব্যবস্থা 
নিতান্ত অন্ভুত বলিয়াই ঠেফিতেছে। জনকল্যাণ 
সম্পর্কে ও ইনফ্রেশন দমন সম্পর্কে অর্থসচিষের 
আস্তরিকতা যে কিরূপ উহা হইতে তাহা তাল 
তাৰেই ধরা পড়িয়াছে। 


, বাজেট ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 
(৫৯৪ পৃষ্ঠার পর ) 


করিতে হুইবে। দেশের ও সমাজের কলাাণের 
অন্ত শিল্পপতি ও বাবসারীদেয় দান অতুলনীয় সন্দেছ 
নাই। কিন্তু দ্বিতীয় মহথাযুদ্ব বিশেষতঃ বিগত ছুই 
বৎসয়ের মধ্যে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সম্পর্কে, 
নানা কাকণে ভলসাধারপের যে মনোভাব হয 
হইয়াছে তাহাও শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের 
অন্রাত নয়। মুনাফার পরিবর্ঘে আধিক ক্ষতি 
স্বীকার করিয়া শিল্পপতি ও বাবসারিগণ শিল্প এবং . 
ব্যবলায় চালু রাখিয়া জনসাধারণের সেবা করিবেন 
এরূপ কেহ প্রত্যাশা করে না। ভাধ্য মুনাফা 
হইতে কেহই তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে চাকে না।, 
কিন্ত যুন্ধবিগ্রাছ, নিয়ন্ত্রণ চুর্তিক্ষ বা ফোন পণ্যের 
সাময়িক অভাবের সুযোগে তাহারা জনসাধারণকে 
শোষণ ফরিবেন না ইহাই জনসাধারণ প্রত্যাশা 
ফরে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাঙলার হুতিক হইতে 
আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কয়েক বৎসর খান্ত, ঘা, 
অত্যাবশ্তাক ওবধপত্র, সিমেন্ট, করলা, গৃছনির্ধাণের 
সরঞ্জাম প্রভৃতি সম্পর্কে যে ব্যাপক কাঁলোবাজার 
হয হইয়াছে তাছাতে জনসাধারণের এই প্রত্যীশার 
মর্ধ্যাদা রক্ষিত হয় নাই। পরাধীন ভারতে এই 
শ্রেণীর লমাঞ্জবিরোধী কার্ধযকলাপ জনসাধারণের 
পক্ষে নীরবে সহা ফর! ছাড়া গত্যন্তর ছিল না? 


- কিন্তু স্বাধীনতা গ্রাপ্তির পর এই ধরণের অগ্তায় 


অবিচার জনসাধারণ যে বেশীদিন বরদাস্ত করিবে 
লা তাহা সকলেরই হাদয়দম করা' উচিত।, 
অর্থনৈতিক ব্যাপারে ব্যবসায়ী সংপ্রদায় গঠনমূলক 
সমালোচনা এবং কার্ধ্যপন্থার নির্দেশ দিতে পায়েন।' 
তাহার পরিবর্তে তাহারা যদি পুরাতন পদ্ধতিতে 
নিজেদের স্বার্থের কথাই বড় করিয়া দেখেন তবে. 
তাছাও জনসাধারণের অগোচর থাকিবে না? 
ফেডারেশন অব. চেম্বার্স অব. কনাস এণ্ড ইও্ডারির- 
অধিবেশনে একটা প্রস্তাবে স্বাভাবিক ব্যবসায়, 
বাপিজ্যকে অব্যাহত পাখার জন্ভ গবর্ণমেপ্টকে 
অনুরোধ করা হুইয়াছে প্রস্তাবটা ভাল । নিয়ন্ত্রিত 
পণ্যের বণ্টন ব্যবসায়ীদের মারফৎ হইলে তাহাতে 
গবর্ণষেপ্টের ব্যয় সংক্ষেপ হয় এবং কাজকর্ও তাল 
হয়। কিন্তু উক্ত প্রস্তাবে 'সমবার-প্রতি্ঠানসমৃহ 
এবং পশ্চিমবঙ্গে বন্্রব্টন ব্যাপারে লিকার 
পাইকারী ব্যবসায়ীদিগকে বাদ দিয়া সমবায় 
সমিতি মারফৎ বন্্রবপ্টন প্রথার বিরুদ্ধ সমালোচনা 
করা হুইয়াছে। বস্তরনিয়ন্ণ রহিত হওয়ার পর; 
পাইকারী ব্যবসারিগণ যে নীতিতে ব্যবসায়, 
করিয়াছেন বন্তরবাবসায়ের ইতিহাসে তাহা! একটা 
ফলক্ষপূর্ণ অধ্যার। ফেডারেশন অব. চেম্বাসপ অব. 
কমাসের সায় একটা দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান সমবায়, 
সহিতিসমূহকে বাদ দিয়] এই কুখ্যাত ইতিহাসের 


~ পুনয়াবৃত্তি করিতে জাগ্রহশীল দেখিয়া আমর? 


বিশ্ময়বোধ করিতেহছি। আর একটী প্রস্তাবে 

গবর্ণমেণ্টের আমদানী নীতিকে নিন্দা বরা 

হইয়াছে এবং আমদানী নীতির শিখিলতার দরুণ 

দেশীয় শিল্পসমূছ যে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, 

তাছা বুঝাইতে প্রয়াস কর! হইয়াছে। ইন্ক্লেশন' 

দমন করিতে হইলে পপাজ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করা 
প্রয়োজন । দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন ' হাস 
পাইয়াছে বলিয়) “সুলভ মুদ্রার দেশ হইতে. . 
প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানীর স্যোগ দেওয়া বর্ত্তমান. 
অবস্থায় প্রয়োজনীয় | কিন্তু শিশ্পপতিগণ আমদানী 
নীতি কঠোরতর করিবার জন্ত যে ভাবে গ্রচারকার্ধ্য' 
করিতেছেন তাছাতে তাহাদের নিজেদের স্বার্থকেই 
বেশী রকম প্রাধান্ত দেওয়া হইতেছে বলিয়া 
প্রতীতি জগ্মে। 


মোট কথা ১৯৪৯-৫* সালের বাজেটে শিল্প" 


পতি ও ব্যবসায়ী সমাজকে নানারূপ সুযোগ হুবিধ! 


দিয়! অর্থলচিব বে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন 
তাছার মর্ধ্যাদা রক্ষিত হইবে কি না তৎসম্পর্কে 
আশ! টল সামছ যয যবে! | 


গত সপ্তাহে ভারতীয় সেনা বিভাগের প্রধান 
সেনাপতি জেনারেল কারিয়াপ্লা . কলিকাতায় 
আগমন ধরিয়াছিলেন। স্থা স্থানীয় সাংবাঁদিকগণের 
সহিত তিনি একটি ঘরোয়! বৈঠকে মিলিত হুইয়া- 
ছিলেন। তথায় তিনি বলিয়াছেন যে, দিল্লী 
পরিত্যাগ ঝরিবার পূর্যে তিনি পদাচিক , সৈষ্ত 
বিভাগে বাঙ্গালী 'নিয়োগের আন্ত হুকুম 
দিয়াছেন । এই (সংবাদে বাজাদীমান্রই আনন্ত 
হইবে। ব্রিটিশ আমলে সেনা বিভাগে বাঙ্গালীর 
" স্থান ছিল না। ছিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অল্প সংখ্যক 


যাঙ্গালী অফিসার নিযুক্ত হইয়াছে। বর্তমানে 


ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে ভারতবর্ষের সমুদয় 
স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিই সৈচ্গ বিভাগে যোগদানের 
অঞ্িকারী হইয়াছে। পুর্ধে 'লামরিক' ও 
'অসামরিক এই ছুই ভাগে তারতীয়দিগকে ভাগ 
করা হুইত। বাঙ্গালী 'অসামরিক' 
হুইত। এক্ষণে তাহ! সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়াছে 
বলিয়া জেনারেল কারিয়াল্পা আশ্বাস দিয়াছেন | 


* * 

আশ! করি, বর্তমানে ভিত যোগ 
দেওয়ার যে সুযোগ বাঙ্গালী লাভ করিল, বাঙ্গালী 
যুবকেরা তাহার সম্পুর্ণ সহ্যবার করিবে। তবে 
তাহাদিগকে সামরিক বৃত্তিতে আকৃষ্ট করিতে 
গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতেও কয়েকটি ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর! গ্রায়োজন। সেনা বিভাগে কীকী 
কাজের সুবিধা আছে, উহ্থাতে বেতন ও ভাতা 
ইত্যাদির হার কত, সেখানে কীরূপ জীবনযাপন 
করিতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে বাঙালী সাহান্ই 
জানে । এই শকল তথ্য তাহাদিগকে জানাইবার 
আন্ত রিক্রুটমেপ্ট বিভাগ হইতে কলিকাতায় ও 
অফঃম্বলে বিশেষ প্রচারকার্ধ্য চালানো আবশ্তুক। 
উত্তর-ভাঁরতে বিশেষতঃ পাঞ্জাবে বিভিন্ন সৈন্ত 
তাত্ত কেঙ্ে রিক্রু টমেণ্ট মেলার অনুষ্ঠান করা হইয়া 
থাকে। বাংলা দেশেও অনুরূপ মেলার ব্যবস্থা 
করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইবে। 

ঞ & + ® 

কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ যে, 
শ্রিফেব্রিকেটেভ, অর্থাৎ বথা নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী 
তৈয়ারী বাড়ীর অংশ প্রস্ততকারক একটি কারখানা 
দিল্লীতে স্থাপিত হইতেছে । এই কারখানার 
তৈয়ারী বাড়ী আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই 
প্রাওয়া যাইবে । এই বাঁড়ীর ব্যয় খুব কম হইবে 
বণিয়া শিল্প ও সরবরাহ সচিব জানাইরাছেন। 
আড়াই হাজার টাকায় ২ খানা ঘর, বারা ঘর ও 
সানাগার পাওয়া যাইবে । বর্তমান অর্থ কষ্টের 
দিনে মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এ দামে এরূপ 

বাড়ী পাওয়া খুবই আশ্বাসের বিষয়। কিন্তু 
বাড়ীগুলি কী মালযসল! দ্বার! তৈয়ার হইবে, 
ভারতবর্ষের মতে! শ্রীন্মপ্রধান দেশের পক্ষে ইহা 
উপযোগী কি না, উহা নিরাপদ হইবে কি না এবং 
অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে ইহা কতদিন টিকিৰে এই 
সকল বিষয়ে সমুদয়, সংবাদ না জানা পর্য্যন্ত বাড়ী- 
গুলি কিরূপ জনপ্রিয় হইবে তাহা! বল! কঠিন। 
স্বাস্থ্য বিতাগের নিকট আমার অমুয়োধ, তাহার! 


রূপে গণ্য . 


* করিয়া আছেন। 


‘সরকারের অনেকগুলি আপিল আছে। 


খেয়ালীর খাতা 


€হতামতের ডন্ত সম্পাদক দায়ী লছেন ) 








এই বাড়ীর কয়েকটি তম্পুর্ণ মডেল দিল্লী, কলিকাতা, 
বোম্বাই ভূতি সহরে জনসাধারণকে দেখাইবার 
ব্যবস্থা করুন। 


কেন্দ্রীয় পরিষদে পূর্ত, খনি ও বিছু)ৎ বিভাগের 
তারপ্রাণ্ত মন্ত্রী বিগত বৎসরে তাহার বিভাগের 
কার্য্যাবলীর এক বিবরণ পেশ করিয়াছেন] আগামী 
বৎসরে এ বিভাগ বী ফী কাজ করিষে তিনি 
তাহারও সংন্দিপ্ত আভাস দিয়াছেন) উহার মধ্যে 
ছীরাকুণ্ড বাধ প্রভৃতি বিভিন্ন নদীউন্নয়ন পরিকল্পনার 
কে বিবরণ আচে তাহা বিশেষ আশাপ্রদ। বিস্ত 
এফটি ব্ষিয়ে বিভাগীয় তৎপরতা আরও বেগম 
দেখিতে পাইলে খুশী হইতাম। দিল্লীতে বেস্্রীয 
লরফারের বিতিন্ন শ্রেণীর বর্ধচারীদের জন্ত বাসস্থান 
নির্দাপের জন্ত আরও অধিকতর উদ্ভোগ হওয়া 
আবশুক। 'নয়াদিস্পী ও উনার আশেপাশে যে 
সফল বে-পরকারী বাড়ী আছে তাহার প্রায় 
সমস্তটাই এক্ষণে লরকারী কর্দচারীরা অধিকার 
ফলে বে-সরক্ষারী বর্দচারী ও 
ব্যবসায়ী ব্যভিদের' পক্ষে ,এঁখানে স্বানীভাব 
হইয়াছে |. গবর্ণমেপ্ট তাহাদের নিজেদের কর্ণ- 
চারীদের অন্ত বাড়ী তৈয়ার করিলে বে-সরকারী 
বাড়ীগুলি খালি হইবে। ব্যবসা বাণিজ্য ব্যতীত 
কোন লহরেরই উন্নতি হইতে পারে না। দিল্লীতে 
ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার বর্তমানে বাসস্থানের 
অভাবের জন্ত ই বিশেষ ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। 


[ ® tt [ 
কলিকাতা, বোম্বাই ও পুনাতেও কেভ্রীয় 


আপিসের-কর্দচারী সংখ্যাও অনেক । তাহাদের 





ফোন £ কলিকাতা--৩৪৩১ 


(সিডিডজ্ড ) 
প্রকার ব্যাং কার্য্য করা হয়।| 


সকল প্রকার 


ধর সকল 


জন্ডও কেন্দ্রীয় সরকার বর্তৃফ যথেষ্ট সংখ্যক বাসস্থান 
নির্ধত হওয়া দরকার । ও লহ্রগুলিতে বর্তমানে 
বাসস্থানের নিদারুণ অভাব। সাধারণ লোকে 
পক্ষে এই, বাঁজারে বিভিন্ন কন্ট্রোলের বেড়া 
ডিঙ্গাইয়া ইট, চুন, সিমেন্ট ও লোহা সংগ্রহ 
করা ভুংলাধ) ব্যাপার। কাজেই অনেক খালি 
জায়গা পড়িয়া থাক! সত্বেও এ সকল শহরে নূতন 
বাড়ি তৈয়ার হইতেছে না। গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
ত্র সকল অন্বিধা নাই। তাহারা ইচ্ছা করিলেট 
মালমসলা সংগ্রহ করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী তৈয়ার 
করিতে পারেন। সরকারী কর্্মচায়ীরা এক্ষণে 
বাড়ী ভাড়া করিয়া আঁছেন। তাহাদের জন্ভ 
সরকারী বাড়ীর ব্যবস্থা হইলে, বর্তমানে তাহাদের 
দখলীকুত বাড়ীগুলি সর্বসাধারণের পক্ষে তাড়া 
দেওয়ার স্বযোগ ঘটিবে। ইহাতে গৃহ সমন্তার 
অন্ততঃ কিছুট] লাঘব হইবে। 
ছা Ld | * গু 

আগামী দোলের সময় উৎসবকারীর! যাহাতে 
ফোন উচ্ছ অলতার পরিচয় ন! দেয় তাছার ভঙ্ত 
গবর্ণমেন্ট এক আবেদন জানাইয়াছেন। ইহা খুব 
সময়োচিত হইয়াছে। দোলের উৎসবে প্রতি 
বখসরই ফোন কোন ক্ষেত্রে মাত্রান্ঞানহীনতাক 
পঢ্িচর পাওয়া! যায়। গত বৎসর উচ্ছ খলত। 
চরমে উঠিয়াছিল। এমন কি পুলিশকে হাঙ্গামা 
দমনের জগত গুলি পর্য্যন্ত চালাইতে হুইয়াছিল। 
আশাকরি এ বৎসর সেইরূপ কোন অপ্রীতিকর 
ব্যাপার ঘটিবে না। উৎসবে অংশ গ্রহণ করিবার 
কালে ইহা সর্বদাই স্বরণ রাখা প্রয়োজন যে, 
নিজের ধর্মাচরণ করিবার স্বাধীনতা যেমন সকলেরই 

( শেষাংশ ৫৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


গ্রাম__ইউলো। ব্যাঙ্কাস 





হেড অফিস-_পি-% মিশন রে। এক্সটেনশন, কলিকাতা । . 
উত্তর কলিকাতা! £৬২, গৌরাবাড়ী লেন, 


দক্ষিণ কলিকাতা ঃ-১৩৮১, রসা রোড, 


ৃ খড়াপুর, কাণিয়াং এবং স্থলনা। 
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মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এআই-আাই-বি I 





~ 


আর্থিক ছুনিয়ার খবনাথবর 


কলিকাতায় মাছ আমদানী--গত ডিসেম্বর 
মাসের শেষে কলিকাতায় প্রত্যহ ৩৮০০ মণ করিয়া 
আছ আমদানী হইত এবং উদার মধ্যে শতকর! 
এ€ ভাগ পাকিস্থান হইতে আলিত। কিন্তু পরে 
মাছের আমদানী কিয়! প্রত্যহ ২৫০০ মণে পরিণত 
হুয়। ইতিমধ্যে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট উক্ত দেশ হইতে 
ষগ্তানী মাছের ' উপর প্রতি মণে ৫ টাক! করিয়া 
রপ্তানীশ্ুক্ক ধার্ধ্য করাতে এক্ষণে কলিকাতায় প্রত্যহ 
১৫০* মণের বেশী যাছ আমদানী হইতেছে না। 
এদিকে বরফের মূল্য হঠাৎ চড়িয়া গিয়াছে। এল 


' কলিকাতায় মাছের যুল্যও অতাধিক চড়িয়া! গিয়াছে। 


কলিকাতায় মাছের আমদানী হাস এবং মূল্য বৃদ্ধির 
আরও কারণ এই যে, শীতকালে সুন্দরবন অঞ্চল 
সইতে কলিকাতায় প্রত্যহ ১০০০ মণ মাছ আমদানী 
হইলেও গ্ৰীশ্মফালে উবার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য 
তাবে হাত্র পাইয়া থাকে। দ্বিতীর্মতঃ সংযুক্ত 
প্রদেশের গবর্ণনেণ্ট উক্ত প্রদেশ হইতে ফলিকাতার 
মাছ রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়া কিছুদিন পূর্বে এই 
ব্দাদেশ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। এক্ষণে উক্ত 
প্রদেশের সহরাঞ্চলে যাছের অভান্ত ছেতু তাছারা 
পুনরায় & লিষেধবিধি জারী করিয়াছেন। 
পাকিস্থানে পণ্যদ্রব্য রপ্তানী --তারত 
সরকার বিনা লাইসেন্সে এবং অবাধতাবে নিয়লিখিত 
জিনিষ তারত হইতে পাকিস্থানে রণ্যানীর অন্থমতি 
দিয়াছেন--লবণ, রেশম ও কৃত্রিম রেশমঞ্জাত বস্ত্র, 
পশমী বস্ত্র ও সুতা, এলুমিনিয়ামের জিনিষ, দেশে 
প্রস্তুত শেলাইয়ের কল, পিভুলের ৰাদনপঞ্জ ও 
শিল্পজাত ভ্রবা, টর্চেৰ সেল ও আবরণ, (প্রসার 
ল্যাম্প, সাবান, দেশে প্রস্তুত মেনিন টুল, দেশে 
প্রস্তুত চায়ের, বাক্স, দেশে প্রস্তুত তুলা ও রবারের 
বেলটিং, টুইষ্ট ড্রিল ও রিমার (দেশে প্রস্তুত ), 
ক্যানভাস, জুতা, রিকসা, সাইকেল রিকসা ( দেশে 


নি 





প্রস্তুত ), ৰৈহ্যুতিক 


পাখা। 

আশ্রননপ্রাথার আন্দামান যাত্র!__অন্ত 
লোমবার পূর্বিবঙ্গের ২০০টী পরিবার স্থায়ী বসতির 
জন্য আন্দামানে রওনা ছইবে। এই সবপরিবারের 
অধিকাংশ কৃিক্রীবী। এই সব পরিবারকে গবর্ণমেপ্ট 
বিন! নজরে ১০ একর করিয়া অ'ম, ছালের গরু ও 
বীজ ধান্ত দিবেন। ছুই বংলর পর হইতে এ 
জমির জঙ্জ খাঞ্জানা লওয়া হইবে । কারিগর শ্রেণীর 
যে সব পরিবার আন্দামান যাইতেছে, তাছাদিগকে 
বাড়ী ঘর নির্ধাণের অন্ত অর্ভেচ একর অমিদেওয়া 
হইবে। | . 

সৈগ্াবিভাগে বাঙ্গালী --চারতীর পদাতিক 
বাহিনীর প্রধান দ্নদোপতি দ্রেলারেল কাগিয়াগ। 
কলিকাতায় একটা সাংবাদিক বৈঠকে এরূপ 
ঘোষণ! করিয়াছেন । যে, ভারতীয় পরাতিক 


বৈহাতিক ল্যাম্প) ল্যাম্প, 


খাহ্িনীতে যাহাতে বাঙ্গালী গৈক্ত গ্রহণ কয়া হয় 


তজ্জর্ঠ তিনি আদেশ জারী করিয়াছেন। 
পূর্ব্ব-পাষঞ্জাবের বাজেট-গত ৭ই মার্চ 
তারিখে পূর্ব-পাঞ্জাৰ আইন সভার উক্ত প্রদেশের 
বাঞ্ধেট উপস্থিত কনা হুইয্নাছে। এই বাঞ্েট 
অচুগারে আগামী ১৯৪৯-৫* সালে উক্ত প্রদেশে 
মোট আয় ১৪ কোটা ৩৭ লক্ষ টাক! এবং ৰ্যয্ন ২২ 
কোটী ৯২ লক্ষ টাকা হুইবে। কাজেই আগামী 
বৎসরে ঘাটতি হইবে ৮ কোটী €৫ লক্ষ টাকা। 


তবে আগামী বৎসরের বাজেটে ব্যয়ের হিসাবে 


আশ্রয় প্রার্থীদের জন্তু ব্যয়ের পরিমাণ ৮ কোটী ৩৪ 


কোন- ওয়ে৪ ১৫৬ 


| ইউনিয়ন বান লিঃ 


সেন্ট্রাল অফিস_-৮, নেতাজী সুন্ডাষ রোড, (পূর্বের ৪নং ক্লাইভ সীট) কলিকাতা । 
স্থাপিত £ ১৯২২ 
কলিকাতাস্থ শাখাসমূহ £ ৮, নেতাজী সুভাষ রোড (পূর্বের ৪, ক্লাইভ ষ্রীট') 
- ছক্ষিণ কলিকাতা--১৩৯বি, রস! রোড, 

কলেছ ট্রীট মার্কেট-_২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্্রাট, কলিকাতা 
স্তামবাার_-৯১এ, কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা 

বর্খতলা--১৫৭বি, ধৰ্ম্মতলা প্রাট, কলিকাতা । 

বালিগজ-_২১০1১এ, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা 


--অন্যান্ত শাখাসমূহ 
বোলপুর টাদপুর পাটন! নওগা 
বাকুড়া চট্টগ্রাম পাটনা পিটি তিননুকিয়। 
বর্ধমান ঢাকা ছারভাজা - 
দালাল হ্রীট 
{ কৃষ্ণনগর ময়মনসিংহ ভাগলপুর (ফোর্ট বোছে) 
মেদিনীপুর নারায়ণগঞ্জ অজঃফরুপুর 
বরিশাল নিতাইগঞ্জ ধুৰ্ড়ী কলবাদেবী (বোঘে) 
তৈরববাজার পাবনা ডিব্ৰুগড় বেনারস 
পুরাণবাজাঁর (ত্রিপুরা) গৌহাটি ৪০, মুকুরনালা মধু 
কুমিল্লা রাজসাহী ৮৬ চেট সীট, মাদ্রাজ 
বৈদেশিক এজেপ্টসমৃছ 


লখণ্ডন--বারর্লেজ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা-_গ্যারাণ্টী টাকে কোং অফ নিউ ইয়র্ক এবং আইরিং ট্রাষ্ট কোং 


মধ্য এলিয়া- বারকেব ব্যাঙ্ক (ডি, সি, ) 


| অস্ট্রেলিয়া-_ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিডনী, ক্যানাডা--বারক্লেদ্ ব্যান্ক (ক্যানাভ! ) 


মালয়-_ইশ্ডিয়ান ওতারসিজ ব্যাঙ্ক লিঃ 


"| ব্যানেজিং ডিরেউর-_ভাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (ইকন), ল গুন, বার-এটল 





লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে এবং এই টাকার, মধ্যে 
ভারত সরকার ৭॥ ছোটী টাকা প্রদান করিষেন। , 
বাকী ১1০ কোটা টাকাও ভারত সরকার উন্নয়ন- 
মূলক কাকের বায় হিসাবে উজ প্রদেশকে প্রদান 
করিবেন। এই বাজেট উপস্থিত করার কালে 
অর্থসচিব জানাইয়াছেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের 
পরস্পরের দেনা পাওনা ফাটাকাটি হুইয়া পশ্চিদ 
পাঞ্জাবের নিকট পূর্ব-পাঁঞজাবের পাওনা দীাড়াইৰে 
২২ কোটা টাকা । 

পুর্ব্ববজে গুনাঁতি দমন - পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
উক্ত প্রদেশে ছর্নাতি দমনের জন্ত ৬ শত মানলা ' 
রুদু করিয়ছেন। অতিযুক্ত ব্যক্তিদের লধ্যে বহু 
কেরাণী, রেল ও পুলিশ বিভাগের কর্মচারী, সীমান্ত 
রক্ষী দগ, সার্কেল ইলম্পে্টর এবং দিনা তহবিল 
তহরুপকারী রহিয়াছে ৬ 

॥আলামে পাটের চাষ বৃদ্ধি_-আসাম 
প্রদেশে পাটের চাষ বৃদ্ধির উদ্দেক্ষে ভারত সরকার 
১১ লক্ষ টাক! বায়ে একটী ট্বাধিক পরিকল্পনা 
প্র£ণ করিয়াছেন) এই উনৰ্দেপ্যে কৃষি গবেষণা 
পরিবণের ডাঃ বি সি কু ইতিমধ্যে গৌছাটীতে . ' 
পির আদানের মন্ত্রীদের সহিত অলাপ আলোচন! 
করিয়া আলিযনাছেন। উক্ত পরিকল্পনামতে চলতি 
ৰৎগরেই আসামে অতিরিক্ত হিসাবে ৬* ছাপার 
একর জমিতে পাটের চাঁষ করা ছইবে। . এজন ২১. 
জন কর্মচারী নিরোগ কর! হইবে এবং উদার! 
আলাষের বিভিন্ন অঞ্চলে পাটের চাষ বৃদ্ধির অন্ত 
প্রচারকার্ধ্যে নিযুক্ত হইবেন। পাটের চাষ বৃদ্ধি 
সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিবদে ইউরোপীয় 
দলের সদন্ত এরূপ মস্তব্য করিয়াছেন যে, গবর্ণমেপ্ট 
একটু চেষ্টা করিলে পশ্চিমবঙ্গে থান্তশন্ত উৎপাদনে 
ব্যাঘাত না জন্মাইয়াও এই প্রদেশে বৎসরে ৪০ লক্ষ 
ৰেল পাট উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। 
-. আশ্রীয়প্রার্থীর জন্য গৃহ নির্মাণ _ভারতীয় 

পার্লামেন্টে সাহায্য ও পৃ্র্বনতি বিভাগের মন্ত্রী 
এরূপ জীনাইয়াছেন যে, ভারত লরকার এই পর্য্যন্ত 
আশ্রযপ্রাথাঁদের গৃহ নির্দাণের জন্ত ২৮ কোটী টাকা 
ব্যয় এবং ১০ ফোটী টাকা খণ' মঞ্জ,র করিয়াছেন। 

শ্রমিক বিরোধের নিস্পত্তি--ভারতীয় 
পার্লামেন্টে শ্রমমন্ত্রী ভজগজীবনরাম এরূপ 
জানাইয়াছেন যে, মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ 
নিষ্পত্তির অন্ত লেবার ট্রিযিউনালসমূছ যে সমস্ত রায় 
দিতেছেন সেই সব রায় যাহাতে যথাযথভাবে 
প্রতিপালিত হয় তৎপক্ষে . বিধিব্যবস্থার .বিষয়ে 
তারত সরকার চিন্তাভাবনা করিতেছেন। 

শেয়ারের সর্ধ্ধনিন্ম মল্য-গত ১৯৪৮ 
সালের ১:ই ভুলাই তারিখে কলিকাতার ক 


| এক্সচেঞ্জের পরিচালকগণ উহাতে বিজ্রীত বিভিন্ন 


শ্রেণীর শেয়ারের এক একটা সর্বনিম্ন মূল্য স্থির 


| করিয়া দিয়াছিলেন। বর্তমানে বাজারে শেরারের 


উপর আস্থা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এন ইক এক্সচেঞ্জের 
প্রিচালকগণ গত ৮ই মার্চ তারিখ হইতে কয়লার 
খনি, কাপড়ের কল, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এবং 
চিনির কলের শেরারের সর্বনিয় মূল্য তুলিয়া 
দিয়ান্কেন। তবে চটকল ও বিবিধ শ্রেণীর শেক্ারের 


' সর্বনির মুল্য এখনও বলবৎ রহিয্াছে। 


১৪ই মার্চ, ১৯৪৯ 


আর্থিক জগৎ 





পশ্চিমবঙ্গে পশু চিকিৎসার ব্যবস্থা-_- 
পশ্চিমবঙ্গে পশুচিকিৎসা বিভাগ বর্তমানে কৃষি 
বিভাগের ছিরক্টরের অধীনে রহিয়াছে। আগামী 
এপ্রিল মাল হইতে এই বিভাগ একজন পৃথক 
ভিনেউ্উরের অধীনে আনীত হুইবে। উক্ত 
তভিকেউরের অধীনে ১ অন সহকারী ডিরেক্টর, 
৪ ভন হুপারিপ্টেখ্ডেপ্ট, ২৮ জন ইলসপেক্টর, ১৪৮ 
জন সহকারী সার্ছন ও ২৪৪ অন ফিল্ড এসিষ্টাণ্ট 
কাজ করিবেন এবং সমগ্র প্রদেশে ৎ৪টী পশু 
“চিকিৎসার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হুইবে। 
এইসব কাজের জন্ত ১৯৪৯-৫০ সালের বাঞ্জেটে 
মোট ১৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাক! ব্যয় বরাদ্দ করা 


হুইয়াছে। 


ভারতে মাথা গুণতি-_তারতীয় পার্লামেণ্টে 
পবর্ণষেণ্টের পক্ষ হইতে জানান হুইয়াছে যে, 
আগামী মাথাগুণতির জন্ত বাড়ীঘরের উপর নঘর 
দেওর্দী এবং সংখ্যাগপনার অস্ত ফরম মুদ্রণের কাজ 
“আরম্ভ হইয়াছে । গপনার কাদা ১৯৫১ লালের 
মার্চের মধ্যে শেষ হইবে এবং ১৯৫১ সালের মধ্যেই 
গণনার ফলাফল রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হুইবে। 
জগতে চাউল সঙ্কট-_সন্পিলিত জাতিসজ্যের 
“অধীনস্থ খাত ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে 
সম্প্রতি ঘোষণা কার! হইয়াছে যে, জগতে যাছারা 
খান হিলাবে চাউলের উপর নির্ভরশীল তাছারা 
চাউলের অভাবজনিত একটা বিপদের সম্মুধীন 
হইতেছে। এই উক্তির সমর্থনে উক্ত প্রতিষ্ঠান 
নিয়লিখিত যুক্তি দিয়াছেন--(১) ১৯৪৮-৪৯ লালে 
সমগ্র জগতে ১৪! ফোটা টন মাত্র ধান্ত উৎপন্ন 
হুইয়াছে। উচ্থা পূর্ধব বৎসরের তুলনায় ২৪ লক্ষ 
টন বেশী বটে--কিন্ত যুদ্ধের পূর্বের সময়ের তুলনায় 
২৯ লক্ষ টন কম ) (২) জগতের যেসব দেশের লোক 
ভাত খাইয়া জীবনধারণ করে দেই সব দেশের 
জনসংখ্যা গত ১৯ বৎশরকালের মধ্যে ১০ কোটী 
বুদ্ধি পাওয়াতে অগতে এক্ষণে যুদ্ধপূর্ব সময়ের 
তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ বেশী ধান্ভের প্রয়োজন ) 
প৩) জগতে ইদানীং চাউলের ঘাটতি অঞ্চলের 
পরিধি বৃদ্ধি পাইয়াছে--অথচ'যুদ্ধের পূর্বে জগতের 
বাড়তি অঞ্চল হইতে যে পরিমাণ ধানচাউল রপ্তানী 
“হইত এক্ষণে সেই তুলনায় মাত্র অর্ধেক পরিমাণ 
খান চাউল রপ্তানী হইতেছে ) (৪) যুদ্ধের পূর্ব্বের 
তুলনায় বর্তমানে সমগ্র জগতে চাউলের পাইকারী 
‘দর শতকরা ৩০০ ভাগ বুদ্ধি পাইয়াছে); €৫) 
শচাউলের অভাবের জন্ত খাটতি দেশগুলি এক্ষণে 
“বিদেশ হইতে অধিকতর পরিমাণে গম, ভুট্টা, যব 
ইত্যাদি আমদানী করিতেছে। এজগ্ এই সব 
স্বাস্তশস্তের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইতেছে | তবে চাউলের 


“অভাবের আন্ত বর্তমানে জগতে ধান্তের চাব বৃদ্ধি, 


পাইতেছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে জগতে যুদ্ধ পূর্ব 
স্সময়ের তুলনায় বেশী জমিতে ধানের চাষ হয়। 
৯৪৮৪৯ সালে যুক্ছের পূর্বের সময়ে জগতে 
"প্রতি বৎসরে গড়ে যত জমিতে ধানের চাব হইত 
তাছ! অপেক্ষা! ৬১ লক্ষ ৭৭ হাজার একর বেশ 
জমিতে ধানের চাষ হুইয়াছে। কিন্তু ১৯৪৮-৪৯ 
সালে এশির মহাদেশে যুদ্ধের পূর্বের সময়ের 
সমপরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হইলেও এর অঞ্চলে 
ুন্পূরবব'নময়ের তুলনায় ৬২ লক্ষ টন কম চাউল 
দ্উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯৪৮ সালে জগতের সমস্ত দেশ 


হইতে বিদেশে ৩৩ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী হয়। উহা 
যুদ্ধের পূর্বে সমস্ত দেশ হইতে যত চাউল বিদেশে 
রপ্তানী হইত, তাহার তুলনায় ৫২ লক্ষটন কম। 
১৯৪৯ সালে ১৯৪৮ সালের তুলনায় রপ্তানীর 
পরিমাণ সামান্ত কিছু বেশী হইবে বলিয়া মনে 
হইতেছে। 

ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনার সম্ভাবনা__ভারত 
সরকারের পূর্ত ও খনি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীগ্যাডগিল 
গত ১২ই মার্চ তারিখে পিউড়ী সহরের নিকটে 
ভিলপাড়া নামক স্থানে যে বাঁধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন 
করিয়াছেন তাহা ময়ূরাক্গী সেচ পরিকল্পনার একটা 
অংশ মাত্র । এই লেচ পরিকল্পন! পশ্চিমবঙ্গের 
বৃহত্তর সেচ পরিকল্পনার অন্যতম। উহার জন্ত 
ম্রেট ব্যয় হইবে ৭ কোটা টাকা। মমুরাক্ষী বা 
মুর নদী সাঁওতাল পরগণার ছুমকার নিকটবর্তী স্থান 
হইতে উদ্ভূত হুইয়া বীরভূম জেলার মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হুইয়া! দত্তবাটার নিকটে ভাগীরথী নদীর 
সহিত মিলিত হুইয়াছে। সাওতাল পরগণ। ও 
পশ্চিমবঙ্গেপ্স সীমাস্তবন্তা মেসাঞ্জোর নামক পার্বত্য 
স্থানে এই নদী পশ্চিমবঙ্গের সমতল ভূমিতে পতিত 
হইয়াছে । ময়ূরাক্ষী সেচ পরিকল্পনা মতে এ স্থানে 
২২৪০ ফুট লম্বা! একটী বাধ নিৰ্ম্মাণ করিয়া উছার 
পেছনে ৪১॥ বর্ণ মাইল পরিমিত একটা হৃদ 
চাটি করা হুইবে। উহার নীচে পিউড়ীর নিকটে 
তিলপাড়ায় আর একটা বাধ দেওয়া হুইবে এবং 
উহার দৈর্ঘ্য হইবে ১২ শত ফুট । এই বাধের জল 
হইতে ৭৮ মাইল লম্বা একটী প্রধান খাল, ৩১ মাইল 
লঘ্বা কতকগুলি শাখা খাল এবং ২০০ মাইল লম্বা 
ছোট ছোট খাল কাটিয়া বাঁধের জল বীরভূম 
জেলার অনাবাদী জমিতে প্রবাহিত করা হইবে। 


৫৯৫ 





উহার ফলে বীরভূমের ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার একর 
জমি উর্বর হইয়া উঠিবে এবং উহাতে অতিরিক্ত 
হিদাৰে বৎসরে ৩ লক্ষ টন ধান্ধ এবং ১ কোটা 
টাকা মূল্যের রবিশন্ত উৎপন্ন ছইবে। উহা ছাড়া 
উপরোক্ত বাধের অপ হইতে খুব অল্প খরচায় ৪ 
হাজার কিলোওয়াট বিছ্যুৎ উৎপন্ন ছইবে এবং এই 
বিছবাৎ সাওতাল পরগণা! ও বীরভূষ জেলায় সরবরাহ 
করা হুইবে। 

পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত বাজেট-_গত ৭ই 
মার্চ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিধদে চলতি 
১৯৪৮-৪৯ সালের জন্ভ পশ্চিম বঙ্গের একটা 
অতিরিক্ত বাজেট পাশ হুয়। এই বাজেট অন্থ্যায়ী 
চলতি বৎসরে এই বৎসরের বাজেটের অতিরিক্ত 
হিসাবে মোট ৬! কোটী টাকা ব্যয় মঞ্ুর কর! 
হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গন বিক্রয়ের অন্ত 
যে ১ কোটা ১০ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ক্ষতি হয় 
তাহা পূরণ, অবিভক্ত বাঙ্গালা সরকারের দেনা বাৰদ 
১ কোটী টাকা বায়, পুলিশের জন্ত ব্যায়বৃদ্ধি ইত্যাদি 
কারণেই পশ্চিমবঙ্গ লরফারকে চলতি বৎসরে 
বাজেটের অতিরিক্ত ৬! কোটা টাঁকা ব্যয় করিতে 
হইয়াছে। 

ভারতের বোমারু বিমান ক্রয়_ভারতীন 
বিমান বাছিনীঝ অধিনায়ক এয়ার মার্শেল সার 
টমাস এলমছাষ্“গত 851 মার্চ তারিখে ইংলণ্ডে 
রওনা হইয়া গিরাছেন। ভারতীয় বিমান বাহিনীর 
অন্ত আধুনিকতম ধরণের ১০০ বিমানপোত ক্রয় 
করাই তাহার ইংলতে গমনের উদ্দেশ্য। এই সব 
বিমানপোতের জন্ত ১২ কোটা টাকা বায় হইবে 
এবং ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেটে এই টাকার বরাদ্দ 
ধর! হুইয়াছে। সার এলমহাষ্টের অনুপস্থিতি 
কালে এয়ার তাইস মার্শেল সুব্রত মুখার্জি ভারতীয় 
বিমান বাহিনীর অধিনায়কত্ব করিবেন। 


| লন ও তে 
হি a নল, 


একমাত্র হৃঙ্গশ্রীর গ্রতি সাড়ী 





be... ccc, 


চেয়ারম্যান 





শ্রীড়ি, এন, চৌধুরী 


বঙ্গশ্রী কটন মিলস্‌ লিঃ 


সেক্রেটারিজ্স এণ্ড এজেণ্টস : 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
২৩নং, হরচন্দ্র মল্লিক ছাট, কলিকাতা । 
মিলস্‌-সোদপুর (২৪ পরশ্বণ! ) 





€৯৩ . 
. নোট আামদানী রপ্তানীতে নিষেধবিধি 
তাৱত সরকার এই মর্খে এক আদেশ জারী 
করিয়াছেন যে, পাকিস্থান হইতে কেহ তারতে 
এক টাকার তায়তীয় নোট আমদানী করিতে 
পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, পাকিস্থামে 
বর্ডমানে যে সমস্ত এক টাকার ভারতীয় নোট 
রহিয়াছে তাহা পরিশোধের দায়িত্ব পাকিস্থান 
গবর্ণসেণ্টের । এদিকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
এই মর্ধে একটা আদেশ জারী করিয়াছেন যে, 
ভারত হইতে কেহ ভারতীয় নোট পাফিস্থামে 
রগ্তানী করিতে পারিষে না। তবে শ্রমণকারিগণ 
সঙ্গে £* টাকার পর্য্যন্ত নোট লইয়া পাক্িস্থানে 
যাইতে পারিবেন'। ' পাফিস্থানে খরচের জন 


খাছাদের পাঁকিস্বাদী : নোটের প্রয়োজন হইবে - 


তাহারা তাহা ব্যাক্কের সারফতে পাইতে 
পারিবেন । 

পশ্চিমবজ ও আসামের রেল সংযোগ 
---পশ্চিমবঙ্গ হইতে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় এলাকার 
মধ্য দিয়া আসাম পর্য্যন্ত রেলপথের সংযোগ 
সাধনের জড় যে নূতন রেলপথের নির্দাণকার্ধয 
আরস্ত হইয়াছে তাহ! ১৯৫০ সালের প্রথম ভাগে 
রমপূর্ণ হইবে বলিয়া ভারতীয় পার্লামেণ্টে গবর্ণ- 
মেণ্টের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে । 

ভারতে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা 
তারত সরকার জব্বলপুরের নিকটে খামারিরা 
নামক স্থানে একটা. আধুনিকতয ধরণের. অন্্রশস্ত 
নির্দাণের কারখানা স্থাপন 'করিতেছেন।' বর্তযাল 





আর্থিক জগৎ 


১৯৪৯ সালের শেষভাগ হইতে এই কারখানায় 
পুর্ণোভযে অস্ত্রশত্র নির্দাপের কাল আরস্ত হইবে। 

‘নূতন ধরণের পেট্রল-দার্ছিপিংয়ের 
নিফটবস্ভা ঘুম নামক স্থানের একজন ব্যবসায়ী 
এক প্রকার নূতন ধরণের পেট্রল . আবিষ্কার 


করিয়াছেম। উহা উত্তিদ হইতে প্রস্তুত হয় এবং 
উ্না নাকি প্রচলিত ধরণের পে্টলের মতই 
কার্ষ্যোপযোগী । . দামে উচ্থা প্রচলিত পেট্রল 
অপেক্ষা সম্া এবং উছা ব্যবহার করিলে যোটর 
গাড়ীর ফলকজ্জার ক্ষতি কম হুয়। ধৃয়াও উদ্ছাতে 
কষ হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এই 
পেলের কয়েক গ্যালন পৰর্ণম্েণ্টের টেকনিক্যাল 
বিভাগে পরীক্ষার জঙ্ক পাঠান হইয়াছে । 

সংযুক্ত প্রদেশে সেচকা খর্য- সংযুক্ত প্রদেশের 
গবর্ণমেন্ট উক্তপ্রদেশের গঙ্গা ও ঘাগড়া নদীর 
জলসহায়ে ও প্রদেশের ৫] লক্ষ একর জমিতে গল 
লিঞ্চনের ব্যবস্থা করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই 
পরিকল্পনা সফল হইলে 'উক্ত প্রদেশে খাম্তশন্তেব 
উৎপাদন বৎসরে ১* লক্ষ ৯০ হাজার টন বুদ্ধি 


জানাইয়াভেন যে, ভারত সরকার ফয়লা কইতে 
বৎসরে ১০ লক্ষ টন পেট্রল প্রস্তুতের উপযোগী 
একটি কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। তংৎস্থলে বৎসরে ১ লক্ষ টন পেট্রল 
প্রস্তুতের উপযোগী একটি কারখানা স্থাপিত 
হইবে । উহার মধ্যে এরোপ্লেন চালাইযার 
উপযোগী পেট্রল হইবে ৮৬ হাজার টন। 

সরকারী রাসায়নিক কারখানা 
রাঁদ্রপুতনার সম্বর হৃদ অঞ্চলে আগামী হুই বৎসরের 
টে 


.' বাংলার বস্ত্র-শিপ্পের অগ্রদূত | 
মোহিনী মিলফ্‌ লিঃ 


বস্ত্রাদির ই কারণ টপ বোধগম্য হইবে । 





| ২নং মিল 
বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) 
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হিসাবে সুদ 'দেওয়। হুয়। 
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ক্যালকাটা যা ্ 
মিট ti 
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তৱ ব্যবহার ও কাকত, এই ব্যান বৈগিষ। শাখাসমূহের 
সহায়তায় ক্যালকাটা ষ্কাশনাল” আপনার যাবতীয় ব্যাঞ্চিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ । 
ব্যাঙ্কের সকল শাখাতেই কারেন্ট ও সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোল! হইয়া 
থাকে। সেভিংস, ব্যান্ধের জম! :টাকার উপর . শতকরা ১! "টাক! 
এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ 
করা হয় ও শতকরা ২: টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 

অনুয়োদিত সিকিউরিটির বিনিময়ে খপ ও দাদন দেওয়! হয় 

এবং আমানতকারিগণের পক্ষে বিলের টাকা আদায় করা হয়। 
ন্যাশনালে? আপনার টি বারি ১38 








মিশন. রে, 


ক্যালকাটা গ্ভাশনাল বাস্ক বিল্ডিংস, রিও 
ধন ২১০০১৭০০০০২ 
৯৮ দর ত মুল ৫৯,০০,৬০০২২ টাক! By 
সংরক্ষিত তহবিল See ২৪১০০, ০০০২ টাকার উদ্ধে 
Ey ভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে “ক্যালকাটা গ্ভাঁশনাল” , এক রক্ষণশীল 
করিয়া চলিয়াছে। দেশীয় ব্যাক্ষসমৃহের মধ্যে ' “ক্যালকাটা চ্ভাশনাল” 
একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ৷. “ক্যালকাটা গ্ভাশনালে” 


গচ্ছিত অর্থ নল 
বান লম দেশব্যাপী 











" উদার সুফল লাভ করিবে। 


[ ১৪ই মাৰ্চ, ১৯৪৯ 


মধ্যে যাহাতে লবণ উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা" 
২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় তৎপক্ষে ভারত সরকার বিলি 
বাবস্থা করিয়াছ্ছেন।' আনা গিয়াছে যে, গবর্ণনেণ্ট 
এ অঞ্চলে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বৃহদাকার 
রাসায়নিক কারখান! স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
এই কারখানায় ১* হাজার শ্রমিক কাজ করিষে। 


খেয়ালীর খাতা! 

: € ৫৯৩ পৃষ্ঠার পর ) k 
আছে; তেমনি সমাজের অস্ভান্ত' ব্যক্তির রুচি, 
ধর্মবিশ্বাস বা আচরণের . উপরে হস্তক্ষেপ করার 
অধিকার কাহারও লাই । যাহারা রং বা আবীর 
দেওয়া পন্থন্দ করেন না, ৰ! ধর্দবিশ্বাসের বিরোধী 
মনে করেন তীহাদের কপালে আবীর ঘবিয়া' দেওয়া 
বা জামায় পিচকারী হইতে রং নিক্ষেপ করা, 
তদ্্রতাবিরুন্ধ তো বটেই এমনফি আইনবিরুদ্ধও । ' 
আমাদের তরুণ সম্প্রদায়কে আমরা এই কথাগুলি, 
বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। 





কেন্দ্রীয় পাটসমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে, 
সাও ঘ্াতার সিংছ জাঁনাইয়াছেন যে, সমিতিযূ পক্ষ" 
হইতে প্রচারকার্য্য চালাইবার ফলে বিগত মরশ্ুমে' 
তারত ভমিনিয়নে ৪ লক্ষ বেল বেশী পাট উৎপর, 
হইয়াছে । এঁবৎসর আরও সাত লক্ষ বেল বেশী" 
পাট উৎপন্ন হুইবে বলিয়া আশা করা যায় ।' 
ভারতবর্ষের পাটকলগুলির শতকরা ১০০টীই- 
ভারতীয় ডমিনিয়নে । অথচ পাটের প্রায় শতকরা 
আশী তাগ জন্মে পাকিস্তান এলাকায়। ভারতীয় 
মিলগুলিকে বাধ্য হুইয়াই পাকিস্তানের রপ্রানীর 
উপরে নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি 
সম্ভব ভারত ভমিনিয়নকে অধিকতর পাট উৎপন্ন 
করিয়া স্বয়ং নির্ভরশীল হইতে হুইবে । এই দিক 
দিয়া সার দাতার লিংছের প্রদত্ত সংবাদ অত্যন্ত, 
সুখবর সম্মেছ নাই। তবে একটি, বিষয়ে আমার- 
মনে সংশয়, আছে। অতিরিক্ত পাট উৎপাদনের. 
ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পাট কমিটির কৃতিত্ব কতথানি' 


. তাহাতে আমায় ঘোরতর সন্দেহ আছে। পাটের- 


দায় বর্তমানে অত্যন্ত চভা। ইতিপূর্বে পাটচাষীরা। 
কখনও পাটের অন্ত এমন চড়া দাম পায় নাই? 
উছাই তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে পাচা, 
করিতে উদ্বদ্ধ করিয়াছে। বিগত মরশ্ুমে পাকিস্তানে, 
পাট উৎপাদনের পরিমাণও অনেক বেশী হইয়াছে. 
বলিয়া প্রফাশ। সেখানে ইণ্ডিয়ান সেণ্টাল ছুট 
কমিটি নাই। তাহাদের মারফতে কোন প্রচার 
কার্ধযও হয় নাই । এবৎসরও পাকিস্তানে পাট চাষ, 
ও পাটের উৎপাদন কম হুইবে মনে হয় না। 


১] | |) | | 

পাকিস্তানে বাংলা ভাষার সংস্কারের জঙ্ক একটি” 
ৰকুমিটি.নিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই কমিটির 
কার্ধ্যাধলী কি তাহ! এখন সঠিক জানিতে পারি 
নাই। তবে বাংলাকে আরবী হরপে লিখিবার এফ. 
প্রস্তাব পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা, ' 
কমিটিতে গৃহীত হইয়াছে । উহা কাৰ্য্যে পরিণত. 
করা সম্ভব কিনা এবং করা উচিত কি না তাহা, 
লইয়া অনেক মততেদ' হইবে। বাংলা পরিভাষা 
প্রণয়নের কার্যে অবস্ত এই সমিতি বিশেষ গুরুরপূর্ণ 


'অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। তাহাদের প্রচেষ্টা, 


হইতে শুধু যে পাকিস্তানের বাংল! ভাষাভাষীরাই 
উপকৃত হুইবে তাহা নহে, পশ্চিমবঙ্গের বালালীরাও.. 
পরিতাবার সহিত 
মুদ্রণ ব্যাপারেও অনেক সংস্কারের প্রয়োজন আছে ।) 
বাংল! হুরপ যদি পাকিস্তানীরা পরিত্যাগ 'না. 
করেন, তবে সেদিক দিয়াও এই "কমিটির কার্যে 
সমগ্র বাঙ্গালী জাতি উপক্ৃত,হইবে । এই ব্যাপারে, 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের নিকটও আমাদের, কিছু 
বক্তব্য রহিয়াছে। উহার] অথবা কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্তালয় উভোগী হইয়া এক্ষণে বাংলা লিপি 
সংস্কারের চেষ্টা.ফরুন। বাংলা লাইনো টাইপ ও. 
বাংলা টাইপরাইটার ব্যাপকতাবে ব্যবহৃত না! 
হইলে তাবার উন্নতি ও প্রসার ঘটিবে না। 


' কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

' কলিকাতা, ৷ ১১ই মার্চ-এ সপ্তাহেও 
-কলিকাতার শেয়ার বাজারে কাজ্কারবারের কোন 
'উল্লেখধোগ্য উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। ক্যালকাটা 
“ঠিক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের 
নিন্নতম শেয়ার দর বাধিয়া দিয়াছিলেন। এসপ্তাহে 
'চটকল শেয়ার ও বিবিধ শেয়ার ছাড়া অন্ঠ লকল 
শেয়ার সম্পর্কেই নিয়তম দরের সে. রেওয়াজ উঠাইয়া 
দেওয়া হুইয়াছে। নিয়তয দর উঠাইয়া দেওয়ার 
ফলে যে বাজারে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার 
* হয় নাই তাহ! শেয়ার বাজারের শতি, বৃদ্ধির 
পরিচায়কুই বলিতে হুট্বে। রেল ধর্মঘটের কথার 
এ সপ্তা্ের প্রথম দিকে বাজারে একটা উদ্দেগের 
ছায়া ঘনাইয়া উঠিতেছিল। 
ব্যারী মহলে একটা তরসার ভাব জাগ্রত 
হইয়াছে । বাজেট বিতর্কের, জবাব দিতে গিয়া 
অর্থমচিৰ ভাঃ জন মাথাই যে বক্তৃতা দিয়াছেন 
তাহাও মোটামুটি াবে উৎসাহব্যপ্রকই হুইয়াছে। 
“অস্ত ছইতে চারি দিনের জস্ত বাজার বন্ধ হইয়া 
যাওয়ার এই সব আশাভরসা বাঞ্জারের কা্জ- 

(কারবারে প্রতিফলিত হইতে পারে নাই। 
গতফলা কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা 
(সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৮৩০, 


সেই ধর্খঘট ন! ঘটায় 


বাজারের হালচাল 


৩ টাকা নদের (১৯৮৬) খপপত্রের দর 
৯৮৭৮০, ২॥০ ম্থদের (১৯১১) খপপত্রের 
দর ৯৪৮০/০, ৩ টাকা সুদের] (১৯৫৭) খণ- 


পত্রের দর ১০১/০ ও ৩ টাকা সুদের (১৯৪৩-৬৪) 
খণপত্রের দূর ১০১%* আনা দীড়াইয়াছে। 

গৃতকল্য কপিকাতার শেয়ার বাজারে বিভির 
শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সৰ্ব্বোচ্চ শেয়ার দর 
নিষ্নূপ দাড়াইয়াছিলঃ_্যাক্ক__ইন্পিরিয়াল (সম্পূৰ্ণ 
আদায়ীকৃত) ১৮৪৫২, ভারত ব্যাঙ্ক ( প্রেফ ) 
৭২২ ) কাপড়ের কল-_বাসম্তী ৭২, নিউ ভিক্টোরিয়া 
২]*, কয়লার.খনি__বেঙগল ৪৩৫৫০, বরাকর ১৩২, 
ঞপনট্রাল ইণ্ডিয়া ৫1০, নিউ মানভূষ ১৬৪০, সাউথ 
কারাপপুড়া ৬৩/০, তালচর ৪/০, ওরেষ্ার্থ বেল 
৪1০) চটকল-_আগরপাড়! ২২৮০; ফোট গ্নোষ্টার 
৪২৯২ খরদ! ( প্রেফ) ১৩২২) ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইণ্ডিয়ান আররণ এণ্ড ষ্টীল ২৪৪০, ষ্টীল কর্পোরেশন 
২০০১/০, মার্শালস্‌ ৬২) লিমেণ্ট কারখানা 


'আলাম বেঙ্গল ৫৮৮০) লোনভেলী ৬৭০ কাগজের 


ফল-_ শ্রীগোপাল ১১/০; চা, বাগিচা_ 


, গিলাপুকুরী ১৯৯, মহিমা ( প্রেফ ) ১২২, নম্বরনদী 


৭৯ সেপর ২২২ পত্রখোলা ২৫৫২ [| 
পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১১ই মার্চ-ইত্ডিয়ান ছুট মিলস্‌ 
এসোসিয়েশন তীভাদ্ের সমিতিভূত্ত চটকলগুলি 


কঠিন রোগ: ভোগের 


রি হা i 
হেড ড় তা 
১ ই৭-এ, আপার সারকুলার রোড 
ফোন £ বি, বি, ২৫৪ 
এসিড নাই ট্রক 
এসিড. হাঁইড্রোক্লোরিক 


| এসিড ও রা জন্য 


আগামী ১৭ই মার্চ হইতে দশদিন বন্ধ রাধিবার 
নির্দেশ দিয়াছেন। ১৯৪৮ সালের হিসাবে যে দশ 


দিন ছুটি আইনতঃ শ্রমিকদের পাওন| রহিয়াছে 


ভাহাই এইভাবে কার্ধযকরী করার ব্যবস্থা হইয়াছে । ' 
চটকল বন্ধু থাকার কথায় চটের ৰাদার কিছু তেজী 
হুইয়া উঠিয়াছে। তবে তাহার অন্ধ পাটের বাজারে 
কোন চড়তি ভাব সঞ্চারিত হয় নাই। ' 

অস্ত আলৃগ! পাটের বাজারে ৩৯৫০ আনা মণ 
দরে ন্থুপারভাইলভ জাত বটম পাট ও পাকা বেল 
বিভাগে প্রতি বেস ২০০ টাকা দরে ফা পাট 
ক্র বিক্রয় হইয়াছে । ্ 


| সোনা ও রূপা 

কলিকাতা, ১১ই মার্চ--এ সপ্তাহে লোনায় 
দর গত সপ্তাহের তুলনায় বেশ একটু নিয় দেখ। 
গিয়াছে। গত ৪ঠা মার্চ বোম্বাইয়ে প্রতি তরি 
পোনার দর ১১৭৪%০ আন! ও কলিকাতায় তাহা! 
১১৭৮/০ আনা ছিল। অন্ত এ ছুই স্থানের বাজারে 
তাহ! যথাক্ৰমে ১১৫ আনা (বাজার বন্ধের 
সময়ের দর ) ও ১১৪৮৯ আনা দাড়াইরাছে। 

অস্ত বোধাইয়ে * প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর 
১৮৬৭০ আনা ও কলিকাতায় তাহা ১৮৫।০ আন! 


ঈাড়াইর়াছে। 


জীবনবীমায় 


বোধে দিটচুয্যাল 


লাইফ এগিওরেঙ্স সোসাইটি 
-লিমিটেড_ 


ভারতের প্রাচীনতম 


প্রতিষ্ঠান 


স্বাপিত- ১৮৭১ 


দ্ভিলা এও সন্ম 
চীফ এজেণ্টস্‌ £ 
৮নৎ নেতাজী সুভাষ রোড, 
কলিকাতা । 





' 


"ACID & CHEMICAL MFG. ‘6. 


গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে ইরা 


কিন্বা মিউরিয়াটিক 
_এসিড সালফিউরিক 


২৬ ও ২১৭, ব্্গমারী রোড 
ফোন £ বি, 'বি, ৯১৭ 


লাইকার, এমোনিয়া, ডিস্টিজ্ডওয়াটার' 
সোডি সালফ, ম্যাগ সালফ, ইত্যাঁদি। 








৫৯৮ | আর্থিক জগৎ. | [ ১৪ই মার্চ, ১৯৪৯ 


ৰা পপি ইল |] লট, 
এ - || য়া ব্যাঙ্ক দি 










} ” (স্থাপিত ১৯৪* ) 
টিটছে : | A ইয়া সিডিউল্ত ও রিয়ারিং 
₹ মিউচুয়াল ইঙ্সিওরেঙ্স কোং লিঃ সপ i 













ক একটি প্রগতিশীল টা আরা 
জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান হা হেব 
চিফ অপারেটিং অফিস £ . - . 
১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা! ৷- j [ _শাখাসমূহ__ 
পাম সিডি লিঃ |. বড়বাজার, শ্ভামবাজার, হাটখোলা,* | 


জি £8 - 
সিডি কি উনি লিলি ' বালীগঞ্জ (কলিঃ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ | 






পে-অফিস--মিরকাদিম 
| af নং পে মিল ছি | 
১২, চৌরঙ্গি ক্োয়ার, কলিকাতা। | | হেড অফিস স্থাপিত ‘ক্লাইভ ইরা 
ফোনঃ ক্যালঃ ১৪৬৪, ১৪৬৫ প্রাম 8 Aryoplants : বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৯ ৃ ঃ 
আমাদের অংশীদারগণ, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যারী সকলেই জানিয় | | প্রবর্তক ব্যা লি |. 
আনন্দিত হইবেন যে, আমাদের কাগজের কলের যন্ত্রপাতির কতকাংশ ও ও বধ € | 
ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড হইতে আসিয়। পৌছিয়াছে এবং পশ্চিম বঙ্গের { ফিল | 1 
অন্তর্গত রাণাঘাটে মিলের নির্ম্মাণকার্য্যও আরম্ভ করা হুইয়াছে। ই hh SUG রী 
রাণাঘাটের এই নিলস্‌' সাইট.গভর্ণমেন্টও অনুমোদন করিয়াছেন। [কলিকাতা শাখা: ৮*নং নেতাজী স্বতাফরোড | 
৮২1২-এ, কর্ণওয়ালিশ শ্রী) |; 
সামান্য কিছু ফরফিটেড শেয়ার :. ২ |. উর | 
| / | রা 
ূ এখনও সমমূল্যে পাওয়া যায়।, . চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজনাহী, . | 
সিরাজগঞ্জ, অলপাইগুড়ি। : 
' বিস্তুত ঘিবরণের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টসৃএর নিকট লিখুন। রা 





উই রাজারা মী সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্সড ৩৫০ আনা 
' টেলিগ্রাম : যেশখু ফোন : কলিকাত৷--৩২৯৯ | বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় কর! হয় 


যমোহৰ-খুলনা ইউনিয়ন ব্যান লিমিটেড 


ছেড অফিস £ যশোহর-খুলন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিজ্ভিংল্‌ 
১৯ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 
প্রদত্দীল ও নির্ভরযোগ্য জাতীর প্রতি্ঠান। 


ক্রিয়ালিং-এর সুবিধায়ুক্ত সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 
চেয়ারম্যান, শ্রীশৈলেক্দ্রনাথ ঘোষ 


হুগলা ব্যাঙ্ক 
' লিমিটেড 


' হেড আফস £ 


- ৪৩, ধৰ্ম্মতল৷ প্লট 


সেন্ট্রাল অফিস ঃ 
৪২, চৌরঙ্গী 
কলিকাতা 


ব্ৰাঞ্চ বন়্বাজার, খ্যামবাজার, 
+ বনগী: বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা। 
উপযুক্ত 'জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ব্যাহিং কাৰ্য্য কল্পা হয়। ' 
সি, » এম-এ ( কযাস”) 
_ ভীঃ অর ার়চৌদরী কে মিঃ এল, ্যানাজ্ি পন (কনাল” 





LJ 


0 সং নিলাত_ অধিক ভগৎ প্রেলে জ্রীবতীম্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত, মুক্রিত ও প্রকাশিত । 


1২101), NO. 0. 2506 - 


পািটিাতাািী।/101117114 শান 


ARTHIK JAGAT 
ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি-বিষয়ক-সাপ্তাহিক, 


যুল্য__বাযিক সডাক ৯ 


#— = = = === 
নুতন ট্যাক্স সম্পর্কে অর্থসচিবের সাফাই 


অর্থ সচিব ডাঃ ভান মাথাইয়ের উপস্থাপিত : 


১৯৪৯-৫০ লালের বাডেটকে কেন্দ্র করিয়া দেশে 
" বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে | 


তাহাতে ' বাজেট সম্পর্কে অনেক কিছু 
'অভিযোগেরই জবাব মিলে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
‘বলা চলে, ইনফ্লেশন প্রতিরোধের লক্ষ্য হইতে 
একদিকে বাজেটে উদ্ব ত্ত দেখাইতে গিয়া অপর 
দিকে অনেকগুলি পরোক্ষ কয় দ্বারা তিনি 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপর ইনফ্রেশনরী চাপ 
বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন কেন সে প্রশ্নের 
তিনি কোন সুত্র দিতে পারেন নাই। কিছু 
পরিমাণে স্বীকারোক্তি করিয়া ও ।ফছুটা ট্যাক্স 
নীতির মামুলী সাফাই গাহিয়৷ এই জরুরী বিষয়টি 
তিনি স্ুকোঁশলে পাশ কাটাইয়| যাইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্উদ্বত্ত বাজেট 
দেখাইয়া ইনফ্রেশন প্রতিরোধের সঙ্গে পরোক্ষ কর 
দ্বারা আমরা অন্তদিকে লোকের জীবলযাল্রা ব্যয় 
বৃদ্ধি ও ইনফ্লেশন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছি বলিয়া 
ভাষ্যতঃই সমালোচনা দীড়াইতে পারে। তবে 
ইছা মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমানে অনেক 
লোফেরই আর পূর্বের তুলনায় খুব বেশী। আর 
এওঁ বেশী আয় টানিয়া লওয়ার পক্ষে িনিবপত্রের 
দর বৃদ্ধি একটা প্রশস্ত পন্থা বলা চলে ।” অর্থলচিবের 
এই শেষোক্ত জবাব শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত 
হুইয়াছি। ইনফ্রেশন দমনের নীতি হইতে তিনি 
ও তাহার গবর্ণমেন্ট বেস্থলে পণ্যযূল্য হাসের উপর 
বার বার জোর দিয়া আসিতেছেন সেম্থলে সেই 
ইনফ্লেশন দমনের নীতি হইতেই আবার পরোক্ষ 


কর দ্বার! জিনিষপত্রের দর চড়াইয়া দেওয়ার কোন | 


অর্থ হয় ন1। যুদ্ধের সময় হইতে এদেশে অনেক 
লোকের আয় প্রয়োজনাতিরিক্ত রূপ বৃদ্ধি পায় 
নাই। কিছু সংখ্যক শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, জোতদার, 
কণ্ট্া্টর ও সরকারী চাকুরিয়ার আয়ই অধিক 
পরিমাণে বাড়িয়াছে। বিলাস জ্রব্যের দর বৃদ্ধি 
করিলে সেই সৰ শ্রেণীর লোকদের বাড়তি আয় 
টানিয়া লইবার- একটা উপায় হইতে পারে সত্য, 





পার্লামেন্টে গত. 
১৬ই মার্চ অর্থবিতাগের ব্যয় বরাদ্দ আলোচনার * 
সময় অর্থপঙ্টিব এক জোরালো বক্তৃতায় তাঁহার 
বাজেট নীতির সাফাই গাহিয়াছেন সত্য, কিন্তু 


সম্পাদক-_শ্রীতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 





Monday, 2156 March, 1949, সোমবার, ৭ই চৈত্র, Soe: 


প্রতি সংখ্যা /*আনা 
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কিন্তু অর্থসচিব যে সব জ্রবোর উপর পরোক্ষ কর 
ধার্ধ্য করিয়াছেন তাঁহার অধিকাংশই সাধারণের 
নিত্যব্যবহা্ধ্য দ্রব্য “সামগ্রীর মধ্যে অন্তর্ভ.ক্ত। 
অর্থসচিবের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, পরোক্ষ 
| সম সাধারণের জীবনযাত্রার উপর 
ইনগ্লেশনরী চাপ বৃদ্ধি করিলেও তাহা দৃর্কছ বোঝা 
হইয়া দীড়াইবে না। লবণ কর দ্বায়া যে আর 
হইত মোটা ও মাঝারি কাপড়ের উপর ট্যাক্স 
বসাইবার ফলে সে তুলনায় মাত্র অর্ধেক আয় 
হইবে | চিনির উপর বে উৎপাদন শুষ্ক বাড়ানো 
হইয়াছে তাহার কথা উল্লেখ করিয়া! তিনি বলেন, 


বিষয়-নৃচী 


কর 


পৃষ্ঠা 


সাময়িক পরসজ এ $৯৯০৬৩১ 
ভারতীয় বন্তরশিল্পের ভবিষ্যৎ. * ৬০২ 
পশ্চিমবঙ্গের খান্ত-পতিস্থিতি - 
খেয়ালীর খাতা 

ূ আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 


— 


৬০২ 
& ০৩-০৪ 
৬০৫ 


৬০৯-১০ 


রি 


গুড এই শুন্কের দল কাজেই 
সাধারণের বিশেষ কিছু আশঙ্কিত ৯ওয়ার কারণ 
নাই। খায-পোষ্টকার্ডের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে একে 
বারেই কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া চলে না বলিয়া 
তিমি তাহার বক্তৃতায় উবার কোন উল্লেখ করেন 
নাই। পরোক্ষ ট্যাক্স সম্পর্কে অর্থসচিবের এই 
ধরণের সাফাই তাঁহার নিতান্ত প.জিবাদী সুলভ 
মনোভাবেরই পরিচয় দিতেছে । লবণ ফর 
উঠাইয়া দিবার অন্ত আন্দোলন করিতে গ্রিক 
মহাত্মা গান্ধী তৎপরিবর্তে এই' ইনফ্রেশন দিলে 
মোটা কাপড়ের উপরে কোন ফর বসাইবার 
মতলব আাটেন নাই। কেন না অনসাধারণের 
স্বার্থের দিক হইতে ওঁ ছুইটি করই সমভাবে 
আপতিকর। কলের চিনি কেবল ধনীরাই 
ব্যবহার ফরে মা, সহরাঞ্চলের শ্রমিক ও 
মধ্যবিত্তরাও এ চিনির উপর বিশেষভাবে নির্ভর- 
শীল। গ্রামাঞ্চলে ওঁ চিনির ঘাটতি হইয়া থাকে । 








তাহা না হইলে কলের চিনির 'মলা-হাসৈর জন্য এত 


আন্দোলন হইত না। পো্কর্ড সাধারণ দোকেই 
বেশী করিয়া ব্যবহার. করিষা থাকে | রাজধানী 
অঞ্চলে বিমানযোগে অসময়ে ভাগ্যবানদের ডাক 
চলাচলের ব্যবস্থা হইয়াতে বলিয়া সাধারণের 
বাবহ্ৃত পোষ্টকার্তের মৃল্য বাড়াইয়] দেওয়ার 
কোন অর্থউ চয় না। 
জমিদারী বিলোপ সম্পর্কে নুতন প্রস্তাব 
কংগ্রেসের কার্যানির্ব্বাহক সমিতি গত ১৯৪৮ 
সালর ভবন যাস মধো সকল প্রাদেশিক গবর্ণ- 
মেণ্টকে জয়িদারী ক্রয়ের আইন প্রণয়ন করিয়া 
এই প্রথা রহিতের পাকা ব্যবস্থা করিতে , নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেরু জমিদারী বিলোপের কার্ধ্যনীতিকে এদেশে 
কৃষি উন্নতির প্রথম সোপান বলিয়া; বর্ণনা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু ১৯৪৮ সালের জুন মাস 
অতিক্রান্ত হইয়া ১৯৪৯ সালের জুন মাল নিকটবর্তী 
হয়া আসিলেও আজ পর্য্যন্ত ও সম্পর্কে অনেক 
প্রদেশেই ফোন কার্ধ্যকরী উদ্যম দেখা যাইতেছে 
না। তিন: চারিটি প্রদেশে জমিদারী উচ্চেদের 
বিল পাশ হওয়া সত্বেও তাছা এখন পর্ধযস্ত অকেজো 
হইয়া রছিয়াছে। মূল সমন্তা দীড়াইক্কাছে এই যে, 
জমিদারদিগের জন্তু বেশী হারে ক্ষতিপূরণ ধরিবার 
ফলে মোট প্রদেয় অন্ধের পরিমাণ নিতান্ত অত্যধিক 
হইয়া দাড়াইয়াছে। সেই টাকা নগদে পরিশোধ ' 
করিবার যত সামর্থ্য কোন শ্রদেশেরই নাই। 
কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকার 
সমূহকে সাহায্য করিবেন বলিয়া কথ ছিল। কিন্তু 
ক্ষতিপূরণের টাকা দেশে ইনফ্লেশলের মাত্রা বৃদ্ধি 
করিবে বলিয়া এক্ষণে তীছার] সেই সাহায্য প্রদানে 
অশ্বীকৃত হইয়াছেন। দীর্ঘ মেয়াদী খত দিয়া 
ক্ষতিপূরণের টাকা পরিশোধ সম্পর্কে প্রস্তাব 
উঠিয়াছিল কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাহাও অনুমোদন 
করিতেছেন না বলিয়া! প্রকাশ। ফলে জমিদারী 
উচ্ছেদের সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হইয়া 
যাওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে। সুখের বিষয় এই 
যে, ছুই তিনটি প্রদেশের গবর্ণমেন্ট জমিদারী প্রথা 
রছিতেন ব্যবস্থা সম্পর্কে এখনও আশা ছাড়িতেছেন 


না। কিভাবে উহা সম্ভবপর হইতে পা. 
তৎবিষয়ে তাহার! উপায় দিতেই | 


৬০০ 





আর্থিক জগৎ 





যথাসম্ভব কার্যকরী বিধিব্যবস্থাও কিছু কিছু অবলম্বন 
করিতেছেন। 
মিটানোই .জমিদারী উচ্ছেদ সম্পর্কে বড় সমস্ত! 
বলিয়া যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেপ্ট এখন হইতে সেন 
একটি তহবিল গঠনে যত্বপর হুইয়াছেন। চলতি 
১৯৪৮-৪৯ সালের উদ্বৃত্ত হইতে এ তহবিলে 
১ কোটি টাকা গ্যত্ত করা হুইয়াছে। এইভাবে 
তহবিল গড়িয়া উঠিলে আজ যাহা সম্ভবপর 
হইতেছে না, কাল তা অবশ্যই সম্ভবপর ছইবে। 
জমিদারী উচ্ছেদের কার্ধ্যকরী বিধিব্যবস্থা হিসাবে 
উড়িয্যা গবর্ণমেন্টের ল্যান্ড রেভেনিউ এণ্ড শ্যাগ্ড ল 
কমিটি সম্প্রতি একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। 
উড়িষ্যায় দেশীয় রাদ্যের রাজাদিগকে বাঁখিক 
একটা ভাতা প্রদানের সর্ভ দিষা তাছাদের রাজ্য 
ওঁ প্রদেশের সহিত যুক্ত করিয়া ফেদা হইয়াছে। 
উপরোক্ত কমিটি সেইভাবে জমিদারদের অন্ত ছ্আায্য 
তাতার ব্যবস্থা করিয়া উড়িষ্যার জমিদারীগুলিকেও 
সরকারী কর্তৃত্বাধীনে লই্বার প্রস্তাব করিয়াছেন। 
ক্ুষি উন্নতির অন্ত এদেশে জমির.উপর জমিদারদের 
ক্ষমতা বিলোপ কর্সিবার ও সাক্ষাৎভাবে জমিদারী 
সমুহ সরকারী তত্বাবধানে আনিবার বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা দীড়াইয়াছে। ক্ষতিপূরণ মিটানোর 
সমস্তা যখন নিতাস্্ই শুটিল হইয়া লেখা দিয়াছে, 
তখন উড়িঘ্যার ল্যাণ্ড রেভেনিউ কমিটির প্ৰস্তাব 
অনুযায়ী আপাততঃ জমিদারদিগকে বার্ষিক ভাতার 
গর্ভ দিয়া তাহাদের জমিদারী সরকারের হাতে 
'জাইবার ব্যবস্থা খুবই বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই 
আমর! মনে করি । 
ভারত সরকারের পূর্ণ, খনি ও বিদ্যুৎ বিভাগের 
নী শ্রীযুক্ত এন তি গ্যাডগিল গত ৯২ই যার্চচ 
সিউড়ীর নিকটবর্তী তিলপাড়া নামক স্থানে 
ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
করিয়াছেন দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনার 
পর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রারণ ও 
কৃষি উপ্নতির দিক দিয়া এই পরিকল্পনার গুরুত্ব 
খুবই বেশী । দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে 
মোই. আবাদী জমির মধ্যে সেচপ্রাপ্ত জমির 
পরিমাপ জাড়াইয়াছে মাত্র ২ লক্ষ ৭৫ ছাঁজার 
একর । অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিতে 
গিয়া বাকী জমিতে চাষাবাদের কা পরিচালনা 
অনেকটা ছুয়াখেপার সামিল হুইয়া দাড়াইয়াছে 
আধুনিক ধরণের সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ ছাড়া 
- ক্কৃষির স্থায়ী উন্নতি সাধন করিবার ও ফসলের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার আর কোন কার্ধ্যকরী উপায় 
দেখা যাইতেছে না। সেচব্যবস্থা সম্প্রসারণের 
সেইরূপ উদ্দেশ্য নিয়াই বর্তমান মযুরাক্ষী পরিকল্পনাটি 
রচিত হইয়াছে । এই পরিকল্পনা অনুসারে 
বিহারের লাওতাল পরগপায় মেপাঞ্জোর নামক 
স্থানে ময়ুরাক্ষী নদীতে নদীর জল সঞ্চয় করিয়া 
রাখিবার জগ্ঠ ১২৫ ফুট উচ্চ একটি বাধ ও একটি 
অলাধার নির্বাণ করা হইবে। শরৎকালে ও শীত 
কালে যখন বৃষ্টির অলের অভাবে ক্ৃষিকাধ্য 
পর্িচলনা কঠিন হইয়া দীড়াইবে তখন এ সঞ্চিত 
ওরস কৃষিকার্ধ্যের জন্ভ ছাড়া হইবে। তাহাছাড! 
নয়ুরাক্ষী, হারকা, ব্রাহ্ম, বক্রেশ্বর এবং কোপাই 
তে করেকটি বাধ নির্মাণ করিয়া এ মনত নদীর 


= 


জমিদারদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ, 





জল নিয়ন্ত্রণ করা হইবে । - কতকগুলি খাল (৬০০ 
ফাঁইল ব্যাপী) খনন করিয়া তাহাদের মারফতে এ 
সমস্ত নদীর জল নিয়স্ত্রিতভাবে বীরভূম ও 
যুপিদাবাদ “জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ কর! 
হইবে। এরূপ বিধিব্যবস্থার ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 
সারা বৎসর কৃষিকার্যের প্রয়োজনে জল পাওয়া 
সম্ভবপর হইবে । ওঁ পরিকল্পনা বাবদ অর্থ ব্যয়িত 
হইবে ১৪ কোটি টাৰ! । পশ্চিমবঙ্গের সেচ বিভাগের 
মন্ত্রী শরীধুক্ত ভূপতি মন্ভুষধার গত ১২ই তারিখের 
অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, বযুরাক্ষী 
পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত হইলে ছয় লক্ষ একর 
জমিতে সেচের জল সঞ্চারের স্থায়ী সুবিধা হইবে। 
বর্ধাকালে এ লব অঞ্চলে ৩ লক্ষ টন পরিমিত 
অতিরিক্ত ধান্য উৎপন্ন হইবে। তাহাছাড়। শীতকালে 
রবি ফললেরও উৎপাদন বেশ কিছু বাড়িয়া যাইবে? 
ভারত সরকারের অন্থমোদিত অস্ত বড় নদী নিয়ন্ত্রণ 
পরিকল্পনাব মত নদীর অলমোত হইতে বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের একটি স্কীমও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় 
অন্তভূক্তি হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে ৪ হাজার 
কিলওয়াট বিছ্যৎ উৎপন্ন হুইবে | পশ্চিমবঙ্গের 
বীরভূম জেলা ও বিহারের সাওতাল পরগণায় এ 


বিদ্যুতের সাহায্যে অনেক শিল্প পরিচালনা সম্ভবপর . 


হইবে ৷ 

ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা সম্পর্কে যেসব বিবরণ 
উল্লেখ করা হুইল তাহা দেখিয়া উহার বিশেষ 
সার্কতার কথ! সকলেই হৃদয়ঙ্ম করিতে পারিবেন 
সন্দেহ নাই। ভারতের স্বাধীনতা অজ্জিত হইলেও 
কৃবিশিল্পের সমুচিত উন্নতি সাধন করিয়া দেশের 
সমৃদ্ধি ও জনগণের কল্যাণের ভিত্তি রচনার স্ুমহান 
দায়িত্ব এখনও অপরিপুরিত রহিয়াছে । কৃষির 
উন্নতি ও খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে আধুনিক 
সেচ ব্যবস্থার সম্প্রলারণ একাস্ত আবশ্তক | সে বিষয়ে 
জাতীয় সরকারের অগ্ভতম বিরাট প্রচেষ্টা হিশাবে 
আমরা বর্তমান ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনাটিকে অভিনন্দিত 
করিতেছি । যথাসম্ভব শীঘ্র এই পরিকল্পনাটিকে 
কার্যে পরিণক করা হউক, ইছাই আমাদের দাবী। 

আয়করের ফাকি 

৭০০ কোটি টাকার উপর আয়কর ফাকি 
দেওয়ার অভিযোগে এদেশে ১ হাঁলার ৩০টি ব্যক্তি 
ও ফার্দ্ের বিরুদ্ধে মামলা কুদ্ধু হুইয়াছে। ভারত 
পবর্ণষেপ্ট কর্তৃক গঠিত Income Tax Investi- 
gation Commission বা আয়কর তদস্ত 
কমিশনের উপর ওঁ সমস্ত বিচার করিবার ভার 
দেওয়া হইয়াছে । কমিশন ১৯৪৮ সালে উপরোক্ত 
১ হাজার ৩০টি অভিযোগের মধ্যে মাত্র ৪টি সম্পর্কে 
তাহাদের বিচার বিবেচণা শেষ করিয়াছেন। 
মামলা নিষ্পত্তি সম্পর্কে এই শ্রেণীর বিলম্ব দেখিয়া 
ভারত গব্ণষেণ্ট ও সম্পর্কে গত নবেশ্ব্প মাসে 
একটি অর্ভিনাম্স ক্লারী করেন। যেসব ব্যক্তি ও 
ফার্্দ আপৌব্মুলকাবে তাহাদের 
উত্থাপিত ট্যাক্স সম্পৰ্কত অভিযোগ মীযাংলা 
করিতে চায় অভিনান্নটিতে তাহাদের সম্পর্কে 
একটা সমুচিত কার্ধযনীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া 
হুয়। ভারত লরকারের অর্থনচিব ডাঃ জন মাথাই 
সম্প্রতি পার্লামেন্টে এক বক্তৃতায় জালাইয়াছেন যে, 
নবেম্বর মাসে অভিনান্স জারী হওয়ার পর এপর্য্যস্ত 
আয়করের ফাকি সম্পর্কে: উপস্থাপিত, তিনটি 


বিরুদ্ধে ' 
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মামলাই শুধু আপোষে নিষ্পত্তি হইয়াছে। যাছাদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁহাদের অধিকাংশ ফ্রুট স্বীকার 
করিয়া, ঠিক ঠিক হিসাবপত্র উপস্থিত করিয়া এবং 
গবর্ণমেণ্টের ষ্কাধ্য পাওনা শোধ করিয়া এখনও 
অভিযোগ মিটাইয়। ফেলিতে প্রস্তুত নহে । অথচ 
আয়কর তদন্ত কমিশনের নিকট ধরা পড়িবার ভয়ে 
অনেকে নানা দিক হইতে টাকা পয়সা টাইয়া 
ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। উছারা .নৃতন করিয়! 
শিল্প ব্যবসায়ে অর্থ দাদন না করায় এসব ক্ষেত্রে এক 
অবাঞ্চিত মন্দার সচল! হইয়াছে | শেয়ার বাজারের 
কাজকারবারে বেশী রকম অবসাদ দেখ| দিয়াছে। 
শেয়ার বাঙ্ারের দালালরা তাই আয়কর ফাকি 
দিবার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি ও ফার্শ্বের পক্ষ 
হইয়া গবর্ণযেণ্টের নিকট নূতন কনসেসন দাবী 
করিতেছেন। দিল্লীর 'ইষ্টার্ণ ইকনসি্” পত্র" সম্প্রতি 
স্ই ধরণের কতকগুলি দাবী প্রকাশ করিয়াছেন । 
উচাদের মতে আয়কর কমিশন বদি ট্যাক্স ফাকি 


বাবদ মোট পাওনা টাকার শতকরা ৬০ ভাটের 


বেশী টাকা অভিযুক্ত ব্যক্তি ও ফার্দদিগকে প্রদান 
করিতে হইবে না বলিয়া কথা দেন তবে সহজে 
আপোষ নিষ্পত্তির: পথ প্রশস্ত হইতে পারে। 
তাহা ছাড়া ট্যাক্স কাফি দিবার পর সম্পত্তি 
খোয়াইয়া যাওয়ার জন্তু এবং অর্থাভাব ঘটিবার 
অন্ধ বর্তমানে যাহারা সেই পানা পরিশোধ 
করিতে সমর্থ নহে তাহার্দিগের কথা বিশেষ 
সহানুভূতির সহিত বিযেচন! করিবার অগ্কও উহ্বারা 
দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। এইরূপ বিশেষ ধরণের ' 
সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইলে বহু সংখ্যক ব্যক্তি ও 
ফার্ম্ম তাহাদের বিরুদ্ধে. আনীত আয়কর ফাঁকি 
দিবার অভিযোগ আপোষে নিটাইয়া ফেলিতে 
সম্মত্‌ হইবে সন্দেহ নাই) কিন্তু এই শ্রেণীর 
দুদ্কতকারীদের সম্পর্কে এহেন উদার ব্যবস্থা 
অবলম্বিত হইলে তাহাতে সাধারণের চোখে 
গবর্ণমেন্টের হূর্বগতাই প্রকাশ পাইবে। যে ৭০৯ 
ফোটি টাকা ফাকি দেওষা হইয়াছে এরূপ ব্যবস্থায় - 


তাহার খুব কম অংশই আদায়ের সুবিধা হইবে। 


যাহারা অতি যুনাফাবুত্তি হইতে যুদ্ধের লময় হইতে 
গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স ফাকি দিয়া আসিতেছে এবং 
কারসাঞ্িলন্ধ সেই বাড়তি অর্থের বলে ইনফ্লেশন 
হরি করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের অবর্ণনীয় ছুঃখ- 
কষ্টের কারণ ঘটাইয়াছে তাহাদের সম্পর্কে কোন 
অহেতুক কনসেসনই বাঞ্চনীয়, নছে। উহাদের 
প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত সম্পত্তির হিসাব লইয়া 
তাহাদের নিকট হইতে ফাকি দেওয়া অর্থ যথাসম্ভব 
আদায় করিয়া লওয়ার সুকঠোর ব্যবস্থাই বর্তমান 
ক্ষেত্রে গ্রয়োন। 


থাছ্য সরবরাহের দফায় পশ্চিম বঙ্গ 


পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বাজেটে চলতি ১৯৪৮-৪৯ 
সালের ছিসাবে অনসাধারণকে খাস্কত্রব্য ষোগানে! 
বাবদ বে-সামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের ১ কোটি 
টাকা ক্ষতি বরাদ্দ করা হুইয়াছে। চড়া মুল্যে 
নিকট শ্রেণীর রেশন চাউল ও আটা! কিনিয়া যাছারা 
কোনমতে দিন গুরান করিতেছে তাহাদের মধ্যে 


' অনেকেই এই ক্ষতির কথ! শুনিয়া বিস্মিত হুইবে। 


অনেকের ধারপা খাস্তশন্ত ক্রয়ের অন্ত নিযুক্ত 
সরকারী এজেন্টদের মুনাফাবৃত্তি ও সয়কারী 
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আর্থিক জগৎ 
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. é চা শশা পপি 
গুদামে থাদ্যশন্তের শোচনীয় অপচয়ের ভ্রম্ভ করিয়াছেন! এই বাজেটে আগাষী বৎসরের বাব্দ আগামী বৎসর সরকারীভাবে ১ কোটি টাকা? 


এই ক্ষতি ঘটিতেছে। কিন্তু বে-সামরিক মাল 
সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী" যুক্ত পফুল্লচন্্র সেল 
সম্প্রতি এক .রেভিও “বক্তৃতায় সমস্ত ব্যাপারটা 
যেতাবে বিশ্লেষণ করিয়! দেখাইয়াছেন তাহাতে 
আসল করণ অদ্তরূপ বলিয়াই বুঝা যাইতেছে! 


তিনি বলিয়াছেন, এপ্রদেশ হইতে যোগাড় করিয়া, 


যে চাউল রেশন, হিসাবে বণ্টন করা হয় তৎবাব্দ 
গবর্ণযেণ্টের কোন ক্ষতি হয় না। বরং কিছু লাভই 
থাকে। কিন্তু অস্ত প্ৰদেশ হইতে ও বিদেশ হইতে 
অত্যধিক দরে চাউল ও গম আলিয়া নির্দিষ্ট 
মূল্যে রেশন হিসাবে তাহা বণ্টন করিতে দিয়] 
, বে-সরকারী মাল সরবরাহে বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। 
বেসরকারী মাল সরবরাহ বিভাগ এপ্রদেশ হইতে 
প্রতি মণ ১২৮০ আনা দরে চাউল ও প্রতি মণ,৭]৯ 
আনা দরে ধান ক্রয় করিয়া থাকেন। লেই সব 
শত চালান করিতে গিয়া মূল্যের অতিরিক্ত আরও 
শতকরা € ভাগ খরচ পড়ে । সকল প্রকার খরচের 
ভিত্তিতে বিচার করিলে সংগৃহীত চাউলের গড়গড়ত! 
মুল্য ঈড়ায় মণকরা ১৬* আনা €জীত ধানের 
প্রতি ৬০ পে ৩৯ মণ করিয়া চাউল হয়)! দেই 
চাউল রেশন দোকানে মণ প্রতি ১৭/০ আনা দরে 
বিক্রীত হয়। এ মূল্যের সমগ্টা গবর্ণমেপ্ট পান না। 
পাইকার ও দোকানদারদের কমিশন বাবদ কিছুটা 
অংশ কাটা বায় | শেষ পর্য্যন্ত পবর্ণমেন্ট প্রতি মণ 
চাউলের অন্ত ১৬৬০ আনা করিয়া পান । তাহাতে 
তাহাদের লাভ দাড়ায় বৎসরে ৪০ লক্ষ টাকার 
মত্ত। বাহির হইতে যে চাউল পাওয়া যায় তাহার 
গড়পড়তা খরচ পড়ে মপপ্রতি ২81০ আনা । 
১৯৪৮ মালে বাহির হইতে 
৯২ হাজার টন চাউল সংগ্রহ করিয়া (৯০ 
ভাগ বিদেশ হইতে ও শতকর1] ১০ ভাগ 
অস্তান্ত প্রদেশ হইতে ) তাহা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে 
জনসাধারণকে সরবরাহ বরা হুইয়াছিল। 
ফলে ওঁ দফায় ৪০ লক্ষ টাকার মত ক্ষতি 
দাড়াইয়াছিল। গম, ময়দা প্রভৃতি সরবরাহের 
দফায় গবর্ণমেন্টের ক্ষতি এ তুলনায় অনেক বেশী 
হইতেছে। ১৯৪৮ সালে ২ লক্ষ টন গম, ময়দা 
ও বাপি বাহির হইতে সংগ্রহ কর! হুইয়াছিল। 
ক্রীত মুল্যের তুলনায় কমমূল্যে এসব জনযাধারণকে 
সরবরাহ করিতে গ্রিয়া ৩ কোটি টাকার মত ক্ষতি 
দাড়াইয়াছিল। বাহির হইতে আমদানীকত চাউল 
ও গম বাবদ মোট ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার ক্ষতির 
মধ্যে ২ কোটি টাকা ভারত সরকাঁরের সাঁবসিভি 
ছারা পরিপৃরিত হইয়াছে । এ প্রদেশ হইতে 
সংগৃহীত চাউলের লাভ ৪০ লক্ষ টাকা বাদ দিয়া 
সর্ধবসাকুল্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৪৮ লালে 
১ কোটি টাক! ক্ষতি দীড়াইয়াছে। 
খানের দিক দিয়া বিদেশের উপর নির্ভর 
করিতে গিয়া দেশ কি ভাবে ফতুর হইতেছে 
ইহা তাহারই পরিচায়ক। এই ধরণের শোচনীয় 
ক্ষতি বন্ধ করিতে হইলে খাস্তের আভ্যন্তরীণ যোগান 
বৃদ্ধিই বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রয়োলন। 
পৃর্ব-পাঁকিস্থানের বাজেট 
পূর্ববঙ্গ সরকারের র্থপচিব অনাব হামিছুল 
হুক চৌধুরী গত ১২ই মার্চ পূর্ববঙ্গ সরকারের 
আগামী ১৯৪৯-৫০ সালের বাঙ্জেটে পেশ 
> 


এই দরে. 


হিলাবে পূর্ববঙ্গ সরকারের ১৭ কোটি ৮৫ লক্ষ 
টাকা আয় ও ১৭ কোটি হ৬ লক্ষ টাকা বায় 
দীড়াইবে বলিয়া অনুমিত হুইয়াছে। কাজেই 
রাজন্ব খাতে বৎসর শেবে ৫৯ লক্ষ টাকা উতত্ত 
দীড়াইবার কথা। কিন্ত মৃলঘন খাতে আয়ের 
অতিরিক্ত যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহাতে এ 
উদ্বত্ত উঠিয়া গিয়! বাজেটের মোট হিসাবে শেষ 
পর্যন্ত ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবারই 
আশঙ্ক। রহিয়াছে। নুতন পূর্ববঙ্গ প্রদেশ 
শিল্পের দিক দিয়া খুবই পশ্চাৎপদ। বৃটিশ আমলে 
এই ভুচাগে শিল্পোন্নতির প্রশ্ন বিশেষভাবে 
উপেক্ষিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের লোকদের আধিক 
অবস্থার উন্নতির জন্তু শিল্প প্রসারের শুবন্দোবস্ত 
একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের দিক দিয়া 
পূর্ববঙ্গের অবস্থ।'শোচনীয়। এদিক দিয়াও সম্যক 
অগ্রগতি সাধনের ব্যবস্থা দরকার । দেশ বিতাগের 
পর পূর্ব্ববদের যে ১৭০০ মাইল ব্যাপী লীমাস্ত 
দীড়াইয়াছে তাহ! সংরক্ষণের দায়িত্বও কম নহে। 
কিন্ত পূর্ববঙ্গ সরকারের সায় যেবপ কম তাহাতে 
এত সব দিকে উপযুক্তরূপ অর্থ ব্যয় করা তাহাদের 
পক্ষে কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। অর্থসচিব হক 
চৌধুরী ছিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রতি 
অধিবাসী পিছু পশ্চিষৰ্ সয়কার যেস্থলে ১৭৫০ আনা 
বোদাই সরকার ২৬২ টাঁকা, সিন্ধু সরকার ১৮০ 
আনা ও পশ্চিম পাঞ্জাব সরকার ৭/০ আনা! ব্যয় 
করিতেছেন সেম্কলে পূর্ববঙ্গ সরকার মাত্র মাথা 
পিছু ৪1০ আনা ব্যয় করিতে সমর্থ হইতেছেন। পুর্বা- 
বঙ্গ সরকারের আয় কম থাকার কারণ বর্ণনা করিতে 
গিয়া অর্থসচিব বলিয়াছেন, অবিভক্ত” বাংলার 
আয়করের অংশ ছিসাবে ভারত সরকারের নিকট 
হইতে বৎসরে ৬1৭ কোটি টাকা করিয়া পাইত। 
বাংলা বিভক্ত হওয়ার পর পূর্ববঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় 
পাকিস্থান সরকারের নিকট হুইতে আয়করের অংশ 
হিসাবে এপর্য্যস্ত কিছুই পায় লাই। পুর্বকার নিয়মে 
পাট শুদ্কের শতকরা ৬২২ ভাগ পূর্ববঙ্গ *সরকাঁরকে 
দেওয়া হইতেছে সত্য। কিন্তু পুর্ব্ব পাকিস্থান 
তাঁহার এই সর্বপ্রধান অর্থকরী ফসল হইতে আরও 
বেশী আর ভ্কায্যতঃই পাওয়ার আশা করিতে 
পারে। বিক্রয়-কয় ভারতের প্রদেশসমূহে সরকারী 
আয়ের একট! ঝড় অবলম্বন হইয়া ধাড়াইয়াছে। 
কিন্তু পাকিস্থান বেহ্গীয় সরকারের সুবিধার শুন্ত ও 
কর নির্ধারণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ছুই বৎসরের 
জঙ্ক কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের হাতে ছাড়িয়া 
দেওয়া হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের মত দরিদ্র প্রদেশে 
নূতন করিয়া কর বসাইবার সুযোগও খুব সীমাবন্ধ। 
কাজেই কোন দিক দিয়াই সরকারী আয় শীঘ্র 
বাড়িবার আশা দেখা যাইতেছে লা। 
আয় কম বলিয়া পূর্ববঙ্গ সরকার জ্রাতিগঠনমূলক 
কাজের জ্রম্ক বিশেষ কিছু ব্যয় বরাদ্দ করিতে পারেন 
নাই। তবে শিল্পোরতির প্রয়োজনীয়তা নিতান্তই 
বেশী বলিয়া আগানী বৎসরের হিসাবে, বিশেষ 
- করিয়া এ দিকে সরকারী তহবিল হইতে ১ কোটি 
টাকা নিয়োগ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। আগামী 
৪ বৎসরের মধ্যে পূর্বববঙ্গে ঘটি কাপড়ের কল, 
২টি চটকল ও ১টি কাগজের কল স্থাপন সম্পর্কে 
গবর্ণমেপ্টের পরিকল্পনা রহিয়াছে। এঁসব পরিকল্পন! 


ব্যয় কর! হইবে | কর্ণফুলী নদীর বন্ধা নিয়ন্ত্রণ ও 
উহার জলস্বোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষীম 
কার্যকরী করা বাবদও ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরা 
ধরা হুইয়াছে। শিল্লোন্টতি সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ 
সরকারের এই উদ্ভম প্রশংসনীয়। 


শ্রমিকদের নিয়তম মজ-রী 

এদেশে যে সব কারণে শিল্পকারখানায় ধর্দঘট 
ঘটিয়া থাকে মজুরী সম্বন্ধে শ্রমিকদের অপস্তোব 
ও বিক্ষোভ তাহার মধ্যে পর্বপ্রধান। ধর্মঘটের 
সেই মূল কারণ দুর করিবার শুন্য ১৯৪৭ সালে 
দিল্লীতে অমুষ্ঠিত শিল্প সম্মেলনে কলকারখানা 
শ্রমিকের ভাষা মজুরী স্থিরীকরণের প্রস্তাব হয়। 
প্রস্তাব ভারত গবৰ্ণমেন্ট গ্রহণ করিতে সম্মত 
হইয়াছেন। কিন্তু বিষয়টি এ পর্য্যন্ত তাহারা" 
কমিটি ও কমেশনেরই বিবেচনাধীন রাখিয়াছেন' 
ইহ! ছুঃখের বিষয় | এদেশে নিম্নতম মছুমী 
নির্ধারণ সম্পর্কে অবশ্ত একটি আইন পাশ করা 
হইয়াছে। কিন্ত ভাষ্য মজুরীর ভিত্তি স্থির ন! হওয়ায় 
& আইল অনুযায়ী এখন পর্যন্ত কোন, শিল্প- 
কারখানায় মন্তুরী নির্ধারণের ব্যবস্থা হয় নাই। 
যাহা হউক সম্প্রতি পালশমেণ্টে এক বিবৃতি প্রমঙগে 
ই বিষয়ে কার্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলগ্বন সম্পর্কে 
ভারত সরকারের শ্রম সচিব শ্রীযুক্ত জগজীবন রাষ 
একটা! ভরসা দিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, 
আগামী ১৯৫০ লালের ১৫ই মার্চ মধ্যে নিয়তষ, 
মভভুরী আইন অহথযায়ী কলকারখানায় ম্ুরীর হায় 
নির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা হইবে। কৃষি শ্রমিকদের, 
অবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট তথ্যাম্যন্ধানেয় কাজে, 
উদ্ভোগী হুইয়াছেন। ১৯১ পালের ১৫ই মার্চ, 
মধ্যে উহাদের নিয় তম মন্ত্রীর হারও বাঁধিয়া দেওয়া 
হুইবে। তবে এম্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
সকল শ্রেণীর শিল্পকারখানায় জড় নিয়তম মন্তুরী ' 
আইন অমুযায়ী বাধাধরা হার স্থিরীকরপের তারিখ. 
আগামী ১৯৫০ লালের ১৫ই মার্চ পর্যন্ত পিছা ইয়া' 
দেওয়া হইলেও প্রাদেশিক সরকারলমূের' 
মধ্যস্থতায় প্রধান প্রধান শ্রেণীন্ন শিল্পকারথানায়' 
শ্রমিকদের ষ্ভাষ্য মজুরী নির্ধারণের কাজ ইতিমধ্যেই 
অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। শিল্পকারখালায় 
শ্রমিক-মালিফ বিরোধ মীমাংসার জন্তু প্রাদেশিক. 
সরকারসমৃহ ইণ্ডাধ্রীয়াল ভিস্পুটস্‌* এযা্ট অনুযায়ী 
ট্রাইবুনেল গঠন কক্সিতেছেন। সেই লব. 
ট্রাইবুনেলের রায় অনথযাঁয়ী বিভিন্ন শিল্পকারখানায় 
নি্নতম মন্ভুরীর হার বাধিয়া দেওয়া হইতেছে। 


এইভাবে পশ্চিষবঙ্ধে কাপড়ের কল, চটকল, 
ছাপাথানা এবং ময়দার কলের শ্রমিকদের ; 
যুক্ত প্রদেশে কাপড়ের কল, চিনির কল ও পশম 
ফল এবং বিদ্যুৎ কারখানার শ্রমিকদের ; মাদ্রাজ, 
বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে কাপড়ের কলের শ্রমিকদের 
এবং আসামে চা বাশিগার শ্রমিকদের নিম্নতম 
মন্ভুরীর রেওয়াজ গড়িয়া উঠিয়াছে। বোধাইয়ে 
ব্যাঙ্কের কেরাণীদের এবং মাদ্রাজে মোটর সাপিসের, 
কর্ধচারীদেরও নিম্নতম মাহিয়ানার হার বাধিয়া 
দেওয়া হইয়াছে! এইরূপ বিধিব্যবস্থার ফলে, 
মালিকদের মুনাফাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের ও শ্রনিকদের, 
ভাষ্য পাওনা আদায়ের পথ দিন দিন প্রশস্ত 
হইতেছে । উহার ফলে শ্রমিক বিক্ষোত প্রশমিত 
হইয়া দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ প্রসারিত 


"হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। 


রা ছি 
সি 


ভারতায় বশ্বশিল্পের ভবিষ্যত 


থাজলার কাপড়ের কলসমূছের প্রতিনিধি 
সতা বেঙ্গল মিলওনাস্ঁ এসোসিয়েশনের বিদায়ী 
সভাপতি শ্রীহ্বরেশচশ্ত্র রায় গত ১৬ই মার্চ তারিখে 
এসোসিয়েশনের বাধিক সভাতে তাঁহার অভিভাষণে 
ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের অবস্থ! সন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য 
করিয়াছেন তাহ! পাঠ করিয়া দেশবাসী কিছুটা 
উদ্বেগ বোধ করিবে । নানা কারণে বর্তমান সময়ে 
দেশবাসীর মনে একটা ধারণার স্ুষ্টি হইয়াছে যে, 
বস্তুশিল্পের মত এরূপ সমৃদ্ধ শিল্প আর কিছু নাই। 
শ্রীযুক্ত রায়ের অভিতাষণ পাঠ করিলে এই ধারণা 
্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। 

একথা ঠিক যে, গত ছুই তিন বৎসর কালের 
মধ্যে ভারতীয় বন্ত্রশিল্ের উল্লেখযোগ্যন্নপ উন্নতি 
ঘটিয়াছে। গত ১৯৪৬ সালে ভারতের সমস্ত 
কাপড়ের কলে ৪০০ কোটী ২৩ লক্ষ গঞ্জ কাপড় ও 
১৩৯ কোটী ৬* লক্ষ পাউণ্ড সুতা উৎপর হুইয়াছিল। 
১৯৪৭ লালে উহা উল্লেখযোগ্য ভাবে হাস পায়। 
১৯৪৮ সালে উবার পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে 
৪৩৭ কোটী ৮০ লক্ষ গল্প ও ১৪৪ কোটী ৬০ লক্ষ 
পাউণ্ড! চলতি ১৯৪৯ সালে উহ? ৪৫০ কোটী 
গঞ্জ ও ১৫০ কোটা পাউণ্ডে পরিণত, হুইবে আশা 
কর! যাইতেছে । কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধিই কোন 
শিল্পের সমৃদ্ধির স্বোতক নছে। কোন শিল্পে 
উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বদি ষ্কায্য লাভে সহজে 
বিক্রয় হয় তবেই উহাকে সমৃদ্ধ বলা যাইতে পারে। 
ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে বর্তমানে যে কাপড় 
ও সুতা উৎপন্ন হইতেছে গবর্ণমেপ্ট তাহার মূল্য 
নির্ধারণ করিয়া দিতেছেল এবং যে ভাবে মূল্য 
নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইতেছে তাহাতে কাপড়ের 
কলের খুব বেশী লাভের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। 
এদিকে কলগুলিকে উহাদের উৎপাদিত সমগ্র বঙ্র 
ও সুতা বাধ্যতামূলক ভাবে গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করিতে 
হইতেছে বলিয়া উহাদিগকে অনেক সময়ে দারুণ 
অন্বিধার মধ্যে কাদ্দ করিতে হইতেছে । কিন্ত 
বর্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের আশঙ্কাই কলগুলিকে 
অর্ধিকতর উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতেছে। প্রথমতঃ 
কলগুলি উহ্বাদের পুরাতন ও অকেজো কলকব্জার 
বদলে বিদেশ হইতে পধ্যাপ্ত পরিযাণে কলকজ! 


সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ 
কলগুলিতে তুলার সরবরাহ এক্ষণে অত্যস্ত অনিশ্চিত 

















অনুমোদিত মূলধন ৬+৩*১*০,***৭ টাক! 
ফিলিকৃত মূলধন 
হিশ্ৰীত মূলধন ৫৭৬১১৬১৭০৯২ টাকা! 
আদারীকৃত মূলধন ৩১৪৭২৭৪৩০০৭ টাকা 
স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বিঃ ই, চেয়ারম্যান । 
লণ্ডন এছেন্টস্‌ ঃ 


Eh //৪ শেখর ! 





লি ৫5নম্্রীভল শ্যাক্ষক অব ভুহ্িক্স! ভিলও 
৭. স্থাপিত__ডিসেম্বর--১৯১১ 
ভারতীয় বৃহত্তম জয়েপ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক 

রিজার্ভ ও অনস্তান্ক তহবিল 

£,৭৭,৫:,০** টাকা আমানতের পরিমাণ (৩*-৬-৪৮ তারিখে) ১,৩৪,৭২,৪৬,*** টাকা 


বারক্রেস ব্যাঙ্ক রিং ও নিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ | 
ও দি চেল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ. দি সিটি অফ নিউ ইয়র্ক 

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় | সর্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন ৷ - 
কলিকাতার শাখাসমূহ-_-মেন অফিদ--৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড) বড়বাজার-__৭১, ক্রশ ট্রীচ £ মিউমার্কেট--১*, জিশসে ' দ্র | 
প্তামবাতার--১৩৩, কর্ণওয়ালিস স্টাট । হাটখোলা--€, শোগাবাঁজার দ্রীট ; ভবানীপুর---৮-এ, রদা রোড | বঙ্গদেশ--ঢাকা, 
চট্টশ্াম, লারায়ণপন্, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দিনাদ্রপুর, রংপুর, ভৈপ্নববাজার, ময়মনসিংহ, কালিংপত, 
প্রায়গপ্জ, চাদপুর,আসাশসোল এবং বোলপুর, বাঁকুড়া. হিলি | বিহার-_জামসেদপুর, মজাফ ব্রপুর, সামারাষ,পল়্া, ছাপরা, জয়নগর, 
সীতভামারি, বেডিয়া, মধুবাণী, খাগাড়িয়া, রকনউল, ভাগলপুর, পাটন|, পান! সিডি, কাটিছার, কিষাণপঞ্জ, ফরবেশগঞ্র .. 
সাক্েবগঞ্জ, ফালি, বেরাগানরা, কলগঙঈ, সম্ত্তিপুর, সক্ি দেওঘর, বনমংখি, বক্সার, দ্বারভাঙ্গা ও সুজের ) 


তইয়া উঠযনাছে। , শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে, ভারতীয় 
কাপড়ের কলগুলিতে প্রতি মাসে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার 
গীট তুল! ব্যবহৃত হয় এবং গত বৎসর আগষ্টের 
শেষে অর্থাৎ তুলার মরস্তমের শেষে তারতের 
সমস্ত কাপড়ের কলের হাতে মাত্র ১৯ লক্ষ 
গীট ভুলা মজুদ ছিল। বর্তমানে যে তাবে 
তুপা আমদানী ও খরচ হইতেছে তাহাতে 
চলতি বৎসরের শেষ__অর্থাৎ আগামী আগষ্ট মাল 
পর্যযস্ত কাজ চালাইতে হইলে কলগুলিকে মনু 
তুলা হইতে ১০ লক্ষ গীট তুলা খরচ করিয়া 
ফেলিতে হুইবে এবং বৎসরের শেষে কলগুলির 
হাতে মাত্র * সপ্তাহের খরচের উপযুক্ত তুলা 
অবশিষ্ট থাকিবে । অবধ্য ভারতীয় কাপড়ে 
কলগুলির অন্য বিদেশ হইতে তুলা আমদানীর চেষ্টা 
হুইতেছে। কিন্ত তাহা অশিশ্চিত। এদিকে 
চলতি বৎসরে পাকিস্থান ভারতকে ৬॥ লক্ষ গাঁট 
তুলা দিতে প্রতিশ্রুত হুইয়াছিল-_কিন্ত চুক্তির 
৬ মাস অতীত হুওয়! সত্বেও ভারত পাকিস্থান 
হইতে ১ লক্ষ গাটের বেশী তুলা পায় নাই। এরূপ 
অবস্থায় তুলার অভাবে চলতি বৎসরে ভারতের বহু 
সংখ্যক কলের কাজ বন্ধ হুইয়া যাওয়ার আশঙ্কা 
উপস্থিত হইয়াছে । ইতিমধ্যেই বোদ্াই, মধ্য 
প্রদেশ ও অন্তান্ত স্থানের অনেক মিল জ্ঞানাইয়াছে 
যে, তুলা না পাইলে উহাদের পক্ষে কাজ চালাইয়া 
যাওয়া সম্ভবপর নহে। শ্রীধুক্ত রায়ের এট সব 
উক্তি নিঃপন্দেছে গভীর উদ্বেগঞ্জনক। তুলার 
অভাব ছাড়া বর্তমানে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিরি 
সমক্ষে আরও কতকগুলি লমন্তার শৃষ্টি হইয়াছে। 
উহার মধ্যে শ্রী;ুক্ত রায় বিশেষভাবে ভারত হইতে 
বিদেশে বস্ত্র ও স্তার রপ্তানী হান, ভারতের 
বাজারে বিদেশী বস্তু ও সুতার প্রতিধোগিতা এবং 
কাপড়ের কলে মজুরদের গড়পড়তায় উৎপাদনের 
পরিমাণ হাসের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। 
ভারতের বাজারে বিদেশী বস্তা ও সুতার 
প্রত্তিযোপির্তী! সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ১৯৪৭ সালের 
এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসে যে স্থলে 
বিদেশ হইতে, ভারতে ৪ কোটা ৭০ লক্ষ টাকা 
মুল্যের বস্ত্র ও হৃতা আমদানী হইয়াছিল সেই স্থলে 
১৯৪৮ সালের নবেম্বর পর্যন্ত ৮ মাপে বিদেশ 


হইতে ৮ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র ও সুতা. 


আমদানী হইয়াছে । অদূর ভবিষ্যতে ভারতের 


৩৪৪৩৩৮১৭৪০৭ টাক! 


হেড অফিস--মহাস্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট; বোস্বাই 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ হিং এইচ. সি, ক্যাপটেল, জে, পি! 
নিউইয়র্ক এজেন্টস্‌ £ দি গ্যায়াট্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইরর্ক 









বাজারে জাপানী এবং ' আমেরিকার বস্্রেরও 
প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবার আশঙ্কা দেখা 
দিয়াছে। কিন্ত উহ! অপেক্ষাও মায়াক ব্যাপার 
হইতেছে শ্রযিকগপ কর্তৃক গড়পড়তায় বস্সের 
উৎপাদনের পরিমাণ হাস । গত ৯৯৪১ সালে যত 
জন শ্রমিক যত ঘণ্টার ৯৪.৯ গজ বস্ত্র উৎপাদন 
করিত তত জন শ্রমিক তত ঘণ্টায়" ১৯৪৩ সালে 
৯৩,৬ গভা, ১৯৪৫ সালে ৯০.৭ গঙ্দ এবং ১৯৪৬ 
সালে মাঝ ৮০,৪ গঞ্জ বস্ত্র উৎপাদন করিয়াছে । 
একথা উল্লেখযোগ্য যে, ইদানীং শ্রমিকদের 
পারিশ্রমিকের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বুদ্ধি 
পাইয়াছে। উহার ফলে শ্রমিকদের সত্তঃচিত্তে 
কান্দ কর! এবং এন্ড উছাদের দ্বার উত্পরন্ন বন্ধের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্ত তাহ! 
ন! হইরা উৎপাদনের পরিমাপ দিন দিন দ্রুতগতিতে 
হাস পাইতেছে। উচ্থার ফলে উৎপন্ন বন্জর 
পড়তাও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে 
গবর্ণমেণ্ট কলে উৎপন্ন বন্ধের পড়তা নিরূপণ করিয়া 
ভদনুষায়ী বস্ত্রের মূলঃ বাঁধিয়া দিতেছেন এবং এক্সন্ত 
কাপড়ের কলগুলিকে তত বেগ পাইতে হইতেছে 
না। কিন্তু উহার ফলে কলগুলির পক্ষে বিদেশীর- 
সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষমতা (দন দিন হাস 
পাইতেছে। ভবিষ্যতে ধন দেশ হইতে বস্ত্র 
নিয়্ত্রণনীতি উঠিয়া যাইবে এবং কলগুগিকে 
বিদেশীর প্রতিযোগিতার লম্দুখীন হুইতে হুইবে 
তখন একজগ্ত উহ্বাদিগকে কি প্রকার বিপন্ন 
হইতে হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা - 
যায়। অবস্য দেশের জাতীয় গবর্ণমেপ্ট কিছুতেই 
বিদেশের প্রতিযোগিতার দ্বারা ভারতীয় বন্ত্রশিল্পকে 
বিনষ্ট হইতে দিবেন না। কিন্তু বিদেশী কাপড়ের 
উপর অতি উচ্চছারে সংরক্ষণস্তন্ধ বসাইয়া দেশের 
জনামগত গবর্ণমেপ্ট দেশবাসীর উপর কতদিন 
পরোক্ষভাবে ট্যাক্সের বোঝা চাপাইয়। রাখিতে 
পারিবেন তাহা সন্দেহের বিষয় | কাজেই যেভাবেই 
হউক বন্ত্রশিল্ের এই সমন্তার একটা সমাধান 
করিতে হইবে । 


ভারতের বন্তুশিল্প ভারতের একটা গৌরবের 
সামগ্রী। এদেশে ইংরাদ রাজত্বের পূর্বে ভারতের 
বন্ত্শিল্পকপ্জাত সামগ্রী সমগ্র জগতের একটা বিশ্ময়ের 
বস্তু ছিল। ইংরাজগণ এদেশে আসিয়া! এই শিল্পকে 
বিনষ্ট করে। পরবস্তাঁকাঁলে ভারতে আধুনিক 
যন্ত্রপাতি সহায়ে যে বুক্্রশিল্নের প্রতিষ্ঠা হয় 
ল্যাঙ্কাশায়ারের প্ররোচনায় তাহাকেও গলা টিপিয়া 
হত্যা করিবার অন্ত বুটাশ গবর্ণষেণ্ট চেষ্টার ক্রটী 
করেন নাই। কিন্তু ভারতীয় কাপড়ের কলের 
পরিচালকদের কর্দনিপুশতা এবং ভারতবাশীর 
স্বদেশহিতৈষণার ফলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এই 
চক্রান্ত কেবল পণ্ড হয় নাই--আজ ভারতের বস্তু- 
শিল্প জগতের বন্ত্রশিল্লের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়া সগৌরবে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে। 


= আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পরেই আছ ভারতে 


কাপড়ের কলের মারফতে সর্বাপেক্ষা অধিক বস্ত্র 

উৎপন্ন হইতেছে। এই বিষয়ে সোভিক্চেট যুক্তরাষ্র, 

ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতির স্থান ভারতের অনেক 
(শেষাংশ ৬০৪ পৃষ্ঠায় ব্রষ্টব্য) 


পষ্টিমবঙ্গর খাস পরিস্থিতি 


১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
খান্ধশৃন্তের উৎপাদন সম্পর্কে যে বিবরণ সম্প্রতি 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় উক্ত বৎসরে 
১৯৪৬-৪৭ লালের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে খান্ত 
শহ্বের উত্পাদন মোট ২ লক্ষ ১৯ হাজার টন কম 
হইয়াছে। এই প্রদেশে গম, জোয়ার, বাজরা এবং 
ভুট্টা প্রভৃতি শশ্তের জমী এবং উৎপাদন খুবই কম। 
'ধান্তই পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রধান খাস্তশন্ত এবং 
আলোচ্য বৎসরে শন্তের মোট উৎপাদন যে ২ লক্ষ 
১৯ হাজার টন কম হইয়াছে বিভিন্ন জেলায় ধান্তের 
উৎপাদন হাসই তাহার মুখ্য কারপ। প্রতিকূল 
'আবহাওয়া এবং অতিবৃষ্ীর অগ্ভই খাস্তশন্তের 
উৎপাদন হয পাইয়াছে বলিয়া সরকারী রিপোর্টে 
উল্লেখ কর! হুইয়াছে। “অধিক থাস্ত ফলাও” 
বআন্দেলনের জন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হওয়া 
'সত্ববেঞ্ খাগ্শস্ত উৎপাদনের এই শোচনীয় গতি 
নিতান্ত হুতাশাব্যঞ্জক সন্দেহ নাই.। প্রতিকূল 
আবহাওয়ার দোহাই দিয়া কৃবিবিভাগের দারিত্ব 
ব্াঘব করা সহজ | কিন্ত প্রদেশের সর্বত্র প্রতি 
বৎসর কৃষিকার্ধ্ের উপযোগী আবহাওয়া থাকে 
না। কোন স্থানে অতিবৃ্টি, কোন স্থানে অনা বৃষ, 
“কোন স্থানে কীটপঞজের উপদ্রব ইত্যাদি প্রতিকূল 
অবস্থা বর্তমান থাকিবেই। এই সমস্ত প্রতিকূলতার 
“বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াই খান্ত ফলাও আন্দোলনকে 
'সফপ করিয়া তুলিতে হইবে । 

খাস্তশন্তের উৎপাদন ২ লক্ষ ১৯ হাজার টন 
“অর্থাৎ প্রায় ৬১ লক্ষ ৩২ হানার মণ হাস পাওয়া 
এই প্রদেশের পক্ষে যে কতদুর গুরুতর বিষয় তাহা 
অনেকের পক্ষেই সঠিক অনুধাবন করা সম্ভব নয়। 
খাদ্বশস্ত এবং সকলপ্রকার খাগ্তপপ্যর দিক্‌ দিয়াই 
পশ্চিমবঙ্গকে ঘাট তি প্রদেশ বলা হয়। কিন্তু এই 
ন্রাট্‌তির পরিমাণ কি তৎসম্পর্কে তথ্য-তাণিকার 
বিশেষ অভাব ছিল। সম্প্রতি কৃষি, ঘন, মত্ন্তচাষ 
এবং সেচ, বিভাগ হইতে প্রকাশিত একটা পুস্তিকায় 
40519360003 for Agriculture in West 
Bengal) জনসাধারণের ব্যবহার্য্য বিডির থান্ত- 


জ্ুব্যের উৎপাদন, চাহিদ! এবং ঘাট.তি প্রভৃতি. 


সম্পর্কে মোটামুটি তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। 
এই সঙ্গে প্রদেশের বর্তমান কৃষিসম্পদ, কৃষিব্যবস্থা, 
প্াস্তাধাট, লেচকার্ধয প্রভৃতির বিবরধ এবং সংশ্লিষ্ট 
“বিভাগসমূহের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্ধ্যাবলী সম্পর্কে 
সংক্ষিগ্ত পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে। 

১৯৪৪-৪৫ সালে সরজমীনে তদস্ত করিয়া 
“বিভিন্ন ফললের অন্তর্গত জযী ও উৎপাদন সম্পর্কে 
“যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার ভিত্তিতেই 

আলোচ্য পুস্তিকায় এই প্রদেশে চাষাবাদের জমীর 
পরিমাপ এবং ফলন সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে। করেকমাল পুর্ব, পশ্চিমব্ সয়কায়ের 
সংখ্যাতত্ব বিভাগ হইতে একটী পুস্তক 
{ Statistical abstract of West Bengal ) 
প্রকাশিত হুইয়াছিল। তাহাতেও পশ্চিমব্দ্ের 
ক্রধ্সিম্পৰ্বিত নানারূপ তথ্য-তালিকা , সন্নিবেশিত 
“আছে । কিন্ত সংখ্যাতত্ব বিভাগের তথ্য-তালিকাঁর 
সহিত আলোচ্য পুস্তিকার প্রদত্ত তথ্য-তালিকার 
বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে দেখিয়া কোন্টা অধিকতর 


প্রামাণ্য তাহা বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হয়। নান! 
মুনির নালা মতের ষ্যায় কৃষিলম্পর্িত তথ্য- 
তাঁলিকাতেও এরূপ অসামন্জন্ত সুবিদিত । কিন্তু 
একই গবর্ণমেণ্টের ছুইটা বিভাগ হইতে কয়েক- 
মাসের ব্যবধানে প্রকাশিত বিবরণে এরূপ 
অপামগ্রস্ত বিস্দৃশ মনে হুয়। সংখ্যাতত্ব বিভাগের 
পুস্তকে কৃষিবিভাগের আবহাওয়া ও শন্ত সম্পর্কিত 
রিপোর্টকে ( Season and Crop Report ) 
ভিত্তি করিয়া ক্রযিব্যিয়ক তথ্য-তালিকা দেওয়া 
হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তিকায় ১৯৪৪-৪৫ সালের 
সরজমীন তদস্তের.ফলাফলকে তথ্য-তাঁলিকার ভিত্তি 
হিসাবে গ্রহণ করা হুইয়াছে। এই ভুইটীর মধ্যে 
কোন্টী অধিকতর নির্ভরযোগ্য তাহা কৃষিবিভাগ 
হইতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা উচিত । নচেৎ 
জনসাধারণ এমন কি বিশেষজ্ঞগণও বিভ্রান্ত হইতে 
পারেন !} রঃ 


আমরা আলোচ্য পুস্তকে প্রদত্ত ১৯৪৪-৪৫ শালে 
সরবমীন তদস্তকেই অধিকতর প্রামাণ্য মনে করিয়! 
আলোচনা করিতেছি । 

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ২২ কোটী 
বলিয়া অন্মান করা হইয়াছে । এই প্রদেশে ৯৩ 
লক্ষ ২০ ছাতার একর আমীতে ধাল্ক এবং এক লক্ষ 
একর অমীতে গমের চাষ হর । ১৯৪৩-৪৪ সাল 


হইতে ১৯৪৭-৪৮ সাল পর্যযস্ত পাচ বৎসরের 
উৎপাদন হিসাব করিয়া দেখান হইয়াছে যে, এই 
প্রদেশে চাউলের গড়পড়তা মোট উৎপাদন ৩৫ লক্ষ 
৪০ ছাজার টন এবং গমের উৎপাদন পরিমাণ ২৫ 
হাজার টন। উৎপন্ন শন্তের শতকরা ১০ ভাগ 
বীজ ও ক্ষয়ক্ষতির অন্ত বাদ দিয়া আভ্যন্তরীণ 
উৎপাদন হইতে চাউল ও গমের মোট জোগান 
দাড়ায় যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৮৬ হাগার টন এবং ২৩ 
হাজার টন। এই প্রদেশের জনসাধারণের জন্ত 
কি পর্সিমাণ চাউল ও গমের প্রয়োজন আছে এবং 
এই ছুইটা খাস্তশন্তের ঘাট.তির পরিমাণই বা কি 
আলোচ্য পুপ্তিকায় তাহার কোন আনুমানিক হিসাব 
দেওয়া হয় নাই। কিছুদিন পূর্বে অনসংভরণ 
মন্ত্রীর এক বিবৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, 
চলৃতি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩৭ লক্ষ টন 
চাউলের প্রয়োজন। তন্মধ্যে বীজ ও ক্ষয়ক্ষতি 
বাদ দিয়া প্রদেশের উৎপন্ন ফসল হইতে ব্যবহারের 
জন্য ২৯ লক্ষ টন পাওয়া যাইবে এবং বাকী ৮ লক্ষ 
টনই ঘাটতি পড়িবে । কৃবিবিভাগের আলোচ্য 
পুস্তিকা চাউল ও গমের বাধিক গড়পড়তা 
প্রোগান দেখানো হইয়াছে ৩২ লক্ষ ৯ হাজার মণ 
এবং বলা হইয়াছে যে, রেশন এলাকায় মাথাপিছু 
দৈনিক ৮ হুইতে ১০ আউন্স থাগ্শন্ত বরাদ্দ 











প্রায় সমস্ত শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের মালিকরা 
ক্যানটানের প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকার করেন। কিন্তু কি 
কারে ক্যানটান পরিচালনা 
করতে হয় এ কথাটা অনেকেই 
জানেন না। ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট 
একস্প্যান্শন্‌ বোর্ড হাতেনাতে ক্যানটান 
পরিচালনা করে অনেকখানি অভিজ্ঞতা অর্জন 


১ 'করেছেন। কাজেই ক্যানটান সংক্রান্ত সমস্ত 
বা খবরই বোর্ড রাখেন! ক্যানটানের জন্য খাবার- 





£ 


চু ঘর, রাল্গাঘর প্রভৃতির নকৃশা, গ্যাস বা বিদ্যুতের 
K | সাহায্যে রাম্নাবানার কাঁয়দা-কামুন, এমন কি 
বাসনকোসন পর্যন্ত কি ধরণের হওয়া উচিত 


ইত্যাদি সমস্ত খুঁটিনাটি সম্বন্ধেই বোর্ড আপনাকে 


“বিনামুল্যে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত আছেন। এঁদের 


পরামর্শে ক্যানটান স্থাপন করে অনেকেই 





লং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ১ ১ এই ঠিকানা 
লিখলেই পুস্তিকাটি আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে॥ 


‘ ~~ 
কচ 


৬০১. 





করিয়াও ১৯৪৮ সালে ২ লক্ষ ৭৯ হাজার টন 
চাউল, গম ও গমজাত দ্রব্য আমদানী কর! 
হইয়াছিল। ইহাতে সহজেই মনে হইতে পারে যে, 
এই প্রদেশের খাস্তশন্তের ঘাটতির পরিমাণ ৩ লক্ষ 
টনের বেশী নহে । কিন্তু প্রকৃত ঘাটতির পরিমাপ 
যে আরও অনেক বেলী তাহ! অনসংভরণ মন্ত্রীর 
বিবৃতি হইতেই ধারণা করা যায়। আমাদের 
বিশ্বাস এই প্রদেশের প্রত্যেক অধিবাঁসীকে যদি 
প্রত্যহ হুইবেলা উপযুক্ত খাস্তশন্ত সরবরাহ করিতে 
হয় তবে ঘাটতির পরিমাণ ১০ লক্ষ টনেরও উপরে 
ফ্াড়াইবে। রি 

চাউল ও গম বাদে আগ্থান্ত প্রয়োজনীয় খাতের 
দিক্‌ দিয়াও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা যে কতদূর 
শোচনীয় আলোচ্য পুত্তিকায় তাহার মোটামুটি 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । নিম়োদধুত 
তালিকায় বিভিন্ন শ্রেণীর প্রয়োজনীয় খাতের 
উৎপাদন, চাহিদা ও ঘাটতির পরিমাণ দেওয়! 
হুইল। 


খান্পপ্য আভ্যন্তরীণ চাহিদা ঘাটতির 


উৎপাদন পরিমাণ 
টেন) টেন) (টন) 

ভাল ২৬৬,৮০৪ "৬৩৮,৯০০ ৩৭২,১০০ 
গুড় ও চিনি ১০২,২৪০ ৪২৬,০০০ ৩২৩,৮০০ 
গোল আলু ৩৪৭,২০০ 2১,২৭৭,৮০০ ৯৩০,৫০০ 
স্বৃত ও মাখন ‘te! ৪২৬,০০০ ৪৪৭,৪০০. 
সরিবার তৈল ১১,০০০ 
ছ্গ্ধ ৩৯২,৮০০ ২,১২৪,৯০০ ১,৭৩৭,১০০ 


এই সমস্ত খাস্তপণ্য ব্যতীত আলোচ্য পুস্তিকায় 
শাকসজী, কয়েকশ্রেীর ফল, মাছ, মাংস এবং 
ভিমেরও উৎপাদন, চাহিদা এমং ঘাটতি সম্পর্কে 
সাধারণ তথ্য-তালিকা দেওয়া হইয়াছে। 

বিভিন্ন শ্রেণীর অত্যাবশ্তক খাতের যে বিপুল 
ঘাটতি রহিয়াছে তাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের 
অধিকাংশ লোক উপযুক্ত আহারে বঞ্চিত থাফে। 
যাহারা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল এবং ফলিকাতা ও 
অন্তত সহরের বাসিন্দা তাহাদের প্রয়োজন 
মিটাইবার অন্ত অদ্তা্ক প্রদেশ এবং বিদেশ হইতেও 
এই * সমস্ত খাতত্রব্য আমদানী হইয়া থাফে। এই 














আর্থিক জগৎ 
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কলিকাতা সহরেই সিহলা, আলাম ও ব্রহ্মদেশ 
হইতে গোল আলু, বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ, মারা, 
ও পিমলা হইতে সবজী, আমেরিকা, দক্ষিণ 
আফ্রিকা, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, বেলুচিন্বান, বিহার, 
সংযুক্তপ্রদেশ ও মাত্রা হইতে টানে ভর্তি, শুদ্ধ ও 
টাটকা ফল, ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান হইতে 
টানে ভত্তি সংরক্ষিত নাছ, মাখন ও নানাবিধ 
পশুপক্ষীর মাংস আমদানী হয়। 

থান্ত সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের এই পরনির্ভরতা 
ভয়াবহ । অবিভক্ত বাঙ্গলাও খান্ত সম্পর্কে 
পরনির্ভর ছিল। কিন্তু পাটের বিনিময়ে খাস্ত- 
সংগ্রহের ব্যাপারে তখন দূর কাকি কর! চলিত। 
পশ্চিমবঙ্গ কিসের জোরে এই দর কবাকষি করিবে? 
"খান ফলাও আন্দোলনের” ব্যর্থতা স্বীক্কৃত 
হইয়াছে। খাত সম্পর্কে এই গ্রদেশের পরনির্ভরতা 
আংশিক ভাবে দুর করিতে হইলেও গবর্ণমেণ্টের 
যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ্য বিনিয়োগ করিতে হইবে 
এবং প্রয়োজনবোধে উৎপাদন বুদ্ধির অন্ত আইনের 
সাহাধ্য গ্রহণ করাও অসঙ্গত হইবে না। 


ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ 
(৬০২ পৃষ্ঠার পর ) 


নীচে । আদ ভারতের বন্্রশিলের মারফতে প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে ভারতের প্রায় ১০ লক্ষ লোকের 
জীবিক! সংস্থান হইতেছে এবং এই সব ক্বোপড়ের 
কলের মারফতে দেশে প্রতি বৎসর কমপক্ষে ২০০ 
কোটী টাকার ধনসম্পদ মুষ্টি হইতেছে। কৃষি বাদ 
দিলে ভারতে বন্ত্রশিল্লের মত এরূপ আর কোন 
কর্ম প্রচেষ্টা নাই যাহাত্বারা প্রতি বৎসর এত অধিক 
পরিমাণে জাতীয় সম্পদ কৃষ্টি হইতেছে ।] 
শ্রীযুক্ত রায় এহেন একটা শিল্পের বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সমস্ত সমন্তার কথা উত্থাপন 
করিরছেন দেশের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার 
সমাধানের জন্তু যে সর্ধবগ্রকারে চেষ্টা করিবেন 
তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নলাই। শ্রীযুক্ত রায়ও 
তাহার অভিভাষণের শেষে এইন্ধপ আশা ব্যক্ত 
করিয়াছেনণ গত বৎসর শেপ্টেম্বর মাসে ভারতী 
। পার্লামেন্টে ভারতের কৃষি মন্ত্রী এরূপ ঘোষণা 
করিয়াছিলেন যে, তুলার ব্যাপারে ভারতের পর- 
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2:2 বি ০০ টে ক 

আমার কাজই ভারি মাল 
কাজেই আভস্ত। কিন্তু সব জিনিসেরই তো মাত্রা আছে। 
৪ - বোঝার পর বোঝা চাপালে আমি পারবো কেন ? 
1// আমার ক্ষমতা যে কতটা ভা নির্ভর করে গাড়ির বহন- 
22৯১৫ ক্ষমতার উপরে । গাড়িতে স্প্রিং আছে স্বীকার করি 
০০24২ কিন্তু শেষে আমাকেই তো স্প্রিং-এর কাজ করে সমস্ত 
৩১০) বোঝাটা বইতে হয়। গাড়ির ক্ষমতা যদি ৪ টনের, 

1১০০ | উপযোগী হয় ভুলেও ৪1০ টন চাপাবেন না-_কারণ . 
এইটুকুই হয়ত আমার পক্ষে মারাত্মক হতে পারে. 


[ ২১শে মাৰ্চ, ১৯৪৯ 





নির্ভরতা দুরীফরণের লন্ভ এ বৎসরে পূর্ব বৎসর" 
অপেক্ষা ৪০ লক্ষ একর ধেশী জমিতে তুলার চাষের 
ব্যবস্থা করা হুইবে। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার, 
ভষ্ক গত বৎসর অতিরিক্ত হিসাবে ১২ লক্ষ একরের' 
বেশী জমিতে তুলার চাষ কয়৷ সম্ভবপর হয় নাই।, 
এই চেষ্টা চলতি বৎসরেও পরিত্যক্ত হয় নাই।, 
কাজেই বর্তমানে তুলার ব্যাপারে অন্থবিধা- 
থাকিলেও আগামী ২1৩ বৎসয় কাজের মধ্যে তুলার" 
সমপ্যার যে সন্তোষজনক সমাধান হুইবে তাহা: 
খুবই আশা কর! যায়। বিদেশ হইতে আধুনিক . 
উন্নত ধরণের কলকজা আমদ্রাশীর ব্যাপারেও, 
গবর্ণমেন্টেক্র আগ্রহ কম নহে। তবে এন্রচ্ভ' 
ভারতের বিদেশী মুদ্রার বিশেষ অভাব 
ঝছিয়াছে। আক বিদেশী মুদ্রা থাকিলেও ফে. 
বৰ্তমানে বিদেশ হইতে ইচ্ছামত কাপড়ের কলকজা 
আমদানীর সুযোগ নাই তাহা শ্রীযুক্ত রার শ্বয়ং- 
গ্বীকার করিয়াছেন। বর্তমানে ভ 
অলমাধারণের দিক হইতে কাপড়ের অত্যবিক- 
চাহিদা রহিয়াছে বিধায় ভারত সরকার ভারত 
হইতে বিদেশে বেশী পরিমাণে কাপড় বণ্ডানী- 
করিতে দিতেছেন না বটে। কিন্ত যে দিন দেখা 
যাইবে যে, ভারতবাসীর স্ভাযা চাহিদা বিটাইয়াও- 
কাপড় উত্বস্ত হইতেছে সেই দিন ভারত হইতে 
বিদেশে কাপড় রপ্ডানীর জগ্ত ভারত সরকার যে' 
অবাধ সুযোগ দিবেন তাহাতেও আমাদের বিন্দুমাত্র : 
সন্দেহ নাই। বিদেশী যুক্ত উপার্জন, ভারতের 
প্রতিকূল বাপিক্যের অনিষ্টকারিতা হাস এবং 
সরকারী রাজশ্বের অন্ভই ভারত সরকার এরূপ' 
বাবস্থা করিবেন। 

সুতরাং আপাততঃ বস্ত্রশিল্লের ভবিষ্যৎ কিঞিৎ. 
উদ্বেগজনক মনে হইলেও জাতীয় গবর্ণমেণ্টের 
সর্ব্বাঙ্গীপ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া অনুরভবিষ্যাতে 
এই শিল্প যে পর্বপ্রকাঁর বাধাবিদ্র অতিক্রম করিয়]' 
সমুরত গৌরবে দণ্ডায়মান হইবে তথ্বিযয়ে আমরা , 
নিঃসন্দেহ । কাজেই ধাহাদের সাধনা ও অধ্যবসায়ের « 
ফলে ভারত আন্দ এই শিল্পে জগতের একটা - 
গৌরব্জনক স্থান অধিকার করিয়া আছে. 
তাহাদিগকে আমরা ভবিষ্যৎ লন্বন্ধে পূর্ণ আস্থা, 


লইয়া কর্ধপথে অগ্রগর হইতেই অমুরোধ জ্ঞাপন” 
করিতেছি । $ 








বওয়া এবং বাস্তবিক আমি এ 


4 
শশী 


তাঁরতবর্ষে বিদেশী ভ্রমপকারীদিগকে আকৃষ্ট 
করিবার অন্ত সুচারু কোন বিলিব্যবস্থা নাই । অথচ 
বিদেশীগ্ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করিতে পারিলে 
অনেক টাকা পাওয়া বাইত। বিশেষ করিয়া 
এমেরিকা ছইণ্তে ভ্রযপণকানীর1 ভারতবর্ষে বেড়াইতে 
আসিলে ভারতবর্ষ অনেক ডলার অর্জন করিতে 
পারিত। সুইজারল্যাগড এই জুমণকারীদের দৌলতে 
টুরিষ্ট ট্রেডের? মাঃফতে বহু টাক] পাইয়া থাকে। 
আমাদের দেশেও বৈস্তনাঁধ, পুরী, মুশৌরী, নৈনীতাল 
সহরগুলির আয় বেশীর ভাগ ভ্রমণকারীদের নিকট 
হইতে আসে । গবর্ণমেপ্টের উতোগ ও তত্বাবধানে 
যাহাতে ভারতবর্ষকে টুরিষ্টদিগের নিকট ক্লাকর্ষণীয় 
করিয়' তোলা যায় তাহার জন্ভ কেন্দ্রীয় সরকার 
এক) কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রকাশ যে, 
এই কমিটি সর্ধববাদিলন্মতরূপে সুপারিশ করিয়াছেন 
যে, রেলের ভাইনিং কার ব্যবস্থার উন্নতি বরা 
দরকার 1 বিদেশ হইতে যে-সকল যাত্রীরা আসে 
তাহার! ভ্রমপব্যবস্থায় যথেষ্ট সুধ-স্বাচ্ছন্্য না পাইলে 
বেড়াইবার অন্ত আসিবে না। 

খা জা চা ছি 

পাঠকদের বোধ হয় স্মরণে আছে যে, ইতি পূর্বে 
আমি ঠিক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছি। 
বর্তমানে ভারতীয় রেলওয়ে ৰোর্ড রেলের শ্রেণী 
বিভাগ তুলিয়া দিয়াছেন। ভাইনিং কারগুলিও 
তুলিয়া দিবেন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাঞ্জীদ্িগকে 
ঠেশনে নামিয়া প্যাটফরমের উপরে রিফ্রেশমেণ্ট 
রূমে আছার করিতে হইবে। এ সমস্তই লাকি 
তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া। 
রিফ্রেশমেন্ট রুমগুলিতে অতঃপর মাত্র নিরামিষ ও 
আমিব এই ছুই প্রকার আহারের ব্যবস্থা খাকিবে। 
বর্তমানে প্রচলিত পাশ্চাত্যরীতির ভোজল-ব)বন্থা 
তুলিয়া দেওয়া হইবে । রেলে স্বদেশী ভোভনরীতি 
প্রচলন করিয়! স্বাদেশিকতার পরিচয় দেওয়ার অস্ 
আইন-কর্তাদের মধ্যে একদল বর্তমানে বিশেষ 
আগ্রহান্বিত। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের খুশী করিতে 
চাঁছিতেছেন। কিন্তু প্রাচীন সাত্বিক রীতির অস্ত 
আমাদের যতই শ্রদ্ধা থাকুক, তাহা দ্বারা বিদেশী 
ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ কর যাইবে না। ব্যবঙ্গায়ের 
প্রয়োজনে বা অস্ত কোন কারণে বাধ্য হইয়া যে 
সকল বিদেশীকে এ দেশে আসিতে হইবে, তাহাদের 
অন্ত উপায় থাকিবে না। *আুতরাং তাহাদের অঙ্গ 
রেলগাড়ীতে বেঞ্চ তুলিয়া দিয়া মেজেতে সতরঞ্চি 
পাতিয়। দিলে এবং রেলওয়ে রিফ্রেশমেণ্ট রুমে 
আহারের অন্ত কাচাকলা সিদ্ধ সহযোগে হবিষ্যান্ন 
ব্যবস্থ! করিছেও তাঁহাদের কিছু বলিবার থাকিবে 
না। কিন্ত যদি বিদেশীদের শুধু বেড়াইব্!র অন্ত 
এ দেশে আকর্ষণ করিয়া 'টুরিই ট্রেড’ গড়িয়া 
তুলিতে চাই, তবে এই সকল আহান্দুকী পরিত্যাগ, 
করা দরকার । কমিটি শুধু যে ডাইনিং কারগুলি 
বজায় রাখা ও উহাদের উন্নতির সুপারিশ 
করিয়াছেন তাহ! নহে, বর্তমানের ভ্ভায় উদ্ধাতে 
মভবিক্রয়ের ব্যবস্থাও বহাল রাখার নির্দেশ 
দিয়াছেন। এনেরিক! বা ইংলণ্ড ইউরোপ হইতে 
যে সৰল সৌখীন নরনারী ঘেড়াইতে আসিবে 


সি 


খেয়ালীর খাতা 


( মতামতের ভন্ভ সম্পাদক দায়ী নহ্েন) 


তাঁহারা ‘খাদি প্রতিষ্ঠান’ বা ‘অভয় আশ্রমের" সদন 


নহে--একথা স্বরণ ক্রিয়াই কমিটি উপরোক্ত 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হ্য়। 
Ll | 


ৰেঙ্জীয় পরিবদে ইস্পোর্ট কনট্রোল সম্পর্কে 
আলোচনায় বাণিজ্য-সচিব ব্ষ্য়াছেন, এদেশের 
কলকারখানার মালিকেরা ইম্পোট কন্ট্রোল 
তুলিয়? লওয়াঁর বি্রিদ্ধে। ইহার কারণ বুবিতে 
কষ্ট হুয়লা।  ইম্পোর্ট ফনট্রোলের কৃপায় সাহারা 
নিজেদের খারাপ মাল অত্যস্ত কড়া দামে বিক্রয় 
করিয়া রাতারাতি লাল হইতেছেন। কতা 
সাধারণের পক্ষ হইতে ইহা আমি অত্যন্ত 
আপন্িঅনক মনে -করি। যুদ্ধের প্রয়োজনে 
ইম্পোর্ট বন্ট্রোলের হুষ্টি হইয়াহিল। উহা মুদ্রা 
বিনিময় ও ডলার সংরদ্দগণের উদ্দেপ্তে যুদ্ধের পরেও 
বজায় রাখা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে উহা! যতদিন 
এবং যতখানি বজায় রাখা প্রয়োজন তাহাতে কোন 
দেশহিত্ুকামী ব্)তিই আপত্তি করিবে না। কিন্তু 
উহাকে পরোক্ষ রূপে শুফপ্রাচীরের ছায় ব্যবহার 
করা অন্তায়। কাজেই দেশীয় শিল্পের উন্নতি 
বিধানের দোহাই পাড়িয়া ইন্পোর্ট কন্ট্রোল বজায় 
রাখ্বির আবার সরাসরি তগ্রাহ করা উচিত। 
বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশীয় শিশু 
শিল্পকে রক্ষা করিবার ভদ্ভ ট্যারিফ বোর্ড রহিয়াছে) 
তাহাদের নিকট শিল্পের স্থায়িত্ব, উপযোগিতা এবং 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ দিয়া অনায়াসেই 


ভায়তীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি রম্ষপত্তক্কের স্থব্ধি! 
পাইতে পারেন । 


| | ঞ [J 
কলিকাতার ভূগর্ভে লণ্ডনের ছয় একটি টিউব 
রেলওয়ে স্থাপন করিবার €স্তাব প্রাদেশিক 


সা 


ওয়েষ্ট_১০১৯ 


কাস ইনি 


গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন। কয়েকজন 
ফরাশী এঞ্জিনিয়রকে লইয়া এই উদ্দোস্তে একটি 
অনুসন্ধান কমিটিও গঠিত হুইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 
ইহা স্থখবর। কপিকাতার রাস্তাগুলিতে বর্তমানে 
এতবেশী গাড়ী ঘোড়া চলিতেছে যে, আর বেশী 
যাত্রীবহনের জঙন্ত অধিকতর বাস, ট্রাম বা গাড়ী 
ব্যবহার সম্ভব নহে। অথচ সহরের লোকসংখ্যা 
অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভবিষ্যতে এই লোক- 
সংখ্যা কমিবার কোন সস্তাবন! নাই, বরং বাড়িবার 
সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ভূগর্ভস্থ রেলের ব্যবস্থা! 
হইলে লোক-চলাচলের সুবিধা হইবে। এই প্রসঙ্গে 
গবর্ণমেণ্টের নিকট আমার কিছু জিন্তান্ত আছে। 
বছর ছুই পুর্বে কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতায় একটা 
টারমিনেল ফেনিলিটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। 
সেই কমিটি বেলগাহিয়া হইতে স্াণ্ড রোড, 
আলীপুর, বালীগঞ্জ, শিয়াল্দহ, শ্তামবাজার 
পর্য্যন্ত একটি বৃত্তাকার রেল লাইন স্থাপনের 


সুপারিশ করিয়াছিলেন । এই রেল লাইন 
হইলে কলিকাতার আপিল আদালতের 
যান্ডীবহলের সুরাহ! হইত। এই রিপোর্টটি 


গবর্ণমেন্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কি? রিপোর্টে 
প্রস্তাবিত এই রেল লাইন সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের 
সিদ্ধান্ত সাধারণকে জানানো হইবে কি? এজিনিয়র 
বা বিশেষজ্ঞ ন! হুইয়াও সাধারণ বুদ্ধিতে ইহ! 
বুঝিতে পারি যে, ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে তৈয়ার করিতে 
যে পরিমাণ অর্থব্যয় প্রয়োজন হইবে, তাহ! 
অপেক্ষা-মাটির উপর দিয়া বৃত্তাকার রেলওয়ের 
নির্মাপব্যয় অনেক কম হইবে । মাটির উপরেই 
হউক আর মীচেই হউক, রেল লাইন স্থাপনের ব্যয় 

( শেষাংশ ৬০৮ পৃষ্ঠায় জল ) | 





কতা ব্যাঙ্কাস” 


লিমিটেড 


| [সকল প্রকার ৮: 


হেড অফিস-_পি-% মিশন 


মিশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাতা! । 


শাখাসমূহ 
উত্তর কলিকাত] £৬২, গৌরাঘাড়ী লেন, 
দক্ষিণ কলিকাতা ৪১৩৮১, বসা! লোড, 
খড়াপুর, কাশিয়াং এবং যুলনা। 
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ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
. মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 





আর্খিক নিয়া দ্নিয়ার খবরাখবর 


আলীপুরে ট্যাকশা'ল__বর্তমানে কলিকাতায় 
নিকটবর্তী আলীপুরে তারত সরকারের একটি নূতন 
ট্যাকশাল নির্মিত হইতেছে । উহার সপ্ত ব্যয় 
হইবে ২ কোটি টাকা এবং ১৯৫১ সাল হইতে 
উহাতে টাকা, আধুলী ইত্যাদি প্রস্তুত আরম্ভ 
হইবে । 

বীরনগরে বিদ্যুৎ সরবরাহু--পশ্চিয বঙ্গ 
লরকার রাপাঘাট মহকুযার অন্তর্গত বীরনগরে 
বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। আগামী ১৯৫১ সাল হইতে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ আরস্ত হইবে। 

সুন্দরবনের উন্নতি-_হুন্বরবলের ভূযিরাজশ্ব 
ব্যবস্থার পরিবর্তন, অঞ্চলে খান্তশস্তের উৎপাদন, 
গৃহপালিত পশ্তপক্ষী পালন, মাছের চাষ, লবণ শিল্প 
প্রভৃতি বিবিধ শিল্পের প্রতিষ্ঠা, বনসম্পদ্ আহরণ ও 
সেচকাধ্য ইত্যাদি ব্যাপারে উপদেশ দিবার অন্ত 
পশ্চিম বঙ্গ সরকার একট কমিটি গঠন করিয়াছেন। 

খাভশন্তের মূল্য ভ্রান--ভারতের অর্থসচিব 
ডাঃ মাথাই ভারতীয় পার্প/মেণ্টে একটি বিবৃতিতে 
এন্প ভবিষ্যত্ধাধী করিয়ান্ধেন যে, আগামী এপ্রিলের 
শেষ হইতে ভারতে খান্তশন্তের মূল্য হ্রাস পাইতে 
আরস্ত করিবে। 


ব্যাঙ্ক পতন সম্বন্ধে তদস্ত-ভারতীর 
পার্দামেন্টে ভারতের অর্থসচিব ভাঃ মাথাই এরূপ 
জানাইয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গের ব্যাক্ষগুলির পতনের 
কারণ কি তৎসম্বন্ধে পশ্চিম বলের যৌথ কোম্পানী- 
সমূহের রেজিষ্ট্রার বর্তমানে তদন্ত করিতেছেন এবং 
তিনি শীঘই তাহার রিপোর্ট ভারত সরকার সমীপে 
ঘ্বাখিল করিবেন। ফেল পড়া ব্যাক্বগুলির 


পাকিছ্ানে অনেক শাখা রহিয়াছে নেক শাখা রহিয়াছে বিধায় ভারত 
সরকার এই বিষয়ে (একটা রিপোর্ট দিবার অন্ত 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টকে ও অমু'রোধ করিয়াছেন। 
‘নূতন বাস কুউ-গত ১৭ই মার্চ তারিখ 
হইতে হাওড়া হইতে যাদবপুর পর্য্যন্ত একটি 
সরকারী বাস লাঞ্িস পত্তন হুইয়াছে। উহার 
নগ্বয়'৮বি। এই সার্ভিসে যাদবপুর 'হইতে লেডি 


ওয়েলিংভন রোড, গড়িয়াহাটা রোড, রাসবিছারী - 
এভেনিউ, ল্যাব্সভাউন রোড, লোয়ার “লার্ক,লায' 


রোড, শিল্পালদছ ষ্টেশন, আপার সার্ক,লার রোড, 
বিবেকানন্দ রোড ও ট্রা্ড রোড হইয়া হাওড়া 
পর্য্যন্ত বাস যাতায়াত করিবে | +. 

ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য সম্প্রতি 
পাকিস্থানের বাগ্গেটে যে লমস্ত শুল্ক ধরা হইয়াছে 
তাহার ফলে পাকিস্থানের সহিত ভারতের বাণিজ্য 
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে ভারত সরকার উছাতে আপত্তি 
ভানাইয়াছেন। এই বিষয় মীমাংলার জন্ত আগামী 
এপ্রিল মাসে দিল্লীতে ভারত ও পাকিস্থানের 
প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক ছইবে। 

কলিকাতায় ভূগর্ভস্থ রেলপথ _কপিকাতা 
সহরে মাটির নীচ দিয়া একটি বিছ্াৎ চালিত 


রেলপথ প্রতিষ্ঠার কিরূপ সুযোগ আছে এবং ' 


এজত্ত কিরূপ ব্যয় হইবে তৎসঘন্ধে উপদেশ দিবার 
অন্ত পশ্চিম বঙ্গ সরকার কতিপয় ফরানী দেশীয় 
ইঞ্জিনিয়ার লইয়া একটি কষিটি গঠন করিয়াছেন। 
এই ফমিটি আগামী ১লা মে হইতে কাজ আরম্ভ 
করিবেন। 

ভারতে খাভশম্তের উৎপাদন- নয়া দিল্লীর 
একটি সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯৪৬-৪৭ সালের 


Our Essentials Series 


for . Every Commerce Student 


are Essential 





‘Essentials of Book-Keeping and Accounts 
By Profs. R. B. Bose & P. K. Ghose 


” 


7-8-0 


তুলনায় ১৯৪৭-৪৮ লালে ভারতে খাসশন্তের 
উৎপাদন ৬ লক্ষ টন বেশী হইয়াছে । 

ভারতে বিমান 'চল[চলের উন্নতি - 
প্রকাশ যে, ভারত সরকার ভারতে যাত্রীবাহী 
বিমান চলাচলের উন্নতি বিধানের অন্ত একটি 
কমিটি বগাইয়াছেন। গবর্ণমেন্টের উদ্দেপ্ত তারতের 
বিমান সাঞ্িপগুলিতে ৫০ জনের অধিক যাত্রী বছন 
করিতে পারে এরূপ বিমানের প্রবর্তন করিয়া 
বিমান কোম্পানীর ব্যস হাস এবং বিষানপোতে 
ভ্রমণের ব্যয় প্রতি মাইপে চুই আনা অর্থাৎ মোট 
বায় অর্ভেকে পরিণত করা। এই ব্যবন্থ। হইলে 
বিধানপোতে ভ্রমণ করিতে ব্যয় রেলের প্রথম 
শ্রেণীতে ভ্রমণের ব্যয়ের তুলনায় সামা কিছু বেশ 
হইবে। রঃ 

পুর্ব্ববঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্ভোগ__ 
পূর্ববঙ্গের আগামী ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেটে ওর 
প্রদেশে সরকারী পরিচালনাধীনে কতিপয় ভি 
কারখানা প্রতিষ্ঠার পঙ্ক ১ কোটা টাকা ব্যয়ের 
বয়াদ ধরা হুইয়াছে। মোট ২টা কাপড়ের ফল, 
টা চটকল, ১টী কাগজের কল ও ১টী রাসায়নিক 
কারখানা স্থাপিত হুইবে এবং এজভ্ সাকুল্য ব্যয় 
হইবে ৮ কোটী টাকা । উদার মধ্যে আগামী 
বৎসরে ৯ কোটা টাকা ব্যয় হুইবে | 

ভারতে বিমানপোতের উদ্ভাবন 
ব্যাজালোরে বিমানপোত নির্বাণের যে কারখানা 


রহিয়াছে তাহার কর্তৃপক্ষগণ এইচ টি২, এইচ টি ১০ 
ও এইচ টি ১১ নামে তিন প্রকার হালকা ধরণের 
বিমানপোত উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই সব 
বিমালপোত গ্রধানভঃ বিমান চালনা শিক্ষা! দিবার 


কাজে ব্যবহার কর! হছুইবে। 





B. Com. Cal. University Questions 


I. Com. Cal. University Questions 
Books in Bengali 


অর্থনৈতিক ভুগোল ১ম খণ্ড 
অধ্যাপক মিত্র ও চৌধুরী 
Commercial Geography Companion! in 


Bengali 
By Profs. Majumder & Sen 


Inter Civics Companion in Bengali 3-8-0 


For |. Com. & B.Com. Students 
MODEL ESSAYS FOR COLLEGE STUDENTS 
By Prof. S. K. Mukherjee এ 
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২১শে মার্চ, ১৯৪৯] 


আর্থিক জগৎ 


৬০৭ 


. ভারতে সার্বজনীন চিকিৎসা! বীমা মুখের সময়ে বিনা ব্যরে পুর্বাপভাবে চিকিৎসার হইতে করাচীর ক্ষতিপূরণ বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা 


ভারতে চিকিৎশার জগ্ক সার্বজনীনভাবে বীমা 
ব্যবস্থ। প্রবর্তন সম্পর্কে বর্তমানে ভারত সরকারের 
“ছুইজণ্‌ উচ্চপদস্থ কর্মচারী ভারতের বিভিন্ন স্থান 
পরিভ্রমণ করিতেছেন। উহার! প্রথমে দিল্লী ও 
আভমীড়-মাড়ওয়ারে পরীক্ষামূলকতাবে একটি বীম! 
য্যবস্থা জীবন করিবেন এবং তৎপর অন্ধান্ত স্থানে 
এই ব্যবস্থা প্রবত্তিত হইবে। প্রথমে দেশের সমস্ত 
কারখানার ৪ "শত টাকার নিম্ন বেতনের সমস্ত 
কর্মচারী ও মন্তুরের বীমার ব্যবস্থা কর! হুইবে। 
তৎপর ইংলগ্ডের অনুকরণে দেশের সমগ্র জনসমষ্টির 
বীমার ব্যবস্থা করা হইবে । বীমাকৃত সমস্ত ব্যক্তি 


5C-7 


সুযোগ: পাইবে ৷ ৃ 

, সিদ্ধু প্রদেশের বাজেট-গত ১০ই বার্চ 
তারিখে পিদ্ধু প্রদেশের যে বাজেট উপস্থিত করা 
হইয়াছে তাহাতে আগামী ১৯৪৯-৫* লালে উক্ত 
প্রদেশের আয় ৭ কোটী ৪০ লক্ষ ৯১ ছাজার টাকা 
এবং ব্যয় ৯ কোটী ১৭ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা বরাদ্দ 
করা হুইয়াছে। তবে উহার ফলে যে ১ কোটা 
৭৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ঘাটতি হুইবার সম্ভাবনা 
দেখা যাইতেছে, তাহা পূরণের জঙগ্ভ ভূমি রাজস্ব, 
মোটর ট্যাক্স ও ষ্ট্যাম্প ডিউটা বন্ধিত করা হুইয়াছে। 
আগামী বৎসরে সিদ্ধু কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 


কম 


/৮, ৫5৫) 





ই সুপার কুশন টায়ার_মোটর গাড়ীর নির্ষেতাগপ তাঁদের 
আধুনিকতম মোটর গাড়ীতে ব্যবহার করে সব রকম 





DEY EAR 
সমগ্রজগতে অধিক সংখ্যক লোক অপর টায়ারের চেয়ে 
গুড-ইয়ার টায়ারই বেশী ব্যবহার করে থাকেন। 


এবং বিক্রয়কর বাবদ ২০ লক্ষ টাকা পাইবে । এই 
সমন্তের ফলে সমগ্র ঘাটতি পুরণ হুইয়া সামাল্ত 
কিছু উদ্ব ত্ত হইবে। 


আসামের বাজেট--গত ১০ই মার্চ তারিখে 
আসামের বাজেট উপস্থিত করা হুইয়াছে। এই 
বাঘেটে আগামী ১৯৪৯-৫০ সালে আসামের আঁয় 
৮ কোটা ৯১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা এবং ব্যয় 
৯ কোটী ৫২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা! ধরা ছুইয়াছে। 
মূলধনের হিসাবে আয়ের পরিমাণ ১৩ কোটী &৮ 
লক্ষ ৬৭ হান্রার টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাপ ১৫ 
কোটী ৬১ লক্ষ ৫৮ হাল্জার টাকা ধরা ছইয়াছে। 





বৃহত্তর! অধিক মোলায়েম! বেশী হাওয়া ধরে বটে-- 
তবুও মাত্ৰ ২৪ পাউণ্ড হাওয়ার চাপেই চলে । 


, এই সুপার কুশন আপনার গাড়ীতে লাগান মানেই £ 


গ অধিক মোলায়েমভাবে যে কোন রাস্তায় 
সহজে চল! 


€ টান বেশী_নিরাপত্তাও বেশী 
গাড়ীতে ঝাকানি কম--কটতি পড়তিও 


ও অল্প খরচে অধিক মাইল 
৬ উৎক্ষিপ্ত হওয়ার সহুনশীলত। বেশী 








৬০৮ 


কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ-_কলিকাতায় 
হুখ সরবরাহের সৌকর্য্যার্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ছরিপঘাটায় একটা হৃণ্য সরবরাহ ফেঙ্গ স্থাপন 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই কেনে কলিকাতার 


সমস্ত হুগ্ধবতী গাভী স্বানাসততিত করা হইবে এবং' 


নৃত্ন অনেক গাভী আমদানী করা কইবে। এই 
কাজের হিলিব্যবস্থার জত একজন কমিশনার নিযুক্ত 
হইয়াছেন। তিনি হৈজ্ঞানিক গুণালীতে ছুপ্ধ 
উত্পাদন এবং উহার ব্ত্রিয়ের ব্যহস্থা ফরিবেম। 
এই গুজে উল্লেখযোগ্য যে, বোম্বাই গবর্ণমেন্ট 
উক্ত হর হইতে হ* মাইল দুরহ্ভাঁ এয়ারে নামক 
.শ্বানে বৈজ্ঞানিক এপালীতে গ্রকটী ছুগ্ড সরবরাহ 
শ্বেজ্্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন? এজন মোট ব্যয় 
হইবে ৪ কোটী ২৫ জক্ষটাঁকা| উক্ত কেনে 
৩৪টী গোশালা থাকিবে এবং উদ্ধার প্রত্কটীতে 
€ শত ছুপ্ধবতী গাভী রাখা হ₹ইবে। ৭টী গোশালা 
ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছে এবং আগামী জুলাই 
মাসের মধ্যে আরও ১০টা গোশালা স্থাপিত হইবে । 
বাকী ১৩টী ১৯৫০ সালের মার্চের মধ্যে স্বাপিত 
হইবে । এই কেন্দে হুগ্ধকে ভীবাণুমুক্ত করিবার 
জন্ত একটা কল বসান হইবে এবং উহাতে প্রতি 
ঘণ্টার হাভার পাউণ্ড পরিমিত ছুগ্ধকে 
ডীবাণুযুক্ত করা চলিবে। আশ! করা 
যাইতেছে যে, এই বেজ হইতে বোম্বাই সহরের 


অধিবাসিগণ আগামী অক্টোবর মাস হইতে উহাদের : 


প্রয়োজনীয় সমস বিশুদ্ধ ছুপ্ধ পাইতে পারিবে। '- 
কাগজের নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ মে, ভারত 
সরকার কাগজের উপর নিয়্্রণনীতি প্রত্যাহার 
সম্পর্কে  হ্চাঁর - বিহ্চেনা করিতেছেন। 
ভারত কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত ভারত 
সরকার ৮টী পরিষষ্টনা তম্ভুমোদন করিয়াছেন। 
এই লব পরিবন্পলা ফল হইলে ভারতে কাগজের 


॥ কৰে, 


উৎপাদন বৎসরে ৭০ হাজার টন বৃদ্ধি পাইবে। 


বর্তমানে ভারতে করে ১ জক্ষ টল কাগজ উৎপন্ন 
হইতেছে। ইদানীং মধ্যপ্রদেশে সংবাদপত্র মুদ্রেণের 
উপযোগী কাগজ ওস্ততের জন্তু একটা কারখানা 
নির্মিত হইতেছে এবং উদার অন্ত ৮৮ লক্ষ টাকা 
সূলোর কলকব্জা আলিতেছে।. এই কলে বৎসরে 
৩৪ হীজার টন কাগজ উৎপন্ন হইবে। এই ধরণের 
কাগক্ষ প্রস্তুতের অন্ত মাদ্রাজেও টা কাগজের 
ফল স্থাপিত হছুইতেছে। ; 

মৃতন কৃষি -কজেজ-_মেদিনীপুর জেলার 
ঝাড়গ্রামে একটা কৃষি কলেজ স্থাপিত হইবে শ্থিয 
হুইয়াছে। এই কলেজের অন্ত ঝাড়গ্রামের কাজা 
এন এম দেব ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। 


এতদতিরিক্ত তিনি এজদ্ভ ১০০ একর জমিও দান 
করিয়াছেন। 


প্রাচীন কাচের কারখানা সংযুক্ত 


প্রদেশের বলিয়া জেলায় মৃত্তিকাত্যন্তরে একটা 
ফাচের কারখানা আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা ং। 
হাজার বৎসরের পুরাতন বলিয়া মনে হয়। 


IP 





"উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 
LE নাণিজ্যক্কে .বাড়াইয়া . 
| । তুলুন । 


0 20৮ লি 


আর্থিক জগৎ 


খেয়ালীর থাতা 
(৬০৫ পৃষ্ঠার পর) 
বহন করিবার ক্ষমতা বাংলা সরকারের নাই। 
কের্জয় সরকারের অর্থে উদ্া করিতে হুইবে। 
সুতরাং কেন্ত্রীর় সরকার টারমিনেল ফেসিলিটি 
কমিটির স্পারিশ অন্থযায়ী . বৃত্তাকার রেলওয়ে 
সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বাংল! সরকার তাহা 
জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন কি? তাহা না জানিয়া 
আবার ফরাসী এঞ্জিনিয়রগণের সহায়তায় নূতন 
কমিটি গঠন করিলে অনর্থক অর্থব্যয় হইবে মাত্র। 
* | El) +49 

প্রাদেশিক সরকারগুলি কিতাবে কেন্দ্রীর 
সরকারের অন্ুচ্যত রীতি লঙ্ঘন করিয়া চলে 
ইতিপূর্বে তাছা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। 
যে সকল মূল নীতি কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া দীর্ঘকাল 
যাবৎ সকলে শুনিয়া আসিতেছে এবং যাহা তারতীয় 
শাসনতস্ত্রের ধারার অবর্ত,ক্ত হইতেছে সেগুলিকে 
বিভির প্রাদেশিক গবর্ণমেষ্টের কর্তারা নিজেদের 
সন্কীর্প স্বার্থের জন্ভ অহরহঃই অগ্রাহ করিতেছেন। 
কংগ্রেস সমস্ত ভারতীয়কেই একডআতি বলিয়া গণ্য 
প্রত্যেক নাগরিককেই সমান অধিকার 
দিয়াছে । গণপপরিষদে যে রাষ্ট্রতগ্র প্রণয়ন কর! 
হইতেছে তাহাতেও ইহাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে । 
কেন্দ্রীয় সরকার নিজে এ নীতি পুরাঁপৃরিরূপে 
মানিয়া চলিতেছেন। তাঁহাদের অধীনস্থ চাকরী ও 
বৃত্তি প্রভৃতিতে কোন প্রকার বৈবম্য নাই। অথচ 
কতকগুলি প্রদেশে এই নীতি নানাতাবে এবং 
নির্লজ্জ ভাবে লঙ্ঘন করা হইতেছে । প্রাদেশিকতার 
বিষ সেখানে সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারাও ছড়ানো 





হইতেছে। বেস্ত্রীয় সরকার উহ! প্রতিরোধ করিতে - 


পারিতেন, কিন্ত তাহার! শোচনীয় দুর্বলতার 
পরিচয় দিতেছেন। 
ক bd) Ll 


La 
ফেন্দ্রীর সরকারের নীতির ঠিক বিপরীত পথে 


চলিবার 


বিশেষ সুবিধা বজায় রাখা হইবে। অর্থাৎ সরকাযী 





ফোন-_ওয়ে৪ ১৫৬ 





আম্মা 
. ইনসিওরেন্প কোং লিঃ 
আধ্যন্বান ইলসিওরেল্স বিল্ডিং 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা | 


আরও একটি নুতন দৃষ্টান্ত উল্লেখ, 
করিতেছি । , ২ রতি মাত্রা প্রবর্ণমে্ট ঘোষণা. 
করিয়াছেন, চাকরী ও অন্তাল্ভ হ্য]পারে সাম্প্রদায়িক, 


[২১শে মার্চ, ১৯৪৯ 


চাকরীতে ইংরেজ আমলে যেমন কোন বিশেষ: 
সম্প্রদায়ের জন্ত একট! অংশ নিনদ্ধিট ছিল এবং 
যোগ্যতা থাকুক আর নাই থাকুক, তাছাদিগকে 
চাকরীতে সুবিধা দেওয়া হইত, বর্তমানেও তাহা 
থাকিবে । শুধু চাকরীর ব্যাপারে নহে, সক্কারী 
স্থল কলেজে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারেও বিশেষ 
সম্্রুদায়ের ছাত্রদের অনুরূপ সুবিধা দেওয়া 
হইত। ইহাও বদ্দায় রাখা হইবে। *মাপ্রাজে 
ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্গপদের মধ্যে বিরোধ হি 
করিবার জন্ত পৃর্বেকার শাসন * কর্তৃপক্ষ এই 
বৈষধ্যমূলক ব্যবস্থা ছাষ্ট করিয়াছিলেন। সেই 
শাসকের বিদায় হইয়াছেন এবং তাঁহাদের স্থলে, 
দেশের আস্থাভাজন ব্যক্তিরা অভিষিক্ত হুইয়াছেন। 
তাহাদের মধ্যে যে সম্প্রদায়ের প্রভাব ও প্রতিপত্তি, 
অধিক তাহাদের সুবিধার্থেই পুরাতন রীতি বজায়, 
রাখা হইতেছে । অথচ কেন্দ্রীয় সরকার সাম্প্রদায়িক 
হারে চাকরী ও সদম্তপদ সংরক্ষণ লোপ করিয়াছেন, 
কেবল অনুগত শ্রেণীর বর্তমান অবস্থা মঞ্চে রাখিয়া 
তাহাদের অন্ত আংশিকস্বপে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা 
রাধিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার পেটেলের 
জীবিতকালেই বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট এই 
ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অগ্রান্থ করিবার যে, 
স্পর্ধা দেখাইতেছে, তাহাতে এই নেতৃবৃন্দের 
অবর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশগুলির অবস্থা, 
কীরূপ হইবে তাহ! কল্পনা করিয়া আমি শঙ্কিত হই।। 








বেদবিনীপুর জেলায় তমলুকে একটি জাহাজ 
নির্খাণের কারখানা স্থাপনের ভন কেন্দ্রীয় সরকার 
পরিকল্পনা করিতেছেন। স্থানটি এরূপ বুহৎশিল্পের, 
পক্ষে উপযোগী কিনা তাহা! নির্ণয়ের অঙ্ত বিলাত 
হইতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ করা 
হইয়াছে | বোম্বাই প্রদেশেও এরূপ আর একটি 
কারখানা স্থাপনের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচন! 
করিতেছেন। এই সংবাদে সকলেই আনন্দিত 
হইবেন। ভিজাগাপউ্মে একটি কারখানায় 
ইতিমধ্যেই হুইখানা আাহাজ তৈয়ার হুইয়াছে। - 
বায়ের দিক দিয়া বাংলাদেশের প্রস্তাবিত 
কারখানাটি তমনুকের পরিবর্তে ভায়মণ্ড হারবারের 
কাছাকাছি কোন স্থানে হইলে অনেক সুবিধা! হইত 
বলিয়া আমার বিশ্বাস। উদার ফলে কলিকাতা! 
নগরীরও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইত। বিশেষজ্ঞগণকে 
স্থাননির্ণয়ের অন্ত ডায়মণ্ড হারবার অঞ্চলও প্রদর্শন. 
করা উচিত । 


® | EL) ® 

হোলীর উৎসবে কীিনাড়ায় যে দাঙ্গা হইয়া 
গিয়াছে তাহার জন্ভ প্রত্যেক হিন্দুরই লক্চা বোধ, 
করা উচিত। যাহাদের ধর্ম্মমতে গায়ে রং দেওয়া 
নিষিদ্ধ সেই মুসলমানদের জ্রামাকাপড়ে আবির বা. 
ৰং লাগাইয়া না দিতে পারিলে হোলীর উৎসব, 
হইবে লাইহা বাহাদের মস্তিষ্কে যায়, 
তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দেওয়া দরকার । ভারত 
ইউনিয়নে প্রত্যেকেরই নিজন্ব জ্ঞান বিশ্বাসফতো 
আচার আচরণ পালনের অধিকার থাকিবে । কিন্তু 
সেই আচার বা আচরণ দ্বারা অপরের ধর্ববিশ্বাসে 
যাহাতে আধাত না লাগে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে.. 
হইবে । আমরা যাহা মানি তাহা করিবার স্বাবীনত), 
চাহিলে অপরে যাহা মানে তাহাকে তাহা, 
মানিবার স্বাধীনতাও দিতে হইবে । সুখের বিষয়, 
হোলীতে কলিকাতায় এবার এই ধরণের কোন, 
অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে লাই? 


-_খেয়ালী- 
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_-১৯৪৭ সালের নুতন রী 
জীবন বীমার পরিমাণ || 
৮০ লক্ষ টাকার উর্দ্বে | 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা; ১৮ই মার্চ_কপ্সিকাতার শেয়ার 
বাজারে এলপ্তাহে  সুম্পঃ উন্নতির লক্ষণ দেখা 
দিয়াছে। “শেয়ার ক্রয় সম্পর্কে অনেক দিন বাহির 
সইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। ভারত 
সরকারের অর্থসটিব ডাঃ জন মাঁথাইয়ের ভরসা- 
বাণীতে আশ্বস্ত হুইয়া দাঁদনকারীর! এক্ষণে আবার 
'শেয়ার ক্রয় সম্পর্কে নূতন করিয়া আগ্রহ বোধ 
করিতেছেন! এই ধরণের উৎসাহ তৎপরতার 
ফলে এ সপ্তছে কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে 
ফাঞজকারবারের পরিমাণ বাড়িয়াছে। যদিও 
ইঞ্জিনিয়ারিশেয়ার ছাড়া অন্ধ কোন বিভাগে 
শেয়ার দরের এখনও কোন উল্লেখযোগ্য তেজীতাৰ 
‘দেখা যাইতেছে না, তথাপি বাজারের গতি সম্তোব- 
কআনকষ্টা বলিতে হুইবে। দেশে চোয়াবাজারী 
কাক্গকারধারের মাত্রা হাম পাইতে আরস্ত করায় 
বাবপায়ীদের মনোযোগ বেশী করিয়া শেয়ার 
বাজারের দিকে আকুষ্ট . তইতেছে। এইভাবে 
"শেয়ার বাঘারের কালে বেশী লোক ' অংশ গ্রহণ 
করিতে থাকিলে শ্রেয়ার দরের উন্নতি অবশ্যই 
'ঘটিবে। ইম্পাত্তের মূল্য সন্তোষঞ্জনকভাবে বুদ্ধি 
প্কর] হইবে বলিয়া গুজব উঠায় এ সপ্তাহে 
ইঞ্জিনিয়ারিং শেয়াবের মৃগ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

অস্ত কোম্পানীর কাগত্ত বিতাগে ৩ টাক! 
"সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৮1%০, ২]* আনা 
সুদের (১৯৪৩) খণপনত্রের দর ৯৯1৩৬ পাই, 
“৩ টাকা গুদের (১৯৮৬) খপপত্রের দর সর্ব্নোচ্চে 
৯৯২ টাকা ও ৩২ টাকা সুদের (১৯৪৯-৫২) 
'্বণপর্রের দর ১০০॥০ আনা দীড়াইয়াছে। 

অন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রধান প্রধান 
শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্ব্বোচ্চ শেয়ার দর 
“শিষ্নন্নপ ধীড়াইয়াছে :-ব্যাঙ্ক--ব্েল সেন্ট্রাল 


ao, ইউনাইটেড কমাশিয়াল ৫৬২) কাঁপড়ের' 


কল-_াঁতী ৭৮০, বেঙ্গল নাগপুর ২৭০, ভানবার 
(অভি) ২২৪২* এলগিন ১৭1৮, নিউ ভিক্টোরিয়া 


২৪০; কয়লার খনি-_বেদ্দল ৪৩৫২১ বরাকর ১৩৯৬ 


সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৫1০, চুরুলিয়া €, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান 
-২৯০, তালচর ৪1৩০ $ চটফল--আগড়পাড়া 
-২২৪%৩, 
রিলায়েন্স (প্রেফক) ১৫৮২) ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইত্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টীল ২৫4০/০, ইণ্ডিয়ান ষীল 
এগ্ড ওয়ার প্রডাক্টস্‌ (ডেফ)"২৫২, ষ্টীল কর্পোরেশন 
-২১॥০, টেক্সটাইল মেপিনারী ৭॥%০ $ বিবিধ 
বাৰ্শ্ম। কর্পোরেশন ২1০, ইণ্ডিয়ান কপার ২০, 
আগাম বেঙ্গল সিমেণ্ট ৬1০, দোন ভ্যালী লিমেণ্ট 
"৬৮/০, ক্যালকাটা ইলেকটি ক ১৯৮০, পাটনা 
ইলেৰুটিক ১৩২, মির্জাপুর ইলেকটিক ১১৷০/০, 
মেদিনীপুর জমিদারী ৬৬৭০, ইণ্ডিয় ষ্টীমলিপ, কোং 


৬]/০, হুলাংগুড়ি (চা! বাগিচা) ৪০১২, হলদিবাড়ী 
২৮৮০১ নম্বরনদী ৭॥০। 


ভারভ-আফগান বাণিজ্য চুক্তি--সম্প্রতি 
দিল্লীতে ভারত ও আফগানীস্থানের মধ্যে একটা 
বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তি মূলে 
“আফগানীস্থান ভারতকে তুল] এবং তাজ! ও শু 
ক্ষল প্রদান করিবে এবং ভারত আফগাশীস্থানক্ষে 
বৎসরে ৫ কোটী গজ. করিয়া কাপড় দিৰে। 


বিরলা (প্রেফ) ১২২৯৬ ক্রেগ, ১৬/০, 


বাজারের হালচাল 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১৮ই যার্চ-_-ভারতীয় চট কল 
সমিতির অন্তর্ক্ত চটকলগুলি গত ফেব্রুয়ারী মাস 
পর্য্যস্ত €৩ লক্ষ বেল পাট খরিদ করিয়াছে বলিয়া 
প্রকাশ । ৪৭ লক্ষ বেল পাট চটকলগুলির গুদামে 
পৌছিয়াছে। উচ্থার মধ্যে ৩৪ লক্ষ বেল পাট 
পাকিস্থান হইতে ও ১৩ লক্ষ বেল পাট ভারতীয় 
যুক্তরা্ হইতে সংগৃহীত ছইয়াছে। 

এ সপ্তাহে আলগা পাটেব বাজারে সুপার- 
ভাইজড জাত বটম পাটের দর দরাড়াইয়াছে প্রতি 
মণ ৩৯7০ আন! । পাকা বেল বিভাগে প্রতি বেল 
১৯৬ টাকা দরে ফাষ্ট পাট ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। 





ভারতে শিক্ষার প্রসার-_ভারতীয় 


পালামেন্টে গব্ণমেণ্টের তরুফ হইতে এরূপ 
জানান হইয়াছে যে, আগামী € বৎসর কালের 
মধ্যে ভারতের অন্ততঃ শতকরা ৫০ ভন লোককে 
লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া ভারত সরকারের উদেশ্য । 
বর্তমানে তারতের বিতিন্ন প্রদেশের শতকরা ১৭ 
জন লোক এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের শতকরা 
১৫ জন লোক মাত্র লেখাপড়া জানে। 


সোন! ও রূপ! 

কলিকাতা, ১৮ই মার্চ-এসপগাছে সোনার 
ঘর গত সপ্তাহের তুলনায় আরও কিছু নামিয়া 
গিয়াছে । গত ১১ই মার্চ বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি 
সোনার দর ১১৩,০ আনা ও কলিকাতায় তাহা 
১১৪০০ আনা ছিল। অস্ত এ ছুই স্থানে প্রতিভরি 
লোনার দর দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১১২২ টাকা ও 
১১৩০ আনা। 

অন্ত বোস্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর 
১৮৩০ আনা ও কলিকাতায় তাহা ১৮১%০ আনা 


দাড়াইয়াছে। 


ভারতে উদ্ভিজ্জ তৈল উৎপাদন--ভারতের 
খাঁমন্ত্রী ভারতীয় পার্লামেন্টে জানাইয়াছেন যে, 
গব্ণমেণ্ট এই পর্ধ্যস্ত উত্তিজ্জ তৈল প্রস্তুতের অন্ত 
বে সমস্ত কারখানার অনুমতি দিয়াছেন তদতিরিক্ত 
আর কারখানার জন্ত অনুমতি দেওয়া তাহাদের 
অতিগ্রেত নছে। তিনি আরও জানান যে, বর্তমানে 
ভারতে বৎলরে ১ কোটা ১৪ লক্ষ মণ ত্বত এবং 
২৮ লক্ষ মণ মাখন পাওয়া যার্ম। দেশে ঘৃত 
ও মাখনের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার 
২টী পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। 








টি পৈতৃক ভবন, পিতাঃ এই সি ভিজা রবীন্দ্রনাথ 
প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রাণ মনীষী ‘হিন্দুন্থান’এর গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন । 


তাহাদের উত্বেগ্ত ছিল»_- 


জীবন-বীমার দ্বারা ব্যক্তি ও জাতির আহিক-উন্নতি 


সাধন করা। এ বিষয়ে “হিনুস্থান' পূর্বাপর দেশবাসীর নিকট হইতে সর্বাত্তরিক 
নহযোগিতা লাভ করিয়া আসিতেছে এবং গত ৪১ বৎসরের জন-সেবায় ইহা। আল 


ভারতের অন্ততম সর্ববৃহৎ *বীমা-প্রতিষ্ঠানে পত্রিণত হইয়াছে। ১৯৪৭ নালের 
সোসাইটির) অমামাস্ত সাফল্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া ঘায়। চি 
ঘুতন বীমা ১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর নি 
‘মোট চল তি বীমা ৫৫ ৬৩ , x গা - 37 ! 
| প্রিসিয়ামের আয় ২ ১:৬১ ৮7 Bo 
| বীমা! তহবিল" ১ ১৪ ৬৩ * (৮10৮ S 
| কাউ সবার: ১১ ৬৪ » ৪ u i 
_/!দাবী শোধ (5৯৪৭) "”" প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা 


কিন্ত িলুস্ানেরগরবব তাহার এই নকল কোটি কোটি টাকার অন্ধে নহে, সে যে তাহার 
অকুঠ সেবা ছারা অসংখ্য সারে দহন যয মতে ধায় হই 





দিস) 


নি ২১ তাহার প্রকৃত গর্বের বিষর। 


কাটি পিস দা 


8,73৪ গন 9157, সুদান নিৰ্্িংযে * * লর্পেলমগা 





৬১০ 





বীমার কাজে উন্নতি করতে হলে 


আর্থিক জগৎ 


[ ২১শে মার্চ, ১৯৪৯. 








eke ai 


দিলে অব অব জা 


মিউচুয়াল ইঙ্গিওরেক্স ক্ষোং লিঃ 


একটি প্রগতিশীল : A 
জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান ee 
চিফ অপারেটিং অফিস £ 


, ১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন রা কলিকাতা । 
ফোন--বড়বাজার ৩১৫৮ £ 


গ্রাম" সিটিজেন্স, কলিঃ 













৬ মাসের জন্য শভকরা। ৩২. টাকা 
| ১ বৎসরের জন্ত » ৪২ ॥ 
| দক্ষিণ কলিকাতায় ও তাহার লাগাও 
ঘর টালিগঞ্জ ও বেহালা মিউনিসিপ্যালিটার 
| মধ্যে ছোট হোট বহু বাস্তর ব্যবস্থা 
“করিয়াছি ও করিতেছি... 


অনুষ্ঠানপত্রের জন্তু লিখুন fl: 

ফোন £ পার্ব-৯৭৬ ' “বি মুন্তোফী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর : 

" | অফিস. সকাল ও ১০৯নং রাসবিহারী এভিনিউ | 
3 কলিকাতা 


বালি? দ্যাণ্ড এণ্ড লোন এন্ণী 
: ভিলন্বিত্েজ্ভ 
” জমি উন্নয়ন ও বাড়ী নিৰ্ম্মাণ কার্ধেয ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাজম্পন্ন কল্সিকাতার 
ও অন্যতম সুপ্রতিষ্ঠিত 
Building Society 
‘আপনি কি আপনার বাড়ীর অন্য টাকা জমাইতেছেন+ 


আমাদের স্থায়ী আমানতে টাকা রাখিয়া আপনার ঈপ্সিত বাস্ত সংগ্রহ করুন। 
আমানতকারীকে বাস্তর জন্ভ নানাগ্রকার সুবিধা দিয়া থাকি। 


স্থায়ী আমানতের সুদের হার 


বৎসরের জন্য শতকরা ৫২ টাকা 

29 33 | 5) ৬৯ 19 E 
ডা টালিগঞ্জ, কসবা ও বেল- ছি 
ঘরিয়া Housing Scheme-এ ছোট বাসর | 
ব্যবস্থা হইতেছে । a % 
অযি--৮০০২ হইতে ২৬০০২ কাঠা 
ছোট বাস্ত-_- ৯০০০২ হইতে ২৫০০০. টাক! সু 









( সিডিউন্ড 
হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন-_ওয়ে্ট ১১১০ 


ব্াঞ্চঁব্ড়বাজার, স্টামবাজার, ভবানীপুর, . 

বনগাঁ, বসিয়হাট, খুলনা ও পানা % 
উপযুক্ত জামিনে টাকা ঘান্প দেওয়া হয় । 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করলা হয়। 


.. রায়চৌধুরী, এম-ডি 
ভাং অমলকুমার সিং ভিরেটর 


ম্যানেজিং 


মিঃ রি 


জেনারেল ম্যানেজার |. 














| জা 
__ সিডিউল্ড ও রিয়ারিং 
হেড অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী ধ্লেস্‌, 
কলিকাতা । 
. ফোন £ ওয়েষ্ট ৯১৮ 
চেয়ারম্যান £ .জ্রীধহুনাথ রায় 
ডাইরেক্টার-ইন-ার্জ শ্রীপ্রিয়নাথ রায় 


শাখাসমূহ 
বড়বাজার, শ্ঠামবাজার, হাটখোলা, 
বালীগপ্জ কেলি:), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ 
পে-অফিস_ম্রিকাদিম 


রর টেলিফোন নম্বর-_ 0, i | 


মূল্য তিন আনা, বাধিক সডাক 
' মূল্য ৯২* (নয় টাকা) এবং 
যাগ্নাসিক সডাক মুল্য ৪1০ 
(চার টাকা আট আনা ) টাকা । 
গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ 
নির্দেশ না করিলে যে সপ্তাহে, | 
পত্রিকার মুল্য পাওয়া যায় দেই |: 
সপ্তাহ হইতে বৎসর গণনা করা হয়। 
(৪) নমুনা চাহিলে এক কপি বিনা- 
মুল্যে পাঠান হয়। 
সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত টাকা কড়ি 
এবং অন্যান্য সমস্ত চিঠিপত্র ম্যানেজার, 
“আধিক জগৎ”, ১২২নং বহুবাজার ্রীট, 
কলিকাতা.১২__এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য । 


ম্যানেজার-_আর্থিক জগৎ. 
ফোনঃ  ১২২নং বহুবাজার '্রীট 
বড়বাজার৬৩৮২ কলিকাতা । 








হি দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


+ REGD. NO. 0, 2505 
মাাযাাালাজাগযামাাতেরাতোর। EATER 


‘ARTHIK JAGAT 
ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি- ত-বিষয়ক-সাপ্তাহিক 


| ভিন 28th March, ‘1940, সোমবার, ১৪ই চৈত্র ১৩৫৫ 


. এটি 3A bike 














ভারত সরকারের 'নৃতন খাছ্যনীতি 

গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে ভারত সরকারের 
খান্তনীতি নিয়! পার্পামেণ্টে তীব্র লমালোচনা 
হুইয়াছিল। দেশে খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
যথাসাধ্য চেষ্টা বা করিয়া লোকের অভাব পূরণের 
জন্তু গবর্ণমেণ্ট ক্রমেই বেশী পরিমাণে 
আমদানীর উপর নির্ভরশীল হুইয়া পড়িতেছেন 
বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছিল। ভারত সরকারের 
খাঁ সচিব শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম তখন 
পার্লামেন্টের সদন্তদিগকে এই বলিয়া আশ্বস্ত 
করিয়াছিলেন যে, দেশের খাতসমন্তা সম্পর্কে 
যাবতীয় বিষয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা শীঘ্রই পুনবিবেচনা 
করিবেন এবং তৎপর পালণমেণ্টে নৃতল থাত্তনীতি 
সম্পর্কে একট! বিবৃতি দেওয়া হুইবে। ওঁ প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী 'গত ২০শে মার্চ পালমেণ্টে কেন্দ্রীয় 
মগ্ত্রিপভা কর্তৃক-স্থিরীকৃত' নৃতন- খাগ্ভনীতি ঘোষিত 
হইয়াছে। এ ঘোষণা প্রদান করিতে গিয়া শ্রীযুজ 


অয়রামদাস দৌলতরু।ম ভানাইয়াছেন বে, দেশকে 


খাতের দিক দিয়া সম্পূর্ণ ' আত্মনির্ভরশীল করাই 
ভারত গবর্ণমেপ্ট তাহাদের আত লক্ষ্য হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন। দেশব্যাপী অঙগম্ম। ঘটিয়া কোন 
গুরুতর দৈবনূর্ধপাকের সুচনা না হইলে এবং খাত 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মজুত ভাণ্ডার গঠনের প্রয়োজন 
ছাড়া আর কোন কারণে তারত গবর্ণমেপ্ট ১৯৫১ 
সালের পর' হইতে বাহির হইতে কোন খান্ত 
আমদানী করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 
আগামী ছুই বৎসর মধ্যে খান্ধের দিক দিয়া দেশ 
যাহাতে আত্মনির্ভরশীল হুইয়া উঠিতভে পারে এবং 
আমদানীর প্রয়োজন যাহাতে ভবিষ্যতে না 
দ্াড়াইতে পারে সেব্রস্ভ ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষ 


হইতে ছয়টি কার্ধ্যস্থচী শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলত 


যাম উপস্থিত করিয়াছেন। লে পমস্ত হইতেছে 
এই ১০১) খান্তের উৎপাদন উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি 
করা সম্পর্কে প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যলমূহকে 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হুইযে | রেশনের দায়িত্ব 
পূরণের অঙ্গ প্রয়োজনীয় থান্ত প্রাদেশিক পব্ণমেণ্ট- 
সমুহকে নিজ নিজ এলাকা হইতে সংগ্রহের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। (ং) খাড - ফসলের যে সব 
জমিতে ভলসেচের সুব্যবস্থা রছিরাছে তাহাতে 


সাময়িক' প্রসঙ্গ. 


বর্তমানের তুলনায় বেলী খাত ফলাইবার নুবন্দোবস্ত 
করিতে হইবে। (৩) টার সাহায্যে ৮ লক্ষ 





(একর অনাবাদী জমি সংস্কার করিয়া তাহা চাষ 


আবাদের আমলে আনিতে হইবে (৪) অমির 
জঙসেচের দ্ুবিধার জন্তু নুতন নূতন" টিউবওয়েল 
বলাইতে হইবে। (৪) সেচগ্রাণ্ত“জমিতে ফসলের 
ফলন বাড়াইবাঁর জন্ত বিশেষ শ্রেণীর সার বাহির 
হইতে আমদানীর ব্যবস্থা, করিতে হুইবে। (৪) 
এদেশে যেলব শ্রেণীর বাণিজ্য ফগলের উৎপাদন' 


গ্রয়োজনের তুলনায় বেশী তাহাদের আবাদী জমি. 


হাস করিয়া তৎপরিবর্তে উহাতে খান্ত ফললের 





চাষ প্রবর্তন করিতে হইবে t 

. বিষয় EI : j 2 পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ "৬১১-১৩ 

শিল্প প্রসারের নুপরিকল্পিত উদ্ভোগ ৬১৪ 
খাদ্য সমন্তার সমাধান ৬১৫-১৬ 
খেয়ালীর খাতা 5 ৬১৭ ও 
আথিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৯ 2. ৬১৮-২২ 
বাজারের হালচাল ” ৬২৩-২৪ 

















খান্তের মত একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ সম্পর্কে 
ভারত ক্রমেই যেব্প বেশী পরিমাপে১ পরমুখাপেক্ষী' 
হইয়) পড়িতেছে' তাহাতে ভারতীয় ' অর্ধনীতির' 
মোড় ঘুরাইবার অন্ত উপ্রোক্ত বরণের সুসঙ্কল্লিত" 
কার্য্যনীতি অবলঘনের বাস্তবিকই প্রয়োজনীয়তা 
দীড়াইয়াছে |, ১৯৪৭ সালে বাহির “হইতে ' ১১০ 
কোটি টাকা বৃল্যে ২* লক্ষ টন খান্ত আমদানী করা 
হুইয়াছিল। ১৯৪৮ সালে সে স্থলে ১৩০ কোটি 


টাকা মূল্যে ২৮ লক্ষ টন খান্ত আমদানী: 


করা হুইয়াছে। চলতি ১৯৪৯ সালে দেশে 
খাস্তের ঘাটতি বাড়িবে এবং খানের আমদানীও 
পূর্বের তুলনায় বুদ্ধি করিতে হইবে বলিয়া 
ভারত . সরকারের থাভসচিৰ ইতিপূর্বে ঘোবণা 
করিয়াছেন। খাঁজ আমদানীর শুদ্ধ ক্রমেই এত 
বেশি ‘পরিমাণে বৈদেশিক সিকিউরিটি নিয়োগ 


প্রতি সংখ্যা /* আনা 





[ ৪৬শ পরা 


করিতে হইলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ও অষ্ট আরও 

কতিপয় ধরণের অত্যাবস্তকীয় জিনিযপত্র আমগানীর 

অস্ত উপযুক্ত বৈদেশিক সিকিউরিটির অতার 
দাড়াইবে। তাহা ছাড়া খা সম্পর্কে, পরনির্ভরশীল: 
থাকার একটাতবড় অনগুবিধা এই যে, বস্তির সময়ে) 
যদিবা বাহির হইতে খাস আমদানী করিয়া দেশের: 
তাৰ পরিপুরণের ব্যবস্থা হইতে পারে যুদ্ধের স্ময় 
সেরূপ আমদানীর সুবিধা মোটেই অব্যাহত থাকিবে, 
বলিয়! আশ! করা যায় না। তখন খান্ের, 
যোগানের অভাবে দুঙিক্ষ ও লোকক্ষয় নিতান্ত 

অব্গত্তাবী, হুইয়াই দেখা দিবে.। . এই, অবস্থার, ' 
৯৯৫১ সালের পর হইতে বিশেষ দৈবহুবিপাক ছাড়া 
ও কেন্দ্রীয় মুত খান ভাণ্ডার গঠনের প্রয়োজন 
ছাড়া আর কোন কারণে ভারত গবরমেট বাহির 











. হইতে কোন খা. :আমদানী। করিবেন, রা রিয়া; 
. হুযাফূিতৃ হইয়াছেন দেখিয়! মর দুখী হইলমি.।, 
. ১৯৫১ সাল: মধ্য থাস্ভের দিক, দিয়া দ্বেশকে : আত্ম-, 


নির্ভরশীল, কর! সম্পর্কে গরমে : যেসব» কাৰ্য্যসথটী 
স্থির করিয়াছেন আন্তরিকভাবে, কাৰ্য পরিণত : 
করিবার, ব্যবস্থা হইলে. তাহাতে দেশের খ্থায়ী. 


কল্যাণের পথ প্রশ্ত্ত হুইবে সন্দেহ নাই।:, 


কয়ল! শিল্পের মালিকানা] » 
* বৃটিশ বণিফরা ভারতে আসিয়া কয়লা-শিল্প, 
চট-শিল্প ও চা-শিল্লে তাহাদের মনোযোগ বিশেধ- 
ভাষে নিবন্ধ করিয়াছিল। খনি, !চটকল: ও চা 
বাগিচা 'গড়িয়া তুলিয়া তাহার মালিক হইয়া ' 
বসিয়াছিল। বর্তমানে ওঁ সব শিল্প সম্পর্কে দেখ 
ব্যরসায়ীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। নূতন 
যা কিছু প্রতিষ্ঠান তাহা মুখ্যতঃ দেশীয়দের উৎলাছ ' 
উদ্ভমেই গড়িয়া উঠিতেছে। কেবল তাহাই নহে 
ভারতীয় লগ্নিকারকরা পুরানো শিল্প কোম্পানীর 


শেয়ার' কিনিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহাদেরও 


মালিক হুইয়া বসিতেছেন ; তোটের জোরে উছ্াদের ' 
ফার্য্য পরিচালার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ 
হইতেছেন। কয়লা-শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের 
স্থান বে ইতিমধ্যেই কিরূপ অগ্রগণ্য হইয়া 
দাড়াইয়াছে ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোপিয়েশনের 
সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমুদ বঙ্গ সম্প্রতি এক বক্তৃতায় 
তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 


৬১২ 


আর্থিক জগৎ 


* [ ২৮শে মার্চ, ১৯৪৯ 


24-48-2৯০৯ 


“এদেশে কয়লা শিল্পের বড বড় প্রতিষ্ঠানগুলি 
বিদেশীদের হাতে বলিয়া! লাধারণের মনে এখনও 
একটা ধারণা বর্তমান। কিন্ত সে৷ ধারণা ঠিক 
মনে । আমি সম্প্রতি ৩৩টি বড় কয়লা কোম্পানীর 
শেয়ার মুলধন সম্পর্কে খোঁজখবর লইয়াছিলাম। 
উহার ফলে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, এ 
৩০টি বড় কোম্পানীর মোট ৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা 
মুল্যের বিক্রীত শেয়ারের মধ্যে ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ 
টাকার শেয়ারেরই মালিক তারতীয়। মাত্র 
১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার অভারতীয়দের 
হাতে রৃহ্রাছে।. শতকরা হার হিসাবে. বরাদ্ধ 
করিলে দেখা যায় ৭৮ ভাগ শেয়ার ভারতীয়দের 
হাতে চলিয়া আসিয়াছে, অবশিষ্ট ২২ ভাগ শেয়ার 
শুধু অভারতীয়ের ছাতে রহিয়া গিয়াছে ।” কয়লা 
শিল্পের মালিকানা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত কুমুদ বসুর এই 
উক্তিতে দেশের লোক বেশ কিছু আশ্বাস ও 
সাস্তোষ বোধ করিবে সন্দেহ নাই। 
সোণ। ও রূপার মূল্য হাঁস 

ভারতে সোণ! ও রূপার দর এতদিন খুব চড়! 
ছারে বলবৎ ছিল।”* সম্প্রতি উহাদের মূল্য ক্রমে 
ক্রমে নামিয়া আসিবার একটা শৃম্পই গতি লক্ষ্য 
করা গিয়াছে। গত ৪ঠা মার্চ বোশ্বাইয়ে প্রতি 
ভরি গোপার দর ছিল ১১৭৮০০ আনা গত ১১ই 
মার্চ তাহা নামিয়া ১১৩1০ আল! দাড়ায় । ১৯শে 
মার্চ তাহা ১১০ টাক! পর্য্যন্ত পড়িয়া যায়। 
পরবর্তী সপ্তাছে তাহা ক্রমান্বয়ে নামিয়া আসিয়া 
গত ২৬শে মার্চ প্রতি তরি, ১০৬৭০ আনায় পৌছে। 
পার দরের গতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা বার গত 
৪ঠা মাচ্চ ৰোদ্বাইয়ে প্রতি ১০০' ভরি রূপার দর 
ছিল যেব্থলে ১৮৮ টাকা গত ২৬শে মার্চ তাহা 
কমিয়া ১৭৮০ আনায় দাড়া ইয়াছে। 

। সোপার দর ক্রমান্বয়ে নামিয়া আগার মূলে 
স্থুইটি কারণ রছিয়াছে। প্রথমতঃ তারত গবর্ণমেণ্ট 
বাছির হইতে নূতন করিয়া লোশা ও রূপা 
আমদানী হইতে দিবেন বলিয়া গুজব উঠিয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ পর্ত,গী্ অধিকৃত স্থান সমূহের ভিতর 
দিয়া বাছির হইতে ভারতে বে-আইনীভাবে স্বর্ণ 
আমদানী হইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। দেশে 
বিক্রয়ষোগ্য সোপার পরিমাণ কম থাকায় এবং 
এই ইনক্লেশনের দিনে কতিপয় শ্রেণীর লোক 
তাহাদের বাড়তি. আয়ের কতকাংশ হ্বর্ণক্রয়ে 
নিয়োগ করিতে আয়স্ত করায় তাহাতেই দেশে 
সোনার দর বেশী পরিমাণে চড়িয়া উঠার কারণ 
ঘটিয়াছিল। দেশে সোঁপার আমদানী বাড়িবার 
সমন্ভাবনাতেই আছ তাহ! পড়িয়া যাওয়ার নমুনা 
দেখা যাইতেছে। তবে গবর্ণমেন্ট বাহির হইতে 
_ সোনা আমদানীর অনুমতি দিবেন বলিয়া যে গুজব 
উঠিয়াছে তাহা! এখনও আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারিতেছি না'। পর্ত,গী্দ অধিকৃত স্থান 
সমূহ্রে ভিতর দিয়া ভারতে বাহির হইতে সোপ! 
আসিবার কথা অবিশ্বান্ত নহে। বাহিরের তুলনায় 
এদেশে সোণার দর বেশী রকম চড়া থাকায় নানা 
কারসাজিতে এদেশে লোপা আমদানী ও তাহা 
বিক্রয় করিয়া অধিক মুনাফা আয়ত্ত করিবার কঝৌঁক 
অনেককেই পাইয়া বলিয়াছে। আমদানী সম্পর্কে 
ভারত গবর্ণষেণ্টের নিষেধাজ্ঞার জন্ভ আইনামুগ- 
ভাবে এদেশে বাহির হইতে সোপ আনা সম্ভবপর 


নহে। তাই বে-আইনীভাবে বিদেশী অধিকৃত স্থান 


‘সমূহের ভিতর দিয়া ভারতে সোণ! ছড়ান 


হইতেছে । সে কারণে স্বতাবতঃই পোপার দর 
নামিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। সোপার 
পড়তি দরেয় সহিত যোগ রাখিয়া রূপার দরও 
নিয়াভিমুখী হইয়া দীড়াইয়াছে। ভাহাছাড়া রূপার 
দর হাঁস পাওয়ার অন্ত একটি কারণও রহিয়াছে। 
বাহির হইতে ভারতে রূপ! আমদানী করা নিবিদ্ধ 
থাকিলেও সিল্তার নাইটেট আমদানী সম্পর্কে 
এখন পধ্যস্ত কোন নিষেধাজ্ঞা জারী হয় নাই । 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সিলভার নাইট্রেট হইতে রূপ! 
আহরণ কর! সম্ভবপর । বাহির হইতে সিলভার 
নাইট্রেট আমদানী করিয়া সেভাবে রূপা আহরণ 
সম্পর্কে কোন কোন ব্যবসায়ী বর্তমানে উদ্তোগী 
হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । k 

যূল কারণ যাছাই থাকুক না কেন, তারতে 
গোপণ! ও রূপার দর নমিয়া আসা আমরা দেশের 
পক্ষে খুব সুখের বিষয় বলিয়াই মনে করি | বিবাহ 
ও অন্য অনেক ধরণের উৎসব অনুষ্ঠানে স্বর্ণ প্রয়োজন 
হইয়া থাকে। চড়া মূল্যে সেই শব অনুষ্ঠানের অন্ত 
স্বর্ণ ক্রয় করিতে গিষা দেশের মধ্যবিক্ত শ্রেণীর 
লোকদিগকে এতদিন বিশেষ ক্ষতি ও অন্বিধা 
ভোগ করিতে হইয়াছে । সোপার দর নামিয়া 
আপিলে এই শ্রেণীর লোকদের বোঝা কতক 
পরিমাণে লাঘব হইবে সন্দেহ নাই । 


পশ্চিমবঙ্গে কতিপয় জিনিষের চাহিদ। 
* ও যোগান 

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের ১৯৪৯-৫০ 
সালের ৪ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ পেশ 
করিতে গিয়া ও বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচঙ্গ 
পেন যে ৰক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে এ প্রদেশে 
কতিপয় জিনিবের চাহিদা ও যোগানের কথা 
বিবৃত করা হইয়াছে। শযুক্ত সেন জানাইয়াছেন, 
পশ্চিমবজে ৭৬ লক্ষ লোককে বেশন্‌ প্রথায় 


চাউল ও গঞ্চ সরবরাহ করা হইতেছে । দৈনিক. 


হইতেছে ।' 


১২ আউন্স হারে খাদ্য যোগানো 
সরকারী মাল সরবরাহ বিভাগ এগ্রদেশ হইতে যে 
থান্ত সংগ্রহ করিতেছেন তাহা দ্বারা রেশলের এ 
দায়িত্ব পূরণ করা সম্ভবপর নছে। বৎসরে 


৫ লক্ষ টনের মত ঘাটতি দীড়াইতেছে। সেই: 


ঘাটতি পূরণের অস্ত বাহিরের আমদানীর উপর 
নির্ভর করিতে হইতেছে । ভারতের অন্ত কতিপয় 
স্থানে খান্তের বেশী রকম অভাব লক্ষিত হওয়ায় 
কেন্সীয় সরকারের নিকট হইতে পশ্চিমবঙ্গের অন্য 
বেশী খান্ত পাওয়া ক্রমেই কঠিন হইয়া দাড়াইতেছে। 
সেজ্জস্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাথাপিছু খান্ত রেশনের 
হার দৈনিক ১২ আউন্স হইন্ছে মাইয়া ১০ আউন্দ 
নির্ধারিত করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন। 
ওঁ ভাবে বরাদ্দ ছাটাই ফরা হইলে তাহাতে 
ঘাটতির পরিমাণ কমিয়া ৩ লক্ষ ৭ হাজার টন 
ঈাড়াইবে। পূর্ব-পাকিস্থান হইতে পশ্চিমবঙ্গে যে 
১৬ লক্ষ লোক আসিয়াছে তাহাদের খাছ্ধের 
প্রয়োজন মিটাইবার অন্ত নৃতন করিয়া ৩০ লক্ষ 
বিঘা জমিতে ধান চাষের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন 
বলিয়া বেসামরিক মাল সরবরাহ সচিব মন্তব্য 
করেন। পশ্চিমবঙ্গে কাপড়ের যোগান সম্পর্কে 


প্ীবুক্ত সেন' বলেন, এপ্রদেশে সরবরাহের গ্ত গত 
১৯৪৮ লালের আগষ্ট মাপ হইতে ১৯৪৯ সালের 
ফেব্রুয়ারী পর্য্যস্ত বেসরকারী মাল সরবরাহ বিভাগ 
পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলসমূ হইতে - ৫৬ হাজার 
৪৮৪ বেল এবং অগ্ভান্ত প্রদেশ হইতে ৩৯ হাজার 
৬৪২ বেল কাপড় পাইয়াছেন। মাসিক কোট! 
ছাড়া গত লেপ্টেম্বর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে 
বাহির হইতে অতিরিক্ত ২২ হাজ;র ২৫৮ বেল 
কাপড়েরও যোগান পাওয়া! গিয়াছিল। কিন্তু 


' কাপড়ের এই যোগান দ্বারা চাহিদ! মিটানে! 
সম্ভবপর হইতেছে না। মূল অসুবিধা দাড়াইতেছে 


এই যে, এদেশের মোট উৎপন্ন কাপড়ের মধ্যে 
শতকরা ২০ ভাগ মাত্র মিছি কাপড় হুইলেও 
শতকর! ৭০ ভাগ লোকই নেই শ্রেণীর কাপড় 
দাবী করিতেছে । লোহা ও ইস্পাত সম্পর্কে মন্ত্রী 
মহোদয় বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এই জিনিবের বাঁধিক 
চাহিদা হইতেছে ২ লক্ষ ৪০ হার টন । ঘৃখচ 
ভারত গবর্ণমেণ্ট এগ্রদেশের জলন্ত লোহা ও 
ইস্পাতের বাৎসরিক ফোটা নির্ধারণ করিয়াছেন 
১ লক্ষ ২০ হাজার টন। কয়লার চাহিদা মিটানোর 
পক্ষে দেশের উৎপাদন অপ্রচুর নহে। কিন্ত 
যানবাহনের অভাবে উহার উপযুক্তরূপ যোগান 
পাওয়া অনেক সময়েই সম্ভবপর হয় না। 
কেরোসিন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সেন বলেন, পশ্চিমবঙ্গে 
বাৎসরিক ২ লক্ষ ৮০ হাজার টন কেরোসিন বণ্টিত 
হইয়া থাকে। মফঃম্থলে বণ্টিত কেরোসিন 
সেখানকার লোকদের গ্রয়োন মিটাইবার 
পক্ষে যথেষ্ট নছে। কলিকাতার জান্ত নির্ধারিত 
কোটা কমাইয়! দিয়! ভবিষ্যতে আরও বেশী পদ্ধিষবাশ 
কেরোপিন মফ্ঃম্থলে প্রেরণ করিবার কথ! 
গৰ্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া তিনি 
আনান। 


ভারত হইতে পাঁকিস্থানে বিনা 
লাইসেন্সে মালপত্র রপ্তানী 

দেশ বিভাগের পর ভারত হইতে পাকিস্থান 
মালপত্র রপ্তানী সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি 
বিধিনিষেধের প্রাচীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন । এক্ষণে 
তাহারা অনেক জিনিম ভারত হইতে বিনা 
লাইসেন্দে পাকিস্থানে রগানী হইতে দিবেন বলিয়া 
সিদ্ধান্ত ফরিয়াছেন। যে সব জিনিষ রপ্তানী করিতে 
লাইসেন্স লাগিবে না তাহাদের মধ্যে প্রধান 
কতকগুলি হইতেছে এই,:--সরিষাক় তৈল, 
দিয়াশলাই, হারিকেন, লবণ, রেশম ও করিম 
রেশমের বস্তু, পশম বস্তু, পিতলের জিনিষ, সাবান, 


বৈছ্যাতিক পাখা, মেসিন টুল, চায়ের বাক্স, 


বৈদ্যুতিক আলো, রিকৃস, সাইকেল রিক্স। এখন 
হইতে বিনা লাইসেদ্সে যে কোন পরিমাণে লব 
জিনিষ ভারত হইতে পাকিস্থানে রপ্তানী করা 
যাইবে । রপ্তানী সম্পর্কে এই উদ্দার নীতির লক্ষ্য 
হইতেছে ছুই ভোমিনিয়নের ভিতর সম্প্রীতির বন্ধন 
গড়িয়া তোলা ও ভারতীয় মালপত্রের কাটভি 
বাড়াইবার ব্যবস্থা করা। এ ছুই উদ্দেপ্তই খুব 
মহান সন্দেহ নাই, কিন্তু পাকিস্থান সম্প্রীতি ও 
সন্ভতাব রক্ষার ব্যাপারে ভারতের ডাকে কতদূর 
সাড়া দিবে তাহাই বিবেচ্য । আবস্তাকীয় দ্রব্যসামগ্রী 

রপ্তানীর ব্যাপারে ভারত পাকিস্থান সম্পর্কে যথাসম্ভব 
উদ্দার নীতি অনুমরপ করিতে সুসঙ্কল্লিত। কিন্ত 


পাকিস্থান গবর্ণমে্ট ভারতকে আবশ্যকীয় জিনিয- 
পত্ৰ যোগানোর ব্যাপারে তাহাদের সক্বীর্ণ খ্বার্থ- 
পরামীর ভাব এখনও পরিহার করিতেছেন লা, 
ইহা হুঃখের' বিষয়। . ভারতে তুলা বপ্তানীর 
ব্যাপারে পাকিস্থান গ্রথম হইতেই একটা বেশী 
রৰুম কড়া নীতি অমুসঃণ করিতেছে। ভারতের 
শ্রয়োজনোপযোগী তুলা এদেশকে ন! দিয়! পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্ট বিদেশে তাহা বেশী পরিমাপে চালান 
দিতেছেন। অথচ রণ্ডানীষোগ্য জিনিষ সম্পর্কে 
পাকিস্থানকে প্রাথমিক সুবিধা দেওয়াই ভারত 
গবর্ণমেন্টের নীতি হইয়া দীড়াইয়াছে। কাচা পাট 
বিদেশে চালান দেওয়ার সুযোগ সীমাবদ্ধ বলিয়া 
' পাকিস্থান অবশ্য ভারতকে তাহা এখনও বেশী 
পরিমাণে সরবরাহ করিতেছে। কিন্তু ভারতে 
রগ্তানীকৃত পার্টের উপর অধিকছারে শুল্ক আদারে 
পাকিস্থান গবর্ণনেণ্ট কমর করিতেছেন না। এবার 
ভারন্তুত রপ্ডানীযোগ্য পাটের উপর নুতন করিয়া 
আর একদফা শুষ্ক বসাইবার প্রস্তাব হুইয়াছে। 
আত্তরাষ্ট্রক সম্প্রীতি ও বাণিজ্য স্বার্থের দিক হইতে 
ও প্রস্তাব সর্বথ) আপত্বিকর। বাণিজ্য সম্পর্কে 
পাকিস্থানকে যদি কৌন কনসেদন দিতে হয় তবে 
পারস্পরিক হুবিধাদান নীতিতে যুগপৎ উভয় রাষ্ট্রের 
স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার ব্যবস্থা হওয়া 
উচিত । 
ভারতে লোকের চাহিদা অস্থুপাতে বর্তমানে 
অনেক জিনিষের যোগান কম দীড়াইয়াছে। এই 
অবস্থায় কোন জিনিষ বিনা লাইসেখ্নে পাকিস্থানে 
বা বিদেশে চালান হইতে দেওয়ার- পূর্বে রপ্তানী 
ফলে সেই ছিনিব সম্পর্কে লোকের অভাব বাড়িবে 
কিনা, উহার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে কিনা তাহা ভারত 
গধর্ণমেণ্টের পক্ষে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া 
“দেখা কর্তব্য। ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, 
তারত গবর্ণমেন্ট বিনা লাইসেব্সে রপ্যানীযোগ্য 
মালের তালিক! প্রস্তুত করিতে গিয়া সেভাবে সমস্ত 
বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিচার বিবেচনার পরিচয় দেন 
নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, সরিষার তৈল 
যে কোন পরিমাপে পাকিস্থানে রপ্তানী করা যাইবে 
বলিয়! থোষণা করিয়! তাঁহারা ভারতের খরিদ্দারদের 
শ্বার্থ বিশেষভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন। ভারতের 
লোকদের চাহিদা অমুপাতে এদেশে সরিষার 
তৈলের যোগান বেশী নহে। বিশেষভাবে পশ্চিম- 
বঙ্গে সরিষার তৈলের বেশীরকম ঘাটতি রহিয়াছে। 
ভারত গবর্ণমেণ্ট সরিষার তৈল বিনা লাইসেন্দে 
রপ্তানী করিতে দিবেন *বলিয়াই ঘোবপা করায় 
পাকিস্থানে বেশী পরিমাণে উহা চালান হইতেছে। 
ফলে ইতিমধ্যেই কলিকাতায় সরিষার তৈলের মণ 
প্রতি দর ছুই তিন আন! পরিমাণে চড়িয় গিয়াছে। 
অত্যাবস্তকীয় জিনিষপত্রের রপ্তানী বাড়াইতে গিয়া! 
এইতাবে ভারতের ক্রেতা সাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত ও 
বিপর্যস্ত করা সঙ্গত লহে। 
রপ্তানী যদি অন্থমোদন করিতেই হয় তবে অন্ততঃ 
রপ্তানীর সর্ধ্বোচ্চ পরিমাণ সম্পর্কে একটা বাঁধাধরা 
নিয়ম হুওয়! উচিত। 
ভারতীয় বহির্ধাপিজ্যের গতি 
সম্প্রতি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত 
ডিসেম্বর মাসের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। 
উহার সহিত , ১৯৪৮ লালের এপ্রিল 


চ 


এইসব জিনিষের * 


হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ 
সমষ্টিগত বিবরণ দেওয়া 
দৃষ্টে জানা যায় ওঁ ৯ মাস আমদানী ও রপ্তানী 
উভয় দিক দিয়াই ভারতীয় বহির্ববাপিজ্য অনেক দূর 
প্রসারিত হইয়াছে। দুঃখের বিবয় এই যে, 
আমদানী যত বেশী পরিমাপে ধাড়িয়াছে রপ্তানী 
তত বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। 

বহির্ববাণিজ্যের ছিসাবে ভারতের প্রতিকূল উদ্ত্ত 
বাড়িয়া! গিয়াছে । ১৯৪৭ সালের এপ্রিল হুইতে 
ডিসেম্বর পর্যাস্ত ৯ মালে বিদেশ হইতে ভারতে 


মাসের যে 


* ২৯৮ কোটি টাকার মাল আসিয়াছিল, অপরদিকে 


এদেশ হইতে বিদেশে ২৮৯ কোটি টাকার ভারতীয় 
মাল প্রেরিত হইয়াছিল। ফলে & বৎসর ৯ কোটি 


টঠকা পরিমাণে আমদানীর আধিক্য দেখা 
পিয়াছিল। দেস্বলে ১৯৪৮ সালের উপরোক্ত ৯ 


মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ৩৫৫ কোটি টাকার 
মালপত্র আসিরাছে ও এদেশ হইতে বিদেশে ৩১৩ 
ফোঁটি টাকা মুল্যের ভারতীয় মাল রপ্তানী 
হইয়াছে। ফলে এবার আমদানীর আধিক্য 
বাড়িয়া ৪২ ফোটি টাকা দাড়াইয়াছে। বহির্ব্বাপিজ্য্ে 
প্রতিকূল উদ্ব ত্তের পরিমাণ এইভাবে বাড়িয়া চলাতে 


দেশের সমক্ষে এক গুরুতর সমস্যার স্ুষ্টি হইয়াছে। 
এই ধরণের শোচনীয় প্রতিকূগ উদ্ন ত্তের কথা 


'ভাবত সরকারের বাপিক্য সচিব শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্্ 


'নিয়োগী সম্প্রতি পার্লামেন্টে এক বক্তৃতায় উল্লেখ 
করিয়াছেন । তিনি এ উত্বত্ত হাস করার আঙ্ক চারিটি 
পদ্থা নির্দারণ করিয়াছেন । সেই চারিটি পদ্থা 
হইতেছে £--€১) আমদানী হাস করা, (২) রপ্তানী 
বুদ্ধি করা, (৩) সঞ্চিত বৈদেশিক সিকিউরিটির 
উপর বেশী পরিমাপ নির্ভর করা অথবা (৪) খপ 
করিয়া বাহির হইতে জ্রিনিষপত্র ক্রয়ের ব্যবস্থা 
করা। বহির্কাণিজ্যের প্রতিকূল গতি দেখিয়া 
সমস্যা সমাধানের গদ্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে 
একযোগে পত্রী চারিপ্রকার পঙ্বাই অন্থুসরণ 
করিতেছেন। ভবে খণ করা ও সঞ্চিত বৈদেশিক 
সিকিউরিটি খোয়াইয়া ফেলার চেয়ে 
বহির্ববাপিজ্যের প্রতিকূল উদ্বত্ত হাস করার অত 
আমদানী সঙ্কোচ ও রপ্তানী প্রসারের চেষ্টাই 
অধিকতর সঙ্গত । সেবিষয়ে ভারত *গবর্ণমেণ্টের 
হুসঙ্কলিত প্রচেষ্টাই আমর! বাঞ্চনীয় বলিয়া! মনে 
করি। 

পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমি সংস্কার 

ভারতে খান সমন্তা সমাধানের জ্ঞম্ক ১৯৪৮ 
শালে স্যাব পুরুষোত্তমদাল ঠাঁকুরদাঁসের 
সভাপতিত্বে গঠিত খাঁভ্ভকমিটি এদেশে আবাদযোগ্য 
পতিত জমি সংস্কার ও তাহ! যথাসম্ভব চাষাবাদের 
আমলে আনিবার ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ 
দিয়াছিলেন | পশ্চিমবঙ্গে খাছাশস্য ও অন্ত 
অনেক ফসলের ঘাটতি খুবই বেশী। পুর্ব 
পাকিস্থান হইতে এ প্রদেশে ২০ লক্ষের মত 


আঁশরয়প্রার্থা আসায় উহাদের পুনর্বসতির সমস্যাও * 


এপ্রদেশে খুবই জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। এই 
অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমি সংস্কারের একটা 
স্বব্যবস্থা হওয়া খুবই প্রয়োজন। এতদিন পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকার এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটা! বিবৃতি 
দিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুধী হইলাম। 
এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গে 
আঁবাদযোগ্য পতিত অমির পরিমাপ ১৪ লক্ষ 
একর। এ জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা হিসাবে 
প্রদেশের সর্ধক্র ছডাইয়া থাকার তাছার লমস্তটা 
সংস্কার ও আবাদ করা কঠিন হুইয়া দাড়াইয়াছে। 
তাহাছাড়া সরকারী বনভূমি সপ্প্রসারণের অস্ত ও 
পশ্তখাস্তের অভ্রন্য উহার কতকট! নিয়োক্িত 
করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এ প্রদেশে 
চাঁষভূমি সমপ্রদারণ ও আশ্রয় প্রা্থাদের- পুনর্বসতির 


হইয়াছে তাহা 


৬৯৩ 


অন্ত পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট এ জমির ক্তকাংশ সংস্কার 
সম্পর্কে চিস্তাভাবনা করিয়া আনিতেছেন। 
জলপাইগুড়ি জেলায় এ বিবয়ে একটি স্বীম ইতিমধ্যেই 
কার্ধ্যকরী করার ব্যবস্থা হইয়াছে । সেখানে ১ হাজার 
৪০০ একর আবাদযোগ্য পতিত জমি সংস্কার করা 
হইতেছে। নদীয়া জেলায় ছুইটি অঞ্চলে মোট 
৭৬১ একর পতিত জমি সংস্কার সম্পর্কেও 
আয়োজন উদ্ভোগ চলিয়াছে। সরকারী বিবৃতিতে 
আরও বলা হুইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি 
বিভাগের ফাতে অনেকগুলি ট্রাক্টর রহিয়াছে । 
সেই সমস্ত পতিত জমি সংস্কারের কাজে ব্যাপক- 
ভাবে ব্যবহার কর! হুইবে। 

ভারতের অন্ত কয়েকটি প্রদেশে, বিশেষ.করিয়া 
যুক্ত প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে যেস্থলে বহু সহন একর 
পতিত জমিসংস্কার করিয়া ইতিমধ্যে খাদ্য চাষের 
জমি সম্প্রসারণের ও বহু সংখ্যক আশরগ্া ধীর 
পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হুইয্াছে সেম্থলে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার সবেমাত্র ১ হাজার ৪০* একর পতিত জঙ্গি 
সংস্কারের কাজে হাত দিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের 
অপরূপ কৃতিত্বের পরিচয় বলিয়া কেহ মনে করিবে 
লা। পশ্চিমবঙ্গের পতিত অমি খণ্ড খণ্ড আকারে . 
প্রদেশের সর্ধবঞজ ছড়াইয়া রহিয়াছে। এও সমস্ত 
সংস্কার ও আঁবাদের পক্ষে তাহা যে অসুবিধার 
কথা তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু সুসঙ্কল্লিত 
কার্ধ্যনীতি অবলম্বন ফরির! উহার মধ্যে অন্ততঃ 


কয়েক লক্ষ একর জমি চাষাবাদের আমলে না 
আঁনিতে পারিলে এ প্রদেশের কল্যাণ নাই। 


জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতের অগ্রগতি 


পার্পামেণ্টে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের 
কার্ধ্যধার! বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত স্ষিতীশচঙ্গ 
নিয়োগী যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে গত দেড় 
বৎসরে জাহাজী ব্যবসায়ে তারতের অগ্রগতির কথ! 

বিশেষভাদ্ুব উল্লেখ করা হইয়াছে। দুর সমুদ্রপথে 
বিদেশের সহিত ভারতের যে মাল আদান প্রদান হয় 
যুদ্ধের পূর্বে তাহাতে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের 
কোন স্থান ছিল ন!। ইংলণ্ড, মাকিন যুক্তরাষ্্র 
প্রভৃতি দেশে নাল চলাচল করিবার মত জাহার্জ 
ভারতের একটিও ছিল না। উপকূল বাণিজ্যে 
ভারতীয় কোম্পানীর জাহাজ নিয়োজিত হইত 
বটে, কিন্ত ও বাণিজ্যে বৃটিশ বাণিল্য জাহাজেরই 
আধিপত্য ছিল। ভরাতীয় গবর্ণমেণ্টে প্রর্তিঠিভ 
হওয়ার পর দেশীয় জাহাজী ব্যবসায়কে সর্বপ্রকার 
উৎসাহ ও সাহায্য প্রদানের নীতি তাছারা গ্রহণ 
করিয়াছেন। ফলে এ ব্যবসায়ে তারতের দ্রুত 
উন্নতি দেখা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত নিয়োগী 
জানাইয়াছেন, উপকূল বাণিজ্যে বৃটিশ জাহাজের 
তুলনায় বর্তমানে ভারতীয় জাহাজের সংখ্যাই 
অধিক দীড়াইয়াছে। গভীর সমুদ্রের জাহাজী 
ব্যবসায়ে ভারতীয় কোম্পানীসমূহ বর্তমানে অংশ 
গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে 
সমুদ্র পথে মাল চলাচল করিবার উপযোগী এক 
খানা জাহাজও ভারতের ছিল লা। এক্ষণে সেস্থলে 
& কার চালাইবার উপযোগী দেড় লক্ষ টন 
পরিমিত ২২টি জাহাজ দাড়াইয়াছে। উহাদের 
যারফতে বর্তমানে ইংল্ও, মাকিন যুক্তরা্র এবং 
অ্যান্ত দেশের সহিত ভারতের মাল আদান 
প্রদান হুইতেছে। ভারতে একটি বড় 
জাহাজী কোম্পানী প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বর্তমানে 
আলাপ আলোচনা ও উদ্ভোগ আয়োজন 
চলিয়াছে। ভারত গবর্ণষেণ্ট নিজেরা এ 
কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিবেন, বলিয়। স্থির 
করিয়াছেন। ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায় সম্পর্কে 
সকল দিক দিয়া এই অগ্রগতি দেশের পক্ষে 
আশ্বাস ও ভরসার কণা সন্দেহ নাই। . * 


ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্ধযাদ! লাভ করিবার 

পর এদেশের শিল্পোরতির প্রশ্ন ও এ দেশে জিনিষ 
পত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্ন সাজ জাতীয় সরকারের 
সঙক্ষে বড় হইয়! দেখ! দিয়াছে । জাতীয় সরকার 
বাহির হইতে প্রয়োজনীয় যন্রপাতি আমদানীক 
ব্যবস্থা করিয়া ব্যাপকতর ভাবে সংরক্ষণ নীতি 
কার্যকরী করিয়া, শিল্পপ্রতিষ্টান সমূহকে খপ 
প্রদানের বন্দোবস্ত করিয়া এবং শিল্প ব্যবসায়ী দিগকে 
নানাবিষয়ে সুযোগ সুবিধা দিয়া এদেশে শিল্প 
প্রসারের গতি প্রধাবিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 
কিন্ত সেই চেষ্টার ফলে উৎপাদন যতদুর বৃদ্ধি 
পাওয়ার কথা বাস্তবক্ষেত্রে তাহা ততদুর সম্প্রসারিত 
হইতেছে না| অনেক দরকারী প্রিনিষ সম্পর্কেই 
তারতে এখন পর্ধ্যস্ত নিদারুণ ঘাটতি বর্তমান। 
পণ্যের স্বল্প যৌগান*হেতু অনেক ক্ষেত্রে তাহার 
মৃল্যওধুব চড়া { এই অবস্থায় কেধল বাহির হইতে 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমৃহ্ৃকে সাছাধ্য ও প্রেরণ] যোগাইয়া 
উৎপাদন বৃদ্ধির আসল উদ্দেশ্য কতদুর সাফল্যমণ্ডিত 
হইবে সে বিষয়ে লন্দেছের কারণ দাড়াইয়াছে। 
বস্রপাতি যোগানো, খণ বা অর্থ পাহাষ্য প্রদান 
এবং শু ও ট্যাক্স সম্পর্কে, বিশেষ সুবিধা দান__ 
এ সনস্ত দেশীয় শিল্প ব্যবসায়কে উৎমাহিত করার 
পক্ষে যে খুবই প্রয়োজন তাঁছ! আমরা অস্বীকার 
করিনা। কিন্তু শিল্পের সুপরিকল্পিত প্রসার ও 
তির পক্ষে তাছাই সবচেয়ে বড় কথা লছে। 
শিল্পের সংগঠন, তাহার পরিচালনার আদর্শ এবং 
উৎপাদন বৃদ্ধির আত্যন্তরীণ প্রেরণা সবের 
উপরই শিল্পের স্থায়ী কল্যাণ ও অগ্রগতির প্রশ্ন 
বিশেষতাৰে নির্ভর করিতেছে। ভারতে ধী সব 
দিক দিয়া শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে 
বলিয়াই উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকৃত সুফল আমরা এখনও 
বিশেষ কিছু পাইতেছি লা। শিল্প পরিচালনার 
যথোপযুক্ত অভিজ্ঞতা না লইয়া, শিল্পের সুযোগ 
. সম্ভাবনা সম্পর্কে যথাযোগ্য খোর খবর লা নিয্না, 
"উপযুক্ত মূলধনের সংস্কান না করিয়া এদেশে অনেক 
সময়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়া থাকে। 
'উহ্ধাতে শিল্পের যূলগত তিত্তি হয় চূর্বল। শিল্প 


কারখানা স্থাপিত হওয়ার পর অলেক ক্ষেত্রে, 


অনভিজ্ঞ ও কোন ফোন ক্ষেত্রে অযাধু 
পরিচালকদের দোষ ক্রুটির জন্তু তাহার কার্যযধারায় 
নানা গলদ আত্মপ্রকাশ করে। তাহাতে সরকারী 
. সাহাব্য ও অনুপ্রেরণা লাত করিলেও অনেক শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বুদ্ধির পথে ঠিক ঠিফভাবে 
ব্অপ্রপর হইতে পারে না। উৎপাদন যদিই ব! বাড়ে 
উৎপন্ন পণ্য গুপের দিক দিয়া বিদেশী পণ্যের 
লমপর্ধযায়ে পৌছায় না| কম খরচে পণ্য প্রস্তুত 
করা সম্ভবপর হয় না বলিয়া বিদেশী পণ্যের সহিত 
প্রতিযোগিতায় উহ্থারা হুচিয়া দীড়াইতে বাধ্য হয়! 
রক্ষণ শুদ্ধ ও আমদানী শুক্ের মারফতে তখন সেই 
শিল্পকে বাচাইয়া রাখিবার দাবী হুয়। একবার 
সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধা পাইলে তাহার আশ্রয় 
ছাঁড়া দেশীর শিল্প আর পথ চলিষার শক্তি পায় না; 
' শ্রী ধরণের সাহায্য ছাড়া নিজের পায়ে দীড়াইবার 
মত, শক্তি সামর্থ্য অর্থদনে শিল্প ব্যবসারীরা আত্তরিক 
তাবে পচেষ্টও হন না। কায়েমী তাবে সেই বিশেষ 


ং 
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সুবিধা বলবৎ রাধিবার জগ্ নুরু হয় তত্বির ও 
খোসামুদের পাল! । এইভাবে বিনা সর্ভে যে কোন 
শিল্প সম্পর্কে সংরক্ষণ সুবিধা! বজায় রাখিতে গিয়া 
এদেশে অনেক অনভিজ্ঞ ও অধাধু পরিচাদকদের 
অবর্মণ্যতা ও মুনাফা বৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। 
যে জিনিষ কম দরে বিদেশ হইতে আমদানী করা 
সম্ভবপর, স্বদেশী শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার নামে 
দীর্ঘকাল দেশের লোককে অনেক বেশী দরে 
তাহার পরিবর্তে দেশী শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিতে 
বাধ্য করা হইতেছে । এ বিষয়ে একটি প্রস্নষ্ট নিদর্শন 
হিসাবে এস্থলে আমরা তারতীয় শর্করা শিল্পের 
কথা উল্লেখ করিতে পারি। শৈশব অবস্থায় 
বিদেশী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দেশীয় শিল্পকে 
সংরক্ষণ করার নীতি, হইতে ১৯৩২ সালে ভারতীয় 
শর্করা! শিল্পের কল্যাণে বিদেশী চিনির উপর রক্ষপ- 
শুল্ক ধার্ধ্য হইয়াছিল। আশা করা পিয়াছিল দেশীয় 
চিনির কলওমালারা সেই সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগে 
কয়েক বৎসর মধ্যে তাহাদের উৎপাদন ব্যবস্থার 
সমুচিত উন্নতি সাধন করিবেন। রক্ষণ শিল্প 
ছাড়া ভবিষ্তে বিদেশী শর্করা শিল্পের 
প্রতিযোগিতার নমক্ষে দীড়াইবার মত শক্তি ও 
সামধ্য গড়িয়া তুলিবেন। কিন্তু সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
কার্ধ্যকরী হওয়ার পর ১৭ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া 
সত্বেও এদেশে চিনির কলগুলি লেক্সপ সুদৃঢ় ভিত্তির 


উপর দণ্ডায়মান হইতে পারে .নাই। কম খরচে 


চিনি উৎপাদনে সমর্থ নয়' বঙ্গিয়া এবং সে 


বিষয়ে কলওয়ালাদের পরিপূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ 


নহে বলিয়া দেশীয় চিনির কলের স্বার্থ রক্ষার 
'অন্কুহাতে এখনও বিদেশী চিনির উপর নিয়মিতভাবে 
রক্ষণ শুল্ক বক্জার রাখিয়া! চলিতে হুইতেছে। 
উৎপাদন ব্যবস্থার সমুচিত উন্নতি সাধনে কল- 
মালিকদের গাফিপতীর দণ্ড হিসাবে ক্রেতা 
সাধারণকে,বিদেশী চিনির তুলনায় অনেক বেশী দরে 
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দেশী চিনি কিনিয়া খাইতে হইতেছে! :১৪ ঢাকা 
মণদরে এদেশে বিদেছী চিনি আমদানী কর! যাইতে 
পারে। দেশীয় শর্করা শিল্পের স্বার্থে সে আমদানী 
বন্ধ রাখিয়া মণকরা ২৮7০ আনা দরে (পাইকারী 
ঘর, খুচরা দর ৩৫২ টাকা) দেশী কলের চিনি 
বিক্রয় করা হুইতেছে। শিল্প গঠন ও পরিচালনার 
আতর্শ উন্নত করিতে না পারলে শিল্পের 
অগ্রগতির পথ ও উৎপাদন বৃদ্ধির পথ এদেশে 
স্থায়ীভাবে প্রশস্ত হইবে না। পরন্ত উপরোক্ত শ্রেণীর 
অবাঞ্চিত দুর্ভোগ আমাদিগকে ক্রমাগতই ভোগ 
করিতে হইবে । বড়ই সুখের বিষয় এই যে, 
এদেশে শিল্প ব্যবস গত গলদ বুঝিতে 
পারিয়া ভারত সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির খাতিরে 
ও দেশবাসীর স্বার্থ রক্ষার খাতিরে আজ অনেক" 
গুলি শিল্পের কার্য্যধারা হুনিয়ন্রণ করা সীপর্কে 
উত্তোগী ছইয়াহেন। গত ২৩পে মার্চ তারত 
সরকারের শিল্পদচিব এ বিষয়ে পার্লাষেন্টে একটি 
বিল উপস্থিত করিয়াছেন । ভারতে শিল্প প্রদারের 
হুপরিকমিহ- উন হিসাৰে এই বিলটাকে আমরা 
আন্তরিকভাবে সমর্থন করিতেছি । - 

বিলের যুখবন্ধে বল] হইয়াছে যে, দেশের স্বার্থ 
ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্ররো্বন বিবেচনা করিয়া ভারত 
গবর্ণমেন্ট এদেশে বিশেষ আবগ্তকীয় ধরণের ২৫টি 
শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার কাজ নুনিযস্রণ করার 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। সেই ৫টি শিল্পের মধ্যে প্রধান 
কয়েকটি হইতেছে এই-_বিনানপোত, অন্ত্রশ্্, 
মোটরযান, ট্রাক, সিমেন্ট, কয়লা, বৈহ্যুতিক 
আলো ও পাখা, গুরুভার রাসায়নিক ন্রব্য 
রোগায়নিক সারসহ), যন্ত্রপাতি, লোহা ও ইন্পাত, 
রেলের ইঞ্জিন, বিহাৎ, খনিত তৈল, কাগজ, বধ, 
মুরাসার, রবার, লবণ, জাহাজ, চিনি, চা, 
টেলিফোন, বন, চট, পশম। এই সব শ্রেণীর 
শিল্পের সহিত সমস্ত দেশের স্বার্থ নিবিড় ভাবে 
অড়িত। কাজেই সমস্ত দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া 
এই সব শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে। ফোন ক্রটি বিচ্যাতির জন্য কোন 
শিল্প কারখানার উৎপাদন যাহাতে ব্যাহত না হয় 
সে বিষয়ে নধর রাখিতে হুইবে। গবর্ণমেণ্ট 
উৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিমাপ স্থির করিয়া দিবেন 
তদনথযায়ী কলকারখানা সমুহকে সুনির্দিষ্ট কর্দপন্ধতি 
অনুসরণ করিতে হইবে) গেজ্জন্য ভারত সরকার 
বর্তমান বিল. ত্বারা নিজেদের হাতে কতকগুলি 
বিশেষ ক্ষমতা লওয়ার প্রস্তাব ককিয়াছেন। 
বিলটি পাশ হইলে ও আইন হিসাবে কাধ্যকরী 
হইলে ভারত গবর্ণমেন্ট প্রধমতঃ উপরোক্ত শ্রেণীর 
সমস্ত চলতি কারখানা রেজিষ্রেসন সম্পর্কে ও নৃতন 
কারখানা স্থাপনের পূর্কে তাহাদের নিকট হইতে 
লাইসেন্স গ্রহণ সম্পর্কে নির্মম প্রবর্তন করিতে 
পারিবেন। অন্ত যে সব বিষয়ে গধর্ণমেন্ট' 
উপরোক্ত শ্রেণীর শিল্প কারখানার উপর নিয়ন্ত্রণ 
নীতি জারী করিতে পারিবেন তাহা হইতেছে 
(১) উৎপাদন বৃদ্ধি ও কার্ধ/ধারায় 
উন্নতি সম্পর্কে বে ফোন শিল্প কারখানাকে 
নির্দেশ দেওয়া, (২) শিল্প কারখানায় কীচামাল 

(শেষাংশ ৬১৬ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 


রর OO 
শ্বান্ত সমস্যার সমাথান 


ডোমিনিয়ন পাল“য়েণ্টে খাস্ত ও কৃষি দপ্তরের 


বাজেট উপস্থিত করিয়া -ভ্ী্য়রামদাস দৌলতরাম 
লাম্্রতি ঘোষণ। করিয়াছেন যে, ছুই বৎসরের মধ্যে 
এই দেশকে খান্ত সম্পর্কে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে 
"গবর্ণযেন্ট বন্ৃপরিকর এবং ব্যাপক শন্তহানি অথবা 
অন্ুন্ূপ কোন গুরুতর পরিস্থিতির উত্তব না হইলে 
১৯৫১ সালের পর বিদেশ হইতে ভারতে কোনরূপ 
খাভশন্ত আমদানী করা হইবে লা। কৃষি ও খান্ত 
মন্ত্রীর এই ঘোষণা এবং খাদ্য উৎপাদন বুদ্ধির অন্ত 
"ভারত সরকার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন বর্তমান 
সংখ্যার পাময়িক প্রসঙ্গে তাহার বিবরণ দেওয়া 
হ্ইয়াছে। খাদ্য আমদানী বন্ধ করার সিদ্ধান্ত 
বর্তমান অবস্থায় কার্ধাকরী করিতে গেলে যে সমস্ত 
সমন্তার . সম্মুখীন হইতে হুইবে বর্তমান প্রবন্ধে 
স্তাছান্ট আলোচনা করা যাইতেছে। 
* কৃষিপ্রধান ভারতের পক্ষে খাস্ভ সম্পর্কে পর- 
নির্ভরতা সত্যই বিস্ময়কর । ভারত বিভাগের 
[ফলেই যে খাদ্ধ সম্পর্কে আমরা পরমুখাপেক্ষী 
. হুইয়াছি তাহা নয়। দেশ বিভাগের পূর্বেও 
অবিভক্ত ভারতের জগ্ত বিদেশ হইতে খাগ্যশত্ত 
“আমদানী করিতে ছইত। ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট 
১৩্চোটী ৮০ লক্ষ টাকার থাগ্তশম্ত (Grain 
Pulse and Flour) আমদানী হয়। তম্মধ্যে 
একমাত্র ব্রঙ্গদেশ হইতেই ১০ কোটা ৫০ লক্ষ 
+ টাফায় ১৪ লক্ষ ৭৫ হাল্রার টন চাউল আমদানী 
হুইয়াছিল। ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালে গড়ে প্রায় 
২১ লক্ষ টনের মত থাগ্তশহ্ত বিদেশ হইতে সংগ্রহ 
করিতে হইয়াছিল। বিগত বৎসর খানের জঙ্ত 
বিদেশের উপর নির্ভরতা আরও বুদ্ধি পায় এবং 
“মোট আমদানীর পরিমাপ দাড়ায় ২৮ লক্ষ টন। 
১৯৪৮ সালের তুলনায় চলতি বৎসরে ১২ লক্ষ টন 
“বেশী অর্থাৎ মোট ৪০ জক্ষ টন খাতশপ্ত বিদেশ 
‘হইতে আমদানী কয়া হইবে বলিয়া ইতিপূর্বক্বেই 
-তারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৪৮ 
‘লালে ২৮ গক্ষ টন বিদেশী খানশহ্যের জন্য ১৩০ 
‘কোটী টাক মুল্য দিতে হুইয়াছে। চলতি বৎসরে 
যে ৪০ লক্ষ টন আমদানীর কথা আছে তাহারও 


-আহমুমানিক যৃল্য প্রায় ২০০ কোটা টাকার' মত, 


হইবে । 
অবিস্তক্ত ভারত খাত সম্পর্কে পরমুখাপেক্ষী 
‘থাকিলেও রপ্তানী বাণিজ্যের সামান্ত অংশের 
দ্বারাই তখন আমদানীক্ৃত খানের মূল্য পরিশোধ 
করা চলিত | দৃষ্ান্স্বপূপ ১৯৩৮-৩৯ সালের কথাই 
ধরা যাক্‌। উক্ত বৎসরে মোট ১৩ কোটী ৮০ 
' নলক্ষ টাকার খাগ্তশন্ত আমদানী হয় এবং তন্মধ্যে 
ব্ৰহ্মদেশ হইতে আমদানীক্কত ১৪ লক্ষ ৭৫ হাআার 
টন .চাউলের মূল্য ছিল ১০] কোটা টাকা। 
আলোচ্য বৎসরে ভারত হইতে ২৪ কোটা ৩০ লক্ষ 
টাকার ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টন পাটজাত দ্রব্য, 
হ৩ কোটা ৪০ লক্ষ টাকা মুল্যের ৩৫ কোটা পাউণ্ড 
পচা এবং.১৫ কোটী ১০ লক্ষ টাকার ১২ লক্ষ টন 
“তৈলবীজ রপ্তানী হুইয়ািল। উপরোক্ত যে কোন 
তিনটা রপ্তানীপণ্যের একটার মূল্যের অংশ বিশেষ 
'রারাই ব্ৰহ্মদেশ হইতে আমদানীকৃত চাউল এবং 
“এমন কি সারা বৎসুরের মোট খা্শ আমদানীর 


মূল্য শোধ করা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। ১৯৪৮ লালে বিদেশ হইতে ২৮ লক্ষ 
টন খাগ্ঘশন্ত আমদানীর অস্ত ১৩০ কোটা টাকা 
ব্যয় করিতে হুইয়াছে। কিন্তু উক্ত বৎসরে তারত 
হইতে ৮ লক্ষ ৮০ হাজার টন পাটজাত দ্রব্য 
রপ্ডানীবাবদ ১১০ কোটী টাকা এবং ৩৫ কোটি 
পাউণ্ড চা রপ্তানীবাবদ প্রায় ৫০ কোটি টাক! পাওয়া 
গিয়াছে এবং প্রতীয়মান হয় যে, পাটজাত দ্রব্য 
অথবা চা এই দুইটি পণ্যের যে কোন একটির 
সাকুল্য রপ্তানী মুল্য দিয়াও খান্ত আমদানীর দায় 
মিট্টানো যায় না। ১৯৩৮-৩৯ সালে ই টন 
পাটজাত দ্রব্য অথবা ১০০ পাউণ্ড চা. রপ্তানী দ্বারা 
প্রতি এক টন আমদানীকৃত খাত্শস্তের মূল্য শোধ 
হইয়া যাইত। বর্তমানে প্রতি টন বিদেশী 
খান্তশন্তের মূল্য পরিশোধ করিতে হইলে 
আমাদিগকে উ টন পাটজাত দ্রব্য অথবা ৩০০ 
পাউণ্ড চা রপ্তানীর মূল্য দিতে হয়। যে সমগ্ দেশ 
তারতে খাগ্যশন্ত রপ্তানী করিতেছে তাহার! 
রপ্তানীককৃত খাত্মশন্তের জগ্ভ উচ্চছারে মুল্য দাবী 


এবং আদায় করিতেছে বলিয়াই এই অবস্থার উত্তৰ 
হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের অলসংভরণ 
বিভাগের বাজেটের আলোচনা-প্রসঙ্গে এই-বিষয়টী 
বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে ) এই প্রদেশের 
অভ্যন্তরে যে চাউল সংগৃহীত হয় তাহার গড়পড়তা 
মুল্য দাড়ায় প্রতি মণ ১৬২ টাকার কিছু বেশ্টী। 
কিন্তু ইহার তূলনায় বিদেশ হইতে আমদানীকুত 
চাউলের পড়তা মূল্য মণপ্রতি আরও ৮৯২ টাকা 
বেশী হইয়া! থাকে । | 

থাছাশন্ড সরবরাছ করিয়া উদ্ধস্ত দেশসমূহ ষে 
মুনাফা! শিকার করিতেছে প্রয়োজনের তাগিদে 
তাহা আমাদিগকে বরদাস্ত করিতে হইতেছে। এই 
সমস্ত দেশে খাদ্বশস্তের আভ্যন্তরীণ মূল্য কি এবং 
তদমপাতে ভারতে আমদানীক্ৃত থান্তশস্তের মূল্য 
শতকরা কত ভাগ বেশী ইত্যাদি সম্পর্কে তারত 
সরকার অনুসন্ধান করিয়াছেন কি না আমরা অবগত 
নহি। এই শ্রেণীর তদস্ত খুবই সমীচীন বলিয়া 
আমরা মনে করি। রপ্যানীকারক দেশের পক্ষেও 
এই তদন্তে আপত্তি করার কোন কারণ নাই। 
তদন্তের ফলে রপ্তানীকৃত থান্তশত্তের মূল্য আত্যন্তরীণ 





আই টি পি, 
কণ্ডিটমূ্‌ 













টি আই, সি, পি, কভিটগুলি কেবলমাত্র 


ঃ| এদের ওজনের তারতম্য ঘটে না এবং 





শ্রেষ্ঠ প্রতীক 


বিদেশ থেকে আমদানী করা ইম্পাত খেক্ষে 
1 আধুনিকতমষ আমেরিকান যন্ত্রপাতির দ্বার! 
প্রস্তুত হয়! প্রোড়া থেকে শেষ পৰ্যন্ত 
] এগুলি এক অবিচ্ছিম্ন ও হ্বয়ং চালিত 
| প্রপালীতে নির্দিত। এমন কি ইলেক্‌ট্রো- | 
ওয়েন্ডিংএর কাজ পর্য্স্ত এ একই 
প্রণালীর অস্তর্ভক্ত। তার ফলে কখনো 








আবয়ণের ঘনতা দর্ধদাই সমান থাকে। 
প্রত্যেকটি কণডিটই বিক্রয়ের পূর্বে কঠোর- 
বূপে পরীক্ষিত হয় এবং বে কোলে! 
অবস্থাতেই অত্যন্তরন্থ কেব্ল্‌ ও বৈদ্যুতিক 
" ভারগুলিকে সম্পূর্ণকপে সুরক্ষিত ও 
কার্যকরী রাখে। 





ইণ্ডিয়ান কণ্ডিট পাইপস্ লিমিটেড 


ষ্টিফেন হাউস, 
IPE : 3 


টেলি 


০৩৭২১ 
০৯০০৯ Too 





হোন রে নে 


ডালহাউদি স্কোয়ার, কলিকাতা 
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মুল্যের তুলনার অত্যধিক প্রমাণিত হইলে ইছ! 
বিশ্ব খা ও কৃষি সংসদের গোচরে আনিয়া ক্ষতি 
পূরণের দাবী করা যার। অবশ্ত অন্দদেশ, ইন্দোচীন 
এবং শ্যামদেশে রাজনৈতিক কারণে আত্যন্তরীণ 
ুল্যের হার বেশী হওয়া সম্ভব। কিন্তু মিশর, 
যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে খাত 
(শজের হৃল্য যে এত উচ্চছারে বর্তমান আছে তাহা 
আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। 
.  খান্ভশন্ত ব্যতীত কলকজা এবং অন্থান্ 
অত্যাবস্তীক পণ্য আমদাঁনীর অস্ত বৈদেশিক মুক্তা 
বিশেষতঃ ডলারের অভাব খুব বেলী এবং আমদানী 
*  সফোচ ও রপ্তানী বৃদ্ধি দ্বারা বৈদেশিক মুনা সঞ্চয়ের 
উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে । খাতশন্ত 
.আমদানীর জন্ত যে বৈদেশিক মুক্তা ব্যরিত হয় খান্ত 
আমদানী বন্ধ হইলে তাহা দ্বায়া অল্তান্ত প্রয়োজনীয় 
পণ্য আমদানী করার সুবিধা হয়| এই কারণে এবং 
বিতিন্ন রপ্তানীকারফণদেশ যে ভাবে খান্তশন্তের মৃল্য 
বৃদ্ধিখকরিয়া চগিয়াছে তাছাতেই তারত সরকার 
১৯৫১ সালের প্থর বিদেশ হইতে খাত আমদানী 
বন্ধ করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সন্দেহ 
নাই। প্রদেশসমূহকে খা সরধরাছ করায় কেন্দ্রীয় 


দায়িত্ব হাল করার জন্ত ফুড গ্রেন্স,পলিসি কমিটাও 


হুপাঁরিশ করিয়াছিলেন । 
প্রজয়রমিদরাস দৌলতরাম যে ঘোষণা 
করিয়াছেন হুই বৎসর মধো দেশের অভ্যন্তরে 
খাভের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব করিয়া তাহা কার্যে 
পরিণত করিতে সক্ষম হইলে বর্তমান গবর্ণমেণ্ট 
মহান কৃতিত্বের পরিচয় দিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু 
উৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা প্রস্তুত হুইয়াছে 
তাহা আলোচন। করিয়া আমরা এরপর আশা 
ভরসা পোহণ করিতে পারিতেছি না। কুলের 
. লালের সাহায্যে ৮ লক্ষ একর জৰি চাষের 
প্রস্তাব ব্যতীত উক্ত পরিকল্পনার সহিত “শরধিক 
খান্ত ফলাও আন্দোলনের” বিশেষ পার্ণক্য 
অনুধাবন করা যায় না। খান ফলাও আন্দোলনের 
ব্যর্থতা স্বীকৃত হুইয়াছে। আলোচ্য পরিকল্পনাটী 
খাত ফলাও আলোলনেয় ভ্ায় কার্য্যকরী করা 
হলে ইহার ফলাফল সম্পর্কেও বিশেষ উৎসাহ 
সঞ্চার হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভ্রীজযরামদাশের 
ঘোষণা পাঠ করিয়া ধারণা হয় গবর্ণমেন্ট উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়াই 
খান্ত আমদানী বদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
ঘোড়ার আগে গাড়ী স্থাপন করার যে .এফটি 
প্রধাদযাক্য আছে খান আমদানী বন্ধ করার 
ঘোবণা সম্পর্কেও - তাহা প্রয়োগ রুরিলে হয়ত 
'অসঙগত হুইবে না।' এই ঘোবপা যদি প্রদেশ 
সমূহকে উৎপাদন বৃদ্ধি ও খান্ভশন্ত সংগ্রহ বৃদ্ধির 
অন্ত সতর্কবাণী.মাত্র হুইয়া থাকে তবে অবশ্ত অন্ত 
কথা। | 


লক্ষ ৯৮ হাজার টন €২৮শে ফেব্রুয়ারী ভোমিনিয়ন 
পার্লামেন্টে খাভঙচিবের বিবৃতি দ্রষ্টব্য ) এবং 
গড়পড়তা যে ঘাটতি অনুমান করা হয় তাহা 
আত্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা ৭ ভাগ 


হইতে ১০ ভাগ । ১৯৪৬-৪৭ সালের তুলনায় ' 
লক্ষ 


»১৯৪৭-৪৮. সালে সমগ্র ভারতে & 
টন অতিরিক্ত খাস্তশন্ত উৎপন্ন হইয়াছে। 
৩০১০নল গরিমাণ মমি গাতিবৎ সত অবাহততভাবে 


দেওয়া (৩) 


ভারতে খ্বান্তের বর্তমান ঘাটতির পরিমাণ ৩৩ , 





আর্থিক জগৎ । 

এই হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলেও € . 
বৎসরের পূর্বে খাজ সম্পর্কে আমাদের পরনির্ভরতা 
দুর হইবে না। 

. খাভোৎপাদ্ন যা খাছের ঘাটতির পরিমাণ 
আলোচনা করিতে গিয়া আমরা অনসংখ্যাবৃদ্ধির 
সমস্তাটা ভুলিয়া যাই বা এড়াইয়া চলি! ১৯৪৭-৪৮ 
সালে কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ লহ সমগ্র ভারতের 
জনসংখ্যা ছিল ৩৪ কোটী ৭০ লক্ষ ২ হাজার এবং 
ইহার মধ্যে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা ২৯ কোটা ৮৪ 
লক্ষ হং হাজর। প্রতি ১০ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
শ্বাভাবিফ হাঁর শতরুরা ১০ ভাগ ধরিয়া ছিসাব 
করিলে ১৯৫১ সালের পর তারতের জনসংখ্যা 
আরও ১ কোটী হইতে ১২ কোটীর মত বেশী 
হইবে অমুমান করা বায়। তখনও খাডের ঘাটতির 
পরিমাণ ৩৪ লক্ষ টন অথবা বর্তমান উৎপাদনের 
শতকরা ৭ হইতে ১০ তাগমাত্র থাকিবে এরূপ 
অযৌক্তিক ধারণা নিয়া পরিকল্পনা করিলে আমাদের 
খাসমন্তার সমাধান কোন দিনই হইবে না| 


শিল্প প্রসারের সুপরিকল্পিত উদ্যোগ 
(৬১৪ পৃষ্ঠার পর). 
ব্যবহারের পরিমাপ বীবিয়া দেওয়া ও উৎপন্ন 
পণ্যের অন্ত সির্দি ষ্যাওার্ড বা যান স্থির করিয়া 
উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে ছানিকর 
যে কোন কার্ধ্যনীতি বা ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করিয়া 
দেওয়া, (৪) যে কোন শিল্প কারখানার মালিককে 
কারখানা সম্পর্কে যে কোন শ্রেণীর সংখ্যা বিবরণ 
প্রদানে বাধ্য করা, (৫) শিল্প কারখানার কারিগরি 
শিক্ষা প্রদানের ' সুযোগ প্রসারিত করা, 
(৬) গবর্ণমেণ্টের নিকট কারখানার কার্ধ্যধারা 
সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট দাখিল বিষয়ে মালিক ও 
পরিচালকদিগকে বাধ্য করা। এ সব বিষয়ে 
গবর্ণমেন্ট যে সব নিয়ম প্রণয়ন করিবেন ও অর্ডার 
জারী করিবেন তাহা মানিয়া চলা না হইলে 
তজ্জ সর্বেচ্চে ছয় মাস কারাদণ্ড ও € হাজার 
টাকা পৰ্য্যন্ত - অরিনানা হইতে পারিবে বলির! 
বিলটিতে নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। কোন শিল্প- 


"প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিয়ম ও অর্ডার না মানিয়া! 


চলিলে গবর্ণমেন্ট দেশের স্বার্থের খাতিরে সেই 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাভার অস্ভের হাতে তুলিয়া 
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[২৮শে মার্চ, ১৯৪৯ 


০১৯২৯১০১১০১ 
দিতে পারিবেন বলিয়াও বিলে একটি বিধান 
হইয়াছে। ied 

ভারত গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত বিল দ্বারা যে সৰ 
শিল্পের কাধ্যধারা নিয়ন্ত্রণ করিতে -উদ্বোগী 
হইয়াছেন তাহার অধিকাংশই অত্যাবস্তকীয় 
শ্রেণীর বলা চলে । এত সব শিল্প নিয়ন্ণ করিবার 
কথায় দেশে কোন কোন মহল. “হইতে 
বিলের বিরুদ্ধে আপত্তি উখাপিত হইতে 
পারে। কিন্তু এদেশে শিল্পের হ্ুপরিকলিত 
প্রসার ও উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা 
বর্তমানে যেরূপ বেশী তাছাতে আমরা: 
সেরূপ আপত্তি যুক্তিসহ খলিয়া' মনে করিতে 
পারি না। বিশেষতঃ দেশের কল্যাণে উৎপাদন 
বৃদ্ধির জগ্ত বারবার আবেদন উপস্থিত করা সত্তেও 
যে স্থলে অনেক শিল্প কারখানার কার্ধ্যধার! সম্পর্কে: 
সমুচিত উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে নালে 
স্থলে ও সমস্ত কারখানার ক্্ধারা* সুনিয়স্ণের 
ব্যবস্থা খুবই আবশ্যক বলা চলে। গবর্ণমেন্ট 
শিল্প কারখানা সম্পর্কে লাইসেন্স লওয়ার যে রীতি 
প্রবর্ঘন করিতে চান তাহাতে নৃতন শিল্প খ্খৃতি্ঠান 
স্বাপিত হওয়ার পূর্বের উহার মূলধন, কারখানার স্বাম, 
কাচামাল ও উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের স্বযোগ হুবিধা 
প্রভৃতি বিষয় যখাযোগ্যতাবে কর্তৃপক্ষের দ্বারা 
বিবেচিত হইবে বলিয়া আশ! করা যাইতে পারেন, 
উহার ফলে দেশে অন্থপুক্ত' ও অপ্রয়োজনীয় শিল্প 
প্রতিষ্টান স্থাপনের শুবান্িত সুযোগ বন্ধ হইৰে। 
কোম্পানী ফেল পড়িবার 'ও দাদনকারীদের অর্থ" 
নষ্ট হওয়ার যে শোচনীয় *পরিপতি এদেশে' 
প্রতিনিয়তই লক্ষিত হইতেছে তাহা ভবিধ্যতে- 

"অনেক পরিমাণে প্রতিহত হইবে। প্রতি 
হৃপূরিচালনা, উৎপাদন বুদ্ধি ও উৎপর, পণ্যের 
ঠ্যাপ্ার্ড উন্নত করা সম্পর্কে যে সব নিয়ম ক্কাঙ্ু 
জারী করার নির্দেশ বিলটিতে রহিয়াছে শিল্পের 
কল্যাণে ও দেশের স্বার্থে তাহাও খুব প্রয়োজনীয় 
বলিয়া আমরা মনে করি। ওঁ সব ধরণের বিধি- 
ব্যবস্থার ফলে শিল্প ব্যবসায়ের অনেক গলদ ও শিল্প 
পরিচালনার অনেক ক্রটি ব্চ্যিতি দুর হইবে 
বলিয়া ভ্তাষ্যতঃই আশা করা যাইতে পারে । নির্দিষ্ট 
সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য উৎপাদন সম্পর্কে 
শিল্প কারখানার মালিকদের উপর কোন বাধ্য 
বাধকন্তা আরোপ না কর! হইলে কেবল বাহির 
হইতে তাহাদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ দানের ব্যবস্থা' 
করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন নিশ্চিত 'নৃুফল, 
পাওয়া যে সম্ভবপর নয়, গত দেড়বৎসর এদেশে" 
তাহার দৃষ্টান্ত আমরা ভালভাবেই লক্ষ্য করিয়াছি ।। 
কাছেই উপরোক্ত বীতিতে অত্যাবশ্ত কীয় শ্রেমীয় 
শিল্প ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব আমর! সমর্থন করি )' 
ইহাতে দেশে শিল্পের .স্থারী কল্যাণ ও সমৃদ্ধির, 
পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 

কথা দীড়াইতে পারে বর্তমান বিল দ্বারা শিল্পা 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের হাতে 
ভ্স্ভ করার প্রস্তাব হুইয়াছে, সরকারী অফিগাররা 
তাহা ঠিক ঠিকতাকে, সন্ধ্যার করিবেন কিনা.) 
সরকারী বিভাগের সুর্নাতি সম্পর্কে অভিযোগের" 
কারণ যখন কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই 
দেখা দিয়াছে তখন ওঁ সৰ ক্ষমতার পূর্ণ সঘ্যবহার- 
সম্পর্কে আশঙ্কার কারণ গ্ভাষ্যতঃই ফাড়াইতে- 
পারে। কিন্তু এ বিষয়ে একটা ভরসার কথা এই" 
যে, বর্তমান বিলে উপরোক্ত শ্রেণীর ক্ষমতা ব্যবহার: 
সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ ও নির্দেশ লওয়ার 
জন্ত উপযুক্ত ব্যজিদের লইয়া একটি কেন্দ্রীয় 
পরামর্শ সৰিতি গঠনের প্রস্তাব রহিয়াছে। কোঁদ, 
শিলন্পপ্রতিষ্ঠানের, লাইসেন্স বাতিল করিবার পুর্বে 
এবং কোন্‌ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাতার অঙ্জের 
হাতে তুলিয়া দেওয়ার পূর্বে এ সমিতির' মতামত: 
জওয়া গবপষেপ্টের পক্ষে বাধ্যকরী হুইবে বলিয়া 
বিলে নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। এ রূপ ব্যবস্থার 

[ফেলে শিল্প নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী ক্ষমতা এদেশে , 
নুসলত মীতিতে কার্ধ্যকরী হইবে বলিয়াই আশা 
করা বাইতেছে ৷ র 


শর্করা শিল্পকে আরও ছুই বছরের অন্ত রক্ষণ 
শুকর সুবিধা দেওয়ার জন্ত বাণিজ্যসচিব শ্রীযুক্ত 
ক্ষ্িতীশচন্ত্র নিয়োগী কেন্দ্রীয় পরিষদে একটি বিল 
পেশ করিয়াছিলেল। বহু সদবন্ত এই বিলের 
বিরোধিতা করেন। বস্তুতঃ একমাত্র প্রভুদয়াল হিন্মৎ- 
সিংকা ব্যতীত আর কোন সদস্তই এই বিলের পূর্ণ 
সমর্থন করেন নাই। প্রভুদয়াল চিনির কারখানার 
মালিকগণের মুখপাত্র সুতরাং বিলের পক্ষে তাঁছার 
ওকালতিকে অনসাধারপ বিশেষ গুরুত্ব দিবে না। 


দেশীয় শিল্পকে রক্ষণশুদ্ধের সুবিধা দেওয়ার 
বিকুচ্ছে এই প্রবল আপত্তি আশ্চর্যের বিষয় নহে। 
চিনির কলের মালিকের! যুদ্ধের সময় হুইতে 
নিডেদের স্বার্থের প্ন্ত দেশের জনসাধারপকে যে 
তাবে শোষণ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে 
প্রবল জনমতের শুষ্টি হইয়াছে। বিদেশ হইতে 
চিনি আমদানী না হওয়ায় ইহার! দেশে একচেটিয়া 
ব্যবসায় করিয়াছে এবং চিনির দাম চড়াইয়া 
রাখিয়াছে। যখনই কোন স্থানে চিনির দাম 
ফমিবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে, তখনই চিনি চালান 
বন্ধ করিরা কৃতিম উপায়ে সেখানে চড়া দাম বজায় 
ঝাখিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় 
যাহাতে মুনাফার পরিমাণ কমিয়! ন! যায়, সে জন্ত 
ইহার! সুগার সিত্ডিকেট নামে নিজেদের একটি 
সমিতি পঠন করিয়া ক্রেতাসাধারপকে অতিরিক্ত 
দাম দিতে বাধ্য করিয়াছে। ইহাদের কারসাঁজীর 
ফলে ভারতীয় চিনির মূল্য এত অধিক হইয়াছে যে, 
ঘরের পাশের পাকিস্তান ভারতবর্ষ হইতে চিনি না 
কিনিয়া অনেকসন্ত! দরে কিউবা ও ব্রেজিল হইতে 
চিনি আমদানী করিয়াছে। 

* bd # 

পার্লামেন্টে শ্রীযুক্ত নিয়োগীর প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করিয়া জনৈক সদস্ত বলিয়াছেন যে, 
গত ১৭ বছর ধরিয়া শর্করা শিল্পকে রক্ষণ 
গুক্ধের সুবিধা দেওয়া হইতেছে। ইহাতেও যদি 
এই শিল্প তাহার শৈশব অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে না 
পারিয়া থাকে, তবে উহার জগ্ভ ক্রেতাসাধারণকে 
চিরকালের ভগ্ভ-বেশী দাম দিতে বাধ্য করিবার 
কোন সার্থকতা নাই। অপর একজন বক্তা 
বলিয়াছেন যে, বিগত সাত বৎসরে চিনির কলের 
মালিকেরা রক্ষণগুদ্ধের , সুবিধায় ও নিতেদের 
সমিতির মারফতে কৃত্রিম চড়া দামে চিনি বিক্রয় 
করিয়া ১৫০ কোটি টাকা মুনাফা করিয়াছে। তাহার 
মতে এই শিল্পে যে মূলধন নিয়োগ কর! হইয়াছে 
ইতিমধ্যেই তাহার ছয়গুপ লাভ মালিকদের পকেটে 
গিয়াছে! সুগার লিগ্িকেটটি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার 
ভম্ঠুও কোন কোন সদন্ত গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ 


করিয়াছেন। এই সকল মস্তব্যের সহিত দেশের 
অনেকেই একমত হইবেন। সুখের বিষম এই সব 
প্রতিবাদের ফলে সিণ্ডিকেট তুলিয়া দিবার অন্ত এবং 
বুক্ষণশ্ুক্কের মেয়াদ ছুই বৎসরের স্থলে এক বৎসরে 
সীমাবদ্ধ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। 


ষ্ঠ LY ষ্ LL) 
ভারতবর্ষে বর্তমানে যে-সকল বিমান কোম্পানী 
যাত্রী ও মাল বহন করিতেছে, তাহার প্রায় 


সবগুলিই ব্যবসায়ে লোকসান সহিতেছে। সম্প্রতি 


. খ(েয়ালীর খাতা 


( মতামতের জজ্ঞ সম্পাদক দ্বায়ী নছ্থেন) 


পার্লামেন্টে যোগাযোগ বিভাগের ভারপ্রাণ্ড মহতী 
শ্রীযুক্ত রফি আহম্মদ কিদোয়াই জানাইয়াছেন যে 
ছুহটি বিমান কোম্পানী ইতিমধ্যেই তাছাদের 
কারবার গুটাইয়াছে। একমাত্র এয়ার-ইণ্ডিয়], 
ব্যতীত অন্ত কোন কোম্পানীই গত বৎসর লাভ 
করিতে পারে নাই। ইহাতে ভারতে অসামরিক 
বিমান চলাচলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হইতে 
হয়। বর্তমান যুগে দ্রুত যাতায়াতের ব্যবস্থা না 
থাকিলে শুধু যে ব্যবপা বাণিজ্যের প্রসারে অঙ্গুবিধা 
ঘটে তাহা নহে, দেশরক্ষার ব্যাপারেও বিশ্র অন্মিয়া 
থ্রকে। তারতবর্ষের আয়তন অতি বৃহৎ। এই 
বিরাট ভূখণ্ডে একস্থান হইতে অন্ত স্থানে 
যাতায়াতে একমাত্র রেল.ও ই্ামারের উপরে 
নির্ভর করিতে হইলে দেশের উন্নতির আশা 
সুদুরপরাহ্ত । 


বর্তমানে ভারতবর্ষে বিমান্যান্জার ভাড়ার হার 
এত বেশী যে, উহাতে অধিক লোকের 
পক্ষে বিমানে যাতায়াত কর! সম্ভব নছে। 
কলিকাতা! হইতে দিল্লীর বিমান ভাড়া জনপ্রতি 
২০৩ টাক! । বিমানে কলিকাতা হইতে বোম্বাই 
' যাইতে একজন যাত্রীকে দিতে হয় ২৫০২ 
টাকা। এই গরীব দেশে এত অধিক অর্থ ব্যয় 
করিয়া যাতায়াত করিতে পারে এমন লোঁকের 
সংখ্যা অল্প! অথচ বিমান কোম্পানীগুলির দিক 
হইতেও বর্তমানের যাত্রী সংখ্যা বহুগুণ বুদ্ধি না 
পাইলে ভাড়ার হায় হাস করা সম্ভব হইবে না । 
সুতরাং যাহাতে কম ভাড়ায় অধিক সংখ্যক যাত্রী 
বহন করিতে পারা খায় বিমান কোম্পানীগুলির 
সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । 


ফোন £ "ওয়েষ্ট ১০১৯ * 








্স ইউনিয়ন লিমিট 


( সিডিউন্ড ) 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়।| 


হেড অফিস-_পি-৭,মশন রে! এক্সটেনশন, কলিকাত।।. 

_ শাখাসমূহ 

উত্তর কলিকাতা £৬২, গৌরীবাড়ী লেন, 

দক্ষিণ কলিকাত1 ৪১৩৮১, সা রোড, - 

খড়াপুর, কাণিয়াং এবং খুলনা । 
X 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি। 








শ্রীযুক্ত কিদোয়াই জানাইয়াছ্ছেন যে, একসঙ্গে 
পঞ্চাশ, ষাট জন যাত্রী বহন করা যায় এইরূপ বৃহৎ 
চার ইঞ্জিনযুক্ত বিমানপোত ব্যবছার করিবার অন্ত: 
গবর্ণমেন্ট বিমান কোম্পানীগুলিকে পরামর্শ 
দিয়াছেন। উহাতে বিমান "চালাইবার ব্যয় কম 
হইবে, ভাড়া হ্রাস করা সম্ভব হইবে। ফলে' 
কোম্পানীগুলিরও লোকসান হুইবে না। মন্ত্রী 
মহাশয় বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেন্টের পরিকল্পনা: 
গ্রহণ করিলে বর্তমানে রেলের প্রথম শ্রেণীর ভাড়ার' 
উপরে আর সামান্ত কিছু বেশী দিলেই বিমানে, 
ভ্রমণ সম্ভব হইবে । ইহা সত্য হইলে শুধু যে 
বেলামরিক বিমান চলাচলের উন্নতি হইবে তাছা 
নহে, বর্তমানে রেল যাত্রীদের সংখ্যা হ্রাস হইবে 
এবং তাহাতে রেলের উপরঞ্চাপ কমিবে | 
® * * 8 
শেঠ গোবিন্দদাসের এক প্রীশ্রের উত্তরে অর্থ- 
সচিব জন মাথাই জানাইয়ান্ছেন বে, ১৯৪৮ সালে 
ভারতবর্ষে ৫৭টি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে অথবা ফাঁজ 
কারবার গুটানুয়াছে। ইছার মধ্যে কোন প্রদেশে 
কতটি ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করিয়াছে তাহার পৃথক 
হিসাব দেওয়া হয় নাই। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা. 
হইতে আমরা জানি যে, বাংল! দেশেই অনেকগুলি। 


" ব্যাঙ্ক বন্ধ হুইয়াছে। যে-সকল ব্যাঙ্ক কাজ বদ্ধ 


করিতে বাধ্য হুইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই 
ছোট ব্যাঙ্ক। এই ব্যাক্ষগুলিতে নিম্নমধ্যবিক্ত 
ব্যক্তিগণই নিজেদের যৎসামাঙ্ক সঞ্চিত অর্থ 
গচ্ছিত রাখিয়াছেন। ব্যাঙ্ক বন্ধ . হওয়ার ভঙ্গ 
তাহারাই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন । 
অনেকেই সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। এই ব্যাক্ষগুলির 

' ( শেষাংশ ৬২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) | 







গ্রাম--ইউনো ব্যাঙ্কাস” 


আর্িক দুনিয়ার খব 


্রান্ক টেলিফোনের উন্নততর ব্যবস্থা 
বর্তমানে ট্াঙ্ক টেলিফোন-_অর্থাৎ দূরবর্তী স্থানের 
অন্ত টেলিফোন পাইতে অনেক সময়েই অর্দঘণ্টার 
মত সময় অতিবাহিত হয়। এই ধরণের টেলিফোন 
বাহাতে হ।৩ মিনিটের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে 
তজ্জন্ত ভারত সরকার বর্তমানে বিলিব্যবস্থা 
করিতেছেন। অবস্ত এইভাবে টেলিফোন পাইতে 
হইলে এছ দ্বিগুণ ফি দিতে হইবে। গত বৎসর 
এপ্রিল মাস হইতে বর্তমান বৎসরের আনুয়ারী 
পর্যাস্ত ১০ মাসে ভারতে মোট ৩৬ লক্ষ 
৪৬ হাজার €৫৩টী ট্রাঙ্ক টেলিফোন হইয়াছে এবং 
এত্তন্ত গবর্ণমেণ্টের আয় হইয়াছে ২ ফোটা ১০ লক্ষ 
৯৩ ছাতার ৪৭ টাকা। দিল্লী, সিমলা, আগ্রা, 
'বোম্বীই, আমেদাবাদ প্রভৃতি সহরের মধ্যে 
টেলিফোনে সংবাদ আন্দান প্রদানে নূতন ব্যবস্থা 
প্রথম ছু হইবে । তৎপর উহা! ভারতের অত্যান্ত 
লছরে সম্প্রসারিত হুইবে। 

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট 
আগামী সরকারী বৎসরে কলিকাতা কর্পোরেশনের 
আয় € ফোটা ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার, টাকা এবং 
ব্যয় ৫ কোটী ১১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা হইবে 
বলিয়া বরাদ্দ করা হুইয়াছে। বৎসরের প্রথমে 
কর্পোরেশন ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা তহৰিল 
লইয়া কা আরম্ভ করিবে। 


মিহিজামে ইঞ্জিনের কারখানা-_লণ্ডনের 
একটী সংবাদে প্রকাশ যে, রেলের ইজিন নির্মাণের 
অন্ধ মিথিজামে যে কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব 
হইয়াছে তাহা নির্মাপ এবং এই কারখানাতে 
ভারতীয়গণকে শিক্ষাদানের আন্ত বিশেষজ্ঞ 
সরবরাহের ব্যাপারে জার্মাশী ও ইংলণ্ড উভয় দেশই 
আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে । কাহাকে 'এই কাজের 
তার দেওয়া হইবে তাহা! এখনও স্থির হয় নাই। 
"তবে উক্ত সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার 
"আপাততঃ এই কারখানার কাজ স্থগিত 
্বাখিয়াছেন। | 
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কলিকাতায় সরকারী ওষধের কারখাবা-- 

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ 

বিধানচন্দ্ৰ রায় এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে পশ্চিম 

বঙ্গ গবর্ণমেন্ট কলিকাতায় পেনিসিলিন ও ষ্টরেপটো- 

'» স্লিসিন (উচ্া প্লেগ প্রভৃতি কতিপয় রোগের বধ 

হিসাবে ব্যবহৃত হর) প্রস্তুতের জন্ত একটি কারখানা 
স্থাপন করিবেন স্থির ৰুরিয়াছেন। 


পশ্চিমব্জে সরকারী চাকুরিয়াদের 


বেতন- পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিবৃতিতে 


প্রধান মন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, এই প্রদেশে সরকারী 
চাকুরীতে ১ লক্ষ ৭ হাজার ৯৬৫ জন লোক নিযুক্ত 
আছেন এবং উহার মধ্যে মাত্র ৩৫৮০ জন ২০৬ 
টাকার অধিক বেতন পান। উছাদের মধ্যে মাত্র 
১৫১২ জন মাসে ৩ শত টাকা ও উদ্ধার অধিক 
বেতন পাইয়া! থাকেন। গেজেটেড অফিসারদের 
মধ্যে ৯৭৭ জন মাত্র (উহাদের মধ্যে হাইকোর্টের 
অন্রগণও রহিয়াছেল ) ১০০০ টাকার উপরে, ৪৪৪ 
জন ৫ শত হইতে ১০০০ টাকা এবং ১৪৪০ জল 
১০৪ হইতে ৫০* টাকা বেতন পাঁন। পশ্চিমবঙ্গে 
৭৯ হাজার জন নন-গেজেটেভ চাকুরিয়া আছেন । 
উহাক্স মধ্যে ২৬ হাজার জনের বেতনই - একশত 
টাকার নীচে । 
কলিকাতায় চিঠি বিলি--ডাক বিতাগ 
হইতে একটী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, 
কলিকাতার পোষ্টাফিস সমূহের যারফতে প্রত্যহ 
€ লক্ষ চিঠি বিলি হয়। কিন্তু অধিকাংশ চিঠিতে 
কলিকাতা এলাকার নমর না দেওয়া! থাকাতে উহ! 
বিলি করিতে দেরী হয়। এমপ্ত পত্রলেখকগণকে 
ঠিকানায় কলিকাতার পাশে উহার এলাকায় নঘর 
প্রদান করিতে অন্থরোধ আনান হইয়াছে । 





ফোন-_ ওয়ে ১৫৬ 





ফ্যালকেমিকোর নিমটুথ পেষ্ট/এ 
নিম দীতনের সকলগ্তণ ছাড়াও এমন 
“কয়েকটা-মূল্যবান টপাদান আছে, 
যেওলির সংস্পর্শে কখনও দীতের 
রোগ হয় না এবং ভাত পরিক্ষার, শুভ্র 

টি ও উন্দ্বল করে। গুড়া নাজন কারা 
- পছন্দ করেন, ভাক্াণম।গো ক্রিম’ 
করতে পারেন 





নাখবন 


 অংযুক্তপ্রদেশে কৃত্রিম . রেশমের 
কারখানা__গত ১৯৪৮ সালে ভারতে বিদেশ 
হইতে ৬০ কোটী টাকা মূল্যের ৪ ফোটী, পাউগ্ড 
কৃত্রিম রেশমের সুতা ও ১ কোটা ৯০ লক্ষ গজ 
কৃল্রিম রেশমজাত বস্ত্র আমদানী হইয়/ছে। কুত্রিহ 
রেশমের ব্যাপারে ভারতের এই পরনির্ভরতা 
দুয়ীকরণের অন্ত ভারত সরকার দেশে প্রত্যেকটীতে 
প্রত্যহ ১* টন কয়িয়া কুত্রিম রেশম প্রস্তুতের 
উপযোগী ৭টা কৃত্রিম রেশমের কারখানা স্থাপন 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। উহার মধ্যে সংযুক্ত 
প্রদেশের গবর্ণমেন্ট একটা কারখানা স্থাপন করিবেন 
স্থির করিয়াছেন। উচ্ছাতে প্রত্যহ ৭| লক্ষ পাউণ্ড 
সুতা প্রস্তুতের উপযোগী ১০ টন করিয়া ক্ত্রিম রেশন 
প্রস্তুত হইবে এবং উছা হবার! প্রত্যহ ৩৭ লক্ষ গজ 
বস্তু প্রস্তুত হইতে পারিবে। তবে প্রথম অবীায় 
এই কারখানায় বিদেশ হইতে আমদানী কার্ঠমণ্ড 
ও গন্ধকের সাহায্যে কাজ চালান হইবে। 
'আশ্রয়প্রার্থার পুনর্ব্বসতি-_পূর্বববঙ্গ হইতে 
আগত আশ্রয় প্রারথাদের পুনর্বদতির জন্ত ভারত 
সরকার পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টকে ৫ কোটী টাকা খণ 
দিতে স্বীকৃত হুইয়াছেন। হছরমাগী পরে অবস্থা 


' পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজন হইলে এই ভাবে 


আরও টাক! দেওয়া হইবে। 

সংযুক্তপ্রদেশে সেচ পরিকল্পনা-_- সংযুক্ত 
প্রদেশে মেরোরা পরিকল্পনা নাষে একটী বিরাট 
সেচ পরিকল্পনা স্থিরীকৃত হইয়াছে । এন ব্যয় 
হইবে ২৭ কোটী টাকা । এই পরিকল্পনা মতে 
হরিহবারের ৫৭ মাইল উত্তরে যে স্থানে নেয়ার নদী 
গঙ্গাতে পতিত হুইয়াছে সেই স্থানে নেয়ার নদীর 
উপর একটা ১৯* ফুট লম্বা বাধ দিয়া একট! কৃত্রিষ 
হূদ টি করা হইবে। উহার নীচে ব্যাসধাটের * মাইল 
উজানে 'মেরোরা নামক স্থানে একটী এবং 
ব্যাসধাটে আর একটা বাঁধ দেওয়া হুইবে। এই 
ছুইটী বাঁধের অল হইতে যথাক্রমে ২ লক্ষ ও ৩২ 
হাজার কিলো ওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া বাইবে। এই 
লব বাধ হইতে ৩৮ হাজার একর নূতন জমিতে এবং 
১০ লক্ষ ৬৮ হাজার একর আবাদী জমিতে জল 
পিঞ্চন করা হুইবে। সমগ্র পরিকল্পনাটী শেষ হইতে 
৭ বৎসর সময় লাগিবে। সংযুক্ত প্রদেশে বর্তমানে 
রিহান্দ সেচ পরিকল্পনার কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। 
এই পরিকল্পনামতে শোনের উপনদী রিছান্দ নদীর 
উপর ৩ শত ফুট উচ্চ ও ৩ শত ফুট দীর্ঘ এফটী 
বাধ নির্থিত হইবে। 

মোটর টায়ারের নৃভল কারখান।-_ 
ভারত সরকার ত্রিবাঙ্কুরে একটা মোটর টায়ারের 
কারখানা স্থাপনের জগ্ক ৩ কোটী টাকা মূলধন 
সংগ্রহের অনুমতি দিয়াছেন। এই কারখানার 
অন্ত যন্ত্রপাতি আমদানীর জঙ্কও লাইসেন্স দেওয়া 
হইয়াছে । উক্ত কারখানাতে বৎসরে ১ লক্ষ 
করিয়া মোটর টায়ার ও টিউব এবং ১০ লক্ষ করিয়া 
সাইকেল টায়ার ও টিউব তৈয়ার হইবে আশা 
করাযায়। তারত সরকার এই কারখানার কোন 
শেয়ার ক্রয় করিবেন ন|। তবে ত্রিবাল্ুর সরকার 
কারখানার কতক শেয়ার ক্রয় করিবেন। 


২৮শে মার্চ, ১৯৪৯] 


ভারতের বহির্ববাশিজট-চলতি সরকারী 
সবের গত ডিসেম্বর মালে যে = মাস শেষ 
হইয়াছে তাহাতে ভারত হইতে বিদেশে ৩৯৩কোটা 
৪১ লক্ষ টাকা মূল্যের ভারতীয় পণ্য এবং ৬ কোটা 
৪ লক্ষ টাকা মূলের বিদেশী পণ্য রপ্তানী হইয়াছে। 
এই নয়মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ৩৫৫ কোটা ৮৩ 
লক্ষ টাকা মুল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানী হুইয়াছে। 
রপ্তানীর মধ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্য ১৩১ কোটী 
৮৯ লক্ষ টাকার, চা ৪১ কোটী ৮০ লক্ষ টাকার, 
কার্পাস বস্ত্র ও সুতা ৩১ কোটী €৯ লক্ষ টাকার, 
ভুলা ১৪ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকার, তৈল ৯ কোটা 
২৩ লক্ষ টাকার, চামড়া ৮ কোটী ৮৪ লক্ষ 








জলসেচ ও জল-সবববাহের যে প্রাচীন বাবস্থা 
ছিল তার পবিবর্তে বৈছ্যৃতিক পাম্প ও 
সুবক্ষিত পাইপ লাইনেব ব্যবহাব দ্রুত বেডে 
চলেছে । কিন্ত যে বাবস্থাই হোক্‌ তার মূলে 
আছে নিরবচ্ছিন্ন প্রগতিব বাহক-__ ইস্পাত । 
ইস্পাতই এই ক্রমোম্বতিব ধাঁবাকে সঞ্জীবিত 


বেখেছে। 


টাটা ইস্পাত ভবিষ্যতেও এই প্রগতি 
নর অব্যাহত বাঁথাব সহায় হবে। « 





আর্থিক জগৎ 


টাকার, গালা ইত্যাদি ৭ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকার, 


'তাঁমাক ৬ কোটী &৯ লক্ষ টাকার এবং বীভশনস্ত ৫ 


ভাবতবর্ষে বাল্তি ও কপিকলেব সাহায্যে ' 


কোটী ৩৯ লক্ষ টাকার রপ্তানী হুইয়াছে। আমদানীর 
মধ্যে নিম্নলিখিত জিনিবগুলি প্রধান-_কলকজা! 


৫৬ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা, খান্তশত্ত ডাল ও ময়দা 


৪৮ কোটী ৩৭ লক্ষ টাঁকা, তুল! ৩৮ কোটী ৭০ লক্ষ 
টাকা, খনিপ্র, তৈল ৎ৭ কোটা ৩০ লক্ষ টাকা, 
ধাতুত্রব্য ২৩ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা, যানবাহন 
২৩ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা, রাসায়নিক প্রব্য ও ওষধ 
২১ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা, রং ও রগুল ভ্রব্য ৯২ 
কোটী ২১ লক্ষ টাকা, ছুরিকাচি ও অস্তাস্ত লৌহআাত 
দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি ১০ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা | 


টাটা আয়রণ এও ষ্টীল কোং লিঃ. 
হেড সেলস অক্কিল : / 
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


৬১৯", 





ভারতে রাস্তার জন্য " বুয়-_তারতীয় 
পালণমেন্টে শ্রীসত্যনারায়ণ এই বলিয়া অভিযোগ 
করিয়াছেন যে, ভারতের যে সব রাস্তায় বৎসরে 
৮৭ লক্ষ গরু ও মহিষের গাড়ী যাতায়াত করে সেই 
সব রাস্তার অঙ্ক ভারত সরকার ৩০ কোটা টাকার 
বেশী খরচ করেন নাই-_অথচ যে লব রাস্তায় 


১ লক্ষ মোটরযান যাতায়াত করে সেই সব রাস্তার 


জন্ত গবর্ণমেপ্ট এই পর্য্যস্ত ৩২০ ফোঁটা টাকা খরচ 
করিয়াছেন । এদেশে যে সমস্ত বৃহৎ রাজপথ 
রহিয়াছে তাহার উন্নতির জরষ্ভ ৩০ কোটী টাকা 
বায় করিবেন বলিয়া সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট স্থির, 
করিয়াছেন 


+ 


ad 





৬২০ 


ভারতে সুপারির চাষ-ভারতে বর্তমানে 
হয লক্ষ একর জমিতে সুপারির গাছ থাকা সত্বেও 
এই দেশে প্রতি বৎসর মালয়, লিংহল প্রভৃতি দেশ 
হইতে বৎসরে ১% কোটী টাকা মুল্যের সুপারি 
আমদানী হইতেছে । তারতের এই পরনির্ভরতা 
সুরীকরণের অন্ত ভারত সরকার বর্তমানে এই 
দেশের কোন কোন অঞ্চলে সুপারির চাব বুদ্ধি কর! 
সম্ভবপর তদ্ধিষয়ে তদন্ত করাইতেছেন। 

ভারতে খান্ভের সংস্থান-_তারতের সমস্ত 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য যিলিয়া ১৯৪৯ সালের অন্ 
ভারত সরকারের নিকট ৬০ লক্ষ টন খাতশন্তের 
* জাবী করিয়াছিলেন। ' কিন্ত ভারত সরকার 
সকলকে ৪০ লক্ষ টনের বেশী খান্কশন্ত দিতে 
গপারিবেন না জানাইয়াছেন। উহার! বিভিন্ন প্রদেশ 
ও দেশীয় রাজ্যকে নি নিজ অঞ্চল হইতে মোটমাট 
$০ লক্ষ টন খান্তশঙ্ক সংগ্রহের নির্দেশ দিয়াছেন। 
তারত লরকারের রিপোটে' প্রকাশ ষে, গত 
১৯৪৬স্হুলে ভারত সরকার খাভশস্ত আমুঁদানীর 
অন্ত বিদেশের সহিত্ব ৮টা চুক্তি করেন এবং এই 
7 চুক্তি মূলে ১৩০ কোটা টাকা মূল্যে মোট ২৮ লক্ষ 





bed 


17 , , নর 


bk লিষ্টার এটিসেপটি 





খু 


আর্থিক জগৎ 





| 


[ ২৮শে মার্চ, ১৯৪৯. 





৪০ হাজার টন খাস্তশন্ত ক্গামদানী করেন। এদিকে কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার একটা 


পার্লামেন্টে খান্তমন্ত্রী ঘোষণ| করিয়াছেন যে--যে' বিশেষজ্ঞ ফরাদী প্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ 


ভাবেই হউক ভারতকে খানের ব্যাপারে ১৯৫২ আলোচনা 


সালের মধ্যে স্বাবলম্বী করা হইবে। 

কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে ' সরকারী 
জাহায্য__পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট গত বৎসর 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়কে ৮ লক্ষ ৩* ছাল্লার ৫৪৪ 
টাক] সাহাধ্য করেন! চলতি বৎসরে এই সাহায্যের 
পরিমাপ ঈীড়াইয়াছে ১৪ লক্ষ ৬৪ হাঁপ্ার টাকা। 
আগামী ৰৎসরে এই বাধদ ১৫ লক্ষ ২৬ হাজার 
টাকা বরাদ্দ করা হুইয়াছে। 

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল বাজেট-_মাগামী 
বৎসরে হাওড়! মিউনিসিপ্যালিটীর আয় ৭০ লক্ষ 
৩৯. ছাজার ২২১ টাকা এবং ব্যয় ৮৮ লক্ষ 
৫৩ হাজার ২৫২ টাকা বলিয়া বরাদ্দ করা 
হইয়াছে । ঘাটতির ১৮ লক্ষ ১৪ হাজার ৩১ টাকা 
সাহায্য ও মোটরযান তহবিলে সঞ্চিত অর্থ 
হইতে পূরণ করা হুইবে। 

রেডিয়োর কারখানা_+ভারতে রেডিয়োর 
সাজ-সরঞ্জাম এবং রাডার প্রস্তুতের অন্ত একটা 





ভ/তিল রগ. তে7গের... 


লি কান্তা 














থাকে। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ১: টাকা 
এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ 
করা হয় ও শতকরা ২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 
বিনিময়ে খপ ও দাঁদন দেওয়া হয় 


হিসাবে সুদ দেওয়। হুয়। 
অন্থমোদিত সিকিউরিটির 





২১০০১ ০১০ ০০২ 
৫৯,০০,০০ ০২২ 
২৪,০০,০০০২ টাকার 

রক্ষণশীল 


ক 





এবং আমানতকারিগণের পক্ষে বিলের টাকা আদায় করা হয়। 


« 





কাটা ন্যাশনীলে” আপনার একটি একাঁউট রাখুন। 





Ed 


চালাইতেছেন।, এই ফায়খানায় 
জনসাধারণ কর্তৃক যে বেতার-গ্রাহক যন্ত্র ব্যবহার 
হয় তাচ! প্রস্তুত হুইবে না এক্স্ভ পৃথকতাবে 
ব্যবস্থা হুইবে । 2 

বন্দরের উন্নতি--তারতে যে সমস্ত বৃংদাকার 
(M৭০) বন্দর রহিয়াছে তাহার উন্নতির অন্ত 
ভারত সরকার ২৫ কোটী টাকা! ব্যয় করিবেন স্থিয় 
ফরিয়াছেন। এই খরচের মধ্যে ডায়মগুহারবার 
হইতে খিদিরপুর ডক পর্য্যন্ত ৪০ মাইল লঙ্বা এবং . 
১২ মাপ দাহাল্র চলাচলের উপযোগী একটা খাল 
কর্তনের জন্ত ব্যয়ও ধরা হইয়াছে । 

পশ্চিমবজে খানের অবস্থ1_-পল্চিমবন্ধের 
সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী শীপ্রষ্কল সেন এরপপ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই প্রদেশের হঃ কোটী 
লোকের মধ্যে সরবরাহ বিভাগ হইতে ৭৮ লক্ষ 
লোককে চাউল দেওয়া হইতেছে এবং এসন্র প্রতি 
ব্যক্তির ১২ আউন্স ছিসাবে মোট € লক্ষ টন 
চাউলের প্রয়োজন রহিয়াছে । তবে সমগ্র ভারতে 
খাভাভাবহেতু পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ব্যক্তিকে ১০ 
আউন্স করিয়া চাউল দিবার ফথ| হইতেছে এবং 
উহার ফলে গবর্ণমেন্টের বৎসরে «পৌনে চার লক্ষ 
টন চাউলের প্রয়োজন হইবে | কিন্তু এই চাউলও 


' ভারত সরফারের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে 


কিনাসন্দেহ। সরবরাহ মন্ত্রী বলেন যে, ১৯৪৯ 
সালে রেশনিং প্রথার বিস্তার না করিলেও এই 
প্রদেশে ৮০ লক্ষ লোক 'গব্্ণমেন্টের খুচরা দোকান 
হইতে ১৭1০ মণ দরে চাউল পাইবে | এভদতিরিক্ত 
এই প্রদেশের যে সব অঞ্চলে চাউল উদ্ধত হয় সেই 
সব অঞ্চলের '১ কোটী লোক প্রতিমণ ১৪ হইতে ' 
১৮ টাকা মণ দরে চাউল ক্রয় করিতে পারিবে। 
মাত্র বাকী ৭০ লক্ষ লোককে ঘাটতি অঞ্চলে 
১৮ টাকার অধিক দরে চাউল ক্রয় করিয়া খাইতে: 
হইবে। তবে এই সব অঞ্চলেও চাউল যাহাতে 
দরিদ্র 'ও মধ্যবিত্তদের সামর্থের বাহিরে চলিয়! 
না যায় তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্ট দৃষ্টি রাখিবেন। 


সেভিংস ' ব্যান্কের হিসাব স্থানান্তর 
ভারত সরকার গত ₹১শে মার্চ তারিখে একটী 
বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এরূপ আনাইক়া দিয়াছেন 
ষে, পাকিস্থান হইতে যাহারা উহাদের পোষ্টাফিসের 
সেভিংস ব্যাক্ষের হিসাব ভারতে স্থানান্তর করিতে 
ইচ্ছুক তাহাদিগকে ৩৯শে মার্চ তারিখের মধ্যে 
নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করিয়া নিকটস্থ হেড বাঁ' 
স্ব-পোষ্ঠাফিসে আবেদন করিতে হইবে | 

[| 


ভারতে স্বর্ণ আমদানী--তারতীর পার্লা- : 

মেণ্টে গৰর্ণষেণ্টের তরফ হইতে এরূপ জানান 
হইয়াছে যে, বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী 
শ্বর্ণের উপর আমদানী শুদ্ধ হিসাবে ভারত 
সরকারের গত, ১৯৪৪-৪৭ সালে ৮৬ লক্ষ টাকা, 
১৯৪৭-৪৮ সালে ৯৯ লৃক্ষ টাকা এবং ১৯৪৮ সালের 
এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্ধ্স্ত ৯ মাগে ৩৯ লক্ষ 
টাকা আয় হুইয়াছে। পধর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে 
আরও জানান হইয়াছে যে, ভারতে খ্বর্ণ আমদানী 
সম্পর্কিত কড়াকড়ি হ্রাসের ভারত সরকারের 
আপাততঃ ফোন অভিপ্রায় নাই.| . 


২৮শে মার্চ, ১৯৪৯] 


ডাক বিভাগের কার্জ_চলতি ১৯৪৮-৪৯ 

. লালে ভারতীয় ডাক বিভাগের মারতে ২১৫ 
কোটি &৫ জক্ষ চিঠিপত্র, পার্থেল ইত্যাদি বিলি 
“হইয়াছে । এই বৎসরে বিলিকৃত মণি অর্ডারের 
সংখ্যা দীড়াইয়াছে ৪ কোট ২৩ লক্ষ এবং এই সব 
“মণি অর্ডার মূলে ১৪৩ কোটি টাকা প্রেরিত 
হইয়াছে । ডাক বিভাগে বর্তমানে সেভিংল ব্যাঙ্ক 
একাউন্টের লংখাঁ! দীড়াইয়াছে ৯৯ লক্ষ ৯০ হাজার । 
"এই বৎসরে ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭০ হাজার টেলিগ্রাম 
বিলি হইয়াছে। ডাক বিভাগে বর্তমানে কর্মচারীর 


সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬২ এবং উহার মধ্যে, 


“গেজেটেড অফিসার ৭৭৭ জল । ১৯৪৮ লালের 
' ১৫ই অক্টোবর তারিখে ভারতে টেলিফোন গ্রাহকের 
৷ সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১৭ ছাঙ্জার ৮৯৭ ভ্রন। গত 
"১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতীয় ডাক বিভাগের মারফতে 
১৮১ কোটী ৭০ লক্ষ খামের চিঠি এবং ৬৯ কোটা 

১০ জল পোষ্টকার্ডের চিঠি বিলি হয়। উহার পরে 
-পোষ্টকার্ডের মূল্য এক পয়স। কমাইয়া দেওয়া হয়। 
-এজভ্ ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতীয় ডাক বিভাগের 
-মায়ফতে ৭৮ কোটী ১০ লক্ষ থামের চিঠি এবং ৮৫ 

কোটী পোরষ্টকার্ডের চিঠি বিলি হইয়াছে । 

পুর্র্ববঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা-_অন্ত 
২৮শে মার্চ তারিখ হইতে পর্ববঙ্গে ম্যািকুলেশন 
পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। পরীক্ষার 
তারিখ ১৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত পিগ্থাইয়া 
হুইয়াছে। 

' মার্শাল পরিকল্পনায় ব্যয়্-_মার্শাল 
পরিকল্পনার পরিচালক মিঃ ,হুফম্যান জালাইয়াছেন 
“যে, এই পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হুইবে ১৭ শত 
“কোটি ডলার (৪২৫ কোটি পাউণ্ড )। 

পুরী এক্সপ্রেসে ঘুমাইবার গাড়ী--গত 
_-১৭ই মার্চ তারিখ হইতে বি এন আর-এর পুরী 
এক্সপ্রেসের হিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জগ্ত ঘুমাইবার 
গাড়ীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই গাড়ীতে 
“৩২ জন যাত্রীর ঘৃমাইবার ব্যবস্থা থাকিবে । 
পশ্চিমবজে নৃতন মন্ত্রী_ শ্রীস্তামাপদ বন্ধ 
পশ্চিমবলের একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হুইয়াছেন। 
তাহার উপর আবপগারী বিভাগের ভার দেওয়া 
“হুইয়াছে। 
ইণ্ডাট্টীয়াস ফিনান্দ কর্পোরেশন 
“ভারতীয় পার্লামেন্টে অর্থমচিব ডাঃ মাথাই এরূপ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইগ্ডাহীয়াল ফিনান্স কর্পো- 

‘রেশনের প্রতিষ্ঠা হইতে এই পর্য্যন্ত উছার মারফতে 
. ফোঁটি ২৫ লক্ষ টাকা খণ দেওয়া হইয়াছে। 

ভারতে বিমান কেন্দ্র-ভারতীয় পার্ল- 
মেণ্টে একটী প্রশ্লের উত্তরে জানা গিয়াছে ধে, 
-অবিভক্ত ভারতে ল্যাপ্ডিং গ্রাউণ্ড (বিমান অবতরণ 
“কেন্দ্র) সহ ৪২১টী এরোড়োম বা বিমান কেন্্ 

ছিশ। উহার মধ্যে ২০০টা ল্যাণ্ডিং গ্রাউও ও 
এরোড্রোম পরিত্যক্ত হয়। ভারত বিভাগের 
-ফলে বর্তমানে ভারতে অপামরিক-বিমান চলাচলের 


স্প্ক ১৩৬টী এরোড়োম রহিয়াছে এবং 


আরও ১৪টী নূতন এরোড্রোম প্রতিষ্ঠার উদ্ভোগ 


আয়োজন চলিতেছে। 
| ভারতে পশমী বস্ত্র উৎপাদন--১৯৪৭-৪৮ 
সালে ভারতে মোট €০ লক্ষ গজ পশমী বস্তু উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং এই ঘখৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে 










|! আর্থক জগৎ 
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৩৫ লক্ষ গদ পশমী বস্ আমদানী হইয়াছে। তবে 
$ই বৎসরে ভারতে মোট পশমী বন্ধ খরচ হইয়াছে 
৭০ লক্ষ গজ! 
পূর্ব পাঞ্জাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন--পূর্ব 
পাঞ্জাব গবর্ণমেন্ট নাগাল পাওয়ার প্রভেক্ট নানে 
একটি বৃহদাকার বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় হাত 
দিয়াছেন । এলন্ত ব্যয় হইবে ২ কোটি টাকা | এই 
পরিকল্পনায় ২টি কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া 
তাহা দিল্লী এবং পূর্ব পাঞ্জাব, পাতিয়ালা, পূর্ব 
পাঞ্জাব ষ্টেট ইউনিয়ন ও হিমাচল প্রদেশের ৬৭টি 
সহরে বিদ্যুতের অতাঁৰ বিদুরিত করিৰে। এই 
পরিকল্পনা সম্পর্কে আমেরিকার একটি বিশেষজ্ঞ 
কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারগণ দিল্লীতে পৌছিয়াছেন। 
* ভারত কর্তৃক ডলার ক্রয়-_ ওয়াশিংটনের 
সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডার 
হইতে আরও ২ কোটা ৪১ লক্ষ ৮০ হাজার ডলার 
ক্রয় করিয়াছে। এই লইয়া ভারতের ডলার ক্রয়ের 


নুতন টেলিফোন নম্বর_CITY. 2765 ূ 


ঘক্ষযুমাৰ নী! লোকান 


নং ধৰ্ম্মতল! গ্রাট, কলিকাভা 
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চেয়ারম্যান নী, এন, নিরব 


বঙ্গশ্রী পি মিলম লিঃ 


সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস :' 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
২৩নং, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট কলিকাতা ৷ 
18 ২৪ 88018 


মোট পরিনাণ দাড়াইল ৯ কোট); ২৪ লক্ষ ৮০ 
হাজার ডলার! ভারত আন্তঙ্জাতিক অর্থভাণ্ডারে 
মোট ৪০.কোটী ডলার চাদ! দিয়াছে এবং উহার 
এক-চতুৰ্থাংশ পর্য্যন্ত ভারত ক্রয় করিবার অধিকারী! 

বনস্পতির গুণাগুণ--ভারতীয় পার্লামেণ্টে 
ভারতের খাস্থমন্ত্রী এন্সপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
১৯৪৮ লালে ভারতে ১ লক্ষ ৩৯ হারার টন বনম্পতি 
(উদ্ভিজ্জ তৈল) উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি বলেন 
যে, ভারতে কোন কোন বৈজ্ঞানিক ইন্গুরের উপর 
গবেষণা" হইতে এন্ধপ পিদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে, 
ব্নস্পতি খাইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষে উহার 
অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দেখ! দেয়। একটা বিজ্ঞান 
পরিষদের মতে উহার ব্যবহারের ফলে ফলের 
দৃষ্টিশক্তি ও প্রননশক্তির ক্ষতি হইয়া থাকে! 'এই 
সব দিদ্ধান্ত কতদুর সত্য তাছা৷ এক্ষণে ভারতের 
এটী বিজ্ঞান পরিষদের মারফতে বিচার বিক্চেনা 
করিয়া দেখ! হইতেছে । . 

কীটপতঙ্গের জন্য খানের কষতি_ 
ভারতীয় পার্লামেন্টে ভারতের খাস্তমন্ত্রী পরননপ 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারতে প্রতি বৎসর ফীট- 
পতঙ্গের উপপ্রৰে ৩ কোটী টন খান্তশগ্য নষ্ট হইয়া 
থাকে। উদার প্রতিকারার্ধে আগামী ১৯৪৯-৫০ 
সালের বাজেটে ৯৩ হাজার টাক! ব্যয় বরাদ্দ করা 
হুইয়াছে। 

গান্ধী স্মৃতি তহবিলে গার মিল 
ওনাল“এসোশিয়েশন ( বঙ্গীয় কাপড়ের কলওয়াল! 
সমিতি ) মহাত্মা গান্ধীর স্থৃতি তহবিলে এই পর্য্যন্ত 
৭ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩৪৯ টাক! ১২ আনা চাঁদা 
সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। 










৬২২, 


আর্থিক জগৎ 





ভারতে . রবারের অন্ডাব_ভারতীয় 
পার্ণামেন্টে ভারতের শিল্পমন্ত্রী এরূপ জানাইয়াছেন 
যে, ভারতে বৎসরে ১৬ হাঞ্জার টন করিয়া রবার 
উৎপন্ন হয়--কিন্তু এদেশে বৎসরে রবারের দরকার 
হয় ২১ হাজার টন। ভারতকে রবারের ব্যাপারে 
শ্বাবলঘী করিৰাক গ্প্ত তারত সরকার একটা 
পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করিতেছেন। 
" এজন্ত ১৫ কোটা টাকা ব্যয় হইবে। 

সংযুক্ত প্রদেশে পল্লী স্বায়ত্তশাসন 
- সংযুক্তপ্রদ্েশের গাঁও হুকুমত আইন, অমুদারে 
সম্প্রতি এ প্রদেশে ৩৫ হাজার পল্লী শাসন সমিতি 
এবং ৮ হাজার পল্লী আদালত নির্ক্মাচিত হইযাছে। 
এই নির্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ২ ফোটি 
“২ লক্ষ । আগামী 'মে মাস হইতে উপরোক্ত 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি কাজ আরম্ভ করিবে। 

ভারতে বিদেশী চাকুরিয়া_ ভারতীয় 
পার্লামেন্টে এরূপ জানুন হইয়াছে যে, বর্তমানে 
ভারতের অসামরিক' বিভাগসমূছে মোট ৯,৯২৫ জন 
অভারতীয় কাজ করিতেছে এবং উহ্থাদের ভক্ত 
'মাসে ১২ লক্ষ *৮৭ হাজার ৭৩৫ টাকা ব্যয় 
হইতেছে। 

ভারতে লবণের উৎপাদ্দন-_ভারতীয় 
পার্পায়েণ্টে শিল্পমন্ত্রী ডাঃ মুখার্জি জান্বাইয়াছেন যে, 
তারতে ১৯৪৬ সালে ৪ কোটী ৭৯ লক্ষ মণ, 
১৯৪৭ সালে £ কোটী ১৬ লক্ষ মণ এবং 


১৯৪৮ সালে ৬ কোটি ৪৫ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত . 


হুইয়াছে। ১৯৪৮ সালে ভারতকে বিদেশ হইতে 








ক্যাজ2 ১৪৬৪, ১৪৬৫ 


আমাদের অংশীদারগণ, বন্ধুবান্ধব ও শুভাম্ুধ্যায়ী সকলেই জানিয়া 
আনন্দিত হইবেন যে, আমাদের কাগজের কলের যন্ত্রপাতির কতকাংশ 
ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড হইতে আসিয়া পৌছিয়াছে এবং পশ্চিম বঙ্গের 
অন্তর্গত রাঁণীঘাটে মিলের নির্মাপকার্ধ্যও আরম্ভ করা হইয়াছে। 
রাণাঘাটের এই মিলস্‌ সাইট গভর্ণমেন্টও অনুমোদন করিয়াছেন। 


সামান্য কিছু ফরফিটেড শেয়ার 
এখনও সমঘুল্যে পাওয়া 'যায়। 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্এর 








Pe 


|: বিদ্ৃত ঘিবল্ণের জন্য 


PEE IE) 


১ কোটী মণ লবণ আমদানী করিতে হয়। তবে 
এই বৎসরে ভারত হইতে পাকিস্তানে ১৬ লক্ষ 
মণ লবণ রপ্তানী হয়। আগামী ২৩ বৎলরের, 
মধ্যে ভারত যাহাতে লবণের ব্যাপারে স্বীবলদী 
হইতে পারে তজ্জন্ত বর্তমানে চেষ্টা চলিতেছে । 

ভারতে সিমেন্ট উৎপাদন--ভারতীয় 
পার্লামেন্টে ডাঃ মুখার্জি জানাইয়াছেন যে, ভারত 
বিভাগের ফলে ভারতের ভাগে বৎসরে ২৪ লক্ষ 
টন পিমেন্ট' প্রস্তুতের উপযোগী ১৯টা সিমেন্টের 
কারখান! পড়িয়াছে। উহ্‌! ছাড়া ভারতে বৎসরে 
২৮ লক্ষ ২০ ছালার টন সিমেন্ট প্রস্তুতের 
উপযোগী আরও ২৯টা কারখানা স্থাপন করিবার 
তোড়জোড় চলিতেছে । উহার মধ্যে আগামী 
১৯৫২ সালের মধ্যে ভারতে আরও ১৭ লক্ষ টুন 
সিষেপ্ট প্রস্তুতের উপযোগী কতিপয় কারখানা! 
স্থাপিত হইবে! ভারত সরকার বর্তমানে সিমেণ্ট 
কারখানাগুলিকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতেছেন। 

খান রেশনে গ্বর্ণমেণ্টের ক্ষতি 
ভারতের খাচ্ধমন্ত্রী ভারতীয় পার্লামেন্টে 
নাইয়াছেন যে, ১৯৪৮-৪৯ লালে জনসাধারণের 
নিকট ক্রীত মূল্যের তুলনায় কম মূল্যে খাস্তশহ্ত 
বিক্রয়ের জন্ভ ভারত লরকারের মোট ২৬ কোটা 
৫২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। 

বেঙ্গল মিলওনাস” এসোসিয়েশন--গত 
বুধবার বেঙ্গল মিলওনাস” এসোসিয়েশনের ( বঙীয় 
কাপড়ের কলওয়ালা সমিতি) বাধিক সতায় 
আগামী ৰৎসরের জন্য উহার নিয়লিখিত বর্ধকর্তা 


শ্রীম 2 41500121255 





নিকট লিহুন। 


কি খে, 
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রী উরি 





[ ২৮শে মার্চ, ১৯৪৯ 


৪ 





নির্বাচিত হুইয়াছেন। সভাপতি-শ্রী ডি এন 
চৌধুরী ; সহ-সভাপতি--শ্রী এ কে মিত্র ওবি কে 
বিড়লা ) কাৰ্য্যকরী সমিতির, সদস্তগণ---প্রী এস কে 
বসু, এম এল সাহা, বি এম -বাগড়ি, ডাঃ এন দত্ত,. 
শ্রী পি এন চাটার্জি, এস সি রায়, ডি এন 
ভট্টাচার্য্য এ কে পেন ও মিঃ আই এ. 
ম্যাকফারসন। 

ভারতে স্থপ্রিম কোর্ট- স্থির হইয়াছে যে; 
তারতের সর্বোচ্চ বিচারাদালত সুপ্রিম কোর্ট 
দিল্লীতে স্থাপিত হুইষে। 

পুর্র্ববলের বাজেট--গত ১২ই মার্চ তারিখে, 
পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে ওঁ প্রদেশের ১৯৪৯-৫০ 
সালের বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে । এই ' 
বাজেট অন্থমারে আগামী বৎসরে পূর্ববুদের আত্ম : 
১৭ কোঁটী ৮৫ লক্ষ এবং ব্যয্ন ১৭ কোটী 
২৬ লক্ষ টাকা হইবে। তবে এই বৎসরে 
আয়ব্যয়ের হিসাবে খরচার অতিরিক্ত জ্লাবে- 
উন্নয়নযূলফ কাজের জগ্ত ২ কোটী ৯০ লক্ষ টাফা 
ব্যয় হইবে বিধায় আগামী বৎশরে গবর্ণমেন্টের" 
ই॥ কোটী টাকার মত ঘাটতি দীড়াইবে। এই 
টাকাটা খণ করিয়া সংগ্রহ করা হুইবে। 

ভারতে রাজপথের উন্নতিবিধান-_ 
তায়তে বর্তমানে তায়ত সরক]ুরের বর্তৃত্বাধীনঃ 
১৩,৩০০ মাইল লম্বা রাজপথ রহিয়াছে এবং- 
এইগুলিকে চাশনাল হাইওয়েজ নামে অভিহিত্ত 
যয়া হয়। ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, 
এই সৰ রাজপথের উন্নতির অন্ত আগামী 
১৯৫২ সালের মার্চ পর্য্যন্ত ৩ বৎসরে '৩* ফোটা 
টাক! ৰ্যয় করিৰেন। বড় যড় নদীতে পুল নিৰ্মাণ, 
রান্তা পাকা করা, রাস্তার পরিসর বৃদ্ধি, রাস্তায় 
রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাছে উপরোক্ত অর্থ, 
ব্যয়িত হইবে । 

ভারতে ট্রাক্টরের কায়খানা-উড়িব্যা 
গবর্ণমেন্ট একটী বেলয়কারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগে” 
উক্ত প্রদেশে ট্রাইয় বা কলেয় লাদদ প্রত্যতের অভ 
এফটা কারখানা স্থাপনে সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং” 
এআন্ত ভারত পক্কারের লাহাধ্য প্রার্থনা কদদিরা- 
ছেন। এই কারখানায় প্রথমে ট্রান্টর প্রম্তভ 
হইবে এবং তৎপর উহাতে ফসল ফাটার ঘন্ত্রও- 


আল প্রস্তুত হইবে। উহা ছাড়া মার্শেল এণ্ড সব্দ এণ্ড- 
চি কোম্পানীও উক্ত প্রদেশে একটা ট্রা্টরের কারখানা 
চী স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন। 


লশ্মিলিভ জাতিসডেঘ ভারতের ব্যয় 


রর ভারতীয় পার্লাঙেন্টে ভারতের পররাষ্ট্র ও ফমন- 
,  ওয়েল্থ, রিলেশন বিভাগের ডেপুটি মন্ত্রী ডাঃ: 


ফেশফার জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালে তার্তকে 


Tf সন্মিলিত জাতিলজ্যের কালের জন ৩৭ লক্ষ ৩১ 


হাজার টাকা দিতে হইয়াছে। উহা! ছাড়া এই 


পু বলয়ে ভারতকে পাকিস্থানের জন্য ৮ লক্ষ. ৪. 
: হাজার টাকা দিতে হইয়াছে । তবে এই টাকাটা 

ঞ্ পাকিস্থান হইতে 
2 এতদতিরিস্ত ভারত গত ১৯৪৬ লালে সম্মিলিত 
সর জাতিসত্বের ওয়াকিং ক্যাপিটেল ফণ্ডে ২৬ লক্ষ 
| ১৫ হাজার টাফা চাদ! দেয়। উহা এখনও তায়তের 


ফেরৎ পাত্র! যাইষে। 


হিসাৰে জবা আছে। ১৯৪৯ সালে ভাক্গতকে- 


সম্মিলিত আতিসজ্বে 8৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা. 
কী চাদ! দিতে হইবে। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, শে. মার্ট-গত সপ্তাহে 
সকলিকাতার শেয়ার বাজারে উন্নতি দেখা পিয়াছিল। 
কাঞকারবারৈর পরিমাণ বাড়িয়াছিল, কোন কোন 
“বিভাগে শেয়ার দরের তেদী ভাবও লক্ষ্য কর! 
গিয়াছিল। কিন্ত’ এ সপ্তান্ছে কয়েকটি কারণে 
কলকাতার শেয়ার বাজারে আবার একটা বিরূপ 
অবস্থার হাটি হইয়াছে | বোদ্াইরের শেয়ার 
-বাঞ্জারে টাটা আয়রণ এও গ্রীল কোম্পানীর ভেফার্ড 
শেয়ারের দর হঠাৎ বেশী পরিমাণ নানিয়া গিয়াছে । 
-বোস্বাই ও কলিকাতা উভয় স্থানেই সোপার দর 
অপ্রত্যাশিতন্নুপ হাস পাইয়াছে। এই. অবস্থার 
ন্ফলে কলিকাতার শেয়ার বাজারে আবার কাল 
কারবারে অবসাদ দেখা দিয়াছে । ইঞ্জিনিয়ারিং 
শেয়ার & কতিপয় শ্রেণীর শেয়ারের দর পড়িয়া 
গিয়াছে । তবে গত কয়দিনের তুলনায় বাজারের 
'অবশ্থা অন্ত অপেক্ষাকৃত ভাঁল। কাঞজকারবারে 
আস্থা ফিরিয়া আসার লক্ষণ অলেকটা সুস্পষ্ট । 

অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩ টাকা 
দুদের (১৯৮৬) খণপত্রের দর সর্ব্বোচ্চে ৯৮/৩/০, 
“৪ টাকা! সুদের (১৪৪০-৭০) খ্ণপত্রের দর ১১০1/০, 


থেয়ালীর খাতা 

(৬১৭ পৃষ্ঠার পর ) 
মধ্যে অধিকাংশই পরিচালনার অব্যবস্থা হেতু 
ফেল পড়িয়াছে বটে, কিন্তু কয়েকটি যে উদ্তোক্তা 
"ও পরিচালকবর্গের অপাধুতার অন্তও কারবার 
গুটাইতে বাধ্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এই অসাধু ব্যক্তিদের দগ্ুদানের কী ব্যবস্থা 
হইয়াছে গবর্ণমে্ট হইতে জনসাধারণকে 
কাছ। জানানো উচিত। বর্তমানে 
প্রচলিত আইনে ইহাদিগকে শান্তি দেওয়ার 
'উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকিলে অবিলম্বে নূতন আইন 
প্রণয়ন করা আবন্ট্রক। 


বাংলা ভাবায় একটি সর্বোৎকৃষ্ট টাইপরাইটার 
-নির্ধাপের জগ্ত বাংলা সরকার একটি পুরস্কার ঘোষণ। 
করিয়াছেন । কোন টাইপরাইটারটি পুরস্কারযোগ্য 
তাহ! নির্ণয়ের অন্ত গবর্ণমেণ্ট পীযুক্ত রাজশেখর 
বনু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিফে লইয়া 
একটি কমিটিও গঠন করিয়াছেন। বাংলা 
গবর্ণমেন্টের এই উত্তম বিশেষ প্রশংসনীয় । বাংলা 
“ভাষার প্রথম টাইপরাইটার* রেনিংটন কোম্পানী 
প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে বাছির করিয়াছিল। উহার 
“চাহিদা না থাকায় কোম্পানী উহার আর কোন 
নুতন মডেল বাছিয় করে নাই এক্ষণে পশ্চিম 
বাংলা সরকার কর্তৃক বাংলাকে সরকারী ভাষায়পে 
গ্রহণ রুরার ফলে বাংলা টাইপরাইটারের প্রয়োজন 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেখিতে সুদৃপ্ত অক্ষরে সুলভ 
স্টাইপরাইটার তৈয়ার করিলে বছ টাইপরাইটার 
বিক্রয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 
প্বইজারশ্যাণ্ডের কয়েকটি কোম্পালী ভারতীয় 
ভাষায় টাইপরাইটার তৈয়ার করিবার ভঙ্ত 
“ভারতবর্ষে কারখানা স্থাপন করিতে আগ্রহশীল 
বলিয়। ইতিপূর্বে সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে। 





। বাজারের হালঢাল 


৩ টাকা সুদের (১৯৭০-৭৫) খণপত্রের দর ৯৯৪৮০, 
৩ টাক সুদের (১৯৫৯-৬১) খণপত্ত্রের দর ১০০৫১/০ 
ও ৩ টাকা সুদের (১৯৭৫) খপপক্রের দর ৯৯1৮০ 


ঈাড়াইয়াছে। 
অভ কলিকাতার শেয়ার বাজারে প্রধান 


প্রধান শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্বোচ্চ 
শেয়ার দর নিম্নরূপ দীড়াইরাছে +ব্যাঙ্ষ_ 


বেজল সেন্ট্রাল ৮৮/০, ভারত ৪৮০, 
হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ২০০/ কাপড়ের কল-__ 
এলগিন ১৭1০, মহ্থালক্ী ২1৮০, শ্রীরাধেস্তাম 


৬8৮০ ? কয়লায় খনি-_-বরাকর ১২৭০, চুরুলিয়া 
৫৯ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ২৮৫০, সাউথ কারানপুর! ২৫1০, 
সাতপুরুরিয়া ১//০ ঃ চটকল-_আগরপাডা" ২২1৮০, 
ইঞিনিয়াকিং__ভাঙতিয়া ইলেক্ট্রিক গ্রীল ১৭1০ 
ষ্ধাশনাল আয়রণ 81৮০, জেসপ "এণ্ড কোং ১৬৪০, 
টেক্সটাইল মেসিনারি ৭৮০, ষ্টীল কর্পোরেশন 
২০7%০ 7 চা বাগিচা--ছুটলিবাড়ী ২০৮৮০, মছিমা 
৭9/০, বাব্পগড় ৩০৫০, রাঙামাটি ৮২২ $ বিবিধ 
বিসরা ষ্টোন লাইম ৪১*, ইণ্ডিয়ান কপার ২/০, 


টেভয় টিন ১২২৬ সোন ভ্যালি সিমেন্ট ৬:৮০, . 


ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক ১৮1০, বি আই কর্পোরেশন 
৮1০, বৃটিশ বাধা পেট্রোলিয়াম ১৪০, শ্রীগোপাল 
সুগার ১০1০। 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ২৫শে মার্চ--পাটের যোগান কম 


বলিয়া ভারতীয় চটকল সমিতি চটকলসমূহের 
কাজের সময় হ্রাস করিবার কথা বিবেচনা 
করিতেছেন।” চটশিল্পের কল্যাণে আগামী 
১৯৪৯-৫০ সালের পাট বাজারে না আসা পর্যন্ত 
এদেশ হইতে বাহিরে পাটের. রপ্তানী বিশেষভাবে 


নিয়ন্ত্রণ কর! কর্তব্য বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ 
করিতেছেন । 

অন্ত আলগা পাটের বাজারে ৩৯ টাফা মণ 
দরে স্থুপারভাইলভ জাত বটম পাট ক্রয়-বিক্রয় 
হইয়াছে । অন্ত পাকা বেল বিভাগে রঞ্চনীযোগ্য 
রী ও দ্র চাহে ডি ধ্লে টির 





ব্রাঞ্চ--বক্ভবাজার, 


ইতি এম-ডি 
88: 


সে যেশধু 





(সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক ); 
হেড অফিস--২৪, ফিরি কলিকাতা । 5 
স্টামবাজার, ভবানীপুর, 

বনী, বজিরহাট, খুলনা ও 


উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য কল্প হয়। 








শোধন উনি ব ব্যান্ বিট 


হেড অফিস £ যশোহর-থুলনা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিজ্ভিংস্‌ 
১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


ভবানী 
জা 


 ক্লিয়ারিংএর স্কধিধায়ুক্ত সর্বপ্রকার ব্যাঞ্কিং কাধ্য করা হয়। 


সোন! ও রূপা 

কলিকাতা, ৎ৫শে ফার্চ-এ সপ্তাহে সোপার 
দরের বেশা রকম নিম্নগতি লক্ষিত হইয়াছে ( অষ্কত্র 
সাময়িক নিবন্ধ ভ্রষ্টবা )। গত ১৮ই মার্চ বোম্বাইয়ে 
প্রতি ভরি সোপার দর ১১২ টাকা! ও কলিকাত 
তাহা ১১৩1০ আন! ছিল। অস্ত এ হুই স্থানের 
বাজারে প্রতি ভরি সোণ!র দর দীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ১০৬৪৪ আনা ও ১০৮/০ আন] 

গত ১৮ই মার্চ বোদ্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার দয় ১৮৩॥ আনা "ও" কলিকাতায় তাহা 
১৮১৪০ আনা ছিল। অত এ ছুই স্থানের বাজারে 
তাহা যথাক্রমে ১৭৮৯ আন! ও ১৭৯)০ আনা 


ধাড়াইয়াছে। 





পুস্তক-পিচর 


PP and 
পশ্চিমবঙ্গ বাড়ীভাড়। নিয়ুন্ত্রণ (অস্থায়ী) 


. আইন--্রীহরেআ্রনাথ , চট্টোপাধ্যায় এম, এস, সি, 


বি, এল কর্তৃক বাংলায় অনুদিত। প্রকাশক" ' 
বেল প্রিণ্টিং ও পাবপিশিং এজেন্সী--১৫৫ই, 
রগা রোড, কলিকাতা । মৃল্য-_-এক টাকা! * 
পশ্চিমবঙ্গে বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি 
নূতন আইন পাশ হইয়া গত ১৯৪৮ সালের ১লা 
ডিসেম্বর হইতে চালু হুইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরেজ্দনাথ 
চট্টোপাধ্যায় সেই আইনটির একটি বাংলা অন্থবাদ 
প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম । 
বাড়ীভাড়া ও সেলামী নিয়স্রণ, ভাড়াটিয়াদের 
অধিকার, ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের বিধিনিষেধ এবং 
হোটেল ও লগ্রিং হাউস পরিচালনা প্রভৃতি 
বিষয়ে আইনের বিধান কি তাহা অনেকেরই . 
জানলিবার প্রয়োলন রহিয়াছে। বাংলা ভাষায় 
সহ্জবোধ্যতাবে লে সমস্ত বিষয় বর্ণিত হওয়ায় 
এই পুস্তকটি সাধারণের খুব কার্জে আসিবে বলিয়া 
আমাদের ধারণা। } 






পাটনা। 







মিঃ এন্‌, জি, ব্যানাজ্িদ, এম-এ (কমাঁস”) 


জেনারেল ম্যানেজার 





ফেনি : কলিকাতা-_-৩২৯৯ 





চেয়ারম্যান, গা জরনাথ ঘোষ 


৬২৪ আর্থিক জগৎ J [ ২৮শে মার্চ, ১৯৪৯ 


বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক ই | পা 




















এ জমা রাখিবার নিরাপদ স্থান . রা J 
না ES + ২,০৯,০১,০০০২ টাকা হব 
বিক্রীত মুলধন .. ১+ '৭৫,১০০,০০০২ টাক! (os 

০০২৮০ ঘুলধন i "-",  ৭৪,৭০,২৮১২ টাকা 


সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 
হেড অফিস : ৭, ওয়েলেসলী প্রেস, 
কলিকাতা। 
ফোনঃ ওয়েষ্ট ৯১৮ রর 
| চেয়ারম্যান £ _শ্রীফ্দুনাথ রায় 
|| | ডাইরেক্টার-ইন-চার্্ শীপ্রিযনাথ রায় | 


ৃ _শাখাসমূহ থু 

এ. বড়বাজার খ্যামবাজার, হাটখোলা, | 

| বালীগঞ্জ কেলি:), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ | 
চাপুর, পাটনা, বাকুড়া 


১৮,৫০,০০০২ টাক! , 
মুল্য 
শ্রেয় মুল্যের তুলনায় ত ৩০৫৭৪ ০১০ ৩০৯১ টাকার বেশী ৫৩১৫০,০০০২ টাকা 


নগদ, ব্যাঙ্কে মজুত এবং কোম্পানীর কাগজে ব্যাঙ্কের নিজস্ব দাদন টাকার || 
৯ | পরিমাণ মোট আমানতের শতকরা ৮২ ভাগ এবং চাহিবায়াত্র পরিশোধনীয় দায়ের | 
. শতকরা ১৪৭ ভাগেরও অধিক। . 
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সবপ্রকার কাজকম”হয়। 
'লগ্ডন এজেণ্টস : মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ; নিউইয়র্ক এজেন্টস £ স্যাশনাল সিটি 
রা Cio চেস ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অবে দি সিটি অব 
রক; অস্ট্রেলিয়ান এজেণ্টস £ ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস। 


রী জে সি দাশ, যানেজিংভিরেটর 


স্পা হত শিলের অত 


* =মোহিনী মিলম্‌ লিঃ 


এই ্মিতলল্ “EEE === 
বস্ত্াদির জনপ্রিয়তার 7 ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । ৯ ॥ ০৭ ১৬ নি 


EE ১নং মিল নং দিল | এ) নে ব্যান্ক লিঃ : 
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ব্যাঙ্ক ফেল সম্পর্কে তদন্ত 

কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবজে কতকগুলি ব্যাঙ্কের 
‘মৰু! হন্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে এপ্রদেশের বহ 
সংখ্যক আমানতকারী সর্ধন্বাস্ত হইয়াছেন। যে পৰ 
ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে বাহিরের কারণপরম্পরার 
চেয়ে ব্যাঙ্ক পরিচালকদের অসাধুতাই তাহার জগ্ত 
বেশী করিয়া দায়ী” বিয়া শুনা যাইতেছে। 
উপযুক্তরূপ তদন্ত চালাইয়া সত্বর এই ব্যাঙ্ক ফেলের 
আসল কারণ নির্ণয় করা ও যাহাদের দোষে এহেন 
বিপর্ধ্যয় ঘটিয়াছে তাহাদের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা. 
করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত সগত। সে বিষয়ে 
তারত গবর্ণমেপ্ট কতদুর কি করিতেছেন তাহা 
জানিবার অদ্ভ পার্লামেন্টে বাংলার অন্ততম সন্ত 
শ্রীযুক্ত অরুণচন্্র গুহ ভারত সরকারের অর্থসচিবক্ষ 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে ডাঃ মাথাই, 
জানাইয়াছেন_-ষে লব ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে 


তাহাদের অধিকাংশই অর্থ দাদন সম্পর্কে, শাখ! | 
সম্প্রসারণ সম্পর্কে ও আমানত গ্রহণ সম্পর্কে : 


অনুচিত কার্য্যনীতি অমুগরণ করিতেছিল। তাহার 
ফলেই উহাদের বিপদ দেখা দিয়াছে। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত যে ছয়টি ব্যাঙ্ক ফেল. 
পড়িয়াছে তাহাদের দূরজা বঙ্ক হওয়ার পূর্বে 
উহাদের নিকট গনসাধারণের ৬ কোট ২ লক্ষ 
হ৪ হাঁজার টাকা আমানত হিসাবে গচ্ছিত ছিল। 
তালিকা ভুক্ত শ্রেণীর বরির্ভ,ত যে সব ব্যাঙ্ক ফেল 
পড়িয়াছে তাহাদের সম্পর্কে* কোন: বিবরণ পাওয়া: 
যায় নাই। বাংলায় ব্যাঙ্ক ফেল সম্পর্কে তদন্তের 
কথায় অর্থসচিব জানান যে,.তিনি এ সব ব্যাঙ্কের 
অডিট রিপোর্টের অপেক্ষা করিতেছেন এ সব 
রিপোর্ট হইতে ব্যাঙ্ক পরিচালকদের আচরণ ও 
তাঁহাদের দাদন নীতির গলদ ধরা পড়িবে । তখন 


গব্ণমেণ্ট ছুক্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে টা অবলম্বন : 


করিতে পারিবেন। 

'_ ব্যান্ক ফেলের ব্যাপারটি যেরূপ গুরুতর এবং 

তাহীর ফলে (লানাদিক দিয়া যেরূপ বেশী রকম 

ক্ষতির কারণ দেখা দিয়াছে তাহাতে ভারত 

গবর্ণমেন্ট শুধু অডিট রিপোর্ট গ্রহণ করিয়া'এ 

বিষয়ে তদন্ত ও. খোজখরর লওয়ার কর্তব্য সমাধা 
' করিতে চান, ইহা (নিতান্ত হুঃখের বিষয়। লাধারপ 
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সাময়িক প্রসঙ্গ 


হিসাব দিকাশের প্রশ্ন ছাড়া ব্যাঙ্ক প্রশ্ন ছাড়া ব্যাঙ্ক পরিচালনার 
রাঁতি নীতি, ষেস্তরীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
মোড়লী ও সরকারী দায়িত্বক্ঞান ও খবরদা রী ব্যবস্থা 
সম্পর্কেও অনেক প্রশ্ন ও ব্যাপারের সহিত জড়িত। 
শুডিটরদের সাধুলী রিপোর্ট সেসব বিষয়ে বিশেষ 
কোন আঁলোঁকসম্পাত ১করিতে পারিবে না। 


 ব্যান্ক ফেলের মূলগত কারণ অনেক কিছুই 


রছস্তাবৃত থাকিয়া যাইবে। অভিটরদের উপর 
প্রভাব খাটাইয়া কোন কোন ব্যাঙ্ক’ 
পরিচালক তাহাদের দোষ-ক্রুটি ' চাপিয়া' 
যাইতৈও সমর্থ হইবেন বলিয়া. আশঙ্কা হইতেছে ।' 


মদ জনা. এ 
সাময়িক শুসজ্ ৬২৫-২৭ 
ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সমন্তা * ৬২৮ 
আশয়প্রার্থীদের পুণর্বসতি সমন্ডা ৬২২3-৩০ 
খেয়ালীর খাতা ৬৩১ 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৬৩২-৩৪ 
বাজারের হাল্চাল ; ৬৩৫-৩৬ | 











সেন্ড বাংলার ব্যাস্ত ফেল সম্পর্কে তদন্ত করিবার 
দন্ত বিশেষজ্ঞ লোক লইয়া একটি কমিটি গঠনেরই 
আমর, পক্ষপাতী । ভারত গবর্ণমেণ্ট জনস্বার্থ 
রক্ষার খাতিরে বাংলার ব্যাঙ্ক ফেল সম্পর্কে সেরপ 
কোন নির্ভরযোগ্য তদন্ত ফার্য্যের ব্যবস্থা ন! করিয়া 
এতদিন পরে স্তধু অডিট' রিপোর্টের কথা 
পাড়িয়াছেন, ইহ! নিতান্ত দুঃখের বিষয়। 


তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্ক ফেলের কারণ: নির্ণয় করিয়া 


অপরাধীদের যথাযোগ্য শান্তির ব্যবস্থা করার 
বলে অডিট রিপোর্টের প্রতীক্ষায় তাহারা মাসের 
পর মাপ ফাটাইয়া দিতেছেল। ইহা উপরোক্ত 
অকুরী ব্যাপারে আতীয় গবর্ণমেন্টের যথেষ্ট 
দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক নহে। যাহা হউক, 
বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে এপ্রদেশের শোচনীয় 
ব্যাঙ্ক সঙ্কটের কথা অরুপণবাবু *বিস্বৃত হুন নাই। 
শ্বর্ক্ৰান্ত ' আমানতকারীদের পক্ষ হইয়া তিনি 





ব্যাঙ্ক ফেল সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য উদস্ত ও অপরাধী- 
দের সমুচিত সাজা "দাবী করিতেছেন। এই 
সৎসাহস ও কর্তব্য জ্ঞানের অস্ত অকরুণবাবুকে 
আমরা আত্তরিকি ধঙ্ছবাদ জানাইতেছি। . 
কম ঘরে গম আমদানী সম্পর্কে চুক্তি : 
যুদ্ধের সময় হইতে জগতের অনেক দেশে 
খান্তের ঘাটতি দেখা যাওয়ায় উদ্ধ ত্র অঞ্চল হইতে, 
ঘাটতি অঞ্চলে গম, চাউল প্রভৃতি চালান দেওয়ায় 
ব্যবসা খুবই জাকিয়া উঠিয়াছে। দুঃখের বিষয় 
ছুঃস্থ মানব সমাজেয় কল্যাপে কোন রপ্তানীকারী 
দেশই স্কায্যদরে ও সমস্ত খান্ত হাতছাড়া করিতেছে 
মা। যুনাফাবৃত্তির বৌঁক হইতে খুব চড়া মূল্যই 


* ঘাটতি দেশসমুদের নিকট তাঁহা বিক্রয় করা, 


হটতেছে। এইভাবে অধিক মুল্যে খাদ্সামগ্রী ' 


' সংগ্রহ করিতে হওয়ায় আমদানীকারী দেশসমূহের 


বিশেষ ক্ষতির কারণ দেখা দিয়াছে। এই ক্ষতি ও. 
অসুবিধা দূর করার জগ্প গত কয় বৎসর ধাবৎ 


_ একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির ভিতর দিয়া গমের 


রপ্তানী মূল্য নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হুইতেছিল 
সম্প্রতি ওয়াশিংটনে অগতের ৫টি গম রপ্তানাকারী 
দেশ ও ৩৭টি গম আঁমদানীকারী, দেশের 
প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে সেইরূপ -একটি চুক্তির 
খসড়া স্বিরক্ৃত হইয়াছে, ইছা খুবই সুখের বিষয়। 
ও চুক্তির” মূল নীতিগুলি হইতেছে এই £--৫১) 
গমের আমদানী ও রপ্তানী সম্পর্কে ১৯৪৯ সালের , 
১লা আগষ্ট হইতে ১৯৫৩ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত 
৪ বৎসরের জন্ভ একটি চুক্তি বলবৎ হইবে, (২), 
বিভিন্ন আমদানীকারী দেশসমূহে ক্যানাডা বৎসরে, 
২০ কোটি ৩০ লক্ষ বুপেল (১ বুসেল ৩০ পরের 
সমান ) 'মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ৯৬ কোটি ৮০লক্ষ বুসেল, 
অষ্ট্রেলিয়া ৮ কোটি বুদেল, ফ্রান্স ৩৩ লক্ষ বুসেল 
এবং উরুগুয়ে ১৮ লক্ষ বুসেল' গম রপ্তানী করিবে। 
(৩) ১৯৪৯-৫০ সালে রপ্ডানীকত গমের পর্ষোচ্চ ও. 
সর্ব্বনিম, দর হুইবে যথাক্রমে প্রতি বুসেল ১'৮০ ডলার 
ও ১৫০ ভলার ; পক্পে বৎসরে ১০ সেপ্ট হিসাবে, 
কমিয়া দিয়তম দর ১৪৫২-৫৩ সালে ১০ ডলার 
দাড়াইবে।' (৪) ক্রেতা ও বিক্রেতার পারম্পয়িক. 
সন্মতিক্ৰমে রপ্তানীফারী দেশ হইতে গমের রদলে 


বার বার পার্লামেন্টে প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন, 


কক 


পু 


৬২৬ 


আর্থিক জগৎ : ' 


[ ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৯ 





ময়দাও আমন্বানীকারী দেশে চালান দেওয়া যাইবে। 
(£) বগ্ডানীকারী দেশসমূহ হইতে পম প্রেরণের 
বে ফোটা স্থির হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত ফোন 
পয ওঁসৰ দেশ হইতে বাহিরে বণ্ডানী হইলে 
তৃৎসম্পর্কে নির্ধারিত মূল্যের হার বলবৎ হুইবে না। 
(6) আমদানীকাকী দেশসমুূছের মধ্যে তারতের 
‘পক্ষ হইতে বৎসরে ৩ কোটি ৷ ৮২ লক্ষ ৮৬ হাজার 
'বুসেল, সিংহলের পক্ষ 'হুইতে ২৯ লক্ষ বুসেল ও 
চীনের পক্ষ হইতে ৭৩ লক্ষ বুসেল গম ক্রয়ের 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হুইয়াভে | যেসব দেশের 
প্রতিনিধির! মিলিতভাবে এই চুক্তির খসড়া স্থির 
করিয়াছেন সেই লব দেশের গবর্ণমেন্ট সমূহ উহা 
পাঞকাপাকিভাবে প্রহণ করিবার পর আগামী ১লা 
ক্সাগষ্ট হইতে উহ! কার্ধ্যকরীতাবে বলবৎ হুইবে । 
রাশিয়া ও আর্চ্জেটিনা ছাড়া ছুনিয়ার আত €টি 
বড় গম রপ্তানীকারী দেশ একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি 
অনুযায়ী পূর্বের তুলনা অপেক্ষাকৃত কম দরে 
আগানী ৪ বৎসর গম ৰপ্তানী করিতে বাজী 
হইয়াছে ইছা! কিতিন্ন আনদানীকারী দেশসমূহের 
পক্ষে খুবই আশ্বীস'ও ভরসার" কথা। তারতবর্ষের 


* লোকের! বিদেশ হইতে আমদানীকৃত গমের উপর 


বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল হুইয়া পড়িবাছে। গমের 
ল্য খুব চড়া থাকায় থাড আমদানীর দফায়, গ্রাতি 
বৎসর বিস্তর অর্থ দেশের বাহির হইয়া বাইতেছে। 
নূতন আন্তর্জাতিক চুক্তির ফলে তারতের শে ফুর্ববছ 
বোবা অনেক পরিমাণে লাঘব হইবে তাহা, 
এ দেশবাসীর পক্ষে খুবই আনন্দের কথা । ও চুক্তির 
ফলে ভারতের কিরূপ হুবিধা হইবে তারত 


সরকারের খান্ত বিভাগের একজন মুখপাত্র সম্প্রতি ' 


তাহ! বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, বর্তমানে বিদেশ হইতে তারতে যে 
, গমের চালান আসে ভারতে পৌছিৰার পর তাহার 
অণপ্রতি গড়পড়তা বূল্য দীড়ায় ১৫ টাকা! গম 
সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি বলবৎ হওয়ার পর সেই 
সৃল্য কৃমিয়া সর্বোচ্চে মপপ্রতি ১০/০ আনা ও 
সর্বনিয়ে যণগ্রতি ৭/০ আনা দীড়াইবে। ইহাতে 
আ্যরতের বথেষ্ট অর্থ বাচিয়া যাইবে । ভারত তখন 
চাঁউলের আত্যন্রীণ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে বেশী 
পরিমাণে অর্থ ও মনোযোগ নিবন্ধ করিতে পারিবে ৰ 
& চুক্তি অনুসারে আগামী ৪ বৎসর বাহির হইতে 
নির্দিষ্ট পরিমাণ গম ক্রয় করা হইবে বলিয়া ভারতের 
পক্ষ হইতে কথ! দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু নিম্নতম 
দৰে গম পাওয়ার উপরই সেই কথা! রক্ষার দায়ি 
নির্ভর ফরিতেছে। নিরতম মূল্যে গষ পাওয়া না 
গেলে ভারত উহা ক্রয়ের- মাত্রা ভাস করিতে 
পারিবে । চুক্তির শেষ ছুই বৎসরে যদি ভারতে 
গমের প্রয়োজনায়তা কম দেখা যায় তবে 
বআমদানীকত গম দ্বার! মুখ্যতঃ কের খান্ততাডার 
গড়িয়! তোলার ব্যবস্থা হইবে। 


পশ্চিমবঙ্গে মাছের যোগান 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মত্ত বিতাগের মন্ত্র 
জমুক্ত হেচন্্র নক্ষর ও বিভাগের জন ৪২ লক্ষ 
টাকা ব্যয় যঞ্ুরীর দাবা উপস্থিত. করিতে গিয়া 
পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতায় ও প্রদেশে 
মাছের চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে বর্তমান অবস্থা 
বৰ্ণনা করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে 
বাৎসরিক 6 জক্ষ ৩২ হাজার টন নৎস্ত প্রয়োজন । 


কিন্ত এপ্রদেশে তাঁহার যোগান পাওয়া যায় বৎস 
মাআ €* ছাজার টন.। এ ৫* ছাপার টনের মধ্যে 
২৭ ছাজার টন পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হয়। বাকী 
২৩ হাজার টন বাছির হইতে আমদানী করিতে 
হয়। আমদানীকৃত মাছের মধ্যে শতকরা ৬৬ 
তাগই আসে পূর্ববঙ্গ হইতে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে, 
বিশেষতঃ কলিকাতায় বে দরে যাছ বিক্রয় 
হইতেছে মত্ন্ড বিভাগের মন্ত্রী তাহা খুব চড়া 
বলিয়া বর্ণনা করেল। অঁনন্বার্থের খাতিরে মাছের 
দর নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত বলিয়া তিনি মন্তব্য 
কয়েন। মাছ চালান দেওয়ার ব্যবলা ও 
মধ্যব্যবসায়ী, পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীদের 
মারফতে তাহ! বিক্রয়ের যাবতীয় কাজকারবার 
নিরস্ত্র ছাড়া, ক্রেতাসাধারণের স্বার্থে বাছের 'দর 
হাস করা অসম্ভব। সেইজন্ত প্রয়োজনীয় ক্ষমতা 
গ্রহণের উদ্দেশ্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি আইন 
প্রণয়নের কথা বিবেচনা করিতেছেন । এ সম্পর্কে 
একটি বিল প্রস্তুত করা হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গ 
ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে তাহা 
সদন্তদের বিবেচনার আন্ত উপস্থিত করা হইবে 
বলিয়া ভ্রীযুক্ত নক্ষর জানান । পূর্বব্জ গবর্ণমেপ্ট 
পূর্ব পাকিস্থান হইতে পশ্চিমবজে প্রেরিত মৎন্তের 
উপর একটা রপ্তানী স্ত্ক আদায় করিবেন বলিয়া 
ঘোষণা, ক্রিয়াছেন। উহাতে পশ্চিমবঙ্গে, 
বিশেষতঃ কলিকাতায় যাছের দর আরও বাড়িয়া 
খাইবার আশঙ্কা আছে। মতন বিভাগের মন্ত্রী 


সেকথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ 


গবর্ণষেপ্ট বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত আছেন। পূর্ব 


পাকিস্থানের স্বার্থ ও পশ্চিমবজের ক্রেতাসাধারপের ' 
স্বার্থ বিবেচনা করিয়া তাহারা পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 


সহিত এ বিষয়ে একট! সন্তোধত্রনক শীমাংসায় 
উপনীত হওয়ার চেষ্টা করিবেন বলিয়া শীযুক্ত 
নশ্বর জানাইয়াছেন। 
1 বড়লাটের বেতন 


বৃটিশ * আমলে তারতের বড়লাটের বেতন . 


বৎসরে হ লক্ষ ৫০ হাজার টাক! নির্ধীরিত ছিল। 
রক্ত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচানী স্বাধীন তারতের 
গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার পর প্রথমে তাছার 
নাহিয়ান! (তাত! ছাড়া) ধাৰ্য্য কর! হয় মাসিক ২৯ 
হাজার ৯*০ টাকা । তাহার পর লোকের বিরূপ 
সমালোচনার ফলে তারত গবর্ণমেন্ট ভারতীয়, 
ধড়লাটের বেতন আরও কমাইয়! আয়করমুদ্ততাবে 
মাসিক ৫ হাজার €০০ টাকা হারে ধার্ধয করেন। 
অভিনাক্ষা দ্বারা] এতদিন এ মাছিয়ানা বজায় রাখা 
হইয়াছিল। গত ২৮ শে মাৰ্চ স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীপুক্ত 
বল্লভভাই প্যাটেল পার্লামেন্টে ওর সম্পর্কে একটি 
আইনের বিল উপস্থিত করেন। এই বিলটি 
নর্কসস্থতিক্তমে পাশ হইয়াছে সত্য, কিন্তু দেশের 
স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া পার্লামেণ্টের চুইজন 
কংগ্রেণী সদস্ত--রীযুক্ত কাযাখ ও অধ্যাপক কে টি 
শাহু__তারতীয় বড়লাটের ওঁ উচ্চ বেতন সম্পর্কে 


বিরূপ সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই । আঁয়কর- 


মুক্তভাবে বড়লাউকে যাসে € হাজার €*০ টাকা 
বেতন দেওয়ার যে ব্যবস্থা হইয়াছে সাধারণের দেয় 
আরকর যোগ করিলে তাহার পরিমাণ দাড়ায় নাসে 
১৪ হাজার ১৩৮ টাকা। অর্থাৎ প্র পরিমাপ 
মাসিক নাহিয়ান! হইলে তবেই ভাষ্যভাবে আয়কর 


দিয়া শেষ পর্য্যস্ত € ছাল্ার ৫€০* টাকা নিট পাওন! 
দাড়াইতে পারে |, বড়লাটের এ মাহির়ান! ছাড়। 


ত্বাহার ও তাহার বাসভবনের খরচপত্র মিটানোর . 


অভ. মাসিক ৫৯ ছাল্রার €** টাকা ভাতাও 


নির্ধারিত আছে। ভারতের মত দক্িজ্ দেশের 
পক্ষে এই শ্রেণীর মাহিয়ানা ও তাতার ব্যবস্থা 
শীযুক্ত কামাথ অত্যধিক 'বলিয়াই, বনে করেন । 
ভারতের প্রধান মধ্রী পণ্ডিত অওছ্রলাল নেহরু 
গত আগষ্ট মাসে বড়লাটের বেতন সম্পর্কে 
পার্লামেন্টে থে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি রাষ্ট্রের 
মর্ধ্যাদা রক্ষার্থ রাষ্ট্রপতির বেতন উচ্চন্তরে নির্ধারিত 


হওয়! বাঞ্ছনীয় বলিয়া যন্তব্য করিয়াছিলেন জীবুক্ত - 


কামাথ পণ্ডিত নেছরুর ও মন্তব্যের বিরূপ 
সমালোচনা করেন। 


হুইবে তাহার কোন অর্থ নাই। ভারতে য্্ীদের 


ন তিনি বলেন, মাহিয়ানার . 
হার কম বেশী হইলে তাহাতে মর্য্যাদাও কম বেনী 


চেয়ে কোন কোন সরকারী কর্মচারী বেশী বেতন : 


পান। উচ্থাতে মগ্রীদের চেয়ে তাহাদের বেশী 
মৰ্য্যাদা সুচিত হয় না। যুদ্ধের পূর্বে মার্শাল 
ট্যালিনের বেতন ছিল মাসিক ২০* টাকার মত। 
জার্মানীর ছিটলার নাহিয়ান! হিসাবে কিছুই গ্রহণ 
করিতেন না। উহাতে তাছাদেরু রাষ্ট্রক মর্যাদা 
কু হয় নাই। আইন করিয়া বড়লাটের বেতনকে 
আয়কর হইতে মুক্ত রাখার প্রস্তাবে অধ্যাপক কে, 
টি, শাহ, আপত্তি উত্থাপন করেন। মান যুক্ত- 
রাষ্ট্রের প্রেসিভেপ্ট, ইংলণ্ডের রাজা কাহারও 
আয় যেখানে আয়কর হইতে মুক্ত নয় সেখানে 
ভারতে এঁরূপ একটা নিয়ম জাহির করিতে. যাওয়া 
তাহার মতে অনুচিত | লাধারশের আয়ের সহিত 
কোন সামগ্রন্ত না' রাখিয়া বড়লাটের বেতন 
অত্যধিক উচুত্তরে বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার 
উপর প্রচলিত আয়কর সম্পর্কে ব্যতিক্রম ছুটি করিয়া. 
সাধারণের মত বড়লাটকে আয়কর দিতে হুইবে না 
বলিয়া! এক বিশেষ নিয়ম বলবৎ করা হুইয়াছে। 
ব্যক্তিগতভাবে -বড়লাটের বিরুদ্ধে কিছু বলিবায় 
না খাকিলেও অধ্যাপক শাহ, মূল নীতিবাদের দিক 
হইতে এ ব্যবস্থা সর্বথা অসমর্থনযোগ্য বলিয়াই 
মনে করেন। 


ভারতীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্প 

ও গবর্ণমেণ্ট র 

আট বৎসর পূর্বে পিদ্ধিয়! ট্রাম নেতিগেসন 
কোম্পানীর উদ্ধোগে ত্বিজাগাপট্টমে একটি জাহাজ 
নির্মাণ কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। ও কারখানায় 
দিল উষা’ ও ‘জলপ্রতা” নামক ছুইটি জাহাজ 
নির্মিত ছইয়াছে। এই ছুইটি জাহাজ ছাড়া 
কোম্পানী ‘জল প্রকাশ” ও ‘জল পন্দী” নামক অন্ত 
দুইটি জাহাজও বর্তমানে নির্ধাণ কর্ধিতেছেন। 
তাহা ছাড়া আর একটি (পঞ্চম) জাছাজ 
নির্ধাণের পরিকল্পনাও কোম্পানী গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং সে জঙ্ভ নূতন করিয়া ৩৬৫ অন 
সুপটু ফারিগরও তাহারা নিয়োগ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু জাহাজ নির্দাপের অত্যধিক খরচপত্র ও 
তাহা সিটানো সম্পর্কে কোম্পানীর আবিক 
অসামর্ধ্ের কথ! ভাবিয়া বর্তমানে তাছারা এ 
পরিকল্পনা স্থগিত রাখারই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপরোক্ত ৩৬৫ জন কারিগরকে 


© 
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কার্ধযচ্যুতির নোটিশ দিয়া সিদ্ধিয়া কোম্পানীর 
ম্যানেছিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত, শাস্তিকুমার মুরারদ্ি 
গত হংশে মার্চ এক বিবৃতিতে জানান যে, ইংলণ্ডে 
যেস্থলে ৮ হাজার টনের একটি জাহাজ নির্দাণ 
করিতে বর্তমানে ৩৫ লক্ষ টাকা হইতে ৪০ লক্ষ 
টাকা দরকার হয় সেম্থলে ভারতে এ্রন্ধপ একটি 
জাছাজ নির্দাণেরু খরচ পড়ে প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা। 
ভারতে জাহাজ নির্াণের এই অতিরিক্ত খরচ 
' পোষাইয়া চলা একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
কঠিন। এত বেশী দরে জাহাজ কিনিয়া এদেশী 
জাঁহাজী কোম্পানীসমৃছের পক্ষে বিদেশী জাহাজী 
কোম্পানীর সহিত. বাবসায়িক প্রতিযোগিতায় 
দাডানোও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার । প্রথম অবস্থায় 
ভালরূপ সরকারী অর্থ লাহায্য না, পাইলে কোন 
জাহাজ, নির্্াণ কোম্পানী পূ ধরণের শিল্প 
প্রতিটির কাজে সফল ভাবে অগ্রসর হইতে পারে 
না। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করিয়। 
ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় সরকারী সাহায্য সম্বল 


করিয়াই জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন . 


হইয়াছে। কিন্তু পিন্ধিয়া টীম নেভিগেশন কোম্পানী 
আজ পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
সেক্স কোন সাহায্য পান নাই। কাজেই 
অর্থাভাবে তাহারা পঞ্চম জাহাজ নির্ম্মাণের কাষ 
আপাততঃ স্থগিত রাখিতেই বাধ্য হইতেছেল। 
আধুনিক যুগের অত্যাবস্তুকীয় যানবাহনের 
মধ্যে ভ্বাহীজ অন্ততম । লোক চলাচল ও বাহিরের 
সহিত মাল আদান-প্রদানের ব্যাপারে উহার 
প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । সিদ্ধিয়! কোম্পানীর 
চেষ্টায় এদেশে একটিমাত্র জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কারখানা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতেও নূতন জাহাজ 
নিৰ্মাণ করা অদুরভবিয্যতে আর সম্ভবপর হইবে না 
বলিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
জাহাজ নির্ধাণের যত একটি মৌলিক শিল্পের অগ্র- 
গতি এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়! দেশবাসী 


খুব উদ্বেগ ও হতাশা বোধ করিবেন সন্দেহ নাই।” 


কেহ কেহ বলিতেছেন সিদ্ধি কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ 
ভারত গবর্ণমেন্টের উপর চাপ দিয়া তাহাদের 
নিকট হইতে লাহায্য আদায় করিবার অগ্ই নূতন 
জাহাজ নির্দাপের পরিকল্পনা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। সে অভিযোগ কতদূর সত্য তাহ! 
আমরা জানি না। তবে কোম্পানীর ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে এদেশে 
ভাহাঞ্স নির্দাণের কা চাইতে হইলে সেজন্ত 
যে সরকারী অথ সাহায্য খুবই দরকার তাহা ভাল 
করিয়াই ধরা পড়িয়াছে। ইংলণ্ড যেস্থলে ৩৫ জক্ষ 
টাকা ব্যয়ে ৮টনের পাহজ নিন্সিত হইতেছে 
সেস্থলে এদেশে ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাহাজ নির্মাণ 
করিয়া কোন বেপদরকারী প্রতিষ্ঠানই ব্যবপাপ্সিক 
লাভের স্বপ্ন দেখিতে পারে না। দেশীয় জাহাজ 
শিল্প গড়িয়া তোলার আগ্রহপ্রাবল্যে এইভাবে 
বিপুল অর্থ নিয়োগ ও ক্ষতি স্বীকার 
করিয়া যাওয়া যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই 


অসস্ভব বল! চলে। গবর্ণমেণ্ট সমুচিত অর্থ 
সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করিলে কিংবা 
ঝারথানা কিনিয়া - লইয়া নিজেদের সাক্ষাৎ 


কর্তৃত্বে তাহা পরিচালনার ব্যবস্থা করিলে তবেই 
এরূপ শিল্প নান! প্রতিকূল অবস্থার ভিতর়ও ক্রমিক 


' আর্থিক জগৎ 


তির পথে অগ্রসর হইতে পারে । অষ্য অনেক 
শে কাৰ্য্যতঃ তাহা এভাবেই উন্নতির পথে অগ্রসর 
হুইয়াছে। জাহাজ নির্মাণের কাক চালাইয়া 
যাওয়া সম্পর্কে সিব্ধিয়া কোম্পানীর আধিক 
অন্থবিধার কথা বারবার ভারত গবর্ণমেন্টের 
দরবারে পেশ করা হইয়াছে। সরকারী মুখপাত্র! 
ভাহা নিৰ্ম্মাণ শিল্পকে রক্ষা করার জন্তু প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া 
ইতিপূর্বে কথাও দিয়াছেন। কিন্ত কাৰ্য্যত: এখন 
পর্যাস্ত কোন ব্যবস্থাই কেন অবলদ্বিত হুইল না 
তাহা বিস্ময়ের বিষয় | যাহা হউক, শ্রীযুক্ত মুরারঞ্জি 
দিল্লীতে গিয়া ভারত সরকারের শিল্পসচিবের সহিত 
দেখা করিবার পর পঞ্চম জাহাজের অস্ত নিযুক্ত 
৩৮৮ জন কারিগরের উপর প্রদত্ত নোটিশ উঠাইয়া 
লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । উহাতে গবর্ণমেণ্ট 
ভিজ্াগাপউ্রমের দ্লাহার্ ঝারখানাটির কাছ 
চালাইয়া যাওয়া সম্পর্কে অচিরেই একট! সুব্যবস্থা 
করিবেন বলিয়া বুঝা যাইতেছে। 
পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোনয়ন 
পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগের জন্ক ৮৮ 
লক্ষ টাকার ব্যয় মঞ্জুরীর দাবী পেশ করিতে গিয়া 
শিল্পসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার পশ্চিম বঙ্গ 
ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতায় শিল্পের দিক দিয়] 
এপ্রদেশের অবস্থা ভালভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, ভারতের শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
পশ্চিম "বঙ্গ অগ্রগণ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
সমস্ত ভারতে শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা ৩৩ লক্ষ, 
বোথাইয়ে তাহা ৭ লক্ষ। অপরদিকে পশ্চিম বঙ্গে 


১০ লক্ষের উপর শিল্প শ্রমিক রহিয়াছে। সমস্ত ' 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উৎপন্ন চটের শতকরা ৯৫. 
ভাগই পশ্চিম বঙ্গে উৎপন্ন হইয়া! থাকে। অন্তান্ত 
শিল্পন্রব্যের মধ্যে কাগজ উৎপাদনের শতকরা ৫০ 
ভাগ, কাচের শতকরা ৪০ ভাগ, রং ও ভাণিসের 
শতকরা ৫০ ভাগ, মৃৎ শিল্পজাত দ্রব্যের শতকরা 


৬০ ভাগ, বেপ্টিংয়ের শতকরা ১০০ ভগ, লোহা_ 


ও ইস্পাতের শতকরা ৩০ ভাগ, হোলিয়ারী দ্রব্যের 
শতকরা ৮০ ভাগ, এলামেলপ্রাত দ্রব্যের শতকরা 
৫০ ভাগ এবং চায়ের শতকরা ২৮ ভাগ পশ্চিম 
বঙ্গে উৎপন্ন হইয়া থাকে । এ প্রদেশে শিল্প 
সম্প্রসারণের আরও সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে, 
দেশের পক্ষে সেরূপ সম্প্রসারণ প্রয়োজনও বটে । বে- 
সরকারী উদ্ভোগীদের পক্ষে সে বিষয়ে মনোযোগী 
হওয়া উচিত | পশ্চিম বঙ্গে যে শিল্প গড়িয়া উগিয়াছে 
তাহা দ্বারা এ প্রদেশবাসীরা সর্বতোভাবে উপকৃত 
হয় নাই। পশ্চিম বঙ্গে অনেক শিল্পের পরিচালনায় 
এ প্রদেশের লোকদের স্থান আজ, পর্য্যন্ত নগণ্য। 
এ প্রদেশের শিল্প শ্রমিকদের ভিতর অন্ত প্রদেশের 


লৌকসংখ্যাই বেশী। সে কথা স্মরণ করাইয়' 
দিয়া শ্রীযুক্ত সরকার পশ্চিম বকের লোকদিগকে 
অধিকতর মাত্রায় শিল্পাভিমুখী হুওয়ার উপদেশ 
দেল। তাহার এ উপদেশ আমর! খুব সমীচীন 
বলিয়াই মনে করি | অবাঙ্গালীদের চেষ্টায় পশ্চিম 
বঙ্গের যে শিল্লোন্নতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা নিয়া 


. এ প্রদেশবাসীদের আত্মুশ্লাধা বোধ করা চলে না। 


শিল্পের পরিপূর্ণ সুফল ভোগ করিতে হইলে এ 
প্রদেশের লোকদিগকে গ্রয়োব্ধন ও সুযোগ সম্ভাবনা 
অনুযায়ী শিল্প প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে 
হইবে! শিল্লোন্ততি সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 


করণীয় কি তাহা বিশ্লেষশ করিতে গিয়া শ্রীযুক্র -- 


৬২৭ 





সরকার আনাইয়াছেন, নানাভাবে বেসরকারী 
প্রচেষ্টাকে সাহায্য করাই তাহাদের মুখ্য কাজ। 
সরকারী শিল্প বিভাগ যথাসাধ্য সে সাহায্য প্রদান 
করিতেছেন । গবর্ণমেন্ট বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে তদন্ত 
করিয়া তাহার স্থখোগ সম্ভাবনা সকলের . সমক্ষে 
উপস্থিত করারও চেষ্টা করিতেছেন। এই ভাবে 
শিল্পের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সরকারী ও বেসরকারী 
কর্মধার! প্রলাবের পথ প্রশস্ত হইবে। পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট আসানসোলের নিকটবর্তী দুর্গাপুর 
নামক স্বানে একটি বড় লোহা ও ইস্পাত কারখানা 
স্বাপনের সুযোগ সম্ভাবনা বর্ণনা করিয়া কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট একটি স্মারকলিপি উপস্থিত 
করিয়াঁছেন। হুগলী নদীর তীরে একটি জাহাজ 
কারখানা স্থাপন ধম্পর্কেও . পশ্চিম বঙ্গ সরকার 
ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন? 
বাজেটে লবণ শিল্পের উন্নতির জগ্য ২ লক্ষ টাকা 
নিয়োগের যে প্রস্তাব কর! হইয়াছে তাহার কথা 
উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত" সরকার বলেন যে, এই 
উদ্দেশ্যে কাথির সমুদ্্রতীরবর্থী ভূভাগে ইতিমধ্যেই 
জ্ররীপ কাঁধ্য পরিচালনা করা হুইয়াছে। ব্যাপকভাবে 
লবণ শিল্প গড়িয়া তোলার উপযোগী মোট ৮ হাজার 
একর পরিলরের তিনটি স্থান নির্ববাচিতও হুইস্রাজ্ছ। 
তাহা ছাড়া পশ্চিম বঙ্গ সরকার উত্তর কলিকাতায় 
বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসুরণের একটি স্বীম গ্রহণ 
করিয়াছেন। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের 
সম্্মতিও লওয়া হইয়াছে। বিদ্যুৎ শক্তি প্রসারের 
অশ্ব কয়েকটি পরিকল্পনাও পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 
রহিয়াছে । সাক্ষাততাবে সরকারী উদ্ভোগে কতিপয় 


শিল্প স্থাপন ও নানাভাবে বেসরকারী শিল্প. 


প্রচেষ্টায় সাহায্য প্রদান সম্পর্কে অর্সচিব ও শিল্প 
সচিব শ্রীযুক্ত সরকারের এই আখাদ আমরা এ 
প্রদেশের পক্ষে খুব ভরলার বিষয় বলিয়াই মনে 
করি। 


শ্রীযুক্ত হোমের অভ্যর্থন। 


গত ৩১শে মার্চ তারিখে নিখিল বঙ্গ সাময়িক 
পঞ্জিকা সমিতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নবনিযুক্ত, 
প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত অমল হোমকে 


অভ্যর্থনা করিবার যে আয়োজন করিয়াছিলেন. . 


তদ্বারা সত্যযত্যই একজন যোগ্য ব্যক্তির সমাদর 
করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ছোম সুদীর্ঘকাল ধরিয়া 
সংবাদপত্রের সন্ধিত সংশ্লিষ্ট আছেন। প্রথম 
জীবনে শ্বনামখ্যাত ট্রিবিউন পত্রে খ্যাতনামা, 
সাংবাদিক কালীনাথ রায়ের সহকন্টী' হিসাবে তিনি: 
সাংবাদিক জীবনে প্রবিষ্ট হন। উহার পর গত 
২৫ বৎসর কাঁল ধরিয়া তিনি, অতি যোগ্যতার" 
সহিত কলিকাতা কর্পোরেশনের মুখপত্র ‘দি 
ক্যালকাটা মিউনিপিপাল গেছেটের? সম্পাদনা' 
করিতেছেম। এই ধরণের সংবাদপ্ত্র ভারতে তো 


আর নাই-ই--সমগ্র এশিয়াতেও এরূপ আর কোন" 


সংবাদপত্র আছে বলিয়া আমরা অবগত লহি। 
কেবল সাংবাদিক হিসাবে নছে--একন্সন অমায়িক, 
ভূত্রব্যক্তি হিগাবেও আমরা তাহাকে শ্রদ্ধা করি।, 
এরূপ নিরভিমানী ও নীরব কর্ম্বা সচরাচর দেখ! 
যায় না। তিনি কিরূপ জনপ্রিয় তাহা গত ৩১শে 
মার্চ তারিখের অভ্যর্থনা সভায় বিশিষ্ট জনসমাপম 
হইতে হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহাকে নির্বাচন করিয়া 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার একজন সর্বথা যোগ্য ব্যক্তির 
হন্ডেই উছাদের প্রচারকার্ষ্যের গুরু দায়িত্ব অর্পণ 
করিয়াছেন। তিনি যে পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার 
সহিত এই কাজ সুশম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন 
ত্িষয়ে -আঁমরা নিঃসন্দেছে। বিশ্বস্ততার কথা 
এইজন্য বলিতেছি যে একজন ভদ্রসম্তনি হিসাবে 
শ্রীযুক্ত হোম গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়] ভিতরে, 
তিতরে গবর্ণষেণ্টেরই অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিবেন- 
না এবং গবর্ণমেশ্টের সেবা অপেক্ষা নিজের ঢাক 
পিটাইবার জন্য অধিকতর ব্যগ্র হইবেল না_-এই 
বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেছ লাই। শ্রীযুক্ত 
হোমকে আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন 
জ্ঞাপন করিতেছি। 


'ক্রবিবার নির্দেশ দেন। 


ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সমস্যা 


গত ২শে মার্চ দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান লাইফ. 
এসিওরেন্স অফিসেস, এসোসিয়েশনের এক- 
বিংশতিতম বাধিক সম্মেলন অস্প্তিত হইয়াছে । 
ভাশনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ. ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর 
কর্মকর্তা ভ্রীঘুক্ত এস পি বনু এই সম্মেলনে 
সতাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । দীর্ঘদিনের 
অতিজ্ঞতালকধ বিচক্ষণত ও দুরদশিতা নিয়া ভিনি 
তাহার অভিভাষণে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের 
বিভিন্ন সমন্তা সম্পর্কে সময়োচিত আলোকসম্পাত 
করেন। সমস্তা সমাধানের জগ্ভ অনেক কার্ধ্যকরী 
পস্থারও তিনি নির্দেশ দেল। তাঁহার উপস্থাপিত 
প্রধান কয়েকটি বিষয় নিয়া বর্তমান প্রবন্ধে আমরা 
আলোচনা করিব। 

দেশ বিতাগের প্র পাকিস্তানে কাজ কারবার 
চালাইবার লমস্তা ভারতীয় বীমা কোম্পানীলমূছের 
সমক্ষে খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্ট প্রথমে দাবী , করিয়াছিলেন যে, 
পাকিস্থানে বীমার কাত চালাইতে হইলে 
ভারতীয় বীমা কোম্পানীসযুহকে ১৯৪৮ সালের 
১৫ই এপ্রিলের মধ্যে পাকিস্থান বীমা আইন 
অনুযায়ী রেজেদ্রীকৃত হইতে হুইবে। তাহা ছাড়া 


' পাকিস্বানে প্রদত্ত পলিসির দায় অন্গুপাতে 


মস্ত অর্থ পাকিস্থান ক্ষেন্ত্রীর় সরকাক্জের 
সিকিউরিটিতে দাদন করিতে হইবে । ইণ্ডিয়ান 
লাইফ. এপিওরেদ্দ অফিসেস, এলোসিয়েশন এরন্নপ 
দাবী মানিয়া চলা ভারতীয় বীমা কোম্পাঁনীসমূছের 
পক্ষে খুব কঠিন ৰঙিয়া মনে করেন। তাঁরা 
'কোম্পানীসমূহের সুবিধার্থ পাকিস্থান গৰর্ণমেপ্টকে 
ও সব ধরণের নিয়ম কাছুন সমুচিত ভাবে পরিবর্তন 
সে নির্দেশ অনুষায়ী 
সংশোধিত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়া পর্য্যন্ত 
তাহার! এসোসিয়েশনের সদন্ত শ্রেণীভুক্ত ভারতীয় 
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চাই ও 


বীমা কোম্পানীসমৃছকে পাকিস্থানে নৃতন পিপি 
বিক্রয়ের কাজ বন্ধ রাখিতে পরামর্শ দেন। এভাবে 
একটা অচল অবস্থা হুষ্টি হওয়ার পর পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে ভারতী বীমা কোম্পানী- 
সমূহের দাবী সহানুভূতির শহিত বিবেচনা 
করিতে রাজী হইয়াছেন! সম্প্রতি এক 


আত্তঃরাষ্রেক সম্মেলনে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 
পূর্বেকার বিধান বাতিল করিয়া তারতীয় 
বীমা কোম্পানীলমূছেরে সুবিধার ছবিকে 


লক্ষ্য রাখিয়া নুতন কয়েকটি সর্ভ উপস্থিত 
করিয়াছেন। পূর্ব পলিসি বাবদ দায়ের সবটাই 
পাকিস্থানে দাদন করিতে হইবে বলিয়া দাবী করা 
হুইয়াছিল। এক্ষণে তাছারা আনাইয়াছেল যে, 
ওঁ প্রকার দায়ের মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগই শুধু 
তারতীয় বীমা কোম্পানীসমৃহকে পাকিস্থানে দাদন 
করিতে হইবে। ওঁ শতকরা ৫৫ ভাঁগও একাস্ত 
ভাবে পাকিস্থান কেন্দ্রীয় সরকারের সিকি উর্িটিতে 
নিয়োগ করিতে হুইবে না। শতকরা ২: তাগ 
সেরূপ গিফিউরিটিতে স্তন্ত রাখিতে হুইবে, ১৫ ভাগ 
তারত সরকারের সিকিউরিটির আকারে জমা 
দেওয়া যাইবে, আর বাকী ১৫ তাগ দ্বার! 
পাকিস্থান সরকারের অনুমোদিত সিকিউরিটি 
(যাহার মধ্যে বৃটিশ পিকিউরিটী অন্তর্ভ,ক্ত থাকিবে) 
ক্রয় করিতে হুইবে। তাহা ছাড়া তাহারা 
জানাইরাছেন যে, এই নির্দেশ অনুযায়ী অবিলম্বেই 
ভারতীয় বীমা কোম্পানীলমৃহকে পাকিস্থানে 
তাহাদের দাদন নির্ধারিত পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে 
হইবে না। আগামী ৪ ৰসরের মধ্যে সর্ত পূরণের 
ঠিক ঠিক ব্যবস্থা হইলেই চলিবে । 

'_ পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের নূতন সর্ভাবলী আগের 
তুলনায় সম্থোবজ্জনক বলিয়াই শ্রীধুক্ত এস পি বন 
যনে করেন। এই সবকে 


৭ ১৮ এটি tte সং এন 











ত হাজার 






সামান্ত প্রিমিয়ামে বীমাকারীব 
প্রিয়জনের স্বাচ্ছল্য সাধনের 


+ ক 





| টাকায় 
| ২০৯৯৬ জীল্ক। 


২৫ বছর বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১%৮০ প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর 
পরে বছরে ২০২ টাকা নিশ্চিত বোনাস সহ মোট ৭৫০০২ টাকা পাওনা 
দাড়াবে কিংবা শি্ধিষ্ট সময়ের পূর্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২, 
টাকা ও তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা বোনাস কোম্পানীর কাছ 
থেকে পাওনা হুবে। এ সম্বন্ধে সম্পুর্ণ বিবরণ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের 
কাছ থেকে কিংবা হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। 


র রণ | ন্‌ 
. ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড 
ঠ আধ্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 


টেলিফোন £ 
জেনারেল ম্যানেজার £ 


প্রতি বৎসরে 
হন্বোন্থাস 


নিজের বার্ধক্যে স্বাচ্ছন্দ্য বা তাব 
এটি একটি ,লোতনীয় ব্যবস্থা। 


[ ক 





পি, কে, ৩৫১ 





য়, এম-এ, বি-এল 
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ভারতীয় বীম! কোম্পানীসমূহের -কাজকারবার 
নুতন.করিয়া সুরু করা সম্পর্কে পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টের সহিত আলাপ আলোচনা চালান 
যাইতে পারে। পাকিস্থানে বীনা প্রসারের যথেষ্ট 
যোগ আছে। পাকিস্থানের লোকদের সেবা 
করিবার নৈতিক দায়িত্বও ভারতীর বীমা কোম্পানী- 
যমূত্রে রহিয়াছে। কাজেই তাহার 'ঘতে 
হুবিধা্জনক সর্তে সেখানে কাঅকারবারের সুযোগ 
দেখিতেই হইবে। দেশ বিভাগের পর এক রাষ্ট্র 
হইতে অন্ত রাষ্ট্রে লোক স্থানান্তরিত হুইযাছে। . 
এই অবস্থায় পাকিস্থানে ভারতীয় বীমা ,কোম্পানী- 
সমূছের চলতি বীমার পরিমাণ বর্তমানে কি 
দাড়াইরাছে তাহা ঠিক ঠিকভাবে অবধারণ করা 
কঠিন । শ্রীযুক্ত বহ্থ মনে করেন ভারতীয় * বীম! 
কোম্পানীসবৃছের মোট চলতি বীমার শতকরা ১০ 
ভাগ পাকিস্থানের পলিসি গ্রাহকদের নামে চালু 
আছে। সে হিলাবে তাহার পরিমাণ ৬৪ কোটী 
টাকা দীড়াইবার সম্ভাবনা। এই পরিমাণ বীমা সম্পর্কে 
ভারতীয় বীমা কোম্পানী লমুছের দায়ের শতকরা 
£৫ ভাগ অংশ পাকিস্ানে সরাইঘু! লওয়া ও দাদন 
করা কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু পাকিস্থানে 
কারখার চালাইতে হইলে, সে বিষয়ে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতেই হইবে। পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের 
সহিত আলোচনা চালাইয়া ঘাদনযোগ্য অর্থের হার 
আরও কমানোর চেষ্টা হইতে পায়ে । তবে উভয় 
পক্ষের সম্মতিক্রযে যে সর্তই পাকাপাকি ভাবে স্থির 
হউক না কেন, ভারত গব্ণযেণ্ট ও পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টের ভিতর একট! চুক্তিপত্র লমাধ! করিয়া 
তাহা কার্ধ্যকরীভাবে বহাল করিতে হইবে। 
আস্তঃরাষ্েক চুক্তি ছাড়া কেবল পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের 
‘মৌখিক আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া পাকিস্থান 
ব্যবসা চালাইতে গেলে ভবিষ্যতে অসুবিধা ও 


শার্ট ব্শিখলার নূতন কারণ শৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে 
[8 বলিয়া শ্রীযুক্ত বনু মনে করেন। পাকিস্থান 
সন ভারতীয় বাঁমা কোম্পা নীগমূহের কার্য; প্রদার সম্পর্কে 
টি তাহার এই মন্তব্য খুবই সঙ্গত ও লমর্থনযোগ্য। 
| ভারতীয় বীমা ব্যবপায়ের ভাষা স্বার্থের দিকে নজর 
পু রাখিয়া সুবিধাজনক সর্তে এ বিষয়ে ভারত ও 


পাকিস্থানের ভিতর লত্বর একটি চুক্তি বিধিবদ্ধ হউক, 


মি তাহাই আমরা চাই। 


শ্রীযুক্ত বন্ধু অতঃপর তাছাযর অভিভাষণে 


রম ভারতীয় বীমা আইন সংশোধনের বিভিন্ন প্রস্তাব 
| নিয়া 
র্‌ ভারতীয় 
প্র সালের বিলটি প্রত্যাহার করিয়াছেন। 
প্র আইনের সংশোধন সম্পর্কে নূত্ন করিয়া নির্দেশ 
মী প্রদানের অন্ধ তাহারা একটী বিশেষ কমিটী নিয়োগ 
{| করিয়াছিলেন। 
রী সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট ইন্দিওরেন্স এডভাইলরী কমিটার 
স্ব উপর তার দিয়াছিলেন। 
|] বীমা আইন সংশোধন সম্পর্কে কতকগুলি নূতন 


আলোচন! করেন। ভারত গব্ণমেণ্ট 
বীমা আইন সংশোধন সম্পর্কে ১৯৪৮ 
বীমা 


পরে ওঁ কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা 






লব ব্যবস্থার ফলে 


প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছে । সেই নূতন প্রস্তাবের 


শর মধ্যে একটা হুইতেছে এদেশে বীমা কোম্পানীর 


(শেষাংশ ৬৩০ পৃষ্ঠার ভরটব্য ) 


রি ৰা দের পুনর্বসতি সমস্যা 


ধা হইতে, আগত আশ্রয় প্রার্থীদের 
পূনর্ব্বলতি সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা ব্যাখ্যা 
করিয়া জরত গবর্ণমেন্টের সাহায্য ও পুনর্বধমতি 
মন্ত্রী শ্রীমোহুনলাল শাকৃলেনা বিগত ২৫শে মার্চ 
সংবাদপত্রে একটি বিধুতি দিয়াছেন । উক্ত বিবৃতির 
প্রারস্ডেই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, দেশবিভাঁগের 
ফলে ৫৫ লক্ষ লোক আশ্রয়প্রার্থা ছিসাবে পাকিস্থান 
হইতে ভারতে আলিয়াছে। বিগত ওরা ফেব্রুয়ারী 
ডোমিনিয়ন' পার্লামেন্টে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 
আগত আশ্রয় প্রার্থাদের সংখ্যা উল্লেখ করির! তিনি 
যে ছিলাবু দিয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ £-সিল্ধ 
১২ লক্ষ, বেলুচিস্থান ১০ হালার, পশ্চিম পাঞ্জাব ও 
ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৪১ লক্ষ, ভাওয়ালপুর 
২ লক্ষ ৩৩ হাার। অর্থাৎ তাহার এই হিসাব 
অমু্যায়ী একমাত্র পশ্চিম পাকিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতেই €€ লক্ষ আশ্রয় প্রার্থা ভারতে আলিয়াছে। 
সাহাব্য ও পুণর্বসতি মন্ত্রীর বিবৃতিতে উল্লিখিত 
৫৫ লক্ষ আশ্রয় প্রার্থীর মধ্যে পূর্ববঙ্গ হইতে 
আগত শরপাখাদের যে ধরা হয় নাই তাহা 
বলা বাহুল্য। পুর্বরবন্গের শরণাধাঁদের পুনর্বসতি 
সমন্তাও যে স্বতন্রভাবে বিবেচিত হুইবে তাহ! 
মন্ত্রীমহোদয় নিঞ্জেই স্বীকার করিয়াছেন। আশ্রয়- 
প্রার্থীদের সমন্তা সমাধানের দায়িত্ব ডোমিনিয়ন 
গবর্ণমেন্ট যে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া গ্রহণ করেন 
নাই একথা অপ্রিয় হইলেও সত্য। প্রধানত্‌ঃ 
পশ্চিম পাঞ্জাবের শরণার্থীদের আন্দোলনের ফলেই 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এই বিবয়ে বিশেষ অবহিত 
হুইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের আশ্রয় প্রার্থীদের সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট প্রথমে কোনরূপ 
মাথা ঘামাইতে চাছেন নাই। আশ্রয় প্রাথিগণকে 
পূর্ববঙ্গে.ফিরিয়া যাওয়ার জ্ই অহঃরহ উপদেশ 
বর্ষণ করা হইত । সমালোচনা এবং আন্দোলনের 
ফলে ভোমিনিয়ন গবর্ণযেন্ট সম্প্রতি এই বিষয়ে 
একটু সচেতন হইয়াছেন বলিষা মনে হয় এবং 
সাহায্য, চাকুরী প্রভৃতি ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের 
মাশ্রয়প্রাথিগণ পশ্চিম পাকিস্থানের শ্রপার্থীদে র 
তুল্য সুযোগ সুবিধা পাইবে বলিয়া ঘোষণা করা 
হই য়াছে। কিন্ত পুনর্বসতি সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের 
দরুণার্থীদের সমন্তাট! পৃথকভাবে বিবেচনা করার 
ক যৌক্তিকতা আছে তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারি না! দেশব্ভাগের ফলে যে সমস্ত 
[রীব ও মধ্যবিত্ত পরিবার পিতৃপুরুষের ভিটামাটি 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে 
তাহারা পশ্চিম কিংবা পূর্ব পাকিস্থান হইতেই 
মাসুক সকলেরই অবস্থা একরূপ এবং একই নীতি 


সমুলারে তাহাদের অস্ত বাস্তর সংস্থান ও ব্যবসায়, . 


চাকুরী ও পেশা ইত্যাদির সুযোগ করিয়া দেওয়া 
বর্ণমেণ্টের কর্তব্য । ভোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্ট কি 
কারণে আশ্রয় প্রার্থীদের সম্পর্কে এই দ্বৈতনীতি 
সবলঘন করিয়াছেন তাহা জনসাধারণের অবগতির 
সত সাহায্য ও পুনর্ধপতি দপ্তর হইতে প্রকাশ করা 
র্তব্য। নতুবা এই সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্ট 


ইয়। নানারূপ অবাঙ্ছনীয় অবস্থা দেখা দিতে পারে 
লিয়া আশম্ক। বহিয়াছে। 
আশ্রয় প্রাঙ্াদের সাহাযাদানে অর্থবায়ের হিসাব 


০ কলি রন এ PISA AICP ME FELT 


১৭৪টা আশ্রয় নকুল ৮ লক্ষের উপর শরণার্থা 
রহিয়াছে এবং ইহাদের অন্ত দৈনিক মাথাপিছু এক 
টাকা করিয়া মোট ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইতেছে । 
এই বাবত এখন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের মোট 
১৬ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে। দেশের অত্যন্তরে 
এবং বিদেশে আশ্রয় প্রার্থী শিক্ষার্থীদের অন্ভ খণ ও 
সাহায্য বাবত যে মোট প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা দেওয়া 
হইয়াছে তাহাও উক্ত ১৬ কোটা টাকার অস্তভূক্ত। 
কাশ্মীয়ের যুদ্ধ পরিচালনা,. বৈদেশিক দূতাবাস 
সমূহ্রে ব্যয়, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন, বিমান 
য্বোগে বিভিন্ন ডেলিগেশনের ভ্রমণ খরচ - প্রভৃতির 








ঘিশেষ বিজ্ঞপ্তি 


“আথিক জগতের” 
নুতন আকার ও মূল্যবৃদ্ধি 


আগামী মে মাস হইতে “আধ্িক 
জগৎ” দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিবে এবং 
আগামী ২রা মে তারিখে উহার দ্বাদশ 
বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। 
এই সংখ্যা হইতে “আধিক জগৎ” 
বর্তমান আকারের পরিবর্তে নূতন 
আকারে প্রকাশিত হইবে। নুতন 
আকারের “আর্থিক জগতের” দৈর্ঘ্য 
১১ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৮1 ইঞ্চি হইবে এবং 
বর্তমানের হ্যায় উহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় 
তিনটি করিয়া কলম থাকিবে । উহার 
বিজ্ঞাপনের হার বর্তমানের মতই রাখা 
হইবে। তবে কাগজের মুল্য, প্রতি 
সংখ্যা তিন আনার স্থলে চারি আনা 
নির্ধারিত হইবে ৷ উহার বাধিক টাদার 
হার ১০২ টাকা এবং ষাণ্মাসিক টাদার 
হার ৬২ টাকা হইবে। যাহারা 
বর্তমানে নিয়মিত গ্রাহক আছেন 
তাহাদের টাদার মেয়াদ শেষ না 
হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা প্রচলিত হারেই 
কাগজ পাইবেন। নূতন যাহারা গ্রাহক 
হইবেন তাহাদিগকে বদ্ধিত'মূল্য গুদনি 
করিতে হইবে। বর্তমানে মুদ্রণব্যয়, 
কাগজের মূল্য ও পরিচালনা ব্যয় যে 
প্রকার বদ্ধিত হইয়াছে তাহাতে 
“আধিক জগতের” মূল্য সামাম্ত কিছু 
বন্ধিত করার জন্য উহার গ্রাহক ও 
অনুগ্রাহকবর্গ কোন আপত্তি করিবেন 
না বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি । 


ইতি 
বিনীত--শ্রীঘতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য্য 








পরিচালক ও সম্পাদক 





তুলনায় শরণার্থীদের জন্তু দৈনিক ৮ লক্ষ 
টাকা ব্যয় বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ নহে। কিন্তু সুস্থ ও 
কর্মক্ষম আশ্রয়প্রার্থাদ্রিগকে অনির্দিষ্ট কালের ভঙ্ক 
সরকারী সাহায্য ও. খয়রাতের মুখাপেক্ষী করিয়া 
রাখা অনভিপ্রেত ও নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গবণমেণ্ট 
ইহাদের পুনর্ধসতি সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিতেছেন। বিগত ওরা ফেব্রুয়ারী সাহায্য ও 
পুণর্ববলতির মন্ত্রী ভোষিনিয়ন পার্লামেন্টে যে বিবৃতি 
দিয়াছিলেন তন্মধ্যে পুর্বব পাকিস্থানের এক কোটি 
হিন্দু বাদে এখনও পশ্চিম পাঞ্জাবে ২০,৫০০ সিদ্ধ 
প্রদেশে হ] লক্ষ এবং উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে 
৪ হাজার হিন্দু ও শিখ রহিয়া গিয়াছে । একমাত্র 
পশ্চিম পাকিস্থানেই প্রায় ৩ লক্ষ অমুসলমান পড়িয়া 
থাকা সত্বেও শ্রীশাকৃসেনা ব্তলিয়াছেন - যে, আশ্রয়- 
প্রার্থী অপসারণের কাজ শ্রেষ' হইয়াছে, এবং 


গবর্ণমেন্ট এখন পুনবর্ববতির কাজে মনোনিবেশ 
করিয়াছেন। 


পুনর্বসতির কাঞ্ও যে সুষঠুভাবে চলিতেছে না 
সাহায্য ও পুনর্ধবনতি মন্ত্রী তাহা স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইয়াছেন। পুলর্ববসতি সম্পর্কে সাধারণ 
নীতি নির্ধারণের অঙ্ক ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে 
বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের প্রধান 
মন্ত্রীদের একটি সম্মেলনে আহ্বান করা হয়। উক্ত 
সম্মেলনে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে 
পুনর্ববসতিযোগ্য শরণা ঘাঁদের সংখ) নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত সিদ্ধান্ত 
অস্ুলারে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশে পূর্ববঙ্গের ১০ লক্ষ 
আশ্রয় প্রার্থীর পু্র্ব্বসতির ব্যবস্থা হওয়ার কথী। 
সাহায্য ও পুনর্বস্তি সম্পর্কে কেন্দ্রে একটি পৃথক 


দপ্তর গঠন, স্ত্রীলোক ও শিশুদ্িগকে স্বাবলম্বী করিয়া ' 


তোলার অন্ত একটি পৃথক বিভাগ হা, সহরসমূধেরে 
প্রসার ও নূতন সহ্র পত্তন, কারিকন্ি শিক্ষার 
ব্যবস্থা এবং শরণাথাঁদের অস্ত ৰাসগৃহের ব্যবস্থা 
সম্পর্কেও উক্ত সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত -হয়। 
প্রধানতঃ প্রাদেশিক রাপ্মনীতি এবং পাকিস্থান 
হইতে আগত আশয়প্রাথাঁদের বসতি স্থাপন, 
সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের বিরোধিতার ফলেই 


* পুনর্বসতি্ কাজ অগ্রসর হইতেছে না বলির! 


শ্রীশাকৃলেনা উল্লেখ করিয়াছেন। এই অভিমত 
যে সত্য তাহাতে হিন্দুযাত্র সন্দেহ নাই। ভারতের 
অগ্তান্ত প্রদেশের বাস্তব অবস্থা আমরা বিশেষ 
অবগত নহি। কিন্ত পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, বিহার 


ও উড়িষ্যার সম্পর্কে প্রীশাক্সেনার এই উক্তি যে. 


বিশেষভাবে প্রযোজ্য ডুতাহা এই সমস্ত প্রদেশে 
আগত ভুক্তভোগী আশ্রয়প্রার্থী মানেই অবগত 
আছেন। সক্কীণ প্রাদেশিকতা এবং স্থানীয় 
রাজনীতির পঙ্চিলতা আশ্রয় প্রার্থী মন্ত সমাধানের 
পথে বিশ্ব শ্ঙি করিতেছে দেখিয়াও ভোমিনিয়ন 
গবর্ণমেপ্ট এবং কংগ্রেসের উর্ধতন মহল যে নীরব 
রহিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশ্ময়বোধ ৰূরিতেছি। 
ইহাতে কংগ্রেস এবং গবর্ণসেন্ট আশ্রয়প্রাথীদের 
সমন্তা অপেক্ষা 'আগামী সাধারণ নির্বাচনের 
উপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন বলিয়া 
জনসাধারণের 


গর রত বিবি রেল আরব রর রাত FRANSES “HERE 


ধারণা জন্মতে পারে ৮ এই ' 








৬৩০ 


ই আর্থিক জগৎ. 





নতুবা অনলাধাররণ ও কংগ্রেস নেতৃবর্গ যে শক্তিশালী 


ও একাৰ্দ্ধ ভারতের কল্পনা করিয়া থাকেন তাহা - 


কোন কালেই সফল হইবে ন!। মিঃ জিরা করাচী 
সহরকে সিদু প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে 
ভাবে কেন্দ্রীয় পাকিস্থান সরকারের শাঁসনাধীনে 
আনয়ন করিয়াছিলেন তারতের প্রাদেশিকতা দুঝ 
করিয়া আশ্রয়প্রার্থা সমন্তার সমাধান করিতে 
হইলেও অমুরূপ দৃঢ়তার আবম্তক হইবে বলিয়া 
আমরা মনে করি। অনুরোধ ও আবেদন নিবেদন 
করিয়া জনসাধারণের সহামুভূতি আকর্ষণ করার 
চেষ্টা বিফল। « 
পুনর্ববসতি পরিকল্পনা. কার্য্যকরী করার পক্ষে 
আরও তুইটি অসুবিধা কথা প্রীশাক্সেনা . উল্লেখ 
ফরিয়াছেন। শরণাধিগণ দূরে এবং অপরিচিত 
স্থানে যাইতে অনিচ্ছুক এবং তাহাদের অভ্যস্ত ও 
পুরাতন পেশা ব্যতীত নূতন কর্দপ্রচেষ্টায় 
আত্মনিয়োগ করিতে তাহারা রাজী হয় না 
রল্ব্ল তিনি অভিযোগ করিয়াছেন। এই 
অভিযোগের মূলে কিছুটা! সত্য থাকিতে পারে। 
কিন্ত সুদুর লিদ্ু প্রদেশ এবং পাঞ্জাব হইতেও 
ব্হুসংখ্যক আশ্রয়গ্রা ঘঁ দিল্লী, সংযুজগ্রদেশ, বিহার 
এবং পশ্চিম বাললায় আসিয়াছে ॥ পূর্বববজের 
কয়েকশত আশ্রয়প্রার্থী পরিবারকে ইতিমধ্যেই 
আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছে। গবৰ্ণমেণ্টের 
সহামুভুতি ও সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহের কোন 
, অবকাশ না থাকিলে আশ্রয় প্রাথিগণ জীবিকা ও 
বাসস্থানের জন্ক দলবন্বভাবে ভারতের যে কোন 
অঞ্চলে যাইতে ৩ ্তত থাকিবে বলিয়া আমরা মনে 
করি। কিন্তু এই সদিচ্ছা গবর্ণমেন্টকেই প্রমাণিত 
করিতে হুইবে। পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারে বহুপরিমাণ 
পতিত জনি বর্তমান থাকা সত্বেও পূর্ববঙ্গের ৬19 
শত কৃষক পরিবারকে যে প্রথমেই আন্বামানে 
নির্বাপিত কর! হইল ইহাতে অনসাধারণের মনে 
স্বভাবতঃই নানারূপ সন্দেহ জন্মিতে পারে। 
শরপাধিগণ যে সমস্ত অঞ্চলে বাল করিতে ইচ্ছুক 
যথাসম্ভব সেই সমস্ত অঞ্চলেই তাহাদের পুলর্ধরসতির 
জুযোগ.করিরা দেওয়! বাঞ্ছনীয়। কোন প্রদেশে 
বসতি এবং চাষাবাদের জমির অভাব ঘটিলেই 
অগ্গত্রে পুরর্ধবঙাতির ব্যবস্থা করা সঙ্গত হইবে । 
শ্রীশকৃসেনা আর একটি অভিযোগ করিয়াছেন 
যে, আশ্রয়প্রাধিগণ প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন 
করিয়া স্বাবলম্বী হইতে চেষ্টা করে না এবং 
তাহাদের প্রতিনিধিগণ প্রচার কবিতেছেন ‘যে, 
পাকিস্থানে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ এবং 
কেলাবেচার ব্যবসায়ের জন্তু শরণাঁধিগণকে . অর্থ 
প্রদান করিতে ভারত সরকার ভ্ভায়তঃ এবং আইনত 
দায়ী। আমরা যতদূর অবগত আছি পূর্ব- 
পাকিস্থানের আশ্রয়প্রাধিগণ এই শ্রেণীর দাবী 
উত্থাপন করিতেছে না। আশ্রয়প্রাধিগণ সাহায্য ও 
পুনর্বসতির সুযোগ নিশ্চয়ই দাবী করিতে পারে। 
তবে পাকিস্থানে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের 
পরিমাপ নির্দেশ করা এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া বিশেষ 
জটিল বিবয়। এই সম্পর্কে উভয় ডোমিনিয়লের 
মধ্যে বোঝাপড়া ন! হইলে ভারত সসকারের 
পক্ষে একতরফা কিছু করা সম্ভব নহে। পণ্চিম- 
পাকিস্থানে শহর অঞ্চলের সম্পত্তি সম্পর্কে ইতিমধ্যে 
একটা মীমাংসা হুইয় গিয়াছে । কিন্তু ইহ! পূর্ব 
ও পশ্চিষবঙ্গে প্রযোজ্য না হওয়ার আমরা 
যুক্তিসন্গত কারণ দেখি না। শ্রীশাক্সেনার বিবৃতিতে 
প্রকাশ যে, পাকিস্থান সরকারের , অলমনীয় 
মনোতাবের দরুপই কৃষি ও পল্লী অঞ্চলের ব্রশী- 
১- জমায় ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া সত্ব হয় নাই। 


পুনর্ক্গতি পরিকল্পনা কাধ্যকরী করার প্‌ 
যে তিনটা অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করা হই 
তন্মধ্যে শেষোক্ত হুইটা তেমন গুরুতর প্রতিবন্ধক 
নহে বলিয়া আমরা মনে করি গ্রাদেশিকতা 
এবং স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিই জনসাধারণের বিরোধিতার 
ফলেই এই পরিকল্পনার কাজে যে বি হ্যারি 
হইতেছে তাহা অনুধাবন করিয়া দৃঢ় ন্তে ইহার 
প্রতিকার করিতে আমরা ৰুংগ্ৰেসক্তৃপক্ষ এবং 
ভারত সরকারকে অনুরোধ করি। প্রাদেশিকতা 
এবং স্থানীয় স্বার্থান্তা দমন করিতে না পারিলে 
পুনর্বসতি পরিকল্পনা কার্ধেয পরিণত করা মোটেই 
সম্ভব হইকে না । 


ভারতীয় বীম ব্যবসায়ের সমস্ত 


(৬২৮ পৃষ্ঠার পর ) 

কার্ধ্যধার] সুনিঃস্রপের অন্ভ দেশের বীমা প্রতিষ্ঠান- 
সমুহের কতিপয় প্রতিনিধিদের লইয়া একটা কেন্দ্রীয় 
বীমা, নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা। শ্রীযুক্ত বসু এই 
প্রস্তাব আন্তরিকভাবে নমর্থন করেন। বীমা 
কোম্পানীর খরচের হার স্থায়ীভাবে বাধিয়া! দেওয়া 
সম্পর্কে পুর্ববকার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে দেখিয়! 
তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন । স্থায়ীভাবে 
এরূপ কোন হার বাধিয়া দেওয়ার বদলে সাময়িক 
ভাবে খরচপত্রের সঙ্গত হার স্থির করার ক্ষমতা 
যদি বীমা নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের হাতে চ্তত্ত হয় এবং এ 
বোর্ড যদি তাহা যথাসম্ভব মানিয়া চল! সম্পর্কে বীমা 
কোম্পানীসযুহকে বাধ্য করেন তবে তাহাতেই 
ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের উরতির পথ প্রশস্ত হইবে 
বলিয়া তাহার ধারণা । আমরাও এই নির্দেশ 
বর্তমান অবস্থায় খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়! মনে করি। 

কিন্ত ভারতীয় বীমা আইনের ২৭ নং ধারাটি যে 
ভাবে সংশোধন করিধার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা 


' দেখিয় শ্রীযুক্ত এস পিবস্থ মোটেই সন্ত হইতে 


পারেন নাই। এ ধারায় বীমা কোঁম্পানীসমূহকে 
তাহাদের জীবন বীমা তহবিলের শতকরা! €৫ ভাগ 
সরকারী ও সরকার অন্থমোদিভ সিকিউরিটিতে 
দাদন করিতে বলা হুইয়াছে। ওঁ সব শ্রেণীর 
সিকিউরিটি হইতে আপায়ী সুদের হার বর্তমানে 
খুব কম। , ফলে এ ধারা অনুযায়ী বীমা তহবিলের 
শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী ও আধা-সরকারী 
সিকিউরিটিতে দাদন করিতে গিয়া কোম্পানী- 
সমৃদ্ছের খুবই ক্ষতি হুইতেছে। ইণ্ডিয়ান লাইফ 
এসিওরেন্দ অফিসেন এসোসিয়েশন এ শ্রেণীর 
সিকিউরিটিত্তে বীমা তহবিল দাদনের হার শতকরা 
৪৫ ভাগ পর্য্যন্ত হাম করিবার দাবী করিয়াছিলেন । 
সেই স্থলে নূতন সংশোধনী প্রস্তাবে তাহা শতকরা 
৫০ ভাগ হারে নিন্দিষ্ট করার কথা বলা হইয়াছে! 
সরকারী ও লরকার অনুমোদিত পিকিউরিটিতে বীমা 
তহবিল দ্রাদনের পরিমাপ পূর্বের তুলনায় মাত্র & 
‘ভাগ হাস করাতে আসল অসুবিধা বিশেষ কিছুই 
মিটিবে বলিয়া আশ! করা যায় না। তাহার উপর 
নৃতন প্রস্তাবে বীম! তহবিলের ৰাঁকী শতকরা ৫০ 
ভাগের মধ্যে শতকরা ৩২ ভাগ কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে 
নিয়োগ করিতে হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দিবার 
চেষ্টা হইয়াছে । পূর্বে যে ব্যবস্থা চালু ছিল তাহার 
তুলনায় ৰীমা তহবিল দাঁদন সম্পর্কে বর্তমান প্রস্তাব 
আরও বেশী আপত্তিকর হুইয়া ঈাড়াইয়াছে বলিয়! 
শ্রীযুক্ত বস্থ মনে করেন। পুর্বে বীমা তহবিলের 
শতকরা €৫ ভাগ সরকারী সিকিউরিটি ও সরকার 


' অন্থমোদিত সিকিউরিটিতে ,দাদন করিয়া বীযা 


কোম্পানীলমূহ বাকী সব অর্থই তাহাদের সুবিধা 
মত যে কোন-দিকে নিয়োগ করিতে পাঁরিত। 
বর্তমানে যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে বীমা তহবিলে 
শতকরা ৮২ ভাগ সম্পর্কেই অনেকটা বাধাধরা দাদন 
নীতি অন্থুলরণ করিতে হইবে! বীমা পরিচালকরা 
কাৰ্য্যত: শতকরা ১৮ ভাগ সম্পর্কেই শুধু তাহাদের 
মঞ্জি ও অভিরুচি খাটাইবার কিছুটা স্বাধীনতা 
পাইবেন। শ্রীযুক্ত বন্থুর মতে এ প্রস্তাব মোটেই 
সমর্থনযোগ্য নহে। বীমা আইন সংশোধনের বিল নৃতন 
করিয়া পার্সামে্টে উপস্থিত করিবার পূর্বে গ্বর্ণমেণ্ট 


5ঠা এপ্রিল, ১৯৪৯ 





২৭নং ধারা সম্পর্কে অধিকতর সম্তোষজরনক কোন 
পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী হইবেন বলিয়া তিনি 


' আশা করেন। 


সমাজ জীবনে জীবন বীমার বিশেষ সার্থকতার 
কথা বিবেচনা করিয়া জগতের অনেক দেশেই জীবন 
বীমা প্রতিষ্ঠানের উপর কম করিয়া আয়কর ধাৰ্য্য 
করা হয়। কিন্তু এদেশের গবর্ণমেণ্ট জীধন বীমা 
কোম্পানীসমূহ সম্পর্কে সেরূপ সুবিবেচনার পরিচয় 
দিতেছেন না । ১৯৩৯ সালে এদেশে জীবন বীমা 
কোম্পানীসমূছের আয়ের উপর প্রতি টাকায় ৪৫২ 
পাই হিসাবে আয়কর বাধ্য ছিল। যুদ্ধের সময় 
হইতে নানাদিক দিয়া কোম্পাঁনীসমূহের দুঃখ 
ছুর্দশার কারণ দেখা দিয়াছে । কিন্তু আয়করের' 
হার বাডাইয়া বর্তমানে উহাদের নিকট হইতে 
টাকায় ৬০ পাই করিয়া আদায় করা হইতেছে] 
ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীর উপর আয়করের 
এই চাপ শ্রীযুক্ত এস, পি, বস্তু বর্তমান অবস্থায় 
একটি হূর্ববহ বোঝা বলিয়াই যনে.করেন। অগ্ঠ 
দেশের সহিত তুলনামূলক সমালোচন! করিয়া তিনি. 
দেখান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেস্ুলে বীমা 
কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২"২৯ ভাগ 
ও ক্যানাডায় যেস্থলে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা 
২'৫৫ ভাগ আয়কর হিসাবে গবর্ণমেপ্ট গ্রহণ 
করিতেছেন স্েশ্বলে ভারতে জীবন বীমা 
কোম্পানীসমৃছের প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা 
৪*৩৯ ভাগ আয়কর মারফৎ টানিয়া লওয়া 
হইতেছে । ভারতে জীবন বীমার সুযোগ আজও. 
ভালরূপ প্রসারিত হয় নাই! *এদেশে জীবন 
বীমার প্রিমিয়াম যাহ! আদায় হয় তাহার: 
অধিকাংশই সাধারণ লোকদের কষ্টার্জিত সঞ্চয় বলা 
চলে। এই অবস্থায় জীবন বীম! কোম্পানীর উপর" 
আয়ফরের চাপ হাস করা তারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
একাস্ত কর্তব্য বলিয়া শ্রীযুক্ত বসু মনে করেন। 
আমরা তাঁহার এই দাবী আত্তরিকভাবে সমর্থন, 


করি। 
ভারতে ভীবন বীমা কোম্পানীর খরচপত্র- 


বাভিয়া চলায় তাহাতে এই আয় হাসের দিনে বীম। 
কোম্পানীসমূছের সমক্ষে এক জটিল সমস্তার উত্তুব- 
হইয়াছে । ইনফ্রেশনের ভিতর ব্যয় বৃদ্ধির এই গতি 
বন্ধ করা কঠিন। তবে শ্রীযুক্ত এস, পি, বস্থু ছুই 
দিক দিয়া উহার কিছুট! প্রতিকারোপায় অবলম্বন 
করা যাইতে পারে বলিয়া মনে করেন। ভারতে 
শঅশিক্ষ। ও অজ্ঞতা খুব ব্যাপক বলিয়! জীবন বীমার 
লার্ঘকতা অনেক লোকই সহঙ্জে হৃদয়লম' 
করিতে পারে না। সেজগ্ বীমা সম্পরকিত প্রচার 


কোর্য্যে ও বিজ্ঞাপনে কোম্পালীসমূহকে বিগুর অর্থ 


ব্যয় করিতে হুষ। আলাদা আলাদা ভাবে 
বিজ্ঞাপন বাবদ এত বেশী অর্থ ব্যয় না করিয়া! 
কোম্পানীসমূহ মিলিয়া বুক্তভাবে যদি বীমার বাণী 
প্রচারের ব্যবস্থা করে তবে তাহা অধিকতর' 
সুফলপ্রদ হইবে এবং ভাহাতে এক একটি; 
কোম্পানীর প্রচার ব্যয়ও যথেষ্ট কম দাড়াইবে।, 
বীমা পত্র গৃহীত হওয়ার পর প্রিমিয়াম অনাদারী 
পড়িয়া তাহার: কতকাংশ অল্পকাল মধ্যে 
বাতিল হইয়া যাওয়ার দরুণও এদেশে কোম্পানী 
সমূহের ক্ষতির কারণ- দেখা দেয়। শিক্ষিত ও 
দায়িত্বশীল এন্দেণ্ট নিয়োগ করিয়া তাহাদের সতর্ক 
চেষ্টা ও ক্রমবন্জিত সেবাবৃত্তির ভিতর, দিয়া এ ক্ষতি 
বন্ধ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে । বীমার প্রথম 
তিন বৎসরে এজেণ্টদিগকে যথাসম্ভব বেশী কমিশন, 
প্রদ্থানের যে প্রস্তাব বীমা আইন সংশোধন বিলে” 
যুক্ত করার কথা উঠিয়াছে তাহাতে বাতিল বীমার 
সমস্ত! কিছু পরিমাপে সমাধান হুইবে বলিয়া শ্রীধুক্ত- 
এস, পি, বন্থ আশা করেন। 

বিভিন্ন বিষয়ে শ্রীযুক্ত এশ পি বঙ্ুর 
মন্তব্য ও নির্দেশসমূহ্‌ খুবই সুচিন্তিত ও. 
সমর্থনযোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। বীম।' 
ব্যবসায়ী মহলে ও কর্তৃপক্ষের দরবারে ওঁ সমস্ত ঠিক 
ঠিক তাবে বিবেচিত হুইতে দেখিলে আমরা সুখা 
হইব। ৰ 





গত ১ল! এপ্রিল.ভারতীয় বিমান বাহিনীর 
১৬ বৎসর পূর্ণ হুইল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও 
অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তারতের সামরিক বিভাগে 
বিমান ঝহিনীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। ১৯২৬ 
লালে স্কিন কমিটি সামরিক ব্যাপারে বিভিন্ন সুপারিশ 
করেন। এই সুপারিশগুলির একটি বিমান বাহিনী 
গঠন সম্পর্কে।' তদহৃষায়ী ১৯৩৩ লালে অতিশয় 
কুদ্রাকারে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স” স্কোয়াড়ন গঠিত 
হয় এবং করাচীতে উহার কেঙ্ স্থাপিত হয়। 
যে-কয়ন বৈমানিককে লইয়া প্রথম স্কোয়াড়ুন 
গঠিত হয় তাহার মধ্যেও জন ভারতীয় ছিলেল। 
ও ৬ জনের মধ্যে ছুই জন ছিলেন বাঙ্গালী । ইহা 
বাঙ্গালী মাঝ্সেরই পৌরবের বিষয়। ছুই জল 
বাঙ্গালীর মধ্যে একজন এক্ষণে ভারতীয়, বিমান 
বাহিনীর “পহকারী প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন। 
তিনি এয়ার ভাইস মার্শাল সুব্রত মুধাজ্দী। 
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থম বাহিনীর অপর -অফিযার কে, কে, 
মন্ুমদ্ার বছর কয়েক পূর্বে এক বিমান দুর্ঘটনায় 
মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়াছেন। তিনিই প্রথম 
ভারতীয় _ যিনি বিগত যুদ্ধে একটি স্কোয়াড়ন 
অধিনায়ক হুইয়াছিলেন। জাপানের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে তিনি তাহার স্কোয়াড়ন পরিচালনায় বিশেষ 
কুতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ডি, এফ, লি অর্থাৎ 
ভিন্রিভুই সূভ. (6151198181160) ফ্লাইং ক্রস লাভ 
করেন। এই সম্মান ইতিপূর্বে ভারতীয়দের মধ্যে 
আর কেছই পান নাই। এমন কি সমগ্র মিত্র 
পক্ষের বিমান বাহিনীর অফিসারদের মধ্যেও ডি, 
এফ, সি পাইয়াছেন এমন বৈমানিকের সংখ্যাও 
খুবই কম । ভারতীয় বিমান বহরে তাহার ভায় 
জনপ্রিয় অফিসার ছিল ন! বলিলেই হয়। বস্তুতঃ 
উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের নিকটে 
তিনি তাহার আসল লাম অপেক্ষা ডাক নাম 
“জানো নামেই বিখ্যাত ছিলেল। বাচিয়া 
থাকিলে তিনিই যে ভারতীয় বিমান বহরের প্রথম 
প্রধান সেনাপতি হইতেন তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। এ 


শু 

ভারতীয় বিমান বাহিনীতে বাঙ্গালী যুবকের! 
যথেষ্ট সুনাম অঞ্জন করিয়াছেল। এই বিভাগে 
দৈহিক শক্তি অপেক্ষা বুদ্ধির ধেশী দরকার হুইয়া 
থাকে । এই অন্ত বাঙ্গালীর পক্ষে ইহাতে কৃতিত্ব 
লাভ করা সহজ । বর্তমানে “সামরিক” ও 
'অসামরিক এই শ্রেণীবিভাগ রহিত হওয়াতে 
ভারতীয় সেন! বিভাগে প্রবেশ দ্বার সকল প্রদেশের 
লোকের নিকট উন্মুক্ত হুইয়াছে। বাঙ্গালী যুবকেরা 
দলে দলে উহাতে যোগ দিয়া নিজেদের career 
গঠন ও দেশরক্ষায় অংশ গ্রহণ করুক। বিমান 
বাহিনীতে তাহাদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উচ্ছল হ্ইবে। 


ভার তীয় পার্লাষেণ্টে বাণিজ্য-সচিব ক্ষিতীশ 
চন্্র নিয়োগী এক প্রশ্নোত্তরে : জানাইয়াছেন, 
কলিকাতায় ঈস্রই একটি মেরিণ কলেজ স্থাপিত 
হইবে। তারতীয় ছাজপপকে নৌবিতায় শিক্ষিত 


করিয়া বাণিজ্য জাহাঞ্জে কাড করিবার 
উপযুক্ত করিয়া তোলাই এই কলেঞ্ের 
উঠত । বর্তমানে ভারতবর্ষে বোদ্বাইস্থ ভাফরিপ 


ব্যতীত নৌবিস্তা শিখিবার আর কোন প্রতিষ্ঠান 
নাই। ভারতীয় জাহাঙ্ড কোম্পানী ধীরে ধীরে 
সামুদ্রিক বাণিজ্যে অধিকতর অংশ গ্রহণ 
করিতেছেন। পুরাতন কোম্পানী সিদ্ধিয়া আছাজের 
সংখ্যা বাড়াইতেছেন, নৃতনও দুই একটি কোম্পানী 
এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। তাহাছাড়া 
পভর্ণমেণ্টও মূলধনের অর্ঘ্ধেক বা তদুর্ধ দেওয়ার 
সর্ভে আরও কয়েকটি নূতন জাহাজ কোম্পানী 
গঠনে সহায়তা করিবেন। বর্তমানে ভারতের 
বহির্বাপিজ্য ও উপকূল বাণিজ্য প্রায় সমস্তটাই 
বিদেশী আহাছের মারফতে চলিতেছে । কিন্ত 
ভবিষ্যতে ভারতীয় কোম্পানী বা সরকারের লিজন্ব 


: খেঁয়ালীর খাতা 
j ( মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নছেন) 


বাণিজ্য জাহাজে ভারতের মাল আমদানী রপ্তানী 
হইবে আশা করা যায়। তখন জাহাজ চালনার 
জন্ত বহুসংখ্যক ভারতীয় অফিসার ও নাবিকের 
প্রয়োজন হুইবে। গর্ভর্ণমেণ্ট এখন হইতেই 
ভারতীয়গণকে এ বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া সুবিব্চেনার পরিচয় 
‘দিয়াছেন |] 


এই প্রসঙ্গে একটি ' বিষয়ে পভর্ণযেণ্টের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। বর্তমানে 
ভারত ভোমিনিয়নের আভ্যন্তরীণ জলপথে ব্হু 
মাল ও বাত্রীবাহী জাহাজ, টিম লঞ্চ, মোটর বোট 
ইত্যাদি চলাচল করিয়া থাকে । ইহার চালক ও 
অন্তান্ত বর্ধ্চারী অর্থাৎ লারেং, সুখানী, খালাসী, 
মিন্পী, টিশেল প্রভৃতি বন্দীদের শতকরা সাড়ে 
নিরানববই জনই বিদেশী। ইহারা জাতিতে 
মুসলমান এবং ঝিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি 
পাকিস্থানস্থ জেলার অধিবাসী । কোন দেশের 
পক্ষেই তাহার চলাচল ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিদেশী 
রাষ্ট্রের লোকের উপর নির্ভরশীল পাখা নিরাপদ 
নহে। শুধু ষ্টীমার লঞ্চগুলিতে নহে, কপিকাতার 
গঙ্গার ঘাটে গেলে দেখিতে পাওয়া ধায় পোর্ট 
কমিশনারের লাইসেন্স প্রাপ্ত শৌকাগুলিতে পর্য্ত 
সমুদয়ই চট্টগ্রাম বা দিজেটের মুসলমান মাঝি। 
ইহাও বিশেষভাবে. স্মরপযোগ্য যে, কলিকাতায় 
জাহাজীদের যে ইউনিয়ন আছে তাহা মুসলীম 
লীগের একটি প্রধান খাটি ছিল এবং কলিকাতা 
দাঙ্গার সময়ে এই শ্রেণীর জাহাভীরা গলাবক্ষে 
একট! অরাভকতার চটি করিয়াছিল। 


গভর্ণমেপ্ট যদি একটি পরিবল্পনা প্রণয়ন করিয়া 
ভারত ভোমিনিয়নের অধিবাসীদিগকে এই বৃত্তিতে 
শিক্ষিত করেন এবং বিদেশী জাহাক্গ কোম্পানী- 
গুলিকে একটা নিদিষ্ট, সংখ্যক কর্ণচারী ভারত 
ভোমিনিয়নের অধিবাসীদের মধ্য হইতে নিয়োগ 
করিতে বাধ্য না করেন, তবে ভবিষ্যতে এই 
ডোমিনিয়নের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা 
রছিয়াছে। কলিকাতা ও বোষ্বাই বন্দরে বিভিন্ন 
সামুত্রিক আছাজ কোম্পানীগুলির জন্তু লক্কর ভর্ত্তি 
রুরিবার প্রতিষ্ঠান আছে। এই লক্করও প্রায় 


এস 


ফোন £ ওয়েষ্ট_১০১৯ 


শতকরা ৯৯ জনই পাকিস্থানের অধিবাসী । ভারত 
ভোষিনিয়নে বেকার লোকের অভাব নাই। পূর্ববঙ্গ 
হইতে বাস্তত্যাগীদের মধ্যে অনেকেই নদ নদীর 
আবহাওয়ার সহিত পরিচিত । তাহাদের মধ্য 
হইতে লদ্বরের কাজ করিবার উপযুক্ত লোককে 
নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। কোন 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এদিকে দৃষ্টি দিলে বাস্ত- 
ত্যাগীদের তথা ভারতীয় ইউনিয়নের উপকার 
করিবেন। পশ্চিম বজের লরকারী এম্প্রয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্গুলি এদিকে নজর দিয়াছেন কিন! জনিতে, 
পারিলে সুখী হইব? র 
চর কক * 

সংবাদপত্রে গ্রকাশ, কলিকাতার একটি 'বণিক 
সমিতির সভাপতি তাহার বক্তৃতায় ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
চোরাকারবারের নিন্দা করিয়াছেন! কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গেই বলিয়াছেন যে, সরকারী কর্মচারীদের 
ছুন্নীতির জত্ভই চোরাফারবার' চলিতে পারে৷ 
দেশের সাধারপলোক যাহার ব্যবসায়ী নহে এবং 
সরকারী কর্চারীও নহে, তাহাদের পক্ষে এই সকল, 
বক্তৃতার কোন অর্থ নাই । ব্যবসায়ীরা অসাঁধু এবং 
সরকারী কর্মচারীরা খুষ খায় এই অভিযোগ 
তাহারা সর্বদাই শ্ুনিতেছে। সকল ব্যবসায়ী 
অসাধু নহে, সকল সরকারী কর্মচারীও ঘুষ লয় না, 
ইহাও জানা কথা। ব্যবসায়ীদের মধ্যে 
চোরাফারবারীর পাসেণ্টেল কত এবং সব্রফারী 
কর্মচারীদের মধ্যেইবা উৎকোচ গ্রহণকারীর সংখ্যা 
কত তাহার সঠিক বিবরণ কোন ষ্ট্যাটাষ্টক্যাল' 


, ইনষ্টিট্যুট হইতে প্রকাশনা হওয়া পর্য্যন্ত এই ছুই 
শ্রেণীর ‘সতীত্ব’ সম্পর্কে আমর] নিশ্চয় করিয়া কিছু , 


বলিতে অক্ষম | তবে বণিক সভার মতো সরকারী 
কর্মচারীদেরও আজকাল সমিতি আছে। তাহাদের 


সভাপতি নিশ্চয়ই তাহার বক্তৃতায় সরকারী . 


কর্মচারীদের ঘুষ লওয়ার নিন্দা করিয়া বলিবেন, 
চোরাকারবারীরা ঘুষ দেওয়ার প্রলোভন দেখাইয়াই 
সরকারী কর্চারীদের অসাধু ' করিয়া তোলেন। 
অর্থাৎ চোরাকারবারীদের কারণে সরকারী কর্মচারী 


ঘুষখোর হয়, না ঘুষ দেওয়া কর্মচারীদের কারণে: 


চোরাকাব্রবারীর উত্তৰ হয়,-এই প্রশ্নের উত্তর 
( শেষাংশ ৬৩৫ ৩৫ পৃষ্ঠায় ঘৰা ) দ্রষ্টব্য ) 











গ্রাম ইউনো ব্যাঙ্ক” 


| বাম নিন নি] 


( সিডিউল্ড ) 


| সকল প্রকার ব্যাং কাৰ্য্য করা হয়।] 


হেড অফিস-_পি-৭, মিশন রে। এক্সটেনশন, কলিকাতা । 


_ শাখাসমূহ. 
উত্তর কলিকাতা ৪৬২, গৌলীবাড়ী লেন, 
| ৮৮ কলিকাতা ৪১৩৮১, বসা না, 
| পুর, কাণিয়াং এবং স্ুলনা। :  * 
|. X 
ছা ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
মিঃ আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি 1. 











আর্থিক ভ্রনিয়ার খবরাখবর 


আসামে জমিদারী বিলোপ আইন-_গত 
- হ৮শে মার্চ তারিখে আসাম আইন সতাতে উক্ত 
প্রদেশের জমিদারী সমূহের বিলোপের জন্ভ একটি 
আইন পাশ হইয়াছে। এই আইনে জমিদার গণকে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হুইয়াছে। 
পশ্চিম বঙ্গে আমন ধানের চাষ--গত 
বংলর পশ্চিম বঙ্গে মোট ৮০ লক্ষ ৩৮ হাজার 
৫ শত একর জমিতে আমন ধাম্তের চাষ হইয়াছিল 
এবং এই অমিতে ৩০ লক্ষ ৩৯ হাজার টন ধাঙ্ক 
উৎপন্ন হুইয়াছিল। ‘চলতি বৎসরে ৭৯ লক্ষ 
৬৮ হাজার ৮ শত একর ঘমিতে আমন 
ধানের চাষ হইয়াছে এবং এই জমিতে ২৯ লক্ষ 
৬৭ হাজার ২ শত টন ধান উৎপন্ন হইবে বলিয়। 
বরাহ্ছম কর? হুইয়াছে। 
ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর সংখা_গত ২৮শে 
নাৰ্চ তারিখ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের 
অধীনে ষে ম্যারি টুকলেশন পরীক্ষা গৃহীত হইতেছে 
তাহাতে মোট ৩৩ হাজার ৭০ জন ছাত্র পরীক্ষা 
দিতেছে । গত বৎসর ২৯ হাজার ৬০০ ছাত্র 
পরীন্দা দিয়াছিল। - 
পশ্চিম বঙ্গে ধর্মঘটের সংখ্যা পশ্চিম 
বঙ্গে গত ১৯৪৬, ১৯৪৭ ও ১৯৪৮--এই তিন বৎসরে 
বখাক্রমে ৩৯৩, ৩৭৬ ও ২০০ট ধর্মঘট হয় এবং এই 
. সব ধর্মঘটে যথাক্রমে 9 লক্ষ ৮৬ হাজার ৩৭৮ আন, 
৪ লক্ষ ১২ হাজার ৪৩২ জল এবং হং লক্ষ ৩৮ হাজার 
৮৫৮ জন শ্রমিক যোগদান করে ।- এই লব ধর্মঘটে 
যথাক্রমে মোট ৪৬ লক্ষ ৮২ হাজার ১৬২ দিন, 
৫৯ লক্ষ ৮৪ ভাজার ৭৪৬ দিন এবং ২২ লক্ষ 
৯২ হাার ৭৮২ দিনের কাজ নষ্ট হয়। 
কংগ্রেসের প্ল্যানিং কমিটি_ভারতের 
' শিল্প বাণিজ্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নতির 
অগ্ত ১০ বৎসর পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর 
- লতাপতিত্বে ভ্ভাশগ্াল প্রানিং কমিটি গঠিত হুয়। 
এই কমিটির অধীনে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যাস্থসন্ধানের 
জন্ত ২৯টি উপকমিটি গঠিত হয় এবং উহাদের দ্বার! 
ই€টি রিপোর্ট প্রকাশিত হুয়। বর্তমানে দেশ 
স্বাধীনতা লাভ করাতে এবং জাতীয় উন্নতির 





দ্বায়িত্ব দেশের গবর্ণমেণ্টের উপর দ্রন্ত হওয়াতে সভার লভাপতি শ্রী আর এন ক্ইকার)। ত্ারতে 


উপরোক্ত স্তাশন্তাল প্লানিং কমিটি ভাঙ্গিয়! দেওয়া 
হুইবে স্থির হইয়াছে। তবে কংগ্রেসের সভাপতি 
বিভিন্ন কমিটির রিপোর্টগুলি গবর্ণমেপ্টের নিকট 
পেশ করিবেন। বিভিন্ন কমিটির গিপোর্টগুলিতে 


যাহাতে আধুনিকতম বিবরণ সম্নিখিষ্ট হয় তজ্জন্ত ' 


কংগ্রেসের সভাপতি, ভারতের প্রধান মন্ত্রী 


ভারতের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী, অধ্যাপক 


একে লাকা, ডাঃ জেলি ঘোষ এবং শ্রঅন্বালাল: 
সারাভাইকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হুইয়াছে। 
ভারতে দিলেমার সংখ্যা-_গত ১৯২৭ সালে 
সমগ্র ভারতে মাঝে ৩০৯টি সিনেমা গৃহ ছিল্প। 
১৯৪০ সালে উহার সংখ্যা ৯৯৬ হয়। বর্তমানে 
ভারতে সিনেমা গৃষ্ধের সংখ্যা দাড়াইয়াছে ৩০০০ । 
, সারতে শ্রমিক সংগঠন-_বর্তমানে ভারতে 
নিখিল ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ইণ্ডিয়ান 
ভ্াশগ্তাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেল এবং ছিন্ব মল্সহুর 
সতা-:এই তিনটি বুছৎ শ্রমিক প্রতিনিধি সঙ্ঘ 
রহিয়াছে | উহার মধ্যে প্রথমটি কমিউনিষ্টদের দ্বারা, 
দ্বিতীয়টি কাংপ্রণের ছার! এবং তৃতীয়টি প্রো নিয়ালিষ্ট 
পার্ট বার! প্রতাবিত। উহার মধ্যে প্রথমটিতে 
৭৩৪টি ইউনিয়নের মধ্য দিয়া ৬ লক্ষ ৭৯ হাজার 
১৪৩ জন, দ্বিতীয়টিতে ৭০৭টি ইউনিয়নের মধ্য দিয়া 
৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯৮৩ 'জন এবং তৃতীয়টিতে 
৩৮*টি ইউনিয়নের মধ্য দিয়া ৬ লক্ষ ১৮ হাজার 
৮৪২ জন সভ্য রহিয়াছে । ট্রেড ইউনিয়ন 
কংশ্রেসের সভ্যের মধ্যে বাললায় ২ লক্ষ ৫ হাজার 
৮১৭ জন, মাজ্রাজে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৬৫ জন এবং 
বোদ্বাইয়ে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৫০ ভন সভ্য 
রহিয়াঞ্ছে। .উহার সভাপতি শ্রী এস এভাজে। 


ইত্তিয়ান গ্ভাশগাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
সতাপতি শ্রাঘুরিহরলাথ শান্্রী এবং ছিন্দ মজভুর 





, ফোন-_-ওয়ে ১৫৬ 








লিটার, এর টিকত লাৰা : 


পুনঃপ্রবর্তন কর! হইয়াছে।, 


মোট শ্রমিক ইউনিয়নের সংখ্যা হ২৭৮। উপরোক্ত 
তিনটি প্রধান শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের বাহিরে ৪৫৮টি 
শ্রমিক ইউনিয়ন রহিয়াছে এবং উহাদের সোট সভ্য 
সংখ্যা ৫০ হাজার। . | 

পুর্বববঙ্জের অতিরিক্ত বাঞ্জেট-_পূর্ববঙ্গের 
ভজন্ত ১৯৪৮-৪৯ সালের যেবাজেট গত বৎসর 
পাশ হয় তদতিগিক্ত আরও ৎ কোটী ২২ লক্ষ 
৭২ ভাজার টাকা ব্যমিত হওয়াতে এই টাকার অন্ত 
একটী অতিরিক্ত বাজেট প্রত ২৬শে মার্চ তারিখে 
পূর্ববঙ্গ আইন সভার দ্বারা মঞ্জুর করাইয়া ওয়া 
হইয়াছে। 

ভারতে বীমার প্রসার-গত ১৯৪৭ সালে 
ভারতের সমস্ত বীমা! কোম্পানীর মোট আর হয় 
৪০ কোটী টাকা। উহা! ভারতের বড় বড় এদেশ- 
গুলির আয়ের অন্ন্ূপ। ভারতে বীনার আশ্রয়ে 
> লক্ষ ৭৪ ছালার এঞ্জেটে ও ১০ হাজারের মত 
মলীজীবী প্রতিপালিত হইতেছে । ১৯৪৭ সালে 
সমস্ত বীমা কোম্পানী বীমার দাবী মিটায় ১১ কোটী 
রঃ । সমস্ত বীমা কোম্পানীতে বর্তমানে ২ লক্ষ 

০ ছাজার পিসিতে ৬৪৯ কোটাঞ্টাকার বীনাপন্র 
টি রহিয়াছে। 

ভারতে ধানের চাব_তার্ত সরকারের 
প্রদত্ত বিবরণ অঙ্গসারে ১৯৪৮-৪৯ লালে সমগ্র 
ভারতে ৫ কোটী ৭৫ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমিতে 
ধানের চাষ হইয়াছে । ১৯৪৭-৪৮ লালে ৫ কোটা 
৭৫ লক্ষ ৪৫ হাপার একর অনিতে ধানের চাষ 
হইয়াছিল । ‘ 

পশ্চিমবঙ্গে নাছের যোগান--পশ্চিমবঙ্জ | 
ব্যবস্থা পরিষদে মৎস্ত বিভাগের মন্ত্রী গরীহেম নস্কর 
বলেন যে, এই প্রদেশে বৎসরে 9 লক্ষ ৩২ হাজার 
টন মাছের প্রয়োজন-__কিন্ত' এই প্রদেশে মাছ 
পাওয়া যাইতেছে বৎসরে মাত্র ৫০ হাজার টন। 
উদার মধ্যেও এই প্রদেশে বৎসরে মাত্র ২৭ হাজার 
টন মাছ ধয়া পড়ে এবং বাহির হইতে বাকী নাছ 
আসে। উহার মধ্যে শতকরা ৬৮ তাগ আসে 
পূর্ববঙ্গ হইতে | তিনি বলেন যে, এই প্রদেশে 
মাছের নৃল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার অন্ত শীঘ্রই একটা 
আইন পাশ করা হুইবে। 

ভারতে খাভশস্ত নিয়ন্ত্রণ_-ভারতীয় ; 
পার্লামেন্টে থাভমন্ত্ী জানাইয়াছেন ষে, বর্তমানে 
ভারতের ৬১৮টী প্রহরে খাস্তশত্ত ' নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 
তিনি বলেন যে, 
১৯৪৮-৪৯ সালে খাতশস্ক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্ত মোট 
৪ কোটী €€ লক্ষ টন খাভশন্তের প্রয়োজন হয় 
এবং উহার [মধ্যে ২৮ লক্ষ টন বিদেশ হইতে 
আমদানী কর! স্থির হয়। উদার মধ্যে ১৯৪৯ 
সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১০১ কোটা টাকা মূল্যে 
হ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টন খাস্ভশন্ত বিদেশ হুইভে - 
আমদানী হুয়। এজ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য 
হিসাবে ক্ষতি দিতে হয় ২২! কোটা টাক1। 

ইণ্ডিয়ান চেম্বাস” অব কমাস - আগামী 
১৯৪৯ সাপের জড় লী কে এন নায়ক ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার অব কমানের .. সভাপতি ' নির্বাচিত 


হুইরাছেন। 








৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৯] 


ভারতে বিমান কোম্পানী-_ভারতে 
বৰ্তমানে ১১টী লাইসেন্দপ্রাপ্ত বিমান কোম্পানী 





উহাদের মোট বিমানপোতের সংখ্যা ১৯৬। 
বিমান বিভাগের ডেপুটি মন্ত্রী বলেন যে, এই. সব 
কোম্পানী" ভেকোটা শ্রেণীর ৭০টী ধিমানপেতের 
দ্বার! সমগ্র ভারতের যাত্রী ও মাল বহনের কাজ 
স্নির্ববাহ করিতে পারে। 

সিদ্ধিয়ার জাহাজ নির্মাণের চেষ্টা ভ্যাগ 
সভিজাগাপউমে পিদ্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন 


কোম্পানীর যে জাছাঞ্জ নির্থাপের কারখানা আছে 


তাহাতে ছুইটী জাহাজ, নির্মিত হইয়াছে এবং 
আর হুইটা নির্মাণের ৬কাঁজ চলিতেছে । সিদ্ধিয়া 
{লী বর্তধানে এই চারটার অতিরিক্ত কোন 
নিৰ্ম্মাণ করিবেন না স্থির করিয়াছেন। উহার 
ণ এই যে, ইংলণ্ডে ৮ হাজার টনের একখানা 
গ্ৰ নিৰ্ম্মাণ করিতে যে স্থলে ৩৫ হইতে ৪০ লক্ষ 
ব্যয় হয় সেই স্থলে পিদ্ছিয়ার কারথানাতে 
ধরণের এক একখানা ভ্াছাজের. অন্ত ৬০ লক্ষ 
মত ব্যয় পড়িতেছে।. কাজেই দিদ্ধিয়া 
ই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, গবর্ণমেন্ট 
হায্য না করিলে সিদ্ধিয়ার পক্ষে এই শিল্প 
পরিলনার কর সম্ভবপর নহে। উপরোক্ত 
সিদ্ধান্তের ফলে উক্ত কারখানার ৩৫০ জন 
কর্মীকে বরখাস্তের নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল । পরে 
অবশ্ত তারত সরকারের নির্দেশে এই নোটিশ 
প্রত্যাহার করা হইয়াছে। 
আন্তর্জাতিক গম চুক্তি--পত ২৩শে মার্চ 
তারিখে আমেরিকার ওয়াশিংটন সহরে গম 
রপ্ডানীকারক ৫টী এবং গম আমদানীকারক 
৩৭টা দেশর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত 
হইয়াছে। এই চুক্তির "দ্বারা আগামী 
১ল| আগষ্ট হইতে ৪ বৎসরের জন্ত 
বরপ্তানীকৃত গমের সর্বোচ্চ ও সর্কনিয্ন মূল্য 
‘বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত চুক্তি মূলে প্রতি 
বৎশর অষ্ট্রেলিয়া ৮ কোটী বুশেল (এক বুশেল 
.৩০ সের ), কানাডা ২০ কোটী ৩০ লক্ষ ৬৯ হাজার 
৬৩৫ বুশেল, ফ্রান্স ৩৩ লক্ষ ৬ হান্রার ৯৩৪ 
'বুশেল, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ১৬ কোটী ৮০ 
লক্ষ ৬৯ হাজার ৬৩৫ বুশেজ এবং উরুগুয়ে 
১৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ১৮৫ বুশেল গম রপ্তানী 
করিবে । উবার মধ্যে প্রতি বৎসর তারতৃ ৩ কোটা 
৮২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯৪৬ বুশেল, সিংহল ২৯ লক্ষ 
-৩৯ হাজার ৪৯৭ বুশেল এবং চীন ৭৩ লক্ষ ৪৮ 
বাজার ৭৪২ বুশেল গম ক্রয় করিবে । ডলারের 
'হিসাবে গমের প্রতি বুশেলের মূল্য সাব্যস্ত 
হইয়াছে ১৫ ডলার হইতে ১৮ ভলার। উহা 
ক্ৰমশঃ শতকরা ১০ ভাগ হিসাবে কমিয়া ১৯৫২-৫৩ 
শালে '১২ ডলারে পরিণত হইবে। আগামী 
১৫ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে : চুক্তির ৩৭টী 
আমদানীকারী দেশ ও €টী রপ্তানীকারক দেশকে 
এই চুক্তি সমর্থন করিতে হুইবে । ভারতীয় টাকার 
হিসাবে তারতকে এক্ষণে প্রতিমণ গনের অন্ত 
“৭৬০ আনা হইতে ১০৮০ আনা মূল্য দিতে 
হইবে । এতদিন পর্য্যন্ত ভারত বিদেশ হইতে 
প্রতি মণ পম ১৫ টাক! মূল্যে (ভারতে আমদানীর 
খরচ! সহ) ক্রয় করিতেছিল। 


ও মাল বহন করিতেছে ।' 


আর্থিক জগৎ 


ভারতে গ্োহত্য| বন্ধ_ভারতে যাহাতে 
জনীয়” পরুর হত্যা বন্ধ হয় তজ্জন্ত ভারত 
সকার শীস্রই আইনাম্থগত ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া 
ভারতের খান্তমন্ত্রী ভারতীয় পার্লামেন্টে ঘোষণা 
করিয়াছেন। ১৪ বৎসরের উর্দ্ব বয়স্ক গরু, এবং 
যে সব গরু আঘাত বা ব্যাধির ফলে স্থায়ীভাবে 
হালচাব ও সন্তান প্রসবের অনুপযুক্ত হইয়া 
পড়িয়াছে সেইগুলিফে “প্রয়োজনীয়” গরু বলিয়া 
ধরা হইবে না। তবে লাইসেন্স না লইদ্বা এবং 
গবর্ণমেণ্টের অঙুমতি না লইয়া কেহ কোন গরু 
হত্যা করিতে পারিবে না। } 
জনীয় সেই সব গরু যাহাতে যথাযধভাবে সংরক্ষিত 
হয় তজ্জন্ত ব্যবস্থা হইবে । এদপ্ভ গৰ্ব্গমেণ্টের 
একুকালীন হিসাবে ২৪ কোটা ৪০ লক্ষ টাকা এবং 
বাধিক ১২ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হুইবে । 
ভারতে ব্যাঙ্ক পতন-_ভারতীক্স পার্দামেণ্টে 


অর্থসচিব জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৮ শালে সমগ্র 


তারতে মোট €৭টী ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করিয়াছে। 
তিনি আরও জানান যে, ১৯৪৮ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর তারিখে তারতে ১০০টা 'তালিফাভুক্ত 
ব্যাঙ্ক এবং ৮৪১টীর মত তালিকা-বহির্ভ,ত ব্যাঙ্ক 
ছিল। নর 
ভারতে রেভিয়োর লাইসেক্স--ভারতীয় 
পার্নাষেণ্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে জান! গিয়াছে 
যে, বর্তমানে ভারতে রেডিয়ো গ্রাহকের লাইসেন্স- 


' প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ২ লক্ষ ৮৬ হাভার.৭৬১.জন |. 


পম্চিমবজে আশ্রয়প্রার্থীর ' পুনর্ববসতি 


-জানা শিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় প্রার্থী. 


ছিসাবে আগত হ লক্ষ পরিবারের বসবাসের 
ব্যবস্থার জন্ভ পশ্চিষধঙ্গ সরফার ২৪ ফোটা টাকা 


যে সব গকু প্রয়ো- 


রঃ | ৬৩৩ 





ব্যয়ের একটা পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। 
এই পরিকল্পনাতে আশ্রয়প্রার্থী পরিবারঁলিকে 
নিয়লিখিত ৯ ভাগে বিভক্ত করা হুইগাছে-_কৃষক 


"৩০ হাজার, ব্যবসায়ী ৭৫ হাজার, চাকুরীজীবী 


৬১ হাজার, কারিগর ৯ হাজার, পুরোহিত ১৪ শত,. 
ডাক্তার ২ হাজার, আইনজীবী ৭ শত, শ্রমিক 
১১ হাজার, দক্ষ শ্রমিক ৫ হাজার। 

ভারতে স্বৃত্যুদণ্ড-তারতে বিতিন্ন শ্রেণীর 
অপরাধে গত ১৯৪৪ সালে ৭৬২ জন, ১৯৪৫ সালে 
৭৩৯ জন, ১৯৪৬ সালে ৫৩৯ জন, ১৯৪৭ সালে 
২৭১ ভুল এবং ১৯৪৮ সালে ২৯০ জল সৃতাদণ্ডে 
দণ্ডিত হয়। ভারতীয় পালাষেন্টে স্বরাষ্ট্র সচিব 
সর্ঘার বল্পভভাই প্যাটেল এরূপ: অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, এদেশে মৃত্যুদণ্ড বন্ধ করিবার 
এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই | 

দিল্লী ও কাবুলে টেলিফোন-_ভারত ও 
আফগানীস্থান গবর্ণমেণ্ট মিলিরা দিল্লী ও কাবুলের 
মধ্যে রেডিয়ো টেলিফোন যোঁগে কথাবার্তা 
বলিবায ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে সঙ্ধল্প করিয়াছেন 


এই সম্পর্কে প্রাথমিক বিলিব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ 
হইয়াছে। . 


বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক পতন সম্বন্ধে তদন্ত - 


ভারতীয় পালবমেঞ্টে একটী প্রশ্নের উত্তরে অর্থ 


সচিব .আনাইয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে যে ৬টা 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে তাহাতে 
সাধারণের ৬ কোটা ২ লক্ষ ২৪ হাজার টাক! 
মামানত ছিল। তিনি বলেন যে, এই সব ব্যাঙ্কের 
পতন সম্বন্ধে ছিসাব পরীক্ষকগণের রিপোর্ট পাওয়ার 
পর গব্ণমেন্ট ব্যাঞ্ষের পরিচালকদের কাৰ্য্যকলাপ 
সম্পর্কে কর্তব্য নির্ধারণ করিবেন । 


| লু I 
2 টিতে | 
একমাত্র, বঙ্গশ্ীর গত সাজ 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ. 
২৩নং, হরচন্দ্র মন্িক ষ্ট্রী, কলিকাতা । 
মিলস্‌--সোদপুর (২৪ পরগপী.) 








, দেওয়া : হইয়াছে। 


শন 















৬৩৪ 1 
পাউণ্ড ও টাকার সম্পর্ক_ভারতীয় 
পাল হিিণ্টে অর্থসচিব জানাইয়াছেন যে, বর্তমানে 
ইংলণ্ডের পাউণ্ড ও ভারতীয় টাকার মধ্যে 
কোন অবিচ্েষ্ত সম্পর্ক নাই এবং ইণ্টারস্তাশম্ভাল 
মনিটারি ফণ্ডের আওতায় ভারতবর্ষ টাকার যে 
(বর্ণ) মুল্য নির্ধারণ করিয়াছে তদ্‌মুযায়ীই পৃথিবীর 
অগ্তান্ভ দেশের মুদ্রার 'সছিত' ভারতীয় মুদ্রার 
বিনিময় হার নির্ধারিত হইতেছে। 
পুর্বববক্জে' মন্ভপান নিরোধ-_- পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, আগামী বৎসরের 
চলা এপ্রিল তারিখ হুইতে 'এই প্রদেশের সর্ব 
মস্ত ক্রয় বিক্রয় ও মন্তপ্রান বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইবে । তবে অমুসলমানদের বেলায় এই নিয়ম 
প্রযোজ্য হইবে না। এখন হইতেই এ প্রদেশে 
নূতন মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করিয়া 
এই ব্যবস্থার . অন্ত পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেন্টের বৎসুরে ৪৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে। 
বন্ত্র ও সুতার মুল্য বৃদ্ধি-ভারত সরকার 
স্পা এপ্রিল তারিখ হইতে মোটা বন্দের মুল্য 
শতকরা € ভাগ, মাঝারি বন্দরের মুল্য শতকরা ৩॥ 
হইতে ৪ ভাগ এবং অত্যধিক মিহি বন্তের মুল্য 
শতকরা ৫ ভাগ বদ্ধিত করিয়াছেন। এই তারিখ 
কইতে মোটা হতার মূল্য শতকরা ৫॥ ভাগ, মাঝারি 
সুতার মূল্য শতকরা ৩! ভাগ, মিছি সুতার মূল্য 
শতকর! ৪॥ ভাগ এবং অত্যধিক মিহি সুতার মূল্য 
তি 
ভারত-চেকোক্পোভাকিয়া বাণিজ্য 
চুক্জি-_গত ২৯শে মার্চ তারিখে দিল্লীতে 
ভারত ও চেকোয্লৌভাকিয়ার মধ্যে একটী 
বাণিজ্যুক্তি সহি হইরাছে। এই চুক্তি মূলে 
ভারত চেকোক্সরোভাকিয়াতে ১ কোটী ৭০ 
লক্ষ টাকা মূল্যের পাট, অপরিশোধিত ম্যাজানিজ, 
তৈল বীঞ্জ ও তৈল, চামড়া, গোলমরিচ, গালা, ' 


সাদার্ণ ব্যাঙ্ক 


বনর্গা, বসিরহাট, 


ডাঃ অনলকুমার রায়চৌ -্ভি 
টে কন 


হেড অফিস £ 


| -শা 
' বোম্বাই £ 
মাদ্রাজ, লক্ষী : 
ক্যান্ট, . নক়্াদিন্লী £ 


হর্ণবি রোড, 
হজরতগঞ্জ, 
কুইনসওয়ে, 






' একজিধিসান রোড, পাঁটনা, 


-. আৰ্থিক জগৎ. 
উহ্থার.বদলে ভারত চেকোর্সোভাকিয়া হইতে 


ই 
কোটী,টাকা মুল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবে। 
সঙ্গে ভারত এদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ডাঙ্গ 


চোকাল্লোভাকিয়াৰ বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ' পাইবে 


এবং ছুই,দেশের মধ্যে মালপত্র আদান প্রদানের 
ব্যাপারে ভারতীয় আহাজ নিয়োগ করা হুইবে। 
আপাততঃ এই চুক্তি ১৯৪৯ সালের" শেষ তারিখ 
পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। 
পশ্চিমবঙ্গে, বিক্রয়.কর-__গত জাহুয়াযী 
মাসে পশ্চিমবঙ্গ আইন লভাতে বঙ্গীয় বিক্রয়কর 
আইনের, 'স্ংশোধম করিয়া বে আইন পাশ হয় 
তাহা গত ৩০শে মার্চ তারিখ হইতে বলবৎ 
ছইয়াছে।' নূতন আইনে , সংবাদপঞ্জ, দেশলাই, 
সরিষার তৈল, রাই সরিষার তৈল এবং এই উতগ্পের 
মিশ্রিত. তৈলের উপর বিক্রয়-কর ধাৰ্য্য হইবে বলিয়া 
ব্যবস্থা হইয়াছিল। , তবে গৃধর্ণমেণ্ট একটী নোটীশ 
দিয়া এই লব জিনিষকে ব্ক্রিয়-করের আওতা 
হইতে রেহাই দিয়াছেন। নৃতন.আইনে সরিষা ও 
রাই সহিখা,। বলা, জালানী কয়লা, কয়লার গ্যাস, 


‘ কাচা চা, টাটকা! ফল, হস্তনির্সিত কাগজ, 


জালানী: কাঠ, কাঠ কয়লা ও জরত্্ব উষধের 
(febrifug€ ) উপরও বিক্রয়-কর আদায় হুইবে 


বলিয়া নির্ধারিত হয়। এই সব ব্যবস্থা বলবৎ 


হু 
রঃ 


| ব্যাক i 

হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ফোন-_ওয়েক্ট ১১১০ 
রাঞ্- বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, ' 

খুলন। ও পাঁটন!। 


.- উপযুক্ত জামিনে টাকা ধাৱন দেওয়া হয়। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 





হিন্দুস্থান জেনারেল 
ইন্মস্নিওক্রেলম চসোসাছতি লিঃ 


'বিম্ডিংস, কলিকাতা--১৩ 
অগ়ি-নৌ-মোটৱ্ল-দর্ঘটন! ইত্যাদি সর্বপ্রকার বীম! ককাধ্য করা হয়। 


ফোর্ট, বোম্বাই, মান্রাজ ঃ রা ধ্রীট, জি, টি, 
লক্ষৌ, “আম্বালা ক্যাণ্ট ই 
নন নয়াদিল্লী, নাগরপুর 2 ক্রাডক টাউন, 
| ইন্দোর ই বোসানকোয়েট রোড, ইন্রোর, শৌহাটি £ লাখটুকিয়া ইষ্ট রোড, গোৌহাটি, 


ঢাকা; 


রহিয়াছে। ', 

ত্রিপুর! রাজ্যে রেঙ্গপথ-_-তারত সরকার 
কাছাড় জেলার পাথরকান্দি রেল ষ্টেশন *হইতে 
ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত ধর্দনগর 
পৰ্য্যন্ত একটা: রেল লাইন স্থাপন করিবেন সঙ্কল্প 
করিয়াছেন 1 

ভারতের দ্বাকিদ্র্যে-আমেরিকার নিউইয়র্ক 
মিউনিলিপ্যালিটার বৎসরে ৩ ছাতার কোটী টাকা 
আয় হ্র। আর লমপ্র ভারতের কেন্ত্রীয 
'পবর্ণমেণ্টের আয হয় বৎসরে সোয়া তিনশত 


নারিকেলের ছো বড়া, অভ্র ও চা রপ্তানী করিবে। : কোটী টাকার মত। 
অরযোরারারাররাররররারররররররাররররোরাোরারারররাহররাররত CO রসে ডর 





মিঃ এন্‌, জি, যানি এম-এ ( কমার্স“) 
জেনাটিল ম্যানেজার 





৬৬, দি মল, আম্বালা 
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সি 


উন্নত ধরণের ইন্ফু-_ভারত সরু 


* [ ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৯' 


পুস্তক-পরিচয় 
ভ্রীরামকৃষ্ণ_-মাসিক পত্রিকা, প্রথম বৎসরে: 
চতুৰ্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হুইয়াছে। জীমদ্দির 
--১৯৯১ বছবাজার গ্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে 
প্রকাশিত । | 
সাধারণতঃ ধর্ধ বিষয়ক রচনাদি এবং" 
বিশেষভাবে শ্রীন্রীরামকষ্ণ পরমহংস দেবের 
ভাবধারা আনসাধারপের মধ্যে প্রচারের উদেস্কে' 
এই মাপিক পত্রিকাখানা প্রকাশিত হুইয়াছে।, 
জগতের বর্তধান পরিস্থিতিতে এই ধরপের.প্রিকা। 
প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। শ্রীরাম কৃষ্ণ, 
দেবের তক্তমণ্তপী এবং ধর্মপিপান্স ব্যক্তিদের 
কাছে উহা আদরূণীয় হর্বে আশা করা 
পত্রিকাখানার বাধিক মুল্য ৫২ স্টাকা ( 
যান্মাসিক মূল্য ৩২ টাকা মানত । 










পুযাস্থিত কৃবিফার্থে বি পি ৪৫৩ নামে এক 
ধরণের আথ উদ্ভাবিত হইয়াছে। জমিতে অলসি 
না করিলেও এবং উহাতে কোন সার ন! 
প্রত একরে এই আখের ৪ শত হইতে £ 
মণ ফলন হয়। অললিঞ্চন ও. সারের ব্যবস্থ 


করিলে প্রতি একরে এই ধরপের, ১০০০ মণ পথ্য 
আখ পাওয়া যাইতে পারে। 


কৃষি সমিতি-_শিক্ষিত ব্যজিগণফে কাধ 
পরিচালনা বিষয়ে শিক্ষাদান, উহাদিগকে এন 
মূলধন ও কারিগরি শিক্ষা! প্রদান এবং জনসাধারণকে 
কৃষি বিষয়ে অধিকতর উৎসাহিত করার উদ্দেস্তে 
কলিকাতায় একটী কৃষি সমিতি স্থাপন করা স্থির: 
হইয়াছে। .এজন্ কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের খয়রা। 
অধ্যাপক ডাঃ পিকে সেন, শ্রী জে দি চক্রবর্তী, 
ডাঃ এল সি সিক্কা, ডাঃ এন দত্ত ওলী ডি কে 
মায্যালকে লইয়া একটী কমিটী গঠিত হুইয়াছে। 

ভারতে তুলার চাষ--ভারতে তুলার চাষ, 
সন্ধে যে তৃতীয় পূর্ববাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে: 
তাছা হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৮-৪৯ লালে- 





|. ভারতে ৯৮ লক্ষ ২২ হাজার ,একর জমিতে ১৭ লক্ষ 


৪২ ছাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯৪৭-৪৮ - 
সালে ভারতে ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার একর জমিতে; 


১৯ লক্ষ ৮১ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল. ূ 


বেজল স্াশন্যাল চেম্বার অব কমাস_!. 
ডাঃ নরেন্্রনাথ লাহ! ১৯৪৯-৫০ পালের অন্য ্ 


স্তাশম্ভাল চেম্বার অব কমাপের সতাপতি নির্বাচিত 
হইয়াছেন। . 

হিন্দু একান্রত্ী পরিবারের আয়কর--- 
ভারতের বাজেটে চলতি ১৯৪৯-৫০ সালে যে নথ 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্সের প্রস্তাব হয় তাহা ফিনান্স 
বিল আকারে গত ৩০শে মার্চ তারিখে পাশ। 
হইয়াছে। তবে 'বাঝেটে নিদ্দিষ্ট ছিল যে, হিন্দু 
একাব্নব্তা পরিবারকে ৩০০০ টাকা আয়' পৰ্যাস্ত 
কোন আয়কর দিন্তৃত হইবে লা। উন্থা পরিবর্তন, 
করিয়া স্থির কর! হইয়াছে যে, এই শ্রেণীর আয়কর : 
দাতাগণকে উহাদের ৫*০০ টাকা আয় পর্য্যন্ত" 
কোন আয়কর দিতে হইবে না। 

গান্ধী প্ৰ্তি তহৃবিল-_গত ফেব্রুয়ারী 
মাসের শেষ পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর স্বৃতিরক্ষা) 
তহবিলে মোটমাট ৎ ফোটী ৮৭ লক্ষ ৯৫ হালা; 
৯৫৮ টাকা চাদ! রঃ হইয়াছে। 











a ড EY 


(কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


রের কাক]ুরবারে অর্থ দাদন সম্পর্কে লোকের 
হ উদ্ভমের পুনরায় একটা ভাটা দেখা 
| ' ভারত লরফারের অর্থসচিবের 
পট বক্তৃতার পর যেটুক আস্থা ও ভরসার ভাব 
সারীদের মনে বঞ্চারিত হুইয়াছিল এ 
পর্যযয়ের পর পুনরায় তাহ! দ্রমিত হ্ইয়। 
ডিয়াছে| .কলিকাতার শেয়ার বাজারে এ 
বাছে শেয়ার বিকিক্ষিনির পরিমাণ ধুব কম 
ঢাইর়াছে॥ অনেক বিভাগেই শেয়ার দর নিয় দেখ! 
তেছে। আগামী ৭ই এপ্রিল ভারতের প্রধান 























তলাধার পাত্র" এই তর্ক আছে। আরও সহজ 
রয়! প্রশ্ন করিতে পারি ষে, পপড়িয়া ধুপ, করে, 
ধুপ করিয়া পড়ে ?* প্রশ্ন যাহাই হউক উত্তর 
1র্কে মতভেদ থাকিবে। শুধু যে ব্যাপারে কোন 
ভেদের অবকাশ নাই তাহা এই যে,_যাহারা 
তাপাধারণ তাহারা জাতাকলে পড়া ভুট্টার 
॥ চোর-কারবান্দরীর ও চোর-কর্ধচারীর চাপে ছাতু 
তছে। তাহাদের কথা ভুবিবার কেহ নাই। 


সর্দার বল্লভভাই পেটেল জয়পুর যাওয়ার পথে 
[ন দুর্ঘটনার হাত হইতে ভগবদকপায় যেভাবে 
ত দেহে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষের 
সৌতাগ্যের বিষয় বলিতে হুইবে । একমাত্র 
ঘন চালকের কৃতিত্বেই সহকারী প্রধানমন্ত্রীর 
'ন রক্ষা পাইয়াছে। সমগ্র দেশবালী তাহার 
ট কৃতজ্ঞ বোধ করিবে। দেশের বর্তমান সঙ্কটের 
ম সর্দার পেটেলের গ্তার় জননায়কের বুদ্ধি, শক্তি 
সবার প্রয়োজন কাহাকেও বলিয়া বুঝাইবার 
[জন নাই। তাহার অসংখ্য অনুরাগী 
বাপীর লঙিত আমরাও সর্দার পেটেলকে এই 
বনায় দুর্ঘটনায় ছাত হইতে রক্ষা পাওয়ার অন্ত 
নন্দন প্ানাইতেছি। তিনি সুস্থদেহে শতবৰ্ষ 
য়া দেশের সেব! করুন, স্বাধাল ভারতবর্ষের 
1 দৃঢ় করুন-_-ভগৃধানের নিকট ইহাই প্রার্থ না। 


পভর্ণযেণ্টের নিকট এই সম্পর্কে আমাদের একটি 
ধ্যআছে। সর্দার পেটেল যে বিমানপোতে 
[রা জয়পুর যাইবেন স্থির হুইয়াছিল, শেষ ! 
র্ধ তাছার কলকজার দোষ ধরা পড়িল বলিয়াই 
বিমান বহরের ক্ষুত্র বিমানে যাইতে হয়। 
বিমানটি পরীক্ষা করিয়া দেখার ভার ধাছাদের 
র দন্ড ছিল তাহারা শেষ মূহুর্তের পূর্বে উদার 
ধরিতে পারিলেন না ফেন তাহা জনসাধারণ 
ত চাছিবে। বিমান বিভাগের যে বিমানটিতে 
: গছকাযী প্রধানমন্ত্রী রওনা হন তাছাও পনর 
পরেই' আবার দিল্লীতে ফিরিয়া আসিতে 
হয়। কারণ উহার কোন অংশের জ্ুপ ৰ! বণ্ট, 
ছিল। ইহাও কি পূর্ব্ব পরীক্ষায় ধরা পড়ে 
৮. আশা করি, গতর্ণমেপ্ট এই ব্যাপারে তদন্ত 
1 ভবিষ্যতের অন্ত সাবধান হুইবেন। ভারতবর্ষে 
ক'ধিক পেটেপ বা একাধিক ধ্জওহরলাল নাই। 
দর নিরাপত্তা শুধু তাঁহাদের নিজের বা 
।র -আত্মীয়ত্ব্জলের ভাবিবার কথা খনছে। 
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দের জীবন সমগ্র দেশের । 


গল যে, দেশরক্ষা বিভাগ সর্দার পেটেলের ' 
বিরাট সম্পর্কে পুন্ঘাুপুত্ঘরূপে তদন্তের দম্ভ 
অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করিয়াছে। আমর! 


দু হু ন 
উপরের মন্তব্যগুলি লেখা হওয়ার পরে জানিতে 
ন 
ঘন মতামত জানিবার অপেক্ষায় রহিলাম। 





চে ক 


$ a 
1 বাজারের হালচাল 
মত্রী বিদেশী মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি বিশ্লেষণ 
করিবেন। এ বিবৃতির পর শেয়ার বাজারের 
অবস্থা কি দীড়ায় তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় | 
অন্ত কোম্পানীর কাগজ বিতাগে ৩২ টাকা 
সুদের (১৯৮৬) খণপর্রের সর্বোচ্চ দর ৯৮ টাকা, 
৩ টাকা সুদের (১৯৫৯-৬০) খণপঞ্জের দর ১০.০০ 
আনা, ৪৯ টাকা সুদের (১৯৪০-৭০) খণপত্তের দর 
১১০1০ আনা ও ৩ টাকা হুদের ( ১৯৭০-৭৫) 
খপপত্রের দর ৯৯৮৩/* আনা দাড়াইয়াছে। 
অস্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন শিল্প 
ও ব্যবসা কোম্পানীর সর্বোচ্চ শেয়ার দর নিম্নরূপ 
দাড়াইয়াছে £-ব্যাঙ্ক__বেঙগল সেন্ট্রাল ৮৪০ আনা, 
ভাৱত ৪9০ আলা; কাপড়ের কল-_কানপুর 


টেক্সটাইল ১০৫০ আনা, ফেশোরাঁম (প্রেফ,) 


১৪৩7০ আনা, বেনারেস ৫8০ আনা.) কয়লার 
খনি--বেঙ্গল ৪২১২ টাকা, বরাঁকর ( প্রেফ ) ১০২ 
টাকা, দেওলী ৯/%/০ আলা, ধেমো মেন ১২৪০ আনা, 
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ২৯২ টাকা, ভয়ত) সেন্টাল ১৮/০ 
আনা, তালচর ৪২ টাকা, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল 
৪৮০) চটকল-_ক্রেগ ১৫1০) ইঞ্জিনিয়ারিং 


ইণ্ডিয়ান আয়রণ এগ ষ্টীল ২৪1/০, কুযারধুবী ' 


৭8৮০, ষীল কর্পোরেশন ২০৯) চা বাগিচা 
বিশ্বনাথ ৩৫৭০, এথেলবাড়ী ৯1০, জুটলিবাড়ী ৩০২ $ 
কাগজের কল-_ইত্ডিকা পেপার পাল্প ১৫১২ 
বিবিধ__আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট ৬৭/৯, সোন ভ্যালী 
৬০/০, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক ১৯1৬০, সাহারাপপুর 
ইলেকট্রিক ৭২, বার্থ! কর্পোরেশন ২1%০, ইণ্ডিয়ান 
কপার৪২%০, টেতয় চিন 1৩০, ইন্দো-বার্্া পেট্রোল 





প্রত্যেক কারখানাভেই যে একটি ক্যানটানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন একখা 


£ 


৪২২, মেদিনীপুর জমিদারী ৬৭৮০, ইণ্ডিয়ান ফ্রীমশিপ | 


কোং 18০, রামনগর সুগার কোং ১৫৪০ । 

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল--তারতীয় চটকল 
সমিতি চটকলের কালের সময় হাস করিবার 
প্রস্তাব করায় তাহ! নিয়া নানান্মপ জল্লনাকল্পনার 
চৃষ্টি হইয়াছে । শুন! যাইতেছে, চটকলের 
কাজের সময় মাসে এক সপ্তাই হিসাবে হাস কর! 
হইবে। তিন মাল কাল এইতাবে চটকলে কম 
কাজ হইবে। ্‌ 

অন্ত আলগা পাটের রাজারে ,মুপারভাইগজভ, 


জাত ৰটম পাটের দর দাড়াইয়াছে প্রতি মণ. , 


৩৯ টাকা হইতে ৩৯০ টাকা । অস্ত পাকা বেল 
বিভাগে ফাষ্ট ও লাইটনিং পাট যথাক্রমে প্রতি 
বেল ২১০ টাকা ও ২০২ টাক! দরে ক্রয় বিক্রয় 


হইয়াছে। 
সোনা ও রূপা, ৃ 

কলিকাতা, ১লা এগ্রিল__এ সপ্তাছে সোনার 
দ্র পুনরায় তেলী হইয়া উঠিয়াছে। গত ৎ৫শ্রে 
মার্চ বোদ্াইয়ে প্রতি ভরি সোনার দূর ১০৬৯ 
আনা ও কলিকাতায় তাছা ০১০৮/৪ আনা ছিল। 
অস্ত ওঁ ছুই স্থানের বাঞ্ধারে তাহা যথাক্রমে ১৯০২ 
টাকা ও ১০৯/০ আনা দীড়াইয়াছে। 

গত ২৫শে যা্চ”বোস্বাইয়ে প্রতি ১০* তরি 
রূপার দর ১৭৮1০ আনা ও কলিকাতায় তাহা 
১৭৯০ আনা ছিল। অগ্ত তাছা লামিয়া বোদাইয়ে 


১৭৪৪০ আলা ও কলিকাতা ১৭৫০ আন! 
দ্াড়াইয়াছে। " ৃ 





*শিল্পপতি মাত্রেই স্বীকার কবেন। কিন্তু ক্যানটান সন্ধে ভালে! জানাশোল! লোক সংগ্রহ সব 

সময়ে সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে ন1। খাস্ নির্বাচন ক্যানটানের একটা মন্ত বড় সমস্ত | খাটা শুধু সন্ত! হলেই 
চলবে না, কচি আর পুষ্টির দিক থেকেও সেট! মনোমত হওয়া চাই। ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট একস্প্যান্শন্‌ বোর্ড এ নন্বন্ধে 
অনেক গবেষণা করে অনেকখানি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং তারা বিনামূল্যে আপনাকে ক্ান্টান সন্বন্ধে তাদের 
মতামত দিয়ে সাহাষ্য করতে নব সময়েই প্রস্তুত আছেন। প্রত্যেকটি ক্যানটানে চা অপর্িছার্য। চা তৈরির খুটিনাটি এবং 
চা পরিবেশনের আধুনিকতম পন্থা সম্বন্ধে কোনে! কিছু জানতে হলেও বোর্ডই আপনাকে নিক পরামর্শ দিতে পারেন। 
মোদ্দা কথা, ক্যানটান পরিচালনার কৌশল 
এবং জানাশোন! কর্মী নিয়োগ থেকে শুক করে 





ব্যানটীন স্থাপন এবং পৰিচালনা সন্বষ্ষে 

বাকহী তথ্য সম্বলিত পৃত্তিকা বিনা- ৷, 

মুল্যে শিল্প-প্তিষ্ঠানের মান্তিকদেৰ সধ্যে 

বিভব্ণ কৰা হয । কনিশ্নাৰ ফৰ্‌ ইণ্ডিয়া, , 

ইত্ডিযান টী সার্কেট একস্প্যাদ্শন্‌ বোর্ড, 

৩১ দংসেতান্রী সভাৰ ৰোড, কলিকাতা £ 
ঠিকানায় লিখলেই পুক্তিকাটি 

আপনাকে পায়ে গেওয়। হবে। 





1 শর 


ইত্ডিয়ান টী মার্কেট একম্পদন্শন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত 











[ওঠা এপ্ৰিল, ১৯৪৯ 


ইউনাইটেড, 
৮ 


(স্থাপিত ১৯৪০ ) ' রি 
সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 
HET % ওয়েলেসনী জেন, 





: 





_বালীগঞ্জ (কলিঃ); ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ 
টাদপুর, পাটনা, বাকুড়। .. 
তি পফিণ--মিরকা দিম. 


| JMR Ts HUME 


18:৮5, ‘WORKEHOE, MACHT: 










নিল, ইঙ্গিওরেন্স কোং লিঃ | 
'_. একটি প্রগতিশীল ০ i "8 
‘জীবন বীমা, প্রতিষ্ঠান :.. 
| চিফ অপারেটিং অফিস ১" 


১৭. চিন এতেনিউ কলিকাতা) 0, 
উন ৩১৫৮ 1 £ | 'থাম--সিটিজেন্দ, কিঃ |: 


$২, কোর কদিকাতা। = 


" ফোন: ক্যান্তুঃ ১৪৬৪, ১৪৬৫ | গ্রাম £ Aryoplants 


| ক জি 
| ., আনন্দিত হইবেন যে, আমাদের কাগজের কলের যন্ত্রপাতির কতকাংশ 

















' লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি 
_লিষ্িটভং_. 


ভারতের প্রাচীনতম, 
প্রতিষ্ঠান 
ছাপিড-১৮%১ 


ETE এণ্ড স্নল্ঞ্ : 


| চীফ. এছেন্টস্‌ £ | 
৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, | 
'কলিকাত।। ' 





ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড হইতে আসিয়া পৌছিয়াছে' এবং পশ্চিম বঙ্গের, 
অন্তর্গত রাণাঘাটে মিলের নির্মাণকার্ধ্যও আরম্ভ করা হইয়াছে।... 
রাণাঘাটের এই TU CEL 


"এখনও ৯ পাওয়া, যায়। : 
- বিস্তৃত বিবরণের..জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টসূএল্র নিকট লিশুন। 









